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অর্থাৎ 


যাবতীয় সংস্কৃত বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শবের অর্থ ও বুাৎপন্তি ; আরব, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাবার চলিত 
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনয্যতত্ব এবং 
আর্মী*ও অনা্ধ্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক) পৌরাণিক ও তিহাসিক সর্কজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি- 

গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ) তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ভ্তায, 

জ্যোতিষ, অন্ব, উদ্ভিদ, রসায়ন, তৃতত্ব, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাধী, 
হোমিওপ্যাধী, বৈদ্যক, ও হকিম মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; 
শিল্প, ইন্জজাল, কৃতিতত্ব, পাকবিদ্য। প্রভৃতি দানা লাঙ্গের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রীসিক বৃহদতিধান। 





৯৮৮ 


ত্রয়োদশ ভাগ। 
( বালরোগাস্তকরস-__মৎস্যতন্ত্ব) 
১৪ নং তেলিপাড়। লেন, শ্যামপুক্র, বিশ্বকোষ-কাঁধ্যালয় হইতে 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ম কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
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ব্রয়োদশ 


ভাগ। 





বালরোগাস্তকরস ৃ পুং)  বালরোগাধিকারে উষধবিশেষ | 
ইহার গ্রস্তর্ত গ্রণালী--পাঁরা ও গঞ্ধক প্রত্যেক অর্দতোলা, স্বর্ণ 
মাক্ষিক ২ মাষা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশু- 
রিয়া, ভূঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ, 
থুলকুড়ি, এই স্কলের রসে ভাবনা দিয়! শ্বেত অপরাজিতার 
» মূল ২ মাষ! ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মর্দন করিয়া রৌদ্র 
শুকাইয়া সর্ষপারুতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জবর 
ও কাস প্রভৃতি রোগের শাস্তি হয়। ( ভৈষজ্যরতা* ) 
বাললীল। (ত্ত্রী)১ বালকের খেল1। ২ বাল্যোপযোগী খেলা । 
বালব (পুং) জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ, ইহা দ্বিতীক্নকরণ, এই 
করণে শুভকন্মাি নিন্দিত নহে । এই করণে জন্মগ্রহণ করিলে 
সমস্ত কা্ধ্যকর্তা, আত্মীয় ভরণনীল, সেনাধ্যক্ষ, কুল ও শীলযুক্ত, 
উদদারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বলবাঁন্‌ হইবে। 
"কাধ্যস্ত কর্ত! স্বজনন্ত ভর্তা সেনাগ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ ! 
উদীরবুদ্ধি্বলবান্‌ মন্ুয্ুশ্চেদ বালবাখ্যে জননং হি যস্তা॥” (কোষ্ঠীগ্রণ) 
বালবৎস্ত (পুং) কপোত। (বৈদ্যকনি”) 
বালবায়জ (লী) বালবায়ে বৈদ্য প্রভবে দেশবিশেষে জায়তে 
জন-ড। বৈদুর্য্য। (ত্রিকাণ) 
বালবাসস্‌ (ক্লী,) বালানাং লোম়াং বালৈনির্মিতং বা বাসঃ। 
৯ কেপনির্মিত বন্জ। ২ বালকের বন্ত্ু। 
বালসরাঘ (পুং) বালাঃ শিশবে। বাহা যন্ত, এতে খলু কশ্িং- 
শ্চিত উপস্থিতে তয়ে শিশুন্‌ পৃষ্ঠে নিধায় পলায়স্তে ইতি প্রসিদ্ধে 
তথানং। ১ বনছাগ। ( হারা”) (তরি) ২ বালকব্হনীয়। 


সা 


বালবাজন লে) বাবস্ত চমরীপুচছ্ বালেন বা নিশি তং ব্জনং । 
চামর, পর্য্যায়-_রোম গুচ্ছ, গ্রকীর্ণক ? 
খন্তার্থযুক্তং গিরিরাজশবং কুর্বাস্তি বালব্যজনৈশ্চমর্ধ্যঃ ॥৮ 
(কুমার ৮১৩ ) ২ বালকের ব্যজন। 


বাঁলত্রত (পুং) মঞ্জত্রী বা মঞ্জুঘোষেব নামান্তর । (তরিকা) 
বালশাস্ত্রী কাগলকর, প্রারশ্চন্তপ্র্মোগপ্রণেতা । * 
বাঁলশান্দ্রী, বালবোৌধিনী ও বালরঞ্জিনী নামে ব্যাকরণপ্রণেত| | 
বালশান্ত্রী গোর্দে, যোগচিন্তামণি প্রণেতা । 

বালশৃঙ্গ (তরি) নবশূঙঘুক্ত। যে পশুর নবশূঙ্গ বাহির হইয়াছে 
বালসখি (€ পুং ১ বাল্যবন্ধু । 

বালসন্তে।বী, বোম্বাই প্রদেশের শোৌলাপুর-জেলাবাসী জাতি- 


বিশেষ । বালকবালিকাদিগকে সন্তোষ-দান ও তাহাদের 
মঙ্গলাঁকাজ্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করাই ইহাদের 
উপজীবিকা। সাঁমাঁজিক আচার ব্যবহারে ইহারা কুণবিপিগের * 


মত। কোন গৃহস্থের বাটাতে প্রবিঃ হইয়া ইহারা বালক- 
বাণিকাদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বনিয়া থাকে । সাধারণ 
মহারাস্ীযদিগের ন্তাঁয় ইহার! ধর্মকর্ম সমাপন কবে। গ্রামযাজী 
ব্রাহ্মণের! ইহাদের পৌরোহিত্য করে। 

বাললমন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত রী 
সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে শাস্তর লবণের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। 
রাজপুতনা-রেলপথ বিভ্তৃত হওয়ায় এঁ বাণিজ্যের অনেক অবনতি 
হইয়াছে। . 
বালদন্ধ্যাভ ( পুং ) বালসনধ্যা ইব আভা যস্ত। অকণবর্ণ। ছে 





বালসরস্বতী বালসরদ্তীয় কাবারচনরিত | ও ইনি মদন নামেও | বালাখাঁনা! (পারসী ) উপরের ঘর। 


পরিচিত । 
বালপাত্ম্য (লী) ছষ্ধ। (হেম) 
বালমুরি, হেমাদ্রিসর্ব গ্রায়শ্িত্ত-প্রণেতা | যি 
বালসূর্ধ্য (ক্রী) বাল? রধ্য ইব। ১ বৈদূর্যযমণি। (তরিকা?) (পুং) 
২॥গ্রাতঃকালীন হুর, সকাল বেলার সুর্যয। 
বালসূ্য্যক (ক্লী) বালঙ্র্য এব স্বার্থে কন বৈদূর্যযমণি। | 
( শবরতা" ) | 
,বালস্থান (ক্লী) ১ বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ২ শিশুত্ব। 7 
বালহস্ত (পুং) বালা হস্ত ইব মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাং। | 
বালধি। লোমযুক্ত লাঙ্গল। (ব্রি) বালানাং কেশানাং 
হস্ত সমূহঃ | ২ কেশসমূহ | (উজ্জ্লদত্ত ) 
বালা (শ্রী) বালাঃ কেশা ইব পদার্থা বিষ্া্তে যস্ঠাঃ। বাল-অর্শ 
আরিত্যাদট, ততষ্টাপু। ১ নারিকেল। ২ হবিদ্বা। ও মল্লিকা- 
ভেদ। ৪ অলঙ্কারভেদ। ৫ মেপা। ৬ ক্রট। (মেধিণী) 
৭ ঘ্ৃতকুমারী। ৮ হ্ীবের। (শববহা') ৯ অধষ্া। ১০ নীল-! 
বিণ্টা। (রাজনি) ১১ একবর্ষবয়স্থ। গবী। র 
পবর্ষমাত্র! তু বাল! স্তাদতনালা দ্িবাধিকী।” (গ্রাশ্চিন্তন্ব ) 
১২ যোড়শবর্ষায়া স্বী। এইস্বী গ্রীন ও শরৎকালে প্রশংন- | 
নীনা ৪ হর্মদ।য়ণী। | 
প্ঠালান্মী প্রাণদ। প্রোন্তা তরুণী গ্রাণহাবিণী | 
গ্ৌঢ। কবোতি বুদধতং বু্ধা মবণমাদিণেহ ॥৮ । বিম্জরী ) 
ভাব গ্রকাণে লিখিত আছে-বালান্্ী দেব্নে বলরদ্ধি তয। । 
“নিত্যং বালা সেব্যমান। নিত বদ্ধযন্তে বলং।৮ ( ভাবপ্র) ূ 
কন্ঠামাত্রেই এই শন্দেব প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাষ। | 
পঞ্চবর্ষবয়স্কা কন্ঠাকেও বালা কহে। 
“পঞ্চবর্ষা স্বৃতাবাল1” ( হাবীত ১৫) 
দুই বংসরের কম বগ্কাকেও বালা কহে। ইহাদেৰ মৃত্যু 
হইলে উদকক্রিয়া ও অগ্নিনংান হইবে না। উহাদিগে : 
মাটির মধ্যে পুতিয়! রাখিতে হইবে। 
“অজাতদস্থা যে নালা যে চ গর্ভাদিনিঃগতাঁঃ | 
ন তেযামগিসংস্কারো ন পিওং নোদকক্রিয়। ॥৮ (গরুডপুণ১০৭ঃ) ৃ 
বালাই (আরবী ) দুরদৃষ্ট। ৰ 
বালাকি (পুং) বলাকার়া অপন্যং বাহ্বাদিত্বাং ইএ। (পা 
81১৯৬) গাগর্য খযিডেদ। “দৃপ্তবালাকিহানুচানো গার্গা 
আগ” (বৃহাদারণাক উপ) 
বালাক্ষী (কী) বালা; কেশা ইব অক্ষিমণৃশং পুষ্পং যন্তাঃ | 
গরিকপু্াবৃক্ষ । পর্ধযার__মানসী, ছূর্ণপুষ্পী, কেনধারিণী। 
( শবাচন্জ্ি কা) 
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রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা । যে জেলাগুলি ঘাট পর্বত 
মালার উপরে অবস্থিত, তাহাই বাঁলাঘাট এবং যাহা ঘাটের 
নিয়দেশে অবস্থিত, তাহাই পয়নঘাট নামে অভিহিত ছিল । 
অক্গাঁ ৮” ১০ হইতে ৮" ১৬উ: এবং দ্রাধি” ৭৭ ২০হইতে 
৮০” ১০: পুঃ মধো মবস্থিত। স্থানীয় অধিবাদীর নিকট বেল্লারী, 


কর্ণুল ও কড়াপা জেলা এখনও বালাঘাট নামে প্রসিদ্ধ। 


বাঁলাঘাট, মধ্য প্রদেশের চিফকমিসন্যুরর অধীন নাগপুরবিভাগের 
অন্তর্গত একটা জেলা | অক্ষাণ ২১০ ১৮ হইতে ২২০ ২৫উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭৯৪২ হইতে ৮১০৪পৃঃ। ভূ-পরিমাঁণ!৩১৪৬ 
বর্গমাইল। বুর্ধানগড় ইহার বিচারসদর | 
জেলাটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত । দক্ষিণভাগ গ্রায় 
সমতল ও সর্নাপেক্ষা নিক্ন। দ্বিতীরভাগে মানতালুক নামা উপ- 
তাকা ভূমি এবং তৃতীয়ভাগে রায়গড়বোছিসা নামক অনিত্যকা- 
গ্রদেণ। প্রথমধিভাগে বেণগ্গ।, বাঘ, দেব, ঘিদ্রি ও শোণনদী 
গ্রবাহিত। ১ম ও ২ম ভাগ প্রায় বন্মালাদগাচ্ছ্ ্ ৩য় ভাগেন 
সর্বোচ্চ পর্বতভূমি সমৃদ-পৃষ্ঠ হতে ৩ হাঁছাষ্রী ফিট উচ্চ। 
এই পারত প্রদেশের স্থানবিশেষে গভীর জঙ্গল দুষ্ট হয়। টোপ্‌- 
লার শালণন হনানো সর্বো কট । দেননদীতটে কটঙ্গ নামে 
একপ্রঞ্াব পাশ জন্মে, উহ! গ্রা ৯০ ফিট উচ্চ হম। একবপ 


স্বন্দব পাশ ভাতের আর কোথাও দেখা যায় না। এই বন্য-* 


ভাগে গোড় ও বৈগা জাতিবই বাপ অধিক। কোণ কোন 
ঝরণাগ সোণা পাওমা যায়। এন্ট্রি লৌহ, শৃর্শা, গেবিমাটা ও 
অত্র প্রচুন পরিমাণে পাওয়া যায়। 


মহাবাহ্ আক্রমণের পুর্বে এই স্থানের দক্ষিণচাগের কোন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু এ সময়ের শতাধিকবর্ষ পূর্ব 
হইতেই নাগপুরের ভৌস্লে-সর্দারগণ এই প্রদেশে আধিপত্য 
খিস্তার করিয়। আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রগণের অধিকারের পূর্বে 
উত্তব দিক্স্থ উচ্চ ভূমে গড়ামগ্ডলাব রাজবংশ প্রতিষিত ছিল । 


পরস্তরণিশ্সিত বৌন্ধমনির হইতে এখানকার পূর্বমৃদ্ধি কল্পনা 


কলা যায়। শতাধিকবর্ষ পূর্ব হইতে এই আদিম বনভূমি 


উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষণ নায়ক নামক 
জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অধ্যবসায়ে ১৮১৭ খুষ্টাবে 
নানাস্থান হইতে এখানে লোক আসিয়া রাস করে। পরশ- 


বাড়। ও তন্নিকটবর্তী ৩ খানি গ্রাম এখন শ্ঠায়ল শত্তক্ষেত্রে 


পূর্ণ হইয়! এই উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।। 
এখানকার মধ্যে বুড়া, বাড়া, শিওনি, শাঁবাড়া ও কটঙ্গী 


নগর অনেকটা সমৃদ্ধিশালী। নদীবক্ষে অথবা পার্কতাপথে 


৬ 


ধালাঁজী আবজী 





বাণপুর ও ভোগুবার পার্বতীয় প্রদেশে নীত হইয়া থাকে। 
বালণাঘ।ট, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী পার্বত্যকূমি। 
অজপ্টাপর্বতের উপরিদেশে স্থাপিত। দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা 
ভূমির ইহাই সর্কোত্তর সীমা । লকেনবাড়ীঘাঁট নামক পার্কত্য- 
দেশ হইয়! বাঁলাঘাটে প্রবেশ করিতে হয়। অক্ষাণ ২০ ২৯উ: 
এবং দ্রাঘি” ৭৬*৩৭৭পৃঃ। 

বালাজী আবজী, মহারাষ্্রকেশরী শিবাজীর শাননসভায় নিযুক্ত 


জনৈক প্রভু-কায়স্থ চিট্রনীস্‌। ইনি হরিরামাঁজীর পৌত্র ও! 


আবজীহরির পুত্র। তাহার পিতা পুরুষানুক্রমে হাবসীরাজ- 
সরকারে দেওয়ানের কর্ম করিতেন। আঁবজীহরি জেজুরিতে 
খণ্ডোঝার পুজা দিতে গমন করিলে হাঁবসীরাজের মৃত্যু হয়। 
জ্ঞাতিশক্রগণ রটনা করে থে, ত্তাহারই পুজা রাজার মৃত্যু 
হইয়াছে। এ স্বাদে আবজীহরিকে সবংশে সমুদ্রজলে 
ডুবাইয়া দিতে আদেশ হয়। তাহার তিনপুত্র বালাঁজী 
আবজী, শ্তামজী আবজ্ী ও চিমনাজী আবহ্গী মাতার 
মহিত রীজাপুর বন্দরে আনীত হন। এখানে বালাজী 
আবী মাছুল বিপাক্জী শঙ্কর ২৫ হোণ মুদ্রা দিয়। চারিজনকেই 


বালাজী বিশ্বনাথ 


অনেক তরকবিতর্কের পর 
বালাজী পুত্রের উপনয়নক্রিয়া বন্ধ রাখিলেন। শিবার্জী এই 
সমস্ত অবগত হইয়া কাণীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহের 
আদেশ কৰিলেন, দনুসারে তিনি কাথাস্থ পণ্ডিতমগ্ডণীর 
সম্মতিপন্র সম্গ্রচ করেন। 

রাজ্াভিনেককালে শিবাক্জীন উপনয়নাঁদি সংস্কার হয়*নাই এ 
বালাজী আবজী বিশেষ উদ্যোগী হইমা পঞ্ডিতবর গাগাভট্ের 
শাক্মীয় যুক্তিতে প্রৌডব্য়সে শিবাজীকে উপনয়নসম্পর ও 
রাজ্যাতিষিক্ত করেন। শিবাঁভী গ্রীত হইয়া তাকে পুকষানু- 
ক্রমে চিটুনীস (01)191 33০1:811৮1 % পদ প্রদান কশিলেন। 
শিবাজীর অভিষেকের পব চিট্নীনপ্রবব নিজ ছ্যেপুর 
আবাজীবাবার উপনয়ন সমাধা করাঈলেন। এই উতনে 
গাগাভট্ট প্রকৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত থাকি: 
যথানিয়মে কাযস্থ প্রভুর মংস্কানাদি সম্পন্ন কবাইযাছিলেন |? 

সন্তাজীর রাজ্যাধিকাঁৰ লইমা মভাবাষ্টবাজ্যে গেল বাঁদে 
বালাজী আব্জী অন্যাগ্ত অমান্তাবর্ণের মহিত এই বাপানে 
লিপ্ন না থাকিলেও সম্তাজীর 'আদেশে ১৬০৩ শকে (১৬৮১ 
খুষ্টানদে ) তিনি হস্থিপদতলে নিক্ষিপ্ত” তাহাতে নিহত হন। 


ক্রয্ করেন। বালাজীর মাতা পরিশ্রম দ্বার! ৫ মুদ্রা পরিশোধ | বালাজীলক্ষাণ, খান্দেশেন জনৈক মহাবাস্ীয় শাসনকর্ছা ৷ 


করেন। পরে শিবাজী বালকের সুন্দর হস্তলিপি দেখিয়া 
বাকি ২০ হোণ মুদ্দা দিয়া বাঁলাজীকে ক্রয় করিয়া লইলেন এবং 
১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহাকে আপনার চিটুনীদীপদ প্রদান করেন। 

চিটুনীন (9০০৮০৮৭।%) পদপ্রাপ্তি হইতেই তাহার 
সৌভাগ্যোদয় হয়। শিবাজীর কার্যে তিনি গ্রাণ-মন-সমর্পণ 
করেন। তাহার সমুদায় গুপ্তকার্ধাই বালাজীর হাত দিয়া 
চলিয়া ছিল । অফজলরার হত্যা, সম্ভাজী ও জিজিবাঈব মুক্তি, 
দিল্লীতে শিবাজীর ও সম্ভাজীর বন্দিত্ব মোচন এবং ইংবাজদিগের 
সহিত রাজকারণোপলক্ষে তিনি স্বীয় গ্রভুব দক্ষিণ হস্তম্বরূপ 
হইয়াছিলেন। দিল্লতে অবস্থানকালে তিনিই মিষ্টান্নের ঝুড়িমধ্যে 
শিবাজী ও সপ্থাজীকে রক্ষা করিয়া শক্রর করালকবল হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। 

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া শিবাঁজী বালাঁজীকে বড়ই 
ভাল বাসিতেন। তীহার-পরাঘর্শ ভিন্ন তিনি কোন কাধ্যই 
করিতেন না । ক্রমে চিট্নীন আবজী সর্ধাধ্যক্ষ হইয়া পড়ি- 
লেন। মুখ্য প্রধান মোরোপন্ত পিঙ্গলে তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ 
হইয়া ত্বীহাকে অপদস্থ করিবার মানসে ছল খু'জিতে লাগিলেন। 
চিট্নীস্পুত্ধ আবজীবাবার উপনয়ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণপ্রবর 
মোঝ্টোপুস্ত গোল বাঁধাইলেন। তিনি বলিলেন, কলিতে 
ক্ষতি নাই; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থের অধিকার 





১৮০৪ খুষ্টান্দে ইনি কোপবগাওর সাত ভাঙ্গার ভীলকে ছলে 
ভুলাইযা ধৃত কবেন এবং শরাহা্দের অধিকাংশকে ছুইটীকৃপে 
নিক্ষেপ করিয়ছিলেন। * 


| বালাজী বাজীরাও, মভারাষ্ট্ররাজোর ভুতীন পেশবা। ইনি 


পেশবা ১ম বাজীবা ওর পুত্র। বালারাঁও পঞ্ডিত-প্রধান নামে 
ইনি সাধারণেব নিকট পরিচিত । ১৭৪০ খুষ্টান্ষে তিনি পি- 
সিংহাসনে অনিষ্টিত হন। ১৭৬১ খুষ্টান্দে পাণিপথেব যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাহার জোষ্টপুত্র বিশ্বাপবাও 
নিহত হন। তাহার অপব ছুইপুর মধুরাও ও নাবায়ণরাও 
যথাক্রমে পেশবাপদ পাইয়াছিলেন। [ গেশবা দেখ। ] 


বালাজী বিশ্বনাথ, মহারাষ্্ররাজ্যে পেশবা নামক ত্রাঙ্গণ- 


বংপের প্রতিষ্ঠাত। । জীবনের প্রথমাবস্থাধ তিনি কোঙ্ৃণ- 
প্রদেশের একটা গ্রামেব পাটোয়ারীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। 
তথা হইতে তিনি যাদববংশীয় জনৈক সর্দাবের অদ্দীনে কম্মম গ্রহণ 
করেন। এখানে তাহার গ্প্ত প্রতিভারাশি বিকলিত হয়। 
মহারাষ্ট্রপতি সম্ভাজীর পুত্র সাহুর রাজ্যকালে তিনি মহারাষ্্র 
রাজসরকারে পেশবাপদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনিই 
রাজ্যের সর্বেসর্ববা ছিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র ১ম বাঁজীরাও পেশবা হইয়! রাজ্যশাসন করেন। 


[ পেশবা দখা 


বাল।র।ও 





বালাডুম্মুর (দেখছ ) বৃক্ষবিশেষ। 

বালাগা, ১৪ পবগণার অন্তর্গত একটী পরগণা। কলিকাতার 
পুরো ও গ্ুন্ধববনের উত্তরে অবস্থিত। হারুয়া, গোসাইপুর, 

। হাদিপুব, নাণানাদ, মাজিন।ণ্টি, বেদোবী, খাটুবা জনার্দনপুর, 
চাদপূব, হবিপ্ব, গোপালপুব প্রঙ্তি গ্রাম এখানকান গ্রধান 


বাণিজান্থান। হাকয়া-গ্রামে পীর গোরাচাদের প্রসিদ্ধ মাধি- 
মন্দিব বিদামান আছে। 
বালাদিত্য (পুং) ১ নবোদিত সুর্য । ২ কাশ্ীরের একজন 


বাগা। (রাজতর* ৩১৭৭ )[ মগধ ও কাশীর দেখ । ] 
বাঁলাপুর, ১ বেবান এাদেশেব অকোলা জেলার অন্তর্গত একটা 
তাপুক। ভ্ুগবিমাণ ৫৭০ বর্গমাইল । ২ উক্ত জেলার একটা 
নগব। গ্রেটু ই্ডয়ান্‌ পেনিনম্থলার রেলওয়ের পারস ষ্টেসনের 
৩ ক্রোশ দক্ষিণে অপস্থিত। আক্ষাণ ২০? ৪০ উঃ এবং দ্রাখি 


৭৩+ ৫৯ ১৫ পি মুলানদী ইভাব উপকগে প্রবাহিত। . 
মোগলরাজগণের অর্ধিকাবে ইলিচপুরেব পর এখানে ; 


সেনাবাস স্তাপিত হইয়াছিল। বাঁপা নামক দেবীমন্দির-সম্মুথে 
এখানে পুর্ধে একটী মহামেলা হইত। বালাদেবীব মন্দির 


এখানে অবস্থিত বলিয়া এই নগরের বালাপুর নাম হইয়াছে। : 


মাইন-ই-অকবরী-গ্রন্থে এই পরগণাঁৰ সথুদ্ধির কথা উল্লিখিত 


হইনাছে। সমাট মবঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ এখানে বাস 
কপ্সিতেন। ১৭২১ খুষ্টান্দে নিজাম উল-মুল্কু এই নগবেব : 


সপ্লিকটে মোগলসৈম্তকে পবাচত করিয়াছিলেন। মেলঘাটেব 
গ[র্নতাচর্গ ধাহীত বালাপুবেব ভগগই বেবাবের মধো সর্বাপেক্ষা 
নং । শিলালিপি হইছে জানা য 
ইস্মাইল থা 


ভিছিবাম শিশ্মিত এখানকার জুমা মসজিদ ভগ্মাবস্থায় পতিত 


আছে। নগবেব দক্ষিণদিক্স্থ নদীতীরে প্রি” নামক ছত্রা- 

রতি অদ্রালিকা এই নগরেব প্রধান শোভা। 

আলমণীনেন অন্ুচব বাজা সবাই জমুসিপ্ছহ কর্ঠক এই "ছত্রি? 
মিন্মিত হয়। 
বিক্রীত হয় । 

বালাঁম (দেশজ) সিদ্ধত গুলবিশেষ | ববিশাল প্রতি স্থানে 
ইহ।ন ধান্ত গ্রচুর পরিমাণে জন্মে। 

বালাময় | 
বাঁলয়নি ' পূং) বালায়া অপত্যং তিক্তাদিহ্বাৎ ফিঙ (পা 
81১।১৫৪। ) খালার "আপন্তা। 


বালারাঁও, ণিখাহি নানাসাহেবের ভ্রীতা, অযোধ্যাপ্রদেশের 


ঠাপাতিবিদোছের জনৈক নেতা|। তুলসীপুরের পর্বতমূলে সাহার 
ইংরাজেব (১৮৫৮, ২৩শে ডিসেথ্বর ) ঘোর যুদ্ধ ঘটে। 


সছিত : 








যাঁর যে, ইলিচপুরের নৰান 
ক্ঠুক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নিঙ্মিত হয ১০৩২ 


প্রবাদ, সম : 


এখানকার থাজাবে একপ্রকার স্থানীয় বন্ধ 


৷ বালাহিমাঁর, কাবুলের সীমান্তদেশবন্তী একটা নগর। 


পৃং) বাঁলস্ত আময়ঃ | বালরোগ । [ বালরোগ দেখ |] 





] বালাহিপার 





যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নি নিজ ভ্রাতা | নানার তায় জঙ্গলমধ্যে 
পলায়ন করেন। তাহার পলায়নে অযোধ্যা গ্রদেশে বিদ্বোহ 
শান্তি হইয়াছিল এবং প্রায় ১॥৭ লক্ষ সশস্ বিদ্রোহীয়েনা 
ইংরাজের বশ্ঠতা স্বীকাৰ করিয়াছিল। 
বালারুণ ( পুং ) বালসধা, বালার্ক। 
বাঁলাঁক (পুং) বাগঃ নবোদিতোহর্কঃ। প্রাতঃকালীন সুর্য! 
“্রক্জবন্ত্রপরীধানাং বালাকসদৃণী-তনূং |” ( জগগ্ধাত্রীধ্যান ) 
২ কন্ঠারাশিস্থিত সর্য। এই স্থ্যতাপ শরীরে লাগাইলে 
শবীরের অনিষ্ট হয়। 
“শুদমংসং জিয়ে। বুদ্ধা বালারন্তরণ" দধি। 
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সগ্ভ: গ্রাণহবাণি ষট্‌॥” ( চাণক্য) 
বাঁলামিনোর, (বাদাসিনোর ) গুজর|ত প্রদেশের রেবাকাস্থাব 
অন্তর্গত একটী সামস্তরাজ্য। অক্ষাণ ২২ ৫৩হইতে ২৩” ১৭ 
উঃ এবং দ্রাঘি+ ৭৩" ১৭ হইতে ৭৩+ ৪০ পুঃ। ভূ-পরিমাণ 
১৮৯ বর্গমাইল। এখানে মহী নামক নদী প্রবাহিত । চাষ- 
বাসের জন্য কুপ খনন করিয়া জল লইতে হয়। এখানকার 
সর্ারগণ মুসলমান । ইহাদের উপাধি “বাঁধি বাণ্ারবক্ষক। 
ইংবাজরাজ-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্খ্চারীন অনুমতি লইয়া! ইহারা 
হত্যাপবাঁধীর দণ্ড দিয়া থাকেন। উংবাঁজ গবর্মেন্ট ও গাইক- 
বাড়বাজকে ইহারা কৰ দিয়া থাঁকেন। টৈশ্তস্থ্যা ২০৩ জন। 
ইহা ইংরাজেব ণিকট ৯টা মন্মানস্থচক তোগ গাই থাকেন । 
সলাৰৎ খার পঞ্চম পুন অধস্তন সেবরখা বাবি ১৬৬৪ খৃষ্টান 
দিলী দরবার হইতে বাল[মিনোব ও বীবপুবেন শামনভার গ্রাপু 
পরে জুনাগড় বাজ্যও ঠাহার অধিকারঠুক্ত হয়। তাহার 
ডে অখিঠিত হযেন। 


হন। 
মুত্যুব পর জ্যে্টপুত্র এখানে ও কনিষ্ঠ জুনাগ 
গজবাতে মহারাই্রগ্রভাৰ গ্রতিষ্ঠিত হইলে (১৭৬৮ খুষ্টান্ডে ) 
এখানকার সন্দীবগণ পেশবা 'ও গাইকবাউরাজের অদীনত। 
স্বীকার কবেন। ১৮১৮ খুটান্ধে পেশবার অপিকৃত এই স্থান 
ইংর|গর|জেব পলিটিকাল-এজেন্টের শাসনতুক্ত হয়। ২ উক্ত 
রাজ্যের রাজধানী । শেধিনদীতীবে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৩" উঃ 
এনং দ্রাঘি' ৭৩” ২৪ পৃঃ। 

ইহাঁকে 
কাবুন-প্রবেশের দ্বার বলিলেও চলে। ১৮৪১ খুষ্টাবে এখানে 
ইংবজনৈগ্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে শাহগুজার 
রাজপ্রাসাদ 9 তোরণস্তন্ত আছে। ইংবাম্বগণ এখানে সেনাব।স 
স্কাপন করিতে চাহিলে স্জা প্রথমে আপত্তি করেন; কিন্তু 


অবশেবে সন্মতিদানে বাধ্য হন। ূ 
22:22 টিনা 
(১) মোগল রাজদরবারে এই বংশের আদিপুরুষ দ্বারধঙ্থীর কাধ্য 


কৰিত। 





তি 








বালমিন, দাঞ্জিলিঙ্গ জেলায় গ্রবাহিত £কটী নদী। জগৎলেপছ। 


মামক ভূভাগ* হইতে উখিত হইয়। এই নদী তরাই অভিমুখে 
'আসিয়া দুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । নূতন বালাসন নামক 
শাখা শিলিগুড়ির দক্ষিণে মহানদীতে মিশিয়াছে এবং অপরটী 
পুর্নিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই নদীতীরব্তী 
পার্বত্য জঙ্গলময় তরাই প্রদেশে নান! দ্রব্যের চাষ হয়। 


বালাম্রর (পুং) অস্থ্রভেদ। (হেম) 
বালাহেরা) রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী 


নগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার গিরিপথে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৬+ ৫৭উঃ এবং দ্রীঘিণ ৭৬ ৪৭ পৃঃ। এখানকার 
পার্কত্যছুর্গ ১৮শ শতাব্ের শেষভাগে শিন্দে সেনানী ডি বয়নি 
কর্তৃষ্ণ বিদ্ধন্ত হুয়। 


বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ। কপিবিশেষ। 


বানরদিগের অধিপতি । পধ্যায়__এন্দ্র, বালী। (ত্রিকা”) 
রামায়ণে লিখিত আছে, মেরু নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্বত 
আছে এই পৰ্ধতের কোন একটা শূঙ্গে ব্রহ্মসত প্রতিঠিত। 
একদিন কমলধোনি ব্রহ্মা এইস্থলে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন, 
সহসা তাহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রবিন্দু পতিত হয়। পতিত 
হইবামান্র তাহাতে এক বানর উৎপন্ন হুইল। ইহার 
নাম থক্ষাজ। বক্া এই বানরকে দেখিয়া কহিলেন, হে 
বানর! উঁমি এই অমরবৃন্দের বিহারভূমি স্থমেক শৈলে আসিয়া 
নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়! নিয়ত আমার নিকট বাস কর। 
একদা এই বানর তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়। উত্তর মেরু- 
শিখরে গমন করিল, তথায় একটী সরোবধরে আপনার মুখচ্ছায়া 
অবলোকন করিয়া ভাবিল, আমার সদৃশ ইহাকে দেখিতেছি, 
এই বানর আমার পরম শক্র, অতএব ইহাকে অচিরে বিনাশ 
করা কর্তব্য। এই ভাবিয়া এ জলমধ্যে লক্ষ দিয়া পড়িল। 
পরে এ বানর হুদ হইতে উঠিয়! মনোহর স্ত্রীৰপ ধারণ করিল। 
ইত্যবসরে ইন্দ্র ও সুর্য উভয়েই এই কামিনীকে অবলোকন 
করিয়া মন্মথের বশবন্তী ইইলেন। ক্রমে ইহাদের ধৈর্যাচুতি 
ঘর্টিল। অবশেষে ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে না পারিয়া 
তাহার মস্তকে স্মলিতবীর্ধ্য পাতিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে দরিবাকরও কন্দর্পের বশীভূত হইয়! তাহার গ্রীবায় নিবিক্ত 
বীজ নিক্ষেপ কর্িলেন। এইরূপে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই মদন- 
শবযথঃ হইতে নিধি পাইলেন ॥ অনস্তর এঁ রমণী বাসবের বীর্ধ্য 
আ[সাঘ জানিয়া তাহা হইতে এক শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন 
করিঝ1 ইহার নাম হইল বালি। গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে 
স্গ্রীব হইল। এইরূপে ইন্দ্র হইতে বালি এবং স্ুধ্য হইতে 


»মুত্রীবের উৎপত্তি হইল। 


* [11] 






শশী সিশীপতীিশীিশাটিিটিশি ১১৩১ বিগ টিটি ররর ওরারাদার 
£ 


সেই দিন অতিবাহিত হইলে খক্ষরাজ পুনরায় বানরন্নপ 
প্রাপ্ত হইল। পরে ছুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপ. 
স্থিত হইলে ব্রঙ্গ' কিফ্িদ্বযায় গির! রাজ্য করিতে আদেশ 





দেন। বিশ্বীমিত্র এইখানে একটী মনোরম পুরী নির্মীগ কবেন। | 


বালি এই নগরীতে বানরগণের রাজা হুইয়া অবস্থান কবে। 
ইহার! ছুইজন অতিশয় বলবান্‌ ছিল, ত্রিজগতে কেহই 
ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। বালির প্রধান মহিষীর নাম তারা । 
স্থগ্রীবের পত্বীর নাম রুমা । 


একদিন কোঁন এক মায়াবী দৈত্যের উপদ্রবে বালি ীয় | 


ভ্রাতাকে পাতালদ্বারে রাখিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য 
পাতালে গমন করিল। কালবিলম্ব দেখিয়া স্গীব ইহার খু 
নিশ্চয় করে, পরে এ দ্বারদেশে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন 
করিয়া কিকিদ্ধ্যায় আসিয়া বালির যৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। 
বালির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রীরা তাহাকেই রাজা কৰিল। 
পরে সুগ্রীব তারার সহিত মিলিত হইয়া! সুখে রাজত্ব করিতে 
লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বালি এ দৈত্যকে 
বিনাশ করিয়া গুহাদ্ধারে উপস্থিত, হইয়া প্রস্তর দেখিতে 
পাইল। বানরপতি পদাঘাতে সেই প্রস্তর ভাঙ্গিয়া স্বীম 
ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বালি আসিয়! স্ুগ্রীবকে রাজ্য ও 
পত্বীভোগ করিতে দেখিয়া! রোষাবেগে তাহাকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইল । স্থুগ্রীব পলায়ন করিয়৷ মতঙ্গের আশ্রয় গগ্রহণ 
করিল। বালী স্বীয়পত্বী তারা এবং ভ্রাতৃপত্বী রুমাকে লইয়। 
স্থথে বাস করিতে লাগিল। 

কোন সময়ে রাবণ বালিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে 
কিক্ষিদ্ধ্যা় আগমন করেন, তখন বাণি দক্ষিণ সাগরে সন্ধ্যা 
করিতেছিল। বাবণ তথায় উপস্থিত হইলে বালি তাহাকে কক্ষে 
কবিষা আব তিনটা সাগর পরিভ্রমণ করিয় সন্ধ্যা শেষ করিল। 
ইহাতে রাবণ ধিশেষরূপে পরাজয় স্বীকার করিলে বালি তাহাকে 
পরিত্যাগ কবিয়াছিল। ন্ুগ্রীব বিতাড়িত হইয়া মতঙ্গা শ্রমে 
কালাতিপাত করিতে থাকে | রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম 
ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে গিয়! মতঙ্গাএমবাসা স্থৃগ্রীবের সহিত 
বন্ধততস্থাপন করেন । স্থগীবের সাহাব্য কবিতে প্রতিশ্রুত হইয়। 
রামচন্দ্র বালিকে বধ করেন। বালিবধ হইলে পুনরায় স্ুগ্ীব 
কিছিদ্ব্যার সিংহাসনে বসিল এবং বালিতনয় অঙ্গদ যুবরাজ হইল। 
লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বালিতনস্ 
অঙ্গন ও স্থুগ্রীব সেনাপতি হইয়া বহুলক্ষ বানরবাহিনী দ্বার! 
রামচন্দের সাহাযা করিয়াছিল। (বামা” কিধিদ্ধ্যা ও বা 


বালি, হুগলী জেলার দারিকেশ্বর নদীতীরবন্তী একটা নগব 


২ 


আর্গা” ২২০ ৪৮ ৫০উ£ এবং দ্রাঘিণ ৮৭০ ৪৮ ৪৬%পৃঃ। 


বালি পাড়া 


[ ৬ ] 


" বাঁলি 


কালি, ভাগীরখীতীববন্তী একটা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে আইল অব্‌ ওয়াইট্ের (1১1৯ 91110) এলাম (81018 


পা শত 











ই ই্ডিযা রেলওমের একটা ষ্টেসন আছে। অক্ষাণ ২২৭ ৩৯ 
উ: এবং দ্রাঘি” ৮৮” ২৩” পৃঃ। শ্রীরামপুরের ধানকুণীজন! 
পর্যন্ত বালির খাল বিস্তৃত। নদীমুখে এই খালের উপর একটা 
পুল আছে। এই গ্রামটা ত্রাঙ্গণ-প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক 

' ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতের টোল আছে। ষ্টেসন হইতে অনতিদুরে বালির 
কাগজেব ও হাড়ের কলকারখানা স্থাপিত। এই কাগজের 
কলটা বহু গ্রাচীন। 


বালি, (বানুকা শব্দের অপত্রংশ।) জলক্রোতের ঘাতপ্রতিথাতে 


বিচুর্ণ পর্বতগাত্র থে ক্ষুদ্র ক্ু্দ কণায় পরিণত হয়, তাহাই 
“বালি (৯৮0) নামে প্রমিদ্ধ। জলালোডনে গ্রস্তরদ্ধয়ের 
পরম্পন সংঘর্ষণে উৎপন্ন বালুকাকণা শ্রোভোবেগে প্রবাহিত 
হইয়া নদী অথবা৷ সমুদোপকূলের স্থানে স্থানে জমিতে থাকে । 


এ বালুকাকণ! জলনহযোগে একত্র করিতে পারিণে পুনরায়: 





। 


বাপিক। (স্ত্রা) বালা এব বাল স্বার্থে কন, টাপ অতইন্ব। 


। 
1 





1 ) উপসাগরোপকূলে নানাপ্রকার রঙ্গিন্‌ বালু পাওয়৷ যাঁয়, 
উহাতে স্বন্দব স্তন চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে । একথানি কার্ড- 
বোডে অভিমত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রথমে অল্নমাত্রায় 
রং লাগান হয়, পরে তাহাতে পাতলা শিরীষ বা গদ লাগাইয়। 
পুরৌক্ত রঙ্গের অন্থুবূপ বালি দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে কতক 
বাণু আট্কাইরা যার, অবশিষ্ট ঝরিয়া পড়ে। এইকপে চিত্রের 
বিভিন্ন বর্ণের অনুরূপ বালু লইয়া লাগাইতে হয়; কিছুক্ষণ এ 
চিত্র উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে বালু সংলগ্“হইয়া থাকে । অবশেষে 
বর্ণে সামগ্নন্ত রাখিবার জন্য তাহার উপর অন্নে অল্পে তুলিদার! 
বং মিলান হইয়া থাকে। 

৪ পত্রকাহল]। ৫ কর্ণ- 


১বালা। ২ কণ্ঠা। ৩ ধালুকা । 


ভূষণ। (মেদিনী ) ৬ এলা। ( শবরত্রা? ) 


প্রস্তরে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই বালি সাধা- বালখিল্য (পুং) পুণস্থ্যকন্তা সন্নতিতে উৎপর ভ্রর যষ্টিসহ- 


রণেন নিশেষ ভিতকর | গুঠাদির ইটকাচ্ছাদলকগে উার 
বল ব্যবহার হয়১। সভা জল পরিষ্কাৰক। একটা কণসা 


॥ 
। 


| 


মধ্যে কয়লা, অপর কলসীতে বাপি রাখিঝ সাধারণ লোঁকে 


পানীন জল পরিষ্ষাৰ করিয়। থাকেন। 
প্রধাহিত জল অতান্ত শাতল হয়। বালু ও সোডা যোগে 
কচ্চ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্বে বালুকাযন্তরের দ্বারা 
সময় নিরূপিত হইত। [ বালুকাযন্ত্র দেখ। ] 

এতদিন বালি আরও অনেক বিষয়ে মানবের উপকারে 
আইসে। বালিতে ছাচ, ধাতু গালাইবাঁর মুচি, প্রতিমৃষ্ঠি গঠন 
প্রভৃতি কাধ্যও হইয়া থাকে। পাথর কাটিতে হইলে জল ও 
বালির প্রয়োজন। 

রোগীর অবস্থাভেদে কথন কথন তাঁহাকে উত্তপু বালুকায় 
বসান হয়, তাহাকে “১৪১৭ ১৪৪২৮ বলে। কিন্তু অধিকাংশ 
সময় রসায়ন-গৃহেই কটাহস্থিত উত্তপ্র বালুকামধ্যে অপর কোন 
আবশ্যকীয় দ্রব্য উত্তপু করিতে উহার ব্যবহার পেথ যায়। 

ইম্গাতনিশ্মিত অস্ত্র বা অপর কোন দ্রব্য মার্ণা পড়িলে, 
সেই মরিচা উঠাইয়া উহার পূর্ববৎ পালিশরঙ করিবার জন 
একপ্রকার কাগর্গ (৯%70-1,091) প্রস্তৃত হ্ইয়। শিরীষ 
কাগজে মাথাইয়! তাহার উপর সৃক্ধালুকাচূর্ণ সঞ্গালন করিলে 
বালুক1 কাগজগাত্রে আঁটিয়া যায়। বর্তমান প্রচলিত এমরি 
কাগজ উচ্ভার পরিবর্তে ব্যবর্থত হইতেছে। উতর ইম্পাত- 


বালুকামন দেশে । 


সংথাক পুথ খধিবিশেধ | [বাপখিল্য দেথ।] ৯ 


বালিগঞ্জ, কিকাহান দ্িণপুর্ব উপকগে অনস্থিত" একটা 


গুগ্রান। নিক্দেন হাপ্রিদ ঘুবোপীরগণ এখানে বাস করামু এই 
স্থানের মধ্যাধা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে । এতছিনন ভারত- 
বর্ষের বড়লাটের শরাীরবক্ষা সেনাদল এখানে থাকে । কলি- 
কাতা যাতায়াতের স্থবিধার জগ্ত এখানে পুক্ববঙ্গান রেলপথের 
একটা ষ্টেসন আছে। বাণিগঞ্ধ জংসন হইতে বজবজের রেল- 
পথ বিস্তৃত। ষ্টেননেন উত্তরধিকে সথের সেনাদলের লক্ষ্য- 
শিক্ষার একটা চাদমাণা মাছে। 


বালিঘাটিয়ম  মান্্রাজ প্রেসিডেন্পীর বিশাখপন্তন জেলার অন্ত- 


গত একটা প্রাচীন গ্রাম । বণ্ধেশ্বদু নামক বিখাত শিবালয় 
প্রতিষ্ঠিত থাকায়, নানাস্থানেব লোক এই পবিত্র তীর্থে দেব- 
দর্শনে আসিয়া! থাকে । শক্ষা ১৭০ ৩৯ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮২৭ 
৩৮৩০পৃঃ। যে পর্নভোপবি এই মন্দির স্থাপিত, সেখান 
হইতে বরাহনদী ( পন্দের' ) প্রবাহিত । এই নদী উত্তরবাহিণী 
বলিয়া লোকে এই ভীথমাহাস্থ্য কীর্তন করিয়া থাকে । এই 
নদীতীরে একটা গর্তমধ্যে ভন্মের মত পদার্থ দেখা ঘার। 
দেব্মন্দিরের পুরোহিতগণ এ ভদ্মরাশিকে বালিচক্রবত্তী নামক 
জনৈক ব্যক্তিকৃত যজ্ঞের হোমাবশেধ বণিয়াঁ থাকেন। এখাণ- 
কার দেবমৃত্তি পশ্চিমমুখী। রর 


বালিঘুর্ঘুর! (দেশজ ) কীটভেদ, একপ্রকার ঘুঘুরে পোখু। 
_; বালি পাড়া, আসামের দর্গ জেপার অগ্তগত একটা কর্গিত 

(১) হগলীপ্েণার অন্তর্গত মগরা নামক স্থানের বাল এই কাধো, বনবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৮ বর্থমাহণ। ইহার ।মন্লিধটে 
তি *.1  ধরবারের চায আছে। 


চি অস্ত্রাদি হহাদ্বারাই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে । 


) 


বালিদবীপ 





বালিদ্বীপ, ভারত মহাসাগরের ্্ীপুপ্পের অন্তর্গত একটা 


কষুদ্রদ্ধীপ। “বিলী” অর্থাৎ বলবান্‌ বীরগণের বাসস্থান ছিল বলিয়। 
ইহার “বলিদ্বীপ, নাম হয়, এখন সাধারণতঃ “বালি” নামেই 
খযাত। একদময়ে এখানে ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। নিয়ে তাহার যথাযথ বিবর্ণ লিখিত হইতেছে । 

এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী যবদ্ধীপের পূর্বদিকে প্রায় ১০ মাইল দূরে 
অবস্থিত। অক্ষা” ৮” হইতে ৯০ দক্ষিণ এবং দ্রাঘি ১১৪” ২৬ 
হইতে ১৫০০ ৪০ পৃঃ। স্উভয়ের মধ্যস্থলে একটী প্রণালী 
ব্ববধান আছে। বালিদ্বীপকে অনেকেই যবদ্ধীপের অংশ বলিয়। 
স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ এইস্থানকে বালি 
বা কুদ্র বব (15009 91৮5৪) নামে উল্লেথ কিয়া গিয়াছেন। 
পূর্বপশ্চিমে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭* মাইল এবং প্রস্থে প্রার ৩৫ মাইল। 
ভূ-পরিমাণ ১৬৮৫ ভৌগোলিক বর্গমাইল । 

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই গিরিমালা-বিভূধিত। উহা 
স্থানবিশেষে* ৪ হইতে ১০ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। এই উচ্চতার 
মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অগ্লাপগারী শিখর বিদ্যমান আছে। 
গুনঙ্গ অণ্ুঙ্গ নামক পর্বতশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৩৭৯ ফিট 
উচ্চ। এই শিরিমালার বেতুর নামক শুঙ্গ (৬১৬৮ ফিট) 
হইতে সকল সময়েই দ্রব ধাতবা্দি নির্গত হইয়া থাকে । ১৮০৪ ও 
১৮১৫ খুাবে অপর ছুইটী শুঙ্গ হইতে অগ্রি-আব বাতির ভইতে 
দেখা গিম্নাছিল। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদদীগুলিতে যতদূর 
জুয়ারভাটা খেলে, ততদুর দেশীয় নৌকা গমনাগমন করিতে 
পারে। এতট্িনন পর্বতের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষদ্রাকার 
হদ দেখা যায়। এ স্থুগভীর হসমূহের জল হইতে এখানকার 
কৃষিকার্য্ের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । ধান্, কলাই, ভূটা, 
তুলা, কমলানেবু, কফি ও নানারূপ চাউল উৎপন্ন হয়। 

এখানকার অধিবাসীদিগেব শারীবিক গঠন ও প্রকৃতি যব 
ও মলয়বাসী লোকেব অনুরূপ; কিন্তু বেশভূষায় ইহাদেন পর- 
স্পণের বিশেষ পাথক্য লক্ষিত হয়। চীনবাপী ও শিলেবিম- 
দ্বীপের প্রহুগণের সহিত ইহাদেন বাণিজ্য আছে। কাপাবন্, 
তুলা, নারিকেলতৈল, পক্ষীনীড় ও চ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য 
বিনিময়ে বালিবাসীরা উত্ত বণিকগণের নিকট হউতে অভি- 
ফেন, সুপারি, হস্তিদস্ত। স্বর্ণ ও পৌপ্য গ্রহণ করে, পৃর্বের ইহা- 
দিধের যণ্যে দাসকিক্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দী শত্রু, খণী 
এবং টরদিগকে তাহার] চীনদিগের নিকট বিক্রয় করিত। 

সন্মগ্ত্র গবালিদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর বালি ও লহ্বকের 
ইনি “ক্লোঙ্গ কোঙ্গেব সিওসোচোয়ে- 
নামন্তরাজ্যে | 


সমাটু বলিঘা পবিচিত । 
ন্‌, নামে খ্াত। এই দ্বীপনাভ্রাস্য আটটা 








সাথি 






এক এক ॥ তাগে এক এক জন রাজ। শাসনকর্তৃরূপে 


বিখ্যাত। | 
নিধুক্ত আছে। ইহারা গ্রার আট লক্ষ লোকের উপর শাসন 


করিয়া থাকেন। এখানকার অধিষীদিগণ যবদ্বীপবাপী 
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। সভ্যতা ও শান্তরজ্ঞানে তাহার! 
অপবাপর দ্বীপবাচসীদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতালাভ 
করিয়াছে । একসময়ে তাহারা যবদীপের ওলন্াজদিগেঁর 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে কাতর হয় নাই। ১৮৪৯ খুষ্ঠান্বে ওল- 
নদাজদিগের সহিত ক্লোঙ্গকোঙ্গের নবূপতির সভিত যে সদ্ধি হয়, 
তাহাতে বালিরাজ মিত্রতাস্থত্বে আবদ্ধ হইলেও ওলন্দাজধিগের 
বস্তা স্বীকার করেন নাই । 


হতিহাস। 
বালিদ্বীপের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায না। 


পুর্বে এখানে রাক্ষনজাতির বান ছিল বলিয়া লোকের 
বিশ্বান। পরে মঙ্গপহিত হইতে কতক গুলি হিশ্দু মাসিয়া এখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাপের প্রতিষ্ঠিত বাঁজুকিব 
( নাগরাজ বাস্থকির ) মর্শির হইতেই এখানকার হিন্দুপ্রাধান্ 
স্থাপনের সময় কল্পনা করা যায় । উশন-বালি নামক গ্রহ্-লিখিত 
ম্ষ-দানব ও তদনুচবাদির পরাশব ও" দেখগণেন আধ্বিপত্য 
বিস্তারস্চক উপাখ্যান হইতে অনেকে এখানকার হিন্দুরন্ব- 
প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন। 

উশন-যব নামক গ্রন্থ হইতে জন! যার যে, মজপঠিত-বাঙ্গ 
দেব অগ্ুঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বাপির শাসনকর্ভাকে দমন 
করিতে আসেন । বালিবাজের পবাশব হইতে মজপহিত-রাজ- 
সপন্তগণ এখানে অবস্থান করিবার অধিকার পান্। 
মুনলমানগণের অভ্যু্ষষে মজপহিত (বিন্বতিক্ত ) রাজধানীব 
অধঃপতন হইলে উক্ত রাজব্ংশধরূগণ বালিদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করে১। 

যব ও বালিদ্বীপের উপনগন্থদ্ধনে এতদ্বিবয়ের একটা পৌরা- 
ণিক আখ্যামিকা দেখিতে পাওয়। ঘায়। অনুধাণবণতগায় 
মর্পদাণব নামা জনৈক বালিব লাক্ষনবাজ রাজ্যমধ্যে উদপদ্র 


তংপবে 


আবন্ত ঝরিণে মজপহি তপাল মাগ্যডামধ ও গতি গজমদ্ষনানণ 
সেনাশীদয়েৰ সমভিব্যহাবে আ[সযা তাহাকে পরাস্ত করেন 
এণৎ গেনণগেল্‌ নামক স্থানে নাজবানী স্থাপনপূর্ধক রাঙ্যশানন 
কনিরাছিলেন। উপাখ্যানমূলে যাহাই থাকুক না কেন, 


_ আধ্যডামবেৰ বালি-জয় এপণং মজপ [ভিত-ধবংসেব পর তদ্রাজবংশ- 


৬৫ সপ আর এ ৮ ০ ০৯ শা 





) আবদ্ুণা নামক জনেক মুসল; মন ইাঙহাাসকেব উপাখঃ [নানুমাবে, 
জানিতে পারি যে, মঅপহিতবাজের আক্রমণের পৃবেব এখানে হিন্দুবশ্ম ও 
জা'তাবভ[গ প্রচালরঠ ছিল। 1111১), ১০০৮ ি৩ত718)15 1001৩, 2) নু 
1) 100, কিয় বালদীপবামীরবববণীতে প্রকাশ যে, ডতগণেষ আবিতাবে 


তাহাপা*বাজয ও পগর পরত] করিতে বাধ্য হয। 





বালিদ্ীপ 


মুক্তকগে স্বীকার করিয়া থাকেন। 
বালিদ্বীপের জ্টীল্গেল্‌ নগরে দেব অগ্ুঙ্গ রাজপাট স্থাপন- 
পূর্বক সমগ্র বালিরাজ্য শ্বীয় সেনানী ও অমাত্যবৃশ্দের 
মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। আর্য ডামর প্রধানপতি ( সচিব) 
_গদে অভিষিক্ত হইয়া তবনান্‌ প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। 
রাজা দেব অগ্তঙ্গ আর্ধ্যডামরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাধ্যই 
করিতেন ন1। ক্রমে ডামর “আধ্যকেঞ্েঙ্গ নাম গ্রহ্ণপূর্ব্বক 
রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্ধ্য পর্যযালোচনা৷ করিতে লাগিলেন । 
আধ্যডামরের ভ্রাতাগণ-__আধ্য সেপ্টো, আধ্য বেবেতেন্গ, 
আধ্য বরিঙ্গীন, আর্য ব্রোগ, আধ্য কগকিমন্, আধ্য বিষলুকু 
গ্রভৃতিও রাঁজান্গরহে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর প্রদেশের শাসনভার 
, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতঙ্িন্ন আধ্যমণ্জুরী দবুনামক স্থানে এবং 
তন কুবের, তন কবুর ( কুমার ) ও তনমন্দর নামক প্রভাবশালী 
বৈশ্ঠত্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যশাসন লাভ করিয়াছিলেন। 
পতিগজমদ্দও মেস্কুইবিভাগের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এইবূপে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া বালির শাসন 
' কাধ্য পরিচালিত হইত। ১৬৩৩ খুষ্টান্দে ওলনাঁজ রাজদুতের 
বর্ণনায় জানিতে পার! যায় যে, দেব-অগুঙ্গই সমস্ত বালিত্বীপের 
" অধীশ্বর ছিলেন এবং অপর সামন্ত সকলে তাহার অধীনত 
« স্বীকার করিতেন। তৎপরে গেল্গেল্-রাজধানী-ধ্বংসের পর 
ক্লোঙ্গ কোঙ্গ, বঙগলি, গিয়ান্যর ও বোলেলেছ্গ প্রদেশ দেব 
অগুঙ্গ-রাজপরিবারের শাসনাধীন থাকে । পূর্বোক্ত রাজন্তগণ 
ক্ষত্রিয় বলিয়] পরিচিত ছিলেন। ক্রমে বৈশ্বজাতির প্রাছুর্ভাবে 
তাহারা হীনবল হইয়াছিলেন। 
সামন্ত-বিপ্লবে বালিদ্বীপে অনেক বিপর্যয় সাধিত হইয়াছিল। 
ম্ুইরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৰঙ্গ-অসেম প্রতৃতি 
রাজ্য জয়, ডামরররাজবংশের বদেঙ্গ আক্রমণ এবং তদ্বংশীয় 
গোষ্ীদিগের বোনানে স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি অনেক 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। এতত্তিন্ন ক্লোঙ্গকোঙ্গ ও 
করঙ্গঅসেম-রাজদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ আর একটী উল্লেখ- 
ঘোগ্য ঘটনা! । গেল্গেলের রাজদরবারে অবস্থানকালে গজ- 
মদ্দবংশীয় জনৈক রাজপুত্র দেব-অগুক্ষের আদেশে নিহত হন। 
এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মেস্কুই ও করঙ্গঅসেমবাসি- 
গণ তদ্বিরুদ্ধে অক্ত্ধারণ করে। দেবঅগুঙ্গ পরাজিত হইবার 
পর তাহার গেলগেলের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দেব 
অগ্তঙ্গ করহগমসেম-রাজকন্ঠার গাণিগ্রহণ করায় উভয়- 
. পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। এই রাণী বীরোচিত হৃদয়ে উভয় 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দেব অঞ্জঙগবংশীয় 


ধরগণের, বালিদ্বীপে আগমর্ন ও অবস্থানকথা বাঁলিবাসিগণ 
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রাজগণের ক্ষমতা হাস হইয়াছিল। এই বংশ বিজিত হইমাও 
বিজয়ীদিগের নিকট হইতে পূর্ববৎ সক্ষমন পাইলেও, করঙ্গ 
অসেম-রাজগণ আর তাহার করদ রহিলেন না, 'কেবল 
তাহাকে বালির সর্বপ্রধান রাজ! ৰলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, 
মাত্র। তৎপরে করঙ্গ-অসেমরাজগণ বোলেলেক্গ ও লম্বক জয় 
করিয়া! তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়ছিলেন। দক্ষিণে 
তবনানের গোষ্ঠীরাজগণ পশ্চিম বদোর্গ ও পূর্বের কতকাংশ 
অধিকার করিয়া লন। আবার দেব অগুঙ্গবংশীয় দেবমর্সীশ 
নামা জনৈক পুক্জকন্‌” গিয়ান্তর লুঠন করিয়া তথায় স্বতন্ত্র 
রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে আমরা দেখিতে গাই যে, 
ক্রোঙ্গকোঙ্গের প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজগণ ব্যতীত অপর সকলেই 
পতিত বা নিয়জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিয়ে আটটা সামন্ত- 
রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল ।-_ 

১ ক্লোঙ্গকোঙ্গ--দেব অগুঙ্গ-বংশপরিচালিত। ইহার অধীনে 
প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। করঙ্ষঅসেম ও বোলেলেঙ্গ 
সামস্তরাজগণ ইহার সহিত একমত হইয়া কার্ধ্য হেরেন। ইনি 
ূদ্রাণীর গর্ভজাত। ইহার বিমাতা করগ্গ-অসেম'রাজকন্যার 
গর্ভে এক কন্যা জন্মে। রাজপত্বীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবর্তী না' 
হওয়ায় এই শৃদ্রাপুত্রই ( জ্যেষ্টপুত্র ) রাজপদ প্রাপ্ত হন। 

২ গিয়ান্তর--১৮৪৭ থুষ্টাবধে দেবমঙ্গীশের মৃত্যু হওয়ায় 
তৎপুত্র দেবপহান রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহার! 
ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও শৃত্রত্ব এবং পুঙ্গকন্‌ বাঁ পতিত 
আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রগিতামহই এই বংশের 
স্থাপয়িতা। পূর্বে দেবঅগুঙ্গ পুঙ্গবগণের অধীনে তিনি এই 
প্রদেশে ছুই শত সৈন্তের নায়ক ছিলেন। ছলে বলে তিনি 
নিজ স্বামীকে হস্তগত করিয়া মেস্ুইরাজ্যের অন্তর্গত ক্রামশ দেশ 
অধিকার করেন। ওলন্াাজগণ বোলেলেঙ্গ আক্রমণ করিলে, 
গিয়ান্যরপতি দেব অগুঙ্গের আদেশে সদলে অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন। বদোঙ্গরাজের সহিত ইহাদের মিত্রতা বিশ্বাসযোগ্য 
নহে বলিয়! বদোক্গ-সীমান্তে রাজ! কাশীমন একটা বাসস্থান 
নির্মাণ করাইল। 

৩ বঙ্গলী__দেব জদে পুটঙ্কেবান্‌ ১৮৭৮ খুষ্টার্বে এখানে 
রাজা ছিলেন। ইহারাও দেব অঙ্গের বংশ বলে, কিন্তু অগ্্গবংপ 
অপেক্ষা মর্যাদায় হীন। ইহার! দেব অগুঙ্গের অধীনতা স্বীকার 
করেন না; বদোঙ্গ ও তবনানের সামস্তরাজের সহিত ইছাদের 
বিশেষ প্রণয় আছে। এখানকার অধিবাদিগণ "সাহসী ও. 
বীর। বঙ্গলীরাজ এক সময়ে দেব অগুঙ্গের মেনাপত্তিপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ থুষ্টার্বে ওলন্াজ আক্রমণের সময় 
ইহারা ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং কজ্জন্ত 
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পারিভোধিক স্বদপ বোলেলেক্গ প্রদেশের 
হন। ইহারা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন । 

১৪ যেসগুই_পতিগজমন্দ এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। ইনি অপব্রক ছিলেন। বর্তমান রাজগণ আধ্যডামবের 
গ্রুপৌএী কি যশনের বংশধর । ইহারা একসময়ে করঙ্গ-অসেম, 
বোলেলেঙ্গ, লম্ষক ও বদোঙ্গ প্রভৃতি গ্রদেশে আধিপত্য 
পিশ্তার করিষাছিলেন। লশ্বক, বোলেলেক্গ ও করঙ্গ- 
অসেমের রাজবংশ মেস্কুই রাজবংশের সহিত কুটুন্দিতান্তত্রে 
আবদ্ধ। ১৮৭৮ খুষ্টান্দে অনক-অগুঙ্গ-কটুট-অগুঙ্গ রাজত্ব 
করিতেছিলেন। / 

৫ কর্-আস্ন- এখানকার অপ্িপতিগণ গজমদ্দের বংশ- 
ধর বলিয়া পাণচর দেন) কিন্তু করন্ু-রাজপুত্েব সহিত মেঙ্গুই- 
ঠ বিপাহও হইগা থাকে । পুন্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 

[য্যমঞ্চুপী এখানকাণ দবুঞরদেশের শামনকর্তা ছিলেন | মেঙ্গুই- 
পর করঙগগ-অসেন-বিজয় এবং বোলেপেঙগগ অধিকাঁবণেধ পর 
কোল কো বোলেণেশ প্রদেশ হারাভরাছিলেন। 

অরে নথ গদে এখনে বাসত্ব করিতেছিলেন । যুদ্ধবিগ্রছে এই 
ধাজবংশং এঞ্পকান হহম[ছিল। ভ্হার। গেল্গেল ধ্বস এবং 
শর্ধক ও সেখ্ববা আব্রমণ কবিরাছিলেন। করঙ্গ ও লর্ঘক-বাঁজ- 
গণেব আন্তশিরবে মহ অনি সাধিত হয় । ইতভাব্সবে মতরমবাজ 
আসিয়া উতয় পাজুবেই গব[জিঠ করেন। উত্ত নাজপবিবাবেব 
খুঁল-ললনা ও খাণবপালিবাঁগণ সম্মানপশণখ অগ্রিতে প্রবেশ 
অথবা পরস্পরে পনস্পবেব বিন ইবি জাবন আনি 
ইহাই বালিদীপবাসীৰ “বেলা” উৎসব | লম্বকেৰ করঙ্গ- 
অবনতির পরব করঙ্গ-গসেম-বাপি, বোলেনেজ 
ও দেব-অগুণত্শ পরম্পন স্বাধীনভাবে রাজাশাসন করিতে 
থাকেন । কবঙ্গ-ভামেম রাজ্য পন্দহমম | 
চাষ হয় না, এগানকার হপিবাপীবা কাঠের কাঝকাধ্য দাবা 
জাবিকাজ্জন কিয়া গাকে। 
'অপেম নামে খ্যাত, সেলাপবঙ্গ ইহাদের উপাপি। 

৬ বোলেপেঙ্গ- এখানকার প্াগণ নগ্রব মদে কণঙ্গ 
অসেম নামে খ্যাত। উহারা পতি এখানে 
প্রথমে দেব অগুঙ্গবংণায় ক্ষত্রিযরাগণ সপ্পু পুক্ষ রাজন্ত 
করেন। তত্পরে বৈশ্ঠবংশাম় নরপতিগণের অদ্বাদয় হয়। 
আর্ধ্য বেলেতেঈ -বংশীয় নগ্রাব পঞ্জি এই বংশের একজন 
রাজা । * ইহার পর কবঙ্গ অসেমের রাঁজগণ এই এদেশ আঁকার 
করেন $* কিন্তু রাজপুত্রগণের পরস্পর বিবাদে রাজ্যে বিশঙ্ঘলতা 
উপস্থিন্তচ্গ। 
ছুই রালকুমারকে বিভা 

১] 


১৮৭৮ খুঃ 


ভারে এ 


০ । 
অসেম-পাঅগণেবর 


গভজামদ্দবৎশায়। 


কারা বেওনান ইহাদের বিবাণ 


শাসনভার প্রাপ্ত 


এখানে ধাগ্ঠাদিন । 


লধক্রাজগণ নগব কটু কর"! 
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অবশেষে করক্গ-অসেম ও বোলেলেজ দেশ 
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মিটিয়! যায়। বর্তমান রাজপ্রাতা গোষ্ঠী জেলন্দেগ গ্ুখানকার 
সব্বমর কর্তা । 

৭ তবানান্‌_-এই রাজবংশ আধ্যডামর হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
পরিচয় দেন। রাজার উপাধি রটু নগ্রর অগ্ডঙ। ইহার! 
বিশেষনূপে কাহাব সহিত য্ধবিগরহে লিপ্ত হন নাই ॥। মেঙ্ত্ুই- 
রাজ-বিদ্ধে যুদ্ধ কবায় ইহাবা মার্শ প্রদেশ পারিতোধিক স্্র্ণ 
প্রাণ হন। তথানানের জনৈক 'পু্গঝঃ মার্গের শাসনকর্তা | 
ইনি বৈশ্ঠ নহেন। বাণিদ্বীপে এই শদরবাজবংশ ব্যতীত আৰ 
দ্বিতীয় শুদ্ররাজা নাই। ইহার পুব্বপুর্ণধ তাড়ি বিক্রয় কবিত। 
মে্ুইরাজেব অনুগত পাইয়া ঠিনি পুশ হহ 
মেস্ুইরাজের অধিকার হইতে এইস্থান তবানানের 
হইলে ইনি স্বীয় পদ রগ করিতে সমর্থ হন। 

৮ বদোগগ --(স্তস্কত নাম বন্দনপুব ) পুর্বে এই এদেশে 
মে্ুই ৪ মাধ্য বেপেতেছের পিনতিঃনাজ্ে অন্তন্থ ও ভিন । 
তধানান্-রাঙ্গগোার জনৈক ব্যক্তি এই বাদ্য স্থাপন কণিখ। 
যান। ইশি নগ্ন বোনা ও অনক অপগ্ুষ্ পিপণুযাহন জমি 

বৃশহন ভূমের পাঁজা ) 
শান জনে পঞ্ুনে, মরে 


থ[কয়। 


সাছিলেন। 


শন 


তবানান ('হনবাশনের অন্তত 
নামে এনিন্হন। 
শব পেশ-পম্নণ এবং 
এধল পিকরমেব সহিত বাগাধীমা বুদ্ধি কৰিয়াছিলেন। ইত, 
ওনুগবট, গঙ্েের, 
ন, লেপিযন, 


ণা“শ এঠ 


এট দশে 


নগ্ন জণে কাখমন প্রদেশে 


গিযান্যর তইতে হক) 
বোঝ? 


দেশ যত্রে পিনভিঃ 
তমন, ইগবণ, ভন্গ, 
ঝুট, তপন, দছন্ববণ এণং বাপিদ্ীনেৰ দগিণকো 


তোপধন গাগ, 


টি 


জ্শগব রোগা হহ 
বরন । 


এ ১০ম পুনে 
কাখামনেক 


রাজোব সীমাহুক্ত হঘ। 
গরদোশন কিহনাত 

এই রাছ্যেব প্রত এঁতিভাদিক উঠ্লেখ 
কেন বাদা 


রাগ! ঝাশামণ এই 
প্ররপিতামহ হইতেই 
পাওয়া যান। ইনিই সব্ধ প্রথমে ভবাশান 
ন।মক বাণিজাঙ্েণে যাইয়া 

নগ্রব বোপাৰ পর বা গোত্র অনক অপ্ুঙ্দ কটটুদ্ডেশ 
| গিরিতে যাইমা দেবী: 
পৰে তিনি বদোজেল 


হইতে প 
বাস কবেন। 

ব্খাহনহ হইতে গুন্ুঙ্গবেটুব নামক আগেষ 
দ্ধ বাঁ গঙ্গার উপাননা কেন হিং 
মক্ণ-তিঙ্গিগণের সাহান্যে অনেককে সবল করেন এ 
নিজে মেগুই এব পুঙ্গব বলিয়া এসিঙি লাভ কানি। ইহার 
পণ আগা। পাইয়াছিলেন। 


[গ[ঠি হোমন 


পুর অনক 'অগুঙ্গ পেদেদেকন 
তাহার তিন পুঞ গোষ্ঠী বয়ন তাগে, 
গো কে|টুট কি । উহাদের মাগো ছিতাগ গ্োমনই এই লাঁজ- 
গভাব বিপ্তান করিমা নিজ ব্শবপগণের ছন্স সিংহাপনা- 
[৭ মুত কতব্ন। ব্যান্ত মাহসী, চঠুব ও গোন্ধা 
চিনি শিচজ এনিবংআাছা রমগার বসেন» 


গে ও 


বৃংখেপ 
বোহণশের « ৫5 
£11৭ 31 ৩4। 


ছি, ৭ন। 


তাহার একজন শালীর সহিত ক্লৌঙ্গ-কোঙ্গের দালেমের বিবাহ 


জ্ 


বালিদ্বীপ 


টিনার উট. 


হয়। এ রমণী পশ্ভির সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইছারই অপরা- 
পর ভগিনীর সহিত মেঙ্গুইর গোষ্ঠী অগুঙ্গদিগের বিবাহ হয়। 
এইরূপ প্রতাপশালী আত্মীয় কুটুথে পরিবৃত হইয়া ২য় স্োমন 
স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্র রাখিতে প্রয়াপী হইয়াছিলেন। কবে তাহারা 
মেঙ্ুইরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এ কথা স্থিরনিশ্চিত 
না হইলেও তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ যে উক্ত রাজ্যের 'পুঙ্গব, 
ছিলেন, তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপরে গোটঠী 
নগর জম্বে মিহিক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার ছুই পুত্র, 
অনক অগুঙ্গ জদে গলোগোর ও অনক অগুঙ্গ তল রিঙ্গ 
বতু ক্রোটোক তগল ও গলোগোরে রাঙ্স্থাগন করেন। 
ক্রোটোকের বংশধরগণ পঞ্চুত্তন ও দেন-অপস্সরের পুঙ্গব নামে 
পরিচিত হইয়াছিল। ক্রোটোকের পঞ্চুত্তন-রাজধানী একসময়ে 
হীনবল হইলেও রাঁজারা অবশেষে সমগ্র বদোঙ্গরাজ্যকে এক- 
ছত্রাধীন করিয়াছিলেন। ক্রোটোকের পুত্রগণ “পুত্র” আখ্যায় 
অভিহিত হইতেন। তাহার জ্যোষ্টপুত্র অনক-অগুঙ্গ-পঞুত্তন 
বা নগ্রুর শক্তির প্রভাবে পঞুত্তনরাজা বহুবিস্তৃত হয়। তিনি 
নিকটবর্তী অন্তান্ত রাজন্তাবর্গকে পরাজিত করিয়। স্বয়ং বণো্গে 
স্কধীন রাজপাট স্থাপন করিয়াছেন। তাহার পাঁচশত 
বিবাহিত! রমণী ছিল। তন্মধ্যে পাটমহিষী প্রভৃতি কএকজন 
রাণী উচ্চবংশীয়া ছিলেন। 

। উক্ত নগ্র-শক্তির জোষ্টপুত্র নগর জদে-পঠত্তন-দেবতাদি- 
উকিরণ পঞ্ুন্তন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত।॥ ইহাদেরই কেবল 
রাজ্যাভিষেক হইয়৷ থাকে। দ্বিতীয় নগন মঘুন এবং তৃতীয় 
নগর বালেরন্দেনপদ্র রাজবংশের অধিষ্ঠাতা। কলেরন্‌ 
পত্র নগুব মদে পঞ্জন্তন মযুন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 
এই বিবাহস্থত্রে ছুইটা বংশ একত্র হইয়া কাশীমনে রাক্সধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহাতেও সম্থুষ্ট না হইয়া তাহার! পকেন 
বদোঙ্গ প্রদেশে জন্বেরাজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। ততৎপরে 
তিনি দেনপন্সরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক তথায় রাজপাট লইয়া 
গেলেন এবং কাণীমনে তর্দীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যশাসন করিতে- 
ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া! রাজ্যসীমা বৃদ্ধি 
করিতে পারেন নাই। 

দেন-পদ্সররাজের তিন পুত্র। নগুরমদে পঞ্চুত্তন ও নগর 
জে দেনপম্সরেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় নগুব কাশীমন কাশীমন্‌ 
প্রাদেশে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। দেঁনপন্সর-রাজগণ “দেব- 
তাদি-ক্ষত্রিয় উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ইহারা গিয়ান্র ও 
তবানানের সামস্তগণের সহিত মিলিত হুইয়া মার্গ, মেস্কুই 


/্রসৃকির রাজাকে আপনাদের সামন্ত করিয়া রাখিতেন। 









বিপক্ষতাচরণ 


পর্যন্ত করঙ্গঅমেম ও বোলেলেদ্গরাজের 
করিয়াছিল। দ 

নগ্বমদে পরুত্বনের পর দেনপস্দর-বাজবংশে রাজা কাশী- 
মনই বিশেষ প্রতিভাশীলী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে 
দ্বেনপস্র ও কাশীমন একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। তিনি নগ্রর 
মদে পঞ্চুভ্তনের পুত্র নগ্রজদে ওকাকে দেন-পস্সরের সিংহা- 
সনচাত ও নির্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজদও গ্রহণ করেন। 
জদেওকা বৈরনির্যাতনপরবশ হইয়া বনে বনে ঘুবিয়া মেশুই 
প্রভৃতি দেশবাসীকে ন্বপক্ষে আনয়ন করেন। পরিশেষে 
সটৈন্তে অগ্রসর হইয়। কাশীমনের একমাত্র কন্তাকে হরণ 
করিয়। লইয়া যান এবং তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
বিবাহে সকল গোলযোগ মিয়া যায় বটে; কিন্তু বৃদ্ধ” কাশীমন 
দেনপস্সরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ প্রয়াস 


পাইয়াছিলেন। 

পরুতত্তনে নগ্র,রজদে দেবতার্দি-উকিরণের বংশে তওপুত্র 
দেবতাদি-মুধুক ও তৎপরে দেবতাদি-গ'দোষ্গ রাজ্যািষিক্ত হন, 
ইনি কাশীমনের পিতা ও ভ্রাতার বিরদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ভ্রাতা অনকমগ্ুঙ্গ-লনঙ্গ রাজসেনা লইয়া 
জেম্বনা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। জদেরাজবংশ অপুত্রক 
হওয়ায় তিনি ১৮৩৭ খুষ্টান্ে রাজ্যাভিযিক্ত হন। তাহার 
পিক” গলরীগর্ডে ছুই পুত্র ছিল। ইহারা পিহার জীবিতকালে 
'পরাকন্‌, (রাজপরিচারক ) নামে অভিহিত হয়। 

এই রাজপুত্রদ্ধয় নীচবংশোদ্ভব হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে 
রাজা বলিয়া স্বীকার করে নাই। ইত্যবসরে দেনপদ্সরে 
কাশীমনরাজ ত্বীয় প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। 
দেনপস্দররাজের অপরাপর ভ্রাতারাও এরূপ নীচবংশোস্তব 
ছিলেন। এই কারণ অনেক 'পুঙ্গব তাহাদের অবীনতা অস্বী" 
কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীমনের অভ্াদয়ে পঞ্ুত্তন-রাজবংশে 
তাহার পূর্ণ প্রভাব স্থাপিত হয়। বদোঙ্গরাজোর দেনপন্সর 
ও পঞ্চুত্তন রাজবংশের তিনিই প্রকৃত অভিভাবক বলিয়া কথিত। 
বর্তমান পঞ্চুত্তনরাজের অভিষেক হয় নাই; কিন্ত তিনি পিতার 
মুতদেহ-দাহান্তে যথানিয়মে পিতৃকার্ধ্য করিতে অধিকারী 
আছেন, কিন্তু দেনপস্সর-রাজগণ এখনও পিতৃদেহ দাহ করিতে 
পান না, তাহারা সকল আত্মীয়ের মৃতদেহ প্রাসাদে রক্ষ! করিয়া 
থাঁকেন। মুনের অবস্থা ও মর্ধ্যাদানুসারে তাহার অন্ট্োটিক্রিয়াও 
তন্রপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

বালিদ্বীপের প্রধান পুঞ্গবগণের বংশাবলী গ্র-পৃষ্ঠায 
উদ্ধৃত হইল 





বদোঙ্গ-রাজবংশ। 
, গোষ্ঠী নগুর বোলা 
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| | | 
নগ্ব শক্তি , গোঠী মদেতগল* গোঠী কটুটৃতলব 
€ রর সত্রী) 


ররর ডা 
গে পঞ্চুত্বন দেবতাঁদি উকিরণ নগুব মযুনা নঃ কলেরণ 


| | 
নঃ পুটু (কনা) _- নঃ মদে পঞ্চুত্তন, 
| ০০৯৮ নি 
দেনপস্সর (ষাজবংশ ) 


চি 


| | 
নঃ জদে, দেবতাদি মুঞ্ক অনক অগুঙ্গ লনঙ্গ 


নঃ জদে, দেবতাদি গদোক্গ অনক অগুঙ্গ লনঙ্গ 
রহ ৃ 
কন্তাচতুষ্টয়া * 
সপ্ুঙ্গ আদি, সগুঙ্গ মদে, 
সপ্ুঙ্গ ওক, সগুঙগ রক 


৭ 
নঃ মদে পঞ্চ 


নঃ পুটু 


| 
নঃ জদে পঞ্চ 


দেনপস্সর রাজবংশ। 
নগর নাট 


1 | ] | 
নঃ মদে পঞ্চ” অনক অগ্ঙ্গরহি গোষ্ঠী অলিতপঞ্চ গোঠীন কটুট্‌ 
ইনি নঃ পুটুকে কেলেরণ করাণ (কঙ্গিমন রাজবংশের 
বিবাহ করেন) ও কুষ্টের শাসনকর্তা) প্রতিষ্ঠাতা) 





তি 
দেন পস্সরের পুঙ্গব 


| 1 
নঃ মদে পঞ্চ দেবতাঁদি নঃ কাশীমন্‌ বদোঙ্গের  নঃজন্বে 


্ ক্ষত্রিয় শাসনকর্তা 
নি অগুঙ্গ রককে 
বিবাহ করেন) অনক অগুষ্গ 
অলিট জদে 


ন: জনন পুর নং টি ওক মদে নগর কটুটু রঃ নঃ কুট 
ৃ্‌ বর্ণ বাজাতিবিভাগ। 

. বাঁলিছ্ীপের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও অল্প 

বৌদ্ধ। এখানে চাতুরবপ্যের বাস।- ব্রাহ্মণ, সত্রিয় (ক্ষত্রিয়) 
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বালিদ্বীপ 


বর্ণ বা জাতি ছাড়া জার কোন 





বেশ্ঠ (বৈশ্য )ও শূদ্র এই চারি 
জাতি নাই। 

ব্রাহ্মণের উপাধি “ইদা+, ক্ষত্রিয়ের উপাধি “দেব” ও বৈশ্ঠের 
€গুষ্ি/ (গোষ্ঠী )। শৃদ্রের কোন উপাধি বা সম্মানস্চক পদবী 
নাই। তবে বিদেশী বা নীচজাতি সাধারণে “কুল ব! দাস 
বলিয়৷ অভিহিত হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষে যেমন বহুকাল হইতেই চাতুর্বণ্য ব্যতীত রা 
মিশ্রজাতির বাস আছে, বালির হিন্দুদিগেব মধ্যে এরূপ কোন 
মিশ বা সঙ্কর জাতি নাই ॥ ভারতে যেমন অগ্রলোম ও প্রতি- 
লোম সম্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে একপ উৎপত্তি 
ঘটে নাই। 

এখানে প্রথম তিন জাতি “দ্বিজ, বলিয়া গণ্য ও যথাকালে 
উপনীত হইয়া থাকে । এই তিন জাতিই নিজ নিজ জাতি- 
মধ্যেই বিবাহসবন্ধ করিয়! থাকেন। তবে এই তিন শ্রেণীর 
মধ্যে উচ্চবর্ণ যদি তদপেক্ষা নিষ্নবর্ণের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে তাহার গুরসজাত সন্তান ভিন্নজাঁতি বলিয়া গণ্য 
হয় না, পিত্জাতিই পাইয়া থাকে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ মধ্যে শুডা 
সন্বদ্ধ বিরল নহে। এই সকল শুরা অনেক সময়ে ধনীগৃহে 
দাসী বা ভোগ্যারূপে থাকে এবং তাহাদের সন্তানগণ শর 
বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যেখানে বিবাহসঘ্ন্ধ ঘটে, তাহার 
পিতৃজাতি পাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সকল 
শুদ্রাসস্তানেরা উচ্চবর্ণাপত্রীজাত সন্তান অপেক্ষা মর্ধ্যদায় ক্রিছু 
হীন হইয়া থাকে। ব্রাঙ্গণদিগের পক্ষে শুদ্রাবিবাঁছ নিষিদ্ধ। 
যদ কোন ব্রাহ্মণ শুদ্রাবিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও স্ত্রীকে সংস্কারদ্বারা! শুদ্ধ করিয়৷ ঘবে 
লইতে হয়। সেই স্ত্রীর সহিত তাহাব পিতকুলের আর কোন 
সশন্ধথাকে না। প্রতিলোমবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। এক্ূপ 
সম্বন্ধে নিবাসন অথবা প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা । কোন ব্রাঙ্গণবংশ ছুই 
তিন পুরুষ শুর্রের সহিত বিবাহসন্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাহারাও 
শৃদ্র বলিয়! গণ্য হন। 

আবার ব্রাহ্মণ যদ্দি হীনকর্ম্ম অবলম্বন করেন 'অথবা স্ব কম্ধু 
ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি নীচশৃদ্রবৎ গণ্য হন ।১ 

ব্রাহ্মণ । 

বালির ব্রাহ্মণের ভগবান দ্বিজেন্্র বহু রবু (নবাহৃত ) 

পদ্বণডের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যবদ্বীপের কেদিরি নামক 


স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তীহার বংখধরের! কেদিরি 














(১) এসন্বন্ধে মনুমংহিতার উল্জি অনেকটা খাটিতে পরে! 
প্বাভিচারেণ ব্ণ।নামবেদ্যাবেদনেন চ। 
স্বকর্পাণাঁঞ্ তা।গেন জায়স্তে বর্ণনূহ্করাঃ 1” ১০। ২৪। 





বালিঘ্বীপ 
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বালিদীপ 








হইতে মজপহিত এবং তথা হইতে বালিদ্বীগে আসিয়া বাস 
কবিতেছেন | 

অনেকের বিশ্বাস, পূর্বে যে সকল ত্রাক্ষণ ভারত হইতে 
যবদীপে গিয়াছিলেন, ভগবান্‌ দবিজেন্ত্র তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা 
দলপতি ছিলেন। দ্বিজেন্ত্রের ব্হ পড়ী ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চপত্বীর 
গভজাত সন্তানেরা বালিদ্বীপে পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইয়! বাস 
বিতেছেন। এই পঞ্চশাখার নাম__১ কমেমু। ২ গেলগেল, 
৩ নুআবা, ৪ মাস, ও ৫ কায়শূহ্য। 

(গয়ান্যর গরদেশে কেন নামক স্থানে ধাহাদের বাস, তাহা- 
পাই কমেমুত্রাঙ্গণ। ইহারা তম্ষণপর্রীর গর্ভজাত। গেলগেল্‌ 
নামক স্থানে খাহাদেন বাস ছিপ, তাহারা গেল্গেল্‌ ব্রাহ্মণ । 
তাহারা গ্রিজেন্তরের ্ীত্রয়াপত্রীর গভগজাীত। দ্বিজেন্দ্রের গুরসে 
ওক ক্ষত্রিস-বাপধিধবার গর্ভে নুআবা-ত্রীঙ্গণের উৎপত্তি । এই- 
কগে বৈঠকব গে মাসবাঙ্ষণ ও দামী বা শুদ্রাণীর গতে 
কাষশন্ট প্রাঙ্গণ উৎপন্ন হইয়াছে। 

নেখানে ক্ষএিয়ের আধিপত্য, তথায় গেলগেনু ত্রাঙ্গণ এবং 
ব্থাষ বৈশ্রের প্রাধাগ্, তথার মামপ্রাঙ্গণেবা সরাচৰ ঘজন যাজন 
করিয়া থাকেন। বিভিন্ন বর্ণের রমণীগ্ভে জন্ম অনুসারে 
সম্মানের কমবেণ। আছে বটে ; কিন্ত তৎপ্রতি সাধাবণেব লক্ষ্য: 
নাই । এই পঞ্চশেণার মধ্যেই বাহারা সচ্চরিএ, সাধুপ্রকৃতি, 








ব্লগ, বিদ্বান, পান্্দর্ণী ও সুত্রী, তাহারাই সকলের পুজা, 
ও, গ্রধান বিয়া গণ্য । 

বানিদ্বাপে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকল ডি 
বা বা ক্ষতিয়ের রক্ষণাধীণ। কি দৃদ্ধবা কি দৌত্যকাধা। 
সকল সময়েই আ্রাঙ্গণদিগকে রাজাদেশ পাশন কবিতে হয়| 
পাজাদেশ লঙ্ঘন করিলে ব্াঙ্গণগ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া, 
থকেন। তথাপি আাঙ্ণগণ রাজগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ 9. 
সন্মানিত। ভাহাব। রাজকগ্ঠাব পাণিগরহণ করিতে পাবেন; 
কিন্তু রাজারা ব্রাঙ্গণকন্তা বিবাহ করিতে গাবেন না। 

বালিদীপে ব্রা্গণের সংখ্যা মধিক বনিয়াই কলের অভাব 
পচে না। অনেকে ফে জন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িযাছেন, জীবিকা-। 
নির্বাহের জন্ত অনেকে নিজহস্তে কৃষিকম্ম করিতেছেন। এমন 
কি মত্ভধারণ ও শাবীরিক পরিশ্ুমদ্ধারা অর্োপাঙ্খনেগ কেহ 





কেহ বিমুখ নহেন। 





বাঙ্গণদিগের মধো ধিনি সর্বশান্ত্রে অভিজ্ঞত| ও ব্রাশগণোচিত 


। 


সকল ভ্িপাক০০ন গাবদশিতা লাভ কবিবাছেন, তিনি গর 


একগাদি দ€ গাইগ| শািতদ ৪ ব! পিন উাধি লাভ 


করেন । প্রসব গাদে শরস্কাপন, অবিরত গুকর পাদোদক- 


(গান এব মপ্পঅকানে গুরুর আজ্াগালন প্রতি কঠোর পরী-। 





ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে “পদও, হইতে পারে । যে সকল ব্রাঙ্মণযুবক 
গুরুগৃহে বাদ করিয়া পদণ্ড হইবার চেষ্টা করেন, রাজ! 
তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও সাহাষ্য ধরিয়া থাকেন। 

পদগ্ডেরাই রাজার দগ্ডাধিকারী ও ধর্মাধিকারী হইয়া 
থাকেন। তাহারা মকল অধর্মচারীর দণ্বিদানে অধিকারী । 
এই পদণ্ডের মধ্যে একজন রাঁজপুরোহিত হইয়া থাকেন। ইদা 
বা সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরলঠাম পদ 
হইতে পারেন, তাহাকেও রাজা পৌরোহিত্যে বরণ করেন। 

কুলপুবোহিতই রাজপ্তরু হইয়! থাকেন। রাজা তাহার 
শিব্যত্ব স্বীক।র করেন ও তাহার যথোচিত সেবা করিম! 
থাকেন। রাজা সকল ধন্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্্যে 
পুরোহিতের মন্্রণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাছ্য বা রাছ- 
পরিবারের মঙ্গপার্থ পুরোহিত সর্বদাই থাগযঞ্ত, শাগ্ধি্বগ্তায়ন 
ও বেদপাঠাদি কম্মে নিত থাকেন। 

বালিদাপে মকল শ্রেণীরই বিঙ্নি পুরোহিত আছেন। 
কেবল র।জপুরোহিতই “গুঞ্পোক? বণিয়া খ্যাত ও সব্বাপেক্গ। 
পুজিত হইয়া থাকেন। আমন্ত-রাজগণণ পদগুঞ্িগের মধ্যে 
এক একছন'পুরোহিত বাছিন। ভাহাকে ৫৮ করিয়া থাকেন । 
এখন বাপিদ্বাপে বিহন স্থানে মাতদন মাত গুগনোকা বা 
রাজপু বাম করেন। তন্মধ্যে কোগকোঙ্গ এদেশে দুইডন, 
গিয়ান্তরে একজন, বদোঙ্গ ব| বন্দনপুরে দুইজন, তখানানে এক 
জন এবং মেঙ্ুই প্রদেশে একছন। বাপির্র আপিবামীঘাণেই 
এই গুঞ্লোককে দেণণহ ভঞ্িএদ্ধা করিয়। থাকে । শপ 
লোক একবার রাছপথে বাহিৰ হইলে শত শত ব্যক্তি সাহা 
গ্রণিপাতি কপিতে থাকে লোক আসিগা তাহার পানোরৰ। 
লইবাপ জন্ঠ বাস্ত হয়। 

ব্রাগণেব| সক্প বর্ণ হইতেই এক বা বহু স্ত্রী এচণ 
করিয়া থাকেন, বিডিবর্ণমংস্র হইলেও সকলের অন্তানই 
ব্রাঙ্ষণ বলিয়। গণ্য হ্ন। তবে ধনাপিকারকালে শদাপুর 
গরামচ্ছাধনমাত্র যংসামান্ঠ, শূদ্রাপুত্র অপেক্ষা বৈষ্তাপুত্র ভাগে 
অধিক, বৈস্ঠাপুত্র অপেক্ষা শ্এয়াপুত্র পরিমাণে বেশা এবং 
ক্ত্রিযাদি সকলের পুত্র অপেক্ণ ত্রাঙ্গণীপুত্র বু অংশ অধিকারী 
হইয়া থাকেন। শুর্রামংঅব আঙ্গণের পক্ষে শিশিতি, পুব্দেই 
বলিয়াছি, তিনপুকষ শূদাঁপঘূদ্ষ হইলে আক্ষণও শুর বলিয়। 
গণ্য হন। ক্ষথিয় ও বৈগ্রের পক্ষেও এই নিরম। 

রাগগণের সবর্ণ স্ত্রী ঘেকপ মন্মান পাইয়। থ[কেন, তীহার 
এদাপড্রী ভাভাব শতাণের একাংশও গায় না। এমনকি" 
নুহ মন ্্ীকে ত্রা্গণ ভবনগোষণের ভগমুক্জত বিনা? 
নিয়া বান, কিন্তু শুদ্া ভ্রীকে কিছুই ধিহে গাবেন না। 








শপ সি শশী শিক সর ই আই টিটি 


ব্রাহ্মণের অসবর্ণা বা নিয়জাতায়-বুমণীর পক্ষে পতির সহ্‌- 
গমনই গৌষব *ও সম্মানজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণের সবর্ণ! স্ত্রীব 
পঁ. ক্ষ সহগমন নিষিদ্ধ । 

সবর্ণা সত্রীগণের পতির ন্যায় বেদপাঠ, হোম ও যাগধজ্ঞাদিতে 
অধিকার আছে এবং তাহার। রমণীগণের সতা হইবার সময় বা অগ্নি- 
দানাদি কার্যে বেলাধিগকে সাহাব্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ 
দিগেরমধ্যে যেমন পণ্ডিত বা পদও্' থাকেন, সেইরূপ পদও 
স্ত্রী; অর্থাৎ পণ্ডিত!” উপাধিধারী বিদুষী ব্রাহ্মণকন্থা ও দেখা যায়। 

ব্রাহ্মণদ্দিগের মব্যে টশবব্রাহ্মণ, বৌদ্ধব্রাঙ্গণ ও ভূছঙ্গ ব্রাঙ্গণ 
এই তিন সম্প্রধায়ের ব্রা্দণ দৃঈ হয়। শৈব ব্রাঞ্চণেরা শিবো- 
পাক, বৌদ্ধব্রাঙ্গণেরা বুদ্ধোপানক এবং ভুজঙ্গব্রাহ্মণেরা 
শাগেপাসক | শেব তরাঙ্গণেব সংখ্যাই বড় বেশা, গএপ বাণ 
সংখ্যায় অতি অন্ন। 

ক্ষাএয়। 

ভারতে থেমন বিশুদ্ধ ত্রিয়ের অভাব, বালিদধাপেও সেহরূপ 
বিশুদ্ধ ক্ধাত্রয় বিরল। তারত হহতে যবদ্ধাপে যখন হিশুগণ 
আধা উপনিবেশ করেন, তথন আত অননখ্যক গা 
আপিয়াছিল ননেহ নাই । উপন-বব। নানক ছে কোবগান, 
গগল্ ও কোধার ও জঙ্গল এই চারপ্রখেণে কেবল আখির 


বাজঙ শুনা খায়। “রঈঈণব”-গরস্ পাঠে জানা ধায়, 
সণ বা কোধির-রাঅসশার ক্ষতি ও বে উভয়জাতীর 
সামন্ত অবস্থান করিতেন। ববদ্ধাপের মধ্যে এই 


বৃইৎ রাঞ্য পরা গণ্য ছিল এবং 
মা।হষ ( মাহিষ্য )-গণও 


কোদার সব্বাপেক্ষা 
এখানে ক্ষাত্রম বেশ না থাকান 
বাজত্ব করিতেন। 

শ্াত্রয়গণের মধ্যে কেবল দেবঅগুঙ্গ ও তাহার খৈমাএরেয় 
পাতা আধ্য ডামর এবং অপর ছয় জন মাত্র বাঁলিথাপে আনিয়া- 
ছলেন। 


বংখবরগণ আচারভঞ্ হইয়। বৈগ্যত্ব প্রাপ্ত হহর়াছে। কেখণ 


এ 2০ 
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টী ্ ] 
| যখদাপ দেখ । | আব্য ডামন ও অপর ছয়জনের: 


পেণ অগুষশ্টের বংশধর এখনও বিশুদ্ধ আর্ণত্রর বাণয়া পাজগণেখ 


ধণ্যে শ্রেষ্ঠসম্মান পাইয়া থাকেন। 
কবঙ্গ-অসেম প্রড়তি স্থানধাপা অনেকেহ আপনা দগকে অগ্চস- 
দেনের বংশধর ধলিয়া পরিচয় দিয়া! থাকে, কিন্ধ পিঠের 
তাহাগিকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। 
কোঙ্গ: বঙ্গলী, ও গিয়ান্তর প্রদেশে এখনও ক্ষতিয়বংখ রাজত্ 
করিতেছেন বোলেলেঙ্গ পুর্বে দেব অগুঙ্গের বংশ রাগত্ 
কবিতেন, এখন তাহাদের বংশধূবেরা বদোঙ্গে বাস করিতেছেন । 

দেশক, গ্রদেব ও পুঙ্গকন্‌ নামে কতকগুলি দ্ষত্রি্ আছে, 
/ইিহাদের*মধো যথেষ্ট শৃ্াসশনধ রহিয়াছে । 

২11] 


বদোশ, ৩বানান, মেসুভ,। 


পার্স ৰ 





বেশ (নৈশ্য )। 


বালিদ্বীপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্রের সংখ্যাই অধিক । করঙ্গ 


অসেম, বোলেলেঞ, মেঙ্গুই, তবানান, বদোঙ্গ ও লক প্রন্ভতি 
ভূভাগে এখনও বৈশ্যগণ রাজত্ব করিতেছেন । তবানান ও 
বদোলের রাছগণ ক্ষত্রিয় আধ্যডামরের বংশসডূত হইপেও, প্রা 
৩০০ বর্ষ হইতে ঢলিল, দেব অগ্রঙ্গের প্রভাবে তীভারা বৈঠ- 
শ্রেণীঠে পতিত হইয়াছেন । স্ঠাছাদের পূর্পুরুষেরা বৈঠ্যেৰ 
মত কেশবন্ধন করিতেন বলিয়াই বৈশ্ত শুইয়া গিয়াছেন। 
ন€্মানকালে কেশকলাপে ক্ষত্রিয় ও পৈশ্ে কিছুমাত্র 
জেদ নাই। 

দা ও মজপহিতের ক্ষত্রিয়ের! এখন “মহিষ” (মাহিষা) পা 
কাোবো, এবং বৈশ্বেরা বঙ্গ, পতিত “বেমাঙ্গত ও তুমেগ গুদ 
নামেই পরিচিত। পতিশ্রেণাৰ পূর্বপুরুষ প্রথম দেবমণ্ড্গ বক 
মন্ত্র পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এ বশের কেছ কেছ্ছ ঘিপ্রী? 
মাধাডামব 'ও পতি গজ 
প্রাণ 


ললিরা্ আঁভাঠঠ হইয়া গাকে। 
মন্দের বংশধর ব্যতীত আব সকলেই এখন শূদ্রতত 


হইয়াছে । হু 
কবি, বাণিজ্য 9 শিল্প বৈশ্তদিণেৰ গ্রধানবৃভ্তি হইলেও এখন 


প্রান গোষ্ঠীবা এ সকল কাধ্য দাণত মনে কবেন। তাহালা 
যৎ্সাঁদান্চ 


জাতি 


অঠিকফেন-সেবন ও কুকুট-ঘদ্ধের বাধ-নিব্বাহাথ 


বাণিজ্য কবিধা থাকেন । এখন অপর সকল 


বাণিজ্যে মন পিনাছে। 
শদ। 


শৃদ্রদিগের কোন ধম্মকন্মে অধিকার নাই। দ্বিজাতির সেবাই 
শূদ্ের মুখ্য ধম্ম। তাহাদের নিজন্ব বণিবার কিছুই নাই। “পুণ' 
ধা বাজা মনে করিলেই শূদ্রগৃহ হইতে যাহ। ইচ্ছা লইতে পাবেন, 
তাাতে শুদ্র কোন কথা বলিতে পারিবে না। রাজা কোন 
“দেশ, দিয়া গমন করিলে সে দেশের শু্রদিগকে ইংস, এক. 
ঝুরুটাদি খাদাসামগ্রী যোগাইতে হয। এ সময় বাছভতাগণ ও 
উচ্ছামত শএ্রগৃহ ৬ইতে হাচা উচ্ছা লইতে পারে, তাহাতে 
শুদ কোন আগন্তি করিতে পানে সা। রাজপবিবারগণ ইচ্ছা 
মত শৃদ্রেব উপর মত্যাচাব কাঁপত, খু কাখামন্‌ এই প্রথা 
বহিত কবেন। শুদ্দিগের সকলেবই অবস্তা বড শোচিনাষ, 
কেনল পনাকন্‌ বা রাজফত্যগণ পুঙ্গব বা বাজকুমারদিগের মন 
আলগ্যে ও শুদদ্রব্য লুটপাট করিয়া জীবন অতিবাহিত করে এ৭' 
অহিকেনসেবন ৪ কুকড়া-পড়াই লইগাই ব্যস্ত থাকে। 

মণ্ডিণ ( মণডলেশ্বৰ ), প্রবকেন ও অপরাপর রাজকীয়পাঁদ্‌ 
শূ্ু িয্ত হইয়া থাকে । মগুলেশ্ববেরা এক একটী “দেশ? 


* ঞ্বা গবগণার দদ্দার। তাহাদের পুক্বপুরুধষেরা দেব অগ্ুগের 


গ্রভাবে শূদ্ত ডি নাছ হি যে সকল রি 
বালিদ্বীপে আসিয়াছিল, তাহারাও কলে শূদ্রত্ব গ্রাপ্ত হইয়াছে। 
এখানকার পতিত ব্রাঙ্মণেরাও অনেকটা শৃদ্রাচারী। সঙ্গহু 
নামে এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, তাহারা স্মৃতিপুরাণপাঠ ও 
মস্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ 
ছিল। “দলেম মুর বা কালপুজা করিয়! ইহারা পতিত হই- 
যাছে। ইহাদের মধ্যে এরূপও প্রবাদ আছে, যে একজন বিখ্যাত 
পদগ্ডার পরাক বা পরিচারক ছিল, সে গোপনে গোপনে 
প্রভুর পুজা কর্ধ্ম দেখিত ও বেদপাঠ গুনিত। এইরূপেই সে 
বেদ শিখিয়া ছিল। কিন্তু শীপ্রই সে ধরা পড়িল। আর কোন 
উপায় নাই বুঝিয়া পদ তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান 
করিলেন এবং তাহার ও তদ্বংশধরদিগের হইয়। বৈদিক কর্ম 
করিতে অধিকার দিলেন। 
বালিঘীপের চারিবর্ণই প্রায় বিশ্বাসী, নত গ্রক্কতি, সাহসী 
ও কর্মঠ । ূ 
ভাষা ও সাহিত্য। 
মবদধীপ হতে এখানকার ভাষাগত সাদৃগ্ভ অনেক বিভিন্ন। 
যবছীপের বর্ণমালায় ২০টী অক্ষর; কিন্তু বাপি প্রভৃতি পলিনে- 
শির দ্বীপপুঞ্জে ১৮টা মাত্র অক্ষর দৃষ্ হয়। ভাাবিগিণ বাণি- 
দীপের সহিত স্ুন্দ, মলয় গ্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে ভাযা- 
গঠ একা স্তির করিয়াছেন । সুন্দ ও বাঁলিদীপের এক ও বর্ণ, 
মালাগত মিল থাকিলেও ইহাদেৰ মধ্যে তালব্যবণের ত, দ ও 
ধর বিশেষ পার্থক্য নাই। সংস্কৃত তালব্যের উচ্চারণান্নমাবে 
ইহার ব্যবহার ঠইয়| থাকে। ম্বন্দ ও বালিদ্বীপের ভাবায় 
আকারের স্পট উচ্চারণ পাওয়া যায়; কিন্তু বৰদ্ধীণে 'আ, । 
স্তানে ও” র প্রয়োগ আছে। ই ও এ-র বিশেধ গ্রভেদ থাকি-। 
লেও কখন কখন অন্ুনাসিকযোগে উচ্চারিত্ত হয়। 
স্ানে ব এবং ং স্থানে কথন কথন “জ' ব্যবহারও দেখা যায়। 
ইহাদের অন্তান্থ ৰ+ নাই।১ 
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ববদীপের স্তায় এখানকার ভাষাও দুই প্রকার । উচ্চশ্রেণীর । 


লোকে সাধারণতঃ যে পরিম[জ্ঞিত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত 


কৰে, তাহাই সাধু সভ্যতাষা এবং ইতর মাধারণে যে ভাষায় কথা । 





কথ, তাহা নিয়শ্রেণীর ভাষ! বলিয়! পরিচিত । 


হতে বালিস্ধীপের উচ্চশ্রেণীর ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। যবদীপের 
সিরণ্ণৌৰ ভাষার অনেক কথা বাপির সাধুভাষায় সমাবিষ্ট) , 
/£ কগ্ক তাহাতে যবদধপীয মাঞ্জিত শব্দের প্রয়োগ নাই। এই 


- শা শা ািিশপিপস্পিসপিাশিসপী 7 কি 


(১)ব্যান, বান্িকী ও বরুণ শব্দগুলি অন্তস্থ 'ব' র পররিবর্থে এবগীয় 


বয়ে লিখিত হইয়াছে ॥ 


বর্ধমান ববদ্বীপ- 
বাঁসিগণ যে পরিমার্জিত ও শ্রেষ্ঠতর ভাষায় কথা কয়, তাহা : 


বালিশ্বীগ 





কারণে ণ বদীপবাদী সহজেই বালির াষার্থ সংগ্রহ করিতে পারে, 

কিন্ত পরিষ্কাররূপে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের 
নিষনশ্রেণীর ভাষায় মলয় ও হুন্দ্বীপবাসীর অনেক মিল থাকায় 
এই ভাষা পশ্চিম যবদ্ীপবানীর স্থখবোধ্য হইয়াছে। যব্ধীগীয়- 
গণের বালি উপনিবেশের পূর্বে তথাকার অধিবাঁসিগণ এই ভাষায় 
কথা কহিত। এই নিম্ন শ্রেণীর ভাষা ক্রমশ:ই রূপান্তরিত ও 
পরিমার্জিত হইলেও ইহাতে পলিনেশিয়-ভাষাষ্ি স্থৃতি জাঙ্জল্য- 


মান রহিয়াছে। ভাষাবিদগণ আরও বলেন যে চারি শত বর্ষ 
পূর্বে বালি, মলয় ও সুন্দ প্রভৃতি ভ্বীপ অর্থসভ্য ছিল, 
সুতরাং তথাকার প্রচলিত ভাষাও যে সেইরূপ বিকৃত 
থাকিবে, তাহাতে আর, আশ্চধ্য কি? মাত্রা, হইতে 
বালি ও তৎপূর্ব্দিক্বর্তী স্বীপদমূহের ভাষার নৈকট্য অব- 
ধারণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালিদ্বীপে 
মলয় ও সুন্দবাসিগণের উপনিবেশই এরূপ ভাষা-সামঞ্জন্তের 
কারণ। বিজেতা যণবানী আসিয়! বালিদ্বীপের বহছুসংখ্যক 
পোককে এই একই ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া আর 
তাহাদের ভাষা-পরিবর্তনে সচেষ্ট হন নাই। তৎকালে ' তাহারা 
যেৰপ ভাষার বাক্যালাপ করিতেন, তাহাই বালিদ্বীপের রাজ- 
ভাষা হইয়া গাঁড়াইল এবং পলিনেশিয়-মিশ্রিত ভাষাই 
বালির নিয়শ্রেণীর ভাষা রহিয়া গেল। | 

পূর্বতন যব-ভাষার সহিত বালিদ্বীপের ভাষার থে 
নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহা কবিভাষামিশ্রিত তগল 
ও মলদ্ম শবকের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়। কারণ কবি- 
ভাষার উৎপত্তি-সময়ে যব-ভাষা তাদৃশ পরিমার্ষিত হয় 
নাই। কবিভাষায় মলয় শব্ের অস্তিত্ব ইহার পলিনেণীয়- 
সনন্ধ স্থচনা করিতেছে; কিন্তু বর্তমান যবদ্ধীপীয় ভাষায় 
আদৌ মলয়দেশীয় শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায় না। বালি- 
দ্বীপে যববাসীর আগমন ও জাতিবিভাগ স্থাপন হইতেই 
এখানকার ভাষাগত বিভেদ নিরূপিত হয় অর্থাৎ সদ্ধংশজাত 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়নগণ অবশ্যই পরিমাঞ্জিত সাধুভাষায় কথা কহি- 
তেন এবং নিকট শূদ্রগণ পক্ষান্তরে যে নীচ ভাষা অব- 
লম্বন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালিদ্বীপের 
পার্ববন্তী স্থানসমূহে হিন্দুসভ্যত্া বিস্তৃত হইলেও তাহাদের 
আদি ও পৈতৃক ভাষার বিশেষ কোন রূপান্তর 
ঘটে নাই। কথিত ভাষা ছাড়া বালিদ্বীপে লিখিত ভাষাও , 
চ্ | বর্তমান ্রশ্থনিচয় ব্যতীত প্রাচীন কাব্য র্থসমূহ রি 


এ শাপলা জাপা 





পা শপপীপীসীশ শিরা -শশশিটিটি শী এপাপাাীশিশীশি পাশ ০ 
স্পা - 


(১) কবি শবে কাব্য ব| কবিতার5য়িত। বুঝায়। জিরা 
বলে ষে, কবিন্‌ বা ককবিন্‌ শব তুল্যার্থক অর্থাৎ পরষ্পরের তুলনায় 
যাহা বলাহয়। মলয় ভাষায় কবিন্‌ শবে বিষাহ বা বির্বাহোপলক্ষে 





বালিদ্বীপ 

ভাষায় এবং ব্রাঙ্গণবাজকগণের ধশ্মশাস্ত্র পংস্কৃতভাষায় লিপি- 
বন্ধ হইত। যে সকল হিন্দু ব্রাহ্মণ যবদ্বীপে সমাগত হইয়া- 
ছিলেন, তাহারা যে হিন্দৃধশ্মশান্্র গ্রন্থ সঙ্গে লইয়াছিলেন, একথ৷ 
ঘকনেই স্বীকার করেন। তাহারা উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় 
পণ্ডিত হইলেও প্রার্কত ভাষায় তাহানের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল 
এবং তাহার! যে সহজে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, 
তাহাতে কাহীরও+ অবিশ্বাস নাই। অন্যুনপক্ষে থৃষ্ট জন্মের 
৫ শতবর্ষ পরে যর্দি ভারতবাসীর এদেশে আগমন ধরিয়া লওয়া 
মার, তাহ! হইলে কবিভাষার উৎপত্তি-প্রারস্তে তাহাতে 
কেন যে ভারতীয় প্রারত শব্দের বিকৃত সমাবেশ হয় নাই, 
তাহার অবশ্তই কোন দুখ্যকারণ থারিতে পারে । ভারতীয় 
হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধশ্মপ্রচারকল্লে যবদ্বীপে অন্নসংখ্যক আসিয়া 
ছিলেন। তাহারা প্রাকৃত বা পালিভাষা অবগত হইলে 
স্বকাধ্যসাধন জন্য অর্থাৎ তদ্দেশবাসীকে স্ববন্শে দীক্ষিত 
করিবার অভি প্রানে সম্ভবতঃ তত্ততস্থানীয় ভাষা শিক্ষা! করিয়! 
ছিলেন। বৌদ্ধপিগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্মোপাসক হিন্দুগণও যব- 
বাণি প্রতি স্থানের ভাঘা-শিক্ষায় রত হইয়াছিলেন। কারণ 
বাপিবাসীকে স্বধন্মে ও তন্তৎ শান্্রান্তিত পৃজাদিতে বিশ্বীদ ও 
তক্তি স্থাপন করাইবার জন্য এবং তদছুদ্োশ্তটে সহজে বোধগমা 
করিবার আশায় তাহারা বালিভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
প্রন্বনন ও বুড়োবুদোরের ভগ্রাবশেষ হইতে উপলব্ধি হয় যে, 
ববদ্বীপে বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণগণ নির্বিরোধে একত্র অবস্থান করি- 
তেন। তাহাদের পৃজাপদ্ধতি এক না হইলেও পরম্পবের 
মূলমন্ত্রমূহ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিল। কবি ভাষায় লিখিত 
গ্রনথগুলির কতকাংশ শৈবত্রাঙ্গণের ও অপরাংশ বৌদ্ধপ্িগের 
বিরচিত। ছুই শ্রেণীর গ্রন্থই বাঁলিবাসিগণ আদরের সহিত 
পাঠ করিয়া থাকেন। 

বৈদেশিকগণের এইরূপ সাম্যভাব হইতেই কবিভাষার 
উৎপত্তি হয়। ভারতাগত কৌদ্ধগণ যবদ্বীপবাসীর সংখ্য। 
অধিক দেখিয়া তথায় আর নৃতনভাষা-প্রচারে সাহসী হইলেন 
না, বরং বিজ্ঞান ও ধর্মসনবন্ধীয় ভাবসমূহ তদদেশবাঁসপীকে সহজে 
বুঝাইবার জন্ত সেই ভাষার কলেবর সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান। 
যবদ্বীপবাসীর ভাষায় এরূপ অর্থবোধক কোন শব্ধ না থাঁকায় 
ভারতীয় ধর্ম্োপদেষ্টাগণ তাহাদের শিক্ষার জন্য বহুশত সংস্কৃত 





৮---_ : 
রচিত গীত বুঝা ॥ বালি স্বীপে গীতাকারে পুর! কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ 
ছিল বলিয়া সৈই ভাষাই কবি নামে গণা হইয়াছে। পুরোহিতগণের 
নিকট কবি ভাষার আদর ছিল না। তাহারা বেদ, ব্রহ্মাগুপুরাণ ও তুতুর 
( তু সমূহ স্কৃত ভাবায় লিখিয়1 রাখিতেন। 


[ ১৫ ] 











শব ভাষা মধ্যে নিবিষ্ট করেন। সেই মিশ্রিত ভাষা ্রন্থাদি 


লিপিকরণে ও ধন্মশিক্ষা-কার্যে ব্যবহৃত হইত। 

এ সকল শব্দ সংস্কৃত ধাতুগত হইলেও তাহাতে প্ররুতি- 
প্রত্যযাদি প্রবিষ্ট হয় নাই। কারণ সংস্কত ব্যাকরণাঁন- 
ভিজ্ঞ যবধাসীর এ সকল শব্ধরূপ শিক্ষাপক্ষে অতীব কষ্টকও 
হইবে। যব ও বালিদীপেব ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ 
আছে, তাহা ভারতীয় ব্যাকরণসিদ্ধ শব্ধবূপ হইতে অনেক 
অপত্রংশ। অনেক স্থলে আমরা “ব' স্থানে ওবা ও স্থানে 
ব,* যস্থানে এ, উ স্থানে ও, ই স্থানে এ, র স্থানে দ্ধ র, 
প্র উপসর্গ স্থানে পর এবং শব্দের আদিস্থ অকারের লোপ 
প্রভৃতি রূপান্তর গৃহীত হইয়াছে । যেমন অনুগ্রহ স্থানে মু গ্র 
শবখের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইবূপে কবিভাষা 
গঠিত হইলেও বালিদ্বীপেব পবি্র বেদ ও পুরাণাদি1 গরনথ- 
সংস্কৃত ভাঘায় লিখিত এবং একমাত্র পুরোহিতগণই এ শ্রন্থ- 
সমুহের আলোচনায় ব্াপূত আছেন। 

ধন্ম-ভাঁব ও পুরাকাহিনীসমূহ সাধারণ লোকের বিজ্ঞপ্তির 
জন্য কবিভাষায় গ্রন্থসমূহ লিখিত এবং সংস্কত ভাষায় অক্ষরমুদ্ধী 
বিনিবেশিত থাকায় উহা! সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়! গ্রাহা। 
কবিভাষা ও শ্লোকলিখিত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ব। বালিছ্বীপেব 
ধর্্মবিষয়ক গুহ্মন্ত্রমূহ ও বেদমন্ত্র সকল ভাব্রতীয় শ্রোকের 
মাত্রায় লিখিত আছে। এই মাত্রাবৃন্ত শ্লোকভাষা এখানে 
“ংক্রেত” (সংস্কৃত) নামে পরিচিত এবং ইহ! সাধারণের 
গোপনীয় বলিয়! “হস্ত” নামেও কথিত। 

কবিভাষার গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে_- 

১! আয়ের লঙ্গগিয়ার রাজ্যকালে কবিভাষায় যে গ্রন্থ 
রচিত হয়, শৈবত্রাহ্মণদিগের মতে তাহাই সর্ধবপ্রাচীন ও সুন্দৰ । 
উক্ত রাজ! জয়বয়ের পূর্বপুক্ষ কেদিরিতে রাজত্ব করিতেন। 
ইহার সময়ে বালিদ্বীপে শিবপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল। 

২। রাজ! জয়বয়ের রাজ্যসময়ে পিখিত “বারতযুদ্দ' 
( ভারতঘুদ্ধ )। ইহা'র রচনাপ্রণালী “বিবাহ ও অন্ঠান্ত বৌদ্ধগ্ন্ 
অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সাধারণের আদরণীয়। বালিবাসীর মতে 
জয়বয় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, মহাভারতীয় যুদ্ধের পর 


₹ “তত হজং পুনঃ ব্রহ্গা” এখানে 'ততোহ্হাজৎ এই ততোর 

ওকাব স্থলে ব যোগ এবং আদিস্থ অকারের লোপ হইল। 
1 “অগ্রে দসঞ্জ তগবান্‌ মানসং আত্মলঃ সমম্‌।৮ 
ব্রঙ্গাগুপুরাণের উক্ত সংস্কৃত শ্লোকাধ্ের বালিভাষার টীকা! এই * 

রূপ ।-_“মযেগে বঠার ব্রঙ্গ। মতু তঙ্গ, খধি পতঙ্গ পিকি সঙ্গ নন্দন 


সনৎকুম্ 1 
& 


শি 


হইতে যবহীপ ভ ভারতচ্যুত হয় হয়। জয়বয়ের রাজন্বকালে আরও | 


বহুশত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
৩। মজপহিতের রাজ্যকালে রচিত গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের 
সহিত গ্রাম্ভাষার সংমিশ্রণ দেখ! যায়। 
৪। পরবর্তী সময়ে পুরোহিত ও বিভিন্ন রাজন্বর্গের 
বচিত গ্রন্থ । 
ভাষাবিদ্গণ বাপি সাহিত্যের এইরূপ একটা শ্রেণী বিভাগ 
করিয়াছেন-_-১ম বালিভাষায় লিখিত টাকানমেত সংস্কৃত গ্রন্থ। 
বেদ, ব্রদ্ধাগুপুরাণ ও তুতুরসমূহ (তন্ত্র), ২য় কবিঘ্রস্থীবলী। 
যথা__(ক) পবিত্র পৌরাণিক গ্রন্থ-_রামায়ণ, উত্তরকাও্ড ও পর্বম- 
সমূহ । (থ) নিম়্তর কবিত।__বিবাহ, বারত-যুদ্দ প্রভৃতি । 
৩য় যব ও বালিদ্বীপের ভাষার মিশ্র রচনা। কতকগুলি 
স্থানীয় কিছুঙ্গ মাত্রায় লিখিত যেমন মলৎ, এবং অপর কতক- 
গুলি গণ্ঠ সাহিত্যে রচিত এঁতিহাসিক উপাখ্যান। যথা 
কেন্হঙ্গেণক, রঙ্গ লবে, উশন, পমেনন্গ প্রভৃতি । 
এতঘিন্ন পুরোহিতদিগের রক্ষিত ব্যবহারশান্ত্র এবং শ্রোয়ধন- 
নামক সংগীতশাস্র পান্থ সংস্কতমিশ্র তীব্রভাষায় লিখিত। 
কোন শিলালিপি বা তাত্রফলক ন1 থাকাঁয় এখানকার প্রাচীন 
মক্ষরমাল! নিরূপিত হয়নাই । মজমপহিত রাজ্যধবংসেব পব 
যববাসীদিগের সঙ্গে এখানে সংস্কৃত হস্তলিপি আনীত হইয়াছিল । 
খনও বালিদ্বীপের হস্তপিখিত পুথিতে সংস্কৃত ছাদের পৃর্ণাচত্র 
শত হইয়াছে, কিন্ত উহাতে পলিনেশীয়ভানার সংশ্রণ থাকায় 
ও উচ্চারণছ্ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথিতে 
স্বরের তৃস্ব ও দীর্ঘ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাণিবাদিদিগের 
হস্স উ (স্কু) ও দীর্ঘ (স্থকুইলুর)তে বিশেষ গ্রভেদ না 
থাকিলেও সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতগণ আকার ( তেছ্গ ) ও ঈকার 
( উলুমিজ ) চিহ্কের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
বালিদ্বীপে ১ রেগ বেদ কেখেদ), ২ য্জুরবেদ ( যজুর্ধেদ ), ৩ 
সামবেদ ও ৪ অর্ভববেদ (অথব্ববেদ ) নামে চারিখানি বেদই 
প্রচলিত দেখ ঘাঁয়। ভগবান্‌ ব্যাস (ভারতীয় ব্যাস ) উল্ত 
বেদ্চতুষ্টয়ের সংগ্রহকর্তা বলিয়া প্রকাশ। পুজাদিকশ্ে পণ্ডিতগণ 
বেদমন্ত্র ও স্ততিগানসমূহ দেবগ্রীত্যর্থে অস্ফটস্বরে আবৃত্তি কৰিয়া 
গাকেন। এখানেও ত্রাক্মণ ব্যতীত অপর জাতির বেদে অধিকার 
মাই । পণ্ডিতগণ অপেক্ষারুত স্থুকুমারমতি ত্রাঙ্মণবালককেই এই 
মন্থাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। চারিখানি বেদেই ভাষা ছক! 
সংঙ্কত এবং গ্রোকাকারে লিখিত। উক্ত বেদচতুষ্টয়েয় অর্থ- 
বোধে জন্য কবিভাষায় টিপ্লনী আছে। পুরোহিতগণ পাছে 
মুলক্জোকের অর্থাদি তুলিয়া ঘান, এই ভয়ে সময় সময় এ টাকা 


পাঠ করিয়া থাকেন । 


ূ 
ূ 








বালিত্বীপ 


এ গ্রন্থ সকল হইতেই প্রাটীনকালে বালিদ্বীপে হিন্দুধন্ম- 
বিস্তারের স্পট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়ে তার- 
তীয় মনীষিগণ পুণ্যময় ধশ্মগ্রস্থসমূহ সঙ্গে লইয়া যব বা বালি- 





দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহ! নিদ্ধীরিত হয় নাই। 


'ুর্যযসেবন নামে একখানি গ্রন্থ আছে, উহাতে হুর্য্যোপাপনার 
উপযোগী বেদমন্ত্রমূহ উদ্ধত হইয়াছে। হুর্য্যোপাসনাই পুরোহিত" 
দিগের ধন্্ম। প্রাচীন বৈদিক আর্য হিন্দুগণ যেরূপ হৃর্ষ্যো- 
পাসক বলিয়৷ বিদিত ছিলেন, এখানকার পুরোহিতগণও তাহার 
অনুকারী। বেদ ভিন্ন এখানে 'ব্রহ্মাও-পুরাণ নামে একথানি 
পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ভারস্তীয় ১৮শ পুরাণের 
অন্তর্গত। বর্দলবাসিগণ শৈব বলিয়াই এখানে ব্রন্ষাও-পুরাণের 
আদর। ইহার ভাষা সংস্কত এবং গ্লোকাকারে লিখিত। 
ইহারও বালিভাষায় লিখিত ব্যাখা। আছে । এখানকার ব্রহ্গাড- 
পুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিভিন্ন মন্্ হইতে প্রজা! স্থষ্টি, জগদ্ধণন, 
পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত লিখিত 
আছে। ভগবান ব্যাস ইহারও সন্কলনকন্জা। [ পুরাণ 
শবে ব্রক্ষীগ্পুরাণের বিবরণ ভষ্টব্য। ] এখানকার পুরোহিতগণ 
অপর পুবাণের স্থৃতিমাত্রও রাখেন না। তাহার! 
এই যে, বালিবাসী ব্যাসকে পুরাণ ও বেদ এবং বান্মীকিকে 


রামারণ প্রণেতা বলিয়া জানেন। 
পোরাণিক কাব্য। 


এখানকার বামায়ণও বান্মীকি-প্রণীত। কবিভাষায় লিখিত 
হইলেও ইহাতে বহুণ সংস্কৃত শবের প্রয়োগ দেখা ঘাখ, 
এই গ্রন্থে ভারতীয় রামাক্সণের প্রথম ছয় কাণ্ড ২৫ সগে 
বরিত হইয়াছে । ৭ম উত্তরকাণ্ড বাল্ীকিরচিত হইলেও 
উহা! স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত | এতন্বারা অনুমান করা থায় 
যে, উত্তরকাওখানি উক্ত প্রথম ছয় কাণ্ডের পর কোন এক পমযে 
ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল। এই উত্তরকাগুথানিব 
বিশেষত্ব এই যে, রামচন্ত্রের মৃত্যুর পর তদ্বংশধরগণের চরিত্র 
ইহাতে বধিত। এততিন্ন এখানকার রামায়ণের বালকাগডে 


১৭শ 


রামজন্ম ও বশিষ্টসংবাদ প্রভৃতি বিষয় নাই । কিন্তু অপরাপর, 


বিষয়ের সুন্দর বণনা আছে। 

উক্ত ২৫ সগরামায়ণের প্রথম সর্গে অযোধ্যাধিপতি রাজা 
দশরথের গৃহে বিষ্ণুর অব্তারকথা প্রসঙ্গে-কৌশল্যার উদরে 
রামচন্দ্র্ূপে ভগবান্‌, কেকর়ীর গ্ডে ভরত ও ক্ুমিত্রার গ্ডে 
লক্ষণের জন্মকথ৷ আছে । মুনি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে ধন্মুবেবদ ও শান 
শিক্ষ। দেন। রাজধি বিশ্বীমিত্র১ রাক্ষসের উপদ্র হইতে তদীয 
আশ্রম রক্ষা করিবার জন্য 9051 রামচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়া 


এ ীপশীলন ২ শিস িতিদ পিপিপি শি 4 


পাম্পি কক্পাশীপাাশিিশীশি শা 


্ 6) ঝা লর রালর্ধিবংশ হ'হারই বংশধর বা লিয়। অনেকে বিশ্বাস করেন। 


বালিদ্বীপ্ : 





ধান, তৎপরে রে রাক্ষদ নি পরশুরামের হর, সীতার বিবাহ, 
ভরতকে রাজ্যস্থুপনার্ধ কেক্ম়ীর বরপ্রার্থনা, রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতার দরগুকারণ্যে গমন, লক্খ্ণ কর্তৃক হূর্পণথার নাঁসাচ্ছেদ, 
রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, স্গ্রীবের মিত্রতা, হনুমানের লক্কায় 
গমন, সীতাদর্শন, শ্রীরামপরিচাঁলিত বনির সৈম্কর্তৃক লঙ্কাপুর 
অবরোধ, রাম ও স্গ্রীবাদির সীতা উদ্ধারপরামর্শ, বিভীষণ- 


সম্মিলন, রাঁবণবধ, সীতার অগ্রিপরীক্ষাঃ পাতাল প্রবেশ, 
রাঁমচন্দ্রের অযোধ্যাসিংহাসনে উপবেশন ও বাঁদ্ধকো বানপ্রস্থ 
অবলম্বন প্রত্থতি বিষ বর্ণিত আছে। বেদাঁদি ধর্শশাস্ত্ে 
যেরূপ ব্রাঙ্গণদিগের অধিকাঁর, রামায়ণ ও পর্বগ্রস্থ প্রভৃতিতে 
বাঁজন্যবর্গের সেইরূপ অধিকার আছে। তাহারা এই সকল 
কাব্যগ্রচ্ছ-ব্িত রাঁজচরিত্র শিক্ষী করিয়া আপনাদের চরিত্র 
সংগঠন করিয়। থাকেন। কেবল রাজচরিঞ্ নহে, ইন্ত্র, যম, 
সর্ধ্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্গির উপাখ্যান হইতে 
তাহাদের জ্ঞানলাঁভ করিতে হয়। উত্তরকাণ্ডে লবকুশের 
বংশানুকীত্ন ছাড়া, রামের অপর ভ্রাহ্বংশের উপাখ্যানও 
প্রকটিত হইয়াছে। 

রামার়ণের যেরূপ কাগুবিভাগ, মহাভারতও তদ্রূপ অষ্টাদশ- 
পর্ধে বিভক্ত । বালিবাঁসিগণ এই মহাগ্রস্থকে পর্ব্ব বলিয়! উল্লেখ 
করেন, ইহার মহাভারত নাম তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। 
& ১৮শ পর্বের প্রকৃত নামও তাহার! জ্ঞাত আছে।১ এই 
গ্রন্থে লক্ষ শ্লোক। উহার মধ্যে ২০ হাজার শ্লোকে কুর- 
পাণ্ডবের যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে। তগবান্‌ ব্যাস ইহার গ্রন্থকর্তা।২ 
ইহাঁর ভাষাও কবি। পর্ব-নামধেয় ভারত উপাখ্যান ব্যতীত 
১ কপিপর্ব-_নুশ্রীব, হনুমান্‌ প্রভৃতি কপিবংশের ইতিহাস। 
২ কেতক বা চণ্ডক পর্বনামে কবিদীসীরচিত অভিধান । 
৩ অগস্তি পর্ব € অঙ্গ গন্তি ) প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে। 

মনুপ্রনীত মানবধর্মশীন্ত্র না থাকিলেও ইহারা প্রভু 
মেনুকেই (মনু) ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করে। 
পূর্বাধিগম বা শিবশীসন নামক গ্রস্থও মনুরচিত। উহার ভাষা 
কবি ও শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 

সাধারণ কবিসাহিত্যের মধো বারতযুদ্দত নামক গ্রস্থই 
উল্লেখযোগ্য | এক সময়ে ইহাই এখানে মহাভারতের অনু- 


শীত শশী িশিশীশীশীিিতি 


পা এপ পপ শপ পাশিস শপপীস্ সপ 





(১) আবি, বিরাট, জীন, মুল, প্রস্থ নিক, ন্বগ।রো! হণ উদ্যোগ, আশ্রম- 


বস, সড়া, আরণ্যক, প্রৌণ, কর্ণ, শলা, গলা, স্বত্তম। (অশ্বখ।মা), সৌপ্তিক, 
স্রীপলপ্‌ [শ্রীবিলাপ পর্ব) ও অস্বমেধ ধজ্য। বালিম্বীপবা'সী পুরোিতগণ 
পানতিক বকে একখানি শ্বতন্ত্র পর্বব বলিয়। উল্লেখ করিয়। থাকেন। 
(২)? ইসি হেম্পু ব। সংম্পু যোগীশ্বর নামে বালি ও যবন্ধীপে গ্রসিদ্ধ। 
(৩) ভারতবুজ্স। কুর ও পাগ্ুব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত 


1 ০ 1 


বাদ বলিয়! গ্রসিগ্ধ ছিল। 


কিন্ত আদি মহাভারত পুথি প্রাপ্ত 
হওয়ায় সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে । ভীম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য 
পর্বের উপাখ্যান লইয়া এই বারতযুদ্দ সঙ্কলিত হয়। কেদিরি- 
রাজ শ্রীপছুকাবতাঁর জয়বয়ের আদেশে হেস্প,সদ কর্তৃক এই 
গ্রন্থ রচিত হয়। 

৪ বিবাহ-_ম'পুকথ-প্রণীত কবিভাঁধার একখানি অত্যুতরুষ্ট 
্রস্থ । ৫ শ্মরদহন-_রামায়ণ প্রণেতা কবি রাজ কুন্থমের পুত্র 
মপু ধর্মর্জের রচিত। ৬ স্ুমনাশান্তক-রঘুবংশ অবলম্বনে 
লিখিত। ৭ বোম (ভৌম) কাব্য__বিষ্ুুর রসে পৃথিবীর গর্ভে * 
ভৌম দানবের উৎপত্তি ও কৃষ্ণহন্তে তাহার নিধন। ম"পুব্রদ্ধ 
বোধনামা জনৈক বৌদ্ধরচিত। ৮ অঞ্জুনবিজয়স-রাঁবণকাধ- 
বীর্ধ্যাঞ্জুনের যুদ্ধ-মপু তস্তলর বোধ নামক বৌদ্ধপ্রণীত। 

৯ স্ুতসোষ-_কেতকপর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে এই 
গ্রন্থ বিরচিত। ১ হরিবংশ-_মহাভারতের পরিশিষ্ট থণ্ড। 
মপুপেনুলু বোধ নামক জনৈক বৌদ্ধ ইহা কবিভাষায় লিখিযা 
যান। পূর্বোক্ত কয়থানি গ্রন্থই উল্লেথযোগ্য। 

ববদ বা এঁতিহাসিক বীরগাথার, মধ্যে ১ কেন্ছন্গ্রোক__ 
কের্দিরি, মজপহিত ও বাঁলিরাজবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্গপুত্র 
কেন্হন্গ্রোক হইতে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। ২ রঙ্গ 
গলবে-কেদিরিরাজমন্ত্রী রঙ্গ গলবে কর্তৃক তুমেপেলরাজ * শিব- 
বুদ্ধের পরাজয় প্রসর্গে কেদিরি রাজবংশোপাখ্যান। ৩ উ্শনযৰ 
ও ৪ উশনবাঁলি-_উক্ত দ্বীপদ্ধয়ের রাজেতিহাম | ৫ পেমেদঙ্গ__. 
বালিরাজ্যের আধুনিক ইতিহাস। 

তুতুর ব৷ ধর্দ্মবিষয়ক ও তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য, অধিকাংশই 
শ্লোকে লিখিত। এতনম্সধ্যে ১ ভুবনসংক্ষেপ, ২ কো ৩ 
বৃহম্পতিতত্ব, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ তত্বজ্ঞান, ৬ কন্দম্পৎ, ৭ সজোং- 
ক্রান্তি, ৮ তুতুর কামোক্ষ € কামাখ্যাতন্ত্র?), ৯ রাজনীতি, 
১০ নীতিপ্রায় বা নীতিশান্ত্র ১১ কামন্দকনীতি, ১২ 
নরনীতীয়, ১৩ রণযজ্ঞ ও ১৪ তিথিদশগুণিত এই করখার্দি 
প্রধান । 

পুর্ব্বেই ধর্মশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি । এখান্নে 
১ আগম, ২ অধিগম,১ ও দেবাগষ, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ ছষ্টকালভয়, 
৬ স্বয়্ু বা স্বজম্ব, ৭ দেবদও্ ও ৮ যজ্ঞসঙ্ব প্রতি কয়েক- 
খাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেনব-শান্ত্র নামে ভারতীয় মানব- 





হয় বলিয়। কেহ কেহ ইহার ভ্র।তাযুদ্ধ এবং অপরে ব্রতযুদ্ধ ( ধন্ঠযুদ্ধ ) 
এইরূপ নামকরণ করিয়। থাকেন। ্্‌ 
(১) পূর্াধিগম ব শিবশ।সন শিব্গ্রা্ত বলিয়। র।ক্ষণগণের বিহাস্ত। 


বালিতীপ 





শানে অনুকরণে লিখিত একখানি সতগরহ আছে, কিন্ত 
তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। পূর্বাধিগম নামক স্থৃতিশাস্ত্রের 
উপক্রমণিকায় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধত 
কর! গেল, কেবল সংস্কৃত শবের বালি রূপান্তর লিখিত হুইল 
না। এই নমুনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন ঘে, তথাকার 
শার্ীয় ভাষায় কত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ আছে £-__ 
“অভিজ্ঞানমস্ত। লিহন্‌ পূর্বাধিগমশালনশাস্ত্রসারোদ্ধ'ত 
পুর্বারস্ত সঙ্গ তল বৃষ্ধাচার্ধ্য রাজপুরোহিত সর্বগুণন্ত 
তাঙ্গরশ্মি-সদৃশ-সর্বজন-হৃদয়-তমিত্রহরণ-সকলা গ্র-চুড়ামণি-শিরসি 
প্রতিষ্ঠিত তকপ্‌ সহন পরাচার্ধ্শিবকবে+, কনিষ্ঠ মধ্যোত্তম 
" ন'দন শিব পরমার্দিগুর মহাতগবানতঙ্গ গেণীর শির পঙ্গু- 


দারণভম্মঙ্গারনীরসকরি অবনঙ্গনীর পণদহন ভত্ম তকপনিঙ্গ, 


সন্তান প্রতিসন্তান সঙ্গ ভক্মঙ্গকুর শির অতঃ প্রমাণকেন পগেঃ 
নিঙ্গ রক্ষনিষ্ব শাসনাধিগম শান্ত্সারোদ্ধত রি পর গঙ্গকু 





মকবেহন শহন শঙ্গ গুম্‌ গে শিবাগম, কিমুত সহন সঙ্গ, বুগ্যঙ্গ গ | 


শিব পিণাক স্থবির রিহ নগর শঙ্গ সম্পুন (সম্পন্ন 2) কৃত্য 
অস্কুনি বেঃ সঙ্গ মহারেপ রিঙ্গ, নগর লাবণ রিঙ্গ প্রদেশতলস 
করুহণ সঙ্গ বতিকপ্রসাবক ব্যবহারবিচ্ছেদ সঙ্গ অব নঙ্গ 


মম গভকেন বিবাদণিঙ্গ, সর্বজনরিগগ, সভামধা মুঅঙ্গ রিক্গ 


প্রদেশ নত লু ইর্ণীর, ঘখন সঙ্গ, হৃঙ্গ, অধিগমশান্ত্রপারোক্ধত 
যুগ পমরিঙ্গ, শাসনক্রমনীরটাকা কবেঃ 1” 
তন্ব বা তুডুরকামোক্ষ গ্রন্থে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত: 


কনণীয় ধর্মক্রিয়াকলাপ বধ্দিত আছে। পদওগণ এই মস্তি 
রাজ। অথবা ব্রাঙ্গণ 


অনুসরণ করিয়া গা+নাতিপাত করেন। 
এই ধর্মনীতি অন্ুমারে কার্ধয কনিলে রোঁজর্ধি' উপাধি লাভ 
কনিয়া থাকেন এবং এইরূপ শাস্থলিখিত আচরণ না মানিয়া 
চলিলে রাজন্তগণের অভিষেকক্রিয়! সম্পনন হয় না। 

মলৎ গ্রন্থে পঞ্জীর বীরকাহিনী বর্ণিত হুইয়াছে। উহার 
ছন্দ ও মাত্র কিছঙ্গ কবি হইতে অনেক বিভিন্ন । গম্বুঃ নামক 
নাট্যাগাবে এই গ্রন্থে স্থলবিশেবের অভিনয় হইয়া থাঁকে। 
কিস্কু এখানে কালিবানাদি সুদীবুন্দের রচিত হৃদর গ্রাহী নাটকের 
ানাঁস মাত্র নাই। ভারহীয় নাটকের আদর না থাঁকার 
দুইটা মাত্র কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে । হয় ভারত- 


(১) 


॥ 
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- শী ীপপ্পীশী শশী 





চি. 


শিনশ(সনের একন্ানে 'ধর্শশান্ত্র কুতরমানব।দি' এরূপ বাক্য 


বাসী ব্রাহ্মণগণের যবদ্বীপে আগমনের পর কালিদানাদির 
মহামূল্য নাটক রচিত্ত হইয়াছিল, না হম সেই ধর্প্রচারক 
্রাঙ্গণগণ ধর্মশীক্কেরে বহিভূতি বলিয়াই এ সকল নাটকের 
আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। 

ধর্দশান্ত্, পৌরাণিক কাব্য ও ইতিহাস ব্যতীত ইহাদের 
মধ্যে কালনিরূ্পণের জন্য জ্যোতিষশান্ত্রেরেও আদর আছে। 
ইহার! দুই মতে কাঁলগণনা করিয়া থাকে । একটা ভারতীয় 
এবং অপরটী বালীয় ব৷ পলিনেশিয় | 

ভৃগুগঞ্গ নামক পুস্তক হইতে জনা যায় যে, তাহার! শালি- 
বাহনরাজ প্রতিষ্ঠিত শক সঙ্থং (৭৮ থুষ্টাব্;) হইতে কাঁলগণন! করিয়! 
আসিতেছে এবং কসঙ্গ ব| চৈত্রমাস হইতে তাহার! বৎসরের 
আরস্ত কাল ধরিয়া! পকে। মুসলমান প্রভাবে যবদ্বীপের 
গণনার গোল ঘটলেও এখানকার গণনায় চান্দ্র মাস স্থলে 
সৌর মাস ব্যতীত অপর কোনবধপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই । 
ক্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ব্যতীত সকল মাস নাঁমের সংস্কৃত ও বালি 
দেশীয় নাম আছে । শ্রাবণ (কস), বাদ্র বা বাদ্রবদ (ভাদ্রপদ) 
বা করো, অন্থজি ( আশ্বযুজ বা আশ্বিন ), কতিগ ( কার্তিক) 
বা কপত, মার্গশির বা মার্ণশীর্য ( অগ্রহায়ণ ) বা কাঁলিম, কনম 
বা পোষ্য ( পৌষ ), কপিত বা মাঁগ (মাঘ ), কলুলু বা! পান্ধন 
(ফান্তন), কমঙ্গ বা মধুমাস ( চৈত্র), বাদস বা বেশক ( বৈশাখ ) 
এবং জেষ্ট (জ্যৈষ্ঠ) ও 'আধষাড়। প্রাচীন রোমকদিগের 
মত বালিদ্বীপে পুর্বে ১* মাস প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের 
মপ্যে ঈগ্োষ্ঠ ও আধাঢ় এই ছুইটী মাস ছিপ না এবং তাহার 
পূর্ব্বে ৩৫ দিনে মাঁন গণনা৷ করিত । এ দিনের নাম পলিনেশিয় 
ও হিন্দুমিশ্রিত। যথা রর্দিতি সোম, অঙ্গ গর, বুঙ্গ, বৃহস্পতি, 
শুক্র ও শনৈশ্চর (হিন্দু) এবং গহিঙ্গ, পুঅন, বগি, কাঁলিবন। 
ও মেনিপ্‌ (পলিনেশিয় )। এতস্িন্ন তাহার কতকগুলি গ্রহ 
নক্ষত্রাদ্দির বিষয় এবং তাহাদের মানৰ দেহে শুভাশুভ ফল 
গ্রদানে শক্তির বিষয়ও অবগত আছে। তাহাদের চান্্রমাস শুক 
( তঙ্গগল) ও কৃঙ্চ (পঙ্গ লুঅঙ্গ.) পক্ষ ধরিয়া গণিত হয়। 

উক্ত ৩৫ দিনে ৩৫টী নক্ষত্রের ফলাফল ছাড়া জাতবালকের 
শুভাঁশুভ নির্ণয়ের জন্য তাঁহার! সপ্তাহের প্রতিদিনে ১ দেবতা, 
২ নরমৃষ্ঠি, ৩ বৃক্ষ, ৪ পক্গী, ৫ ভূত ও ৬ সত্বের অস্তিত্ব কল্পন! 
করে এবং উহাদের প্রভাব মত মানব চরিত্র কল্পন| করিয়া লয়ঞ। 


্, শাশিশীীশি ত পীর 





+ সপ্ত ঢে দেবত।র নাম--ইন্্র, উম], বর্ম, ঘিফু, গুরু, ও যস। 


মতান্তরে ইন্্র, পৃথিবী, বিঞু। ব্রদ্ধ। গুরু, উম] ও হুর্গ/। সপ্ত 'ভৃতগণের ৃ্‌ 
নাম-_হলু অণ্ড (কুকুরমুখী ), হুলুক ক'বে। (মহিষমুখী ) হলু কুদ (অশ্ব 
মুখী), ছলুলেম্ব ( গোমুখী ) ৬। ংহ ( সিহহমুণী ) হলুগন্জ € গ্মুখী )৭ 


প্রয়োগ থাকায় মন্বাদি স্মৃতির উল্লেখ কলিত হইয়।ছে। কুতর শব্ধে 
মস্থনদও বুঝায়। কিন্ত প্রত্রত্ববিদগাণ উহ।কে উত্তন মনু এইরূপ 
টি করেন, যেহেতু বালিদীপের ব্রদ্গাণ্ড পুরাণে উত্তম মনু স্থলের উতরমনু 
পাঠ দেখ যায়। 


আণ। অমৃত ক্ষণে নিন সৌভ্তাগ্যশালী, শুন্তে দরিদ্র, কালে 
বিগুবশ, পতি ক্ষণে মৃত্যু এবং লিন্যোকে জন্মিলে মানব অপচ্চরিত্র 
ও চৌর হয়। এতপ্তিন্ন তাহাদের দিবাঁভাগ আট ঘটিকায় 
বিভক্ত। সময় নিরূপণের জন্য তাহারা এক প্রকার জলযন্ত 
ব্যবহার করে। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদে ত্ররূপ একটা যন 
আছে। পাত্রে জলপুর্ণ হইলে ঢালিয়৷ ফেলিবার জন্ত একটা 
লোক নিযুক্ত থাকে। ঘটিকা পূর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সাঁধারণকে 
জানাইবার জন্য নিরূপি্ত সময় দামামায় আঘাত করে। 

পরঞ্জিকাগণনায় ভূগুগর্গ ব্যতীত তাহার! সুন্দরীক্রম ও 
সুন্দরী তুজ.ক নামক পুষস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করে। জ্যোতিষ- 
গণনায় ভাহাদের রাশিচক্রের ব্যবহার আছে। বৃশ্চিক স্থানে 
মুচিক ও কর্কট স্থানে রকত লিখিত হইয়াছে এবং মীনের ঘরে 
কুম্ত ও মেষের ঘরে মকর প্রভৃতির অবস্থান দেখ। যায়। 
প্রাচীন ক্রীকদিগের ন্যায় ইহা্দেরও তুলারাশি নাই। তুলার 
ধর বৃশ্চিকৃই অধিকার করিয়াছে। 

ভার্তবাসীর ন্ায় ইহাদেরও বিশ্বাস যে রাহুর গ্রাসজন্ 
চন্দ্র ও স্ুর্যগ্রহণ হইয়া! থাকে। ন্ুর্যগ্রহপের নাম “গ্রহ এবং 
চন্তগ্রহণের নাম “রাছ?। গ্রহণের সময় তাহার! নানা যন্ত্র ও 
চিৎকার দ্বারা বিকট শব্দ করে। বিশ্বাস এ শব্দে ভীত হইয়া 
দলা চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবে । আমাদের দেশে এখনও 
গ্রহণের সময় শঙ্খঘণ্ট! ধ্বনি এবং আনন্দোন্নাদে কোলাহল 
করিতে করিতে গঙ্গাঙ্গান প্রচলিত আছে। 

পূর্ববেই বলিয়াছি, বাঁলিদ্বীপে কোন সময়ে ঝাঙ্গণাগম হই- 
মাছিল, তাহার নিরূপণ কর! ছুরূৃহ। বৌদ্ধধন্্রের প্রভাব 
বৃদ্ধির সময় বৌদ্ধীচার্্যগণের নানাঁদেশে ধর্ম প্রচারার্থ গমন, 
শালিবাহন শকগণনা ও প্রাচীন সংস্কত ভিন্ন অপরাপর 
গ্রন্থের অভাব দর্শনে অন্থমান হয় যে, খুষ্টীয় প্রথম ঝ! দ্বিতীয় 
শতাবের কোন সময়ে এতদেশে ব্রাহ্মণ-সমাগম হইয়। থাকিবে। 
পূর্ববঞচলস্থ দ্বীপবামীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার যে ক্রিঙ্গ 
(কলিঙ্গ ) দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম ও ব্যবস্থা- 
দমৃহ আনীত হইয়াছে । প্রথমে যবদ্বীপে, পরে তথা হইতে 
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে । এখানে শস্তের প্রচুরতা 
দেখিয়৷ ভারতীর গপনিবেশিকগণ বাসস্থাপনে কতসংকল্প হন। 
সব্ব্প্রথমে ১ম শগাৰে ত্রিতুষ্টি নামে একজন ত্রঙ্ষণ বছলোক 
সমভিব্যাহাবে যবন্বীপে আগমনপূর্ব্বক দক্ষিণ-উপকূল উত্তীর্ণ 
হইয়া (মরুার্বতের পাদমূলে বসতি করেন। যবদ্ীপে অধুনা 
যে শক প্রচলিত আছে, তাহ! ত্রিতুষ্টিনামা এক প্রাটীন রাজা 
স্থাপন করেন। তজ্জন্য এ শক আজিশক (আদ্িশক ) নামে 


প্রসিন্ধ। 





যবদ্বীপের বর্তমান শক ১৮২৩) রো উহাই যে 
শালিবাহন শক, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ত্রিতুষ্টি 
যবদ্ধীপে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণ-ভাঁরতবর্ষে যে ূ 
সময়ে শক সন্বতৈর প্রচার হইয়াছিল অথবা! রাজ! সাতবাহনেৰ 
শক প্রচার যে তাহার একটা সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে 
হইতে পারে না। 

যবদ্ধীপের উপাখ্যান হইতে জান! যাঁয় যে, আদিম প- 
নিবেশিকদল কতিপয় হিন্দূপরিবারে মিলিত হইয়। এখাঁনে আগ- 
মন করেন। তাহাদের সঙ্গে যেস্ত্রীপুত্র ছিল, তাহা সহজেই 
অনুধাবন করা যাঁয়। মহামনা ত্িতুষ্টিও স্বকীয় স্ত্রীপুত্র সমভি- 
ব্যাহারে আসিয়াছিলেন। তাহার সহধর্মিণীর নাম ব্রাহ্মণ. 
কালি এবং পুত্র ছুইটীর নাম মন্ুমানস ও মন্মাদেব। প্রকৃত 
পক্ষে ইহারা বৌদ্ধ কি হিন্দু ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। তিনি ও তাহার বংশধরগণ এখানে কিছুকাল 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

৩৫০ শক পধ্যস্ত এতদ্দেশে বহুতর ওঁপনিবেশিকের আঁশ- 
মন হুইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম 
পাওয়া যায় ;-- 

শেলপ্রবাত--১** শকে, ঘোটক _২০* শকে, স্ুবিল__ 
৩১০ শকে, হুতম--৩৩১ শকে এবং ত্রিস্দি ও তৎপুত্র দখপাহু 
৩৫০ শকে এখানে আগমন করেন। ৪৮০ শকে কতক গুলি 
শৈব পণ্ডিত যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্কু তাহাদের 
মতের সহিত যবদ্বীপবাসিদিগের মতানৈক্য হওয়াতে তাহানা 
দূরীভূত হন। পরে তথাকার রাজা শুতুদামের শরণ[গত হইলে 
আশ্রয় লাভ করেন। রাজ৷ শুতুদাম তাহাদের মতাবলম্বী 
হইয়াছিলেন। যবদ্বীপবামিগণ ইস্লামধন্মে দীক্ষিত হইবার 
কিছুপূর্ধে কতকগুলি শৈব মজপহিত নামকস্থানের শেষবাক্গা 
ব্রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মজপহিতরাজ্য বিদ্ধস্ত হইলে 
তাহারা বালিদ্বীপে পলায়ন করিগ্নাছিলেন। তাহাদের অধি- 
পতির নাম চাহুরাহু । 

বালিঘ্বীপে এখন যে শক চলিতেছে, তাঁহা যবদ্বীপ অপেক্ষা 
পাঁচবংসর কম অর্থাৎ ১৮৯৮ শক। এই পাচবতনরের গোল- 
মাল কেন হইল, বালিবাসী পণ্ডিতগণ তাহার কোন কারণ 
নির্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় চান্্রমাস গণনার স্থলে 
সৌরগণনা পরিবর্তন, পলিনেশীয় গণনার সংমিশ্রণ প্রভৃতি 
দোষে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পুর্ব হিসাবে ১ মাসে 
বৎসর ছিল, পরে তাহা ১২ মাসে পুনঃ গণন। এবং মলমাসাদি 
গণনা না! করায় ইহাদের সহিত হিন্দুপঞ্রিকারও অনেক, 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শুভাত্ুত ঘটনা ও সময় নিরূপণের জন্ত 





পতি পা, জপ, পি 


শুদধই যে তাহারা পঞ্জিক1ও গ্রহসঞ্চারের উপর নির্ভর করে, 
তাহা! নছে। কোন বিশেষ খাতুতে পার্বতীয় পুণ্পের গ্রস্ক্টন, 
সমুদ্রের সাময়িক গতিপরিবর্জন বা রূপান্তর গ্রহণ, কোন 
প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রভৃতি ঘটন! লক্ষ্য করিয়াও তাহারা সময় 
নিরূপণে সফলকাম হইয়াছেন। 


ধর্মমত, দেবতত্ব ও বিখ্বাস। 


ভারতের ছুইটী হিন্দুধর্দশাথা বালিম্বীপে প্রবেশ লাত 
করিয়াছিল। পূর্কেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধধর্শগ্রচারকগণের সঙ্গে 
সঙ্গে শৈবত্রাক্ষণগণ পূর্বাঞ্চলস্থ দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন 
. করে।. কিন্ত ব্রাক্ষণ্যধর্ম্ের বিস্তারকল্পে ক্রমেই বৌদ্ধগণ হীন- 
প্রত হইয়। পড়িয়াছে। ইহারা সকল প্রকার পণুমাংস তক্ষণ 
করিয়৷ থাকে, কিন্তু শৈবসাম্প্রদায়িকগণ গো» কুকুর প্রভৃতি 
অশ্পৃশ্ত জীবের মাংস তক্ষণ করেন ন1। 

বালিত্বীপের পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায় যে, বুদ্ধ শিবের 
কনিষ্ঠভ্রাতা। উভয় সম্প্রদায় পরম্পরে অবিরোধী থাকিলেও, 
কেহ কাহারও দেবতার পুজা করেন নাই ; কিন্ত অনেক পুজ। 
পদ্ধতিতেও পরস্পরের ন্সংজ্রব দেখা যায়। পঞ্চবলিক্রম নামক 
উৎসবে শৈবপত্ডিতগণ একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে আহ্বান 
করিয়া উৎসর্ণক্রিয়। সম্পাদন করিয়। থাকেন। রাজা বা রাজ- 
গুত্রগণের অস্তোষ্টির সময় শিব ও বুদ্ধপূজার পবিভ্রবারি তত্তৎ 
গুরোহিতগণের ছারা মৃতদেহের মস্তকে পসিঞ্চন করা হয়, এতস্ঠিগ্ 
কবিগ্রন্থে বৌদ্ধ ও শৈবের পরম্পর সুহ্বষ্থাব সম্বন্ধে অনেক কথা 
বর্ণিত আছে। 

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধন্দমে ইহাদের প্রগাঢ়ভক্তি থাকিলেও ইহারা 
সাধারণতঃ শিবোপাসক বলিয়৷ পরিচিত। ইহাদের ধর্দকাণ্ড 
হুইভাগে বিভক্ত । পুরোহিতগণের স্বগৃহে গুপ্তপুজা এবং 
সাধারণ লোকের পুজা । বৈদিকযুগের ব্রাক্ষণগণের সুর্য ও 
অগ্পি উপাসনার ন্ায় ইহারা শ্বগৃহে “হুর্্যসেবন” সমাপন 
করে। এই হুর্যকেও তাহারা শিব বলিয়া জ্ঞান করে। 
কারণ শিবের ত্রিনেত্রই সুর্য্যের রূপান্তর । 

প্রত্যেক পদগুই প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্তায় গ্রাতে ৯ হইতে 
১০ ঘটিকার মধ্যে গৃহে অভুক্ত থাকিয়া সূর্য-সেবন করেন। 
পণ্ডিতগণ উক্ত গিবসত্রয় ব্যতীত প্রতি কালিবনে ( পলিনেশিয় 
সপ্রাহের ৫ম দিনে) দেবোদেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 
পদগড মদে অলিঙ্গ কচিঙ্গ প্রভৃতি উচ্চ' শ্রেণীর যাঁজকগণ গ্রতি- 
দিনই এইরূপ দৈবসেবা করেন; কিন্তু পূর্নিমা ও অমাবস্তা 





] | বা্গিৰবীপ 
সকলই সজ্জিত থাকে। যথানিয়মে 
পুজা সাঙ্গ করিলে দেবাবেশ হয় রী সময়ে তাহার অঙ্গ- 
সঞ্চালন ক্রমশঃই গুরুতর হইতে থাকে । তখন তিনি দৈহস্থ 
দেবতাকে পুষ্পদ্বার! পূজা করিতে থাঁকেন। এইরূপ ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রগণ স্থিরভাবে পিতার সম্মুখে ীঁড়া- 
ইয়! থাকে, আবার সরিয়া যায়। অবশেষে তাহার প্রসাদী অন্ন 
উপস্থিত রাজ! প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তাহাদের 
নিকট উহা! অন্ত বলিয়া গণ্য। পুজাকালে পণ্ডিতগণ' যে 
জল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহ! “তোয়তীর্থ” নামে পরি' 
চিত। ইহা অতি পবিত্র। সাধারণ লোকে ইহা ক্রয় করিয়। 
স্বত্ব দেহে এবং মুতদেহপূতকরণাথথ ব্যবহার করে। গৃহের 
এই পুক্গাসত্বেও তাহার অস্ত শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়্া- 
কল্পে উপস্থিত হইয়া সাধারণের কার্ধয সম্পন্ন করিয়! থাকেন। 

নিজ গৃহে থাকিয়া তাহারা বেদ, ত্রহ্গাগুপুরাণ ও পবিত্র 
কবিগ্রস্থসমূহের আলোচনা! করেন এবং নিজ পুত্রর্দিগকে উচ্চ- 
শ্রেণীর (ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় ) ছাত্রর্দিগকে সেই সেই শাস্ত্র অধ্যাপন! 
করাইয়। থাকেন। সাধারণ লোকের শুভাশুভ ফল-নির্ণয়ের 
জন্য তীহারা ফলিত ও জ্যোতিষ চচ্চ৷ করেন। বালিত্বীপের 
পঞ্জিকার সময় বিভাগ তাহারাই নিরূপিত করিয়। থাকেন। যদি 
কেহ নুতন অস্্াদি প্রস্তুত করে, ইহারা মন্্রপূত করিয়া! না 
দিলে তাহা! বিশেষ কাধ্যকরী হয় না। 

সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ তাহারা মন্দিরাদিতে পূজা করে। 
মকল শ্রেণীর লোকই এ পৃজাকালে সমাগত হয়। ওম 
অগুঙগপর্ববতপাঁদমূলের বান্ুকির মন্দিরই সর্বপ্রধান। এখান- 
কার দেবমৃত্তির নাম সঙ্গ পূর্ণজয়। এতস্তিল্ল তরানানের বতু 
কহুমন্দিরে সহ জয়নিঙ্গীত, বদোঙ্গের উলুবতুমন্দিরে দেবীদনুর, 
প্র নামক মন্দিরে সাঙ্গ মাণিক কুমাব্, গিয়ান্তরের যে, জরুক 
মন্দিরে সঙ্গ পুত্রজয়, ক্রোঙ্গ কোঙ্গের গিবলব' মন্দিরে সঙ্গীঙ্গজয 
এবং তবানানের পকেনছুঙ্গন মনিরের সঙ্গমাণিক কলেব নামক 
দেবমৃত্ঠি সমুদায় মহাদেবের সকল দেবমুর্তির হন্তে তরবারি, ধনু, 
বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র সঙ্জিত আছে। এই প্রধান মন্দিরসমূহে 
রাজগণ প্রজাৰর্গের সৌভাগ্যকামনায় পুঁজ! দিয়া থাকেন। উলু- 
বতুর মন্দিরে বালিবৎসরের একবিংশদিনে এবং বান্থুকির মন্দিরে 
কার্তিকীপূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া থাকে। এতস্তি্ন আরও 
কএকটী প্রধানেতর মন্দির আছে, সাধারণ লোকে এ সকল 
দেবমন্দিরের উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। 






জি 


১ সেরঙ্গনঘীপস্থ সকল্নন মন্দিরের সঙ্গহ্ঙ্গ ইন্জনাম! বজ- 
ধারী ইন্রমর্তি। নববর্ধারস্তের ১১শ দিনে তাহার মহোৎসব 
হইয়। থাকে। 


ব্যতীত অপর কোনদিনেই পুজার সময় বিশেষ জাক্জমক হয় 
«৫ না। বাটার উঠানমধ্যে ( বলি) পূর্ববমুখী হইয়! তাহারা ক্ধ্য- 
পূজায় বসে। নৈবেদ্যাদি উপকরণ, ফুল, জল, ঘণ, প্রভৃতি 











২ বঙ্গলীর জেম্পুল মন্দিরের ইন্তরমূত্তি। এতত্তিনন জেম্বে- 
নার ৩ রশ্বোসবি, ৪ সমস্তিগ ও গিম়্ান্তরের ৫ কিস্তেলগুমি 
মন্দিরের দেবতরি এঁশীশক্তির কথা প্রচারিত আছে । 

_ পনতরনে দুর্গী, কাল ও ভূতদ্দিগের ভূপ্তির জন্ঠ সকলে 
পুজা দিয় থাকে । পুরীনামক মন্দিরে উচ্চ শ্রেণীর এবং পঙ্গস্তনন 
মন্দিরে সাধারণ লোকে শিবপৃজার্থ গমন করে। পরার্্যঙ্গন 
নামক মন্দিরসজ্ঘবে দেব ও পিতৃগণের পুজা হইয়া থাকে। 
কহাঙ্গন, ষড়কহালগন সঙ্গয় ও মেরু প্রস্ততি ক্ষুদ্র মন্দিরও শিব- 
পুজার জন্য নির্দিষ্ট আছে। উক্ত মন্দিরস্থ পদ্মাসনে সদাঁশিব, 
পরমশিব ও মহাশিবের “তৃপ্তিসাধক মাল্য ও চন্বনাদি গন্ধদ্রবা 


[ ২১ 





প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্রেই লিঙ্গমৃত্তি খোদিত আছে। 


সমুঞ্ততীরে বরুণদেবের কএকটা মন্দির এবং পথে ঘাটে সতী-. 


গণের উদ্দেশে স্থাপিত কতকগুলি মন্দিরও দেখা যায়। 
বালিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার না থাকিলেও ব্রাহ্গণেরা 


শিবপৃজাপ্রসঙ্গে বিষুর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাই 


কতকাংশে আমাদের হরিহরমূত্তির একাত্মস্থচক । তাহাবা মের, 


কৈলাস*ও গুনুঙ্গ অগুঙ্গকে স্বর্গ বা ইন্দ্রলোৌক, বিষুলোক 


বা ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক বলিয়া! করনা! করেন এবং উক্ত 
লোকত্রয়ে শিব সর্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন । পদণ্ডের1 শিব ১ 
ব্যতীত অপর কোন দেবতারই চারিহস্ত স্বীকার করেন না। 
শিবের প্রধান অঙ্গভূষা-_অক্ষমালা, চামর, ত্রিশূল ও 
পান। কএকটী সশস্ত্র শিবমুর্তির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। শিব ও কাল এক হইলেও মঙ্গলময় শিবশুগ্তি 


পুজা পাইয়া থাকেন।২ 
বিষুর শ্তায় এখানে ব্রহ্মারও কোন মন্দির নাই। “কান 


ৃ 


| 


॥ 


ূ 


ূ 
তুষারধবল এবং মহাসংহারক কালমুত্তি ঘোর তামস। পনতরণে 
| 


কাল, তংপত্থী ছুর্গা ও অশ্থচর ভূতগণের পুজা হয়। শিবপড়ী | 
উমা, পার্বতী, গিরিপুত্রী, দেবীগঞ্জা ও দেবীদন্থ নামে পুঁজিতা ৷ 


হন। শশ্তাধিষ্ঠাত্রী লক্মীদেবী এখানে শিবপত্রীবূপে স্বামীর সহিত 


কোন মহোৎসব বিষু; ও ব্রন্মমুণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী মন্দিব 


০ 





(১) এখানকার শিবের প্রচলিত নাম-পরমেশ্বর, মহেখর। আগ, 


কপালভৎ স্ুখাসীন, শঙ্কর, গত, কৃত্তিবাস, গঙ্গাধর, ক।মারি, বৃষ,কতন, 


গভপুত, ত্যথথক, বিঞন্দি, পিন।কী, শুলী, গণাধিপ, ঈশ|ন, ঈশ, ভীম) । 
বাম, মৎসদুরিত, গাশুপতি, ত্রিপুরান্তক, শঙ্তু, ভব, পরমেঠী, গীহাশ্বর, 


ভৈবব, নীলকণ্ প্রত্তুতি। 


] 


* (১)৭এখানে শিবেব অজ্জুনবিজযবপ প্রদর্শিত হইযাছে। অঞ্জুনপত্তী | 
দেবী যঞ্জবর্তী স্বামীর মৃত্যুনংবাদে আয্মহ্ত্যা করেন। পুলন্তোব প্রার্থনায় 


করেন। 
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৷ 
| 


] বালিদ্বীপ , 





নির্মিত হয়। উৎসবের শেষে উহা! পুনরায় ভাঙ্গিয়া' ফেলা হয় । 
এখানে ব্রহ্মা পদ্মযোনি, প্রজাপতি ও চতুম্মথ নামে খ্যাত। 
দওই ব্রন্ধার প্রধানভূষা । যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এ দণ্ডধারণ করেন, 
তিনিই 'পদণ্ড নামে অভিহিত হয়েন। 
রদ্মাব পত্রী সরশ্থতী দেবী এখানে বিদ্যা নামে পুজিতা। 
তাহার পৃগারও কোন পৃথক্‌ মন্দির নাই। বতু গুনোঙ্গ সপ্তাহে 
শনৈশ্চবে গাণিবাসী নানা পুঁথি একত্র করিয়া গৃহস্থিত দেবগৃহে 
সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে । 
বাণিবাপীর! বিষ্ণুর কোন বিশেষনূপ পুজ। না করিলেও, 
তাহারা বিষ্ণুর মত্ত, ব্রাহ, কুর্ম, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবভার 
স্বীকার করে। শঙ্খ, চক্র, গদা ও দও বিষুণন প্রধান চিহ্ন । 
চন্তকপর্কে বিষ্র এই কয়টী নাম পাওয়া যাঁয়_- পু 
পবিষুর্নারায়ণঃ শৌরিশ্চক্রপাণির্জনার্দনঃ | 
পল্মনাভে। হৃষিকেশে। বৈকুগে বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ 
ইন্্রাবরজ উপেন্দ্রো গোবিন্দো গরুড়ধবজঃ | 
কেশবঃ পুওরীকাক্ষঃ রুষ্ঃঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ ॥ 
বিশ্বকূ্সেন: স্বতুঃ শঙ্বী দানবারিরধোক্ষজঃ | 
বৃধাফপিবাস্থদেবে। মাধবো মুধুস্থদনঃ ॥১৮ 
তাহারা শ্রী বা লঙ্ষীকে বিষুণর পত্ী বলিয়া জানে । যখন 
বিঝু, বর্ষা ও শিব (আষ্টা, পাতা ও সংহর্তা ) এই ত্রিশক্তিই এক, 
তখন লক্ষ্মী সরস্বতী গ্রভৃতিকে শিবপতী বলিয়া এহণ কবিতে 
দোষ নাই । অভ্যাস বশতঃ তাহারা খিষুমুগ্তির কপালে ন্তিলক 
দেয়, কিন্ত উহাকে তাহাবা তিলক বলিয়। জানে না । শিবের 
যেমন ত্রিনেত্র, কপালম্থ এঁবপ অস্কিত চিত্রকে তাহারা শিনেন 
ব্রিনেত্রের অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈষঃবীমুণ্তি লক্গ্মী ও 
সবস্বতীর কপালে তাহাঁবা “গেরমশন* বা যশতিলকদাঁন কবিষ! 
থাকে। প্রাচীন কবিগ্রস্থবর্ণিচ অনেক দেবদেবীর প্রস্তবমপ্ডি 
খোদিত আছে। হিন্দু দেবতত্বের ধিত্ব স্বীকার কৰিলে 
তাহারা ব্রঞ্গা গুপুরাণোক্ত অপবাঁপর দেবতারও উল্লেখ কবিষা 
থাকে । ইন্দ, যম, স্র্য্য, চক্র, অনিল, কুবেব, বরুণ ও অগ্নি প্রতি 
অঈদেবতাকে ইহাবা লোৌকপাল বলিষা স্বীকার কবে। ইন্দ্রের 
পব বম ৪ বর্ণ সম্মান পাইয়া থাকেন। দেববাজ ইন্দ পরবে 
অপ্নবা, বিদাপবী ও খধিগণ-পরিবৃত হইনা বাস করেন । 
ণবিবা্। নামক গ্রন্থে বাবণ কর্তৃক €খ্রেব পরাভব বর্ধিত 
আছে। বালিবিদের খিশ্বা, ইন্দ্রলোকবাপসিগণ নরদেহ ধারণ 
করিতে পাবে, ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া জীব বিষুঠলোকে 
গমন কবে এবং তৎ্পবে শিবলোকে গমন করিলে আম্মার 
অনন্ত মোক্ষলাভ হয়। শিবলোকপ্রাপ্তি সকলের মুখ্য উদ 


(৩) অমব হেমচন্ত্র প্রসৃতির অভিধানে এইরূপ নামই পাওয়া! যায় 





্ 


পস্৯ি 






তর সে 


হইলেও একমাত্র পদগুগণই সাঁধুজায লাঁভ করেন; অপর সকলের 
ইন্দলোক প্রাপ্তি হয়। বেলা উৎসবে সহমৃতা সতীর এবং 
রাজ্যরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আম্মজীবন উৎসর্গ করিলে রাজারও 
্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি এ আত্মোৎসর্গের 
সময় পুরোহিত উপস্থিত না থাকেন বা শান্বিহিত কর্মদ্ারা 
তাঁহার স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে 
কখনও তাহাদের ন্বর্গলাঁভ হয় না, বরং ভেক, সর্প হুইয়৷ সে 
পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বর্গে গমন করিলেও যম 
নিরপেক্ষভাবে তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। 
এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া! কখন কখন তাহারা শবদেহকে 
২ মাস হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত দাহ করে না। 

অপর লোঁকপাঁলদিগের কাহারও পুজা হয় নাঁ। অনিল বা 
বায়ু হইতে সাধারণের জীবনরক্ষা হয় বলিয়া সকলে বায়ু বা 
পবন দেবতাকে ভক্তি করে। পণ্ড ও চিকিৎসকগণ সময় 
সমঘ পবিত্র বাযুসঞ্চালন বা ফুৎকার দ্বারা রোগ আরোগা 
কবিয়! থাকেন। অনশনব্রতে কেহ কেহ বাযুমাত্র মেবন করিয়! 
গ্রাণথ ধারণ করে। 

কাধ্বিকের ও গণ্খেশেব পূজা কোথাও দেখা যায় না। 
প্রত্যেক গ্রবেশদ্ধাৰে এক একটা বিদ্লবিনাশন গণপতিমৃত্ডি 
প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা চিত্রিত রহিয়াছে । গণপতির হস্তিমুণ্ড 
ইণ্য়ার বালিবাসীদের ধারণা যে, এই পণ্ড মানবের মঙ্গলপ্রদ 
নহে। বোলেলেঙ্গ বাগ একটা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপুর্ববক বিচরণ 
করিতেন । সাধারণের বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যবহারেই নিশ্চয়ই 
তিনি রাজ্যন্রষ্ট ও গাঁপপক্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন । ব্যান্রকে ও 
তাহারা নিতান্ত প্লণা কবে, যেহেতু ব্যান্বেব উপদ্রব হইলে সে 
রাজ্যের অধংপভনেৰ আর বিলম্ব থাকে না বলিয। সাধারণের 
পারণা। কিন্কু গণ্ডার দেখিলে ইহজন্মে না হউক, পরজন্মে ও 
তাহারা সম্মান লাঁভ কবিতে পারিবে, এরূপ মনে করে। কোন 
।কান মভাধন্ছে তাভ(রা গণ্ডার (পইলে) বলি দেয়। ইহার 
বন্ত, বলা ও মু তাহাদের ব্যবহরে আইসে। অনেকে 
কানদেবেরও পৃছা কবে। ইহাদের প্রাচীন কাব্য হইতে 
বান্ুকি, অনন্ত, তক্ষকনাগের কথা, জনমেছয়ের সর্পসত্র, 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠের রাক্ষলমজ্ঞ এবং কিন্নর, কিংপুরুষ, উরগ, 
নৈন্া, দানব, গন্ধন্ধ ও পিশাচ প্রতৃতি পুরাণোনিখিত ব্যক্তি- 
বিশেষে উল্লেখ পাওয়া যায়। 

স্ষ্টিতত্ব। 

বাপির হিন্দুগণ স্থট্টিতন্থ সম্বন্ধে ব্দ্ধা গুপুরাণেরই মত ্সীকাঁর 
কবে। অগ্ড হইতেই জগতের উৎপন্তি। প্রথমে সনন্দ ও 
সনৎকুমারাদি চারিজনের উদ্দুব হয়। পরে ব্রহ্গা ক্রমে দ্র্ণ, 


নদ, নদী, পর্বত ও উত্তিজ্জার্দি এবং মরীচি ভূগু অঙ্গিরা প্রস্তুতি 


বালিদ্বীপ 





দেবর্ষিগণকে শ্যট্টি করেন । 

সর্বলোকপিতামহ ব্রঙ্গাই পরমেশ্বর শিবের শর্ট, আবার 
শিবই সেই ব্রহ্মার পিতামহ বলিয়া কীর্তিত এবং ভব, সর্ব 
প্রভৃতি নামে পরিচিত । শারীরিক উপাদানভেদে তাহার 
১ আদিত্যশরীর, ২ অপশরীর, ৩ বামুশরীর, ৪ অগ্রিশরীর, ৫ 
আকাশ, ৬ মহাপত্তিত, ৭ চন্ত্রু ও৮ অবতারগুরু সংজ্ঞা হইয়াছে। 
এই জন্য তিনি অষ্টতম্থ নামেও পরিচিত | ব্রঙ্ধা স্বীয় অঙ্গজ, কল 
ও ধর্মনামক পুত্রদ্থয়ের স্থাষ্টির পর যথাক্রমে দেব, অসুর, পিতৃ, 
মানব, যক্ষ, পিশীচ, উরগ, গন্ধর্্, গণ) কিন্নর, রাক্ষস ও সর্বব- 
শেষে পশ্তদিগকে সৃষ্টি করিরেন। ক্রমে ব্রহ্গা ব্রাহ্গণাদি 
চারিবর্ণের স্থষ্টি করিলেন,। তৎপরে স্ায়ভূবাদি মন্থ, শতরপা, 
দ্বাদশ যম, লক্মী, নীললোহিত (শিব ) হইতে সহত্রকদ্র, অন্মি ও 
পর্জন্যের উদ্ভবকথা এবং ধর্ম ও অহিংসা, শ্রী ও বিজু, সরম্বতী 
ও পুর্ণমাসের বিবাহাদি প্রসঙ্গ লিখিত আছে। স্বায়সব মন্বস্তারে 
আরও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্া, অষ্ট বন, দশ বিশ্বদেব, 
দ্বাদশ ভার্গব গ্রাভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। 

বালিবাশীরাঁও পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলিয়া জানে । তাহাদের 
্রঙ্মাগুপুরাণেও পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ এবং অন্নীধাঁদি স্বায়ভুব 
মন্ত্রুপৌত্রের শাপনকগা উক্ত আছে। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও 
কলি গ্রভৃতি চারিসুগই হার! স্বীকার করে এবং পর পর যুগে 
মানবের আযুসংখ্যা কম হইতেছে তাহাও বলিয়া থাকে । 

শাস্্রগন্থে ত্রাঙ্মণসন্তানের আচরণীয় অনুষ্ঠানাদির বিষয় 
এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,_-১ বাঁলকাবস্থায় ব্র্গচর্য্য অবলঘ্বন- 
পূর্বক গুরুগৃে বিদ্যাশিক্ষা, ২ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
গা্থস্থযধন্ম প্রতিপালন, ৩ বৈখানস (বানপ্রস্থ) অবলঘন, 
৪ অবশেষে যড়রিপু জয় করিয়া যতিপন্গ্রহণ। এখানে 
যতি শব্দে মাঁদক বা গদগুকেই বুঝায়। পাঠ্যাবস্থায় যাহাবা 
'সত্যা-্রঙ্গচারী” হন, তাহাদিগকে তপ, মৌন, যজ্ঞ, দয়া, ক্ষমা, 
অলোত, দম, শমতা, জিতাম্বতা (জিতেক্দ্রিয়ত! ), দীন, অনমঃ, 
অদ্দেষ, অরাগ, সর্কবিষয়ে বিরাগ, ত্যাগ এবং ভেদজ্ঞাননিরণয়- 
কুশলতা শিক্ষ| করিতে হয়। ইহাকেই ধর্ম প্রতার্দলক্ষণ বলে। 
অপরাপর বন্বিষয়ে তাঁহারা ব্রঙ্ধাপুপুরাণের অনুবর্তী হইয়া 
চলিলেও বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না। 

প্রত্যেক পর্ডিতই প্রত্যহ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 
রমলীগণ পুজোপকরণ ও নৈবেদ্যানি সজ্জিত করিয়া! দেরতাব 
সম্মুখে উপস্থিত করিলে নিবেন করা হয়। কেবলমাত্র 
দেববাদিষ্ট বদকিন্‌ পুরুষগণ মহোৎসবের উপকরণ, গ্মায়োজন 
করিতে সমর্থ হন। কাল। ছূর্গা ও ভূতদিগের সমক্ষে তাহার! 





কুকুট, হংস, শুকর এবং মহাপূজায় মহিষ, ছাগ, হরিণ, কুকুর 
প্রভৃতি বলি দিয় থাকে । কুকুর প্রত্ৃতি দ্বণ্যপশুর মাংস 
কেহই ভক্ষণ করে'না। 

গুনু-অঙ্ঙ্গ পর্বতমূলে বান্গকির নিকটে তোয়সিন্কু ও 
তবানানে গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র আ্রোতস্থিনী প্রবাহিত আছে। 
পুরোহিতগণ ইহার জল ততদূর পবিত্র বোধ করেন না'। 
তাঁহারা বলেন, পুণ্যসলিল! সিন্ধুনদ্ী ক্রিঙ্গ ( কলিঙ্গ অর্থাৎ 
ভারতবর্ষ )-দেশে প্রবাহিত, উহার জল পাইবার সুৰিধা না 
থাকায়, তাহারা জলশুদ্ধির জন্য যমুনা, নর্মর্দা, কাবেরী, সিন্ধু, 
গঙ্গা, সরযূ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেন । ককুদ্যুক্ত শ্বেতগাঁভি 
ভিন্ন অপর কাহারও ছুদ্ধে তাহারা দেবোপহার জন্য ঘ্ৃত প্রস্তত 
করিতে পারেন না। তাহারা! গোধনুকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান না 
করিলেও কখন গোহত্যা করেন না। 

সাধারণতঃ দেবপুজায় পদগ্গণ বস ও দক্ষিণা পান। 
প্রসাদী উপকরণা্দি গৃহস্থই লইয়া থাকে । রাঁজযজ্ঞে ও 
অস্ত্ে্িক্রিয়ায় পদণ্ডের অনেক লাভ হয়। পৃজান্তে ইহাদের 
মধ্যেও দাক্ষিণাবিধি আছে । দেব-অঙ্গে শোভাবৃদ্ধির জন্য 
বালিবাসীদ নান! বেশভৃষা পরাইয়া থাকে । 

শিবের অলঙ্কার__( মস্তকে ) গঈচগ্ডি, পপুছকন পষ্টিশ, 
মঙ্গলবিজয়, চুড়ামণি; (কর্ণে) কুগুল, সকর তজি, রোণ 
রোপ, ( গলায় ) অুপুস কুপক, ( উপর হাতে ) গ্রঙ্গকন, (নিয় 
হাতে )এ্রঙ্গ ও (পায়)গ্রঙ্গ বটি। এতস্তিন্ন নাগবঙ্গ শূল প্রভৃতি 
বহুতর অলঙ্কার সর্বঅঙের শোভা সম্পাদন করে। শ্রী উমা 
প্রভৃতি শিবজায় 'ও বিষু মূর্তির নান! রূপ অলঙ্কার আছে। 

প্রত্যেক মন্দিরে মঙ্কু ( মাণবক ) নামে একজন তববাবধায়ক 
আচাধ্য থাকেন। মন্দির সংস্কার ও উপহার উৎসর্গকালে মস্ত 
পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার সাহাধা আবশ্তক হয়। পুরুষ বা 
স্রীলোকে মন্কু হইতে পারেন। শূদ্র ভিন্ন সকল বর্ণের পুরুষই 
উত্ত পদ পাইবার যোগ্য, কিন্ত ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণ 
পত্ভী ব্যতীত অপর কোন ব্রাহ্মণরমণীই মস্ক্ু হইতে পারিবেন 
না। মঙ্কুহইতে পদণ্ড পদ শ্রেষ্ঠ এবং পদণ্ড হইতে পণ্ডিতই 
জ্ঞান ও ধর্মকর্ম শ্রেষ্ঠত। লাভ করিয়াছেন। ববলেনগণ 
ঈগ্বরানভিজ্ঞ হইলেও কার্যকালে তাহারা মঙ্কুদিগের ন্যায় মন্ত্র 
পাঠ করাইতে পারে। ববলেনগণ পণ্ডিতদিগের মত রোগ- 
চিকিৎসাও করিয়া থাকে । রোগ ঝাড়াইয়া দিবার সময় 
তাহারা, মন্ত্র পাঠ' করিতে করিতে রোগীর শরীর মধ্যে নিজ 
নিশ্বাস রাষু প্রবেশ করাইয়! দেয়। 

র্জুদিগের মহৌৎ্সবে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অস্তোষ্টি কার্যে 
এবং পুর্ণিম! ও অমাবন্তার গৃহপুজায় পদণ্ড পো) গণ শ্বেতবস্ 


শা ০ --১স 


পরিধান করেন, মাথায় জট পরেন, আবার জটার বন্ধনী স্বরূপ 


মাথার কেশাভরণ বাঁধেন। উহা মুকুটের স্তায় ব্ণমপ্ডিত এবং 
স্থানে স্থানে সুর্্যকান্তমণিশোভিত, কিন্তু এ কেশাভরণের 
ঠিক মধ্যস্থলে কপালের উপর ম্ফটিকনির্ষিত একটী লিঙ্গ 
স্থাপিত থাকে । কুগুল ব্যতীত তাহাদের অন্ত কর্ণাভরণও 
আছে। এতত্িন্ন তাহারা 'মাক্ম(ভরণ, বাযুভরণ ও হস্তাভরণ 
নামে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও চুণীব অন্ুরীও ধারণ করেন। 
ইহার! যে ত্রিদপ্তী ব্রাঙ্গণবন্ধ ( উপবীত) ধারণ করেন, তাহার 
গ্রপ্থিস্থলে তিনটী লিঙ্গমুর্তি ও তনিয়ে ত্রিমৃষ্টিহ্চক বিভিন্ন বর্ণের 
তিনখানি পাথর থাকে১। যজ্ঞোপবীতাকারে ঘুবাইয়া তাহার! 
উত্তরীয় পটী করিয়া! বামস্বদ্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের নিয়ে আটিম 
দেয়। পদণ্ ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির ত্রনহ্মবন্ধ ধারণে অধিকার" 
নাই। যুন্ধযাত্রাকালে পদণ্ডের আদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুড্র 
প্রভৃতি এই সুত্র ধারণ করিতে পারে। তৎকালে ইহাই 
তাহাদের. সম্পায বা কবচ স্বরূপ হয়। দেবতা ও পিতৃ 
পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন জন্য পশু বলি দেওয়! হয় এবং সেই সঙ্গে 
একটী ম্হাভোজেরও আয়োর্জন হইয়া থাকে । হুর্ী, কাল, 
ভূত প্রভৃতির কথ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । রাজ্য জযে, 
অভিষেকে এবং বসম্তাদিসংক্রামক রোগের সময়, ভয়কালে ও 
পঞ্চবলিক্রম নামক মহাপুজাতে ভোজের আয়োজন হইয় থাকে । 
সকল রাজা এবং রাজপুরুষেরাই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। পঞ্চবলিক্রমে বৌদ্ধ পদণ্ডের সাহাধ্য আবশ্তব্র ৷ 
দহ ( কেদিরি )রাজ কর্তৃক তুমপেলরাজ শিব-বুদ্ধের € রঙ্গলবে ) 
রাজ্য বিপর্যয়ের সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটা 
সষ্কাব সম্মিলন হয়। বোঁলেলেক্গ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে 
বুদ্ধমৃত্তি শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। জয়বয়ের ভারতযুদ্ধে 
এবং উশন| বালি নামক গ্রন্থে খধষি শিব স্ুগত” অর্থাৎ শিব ৪ 
বুদ্ধ উপাসক মনীষী বলিয়া উল্লেখ দেখ যায়। 

একজন মুসলমান এ্তিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে 
জানা যায় যে, এখানকার বৌদ্ধধন্্ম সকাল ও নিষফাল ভেদে 
দুই প্রকার। সকাল অর্থাৎ কালসাহায্যে বা জীবিতকাল মধ্যে 
পার্থিব পদার্থ সহযোগে ধশ্দীচরণ অনুষ্ঠান এবং নিফাল 
অর্থাৎ জীবাতীত অনন্তকালের জন্য ধন্মানুষ্ঠান। তাহাদের 
ধর্মমূলের শেষ ভাগের ব্যাখ্যা অতি গুরুতর । 

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকর্্প সাধনার জন্য যেবপ ইদা, পদণ্ড ও 
ব্রহ্গধি আখ্যা লাভ করেন, তত্রপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তের মধ্যে দেব, 
গোষ্টি ও রাজা উপাধিধারীর যে কেহ নিত্যশৌচ, পবিত্র ও 





্ 
(১) লালপাখর ত্রন্গা) কাল বিষু ও দাদ। শিবশভিন্চক | 


বালিত্বীপ 


শশিশি শপ্প পপি 


ধর্সেবায় জীবনাতিপাত করেন, তাহার! ধি বা রাজ 
নামে প্রদিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। 

'ওক্স শবাই ত্রিশক্তির বীজ। ভারতে যেমন অউম 
(ওম) ত্রিশক্তির আধার বলিয়া! কল্পিত। বালিছ্বীপবাসিরা 
&ঁ বর্ণসজ্বকে অঙ্গ, উর্গ. ও মঙ্গ অর্থাৎ স্দাশিব, পরমশিব, 
মহাঁশিব বা ব্রঙ্গা বিষ, ও মহেশ্বরের ত্রিত্ব গ্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
ক্ষমা ও বিষ্ণুর সাহ্চর্ষ্যে শিবের মহত্ব বা মহাশক্তি উপপন্ন 
হইয়াছে। 

সামাজিক আচারের অন্তভূক্ত হইলেও অস্ত্যেষ্টক্রিয়ায় 
ইহাঁদের ধর্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখা যায় এবং উহাই 
তাহাদের ধর্ের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া গণ্য । ইহাদের বিশ্বাস 
দেহের দাহ হইলেই আত্মার স্বর্গলাভ হয় নাঁ। ন্বর্গলোক 
হইতে বিষণ ও তথা হইতে শিবলোকে সাধুজ্য মুক্তি স্বীকার 
করিয়া তাহারা আত্মার স্বর্গগমনপথ পরিফারের জন্য কতক 
গুলি ক্তিয়ান্ুষ্ঠান করিয়া থাকে । ইহারা আত্মার দেহান্তর- 
প্রাপ্তি স্বীকার করে১। 

ইহাদের বিশ্বাস_দাহের পূর্বে ও পরে মুতের স্বর্থকাঁমনায় 
যে উপহার প্রদত্ত হয়, তাহাতে সেই প্রেতাত্মা নির্বিকার হইয়া 
পিতৃরূপে দেবলোকে অবস্থান করিতে থাকেন। তাহাব 
পুত্রাদি শ্বজনগণ পিতৃপুকষের অবস্থাস্তর অর্থাৎ ভিন্নযোনিতত 


প্রাপ্তি না হইবাব আশাম একপ পুজা ও উপহারাদি দিতে! 
মুতের মোক্ষকামনায় শাস্ত্রবিহিত দাহ করিতে | 


।বাধ্য হন। 
গেলে অবশ্যই অধিক অর্থের প্রয়োজন । 
নিবন্ধন বহু লোকেই সম্মান-প্রদর্শনে অক্ষম । অসমর্থপক্ষে 
শবদেহ দাহ না করিয়া পু'তিয়। রাখিবাঁর নিয়ম আছে। একটা 
বাশেব খোপে শবর্দেহ আবদ্ধ করিয়া তাহার উপবে উত্তমরূপে 
কাপড় জড়ায়। পরে গান করিতে করিতে শবদেহ সমাধি- 
শানে লইয়া যায় এবং গর্ত মধ্যে সেই খোপ সমেত মুতদেহ 
পুতিয়া ফেলে। নামর্থ্যান্থলারে সেই সময় কবর মণ মৃতের 
ভবিষ্যৎ খাদ্য সর্প্রমের জন্য কএকটা মুদ্রা রাখিতে হয়। পরে 
সেই কবরের উপর একটা বংশ তেকাটা প্রস্তত করিয়া 
ভূতাদির তৃপ্তির জগ্ঠ তছুপরে খাদ্যাদি দিয়! থাকে। এব্প 
ক্রিয়াহীন অবস্থায় যাহারা কবরন্থ হন, তাহাদের কখন স্বর্গ- 
লাভ হয় না। ইহারা বলে, বালিদ্বীপে এই যে নানা বর্ণের 
কুকুব দেখা যায়, তাহারা! পূর্ববজন্মে শূদ্র ভিন্ন অগ্ত কিছুই নহে। 
উহাদের মধ্যে বিধি আছে যে, এক বংশে ছুই বা তিন পুরুষ 
অন্তরে যদি কেহ ধনবান্‌ হন, তাহা 1 হইলে তিনি পূর্বরপুরুষগণের 


সুতরাং অর্থকৃচ্ছতা 


(১) আয্মপ্রসঙ্গা নামক কিছুঙগ এস ইহার বিশেষ বৃত্থাস্ত 
লিখিত আ.ছ। 


_বালিদীপ | 





কবরস্থ অস্থি উঠাইয়া অস্তোকিয়। সম্পন্ন করাইতে পারিবেন, | 
এই জন্য বু পুরুষের আম্মীয় স্বজনের অস্থি সমাধি হইতে 
তুলিয়া ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্সে পুরিয়া' কোন কোন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি তাহাদের মুক্তিকামনায় অস্তযো্িক্রিয়া সমাধা করেন। 
মহামারী অথব। সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে রাজা প্রজা 
একত্র তূগর্ভ মধ্যে নিহিত হইয়া থাকেন। তখন কাহাঁকেও 


পৃথিবীর উপর রাখিয়া পোড়াইবার নিয়ম নাই) কারণ' 
তখন জানিতে হইবে, নিশ্চয়ই কুগ্রহের গ্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। 
অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কাধ্য দ্বারাই দেবকোপ-প্রশমন ও 
তজ্ন্ত প্রেতাত্মার মুক্তিলাভ হইবে না। এ সময়ে গলুন্ুন 
উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় না। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা শবদেহ দাহ বা কবর 
না করিয়। বছুকাল গৃহে রাখিয়! দেয়। শৃ্রের বাটাতে মৃতদেহ 
রাখিলে মাসাধিক অশোৌচ হয়, ব্রাহ্মণের অষ্টাহ এবং ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তের মাঝামাঝি । মৃত্যুদদিনেই অথবা ১ মাস বা সপ্তাহ 
মধ্যেই যে অন্ত্যেষ্টি করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই*। 

অস্ত্েষ্টির পূর্বে মৃতদেহের কতকগুলি উপক্রিয়া করিতে 
হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহকে সান করাইয়া! আরম 
স্বজনগণ চন্দন, কন্ত,রি, দারচিনি, এলাচ ও স্বগঞ্ধি অগ্র 
লেপনাদি দ্বারা শবশরীর রক্ষা করিয়া থাকে । রাজার মৃত্যু হই 
সাঁমস্তর্গ আসিয়া উত্তমরূপে স্গঞ্ধি লেপন করেন এবং গ্রভাগ 
বিশেষে এক একটী মুদ্রা রাখিয়। শবদেহ বন্স। মাহর বা ধাশেব 
ঢাঁকনা দিমা ঢাকিয়। রাখেন; কিন্তু তাহাতেও শপীর গলিয়া ৭» 
নির্ঁত হইতে থাকে। প্রত্যহ শবদেহ হইতে যে রস বাঠিব 
হইয়। নিমস্থ বলি নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়, তাহা ফেলিন। 
দেওয়া হয়। 

ছয় মাসের মধ্যে দেহ দাহ না হইলে ক্রমশঃ শুকাহদ 
আইসে, কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেও যদি এ রস না শুকায়, তাই। 
হইলে তোয়তীখের পবিত্রবারি ও নান। উপহার শবের সম্মুথে 
প্রদত্ত হয়। পাছে শবশরীরে ভূতযোনি প্রবিষ্ট হয়, এই হি 
তাহারা তাহার মুখে একটা চুনিসংযুক্ত স্বপাঙ্গুরীয়ক রাখিয়া পেন! 

দাহ্র তিনদিন পুর্বে আবরণ উন্মুক্ত করিলে পর আম্মা 
গণ মৃতকে শেষ দেখা দেখিতে আসে। এ সময় পৃব্বোঞ 
অঙ্গরাগসমূহ ধৌত করিয়া পুনরায় শবকে ঢাক! দেওয়া ই 
এবং এ সবাঙুণীর পরিবর্তে পাচটা ধাতবগাতরে ওম্‌ শব্দের সি: 


রক্ষিত শবদেছের কথ! উল্লেখ কঃ 
হইয়াছে | গিয়ান্যর-রাজের মৃত্যুর ৪* দিন পরে দাহ, হইয়াছিল । 
মৃত্যুর পর শুক্লুপক্ষে গুভদিনে দাহকার্ধা সম্পন্ন করাই ন্যিয। 

ন্সান করানকে 'অভ্যঙ্গকরণ' বলে। 


* বদেলে ২৭ বত্সরের 


বাঁলিতবীপ 
সি, ব, তি, হ, ই এই পঞ্চবীজ লিখিগ়া শবের মুখে পুরিয়। দেয় ।১ 
ধীজোক্ত পঞ্চদেবই ইহার পর শবরক্ষা করেন। পরে বেদপাঠ 
 শবোপরি শাস্তিবারি সিঞ্চন করিয়া থাকে। 
যে গৃহে শবদেহ রক্ষিত হয়, তাহা! অপবিত্র হইয়া যায়। 
দাহ পর্য্যন্ত এ গৃছে তাহার বংশধরগণ কেহই বাস করে না। 
কিস্ত ভূতের ঘর হইবার ভয়ে প্রত্যহ তথায় লোকজন যাতায়াত 
করে। বদোঙ্গ ও দেনপস্সররাজগণের মুতদেহ রক্ষার জন্ত 
স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিরূপিত আছে । শবরক্ষার বায় সামান্য হইলেও 
দাহের প্রক্রিয়া অতি গুরুতর ও বহু ব্যয়সাধ্য। শববহনের জন্ত 
প্রাসাদ হইতে পবদে* ( চিতাচুড় ) পর্যন্ত লইয়া! যাইতে একটা 
বাঁশের সেতু বাধিতে হয়। এ সেতু উত্তমরূপে সঙ্জিত হয় এবং 
ইহার উপর বাঁশ বা কাষ্টের মেরুত্ত স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট একটা 
চুড়াকার মন্দির প্রস্তত হয়। উহার সাজসজ্জাও লানাবিধ। 
অবস্থাভেদে এ চূড়া ত্রিতল বা একাদশতল হয় এবং তাহার 
ভিতরের ঘরগুলিও উত্কষ্টরূপে সজ্জিত থাকে। রাজাদির 
শবদেহ আনিয়। সর্ষোপরিতলের গৃহমধ্যে শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও 
রক্ষিত হ্য়। এই শব্যাত্রাও মহাঁসমারোহে সম্পাদিত হইয়! 
থাঁকে * শবানয়নকালে মৃতব্যক্তির ব্যবহাধ্য সকল দ্রব্ই তাহার 
সঙ্গে যায়। ইহাদের শবযাত্র। এইরূপ--প্রথম সারে বাহকেরা 
চন্দনাদি কাষ্ঠভার, তৎপরে বাগ্য ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত 
সেনাপুরুষ, রাঁজউ্পভোগ্য দ্রব্যাদি, রমণীগণের মাথায় ভূতগণের 
তৃপ্তিসাধন জন্য উপহার, পুনরায় বর্ষাধারী সেনা, রাজব্যবহাধ্য 
সেনা, রাজব্যবহাধ্য বক্ত্রত্রাদি, তাহার প্রিয় অশ্ব আরোহণে 
রাজপুত্র বা পৌত্র এবং সর্বশেষে সেনাদল ও বাদক শ্রেণী। 
দ্বিতীয় স্তবকে শতাধিক রম্ণীর মস্তকে তোয়তীর্ঘের জলপুর্ণ 
কুম্ত। তৃতীয় স্তবকে ভূত ( বস্তেন গন )-গণের ফল মূল ও 
মাংসাদ্দি আহাধ্য। তৎপরে পান্ধী, পদণ্ড ও তৎপশ্চাৎ বদে- 
সংযুক্ত একটা বৃহদাঁকার কৃত্রিম সর্প। এঁসর্প নিহত করিয়! 
তাহারা শবের সহিত দাহ করেন। বদের উপরিস্থ শবের পশ্চাৎ 
সহমৃতাকাজ্ফিণী বেলা ও অপরাপর আস্বীয়গণ। এই মহাঁ- 
যাত্রার সময় কবিভাষায় গান হয়। উহা শোকস্চক নহে, 
রামায়ণ ব৷ ভারতযুদ্ধের সুললিত উদ্ধতাংশ। 
গিয়ান্র প্রদেশে পর্বতের উপরে একটা স্বতন্থ দীহ- 
স্থান নিরূপিত আঁছে। উহার চারিদিক্‌ ইকন্তস্ত ও প্রাচীর- 
পরিবেষ্িত। মধ্যস্থলে বলিনামক স্থান। ইহারই পার্খদেশে 
চাঁরিটা লালস্তন্তের উপর ছাদ ও গৃহ । এখানে শবদেহ দাহ 





হয়। * যেখানে রাঁজশরীর ভগ্মীরূত হয়, তথায় একটী সিংহ 


(১)* অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, তাত, লৌহ ও শিলকপাত্রে শিবাদি পঞ্চ- 





দেবতার নাম লিখিত হয়, উহাকে পঞ্চক সার বলে। 


আআ] 





সহমরণাভিলাধিণী রমণীগণের দাছের জন্য 


গোচিহ্ন থাকে। 
রাজদাহস্থানের বামভাগে ৩টী “বেলা” স্থান নির্দি্ট আছে, 
সাধারণ লোকের জন্য এরূপ চুড়াগৃহ নির্মিত হইতে পারে 
ন|। তাহাদিগকে কাষ্ঠবাক্স মধ্যে থাকিয়াই ভশ্মে পর্যবসিত 
হইতে হয়। কখন কখন এ বাক্স পশুর আকারে প্রস্তত ভুইয়া 


থাকে। তাহার পৃষ্ঠের ঢাক! তুলিয়া শব রাখিয়া দেয় । 

দাহের পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করাইয়া পণ্ডিতগণ 
শবদেহকে চিতাস্থানে দাহার্থ লইয়া যাইতে অনুমতি দেন। 
ক্ষত্রিয়ের চিতার সম্মুথে তাহারা গ্রায় ১২০ হস্তপত্রিমিত একটা 
সর্প নির্মাণ করে, উহাকে নাগবন্ধ বলে। পণ্তিতগণ এ কৃত্রিম 
সর্প নিহত করিয়া শবের সহিত পোড়াইয়া ফেলে । 

শব লইয়! যাত্রিৰল দাহম্থানে উপনীত হইলে, বদে হইতে 
শবদেহকে সিঁড়ি দরিয়া নীচে নামান হয় এবং কাপড় ঢাকিয়। 
সেই বাশের ঢাকনা শুদ্ধ গো বা সিংহমূত্বির বাকের মধ্যে 
পুরিয়া রাখে । এই সময় উপস্থিত লোকে তাহার বস্ত্রাি 
লুটিয়া লয় এবং কতক তাহার গৃহে ফিরিয়া আন! হয়। 
তৎপরে উপস্থিত পণ্ডিত এক ঘণ্টাক্কাল মাত্র পাঠ ও শবদেহে 
পৃতবারি সেচন করিয়া চলিয়! যান। পুরোহিতের কাধ্য 
সমাধা হইলে পর কাষ্ঠবাহিগণ এ বাকোর নিয়ে চিতা সাজাইয়। 
আগুন লাগাইয়া দেয়। দেহ ভশ্মীভূত হইলে উপস্থিত আত্মীয় 
অস্থিগুলি কুড়াইয়া নানা উপকরণ-সহযোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করে। এর সময়ে পদগুগণকেও মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এই 
কার্য্ের জন্য তাহারা প্রায় ৫শত টাকা, নানাবিধবস্ত্র ও ভোজ্যাি 
উপহার পাইয়া থাকেন। এই প্রধান অস্ত্েষ্টির পর এক 
বৎসর ধরিয়! প্রতিপক্ষেই এরূপ সমারোহপুর্বক বদে লইয়! 
দাহস্থানে আনিতে হয়। এইরূপ কএকবার শবের পরিবর্তে 
বদের উপর পুষ্পস্তপ সাজাইয়া লইয়৷ যায় ও তাহা অস্থির 
হ্যায় প্রতিবারেই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। এইরূপ এক 
বৎসরের মধ্যে মুতাম্্ার জন্ত অনেক উপহার প্রদত্ত হয়) 
উহ! মাসিক শ্রান্ধের মৃত। দাহান্তথে বংসর পরে বাধিক শ্রাদ্ধ- 
সমাপনের পর তাহার! মুতাম্মার স্বগণাভ স্বীকার করে। 

এখানেও সহ্মরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ 
প্রচলিত থাকায় বালিদ্বীপবাদিগণ একাধিক দারপরিগ্হ 
করিতেন। রাজা নগ্রুর শক্তির ৫শত রমণীর পাণিগ্রহণ তাহার 
অন্যতম দৃষ্টান্ত । একটা স্বামীর মৃত্যু ঘটলে তীহার পশ্চাৎ 
অনেকগুলি রমত্রীকেই বহ্কিজালাঁয় দেহত্যাগ করিতে হইত । 
মহাভারতাদি পবিত্র শাস্তরগরস্থবর্ণিত সতী আখ্যানে এখানব্বীর 
রম্নীগণ এতই উত্তেজিত যে, তাহারা সেই স্থ্যশ লাভের 


প্রত্যাশীর সহজেই স্বামীর অনুমূত 1 হইয়া ধাকে। একটা | 


স্বামীর পশ্চাতে বহসংখ্যক রমণীর আত্মোৎসর্গ বিস্ময়কর । 
বালিদ্বীপে একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দেব ও গোষ্ঠীর ) 
রাজগণের মধ্যে সহমরণ প্রথা! প্রচলিত । শৃদ্রগপের মধ্যে সহমরণ 
নাই, কারণ তাহারা শ্বভাবতঃই দরিদ্র । এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় 
জীকজমকের সহিত অস্ত্যেষ্িক্রিয়৷ ও বেল! উৎসব সমাধান করা 
তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইহারা নিম্শ্রেণীর বলিয়া 
পুরোহিতগণ ইহাদের উপর ধর্প্রভাব বিস্তার করিতে চান ন| 
এবং ইহারাও পুরোহছিতদিগকে বিশেষ আমল দেয় না। 
এখানে ত্রাঙ্গণদ্দিগের মধ্যেও কখন কখন সহমরণ দেখা যায়, 


র স্বামিবিয়োগাতুরা যে ব্রাহ্মণরমণী স্বামীর বিচ্ছেদ সহা করিতে 


না পানিয। স্বামীর সহিত চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করেন, 
তিনিই প্রকৃতপক্ষে সতী নামের যোগ্যা। কিন্তু যশ: প্রার্থী 
লঙলনাঁগণের মধ্যেও স্বীমীভক্তির বশবর্ধিনী হইয়া কেহ যে সতী 
নামের সার্থকত| লাভ না করিয়া থাকেন এমত নহে । ত্রাঙ্ষণ- 
রমণীগণ সহমৃতা না হইলেও কোন দোষ জন্মে না। কিন্তু 
ক্ষত্রিয়রমণী ও বৈশ্বরমণীর মধ্যে অনুমূতা না হইলে বড়ই 
নিন্দা হয়। ৪ 

এখানকার স্ত্রীলোকগণের সহমরণ ছুই প্রকার হয়। 
যাতারা স্বামীর চিতায় মঞ্চোপরি হইতে বল্প প্রদানপৃর্ব্বক 
আম্মবিস্জজন করে, সেই স্ত্রীই “সতিয়া”। বিবাহিতা পত্বী বা 
রুক্ষতা কামিনীগণ ইচ্ছা মত সেই অগ্রিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া 
থাকে। পক্ষান্তরে বেলায় রমণীকে স্বামী ভিন্ন স্বতন্ চিতায়; 
ঝাপ দিয়া জীবন বিসর্জন করিতে হয়। সময় সময় পাট-। 
মহিধীকে বা! প্রথমা পত্থীকে ও বেলা-প্রথায় প্রাণ বিসর্জন । 


করিতে দেখা গিয়াছে । অনেক সময়ে ধীরূপ সহমরণে যাইবাব । 





জন্ত ন্ত নানার খাদ উপহার । দেয়। ৷ বমীদিগের « অস্তংকরণে 
ধর্দভাব উদ্দীপিতত করিবার জন্ঘ এবং শ্বর্গধামের চিরশাস্তিসুখ' 
কথা বুঝাইবার জন্ত একজন বিদুধী পণ্ডিতপত্ী সর্বদাই 
তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করে। কখন কখন ছলনায় ভূলাইয়া 
অথব!। অহিফেন-প্রয়োগে উন্মত্ত করিয়াও তাহাদিগকে চিতা- 


বহ্ছিতে ফেলিয়া! দেওয়া হয়। 

রাজা সামস্ত বা অমাত্যবর্গের মৃত্যুর অগ্টাহ পরে তাহার 
পত্বীদিগকে সহমৃতা৷ হইবার জন্ত অনুরোধ করা হয়। যাহার! 
সহমরণে স্বীকৃত! হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন ন! অন্ত্যেষ্টি 
সাধিত হয়, ততদ্দিন তাহারা সসম্মনে অশ্ষেবিধ স্খভোগ 
করিতে পাপ । ফ্রেডেরিক প্রভৃতি কএকজন যুবোপবাপী 
১৮৪৭ খুষ্টাবে গিয়ান্তররাল্ন দেবমর্লীশের অস্তো্টি-কালে উপস্থিত 
ছিলেন। যথাঁবিহিত শব্যাত্রায় শবদেহের ন্তায় অপব তিনটা 
বদের উপর তাহাদের তিন পত্ীকেও বসাইয়া মঞ্চস্থানে 
আনা হয়। এখানে তাহার! গাত্রণোত করিনা শ্বেত পরি- 
চ্ছদাদি পরিধান করে এবং বেশবিষ্াসার্দি সমাপনপুন্বক সতীর 
্তায় সহান্তবদনে স্বর্গপুরে স্বামীসহবাদে গমন করিতে উদ্যত 
হয়। এই সময়ে তাহারা নিরাভরণা থাকে । অগ্নিতে ঝাপ 
দিবার পূর্বে তাহাদের কবরীবন্ধন মুক্ক করিয়! কেশ আলুলায়িত 
করিয়া দেওয়। হয়। 


বালিন্‌ (পৃং ) বাল: কেশঃ উৎপততিদ্থানবেনর বিদ্যতে ঘসা, বাল- 


ইনি। বানররাজ বালি। 
«“অমোঘরেতসন্তন্ত বাসবন্ত মহাত্নঃ। 
বালেষু পতিতং বীজং বালীনাম বব সঃ॥” 
( রাম” উত্তর” ৩৭ অং) 
ইন্দের অমোঘ তেজ বাল অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল, 


জন্য ক্রীতদাসীদিগকে বলপূর্ববক হত্যা করিয়৷ অগ্নিম্ধ্যে ফেলিয়। ূ এই জন্য বালী নাম হইয়াছে । [বালি দেখ। ] 
দেওয়া হইত।৯ রাক্জন্তগণ সহধর্মিণী ব্যতীত ঘে সকল উপপন্রী : বালিনী (জী) অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম) 

রাখিতেন, তাহারা শুদ্রাণী হইলেও ক্রীতা। সতিয়া বা বেলায় 
ইহাদের আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু জীতদানী-হত্যা অবৈধ বালিয়!, দিনাজপুব জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। 


নরবলিমাত্র। যে মুহূর্তে তাহারা সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকীণ 
করে, তখন হইতে লোঁকে তাহাদিগকে পিতদিগের মান 
সন্মান প্রদর্শন করে। এই সময় হইতে লোকে তাহাদের প্রীতির 





(১) গেল্গেলের ওলন্। বিবরণীতে প্রকাশ, 210 ?20111786: ভুইশত 
বদর পূর্বে এইরূপ বীভৎস বা।পার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাঞ্। 
মার একটী ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন। মভতরমের বৈগ্য-রাজপুত্র ব্র।ঙ্গণ- 


বলিয়া (দেশজ ) মতস্তবিশেষ, বেলেমাছ । 


এখানে প্রতিবৎসর রাসপৃণিমার সময় শ্রীরুষ্ণের একটী মেলা 
হয়। হিন্দুভক্তগণ এ দিন দেবমৃত্তি-সমক্ষে আতপতগ্ুল উপ- 
হার দিয়া থাকে। এজন্ত এই উৎমবের 'আলোখাবা' নাম 
হইয়াছে। প্রায় ৮ হইতে ১৫ দিন পর্যাস্ত মেল! থাকে । 
এ সময় এখানে লক্ষাধিক লোৌকসমাগম্‌ ও বিক্রয়ার্থ নান 
দ্রব্য আনীত হইয়। থাকে । রি 


কনার প্রণরে আসক হন। রাজার প্রার্থনা চরিতার্থ করিবার জন্ বর্মণ : বালিয়া, (বলিয়।) উঃ পঃ প্রদেশের ন্তর্গত একটা,জেলা | 


, ধীয় কন্তাকে হৃশ্ররিরা বলিয়া ত্যাগ কযেন। ত্রাঙ্মণবর্ণচাত হইয়া সেই 
" কন্তা রাজমহিষীরূপে গৃহীত হয়। 


ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাপ ১১৪৪ বর্গমাইঠা। গঙ্গা 
ও ঘর্ঘর| নদীর সঙগমন্থলের উপরিস্ক সমতলক্ষেত্র লইয়া ১৮৭৯ 





তৃ্টাবে এই জেল! সংগঠিত হর । গঙ্গার তটবর্থী স্থানগুলি 
ঘর্থরার বালুকাময় কূল হইতে সমধিক *উর্ধরা । উক্ত নদীদ্বয় 
ভিন এখানে সরযুনদী প্রবাহিত আছে। জাম্রকানন ব্যতীত 
এখানে অপর বনভাগ ছৃষ্ট হয় না। রেহ নামক বিভাগ ও 
ঘর্থরা নদীতীরবর্তী তৃণাচ্ছন্ন নিয়ভূমি ব্যতীত অপর সকল উচ্চ 
ভূমিতেই কিছু ন! কিছু ফল পাওয়া যায়। 

গাজিপুর ও আজমগড় জেলার কতকাংশ লইয়া এই 
জেলার উৎপত্তি হয়; সুতরাং ইহার প্রাচীন ইতিহাস তত্তৎ 
জেলায় বর্ণিত হইয়াছে! এখানে বর্তমান কোন অট্রালিকার 
অস্তিত্ব না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়! যায়। কর্ণে কুগুলধারী বৌদ্ধ যতিগণের বস 
থাকায় এই স্থান বালিয়া নামে খাত হয় । এখানে একটা 
ভগ্ন হুর্গ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে উহা! ভরনামক 
অধিবাসীদিগের নির্মিত বলিয়া থাকে । ভরদিগের অধঃপতনের 
পর এখানে রাঙগপুত জাতির অভ্যুদয় হয়। সেনগার, কর্ছোলিয়া, 
কংসিক, বিসেন, বীরব্র, নরৌনী, কুক্নবার, নৈকুন্ত, বাঈ, 
বরহিয়া, লৌহতুমিযা, হরিহোঁবন প্রভৃতি শাখা এখানকার 
পরগণাবিশেষে বাস করিতেছে । 

২ উক্ত দ্ষেলার একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৭২ 
বর্গমাইল । এই উপবিভাগ সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক উর্বরা | 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। গঙ্গার উত্তর- 
কুলে সরযূপঙগমের দক্ষিণে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৫০ ৪৩৫৫ উঃ 
এবং দ্রাথি” ৪৮১১৫ পুঃ। প্রাচীন নগরভাগ পরিত্যাগ করিয়া 


[ ২৭ ] 





বালিহী . 


এখনও এই খাল দিয়া ঢাকা, ধশোর প্রভৃতি স্থানে অনেকে 
নৌকাষোগে গমনাগমন করিয়। থাকে । 





বালিয়তোটক, মল্লতৃমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। 


দেবীবাস্থলীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজ! গোপাল-« 
সিংহের মন্ত্রী রাজিবের বাসভবন বিদ্যমান আছে । 
€ দেশা” ৬২+১।৫ ) 


বালিয়া সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রপিদ্ধ 


গ্রাম। এখানে মসিনার বিস্তৃত কারবার আছে। 


বালিরঙ্গন, (বিলিগিরিরলগন ) মান্দ্রজ প্রেসিডেন্দীব কোয়ম্বা-, 


তুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিমালা। মহিস্থর হইতে 
হুস্সনূর-সঙ্কট পর্যন্ত বিস্বৃত। এই পর্বতের উতন্তর-দক্গিধা- 
লম্বমান শাখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০* ফিটূ, ইহার পুর্ববাংখেন 
সর্ধ্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫৩০* ফিট এবং ইহার বেছুগিরি শিখর সমুদ্রপৃষ্ 
হইতে ৫০০০ ফিটু উচ্চ। ইহার উপত্যকাদেশ ব্নসমাচ্ছ 
এবং হস্তিসঙ্কুল। গুগুল ও হোন্নলোলেনদী এই পর্বত 
হইতে প্রবাহিত। 


বালিশ (পারণী ) উপাধান। 
বালিশ (ক্রী) বালাঃ সম্তি যন্ত ইত্তি বালী মস্তকন্তেন শেতে যত 


শী আদারে ড। উপাধান। (€ শব্ধমালা ) (তরি) বাড়-ইন্‌ 
ডহ্য লত্বং। বালিং বৃদ্ধিং শ্ঠতীতি-বালি শো “আতোহম্ুপেতি 
ক। ২ শিশু। | 
“বালিশা বত মুক্ং বাঁ অধর্ে ধর্শৃত্ত়ঃ 1” ( ভাগ” 8১৪২৩) 
'বালিশা শিশুবুত্তয়ঃ? (স্বামী ) ৩ মূর্খ । ( মন্তথু ৩১৭৬) 


১৮৭৩-৭৫ খুষ্টাবের মধ্যে নূতন নগর স্থাপিত হম়। এখানে বালিম্ন্দরী, মতশ্রবিশেষ। 

প্রতিবৎসর কান্তিকীপুণিমায় গঙ্গাসঙ্গমে দ্ান উপলক্ষে দ্র বালিস্না, বরদারাজোর খাড়িবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর । 
নামে একটা মেলা হয়। এ সময় প্রায় ৪ লক্ষ লোক আসিয়া ূ বালিহস্তা (পুং) বালের্বালিনে! বা বানররাজন্ত হস্তা। রাম- 
থাকে। এই মেলায় গবাদি বিক্রয় হয়। ইষ্ট-ইগ্ডিয়া রেল- চন্দ্র। [বালিদেখ।] ২ উড, দেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ । 
পথের ডুমরাওন ষ্টেসনে নামিয়া এখানে আসিতে হয়। বালিহী, মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা অতি- 


বাঁলিয়াঘাটা, (বেলেঘাটা ) বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা / 
মহানগরীর পূর্ধ উপকগ্বর্তী একটী প্রনিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা” 
২২৭ ৩৩৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮ ২৭পুঃ। এখানে বাঁখর- 
গঞ্জের চাউল ও স্ন্দরবন্র কাষ্ঠের বিস্বৃত আড়ত আছে। 
পুর্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা এখানে বিস্তৃত থাকায় এবং 
বালিয়াঘাট! খাল থাকায় উভয় প্রকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধ! 
হইয়াছে। এনঙিনন এখানে চুণের বিশ্বৃত কারবার আছে। 

২ কলিকাতার শ্তামবাজার হইতে থে নূতন খাল কাটা 
হয়, তাহাই বেলেঘাটার খাল নামে প্রসিদ্ধ। উহা কলিকাতার 
দক্ষিণে বাঁদাতূমি অতিক্রম করিয়া! লবণহদে মিলিত হইগ়্াছে। 

(৯) বৌদ্ধ বালি শবে কর্ণকুগ্ডলকে বুঝায়। 


প্রাীন নগর । অক্ষাণ ২৩০ ৪৭ ৪৫৮ উঃ ও দ্রাধি ৮০০১৯? 
পুঃ। পুর্বকাঁলে এই স্থানের “বাঁবাবং বা পাপাবৎ নগরী নাম 
ছিল, এখানে বালিরাঞ্জা পরাজিত হইলে বালিহরী নাম হয়। 
পুর্বে এই নগরী প্রায় ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ও শত শত দেবালয়ে 
শোভিত ছিল। ততৎকালে জৈনতীর্ঘযাত্রী দলে দলে এখানে আগ- 
মন করিত। ১৭৮১ থুষ্টাবে এইস্থান মহারাক্ত্রকরে পতিত হয়। 
১৭৯৬ খুষ্টান্দে নাগপুররাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ১৮১৭ 
খৃষ্টাব্দে ভেস্লেগণ এইস্থান বৃ্টীশ গবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দেন। 
সিপাহীবিদ্রোহকালে রথুনাথসিং বুন্দেলা এখানকার দুর্গ অধি- 
কার করিয়া বসেন; কিন্ত শীত্রই ইংরাজসৈন্ত ছুর্গ উদ্ধার 


করিপ্নাছিল। বর্তমান নগরের চারিদিকে আহম্ধন ও নতোনঈত 


 বালুকেশ্বর 


[ডি 





_গিরিরাজিবেটিত, নয়নমনোহর বৃহৎ সরোবর, নির্মিত বাপীও। [বালুঙ্বী। তরী |) কর্ষটা। (ত্রিকা* ). 


প্রাচীন জৈন ও হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে রহিয়াছে । 

বালীশ ( পুং ) মৃত্ররচ্ছ রোগ । (শবরত্বা") 

। বালু তত্র) বলতেইনেন-বলপ্রাণনে বল-উন্‌্। ১ এলবালুক 
নামক গম্ধদ্রব্য। (উণাদি ) ২ বালি। 

বালুক (ক্লী) বালুরেব স্বার্থে কন্‌। ১ এলবালুক। (অমর) 

(পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি” ) 

বালুক] (ত্ত্রী) বালুক-টাপ্‌। ১ রেগুবিশেষ, চলিত বালি। 
পর্যায়__-সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সুস্ষশর্করা, প্রবাহী, মহা শৃঙ্ষা, 
হক্ষা, পানীয়বণিকা। ইহার গুণ মধুর, শীত, সস্তাপ ও শ্রম- 
,নাশক। (রাজনি”) [বালিদেখ।] ২ কর্কটা, কাঁকুড়। 
( জটাধর )৩ কপূর। ৪ যন্ত্রবিশেষ। ( শব্চণ ) 

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তম্মাৎ ক্ষরতি যঃ, 
বালুকা-_গড়ক্ষরণে পচাদ্যচ, বালুকাজাতত্াদস্ত তথাত্বং। 
মতস্তাবিশেষ, চলিত বালিয়া মাছ। পধ্যায়-_সিতাঙ্ক। ( হারা”) 

বালুকাত্সিকা (স্ত্রী) বালুকাবদায়া স্বরূপো যস্তাঃ কন, অত 
ইত্বং। শর্করা । ( শবচণ) বালুকা আত্ম যস্ত। (তরি) 
বালুকাময় । 

বালুকা প্রভ! (স্ত্রী) বালুকানামুষ্তরেণুনাং প্রভা যন্তাং। অত্যুষঃ 
বালুকাপরিব্যাপ্তাদস্ত তথাত্বং। নরকবিশেষ। (হেম) 

বালুকাময় (ব্রি) বালুকা-ময়ট্র। মিকতাময়। (ভরত) 

বালুফা যন্ত্র €ক্লী) বানুকায়। যনত্র(। ওষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ। 
এক্টী বিতন্তি পরিমাণ পাত্রমধ্যে একটা গুধধপূর্ণ কাচকুপিকা 
স্থাপন করিয়া এ কুপিকার গলদেশ পধ্যন্ত বাঁলুকায পূর্ণ করিবে। 
তৎপরে অগ্রিসংযোগে এ কুপিকাস্থিত ওষধ পাক করিলে 
তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে। 
"ভাণ্ড বিতন্তিগ্ভীরে মধ্যে নিহিতকুপিক| | 
কুপিকাকগপর্যযন্তং বাঁলুকাভিশ্চ পুরিতে ॥ 
ভেষজং কুপিকাঁসংস্থং বহ্ছিন! যত্র পচ্যতে । 
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্র তত্র বুধৈঃ স্বৃতম্‌ ॥” 

বালুকাম্বেদ (পুং) বালুকাভিধিহিতঃ 
দ্বারা তাপ। (ভাবপ্র")[ স্বেদ দেখ। ] 

বালুকিন্‌ (ক্লী)হিঙ্থল। ( শবার্ঘচি”) 

বালুকী (স্ত্রী) বলতি বালম্নতি বা বল-প্রাপণে উক, স্ত্রিয়াং 
ডীপ্‌। কর্কটাভেদ, পর্য্যাক়__বহুফলা! স্গিগ্চফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, 
ক্ষেত্ররহা, কান্তিকা, মূত্রল!' | (রাজনি” ) 

বাঁলুকেশ্বর, সহাদ্রি পর্বতের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্ঘ। 
প্শথানে শ্ররামচন্্র বালুকা দ্বার! শিবমূর্ঠি রচনা! করিয়া পুজা 
' করিয়াছিলেন। [ বালুকেশ্বর মাহায্মো বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] 


গ 
চপ 


( ভাবপ্র” ) 
স্বেদ:ঃ। তথ্ীবালুকা 


বালুঙ্গিক! (ত্ত্রী) কর্কটা। ( শবরত্বাণ ) 
বালুঙ্গী (্ত্রী) কর্কটা। (শবরত্বা”) 
বালুর, বারেন্দ্রতৃমির অন্তর্গত একটা গ্রাচীন স্থান। কাদিম- 
পুরের উত্তরে অবস্থিত। 
বালুচর, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গগগ্রাম। 
বাঁলুয়া, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা বাণিজান্থান। কুশী 
নর্দীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৬ ২৫৪০৮ উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৮৭” ৩১ পুঃ। নেগাল, ত্রিহৃত ও ক্লিকাঁতার সহিত 
এখানে নান! দ্রব্যের বাণিজা পরিচালিত হয়। 
বালুর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ধারবার জেলাস্থ একটা প্রাচীন 
গ্রাম। এখানকার প্রাটিন রামলিঙ্গ মন্দিরে ১০৪৭ শকে 
উৎকীর্ণ লিপি আছে। 
বালক (পুং) বলতে প্রাণণান্‌ হস্তি যঃ, বল-বধে-উক। বিষ- 
তেদ। ( হেমচ” ) 
বাঁলেন্দু (পুং) নবোদিত চন্্র। 
বাঁলেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধুঃ, বলি-( ছ্িরুপধিবলে- 
টএ.। পাঁ ৫১1১৩) ইতি ঢঞ.। রাসভ। 
“একছ।গং দ্বিবালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষং | 
ষড়খ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং বক্ষাশ্ড শোষর ॥” (মার্কগেপু” ৫০1৮৫) 
বলেঃ স্বনামখ্যাতস্ত দৈত্যস্তাপত্যং পুমান্‌, বলি-ঢএ। 
২ দৈত্যবিশেষ, বলিরাঁজার অপত্য। ৩জনমেজয়-বংশোদ্ধব সুতপা 
রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাচপুত্র বাঁলেয়। (হরিবংশ 
৩১।৩০-৩৩) ৪ অঙ্গারবল্পরী। (বিশ্ব) ৫ চীণক্যমূলক। 
(রাঁজনি” ) (তরি) বালায় হিতঃ বাল-ঢঞ.। ৬ মৃছু। ৭ বাল- 
হিত, বাঁলকদ্দিগের হিতকর । ( মেদিনী ) ৮ তুল । প্বালেয়া- 
স্তগুলাঃ।” ( পাঁ ৫1১১৩) ৮ বলিযোগ্য । 
পুষ্পং ফলধ্ণর্ভবমাবহস্ত্ো বীজঞ্চ বালেয়মকষ্টরোহি।”(রঘু ১৪।৭৭) 
(ক্লী) ৯ বিতুন্নক নামক বৃক্ষত্বক। (ভাবপ্র”) 
বালেয়শাক (পুং) বালেয়ঃ বলিহিতঃ শাকঃ। ব্রাঙ্গণযন্ট্রিক] । 
( অমর ) 
বালেষ্ট (পুং) বালানাং ইষ্ট: প্রিয়; । ১ বদর। (রাজন ) 
৪ (ব্রি) বালকের অভিলধিত। 
বাঁলেশ্বর উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা । বাঙ্গালার 
ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২০৬৬ বর্গমাইল 
ইহার উত্তরে মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জরাজা, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, 
দক্ষিণে বৈতরণী নদী ও পশ্চিমে কেউঝর, নীলগিরি ও মযুর- 
ভঞ্জের-সামস্তরাজ্য। সম্ভবতঃ বালেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম'হইতে 
এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। 


বালের 


এই জেলার পুর্বাংশ যেরূপ বানুকাময পলিসমাবৃত, 
পশ্চিমাংশও তন্দরপ পর্বত ও বনসমাকীর্ণ। এই অংশে বিস্তৃত 
তালবন দেখা যায় । সমুদ্রোপকুলবর্থী স্থানসমূহ লবণময়। 
এখানে একপ্রকার দেশী লবণ প্রস্তত হইয়৷ থাকে । স্থানে 
স্থানে ধান্তের চাস আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে 
কোথাও বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র নয়নগোচর হয় না। পর্বতভাগ 
হইতে কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলআোত বনমধ্য হইতে প্রবাহিত 
হইয়া স্থানীয় শোভ। বৃদ্ধি করিয়াছে । এসডি সুবর্ণরেখা, 
পাঁচপাড়া, বুড়বলঙ্গ, ঝীসবাশ ও বৈতরণী নদী এবং জামিরা, 
বাশ, ভৈরঙ্গী, ধামড়া, শালনদী ও মতাই শাখাই প্রধান। উক্ত 
ন্দীগুলির কোনটাই বাণিজ্যের উপযোগী নহে। সময় সময় বন্তা 
ও অন্নীবুষ্টি হইয়া! এখানে শশ্তাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে । 

এই জেলায় সমুদ্রোপকূলে স্থুবর্ণরেখা, সোরাটা, ছানুয়া, 
বাণেশ্বর, লৈছনপুর, চুড়ামন ও ধাস্ড়া প্রভৃতি কএকটা 
বন্দর আছে। স্ুবর্ণরেখা নদীর ঘমোহানায় পর্তগীজদিগের 
পিগ্পলিশ্কুঠীর ধ্বংসের পর ১৬৩৪ খুষ্টাবে ইংরাজবণিকগণ 
এই ্বর্ণরেখায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। নদীমুখে পলি 
জমিয়া যাওয়ায় সুবর্ণরেখার বাণিজ্যোন্নতি হ্রাস হইলে 
১৮০৯ খুঃ অব চুড়ামন একটা বাণিজ্যকেন্ত্র হইয়াছিল । তৎপরে 
সোরাটা ও ছান্ুয়ায় আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট কাজ হইতে 
থাকে। সমুদ্রতীরে খাল কাটা! হওয়ায় নদীগুলির মুখ বন্ধ 
হয়া যায়; সুতরাং মোহানাস্থ বন্দরগুলিতে স্থানীয় বাণিজ্যের 
বিশেষ অন্ুবিধা ঘটে। ক্রমে ধামড়া, টাদবালী ও বালেশ্বর 
বাণিজ্যক্ষেত্ররূগে মনোনীত হয়। এখনও এ সকল স্থানে 
মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে স্টামারযোগে বাণিজ্য পরিচালিত 
হইয়া থাকে । স্থানীয় বাণিজ্য-নির্বাহের জন্ত এখানে এক 
প্রকার সমুদ্রগমনোপষোগী নৌকা প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

প্ররূতপক্ষে ১৮০৩ খুষ্টাব্দে সমঞ্র উড়িষ্যাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
বালেশ্বর ইংরাজের অধিকৃত হইলেও বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানে ইংরাজ-সংম্ব ঘটিয়াছিল। ১৬৩৬ থুষ্টাবে দিলীশ্বরের 
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বালোত্রা, 


ঘালখ ' 


তা স্স্ 





০ ই শশ্পাক্শিশিশাশি 


ন্নতির সময় এখানে নানা জাতীয় বণিক ও বনীব্যবসায়িগণের 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭০০ থুষ্টাবে বুড়বলঙ্গ-নদীমুখে 
পলি পড়ায় ইংরাঁজের! বালেশ্বরের বাণিজ্যাশ! ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় বাণিজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। 

হ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ । তৃপবিমাণ ১১৫৭ 
বর্গমাইল । বালেশ্বর, বস্ত1, জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও সোরো 
থানা ইহার অন্তর্গত । ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও একটা 
বন্দর) বুড়বলঙ্গনদ্ীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত । অক্ষাণ ২১০৩৬ 
৬উ:£ এবং দ্রীঘিত ৮৬, ৫৮১১ পৃঃ এই নগরেই জেলাব 
বিচারসদর স্থাপিত আছে। এখানে এখনও নানা দ্রব্যেব 
আমদানী রপ্তানী আছে। 


বাঁলেশ্বর, মলবার জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতের একটা গিরিশৃঙ্গ। 


সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৭৬২ ফিটু উচ্চ। অক্ষা* ১১০ ৪১৪৫ উঃ 
এবং ৭৫ ৫৭১৫%পৃঃ | এই পর্বতপাদমূলে মাগিলাগণ কাফি 
আবাদ করিয়াছে । অপর সকলস্থানই জঙগলাবত। 


বালেহল্লী, ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 


এখানকার মৈলারদেব ও মনল্লিকার্জুন-মন্দিরে ১০৪৯ শকেব 
উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যায়। এতত্তিন্ন ইতন্ততঃ আরও 
১১ খানি শিলালিপি বিদ্যমান আছে। 

রাঁজপুতনার যোধপুর বাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
নূনীনদী-তীরে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৫০ ৪৯ উ: এবং ফ্রাঘি 
৭২৭ ২১ ১০ পৃঃ। যোধপুর হইয়া দ্রাবকাযাত্রিগণ এই 
নগর দিয়া ভ্রমণ করে। এখানে তাহাদের অবস্থানের ভাগ্ত 
একটা উতরুণ্ বাজার ও ১২৫টা (গাথা) কূপ আছে। প্রতি 
বৎসর চৈত্র মাসে এখানে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়। 


বাঁলোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপূর জেলার অস্তগত একটা 


প্রাচীন নগর । এখানে 'একটী ভগ্ন ছু, অসংখা প্রাচীন 
মন্দির এবং খুষ্টীয় উৎ্কীর্ণ শিলা- 
লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। ততকালে এখানে শৈবধন্মের প্রভাব 
বিস্তৃত এবং সতীর সহমরগ প্রথা প্রচলিত ছিল। 


২ম শতাবের অক্ষরে 


কন্য। এবং ১৬৪০ ণুষ্ঠাবে বঙেশখব- -পত্বীকে রোগমুক্ত করায়, ডাঃ র বাঁলোপচরণ ক্লী ) বালকেব উপযোগী চিকিৎসা । পালকে 


গেব্রিএল ব্রাউটন পারিতোষিক স্বরূপ ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর 
জন্য হুগলী ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিলেন। 


পিগ্পলীতে হংরাজের বাণিজ্যের অসুবিধা হইলে বালেশ্বরে কুগী ৷ 
উঠাইয়া আনা হয় এবং স্থান সুরক্ষার জন্য এখানে ছু্গীদ্ি 


নিশ্ষিত হইয়াছিল । আফগান ও মোগলের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ- 


উপযোগী ওষধ। 


বালোপচার (পু) বালোপচরণ । 


| 
| 
| 
ূ 
| 


বালোপবীত (ক্লী ) বালানাং বালকানাং উপবাঁতং। বাঁলক- 


পরিধানবন্ত্র, পধ্যায়-_পর্চাবট, উরস্কট । ( হারাবলী ) ৯ ছিজ- 
বালকের যজ্জশ্বত্র। 


_ কাছে এবং পরে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য মোগল ও ূ বালখ, মধ্য এসিয়ার তুকীস্থানের অন্তর্গত আফগান-অধিস্কত 


মহারাষ্ট্রায়গণের ঘোর যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও ইংরাজগণ দৃঢ়তার 
সহিত আত্মপক্ষরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাঁজের বাঁণিজ্যো- 
* বা 


একটা প্রদেশ। প্রাচীন বাছিলকগণ এই দেশের অধিবাসী । 
| শরবস্থৃত বিবরণ 'বাহলীক? শবে দেখ ] 
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ডি রাজ্যের প্রধান নগর । ভারতের সীমা বহিভূত 
হইলেও বাহলীকগণের সহিত বহুপ্রাচীনকাল হইতে, ভারত- 
বাসীর এত নিকট সম্পর্ক যে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা 
যায় না। 
প্রাচীন বাল্থ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। 
ধী ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবের কোন নিদর্শন 
পাওয়! যায় না, যাহা কিছু দেখ! যায়, তাহা মুসলমান 
প্রাধান্তেই স্থাপিত হ্ইয়াছিল। উহার পরিমাণ প্রায় ২০ 
মাইল। পূর্বতন বালখ নগরের পার্থ ই নৃতন নগর গঠিত 
হইয়াছে । নগরের তোরণদ্ার হইতে প্রাচীন নগরের উত্তর- 
সীম! প্রায় ১ ঘণ্টার পথ। নূতন নগরে গৃহাদি নিম্মীণ করিতে 
হইলে পুরাতনের ভগ্নাবশেষ হইতে ক্রয় করিতে হয়। অধি- 
বাসিগণ ধনলোভে ওঁ স্থান খনন করিয়। থাকে । নূতন নগরে 
এখনও কতকগুলি হিন্দু দেখা যায়। উহারা মধ্য এসিয়ার 
বাণিজ্যের জন্য অবস্থান করিতেছে । এখানকার শাসনকর্তা 
প্রত্যেক হিন্দু ও য়িভ্ুদীদিগের উপর জজিয়া-কর আদায় 
করিয়! থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুর কপালে তিলক চিহ্ন রাখিতে 
হয়। মধ্য এসিম্নার লোকে প্রাচীন বাল্থ নগরীকে 'অম্ুুল- 
বলার” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 56145 
নাদিরশাহের মৃত্যুর পর আঙ্গদশাহ দুরাণী এই প্রদেশের 
শ।সনভার হাজি খা নামক জনৈক সেনানীর করে অর্পণ 
করেন। তাহার পুত্রের শাসনকালে বোখারাপতির উৎসাহে 
তথাকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তৈমুরশাহ ছুরাণী 
সৈন্তে অগ্রসর হইয়া তাহাদের দমন করিতে সমর্থ হইয্া- 
ছিলেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খষ্টান্দে বোখারাপতি 
শাহ মুরাদ এই নগর অবরোধ করেন; কিন্তু কোনরূপে 
রুত্তকার্ধ্য হন নাই। ১৭৯৩ হইতে ১৮২৬ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত 
বালথ-রাজ্য আফগানের শাসনাধীন হয়। তৎপরে 
্ইবর্ষকাল এই স্থান কুন্দূুজের অধিপতি যুবাগথেণের 
শাসনাধীন থাকে । তাহার নিকট হুইতে বোখারার আমার 
কাড়িয়া লন । ১৮৪১ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত এইন্তান বোথরাপতির হস্তে 
ছিল। তৎপরে শাহস্তজার হইয়৷ খুরমবাদী মীরবালী এইস্থান 
মপিকার করে। এ নময় হইতে ১৮৫৭০ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত এই 
স্তান কাহার অধিকারে ছিল, জান! যায় না। উক্ত বংসরে 
মহম্মদ আক্রাম খা বরকজৈ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। 
সেই মম হইতে এখনও এইস্থান আফগান-শাসনভূক্ক 
*চইয়। রহিয়াছে । 
বালতি (দেশজ ) ৯ হতভাগ্য । ২ জরপাত্রবিশেষ। টবু। 
বান্থজ (তরি) বজ-আপ্‌। বহত্ধ তৃণসনবন্ধীয়। ঃ 


পাশ সস ্্প্পী পপি পা শিপ শী ০ 






বান্থজভারিক (ব্রি) বহজানাং ভারং বহতি বংশাদিত্বাৎ ঠক্‌। 
উলপতৃণ-ভারবাহক। 
বাল্বজিক (ত্রি) ভারভূতান্‌ বধজান্‌ হরতি বহ-ঠকৃ। (পা 

৫1১৫ ) ভারভূত বাজহারক। 
বাল্য (ক্লী) বালস্ত ভাবঃ কন্মধা বাল-( পত্যস্তপুরোহিতাদিত্যো 

যক্‌। পা ৫১১২৮) ইতি যক। বালকের ভাৰ। পধ্যায়_ 

শিশুত্ব, শৈশব, ১৬ বৎসর পর্য্যস্ত বাল্যকাল । 

পউনষোড়শবর্ষস্ত নরো৷ বালে! নিগদ্যতে ।” ( ভাৰপ্রণ ) 

সত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে এবং যৌবনে স্বামীর 
অধীনে থাকিবে। 

“বাল্য পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ,পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে ।” (মন 0১৪৮) 
বালহক (রী) বল্হিদেশে তবঃ বাহু বুঞ। কুস্কুম। 
বালহায়ন (রি) বল্হে জাতকং ফকৃ। ১ বল্হিদেশোদ্তব। 

ক্র )হিন্ুু। 
বালহি (রী) বাল্ধদেশ। 
বালহিক (রী) বল্হি স্বার্থে 54. ১ কুদ্ধুম। ২ হিস্কু। 

€ মেদিনী ) ( পুং) ৩ দেশভেদ। ৪ তদেশীয়। ৫ তাদ্দশনৃপ। 

( হরিব” ২০৬ অঃ) ৬ প্রতীপপুত্রভেৰ । 
বালহীক (পুং) ১ গন্ধবরবতেদ ৷ ( শবদরত্বা") ২ বস্থুদেবগত্রী 

রোঁহিণীর পিতা । ৩ জনমেজয়ের একপুঝ।। ৪ প্রতীপপুত্র- 

তে । ৫ বাল্হিক দেশের লোক । 

বাবর, (জহিকদ্ীন্‌ মহম্মদ ) দিল্লীর মোগল-সাত্রাজ্য- প্রতিষ্ঠাতা । 
আমীর তৈমূরের ষষ্টপুরুঘ অধস্তন। বাবরের পিতার নাম উমর 
শেখ মীর্জা, পিতীমহের নাম আবু সৈয়দ মীর্জা, গ্রপিতামহের 
নাম মহম্মদ মীর্ভা, বুদ্ধপ্রপিতামহের নাম মীরাণশাহ এবং 
অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ আমীর তৈমূর । বাবরের মাতৃকুলও সামান্য 
নহেন। তাহার মাত! কুতলগ খা খানম মোগলিস্তানের 
অধিপতি মুনামথানের কন্তা এবং প্রসিদ্ধ চঙ্গেজ খাঁর বংশধর 
মান্ম,দখানের ভগিনী। 

১৪৮৩ থুষ্টা্ধে ১৫ই ফেব্রুয়ায়ী (৬ মহরম, ৮৮৮ হিজরী ) 
বাবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ( রমজন, 
৮৯৯ হিজরী ) পিতার মৃত্যুর পর ফরগণারাজ্য প্রাপ্ত হন। 
অঞ্জান নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। 

তিনি একাদশ বর্ষকাল ভাতার ও উজবেকদিগের সহিত্ত 
নানাস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি 
নিজ রাজ্য ছাড়িয়া কাবুল অভিমুখে পলাইতে বাধ্য কইয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক অল্সায়াসেই তিনি কাবুল, কান্াঁহার ও 
বদক্সান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ২২ বর্ষকাল এই 
সফল প্রদেশে আধিপত্তা করিয়াছিলেন। তৎপংব ত্বিনি 





হিনদুস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহার সৌভাগ্যের পথ 
উনুক্ত হইল। * 

এ সময়ে পাঠানাধিপতি ইব্রাহিম হুসেন লোদবী দিলীতে 
আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পাণিপথক্ষেত্রে 
বাবরের সন্মুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল (৭ই 
রজব ৯৩২ হিজর! ) বাবর পাণিপথক্ষেত্রে জয়শ্রী অর্জন করি- 
লেন এবং সেই সঙ্গে ভারতে মোগলসামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সুত্র- 
পাত হইল । 

বাবর কেবল বীর নহেন, বিদ্বান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি 
অত্তি স্থললিত তুর্কী ভাষায় সত্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়া- 
ছেন, সেই অপূর্ব গ্রন্থ “তুজক্‌ বান্ধরী” নামে খ্যাত ও সর্বত্র 
সমাদূত। অকবরের রাজত্বকালে আব্দুল রহিম থান্‌ থান- 
ধানান এ গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে 
বাবরের সবিস্তার জীবনী ও অনেক প্রতিহাসিক বিবরণ 
পাওয়া যায়।* 

বাবরের" রাজত্বকাল সর্ববশুদ্ধ ৩৮ বর্ষ, তন্মধ্যে অঞ্জানে ১১ বর্ষ 
কাবুলে ২২ এবং ভারতে ৫ বর্ষ। ১৫৩০ থুষ্টাবধে ২৬এ ডিসেম্বর 
(৯৩৭ হিজরা, ৬ জমার) আগ্রায় তাহার মৃত্যু হয়। প্রথমে 
যমুনাতীরে রামবাগ উদ্যান মধ্যে তাহার কবর হইয়াছিল, তথা 
হইতে ছয় মাস পরে কাবুলে স্থানাস্তরিত হয়, এখানে তাহার 
প্রপোত্রপুত্র শাহজহান এক্টী উত্রু্ মসজিদ্‌ নিম্মীণ করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই গোরস্থান দেখিবার জিনিষ। নগর-উপ- 
কগে গিরির উপর চারিদিকে কুস্ুমদাম বিকীর্ণ দেখিলে প্রকৃতই 
মন আকুষ্ট হয়। তাহার কবরের উপর “বহিস্ত-রোজীবাদ, 
অথাৎ স্বর্থই তাহার ভাগ্য এরূপ উতৎকীর্ণ আছে। 

বাবর মৃত্যুর পরে কর্দৌসী-মকানী” উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে তাহার জ্যোষ্টপুত্র হুমাযুন বাদশাহ হইয়া- 
ছিলেন। তাহার অপর তিন পুত্র--মীর্জা কামরান্, মীর্জা 
আন্করী ও মীর্জা হন্দাল। 

ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, বাবর অতিশয় স্থরা ও রমণীতে 
অনুরক্ত ছিলেন। আমোদ করিবার সময় তিনি কাবুলের 
নিকটস্থ তাহার প্রমোদ উদ্যানে এক চৌবাচ্ছায় স্থুরাপূর্ণ কবি- 
তেন, তাহার উপর এইরূপ কবিতা! লিখিয়! রাখিয়াছিলেন-_ 
“দাও সধুদ্বাও হর, রমণী যৌবনভর! 

* আব নব হুখরঙ্গ জানি আমি মিছে। 
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পার বদি নিরস্তর, 
এই যৌবন গেলে চলি ফিরিবেন। পিছে ৪” 


[ মোগল ও হুমায়ুন দেখ । | 
ধাবাদেব (পুং) অর্পণমীমাংসানামক সংস্কৃত গ্রস্থ-রচয়িতা । 
বাবাশাস্ত্িন (পুং) স্বরোদ্রয়-বিবরণ-রচয়িত! । 
বাঞ্ষচল পেং) খষিভেদ। ( আশ্ব? গৃহ” ৩।৪।৪ ) 
বাকফলক তত্র) বাফল সন্বস্ধীয়। 
বাক্লি (পুং) ১ বৈদিক আচাধ্যভেদ। ২ বাক্ষলের অপত্য। 
বাক্ষিহ (পুং) বফধিহ অপত্যার্থে অণ.। বঞ্ষিছের অপত্য। 
বাস্‌ (দেশজ )১ গন্ধ। ২ বন্র। ৩ বাসস্থান বাটা । 
বাস (দ্বেশজ ) অস্ত্রবিশেষ। 
বাসখারি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। প্রনিদ্ধ মুদলমান সাঁধু মখ্ছম আস্রফ ১৩৮৮ খৃষ্টাবে 
এ নগর স্থাপন করেন। তাহার বংশধরগণ এই নগরেৰ 
সত্বাধিকারী । 

বাসড়1 (বাশড়া ) ২৪ পরগণার সুন্দরবন বিভাগের অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম, বিদ্যাধরী নদীতীরে অবস্থিত । আক্ষা” ২২* 
২২” উঃ এবং ভ্রাঘিণ ৮৮* ৩৭” পৃঃ । সুন্দরী কাষ্টবিক্রয়াথ 
এখানে বিস্তুত হাট আছে। ফকির মুবারক গাজীর সমাধি- 
মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বংসর 
এখানে একটা মেলা হয়। উহ! “গাজিসাহেবের মেলা” নামে 
প্রসিদ্ধ। প্রবাদ গাজিসাহেব বন্যপশুদিগকে স্তপ্তিত করিয়া 
ব্যান্বারোহণে এই জঙ্গলময় স্থানে আসিয়া বাস কবেন। 
এখনও কাঠুরিয়াগণ গাজিসাহেবের পূজা না দিয়া বনে 
কাষ্ঠাহরণে গমন করে না। নিকটবর্তী প্রায় সকল গ্রামেই 
গাজিদাহেবের বেদী রচিত আছে। সেই বেদীর সমক্ষে 
কাঠুরিয়। বা মাঝিগণ পৃজোপহার প্রদান করে এবং গাঁজি 
সাহেবের বংশধর ফকিরগণ উপস্থিত হইয়৷ তাহা নিবেদন 
করিয়া থাকে । 

বাসন (দেশজ ) ১ গন্ধদ্রব্য দেওয়া । ২ বন্ত্রপরিধান। ৩ কাপড়, 
আচ্ছাদন, আধার, পাত্র। 

বাসর (দেশজ ) বিবাহের পর দম্পতির প্রথম মিলনরাত্রি। 

বাস। (দেশজ) ৯ বস্থায়িভাবে থাকিবার স্থান। ২ নীড়, 
পক্ষীর বাসা। 

বাসাঁড়িয়। (দেশজ ) বাসাবাড়ীতে যাহার৷ অবস্থান করে। 

বাসি ( দেশজ ) পষুযুফিত। ২ অন্ত্রভেদ। ৩ পুরাতন। 

বাসি, পঞ্গাৰ প্রদেশের কলসিয়া রাজ্যের একটী নগর । 

বাসিতঙ্গ, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের একটা গিরিশ্রেণী ও তাহাৰ 
সর্বো্ট শৃঙ্গ। অক্ষাণ ২১৭ ৩১উঃ এবং দ্রাঘি” ৯২৭ ২৯ পৃঃ 





স্পাাশিসিশী পি পপিশীতি পিশাপা 


বাদিনকোণ্ডা) মান্জ্রাজ প্রেসিডেন্গীর কড়াপ! জেলার অন্তর্গত 
একটা পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০* ফিটু উচ্চ। ইছার 
উচ্চ শিখরে বেক্কটেশ স্বামীর মন্দির বিদ্যমান আছে। 

বাঁসিন্দ (পারসী ) অধিবাসী। 

রাসিম, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা । দক্ষিণ হায়দরা- 
বাঁদের রাজপ্রতিনিধির শীসনাধীন। তূ-পরিমীণ ২৯৫৮ বর্গ- 
মাইল । বাসিম, মক্রল ও পুষাদ তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। 
সমগ জেল! পর্বতময়। পুষা, বেনগঙ্গা, কাটা পূর্ণ, অদন, কুচ, 
অদোল ও চন্দ্রভাগ! নদী এই অধিত্যকাতূমে প্রবাহিত। 

শ্রীপুর ও পুষাদের বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরাদির আলোচনা 


ব্যতীত এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। 
ৃ 


১২৯৪ খুষ্টাবে আঁলাউদ্দীনের ইলিচপুর-বিজয়কালে এখানে 
জৈন প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎপরে প্রায় ১৬শ শতাব পর্যস্ত 
এই স্থান প্রায় স্বাধীনই ছিল। ১৫৯৬ খুষ্টাবে টাদ সুলতানা 
অকবরপুত্র মুরাদের হস্তে এই স্থান সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ 
ধুষটাঝে স্বয়ং অকবরশাহ এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন 
এবং বাঁসিমকে সরকারতুক্ত করিয়া যান। 

বেনগঙ্গার উত্তর পর্বতে হেটকরী (বর্গী ধাঙ্গড় ) জাতির 
বাস। ১৬০০ খুষ্টাধে ইহারা বাসিমের চতুদ্দিকৃস্থ স্থান অধি- 
কার করে। ইংরাজাধিকার পর্যন্ত ইহারা পার্বর্তী স্থানসমূহ 
লুঠন করিয়াছিল । ১৬৭০ খুষ্টাব্দে মোগল বল তেজোহীন দেখিয়। 
মহারাষ্ীয়গণ নীনা স্থান লুষ্ঠন করিতে থাকেন। ১৬৭১ খৃষ্টান 
শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এ স্থান আক্রমণ করিয়! "চৌথ' 
কর সংগ্রহ করেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর গর ১৭১৭ খুষ্টাবে 
ফরুখপিয়রের নিকট হইতে মহারাষ্্রগণ চৌথ ও সরদেশমুখী 
আদায় করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্কিলিচ, খা (নিজাম্‌ 
উলমুল্ক ) মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া মহারা ্-সহযোগে 
এই প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিয়া লয়েন। ১৮০৪ খুষ্টাবের 
সন্ধি অনুসারে নিজাম বাসিমের কতকাংশ ক্রয় করেন। 
১৮০৯ খুষ্টা্ে পেন্ারিগণ এই জেলা লুন করে। ১৮১৯ 
থুষ্টাব্বে এখানকার নায়ক নওসাজী নায়েক মুস্কি বিদ্রোহী 
হইয়। নিজামের বিরুদ্ধে উমারখেড়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথা 
হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নিজ নব দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
কবেন। কিন্ত আত্মরক্ষায় অনমর্থ হইয়৷ তিনি বন্দী হইয়া 
হায়দরাবাদে প্রেরিত হন। এখানে তাহার মৃত্যু ঘটে। 

১৮২১ খুষটান্ধের সন্ধিতে নিজাম পেশবাধিকৃত উমারখেড় 


' পরগণা প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মে্ট নিজামরাজকে অর্থ 


সাহাঁষ্য করায় ১৮৫৩ থুষ্টাবে ইংরাঁজরাঁজ এই স্থান পারিতোধিক 
স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ৯৮৫৯ ুষ্টান্ধে এখানে ইংরাষ্জের সহিত 
$ ৫ 
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বাহ্‌ 





রোহিলাদিগের যুদ্ধ হয়। তৎগরে ১৮৬০-৬১ ুষ্টাবের দ্বিতীয় 
সন্ধিতে এ স্থান পুনরায় ইংরাজের অধিক হয়। 
২ উত্ত জেলার একটা তালুক। ভূ-পরিমাগ ১০৫১ বর্ণ 
মাইল। | 
৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। সমুদরপৃষ্ট 
হইতে ১৭৫৮ ফিট উচ্চ। আক্ষা ২০ ৬ ৪৫উ$ এবং দ্রাঘি” 
৭৭০ ১১পৃঃ। বছপ্রাচীন কালে বৎস নামক জনৈক ধাষি 
এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থান বচ্ছ- 
গুলিন্‌ নামে খ্যাত ছিল। এই নগরের বহির্ভাগে পদ্মাতীথ 
নামে একটা পুণ্যসলিল! পুঙ্ষরিণী আছে। প্রবাদ বাস্ুকি 
নামক জনৈক রাজ! এই পুক্ষরিণীতে সম্মান করিয়া! কুষ্টরোগ 
হইতে মুক্ত হন। সেই মাহাত্ম্য জন্য এখনও অনেকে গর স্থানে 
সান করিতে আইসে। খুষ্টীয় ১৭শ শতাবে বাসিমের দেশমুখগণ 
মৌগল সম্রাটের নিকট হইতে বু ভূমি ও রত্র লাভ করিয়া- 
ছিলেন। নাগপুরের ভৌস্লেগণের পর এখানে নিজামরাজ 
সৈন্তাবাস ও টণীকশাল স্থাপন করেন। স্তোনলে-সৈনানী ভবানী 
কালু প্রতিঠিত বালাজীর মনির ও ুষ্ধরিণী এখানকার দেখিবার 
জিনিস। 
বাসিল্‌ (আরবী ) উপস্থিত, আসা । ২ সাক্ষাৎ হওয়া 
বান্গলী, বিশালাঙ্ষী দেবীব চলিত নাঁম | বাজালার নানাস্থানে 
এই দেবমৃত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। | বিশালাঙ্মী দেখ । ] 
বাঁসোদী, মধ্য তারতের ভোপাল এজেক্দীর ত্তর্গত একটা 
সামন্ত রাজ্য। তূ-পরিমাণ ২২ বর্গমাইল । এখানকার সামস্ত- 
গণ পাঠানবংণীয় ও নবাৰ উপাধিধারী। ২ উক্ত রাজোর 
রাজধানী । অক্ষাণ ২৩০ ৫০৫০ উঃ এবং দ্রাথি” ৭৭১ ৫৫. 
পৃঃ। ১৮১৭ খুষ্টানে সিন্দিয়ারাজ এই রাজ্য নিজ অধিকারডন্ত 
করেন। পরে ইংরাঁজগণ উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । 
বামোলি, কাশীর রাজ্যের অন্তর্নত একটী ভূভাগ ও তদ্দেশের 
একটী নগর। হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে ইরাবর্তী-নদীতটে 
অবস্থিত। অক্ষা ৩২০ ৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫০ ২৮ পৃঃ। 
এই স্থান ১৭২৫ খুষ্টাঝে শিখদিগের অধীন হয়। 
বাস্ত (তরি) বস্ত বা ছাগসঘ্বন্ধীয়। (মনু ২1৪১) 
বাস্তায়ন ( পুং) বস্তের গোত্রাপত্য। ( পা ৪৪1১১১ৎ ) 
বাহ (পুং) বাছুরের পৃষোদরাদিতবাৎ সাধুদ। বাহ। 
“অকারাস্তোহপি বাহশবে| তুজবাচকঃ, যথাঁট বাঁহোইশৃ 
ভূজয়োঃ পুমানিতি দ্ামোদর+,% ( উজ্জ্লদ” ১১৮ )' 
বাহট (পুং) একজন গ্রস্থকার। মল্লিনাথ রুবংশটাকা় ইহার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন । 
বাঁছড় ( দেশজ ) তুফান। 





যাহাছুর খা 





ধাহর দেও) রণস্তস্তগড়ের প্রধলপরা ক্রান্ত জনৈক হিন্দু রাজা । 
১২৫৩ খুঙ্গাবে উলঘ খাঁর বিরুদ্ধে তিমি কএক্বার ঘোরতর 
দ্ধ করিয়াছিলেন । 
বাহব (পুংক্লী) বান। (খক্‌ ২৩৮২) 
যাহব| ( হিন্দী ) বিশ্মন়্ বা উৎসাহস্চক বাক্য । 
বাহলি, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরি- 
শ্রেণী। ইহার উচ্চ শিখর অক্ষা” ৩১০ ২২” উঃ এবং দ্রাঁঘি” 
৭৭০ ৪২পৃঃ। এই পর্বতের উপরে একটা হুর্ণ এবং বাহলি- 
মগরে রামপুর ও বসহররাঁজের প্রীন্মাবাস আছে। নৌষড়িখোলা 
নদী ইহার পাঁদমূল দিয়! প্রবাহিত। 
ধাহবি €পুং) বাছুর গোত্রাপত্য। 4 আঙ্ গৃ” ৩৪।৪ ) 
যাহা ( রী) বাহু-টাপ্‌ । বাহু। প্টাবস্তোইপ্যয়ং বাহর্ধাহা 
ভুজাভুজঃ, সুবাহা ইতি বাসবদত্বায়াং সুবনধশ্লরেষঃ 1৮ উজ্জ্বল ১১৮) 
বাহাত্তর (দেশজ ) দ্বাসপ্ততিসংখ্যা, ৭২। 
বাহাত্তরঘর (দেশজ) মৌলিক কায়স্থভেদ। কায়স্তদিগের 
মধ্যে ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক। [ কায়স্থ শব দেখ। ] 
বাহাদুর ( পারসী ) ১ বীর, সাহসী । অধুনা রাজকীয় কর্ম- 
চারী ও অন্যান্ সন্ত্াস্ত ব্যক্তিদিগকে গবর্মেন্ট হইতে “বাহাদুর; 
এই উপাধি দেওয়া! হইয়া থাকে । 
বাহাদুর খা, (বাহাদুর খান্ই-শেবানী )দিললীশ্বর অকবরের 
প্রসিদ্ধ সচিব খাঁন্‌ জমানের কনিষ্ট ভ্রাতা। ইহার প্রকৃত নাম 
মহম্মদ সৈয়দ । হুমীষুনের পারস্ত হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি 
বাহাদুরকে দাবরের শাঁসনভাঁর দিয়! যান। কিছুদিন পরেই 
বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়া কান্দাহাঁর অধিকার করিবার চেষ্টা 
করেন। খেলাতের শাহমহম্মদ খা তখন কান্দাহারের সেনা- 
পতি। তিনি পারস্তপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
কতকগুলি কাঁজলবাঁস বাহাদরকে আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি 
পলাইয়।৷ আত্মরক্ষা! করিয়াছিলেন । 
বাহাদুরের আচরণে দিল্লীস্বর তত্গ্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন । অকবর স্বীয় রাজত্বের ২য় বর্ষে মানকোট অধিকার 
করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর অনুরোদে বাদশাহ বাহাছ্রকে 
ক্ষমা করেন। বাহাছুর মূলতান জায়গীর পাইয়াছ্ছিলেন। পর- 
বর্ষে মালব-জয়কালে তিনি বাদশাহ-সৈন্টের যথেষ্ট সাহায্য 
করেন। বৈরামের পতন হইলে মাহুম-অনগার চেষ্টায় বাহাদুর 
'বকীল' ও এটাব! সরকারের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন | খান্‌- 
জমান্রে বিদ্রোহকাঁলে তিনিও ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়া- 
ছিলেনগ এই অপরাধে তিনি অকবরের আদেশে বন্দী ও 
শাহবাজ থান্‌ কমর হস্তে নিহত হন। তাহার ত্রাতার স্ায় 
তিনিও একজন পঞ্ডিত ছিলেন। 
1] 
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বাহাছুর গিলানী 





বাহাদুর খান, খানেখের একজন অধিপতি ৷ ফরুখিবংশী 
রাজা আলীখানের পুত্র। রাজ! আলীখা অকবরের হইয়া 
দাক্ষিণাত্য-নবপভিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
শাহাতেই তিনি শত্রকরে নিহত হন। এ সমষে বাহাছুর খান্‌ 
আসীরগণ্ড় বন্দী ছিলেন। উচ্চ ঘরে জন্ম হইলেও ডাহা 
অদৃষ্টে স্ুথশাস্তি ভগবান্‌ লেখেন নাই, তিনি ৩০ বর্ষকাল 
বন্দিত্বভোগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্ার পর তিনি ১৫৯৬ 
খুষ্টান্ধে রাজ! হইলেন বটে; কিন্ত সুশিক্ষাৰ অভাবে ও 
নিবুদ্ধিতর ফলে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনত স্বীকার কনিতে 
পারিলেন না। অবশেষে দিল্লীসৈম্ত আসিয়া একএকটা 
ক্ষুদরযুদ্ধের গব আসীরগড় অধিকার করিল। বাহাছুব খান 
রাজ্য হাঁরাইলেন। 

বাহাঁছুর খাঁন্‌, অরঙ্জজেবের একজন প্রিয় সেনাপতি। ইনিই 
দারশেকোকে সপুত্র বন্দী করিয়া অরঙ্গজেবেব নিকট উপস্থিত 
কবিয়াছিলেন। 

বাহাঁছুর খা, বেহারের জনৈক শাসনকর্তা, ইনি স্বীয় পিতার 
মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাদীন রাজা, বণিয়া ঘোষিত করেন। 
দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে ১৫২৫ খু্ানে 
দলবল সংগহপূর্বাক তিনি উপমুযপরি কএকটা যুদ্ধে দিললী- 
সৈম্তকে পরাভূত করিয়া শস্তল গ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান অধিকাৰ 
করিয়াছিলেন । * 

বাহাদুর খ সিন্তানী, মালবরাদ আবছুল্লা থা উজবেগের 
জনৈক সহকারী সর্দার। ১৫৬৬ খুষ্টাবে সম্রাট অকবর উজ- 
বেগ-বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্রা করিলেন, মালবরাঁজের মহকাবী সর্দাবেবা 
উপায্লান্তর না দেখিয়া মোগল সমাটের পদানত হইল) কিন্ত 
বাহাছুর খা সদ্দলে যমুনা পাব হইয়া অন্তর্কেদী মধ্যে মোগল- 
সেনাপতি মীর মইজ, উলমুলককে আক্রমণ করিলেন। মোগল- 
সৈন্য পরাস্ত হইয়া কনৌজাঠিমুখে পলায়ন করে। 
খা! জমানের বিদ্রোহ দমনার্থ অকবরশাহ গাজিপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলে বাহাছুর খা সুযোগ বুঝিয়৷ জৌনপুর সধিকাব 
করিলেন। অকবর বাহাছুর খাব ক্ষমতা খর্সা কশিবাৰ জঙ্ঠ 
জৌনপুবে গ্রন্যাবৃত্ত হইলেন। “নাটেব আগমনে ভীত হইয়া 
বাহাছুর বারাণমীতে পলাইয়া গেলেন এবং তথা হইতে সঙ্গা- 
টের অরীনতা স্বীকার করিগা ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়াছিলেন। 

বাহাছুর গিলাশী, দাক্ষিণাত্যের বাক্ধণী রাজবংশেন অধসপেহন 

সময়ে (১৪৭৩-১৪৮৯ ) যখন বিজাপুর, জুন্নর প্রতৃতি স্থানে 

শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করির! স্বাদীনতালাভ ও 

স্বতগ্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন কোস্কণ প্রদেশের 

শাঁমুলকর্তা বাহাদুর গিলানীও স্বাদীনতাঁলাভের চেষ্টা পান। 
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তিনি বিদ্রোহী হুইয়! বেলগাও ও গোয়া] অধিকার করেন। 
পঙ্জেশ্বরে নিজ রাজপাট স্থাপন বন্িয়াই তিনি ১৪৮৯ খু্টান্দে 
মিরাজ ও জামথগ্ডি জয় করিলেন। শুৎপরে কোস্কণ উপকূলে 
নৌসেনা রক্ষার জন্য চেষ্টা করায় ১৪৯৩ খু্টাবে সুলতান মাক্ষুদ- 
বেগের উদ্বোগে বিজাপুত্ররাজ ধুন্ুফ আদিল খা! মান্দদ শাহের 
লাহায্যে গিলানী দিরান্ধে পরাজিত ও নিহত হূন। জ্ধামখত্তি 
ও শবঙ্খেশ্বর দাক্গদরশীহের হ্ত্তগত হুইয়াছিল। বেবাগাম 
গ্রতৃতি তাহার সম্পত্তিসমূহ জৈন্-উল্দুল্ককে প্রদত্ত ছয় । 
বাহাদুর খ। নাহ্‌র) রাজপূতনার অন্তর্গত মেবাত প্রদেশের 
। খাজাদা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তৈমুরের দিল্লী আক্রমণের 
পূর্বে ও পরে তিনি দিলীরাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালা 
করিয়াছিলেন। সমু ফিরোজশাহ তাহার বীরত্ব দেখিয়া 
তাহাকে নাহর উপাধি দেন। ফিরোজাবাদের ৩৭ রক্রোশ 
দক্ষিণে গর্কতপাঁদমূলস্থ কোর্টিললা নগরে ছার রাজধানী 
ছিল। এই নগররক্ষার জন্য পর্বতোপরি তিনি একটী দুর্গ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ৯৩০৯ খুষ্টাব্দে (৭৯১ হিঃ) হিনি 
ফিরোজাবাদ অধিকার* করেন । পরে রাজপুত্র আবুবকরের 
সাহায্যে তিনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ পাহকে সিংহাসনচ্যুত্ করিয়। 
আবুকে রাজপদ্দে অভিগ্নিকু করেন; কিন্তু মহন্মৰ পুনরায় 
দি্লীসিংহাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলে আবু বক্র পরাভূত 
হুইয়। মেবাতে রাহাঁছুরের নিকট আশ্রয়লাঁভ করেন। ৭৯৩ হি? 
মহম্মদ মেবাত আক্রমণপূর্ববক বাঁহাছুরকে পরাস্ত ও আবু: 
বক্‌্রকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। বাহাদুর নাহর ক্ষমা 
প্রার্থনা করায় সুলতান রাজবেশ প্রদানে তাহার সম্মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন। ৭৯৫ হিঃ ( ২৩৯৩ খুষ্টান্দে ) বাহাছুর পুনরায় 
দিল্লীায় পর্যান্ত লুঠন করেন। ইহাতে মহম্মদ কুদ্ধ হইয়া 
মেবাত আক্রমণ ও কোটিল! অধিকাঁর করিলেন। ( এই যুদ্ধ- 
বাদ ফোটিলার জুন্ম! মন্জিদের শিলাফলকে বর্মিত আছে।) 
রাহাছুর খাঁ ঝরকা ফিরোজপুরে পলাইয়া যান। স্থলতান 
মাজ,দ আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে, তিনি দির্ীদর্গের রক্ষা- 
কার্যে নিষুজ ছিলেন। এ সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
তিনি রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের নিকট 
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ধরেন । 
প্রবাদ, বাহাছুর নাঁহুর তাঁহার হিন্ৃধর্দাবলক্বী শ্বশুর রাণা 
জন্ববাঁস কর্তৃক নিহত হন। তীয় পুত্র আলাউদ্দীন খাজাদ। 
মাতামহৃকষে বিনাশ করিপ্। পিভৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। 
£কোটিলার জুয়া মস্জিদে এখনও বাহারের সমাধিমঙ্গির 
রিধামান আঁছে। ইমি আলবারের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ধথ 
রাহাছন্নপূর নগর স্থাপন করেব । রি 
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পুর জেলার ন্তর্গত 
একটা নগর। | 


বাহাদুরখেল, পঞ্জাবপ্রদেশের কোহার্ট জেলার অন্তর্গত একটা 


গণগ্রাম । অক্ষাণ ৩৩ ১০৩০ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৯৭ ৫৯ 
১৫%পৃঃ। ইছার দক্ষিণদিতব্তী পর্বত শ্রেণীতে সৈদ্বব লবণ 
পাওয়া যায়। এ লবণখনির জন্ত এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। ' 
কাবুল, বলুচিদ্থান, দেরাজাত। সিন্ধু ও ভারতবর্ষের প্রায় গ্রত্যেক 
নগরেই এই লবণ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। 


বাহাছুর গড়, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত 


একটী নগর। পূর্বে ইহা একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের রাজ- 
ধানীছিল। অক্ষ” ২৮ ৪৯৩২; এবং দ্রাঘি” ৭৬০ ৫৭ 
পৃঃ। পুর্বে এই নগর সরফাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৫৪ 
খুষ্টাব্বে মোগল-সম্রাট্ হয় আলমগীর ২৫ খানি গ্রাম সমেত 
এই নগর বাছাছুর খা নামক জনৈক বলুচ সর্দারকে দান 
করেন। উক্ত সেনানী একটী দুর্গ নির্মাণ করাইয়া এই- 
স্থানকে শ্বনামে অভিহিত্ত করিয়াছিলেন। ১৭%৩ খুষ্টাবে 
দিনদিয়ারাজ এইস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৩ খু্ীবে বজ- 
রের নবাবন্রাতা ইসমাইল খা লর্ড লেকের ব্বন্থুগ্রহে এই স্থানের 
শাদনভার প্রা্থ হন। উক্ত নবাববংশ এখানে ১৮৫৭ খুষ্টাব 
পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। শেষ নবাব বাছাছুর ঝঙ্গ, খা ইংরাজ 
বিপক্ষে মিপাহীবিদ্রোছে যোগদান করায় এইস্থান তাহার 
শাঁসনচ্যুত করা হয়। পূর্বতন রাল্রপ্রামাদ এখনও বিদ্যমান 
আছে। 


বাহাছুর নিজীমশাছ। দাক্গিণাতোর আত্মদনগরসথ নিজামশাহী 


রাজবংশের (১ম) শেষ রাজ1। তিনি নিজাম উল্মুলক 
উপাধি ধারণ করেন। ১৫৯৫ খুষ্টা্ধে তদীয় পিত। ইব্রাহিম 
নিজামশাহের মৃত্যুর পর আন্মনগরের সিংহাসন লইয়। গোল- 
বাধে। বাহাদুর আঅকবরপুত্র মুরাদফে আপনার সাহাব্যার্থ 
আহ্বান করেন। মুরাদ উপনীত হইলে তিনি নগররক্ষার 
ভার টাদবিবি ও নাশির খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়। গোলকুণ্ড! 
ও বিজাপুররান্তের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সমাটু- 
পৃত্র মুরাদ আঙ্ধদনগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীরোচিত 
মাহসে ভর বরিয়া ষাদবিবি রমণীকুলের মুখোজ্জল 
করিয়াছিলেন। কিছুতেই অবঞঠনবতী চাদবিবিকে পরাস্ত 
করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং বিজাপুর ও গোগকুণ।-সৈন্য 
রথক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় সুরাদ সন্ধি ক্বরিলেম। এই সঙ্গিসর্তে' 
তিনি চাদবিৰির নিকট হুইতে কিছু টাকা ও বেয়ার রাজ্য 
প্রাপ্ত হন। ১৫৯ ধৃষ্টাঙ্ছে সঙ্গিপধাগুসারে বাহাছুরশাছ চান্দের 
কারাগার হইতে আনীত হইলেন। ডাদবিবি বিশেষ 'নিচ্ছ 


বাহাছুরশাহ ১ম 


্ত্বেও তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 'করিলেন ) কিন্তু নিজ 
প্রিয়ামাত্য মহমদ খাঁকে মস্ত্িপদে নিয়োজিত করিয়া সুলতান! 
বড়ই নির্বদ্ধিতার কার্ধ্য করিয়াছিলেন । মহণ্মদের ক্ষমত? 
বৃদ্ধির সঙ্গে চাদের প্রতৃত্ব হাস হইতেছিল। উত্ত বৎসরে মহ- 
ল্মদের দয়নার্থ ইত্তাহিম আদিলশাহ চাদের প্রার্থনাত সোহেল- 
ওঁকে সৈগ্ভসহ প্রেরণ করেন। চারিমাস হর্গীবরোধের পর 
গহশ্মদ স্থলভানার পদাশ্র লইতে বাধ্য হন। এসময়ে নেহঙ্গ 
খা মন্ত্রী হইয়। রাজকার্ধ্য পর্যযালোচনা করেন । | 
১৬০০ খৃষ্টাকে মোগলসৈন্য আক্ষদনগর জয় করিয়া বাঁহা- 
ছুরকে সপরিবারে গোয়ালিয়র-হুর্গে আবদ্ধ রাখেন, এখানেই 
কাহার জীবলীল! শেষ হয়। তাহাবু পর ছুএকজন নামে মাত্র 
রাজা হইয়াছিলেন। 
[ াদবিবি, অকধর ও নিজামশাহী শঙ্খ দেখ। ] 
ঘাহাঢুরপুর, আসাম প্রদেশের জীহট জেলার অন্তর্গত এক্টা 
গগ্ুগ্রম। নিয় বরাকনদ্বীতটে মাননব্বীর সোহানার সমীপদেশে 
অবস্থিত? অক্ষাণ ২৪০ ৪৫ উঃ এবং দ্রা্ি” ৯২০ ১৩৪৫ 
পৃঃ। এখানে ধান্তাির সামান্ত বাণিজ্য আছে। 
বাহাদুর শাহ, বঙ্গের জনৈক আফগান শাসনকর্তা। মাক্গ,ৰ 
শাহের পুত্র । & বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর তিনি ১৫৪৯ 
খুষ্টাবে সেলিম শাহ্‌ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। 
বাহাছুর শাহ, (ল্ুলতান) খুজরাতের শীদনকর্তা। ২য় 
মুজফের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যু সময়ে জৌনপুরে 
অবস্থিত থাকায়, তথ্ীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাগ্গ,দ শাহ জ্যেষ্ঠ সিকে- 
দর শাহকে হত্য। করিয়া রাজ! হন। বাহাদুর এই সংবাদে 
শ্বরাজ্যে প্রত্যাবত্ধ হইয়! মাঙ্গুদকে রাজাচ্যুত করিয়া ১৫২৬ 
খ্র্ঠটাকে পিতৃমিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৫৩১ খুষ্টাবে 
তিনি মালৰ জয় করিয়া তথাকার রাজা সুলতান ২য় মাক্ষ,দকে 
বন্দী ও হত্য। করিয়াছিলেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন 
কর্তক তিনি মালবে পরাজিত হন এবং সম্রাটের হস্তে স্বীয় 
মালব রাজ্য সমর্পণ করিয়া কানম্বে অভিমুখে পলায়ন করেন। 
এখ[নে আসিয়া তিনি গুনিলেন যে, দীউত্বীপের অনতিদুরে এক- 
ধানি মুরোপীয় বহর অবস্থান করিতেছে । তিনি তাহাদের 
নৌসেনাপতিকে হত্যামানসে সসৈস্তে তদ্ভিমুখে অগ্রসর হই- 





লেন। এখামে পর্ত,গীত্রদিগের অন্ত্রাঘাতে তিনি হতচেতন | 


হইয়া সযুপ্রেয শীতলক্রোড়ে ১৫৩৭ খৃষ্টান সমাধি লইয়াছিলেন । 
২*শ বূর্ধ বসে রাজ্যাধিকারী হইয়া তিনি ১১ বর্ষকাল 
রাজস্বাবুয়েন; ন্ুতরাং ৩১ বৎসরেই এই ঘুবককে , জীবলীলা 
শেষ করিতে হা 

[হাক শাহ ১ম, (শাহ আলম্‌ বাদশা ) মোগল-সমাট ১ম 
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বাহাছুরশাহ ২য়, 


আলমগীরের দ্বিতীয় গুত্র। আমীর তৈমুর হইতে দ্বাদশ পুরুষ 
অধত্তন। (১৯৫৩ ছিঃ) বুহানপুরে তাহার জন্ম হয়। তিমি যুব- 
রাজ মুক়াজিম বা কৃতব উদ্দীন শাহ আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
১১১৪ হিঃ, তদীয় পিতার আজ্গদাবাদে মৃতার সময় তিনি কাবুলে 
'বস্থান করিতেছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ আতা আজম ,শাহু 
অবসর পাইয়! রাজধানীতে আপনাকে ভারত সাগ্রাজ্যের অর্ধী- 
স্বর বলিয়া ঘোষণ! করিলেন। ওদিকে যুবরাজ মুয়াজিম ও 
কাবুলে থাকিয়াই বাহাছুর শাহ নাম গ্রহণপর্ধ্বক বাঁজমুকুট শিরে 
ধারণ করিয়াছিলেন । 
প্রকৃত রাজদড লইয়া উভয় ভ্রাতায় বিবাদ বাধিল। উওর 
পক্ষে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জম হইতে লাগিল। আগ্রার সমীপবর্তী 
ধৌলপুরে উভয় পক্্ীয় সেনা সফবেত হইয়া ১১১৯ হিঃ ঘোর- 
তর নুন্ধে রাজপুত্র আজম ও তাহার ছুই পুত্র বেদার বখৎ ও 
বালাজার মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি রাজদও গ্রহণ কবিয়। 
« বৎসরকাল রাজ্য শাসর করেন। উউজীর মুনাইম খা প্রন্ত 
তির সাহাযো তিনি দিল্লী, আগ্রা, যোধপুর, উদযপুর প্রভৃতি 
রাজ্য হস্তগত করেন। "শাহ আলমু বাহাছুরশাহ' নামে তিনি 
মুদ্রঙ্কন করিয়া খুত্ব৷ পাঠ করান। তাহার রাজত্বের দ্বিতীয় 
বৎসরে রাজপুত্র মহন্মদ কামবক্স স্বীয় অধিকারচ্যুত হুন। 
ইহাতে জুলফিকার খাঁর প্রতিপত্তি বাড়িয়! যায় এবং স্রাহার 
যত্ধে মহারাস্্পতি সরদেশমুখী লইবার জন্য আবেদন করেনৎ। 
তাহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১২১ হিঃ) গুরু গোৰিন্দের 
মৃত্যুতে উত্তেজিত হইয়া শিখগণ বান্দার অধীনে বিদ্রোহী হয, 
কিস্ত খা খানানের বত্ে পঞ্জাবপ্রদেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। 
পাঁচবৎসর রাজত্বের পর বাহাছুর শাহ ৭১ বৎসর বয়সে লাহোর- 
নগরে দেহত্যাগ করেন। খাঁজ। কুতব উদ্দী'নর কবরের পারে 
তাহার সমাধি হয়। এ সমাধিমন্দির 'খুল্ধ মঞ্জিল' নামে 
খ্যাত। তাহার চারি পুত্রের মধো জাহানদর শাহ পিতৃসিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। 
বাঁহাছুরশাঁহ ২য়, দিল্লীর শেষ মোগল সমাট। ইহার পূর্ণ 
নাম__আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্গীন্‌ মহম্মদ বাহাছুর শাহ। 
২য় অকবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খষ্টাবে পিতৃ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাহার মাতার নাম লালবাঈ। 
১৭৭৫ খুষ্টাব্ধে তাহার জন্ম হয়। 
দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্্রশক্তির অত্াখানে মোগলবল দিন দিন 
অবসন্ন হইতেছিল। বাহাদুর মহারা্রহন্তে ক্রীড়াপুত্তলীর স্তায় 
ছিলেন। কবির ভীরুতাই শ্বভারসিদ্ধ। তিনি পারন্ত ভাষায় 
একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দ, কবিতা লেখার জন্য 
ভিনি, বিষ্ৎসমাজ হইতে জাফর” উপাধি লাভ করেন। তাহার 


বাহাবলপুর 





থাকিয়া তিনি রাজকীয় সকল কার্যযই ভুলিয়৷ যাঁইতেন। 
সিপাহীযুদ্ধের সহযোগিতা ভিন্ন তাহার জীবনে আর বিশেষ 
যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়! যায় না। ১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহী- 
যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্ধের অব- 
সানে ১৮৫৮ খুষ্টাকে তিনি ইংরাঁজের নজরবন্দী হইয়৷ কলি- 
কাতার আনীত হন। গরে তথা হইতে মেগেরা জাহাজে 
( প. |. ৪. 81০৮) আরোহণপূর্বক তিনি সপরিবারে 
রেঙ্গুন নগরে নজরবন্দীরপে অবস্থানার্থ আগমন করেন। 
নিজ ভরণপোষণের জন্ত তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট 
মাসিক লক্ষটাকা বৃত্তি পাইতেন। এখান হইতেই ভারতে 
তৈমূরবংশের রাজ্য লোপ হয়। তীয় পুত্র মীর্জা মোগল ও 
মীর্জা থাজা স্থলতান এবং পৌত্র মীর্জা আবু বক্র বিদ্রোহে 
যোগদান করায় ইংরাঁজ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। বিদ্রোহের 
সময় বাহাদুর শাহ শ্বনামে মুদ্রা গ্রচলিত করিয়াছিলেন । 
বাঁহাছুর সিংহ রাও, অন্তর্কেদীর গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজ- 
পুত রাজ ঘাঁসেরা,ও কোএল প্রদেশ তাহার অধিকারতুক্ত 
ছিল। তিনি বিনাদোষে নবাব সফর জঙ্গের উচ্ছেদ সাধন 
করায় সমাটু ইহার গ্রতিবিধান জন্য সুর্ধ্যমল্ল জাটকে প্রেরণ 
করেন এবং মেই সঙ্গে তাহার রাজ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে 
্গাদেশ দেন। ১৭৫৩ খুষ্ঠা্ধে জাটরাঁজ স্তাহাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়। তাহার রাজ্য কাড়িয়া লন। সুজনচরিতকাব্যে 
এই বিবরণ বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। 
বাহাদুর শাহ, আঙন্গদাবাদের শেষ মুসলমান রাজা । ১৬০৯ 
ৃষ্টান্দে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে সুরাট কাড়িয়া! লইতে 
চেষ্টা করেন; কিন্তু মৌগলদৈন্টের নিকট পরাভূত হইয়া পড়েন। 
ইহার অধিকারকালে ইংরাঁজগণ আঙ্গাঁবাদে বাণিজ্য করিতে 
অনুমতি পাইয়াছিলেন। 
বাহাবা, (দেশজ ) ১ নিম্ময় বা উৎসাহস্থচক বাক্য । : সাওতাল 
পরগণার অন্তর্গত একটা গঞগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইত্ডয়ি| 
রেলপথের একটা ছ্রেঁসন আছে। 
বাহাবলপুর, পঞ্জাব গ্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। 
ইংরাঁজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেণ্টের শাসনাধীন। ভূ-পরি- 
সাণ ১৫ হাজান বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৮৮* বর্গমাইল শ্বান 
মরুদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিনে দিদ্ধু ও শতদ্রনদী প্রবাহিত। 
এই রাজ্যের মধ্যভগের গ্রায় ২* মাইল স্থান অধিত্যকা ভূমি । 
বাহাবলপুর নগরে লুঙ্গী, সুফি প্রভৃতি রেশমীবস্ত্র বয়নের 
কারবার আছে। নীল, তুলা ও ধান্তাদি শশ্তই এখানকার প্রধান 
বাঁণিজ্য দ্রব্য। স্থানীয় চাষবাসের পুবিধার জন্ত গা্ান্থানে 
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রচিত দিবান্‌ অনেক পাওয়া যায়। কবিত্বরসে নিমজ্জিত 


ধাহাবলপুর 


সি সিট উস সস নি ০০ রি 





খাল কাটা হইয়াছে" ইওাসু ভেলী ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ] 
দিয়! বিস্তৃত আঁছে। | 

দুরানী-সাআ্রাজ্যের উচ্ছ বলত! ও শাহ স্ুজার কাবুল হুইতে 
পলায়ন সময়ে এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ সিন্ধু প্রদেশ 
হইতে আদিয়। এখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে আন্ত 
করেন। পঞ্জাবে রণজিত সিংহের অভুপয়ে ভীত হইয়া 
এখানকার নবাব বহাবল খা ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। 
কিন্তু ইংবাঁজগ্ণ ত্রাহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। 
১৮০৯ খুষ্টাবে ল।হোরের সদ্ধিতে রণজিৎ শতদ্রর দক্ষিণ সীমান্ত- 
গত স্থানসমূহে অধিকারী থাকিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ থুষ্টাব্দে 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করেন। 
পুনরায় ১৮৩৪ খুষ্টাকে শাহ সুজার কাবুলসিংহাঁসনারোহপ- 
কল্পে বাহাবলপুররাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেন্টের রাজকীয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এ দধ্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, গবর্মেষ্ট 
বিপদে আপদে নবাবের সহীয়তা করিবেন এবং নবাঁবও আব- 
শ্তকমতে ইংরাজের অধীন থাকিয়া! ইংরাজবৈরীর «সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাকিবেন। নবাববংশধরগণ এখানকার একমাত্র অধি- 
কারী থাকিবে। গবমেন্ট শাসন সম্পর্কে কৌনবিষয়ে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবেন না। 

প্রথম আঁফগানবুদ্ধে তিনি ইংরাজ্পক্ষে বিশেষ সহায়ত 
করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মূলতান-যুন্ধে তিনি সেনানী 
সর্‌ হার্বাট এডগুরার্ডিসের সহষেগে যুদ্ধ করিয়/ছিলেন। এই 
কার্যের পারিভোধিক স্বরূপ গবর্মেন্ট হইতে তিনি স্জলকোট ও 
ভৌঙ্গগ্রদেশ এবং যাবজ্জীবন লক্ষটাক! বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার ইচ্ছানুপারে ওয় পুত্র রার্জ! হন; কিন্তু তাহায় 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকাৰ 
করেন। ইতরাঁজ শ্রয় লাভ করিয়া! এ ওয় পুর বাহাবলপুরের 
রাজস্ব হইতে বৃত্তিগ্রার্ত হন। ইংরাজের নিকট প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করায় তিমি লাহোরছুর্গে আবদ্ধ হন। এখানে ১৮৬২ 
খু্টাবে তীহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

জ্যেষ্টের যথেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ 
১৮৭৩ ও ১৮৬৬ খুষ্টান্ধে বিদ্রোহী হয়। নবাব বীরোচিত সাছসে 
ছুই বারই বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ 
ৃষ্টাব্ধে ষড়যন্ত্কারীর| বিষগ্রয়োগে তাহার নিধনসাঁধন করে। 
তাহার মৃত্যুতে তাহার চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র সাদিক মহম্মদ খা 
রাজা হন। বালক রাজার রাজত্বে এবং পূর্বব বিড্রোহে রাজা4 
মধ্যে বিশেষ উচ্ছ ঘলত! উপস্থিত হয়। ইংরাজ্‌ 'াবর্ণমেণ্ট 
রাজ্যনাশের আশশ্কায় স্বহন্তে বালকের হইয়! রাজকার্ধ্য পর্য্যালো- 
চন! করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খ্ষ্টাব্ধে নবাবপুত্র সাবালক 


[ ৬৭ ] 





হইলে ইংরাজরাজ তাহীর হ্তে রাজ্যভার সমর্পন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৮-৮০ খুষ্টাবের আফগান যুদ্ধ সময়ে অই নবাব 
অর্থ ও সৈহযবঞ্জে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা 
ইংরাজরাজের নিকট ১৭*টা মানসচক তোপ পাইয়। থাকেন। 
ইংরাজ গবর্মেন্টকে কোনক্ধূপ রাজশ্ব দিতে হয় না। ইহাদের 
সেনাবল ১২টী কামান, ১০* কামানবাহী, ৩০০ অশ্বারোহী ও 
প্রায় ২।* হাজার পদাতিক। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের রাজধানী । শতক্র নদীর ১ ক্রোশ 
দুরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯ ২৪উঃ এবং দ্রাি” ৭১৭ ৪৭ পুঃ। 
এই নগরের চারিধার "মৃতপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এখানকার 
নবাবপ্রীসাদই দেখিবার জিনিস। রাজ প্রাসাদের ছাদ হইতে 
বিকানিরের বছক্রোশব্যাপী মরুদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে । 

বাহীছুরী (পারসী ) বীরত্ব। বাহাঁছুরের কার্য । 

বাহাছুরীকাঠ ( দেশজ ) বৃহৎ কাষ্ঠভেদ। 

বাহানা (পারসী ) 2 ছল, ওজর। ২ বায়না, বৃথা চাওয়া। 

বাহার (পারসী ) ১ বসস্তকাল। ২ সৌন্দর্য্য, চটক। 

বাহাল্‌ ('পারসী.)১ কার্যে নিযুজ। ২ পুর্বাবস্থা। 

বাহাবাহবি (অব্য ) বাহুতির্বাহুভিঃ প্রবৃত্বং যদ্যুদ্ধং তৎ। 
বাছুদ্বার পরস্পর যুদ্ধ। ( মুগ্ধবোধব্যা” ) 

বাহিক, ইরাবর্তী নদীর আপগাশাগা প্রবাহিত প্রদেশবাসী প্রাচীন- 
জাতিবিশেষ। মহাভারতে লিখিত--বাহিক নামক দম্থর 
বাসস্থান বিতস্তার্তীরভূমি বাহিক দেশ বলিয়৷ কথিত। 

বাহিরু (দেশজ ) বহিস্‌। 

বাহির্ফট.কা! ( দেশজ) বৃথা আড়ঘর। 

বাহির্বেদিক (ত্রি) বেদীর বাহিরে স্থিত। 

বাহীক (ত্রি)১ বহিস্। ২ বাহ । ৩ পঞ্চনদের লোকসম্বন্ধীয়। 

বাহ্‌ (পুংস্ত্রী) বাধতে শত্রুনিতি বাধ (অঞিদূশিকম্যমিপংসি- 
বাধামুজিপশিতুক্ধুক্‌ দীর্ঘহকার-্চ । উপ ১1২৮) ইতি কুপ্রত্যয়ো- 
ইন্তস্ত হকারাদেশশ্চ। কক্ষান্থস্ুল্যগ্রভাগ পর্য্স্ত অবয়ব বিশেষ, 
কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পধ্যস্ত অবরব। পধ্যায়__ভুজ, 
প্রবেষ্, দোষ, বাহু, দোষ্‌। শেবরত্বাণ) বৈদিক পর্ধ্যায়-_আয়তী, 
চ্যবনা, অনীশৃ,অপ্লবানা,বিনংগৃসৌ, গভস্তী,কবন্মৌ, বাহ্‌, ভুরিজৌ, 
ক্ষিপন্তী, শব্করী, ভরিত্রে। ( বেদনিঘ্ট, ২ অঃ) নৃপত্বস্থচক 
বাহুলক্ষণ__*নির্মাংসৌ চৈব ভগ্াক্পৌ গ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ। 

আজানুলমিনৌ বাহ্‌ বৃতৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে ॥*(গরুড়পুণ ৬৬ অং) 
২ কুর্পরের অধোভাগ। 
বাঁহুক(পুং) নলরাজা। পর্য্যায়__পুণ্াক্লোক, অশ্ববিদ্‌, নৈষধ। 
[দায়ী ও নল দেখ । ] ২ কৌরব্যকুলোস্তব নাগভেদ। 
€ ভারত ১৫৭১৩ ) 
টু 


বাুকর নি)হ্ বারা কর্শকারী। 
বাহুকুণ্ঠ (ব্রি) বাহে বাহ্বোর্বাবয়বয়োঃ কু$:। কুঠিত বাছু- 
যুক্ত, চলিত জুলো, পর্ধ্যায়-_কুম্প, দোর্গড়। (জটাধর ) 


বাহুকুম্থ (পুং) বাছরিব কুস্থতি আচরভীতি বাহু-কুস্থ, 
পচাগ্চ। পক্ষ । 

'গরুৎপক্ষচ্ছদাঃ পত্রং পতত্রঞ্চ তনুরুহম্‌। 
দেহধির্দেহকোষশ্চ বাহুকুস্থশ্চ কথ্যতে ॥ ( শব্চন্ত্রিকা ) 
বাহুকুলেয়ক (ব্রি) বহুকুলে জাতঃ ( অপূর্বপদাদন্যতরম্তাং 
ঘং টকঞ্চৌ। পা! 8১১৪০ ) ইতি ঢকঞ। বহুকুলজাত। 
বানুক্ষদ (ব্রি) বাহুদ্বারা খণ্ডকারী। প্বাহুক্ষণীঃ শরবে পত্য-' 

মানান্” (খক্‌ ১০২৭৬) “বাহুক্ষদঃ বীহছিজিম্রািত 

কুর্বতঃ (সায়ণ ) 
বাহুগুণ্য (ক্লী) ১ বহুগুণশীলিতা। ২ বাহুল্য। 
বাহুচ্যুৎ € ত্রি) বাহুত।। 
বাছুচ্যুত (তরি) বাহু হইতে প্রচ্যুত । 
বানুজ (পুং) ব্রহ্গণো বাহুভ্যাং জায়তে যঃ, বাঁছ-জন-ড। 
ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার বাহু হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এই- 
জন্য ইহার! বাহুজ । ৃ 
গ্ত্রাঙ্গণোহস্য মুখমাঁসীৎ বাহ্রাজন্তঃ স্বৃতঃ । 
উরুত্তদস্ত য্দৈশ্ঠঃ পদ্্যাং শৃদ্রোহভাজাঁয়ত ॥” (শ্রুতি ) 

২ কীর। ৩ স্বয়ং জাততিল 1 ৪ তোতাপাথী । € বাহুজাত। 
বাহুজন্য (ত্রি) বাহুজ। 
বাহুজ ত (তরি) বাহু দ্বারা শত্রপ্রেরক | 

বাহুঃ প্রেরকঃ শঙ্র,ণাং যহ্ত) তাদৃষ্লঃ ( সায়ণ) 
বান্জ্য! (স্ত্রী) ভূজজ্যা 00: 01810 ৪7০, 9119, 
বাস্ৃত। (অব্য ) বাহুমূলে। 
বাহুত্রাণ (ক্লী) ব্রৈ-ভাবে-লুট্‌, বাহ্বোস্ত্রীণং যম্মাৎ। অন্ত্রাথাত 
নিবারণার্থ ( বাহুযুদ্ধ ) লৌহাদি। পর্ধ্যায়_-বাছল। (হম) 
বাহুদন্তক (পুং) বহবন্ত্বারো দস্তাইস্ত কপ এরাবতঃ উপ 
চারাৎ ইন্ত্ঃ£, তেন প্রোক্তমণ। পুরন্দরপপ্রোক্ত পঞ্চসহস্রা স্বুক 
নীতিশাস্ত্রতেদ । (ভাবত শান্তিপ” ৫৯ অঃ) 
বাহুদন্তিন্‌ (পুং) বহবো দস্তা যপ্ত, স বহ্দত্ত এ্ররাবতঃ স এব 
বাহদস্তঃ, স্বার্থে অণ্‌, বাহুদস্তোইস্তাস্তীতি ইনি। ইন্দ্র। 
(ভূবিপ্রয়োগ ) 
বাহুদন্তেয় (পুং) বহছদস্তশতু্ন্ত ররাবতস্তম ইতি ততো 5। 
ইন্ত্র। (হেম) 
বাহদ! (জী) বাহ্‌ দত্তবতী যা বাছ-দা €আতোহস্পসর্গেতি। 
পাঁ ৩২১) ইতি ক, লিখিতন্ত মুনের্বাহুপ্রদানাৎ তন্তান্তথাত্বং ৷ 
নরদীবিশেষ । মহাভারতে লিখিত আঁছে__-বাহুদীনদীর অনতিটুরে 






শঙ্খ ও রি টি বি মহোদর  পৃথক্‌ পৃথক্‌ আশ্রমে বাস ' তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, তোমার দগবিধানে আমার 
কৰিতেন। 'একদ1 মহধি লিখিত স্বীর জ্যেদ্রাতা শঙ্ঘের [.. কোনই অধিকার নাই । এখন তুমি ও রাজ! উভয়ই পণিত্র 
আশ্রমে গমন করেন। তপোধন শঙ্খ তখন আএমে ছিলেন | হইয়াছ। (ভারত শান্তিপর্ব ২৩, ২৪ অঃ) 

না। লিখিত জ্োষ্ঠভ্রাতাকে আশমে না দেখিয়া তথায় জী হিমালয় হইতে এই নর্দীর উৎপত্তি হইয়াছে । হরিধংণে 
হইতে স্থপক ফল নকল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লিখিত আছে,__গ্রসেনজিৎ রাজার গৌরী নামে এক পত্রী ছিল, 
স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়! ইহাকে শাপ দেওয়ায় গৌরী “বাহুদা” নদীরূপে 


লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্খ আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 
ফলতক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন,_তুমি এই ফল কোথায়; পরিণত হয়। 

পাইয়াছ? তখন লিখিত কহিলেন, আমি এ সকল বৃক্ষ “লেতে গ্রসেনগিদ্ভাষ্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাং। 

হইতে ফল পাড়িয়া ভঙ্গণ কনিতেছি। ইহাতে শঙ্খ কুপিত অভিণপ্রা তু সা ভর] নদী বৈ বান্দা কতা ॥৮ (হরিবংশ ১২1৫) 
হইয়া কৃনিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ ২ পুক্বংথায় পরীর্গিৎ নৃপতির খত্বী। (ভারত ১/৯৫।৪২ ) 
করিয়া চৌরের কর্ম কবিয়ছ। অতএব রাজার শিকটে (ত্রি)৩ বনুদাঞী, বচবিধ দানকারিণী। 

£আম্মদৌষ প্রকাশ কবিষা ইহাব সমুচিত 1ও ভোগ কর। বাহুপাশ €পুং ) ১ বা ছারা যুদ্ধকৌশলভেদ | ২ বাহুশৃঙ্খল। 
তখন লিখিত জ্োষ্লতাব আাদেশানুধাবে অবিণষে স্থদ্জ । বাহুবল (কী) বান্বোঃ বলং। হ্স্তবঙ, ইদবল। 

বাজার নিকট উপগ্তিত হইয়া তাহাকে কতিলেন, ম্হারাজ ! র “এভয়ন্থ ভবেদ্‌ মস্ত রাষ্ট্রং বাছুবলাত্রিত্বম্‌।” (মনত ২৫৫) 
আমি দোষ্ঠলাতার অনুমতি না লইঘা তাহার আমের | বাহুবলি (গং) গিবজে। 
কলভক্ষণপূর্নাক চোবেব কার্য কবিযাছি, আপনি মটিবাৎ ৪৬ রড 





আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান ককন। ইহাতে সদয় কহিলেন, । বাহুবাঁধ (৭) অগগণভেদ | ও 

রাজা অপনাবীর প্রতি যেমন দগুবিধান করেন, সেইবপ, বাহুভাম্য (রা ) বভাবণশনত। 

আনার তাহার দোৰ 'মার্দনাও করিতে গারেন। আপনি! বাভুভুঘা। (দা) বাহ গয়োহথা ভু ং। কেয়ুব। (হেম ) 
ব্রতপরায়ণ ও পৃতপ্বভাব,। অতএব আমি আপনান দোয ৃ বাঁভভযণ দাত । | 

মাচ্রন! করিলাম । ৰ বাাতেদিন্‌ (পুং) বাহ ভিন খীতি বাহ-ভিদগিনি। বিষ । 


, সুছুয়ের এই কথায় নিখিত নন না হইয়া বারংবার দের (হাবগ)01 রর )২ বানহেদক | 
জন্য প্রার্থন! করিছে লাগিনেন। হথন সুপর লিখিতেন বাদ্য বায (ঝি) নাহুুক্ত। 
ছেধ্ন করিয়া সমুটিত ৪€গ্রদ্ন কশিলেশ £ লিখিত এইবাগে বাক্মহির (্ি) বাভঃ গ্রমাণমন্ত বাহু-মাচ১। বাহুপবিমাণ। 
দগুত হয় জোভগা তা শপ নক আহময়। কহিলেন) ইপতি দ্দিমাং $]ন | ( কাত্যা শো? ১৩1৩৭ ) 
্‌ বাছুমিত্র।য়ণ (পুং) বহামতরের গোপন । 
ক্ষমা করুন । তপন শঙ্খ কঠিলেন, আমি তোমার প্রতি । বাল (কী ) বাঞ্ঞোমুলৎ। কক্ষ, বগণ। 





আমাকে এই দগুলিদান কলিমাছেন, এখন আপনি আমাকে 


টি ২ িী এ 


কুপিত হই নাই, তোমাকে দর্স অতিক্রন করিতে দেখিয়। ।  পকাণি কুশ্থলসংল্া।ন-মখদব্যগদেশতঃ | 

পাগের গ্রারশ্চন্ত কবাহনাম। এখন ভাপ এই শপাতে | বাহুমুলণ স্তনৌ নাভি-পঞ্ছজং দর্শয়ে ক্ক,টং ॥* (সাহিত্য ৩1১২৩) 
গান করিনা দেবতা ও পিচদিগকে হপণ কর। গিখিত তাহার । বাভুষুদ্ধ (ক্লা) বাক্বোসুজান্যাং বা যুদ্ধ'। তুজগ্বার! সংগ্রাম, 
আদেশানুগারে নদীতে সান কর্সিরা বেন তপণ করিতে টব |. অল্প, পর্য।ান-- নবুদ্ধ। সঙ্কট, কন্কট, করঘর্ষণজ ও কিণ প্রত্বতি 





বেন, অমনি তাহার পুনরাস হস্তে উদ্ভন হইল । এই নদীতে | বাহুধুদ্ধ অনেক প্রকার। ইহ! কতকটা কুন্তির মতন । 
গান কবিয়! শঙ্খের তপইপ্রভাবে লিখিতের হস্ত পুনরছত “তত গসিংভঃ নমুখগত্য গজকুন্তান্তরস্থিতঃ। 


তি 


হইয়া ছিল বলিয়া ইহা বাহুদ] নামে বিখ্যাত হয়। বাহুযদ্ধেন যুধুধে তেনোচৈক্জিদণারিণা ॥” মোর্কগেয়পু” ৮৩১৩) 
লিখিত ইহাতে আব্তর্্য।নিত হইর| জোষ্ঠ্রাতার সমীপে মহাভারতে বিরাটপর্ষে ১২ অঃ ইহার বিবরণ লিখিত আছে । 

গমন করিম। কহিলেন, আপনার তপঃগ্রভাবে আমি পুনরায় । [ মন্লযুদ্ধ দেখ । | 

হস্ত প্রাপ্ন ভইলান, কিন্তু আপনি রাজসন্নিপানে না পাঠাইয়া বানুযোঁধ, ব হুযোধিন্‌ ( পুং) মল্ল। 


্য়ংই আমকে পবিত্র করিলেন না কেন? ইহাতে শঙ্খ কহি- বাছুল (ক্লী ) বনুল-অণ,। ১ বহুলভাব, বান্ুল্য। ২ বাণ | 
(লেন, তুমি পাপ করিয়াছ, রাদ্দার নিকটে গাঠাইয়াছি, রাজাই | (পু) বছলানাং কৃত্তিকানাময়ং স্বামী অণ্‌। ৩ অগ্ি। (শবরত্রা”) 





বহুল! কৃত্তিক! তয়া যুক্ত! পৌর্ণমাসী বানুলী, বাহুলী পৌর্ণমাসী | 
যশ্মিন্। সাশ্মিন্‌ পৌর্ণমানীহাণ। ৪ কান্তিক মাল। (অমর)! 
বহুপেন নিবৃ ভ্রং,* অণ। (ত্রি)৫ বনুদ্ধারা সাধ্য । ৰ 
বাহু'লক (ক্লী ) বহুলেন বগুল গ্রণেন ণিবু তত সঙ্কলাদিত্বাৎ অণ, | 
সংজ্ঞায়াং কন্‌। ব্যাকরণোক্ত সর্যোপাধিরহিত বিধানাদি। | 
ব্যাকরণে বাহুল্য প্রতায়াদি হয়। ৰ 
“কৃচিৎ প্রবৃত্তভিঃ কচিন প্রবৃত্তিঃ কৃচিদ্বিভাষ| কচিদহাদেব | | 
বিধেবিধানং বভুধা সমীক্ষ্য চাতুবিপং বাহুণকং বস্তি 1৮ ৃ 

( ব্যাক” পরি” ) 

স্থানে স্থানে বিণির বিশানি বিবি দেখিয়া ণাহুলক বিধি চারি- 
গ্রকার কথিত হইয়ছে। ঘথা--কোন স্থলে প্রবৃত্তি, কোথাও 
অপ্ররত্তি, কোথাও বিভাষা এবং কোথাও বা ইহার অগ্যথা । 
বালক গ্অথাৎ বাহুপ্য বিধান বলিলে*ইহাই বুঝিতে হইবে। | 


বাছলগ্রীব (পুং) মধুর । 
বাহুলতা। (ত্তী) বাহবেব লতা । বপককর্ধা”। বাহুৰপ লতা । 





এস্থলে বাহুতে লতাব আরোপ কবায় ঝপক সমাস হইল । 
বাহুলতিকা। (জী) বা€রেৰ লিক । বাভ্লতা। 
বাহুলেয় (পুং) বহুলানাং কত্তিকাদান।মপত্যং পুমান্‌ বহুপা- 





ঢকৃ। কার্তিকের । ("অমর ) 
বাহুল্য ( ক্লী) ধুল-বাণ,। আধিকা, প্রাচ্য, বহুলতা। 
বাৃবীর্ধ্য (রী) বাহ্বোঃ বাগাং। বাছনণ, হুজবল । 
“ক্ষত্রিয়ে। বাছুবীঙোণ তবোএপব্মান্মনঃ 1৮ ( মঞ্ক ১১৩৪) 
বাহুযুক্ত ( পু*) বান্ুদ্বার| ঘুণ্ত দ5ভ। (খেক ৫18৪1১২) 
বাহুব্যায়াম (পুং ) বাভ বাবা নানা লৌশল। | 
বাহুশদ্ধিন্‌ (তি) বাভত্যাং শদ্ধয়তি অভিভবতীতি (লুপা- 
জাতৌ গিনিস্তাম্জীলো | পা ৩২1৭৮) ইতি পিনি | বাহুবণঘুক্ত। 
পবাহুণধু[গ্রধনা গ্রঠিহি তাভিবস্তা” (ক ১০1১০৩া৩ ) বানণন্গী | 
নর্ধোব্লং, বাহ্বোরবলং বাঁুবলং হদ্ধান মঙব্থীর ইনি? (সারণ ) 
বাহুশাল (তরি) বৃক্ষভেদ। [বনুশাল দেখ। ]. 
বাহুশালিন্‌ (খি ) বাঁভভ্যাং শাপতে তদ্বিক্রমাদিক্যেন শ্লাঘতে, 
শ(ল-ইনি। ১ বাহুবীর্ধ্যািক্যযুক্ত | শ্্িয়াং ভীষ | (পৃং) ২ শিব । | 
৩ ভীম। ৪ ধৃতরাষ্ী পুত্রভেদ ৷ ৫ দানবভেদ | ৬ রাঁজপুক্রভের | : 
বাহুশিখর ( পুং) স্বদ্ধ। 
বাহুশ্রুতা (কী) বছ বিজ্ঞতা। 
বাহুশোষ (পুং) তনামক বাতব্যাধি। ইহার লক্ষণ-__ 
“অংসদেশস্থিতো,বাধূঃ শোষয়েদংশবন্ধনং |, 
২শবন্ধনশোধঃ স্তাদ্বাছখোধঃ সবেদনঃ ॥৮ (মাধব নিদান ) 
বাঞু অংসদেশে থাকিয়া অংসবদ্ধনকে শুফ করে, তখন 
বেদনাধরসহিত বাহুশোধরোগ হয়। [বাতব্যাধি দেখ।] 








০০০ 


] বাদ্ষণীবংশ . 


বাহুসভ্তব (পুং) বাহ্‌ ব্র্গবাঁহ্‌ সম্ভবোহন্ত। বাহুজ ক্ষত্রিয়। 
( হেমচ” ) (ত্রি)২ বাহুজাতমাত্র। ৃ 
বাহুমহত্রভৃৎ (পুং) বাহ্‌নাং সহত্রং বিভর্তীতি কিপ তম্স্ত 
পিতিকিতি তৃকৃ। পা ৬১৬১) ইতি তুক্‌ চ। কার্ভবীর্্যার্জুন। 
( গ্রিকর্ ) পরশুরান পবশুদ্বাব! ইহার সহত্রবাহু ছেদ করিয়া- 
ছিলেন । প্রভাতে ইহাব নাম স্মলণে সকল প্রকার দ্র্গতি খণ্ডে ও 
মহাপাঁতক নাণ হয়। 
“কার্তবীধাজ্ছুনে! নাম রাজ! বাহুসহজ হৎ। 
যোহম্য সংকীর্য়েন্লাম কলামুখায় মানবঃ | 
ন তশ্ত বি্তনাশঃ স্তাৎ নষ্ঞ্চ লততে পুনঃ ॥৮ (আহিকতন্) 
[ কার্তবীর্য্যাজ্জুন দেখ । ] 
বাহুবাহবি (অব্য) বাহুভিরবাুভির্যৎ যুদধং বৃত্তং। বাহুদবাবা 
নে যুদ্ধ হর, চণিত হাতাহাতি । (মুঞ্ধবোধব্যাণ ) 
বাহ্ষণর্গ(ও, মধ্য প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূ-সম্পন্তি। ভূ-পরিমাঁণ ৮ বর্গমাইল । 
বান্ষণীবংশ, দাঞ্ষিণাত্যের একটা মুদলমান রাজবংশ । ১৩৪৪ 
পৃ্টান্দে বধঙ্গুল, বিজরনগর 9 দ্বাধসমুদ্রের হিন্দনুরাজগণ একত্র 
হইর1 দিগীব অপীনতা উচ্ছেদ কবিলেন দেখিয়া, দৌলতাবাদের 
মুসলমান শাননকর্ভা অন্ান্ত মুসলমান অমাত্যগণের সহিত 
একযোগে ১৩৪৭ খুষ্টান্দে দিল্লীখবব মহম্মদ তুগলকের অনীনতাপাশ 
ছেদনপুর্ধাক স্বাদীনতা-পবজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইুয়া- 
ছিলেন। কুপপগ্জা মোস্নাপ।ন ) নগরে তাহার রাজপাট স্থাপিত 
হইন্নাছিণ। উক্ত দৌলতাবাদ রাজ প্রতিনিধি হসন বাল্যাবস্থায় 
অিশম দপি ছিলেন। গঙ্গ নামক কোন ব্রাঙ্গণেব সাহাম্যে 
তিনি রাজসরকাবে প্রতিষ্ঠঠপাভপুর্বক পদোনতি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ত্রাঙ্গণেন প্রা কূুতোপকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ 
তিনি আলাউদ্দীন হসনগঙ্গ বাদ্দণা নাম গ্রাহণপুর্বক রাজসিংহা- 
সনে মহিষিক্ত হন এবৎ তাহাবই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সেই 
ব্রাহ্মণের স্মরণার্থ বছণা' শানে খ্যাত হয় । 
বান্গণীরাজবংশ। 
১ আলাউদ্দীন হসন 
গঙ্গো বান্গণী 


( ১৩৪৭*৯৩৫৮ ) 


পাশ ০৯ প্পপপাতী পপ পশপাশাশ ২ 


১ দাউদ 





] | 
৫ মাধ ১ম্‌ 


২ মহক্মদ »ম 
€( ১৩৫৮-১৩৭৫ ) (১৩৭৮) ( ১৩৭৮-১৩৯৭ ) 
4... চুরির 
৩ মুজাহিদ রূপর্ব আঘ ১ গিয়াসউদ্দীন্‌ ৭ সামসুদ্দীন্‌ 


(১৩৭৪-১৩৭৮), ॥. (১৩৯৭-৭ সপ্তাহ) (১৩৯৭) 


1 ঃ 
মহম্মদ সঞ্জর ৮ ফিরোজ ৯ অন্গদ শাহবালি খান 


| বাঙ্গণীবংশ ' 





€ ১৩৯৭-১৪২২) (খান্থানান্‌) 
| ( ১৪২২-১৪৩৪৫ ) 








হসপ 
| ] 
১০ আলাউর্দীন্‌ ২য় . ০ মহম্মদ 
( ১৪৩৫-১৪৫৭ ) 
ৰ ] 
১১ হুমায়ুন যেছায় হ্‌সন 
(১৪৫৭-১৪৬১) ব1 যহিয়। 
| 
১১ মিজাম ১৩ মহম্মদ ২য় আক্ষদ 
(১৪৬১-৬৩) (১৪৬৩-৮২) 
১৪ মাক্গদ ত্র 
(১৪২৮-১৫১৮) 
তি 
১৫ আঙ্গদ ২য়. ১৬ আলাউদ্দীন ১৭ ওয়ালি উল্লা 
(১৫১৮-১৫২০) (১৫২০-২২) (১৫২২-১৫২২) 
১৮ কলাম উল্লা 


(১৫২৫-১৫২৭) 


উত্ত ্টাদশজন নরপতি প্রায় সার্দ দ্বিশতা কাল দাক্ষ- 
ণাত্যের কুলবর্গা-রাজপাটে আসীন থাকিয়া রাজকার্ষ্য নির্বাহ 
ফরিয়াছেন। তৎপরে বরিদশাহী, আদিলশাহী, ইমাদশাহী ও 


কৃতবশাহী রাঁজগণ দক্ষিণভারতে শাসনদণড বিস্তার করিয়াছিলেন।' 


আলাউদ্দীন আপন রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়। 
১৩৫৮ থুষ্টাৰধে পরলোকে গমন করেন। তৎপুত্র মহম্মদশাহ 
গণপতিরাজ্য লুষ্ঠনপূর্ববক বরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। 
যুদ্ধে বরঙগল রাজপুত্র নাগদেব নিহত হন এবং গোলকুণড 
প্রভৃতি রাজ্য তীহার অধিকৃত হয়। ১৩৬৫-৬৬ থৃষ্ঠানধে তিনি 
বিজয়নগর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় 
দেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও উভয় পক্ষে শাস্তি স্থাপিত হয় নাই। 
১৩৭৫ থৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মজ্জাহিদ, রাঁজাসনে 
আমীন হইয়া উপযুণপরি বিজম্ুনগর আক্রমণ করেন। তাহার 
কএকবার অভিযানেই অত্যাচারের সীমা ছিল না। শেষ 
আক্রমণে অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন 
সময়ে তাহার ধুল্লতাত দাউদ পথিমধ্যে তাহাকে ১৩৭৮ খৃষ্টান 
হত্যা করেন। দাউদ রাঁজপদে প্রতিঠিত হইলেও মজাহিদের 
ভগিনীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে আলাইইদ্দীনের 
কনিষ্ঠপুত্র মান্ষূদ্র রাজা হন। গ্রায় ১৯ বতসরকাল নির্ধি- 
রোধে রাজত্ব করিয়া, তিনি ১৩৯৭ থুষ্টাকধে পরলোক গমন 
“ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় গিয়াস্উদ্দীন্‌ ও 


গামন্ন্দীন কিছুদিনের জন্য পর পর প্র রাজসিংহাঁসনে অভিষি 


হন। জনৈক ক্রীতদ্বাস গিয়াসের চঙ্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে 
কারারুত্ধ করেন এবং সামস্থদ্দীন্‌ দাউদ'পুত্র ফিরোজ বা 
রাজচ্যুত হইয়াছিলেন। 

ফিরোজ ২৫ বর্ষকাল রাজঘ্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮, 
১৪০১ ও ১৪১৭ খৃষ্টাঝে উপধুরপরি তিনবার বিজয়নগর আক্রমণ 
করেন। প্রথম ছুই যুদ্ধে বিজয়নগররাঁজ পরাজিত হইলেও ' 
তৃতীয় যুদ্ধে ফিরোজ পরাস্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! শ্বরাঁজ্যে 
প্রত্যার্ত্ত হুন। দ্বিতীয় যুদ্ধের জয়লব্ক ধনশ্বরূপ ফিরোজ 
বিজয়নগর-রাজকন্তার পাণিগ্রহণে “সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২২ 
খঙ্ঠাঝে তাহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা আক্গদশাহ নিরীহ ত্রাতৃপ্পুর- 
গণকে তাড়াইয়! শ্বয়ং রাজ্যাধিকার করেন, রাজ্যারোহণের 
অব্যবহিত পরেই তিনি বিজয়নগররাজকে পরাজিত করিয়! 
রাজকর আদায় করিয়াছিলেন। পরে বরঙ্গলগতি হার 
সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় উক্ত রাজ্য উৎসাঁদিত হয়। তিনি 
বিদরনগর স্থাপন করিয়া ১৪৩৫ খুষ্টাবকে লোঁকাস্তরগণত হন। 
তৎপুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন রাজসিংহাঁসনে আরোহণ করিলে 
কনিষ্ঠ মহম্মদ বিজয়নগরপতির যোগে ভ্রাতৃবিরোধী হইয় 
একটা বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া সহজেই 
ভ্রাতার বশীভূত হন। আলাউদ্দীন বিজয়নগরে রাজধানী পরি- 
বর্তন করিলে পর ১৪৩৭ থৃষ্টানসে বিজ্য়নগরের দেবরাজ উপধু্- 
পরি বান্ষণীরাজ্য আক্রমণ ব্রেন। অবশেষে উভয় পক্ষে 
সন্ধি হইয়া যায়। ১৪৫৭ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
অবিমৃষ্যকারী ও নিষ্ঠ,র পুত্র হুমায়ূন ৪ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। 
রাজকর্মচারিগণের ফড়যন্ত্রে ১৪৬১ খৃষ্টীননে তিনি মিহত 
হইলে পর তাহার জ্যে্টপুত্র নিজাম রাজপদ প্রাপ্ত হন। নিজাহ 
₹ বংমরৈর বালক হইলেও তাহার বুদ্ধিমতী মাতা ও মহামন্ত্রী 
মন্দ গবান্‌ সুচারুরূপে রাজকার্ধয পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
এঁ সময়ে উড়িষ্যা, তেলিঙ্ ও মাঁলবসৈন্য আসিয়া বাঙ্গণীরাজ্য 


, আক্রমণ করেও কিন্তু সকলেই বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্তন 


করিতে বাধ্য হয়। তাহার মৃত্যুর পর ১৪৬৩ থুষাঝে ২য় 
মহম্মদ ৮* বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন । ১৪৬৮ 
খষ্টান্দে তিনি মক্ষুদ গবানকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া 
রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন। ১৪৬৯ থুষ্টান্ে 
কোষ্কণ অধিকার এবং ১৪৭১ খুষ্টাবে উড়িষ্যায়াজের সহায়ত! 
ও তৈলঙ্গ আক্রমণ, কোগপন্নী ও রাজমহেন্ত্রীবিজয় প্রভৃতি 
কার্যে তিনি ব্যাপৃত্ত ছিলেন। ১৪৭৭ খৃষ্টান্দে তিনি পুনরায় 
উড়িষ্যা-অভিযাঁনে গমন করিয়। মন্গুলীপত্তলে র্যাব হন, 
করে তথ! হইতে সমুদ্রেপকুল দিয়া কাঞ্চনপুর প্্ত স্থান 





বা 


আক্রমণ ও লুঠনু করেন। ১৪৮১ খু অন্দে, তিনি স্বীয় ছরদৃষ্ট- 
বলতঃই নিজাম উল্মুলক ভৈরীর পরামর্শে মান্গ,দগবাঁনকে পদ- 
চযুত ও নিহত করেন। মান্ষ,দগবাঁনের জ্ঞানগর্ড স্থুপ্রণালী ও 
রাজ্যপরিচালন-বাবস্থা হারাইয়া তিনি যথার্থই যেন নিজের পায়ে 
কুঠারাঘাত করিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাক্গণীবাজ্যের অধঃ- 
পনের সুত্রপাত হুয়। মাক্ষদগবানের মৃত্যুর পর রাজের 
প্রধান প্রধান-সামস্তগণ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রাজদরবারে 
উপস্থিত থাকিতেন না * ত্বাহার৷ প্রায়ই শ্বীয় দল বল লয়! 
আপনাঁপন রাজ্যে বিচরণ করিতেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মান্ষদ- 
গবানের দত্তকপুত্র যুস্ফ 'সাদিল খাঁকে গোয়া নগর রক্ষার্থ 
প্রেরণ, করিয়া মহম্মদ জীবলীলণ শেষ করেন। তৎপুত্র 
২য় মান্ষদ রাজা হইয়াই নিজাম উলমুলক্‌ ভৈরীকে স্বীয় মন্ত্রী 
নিযুক্ত করেন । যুস্থফ আদিল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে 
তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। যুস্ফ সংবাদ পাইয়াই 
নিজরাজ্য বিজাপুরে পলায়ন করেন । তৎপ মাহ্গদ তেলি- 
গন! আক্রমণে গমন করিলে নিজাম উলমুলক্‌ নিহত হন। 
এই, স্থযোগে মালিক আহ্মদ জুনারে স্বাধীনতা অবলখন 
করিলেন। বেরারের শাসনকর্তা ইমাদ উল্মূলক বিদ্রোহী 
হইয়। রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । মন্ত্রী কাসিম বরিদের 
মুত্র পর ১৫০ খুষ্টাব্খ হইতে বাঙ্গণীবাজ আমীর বরিদের 
একপ্রকার অধীন হইলেন। ১৫১২ খুষ্টাব্দে তৈলঙ্গের 
শাসনকর্তী কুতব উল্মুূলক গোলকুগ্ডায় বাজা হইয়া 
বান্গণী-শাঁসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন । এতগ্ভিন বাঙ্গণী রাজ- 
সৈন্ের সহিত বিজাপুর ও বেরার-সৈন্টের কএকটী যুদ্ধে 
বান্ষণী-রাজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৫১৮ খৃষ্টান 
মান্গ,দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আদ্ষদ রাজা হইলেন বটে) 
কিন্তু রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই আমীর ববিদের উপব ন্তস্ত ছিল। 
১৫২৭ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন রাজা 
হন। তিনি রাজমন্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা 
করায় ১৫২২ থুষ্টাবে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন, তৎ্পরে 
স্তাহার কনিষ্ঠ ওয়ালি ছই বৎসরের জন্য রাজপদে অভিষিক্ত 
হন, ১৫২৪ থুষ্টান্দে বিষপ্রয়োগে তীহার জীবন নাশ করিয়া 
আমীর বরিদ তাহার বিধবা পত্ধীর পাণিগ্রহ্ণ করেন। তৎপরে 
কলাম উল্লাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেও কলাম ১৫২৭ 
খৃষ্টাঝে গ্রাণভয়ে আঙ্ষদ্নগরে পলাইয়া যান এবং আমীর 
বরিটুও ভান পরিত্যাগ করিয়া বিদারনগরে নূতন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠী করেন। [ বরিদশাহী দেখ । ] ক 

বাহা (ক্লী) বাহতে চাল্যতে ইতি বাহি-গ্যৎ। যান। 

'যানধ্‌ গুগ্ং পত্রং বাস্থাং বহাং বাহনধোরণে।' (হেম) 

সা 








(ত্রি)বহ-ণ্যৎ। হ বহুনীয়। 
“মনুষ্যুবাহাং চতুরঅযানমধ্যান্ত কণ্ঠা পরিবারশোভি।৮[(রঘু ৬১০) 
বহিম্-ষাঞ। ৩ বহিস্‌, বাহির। 
“অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সন্গাবস্থাং গতোহপি বা। 
যঃ শ্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্থাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥৮ (স্থিতি )* 
(ক্লী) বহির্ভবং ফাঞ। ৪ বহির্ব, যাহ! বাহিবে হয়। 
“বাহ্োদ্যানস্থি তহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহপ্্যা” ( মেঘদূত ) 
বাহকরণ (কী) বাহক্রিয়া 
বাহাকণণ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপণ ৩৩ অঃ) 
বাছাকুণ্ড ( পুং) নাগতেদ। (ভারত উদ্মোগপ” ১০২ অপ) 


বাহাতস্‌ ( অব্য”) বহির্ভাগে। 
বাহৃতা! স্ত্রৌ) বহি্ষিষয়তা। 
বাহায়াম ( পুং ) ধনুস্তস্তরোগভেদ । এই রোগ অসাধ্য। 
[ ধনুস্তত্ত দেখ | ] 


বাহা!লয় (পুং) বহির্বাটা। 

বাহলক [ বাহলীক দেখ। ] 

বাহবঙ্গ (ক্লী)বাহু। * 

বাহবদি (পৃং) বাহ আদি করিয়া ইঞ প্রতায়নিমিন্ত শদগণ। 
গণ নথা-_বাহু, উপবাহ্ছ, উপচাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, 
উপবিন্দু, বুষলী, বৃকলা, চূড়া, বলাকা, মৃধিকা, কুশলা, ডগলা, 
ঞুবকা, ধূবকা, স্ুমিত্রা!, ঢমিত্রা, পুক্ষরসদ্‌, অন্ুহরৎ দেবণশীন, 
অগ্রিশস্মন্, ভদ্রবর্শন্‌, স্শশ্মন্‌, কুনামন্‌, স্থনামন্, গঞ্চন, সন, 
অষ্টন্, অমিতৌজ্‌স্‌, স্ধাবত, উদধুঃ, শিবস্‌, মাধ, শবাবিন, মবীচী, 
ক্ষেমবৃদ্ধিন্‌, শৃঙ্খলতোদিন্‌, খরনাদিন্‌, নগবমদ্দিন্‌, প্রকাবমদ্দিন্‌, 
লোমন্‌্, অজীগর্ভ, কৃষ্ণ, মুধিষ্ঠির, অজ্ঞ্ুন, সাধ, গদ, গ্রঢায়, 
রাম, উদস্ক, উদক। ( পাণিনি ) 

বিআজ ( হিন্দী ) ব্যাজ, গৌণ ।, 

বিআজখোঁর (হিন্দী ) গৌণকারী। 

বিউনী (দেশজ ) বেণী বিনানি। 

বিউলী (দেশজ ) কলার ভেদ। 

বিওন (দেশজ ) প্রসব। 

বিধ (দেশজ ) বেধ। 

বিকান (দেশজ ) বিক্রন করণ । 

বিকী (দেশজ ) বিক্রয়। 

বিকিকিনী (দেশজ) ক্রয় বিক্রয়, বেচা কেনা। 

বিখার! ( দেশজ ) যাহারা খারা বাঁ ঠিক নহে। 

বিগড় (দেশজ ) ১ নষ্ট। ২ ছষ্ট। ? 

বিঘা (দেশজ ) চারিদিকে ৮* হাত, এইরূপ ভুমিকে একবিগ। 


কহৈ। ২০ কাঠায় একবিঘা | 
১১: 


৪২ ] বিজাপুর 


০ পাপ 


মোরাদাবাদ জেলার" অন্ততুক্ত ছিল। তৎপরে উহা সত 
জেলীতুক্ত হয়. প্রথমে লগীনা নগবে ও পরে ১৮২৪ থুটাবে 
বিজনৌর নগরে বিচারসদর স্থাপিত হয়। 






_বিজনৌর ্‌ 


বিচি (দেশজ ) বী্। 
' বিজনৌর, উঃ পঃ গ্রদেশের একটী জেল|। 
« শাঁসনাধীন। ভু-পরিমাণ ১৮৬৭৭ বর্গমাইল । গঙ্গানদীর 


ছোঁটল।টের 


সৈকততমি ভিন্ন অপর সকল স্থানই পর্বাতম্ডিত। হিমালয়, 
গড্ভবাল ও চণ্তী নামক পর্বতমালার অধিত্যকা দেশ লইয়া এই 
হেলা গঠিত। গঙ্গাতীরবর্তী ভূগাংণে ধান্টাদির চাষ হয়। 

এই জেলার কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। অযোধ্যার 
উজীর কর্তৃক উৎসাদিত হইবার পুর্বে এইস্থান রোহিলাদিগের 
অধিকারে ছিল। খুষ্টীয় সপ্রম শতান্দে চীনপরিব্রাজক হিউ- 
এন্সিয়াং বিজনৌরের ৪ ক্রোখ উত্তরবন্তী মন্দাবৰ নগরের 
সমৃদ্ধির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । ১১১৪ খুষ্টান্দে মুরারি হতে 
আাগরবাঁল! বেণিয়াগণ ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দাৰব নগর সংস্কৃত করিয়া 
থা বসবাগ করিতে আবন্ত কবেন। ১৪৩০ খুষ্টানে। তৈমুর 
লাঁলপক্ষের নিকট এখানকার অধিবামীদিগকে পবাজিত করেন। 
ন্ধছয়েব পর মোগলসৈন্য ভীবণ হত্যাকাণ্ডে এইস্থান জনীন 
করিয়াছিল। 

সন্ত অকবরশাহের 'বাঁজহকাঁলে বিজনৌর শস্তল সর্কার- 
ভক্ত হয়। মোগলশক্িব অরঃগভনে এখানে রোহিলাগণ 
্সাগিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। রোহিলা-সর্দীর আলী ম- 
গুদ নিকটবর্তী স্থানসমূতের অধিকার পাওয়ায় তদবধি এইস্থান 


- --শশ শাীস্্ীাশাটাীশাাীশিশীপ্পীশিশীীা্াটািতিিপীটাীশাশীরিশিশিতী 


বোহিলখণ্ড নামে খ্যাত হয়। আলী মহম্মদের দৌরায্ো ূ 
উৎপীড়িত হইয়া! অযোধ্যাব স্বুবাদার সম্রাট মহম্মদ শাহকে : 


তুদ্ধিকন্ধে উন্বেজিত কবিলেন। রোহিলা-দর্দীর পরাজিত হয়! 
স্টের অধীনত] স্বীকার করিলে ১৬৪৮ গুষ্টানে তিনি পুনরায় 
স্বনাজ্য প্রাপ্ত হন। তাহার মৃত্যুর পর রৌহিলাবীব হাফিজ 
বম খা রাজ্যপরিচালনার ভার 
থৃঠানে মহারাষ্ীমদল সমাট শাহ আলমকে দিল্লী সিজাসনে 
বসাইয়া রোঠিলখণ্ড আক্রমখ করেন। রোহিলাগণ এই আস- 
ময়ে অযোন্যার উজীরের সাহাম্য গরার্থনা কবেন। উক্জীন বিপ- 
দেব সময় প্রতারণা করিয়া ১৭৭২ খানে নি্রতার সচিত 


গ্রহণ করবেশ। ১৭৭১ 


] 


বেউিলদিগকে নিজ্জিত করিয়াছিলেন । যুদ্ধে পরাস্ত হঈয়া 


বোঠিলাগণ সঙ্গশ্র বোহিলণ্ড রাজা উজীরকে ছডিরা দেয় 


কেবলমার ১৭৭৪ থুষ্টান্দের সদ্দিমতে আলীর পুত্র ফৈজউল্লা 


থানেব জন্য রামপুর বাঙ্য রাখিয়া দেন। 

রোঠিল! পাঠানগণ্েন সময় এই পা্কতা প্রদেশ নানা নগ- 
রাদিতে শোভিত হইয়াছিল । ১৮০১ খুষ্টার্ষে এইস্থান ইংরাজের 
জপিকৃত হয়। ১৮৫৭ খুষ্ঠানের সিপাহিবিদ্রোহ ভিন্ন ১৮৩৩ 
খুষ্টাকে আফদলগড়ের নিকট টোঙ্কগতি আমীর থার পুরাভব 
এখনকার উদ্নেখবোগ্য ঘটনা । ১৮১৭ গুষ্টান্ষ পর্য্যন্ত স্থান 


1 


মিরাটনগরের বিদ্রোহজোত বিজনৌর নগরে উপস্থিত হয় 


'রুড়কির সেনাদলও বিজনৌরে যোগদান করে। নান্ীবাবাদের 


নবাব স্বীয় পাঠান-সৈন্ত লইয়। কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 
কিছুকালের সন্ত উক্ত নবাব এখানকার রাজ; বলিয়া ঘোষিত 
হুন। পরে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাঁধিলে হিন্দুগণ মুপলমান- 
দিগকে তাড়াইয়! আধিপত্য বিস্তার করে। সিপাহীবিদ্রোহের 
আবসানে ১৮৫৮ খুষ্টা্খের এপ্রিল মাসে এইস্থান পুলরা্ম ইংরা- 


জের শাননাধীন হয়। " 
২ উক্ত জেলার একটী তহমীল। ভূ-পরিমাঁণ ৩০৭০ 
বামাইল। 


৩ উক্ত ছ্রেলার প্রধান নগর ৪ বিচার-সদব। অক্ষা 
২৯০ ২২/৩৬” উঃ এবং দ্রািণ ৮১০৩২ পৃঃ গঙ্গার বামকলে 
একটা উদ্চভূমির উপর এই নগব স্থাখিত। এখানে কাপাস- 
বক, ছুরী ও পৈতা প্রনথৃতি গ্রস্ত হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
মধ্যে এই স্তান চিনির কারবাঁবের জন্য গ্রধিদ্ধ। 


বিজনের, অযোগ্য প্রদেশের পক্ষ জেলার মন্তর্গত একটা 


পরগণ]। ভূ-পবিমাণ ১৪৮ বর্গ মাইল ২ উন ছেলার 
একট প্রধান নগর । লক্ষৌমহরের ৪ ক্রোণ দক্ষিণে অবস্থিত। 
ক্ষ" ২৬৫৬ উঠ এবং দ্রাথি" ৮০৮৪ পৃঃ 1 

পাগীবত্ধায় বিজলীরাঁগ এই নগর এবং ক্রোশাদ্ধ উত্তবে 
নাগবাঁন দর্গ নির্মাণ কবেন। প্রথম মুসলমন-আক্রমণেই 
এই রাজবংশ বিতাড়িত হয়। মুসলমান অধিকাবে এই স্থান 
উত্ত পরগণার সদরবপে গণ্য হইয়াছিল। এখানে এখনও 
অনেক সমাপি-মন্দির বিদামান আছে। 


বিজা, গিমলাপর্্ােল নিকটবর্তী একটা সামস্তরাঙ্য। পঞ্জাব 


গবর্েন্টের নৈতিক শাসনাদীন। ভু-পরিমাণ ৪ বর্গমাইল। 
( মধ্যস্থল) অক্ষ” ৩০৭ ৫৬ উঃ এবং দ্রীঘি” ৭৭7২ পুঃ। 
এখানকার সর্দার উদযঠাদ রাঁজপুণ্তবধ্গীয়। ইহাদের উপাধি 
ঠাকুর। কমৌলীর গেনাবাসের ভুমিনান জন্য তিনি ইং্রাজ 
গবমেন্টের নিকট বাতমনিক ১০০ টাকা গাইয়া থাকেন । 


বিজ্তাগড়) প্রাচীন নিগার প্রদেশের রাজধাদী। এখন শ্ীহীন 


হইয়া পড়িযাছে। সাতপুরা, পর্বের উপর ভগ্মাবশেষ বিজ্গা- 
গড় দুর্গ আবস্থিত। অক্ষা ২১ ৩৬উ$ এবং দ্রাথি* ৭৫, ৩০” 
পৃঃ। দ্গিণ নিমারের অধিকাংশ স্থান লইয়া উক্ত দুর্গের নামে 
হোলকর রাজ্যের বিজাগড় সরকার ও জেলা গঠিত। 


বিজাঁপুর, ( ব্জিপুর) বোগ্বাই প্রেমিডেন্সীর কলাদগি জেলার 





হর... 


অন্তর্থত একটী 'উপৰিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৬৯ বর্গমাইল । 
এখানকার ধোউ উপত্যকা ভিন্ন অপর সকল স্থানই অনুর্বর 
এই পার্বতীয় বিভাগে বৃক্ষার্ি না থাঁকিলেও স্থানীয় জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর । 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর । অক্ষাণ ১৬ ৪৯৪৫ 
উঃ এবং জাঁঘি” ৭৫০ ৪৬ ৫পৃঃ। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন _ 
২য় মুরাদের পুত্র খ্যাতনামা ওসমানলি স্থলতান বিজাপুরে প্রথম 
মুনলমানরাজ্য স্থাপন কুরেন। তদ্বংশধর ২য় মহম্মদ রাজাসনে 
আসীন হইয়া স্বীয় ভ্রাতবর্গকে নিষ্ঠ,রবপে হত্যা করিতে আদেশ 
করেন। এই সময়ে তাহার মাতা কৌশলপূর্ববক যুন্থফ নামক 
পুরে জ্বীবন রক্ষা করেন। নানাস্থাগ ঘৃরিয়। যুস্ুফ আগ্গদাবাদ- 
বিদার-রাজের অনীনে একটা কার্ধে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর 
পর তিনি আঙ্গদাবাদ রাঁজা পরিস্যাগপূর্বক বিজাপুরে আসিয়া 
লাধারণ লোকের অভিপ্রায়ান্সাবে আপনাকে রাজা বলিয়া 
ঘেষণ! করিলেন । যুস্ফ নিজ ভুজবলে সমুদ্রতীর পধ্যন্ত রাজ্য- 
সীমা বঙ্ধিহ করিয়াছিলেন। তিনি পন্,গীজদিগের নিকট হইতে 
গো] নগর কাড়িয়া লন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে 
স্থবিস্ৃত দুর্গবাঁটিকা নিম্মীণ করিয়া! যান। ১৫১০ খুষ্টাব্ধে তাহার 
নুতার পর তৎপুত্র ইস্মাইল থা দোর্দগ্ড প্রতাপে ১৫৩৪ খুষ্টান্ম 
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_ শশী শাশীশশটট শশী 
২ শশী শা াশ্াশীশ্ শী টি ৮ 


শী শশা 


প্যস্ত বাঁদত্ব করেন। তৎপরে মুলু আদিল শাহ ছয় মাসকাল' 


বাজখের পর রাজাচ্যুত হন। তাহার কণিষ্ঠন্রাতা ইব্রাহিম 
১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজাসনে আসীন ছিলেন । তৎপুত্র আলী 
আরদিলশাহ বিজ্বাপুর ন্গীরের চতুর্দিকে গ্রাচীৰ এবং জমামস্জিদ 
ও জল প্রণালীসমুহ নিম্্মাণ করিয়া দেন। ইনি আদ্ষদনগর ও 
গোলকুগারাজের মহত মিলিত হইয়া! বিজয়নগরপতি রাজ! 
রামের বিরুদ্ধে অস্বধারণ করিয়াছিলেন । তৎকালে দিল্লীশ্বর ব্যতীত 
সাহার স্তায় ণক্জিশালী ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কালিকটের 
যুদ্ধে ১৫৬৪ খুষ্টান্সে রামরাজা মুসলমানসৈনোর নিকট পরাস্ত ও 
বন্দী হন। বিজয়নগর লুগনের পর যবনরাজের আদেশে তিনি 
নিহত হন। ১৫৭৯ খুষ্টাবে ভোগন্থথ বিসজ্জন দিয়া আলি 


সীল 85৯ পি ১ল০ই০০৯৮- সে 


নি 


বিজাঁবার 





১৬৪৬-৪৮ খুষ্টাব্বের মধ্যে রাজাধিকৃত অনেকগুলি দুর্গ 


অধিকার করিয়া বলিলেন। ক্রমে শিবাজী কোক্ষণ প্রদেশ 
অধিকর করিয়া লইলেন। একদিকে শিবাজীর অত্যাচাবে, 
অপরদিকে অরঙ্গজেবপরিচালিত মোগলবাহিনীর উপযু'পবি 
আক্রমণে ক্রমশঃই মহণ্মদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। 
এই সময়ে কোন কারণে অরম্গজেব আগ্রানগরে প্রত্যাবৃন্ 
হওয়ায় শিবাদীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
মহম্মদ শক্রর প্রতাপনুদ্ধিতে ক্রমশঃই ক্ষীণতেগ হইতে 
লাগিলেন। ১৬৬০ খুষ্টাবে মহম্মদের মৃতু হওয়ায় ২ম আশি 
আদিল খাহ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু বিজাপুর-রাজবংশের 
অধঃপতন-গতি রোধ করিতে পারিলেন না। ১৬৭২ থৃষ্টার্জে 
তাহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র দিকেন্দর আর্দিল শাহ সর্বশেষ রাজস 
করিয়াছিলেন । 

১৬৮৬ খুষ্টাবকে অরঙগজেব্ধ বিগাপুর দখল করিয়া লন। 
এদিনের পর বিজাপুর-রাজবংশেব স্বাদীনতা লোপ হয়। দিঈ্লীব 
ফোগল রাজবংশের অধঃপতনে বিজাপুরের বিভৃত ধ্সাবশেষ- 
সমূহ মহারাষ্ট্রগ্রাসে পতিত হয়। ১৮১৮ খুষ্টানে শেষ 
পেশবাব পদচ়াতিব পব বিজ্াপুর ও সাতাবা-রাজা ইংরাজ 
গবর্মেন্টের অধিকারছুস্ত হয়। সাতারারাজ বিজ্ঞাপুরের 
মুদলমানকীপ্ডি রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪৮ 
ুষ্টান্দে সাতারারাজ অপুএক হওয়াঁষ ইংরাজ গবমেন্ট 
শাসনভার গ্রহণ করিগাছেন। জুম্মা মস্জিদ, ইরাভিমেব 
রোদ্গা, মাঙ্গ,দের সমাধিমর্দিব, হাষুর মুবাবক প্রাসাদ, মেহতুবি 
মহল ও বক্ত তাগার নামক অন্রালিকা গুলি শিল্পচাতুষ্য 
ও গঠন প্রণাঁপী দেখিবার জিনিষ । 


বিজাপুর, মধ্য প্রদেশের শশ্তলপুর ছেলার অন্তর্গত একটা 


ভূঘম্পন্তি। ভূ-পরিমাণ ৮০ বর্গমাইল । 


৷ বিজাবার, মধ্যভারতের বুনেপথগ্ডের অন্তর্গত একটা সামন্ত 


আরদিলশাহ ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। তৎপরে তাহার 


ভ্রাতুপ্পুত্র ২য় ইব্রাহিম আদিল অল্লবয়সে রাজপদে অভিষিক্ত 


হইলেন। মৃতরাজের পতী বিখ্যাত চাদবিবিই প্রকৃত পক্ষে । 


রাজ্যপরিচালনের,ভার শ্রহ্ণ করিলেন। ইব্রাহিম রাজপদে 
উপবেশন করিয়। মৃত্যু পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকাধ্য , 


পর্যালোচনা করিয়াছিলেন ৬ ১৬২৬ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যুর 
পর মহম্মদ আলিশাহ রাজা হন। ইহারই অধিকার সময়ে 
মহারাষ্রকেশরী শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাজীর পিত। 
শাহজী বিজ্লাপুররাজের অধীনে কর্ম করিতেন। এই স্যোগে 


রাজ্য । ভূপরিমাণ ৯৭৩ বর্গমাইল । এখানে গ্রচুব হীবক 
পাওয়! যায়। এখানকার সামন্ত সবাই মহারাজ ভান প্রতাপ- 
সিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহার! রাজ! ছত্রশালের পোত্র 
বীরমি“হদেবের বংখধর । 

১৮১১ খুষ্টাঝে বুন্দেলখণ্ড ইষ্ট ইঙ্ডিযা। কোম্পানীর হস্তগত 
হয় এবং তাহারা রাজা রতনসিংহকে এই স্থান ভোগ করিতে 
অন্মমতি দেন। ১৮৬২ খুষ্টান্দে এখানকার সর্দারগণ দত্বক- 
গ্রহণে অধিকার লাভ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় সহায়তা 
করা অবধি এখনকার সর্দারগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১১টা 
তোপ পাইতেছেন। ইহাদের সৈন্য-সংখ্যা ১০০ অশ্বারোহী, 





৮০ পদাতি ও ঃটা কামান ।॥ ১৮৬৬ ৃ্ানদের শীসননীতিবলে র কা মনোহর দশ পুর্ণ | নাগপুর ও  ছযিশগড়- টে রেলওয়ে 
এখানকার সর্দীরগণ সকল প্রকার ফৌজদারী কাধ্যভার | দরেকশা পর্বতের টানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ও 
সমাপন ক্রিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বিট, আক্রোশ। ভ্যাদি, পরশ্মৈ, সক" সেট। লট্‌ বে্টতি। 
অক্ষাণ ২৪:৩৭ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৯৩১ পৃঃ। লোট্‌ বেটতু। লিট্‌ বিবেট। লু. অবেটাৎ। 

বিজিপুর, মান্্াজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপত্তন জেলার তন্তর্গত; বিটক (পুং) পিটক। অমরকোষে পিটকের পাঠীস্তর বিটক। 
একটা 'ুত্তা” ভূমি । পুর্বে এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল। বিড় ( দেশজ ) ১ বিট। ২ পাঁণ। 

বিজেপুর) রাজপুতনার উদয়পুর রাজোর অন্তর্গত একটী নগর। | বিড়বিড় (দেশজ) অস্পষ্ট কথা বলা। 
চিতোর নগরের পূর্ববর্তী উপত্যকাদেশে স্থাপিত। নগরের বিড়! (দেশজ) ১ পাণ। ২ খড় পাকাঁন। ৩ পাঁণের গোছা । 
উত্তরদিকে একটা বিস্তীর্ণ বাধ আছে। এখানকার সর্দার ; বিতারিখ (পারসী) নির্চি্ট তারিখ । 

“ ৮১ খানি গ্রাম শাসন করিয়। থাকেন। বিদল (ক্লী) বিঘটিতং দলং যহ্য। ১ দ্বিধারুত কলায়াদি। চলিত 

বজেবাঘে গড়) মধ প্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা | ডাল। ২ স্বরণাদির অবব। ও দাড়িম কক্। ৪ 'বংশাদিকৃত 
ভূমিভাগ । ভূ-পরিমীণ ৭৫০ বর্গমাইল । পূর্ববে রাজবংশী । পাত্রবিশেষ। (পুং) বিঘটিতানি দলানি যন্ত। ৫ রক্তকাঞ্চন। 
সর্ণিরগণ এই প্রদেশ শান করিতেন । ১৮৫৭ থুষ্টাবে সর্দারের (শব্রদ্বাণ)৬ পিষ্টক। ( শব্দ” ) 
অসদ্যবহারে অসন্তষ্ঠ হইয়া ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহাকে অধিকার- | বিদলকারী (ভ্ত্রী) বংশবিদারিণী, বংশপত্রকারিণী | ( মহীধর ) 





চ্যত করেন। এখানে লৌহ্পাওয়! যায়। বিদলসংহিত .(ত্রি) অর্ধাংশযুক্ত। পবিদলসংহিত ইব বৈ 
২ উক্ত ভূভাঁগের প্রধান গ্রাম। এখানে সর্দারের আবাস | পুরুষঃ” (এতরেয়ব্রা 9২২)  * 
ঘাঁটী ও একটা ছুর্ণ আঁছে। বিদল। (স্ত্রী) বিঘাটতানি দলানি হন্াঃ। ১ বিবর্ণ ( রানি" ) 
বিজৌলী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। | ২ পল্রশূন্তা ॥ “বিশীর্ণ! বিদলা হস্বা বক্র স্থূল ছিধারজা। 
ধখানে একজন সন্ত্ান্তবংশীয় রাঁজপুত সামন্ত বাস করেন।  কৃমিদষ্টা চ দীর্ঘা চ সমিধে!। নৈব কারয়েৎ ॥” (তন্ত্র) 
কাহার অধীনে প্রায় ৭৬ খানি গ্রাম আছে। বিন্দবি (পুং) বিদি অবয়বে বাছ” অবি।' বিন্দু, অংশ। 


বিজ না, বৃন্দেখণ্ডের অষ্টভাই জীয়গীরের মধ্যে একটী জায়গীর। ৷ বিন্দবীয় (তরি) বিন্দবি গর্থাদিত্বাৎ ছ। ( পা ৪1২/১৮৮ ) বিনু- 
ভূ-পরিমাণে ২৭ বর্ণমাইল। পুর্ন এই স্থান তেহবী ও উচ্ছা । সঘব্ধীয, অংশসনবন্ীয়। 
রাজগণের অধিকারে ছিল। এই স্থানের অষ্ট ভাই নাম হইবার | বিন্দু (পুং ) বিদি-উ। ১ অল্প অংশখ (অমর ) ২ রাজভেদ। 
কারণ এই যে, দেওয়ান রায়সিংহ বড়াগাও জাষণীর তীহাব | ৩ রেখাগণিত প্রসিদ্ধ স্থুলতদীর্ঘত্বহীন লক্ষ্যযোগ্য পদার্থ । 
আট পুত্রেন মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এখানকার বর্তমান । ৪ যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। (৮06) 
জায়গীরদার মুকুন্দসিংহ রুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহার সৈন্ত- | ৫ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থপ্রকতিভেদ। 





সংখা ১৫টী কামান, ৫০ অশ্বীরোহী ও ৫৩০ পদাতি। "বীন্তুং বিন্দুঃ পতাক! চ গ্রকরীকার্্যমেব চ। 
২ উক্ত সামস্তরাজ্ের গ্রধান নগর, অক্ষাণ ২৫২৭১০%উ: অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত! যোজয। যথাবিধি ॥%(সাহিত্যদ” ১1৩১৭) 
এবং দ্রাঘি” ৭৯৫১৫ পুঃ। নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাক৷ প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয়। 


ৃ 
বিজ নী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটা | ইহার লক্ষণ__ 
ূর্বদ্বার। তৃ-পরিমীণ ৩৭৪১ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশ | “অবাস্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরুচ্ছেদকারণম্‌।” (সাহিত্যাদ ৬৩১৯) 
স্থান জঙ্গলাবৃত। এখানকার রাঁজগণ কোচবিহার-রাজবংশাব- : ৬ অন্ুস্বারস্থচক রেখাভেদ । “বিন্দুদ্ধিবিদ্বূমাত্রো” (মুগ্ধবোধ ) 


তংস বলিয়া পরিচয় দেন। ৭ শীরদাতিলকোক্ত মাদজন্য ক্রিয়াপ্রাধান্ত লক্ষণ চিচ্ছক্কির 
২ উক্ত দ্বারের প্রধান নগর । ধলানী নর্দীতটে অবস্থিত। | অবস্থাভেদ। ণ 
অক্ষা” ২৬৩০ উ: এবং দ্রাি ৯০০ ৪৭৪০ পৃঃ “সচ্চিদানন্দবিতবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

বিজ লী, মধ্যগ্রীদেশের ভাণ্ডার! জেলার অন্তর্গত একটা ভূম্পত্তি। আসীচ্ছক্তিন্তুতো নাদে। নাদাষ্জর বিন্দুসমুস্তবঃ ॥” ( শারীতিলক ) 

* ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল । ইহার অধিকাংশস্থান পর্বতে ও সচ্চিদানঞ্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি' হইতে নাদ 


জঙ্গলে আবৃত। এখানকার দরেকশ! গিরিপথের নিকটু কছগড় | এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। ৮ বীজভেদ। 
নামে একটী গুহা আছে। কুয়ারদাঁন ও বঞ্জারা নদীতীরবর্ী “বিনুঃ শিবাত্মকে। বীজ-শক্তির্নাদস্তয়োমিথঃ | , 





৯ রসপদ্ধতি প্রণেতা । 
বিন্দুক (পুং) চিন, ফৌটা। 
বিন্দুকিত (ব্রি) বিন্দু ্বারা আবৃত। 
বিন্দুঘৃত (ক্লী) খ্ুঁতৌষধ বিশেষ । (শা্গ ধরসংহি* ২৯১১) 
বিন্দুচিত (পুং ) রোহিষ মৃগবিশেষ। 
বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুরূপং চিত্রমন্ত কপ্‌। মৃগতেদ। 





বিন্দ'সেন (পুং) রাজা ক্ষত্রোজসের পুত্র। 


বিন্দ হুদ (পুং) বিন্ুসরোধর। 

বিভিতপা (স্ত্রী) ভেদ করিবার বলবততী ইচ্ছা । 

বিভিৎস্ত্র (ত্ৰি) ধ্বংস বা নাশ করিতে ইচ্ছুক। 

বিভক্ষয়িযু (তি) ভোজনেচ্ছু, ভোজনে পটু (মার্কপু* ৮1১৫০)? 

বিভ্রক্ষু (ত্রি ) দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক। 
"দেহং বিভ্রক্ষুরন্ত্রাগৌ” (ভঙ্তি ৫৫৭ ) 


ধিন্দুজাল ( ক্লী) বিন্দুনাং জালং। ১ বিন্দুসমূহ। ২ হস্তিশুণ্ডো- : বিব্বোক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃরঙ্গারভাবলা ক্রিয়া। অভিমত বস্ত 


. সপরিস্থিত বিন্সমূহ | ( হেম ) সংজ্ঞায়াং কন্‌। বিদ্ুজ্ঞালক গজ- 

' সম্মুখাদিস্থ তৎসমূহ পদ্ম । ( অমর) 

বিন্দুতন্ত্র (পুং) ১ শারীফলক। ২ চতুরঙ্গ ক্রীড়ন। (মেদিনী) 
৩ পাশক। (হারাবলী ) 

বিন্দুতীর্ঘ (ক্লী) ভীথভেদ, বিদুসরোবর। 

বিন্দুদেব (পুং) খোন্ধদেবভাভেদ। শিবের নামাস্তর। 

বিন্দুনাথ ( পুং) হটযোগবিদ্যা প্রবর্তক আচাধর্যভেদ | 

বিন্দ্ুপত্র (পং) বিন্দুঃ পত্রে যন্ত। ভূর্জইক্ষ। (রত্বমালা ) 

বিন্দুফন (ব্রী) মুক্তা বিশেষ । 

বিন্দুমৎ (ত্রি) ১ বিন্দুুক্ত। ২ বিঙুরন্তায় আকারপ্রাপ্ত। 

(বিভা? ৫২৯) (ত্ত্রী) ৩ শাঙ্গ ধিরপদ্ধতি-লিখিত কতকগুলি 
চরণ। ৪ মরীচিপত্ী বিন্দমতের মাতা । ৫ মান্ধাতাপত্থী, 
রাঁজা শশবিন্দুর কন্তা। 

বিন্দুমাধব ( পুং) ১ বিষ্ুর নামান্তর । ২ কাশীস্থিত বেণীমাধব | 

বিন্দুরক (পুং ) বৃক্ষবিশেষ। 

বিন্রেখক (পুং) বিন্দুবিশিষ্টা রেখ! যত্র, কন্‌। পক্মিভেদ । 

বিন্দ রেখা ভক্তরা) বিন্দুসম্বলিত রেখা । (1)0001779 ) ২ রাজা 
চণীবক্রমের কন্যা । (কথাস' ২৬১৭৭) 

বিন্দ্বাসর (পুং) বিনুপাতন্ত বাসরঃ। গর্ভে সন্তানোৎপত্তি 
কারক শুক্রপাতদিন, যে দিন প্রথম গর্ভনঞ্ার হয়। 

বিন্দুসরস্‌ (পুং) বিন্দুনামকং সরঃ। সরোবরবিশেষ। এই 
সরোবর অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। মহাভারতে লিখিত 
আছে-_কৈলাসের উত্তর মৈনাকপর্বাত সন্নিধানে হিরণ্যশূঙ্গ নামে 
মণিময় একটা পর্বত আছে, এই পর্বতে রমণীয় বিন্দুসরোবর। 
এই সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গাদর্শনের জন্য বহুকাল তগস্তা 
করিয়াছিলেন । ইন্ত্রও এইথানে শত অশ্থমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়। 
সিদ্ধিলাভ করেন। ময়দানব যথন যুধিষ্ঠিরের সভ! নিম্শীণ করেন, 
তখন এইস্থান হইতেই রত্বাদি সংগ্রহ করেন। (ভারত সভাপৎ 
৩ অঃ) মতন্তপুরাণে ১২০ অধ্যায়ে এই সরোবরের বর্ণনা আছে। 

বিদচুসার (পুং) চন্তরপ্ুপ্তপুত্র নুপতিভেদ। [ চজ্গুণড ও 
প্রিয়দর্শী দেখ। ] 


&11]] ১২ 


- ২. মান প্রতিবিশ্বাশ্রয়। ২ কমগণ্ডলু। ( উজ্জল ) ৩ মুস্তি। 
_. পপ্রদর্া তত্ততপসামবিতৃপ্রদৃশাং বৃণাং। 


প্রাপ্তিতে গর্বহেত অনাদর এবং সাপরাধের সংঘমন ও তাড়ন। 
বিন্ব (ক্লী) বীগত্যাদিষু ( উ্ধাদয়শ্চ। উগ্‌ ৪1৯৫) ইতি-বন্‌" 
প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ প্রতিবিম্ব, দর্পণাদিতে ভাস- 


চি 


আদদায়ান্তর্দধাৎ মস্ত স্ববিম্বং লৌকলোচনম্‌ ॥ (ভাঁগণ ৩২1১১) 

৪ বিশ্বিকাফল। চলিত তেলাকুচাঁফল, ইহার পর্যায়. 
তুদ্দিকেরী, রক্তফলা, বিদ্বিকা, পীলুপর্ণী, ওঠী, বিশ্বী, বিষ 
বিষ্বক, বিশ্বজা। (শব্দরক্কাণ) ইহার গুণ--পিত্ত, কফ, ছর্দি, 
ব্রণ, হৃল্লাস ও কুষ্টনাশক। (রাজব") ভাবপ্রকাশ মতে-_ 
শীতল, গুরু, পিন, অত্র ও বাতনাশক, রুচিকর এবং আখ্মান- 
কারক। (র্লী)৫ সুর্যযচন্দ্র-মগ্ডল। 


“ঈষতসহাসমমলং পরিপুর্ণচন্্র- 
বিশ্বান্থকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং।” (মার্ক পু” ৮৪1১১) 
৬ মণ্ডলমাত্র। 


*নিতম্ববিদ্বৈঃ স্ুুকুলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ॥৮ 
রর (খতুসংহার ১৪ ) 
(পুং)% ক্কুকলাস। (মেদিনী ) 
বিন্বক (কল) বিশ্ব-স্বার্থে কন্‌। ১ চন্্রস্থ্ধ্যমগ্ডল ।.২ বিঘ্বিকা- 
ফল। ( শর্খরত্বাণ ) ৩ সঞ্চক, চলিত সীঁচ। 
“বিধিধিধত্তে বিধিনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন ।” 
(নৈষধ ২২৪৭ ) 
কাঞ্চনন্ত সঞ্চকেন বিষবকেন+ (নারায়ণী টাক) 
বিন্বকি (পুং) রাঁজপুত্রভেদ। ( কথাঁস” ৯০৮৮ ) 
বিশ্বজ] (ত্ত্রী) বিষং ফলং জায়তেন্তামিতি জন-ড। বিথিকা। 
বিশ্বট (পুং) সর্মপ । ( শবচন্দ্রিকা ) 


বিশ্বর, উচ্চ সংখ্যা। 
বিন্বলার (পুং) বিঘিসার নরপতি। [ বিদ্বিসার দেখ। ] 


বিন্বা তরী )-বিষ্ং ফলমন্ত্স্তামিতি বিশ্ব-অচ.-টাপ্‌। বিদ্বিকা। 
বিম্িক। (স্ত্রী) ১বিঘ্ব। ২ চত্ত্রনূর্যমণ্ডুল। (€ শবরদ্বাণ) 
বিশ্বিত (তরি) বিশ্ব-তারকাদিত্বাদিতচ। প্রতিবিদ্যুক্ত। * 






খখঙ্জান্ত বিষ্বিতারকন্ত ভাভিরর্টোতিতকুগ্ডলং।৮(রাঁজতর" ৫1৩৫৩) | বৃংহণা বন্ধবিণ.মৃত্রঃ বীর্ষ্যো1 অপি কীর্তিতাঃ1% ( ভাব প্র" ) 
বিশ্বিন্‌ (তরি) বিষ সনবন্ধীয়। বিলাই ( দেশজ ) দান করণ। 
বিশ্বিসার (পুং) জনৈক গ্রাচীন রাজা । অজাতশক্রর পিতা। | বিলাৎ (আরবী )১ বাকি। ২ বিদেশ, ভিন্ন দেশ। ৩ যুরোপ 
| দ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে । ও ইংলগড দেশ সাধারণতঃ বিলাত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।' 
শাক্য বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ধন্ে দীক্ষিত হন। [বুদ্ধ দেখ। ] বিলাতী (আরবী) ১ বিদেশভব। ২ ইংলও বা যুরোপে উৎপন্ন । 





িশ্বী (ত্র) বিদ-গৌরাদিতবাৎ ভী,। বিদ্বিকা। বিলাতী আনারম ( দেশজ ) উদ্িদ্ভেদ। 
“কাকাদনীং চিত্রফলাং বিশ্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ।” (স্ঞুত) : বিলাতী আলু (দেশজ ) আলুবিশেষ। 
বিশ্ব ত্রী) গবাক। বিলাতীমেন্দি (দেশজ ) মেন্দিতেদ। 


বিশ্বোষ্ঠ, বিন্বোষ্ঠ তত্রি) বিশ্ব-ওষ্ঠ “ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা”: বিলান (দেশজ ) বিতরণ করণ। ছড়ান, দানকরণ। 

_ ইতি পাক্ষিকোইকারলোপঃ, বিষ্বে ইব ওষ্ঠৌ যন্ত। যাহার: বিলেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। এখীনে বিবেশ্বর শিবলিঙ্গ 
ওষ্ঠ বিষ্ফলের ন্যায় । সমাস বিষয়ে বিশ্ব+ওষ শব্দের বিকল্পে। বিষ্বমান আছে। 
সকারের লোপ হইয়া পবিষোষ্ঠ, বিশ্বোষ্ এই ছুই গদই হইবে বিলৌকন্‌ (রি ) বিলং ওক; স্থানং যন্ত। বিলবাসী। 

বিল, তেদন। চুরাদি উভয় পক্ষে তুদাদি” পরস্মৈ" সকণ সেটু। র বিল্ম (কী) নিল-বাহু' মন্‌। ১ ভাসন। (ধক ২৩৫১২) 
লট বেলয়তি-তে। লো বেলযতু-তাং। লিট বেলযাঞ্চকার । ২ শিরন্জাণ। (শুরু যু" :৫1৩৫) 
চক্রে। লুঙ, অধীবিলং-ত। তুদাদিপক্ষে লট্‌-বিলতি। লোট্‌- | বিল্মিন্‌ (তরি) বিল-মিন্। ১ বিলমুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ 


বিল | লিট বিবেল লুঙ অবেলীং বিল্ল ( ক্ী ) বিলং লাতি-লা-ক | ৯ আলবাল | ( ক্রিকা* ) 
বিল (ক্লী) বিল-ক। ছিদ্র। ২ হিস্কু। (শব্দচ?) 
“পাগবাশ্চাপি তে সর্ব সহ মাত্রা স্দুঃংখিতাঃ। বিল্লমূলা (স্ত্রী) বিশ্লমিব মূলং যন্তাঃ। বারাহীকনদ। (শবচন্দরি*) 


বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মদ্রু তমলক্ষিতাঃ॥৮ (ভারত ১/১৪৯১৭) বিল্লসু (স্্ী) একতদপপুত্রা । যে স্ত্রী দশটা পুত্র গ্রসব করিয়াছে। 
২ শুহা। (পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ। (মেদিনী); সপুপুতরপ্রস্থতায়াং সপ্ত; স্ৃতবস্রা। 

৪ রেতস। ( শবচন্দ্রিক) বিলস্দশপুত্রা স্তাদেকার্ণিকা তু রুদরস্থ:॥ (শবরতা? ) 
বিলকারিন্‌ (পুং) বিলং করোতীতি কৃ-ণিনি। মৃষক। (রাজনি”)। বিন্ব (পুং) বিল-ভেদনে উন্বাদয়শ্চেতি মাধুঃ। ফলবৃক্ষবিশেষ। 

(ত্রি)২ গর্তকারক। চণিত বেণগাছ। পর্ধায়--শাগডিল্য, শৈল্য, মালর, শ্রীফল, 
বিলধাবন (ব্রি) যোনিকপাট-গরক্ষালন। (তৈত্বিসংণ ৭8১৯১) মহাকপিথ, গরোহ্রীতকী, পুতিবাত, অতিমঙ্গল্য, মহাফল, 
বিলবাস (পুং) বিলে বাসোহস্ত। জাহক জন্ত। (রাজনি”)| শল্য, হৃদ্যগন্ব। শালাটু, ককটাহ, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, 
বিলবাসিন্‌ (পুং) বিলে বসতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (শব্দরডাণ) ৷ পত্রশ্রেষ্ট, ভিপত্র, গন্ধপত্র, লঙ্মীফল, দুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, 

(ত্রি)২ গর্ভৰাসী। প্বিরা" ভীষ,। অলুক্‌ সমাস হইলে বলে- ূ ত্রিশিখ, শিবদ্রম, সদাফল, সত্যফল, স্ুভৃতিক, সমীরসার | 

বাসিন্, এইরূপ পদ হইবে। | ইহার ফলগুণ_-মধুর, হৃদ, কথায়, গুরু, শিন্ত, কফ, জর ও 
বিলশয় (পুং) বিলে শেতে ইতি শী-অচ। ১সর্প। (তরি) অতিগারনাশক) রূচিকারক, দীপন। ইহার মূল গুণ-_ 








২ বিলবাসী। ূ বিদোষর, মধুর, লঘু ও বমননিবারক। ইহার কোমলফলগুণ-__ 
“সরুছৎস্থজ্য তং নাদং ত্রাসয়াঁনো মৃগদ্ধিজান্‌। ৰ নি, গুরু, সংগ্রাহক ও দীপন। পকফল গুণ-_মধুর, গুরু, কটু, 
মাহুযং বচনং প্রাহ ধৃঙটো বিলশয়ো! মহান্‌॥” (ভারত ১৪৯০৬) । তিক্ত, কায, উষ্ণ, সংগ্রাহক ও ত্রিদোষনাক। (রানি) 

বিলশয়িন্‌ (পুং ) বিল-শী-ণিনি। বিলশয়। ভাবপ্রকাণের মতে বালবিবকে-_বিববকর্কটী ও বিহপেধিক! 
বিলেশয়, জনৈক যোগাচার্ধ্য। হঠপ্রদীপিকায় ইহার উল্লেখ | বলে। ইহা ধারক এবং কফ, বাঘু। আমদোষ ও শুলনাঁশক। 
পাওয়া যাঁয়। মতান্তরে ধারক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, কটুকষায়, তিক্তরস, 
বিলেশয় গেং স্ত্রী) বিলে শেতে শী-অচ, অলুক্সমাঁসঃ। ১ মর্প। | উষ্ণবীর্ধ্য, লঘু। শ্নিপ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক'। পাঁকাবেল-_ 
২মুষিক। ২ গোধা। ৪ শশ। ৫ শল্লকী। গরু, ব্রিদোষজনক, ছুষ্পাঁচ্, বাহবাহু-সবগন্ধিকারক, বিদাহহী, 
“গোধাশশতুজগঞ্গাখুশললক্যাদ্যাবিলেশয়াঁঃ। বিষ্স্তকারক, মধুররস এবং মন্দাগ্লিজনক। ফলের মধ্যে জুপক 
বিলেশয়া বাতহরা মধুর! রসপাকয়োঃ। ফলই বিশিষ্ট ওণ্দায়ক হয়) কিন্তু বিষের তাহ! নহে, ইহার 





সি প্সি িশিঠি তি পশাস্িতিত সপ পাশ 


ক্ষাচা ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিব ও হরিতকী প্রতৃ- 
তির ফল শুক্ষেই গুণাধিক্য হইয়া থাকে ।* (ভাবপ্রণ ) 

বিশ্ববৃক্ষের উৎপত্তি সয়ে বৃহদ্ধপ্পুরাঁণে লিখিত আছে-__ 
কমলা প্রতিদিন সহত্রপন্মদ্ধারা মহাদেবের পৃজা করিতেন। 
একদা সহঅপুষ্প ২৩ বার গণনা করিয়৷ পুজার সময় 
দেখিলেন ছুইটী পন্ম কম হুইয়াছে। তখন লক্ষ্মী নিতান্ত 
কাতর হইয়! মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান্‌ বিষু। আমার 
স্তনদ্বয়কে পল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, অতএব এই স্তন- 
পল্প কর্তন করিয়া মহাদেবের পুজা সমাপন করি । তিনি ইহাই 
স্থির করিয়৷ অক্রদ্ার প্রথমৈ বামস্তন ছেদন করিয়।৷ মহাদেবের 
মস্তকে প্রদান করিলেন। যখন কমল! দক্ষিণস্তন কাটিতে 
উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব স্বয়ং সব্ণলিঙ্গ হইতে আবিভূতি 
হইয়! কহিলেন, তোষার দ্বিতীয়স্তন ছেদন করিবার আবশ্তুক 
নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার 
যে ছিন্ন স্তন মদীয় লিঙ্গোপরি সমপিত হইয়াছে, উহা! অবনী- 
তলে গ্রীফল নামে পুণ্যপ্রদ বৃক্ষরূপে সমুৎ্পন্ন হউক । শ্রীফল 
বৃক্ষই তোমার মুষ্তিমতী ভক্তিতুল্য জানিবে। যতদিন চন্ত্র- 
সুর্য থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীন্তি থাকিবে । এই বৃক্ষ 
আমার অতিশয় প্রিয় হইবে | এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখন 
আমার পুজা হইবে না। লক্ষী ইহা শুনিয়া! নিতান্ত প্রীত 
হইলেন । 

বৈশাখমাসের শুক্লাভৃতীয়ার দিন বিন্ববৃক্ষের আবির্ভাব হয় 
শ্রীফলবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইবামাৰ্র ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্ত্রা্দি দেবগণ ও 
দেবপত্ীরা সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তখন সকলে 
দেখিলেন, এই বৃক্ষ ্গিগ্ধ, শিবন্বরূপ ও স্বীয়তেজে দেদীপ্যমান । 
এ বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত । 

ভগবান্‌ বিষুঃ তখন কহিলেন, এই বৃক্ষের বিদ্ব, মাল,র, 
শ্রীফল, শাগ্ডল্য, শৈলুষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রদ, দেবাবাস, তীর্থ- 
পন, পাঁপস্গ, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষুঃ, ত্রিনয়ন, বর, 
ধূমাক্ষ, শুর্ুবর্ণ সংযমী ও শ্রান্ধদেবক, এই একবিংশ নাম 
হইল। এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধন্গ-পরিমিত স্থান পরম- 
তীর্থশরূপ। এ বৃক্ষের তিনটী পত্র তিনটা তীর্ঘতুল্য। উর্ধপত্র 
শিব, বামপত্র ব্রহ্ম! এবং দক্ষিণপত্র সাক্ষাৎ বিষু। বিশ্ববৃক্ষের 
ছায়! ব পত্র লঙ্ঘন ও পাদদ্বার! ম্পর্শকরা বিধেয় নহে। এই বৃক্ষ- 
লঙ্ঘনে পরমায়ুর হ্রাস এবং পাদম্পর্শে শ্রীহরণ হইয়া থাকে । 
সহশ্র পদ্পুশ্পে পুজা করিলে যে ফল হয়, একটী বিহপত্রদ্বারা 
*পুজায় তাদুশ ফললাভ হুইয়। খাকে। তুলসীপত্বের স্তায় বিব- 
পত্র চয়্রন্র সময় মন্ত্রপড়িয় পত্র তুলিতে হয়। 

বিদ্বপত্র ভুলিবার মন্ত্র 


[ ৪৭ ] বিশ্ব 









পপ পাস 


“পুণ্যবৃক্ষ মহাভাঁগ মাল.র শ্রীফল প্রভো | . 
মহেপপুজনার্থায় তৎপত্রাণি চিনোমাহং ॥৮ 

এই মন্ত্রে বিশ্বপত্র তুলিয়া পরে বিব্ববৃক্ষকে প্রণাম করিতে 
হইবে। প্রণামমন্ত্র- 

"ও নমে! বিবভরবে সদা শঙ্কররূপিণে । 
সফলানি সমাঙ্গানি কুরুঘ শিবহর্ষদ ॥৮ 

প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া! বৃক্ষের মূলদেশে চারিদিকে 
দশহস্ত পরিমিত স্থান সগোময়জলে মার্জন করিতে হয়। পক্ষান্ত 
অর্থাৎ অমাবস্তা, পুণিম।, দ্বা্দশী, সাঁয়ংকাল 'ও মধ্যাহ্ছকাল 
এই সকল সময়ে বিশ্বপত্র চয়ন করিতে নাই । শাখা ভগ্ন কনা 
অথবা বৃক্ষে আরোহণ করা উচিত নহে, বরং বৃক্ষে আরোহণ্‌ 
করিয়৷ পত্র চয়ন করিবে, তথাপি শাখা ভগ্ন করিবে না। 
রমণীয়, অথপ্ডিত বা খণ্ডিত সকলপ্রকার পত্রেই শিবের অর্চন! 
হইতে পারে। ৬ মাসের পর বিল্বপত্র পযুযষিত হয়। স্ুর্ধ্য 'ও 
গণেশ ভিন্ন সকল দেবতাকেই বিল্বপত্রদ্বারা পুজ! কর। যায় । 
যেস্থানে বিশ্বকানন আছে, সেইস্থ'ন বারাণসী তুল্য পবিত্র । 
বাটার ঈশানকোণে বিন্ববৃক্ষ পুতিলে বিপদের আর সম্ভাবনা 
থাকে না। বাটার পূর্বদিকে বিশ্ববৃক্ষ থাকিলে সুখ, দক্ষিণে 
শমনভয়নাশ এবং পশ্চিমে গ্রজালাভ হইয়া থাকে । শ্মশান, 
নদীতীর, প্রান্তর ও বনমধ্য, এই সকল স্থানে বিন্বরৃক্ষ থাকিলে 
তাহ৷ পীঠস্থল বলিয়া কীঠিত হয়। 

বাটার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিন্ববৃক্ষ রোপণ করিতে নাই । 
যদি দৈবাঁৎ সমুৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে শিবজ্ঞানে তাহার অর্চন। 
করিবে। বিব্ববৃক্ষ ছেদন বা তাহার কাষ্ঠ দহন কবিতে নাই। 
ব্রাঙ্মণদ্দিগের যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন কারণে বিন্ববৃক্ষ বিক্রয় করিলে 
তাহাকে পতিত হইতে হয়। বিন্বকাষ্ঠ-ঘধিত চন্দন মস্তকে 
ধারণ করিলে নরকভয় থাকে না । চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও 
আষাঢ় এই চারিমাসে বিশ্ববৃক্ষে জলসেক করা বিধেয়। ( বুহ্‌- 
দন্্পু" ৯-১১ অঃ) 

বহ্ছিপুরাণে লিখিত আছে, গোরূপধারিণী লক্গমী পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইলে তাহার গোময় হইতে বিন্ববৃক্ষের উৎপত্তি হয়। 
“ভূগোলন্ষ্রীশ্চ যা ধেন্থ গোরূপা সা গতা মহীম্‌। 
তদেগাময়ভবে বিবঃ শ্রাশ্চ তক্মাদজায়ত ॥৮ ( বহ্রিপু” ) 

এই বুক্ষে লক্ষী সর্বদা বাদ করেন। এইজন্য ইহার 


নাম শ্রীবৃক্ষ । * 








* "্যজ্ঞ।ন।ং চেহ সংভূত্যে যথা হরিহর্ত চ। 
গোময়ে। রোচন। জীরং মূত্রং দধি ঘৃতং গবাং॥ 
বড়ঙ্গানি পবিক্রাণি তখ। সিদ্ধিকরাণি চ। 





বিন্বতৈল 
তত্্রমতে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইধপ লিখিত অ 
বিষু-বনিতা লক্ষ্মী পৃথিবীতে বিহ্বৃক্ষবূপে উৎপর হন। কারণ 
বিষ সরস্থতীকে অতিশয় ভালবাসিতেন ) এইজন্ত লক্ষ্মী মহা- 
দেবের উদ্দেশে বস্ৃবৎসর ধরিয়া ঘোরতর তপন্ত। কয়েন। 
ইহাতেও মহাদেবের গ্রীতি না হওয়ায় তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত, 
'ছন, শেষে এই বৃক্ষ বিষবৃক্ষ নামে খ্যাত হয়। মহাদেব এই 
বৃক্ষে সর্বদ! বাস করেন। 
"কথং সা বিষুবনিতা বিৰবৃক্ষো বব হ। 
জ্যোতীরূপং মদংশং গ্রাধিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা ॥ ইত্যাদি। 
( যোগিনীতন্ত্ পূর্বখও্ড ৫ পটল) 
বিষবৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হুয়। 
“বি্বৃক্ষপ্তথা দেবী ভগবান্‌ শঙ্করঃ স্বয়ং 
বিশ্ববৃক্ষতলে স্বিত্বা যদি প্রাণীংস্তযজেৎ সুধী; | 
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্পোতি কিং তন্ত তীর্থঘকোটিভিঃ 1” 
( পুরশ্চরণোল্লাস ১৭ পটল) 
দেবপুজায় বিশ্বপত্র দিবার সময় অধোমুখে দিতে হয়। 
“পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুখম্‌। 
যথোৎপন্নং তথ! দেয়ঃ বিন্বপত্রাণ্যধোমুখম্‌॥” 
( মাতৃকাতন্ত্র ৫৫ পটল) 
বিশ্বপত্র ব্যতীত শক্তিপূজাদি হয় না। 
[ শ্রীফল ও বিশববৃক্ষ দেখ । ] 
বিশ্বক (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত অনু” ২৫ অঃ) ২ নাগ- 
ভেদ। ( ভারত আদিপণ ৩৫ অঃ) ৩ পীঠস্থানভেদ । ( দেবী- 
ভাগ" ৭৩০ অঃ) 
বিল্বুকাদি (পুং) পাণিন্যযক্ত শবগণভেদ। “বিসবাদিভ্যস্ছন্ত লুক্‌' 
পাঁণিনির এই সুত্রোক্ত ছ প্রত্যয়-নিমিত্ত শবগণ। যথা 
বিষ্ব, বেণু, বেত্র, ব্তেম, ইক্ষু, কাষ্ঠ, কপোত, তৃণ, জুষ্চা, 
তক্ষন। (পাণিনি) 
বিল্বকীয় (তরি) বিঘবাঃ সন্তি যস্তাং নড়াদিতাৎ ছ কুক চ। 
বিবিযুক্ত ভূমি । 
বিদ্বজ (ব্রি) বিদ্বাজায়তে জন-ড। মাল,রজাত, বিষজাতমাত্র। 
বিল্বজা! (স্ত্রী) শালিদান্যবিশেষ,। | 
“বিজ মাগধী গীতা সামান্তান্ত। গুণা্ডগৈঃ1” (অত্রিস” ১৫ অঃ) 
বিন্বতেজস্‌( পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ” ৫৭ অঃ) 
বিল্বতৈল (ব্লী) কর্ণরোগোক্ত তৈলৌযধভেদ। 








উিতে। বিবৃকষস্ত গোসয়।ন্‌ মুনিসতম। 
ভত্রাসৌ বসতে লক্ষী; ্রীবৃক্ষত্তে ন চোচাতে |" 
(বহ্ছিপু* বৈফবধর্শে শুদ্ধিব্রত নামাধায়) 





্রস্ততপ্রথানী-_-তিলতৈল ৪ সের, ছাপ্গছদ্ধ ১৬ সের ও 
১ সের বেলগুঁঠ" গোমৃত্রে পেষণ করিয়া! ক্ধ দিতে হইবে। 
বাধিরধ্যরোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে“বধিরতা নষ্ট হয়। 
অন্যবিধ--তিলতৈল ১ সের, ছাণীন্প্ধ ৪ দের, কক বেল- 
স্ঁঠা ং পল। পরে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। 
বাতশ্লৈত্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা। প্রশমিত 
হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাণ কর্ণরোগাধি” ) |] 
বিল্বনাথ (পুং) একজন হটযোগাচার্য্য। 
বিল্বপত্র (ক্লী) বিৰ্ত পত্রং। মালপত্র, চলিত বেলগাতা। 

[ বিব ও বিন্ববৃক্ষ দেখ । ] 
বিল্বপত্রিক! (স্ত্রী) বিশ্বকস্থিতা দাক্ষায়ণী মু্তিভেদ। 
বিল্বপাস্তর €পুং) নাগতেদ। (ভারত ১৩৫ অঃ) 
বিন্বপেষিকা (স্ত্রী) বিষন্ত পেষিকা। শুদবিষ্বখণ্ড, চলিত 

বেলশুঠা। 
"কফবাতামশুলদ্রী গ্রহণীবিহবপৌধিক11৮ (রাঁজনি” ) 
বিল্বমঙ্গলঠাকৃর, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক ব্রাঙ্গণ-কুমার। 
কষ্ণবেধানদীতীরবর্তী কোন গ্রামে তাহার বাস ছিল। বাল্যা- 
বস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
এবং লাম্পট্যদোষে দূষিত হন। এ্রনদীর অপর পারে চিন্তা- 
মণি নামে এক বেশ্তা বাস করিত। তিনি দিবারজনী তাহাতে 
আসক্ত থাকিয়া প্রেমচর্ষ্যা করিতেন। এই প্রেমতত্রোত একদিন 
তাহাকে কষ্দর্শনে লইয়া গিয়াছিল। 
একদিন কথাচ্ছলে এ ৰেশ্ঠা জানিল যে, কল্য বিন্বমঙ্লল 
মৃতাহ তিথিতে পিতৃশ্রান্ধ করিবেন; সুতরাং এদিনে তাহার 
নদীপার হওয়৷ অসন্গত জানিয়া তাহাকে রাত্রিতে নদীপার 
হইতে নিষেধ করিয়া দিল। এদিকে গৃহ্কম্্ সমাপনের 
পর বিবৃমঙ্গল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চিন্তামণির-দশন- 
লালপায় উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়! রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহ হইতে 
নিক্ষান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোর মেঘ উঠিল, 
সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্চাবাত, বদ্রাঘাত ও বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, 
তিনি এমম বাঁধাবিস্ব অতিক্রম করিয়। নদীতীরে ভেলার 
অন্বেষণে উপস্থিত হইলেন। বাত্যাবিভাড়িত জলরাশি 
ভীষণাকার ধারণ, করিয়াছে, চারিদিকেই উত্তালতরঙ উঠিয়া 
নদীবক্ষকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রেমোন্সত্ 
বিষমঙ্গল এরূপ অসময়েও স্থির থাকিতে না পারিয়া জলে 
ঝাঁপ দিলেন। 'জলবেগে কখন ডুবিয়া কখন বা ভাসিয়! 
যাইতে যাঁইতে কাষ্ঠত্রমে তিনি একটা গলিত। শব আতর 
করিলেন এবং নদী উতীর্দ হইয়া সেই বেহ্তাগৃহ- 
সম্মুখে উপনীত হুইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, ছারবন্ধ 
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করিতে লাগিলেন। 

প্রাচীরগর্তে সপপুচ্ছ বিলবিত দেখিয়া তিনি রঞ্জুজ্ঞানে 
তাহাই ধরিয়া প্রাচীরে উঠিলেন ও তথা হইতে লক্প্রদান- 
পূর্বক ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব শ্রবণমাত্র চিন্তা- 
মণি প্রসূতি বেস্াগণ প্রদীপ লইয়া আঁসিল এবং বিব্মঙ্গলকে 
তদবস্থায় দেখিয়া উঠাইয়া আনিল) কিন্তু তাগাত্র হইতে 
শবের পৃতিগন্জ নির্গত হইতে দেখিয়া, সে শ্নান করাইয়া দিল ও 
প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিহ্বমঙ্গল চিস্তামণিগতপ্রাণে 
বিভোর হইয়৷ আছেন, তিনি স্বরূপ জ্ঞাত না থাকায় লমস্তই 
প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন সেই দস্তা বিব্বমঙ্গলকে তমোমদে 
উন্মাদ জানিয়। বিস্তর তিরস্কারবাঁকো বলিল-_"আমি বেশ্তা, নীচ, 
অস্পৃশ্য ও নিন্দিত। তুমি ব্রাক্ষণসস্তান) এই প্রেম আমায় না দিয়! 
যদি তুমি ইহার শতাংশের একাংশও কৃষ্ণপাদপন্দে সমর্পণ করিতে, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই ০তামার চতুর্র্গ ফল লাভ হইত ।” 

চিন্তামণির এই ভতৎপনাবাকো বিশ্বমঙ্গলের হৃদয়ে সখ্যভাব 
উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়৷ দেখা 
দিল। সেই রাত্রি তিনি রুষ্ণলীলাগাঁনে অতিবাহিত করিয়! 
প্রভাতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সোমগিরি 
নামক জনৈক সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, বিদ্বমঙ্গল 
স্তাহার নিকট কুষ্ণমন্ে দীক্ষিত হইলেন। একবৎসর গুরুসেবার 
পর সেই প্রেমবৈরাগী বিশুদ্ধ প্রেমধন প্রাপ্ত হন। ত্ৎপরে 
কৃষ্ণদর্শনে মানসিক উৎকগ| জন্মিলে তিনি বৃন্দাবন গমনে 
অভিলাষী হুইয়। পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে একটা গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবর 
তীরস্থ বৃক্ষতলায় উপবেশনপুর্বক কৃষ্ণধ্যানে দিনাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। দৈবাৎ এক বণিকৃপত্বী এ সরোবরে স্নান করিতে 
আদায় তাহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল এবং পুর্বাভ্যাসবশতঃ 
কামাবেশে তীহার মম “ঈষৎ টলিল। তিনি সেই রূপবতী 
রমণীর অন্থগমন করিলেন । বণিকৃবণিতা নিজ অস্তঃপুর মধ্যে 
চলিয়া! গেলেন, সাধু বিহ্মঙ্গলও সেই গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন। 
বণিক্‌ উপস্থিত হইয়া সাধুকে দের্ধি়া নান! মিষ্টবচনে তু 
করিলেন, সাধু বণিকৃরমণীর দর্শন প্রার্থনা করিলে বৈষ্ণব 
প্রীতির জন্ত বণিনু স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়। সেই স্থন্দরীকে সুবেশ৷। 
ও সালম্কৃতা করিয়া নির্জনে সাধুর সন্গুখে আনিয়া দিল। তখন 
সেই 'সাধু রমণীর রূপ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে 
তিরস্কীরপূর্ববক ঝহিলেন-__ 

প্রস্তমাংস রদ ঝিষ্টা মূত্রময় দেহ। 
,দ্বক্‌ আচ্ছাদনমাত্র দরশ জব ॥” 
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বব 
পরে সেই রমণীর নিকট হইতে সুচীদ্বয় গ্রহণপূর্বক চক্ষু- 
সয় বিদ্ধ করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে অন্ধের মত ধীরে 
ধীরে বৃন্দাবন অভিষুখে চলিতে লাঁগিলেন। রাঁধারুষ্প্রেমে 
মাতোয়ারা হুইয়া তিনি যে অমৃতময় গীতে ত্রিভূবন পুলকিত 
করিয়াছিলেন ) তাহাই আ্রীকঞ্চকর্ণামুত নামে প্রসিত্ধ। প্রবাদ 
শ্রীকষ্ণচ গোপবেশে তাহাকে খাওয়াইতেন। একদিন তিনি 
গোঁপবালকবেণী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চাঁপিয়া ধরিলে বালক হাতে 
ব্যথা লাগিতেছে বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লন, তাহাতে বিষমঙ্গল 
বলিয়াছিলেন-_- 
“হস্তমুৎক্ষিপা ধাতোহসি বলাঁৎকঞ্জ কিম্ভুতম্‌। ও 
হৃদয়াদ্যদি নির্ধ্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥” 
(ঞ্ীকৃষ্ণবর্ণামৃত ৩৯৬ ) 
ভক্তপ্রেমে রাধাঁক্জ আর বিহ্মঙ্গলকে বহুদিন রেশ দিতে 
গাঁরিলেন মা । তীহার। নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাহার জ্ঞাম- 
চক্ষুরুনীলন ক্রিয়া দিলেন। অন্ধের নয়ন ফুটিল, তিনি 
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম সুরলীবদন হ্যামমৃত্তি দর্শন করিলেন) পারে প্রেম- 
ময়ী রাধা-_এই যুগলরূপ দেখিয়!' তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া 
পড়েন। ( তকুমাল ) 
বিব্মঙ্গল ঠাকুরের অপর নাঁম লীলাশুক। শ্রীরুষ্ণপ্রেমে 
সন্যাসী হইয়া সাধকচুড়াম্ণি তন্বজ্ঞান লাভ করিরাছিলেন। 
কুষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণবালচরিত, কৃষ্টাহ্িককৌমুদী, গোবিনস্তোত, 
বালকষ্চক্রীড়াকাব্য, বিহ্বমঙগলন্তোত্র ও গোবিন্দনামোদরন্তব 
নামে কএকখানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। 





বিল্ববন (ক্লী) বিব্বস্ত বনং। মাল,র সমুদায়। তস্তবিষয়ঃ রাজ- 


ন্যাদিত্বাৎ বুঞ। বিদ্ববনক-তদ্দিষয় । 


বিল্ববন। দাক্ষিণাত্যের মছ্রানগরের নিকটবর্তী একটা তীথ। 


বেগবতী নদীতীরে অবস্থিত। স্বন্দপুরাণান্তর্গত বিল্বারণ্য- 
মাহাস্ত্যে ও শিবপুরাণের বিন্ববনমাহাস্মযে বিস্তৃত বিবরণ দরষ্টবা। 


বিল্ববৃক্ষ, চলিত বেলগাছ (4019 8181776103) বিভিন্ন নাম 


হিন্দী--বেল, শীফল, শ্রীফল ) বাঙ্গালা--বেল, বিন্ব ) আসামী-- 
বেল, বোম্বাই__বেল, বিলী; মরাঠা-__বেল, গুজরাটা--বিল, 
সিদ্বু__বিল, কটোরি) সংস্কৃত বিশ্ব, শ্রীফল, মাল্ব, বিন্ৃফল, 
বিষ্ব; আঁরবী-_সফর্জলে চিমি, স্থূল; তকোল- লোহগসি ; 
মঘ_-উরৎপঙ্গ , তামিল__বিন্বফলম্, তেলওঁ- মরেছু, মালুরমু, 
বিশ্বপতু, পতির ; গৌঁড়--মইকা, মহকা, মলয়ালম্‌_-কুবল- 
প্লজম্‌, কণাঁড়ি--বিলপত্রী বা বেলপত্রী, ত্রঙ্গ_ওক্ষিত, উধিত্বন্‌; 
সিঙ্গীপুর-_বেল্লী । ভারতের প্রায় সর্বত্রই বেলগাছ জন্মে, 
হিমালয় পর্বতের বনবিভাগের মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে এবং 
ব্রদদেশে বেলগাছ স্বভাবত উৎপন্ন হয়। 





বিশ্ববৃক্ষ [ ৫* 0 বিমল 





বেলগাছের ছাল কাটিয়া দিলে এক প্রকার আটা বাছির | দিলে যাঁতনার উপশম হয়। সামান্য জরে বেলপাতার ক্কাথ 
হয়, তাহা কতকাংশে গদের হ্ায়। ফলের খোলার মৃধ্যে সেন্ন করান হইয়া থাকে। বেলপাতায় শিব ও শক্তিপুজাব 
বাজশ্রেণী থাকে । প্রত্যেক বেলে বীজ থাকিবার জন্য ১০ | কথা পূর্বের বিবুত হইগাছে। | 


হইতে ১৫টী পর্যান্ত গহ্বর আছে। এই কোধ মধ্যে পীজ- ৫ বেলের খোলাও সময় সময় ওঁধধার্থ ব্যবহত হয়। 

গুলি আটায় জড়িত থাকে, তাহা আশ্বাদবিহীন ও দ্রব্যাদি ৬ বিন্বপুষ্প হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যাঁয়। 

জুনঁড়িবার উপযোগী । বেলের আটা চুণ মিশ্রিত করিলে কাচের মুরোপীয় চিকিৎসকগণ বেল হইতে তিনটা ওুষধ প্রস্তুত 
বাসন হডিতে পারা যাঁয়। করিতেছেন 1008৮ ০01 17361, (থ) 10101] 10০৮ 0£ 


কাচা বেলের খোলা হইতে একপ্রকার জরদবর্ণ পাওয়া 139] ও (গ) ০৭০৮ 91 050 1101 উক্ত ওষধত্রয়ই উদর 
যায়। হরিতকী সহযোগে উহা কেলিকো নামক বস্ত্র রঙ্গ! ও জররোঁগে অবস্থাবিশেষে সেবনীয় 


করিতে বাবহৃত হয়। | বিল্বা [ত্ত্রী) বি্ব-টাপ। হিগ্ুপত্রী। (রাজনিৎ) 
বেলগাছের বহু ভেষজ গুণ আছে। কাটা ও পাকা দণ,  বিল্বাআক (রী) বেবাহীরস্থিত একটা তীর্ঘস্থান। 
শিকড় পত্র, খোলা প্রস্থৃতি স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট | ূ বিল্বেশ্বর (ক্রী) শিবলিঈভেদ | | 


কাচাফল-_গৃহস্থ মাত্রেই কাচাফল টুকরা টুকরা করিয়া, বিল্বোদকেশর (পুং। শিবমুর্ধিভেদ। হরিবংশে ৯৩৩ অধ্যায়ে 
শুকাইয়া রাখে। উহা আমাদের দশে বেলশ্ুঠা নামে খ্যাত। .. ইহার আবিঙাধের বিষয় লিখিত আছে। 
উহার ধারকতা গুণ আঁছে। বালক প্রভৃতির অজীগরোগে বিলহণ (পুং) চানুক্যরাজ বিক্রমাস্কের সভাস্থ একজন কবি। 
ইহ! গরমজলে সিদ্ধ করিরা তাহার কাথ খাওয়ান হয়। ইহা; ইনি বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালেব 
পাঁকাশয়ের উপযোগী" ও সহজেই পরিপাক পায়। কখন! অনেক এতিহাসিক কথা বর্িত আছে। ইনি “চোর কবি, 
কখন গ্রহণীরোগেও এই পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে । আমাশয় | নামেও খ্যাত। 
প্রভৃতি উরিকরোগে কাচাবেল পুড়াইয়! গুড় বা চিনির ঘহিত। বিস, কষেপ। দিবা, পরস্মৈ, সক, সেট । লট। বিশ্ততি। 
থলে উপকার দশে । র নোট গিশ্ুঙু। গিট বিবেষ। লূউ্‌ অবেপীং। হরিৎ অবিসং। 

* ২ গাকাকন-্থুমি্, সগখধুক্ত ও শীতল । ত্ীষ্ের সময়ে; বিসকিকা (কথা) বিবি কঠোহস্তাঃ কির এগার 
তেল থা দধি ও দিইযোগে বেলের সরবত বিশেষ আুখপেয় ; বিসক 'এন্‌ (পুং) বিসমিব কঠোহ্থন্ত ইনি। বঞ্চ। (রাজনি”) 
হব। উহা দ্য, বলকর ও সারক। প্রাতে ববকঘোগে বিসকুন্য (কী) বিবস্ত কুন্মং। কথল। (রানি) 
বেশের সনবং পান কৰিলে উপরাদয় রোগ আবোগ্য হয্। ; বিসখ| (ধরি) বিসং মুখাপং খনতি খন-বিট-ডা। ঘুখাণ- 
পাকাবেল অগ্ন নিষ্ট দিয়া খাইলে পেট আটা বার। দীর্ঘাপীর্ণ। খননকন।। 
বা মামাশয়জণিত দৌদ্পল্যে বুরোগীরগণ বেলমাগালেড : বিখাদকা (তত্র) বিসাথা, মুণালখননকারী। ২ বাতস।. 
(13৩1-102718)01506) প্রস্তুত কনিরা গ্রাতে সেবন করে | ৃ রনের কামস্গত্র-বণিত নাটকডেদ। 

৩ বেলের শিকড় -৫5(ব ছাণের ক্াথ প্রস্তুত কিয়া সবি- র বিসগ্রন্থি (পুং) বিসঙ্ত গ্প্থিঃ। মুণালগ্রন্থি, ইহা জলে দিলে 
বাণ জনে প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘকালস্থারী কোষ্টবদ্ধতারোগে ৃ জলের মালনতা বিদূরিত হয়। “নপ্তকলুষস্ত প্রসাধনানি ভবস্তি। 
শিকড়ের ছাল ১ ওম্স ১০ এন্স গরমজলে সিদ্ধ করিয়া, তাছাব |. ত্দ্যথা কনকগোমেদকবিসগ্রস্থিশৈবালমূলবস্ত্রণি মুক্তামণি- 
১বা২ ওন্স সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার দশে। চিন্তো- | শ্চেতি 1৮ (স্থৃশ্রত) 
মাদতা (11/1)991071111451) ও হৃদরোগে (08105,9॥ | বিসজ (ক্লী ) বিসাজ্জায়তে জন-ড | লন | 
01089 1)6%76) ইহা উপকারী । বৈদ্যক দণমূল-পাচনে । বিপনাতি (পুং) বিসং নাভিরুৎগভভিস্থানং যস্ত। ১ পন্জিবী। 
“বলের শিকড় আছে। বেলের শিকড় দাঁপের মাথায় ঠেকাইলে |. ২ পদ্মসশৃহ | (তরিকা?) ৭ 
১ক্র নাবিয়া বায়। সর্পদষ্ট স্থানে বেড়ের ণিকড় লাগাইলে বিসনালিকা (ত্্রী) বিসম্ত নালিকেব। মুণাল। (শব্দাথকল্প”) 
বিষ নষ্ট হয়। বিসনাসিকা (স্ত্রী) ১ বকভেদ। | 

১ পএ্র-বেলপাতা ছেঁচিরা সেই রস স্বর্লজরে খাওয়াইলে বিসপ্রদূন (কী) পন্প। (অমর) 
সামাঠ্য দাস্ত হম ও জর কমিয়া আইসে। চক্ষুরোগে অথবা! গাত্র- “জঙ্ষুবিসং বৃতবিকাসিবিষপ্রনথনা:” (মাঘ ৫২৮ ) 
নত কখন কথন বেলপাতা বাঁটিয়া সেইস্থানে কীচা গু্লটিস | লিসা ( ক্লী) বিসং লাতীতি লা-ক। পল্লব। ( তরিকা”) 


$ 





বিলবৎ (ব্রি) বিস-চতুর্থাদিত্বাৎ মতুপ মন্ত ব। মুণালযুক্তাদি। 
্িয়াং ডীপ্‌। 
বিনবত্ব ন্‌ (পুং ক্লী) বিসাখ্য নেত্রবত্ম গত রোগভেদ। ইহার 
লক্ষণ --নেত্রের ৰন্ম দেশ ফুলিয়া! উঠিয়া জলপূর্ণ-মুালের ছিদ্রের 
হায় সম্ সুক্ষ বহুমংখ্যক ছিদবিশিষ্ট হইলে বিসবয্হয়। 
“শৃন্ঠং"যদবত্ব বহতিঃ সৃশ্সৈশ্ছিট্্র: সমস্থিতম্‌। 
বিসমন্ত্জলইব বিসবন্মেতি তন্মতম্‌॥৮ স্বেক্রুত উত্তরত” ৪ অণ) 
বিসিনী [ত্্রী)বিস পু্ষরাদিত্বাৎ ইনি। ১ প্মিনী। (অমর) 
২ মৃণালাদিযুক্ত দেশ। ৩ তৎসমুদ্রয়। 
বিসিল (ত্রি) বিন-কাশ্যাদিতাদিল। মৃণালসমীপাদ । 
বাজ (ক্লী) বিশেষেণ কাধ্যরূপেণ অপত্যতয়া চ জায়তে “উপ- 
স্গে চ সংজ্ঞায়াং, ইঠি জন-ড, “অন্েষামপীতি” উপসগশ্ত দীর্ঘঃ 


বা বিশেষণ ঈজতে কুক্ষিং গচ্ছতি শরীরং বা ঈজ-গতিকুৎস- 


নয়োঃ পচাদ্যচ্‌ । ১ কারণ। “বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি 
পার্থ মনাতনং 1৮ (গীতা ৭১০ ) ২ শুক্র। 
“অপ এব সসজ্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্থজৎ |” ( মনু ১৮) 
বীজং শুক্রং (মেধা তিথি ) ৩ শক্তিরূপ। 
“বস্মাদীদ প্রভাবেণ তি্যগজা খষয়োইভবন্‌। 
পুজিতাশ্চ প্রণন্তান্চ তম্মাদ্ধীজং প্রণস্ততে ॥৮ (মন ১০1৭২) 


বীনং এক্তিরপং, (কুল্ল.ক) ৪ অঙ্কুর। ৫ ততাধান। 


€ মেধিনা) ৬ মজ্জা। (রাজনি”) ৭ গণিতবিশেষ। বীজ- 
গণিত । ৮ বৃক্ষাির অস্কুরাধার | 
“উতপাদকং ঘৎগ্রবদন্থি বুদ্ধেরধিষ্ঠিতং সতপুকষেণ সাংখ্যাঃ | 
বঞ্তস্ত কৃতস্্স্ত তদেকবীজমব্যক্মীশং গণিতং চ বন্দে ॥” 
( সিদ্ধান্তশিরোমণি বাজগণিত ১1১) 

৮ দেব্তাধিগের মূলমন্্রের নাম বীজ। ঙঙ্ধ্রে প্রত্যেক 
দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র লিখিত আছে। অতিসংক্ষেপে 
ইহার বিষয় লিখিত হইল। 


অ্পূর্ণাবীজ-ত্বী নমো ভগবতি মহেশ্বরি অন্রপূর্ণে স্বাহা” | । 


ত্রিপুটান্ীজ-_ত্রী' হী" ক্লী” | ত্বরিতাবীজ-_* হী হা খে চ ছে 
স্ত্রী হ ক্ষে হী ফট্‌?। নিত্যাবীজ--“ঈ' ক্রী' নিতাক্রিনে 
মহদ্রবে শ্বাহা”। হছুর্গাবীজ--ও হী' হুঁং ছূর্গায়ৈ নমঃ? | মহ্ষি- 
মর্দিনীবীজ--“গু মহিষমর্দিনি স্বাহা'। জয়ছুর্াবীজ-_“ দুর্গে 
হর্গে রক্ষণি স্বাহা” |, 

শূলিনীবীজ -জ্বল জ্বল শূলিনি হুষ্টগ্রহ হুং ফটু স্বাহা 





শী সপ রক, সা স্াশশি শশা টিটি শ্পরশিশি পা পাশ শিপ পি উস 
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বাশীশ্বরীবীজ-বদ ব্ধ বাগবাদিনী স্বাহাঁ। পারিজাতসরস্বতী | 


বীজ--“' হী" হসৌ' শু হী সরম্বত্যে নমঠ । গণেশবীজ-_ 
'গি"। হেরম্ববীজ-_€ও গু নম£ | হরিদ্রাগণেশবীজ--গ্”। লক্ষমী- 
বীজ-শ্রী'।, মহালক্মীবীজ--ও & হী'ত্রীক্রী হ্‌সৌ' জগৎ" 


বীজ, 


প্রন্থত্যে নম£। ুরধ্যবীজ-€ও দ্বণি ক্ূ্্য আদিত্য” | শ্রীরাম- 
বাজ--রাং রামায় নমঃ জানকীবল্লভায় হ' স্বাহা”। বিষু- 
বীজ_ ও নমো নারামণায়” |  শ্রীরুষ্ণবীজ--“গোপীজন- 
বল্লভায় স্বাহা” ৷ বাস্থুদেববীজ--“গু নমো ভগবতে বান্থদেবাফ”। 
বালগোপালবীজ - ক্রী কৃষ্ণা । লক্গমীবাস্থদেববীজ*- 
ও হী হী'শ্রী শ্রী লক্ষমীবাস্থদেবায় নমঞ | দরধিবামনের বীজ-- 
“ও নমো বিষ্ুবে স্থরপতয়ে মহাঁবলায় স্বাতা । 
হয়গ্রীবের বীজ “ও উদদিগরৎ প্রণবোদগীথসর্ব্ৰগীশ্বরেশ্বব | 
সর্বদেবময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় ॥ 
হৃসিংহবী্জ_-_উগ্রং বীরং মহাবিষুণং জলস্তং সর্ববতোমুখং। 
নুসিংভং ভীষণং ভদ্রং মৃত্ুযুত্যুং নমাম্যহম্‌ ॥” 
নরহরিবীজ-“আ হর ক্ষৌং ভং ফটু”। হরিহববীন্গ--“ও 
হ্ী* হৌ শঙ্ষরনারায়ণায় নম, হো হী গু । বরাহবীজ__“গু নমো 
ভগবতে বরাহরূপায় ভূভৃবিস্বপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাঁপয় 
স্বাহ!। শিববীজ-হৌ"। মৃতাপ্জয়বীজ--শ ভু সঃ 
দক্ষিণামৃর্তিবীজ-_“গু নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ধয়ে মহাং মেধা 
প্রযচ্ছ স্বাহা”। চিন্তামণিবীজ-_র ক্ষ রময-উ'উ'। নীল- 
কগুবীজ--প্রো নী ঠ£ নমঃ শিবা” । চগ্ডবীজ--রূধব ফটু”। 
ক্ষেত্রপালবীজ__-ু ক্ষৌ ক্ষেত্রপালায় নম£। বটুকভৈরব- 
বীজ_-“গ ত্রী' বটুকায় আগছুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় স্রী'। 
ত্রিপুবাবীজ_-হুসরৈ” “হসকলরী" “সরৌ'। সম্পতপ্রদা- 
তৈরবীবীজ--হসরৈ' সহকলরী' হসরৌ"। ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবী- 
বীজ--হসৈঁ, হসকলরীঁ হসরোৌ”। কৌলেশউৈববীবীজ-- 
“সহবৈঁ, সহকলরীং, সহরৌ”। সকল সিদ্ধিদাভৈরবীবীজ-_ 
সহৈ, নহকলরা সহৌ। টৈত্টভৈরবীবীজ-_সটৈ, সকলতহী 
সহবোঃ। কামেশ্বরীভৈরবীবীজ-_“সহৈ', সকলহী', নিত্যক্রিনে 
মহদ্বে সহবৌঃ, | যটুকুটাভৈরবীবীজ -ড র ল কসনৈ", 
উরলকসহী, ডরল কস হোৌ”। নিত্যাভৈরবীবী্গ_- 
হ সকল বরে*হসকল র ডী, হস কলরডো। 
রুদ্ভৈরবীবীজ-_হসখফরে, হসকলরী' হসৌঃ। তুবনেশ্ববী 
তৈরবীবীজ--হসৈ, হপকলহী১ হসৌঠ। 
বীজ-_সহৈ সহকলহী', সহৌঁ। ব্রিপুবাবালাবীজ_এ' ক্লী' 
সৌঃ। নবকুটাবালাবীজ-_ত কী সৌঃ। হসৈ£, হসকলরী”, 
হসৌঃ, হসরৈ, হনদকলবী'ণ হসরৌঃ। অন্রপূর্ণা-ভৈরবীবীজ-- 
ও হী' শ্রী রী" নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । 
প্রীবিদ্যাবীজ--ক এ ঈল হী । হস কহ লঙহী' সকলহী'। 
ছি্নমস্তাবীছ--শ্রী কী হ' এ বজবৈরোচনীয়ে হ' ই ফট স্বাহা। 
হামাবীজ-ক্রী' ক্রী ক্রী ই হ্‌' হী হ্রী দক্ষিণেকালিকে 
ক্রী' ক্রী' ক্রী' হই হী হী স্বাহা। গুহাকালিকাবীজ__ 
5.) 











সকলেশ্ববী- 





বীজ পির! 


ক্রী'ক্রী বীজ হা হু হী গুহেকানিকে জী কী জী জী 


হ' হ* তরী হী ম্বাহা।, তদ্রকালীবীজ-রী' র্লী' রী ছু 
হ£' ভ্ী হী" ভদ্রকাল্য কী কী'রী' হ' ছা হীত্ী ম্বাহা। 
স্শীনকালিকাবীজ-ক্রী' ক্রীতীহু'হ'তী'হী শ্শীন- 
'কালিক্রীক্রীত্রীহহহী হ্ীশ্বাহা। মহাকালীবীজ-_ 
জী জী হাহা হী ভী' মহাকালি ভ্রী'ত্রীত্রী হৃহ্‌ 
হী হী শ্বাহা। ভারাবীজ-্বী স্ত্রী হ' ফটু। চণ্ডোগ্রশুল- 
পাণিবীজ--ও হ্বী ছ' শিবায় ফট। মাতঙ্গিনীবীদ_-ও হী নী 
£ মাতঙিন্তৈ ফট্‌ স্বাহ!। 
উচ্ছিষ্টচাগ!লিনীবীজ-__ুমুখীদেবী, মহাপিশাচিনী তরী 4: 
8: :। ধূমাবতীবীজ-_ধ্‌ ধু স্বাহা। 
তদ্রকালীবীজ--হৌ কালি মহাকালি কিলি কিলি ক ্বাহা। 
উচ্ছিষ্টগণেশবীজ--ও হস্তিপিশাচি লিখে স্থাহা!। 
ধনদাবীজ-_-ধং হী শ্রী দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহা। 
শশানকালিকাবীজ_& হী গ্রী লী কালিকে ধরত্ী 
শরীরী । 
বগলাবীজ-_ হী বগলামুখি সর্বহুষ্টীনাং বাচং মুখং 
্স্তয় জিহবাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হলী শু স্বাহ।। 
কর্ণপিশাচীবীজ--ও কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতশবং হী 
স্বাহা। মণ্ুঘোষবীদ-_ক্রো হী" শ্রী। 
তারিণীবীজ-ত্রী' লী কৃষ্ণদেবি হী' ক্রী এ । সার 
শ্বত বীজ--ধী | কাত্যায়নীবীজ প্র হী প্রা চৌ চত্ডিকায় 
নম:। ছুর্গীবীজ--দৃ' ।  বিশালাঙ্ষীবী্র__ও হী বিশানাক্ষ্যে 
নমঃ। গৌরীবীজ-_হ্বী' গৌরি কুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি ই ফট স্বাহা। 
রঙ্গভ্রীবীজজ_-হ্ী' নমো ব্্ষপ্রীরাজিতে রাজপুজিতে জয়ে বিজয়ে 
গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনশক্করি সর্বলোকবশস্করি সর্বস্ত্ীপুরুষ- 
বশস্করি নুযুদধদুর্ধোররাবে হী স্থাহা। 
ইন্রবীজ-_ইং ইন্্রীয় নমঃ গরুড়বীজ--ক্ষিণ ও স্বাহা। 
বিষহরামিবীজ--থঃ খং। বৃশ্চিকবিষহরবীজ--ও সরহ শ্,। 
ও হিলি হিমি চিলি হক্ষ,:। ও হিলি হিলি চিলি চিলি স্ক। 
বক্ষণে ফুঃ। সর্কেড্যো। দেবেভাস্ফ,2। 
মৃষিকবিষহরবীজ--ও গেখ' ঠ। ও গ' গাং ঠ:। 
মৃষিকনাশবীজ-_-ও সরণে ফুঃ অদরণে ফুঃ বিসরণে ফুঃ। 
ল্তাবিষহরবীজ-_তীং হীং হু জরৎও স্থাহা গরুড় হুং ফট্‌। 
সর্বকীটবিষহরবীজ--.গ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর নর 
হন হন হুং ফট স্বাহা। 
সুখপ্রসববীজ (মন্ত্/-_-ওঁ মম্মথ মন্মগ বাহি বাহি লক্বোদর 
মুঞচ মুঞচ শ্বাহ! । ও মুক্তা: পাশ! বিপাশাশ্চ মুক্তা; সুর্য্যেগ রঙ্য়ঃ। 
মুক্তঃ সর্বভয়াদগর্ভ এহেহি মারীচ মারীচ স্বাহা।॥ 


বীজক (পুং)১ 


বীজক 





এই মন্ত্র ছুইটীর মধ্যে যে কোনটা জলের উপর আটবার 


জগ করিয়। পরে সেই জল আদন্নগ্রসবাকে পান করাইলে সে 
অনায়াসে প্রসব করিতে পারে। 


আর্দ্রপটাবীজ--ও নমে! ভগবতি চাঁমুণ্ডে দ্বক্তবাসসে | 
অগ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা' ॥ আর্জ- 
রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ববক সমুদ্রগাঁমিনী নদী অথবা উর ভূমিতে ৷ 
দক্ষিণমুখ হইয়। অবস্থানপূর্ববক যদি এই মন্ত্র উদ্ধবাহু হইয়া 
জপ করিতে থাকে, তবে পরিধেয় বস্ত্র গুদ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পক্ররও প্রাণ শুফ হইতে থাকে । 
হনুমন্্ীজ-_হং হনৃমতে ব্রাত্বকায় হং ফট্‌। 
বীরসাধনবীজ-_“হং পবননন্দনায় স্বীহা ॥ 
শশানভৈরবীবীজ-_শ্রপানভৈরবি নররধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং 
মে দেহি মম মনোরথান্‌ পুরয় হুং কষ্ট স্বাহ!। 
আলামালিনীবীজ-_-ও নমো৷ তগবতি জালামালিনি গৃপ্রগণ- 
পরিবৃতে ই, ফট স্বাহা/। 
মহাকালীবীজ-_ফ্রে' ফর ক্র" ক্রো" গশূন্‌ গৃহাপ ছং ফষ্ট স্বাহা! । 
নিগড়বন্ধনমোক্ষপবীজ (মঞ্র)--ও" নম তে নিতে 
তিগ্মতেজে। যন্ময়ং বিবরেত বন্ধমেতং যমেন দত্তং তন্তা। সংবিদা 
নোত্বমে নাকে অঘোবোহবৈরং । 
্রাষকবীজ-__ও ত্যন্বকং যজামহে নুগনধিং পুষ্টিবদ্ধনং । ॥ 
উর্ববারুকমিব বন্ধনান্মুত্যোমু ক্ষীয়মামুতাৎ॥ 
মৃত্সনতরীবনীবীজ-_হোৌ" ও জু' সঃ ও তৃতু বঃ স্বঃ। ত্র্বকং যজামহে 
স্গান্ধংপুষ্টিবর্ধনং ৷ উর্ববারুকমিব বন্ধনান্‌ মুত্যোমুক্ষীয়মামুতাৎ ॥ 
ও ভৃভুবিঃ স্বঃ। ইত্যাদি । (তন্ত্রদার) আকর্ষণাদি যে সকল 
বীজ আছে তাহা এই স্থলে বাহুল্যভয়ে উত্ত হইল ন!। 
*বীজসঙ্কেতবোধার্থমাহত্য তন্ত্রশান্্রতঃ | 
বীজনামানি কানিচিৎ বক্ষ্যামি বিছ্ষাং মুদে ॥ 
মায়! লজ্জা পর! সংবিৎ ত্রিগুণ! তুবনেশ্বরী। 
ল্লেখা শল্তুবনিতা শি দেবীশ্বরী শিবা ॥” ইত্যাদি । 
( গ্রাণতোধিণী ) প্রাণতোধিণীতে লিখিত আছে-জ 
পরমেশ্বরীর বীজ ভীঁ। লঙ্গমীর বীজ শ্রী'। সরমন্তী বীজ 
ধ্। তারার বীজ হু । কালীর বীজ তরী । গুধকালী বীজ 
ক্লী। শিববীজ হৌং। অন্ত্রবীজ ফট্‌। ( গ্রাণতোধিণী ) কালী 
তার! গ্রভৃতি গ্রত্যেকের বীজ মন্ত্র আছে) [ ততৎপবদ দুষটব্য। ] 
মাতুলুজক। ( জটাধর ) ২ বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী 
বিজয়াসার। পর্্যায়__লীতসার, গীতসালক, বন্ধক পুষ্প, 
প্রিয়ক, সর্জক, আপন। ইহার গুণ-_কুষ্ঠ, বীসর্প, চিত্রমেহ, গুদ, 
ক্রিমি,শ্লেশ্া, অস্র ও পিত্বনাশক, কেশহিতকর ও রসায়ন | 
( ভাবগ্রণ ) (ব্লী) ওবীজ। 


ধীগর্তব 1 €৩ ] বীজবপন 


শত ২১ পি রা 
সস রাবার তে রা রারারাররাারারারারারারারররররাররাাত সু ররর রাজ 


”অক্ষকৈবর্বাজকৈ শ্চৈব মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্‌ ।৮(হরিং১৫৫।২০) বীজমাতৃক। (স্ত্রী) বীজানাং বীজমন্ত্রানাং মাতেব জপমালাত্ব- 





ধীজকর্তৃ (পুং )শিব। (ভারত ১৩১৭।৭৭ ) দশ্ঠান্তথাঁত্ং। পদ্মবীজ। 
বীজকৃৎ (লী) বীজং বীর্যং করোতি বর্ধয়তি ক-কিপ্‌ তুক্-চ। পিস্মাক্ষং পদ্মবীজঞ্চ কর্ণিক বীজমাতৃক1 ॥' (হারাঁবলী ) 
বাজীকরণ। (রাজনি”) কীজমাত্র ক্ী) ১ বীজ বা বংশরক্ষার উপযোগিতা ৷ ২ ধথেদের ৪ 


বীজকোশ, বীজকোধ (পুং) বীজানাং কোষ আধার ইব। ; ৯ম মণ্ডল। 
প্মবীজাধারচক্রিকা। চলিত ফৌফল। পর্যান্র-_বরাটক, : বীজরত্ব (পুং) বীজং রত্বমিব মস্ত । মাষকলায়। (হেম) 





কর্ণিকা, বাঁরিকুঞ্জ, শূগাটক। ( শব্রত্ৰাণ ) বীজরুছ (ত্রি) বীজাৎ রোহ্তীতি রুহ ইগুপধাৎ ক। শাণি 
বীজক্রিয়। (তত্র) বীজগণিতের নিয়মান্থসারে ক্রিয়। অর্থাৎ | প্রভৃতি 

অস্কাি করা । “কুরণ্ট্যাদ্যা অগ্রবীজা! মূলজান্ত,পলাদয়ঃ। 
বীজগণিত (ক্র) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অঙ্গরগুলিকে সংখ্যা পর্বযোনয় ইচ্ষাস্যাঃ স্কন্দাজাঃ শল্লকী মুখাঃ ॥ 





স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিমা। শাল্যাদয়ো বীজরুহা সংূচ্ছজান্্ণাদয়ত। 
রাশিব্ষিয়ক সিদ্ধান্ত সকল ধুক্তিসহক্ারে সংস্থাপিত হয়। ূ ্্র্বনম্পতিকা যস্ত ষড়েতে মূলজাতয়ঃ॥৮ (হেম) 
[ অন্তস্থ “বয় দেখ। ] ৃ বীজরেচন (ক্লী ) বীজং রেচনং রেচকং যন্ত। জয়পাল ।(রাজনি+) 
বীজগর্ত পুং ) ধীর্জানি গর্ভে অভ্যন্তরে যস্ত । পটোল। (রাজ): বীজল (তরি) বীজ-( দিখ্াদিভ্যশ্চ । পা ৫২৯৭) ইতি মন্তথ্‌ 


বীজপ্প্তি (স্ত্রী) বীজানাং গুপ্তিষত্র। ১শিখী। (রাঁজনি); লচ্‌। বীজযুক্ত। 


২ ধান্তাদির খোলা। বীজব€ (তরি) বীজ-অন্ত্যর্থে মতুপ মগ্ত ব। ১ ত্রীহ্াপিুন্ত। বীজ 
বীজত্ব (ক্লী) বীজন্ত ভাবঃ ত্ব। বীজের ভাব বাঁ ধর্মা। "্যেহক্ষেত্রিণে! বীজবস্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ। 
বীজদর্শক ( পুং) অভিনয়-পরিদর্শক | (398৫9-1080788) ) তে বৈ শশ্তস্ত জাতম্ত ন লভন্তে ফতীং ক্ষচিৎ|” (মন্তু ৯৪৯) 
বীজধানী (ত্ত্রী) নদীভেদ। । বীজবপন (ক্লী ) বীজানাং বগনং। ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণ | ভূমিতে 


বীজধান্য ( ক্লী ) বীলগ্রধানং ধান্যং। দান্তক। (রাজনি?) বীজরোপণ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে উন্ভম 

বীজপাদপ €পুং ) বীজ প্রধানঃ পাঁদপঃ। ১ ভলাতক । (রাজনি) | দিন দেখিয়া বীজ বপন ধ্রিতে হয়। জ্যোতিষে লিখিত আছে - 
২ বীজোৎপন্ন বৃক্ষমাত্র পর্ববফস্তুনী, পূর্ব্বাবাটা, পূর্ববভাদ্রগ, কৃত্তিকা, ভরণী, আলে ও 

বাজপুষ্প (কী) বীজপ্রধানং পুষ্পং যস্ত । ১ মরুবক। ২ মদনবৃক্ষ। আরা ভিন্ন নক্ষত্রে রিক্তা, অগ্মী এবং অমাবস্তা। ভিন্ন তিথিতে 

বীজপুষ্পিক] ত্র) বৃক্ষভেদ । (8970108০7 9০01818508) 1 শুভগ্রহ কেন্ুস্থ হইলে স্থিরলগ্পে জম্মলগ্র এবং মিথুন, উলা, 

বীজপুর (পুং) বীজানাং পূরঃ সমূহ! যত্র। ফলপুর। চলিত ূ কন্ঠা, কুস্ত ও ধনুর্লগ্নের পূর্ববভাগে বীজবপন প্রশস্ত । 
টাবানেবু, হিন্দী বিজৌরা । সংস্কৃত পর্ঘ্যায়,__বীজপুর্ণ, পূর্ণবীজ, ! “হলগ্রবাহবদ্ধীজবপনন্ত বিধিঃ ম্মতঃ। 








স্ুকেশর, বীজক, কেশরান্ন, মাতুলুঙ্গ, স্ুপূরক, রচক, বীজফলক, | চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্বমনুজো দয়ে ॥” (জ্যোতিস্তক) 

জন্তপন, দস্তরচ্ছদ, পুরক, রোচনফল। ইহার ফলগুণ _ অপ, কটু, | বীজবপনের দন প্রাথতে নানাবিদ মঙ্গলকাম্য করিণা পুর্ব- 

উষ্ণ, শ্বাস, কাস ও বাযুনাশক। কঠশোষণকর, লঘু, হয, দীপন, ! মুখে নিয়োক্ত নন্্পাঠ করিয়া বীজবপন করিবে । মন্ত্র থয] - 

রচিকারক, পাবন, আশ্মান, গু, জদ্রোগ, প্লীহা ও উদ্দাবস্ত- পত্বং বৈ পন্থুন্ধরে সীতে বনতপুষ্পফণ গ্রনে | 

নাণক। বিবন্ধ, হিক্কা, শুল, ও ছদ্দিতে গ্রশপ্ত। (রাজনি”), নমন্তে মে শুভং নিতাং কষিং মেধাং শুভে কুক 

২ তদ্থেদ, মধুকর্কটা। “বীজপূরোইপরঃ প্রোক্জো মধুরো মধ. রোহস্থ সর্নণস্তানি কালে দেবঃ প্রবর্ষত়। 

কর্কটা। মধুকর্কটাকা স্বাত্বী রোচনী শীতলা গুরু; ॥” (ভোবপ্র-) কর্ষকাস্ত্র ভবস্বগ্র্া ধান্সেন চ পধনেন ৮ স্বাভ] ॥” 
বীজপুর্ণ (পুং ) বীজেন পূর্ণ; । ৯ ছোলঙগ । ২ বীজপুর। এই মঙ্ত্রে প্রাজাপত্যতীথদ্বাবা কবীজবপন কারিতে হইবে। 
বীজপেশিক (সী) বসন্ত শুক্রস্ত পেশিকেব। অণ্ডকোষ । : প্রথম বীজ বপনের পর বন্ধবান্ধণ মকলের সহিত একত্র ভোজন। 

, বীজ প্ররোহিন্‌ ( ত্রি) বীজ হইতে উদ্‌গমনশীল। | করিতে হয়। বীজবপন বিষয়ে বৈশাখ মাস শ্রেষ্ট, জোষ্ছে 
বীজফলক (পুং ) বীজ প্রধানং ফলং যন্ত কন্‌। বীজপুর । । মধ্যম এবং তৎগরে মধম। 
বীজমত্তি (ক্্রী) বীজ স্থিরীকরণে সমর্থ মন। ( গণিত ) “বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিনীরবৌ । 
বীজমন্ত্র (ক্লী) বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্টে নির্দিষ্ট মূলমন্তর। | অত্তঃপরশ্িননধমং ন জাতু শ্রীবণে স্ুভম্‌॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
৪ 
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বীজবর ( ( পুং) কলায়তেদ ( টিনিরনার 101৭ 86003, ) বীজিক ( নি না বীজযুক্ত। | মা | 


বীজবাঁপ €পুং) বীন্ধস্ত বাপঃ| বীঞ্জবপন | বীজিন্‌ (পুং) বীর্গনন্তযস্তেতি বীন্প-ইনি। পিতা। (হেম) 
“রবৌ বৌদ্রাদ্যপাদস্থে তৃূমেঃ সঞ্জায়তে রজঃ। “অসমানগ্রবরৈধিবাহ উদ্ধ€ প্রমাৎ পিতৃবনধৃত্যো ৃ 
তম্মাদ্দিনত্রয়ং তত্র বীজবাপং পরিত্যজেৎ ॥৮ ( বীরমিত্রোদয় ) বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধ্যঃ পঞ্চমাৎ।” ( উদ্ধাহ্তত্ব ) 
আষাঢ় মাসের অন্থুবাচীর তিনদিন বীজ বপন করিতে নাই। (ত্রি) বীজবিশিষ্ট। (মন্ত্র ৯৫১) 
বীজবাঁপিন্‌ €পুং) বীজবপনকারী। বীজোদক (ক্লী) বীজমিব কঠিনমুদকং, তশ্ত কঠিনত্বাৎ তথাত্বং। 
বীজবাহন (ব্রি) মহাদেব। (ভারত ১৩/১৭।৩৯ ) করকা। (ত্রিকা") 
বীজরৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষে1| যদ্য, বীজপ্রধানো! বৃক্ষ বা। | বীজোপ্তিচক্র (রী) বীজানামুণ্তয়ে শুভাশুভস্চকং চক্রং। 
অসনবৃক্ষ । (রাজনি”) বীজবপনজন্ত শুভাশুভজ্ঞানার্গ সর্পীকারচক্র। বীজ বগন বরা 
বীজনঞ্চয় (পুং) বীজানাং সঞ্চযঃ। বীজসংগ্রহ, বপনকন্ত | হইলে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহ! এই চক্রুদ্ধার! জান 
* ধান্টাদি সংগ্রহ । মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বীজ সংগ্রহ করিবে। যাঁয়।* 
“মাঘে বা ফাল্তুনে বাপি সর্ববীজানি সংগ্রহেৎ। বীজ্য (ব্রি) বিশেষেণ ইস্ক্যঃ, অথবা বীজায় ছিতঃ ( উরগাদিভোা 


শোষয়েত তাপয়েদৌদ্ডে রাত্রৌ। চোপনিধাপয়েৎ।॥” (জ্যোতিস্তব) | যৎ। পা ৫1১২) ইতি যৎ। যে কোন কুপভব, পর্যায় 
বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিতে হইৰে। ! কুলসন্তব, বংশ্ঠ, কৌলকেয়, কুলঙ্। ( শব্বরত্াণ ) কুলীন, কুলা, 

হস্তা, চিত্র/, অদিতি, স্বাতি, রেবতী ও শ্রবণাদ্বয় এই সকল নক্ষত্র; কুলভব। (জটাধর) 

স্থির লগ্গে বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধবারে বীজসঞ্চয় করিবে। | বীভগম (পুং) বীভত্শ্ততেতত্র অনেন বধ-সন্‌ করণে ঘঞ। 

বীজসঞ্চয়ের পর পত্রে করিয়া মন্ত্র লিখিয়া৷ তাহার মধ্যে রাখিয়া | ১ অর্জন। (মেদিনী) (তরি) বীভংসা স্বণাস্তযত্র 'অর্শ আদি- 


দিতে হইবে। ইহাতেণন্মৃষিকাদির ভয় নিবারিত হয়। ত্বাদচ্‌। ২ ক্রুর। 
মন্ধ -'ধনদায় সর্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্তং স্বাহা। “কুতং বীহংসমঘন্তঞ্চ কর্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সপ্তীয় |” 
নমঃ ঈহাটৈ ঈহাদেবী সর্বলোকবিবদ্ধিনী ( ভারত ১।১।২১০) 
কামরূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহ। ॥”* (জ্যোতিস্তত্) ৩ দ্বণাস্থা। (মাকত্ডপু' ১৬১৮ ) ৯ বিকৃতি । (মেদিনী) 
বীজসু( স্বী) বীজানি স্থতে ইতি সথ-কিপ্‌। পৃথী। (হম) ৫ পাপী। (€ অজয়) ৬ শূঙ্গারাদি নবরসের অন্তর্গত যঠরস। 
বাজস্থাপন (ক্লী) নীজানাং স্থাপনং। ধান্তাদিস্থাপন | পর্যায় _নিকৃত। ইহার লক্ষণ- 
বাজহর। (ত্ত্রী। “জুগুগ্ন। স্থায়িভাবস্ত বীভত্নঃ কথ্যতে রলঃ। 


নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতো হয়মুদাছতঃ ॥ 
ুরগদ্ধম[ংসপিশিতমেদীংস্তালম্বনং মতম্‌। 


বাজহারিণী € ্ী ) । হঃসহকণ্তা ডা [কিশীভে ভর | 
বীক্গাকৃত (ত্রি) বীজেন সহরুতং কৃষ্টমিতি (কখ্ দ্বিতীয় 


| 
| 


ভহীয়ণন্ববীজাং রুষৌ। গা ৫81৫৮) ইতি ডাঁচ। বীজ-. ভাত্রৈন কুমিপা তাদামুদ্দীপনমুদাহতম্‌॥ 
রপনপূর্বক কষ্টঙ্ষেত্র। নিীবনাস্তবলননেত্রমস্কোচিনাদয়ঃ | 
বাজাক্ষর (রী) বীজনস্বের 'আগ্যক্ষর | মন্নভাবাস্তাত্র মতান্তথাস্থ্যব্যভিচারিণঃ ॥ 
বীজাঙ্কুর (পুং ) ১ বীজোদগত প্রথম অঙ্কুর | ২ বীজ ও অঙ্কুব। . মোতোইগন্মার আবেগো ব্যাধিষ্ড মরণাঁদয়ঃ ॥” 
বীঙ্জাখ্য (পুং)১ জৈগালবৃক্ষ। (লী) ২ তদ্বীজ। ( সাহিত্য" ৩২৬৩ ) 


বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুগ্ণা, দেবতা মহাকাল--ইহার 
বর্ণ নীল। ছুর্দ্বমাংম, পিশিত ও মদ ইহার আলগন এবং 


বীজাঁডা (ব্রি) ১ বীজযুক্ত। (পুং) বীজপুর। 


লীজধাক্ষ (পুং) শিব। (ভারত ১৩। 555 ৰ 
| 








বাজা বত (ক্লী) বীজমন্ত্রনিদ্দেশক একখানি তন্্। হি রি াররার্রিহ ররর ররর ররর রাবারের 
বাজার ( রী ) বীজে অস্লোইমরপো যম্য। বৃক্ষাম্্। (রাঁজনি”) ".& “হুর্্যভাহুরগঃ স্থপান্ত্িনাড্োবান্তরভ্রম।ৎ| , 
* “গন্বং লিশি | পত্রে চ ধো ধান ধারে ৮২ 05515777788 
পর ধাহ্যরাশেস্থু যুধিকাদিনিবৃত্তয়ে ॥ 1 
বদনে চোচকং বিদ্যাং গলকেহঙ্গ।রকত্তথ| | 


দ্ক্ষি, নং 
[দিওমুখগমনং স্তাদভিনবাস্থ নারীষু। উদরে ধাগ্বৃদ্ধিঃ স্তাৎ পুচ্ছে ধান্তক্ষয়ে। ভবেৎ। 


ব্যয়মপি শম্তকলান।ং ন ; ৮ | 
নান; ন বুধে। বুধবানরে কুর্ধা।ৎ। সিজার) ইতি রোগনয়ং রাজের চকে বীজোধিসম্তবে।” (জ্যোতিত্ততব) 





্স্প্স্স্ 


অন্থভাব। মোহ, অপন্মার, আবেগ, ব্যাঁধি ও মরণাদি ব্যভি- 
চারিতাঁব। ইহার উদাহরণ-_ 
“উৎকত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথ,চ্ছোথপুয়াংসি মাংসা- 
ংসক্ষিকপৃষ্ঠপিগাদ্যবয়বস্থলভামা গ্রপৃতীনি জগ্ধবা । 
অন্তঃপর্য্স্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করাস্কা- 
দস্থন্থাদৃস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি ॥৮ 
( সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি”) 
বীভৎস €পুং) বীভতসতীতি বধ-সন্উ। অর্জুন, অজ্জুনের 
দশটা নামের মধ্যে একটী নাঁম। ইনি যুদ্ধে ন্যায়পুর্বক শক্র 
হনন করিতেন, কখন বীভৎস কদম করিতেন না, এই জন্ত 
ইহার 'বীভৎস্থ” নাম হইয়াছিল। , 
“ন কুর্য্যাং কর্ম বীভৎসং যুধযমানঃ কথঞ্চন। 
তেন দেবমস্থয্যেু বীভৎ্স্থরিতি বিশ্রুতঃ ॥” (ভার? ৪1৪২।১৮) 
বীভৎসিত (তরি) পরিতপ্ত, নিন্দিত। (ভাগণ ৫1২৬২৩ ) 
বীরিট (পুং) গণ। “বিশপতীব বীরিট ইয়াতে” ( খক্‌ ৭৩৯।২) 
“বীরিটে গণে” ( সায়ণ ) 
বুঁইচ (দেশজ) বিকক্কতবৃক্ষ, বুঁচগাছ। ( (150010100 
[5111%) [ বইচগাঁছ দেখ । ] 
বুঁদিয়] (দেশজ ) খা্রব্যবিশেষ, এক প্রকার মিঠাই, ইহাকে 
বদেও বলে। ইহ খাইতে অতি স্বাছু। 
বুক (ত্রি) বুক-অচ্‌ পৃষযোঁদরাদিত্বাৎ উপধালোপঃ। ভীষণশব্কারক | 
বুক (দেশজ )১ বক্ষঃ। ২ সাহম। 
বুক্জাম। (পারসী ) অঙ্গরক্ষিণী, অঙ্গরাথা | 
বুকৃজ্বাল! ( দেশজ ) বক্ষঃস্থল জালা করা। 
বুকড় (দেশজ) মাহসী। 





কমিপাঁতাদি উদ্দীপন। নিীবন, আন্তবলন ও মেত্রসঙক্কোচাদি ৷ 





পপ বুকর 

শেখ বনপোত্র৷ ও পীর ফজলশাহের সমাধিই র্ধপ্রাচীন এবং 

মুসলমানসমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সমাধিমন্দিরের সমঙ্ষে 

বৎসরে ছুইবার মেলা হয় ও তাহাতে বু লোকসমাগম হইয়া 

থাকে । 

বুক, কুকুরাদি শব। ২ কখন। চুলাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভি, 
পরশ্মৈ, সক” সেটু। লট, বু্কতি-তে। লোট্‌ বুকতু-তীং। 
লিট, বুককাঞ্চকার, চক্রে। লু. অবুবুকং-ত। ভাদিপক্ষে 
লট, বুক্ধতি। লোট,বুন্ধতু । লিট, বুবুদ্ধ। লু অবুকীত, 
ইরিৎ-অবুকৎ। 

বুক (পুং) বুকয়তি-শায়তে ইতি বুক-অচ। ১ ছাগ। 
(ত্রিকাণ) (ক্লী)২ হদযস্থ মাংসপিগু। ৩ অগ্রমাংস। ৪ হৃদগ । 
প্বুক(থাতৈষযুবতিনিকটে প্রৌঢবাকোন রাধা |” (উদ্তট ) 

৫ সময়। ৬ শোণিত। 

বু্ধচেরলা, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনস্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা গগগ্রাম। এখানকার জলবাপ একটা দেখিবার জিনিস । 

বুকন (ক্লী ) বুক্-ভাবে লুট. । ভাষণ, কুকুরাদির শব । 

বুৰন্‌ ( পুং) বুক-কনিন্‌। বুকশব্বার্থ । (ভরত) 

বুকপত্তন, মান্্ীজ প্রেসিডেম্দীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। ১৭৪৭ খুষান্দে রায়ছুর্গের পলিগারগণ এই 
স্থান অবরোধ করে । বেলেরীব পলিগরগণ আসিয়া নগরের 
অবরোধ মোচন করে এবং বন্ধুপে ছ্্গমণ্যে প্রবেশ করিয়া 
তাহারাই নগর দখল করিয়া লয় । এখানকার চিত্রাবর্তীর 
জলবাধ ৪০০ বৎসর পূর্বে নিম্মিত হইয়াছিল । | 

বুকরায় (পুং) ব্জিয়নগরের ( বিদ্যানগর ) মহাপবাক্রান্ত নব- 
পতি। ইনি সাঁয়ণাঁচা্য ও মাধবাচার্য্যের এ্রতিপাঁলক ছিলেন । 
[ বিজয়নগর দেখ । ] 








বুকড়! ( দেশজ) ১ বক্ষঃ। ২ পাকস্থলী। ৩ একপ্রকার তঞুল। বুক্ধরায় সমুদ্রে মান্রাঁজ প্রেসিডেন্দীব অনন্তুপুর জেলার অন্থর্গ 5 


মোটাচাউল। 

বুকৃনী €িন্দী)১ গুড়া। (দেশজ )২ শ্লেষবাক্য। 

বুকৃবাছাড় (দেশছ ) উত্তরীয় দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন। 

বুকশুল (দেশজ ) বঙ্ষঃশূল, বক্ষস্থলে শুলবেদনা ! 

বুকাঝুকি (দেশজ ) বুকে বুকে লাগা, সামনা সামনি। 

বুকেফল, ঝি্লামনদীত্ীরবর্তী একটা প্রাচীন নর্গীর। মাকিদন- 
বীর আলেকসান্দারের প্রিষ্ন যুদ্ধাশ্শ বুকেফলদ্‌ (107)100105) 
দেখাঁনে নিহত হুয়, বীরবর সেইখানে অশবরের ম্মরণার্থ এ 
নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও এ নগরের ধ্বংসাবশেষ 

বর্তমান জালালপুর নগরের সন্নিকটে পড়িয়া আছে। 

বুকেরা, "দিন প্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 


একটা গণ্ুগ্রাম । ইহার সম্থুথস্থ জলবাপের অপর পারে অনন্ত- 
সাগর € অনন্তপুর ) অনস্থিত। 

বুক (পু. স্ত্রী) পুক্ধন পৃষোদরাদিস্বাৎ সাধুঃ। উপ্তাল। (হেম) 

বুক ( তরী) বুক-টাপ। ১ বুক। ২ শোণিত। 

বুক গ্রমাংস (ক্রী) ুকন্ত অগ্রমাংসং। ১ হৃদয়। ২ দয়স্থ 
মাংস-পিগাকার অগ্রমাংন। (রায়মুকুট ) 

বুকার (পুং) বুধ কি শ্বাদি শবে ভাবে ঘঞ, বুক্ধং নিনাদস্ত্ত 
কারঃ করণং। “একবঘগ্যত্রয়ো যত্র মধ্যম স্তত্র লুপ্যতে ইতি 
নায়াৎ মধ্যস্থ ককারস্ত লোপঃ। সিংহধ্বনি। (হারাবলী) 

বুক্কী (ত্র ) বুক-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। বুক্ক। ( ভরত) 

বুক র (বখর ) শীকারপুর জেলার মধ্যস্থিত সিন্ধুনদীর খাতবর্তী 


৩১ ৩ রি ৫ 44 ৫ ্ 
তালুক। এখানে চারটা মুসলমান সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে দরস্থরক্ষিত একটা স্বীপ। অক্ষাণ ২৭৭ ৪২৪৫. উঃ এবং 





বুট, 





বুট (দেশজ ) বস্ত্রাদির উপর বর্তল চিহ্ন, গোল দাগ। 

বুটাদার ( পারসী ) সুচীকার্্য, ঘুটীদায়। 

বুড়, ১ ত্যাগ । ২ সম্বরণ। তুদীদি” সক" পরশ্মৈ' সেটু। লট 
বুড়তি। লোট্‌ বুড়তু। লিট্‌ বুবোড়। লুঙ. অবুড়ীৎ। 
হইয়াছিল। ১৩২৭ খুষ্টাবঝে এই স্থান সঞরাটু মহন্মদ তুগলকের বুড়া (দেশজ ) ১ বৃদ্ধ। ২ জলে মিমজ্জন। 

রাজত্বকালে জনৈক শাসনকর্তা ছ্বারা পরিচালিত হইত | ূ বুড়া আঙ্গুল ( দেশজ ) বৃদ্ধানুষ্ঠ। 

সম্মাবংশীয় রাজগণের অধিকারকালে এই ছুর্গ বিভিন্ন রাঁজ- বুড়ামী ( দেশজ ) ১ বৃদ্ধাবস্থা। ২ বৃদ্ধের কার্য্য। 

গণের অধিকৃত হইয়াছিল। রাজা শাহবেগ আঘৃন আলোরের বুড়ি ( দেশজ ) ১ বৃদ্ধান্্রীলোক। ২ ডুবে যাওয়!। ৩ বন্যায় ডুবে 

ছর্গ ভাঙ্গিয়! বুকুর ছূর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ যাওয়।। ৪ সংখ্যাভেদ, ৫ গণ্ডা ব২* কড়ায় একবুড়ি। 

ষ্টান্ধে সম্রাট, অকবর শাহ নিজ ভৃত্য কেশুাকে এই ছ্গ বুড়িল (পূং) বুড়ইলচ। অশ্বতরের অপত্য রাজভেদ। 

প্রদান করেন। ১৭৩৬ খুষ্টাবে কল্হোরার রার্জগণ এই স্থান ( ছান্দোগ্য উপ” ৫1১০১) 

অধিকার করে। তৎপরে ইহা আফগাঁনদিগের শাসনাধীন বুড়ী (দেশজ ) ১ বৃদ্ধা। “২ বৃক্ষতেদ। 

হয়। খৈরপুরাধিপতি মীররন্তম খা আফগানদিগের হস্ত বুড়ীগোপাণ ( দেশজ ) ক্ষুদ্র লতাভেদ। 

হইতে এই স্থান কাড়িয়া লন। বুদ, নিশামন, আলোচন। ভাদি, উভয়” সক" সে। লট্‌ 

১৮৩৯ থুষ্টাব্ষে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় খৈরপুরেৰ [| বোঁদতি-তে। লোট্‌ বোঁদতু-তাং। লিটু বুবোদ, বুবুদে। 

মীরগণ এ স্থান ইংরাঁজ.করে সমর্পণ করেন। ইংরাজাধিকারে লুঙ অবুদৎ, অবোদীৎ, অববোদিষ্ট। 

সিন্ধু ও আফগান অভিযানের সময় এখানে ইংরাজের অক্াগাঁর দ্ধ (পুং) বুধ্যতে-্ম ইতি বুধ-ক্ত, যদ্া। ভাবে ক্ত, বুদ্ধং জ্ঞান- 

স্থাপিত হইয়াছিল । ৯৮৭৬ থুষ্টাব্ষে এখানে একটা কারাগার মস্তান্তীতি অর্শ আদিতাদচ। ভগবানের অবতারবিশেষ। দশ 
স্থাপিত হয়। অবতারের মধ্যে নবম অবতার। ইহার পর্যায়__সব্বজ্চ, 


বুগ (দেশজ ] ত্যাগ, ছাড়া। | স্থগত, ধন্মরাজ, তথাগত, ভগবাণ্‌, মারজিৎ, লোকনিৎ, জিন, 
বুধানা, হিমালয়পর্বতবাসী ব্রাক্মণজাতিবিশেষ। ইহার! বাঁরা- | ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাঁদী, বিনায়ক, মুনীন্্, শ্রীঘন, শাস্তা, 
ণীবাসী গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধব বলিয়া! পরিচয় দেন। কেহ মুনি, ধর্শ, ত্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোঁধিসত্ব, মহাবোধি, আধ্য, 
* কেহ নৈঠান ব্রাহ্মণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। | পঞ্চজান, দশাহ্‌, দশভূমিগ, চতুস্ত্িংশঙ্জাতকক্ষ, দণপারমিতা- 
ইহারা মরোল1 ও গঙ্গারি ব্রাঙ্ণগণের আচারারি সম্পর। | ধর, দ্বাদশকক্ষ, ক্রিকায়, সংগুপ্ত, দয়াকুর্চ, খজিৎ, বিজ্ঞান- 
ইহারা সাধারণতঃই বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান ও কর্মু্দক্ষ। মাতৃক, মহামৈত্র, ধর্মচক্র, মহাঁমুনি, অসম, খসম, মৈত্রী, 
বৃজাঁন ( দেশজ ) পূরণকরা। 





ফিটু লম্বা ও ৩ শত ফিটু প্রশস্ত । সন্ধর নগরের পার্থ দিয় নদীর 
একটা শাখা প্রবাহিত এবং পূর্বশাখায় রোহ্ীনগর অবস্থিত 
হওয়ায় এই স্থান বু প্রাচীনকাল হইতেই হুর্গাদিতে শোভিত 


বল, গুণাকর, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বক্রী, বাগাখনি। জিভারি, 
বুজুর্গ, (পারলী)১ মহৎ। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ মহত্বের ভান। 


বুজুর্গী (পারসী ) ১ মহত্বপ্রকাশ। (দেশজ) ২ চালাকী। | 
৩ ভেন্বী দেখাঁন। [ 
বুঝ (দেশজ ) বোধ, জ্ঞান। | 


অহণ, অর্থন্‌, মহাস্খ, মহাবল। ( অমব, হেম, জটাধর ) 
| বুদ্ধদেব দেখ ] 
২ জাগরিত। ৩জ্ঞানযুক্ত। (ব্রি)৪ পঞ্ডিত। 


বুদ্ধকন্প (পুং ) বুদ্ধের কল্প, বর্তমান যুগ। 
বুঝা ( দেশজ ) জানা । 


ৃ 
ূ ুদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) বুদ্ধের লীলাভূমি। যে যে স্থলে এক একজন 
( দেশজ ) জানান । ূ বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। 
বুঝাঁপড়৷ (দেশজ ) প্রতীকার, অনুসন্ধান। র বুদ্ধগয় ( স্ীকীকটসথ বুদ্ধের গয়াভেদ। [বোধগ্য়া দেখ ।] 
বুঞ্চী (দেশজ ) বইচবৃক্ষ। বুদ্ধগুপ্ত ( পুং) গপ্তবংশীয় একজন রাজ | [গুপ্তরাজবংশ দেখ] 
বুট হিংসা । চুরাদি” উভয়” পক্ষে ভাদি” পরশ্মৈ" সক" সেটু। ূ বুদ্ধগুরু (পুং ) একজন বৌদ্ধাচার্যা। , 
লট বোটয়তি-তে। লোটু বোটগবতু-তাং। লিটু বোটয়াঞ্চ-: বুদ্ধঘোষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদধাচার্য। খৃষ্ীয় পঞ্চম 
কার চাক্রে। লু 'বুবুটৎ-ত। ভাাদিপক্ষে লটু বোটতি। | শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 


লোট্‌ বউতু। লিটু বুবোট। লুঙ. অবোটাৎ। 
বুট, ( হিন্দী ) কলাইভেদ। (ইংরাল্সী ) চর্দপাদুকাভেদ। 


ুদ্ধচর্ষয (ক্লী) বুদ্ধের কার্ধয বা জীবন। 
ুদ্ধজ্ঞানপ্রী (পু) একজন গরদিদধ, বৌদাচা্য। 


বুদ্ধদেব [ ৫৭ ] বুদ্ধদেব 


১১000 ১১ 


ুদ্ধত্ব (কী) বুদ্ধস্ত ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধের ভাব বা ধর্মা। 
বুদ্ধদত্ত ( পুং )চগ মহাসেনের মন্ত্রী " ( কথাসরিৎসা” ৯৫) 
এ (ত্রি)বুদ্ধেন দত্ঃ। ২ বুদ্ধকর্তৃক দত্ত । 
বুদ্ধদ্িশ € পুং) বাজতেদ। 
বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তক মহাজ্ঞানী পুরুষ। হিনুশাস্তরোক্ত ভগ- 
ঘানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতার১।][ দশাবতার দেখ । ] 
হিন্দুমত। 

সাহিত্যদর্পণকার এই বুদ্ধাবতার সন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই-_ 

“বুদ্ধ অবতারে ধাহার ধ্যান মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়া- 
ছিল, কন্ধী অবতারে যিনি অধান্মিক লোকসমূহকে খড়গদ্াারা 
নিহত করিবেন, তিনি ধিনিই হউ্ন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার 
করি।, 

জয়দেব দশাঁবতারের স্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছেন,_-৩ হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণপুর্ববক দয়ার্রচিত্তে 
পশুহিংসার অপকারিত৷ প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রসমূছের 
নিন্দা “ককরিয়াছ । হে জগদীশ হবি, তোমার জয় হউক। 

শ্রীমপ্ভাগবতের প্রথমস্থন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। এই কলিধুগে তিনি 


গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে । 
কলিযুগের শেষ্কালে তিনি বিষুযশা নামক ব্রাঙ্মণের রসে 


কন্ধিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । 

বিষুপুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অগ্রাদশ অধ্যায়ে 
ধুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইঘ়াছেন। এই পুরাণে বণিত 
আছে যে, ভগবান্‌ স্বীয় শনীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন 
কারয্লা দেব্গণকে কহিলেন £--এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্য- 
গণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গ বিহীন হইলে 
তোমর! অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে । অনন্তর 
মায়ামোহ নর্শদা-নদীতীরে গমন কাঁপন্বা বলিলেন, হে দৈত্য- 
পতিগণ ! তোমরা কেন তপন্তা করিতেছ ? যদি তোমনা এহিক 
ও পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হহলে আমার বাক্যান্ুসারে 





(১) "মধন্তঃ কুর্নো। বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনম্তথ(। 
র।মো রামশ্চ র[মণ্চ বুদ্ধঃ কন্ধী চ তেদশ।” 
(২)"ষস্য।লীয়ত শক্ষমীয়ি জলধিঃ পৃষ্ঠ জগন্মগুলং। 
নংট্র(য়াং ধরণী লগে দিতিস্ুতাধীশঃ পদে রোদসী। 
ক্রোধে ক্ষতরগণঃ পরে দশমুখঃ পাণো গ্রলঘ্থান্রো 
ধানে বিশ্বমযাবধার্থিককুলং কশ্মৈচিদশ্মৈী নম” 
(৬) "নিন্দসি যজ্ঞবিধেবহহ শ্রতিজ।তং সদয় হাদয়দশিতপশুয।তম্‌। 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥" (জয়দেব ) 


১]11] 








কর্ম কর। আমিষে ধর্মের উপদেশ করিব, ইহাই মুক্তিব 
উপযোগী । উহা হইতে শ্রেয়োধন্ম আর নাই। এই ধর্গ্রহণ 
করিলে স্বর্গ বা! মুক্তি যাহা! অভিলাষ কর, তাহাই পাইবে । 

মায়ামোহের প্ররোচনায় দৈতাযাগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত, 
হইল। এইটী ধরা, এইটী অধর, এইটী সং, এইটী অগৎ, 
ইহাতে মুক্তি হয়, উহাতে মৃক্তি হয় না, এইটী পরমা, ওটা 
অলীক, ইহ! দিগন্বরদিগের ধর্ম, উহা বহুবন্ত্ মনুষ্যের ধণ্ম, 
এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে 
স্বধর্মত্যাগ করাইল। মাঁয়ামোহ বলিয়াছিল, হে দৈত্যগণ !* 
তোমরা মছুক্ ধর্ম 'অহত" অর্থাৎ মান্ত কর। এই জন্য যাহাব! 
মায়ামোহ-প্রবন্ঠিত ধর্ম গ্রহণ করে, তাহার! আহত নামে খ্যাত 
হয়। মহাঁগোহের ধর্ম ক্রমে বহুদূর বিশ্বৃত হইয়া পড়িল। 
অনন্তর মায়া-মোহ অস্ভুরগণকে বলিল, যদি নির্বাণলাত কব! 
তোমাদের বাঞ্চনীয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কব, 
ডাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি ঢষ্টপন্ম ভাগ কর। এই জগৎ- 
প্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও । এই জগতের কোন 
আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও ইত্যাদি। 

এইরূপে অগ্রিপুবাণ, বাঁদুপুর, স্কান্দে হিম্ব্ত্ণ্ড প্রভৃতি 
পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধদেবতাব সগন্ধে অল্প বিস্তব উল্লিখিত 
হইয়াছে । . 

বল্লভাচারধ্য বেদান্তক্থতরেব দ্বিতীয় অপ্যামের দ্বিতীয় 'পাদেব 
ঘড়বিংপন্থত্রের ব্যাখ্যায় নিক্ললিখিত আখ্যায়িকা ? উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-- 

“অভাব পদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। এইমত 
থগডন করিয়া ভগবান্‌ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণা সংস্থাপন 
করেন। তদনস্তর তগবান্‌ বুন্ধ দৈত্যগণকে বিমুঢ় করিবাব 
জন্ঠ প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব রুদ্রকূপী মহাদেবকে সম্বোধন কিনা 
বলেন £_হে মহাবাহো কদ্র, আপনি মোহশাঙ্সমূহ বিরচন 
করুন। হে মহাভূজ, আপনি 'অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপাণনমূহ 
প্রদশন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শান্ের স্থাষ্টি কবিয। 
যাহাতে লোক সকল মামার প্রতি বিমুখ হয়, তাহা কর্ন । 
বুদ্ধদেবের আদেশ অন্থুসাবে মহাদেব প্রতৃতি9 স্বীয় অংশে 
অব্তীর্ণ হইয়া বৈদিকধন্মে গ্রবেশপুর্বক লোকেব বিশ্বাপ উৎ- 
পাদনের নিমিত্ত বেদসমূহ্র যথার্থ ব্যাথা করেন। অনন্তর 
তাহাবা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎ 
প্রবাহের কাঁবণ বলিয়৷ নির্দেশ করেন এবং সেই স্সবিদাৰ 


শা শশিশাশশী শশী শি ৮ শি সি 





্প শিপ 


(১) "তব? রঃ মহ।বাহো মোহশান্ত্রাণি কারয়। 
অতথ্য।নি বিতথ্যানি দশয়ম্ব মহাতুজ । 
মাগমৈ: কলিতৈব্বৰ্ক জন।ন্‌ মদ্বিমুখ।ন্‌ কুক ॥" 


) 
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ুদ্ধদেষ 


বুদ্ধদেষ 
সস পাপ 


? শা 


নবৃত্তিতেই নির্বাণলাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতি- 
ষ্ঠ সন্ন্যাসী ও পাষতের সৃষ্টি করেন। এই সকল দেখিয়! 
বান তাহার প্রতি অত্যন্ত জন্তষ্ট হন। ব্যাস লহ্করের সহ 
কলহ করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও দ- 
নন্তর মৌনাবল্ন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইকপে 
জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তু্ধীস্তাব অবলম্বন করিলেন 
দেখিয়া আমি অগ্রিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিক- 
মার্সের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের হৃত্রসমূহ যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়াছি । বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত 
মোহ নিবারণ করিয়াছি। 
ষৌন্ধ মত। 
পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণ বদ্ধদেবের তৃয়সী প্রশংস! 
করিয়াছেন। অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে 
রক্ষা, বিষু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্বেই বুদ্ধের নামকীর্ঘন 
করিয়া লিখিয়াছেন £-. 
সর্বজ্ঞ: হথগতো। বুদ্ধো ধর্মরাজন্তথগতঃ। 
সমস্তভদ্রো ভগবান্‌ মারজিং লোকজিৎ জিন; ॥ 
ষড়ভিজ্ঞে দশবলোহনুয়বদী বিনায়কঃ। 
মুনীল্্রঃ প্রীঘনঃ শান্ত মুনিঃ শাক]মুনিম্ যঃ। 
সশাকাপিংহঃ মর্ধবার্থসিদ্ধঃ শোক্কোদনিশ্ মং। 
গৌতনশ্টার্বন্ধুশ্চ মায়াদেবীস্তশ্চ সঃ". 
বঙ্গদেীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কৰি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্কি- 
শতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ২. 
'ব্রন্ধাহবিদ্যাভিতূতোছুরধিগমমহ।মায়।য়।লিক্লিতোইদসৌ 
বিষ,রাগ।তিরেকাৎ নিজবপুধি ধৃতা পার্বতী শঙ্করেণ। 
বীতবিদো। বিমায়ো জগতি স ভগবান্‌ বীভরাগে। মুনীন্্রঃ 
কঃ সেব্যে বুদ্ধিমত্তিবদতর্বদত মে ভ্রাতরন্তে যুহকে] ।' 
ব্রহ্মা অবিদ্যাদ্বার৷ অভিস্তত) বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে 
বিমুগ্ধ, শঙ্কর আসক্ষিবশতঃ পার্দতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু মুনিপুষ্ব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া! ও আসক্তি এই 
সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। 
বিদেহ নামক কবি সমস্তকুটব্ননা নামক পালি গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £ -ধাঁহার কীর্বি সর্বতোবিস্তৃত, ধিনি কনদর্পের 
দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, 
ধাহার হৃদয় মেরুর ন্তায় সারবিশিষ্ট এবং যিনি লৌকসমাজের 
কেতুসদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধিশাঁলী, মনোহর শাস্তিদাতা, রূপবান্‌ 


ও উদার সুগতকে নমস্কার ।১ 


পেশি াশীশিশিি শিস্পী শশী 





(১) 'লততবিভতকিততিং ধ্বপ্ত কন্বপদগ্পং 
বিস্তবহিভবিধানং সব্বজে।কে ককেতুম্‌। 
অমিতদতিমনগ্ধং সম্তিদং মেরুসারং 
স্বগতমহমুধারং রূপদারং নযামি। 


কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ক্ষেমে্ত্র অবদানকলপলতার 

ুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারস্তে লিখিয়াছেন £__ 

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য উদ্দিত হন, 
পবম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য চন্ত্র পূর্ণতা লাভ করেন) এই 
জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নিশ্দীণ 
করিবার জন্য পুজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।১ 

অব্দানকর্পলতার মহাকাশ্বপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক 
পল্লবের প্রারস্তে ক্ষেমেন্ত্র লিখিয়াছেন £-ইন্্র বায়ু বরুণ ও 
প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামন্থথের, নিমিত্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া 
পড়েন, সেই কামস্থখকে খিনি তৃণের স্তায় তুচ্ছ করিবেন, তিন 
কাহার বিশ্বয়ের পাত্র নহেনং | 

বদ্ধচরিতকাব্যের প্রারস্তে অশ্বদ্বোষ বুদ্ধকে নমস্কার, করিয়। 
লিখিয়াছেন ঃ--যিনি পরম সম্পদ লাঁত করিয়া বিধাতাঁকে জয় 
করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্বকার দূরীভূত করিয়! যিনি সহশ্র 
রশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তীপ নিবারণ 
করিয়া ধিনি মনোহর চন্ত্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্ততঃ 
জগতে ধাহার উপম! নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করিও। 

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব প্রদেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত্ত 
লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তরসথত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য। লঙ্কাবতার- 
সুত্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংস, মহাপরি- 
নির্ব্বানস্থত্র, মহাবগ্গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রস্থ, কোপান্-ভিং 
চি-চিং প্রত্ভৃতি চীনগ্রন্থ, শাকজিংনুরোকু, প্রভৃতি জাপানী, 
মললংগরবত্ত, প্রহৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, গছের রোল (ক্যা্গুরের 
সুত্রপিটকের থ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ, ইত্যাদি বৌদ্ধ 
গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া বর্তমান গ্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। 


বুদ্ধের পূর্বজন্ম । 
এই ঘোর তমোবৃত সংসারে অমংখ্য যুগের পর এক এক- 
জন বুদ্ধ আবিস্ভত হইয়! থাকেন। শীক্যসিংহের পূর্বেও এই 
পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের 
ধারাবাহিক ইতিহাস বর্তমান নাই। অধুন! যে কার অতি- 
বাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশান্ত্রে ইহাকে মহাঁভদ্রকয্প বলে। এই 





(১) “হুদতি সকললো ক।গোকসর্গ় ভানু; 
গরমমমৃতবৃষ্ট্য পুর্ণতামেতি চন্ত্রঃ। 
ইয়তি লগতি পৃদ্যং জনম গৃরাতি কশ্চিৎ 
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্বসস্তরপায়।" 
(২) 'খরবারুবরুপদয়ঃ পুরাং বিকিয়াং মুনিবরাষ্ত হংকৃতে। 
যাস্টি তৎ হ্রমূখং তৃণায়তে যন্ত কন্ত নস খিশ্বয়াম্পদম্‌॥” 
(৩) "রিয়ং পরার্ধযাং বিদ্ধ বিধাতৃজিৎ তমে। নিরপতিতৃতাগুভৃং। 
দ্দলিদাঘং দিও |রচজম মঘর্ধযতে হর্হম্‌ ইহ হত্তনো৮* *” 
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কল্পের অতীতকাঁল মধ্যে ক্রুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্ঠপ ও শাক্য- 
সিংহ অবতীর্ণ হইস্কাছিলেন। ক্রুকুচ্ছন্দ খৃঃ পৃঃ ৩১০১ অব, 
কনকমুনি খুঃ পুঃ ২০৯ অবে, কাশ্ুপ খুঃ পুঃ ১০১৪ অব্দে 
এবং শাক্যসিংহ খুঃ পৃঃ ৬৩৩ অব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের 
পুর্বে আর একশত বিশজন তথাগত গ্রাহ্ভূত হন। তাহাদের 
পুর্বে অশীতি কোট বুদ্ধ জস্সিয়াছিলেন। বস্ততঃ এই অনাদি 
ধসারে সর্বশ্ুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্ব! 
করা মন্থুয্যের সাধ্যাতীত, বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস। 
এস্থুলে অন্ঠান্ঠ বুদ্ধগণের চরিত ছাড়িয়া কেবল গৌতমবুদ্ধের 
ব! শাক্যসিংহের পূর্ববজগ্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে। 
শাক্যবুদ্ধের পূর্ধবজম্ম । 
একদ! ব্রক্গা দেখিতে পাইলেন, ব্রুদ্ষলোকের অধিবাসীর 
ংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে 
পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করেন নাই ও সেখানে সকলই জজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন । বহু 
সংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান লোক সকল জন্মিতে 


না পারায় সৈখান হইতে কেহই মরণান্তর ব্রহ্ষলোকে গমন ৃ 


করিতে পারেন নাই। এই জঙ্ত ব্রঙ্গলোক প্রায় জনশূন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। | 


তখন ক্রঙ্গ! চতুর্দিক্‌ বিলোৌকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ৰ 


পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ 
করিতে পারিবেন। তদনস্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাই- 
লেন, পন্ম যেমন বিকাশলাত করিবার আশয়ে সুর্যের উদয় 
প্রতীক্ষা করিয়! থাকে, সেইরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ও 
কএকজন জ্ঞানবান্‌ লোক বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কালযাপন 
করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্বলাভের 
গন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে এক- 
জন সর্বশ্রেষ্ঠ । তখন ব্রক্গা তীহাকেই মনোনীত করিলেন। 
তিনিই পরিশেষে গৌতমবুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন । 

, ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি 
পৃথিবীতে নিতান্ত দ্রিদ্রাবস্থায় কাঁল অতিবাহিত করিতেছিলেন। 
তাহার একমাত্র বুদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার 
আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে তিনি সৌভাগ্যবৃদ্ধির 
আশয়ে স্ুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার জন্ত সমুদ্রুতীরে 
ক্লাসিলেন। তিনি নাঁবিক্দিগকে কয়টা রজতখণও্ড পুরস্কার প্রদান 
করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ, তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধ 
মাতাকে জলযানে তুলিয়া! স্বর্ণভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের 


[ ৫৯ 
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অন্ুকম্প! বাতীত আমর! পুরোবস্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব 
না ।» নাবিকগণ তাহার বাক্যান্ুসারে তাহাদিগকে অর্ণব্যানে 
আরোপিত করিল; কিন্ত কিয়ৎদুর যাইতে না যাইতেই ঘোর 
ঝঞ্ধাবাতে যান জলমগ্র হইল। উত্তাল তরঙ্গে গৌতম নিজ 
জববনের মায়! ত্যাগ করিয়া তাহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা 
পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজ্তসমূহের' 
প্রতি জক্ষেপ না করিয়! তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া মহা- 
সমুদ্র সম্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন। গৌতমের এইরূপ 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাঁবিলেন, গৌতমই বুদ্ধ 
লাভের যথার্থ অধিকারী । গোৌতমও ব্রঙ্গার সহায়ভীয় স্বীয় 
মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রন্ধা দেখিলেন, 
বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্তক, গৌতমে 
তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুন্ধত্ব- 
লাভের জন্য কৃতনিশ্যয় হইল। কিয়ংকাল পরে গৌতমের 
মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুনত্ব 
প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃগ্রণিধান জন্মিয়াঁছিল, 
সেই দিন হইতে অসংখ্য বসব অতীত হইয়াছিল ও সংসারে 
একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ উত্তীর্ণ হইযািলেন; কিন্তু গৌতম 
তখনও সংবোধি লাভ করিতে পাবেন নাই। 

সর্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্তদেশীয় সম্রাটের পুত্রূপে আঁবি- 
ভূর্তহন এবং এই কল্পেই তাহার বাক্প্রণিধান জন্মে ।*এই 
কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন “আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্ব লাভ কমা 
আমার অভীগ্দিত।” 

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পব্তী নগরীতে রাজা সুননের 
পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই করে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের 
নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ € অনিশ্চিত আশ্বাস) ও দীপ- 
স্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস ) লাভ 
করেন। তৃষ্স্থর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ 
লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অব- 
শ্যই বুদ্ধত্‌ লাভ করিবেন । . 

গৌতম সারমনদকল্পে স্থুরুচি ব্রাঙ্মণ, অভুল নাগরাজ, 
অতিদেব ব্রাঙ্গণ ও সুজাত ব্রাঙ্গণ নামে যথাক্রমে পরিচিত 
ছিলেন। বরকল্ে তিনি যক্ষসিংহ ও সন্নযাসিরূপে যথাক্রমে 
প্রাহভূতি হন। মন্দকন্নে রাজচক্রবস্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনস্তর 
অসংখ্য কল্প অতীত হয় ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে 
নিমগ্ন হয় । 

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। “পঞ্চশত পঞ্চাস জাতক” 
নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫* জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 








* গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। 


ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্গযাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার 
বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার 
পঙ্ডিত, ২০ বার ইন্ত্র, ১৮ বার মর্কট, ১৩ বার বণিক, ১২ বার 
ধনী, ১০ বার মুগ, ১০ বাঁর সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হৃত্তী, 


, ১২ বাব কুকুট, ৫ বার ভৃত্য, ৫ বাঁর সৌপর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, 


৪ বার বৃক্ষ, ৩ বার কুস্তকার, ৩ বার অন্তযজ জাতি, ২ বার 
মত্স্ত, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার 
সর্পচিকিৎসক, ১ বার স্থত্রধর, ১ বার কর্মকার, ১ বার ভেক, 
১ বার শশক ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে। 
গৌতম বুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সকলের 
আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতাত্ত ছরূহ। তিনি এক একজনে 
এক একপ্রকার সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন 
জন্মে দাস্য, কখনও শীলত1, কোন সময়ে নৈক্ষম, কখন বা 
প্রজ্ঞা এবং সময়াস্তরে বীর্ষ্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও 
উপেক্ষা এই সকল সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
উদ্ধৃত দশটা গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও 
সাধারণভাবে এই দশ পাবমিতাঁর অনুষ্ঠান করিতেন । যখন তিনি 
সমধিক যত্বে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন এঁ সকলের 
আর যখন তিনি 
,অন্তীব নৈপুণ্যের সহ এ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাই 
পরমার্থ পারমিত। বলিয়া গণ্য হইত । 
গৌত্তমবুদ্ধ খদিরাঙ্গার-জন্মে নিজের চঙ্ষুঃ, মস্তক, মাংস, 
সন্তান, স্ত্রী ও সর্বস্ব বিতরণ করিয়া দানপাঁরমিতার (১) অন্থু- 
ষ্ান করেন। ভূমিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শ্রীলপারমিতা৷ (২) 
সম্পন্ন করেন। ক্ষুদ্র স্বপ্ত সোমজন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, 
মাণিক্য, দান ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসধর্শী গ্রহণ 
করেন এবং এই জন্মে তাহার নিক্ষম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত 
হয়। শক্ত,ভক্ত জন্মে তিনি গ্রজ্ঞা পারমিতা (৪) সমাচরণ 
করেন। মহজনক জগ্মে তিনি বীর্য পারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদ জন্মেতিনি লোকের অন্তায় ও 
নিষ্ঠুর ব্যবহার অস্্রানচিত্তে সহ করিয়া ক্ষান্তিপারমিতার (৬) 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মহাস্ুপ্ত দৌমজন্মে তিনি 
সত্যপারমিতা (৭), তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়- 
ধর্মের অনষ্ঠান করিয়! অপিষ্ঠান পারমিতা (৮) ও তিনি নরজন্মে 
শত্রু ও মিত্র, উপকারী "ও অপকারী, জ্ঞাতি ৪ অপরিচিত 
প্রভৃতি সকলের সমভাণ গ্রদর্শন করিয়! মৈত্রী (৯) এবং চিত্তের 
অবি্ষিম ভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) প্রদশন করেন। 


! 


টি 





শশা লি শশা শিট টি ই 


এক একটা পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটা 
পাঁরমিতাবিশেষ নৈপুণ্যে সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার নাম “দশতৃমীশ্বর” হইয়াছিল । । 

কর্মের বিচিত্র পরিণামবশতঃ গৌতমবুদ্ধ নানা জন্ম পরিগ্রহ, 
করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও অসংকর্শের অনুষ্ঠান 
করেন নাই। তির্ধ্যগ যোনিতে সমুভ্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । নিয়ে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটা 
জন্মের ধিষয় বিবৃত হইল, উহ পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন, বৌদ্ধচরিতাখ্যায়কগণের বিশ্বীম, গৌতমবুদ্ধ গঙ্থাদি 
জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ষাপ্তি ইত্যাদি ধণ হইতে বিচলিত 
হন নাই। 





মর্কটজন্ম |--প্রজপ।রমিতা | 

এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০০** মর্ক- 
টের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত 
গ্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাহার 
সাআীজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একট! প্রকাণ্ড ত্েতুলের 
গাছ ছিল। মর্কটগণ এঁ গাছের তেঁতুল খাইবার জন্ত 'মভি- 
লাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন,__“হে 
মর্কট-প্রজাগণ, তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। এ তেঁতুলের 
গাছটী গ্রামবাসিগণ বন্থ্যত্নে সংবদ্ধীন করিয়াছে এবং এ তেঁতুল 
যাহাতে শীল নষ্ট না হয়, তজ্ন্ত উহারা, সতর্ক রহিয়াছে ।? 

মর্কটগণ তাহার কথায় কোন উত্তর করিল না । পরিশেষে 
রাব্রিকালে প্রায় ৫০* মর্কট একত্র হইয়া নিঃশবে' এঁ তেঁতুল 
থাইতে চঙ্সিপ। ভাবিল, কেহই জানিতে পারিবে না) কিন্ত 
তাহারা তেঁতুল খাইতে খাইতে আত্মবিস্ৃত হইয়াছিল। তাহারা 
হুপ্‌হাপ্‌ কবিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। 
তথন গ্রামবাসীর! মর্কটেব শব শুনিয়া! প্রত্যেকে এক একথানি 
লগুড় লইয়া গাছের তলে আদিল। তাহার! স্থির করিল 
“আমরা প্রভাত পধ্যন্ত এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ 
বৃক্ষ হইতে নামিলেই সকলে মিলিয়! উহাদের প্রাণনাশ করিব ।” 
ক্রমে এ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি 
ভাবিলেন, আমার সছুপদেশ সত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ 
ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এখন ঘোর 
বিপদাপন্ন। যাহ! হউক প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। 
অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি। 

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
দেখানে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সকলেই স্ুযুপ্ত। আর গ্রামের 
বয়স্ক লোক সকল লগুড় লইয়! তেঁতুলগাছের নিকট গমন 
করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকলেই নিঃশব, কেবল 'একটা গৃছে 





বুদ্ধদেব 


একটা বগ্ধা ষ্বা স্ত্রীলোক খক্‌ খক্‌ করিয়! কাশিতেছে। তাহার 
নয়নে নিদ্র নাঁই,, সে কথনও উঠিতেছে, কখনও বমিতেছে এবং 
কখনও ক! শধ্যায় শুইতেছে। তখন গৌতম সেই বৃদ্ধার গুঁহে 
অগ্নিসংযৌগ করিলেন) গৃহ আলিয়া উঠিল। বৃদ্ধা চিৎকার 
করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। অগ্নি নির্বাণের 
কোনি চিস্তাই তাহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ঠেতুলগাছের 
তলায় ষে সকল লৌক দণ্ডায়মান ছিল, তাহার! বৃদ্ধার 
রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া অগ্নি দের্বাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইল। 
মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপণে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। 
এই জন্মে গৌতমূ প্রজ্ঞা-পারমিতা সম্পন্ন করেন। 


কাঠর্বিড়।ল-জন্ম--বীর্যযপ।রমিতা। | 


কোন সময়ে গৌতম কাঠবিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছ্িলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাহার আবাস 
ছিল। তিনি তীহার শিশু শাবকর্দিগের প্রতি অতিশয় যন্ত 
করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্চাবাতে প্র বৃক্ষ উৎপাটিত 
ইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। শ্রোতোবেগে এ বৃক্ষ ও শাবক- 
সমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্র হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
সমুদ্র শোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি 
স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অতিষি্ত করিয়া তীরস্মিতে উহা! কম্পন 
করিতে লাগিলেন। সাতদিন ক্রমাগত্ত এইরূপে লেজ ভিজা- 
ইয়৷ জল ছিটাইত্েছ্েন, এমন সময়ে দেবরাজ আপিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সাধু, কাঠবিড়াল, তুষি নিতান্ত নির্বোধ, 
এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিজাইয়! তীরে জল ছিটাইয়া 
কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার 
যোজন গভীর। তোমার স্তায় লক্ষ প্রাণীতে এইরূপ চেষ্টা 
করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না” 

তখন কাঠবিড়ালরূগী গৌতম, ক্েবরাঁজকে বলিলেন “হে 
ধীরপুরুষ বর্দি সকল লোকেই তোনার স্তায় সাহসসম্পন্ন হইত, 
তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদূর 
বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথাদ্বারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা 
হউক, তোমার স্ায় তীরু কাপুরুষ ও নির্বোধের সহ কথা 
বলিয়া।আমার ফল নাই। তোমার মেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, 
আমার কার্যে বিশ্ব করিও না । আমি যাহা আরব্ধ করিয়াছি, 
তাহা ন] সম্পন্ন, করিয়া বিরত হইব না'।৮ তখন দেবরাজ এ 
কাঠবিড়ীলের অদম্য সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন' এবং দেব- 
গণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া 
আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্ধ্যপারমিতা সমাধা' করেন । 

টড! 





| 
১৬ 








সিংহজল্প_সতাপারমিতা 

এক সময়ে গৌতম সিংহকুলে জন্ম লইয়া কোন পর্বতৈর 
উপরিতাগে বাস করিতেছিলেন। তাহার মিকট পঞ্কপূর্ণ এক 
হৃদ ছিল। সেই পক্কাবৃত স্থানে হরিণ প্রভৃতি জন্ত চরিয়া 
বেড়াইত। একদিন সিংহরূপী গৌতম ক্ষুধার্থ হইয়া একটা 
হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হর্দের তীরস্থিত পঞ্ছমধো 
নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হইবার কোন উপায় 
নাই দেখিয়া তিনি এঁকটী শৃগালকে দেখিতে পাইয়াই বলি- 
লেন, “ভদ্র, আমি অতি কষ্টে অনাহারে কাঁলযাপন করিতেছি । 
আমার পদদ্বধয় এই পন্ক মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে 
যে, আর উহা আমার তুলিবার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় 
বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অন্কম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক 
হইতে উত্তোলন কর।” শৃগাল বলিল, “আপনি বলবান্‌ ও 
বিক্রমণীল জন্ত। আপনি এক্ষণে যেবধপ ক্ষুধার্থ হইয়াছেন, 
তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। 
আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া! শেষে আমার জীবন হারাইব, 
এইরূপ আমার আঁশঙ্কী হইতেছে ।” তখন সিংহ তাহাকে নানা- 
প্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। তদমুসাবে শুগাল নিকটবর্তী হদ হইতে সিংহের 
পাদদেশ পর্যযস্ত একটা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিল। জদের 
জল সেই গ্রণালীদ্ধারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আক্চামন 
করায় কর্দম জলবৎ তরল হইল । সিংহ নিধিিদ্বে কর্দম হইতে 
উখিত হইয়া শুগালকে পুন: পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। 
তদবধি সিংহ '9 শৃগাঁল বন্ছকাঁল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে 
বাস করিয়াছিল। সিংহ কথনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করি- 
বার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্যপারমিতা রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

বেশ্মাত্বরজার্তক _দানপারমিতা । 

জদ্ুদ্ীপে জয়াতুরা নগরীতে মঞ্জ নামে এক বাজা বাস 
করিতেন, তাহার প্রধানা মহিষীর নাম স্পৃশতী। তাহাদের 
বেশ্মান্তর নামক এক পুত্র জন্মে । চৈত্যরাজকন্তা মা্রীদেবীব 
সহ নেশ্মান্তরেব বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর 
দুত্তিক্ষ ঘটে। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্মান্তবেব যে শ্বেত হল্তী 
আছে, উহ! বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে । কথিত 
আছে, উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণ্র মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা । 
কিয়ংকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জন্মাতুরা নগরীতে 
প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্মান্তর দৰিদ্র ও তিক্ষক- 
দিগকে অব্নবন্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত 
৮ জন ব্রাহ্মণ যাইস্া, বলিল, “মহারাজকুমার, আপনার স্বেতহস্তী 


$ 


ুদ্ধাদে 


আছে, উহা মামা ভিত প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপ-. 


শশী শি স্পেস পিটিসি পপি শীট পিপিপি কট পপ ০০৮ ০৭ পাপা 


নার নিকট আগমন করিয়াছি 1” বেশ্মাস্তব বলিলেন, “হে 


ব্রাঙ্গণগন, আপনার! এই শ্বেততস্তী গ্রহণ করুন| 


আপনাবা| 


আমার চগ্ষুঃ হ্বংপিগড ইত্যাদি আর যাহা বাছা করিবেন, আসি ূ 


তাহাও আহ্লাদসইকারে গ্রদান করিতেছি ।” আমাদেব আর 
কিছুই প্রাথনীয় নাই, এই বলিয়া! ত্তাহারা উক্ত হস্তী লইয়া 
কলিঙ্গদেশে গ্রতিগমন করিলেন । নগরবামিগণ এই হস্তীদান 
ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাঁজ প্রাসাদে 
যাইয়া নিব্দেন করিল, "মহারাজ ! আঁমরা শ্বেতহস্তী হইতে 
অনেক উপকার লাভ করিয়াছি । আপনার পুত্র সেই হস্তিরত্ 
ব্রাঙ্গণগণকে বিতর্গ করিয়া আমাদের মহা! অনি সাধন করিয়া- 
ছেন।” মহারাজ তখন স্বীর পুত্রকে শান্তি প্রদান করিবার 
নিমিত্ত মানম করিলেন। তখন প্রজ্জাগণ বলিল, “মহারাজ, 
আপনার পুরের অপব কোন শাস্তি গ্রদান করিবার প্রয়োজন 
নাই। উহাকে রাঙা হইতে নির্বাসিত করিঙেই আমরা 
আহ্লাদিত হইব |” তদনসাবে বেশ্মান্তুর বঙ্কগিবিতে নিব্বা- 


সিত হইলেন। সহ নিষেধ সত্তেও কাহার ভ্রী মাতরীদেবী, 


তাহার অনুগমন করিলেন। এএদিকে মহারাণী স্পূশতী, স্বীয়- 
পুরের নির্বাসনবার্কা শবণ করিয়া অন্টন্ত মর্মাহত হইলেন । 
নঙ্থাবাজ ্ঠাহাকে সাম্বনা কিয়া বলিলেন, ণআমি কিছুকাল 
পঞ্জল ০তানান পুরকে পুনরায় গৃহে আনমন করিব ।” 

যখন নেশ্মীস্তন '9 মাদীদেধী গুভভ্যাগ কবেন, তখন ঠাহালা 
ভীভাদেন ধে কোন সম্পন্তি ঝ| বন্্ালঙ্কাবাদি ছিল, ততৎসমস্তই 
দরিদ্রদিগকে খিত্রণ করিয়াছিলেন । বেশ্মান্তর সর্বস্ব-ত্যাগ 
করিয়া কেবল শ্বীঘ দ্ী, পুর ও কন্তা সমভিব্যাহা 
বি অহিমুখে চাগলেন | তাহার মাভা € 


[রে একরথে 
'আনবোহণ কিয়া বঙ্গগিৰি 
কিছু ধন ঠাহাকে দান প.ণ্াছিলেশ, তাহার মনস্তত রঃ 
দবিদ্রদিগকে বিতরণ করবেন । পথ মণ্যে দুই জণ ব্রা্ছণ আধিরা 
বেশ্মান্তরকে বলিল, মহাশম, ৰে মগ্বদয আপনান বথ বহন কারি 
তেছে, উহা পাইলে আমরা পরম উপরূত হঈ | কিছুদূর যাইতে 
না ঘাইতে আর একজন ব্রাঙ্ণ আমিনা বলি, মহাশয়, আপ- 
নার রথখাণি পাইলে আাগার দরিদ্রহার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব 
হন।” উদ্ত ব্রাঙ্গণগণেব প্রার্থনা অনুসারে বেশ্ান্তর স্বায় রথ 
৭ অখদয় বিতরণ করিয়া ফেণিলেন। তদনগ্তর বেশান্তর 
পুর্রটীকে ও মাাদেবী কণ্ঠাটাকে ক্রোড়ে লইয়া বছ কষ্টে পদ- 
ব্রজে গমন করিতে হাগলেন । চৈত্যদেশের বাজা তীহা- 
দিগকে আহ্বান করেন; কিন্তু বেশ্ান্তর তাঁহার রাজ্যে 
গমন করেন নাই । 

অনন্তর তাহারা বস্কগিরিতে উপস্থিত হইলেন। স্থানে 
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বিশ্বকর্মা তাহাদের নিমিত্ত ছইথানি ক্ষুদ্র গৃহ নিশ্রাণ কৰেন। 
বেশ্মান্তর ও মা্ীদেবী যথাক্রমে এ ছুই গৃহে, সংযতভাবে বাস 
করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার মিকট 
থাকিত। তাহাদের এইরূপভাবে ৭ মাস অতীত হইল । একদিন 
যুজক নানক একজন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্বান্বরের নিকট আসিষা বলি- 
লেন, "মহাশয়, আমি অনেক কষ্টে একশত যুদ্রা উপার্জন করিয়া 
অমুক ব্রাঞ্ধণের নিকট ন্থস্ত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সে ব্যন্থি 
জামার সমস্ত টাক! ব্যয় করিয়। নিগের আহার্ধ্য সংস্থান করি- 
মাছে। সে অতান্ত দরিদ্র ; সুতরাং আমার মুদ্র! প্রত্যর্পণ কৰিতে 
ন! পারিয়া অমিত্রতপা নায়ী তাহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান 
করিয়াছে। আমার উত্ত পত্রী (অমিতরতপা ) একাকিনী 
সমস্ত গৃহকার্ধ্য করিয়া 'উঠিতে পারেন ন।। আমার জ্ীর 
নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটা পুত্র ও কৃষ্ণা- 
জিনা নায়ী কন্তা আছে। আমি এ ছুইটাকে লইতে ইচ্ছা 
করি। উহারা আমার পত্বীন দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গ্রহ, 
কার্ধ্য করিবে । তাহা হইলে আমার পত্রী কিছু শান্তে অনুভব 
করিতে পারেন, আমিও গৃহ্যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।” এইট কথা 
শুনিয়া বেশ্ান্তর বলিলেন, “মহাস্মন্, আমার সন্তান ছুইটাদার। 
যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি সন্ত্ট- 
চিত্তে উহাদিগকে আপনা হস্তে অর্পণ কবিতেছি। এই 
সময়ে জালীয় ও কৃষ্গলজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও 
তাঁহাদেন মাত মাঁরীদেনী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে 
গিয়াছিলেন। তখন বেশ্ান্তর সন্তান ছুইটীকে পুনঃ পুনঃ 
উটচ্চঃস্বরে ডাকিন্ডে লাগিলেন। জালীয় আসিরা বেশ্মাস্তরের 
গ্দভলে নিগতিত হইয়। বলিল, “পি । আমাদের মাতা এক্গণে 
বনমধ্যে ফল ৪ কাষ্ঠ সংগ্রহ কবিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ 
গৃহে প্রন্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে 
বিসঙ্জন দিবেন না 

তখন ভিক্ষু ত্রা্গণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, “এরূপ মিথ্যা- 
বাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল 
বলিষ! খ্যাত, অথচ সন্তান দুইটা দান করিতে স্বীকার করিয়াও 
দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না” 

ভিক্ষু কথা শুনিয়া বেশ্ান্তর স্বীয় পত্ীর অনুপস্থিতিতেও 

অগত্য| সন্তাঁন দুষ্টটা দীন করিলেন। উহার পর্বতের উপরি- 
তাঁগে পথমধ্যে নানাবিধ কষ্ট অনুভব করিতেছিল। বেশ্বাস্তর 
চক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন মার্ীদেবী অরণ্য হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । বেশ্াস্তর তাঁহাকে সান্তনা করিয়া কহিলেন, 
বুদ্ধত্ব লাঁভ কর! সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্তা দান 
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করিয়া যদি দানপারমিতা সম্পাদন করিতে গ রি, তাহা হইলে 
আমার পত্পম লা বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিংকর পান 
দেখিয়া তুমি বিশ্িত হইও নাঁ।, 

'অনন্তন্ন দেবরাজ সনে করিলেন, বেশ্মাস্তর যেরূপ দাঁনগ্রাল, 
তাহাতে তিনি স্বীয় পত্তীকে বিতরণ করিয়া ফেভিতে পারেন, 
অতএব আমি ইহার কোন গ্রতিবিধান করি। অনস্তর ভিনি 
শুক ব্রাক্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্মান্তরের নিকট গমন 
করিলেন ও বলিলেন, “মহাশয় ! আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়ি- 
ঘাঁছি, সেবা শুশ্রাষ। করিবার কেহই নাই। আপনার পত্রী যা 
আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আঁমি 
স্থথী হইতে পাঁরি।” 

উক্ত 'বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের বাঁক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্টান্তর মাযী- 
দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । মাদ্রীদেবী স্বামীর 
অভিপ্রার জ্ঞ।ত হইয়া! বলিলেন, “যদি আমাকে বিতরণ করিয়! 
আপনি বুদ্ধ লাঁভ করিতে পাবেন, তাহা হইলে ইহা আমাৰ 
সৌভাগ্য কলিতে হইবে 

উহাব পর্ন বেশ্মান্তর উক্ত ব্রাহ্গণকে বলিলেন, 
আমার পত্ীকে গ্রঠণ করুন। 
লাভের সহায় হুউক |, 
বেশ্মান্তর, আমি আহ্লাদসহকারে মাদ্রীদেখীকে গ্রহণ কত্রি- 
লাম, এক্ষণে উহাতে াপনাব কোন স্বপ্ধ থাকিল না। আমি 
উহাকে আপনার নিকট কিছুকালের জন্য গচ্ছিত রাখিষা 
যাইতেছি |” এই বলিয়া তিক্ষুূগী দেবরাজ অন্হিত হইলেন । 

ওদিকে মুদক ত্রাঙ্ণ জালীয় ও কুষ্াজিনাকে লস জয়া 
ঠুবা নগরীতে উপনীত হইলেন । জঞ্জ বীর পৌর ও পৌত্রীর 
সন্ধান পাইয়! পবম পরিতোয় লাভ কবিলেন ও বুজক বাঁঙ্গণকে 
প্রচুব পরিমাণে আাহার প্রর্দান করিপেন। অতি ভোঞ্জনে 
যুজকের গ্রাণবিয়োগ ঘটে । সঙপ্জ মহাসঘৃদ্ধি সহকারে 'ঠাহার 
অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঙ্গ কিয়ৎকাঁল পবে বহুজ্গন 
সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিমা বেশ্মান্তব ও মাদী- 
দেবীকে গৃহে* গ্রত্যানয়ন করেন। পুর্বোজ্জ শ্বেতহস্তীর 
প্রভাবে কলিঙদেশে প্রচুর শম্য উৎপন্ন হওয়ায় উত্ত দেশবাসি- 
গণ হস্তীটা সঞপ্তকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মাস্তর, মাদ্রীদেবী, 
মহারাজ সঞ্জ, মহার'ণী স্পরশভী, জালীয় ও কুষ্ণাজিনা সকলেই 
পুনশ্মিলিত হইলেন । বেশ্মান্তর দেহত্যাগানন্তর তুষিত নাক 
স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গৌতম দানপাঁরমিতা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ অপরাপর পাঁরমিতা-সাধন সম্বন্ধে 
অলৌকিক গল্প বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত 


“আপনি । 
এই সামাগ্ত দান আমার বুন্ধত্ব 
তখন ব্রাঙ্মণন্ূপী দেবরাজ বলিলেন, 











হল না। বৌদ্ধ কিরূপভাবে বু বুঙ্ধদেবেব ূরবজন্মর লীল। 





তপু 


গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দ্রেখাইবাব জন্যই লিখিত হইল। 
নচেৎ এই সকল গল্পের সহিত শাক্যবুদ্ধের জীবনেতিহা্ের 
কোন সন্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 


বুদ্ধদেবের পুর্রবপুরুষ | 


মহাবস্ত গ্রন্থে কোলিয়-রাজদংণেব উৎপন্তিববর্ণন অধ্যায়ে 
বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষ সম্ঘদ্ধে নিমলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।-.. 

সম্মত নামধেয় কোন গ্রসিন্ধ রাজা ছিলেন। রাজা মন্মন্তের 
পুত্র কল্যাণ, তাহার পুত্র রব, রবের পুল উপোষধ, উপোষধের 
পুজ মান্ধা্তা। রাজা মান্ধাতাব বংশ পুজপৌন্রাদিক্রমে কনু- 
সহশবতসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম সাকেত মহানগরে 
স্থজাত নামক ইক্ষ্াকুবংশায় রাজা.রাজহ করিতেন। সুজাতের 
ওপুর, নিপুব, করকণডক, উন্বামুখ, হস্তিকশীর্য নামক পাচপুত্র 
এবং শুদ্ধা, বিমল, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্তা জন্মে । 

রাজা সুজাত জেস্তী (জম়স্তী) নারী কোন বিলাসিনীব 
প্রতি আসক্ত হন। জেন্তীব গে জ্েন্ত (জয়ন্ত) নামক 
এক পুন্র জন্মে। একদা রাজ! প্রীত হইয়া! জেম্ীকে বলেন, 
আমি তোমাকে কোন বর প্রধান করিতে ইচ্ছা কবি, তুমি 
যে বব প্রার্থনা করিবে, আমি তাভাই প্রদান করিব। জেন্তী 
বলিলেন, মহাবাজ অগ্রে আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিব*) 
তীহারা যে বব লইতে বলেন, ভাহাই প্রার্থনা করিব। জেস্তী 
তাহার পিতা মাতা প্রতি স্বক্গণের নিকট যাইয়া বলিল, 
রাজ! আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিমাছেন ; আপ- 
নাবা ঘে বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, রাঙ্জার নিকট আমি 
তাহাই যাক্ষা কনিব। তথন যাহার বাতা অভিমত হইল, সে 
তাহাই বপিল। কেহ বলিল, 'জেন্তী, তুমি একখানি উৎকুষ্ট 
গ্রামেষ আনিপত্য প্রার্থনা কর” ইত্যাদি । অনন্তর পণ্ডিতা, 
নিপুণা ও মেধাবিনী কোন রমণী বলিলেন, “জেন্তি, তুমি বাজার 
বিলাঁপিনী স্ত্রী; রাজার রাজ্যে বা পৈতৃক দ্রব্যে তোমাৰ পুজ্রের 
কোনই প্রভুত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন 
ইহা তোমার সৌভাগোব বিষয়; তিনি অতিশয় সত্যবাদী, 
তাহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয না। তুমি তাহার নিকট 
বল, মহারাজ, আপনার ক্ষ্রিয়া সমীর গর্জাত পাচটাকুমারকে 
রাজা হইতে নির্বাসিত করিয়া আমার গভসন্তৃত জেন্ক (জয়ন্ত) 
নামক পুত্রকে যৌবরাঞ্যে অভিবিজ্ত করুন। আপনার 
মৃত্যুর পব যাহাতে আমার পুত্র সাকেত মহানগরে বাজ 
হইতে পারে, তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা! ৷ 
জেস্তী ,তাহাই করিল। রাজ! সুজাত জেস্তীর এই প্রার্থনা 








বুদ্ধদেব 





পান্পাপাপিপস্পশিপট পলিপ পপি শি তি 


পুত্রকে অতিশয় ভালবামিতেন ; উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য 
হইতে বিদুরিত করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন 
না। অথচ জেস্তীর প্রাধিত বর, প্রদান না! করিলে, তাহার 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। তখন; রাজ। জেস্তীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, তোমার প্রতিশ্রুত বর প্রদীন করিতেছি; নগর ও 
জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছ্ছে যে, আমি 
আমার পঞ্চপুত্রকে নির্বামিত করিয়া, তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্জ 
অভিষিক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোক সকল প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে, তাহার! আমার পঞ্চপুত্রের সহ বনগমন করিবে। 
রাজ! প্রজাগণের অভিগ্রায়ও পুর্ণ করিল্লেন। প্রজাগণ বলকাঁয় 
ঘমদ্থিত হইক্সা যথার্থই উত্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল । 
তাহার! সাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া, উত্তরাভিমুখে ধাবমান 
হুইল। কতিপয় দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহা- 
দিগকে অভ্যর্থনা করিয়! ্বীয়রাজ্যে লইয়া গেলেন। উহার! 
কিয়ংকাল কাঁশিকোশলরাজ্যে অবস্থান করিল। অনন্তর 
কাশি-কোশলের রানা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকাম 
এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত । ইহারা যদি দীর্ঘকাল 
এই স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাপনংহার 
*করিয়া পঞ্চকুমীরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এইরূপে 
*ঈর্ধার বশবর্তী হইয়। রাজা এ মহাজনকায় ও পঞ্চকুমারকে 
কাশি-কোশল রাজ্য হইতে বিদায় করিলেন। 
অনস্তর উহ্ারা হিমালয় দীর্্বতের প্রত্যন্ত-গ্রদেশে শীখোট- 
বনখগুশ্থিত খষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়! এ স্থানে 
বাস করিতে লাগিল। সেখানে উহারা পরস্পরের ভগিনী, 
ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরস্পরের পরিণয়কাধ্য সম্পাদিত 
করিল। রাজা সুজাত বণিক্দিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, 
তাহার পুত্রগণ অন্ুহিমবৎ প্রদেশে শাথোট বনখণ্ডে খষি 
কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে এবং উচ্থারা এ স্থানে 
পরিণয় কার্ধ্য, সম্পন্ন করিয়াছে । তখন রাজ! স্বীয় পুরোহিত 
ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ 'প্রণালীতে 
বিবাহ করিয়াছে, উহা! শক্য অর্থাৎ ধর্ম সঙ্গত কি না? পুরো- 
হিতগ্রমুখ ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা এক্ষণে 
রূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে রূপ বিৰাহাদি শক্য অর্থাৎ 
সঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ এরূপ কার্ধ্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া 
কুমাবগণের নাম "শাক হইল | তদবধি কুমারগণ 'শাক্য নামে 
পরিচিত হইলেন। তদনস্তর এ শাক্যকুমারগণ খষি কপিলের 
অনুমতি গ্রহণপূর্ববব এক মহানগর নির্মীণ করিলেন। কপিল- 
খধি উহাদের বাসন্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া নগর 


শ্রবণ করিয়! অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। তিনি তাহার পাঁচটা 
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পা শশা? পাপেট 





শশী 


কপিল-বাস্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর; 
জ্যেষ্ঠ । তিনি কপিল-বাস্ত নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হই- 
লেন। রাজা 'ওপুরের পুত্র নিপুর, তাহার পুত্র করকণডক,. 
করকওডকের পুন্র উন্কামুখ, উন্ধামুখের পুত্র হস্ত্িকশীর্য ; হস্তিক- 
শীর্ষের পুত্র সিংহহম্। সিংহহন্থর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, 
শুরোদূন ও অমুতোদন নামে চারিপুত্র ও অমিত| নামী একট” 
কন্যা জন্মে । 

অমিতা' অতিশয় রূপবত্তী ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পবে' 
তিনি' কুষ্ঠ ব্যাধিদবারা; আক্রান্ত হনন। চিকিৎসকগণ আলেপন, 
প্রত্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি বন্ধ প্রকার প্রত্তীকাবের 
ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ব্যাধির প্রশান্তি হইল না। ক্রমে 
অমিতার' সর্বশরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইল ও তিনি জনগণের দ্বণা- 
ম্পদ হইলেন। তখন তাহার ভ্রাতৃগণ তীহাকে যানে আরোপণ- 
পূর্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গ পর্বতে গুহামধ্যে লইয়৷ গেলেন। 
সেখানে এক হ্ববৃহৎ গর্ধখনন করিয়া অমিতাকে তাঁহার মধ্যে 
প্রবেশ করাইলেন। তাহারা গর্তমধ্যে, প্রভৃতধাদ্য, উদ্দক,. 
উপাস্তরণ, প্রাবরণ প্রভৃতি রাখিয়া আসিলেন'। মহাপাংশ্ 
রাশিদ্বারা গর্তের দ্বাররুদ্ধ. করিম! তীহারা কপিলবাস্তনগবে 
প্রত্যাগমন করিলেন। চতুদিক্‌ সংরুদ্ধ থাকায় গর্ভ অত্যস্থ 
উঞ্ণ হইয়া! পড়িল। এঁ আবৃত স্থানে বাস করিয়া ও এই 
স্থানের উষ্ণতা সেবন করিয়া অমিতা কুষ্ব্যাথি হইতে বিমুক্তা 
হইলেন। তাহার শরীর নির্রণ হইল। তিনি অমানুষিক 
সৌন্দধ্য লাভ করিলেন। মন্ুষ্ের গন্ধ পাইয়া একটা ব্যান 
সেখানে উপস্থিত হইল। সে পাদদারা পাংশুরাশি অপসারিত 
করিল। 
সেই স্থানের সান্নিধ্যে কোল নামক এক রাজধি বাস 
করিতেন। তিনি পঞ্চগ্রকার অভিজ্ঞা ও চতুর্ধিধ ধ্যান লাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার আশ্রমপদ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও 
পানীয় দ্বারা সমুদ্ধ ও- বিভৃষিত ছিল। সেই খধি আশ্রমের' 
চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া ব্যাত্র ভয়ে পলায়ন 
করিল। খধি এ্গর্ভের সমীপে উপস্থিত হইয়া উহ্থার দ্বার 
অনাবৃত করিলেন। সেখানে সেই পরম রমণীয়! শাক্- 
কন্তাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? 
অমিতা তখন সমস্ত বৃত্তাস্ত আমূল বর্ণন করিলেন। 
পরম দৌনর্ধ্যশালিনী অমিতাকে দর্পন করিয়া! ধষির' অন্ত:- 
করণে উতৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন* 
সংসারে এমন কি কেহ আছেন, যিনি চিন্ন ব্রহ্মচারী এবং 


৭ পাশে | পলিশ পপি, পা 





* "কংচাপি তাবচ্চিরবক্ষচারী ন চাস রাগানুশয়ো। সমূহতে। | 
পুনোহপি ষে। রাগবিষে| গ্রকুপ)তি ভিষ্টং যথা কাষ্টগতং এনুহছতম। 





শী 


বুদ্ধদেব 


সিসি ৮... ০ পি শীপিসীস শি িশাস্পটি শি 


ধাহার হৃদয়ে আসক্তির লেশমাত্র নাই। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি 
যেমন লুক্কাগ্িত থকে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণের হৃদয়েও অনুরাগ- 
বন্ছি গ্রচ্ছ্নভাঁবে বিদ্যমান থাকে । অবসর প্রাপ্ত হইলেই 
সেই ন্ুরাগরূপ আঁশীবিষ প্রকুপিত হয়। 

তখন সেই রাজর্ষি শাক্যকন্তার সাহচর্য্ে ধ্যান ও অভিজ্তা 
হইতে অষ্ট হইলেন। তিনি শীক্যকন্যাকে আহ্বান করিয়া 
আশ্রমপদ্দে লইয়া গেলেন । উক্ত কোল খধির ওরসে ও শাক্য- 
কনা অমিতার গর্ভে দ্বাতিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের 
আরুতি মতি মনোরম এবং উহারাঁ সকলেই অজিনজটা ধারণ 
করিয়াছিল। অনস্তর অমিতা তাহার পুত্রগণকে বলিলেন, 
তোমাদের মাঁতামহ কপিলবাস্তত নগরের রাজা, অতএব তোমরা 
সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক 
কুমারগণ কপিলবাস্ত নগরাঁতিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্ত 


কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছ ? তীহারা বলি- 
লেন, অনুহিমবৎ প্রদেশে কোল নামক যে রাজধি বাস করেন, 
আমর! তাহার পুর ও শাক্যরাজ সিংহহম্থর দৌহিত্র। আমা- 
দের মাতা সিংহ্হগুর ছুহিতাঁ। শাকাগণ এই কথা শুনিয়া 
প্রীত হইলেন। তাহারা পূর্বে যে কুগ্টরোগণ্স্থা অমিতাকে 
নির্ধাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্ধক্ত হইয়া- 
ছেন এবং তাহার গর্ভে খধিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে 
জানিয়া তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা এ 
কুমারগণকে প্রভূত দান করিলেন। শাক্যকন্া্গণের সহ 
উহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোঁল নামক খধষির গুরসে 
কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারা কোলিয়বংশ নামে 
খ্যাতিলাভ করেন। 

শাক্যগণেব* দেবদহনামক একটা জনপদ ছিল। সেখানে 
স্থৃতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শীক্যরাজ বাস করিতেন। 
পৃরেধাক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কন্ঠার সহিত স্ুভৃতির বিবাহ 
হয়। সুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনস্তমায়া, চুণীয়া, 
কোলীসোবা ও মহা প্রজাবতী নামে সাতটা কন্তা জন্মে। | 
পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে সিংহহস্থ কপিপধাস্্র সিংহাসনে | 
অনি্ঠিত ছিলেন। সিংহহম্র শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, ধৌতোদন : 
ও অমূতোদন নামক চারিপুত্র ও অমিতা নায়ী কন্ঠ জঙ্মিয়া-। 
ছিল। সিংহ্হনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তর 
সিংহাসনে আরোহণ কবেন। পুর্বোক্ত দেব্দহের রাজা স্ৃভৃতির 





নগরের শাকাগণ ধধিকুমা'রদিগকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, তোমরা 
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স্পিন টি দশ্পাশিি টি শা শি 


যে পাঁচটা কন্ঠ জন্মিয়াছিল, গুদ্ধোদন উহাদের মধ্যে ছুইটাকে 
বিবাহ করেন। এই ছুই কন্ঠার নাম মায়া ও মহ্াপ্রজাবতী। 
শাক্যবুদ্ধের জীবনী । 

বৈশাখমাঁসের পূর্ণিমা! তিথিতে* মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার 
হয়। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলরাস্ত 
নগরের সানিধ্যে লুখিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যান মধ্যে একটা 
পুত্র গ্রসৰ করেন। পুল্রজাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্বার্থ সংসিদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুত্রের সর্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম 
রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর 
মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্ত রাজধানীতে আনীত 
হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার মাতৃঘসা মহা 
প্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অপিত হয়। 

বাল্যলীবন। 

হিমীলয় পর্বতের পার্খে অসিত নামক এক মহর্ষি বাস 
করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত 
কপিলবাস্ত নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার 
মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতিপ্রকার , অনুব্যঞ্জন দেখিয়া তিনি 
শুদ্ধোদনের নিকট জানাইলেন যে, যদি এ বালক সংসারাশ্রমে 
অবস্থান করে, তাহা হইলে রাজচক্রবন্তী হইবে, আর যদি গৃহ- 
ত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক সখ্োধি লাভ করিবে । অনন্তর 
খধি অপিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন কবিলেন। 

কিয়ংকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃছে প্রেরিত হইলেন। 


| সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়েব নিকট নানাদেণাম 


লিপি শিক্ষা করেন। গুকগৃহে গমনের পূর্বেই তিনি বরাঙ্মী, 
খরো্থী, পু্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গপ্য- 
লিপি, মনুষালিপি, তাস্কুলীয়লিপি, শকারিলিপি, ব্রহ্মলিপি, 
দ্রাবিড়লিপি, কিনারীলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, 
অন্ুলোৌমলিপি, অন্ধধনুর্লিপি, দরলিপি, খাস্তুলিপি, চীন- 
লিপি, হৃণলিপি, মধাক্ষরবিস্তরলিপি, পুষ্গলিপি, দেবলিপি, 
নাগলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, অস্ত্ররলিপি, গকড়- 
লিপি, মুগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বাযুমকল্লিপি, ভোমদেবলিপি, 
অন্তরীক্ষদেবলিপি,  উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, অপরগোড়লিপি, 
পূর্ববিদেহলিপি, উৎক্ষেপলিপি, " নিক্ষেপপিপি, বিক্ষেপলিপি, 
প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, বঙজ্জলিপি, লেখ প্রতিলেখলিপি, 
অনুদ্রুতলিপি, শান্তা বর্তলিপি, গণনাবর্ভলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত- 
লিপি, অধ্যাহারিণীলিপি, সর্ধববাত্রসংহারিণীলিপি, বিদ্যানু- 
লোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, খধষিতপন্তপ্তী, রোচমাণা, ধরণী- 
«* এই বৃধান্ত লজিতবিদ্বর, বৃদ্ধচরিত ক।বা,  মকোজোছুরিচু, 





« আবদ্ানকক্পলত1, মহাবংশ) জাতক) মহ।বগগ, বুদ্ধগ্রতকাব্য 
ইত্যাদি গ্রন্থে ইহ।র অনুরূপ শ্মাথা।য়ক! বণিত হইয়াছে। | গাসোই রোল্প ইত্যাদি গ্রস্থের অনুসরণে লিখিত হইল ॥ 


মিটি ১] ১ 


বুদ্ধদেব 

্রেক্ষণ-লিপি, সব্বৌ ধধিনিষ্যন্নালিপি, সর্বপারসংগ্রহত্বী ও 
সব্বভূতরুতগ্রহণী প্রস্তুতি চতুংযষ্টপ্রকারলিপি অবগত ছিলেন। 

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ 
বিদ্যায় তাহ।র বিশেষ পাতা জন্মিপাছিল। কিয়ংকাল পরে 
সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল। তিনি কপিলবাস্ত রাজধানীতে 
প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন! গোঁপার 
সহিত তাহার পরিণক্নকার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের 
সময় বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, শিক্ষা, গণিত, সাংখা, 
যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদপিতা প্রদর্শন 
করিক্াছিলেন। 

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাঁগ্য উপস্থিত হয়। 
ধখন তিনি বর্ণমাল! শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত 
হইবামাত্র “অনিত্যঃ সর্বমংসারঃ* এই বাক্য তাহার কর্ণ মধ্যে 
প্রবেশ করে। একদিন তিনি কৃষি-গ্রাম দর্শনে গমন করিয়া- 
ছিলেন। সেখানে একটা বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জনে 


বসিয়! ধ্যানমগ্ন থাকেন । 
সংনারষৈরাগেোর কারণ। . 


অনন্তর একদিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, 
রথযোজনা কর, আমি উদ্যানভূমি দর্শন করিব। নারথি রথ 
যোজনা করিলেন। সেখানে একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লোককে 
দেখিয় সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, 
এই লোক্টী দগ্ডধারণপূর্ব্বক অতি কষ্টে স্থলিত গতিতে গমন 
করিতেছে কেন? ইহার শরীর ছুর্বল ও স্থেধ্যবিহীন এবং" 
মাংস, রুধির, ও হক সকল শু হইয়| গিয়াছে। দেহের স্গাযু 
সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতব্ণ, দন্ত বিরল 
ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি ?; 

সারথি উত্তর করিল, হে দেব, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভি- 
ভূত, দুঃখিত ও বলবীর্যযহীন। ইহার ইন্ত্িয় সকল ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে। আম্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়৷ এই ব্যক্তি এখন 
নিঃসহায় হইয়া! পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া 
. থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্মণ্য হইয়া কালঘাপন 
করিতেছে ।২ 


২ পি _্টন্পীচ লা 


(১) কিং সারধে পুরুষ দুর্বলঅনহামা 

উচ্চ ম|ংসরুধিরত্বচ ন্রায়,নদ্ধঃ 

শ্বেতশরে। বিরলদন্ত কৃশাঙরূপ 

আলঙ্বা দও ব্রজ্ততেংনখং শ্বলত্ত " ( ললিতবিস্তবর ) 
'এবে। হি দেব পুরুষে। জরয়াতিভূতঃ 

ক্ষীপেন্দ্রিয়ঃ হুদুংখিতে। বলবীধধ্যসহীনে]। 

বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথতৃতঃ 

কার্য]াদমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দার" ( ললিত বিপ্তর ), 


সপ. রি ৭ ০৮ 


[ ৬৬ ] 


স্পস্ট পা পাশা ৯ ৩০ 


বুদ্ধদেব 


সিদ্ধাথ' সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, - এইরূপ 
জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই ব্যক্তির কুলধন্ন অথবা সংসারের সকল 
লোকেরই ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর 
প্রদান কর, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়। আমি ইহার যথাতৃত 
কারণ চিস্তা করিব। . 

. তখন সারথি বলিল, হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধন্্ বা 
রাষ্্রপ্ম নহে। সংসারের মকল লোকই যৌবন ও জরা কর্তৃক 
অভিভূত হয়। আপনি ও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব ও 
জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হই বিমুক্ত হইতে পারিবেন 
না। লোকের অন্য গতি নাই।২ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে সারথে, লোক সকল নির্বোধ । 
তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক, যে হেতু তাহীরা যৌবনমদে মত্ত হইয়া 
বার্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্তন কর, আমি এই 
জরাগ্রন্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে 
আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়ান্থথে প্রয়োজন কি ?5 

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া 'উদ্যানভূমি 
প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একট ব্যাধিগ্রস্ত লোককে 
দেখিতে পাইয়। সারথিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, হে মারথে, এই 
লোকটী নিজ কুৎসিৎ মুত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে 
কেন? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্্রিম় সকল বিকল ও সর্ব শুক 
এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে 
কালযাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি 1॥ 

সারথি উত্তর করিল :__হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া 
অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে । ইহার মৃত্যু আসন্ন ও 


্্ ০ 





(১) “কুলধর্ এয অয়মস্য হি ত্বং ভণা্ছি 

অথব(পি সর্বজগতো ইন্য ইয়ং হাবস্থ1। 

শীস্ং তণাহি বচনং যধভূতমেতৎ 

শ্রত্বা তথার্থমিহ ধোনি সঞ্চিস্তয়িষো ॥” (ললিতবিত্তর) 
(২) “নৈতহ দেব কুলধর্শা নরাষ্্রধর্দঃ 

মরবে জগণ্ত জরযৌবন ধর্ষতি। 

তুভামপি মাতৃপিতৃব।ঞ্ধৰ জ্ঞাতিনথে| 

জরয়। অমুত্তং নহি অন্ভগতির্জনন্ত ॥" (ললিতবিস্তর ) 
(2) "ধিক্‌ সারথে অবৃধবালজনক্ত বুদ্ধি- 

ধদ্‌ যৌবনেন মদত জরাং ন পঞ্থে। 

আবর্তয়ন্থিহ রখং পুনরহং প্রবেক্ষো 

কিং মহা জ্রীড়রতিভিরয়াত্িতন্ত ॥* ( ললিতবিপ্তর ) 
(৪) “কিং সায়থে পুরুষ রূপ-বিবর্ণগাত্রঃ 
সব্েত্রিয়েতি বিকলো গুরু প্র্থনন্তঃ। 
নর্ধধাঙ্গ শুদ্ধ উদরাকুলগ্রাপ্ত কৃচ্ছে, 


মুতে পুরীষ স্বকি তি্তি কুৎ্সনীয়ে ॥” (ললিতবিস্তর) 






আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার" বল হীন হুইয়াছে। 
রক্ষ] পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এই ব্যক্তি অশরণ 
হইয় পড়িয়াছে।১ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, আরোগ্য স্বপ্রক্রীড়ার গ্ভায় অলীক, 
ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর! কোন্‌ বিজ্ঞ পুরুষ এইবপ অবস্থা 
দেখিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে 
সুখ আছে বলিয়া! ভাঁবিতে পারেন ?ং 

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যান- 
ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মুত লোককে 
দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই 
লোকটা মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন? ইহার চতুর্দিকে 
লোক সকল কেশ ও নখ কম্পন করিতেছে ও মর্তটক ধূলি 
প্রক্ষেপ করিতেছে । এ সকল লোক উহাকে বেষ্টিত করিয়া 
বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাক্য উচ্চারণ 
করিতেছে, ইহার কারণ কি ?5 

সারধি বলিল, হে দেব, জন্বদ্বীপে এই লোকটীর মৃত্যু হই- 
যাছে। এই ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্বী প্রভৃতিকে 
দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃ- 
তিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি পরলৌক গমন করিতেছে ; 
জ্ঞাতি প্রভৃতি আর ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।£ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, .যৌবনে ধিক্‌, কারণ জর! ইহার 
পশ্চাতে ধাঁবমান। আরোগ্যে ধিক্‌, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি 
অবশ্ন্তাবী। জীবনে ধিক, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। 
বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্‌, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে 


শশা িস্পীীশটি 


(১) “এধোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিঙ্গানে। 
ব্যাধীভয়ং উপগতে | মরণাস্ত প্রাপ্ত; । 
আরোগা-তেজরছিতে! বলবি প্রশ্থীনে। 
অব্রাণবী প্রশরণহ্তপর।প্নণশ্চ 8” (ললিতবিষ্তর ) 
(২) "আ.রোগ্যতা চ ভবতে বথ স্বপ্নক্রীড়! 
ব্যাধির ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্‌। 
কোন।ম বিজ্ঞ পুরুষে। ইম দৃষ্টবন্থ।ং 
ক্রীড়ারতিঞ জনয়েৎ গুভসংজ্বিতাং বা8” (ললিতবিস্তর ) 
(৩) "কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরিগৃহীতে। 
উদ্ধতে! কেশনথপাংশু শিরে ক্ষিপত্তি। 
পরিচারয়িত্ব বিহরস্তরন্ত।ডস্তে! 
নানাবিলাপবচনানি উদীরকস্তঃ ৪ (ললিতবিস্তার ) 
(৪) "এহে। হি দেবপুরষে| মৃত জনুস্বীপে 
নন্ছি তুর মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষাতি পুত্রদারমূ। 
অপহার তোগগৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঘং 
পরলো কগ্রাণ্ড নহি ভরক্ষযতি ভূয় জাতিম্‌।" (ললিতবিত্যর) 


পক্স্দ্ধ ধারণ করিয়া মহা ছুঃংখ ভোগ করিতে হইত না। 


জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে ছঃখ 
ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? 
অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়। দুঃখ মোচনের উপায় . 
চিন্তা করিব।১ 

অন্য সময়ে সিদ্ধার্থ যখন নগরের উত্তর দ্বার দিয়। উদ্যান- 
ভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটা শান্ত দান্ত, সংযত ও 
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
হে সারথে! এই লোকটী কে? এ ব্যক্তি শান্তণীল ও 
প্রসান্তচিত্ত; ইহার চক্ষুদ্বয় স্থির ও কাষায় বস্ত্র পরিধান। 
ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ 
করিয়। শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাল প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। ইনি কে? 

সারথি বলিল, হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি 
কামস্খ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলঙ্চন করিয়াছেন। 
গ্রব্জ্যা গ্রহণপূর্বক ইনি আম্মার শ্মস্তি অন্বেষণ করিতেছেন 
এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়। সামান্ত আহার সংগ্রহ 
করিতেছেন ॥৩ 

তখন বোধিসত্ব বলিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা সুন্দর 
সং। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্বদ1ই 
প্রবজ্যাশ্রমের প্রশংসা! করিয়াছেন। এ আশ্রমে অবস্থান 
করিয়া নিজের হিত ও অন্ত জীবের হিতসাধন করিতে পারা 


(১) “ধিগযৌবনজরয়! সমভিদ্রতেন 

আরোগ্যধিক্‌ বিবিধবা ধিপরাহুতেন। 

ধিগজীবিতেন পুকষে! ন চিয়স্থিতেন 

ধিক্‌ পণ্ডিতহা পুরুষন্ত রতি প্রদঙ্গৈঃ | 

বদি জর নভবেয়। নৈব ব্যাধির্ণমৃত্যু- 

শথাপি চ মহদ্দ,:খং পকন্বদ্ধং ধরত্তে| | 

কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিতাানুবদ্ধ 

সাধু প্রতি নিবত্য চিন্তুয়িষ্যে প্রমোচম্॥' (ললিতবিস্তর) 
(২) “কিং সারথে পুরুষ প্রশান্তচিত্রে| 

নোৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্রজতে বুগমাত্রদর্শা । 

কাধায়বন্ত্রবসনে! নুপ্রশ।স্তচারী 

পাত্রং গৃহত্ব ন চ উদ্ধত উদ্তে। বা (ললিতবিস্তর ) 
(৩) "এষে! হি দেবপুরুষ ইতি ভিক্ুনাম। 

অপহায় কামরতয়ঃ হবিনীতচ।রী। 

প্রব্রজযপ্রাধ: সমমাত্মন এহমণে। 

* ঈংরাগদ্বেষবিগতো তিষ্টতি পিওচর্যা।।" ( ললিতবিস্তর ) 





পোপ শি শপিষ্পাঁশী্ তিতা 


যায় এবং জীবন স্থথে যাপন করিতে পারা যায়। ম্ুুমধুর অমৃত 
অর্থাৎ মুক্তিই & আশ্রমের ফল।১ 
অভিনিফ মণ । 
স্বীয় পুত্রের এরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া 
,শুদ্ধোদন নানাবিধ উপায়ে উহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা 
করিলেন? কিন্তু তাহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্ম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি 
নিশীথসময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগারে গমনপৃর্ধক তাহাকে 
বলিলেন, পিতঃ অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিক্ষমণ করিব । 
সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারিপ্রকার প্রপিধানে নিমগ্ন হইয়া- 
ছিল। সংসার মহাচারক বন্ধন-প্রক্ষি্ত লোকসমুহের বন্ধন- 
মোঁচনের নিমিত্ত তাহার প্রথম গ্রণিধান জন্মিল। সংসার 
মহাবিদ্যান্ধকারগহন গ্রক্ষিপ্ত লৌকদযূহের প্র্ঞা-চক্ষুঃ উৎপাদন 
করিবার জন্ত তাহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্সিল। তিনি তৃতীয় 
গ্রণিধানে অহংকার মমকারাভিনিবিষ্ট লোকসমূহে আর্ধয- 
মার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ 
প্রথিধানে তাহার মনে হইল, যে জীব সকল ধণ্মাধর্থের বশবর্তী 
হইয়। ইহলোক হইতে গরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় 
পরলোক হইতে ইহলোঁকে প্রত্যাগমন করে। এই অলাত- 
*চক্রসমারঢ সংসারী লোকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন ক্লেশ 
«নিবারণ করিবার জন্ত তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর প্রকাশিত 
করিবার মানস করিলেন। ূ 
নগর হইতে নির্গত হইবাঁর নিমিত্ত তিনি ছন্দক নামক 
স্বীয় সারথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। ছন্দক 
সিদ্ধার্থকে বলিল, দেব! সংগ্রতি আপনার একটা পুণালক্ষণ ! 
পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুগ্ধীপের অধিপতি হইবে। আপনি | 
বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্ত রাজ্য মুমুদ্ধ ও রমণীয়। 
হে দেব, মুনিগণ জল্মাত্তরে ঈদৃশ সম্পদ্ভোগ করিতে পাইবেন 
বলিয়াই কঠোর ত্রপন্ত। করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ ৷ 
লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন, আপনার ূ 
পরী অতি রমণীয়, বিকশিত পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, | 
বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরত্রভূষিতা ও মেঘনিম্মন্ত আকাশে 
সমুদিত বিদ্যুতের স্ায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা, 
এই পত্বীকে উপেক্ষা করিবেন না ২ 


পাপী শী্শা্ীশীশীলী 

















স্পা 





(5১ “সাধু সুভ।বিত মিদঃ মম রোচজেৎ 
গ্ররজয নাম বিদুভিঃ সততং প্রপত্ত। 
হিহমাস্মনণ্চ পবসত্মহিতঞ্ক বঙ্র 
হুখজীবিতং হুমপুরমমৃতং ফলগ 0 (ললিতবিজ্তর) 
(২) “উমা " বিবুদ্ধানঙ্গপফলোচনাং 
বিচতআহ রং মশিরঞ্জভুবিত।(ম্‌। 





আপ পিপিপি পিক স্পা শাশাপপীশশাকপীস্পিশীিশিটি শিক তিশি বাশি পাশ ১7 শি শা শি ০ 


পিপি ক্াশীশপীশপাীশি পপাীশীীটী্শীটি 





সপীশাাশশীী -শ্শ্রিশীশ্টীতি পাটি শি সি পপি টি পিিপসসিিক পাশাপাশি 
সী 





তখন দিদ্ধার্থ ঘলিলেন, হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গঞ্ধ/ 
স্পর্শ ও শব ইত্যাদি নানাবিধ কাম বস্ত 'ইহলোকে ও দেব" 
লোকে অনন্তকল্পকাল ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমার কিছুতেই 
তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞ) 
করিয়াছি । বজ, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিছ্যুতপ্রভার সায় 
প্রজ্জলিত লৌহ, আগ্নেয় গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে 
গতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ 
জন্মাইতে পারিবে না।১ 

সিদ্ধার্থের এইরপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়! ছন্দ রথ 
সজ্জিত করিল। অর্দরাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযৌগে দিদ্ধার্থ 
গৃহ হইতে অভিনিক্রমণ করিলেন। 

তিনি ক্রমে শাক্য, কোভ্য, মল্ল ও মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ 
অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাত্রি 
গ্রতাত হইল। তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আতরণ পরি- 
ত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, 
ছন্দক যেস্কান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, এ স্থানে একটা 
চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অন্যাপি ছন্দকনিবর্ণন 
নামে প্রেসিদ্ধ। 

মন্তক-মুওন। 

তদনন্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়! ফেলিলেন । 
যেস্থানে তাহার চূড়া নিক্ষিপ্ণ হইয়াছিল, স্থানে একটা চৈত্য 
সংস্থাপিত হয়। উহা! অন্যাপি চূড়া-গ্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। 
অনস্তর তিনি কাষাঁয় বন্ত্রপরিহিত একটা ব্যাধকে দেখিতে 
পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাহার নিজের কৌষিক 
পট্টবন্ত্রের বিনিময় করিলেন । যেস্থানে তিনি কাষায়বন্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ধর স্থানে একটা চৈত্য সংস্থাপিত হয়, উহা! 
অদ্যাপি কাধায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ । 

ছন্দক সিদ্ধার্থের আভরণসমুহ লইয়া কপিলবাস্ত রাজ- 
ধানীতে গ্রতিগম্ন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 


হয়৷ শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবর্তী প্রস্ততি সকলেই গভীর শোক- 
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নপ্রমুক্রামিব বিছ্যাতাং নতে 
নোপেক্গসে শয়নগতাং বিয়োচনাম্‌ ॥” 
(১) “অপরিমিতানস্তকল্পাময়। ছলক। 
ভুক্ত! কামানিমাং রূপাশ্চ শবধাশ্চ। 
গন্ধা রন] স্পর্শত। নানাবিধ! 
দিবা যে মানুষ! নোচতৃত্িরভূৎ ॥ 
বজ্জাশনি পরগুশক্তি শরশ্মনর্ষে 
বিছবাত্গ্রতানঘলিতং কথিত লোহং। 
আদীগুশৈলশিখর।: প্রপতেযুশুন্ি 
নোবা! অহং পুনর্জনেয় গৃহ।ভিলাবম্‌।” (ললিত বিস্তর ) 


(ললিতবিস্তুর ) 





কপি পাতি ক 


মাই জানিয়া তাহারা এ সমস্ত আভরণ পুঙ্ধরিণীর জলে নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই*পু্ষরিণী অদ্যাপি আভবণ নামে খ্যাত। 

গোপ' প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উখিত হইয়। জানিতে পারি- 
লেন, তাহার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন । গোপা শয্যা 
ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ 
ছেদন করিতে লাগিলেন ও গার হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত 
কর্সিংলন। হায়! আমার পুরিণাঁয়ক অপগত হইয়াছেন, আমি 
জীব্নের স্মন্ত প্রকার প্রিয়বস্ত হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।১ 

| দদীঙ্ষ! গ্রহণ । 

বোঁধিসন্ ৪ন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্য। ও 
পন্স! নামপেয়া ছুই ত্রাঙ্গণীর আশমে আতিথ্য গ্রহ্থণ করেন। 
তদনস্বর তিনি বৈবত নাষক তন্ষর্ধির আশমে গমন করেন। 
পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে 
আরাড়-ক।লাম নামক কোন উপাধ্যায়ের সহিত তাহার সাঙ্গাৎ 
হয়। আবাড় কালামের তিনশত শিষ্য ছিল। বোধিসত্বও 
তাহার শিষ্যত্ধ গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তদ্ুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্যের 
'অন্ষ্ঠান করেন ॥ আবাড়-কালাম স্বীয় শিষ্দিগকে আকিঞ্চ- 
নাায়তনের ধন্ধ শিক্ষা দিতেন । এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত 
হইয়া সর্বতাগী হওয়াই পরম মুক্তি । 
বিশেষ তৃপ্তিলাভ ক্বিতে পারেন নাই 

মনস্তর তিনি মগধের ভন্তর্গত পাঁওব-পর্বতরাজ সমীপে 
বিহার কবিতে লাগিলেন। তিনি রাজগুহ নগরে ভিক্ষা করিয়া 
নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল 
ইহাকে দেখিস অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াষ্িল। নাঁজ- 
গছেব রাঁজ। বিথিসাঁবের নিকট যাইয়া! লিল, মভারাজ, স্বয়ং 
বর্গ দেবরাজ চন্্ অথবা সুধ্য আঁপনাব নগব মধ্যে তিক্ষা 
সমত্তি- 


তাহারা 


কবিনেছেন। বিদ্বিসার প্রাতঃকালে মহাভনকায় 
ব্যাহারে পাগুবপর্ধতরাজ পাশ্বে উপস্থিত হইলেন। 


মগধরাঁজ বোধিসন্তকে বলিলেন, 


কবিয়া আমি পরম গ্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমাণ সহায় 


হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি । আপনি 
প্রত কাম্য বস্ত ভোগ করুন।২ 





(১) “গে।পা শয্যাঞো। ধখণী চলে নিপতা 
চা 
কেশান্‌ কুনাতি মবাশবি তৃষণানি। 
অহে। সুত্রষ্টং মম পরিণায়কেন 
চি 


মর্ধ প্রিয়োভ ন চিরে তু বিপ্রযেগঃ। (ললিতবিস্তব ) 


ডঁ 
(২) “পরমপ্রমুদিতেহন্মি দশন।ত 
অবচিষু চ মাগধরাজ বে।ধিনগুম্‌ ॥ 
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সাগরে নিমগ্জ হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ. প্রত্যাগমনের সম্ভাবন! 








বোধিসক এই শিক্ষায়, 


াপমার পদশন লাভ 


ুদ্ধদেব 


উপকারী ও দয়ার্রচিত্ত বোধিসত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেম- 
পূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে ধরণীপাল, আপনার সর্বদা" মঙ্গল 
হউক, আমি কোন কামস্থখের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য 
ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, 
তির্যগ, ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই 
কামনার সতত নিন্দা করিয়ছেন। আমি উহা শ্রেক্স-গিত্বেব 
ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি। | 

তখন বিষ্বিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি 
কোন্‌ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনাৰ কোথায় জন্ম ॥ 
আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন! 

কোধিস্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের 
সসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্ত নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগবের 
রাজ। শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্বলাভের আশয়ে আমি 
প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিয়াছি। 

তখন বিঘ্বিসার বলিঘ্টোন, আপনার দর্শনলাত করিয়া আমি 
রুতার্থ হইলাম। আমরা আপন|ুর পিতার শিষা। হে স্বামিন, 
যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাব 
পল্মের আয় লইব। এই কথা বুলিয়া বিখিসাব বোণিসস্ক্েব 
চরণ বন্দনা করিয। বাজগুছে প্রত্যাবুত্ত হইলেন ।১ 

এই সময় রুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায রাজগুষ্ঠে অধ্যাপনা 
কারিতেণ। কদ্রক স্বীয় শিধাগণেব নিকট 'নৈব, সংজ্ঞান।পৎজ্ঞা- 
যস্তন সমাপত্তির উপাষ” ব্যাখ্যা করিতেন । ভিনি বলিতেন? শর, 
বাধ্য, স্থৃতি, সমাধি ও গ্রান্তা এই পাঁচটা অবলম্বন করিয়া মোক্ষ- 
মাগের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান 
এতদুততয়কে অতিক্রম কবিতে পারা যায়। বোধিসন্ব কদকেব 
নিবট কিছুকাল ধর্ম শিখা কবেন। তদনপ্তব তিনি মগণে 
গয়াশীর্ষ পর্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনগ্রকাব আধা- 
ম্মিক উপমা তীঙ্কাব মনোমধ্যে উদিত হয। বোধিমন্ব ভাবিলেন, 





ধাভাঁন কাম্য বস্তবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসাৰ নিরাঠ হু 
নাই, তিনি কখনই আস্তরিক ও খারীরিক দুখ ভইতে নিষ্মভ 
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ভবহি মম সহযু সর্বর|জ* 
অনুভব দাস্য প্রভৃতং ভূঙক্ষু কমান ॥” (ললতবিজ্ঞব ) 
(১) "মাচ পুনবনে বসাহি শৃন্তে মামু ভণেমু বমাহি ভূমিবাসমূ। 

পম হৃকুমারু তুভাকায়ঃ ইহমমরাজ্যি বসাহি ভুঙক্ষ কামান 
গ্রইইণ।তিগিরি বৌধিসন্ব: ক্ষ অকুটিলপ্রেক্ষণীয়।ং হিতানুকম্পী । 
স্বস্তি ধবণীপ|ল তেহস্ত্ নিত্যং ন চ অহং ক।মগডণেভিবধিকোইস্মি | 
কামঃ বিষনম| অনস্তদোষা নরকে প্রপাতনপ্রেততিখাগ যে।নো 
বিদ্ুভিধিগহিত| চাপ্যনাধ্যকামাঃ জহিত মঘা যথা পক্কখেটপিপুম |" 





] বুদ্ধদেব _ 





হইতে গ নিন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে 
ইচ্ছা করিম! আর্্রকাষ্ঠ জলমণব্যে মংস্থাপন করেন এবং এ কাষ্ঠ 
আদ্র অরবিদ্বার৷ সংঘর্ষণ করেন, তাহ| হইলে ভিনি উহা হইতে 
কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না; সেইরূপ ধাহাব 
চিত্ত রাগাদিগ্বারা আর্দ রহিয়াছে, তিনি কখনই জ্ঞানজ্যোতিঃ 
লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্তবের চিত্তে | 
প্রথমে উদ্দিত হয়। তদনস্তর তিনি ভাবিলেন, ধিনি আর্কাষ্ট 
লইয়! স্থলে মংস্থাপনপূর্বক আর্ঘ অনণিদ্ধারা উহার সংঘর্ষণ ূ 
করেন, তিনিও যেমন উহা! হইতে অগ্রি উৎপাদন করিতে সমর্থ 
হন না, সেইরূপ ধাহাদের হৃদয় রাগাদিদ্বারা অভিষিক্ত, তীহা- 
রাও জানজ্যোতি লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় 
উপমা । অনন্তর তাহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া 
স্থলে মংস্থাপনপুর্বক শুষ্ক অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, 
তিনি উহ! হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। 
সেইরূপ যাহার চিন্ত হইতে রাক্দি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত 
হইয়াছে, তিনিই কেবল আঁজাগি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতী- 
য়তঃ এই উপম! বোধিসত্বের মনে উপস্থিত হয! 
অনন্তর তিনি গয়! প্রদেশে উরবিন্বা গ্রাম মমীপে নৈনগ| 
নদী দেখিতে পান। সেই বমণীয় নদীতারে উপবিষ্ট হইনা 
তি নি ভাবতে লাগিলেন, বর্তমান যুগে জন্ধুখীপ পঞ্চপির পাপ- 
বার কপুষিত। এক্চণে আমি জব্ষুদ্ধীপের মগ্জব্যগণকে কিকূপে । 
ধম্মাকাধ্যে অভিনিবিষট করিব, ইহা আমার চিন্তণীর । বৌঁপিসন্ 
এইরপ চিন্তা করিনা বড়পর্মব্যাপিনা তগগ্তার গ্রনুন্ত হইলেন। 
তিনি দব্ব গ্রথনে খাস্ষাণক ধ্যানে মঙ্ষ্ঠান কিনেন । 








ঘেমন 
বলবান লোক দ্ব্দল লোককে অনায় [সেই শননন কণিতে পাবে, 
সেইনধপ বোধিসন্ক চি ও দেহে সংযত করিতে লাগিণেন। 
যখন বোিসন্ব আক্ষানক ধ্যানে নিমগ্র ছিলেন, তখন ভাহাব, 
নুখপিবন ও শাসিকারন্ধ, হইতে নিঃশ্বাস প্রগ্থান নিরুদ্ধ তল | 
' তাহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশৰ নিঃশ্গত হইতে লাগিল । ক্রমে 
কাভার কর্ণছিদ্ও রুদ্ধ হঈল। মুখ ঈনানিকা ও কর্ণ সংকদ্ধ 
হওয়ায় নিঃখান প্রশ্থাসের গতি উদ্ধাভিমুখী হইল । শিগঃপিও 
ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস প্রগ্থাস বহির্গত হইল। ক্রমে ভিথি 
আহার সংযত করিলেন। পরিশেবে প্রতিদিন একটামান্ ! 
ত%ল ভঙ্গণ করিতেন। তাহার দেহ ক্রমে ক্গীণ রড 
লাগিল। কিষৎংকাল পরে তিনি যথাঁবিহিত আসনে উপবিষ্ট ূ 
পলিহবাহ নাক দদাধিতে নিমগ্ন হন। বোণিসত্ব যখন 
নৈবগ্রনা তীরে বোপিক্ষমমূলে যোগাসনে আপীন হন; তখন 
বলিনাছিলেন, এই আসনে আমার শরীর শুফতালা্ করুক এবং 
আমার তবক্‌. অস্থি ও মাংস রঃ [নে বিলীন হউক । কিন্ত" 


নুদু্লভ বৃদ্ধত্ব লাভ না করিয়! আমার দেহ এই আমন ইইতে 
বিচলিত হইবে না 15 

রাজধিবংশোত্তব মহধি বোধিসত্ব পরমজ্ঞান লাভ কৃরিবাৰ 
জগ্ দঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রম মূলে আদীন হইলে সংসাঁবের 
সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ করিল; কিন্তু সন্ধন্মের শক্র মার 
ভীত হইল। লোকে যাহ্কে কামদেব, চিত্রাযুধ এবং পুষ্প- 
শব নামে অভিহিত করে, পঞ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজোর 
অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নাঞ্ে অভিহিত করেন। বিলাস, 
হয ও দর্প নামক তিন পুর এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নায়ী তিন 
কণ্ঠ মারেব নিকট যাইয়া জিজ্ঞাদ! করিল, হে পিতঃ, আপনি 
উদ্দগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্তাদ্রিগকে 
বলিল, শাক মুনি দৃঢ় গ্রতিজ্ঞারূপ ধর্খ, সত্বরূপ আধুধ এবং বুদ্ধি- 
রূপ বাণ-ধারণপূর্ধাক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া 
বোধিগ্রমমূলে আমীন আছেন) সেই হেতু আমার মন অন্যন্থ 
বিষ হইয়াছে । যদি উনি আমাঁকে পরাজিত করিয়া সংসারে 
মোক্ষধন্ম গ্রচার করেন, তাহ! হইলে আজ আমি সমগ্র খল 
হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কনদর্পের বুত্তি লোপ 
হইল। অতএব থে কাল পর্য্যন্ত শকামুনি দিব্যচক্ষুঃ লা 
না কেন এবং গে কাল পধ্যন্ত তিণি আমার রার্জে অবস্থান 
কবেন, মেই সময়ের মধ্যে আমি তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব । ঘেমন 
নধীব বেগ বঙ্গিত হইয়া সেতু ভেদ কবে, আমিও মেইবগ 
উহাকে ভেদ কণিব। তদনস্র পোকপ্রদয়ের অস্থাস্থ্য কারা 
মাব প্ুষ্পমর় পগ্ঃ ৪ মোচোত্গাদক পঞ্চনাণ গ্রহণ করিয়া নিজ 
গুররকন্ঠা ঘমভিব্যাহারে নোধিদ্রমমুলে উপস্থিত হইল 17 তিপ- 


(১) 'ইহাননে ধাতু মে শরীবং দ্বগঞ্চিমাংনং প্রলয়ঞ যাতু । 
অপ্রাণা বেধিং ব€কল্পছুলভ|ং নৈবানন।ং কায়মতশ্চলিষাতে 1" 
(ল:লতবিষ্টল) 
২) কুরচবিত কাবা, বয়োদশ সর্গে 

“তশ্মিন্চ বোধায় কৃতগ্রতিজে বাজধিবংশগরভৰে মহষে। 
তরে।পবিষ্ট প্রজহন লোকন্তরাস সন্ধশ্মরিপুন্থ মাবঃ| 
যংক।মর্রেবং গ্রবদন্ধি লোকে চিরাযুধং পুপ্পশরং তেব 
কামগ্রচারাধিপঠিং তমেব মোক্ষদ্বিষং ম।রমুদাহ বস্তি ॥ 
তগ্তাস্সজ। লিক্রমহর্ষদর্ণাস্তিস্রো রতিপ্রীতিতৃষণ্ঠ কন্যাঃ। 
গপ্রচ্ছারনং মনমে। বিকারং সভাংশ্চ ভান্চৈৰ বচে।ইবভ।ষে ॥ 
অসে। মুনিনিশ্চয়বর্ধা বিত্র সত্বাযুধং বুদ্ধিশরং ব্কুষ্য 
জিগীসুবাস্তে বিষয়ান্‌ মরদীয়ান্‌ তন্মাদয়ং সে মনসো বিযাদঃ॥ 
যদি হাসৌ ম।মভিভূয় যাতি লোকায় চাখ্যাতগ্রবগমাম্‌ 
ৃন্যস্ততোহয়ং বিষয়ে| মা দাবৃত্ধ চ্চঢতসোব বিদ্হেভ 8: ॥ , 
তদ্য।বদেবৈষ ন লব্ধচকর্মদেগ!চরে তিষ্ঠতি যাঁবদেব 

. যাম্যামি তাবদ ব্রতমসা ভেত্তং সেতুং নদীবেগ ইবাভিরুদ্ধঃ 1 





নস্তর লোকহদয়ের অ্থাস্্কাবী মা মার নয় ধুঃ ও হো 
পাদক পঞ্চবাঁণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্র কন্তা সমভিব্যাহারে 
বোধিক্রমমূলে উপস্থিত হইল | অনন্তব মাব ধন্থুর অগ্রভাগে 
বানহস্ত সংস্থাপন করিয়। গ্রশান্তচিন্তে যোগন্নে আসীন এবং 


ভবপাঁগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসন্বকে অনেক কথা বলিল । 
বোপিসন্বের সহ মারের গ্রথমে বাগযুদ্ধ হইল। অনন্তর মার 

হাহাব পুত্র কণ্ঠা এব& অসংখ্য সৈম্ভ একত্র সমবেত হইয়] 
রঃ উপায়ে বোধিসন্বকে আক্রমণ করিল। মাঁরসেনাৰ 
সহিত বোপিসন্ের যে প্রন্তুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল ; তাহার বিস্তৃত 

হান্ত বুদ্ধচরিতকাব্োর রয়েদশ সর্গে বরিত আছে ।১ 

মার সম্মুণ সংগ্রামে পর[জিত হইয়। অভি বিষণ আন্তঃকরণে 
ল্বগৃভে গ্রতিগমন করিয়াছিল । ভতরশন্তব রতি ভষগ ৪ আঁবতি 
নামপেষ। তিন কন্তা মারকে সাস্বনা কবিঘা বলিল, হে পিতঃ) 
আপনি চিন্তিত হইবেন'না ; আমরা কৌশলপুর্বক বে।পিসত্বকে 
আপনান অনীন কনিয়া দিতেছি । অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ 
ধারণ করিয়া বোপিসন্কের নিকট গমন করিল। 

উন্দবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভধিতা রতি সংসারের 
নানা গ্রকাৰ স্ুখেব কথা বলিয়া বোধিসত্বকে বিমোহিত করিতে 
লাগিল। সে বলিল, হে বোধিসন্ব, তুমি সামাজা স্ুথ ত্যাগ 
কবিমা কেন, দীশঙাবে কাঁলযাপন কবিতেছ 7 সন্চ ২স খু 
তাগ কৰিলে এন্টিলাল ভঘ, 
তুমি মামাদিগেব আশযে আগ 
না ভইষা গা, 


মন কন 
হাহা হইলে আমাদের নিকট আইস । 
পানমগ্র বোপি- 
সত সেইনপ নতিব বাঁকা শনিনে পাইলেন না।+ 


লোক যেসন কাহ।ব কথা শুনিতে পাষ না, 


বব বাকা শে হইতে না ভউছেই তঞ। ৪ আবতি 


আসিয়! বোবিনন্বকে নানা প্রলোনুন দেগাইনে লাগিল। 
স্তর উহানা পুন্গান কপ ধাবণপুর্বক বোপিসন্ধেব নিকট ও নানা 
উপদেশ বাক্য বণিতে লাগিল । 


অন- 


এক সম্ষে বতি, তষ্কা ও ভি বোগিদকের ডি 


1১) 'ততে। ধন্সঃ পুষ্পমঘং জী শনবাংস্তথ। নোহকবাংশ্ গণ । 
দেহশ্বথমূলং সহতে।ইভাগচ্ছদলাস্থা কাবী মনসঃ প্রজা।ন।ম্‌ ॥ 
অথ প্রশান্তং মুনিম।সনদ্থং পার ভিশীমু ভনবস।গরলা | 
বিষ মবাং কবমাযুধাগ্র ক্রীড়ন্‌ “রেণেদমুবাচ মারঃ)" (বৃদ্ধগরিত ), 

(২) “বতিন্তবন্কবদন| মেহবিদা।ম্বলস্কৃতা। 
মোহয়ামাস চৈস্তেস্তং গাহস্থাঙগশংসনৈ: ॥ 
চকুবধিহণং তাক কিং দীন 2খমাশয়ে। 

তাক সংপতৎ কথং মোন্দ ইতাঙ্মান সমূপ। শ্রয়। 

নোচেত ত্বং বিপ্রতিশ্মারী এষ্টো মম শাবিষমি। 


€ মিদ্রালুরিব তন্থ/ক্যং নাশণে।দ ধ্াানমীলিভঃ॥” ( বুদ্ধচরিত ) 


ইহ। কাহাব নিকট শুনিয়াছ ?. 
যদি তুমি বিপথগামী 
নিদালু, 


৮ ২ শি শশা পাস স্পা শোপিস ০ 77১ শীশ্িপ্ীশ্ীশীপী 





কৃতকার্য হইতে গারে নাই। 


শান্তিলাভ করিলেন। 


] বুদ্ধদেব 


গমন করিয়া ₹ কতাপ্লিপুট ভার কির হে ভগবন্‌, 
আমরা গাপনাব আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি । আপনি আমা- 
দিগকে গ্রবজ্য। ধন্ম প্রদান করুন। আপনাব কথা শুনিয়া 
আমরা গারথস্থ্য পণ্য ত্যাগ করিয়া স্থবর্ণপুর হইতে এইস্থানে আগ- 
মন করিয়াছি। আমরা কন্দ্পের ছুঠিতা। আমাদেব পাচশত 
ভ্রাতা । তাহারাও মন্ধন্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। 
আপনি বৈরাগ্য অবণম্বন কনিয়াছেন; 
আম!র ভগিনীগণ আমরা সকপেই আজ বিধবা হইলাম |, 

নির্ণজ্ষ মার বথাপাণ্য সর্বশেষ চেষ্টা করিয়ীছল) কিন্ধু 
বোধিসন্থব কন্দপেন পিজম় 
স[ধন কবিয়া মহাগ্রীত্যাহারব্যহ নামক সমাধিতে নিমগ্র হন । 

বোঁদিসন্ত্ব এইরূপে মার-মেনাকে পরাভূত করিয়া পরম 
ঠাহার চিত্ত স্ুগ্রসন্ন হইল এবং স্টাহান্ে 
রাঁগধ্যান স্বথভোগ কবিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
সবিতর্ক, দ্বিতীয় তং অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিশ্রাতিক এবং চতুর্থতঃ 
অদুঃখাছুঃথ ধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ এবং 
অনংবৃন্তিসমূই মঙ্গলদায়ক,. এইরূপ বিচার কবিয়া হিনি 
সবিতর্কপ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । চিন্তেব সৎ ? 
অসৎ বৃত্তিসমূহেব পরস্পর বিরোধের উপশাগ্ত হওয়ায় তিনি 
বিতর্ক সমাপি লাভ করিয়াছেন। যখন প্রীতি ও অগ্লীতি 
এতছৃনয়েব প্রতি তাঁহাৰ উপেক্ষা জন্মিল, তখন ভিনি নিজ্পীিক 
ধ্যান লাভ করিলেন। মুখ ৪ ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিবোহিত 
হওয়াঁধ হাব চিন্ত ক্রমে স্ুুনির্শল ইল । তখন তিনি আদ্ধঃথা- 
স্তথ পান লাভ কনিলেন। 

তনন্তর নারিন এথম মামে বোদিনন্বের দিবাচঙ্ুঃ উৎ- 
পর্ন হঈল। তিনি তন্ঙ্জানের সাক্ষাংকাঁর লাভ করিলেন । 
বাঁরিব মধাম যামে শাহাব পুব্বতন বিষঘসমূভ মনে পড়িল। 
রাঁত্রিব শেষ যামে তিনি জগতের ডুঃখেব কাবণ ভাবিতে লাগি: 
লেন। তদনন্তর তিনি বাহ ও আত্রন্তব জ? [তের ক্রিয়া-প্রবা- 
হেব মধ্যে কিরূপ অবিষ্চি কাধাকারণ-ভাঁৰ বিদামান লি- 
ঘাছে ; তাহ! নির্ণয় করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইলেন। কাধাকাণ? 
ভাবের অথণ্য নিয়মের বশবন্তী হইয়া এই অনাদিসংসাবের 
বাহাবস্থসমূহ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ লা করিতেছে । 
আপ্যান্সিক জগতেও কুশল এবং সি, চৈতসিক বুত্তিসমূহ 


মতএব আমি ও 





১: পিপি পলি শশী 





শি শী শী ৯ শত তি 


(১) “প্র্জ্যাং দেহি ভগবন্‌ ভবচ্ছরণমাগতা। 
-বাতীষাকণ্যভবভাং আয়াত; কাকনাৎ পুরাখ। 
গাহস্থাং ধ্মুমুৎস্থজা নমুচের।ঝজা বয়মূ। 
গঞ্চশতানাং ত্রাত্ণাং শিক্ষা মংবরণোতছকাঃ | 


,যখ| ভমসি বৈরাগো। বয়ং চ ভর্ভৃবজ্িতা৮ (বুদ্ধচরিভ ) 





ৃদ্ধাদেব 


অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া উৎপত্তি.ও নিরোধ লাভ করিয়াছে। 
গগণ্তে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়; তাহা চিন্ত! করিয়া বোধি- 
স্ব বলিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, 
হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন 
স্পশ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা 





বিজ্ঞান 
হইতে 
হইতে 


উপাদান, উপাদান হইতে ভব, তব হইতে জাতি ও | 


জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, ছুঃখ, দৌশানস্য, 


উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। 


অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। তিনি রাতির শেষ 
যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি 


হইতে পারে এবং লোক সকল কিরুপে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি 


লাভ করিতে পারে। বহুচিন্তা করিয়া তিনি ছুঃখনিবৃত্তির 
- উপায় উদ্ভাবন কৰিলেন। 

বোধিস্ব যে মুহূর্তে জগতের ছুঃখসমূহের উৎপত্তি ও 
নিরোধের কারণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে তিনি 
'ুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন। 

বদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রম 
মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ 
নাগরাজভবনে এবং ৬ সপ্তাহে অজপালের ন্যগ্জোবমূলে 
অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারারণমূলে বিহার 
করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক ছুই 
বণিক্‌ মহোদর বহুলোৌক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে 


০৯৯০০০২৯১৯৯ উস 


২৭ শী শী এল 


উত্ভরীপথ গমন করিতেছিল। তাহারা অতি ভক্তিসহকারে : 


বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিল। 
তদনস্তর তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার জন্ত বারাণসী 


মচানগরীতে মুগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী 


গমনকালে আজীবক নামক কোন দাঁশনিকের সহিত বুদ্ধেব 
সাক্ষাৎকার হয়। 


কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাস! 


উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যান্থমিক বিষয়ের 
করেন, 


হে গৌতম! তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন, “আমি . 


বারাণসী গমন করিব। 
অপ্রতিহত ধশ্শচক্র গ্রাবর্তন করিব।১ তখন আজীবক শ্লেষ 
প্রকাণপুর্বক বলিলেন, হে গৌতম ! আমি প্রস্থান করিলাম। 
তোমার গন্তব্পথ এখনও 'অনেক দূরে আছে। 


কাঁশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে | 


আনন্ুর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে 


নিমস্্রণ করেন। কিয়ংকাঁল পরে বুদ্ধ গলা! নদী উত্তীর্ঘ হইয়া 
বাবাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহা- 


ধন্মচত্র প্রবষ্ঠিষ্য লোকেঘপ্রতিবর্তিতম্‌॥" 





কাপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌত্তিল্য প্রভৃতি পাঁচজন শিষোর' 








নিকট নির্বাণ ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 
বলিয়াছিলেন,__ছুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের নিরোধ এবুং ছুঃখ 
নিরোগ্রে উপায় এই চারিটাকে আধ্যসত্য বলে। জন্ম, 
জরা, ব্যাধি, মরণ, অগ্রিক্সসংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি 
সমস্তই দুখে শব-বাচ্য। সংক্ষেপ তৃষ্তাই ছুঃখোৎ্পত্তির 
কারণ এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই ছঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। | 
সম্যগ, দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্বাঁক্‌, সম্যক. কন্মাত্ত, সমা- 
গাজীব, মম্যক্‌ ব্যায়াম, মম্যক্‌ স্থৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি এই 
আটটীকে আধ্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং এ আটটার অবলম্বনেই 
ছুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কিয়ৎকাল পরে ৫৪ জন যুবরাজ ও এক হাজার তীধিক 
বুদ্ধের ধর্শাগহণ করেন। এই তীধিকগণ প্রথমে অগ্নির উপা- 
সন! করিতেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিশ্বিসার এই সময়ে 
বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই দই 
জন বুদ্ধের সর্ধপ্রধান শিষ্য ছিলেন। ইহারা অগ্রশ্রাবক 
নামে কথিত ছিলেন । 

অনস্তুর বুদ্ধ কপিলবাস্ত নগরে আহত হন। তাহার পিতা 
শুদ্ধোদন তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হন। এই সময়ে 
বুদ্ধের পুত্র রাভুল ও 'বৈমাত্রেয় জাতী নন্দ উভয়েই বৌদ্পম 
গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের* পিতৃব্যপুত্র অনিকদ্ধ ? 
আনন্দ এবং শ্যালক দেবদত্ত বুক্ধের গ্রাব্িত ধশ্মমতের আশ্রম 
গ্রহণ কবেন। বুদ্ধদেব আনন্দকে প্রপান উপস্থায়কের পদে 
বরণ করেন। আনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীতে গমন কবেন। 
তথায় শিষ্যগণকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ গ্রদাণ 
করেন। তদনন্তুর তিনি রাজগৃহের সমীপে এক্টী স্থানে গমন 
করেন। তথায় তিনি ব্যাপিগ্রস্ত হওয়ায় জীবক নামক 
স্ুগ্রসিদ্ধ চিকিতৎমক তাহার ওষধের ব্যবস্থা করেন। রোগমুক্ত 
হইয়া তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। তাহাব 
অলৌকিক কাঁধ্য দেখিয়া কুটদন্ত ও শোৌলনামক ব্রাঙ্গণ্ধয় বৌদ্ধ 
ধর্ম গ্রহণ করেন। কোশলরাজ গ্রসেনজিংও বুদ্ধের দন্মে 
দীক্ষিত হন। 

এই সময়ে দেবদত্ত, তদানীনস্তন মগধরাঁজ অজাতশতক্রর সহিত 
মিলিত হইয়! বুদ্ধদেবের গ্রাণসংহারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে, 
দেবদত্তেব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়। পড়ে ও অজুতশক্র বুধ, ধম্ম ও 
সজ্বের আশ্রয়গ্রহণ করেন। দেব্দত্ত সানুষ্িত পাপের ফল- 
ভোগের নিমিত্ত নিরয়গাঁমী হন। 

বুদ্ধদেব গ্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয়ধর্মে গ্রহণ করিতেন 
না। তাহার মাতৃঘনা মহাগ্রজাপতির বিশেষ অন্থুরোধে ৪ 


বুদ্ধদেব | [ 





আনন্দের প্রার্থনায় তিনি উক্ত মাতৃঘসাকে সর্বপ্রথমে দীক্ষিত 
করেন। কিয়ৎকা্ল পরে বুদ্ধের পত্ী যশোঁধরাও বুদ্ধের ধর্ে 
প্রবিষ্ট হন। ক্রমে পাঁচ শত স্ত্রীলোক বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ 
লাভ বরে। এ্রইরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের স্ঙ্টি হয়। 


বাজ! বিখিসাঁরের পত়্ী ক্ষেমা। বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত হইয়। অনেক. 


গীলোঁককে তন্ধন্দে আকৃষ্ট করেন । বিশাখানায়ী বণিককন্তাঁও 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গ্রতৃত উষ্নতি বিধান করেন। 

শাবস্তীর অনাঁথপিপ্ডিক নামক একজন বণিক্‌ বুদ্ধের ধর্শে 
দীঙ্গিত ইইয়া তাঁহাকে ভৌঁতবন বিহার প্রদান করেম। বুদ্ধ- 
দেব এ বিশ্বারে অবস্থিতি করিয়! ধন্মোপির্দেশ প্রদনি করিতেন । 

কিয়ংকাঁল পরে বুদ্ধের প্রধান শিষাদ্বয়-_সারিপুত্র ও 
মৌদগল্যায়ন নির্বাণ লাভ করেন। ' আনন্দই বুদ্ধের প্রধান 
সেবক হন। আনন্দ. বুথের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। বুদ্ধদেব 
আনন্দের সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম 
গ্রচার করেন । 

এক সময়ে বুদ্ধদ্ধেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য 


ভিক্ষুকে রাঁজগৃহ নগরে উপস্থানশালায় আহ্বান করেন।। 


ুদ্ধদেব উপস্থানিশাঁলাঁয় উপবিষ্ট হইয়। বলিলেন-__হে ভিক্ষুগণ, 
আমি তোমার্দিগকে সাতটা অপরিহানীয় ধর্মের উপদেশ 
দিতেছি, শবণ কর । 

যতদিন তোমরা করা, ভন্ম, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে 
ধত না হইবে, যতদিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, 
ষতদিন তোমরা পাঁপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্বাণ- 
লাভের উপায় চিন্তা করিবে) ততর্দিন তোমাদের অধঃপতন 
হইবে না।” 

হে তিক্ষুগণ ! অপর সাতটা অপরিহানীয় ধর্শ শ্রবণ কর, 
যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্‌, হীমান্, বিনয়ী, শান্রজ্ঞ, বীর্যশালী, 


স্বতিমান্‌ ও প্রজ্ঞাবান্‌ থাকিবে, ততদিন তোমাদের ক্ষয়! 


হইবে ন1” 

অপর সাতটা অপরিহনীয় ধন্দ এই-_যতদিন তোমরা 
স্থৃতি, পুণ্য, বীর্ষা, শ্রীতি, প্রশ্রর্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত 
প্রকার জ্ঞানাঙ্গ তাবন। ঝুরিবে ;) ততদিন তোমাদের অধঃপতন 
হইবে না।” 

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্দের বিষয় বর্ণন করিতেছি, 
শঅবণ কর। যতধ্িন তোমরা অনিতা, অনাস্ব, অশুভ, আদী- 
নব, প্রহ্থাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাতপ্রকার সংজ্ঞার ভাবনা 
করিবে; ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা 
ভাবিবে,” সংসারের মকল বস্তই জনিত্য; সকলই অলীক, 
সকলেরই পরিণার্ম অশুভ এবং সকলই পাঁপময়। এইকপ 
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বুদ্ধদেব 





ভাবনা করিয়। অজ্জিত পুণোর সংরক্ষণ, অলন্ধ পুণের লাভ, 
উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপাস্তরের অন্গৎপত্ভি এই চারিটা 
বিষয়ে সম্যক্‌ চেষ্টাবান্‌ হইবে। অনন্তর সংসারাশক্তি ত্যাগ 
করিয়৷ বাসনাঁসমূহের ক্ষয় করিবে। 

অপর ছয়টা অপরিহানীয় ধর্দ__যত্দিন ভিক্ষুগণ কায়মন 
ও বাকে ব্রহ্মচারিগণের প্রতি মিত্র ব্যবহার করিবেন, যতদ্দিন 
ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ মা করিয়া 
শ্ীলবান্‌ ক্রহ্মচারিগণকে কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, 
ষতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাচাঁর রঙ্গী করিবেন ও সন্ধঙ্থে 
তাহাদের দৃষ্টি থাকিবে) ততদিন তাহাঁদিগের ক্ষয় হইবে না” 

অমন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমতি- 
ব্যাহারে অন্বলঘিক! নাঁমক স্থানে গমন করেন। সেখানে বন্তু 
তিক্ষু সমবেত হইয়াছিল । বুদ্ধদেব এ স্থানে শীলসমাঁধি ও প্রজ্জ 
বিষয়ে নান! ধর্মালাঁপ করেম ও বলেন, শীল-পরিশ্ুপ্ধ সমাধি 
সমাধিপরিশ্দ্ধ প্রঙ্তা ও প্রজ্ঞাপরিশ্দ্ধচিত্ত মহাফল প্রসধ করে। 

কিয়ংকাল পরে তিনি আঁননের সমভিব্যাহারে নালন্দায় 
গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্বনে বিহার 
করিতেছেন) এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া 
অভিবাঁদনপূর্বাক নিবেদন করিল, “হে ভগবন্‌, আপনার প্রতি 
আমার এপ ভক্তি যে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে 
অতীত কালে এমন কেনি শ্রমণ বা ব্রাঙ্গণ জন্মগ্রহণ করিবেন 
না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী । তথন বুদ্ধদেব 
উত্তর করিলেন, হে সারিপুত্র, অতীতকাঁলে যে সকলজ্ঞানী 
লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তের সহ তোমার 
চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ 
শীলসম্পন্ন, ধর্শপরায়িণ ও প্রজ্ঞাবান্‌ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে 
যে সকল জ্ঞানীলোক আবিভূতি হইবেন; তাহাদের চিত্তের 
সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াঁছ, তাহাদের 
শ্রীল, ধর্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সাঁরিপুত্র, তুমি আমাব 
চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমাৰ 
শীল ধর্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ? 

সারিপুত্র উত্তর করিলেন, “হে ভগবন্‌, অতীত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সঙ্গ আমার চিত্তেব বিনিময় করিতে 
আমি সমর্থ নহি। আমি কেবল তাহার্দিগের প্রবত্তিত ধ্খের 
প্রণালী অবগত হৃইয়াছি। নৃপতিগণ স্ুবৃহৎ অন্রালিকা নিম্মাণ 
করিয়া উহা দৃঢ় গ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার 
একটীমাত্র বহিদ্বীর বিদ্যমান এবং একজন বিজ্ঞ দ্বারবান 
সতত ,& বহিদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বারবান্‌ পরিচিত 


বদ্ধাদেব 





হত ০ পিসি স্পিন 


লোকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয়। এ বাহগ্গার 
বাতাত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বিদ্ভনাণ 


থকে না। প্রাকারের সন্নিপানে এমন একটা ছিদ্ও থাকে । 
না, যদ্দ্ারা একটা ক্ষুদ্র বিড়ালও ভিতরে প্রবেশ ও 
নিক্ষমণ করিতে পারে। হে ভগবন্‌, অতীত ভবিষ্যৎ ও; 


বর্ডমানকালের জ্ঞানিগণ ধর্মের এইবূপ একটী দ্বার নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহারা উপদেণ করিরাছেন যে, প্রথমতঃ কাম, 
হিংসা, আলম্ত, বিটিকিৎসা ও মোহ এই পাচ প্রকারের প্রতি- 
বন্ধক নিবারণ কর! উচিত৷ অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, অক্ষ প্রদান, 
ঈর্ঘা, মাৎসর্ধয, শাঠা, মায়া, মদ, নিহিংসা, অস্থী, অনপত্রপা, 
তান, উদ্ধতা, অশ্বাদ্ধা, কৌপীন্য, প্রমাণ, মুষিতশ্বৃতিতা, 
' বিক্ষেপ, অসংপ্রঙগন্ত, কৌকৃত্য, সিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতু- 
বিংখতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিতভাব পরিবর্জান 
করা কর্তব্য। তদনন্তর চত্দিধ স্বতাপস্থানে সু প্রতিষ্ঠিত হওয়া 










মিরার... ৬ 


অনম্থর বুদ্ধদেতর আনন্দ ও ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কোটি 
গ্রামে গণন করেন। সেখানে তিক্ষুগণ্ক সম্বোধন কিয় 
তিনি বলেন, হে ভিক্ষুগণ, চতুরার্ধ্য সত্যের প্রকৃত তব অবগত 
না হওয়ায় লোক সক্ল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে 
গতাগাত করে। দুঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের ধ্বংস ও 
দুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারিটা মহাসত্যের সম্যক জ্ঞানদাণা 
ভবন্বষ্াৰ নিবৃত্তি ও পুনর্জন্মের উচ্ছেদে হয়। 

অনন্তব বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাঁড়িক। নামক 
স্থানে উপস্থিত হন এবং স্থানে গৃপ্নকাবসথে কিছুকাল বিভ্ার 
কবেন। এথায় তিনি ভিক্ষগণের নিকট ধন্মার্শ নামক ধষ্মোপ- 
দেশ প্রদান করেন। ধর্মাদর্শের সার মর্ম এই, যে ব্যক্ষি 
অবিচলিত অস্থঃকরণে' বু ধর্ম ও সংজ্বে আস্থা স্থাপন করিয়া- 
ছেন, স্টাহাকে আর নরকে বা প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে না । 

কিয়ংকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়! 





উচিত। অর্থাৎ কায অপবিত্র, বেদনা দুঃগমনী, চিত্ত চঞ্চল ও র 
পদার্ঘপমূহ অলীক 'এই চাঁবিপ্রকান চিগ্তার সতত অন্রন্মরণ | 
ফলা কর্ণব্য। অনম্থব স্মুতি, পুণা, বীধ্য, গীণি, গ্রশব্ধি, সমাধি ৰ 


আমপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আম্মপালী গণিক৷ 
নীচ আসন গ্রহণপূর্বক ভক্তি নতভাবে বলিল, হে ভগবন্‌! 


ও উপেক্ষা এই গধ্ধোধ্ার্প অর্থাৎ পরম ভ্ঞানেব পথ ভ|বনা 
কব! বিপেম্ন। এইরূপ ভাঁবন| কৰিতে করিতে সম্বোণি বা 
গবগঙ্জান লাঁত কবিতে পারা যায়। অনীতকালেব জ্ঞানিগণ 
এই গ্রণালী অবলম্বন করিয়া স্ষ্বোপি লাত কবিম়াছিলেন | ভনি- 
ব্যংকালেব জ্ঞানিগণ ও এই প্রণালী 'অবলম্বন করিয়া সধোধিলাভ 
করিবেন। ভগবান্ও এই প্রণাণী অবলম্বন করিয়া সঘোধি লাভ 
করিয়/ছিলেন।” 

অনন্তৰ বুদ্ধদেব পাটলীগামে উপস্থিত হঈলেন। পাটলী- 
গামেন উপাঁসকগণ সমবেত হইরা বুদ্ধদেবের পরিচগ্যা কবেন। 
তিনি আবসথাগাবে মাসীন হইয়া উপানকদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বপিয়াছিলেন, হে উপানকগণ, অধাশ্মিক ও ছুংশাল গৃভস্তগণের 
গপঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহ কবিতে হয়। (১) দুঃগাল গৃহস্থগণু 
ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয়। (২) তাছাদিগের ছুনাম ৮ত- 
দিকে প্রচারিত হয়) (৩) তাহারা মনুষ্যমাজে সশস্ক অত 
কবণে বিচরণ করে; (8) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের 
চিনের উদ্বেগ নিবুন্ত হয় না এবং (৫) মরণাস্তর তাহারা নিরঘ- 
গানী হযা। পক্ষাস্তরে সীল গৃহস্থগণের পাঁচ প্রকার লাভ দু 
হখ.-_-(১) সুনীল গৃহস্ঠগণ মহান্থথ ভোগ করেন ) (২) তাহার্দের 
সনাম চতুদ্দিকে গ্রস্ত হয়; (৩) তাহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে 
মন্তমাসমাজে বিচনণ করেন । (৪) দ্রেছ ত্যাগ করিবার সময়ে 
স্াহাদিগের চিত্তে কোন গ্রকার উদ্বেগ থাকে না এবং (৫) 
মরণান্তর তাহারা স্ব্গলোক্‌ প্রাঞ্গু হন। 





মামার আত্রৰন ভিক্ষুপংঘকে প্রদান করিতেছি আপনি উহ্‌! 
প্রতিগ্র্থ করুন।” বুদ্ধদেব আত্রপালী গণিকাকে নানা গ্রকার 
ধন্ধোপদেশ দ্বারা সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিক্ষান্ত হন। 

অনন্তর বুঙ্ধদেব বেলুব গ্রামে ( বিশ্বগ্রামে ) গমন করেন 
এবং সেইস্ানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল 'অতিবাহিত করেন। 
এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়িত হওয়ায় ভিক্ষগণ ব্যাকুল 
হইয়া পড়েন। তিনি তখন আনন্দকে স্বোধন করিয়া বলেন, 
“ছে 'আঁনন্দ, ভিক্ষগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা কবেন 
আমি ভোঁমাদিগের নিমিন্ত প্রকাশ ধম্ম গ্রচার করিয়[ছি, 
আমার পর্ধে গুহ কিছুই নাই । তোমরা ধর্শের আশ্রয় গ্রহণ 
কর, ধন্্দীপ গ্রজলিত কর, অন্যের আশ্রগ্ু গ্রহণ করিও নাঃ 
নিজেই নিজের আশ্রয় হও । হে আনন্দ, আমার পরিনির্বাণের 
পর যিনি ধর্ের শরণ লইবেন, ধশ্মদীপ প্রঙ্গলিভ করিবেন, 
বিমুক্তি লাভের নিমিন্ব নিজের উপর নিজে ভর করিবেন 
এবং আন্টের আশর লইবেন নাঞ% তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্য 
অগ্রগণা হইবেন ।৮ 

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীর চাঁপাল 'চৈত্যে গমন করিয়া 
তথায় কিছুকাল বিহার করেন। এই* সময়ে পাপাআ। মার 
আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল,“হে ভগবন্‌! পরিনির্বাণ লাভ 
করুন। আপনার পরিনির্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে!” বুদ্ধদেব 
উত্তর করিলেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী,“উপানক ও 
উপাসিকাসমূহ বিনীত, বিশীরদ, ধ্ম্র ও ধর্ম ুধর্মচারী 





বুদ্ধদেষ 





না৷ হইবেন ; ততদিন আমি পরিনিক্ব(ণগুত হইব না, হে মার, 
যতদিন লোকসম্মাজে ব্রহ্গচর্য প্রচারিত না হইবে; ততদিন 





আদি পরিনিবৃন্ধ হইব না) হে মার, ব্যস্ত হইও না, অন্যাপি | 


তিন মাসের পর আমি পরিনির্ধাণ লাভ করিব।” * 





অনন্তর বুন্ধদেব আানন্দকে সপ্ধোধন করিনা বলেন, হে । 


নন্দ, বিমোক্ষের আটটা সোপান বিদ্যমান আছে। (১) যাহা-. 


দের মনে(মন্যে রপেব ভাব বিৰামান আছে, তাহারা বাহা জগতে 
'কগ দেখিতে পায়, ইহাই বিমেক্ষের প্রথম সোপান | ৫) মনো- 


মধো রূপের ভাব বিদ্বামাগ নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে । 


পায়, ইহাই বিমোক্ষের দ্বিহীর সোপান । (৩) মনের ভিতর 


রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দৃষ্টি হম না, 


ইহা হৃভীয় গোপান। (৪) বূপ জগত অতিক্রম করিয়া “আকাশ 
'্সনন্ত” এইনপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্থ্যায়তনে 
বিহাব করে; ইহাই বিমোক্ষের চত্রর্থ সোপান। (৫) আঁক1- 
শানন্থঠায়তণ আতিরূম করিয়া “জ্ঞান অনন্ত” 'এইনূপ ভাবনা 
করিতে করিতে বিজ্ঞানানস্ত্যায়তনে বিহার করে, ইহা খিমোক্ষেব 
পঞ্চম সোপান । ৬) বিজ্ঞানানন্থ্যায় তন অতিক্রম করিয়া “কিছুই 
নাই” এইবপপ ভাব্ন] করিঠে করিতে আকিঞ্চন্ায়ভনে বিভা 





কবে; ইভ! বিমোক্ষের ৬ উপায়। €) আকিঞ্চগ্টায়তন 


অতিক্রম করি! জ্ঞানও নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাপিতে 
নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার কবে, ইহা! বিমোক্ষের ৭ম 
সোপান। (৮) নৈব সংজ্ঞানীসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিম জ্ঞান 
৪ জ্ঞাত! উভয়ের নিরোধ সাঁধনপূর্বক সংজ্ঞা-বেদমিত নিবোধ 
উপলব্ধি করিয়া বিহীর করে। ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান । 

আনস্তব বুগদেৰ বৈশালীর মহাবনে কুটাগাঁবশালার গমন 
করেন, গাহার মাদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে 
কূটাগারশালাঘ আহ্বান করেন। বুদ্ধদেৰ 'ঠাহাঁদিগকে 
দণোৌন করিয়! বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি থে ধর্মের উপ- 
দেশ প্রদান কবিয়াছি ) তোমরা সুন্দররূপে উহ! পর্যালোচনা 
কর। লোকেব হিত ও সখের নিমিন্ত জগতে ব্রঙ্গচর্য সু প্রতি- 
ঠিতকর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম শিক্ষা 
দিয়াছি, তাহার মধো, বক্ষামাণ সপ্তত্রিংঘৎ বিষয় তোমরা 
সম্যকৃজপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংখৎ বিষয় এই ৫-- 
চারিটী স্বৃভ্ুপন্থান, চারিটা সম্যক্‌ প্রহাণ, চারিটা খদ্ধিপাদ, 
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সঞ্ধবোধ্যঙ্গক অষ্ট মার্শ। কায় 
অপবিত্র, বেদনা ছুঃখমনী, চিন্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ 
অলীক, এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্থতাপস্থান। অজ্জিত 
পুণ্ের*সংরক্ষণ, অল্ধ পুণের উপার্জন, পূর্বসঞ্চিত পাপের 





2০০১২৮০৭৮৮০ পপি 
ই টি 


পরিত্যাগ ও নূতন পাপের অনুত্পত্তি) এই চারিপ্রকার চেষ্টার 


০ 





লাষ, চিন্তা, উৎসাহ ও অস্বেষণকে চারিটী খদ্ধিপাদ বলে। 
শ্রদ্ধা, সমাবি, বীর্য, স্বতি ও প্রজ্ঞা এই পাচার নাম পঞ্চ 


ইন্দ্রিম। এই পাঁচ পদার্থ আবান পঞ্চবল নামেও অভিহিত 
হয়। স্মৃতি, ধর্শ, পরিচয়, বীর্য, গ্রীতি, প্রশ্রকধি, সমাধি ও 
উপেক্ষা এই সাতটার নাম সপুবোধ্যঙ্গ। সম্যক দৃষ্টি, সমাক্‌ 
সংকন, সম্যক্বাক্‌, সম্যক্‌ কন্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগব্যায়'ম, 
সম্যকৃস্থতি ও সম্যক সমাধি এই আটটীব নাম অষ্ট আার্ধ্যমার্থ | 

এই সপ্রত্রিংশৎ পদার্থ লইয়। আমি ধর্দের ব্যবস্থা কবিয়।ছি। 
তোমরা এই ধায় সমাক্বপে আলোচনা কর প্র লোকসমানে 
প্রচার কর। হে ভিক্ষগণ, আমি তিন মালের পর পণপিনির্বাএ 
লাভ করিব। তোঁমর সাবধান হইয়া কাশ্য কর। অনস্তৰ 
তিনি বক্ষ্যমাপ গাথা গান করিলেন £--আমার বয়স পরিপক 
হইয়।ছে, জীবনের অল্প অবখেৰ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিনা 
আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের 'আশয় আমি স্থির কবি- 
যাছি। হে ভিক্ষগণ, তোমরা অপ্রমন্ত সমাহিত ও সুশীল 
হও) স্থিবসংকগী হইয়। স্বীয় চিন্ত পর্যবেক্ষণ কর। ঘিনি 
প্রমাঁদপরিশৃণ্ঠ হইয়া এই পর্মে বিহর' করিবেন, তিনি জন্ম ও 
স'সাবেব উচ্ছেদ করিয়া! ছুঃখের চিরধবুংস করিংবন।১ 

অনস্তব বুন্ধদেৰ ভিক্ষগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ড গ্রামে উপস্থিত 
হন। সেখানে ভিক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বূলেন, 
হে ভিক্ষুগণ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতুঃ- 
পদার্থেব অন্ুশীলনবশততঃ লোকসক্ল সংসারপথে দীর্ঘকাল 
ধানন করে।? 

তদনন্তব বুদ্ধদেব হপ্তিগ্রম, আত্রগ্রাম, জদ্ুগ্াম ও ভোগ 
নগরে যথাক্রমে গমন করেন। , তিনি ভোগ নগরে আনন" 
টৈত্যে বিহার করিতে কৃবিতে বলিয়া ছিলেন “হে ভিক্ষুগণ, 
যদ্দি কোন ভিক্ষু আসিয়া তোমাদিগকে বলেন, হিনি অমুক 
বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন বা তিক্ষুসংঘের নিকট 
ধর বাক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে কয়েক; 
জন স্থবির ভিক্ষু মিলিত হইযা াহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন 
অথবা কোন বিদ্বান্‌ ভিক্ষুর মুখ হইতে এ বাক্য গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, হাহা হইলে তোমবা তাহার কথাৰ প্রথমতঃ আস্থা 


পপ পাপা 











(১) “পরিপকোবয়োময্হং পরিভ্তং মমজীবিতং । 
পহ।য় বে। গমিস্নাষি কতং মে সরণমন্তনে। ॥ 
অপ্লমত্তীসতিমন্তে সুশীল! হোথ ভিক্ণবো11 
সথসমাহিতসংকপ্প। সচিত্তম অনুরক্খথ ॥ 
যে। ইমশ্িং ধর্ম বিনে অপ্লমঝো বিছেন্নতি। 
পহায় জাতিনংসারং ছুকখস্সম্বং করিস্নতি ॥" 


ুদ্ধাদেব 


ৰা নাস্থ। কিছুই স্বাপন করিও না। তীহার কথিত বাকাটা ূ 


সুত্রপিটক বা বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া! দেখিও, যদি স্থত্রে ৃ 


বা! বিনয়ে উহার অনুরূপ বাক্য বিদ্যমান থাকে; তাহ! হইলে; 
জানিবে, উদ্ত ভিক্ষু এ বাকাটা সু্দররূগে গ্রহণ করিয়াছেন; 


এবং তাহা হইলে তাহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। 
আর যদি সুত্রে বা বিনয়ে বাকাটী দৃষ্ট না হয়, তাহ! হইলে 
জানিবে উক্ত ভিক্ষু এ বাঁকাটা দৃষিতভাবে গ্রহণ করিয়াঞ্থেন এবং 
তাহা হইলে তাহার কথায় তোমর আস্থা স্থাপন করিও ন1।” 
অনস্তর বুদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক 
শিষ্যের আমবনে বিহার করেন। চুন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত 





শী শা্ীশীশিসী? 





হইয়া অভিবাদনপূর্বক নিবেদন করিল, “হে তগবন্! তিক্ষু- 


সজ্বের সহ সমবেত হুইয়। আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন 
করিবেন।” বুদ্ধ তুফীস্তাব অবলম্বন করিয়। চুন্দের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রকার খাদ্য 
ও গ্রভৃত শৃকর মাংস প্রস্তত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুর 
আলয়ে গমন করিয়! তাহাকে বলিলেন, “হে চুন্দ, তুমি শূকর 
মাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসজ্ঘকে উহ প্রদান 
করিও না) মনুষ্য লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন 
এমন কেহ নাই, ফিনি শৃকর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে 
পটুরেন। হে চুন্দ, আমাকে পরিবেশন করিবার পর ষে শৃকর : 
মাস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ভমধ্যে নিক্ষিণ্ত কর।” তাহার 
বাক্যান্ুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্তে নিক্ষেপ করিল। 

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিত ৃ 


শশী 


প্রস্থনিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তামাশয় জন্মে । তিনি সেই অবস্থায় 


কুশীনগরাভিমুখে গমন করেন। পথ মধ্যে তিনি আনন্দকে 
বলেন, হে আনন্দ ! আমি অত্যন্ত ্লাস্ত হইয়াছি; তুমি একখানি 
বস্ত্র চতুরাবুত করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার 
পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। 
অনন্তর বুদ্ধদেব জল গান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন। 

সেই সময়ে পুক্কস নামক আলাড়-কাঁলামের কোন শিষ্য 
কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। তিনিও 
সেই সময় কুদীনগরাভিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধকে 
দেখিয়া তিনি বলিলেন, “অহো প্রব্রজ্যার কি অসামান্ প্রভাব । 
এক সময়ে আলাড়কাঁলাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়! 
তপস্তা করিতেছিলেন, তখন ৫০« শকট তাহার গাত্র ল্পর্শ 
করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহ! দেখিতে পাইলেন না বা 
উহার শব্ধ শুনিতে পাইলেন না।” পুক্কসের কথা শ্রবণ করিয়া 


বুদ্ধ বলিলেন “হে পুক্কদ, আমি একসময়ে আত্ব। নামক স্থানে ৰ 


তৃষাগরে তপন্তা করিতেছিলাম। তখন অবিরত ম্ঘেগর্জন, 


ৃ 











বব্টপাত ও বিছ্বাৎ নিঃসরণ হইতে ছিল। সেই হূর্ঘটনায় 
ভূষাগারের ছুইজন কৃষক ও চাঁরিটী বলীবর্দ প্রাণত্যাগি করে। 
যেখানে সেই কৃষকদবয় ও বলীবর্দ চতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই'স্থানে 
জসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে 
একজন লোক আমাকে প্রিজ্তাসা করে, “মন্াশয়, এখানে 
কি হইয়াছে!” আমি বলিলাম আমি কিছুই জানি না। সেই 
লোক তখন আমাকে বলিল, “মহাশয়, দেববর্ষণ, মেঘগজ্জন, 
বিদ্যুৎস্ক,রণ ইহার কিছুই কি আপনি দেখিতে গাঁন নাই £” 
আপনার কর্ণে কোন শব প্রবেশ করে নাই? অনন্তর সেই 
বাক্তি আমাকে জিজ্ঞাস করিল, “মহাশয় আপনি কি নিদ্রিত 
স্থিলেন ?” আমি বলিলাম না, আমি জাগ্রত ছিলাম। তখন 
সেই লোক বলিল “হাশয়, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
আপনি জীগ্রত্ ছিলেন অথচ কিছুই জানিতে পারেন নাই।” 
বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়৷ পুৰ্ধস অতিশয় বিশবয়ান্থিত হইলেন 
ও সেই দিন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইলেন। 
কিয়ংকাঁল পরে পুকুস বৃদ্ধকে একখানি স্বর্ণ বর্ণ বন্ত্ প্রদান 
করেন। আনন্দ এ্বস্ত্রের দ্বারা বুদ্ধের দেহ আবৃত করেন। 
অনস্তর বুদ্ধ মহাভিক্ষিসজ্ঘ সমভিব্যাহারে ককুত্থা নদীতীবে 
উপস্থিত হন। তিনি এঁ নর্দীতে স্নান ও উচহ্থার জল পান 
করিয়া চুন্দের আম্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি 





. বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়! বুদ্ধের শা! প্রস্তত্ত করে। বুদ্ধ এ শয্যা 


শয়ন করিয়া কিয়ংকাল বিশ্রা্ করেন। অনন্তর তিনি 
আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে আনন্দ, 
চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তুঙ্সি উহার বিমোচন করিও । তাহার 
গৃহে ভোজন করিয়। আমার প্রবল ব্যাধি জন্িয়াছে, ইহা! তাবিয়া 
সে যেন দুঃখিত না হয়। তুমি তাহাকে বলিও যে যুদ্ধ ও 
ভিক্ষুসজ্ঘকে ভোজন করাইয়। যে সন্ধর্দ সঞ্চয় করিয়াছে; 
তদ্বারা তাহার স্বর্গলাত হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরম লাভ 
যে বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খারা? 
খাইয়া বুদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়! তিনি 
পরিনির্বাণ লাভ করিলেন; উভয় খাদ্যই মহাফলদায়ক |” 

অনস্তর বুদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ উদাস গান করিলেন ঃ_দাসশীল 
ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্ধিত হয়, সংযত্ত ব্যক্তির বৈর উৎপর হয় না, 
ধার্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জন করিতে পারেন*এবং রাগ»-দ্বেষ ও 
মোহের ক্ষয়ে নির্বাণ লাভ হয়।১ 


(১) 'দদতো পুঞ্কং পবড়উ.তি সংবমতে| বেরং ন চীয়তি |. 
কুললে। চ জঙ্থাতি পাপকং র।গঙ্গোধমো হকথর়| ম বিচ্চুতো| তি ॥” 


বুদ্ধদেব 





শালবনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি উত্তরশীর্ষ হইয়া একটা 
মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনস্তর আনন্দকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন £--হে আনন্দ, চারিটা স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত 
অবলোকন করা উচিত, যেখানে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে, যেখানে 
তিনি সম্যক্সংবোধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি ধর্মচক্র 
প্রবর্তিত করিয়াছেন ও যেখানে তীহার পরিনির্বাণ লাভ 
হইয়াছে, এই চারিটা স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন 
করা উচিত্ত। * 


এই সময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্‌, স্ত্রীজাতির, 


প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, 
প্অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত' সাক্ষাৎ করিবে না” “হে 
ভগবন্‌, যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে ?” 
“হে আনন্দ! অনালাপ, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ 
করিবে না” “হে ভগবন্‌, যদি তাহারা আলাপ করে, তাহা 
হইলে কি করিতে হইবে?” “হে আনন্দ! উপস্থাপন, অর্থাৎ 
তাহাদিগকে দেবতার স্ঠায় পূজা ও উপাসনা করিবে।” 
অনন্তর আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, “হে ভগবন্‌, কুশীনগর 
একটা জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর, আপনি এখানে পরিনিব্‌ ত হইবেন 
না। . চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, সাকেত, কৌশখী, বারাণসী 
প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়গণ 
ভগবানের প্রতি তক্তি-সম্পন্ন, তাহার! ভগবানের শরীর পুজা 
করিবেন। ছে ভগবন্‌, এই শাখা-নগরে পরিনির্বাণগত হইবেন 
না” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “হে আনন্দ! তুমি এরূপ কথ৷ 
বলিও না। পুরাকালে মহাস্ুদর্শন নামে এক ধার্মিক ও 
প্টতুরস্তবিজয়ী রাজ! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর 
বা কুশবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই নগর মহা- 
সমুদ্ধিশালী ও বহু-জনাকীর্ণ ছিল। ইহা পূর্ব পশ্চিমে দ্বাদশ 
যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্বৃত। হে আনন, 
তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধ 


এইস্থানে পরিনির্ববাণ লাঁভ করিবেন” তখন কুশীনগরের মন্প-. 


গণ তথায় আগমন করিয়া বুদ্ধের বদন! ও পুজ1 করিল। 

এই সময়ে সুভদ্র নামক পরিধাজক কুশীনগরে আগমন 
কয়েন। সেই দিন রাত্রির শেষ যামে গৌতমবুদ্ধ পরিনির্বাণ 
্লীত করিবেন। তাহা জানিয় সুদ্র বলিলেন, আমি প্রাচীন- 
গণের সুধে শ্রবণ করিয়াছি, সংসারে কদাচিৎ কোন গতিকে 
দ্ধগণের জন্ম হইয়া! থাকে। গৌতমবুদ্ধ আজ পরিনির্ববাণ 
লাভ করিবেন। আমার ধর্মববিষয়ে কএকটী লনোহ আছে। 
বুদ্ধেন উপদেশ শ্রবণ করিয়া! আমি সন্দেহের ভর্জন করিব। 

+ আআ] 


ও 


সপ 


(১) একুনতিংসে। বয়স। সুভদ' যং পব্বঙ্জিং কিং কুসলানুঞ্সী। 





















বুদ্ধদেব 
গ্ভর্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ 
বলিলেন, মহাশয়! ভগবান্‌ ক্লাস্ত হইয়াছেন, আপনি 


তাহীকে বিরক্ত করিবেন মা। বুদ্ধদেব এ কথা শ্রবণ করিয়া? 
আনন্দকে বলিলেন, হে আননা, স্ুভদ্রকে বারণ করিও নাঃ 
তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দাও। তখন সুভত্র বুদ্ধের 
সমীপে গমন করিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতম, 
পূরণ-কাহ্বপ, মন্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ 
কাত্যায়ন, সঞ্জয়পুত্র বৈরত্তি ও নিগ্রস্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি যে সকল 
ধর্ধোপর্দেশক তীর্থকর বিদ্যমান আছেন) তাহাদের উপদেশ" 
সকল শ্েয়স্কর কি না এবং তাহারা শান্ত অভিজ্ঞ কি ন।? 
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে শুভ্র, প্র সকল তীর্থকরের 
অভিজ্ঞত। কিরূপ, তাহ! বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি 
তোমাকে যে ধর্ের উপদেশ দিতেছি) তাহ! মনৌযোগ সহকারে 
শ্রবণ কর। হে সুভদ্র। ষে ধর্মে সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, 
সম্যক্বাক্‌, সম্যক কর্মাস্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক 
স্বতি ও সম্যক সমাধি এই অষ্ট আধ্যমার্গের উপদেশ নাই, 
এঁ ধর্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না। 
যে ধর্মে অষ্ট আধ্যমার্গের উপদেশ আছে, এ ধর্মে শ্রমণও 
বিদ্যমান আছেন। শ্রম্ণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শূন্ত 
অর্থাৎ নিরর্৫থক। হে স্ুভদ্র, আমি উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃস্তমকালে 
্রত্রজ্যা৷ গ্রহণ করিয়াছি । তদনন্তর ধর্মের অন্বেষণে ৫১ বৎসর 
গ্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। যাহারা আমাৰ 
আচরিত স্ায় ও ধর্মের অনুবস্তী নহেন, তাহাদের মধ্যে শ্রমণ 
বিদ্যমান নাই ।১ 

অনস্তর স্ৃভদ্র বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । 
পরে তিনি ব্রহ্ষচর্য্যের সম্যক অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থৎ পদ লাভ 
করেন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। 

অনস্তর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, হে 
আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবন্তিত ধর্মই তোমাদিগের 
পরিচালক হুইবে। অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নব্য ভিঙ্ষু- 
গণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপূর্বক আহ্বান করিবেন। 
অথবা “হে বন্ধে! এইরূপ ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন 
ভিক্ষুগণ প্রাচীন ভিক্ষুগপকে মাননীয় বা গুজনীয় বলিয়! 
অভ্যর্থনা করিবেন ।” 

ভিক্ষগণকে আহ্বান করিয়া বুদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, 
যদি তোমাদের কাহারও আমার প্রবস্তিত ধর্মের কোন বিষয়ে 





বস্সানি পঞ এন সমাধিকানি, যতে। অহং পব্বজিতে | সুভন্দ। 


» ঞায়স্দ ধর্দস্স পদেসবন্তী। ইতে। বহিদ্ধ। সমণে! পি অৎথি। 





্পশপিশস শশা শিট 





কোন সন্দেহ বা মতভেদ থাকে জিজ্ঞাসা কর। কিয়ংকাল ূ 
পরে আনন্দ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনার প্রবন্তিত ধর্থের 
কোঁন বিষয়ে আমাদের কাহারও মতছৈধ নাই। 
অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ছে 
ভিক্ষুগণ | সংযোগোৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্ন্তাবী, 
তোঁমরা সাবধান হইয়! স্ব স্ব কার্য্য করিবে, তথাগতের এই 
শেষ বাকা । 
অনন্তর বৃদ্ধ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে 
বিহার করিতে লাগিলেন। আকাশানস্ত্ায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যা- 
তন, আকিঞ্চন্তায়তন, নৈবসংজ্ঞা। বা সংজ্ঞা়তন ও সংজ্ঞা বেদ- 
গিভূনিরোধ, এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আকাশ 
অদীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অগংজ্ঞা উভয়ই 
অলীক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্রেয় উভয়ের ধ্বংস 
হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাঁভ করিলেন । সেই সঙ্গে জগতের 
মধ্যে একজন সর্ব প্রধান জ্ঞানী তিরোহিত হইলেন । 
বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাত হলে ভিক্ষগণ ভূতলে পতিত 
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনস্তধ অনিকদ্ধ আনন্দকে | 
বলিলেন, “হে বন্ধে, কুণীনগরে প্রবেশ কবিরা ম্লগণকে বল, | 
ূ 





ভগবান্‌ পরিনির্াণ লাভ করিয়াছেন ।” তদন্ুারে আনন্দ । 
কুনী্নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখে বুদ্ধেব পরি- 
নির্বাণ লাছেন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্পপুত্র, মন্লম.ষা ও মণগৃহস্থ- 
গণ কেশ বিকিরণ করিনা বাঁভভ|ডনপূর্ধাক ভূলে পতিত | 
ভইয়! ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তন উহারা কুণীনগবের 
উপবর্ভনে শ।লবনে গমন করিম নুন, গীত, বাদা, পুর্পমালা, । 
গন্ধ প্রতি দ্বাব! ক্রমাননে সপ্বদিন বুদ্ধের দেছেন পুজা করিল। 
সপ্বম দিবসে উহারা বুদ্ধেব দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানা- ৰ 
স্তবিত করিয়া শুদ্ধ বন্ধদ্ধারা পধিবেষ্টিত করিল ও অনন্তর উহা! | 
শুদ্ধ কার্পামদ্বারা আবুত করিল । এইরূপে যথাক্রমে পাঁচশত । 
বক্র ও কার্পাসদ্বাবা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল । অনন্তর তৈল- 
পূর্ণ লৌহপাত্রে এ দেহ শিক্ষিপ্ত হইল। তদনন্তব উহারা | 
সর্ধগন্ধময় চিতা গ্রস্তত কবিযা এ দেহের দাহ করিতে লাগিল । 
উহথাবা চতুর্মহাপথে এক নুহত স্তুপ নির্ঘযাণ করিয়া বলিল, 
যে সকল গৃহস্থ পর স্থানে মাল্য বা গন্ধ অর্পণ করিবেন, অথবা ৃ 
এখানে আগমন করিয়া স্বীয় চিত্ত সুপ্রসন্ন করিবেন, তাহা- 
দিগেব জীব্ন সুদীর্ঘ হইবে 'ও তাহারা সুখে বাস করিবেন। 

এই সময়ে মহাঁকাশ্তপ ৫০০ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবা 
হইতে কুনী নগরে আগমন কবেন। তিনি মুকুটবন্ধনচৈত্যে 
উপস্থিত হইয়া তিনবার বুদ্ধের চিতা! প্রদক্ষিণ করিলেন ও অবনত 
' মন্তুকে বুদ্ধের পাঁদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর চিতা প্রজলিত 






হক্ব উঠিল, ক্রমে বুদ্ধের চর্ম, মাংস, সবাযু প্রভৃতি সমস্তই দ্ধ 
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বুদ্ধদেষ 





হইল। কেবল অস্থি অবশিষ্ট থাকিল।  « 
এই সময়ে মগধরাঁজ অজ্গাতশক্র গুনিলেন, বুদ্ধদেব কুঁশী- 
নগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে 
দূত-প্রেরণ করিয়া! বলিলেন, “ভগবান্‌ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও 
ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবাঁনের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। 
আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্ত,প নিন্মাণ করিব।' 
বৈশাঁলী নগরীর লিচ্ছবিগণ দূত প্রেরণ করিয়! বলিল, “ভগবান্‌ 
ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের 
ংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্ত,প 
নির্মাণ করিব ।” এইরূপে কপিলবাস্তর শাক্যগণ, অন্নকল্লের 
বুলয়গণ, রাঁমগ্রামের কোলয়গপ ও পাবার মল্লগণ সকলেই 
বুদ্ধের শরীরাংশের প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্দীপের ত্রাঙ্মণগণও 
বুদ্ধের দেহের এক অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থন৷ করিলেন। 
এই সময়ে কুশীনগরের মন্লগণ বলিল, প্ভগবান্‌ আমার্দিগের 
গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও 
ভগবানের দেহের অংশ প্রদান করিব না।” তখন দ্রোণ 
নামক ব্রাঙ্গণ সকলকে সম্বোধন ক্রিয়| বলিলেন, “হে মহা- 
শয়গণ ! আমার একটা বাক্য শ্রবণ করুম। আমাদের বুদ 
ষাপ্তিবাী ছিগেন। দেই সাধুপুরুষের দেহভাগ লইয়া 
আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত 
হউন, আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিতেছি । 
সমস্ত দিকে স্ত.প সমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষুত্মান লোক 
সকল উহা! দেখিয়] গ্রসন্নত। লাভ করুন ।”* 
সকলে সম্মত হইলেন ও দ্রৌণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি অগ্টভাগে 
বিভক্ত' করিয়া দিলেন। অনন্তর দ্রোণ বলিলেন, হে মহশিয়- 
গণ, যে কুস্তে রাখিয়া বু্ষের দেহ বিভক্ত করিলাম, এ কুন্তটী 
আমাকে প্রদান করুন। আমি এ কুস্তের উপর এক স্তপ 
নিষ্মাণ করিব। 
অনন্তর পিগ্ললিবনীয় মৌর্ধাগণ দূত -গ্রেরণপূর্বক বলিলেন 


শশী লাপ্পা স্পিন 
পঃ 


* নুণত্ত ভোগ্ডে। মম একলাক্যং 
অম্হাকং বুদ্ধে! অহ খত্তিবাঁদে। 
নহি সাধ্অয়ম্‌ উত্তমপুগ্গলস্স 
শরীরভাঙ্গ সিয়! সম্পহারো 
মব্বেষ ভোন্তে। সিত| সমগ,গা 
সম্মোদসান। করোম্‌ অট্ঠভাগে ॥ 
বিংখারিক! হোস্ত দিনা থুপ। 
বহজ্জনে। চক্খুমতে| গসন্োতি 





পতগবান্‌ ক্ষতি ছিলেন, জামরাও রি আমরাও ভগবানের 


দেহের অংশ পাইতে পারি। আমরাও ভগবানের দেহাংশের 
উপর ত্তপ নির্মাণ করিব।” কিন্ত দূত আপিয়া! দেখিল, 
বুদ্ধের শরীর পূর্বেই অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে । তখন সে 
বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইয়া গেল। পিপ্ললিবনীয় মৌর্ঘ্যগণ 
এ অঙ্গারের উপর মহান্তপ নিষ্ধীণ করিলেন। এইরূপে 


আটটা শরীর-স্ত,প, একটী কু কু্সত প ও একটা অঙ্গরস্ত,প, 


সর্বসুদ্ধ দশটা স্ত,প নিষ্মিত হইল। 

এক সময়ে বুদ্ধদেবের প্রবর্থিত ধর্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত 
হইয়াছিল। এখনও মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোঁক 
এই বুদ্ধেব অনুগামী ও বুদ্ধের ভক্ত । [ বৌদ্ধ শবে অপরাপর 


সবিস্তার বিবরণ জরষ্টব্য। ] 





বৌদ্ধগপের উপাস্ত বুদ্ধগন। 


বুদ্ধমিত্র ্‌ 





বদ্ধধাদশী ব্রত 


৪৭ অণও হেমাপ্রিরচতুর্বন্চিস্তামণি ত্রতখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ রষ্টব্য।) 
(রী) বুদ্ধং স্তপাকারতো জ্ঞাতং দ্রব্যং।* স্তৌপিক, বুদ্ধরক্ষিত (পুং) বুদ্ধেন রক্ষিতঃ। ১ বুদ্ধদ্বারা রক্ষিত। 


বুদ্ধাদ্রব্য 
স্তপে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। ( ত্রিকা ) ২ অর্থগৃর্তা। 


কুদ্ধধর্্ (পুং) বুদ্ধানাং ধর্ম: বুদ্ধদেব প্রচারিত অহিংসাদি 
ধর্ম । [বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেখ। ] 

ুদ্ধধর্মম, ( বোধিধর্্) অষ্টাবিংশতি বৌদ্ধ স্থবির, ইনি অনুমান 
৫১০ থুষ্টাবে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধনীথ, জনৈক কণফটযোগী। [ কণফট্‌ শব দেখ। ] 

ুদ্ধনিম্মীণ, ইন্্রজালবিদা। দ্বারা বুদ্ধের মৃত্তিগঠন। 

( দিব্যাবদান ১৬২1৭১) 

বুদ্ধনীলকণ্ঠ, নেগালদ্ছিত একটা ক্ষুদ্র হুদ। ইহার উত্তর 
পুর্ব কৌণের প্রবণ হইতে জনধার! প্রবাহিত দেখা যায়। 
শঙ্ঘধারী তিনটা গ্রস্তরমূর্তির হস্তস্থিত শঙ্খ দিয়া! এ জলরাশি 
হুদমধ্যে পতিত হইতেছে। এ আ্রোতশ্থিনী রুদ্রমৃতী নামে খ্যাত। 
হের মধ্যভাগে জলশয়ন নামে বিসু মুন্ডি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
ুরধ্যবংশীয় রাজা হরিদতবর্ & মন্দির প্রতিষ্টা করিয়া যান। 

ুদ্ধনন্ি (পুং) অষ্টম বৌদ্ধ স্থবির। উত্তর ভারতে ইহার 
বাস ছিল। 

ুদ্ধধর্্মনঙ্ঘ (পুং) বৌদ্ধধর্ধের তিন প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ, 
*তৎপ্রবস্তিত ধন্দদ এবং তদনুবর্তী শ্রমণসম্প্রদায়। 

বুদ্ধপালিত (পুং) নাগার্জুনের শিষ্যতেদ। ইনি আধ্যদেব- 
বিরচিত গ্রস্থাদির টীকা প্রণয়ন করেন । * 

বুদ্ধপিণ্তী, বুদ্ধের স্তপ। ( দিব্যা ১৬২১৫ ) 

বুদ্ধপুর, কশাইনদীতীরবর্তী একটা প্রাচীন গ্রাম। মধুয়ার্দির 
অপর, পারে অবস্থিত। এখানে একটী গণ্ড শৈলের উপর 
কতকগুলি ধবংসাবশিষ্ট মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অন্তর্নালায় 
গ্রবেশপথ কতকটা বোধগয়ার মত। এখানকার লিঙ্গ ৃত্তি 
দেখব নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকে, গয্াপুরীর গদাধরের 
ন্যায় বুদ্ধপুরীর বুদ্েশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া থাকে। 


বুদ্ধপুরাণ (ন্লী) ১ বুদ্ধাবির্াবাদি জ্ঞাপক পুরাণভেদ । ২ লঘু 


ললিতবিস্তরের নামান্তর | 


বুদ্ধতদ্রে (পুং) জনৈক খ্যাতনামা! বৌদ্ধ। ইনি নিজ পিতা- 


মতাঁর প্রীতির জন্ত স্ুগতাবাস নির্মাণ করেন। 
(স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের হুত্রগ্স্থভেদ । 
বুদ্ধমন্ত্র (রী) ১ ধারণী। ২ বুদ্ধের মন্ত্র। 
বু্ধমার্গ (পুং) ১ বুদ্ধের অবলঘিত পন্থা, বৌদ্ধধর্ম। ২ জনৈক 
বৌদ্ধভিক্ষু। মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে বিদ্যমান ছিলেন। 
ুদ্ধমিত্র (পু) বন্ুবন্ধুর শিষ্য নবম বৌদ্ধ স্থবির। 


( ক্লী) বুদ্ধোদেশে অনুষ্ঠেয় ব্রততেদ। (বরাহপু বুদ্ধমিহি 





র, সিংহের, পুত্র জনৈক প্রসিপ্ধ বৌদ্ধ। ১৪* শকে 
তাহার উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়। * 


২ বৌদ্ধতিক্ষু তেদর। 
বুদ্ধরাজ (পুং) রাজতেদ।* 
বুদ্ধ লোকনাথ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি। 
বুদ্ধবচন (ক্লী)৯ বৌঁ্ধসুত্র। ২ বুদ্ধের বাক্য। 
বুদ্ধবন (ক্লী) বুদ্ধেন নামক পর্বত ভেদ। এখানে বিন্ৃত 
বীশবন আছে । - 
বুদ্ধবর্ধা, চালুক্যবংণীয় নৃপতিতেদ। ( চালুক্যরাজবংশ দেখ | 1 
বুদ্ধবিষয় ( পুং ) বুধকষেত্র। 
বুদ্ধসংগীতি (ভ্ত্রী) ১ বৌদ্ধ গ্রস্থভেদ। ২ বুদ্ধের সন্ধর্রক্ষার্থ 
তিনটা বৌদ্ধ মহাসতা। [বৌদ্ধ দেখ।] 
বুদ্ধসিংহ (পুং ) অস্গবোধিসততের জনৈক শিষ্য। 
বুদ্ধসেন (পু$ ) রাজকুমারতেদ। 
বুদ্ধস্থান, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ । জয়পুর 
হইতে বৈরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধপর প্রভৃতি 
পাওয়া যায়। | 
বুদ্ধাগম ( পুং) বৌদ্ধ শান্ত্। 
বুদ্ধানুস্ৃতি (স্ত্রী) বৌদ্ধ সুত্রভেদ। * . 
বুদ্ধান্ত (পুং) বুধ-ভাবে-ক, তস্য অস্তঃ পরিচ্ছে্ঃ। জীবের 
অবস্থাভেদ, জাগ্রদবস্থা। (শতপথত্রা ৭১।১।১৮ ) 
বুদ্ধাবতারস্থান, ফন্তনদীর তীরবর্তী বোধগয়া। এখানে 
শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধি (স্ত্রী) বুধ্যতেহনয়েতি বুধ-ক্কিন্। ১ নিশ্চয়াত্মিক! অন্তঃ 
করণবৃত্তি। ( বেদাস্তপার ) সবিকল্পক জ্ঞান। ((চণ্তীটাকায় 
নাগতট্ট ) পর্ধ্যায়_মনীষা, ধিষণা, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মতি, 
প্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সম্বিত, প্রতিপদ, জণ্তি, চেতনা, ধারণা, 
গ্রতিপত্তি, মেধা, মনন, মনস্/ জান, বোধ, হল্লেখ, সংখ্যা, 
প্রতিভা, আত্মজা, পণ্ড।, বিভ্ঞান। (রাজনি" শব্রত্বাঁ ) 
“বুদ্ধিধিচেতনারূপা সা জ্ঞানজননী ক্রুতৌ।” 
(ব্রদ্মবৈ" প্রকৃতি ২৩ অঃ) 
বিচেতনক্ূগা! এবং জ্ঞানজননী বুদ্ধি। 
ভগবাসীতায় সাত্বিক, রাজসিক ও তাঁমসিক্, এই তিন 
কার বুদধির উল্লেখ আছে. ২4 
সা্বিকীবুদ্ধি_*গরবৃতিষ্টংনিবৃতিশ্ কাধ্যাকার্ধ্যে তয়াভয়ে। 
.. বন্ধং মোক্ষীযা বেত্তি বুদ্ধিঃ স! পার্থ,সাত্বিকী ॥ 
রাজসী-_যথাধর্শমধন্দর্চ কার্যযাধ্াকাধ্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি: সা পার্থ রাজী ॥ 








সামসীবুদ্ধি_অধর্মাং ধর্দমিতি ব| মন্যতে তমসাবৃতা । 
৮ সর্বার্ধান্‌ বিপরীতাংস্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামসী ॥* 
(গীতা ১৮।৩০-৩২ ) 
ধাহাদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্ত, কর্তব্য, অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, 
ধন্ধন ও মোক্ষার্দি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাব্বিকীবুদধি ৃ 
কছে। যাহাদ্ারা ধর্ম, অধর্মন, কার্যাকাধ্যা্দি' প্রকুত্তরূপে 
না জনিয়! ন| বুঝিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তাহাকে রাঁজনীবুদ্গি , 
এবং যাহাদ্ধারা অধর্শকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য, 
বলিয়। বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক জ্ঞানকে 
তামসীবুদ্ধি কহে। ূ 
ইষ্টানি্ বিপত্তি, অর্থাৎ নিদ্রাবুত্তি, ব্যবসায়, সমাধিতা অর্থাৎ 
চিত্তন্থৈর্ম্য, সংশয় ও প্রতিপত্তি এই পাঁচটা বুদ্ধির গুণ ।* 
“শুআষা শরবণঞ্ৈৰ গ্রহণং ধারণং তথা । 
উহোপোহোহর্ঘবিজ্ঞানং তত্বজ্ঞানঞ্চ দী গুণাঃ ॥৮ ( হেম) 
শুহ্ধমা, অবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, উপোহ ও অর্থবিজ্ঞান 
এই ৭টী বুদ্ধির গুণ। ইহার বৃত্তি পাচটা_-প্রমাণ, বিপম্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা ও শ্মতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে এই বুদ্ধি ছুই । 
প্রকার অনুষ্ূতি ও স্বতি। | 
“বিতুবুদ্ধ্যাদিগুণবান্‌ বুদ্ধি্ত দ্িবিধা মতা | ূ 
অভূভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্তাদনুভূতিশ্ততুবিধা । 
প্রত্যক্ষমপ্যন্মিতিস্তথোপমিতিশব্দজে ॥%* (ভাষাপরিচ্ছেদ ) . 
বুদ্ধি ছুইপ্রকার, নিত্য। এবং অনিত্যা। ইহার মধ্যে নিত্যা- 
বুদ্ধি পরমাআর এবং ইহা প্রত্যক্ষ গ্রমাত্মিকা। অনিত্যবদ্ধি | 
জীবের। স্ততি ও অন্ুভবভেদে ইহ! ছুইপ্রকার। ইহা! আবার 
ছুইপ্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। অনুভব চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, 
অনুমিতি, উপমিতি ও শব্জ। (ন্যায়দ” ) সাংখ্যমতে ত্রিগুণা- 
জিকা গ্রকৃতির প্রথম বিকার । ইহাকে মহত্তত্বও কছে। 
প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতত্ব। আদিসর্গকালে অসং- 
সারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রতি মধ্যে প্রথম ূ 
্রশ্ষ,রিত হয়। সন্বগুণ সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতত্বরূপে প্রাছুভূ্ত, 
হইয়াছিল। ইহা যাহারপরনাই নির্ধল বিকাশ বলিয়া ইহাকে | 
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* “ইষ্টানিষ্টবিপততিশ্চ ব্যবসায়ঃ সমাধিত!। 
সংশয়ঃ*প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণান্‌ বিছুঃ ॥" 
(ভারত মোক্ষধর্থা) 
'ইষ্ট নিষ্টবিপত্তিঃ ইষ্টানিষ্টানাং বৃত্তিবিশেষাণাং বিপত্তিনাশঃ নিদ্া- 
ঈপা বৃণ্তিরিত্যর্ঘঃ। ব্যবসায়; উৎসাহঃ। সমাধিত। চিত্তন্থৈ্্যং তিত্ত- 


বৃত্তিনিরোধঃ সংশয়ঃ কোটিগয়স্পকৃজনং। প্রতিপত্তি; প্রত্যক্ষ।ণি ; 
গ্রমাণবৃত্তিঃ'। (তুট্টীক ) ূ 
রঃ সা 


মহত্ত্ব কহে। ইহ! হৃদয়লগম করিবার নিমিত্ত বর্তমান প্রাণি- 


বুদ্ধি 





নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে দেখা 
ধাইবে, সমস্ত দিশেষ বিশেষ বুদ্ধির" বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। 
প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহর মৃ্ধিরস্তায় দ্বিমুস্তিতে অবস্থান করি- 
তেছে। তাহার এক মুত্তি বা পরিণাম মনন ও অধ্যবসায় নামে 
এবং দ্বিতীয় মুক্তি বা পরিণাম 'অভিমান বা অহং নামে পরিচিত 
হইয়াছে। ''আমি' “মামি আছি” “বস্ত' বস্ত "আছে 'আমার, 
“আমার কৃতিসাধ্য” ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াঘ্সক বিকাশের নাম 
অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাতরূপে জীব- 
নের অন্তরাজ্মায় নিরস্তর সংলগ্ন আছে, জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই 
মহান্। মহান্‌ ও পুর্ণজ্ঞান সমান কথা। 

পূর্ণজ্ঞানএক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্বত্ব ও বুদ্ধিতত্বের অভিধেয়। যে 
মহান্‌ পুরুষ এই মহান্‌ বুদ্ধিতে পূর্ণরূপে প্রতিবিষ্বিত হন, সেই 
মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত স্থষ্টিকর্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্য- 
গর্ভ, ব্রহ্মা, কার্ধ্যবক্গ ও ঈশ্বর। 

ভূলোক, ছ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্ত্রলোক, হূর্য্যলোক, 
গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক ও ব্রদ্লৌক ' সমস্ত পদার্থ ই এই মহান্‌ 
পুরুষের অধ্বীন। এই মহত্বত্নামক ব্যাপক বুদ্ধি আমাৰ 
জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্ত্রলোকস্থ মন্ষ্ের জ্ঞান, 
ু্্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি- 
ক্রমে মেই মেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়! বিরাজ করিতেছে। 
আমরা যেমন হস্তপদার্দিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার 
এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া! আছি, এইরূপ হিবণাগর্ভ বা 
ঈশ্বর সম্পূণ বুদ্ধিতত্বের অন্তঃকরণসমষ্টির উপর “আমি ও 
“আমার? ইত্যাকার অভিমান নিঃক্ষেপ করিয়! আঁছেন। 

আমাদের যেমন গ্রগাঢ় বা ন্বযুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র 
উন্মীলিত হইতে না হইতে সহদ| অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও 
জ্ঞান বিকাঁশ হয়, তেমনি নিতান্ত ছুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগত" 
সুযুণ্ডি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকুতিগর্ভে সপ্ন জগতের অভিব্যগ্নক 
( অস্কুরত্বরূপ ) তমোভঙগকারক, স্াষ্টসামখ্যযুক্ত ভগবান্‌ স্বম- 
ম্পভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্বের আর্ধিভাঁব হইয়াছিল। যেমন 
জগৎস্থযুণ্তি ভার্গিল, অমনি মহান্‌ বাঁ বুদ্ধির বিকাশ হইল। 
জগৎ অলক্ষ্যে তাগাত্রে অস্কিত হইল। মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব 
হইতে অহংতত্বেরে আবির্ভীব হয়॥ স্থুলতঃ ধরিতে গেলে 
এই বুদ্ধিতত্বই জগতের মুল। 

[ এক্তি, মহৎ ও সাংখ্যদর্শন দেখ । ] 

কালিকাপুরাণে বুদ্ধিক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ এইরূপ লিখিত 
আছে-__ 
“শোক: ক্রোধস্চ লোভশ্চ কামোমোহ্‌ঃ পরান্ৃতা। 


২১ 


বুদ্ধিবর [ ৮২] বুধ 


মি ০০০০০০১১১ 
_. ঈর্ধামানো বিচিকিৎস! কপাশথয়া জুগুগ্নতা ॥ বুদ্ধিবৃদ্ধি ( স্ত্রী )জ্ঞানবৃদ্ধি। (পুং) শঙ্করাচার্যের শিষ্ভেদ। 
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো! মানসা! মলাঁঃ ॥” (কালি কাপুণ১৮অইঃ) ৰ বুদ্ধিশক্তি ( স্ত্রী) মেধাশক্তি। 
শৌক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, মান, বিচিকিৎসা, | বুদ্ধিশালিন্‌ (ব্রি) ধীশাী, ুদ্ধিযুক্ত । 
কুপা, অস্ুয়া ও জুগুগ্সত। এই ১২টা বুদ্ধিনাঁশের কারণ এবং বুদ্ধিওদ্ধ ( ত্রি) সম্ধদ্ধিযুক্ত । 


এানস মল। মীষকলাই, আসব ও সু্তিকা বুধিক্ষয়কর। নি বুদ্ধিশ্ীগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ। 


ও বাঁসকের বৌটা! বুদ্ধিবৃদ্ধিকর। বুদ্ধিসহায় (পুং ) বুদ্ধ ধদ্ধাকতে কার্ধ্য সহায়ঃ। মন্ত্রী । ( হলা- 
“নিম্বাট রূষবৃস্তাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকর! মতা: । | বুধ ) বুদ্ধি দ্বারা সাহায্যকারী । 
বুদ্ধিক্ষযকরান্লিত্যং তাজেদ্রাজা চ ভোজনে ॥(কোলিকাপু-৮৯অ$ঃ) বুদ্ধিঘাগর ৷ পুং) অগাধবুগ্গিযুক্ত ৷ * ২ একজন কোষকার। 
ুদ্ধিক (পুং) নাগরাজভেদ | র বুদ্ধিগাগর, জনৈক জৈনস্রি। বদ্ধমানস্থরির শিষা। ইনি 
বুদ্ধিকর শুরু, ছিবিধ জলাশয়োৎসর্গ প্রমাণদর্শন প্রণেতা । সম্ভবতঃ ১০৮৮ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার রচিত শ্রীবুদ্ধি- 
দ্বিকাঁম। (স্ত্রী) কুমারাহ্থচর মাতৃভেদ । (ভারত শল্যপণ৪৭অঃ) | সাগর নামে একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।১ 
বুদ্ধিচিন্তক (তি ) বুদ্ধিপূর্ববক চিস্তাকারী। ুদ্ধিস্থ ( ত্রি) বুদ্ধিষ্থিত। 
বুদ্ধিজীবিন্‌ (তরি) বৃদ্ধা জীবতি জীব-ণিনি। বুদ্ধিদ্ধারা যাহার! বুদ্ধীন্জিয় ( ক্লী)বৃদ্ধাত্মকং ব! ইন্জিয়ং। জ্ঞানেন্ত্রিয়। 
জীবিকা নির্ব্বাহ করে, বৃদ্ধিমান্‌, জ্ঞানী। «মনং কণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক চ নাঁসিকে | 
“তুতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্টাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীরিনঃ। বুদ্দীন্্িপ্মিতি প্রানুঃ শঙ্ধকোশবিচক্ষণাঃ ॥” (শবরত্বা" ) 
ুদ্ধিমতসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাঙ্মণাঃ স্থৃতাঃ॥” ( মন্তু ১৯৬) চক্ষু, কর্ণ, নাপসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন ইহাই বুদধীন্রিয়। 
বুদ্ধিতত্ত্ (লী) সাংখ্োক প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্বন্ব। একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্টে- 


[ বুদ্ধি ও প্রকৃতি শব দেখ। ]) ক্রয়, এবং মন উভয়েদদ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্্িয়ই বুষধীন্দিয়। 

বুদ্ধিপুর (র্লী)১ বৃ্ধিস্থান। ২ তাঞ্জোরের পশ্চিমবর্তী একটা বুদ্ধৈড়ক (পুং) চৈত্য। যে যে স্থলে বুদ্ধদেবের অবয়ব ও 

শিবতীথ। বর্তমান নাম পোড়নুর। রন্ধাগুপুরাণাস্তর্গত ; ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হুইয়াছে। 

বুদ্ধিপুরমাহান্্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্বা। বুদ্বুদ্‌ (পুং)বর্তলাকার জলবিকার। চলিত জলবিথুকী। ও 
ুদ্দিপূর্ব্ ( ত্রি) ইচ্ছাকৃত, জ্ঞাত পূর্ব | তুড়তুড়ি। *অব্ত্রছায়া তৃণাদগ্রিনীচসেব। পথে জলম্‌। 
বুদ্ধিপ্রকাশ, জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার। সারমঞ্জরীতে বনমালী বেশ্তারাগঃ থলে প্রাতিঃ যড়েতে বুদ্বুদো পমাঃ ॥৮ 

ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । € গরুড়পু ১৫) 
বুদ্ধিগন্ত্ব (লী) বুদ্ধিমতে| ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমানের ভাব ২ গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। স্ুখবোধের মতে পাঁচদিনের 








বা ধন্ম। দিন গর্ভস্থ শুক্রশোণিত বুদবুদাকার প্রাপ্ত হয়। হারীত্ের 
বুদ্িম। (তরি) বুদ্ধিবিদ্যতে যন, বুদ্ধিমতুপ্‌। বুদধিযুক্ত। | মতে দশদিনে হয়। 

জ্ঞানবান্‌। “পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদাকারতাং ত্রজেৎ ।” ( ম্থখবোধ ) 

“স বুদ্ধিমান যো ন করোতি পাপং।” (গরুড়পুত ১৫৫ অপ) প্রথমেংহনি রেতশ্চ সংযোগাঁৎ কললঞ্চ যৎ। 
বুদ্ধিরাজ, বাঞ্াকল্পলতোপস্থানপ্রয়োগ প্রণেতা | ব্রজরাজের পুত্র। জায়তে বুদ্বুদাকারং শোপণিতঞ্চ দশীহনি ॥” (হারীত শা" ১অ:) 
বুদ্ধিরাজসত্্রাজ, পুঙগার্ত্ প্রণেতা । বুধ, জ্ঞাপন। ভা" উভ* সক" অনিটু। লট বোধতি-তে। 
বুদ্ধিলগোবিন্ন, তিথি িরণয়সংগ্রহরচয়িতা। পিট বুবোধ বুবুধে। লুট বোধিতা। লুট বোধিষ্যতি-তে।&ু 


বুদ্ধিলিঙ্গ, সারম্বতগচ্ছের জনৈক জৈনাচার্া। ইনি নবম ' লুঙ, অবোধীৎ অবুধং। অবুধতাং, অবোধিষ্টাং অবুধন্, অবো- 
দশপূন্নী ছিলেন। (বৃষ্থরি* ১/৬৩) পর্টাবলীতে লিখিত আছে , ধিধুঃ। অবোধিষ্ট। বুধ-দিবাদি” আত্মনেঁ মক" অনিট্‌ লট 
মহাবীরের নির্বাণের ২৯৫ বর্ষ পরে ইনি আচাধ্যপদ গ্রহণ । বুধ্যতে। লিট বুবুধে। লুট বোদ্ধা। লুট ভোতসতে। নুড, 
করেন। | 
বুদ্ধিবসবগ্ন নায়ক, বেদনূর-রাজবংশের জনৈক রাজা, ১৭৪*- (১) “্রীবুদ্ধিসাগরস বিশ্বে ব্যফরণং নবম 
১৭৫৩ খুষ্টান্ম পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সহস্তাষ্টকমানং তৎ গ্রীবুদ্ধিদাগরাভিধম্‌ ৪” 
বুদ্ধিবর ( পুং) বিক্রমাদিত্যের এক্মন্ত্রী। ( গ্রভাৰকচরিত ১৯1৫৯১) 
॥ 


এশা পাপ আপাপাপ্পপীপীসিস। 





বুধ [৮৩] বুধ 





পরশ্মৈণ সক” অনিটু। লট বোধতি। লু অভৌংদীৎ। 


সন্‌ বুবোধিষতি-তে । বুবুধিষতি-তে। বুভৃৎসতে । যঙ. 


বোবুধ্যতে | যঙলুক বোবোদ্ধি! পিচ বোধয়তি। লুউ. 
অবুবুধৎ। ূ 
অন্গ+বুধ-ম্মরণ। অব+বুধ-্ন্সনভব। উদ্‌্বুধ- 


বিকাশ। ২ শ্মরণ। ৩ জাগরণ। নি+বুধ্শ্রবণ। প্র+ | 


বু-১ নিদ্রাতঙ্গ। ২ বিজ্ঞাপন । বিকাশ। 
“প্রবোধিতঃ শাদনহারিণা হরেঃ1৮ (রঘু ৩৬৮) 


ূ 
প্রতি+বুধ-জাগরণ। জ্ঞাপন। বি+বুধ-জাগরণ। 


সম্+বুধ- সম্যক্‌ জ্ঞান। 
বুধ ( পুং) বুধাতে যঃ বুধ ( ইগুপধজ্ঞাীকিরঃ কঃ। পাঁও।১।১৩৫ ) 
পৃত্ডিত, পর্য্যায়_বিদ্বৎ, বিপশ্চিৎ, দৌষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, 


ধীর, মনীষী, জা, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, দীমৎ, 


সরি, কৃতিন্‌, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদরশিন্, দীর্ঘদশিন্‌, বিদগ্ধ, 


দুরদৃশ্‌, সুরিন্‌। বেদিন্‌, বৃদ্ধ, বুদ্ধ, বিধানগ, প্রজ্ভিল, ব্যক্ত, গ্রাপ্তরূপ, 


স্ুরূপ, অভিরূপ, বুান, কবিতাবেদিন্‌, বপ্ত,, বিদিত, কবি। 
( অমর, শবরণ) জটাধর ) 

*অতুযপ্রং স্ততিভিগ্ত রং প্রণতিভিমূর্থং কথাভিবুধং 
বিস্তাভী রপিকং রসেন কলং শীলেন কুর্যযাদ্বণম্‌ ॥” (নবরত্ব ) 

২ নবগ্রহের অন্তর্গত চতুর্থগ্রহ | বৃহস্পতির ভার্্য। তারার 
গর্তে চক্র হইতে ইনার উৎপত্তি হয়। বিষুণপুরাণে পিখিত 
আছে, চন্দ্র দেবগুর বুহল্পতির পত্রী তারাকে হরণ করেন। 
অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্‌ ব্রহ্ম চন্্রকে বহুবার অনু- 
রোধ করিলেও এবং সকল দেবধিগণ যা! করিলেও চন্দ্র 
তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ- 
নিবন্ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার 
নিকট হইতে বিছ্বালাভ করিয়া ভগবান্‌ রুদ্র বৃহস্পতির সাহায্য 
করিতে আরস্ত করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয় 
প্রধান প্রধান দানবগণ তাহার পক্ষগ্রহণ করিল। বৃহস্পতি ও 
চন্ত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত বৃহল্পতির 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন তগবান্‌ ব্রহ্মা অসুর ও 
দেবগণকে ঘুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে তার! প্রদান 
করিলেন। তথন বৃহস্পতি তারাকে গতিণী দেখিয়া কহিলেন, 
আমার ক্ষেত্রে সন্ত ব্যক্তির,ওরসজাত পুত্র ধারণ কর! তোমার 
উচিত নহে। 

ধৃহম্পতি এই কথা বলিলে তারা ঈষিকাস্মস্তে (মু্ততৃধ- 
গুচ্ছে ) সেই গর্ভ পরিত্যাগ করেন। নিক্ষেপমাত্র সমুৎপন্ন পুত্র 








বল, এ সন্তান কাহার? তার! লজ্জায় কিছুই বলিলেন না।। 
তখন এ কুমার মাঁতাকে শাপ দিতে উদ্ভত হইয়া! কহিলেন, 
কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না, তোমার শাস্তি আমি 
এই প্রকারে প্রদান করিতেছি ঘে, আর কেহও তোমার 
হ্যায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন তার! 
লজ্জা জড়িতভাঁবে কহিলেন, এই পুত্র চন্দের। চন্দ এই কথ। 
শুনিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অতি প্রান্ত, 
এই জহ তোমার নাম বুধ হইল। (বিষুপুণ ৪1৭ অঃ ) 

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, বুধ পৃর্বোক্তব্ূপে জন্ম লাভ 
করিয়। চন্ত্রের অন্মতি লইয়া কাঁশীতে বুধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া অধুতবৎসর কঠোর তপে'র অনুষ্ঠান করেন । 
মহাদেব তাহার তপস্তায় গ্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান 
করেন, যে নক্ষত্র লোকের উপর তোমার লোক হইবে 'এবং 
সমন্ত গ্রহমণ্ডলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠরূপে সম্মানিত হইবে। 
তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আবাধিত হইয়া সকলের বুদ্ধি 
প্রদান করিবেন এবং অস্তিমে বুধলোকে তাহাদের গতি 
হইবে। (কাশখণ্ড ১৫ অঃ) মহ্ম্তপুরাণে একটু বিশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়, বৃহস্পতির গৃহে তারা এক বৎসর পরে 
সন্তান প্রসব করেন এবং এ স্থলেই তাহার সংস্কারাদি , কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয়। ( মতস্তপুণ ২৪ অঃ) সকল পুরাণেই বুধের জন্ম- 
বৃত্তান্ত পুর্বোক্তরূপ লিখিত আছে । 

গ্রহদিগের মধ্যে বুধ চতুর্থ। [খগোল ও ইল৷ দেখ। ] 
ইহার বর্ণ দূর্বাশ্তাম, ইনি উত্তর দ্িগ্বলী, নপুংসক' শুদ্র্া ত, 
অথর্বববেদ[ভিজ্ঞ, রজো গুণবিশিষ্ট, মিশ্রিতরস, মিথুনরাশি, মরকত- 
মণিপ্রিয় ও মগধদেশের অধিপতি । ইহার মিত্র রবি ও শুক্র, 
শক্র চন্ত্র। বুধৃগ্রহের এক একটা রাশিভোগের কাল ২৮ দিন | 
কালপুরুষের বাক্য বুধ। বুধ বালম্বভাব এবং সকল শাস্ত্রা- 
ভিজ্ঞ। বুধের আকৃতি ধনুর ন্যায়। বুধ গ্রামচর, পক্ষিজাতি। 
বুধগ্রহের অবস্থান অন্থ্সারে জাতবালকের শুভাশুভাদি নির্ণয় 
কর যায়। 

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীর প্রকৃতি, রক্তলোচন, 
দর্বাস্ঠামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হট, দক্ষ, স্বকুলতিল্গুক 
ও নানাবিধ বেশকারী হইয়া! থাকে । 

বুধের দ্বাদশাঁংশে জন্মিলে শুচি, সমাক্রূপ শীন্তরার্থবেতী, 
সুখী, দীর্ঘায়ু, প্রভু ও মিত্রবর্গের আশ্রষ ও প্রীজ্ঞ হইবে। 
বুধের ত্রিংশাংশে জদগ্মিলে উৎকৃষ্ট বিভব ও স্ুখসম্পনন, নান! 
প্রকার রত্বলমন্থিত এবং দিন দিন কোষাগার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 


স্বীয় নদ, ছারা দেবগণকে 'ভিভব করিতে লাগিল। ইহা, _ মেযাদি দ্বাদশ রাশিতে বুধ থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া 


সস 


পু 


পপি 


থাকে । মেষে বুধ : থাকিলে বিএ্হপ্রি, অনতবে্। অতিশয়! 

চতুর, প্রতারক, সর্বদা চিন্তান্বিত, অতির্ূশ, সঙ্গীত ও নৃত্য 

কর্মরত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়,। লিপিবেত্বা, মিথ্যাসাক্ষ্য- 

দীতা, বুভোজনশীল, বহৃশ্রমোৎপন্ন ধনধান্ত-বিনাশকর, অনেক 

বন্ধনভাঁগী, রণে অস্থির ও "বঞ্চক হয়। বৃষে বুধ থাকিলে ূ 
দক্ষ, দাস্তিক, দাতা, জ্ঞানাপন্ন, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম, 
বন্সরভুষণ ও মাল্যবিধিবেত্, স্থির প্রকৃতি, স্কীততাযুক্ত, স্ত্রীধন- 
যুক্ত, প্রিয়বর্ণকথনণীল, গান্ধর্ব, হান্তলীলা ও রতিণীল হইয়া 
থাকে । মিথুনে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, গ্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, 
মতিমান্‌, শ্লাঘাস্থিত, মানী, বিখ্যাত অঙ্বের স্ায় ক্রীড়নশীল, সী পুত্র- 
বিবাদরত, শ্রুতিকাব্য 'ও কলাবেত্তা, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর,. 
প্রমাণর্ত, অনেককর্দ, অনেকপুত্র ও বহুমিত্রসম্পর্ন হয়। 
কর্কটে বুধ থাঁকিলে প্রান্ত, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃছে অতি- 
য় আসক্চিত্ব, চপলতাসম্পন্ন, অনেক প্রলাঁপশীল, স্বীয় বন্ধু 
বিদ্বেষ ও বাদরত, দ্বেষ্টা, চৌরধনযুক্ত, কুৎসিতস্বভাব, সৎকবি 
এবং আত্মবংশকীর্তিদ্বারা বিখ্যাত হইয়া থাকে । 

মিংহে বুধ থাকিলে জ্ঞান এবং কলাহীন, লোকবিখ্যাঁত, 
অসত্যবাদী, অল্পশ্রবণশীল, ধনবান্‌, সত্বহীন, সহজহস্তা, স্ত্ীদুর্ভাগ্য- 
হীন, স্বাধীন, জঘন্য কর্মুকারী, স্ত্রীলোকের স্তা আকুতি, সস্ততি- 
হীন, ্বীয়কুলের বিরুদ্ধ কার্ধ্যকারক এবং লোকাভিরাম হয়। 

: তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্বদা শিল্পকর্ম ও বিষাদে অতি- 
রত, বাকৃচাতুর্ধ্যসম্পন্ন, অতিশয় ব্যয়ী, নাঁনাদিকে বাঁণিজ্য- 
কারক, বিদ্বান, অতিথি ও গুরুভক্ত, কৃত্রিম ব্যবহারকুশল, 
সম্মানিত, দেব ও বিপ্রভত্ক, শঠতাপরায়ণ, বলহীন, শীঘ্রকোপ 
ও পরিতোষধুক্ত হয়। 

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাঁকিলে শ্রমশৌক ও অনর্থপরায়ণ, 
অত্যন্ত ধর্ম ও লক্জাশীল, মূর্খ, সাধুশীলহীন, লোভী, ছৃষ্াঙ্গনা- 
রতিশীল, নিষ্ঠর ও দস্তনিরত, অস্থিরকর্মকর, লোক বিশিষ্ট, 
অতিশয় বিরুদ্ধধন্শী, খণী ও নীচান্নপ্রিয় হইয়া! থাকে। 

ধনূরাশিতে বুধ থাকিলে__দাতা, শান্ত, শ্রুত ও বীধ্যসম্পরন, 
মন্ত্রণাকুশল বা পুরোহিত, কুলগ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও 
অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাকৃপটু, লিপি, লেখ্য ও শবকুশল 
হয়। 

মকররাশিতে বুধ থাঁকিলে-_নীচ, মূর্থ, যওগ্রকৃতি, পর- 
কর্কর, কলাদিগুণহীন, নানাছ্‌ঃখযুক্ত, শীন্রবিহারী, অতিশয় 
শীলসম্পর, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, অসংযতাত্মা, 
মলিনমৃর্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাহীন হয়। 
কুম্তরাশিতে বুধ থাকিলে-বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্মহীন, 


'ধর্শূন্ঠ, লঙ্জারহিত, আশাহীন, শক্রপরাভূত, অশণুচি, শীলতা- 






বর্জিত, অজ্ঞ, অতিশয় ছষ্ঠাীযুক, শত ভোগতক, বণ 
বিভাগবেত্বা ও ক্লীবতুল্য হয়। 

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে-_আচার ও শৌচনিরত, দেবতানু- 
রক্ত, সম্তৃতিবিহীন, দরিদ্র, সুন্দরীপত্রীযুক্ত, সাধুদিগের প্রিয়পাত্র। 
পরিহাসরত, শৃচ্যাদি কর্মকুশল, পরধনসঞ্চমশীল, রক্ষাকর্তা ও 
বিখ্যাত হইয়। থাকে। 

বুধ দ্বাদশরাঁশিতে থাকিলে উপরিউক্ত ফলসমূহ হইয় 
থাঁকে। ইহাভিন শক্র বা মিত্রের গৃহে অবস্থান করিলে বা 
শক্র ও মিত্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নক্ূপ ফল হইয়৷ থাকে। 
বুদ যদি মঙ্গলের গৃহে থাঁকে এবং রবি যর্দি ইহাকে দেখে ? তাহ। 
হইলে সত্যবাদী, সুখী, রাজসতকৃত এবং বন্ধুদিগের প্রীতির পাত্র 
হয়। এ্রবুধ যদি চ্ত্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে যুবতীজনের 
চিন্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মলিনদেহ ও গীতণীল হয়। 
মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে__মিথ্যাপ্রিয়, স্ুন্দরকাব্য ও কলহযুক্ত, 
পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্‌, ভূমিপ্রিয় ও শূর হয়। বুধ ও বৃহস্পতি 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্মখযুক্ত, কেশসমূহ অতি সুন্দর, প্রস্তুত ধন- 
বান, আজ্ঞাপক ও পাপাম্মা হয়। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
নৃপকার্ধ্যকারী, স্থৃতগ, ছুঃখী ও চাতুষ্যযুক্ত হয়। শনি কর্তৃক 
দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখঘুক্ত, উ্রপ্রকৃতিসম্পর্, হিংসারত 
ও নিত্যকুলজনবিহীন হইয়! থাকে । 

এইরূপ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি যে গৃহের অধিপতি 
যিনি, বুধ তাহার গৃহে থাকিয়া রব্যাদি গ্রহের দৃষ্িযুক্ত 
হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে । বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় এই 
স্থলে লিখিত হইল ন!। 

বুধগ্রহ পাঁপগ্রহের সহিত থাকিলে--পাঁপ এবং শুতগ্রহের 
সহিত থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি কাহার 
সহিত ন থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও দৃষ্টি সবধন্বদ্বার! 
শুভাশুভ নির্ণয় কর! হইয়া থাকে; কিন্তু বুধ রবির সহিত 
থাকিলে দোষের হয় না, তাহাতে বুধাদিত্যযোগ হইয়া থাকে । 
এই যৌগস্থলে বুধের নিয়ে রবির থাকা আবশ্তক, অর্থাৎ বুধ 
যে নক্ষত্রে থাকিবে, রবি সেই নক্ষত্রের নন নক্ষত্রে থাঁকিবে। 
বুধের উপরিভাগে রবি থাঁকিলে এই যোগ হইবে না। এই 
যোগে জন্ম হইলে চারুচক্ষু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্‌, ধনবান্‌ এবং 
রাজমগুলে পুঁজিত হইয়! থাকে । রবির দীপ্তাংশে যে কোন 
গ্রহ থাকুক না কেন, সেই গ্রহ. অন্তমিত হইবে। যে গ্রহ অন্ত- 
মিত হইবে, তাহার ফল অণ্ডভ ॥ ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, 
বুধ অস্তমিত হইলেও তত অণ্ুত হয় ন। | 

বুধ _জ্যোতিিগ্ঠা, মাতুল, গণিত, বৈদ্য, সৌনার্্য ও শিল্প 
বিদ্যাকারক। বুধের অবস্থান দেখিয়া! এই সকলের নির্ণয় 








বুধ 


ফরিতে হয়। ধুধ কন্যারাশির ১৫ অংলে থাকিলে সুচ্চস্থ এবং 
মীনের ১৫ অংশ সুনীচ। উচ্চস্থানে গ্রহদিগের বল অধিক 
এবং নীচস্থানে হীনবল | বুধের বক্রগতির কাল ২১ দিন। 

, বুধারিষ্ট-_জাতবালকের কর্কট রাশিতে বুধ অবস্থিতি করিলে 
ও উহা যদি লগ্নের ষষ্ট কিংবা অষ্টমস্থান হয় এবং চন্দ্র কর্তৃক 
এ বুধ যদি দৃ্ হয়, তাহা হইলে জাতবালকের চারিবৎসরের 
মধ্যে মৃত্যু হয়। 

বুধ কেন্তরস্থ হইলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌, বিদ্বান, মাননীয়, গুরু- 
জনের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং স্থশীলা রমণীর পতি হয়। বুধের 
তুঙ্গফলস্থলে খনার বচন এইরূপ লিখিত আছে-_ 

"কন্তার বুধ ভাগ্যে পাই, শতেক বৎসর হয় পরমাই। 
শব্ধ করি বোলে রাজা, গিয়ে কুটুষ্বে কর পুজা । 

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাপে মায়, ধর্ম করে তীর্ঘ যায়। 
নানা সুখে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান” (খনা ) 

বুধের স্বরূপ-_বুধ শুদ্র, শ্তামবর্ণ, শিরাধুক্ত শরীর, বর্তূলা- 
কার, নৃত্যণীত প্রভৃতিতে নিপুণ, কৌতৃহলসম্পন্ন, কোমল- 
বাক্যবিশিষ্ট, ত্রিদোষসম্পন্ন, রজোগুণাবলম্বী, মধ্যমাকৃতি, দাতা, 
কখন শুক্কতা কখন বা আর্দ্রতা উৎপাদক, গ্রাম, ইষ্টকগৃহ ও 
শশানতৃমিচারী এবং পদ্মপলাশলোচন। | 

হস্ত, চিত্রা, শ্বাতি ও বিশাখা এই চাঁরিটী নক্ষত্রে জন্ম 
হইলে বুধের দশা হয়। বুধের দশাঁর ভোগকাল ১৫ বৎসর । 
বুধের দশায় মানর উত্তমা-্্রীসস্তোগ 'এবং সর্বদা আমোদ 
প্রমোদে রত, অশেষবিধ সুখনাচ্ছন্দ্যলাভ, নিত্যধনাগম ও সকল 
কামন! সিপ্ধ হয়। অন্তর্দশা এবং প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতিরও ফল 
বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। গ্রহদিগের অবস্থানভেদে 
স্থলফলের পার্থক্য হইয়া থাকে। 

বিংশোত্তরীয়-মতেও বুধের দশা ১৭ বৎসর । ৯, ১৮, ২৭ 
নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। এই মতেও অন্তর্দশা ও 
প্রত্যন্ত্দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকে । বুধের 
পীড়া__ূর্ণরোগ, ক্ষিগুতা, শিরঃপীড়া, মুগিরোগ, অস্ফ,টবাক্য, 
স্থৃতি ও বাক্‌শক্তিহীনতা, বাঁকরোগ, অজীর্ণ, ছর্দি ও জিহ্বারোগ 
বুধ বিরুদ্ধ হইলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে। 

গোচরে নিম্লিখিত অনুসারে শুভাশুভ জানা যায়। বুধ 
জন্মস্থ হইলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শক্রভয়, 
চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অন্থুখ, যষ্টে স্থানলাভ, সপ্তমে বহুপ্রকার 
শরীরগীড়া, অষ্টমে ধনলাঁভ, নবমে পীড়া, দশমে সুখ, একাদশে 
অর্থলাভ ও দ্বাদশে বিত্তনাশ হয়। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে-_তাঁহার 
দান, জপ, হোম, মন্ত্র ও কবচ ধারণ করা বিধেয়। 

বুধের দান-_নীলবন্, ্বর্ণ, কাসা, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, 
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ত্২ 


দ্রাক্ষা ও হস্তিদস্ত এই সমস্ত স 






ধুধ 
বস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিলে 








শুভ হয়। 
বুধুক বকুলপুষ্পদ্বারা পৃজ। করিলে বুধ প্রসন্ন হন। বুধের 
হোম করিতে হইলে অপামার্গের সমিধ করিতে হয়। বুধের 
দক্ষিণা কাঞ্চম। মুলিকাধারণস্থলে বুধের বিস্তারক! বৃক্ষমূল 
ধারণ করিতে হয়। রত্বধারণস্থলে বুধের পদ্মরাগরত্ধ ধারণ 
করিতে হয়। বুধের স্তোত্র-_ | 
*প্রিয়স্কুকলিকাশ্তামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং। 
সৌম্যং সর্ব গুণোপেতং নমামি শশিনঃ সৃতম্‌ ॥” (নবগ্রহস্তোত্র) 
গ্রহযজ্ঞতত্বে লিখিত আছে-_বুধ মগধ দেশোত্তব, অন্রিবংশ- 
জাত, দ্ধযঙ্থুলদীর্ঘ, পীতবর্ণ, বৈহউজাতি, চতুতু জ, বামোর্ধক্রমে 
চক্র, বর, খঙ্জা ও গদীধারী, সুর্ধ্যাস্ত, সিংহবাহন ও পীতবস্তর, ইহার 
অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষু্, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুকত 
দ্বাদশীতে জাত, গ্রামচারী, শুভগ্রহ, নীলবর্ণ, সথবর্ণদ্ব্যস্থামী, 
বর্ত,লারতি, শিশু, ইষ্টকগৃহসঞ্চারী, বাতপিত্তকফাস্মক, স্্রীগ্রহ, 
প্রাতঃকালে প্রবল, পক্ষিত্ামী, সকলরসপ্রিয় ৷ ( গ্রহ্যজ্ঞতত্ব ) 
মতান্তরে সোমের ( চন্দ্রের) ওরসে রোহিণীর গর্ভে বুধের জন্ম । 
পুরাণে লিখিত আছে--এক সময়ে চন্দ্র বুহস্পতিপত্বী তারা- 
দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া! যান। ' এই উপলক্ষে একটা মায়! 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চন্দ্রপক্ষে দৈত্য দানব এবং বুহস্পতির পক্ষ 
হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রার্থনায় রঙ্গ 
মধ্যস্থ হইয়া বুধকে তারকাদেবীর প্রত্যর্পণ জন্ত অনুরোধ 
করিলেন। শ্রী সময় তারাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। ' পুন 
কাহার হইবে তাহ জানিবার জন্ ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাস! 
করিলে তাঁরাদেবী উহাকে চন্ত্রপুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন। 
মতান্তরে বুধ বৈবস্থত মন্ত্ুকন্তা ইলাদেবীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ 
করেন। তাহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বুধ খখেদের মন্ত্র 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । সৌমা, রৌহিণেয়, প্রহসন, রোধন, 
তুঙ্গ ও গ্ঠামাঙ্গ প্রভৃতি কএকটা নামে তিনি পরিচিত। 
এই গ্রহ (11901) ) সুর্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। 
ইহার কক্ষপথ পৃর্থীকক্ষের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রতি 
সন্ধ্যায় ইহা! মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । পৃথিবী অপেক্ষা 
ইহার আয়তন ক্ষুদ্র । ব্যাস প্রায় ৩১৪০ মাইল। কৃুর্য্েব তুল- 
নায় ইহার পরিমাণ নিযুতের দুই অংশমাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা . 
ইহার উত্তাপ ও আলোক ৭ গুণ অধিক। স্বীয় কক্ষপক্ষে ভ্রমণ 
করিতে করিতে বুধগ্রহ কখন কখন হৃর্মযগোলোকের মধ্যভাগে 


আসিয়া পড়ে। এ্ী সময় সুর্ধযবক্ষে একটা গোলাকার , 
দাগ দেখা যায়! উহাকে ইংরাজীতে 19081608161 
০০: বলে। ১৮৬১১১৮৬৮১১৮৭৮১১৮৮১১১৮৯১ ও ১৮৯৪ 


সপ্যাা 


০৩০০ 





খৃষ্টাব্দে পৃথীবাসিগণ স্্ষযবক্ষে রূপে গোলবিন্দু নিরীক্ষণ 
করিয়াছিলেন। ২ কু্যবংশীয় রাজবিশেষ। 

“্তশ্মৎ কৃতিরথন্ত্ত দেবামীঢ়ন্ততোবুধঃ | 

ুধাচ্চ বিবুধশ্চৈৰ তকাম্মহাধৃতিস্ততঃ |” (অগ্িপু ) 

৩ কল্পযুক্তিপ্রণেতা জনৈক কবি। ৪ বেগবান্‌ রাজার পুত্র। 

( ভাগ” ৯২৩০) ৪ মগধের জনৈক রাজা, ৩৬০ কল্যবে 
বিদ্যমান ছিলেন। ( কুমারিকা খণ্ড )।[ বুধগুপ্ত দেখ। ] 
বুধগ্প্ত, গপ্বংশীয় জনৈক রাজী । ১৬৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার 
স্তস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। 
| বুধকৌশিক, যামরক্ষান্তোত্র প্রণেতা । 

বুধচক্ত (ক্লী) বুধন্ গ্রহবিশেষস্ত চক্রং। বুধগ্রহের স্বীয় রাশি 
হইতে অন্ত রাশিতে সঞ্চারের সময় সপ্তবিংশতি নক্ষত্রথটিত 
নরের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র । 

“ভোগোমুখৈকমথ মুগ্ছি। চতুর বোগঃ 

বট্পাণিভে স্থখহতং সুখদং হতে | 

হুঃখং পদাবিসুযশো হৃদি সপ্ুরাঙ্গযং' 

নাভীন্দুভে দ্বিভগলেতি ধনং বুধস্ত ॥” ( সময়ামৃত ) 
বুধচার (গুং) বুধস্ত বুধগ্রহস্থ চারঃ সঞ্চারঃ| বুধগ্রঠের শুভা- 
শুভ জ্ঞাপক সার ৷ বৃছৎসংহিতায় লিখিত আছে__চন্ত্রতনয় 
বুধ কখনই উৎপাতশুন্ত হইয়া! উদ্দিত জন না। বুধের উদয়, 
কালে ধান্তাদি মূলোব ত্রাস বা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল অগ্নি 
অথব। ঝড় হয়৷ থাকে ৷ অবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা বা 
উত্তরাষাঢ। নক্ষত্রকে মদ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় 
এবং অনাবুষ্টি হইয়া! থাকে। বুধ আর্দ্র অবধি মঘা পর্য্যন্ত 
যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শস্কপাত, ক্ষুধা, 
ভয়, রোগ, অনাবুষ্টি এবং সন্থাপদ্ধারা গ্রজাগণ পীড়িত হইবে। 
হস্ত অবধি জোষ্ঠা পর্য্যন্ত ৬টা নক্ষত্রে বুধ সঞ্চরণ করিলে 
গো-গীড়া, ঠৈলাঁদি রমেব মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্য- 
দ্রব্যে পৃথিবীপূর্ণ হয়। উত্তবকন্তুণী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ, 
এবং ভরণী নক্ষত্রে বুধ বিচরণ করিলে প্রাণদিগের ধাতুক্ষয় 
হইয়া! থাকে । বুধ অশিনী, শতভিযাঁ, মূলা, এবং রেবতী 


নক্ষত্রকে অভিমর্দিত করিয়া বিচরণ করিলে পণ্য, বৈদ্য, নৌকা- । 


জীবী, জলপদার্থ এবং অশ্বসকলের উপঘাত হয়। পূর্ব- 
ফন্তুনী, পুর্বাধাঢ়া ও পূর্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রের কোন 
একটা নক্ষত্রকে অভিমন্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে ক্ষুধা, 
শন্্, তন্বর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়। 

পরাশর প্রথমতঃ বুধের সাত প্রকার গতি নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। যথ।_১ প্রারুত ২ বিমিশ্র ৩ সংক্ষিপ্ত ৪ তীক্ষ 
€ যোগান্ত ৬ ঘোর ৭ পাপ। 











প্রাকৃতগতি হয়। মুগশিরা, আর, মঘা ও অঙ্লেষা লক্ষত্স্ 
বুধের গতির নাম মিশ্র । পুষ্যা, পুনর্বনথ পূর্বৃফ্তুনী ও উত্তর- 
ফন্তুনীতে সংক্ষিপ্ত গতি। পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠ, 
অশ্বিনী ও রেবতীতে বুধগতির নাম তীক্ষ। মূলা, পূর্ববাধাঢ়া ও 
উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যে বুধের গন্তি হয়, তাহা যোগান্তিক। 
শ্রবণা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাঁতে যে গতি হয়, তাহা 
ঘোর এবং হস্তা, অনুরাধা বা জোষ্ঠা নক্ষত্রে গতি হইলে 
তাহা পাপ। এই ৭ প্রকার বুধের গতি। পরাশর ছদয়ান্ত 
দিবসদ্ধারা বুধের গতিলক্ষণও নিনুপণ করিয়াছেন। বুধের 
প্রাকৃত গতি ৪০ দিন, মিশ্র ৩০ দিন,. সংক্ষিপ্র ২২ দিন, তীক্ষ 
১৮ দিন, যোগান্ত ৯ দিন ও পাঁপগতি ১১ দিন। 
যে সময় বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তখন আরোগ্য, বৃষ্টি 
শহ্বৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংক্ষিপ্ত এবং মিশ্রগতিতে মিশফল 
হয়। আর অন্য গতিতে বিপরীত ফল হইয় থাকে । 
দেবলের মতে বুধের গতি চারি গ্রকার,_খজু, অতিবক্র, 
বক্র ও বিকল। এই চত্ুধিধ গতির বিদ্যমান কাল ৩৭ দিন, 
২৪ দ্রিন, ১২ দিন, এবং ৬ দিন মাত্র। খব্কুগতিতে প্রজািগের 
হিত হয়, অতিবক্রগতিতে অর্থনাশ, বক্রগতিতে শন্তত় 
এবং বিকলগতিতে ভয় ও রোগ হয়। পৌষ, আষাঢ়, 
শাবণ, বৈশাখ বা মাঘ মাসে যদি বুধ গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে 
জগতের ভয়, কিন্তু মগ্তমিত হইলে জগত্রের শুভ হইয়া! থাকে । 
বুধ কার্তিক বা আশ্বিন মানে নয়নগোচর হইলে শক্ত, চোর 
অনি, রোগ, এবং জলের ভয় হয়। বুধচারজ্ঞ পপ্তিতগণ 
বলেন, বুধের অন্তগমন-কালে যে সকল নগর রুদ্ধ হয়, বুধের 
উদয়কালে আবাব সেই সকল নগর মুক্ত হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে, পশ্চিমিকে বুধ উদ্দিত হইলে মেই পুর সকলে লাভ 
হয়। বুধের বর্ণ খন বর্ণের ন্তার, বা শুক পক্ষীর তুলা, 
অথবা শশ্তকমণির মমান ও সলিগ্ধ হয় এবং স্বয়ং বৃহতকায় হন, 
তখন মকপেরই মঙ্গল, অন্তথ! 'অশুভই হইয়া থাকে। 
( বৃহৎসংহিতা বুধচাঁর ৭ অ?) 
রবি প্রভৃতি ৬টী গ্রহের মধ্যে নিয়মান্ুসারে এক একটা গ্রহ 
বর্ষপতি হন। ইহাদের মধ্যে বুধ বর্ষপতি হইলে মায়া, ইন্দ্রজাল, 
গান্ধর্বব, লেখ্য, গণিত ও অস্কবিদ্গণের বৃদ্ধি হয়। নৃপত্বিগণ 
গ্রজাহিতার্থে মালিক কার্যোর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
জগতে বার্ড! ও ত্রয়ী শান্ত্র অবিকল থাকে । মন্ুর গ্তাঁয়দ- 
নীতি সম্যক্রূপে বিরাঁজিত হুয়। বুধ স্বকীয় বর্ষে বা মাঁসে 
এইরূপে পৃথিবীতে হাস্তজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, 
ক্তিজ্ঞ সেতু, জল ও পর্বতবাঁদিগণের তৃত্তি এবং পৃথিবীতে 





বুধান। 


টি 


ওমধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। (বৃহৎস” ১৯।১০-১২ ) 
বুধতাত (পুং ) বুধস্য গ্রহবিশেষস্য তাঁতঃ পিতা । চন্দ্র। 
বুধদিন (ব্লী) বুধবার । | 
বুধনৈবজঞ, বর্ধ প্রদীপ প্রণেতা কৃষের পুত্র । 
বুধপুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, কশাই 
নদীতীরে অবস্থিত। % উঃ এবং দ্রাঁঘিণ 
৮৬ ৪৪পৃঃ। এখানে এবং ইহার ছুই ক্রেশ উত্তরে অবস্থিত 
পাকবীড়া গ্রামে বহু জৈনমন্দির ও তীর্ঘস্করাধির প্রতিমৃডি 
ভগ্মাবস্থায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । [ বুদ্ধপুর দেখ । ] 
বুধরত্ব (ক্রী) বুধপ্রিয়ং, রত্তং শাকপাধিবাদিত্বাং সমাস:। 
মরকতমণি। (রাজনিণ) 
বুধবার (পুং) বুধসা বারঃ। বুধগহের দিন। এই বারে 
শুভ কার্যযাদি কর! যায়। এই বারে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে 
যাত্রা করিতে নাই। ইহাতে জন্সিলে গুণী, গুণ্জ, ক্রিয়- 
কুশল, মতিমান্‌, বিনীত, মৃদুম্বভাব ও কমনীয়সুস্তি হইয়া থাকে। 
“গুণী গুণজ্ঞঃ কুশল: ক্রিয়াদৌ বিলাস শীলো মতিমান্‌ খিনীতঃ। 
মুদুষ্বভাবঃ কমনীমমুন্তি বু্পস্য বারে প্রভবে মনুষ্যঃ॥' (কো ঠীগ্রদীপ) 
বুধনাঁনু (পুং) ৯ পর্ণ। ২ যজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষি্তসার উণাদি”) 
বুধনিংহশম্মা, মূলতানবাসী জনৈক জ্যোতিবিবদ্‌, ১৭৬৬ খুষ্ঠাবে 
তিনি গ্রহণাদর্শ ও প্রবোরধিনী নামে তট্রীকা রচন1 করেন। 
তিনি যশোবস্তের পুত্র ও গোপালের পৌনত্র। 
বুধন্থত ( পুং ) বুধস্য সত; পুত্রঃ। পুরূরবা । 
“বুধম্য তু মহারাজ বিদ্বান্‌ পুত্রঃ পু্জরবাঃ” € হুরিব” ২৬১ ) 
বুদস্ত বুগন্ত পুত্রঃ। ২ বুদ্ধপুত্র রাছল। 
বুধহাটা, খুলনা! জেলার অন্তঃপাতী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা 
২২০৩২ উঃ এবং দ্রাঘি' ৮৯১১২পৃঃ। এখানে নাণ। দ্রব্যের 
বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানকার ভগ্রপ্রায় দ্বাদশ শিবালয় 
সমধিক বিখ্যাত। প্রতিবত্সর রাসযাত্া, ছুর্মা ও কালীপুজ। 
উপলক্ষে এখানে মৃহামেলা হইয়া খাকে। 
বুধ (জজ) বোধয়তি রোগিণং যা বুধ (ইগুপধেতি। পা 
৩১১৩৫ ) ইতি কন্ততষ্টাপ। জটাাংসী। ( শব্দচ ) 
বুধান ( পুং) বোধয়তি বুধ্যতে বা বুধ বোধনে ( যুধিবুধি দৃশঃ 
কিচ্চ। উণ. ২৯০ ) ইতি আনচ,কিচ্চ। ১ গুরু। ২ বিজ্ঞ। 
( মেদিনী ) ৩ ব্রন্গবাদী। 9 প্রিয়বাদী। ৫ কবি। ( জটাধর ) 
বুধানা, উঃ পঃ গ্রাদেখের মুজঃফর-নগর জেলার একটা তহসীল। 
পশ্চিম কাঁলীনদী ও যমুনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-গরিমাণ 
২৮৬ বর্ম মাইল। 
২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। হিন্দন 


নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯১৬ ৫০ উঃ এবং 


অক্ষাৎ ২১০৫৮ ১৫ 


[ ৮৭ ] 





বুধাষ্টমী 


শা পাশাপাশি শী 





দ্রাঘি” ৭৭ ৩১১০পুঃ। ১৮৫৭ খুষ্টাব্ের সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় খৈরাটিখা বুধান। দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । 


বুধাষউটমী (ভ্ত্ী) বুপবারযুতা অষ্টমী, শাকপার্িবাদিত্বাৎ সমাসঃ । 


ব্রতবিশেষ। বুধবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিতে হয়। 
চৈত্র ও পৌষ ভিন্নমান এবং হরিশয়ন কাল ব্যতীত এই ব্রত 
করিবে। এই নিন্দিত কাঁলে যদি বুধাই্মী করা হয়, তাহ! 
হইলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। 
“পতঙ্গে মকরে যাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে। 
বুধাষ্টমীং প্রকু্লীত বর্জয়িত্ব। তু চৈত্রকম্‌॥ 
প্রন্থপ্তে তু জগন্নাথে সন্ধ্য।/কালে মধৌ তথা । 
বুধাষ্টমীং ন কুর্বাত কৃত্ব। হপ্তি পুরারুতম্‌ ॥” (ব্রতকালবিবেক) 
কাল শুদ্ধিতে শুরু বা কৃষ্ণ উভয় পক্ষের অষ্টমী তিথিতে 
বুধবার হইলে তাহাতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
এই ব্রত করিলে আর দুঃখভোগ হয় না। 
হেমা্রির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যে পুরে লিখিত আছে, সত্যযুগে 
ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহ।- 
দেবের শাপে হিমালয়ে গমন করেন। যেমন সেইখানে তিনি 
ভূমিতে গদনিঃক্ষেগপ করিলেন, অমনি তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে উমার বনে গমন 
করেন, তথায় বুধ তাহাকে পাইয়া গৃহে আনয়ন করেন। 
বুধ অষ্টমীযুক্ত বুপবারে, তাহার প্রতি সন্তষ্ট হন। এইজন্ত 
বুধবারমুক্তা অষ্টমী শ্রেষ্ঠা। অতএ৭ এ দিনের নাম বুধাক্্রমী 
হইল। বুধের এ স্ত্রীর গর্ভে একটা পুত্র হয়, তাহার নাম 
পুরূরব।ঃ, ইনিই চক্দ্রবংশের আদিপুরুয। বুশাষ্টমীর দিন ব্রত 
করিলে নকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বুধবারে অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণ 
পাইলে ৩বে এর ব্রত হইবে, খগ্ডা তিথিতে হইবে না। 
এই ব্রত আরন্ত করিয়া অই্টম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, জলাশয়ে বুধকে যথাণঞ্জি পুজা 
করিয়। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিতে হইবে । পরে বুধা্মী ব্রতের 
কথা! শুনিরা পারণ। কবিতে হইবে । 
কথার তাৎপধ্য এইরূপ, পুরাকালে পাটলিপুত্রে বীর নামে 
এক শেষ্ট ব্রাঙ্ষণ ছিল । ইহার পতীর নাম রন্তা, পুএ কৌশিক, 
বিজয়। নামে কনা এবং ধনপাঁল নামে এক বৃষ ছিল। ব্রা্গণ 
ইহাদের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। তথায় এক গো" 
পাঁলক বৃষকে হরণ করে, ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে উঠিয়া বৃষকে 
না দেখিতে পাইয়! ছুঃখিতচিত্তে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
বিজয়া পিপাসাতুর হইয়! মাতার সহিত সরোবরতীরে গমন 
করেন, তথা দিব্য ্্রীগণ এই বুষধাষ্টমীর ব্রতাচরণ করিতেছিল, 
তাহাদিগকে এই ব্রতাঁচরণ করিতে দেখিয়। ইহারা9 এই ব্রতেব 








বুধিয়াল 





অনুষ্ঠান করেন 
হয় এবং কৌশিক অযোধ্য। নগরের রাজ! হন।* 


হ্মাত্রির ব্রতথও্ড এবং ব্রতপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ 


দরষ্টবা, বাছল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল ন। 
বুধিকোট, মহিন্ুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। অক্ষাণ ১২০৫৪”৪*উঃ এবং দ্রীধিণ ৭৮৮ ৯৫০পু। 
এখানে ১৭২২ খুষ্টাবে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী গসিদ্ধ হাইদার আলী 
খা জন্মগ্রহণ করেন। তৎকাঁলে তাহার পিতা ফতে মহম্মদ খ 
শিরার নবাবের অধীনে এখানকার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। 
বুধিত (ত্রি) বুধ্যতে ম্ম সেট বুধ-ক্ত । ১ বুদ্ধ । ২ জ্ঞাত । (অমর) 
বুধিয়াল, মহিস্থর-রাজ্যের চিত্তল দুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী 
তৃ-সম্পত্তি। তূ-পরিমাঁণ ৩৬৯ বর্গমাইল । 
২ উক্ত তালুকের বিচার-সদর। অক্ষাঁ” ১৩ ৩৭উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৭৬০ ২৮পুঃ। বিজয়নগর রাজকর্মচারি-নির্টিত এখান- 


* “পুরে পাটলিপুঞাখ্য বীরোনাম ছ্বিজো ত্তমঃ। 
রস্ত| ভারা চ তদা।সীৎ কৌশিক: পুত্র উত্তমঃ॥ 
ছুহিত। বিজয়ানাম ধনপালে। বৃষো হভবং। 
গৃহীত্ব। কৌশিকন্তঞ শ্রীন্মে গঙ্গ।গতোইরমৎ॥ 
গোপালকৈ বৃষশ্টোরৈঃ ভ্রীড়ত্যপহাতো বলৎ। 
গঙ্গাতঃ সচ উত্থায় বনং বত্রাম দুঃখিভঃ ॥ 
জলার্৫থঃ বিজয়] চাগাত ত্রাত্র। সার্ক লাপাগাৎ। 
পিপাদিতে। মুণাল(থাঁ আগতোহথ মরোব্রং । 
দিব্য্্ীণাঞ্চ পুজা দি দৃষ্ট,। চাপ্যথ বিল্মিতঃ। 
সচগত্ব! যয।চেহনং সানুজো হথ বুতুক্ষিতঃ। 
স্্িয়োহক্রবন্‌ ব্রতং কর্ত,ং দদ্যামণ্চ কুরু ব্রভং। 
পথর্থমন্্পা নার্থং পূজয়া মাসতুবুধং ॥ 
পুটকদ্য়ং গৃহীত্ব নং বুভূজ| তে প্রদত্তকং। 
্তিশ্নে। গত গতৌ তৌ তু ধনপালমপশ্ঠতাং ॥ 
চৌরৈহ তং গহীত্বার্ঘ প্রদোষে প্রাপুবান্‌ গৃহং। 
বীরঞচ ছুঃখিতং নত। রাত্রৌ সপ্ত বথাস্থখং 
লগ্রঞ্চ ত্বরিতং দৃষ্ট | কম্ত দেয়! সুতা ময়! । 
যমায়েতাব্রবীদ্‌ ছুঃখাৎ সচায়াৎ ব্রতসৎযালাৎ॥ 
স্বর্গ গতৌ চ পিতরৌ বরং রাঁজাায় কৌশিক:। 
চক্রেইযোধ্যামহারানং দত! চ ভগিনীং যমে॥ 
যমোহপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা ত্বং পুরাস্তরং। 
নোদঘ।টয়নাত্র গতে যমে সান তথাকরোৎ॥ 
অপশ্যন্মাতরং স্বাং স| যামিকাং পাশযাতনাং। 
অধোদ্বিগ্র। কৌশিকায় আচঙ্ষাণ! বিমুক্তিদং | 
ব্রতং চক্তে ততো! মুক্ত। ম।ত। তল্মাচ্চরদ্রতং 1” 

( স্রদ্ধপু* বুধাষ্মীব্রতপন্ধতি ) 


। এই ব্রতফলে বিজয়ার যমের সহিত বিবাহ 








কার ছুর্গে ১৬শ শতাবের কতকগুলি শিলালিপি উঁৎকীর্ণ 
আছে। মুসলমান ও মহ্থারাষ্্রবিগ্লবে এই হুর্গ ভগ্নাবশেষে 
পরিণত হয়। ১৮৩০ খুষ্টাব্ধের বিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহিগণ 
এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। | 
বুধিল (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-কিলচ,। বিদ্বান ( উজ্জ্বল ) 
বরন (পুং) বুপ্লাতীতি বন্ধ বন্ধনে (বদ্ধেত্রধিবধী চ। উপ, ৩1৫) 
ইতি নক্‌ বুধাদেশশ্চ । ১ বৃক্ষমূল। ২ মুলদেশ। ৩ অগ্রভাগ । 

প্নিবেশ্ঠ বুঝে চরণং শ্মিতানন। 

গুরুং সমারোড়,মথোপ চক্রমুঃ॥% (হরবিলাস রাজশে* ) 
বুপ্নব (ব্রি ) বুঝ্-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। মূলুযুক্ত। (তৈত্তি” স+২1৩1৪1৩) 
ুপ্লিয় (ব্রি) গার্থপত্য অগ্নি, বুধ্য । 
বন্য (পুং) বুঝে মূলে ভবঃ যৎ। ১ গারপত্য অগ্নি। “অহিরসি 
বুধ্যঃ” ( তাও্যণ ত্রাণ ১৪1১১ ) 'বুধ্যঃ বুৰে মূলে । আদৌ আধান- 
কালে প্রপ্মমং জাতোহসি।+ (ভাষ্য )২ অস্তরিক্ষভব। ৩ রুদ্র- 
ভেদ। (নিরুক্ত) 
বুন (দেশজ ) ভগিনী, যথা_-ভাইবুন। 
বুনক (দেশজ ) ৰয়নকারী, যে বোনে। 
বুনন (দেশজ )১ বয়ন, বোনা । ২ বপন। 
বুন] (দেশজ ) ১ বয়ন, বোন! | ২ বপন। ৩ ধান্বপন। ৪ নিকষ 
জাঁতি। 
না, পুর্ব ও মধ্য বঙ্গবাসী একটা জাতীয় সংজ্ঞা। ভূঁইয়া ভূমিজ, 
বাগ্ি, বাউরি, ঘাসি, খরবার, কোরা,'মুণ্ডা, ওরাওন, রাজ- 
বংশী, রাজবাড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতির 
কোন কোন শাখ। কার্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস 
করিতেছে । তাহারাই সাধারণতঃ এখানে বুনা বা বুনো নামে 
পরিচিত। বঙ্গবাসিগণ ছোট-নাগপুর প্রসৃতি পশ্চিম বঙ্গের 
পার্বত্য ভূমি হইতে তাহাদের আগমন জানিয়া বুনা নাম 
দিয়াছেন। 

ইহারা মুরগী, শৃকর প্রভৃতি সকল ঘ্বৃণিত পশুর মাংস খায়। 
পাঠার নাড়ি ভূঁড়ি খাইতেও ইহাদের স্বণ! বোধ হয় না। কেহ 
কেহ তামাকু খায়, কেহ বা চুণযোগে দোক্তার সক! প্রস্তত 
করিয়া! ব্যবহার করে। 

বাঙ্গালায় ইহারা সাধারণতঃ ধাঙ্গড় নামে পরিচিত। কলি- 
কাতা। মিউনিসিপালিটার অধীনে ইহার! নর্দামা প্রভৃতি পরিষাঁর- 
করণে নিযুক্ত থাকে । মেঘন নদীর চর কাটাই ও রাজসাহীর 
নীল চাষ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কোদাল দিয়া 
মাটী কাটিতে বিশেষ পটু। ইহীরা স্বভাবতঃই পরিশ্রমী, 
বনজঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার জন্যই অনেকে বুনার সাহায্য 
গ্রহণ করে। ৃ 


খুলে 0 ৃ | ৮৯ ] | খুলালখ শু 


৬.৮ সপ পাপ 


বাঙ্গালায় বে সকল ধাঙ্গড় বা ঝুল! বাস করিতেছে, তাহার | কুন্দালা, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটা 
ভিন ভিন্ন জাতি হইলেও সর্কলেই বুনা নামে পরিচিত । বহুকাল | নগর। অক্ষা ৩৯ ৩২” উঃ এবং জ্রাঘিণ ৭৫৭ ১:৩০ পৃঃ । 
একত্র বসবাসে পরস্পরের মধ্যে আত্মী়ত। জন্মিলে পরস্পরে কন্তা | এখানে শিখ জাতির সংখ্যাই অধিক। 

গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্ত পূর্বজাতিগত কোন পার্থক্য লক্ষ্য বুন্দেলখণ্ড, আধ্যাবর্তের অন্তর্গত একী দেখ বিভাগ । অক্ষা” 
করে না। ইহাদ্বারা' বেশ উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার বুনাগণ ২৩ ৫২ হুইতে ২৬ ২৬ উঃ এবং দ্রাঘিণ 9৭ ৫৩ হইতে 
ক্রমে একটা স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংগঠিত হইতেছে। ইহারা স্বভা- | ৮৯, ৩৯ পৃঃ মপ্যে। ইহার উত্তবে যমুনা নদী, পশ্চিষে ও 








বই অপরিদ্ষার। ্ উত্তরে চশ্বল নদী, দক্ষিণে জব্বলপুর নদী ও সাগর 
কুনা'ট ( হিন্দী) বন্দির কারুকাঁধ্যবিশেষ। বিভাগ এবং “দক্ষিণ ও পূর্বে বাঘেলখণ্ড (রেবা) ও 
বুনাঁন ( দেশীঞ্জ ) অপরের দ্বারা বয়ন বা বপন । মীর্জাপুর-পর্বহমালা অবস্থিত। হামীবপুব, জলৌন, ঝসী, 
বুনাপ (দেশজ ) জাল। রর ললিতপুর ও বান্দা নামক ইংরাজাধিকুৃত গেলা, ওরা, 
ধুনিয়।দ ( পারসী ) ভিত্তি । দৃতিয়া, সমথর, অজয়গড়, আলীপুর এবং ধুববাই, ণিজণা- 


ধুনিয়াদদানী, বৈষ্ণব সম্পরদাযবিশ্ষে। ইহারা নি্ুগ উপা-:. তোরি, ফতেপুর, পাহাড়ী, বাস্কা গ্রন্তি অষ্টভাঁয়া জাক়্গীব ) 
সক। সুতরাং আপনাদের ভনালয়ে কোন দেব প্রতিমৃগ্তি বরৌন্দা, রাঁওণী, বেরী, বিহাট, বিজাবর, চরখারি ও কালিঞবেব 
রাখিয়া অর্ঠনা কবে না। বামাৎ নিমাৎ গ্রাতৃতি সাম্প্র- চৌবীরাজ্য _গাঁলদেও, পাহর1, তরাগন, ভাইলৌন্দা, বাস্তা, 
দাতিক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া স্বণাঁ করে। রঞৌল! ; ছত্তরপুর, গড়ৌলী, গৌরীহর, জাঁসো, জীগ্নি খনিয়া- 


এমন কি ইহাদের অগস্পর্শ করিলে আপনাদিগকে অশুটি ও ; খন, লুঘাি, নৈগবান, রিখাই, পল্না, বিলহরি ও সগিণা প্রস্থ 
্‌ সামন্তরাজ্য ইহার অন্তত্ক্তি। 


পাপগ্রন্ত জান করে। 
বুনিয়াদী ( পারসী ) ১ ভিত্তির কারা । ( দেশজ ) ২ আদিম ঘর, [ সামস্ত রাজ্য গুলিব বিববণ তত্তৎ শব্দে দর্টবা। | 
কুলীন । এই রাজ্যখপ্ বিদ্ধ্যাচল, পনা। ও বন্দৈন পর্নাতমালর সমা- 


চন্ন) এ কারণ ইহার অধিকাংশ স্থানই অধিত্যকামন। 
এই অধিত্যকাসমূহের, অবণাহিকা বাহিয়া সিন্ধু, »পহু, 
বেতবা, পাঁসন, বীরমা, কেন, বাগই, পাইস্থনি ও হোন্সি নগা 
যষুনাগ্ডে পতিত হইয়াছে । এখানে হীরক, লৌহ, কয়পা ও 
তার অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়। 
বুনে! ( দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। স্থানীয় গ্রবাদ, গোড়গণ সর্ব প্রথমে এখানে আমিয়া উপ- 
বৃন্দ, নিশামন, আলোচন। ভদিৎ উভয়” সক" সেট” লট । নিবেশ স্থাপন করে? ততগবে চন্দেলবংখায় রাজপুতগণ গৌড 
বুন্দতি-তে। 'লোট্‌ বুন্দতু-তাং। লিটু বুবুন্দ বুবুধন্দ। পু 1 রাঁজগণকে. পরাজয় করিয়া এখানে রাজপ!ট প্রতিষ্টা কবিয়া- 
অবুৃৎ অবুন্দীৎ। অবুন্দিষ্ট। | ছিলেন। চন্দেলরাজগণের অধিকার সময়ে এখানে বহু? 
. পসম্থসে শববন্ধেন দিব্যেনেতি বুবুন্দ সঃ" (রদ ১৪1৭৯ ) শিল্পকা যুক্ত দেবমন্দির ও তড়াগ প্রন্থাত নিন্মিত হইয়াছিল 
বুন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের বিন্দ রাণ্ের অন্তর্গত একটা নগরূ। তাহাদের ভগ্মাবনেষ মাত্র এখনও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দেখা | 
বুদ্দী, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা সামন্ত রাঞ্জা। [বিস্তৃত ; এহন হামীবপুর জেলার জল প্রণালী, কাঁপিঞ্জর ও অড4% ১৭ 


বুনেরা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগব। 
এখানকার সামন্তরাজ উদয়পুররাজের প্রধান সহায়। নগরটা 
প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও ছুর্নদবারা সুরক্ষিত । এখানকার রাঁজ- 
প্রাদাণ সাধারণের মনোহারী। সমুদপৃষ্ঠ হইতে এইস্কান ১৯০৩ 
ফিট উচ্চ। 


_.. ----শ শাাশ্শীনাঁ টিটি 7 ১ 


বিবরণ অগ্ত্স্থ বি এ বুন্দী শব্দে দেখ। |. বিখ্যাত ছুগ এবং খছুবাহ ও মহোঝাব প্রসিদ্ধ মন্দির এ 
বুন্দারে, মান্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্‌ গেলার অন্তর্গত | তাহাদের গ্রাচীন কীন্তি ঘোষণ। করিতেছে। 
একটা গ্রসিদ্ধ গ্রাম । কন্ধঙাতির আবাসভূমি। পুর্বে এই স্থানে! ফিরিস্তাব বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, ১০২১ এত 


অবাঁদে নরবলি প্রচলিত ছিল। উহাই মেরিয়া বা জুর। উৎসব | গঞ্জনীপতি সা্গদেব আক্রমণ সময়ে চন্দেপবী্ ৩৬ ৯ 

নামে খ্যাত। "১৮৪৯ খুষ্টাব্দের পূর্বের এই পাপ অভিনয় মহাসমা- | অঙ্বাবোহী, ৪৫ হাঙ্গর পদাতি ও ৬3০টা হী লইয়া হাহ « 

রোহে সম্পাদিত হইত। তজ্জন্ঠ গ্রামের পৃর্রে, পশ্চিমে | সন্কুণীন হন। চন্দেল-বণের প্রতিষ্ঠাত। রাছ। চন্দরবন্মাব ছীণ, 

ও. ।মধ্যহথলে এক একটা নরদেহ সুধ্য উদ্দেগ্তে প্রদত্ত হইত। স্তন ২ণশ পুষে রাঁজ। পবষাল দেও ১১৮৩ খুনে 1 ল ২ 

ইহাদের এই উপান্ত দেবতার নাম মাণিকসোরো। | চৌহানপতি পৃথথীরাঙ্গ কতৃক পরাজিত হইয়াছিলেন কউ 
আআ] ২৩," 


বুন্দেলখণ্ড 


দেবের অধঃপতনের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় এৰং ূ 
উপধুযপরি সুদলমান আক্রমণে এইস্থান শ্রীভুষ্ট হইয়া পড়ে। 
অবশেষে খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে গড়বাবংশীয় রাজপুত জাতির 
চনোল-শাখ! এ প্রঞ্ধেশে আমিয়। যমুনার দক্ষিণকৃলে বাঁস- 
স্কাপন করেন। তাহার! প্রথষে মউ নামক স্থানে অবস্থিত 
হইরা ক্রমে কালিঞ্জর ও কাল্লি অধিকার এবং মাহোনীতে রাজ- 
ধাঁনী স্থাপন করিয়াছিলেন । 

৯৫৩১ থুষ্টাঝে রাজ! রুদ্রপ্রতাপ উর্া নগর স্থাপন করেন। 
ইভাব অধিকার সময়ে বুন্দলোর[জ্য বহুদূর বিস্বৃত হুয়। এই 








পময়ের পর হইতে ক্রমশঃই বুন্দেলা-প্রতাব যমুনার পশ্চিম 
প্রদেশে এতিষ্টা লা করে, তদবধি এইস্থান বৃন্দেলখ্ড নামে 
জঅভিভিত হুয়। ও 

ইহার কিছুদিন পরেই উচ্ছারান্ব কুদ্রগ্রতাপের প্রপৌত্র 
রাছা বীরসিংহদেব মুলমান আক্রমণে ভীত হুইয়। মোগল 
সমাটের অধীনত! স্বীকার করেন) কিন্তু চম্পত্রায় নামক 
অপর একজন চন্দেলা-সর্দার বেতবা-তীরবর্ভী পার্কতা প্রদেশে 
থাকিয়া মুসলমানসৈন্যকে উৎসাদিত করিয়াছিলেন 

থ্/তনাম] বুন্দেলারাজ ছত্রশাল উক্ত মছাপুরুষের পুত্র) 
তিনি পিতরপদ অঞ্নরণ “করিয়া জীবনের সার্ঘকতা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। তিনি বুনদেলাগণ কতৃক গ্রধান সর্দার রা 
সেনাপতি নিধুক্ত হইবার পর স্বদলবলে পরা অভিমুখে অগ্রসর : 
ছইঘা তথাকার পার্বত্য ছুর্গসমূছ অধিকার করেন। এ 
এদেশে যে নকল স্থানে তাইার বিপক্ষগণ বাম করিত 
ঠিণি ততসমুদার স্থানই অগ্রিযোগে ভন্বীতত করিয়। ফেলেন। 
অবশেষে কালিঞ্জরের দুর্গ অনিকার কবিয়া তিনি সেই 
খানে আপনার রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খুষ্টান্দে । 





ৰ | 
কগখাবাদের গাঠান নবাব আঙ্গদথান বঙ্গল তাহাকে আক্রমণ । 


] 


করেন। এবার শত্রুকরে বিশেষ নিপীড়িত হইয়া! তিনি মহারাষ্ত্ী-: 
গণের সাহাব্য লইতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রপেশবা বজীরাও | 
স্থযোগ পাইয়া বৃন্দেথণ্ডে স্বীয় গ্রাধাগ্স্থাগনের জন্য সসৈন্টে 
আসিয়। আন্গদ খাকে পরান্ত করির! বৃন্দেলারাজকে বিপদূ। 
হইতে উদ্ধার করিলেন। এই কার্যের গারিতোধিক সব্ূপ 
পেশবা বুনেলণণ্ডের পুর্বভাগের কতকাংশ ও একটা দুর্গ | 
লাভ করেন। তিনি কানিপগ্ডিত নামা জনৈক ত্রাঙ্মণকে এ 
স্থান দান কনেন। ইংরাঁজাধিকারে আমিবার- পুর্ববপর্যান্ত 
স্থান কাণাপগ্িতের বংখধরগণের শাননাদীনে ছিল। 

* ইহার পর পেশব। উর্ছারাজের নিকট হইতে ঝণাসী কাড়িয়া 
লন। তিনি যে সুবাদারের হস্তে এই স্থানের কার্যাভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন, স্তাহারই বংখধরগণ কিছুকাল এখানকার রাজ- 








কার্ধা নির্বাহ করিয়া্থিলেন। রাজা ছুত্রশালের বংশধরগণ 
সামান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে এই 
স্থান শাসন করেন। কিস্তু এই অধঃপঠনশীল রাজবংশের 
রাজকর্ম্মচারিগণের বিদ্রোহে মহাবিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। 

এই অরাজকতা এবং অন্তবিপ্লবজনিত খণ্যুদ্ধে বুন্দেলা- 
রাজের ছরবস্থা দেখিয়া বাঁজীরাওর পৌত্র আলী বাহাছুর১ 
ঘোরতর যুদ্ধের পর এই*প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করিয়] 
লন। ১৮০২ খুষটান্কে কালিঙ্রর-হূর্গ অবরোধের সময় আলীর 
মৃত্যু হয়। অবশেষে পুণ।-রাজদরবারের অন্ুমত্যনুসারে আলীর 
পুত্র ামশের বাহাছুরের পক্ষ হইয়! হিম্মং বাছাছুর রাজকা্য 
পধ্যালোচনার ভার গ্রহণ করেন । 

এদিকে মহারাষ্্ীয় সামস্ত রাঁজগণের বিদোহ ও বসইবর 
সদ্ধিপত্রের গোলযোগে ইংরাঁজরাজ বুন্দেলখণ্ডের কতকাংশ 
অধিকার করিয়া লন। ইহাতে অসম্ষ্ট হইয়| সিন্দিয়া, হোল- 
কর ও বেরারপতি এবং শামসের পরিচালিত মহারাইসৈন্ত 
ইংরাজবিরুদ্ধে অক্ত্ধারণ করেন। রাজা হিম্মৎ বাহাদুর 
আপনার স্থার্থহানি হইবে ভাবিয়া ইংরাঁজের পক্ষাবলম্বন 
করেন এবং এই প্রদেশের কতকাংশ পুনরায় ইংরাজকরে 
সমর্পণ করেন। এই সময়কার বন্দোবস্তঅনুসারে ইংরাঁজগণ 
রাজা হিম্মংকে সৈম্তরক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং 
সাহায্যের জগ্ত জায়গীর গ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইংবাজ- 
সেনা বুন্দেলথণ্ডে প্রবেশ করিল ও সুবিধা পাইয়া সামশেরকে 
পরাজিত করিল। হিম্মতের মৃত্যুর পর তীয় সম্পত্তি ইংরাজ- 
রাজ কাড়িয়া লন। তৃদ্বংশধরগণ কেবলমাপ্র জায়গীর ও বাধিক 
বৃন্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামশের বাহাছুর ইংবাজরাজের 
প্রদত্ত ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে সন্ত্ট হইয়! বান্দায় বাস করিছে 
অনুমতি পাইয়া ছিলেন। ১৮২৩ খুষ্টাকে এখানে তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জুলফিকার আলী তৎসম্পত্তির 
অধিকারী জন । 

ইহার পর আলী-ঝহাছুর দেই সম্পত্তি লাভ কবেন। 
কিন্তু ১৮৫৭ থৃষ্ঠানে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তাহার 
বৃত্তি কাড়িয়। লওয়া হয় এং ইন্দোর রাজধানীতে তিনি নঞজর- 
বন্দীহন। ১৮৭৩ খৃষ্টান্ধে তাহার মৃত্যু ঘটলে তদ্বংখধরগণ 
ইংরালরাঙ্গের নিকট হইতে ১২০০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। 

ইংরাজগণ প্রথমে এই গ্রদেশে হিন্মৎ বাহাদুর ও পেশবা- 
প্রদত্ত কতকাংশ তুমি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ থুষ্টার্ধে পেশবার 


অধঃপতনের পর সমগ্র বুন্দেলখণডই ইংরাজাধিকারে আইসে | 








(১) পেশবা বাজীরওর মুপলমানরমণীর গর্ভজাত্ব। 


বৃন্দেলা 






স্পাশাশিিটি শাশিশিলপ পশ পাপী পাপী 


তৎপরে জালৌন, বাসি, জ [ইৎপুর ( জৈতপুর ) খনি, দি, চিরগাঁও, 
পুর্বা, বি্য়াঘবগন্ত তিরোহা, শাদগড় 'গ বাণপুর প্রস্থৃতি 
শামন্ত রাজার শাসনকর্ণাদিগের ব্যবহারে অসমত হইয়! 
ইংরাজগণ এই সকল সম্পত্তি স্বীয় শাপনাধীন করিয়া লন। 
ৰুন্দেলা, বুন্দেলখগুনিবাপী গাহরবাড়-শাখাসস্তৃুত রাজপুত 
জাতি। দেবী বিদ্ধাবাসিনী তবানীর বরে তাহার! বুন্দেলা 
তৎপ্রদেশ বুন্দেলখগ্ড নামে আখ্যা । ইতিহাসপাঠে জানা 
যায়, থে ইহার! গহরখাড় জাতি, ভিন্ন দেশ হইতে যমুন্নাপারে 
আপিয়। এখানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল ।+ 

বুন্দেলখণ্ডের রাঁজেতিহাস হইতে জান1 যায় যে, ইহার! 
আযোব্য।বিপতি সুর্যাবংগীর রাজি। রামচন্দ্রের বংশোদ্তব । তদ্‌- 
এ্থে ইহাদের বংখতালিকা এইরূপ বণিত আছে,-- 


[ ৯১ 


ূ 
ূ 


র।মচন্দ্রের পুত্র কুশ, তৎপুত্র হরিব্ুঙ্ম (মৃহীপাল ), তৎস্থৃত 
উদ্রিম, তংস্ত্রত অলম্যান, তৎপুত্র বিমলটাদ, বিমলের পুত্র ছত্র- 
শ[ল, ছএখ[লের পুত্র যোধপাল ও তৎপুত্র বিহঙ্গরাজ (বিহঙ্ষেশ), | 


ইহারা সাত জনেই অযোধ্যাপুরীতে থাকিয়! প্রজা-পালন 
করিয়াছিলেন । 


বঙ্গের পুত্র কাশরাজ বারাণসী আসিয়া রাঙ্গপাট স্থাপন 


করেন। 


ইনিই এথমে কাশাশবর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন । | 


কানাণাজের পুত্র গুহিলদেব, ততৎপুত্র বিমলটাদ, তৎপুত্র গোপ- 
চাদ, হুসুত গোবিনচন্দ্র, তৎপুএ তুহিনপাল, তুঁহনের পুত্র 


তৎপুতর লুনিক দেখ, তৎপুত্র খিদল দেব, তৎপুএ 
অজ্জুনব্র্জ এবং তৎপু্র বারভদ্র। যথাক্রমে কাশার দিংহাসনে 
গ্রথণ পঙাপের মহিত রাজ্যশানন কবেন। রাগ বারতদ্রের 
চানিপুঞ ছিপ, তন্মপ্যে কুমার পঞ্চমকেহ তিনি আধক ভাগ 
বাসিতেন। পিঠার ঘুত্যুর পর পঞ্চম রাজ্যা(ভষিক্ত হইলে 
অপর ভ্রাতগণ বিদ্রোহা হইর|। তাহাকে রাল্য হইতে 
মনের বৈরাগ্যে পঞ্চম বিন্ধ্যাচলে আগ- 


বিশ্ব্যরা ৭, 


তাহার 
বহিদ্ধত কারয়। দেন । 


(১) দীজাপুরে প্রবাদ। গাহরবাডবংশীয় জনেক রাজপুত-পরিবার 
বিদ্ধা।চলের নক গৌড় গ্রামে আসিয়। বান করে। এ বংশের কোন 
পূর্বপুক্ষ পন্নরাজের অধীনে কন্ম করিতেন। 
মৃতার পর উত্ত গাছরবাড় রাজকর্চারী তাহার দুর্গ অধিকাৰ করেন, 
কিন্ধু স্বয়ং পুগ্নহীন হওয়ায় তাহারও এই নূতন রাজপাট তাল লগে নাই। 
তিনি সংসারে উদাসীন হইয়। বিন্ধ্যাচলের বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট 
তথ্পয় দেবীর প্রসাদলাভার্থ তিনি স্বীয় মস্তক দান 
ঠাহ।র শরীবস্থ রন্তুবিশ্ু হইতে একটা বালক 


অপুত্রক পন্নারাজের 


গমন করেন। 
করিতে উদ্যত হইলেন । 


উৎপন্ন হইল। বিন্দু (হিন্দীবুন্দ) হইতে জাত বলিয়াই সেই বালক; 


বুন্দেল। বঃবু'দেল। ন[মে আখ্যাত হনঃ তাহার বংশধরগণও বুন্দেল। ন।মে 
পাখ্যাত হইলেন। 


ূ 
ূ 
র 
ূ 
ূ 





ৰ 


মন করিয়া বিদ্ধাবাসিনীর আরাধনা করেন। 


] | বুন্দেলা 


তাহার তপে 
দেবী প্রসন্ন হইলেন ন! দেখিয়। তিনি আয্পেতসর্সে মনস্থ করি- 
লেন। স্বীয় তরবাবিদ্বার| মন্তকছেদনে উদ্ভত হইলে 
দেবী পঞ্চমের স্মক্ষে স্বশরীরে আবিতৃত। হইলেন এবং 
প্রীত্যন্তকরণে তাহাকে বলিলেন, বত্স! আমর বরে স্বরাজ 
প্রত্যাগমন কর ও বহু রাহ্গ্য জয় করিয়া! একটা স্বদুরব্যাপী 
জনপদ স্থাপনপূর্বক স্থখে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর। বৎস! 
তুমি আমার সমক্ষে নিজ জীবন উৎসর্গে যে বক্তবিন্দু ত্যাগ 
করিগাছিলে, তাহা হইতে তোমার অন্গবপ জাত এই পুত্র 
বিপদ্দে ও যুদ্ধবিগ্রহে তোমার সহায় হইবে এবং তোমার এই 
ংশধরগণ বুন্দেল! নামে খ্যাত থাঁকিবে। 

রাজা! প্রত্যাবৃত্ত হইয়1 পঞ্চম ষণী কাণীশ্বর উপাধি গ্রহ্ণ- 
পূর্বক রাজা শাসন করিতে লাগিলেন এবং নি পুত্র বীর- 
সিংহের উপর অযোধ্যাপুরীর শাসনভাব অর্পন করিয়! নিশ্চিন্ত 
রহিলেন। রাজা বীরদিংহ নিজ তুজনলে রী প্র্ণেশ- 
সমূহ জয় করিয়া! আফগানরাজ সত্ব খাঁকে পরাজিত করেন। 
পরে জয় প্রণোদিত হইয়া তিনি কালিঞ্জর ছূর্গ অধিকারমানসে 
দক্ষিণাভিমুখে অগ্রনৰ হন। কালিঙ্জণ ও কারি বিনা আয়াসেই 
তাহার হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি মহোনীতে যাইয়া বাজ- 
পাট স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় বীরত্বের জন্ট লৌহধার আখ্যা 
লাভ করিয়াছিলেন। 

তৎপুত্র রাজ! বলবস্ত পিতার স্তাঁর় রাজ্য পালন কন্দিয়া- 
ছিলেন। তৎপুত্র অজ্জুনপাঁল কুটহরা! গড় অধিকার ও জেত্র- 
পুরে বাজাস্থাপন করেন। অজ্ুনের পুত্র স্হিনপাঁল, তৎপুত্র 
সহজেন্দ, তৎপুত্র লুনিগদেব, তৎপুত্র পৃথীরাজ, ততমৃত রামচন্দ্র, 
তৎপুত্র মেদিনীমূল্ল, তৎপুত্র 'অর্জুনদেব, তংপুত্র মালিক হন এবং 
তৎপুত্র উচ্ছাধিপতি খ্যাতনামা রুদ্রপ্রতাপ সি'হামনে আসীন 
হইয়৷ পুত্রনির্র্িণেষে প্রজা! পালন করিয়াছিলেন। তাহাব 
ভর্ভৃচাদ, মধুকব (মধুকর শাহ), উদয়াদিত্য, কীন্তি শাহ, 
ভগতংশাহ, উমাদাস, চন্দ্রনাস, ঘনশ্তাম দাস, প্রায়াগ দাস, তৈরব 
দস ও খণ্ডেরাও প্রতৃতি দ্বাদশ পুত্র দয়া, মায়! ও যুক্ধা্দি বিষয়ে 
পারদশশী ছিলেন। 

রাজ! রুদ্র প্রতাপের জীবলীল! শেষ হইলে তর্তঠাদ রাজা 
হন। তাহার পর মধুকরশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। 
অপর সকল ভ্রাতাই তাহার অধীনত! স্বীকার করে, কিন্তু উদয়া- 
বিত্য নিজ তূজবলে ও বুদ্ধিমন্তাঁয় দলবল সংগ্রহ করিয়। মহোঁবা 
নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপুত্র প্রেমটাদ বহু 
যুদ্ধে সৈয়দ ও আফগান সৈহকে পরাজিত করিয়াছিলেন । তাহার 
তিন পুত্রের মধ্যে বিখ্যাত বীর ভগবস্ত রাও মহোবার সিংহা- 








সনে, মানসিংহ শাহপুরে এবং কিন্নরসিংহ সিম্রোহে থাকিয়! 
রাঁজাশাসন করিয়াছিলেন। ভগবস্তের পুত্র কুলনন্দন অতিশয় 
ধাম্মিক ছিলেন, তাহার খঙ্ারায়, চাদরায়, শোভনরায় ও চম্পৎ- 
রায় নামে চারি পুত্র, ছিল। রাজ চম্পত্রায় মোগল সমর 


শাহজহানের প্রতাব উপেক্ষা করিয়৷ রাজকর দিতে অস্বীকৃত ৰ 





হন। তদগুসারে সেনানী বকিখা তাহাকে শাসন করিতে | 


আসেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈম্ত পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ 
হইতে বাধ্য হুয়। 

রাজ। চম্পত্রায়ের পাচপুত্র- সর্ধহন্‌, অঙগদরায়, রতনশাহ, 
ছত্রশাল ও গোপাল । এই কয় পুত্রের মধ্যে রাজ! ছত্রশালই 
বুন্দেলা জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

* [ ছত্রশাল দেখ । ] 

রাজ! ছত্রশালের ষত্বে বহুশত বুনেলা-সার্দীর একত্র হৃইম। 
মুসলমান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ছত্রপুরে 
মৃত্যু হয়। এ নগরে তাহার বিখ্যাত সমাধি-মন্দির অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। হৃদয় শাহ, জগৎ রায়, পদ্মসিংহ ও ভর্তা? 
প্রভৃতি চারিপুত্র তাহার গ্রাথমাপত্বীর গভজাতি, অপর রমণীতে 
তাহার আরও ১৩টী পুত্র হইয়াছিল। 

রাজ! ছত্রশাল মৃত্যু সময়ে নিজ সম্পত্তি ছই তাগে বিভক্ত 
করিয়া যান। হৃদয় সিংহ পর্নীরাজ্য লাভ করেন এবং জগত্রায় 
“জৈংপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [ পন্না শব্দে পল্না- 
রাজবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

জৈৎপুর-রাঁজ্যে জগত্রায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্য শাঁসন 
করেন। তাহার রাজত্বকালে মহম্মদ খ বঙ্গসৈর আদেশ-মতে ' 
তৎসেনানী দলিল খা! সদলে অগ্রসর হন। নদপুরিয়া নামক ূ 
স্থানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বুন্দেল! 
রাও রামসিংহকে নিহত দেখিয়! প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন । 
সময়ে শক্রহস্তে আহত হইয়া জগতরায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত 
হন। ছাউনী মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! তাহার পত্রী রাণী অমর- 
কুমারী স্বামীকে না দেখিয়। ভীত ও চমকিত হইলেন, পরে 
দৃঢ়চিতত হইয়া পুনরায় তিনি স্বামিদর্শন-প্রত্যাশায় রণকুমে 








ছত্রশালের ; 





উপস্থিত হইলেন। সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রথমে 
দলিলের শিবির আক্রমণ করেন। অতক্কিত অবস্থায় আক্রমণ 
করায় মুসলমানসেনানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। 
যুদ্ধ তিনি পরাস্ত হইলেন। জয়লাভের পর উল্লসিত সৈন্ট- 
মণ্ডলী মশালের আলোকে রাজার ভূপতিত দেহ অন্বেষণ করিয়া 
বাহির কনিন। শেষে শিবির মধ্যে আনিবার পর রাণীর যত্বে 
বাজ! সংজ্ঞা লাভ ক্রেন । রী 


দণিল খাঁর দৃত্যু ও পরাভবে নিরুদ্যম না হইয়া! মহম্মদ 


ূ 


॥ 


| 
ূ 





পুনরায় বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। এবার নিরুপায় 
ভাবিয়া জগত্রায় পেশবা বাজীরাওর সাহা ধা প্রার্থনা করেন | 
ঝাজীরা'ও তীঁহার কৃতকার্য্যের পারিতাষিক দ্বরূপ বুনেল- 
খণ্ডের কএক প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে 
চ্ৌথকর সংগ্রহপূর্বক তিনি মস্তাঁনীনায়ী এক মুসলমান 
বালিকাকে সঙ্গে লইয়! যাঁন। এই রমণীর গর্ভে সমশের 
বাহাছুরের জন্ম হয়। » 4 

১৮১৫ সংবতে (১৭৫৮ খুষ্টা্ধে) জগত্রায় মাউ নগরে দেহত্যাগ' 
করেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিসিংহের মৃত্যু 
হইয়াছিল 'এবং কীর্ডির প্রার্থনান্থদারে তিনি স্বীয় পৌত্র 
কীর্ডির পুত্র গুমানসিংহকে দেওয়ান সির/ই+ পদে অভিষিক্ত 
করিয়া যাঁন। 

রাঁজা জগত্রায়ের মৃতদেহ লইয়া তৎপুত্র পাহাড়সিংহ 
জৈৎপুরে চলিয়া আইসেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিলেন 
ষে, রাজ মুত্যুরোগে শায়িত হইয়াছেন, তাঁহার আর রোগ- 
মুক্তির কোন উপায় নাই। এ শবদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়। 
তিনি নিজে সিংহাননলাভের আশায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । 
গুমান্সিংহের পরিপর্তে তাহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করিবার জন্য তিনি সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। কুমার কড়িসিংহ, সেনাপৎ ও বীরসিংহ দেব 
প্রভৃতি তাহার পক্ষ হইয়! গুমানের* বিরুদ্ধে ধুদ্ধ করিতে 





স্বীকৃত হন। : 


পাহাড়সিংহের সিংহাসনাধিকার ও রাঁজা জগত্রায়ের 
মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গুমানসিংহ দূত পাঠাইয়া তাহার প্রাপ্য 
জৈতপুর সিংহাসন পাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু 
পাহাড়সিংহ এই বাক্যে কর্ণপাত ন! করিয়া বরং বলিয়া পাঠান 
যে, তাহার পিতার সিংহাসন-গ্রহণে তিনিই অধিকারী। পুঞ্র 
থাকিতে পৌত্রের ইহাতে কোন অধিকার থাকিতে পারে না। 

গুমানসিংহ ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া জৈতপুর রাজ্য ছাব- 
খার করিতে মাস করিলেন। ১৭৬১ খুষ্টাবে কুন্দেলার সন্ুথে 
উভয় সৈন্যে ধোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুমীনসিংহ স্বীয় 
মিত্র নবাব নজফথানের সহিত পরাজিত হন। ১৭৬৫ থুষ্টাবে 
মত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পাহাড়সিংহ গুমানকে বলিয়া পাঠাই- 
লেন, আমি ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া! যাইতেছি, তোমাৰ 
ইচ্ছা থাকে, সসৈস্তে আসিয়৷ আমায় আরুমণ কর.। পাহাড়- 
সিংহ কুলপাহাড়ে থাকিয়া নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে- 
ছেন। এ স্থানে গুমান ও তাহার ভাতা খুমানসিংহ আসিমা 
উপস্থিত হইলে তিনি গুমানকে বান্দা ও খুমাঁনকে চরখাডির 
রাজপদ দান করিয়/ছিলেন। 


বুরু$ ৃ 


সপ পাশ পাতি শিশীশাশাশিতী 


ইহার পর বুন্দেলা-রাজগণের আর বিশেষ প্রতিপত্তির কথা 
স্টনা ধায় না।  মহারাস্ত্ী অদ্পয়-কালে তীহারা সামান্ত 
সহরারীরূপে যুদ্ধকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হিম্মত্খার বিদ্রোহ 
ও ইংরাজ-সমাঁগম এবং মহারাষ্রযুদ্ধাদির বিষয় বুন্দেলখণ্ডে 
বিবৃত হইয়াছে । 
বৃন্দ, নিশানন। ভারি উভয়” সক" সেট । লিট বুদ্ধতি-তে। 
লোট্‌ বুদ্ধতু-তা* । লু, বুধ, অবুদ্ধীৎ, অবুস্ধিষ্ | বুদ্ধ, বন্ধ। 
চুরার্দি উভ” সক" সেটু লট বুদ্গয়তি-তে। লোট্‌ বুন্ধযতু-তাং। 
লিটু বুদ্ধয়াঞ্চকার, চক্রে» লুউ, অবুবন্ধং-ত। | 
বুবুধান (পুং) ১ আচার্য । ২ দেব । ৩ পণ্তিত। (সংক্ষি” উপাদিবৃ”) 
প্দনিক্রাবাণং বুবুদানো অগি্থ কৰ উষনং” (খক্‌ ৭881৩ ) 
বুবুর ( স্ত্রী) উদক, জল। ( নিঘণ্ট,এ১) ইহার পাঁঠাস্তর ববুর। 
বুতৃক্ষা কৌ) তোজ,মিচ্ছা তূজ-ইচ্ছার্ে সন্* বুহক্ষ ধাতু (অঃ 
প্রত্যরাৎ। পা ৩৩১০২) ইতি অন্ততষ্টাপ্‌। ১ ক্ষুধা। 
«আভীব বাঁতস্তিমিরং বুহুক্ষ। চাস্তি নিত্যশঃ। 
ভয়ানি চ মহাস্ত্যত্র ততো ছুঃখতরং বনম্‌ ॥”রোমায়ণ ২২৮।২৮) 
বৃতৃক্ষিত (ভ্বি) বুভুক্ষা তোঁজনেচ্ছা সগ্পাতাহস্ত (তদন্ত 
সংগত তারকাদিভ্য ইতচ,। পা ৫1২৩৬) ক্ষধিত, যাহার 
ক্ষুধা হইয়াছে । 
“অজীগর্তঃ সুতং হস্তমুপাসর্পদ্ধ তুক্ষিতঃ | 
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্‌॥৮ (মনু ১০১৭৫ )। 
বুভূক্ষু ( ত্রি) ভৌক্ত,মিচ্ছুঃ ভুজ-সন্-উ। ভোজন করিতে ইচ্ছক। 
ভূর্য ( ত্রি) বিভর্ত,মিচ্ছুঃ সন্উ । ভরণ করিতে ইচ্ছুক। 
বুভ়ৃষক (তি) বুভ্ষ-কন্‌। হইতে ইচ্ছুক । 
ভূষা। (স্ত্রী) ভবিতুমিঙ্ছ ভূ-সন্, অ,টাপ্‌। হইতে ইচ্ছা। 
বুভৃষু (ত্রি) ভূ-সন্উ। হইতে ইচ্ছুক । 
বুরুজ (আরবী ) ১ চন্ত্র-বাঁটিকা। ২ দুর্গগ্রাসাদশেখর | 
বুরুড়, (বরুড় ) দাক্ষিণাত্যবাসী অন্তযজ জাতিভেদর। বাশের ঝুড়ি 
প্রভৃতি প্রস্তত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহাদের 
উৎপত্তি সন্ধে এইরূপ শুন! যায়, ইহারা পূর্বে মরাঠা 
ছিল, জ্যৈষ্ঠ পুণ্নিমায় পার্বতী দেবীর বটবৃক্ষপূজার জগ্চ ! 
ইহারা ফলপুষ্পবহনোপযোগী বঝারি নিম্মাণ করিয়। দেওয়ায় : 
জাতিচুত হয়। ৃ 
ইহাদের মধ্যে জাট, কাণাঁড়ি, লিঙ্গীয়ৎ, মরাঠা, পর্ব্বারি ও ৃ 
তৈনঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ অপর কাহারও 
সহিত আদান প্রদান করে না বাঁ একত্র বসিয়া খায় না। 
ইহারা গবাদি পালিত জন্ত পুষিয়া থাকে । সাধারণেই মদ্য ও 
মাংসপ্রিয়, পুজাি পর্বে ইহার! উপবাস ও নিরামিষ ভোজন 
কবে। ইহাদের বেশ ভূঘাও কতকাংশে মধাহীদিগের ন্যায়। ! 
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বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি, দন্দা, ঝাফ্রি, 
বিক্রয় করিয়। ইহার! জীবিকার্জন করিয়। থাকে | 

মহাদেবই ইহাঁদেব প্রধান উপাস্য দেবশ্কা। এতভিন্ন 
ইহারা ভৈরবা, খণ্ডোবা, গ্লঞ্চ, মারুতি ও রামের পুজাও করিয়া 
থাকে। ব্রাঙ্গণ ও জঙ্গমদিগেব প্রতি ইহাদের অচল! ভক্তি। 
বিবাহ ও শাঙ্ধাশৌচে ইহার! ব্রাঙ্গণগণকেে পৌরোহিত্যে আহ্বান 
করিয়া থাকে । 

জাত বালকের পঞ্চম দিবসে ইহারা ষষ্ঠী দেবীন পুজা 
করে। রমণীগণ গীতামোদে রান্রিজাগপণপূর্বক অতিবাহিত 
ক্রিয়া থাকে, দ্বা্শদিনেব পর জাতাঁশৌচ যায়, তখন গোবর 
জল দিয়া সমস্ত বাঁটাই দৌত করা হইয়া থাকে । তিনমাসের 
পর হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে বালকের চুড়াকরণ হয়। ইহাদের 
বিবাহপ্রথা ঠিক্‌ মরাঠাদিগের মত। মৃত্যুর পব ইহারা শবদেহ 
দহ বা কবরস্থ করে। তৃতীয় দিনে কীধকাটাদিগের তোল্ত 
হয় এবং দশম দিনে প্রেতোদেশে পিগুদীন হইয়া থাকে 
ত্রয়োদশদিনে জ্ঞাতিকুটুত্বের ভোজ হয়। ইহাদের মধে 
বিধুব। বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 

বুরুল (দেশজ ) বৃদ্ধানুঠের প্রথমপর্ব, একইঞ্চ পবিষাণ। 

বুদ ৪ মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার বাঁজোর অন্তর্গত একটা নগর । 

বুহান্‌ নিজামশাহ ১ম, নিজামশাহী বংশের জনৈক রাজা 
(১৫৮-১৫৫৩ খুঃ) আন্ষদ নগরে তাহার রাজধানী ছিল। 

| নিজামশাহী দেখ । ] 

বুহান্‌ নিজাম শাহ ২য়, নিজামশাহী বংশের ৭ম রাজা 
(১৫৯০-১৫৯৪ খুঃ জঃ।) ইনি বুর্ানীবাদ নাঁমে একটা নগর 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যাঁন। [ নিজামণাহী দেখ। ] 

বুর্ধান্‌ ইমাদ শাহ, ইঘাদশাহী বংশের ৪র্থ রাজা (১৫৬০- 
১৫৬৪ থুঃ অঃ )। ইনি তফজুলখার নিকট পরাজিত ও বন্দী 
হন। তাহার বাঁজাচুতির পৰ তফজুল কিছুদিনের জন্য রান) 
শীসন করেন। | 

ুর্ধান্পুর, মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার একটা উপধিভাগ | ভু 
পরিমাণ ১১৩৮ বর্গমাইল । 

২ উক্ত জেলাব একটী নগব। তাপ্তিনদীব উত্তবকৃক্জা 
অবস্থিত । অক্ষা ২১ ১৮৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬ ১৬ ২৬ 
পৃঃ। ১৪০০ খুষ্টান্দে খান্দেশেব ফকথিবংশীয় রাজা নসির খাঁ 
এই নগব দৌলতাবাদের বিখ্যাত সুদলমান শেখ বৃহ্থান্‌ উদ্দীনের 
নামে স্থাপন করিয়া যান। দাক্ষিণাতোর অন্ান্ত মুনলমীনরাজগণ 
বর্ানপুন নগর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুঠন করিলেও ফক্থি-বংশের 
১১শ জন রাজা এখানে বাঁজন্ব করিয়াছিলেন ১৬০? ুষ্টান্দে 
সমাটু শকবর শত এই নগর খবীম শাঁসনভন্ বিবি! সম । 


২৮" 


বূর্েল! 


বার্ধশা কিল্লার ছইটী চূড়া ব্যত্বীত গ্রাচীন ফরুখি-রাজগণের 
আর কোন কীত্তি দেখা যায় না। উক্ত বংশের দ্বাদশ রাজ 


[ ৯৪ ] 


বুলন্দসহর 


বাঈ সম্প্রদায়ের কন্তা গ্রহণ করে এবং আমেঠিয়াদিগিকে আপম৷" 
পন কন্ত। সম্প্রদান করিয়। থাকে। 





আলি খা এখানে জুমা মস্জিদ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর বর্ম] ( পারসী ) কাষ্ঠছেদকরণের অক্ত্রবিশেষ, তুরপুন। ২ 
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া যান। অকবর ও তাহার বংশধর-। বুল, মজ্জন। চুরাি” উভয়” অক" সেট। বোলয়তি-তে। লোট্ট 


গণের উদ্যমে এই নগর মৌধমালায় ভূষিত হইয়াছিল। ১৬৩৫. 


খৃষ্টার পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ রাজপুরুষগণ এখানে থাকিয়। 
রাজকার্ধ্য সমাধা করিতেন) পরে তথা হইতে অরঙ্গাবাদে 
ধাজধানী স্থানান্তরিত হুইয়াছিল। তৎগরবর্তী সময় হইতে 
ুর্হান্পুর খান্দেশ সবার প্রধান নগররূপে পরিণত হয়। 

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদূত সর টমাস রো বুর্ধান্পুরে 
আসিয়! এখানকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহার 
৪৪ বৎসর পরে, টাবানিয়ার এই নগরের বিশেষ সমুদ্ধির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-প্রভাবের সময় এই নগর 
হইতে নান! দ্রবা পারস্য, তুরুষ্ষ, মাস্কোভি য়, পোলগ, আরব ও 
ইজিপ্ত গ্রত্ৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত। 

সম্রাট অরঙগগজেবের রাক্সত্বকালে বৃর্হানপুর দাক্ষিণাত্য- 
যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। ১৬৮৫ খুষ্টান্ে উক্ত অরঙ্জেব 
সদলে বুর্ধানপুর পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই মহারাসত্রগণ 
নগর লুণ্ঠন করে। উহার ৩৪ বংসন্ন পরে মরাঠাগণ উপর্য্যপরি 
যুদ্ধের পর এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়। 
ছিচ্লন। ১৭২০ খুষ্টার্ে আসফ্জা নিজাম উল্মুলক্‌ দাক্ষিণাত্য 
জয়*করিয়। এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খুষ্টাবে 
এখানে তীহার ৃত্যু হয়। 

১৭৩১ খুষ্টান্দে এই নগরের চারিধারে প্রাচীর ও বুরুজ 
এবং ৯টা সিংহদ্বার স্থাপিত হয়। ১৭৬০ থুষ্ান্ে উদয়গিরির 
যুক্ধের পর নিজাম বুর্ধানপুর রাজ্য পেশবার করে সমর্পণ 
করেনা ইহার ১৮ বসব পরে সিন্দিয়ারাজ এ সম্পত্তি 
গ্রাপ্ূ হন। ১৮০৩ খুষ্টান্দে সেনাপতি ওয়েলেস্লী এই নগর 
অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৬০ খুষ্টান্দ হইতেই উহ! সম্যক্রূপে 
 ইংরাজশাসনাধীন হয়। 


হইয়াছিল। 
কি্লা ও অরঙ্গজেবের জমা মস্জিদই গ্রধান। টাবানিয়ারের 


সময় হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত এখানে রেশম মস্লিন গ্রত্থৃতি ৰ 


বন্ধের বিস্তর কারবাব আছে। 

বুহা নাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আঙ্গদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। মোগল-মেনানী শাহবাজ খ! এই নগর লুগন ও বিদ্ধ্ত 
করিয়া যান। 

বুর্হেলা, রাজপুষ্ত জাতির একটা শাখা। ইহারা রঘুবংশী ও 


বর্তমান অট্রালিকার মধ্যে অকবর শাহের লাল-: 


১৮৪৯ খুষ্টান্দে এই নগর মধ্যে । 


হিন্দু ও মুসলমাঁনে বিরোধ হইয়া একটী ভয়ানক বিপ্লব সংঘটিত | 
| 
[ 
ূ 


। 
॥ 





। 





বোলয়তু-তাং। লুঙ. অবুবুলৎ-ত। 


বুলন্দলহর, উঃ প২ প্রদেশে মিরাটবিভাগে অবস্থিত একটা 


জেলা । ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ প্রায় ১৯১৫ 
রর্গমাইল। ইহার উত্তরে মিরাট জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, 
দক্ষিণে আলীগড় 'ও পূর্বে গঙ্গা নদী। | 

গঙ্গা, ও যমুনা নদীর অন্তর্বেদী মধ্যে অবস্থিত থাঁকায় এই 
স্থান মমধিক উর্বর! এবং শল্তাদিতে পরিপূর্ণ। মমগ্র জেলাটা 
অধিত্যকার স্থায় সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৫৭ ফিটু উচ্চ, কিন্ত 
উভয় নদীর অববাহিকাদেশে উহ! একবারে সোপানকারে নিম্ন 
হইয়। নদীর সমতলকুলে পরিণত হইয়াছে । উক্ত নদীদ্দয় ব্যতীত 
কালীনদী ( কালিন্দী ), হিন্দন, করোন, পটবাই ও ছোইয়া নামক 
কএকটা ক্ষুদ্র স্রোতশ্বিনী এই জেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত | 

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে 
এই স্থান পাগবরাজধানী হস্তিনাপুরের অধিকারে ছিল। উক্ত 
নগর গঙ্কা-বিধৌত হইবার পর জগৈক শাসনকর্তা আহর নগরে 
থাকিয়া এখানকার রাজকার্ধা নির্বাহ করিতেন। শিলালিপি 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক মৃময়ে এখানে গৌড়, 
্রাঙ্গণগণের বনতি ছিল এবং গুপ্বরাজগণ এখানে শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন। ১০২৮ থুষ্টা্বে ঘখন গজনীপতি মাক্ধদ বরণ 
( বুলন্দনহরের চলিত নাম ) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন 
হরদত্ত নামে জ্নৈক হিন্ুরাঞ্জা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
মুসলমান এতিহ(সিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই দুদধর্ষ 
মুললমানরাজের তাড়নায় ভীত হইয়া হিনুনরপতি মলে 
ইস্লামধন্ন গ্রহণ করিয়া! নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ সময় 
হইতে এই অন্তর্কেদী মধ্যে নান বর্ণের লোক আসিয়া 
বসতি করে। এখনও সেই সকল জাতি এ জেলার কোন 
কোন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 

১১৯৩ থুষ্টা্ে কুতবউদ্দান ব্রণ অভিমুখে অগ্রসর হইলে, 
তথাকার অধিপতি দোরবংণীয় রাজা চন্ত্রসেন সসৈন্তে উপস্থিত 
থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিকুলতাচর্ণ করিয়াছিলেন। অবশেষে 
তদাত্মীয় জয়পালের ষড়যন্ত্রে মুসলমানরাজ উক্ত নগর অধিকার 
করিতে সমর্থ হন। জয়পাল ইম্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর 
মুসলমান অনুগ্রহে উন্ত নগরের চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার বংশধরগণ অগ্ঠাপি এ জেলার কতক সম্পত্তি ভোগ 
দখল করিতেছে । 





পৃষ্টা ১৪শ শতাব' হইতে এখানে রাজপুত জাঁতির সমাগম 
হয়। এ রাজপুতগণ এথানকার পূর্বতন অধিবাসীদিগকে 
বিতাড়িত করিয়৷ তাহাদের গ্রামাদি অধিকার করে। তৎপরে 
মোগল আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশের ছুরবস্থা আরও বর্ধিত 
হইয়াছিল সম অকবরের সুবন্দোবন্তে এখাঁনে শান্তি বিরাজিত 
হইয়াছিল। কিন্ত অরঙ্গজেব এখানকার ইস্লাম ধর্মাবলম্বী হিন্দু 
অধিবাসীর উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠ। দেখাইতে ছাড়েন নাই। 
পাঁহাছর শাহের রাজ্যারোহণ (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে মোগুল- 
শক্তির অধঃপত্তন আরম্ভ হয়। এ সময়ে গুজর ও জাটসর্দারগণ 
বিদ্রোহী হইয়! স্বতন্ত্র কুদ্ররাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। 

খুষ্টীায় ১৮শ শতাবে কোইল-নগরে এখানকার রাজপাট 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । মহারাষ্্রশাসনকর্ারা কোইলে থাকিয়া 
রাজকার্ধ্য নির্ধাহ্‌ করিতেন। বরণনগর তৎ্কালে কোইলের 
অধীন ছিল। ১৮০৩ খুষ্টাবধে ইংরাজসৈন্ত কোইল ও আলীগড় 
দুর্গ অধিকার করে। ১৮২৩ |খুষ্টা্ে আলীগড় ও মিরাটের 
কতকাংশ লইয়া বুলনসহর একটা শ্বতন্্ব জেলারূপে পরিগণিত 
হয়। তৎপরবর্তী সময় হইতে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ 
পর্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। 

সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরগণ, ৯ম সংখাক পদাতিক 
সেনাদল, মালাগড়ের শাসনকর্তা বালিদাদ খা ও ইস্গলাম 
ধর্মাবলম্বী রাজপুতগণ ইংরাজবিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে। 

[ সিপাহীবিদ্রোহ দেখ। ] 

খুর্জা, বুলন্দসহর বাঁ বরণ, সিকন্দরাবার্, শীকারপুর, 

জাহাঙ্গীরাবাদ, অন্ুপপহর, দিবাই, সিয়ানা। জেবার, গালাওটা, 
অরঙ্গাবাদ ও ধনকউর প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নগর। 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার স্দর। কালীনদীর 
পশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৮০১৪১১ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭৭৫৪” 
১৫পুং। এখানে ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে। 
এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে +৪১ ফিট উচ্চ। ইহার প্রাচীনাংশ 
একটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত এবং নিকটবর্তী সমতল 
ক্ষেত্রের উপর নূতন নগর নির্মিত হইয়াছে। 

প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর মহাত্মা আলেকসান্দারের ও উত্তর 
ভারতের হিন্দুবাহিলক রাজগণের নামান্কিত মুদ্রা অগ্ভাপি বরণ 
নগরের নান। স্থানে পাওয়া গিয়। থাকে। যবন ও বাহিলক 
রাজগণের অধিকারে যে তঙ্গেশীয় লোকের এই স্থানে সমাগম 
হইয়াছিল, তাহাতে সনেহ নাই । দোরবংশীয় রাজা! হরদত্ত 
ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ও নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া 
গজনীপতি মাঙ্গদকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এখানকার শেষ 
হিন্দুনরপতি রাজ! চন্দ্রসেন মহন্মদ ঘোরির যুদ্ধে জীবন দান 


[৯৫ ] 








করেন। এ যুদ্ধে মুপলমানসেনানী থাজা লাল-বরণীর মৃত্য 
হইয়াছিল। এখনও তাহার কবরসন্নিহিত স্থান তাঁহার নামেই 
ঘোষিত হইয়! থাকে । 

প্রাচীন হিন্দুপ্রীধান্যের নিদর্শন স্বরূপ এখাঁনে অপর কোন 
অট্রালিকা বা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে 
নিকটবর্তী স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে ইতস্তত োঁদিত স্তপ্ত 
বা অদ্রালিকাদির খণ্ডিত অংশসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। 
এঁ গুলির গঠনকার্ধা দেখিলে নিশ্চয়ই প্রাচীন হিন্দুগঠন 
বলিয়া! মনে হয়। প্রাচীন ভগ্ন অট্রালিকাদির মধ্যে সগ্রাট 
অকবর শাহের প্রধান সেনানী বহলোল খাঁর সমাধিমন্দিরই 
সর্ধপ্রাচীন। এততগ্তিন্ন প্রাচীন-নগরের মধ্যস্থলে জমা মস্জিদ্‌ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজাধিকারে এখানকার বিশেষ 
কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই । 


বুলান (দেশজ ) হস্তাবমর্ষণ, হাতবুলান। 
বুলি (স্ত্রী) বুল-ইন্‌-কিচ্চ। ১ ভগ, স্ত্রীচিহ্ক। (হেম) 


(দেশজ) ২ বাঁকা । (ইংরাজী) ৩ কাঠে খোদাই 


করিবার যন্ত্রবিশেষ (10110) 


বুলকুকৃড়। (দেশজ) গুনসভেদ। 
বুলদানা, পশ্চিম বেরার বিভাগের একটা জেলা। ভূপবিমাণ 


২৮০৪ বর্গ মাইল। চিখলি, মালকাপুর ও মেহকব নামক 
তিনটা তালুকে এই জেলা বিভক্ত । 

এই জেল! বেরার বালাঘাট পর্বতের অধিতাকাদেশে 
স্থাপিত। উহাব উপত্যকাভূমিসমূহে পবিভ্রসলিল! বহু শাখানদী 
প্রবাহিত থাকায় এ সকল স্থান বসবাসের ও কৃষিকার্ষের 
উপযোগী হইয়াছে । বেণগঙ্গা, নলগঙ্গা, বিশ্বগঙগ, ঘন, পুর্ণ ও 
কাটাপূর্ণ। প্রতৃতি এখানকার প্রধান নদী। জেলার দক্ষিণ- 
ভাগে লোনার নামক হৃদ অবস্থিত॥ উহাব তীরভূমে উৎকৃষ্ট 
কারুকার্ধ্যযুক্ত একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির স্থাপিত আছে। 
হিন্লুমাত্রেরই নিকট উহা! পবিত্র বলিয়া গণা । 

দেউলঘ।ট নামক স্থানে বেণগঞ্গাতীবে, মেহকরে, সিদ্ধখের 
ও পিম্পল গাও নামক স্থানে হেমাড়পস্থীদিগের প্রাচীন 
মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পূর্ণার উপত্যকাভূমি 
মুসলমানের হস্তগত হয়, ততৎকালে জৈন রাজগণ এখানে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ১২৯৪ খুষ্টান্দে দিশ্লীর 
শৃসনকর্তী আলাউদ্দীন এ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং 
ইলিচপুর প্রতি স্থানে মুসলমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়৷ যান। 
ক্রমে তাহার বংশধরগণের যত দক্ষিণদিগ্বর্তী ভূভীগসমূহ মুসল- 
মানের শাসনতুক্ত হয়। ১৩১৮ খুষ্টা্ধে সমগ্র বেরার প্রদেশ 
মুসলমানের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৪৩৭ খুষ্টাবে আন্গদশাহ 





বাঙ্গনীর পুত্র আলাউদ্দীন রোহন-থের নামক স্থানে থান্দেশ ও 
গুজরাতরাজসৈন্তকে পরাভূত করেন। বাঙ্গণীরাজবংশের পর 
ইমাদশাহী রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপরে 
আঙ্গদনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ১৫৯৬ খৃষ্টাকে চাদ- 
বিবি বেরার রাজ্য সম্রাট অকবরশাহের হস্তে সমর্পণ করেন। 
সম্রাটপুত্র মুরাদ ও দানিয়াল যথাক্রমে এখানকার বাজগ্রতিনিধি 
নিযুক্ত থাকেন। ১৬০৫ থৃষ্টার্সে অকবরের মৃত্যুর পর আবি- 
সিনীর সর্দার মালিক অম্বর বেবার অধিকার করিয়া ১৬২৮ 
ুষ্টাব্ব পধ্যস্ত শাসন করেন। ততপরে দিন্ধখেরের দেশমুখ 
লাকজী যাদবরাঁওর সাহায্যে সম শাহজহান এই রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করেন । উক্ত যাদবরাও মালিক অন্বরের ১০ হাজার 
অশ্বারোহীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনিই শাহজাহানের পক্ষ 
হইয়া! স্বীয় পূর্বস্বায়ীর অবৃষ্টাকাশ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
করিয়াছেন। এই লাকজী যাদবের এক বীরপ্রস্থ কন্তা 
মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর মাতা । অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে 
১৬৭১ খুষ্টাবঝে শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এস্থান হইতে চৌথ 
গ্রহ করেন। তৎপরে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সমাটু ফরুখশির়রের 
সময়ে মহারাষ্্রগণ এক্ান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর- 
গ্রহের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭২৪ খৃষ্টাবে চিন্‌ খীলিচ থান্‌ 
(নিজাম উল্মুল্ক্‌) সখর-খেদলার ( ফতেখেদ্ল! ) নিকটে 
মৌগলসৈন্তকে পরাভূত করেন। কিন্ত তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে 
কর সংগ্রহ হইতে নিবারণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ 
ৃষ্টাৰে মেহকর পেশবার হস্তে সমগ্গিত হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাবে 
নিজামও পুণারাঁজের অধীনতা স্বীকার করেন। ইংরাজ যুদ্ধ 
মহারাষ্ট্র পরাভবের পর ১৮০৪ খুষ্টাব্বের নিজীম ইংরাজানু গ্রহে 
সমগ্র বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খুষগ্নান্ধে মহারাস্্রদল পুন- 
রায় ফতেখেদ্ল। অধিকার করেন। পেন্ধারি যুদ্ধের অবসানে 
১৮২২ থুষ্টাব্বের সন্ধি অন্সারে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে 
নিজামের হস্তগত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ আর মস্তকোত্ুলন 
করে নাই। কিন্তু স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, রাজপুত ও 
মুসলমানগণের উপদ্রবে রাজ্য মধ্যে বিশেষ উচ্ছ লতা উপস্থিত 
হয়। এই বিপ্লবের ফলে ১৮৪৯ খৃষ্টান মালকাপুর নুষ্টিত 
হইয়াছিল। ১৮৫১ থুষ্টান্দে যাদববংশীয়গণের অধিনায়কতায় 
শেষ পেশবা বাজীরাখ্র আরষ সৈন্ত নিজাম সৈশ্যগণকে 
পরাভূত করে। এই কার্য্যে অসন্থষ্ট হইয়া ইংরাজগণ বাজীরাওর 
পূর্ব সম্পত্তি কাঁড়িযা লয়েন এবং তাহাকে ৰিঠুরনগরে নজরবন্দী 
করিয়া রাখেন । 

দেউলগীঁও-রাজ, মালকাপুর, নন্দুরা, চিলি, ধোনেগাও, বুল্‌ 
দানা, দেউলঘাট, মেহকর ও ফতেখেদ্ল! এখানকার প্রসিদ্ধ নগয়। 


৷ ধুল্বুল (পারসী ) কষ পক্ষিবিশেষ। [বজবুলী দিব 
বুলবুল বোস্তা ইহাকে ইংরাজী ভাষায় নাইটুইঙ্গেল 


ৰ 


_.._ স্পা শপস্প্ী কাশী শী শী শী্ীশ্াঁাীীীশীশীশীশ্পী্িশিী 
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(11210008816 বা 51107701170 100609]08) ও পাঁরসীত্তে 
“বুল্বুল্বোন্তা” বাঁ গবুল্বল্হাজার দাস্তান” বলে। অনেকেই 
বোধ করি এই স্ুবিধ্যাত গায়ক পর্গীকে দেখিয়াছেন। 
ইহার সৌনদর্য্য অতি সামান্ত; কিন্তু ইহার শ্বর এত গুলির 
যে,যেকোন ব্যক্তি একবার এই পক্ষীর গান নিবিষ্টচিত্ডে 
শুবণ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহাকে. গায়কবিহগ- 
কুলের শ্রেঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ও ইহার এই চিত্োম্মাদক 
সবরের তুয়সী প্রশংসা ঝরতে কুষ্টিত হন নাই৷ এই পাখী 
সচরাঁচর ১০০২ একশত হইতে ১৫০২ পেঁড়শত টাকা মুল্যে 
বিক্রয় হইয়া থাকে | ' 

প্রাণীতত্বজ্ঞের৷ বলেন যে, বুল্বুল্বোস্তার গানোপযোগী শির 
ও মাংসপেশী সমুদায় অত্যন্ত সবল; অন্য গায়ক পক্গীদিগের 
উহা তত পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায় না । এই নিমিত্ত ইহাদের 
স্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহার! অনেকক্ষণ পধ্যন্ত বিবিধন্বরে গান 
করিতে সমর্থ । 

ছুই-প্রকার বুল্বুল্বোস্ত। দেখিতে পাওয়া! যায়। তন্মধ্যে 
এক শ্রেণীর পাখীগুলি সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য মধ্যে বার্স 
করে। ইহাদের শরীরের দীর্ঘতার পরিমাণ প্রায় পাচ 
ইঞ্চি; এই দৈর্ঘ্যের আবার সার্ধ ছুই 'ইঞ্চি পুচ্ছ) চঞ্চু এক 
ইঞ্চির কিঞ্িৎ নৃষ্ম। চধু সুঙ্গাগ্র ও অবক্র। চুর ও 
মুখের অভ্যন্তরভাগ গীতবর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের ৃষ্ঠার্দি উপরি- 
ভাঁগের বর্ণ প্রায় নস্তের স্তায়, তলভাগ ঈষৎ স্বেতীভ ও পদছয় 
ঈধদ্রক্তমিশ্রিত শুত্রবর্ণ। অপর শ্রেনীর পক্ষীগুলি পর্বতোপরি 
বাস করে এবং কখন কখন পর্বত নিয়ভাগস্থ অরণ্যাদিতেও 
দেখিতে পাওয়। যায়। অপার্ধত্য শ্রেণীর পঙ্গীগুলি অপেক্ষা 
এই শ্রেণীর পাখী গুলির দেহের পরিমাণ প্রায় ছুই ইঞ্চি অধিক 
এবং কর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। প্রথম শ্রেণীর পঙ্গী অপেক্ষা 
ঘিতীয় শ্রেণীর পঙ্গীদিগের কধ্বনি অনেক পরিমাণে উচ্চ ) 
বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর বুল্বুল্বোন্তারাই রজনী-গায়ক বলিয়া 
বিখ্যাত। বুলবুল্বোস্ত প্রঢাবস্থাতেই অধিক পরিমাণে গান 
কিয়া থাকে । | 

বুল্বুল্ধোন্তার পুংগক্ষীয়াই গানকারী) এই. পক্ষিগণ 
বাল্যাবস্থাক় প্রায় দুই তিন মাঁদকাল গান করে এবং দলবঘ 
হইয়া তিন চারিমাঁস একস্থানে অবস্থান করে। এঁ সময়ের মধ্যে 
তাহার প্রায় দুইবার অগুগ্রসব, শাবকোৎপাঞ্জন ও তাহাদের 
গ্রতিপালন করিয়! থাকে। পাবকাবস্থাতেই ইফাদিগের পুং 
্ী গ্রভেদ বিশেষরপ গ্রাকাশ পায়। থে সকল শাবকের বঙ্গের ও 





শ্বেত হয়, তাহারা পুং; আর ধে সকল শাবকের গলদেশ 
শ্বেতাভ এবং পালফাগ্র সকল গীত নহে, তাহারা স্ত্রী। 

এই পক্ষী সমমণ্ডলবাঁসী ; ইউরোপ ও এসিয়৷ খণ্ডছয়ের 
অনেকাংশেই এবং আফ্রিকাঁখণ্ডে ফেবল নীলনদের তীরবর্তী 
দেশ সকলে এই পক্ষী পাওয়া ঘায়। ইহারা এক একবারে 
পাচ বা ছয়টী করিয়া হরিতাভ কপিশ বর্ণের ছোট ছোট অগ্ড 
প্রসৰ ধরে এবং পনেঘ দিবস ক্রমাগত তছুপয়সি উপবেশন 
করিয়া (তা দিয়া) তাহা! ফুটাইয়া থাকে। বুলবুল্বোস্তা 
গ্রায়ই মৃত্তিক1 হইতে অল্প উচ্চে এবং কখন কখন বা দীর্ঘ তৃণা- 
বৃত মৃত্তিকায় নীড় নিশ্মীণ করিয়া শাবকোৎপাঁদন করে। ইহা- 
দ্রিগকে শাবকাবস্থাতেই আনিয় প্রতিপালন করা কর্তব্য । তাহ! 
হইলে ইহারা পালকের অত্যস্ত বশীতৃত হয় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় 
নির্ভয়চিত্তে গান করিয়া থাকে । ইহারা পালকের এরূপ বশীভূত 
হয় এবং তাহাকে এত ভালবাসে যে, কখন কখন তাহার বিরহে 
জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিয়া থাকে । এই পক্ষিগণ অধিকাংশই 
কীট ও পতঙগভোজী ; ইহার! বন্ ফলাঁদিও খাইয়। থাকে। 

যুবোপের কোন কোন প্রদেশে বুল্বুলবোস্তা ধরিবার বিশেষ 
নিয়ম আছে। তথায় যদি কেহ প্রৌছাবস্থার পাখী ধরে, তবে 
তাহাকে রাজদ্বারে দগ্ুনীয় হইতে হয়। সেখানে বুল্বুল্‌- 
বোস্তার শবেক ধরিয়! বিক্রয়াদি করাই সাধারণ বিধি। 

পোষাপাখীর পিঞ্জরেই বাস। এই অবস্থায় কেহ জোড়া 
জোন এবং কেহ বা এক একটা পাখী এক একটী পিঞ্জর 
মধ্যে রক্ষা করিয়া থাঁকেন। পিঞ্জরটী দীর্ঘে ১২ হইতে 
১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চে একফুট 
পধ্যস্ত হইলেই প্রচুর হয়। বেষ্টিন্‌ (14). 09১80) ) সাহেব 
বলেন, এ পিগ্ররটী হরিত্র্ণে রঞ্জিত ও উহার সমস্ত 
উপরিভাগ (ছাদ) একখণ্ড হরিঘর্ণ বসনে মণ্ডিত করা 
উচিত । যদি কেহ এই মতের পক্ষপাতী হুইয়! বুল্বুল্বোস্তার 
পিঞ্জর' হরিৎ্বর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা! হইলে পাখীকে পিঞ্জর 
মধ্যে প্রবেশ করাইবার পূর্বে তিনি পিঞ্জরটী উত্তমরূপে শুফ ও 
ুর্ন্াশূন্ করিয়। লইবেন। পিঞ্জর. মধ্যে তিনটা ডড় প্রাস্তত 
করিয়া দিবেন, উহার ছুইটী পিগ্জরের তলার নিকট ও অপরটা 
তাহা! হইতে কিছু উপরে রাখিবেন। 'পক্ষীগণের কোমল পদ 
, নিরাপদ রাখিবার জন্ত উক্ত ভাড়ত্রয়ও হরিদ্র্ণ বসনে ( মকমল 
প্রভৃতিদ্বার ) মণ্ডিত করিয়া দেওয়া কর্তৃব্য। পিঞ্জর মধ্যে 
একটী জলপাত্র এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যে, পাখী ইচ্ছামত 
অনায়টসে উহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করিতে পারে। পিঞ্জ- 
রের নি্ভাগ সতত জলে আর্্র না হয়, এই নিমিত্ত ইহার 
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বুলবুল বোস্তা 








বিস্বুত করিয়া! রাখিবে এবং উহা! পুনঃ পরিবর্তন করিয়! 
পিঞ্জনের ময়লাদি বিদুরিত করিবে। 

পরীক্ষাদ্ধার৷ এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, যে সকল বুল্বুল্বোস্ত1 
উপরোক্তরূগ পরিদ্ৃত পিঞ্জর় মধ্যে যদ্্সহকারে রক্ষিত হয়, 


তাহারা উত্তম গান করিয়া থাকে । নির্জন কিংবা বিরক্কিজনক 


স্থান ইহাদের নিতান্তই অপ্রিম্ন; এইবপ স্থানে রক্ষিত হইলে 
ইহারা তেমন গ্রফুল্লচিত্তে গান কয়ে না। গান করার জন্য কখন 
কখন ছায়াঁবিশিষ্ট এবং কখন বা রৌদ্রময় স্থান নির্বাচন করিয়। 
তথ।য় কতক সময়ের জন্য পিঞর স্থাপন করিবে। এই পাখীকে 
সাবধানতা ও যুদুতাঁর সহিত প্রতিপালন করা কর্তব্য। 

ইহারা স্থশোভিত উদ্যান ও গোলাপাদি সুন্দর সুমিষ্ট 
সৌরভযুক্ত কুস্থমপ্রিক্স এবং কোমল ন্বভাঁববিশিষ্ট। ইহার! 
সচরাচর শরৎ খতুর পেষভাগ হইতে বসস্তকাল পর্যন্ত 
উচ্চকে নুললিত স্বরে গান করিয়া থাকে। তবে 
শীতাঁধিক্যের সময় ইহার! কিছু কম গান করে। এই পাখী 
সকল আপন মদে আপনি মত্ত এবং আঁপন শ্বর সৌরভে আপনি 
বিভোঁর থাকে । গান করিবার য্মময় ইহারা দিবা অপেক্ষ। 
রাত্রিতে অবিশ্রীস্ত বিবিধপ্রকার স্বরলহরী ঢালিয়! দরিয়া কর্ণকে 
পরিতৃপ্ত এবং হৃদয়কে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরের রত্রসিংহা সনে অভি- 
ধিস্ত করিতে থাকে । এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় ইহার্দিগকে 
নাইটইঞ্গেল (ট1/1)078৭1৩) অর্থাৎ রাত্রিগায়ক পাখী ধলে। 
যদি তোমার হৃদয় সাহারার বালুকাঁময় ভূমির গ্ভাঁয় ফেবল 
নীরল বা পাশবভাবপূর্ণ না হয়, তাহা! হইলে তুমি সংসারী 
হও,কি সংসারবিরাগী ঘোগী হও, তোমার ভ্বদয় সততই 
বুলবুলের সুললিত শ্বরে আকৃষ্ট ও মোহিত হুইবে। যখন 
ইহারা! মমধিক উত্তেজিত হয়, তখন রাত্রিকালে 'একমুহূর্তের 
নিমিত্তও ইহাদের ন্বর-বিরতি অনুভূত হয় না। এই অবস্থায় 
ইহারা কোন্‌ সময় নিদ্রা যায়, তাহা নির্ণয় কর! ম্থুকঠিন। 
এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাদের স্ুদূরব্যাপিনী স্থমধুর শ্বর- 
লহরী শ্রবণ করিলে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়! ইহারা এক নিশ্বাসে 
অনেকক্ষণ গান করিতে পারে। 

এই পাখী-উদ্যান ও কুম্থুমপ্রিয় বলিয়া সময় সময় কুন্থম- 
নুবাসিত সুষ্ঠ উদ্যান মধ্যে পিঞ্জরের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া! 
ইহাদিগকে রাখা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ষটিত গৌলাপাঁদি 
মধুর গন্বযুক্ত পুষ্প ইহাদের পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া এবং 
প্রাতে ও বিকালে অন্থান্ সুম্বরবিশিষ্ট পাঁধীর শ্বর শ্রবণ করান 
কর্তব্য । তাহা হইলে ইহার! অত্যন্ত প্রফুল্ল হয় ও বিপুল 
ন্কত্তি ও আনন্দের সহিত গান করিয়া খাকে। 


চে 


বুলবুল বোস্তা 





ভাজ ছোলার সাতু তণ্ত্বতে মিশ্রিত করিয়! আহারার্থ দেওয়া 
কর্তব্য। কখন কখন উক্ত সাতুর সহিত কুুটা বা! হংসডিথের 
পীতাংশ দিদ্ধ করিয়! দেওয়া উচিত। 

এই গক্ষীকে পিঞ্জরে মাবন্ধ রাখিলে সময় সময় গীড়িত 
হইয়া থাকে, এই সময্ন তাহাদের চিকিৎস! আবগ্ক, অভএব 
যে সকল পীড়া সচরাঁচর উপস্থিত হয়, তাহার উপশমনার্থ দিয়ে 
কএকটী ওধধের বিষয় বিবৃত হইল। 

আহারাদির অনিয়ম নিবন্ধন কিংবা পিঞ্জরাঁবন্ধ থাঁকিয়। 
উচিতরপ ব্যায়ামের অভাব হেতু কখন ইহাদের মন্দাগি হইয়া 
থাকে। তাহা হইলে একদিন অন্তর ইহাদিগকে তিন বা 
চারিট। করিয়া মাকড় খাইতে দেওয়া উচিত। ইছাতেও যদি 
ক্রমে এই গীড়াব জন্য দুর্বল হইতে দ্বেখা যায়, তাহা হইলে 
পানীয় জলে লৌহশিজ্ঘান (মরিচা ধরা লৌহ ) ৩৪ দিবস 
পর্য্যন্ত ডুণাইয়া রাখিয়া এ জল গান করাইবে। তাহা হইলে 
মন্দ[গ্রি ও দুর্বলতা বিদুরিত হইবে। . 

প্রথম বংসর গাইবার সময় এই পাণীর নাসারন্ধের উপর 
কথন কথন এক প্রকার 'ফোড়া হইয়া থাকে । তাহা হইলে 
প্রথমতঃ এ ফোড়ার উপব কেবল মাখন দিষে। ইহাতে 
আবোগা না হইলে ফটকিরী ও মধু মিশ্রিত কবিয়া দিবে। 
ঘা ইহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্নিতে একখান। 
ছুবিক! উষ্ণ কবিয়া ততবার! উক্ত ফোড়| দগ্ধ করিয়া দিবে এবং 
রুষবর্ণ সাবানের জলে এ ক্ষতস্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে, 
তাহা হইলেই উহা আরোগ্য হঈবে। এই সমরে পানীয় জলের 
পরিবর্তে তিন চারি দিবস পধ্যন্ত বিটুপালঙ্গেব রস দেওয়া উচিত। 
ই রস প্রত্যহ নৃতন করিয়া দিতে হইবে । 

পক্ষপরিবর্ধন কাল পোষা পাখী মাত্রেব পক্ষেই বিপদাঁবহ, 
কিন্তু বুস্বুলবোস্তার গক্ষে আবার বিশেষ বিপঙ্চনক | এই সম 
প্রায়ই ইহারা ছুর্বাল হইরা মধিমা। যায়। এই নিমিত্ত ইহাদের 
শারীরিক বলসংরক্ষণাথ পক্ষপরিবর্ণন কালের কিছু পূর্কো 
অর্থাৎ বৈশাখমাসের শেষ হইতে হ্যেষ্ঠটমাপ সম্পূর্ণ ইহাদিগকে 


কৃন্থটা অণ্ড ও জাফরাণ (কুগ্কুম ) মিশিত সাতু ধেওয়া উচিত | । 





রস একত্র মিশাইয়া রুন্ধ নালারন্ধে, দেওয়া উচিত। ইহাতে ও 
আরোগ্য না হইলে এ পক্ষীর নিক্ষিপ্ত একটা ক্ষুদ্র পক্ষ মাথনে 
ভিজাইয়৷ তাহা নাসার এক রছ্ধ, দিয়া প্রবেশ করাইয়। অপর 
রম্ধ,পথে বাহির করিয়া লইবে। যদি একবারে ইহাদ্বার! 
নাঁসারদ্ধে, মাখন না লাগে, তাহা হইলে পুনরায় এ পক্ষটী মাখন 
লিপ্ত করিয়া উল্লিখিত নিয়মে নাসারন্ধে, প্রবেশ করাইবে। 
অর্থাৎ নাসারন্ধ, মধ্যে ভালরূপে মাখন লাগাইতে হইবে এবং 
ছই দিবস পর্যান্ত প্রত্যহ নৃতন বাদামের সারাংশ জলের সহিত 
প্রস্তরে ঘসিয়৷ তাহ! ছুদের ন্যায় হ্ূলে, এ ছুগ্ধ পানীয় জলের 
পরিবর্তে ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অবরুৰ নাসারম্ব, মুক্ত 
হইয়। যায়। নাপারন্ধ, রোধ হইলে কখন কখন ইহাদের পক্ষ 
পরিবর্তন ক্ষান্ত হয়। তাহ! হইলে নাসারগ, মুক্ত করিয়া পঙ্ষ- 
পরিবর্তনার্থ ই পক্ষীকে আমিষ জলে (মংস্ত ধৌত জলে) 
কান করাইবে এবং পানীয় জল জাফরাণদ্বার আরক করিয়া 
দিবে। এই পক্ষ-পবিবর্তনকাল কখন কখন বুল্বুল্বোস্তাকে 
বাতরোগে গীড়িত হইতে দেখা যায়, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে উহ! 
বাতরোগ নয়। উহ! প্রায়ই পদের অস্থি-আাচ্ছাক মাংস 
বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটিয়া৷ থাকে । পোষাগাখীর সচরাচর দেড়- 
বতমর বয়সের পর হইতেই জজ্ঘার ও অঙ্গুণির অস্থি-আচ্ছাদক 
মম বুদ্ধি হইয়া স্থল হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাতরোগের 
যায় পীড়া বোঁদ হইলেই প্রথমতঃ অর্ধ ঘণ্টকাল বুল্বুল- 
বোস্তার পদদ্ধয় জলের মধ্যে ডুবাইয়! রাখা উচিত। গীড়া 
সহজ হইলে ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে। যদ্ধি তাহা 
না] হয়, তাহা হঈলে উঞ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের আচ্ছা্দক 
ত্বক তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য। অস্থি-মাচ্ছাদক ত্বক তুলিতে 
হইলে তৈল বা ঈষতুষ্ঃ জলে প্রথমতঃ ১৯।১৫ মিনিট এ পাখীর 
পদদ্ধয় মগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে সাবধনতার সহিত একএকটী 
কবিয়া৷ অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্‌ তুপিয়া পুনর্ধার এঁস্থানে তৈল 
মাখাইয়! দিবে । এইকাঁলে কখন কখন ইহাপিগের মলের সহিত 
একপ রক্ক নির্গত হুর যে, তাহাকে কেবলমাত্র রক্ত" বলিলেও 
বলা যায় এবং ইহাতে পাখী ছুর্বল হইয়! কখন, কখন জীবন 
পর্য্যন্ত বিসর্জন করিয়।.থাকে। এরূপ শোণিত আরা দেখ। 
গেলে প্রথমতঃ ইহাদের পানীয় জলের পরিবর্তে পাঁক করা 


পক্ষ পরিবর্তন আরম্ভ হইলে ইহাদের আহারের নিমিত্ত যথেষ্ট | 
কীট ও পতঙ্গ দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাকড় থছিতে্। 
দিবে। এইকালে উহাদের স্নান ও পানীয় জলে জাফরাণ ৰ 
(দওয়া নিতান্ত গাপশাক | এই সময় ইহাদিগকে শীতল বায়ু! 
৭ সকল প্রকান পিবাঞ্জ হইত্তে রক্ষা করিবে। পক্ষ পরিবর্তন- 
ফালে কোন কোন পক্ষীর নাপারন্ধূ, অবরোধ হইয়া যায়। 
এইরূপ এক বা দু দিন পর্য্যন্ত মাথন, গোলমরিচ চূর্ণ ও লগ্ন 


ছাঁগ দুগ্ধ দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগ- 
দুগ্ধের সহিত মেবমজ্জা.পাক করিয়া তাহা পানীয় জলের পরিবর্থে 
তিন চারি-দিন দিবে। তাহা হইলেই ইহাদের এ্রন্দপ শোণিত- 
আব নিবারিত হইয়৷ যাইবে। 

পক্ষপরিবর্তনের পর কখন কথন বুলবুল্বোস্তার ' মুগীর়োগ 
উপস্থিত হইয়া, থাঁকে। মূর্ছা হওয়! মাত্রই এ পাথীকে বলপুর্ধ্বক 


বুলসার * 


[ ৯৯ ] 











শীতল জলে ডুবাইয়। ন্গান করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না 
হইলে পায়ের *এক অস্ুলির কিয়দংশ কাটিয়া বিলক্ষণ রক্ত 
মোক্ষণ করিয়া! দিবে। তাহা হইলেই আরোগ্য হইবে। 

যদি পা্ধী বিষাদধুক্ত হইয়া ঝিমাইতে থাকে ও পালথগুলি 
উন্নত করিয়! রাখে এবং অধিকাংশ সময় ডানার ভিতর মাথ| 
লুকাইয়া থাকে, তাহ! হইলে ঝুঝতে হইবে, উহার উদরের 
অসুখ হুইয়াছে। এই অবস্থায় জলের সহিত একটু জাফরাণ 
(কুস্কুম ) বিশেষ উপকারী । 

বুল্বুল্বোস্তার কখন কখন হাঁপানী পীড়া হইয়া থাকে, 
হাঁপানী হইলে সিরকা (ভিনিগার) ও মধু মিশ্রিত করিয়া 
খাওয়াইলেই আরোগ্যলাভ করে। 

কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকা বুলবুলবোস্তরি ভয়ানক 
শত্র। বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিশ্মিত হইবেন যে, পিলীলিক। 





পৃত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে 
১টা নগর ও ৯৪ খানি গ্রাম আছে। সশুদ্রতীরবর্তী তিথল 
গ্রাম স্বাস্থানিবান মধ্যে পরিগণিত । বোম্বাই নগর হইতে অনেক | 
লোস্ণ স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্ত এখানে আসিয়া থাকেন। 
২ উক্ত জেলার একটী নগর ও ব্নার । অক্ষা” ২০০ ৩৬ 
৩০ উঃ এবং ড্রাঘি* ৭২০ ৫৮৪০ পৃঃ । এখানে জলপগে ও 
স্থলপথে নানাদ্রব্যের বাণিজা হইয়া থাকে | 
বুহ্ব (ত্রি) বুল্ব উন্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধু; । তিরম্টীন। 
(শতপথবা” ১১1৫।১১৪ ) 

বুষ (রী) বু্যতে উৎস্জ্যতে যত, ইগুপধেতি ক, পৃষোদবাঁদি- 
ত্বাৎ বত্বং। বুস, তুচ্ছধান্ত, চলিত আগড়া। 

বুস, উৎসর্গ । দিবাদি' পরশ্মৈ" সক” সেটু। লট বুস্যতি 
লোটু বুস্যতু । লিট্‌ বুবোস। লু অবোসীৎ, ইরিৎ অবুসৎ। 


বুম (ক্লী) বুস্যতে তুঙ্ছত্বাদস্জাতে ইতি ( ইপধ্তাপ্রীকিরঃ 
কঃ। পা ৩১১৩৫) ১ তুচ্ছধান্ত, চলিত আগড়া, তুষ, 
পর্যায় _কড়ঙগর, বুষ। ( শব্খরত্ত ) ২ উদক, জল। 
"্আবিঃ ন্ব কণুতে গৃহতে বুগম্‌” ( খক্‌ ১০।২৭1২৪ ) 'বুসমুদকংঃ 
(সায়ণ ) * 
বুগপ্লাবি, কীটভেদ। (93680199 ) ( দিবা!” ১২২৫ ) 
বুস্ত, ১ আদর। ২ অনাদর। চুরাদি' উভয়” সক" সেট, লট্‌ 
ুস্য়তি-তে। লোটু বুস্তযতু-তাং | লিট্‌ বুস্তয়াঞ্চকার, চ্ক্রে। 
লুঙ অবুবুস্তৎ-ত। 
বৃস্ত (রী) বুস্ততে নার্রিয়ত বুস্ত-ঘঞ.। পনসাদিফলের 
ত্যজ্য অংশ, চলিত ভূতি। ২ মাংসপিষ্টকভেদ, মাংসেব পিটে 
বন্ধ (তরি) বুকয়তি শঙায়তে উতি বুক্ক-অচ, পৃষোদরাধিত্থাদদীর্ঘঃ । 
বুঝ, হৃদয় । (অমরটাকা রমানাথ ) 
রৃহহছণ (তরি) বৃহি-লু।. পুষ্টিকারক। 
“সংযাবো বুহণো গুরু; ( শব্দরতা ) 
বৃংহণত্ব (রী) বৃংহণসা ভাব: ত্ব। বৃংহণের তাৰ বা ধন্ম। 
বুংহিত ( ক্লী)বৃংহ-ক। হস্তিগঞ্জন। 
“শঙ্খছুন্গুভিঘোধৈশ্চ বারণানাঞ্চ বুংহিটিতঃ1” (ভারত ৬৯৮২) 
বৃংহিত। (ত্র) স্কনদমাতৃকাভেদ। ইহার পাঠান্তর বৃংহিলা 
এইবপ দেখিতে পাওয়া যায়। . (ভারত ৩২২৭ অঃ) 
বৃবছুকৃথ (ক্রী)পদ। (নিঘণ্ট,) 
রৃবু €পুং ) পণির তক্ষা। “অধি বুবুঃ পণীনাং ( খক্‌ ৬৪৫৩১ )" 
বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা” ( সায়ণ) 
(্লী)উজল। (খক্‌ ১০২৭২৩) 
বৃসয় (পুং)১ অস্থর। ২ তষটা। “অবাতিরতং বৃসয়স্ত” ( খক্‌ 
১/৯৩]৪) 'বৃসয়তি সর্কং বেষ্ট়তীতি বৃসয়োহস্বন্বষটা' ( সায়ণ ) 


ভক্ষণ কবিলেই বুলবুল্বোস্তা মরিয়া যায়, সুতরাং এবিষয়ে 
বুলবুল্বোস্তা-গ্রতিপালকের এরূপ সাবধান হওয়া উচিত 
ষে, যাহাতে পিগীলিক! -তক্ষণ করিয়া এই মূল্যবান :9 চিত্ত- 
বিনোদনকারী গায়ক পক্ষী অকালে মরিয়া নাযায়। যর্দিও 
ইহ! প্রবাদ কথা হউক, তবু প্রতিপালকের পক্ষে এরূপ সাব- 
ধানতাগ্রহণে কোন ক্ষতির কারণ নাই। 
বুল্বুল্বোস্তা বিশেষরূপ যত্ের সহিত প্রতিপালিত হইলে 
২৪1২৫ বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরের মধ্যে ৮৯ 
মাসকাল গান করে। যবন সম্রাটদের সময় বুল্বুল্বোস্তার 
বিশেষ আদর ছিল, এই নিমিত্ত পারসী গ্রন্থাদিতে এই পাখীর 
অনেক এশংসাবাদ শুনিতে পাওয়| যায় । 
বুল ঘুল, সা, বুল্বুল্জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ (140801087) 
18880151800 )। 
বুল, (পাঁরপী ) পক্ষীবিশেষ (00108 06 )। 
পরি বিদগণ এই জাতীয় পক্ষীকে ( 81০:09100) শেণী- 
তুক্ত করিয়াছেন। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। 
মুখাগ্রে বড় বড় লোম আছে, পদঘ্বয়ের নধগুলি ধারাল। 
পুচ্ছের নিয়তাগের পালখগুলি লালবর্ণের হয়। ইহাদের স্বর 
মধুর। সাধারণতঃ শীতকালে এই জাতীয় পঙ্গীর সমাগম 
হইয়। থাকে । অনেকে লড়াইর জন্য বুল্বুলী পোষে। 
বুল্বুলীর লড়াই দেখিতে অতি কৌতুকজনক। ধনী ও সামান্ত 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আমোদের জন্য বুল্বুলীর লড়াই দিয়া 
থাকে। গ্রীষ্মের গ্রারন্ডে ইহারা নীড় নির্খাী করে এবং 
এককালে ৪ বা ৫টী ডিথ প্রসব করে। পালিত পক্ষী সাধারণতঃ 
ছাতু খাইয়া থাকে। বন্যপক্ষীগণ পোকা ফড়িং প্রভৃতি খায় । 
বুল.সার ( বলদাদ ) বোষ্ধাই প্রেষিডেপ্পীর সুরাটকেলার অস্ত- 


এ 


এগার 


র্হ্তী 


[ ১৯৮] 


বৃহৎপালিন্‌ 





রূসী (ত্র) ক্রবস্তোহস্তাং সীদস্তি পূযোদরাদিতবাৎ ক্রবো বৃ-মদ-ড, 
গোরাদিত্বাৎ ডীব। খধিদিগের আসন । 

রূহ) বৃদ্ধি। ভরদি* পরশ্মৈ' অক" সেট। লট্‌ বর্থতি। লোট- 
বর্ৃতু। লুঙ অবর্থীৎ। খদিং অবৃহত। 

বৃহক (পুং) বৃহ-হুন্‌। দেবগন্ধর্বভেদ। ( ভারত ১১২৩অঠ ) 

বৃহচ্চঞচ (পুং) বৃহতী-চধুঃ শাকবিশেষঃ। মহাঁচঞুশাক। 
(রাজনি" ) বৃহত্টা চঞ্চুর্ষস্তেতি । (ক্রি) ২ দীর্ঘচকুযুক্ত। 

বৃহচ্চিত্ত (পুং) ফলপুর। ( শবচস্ত্রকা” ) 

রৃহচ্ছন্দস্‌ (তরি) বৃহচ্ছাদযুক্ত। 

রৃহচ্ছরীর (ব্রি) বৃহ্দাকারবিশিষ্ট। (বিষুঃ) 

বৃহচ্ছন্ ( পুং ) বৃহন্‌ শক্ষো যন্ত। চিঙ্গটমত্ত। (জটাধরু) 


বৃহচ্ছাল (তরি) বৃহৎ শালযুক্ত। 

বৃহচ্ছ বস্‌ ( ত্রি) বৃহৎ আবৌ যস্ত। মহাযশস্ক। ( ভাগ” ১৪১) 
বৃহজ্জাবালোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষস্তেদ। 
রৃহজ্জাল (ক্লী) বড় প্রাল। 


রৃহজ্জীবন্তী (স্ত্রী) বৃহজ্জীবস্তিক| বৃক্ষ । পধ্যায়__-পত্রভদ্রা 
প্রিয়স্করী, মধুরা, জীবপুষ্টা, বৃহজ্জীবা, যশস্করী। ইহার গু-- 
বন্থবীর্ধ্যদায়ক, ভূতবিদ্রাধণ, বেগপূর্বক রসনিয়ামক। (রাঙ্জনি”) 
বৃহড ডক (স্ত্রী) বৃহতী ঢকী। ঢক্কাবিশেষ, বড় ঢাক, জয়- 
ঢুক.। ভেরীবাদ্া। 
“বৃহডডকা তু ভেরী স্ত্রী পুমান্‌ ছুনদুভিরানক:। 
দ্রগড়ঃ প্রতিপত্ত,ধ্মানকঃ পটহোইস্তিয়াং ॥” ( জটাধর ) 
বৃহতিকা (তরী) বৃহতী (বৃহত্যা আচ্ছাদনে। পা! ৫18৬) 
ইতি স্বার্থে কন্‌। ১ উত্তরীয়বন্ত্র। (অমর ) ২ বৃহতী। (শব্দমা?) 
রৃহতী (তত্র) বৃহৎ গোরাদিতবাৎ ভীষ,। ক্ষত বার্তাকী, চলিত 
ব্যাকুড়। পর্যায়__মহতী, ক্রাস্তা, বার্তাকী, সিংহিকা, কুলী, 
রা্ট্রিকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী কণ্টতন্ন, 
কণ্টালু, কট্‌ফলা, বনবৃস্তাকী, (রাজনি” ) সিংহী, প্রসহা, রক্ক- 
পাকী, লতাবৃহতিকা, (রত্বমাল|।) ইহার গুপ-_কটু, তিক্ত, 
উষ্ণ, বাঁতজবর, অরোচক, আম, কাশ, শ্বাস ও হত্রোগনাশক। 
9171)010) [10419990) ৬ 90108 85 98০0101- [ অক্রান্তা 
দেখ। ] ২ মহতী নারদের বীণার নাম। কাহারও মতে 
গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্থর বীণার নাম বৃহতী। 
“বিশ্বীবসোস্ত বৃহতী তুম্ধুরোস্ত কলাবতী । 
মহতী নারদন্ত স্তাৎ সরন্বত্যাস্ত কচ্ছণী ॥” ( মাঘটাক! ১1১০ ) 
২ উত্তরীয়বস্ত্। ৩ বারিধানী। ৪ বাক্য। ৫ কণ্টকারী। 
( মেদিনী) ৬ মর্শস্থানবিশেষ। পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল 
হইতে সরল রেখায় স্থিত। এই মম্্ব ছিন্ন হইলে অতিশয় 
শোণিত নিঃসরণ হইয়। মৃত্যু হয়। (নুস্রুত'৩৬ )৭ ছনো- 


বিশেষ। এই ছনের প্রতিপদে নয়টা করিয়া অক্ষর খাকে। 
ইহার লক্ষণ-_“ভুজগ শিশুস্ুতা নৌতঃ? উদ্বাহরণ-_ 
“হুদতটনিকটক্ষৌণী তুজগপিশুস্ৃতা যাসীৎ। 

- স্থুররিপুদলিতে নাগে ব্রজঙনসুখদ। সাঁভৃৎ॥” (ছন্দোম') 
রৃহতীপতি (পুং ) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহম্পতি। (হেম) 
রূহ (ভরি) বৃহ-বৃদ্ধৌ (বর্তমানে পৃষদ্ধহৎ মহজ্জগৎ শতৃবচ্চ। 

উপ ২৮৪) ইতি অতি প্রতায়েন। নিপাতনাৎ সাধুঃ। মহৎ। 
“বুহতসহায়ঃ কার্য্যাস্তং ক্ষো্ৰীয়ানপি গচ্ছতি | 
সংভূয়াস্তোধিমভ্যেতি মহানদ্য| নগটপগ! ॥৮ (মাঘ ২১০) 
রৃহৎক (ত্রি) বৃহতপ্রকারঃ (চঞ্চদ্ুহতোরুপসংখ্যানং। গা 
৫181৩) ইত্যস্ত বাণ্তিকোক্ত্যা কন্‌। বুহৎ। 
রৃহতকন্দ (পুং) বৃহথকন্দং যন্ত। ১ গৃঞজন। (রত্বমাল[) 
২ বিজ্ুকনা। (রাজনি') 
রৃহতকর্ধান্‌ (ক্রি) বৃহৎকর্ম যস্ত। ১ মহাকর্শযুক্ত, বৃহৎ বার | 
রৃহৎকায় (পুং ) আজমীঢ়বংশীয় নৃূপতেদ । ( ভাগ” ৯২১২২) 
রৃহৎকালশাক (পুং) বৃহন্‌ মহান্‌ কাঁলপাকঃ। শৌথজিন্ষ, 
চলিত বৃহৎ কালকা নুন্দিয়। | 
রহৎকাশ (পুং) বৃহন্‌ কাশঃ। খঙ্জাট, চলিত খাগ্ড়া। (হারাবলী) 
রৃহতকীত্তি (ত্রি) বৃহতী কীত্তি্্ত। ১ মহাকীতিযুক্ত। (পুং) 
২ আঙ্গিরসাপ্লিপুত্রভেদ । (ভারত বনপ১ ২২১ অঃ) ৩ অন্থুর- 
ভেদ। (হরিব” ৪২ অঃ) 


রৃহৎকু্ষি (ব্রি) বৃহন্‌ কুক্ষিরস্ত। তুন্দিল, চলিত ভুঁড়ে। 


বৃহৎকেতু (ত্রি) বৃহন্‌ কেতুরস্ত। ১ মহাধবলযুক্ত। (পুং) 
২ রাজভেদ। ( ভারত আর্দিপ' ৬ অঃ) 

রূৃহৎক্ষত্ত্র (পুং ) আজমীঢবংশীয় নপভেদ। (ভাঁগ+ ৯২৬ অঃ) 

বৃহত্তাল (পুং ) বৃহন্‌ তালঃ। হিস্তাল। (রাজনি") 

বৃত্তিভ্1 (তরী) বৃহন্‌ তিক্তো রসোহস্তাঃ। পাঠা। (রাজনি ) 

রৃহতুণ (পুং) বংশ, বীশ। (শবচক্্িকা ) ঙ 

রৃহত্ব (ক্লী) বৃহতোভাবঃ ভাঁবে ত্ব। বৃহতের ভাব ব ধর্ম, মহত্ব । 

বৃহত্বচ €ুং) বৃহতী ত্বক্‌ যন্ত। গ্রহণাশনবৃক্ষ, চলিত ছাতি- 
য়ান। ( রত্রমালা) 

বৃহৎ্পঞ্র ( পুং) বৃহৎ পত্রং যস্ত। হস্তিকনদ। (রাজনি” ) 

রৃহৎপ্জ। (স্ত্রী) বৃহৎ পত্রং বন্তাঃ। প্রিপর্সিকা। (রাজনি' ) 

রৃহৎ্পলাশ (ব্রি) বৃহৎ পত্রযুক্ত। 

রৃহৎ্পাটলি (পুং) ধুন্তর। (ত্রিকা”) , 

রৃহৎপাদ (পুং) বৃহন্‌ পাদো য্ত। বটবৃক্ষ। ( শবমালা ) 

রৃহৎপারেবত: ক্লী ) বৃহৎ মহৎ পারেবতং। মহাপারেবত। 
বড় পেয়ার।। (রাঁজনি”) ৃঁ 

রৃহৎগালিন্‌ (পুং) বনজীর। (ব্বাজনি' ) 





সস সপ পিশ কপট শাপলা তি 


বৃহৎপীলু ( পুং) বুহন্‌ পীলুঃ কর্মধাণ। মহাপীলুরুক্ষ, পাহাড়ে 
আখরোট । (রাজনি” ) 

বৃহৎপুষ্প (পুং) ১ মহাকুষ্াণড। (জী) ২ কদলীবৃক্ষ । (বৈদ্যকনি”) 

বৃহৎপুম্পী [রী ) বৃহৎপুষ্পং যস্তাঃ ভীষ্‌। ১ ঘণ্টয়েবা | (জটাধর) 
২ শণবুক্ষ । ( পর্য্যায় মুক্তা” ) 

বৃহৎপৃষ্ঠ (ব্রি) বৃহৎ সামযুক্ত। 

রহৎফল (ক্লী) ১ কুম্মাণ্ড। ২ পনসফল, চলিত কীঠাল। 
৩ জন্বফল, জাম। ( বৈদ্যকনিণ ) ৪ চচেও্ডা। (রাজনি” ) 

বৃহৎফলা (জী) ধহৎ ফলং"যন্তাঃ। ১ অলাবু, চলিত লাউ । 
২ কটুতুম্বী, তিতলাউ । ৩ মহেন্ত্রবারুণী, চলিত মাকাল। 
৪ কুগ্সার্ভী, কুমড়াগাছ। ৫ রাজজদ্ব, বড়জাম। (রাজনি? ) 

 ্ৃহত্যাঁদি (পুং) সন্নিপাতরোক্ত কষায়। প্রস্তত প্রণালী__ 
বৃহতী, পুর, ভার্গা, শা, শুঙ্গী, দুরালভ1, বতসকবীজ ও 
পটোল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া! কষায় প্রস্তত 
করিতে হইবে, অর্থাৎ আদ সের জলে সিদ্ধ করিয়৷ আধপোয়া 
থাকিতে নামাইতে হইবে । ইহ! সেবনে সন্নিপাতিক জর বিনষ্ট 
হয়। ( টত্রদত্ত জরচিণ) 

বহৎসংবর্ত ( পুং) সংবর্তভেদ। 

বৃহতসামন্‌ ( ক্রী) বৃহৎ সাম নিত্যক*। সামভেদ। গীতায় 
লিখিত আছে, সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ । | 
গ্বৃহত্সাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহং।” ( গীতা) 

বৃহস্ম্ব (তি) গ্রভৃত ধন, প্রভৃত স্থখ। (সায়ণ) 

রৃহৎসেন (ব্রি) ৯ মহাসেনাযুক্ত। (পুং) ২ বারদ্রথবংশীয় 
ভাবী নৃপভেদ। (ভাগ” ৯২২৩) ৩ মগধদেশীয় নৃপতেদ ।. 
( ভারত আদিপ”) (স্ত্রী) ৪ বুহতী সেন! । 

রৃহতস্তে।ম (লী) স্তোমভেদ। 

রৃহতশ্ফিজ, (তরি) বৃহৎ শ্ষিচযুক্ত। 

বৃহদগ্নি (পুং) নানাবিধ অগ্নিযুত। 

রৃহদক্গ (পুং) বৃহদক্গংযন্ত। মতন্গজ। ( শঙচন্দ্রিক! ) 

রৃহদনীক ( ত্রি) বহু সৈল্তযুক্ত। 

বৃহদ্বম্বালিকা (ত্ত্রী ) কুমারাম্থচর মাতৃভেদ। ( ভারত ) 

রৃহ্দক্ (পুং) বৃহন্‌ অস্ো যস্ত। কামরগ্গ, চলিত কামরাঙ্গা 

বৃহদশ্ব (পুং) খধিভেদ। 

রহদাত্রেয় (পুং) বৈস্যক গ্রন্থতেন। 

বৃহ্দারণ্যক ( লী) উপনিবদ্ভেদ | ইহাতে ব্রক্গতত্ব অতি 
বিদ্বৃততাবে বর্ণিত হইয়াছে। শতপৎত্রাঙ্মণের আরণ্যক অংশই 
বৃহদারণচক নামে খ্যাতি। ইহার বছসংখ্যক ভাষ্য ও টাকা 
ৃষ্ট হয়। 

বহদি ( পুং ) ১ আজমীর়পুত্র নুপভেদ। (হরিব” ২০ অঃ) 

£]]] ২ 





২ হ্র্যযশ্ববংশীয় নুপভেদ ৷ ( হবিব” ৬২ অঃ) 
বৃহছুকৃথ (কী) ১ মহৎ উক্থ । (পুং) ২ অগ্নিবংশীয় তপন্থ- . 
পুত্র অমিভেদ । প্বুহছুক্থোহ বৈ বাঁমদেব্যঃ” (শতণব্রা"৩)২।২।১৪) 

বৃহদুক্ষ (পুং) জগৎসষ্টিকারক প্রজাপতি । (শুক্র যু” ৮৮) 

বৃহুত্তরতাপনী ( স্ত্রী) উপনিষদ্তেদ। 

রহদেল! (ত্র) বুহতী এলা। স্থুলেলা, বড় এলাঁচ। (রাজনি?) 

বৃহাদগর্ভ (পুং) শিবিনৃপপুত্রভেদ । (ভারত বনপ” ১১৭ অ?) 

রৃহদিগরি (পুং) ১ গভূত স্তুতি। ২ মরুৎ। 

বৃহদগ, পুং) রাজভেদ। ( ভারত আদিপ” ৬ অ) 

বৃহদগ্‌হ (পুং) দেশবিশেষ, কারুষদেশ। এই দেশ বিদ্ধা- 
পর্বতের পশ্ঠাৎ মালবদেশ সমীপে স্থিত। (হেম ) 

ত্রিকাগডশেষে বৃহদগ্‌হের পরিবর্তে “বৃহাদগ,হ' এইরূপ পাঠা- 

স্তর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বৃহদেগীল ( ব্লী) বৃহদেগালং গৌলীকারফলং যগ্ত। শীর্ণবস্ত। 
তরমুজ, চলিত তরমুজ । ( শব্দচ ) 

রৃহদ্‌গৌরীত্রত (লী) ব্রতভেদ। 

রৃহদ্গ্রাবন্‌ (ত্রি) বৃহৎ প্রীস্তরবৎ | 

রৃহদ্দন্তী [স্্ী) এরগুপত্রবিটপ দস্তীধিশেষ। ইহার অপর 
নাম দ্রবস্তী (স্ত্রী) ইহার গুণ--কটু, দীপন, গুদান্ুর, অশ্ম, শল, 
অর্শ, কু, কুষ্ঠ ও বিদাহনাশক। [ দস্তী দেখ। ] ও 

বৃহদর্ভ (পুং) কক্ষেমুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবণ ২৩ অ) , 

রৃহদ্দল (পুং) বৃহদ দলং যন্তা। ১ পট্টিকালোধ, শুক্ুলোধ। 
২ হিস্তীলবৃক্ষ, চলিত ঠেতীলগাছ। (রাঁজনি” ) ৩ রক্তরসোনি। 
৪ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিম। (ত্ত্রী) ৫ লঙ্জালুকা, চলিত ক্ষুদ্র 
লঙ্জাবতী। ( বৈদ্যকনি” ) 

বৃহদ্দিব ( তি) জো প্রশস্ততম। ৃহদ্দিবৈঃ কুমীয়াঃ” (খক্‌ 
১১৬৭২) “বৃহদ্দিবৈঃ জোর্টেঃ প্রশস্ততমৈঃ ( সায়ণ ) 

বৃহদ্দিব (ত্র) মহাদীপ্ডিযুক্তা ( দেবমাঁত) “উত মাতা বৃহ- 
দ্বিবা শৃণোতি” (খক্‌ ১০1৬৪।১০ ) 'মহদ্দিবেতি, মহতী দিবা 
দীপ্থির্ষস্তাং স। মাতা দেবমাত” সায়ণ ) 

রুহদ্দেবতা ( করা) বেদের খধি প্রতিপাদক গ্রস্থভেদ। 

বৃহদদয্ ( পুং) নৃপভেদ। (ভারত বনপ ১৩৮ অঃ ) 

রৃহদ্ধনুস্‌ (পিং) ১ আজনীডবশীয় নূপভেদ। হেরিব' ২* অ+) 
(তরি) বৃহৎ ধন্ুধন্ত। ২ মহাচাপযুজত। 

বৃহদ্বন্্মন্‌ ( গুং ) আজবীঢ়বংণীয় নৃুপভেদ । ( হরিব" ২০ অঃ) 

বৃহদ্ব্মপুরাণ (ত্বী) পরাণগরস্থবিশেষ, ইহা একথানি উপ- 
পুরাণ। 

রৃহদ্ধন (ভরি) বৃহৎ পনংযস্ত। ১ মহীধন। (পুং) ২ ইন্াকু- 
বংহীর নৃপতেদ | (হরি ১৫ অ ) 


| 


সপ পাকশী শিপ 


রহড্রি ্‌ 


রৃহদ্ধল ( লী) বৃহৎ হলং মস্ত। মহালাঙ্গল, পর্য্যায়__হলি। 
বৃহ্দ্বীজ ( পুং) বৃহৎ বীজং যস্তা। আমাতক। ( শবচন্দ্রিক। ) 
বৃহদ হম্পতি ( পুং) ধর্মশাস্থভেদ | 
রৃহদ্বক্ষন্‌ ( পুং) আঙ্গিরদ খষিভেদ । 
দ্বুৃহতকীন্ডিবৃহিজ জ্যোতিবু হদ্‌ ধা বৃহন্মনাঃ। 
ৃহম্মস্ী বৃহস্তাসন্তথা রাজন্‌! বৃহস্পতিঃ ॥” 
( ভারত বনপ* ২৩৭ অঃ) 
বৃহস্তট্রারিক। (স্ত্রী) ছর্গা। (শব্দমালা ) 
রৃহস্তয় ( পুং) সাবণি মন্ুর পুত্রভেদ। ( মার্কতেয়পুণ ৯১ অঃ) 
রহদভানু (পুং) বৃহন্‌ ভানুরশ্িধস্ত। ১ অগ্ি। 
দতপসম্চ মন্থুং পুএং ভানুধাপ্যঙ্গিরাঃ স্ব ॥ 
বৃহদ্থানুস্ব তং প্রহুব্রা ক্ষণ! বেদপারগাঃ।” (ভারত ৩২২০৮) 

২ চিত্রকবুক্ষ। (অমর) ও সত্যভামার পুন্ন। ( ভাগ" 
১/৬১।১০ ) পৃথুলাঙ্ষের পুঞ্ঝ। (ভাগ” ৯২৩।১১ ) (তরি) ৫ বুহ- 
দ্রশিবিশি | এবুহছ্বানো যনিষ্ট্যঃ” (কু ১৩৬১৫) 

“হে বৃহ্গ্ভানোবৃহন্তো ভানবো যন্ত তাদৃশ' (সায়ণ) ৬ আঙ্গি- 
রসবহিভেধ। (ভারত বনপ” ২২০ অঃ) ৭ ইন্্রসাবণি মন্বন্তরে 
হরির অবতারভেদ। ইন্দ্রসাবণি মন্বন্তরে ভগবান হরি বিতানার 

ভ সত্রায়ণের ওরস জন্মগ্রহণ করেন। ইউনি বৃহদ্ছানু নামে 
প্রসিদ্ধ হন। 
, সত্বায়ণন্ত তনয় বৃহগ্থাহস্ুদা হরিঃ। 
বিতানানাং মহারাজ! ক্রিয়াতপ্ত,ন্‌ বিতায়িত| ॥৮ 
(ভাগ ৮১৩৩৫) 





রহন্ভাস (পুং) বরঙ্গপৌএভেব। (ত্্ী) টাগ। স্থধ্যকন্তা ও 
অগ্রিভান্ুুব পত্রী। 
বৃহদ্রেণ (পুং) ইঙ্ [কুবংগাষ ভাবি-নৃপভেদ। ( ভাগ” ৯১২৯) 
রৃহদ্ূথ (পুং) বহন রথো নন্ত। ১ ইশ্র। ২ যক্রপাত্র। ৩ মন 
বিশেষ। ৫ তিগ্পূর | 
“তিগ্রাদহদথোভাব্যে বন্ুদীমা বুভদ্রথাৎ।” মৎস্যগুণ ৫০1৮৫) 
৬ শতধন্বপুর। ৭ দেবরাত-পুত্র। 
( ভাগ" ৯১৩১৫) ৮ তিমির রাজপুত্র । ( ভাগ” ৯২২৪৩) 
৯ পৃথুলাক্ষের পুত্র । (ভাগ: ৯২৩১১) ১৭ মগধরাজভেদ । 


৪ আমবেদাংশ। 
(তরি) ১১ প্রভৃতরথ। 'বুহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা” (ধক ৫৮০1২) 


(ভাগ ১২১১৩) 


“বৃহ দ্ূথা গ্রড়তরথা' (সায়ণ। 
বৃহদ্রঘ়ি (তরি) বজ ধনযুক্ত, মহাধন। 
বহদ্রবস্‌ (তরি) মঙ্াণন্বকারী। 
বৃহদ্রাবিণ (পুং) বৃহদতিশয়ং দ্রবতীতি ণিনি। ক্ষুপ্রোলুক। 
বুহদ্রি (তরি) মহাধন, প্রভৃতি ধনযুক্ত। প্প্রসংহিষ্ঠায় বৃহতে 
বৃহদ্রয়ে (খকু ১৯৫৭১ ) বৃহদ্রয়ে মহাধনায়' (সায়ণ ) 


১৬৪২ ) 








রৃহদ্রুপ (পুং ) মরদগণভেদ। ( হরিব" ২০৪ অপ) 

বৃহদ্রেগু ( ত্রি) বহুপাংশুুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরুপস্থাপকঃ(সায়ণ) 

বৃহদ্রোম (ক্লী) রোমকমিদ্ধান্তবর্ণিত জনপদভেদ। সম্ভবতঃ রুম। 

বৃহদ্বৎ (পুং) বৃহৎ বৃহৎসাম তদস্যান্তি স্তোত্রতয়। মুপ্‌: মস্য 
ব। বৃহৎসামস্তোত্রস্তত্য ইন্দ্র, বৃহৎসাম স্তোত্রদ্বারা শ্তবনীয়। 
( মন্ু 9২২) ২ তৎসাধ্য যজ্ঞ। স্রিয়াং ভীপ্‌। ৩ নদদীভেদ। 
(ভারত ভীন্মপ” ৯ অঃ) 

রৃহদ্য়দ্‌ (ত্রি) ১ বহুশক্তিশালী। ২ অধিক বয়ঙ্ক। 

রৃহদ্বক্ক (পুং) ১ পটিকালোধ। (রাজিনি”) ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ । 

রৃহদ্ল্লী (স্ত্রী) কারবল্লী, চলিত করলা, উচ্ছে। 

বৃহদ্বসিষ্ঠ ( পুং) ধর্মশাস্ত্রভেদ | 

বৃহদ্বসন্ত্র (পুং ) বেদৌক্ধ জনভেদ। 

রৃহুদ্বাত (পুং) অশ্মরীহর ধান্তভেদ, দেবধান্য, চলিত দেধান। 

বৃহ্দ্বাদিন্‌ (তরি) যে বড় কথা বলে, বড় অহঙ্কারী। 

বৃহদ্বারুণী (ভ্ত্রী) বৃহৃতী বাকুণী কম্মধা'। মহেজ্জ্বারণীলতা, 
বড়মাকাল। ২ রাখালশশা। (রাজি? ) 

রৃহদসিষ্ঠ (রী ) ধরধশান্্ভেদ। 

রৃহদিষুঃ ( পুং ) ধর্শশান্রভেদ । 

রৃহদ্বাস (পুং ) ধর্ধশান্ত্রভেদ। 

রৃহদ্ ত (তরি) মহাব্রত পালনকারী । 

বৃহন্নখী ( স্ব) গন্ধদ্রব্যভেদ, গন্ধসারণ। 

বৃহন্নল (পুং) বৃহন্নলঃ। মহাপোটগল। (মেদিনী ) 
২ অর্জ্বন। "পার্থ: কিরীটা গাত্ীৰী গুড়কেশো! বুহষ্নলঃ। 

অক্ুনঃ ফাল্তুনো বিসুবির্জয়শ্ঠ ধনগ্গয়ঃ ॥৮( তরিকা?) 

রৃহন্নল! (স্ত্রী) অজ্জুন। ( মেদিনী ) অজ্জুন দ্বাদশবর্ষ বনবাসেব 
পর বিরাটগুহে বৃহননল। নামে এক বৎসর অজ্ঞাতবাদ করিয়া- 
ছিলেন। (ভারত বিরাট প?) [ অজ্ঞুন দেখ। ] 

রৃহন্নারদীয়পুরাণ (ক্লী) পুরাণভেদ। ইহা! একখানি উপ" 
পুরীগ। [ বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ । ] 

রৃহম্নারায়ণোপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিধষ্ডেন। 

বৃহনির্র্বাগতন্ত্র ক্লী) একখানি তত্র, মহানির্কাণতত্ব হইতে 
ভিনন। 

বৃহন্গেত্র (তি) ১ বৃহং চকষযুক্জ। * দূরবর্তী । 

বৃহন্সোকা (ত্্রী) জীড়নভেদ, চতুরঙ্গ খেলা । [চতুরঙ্গ দেখ। ] 

রৃহস্পতি (পুং) বৃহতাং বাচাং পতিঃ (পারস্করেতি। গা! 
৬১১৫৭) ইতি সুট-নিপাত্যতে। অঙ্গিরার পুত্র, দেবতা- 
দিগের গুরু । ধর্মশান্ত্রপ্রযোজক ৷ নবগরহ মধ্যে পঞ্চম গ্রহ। 
পর্ধ্যায়-__সুরাচার্যয, গীষম্পতি, ধিষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরসঃ বাচ" 
ম্পতি, চিত্রশিখগ্ডিজ। ( অমর) উতথ্যানুকত গোবিনা, চারু, 
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স্বাদশরশ্শি, গিরীণ, দিদিব, পুর্কাফন্তনীভব, (জটাধর) সুর গুরু, 
বাকৃপতি, বচমাংপতি, ইঙ্য, বাগীশ, চক্ষন্‌, দীদিবি, দ্বাদশকর, 
প্রাকৃফান্তন, গীরথ। ( শব্দবন্ধা” ) 
*এতং তে দেব সনিতরশজ্ঞং প্রানুবু হম্পতয়ে” [শুরু যজুণ ২১২) 
“দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রঙ্গা তশ্মৈ ব্র্মণে বুহল্পতয়ে চ প্রাঃ, 
বৃহস্পতির্বে দেবানীং তরঙ্গ ( মহীধর ) দেবভাদিগের যজ্তে 
বৃহস্পতি ব্রন্গা হইতহেন। খণেদে বৃহস্পতি শব্দের অর্থ-- 
পুরোহিত ও মন্বপালক দেখিতে পাওয়া যায়ু। ৃ 
প্রুহম্পতিং যঃ সুভূতত বিভর্তি” (খক্‌ ৪1৫০৭) ্বৃহস্পতিং 
বুহতাং মহতাং মন্ত্াণাং পালয়িতারং দেবং উক্তলক্ষণং পুরো- 
হিতং বা” (সায়ণ) 

গ্রহমাগতন্তে লিখিত আছে_-বুহস্পতিগ্রহ ঈশানকোণ, 
পুরুষ, ব্রাঙ্গগজাতি, খণ্থেদ, সত্বপ্তণ, মধুর রস, ধন্গু ও মীনরাশি, 
পুষ্যনক্ষত্র, বন্ধ, পুষ্সবাগমণি ও সিনুদেশের অধিপতি । ইভার শরীর 
ষড়ঙ্কুল, ইনি পগ্ান্থিত, চতুতু জ, এই চারি হস্তে অক্ষ, বর, দও ও 
কমগুলু ধারণ করিয়া আঁছেন। ইহার অধিদেবতা অঙ্গা, প্রত্যধি- 
(দেবতা রুদ্র, অঙ্গিরা মুনির পুত্র, প্রাতঃকালে প্রবল, শুভগ্রহ, 
দেবগৃহস্বামী, বৃ, রক্দ্রব্যস্বামী, বাতপিত্তকান্মক, বণিক- 
কর্শবকর্ত। 'ও অঙ্িরাগোত্র। (গ্রহযাগতন্থ ) দীপিকামতে-- 

বৃহস্পতির আকৃতি পদ্্ের ন্যায়, বর্ণ গৌর, জাতি ব্রাহ্মণ, 
পুরুষ, তমোগুণের অধিপতি ও নমপাতুবিশিষ্ট, খখেদের অধি- 
পতি, রাশিচক্রে সপ, নবম ও পঞ্চম গৃহে পূর্ণদষ্টি। ববি, 
চন্ত্র ও মঙ্গল মিত্র, বুধ ও শুক্র শত্র এবং শনি মম। বৃহস্পতির 
মুল ত্রিকোণ ধন্গু। বৃহস্পতি একবাশি হইতে অন্ত রাশিতে 
খাইতে এক বৎসর এবং সমস্তরাশি ভ্রমণ কিতে ১২ বৎসর 
সময় লাগে। কক টরাশি বুহম্পতির উচ্চ এবং মকর নীচ, 
তাহার মধ্যে কৰক টের ৫ অংশ শ্চ্চ এবং মকরের ৫ অংশ 
স্থনীচ। বৃহস্পতি উচ্চে থাকিলে শুভফল এবং নীচ হইলে 
অণু ফল হইয়া থাকে, উচ্চ ও নীচের মধ্যবন্তী হইলে ভাগহার- 
দ্বারা ফল নিয় করিতে হইবে। বুহম্পতি কালপুরুষের জ্ঞান 
ও স্থখ। বৃহস্পতির দীপ্তাংশ ৯, অর্থাৎ বৃহম্পতিগ্রহ যখন 
যে রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সেই রাশির যত অংশে 
তাহার কিরণজাত পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে দীপ্তাংশ 
কহে; কিন্তু স্ধ্যের দীপ্লাংশ মধ্যে সকল গ্রহই অন্তমিত হন। 
বৃহস্পতির বক্রগাঁতর কাল একশতদিন। বৃহস্পতি ধন, পুত্র, 
কাঞ্চন ও মিত্রাদি-কারক। 

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে সেই বাক্তি অতিশয় মেধাবী, 
দাস্তিক, বনুপু্মুক্ত,মিষ্টালাপী ও নৃত্যগীততপ্রিয় হয়। বৃহস্পতি- 
বিট _ বৃহস্পতি যদি মেষ কিংবা! বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া! কোন 
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লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও 
শনি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে 
বালকের তিনবর্ষ মধ্যে মৃত্যু হয়। বুহম্পৃতি তুঙ্গে অবস্থান 
করিলে মানব মন্ত্রী, নরশেষ্ঠ, অতিশয় বলথান্‌, মাননীম, অতি 
রাগাঙ্গিত, এখর্ধ্যশালী, হপ্তী, অশ্ব, যান ও জুন্দণী স্ত্রী ক্ঠুক 
বিভূবিত ও বন্থগোরঠী-পোব্ক হইয়া থাকে। তুঙ্গ সম্বন্ধে খনার 
বচন--“কর্কটে জীবা বেদ বাখানে বিনা পড়নে আখব চিনে, 
অন্ন খায় বিস্তর আনে ঘরে বসিয়! গীত শুনে, 
ধন হয় সর্বকাল আগে পাছে দেখে ভাল ॥” 

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে নিয়লিখিতবূপ 
ফল হইয়! থাকে £-- 

মেষে বৃহস্পতি থাকিলে, ঝাগার্দি-সম্পন্ন, কশ্মঠ, বক্তা, 
দাপ্তিক, বিখ্যাতকণ্া, তেজন্বী, বহুশক্র ও বহু ব্য়ার্থযুক্জ, 
ক্রোধী, ক্র,ব ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাঁকে। 

বৃষে বুহম্পতি থাকিলে _পীনবিশালশরীর-সম্পন্ন, দেবদ্িজ- 
গুরুভক্তিমান্‌, দাত্ত, সুন্দর, ভাগ্যবান্‌, স্বপারান্রক্ত, স্ুন্দর- 
গৃহযুক্ত, ধনাচা, উত্তম বস্ত্র ও তৃষণযুক্ত, নয়নবেত্তা, স্থির- 
প্রকৃতি, বিনীত ও উব প্রয়োগকুশল হম্ন। মিথুন রাশিতে 
বৃহুস্পতি থাকিলে- মেধাবী, বাগী, নিপুণ, কর্খুকুশপ, বিনয়ী, 
গুরু ও বান্ধবের মান্ত ও সংকপি হয়। কর্কট রাশিতে বুহ- 
স্গতি থাকিলে- বিদ্বান, সুরূপ-দেহসম্প্ন, প্রাজ্ঞ, ধন্মপ্রিয়, 
সংস্বভাবযুক্ত, যশস্বী, ধনী, লোকসতকৃত, বিখ্যাত, নবপতি, 
ধার্মিক ও সহজের অস্গত হইয়া থাকে । সিংহে বৃহস্পতি 
থাকিলে-_স্থিরবৈরতাধুক্ত, ধীর প্রকৃতি, অতিশয় পরাক্রমশালী, 
ক্রোধী, শিখিলদেহ-সম্পন্ন, ছুর্গ, পর্বত বা অর্ণ্যবাসী হয়। 
কন্তা রাঁশিতে বৃহস্পতি থাকিলে-_মেধাঁবী, ধর্মরত, ক্রিয়াপটু, 
জ্ঞানবান্, দাতা, বিশুদ্ব-স্বভাব, নিপুথ, ব্যবহারবেত্তা ও 
গ্রভৃত ধনবান্‌ হয়। তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে মেধাবী, 
বহুমিত্রসম্পন্ন, বিদেশ ভ্রমণে রত, প্রভূত ধনবান্ত অধাম্মিক, 
নট ও নর্তকদ্বারা ধনসংগ্রাহক, কমনীয় শরীর হইয় থাকে। 
বৃশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে-অনেক শাস্ত্রে কুশলী, মরগাপক, 
সাধুচরিত্র, অনেকপত্ী, অল্লসন্তান, দুষ্টজনপীড়িত, বহু পরি- 
শ্রমী, দান্তিক, ধর্মনিরত ও নিন্দিতাচারী হয়। ধনূরাশিতে 
বৃহস্পতি থাকিলে-__ব্রত, দীক্ষা, যজ্ঞার্দি কর্মের আচার্য, 
ংস্থানবিহীন, সঞ্চয়ে অক্ষম, দীতা, স্থীয় সুহৃদ পক্ষের প্রিয়- 
ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মগ্ডলাধ্যক্ষ, নানাদেশনিবাঁসী এবং 
যন্তকরণ-মতিযুক্ঞ হইয়া! থাকে । মকরে বৃহস্পতি থাকিলে__ 
অল্পব্লবান্‌, ক্লেশসহিষু, নীচাচারপরায়ণ, মুর্খ, নিঃম্ব, মাঙ্গল্য, 
দয়া, পৌচ, বন্ধুবাৎসল্য ও ধর্মহীন, ভীরু, প্রবাসশীল .ও বিবাদী 
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হয়। কুস্তে বৃহস্পতি থাঁকিলে-_-খল, অসাধুচরিত্র, নীচাতিরত, 
নৃশংস, লোভী, ব্যাধিত্র্ত, প্রজ্ঞাদিগুণহীন ও গর্বঙ্গনাগামী 
হয়। মীনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে-_বেদ ও অর্থশান্জবেত্া। 
সাধু ও নুহ্ৃাগণের পুজা, নৃপতির নেতা, স্লাঘয, ধনবান্‌ঃ স্থিরোগ্বম- 
বিশিষ্ট, সুনীতিপরায়ণ, বিখ্যাত 'ও প্রশাস্তচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 

্বাদশরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে উপরিলিখিত ফল 
হইয়। থাকে । (সারাবলী ) বুহস্গতি অন্যের গৃহে অন্ত গ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে । 

অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় নিয়ে লিখিত হইল। বৃহস্পতি 
মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে_ধার্শিক, অনৃত, 
ভীরু, খ্যাতিপরায়ণ, অশুচি ও রোগযুক্ত হয়। এ গৃহে চন্দ্র 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাস ও কাব্যকুশলী, বহুরত্ণ ও অনেক 
স্ীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত, মঙ্গল কর্তৃক ষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাঁজ- 
পুরুষ, ধনী, কুৎসিতপড্রী ও ভূতাযুক্ত হইয়া থাকে। বুধ কর্তৃক 
দৃষ্ট হইলে-_অনৃতবাদী, পাপপরায়ণ, পরবিস্তান্বেষণে নিপুণ, 
মেধাবী, কপটা ও নীতিবেত্তা হয়। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে_ 
সর্বদা! গৃহ, শয্যা, বস্তু, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, যুবতী স্ত্রী, বিভব- 
সম্পন্ন, উত্তম মতিমান্‌ এবং ভীরুম্বতাব হইয়া থাকে । শনি 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহ, লোভী, উর্রপ্রক্ৃতি, সাহসিক, 
গ্রসিদ্ধমাননীয় ও অস্থিরমতি হইয়া থাকে। 
* বৃহস্পতি শুক্রের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক ৃষ্ট হইলে__ 
মনুষ্য ও পশ্বাদির অধিপতি, ধনী, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়। 
চন্ত্র কর্তৃক দুষ্ট হইলে__অতিশয় ধনবান্‌, মধুরভাষী, জননীর 
প্রিয়কর, ধুবতীপ্রিয় ও উপভোগতোগী হয়। মঙ্গল কর্তৃক 
ৃষ্ট হইলে__বালান্্রীর প্রিয়, প্রা, শুর, ধনী, সখী ও রাজ, 
পুরুষ হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, 
উত্তম ভাগ্যবান, বিভবধুক্ত, সুশীল ও কমনীয় মৃষ্তি। গুল্র 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_অত্যস্ত মলিনদেহ, ধনী, মধুরস্বভাব, শরে্ট- 
বস্ত্র ও কব্যালাভ হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_ প্রাজ্ঞ, ধন- 
ধান্যসম্পন্ন, গ্রীম ও নগরবাঁদিগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান, 
মলিনদেহ ও কুৎসিত ভার্যাযুক্ত হইয়া থাকে। | 

বৃহস্পতি বুধের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক ৃষ্ট হইলে-_ শ্রেষ্ঠ, 
গ্রামপতি, পুত্র দারা ও ধনযুক্ত। চক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
ধনবান্‌, সাতৃবৎসল, স্কৃতিসম্পন্ন, সখী ও ব্যয়হীন। মঙ্গল 
কর্তৃক দৃষ্ট হলে শতশত সমরে বিজয়ী, ধনী ও লোক- 
পূজিত। বু দৃষ্টে_জ্যোতিঃশান্ত্রে কুশল, বন্ুপুত্র ও দারাযুদ্ধ, 
সুত্রকার, অতিশয় বিরূপবাক্য-সম্পন্ন, শুক্র দেখিলে দেব- 
প্রাসাদের কাধ্যকর, বেশ্তাসক্ত ও কামিনীর ভ্বদয়হারী এবং 
পনি দেখিলে গ্রাপতি, হী ও সথনা় শরীর হয় থাকে। 


1 বৃহস্পতি 


চন্দ্রের গৃহে বৃহস্পতি রবি কর্তৃক দুষ্ট হইলে__সহোদরদিগের! 
মধ্যে বিখ্যাত, ধন ও দারাবিহীন এবং শেষ বয়সে ধনী। 
চন্ত্র দেখিলে--অতিশয় ছ্যৃতিমান্‌, নৃপতি তুল্য, ধন ও বাহন: 
্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উত্তমাপত্রী ও পুত্রযুক্ত। মঙ্গল দেখিলে__ 
বাল্যাবস্থায় দাতা, পণ্ডিত ও শুর ) বুধ দেখিলে-_বান্ধব ও মাভৃ- 
হেতু ধনবান্‌, কলহান্বিত, পাঁপহীন, বিশ্বাসী ও মন্ত্রণীকুশল, 
শুক্র দেখিলে--অনেক স্ত্রী, ধনী ও ভাগ্যবান, শনি দেখিলে__ 
গ্রাঁম, সৈন্য বা নগরের প্রধান, বাচাল, বহুবিভবসম্পন্ন এবং 
বৃদ্ধবয়সে ভোগী ও দাতা হয়। 

রবির গৃহে বৃহস্পতি থাকিয়া! রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে--লোক- 
প্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি ও সুন্দরস্বভাব, চন্ত্র দেখিলে স্ত্রীভাগ্যে 
ধনবান্‌, জিতেন্ত্রিয় ও" মলিনদেহ, মঙ্গল দেখিলে_সাধু ও 
গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, শূর ও ক্ররপ্রক্কতি, বুধ দেখিলে__ 
বিজ্ঞানশান্সবিন, শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত, শুক্র দেখিলে-স্রীপ্রিকক 
দুন্দর্ভাগ্যসম্পন্ন ও রাজপৃজিত, শনি দেখিলে__অন্খী, তীক্ষু- 
স্বভাব, দেবপত্রীসদৃশ পত্ীন্থখবিশিষ্ট ও ভোক্তা হয়। 

বৃহস্পতি নিজগৃহে থাকিয়া চত্্র কর্তৃক. দৃষ্ট হইলে-_রাজ- 
বিরুদ্ধ, সর্বদা পরিতাপগ্রস্ত, ধন ও আত্মবন্ধুহীন ; মঙ্গল 
দেখিলে-_সংগ্রামে পরাজয়, ক্রুর, ঘাতক, পরপীড়ক ও তাহার 
পত্রীর নাশ হর । বুধ দেখিলে-_রাজমন্ত্রী, অথবা নৃপতি, সত, 
ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আননদকর ও অতিশয় 
রূপবান্‌। শুক্র দেখিলে_স্থুখী, ধনী ও পণ্ডিত এবং শনি 
দেখিলে--অতিশয় মলিনদেহ, ভীরুত্বভাবঃ দীন ও সুখতোগ” 
রহিত হম়। 

বৃহস্পতি শনির গৃহে থাকিয়া রবি বর্তৃক দৃষ্ট হইলে» 
পণ্ডিত, ক্ষিতিগালক ও পরাক্রমশালী, চন্ত্র দেখিলে--পিতৃ- 
মাতৃভক্কিপরায়ণ, কুলপ্রধাঁন, প্রাজ্ঞ, দাতা, ধনী, সুশীল ও 
ধার্টিক ; মঙ্গল দেখিলে-_শৃর, যোদ্ধা, গব্বিত, তেজস্বী, সুবোধ 
ও বিখ্যাত; বুধ দেখিলে-_কামুক, গণপ্রধান, সকলের সহিত 
মিত্রতা ও পণ্ডিত; শুক্র দেখিলে-_-ভোজ্য, অন্নপান ও বিভব- 
সম্পন্ন, উত্তমনত্রীযুক্ত এবং শনি দেখিলে অশেষু বিদ্াবিশারদ, 
দেশ বা পুরের প্রধান ও ধনী হইয়া থাকে। (সারাবলী) 

এই সকল দেখিয়া বৃহস্পতির শ্ুতাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। 
পূর্বোক্ত ফলদশা, অন্তরা বা পরত্ান্তদশা মধ্যে হইয়া থাকে। 
আগ্রোত্তরী বা বিংশোত্বরী মতে সাধারণতঃ দশা! গণনা হইয়া 
থাকে। 

অগ্টোত্তরীমতে ২০ পূর্ববাধাঢা, ২১ উত্তরাধাঢ়৷ ও ব্ভি- 
জিৎ এবং ২২ শ্রবণ! নক্ষত্রে জন্ম হুইলে বৃহস্পতির দশা হয়। 
এই' দশীর পরিমাণ ১৯ বংমর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে চারি 


রৃহম্পতি [ 


১৪৫ ] 





বত্মর ৯ মাস, প্রতি ন' নক্ষত্রের পারদে ১ বৎসর ২ মাল ১৫ রৃহস্পতিক ( পুং), ১ বৃহম্পতি-ভব। ২ বৃহম্পতি-বত্ | 
দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩* দ্, প্রতি পলে ২৮ দণ্ড ৩* গল বৃহস্পতিচন্র (ক্লী) বৃহস্পতেশ্তক্রং | চক্রবিশেষ। বৃহস্পতির 


হয়। নক্ষত্রের পরিমাণ ৩* দও হইলে এইরূপ সময় হইবে, কম 
বেশী হইলে ভাগহার দ্বার! ভোগ্যকাল স্থির করিতে হুইবে। 
মানবের এই দশ! কালে রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, 
বিবিধ বন্তভোগ, সুখবৃদ্ধি, বিদ্তা, নুখ্যাতি এবং ধনলাভ হয়। 
বিংশোত্তরী মতে বৃহম্পতির দশা ১৬ বৎসর । পুনর্ধন, 
বিশাখ! বা পৃব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহ্পতির দশা হয় । 
অষ্টোত্বরী ও বিংশোত্তরী মতে বৃহম্পতি দশার প্রত্যন্তদাশা 
এইরূপ-_ 


জষ্টোত্তরী মতে * বিংশোত্তরী মতে 





বত, মা, দি, দণ্ড, বত, মা, দি, 
বু, বু ৩। 81 ৩। ২৪ বৃ, বৃ, ২। ১। ১৮ 
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১৯, বৎসর, . ভি, বসর, 


বানুল্যভয়ে প্রত্যন্তদিশা লিখিত হইল না । [ দশা দেখ । ] 

বৃহস্পতিগ্রহ একবৎসর পরে এক এক রাশি ভোগ করিয়া 
থাকেন। গোচরে বৃহস্পতি থাকিলে নিয়লিখিতরূপ কল 
হইয়] থাকে £- 
... বৃহস্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, 
তৃতীয়ে শারীরিক ক্লেখ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, যষ্টে 
অগ্ুত, সপ্তমে রাজপুজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে 
প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে লাঁভ এবং দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক 
পীড়া হয়। 

গোচরে বাঁ জন্মকালীন বুহম্পতি বিরুদ্ধ হইলে তাহার 
শাস্তি করিতে অর্থাৎ তাহার জপ, হোম ও দান বিধেয়। বুহ- 
স্পতির দান চিনি, দারহুরিদ্রা, অশ্ব ( অভাবে ২৫ কাহন কড়ি ), 


গীতধান্ত, পীতবন্ত্র” রক্তপুষ্প, লবণ ও ন্বর্ণ এই সকল ডরব্য সবস্্র | 


ও দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিয়। গ্রহবিপ্রকে দান করিতে 
হইবে। অন্ত ব্রাহ্মণ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি নারকী হইবেন। 
নবগ্রহস্তোতোক বৃহস্পতির ক্তোত্র-_- 
"দেবতানা মৃষীণাঞ্চগুরুং কনকসন্নিভম্‌। 
বন্দযতৃতংগ্রলোকেশং তং নমামি বৃহন্পতিম্‌॥” 


211] ২৭ 


সঞ্চারকালীন অঙ্বিনী প্রভৃতি সপ্বিংশতি নকষত্রযুক্ত নরাফার 
চক্র । এই চক্রদার! বৃহস্পতি সঞ্চারে শুভ কি অশ্ুত হইবে, 
তাহা জানা যায়।* 


বৃহস্পতিচার (পুং ) বৃহম্পতেশ্টারঃ সঞ্চারঃ। বৃহম্পতিগ্রহের 


সপ্শার। বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে, বৃহস্পতি যে মাসে বে 
নক্ষত্র উদ্দিত হন, সেই নক্ষত্রের অনুসারে মাসের নাম হয়। 
১২টী মাস আছে বলিয়! ১২টা বর্ষ হইবে। কৃত্তিকা হইতে আরম 
করিয়া! ছুই ছই নক্ষত্রে কার্ঠিকাদি বর্ষ হইবে; কিন্তু এ ছাদশটা 
বর্ষের মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও ছাদশ বর্ষ ছুই ছই নক্ষত্বে হইবে। 
যেমন কৃত্তিক বা রোহিণী নক্ষত্রে বুছস্গতির উদয় হইলে 
কার্তিক নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে শকটাজীবী ও অগ্রযাজীবী 
লোক সকলের ও গোর গীড়া, ব্যাধি এবং শঙ্ত্রের প্রকোপ হই! 
থাকে, রজ্তপীতবর্ণ পুষ্প সকলের বৃদ্ধি হয়) সৌম্যবর্ষে অনাবৃষ্টি, 
ইন্দুর, শলভ ও পক্ষী প্রভৃতি অগ্ুজ জন্বনবার| শন্ত হানি হয়। 
মানবগণের ব্যাধিভয়, শঙ্্রের প্রকোপ এবং মিত্রদিগের সহিতও 
শত্রুতা হইয়া থাকে। পৌষ নামক বর্ষে জগতেব শুভ হয়। 
রাজগণ পবম্পবের গ্রতি শক্রতা পরিত্যাগ করেন । মাঘ নামর 
বর্ষে গিতৃগণের পৃজাবৃদ্ধি, সর্বপ্রাণীৰ মঙ্গল, আরোগ্য, সুবুষ্টি,ও 
ধান্তের হুলভতা হইয়া থাকে । ফাল্তুনবর্ষে কোন কোন স্থানে 
শুভ ও শনাবুদ্ধি, স্ত্রীগণের দৌভাগ্য, তস্করের প্রবলতা এবং 
রাজগণের উগ্রতা হয়। চৈত্রবর্ষে সামান্ত বৃষ্টি, শসাবৃদ্ধি, রাঁজ- 
গণেব মুত ও রূপখান্‌ বাক্তিদিগের পীড়া হইয়া থাকে । বৈশাখ 
বৎসরে রাজ! গ্রজা উভয়েই ধন্মতৎপর, ভয়শূন্ত ও আহ্লাদিত 
হয়। জ্যোষ্ঠ-সংবত্সবে রাজগণ ধন্মপরায়ণ হয়, কন্ু ও শমী- 
জাতীয় ভিন্ন সকলপ্রকার ধান্তই পীড়িত হয়। আষাঢ় বৎসরে 
শম্তবৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে অনাবুষ্টি ও রাজগণ অত্যন্তব্যগ্র হয়। 
শ্রাবণ বসবে শস্যবৃদ্ধি ও হুষ্টলোকের পীড়া এবং ভাদ্রপদ বৎসরে 
কোনস্থলে হভিঙ্ষ বা কোথাও ছুভিক্ষ হইয়া থাকে । আশ্বিন 
বৎসরে অত্যন্ত জলপাত, শনাবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
হইয়! থাকে। 

বৃহল্পতি যখন নক্ষত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করে, 
মঙ্গল হয়। দক্ষিণদিকে 


সপ 


তখন সকলের পক্ষে আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও 











» পেশা নি 


* "শীর্ষে চত্বারি রাজাং জলধিরপি করে দক্ষিণে চাঁপি লৌখ্াং 
চৈকং কণ্ঠে বিভ্কৃতিং মদনশরমি্ং বক্ষনি প্রীতিসিদ্ধিন্‌। 
পাদস্থাঃ ষট্‌ চ গীডাং পুনলপি জলধিবামহন্তে চ মৃত্যু 
নেছে আীণি গ্রদছাঃ হখমথ নিজতে বাক্গতে সংহ্রমর্থাৎ ॥" 
॥ (ছে]াতিতদ্ব) 


বৃহস্পতিচার 






অবস্থিতি করিলে উত্ত ফলের বৈপরীত্য হয়। বৃহষ্গতি এক | বর্ষের প্রথমবর্ষে সুবৃষ্টি, দ্বিতীয় বর্ষের রানে বৃষ্টি তৃতীয় বরে 


বৎসরে দুটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে শুভ, আড়াইটা নক্ধত্রে 
মধ্যফল ও তদধিক নক্ষত্রে অণ্ডত ফল হইয়। থাকে । 

বৃহস্পতির বর্ণ অগ্নির স্তায় হইলে অগ্িভয়, পীত হইলে 
ব্যাধি, শ্ামবর্ণে যোদ্বাগম, হরিদ্বর্ণে চৌরভয়, রক্তবর্ণে শস্্রভয় 
ও ধুমাভ হইলে অনাবৃষ্টি হয়। বৃহল্গতি দিবাভাগে দৃষ্ট হইলে 
অতি অমঙ্গল এবং রাপ্ত্রিকালে দৃষ্ট হইলে গুভ হুইয়া থাকে। 
কৃত্িকা ও রোহিণী নক্ষত্র বৎসরের দেহ, পূর্বাধাঢ়া নক্ষত্র 
রৎলরের নাভি, অগ্লেষা হৃদয় এবং মঘানক্ষত্র বৎসরের কুন্গম। 
এই সকল নক্ষত্র শুভ হইলে গুভ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির 
অবস্থানকালে বৎসরের দেহনক্ষত্র যদি পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত 
হয, তবে অগ্নি ও বাযুজনিত ভয়, নাভিনক্ষত্র পীড়িত হইলে 
ক্ুধাজন্য তয়, পু্পনক্ষত্রে মূল ও ফলক্ষয় এবং হাদয়নক্ষত্ 
পাপগ্রহদ্বার৷ পীড়িত হইলে শস্যনাশ হয়। 

শকাদিত্য রাজার সময় হইতে যত বৎসর অতীত 
হইয়াছে, তাহাকে হুইস্তানে রাখিয়া একত্থানের অঙ্ককে 
১১ দিয়া গুণ করিবে। এ গুগফলকে পুনরায় ৪ দিয়া, 
গুণ করিতে হইবে । পরে উক্ত গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ 
গদিবে। পরে এই যোগফলকে ৩৭৫০ দ্বারা ভাগ করিবে। পরে 
চান স্থানস্থ শকবৎসরের অঙ্কের সহিত ও ভাগফল যোগ দিবে। 
এন্ট যৌগফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ এবং অবশিষ্টকে ৫ দ্বারা ভাগ 


করিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই লন্ধাঙ্ক সংগ্যার নারায়ণ প্রভৃতি ূ 


যুগ এবং অবশিষ্ট অস্বস্থারা সেই যুগান্ুবত্তী তত সংগ্যক বর্ষ 
চলিতেছে জানা যাইবে। উক্ত-বসর সংখ্যা যত হইবে, 
তাহীকে ৯ দিয়া গুণ করিবে । পরে আবার এ বতসর-সংখ্যাকে 
১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল এ নবগুণিত অস্কে 
যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লন্ধ হইবে, তং- 
সংখাক নক্ষত্রে বুহম্ণতি বি্যমীন আছেন ইহা জানা যাইবে 
কিন্তু গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। ইহাতে এক 
লব্ধ হইলে, বুঝিতে হইবে যে £৫ নক্ষত্র পুর্ববভাদ্রপদনক্ষত্র, 
২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ইত্যাদি রূপে সকল নক্ষত্র 
জানা যাইবে। 

এই দ্বাদশটী যুগের যথাক্রমে অধিপতি রিধু, নুরে বল- 
তিৎ, অগ্নি, স্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, রিশ্ব, সোম, শক্র। 
অনিল, অস্থি ও ভগ। এই ধুগাধিপতিদের নামানুদারেই এই 
যুগগণের নাম হইয়াছে। এই যুগ সকলের অন্তর্বন্তী পাঁচ পাচ 
বৎসরে আবার পাঁচটা করিয়। সংজ্ঞ। আছে। যথা-_-মংবৎসর, 
পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অন্ুবৎসর ও ইন্বংসর।* ইহাদের 
শ্লধিপতি অপি, হূধা, চর, প্রজাপতি ও মুহাদের। এই গ্ীচী 


বেআইনী 


রর বৃষ্টি, চতুর্থ শেষে বৃষ্টি এবং পঞচমবর্ষে সামাসঠ বৃষ্টি হয়। 
বৃহস্পতির সার, উদয়, অন্ত, মহান্ত, প্রশস্ত গ্রভৃতি দ্বার! 
এবং প্রভারাদি যষ্টিসংরৎসর দ্বারা বৎমরের গুভাগুভ সমস্ত 
জানা যায়। বাহুল্যতয়ে অধিক লিখিত হইল না, মলমাসতত্ক, 
জ্যোতিস্তত্ব, বৃহৎসংহিতা। ৮ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ রিরর্ণ 
লিখিত আছে। [ মষ্টিসংরৎসর দেখ । ] 
বৃহস্পতিদত্ত (পুং) পাণিনির বার্রিকোক্ত নামভেদ। 
বৃহস্পতি পুরোহিত (পুং) বৃহস্পতি; পুরোহিতো যন্। 
৯ ইন্দ্র। ২ দেবমাত্র। (শুরুয়জু ২১২) 
বৃহস্পতিপ্রমৃত (ব্রি) বৃহ্পতিদেব কর্তৃক অনুভ্ঞাত্ত। (কৃ 
১০।৯৭।৯৫ ) 
র্হল্পতিমৎ (তরি) বুহস্পতিযুক্ত। (সাংখ্যা; শ্রৌ” ৬৭১ ) 
বৃহস্পতি মিশ্র ( পুং) রঘুবংশের জনৈক টাকাকার। 
বৃহস্পতিবার (পুং ) বারভেদ, রবি প্রভৃতি বারের মধ্যে 
পঞ্চম বার। এই বাঁর গুভবার, অর্থাৎ ইহাতে সকল প্রকার 
গুভকর্্দ করা যাইতে পারে। এই বারে সাধারণতঃ ক্ষৌরকর্ 
নিষেধ। বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে শান্তরবেত্া, সুন্দর বাক্য- 
বিশিষ্ট, শান্তগ্রকৃতি, অতিশয় কামী, বছপোষণকর, স্থিরবুদ্ধি ও 
ক্ুপালু হয়। ( কোঠীগ্র') [বার দেখ। 
বৃহস্পতিসব (পুং) যক্রভেদ। লায়ন শ্রোতন্থত্রে এই 
যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে। ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ রাজনুয় যজ্ঞ, 
তদ্দপ ব্রাহ্মগগণের এই বৃহম্পতিসব। 
শবাজপেয়েনে্ট| রাজা রাজসুয়েন যেত ব্রাহ্মণোবুহম্পত্তিমবেন” 
( আশ্ব শো” ৯৯1৫ ) 
রুহম্পতিস্তোম পে) একা যাগতেদ। (পঞ্চবিংশত্রা” ২৫1২১) 
বঃ + বৃত্বি। ২ ভূতি। ক্র্যা্দিণ পরশ্মৈ সক সেউ। লট- 
বণাতি। লিট ববার। লু, অবারীং। লুটু ররীতা। সন্‌ 
বিবরিষতি বিবরীষতি, বুবর্ষতি | 
বেঅইব (গারসী ) দোষহীন। 
বেক্মকল. পোরসী) বেয়াকেল্‌। হিতাহিতবোধশূন্য ৷ অঞ্জ, মূর্থ। 
বেশকুক, ( পারশী) বাকুব। নির্ধদ্ধিতার সন্ত লজ্জিত। 
বোধহীন । 
বেআদন, ( পারসী ) যে ব্যক্তির চালচলন ছুরন্ত নহে । অসভ্য, 
নৈতিক শিক্ষাবিরুদ্ধ স্বভাব । 
বেঅদবী (পারসী ) বেয়াদবী, 'সমভ্যের কারধ্য। 
বেআদালত.( পারসী ) অন্তায়। যাহ! স্তায় বা নিয়ম মত নহে। 
বেমাইন্‌ (পারসী ) নীতি বা শ্বৃতিরিযুদ্ধ। 
বেআইনী (পারমী )চুরি, ডাকাতি গ্রতৃতি শ্বানত্ররিকন্ধ কাধ 





বেআড়া (গারসী) ১ সাধারণ পরিমাণের অতিরিজ্ঞু | ২ গ্বভাব- 
বিরুদ্ধ, অঙ্জায় রা কদর্ঘয শ্বভাব। 

বেআন্দাজ, (পারসী ) অপরিমিতাচারী। যথাজানবিবর্ষিত | 
যে ম্মান দ্বারা থাকর্তব্য সাধনে অক্ষম । 

'বেনআন্দাজী (পারসী ) অমিতব্যয়ীর কার্ধ্য। অসময়-ভব। 

বেআব রু (পারসী ) ১ আবরণশূন্ত । ২ স্ত্রীলোক গ্রভৃতির 
গাতরাচ্ছাদক ৰন্সের অপনোদনই মান নাশের কারণ হয়। 
পর্দার বাহিরে আগ! রমণীই বেআব্রু হইয়া থাকে । ২ উলঙ্গ । 

বেআবাদ (পারসী ) চাষবাসবিহীন স্থান। 

বেআমল.( পারসী ) স্থায়ত্ব-বহিভূতি। অধিকারের বহিভূত 
সময় । মন্দ সময়। 

বেআমলী (পারসী) মন্দ সময়ে। 

বেআরাম্‌ (পারসী ) ১ বস্থতাবিহীন। ২ অন্থুখ। ৩ রোগ। 

বেআরামী (পারসী ) অসুস্থ, রোগগ্রস্ত। 

বেইগতিয়ার (পারসী )১ সীমাবহিভূতি। ২ রোগাদির যন্ত্রণা 
বা ব্ষিয় বাঁসনার বিরক্তি হেতু জড়ীভৃতের ক্লেশের চরম সীম! । 
চলিত ঝালা-ফালা। জর্জরিত। 

বেইখ তিয়ারী (পারসী ) জর্জরিতের ভাব। 

বেইত্তিফাক্‌ (পারসী ) মডদ্বৈধতাযুক্ত। অমিত্রতাসম্পন্ন। 

বেইমান্‌ (পারদী) ধিধন্মী। ২ অধাম্মিক, অসৎ, ছৃষ্ট। 

বেইমানী (পারসী ) অধার্মিকের কার্য। অবিশ্বাসিত্ব। 

বেউড়র্বাশ (দেশজ ) একপ্রকার বাশ। [ বেছরবীশ দেখ। ] 

বেএকরার্‌ (পারসী ) বেকবুল, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা 
শ্বীকার না করণ। 

বেএন্তেমাল (পারসী ) অনভান্ত। 

বেওকর (পারসী ) দ্বণিত ত্বণার্হ অধ্যাতিহথচক। 

বেওকরী (গারসী ) যে কার্ধ্য করিলে সাধারণের দ্বণা বা অস- 
ম্মান জন্মে। 

বেওক্ত (পারসী ) অসময়। কার্যয-বহিভূত সময়। 

বেওজন পোরম্ী) ১ তৌল না করিয়া। ২ স্রোতের প্রতিকূলে। 

বেওজনী (পারসী ) বাছা ওজন করা যায় না। অতিশয় গুরু । 

বেওয়া (পারসী) ১ বিধবা স্ত্রী। ২ বেস্তা। 

বেওজর্‌ (পারসী) অনাপত্তি। কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ 
না শুনা। 

বেওতন্‌ (পারসী)১ গৃহ্হীন। ২ বিদেশী। 

বেওরা| (দেশজ) ১ বিবরণ, বার্তা সংবাদ। ২ পাগল। ৩বাতুল। 

 বেওস্বাস্ ( পারসী ) নিঃমনোহ। 

বেঁউচা ( দেশজ ) অঙ্গভর্গী। অঙ্গমচকান। 

বেঁওত (দেধজ ) আক্কৃতি। প্রকার। মছুগায়। বাগ। 


সস ০ শিশি ২০ ৩৩২০-, ৯ 








বেঁওতী (দেশজ) বড় বা বিস্তৃত ( জাল )। 

বেঁকা (দেশজ ) বন্ত। 

বেঁকি (দেশজ ) পদালঙ্কারতেদ। 

বেঁজী (দেশজ) বীজের কল! বা গেঁজ। বেঁজী নামক জন্ত, নকুল। 

বেঁটে (দেশজ ) বামন। ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি। 

বেঁড়ে (দেশজ ) পুচ্ছহীন। 

বেকএঞদ (পারসী ) অবরোধমুক্ত | 

বেকনাট (পুং) বে ইত্যপত্রংশঃ দ্বিত্ববোধকঃ একং গুণং দ্রব্য- 
মুণিকায় দত্বা দ্বিগুণং মহাং দেঞ্রমিতি সময়েন নাটয়তি ব্যব- 
হরতি নাট অচ্‌-বে একশবয়োঃ পৃষো” বেকভাবঃ। কুষীদী, 
কুষীদজীবী, চলিত হুদখোর | ( খাক্‌ ৮1৫৫1১* ) 

বেকবৃল.( পাঁরসী ) অভিমতরূপে স্বীকার না করধ। 

বেকবুলী (পারপী ) অস্বীকাররূপে কার্যা-ক্রণ। 

বেকরার (পারলী) যে যথাসময় নির্দেশ ঠিক করিতে পারে না। 

বেকরারী (পারসী ) প্রতিমৃহূর্তে যে কথা পাণ্টাইয়া থাকে। 

বেকল (হিন্দী) বিকল শব্দের অপত্রংশ। ২ য্ত্রা্মির বিকৃতি। 

বেকলা! ( দেশজ ) বাকল, বন্ধল। ফলাদির উপরের খোস!। 

বেকসুর (পারসী) ১ নির্দোষ সপ্রমাণ। ২ দোষঝিলতা । 
৩ কোন খুঁত, ছিদ্র বা গলদ্হীন। যেমন বেকম্ুর খালাম। * 

বেকসুরী (পারসী) দোষহীনতা। নির্দোষ । 

বেকাঁএম (পারসী ) অচিরস্থায়ী। 

বেকাএমী (পারসী ) যাহা বহুদিন স্থায়ী নহে। 

বেকানূন্‌ (পারসী ) অবিধিসিদ্ধ। অসম্বন্ধ। 

বেকানুনী (পারসী ) অসম্বদ্ধতা। 

বেকাবু (পারসী) ১ আক্রমণ হইতে আত্মসমর্পপে অপটু। 
২ বিশেষরূপে কাহিল করণ। 

বেকায়দা (পারসী) ১ বন্দোবন্তের বাহিরে । ২ অসুবিধা । 
৩ উপায়হীন। 

বেকার্‌ ( পারসী ) যাহার কাজকর্ম নাই। নিষ্ষম্মা। 

বেকারী (পারসী ) নিষর্মা হইয়! থাকা । 

বেকিম্ম (পারসী ) তুচ্ছ বস্ত। যাহার কোন মূল্য নাই। 

বেকিম্মতী (পারস।) তুচ্ছত্ব। মৃল্যহীনত্ব। 

বেকুরা (স্ত্রী)১ বাক্য। (নিঘণ্ট, ) ২ বাদাযন্ত্রতেৰ | 

বেকুরি (শী ) বাক্য। ইহার পাঠাস্তর ভেকুরি ও ভাকুরি। 

বেকৈকিয় (পারসী ) জবাববিহীন। 

বেকৈফিয়তী (পারসী ) কারণ-নির্দেশ না দেওয়া । 

বেখবর (পারসী) সংবাদ অব্গত না থাঁকা। অপাবধান, 
অন্যমনস্ক । 

ধেখকীর (পারসী) রস বা আশ্বাদহীন। 





বৈধরটা ( পারসী ) ব্যয় রাহিত্য | 
বেখামিদ (পারসী ) প্রভৃহীন। 
বেখারি ( দেশজ ) বাশ ফাড়িয়া যে ভাগ বরা যাঁয়। 
বেগড়া (দেশজ ) ১ কার্য্যে বাধা। ২ দোষযুক্ত । ৩ বিকৃত গঠন। 
বেগম (পারসী )১ চিস্তাহীন। ২ মুসলমান-রাজমহিষী। ৩ ওৎ- 

স্থক্যশৃন্য | 
বেগর্‌ (আরবী) ১ ব্যতিরেকে । ২ বিনা গারিশ্রমিকে (কোধ্যকরণ) 
বেগরজ. (পারদী) ১ নিশ্রয়োজন। ২ অপক্ষপাত। 
* বেগরজী (গারসী ) ১ অপক্ষপাতিতা। ২ প্রয়োজনশূন্ততা। 
বেগলগশ. গারসী ) চিস্তারাহিত্য। 
বেগলত (পারসী ) যাহাতে তুল নাই। 
বেগলতী ( পারসী) ত্রমহ্থীনত্ব। 
বেগাঁন! (পারনী ) বিদেশী লোক । 
বেগাফিল ( পারসী ) অনলস। 
বেগাফিলী (পারসী ) আৰম্তহীনতা, পরিশ্রমপটুত্ব। 
বেগার (পারসী ) পরের অনুরোধে বিনা লাতে কাজ করা। 
বেগাঁরী (পারসী ) আম্ুরোধে গড়িয অলাভে কার্য করণ। 
বেগুন্‌ (দেশজ ) বার্তীকু। [বার্তাকু দেখ । ] 
বেগুন (পারসী) পাপরাহিত্য। নিদ্দোষতা। 
€বগুনাঁগরী ( পারসী ) দণ্ড হইতে মুক্তি। 
বেগুনাগার (পারসী ) দোষশূন্তত! | ২ বেগুণীরঙের ঘর। 
বেগুনীয়! (দেশজ ) বেগুনবর্ণের রং । 
বেউ. ( দেশজ ) ভেক। 
বেউা ( দেশজ ) যাহার বামহাতে,বেশী জোর থাকে। 
বেউীচী ( দেশজ) ক্ষুদ্র ভেকশাবক। 
বেচ1 ( দেশজ ) বিক্রী করা। 
বেচাঁন (দেশজ ) বিক্রী করান। 
বেচারা (পারদী ) উপায়হীন। সম্পদহীন। দীন। 


[ ১০৮ ] 








বেতর 











বেজিল্দ্‌ ( পারসী ) যাহ! বান! নহে। 


বেজী (দেশজ ) নকুল। 
বেজুয্‌ (পারসী!) গর্বহীন। 


বেট] (হিন্দী) ১ পুত্রসস্তান। ২ নিয় শ্রেণীর ব্যক্তিকে বেটা 
সম্বোধন কর! যায়। 

বেটাইন্‌ (চলিত ) ইংরাজী 19 শবাযোগে উৎপর। অসময়। 

বেটা (হিন্দী) কন্তা, পৃত্রী। 

বেটুয়া ( দেশজ ) ১ বেটোদড়ি। »২ ক্ষুদ্র লি! 

বেঠিক (পারলী) যাহার কোন বিষয়ে স্থিরতা নাই 1 

বেঠোর ( পারসী ) অস্থিরমতি। চঞ্চলচিত্ত। 

বেড় (দেশজ ) ১ ঘের ২ চতুঃসীমা। ৩ পেঁচ। ৪ যড়যন্া্ি, 
কুমখলব বা পাক। 

বেড়া (দেশজ ) চতুঃসীমাবর্তী বংপাদি নির্দিত প্রাচীর । 

বেঙাড়। (দেশজ ) অনভান্ত। যাহার শ্বত্তাৰ আদব কায়ঘ 
দুরগ্ত নহে। চলিত টেট্যা। 

বেড়ান € গেশজ ) ভ্রমণ করণ। 

বেড়ীনিয়া (দেশজ ) ভ্রমণকারী। 

বেড়ী । দেশজ ) হস্ত বা গদের শৃঙ্খল। উনান হইভে হাড়ি 
প্রভৃতি নামাইবার সৃবিধার জন্ট লৌভযন্ত্রডেদ | 

বেড়বাশ (দেশজ ) সরু ও কণ্টকমুক্ত  কষু্শ্রেণীর বংশবিশেষ। 


| বেড়েলা। ক্ষ বৃক্ষবিশেষ | (১৭৭5 0970100118 ) তিলতৈল, 


দ্ধ ও বেড়েলা সহঘোগে আযুকেদ শানে একপ্রকার 
বলাতৈণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। উহা! অদ্াঙ্গাক্ষেপ এ 
মুখমগ্ডলীর পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে মালিস করিলে উপকার 
দূশে। [ অপরাপর বিবরণ বলা শবে দ্রষ্টব্য |] 

বেডৌল (পারমী ) কদাকার গঠন। যাহার আকুতি প্রকৃতির 
অনুরূপ নহে । 

বেঢব ( পারসী ) যাহা চলনমত নহে, কদাকার। 


€বেচাল (হিন্দী) ১ যাহার চালচলনে কোন স্থিরতা নাই। ; বেত (দেশজ ) বেত্র শব্দের অপন্রংশ। 


২ অস্থির, অনিয়ম । 


বেতকৃপীর (পারসী ) নির্দোষ । 


বেচালী (হিন্দী ) যাহার চাল চলন ছুরস্ত নহে। ২ অস্থিরচিত্ত। বেতদ্বীর (পারসী ) অমন্দ্ধচিত্ব। অসাবধানী। 


বেজখম্‌ (পা রসী ) বিবাদবিসংবাঁদ। 

বেজখমী (পারদী ) বিবাদহীনতা।। 

বেজান্‌ (পারসী ) প্রাপশূন্ঠ। 

বেজানিব (গারসী।) বাহ! অজানিত, যাহ! জান! নাই। 
বেজায় (পারসী)১ অন্যস্ত। ২ অসঙ্গত। 
বেক্ঞায়! ( পারসী) যাহা খারাপ হয় না। 

বেজার ( পারসী ) বিরদ্ডি। 

বেজারি (পারসী ) যাহা সচরাচর হয় না। 


বেতন (দেশজ )১ মাহিয়ানা। কর্ম করিয়া পুরস্কার স্তূপ 
যে বিনিময় পাওয়া যায়। ২ জীবিকা । ৩ (পারসী) বেতন- 
ভোগী দাস বা ভৃত্য । ৃ 

বেতন্কী (পারসী) ১ যাহার অন্বেষণ লওয়া হয় নাই। 
২ অমার্জিত। 

বেতমীজ (পারসী ) ১ অবিমৃশ্তকারী। ২ সদসৎ বিবেকবিহীন। 

বেতমীজী ( গারসী ) সদমৎবিবেবশ্ূন্ত্ব। 

বেতর (পারমী ) অত্যধিক। শ্থভাববিরুদ্ধ। * 


বেদস্তখৎ ্‌ 


৫বতরঙ্গ €( দেশজ ) একপ্রকার বুক্ষ। 

বেতরদুদ্‌ (পারসী ঈ মতগবহীন, চেষ্টাশৃন্ত বা উদ্যমবিহীন । 

বেতরফ (পারসী ) অপক্ষপাতত। যে কোনও দলতুত্ত নহে । 

বেতবফী (পারমী ) অপক্ষপাতিত্ব। 

বেতরাস্‌ (গারসী ) ১ নির্ভীক | ২ কাটিয়। ছাঁটিয়া পরিস্কৃত নহে। 

বেতর্বিয় ( পারুসী ) অশিক্ষিত। অনভ্যন্ত। 

বেতহকীক্‌ ( পারসী ) যাহা সন্ত বা যথার্থ নহে । অসত্য। 

বেতাইন্‌ ( ( পাঁরলী ) ১ ক্ষমতাতিনিক্ত । ২ আজ্ঞা ব্যতিরেকে । 

বেতাগীদ ( পারসী ) যথাসময়ে তাণীদ্‌ না করা। 'অনবধানী। 

বেতাগু€ (পারসী )ছূর্বল। অসুস্থ 

বেতার (পারসী) ১ আন্বাদবিহীন। ২ ত্রিশৃন্। 

বেতাল (পুং ) ভূতযোনিবিশেষ | (ছুর্দোৎসবপ' ) 

বেতালা ্ত্ী) যে বাদ্য বা সংগীত তাল (বাঁ চোলক গগ্রভৃতি 
বাদ্যের ) সহগাঁমী নহে। ২ যে সংগীতকালে ঠেকাঁর লয় 
মত গমন করিতে পারে না। 

বেতালীম্‌ ( পারসী) অশিক্ষিত। রীতিনীতি প্প্রস্থতিতে 
অনভিজ্ঞ । 

বেতু'আ (দেশজ ) বান্বক শঙ্ষের অপত্রংশ। চলিত বেতোশাক। 

বেতোয়াজ (পারসী) ১ অবিনীত। ২ কঠোরস্বভাব। 
৩ শরীরসেবার অকুশলতা 

বেতোঁশাক (দেশজ ) খাদ্যোপযোগী শাকভেদ । (01)61)0]:0- 
7077 81010) ) বাঙ্গালায় সরস্বভীপুজা এবং শিবচতুর্দশীর 
পারণদিনে কুল দিয়া বেতোশাকের অন্বল খাইবার গন্ধতি 
আছে। 

বেদখল (পারসা ) স্বাধিকারট্রাতি। 

বেদখলী (পারসী ) ভোগদখল না থাকা । স্বার্দিকাবচ্যুতি। 

বেদবদবা (পারসী ) প্রভু, মর্যাদা বা রাঁজগাস্তীর্য্যহীন । 

বেদম (পারসী) রদ্ধশ্বাস। অধিক পরিশ্রমের পর শ্বাসাব- 
রোধের স্থায় ক্লান্তি । 

বেদর্কার ( পারসী) অনাবশ্কীয়। নিশ্রয়োছজন। 

বেদর্কারী (পারমী ) প্রয়োজনহীনত্ব। 

বেদরিয়াফৎ ( পারসী ) অন্ুধাবনহীন । স্থিরচিত্তে বিচারাক্গম। 

বেদর্দ (পারসী ) ব্যথা বা মন্ত্রণাশূন্ত | 

বেদনা (পারসী ) বেদনামুক্তি। 

বেদলীল ( পাঁরদী )১ তক বা গ্রমাণশূন্ত | 

বেদলীলী ( পারসী ) প্রমাণাভাব বা তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্রের 
রাহিত্য। , 

বেদস্ত (পারসী ) স্বাধীন। কাচার শাসনতূক্ত নছে। 

বেদস্তখ ( পারসী) স্থাক্ষরহীন। 

ক] 


২৮ 


বেফরাগতী 





বেদস্তখতী (পারসী) বাক্ষরশূ্ত কাগজানি। 

বেদস্তর্‌ (পারসী ) রীহ্চিনীতি বা চালচলন-বহিভূতি। অস্থা- 
তাবিক। 

বেদস্তরী (পারসী ) সাধাবণ নিয়মের বাতিক্রম। 

বের্দাড়া (গারসী )১ অপ্রচলিত । ২ ঘেবালক সহজে শিক্ষণ 
লাভ করিতে চাতেনা বা মারিলেও সারেস্তা হয় না। ঢেট্যা, 
অদম্য। 

বেদাঁগ (পারসী) দাগ বা চিহনশূন্তা। 

বেদাগা (পারসী) ১ কলঙ্বশূন্ত । ২ সৎ, ন্যায়পবায়ণ। 

বেদাগী (পারসী ) ধৈলক্ষণ্াচিন্তমুক্ত । যেমন বেদাপী মুঙ্সী। 
চৌর্ধ্য বা মারামারি প্রভৃতি বেমাইনী অপরাধে যে ব্যক্তি কখন 
ধন্মাধিকরণ কর্তৃক চিহ্নিত হয় নাই। 

বেদানা (পারসী ) ১ দাঁনা না| বীজহীন । ২ কাবুল প্রদেশজাত 
দাড়িঘভেদ। [ দাঁড়িম্ব দেখ। ] 

বেদাঁব (পারসী )১ শানশৃন্য । ২ ছুঃশাসন, ছুদদির্য | 

বেদাঁব (পারসী ) দাবী বা দায়িত্বহীন। 

বেদামী (দেশজ ) হীনমূল। যাহার মূল্য বা দাম নাই। 

বেছিল (পারসী ) ১ নির্দিয়। ২ উদাসীন, বিরাগী। ৩ শাস্্ি- 
শূন্য মন বা অন্তঃকরণ। 

বিশ্দিলী (পারসী ) অন্তমনস্ক ৷ অশাস্তচিত্তত্ 

বেনাম (পারসী ) নাম বা উপাপিরহিত। স্বীয় সম্পত্তি অপ- 
রের নামে লেখাঁপড়! করিয়া রাখা । 

বেনামী (পারসী ) বেনামের ভাব বা কাঁধ্য। 

বেনিশান (পারসী ) চিহ্নহীন। 

বেপার্দা (পারসী ) পর্দা বা' আবরণহীন | নির্লজ্জ, যে সকল 
রমণী পটাচ্ছাদনের বাহিরে আসে। 

বেপরব। (পারসী) ১ নিউরে, সুস্থচিতে। ২ স্থির, শাস্ত। 

বেপরবাঈ € গারসী ) বিপনুক্তি। 

বেপরবান! ( পারণী ) রাজাজ্ঞাপত্র ( ১৮৭7৮] )-বিহীন | 

বেপসন্দ (পারমী) অভিমতশৃগ্ত। থাহা দেখিলে কাহাবও 
মনোমত হয় না। 

বেপার (দেশজ ) ব্যবসা, বাণিজা। কার্য -ঘেমন এ বিবাহ- 
বেপারে আমার কোন লাভ নাই। 

বেপারী (দেশজ ) বণিক, বেনে, দোকানী। 

বেপাল্ল। (পারসী ) ১ সমকক্ষতাশৃন্য বা যাহা সম্পাদনে আমার 
যোগ্যতা নাই। ২ বহুদূর । 

বেপোশাক্‌ (গারসী) পরিণের বন্ত্রবিহীন। 
বেফরাগৎ( পারমী ) অবসরহীন। 

বেফরাগতী ( পাঁরসী ) সুখস্বচ্ছন্ণ বা বিরামাবসরশূন্য | 


বেষতলবা 


৮ ০৮ শশা পিসি শপ শপ শী 
পাপন শশী ০ শাশীপিশিি শী 


বেফায়দা (পারসী) মিছামিছি। বৃথা । কোন লাতের 
না 59য়া। 

বেক্ষান ( গানসী ) হঠাৎ উত্ত। অগ্রাপজিক বা অবথা উক্তি । 
গুকঙ্নের মমক্ষে অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ | 

বেছিিকির (পারমী ) মন্ত্রণা বা কর্সিহীন। অবিবেক যুক্তি । 

বেফুরসৎ (পাবশী ) সুযোগ বা সুণিথাশূনয। অবকাশহীন। 

বেফুরসতী ( পারসী ) অবগবল। ভর হুযোগবিহীন। 

বেবক্ত (পারমী ) অযথা সময়ে । 

বেবনায় ( পাবদা) খনিবানাশনা | বন্দুখাঁভাৰ। 

বেবন্দেজ (পারসী ) বন্দোবন্তহীন। 

বেব্য়ন] ( দেশজ ) গুদতেদ (11153031048 090493 ) 

বেবল (পারমী ) শঞ্তিরাহিতা। 

বেবশ (পারসী) মে ধশতাপন্ন নহে। 

বেবাক (পারসী )১ সমন্ত। ২ বাকীশৃন্য। 

বেধাকিচ্ট (পারশী) বে-ওয়াকিফ। অপরিজ্ঞাত। যিনি 
সম্যক গারদর্ণী নহেন । 

বেবাকী (পারমীণ ১ সম্পূর্ণতা | সমগ্রতা । 

বেবাদ? (পাপসী) ১ যিনি প্রতিজ্লা বা প্রতিশ্তিতে আবদ্ধ 
নভেন। ২ দেয় দৃব্যেব নিদ্দি্-সময় নিনূপণ না করণ! 

. বেবারি্ (পারসী ) ওয়ারিস্‌ বা উত্তরাধিকারশৃন্। যে দ্রব্য 
কেহই উত্তরাধিকারসথত্রে দারী করে না। 

বেবুনিয়ীদ পাগসী) তিওিশগ্ঠ | 

বেম (দেশজ ) তাত। বেমা। 

বেমকরর্‌ (পারণী ) স্থিরনিশ্টাতাশূন্ত। অনিশ্চিত। নি্পনতি- 
বিহীন । 

বেমকর্রী (পোরসী) ষে কার্য প্রমাণাদিস্কারা স্থিধীপ্তত হয় নাই। 

বেমন্কী (পাবসী ) অমদৃশ | বেঢপ। বিসদৃশ গঠন। 

বেমক্দূর্‌( পারসী) অসম্ভব। অপারগ। 

বেমজবুদ্‌ (পারদী) দুঢ়তাহীন। সামথ্যহীন। অশক্ত। 

বেমজবুতী (পারসী ) দৌর্বল্য। দুঢ তাভাব। 


বেশজ লিস্‌ ( গারদী) দলশৃগ্ভ। যে বান্ধবসমিতিতে আমো- 


দেন অভাব হয়। 

বেমজ লিসী (গারমী) মজলিসে আমোদাভাবন্ূপ কাধ্য। 

বেমজা (পারসী) ১ অত্যন্ত গলিত। ২ শ্বাদহীন ( কদলী 
প্রত )৩ আমোদ বা স্ক্বিশৃন্যতা। 

বেমতালক্‌ (পাবমী) মধ্বন্ধবিহীন। 

বেমৎলব (গারসী) উদ্দেশ্থাবিহীন। পরামর্শ, ইচ্ছা বা অনুরোধ- 
রাহিতা। "ভি প্রায়শূন্য। 

বেমগলবী (পারমী ) যাহার কোন অসদভিপ্রায় নাই। । 


[ ১১, 


-াশিশাীা্াশিীীশিশীশি শশা 





] বেরোজগারী 


বেমঞ্জুর (পারসী ) অনভিমত। যাহা মনোমত নহে। 

বেমপ্ুরী (পারসী) অনুমোদন না ঝঁৰবার কাধ্য। মনোমত 
বলিয়া শ্বীকার না করণ। 

বেমর্জী (পারসী ) ইচ্ছাবিরদ্ধ। 

বেমর্সুম €পারমী ) অসময়। অনুপযুক্তকাল। 

বেমারু ( পারসী ) অস্থখ। অবাদি অসুস্থতা । 

বেমারী পোরসী) জবমুক্ত ৷ অসুস্থ । 

বেমালিক্‌ (পারশী ) কর্তা বা সন্বাধিকারিশূন্য। 

বেমালিকী (পারসী ) কর্ডাশৃন্ঠ | যে সম্পত্তির মালিক নাই। 

বেমালুম্‌ পোরসী) চিহ্ন বা দাগনিহীন। প্রত্যক্ষ! অজ্ঞাতরূপ। 

বেমাল,মী (পার) ১ অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাদি অপহরণৰগ 
কারধ্য। ২ কাচ বা ছিন্নবঙ্ত্রের াগবিহীন জোড় দেওয়া । 

বেমাসুল (পারসী ) শুন্বশন্ত। 

বেমিল (পারসী) যাহার পরম্পরে মিল বাসামঞ্জস্ত নাই। 

বেমিশিল (পারসী) সমাজের অযোগ্য। যে ব্যক্তি মিশল ৰা 
দলে প্রবেশলাভের অপান্র। 

বেমিশিলী (পাপী ) দল প্রবেশের অযোগ্যতা | 

বেমুদাৎ (পারসী ) সময় বা ফুর্সদৃশূনত। 

বেমুদ্দতী (পারসী ) সময়াভাব। 

বেমুনাসিব (পারদী) অনভিমভ। যাহ! অভিপ্রেত নহে। 
অনুপযুক্ধ । 

বেমেয়াদ (পারমী) মেয়াদ বা নিকপিত সময়শূন্ত | 

বেমেয়াঁদী (পারসী ) মেয়াদশূন্ঠত। 

বেমেরামত (পারশী) যাহার মেরামৎ বা পুনঃসংগ্থার 
হয় নাই। 

বেমেরামতী (পারসী ) জীর্ণ সংস্কার না হওনের কার্ধ্য। 

বেয়াল। (দেশজ) বেহালা । ১ বাদ্যযন্ত্বিশেষ। ২ কণি- 
কাতাব দক্ষিণ উপকণবন্তী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। 

বেয়াল্লিশ (দেশজ ) ৪২ সংখ্যা, দ্বাচত্বারিংশৎ। 





৷ বেরঙ্গ (পারসী ) বর্ণবিহীন। 


বেরুজং ( পারসী) আদালতে মকন্দম1 দাখিল না কণা। 
২ কোন বাক্যের সামঞ্জ্জ-রক্ষার্থ পরম্পরের কথার মিলান বা 
রুজু করণ। 

বেরুন (পারসী ) বাহির হওন। 

বেরেবাজ পোরসী) যাহার চলন নাই । আচার ব্যবহারবি্। 

বেরোখ (পারসী ) সম্মথীন বা চড়াও'নহে। অবিরুদ্ধ। 

বেরোজগার্‌ (পারসী) দৈনিক অর্থাগমশৃন্ঠ। যিনি পি 
গরিশমলন্ধ প্রাত্যহিক বৃত্তিদ্বান্না জীবিকার্জন করিতে অসমর্থ । 

বেরোজগারী (পারমী ) জীবিকার্জনে অসম্থতা। 


৩৬০১০ ইতি 


রি চন বেহুকুম 





বেল (দেশজ ) শিশ্ষফল। | বিশ্ব ও শ্রীফল দেখ। ] | বেসুদা ( পারসা )১০৭ ব্যতীত টা 
বেলকার (দেশ) বিলকার। চগ্মতেদক যুন্তবিশেষ | (50660 ূ ব্যতীত ঘৃরিয়া বেড়ান। 
বেলদার্‌ ( পারসী ) ১ ফুলদার (জামা)। ২ সেনাবাহিনীর অগ্র- | বেসেরেস্ত] (পাপা) কাধ্যস্থানের বন্দোবস্ত শৈথিল্য। 
গ'মা কন্ধরচারিছেদ। সম্মুখপথের বাধাবিদ্ব-নাশ, পুল ও খাত ; অসামাজিক । 
খননাদি পৰিধণন ইহাদের কার্য । বেসেড়া (দেশজ ) যাহারা বাস। কিবা গ্রবাসে থাকে । 
বেলন (দেশজ ) টা বা লুটাৰেলা কাঠ গোলকভে্ব। বেল্পন। বেস্তাড়া (দেশজ ) ১ বৃদ্ধ। ২ ভগ । ৩ পুগাতন॥ ৪ নিলি ত। 
বেলফুল (দেশ) জুগনধ দুক্পবিশেষ | (41810010884 4১১০) ) বেহকৃ (পারসী ) মিছামিছি। অগা । 
এই পুণ্পেব সুগন্ধ হইতে গানা প্রকার আতর ও সুগন্ধি রমসার । বেহুজম (পারদী) অপরিপকক। বে খাব্যাধি উদধে জা। 





কা ধার দেওন। ২ লাভ 


প্রস্তত হইয়া থাকে। হয় াই। 
বেলাবলা (দেশজ ) রাগিণীবিশেষ | বেহজমী (পারসী ) পরিপাকাভাব। 
বেলুন ( ইংরাজী ) আকাশে উঠিবার যন্ত্র। (1391100)) বেহু (দেশজ) ব্যাঘাত শবের অপত্রংশ। ১ অকাধযাকাণী। 
বেল্লিকৃ (দেশজ) পাজি। অধাশ্মিক। ২ যাহা ফলদায়ক নহে । ৩গাভীর অন্ময় শূঙ্গারে গভধারণ 
বেল্লিত (দেশজ ) কম্পিত । আন্দোলিত। না হওয়া। 
বেশ (পারসী) সাবাস্‌। সুখ্য।তিস্চক শব্ধ । (দেশজ) পরিচ্ছদ। | বেহ্‌দ্দ ( পারসী ) অলীম, অনেক, বনূৎ। 
বেশক্‌ (পারলী ) পিশ্চয়। নিভয়। বেহা (দেশজ ) বিবাহ শব্দের অপন্রংশ। 
বেশড়ূষা ( দেশ ) সাজসজ্জা । বেহাঁই (দেশজ ) বৈবাহিক। 
বেশমুলা ( পারসী ) উদ্চদর। বহুূলয। বেহাকিম (পারসী ) পরিচালক বা পরিদর্শকবিহীন। বাহার 
বেশর (দেশজ ) নাসাপস্কাবতেদ । কর্তৃত্ব কেহ স্বীকার করে না । ৃ 
বেশরমূ (পারসী ) লজ্জাহীন। নির্লজ্জ । বেহাকিমী ( গারসী ) কর্তৃহাভাব। 
বেশরমা (পারসী,) লক্জাহানতার কাধ্য। বেহাত (দেশজ) ১স্থান্তর। ২ লক্ষ্যচ্যুত। 


বেশর (পারসী ) যথাপথ বি তি। অসাধারণ । অন্থাভাবিক। | বেহান (দেশজ ) বৈবাহিকগত্থী। পত্র বা কন্তার শাস্তড়ী।, 
বেশরাকৎ (পারদী ) অংশ্াদারবিহীন । | বেহায়া ( পারসী ) নিলজ্জ। 
বেশাইন (পারসী ) অসম্মানিত। 1 বেহারা (ইংরাজী 13৬০: শব্দের অপত্রংশ। ) বাহক । 
বেশামাঁল (পারসী)১ রক্ষা করিতে অসমথ। ১ বেশামাল নিকুষ্ট কন্মচানী । 01০৮-3৩9/৩। শবে কাধ্যপরিচাঁলক মনি 
হইয়াছে অথে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে বুঝায়। তিকে বুঝায়। 
বেশী (পারসী ) অধিক। বেহাল (পারসী) অবস্থান্থর। ছুর্দশাপন্ন। 
বেশুমার্‌ (গারসী ) সংখ্যাতীত। বেহাঁল| (হিণদী ) কানিপ্সিত বাদাযন্থবিশেষ (৮1917)। ইহা 
বেশুমারী €(পারসী ) সংখ্যাতিরিস্তৃতা। বক্ষের উপরিস্থ ব্রিজের উপর ৪টী তার বান্ধা! থাকে। উহা 
বেশবাব ( পারসী ) খাদ্য দ্রবাবিশেষ। সর্ববামপার্থের তারের নাম খাদ, পরে মধ্যম, স্ব ও পঞ্চম 
বেসহব€ (পারসা ) অপামাজিক। যাহার স্বভাব সাধারণের ; চুলনির্মিত ছড়িদ্বারা বেহালা বাজাহতে হয়! 
অগ্রিয়। বেহামিল, (পারসী ) ১ অনম্পন | ২ যে খা স্থানে কা বে। 
বেসহবতী ( পারসী) সমাজবদ্ধ হইবার অনুপযুক্ত স্বতাববিশিষট। ফল হয় নাই | ৩ রাজকরযুক্ত। 
বেসাইৎ (পারসী ) অসামায়ক। যথাক্কতির বাত আক্কাত- | বেহাসিলী (পাবসী ) লাভ না ভওননপ বাপার। 
বিশিষ্ট । বেহিকৃমৎ (পারসী ) যিনি কুশলী বা বুদ্ধিমান নহেন। অজ্ঞান 
বেসাজ (পারসী ) সঙ্জাশৃন্ । মন্দ সাজযুক্ত । বেহিম্মর (পারসী) -গহদ, আগ্রহ বা আন্তরিক উদ্যমহীন । 
বেসাঁৎ (আরবী) মূলধন। মালপত্র । বেহিসাব ( পারসী) নিয়খিতাচার লঙ্ঘনপূর্বাক অযথাব্য 
বেসাঁক্তী (আরবী ) পণ্যদ্রব্যবিক্রমী ৷ যাহাব বায়কার্যে কোন গণনা! ব! হিসাঁব নাই। 
বেসালিন (পারসী ) সালিম্‌ বা মধ্যস্থশূহা | ধেহিসাবী (পারসী ) যিশি নিয়মিত খরচাঁদি করে না। 
বেসুদ , ( পারসী ) সুদ বা লাভ ব্যতিরিক্ত। বেহুকুম (পারদী )১ আদেশ ব্যতীত। ২ আদেশের বিগরী' 


ট 


পেশ শশী 1 ০ পপ বে পচ বাপ টি 


বৈশ্ব [ 





না। আদেশাভাব। 
বেহুজ র ( পারসী ) অন্তপদ্থিত। 
বেহুজ,রী ( পারসী ) অন্ুপস্থিতি। 
বেভরর্বাশ (দেশজ ) একগ্কার বাশ (1387707182 ৭00117058) 
ইহাতে সুন্দর লাটা প্রস্তুত হয়। 
বেছুরমণ্ড (পারসী ) অনম্মান। 
বেহুরমতী (পারসী) সম্মাননার অভাব । 
বেহুশিয়ীর ( পায়সী ) অসাবধানী। অমনোযোগী । 
বেহুশিয়ারী ( গারসী ) অসাবধানীর কার্য । অমনোযোগিতা। 
বেছুশ ( পাপী ) সংজ্ঞাহীন ( মাদকতা-নিবন্ধন )। কর্তব্য 
জ্ঞানশৃন্য | 
বেনুশী (পারসী ) নির্ব,দ্ধিতা। জ্ঞানাভাব। 
বৈ ( দেশজ) পুস্তক, বই, বহি। (অব্য) বান্তবিক। যথার্থরূপে । 
বৈচ €( দেশজ ) বিকঙ্কতবুক্ষ, বুইচগাছ ॥ (17170010161 9৪1105) 
বৈজবাপ €ুং ) বীজবাপের অগত্য। (শতপথব্রা" ১৪/৫1৫২৭) 
বৈজবাপায়ন পদও হয়,। 
(বেজবাঁগীয় (তরি) বৈজৰাপি সধন্ধীয়। (পা 9৩১৩১ ) 
?বজি (বি) বীজ সম্বদ্ধি। হুততঙ্গমাদিগণ। (পা! 8২৮০) 
টধজিক (তরি) বীজাছুৎপন্নং বীজ-টক্‌। ১ শিগ্রতৈল। ২ হেতু। 
€ মোঁদনী )৩ আত্মা । (পুং) ৪ সদ্যোহহুরে। 
বৈজীয় (ব্রি) ৫ বীজসন্ধীয়। (মন্ত্র ২২৭) 
বৈজেয় (পুং) বীভব। শুত্রাদিগণ (পা 81১/১২৩) 
বৈঠক (দেশজ ) সভা। সমিতি। সাধারণের মতামত প্রকা" 
শার্থ উপবেশন-স্থাঁন। 
বৈঠকৃখানা (পারসী) ১ আরামগৃহ। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাঁটীতে 
আরামের জন্য ধীরূপ গৃহ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ২ সভা-মন্দির। 
বৈঠকীগান (দেশজ ) বৈঠকখানায় বিয়া ওস্তাঁদেরা যে গীত 
গাহিয়া থাকেন। কলাবুতি গান । 
€েদল (ক্লী) ভিক্ষুকের মুন্ময়াদি পাত্র। 
'পাত্রস্ত দারবালাবুমুন্ময়াগ্পি বৈদলম্।” (জটাধর ) 
€( পুং) বিদলো দালি তণ্মাৎ জাতঃ বিদক্ষা-অণ. | পিষ্টক- 
ভেদ, ডালের পিটে, বিদল হইতে হয়, এইজন্য বদল নাম 
ভইয়াছে। ইহার গুণ গুরু, বিষ্ত্তী ও বাযুবর্ধক। 


( রাজবল্লভ ) 
বৈন্দবি (পুং)বিনুভব। (পা 81১১৪) 
বৈন্দবাঁয় (পুং ) বৈন্দৰি সন্বীয়। 
বৈম্বকি (পুং) বিষজাত। 


বৈল্ব (তরি) বিবজাত 





বোদ্ধব্য 





পপ্রাতে যুপোচ্ছ,য়ে তন্মিন্‌ বড় বৈবাঃ-খদিরম্তথা। 
তাবস্তো বিভ্বনহিতাঃ পণিনশ্চ তথা পরে ॥” 
( রামায়ণ ১1১৪।১২ ) 

বৈল্বক (ব্রি) ৰিব অহীরণাদিত্বা বুঞ। বিবকীয়। 

বৈল্বকি (পুং) বিবকের অপত্য। 

বৈল্ৃজ (তরি) বিশ্বজ দেশজাত। 

বৈলুজক (ত্ৰি) বৈবজদিগের দ্বারা অধিবাসিত। 

বৈল্ববন (ব্রি ) বিল্লবনবাসী জাতি। 

বৈল্ববনক (ত্রি) বৈললবনদিনের দ্বারা অধিবাসিত। 

বৈল্বাময়, গাঁণিনির জনৈক বাষ্টিককার। 

বৈল্বায়ন (পুং) বৈদ্বের গোত্রাপত্ত্য। 

বৈহানরি (পুং) বনহীনরৈর অপত্য। 

বোৌঁচা (দেশজ) ১ ছিন্ন নাসা বা কর্ণ। ২ প্রতারক। 

বৌঁট। (দেশজ) বৃত্ত । ফলাদিতে ক্ষুদরশাঞ্খদ্বারা বৃক্ষসংলগ্ন থাকে। 

বোআল (দেশজ) মহন্ত বিশেষ, ইহা! বোদাল, বা বোয়াল 
নামে প্রসিদ্ধ । (3117078 [)০107179) 

বোকড়ী (ত্ত্ী) ১ বসতান্্ী। (রাজনি* ) ২ ধান্যবিশেষ। 

বোঁকা ( দেশজ ) ১ বর্কর শব্দের অপত্রংশ। ২ পুংছাগ । ৩ মূর্থ। 
& সরলাস্তঃকরণ। 

বোকাপাঠা (দেশজ) ১ যে ছাগলের দাড়ি গজায় ও গাত্রে 
দুর্গন্ধ হয়। ২ তিরস্কারস্চক বাক্য। 

বোকাম (দেশজ ) মূর্খতা । অজ্ঞতা । সরলতা] । 

বোৌঁকৃচা (পারসী ) পুটলি, বাগ্ডিল। দ্রব্যসমূহ একত্র করিয়া 
গাটরি বাধার নাম। ৃ 

বোজ| (দেশ) ১ভার। ২ গীঁট। ৩ জলনিফাশন পথের 
অবরুদ্ধতা । 

বোঝা (দেশজ ) জ্ঞান হওয়া । সবিশেষ জানা । গবাধির পৃষ্ঠে ৃ্‌ 
ভার চাপান। ৪ গাটরি প্রতৃতি। 

বোঝাই ( দেশজ ) ভারযুক্ত নৌকাদি ) 

বোট ( ইংরাজী ) ক্ষদ্রাকার নৌকা । ( 1096 ) 

বোঁড়া (দেশজ ) সপতেদ। (1398 06০0867009৮) 

বোতল (দেশজ) ইংরাজী 73০99 শব্দের অপত্রংশ। মদির| ৭ 
ওধধাদি রাখিবার কাঁচ নিম্মিত পাত্রবিশেষ | 

বোতাম্‌ । দেশজ ) ইংরাজী 73000 শব্দের অপত্রংশ জামা 
প্রভৃতি আটিবার জন্ত যাহা ব্যবহার করা হুয়। 

বোঁদ (দেশজ) মৃত্তিকাবিশেষ। কয়লার খনিতে কয়ণা 
তুলিবার কালে সময় সময় যে কাল মৃত্তিকান্তর দেখা যায়। 

বোদ] (দেশজ ) বিশ্বাদ। ছুরগন্ববুক্ত জল। 

বোদ্ধব্য (ব্রি) বুধ-তব্য। :বোধের যোগ্য, জ্ঞাতব্য। 






বোধগয়। 





শি 


বোদ্ধ (ব্রি) বুধ্যতে হঃ বুধ-তৃচ,.। বোধক্তা, জ্ঞাতা। 
“বোদ্ধারো। মংসরপ্রস্তাঃ প্রভবঃ বয়দূষিতাঃ ] 
অজ্ঞানোপহতাশ্চান্তে জীর্ণমঙ্গে স্ুভাষিতম্‌ ॥৮ (ভর্তৃহরি ) 
বোধ (পুং) বোধনমিতি বুধ ভাবে ঘঞ,। জ্ঞান। 
"বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা! বিনয়ং বপুরাত্মজম্‌। 

ব্যবলায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরন্য়ত ॥” 

( মার্কগেয়পুত ৫৭২৭ )২ জাগরণ-কাল। ৩ চৈতন্তা। 
৫ ধধিবিশেষ ! ( মার্কওেয় পুৎ ৭৬২৮ )৮ সথধ্যরূপ ভেদ। 
সুর্য হইতেই লোকের জ্ঞান হয়। 

« বোধশ্চাবগতিন্চৈবস্থৃতিবিজ্ঞানমেব চ। 

ইত্যেতানীহ ্ূপাণি তশ্ত রূপস্ত তাম্বতঃ |, 

(মার্ক পু ১০১১৯) 
বোঁধক (পুং) বোধয়তীতি বুধ-ণিচ্থ,ল্‌। ১ সুচক। 
(শব্ঘমাল1) (ব্রি)২ বোধজনক। 

« বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্। নন্বিতৈকার্থবোধকাঃ 1” 
(সাহিত্যদ* ২৪) 
বোৌধকর (পুং) করোতীতি কর: কৃ-্ট, বোধন্ত এ্রবৌধন্ত 


[ ১১৩ 1] 








করঃ। নিশান্তে বোধকারক, যাহারা প্রাতঃকালে জাগায় । 


বা ঘুম ভাঙ্গায় । পর্যায় বৈতালিক। (অমর) 

বোধগয়। (বুদ্ধগয়া) গয়া জেলার অন্তত স্থপ্রসিদ্ধ ও স্বগ্রাচান 
হিন্দুতীর্থ গরাধামের* অনতিদূরবন্তী একটা গগুগ্রাম। বভ- 
কাল পৃর্ত্ব হইতেই এই স্কান বৌদ্ধদিগের একটা প্রধানতম 


সি 


তার্থক্ষেত্র' রলিয়৷ পরিগণিত হইতেছে । খুষ্ট জন্মের পনর, 
হইতেই এই স্থানের মাহাত্ম্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল | 


বৌদ্ধসম্াট অশোকনিশ্মিত স্তুপ ও মহাবোবি মশ্দিরের 
ধ্বংসাবশেষপমূহ তাহার প্রধান সাঞ্ক্য। এখানে জগতের 
অদ্দিতীয় পুরুষ শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব-__ধিনি হিন্দুশান্ত্রাদিতেও 
অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন ) বোধিদ্রমমূলে সমাধিস্থ 
হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই পিগ্ললবুঙ্ষ অগ্ভাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 

এই স্ুপ্রাচান গ্রামে উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে-মস্তিপুর, 


স্পিন শীত 








* গয়া শবে বিশ্বৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

ঁ কপিলুবস্ত-_বুদ্ধের জন্মস্থান, বোধগয়।__বুদ্ধের নাধনা শ্রন, বারাণসী-_ 
তদ্ধন্্ের প্রচারক্ষেত্র এবং কুণী যেখানে তিনি নির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। 
কাল সহকারে মনুষ্যের মানসক্ষেত্র হইতে কপিলবস্ত ও কুশীর মাহাস্ত্য লোপ 
পাইয়াছে, কিন্তু এখনও বুদ্ধগয়। ও বারাণসীর অলৌকিক মাহাস্মা হিন্দুমাত্রেরই 
পুজনীয় £ইয়াছে। পবিত্র কাশীধাম বৌদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও 
এখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদির মুস্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার এখানকার হিন্ুপ্রাধাম্ 
অপদারিত হয় নাই। [ কাণা দেখ। ] 
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বোধগয়। 


ধোণ্োবা, ভূলুয়া ও তুরী নামক গ্রাম, দক্ষিণে রামপুর এবং 
পূর্বে লীলাজন* নদী। অন্গাণ ২৪* ৪১ ৪৫ উঃ এন| 
দ্রাঘিৎ ৮৫ ২ ৪% পুঃ। গয়ানগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় 
আসিতে ইহার ব্যবধান ২ ক্রোশ এবং শেরঘাটার নুতন 
পথ হইতে প্রায় ৩।০ ক্রোশ হইবে। বুদ্ধগয়ার পার্খ দেশে 
তারাডি-বুজুর্গ+ নামক গ্রাম। রাজকীয় রাজন্ব-তালিকায় 
উক্ত গ্রামদ্বয় শ্বতন্ত্র নামে লিখিত হইয়াছে । এই ছুই স্থানে 
এবং পার্খবন্তী কোলুরা প্রভৃতি ক্ষুদ্রপন্নীতেও এখন ক্ষুদ্র ব্হং 
বহুশত স্তুপের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

অধিকাংশ স্ত,পই বোধগয়ার পূর্ববাংশে অবস্থিত। গ্রামের 
সব মধ্যস্থিত সুবৃহৎ স্ত,পটা প্রায় ১৫** * ১৪০৯ ফিটু পরিমিত 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। বোৌধগয়া ও তারাডি গ্রামের 
ব্যবধানে যে রান্ত& কাটা আছে, তাহাই এ স্তপটাকে দ্বিভাগে 
বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহার উত্তরাংশের তুলনায় 
দক্ষিণাংশকে একতৃতীয়াংশ বলিলেও চলে। এই দক্ষিণ 
খণ্ডের উপরেই ভারতের অপূর্ব কী্তিস্তস্ত বোধগয়ার মহাবোধি- 
মন্দির অবস্থিত । উত্তরাংশের পাঁরিমাঁণ ১৫০০১১০০০ ফিট । 
১৯শ শতাব্দের প্রারন্তে বুকানন হেমিণ্টন এই প্রদেশ 
পরিদর্শনে আসিক্জা এই অংশকে “রাজস্থান” (রাজপ্রাসাদ ) 
বলিয়। উল্লেখ করিয়া যান, কিন্তু এখন পধ্যন্তও *ী স্থান 
গড়” নামে বিঘোধিত হইতেছেখ। 

পোধগরার প্রসিদ্ধ মহাবৌধি-মন্দির বাতীতি, লীলাজন 
নদীর খামতীববন্তী উদ্যান মধ্যে একটা স্ববৃহৎ মঠ অবস্থিত 
মাছে। খর অদ্রালিকা চারিতল ও চতুর্দিকে ইষ্টকপ্রাচাব 
পরিবোষ্টত। উহার দক্ষিণপ্রান্তে বার-দোয়ারী নামক আষ্রা- 
লিক! এরং উত্তরভাগেও কতকগুলি গৃহাদি দেখিতে পাওয়া 
যাঁয। উক্ত মঠের পশ্চিম-প্রাকারের বহির্াগস্থিত স্তপেব 
উপর চারিটা মন্দিরঘুক্ত এক অট্রালিক! শোভিত আছে। মন্দিব 








* সংস্কত নাম নৈরগ্রনা। বুদ্ধগয়ার অর্ধাক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাডেব 
নিকট এই নদী মোহনার সহিত মিলিত হইয়। ফণ্ণ নামে প্রবাহিত হইয়াছে । 

+ তারাদেবীর প্রাচীন মন্দিব এখানে অবস্থিত থাকা এই গ্রাম তারা 
নামে অভিহিত । 
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থু চতুণ্পার্শবস্তা পরিথ! ও প্রাচীরাদি দেখবা এই স্থানকে গড় বলিয়। কল্পন। 
করা নিতান্ত অসম্ভব বৌধ হয় না। বিশেষ আলোচনা দ্বারা জান। যায় যে, 
বৌদ্ধ-প্রাধান্ত নময়ে এই স্থানে একটা সত্বারাম ছিল । কালে তাহাই ছুর্গাকাবে 
পরিণত হইয় থাকিবেক । এই সুপ্রাচীন সঙ্ঘারাম্ই মহাবৌধি-সঙ্ঘারাম নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। এই সুধৃহত সু পটা মমতল ক্ষেত্র হইতে সর্বত্রই প্রায় ১, 
হইতে ১৫ ফিট, উচ্চ। 


১৮ 


চি 


মারারারাাহারা রা শা সত শশা শিশ্ন পপি শশী 


ুষ্টযের মধ্যে একটাতে জগন্নাথ,  িতীয়ে গঙ্গাণাই- ্রতিষ্িত | 
বানমুত্তি এবং অপর দুইটাতে শিবুত্তি স্থাপিত দেখা যায়। 
উক্ত মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত প্রাচার বাহিরে সাধুদিগের ূ 
সমাধি-স্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তুপ বা লিগমাত্ত ৷ 
গ্রাপিত আছে। কেবল মাত্র মোহাস্তদিগের সমাধির উপরি 
ুদৃপ্ত ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাদি নিম্মিত হইয়া থাকে । 
মঠাধিকারী প্রধান মোহাম্তগণহ উক্ত গ্রামদ্বয়ের অধি- | 
কারী। গবর্মেন্টের দেয় রাজস্ব বাদে উহ্হার আয় এবং | 
বু বোধিক্রমমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ তার্থঘাত্রীদিগের প্রদত্ত; 
উপহার লহয়া তাহার বাৎসরিক মম প্রায় আশা হাজার টাক! | 
হইবে । এই উপসন্ব হইতে তাহাকে প্রত্যহ শতাবধি ৰ 
সন্যানী ভোঙ্গন এবং একটা অঠিথিশালা। ও বিগ্তালয়ের ব্যয়; 
ূ 
! 
ূ 
| 








ভার বহন করিতে হয়। র 
শুন] যায়, খুষ্টীয় ১৮শ শতানের প্রারস্ত কালে এখানে ! 
এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। মোহান্তদিগের বংশতালিক! | 
হইতে জানা যায় যে, প্র সময়ে ধম্ডনাথ গিরি নামা জনৈক 
শৈব সন্ন্যাসী এখানে আলিগ্লা বাস করেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক 


সব্লাসিগণের বাসের গন্য তিনি একটা মঠ স্থাপন করিয়া! যান। | 682 
বৃ 


তাহুর তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্য টৈতন্যগিরি মঠাধ্যক্ষ ৃ 
হয়েনু। এই সময়ে বুদ্গয়ার মহাবোধিম্দির প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ ৰ 
হইয়াছিল* | দেবমুধ্তি পরিচর্যা ও পূজার জন্য একজন পুরো- 
'হিতও সেই বন্য প্রদেশে ছিলনা, কোন বাত্রীও তগার 
দেবপুজামানসে গমন করিত না। মুপলমান-প্রগাবে উৎসন্ন- 
প্রা এই বনতূমে বে একটা সাধু মুণ্তি ধীরে ধারে আপনার 
পাঁধু উদদেশ্ত সংসাঁধিত করিতেছিল, কেহই ত২কাণে তাহা 
লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। 

চৈতন্তের প্রিয়তম শিষ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব নিজ বিদ্া- 
প্রভাবে নিকটবর্তী স্থানসমূহে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
মহাবোধিমন্দিরের সম্মুখদেশে নির্জনে বপিয়া তিনি মহা-, 
দেবীর সাধন! করিতেন । দেবীর কৃপায় তিনি এ ক্ষুদ্র মঠকে ূ 





একটা সুদীর্ঘ মঙ্ঘারামে পরিণত করিয়া যান। প্রবাদ আছে, 


সনাট শাহআলমের ফার্মাণ অনুসারে তিনি এই বুদ্ধ-মন্দিরের 
একমাত্র সব্বাধিকারী ও প্রধান মোহান্ত বলিয়া পরিগণিত 
£ইয়াছিলেন। তাহার প্রধান শিশ্য লালগিরি দর্া-পরবশ 
হইয়া এখানে অতিথি শালা স্থাপন করিয়া যান। লালগিরির 





* ডা; বুকানন হেমিস্টন যখন বুদ্ধগয়াম় আগমন করেন্। তখন তিনি 
হণনকার মোহান্থের নিকট অবগত হন যে, চৈতগ্ের সময় এই শ্লান বন- 
জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং এখানে একটাও বৌদ্ধ দেখা যাই ন|। 


€ 


বোধগয়। 






 শিশ্ঠ গা রাঘব, রাথবের শিষ্য রৈনহিত, ঠাহার শি শিবগিরি, 
ঠাহার শিষ্য হ্মস্তগিরি মঠাধিকারী হহয়া যথানিয়মে স্ব নস 
কণ্তবা পালন করিয়াছিলেন *। 

এখানকার মোহীান্তগণ আজীবন ত্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিতে 
বাধ্য। শিষ্যগণের মধ্যে ধিনি সমধিক জ্ঞানবান্‌ ও বিদ্যা- 
শালী তিনিই প্রধান মোহান্তের পদ পাইবার যোগ্য, কিন্ত 
এখন প্রায়ই ধর নিয়মের বৈলঙ্গণ্য দেখা যায়। শিষ্যদিগের 
সর্ব কনিষ্ঠ এবং যাহার সহিত মঠাধ্যক্ষের অনেক সৌসাদৃহ 
ম্বাছে, এক্ূপ বালকেই মোহান্তের পদে উন্নীত করা হইয়া 
থাকে। মালপুয়া, মোহনভোগ ও তাঙ্গ ইহাদের প্রধান 
খাদ্য। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শান্্চচ্চাপরাত্থ | 

বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব | 


বদ্ধাবতার-প্রসঙ্গে এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে প্রাধান্তলা 
করে।  শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পত্রিহার- 
পূর্বক এই নির্জন প্রদেশে এক অশ্বখবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট 
হইয়া ধ্যাননিরত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ যোগপ্রভাবে 
সম্যক-সগ্গোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিরা,এই স্থান “মহাবোধি? 


ক _- শালী পাপী -__- ০ শশাশিাশোটীশী -স্াশাাশীি 7 শা 


* গয়া কালেক্টারি আপিদের নথিপত্র হইতে ডানা যায়। গোলাপগিবি 
নামক জনৈক মোহাম্ত গবর্মেন্টের নিকট হইডেম খিপুর-তারাডি নামক গ্রাম 
মুকর্ররি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। কেহ কেহ এই গোলাপগিরিকেই শিব 
গিরির নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন। 

' + রাজা এমরদেবের অপ্রামাণিক শিলালিপিতে বুদ্ধগযা নাম উল্লিখিত 
হইলেও উঠা অপ্রাচীন বনিয়। বিবেচিত হয়। কারণ কোন প্রাচীন বোদ্ধ বা 
হিনদুগস্থে বুদ্ধগম নাম নাই। প্রাচীন শিলালিপি ও চানপরিব্রাজকদিগেব 
ত্রমণবত্বাপ্তে এই স্থানের “মহাবোধি সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আইন-ই-অক্বরা 
পাঁঠে জান! যায় যে, হিন্দুর পবিত্র তীর্ঘ গয়াক্ষেত্র তৎকালে ব্রহ্মগয়। শামে 
বিদিত ছিল। বৌদ্ধধশ্ম লোপ পাইলে এবং বাঙ্গণ্যধন্মের পুন প্রতিষ্ঠা হইলে 
পর, হিন্দুগণ (বুদ্ধের অনভারত্ব শ্রীকার করিয। ) ধ্বংসপ্রায় এই বৌদ্ধতীর্ঘেব 
পঙ্কোদ্ধার করিয়। রুমে ক্রমে তাহা জনসমাজে এচার করেন এবং ব্র্গগয়। 
ভইতে ইহার ভেদ নিরূপণ।র্থ বুদ্ধগয়! নাম রাখিয! দেন। মহাবোধি মন্দির ও 
বোধিদ্রম উর্রেল গ্রামের ডত্তরেই অবস্থিত। কিন্ত গয়াধাম হইতে দক্ষিণাভি- 
মুখে ইহার দূরতা প্রায় ৬ মাইল। 

খৃহীয় ৭ম শতান্দে টীনপরিবাজক হিউগন্‌ সিয়াং মহাবোধি-বিহার "9 
মহাবোধি-সঙ্বারাম শবে মন্দির ও মঠের তন্ত্র! নিরপণ কৰিয়াছেন। উচ্চ 
শঠার্ধে অপরাপর চীনপরিবাজকগণও এ নাম লিগিয় গিয়াছেন। না, 
118, ২. 1900-198,) রাজা ধর্মপালের ৮৫* গুষ্টান্ে, রাজ! অশোক 
বন্ধের ১১৫৭ ুষ্টাবধে এবং গৃষ্টায় ১৩০২ হইতে ১৩৩১ অন্ধ মধো উতকীর্ণ 
শিলাফলকসমূহে শাক্যমুনির বুদ্তপ্রাপ্তিস্থান 'মহাবোধি' নামেই উললিগিত 
হইয়াছে। বুদ্ধদেব অশ্বখভরুমূলে বসিয়া বোধিমার্গে আরোহণ ধরেন বলয় 
সেই বৃক্ষও বোধি বাঁ নহাবোধি নামে আখ্যাত হয়। 





বোধগয়। 


এবং সেই অশ্থথতরু সাধারণের নিকট “বোধিদ্রম” নাম খ্যাত 
হয় | ললিতধিস্তরপাঠে জানা 'যায় যে, সম্বাটট অশোক 
( প্রি্নদর্শী ) বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহসমূহ্‌ সংস্থাপনে বত্ুবান্‌ হইলে, 
উপগুপ্ তাহাকে শাক্যসিংহের সমাধিস্থান নিরূপণ করিয়া 
দেন। তিনিও এখানে এই মহাবোধিমন্দির-গ্াপনের জন্য 
শে স্বর্মমুদ্রা দান করেন। উরুবিন্বা (বর্তমান উরেল ) গ্রাম- 
সামান্তে এই মহামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ বান- 
্রস্থাশ্রম অব্লপ্বনপূর্বক এই উক্ুবিন্বার বনান্তরালপ্রদেশে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। ললিতবিস্তরের গাথা অংশে তাহার 
সবিশেষ বিবর্ণ পাওয়া! যায়। নৈরঞ্জন। তীরবন্তী এই প্রাচীন 
গ্রাম তংকালে গুল্সলতাদিতে পূর্ণ ছিলাঁ। শাক্যমুশি ধখন 
জগংক্লেশ অপনোদনার্থ প্রগাঢ় চিন্তান্স মগ্ন ছিলেন, তখন 
ষ্টবুদ্ধি গ্রাম্য-বালকগণ তাহার পবিত্র গাত্রে ধুলিবর্ষণ 
করিত: 
বোপিসন্্ গয্াশার্ষ পর্ষতে আসিয়া! ভ্রমণ করিতে করিতে 
উক্ুবিত্বা গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তিনি এই স্থানের 
রমণীয়ুতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং খুক্তি-সাধনের 
প্রক্ৃতস্থান জ্ঞানে তথার বাস করেনশ। নশিক নামে 
জটনক সেনাপতি সেই সময়ে এই গ্রামে আধিপত্য করিতেন। 
ষ্ঠাহার ধর্শপরায়ণা কণ্ঠ! সুজাত! প্রত্যহই শাক্যসিংহকে 
পায়মান্ন দিয়া যাইতেন। 
এই স্থান বুদ্ধদেবের প্রীতিকর, রমণীয্ম এবং বালজনপরি- 
শোঠিত হহলেও কালে,এই পবিত্র তার্থ নষ্টপ্রান্ম হইয়াছিল। 
রাজপুত্র শাক্যসিংহ এখানে উপনীত হইয়া উক্ষবিদ্ব-কাগ্তপের 


শিলাফলকেও এহ বৃক্ষ “বোধি' নামে 


€থ্ঠ পূর্ব ১৫০ অন্দে উৎকীর্ণ ভন ত 
তেই মহাবৌধি, বৌধিদ্রম ও বোধিমণ্ড 


তহ্ঠ 
ডঙ্দিগিত হইয়াছে । হিউএন পিয়াং হই 


সব: ব্রাজা ধশ্মপালের শিলালিপিতে “মহাবোধি-লিবাসিনাং এইরূপ প্রযোগ ; 


পগিতে পাওয়া যায়। 
1 “বমণীয়ান্যরণা।নি বনগুল্মাণ্চ বীরুধঃ। 
প্রাচীন উকবিন্বাযাং য নৈরঞ্জন| নদী ॥” (পলিঙবিস্তব ) 
1 “যে গ্রামদারকাশ্চ গোপালাঃ কাঠহারতৃখহা পা? 
পংশু পিশচকমিতি মন্থন্তে পাংশ্টন। চ অক্ষপ্তি 1৮ (ললি বিস্তর ) 
ণ “ইতি হি তিক্ষবো বোধিগন্ো ষথাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিহুত্য গয়াশীধ 
পর্বতে জওযাবিহীবমনুচস্ক ম্মাণে। যেনোঞ্বিল্বাসেনাপতিকগ্রাম কস্মদনুক্রত- 
পন প্রাপ্তাহতৃৎ ॥ তন্রাদ্রাঙ্মীন্ন্দী নৈরঞ্রনামচ্ছোদকাং সুপতীর্ঘ্যাং প্রাসাদি ক 
দ্মগ্ডন্মৈরলঙ্ৃতাং সমস্থুরঞ্চ গোঁচরগ্রামাম্‌ ॥ তত্র খন্বপি বোধিসত্তসন্ত মনোতভীহব 
প্রসন্নম্ড়িৎ ॥ মো! বতায়ং ভূত্সিপ্রদেশো রমণীষঃ প্রতিসংলয়নানুব্পঃপধ্যাপ্ত- 
মি৭ং প্রহা|র্ঘিককুলপুত্রস্ হঞ্চ প্রহীণার্থ যন্ন হমিহৈব তিষ্টেয়ম্‌ |”) 


[ ১১৫ ] 





বোধগয়া $ 





শিশির নটি স্পা পাশা 


আশ্রমে গমন করেন*। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধশ্মেতিহাসে 
উরুবিন্বারই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাঁবংশ পাঠে জানা যায 
যে “বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে ভারতে আসিয়! বো (বোধি ) 
বৃক্ষ পুজামানসে মগধের অন্তর্গত উরুবেলয় গ্রামে উপস্গি* 
হন।” শাক্যসিংহ এখানে তপন্তায় আসিবার পূর্বে 2 
এই স্থান উরুবিষ্বা! নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই । যেহেত 
শাক্যের বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে এই স্থানের “বোধগঞ্া” নাম হ€ব। 
একান্ত অসম্ভব। স্থজাতার পিতা সেনাপতি নন্দিক কীকট- 
ধাপের অধীনে কম্ম করিতেন। গম্মানগরী ততকালে মগধ- 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। খুষ্টায় ৮ম ও ৯ম শতাব্ে হি্- 
প্রাধান্য শ্বাপিত হইণে পর উরুবিন্বার অশোক প্রতিষ্ঠিত বৌ, 
মন্দিরাদি হইতে গন্বাক্ষেত্রের স্বাতগ্স্যরার্থ হিন্দুগণ এহ 
স্থানের বোধগয়া” নাম পরিকলিত করিয়া থাকিবেনা | থেহে £ 
গয়ালীগণ গন্লাধামে প্রতিষ্ঠা লাত করিয়া গয়ার কীর্তি € 
তীর্থসমূহ সংরক্ষণে মত্্রবান ছিলেন। উরুবিন্বার ( বুদ্দগয়ার । 
পূর্বতন অশোককাীঙিসমূহ ক্রমেই কাঁলক্রোড়ে শায়িত হই- 
তেছিল$। হিন্দুগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উরুবিখা€ 








₹:01750079] 01 13100110757), 0189, কাশ্যপ-ভ্াতৃত্রয়ের মংবা 
ইনি উরুবিবায় বাস হেতু উকবিষ আখ্যা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আটীমনক/ 
তিনি অগ্রমপানক ছিলেন। ভীহার অপর ত্রীতৃদ্বয়ের গয়া ও সরি২ সা 
ছিল। হু্জাতার একটা সখীও উলুবিল্লিক নামে খাতা ছিলেন। 

1 পূর্ধেহ ডল্লেগ করিয়াছি যে, অমরদেবের এষ্ঠীয় ১ম শ্ভাখার উতক* 
শিলালপিতে বুদ্ধগয়া নামের উল্লেখ আছে। 43186001164010)6, 
৬০], [.00-2৮4, 

1 ললিরঅবস্তরে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে এ 
নগবে শুভাগমন করেন। মানবের হিভাকাক্ষায় এখানে ভিনি চিত্তসংঘম কনিও। 
নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবার সংকল্প করিলেন | উ্বিল্বার বনে বুঙ্ছের স্বে।৭ 
লাছের পর গয়ানগরাই তীহার শিব্বাণধন্ম প্রচারের মুখাঙ্শেত্র হইত 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, খু্তীয় ৫ম শতাধের প্রারন্ত বালে (৪2মথুঠ আআ) দশ 
চীন পর্রিবাজক ফাঁহিয়ান্‌ এখানে আগমন ববেশ ভান এই খানেক বৌদ্ধতাহাৰ 
এককালেই ভিরোহিত এবং সমগ্র নগরীই জনশন্য হুগ্রাবঠেষে পূর্ণ হইযাছিল। 
গৃষ্টায ৭ম শতাব্দে হিউএন্‌ সিয়াংএর পরিদর্শনকালে এই স্থানে হিন্ুপ্ান্াব 
স্বাপিত হইডেছিল, শ্ৃতরাং গযালীগণ গয়ার তীর্থ সমুদায় অপিকাব করিষ' 
তাংরই রক্ষায় যত্রবান ছিলেন। অনেকে মণে করেন, মহাঁবৌধি ৫ 
নৃপ্তপ্রায় হইলে হিন্দুগণ গযাধামে সেই বৌদ্ধকীত্তিসমূহ রাপীস্তরে বদ, 
কনিতেছেন। বুদ্ধগয়ার অনেক প্রস্তর ও শিলালিপি এখানকাঁৰ মন্দিণ। 
গিতে আনীত হইলেও গয়ার প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। এখানক'" 
পিওদান প্রতি মাহাস্ম্য-কথা রামায়ণ মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে | বাদ 


. (ললিতবিস্তর ) পুবাান্তগত গয়ামাহাক্্যে গয়া্ছরের যে অত্যন্ত উপাখ্যান্ন সৃচিত হইল: 


) 


বোধগয়া 


অতাত বোদ্ধকান্তিসমুহ্হ উপে্া করিয়াছিলেন, এরূপ মনে 
কবা যায় না। তাহারা এই স্থান জঙ্গলে পরিণত দেখিয়া 
অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাল সহকারে ইংরাজ- 
রাজের অন্কম্পায় এবং ব্রহ্মরাজের অর্থসাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় 
মহাবোধিমন্দির নবকলেববে শোভিত হইয়৷ সাধারণের 
দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়াছে । বুদ্ধগয়ার এই মহাবোধি মন্দিরের 
জীর্ণসংস্কার সময়ে স্থানে স্থানে সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ সময়ে এইস্থান অরণ্যে পর্যবসিত 
হইয়াছিল, তাহার স্থির কর! স্ুকঠিন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাবে 
বৌন্ধপ্রভাবের অবসানে অথবা ত্রাক্ষণ্যধর্্সেবী গয়ালী- 
গণের অস্থ্যথানে মহাবোধি-মন্দির যে অনাদূত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ এই বোদ্ধ-তীর্থের প্রকারাস্তরে 
বিলোপকামন! করিলে ও ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধধর্মমীবলঙ্থিগণের প্রীযত্ে 
এখানকার পূর্বতন বৌদ্ধ-স্থৃতি রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কীন্ডি- 
সমূহ একবারে বিলয় পায় নাই। এই পবিত্র মন্দির বৃক্ষ- 
লতাদি সমাচ্ছাদিত ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইলেও বৌদ্ধগণ 
সময় সময় এই পুণ্যতীর্ঘে আগমন করিয়! যথাসম্ভব সংস্কার 


করাইতেন, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট ধরতিহাসিক প্রমাণ । 


পাওয়া যায়। 
খৃষ্পূর্ব পর্থ শতান্দের শেষতাগে সত্রাট অশোক-প্রতি- 


এ 


রাছে। তংপরে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্9 উকবিদ্বার 
মঙাবোধি-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান। হিউএন্‌ পিয়াংএর 
এন হইতে জানিতে পারি যে, খুষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এই মন্দিরের কতকাংশ সংস্কৃত হয়* এবং মন্দিরের প্রাঙ্গন- 
হমি ও বোধিতকুতলস্থ বজাসন ফন্ত নদীর বালুরাশিতে ভ 
ঘায়।'। স্থতরাং ইহার পর হইতেই যে এই তীর্থে মানবের 
মাগমনাকাজ্ষ। কম হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 


সী 








নশ্ন কবিখ! অনুধাবন করিলে ভাহা! একটী পক বলিয়া মনে হয়। দেবা- 
%ধব বিরোধ স্গভাব-সিদ্ধ। ধর্মপ্রাণ গয়াহ্থরের সহিত দেবগণের কোমল 
পিন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদিগের উপর হিন্দুগণের প্রাধানা-স্থাপনের চেষ্টা! বলিয়া 
প্রচীতি জন্মে। অশ্ররের "শ্রেষ্ঠ বৈধ'বতা? বৌদ্ধের অহিংসার সহিত কল্পিত 
হঈমাছে। গয়ানরের নিশ্লহা-সম্পাদনে দেবগণের কাপুরুষচেষ্টা, ধন্মপ্রাণ- 
ভিন্দূকতুঁক নিরীহ-বৌদ্ধগণের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কি বলিব । 
[ বিস্তুত বিবরণ গয়াশৰে দ্রষ্টব্য ।] 

* রঙ্গনা খদে। মেঙ্গ কক এ নিশ্মাণকাধ্য সম্পাদিত হয় বলিয়া 
অনেকের ধারণ। | . 

1 008)5 [৮60 1008008, ৮০, 1], 0,401. 


১১৬ ] 


িতৎ বজ্জাসন ও পুরাতন মন্দির এবং উক্ত বজ্রাসনের সম্মুখে : 

ৃ 
“প্রাথিত রোপানুদদির মধ্যে শকনাজ হুবিক্গের (১৪০ খুঃ অঃ) | 
না প্রাপ্ত হওয়ায় এই জানের প্রাচানধ স্বীকৃত হই- 


বোধগয়। 





খৃষ্ঠীয় ৭ম শতাবের প্রারস্তে বৌদ্ধধর্মের প্রধানশক্র রাজ। 
শশাঙ্ক কর্তৃক এই বোধিদ্রম কর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্য- 
স্তরস্থ বুদধমৃত্তি তদীয় মন্ত্রী পূর্ণবন্্ীর সুকৌশলে রক্ষা! পায়। 
এ মূর্তিও কালসহকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

এঁ বোধিবৃক্ষকে পূর্বাবস্থায় আনয়নের জন্য ৬২০ ৃষ্টাবে 
রাজা পুর্ণবর্মা উহার চতুদ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর 
গাথাইয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ এ্রবৃক্ষ নষ্ট করিতে 
না পারে । ১৪ 

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর পর ৬৩৮ খুষ্টাবে 
যঅন-চন্‌ তারতে আপগিয়া চারি বংসর কাল মহাবোধিতে 
বাস করেন। তিনি "পুনরায় ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাবোধিতে 
বজাসনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন! ৬৪০ থুষ্টাবে 
হব-লুন মহাবোধিতে বজাসন-দর্শনে আসিয়াছিলেন। 

ৃষ্টায় ৭ম শতান্ে বৌদ্ধরাজ হ্্ষবর্ধনের প্রভাবে বৌদ্ধ- 
প্রাধান্য স্থাপিত হইলে চীনপ্েশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ 
ভারতের সহিত ধর্মসন্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিলেন। খুষ্টায 
৮ম ও ৯ম শতাবে ত্রাঙ্গণ্য-ধর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে বৌদ্ধধর্ম 
ভীনপ্রভ হইয়া পড়ে। ন্ৃতরাং চীনবাী বৌদ্ধগণের ভারতে 
আগমন এককালেই রহিত হইয়া যায়। খুষ্টীয় ১০ম শতাবে 
মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধরাজদিগের অধিকারে পুনরায় উভয় 
দেশে ধর্মপ্রচার-সন্বন্ধ বিস্তৃত হয়। রাজা মহীপালের অধি- 
কার-কালে (১০০০--১০৪০ খুঃ অঃ) যে সকল চীন পতি- 
ব্রাজক মহাঁবোধি দর্শনে আপিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব ভ্রমণের 
যে স্মৃতি চিক্গ রাখিয়া! গিয়াছেন, বর্তমান অনুসন্ধানে সেই 
সমস্ত আবিষ্কত হইন্সা প্রাচীন ইতিহাসে নৃতন জ্যোতিঃএরদান 
করিয়াছেই। 

১১শ শতাৰের প্রারস্তে ধর্ম্রাজ গুরু নামা জনৈক বাক্তি 
ব্হ্মরাজ কর্তৃক মহাবোধি-মন্দির নিন্মাণার্থে প্রেরিত হন। 
উত্ত কর্মচারী ১০৩৫ থুষ্টানে স্বর্ণরঞ্জিত তাম্ছত্র দান 
করিয়া যান। দ্বিতীয় আর একখানি শিলালিপি হইতে 
জানা যায় যে ১০৭১ খুষ্টাবে তিনি স্বীয় কাধ্য সমাধা করিতে 
সমর্থ না হওয়ায় উক্ত বংসরেই আর একজন কর্মচারী প্রেরিত 


খে শশা শী পিসী পিপল পোপ পপ পপ পাপ ৬৮৮ ৮ 


* এতদ্বারা অনুমান হয় যে তিনি সম্ভবতঃ এ সময়ে বোধিতরু মুলগন 
পুরাতন বজ্রাপন উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া থাকিবেন | ১৮৮১ থ্‌ষ্টাবে 
এ মিংহাসন দেউলের মধ্যপোস্তার তগ্রাবশেষ মধ্যে পাওয়। গিয়াছে । 

1 11701%1) 4১70101%-্- ৬০1, 2. 0209. 

1 চীন-পুরোহিত যুন-যু ১২১ ৭. টান বুদ্ধের মাহাস্ম্য প্রকাশক কীর্ধন- 
গাথা প্রন্তরে অস্কিত রাখিয়া যান। [07৪] 4.818610 900161)+5 এ০৫1- 
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বোধগয়। 


হন। তান ৭ বংসর ১* মাস এখানে থাকিয়। ১০৭৯ খুনে 
নিম্মাণকাধ্য সম।ধা পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিরাছিলেন। 

তংপরে খুষ্টীর ১২শ শতাবের শেষ ভাগে (অথাৎ ১১৯৮ 
ধৃান্দে মুনলমান আক্রমণের কিছু পূর্বে) সপাদলক্ষপতি 
অশোকবল্প ইহার কোন কোন অংশ পুনানগ্নাণ করাইয়া 
দেন *। 

ষ্টার ১৩শ ও ১৪শ শতান্ধে গল্প। প্রভৃতি টা মুদলমানের 

করতনগত হদ্ন। €মবারের বাঙ্গেতিহাস হথতে জানিতে 
পারি বে, রাজপুত-বীরগণ বিধর্মীর হপ্ত হইতে পবিত্র গয়াধাম 
রক্ার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভট্টকবিগণের 
আধথ্যানিকার বুদ্ধগণার বিশেষ কোন প্রপঙ্গ না থাকলেও 
সহন্দে মঞ্জমান কর| যাইতে পারে বে, মুনলমান-বিজয়ের 
পরবন্তী ৬ শতান্দ কাল বিধর্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া 
এই স্থানবাপিগণ মহাবোধি-মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করে এবং 
জলবানুর প্রভাব সম্থ করিতে না পারিয়া সেই প্রাচীন কীন্ঠি 
সন্দায় আগমশঃই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। 

বুন্ধগর়া হইতে বে নমস্ত ভাঞ্করশিল্প পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
আলোচন। করিলে ভারতের শিল্পেতিহাসের একটী অপূর্ব 
পরিচ্ছেদ বাড়ির। যার । অশোকের মহাঁবোধি-মন্দির ও 
প্রপ্তর-প্রাচীর একটা অলৌকিক কীপ্তি। উক্ত মন্দির ও তং 
সংক্রান্ত তোপণ-ছার, প্রাচীন মহাবোধি-সঙ্বারাম, চঙ্ক,মণ 
ঠৈত্য, বোধিক্ম এবং প্রার্গণমধাস্থ স্তুপ ও বিহ্বাব প্রন্গতি 
খগকী[ওপমৃভ গ্রত্রত গান্থণন্ধিংগ্পিগকে নূতন আলোক প্রদান 
কারনাছে। 

১৮৭৬ পুষ্টান্ষে রাজ কর্ক তিনজন কর্মচারী মহা- 
বোধি-মশ্দির সংঙ্কাবের জন্ত ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭৭ 
খষ্টান্দে তাহার কর্মক্ষেত্রে উপনীত হ্ইয়। স্বকার্ধযসাধনে 
অক্ষম হইলে বার্গালর ছোট লাট (১11 4১10) 1215১) প্রথমে 
বেগ্লার সাহেবকে (১11 এ. 1). 13514) ভবাবধারক নিনুক্ত 
করিয়া পাঠান। ইহাতে ও বিশেষ তৃপ্ত না হইয়া তিনি পুন- 
রার রাজ। রাজেন্্রপাল মিত্রকে সেই কার্ধ্যপরিদর্শনের জন্য 
অনুরোধ করেন। তাহাদের উভয়ের উদ্যোগে এবং ব্রহ্ধ- 
বাসীদিগের ঘত্বে বোধগয়ার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলিতে 
কি, সেই মহাঢবাধি-মন্দির উচ্চচুড়াবলঘবী হইয়। পুনরায় বৌদ্ধ- 
স্তি জাগাইয়। তুলিয়াছে। কিন্ত এখনও তথাকার কতক গুলি 
সম্পত্তি কলিকাতাস্থ যাত্ঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে । 
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বোধঘনাচাষ। (পু ) জনৈক উপাধায়। ইনি বোধাননবণ 


ও অহোবলশাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ | 1 , 


বেধজ্জঞ (পুং ) বোধং অভিপ্রায়ং জানাতীতি জ্া-ক। ১ 


অভিপ্রায়বেত্তা, গীরুষ্চ। 
“নব্বভাবধিদাং শেট্টো বোধজ্গঃ কামশাস্্বিদ। 
কামিনাং বোধয়ামীস বাসরামাস বঙ্গসি ॥৮ 
( ব্রঙ্গবৈবঞ্তপু* শ্রীকষ্ণজন্মথ ৫৩ অ;) 


বোধন (রী) বুধ-ণিচ্-লুা্ট। ১ গন্ধদীপন। (মেদিনী) * 


২বেদন। ৩বিজ্ঞাপন। ৪ উদ্দীপন। 
“সমরেন তেন চিরন্ুপ্তমনো ভববোধনং সমবোধিষত |” (মাঘ 
৯1৩৪) “মনো ভবস্ত কামন্ত বোধনং উদ্দ পনং যম্মিন্ঃ (মল্লিনাথ) 
৫জ্ঞান। (রঘু ৯১৯ )৬ চৈততন্তসম্পাদন | যথ।-_ছুর্গাদেবীৰ 
বোধন। আশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধের জগ 
ভগবতী ছুগার বোধন করিয়াছিলেন। শান্ত্রে বোধণের 
ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,_- 
"হযে মান্তসিতে পক্ষে কন্ঠারাশিগতে রবৌ। 
নবম্যাং বোধয়েনেবীং ক্রীড়কৌতুকমঙ্গলৈ? ॥৮ 
অত্র কষ্ণাদিহািষে ইত্যপি গেণাশ্িনপরং (তিথিতহই) 
রবি কন্ঠারাশিতে যাইলে অর্থাৎ আশ্বিন ম।সে কৃষ্ণপঙ্গের 
নবমী তিথিতে দেবীর যথা বিধানে বোধন করিবে, এই স্থলে 
“আশ্বিন” পদ গৌণাশ্বিন বুঝিতে হইবে। নবম্যার্চি কল্পস্থলে 
প্রাতঃকালে কল্পারস্ত হহয়া সায়ংকাঁলে বিন্বতরুমুূলে দেবীব 
বোধন হইবে। কৃক্টানবমা হইতে শুর্লাদশমা অথাৎ বিজর।- 
দশমী পধ্ন্ত প্রতিদন পা কবিতে হয়। নপমী বোধন 
আশ্বিন মাসেই অভিহিত হইয়াছে । বচনান্তরে লিখিত আছে, 
“আদ্রীয়াং বোধয়েদেবীং মূলেনৈৰ প্রবেশয়েধ। 
তিখিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনম্‌। 
যোগাভাবে তিথিগ্রা সা! দেব্যাঃ পুজনকন্মাণি ॥ 
কষ্ণনবম্যানার্রীযোগে বিধৌ মন্ত্রে চ শয়তে ৪? 
লিঙ্গপুরাণ-মতে_ 
“কন্ায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পুজয়িস্বাদ্রভে দিবা । 
নবম্যাং বৌধয়েদ্দেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥৮ (তিথিতত্থ ) 
আর্জানক্ষত্রে দেবীর বোধন করিতে হয়, ইহাতে বুঝিতে হইবে 
যে আর্রানক্ষত্রবুক্ত নবমীই বোধনের প্রশস্ত দিন। কিনব 
গ্রতি বংসর গৌণাশ্বিন কষ্ণানবমীতে আর্দীযোগ সম্ভবপর 
নহে, অর্থাৎ কোন বংসর হহতেও পারে, নাও হইতে পাবে, 
এরপ স্থলে 'আদ্রান্বাং বোধয়েখ ইহা কিরূপ সম্ভব হয়। ইহার 
মীমাংসা শাস্ত্রে এইরূপ আছে, নবমীতেই বোধন হইবে, 
তবে এর নবমীতে যদ্দি আরা নক্ষত্রের যোগ হয়, অতি উত্তম 





এঠগমার। নচেং আরা নঃ নক্ষত্র বর ভি বে বোধন হহবে ন।, 


তাহ নহে। 
1 “অকালে বোধন করিতে হয় এখানে অকাল শব্দের অথ 


দেবতাদিগের রাত্রি, কারণ উন্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং 


দর্ফিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের রাত্রিতে কোন কাধ্য প্রশস্ত 
নহে। এই জন্ত “অকালে ত্রহ্ষণা বোধ? এইরূপ উক্ত 
হঃয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রার কাল এই্গ্ত বোধন করিয়া 
পূজা করিতে হয়। 

“অখৈতন্দঞ্ষিণার়নং দেবানাং রার্রিরিতি এবঙ 

রাত্রাবেব মহামাম! ব্রহ্ধণ। বোধিতা পুরা । 

তখৈব চ নরাঃ কুষ্মা,£ প্রতিমন্বংসরং নৃপ ॥” 

নবমীতিথি যদি উভয় দিনে পৃর্বাঠে প্রাপ্ত হয, এবং পর 
দিনের নক্ষত্র লাভ অর্থাৎ 'আদানপ্ষত্র হয়, তাহা হইলে 
পর দিনেই বোধন হইবে। যুগ্মাদর বলিয়া পূর্বা্দীনে 
হবে না এবং উভযদিনেই পৃব্বাহূপাতে এবং নগত্রের 
বোগ যদি ন| হয়, তাহা হুহলে পূর্বদিনে বোধন হহবে। 
কারণ এই স্থলে কেবল তিঠ্রিতেই বোধন হইবে, এবং তিথি- 
কৃত্য বলির। দুগ্মাদরই গ্রহণার। “উওরদিনে পৃর্বা্থে নবমী- 
লাভে পরত্রাপ্রালাভে পরত্র বোধনং নতু যুগ্মাৎ পৃক্বত্র। যুগ- 
বাধকপুর্বাহন্ত বাধকন ক্ষত্রান্থরোধাত দিবা নক্ষত্রালাতে তু 
পূর্বাহ্ঠঁএব নবম্যাং উত্তর পূর্ববাহণাভে পূর্ব দিন এব যুগ্মাৎ। 
মন্র কেবলনবম্যাং বোধননিধেন কত্রস্তাপি গুণফলত্াচ্চি।” 

 (ভিথিতন্ব) 

নবমীতেই কেবল প্রশস্ত। যদি নবমা. দিনে বোধন ন| 

হয়, তাহ। হইলে শুক্ল চান্দ্রাশ্থিন ষ্টী তিথিতে সায়ংকালে 

বোধন করির। পরদিন সপ্রমীতে পুজা করিতে হইবে । ষষ্টাতে 

বোধন অসামথ্যপ্রযুক্তই উক্ত হইয়াছে। এখন কুলপ্রথা 
মত ষঠী বা নবমীতে বোধন হইয়া থাকে। 

ষ্টাতে বোধনস্থলে বদি পূর্বদিনে সায়ংকালে যী লাভ 
হর, এবং পর দিন দি সান্ধংকাল প্রাপ্ত ন। হয়, তাহা হলে 
পুর্বদিনে দারংকালে দেবীর বোধন এবং পর দিনে আমন্ত্র 
ম.ধবাপ হইবে। যদি উভয় দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, 
ভাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে। 

“খদ। ভু পুর্বদিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভঃ পরদিনে সাঁয়ং বিনা 
ষষ্টানাত; তদা পূর্বোর্বোধনং পরদিনে সায়মামন্ত্রণং, ষদা 
ভূভয়দিনে সার” ঝঠ্যলাভস্তদা পরেহহনি পূর্বাহ্ণ ষষ্ট্যাং 
বোধনং, বোধয়েদিন্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং দলেষু চ। 
ষগ্্যাং বোধনেতু নক্ষ্বান্থপদেশান ভদাদর; ॥৮ (তিথিতন্ব ) 

বোধনে সক্ষল্প হলে বিশেষ ফলকামী হইলে বোধন এই 





দেবার বোধনের মন্ত্র 


পদের উল্লেখ হহবে। 
“ইষে মান্তনিতে পক্ষে নবম্যাং চার্জযোগতঃ। 
শ্রীবুক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পৃজাং করোম্যহং॥ 
এং রাবণস্ত বধার্থায় রামান্তানুগ্রহায় চ। 
অকালে ব্রহ্মণা বোধে! দেব্যান্ত্য়ি কৃতঃ পুরা ॥” (পুজাপদ্ধতি) 


কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, নবমাতে বোধন অষ্টাদশ- 
ভূজার এবং যষ্ঠীতে বোধন দশতুজার ইহা সঙ্গত নহে, দশ 
তুজারই ষষ্ঠী এবং নবমী উভয় তিথিতেই বোধন হহয়া থাকে । 
উহা শান্তর ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ । শরৎকালে দশতুজা দুগী 
দেবার বোধন উক্ত হইয়াছে, এই জন্ত উহার নাম “সারদা? 
হহয়াছে। অতএব সারদা দশতুজ। দুগার যগ্ঠী ও নবমা 
তিথিতে বোধন হইবে। 
বোধনী (নবী) বুধ ভাবে লুট, ভীষ,। ১ বোধ। বোধ্াতে- 
নয়৷ বু-ণিচ করণে লুট, অনয়াহি মুচ্ছিতা বোধ্যতে 
হতোহস্ত তথাত্বং। ২ পিপ্ললী। (মেদিনী) 
বুধাতেহস্তাং বুধ অধিকরণে লু স্তিয়াং ভীষ,। ৩৬ উত্থানৈকা- 
দণী। কান্তিক মাসের শুক্লা 'একাদণা_-এই দিন তগধান্‌ বিষু, 
জাগবিত হন, এহ জন্ত ইহার নাম বোধনী, এই দিন অতি 
পুণ্য দিন, হহাতে ন্নানদানাদি করিলে অনস্ত ফললাভ হয়। 
« শয়ুনী বোধনী মধ্যে যা কৃষৈকাদশা তবেৎ। 
সৈবোপোধ্য। গৃহস্থেন নান্তা কৃষ্ণা কদাঁচন ॥” (তিথিতন্ত্ ) 
বোধনীয় (ত্রী) বুধ কল্মণি অশীয়র্। ৯ বোধ্য, বোধধোগা, 
বোধিতব্য। 
বোধপৃথাধর (পুং) জনৈক নৈধান্তক। 
বোধায়তু (ত্রি) বুরধণিচতচ। যিনি জ্ঞানমাগ উন্মোচন 
করিয়া দেন, গুরু । ২ বৈতালিক, যে ঘুম ভাঙ্গাহয়া দেয়। 
বোধয়িফু। (তরি) নিদ্রা ভাঁগিতে হচ্ছুক। 
বোধরায়াচাধ্য (পুং) মাধব সন্্রদায়ের প্রধান গুরু । সঙ)- 
বারভার্থ নামে প্রসিদ্ধ । 
বোধবাসর (পুং) বোধস্ত ভাবতো মায়ানিদ্রায়া প্রাবোধন 
বাসরঃ। ভগবান্‌ বিঞ্ুুর প্রবোধ দিন। বিষণ্ণ যে দিন প্রবুদ্ধ 
| হন, উখানৈকাদণা । হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে ৫ 
বৈষ্ণব যাবজ্জীবন ধরিয়। যে কোন পুণাকন্মের অনুষ্ঠান করুক 
না কেন, যদি বোধবাগর অর্থাং উ্নান একাদশা না করে, 
তাহা-হহলে তত্রুত সকল পুণ্য নিক্ষল হয়। 
“জন্মগ্রভৃতি ঘহ পুণ্যং নরেণোপার্জিতং ভূবি। 
বৃথা ভবতি তত সর্ধংন কৃত্বা বোধবাসরম্॥৮ " 
(হরিভক্তিবিলাস ) 
বৌধাত্মন্‌ (পুং) জৈন মতে জ্ঞান ও এক্ঞাযুক্ত মায় 


বোধ 


জিপ 


শী পিস্ালীপি 


বোধন (পুং) বুধ্যতে হতি বুধ-আনছ। ১ গীষ্পতি। ২ বিষ্ু। 
৩ বুধভেদ। 1 শব্দরত্ব'* ) 

বোধানন্দঘন (পুং) আচাধ্যভেদ । 

বোধায়ন, বরগস্থত্রবৃত্তিপ্রণেতা। রামানুজ তাহার শ্রীভাব্যে 
ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচিত ভগবদগীতা ও 

 দশখানি উপনিষদের টাকা আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। 

বোধারণ্যযতি (পুং) তহ্বকৌমুদীব্যাখ্যানগ্রণেতা, ভারতী 
যতির গুরু। 

বোধি (পুং) বুধ সর্ধধাতুভ্য ইন্‌। উপ. ৪1১১৭) ইতি 
ইন্‌। ১ সমাধিভেদ। ২ পিগ্লল বৃগ্চ। ( মেদ্িনী ) পর্ষ্যায়__ 

“পগ্ললোবোধিরশ্বথশ্চৈত্যবৃক্ষো গুঞ্জাসনঃ1৮( বৈদ্ধক রত্বমালা) 

৩ বোধ। (তরিকা) (ত্রি) ৪ জ্ঞাতা। (উজ্জ্বল) 
বোধিত্র (ত্রি) বুধ-ণিচ্ক্ত। জ্ঞাপিত। 
“রাত্রাবেৰ মহামায়া ব্রাহ্মণ বোধিত। পুরা ।”» (তিথিতত্ব) 
বোধিতরু (পুং) বোধিরেব তরুঃ। অশ্ববৃক্ষ। (হেম) 
বোধিতব্য (তরি) বুধ-ণিচ-তবা। জ্ঞাপিতব্য। 
বোধিদ (পুং) অর্থংভেদ। (হেম) 
বোধিদ্রম (পুং) বোধিরেব দ্রমঃ। বোধিবৃক্ষ, অশ্বখবৃষ্। 
বুদ্ধদেব এই ক্রমমূলে বোধ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। 
[ বোধগয়া দেখ ।*] 

বোধিধন্ (পুং) গুনৈক বৌন্ধধশ্মাচাধ্য। ইহার পূর্বনাম 
বোধিধন । 

বোধিন্‌ (ত্রি)জ্ঞাত। প্রবুদ্ধ। 

বোধিভদ্র (পুং) জনৈক বৌদ্ধচাধ্য। 

বোধিমণ্ড (পুং) বোধিদ্রমমূলে বে বঙ্জাগনে বসিয়া শাক্য- 
মুনি জ্ঞানলীভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী হতে উখিত সেই 
আপনের নাম। 

বোধিমণ্ডল (ক্লী)যে আসনে বসিয়া শাকাদিংহ সন্বোধি 
লাভ করেন। 

বোধিসও্া রাম, বৌদ্ধ সঙ্ঘারামতভেদ। [ বোধগয়া দেখ । ] 

বোধিমন্ত্র (কলা) বোধি-বোধবৎ সব্বং। বৃদ্ধ বিশেষ। 

“ররালুর্বোধিসবাংশঃ কোইন্তো জীমূতবাহনাৎ। 

শরু,য়াদথসাৎ কর্ত, মপি কল্পদ্রমং কৃতী ॥” 

( কথাসরিংসা* ২২৩৫) 
বোধিসিদ্ধি, সহস্রাখ্য নামক বেদাস্তগ্রস্ত রচয়িতা। 
বোধেন্দ্র, আত্মবোধটাকা ভাবপ্রকাশিকা, নামরসায়ন, 'নাম- 

রসোদনধ ও হরিহরভেদধিক্কার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগ্রণেত। | 
বোধেয় (পুং) ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। 
বোধ্য (ত্রি ) বুধ-ণ্যৎ। বৌধযোগ্য, বোধনীয়। 


[ ১১৯ ] 


ূ 


বৌদ্ধ" 





বোনা (দেশজ) বপন। পশমের মোজা প্রভৃতির গ্র্ন। 

বোনাই (দেশজ ) ভগিনীপতি। 

বোনাল (দেশজ) বনমক্ত। অরণ্য সন্গিকটস্থ স্তান। 

বোব। (দেশজ ) মৃক, যাহারা কথা কহিতে পারে না। 

বোয়।ল (দেশ) মৎ্স্তবিশেষ। (১11010৯ 1১61091101১) 

বোর (দেশ) ১ ধান্তবিশেষ। ২ কান্ঠের গুড়া । ৩ কোমনের 
অলঙ্কারভেদ। 

বোর (দেশজ) থলে। এ 

বোরাবন্দি (পারসী) থলিয়াজাত করণ। থলে পুপ্রিষা 
গটুরি বন্ধন। 

বোরো (দেশজ) এক প্রকার ধান্ত। সাধারণতঃ এই দেখে 
তিন প্রকার ধান্ত বপন করা হয়, আউস্, আমন ও বোরে।। 
এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে আউস্‌. ও বোরোধান প্রা 
ভদ্রলোকে ব্যবহার করে না। [ ধান্য দেখ।] 

বোল (দেশজ) ১মুখোচ্চরিত শব্দ বা বাক্য। ২ মুত্তিকাবিশেম। 
ইহার প্রলেপ দ্বার! মুৎপাব্রের চাক্চিক্য সম্পাদন করা হয়। ৩ 
রঙ করিবার জন্ঠ প্রস্থত মদিরাবিশেষ। ৪ বউল শন্দজ, আশঘ্া- 
দির মুবুল। ৫ আনদ্ধ যগ্ধাদি বাদনের সাঙ্গেতিক শব্দধিন্াস। 

বোলক (দেশজ ) বে মুখে বলিয়া ঘায়। কথক । 

বোলচাঁল (দেশজ ) কথাবার্তা। যে কথায় কথায় সামান্জক 
উচ্চ শ্রেণীর রীতিনাতি প্রকাশ করে। | 

বোলত। (দেশজ) মঙ্গিকাজীতীয় কীট বিশেষ (7৭া)। 
পর্ধাাঁর বরট, বরল। 

বোলম (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ | (000181)8 191010৩৩৫58) 

বোলা (দেশজ ) বাক্যমালা, বন্তুতা। 

বোলী (দেশজ) বাকা। কথ! । ব্রজবুলিতে বাঁকোন অপা- 
ভ্রংশে বোল বা বোলি শব্দের প্রভৃত প্ররোগ আছে। 

বোল্ল। (দেশজ ) বোল্তা। 

বোহার| ( দেশজ ) ধান্যবিশেষ। 

বোঁ (দেশজ) বধৃশবে অপত্রংশ | 

বৌগুন]. (দেশজ) পত্তলনিন্মিত পাত্রভেদ। বোগ্নো । 
এইদেশে বিধবা জ্ীরা পাকাদি কাধো এই পাত্র ব্যবহার করে। 

বৌদ্ধ (ক্রী)বুদ্ধেন প্রণীতং বুদ্অণ। বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শান । 
মংস্তপুরাণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি এই শান্ের প্রবর্তক । 
(মতস্তপুৎ ২৪ অ০্) বুদ্ধশান্ম। বুদ্ধশান্ং বেত্তি অধীনত 
বা অণ। (ত্রি) ২ বুদ্ধশান্ত্াধ্যায়ী। ৩ বু্ধশান্ত্বেস্।। 
পর্যায় ভিন্নক, ক্ষপণ, অক্কীক, বৈনাসিক। (ত্রিকাঁও) & 
বুদধসন্বপ্ষিবস্ত । ৫ বুদ্ধমতাবলঙ্গী ধর্মসম্প্রদায়। [ ইহাদেব 
বিভৃত বিবরণ অন্তঃস্থ বএ বৌদ্ধ শবে ভ্রষ্টব্য। 


বৌহাঁর 


১২৭ 


1 বন্ধকলা 











বৌধ (পুং) বুধপ্যাপত্যং পুমান্‌ বুর-মণ্। বুধের পুত্র, 
পুবরবদ্‌। (হেম) ৃ 

ী (বোধভারতী সাংখ্যবাচম্পতিব্যাধ্য। প্রণেতা 1 

বোৌধায়ন (পুং) আঙ্গিরদ ভিন্ন বোধখষির গোত্রীপত্য। 
২ একজন খমি। ইনি শ্রোতহ্গর, গৃহস্থ ও ধর্মস্ত্র সমুদায় 
বচন। করেন। 

. বৌধি পং) বোধবঞ্। আঙ্গিরস ভিন্ন বোধের গোন্যাপত্য। 
বৌধ্য (পুং) বোধ-ঘগ | আঙ্গিরন গোত্বাপত্য। মহা- 

ভারত -শাস্তিপর্ক্রে বৌধাগীত। অর্থাং বৌধ্যের উপদেশ আছে, 

তাহার স্থপতাংপণ্য এইরূপ :--একদা যথাতি বৌধ্যকে 

জিজ্ঞান। করিগ্নাছিপেন, আপনি কাহার উপদেশে শান্তিলাভ 

করিমাছেন। তাহাতে বৌধ্য বলেন, আমি পিঙ্গল। বেঠা, 

ক্রৌঞ্চ, সর্প, দুমর, শরনিগ্মীতা। ও কুমারা এই ছম জনের 

উপদেশে শাস্তি লাভ করিয়্াছি। ইহাদের নিকট এই 

সকল উপদেশ পাইয়াছি। আশা সব্গাপেশন বলবা, 


আশ। বিনাশ করিতে পারিলেই পরমস্ত্থ লাভ হয়। পিগগল। | 


আশাকে পরাস্ত করিয়া পব্মস্থথে শয়ন করিয়াছিল। নিবাঁ- 
মিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন 
করিলেই তসণাত বিনাশ করে দেখিয়া একটা ক্রৌঞ্চ আমিষ 
পবিশ্যাগু কনিঘ। পরমস্থখ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নিম্মাণ 
করা। কখনই স্ুখেব হেছু নহে। সর্প পরনিম্মিত গৃহের 


স্পা ++ শটিশি শা শঁিশিস্পশ শশী 


পপ পস্পপপপাপপাপাপপ পপ পল পাপাপা পাপী পা শিশীপিক্পি 7 শা শিপীশীশী 








ব্য।ক (দেশজ) বঙ্ক শব্জ। পথ ব! নদীর বাক অর্থাৎ 'গতি 
প্রত্যাবর্তন স্থান। রেখাদির বক্রতা। 

ব্যাক! (দেশন্র)বন্র। যাহা সোদ্রা নহে, দুরান। 

ব্যাউ (দেশজ ) ভেক। 

ব্রততি (স্ত্রী) ব্রজন্তী ততিবিশ্বতি্স্তাঃ পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধু" 
বা প্রতনোতাতি তন-_বিস্তরে (ক্তিচহক্তী চ সং্ঞায়াং। 
পা ১৩১৭৪) ইতি ক্তিচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ পন্ত ব। ১ লতা। 
২ বিস্তার। (অমর) 

বরন (পুং) বন্ধ বন্ধনে (বন্ধে ব্রধিবৃধীচ। উণ্‌ ৩৫) হতি নক্‌ 
বরধাদেশশ্চ | ১ স্থ্য। *থুস্তি বরধসরষং চরন্তং পরিতস্তষঃ 
(খক্‌ ১৩১) ২ বৃক্ষমূল। ৩ অরবৃ্চ। ৪ শিব। (হেম) 
৫ দিন। ৬ অঙ্ব। (নিঘণ্ট,)৭ চতুদ্দীশ মন্গ ভৌত্যের পুত্রভেদ। 
“গুক্গভীরোবরধশ্চ ভরতোহমু গ্রহস্তথ। | 
তেকন্বা স্ববলশ্চৈব ভৌত্যন্তৈতে মনে; স্বৃতাঃ ॥” 

(মাকৎপুৎ ১০০৩২) 
৮ রোগবিশেষ। | ইহার লক্ষণ_- 

“বসত বাধুঃ প্রকুপিতঃ শোকশুলকরশ্চরম্‌। 
বছ্ধণাত বুষণো। খাতি ব্নন্তস্তোপজাফতে ॥” (চরক ১৮ অ্) 

বুহ্ধ (বন দেখ।) 

ব্রহ্ম কন্যক। (ভর) বরহ্ধণ; কন্যকা। স্থুতা। ১ সরস্বতা (ত্রিকাণ) 
২ বাঙ্গী। (রাজনি) 


এক্দকর (পু) বাঙ্গণ বা গুক পুরোহিতকে দেয় অর্থ। 
ব্রহ্ম কম্মন্‌ ( কা) বঙ্গবিহিতং কন্ম। ১ ব্দেবিহিত কম্ম (তরি) 


মধ্যে পবম সুখে বাদ করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অব- 


] 


লঙ্ঘন করিয়া ভূগের গায় পধাটন কবিয়া নির'পদবে স্থে | 


জীবিকা নির্বাহ করে। এক শর-নিন্মাতা শর নি্মাণে এরূপ | 

একাগ্রচিত হইরাছিল যে, রাজা তাহার সম্থখে আসিলেও মে 
কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই । একদা এক কুমারী 
প্রচ্ছন্নভাবে কএকজন অতিথিভোজন করাইবার বাসনার 
উদৃখল মুষলদ্বারা তুল প্রস্বত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার 
প্রকোর্টগ্থিত শঙ্খ সমুদা বারংবার শন্দারমান হইতে লাগিল, 
তখন সে বুঝিল অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই কলহ হয়, 
এই জন্য ক্রমে শঙ্খ সকল চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট 
রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত 
বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্তাবন। নাই। ইহাই বৌধ্যের উপ- 
দেশেব স্থল-তাতপধ্য। ( ভারত-শান্তিপ* ১৭৮ অণ) 

বোঁধো দেশভেদোহ্ভি্নোহস্ত শান্তিকাদিত্াৎ ঞ্য। 

(হবি) ২ পিত্রীদিক্রমে তদেশবাসী। 
বৌভুক্ষ (ত্রি) ১ দরিদ। ২ অনাহারাবসন্নদশন ব্যক্তি । 
১ কৃশ। ৪ ক্ষুধিত। 
বৌহার ( দেশক্ধ ) গুল্ম বিশেষ (০9101716160112) 


২ ঈশ্বরাপিত কন্মফল। 
ব্রহ্ধীকম্মরএকাশক (পুং) গোপালের নামান্তর । শ্রীকৃষ্ণ । 
ব্রহ্ম কর্মসমাধি (পুং) ব্রক্ষণ্যেৰ কন্মাআ্মকে সমাধিশ্চিন্তৈ- 
আগ্রং ঘস্ত ব| ব্রঙ্গণি কম্মণাং সমাধিঃ। সকল কম্মের ক্কা- 
দ্ঙ্গজতের বরঙ্গপপে চিন্তন । 
“বরহ্ষার্পণং র্গহবিব্র্গাগৌ ব্্গণ! হুতম্‌। 
ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং বরঙ্গকর্শসমাধিন1॥৮ (গীতা 8২৪) 
ধাহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পান না। তাহার নিকট এই জগৎ এক ব্রহ্গময় 
বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা হোম করিতে হয়, 
তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল তিনি ঙ্ষের সত্তাই 
অনুভব করিয়া থাকেন। ত্রক্া ও আত্মার একতদর্শী যোগি- 
গণ ব্রহ্ধাগ্সিতেই আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাং 
পরবদ্ধে সমাধি করিয়া জীবাত্মার লয় করিয়া থাকেন । 
ব্রঙ্মকল। (শ্রী) দাক্ষায়ণী। ইনি সকল মন্থুষ্যের হৃদয়ে . 
বিগ্ধমান আছেন বলিয়৷ তাহার এই নাম হইয়াছে। 


ব্রঙ্গকৃর্চ | ১২১ 1] ব্রক্মগিরি 





ব্রহ্মকল্প (ত্রি) ১ ব্রন্মদদৃশ। ২ ব্রহ্গের স্থিতিকাল । 
ব্র্ষকাণ্ড (ব্লী) বেদের ষে অংশে পরবক্গভঞান প্রকাশিত 
হইয়াছে । আধ্যাত্মিকজ্ঞানকাণ্ড। ইহ! কর্মকাণ্ডের বিপরীত। 
ব্রল্মকায় (পুং) দেবতা বিশেষ । 
ব্রঙ্মকায়িক (তরি) ব্রহ্মকায় নামক দেব সন্বস্বীয়। 
ব্রক্ষকার (ত্রি) অন্লকর্তা। “নরংস্তবস্তো ব্রহ্ষকারাঃ” (খক্‌ 
৬২৯।৪) 'ব্রহ্গণোহ্রম্ত হবিলক্ষণস্ত কর্তারঃ, (সায়ণ ) 
ব্র্মকাষ্ঠ (রী) তুলকাষ্ঠ। (রাজনিৎ ) 
ব্রক্ষকিস্থিষ (ক্লী) ব্রীক্ষণের বিরুদ্ধকারীর যে পাঁপ। 
ব্রঙ্মকুণ্ড (কলা) বরক্ষণা নির্শিতং কুণ্তং সরোবরম্। ব্র্ধা 
কর্তক নির্মিভ কামরপস্থ সরোবর । কালিকাপুরাণে লিখিত 
আছে, পাগুনাথের উত্তরে তরহ্ধকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্বে 
রন্ম। স্বর্গবাসিদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্শাণ করিয়াছেন। 
ইহার দীর্ঘতা একশত ব্যাম এবং বিস্তার তাহার অদ্ধী। এই 
সরোবর সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে 
আগত। এই সরোবরে নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শান 
করিতে হয়-_ 
“কম গুলুসমুদ্ৃত ব্রহন্মকু গ্ামৃতস্রব। 
হর মে পর্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গ সাধয় ॥৮ 
এই মন্ত্রে নুন করি৷ ব্রঙ্গকূট পর্বতে আরোহণ পুর্কাক 
উমাপতির পুজা করিলে মুক্তি হয়। (কালিকাপু* ৮১ অঃ) 
ব্রহ্মকুশা (স্ত্রী) অজমোদা, চলিত রান্ধুনী। (ভাবপ্রৎ ) 
ব্রহ্ষকুট (পুং) বঙ্ধা কূটে শিখরে বন্ত। পর্বত বিশেষ । 
+্রক্মকূটে জলে স্বাহ্া পৃজস্বিত্বা উমাপতিং। 
্রহ্মকূটং সমারুহ ঘুক্তিমেবা পু যার ॥”( কালিকাপুও ৮১অ) 
্রহ্মকৃষ্ঠ (রী) বর্ধণো ্ান্গণন্স্ত কুর্টমিব। ব্রতবিশেষ | 
“রজন্থলে তু যে নাধ্যাবস্তোস্ং ্পৃশতো। যদ্দি। 
সবর্ণে পঞ্চগব্যস্থ ব্রন্মকুচ্চমতঃ পরম্‌ ॥” ( বুদ্ধশাতাতপ ) 
পঞ্চগব্য পান করিয়৷ একদিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়। 
এই ব্রত রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শেও করা যায়। 
“অহোরাব্রোধিতা৷ ভূত্বা৷ পৌর্ঘমান্যাং বিশেষতঃ 
পঞ্চগব্যং পিবেৎ প্রাতব্রক্গকৃর্চবিধিঃ স্ৃতঃ ॥৮ 
(প্রায়শ্চিত্ততত্ব) 
রহ্মপুরাণে লিখিত আছে-চতুদ্দশী, অমাবস্যা বা পুণিমা 
তিথিতে পঞ্চগব্য বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে এই ব্রত 
হয়। পৌর্ণমানীতে এই ব্রত করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। 


ধিনি প্রতিমাসে দুইবার এই ব্রত করেন, তাহার উত্তম 
গতি লাভ হয়। ইহাকে পঞ্চগব্য পানব্ধপ ব্রতও বলা যায়। 


২ কুশোদক সহিত পঞ্চগব্য। 
৪881 


“পঞ্চগব্যেন দেবেশং যঃ ম্নাপয়তি ভক্তিতঃ। 
র্গকৃষ্চবিধানেন বিষ্জুলোকে মহীয়তে ॥ ” 
“ত্রঙ্গকুচ্চবিধানেন কুশোদকযুক্তেন” ( দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 
ব্রহ্মকুৎ (তরি) ব্রহ্ম তপঃকরোতীতি ক.কিপ্‌। ১ তাপ, 
তপন্তাকারী। ২ স্তোত্রকারী, খিনি কায়মনোবাক্যে পৃজ 
ও তত্রনা করেন। (পুং) ১ বিষু। (তারত ১৩।১৪৯৮৪ ) 
৪ শিব। (ভারত ১৩১৩২) ৫ ইন্ত্র। 
ব্রহ্মকৃত (তরি) ব্রহ্গণা কৃতঃ। ত্রঙ্গ। কর্তৃক কৃত। 
ব্রহ্মকৃতি (স্ত্ী) ক্রিয়মাণএক্ষস্তোত্র। (খক্‌ ৭২৮৫) 
ব্রঙ্জমাকোশ (পুং)ব্রঙ্গার রত্বতাওার। ব্রঙ্গতস্থাতিত পৰি 
শব বা গ্রন্থ। 
ব্রল্মকোশী (স্ত্রা) ব্রহ্ষণঃ কোশাব। অজমোদা। (রাজনি) 


ব্রন্ধক্ষত্র, ১ ব্রাঙ্গণ ও গতরিয়ে উৎপন্ন জাতি বিশেষ । ২ ওক্গ- 
তেঞজা শত্রিয়। 


“বঙ্গক্ষত্রস্ত যো যোনিবংশো রাজধিসংরুতঃ ।"(বিষুপুত ৪1২১৪) 
শ্ীধরস্বামী তর্টীকায় এই শ্ত্রিয় জাতি সথ্থন্ধে এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,-্র্ধণ; আন্ষণস্ত শরএস্ত শত্রিয়স্ত ৯ 
যোনিঃ কারণং আ্ত্রিয়েরেব কৈশ্চিওপোবিশেষাৎ। জাঙদাং 
লব্ধমিতি'। দাখিণাত্যে এহ এ্র্গগ ব্রণ এখনও কায়ছের 
হ্যায় আচার-সম্পন্ন অথবা কাযস্থ বলিয়া গথা। [কুলন দেখ] 

৩ ব্রলান্তঞান ও শওবার্ধাশাণী। প্রাপতি দঙ্গ এক্তৈভ ও 
ক্ষত্রিয় বাধ্যে পূর্ণ হহয় এক্সা!ধঠিত প্রদেশে তপগাথ গমন 
কারয়াছিলেন। 

“দগেন দস্থাংখ তাও কন্তাঃ বন এং প্রপদ্য চ। 

ব্রঙ্গণীুধুীষতং পুণ্য সমাহিতমনা। মন, 0৮ শরবং ৯১২) 
ত্র্মক্ষেত্র (কী) অন্ধান অধীন মঅববেহে ফতিগদ 

কৃত্তৃক ব্রহ্গক্গেত নীমে উন্ত হহয়ীছে। 

"ব্রাহ্মণ স্তোত্রসধসদ্ধা। জনিত্রে প্রথমে পদে। 

ত্রাঙ্মণা২ধুযুধিতত্বাচ্চ ব্রহ্ম ক্েত্রযিহোচ্যতে ॥৮ ( হরিবংশ) 

২ বেদমন্ত্রপারগ ব্রাঞ্জণ-অধিবসিত পুণ্যস্থান। 
ব্রহ্মগন্ধ (পুং) বর্গের বিকাশ বা জ্ঞানরূপ সোগন্ধ। 
ব্রহ্মগয়া, গয়! তীথ। [ গয়া দেখ। ] 
ব্রহ্মগর্ভ (পৃ৩)) একজন স্থতিশান্ত্র প্রণেত।। (স্্া) শরঙ্গেৰ গভো। 
যস্তাঃ | আদিত্যভক্তা । (১91%101৯1% 1৩০৬৮১৭/৪) (রাজনিৎ ) 
ব্রঙ্গগবী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণের অধিরুত গাতী। 
ব্রঙ্গগায়ত্রী (স্ত্রী) গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ। 
ব্রহ্মগার্গয (পুং) খযিতেদ। (হরিব* ১৫৯ অণ্) 
ব্রঙ্গগিরি (পুং) ব্ন্ষণো। গিরিঃ পর্বাতঃ। ব্রক্ষশৈল। এই 
পর্ঘঘত নীলকুট নামক কামাখ্যানিলয়ের পূর্বদিকে অবস্থিত। 


৮১, 


ব্রদ্মঘাতক 


[ ১২২ ] 


ব্রন চর্ধা 








“ততস্ত নালকুটাখ্যং কামাখঠানিলগং পরম্। 
তংপূর্ব ভাগে বসতি ব্রহ্ধা ব্রহ্মগিরিং পুনঃ 0৮ 
(কালিকাপু* ৮১ অ্) 
ব্রঙ্মগিরি, মান্্াজ প্রেসিডেন্দীর মলবার জেলার অন্তর্গত 
একটা গিরিশ্রেণী। সসুদ্রপৃষ্ঠ হইতে. ইহার উচ্চতা প্রায় 
৪৫০০ ফিট| দাবসীবেট্রা নামক ইহার সর্বোচ্চ শিখর 
৫২৭৬ ফিট উচ্চ । অক্ষা* ১১৫৬উ: এবং জাঘিৎ ৭৬ ২পুঃ। 
, ইহার চারি পার্শ বনঞঙ্গলে পূর্ণ। এই বনান্তরাল হইতে 
কাবেরী নদীর পাপনাশিনী, বলরপন্তন ও লক্ষ্মণ তীর্থ নামক 
শাখাব্রয় পূর্মাতিমুখে এবং বড়পোলে নামক নদী উত্তর- 
পশ্চিমে ঘুরিয়৷ পেরাম্বাড়ি গিরিসঙ্কট অতিক্রমপূর্বাক সমুদ্রে 
আপিয়। পড়িয়াছে। 
ব্রঙ্গগীত (স্ত্রী) ব্ঙ্গপঃ গীতা ৬তং। মহাভারতের অনু- 
শাসন পৰঝে ত্রহ্মকর্তক কথিত অনুশাসন রূপ গাথা । 
“দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্বান্‌ কামানবাপ্স্তথ | 
যচ্চৈব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিন ॥ 
সর্বং তু তপন! সাধ্যং জ্ঞানেন নিমুমেন চ। 
ইত্যেবং ব্রহ্মণীতান্তে সমাথ্যাত। ময়াহনঘ ॥” 
(ভারত অগ্রশাননপৎ ৩৫অ০) ২ শিবপুরাণের অন্তর্গত 
জতানর্ধাগুর ৬ হইতে ৯ অধ্যায় পধান্ত, যে বিগাগে বেদান্ত 
ও যোগশাস্ত্রের অবতারণ! হইয়াছে । 
ব্রঙ্গগীতিক1 (স্বী) ব্রহ্মার স্ততি বা গীত। 
ব্রঙ্গ গুপ্ত (পুং) ১ বিএাবর-ভাম পহার গে ব্রহ্জার গুরস 
জাত পুরভেদ। (কথাগরিংসা ৪৩৬১ ২ জনৈক জ্যোতি- 
বিদ্‌, অনুমান ৫৯৮ খুষ্টান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 
ব্রক্মসিন্ধীন্ত পাওয়া যায । ৩ ভক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু । 
ব্রন্ষগুপ্তায় ( পুং) বঙ্গগুপ্ববংশোগ্ভব রাজপুত্র । 
ব্রগগোল (পুং) ভূমগ্ল। জগং। পৃথিবী । 
ব্র্গগোৌরব (ক্লী) ব্রক্মমহিমস্থচক অস্ত্রাদি। ব্রঙ্গান্ত্রের 
গুণ । (ভট্ি ৭৭৬) 
ত্রন্ন গ্রন্থি (পুং) যঙ্ছোপবাতের গ্রস্থিভেদ । যঙ্জোপবীত 
গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়। 
ব্রহ্ম গ্রহ (ুং) ব্রঙ্গরাঞ্ষদ। ধিনি পরমপবিত্র বস্ত পাইতে ইচ্ছুক। 
্রহ্মগ্রাহিন্‌ (ত্রি)* পবিত্র পরমপদার্থ বা ব্রহ্ধার্থলাভের 
উপনুক্ত। ( কৌশিকোপনিষৎ ১১) 
ব্রহ্মা তক (পুং) ত্রা্মণং বিপ্রং হস্তি হন-থল্‌। ্রক্মহত্যা- 
কারক (ত্রি) ব্যাসোক্ত পরিভাষিক পাপভেদযুক্ত । 
“পও্ক্তিভেদী বৃথাপাকা নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ। 
আদেশা বেদবিকেতা পঞ্ধৈতে ব্রদ্দঘাতকাঃ ৷ (ব্যাস) 





পঙ্ক্তিতেদী প্রভৃতি পঞ্চপাগী বক্গঘাতক নামে অভিহিত 
হয়। দ্বাপশীতিথিতে পুতিকা ভক্ষণ কদ্দিলে ব্রহ্মঘাতক 
হয়, অর্থাৎ তত্তল্য পাপভাগী হইতে হয়। "পৃতিকা 
ব্রঙ্গঘাতিকা” (তিথিতত্ব ) 
ব্রহ্মঘাতিন্‌ (তরি) বক্ষ-হন্ণিনি। তাঙ্গণহত্যাকারী। তৃপ্ু- 
মুনির নামান্তর (স্ত্রী) দ্বিতীয় দিবসীয় রজস্বলা স্ত্রী 
ব্রহ্মাঘোষ (পুং) বেদধ্বনি। (ভারত ৩।২৬২) 
ব্রহ্গত্ব (তরি) ত্রদ্ধাণং ত্রাঙ্গণং হত্তি হন-ক। ব্রহ্মহত্যাকারক। 
“বন্দদ্বমপি চগ্ডালং কঃ পতন্তং পুনীমন্থে।* ( মলমাসত ) 
স্তরিপ্নাং ভীষ | ২ গৃহৃকন্তা। ও ব্রহ্গঘাতিনী। 
ব্রঙ্গচক্র (কী) ব্র্মনির্শিতং চক্রং। কাধ্যকারণাত্মক সংসারকূপ 
চক্র। জীবগণ এই সংসার চক্রে নিয়ত নিশ্পেষিত হইতেছে, 
এইজন্য ইহাকে ব্রহ্ষচক্র কছে। “সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃত্তে 
অশ্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচত্রে”” ( শ্বেতাশ্বতরোপনিৎ ) 
ব্রঙ্মচর্্য (রী) ব্রহ্ধণে বেদার্থং চর্যাং আচরণীয়ং। আশ্রম 
বিশেষ। ব্রহ্মচম্য, গার্থন্থ, বানপ্রস্থ ও সম্মান এই চারিটা 
আশ্রম। আশ্রম ধশ্মের মধ্যে ব্রন্মচরয্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ । ২ অষ্টাঙ্গ- 
মৈথুননিবৃত্তি। 
“স্মুরণং কার্তনং কেণিঃ প্রেঞ্ষণং গুহাভাষণম্‌। 
সংকল্পোহ্ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ। 
এতটন্মথুনমঞ্ট।গং প্রবদস্তি ননীষিণঃ ॥ (ভারবিটাকা মন্লিৎ ১০) 
স্মরণ, কারন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহা ভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় 
ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অগ্টাঙ্ 
মৈথুন-নিবৃত্তিহ ত্্মচর্য্য। হা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরহ দাধারণতঃ 
জানিতে হহবে। 
“মৃতে ভর্তরি সাধবা স্ত্রী ব্রহ্মচধ্যে ব্যবস্থিতা। 
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্ষচারিণঃ ॥৮ ( মন্তু ৫1১৩০) 
'্রঙ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা অককতপুরুষান্তরমৈথুনা, (কুছ্ুক) 
৩ ষমভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,--অহিংসা, সত্য, 
অন্তের, ব্রহ্মচর্ষ্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। প্রথমে অহিংস, 
তৎপরে সত্য ইত্যাদিরূপে ব্র্গচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাতঙ্জল- 
ভাষ্যে লিখিত আছে, 'ত্রঙ্গচর্যমুপন্থনিয়মঃ, বীর্ধ্যধারণং বা? । 
পাতঞ্রলদর্শনের ভাষ্যকারের মত এইরূপ £--যমনামক 
যোগাঙ্গ সধন করিতে হইলে প্রথমে অহিংসান্থৃষ্ঠান, তৎপরে 
সত্য, সেই সঙ্গে অচৌফ্য, তৎপরে হক্ষচধ্য । ব্রহ্গচধ্য শবের 
মূল অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, বিকৃত, স্থলিত বা বিচলিত লা হয়, অটল ও "অচল 
থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীক্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি 
হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়। যায়, রাগদ্েষাদি অন্তহিত 


ব্রহ্মচারিন্‌ 


এবং কামক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থিত 
সুক্রধাড়ুকে অবিকৃত, অন্থলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্ত 
কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শন পরিত্যাগ 
বিধেয়। ক্রীড়া, হাল্ক ও পরিহাস, তাহাদিগের রূপলাবণ্য- 
চিন্তা প্রভৃতি বর্জনীয় । আলিঙ্গন ও রেত£সেক নিষিদ্ধ। 
কিছুদিন এইর্প নিরমাচারী হইলে ব্রহ্গচর্ধ্য দৃঢ় হয়। তখন 
আম্মায় আর এক প্রকার আশ্চব্য শক্তির (যাহার অন্যনাম 
ব্ক্ষতেজ, তাছারহ) প্রাহুর্ডাব হয়। তখন তাহার মুখজ্যোতিঃ 
অপূর্ব এবং মানসিক তেজঃ অ প্রতিহত হয়। 

ব্রঙ্মচর্ধ্য-প্রতিষ্ঠাযাং বীধ্যলাভঃ” (পাতঞ্জলহ্ুণ ৩৮৩1) 

'ব্রঙ্মচধ্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাং বীর্যানিরোধবিষয়ে স্ুসিদ্ধ 

হইলে বীর্ধা অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থা জন্মে। বীর্যের বা 
চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিক্কৃত বা বিচলিত না হয়, ত্রম- 
ক্রমেও যদি কামোদয় না হয়, স্বপ্পেও যদ্দি চিন্তচাঞ্চল্য না ঘটে 
তাহা! হইলে চিত্বে এমন এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার হয় যে, তদ্বলে 
চিত্ত সর্ধত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগা হইয়! 
থাকে । তখন যাহাকে যে উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই সফল 
হইবে। (পাতঞ্জলদণ) 
কলিতে ব্রন্ষচর্ধ্য ও বানপ্রস্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

“ব্রক্মচধ্যাশ্রমে নান্তি বানপ্রন্তোহপি ন প্রিয়ে | 

গাহ্‌স্থে৷। ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ থগে ॥% 
( মহানির্বাণ তন্ন) [ র্গচর্য্যাশ্রমের বিষয় ক্ষচারিন্‌ দেখ ] 
ব্রচর্ধাবৎ (নি) বরঙ্গচর্ধ্যং বিদ্যতেহস্য মতুপ্‌ মস্য ব। ব্্গ- 


চর্ধাধৃক্ত, ব্ষচারী | 
ব্রঙ্নচারণী (স্ত্রী) বর্ষণ বেদেন চারয়তি আচরতীতি ব্রঙ্গ- 


চন-ন্বার্থে ণিচি, কর্তরি-লুা ডপ। মার্গা (রত্রমালা) 

ব্রপচারিন্‌ (পুং) ব্রহ্-জ্ঞানং তপে। বা আচরতাতি অর্জয়তা- 
বং ত্রহ্মচর-মাবগ্তকে-ণিনি। প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর 
নিয়মপুর্বক সাঙ্গবেদাধ্যরনের জন্ত গুরগৃহে অবদ্থান। 
মন্থুতে ব্রহ্গচর্য্য। শ্রমের এবং ব্রন্মচারীর কর্তবোর বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে। উপনয়নের পরই ব্রক্গচরধ্যাশ্রম বিধেয়। 
উপনয়ন হইলেই দ্বিজগণের প্রতি ত্ৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংস- 
বর্জনাদি ব্রতসমূহের আদেশ এবং বিধিপৃর্বক বেদ- 
গ্রহণের ভার অর্পিত হয়। উপনয়নকালে যে ব্রহ্ষচারীর 
প্রতি যে চর্খা, যে সুত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড ও থে 
বসন বিহিত হইয়াছে, চাক্জরায়ণাদি ত্রতের সময়ও তব্রুপ 
বিধেমব। গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারী ইন্দ্িয়-সংযম- 
পূর্বক আপনার অনৃষ্টবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল 
প্রতিপালন করিবেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধ- 
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ব্রহ্মচারিন্‌ 








তাবে দেব খষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা! এবং সায়ং ও প্রাতঃ- 


কালে সম্পূর্ণ সমিধ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রঙ্গচারীর মধু 9 


মাংসভোঞ্জন, গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রতৃতি রস- 
গ্রহণ, এবং স্ত্রীসম্তোগাি নিষিদ্ধ হইয়াছে । যেসকল বস্ত 
স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অল্ন হয়, অর্থাৎ দধি- 
প্রভৃতি দ্রব্যসেবন, প্রাণিহিংসা, তৈল দ্বারা আপাদমস্তক 
অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বার চক্ষুরঞ্পন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, 


কাম, ক্রোধ, লোত এবং নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, 


লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্তাদির অন্বেষণ, মিথা- 
কথন, কুৎসিতাতিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ ব৷ তাহা- 
দিগকে আলিঙ্গন 'ও পরের অনিষ্টাচরণ, প্রভৃতি হইতে 
ব্রহ্মচারী নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্বাত্র একাকী শয়ন করিবেন 
এবং কদাচ হন্তব্যাপারাদি দ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, 
কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একবারেই নষ্ট হইয়া 
যায়। এমন কি,যদি অকামতঃ ব্রহ্গচারীর স্বপ্নে রেতঃম্খলন হয়, 
তাহা হইলে তিনি স্নানত্তে হর্য্যের অঙ্চনা করিবেন এবং পুনর্মাং 
এতু ইন্দ্রিয়” অর্থাৎ আমার বীধ্য পুনরায় প্রত্যাবর্তন কবক, 
ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবেন। আচার্যযের যে সকল 
দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সকল দ্ব্যই আহরণ এবং প্রতিদিন 
ভিক্ষানন সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠশন ঘন, 
সন্বষ্টচিত্তে যাহারা স্বস্ব বৃত্তিতে কালযাঁপন কৰ্িতেছেন, 
ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাহাদের গৃহ হহতে তিশা 
সংগহ করিবেন । গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাঠ. 
লাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রঙ্মচারীর কর্তব্য নহে। তবে বাদ 
ভিগ্গোটিত গৃহস্থ না মিলে, তবে পূর্ব পূর্ব কুল পরিভা(গ 
করিয়া র পর মাত়লাদি কুল হইতে-তিন্মী আরস্ত করাবেন । 
আবার পূর্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকণেরহ বদি অভাব হয়, তাহ 
হইলে সংযতেন্ররিয় ও ভিঙ্গীবাক্যবজ্জন অর্থাৎ মৌনা হহযা 
গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্বপ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন? কিন্ত 
অভিশপ্ব ও মহাপাতকাদি গ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কথন? 
ভিক্ষা লইবেন না। ব্রহ্মচারী দূৰ হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ 
করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হহয়া 
সায়ং ও প্রাতে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা অগ্রিতে হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী 
যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্ুরানি ভিঙ্গাচরণ এবং সায়ং € 
প্রাতঃকালে সমিধকাঠ্ঠ দ্বারা হোম না করেন, তাহা! হইলে 
তাহাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয্। প্রতিদিন ভিক্ষাঁচবণ 
করা ব্রঙ্মচারীর কর্তব্য, কিন্ত ভিক্ষান্ন একজন গৃহস্থের নিকট 
হইতে সংগহ করা উচিত নহে । ভিক্ষান্ন দ্বারা লব্ধ'ব্রহ্মচারীর উপ- 
জীবিকাকে খধিগণ উপবাসসম পুণ্যজনক নির্দেশ করিয়াছেন । 


ব্রহ্মচারিন 
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ব্রহ্ষচারিণী 


৩০০০০০০০০০০ সস 


বঙ্চারা দেবোদেশে অনুষ্টিত ব্রাক্ষণভোজনে নিমস্ত্রিত হইয়া 
ইচ্চামত মধুমাংসাদি-বর্জিত ব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদির 
উন্নেশশ্রান্ধে অভ্যর্ধিত হুইরা আরণ্যনীবারাদি খধিবং 
অনগ্রহণ করিতে পারেন । এইরূপ ভোজনে ব্রহ্মচারীর একান্ন 
সেবনের দোষ অথবা! ভিক্ষাব্রতের হ্থানি হয় না। মন্বাদি 
খধিগণ ব্রাহ্মণ 'ও ব্রন্মচারীর প্রতি এইন্প শ্রাদ্ধাদিস্থলে একান্ন- 
ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় 'ও বৈশ্ঠ ব্রক্ষচারীর প্রতি 
, ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একান্নসেবনের বিধি 
নাই। ব্রক্ষচারী গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হউন বা না হউন, তিনি 
প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্ববান্‌ হইবেন। 
প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে 
গুকর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! দণ্ডায়মান থাকিবেন। 
ত্র্চচারী সর্বদা গুরু সন্নিধানে গুরুর অপেশ। হীনান্নভোজন 
ও হীনবন্থ পরিধান করিবেন। গুরু অগ্রে উত্থান করা ও 
গুরু যখন শয়ন করিবেন, তংপরে শয়ন করা বিধেয়। 
শয়ান ব1 উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিং 
দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা অন্ঠদিকে মুখ করিয়া, 
গুরুর আজ্তাগ্রহণ বা তাহার প্রতি সম্ভাষণ করিতে নাই। 
গুরুসমীপে শিষ্যের আনন ও শয্যা সর্বদা গুরু অপেক্গ 
অনুননষ্ত হওয়৷ উচিত। গুরুর অসাক্ষাঁতে ও উপাধ্যায়-আচার্ধ্যাদি 
পূজনীম্ম বাক্যবিহীন গুরুনাম উচ্চারণ করিতে নাই, কিংবা 
উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অন্থকরণ করা 
উচিত নহে। ব্রহ্মচারী কোনস্থলেই গুরুর মহিত একত্র 
উপবেশন করিবেন না। ব্রঙ্গচারী গুকর সবণাদ্বীগণকে 
গুকর স্তায় পৃ্ধা এবং অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে প্রত্যুখান ও অভি- 
বাদন দ্বারা সন্মানন। প্রদশন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরু- 
পত্রীর গাত্রে তৈলমক্ষণ, তাহাকে স্নান, তাহার গাত্রমর্দন 
বা কেশ-সংস্কার করিয়া দ্রিবেন না| যুব! ব্রহ্মচারী তরুণী 
গুরুপত্বীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না। 
ইহলোকে মন্ুষ্যদিগকে দুষিত করাই স্ত্বীলোকদিগের স্বভাব। 
একারণ পণ্ডিতগণ জ্ত্ীলোক সন্বপ্ধে চিরদিন সাবধান থাকিতে 
পরামর্শ দেন। ইস্ট্রিযগণ অতিশয় বলবান্, এইজন্য বিদ্বান্‌ 
অবিদ্বান সকলেরই সাবধানতা আবশ্তক | 

ব্রহ্মচারী হুর্যোদয় ব! স্্যান্ত সময়ে কখনই শয়ান 
থাকিবেন না, কারণ এই সময়ে তাহার সন্ধ্যোপাসূন। করিতে 
হইবে। জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, তিনি 
শরান-জন্ত পাপের নিমিত্ত সমন্তদিন উপবাস-গ্রায়শ্চিত্ত 
কারবেন। যদি তিনি প্রায়শ্চিন্ত না৷ করেন, তাহ হৃহূলে 
তাস্থার মহাপাতক হইবে। 


্রহ্ছচারী এই সকল নিয়ম পালন করিয়! জীবানের চতুর্থ 
ভাগ গুরুগৃহে যাপনকরিবেন। ব্রক্ষচর্ধ্যারঃমর পর ব্রহ্মচারী 
গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী 
হুইবেন। (মনু ২ অণ) 
সামান্য, বরহ্গচর্ধ্য দ্বিজমাত্রেরই কর্তব্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্ঠ এই তিন জাতিই ব্রঙ্গচর্যযাবলগ্থন করিবেন। ব্রঙ্ষচারী 
অবস্থায় বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানান্ৃত অন্ন ভোজন 
করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ প্রন্গচারীর শরাদ্ধ-ভোজ্রনে 
অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ম মাত্রেরই মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু 
ভিন্ন অপরের উচ্ছি্ই ভোজন, নিষ্ুরবাক্য, স্ত্রীসন্তোগ, জীব- 
হিংসা, উদয়ান্ত সময়ে সৃর্যযদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য 
বা জুগুপ্িত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক বা 
মিথ্যা হউক পরের দোবোল্লেথন প্রভৃতি বিষয় পদ্দিতযাগ 
করিবেন। ব্রহ্মচারী এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশ বর্ষ 
করিয়া ব্রহ্ষচর্ধ্য করিবেন, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাচ বৎসর। 
নৈষ্ঠিক ব্রঙ্গচারা আচাধ্য সন্গিধানে, আচাধ্যের অভাবে 
আচীর্য্যপুত্রের নিকটে; তদভাবে আচাধ্য পত্তীর সমীপে এবং 
তিনি ন! থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাণ 
করিবেন। জিতেন্ত্রিয় ব্রহ্মচারী উক্ত বিধি অবলম্বন পৃ্বক 
ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন । ইহ্‌-মংসাঁরে তাহাকে 
আর জঠবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 
(যাজ্ঞবন্ক্যসণ ১ অঃ) 
্রদ্ষত্ধ্য ছুই প্রকার-উপকুর্বাণ ও নৈঠিক। খিনি বিধি 
পূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রম অবলদ্ধন করেন, 
তাহার নাম উপকুর্বাণ এবং ঘিনি মরণান্ত ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন 
করেন, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহে। 
'এর্গচার্ধযপকুর্ধাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ। 
যোহ্ধীত্য বিধিবদৃবেদান্‌ গৃহস্থাশ্রমমা ব্রজেৎ। 
উপকুর্বাথকো জেয়ো নৈষ্ঠটিকো মরণাস্তিকঃ ॥” 
(কৃম্মপুৎ ২অ) 
বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে। উপনয়নের পর ব্রক্মচর্ধ্য অব- 
লম্বন করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে হুইবে। 
“বালঃ কৃতোপনয়নে। বেদাহরণততপরঃ। 
গুরুগেহে বসেদ্তৃপ ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৮ (বিষুংপু* ৩।৯।১) 
২ গন্ধব্ববিশেষ। | 
“ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ সুবর্ণশ্চেতি বিশ্রতঃ।” (ভারত১।১২৩৫৫) 


্রঙ্গচার্রিণী [ত্ত্ী) ব্রহ্ধণি বেদে চরতীতি ব্রদ্ধ-চর.ণিনি। 


তিয়া ভীপ,। বেদমাত্রগম্য। চিচ্ছক্রিযুক্তা হূর্গা৷ দেবী। 
«বেদেযু চরতে যশ্াত্েন ন ব্রহ্মচারিণী।” ( দেবীথুৎ ৪৫ অন) 





২ ব্রহ্গচর্ধ্যতধারিণী স্ত্রী। 
“মাসীদামরণাত ক্ষান্ত। নিয়তা ব্রক্ষচারিণী।” মমন্থু ৫১৫৮, 
৩ বারুণীবৃক্ষ। (রাজনি*) ৪ ত্রার্শীশীক। (রত্রমালা ) 
ব্রদ্ধচোদন (ব্রি) যজ্ের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের প্রেরক। 
ন্বাহক্গণানাং যক্ঞং প্রতি প্রেরকঃ।” (মহীধর) 
ব্রহ্মজ (পুং) বর্ণে জায়তে জন । ১ হিরণ্যগ্ভ। 
হিরণ্যগর্ড স্থষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে শ্থঙ্ট হন। 
“যো বৈ ব্রঙ্গাণং বিদধাতি পৃরবং যশ্চান্মৈ প্রহিণোতি বেদম্‌।” 
(ঞ্ুতি) ধিনি পূর্বে ব্রহ্গকে বিধান করিয়া বেদ শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। মন্গতে ও লিখিত আছে-_- 
“মোহভিধায় শরারাং স্বাৎ শিশ্থশ্বীবনৃধাঃ প্রজাঃ।-ইত্যুপক্রম্য 
তদগুমভবদ্ধৈমং সহস্্রাংশুনমপ্রভং। 
তশ্মিন্‌ জজ্জে স্বয়ং বরদ্ধা সব্বলোকপিতামহঃ ॥৮ (মনত ১ অ০) 
ব্রহ্ম স্বকায় শরার হইতে বিবিধ প্রঙ্গাস্থষ্টির ইচ্ছা করিয়া 
প্রথমে জলের স্থৃষ্টি করেন, তাহাতে বাজ নিগেপ করিলে 
একটা অণ্ড হয়, এ অও হইতে সর্বলোকপিতামহ এঙ্গার 
উৎপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মা ব্রহ্ম | ২ ব্রঙ্গ-জাতমা ত্র, পঞ্চ- 
ভূতাদি, এই জড়জগত প্রহ্ৃতি। 
“ঘতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ান্তে” (স্রতি) 
যাহ! হইতে এই ভূত সকল স্থাষ্ট হইয়াছে । ব্রন্ই এই জগ- 
তের মূল, তাহা হইতেই এই জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় 
হইতেছে । 
ব্রহ্মজঙ্ঞ (পুং) বহ্ধণে। জায়তে ঘ ইতি বন্ষছঃ বক্গ-জন-ড, 
জানাতীতি জ্ঞঃ, জ্ঞাক। ততঃ কন্মধারয়ঃ। সমষ্টি-্ল- 
দেহাতিমানী বিরাট, ইনি হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত, সব্বজ্ঞ। 
“্রিণাচিকেতন্ত্রিভিরেত্যসন্ধিং ত্রিকম্মকৎ তরতি জন্মমৃত্যু। 
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্ব। নিচার্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥৮ 
( কঠউপ* ১১৭) 
ব্রহ্মজজ্ঞমিতি ব্রহ্মজজ্ঞং ব্রহ্গণো! হিরণাগরাক্জাতো ব্রহ্মজঃ 
বঙ্গজশ্চাপৌ জ্ঞশ্চেতি বরহ্মজজ্ঞঃ সর্ধজ্ঞঃ' ( শাঙ্কর ভাষ্য) জীব 
ইহাকে জানিতে পারিলে শাস্তি লাভ করে। 
ব্রহ্মজট। (স্ত্রী) ব্রহ্মণো জটেব সংহতা। দমনকবৃক্ষ। 
রহ্মজগ্মন (ক্লী) ব্গগ্রহণার্থং জন্ম। উপনয়ন-সংস্কার, 
উপনয্বন হইলেই ব্রহ্মজন্ম হয়। 
*উতপাদকব্রক্গদাত্রোর্গরীয়ান্‌ রন্গদঃ পিতা । 
্রন্মজ্নন্ম হি বিপ্রস্ত প্রেত্য চেহ চ শাশ্ব তম্‌ ॥৮ (মনত ২১৪৬) 
“বঙ্গজন্ম শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাদঃ, অস্মিন সময়ে উপনয়নং 
্রহ্মজন্ম, অথব! বরহ্ষগ্রহণমেব জন্ম । (মেধাতিথি ) "যন্মাদ্ি- 
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প্রস্ত জঙ্গগ্রহণার্থং জন্ম উপনয়নজন্ঠং সংস্কাররপং পরলোক 
ইহলোকে চ শাশ্বতং নিত্যং রগগ্রাপ্তিফলকত্াৎ ( কুল্ল,ক)) 
ব্রহ্মজন্ম ফলে হহলোকে ওপরলোকে বন্দ এপি হইয়! থাকে।, 
ব্রহ্মঙায়। (জী) ১ বরাঞ্চণপত্থী। ২ জু, ইনি খখেদের , 
১০১০৯ স্ক্ের ধষি। 
ব্রন্মজার ( পুং) ১ ব্রাহ্গণার উপপতি। ২ ইন্দ্র। 
ব্র্ম-জিজ্ঞান। (ভ্ত্রা) এক্ষণঃ ভিজ্ঞাসা। বঙ্গাবগতিফলক 
বিচার। ২ শারীরকস্থর। [বেদান্ত দেখ] ্* 
ব্রহ্মজীবিন্‌ (পুং) এর্ছণা বেদেন বোদোহ শৌতাদিকর্ণ। 
জীবতীতি ত্রঙ্গ-ীব-ণিনি। বুণ্তির জন্য পরকীয় শৌতাদি 
কম্মকারক। 


্রহ্মষ্ট (ত্রি) রক্গণঃ হষ্টঃ। স্তবে ব' মন্তে ভ্ীত। 
ব্রহ্মজত (নি) স্তোর দাব। আকৃষ্ট। (খুকু ৩৩৪১) 
টি (পুং) এক্ধ জানাতাতি ব্রশ-জ্ঞাক। শগোপল। 
“বাগ্দ।ত। বাকৃপ্রদে। বাণা-নাথো খান ণরঙ্গকঃ | 
ব্রঙ্মাজ্ো রঙকূৎ বঙ্গা এগাকম্মপ্রকাশকঃ ॥” 
( নার্দপঞ্চরারে গোপালসহসুস্তোর ৮ অ*্) ২ বিষ্ু। 
(ভারত ১৩।১৪৯/৮৪ ) ৩ কাগ্িিকেয়। (ভারত ৩২১৩।১১ ) 
(ত্রি)৪ ব্র্গবেনা, যাহার বঙ্গজ্ঞান হইয়াছে। 
“স বঙ্গজ্ঞঃ স বেদজ্ঞঃ সোহগ্রিহো তরী স দীগিতঃ ॥” | 
( চীনাচার প্রয়োগবিধি ) 
ব্রহ্মক্গাঁন (ক্লী) বঙ্গণি বঙ্গবিষয়ে যজ্জ্ঞানং। বঙ্গবিসয়ক 
জ্ঞান, তরবমসি প্রভৃতি বাক্য জন্য প্রতিফলিত বৃগ্তারূঢ় জ্ঞান । 
( বেদান্থলঘুচন্দ্িকা)  মিথ্াবাপনাবিপহবিশি্ট  আত্মভিন্ 
ভি্নজ্ঞান। (মুক্তিবাদ ) ক্লেণকশ্মধিপাকাশয়-নিবঞ্তক হিরণা- 
গর্বিষয়ক .জ্ঞান। (বৈজয়স্া-ৃত পাতঞ্জল মত) প্রকৃতি- 
পুকষের বিবেকবিষয়ক জ্ঞান। (সাংখ্যদ) 
বঙ্গজ্জানের বিষয় বেদান্তের মত এহরূপ--আপনার এক্স- 
ভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াহ এঙ্গজ্ঞান। যেমন 
মরুমরীচিকায় জলন্রান্তি, তেমনি এখো দৃগ্ন্বান্তি। মুতিরা, 
দৃশ্ত প্রপঞ্চ মিথ্যা, রঙ্গই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও 
দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি 'এহ জ্ঞান এবং তাহার আলম্ছন 
দেহ, ইক্জিয় ও মন সমস্তহ শ্রান্তিণিশেষের বিলাস, অন্য কিছু 
নহে; স্ৃতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন সমন্তই 
রঙ্গে রঙ্ছুসর্পের স্ভায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, 
তখন আপনা আপনি অহং অথাং আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন, 
এ সকল ত্যাগ কবিয়া বদ্ধে গিয়া অব্গাহন করিতে থাকে | 
জ্ঞান বরক্মাবগাহী হইলেই তখন ব্রক্ষজ্ঞান হয়, উহাকে 
তন্বজ্ঞান বা আল্মদ্ঞানও বলা বায়। 
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একই চৈতগ্ত আমাতে ও অন্ঠান্ত জীবে বিরাজমান । সেই 
(এক অথও চৈতন্তই তরঙ্গ এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মটৈতন্য 
উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি )-ভেদে বিভিন্নতাব 
প্রাপ্তের স্তায় হইয়া পড়ে। বস্ততঃ তাহ! অভিন্ন বৈ বিভিন্ন 
নহে। উপাধি অন্তহিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, 
মর্তা, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্গচৈতন্তে অবভাসিত 
অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্ধয় মহান্‌ 
ব্যাপিচৈতন্তে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্ত্রজাল 
প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক 
চৈতন্তই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্যে যাহ! যাহা ভানমান, 
তাহ! অসত্য। সে সকল চৈতন্তাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা 
বিভ্রম বাতীত অন্ত কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া 
আবগ্তক এবং প্র প্রতাতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ 
হইলেই জীব মাপনার ব্রহ্গত্ব সাঞ্গাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে 
পারে। শক্তিমান গুরু খন বিবেকী ও বুভূতস্থ শিষ্যকে 
তত ব্বমপি, “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন) 
তখন তাহার তদুক্ত বাকোর' সামথ্যে পূর্বোক্ত প্রকারের 
প্রতীতি,র্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার বরহ্ষত্ববোধ উপস্থিত 
হয়। , অনস্তর সেই জ্ঞান সাধনের বলে অপরোক্ষপথে 
প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে কৃতার্থ করে। 
অবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখ! 
যায়, এক পরোঙ্গবূপে, আর অপরোঙ্গরূপে। বাক্প্রকাশ্ত 
বন্ধ শোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক 
বাক্য তথস্তবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত 
থাকিলে পরোক্ষজ্ঞান জন্মায়। 
তব্মন্তার্দি মহাবাকাই শিষ্যের মনুষ্য্রাস্তি বিদুরিত 
করিয়। ব্রহ্গসার্গীতকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ 
ব্রঙ্মই শ্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে আমি অমুক" 
এই সদ্বয়্ ভাব বা পরিচ্ছ্দে-্রাস্তিগ্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। 
সুতরাং অয় ব্রদ্মবোধক তবমস্যাদি মহাবাক্য তাহার সেই 
সবায্্রাস্তি বিদুরিত করিয়। ব্রহ্গন্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে 
সমর্থ। উপদেশাত্মবক তত্বমস্তাদি মহাবাক্যজিজ্ঞাম্থ শিষ্ের 
মনে বরক্গাকার! বৃত্তি উদিত করে। ততন্বারা ক্রমে তাহার 
“আমি অনুক+ এই চিরাত্যন্ত ভ্রাস্তিবৃত্বি বিদুরিত বা নিবৃত্ত 
হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অন্বয় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব 
স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় বহ্মভাবই ত্রঙ্গজ্ঞান। 
যদিও আলোক 'ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান 
অর্থাং চৈতন্য ও অচৈতন্য পরম্পর বিরোধী, তথাপি তাহাদের 
অভিভাব্.অভিভাবকভাব অগ্রত্যাধ্োয়। ইহার তাৎপর্য 


এই, বিরোধী পদাথের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক 
ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান 
পায় না; তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না) ইহা দেখিয়া 
ব্রন্গে অজ্ঞানের আবেশ স্বীকার কর। অন্যায্য। কারণ জ্ঞান ও 
অজ্ঞান একত্র অবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্বিজ্ঞানে প্রচলিত। 
নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 

চেতনের পার্খচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্তসত্তার 
অধীন। উক্ত উভয় পরম্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও 
পরপ্পরের স্বর্ূপবোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক 
থাকা প্রমাণ করিতে পারে? জড় না থাকলে ও অজ্ঞান না 
থাকিলে কে চেতন থাক! ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস 
করিতে পারে? বস্ততঃ প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেত- 
নের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্‌ 
চেতনে মজ্ঞান সংস্রব নাই & সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান- 

ংঅ্বদৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ- 
চর শক্তি। ছায়া যেরূপ আলোকের পার্শচর, তেমনি অজ্ঞানও 
জ্ঞানের পার্শচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্থান্ধে 
কখন দূরে কখন নিকটে কখন প্রকাশ্তরূপে ও কখন অস্তহিত 
রূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। 
স্থবিধা এই যে, তাহার! পরম্পর বিরুদ্ধল্গভাবান্বিত, সাক্মাৎ- 
সম্বন্ধে দেখা শুন! করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার-কালে 
আলোকের অপদার, তেমনি অজ্ঞান কালে জ্ঞানের তিরো- 
ভাব, ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন-ঘটনা হয়। জ্ঞান হহ- 
লেহ অদ্ঞান পলায়ন করিবে, ইহা সির থাকাতেহ আমরা 
অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানেই সংসার, 
সংসার অন্য কিছু নহে। অথণ্ড চেতন অদ্বয় ন্ষের পাশ্বচরশক্তি 
অজ্ঞান, তাহার প্রাছুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনস্তর 
তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছন্ন জীব, আবার তাহারই তিরো- 
ভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। কি অস্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহাঞপঞ্চ 
সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেহ জন্যই তাহা ত্রাস্তির বিজ্স্তণ 
বলিয়! বণিত হইয়াছে। 

“আস্তি ভাতি প্রিষ্বং রূপং নাম চেত্যরপঞ্চকম্‌। 

আদ্যত্রয়ং এন্গরূপং জগব্রপং ততো দ্বয়ম্‌ ॥” 

শক্তিরূপী বন্ধাশ্রিত অজ্ঞান ব্রদ্ধে বা ব্র্থকে জগৎ দেখি- 
য়াছে । সেইজন্য জগৎ ও ত্রন্ম এখন বিমিশিত বা একাধ- 
তানে ভাদিত। দেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃপ্তই পঞ্চরূপা। 
১ অন্তি--আছে, ২ ভাতি--প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয্-_ভাপ 
বা বেশ এই ভাব, ৪ রূপ--হহা! এহ প্রকার, ৫ নাম--ইহা 
অনুক বন্ত। এই পঞ্চ রূপের প্রথমোক্ত তিনরপ ওদ্গ, অবশি€ 





ঞগং পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্তই বল! যায়, জগৎ মিথ্যা 
ও এক্স সত্য। 
অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় "অহং আমি এই বৃত্তি 


অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদ্দিত থাকে । সংসার কালের 
অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহ! অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা । 
ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞান কালের অহং কথন মন, কখন হন্জিয়, 
কখন বা শরীর অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। পূর্ণ চৈতন্চের 
দিকে অগ্রর হয় না। স্থৃতরাং মংসার কালের অহংজ্ঞান 
অস্থিরতা বিধায় সন্দিগ্ধের স্ায় অপ্রম! অর্থাৎ মিথ্যা । জননীর 
্যায় হিতাভিলাধিণী শ্রুতি তব্বমন্তাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বার! 
সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদুরিত করিতে প্রবৃত্ত আছে। 
শ্রবণে অরুতকার্ধ্য হইলে মনন, মননে ফল না পাহলে 
নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। 

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাঁসনে অধিকারি তাঁ-লাভ ও বুদ্ধি-দৌর্বল্য 
নিবারণের জন্ত প্রথমে চিন্তপরিকন্্মরকারক উপাপন! প্রয়োজন 
শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদৌক্ত অনুষ্ঠানে 
রত থাকিলে চিত্ত নির্মলীকৃত হয়। তখন শরবণাদি কাণ্যে 
অধিকার জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক 
অভাব প্রাপ্ত হয় ।, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল 
্রহ্মজ্ঞান (অহং ব্রঙ্গ ইত্যাকার অন্ুভাব ) আপনা হইতেই 
উৎপন্ন হয়। এইবপ ব্রহ্গজ্ঞান হইলেই মুক্তি বা মোক্ষ হয়। 
অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ায় মোহিত হইয়া সব্ধদা সুখের জন্ত দুঃখ 
ভোগ করিতেছে । জীবের অজ্ঞান নাশের জন্য ব্রন্মাজ্ঞান- 
লাভার্থ তত্বমস্তাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত 
কর্তব্য । [ব্রহ্ম ও বেদান্ত শর্ষে বিশেষ বিবরণ ভরষ্টব্য |] 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-- 


“বেদান্তসা'খ্যসিদ্ধাস্ত রঙ্গজ্ঞানং বদাম্যহম্‌। 

অহং বন্ধ পরং জ্যোতিবিষ্ুরিত্যেব চিন্তয়েৎ॥ 

সূর্য্য হৃদ্বোক্সি বহ্ছৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্” ॥ 

ইত্যাদি। ( গরুড়পুত ২৪০ অৎ্) 

গকড়পুরাঁণে পূর্বোক্ত বাক্যই সমর্থিত হইয়াছে, এইজন্ত 

বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। 
ব্রহ্ম প্ানিন্‌ (তরি) ব্রঙ্গজ্ঞানং বিদ্যতেহশ্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞান-ইনি। 
ব্হ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্বজ্ঞানী। 

“কুশলাকুশলাবৃত্তিরহিতঃ সমদর্শকঃ। 
লিঙ্গশ্রমপরিত্যাণী ব্র্গজ্ঞানী নিগদ্যতে ॥* (শস্করানন্দদীপিকা) 
ব্রহ্মজ্য (ত্রি) ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারী, ব্রাঙ্গণনিগ্রহকর। 
(বৈদিক) 


(বৈদিক )) 
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (পুং) ১ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠসহোদর। (ত্রি) ২ ব্রঙ্গগ্রধান। 


ব্রহ্মজ্যোতিস, (কী) ১ শিব। ২ ব্রহ্ম বা দেবতার জ্যোতিঃ। 
(ত্রি) ব্রহ্মতেজ;, ব্রহ্মত্যুতিঃ ৷ 
ব্রহ্ধবণগ্পতি (পুং) ব্রন্ধণঃ পতিঃ অলুক্সমীসঃ। ক্রাঙ্দণজাতি- 


স্বামী। (শুরু যন্জু« ১৪। ২৮) ২ মন্স্বামী। “পবিত্র * 


বিততং ব্রন্গণম্পতে” তাণ্য ব্রাৎ ১/২৮) “হে বরহ্গণম্পতে মন্ত্র 
স্বামিন্” (ভাষ্য) 
ব্রহ্ষণ্য (পুং) ব্রাঙ্গণে হিতঃ ব্রহ্ষন্‌ (খলধবমাষতিলবৃষ- 
ব্রঙ্গণশ্চ। পা ৫1১৭) ইতি-যৎ (যেচাভাবকম্মণোঃ | পা 
৬।৪।১৬৮ ) ইত্যণ্‌ প্রর্ৃত্যা । ১ বিষুঃ। 
ধব্রঙ্গণ্যে ব্রক্গরূৎ বঙ্গ! ব্রহ্গ ব্রঙ্গবিবর্ধনঃ। 
বরঙ্গবিদ্‌ ব্রাহ্মণে! ব্রন্ধী ব্হ্মজো ব্রাঙ্গণ প্রিয়ঃ ॥৮ 
(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) অপিচ-- 
“ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুতো ব্রহ্মণ্যো মধুহ্দনঃ। 
্রাঙ্গণ্যঃ পুণরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষুরচ্যতঃ ॥৮ 
( আহ্বিকচন্ত্রিকা ) ২ ব্রন্দদারুবৃক্ষ। (অমর) 
৩ মুঞ্ততুণ। ৪ তুলবৃক্ষ। (রাজনি) ৫ শনৈশ্ব। 
(ত্রি) ৬ ব্রন্মবিষয়ে সাধু। (মেদিনী) ৭ কান্তিকেয়খ টাপ্‌। 
৮ ছুর্গা। (ভারত ৬২২২৬) ৯ স্তোত্র। “ওক্ষণি স্তোত্রাণি 
হবিক্ষণান্নানি বা” সায়ণ) (তরি) ১০ বঙ্ষসঙ্ন্বীয়। 
ব্রল্গণ্যদেব (পুং) ব্রঙ্মণ্যে দেব: শ্রীকষ্চ। 
“নমে। ব্রহ্মণাদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্বীয় নমো! নমঃ ॥” 
(নারদপু* বিষু্রণাম ) 
ব্রহ্মণ্যতা (স্ত্রী) ব্রক্ণ্যন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ত্রাঙ্মণের ভাব 
বা ধন্ম। “শোধ্যং বীধ্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্টাত্বজয়ঃ ক্ষম। 
ব্রহ্মণ্যত। প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌ ॥৮ (ভাগ ৭১১২২) 
ব্রহ্গণ্যতীর্ঘ (পুং) আচাধ্যভেদ। 
ব্রহ্মত স্ত্রী) বরঙ্গণো ভাবঃ তল্‌টাপ্‌। ব্রহ্ধত্ব। 
ব্রহ্মতাল (পুং) চতুমুখতাল। ইহা দশ তালাত্মক। ইহাতে 
মাত্রা ৭, ক চট তপ এই পঞ্চাক্ষরের উচ্চারণকাল মাত্রা। 
প্রথম লঘু মাত্রা, তদদ্ধ দ্রুত মাত্রা, তাহার মধ্যে ৪লঘু৬ ক্রতি। 
এইরূপ মাতা । 
“চতুমুখাভিধে তালে জগণানস্তরং পলতঃ1” 
| (সঙ্গীতদামো* ) 


/০।০০।০০৩। 


ব্রহ্ম দণ্ড [ ১২৮ ] ব্রহ্মদেশ 





সপ পাটি 














২ বাদ্যের তাল বিশেষ। চতুর্দশ পদের তাল। ইহার “ওঙ্গদ ওহতা যে চ বিছবাদগ্রিহতাশ্চ যে। 
মধ্যে দশটী তাল ও চারিটী ফীঁক। যথা-_ তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদামাহম্‌ ॥৮ ( তিথিতত্ব ) 


$ 
) রর ৪ বিপ্রের যষ্টি। ৫ কেতুভেদ। (বৃহত্সণ ১১ অণ ) 
| ূ ূ | ব্রহ্মদণ্তা (জী) বর্ষণে ব্রন্গোপাসনার্থং দ্তী ক্ষুদ্রো দণ্ডঃ। 
ধাগেনা ব্রেকেটতা কেটতা | 
রি খু কষুদ্রক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায় অজদস্তী, কটপত্রফলা, ইহার গুণ 
ৰ ৃ কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ, ও বাযুনাশক। (রাজনিৎ ) 
খুন খুন". তেটেকেটে কেটে তেটে “এক্ষদ শী তু পুশ্পেণ শ্নানে পানে বণীকরাঃ1” 
| ১ ৩ ১ ১ টু ( গরুড়পুৎ ১৮৬ অও ) 
| | 2 র্যা 
কেটে তেটে খিটিত। বিট তা বিট, ব্রহ্মদত্ত (পুং) ১ ইঞ্ছাকুবংশীয় রাজবিশেষ। পধ্যায় বর্গ হৃনু | 
্‌ রঃ (হেমচণ) (ভারত ২৮২০) ২ স্বনামখ্যাত নীপপুত্র। 
| | | (ভাগবত ৯২১ ৫) ব্রগীণা দত্তঃ। (তরি) ৩ ত্রহ্মকর্তক দত্ত। 
তেরেকেটে তেরে কেটে, গেদে ঘেনি। ধা “আমোঘা ইষব্শ্চেমে বর্দন্তাঃ জুতেজসঃ। 
ব্রহ্মতীর্থ (ক্রী) ব্গণস্তীর্থং। পুঙ্করমূল। (রাজনি*) দন্তা মহাং মহেন্দ্রেণ তুণৌ টাক্য়সায়কৌ ॥” ( রামাৎ 
২ রেবাতটস্থ তীর্থ, এইতীর্থে ্নান করিলে অন্যবর্ণের ব্রঙ্গণ্য- ৩১৮২৮) ৪ র্রান্ষণকে যাহা দেওয়। হইয়াছে। (পুং) 
লাভ এবং ব্রাঙ্গণ পরমাগতি প্রাপ্ হইয়া! থাকে । ৫ শুকদেবের কন্যা! কুত্বাসমাখার গর্ডে অগুহের পুত্রভেদ। 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্ত্র! ব্রন্ষণস্তীথমুন্তমম্‌। হরিবংশে ১১ অধ্যায়ে ইহার উৎপপ্ডি-বিবরণ লিখিত আছে। 
তত্র বর্ণাবরঃ ন্নাত্বা রহ্মণ্যং লঙতে নরঃ। ব্রহ্মদর্ভ (ক্স) বরণে হিতো দর্ভো যন্তাঃ। যমানিকা। 
ব্রাঙ্মণণ্চ বিশুদ্ধাত্্া গচ্ছেত পরমাং গতিম্‌ ॥৮ ইহার পর্ধযায়__ 
(ভারত ৮৩১০৫) যমানিকোগগন্ধা চ বক্ষদর্ভীজমোদিকা। 
ব্রহ্মতেজন (কী) ১ ব্রদ্ধশক্তি। (তরি) রক্গণন্তেজ ইব সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্তাদ্ববসাহ্বয়।॥” (ভাঁৎগ্র*) 


তেজে। যন্ত। ২ ব্র্গের সভায় তেজঃশালী। 

ব্রঙ্মত্ব (লী) বর্গণো ভাঁবঃ (রক্ষণন্থঃ। পা ৫1১।১৩৯) 
ইতি হ্। শুশতুরার ব্রণাঙাব। পণ্যার রক্গতৃয়, এপ্গদাপুজা, 
রক্ষসাপূজয। (শব্বরত্বাণ) 

বঙ্গাহমমরেশ হং দেবত্বং মরুতস্তথ|1” (মাকওেয়পুত ৫৭1৩০) 
২ খিক বিশেষ ব্রঙ্ধার ধন্মা। 

্রহ্ত্চু (পুং) সপ্তপর্ণবৃঙ্ষ। (বৈদ্যকনিণ) ২ ত্রা্গণঘাষ্টিকা, 
বামনহাটী। (শবচন্ট্রিৎ) 

্রঙ্মদ (পুং) বন্ধ বেদং দদাতি দাঁক। বেদদাতা আচার্য | ব্রহ্মাদারু (কী) বঙ্ধণো তর্গণন্ত হিতকরো দারু। 


উপনয়নের পর গুরু, শিশ্ঠুকে বেদ প্রদান করেন। ব্রহ্ষদাত| ( ৯ শ্বনামখ্যাত অশ্বখাকার বৃক্ষবিশেষ। পর্যায় নুদ, পৃ, 
ক্রমুক, ব্রঙ্গণা, তুল। ( অমর) পলাশিক। (বাঁচস্পতি ) তল। 


ব্রহ্মদাত (পুং) ব্র্ধদাত্চ। বেদদাতা আচাধ্য, ব্র্গদ। 


| বঙ্গদ দেখ] 
ব্রহ্মদান (ক্রী) বরহ্ষণঃ বেদন্ত দানং। বেদদান, বেদাধ্যাপন, 
সকল দানের মধ্যে বেদদান সব্ষোতকৃষ্ট । 
“সর্কেযামেব দানানাং ব্রহ্ষদানং বিশিষ্যতে। 
বাধ্যন্নগো-মহীবাপন্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্‌ ॥” 
( মন্থু 8২৩৩) “ত্রহ্গদানং বেদাধ্যাপনং (মেধাতিথি ) 


গুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা মাননীয় । 
“উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্‌ ব্রঙ্গদঃ পিতা। নি রহ এ এটি 
রগপ্নম হি বিপ্রন্ত প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম॥” (মন ২১৪৬) ব্রহ্ষমদেয়া (স্ত্রী) ব্রহ্গণে দেয়া। ব্রক্দবিধি অনুসারে দেয়া 
্রহ্মদণ্ড (পুং) বন্ধণো বান্গণন্ত দঃ সিদধব্টিঃ। ১ ত্রাঙ্গণ- | কনা, ব্রদ্মবিবাহের বিধানানগসারে দেয়া কন্ঠ]। 
ষ্টিকা। (শবন্দচ*) ২ বশিষ্ঠের পিছ যষ্টি। “বহ্ষদেয়াত্মসস্তানে! জোষ্ঠ সামগ এবচ।৮ (মন্ু ১৮৫) 
ব্রহ্মদেয়! ত্রাঙ্বিবাহেনোটঢা” ( কুল্পংক ) 


“ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং বক্মতেজে। বলং বলম্‌। 
ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষের পূর্বদিগ্রত্তী প্রায়োদ্বীপেরঞ' অন্তর্গত 


একেন ব্র্গদণ্ডেন বহবে নাশিতা মম ॥৮ 


(রামা*ৎ অধোধ্যাকাৎ বিশ্বামিব্রবাক্য ) ৩ ব্রাহ্মণের শাপ, 
রূপ দণ্ড, ব্রহ্মশাপ। 





* মুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে 10781৫ [১6101185017 বা 
[7118 ০0০0৫ 009 00183 বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। 
€্‌ 





ব্রঙ্গদেশ রা 


বর্তমান ইংরাজাধিক্ৃত একটা রাজ্য। অধুনা ইংরাজ-প্রভাবে 
্রহ্মবাসিগণ হ্থীনবীরয্য হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তাহারা 
এমিয়ার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে একটা সুদীর্ঘ ও মহাপ্রভাবশালী 
সাম্রাজ্যস্থাপনে সফলমনোরথ হইয়াছিল 1। তংকালে 
ইহার উন্তর-দীমা আসাম, তিব্বত ও চীনাধিকৃত যুনানরাজ্য ) 
পূর্বে শান, লেয়স্‌ ও কাম্বোডিয়1) দক্ষিণে শহ্ামরাজ্য এবং 
পশ্চিমে বঙ্গোপনাগর ও ভারতসীম। ছিল। 

ব্রহ্গবাদিগণের উৎপীড়ন অপহা হওয়ায়, ইংরাজরাজ 
্রহ্মদস্থ্যর আক্রমণ' হইতে ভারতসীমান্ত রক্মাকরণার্থ 
১৮২৪ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ছইটা অভিযান করেন। এই যুদ্ধ 
কালে ইংরাজরাগ ব্রদ্গরাজ্যের কতকাংশ বুদ্ধব্যয়ের শ্তি- 
পূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহাই ইতিহাসে ইংরাজাধিকত বর্গ 
(1371038113107))7) নামে লিখিত হইত। শাসনকাধ্ের 
ুখিধার জন্ত ইংরাজরাঞজজ এই লব্ধপ্রদেশকে চারি বিভাগে খ 
এবং ২০্টা জেলার বিউক্ত করিয়া দেন। য়ান্দাবুর সন্ধির পর 
আরাকান ও তেনাসোরন বিভাগ ডারতসাম্রাজ্যের অন্তু ক 
হম়। তদবধি প্রায় ৩৮ বর্ষ কাল এই স্থানের শাননভার 
বাঙ্গালার ছোটলাটের উপর স্থস্ত থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টান 
পেগু ও মার্ভাবান ইংরাজাধিকারে আইসে। ১৮৬২ খুষ্টাবৰে 
উক্ত চারিটা প্রদেশ একত্র করিয়া ইংরাজরাজ সর আর্থর 
ফেরিকে (17 4707000 001570১ 1010 [0156 09019170010 
))01১9101)01) স্বতন্ত্র শাসনকর্ত। নিযুক্ত করেন। 

বঙ্গলীমাক্রমণবূপ গুঞ্চতোব সমুচিত দণুস্বদপ দিণ 
তরঙ্গের (14,56৮ 13877) কতকাংশ ইংরাজকরে সমর্পণ 
করিয়| সম্রাট আলৌমপয়ার বংশধরগণ উত্তরএন্গে (0010 
1)111)7) গমন করেন এবং আবা! নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া 
নিরাপদে রাঁজকার্ধ্য সমাধান করিতেছিলেন। স্বাধীনচেতা 
বঙ্গরাঞজের ওদ্ধতাপ্রকতিনিবন্ধন, তাহার অন্ুচরবর্গ কর্তৃক 
ইংরাজপ্রজার নিপীড়ন এবং সেই অত্যাচার-কাণ্ডের 
প্রতিবিধানে ত্রন্ধরাজের অমনোধোগিতা হেতু ভারতরাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড ডাঞ্চরিন্‌ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে মান্দালয় 
অভিমুখে একদল সৈম্ত প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাদল 
তথায় উপনাত হইয়! রাজসিংহাসন কাড়িয়া লন এবং ব্রহ্গ- 
রাজকে নিরাপদে নঞ্জরবন্দি করিয়া ভারতভূমে পাঠাইয়। 


দেন। বড়লাট প্রথমে" মন্ত্রিসভা (087074] (00077011 ০? 





* উত্তর দক্ষিণে যুনান হইতে মাগ্ড ই পর্যন্ত ৮** মাইল এবং পূর্বা পশ্চিমে 
সমুদ্রতীর হইতে শান রাজা পর্যন্ত বিসতীর্ঘ তৃভাগ বৃদ্ধবাদীদিগের অধিকারভুজ 
হইয়াঙ্থিল। উহার পরিসাণ আন্দাজ & লক্ষ মাইল । 

+ আরাকান রাজ), ইরাঁবতী নদীর অববাহিকাভূমি, পেও ও তেনাসেরিম 


ভূভাগ। 
* 111] 
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রঙে পি উিএউিটি রর সারিতে টির তাড়ি ররর রত ররর ররর তে বি এটির রী রা ৩ টিরাডি টি 


করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্বত্ত মন্ত্রিদলের জমদ্ব্যবহাবে) 
এবং জালরাজপুত্রগণের সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা জন্য যুদ্ধ- 
বিগ্রহে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ থুষ্টাবে সমগ্র ব্রঙ্গসাআজাজা 
ইংরাঞ্শালনাধীন করিয়া লন। প্রথমে প্রধান কমিসনর দ্বারাই 


রাগ্কাধ্য পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে সমগ্র রঙ্গের 
প্রধান শাসনকত্রা স্বরূপ এখানে একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর 
নিঘুক্ত হহয়াছেন। ৃ্‌ 

স্বাধীন ব্রহ্গরাজা ইংরাঞাধিকারে আপিবার পর উহান 
সীমা পরিবন্তিত হহঝাছে। পুর্কের ব্রর্গরাজোর যে গামা ছিল, 
ইংরাঞগণ এখনও সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন । 
অন্দা* ৯* ৫৫ হহতে ২৭ ১৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯২০ ১০ হহ5 
১০০০ ৪০ পৃঠ। 

ইংরাজের হগ্তগত হহবারি পর, ওসরাজ্যে কোন বেো। 
দেখার শিল্পের অবনতি হইলেও অগ্ঠ দিকে নান বিষে 
উন্নতি সাধিত হহয়াছে। এই রাজা স্বর্ন থাকিনেও 
একদিনের জগ্ত ও প্রজাবগের মধ্যে সুখস্থচ্ছ মতা বিরাজ কনে 
নাই। দন্থ্যবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, গৃহদহ, প্রার্িহংসা প্রড়5 
অশ্ষবিধ দুক্ষিয়া এখানকার অধিবাসিগণের অঙ্গ ঃযণ ছিন। 
ইংরাঁজশাগনে সমস্ত কঠোর অত্যাচার বিনুগ্তপ্রার.হহগাছে। 

এই স্থান পর্বত পরিশোভিত হইলেও এখানে সালবীন নদীন 
অবব।হিক। প্রদেশে ধন্য, ছোলা, তুক্টা, গম, কলাহ, দোক্তা, 
তানাক,তুলা,সরিযা। ও নীল প্রত্ৃতির খিল্ুত চাষ আছে। এতছিগ 
ব্রঙ্গবাপার অতিশর প্রিয় চা-বৃক্ষ (15001511070) 10018100010) 
এবং পিরারা, কল|, পেপে, তেডুল, নেবু, কমলানেবু এক্াতি 
নানাজাতীয় ফলবু্চও জন্মিতে দেখ! যায়। উত্তরূতঙ্গে হরা- 
ব্তা নদার ক্যেঙ্গ-দোর্গ, ম্যিংঙ্গে, ও শেলো প্রভাতি প্রশস্ত- 
শাখ। সমুদয় প্রবাহিত। নাম-কথে নামক নদী মণিপুর ৪ 
লুসাই গিরিমাণার মধ্য দিয়া ক্যে্দোঙ্গ নদাতে আগিদা 
পড়িয়াছে। এতগ্রিক্ন অনেকগুলি ত্রোতস্বিনী ইরাবতা 
সালবীন ও খালবীন নদ।র কলেবর বৃদ্ধি করিরা বেহ সদা 
শ্রোতমালাকে ভারত-মহাস।গরে লহয়া গিয়াছে । 

এখানকার বনবিভাগে ও প্রচুর শাল 9 সেগুন বুক আছে। 
এখানে উৎকৃষ্ট লাঙ্গা ও রবার আটা পাওয়া যায়। এস্বল 
দ্রব্য বাঁণিজ্যার্থ উন্তর ৭ দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে রেসুণবন্দরে আনীত 
হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। 

এই ব্বাজ্য খনিজ পদার্থের আকর। এখানে সোণা, রূপা, 
তামা, টিন, সীঘক, রনাঞ্জন, বিস্মাথ, একবার, কয়ল|, শিলা- 
তৈল (৩০০1১), গন্ধক, সৌরা, লবণ, লৌহ ও মন্মব 





ব্রহ্মাদেশ [ ১৩ 


পরস্তরাদি পাওয়। বায় । এতত্বিন্ন মান্দালয়্ের ৩৫ ক্রোশ উত্তর 
পূর্বে বহুমূল্য ও উতকৃষ্ট নীল! ও চুনী পাথর ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত 
দেখা যায়। প্র বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে উত্তোলিত প্রস্তররাশি 
বাজকোষেই রক্ষিত হইয়! থাকে । এখানকার চুনীই সর্বদেশ- 
বিখাত। 
নাক নদীর মোহানা হইতে নেগ্রীস্‌ অন্তরীপ পথ্যন্ত। 
মারাকান বিভাগ বিস্বৃত। ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমাস্থিত 
মারকানযোম। পর্তমাল।র য়েগগ গিরিসম্কট দিয়া ইরাবতীর 
উপত্যকাতুমে অবতরণ করা যায়। সমুদ্দোপকূলে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ আছে, তন্মধ্যে চেহববা ও রামরিই প্রধান । এই | 
দবীপনমূহ সমধিক উর্বরা। সান্দাওয়ে হইতে নেগ্রিস পর্যন্ত । 
উপকূল বন্দরের উপবোগী। নাক নদী ব্যতীত এখানে 
মযু, কুলদন, তলক ও অযবেঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটা নদী আছে। 
কুলদন ব। আরাকান নদীর দর্গিণকূলে আকায়াৰ নগর অবস্থিত। 
পে ও ইরাবতীখিভাগহ বিশেষ শস্যশালী। এখানে 
ইরাবতী, হৈলগ বা রেনুণ, পেগ ও পিতৌঙ্গ প্রভৃতি নদী গ্রবা- 
হিত থাকাণ তন্বৎ নদার অববাহিকাদেশসমূহ বিশেষ উর্বরতা 
লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৪* মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
হরাব্তী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীতে 
প্রঘ্ণ৬শত মাইল পর্যন্ত নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। 
সনুদ্দোপকুলস্তিত তেনাসেরিম বিভাগ ১০৭ হইতে ১৮০ 
উত্তর অগ্গাংশ মধ্যে অবগ্সিত। সালবীন এখানকার প্রধান । 
নদা। ইহার উংপনম্থান অব্যাপি আবিষ্কৃত ন| হইলেও, 
যুনান প্রদেশের নিকট হহতে ইহার থরশ্রোত মস্ুভব করা | 
যার। এই বিভাগের পুর্ধসীমায় যে পর্বতমালা দৃষ্ট হয়, তাহ! ূ 
পৌঙ্গ-লৌঙ্গ, পর্বনের শাখামাত্র। এই গিরিমালা দ্বার: 
বঙ্গ ও শ্ঠামরাজ্য পৃথক্‌ হহয়াছে। ৰ 
রাজ প্রধানতঃ তিনটা গিরিশ্রেণী বিস্থৃত দেখা যায়। । 
উহার সর্কপশ্চিমটী আরাকানঘোমা-পর্বত--আদাম | 
শের নাগাগিরিমালা হইতে মন্তকোন্তোলন করিয়। ক্রমে যেন: 
নেগ্রিস অন্তরীপে আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার শেষ শাখায় | 
“্ধদেন' নামক পাগোদ। (মন্দির ) অবস্থিত। মধ্যস্থলে পেগ্ু-; 
যোন। গিরিমালা। ইরাবতী ও সিতৌঙ্গ উপত্যকা ভূমির মধা- 
7দশে অবস্থিন্ত থাকিয়া ইহ। উক্ত নদীদ্বয়ের অববাহিকা গ্রদেশকে 
বিভক্ত রাখিয়াছে। এই পর্বতমালা উন্তরত্রঙ্গের থেমে-খিন্‌। 
[গ।রেণার সানুদেশ হইতে দক্গিণাভিমুখে ইরাবতীর “ব' দ্বীপ 
পযান্ত বিভ্বুত হইয়াছে। এখানে একটা পর্রতশিখরে । 
এক্ষবাণীর বিখ্যাত বৌদ্ধতীথথ ও শেও-দগোন মন্দির অবস্থিত। | 
পোঙ্গ-নৌঙ্গ নামক পর্বতমাল। সিত্বৌঙ্গ ও সালবীন উপত্যকা- ূ 





স্বয়ের মধ্যে বিস্তারিত । তৌঙগ-গু প্রদেশের সন্নিকটে ইহার 


] ব্রহ্মদেশ 





কএকটা শিখর ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। 

এখানে কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হদও দেখিতে পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে রেস্কুণের নিকটবর্তী কন্দব্-গ্যি, হান্জাদা জেলার তু 
হুদ ও বেসিন জেলার দুইটা হৃদই উল্লেখধোগ্য। পেগু ও 
সিতৌঙ্গ এবং রেঙ্গুন ও ইরাবভীনদীর সংযোজক দুইটা খাল 
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উদ্নতিশাধন করিয়াছে । 

এসিয় মহাদেশের দক্ষিণভাগে তিনটা প্রায়োদ্ীপ সমুদ্র- 
বক্ষে বিলম্বিত আছে। আরব'ও ভারততূমের সহিত 
প্রাচান জগতের এঁতিহাসিক ঘটনাবলী যেরূপ সমাশ্রিত, এই 
ব্র্গদেশের তদ্রপ কোন এতিহাসিক বৈভব নাই । বিগ্যোক্লতি, 
ধ্শ বা বাণিজ্যবিস্তারের কোন প্রনঙ্গই দেখা যায় না। 
মহাভারতে সভাপর্কে “শর্মক” ও “বশ্মক” নামক ছুইটা 
দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই ছুটাকেই যথাক্রমে 
শ্তাম ও ত্রহ্মদেশ বলিয়া নির্দেশ করেন। মহাভারতের সময় 
এইস্থান কিরাতদিগের দেশ ও ভগদত্তের অধিকারভূক্ত ছিল। 
ভারতে আধ্যহিন্্গণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পরে 
থে বাণিজাপ্রভাব পূর্বে সুদূর চীন এবং পশ্চিমে ইজিপ্ত 
প্রভৃতি স্থানে বিপ্তারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু যে বর্গ- 
রাজ্যে প্রবেশলাশ করে নাই, তাই বা কে ঝলিবে? কেবল 
টলেমির ভূগোল বৃষ্তান্তে এই স্তানের 47168 01777501080 
মথাত সুণর্ণভূমি নাম পাওয়। যার মাব। 

পূর্বোক্ত প্রায়োদীপ-দঘয়ের গ্তায় এখানে ও ধীরে ধীরে ধন্ম- 
প্রভাব বিস্কৃত হহয়ছিল, কিন্ত ছঃখের বিষয় সেহ ধন্মস্রোতে 
ভাপিয়ও অধিবাসিবুন্দ আনন্লাভ করিতে পারে নাই। 
'অহিংসার মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়। তাহারা প্রতি- 
হিংসাবিমে জঙ্জরিত হইয়া আপনাদের বাসভূমি রণক্ষেত্র 
পরিণত করিয়াছিল। পরম্পরের উন্নতিতে ঈর্ধযান্থিত হইয়া 
তাহারা পার্শবন্তী রাজাসমূহ ছারখারে দিয়াছিল। 

ইংরাজরাজ প্রথমে বধের যে অংশ অধিকার করেন, 
তাহাতে আরাকান, থা-তুন, মাগ্ডাবান ও পেগু প্রভৃতি চারিটা 
রাজ্য ছিল। এই চারিটা রাজোর ইতিবৃত্ত হইতে জানা ঘায় 
যে, এখানকার রাঁজগণ আপনাদিগকে ভারতীয় হিন্দুবংশোস্ভব 
বলিধা পরিচয় দিতেন। তাহাদের ধশ্ম ও শান্ত্রগ্রস্থ যে ভারত 
হহতে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এক সময়ে 
বে এখানে ভারতীর সংজব ঘটিনাছিল, টলেমি-লিখিত ইরাবতীা 
নদার “' দ্বীপবংশবন্তী স্থানসমূহের ভোগোলিক তালিকা 
হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায়। কোনৰূপ 
স্থপ্রাচান ইতিহান না থাকিলেও রেস্ুণ ৪ রামন্নদেশ হইতে 


বঙ্গদেশ 


য়াছে,* তন্দারাও ভারতায় হিন্দুর ব্রঙ্গগমন সচিত হইয়। থাকে। 

আরাকানের ব্রঙ্গরাজেতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, গৌতম- 
বু্ধের বহুপুর্ধবে জনৈক বারাণপা-রাজপুত্র আরাকান জনপদে 
আদপর। উপস্থিত হন এবং বর্তমান সান্দাওয়ের সন্নিকটে 
রামাবতী নগরে রজধানা স্থাপন করেন। তিনি প্রতি 
বংসর বারাণপারাঞ্কে কর প্রদান করিঙেন। এই 
বপে কিছুকাল গত হইলে পর বারাণপীরাজ শেক্যবতী 
(যিনি পর জন্মে গোতমবুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করেন; স্বীয় 
চতুর্থ পুত্র কন্মিনের উপর ব্রহ্মরাজ্যের শাসনভার অর্পণ 
করিগ্র। বান। উক্ত রাজপুত তরঙ্গ, গ্ভাম ও মলয়বাদিগণের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্যের উত্তর 
সান! মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল 1। 
কন্ম্িন নিঞজ রাজা নান! অসভা জাতিতে পুর্ণ করিয়া যান। 
এই গল্পের মূলে কোন সত্য না থাকিলেও ইহাদ্বারা ব্রদ্ধে 
তারতীয় সংত্রব এবং বৌদ্ধধন্ের প্রবেশলাভ ভিন্ন অপর 
কোন বিষয়ের সুচন। নাই $। 

আরাকানে প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা 
জানিতে পারি যে, কোন এক সময়ে ভারতীয় হিন্দু 
ও বৌবগণ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপর এক সমরে 
পূর্নাঞ্চল হইতেও ব্রঙ্গগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। উক্ত ওপনিবেশিকদলের কেহই আদিম অধি- 
বাদাদিগের বিকদ্ধাচারী হয় নাই। তংপরে বৌদ্ধধন্মের 
প্রচারাথ শাক্যবংঘায় জনৈক রাজা এখানে আসিয়া রাজহ 
করিতে থাকেন । উক্ত রাজবংশের ২৯শ রাজের অধিকারকালে 
(খৃঃ ১৪৬ অন্দে) এখানে বৌন্ধধন্ম পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। 

এই সময় ও পরব্ন্ীকালে ব্রনের বিভিন্ন-গ্রদেশ কান্বোজ 
বাজগণের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেহ শৈব, 
কেহ বৈষ্ব, কেহ বা বৌন্ন ছিলেন । [কাঙ্োজ দেখ।] 

খৃষ্টার ৯ম শতান্দের প্রারন্ত সমরে মুনলমানবণিকৃগণ আরা- 
কান উপকু,ল আিয়। উপস্থিত হম্ু। উক্তশতার্দেই আরা- 








* 1), [7)101)]1000109 3 ঠা] 1৮ 0০ 200)018 মহোদয় 
দ্ধযের অনুমন্ধানে বহ্গদেশের প্রত্বন্ের নুন্তনদ্ব।র উদঘাটিত হউযাছে। 

+ বঙ্গের প্রাচীন' ইতিষ্ভসিকগণ এখানে মহ ভ্রমে পতিত হইয়।ডিলেন। 
শকাবংশে গৌতমবুদ্ধের জন্ম জানিযা এবং তাহার অপর নাম শাকাদিংহ 


প|কায় হারা শাকোর (শেকাবতী) বুদ্ধজন্মতব কপ্পন। করিয়া লইয়াছেন। | 


ভাতার প্রকারান্তরে গোঁভমীপুত্র শাকোর বুদ্ধত্বলাত হেতু নামান্তর স্বীকার 
করিয়। লষ্টয়াছেন। 

1 তালপত্রে লিখিত বঙ্গরাজেতিহাসে কন্সিনরাঁক্রবংশের যে রাজত্বকাল 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পৃণ অবিখাদজনক। 





৪ 
রঙ 


কানরাঞ্প বঙ্গবিজয়ে গমন করেন এবং চট্টগ্রামে একটা কাঠি 


ব্রহ্মদেশ 





স্থাপন করিয়া যান। খুষ্টীয় ১*ম শতাব্ে প্রোমরাজ আরাকান) 
আক্রমণ করেন, এ সময়ে আরাকান-রাজধানী মোহৌঙ্গ নগরে 
স্থাপিত হইয়াছিল। তংপরবন্থী পাচ শতান্দ-কাল এই স্কান 
ব্রঙ্ধ, শান, তলৈঙ্গ ও প্যুদ প্রভৃতি বিভি্ জাতি কন্টক 
আক্রান্ত হয়। 

বোধগয়ায় প্রাপ্ত ১২শ শতান্দের শিলালিপি হইতে জান। 
যায় বে, পগ।নরাজ বাঞ্গাল। আক্রমণ করেন। দিনাজপুরেৰ " 
রাঞ্জবাটীতে ষে প্র/চীন শিলালিপি আছে, তাহাতে এ 
স্থানে কান্বোজনরপতি কতৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা আছে । 
সম্ভবতঃ তিনিই এই পগানরাজ হইবেন। খুষ্টায় ১৮০৮ 
১১৫৩ অন্দ পধাস্ত বঙ্গ, পেগ, পগান ও শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশেব 
নরপতিগণ আরাকানরাজ গণ লয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়- 
ছিলেন। গব্যলয়ের কীনত্তিস্তস্ত মহতীমন্দির ১৮২৫ খুষ্টান্সে 
ইংরাজসৈগ্ঠ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। গব্.লয়ের পরবর্তী 
শতার্দাধিকক।ল শান ও তলৈঙ্গ জাতির উপণুঠপরি আক্রমণে 
এই স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে ১২৯৪ থুষ্টাঝে 
রাগা মিস্তি বিপন্নদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্থরাগ্য উদ্দাৰ 
করেন এবং পগান ও পেগু রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাঙ্যগাম। 
বিস্বৃত ক'রয়াছিলেন * তদ্ণায় রাগণ প্রায় ১৪০৪ খুষ্টাপদ 
গধ্ান্ত ম-'তহত প্রভাবে রাক্্য শাসন করেন। উক্ত'বংসবে 
রাঙ্গা 1ন-সব্‌ মুনের অত্যাচারে উত্তাক্ত হইয়া গ্রজাগণ 
বির্রোহা খপ 'এবং তাহাতেহ তিনি রাজ্য-সম্পদ হারাঠঢ৩ 
বাধ্য হণ। রাজাচ্যুত হহর়া তিনি বাঙ্গালার খুসলমান্‌ 
রাজগণের আশ্রন্ন গহণ করেন। কিছুকাল পরে মুমলমান- 
সাহাব্যে তিনি স্বরাগ্ে গ্রতিষঠিত হন। তদবধি আরাকান] 
মুদর পৃষ্ঠদেশে শিকৃত পারপী ও শাগরা অণরে নামাপ 
লিখিত হহতে থাকো । 

বিধোহী প্রজাদন আবারাজের সহায়তা গ্রহণ কৰিঘা- 
ছিলেন। তিনি এখানে ১৪৩০ খুষ্ঠাঙ্ধ পধ্যন্ত রাজা শাগন 
করেন। তংপরে আরকানরাজোে উল্লেথযোথা আৰ 
কোন ঘটনাই ঘটে নাইী। ১৬শ শতাের গ্রারন্তে পুর্বদিক্‌ 
হইতে ব্রঙ্গবাসিগণ এবং সমু্পথে পঞ্ভগাজ জলদস্থা- 
গণ আরাকানের বঙ্গ ও পৃদেশ আক্রমণ করে। পঞ্জ,গ্াজ 
দিগের উপদ্রব হইতে োহোগ্গ (পুরাতন আরাকান ) নগব 








* ই সময়ে শাবাকানীগণ দক্ষিণপূর্ণন বাঙ্গীলায় অগ্রসর হইয়। সোণাব- 
গ(ওর বঙ্গীষ নরপতিগণের নিকট হহতে রাজকর আদায় করিয়াছিল । 

+ আরাকানে প্রচলিত রাঙ্জচিহ্নাঙ্কিত ১২শ শতাব্দীর পাচীন মুদ্র। পাওয়া 
গিষ।ছে। 
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রফ্ষা করিতে ১৫৩১ খুষ্টাব্ধে ১৮ ফিট উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর গ্রথিত 
হইয়াছিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উহার চারি পার্থে পুনরায় থাল 
কাটিরা দেওয়া হর। এই সময় হইতে আরাকানীগণ বিশেষ 
উদ্যোগী হইতে থাকে । ১৫৬০ হইতে ১৫৭০ থুষ্টান্সের মধ্যে 
আরাকানীগণ চট্টগ্রাম জয়পূর্বক এইস্থান শাসন করিতে আরম্ভ 
করে। আরাকানরাজপুত্র তংকালে এখানকার শাসনকর্ত। 
ছিলেন। ক্রমে মোগলদামাজ্যের প্রতিদবন্দা হইবার মানসে তিনি 
পর্কগীকদন্্দলকে স্বরাক্্যে আহ্বান করেন এবং সমুদ্রোপ- 
কূলে তাহাদের বাসন্থান নিৰপণ করিয়া দেন। উট্টশ্রামহ 
তাহাদিগের দগ্্যতার কেন্ত্রছুল হইয়াছিল। এখানে তাহার। 
প্রকুষ্টব্ূপে মেগলরণ হবার গ্রাতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রণ- 
নিপুণতার পরিচম় দিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জননলাভে উংফুল্প 
হইয়। তাহার। ক্রমেহ আশ্ররদীত। আরাকানরাদের অধধানত। 
উচ্ছেদ করে। ১৯০৫ খুষ্টান্ধে উদ্ধতস্বভাঁৰ পঞ্ত,গাপগণকে 
চট্টগ্রামে পৃথকৃদ্ঈপে শামনবিস্তার করিতে দেখিয়া আরাকান- 
পতি রুদ্ধ হন এবং ১৬০৯ খৃষ্টান্দে তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে 
স্বলে তাড়াইয়া দন। [বিস্তৃত বিবরণ পর্তগীজ শবে দেখ। ] 

থৃষ্ীর ১৫ শতাবের গ্রারন্ত হইতে ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ 
পধ্যন্ত এহদেশের হতিহাসে কেবল বুদ্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ দেখ। যায় না। ইহার অন্তর্গত খও্রাজ্যগুলি 
পব্বত-বেষ্টিত হহলেও বর্গ ৪ তটৈর্গ অধিবাপিগণ উপধুপরি 
এখানকার রাজামন অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাবের 
শেম ভাগে আবা ও পেগু রাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিনা- 
ছিল। এদিকে মআরাকানপতি বঙ্গাধিপকে হানবল দেখিয়া 
মেঘনা নদী পর্যন্ত স্কান অধিকার করেন। তৌঙ্গ-গুর শাসন 
কন্তর সাহাধো তংপুত্রও পেগুরাজের বিরুদ্ধাচারা হইয়াছিলেন 
এবং উক্ত প্রদেশ অধিকারে রাখিবার মানসে তিনি স্বায় পর্ত গজ 
কন্মচারা নিকোটিকে (07001) ৭৩ 1৮09 $ 16০০)ভারাপণ 
করেন। নিকোটি এইবপ পর্দোগ্রতিতে উন্নপ্ত হইয়। রাজানু- 
গ্রহ উচ্ছেদে করির়। প্রায় ১৩ বদর কাল নিজ বাহুবলে 
তদ্রাঙ্গা শাসন করিয়াছিলেন। অবশেষে আবাপতি ১৬১৩ 
খৃষ্টান্বে ঠাহাকে রণক্ত্রে নিহত করিরা এই প্রদেশ পুনরধি- 
কাব করেন*। 


খুষ্টার ৯৮শ শতাবের মধ্যভাগে রাজ! অলৌঙ্গপয়ার [. 


( আাপোম্প্।) অ্যুদয়ে বরক্মরাজ্য প্রায় একচ্ছত্র হইয়াছিল। 


তে 
পপ পাক পা পপ পরা এ 


* নরমণকাণী বর্ণিয়ার লিখিয়ান্ধেন ১৭শ শতান্দে এই স্থান অসংঘতন্থনয় 
মুরোগীয়দিগের দ্বার পূর্ণ হইগাছিল। নিকোটির পর সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালিস 
শনদ্বীপে পর্গী্গ্রভাব বিস্তর করিয়।ছিলেন। 
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এই সময়ে আরাকান-রাজ্য অস্তবিপ্নবে বিদলিত হইলে ১৭৮৪ 
থুষ্টান্ধে রাজপুত্র বোদবপয়া তদ্রাজ্য আর্বা সাআাজ্যের তস্ত- 
ভুক্ত করেন, এই যুদ্ধ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসীমাস্তে 
্হ্মবাসিদিগের পদার্পণ হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্গবামিগণের অনধি- 
কার প্রবেশে উত্ত্যক্ত হইয়া ১৮২৪ থ্‌ টাকে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
উক্ত বুদ্ধের ফলে ১৮২৬ খুষ্টাবে য়ান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 
হয় এবং ইংরাজরাজ আরাকান ও তেনাসেরিম্‌ প্রদেশ ক্ষতি 
পূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 

থাতুন, পেপ্ত ও মার্ভাবন প্রভৃতি জনপদ তলৈঙ্ (মুন্‌)* 
দিগের অধিকারে ছিল। ব্রক্ষবামিগণ তলৈঙ্গ রাজ্যকে 
রামন্ন বা রমনিয়। নামে অভিহিত করিতেন। খু জন্মের বু 
শতা্দ পৃব্ধে ভারতীয় উপনিবেশিকদ্িগের দ্বারা থাতুন নগর 
স্থাপিত হইয়াছিল 11 উহার ধ্বংসাবশেষমমূহ এখনও গ্রাচী- 
নত্ব সগ্রনাণ করিতেছে । এই নগর সমুদ্র হইতে ৫ ক্রোশ 
দুরে নাতীরে অবস্থিত। নদীমুখে পলি জমায় ক্রমশই 
স্থানের বাণিঞাহ্রান হইতে থাকে এবং নগরটা গ্রীহীন হইয়া 
ধ্বংসে পরিণত হর। এই স্থানের কোন প্রকৃত ইতিহাস ন। 
থাকিলেও বৌদ্ধেতিহাস হইতে জান! যায় যে, খৃষ্টপূর্ধ তৃতীয় 
শত[ব্দের মহাবোধিনজ্বের সময় থাতুন্‌ নগরে (সুব্থভূমে ) 
দুইজন ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছি্লন। ৪০৩ খৃষ্টান 
পিংহল হইতে বুদ্ধঘোষ এখানে বোদ্ধগ্রস্থাদি আনয়ন করেন। 
খুষ্টাগ্ ১১শ শতান্ধ পর্য্যন্ত এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। 
তংপরে পগান সম্রাট অনধ্ত এহ নগর ধুলিদাৎ কিয়া দেন। 
রাজেতিহাঁন হহতে জানা যান থে, এখানে ৫৯ জন বাজ! প্রায় 
১৬৮৩ বৎসর রাজত্ব করেন। 

প্রবাদ থাতুন হইতে ভারতবাসিগণ ৫৭৩ ুষ্টান্ে পেগ 
নগরে আপিয়। বাস আরম্ভ করেন। তাহাদের দ্বারাই পেগু- 
রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। উহার তিনবর্ষ পরে মার্ভীবন নগর 
নির্মিত হয়। রামন্নদেশবাসিগণ & সময়ে উন্নতির চরমসীমায় 
আরোহণ করে এবং রামন্নের আয়তন বেসিন্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। মার্তাবানরাঁজবংশের ১৭শ রাজ। তিষ্য ধর্মীস্তর 
গ্রহণ করেন। তাহা হইতেই দ্রেণায় রাজবংশের লোপ হয়। 
অনবরতবিজয়ের পর (অন্ুমান ১০৫০ খৃষ্টান্ম পরে) পেগ 


) 
চি পাশ পস্পপি শশী ৮) শাশীীশ্ীোতিসটি 


* ইহারা বন্দজাতির একটা বিশিষ্ট শাখ!। ইহাদের কথিত ভাষা কত 
কাংশে কান্বোঞগ ও আসামীভাষার অনুরূপ | 

+ দক্ষিণভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে ভারতবাসিগণ বুঈদেশে গমন 
করিয়াছিলেন । কান্থোজ প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংশ্বব পুরাণাদি 


হইতে জান! যায়। 


ব্রঙ্গগেশ 
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সৌভাগ্যশণা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মার্থীবানের 


অনতিদৃরবর্তী তকঘুন্নিবাসী মগছু নামা জনৈক ব্যক্তি বিদ্রো- 
হার দলে মিশির। পেগ ও মার্তাবান নগর জয় করেন। 
তদ্বিরুদ্ধে পগান হইতে প্রেরিত মুসলমানসেনাদলকে পরাজিত 
করিয়৷ তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র তলৈঙ্গরাজ্য আত্মপাৎ করি- 
লেন। পূর্বে হা।মরাঙ্জের অধীনে কন্ম করায়, এরূপ উন্নত অব- 
সথায়ও তান কখন প্রতৃভক্তি প্রদর্শন করিতে কুষ্টিত হন নাই। 

্বায় পূর্বন্থামীকে ভৃক্কিপূর্ণহৃদয়ে তিনি কিন পরিমাণে 
রাজকরও দিতেন। পক্ষান্তরে শ্ামরাজও তাহাকে খিলাং 
প্রদান করিয়াছিলেন ১২৯১ থুষ্টাব্ধে ২২ বংসর রাজ্যশাসন 
করিয়া তিনি অনন্তধামে গমন করেন। 

১৩২১ খৃষ্টাব্দে টাভয় ও তেনাসেরিম প্রদেশ পেগুরাজ্যের 
অন্তর্ক্ত হয়। এই ঘটনাগুত্রে শ্তামরাজের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ বাধে। কিছুতেই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয় নাই। 
১৩৪৮ থুষ্টান্দে রাঞজ। বিস্ত-উর রাজত্বকালে রাজা মধ্যে 
বিশেষ বিপ্লব সংঘর্টিত হয়। একদিকে চেঙ্গমই-শান জাতিব 
উপদ্রব এবং অপর দিকে গৃহবিবাদে প্রপীড়িত হইয়! তিনি 
অতিশয় বিব্রত হন। তদগ্সারে তিনি মার্ভাবান হইতে পেগ 
নগরে রাজপাট স্থানান্তর করেন। তিনি শান্জাতিকে 
পরিতৃপ্ত করিলেশ গৃহবিপ্লীবের ষড়গন্থ হইতে পরিণাণ 
পন নাহ। তিন স্বান্স পুর বিগ্যম্বে কতৃক রাজ্সিংহাসন- 
চ্যত হইয়াছিলেন। বাঞ্জাপনে আনীন হইয়া বিশ্যন্বে রাজা- 


দিরিৎ নাম গ্রহ্ণপুব্বক প্রভৃত প্রতিপ্ডির সহিহ রাঙা, 


শ[নন কারবা।ছলেন। বিপগ্গের হগ্ত হইতে রাজ্যরক্ষ। করাহ 
ঠাহার জাবনের প্রধান ব্রত ছিন। 
আব রাগের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে ণিপ্ত ছিলেন। অবশেষে 
১১০৪ থুষ্টান্দে তিনি সণৈন্তে আবারাজ্যে গমনপুর্বক তদধি- 
পতিকে পরানিত করিরাছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর প্রায় 
শতবর্ষ কাল পেগুরাগ্্য বর্তমান রাজবংশের শাসনপ্রভাবে 
শান্তঙাব ধারন করে এবং প্র্জাবর্ ধারপ্রকৃতিতে কৃষিকার্ষ্যে 
লিপু থাকিন! স্বদেশকে শম্তপুর্ণ করিরাছিল। 

৯৫২৬ খৃষ্টার্ধে উক্ত বংশের শেষ রাজা! তক-বুঁৎ পিতৃসিং- 
হাসন লাভ করেন। তাহার পুত্রসস্তানাদি কিছুই ছিল 
না। আবারাজ্ে শাননর্দারবংপের বিস্তার দেখিয়া, তিনি 
পিতৃশক্র হইলেও তৌগ-গুরাজবংশকেই প্রাচীন রহ্মরাজ- 
বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিয়া যান ? তদন্ুসারে ১৫৩০ 
থূষ্টার্চে তবিন্‌ শ্বেতি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি উপণূ্ণ- 
পরি চারি বংসর পেগ্ড আক্রমণে বিফলমনোরথ হইলেও, 
১৫৩৫ খৃষ্টাবে তিনি পেগুরাজধানী হস্তগত এবং তাহার 

এ] 


প্রার ৩৫ বংসর তিনি; 





শশী শশী ীশাশিশীশী শিট 
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৩০ 


শ্তালক বুরিন্নৌঙ্গ ৭ মাস অবরোধের পর মার্ভীবান নগর জঘ 


করেন। এই সমর হইতে তৈঙ্গদিগের মধ্যে একটা নুতন ? 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। হয়। 

ইহার রাজত্বকালে পঞগীজ নাবিকগণ ব্রঙ্গে আসিয়া 
উপস্থিত হন। তাহাদের লিখিত বিববণ হইতেই আমবা 
দেই সমন্কার পেগুরাজ্যের ইতিহাস দেখিতে পাহ। 
পেগুর নূতন রাজা আবা ও শ্ঠামরাজের সহিত হদ্ধমানসে 
পর্ত,গীজসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাতা বৈদেশিক- ' 
দিগের সহিত মিত্রতা করায় হিতে বিপরীত হহল। তাহ। 
হহতেই তাহার রাজ্যলক্া চঞ্চলা হইলেন। ভাহার মৃত্তাৰ 
পর গালক বুরিন নোঙ্গ* ১৫৫০ থৃষ্টান্দে পেগু-সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হহলে প্রজা- 
বগের মধ্যে বিদ্রোহবন্ধি প্রজলিত হইয়া উঠে। তিনি নিজ 
হুজধলে উদ্ধত প্রজাবর্গকে শাণিত করিরা প্রোম, আবা, 
শানবাগ্য এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত পর্ম,ন্ত অধিকার করেন। 
তৎপরে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ্য জয়পুব্ক স্বীয় শাসন- 
তুন্ত কিয়াছিলেন। হহার্‌ ছর "বর্ষ পরে (১৫৬৯ খূঃ অঃ) 
হ্মরাজ্ো পুনরায় প্রগাবিধরোহ উপস্থিত হন । তিনি বহুসেন। 
সমওব।হারে তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন ঝরেন 
১৫৮১ থুষ্টান্সে তাহার মৃত্যুতে দুধরাজ নন্দবুরিন্‌ রুজপদে 
অভিষিক্ত হন। তিনি ছুবুত্ত শ্তামবাপীদিগকে দমনাথ চাবি 
বার বুদ্ধমজ্জ। করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য হওয়াদ 
এুমেহ তাহার রাজকোব শুন্য হইয়া পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহামানি, 
ছুভিক ও গৃহবিখাদ উপস্থিত হয়। রাজ-অত্যাচারে এবং 
নিষ্নুর প্যণহারে উৎপাড়িত হহয়া করদ সামন্তগণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করে। অবশেষে তাহার মাতুল তোঙ্ব-গ-রাজ 
আরাকানপতির সহিত মিপিত হইয়া ১৫৯৯ খুষ্টান্দে তাহাকে 
পিংহাপনঠ্যাত করির। বঙ্গরাগ্কে কঠোর অত্াাচার হইতে 
মুক্ত করেন। 

ব্রজশক্তির অবনতি দেখিয়া ঠামবাপিগণ পুনরায় জাগিরা 
উঠে। তাহার। সদলে আসির। পেগুরাজ্য ছারধার করিত 
থাকে। এইরূপ জনশূগ্ত ও শান জনপর্ধে রাজন করিতে 
আক্রমণকারীরা কোন আস্থা প্রদশবন করেন নাই। তবিন্‌ 
শ্বেতির সেই সমুন্ধ রাজা এহ সময় হইতে নিকোটির শাসনা- 
ধান হইয়াছিল। ১৯১৩ থুষ্ঠান্ে আবাপতি স্বীয় শক্তি 
অবগত হইয়া পঞ্ঠ,গাদিগকে পরাজিত করেন এবং তদধিকৃত 
ভূভাগসমূহ স্বায় রাগ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। প্রায় শতবধ 


আপ ২ পা পপি পাপা শী ৯৮১ শা শিশীিশীপীশাািল পি 





্পাাাীিসস ০ শশী 


্ পঞ্চ নীগ ইতিবৃন্তে ইহার [3:2018/9৫০ নাম লিখিত আছে। 


১ গ্নপরাস্ত 
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ব্রহ্মাদেশ 


১৭৩৫ খুষ্টান্ধে বিজিত তলৈগ্গগণ বিজেতা আবাপতির 
বিরুদ্ধে মন্তকোন্তোলন করেন। তাহারা যে কেবল পেগু 
হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছিল, তাহা নছে। প্রায় ২০ বসর 
কাল তাহার। সমগ্র ত্রন্গণামাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিল। সগ্রাটু অলৌঙ্গ-পয়। নিজ বীর্য্বলে সমগ্র বরঙ্গতূমি 
করতলগত করেন এবং মুদ্ধাবসানে শান্তিলাভের পর রেসুন 
নগর পন্তন করিনা অঞয় কীন্তি স্থাপন। রাখিয়া গিয়া- 
ছেন 1 কিঞ্তু ব্রঙ্গমণ কথনও শান্তহদয়ে তলৈঙ্গ রাজ-প্রভা- 


_-শীীশশীশী 5০ টাও শশ্শী্াশ্শাটি পপি ___- শালী াশাশ্ীশীটি না 


॥ রামন্ত্র প্রদেশের মৌলমেন (র।নপুর ) নগরের নিকটে আহরান নদ 
তীরের ফন্ম ই, গাইঙগনপাকলবন্তী দন্মথ গুহা, সালবীনতীরস্থ পাগাঙ গুহা, 
কোপ্তণ খডিব তীরবর্তী কোগ্তণ-গুহ। এবং দৌনৌয়ামী নপীর তীরবত্তী বিন্জী 
গুহ! মন্দিরানিতে বডংখাক বুদ্ধমুপ্তি ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদশন পাওয় 
শিষছে।  এঠভিন্ন অনেকনেক তগ্ন অট্টালিকাতে শাম ও কাশ্োজায 
।ধিপত্য-শ্মতি পরিলক্ষিত হয়। 11)01001) ১1)0101010) ৬০]. ১১], 
|, 227-708. 

+ পো-উ-দৌজ পর্বনতব গুহামশির হতে প্রাপ্ত সপ্তাট, অলোঙ্গ পয়ার 
দিঠাম পুর রা9। নিশ্বুয়িনের ১৭৭৪ খৃষ্টান্দের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে 
[নিতে গার। যায় যে, তিনি ১৫টী সামগ্তরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিপ্পাছিলেন। 

রাজ্য অন্ততুক্তি জেল|। 
* কলে, ভেন্নান। মে, ভিলিন, সালিন ও মগুঙজেল]। 
শিরঙ্গেতবর (ক্ষেত্রন)*৮ উদেভরিত ও পানদোঙ্গ | 


৩ বমন্ন »**. কুথেন, যৌঙ্গ মা, মুত্ম। ও পেগড। 

৬ এমুঠয় (অযোধ্যা) ৮" দ্বারাবতী, যোদয়। ও কমানপৈক্‌। 

« হলিগঞ্ * জিম্মে, লবোন,ও অনান, | 

৬ নবরট * চন্দপুরি, সানপাপ।থেও ও মৈঙ্গলোন,। 

৭ ক্ষেনবার * কৈঙ্গতোন, ও ক্যৈঙ্গকৌল, | 

৮ জ।(তনগর * কৈঙ্গোন, মৈঙ্গসে। 

৯ মহাংশক *** মোগোক ও ক্যাংপ্যিন,) 

১০ সেন (চীনরট্ট ) »** ভামো, কৌঙ্গ সিন, । 

১১ আডবা ** মোগোঙ্গ ও মোনহিনি,। 

১২ মণিপুর * কথেও স্বেয়িন। 

১৩ জয়বর্দন * জয়বহী ও কেতুমতী। 

১৬ হায়ব্ীপ * পগান, ম্যিনজৈঙ্গ, পিনা। ও আব|। 

১৫ কাম্থা ,* মোনে, গ্যোঙ্গাবে, থিবে! ও মোমেক। 
বতন।পুরে ভাহার রাজখ।নী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, 


ব্নাপুরের বন্ধমান নাম আব! মতীস্তরে মান্দালয়ও (রতনাপণ্) হইতে পারে । 
দুইটা নগরের পরস্পর বাবধান যতদূর, উভয়ের নাম পার্ধক)ও তদন্বূপ। 
যাহাই হক আবা নগর বাতীত রতনপুব রাজ্যের নিকটবর্তী মান্গলৈয়, অমরা- 
পুর প্রস্থৃতি কোন নগরই ব্রহ্মতিহা'সে এক্ধপ প্রতিষ্ট৷ লাভ করিতে পারে নাই। 


€ 
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পরে সু গ্রাগীন রামন্নদেশ পুনরায় ব্রঙ্ধাদগের শাসনভূক্ত হয় *। 





ব্রন্ধাদেশ 


বের নমাদর করে নাহ। ১৭৮৩ খৃঃ, পুনরায় [বদ্রোহ ডপাস্থৃত 
হয়। যুবরাজ বোদব্পয়! বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ 
দমন করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ধের প্রভাববিস্তারহেতু ব্রন্ষগণ স্বতাবতঃই পালি 
ভাষার অনুরাগী হইয়া পড়ে । এই কারণ তাহাদের ভাষ! 
মধ্যে অনেক পালি শব্ধের অপতভ্রংশ দেখিতে পাওয়া থায়। 
এমন কি, শিলালিপি প্রভৃতিতেও তন্দশের বিভিন্ন স্থানগুলির 
নৃতন নামকরণ হইয়াছে *। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী 
যে প্রদেশকে 01013৩1১০21) নামে উল্লেখ করিয়াছেন, 
বঙ্ষরাজ-দরবারের কাগজাদিতে তাহাহ মোণপরাস্ত স্বর্ণা 
পরাস্ত) নামে উল্লিখ্চিত হুহয়াছে। “মহারাজ বের্গ নামক 
রাজেতিহাসে এখনকার রাজবংশের যে তালিক। প্রদত্ত 
হইয়/ছে, তাহ। বছ প্রাচান এবং ভারতায় বোদ্ধরাজসংঅব- 
ঘটিত 1 

ষ্টার ১১শ হইতে ১৩শ শতাঁ মধ্যে রহ্মসাম্রাজ্য উন্নতির 
উচ্চসোপানে আরোহণ করে। এ সময়ে পগান নগরের 
ব€ওমান ধ্বংসাবাশষ্ট কাণ্ডিসমুহ গিবিধ সাজে শোশমান 
ছিল। কুব্লাই খার রাজত্বকালে চীন ( মোঙ্গোলীয় ) 
সৈগ্ঠের আক্রমণে উত্ত নগর ও তথাকার রাজবংশ কাণ- 
ক্রোড়ে বিলীন হয়৷ থায়। ইহার পর" ব্রহ্গসামরাজ্য ক্রমশঃই 
হতনল হহতে থাকে এবং শানবংশ মধ্যত্রন্মে আধিপত্য 
বিস্তার করে। খৃষ্টান ১৬শ শতাৰের প্রথমে তোক্গ-গু (পেগুর 
উন্তরপৃব্দে অবস্থিত )-প্রদেশের রাজা। নিজ বীধ্যবলে পেপ্ড, 
আব জয় শাসনবিস্তার 
করিরাছিলেন। পেগু-রাগধানীতেই এই রাজবংশ প্রায় 
শতবর্ষ কাঁল রাজত্ব করেন। ১৬শ শতানের ভ্রমণকারীদিগের 
বিবরণীতে ইহাদের মহত্ব কীন্তিত হইয়াছে । 

পেগুর রাজশক্তি হাম হইলে আবানগরে নূতন রাজ- 


ও আরাকান রাঙ্গ্য করিয়। 


* রাজ সিনবুায়িন-স্থাপিত শিলাফলক ব্যতীত ভামোনগর-ব্রহ্মপুরি, রতন- 
পিংহ--যেদনাথেঙ্গ| ক শ্বেবো,. শেওদগোন-দিগুস্পছেটী, রেছুন_-তিওল্প 
(তরিকুন্ত) নগরেরও এইক্সপ নামান্তর পরলক্ষিত হয়। যে সকল পাঁগোদায 
বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত, তাহ দগোন ( তকুন ) শবে কথিত। উ£1 সংস্কৃত 
ধাতুগর্ভ ও সিংহলী ভাষার দাগোব শব্দের অপত্রংশ বূলিয়। বোধ হয়। 

1 ব্রন্ষে যে বুদ্ধাগম হইয়াছিল) তাহা অনুমানমাত্র। প্রকৃত কোন 
সময়ে বৌদ্ধপরিব্র।জকগণ ব্রচ্ছে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন স্থির 
নাই। ইহাদের প্রাচীনতম ইতিহাসাংশ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, ভারত 
সীমান্তবত্তী চীনাবিকৃত রাজ্যসমুহের মধাযুগের ঘটনার সহিত উহার অনেক 
একতা আছে; ফিস্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় হিন্দু-ইতিবৃত্তে তাহার কোনও 
উল্লেখ নাই। 





ব্রন্মাদেশ 





ংশের প্রতিষ্ঠ। হয়। পেগুরাজ্য জয়পৃর্বক আবারাঞ্জ-বংশধরগণ 
১৭শ ও ১৮শ শতাবের মধ্যকাল পর্যস্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে 
রাগ্যশাসন করেন। তংপরে তলৈঙ্গগণ বিদ্রোহী হইয়। আবা- 
পতিকে বন্দী করে। রাজধানী অধিকার করিবার পর তাহার! 
ক্রমে সমগ্র ব্রঙ্গরাঞ্জা স্বায় শাদনাধীনে আনরন করিয়াছিলেন, 
মৌংশেবো (শ্বেৰো) গ্রামের অধিপতি আলোম্প্রা ( অলৌঙ্গপয়া) 
তলৈঙ্গদিগের নিকট হুইতে স্থীয় রাজ্য উদ্ধার-মানসে দল 
বলে বেষ্টিত হুইয়৷ ১৭৫৩ খুষ্টান্ধে রাজধানী জয় করেন। ১৭৫৪ 
থৃ্টাবে পেগুবাদিগণ পুনরায় আবানগর আক্রমণের চেষ্টায় 
রণতর। লইয়া তদ্রাজধানী অভিমুখে যাত্র। করে, কিন্তু তাহার। 
আলোম্প্রার যুদ্ধে পর[জিত, বিদ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল । 
এদ্দিকে উদ্ধত ব্রদ্ষগণ প্রোম, দোনব্য প্রভৃতি নগর হইতে 
তলৈঙ্গদিগকে তাড়াইয়। দেন। উক্ত বংসরেই পেগুরা 
পুনরার প্রোম অবরোধ করেন। অলোৌগগপয়া সদলে তথায় 
উপনীত হইয়া নগরর ফা করিয্বাছিলেন। এইরূপে উপর্ণ,ৃপরি 
বক্গহস্তে পরাজিত হইয়া তাহারা উত্তররঙ্গ পরিত্যাগপূর্ববক 
দক্ষিণব্রদ্ধে গ্রত্যাগত হয় এবং সমুদ্রতার ও নদীর মোহানা- 
পার্শবর্তী বাণিজ্যস্থানসমূহ অধিকার করে। 

১৭৫৫ খুষ্টাবে, পেগুরাজভরাতা পুনরুগ্যমে ব্রক্মরাজবিরুদ্ধে 
বুদ্ধযাত্া করেন'। কিন্তু তিনি শত্রহস্তে পরাজিত হওয়ায় 
সদলে সিরিয়ম-ছুর্গে আশ্রন লইতে বাধ্য হন। এর সময়ে 
মমাট্‌ অলৌঙগপয় শ্তামবানীর আক্রমণ ও প্রজাবিদ্রোহ হইতে 
শ্বদেশ রুক্ষ করিতে ব্যন্ত ছিলেন, কাজেই তিনি পেগুবাসী- 
দিগের পশ্চাদন্থদরণ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল স্মস্থির- 
চিন্তে সিরিয়মছুর্গে বাস কাঁরলেও, তাহাদের স্থুথস্বপ্ 
আটরায় ভাঙ্গিয়া যায়। সম্রাট অলৌঙ্গপয়া শ্ঠামধুব্ব-জয়ে 
্পদ্ধিত হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে পিরিয়ম ছুর্গ অবরেধধ করেন, 
আত্মরগ্াপরাত্ম্থ পেগুবামিগণ ভীতিপরবশ হইয়া শক্রকে 
দুর্গ ছাড়িনাধিল। এই যুদ্ধে গেগুপক্ষে ফরাসী ও ব্রন্মাপগে 
ইংরাজ নাবিকগৰ সহায়তা করিয়াছিলেন। ডুপ্লে প্রেরিত 
ফরাসীরণতরী নদীপথে আসিলে ব্রহ্গরাজসৈন্য তাহা লুন 
করিয়া লয়। এ সময়ে এক থানি ফরাপী রণতরী নাবিক সহ 
নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। 

অপরের ,সাহাব্যল[ভে বঞ্চিত এবং নদীতীরবর্তীস্থানসমূহ 
ব্রহ্গরাঞ্জের অধিকৃত হইলে পেগুবাসিগণ সহজেই বশ্ঠতা- 
স্বাকার কৰিগাছিল। ১৭৫৭ থৃষ্টান্ে সম্রাট অলৌঙ্গপয়৷ ছল- 
পূর্বক নগরবার উন্মোচন করাইলেন এবং নগর অধিকার 
করিয়্াই স্বীয় প্রতিজ্ঞ! ভূলিয়! গেলেন। নগর অধিকৃত হইবার 
পর, উন্মন্ত দেনাদল নগরনুঠনে প্রবৃত্ত হংয়াছিল। 








পর বংসরে অধীনতা-শৃঙ্খল মুক্ত হইবার ভন 
পেগুবাশিগণ বৃথা চেষ্টা করে। টাভয়-জয়ের পর তিনি) 
শ্তানরাঞ্জ বিরুদ্ধে একটা অভিবান করেন। পথিমধ্যে তিনি, 
মাণ্ডই ও তেনাসেরিম অধিকার করিয়াছিলেন, হাম-রাজধানী- 
অবরোধকালে তিনি পীড়িত হহয়। পড়েন। এরূপ অবস্থায় 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথ-মধ্যেহ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৫০ব২সর 
বয়ক্রমকালে তাহার জীবলীল! শেষ হয়। তিনি গ্রায় ৮ বংসর 
রাজত্বের পর এইরূপ একটা সামাজ্যস্তাপনে সম, 
হইগাছিলেনঞ *মৃতুর পুর্ব বংসর তিনি হংরাপকে পেঞড- 
দিগের মাহাথ্যকারা সন্দেহ করিরা তাহাদের [ধঞ্চদাঢারা 
হন। এই ভিভ্ি-শৃগ্ত ভ্রমে পড়িয়া তিনি নেিমবণব 
ইংরাজের হত্যাকা ও মাধন করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর, জ্যো্টপুত্র নোঙ্গদব্‌ গ্যি রাজা হন। 
কনিষ্ঠ ভাত। হ্ধিন্-ফুযু-য়িন ও জনৈক পেনানী ভাহার রাগী দ- 
সমরে বিদ্রোহী হহয়া। রাজ্যের বিশ্্খণতা উৎপাদন কবে । 
তিন বংসর রাগ্যশাসন করিয়া তিনি কালগাসে পতিত হন। 
নাবালক ভ্রাতু'্পুক্রকে সিংহামনে না বসাহম্বী খুষ্গিতাত 
হ্সিন্ফা-য়িন্‌ স্বয়ং রাজদও গ্রহণ করিলেন। রাগপদে 
অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃদেবপ্রদর্শিত পথানুসরণপু্ধক 
১৭৬৬ থৃষ্টান্বের মধ্যে রাজধানীর নিকটবর্তা জনপদগখুহ 
অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্তাম ও মণিপুর- 
রাজ্যও তাহার অধিকার ভূক্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিব্রমে 
স্পাদ্ধিত ব্র্ষসৈন্য ঘখন ধারে ধারে দেশ ওয় করিতে ছিণ, 
তংকালে ফন।ন-গ্রদেশ হইতে প্রায় ৫০ হাঞার চীনসৈন্ত 
্্মরাজ্য আক্রমণ করে। স্থুকৌশলী বঙ্গরাগের চাতুরীজালে 
আবদ্ধ হইয়া চীনসৈন্ঠ পরাভব স্বীকার করে। সেই সুবিশাল 
সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা প্রাণীও স্বদেশে প্রত্যাগমন করণে 
নাই । কেবল মাত্র ২॥* হাজার সেনা ব্রচ্মব1সীর দাসত্র করিপাল 
জন্য বন্দিকূপে রাজধানীতে আনীত হইরাছিল। টানওঙ্গাঃছে। 
অবসর বুঝিয়া (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) শ্তামর!'জ অধানতাপাশ উচ্ছেদ 
করিবার জন্ত ব্রহ্মরাজ-বিরদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাহ।ব 
দণডবিধান জন্ত সদলে ব্রন্দসৈন্য দগি াভিমুখে চলিল । রেনু 
নগরের সম্মুখদেশে পেগু ও বর্গসৈস্টে বিবাদ উপস্থিত হইলে, 
পেগুসেনাদল দারুণ নৃশংসভাবে ব্রহ্গসৈম্দিগকে বিনাশ 
করিয়াছিল। ১৭৭৪ থৃষ্টাকে রাজা হ্সিন্ফু-য়িন্‌ ম্বয়ং এই 
দন্যুদলের কৃতাপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে অগ্রসর হন । প্রথম 
হদ্ধেই তিনি পেগুবাপীর নিকট হইতে মাঙ্ডাবান-প্রদেশ ও চর্গ 
অধিকার করেন। তৎপর বৎসরে তিনি ইরাবতীবক্ষে সসৈ) 
অবতীর্ণ হইয়া রেস্কুন নগরে উপনীত হন এবং স্বীয় উদ্প্ত 


ব্রহ্মদেশ 





শশী 


ক্রোধের শান্তির জন্য বৃদ্ধ পেগুরাগকে অমাত্যমহ শমন- 
সদনে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয 
পুর ংসির্ু মিগের জন্ত একটা বিস্তীর্ণ সাম্নাজ্য রাখিয়া পরলোকে 
গমন করেন। নরর ক্রপিপান্গ এই বাপক নিঞ্জের বথেচ্ছাচারি তা 
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দোষে রাঞ্যচাত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টান্ে তাহার খুল্পতাত : 


ভোদেফ্র (মেস্তরগা) ভীহাকে হত্যা করিয়। রজপিংহাসন অধি- 
করেন। ১৭৮৩ গ্ুষ্টার্সে তিনি আরাকানপ্রদেশ ব্রহ্মরাজাতুক্ত 
করিরাছিলেন। উন্ত বর্ষেই তিনি নুতন অনরাপুর নগরে 
রাঙ্পাট উঠাইয়া আনেন। 

পুরববাক্ত গামবিদাহের পর বরহ্মগণ পুনরায় শ্তামরাজ্যের 
শাদনভার প্রাপূ হন নাই। কিন্তু মাণ্ডহ উপকূলবর্তী কতক 
গুণি স্থাণ তাহাদের অধিকারে ছিল। 3৭৮৫ খুষ্টাননে ব্র্গ- 
সৈন্গ রণতরী লইয়া জলপথে জাঞ্কপিলোন আক্রমণ করে। 
বন্ধে পরাজিত ও বিশেবরূপে ক্গতিগ্রন্ত হইর়াও ক্রহ্মবাসীরা 
নিকন হয় নাই। ব্রদরাঞজ ১৭৮১ খুষ্টান্দে সদলে আসিনা 
ঠ[মরাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুন্ধে পূর্ধাপনানের পূর্ণ 
প্রতিশোধ বিধান হইল ন। বটে) কিন্তু ১৭৯৩ থুষ্টান্ধের সন্ধি 
অন্ণারে ব্রদ্ধরাজ শ্তামরাঞ্জের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ 
তেনানেরিন প্রদেশ এবং মাপ্ডই ও টাভয় বন্দর লাত 
করিরাছিলেন। 

১৭৯৫ খৃষ্টার্ষে তিনজন দগ্জা ব্রহ্মরাজের শাসনদণ্ড অতি- 
রূন করিয়। হংরাজাধিকৃত ট্টগ্রামপ্রদেশে পলাইয়া আইসে। 
উহ্বািগকে ধরিবার নিমিন্ত প্রায় ৫ হাজার আঙ্গাসৈম্ত ভারত 
সামান্তে-আসিম। উপস্থিত হম। ইংর।ঞরা ত্রহ্মনৈগ্ঠের সহিত 
কোন বাদ বিসগ্গাদে লিপু না হইয়| উক্ত দন্গ্যত্রয়কে প্রত্যপণ 
করম! ব্রন্মরাঞ্জের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়াছিলেন। 

ক্রমে রাজ্যপিপাস্ ইংরাজ ও ব্রক্ষদিগের মধ্যে ঘোরতর 
সংঘর্ষ উপাঞ্থত হম়। ইংবীক্গগণ যেরূপ বাঙ্গীলার পৃব্বদেশ 
জগ্নমানসে ধীরে ধারে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, তদ্ধপ 
জনদৃপ্ণ ব্রঙ্গসেনাও পশ্চিমাভিমুখে আসামমণিপুর জরান্তে 
ঞহট্রসীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হহয়াছিল। এখানে ইংরাজ- 
বকিত কাছাড় রাজ্যসীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রঙ্গ- 
গন ইংরাজের বলপরীঞ্ার নিমিত্ত সেই সীমান্ত প্রদেশে 
থাঁক্য়াই অত্যাচার আরম্ভ করে। গুপ্তভাবে হংরাজের 
বেনাদল আক্রমণ, ইতর প্রজা হরণপুর্ববক পলায়ন, চট্টগ্রামে 
বলপুর্ব্বক পদার্পণ এবং অবশেষে ১৮২৩ খুষ্টান্ধে নাফনদীর 
মোহানান্থিত ইংরাজাধিকৃত শাহপুরী দ্বীপ লুঠন ও ইংরাজ- 
হত্যারূপ বশত অত্যাচারে ও তৃপ্ত না হইয়া, তাহাদের নৃশংস 
পিসানাশ্রোত দিন দিন প্রবল হইতে থাকে। এই নকল 
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বারংবার প্রার্থনা! জানাইলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু প্রতিকার 
হইল না দেখিয়া ১৮২৪ থুষ্টাঝে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ত্রহ্মরাজ- 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 

ইংরাঁজের একখানি বহর সজ্জিত হইল। সেনানী গ্রাণ্ট ও 
কান্বেল (00101019197 08101 ৫ 910 41010100010 08100) 
১১11) যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া সদলে রেঙ্কুন সহরের অদূরে 


লঙ্গর করিয়। বহিলেন। ইংরাজ্ের গোলাগুলি দেখিয়া 
ব্রঙ্ধবাপিগণ ভাতমনে নগর ছাড়িয়! পলায়ন করিল। এইরূপে 
বেখানেই ইংরাজপেন! প্রবেশ লাভ করে, সেই জনশূন্য ও 
খাদ্যিবিহীন স্থান ইংরাজের করতল গত হয়। জুলাঃ 
হইতে আগষ্টের মধ্যে কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আব 
ও থরাবতা-রাজসৈন্ত ভগ্নোগ্ভম হইয়া পলায়ুনপর হইয়াছিল। 
প্রাণভননে পুক্কায়িত ব্রদ্মসেনার সহিত বিশেষ কোন যদ্ধের 
আপক্ষা ন। দেখিন। কান্ছেল বরদ্ধাধিক্কত টাভয় ও মাণ্ডহ প্রদেশ 
এবং সমগ্র তেনাসেবিম উপকূল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। 
উক্ত বর্ষের অক্টোধর মাসের মধ্যেই তিনি পেগুনদার মোহান।- 
ব্তী পঞ্ভ,গীঞ্জদিগের প্রাচীন পিরিয়ম্‌ দুর্গ ও কুঠী এবং মাণ্তা- 
বন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্র্গরাজ্যে হংরাজপ্রভাব বিস্তার 
করিরাছিলেন। 

গেনাসমূহের এইরূপ ভীতি ও তন্নিবন্ধন রণবিমুখতা 
অবলোকন করিন। আবা রাজ খিখ্যাত বৃদ্ধসেনানী মহাবন্দু- 
লাকেহ মেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। বন্দূলা সসৈন্ঠে আপিয়া 
ইংরাজসেনাদলকে ঘেরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধবয়মে 
তাহার অন্ত্রধারণ বুথা হইঘ়াছিল। ইংরাজসৈন্য সমক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে অনমর্থ বুঝিয়া ব্রহ্গসৈন্ ছত্রভঙ্গ হইয়া 
গড়িল। বন্দু! বিশেষ রণনিপুণতার সহিত আপন সেনাগণকে 
একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কামানভয়ে ভীত ব্রঙ্গ- 
গন কিছুতেই রণগেত্রে থাকিতে পারিল না। তাহার! প্রাণ 
লহয়! নদীপথে পলাইয়া গেল। ১৫ই ডিসেম্বর এই ঘটন! ঘটে। 

ব্রহ্মপরাজয়ে ম্পদ্ধিত হইয়া কান্বেল সাহেব প্রোমনগর 
আক্রমণে উদ্যত হইলেন। ১৮২৫ খৃষ্টান্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 
স্বীয় সেনাদলকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়! স্থল ও জলপথে 
দৌোনব্যু নগর আক্রমণ করেন। এখানে সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মসেনানী 
বন্দুল; ইংরাজের গোলাঘাতে নিহত হন। ইংরাজগণ প্রোম- 
নগরে প্রবেশপুর্বক বর্যাতিবাহন করিলেন। শরৎকালে এক 
মানের জন্য শাস্তি প্রার্থন। করায় যুদ্ধ স্থগিদ্‌ থাকে । *এদিকে 
ভারতে থাকিয়া ইংরাজগণ আসাম হইতে ব্রহ্গদিগকে তাড়া- 
ইয়া দিল এবং আরাকান প্রদেশ জর করিয়া সেনানী মরিসন্‌ 








্রক্মদেশ ৃ 


(93109181 1107113)1) ব্রঙ্গরাজো ইংরাজশক্তি বিস্তারের ক্রুটি 
করিলেন না। 

অক্টোবর মাসে ব্রহ্মসৈস্ত পুনরায় র্ণরাজে সঙ্জিত হইয়া 
প্রোমনগরস্থ ইংরাজদিগকে তিনদিক্‌ হইতে আক্রমণ করে, 
কিন্ত ইংরাজদেনানী বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈম্ভভাগ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রক্গরা ইংরাজের সহিত সন্ধি 
করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলেও ব্রঙ্গরাজের 
অন্তনিহিত ক্রোধবক্ি ,নির্ধধাপিত হয় নাই। পুনরায় কতক 
গুলি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষটাবের ৯ই ফেব্রুয়ারী য়ান্দাবুর 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ব্রন্ম ও ইংরাজবিবাদের শাস্তি 
ঘটে। 

রা ফগ্যি-দৌ ( নৌক্গ- দৌগি্যি) ইংরাজের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করি! ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কৌনবৌগ্গ- 
মেননামা। তাহার জনৈক জ্ঞাতিভ্রাতা ১৮৩৭ খুষ্টাবধে বল- 
পূর্বক পিংহাসনাধিকার করেন। ইংরাঁজদিগের উপর অনাস্থা 
বশতঃ তিনি ব্রক্ষনৈগ্তসহায়ে ইংরাজের ঘোর বিরোধী হইয়। 
পড়েন। উক্ত বৎসরের ইংরাজপ্রতিনিধি মেজর বাণি 
(117)0: 78706) ও ১৮৪০ থৃঃ অঃ সেনানী ম্যাকৃলিওড 
আবা! নগরে উপহাসাম্পদ গুত্তলীর স্তায় দলীড়াইয়া না থাকিয়া 
প্রত্যাবৃত্ত হন। গ্রমেই শ্রন্গরাজো ইংরাজের প্রতি অত্যাচার 
আরম্ত হয়। ইংরাজের পোতনাশ, নাবিকদিগের লাঞ্চনা, সেনা- 
বিনাশ ও ইংরাঞজরাজকর্মচারীর অবমাননায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট 
বিশেষরূপে বিরক্ত হইয্বা পড়েন। ১৮৪৬ খুঃ অঃ রাজা 
পগান-মেঙ্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুখে বন্ধুত্ব 
দেখাইলেও, ভিতরে ভিতরে ইংরাজের ঘোর শক্র ছিলেন। 
তিনি নিজ পিভৃদেবক্ৃত অত্যাচারের প্রতিকার করিতে 
অস্বীকার করিলে ইংরাজরাজ ব্রক্গপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেশুপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত 
এবং প্রীবর্ষে ২০শে ডিসেম্বর লর্ড ভালহৌনীর অনুমতিক্রমে 
উহ। ভারতসাস্ত্রাজ্য ভূক হয়। 

এদিকে রাজসরকার মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত 
হইল। ত্রহ্মরাঞ্জ পগানমেঙ্গ শ্বীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য রাজ্য- 
চ্যুত হইলেন এবং তাহার ত্রাতা মেঙ্গদুন্রাজ আত্মরক্ষার জন্য 
তাহাকে ১৮৫৩, খৃঃ অঃ বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার 
. করিলেন। উক্ত রাজ! মেঙ্গ, ছুন্মেঙ্গ ইংরাজের প্রতি দাস্তিকতা 
প্রকাশ করিলেও, ভারত গবর্মেন্টের মহিত তাহার কোন 
তাববৈরাক্ষণ্য দেখা! যায় নাই। ১৮৫৫ খৃুঃ অঃ তিনি লর্ড 
ডালছোসীর গ্রীতিসন্বর্ধনা জন্য দূত পাঠান, তদনুসারে ভারত- 
প্রতিনিধিও পেগুর শাসনকর্তা আর্থার ফেরিকে তাহার নিকট 
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পাঠাইয়! দেন। সঙ্গে সেনানী মূল (00101/61 শ. 0019) 
ও ভূতত্ববিদ্‌ ওল্ডহাম সহফারী হইয়া গমন করেন। ১৮৬২ ॥ 
থ্‌ঃ অঃ ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। 
্রক্মদেশ ঘ নদীসমূহে বাণিজাতরী চালাইবার জন্ত ১৮৬৭ থৃঃ অঃ 
পুনরায় ইংরাজগণ আদেশপত্র এবং ভামো প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান সহরে বাণিজ্যপরিদর্শনের এক একজন কর্ম্মচারি- 
নিয়োগেরও ব্যবস্থা প্রা্ত হন। পরবৎসরে মান্দালয়ে অধি- 
ষ্িত ইংরাজ প্রতিনিধি সাডেন (118)07 ১120671) সাহেবের 
তবাবধানে কাণ্তেন উইলিয়মস্‌ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজ 
বাণিঞ্যা্দি পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্রঙ্গে গমন করেন। রাজ প্রদত্ত 
'যেনানশক্যা” পোতে আরোহণপুর্বক তাহারা পাস্ট্যে নগরা- 
ভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে ফনান প্রদেশে মুসলমানগণ 
বিদ্রোহী হওয়ায় তাহারা আর অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই। ডাঃ জন এওীরসন্‌ ই সময়ে তরঙ্গের উদ্ভিদ- 
তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্টোভার সাহেব 
ভামো নগরে ইংরাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাহার সময়ে 


. ইব্াবতী দিয়া ফ্লোটিল। কোম্পানি, লোকদিগের গমনাগমনেন 


নবিধার জন্ত একখানি স্টামার চালনার বন্দোবস্ত করেন। 
্ঙ্গরাজও স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়! দস্থাহন্ত হইচে 
ব্ণিকৃ্দিগের রক্ষার জন্য কথ্যেন পর্বতের বিপদ্স্কুল স্থান- 
সমূহে সৈন্তাবাস স্থাপন করেন। 

১৮৭৫ থুঃ অঃ চীন-রাজ্যের সাজ্ঘাই প্রদেশে পদার্পণ 
মানসে ডাঃ এগ্ডারসন্‌ প্রতৃতি মাগারি সাহেবের সহিত 
ব্রহ্মরাজ্যের মধ্য দরিয়া গমন করেন। চীনসীমান্তে উপনীত 
হইলে, মানবৈঙ্গের নিকট মিঃ মাঙ্গীরি চীনদস্যহন্তে নিহত 
হন এবং সেই সঙ্গেই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্ত বিলীন 
হইয়া যাঁয়। 

১৮৭৮ থৃষ্টান্ে রাজা মেন্দুনের মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত: 
তম পুত্র থিবো সাধারণের অন্ুমতিক্রমে রাজসিংহাসন 
অধিকার করেন। রাজাসনে অধিষ্টিত হইয়াই তিনি 
১৮৭৯ থৃঃ অঃ স্বীয় আত্মীয়বর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন । 
তাহার এই ছুবৃত্ততার জন্য ইংরাজপ্রতিনিধি তাহাকে 
বিশেষ ভর্সনা করেন। কারণ তাহার এরপ নিষ্ঠুর প্রক্কৃতি 
ভবিষ্যতে ইংরাজেরও বিপজ্জনক হইতে পারে। তৃতপূর্বব 
রাজচরিত্র একবারেই দোষমুক্ত না হইলেও, তাহার রাজস্ব 
সময়ে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় নাই । তিনি ধর্শ- 
ভীরু ও দয়ালু ছিলেন । বৌদ্ধধর্ম তাহার প্রবল অনুরাগ 
ছিল এবং এক মুহূর্তও তিনি ধর্যাজকদিগের কথার বিপরীতে 
কাধ্য করিতেন না। ভিনি স্বীয় ধর্্মমতানুযায়ী কএকটী 


ব্রহ্মাদেশ 


নৃতন আইন প্রবন্তন করেন। ইংরাজের সহিত তাহার 
সথ)ত। ছিল। তিন্নদেশীয় রাজন্যগণের সহিত বন্ধুত্স্থাপনে 
এবং রাজ্যের উন্নতিকর্ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 

থিৰোর রাঙ্জকীয় হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ 
প্রতিনিধি শা (8 3. 901% 0.1.) সাহেবের মান্দীলয়- 
নগরে মৃত্যু হয়। তংপরে বাব'সাহেব (117 90. 8811) 
নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশী দিন তাহাকে রাজদরবারে থাকিতে 
হয় নাই। তিনি দলে আবানগর পরিত্যাগ করিয়৷ পলা- 
ইয়। আইসেন। অত্যাচারী রাজার গ্রভাবে উত্তেজিত হইয়া 
্রহ্মগণ ইংরাজ্বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে কিছুতেই 
সাম্য বিধান হইল না। ১৮৮০ থুঃ অঃ রাঞ্জপুত্র নৌঙ্গ ওকে 
সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া রাজবিদ্রোহী হন, কিস্তু সৈম্যবল 
হান হওয়ায়, তিনি অধিকক্ষণ রাজনৈন্যের সন্দুথে দাড়াইতে 
পারেন নাই। রণে ভঙ্গ দিয় তিনি ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে তিনিকিছুকাল কলিকাতা 
মহানগরাতে বাস করিয়াছিলেন । ১৮৮২ খুষ্টাবে ব্রহ্মরাজ ইং 
রাজের মহিত গোলযোগ মিটাইবার জন্য সিমলাশৈলে ভারত- 
প্রতিনিধির নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু এ দৌত্যে কোন 
কলোদয হয় নাই। ১৮৮৯ থুঃ অঃ লর্ড ডাফ্রিনের আদেশক্রমে 
ইতরাজ-নৈন্য ব্রহ্মজয় করিয়া ভারতের অন্তভূক্ত করেন এবং 
বরহ্গরাগ থিবে। বন্দিভীবে ভারতে আনীত হন। এখন 
একজন স্বতন্ত্র ইংবাজ শাসনকর্তার হস্তে ব্রহ্মরাজ্যের কৃত 
গন্ত রহিয়াছে । 

বর্গের রাঞ্জতন্ত্ব যথেচ্ছাচারিতা-দোষে দুষ্ট ছিল। রাজা স্বীয় 
ইচ্ছামত ব্যক্তি-বিশেষকে কঠোর যন্ত্রণা, কারাবাস বা মৃত্যু 
পর্যন্ত দণ্ডাদেশ করিতে পারিতেন। তাহার মন্ত্রিবগের স্বতন্থ 
কাধ্য নিদ্দি্ট ছিল। ব্রঙ্গের মস্ত্রিসভ। ছুইভাগে বিভক্ত । একদল 
রাজপ্রসাদের পরিদর্শন লইয়াই ব্যস্ত, অপরে শাসনবিভাগীয় 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ নিয়োজিত। ইহাদের হল,ত্দব্‌ নামক 
মহানভা হইতেই সমস্ত ত্রহ্মসাম্াজ্যের শাসনাদেশ প্রচারিত 
হইত । এই সভার অধীনে রাজনিয়ম সংস্কার ও সংগঠন, 
মন্ত্রিমভ। ও মহাধন্মীধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। নামতঃ রাজাই 
এহ হল,ংনভার মভাপতি, তদভাবে যুবরাজ বা অন্ত কোন 
রাজপুরুষ সভাপত্তির আসনে উপবেশন করিতেন, এইরূপ 
ব্যবস্থ। ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান-মন্ত্রীই মভাপতির আসন 
গ্রহণ করিতেন । 

হ্লুং সভান্থ কর্মচারীদিগের মধ্যে ১৪টা শ্রেণী ছিল। 
উহাদের কাব্যপরম্পরাও বিভিন্ন ।-- 

১ বুঙ্গ্যি বা মিঙ্গ্য-_হহার। চারিজন প্রধান সচিব 


টা 


[ ১৬৮ 1 
পপর ররর 


ব্্মদেশ 


(১০০৪ ০01 914৮)। ইহাদের পরম্পরের কার্ধাবিভাগ 
স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে মকলেই আবশ্তকমতে পরস্পরের 
কার্য সম্পাদন করিতেন। 

রাজত্ব, রাজস্ব ও আয়বৰাক্স-সম্পর্কায় যাবতীয় কার্ধ্যই ইহা- 
দিগকে পরিদর্শন করিতে হইত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রাস্ 
গুরুতর বিচারের ভার ইহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইহারা 
ুদ্ধবিগ্রহের সময় সেনাবাহ্িনীপরিচালনের আদেশ দিতেন, 
তথ্য তাত অপর কোন ব্যক্তিই অতিষ্খনে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন 
না। এমন কি, আবহীক হইলে তাহাদিগকে সশরীরে রণ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়! সমেনাপতির কাধাও করিতে হহত। 
২ মিন্ভুগ্-বুন্-_অঙ্বারোহী সেনাপতি এবং ৩ অথি-বুন্‌ 
রাজপরিবার ব্যতীত জন সাধারণের পরিদশক। হল,ং 
সভায় ইহাদের কোন কার্য না থাকিলেও ইহীর! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সভ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ৪ বুন্দৌক-_প্রধান সচিবের 
সহকারী (0011057-360190819 91 ১৮16) ইঙ্ারাও 
চারিজন। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তীরা ও 
এইপদে নিয়োজিত হইতেন। তংপরে ৫ নাখনদথ্_-এই 
চারিজন বাঞ্কি রাজবাক্যাবলী নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবিয়া 
সভায় উপস্থিত করিতেন এবং পুনরায় সভার অনুমোদিত 
যুক্তি সমুদায়্ লিপিবদ্ধ করিয়! রার্জার কর্ণগেচির করি- 
তেন। ৬ সব্দব্গ্যি_বাজলিপিকার বা সহযোগী সম্পাদক। 
বাস্তবিক পঞ্ষে ইহারাই রাজ্যের অধিকাংশ কাধ্য সমাধা 
করিতেন। তৎপরে চারিজন আমেন্ব্য়-ইহার। রাজকীয় 
নথিপত্রর $1 ও রাঞ্জাদে.শ লিপিকাধ্যে নিয়োজিত ছিল। 
৭ অথোঙ্গনয়য়দিগের উপর রাজ প্রাসাদ ব৷ রাজকন্মচারিদিগের 
কর্মস্থান নিম্মাণের ভায় অর্পিত ছিল। তৎপরে ৮ অন্ধদব্যয় 
ও অবয্যোক-_ প্রথমব্যক্তি হন,ৎণসভার অন্থমোদিত আদেশা- 
দির লিপিকরণ করিতেন এবং তাহার্দের অনুমত্যন্থসারে 
পত্র লিখিয়া যথাস্থানে পাঠাইকস| দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বিভিন্ন স্থানীয় পত্রাদি গ্রহ্ণপূর্বাক পাঠ করিতেন। তন্মধ্যে 
বেগুপি মন্ত্রিসভার অন্থুমতিসাক্ষেপ, এইরূপ পত্রগুলি তিনি 
মন্ত্রিমভায় দাখিল করিয়া দিতেন। ৯ ঘোদব্গন-_রাজপত্র- 
গ্রাহক। ইহারা কেবল রাজার নামীয় পত্রা্দি দেখিতেন, 
অন্ত রাজকীয় পত্রে ইহাদের কোন অধিকার ছিল না। 
ইহারা রাজাদেশানুসারে বতমরে তিনটা “কদওবে উৎসব 
সংঘটন করাইতেন। উক্ত সময়ে সমস্ত ও অমাত্যগণ দর- 
বারে উপস্থিত হইয়া রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। 
রাজাও তাহাদিগকে ম্েহ, দয়া, ক্ষমা ও অভয়দানে তৃণ্ধ 
করিদ। বিদায় দিতেন। ১* সেস্সোঙ্গ সয়র--তোষাখানার 





দেওয়ান, রাল্লপ্রদন্ত উপচৌকনাদ্দির তালিকা প্রস্তুত, তদ্রক্ষা 
ও দরবার গৃহে উপঢৌকনদাতার নাম পাঠ করাই ইহাদের 
কার্য ছিল। ঘৌঙ্গ জৌগুণ দরবার বা উৎসবাদির কর্মকর্তা। 
তংপরে নেচা ও থিস্সদব্যয়দিগের কাধ্য। ইহারা উৎসবসভায় 
আগত ব্যক্তিগণের আনসননির্দেশ ও শপথগ্রহণ করিতেন। 
পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হল,ংসভার সদস্ত ব্যতীত 
অপর একটা মন্্িদভা রাক্জ প্রসাদের পরিদর্শনকাধ্যে নিষুক্ত 
থাকিতেন। তীহাদ্দের মধ্যে অত্বিন্বৃন্‌ সর্বপ্রথম । ইহারা 
হল,২-সভার রাজবার্তা প্রেরণ এবং তাহাদের কথাও রাজ- 
সকাশে জ্ঞাপন করিতেন। ততপরবর্তী খণ্ডব্িন্‌ তাহাদের 
সহকারী ছিলেন। এই অস্তঃপূরল্গভার নাম বে:-দকে। ব্রঙ্গের 
হল,ং ও বে:-দকে সভা ব্যতীত ধনাগাররক্গার জন শ্ব-স্তকে 
ন[মে আর একটী সভা আছে। এখানে রাজার বহুমূল্য দ্রব্যাদি 
রনত হইত। 
তৎকালে বঙ্গদেশের বিভাগ গুলি প্রদেশ, জেলা, নগর 
ও গ্রামাদিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে একজন ম্যোবুন 
(শাসনকর্তা) নিয়োজিত ছিলেন। ইহারাই প্রজাবর্গের হর্তা 
কণ্তা, কিন্তু ইহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
মহানভায় আপত্তির অধিকারী। প্রত্যেক উপবিভাগ ও গ্রামে 
এক একজন নিম্ন ভম কর্মচারী রাঞ্জকার্ধ্য নির্ধাহ করিতেন। 
ব্রহ্গবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন 
সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে 
এক একটা মঠ বা ধন্মালয় আছে। পবিত্রতা, মিতাচার 
ও সতারক্াই ইহাদের প্রধান ধম্ম। ধন্মগত বা জাতিগত 
(কান বিভাগ না থাকিলেও এখানে ধশ্মমন্দিরাদির অধিষ্ঠাতা 
বা ধনবান্‌ রাজপুরুষদিগের সহিত সাধারণ লোকের অল্প 
পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্তাত্র ধনের কোন বিশেষ গৌরব 
নাই। বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গ্যিগণ সর্বত্রই যাজন করিয়া থাকেন। 
বুদ্ধ ব্যতীত এখানে “নাট” গণের (উপদেবত। বিশেষের ) 
উপাপনা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসীগণের বিশ্বাস এই, 
উপদেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্যের যাবতীয় পদার্থের উপর প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আধিপত্য করিতেছে । মন্ুষ্যের অহিতকারী এই মন্দা- 
শক্তিগণের তৃপ্তি বিধান জন্ত তাহারা নানা উপচারে পুজা দিয়া 
থাকে । বৌদ্ধধর্শোর প্রভাববিস্তারে ব্রদ্মবাসিগণ তথধর্শে দীক্ষিত 
হইলেও তাহাদের পূর্বানুষ্তিত ভূতোপাসনাপ্রভাব তিরোহিত 
হর নাই। এখনও করেন, চীন প্রভৃতি পার্ধতীয় জাতির 
মধ্যে নাটপুঞ্জার বহুল প্রচার দেখা যায়। অধুনা করেনগণ 
অ।পনার্দিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতেছে। 
বৌদ্ধধন্মীবলম্বী ব্রহ্মদিগের মধ্যে বাপিকাবিবাহ প্রচলিত 
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নাই। কন্াগণ সর্বতোভাবে পিতামাতার অর্ীন। কোন 
যুবক রূপমুগ্ধ হইয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, 
প্রথমে তাহাকে সেই কন্তার পিতার অনুমতি লইতে হয়। ' 
স্থুপাত্র বুঝিয়া পিতাও সেই যুবককে শ্্রীয় কন্তার প্রীতি- 
সাহচর্য্য (0০0181)11) করিতে আদেশ দেন। এই ভালবাসা 
বিনিময়ের সময় উভয়ের প্রতিহ বিশেষ কটাক্ষ রাখা হইয়া 
থাকে । কন্তার মাতাই সাধারণতঃ বিবাহের ঘটক হইয়া 
স্বীয় কন্যার অতিমতে উপধুক্ত পাত্র মনোনীত করেন এবং 
কায়মনোবাক্যে উক্ত দম্পতির মধ্যে স্থৃপ্রণয় সংঘটনের চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। পিতার অনুমতিসাপেক্ষ হইলেও, বিবাহে 
কন্ঠার সন্মতিই বাঞ্ছনীয়। এতদ্বতীত প্রায়ই বিবাহে বিভ্রাট, 
ঘটিতে দেখা যায়। 

বৌদ্ধধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হউলেও ত্রহ্মবাসিগণ 
সাধারণত:ই পত্থন্তরগ্রহণে অনিচ্ছুক । ধনবান্‌ বণিক্‌ ও রাজ- 
কীয় কর্মচাঁরীদিগের একাধিক পত্রী গ্রহণ সমাজে বিশেষ নিন্দ- 
নীয়। পত্বান্তর গ্রহণ করিলে, প্রথমাপত্বীকে স্বতন্ত্র বাটাতে 
স্থান দিতে হয়। সপত্বী লহয়৷ তাহারা একত্র বাঁস করে না। 
দম্পতির অভিমত হইলে, গ্রামস্থ বয়োজ্যেষ্টদিগের আদেশে 
বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে) কিন্তু যে সকল স্থলে , বিশেষ 
গোলযোগ থাকে, অথবা স্বামী বা পত্ধীর মধ্যে কেহ এই বন্ধন- 
চ্ছেদনে অভিলাধী নহেন, এপ স্থলে রাজধশ্শীধিকরণের নিষ্প- 
ত্তিই গ্রাহ্থ। এইরূপে স্বামী বান্ত্রী পরস্পরে ভিন্ন হইলেও 
সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত হন না। কোন কোন স্থলে 
পরিত্যক্তা রমণী বা পুরুষ সমগ্র সম্পত্তিরই অধিকারী হন। 

ব্রহ্মে যথায় রমণীগণ ব্যবসাবাণিজ্যলন্ধ জীবিকা দ্বাবা 
আনন্দে দিনাতিপাত করে, তথায় বিবাহজীবন অতীব 
স্থথকর। করেন, চীন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির বিবাহ্‌- 
প্রথা স্বতন্ত্। কিন্তুযে সকল করেন, ব্রখরাজের শাসনে 
আসিয়া ব্রদ্ধদিগের আচারব্যবহার অভ্যাস ও অনুকরণ 
করিয়াছে, তাহাদের রীতিনীতি প্রায়ই ব্রঙ্গদিগের হায়। 
পার্ধতীয় করেনদিগের আচারব্যবহার সেই মত অপরিবষ্ঠিত 
রহিয়াছে । 

করেনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্ত 
যাহারা ব্রঙ্গসংসর্গে বৌদ্ধ ধর্শাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কদাচিৎ একাধিক বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচার 
দৌষে দুষ্ট হইলে পত্রীত্যাগ করাই নিয়ম। সততীত্বরক্ষাই এই 
জাতীয় রমণীর প্রধান কাধ্য। চীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে। সমগ্র ব্রন্মসাম্াজ্যে বু শত মঠ আছে। 
পুঙ্গিগণ এ সকল মঠে অধ্যক্ষতা করিয়! থাকেন। ধর্শচ্যা 
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নিজ নিঞ্জ মঠে (ক্যৌঙ্গ ) থাকিয়া! গ্রামস্থ বালকদিগকে শিক্ষা 
দিয়া থাকেন। শিক্ষাকালে বৌদ্ধ বালকগণকে মঠেই থাকিতে 
হয়। এখানে গ্রন্থা্দি পাঠ ও লিপি এবং শাক্যবুদ্ধপ্রবত্তিত 
ধর্মমতের অনুশীলন তাহাদের প্রধান কায । পিতার দরিদ্রত। 
নিবন্ধন বালক ষথাবিহিত হুরিদ্রাবস্ত্রপরিধান ও সংস্কারাদি 
সম্পন্ন হইতে পারে না সত্য; কিন্ত সকলেই শিক্ষার্থা হইয়া 
কৌঙগ থা ( মঠবালক ) নামের সার্থকতা করিতে পারেন। 
বালিকাদিগের মঠে প্রবেশাধিকার নাই। নগর এবং বর্ধিষুঃ 
গণ্ডগ্রামস্থ বিগ্ভালয়ে বালকবালিকাগণ একত্র শিক্ষা লাভ 
করিতে পারে। 

উপরি উক্ত জাতিবিভাগ ব্যতীত ব্রহ্গরাজ্যে ত্রদ্দ, 
তলৈঙ্গ ( মোন ), থৌক্গ থা, মো, ক্ক্যমি, শান প্রভৃতি কএকটা 
বিশিষ্ট জাতি এবং উহাদের সহযোগে উৎপন্ন মিশ্রজাতির ও 
আস্তত্ব আছে। আরাকান প্রদেশে ওপনিবেশিক হিন্দু ও অন্ম 
জাতির বাস ঘটে*। এতত্রিন্ন পার্বত্য প্রদেশ, সক্‌, চব্‌, 
কুন, শন্দু, যবেন্‌, য্‌ব্‌ গ্রতৃতি কএকটী জাতিও দেখা যাঁয়। 
উহাদের ভাষাগত কতক কতক পার্থক্যও আছে। 

রঙ্গের অধিবাদিগণ সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী ও 
শিল্পনিপুণ। নৌক। ও গৃহাদি নির্নাণ এবং শিক্প- 
নৈপুণাপূর্ণ ধর্মমঠাদি তাহার অত্যুংকষ্ট নিদর্শন । শিল্পকার্ধ্যে 
তাহাদের কোমল স্বভাবের পরিচয় পাইলেও, অতি সামান্ 
কারণেই তাহাদের ক্রোধোদ্রেক হইয়। থাকে । মনুষ্য জীবনের 
প্রতি তাহাদের অন্নমাত্রও দয়া নাই। সামান্য কারণে ক্রোধ 
সঞ্চার হইলে অথব৷ ক্ষুদ্রতর প্রতিশ্রুতিবশেই তাহারা নরহত্য। 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না| এমন কি,একদিন ব্যঞ্জনাদি মন্দ হইলে 
তাহার! স্বীক্ প্রিসতম! পত্বীর প্রাণহরণ করিতে ও কু্ঠিত হয় 
না। দন্থ্যবৃত্তি ও অত্যাচার ব্যভিচার তাহাদের জীবনের 
একটী পৌরুষঞ্জনক কার্য । 

এখনকার রমণীগণ পর্দানশিন নহে। তাহার! স্বচ্ছন্দ 
ইতন্ততঃ দ্রমণ করিতে পারে। বাঞ্জার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় 
ও গৃহকর্্পপালন, পণ্যদ্রব্যবিক্রয় ও রেশমী বস্ত্রাদি বয়ন 
ইহাদের প্রধান কার্য্য। বিবাহের পুর্বে বালিকাগণ বাজারে 





* আর্থর ফেরি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়। হইতে আর্য হিন্দু 
ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন”, তদ্রুপ অপর একটা জনশ্োত হিমালয়ের 
ূরবদিক্‌ অতিক্রম করিয়। তগৌন্গ প্রদেশে রাজা স্থাপন করেন। ক্রমে তথা 
হইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রেম ও.তৌঙ্গগুন নগরে যাজাধিস্তার 
নুরেন। 


ফল মুলাদি বিক্রয় করিয়া যে লাভ সঞ্চয়,করে, তাহাতেই 


] ব্রহ্মদেশ 






শত ৩ শা শি নিশি রঙ্গ 


তাহারা আপনাপন বেশতৃষ! করিয়া লয়। 

ব্হ্মদেশে এখন যে যে সন্বৎ প্রচলিত, তাহা! ৬৩৯ থ্ষ্ঠাবের 
এপ্রিল ( বৈশাখ ) হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ২৯ ব। ৩৯ দিনের 
টান্দ্রমাসরূপ ১২ মাসে এই বর্ষগণনা হয়। প্রতি মাসের শুরু 
বা কৃষ্ণ পক্ষ ধরিয়া মাসগণন। হয়। ইহাদের দিবারাত্র ৮ 
প্রহরে, অর্থাৎ দিনে ও রাত্রে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত ; 
এ সময়ে একএকবার ঘটিকা ধ্বনি হইয়! থাকে । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষের ভাষায় অনেক 
পালি ও অপত্রংশ সংস্কৃত'শব্ের প্রয়োগ আছে*। ব্রক্গভাষার 
প্রত্যেক অক্ষরই ভারতীয় বর্ণমাল। হইতে গৃহীত। ইহাদের 
কাব্যবিভাগ বিশেষ আলোচনা ভিন্ন বোধগম্য হইবার নহে।। 
ব্রহ্মরাজ্যস্থিত সমগ্র মঠেই তালপাত্র ও বংশ হইতে প্রস্তুত 
একপ্রকার কাগজে লিখিত পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। 

[ থতুন, পেগড ও প্রোম প্রভৃতি শব্ষে তত্তৎস্থানের বিবরণ 
প্রকটিত হইয়াছে। ] পেগুর শিও-মছু পাঁগোঁদা ব্রদ্মের একটী 
প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। রে্ুন নগরের সন্গিকটবর্তী শিল্প- 
দ্যাগোল মন্দিরও বড় স্ুন্দর। পর্বতের শিখরদেশে অব- 
স্থিত হওয়ায় এই স্থান দূরদেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে 
এবং ইহার স্বণচূড়া স্্যালৌকে বিভাষিত হইয়া চতুর্দিকে 
আলোকরশ্শি বিকীর্ণ করিতেছে । এই মন্দিরবাটিক। ও চাঁরি- 
দিকৃস্থ সৌধমাল! দেবকীন্তির অপুর্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। 
নগর হইতে এই মন্দিরে আসিতে যে রাস্তা আছে, তাহার স্থানে 


স্থানে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমৃত্তিপরিশোভিত। অমরাবতীর 
রাজপ্রাসাদও শিল্পনৈপুণ্যে কোন অংশে ন্যুন নহে। 
ব্রক্মবাসিগণ উৎসবের বড়ই পক্ষপার্তী। প্রায় প্রতি 


সপ্তাহেই এক একটা মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ধনী ব্যক্তিগণের 
দাহ কার্যে, যুবকদিগের রাহান্‌ ( অর্থৎ- পুরোহিত ) দীক্ষায় 
ইহাদের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়। থাকে । ৮ হইতে ১২ বংসর- 
বয়স্ক বালকগণ মঠগ্রবেশের অধিকারী । ইহাদের মধ্যে কেহ 
নিরূপিত সময়ের জন্ত কেহ বা আজীবন ধন্দ্পরিচর্য্যার জন্য 





* সংস্ত শকের ব্রহ্মতাষায় পরিবর্তন অমৃত (অগ্রৈক ) অভিষেক, 
( ভিষিক ), চক্র (চক ), দ্রব্য (ভ্রপ), কল্প (কপ ), খবি (রসি) প্রত্ৃতি। 

১৭৯৫ খ্‌ ্টান্সে ২১ শে ফেরুয়ারী নাইম সাহেব ( 1110)0] ১11)69 ) 
প্রভৃতি কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ববক ব্রক্মদেশে ইংরাঁজেয় দৌত্যকাধ্যে উপনীত 
হন। এখানে তিনি গেগুর শাসনকর্তী। কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
উত্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় তাহারা অভ্যর্ধিত হইয়া 
নৃতযগীতাদি দর্শন করেন। এ সময়ে রামায়ণের রামরাবণধুদ্ধ ও হনুমানের 
ইন্ত্রগিরি হইতে উধধ আনয়ন অভিনীত হইয়াছিল। 


ব্রঙ্গন্‌ ] 





রাহান্দিগের তব্বাবধানে রক্ষিত হয়। ফুঙ্গ্য বা পুঙ্গ্যিগণ রাহান্‌ 
দিগের অপেক্ষা ,নিষ্নশ্রেণীর পুরোহিত। ইহারা সকলেই 
হরিদ্রারজিত বস্ত্র পরিধান করেন এবং নগ্রপদ ও মুস্তিতমন্তকে 
বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকের এক হস্তে তালবৃস্ত ও 
অপর হস্তে ভিক্ষাপাত্র শোভিত । ইহার! সর্বতোভাবে ত্রঙ্গচর্ষ্য 
অবলগ্ষন করিতে বাধা। যদি কাহাকেও কখন স্ত্রীসহবাস করিতে 
দেখ! যার, তাহা হইলে তিনি ধর্মমার্গবিচ্যাত হয়েন এবং 
তাহার মুখে চুণকাল প্রদানপূর্বক গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ 
করাইয়! রাজপথে ভ্রমণ করান হয়। যুবক পুরোহিতদিগের 
দিবসে বা রান্নিকালে অনদভিপ্রায়ে ভ্রমণ নিষিদ্ধ । প্রাতঃকৃত্য 
সমাপনান্তে রাহান্গণ প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজপথে বাহির 
হন। পথে ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পান.তাহাতেই তাহাদেব মঠস্থ 
ব্যক্তিবর্গের উদরপৃত্তি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অংশ দীন- 
ুঃখীকে দান কর! হয়। ইহার! নিজে অন্নাদি পাক করেন না। 
দাতাই পাচিত-অন্ন, ফল মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাহাদের 
দ্দিণহন্তস্থিত ভিক্ষাপান্রে অর্পণ কবেন। মঠের সব্বশেঠ 
অধ্যক্ষের নাম সরিদগী। ইনি বাহান্দিগের উপরও কত 
করিয়া থাকেন। রাহান্দিগের স্তায় পুর্বে কুমারাগণও ব্রশ্গা- 
চারিণী হইয়া মঠে থাকিতেন। সতীত্ব ও ধর্শরক্ষা তাহাদের 
মুখাকাধ্য ছিল। তাহারাও মাথা মুড়াইয়া হরিদ্রারঞ্জিত 
বন্ত্রে গাত্রোচ্ছাদন করিতেন। এখন এই কৌমাধ্যগ্রথা রহিত 
হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্বেতবস্ত্রপরিধানা কতকগুলি প্রাচীনা 
রমণীই মঠকার্ধ্যে নিযুক্ত আছেন। [ত্রন্মের পুরাতত্বের বিস্তৃত 
বিবরণ 77৮ 110)010780103 7010১010110] 198 0010186101) 
0 68£910, 17 1896 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ] 


১৪১ ] 








জায়তে” (শ্রুতি) ১৯ তপস্ত।। ৩সত্য। ৪ তত্ব, 
(অমর) দর্ধগুণাতীত বিশুদ্ধ তুরীয় চিৎস্বরূপ। বেদাস্তসারে 
লিখিত আছে-- 

অজ্ঞানাদিমকলজড়সমৃহোহবস্ত্র, তরক্ষৈব নিত্যং বস্ত, 
তদস্তদখিলমনিত্যং” অর্থাৎ ব্রন্মই একমাত্র নিত্যবস্ত্। ব্রঙ্গ 
ব্যতাত অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহ অবস্ত ও অনিত্য। শ্রতিতে 
আছে--ঘতো। বা হমানি ভূতানি জাতানি যেন জাতানি 
জীবস্তি যৎ প্ররস্তি অভিসপ্থিশস্তি” (শ্রুতি) 

যাহ। হইতে এই ভূতদমূহের উৎপত্তি হহয়। স্থিতি হইতেছে 
এবং যাহাতে লীন হইতেছে । তাহাই ত্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে 
ব্র্জিজ্ঞাসা স্থলে “অথাতো বরন্মতিজ্ঞাসা, এই হ্থত্রের পবে 
'জন্মাদ্যস্ত যত?” এই সুরে রঙে লক্ষণ বণ্িত হইয়াছে। 
অতি সর্থক্ষপ্রু ভাবে বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রঙ্গের বিষয় পর্ম্যা- 
লোচনা করিয়া দেখ! যাউক। 

“সদ্দেব মোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্৮ (শ্রুতি) 
এই জগত স্থষ্ির পুর্বে কেবল সন্যাত্র ছিল, নাম ও রূপ কিছুই 
ছিল না। সমন্ত একমার এবং অদ্বিতায়। 

”এতদাত্ম্যমিদং সর্ধং তং সত্যং স আত্ম তক্বমসি শ্বেত- 
কেতো।” (শ্রুতি) এই সমস্ত জগং এতদাত্মক অর্থাং 
সন্বস্তহ এ সকলের আম্মা, সেই সদ্বস্তই একমাত্র সত্য এবং 
তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ষ, হে শেতকেতো ! তুমিই সেই ব্রহ্ম 'সেহ 
সদ্বস্ত সত্য, ইহা বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য 
অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অনত্য বা মিথ্যা । তুমি সেই আছ, 
এনূপ বলাতে জীবাত্মা ও পরমাত্স। এক, ভিন্ন নহে। সে 
একহ ত্রঙ্গ। “একমেবাদ্বিতীয়ং “একং “এব” “অদ্বিতীয়ং 


ব্রহ্ষদৈত্য ( পুং) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণরূপী দৈতাঃ। প্রেতযোনি এই পদরয় দ্বারা সদ্বস্তুতে অর্থাং এক্ষে তেদএম নিবারিত 


প্রাপ্ত ব্রাঙ্ছণ। যে সকল ক্রাক্ষণ মরিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত; হইয়্াছে। অনাস্ম। অথাৎ জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখিতে 
হয়, তাহাদিগকে ত্রঙ্গদৈত্য কহে। পাওয়া যায়। যথা স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়- 


তের । অবয়বের সহিত অবয়ধীর ভেদ স্বগতভেদ অর্থাং 
পত্র, পুষ্প ও ফলাদিরসহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগণ্তভেদ 
কহে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পুষ্পফণাদিও বুঙ্গের 
অবয়ববিশেষ। এক বৃক্ষ হতে অপর বৃগের ভেদ অবশ্থাই 
আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয় হচেদ। কেননা এ 
ভেদের প্রতিযোগী ও অনুমোগী উভয়ই বুঙ্গজাতীয়। শিলাদি 
হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অনাত্স বস্তর ন্যায় 
আত্মবস্তরতে অর্থাৎ বরে ভেদএয়ের আশঙ্কা হইতে পারে। 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য “একমেবাদ্ধিতীয়ংঃ এইরূপ হই- 
য়াছে। “একত এই পদ দ্বারা স্বগত ভেদ “এব, সজাতীয় 
ভেদ, এবং “অদ্বিতীয়ং এই পদ দ্বার। বিজাতীয় ভেদ নিবারিত 


ব্রহ্মার (রী) ব্রহ্গপ্রাপ্তিকর পন্থা । 
ব্রহ্মদ্বিষ (তরি) ব্রন্ষণে বেদাগ্ন বিপ্রায় চ দ্েষ্টি দ্বিষূ-কিপ্‌। 
বেদ ও ব্রাঙ্গণদ্ধেষক। থিনি বেদ ও ত্রাপ্ণের হিংসা করেন । 
“বন্দি পরিবিত্তিশ্চ গণাত্যন্তর এবচ 1” (মন্থ ৩১৫৪) 
ব্রহ্মধর (কী) ব্র্গজ্ঞানসম্পন্ন | 
ব্রহ্মধাতু (পুং) ১ ব্রহ্মরূপ ধাতু । ২রদ্র। 
হুর্ধ্যো মহী জলং বক্ির্বাযুরাকাশ এব চ। 
দীক্ষিতে ব্রাঙ্দণস্টন্র ইত্যেতে ত্রহ্মধাতবঃ ॥ (বায়ু পু*) 
ব্রহ্মন্‌ (ক্রী) বৃহতি বর্ধতে নিরতিশয়মহত্বলক্ষণবৃদ্ধিমান্‌ 
তবতীতি বৃহি বৃদ্ধ ( বুংহের্নোচ্চ | উণৃ 81১৪৫ ) মনিন্‌ 
নকারস্তাকারঃ রত্বঞ্চ। ১ বেদ। “তম্মাদেতদ্‌ ব্রহ্মনামরপমন্নঞ্চ 
র্‌ 4]]7] ৩৬ 





চিলি টি ১২১০ 


হইয়াছে । যাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবয়ব, তাহার শ্বগত- 
ভেদ হইতে পারে না। কেন না, অংশ বা অবয়ব দ্বারাই 
স্গতভেদ হইয়া থাকে । সন্বস্তর অবয়ধ নাই। কারণ যাহা 
সাবন্নব, অবগ্ত তাহার উৎপত্তি থাকিবে। অবম্বব সকলের 
পরম্পর সংযোগ বা সন্গিবেশের পুর্বে সাবয়ব স্তর অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না। অবয়ব সংঘোগের পরে সাবয়ব বস্তর উৎ- 
প্তি হয়, ইহ। বলিতে হইবে। সুতরাং সাবয়ব বস্তর উৎপত্তি 
আছে। যাহার উৎপত্তি আছে, সে জগতের আদি কারণ হইতে 
পারে না। কেনন। তাহার উৎপত্তি কারণাস্তরসাপেক্ষ। 
সিন্ধম হইল যে, আদি কারণ ব! সদ্বস্তর অবয়ব নাই। যাহার 
অবস্নৰ নাই, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। নাম এবং 
রূপ সদ্বস্তর অবয়বদপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম 
অর্থে ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ অর্থে ঘটশরাবাদির আকার। 
নাম ও রূপের উদ্ভধবের নাম স্থষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে নাম ও 
রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে 
কল্পন। করিয়! তন্দারাও সদস্তর স্বগতভেদ সমর্থন করিতে 
পারা যায় না। পিদ্ধান্ত হইল যে, ব্র্ধে স্বগতভেদ নাই 
এবং থাকিতেও পারে না। সত্বস্তর অর্থাৎ ত্রহ্গের সজাতীয় 
ভেদও অপন্ভব। কেন ন। সদ্বস্বর সজাতীয় বস্ত সংস্বরূপ 
হইবে। সৎপদার্থ একমাত্র । কারণ “সৎ “সৎ এইব্প 
এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই হইবে, নানা হইতে 
পারে ন|। দুইটা সংপদার্থ মানিতে হইলে তাহাদের পরম্পর 
বৈলক্ষণ্য মানিতে হয়। সৎ পদার্থের ম্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য 
অগন্তব, অতএব সদস্তরকল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সংৎ- 
পদার্থ একমার হইলে, স্থতরাং অপর সংপদার্থ না থাকিলে 
সংপদীর্থের সজাতীয় ভেদ থাকা একান্ত অসম্ভব । ঘটসত্তা, 
পটনন্তাী ইতাদিনপে সন্বস্তর সজাঁতীয় ভেদের প্রতীতি হয় 
বটে, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্াাদির হ্যায় রী ভেদও 
উপাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম ও রূপ-্বরূপ উপাধিভেদে 
সংপদার্থের ভেদও স্থষ্টির উত্তরকালেই হইতে পারে, স্থষ্টির 


পূর্বকালে হইতে পারে না। কেন না স্বষ্টরির পূর্ববকালে নাম- 


রূপের উদ্ভবই হয় নাই। অতএব ব্রদ্গে সজাতীয় ভেদ নাই। 
স্ব1ত ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের ন্যায় সংপদাথের বিজাতীয় 
ভেদ বলা যাইতে পারে না । যে হেতু যাহা সতের বিজাতীয়, 
তাহা সৎ নহে, অসং। যাহা অপং তাহার অগ্তিত্ব নাই। 
বাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা! ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। 
যাহ। বিদ্যমান, তাহ! অপর বস্থ হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তও 
তাহ! হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা 
কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী" বা অনুযোগী, কিছুই 








হইতে পারে না। অতএব সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও 
অজাতপুত্রের নামকরণের স্তায় অলীক ।, এক, এব, অদ্ধি- 
তীম্ন, এই পদত্রয় দ্বার! ত্রদ্ষে স্বগতভেদ, সজাতীয় ভেদ 
এবং বিজাতীয় ভেদ নাই, ইহাই বলা হইল। 

সৃষ্টির পূর্বে অদ্বৈতত্ব অর্থাৎ “একং তরঙ্গ” ইহা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারিবে না। যাহা বস্ততঃ অদ্বৈত, তাহা 
কোনও কালে দ্বৈত হইতে পারে না। বস্তর অন্র্থাভাব 
অসম্ভব। আলোক কথন অন্ধকার হয় না এবং অন্ধকার 
কখন আলোক হয় না। বাস্তবিক তেদ ও অতেদ এ উভয় 
পরম্পর বিরোধী বলিয়৷ উভয় সত্য হইতে পারে না। নু 
দৃষ্টিতে পর্ধ্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, অতেদ সত্য, 
ভেদ মিথ্যা। অভেদ,শব্দের অর্থ একত্ব, তেদ অর্থে নানাত্ব। 

একত্বব্যবহার অন্য নিরপেক্ষ, নানাত্বব্যবহার একত্ব- 
সাপেক্ষ। পূর্বমিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবহিক্বমান নানাত 
দ্বারা বাধিত হইতে পারে ন।। বরং পূর্বসিদ্ধ একত্ব দ্বারা 
পরতাবী নানাত্বইই বাধিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বলিয়া! 
একত প্রবল, এবং সাপেক্ষ বলিয়া নানাত্ব হুর্বল। বিরোধ 
স্থলে প্রবণ দুর্ধলকে বাধিত করে, একত্ব বা অতেদ নানাত্ব 
অর্থাৎ তেদ্দের উপজীব্য । প্রতিযোগিজ্ঞান ভিন্ন ভেদের জ্ঞান 
হইতে পারে না। আশ্রয় ভিন্ন কেহ দীড়াহতে পারে না। 
এজন্যও ভেদ অভেদ অপেক্ষ। ছুর্ববল। * অতএব অভেদ সত্য, 
ভেদ মিথ্যা । ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে ইহা 
বিস্তৃত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈত উপদিষ্ট না হইলেও 
উপনিষদে কোন কোন স্থলে দ্বৈতৈর আভাস পাওয়া যায়। 
দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়ের মধ্যে একটা সত্য, অপরটা কাল্প- 
নিক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না বস্ত এক- 
রূপ হইবে, ছুইরূপ হইতে পারে না। দ্বৈত পারমাথিক ও 
অদ্বৈত কাল্পনিক বলিলে এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ হয়, উপাদানমাত্রের সত্যতাবধারণ অধন্গত হর, এবং 
্রন্গাত্মভাবের সিদ্ধবন্ির্দেশ অনুপপন্ন হয়। স্থৃতরাং অদ্বৈত 
বা অভেদ পারমাথক, দ্বৈত বা ভেদ কাল্পনিক, মিথ্যা বা 
ব্যবহারিক; এ সিদ্ধান্ত শ্রতি-দঙ্গত। 

“ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ততি” (শ্রুতি) 
যে সময়ে দ্বৈতের ন্যায় হয়, সে সময়ে একে অন্যকে দেখিতে 
পায়। শ্রুতিতে “দ্বেতমিব” এই “ইব” শবের প্রয়োগ দ্বারা 
দ্বৈত্যের মিথ্যাত্ব প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে । 

“মন্দান্ধকারে রজ্জ,; সর্প-ইব ভবতি” (শ্রুতি) 
অল্প অন্ধকারে রঙ্জু র্পের স্তায় হয়। এপ স্থলে 'সর্পইৰ' 
বলাতে সর্পের মিথ্যাত্ব যেমন জানান হইয়াছে) তদ্রুপ 









“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্ততি” (শ্রুতি) 

যিনি এই, ব্রদ্মে নানার ন্তায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু 
হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই স্থলেও “নানেব এই “ইব 
শব্দের প্রয়োগ দ্বার! নানাত্ব বাস্তবিক নহে, মানাত্ব মিথ্যা, 
ইহাই জানান হইয়াছে ।'“একং সত্যং বহুধা করম্বস্তি” (শ্রুতি ) 
এক ব্রহ্ষকে অনেকরূপে কল্পনা করে। বাহল্যভয়ে অধিক 
প্রমাণ প্রদশিত হইল না। ছান্দোগ্য ও বৃহদীরণ্যক উপনিষদ্‌ 
এবং বেদান্তদর্শন দেখিলে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখিতে 
পাইবেন। পু 

অদ্বৈতমতে স্থষ্টি বস্ততঃ সত্য নহে, কাল্পনিক মাত্র। 
কল্পন! দ্বার পারমাথিক অদ্ধৈতের কোন ক্ষতি হইতে পারে 
না। যাহার চক্ষু তিমিরোপহত; সেই ব্যক্তি এক চন্ত্রকে 
অনেক চন্দ্রের স্ায় দর্শন করে, তাহা বলিয়। কিন্তু চন্দ্র অনেক 
হয় না। কেনন! চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উহা 
তৈযিরিকের কল্পন। মাত্র। কল্পিতরূপ বস্তকে স্পর্শ করে 
না, বস্ত্র সহিত কল্পিত রূপের কোন স্ধদ্ধ নাই। সেই 
রূপ অবিদ্যাদোষে আমর৷ বিচিত্র বস্তনিচয় দর্শন করিলেও 
তদ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগদাকার প্রতিপন্ন হন না। 

কোন কোন শ্রতিতে ব্রন্ষের পরিণামবাদের আভাস 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিদ্যাকল্পিত নামরূপা- 
আক বূপভেদে . ব্রহ্মপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও 
দ্বৈত মিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈত সত্যত্ব-বোধক শ্রতি সকলের 
মতান্থসারে বিবর্তবাদের পারমাথিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরি- 
ণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতির তাপধ্য নাই। কেন না, 
তাহ! হইলে পরিণাম্বাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীর্তন 
থাকিত। যাহা নিক্ষল-_তাহা নিশ্রয়োজন, তাহা বেদে উপ- 
দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিপ্রপঞ্চ বা! সর্বব্যবহারশুন্ ব্রহ্মাত্মভাব 
প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে । কেন না 
এ রূপ ক্রহ্গাত্মভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন। সহজবোধ্য পরি- 
ণামপ্রক্রিয়া অনুসারে স্যষ্টি বলিয়! শ্রতিতে “নেতি' “নেতি 
অর্থাৎ ইহা। ব্রহ্ম নহে, ইহ। ব্রহ্ম নহে, এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ 
করিয়া নিশ্রপঞ্চ ত্রহ্মাত্মভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে। 

এক ব্রহ্ম বনুরূপে কল্পিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি, 
'জন্মাদ্যস্ত, 'যতে। বা ইমানি ভৃতানি জাতানি' যে ব্রহ্ম হংতে 
এ জগতের স্থ্টি হইয়াছে। 

“আত্মা ব। হদমগ্রেংতৃৎ স এক্ত প্রজা ইতি। 

সঙ্কল্পেনাহথজপ্লোকান্‌ স এতানিতি বহুবুচাঃ ॥ 

খবাধৃগিজলোর্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী | 

সন্তুত। ব্রহ্মণ পন্মাদেতম্মাদাত্মনোহখিলাঃ ॥ 






[ ১৪৩ ] ব্রন্মন্‌ 





বুপ্তামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ। 
তপত্তপ্ুধাংস্থজৎ সর্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥ 
ইদমগ্রে সদেবাসীৎ বহুত্বায় তদৈক্মত। 
তেজোহবন্নাওজাদীনি সসর্জেতি চ সাঁমগাঃ ॥৮ 
(পঞ্চদশী দ্বৈত বিৎ ৩৬) 
এই অনন্ত ব্রক্ধাওড সৃষ্টির পুর্ব্বে কেবল একমাত্র ত্রহ্মই 
বিগ্কমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই বিগ্কমান ছিল না। 
সেই অদ্বিতীয় ব্রদ্গের মনে সঙ্কল্প হইল, আমি জগৎ স্থাষ্টি 
করিব। তাহার এই সঙ্কল্পমাত্রেই চরাচর জগৎ-সথষ্টি হইল।, 
তৈত্তিরীয় শ্ররতিতে জান! যায় যে, ত্রঙ্গের সঙ্বল্প মাত্রই আকাশ, 
বাযু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি সকল যথাক্রমে॥ 
উৎপন্ন হয়। বরক্গ__আমি বহু হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত হইব-_ 
এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, এই সঙ্কল্পরপ তপোবলে তিনি অনন্ত 
্রন্াওড স্থষ্টি করিয়াছেন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই অপরিসীম 
্রদ্মাও্ড স্থষ্টির পুর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র 
সংস্বরূপ ত্রন্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, 
নানাকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ তরঙ্গের সেই সংকল্প 
বলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল। 
এই সকল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রঙ্গই একমাত্র জগং- 
কারণ। তাহ! হইতেই স্থষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে । 'অথও- 
চেতন, অরূপ, অস্পর্শ, অশব্দ ও অদ্বয় ব্রন্গের পার্খচর শক্তি 
অজ্ঞান। তাহার প্রাছুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনস্তর 
তিনি অস্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিবো- 
ভাবে অপরিচ্ছিনন ও নিরঞজন। এ অজ্ঞান এীশীশক্তি, 
জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, স্থষ্টিশক্কি, মূলপ্রক্ৃতি প্রভৃতি 
নামে পরিভাসিত হইয়াছে । কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ 
প্রপঞ্চ সমস্তই জ্ঞানের বিলাস, সেই জন্তই তাহা! ভ্রান্তির 
বিজুম্তণ বলিয়৷ অভিহিত। 
“অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেতার্থপঞ্চকম্‌। 
আই্াত্রযং ব্রহ্গরূপং জগন্রপং ততো দ্বয়ম্‌ ॥” 
( বেদান্তদর্শন, শাঙ্কর ভাষ্য ) 
শক্তিরূপী ব্রন্মাশ্রিত অগ্ঞান এদ্ধে বা ব্রহ্গাকে জগৎ দেখাই- 
মাছে । এই জন্ত জগৎ ও ব্রঞ্ধ এখন বিমিশ্র বা একাবভাসে 
ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃপ্তই পঞ্চরূপী। 
(১) “অস্তি আছে, (২) “ভাতি” একাশ পাইতেছে, (৩) *প্রিয়। 
ভাল, উত্তম এইভাব, (৪) “রূপ' ইহা! এই প্রকার, (৫) "নাম 
হহা অমুক বন্ত। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত ভিন্ন রূপ ব্রঙ্গ, 
অবশিষ্ট ছুইরূপ জগ অথাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্তানবিকার 





বা! জগৎ পরমার্থতঃ সত নহে, সেই জন্তই বল! হইয়াছে, জগৎ 


মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্গই সত্য। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি 
দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হয় । 

স্বরূপ ও তটস্থ এই ছুইটী লক্ষণদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মনিরূপণ 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গ_-জগৎকারণ, ইহা তাটন্থ-_লক্ষণ, ব্রহ্ম 
সচ্চিদানন্দ, অথও, একরস ও অদ্বয়, ইহা স্বরূপ লক্ষণ। 
ব্রহ্ম জগংকারণ হইলেও সাঁংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের 
পরমাণুর স্ায় প্ররিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই 
নিজ মায়ায় আকাশাদিরূপে বিবপ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং 
অভিন্ন নিমিত্তৌপাদান বিব্টি কারণ। অভিন্ন নিমিভ্তোপপদের 
দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়সা ), লুতা স্বজ্যমান সুত্রের প্রতি স্বটৈতন্ঠ 
প্রাধান্তে নিমিত্তকারণ, এবং স্বশরারপ্রাধান্তে উপাদান 
কারণ। লূত! বে স্তর স্থষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অন্য 
কোথ| হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে। 

জগত ব্রন্দের বিকার নহে, বিবন্ত। সত্য সত্যই এক- 
প্রকার বস্ত অন্তপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা, 
অন্তথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ভ। দুগ্ধ দধি হয়, তাহ। বিকার, 
রচ্জ, সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত। জগং বঙ্গের 
বিকার নহে) কিন্তুবিবর্ভ। সুতরাং এই দৃশ্ত-জগং ইন্দ্রজাল 
সদৃশ তাত্বিকসত্তাশৃন্ত অর্থাৎ মিথ্য।। 


ধর্ম বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ স্থষ্টি করেন। 
তাহায় তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়! নামে অভিহিত। গুণবতী 
মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন, সেই গ্রভেদেই 
জীব ও ব্রঙ্গে এহরূপ বিভাগ প্রচলিত। উংকৃষ্ট সন্ত প্রাবল্যে 
মায়া এবং মলিন সন্বপ্রীবল্যে অবিগ্ভা। মায়ায় উপহিত 
বঙ্গ ও অবিগ্ায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত 
নহে, অবিদ্যার বগ্তও বটে। মায়া এক এই নিমিত্ত 
রন্দও এক । মালিন্তের অল্লাধিক্য অন্ুনারে অবিদ্য 
নানা, তদন্গনারে জীবও নানা-ম্থর, অসুর, প্ত, পর্দী 
মানুষ প্রভৃতি । মায়ায় জানশক্তির চরমোতকর্ষ, সেইজন্য 
তত্পহিত ব্রহ্গও সর্ধজ, স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞান 
শক্তির অন্পতাবশতঃ সেইরূপ নহে। যেমন একই আকাশ 
ঘটর্ূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনই ব্রহ্গও 
মনুজাদি উপাধিতে জীব এবং তদপগতে ত্রহ্ম। 


শান্, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া 


যায় বে,অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধান,তাহা তাহাতেই কল্পিত। 
যেমন তরঙ্গ বুদ্ধ প্রত্ৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত 
অর্থাং দে সকলের সন্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে। তেমনি 
এই দশ্বরদ্ধাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদান্দ ব্রঙ্গসত্তার 
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অধীন। এত দুষ্ট স্থির কর! যায় যে, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, 
চৈতন্তে কল্পিত জীব এই ব্রদ্মকক্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে 
অসমর্থ, যেরূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছ স্বভাব প্রচ্ছন্ন 
করে, তন্্রপ স্বীয় অনিব্ণচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন 
করিয়াছে, তাহাতেই অজ্ঞ জীব দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত 
নহে। শ্রবণাদি দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জিত হইলে তখন 
তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য। 
অপর সমস্ত আমাতে ও আমার কল্পিত। আমিই তরঙ্গ । 

টির পূর্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, আর কিছুই 
ছিল না, এ সকলই ব্রঙ্গ। অদ্বয় বক্গই আদ্িতৰ, এই সকল 
শ্রুতি সুব্যক্তর্ূপে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করিয়া অনস্তর 
তত্প্রতিপাদনার্থ তন্বমসি, প্রভৃতি মহাবাঁক্য উপদেশ করায় 
স্গ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ত্বং ব্রহ্ম” তুমিই বঙ্গ । 

বৈদীস্তিক আচাধ্যের! সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও 
তাহাদের মধ্যেও প্রকারাস্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসপ্তাব 
নাই, বৈষ্ণব আচার্য্েরা প্রায় পকলেই বিশিষ্টা্বৈতবাদী | রঙ্গ 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিবুক্ত এবং নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। 
জীবায্বা সকল ব্র্দের অংশ, পরম্পর ভিন্ন এবং ত্রন্দের দাস। 
জগৎ ব্রঙ্গের শক্তি-বিকাশ ব1 পরিণাম; সুতরাং সত্য। সর্ব- 
জত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্গ, সত্যহাদি গুণবিশিষ্ট জগং এবং অন্ক্ঞ 
ও ধর্শীধন্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাস্মা অভিন্ন, অর্থাৎ জীবাত্মাও 
জগতব্রহ্গ হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিয্ন নে। জীব ও ব্রহ্ের স্বরূপ 
অভিন্ন নহে, কিন্তু আদিত্যের প্রভার স্তায় জীব ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্ত জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভ। হইতে 
আদিত্য অধিক; সেইরূপ জীব হইতে বন্ধ অধিক। জআঙ্গ 
সর্বশক্তিমান ও সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্্মাধর্মাদিশৃন্ত 
জীব তাহার বিপরীত। 

ব্রহ্ম ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অনেকাস্তবাদ বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের নামাস্তর মাত্র। ব্রহ্ম একও বটে, অনেকও বটেন। 
বৃক্ষ যেমন অনেক শাখা-যুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিযুক্ত 
মানা, অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ 
বস্তদ্ধয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। 
কেন না, তেদ ও অভতেদ পরস্পর বিরোধী । অভেদ কিনা 
ভেদের অতাব। তেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক 
বস্ততে থাকা অসম্ভব। কার্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, 
তাহা হইলে জগত ব্রদ্দের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য 
ও কারণ অভিন্ন হইলে যেমন মৃত্তিকারূপে ঘটশরাবাদির 
এবং স্ুবর্ণবূপে কুগুলমুকুটাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ 
ঘটশরাবাদি ও কুগুলমুকুটাদির একত্ব বলা হয় না কেন? 
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অর্থাৎ ঘটশরাবাদি ও কুণল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা 
হয়, সেইরূপ "রী রূপেই একত্বও বলা হয় কেন? কারণ 
মৃত্তিক! ও ঘটশরাবাদি এবং স্বর্ণ ও কুগডলমুকুটাদি অভিন্ন 
হইলে মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ধর্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুগ্ডল 
মুকুটাির ধর্ম নানাত্ব মৃত্স্ববর্ণাদিতে অবশ্ঠই আছে, ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, কার্ধ্য ও কারণ 
যখন এক বস্ত্র, তখন একত্ব ও নানাত্ব ধঙ্মও অবশ্যই কার্ধ্য 
ও কারণগত হইবে। এ বিষয়ে অধিক বল! বাহুল্য । 

কোন কোন আচার্ধ্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্তব্প 
পিঙ্গান্ত করিয়াছেন। তাহারা বলেন, ভেদ ও অতেদ অবস্থা- 
ভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্ব 
উঠয়ই সত্য। সংসারাবস্থায় নাঁনাত্ব, এবং মোক্ষাবস্থায় 
একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক 
ও শাস্্ীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন 
এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। 
এ সিঙ্গান্তও সঙ্গত নচে। কারণ “তত্বমসি+ অহং ব্রহ্গাস্মি 
ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত জীবের ব্র্ধভাব অবস্থাবিশেষ-নিয়মিত 
নহে। কেন ন৷ ব্রহ্গাত্মভাববোধক শ্রুতিতে অবস্থাবিশেষের 
উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারিব্রঙ্গাভেদ সনাতন অর্থাং 
সর্বদ! বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 
শতিতে উহা সিদ্ধের ্তায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাঁক্ের 
অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিশ্রমাণ। “তত্বম্সি; 
এই শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্গভাব কোননূপ প্রযত্র বা 
চেষ্টা-সাধ্যপ্ূপে নির্দিই হয় নাই। “অসি এই পদ দ্বারা 
স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র। 

অতএব ধাহারা বলেন যে, জীবের বক্ষভাব জ্ঞান ও কর্ন 
সমুচ্চ়পাধ্য, তাহাদের দিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না। 
আর বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব নিবর্তিত হইতে 
পারে না। কারণ, যথার্থজ্ঞান অবথার্থ জ্ঞানের এবং 
তৎ্কার্যের নিবর্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্ত্র 
নিবর্তক হইতে পারে না। রজ্জজ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের 
নিবর্তক হয়, স্থবর্ণজ্ঞান কুগুলাদির নিবর্তক হয় না। একত্ব 
জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও 
বন্ধনাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে | স্থতরাং মুক্কিই 
হইতে পারে না।, 

শৈবাচার্য্যের! বিশিষ্টশিবাটদ্বতবাদী। তাহাদের মতে 
চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্ম! শিব 
অদ্বিতীয়; তিনিই ব্রহ্ম। এই শিবরূপ ব্রহ্ধই কারণ ও 
কার্য । ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত। চিদ্‌চিৎ সমস্ত প্রপঞ্চই 
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হইলেও জীবের স্ায় ছুঃখভোক্তা নহেন । 
ভোগের প্রতি শরীরসন্বন্ধ কারণ নহে অর্থাৎ শরীরী হইলেও 
নিজের অজ্ঞান অনুবপ্তনজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। 
জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্তন না কৰিলে 
তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই 
জন্য তাহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরার ও শরীরীর স্ট।য়-_ 
গুণ ও গুণীর ন্যায়__বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শৈণাচাগ্যপিগের অন্ু- 
মত। মৃত্তিকা! ও ঘটের স্তায় কার্ধয কারণরূপে এবং গুণ'ও 
গুণীর গ্তায় বিশেষণধিশেষারূপে বিনা-ভাবরাহিত্যই গ্রপঞ্চ 
ও ব্রঙ্গের অনন্ত্ব। যেমন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে 
কাঠ্যের ভাব অথাং সন্ত থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে 
ঘট থাকে না, স্বর্ণ ব্যতিরেকে কুগুল থাকে না, গুণী 
ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ এক্গ ব্যতিরেকে গ্রপঞ্চ- 
শক্তি থাকে না। উষ্ণতা ব্যতিরেকে যেমন বক্কিকে 
জানিবার উপাপ্ন নাই, সেইরূপ শক্তি বাতিরেকে হঙ্গকে 
জান! যাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না, 


সে তদ্বিশিষ্ঠ। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণা 
গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্ষকে জানা যায় না, এই 


জন্য ব্র্দ প্রপঞ্চশক্জিবশিষ্ট। ইহাই তাহার স্বভীব। 
দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কারণাস্তরনিরপেক্গ হইয়াও 
অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে নানারূপ স্থ্টি করিতে পারেন, বঙ্গও 
সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারপে পরিণত হইয়া 
থাকেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাহার একত্ব বিলুপূ বা 
বিকারিত্ব হয় না। 

অচিস্ত্য, অনন্ত ও বিচিত্র শক্তি তরঙ্গে অবস্থিত। তজের 
কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না) অতএব ইহা সম্ভব, 
ইহা অসম্ভব, এরূপ বিচার ব্রন্মে হইতেই পারে না। 
লৌকিক প্রমাণ দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়) 
ব্রহ্ম তত্সমস্ত হইতে বিজাঁতীয়। তিনি কেবল মাত্র 
শান্্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি 
সেইরূপ । এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক 
দৃষ্টান্ত অনুসারে তদ্িষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করা উচিত নহে। 
কেন না তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক । 

বর্গের মায়াশক্তি অচিস্তা, অনস্ত ও বিচিত্র শক্তিযুক্ত। 
তাদৃশ শক্তিমুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশ 
দ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং শ্বতঃ বা৷ স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত। 

বঙ্গ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে যে, কৃতন্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, 


অনিষ্ট ' 





ব্রহ্মা ন্‌ 


কি বঙ্ধের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। 
ইহার উন্তুরে যদি বলা যায় যে, কৃত ব্রদ্দ জগদাকারে অর্থাৎ 
কাব্যাকারে পরিণত হন, ওবে মুলোচ্ছে্র হইয়া পড়ে এবং 
রঙ্গের রষ্টব্ত্ব উপদেশ এবং তাহার উপারবঝপে শরবণমননাদি 
৪ শমদমাদির উপদেশ অনথক হয় । কেন না কৃতমপরিণাম 
পক্ষে কাধ্যাতিরিক্ত ব্রদ্ধ নাহ। কাধ্য অবস্রদৃষ্ঠ, তাহার 
দর্শনের উপদেশ অনাবশ্ঠক। তঙ্জন্ শ্রবণমননাদি বা 
শমদমাদিও মনাবগ্তক | ব্র্দ যদি মুদাদিব হ্যায় সাবয়ব 
"হতেন, তবে তাহার একদেশ কাধ্যাকারে পরিণত বা 
একদেশ ঘথাবদপস্থিত একজপ কম্ন। ধরা বাংতে পারিত ৪ 
দষ্টব্যত্বাপির উপদেশ 9 সাথক তত | কেন ন1, কামাক|ৰে 
প্রিণত বঙ্গাণন আনরদুষ্ট হইলে আপধিণত এ্ছাংশ অসহ 
দৃ%গু নহে। 
বঙ্গ নিরবযূণ হহ। শন তাননধ। 
শহর বিবোধ উপাঙত হয়। 
বলিয়। থাকেন নে, ত্র শান্বৈিকমমধিগমা, প্রমাণ।গুরগন্য 
নহে। শানে এদের কান্য।কান-পরিণাম, নিরবরবৰধ এবং 
কার্মযবাতিরেকে রঙের অবস্থান এ সমস্তহই এত হইয়াছে । 
স্থতরাং উক্ত আপ্ত উঠিতেই পারে না। 

« ভগবান্‌ শঙ্কর।চাধ্য এঠ মকণ মতের প্রতি দোষ দির 
বনেন যে, এঙ্গের পরিণানবাদ কোন মতেই »ঙ্গত হহতে পারে 
না। কারণ কাধ্াকারে পরিণাম এবং মপারিণত পঙ্গের অবস্থান 
এই ছুহটা পরধ্পরবিপন। এক মনঞে এক শস্থর পাবণাম ও 
মপরিণাম হহতে পারে না। 
পবশ্পরবিকদ্ধ। এক বস্থ এক সময়ে মাবঘব ও নিরব্যুব হংবে 
ইহা একান্ত অসন্তব। তিও মসন্তব এবং বিরুদ্ধ মথ এত 
পাদন'করিতে পারে না। যোগ্যত| এন বোধের অগতম কারথ। 
সুতরাং শব্দ, অধোগ্য মর্থ প্রতিপাদন করিতে অঞ্গম। 

“গরাবাণঃ প্রবন্তে বনম্পতয়ঃ সব্রমাগত” অথাৎ প্রস্তর 
জলে ভাসিতেছে, বুক্ষ সকল নজ্ঞ কবিক্জা ছিল, ইত্যাদি 
অপস্ভাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যেরে যেমন যথা" 
শ্রত অর্থে তাংপর্ধ্য নাই, অথান্তরে তাত্পধ্য, সেহকপ 
পরিণামবোধক বাক্যেরও অরথ্থবিশেষে তাৎপর্য বলিতে 
হইবে। ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে অপরিণত, 
এ কল্পনাও খঞ্ডিসিদ্ধ নহে। ইহাতে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
বে, কাণ্যাকাবে পরিণত ব্রন্ধাংশ ব্রদ্গ হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? 
যদি ভিন্ন হয়, তবে রঙের কার্ধাকারে পরিণতি হহছল না। 
কেন না কার্য্যাকারে গরণত বঙ্গাংণ ব্রদ্ধ নহে, অন্ধ হহতে 
ভিন্ন । আব ধ1।ন অগ্ের পরিণাম বলা খাতে পারে 


ভাপ সাবমবহ প নিরবনবহ 


বছের কিন্ত অবয়ব সক করা থার না, কারণ । 
এছ অবয়ব স্বীক।ব কারলে 
এতগুওরে শৈবাচানব্ের। 


__.___-_ শি শার্ট 77777 7 777777ঁািতিিটি 222 


না। মৃত্তিকার পরিণামে স্ুবর্পের পরিণাম হয় না। পক্ষা- 





স্তরে কার্ধ্যাকারে পরিণত ব্রহ্গাংশ যদি ত্র্ধ হইতে ভিন্ন না 
হয়, অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত 
হয়। পরিণত অংশ ব্রনের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং 
বঙ্গ এক বস্তু হইতেছে । সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রদ্দের পরিণাম 
অস্বীকার করিতে পারা যায় না । যদি বল! হয় যে, পরিণত 
্রহ্মাংশ ব্রঙ্গোর ভিগ্নাভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, 
অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রঙ্গাংশ কারণরূপে বরন্গের অভিন, 
এবং কাধ্যপগে বঙ্গ হইতে ভিন্ন। 'ৃ্ান্তস্থলে বলিতে পারা 
যায় যে, কুওলমুকুটাদি স্ুবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কুগুলমুকুটাদি 
রূপে ভিম। ভেদ ও অভেদ পরম্পর বিরুদ্ধ পদাঁথ, উহা 
এক সময়ে এক বন্থতে থাকিতে পারে না, কাধ্যাকারে 
পরিণত অংশ বন্ধ হইতে ভিন্ন হহবে, না হয় অভিন্ন হইবে। 
ভিন ও হইবে অহিনন ও হহবে, হহা হহতে পারে না। আরও 
বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্ম স্বঙাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণাম ক্রমে 
মন্ত্যত। প্রাপ্প হবেন, হহা হহতে পারে না। পন্গীস্তরে 
মত্্য জীব, অমুতবদ্ধ হইবে, ইহাঁও হহতে পারে না। 
অমৃত মত্ত্য হর না, মত্যও অমৃত হয় নাঁ। কোন মতেই 
স্বভাবের অগ্তথা হয় না। যাহারা বলেন যে, শাজজাতিসারে 
কম্ম ও জ্ঞান এহ উহরের অনুষ্ঠান দ্বারা মণ্য জাবের 
অমৃতত্ব হইবে, তাহাদের মত৪ অসশত। কেন না স্বভা- 
বত; অমৃত ব্রখেরও খদি মঞ্ত।তা হয়, তবে মণ্ত্য জাবেব 
কম্মপ্রানসনু৮রসাধ্ায অমৃতভাবৰ অথাং মোদাবস্থা স্থায়া 
হইবে, ইহা ছুরাণা মার । ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য এই সকণ 
দেখিয়া এক্ষবিবনতবদপনই স্থির কারিয়াছেন। তাহার মতে 
বন্ধ শুদ্ধ বানিক্িশেব। প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জ,সপাদির 
ঘায় মিথ্যা; সুতরাং ব্রদ্ধে কোন বিশেষ বা ধন্ম নাই, 
নিন্বিশেষ ব্রঙ্গ জদ্দিতীয় । প্রপঞ্চ খন মিথ্যা, তম্ষের অতি- 
রিঞ্র বন্ধ যখন সত নহে, তখন এন্ধ আঁদ্বতীয়, ইহা। অনায়।স- 
বোধ্য। জীব বঙ্ধ ভিন্ন নহে, ইহা একটা সামান্ত শ্লোকে 
অঠিহিত হহয়াছে। 

«“শোকা্েন প্রবন্গযামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। 

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে ত্রদ্ধেব কেবলম্‌ ॥% 

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হহয়াছে, আমি শ্লোকাদ্ধ 
দ্বারা তাহা বলিব। তাহা এহ, ত্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবহ 
বঙ্গ । শঙ্করাঠার্যের ইহাই অভিমত। সমস্ত অদ্বৈতবাদীরাই 
একবাকো এুতিকেহ অদ্বৈতবাদের মূল প্রমাণ করিয়াছেন। 
কতির তাংপধ্য পধ্যালোচন। দ্বারা যাখ! স্থির হইবে, তাহা 
অবনতমগ্তকে স্বাকর করিতে সকলেই বাধ্য । 





০৫০ 





শ্বেতকেতুর ব্ন্মোপদেশের স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের 
একটা আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত তাংপর্্য এই স্থলে প্রদশিত 
হুইল। আরুণি শ্বেতকেতুনামক নিজপুত্রকে কহিলেন যে, 
হে শ্বেতকেতো,গুরুকুলে যাঁইয়। ব্রহ্মচর্ধ্য আচরণ কর। যে হেতু 
আমাদের কুলজাঁত কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্গবন্ধু 
হয় না। দ্বাধশব্র্ষীয় বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশানুসারে 
গুরুকুলে যাহয়া অধায়ন সমাপন করিয়া চতুর্বিবিংশতি বর্ষ 
সমরে পিতৃগৃহে সমাগত হইলেন এবং তিনি নিজে আপ- 
নাকে অনামাগ্ত বিধান বিবেচনা করিতে লাগিলেন । স্ৃতরাং 
কাহার9 সহিত বাক্যালাপ পব্যস্ত করিতেন না। পুণের 
এইবপ অবন্থ| ও অঠিমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আকণি 
বলিলেন, হে শ্বেতকেতো! তুমি মনুচানমানী অথাৎ নিজেকে 
অতিশর বিদান্‌ বিবেচনা করিতেছ এবং কাহারও সহিত 
বাক্যালাপ কবিতেছ না। হাল, বল দেখি, তুমি গুকর নিকট 
এমন কোন প্রপ্ন করিয়াছিলে, বাহার উত্তৰ যথাবৎ অবগত 
হঈলে অশত বিধর কত, অনত বিষধর মত এবং 'অবিজ্ঞাত বিষয় 
বিজ্ঞাত হওয়া হায়। শতকে ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া 
কহিলেন, হে ভগবন্! ইহা কিরুপে সম্ভব হইতে পারে? 
আরুণি বলিলেন, হে প্রিয়দশন ! যেমন একটা মৃত্পিও বিজ্ঞাত 
হইলে মঘন্ত মুর অথাত মুদ্িকাব বিজ্ঞাত হয়, একটা লৌভ- 
মণি বিজ্ঞাত হইল সমস্ত লৌহবিকার জ্ঞাত হয়, একটী নখ- 
নিকৃম্তন (নরুণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কাষ্জায়স অর্থাৎ 
রুষ্ণোৌহের বিকার বিচ্ছাত হন্-কেন না মৃত্তিকা, লৌহ 
ও কৃষ্গায়ম ইহাই সত্য, ধিকার কেবল বাক্য দ্বারা আরদ্ধ 
হয়, অর্থাৎ মুন্তিকাদির সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটপটাদি 
নাম হয়। বাস্তবিক কি মুত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার 
নাই--সেইরূপে এক বিজ্ঞানে সর্ধবিক্ঞান সম্ভবপর হতে 
পারে। উপাদান মারই সত্য, বিকার মিথ্যা।। সুতরাং 
জগতের উপাদান জানিতে পারিলে সমস্তই জানিতে পার৷ 
যার। ইহাতে শ্বেতকেতু বলিলেন, গুরু নিশ্চয়ই ইহা! অব- 
গত নহেন, অবগত থাকিলে অবশ্যই আমাকে বলিতেন। 
হে ভগবন্‌! আপনিই আমাকে উপদেশ ককন। শ্বেতকেতুর 
এরূপ প্রার্থনানুনারে আরুণি তাহাকে জগতৎকারণের উপদেশ 
দেন। এস্লে এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান প্রতিঙ্ঞা করিয়া তাহার 
উপপাদনের জন্য জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়। বিকার 
বস্তগতা| সত্য হলে কখনহ এক বিজ্ঞানে দর্ববিজ্ঞান হইতে 
পাঁরে না । উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাদেয় অর্থাৎ তাহার 
বিকার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রাতিপন্ন 
হইতেছে ধে, উপাদান তিন বিকারের বাস্তবিক অস্তিত্ব না । 
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' দৃষ্টান্ত-স্থণে_“মৃন্তিকেত্যেব সত্যংলোহমিত্যেব সত্যং, কৃষ্ণায়- 


সমিতোব সত্যং” ক্রেতি) অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত, লৌহুই সত্য, 
রুষ্ণলৌহহ মতা, এহরূপে উপাদানের সতাতা অবধারণ 
করাতে বিকারের অসত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । যাহা 
অসত্য-_তাহা। মিথা1, হহা বলাই বাহুল্য ; উপদেশ দিবার 
সময়ে আরুণি পুনঃ পুনঃ বণিয়।ছেন। 

"“এতদ|ম্মযমিদং সব্ধং তং সত্যং সমস আতা তত্বমস 

শ্বেতকেতো 1” 

সদেব সেম্যেদমগ্র আমীদেকমেবাদ্িতীয়ম” 
সেই সঙ বন্তই একমার সত্য, তিনিই প্রন্দ এবং ভিনিহ তুমি। 
তুমিই সমস্ত, একমাত্র এবং অদ্বিতীয় । এই এাতর তাত 
পথ্যেৰ বিবয় পুব্বেহ উদ্লেখ করিয়াছি । 

পীবাত্সা ও পরমাম্মা ব। ব্রদ্দের একাই বেদান্তশান্ছে 
প্রতিপাঁদত হইয়াছে। সাধারণতঃ জীবাত্মা ত্রশাতিন্ন রূপে 
প্রতায়ঘান হহলেও বেদান্তশান্ত্র বুধাইয়া দেয় যে, জীবাস্মা 
বাস্তবিক ব্রহ্গাতভিন নহে, ব্গস্বজপ | বেদান্তাদি দশনশান্ষের 
প্রয়োজন মুর্তি । মুক্তি কিনা অঙ্ঞান বা অবিগ্ভার নিবুহি 
এবং স্বন্বৰপ আনন্দগ্রাপ্তি। 'এঠ মুক্তি জীবরক্গেব এ্রকা- 
সার্গাংকার-সাধ্য। অথাৎ এব ও এক্ষের একা সাক্গীংকাণ 
হইলেই মুক্তি হয়। আপন্তি হহতে পারে বে, সংসার দশ1তে9 
স্বব্ববূপ আনন্দের অন্তথাশাব নাহ। কেন না বন্তস্বরূপে 
অগ্তগাভাব 'অসম্তব। সুতরাং স্ম্ববপ আনন্দ নিতাপ্রাপু 
বলিয়া তাহার প্রাপি হইতে পারে না । অপ্রাপু বস্তর 'গ্রাপি 
হহতে পারে, যাহ! নিত্যপ্রাপূ, হাহার আর প্রাপ্তি হইবে কি? 
স্বন্বন্ূপ আনন্দেব গ্রাপরি হইতে না পারলে জাব রঙ্গের এঁকা 
সাঙ্গাংকার ও তাহার সাধনও হইতে পান্ধে না। 
বন্তবা এই যে, নিতাপ্রাপু বস্কও মিথাজ্ঞান বা জমবশতঃ 
অপ্রাপ্ বলিয়া বোধ হয়। এর শ্রম অপন।ত হইলে তাহা প্রাপু 
রূপে প্রতীয়মান হয়া থাকে । কগগত স্বর্হার নিতাপ্রাপ 
হইলেও বিস্মরণ হেতু অপ্রাপ্ত এবং তদপগতে উহাই আবাব 
প্রাপ্ু বলিয়। গ্রতীত হৃম্ন। সেইকপ আনন্দ ব্রঙ্গের স্ববপ হইলে ৪ 
সংসারদশায় মবিদাদোষে তাহা সমাক্‌ প্রতিভাত হয় না, 
স্বতরাং অপ্রাপ্ূ বলিয়া বোধ হয়। বিগ্ভা দ্বারা অবিদ্যা 
নিবত্তি হইলে তাহাই সম্যকৃকপে প্রতিভাত হয়, বলিয়া তখন 


এতদ্ববে 


উহ! প্রাপ্ত হইলধপে বিবেচিত হয়। 

সংসারাবস্থায় অবিদ্যাপোষে ভঙ্গের আনন্দরূপত্ব বিশেষ- 
রূপে প্রঠীয়মান হয় না বটে, কিন্ক সামান্তরূপে গ্রতীয়মান 
হঠম' থাকে । যেমন কোন গ্রহে কতকগুলি বালক বেদা- 
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যে, তাহার পুরও বেদাধ্যয়ন করিতেছে । কিন্তু তাহার 
পুত্রের বেদাধায়ন ধ্বনি বিশেষদূপে জানিতে পারেন ন|। 
সেইরূপ ব্রদ্ষের আনদরূপত্ব সংসারদশায় সামান্তরূপে প্রতি- 
ভাত হইলেও বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষরূপে 
প্রতিভাত না হইলেও কোন অবস্থাতেই ত্রন্গের আনন্দরূপত্বের 
অন্থ! হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্তন্বরূপ, ব্রহ্মচৈতন্তপ্রভাবে জড় 
সমূহ প্রকাশিত হয়। জড়সমূহ শ্বপ্রকাশ নহে। এইজন্য জড়- 
বর্গ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম চেতন ও নিত্য । ব্রন্দের শরারাদির 
এবং তাহার সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও ত্রচ্ষের 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য, যাহা নিত্য, 
তাহা অসত্য হইতে পারে না। এইজন্ ব্রহ্ম সত্যন্বূপ। 
“বিজানমানন্দং ব্রন্ম, সত্যং জ্ঞানমনস্তং তরঙ্গ” (শ্রুতি) 
জীব ও ব্রহ্দগ এক হইলেও অনাদি অবিদ্া বা অজ্ঞান 
বশতঃ জীবাতআ্সার সংসার বা বঞ্ধ হইয়া থাকে । অজ্ঞানের 
আবরণ ও বিক্ষেপ নামে ছুইটী শক্তি আছে। অনেক সময়ে 
রজ্জতে সপন্রম হয়, রজ্জ,র জ্ঞান থাকিলে সপভ্রম হয় না। 
রজ্জর অজ্ঞান সপত্রমের কারণ। রজ্জর অক্ঞান আবর্ণ- 
শক্তি দ্বারা রজ্জ,স্বরূপের" আবরণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তি 
দ্বার! রজ্জ,তে দর্প উদ্ভাবিত করে। বর্গ এবং ব্রচ্মবিষয়ক অজ্ঞানও 
আবরূণশক্তি দ্বারা ব্রন্ধ বা ব্রক্স্বরূপের আবরণ করিয়া বিঙ্গেপ 
শক্তি দ্বারা বন্ষে কর্তৃত্ব ভোক্ততাদি ধর্দ্রের ও আকাশাদি 
প্রপঞ্চের উদ্ভাবন করে। আকাশে মেঘ হইলে আদিত্যমণ্ডল 
দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা কিন্তু সত্য নহে। কারণ অল্প- 
মেঘ অনেক যোজনবিস্ত আদিত্যমণ্ল আবুত করিতে 
পারে না। মেঘ দ্রষ্টার লোচনপথ আবৃত করে, তাহাতেই 
আদ্রিত্যমগুলের আবরণ ভ্রম হয়। সেইরূপ পরিচ্ছিশ্ন অজ্ঞাঁন 
অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী শ্রহ্মকে বস্তুগত্যা আবৃত করিতে পারে 
না। কিন্তু অবলোকয়িত| বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। 
তাহাতেই ব্রহ্ম আবৃত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। ব্রঙ্গের 
স্বরূপ আবৃত হইলে গ্ররুত ব্রন্মবোধ হইতে পারে না। 
তধন অবলোকয়িত৷ বা বোদ্ধা দিশেহারা হইয়া অঙ্গে ব্রহ্ম 
এবং অত্রঙ্গের ধর্শকে বর্গের ধর্ম বলিয়া বোধ করে। এই 
বোধের অপর নাম অধ্যাস। আমি মনুযা ইহা অব্রঙ্গে 
ধদ্ধাধ্যাসের উদাহরণ। ইহার নামান্তর তাদাত্ম্যাধ্যাস। আমি 
স্থল, আমি কূশ ইত্যাদি ব্রহ্ম বা আত্মাতে দেহধর্ম্ের অধ্যা- 
সের উদ্দাহরণ। কেননা স্থুলত্বাদি দেহধর্্ম তাহা ব্রদ্দে অধ্যস্ত 
হইয়াছে। ইহা আমার ইত্যাদি মমকারের নাম সংসর্গাধ্যাস। 
এই অধ্যাস পরম্পরা অনাদি। তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব্ব অধ্যাস বা 
তক্জনিত সংস্কার পর পর অধ্যাসের কারণ। ব্রহ্গ স্বভাবতই 


রদ্ধন্‌ 





সংঘটন করিতে পারে না। কারণ গ্রর্কতপক্ষে ত্রন্মের ই বা 
অনিষ্ট কিছুই নাই। স্থতরাং যিনি ব্রহ্মতত্বজ্ঞ তাহার রাগ- 
দ্বেষ হওয়া অসম্ভব। দেহ ও ইন্দিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে 
পারে, অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইঁ ও অনিষ্ট আল্মার ইষ্ট ও 
অনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এ ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে 
রাগদ্ধেষ বশতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে 
আচরিত কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কর্মফল ভোগ 
স্থুখ ছুঃখের উপলব্ধি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। শরীর ভিন্ন স্থ 
দুঃখের উপলব্িি ইইতে পারে না। স্থতরাং ম্থথুঃখের উপ- 
লব্ধির জন্ত অর্থাৎ কম্মফল ভোগের জন্ত জন্মপরিগ্রহ করিতে 
হয়। মোহান্ধ মানব €ভাগের জন্ত কম্ম করে এবং কন্ম- 
করিবার জন্য ভোগ করে যে জাতীয় দ্রব্যের উপযোগে 
স্থথান্থতব হয়, সেই জাতীয় দ্রব্যের সম্পাদন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক 
ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদাঁন। 
অধ্যাসও অবিদ্যার কার্য বলিয়া আবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত। 
যখন বিদ্যা দ্বারা অবিদ্য! নষ্ট হয়, তখন ব্রদ্ধের স্বব্ূপ অবগত 
হওয়া যায়, ইহাতে তখন “সোহহং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান দৃটীতূত হয়। 

এইক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম বাশুবিক অসঙ্গ, পদ্মপত্রে 
জলের ন্যায় নিলিপ্ত এবং সুখছুঃখ-পরিশৃন্ত হইলেও অবিগ্যা- 
বশতঃ ত্রঙ্গের সংসার, পুণ্য পাপের লেপ এবং স্থথ দুঃখ ভোগ 
হয়। স্থতরাং অবিদ্ভাই সমস্ত অনর্থের মূল। বিদ্যাদ্বারা 
সর্ধানর্থমূল অবিদ্ভার বিনাশ সম্পাদন বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 
কিন্তু জিজ্ঞাম্ত হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের স্ায় 
স্বপ্রকাশ ব্র্ধে অবিদ্ভা কিরূপে থাকিতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ 
রঙ্গ ইচ্ছাপূর্বক নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করি- 
বেন ইহাও একান্ত অসন্ভব। কোন বুদ্দিমান্‌ ব্যক্তি ইচ্ছা- 
পূর্বক নিজের অনিষ্টকর বিষয় অবলম্বন করিতে পারে না। 
এতছুত্বরে বন্তব্য এই যে, উভয়ই সম্ভবপর । 

স্বপ্রকাশক ব্রদ্ধে অবিষ্ভ। কিরূপে থাকিতে পারে, অবিদ্যা 
কাহার? এ বিষয়ে বৈদাস্তিক আচাধ্যগণ বিস্তর আলোচনা 
করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিং আভাস মাত্র 
প্রদর্শিত হইল। 

স্বপ্রকাশে কুতোইবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ। 

ইত্যাদি তর্কজালানি স্বামুতৃতিগ্র সত্যপৌ,॥ 

স্বান্ুতৃতাববিশ্বাসে তর্কস্তাপ্যনবস্থিতেঃ | 

কথং ব! তার্কি কক্মণ্ঠস্তত্বনিশ্চয়মাপু,য়াৎ। 

বুদ্ধারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 

স্বানথভৃতান্ুসারেণ তক্যতাং মা' কুতক্যতাম্‌ ॥» 


থাকিবে? অবিগ্থা ন। থাকিলেই বা কিরূপে ব্রহ্ধের শ্বরূপের 
আবরণ হুইবে। স্বান্থুভব ইত্যাদি তর্কালকে গ্রাস করে, 
অর্থাং নিরাকৃত করে, নিজের অন্থভবেই খর সকল অকিঞ্চিং- 
করত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেন না, আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি 
জানি না, এইরূপ অনুভব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বান্নভবের প্রতি 
বিশ্বাস না করিলে ধিনি আপনাকে তাফিক বলিয়। বিবেচনা! 
করেন, তিনি কিরূপে তন্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ তর্ক ত 
অবস্থিত হয় না। দেখতে পাওয়া যায় যে, একজন তার্কিক 
যে তর্কের উপন্যাস করেন, অপর তার্কিক তাহা তর্কাভাসরূপে 
প্রতিপন্ন করেন। তাহার তর্কও অন্য তার্কিক কর্তৃক তর্কা- 
ভাসে পরিণত হয়। স্থুতরাং কেবল তর্ক দ্বার৷ তব্বনিশ্চয় 
হইতে পারে না। অন্তত বিষয় বুদ্ধারূঢ় হইবার জন্য 
অর্থাং যাহা অনু ভব তাহ! ভালরূপে বুঝিবার জন্য বা তাহাতে 
দৃঢবিশ্বাস স্থাপনের জন্য তর্কের অপেক্ষা হইতে পারে বটে, 
কিন্তু তাহ। হইলে নিজের অনুভব অন্গসাঁরে তর্ক কর! উচিত। 
কুতর্ক করা উচিত নহে। ফলতঃ যখন সকলেই নিজের 
অন্ঞান অনুভব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান কাহার ? এ প্রশ্ন 
উঠিতেই পারে না। স্বপ্রকাশ বহ্গে অজ্ঞান কিরূণে সম্ভব- 
পর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মুল নাই। 
কেন না,স্বপ্রকাশ ত্রন্মে অজ্ঞান যখন সাক্ষাৎ অন্ভূত হইতেছে, 
তখন অজ্ঞানের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। ন্মৃতরাং 
অক্ঞানসন্তার কারণ নির্ণয় না হইলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে 
পারে না। তাদৃশ অনুভব হয় বলিয়! বৈদাস্তিক আচার্ধ্যেরা 
বলেন ধে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। 
কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্তে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে 
বলয়! নিত্য ম্বপ্রকাশ চৈতন্তকে অক্ঞানের বিরোধী বলা 
ধাইতে পারে না। কারণ বিরোধও অবিরোধ অন্থভব 
অন্নারে নির্ণীত হয়। বিবেক বা বিচারজনিত যথার্থজ্ঞান 
হইলে অক্ঞান বিনষ্ট হয়, সুতরাং বিবেকজনিত জ্ঞান অজ্ঞা- 
নের বিরোধী । 

রজ্জগোচর অজ্ঞান রজ্জ,স্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে 
সর্পের উদ্ভাবন করে। রঙ্জ,তন্ব সাক্ষাংকার হইলে রজ্জ- 
গোচর অজ্ঞান এবং তংকাধ্য সর্প বাধিত হয়। রজ্জুতত্ব 
সাক্ষাৎকারের পূর্বে রজ্জুগোচর অজ্জান ও ততকাধ্ধ্য সর্প বাধিত 
বলিয়া! বোধ হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালেও তাহা 
বাধিত থাকে । তংকালেও রজ্জ, সর্পের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। 
সেইরূপ ব্রন্গতত্ব সাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং ততকাধ্য 
বাধিত হয়। ব্রহ্মতবব সাক্ষাৎকারের পূর্বে অন্ঞান ও তৎকাধ্য 

চ৫৪৪। 
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বাধিত বলিয়! প্রতীয়মান না হইলেও তৎকালে উহ বাধিতই 
থাকে । যাহা নিত্াবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে 
পারে না। এইজন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, ত্রদ্ম নিত্যমুক্ত । তাহার 
বন্ধ বাস্তবিক নহে। স্বতরাং মুক্তিলাভও বাস্তবিক নছে। 
অতএব শাস্ত্দৃষ্টিতে অবিদ্যা তুচ্ছ, অর্থাৎ আকাশকুন্থমের স্তায 
অলীক । কিন্ত যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্য। অবিদ্য। নাই, ইহা বল! 
যায় না; যেহেডু উহা! সর্ধত্রই স্পষ্ট প্রতীয়মান 'সাছে। অবিষ্া 
আছে, ইহাঁও বলা যায় না, যেহেতু তাহা নিত্যবাধিত। যাহা 
নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ' 
লোকরদৃষ্টিতে অবিদ্য! ও তংকাধ্য উভয়ই বাস্তবিক। কারণ 
সমস্ত লোকে তাহা অনুভব করিতেছে । সমস্ত দাশনিকই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম দেহাদি হইতে অতিরিক্ত । 
তাহার সংসার মিথ্যাজ্ঞানমূলক | তত্বজ্ঞান ছারা মিথ্যাজ্ঞান 
অপনীত হইলে ব্রঙ্গের মোক্ষ লাভ হয়। (বেদাস্তদ* ) 
কুস্থমাঞ্জলিবৃত্তিতে ব্রঙ্গের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,-- 

“সত্যমানন্দমদ্বয়মমুতমেকরূপং বাজ্সনসোহগোচরং সর্বগং 
সর্বাতীতং চিদেকরসং দেশকালাপরিচ্ছিন্নমপাঁদমপি শীস্রগম- 
পাণি চ সর্বগ্রহমচক্ষুরপি সর্ধপ্র্ অশ্রোত্রমপি সর্বশ্রোত্‌ 
অচিস্ত্যমপি সর্বজ্ঞং সর্ব্বনিয়ন্ত সর্বশক্তি সর্বেষাং স্্টিস্থিতিলয়- 
কর্তু কিমপি বস্ত ব্রন্দেতি বেদ বদস্তি” 

সত্যম্বরূপ, আনন্দময়, মনের অগোচর, সর্ধগণ, সর্ব্াত্তীত, 
চিদেকরস, দেশ ও কাল দ্বারা অপরিছিন্ন, অপাদ তথাচ 
শীপ্রগামী, অপাণি অথচ সর্বগ্রাহক, অচক্ষু তথাপি সক- 
লের দ্রষ্টা, অকর্ণ হইলেও সর্বশ্রোতা, অচিস্ত্য হইলেও সর্বন্ত, 
সকলের নিয়স্তা, সর্বশক্তিমান এবং সমুদয়ের স্থষ্টিস্থিতি ও 
লয়কারী এবংবিধ কোন্‌ এক অনির্বচনীয় বস্তই ব্রহ্ম। বেদই 
ব্রন্মের এইরূপ লক্গণ নির্দেশ করিয়াছেন । 

“শুদ্ধবুদ্বস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ” উপনিষদের মতে শু 
বু্ধস্বতীবই ত্রঙ্গ। “আদিবিদ্বান্‌ সিদ্ধ ইতি কাপিলা£” কাপিল 
গণ আদিবিদ্বান্‌ ও সিদ্ধপুরুষকেই ব্রঙ্গ বলিয়াছেন। পাতগ্লে 
ব্রন্মের লক্ষণ এইরূপ নিদিষ্ট হইয়াছে,_-“ক্লেশকম্মবিপাকা- 
শয়ৈরপরামৃষ্টো! নির্ীণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায় প্রগ্ঠোতকোহনু- 
গ্রাহকশ্চেতি পাঁতপ্রলাঃ” ক্লেশ, কর্মবিপাক ও আশয় দ্বার 
অপরামুষ্ট এবং নিশ্মাণকায় অবলক্বন করিয়া সম্প্রদায় প্রদ্যোতক 
ও অন্থগ্রাহকহ বঙ্গ। 

«“লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ শ্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাঁশ্ুপতা:৮। 
লোক ও বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নির্লেপ ও স্বতন্ত্রই ব্রহ্ম । ইহাই 
মহাপাশুপতদিগের মত। পশিব ইতি শৈবাঃ, শৈবদিগের 
মতে শিবই ব্রহ্গ। “পুরুযোত্ধম ইতি বৈষ্ণবাঃ” বৈষব- 
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দিগের মত পুরুষোত্তম বিষুুই ব্রঙ্গ। “পিতামহ ইতি 
পৌরাণিকাঃ* পৌরাণিকদিগের মতে পিতামহই ব্রঙ্গ। 
“ঘন্ঞপুরুষ ইতি যাজ্জিকা:” যাজ্জিকদিগের মতে যজ্পুরুষই 
ব্রহ্ম । “সর্বজ্ঞ ইতি সৌগতা:* সৌগতগণ সর্ধবজ্ঞকেই ব্রহ্ম 
বলিয়া! থাকেন। “নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ” দিগম্বরদিগের 
মতে নিরাবরণই ব্রহ্ম । “উপান্তত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ” 
উপান্তন্ূপে ধিনি নিপ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্। ইহা] 
মামাংঘকদিগের মত। « লোৌকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্বাকাঃ” 
চার্বাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্₹ই ব্রহ্ম। “ঘাবছুক্তো- 
পপন্ন ইতি নৈয়ামিক(:” বেকপ মুকি দ্বারা উপপন্ন হয়, তিনিই 
বদ্ধ । “বিশ্বক্মেতি শিল্পিনঃ” শিল্পার! বিশ্বকম্মাকেই ব্রহ্ম 
বলিয়! থাকেন। 

কুঙ্গুমাঞ্জলিবৃত্তিতে বিভিন্নবাদীদিগের মত এইরূপ প্রদমশিত 
হইয়াছে। তাহাই এই স্থলে এ্রদশিত হইল। পঞ্চদণাতে 
মহাবাক্যবিবেকস্থলে বঙ্গের লক্ষণ নিদিষ্ট হইয়াছে ।* 

যে নিত্য চৈতন্ের সাহায্যে চক্ষুঃ দ্বারা রূপাদি দৃশ্ত পদার্থ 
সকল দশন করা যায, ধাহ! দ্বারা বাক্যাদি শুবণ করা যাঁয়, 
ধাহ। দ্বাবা গন্ধের আদ্রাণ কর! হয়, ধাহার সহায়তায় কনালী 
গ্রহথতি বাগিন্্রিয় দ্বার! বাক্য উচ্চারিত হয়, এবং ধাহাতে 
স্বাদ, ও অস্বাছু প্রহৃতি রসের আম্বাদন হয়, সেই জেযাতি- 
শুয় জীবচৈতগ্ঠই প্রজ্ঞান_-এই প্রজ্ঞানই ব্রঙ্গ। এই জন্ত 
শ্রুতিতে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। সচ্চিদা- 
নন্দময় সর্বব্যাপী এক ক্রঙ্গই তরঙ্গ! ও ইন্র প্রভৃতি দেববৃন্দে, 








«&* “যেনেক্ষতে শণোতীদ্‌ং জিপ্রতি ব্যাকরোতি চ। 
্বাশ্বাদু বিজানাতি ততপ্রজ্ঞানমুদীরিতম্‌। 
চতুমুখেক্্রদেবেষু মনুষ্য।খগবাদিঘু। 
চৈতম্যমেকং ব্ঙ্গাতঃ প্রজ্ঞানং তরঙ্গ মযাপি ॥ 
পরিপূর্ণ; পরাম্ম।ন্মিন্‌ দেহে বিদ্যাধিকারিণি 
বুদ্ধে; স।ক্ষিতয় স্থিজ। স্ক,রন্নহমিভীম্যতে ॥ 
স্বত; পূর্ণ; পরাস্থাত্র ত্রহ্মশবধেন বণিতঃ। 
অশ্মীতোকাপরামশস্তেন ব্রহ্ম ভবামাহম্‌ ॥ 
একমেবাদ্ধিতীয়ং সৎ নামরূপবিবঞ্জিতম্‌। 
হষ্টেঃ পুরাধুনাপা্ তাদৃক্তং তদিতীধ্যতে ॥ 
শ্রোতুর্দেহেক্রিয়াতীতং বন্বত্র তংপদেরিতম্। 
একতা গৃহাতেইমীতি তটৈক্যমনুতুয়তাম্‌ 
্বপ্রকাশপরোক্ষত্বময়মিতক্তিতে। মতম্‌। 

অহঙ্ক।বাঁদিদেহাস্ত।ৎ প্রত্যগাক্মেতি গীয়তে ॥ 
ঘৃ্ঠমানস্ত সর্ধবশ্য জগত্তস্বমীধ্যতে | 
বর্গাশনেন তদ্ধন্গ শপ্রকাশান্মপকম্‌ ) 

( পঞ্দশার মহাবাক্যবি* ১৮) 
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মনুষ্য, গে, অশ্ব গ্রভৃতি জন্তবর্গে এবং অন্থান্ত স্য-পদা্থসমূহে 
অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমাতেও তিনি 
অবস্থিত আছেন। অতএব উভয় চৈতন্তই এক। সেই 
একই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবচৈতন্ ও ব্রহ্মচৈতন্ত উভয়ই অভিন্ন। 
এইজন্য শ্রতিতে 'অহং ব্রঙ্গান্সি এইরূপ অভিহিত হইয়াছে । 
পূ্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রদ্ধ স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত হইয়া মায়াময় 
সংদার মধ্যে শমদমাদি সাধন দ্বারা ত্রহ্মতত্বসাধনের 
উপায়ন্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্বক অস্তঃ- 
করণের সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাহাকে 
দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই পূর্ণজ্ঞান- 
স্বরূপ পরমাত্বাই অহং শর্ষে বাচ্য। তাদৃশ “অহংহই 
বঙ্ষ। যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্বব্যাপী, পূর্ণরগ্ধবূপী পরমাস্া, 
তিনিই বঙ্গ শবের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ “ত্ক্ম” এই শব্দ উচ্চারণ 
করিলেই সেই সর্বব্যাপী পরব্রন্দের বোধ হয়, এবং “অস্মিঃ 
এই শব্দ দ্বারা অহংশব্দপ্রতিপাগ্ধ চৈতন্য ও ব্রহ্গচৈতন্য এই 
উভয়ের প্রক্য প্রতিপাদিত হইতেছে । যদি অহং শব্ধবাচ্য 
জীবচৈতন্য, ও ত্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের এ্ক্য প্রতিপন্ন হইল, 
তাহা হইলে জীবনুক্ত' পুরুষেরা যে, আমিই তরঙ্গ” এইরূপ 
বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং এরূপ ব্যবহারও 
হইয়া থাকে । এই প্রত্যঙ্গীভৃত নাম্রূপন্থরূপ দেদীপ্য- 
মান জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবলমাত্র নামরপবিবঙ্জিত 
অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ শ্বরূপ, সব্যব্যাপী পরমত্রক্মই বিদ্যমান 
ছিলেন, এবং এক্ষণেও তিনি তদ্রপে বিরাজিত আছেন। 
এই জন্যই উপনিষদে “তত্মসি” রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
যিনি এই পরিদৃশ্তমান জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণ 
স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ব্রহ্ম চৈতন্তই ব্রঙ্গপদের 
প্রতিপাদ্য । তিনি স্বপ্রকাঁশ স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রকা- 
শিত না হইলে কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
তিনি স্ব়ংই প্রকাশন্বব্ূপ। ত্রন্ষোপনিষর্দে লিখিত আছে-_ 
রঙ্গের অবস্থানের চারিটা স্থান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুদ্ধী*। 

এই চারিস্থানেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়৷ থাকেন। জাগরিত, 
বপন, সুযুণ্ত ও তুরীয় ইহাই ত্র্ষের চারিপাদ। জাগরিতে 
্রঙ্গা, স্বপ্পে বিষ সুযুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত 


চারিপ্রকার অবস্থাধুক্ত ব্রদ্ুই আদিত্য, বিষ, ঈশ্বর এবং 


স্পা পপ পপ্পী তি শিলা পি পাশপাশি 


* “অথান্ পুরুষন্য চারি স্থানানি ভবস্তি, নাভি হদয়ং কণ্ঠং মূর্ধেতি।” 
“তত্র চতুপ্পাদং ব্রচ্ম বিভাতি।” জাগরিতং স্বপ্নং ন্ুযুণ্তং তুরীয়মিতি। 
জাগরিতে বা, স্বপ্নে বিঃ শবযুণ্ডে রুজরঃ তুরীয়ে পরমক্ষরং স আদিত্তাশ্চ 
বিঞুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষ: স প্রাণ; সজীবঃ সোঠগ্রিঃ সেম্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং সধ্যে 
যৎপরং ব্রঙ্গ বিভাতি” (ব্রন্মোপনি* ১৫-১৭ ) 





এই জাগ্রদাদি অবস্থার 
মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন। 

ব্রহ্ম মনোবিহীন, তীহার কর্ণ নাই,হত্ত নাই এবং পাদ 
নাই, তিনি ইন্দ্রিয়ার্দিরহিত অথচ স্বগ্রকাশস্ব্ূপ, তাহার 
নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাও দেবতা নহে, বেদও বেদ 


নহে, বজ্ত, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, চণ্ডাল, অন্ত্যজাতি প্রভৃতি 


কেহ কিছুই নহে-_-সকলেই ব্রঙ্গের নিকট সমান। কেহই 
ব্রহ্ম সমাপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। 
কেবল ব্রহ্ম ই সর্বদা প্রকাশ পাইতেছেন। 

“ম্বয়ম্মনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বজ্জিতং ন তত্র 
লোক। ন লোকাঃ, দেবা ন দেবাঃ, বেদা ন বেদাঃ, যজ্ঞ| ন 
যজ্ঞাঃ, মাতা ন মাতা, পিতা! ন পিতা, যা ন স্ন,ষা, চাগডালো 
ন চাগ্ডালঃ, পৌকসে। ন পৌক্কসঃ, শ্রমণে! ন অমণঃ, পশবো! ন 
পশবঃ, তাপসো ন তাপনঃ ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি” 

(ব্র্গোপনিৎ ১৮) 

হৃদয়াকাশেই বর্গ প্রকাশিত হন। তিনি চিন্ময়। আকা- 
শবং ন্বচ্ছ। বঙ্গ সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই জগং 
বন্ধে প্রতিঠিত রহিঘ্ধাছে। বরঙ্গবিজ্ঞান হইলে সকলই 
জ্ঞাত হওয়া যার। 

“ঘলাভানাপরো, লাভঃ বংস্থথানাপরং সুথম্। 

যগ্ক্গাত্বা নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ বঙ্গে ত্যবধারয়েহ ॥৮ 

যদ্‌ দৃষ্ট। নাপরং দৃশ্তং যন্ধত্বা ন পুনর্ভব:। 

বন্্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্বঙ্গেতাবধা রয়ে ॥ 

তির্বাগুদ্ধমধঃপূর্ণং সঙ্চিদানন্দমদবয়ম্‌। 

অনন্তং নিত্যমেকং যন্তদব্রক্গেত্যবধারয়েৎ॥” (আত্মবোধ) 

যেলাভ হইতে অধিক লাভ আর নাই,যে স্থখই শ্রেষ্ঠ 
সুখ, যে জ্ঞান হইতে অধিক জ্ঞান আর নাই, তাহাই বঙ্গ । 
বাহ। দেখিলে আর কোন দৃশ্তই থাকে না, যাহা হইলে 
মার পুনর্বার জন্ম হয় না, যাহা জানিলে আর কিছুই জানার 
বিষয় থাকে ন।, তাহাই ব্রহ্ম । ঘিনি পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, অদ্ধয়, 
নিত্য এবং এক, তিনিই ব্রহ্ম । 

বঙ্গ সগুণ ও নিগুণভেদে দ্বিবিধ। সচ্চিদাননাস্বরূপ 
ব্রঙ্গই নিপুণ, জগত সৃষ্টি প্রত্ৃতি কারক ব্রহ্ম সপুণ। 

ব্রদ্ধেকং মৃষ্তিভেদৈস্ত গুণভেদেন সন্মতম্‌। 

তনু ত্রহ্গ ছবিবিধং বন্ত সগুণং নিগুং শিবং । 

মায়াশ্রিতো। যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নিগুণঃ। 

স্বেগ্াময়স্চ ভগবানিচ্ছয় বিকরোতি চ॥ ইত্যাদি। 

| (ব্রহ্মবৈবর্তপৃৎ জন্মঃ ৪২ অঃ) 
এক ব্রহ্ম গুণভেদে দ্বিবিধ, সগুণ ও নিগুণ। মায়াশ্রিত 


| ১৫১ 


) 


] ব্রহ্দ্‌ 


স্বেচ্ছাময় তগবান্‌ 





ব্রহ্ম সগ্ডণ এবং মায়াতাত ব্রহ্গ নিগুণ। 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই নকল স্ষ্টি করেন। 
বিষুপুরাণে বদ্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে--যিনি 
পরাংপর, শ্রেষ্ট, আত্মসংস্থিত,রূপবর্ণাদিরহিত, ক্ষয়, বিনাশপরি- 
ণাম, বুদ্ধি ও জন্মবঞ্জিত, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান, অক্ষয় 
ও অব্যয় তিনিই ব্রহ্ম । তাহার টারিটা রূপ খ্যক্ত (মহদাদি 
অবাক্ত (মায়া) পুরুষ ও কাল। হ্হার মধ্যে এ্রাথমবূপ পুরুষ, 


দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থবূপ কাল। 


বিভাগানুসারে প্রধানাদিরূপ স্ৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব ও 
প্রকাশের হেতু। 

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ ভূমি, অন্ধকার ঝ 
আলোক প্রল্ততি কিছুহ ছিল ন!। তখন কেবল প্রধান 
এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। পরে সৃষ্টির সময় বঙ্গ ইচ্ছান্থসারে 
পরিণামী ও অপরিণামা প্রকৃতি ও পুর'ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা- 
দিগকে শোভিত অথাৎ শ্বষ্টিকরণে উন্ুখ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ইহাতে তাহার কোনও ক্রিয়াবন্তা নাই । থেমন গন্ধ 
নিকটবর্ধী হইবামার মনের চঞ্চল ত। জন্মে, ব্রন্গের এহ ক্োভও 
তদপ। পরে সাবার কান প্রশাবে প্রলয় হইয়া থাকে । 
( বিষুও পুঃ ১।২ অঃ) 
প্রন্দৈবেদং জগতসব্ধং এক্গপোহন্তৎ ন বিছতে | 
্রঙ্গান্তং ভাতি চেন্সিথযা যথা মরু মরীচিকা” ॥ আত্মবোধ) 
এই সমস্ত জগংই ত্রন্গ, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই 
ব্রহ্দই একমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মক: 
মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা । ভাগবতের একটা শ্লোকেই ব্রঙ্গের 
সম্পূর্ণ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। 

“জন্মাগ্যম্ত ঘতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌ 

তেনে ত্রহ্গ হৃদ য'মআাদিকবয়ে মুহান্তি বৎস্রয়ঃ। 

তোজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ে। যত্র ত্রিসগো মুষা 

ধায়া স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি” ॥ 

(ভাগবত ১১১) 

ধাহ। হইতে এই পরিদৃশ্তমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় 
হইতেছে । ঘিনি সৃষ্ট বস্ত মাত্রেই সদ্রূপে বর্তমান আছেন 
বলিয়া সে সকলের সত্তা, আর আকাশ কুস্মাদি অবস্থাতে 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তংতাবতের অসস্তা 
স্বীকার করা যায়? যিনি সর্বান্তরূপে স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়া- 
ছেন। যাহাতে পণ্ডিতগণও বিমোহিত হইয়৷ থাকেন, সেই 
বেদ ঘিনি আদিকবি ব্রক্ধার হৃদয়ে মন দ্বারাই গ্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং তেল, জল ও কাচ এই তিনের পরম্পর ব্যতিক্রম 
অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, কাঁচাদিতে বারি বুদ্ধি ইত্যাঁদি ভ্রম 





অবিঠানের সত্যত। হেহু যেমন সত্য বলিপ। বোধ হুইয়। 
থাকে, সেইরূপ ধাহার লত্যতা হেতু সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুত্রয়ের স্থষ্টি বাস্তবিক অসত্য হইলেও সত্যন্ধপে প্রতীয়মান 
হইতেছে, অথবা তেজে যেরূপ জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্তুতঃ 
মিথ, তদ্রপ ধাহা ব্যতীত সত্ব, রজঃ ও তম; এই গুণত্রয়ের 
স্ষি সকলই অলীক এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ধাহাতে কোন 
প্রকার উপাধিসন্ন্ধ নাই, সেই সত্যন্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার, 
[ব্রন্ষের অন্তান্ত বিবরণ বেদাস্ত দর্শন শব দেখ ] 
্রক্ধ বৈবর্ত পুরাণে গুণ বন্গের নয় প্রকার রূপের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়! যায়। 
ঘোগিনো ষং বদন্ত্যেবং জ্যোতীবূপং সনাতনম্‌। 
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-ব্ূপং ভক্ত বদস্তি যম্‌ ॥ 
বেদ! বদন্তি সত্যং ষং নিত্যমাগ্ঘং বিচর্ণাঃ। 
যং বদন্তি স্থরাঃ সর্ধে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রতৃম্‌ ॥ 
সিদ্ধেন্ত্বা মুনয়; সর্ষে সর্ধরূপং বস্তি যম্‌। 
যমনির্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো। বদেং ॥ 
স্বয়ং ধাত। চ গ্রবদেত্ কারণানাঞ্চ কারণং। 
শেষে। বদেদনস্তং যং নবধারূপমীশ্বরম্‌ ॥ 
(ব্রক্মবৈবর্ত পুত শ্রীকৃষ্ণ জন্মথঃ ১২৮অঃ) 
(১) ক্যোতীরূপ সনাতন, (২) অভ্যত্তরজ্যোতি নিত্যব্ূপ 
(৩) সত্যন্বর্ূপ, (৪) নিত্য ও আদিপুরুষ, (৫) স্বেচ্ছাময় 
প্রন, (৬) সর্ধরূপ (৭) অনির্বচণীয় (৮) কারণের 
কারণ ও (৯) অনন্ত। বিভিন্ন লোকে তরঙ্গের এই নয় প্রকার 
নাম নির্দেশ করিয়। থাকে। 
গকড় পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে সগুণ ও নিগুণ বর্গের ধ্যান 
লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) 
৫ স্ষ্টিক€ু দেবতা বিশেষ । “বৃংহতি প্রজা] যঃ” যিনি প্রজা! স্থ্ি 
করেন, তিনিই ব্রক্গা। ইহার পধ্যায়,-_-আত্মতূ, স্থুরজোষ্ট, 
পরমেষী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়স্ু, চতুরানন, 
ধাতা, অজধোনি, ক্রহিণ, বিরিঞ্ি, কমলাসন, অঙ্টু, গ্রজা পতি, 
বেধম্‌, বিধাতা, বিশ্বন্থজ্‌, বিধি, (অমর) নাভিজন্মন্, অগুজ, 
ূর্বনিধন, কমলোস্তব, সদানন্দ, রজোমৃত্তি, সত্যক, হংসবাহুন, 
কোন কোন অমরকোষে এইকর়টা পর্য্যায়ও দেখিতে পাওয়া 
যায়) দ্রুঘণ, বিরিঞি, স্বয়জ, পদ্মযোনি, পদ্মাসন, বিশ্বস্যজ্‌, 
বিধি, (ভরত) দেবদেব, পল্সগর্ভ,। গুরণসাগর, বেদগর্ড, 
বহুরেতন্‌, শব, সন্ধ্যারাম, মুধাবরধ্য, ক্কপাদ্বৈত, খসর্পণ, 
লোকনাথ, মহাবীর্ধ্, সরোজী, মঞ্চপ্রাণ, নাভিজন্মন্, 
বহরূপ, জটাধর, সনংশতধৃতি, কঞ্জজ, প্রভূ, চিস্তামণি 
পদ্মপাণি, পুরাণগ, অষ্টকর্ণ, হংসরথ, সর্বকর্তা, চতুমুখ, 


[ ১৫২ ] 


* সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিশ্ক্ষুবিবিবিধা: প্রজা: | 


ক্ষন 


(শবরত্ব) ক, (একাক্ষরকোষ ) আ, শতপত্রনিবাস, স্বায়স্তুব 
মন্ুপিত।, (কবিকল্প* ) ম, ( প্রণবব্যাখ্যা ) “ 
্রহ্মার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পুরাণাদিতেই 
আলোচিত হইয়াছে। অতি সংঙ্গিগুতীবে তাহার বিষয় 
আলোচন| করিয়া দেখা বাউক। মন্থৃতে লিখিত আছে, যখন 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ একমাত্র অগ্ধকারাবৃত এবং সকলই 
অগ্রত্যক্ষ ছিল, তখন অব্যক্ত শ্বয়স ব্রহ্ম, ম্বকীয় শরীর হইতে 
বিবিধ প্রজ। স্থষ্টির ইচ্ছা করিয়। প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের 
সৃষ্টি করিলেন। পরে ধী জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, বীজ 
নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটা অও হইল। এ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই 
সর্ধলৌক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাৎ 
পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জগের নাম নারা, 
্রহ্গবূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্বপ্রথম অপ্নন বা আশ্রম 
বলিয়া ত্রহ্গাকে নারায়ণ বলে এবং আদিকারণ, অব্যক্ত 
ও নিত্য পুরুষ হইতে. উৎপাদিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মা কহে। 
ব্রহ্মা এ অণ্ডে ব্রাঙ্গমানের সম্বংসর কাল বাস করিয়া শেষে 
উহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন। ইহার উর্ধথণ্ডে শ্বগ্গা- 
দিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদ্দি এবং মধ্যভাগে আকাশ, 
অষ্ট্িক্‌ ও সমুদ্রসকল নির্মাণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা এই জগং 
ও বিবিধ প্রজা স্থষ্টি করেন । [স্থ্টির.বিষয় টি শব দেখ] 
কালিকাপুরাণে লিখিত আছে--পূর্কে যখন জগৎ ছিল না, 
সমস্তই সুণ্ডের ন্যায় তমোগুণের ছুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, 
অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন দিবারান্র, পৃথিবী, 
জ্যোতি, আকাশ, বায়ু ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই 
সময় শুক, নিত্য, অতান্জ্রির, অব্যক্ত, অদ্বয়, জ্ঞানময় পরম 
ত্রহ্ম এবং সব্বগত, সনাতন, প্রক্কৃতি পুরুষ ও অখণ্ড কাল 
বিদ্যমান ছিণ। সেই পরম ত্রহ্ষই ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর 
এই তিনরূপে বিভক্ত হন। 
অপএব সমর্াদে৷ তাস্থ বীজমবা শজৎ ॥ 
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহম্রীংশুমমপ্রভম্‌। 
তন্মিন্‌ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্ম! সর্বলৌকপিতামহঃ 1 
আপে! নার! ইতি প্রোন্ত1! আপো বৈ নরনুনবঃ। 
তা যদস্টায়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ ম্মৃতঃ 
যস্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্‌। « 
তদ্ধিস্থষ্ঠ; স পুরুষে লোকে ব্রহ্গেতি কীন্ত্যতে ৷ 
তশ্রিন্নণে স ভগবানুষিত্ব। পরিবৎসয়ম্‌। 
বব়মেবাক্সনে ধ্যানাত্বদণ্ডমকরো ৃস্থিধা ॥ 
তাত্যাং মশকলাত্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ নির্্মমে। 
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাঙ্বতম্‌॥ (মনু ১৮১৩) 





ব্রন্মন্‌ [ 


পরমত্রন্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রাক়ে প্রথমে গ্রক্কৃতিকে 
বিক্ষোভিত কয়েন। প্রকৃতি বিক্ষুন্ধ হইলে মহত্তত্ব, মহত্ত্ব 
হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মীত্রের উৎ- 
পত্তি হয়। পরে ব্রন্ম শব্ধতন্মাত্র হইতে মুর্তিহীন অনন্ত আকাশ, 
এবং রসতন্মাক্্ হইতে জলের স্যঙ্টি করিয়। নিজমায়াবলে এ 
জলরাশি স্বয়ং ধারণ করেন। তংপরে তিনি গুণত্রয় স্বর্ধপে 
অবস্থিত প্ররু তকে সৃষ্টির জন্ত বিক্ষোভিত করিলেন । অনস্তর 
প্রক্কতি সেই কারণ-জলে ব্রিগুণময় জগন্থীজ স্থাপিত করিলেন । 
সেই বীজ ক্রমে বুদ্ধি প্রাণ্ড হইয়। সুবিশাল স্থবর্ণময় অণ্ডাকারে 
পরিণত হইল। ক্রমে এ অগ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জলরাশি 
তাহার মধ্যে লীন হইল। স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রঙ্গস্বরূপে সেই অও 
মধ্যে এক দৈববর্ধ বান করনান্তর উহা! ভেদ করিলেন। 
তংপরে তাহাতে ওরাশুরূপ স্থমের ও অন্যান্য পর্বতসমূহের 
অভ্যন্তর জলরাশি হইতে সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিগুণময়ী পৃথিবী 
উৎপন্ন হইলেন । তখন এ্গ প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে নিজ শরীরকে 
তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অথণ্ড শরীরের উর্ধভাগ, 
চতুমুখ, চতুভূ্জ, কমলকেশরসন্নিভ আরক্রবর্ণ বিরিঞি- 
শরীরে পরিণত হইল। তাহার মধ্যভাগে বিষ এবং অধোভাগে 
শিবন্বপ-_স্থতরাং একাধারে ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেখররূপ ত্রিশক্তির 
উদয় হইল। ব্রঙ্গার উপর স্ৃষ্টিশক্তি নিহিত থাকায় তিনিই 
শ্র্া হইলেন। 
[কাঁলিকাপুরাণের ১২১৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য 1) 

শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে যে, 

“্জগৃহে পৌরুষং রূপং তগবান্‌ মহদানিভিঃ | 

সম্তৃতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিস্থক্ষয়া ॥ 

ঘন্তাস্তসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ | 

নাভিহ্দামুজাদাসীদত্রহ্গ! বিশ্বস্থজাম্পতিঃ ॥৮ ইত্যাদি । 
(ভাগ ১৩১-২) ভগবান্‌ বিষু। স্থষ্টির মানসে প্রথমতঃ 
মহত্তন্ব, অহঙ্জারতব, এবং পঞ্চতন্মাত্র .দ্বার|! যোড়শকলা 
যুক্ত পৌরুষরূপ অর্থাৎঞ্৯ঈএকাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাতূত এই 
যোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্‌ মুর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। পুর্বে 
তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া একার্ণবে শয়ান হুইলে 
তাহার নাভিন্বরূপ হ্বদস্থ অনুজ হইতে বিশ্বতরষ্থগণের পতি 
ব্দ্দা উৎপন্ন হন। তাহার এ বিরাট্মুত্তির অবয়বসংস্থান 
দ্বারা ভূলোকাদি সকললোক করিত হয়। 

“সব্বং রজন্তমইতি প্রকৃতেগড ণাস্তৈ- 

যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহান্ত ধত্তে। 

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্হরেতিসংজাঃ 
্রেয়াংসি তত্র খলু সন্বতনোনৃণাং স্থ্যঃ ॥” (ভোগ* ১২২৩) 





সা ৩৯ 


১৫৩ 1 





এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই গরত্রয়ে যুক্ত 
হইয়া বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও.লয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষুঃ ও 
মহেশ্বর রূপে বিভিন্ন সংজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্গা 
রূপে জগতের স্থষ্টি, বিষুর্ূপে পালন, ও রুদ্ররূপে সংহার 
করেন। 
ব্রহ্মা বিষু। ও মহেশ্বর এই তিনই পরব্দ্ষের অংশ। এই 
তিনই এক। প্রভেদ এই যে, যিনি স্থ্টি করেন, তিনিই 
ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। 
তু, পুস্ত্য, গুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও 
বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রক্গার মানস পুত্র। ইহারাও ব্রঙ্গা। নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। 
ভৃগুং পুলন্তং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসস্তথা । 
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্ বশিষ্টঠঞব মানসম্‌। 
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥” (মার্কগেয় পু”) 
মত্স্তপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রন্মার চতুমুথ হইবার কারণ 
এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মার স্বদেহ হইতে একটা কন্তা 
উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা এ কন্তাকে দেখিয়৷ কামগীড়িত হন। পরে 
সতৃষ্ণ নয়নে তিনি এ কন্াকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া 
“অতি আশ্চর্ধ্র্ূপ” “অতি আশ্চধ্যরূপ” ইহাই বারংবার 
বলিতে লাগিলেন। এ কন্া ব্রহ্মার ভাবগতিক দেখিয়া 
্রঙ্মাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ক্রমে এ কন্তাকে অব- 
লোকন করিবার জন্য তাহার চারিদিক্‌ হইতে চারিটা মুখ 
হইল। (মতস্ত পুত ৩ অ*) 
সষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার দশটা মানস পুত্র জগ্মে। প্রথমে 
মরীচি, তৎপরে অত্র, অঙ্গি রা, পুলস্তয, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, 
বসিষ্ঠ, ভৃগ্ড ও নারদ। 
ব্রহ্মার শরীর হইতে দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। দক্ষিণ 
অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি, স্তনাস্ত হইতে ধর্ম, হৃদয় হইতে 
কুন্মায়ুধ, ভ্রমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর হইতে লোত, বুদ্ধি 
হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, ক হইতে প্রমোদ, এবং 
লোচন হইতে মৃত্যুর উত্তব হইয়াছিল [ দশপ্রজাপতির বিষয় 
তন্তৎ শবে ও প্রজাপতি শবে দ্রষ্টব্য ] 
মহাভারতে শাস্তিপর্ধবে ১৮২ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। 
কল্পারন্তে ব্রহ্মা স্থষ্ট হন, এবং কল্পক্ষয়ে ব্রন্দার ধ্বংস হয়। 
্রশ্মার পুজাদির বিষয় কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-_ 
ব্রহ্মার মন্ত্রো্ধার যথা 
"পতৃতীষশ্চ বন্ধিশ্চ শেষন্বরসমন্থিতঃ। 
চন্ত্রবিন্দুসমাধুক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ প্রকীত্তিতঃ ॥৮” (কালিকাপু,) 





ব্রক্ষন্‌ 
পরের তৃতীয়ধ্ণ “ব, তগিম্ে রকার যোগ করিলে 
ত্র" তাহাতে কার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে ব্রঙ্গার মন্ত্র হয়। 
'বো,_ইহাই ব্ঙ্ার বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পুজা 
করিলে অভিলফিত বন্ত লাভ হয়। 
ব্রঙ্ধার ধ্যান-_ 

“বন্ধ! কমগুলুধরশ্চতুর্বজুশ্চতুভূজঃ। 

কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন ॥ 

বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্ত্গাঙ্গ উন্নতঃ। 

কমগুলুর্বামকরে ক্রবো হস্তে তু দক্গিণে। 

দরক্ষিণাধস্তথা মালা বাঁমাধশ্চ তথা ক্রবঃ। 

আজ্যস্থালী বামপার্খে বেদাঃ সর্ধেহ গ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ 

সাবিত্রাবামপার্স্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী । 

সর্বে চ ধরো! হাগ্রে কুর্ধ্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্‌ ॥ 

(কাপিকাপুৎ ৮২ অণ) 
এই মন্ত্রে ব্রঞ্ধার ধ্যান করিতে হয়। 'পন্মাসনাঁয় বিল্মাহে 
হংসাবঠায় ধামহি তন! ক্রন্দন গ্রচোদয়াৎৎ ইহা ব্রহ্মার 
গারধা। নেত্ররঞ্জন ব্যতীত সকল উপচারহ বন্দীকে দেওয়। 
বাইতে পাঁরে। রান্তবর্ণ' কৌষেয় বস্ত্র হ্মার পরম গ্রীতিকর। 
মাঞ্জা, পায়ল এবং ঠিলদক্ত দ্বৃতই ব্রঙ্গাব প্রধান ভোজ্য। ব্রহ্মার 
পারে বিষুঃ ও শিবের পুজা করিতে হয়। ব্রহ্মার করস্থিত 
কষবুদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস "ও পদ্ম ইহাদিগেরও পুজা 
কব। বিধেয়। ইহার 'অর্থ ছুগ্ধ দ্বারা এবং প্রণাম দগবং হইয়| 
করিতে হয়। এহর্ূপে ব্রঙ্গার পূজা করিতে হইবে। 
(কালিকাপুৎ ৮২ অ) 

গৃহদাহার্দি হইলে ্রদ্ধার পূজা করা হইয়া থাকে। ৫ 
খঁহকূভেদ। হোম করিবার সময় ব্রহ্ম স্থাপন করিতে হয়। 
বেদবিদ্‌ বাক্গণ অভাবে কুশপত্র দ্বারা ব্রহ্ষা প্রস্তুত করিয়া 
স্থাপন করিতে হইবে। 

“উদ্ধ কেনো শুবেত ত্র্গা অধঃকেশস্ত বিষ্টরঃ 1৮ (উদ্বাহতত) 
কুশময় ব্রহ্ম! ঘথানিয়মে প্রস্থত করিয়া তাহার অগ্রভাগ উর 
কপিকা দিতে হইবে। সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ 
৫০ গাছ কুশ পত্র দ্বার! ব্রহ্মা গ্রস্ত করিতে হয়। অগ্নির 
পুব্বাভিনুখে প্রাগগ্র কুশা বিছাইয়া তদুপরি ব্রক্গা স্থাপন 
করিতে হয়। ভবদেবে ইহার প্রণালী বিস্তৃত ভাবে লিখিত 
আছে। 

৫ বিচুন্ত গ্রন্ৃতি সপ্ুবিংশতি বোগের অন্তর্গত পঞ্চবিংশ 
ঘোগ। এইযোগে সকল শুঙভকম্মাদি করা ঘাইতে পারে। 
এইযোগে বালক জন্ম গুহণ করিলে নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত, ধন্মজ্ঞ, 
চাককীন্তি, শমদম গুণান্বিত এবং কম্মকুশল হয়। 








শিট -্াশীশী শিশী্ী্ি্টাািট টা 


ব্রহ্মপথ 
ব্রহ্মপদ (পুং) ১ এ্রন্গের স্থান। 
ব্রহ্মপন্নগ (পুং) মরুদ্‌তেদ। 


ব্রহ্মপথ 








নানাশান্ত্রা্যানসন্নীতকালো বর্ণাচাৈঃ সংযুতশ্চারুকীত্তিঃ। 
শান্তে দাস্তে। জায়তে চারুকর্ধা স্থতৌ যন্তৎত্রদ্মযোগ প্রয়োগ; ॥ 
( কোঠীগ্রদীপ ) 


ব্রহ্মনাভ (পুং) ব্রহ্ম নাভৌ যন্ত । বিষ্ণু । (শব্দার্থ চিণ। 
ব্রন্মনাল (ক্লী) ব্রঙ্গণে। ত্রহ্গলোৌকপ্রাপ্তেন্নালমিব। কাশী- 


ধামের মণিক ণিকা-সমীপস্থ তীর্থবিশেষ। 

“পিতামহেশ্বরং লিঙ্গ ব্রহ্মনালোপরিস্থিতম্। 

পৃজয়িত্ব! নরে। ভক্ত ব্রঙ্গলোকমবাপু য়াৎ ॥” (কাশীখ* ৬১ অৎ 

্র্গনাগের উপরি মহেষ্বর লিঙ্গ স্থাপিত, এই লিঙ্গ পূজা 

করিলে ব্রহ্লোক প্রাপ্তি হম়। এই তীর্থে শুভাশুভ যে কশ্প 
করা যায়, তাহা অঙ্গয় হইয়! থাকে । কাশীখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে 
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল 
না। 


ব্রন্মনির্ববাণ (করা) ব্রঙ্গণি পরব্রদ্গে নির্বাণং লয়ঃ। তরঙ্গে 


নিবৃত্ত, পরঞএন্ধে লয় প্রাথথ হওয়াই ত্রহ্মনির্বাণ। যখন অজ্ঞান 
একেবারে তিরোহিত হয়, তখন ত্রঙ্মানির্বাণ হইয়! থাকে। 
“এষ। ব্রাঙ্মী স্থিতি; পাথ ! নৈনাং প্রাপ্য খিমুহ্যতি । 
স্থিত্বাস্তামস্তকালেহপি ব্রঙ্গ নির্বাণমুচ্ছতি ॥৮ (গীতা ২৭২) 
যিনি সমস্ত বামন। নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে 
জীবনের উপরেও নিষ্পৃহ হত্যা অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জন 
পৃর্ধক বিচরণ করেন, তাহারই নিব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। 
এহ অবস্থাকে ব্র্গসংস্থান বলে। এই ব্র্গনংস্তা বা তাজা 
স্থিতি প্রাপ্ত হহলে জীব পুনব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। 
জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইবপ ত্রক্ষনিষ্ঠায় অবাস্থতি 
করে, তাহ! হহলে৪ জীব ব্রঙ্মতেই বিলীন হৃহয়া যায়। 
উহাহ ব্রহ্মনির্বাণ। 
ব্রহ্মনিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্লন, পলাশপিপুল। (বৈগ্ভক নি) 
(ত্রি) ব্রক্গণি নিষ্টা বস্ত। ২ ব্রশজ্ঞানসম্পন্ন। 
ব্রহ্মমীড় (ক্লী) ব্রদ্ধার অবস্থিত স্থান। 
ব্রহ্মনুত্ত (ব্রি) মন্তবলে অপসারিতি। 
ব্রহ্মপতি ( পুং ১ বৃহস্পতি । ব্রদ্মণম্পতি। 
ব্রহ্গপত্র (কলা) বরঙ্গণন্তদাথ্যয়া এসিদ্বন্ত বুন্স্ত পত্রং। 
পলাশ পত্র। 
“ভোজনং ব্রহ্মপত্রেযু কথয়।৷ লোচনং হবেঃ । 
দশনং বৈষ্ণবানাঞ্চ মহাপাতক নাশনম্‌ ॥৮ 
( পান্মোন্তরথ* কাত্তিকমাণ ১১৮ অণ) 
(ক্লী) ব্রন্ধ গ্রাপ্তিকর পন্থা । 
ক্লী) ২ এঙ্গত। ৩ ত্রাঙ্গণত্ত্। 








পা পা 


ব্রহ্মপণণী (তত্র) ত্রশ্ষেব বিস্তার্ণানি আমুলং স্থিতানি পর্ণানি 
যস্তাঃ। পৃঙ্গিপর্ণী। 
ব্রহ্মপত্রী (তত্র) বারাহীনামক মহাকনদশাক, চলিত শুয়ার 
আলু। (রাজনিণ) 
ব্রহ্মপর্র্বত (ক্লা) পর্বত ভেদ। 
ব্রন্মপলাশ (পুং) অথর্ববেদের শাখাভেদ। 
ব্রদ্ধপবিন্র (পুং) ব্রদ্ধণি বেদোক্তকন্মণি পবিত্রঃ। কুশ। 
ব্রঙ্মপাদদপ (পুত ব্রহ্মা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ পাদপঃ। পলাশ বৃক্ষ) 
ব্রহ্মপাধদ্য (পুং) বৃক্ষ বিশেষ, ব্রহ্গপর্ণী (11791987618 0০ 
110119) ২ বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মার পরিচারকবর্গ। 
ব্রহ্মপাশ (পুং) ব্রহ্ম প্রদত্ত অস্ত্র বিশেষ। 
“অবধাদপরিস্কন্দং ব্রহ্মপাশেন বিস্ষুরন্‌ 
ব্রন্মপিতৃ (পুং) ব্রহ্মার পিতা, বিষুঃ। 
ব্রহ্মপিশাচ (পুং) ব্রঙ্গরাক্ষস। 
ব্রহ্মপুত্র (পুং) বরঙ্গণঃ পুত্র ইব কপিলবর্ণত্বাৎ। বিষ ভেদ। 
“বর্ণত; কপিলো যঃ স্যান্তথ! ভবতি সারকঃ। 
ব্ঙ্গপুরঃ স বিজ্ঞেয়ে! জায়তে মলয়াচলে ॥”৮ (ভাব প্রঃ) 
এই বিষের বণ কপিল, এবং অতিশয় সারদুক্ত মলয়পর্ববতে 
ইহার উংপও্ডি হয়। জাতিভেদে ব্রঙ্গপুত্র বিষ চারিপ্রকার। 
পাঞুবর্ণ বিষ এাঙ্গণজাতীয়, রক্তবর্ণ বিষ আ্মত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ 
বৈগ্ত, এবং কুষ্ণবণ বিষ শুদ্র জাতীয় হয়। এইচারি প্রকার 
বিষের মধ্যে ত্রাহ্মণজাতায় বিষ রদায়ণকার্যে, ক্ষত্রিয় শরীর 
পুষ্টর জন্য ও বৈগ্ কুষ্ঠটরোগনাশের পক্ষে প্রশস্ত। শুদ্রজাতীয় 
বিষ প্রাণনাশক। 
ইহার গুণ প্রাণনাশক, ব্যবাগিগুণ[ুক্ত অর্থাং উহ্ার গুণ 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। বিকাশিগুণা- 
স্বিত অথাৎ ওজোধাতু শোষণাস্তর সদ্ধিব্থনসমূহকে শিথিল 
করিরা দেয়। অগ্সগুণাধিক্য, বাতদ্র, কফনাশক ও ধোগবাহী 
অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। 
মন্ততাজনক এবং তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিনাশক। 
এই বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত 
হয়, তবে উহ! প্রাণরক্ষক, রসায়ণ, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, 
শরীরের উপচয়কারক ও বীর্্যবদ্ধক। পুর্বে অনিষ্টজনক 
যে গুণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহ। অবিশ্তদ্ধ বিষের 
ানিবে। বিষ, যথোক্তনিয়মে শোধিত হইলে রোগবিশেষে 
ব্যনন্ৃত হইবার উপধোগী হয়। (ভাবপ্রৎ পূর্ববথণ ) 
ইহার পধ্যায়--কাকোলী, গরল, স্ষেড়, বসনাভ, প্রদ্দীপন 
ও শে্ক্লকেয়, (বৈদ্যকরত্ুমালা ) ব্র্গণঃ পুত্রঃ। ২ সত্য। 
৩ ধন্শ। ৪ মরীচ্যাদি। ৫ মন্তু। 


( ভট্টি ৯৭৫) 


ব্রহ্মপুত্র 






মন্বন্তরেচ দশমে এক্সপুত্রস্ত ধামতঃ। 
সুখাসানা নিকদ্ধাশ্ ত্রিঃগ্রকারাঃ সরাঃ স্বৃতাঃ ॥ 
(মাকণ্ডেয় পুৎ ৯৪1১১) 

৬ নারদ । ৭ বশিষ্ট। ৮ ক্ষেত্রভেদ। ৯ নদভেদ, ব্রহ্গ- 
পুত্রনদূ। ইহার পধ্যায় অমোঘানন্ন, লৌহিত্য, লোহিত। * 

উত্তর পুর্ব ভারতে প্রবাহিত একটী নদ । হিমালয় অতি- 
ক্রম পুর্ববক আসামের পাব্বত্য প্রদেশ দিয়! গ্রবাহিত হওয়ায়, 
তন্দেশবাসীর পক্ষে হহার বিস্তীর্ণ জলরাশি বিশেষ উপকারতা ' 
সম্পাদন করিতেছে । সাধারণের বিশ্বাস, উত্তর তিব্বতের 
কৈলান পর্ধতের পাদমুলস্থ একটা ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে ইহার 
উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের হুণদেশ বিভাগের অস্কব ণী 
রাখাসতাল (লোঙ্গ-চো) ও মানস হ্রদের নিকট (অক্ষ « 
৩১৮ ৩৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮২* পৃঃ) হইতে তর্গপুত্র (সন্‌ পু) নদ 
উদ্ভৃত হইয়1 পুর্বাভিমুখে সন্পু উপত্যকাদেশে প্রবাহিত 
হইয়াছে । তিব্বত পাজধানী লাস! নগরীর উত্তর দিয়। গায় 
৮ শত মাইল অতিথাহনের পর, বক্রগতিতে এই নদ হিমা- 
লয়ের পৃব্বশূঙ্গ ভেদ করিয়া উত্তরপূর্ব আসামে ডিহিঙ্গেব 
সহিত মিলিত হইয়াছে । তিব্বত সীমা পরিত্যাগ কবিয়। 
যেখানে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তাদেশ 
অসভা ও বন্ত জাতিতে পরিপৃণ। এখানে চীনসীান্ত ৪ 
হিমালরগাএপ্রবাহত কতকগুলি শাখানদী হহার 'কলেখব 
বুদ্ধি বারয়।ছে *। 

আসাম উপত্যকায় ডিহিঙ্গ সম্মিলনে সানপু-নদ ডিতিঙ্গ- 
আখ্যা লাভ করিয়াছে। পরে সদিয়ার ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আবব 
ও মিশ্মী গিরিমালা প্রণাহিত তালুক। নর্দার পবিত্র সলালে 
সম্মিলিত হহয়া বঙ্গপুপ নামে আখ্যাত হইয়াছে । এই 
তাণুকাপ্রপাতের সন্নিকটে ব্রহ্গকুণ্ড নামে একটী সবোবব 
আছে। উহার পবিত্র ও পুণ্যময় জলে শ্নান করিলে মানবগণ 


পাপযুক্ত হয়। এই হেতু ভারতের নানাস্থান হহতে হিন্দগণ 








সং মুরোপীয় ভৌগ্োোলিকগণ এই মহানদের প্রকৃত গড অনুসরণে জক্ষম 
হইয়াহেন। তজ্জগ্ত তাহারা এই নদীর উত্পত্তি ও বিস্তৃতি মধ্ধদ্দো বিশেষ 
সমাস্য।য় উপনীত হ্ইয়। থাকেন । তিবাতের পার্ববতীয় প্রদেশ ও ঠিমালযবঙ্গ 
অসভ,দিগের বাসভূমি হওয়ায় ইহার প্রবৃতন্স্বামূসঞ্খান অসস্তব হইযা পড়ি- 
যাছে। যে হেতু তদ্দেশে গুরেগায় জমণকারাপিগের গমনে তাহাবা এবং 
পর্বতশিখর ও গহ্বরসমূহ একান্ত বিবোধী। জলবিদ|বিদগণ ইহার জলনিগম 
3 শ্বোতোবেগ দেখিযা অবাক্‌ হইয়াছেন। ভাহার। শীত শ্রীষ্মের সময় ট্রিক 
গডেব নিকটে প্রতিমুহত্ে প্রা ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং গোয়ালপাড়ার নিকট 
অন্মমান ১লগ্চ ৪৭ ঠাঁজ।ব কিউবিক ফিট্‌ জল-নিগীম-পরিমাণ নির্ধারণ কবিষা 
ছেন। বধার প্রাৰলো এই নদাঁবক্ষ প্রায় ৪* ফিট, স্ক্ীত হয়। ততৎক|লে 
গোষ।ল পাড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লক্ষ কিউবিক ফিট জল নির্গম হইয়া থাকে 


ক 


্রহ্ষপুত্ত 


এখানে ভীর্ঘ বারা করিস ধাকেন। ব্র্গকুও হইতেই উক্ত 


মিপিত নদীত্রয় ব্রচ্গপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে । 
[ বন্ষকুণ্ড দেখ ] 

আদামের পার্বত্য বক্ষে মহাবেগে প্রবাহিত ব্রহ্ধপুত্র নদ 
স্বীয় শ্োতপথে বানুকণাসমূহ্‌ সঞ্চিত করিয়। কুত্র ক্ষুদ্র চরের 
স্ষ্টি করিতেছে । চোরা বালুর সঞ্চিত চরগুলি ক্রমে বদ্ধিতায়- 
তন ও বিস্তীর্ণ জলরাশিপরিবেষ্টিত হওয়ায় অনেকাংশেই 
দ্বীপের স্ায় পরিলক্ষিত হইতেছে । লোহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্য- 
বন্তী মানধুলির চর এবং বিশ্বনাথ হইতে গৌহাটী পর্যন্ত বিস্তৃত 
কলঙ্গবেষ্টিত তূ ভাগ উহার প্রধান নিদর্শন । বিশ্বনাথ, শীলঘাট, 
তেজপুর, সিঙ্গিপর্্বত, গৌহাঁটা, হাতীমোড়া, গোয়ালপাঁড়া ও 
ধুব্ড়ি প্রভৃতি সহরের পার্কতীয় নদীতীর সমূহ বরহ্পুত্রের 
প্রবলবেগে কখনও ধরিয়া যাঁয় না। সুতরাং সেই আোত- 
লহরী অপ্রতিহত গতিতে নিয় ভূমে উপনীত হইয়। প্রচ্ছন্নভাবে 
নদীকুন ভাঙ্গিগা বৃহৎ বৃহৎ খাত বা গাঙ্গের স্থষ্টি করিয়াছে 

আসাম উপত্যকা হইতে ৪৫* মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমে 
আলিয়া! এই নদী গারো পর্বতমালা ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার 
দক্ষিণগামী ষমুনাআোত পদ্মা। ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া 
ূর্ববঙ্গে একটা খরস্রোতা নদীমালার অবতারণা করিয়াছে। 
পার্কত্যক্োতোমালাব্যতীত ব্রহ্ষপুত্রনদের  দক্ষিণকুলে 
স্ুবর্বশ্রী, ভোরোলী, মনসা, গদাধর বা সঙ্কোশ, ধর্লা ও 
তিস্ত। এবং বামকুলে নোয়াডিহিঙ্স, বুড়িডিহিঙ্গ, ডিসঙ্গ, দিখু, 
ধানশ্রী, কলঙ্গ ও কাপিলী প্রভৃতি শাখা নদী প্রবাহিত। উক্ত 
নদীমালায় নৌক্ধাযোগে ইচ্ছামত বাঁণিজা দ্রব্য লইয়া যাওয়। 
যায়। 

বাণিজ্যকল্পে ত্রদ্ধপুত্র নদ গঙ্গার দ্বিতীয়স্থান অধিকার 
করিয়াছে, কিন্ত ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ববঙ্গের সৈকতভূমি সমূহে 
ধান্য, পাট প্রতৃতি প্রভৃতপরিমাণে উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
ডিক্রগড়, ডিহিগমুখ, ডিসঙ্গমুখ বা দিখুমুখ (শিবসাগরযাত্রী )) 
কোকিলমুখ (জৌঁড়াহাট ও লখিমপুত্রযাত্রী); নিখ্রিটিং (গোয়াল- 
ঘাট যাত্রী); ধানস্রীমুখ, বিশ্বনাথ, কালিয়াবর বা শিলঘাট 
( নওগ। যাত্রী); তেঙ্গপুর, রাঙ্গামাটা (মঙ্গলদৈ যাত্রী); গোয়াল 
পাড়া, গৌহাটা ও ধুবড়ী প্রস্ৃতি নগরে ঠীমারযোগে গমনা- 
গমন করা যায়। এ সকল নদীতীরবর্তী স্থানও আসাম- 
প্রদেশের বাণিজ্যবন্দর ববিলেও চলে। মার আসিবারকালে 
বাঙ্গালার কালীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশীল ও নলছিটি প্রত্ভৃতি 
প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ঘুরিয়া আইসে। 

এই নদের উৎপত্বি বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ 
লিখিত আছে। রাজা সগর ধর্ধধষিকে ত্রহ্গপুত্র নদের উৎ- 


[১৫৬ ] 
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শান্তনুনামে তপংপরায়ণ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ত 
মুনির কন্ঠা অমোঘার নহিত তাহার বিবাহ হয়। অমোঘ 
অসামান্তা। রূপবতী ছিল। মুনি শান্ত অমৌঘার সহিত গন্ধ- 
মাদন পর্বতে বাস করিতেন। একদ। শাস্তনু ফলপুষ্পান্েষণে 
বহির্দত হইলে দর্ধলৌকপিতামহ ব্রহ্গা যথায় শীস্তনুভার্য্যা 
অমোঘ ছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অমোঘার রূপ- 
লাবণ্য দেখিয়। ব্রক্গা মদনবশবর্তী হইয়। তাহাকে ধরিতে যান, 
অমোঘ ভীতা হুইয়। নিজকুটারে পলাপন করেন। পরে পর্ণ- 
শালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি 
মুনিপত্তী ও সাঁপবী, ভ্রমেও কখন পাপ করি নাই এবং শ্বেচ্ছ- 
ক্রমে কখনই পাপ করির্ব না। যদি তুমি বলাৎকার কর, তাহা 
হইলে শাপ দিব। অমোঘ! এইরূপ বলিলে, বিধাতার তখন 
রেতঃস্বলন হইল । রেতঃহ্খলন হইলে বর্গ! হংসঘানে আরো- 
হণ করিয়া লঙ্জাপূর্ণচিন্তে সত্বর নিজ আশ্রমাতিমুখে গমন 
করিলেন। বিধাত' চলিয়া যাইলে শাস্তন্ন নিজ আশ্রমে 
আঁসিলেন। সেইস্থলে হংদকুলের পদচিহ্ন এবং ভূতল-পতিত 
রহ্মবীর্ধ্য অবলোকন করিয়া পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা 
অমৌঘাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ুভগে ! এখাঁনে কি হুইয়া- 
ছিল? এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্য 
পতিত রহিয়াছে, একি ? অমোঘা শান্তম্থুর এই কথা শুনিয়া 
ব্যাকুলভাবে ও ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল, একজন কমগ্ুলু 
ধারী চতুর্মুখ হংসবিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ 
করিতে প্রার্থনা করে। তংপরে আমি তাহাকে তিরস্কার 
করিলে তিনি স্থলিতবীর্ধা হইয়া আমার শাঁপতয়ে এই স্থান 
হইতে প্রস্থান করেন। প্রভো! আপনার উপর আমার 
এই অনুরোধ, যদি আপনি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার 
প্রতীকার করুন। তবে ইহা! নিশ্যয় জানিবেন, কোন 
প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে। 

শান্তনু অমোঘার কথ শুনিয়া! বুঝিলেন, স্বয়ং বরহ্মাই 
এইথানে আসিয়াছিলেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ধ্যানে 
প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন জগতের 
হিতার্থে তীর্ঘোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত-কাধ্য। তদনু- 
সারে তিনি স্বীয় পড়ীকে কহিলেন, অমোঘে! ত্রিভুবনের 
হিতার্থে এবং দেবগণের ক্কার্য্যসিদ্ধির জন্ত, এবং আমার অনু- 
মতিক্রমে তুমি এই ত্রন্ষবীধ্য পান কর। তং ব্রদ্া তোমার 
নিকট আসিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া মহৎকাধ্য সাধ- 
নোদ্দেশে এই বীর্য আমাদিগেক্স উভয়কে সমর্পণ করিয়া 
নিজীলয়ে গমন করিয্বাছেন, এইক্ষণ তুমি আমার এই 
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লজ্জিতা হইয়া স্বামীকে প্রণামপুর্বক কহিলেন, প্রতো ! 
আপনার আদেশ সর্বথ৷ পালনীয়, কিন্ত আপনি আমার উপর 
ক্ুন্ধ হইবেন না, আমি অপরের বীর্ধ্য ধারণ করিতে পারিব 
না। যদি নিতান্তই ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা 
হইলে আপনি এই বীধ্য পান করিয়া পরে আমাতে নিষেক 
করুন। শান্তন্ তাহাই করিলেন। ইহাতে অমোঘা গর্ভবতী 
হইলেন। যথাকালে সেই অমোঘার গর্ত হইতে জলরাশি প্রক্রত 
হইল। সেই জলরাশির মধ্যে রত্বমালাবিভূষিত নীলাম্বর 
পরিধান, কিরাটধারী, ব্রপ্গার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুভূ'জ, 
পদ্ম, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী, শিওমার ম্তকে আরূঢ় একটা 
পুত্র আবিভূতি হইলেন। প্র জলরাশি ও বর্ণিতরূপ দেহই 
তাহার শমীর। 

এইরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্রকে চারিটা পর্বতের মধ্যস্থিত গহ্বরে 
স্থাপন করা হয়। উহার উত্তরপার্থ্ে কৈলাস, দক্ষিণপার্থে গন্ধ- 
মাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্বত এবং পূর্বে সন্বর্তকাদি পর্বতশ্রেণী। 
বঙ্ধপুত্র ইহার মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। 
্রন্ধা স্বয়ং আসিয়া এই পুত্রের সকল সংস্কারকাধ্য সম্পাদ্দন 
করেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশি- 


রূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। 
পরে পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপবিমোচনের জন্ত 


পিতার আজ্ঞান্ুসারে ব্রন্মপুত্রনদে ক্নান করেন। এই নদে 
শ্নান করিবামাত্রই তাহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তখন 
পরশুরাম এই তীর্থের প্রতি পরমশ্রদ্ধালু হইয়! পরশুদ্বারা পথ 
প্রস্তত করিয় ইহাকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্গপুত্রনদ ব্রহ্মকুণ্ড 
হইতে নিঃস্থত হইয়। কৈলাসপর্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত 
সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত সরোবরের 
তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া ইহাকে পূর্ব্দিগ্‌ 
বাহিণী করেন। পরে এই ক্রহ্ষপুত্রনদ হেমশূঙ্গগিরি ভে 
করিয়া কামরূপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্হ্ধা স্বয়ং 
ইহার নাম লোহিত রাখিয়াছিলেন এবং লোহিত-সরোবর 
হইতে নিঃস্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর একটা নাম 
লৌহিত্য হয়। ব্রন্গপুত্রনদ স্বীয় জলরাশি দ্বার! সমগ্র কামপীঠ 
প্লাবিত করিয়া দ্রক্ষিণসাগরে মিলিত হইয়াছে । যমুন! ব্রহ্গ- 
পুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল, মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ 
করিয়া দ্বাদশ যোজনের পর পুনরায় এ লোহিত্য নদে মিলিত 
হইয়াছে । চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীর দিন জিতেজ্ত্রিয় হইয়। এই 
রহ্মপুত্র নদে স্ান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। 

(কালিকাপু* ৮৪৮৫ অণ) 


ফ্রাা ৪০) 


[ ১৫৭ ] 





অন্নরোধ রকারুর। অমোঘা শান্তন্থর এই কথাকপ অত্যন্ত] তিথিতত্বে লিখিত আছে__ 





“মানে মধো শুরুপঞ্গে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্‌। 
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়ালৌহছিত্যবারিণি ॥ 
পুর্বসে। বৃষে পঞ্সে চেত্রে মাসি পিতা্টমীম্‌। 
লৌহিত্যে বিরজে স্ায়া মব্রপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” (তিখিতন্ব) 
অশোকাষ্টমীর দিন অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমার দিন 
পুনর্বন্থনক্ষত্রে ও বুষলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদে স্গান করিপে সকল পাপ 
বিনষ্ট হয়। ব্রহ্পুত্রে স্নান করিবার সময় এই মন্ত্রে ক্লান 
করিতে হয়। মন্ত্র যথা-_ 
"্পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্গিতঃ সাগরাদয়ঃ। 
সর্বে লোহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্‌॥ 
ব্রঙ্থপুত্র মহাভাগ শাস্তনোঃ কুলননান। 
অমোঘাগভসম্তৃত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥” (তিথিতত্ব) 


ব্রহ্ম পুত্রী (স্ত্রী) বরন্মণঃ পুত্রী কন্ঠা। সরস্বতী নদী। (হেম) 


২ বারাহীকন্দ। (রাজনি*) 


ব্রহ্মপুর (কী) ব্রঙ্গণঃ পুরঃ। বন্ষের উপাসনার্থ হদয়স্থান। 


“অথ যদিদং ব্রঙ্গপুরে দহরং পুওরীকং”  (ছান্দৌগ্য উপ ) 
“খঃ সর্বজ্ঞ: সব্ববিদ্‌ যশ্যৈষ মহিম। তুবি। 
দিব্য এ্ধপুরে হোষ ব্যো্লযাত্ম! প্রতিষ্ঠিতঃ॥” (মুণ্ডকোগনি০) 
'বিহ্থণোইত্র চৈতন্থস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যব্ত-ত্বাৎ তরহ্মণঃ, 
পুরং হৃদয়পুণ্রীকং (ভাষা ) 
হৃদয়-পুণডরীকই ব্রহ্গপুর, কারণ চৈতন্ত স্বরূপ বঙ্গ প্র স্থানে 
অবস্থিত। (পুং) ২ বুহৎসংহিতোক্ত ঈশানদিকৃস্থিত দেশতেদ, 
(রহৎসৎ ১৪ অ+) ৩ এন্ষ-বেন্মা) দেশ। স্বাথেক। ৪ পুর্বোভব 
কুম্মভাগস্থ দেশভেদ । (মাকওেয় পুত) 


ব্রন্মপুরাঁণ (ক্রী) বেদব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণভেদ। 


“বরাহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সর্বলোকহিতায় বৈ। 

ব্যাসেন বেদবিছুষ! সমাথ্যাতং মহাত্মন] ॥ 

তদ্দৈ সর্বপুরাণাগ্যং ধন্ম্কামার্থমোক্ষদং 

নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দাশসাহতমুচ্যতে ॥” 
(বৃহন্নারদীয়পুৎ ৯২ অণ্) [বিশেষ বিবরণ পপুরাণ”শনে দেখ ] 


ব্রহ্মপুরি, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা তহ- 


শীল। ভূ-পরিমাণ ৩৩২১ বর্গ মাইল । 

২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং ব্রহ্মপুরি তহশীলের 
সদ্দর। নগরাংশ পর্বতোপরি স্থাপিত। উহার সর্বোচ্চ 
স্থানে একটা প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে প্র স্থানে 
বিচারালয়, বিদ্যালয় ও পুলিশাবাস নির্মিত হইয়াছে । এখানে 
অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, তা এবং পিতল ও তামার বাসন 
প্রস্তুত হয়। 


্রঙ্গবন্ধু [১৫৮ রক্মভূয় 








প্রপাপরা (প্রা) এঙ্গণঃ পুরা । বিধাতার 158 বি ং(উ গত) ৷ গা 81১৩৬ ) হতি উড । বঙ্গবন্ধং | 
ধএগোকাদ এখাপোদববন্তি চ বঙ্গাপুরানামকং ভ্রেলোক্যন্বরূণং ব্রঙ্গমবধ্যা স্্া) বধ-ভাবে কাপ৬ টাপ ক্রঙ্গণঃ বধা। 


মম হদরমধ্যে ব।হো চ ফয্যমগলমধ্যবাতি তেজসাঁচি একাত্ত 5 | ব্র্হত্যা, এা্ণ বধ। 


জোতিবহমিতি চিন্তন জপং কুধ্যাৎ। (গাক়ত্রাব্যাখ্য); ব্র্মবলি (পুং) অথক্ববেদের মন্তুবিবর্ভক গুরুভেদ | 
২ কাণাধাম। ত্রন্গা ৫ পুং) ) ব্রণি বেদাধ্যয়নকালে বিন্দঃ। বেদাধ্যয়ন 
“বগা প্রবোধোদরজন্মভ্মিণারাণসী এ্গপূ্জা ছুরতায়া |” | কানে বুখনক্গত লালালেশ। বেদ পড়িবার সময় খুখ হহে 
( গ্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক (1 যেনাণা পড়ে । বেদিতে এঠ বিন্দু পড়িণে দোযাণই হয় না। 
বরঙ্গপুরুষ €পুং) বণ? পুজি হব। এরসগাবক দ্বাবপালনগ ব্রক্মণীজ । পলা) ব্রসমংদ্ক বাজমন্্র। ৪ম্‌ (ভাগবত ২৯১৭) 


চ্খ, বাক, মন, ও প্রাণাদি পঞ্চ বহপুরান। ভহার। স্গলোকের 1 ২ বুদবিশেন। 


দ্বাবপালস্বরূণ। “তে বা এতে পঞ্চ এগাপুরযাঃ স্ব  ব্রশবেধ্যা (ন্বা) নদাভেদ। (ভারত ৩।৯| ১০) 


লোকন্ত দ্বারণাণাঃ1৮ (ছানোগ্য উপ) ব্রঙ্মর্বাণ (পুং) হতানং এ্গাণং জুতে কশাশছ। আগ 
ব্রঞপর্জোগন (খি) পুনোগত এপ শেত পথ রা» ১৮৯১) | নাকে বাণ বাণযা কথক। কর্ণ আমন গারিচর দিয়া গর্ত 
ব্রহ্মপুঞগোহিত (পুং) এ বৃহস্পতিঃ পুরোখিতে। মন্ত। রামেব নিকট অপ্রশাঙ্থ শিক্দা করেন। (শারত ৫1৬১ অ০্) 


দেবত|। দেবতাদিগেব পুরোহিত বৃহস্পতি । 
“এরন্ত্িংশদ্দি দেবাঃ অখপুরোহিতা হতি অঙ্গ বৈবুহম্পতিং 


২ গাঙ্গণরূ, অপঞ্ট বাঞণ। 
 ব্রন্মভদ্রী (স্বা) র্ষণি ধা ৭ তৎ। বিপ্রহিতাথ আয়মণো- 





ৰ 
এক্গপুরোহিতা” (শতপথ ১২৮২৯) | বণীতেদ। (নেঘণ, প্রণ) 

ব্রহ্মপূত (রি) রক্ষণ পৃতঃ। বর্গদ্বাবা পবিজর। ভগগ্থাদি | ব্রহ্মভবন (লা) এগার থামস্থান। অঙ্জালোক। 
দারা পৃতদেহ। ('অগন্দাৎ ১1১15) ব্রহ্মভাগ (পুং) এক্ধণো ভাগ? । এরগরূপ খত্িকের হরণীয় 

ব্রঙ্গুপ্রপূতি (নি) ভরন্ষণা গ্রতঃ। ১ বরঙ্গগাত জগৎ। এঙ্গ | বুগবোব ভাগভেদ।  "মথান্মে বঙ্গভাগং পধ্যাহরন্থি। 
হইতে এই জগতের উৎপণ্তি হইয়াছে । (ক্লী)২ ত্রান্ষণানর আঙ্গা নৈ মঞ্চগ্ত দাদিণত আতে মাহগোপা স অত ডাগং 
কণ্মা। “বঙ্ধণ। মিত্রেণ ন হৈবাশ্মৈ তং সমুধ্যতে তম্মাং গ্রঠিবিধান আনতে” (শতৎ বা? 9৭১1১৮) 
ক্ষতিরেণ কন্ম কাশিমাদাণেনোপমন্তব্য এব খাগণঃ সং | ব্রঙ্গভাব (পং) সঙ্গণে। ভাব | আছি । ২ এদের সধাগ। 
হৈবাট্মৈ তদ্‌ বঙ্গপ্রঙ্গতং কম্ম” (শতপথ এত 9১৪৬) | ব্রন্মভাবন (ভরি) বধ ভাবরতি উপদিশতি বক্গভুখিচখল। 

ত্রঙ্গপ্রিয় (তরি) এক্গধ্যাননিরত। মিশি সদা আটিগ্ঠায় নিন । 1] এুখোপদেশক, 

ব্রঙ্গপ্রী রর বঙ্গণ। প্রাণাতি প্রা্িপ। পোমলক্ষণ “ছু | তে ফর গন্িমৌদখো। পঙ্ী ভাবনঃ।৮ (ভাগ ২ম) 
মন দ্বারা গ্রীহ। এদ্ধ ভাবন। দন্ত। যিনি বঙ্গধান কবেন। 


“গ্রণমন্তি দেব্যং অপ্রিয় জৌষঘন্তেশ (কৃ ১৮৩২) 
'বঙ্গপ্রিনং ব্রন্মণা সোমলপণানেন গাতৎ সন্ধুপ্ূত (সারণ) 
২স্তোএগ্রিয়। ব্রন্গপ্রিরং 2 এপ্রিমত। টা ৰ ব্রহ্মা বন (বরা) রম্গালোক। 
ব্রহ্মবন্ধু (পুং) বঙ্ছণো বন্ধুরিব। ১ অপিনেপ। ২ নিদ্দেশ র ব্রহ্মভতি (ন্বা) এখাণে। ভুতিরগন্পিব ভুতিষস্তাঃ। সন্ধ্যা, 

৩ নিন্দিত ব্রাঞণ, অগ্রাহ্য নানক গাঙ্গণ-বপ্রাচাররহিত নিন্য- ূ (শনদবত্র(০ ) অঞ্গণো ভূতিরতপন্ভিনস্তাঃ | তি) ২ ব্রহ্মজাতম|এ | 
কণ্মক(রী কেবল জাতিতে বাণ । ৯ খিগ্রতুলা ভট্রাদি। ব্রঙ্মভুমিজী (প্রা) ব্রক্গভূমেজারতে যা, ব্রন্গ-ভূমি-উন 
“মন্মং কুলীনোহ্ননূচ্য ব্রহ্মবপ্জরিণ ভবতি” (ছান্দোগ্য উপ) স্বিযাং টাপ॥ সিংহলী। (রাজনি*) 

'হে সোম্যাহননুচ্যানধাত্য ব্রঙ্গণন্ধরিব ভণতাতি বাঙ্গণান্‌! ব্রক্মঙুয় | কু) ব্রঙ্গণো ভাবঃ। বর্গ ভূ'(ভূবে। ভাবে। গ 
বন্দ,ন্‌ বাপদিশি ন স্বপ্নং এাঙ্গণবৃ£? ( শাঙ্করভাষ্য ) |. এ১/১০৭) ছি ক্যপ। ক্্ষত্ব। (অমর) 

এইনধপ নিন্দিত রাগগণের৪ রাজ। দৈহিক দণ্ড দিতে পারি- ূ “খেদশান্্ার্থতব্বক্ে যত্র তত্রাশ্রমে বসন্‌। 
নেন না । অথাং থে কোনন্ধপ বাঙ্গণহই বধ্য নহে। ৰ হজৈব লোকে তিষ্টন্‌ স বরঙ্গতুয়ায় কল্পতে ॥” (মন্ত ১২১০২) 

ৃ 


ব্রক্ষভিদ্‌ (তি) এদ্ধ ভেদক। নে এক বন্গের বিবিধভেদ 
কণ্পন। করে। 








“বপনং দাবিণাদানং স্থানানির্বাসনং তথ|। 'মস্মিন্নেব লোকে তিষ্ঠন্‌ ্গভুয়ায় ব্গত্থায় কল্পতে' (কুল্প,ক ) 
এম হি ব্গবণচুনা* বধে। নান্যোহপ্তি দেহিকঃ ॥৮ (ভাগত ১৭০) ২ মোঙ্গ। (গাতা ১৪২৬) ৩ব্রক্মভাব, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপও্াপর। 


রকি 


ব্রক্ষভরল (কী) ব্রদ্ধে লীনভাব। ২ ব্রঙ্গধ্যানে একাগ্রতা । 
্রহ্মভয্ত (ক্লী) পরন্াভিন্নরূপে অবস্থান। ২ ব্রঙ্গলানতা। 
৩ ব্রা্মণত্ব। 
ধা নবাষ্ট মৃত ক্ষত্রং ব্রহ্গভূরং গতং ক্ষিতৌ 1৮ (ভাগ ৯২১৭) 
ব্রহ্গমঙ্গলদেবত। (শ্রী) লক্গার নামান্তর । 
ব্রন্দমঠ (পুং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামণ্দির। ২ রাঁজতরঙ্গিনীবর্ণিত 
কাশারস্থ একটা বিদ্যামপ্দির। 
ত্রহ্মমণ্ডকী (ম্নী) অধ্যাগ্ডাব্য ওযধিভেদ। 
|] € কাত্য।ৎ 
বক্ষমতি (পুং) বৌদ্ধমতে উপদেবতা বিশেষ । (ললিতবিস্তর |) 
ব্রধাময় (তরি) ব্রঙ্গাম্্কং ব্রঙ্গন্নয়ট। বরঙ্গাম্মক, বঙ্গস্বদপ | 
“পশনং তন্ত লাভঃ শ্তাত ত্বং হি ত্রঙ্গময়ে। নিধি” 
( ভারত শান্তিৎ ৪৬ অ০) 
স্িয়াং ভীপ | যথা “কালা ব্গমরী? ইত্যাদি । 
প্রঙ্গণঃ মহ; | লাঙ্গণের উদ্দেশে উৎসব | 
( ঠাব্ত আদিপৎ ১৩৪ অন) 
ব্র্গমাওকী, (ক্লী) বাশীশাক। | রঞ্গমঞকী দেখ ] 





২ ব্রাঙ্গীশাক 
শো ২৫৭১৭) 


২ বঙ্গান্। 
ব্রঙ্গমহ (পুং) 


্রহ্গমমিত্র পু পূং) এদ্মিমস্ত। মনিভেদ। (মাকণেয়পুত ১০ অ০) 
টা (না) রঙ্গণঃ মামা্না তং বগঙ্ঞানাথ।। 
বেদাগ্ত বাক্যখিচারাম্মক ব্যান-প্রথত শ্রন্থভেদ ৮১ ূ 


| পিশেম বিবরণ “বেদান্তদশন? শবে দেখ] 
( পুং) ব্রঙ্গণে। সুদ ঠহ শিরোমণিবিব | ৯ শিন। 
( বকরের বকারাধি-সহপ্রনাম ) 
ব্র্গমেখল (পুং) বরজণাং খাশণানাং মেখল। গুদ ড। 
শুঙ্গচণ। (বৈগ্ভক নিৎ ) 
ব্র্ষমেধ্য। (দ্ত্রা) নদাত্দ। 
ব্রহ্মা ভ্ত (পু) প্র্ধণে। অঙ্গনে ঝ। ঘজ্ঞঃ। বিধিপুর্ধক বেদ ভ্যনন, 
শিখাদিগের বেদাধ্যপন। হহা পঞ্চবজেপ অন্তগত | 
“মপ্যাপনং বহ্গবন্ছ্ঃ পিতভৃমন্তস্ত তপণম্‌। 
হোরমে। দৈবো বলির্ভোতে। নুঝঞ্জেহাতণিপুজনম্‌ ॥ গমেন্ত ৩৭০) 
প্রতিদিন ব্রঙ্গবজ্ঞরূপ €বদাধায়ন নেব অবগকতবা। | 
ব্রক্মঘশম, (কী) ব্রচ্ধার ধশোরাশি (কৌশিকোপনিষহ ৯৫ ) 
ব্রপ্দবশস (কী) ব্রার যশোগারকমামম্ধ বিশেষ । ূ 
ৃ 
ূ 
| 


এরহ্গ মৃদ্ধভূৎ 





( ভাবত ৬1৯| ০০ ) 


| ( পঞ্চাবংশ ব্রাঙ্গণ ১৫1৫৯ ৩) 
ব্রগাঘশঙ্গিন্‌ (ভরি) অতাপিক পবিত্রতাশালা। র 
ব্রপবটি (ক্সি) ঙ্গণো বগ্রিরিব। ৯ ভাগা। (শন্দরহাণ) 
২ বুগাবিশেষ, বামনহাটা গাছ। | 
“রঙ্গবাষ্ট্লং পিষ্টং বারিণা তেন লেপতঃ। 
তেন টং রক্তদোযঃ প্রণগ্তাতি ন দংশরঃ॥” (গন পু ১৯২অপ) | 


1/ 


০] 





ব্র্গযোনি 





বঙ্গণাষ্টর্ ফণ জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে বন্তপদোধ 


প্রশদিত হর। ৩ পান্দণের হস্তস্থিত লাঁঠী। 
ব্রঙ্গমাধাগ €পুং) নাগঃ। এঙ্গযঙ্ঞ। 
ব্রঙ্গঘাতু €পুং) যাঠ ভেদ । 
ব্রশ্গাবামল (কা) তন্ধনা বিশেছ। 
ব্রঙ্গযুগ (কলা) বন্ধ বিগ্রন্থগপলগিতিং ম্গং। হিবণাগ্ছেক 
বিপ্র্ষ্টপ্রধান কাঁলঙেদ।  (হবিব* ২১০ অ০) 
ব্রগাযুজ. (তি) এ খঙজকিপ্। মঞ্জু দারা খন্ত। 
“এঙ্গধণা তে ব্রধাযুঞজ।” (ধক ১৫১) 
ব্রঙ্গঃজা বন্ধণা মন্ত্রেণ যোক্তব্যে। ।  (সাথণ ) 
ব্রন্গযোগ (পুং) ব্গণন্ততসাগাতৎকারস্ত যোগ; 
এক্ষনাঙ্গাৎকারসাধন এমাধিভেদ | 
“এম বঙ্গনয়ো বজ্ে। ঘোগঃ সাংখ্যশ্চ তন্বত2। 
বিজ্ঞানঞ স্বশাবশ্চ মেত্রং মেএজ্ এব চ॥ 
এক হঞ্চ পৃথক হধ্ সস্তবং নিধনং তথ । 
কানঃ কালগযন্চের ছ্েঘ়ো বিজ্ঞানমেব চ॥ ইত্যাদি । 
প্রাপাত এখ্াহ বরঙ্গমর খন, ঠিনিহ প্রকৃত সাংখাযোগ, 
৪ বিওান। তিনিহ চাব্বাকদগের প্বখাৰ এবং সাংথাদিগেব 
প্রকৃতি 9 পুক্ষ, অঙ্গ ও সংহভ্তা। তিনিই ক।লপাগা সা্দাং 
পশখর। তিনিহ আবার কালগয়, গ্রে ও বিজ্ঞান, অথং 
(নি যে ভাবে গ্রহণ করবেন, ঠিনিই আাহার তংস্ববপ | *হাত 
নঙ্ষবোগ। এই ব্রদঘোগ অবগত হইতে পারলে সকল মঙ্ঞান 
(তরোহিত হয়। দা ২১০ ম) 
২ বিহ্দুম্তাদি পঞ্চবিংশঘোগের আন্তগত যোগভেদ। 
ব্র,গযোনি (পুং) এরঙ্গণো। যোনিকত্পভিরজ | ১ ব্রঙ্গগিবি। 
» বঙ্গ গাপিকার্ণ ব্রহ্গধ্যান। 
এব্রাঙ্গণা ব্র্গযোনিস্থা যে স্বক শুরণ্যবস্থিত;| 
তে সম্যগুপজীবেধুঃ যু কম্মাণি যথাক্রমম্‌ 1৮ (মন্তু ১০14৯) 
“বে প্রাঙ্গণ ব্রঙ্গপ্রাপ্রিকারণব্রঙ্গধ্যাননিষ্ঠাঃ স্বকন্মানঠান- 
নিবতাশ্চ তে বটুকম্মাণি বঙ্গামাণান্তধ্যাপনাদীনি 
গমাগন্থতিটেখুঃ। ( কল্পক ) বঙ্গণো যোনিকৎপ্িকাবণম্‌। 
সকলের উৎপন্তিকাবণ-বরঙ্ষী। 
“নদ। পগ্ঠঃ পগ্ততে রুঝ্মবর্ণ কঞ্তারমাশং পুবষং ব্রহ্গযোনিম্‌ ॥% 
(মুওকোপনিব্ৎ ৩১১) 
3 তি (ভাবত ৩৮১৩১) ব্রহ্গা যোনিরুৎপঞ্তি- 
কারণহ মস্ত । (ভরি) ৫ বাহার উতপত্ভতিকারণ ব্রহ্ম । 
সী চিন্ত্যমানন্ত গুকণা ব্রন্মযোনিনা।” (রদু ১২1১) 
ব্রক্মযোনী (ক্বী) লঙ্গা যোনিরৎপভ্ভিকারণং যস্যাঃ। কিয়া, 
পক্ষে ভীপ্‌। কুরুপেত্রস্থ সরস্বতীতীরবর্তী পৃথক সন্নিকটে 


এরঙ্শাণো। | এন্সীবঙ্ঞ দেঝ | 


মর । 


মণ 












অবস্থিত তার্থবিশেষ। এহথানে বর্ষা চারিবর্ণের সৃষ্টি 
বরেন। এই তীর্থে নান করিলে মুক্তি লাভ হয়। 
“ন্রস্বত্যাস্ত্ত তীরে বঃ নংতাবেদাত্মনস্তনুম্‌। 
পৃথদকে জপ্যপারে! নৈনং শবে মরণং লভেৎ ॥ 
তত্রেব ব্রহ্মঘোন্যস্তি ত্রন্ষণ। যত্র নিশ্মিত] | 
পৃথৃদকং সমাশ্রিত্য সরন্থত্যাস্তটে স্থিতা ॥ (বামন পুত ৩৮ অণ) 
ব্রহ্ম ক্ষন ( ক্লী) অপদেব্তা বিশেষ। 
ব্রহ্মরথ (পু) ব্রা্ষণের শকট বা যানবিশেষ। খবন্ধার বামন, হংস 
ব্রন্মরত্ব (ক্লী) ব্রাঙ্গণকে প্রদত্ত ধনরত্ব। 
ব্রঙ্ষরন্ধ (ক্লী) ব্রহ্গণ; পরমাত্মনঃ অধিষ্ঠানায় রন্ধ,ং আকাশঃ, 
বা ্র্গণে ব্প্রপ্নয়ে রন্ধং। এতদ্ন্ধে, প্রাণোৎক্রমণে ত্রদ্- 
লোকপ্রাপ্রেরস্য তথাত্বং। উত্তমাঙ্গ, ব্রহ্মতালু। 
“ভ্তাত্বা স্ুযুয়া সন্তেদং কৃত বাষুধ্চ মধ্যগম্‌। 
স্থিত্বা সদৈব স্ুস্থানে ্রহ্মরন্ধে, নিরোধয়েৎ ॥” 
(হটযোগদীপিকা ৪1১৬) 
ব্রগ্গরন (পুং) ব্রগজ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট সুধা । 
ব্রন্মরাক্ষন (পুং) আর্দী ব্রহ্ম! ব্রাঙ্গণঃ 
কুকর্ধভিঃ রাঞ্ছলবোনিং গতঃ ॥ ভূতবিশেষ। 
“নংবোগং পতিতৈর্গত্া পরান্ৈব চ যোষিতাম্‌। 
অপদ্ধ তা চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রন্গরার্গসঃ ॥৮ (মনু ১২৬০) 
যাহার! পতিতের মহিত সংসর্গ, পরস্্ী গমন এবং ত্রাঙ্গণের ধন 
অপহরণ করে, তাহার। ব্রহ্মরা্স হয়। রামায়ণে লিখিত 
আছে, ইহারা যজ্ঞের বিদ্বোৎপাদক। (রামায়ণ ১১১ অণ) 
২ মহাদেবের গণবিশেষ | 
“ডাকিনীর্াতুধানাংশ্চ বেতালান্‌ সবিনায়কান্‌॥ 


প্রেতমাভৃপিশাচাংশ্চ কুম্মাণ্ডান্‌ ব্র্গরাক্গান্।» 
(ভাগবত ১০1১৩।১০-১১ অ০) 


পারিভাষিক প্রয়োগে মূর্ধ, স্ত্রী, কচ্ছপ, বাজী ও বধির 
এই পাঁচজন ব্গরাঞ্ষস নামে কথিত হয়। 
“মূর্খ স্ত্রী কচ্ছপ শ্চৈব বাজী বধির এবচ। 
গৃহীতার্থং ন মুঞ্তস্তি পঞ্চেতে ব্রন্মরাক্ষাঃ ॥৮ ব্যেবহার প্র০) 
ব্র্মরীজ (পুং) ১ রাজপুত্র ভেদ। ২ ব্রহ্মদেশের অধিপতি । 
ব্রন্মরাতি (ক্রী)ব্র্ধ তজ্জ্ঞানং রাতং যশ্মৈ। ১ শুকদেব। 


পশ্চাঁদ্রাক্ষসঃ 


“বুঙ্দরাতো ভূশং গীতে। বিষ্ুরাতেন সংসদি ॥৮ (ভাগত ২1৮১৭) 


২ যাজ্বন্ধ্যমুনি। (হেম ৮*) 


ইহার পাঠান্তর ত্রন্মরাতি। এই ত্রহ্গরাত জনকের নিকট 











মুই, রাত্রির শেষ 
হইতে উঠিতে হয়। 
“ত্রন্মরাত্র উপাবৃত্তে বাস্ছদে বান্থমোদিতাঃ। 
অনিচ্ছন্ত্যে। ষবুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্‌ ভগবপ্রিয়াঃ ॥৮ 
( ভাগবত ১০।৩৩।৪৯) 
ব্রক্গরাত্রি (পুং) ১ যাক্তবন্্যমুনি। তিনি ব্র্মজ্ঞান দেন 
বলিয়। ব্রহ্মরাত্রি নামে কথিত হইয়াছেন। হেমচন্ত্রটাকায় ইহার 
বুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে। *“ব্রহ্ষজ্ঞানং রাতি দদাতি 
ধঃ, ব্রহ্মশন্দাৎ রাধাতোনাম়ীতি ত্রিগ্রত্যয়নিষ্পন্নোহয়ম্‌। 
(হেমটাক।) (স্ত্রী) ২ ব্রহ্মার রাত্রি। (মন্ুতে এই ব্রহ্গরাত্রির 
পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াঞ্ছে। অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষুর 
পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ 
কলায় এক মুহূর্ত, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক দিবারাত্র হয়। 
মনুষ্যদিগের দিবাভাগে জাগরণ, এবং রাত্রিকালে নিদ্র। 
বিহিত হইয়াছে। মন্ুষ্যদিগের একমাসে পিতৃুলোকের এক 
দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কুষ্ণপক্ষে তাহাদের দিন ও শুক্রপর্ 
তাহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কন্ম করিবার, এবং শুর পক্ষ নিদ্রা 
যাইবার সময়। অমনুয্যদিগের একবৎসরে দেবতাদিগের এক 
দিবারাত্রি হয়। তাহাদেরও আধার এইরূপ বিভাগ আছে, 
ুটীউতরারণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাহাদের রাত্রি। 
' দৈবপরিমাণ চারি সহম্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। এই ধুগের 
পূর্ব চাঁরিশত বৎসর মন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। 
তিন সহত্ত্র বৎসরে ত্রেতাঁগ কথিত হইয়াছে। উহার সন্ধ্যা ও 
সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিন শত বংসর। দ্বাপর যুগ দি-সহত্র 
বদর এবং কলিএগ সহআ বৎসর ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক 
এক শত করিয়া কম। মনুষ্যদিগের এই যে চারিংগের সংখ্যা 
নিরূপিত হইল, ইহার দ্বাদশ সহঅ পরিমাণে দেবগণের একধুগ 
হয়। এইরূপ দৈবপরিমাঁণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং 
তই পরিমাণ কালই তাহার রাত্রি। ব্রহ্মা স্্ীয় রাত্রির অবসানে 
প্রন্থপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হন। (মন্থ ১ অঃ) 
ত্রন্দরাশি (পুং) ১ পবিজর জ্ঞানরাশি। ২ পবিত্র গ্রন্থসমূহ । 
৩ পরশুরামের নামান্তর । ৪ বৃহস্পতি কর্তৃক আক্রান্ত শ্রবণ! 
নক্ষত্র। 
দ্রন্দরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গে। ব্যবস্থিতঃ 1৮ 
( মহাভারত ৬া৩।১৮ ) 
'বরহ্গণ! বৃহস্পতিনাক্রান্তং রাশিং নক্ষত্রং শ্রবণং (নীলক।) 





র্ষবিদ্য লাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিধদে এই : ব্রহ্মরীতি (ভ্ত্রী) অক্ষবর্ণা রীতিঃ। পিত্ত ভেদ। «(হেম) 


উপাখ্যান বপিত আছে। 
ব্রন্মরাত্র (পুং) রাত্রেরয়ং রাত্রঃ। ব্রদ্ষণে!। বাহ্ঃ | ব্রাঙ্গ- 


পপিত্তলস্বারকূটং স্তাদারে। বীতিশ্চ কথ্যতে। 
রাজরীতি ত্রর্ধরীতিঃ কপিল! পিঙ্গলাপি বা1॥” (বৈদ্তক রত) 


২ ব্রহ্মা বা বাঙ্গণের রাতি। 0. 
ত্রঙ্ম ব্ূপিণী (স্ত্রী) বন্দা চলিত মান্দড়া ।২ ব্রহ্ষন্বরূপ] (দেবী)। 
ব্রহ্মরেখ! (ভ্ত্রা) ব্রহ্গা কর্তৃক.নৃ-কপালে লিখিত অৃষ্টলিপি। 





গৃহ আছে। উপাসনা দ্বারা বঙ্গলোক প্রাপ্ত হইলে আব । 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন 


টিটি 


ব্রহ্ধর্ষি (পুং) ব্রঙ্গা ব্রা্গণঃ খধিঃ বা ত্রহ্গা বেদং পরব্রহ্গ 
বা খষতি বেত্তি। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ। 
“ভতে| বৈশবণোহ্ভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতং | 
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ঠ ততো ত্রক্ষধিম্রবীৎ ॥৮ 
(মহাভারত ১৩।১৯৩৭ ) 
ব্রহ্মঘিদেশ (পুং) বন্র্ধীণাং দেশঃ বাসখোগাস্থানং। কুরু- 
ফেত্রাদি দেশচতুষ্টয়। কুরুক্ষেত্র, মতস্ত, পাঞ্চাল ও স্থরূসেনক 
প্রস্থতি ব্রহ্মার্মি দেশ নামে কথিত। ৃ 
“কুরুক্ষেত্রঞ্চ মত্হ্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ হুরসেনকাঃ | 
এষ ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্গবরাদনস্তরং | 
এতন্দেশপ্রহতস্ত সকাশাদ গ্রজন্মনঃ। 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ | (মন্থর ২১৯-২০) 
এই ব্রদ্মধিদেশসস্তৃত ত্রাঙ্গণের নিকট হইতে পৃথিবীর 
মকল লোকেরই সদাচার শিক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মষিদেশ 
ব্রহ্াবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। 
ব্রহ্মলিখিত (পুং) ব্রহ্মলেখ। মানবের অদৃষ্টলিপি। 
ব্রহ্মলক্ষণ (ক্রী) ব্রঙ্গণঃ লক্ষণং। ব্রঙ্গের স্বরূপ ও তীটস্থ- 
লক্ষণ। ব্র্গ-নিরূপণ স্থলে, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দারাই ব্রঙ্গের 
স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । [বঙ্গ শব্ধ দেখ] 
ব্রহ্মলোক (পুং) ব্র্গণো লোকঃ তুবনং।  ব্রঙ্গাধিষ্ঠান 
ভুবন, সত্যলোক। ব্রদ্মা এই লোকে অবস্থান করেন। 
“সত্যস্ত সপ্ুমো লোক: হাপুনর্তববামিনাম্‌। 
ব্রহ্ষলোকঃ সমাধ্যাতো হাপ্রতীঘাতলক্ষণঃ ॥” ( দেবীপুরাণ ) 
বিষুপুরাণ মতে তপোলোক হইতে বড়গুণ উর্ধে সত্য- 


লোক । ইহাই ব্রক্মলোক। 
“ড়গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকে বিরাজতে | 


অপুনর্মীরক। ত্র ব্রহ্মলোকোহি স স্বতঃ ॥” (বিষুঃপু* ২৩অণ) 

ব্রদ্মেব লোকঃ। ২ তুরীয় ব্রহ্ষস্বরূপ। 

বেদান্ত দর্শনে লিখিত আছে, ধাহার! নাড়ীরশ্িসত্বন্ধঘটিত 
অচ্চিরাদি পর্কাবিশিষ্ট দেব্যাঁনপথে ব্রক্মলোকে গমন করেন, 
সেই সকল উপাসকগণ চন্ত্রলোকগত উপাসকদিগের ন্যায় 
ভোগক্ষয়ে পুনর্ধার এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। এই 
পৃথিবী হইতে তৃতীয় শ্বর্গে ব্রহ্ছলোক- ব্রহ্মার বসতি স্থান । 
সে স্তানে "অর ও ন্ি' নামক সমুদ্রতুল্য স্থধাত্াদ, অন্নময় 
ও মদকর সরোবর এবং অমৃতবর্ধা অশ্খখ আছে। এই স্থান 
তত্বজ্ঞানী বক্ষোপাসকব্যতীত অন্যের অগম্য । এই লোক 


যা ৪) 


করিলে অমর হন, অথাৎ মুক্িলাভ করেন।* 
| বেদাস্ত ও এক্ষা শব দেখ | 
্রহ্মবক্ত ( পুং) ১ পরব্রন্দরূপ সতাধন্মের প্রচারক | ২ ধেদ- 
ধঙ্গের প্রবর্তক আচাষ্য। 
ব্রহ্ষবৎ (প্রি) এ ব| ব্রঙ্গজ্ঞানসম্পম। (অবায়) বেদ , 
সম্বন্ধীয় । 
ব্রল্মবর্দ (পুং) সশ্রদায়বিশেষ। 
ব্রচ্মব্য (কলা) ব্রহ্ম বেদস্তস্ত বদনং (ব্দ-সুপি ক্যপ্‌ চ। পা 
১৩/১।১০৬) ইতি ভাবে বৎ। ব্রঙ্গার বাক্য। 
ব্রহ্মবদ্য] (ত্রি) ব্রহ্ষণা বেদেন উচ্যতে যা বক্গবদ্য-টাপ,। 
কথা । 
ব্রহ্মবধ (পুং) ভ্রাঙ্গণহত্য|। স্ত্রীপিঙ্গে ব্রঙ্গবধ্যা পাঠ হয়। 
ব্রহ্মবধ্যাকৃত (কী) ব্রাঙ্গণ হত্যাজনিত পাপ। 
ব্রহ্গমবনি (ত্রি) ব্রাঙ্গণান্থরক। (মহাধর) 
ব্রহ্ম বঙ্চম (কী ) ব্রহ্মণো বেদস্ত তপসো বা বচ্চস্তেজঃ | 
(ব্র্মহপ্তিভ্যাং বঙ্চনঃ। পা ৫81৭৮) ইতি অচৃ। বঙ্গ- 
তেজ, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নজনিত তেজ। তপস্যা ও স্বাধ্যায়€ 
যে তেন, তাহার নাম রন্ষবর্চস | | 
তিপঃ স্বাধ্যায়জং মচ্চ তেজস্ত ব্রহ্মবঙ্চসম্। (জটাধর) 
অমরটাকায় ভরত নিষ্নলিখিত অর্থ ও বুৎপত্তি করিরা- 
ছেন। ব্রাহ্মণের বুশ্তাধ্যয়ন খন্ধি। €বদবোধিতস্যাচারস্ত পরি- 
পাপনং বৃশুং ব্রত গহণপুর্বকং গুরুমুখেন বেদাঙ্যাসোহধ্যরনৎ 
তয়োখ দ্ধিস্তৎপরিপালনকৃতস্তেজস উপচয়ো ব্রঙ্গবর্চসং স্তাং, 
(অমর ২৭৩৯) মন্থতে লিখিত আছে, খধিগণ দীধকাল 
ধরিয়৷ সন্ধ্যার মম্ুষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘ আযু, প্রজ্ঞা, ঘখ, 
কীর্ি এবং ব্হ্ষতেজ লাত করেন। 
“ষয়ো দীর্ঘসন্ধযত্বাপদীর্ঘমাযুরবাগরমুঃ। 


প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীধিঞ্চ ব্রহ্গবর্চসমেব চ ॥৮ (মন্ত্র 8৯৪) 








* “নাডীরশ্মিসমগ্বিতেনাচ্চিরাদিপর্ন্বণাঁ দেবধানেন পথ যে ক্রহ্মলোক' 
শাস্ত্রো্তবিশেষণং গচ্ছস্থি যন্সিন্নহরশ্চ হ বৈ শ্বশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়ত. 
মিতো দিবি যন্সিন্লৈরম্মদীয়ং সরো য্শিশ্বশ্বথ: সোমসবনে। যন্সি্পপরাজিত। 
পুঃ ব্রহ্গণো যন্সি্চ প্রহুবিমিতং হিরম্য়ং বেশ, যশ্টানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদি- 
প্রদেশেষু প্রপঞ্চাতে তং তে প্রাপা ন চন্ত্রলোকাদিবৎ বিমু্ষা হোগা! আবর্তন্তে। 
কুতঃ “য়োর্মাযন্্মৃতত্বং ইতি “তেষাং ন পুনরাবৃত্তি: এতেন প্রতিপদ্যমান! মং 
মানবমাবর্তং ন| বন্ততে ব্রহ্মলৌকমভিসম্পদ্যতে |” 

( বেদাস্তদ* 5181২১ সুত্রভা, ) 







২ ছূর্গা। 
অচ্গমাসস্তঃ ততোহস্ত্যর্থে বিনি। ব্রহ্গতেজোধুক্ত । “বং ব্রন্মবিদ্য। বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং। 
'ব্রহ্মবচ্চন্থিনঃ পুত্র! জায়স্তে শিষ্টসন্মতাঃ 1” (মন্্ এ৩৯)।  স্বন্ধমাতর্গবতি ! ছুর্গে কাস্তারবাসিনি ! ॥” (ভারত ৬২২২৭) 
ব্রহ্মবন্ত (পুং) ব্র্ষণাং ব্রাঙ্গণানাং বর্তঃ বর্ধনং যন্মিন্‌। ত্রহ্মাবর্ত- ৩ উপনিষদ্তেদ। 


সি 


দেশ (শর্খরদ্রাবলা) ব্রক্মবিদ্যাতীর্ঘ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার । 
ব্রহ্মবদ্ধন (কা) ব্রহ্ষণ্তপসো বদ্ধনং যন্মাং। তাত্র। (হেম) । ব্রহ্মবিদ্িষ (তি) বেদ বা ব্রাহ্মণের হিংসা, দ্বেষ বা স্বশাকারী। 
ব্রহ্মবল (পুং) সম্প্রদায়বিশেষ। বাহ্ণানাং মন্ত্রাণাং ব। দেষ্টা, ( খক্‌ ২২৩1৪ সায়ণ) 
ব্রহ্মবল্লা (স্ত্রা) লতাধিশেষ। ব্রহ্মবিবদ্ধন (পুং) ত্রন্মণে! বিবদ্ধনঃ ৬৩২। ১ তপোবদ্ধক। 
ব্রহ্মবাটীয় (পুং) মুনিভে্দ। (হরিবৎ ১৪১ অঃ) ২ বিষু। (ভারত ১৩।১০৯।৮৪ ) বুধ-ণিচ্ভাবে লুট। (ক্লী) 
বরবাদ (পুং) ব্রঙ্গণো বেদন্ত বাদো। বদনং পঠনমিতি : ৩ তপ-আদির বিশেষরূপে বদ্ধন। 

যাবৎ। বেদ্পাঠ, পধ্যায় শ্রুতাদান, ( হারাবলী) ্রহ্মবৃক্ষ ( পুং) তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধ বৃক্ষ; বা ্রঙ্গণো বেদকন্মার্থং 


“বৃহস্পতির ক্বাদে আত্মতত্বে স্বয়ং হরিঃ।” (ভাগবত ৪1২২।৬২) যে বুক্ষঃ। ১ পলাশবৃক্ষ। ( হলাযুধ) ২ উড়্বর। 

ব্ক্ষবাদো বেদপাঠোহস্তান্তীতি। (তরি) ২ ব্রহ্গবাদবিশিষ্ট, | (রতৃমাল! ) “বহ্ধ বৈ পলাশঃ (শতঙ ব্রা» ১৩৮/৪।১) 

বেদাধ্যায়ী। ্রহ্গবৃত্তি (ত্্ী) ব্রদ্ধণো ব্রাগণন্ত বৃত্তিজীবনোপায়ঃ। ত্রান্মণের 
ব্রন্মবাদিন (পুং) ব্রহ্মবাদঃ বেদপাঠোইস্তান্তীতি ব্রচ্মবাদ-| জাবনোপায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা। 

গিনি। বেদবক্তা, বেদপাঠক। পর্ধ্যায়-_বেদান্তী। (জটাধর ) “স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্গবৃত্বিং হরেৎ তু ষঃ। 

নথ শুদ্ধচৈতন্তং সব্বাত্মবকতয়া বদতীতি বদ-ণিনি। ২ বেদান্ত | যষ্টিবর্ষসহআগি বিষ্টায়াং জায়তে কমিঃ ৮” (স্থৃতিধৃত ভাগ ) 


প্রতিপাদ্য সর্বাত্মক ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ কথাভেদরূপ বাদধুক্ত। ২ ব্রহ্মাকার অন্তঃক রণবৃত্তি। 
'্রহ্গবাদিনো বদন্তি।” (ছান্দোগ্য উপ) ব্রহ্মবৃদ্ধ (ব্রি) জপ তপ দ্বারা বদ্ধিতশক্তি বা তৎসম্পন্ন। 
্র্জ্ঞানা-ত্রঙ্গের বিষয় বাহার! বলিতে সমর্থ। ব্রহ্মরৃন্ন (ক্রী) ব্রাঙ্গণ-নভা। 
“ডন্ধার্টো মিত্যুদান্ৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। ্র্ষবৃন্দ। (ত্র) বর্ধগ্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। 
প্রবন্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌॥” (গীতা ১৭২৪); ব্রগবেদ (পুং) ব্র্গণো বেদঃ জ্ঞানং ৬৩ৎ। ব্রদ্ধজ্ঞান। 
ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্তং বদতি বোধয়তি ণিনি। ৩ ব্র্গবোধক শান্তর । “প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুম্ম,খঃ। 
ব্রক্মবাদিনী (ভ্ত্রী) বর্গবাদিন্তভীপ,। গাররী। প্রাণায়ামঃ পদং বিষোটাত্রন্বেদন্থরূপকম্‌ ॥৮ (শীতসার ) 
“আয়াহি বরদে দেবি! ত্র্যঞ্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।” (গায়ত্রীমন্ত্র) | ২ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদভাগ। বেদান্ত। . 
ব্রক্মবাদ্য (ক্লা) ব্রঙ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা । ব্রহ্মবেদময় (তরি) ব্হ্মবেদযুক্ত। 
ব্রঙ্মবলুক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপৎ ৮২০) ব্রহ্মবেদী (ভ্্রী) ব্র্দণো বেদিরিব। ১ দেশবিশেষ। 


ব্রহ্মবাস (পুং) ব্রঙ্ষণো বাসঃ। ত্রন্মলৌক। (হরিব* ২১৬০) এ্রঙ্গবেদিঃ কুরুক্ষেত্রে পঞ্চরামহ্দাস্তরম্। (হেম) 
্রহ্মবাহস (তরি) তরঙ্গণা মন্ত্রপবেদেন উহাতে বহ-কর্পণি | ২ বর্গার বসিবার আসন । 
বাহু" অপিচ, ণিচ্চ। মন্ত্র্ধারা প্রাপ্যমান। (থক্‌ 9১৯৯) ব্রন্মবেদিন্‌ (তরি) রক্গ-বিদ-গিন্‌। ব্রহ্মবিদ, ব্রক্গততজ্ঞ। 


ব্রহ্ষবিত্ত (ক্লী) বঙ্গবিদো ভাব; ত্ব। ব্রহ্মবিদের ভাব বা ধশ্ম। “ত্রাঙ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ | 
ত্রহ্মবিদূ (পুং) ব্রদ্ধস্বরূপতয়া বেত্তি আত্মানং বিদ্‌কিগ্‌। কৃতবুদ্ধিযু কত্তারঃ কর্তৃষু ব্রদ্মবেদিনঃ॥৮ (মন ১৯৭) 
পর্ষাক্মৈক্যবেত্তা। বরিক্ষবির্‌ ব্রহ্ম ভবতি” (শ্রুতি) ব্রঙ্গবৈবর্ত (ক্লী) বিবৃতিরেব বৈবর্তং স্বার্থে অণ্, রক্গণো 
২ বিঞুঃ। (ভারত ১৩১৪৯/৮৪) বেদং বেদার্থং যথাবৎ | বৈবত্তং বিশেষে বিবৃতির্বত্র। ১ ব্রন্মের অতুল্যসত্তাক কাধ্য। 
বেহ্বীতি। (ত্রি) ৩ বেদার্থজ্ঞাতা। (পুং)৪ শিব। এই জগৎ ব্রদ্মের বিকার নহে,-বিবর্ত। বিবর্ত ও ধিকারের 
ত্রহ্মবিদ্য। (ভ্ত্রী) ব্গণো ব্রঙ্গবিষয়িণী যা বিদ্যা । ১ ব্রগজ্ঞান, : লক্ষণ এইরূপ । 
শুন্ধচৈতন্।ম্মক ব্রদ্ধে আত্মব্যিয়ের অভেদ জ্ঞান। “সতব্বতোহন্তথাপ্রথ বিকার ইত্যুদাহতঃ। 
দ্যায়াগতধন; শান্তো হ্গবিষ্াপরায়ণঃ | অতব্বতোইন্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহতঃ ॥” ( বেদাস্তদ* ) 


স্বধন্মপালকো! নিত্যং সোহংমৃতত্বায় কল্পযতে ॥” (কুম্মপুৎ ৩অ) এক প্রকার বস্ত অন্যগ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং 


ব্রল্গসংহিতা 


অন্তথ৷ প্রতীত হইলে তাহ। বিবর্ড। ছুগ্ধ দধি হয়, তাহা 
বিকার, রঙজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ভ। জগং 
ব্রঞ্ধের বিকার নহে, কিন্ত বিবর্ত। ইহাই ব্রহ্গবৈবর্ত। 
২ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণ ভেদ । 
“বিবৃতং ব্রহ্গকাত্দেন কৃষ্ণেণ যত্র শৌনক। 
্র্ষটববর্তকং তেন প্রবদস্তি পুরাবিদঃ ॥” (ত্রহ্মবৈবর্তপুৎ ১৫৮) 
এই পুস্তকে সমগ্ররূপে ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে, এইজন্ত ইহার 
নাম ব্রঙ্গবৈবর্ত। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ] 
্রন্ধ ব্রত (রী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত সহস্র বংসর ধরিয়া 
করিতে হয়। ধিনি এই ব্রত করেন, তাহার ব্রদ্দলোকে 
গতি হয়। (ভারত নতাপ* ১১ অ+) 
ব্রহ্মশল্য (পুং) বন্গেব হক্ং শল্যং অগ্রভাগে। যস্ত, অতি সুস্থ গ্র- 
ত্বাং তথাত্বং। মোমবন্ক, চলিত বাব্ল৷। গাছ। (রত্বমালা ) 
ব্রহ্মশাল। (ত্ত্রী) তীর্থ ভেদে। (ভারত বনপ* ৮৭ অ) 
২ বেদপাঠার্থ গৃহ। 
ব্রঙ্গশালন (কী) ব্রন্ষণঃ শাসনং নির্ণয়ো উপদেশো বা যক্সিন। 
১ বদ্ধবিচার গৃহ । পধ্যায়_-ধর্মকীলক। ( শব্রত্বা* ) 
২ বুন্মার আজ্ঞা বা তন্তৎকাধ্যে বঙ্গকর্তৃক নিয়োজন। শ্রুতি 
ও স্মতিবিহিত বাক্যসমস্তই ব্রহ্গাজ্ঞা। আজ্রা-ল্লজ্বনকারী ব্রহ্ষ- 
দ্বেষার নরকে গতি হয়। 
“এতিস্বতা মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লজ্ঘ্য বর্ততে। 
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেবী নরকং প্রতিপদ্ভতে ॥৮ (স্ৃতি ) 
সমগ্র এগদ্ত্রন্মাডই ব্রন্ম-শাসনাধীন ব| তদাদেশে পরিচালি ৩। 
৩ বিধাতার অনুশাসন বা কণ্তব্যরূপ উপদেশ । ৪ বেদ। 
৫ নবদ্বীপের পূর্বদক্ষিণকোণে গঙ্গাপারে অবস্থিত একখানি গ্রাম । 





৬ হিন্দুরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে যে গ্রামাদি দান করিয়া থাকেন। | 


ব্রহ্মশিরস. ক্রী) অন্ত্রভেদ। দ্রোণাচাধ্য অগস্ত্যের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারোপায় অজ্ঞুন ও অশ্বথামাকে 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন। (ভারত সৌপ্তিকপ**১২ অণ ) 
ব্রন্মশুস্ভিত (ব্রি) অভিষবপাধন নন্ত দ্বারা অলঙ্কৃত। 
“বন্নৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্মশুস্তিতঃ”। (অথর্ব ৪1২৪৪) 
হ্গপ্তস্তিতঃ ব্রক্গভিরমন্তরভিষবসাধনৈরলঙ্কত: | (সায়ণ ) 
ব্রহ্গশ্্রী (ত্ত্রী)সামভেদ। “তরন্প্রীর্ব নামৈতৎ সাম যৎনুত্রঙ্গণ্যা”। 
* (ষড় বিংশ ব্রাণৎ ১।২) 
ব্রহ্মনংশিত (ত্রি) ব্ঙ্গণা সংশিতঃ ৩তৎ | মন্তদ্বারা তীক্ষীরুত। 
ব্রহ্ম নংসদ্‌ (স্ত্রী) ব্রক্গলোক বা ব্রঙ্গসদন। 
ব্রহ্মসংস্থ (তরি) ত্রন্ধে সম্পূর্ণভাবে স্থিত। ২ ব্রঙ্গজ্ঞানময়। 
ব্রঙ্মনংহিতী। (ত্র) বৈষ্বাচারসিদ্ধাস্ত অধ্যায়শতাত্মক গ্রন্থভেদ, 
ভগবৎদিদ্াস্ত সংগ্রহগ্রস্থবিশেষ। 


[| ১৬৩ ] 


ব্রহ্ম সান্টিতা 





“অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্‌ ব্রহ্মনংহিতা। 
কিঞ্চোপনিষ্দাংসারৈঃ সঞ্চিতা ব্র্গণোদদিতা ॥৮ 
(ত্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধাস্তসংগ্রহে মূলহ্ত্রাখ্যপঞ্চমা- 
ধ্যায়স্য জীবগোস্বামিকৃতটাকা। ) 
ব্রক্মসতী (ভ্ত্রী) সরস্বতী নদী । 
ব্রহ্ষত্র (ক্রী) ব্রহ্ম বেদস্তৎপাঠবূপং সত্বং। ব্রহ্গযজ্ঞ। বিধি- 
পূর্বক বেদ পাঠ। 
“নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো৷ ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্থৃতম্‌। (মন্থু ২১০৬) 
নিত্যান্ষ্টেয়দূপ যজ্ঞাদিতে বেদাধ্যয়নের নিষেধ নাই । এই- 
রূপ বিরামশূন্য হওয়াতেই ইহার নাম ব্রহ্গসত্র হইয়াছে। 
ব্রহ্মনন্রিন. (তরি) ব্র্গসত্র-অস্ত্যর্থে ইনি । ব্রহ্মজ্ঞকারক। 
ব্রহ্মল্ূন (ক্লী) সীদতাম্মিন সদ-আধারে লাটু। ব্রঙ্থগঃ সদলং 
৬ তৎ। ব্রহ্মার অর্থাৎ খত্বিকৃভেদের বারুণীবৃক্ষাদিজাত কুশা- 
সত প্রাগগ্র আনন । (কাত্যাৎ শন ২১২) 
২ হিরণ্যগর্ভ-সদন। ৩ তীর্থভেদ। 
ব্রহ্মসদম. (ক্রী) ব্রহ্মার আলয়। 
ব্রহ্মনভ (ত্ত্রী) ব্রদ্মার সমিতি। , 
ব্রহ্ম সম্ভব (পুং) দ্িপৃষ্টনামক জৈনবিশেষ। (হেম) 
ব্রহ্মনরন. (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীথে গমন করিয়া এক- 
রাত্রি খাস করিলে ত্রহ্ধলোকে গতি হয়। ব্রন্গা স্বয়ং এ সরো- 
বরে এক শ্রেষ্ঠ যুপ উচ্ছিত করিয়াছিলেন। এই যৃপধ্প্রদ- 
শ্শিণ করিলে বাজপেয়-যজ্জের ফললাভ হয়। (ভারত ৩1৮৪।৭৯) 
ব্রক্মসর্প (পুং) বন্ষবৃহান্‌ স্পঃ। সপবিশেষ। পধ্যায়- হলা- 
হল, অশ্বলালা। (ত্রিকাণ) 
ব্রল্ধসব (পুং) ব্রহ্গযজ্ঞ। (মন্থ ৫২৩) 
ব্রন্মসাগর (পুং) তাথতেদ। 
ব্রন্মনাৎ (অব্যৎ ) ত্রহ্থাধীনং করোতীতি সাঁতি। ব্রহ্মাধীন। 
সাতি প্রত্যয়ের পর কৃঞাদির অন্ুগ্রয়োগ হয়। যথা 
্রহ্মনাৎ করোতি, ভবতি সম্পদ্ভতে ঝা; । 
ব্রহ্ষলামন্‌ (ক্লী) সামতেদ। 
“অভাবর্তো ব্রহ্ম মাম ভবতি” (তাওবা) 
ব্রহ্মসাধুজ্য (ক্লী) যুনক্তীতি ঘজঃ (ইগুপধেতি। পা ৩১/১৩৫ 
ক। ততঃ (তেন সহেতি। পা ২২২৮) ইতি বনুত্রীহিঃ, 
“বোপসর্জনস্যেতি' সহস্ত সঃ, ততঃ সযূজস্য ভাবঃ সাযুজ্যং অথবা 
যোজগ্নতীতি যুক্‌ সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্‌, ততো বনুত্রীহিঃ, ব্রহ্মণঃ 
সাুজ্যং। ব্রদ্দের ভাব। পধ্যায়_ব্ন্ষতৃয়, ত্রহ্ত্ (অমর) 
ব্রঙ্গসাপূজ্য। (শবরত্বাৎ) 
্রহ্মসা্টিত। (স্ত্রী) ব্রঙ্মণঃ সাষ্টিতা। সমানগতিতা। ধঙ্গতুল্য 
গতিত্ব | 


্রহ্মাপুত্রিন্‌ 





“বানশধ্যাপ্রদো। ভাধ্যামৈশ্বর্যযম ভয় প্রদঃ | 
ধান্ঠদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং বরহ্মদো বর্গ সাষ্টি তাম্‌ ॥৮ (মন্থ ৪২৩২) 
ব্র্মাবণি (ও বঙ্গপুরো সাবণিঃ | দশম মন্ুভেদ। এই মন্ব- 
স্তরে বিষকৃূসেন অবতার, ইন্দ্র শত্তু, সুবাসন বিরুদ্ধাদি দেবগণ, 
হবিদ্বৎ প্রভৃতি সপ্তষি ও ভূরিসেনাদি মন্তপুত্র উৎপন্ন হইবেন। 
“দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্নোকস্ুতো মনুঃ | 
তংস্গুতো তূরিসেনাগ্ত! হবিম্মতপ্রনুখা দ্বিজাঃ ॥ 
হবিম্মান্‌ সুকৃতঃ সত্যে। জয়ে। মৃিন্তদা দ্বিজাঃ। 
স্থবাসনবিরদ্ধাগ্া দেবাঃ শ্তুঃ স্বরেশ্বরঃ॥৮ (ভাগ* ৮১৩অ০) 
[মাকণ্ডের পুরাণে ৯৪ অধ্যায়ে একগমাবণি মন্র বিষয় দ্রষ্টব্য |] 
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (পুং) পৈতানহ জ্যোতিষসিদ্ধাস্তভেদ। 
ব্রহ্মহ্ত (পুং) ব্রহ্ধণঃ সতঃ | ১ কেতুভেদ। (বুহংস* ১১ অ) 
২ মরীচি প্রভৃতি বঙ্গার পুত্র। 
ব্রহ্মস্বর্চলা (ভ্ত্রী) তন্নামক ওষধিবিশেষ। চলিত হিরণ্য- 
ক্ষীর, ইহার পত্র পন্মপত্রসদৃশ। 
“দেবহথনে হৃদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে | 
দৃশ্ততে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্স্থবর্চলা ॥” (সুশ্রত) 
২ আদিত্যতক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৩ ব্রাঙ্গীশাক। 
্রচ্মসু (পুং) চতুব্ণাহাত্মক বিষুর মৃর্তিভেদ, অনিরুদ্ধ অব- 









শশী িশাশী টি পন 


ব্রহ্মমুন্ধু (পুং) ব্র্ণঃ সঃ পুতঃ। ইচ্ছাকুবংশোস্তব রাজ- 
বিশেষ । পর্যায় বরহ্গদত্ত। ২ ব্রহ্মপুত্র (বশি্ঠাদি )। 
ব্রন্মস্থজ (পুং)১ ব্গার স্ষ্টিকর্তা। ২ শিবের নামান্তর । 
্ন্স্তম্ব ( পুং) ব্রঙ্গার আশ্রয়স্বরূপ জগদ্বন্গাওড। 
্রহ্ন্তেয় ( পুং) ব্রহ্মণঃ স্তর; ৬৩ৎ। গুরুর অন্গুমতি ব্যতীত 
তদাবৃত্তি শ্রবণান্তর অনুরূপে বেদাধ্যয়ন। 
“ব্রহ্ম যন্থনমুজ্ঞাতমধীয়ানাদ বাপু য়াৎ। 
স বঙ্গন্তেয়সংঘুক্তো নরকং গ্রতিপদ্যতে ॥৮ (মন্ত্র ২১১৬) 
ব্র্মস্থল (ক্লী) নগরভেদ। | 
ব্রন্গস্থান (কী) ব্রহ্গণঃ স্থানং ৬৩ৎ। তীর্থভেদ । (ভারত ৩৮৪।৯৬) 
ব্রহ্মস্ব (কী) ব্রহ্গণে। ব্রাঙ্গণস্ত স্বং ধনং। ব্রাহ্মণসম্বন্ধি ধন। বাঙ্গ* 
ণের ধন অপহরণ করিতে নাই। যদি কেহ ত্রাহ্মণ বা গুরুর 
ধন অপহরণ করে, তাহ৷ হইলে তাহার মহাপাতক হয়, এবং 
যতদিন চন্দ্রস্থয্য থাকে, ততদিন তাহার নরক হয়। 
ততরন্গস্বং বা গুরুত্বং বা দেবস্বং বাপি যো হরেৎ। 
স কৃতদ্ব ইতি জ্ঞেয়ো মহাপাপী চ ভারতে । 
অবটোদে বসেৎ সোহপি যাবদিন্ত্রশতং শতম্‌। 
ততো! ভবেৎ স্থুরাপাতী ততঃ শূদ্রন্ততঃ শুচিঃ ॥৮ 


(ব্রক্মবৈবর্ত প্রককতিথৎ ৪৯ অঃ) 


ঠার। পথ্যার - উযাপতি, প্রদ্বা্, কামদেব। ভরত ইহার | ব্রহ্গন্বরূপ (ত্রি) ১ ক্ষ। ২ জগত্প্রকৃতির প্রতিরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে 


এইবূপ ব্যুৎ্পত্তি করিয়াছেন,_অনিরুদ্ধপক্ষে ব্রঙ্গাণং স্থতবান্‌ 


্রহ্মস্বরূপ| ও বরঙ্গস্বরূপিণী পদ হয়। ৩ মূল-প্রককতিরূপা ভগবতা । 


এ্ধস্থঃ | (স্থউল প্রসবে) অন্তেভ্যোহপীতি (পা ৩২১৭৮) ক্লিপ ব্রহ্মহত্য1 (স্ত্রী) বক্ষণো হননং (হন্ত ৮৩/১/১০৮) ইতি 





কল্পান্তরে কিলানিরুদ্বমৃন্তেগবতো৷ একা! জাতঃ।” কন্নান্তরে 
বন্দী অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
“মনিরুদ্ধান্তরতো ব্রন্ধা তন্নাভিকমোলোস্তবঃ।” (ব্রঙ্গপুরাণ ) 
কামদেবপক্ষে “ব্রহ্ম তপঃ স্থবতি প্রেরয়তীতি ব্রন্ষস্থঃ” তপঃ- 
প্রবর্তক কাম। তদভিমানিদেবতা, কন্দপ। 
ব্রহ্ম পৃত্র (কলা) ব্র্ধণি বেদগ্রহণকালে উপনয়নসময়ে বতং যং 
হরং। ১ যজ্ঞস্থত্র। পধ্যায়__ পবিত্র, যকজ্তোপবীত, দ্বিজায়নী, 
(ত্রিকা* ) উপবাত, সাবিত্র, সাবিত্রীস্থত্র, (শব্গরত্বাণ) 
“তস্তোপনায়মানস্ত সাবিত্রীং মবিতাব্রবীৎ। 
বৃহস্পতি বঙ্গস্ত্রং মেখলাং কশ্ঠপোইদদাৎ॥৮ (ভাগ ৮১৮১৪) 
২ তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য বা! ব্রহ্ম প্রতিপাদক শারীরক্ত্র। 
“ঝধিতিবহুধ! গীতং চ্ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
রক্বসথত্রপদৈশ্চৈব হেতুমভ্ভিবিনিশ্চিতং ॥৮ (গীতা ১৩1৪) 
্রহ্গপূত্রিন্‌ (তি) বরন্স্ত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রন্স্থত্রধারী, যন্তস্ত্রী। 
“দাক্ষয়ণী বর্গসথত্রী বেপুমান্‌ সকমণ্ডলুঃ। 
কুধ্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনম্পতীন্‌ ॥” 
(যাঁজ্ববন্ক্য সণ ১১৩৩) 


তাবে ক্যপ্‌, তকারোহস্তাদেশশ্চ স্ত্রীত্বং লোকাৎ। ব্রাহ্মণ বধ, 
ইহা একটা মহাপাতক। 

“ব্রহ্মহতা। স্ুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গ নাগমঃ। 

মহাস্তি পাতকান্তেব সংসগ্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৮ (মনু) 

ব্হ্মহত্যা, স্ুুরাপান, স্তে়, গুরুপত্বীগমন এবং ইহাদিগের 
সংসর্গও মহাপাতক। 

রহ্মহত্যাধিষ্ঠীত্রীদেবতার স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বথা-_ 

“রুক্তবন্ত্রপরীধানা বৃদ্ধান্ত্রীবেশধারিণী । 

সপ্ততালপ্রমাণা স৷ শু্ককগ্ঠোষ্ঠতালুকা ॥ 

ঈশাপ্রমাণদশনা! মহাভীতঞ্চ কাঁতরম্‌। 

ধাবস্তং পরিধাবস্তী বলিষ্টা হতচেতনম্‌ | 

খড়াহস্তো হতান্ত্রং তং দয়াহীন! চ মুচ্ছিতম্‌। 

ইন্দরো দৃষ্টা চ তাং ঘোরাং ম্মারং স্মারং গুরোঃপদম্‌। 

বিবেশ মাননসরো মৃণালশুক্ষত্রতঃ |” 

(ব্রহ্গবৈবর্তপু* শ্রীকৃষ্ণের জন্মথৎ ৪৭ অঃ) 

ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতকের নিবৃত্বিকল্পে প্রায়শ্চিত্ত করা 

বিধেয়। এই প্রায়শ্চিত্ের বিষ গ্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে বিস্তৃত 





ত্রদ্ধহত্যা 1 ১৬৫ ] 


ভাবে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ যদি না জানিতে পারিয়া ত্রাঙ্গণ 
বধ করে, তাঁহ। হইগে সেই পাপশাস্তির জন্য দ্বাদশবাষিক 
ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে-_ 

'ব্রহ্মহা দ্বাদশাবানি কুটীং কতা! বনে বসেৎ। 

ভৈ কষ্যাণ্যাত্মবিশুদ্ার্থং কৃত্বা শবশিরোধবজম্‌। 

ভিক্ষাশী বিচরেদ্গ্রামং বন্ঠৈর্যদি ন জীবতি ॥” (মঙ্গ ১১1৭৩) 

এই দ্বাদশবাধিক ব্রত সম্পাদনে অনমর্থ হইলে ১৮* ধেস্থ 
পান করিতে হয, তাহাতেও অশক্ত হইলে চুর্ণাদান করা 
আবগ্তক। উহাতে ৫৪০ কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং ১০০ কাহন 
কড়ি দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে 
প্রারশ্চিন্ত করিতে হইবে। শান্ত্রবিহিত এইরপ প্রার়শ্চত্তা- 
নুষ্ঠানে-ব্রদ্মহত্যাপাতক নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 

ব্রাহ্মণ জ্ঞানপুর্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ দ্বাদশবাধিক 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩৬০ ধেনু 
দান, তদভাবে ১৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ২** কাহন 
কড়ি দক্ষিণা দিবে। তৎপরে তিনি প্রায়শ্চিত্ের বিধানা- 
নারে প্রায়শ্চন্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় যদি অজ্ঞানত;ঃ ব্রাহ্মণ 
হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রাঙ্গণকর্তৃক বধের 
্রানথশ্চিত্তের গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইচ্ছাপূর্ববক বঙ্গহত্যা 
করিলে মত্রিয়কে পুর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিতে হইবে। 

বৈগ্ত অকামতঃ ত্র্গহত্য1 করিলে ষট্ত্রিংশবাধিক ব্রতাচরণ 
করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে ৫৪০ ধেহু দান, 
এবং তদ্দিষয়ে অনমর্থ হইলে ১৬২০ কাহন কড়ি দান ও ৪০০ 
শত কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্বক করিলে 
তাহাকে দ্বিপ্রতিবাধিক ব্রতান্ষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে 
অসমর্থ হইলে ১০৮০ ধেমুদান করিবে এবং তদভাবে ৩২৪, 
কাহন কড়ি দান ও চারি শত কাহন দক্ষিণা দিবে। শুর 
যদি অজ্ঞানতঃ ব্র্গহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অষ্ট- 
চত্বারিংশবাধিক ব্রত করিতে হইবে। অনমর্থ পক্ষে ৭২০ 
ধেন্ছদ্ধান এবং তদভাবে ২১৬০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ৪০০ 
কাহন দক্ষিণ দান বিধেয়। জ্ঞানপূর্বক করিলে ইহার দ্বিগুণ 
প্রায়শ্চিত্ের অনুষ্ঠান আবশ্তক। (প্রায়শ্চিত্ব-বিবেক ) 

বঙ্গবৈবর্ত পুরাণে আতিদেশিক ব্রহ্মহত্যার বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে রর 

শীষ, শিব, গণেশ ও হয প্রভৃতি দেবতার পৃজায় তেদ- 
জ্ঞান করিলে ব্র্গহত্যার পাঁতক হয়। গুরু, ইচ্টর্দেবতা, জন্মদাঁতা, 
পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মহত্যার 
পাতক হয়। যিনি হরির পাদোদকের সহিত অন্যদেবতাঁর 
পাদোদকের তুলনা করেন এবং িনি বিষুধ, বিষ,পাদক ও সর্ব 

ফা ৪২ 




















শাঁশী টিশি শ্পী শিিশাশীশিশা পাশা শশী শশা সস 






শর্তি্বরূপা প্রকৃতিকে নিন্দা করেন, তাহারও ব্রহ্গহত্যাপাতক 
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অনুবাচী দিনে ভূখনন, জলে 
শৌচাদিত্যাগ, গুক, মাতা, পিতা, সাধবা স্ত্রী ও অনাথাকে 
পোষণ না করিলে ব্রক্গহত্যাপাতক হয়। 

বক্মবৈবপ্তপুরাণের প্রকতিথণ্ে ৩০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত- 
বর্ণনা আছে। বাহুল্যভয়ে ততসমস্ত উদ্ধত হইল না 


ব্রন্মাহন্‌ ॥ ০ ) ব্রহ্গাণং ব্রাঙ্গণং হতবান্‌ ব্রঙ্গ-হন (€ রঙ্গ ভ্রণ- 


বৃত্রেষু ক্ষিপ। পা ৩২1৮৭) ইতি কিপ্‌। ব্র্থপ্, ব্রাঙ্মণবধ কর্তা, 
ব্রাঙ্গাণ হত্যাকারক। 

[ ব্রঙ্মহত্যার গ্রায়শ্চিত্তের বিষয় ব্রহ্মহত্যা শবে দেখ ] 

ব্রহ্মহত্যারদি মহাপাতককারী বহুবর্ষ নরকভোগ করিয়া 


পাপক্ষয়ে কুকুর, শূকর, গদ্দিভ, উদ্, ছাগ, মেষ, মৃগ) পক্ষী, 
চগ্ডাল ও পুককশপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। 


*শ্বশূকরথরোষ্াণাং গোইজাবিষগপক্ষিণাম্‌। 
চণগ্ডালপুরূশানাঞ্চ ব্্গহা যোনিমৃচ্ছতি।৮/ (মন্ত্র ১২1৫৫) 


ব্রহ্মহবিস (রী) বঈ্গৈব হবিরপামাণমাজাং। অর্পামাণ হাবিঃ | 


“বরহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবিব্রক্ষামৌ ব্রহ্মা হুতম্‌। 
ব্রক্মেব তেন গন্তব্যং ত্রক্মকর্ম্ম সমাধিন]॥৮১ ( গীতা ৪1২৪) 


ব্রহ্ম হুত (ক্লী) বহ্গণি বাঙ্গণে ভতং দত্তং ত্রঙ্গপদমত্র উপলক্ষণু 


তেন নৃমাত্রে বোধাং। পঞ্চমহাধজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিপৃজন্রূপ 


য্ঞবিশেষ। 
ব্রহ্মহৃদয় (পুং) নক্ষত্রভেদ | 
ব্রগাহরদ (পুং) হদবিশেষ। (রহ্ষাপু) 
ব্রহ্মাক্ষর (ক্লী) ১ প্রণব, গুষ্কাব। 


(ক্র্ধাসি* ৮১১) 





 সপীীশিশা শশী শীত পি শশা শীট শীশাশিস্পিন। পপি সি০পিশী টি চে ০০ 


* “তীকৃষে চ তদর্চায়াং মুখ্য; প্রকুতৌ যখা। 
শিবে চ শিবলিঙ্গে বা সুর্যো সুধামণৌ যথা ॥ 
গণেশে বা তদচ্চায়ামেবং সর্বত্র হন্দরি। 
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্গাহ তাং লভেৎ তু সঃ 
হরেং পদোদকেঘম্যদেব-পাদোদকে তথা । 
করোতি সমতাং যে। হি রন্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ 
যে নিন্দপ্তি হৃধীকেশং তশ্বোপানকং তথ] । 
পবিত্রাণাং পবিত্রঞচ ব্রঙ্গহতাং লতস্থি ভে ॥ 
যে নিন্ান্তি বিঝুমায়াং বিষুঃশক্তি প্রদাং সভীং | 
সব্বশক্ি্বরূগাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ধামাতবম্‌ ॥ 
সর্ধ্বদেবাস্বরাপাঞ সব্ববদাং কর্দবন্দিতাং। 
সর্বকারণরপার্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্ভি তে ॥ 
গুরু মাতরং তাতং সাধবীং ভাধ্যাং হৃতং হতীং। 
অনাথাং যো ন পুফ্চাতি ত্রঙ্গহত্যাং লভেং তু সঃ। 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ প্রকৃতিখ* ৩, অন) 





ৃ (ভাগবত ৫1৮1১) 
ত্র্ধাক্ষরং প্রণবং (স্বামী) 
ব্রহ্মাক্ষরময় (ত্রি) বর্ধাক্ষর-ময়ট। মন্ত্র 
্রন্মা গ্রভূ (পুং) ব্রদ্মণোধগ্রে সন্মুথে ভবতীতি তু-ক্ষিগযক্ঞার্থং 
বরন্ধণো দেহাজ্জাতত্বাং তথাত্বং। ঘোটক। (হারাবলা) ইহার 
'বরহ্গাঙগভূ” পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ব্রহ্গাঞ্জলি (পুং) ব্রঙ্গণে বেদপাঠার্থং কতো! যোহঞ্জলি:। নাম- 
বেদ পাঠের সময় স্বরবিভাগার্থ যে অঞ্জলি কর! হয়, তাহার 
নাম জঙ্গাগ্ুলি। 
“অধ্যেষ্যমাণস্থাচান্তে। যথাশাঙ্ত্রমুদঙ মুখঃ। 
্রদ্ধাঞ্জলিকুতোধ্ধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্ত্িয়ঃ ॥৮” (মনু ২৮) 
২ বেদপাঠার্থ গুরুনিকটে কর্তব্য বিনয়াঞ্ুলি। 
্রহ্মাণী (ভর) ত্রঙ্াণমণতি কীর্তয়তীতি অগ-শবে কর্প্যণ্‌ 
ভীপ, বা ব্রন্মাণমানয়তি জীব্যতীতি অন্‌ প্রাণনে গ্যস্তাদস্মাৎ 
কর্মণি অণি কৃতে (ণেরনিটি। পা ৬৪৫১) হতি ণিলোপঃ। 
ততো! ডীপ্‌, পূর্বপদাদিতি পত্বধ্চ। ব্রহ্ধার পত্বী। (শবমালা) 
্রদ্মার অর্ধ শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। 
“ততঃ মংজপতস্তস্য ভিব। দেহমকনুষমূ। 
্ত্ারূপমর্ধমনকরোদর্ধং পুরুষরূপবৎ | 
শতরূপা চ সা খ্য।তা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে। 
সরম্বত্যথ গায়ত্রী ব্দ্মাণী চ পরস্তপ॥৮ ( মৎস্যপু ৩ অণ্) 
ইহার নামান্তর সাবিত্রী, সরম্বতী ও গায়ত্রী । ২ ছুর্গা। 
“তরদ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রন্গাক্ষরপরা মতা ।” (দেষীপুণৎ ৪৫ অঞ) 
৩ রেণুকানাম গন্ধপ্রব্য। (রাজনিৎ) 
ত্রহ্মাণ্ড (ক্লী) বন্ষণো জগতঅষ্টরওম্‌। ১ চতুর্দশ তুবন। 
গোলক। ব্রহ্ষণা বিশ্বস্থজ! কৃতমণ্ডম্‌। ২ ভুবনকোষ, বিশ্ব- 
গোলক । মনুতে পিখিত আছে_- 
“সোহতিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধা; প্রজাঃ। 
অপ এব সসর্জাদৌ তাস্থু বীব্মবাস্থং। 
তর্দওমভবদ্ধৈমং সহশ্রাংগুসমগ্রভং। 
তশ্মিন্‌ যক্ঞে স্বয়ং ব্রদ্ধা সর্মলোকপিতামহঃ1% (মনু ১৮৯) 
বস্তু ভগবান্‌ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধংপ্রজ্াস্ট 
করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের স্থৃষ্টি করেন। পরে 
তিনি সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্রই সুবর্ণ-বর্ণ হুর্য্যের ন্যায় গ্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ড 
উৎপন্ন হইল। সর্বলোক পিতামহ ব্রদ্ধ! শ্বয়ং  অণ্ডে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। তিনি ও ব্রঙ্গাণড ত্রান্ধ্য মানের সম্বংসরকাল 


বাস করিয়া পরিশেষে ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা, করিলেন। , 


এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রসকল স্থাপিত 


এইজন্ত বিশ্বগোলকের নাম বঙ্ধাও। 
(মচ্ছমংহিতা ১অধ্যায়) 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে, তগবান্‌ বঙ্গ! একটা অও 
উৎপাদন করেন, এ প্রান্কত অও্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে 
বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তূপ জগংপতি বিষণ ব্যক্তরূপী হইয়। 
রহ্ষস্বর্ূপে এ অগডে ব্যবস্থিত হইলেন। শ্ুমেক্ষ ইহার উদ্ধ 
অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম, অন্যান্য মহীধর জরাঘু এবং সমুদ্রসকল 
গর্ভোদক হইল। পরে & অণ্ডে সপর্কত দ্বীপ সকল, সমুদ্রসকল 
এবং মদেবান্ুর মানুষ প্রতৃতি সমুদায়ই উৎপন্ন হইল। ত্রচ্গের 
অও হইতে উৎপন্ন বলিয়! ইহার নাম ব্রন্জাও্ড। (বিষুপুত ১।২অ:) 
ব্্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে বরঙ্গাণ্ডের 
উৎপত্তি বিধরণ লিপিবদ্ধ আছে, বাছল্য ভয়ে তাহ! লিখিত 
হইল না। .হৃর্ধ্যসিদ্ধাত্ত ও সিদ্ধাস্তশিরোমশি প্রভৃতি গ্রন্থে 
বঙ্গাণ্ডের উৎপত্তি-কথ| বিবৃত হুইয়াছে। 
[বিস্তৃত বিবরণ খগোল, পৃথিবী ও তৃগোল শবে রষ্টব্য ] 
২ মহাদান বিশেষ। ৭ 
“অথাতঃ সংপ্রবঙন্গ্যামি বরহ্গাগুবিধিমুত্বমং । 
যচ্ছে টং সব্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥” (মৎস্যপুত ২৫*অঃ) 
পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের বিধানাস্থদারে এই দান 
বিধেয়। সুবর্ণ দ্বার! ব্রন্গাণ্ গ্রস্ত করিয়৷ উহাতে অষ্টদিগ্গজ, 
যড় বেদাঙ্গ, অষ্টলোকপাল, বরদ্মাদি দেবগণ, উমা, লক্ষ্মী, বনু, 
আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে। এ স্ুবর্ণনিশ্িত 
্রহ্মাওড শত অন্গুলিমান হইবে। ইহার পূর্বদিকে অনস্তশয্যা, 
পূর্বদর্ষিণে প্র্যয়, দক্ষিণে প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণ, পশ্চিম্দিকে 
চারিব্দে ও অনিরুদ্ধ এবং উত্তরদিকে অগ্নি ও বাহুদেবের 
মুত্তি অঙ্কিত থাকিবে। পরে যথাবিধানে পুজা ও হোমাদি 
করিয়। স্ুবর্ণব্রঙ্গাগ্তকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। 
প্রদক্ষিণের সমন্ন নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র 
"নমোহস্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রে ভগবন্নমন্তে। 
সপ্তষিলোকামরভৃতলেশ গর্ভেগ সার্ধং বিতয়ামি রন্গণম্‌। 
যে ছুঃখিতান্তে নুখিনো ভবস্ত গ্রযান্ত পাপানি চর়াচরাণাম্‌। 


ত্বদ্দানশত্ত্রাহতপাতকানাং ব্রঙ্গাওদোষাঃ,প্রলয়ং রজন্ধ ॥” 
( মতন পুরাণ ) 


এই ব্রহ্মা দান করিলে সকল পাতক নষ্ট হয়। উক্ত 
মহাপুরাণের ২৫* অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে। বয়াহপুরাণেও এই দানের বিধান দেখিতে পাওয়া 
বায়। কাত্তিক মাসের শুকলাঘাদশী বা পৃণিমায় দিন স্ব 


ফরিয়াছিলেন। 


ব্রহ্মানন্দ 


নির্শিত ব্রন্মাও দান করিলে পৃথিবীস্থিত বস্তসমন্ত দানে যে 
পুণ্য, তাদৃশ পুণ্যসঞ্চয় হুইয়৷ থাকে । 
“এক্ষাোদরবর্তানি যানি ভূতানি পাধিব। 
তানি দত্তানি তেন স্থ্যঃ সমাসাৎ কথিতং তব ॥* (বরাহপুং) 
ব্রদ্ধাগুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একখানি 
পুরাণ । এই পুরাণ পুর্ব্ব ও উত্তর ভাগে এবং প্রক্তিয়া, অনুষঙ্গ, 
উপোদঘাত ও উপসংহার নামক চারিপাদে বিভক্ত । উহার 
গ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহত্র। খুষ্টীর় ৫ম শতাবে এই মহাপুরাণ 
' ববদ্পে গিয়াছিল এবং তথায় কবিভাষায় অহন্থবাদিত হয়। 
[ বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ ও বালিদ্বীপ শবে দেখ ] 
ব্রন্ধাত্বত (পুং) ব্রদ্ধণ আত্মনঃ শরীরাৎ ভবতীতি ্গাত্মন্‌- 
ভুক্ষিপ। অশ্ব । (শব্মালা) বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত 
আছে, অশ্ব ব্রঙ্গের শরীর হইতে উৎপন্ন । শঙ্করাচাধ্য ভাষ্য 
উহ্বার অর্থ করিয়াছেন, “অশ্ব নামে প্রব্জাপতি ব্রহ্মার শরীর 
হইতে উৎপয্ন হয়? 11 
ব্রন্মাদনী (ত্ত্রী) হংসপদী, রক্ত লজ্জালুকা। (রাঁজনি* ) 
ব্রদ্মাদিজাতা (ত্ত্রী) ব্হ্মণ আদিজাতা সম্ভৃতা। গোদাবরী। 
(রাজনি*) ব্রহ্মাভিজাতা/ ইহার পাঠাস্তর্‌। 
ব্রহ্মাপ্দিত্য, বিবাহপটল ও প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশ্নবন্ধার্ক নামক 
গ্রন্থ প্রণেতা । মোক্ষেশ্বরের পুত্র । ইহার অপরনাম ব্রহ্গার্ক। 
ব্রদ্মানন্দ (পুং) ব্রন্মত্বরপ আনন্দ। এই আনন্দ সকল 
আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রন্ধজ্ঞানলাভ হইলে যে আনন হয়, 
তাহার নাম ব্রহ্গানন। 
“এষোহস্ত পরমো লোক এষোহস্ত পরম আনন্দ এতট্তিবা- 
ননন্ান্তানি ভৃতানি মাত্রামুপক্জীবস্তি।* (শতগব্রাণ ১৪1৭1১৩১) 
[ ব্রদ্মশব্ব দেখ ] 
ব্রন্ধানন্দ, ১ মেরুশান্ত্রীর শিষ্য । ইনি ষট্চক্র দীপিকা, শাক্তা- 


* বিষু, পদ্ম, মত্ত, বরহ্ধবৈবর্ত, আীমস্তাগবত, দেবীভাগত,বরাহ এবং বায় বা 
শিবপুরাণে মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত কর্ম ও গরুড়পুরাণে এবং 
মধৃহদন সরম্বতীকৃত প্রস্থানভেদ খ্স্থে বরহ্মা্ড মহাপুরাণ ও উপপুরাপ মধ্যে পরি- 
গপিত হ্ইযাছে। হুপ্রসিদ্ধ হেমাতিও ব্রচ্ধাণ্ড উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন । 
সুল তর্ধাগুপুরাণ তিরোহিত হইলে, তৎপরিবর্তে কতকগুলি তীঁর্মা হাস, 
টা গুত্রত্তোত্র ও উপাখ্যানমালা উহার উপপুরাণত্বের পরিচয় 

| 
1 “প্রাণা বৈ অশোবীধধ্যং ততপ্রাণেবুতক্রান্তেযু 'শরীরং ্বয়িতূমধ্রিয়ত তল্ত 
শরীর এব মন আসীৎ। সোহকাময়ত মেধ্যং স ইদং স্তাদাত্মন্যনেন স্যামিতি | 
ভতোংঙ্বঃ সমভবদ্যদশ্বসতম্মেধ্যমভূদিতি তদেবাঙ্বমেধন্ঠাক্বমেধত্বং ” 
( বৃহদারণ্যক উপনি* ১1২৬-৭) 
“তান সমতবৎ) ততোইস্বনাম! প্রজাপতিরেব লাক্ষাদত্র স্তরে যল্মাচ্চ 
পুঅত্তৎ প্রবেশাৎ গতযলোবী্্যত্বাদমেধ্যং ( শাঙ্করভাব্য ) 








ব্রহ্মার্পণ 


ননতরঙ্িনী, ভাবা্দীপিকা আননমহ্রীটাকা, তিগুরাক্জন 
রহস্ত ও জ্যোতসা (হঠ প্রদীপিকা ) নামে কএকখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ২ শিবলালামূত প্রণেতা । 
ব্রহ্মানন্দগিরি, শ্রীমন্তগবদগীতা-টাকা-প্রণেতা। 
ব্রন্মানন্দভারতী, ১ তাগবতপুরাশৈকদশস্বন্ধসার প্রণেতা । 
২রামানন্দ ও গৌোপালানন্দের শিষ্য। ইনি শঙ্করাচার্য্যকৃত 
বাক্যন্থধা ও বিষুসহত্রনামভাষ্যের টাকা প্রণয়ন কর্তা । 
ব্রঙ্মানন্দযোগী, বৈদিকসিদ্ধান্ত প্রণেতা । 
ব্রদ্মানন্দসরস্বতী, ১ আনন্দদীপনী কপূরস্তোত্রটাকা প্রণেতা | 
২ চিতপ্রভাপরিভাষেন্দুশেখরটাকা রচয়িতা । ২ ঈশা- 
বাস্যোপনিংক্লোকার্থ, ইশাবাস্যোপনিষদ্রহস্ত, মাওুক্যো- 
পনিষদ্ভাষ্য ও বেদাত্তহ্থত্রমুক্তাবলী প্রন্থৃতি গ্রস্থ প্রণেতা! । 
৪ পুকুযার্থপ্রবোধ প্রণয়নকর্তা । ৫ নারায়ণতীর্থ, পরমানন৷ 
সরন্বতী ও বিশ্বেখবরের শিষ্য। ইনি অধবৈতচত্ত্রিকা বা! রাঘু 
চত্ত্রকা নামে মধুস্দনক্কৃত অদ্বৈতসিদ্ধির একথানি টিগ্ননী 
এবং অদ্বৈতিদ্ধাস্তবিমোতন, সিদ্ধাস্তবিন্দন্তায়রদ্বাবলী, গৌড়- 
্র্ধানন্দীয় ও ব্রহ্ধানন্দীয় নামে কগকথানি গ্র্থ রচনা! করেন। 
ইনি সাধারণে গৌড় ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন । 
ব্রহ্মানন্দী, সন্ন্যাসপন্ধতি প্রণেতা। 
ব্রহ্মাপেত (পু ত্রন্মাণং ব্রহ্মতেজঃম্বরূপং হুরধ্যমুপেত উপগতঃ, 
তত: পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ক্র্যমণ্ুলসমীপবাসী রাক্ষস 
তেদ। মাঘমাসে হুরয্যমণ্ডলে ত্বষ্ঠা, যমদগি, কম্বল, তিলোত্তমা, 
ব্রন্মাপেত, খতজিৎ ও ধৃতরাষ্্, এই সাতজন রাক্ষস বাস 


কবে। 
“তষ্টা চ যমদগমিশ্চ কম্বলোহ্থ তিলোত্তম] | 


রহ্মাপেতোহথ ধাতজিদ্বৃতরাষ্্রশ্চ সপ্তমঃ ॥ 
মাঘমাসে বসস্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে ॥* (বিষুঃপুত ২১০১৫) 
ব্রহ্মাভ্যাস (পুং) বরহ্ধণঃ বেদশ্ত অভ্যাসঃ। বেদাভ্যাস। 
ব্রহ্মায়ণ (ত্রি)১ ব্রঙ্গের আশ্রয় স্থান। ২ নারায়ণের নামাস্তর। 
ব্রহ্মায়তন (কী) ব্রহ্গণঃ আরতনং। ব্রাহ্মণের গৃহ। ২ ব্রহ্ষমন্দির | 
“ব্রহ্গায়তনে বিপ্রান্‌ বিনিহন্তাদগামিনো গোষ্ঠে।” 
(বৃহত্সণ ৩৩২২ ) 
ব্রাহ্মণের গৃহে উক্ক। পড়িলে বিপ্রগণের বিনাশ হয়। 
ব্রপ্মারণ্য (ক্লী) বহ্ষণঃ বেদস্ত অরণ্যমিব। বেদপাঠভূমি | 
্রহ্গার্পণ ক) ব্ধৈবার্পণং। সর্বকর্াস্তাত্মকরূপে ব্রহ্মচিস্তন। 
“বন্ধার্পণং ব্রহ্মহবিত্র্ধাথ ব্রহ্ষণাহুতম্।” (গীতা! 8২৪) 
২ পরমাস্মাব্রন্ষে সর্বকর্ম ফল ত্যাগ । কৃর্শপুরাণে যথা-_ 
ন্ধা কর্তৃক দত্ত হইতেছে, তাহাই আবার বন্ধে অর্পিত হই- 
তেছে। আমর! কোন কার্য্যের কর্তা নহি,ভ্রক্ষই সকলের কর্তী ; 


্রক্মাহুত 
এইঙ্গগ্ভ তাহাকেই দেওয়া হহতেছে। এহরূপ ভাবে কম্ম 
সকলের অপণের নাম ব্রঙ্গীর্পণ *। 
্রক্মাবর্ত (পুং) ত্র্মণাং বর্ধনিষঠত্াক্মণানামারব্ ইব, ব্ছল- 
বাপণাশ্রয়ত্বাদস্ত তথাত্বং। দেশবিশেষ, পর্যায়_তগোবট। 
“দরস্ব তীদৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যো্ধদস্তরম্‌। 
তং দেবনিশ্মিতং দেশং ব্রহ্মাবপ্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তশ্মিন দেশে য আচার; পারম্পধ্যক্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সর্দাচার উচ্যতে ॥৮ (মনু ২১৭-১৮) 
সরম্বতী ও দৃষদ্ধতা এই ছুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ, 
তাহার নাম ব্রগ্জাবন্ত। এই দেশ দেবনিশ্মিত বলিয়া অতি 
পবিত্র। এই দেশে ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের যে আচার, তাহাই 
সদাচার বলিয়া কথিত। 
এই দেশের আচারই সকলের শিঞ্পণীয়। ইহা ভিন্ন 
কুরুক্ষেত্র, মংস্য, কান্তকুজ ও মথুরা এই সক ্রন্মাষদেশ। 
ইহ বক্ষীবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হেয়। [ বন্দর্ষিদেশ দেখ । ] 
২ তরস্ৃতীর্থভেদ। (ভারত ৩৮৪।৪০ ) 
ব্রঙ্মানন (কী) বক্ষগে ব্র্দপ্রাপ্যৈ আসনং। ধ্যানাসন, 
খাগাসন। ঘে মাদনে বপিয়। রক্গধ্যান করা হয়, পদ্ম ও 
পস্তিকদি আনন) ২ রুদ্রযামলোক্ত দেবপুজাঙ্গ আপন 
লদ। ইহার লক্ষণ__ 

* “রদ্ধানং তদা বক্ষ্যে তরু বাঙ্দণো। ভবেৎ। 
'একপাদমুন দত তিষ্েদ্দ গাককতিবেৎ |” (কুদ্রযামল ) 
উরুতে এক পাদ দিয়! দগ্ডাকৃতি অবস্থান করিলে ব্রন্মাসন 

চন । এই আসন করিয়া! তপস্তা করিলে বঙ্গত্বণীভ করা যায়। 
ত্রঙ্গান্ত্র কৌ) ্ষস্থরূপমন্ত্রং। বন্বস্বরূপ অস্ত্র বিশেষ। ইহা 
সকল অদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ । মন্ত্পুত করিয়া ইহা! গ্রয়োগ করিতে 
হয়৷ 
“তদা রামেণ কুদ্ধেন খরঙ্ধান্তং প্রতি রাবণে। 
নারাম্মণবিধাতাথথং চিন্তিতং চতুরাননম্‌ ॥” 
ব্রঙ্গাস্য (ক্লী) তন্ধা বা ব্রাহ্মণের মুখ । 
্রঙ্গান্থত (ত্রি) কৃতাহুতি, বাহাকে আহুতি প্রাত্ত হইয়াছে। 


ছেদ । 


( দেবীপু*) 


পপ শা শশী শশী তি শি শিশিশাশ্াীশিটীশী 





'্রহ্মণ| দীয়তে দেয়ং ব্রদ্গণে সংগ্রদীয়তে। 

বদ্ষৈব দীয়তে চেতি বন্ধ পণমিদং পরম | 

নাহং কর সব্বমেতৎ ব্রদ্মেব কুরুতে তথা । 

এনত বন্গার্পণং প্রোক্তং খষিভিস্তবৃদশিভিঃ | 

প্রীণাডু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শান্ত্রতঃ | 

করোতি সততং বৃদ্ধা ব্রহ্ধাপ্পণমিদং পয়ন্‌। 

মদ্ব৷ ফলানাং সন্না।সং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে | 
কল্মণামেতদপ্যাহতর্ধার্পণমনুত্তম্‌ ॥”" (কুর্মাপু* ৪ অ*) 


১৬৮ ] 


ব্রহ্মা 


্রহ্মানুতি (স্্রা) বরদ্ষেবাহুতিঃ | ব্রহ্যত্ত, ধেদাধ্যয়ন | 
দ্রঙ্মাহতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষটুকৃতম্‌।৮ * ( মন্তু ২১১৬) 
ব্রহ্ষিন্‌ (পুং) ব্রঙ্গ বেদস্তপো বাইস্ত্স্ত শেষতয় ব্রাহাদিত্বা 
দিনি, টিলোৌপঃ। ১ বেদ ও তপন্তার শেষীভূত পরমেশ্বর । 
( ভারত ১৩।১৪৭৯।৮৪ ) 
ব্রহ্ম বেদে। বেদ্যতয়াহস্তাস্ত ইনি। ২ বেদ ও তদর্থাভিজ্ঞ। 
ব্রহ্ষিঠ (তরি) অতিশয়েন ত্রদ্দী ইষ্টন্, টিলোপঃ। অতিশর 
্র্গন্ত, ব্রহ্মজ্ঞীনসম্পন্ন । 
ত্রদ্ধণা ভগবস্তো যে ব্র্দিষ্ঠ: সএতা উদ্জতাম্” (বৃহদা“উপৎ) 
ক্রাক্ষিষ্ঠঃ ব্রহ্দণোহতিশয়েনাভিজ্ঞট, (ভাব্য ) 
্রন্গিষ্ঠা (নত) তদ্দি্টটাপ্‌। ছুগা। হনি বেদমাতা 
বূলিয়। ব্রন্দিষ্ঠা নামে কথিত হন। 
ব্রদ্দিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাগ্রজ!। 
বেদেষু চরতে যম্মাৎ তেন সা বরক্ষচারিণী ॥৮ (দেবীপুৎ৪৫ অণ্) 
্রহ্ষী (ভ্্রী) মেধাজনকত্থাৎ ্রদ্ষণে হিতা বরক্ম-অন্‌ বাছুলকাং 
নবৃদ্ধিঃ। স্বনামথ্যাত শীকবিশেষ, ব্রহ্দীশাক (১110087- 
(00৪ 1100108) 11017070808 10097101৩10) | হিন্দী_-বরস্তা। 
দ্ধী, শ্বেতচমনী) তৈলঙ্গ__শগধণানীচেষ্ট, অধবির্ণী। বোস্বাই__ 
বাম। তামিল__বীমী, মহারাষ্র বরক্ষমাওকী। পথ্যায়_ 
মতস্তা্ী, স্বরসা, বয়স্তা, ব্রহ্মচারিনী, (রত্বমালা)। ভাবপ্রকাশ 
মতে ইহার পধ্যায__কপোতবস্কা, ব্রাঙ্মী ও সোমবল্লী। হহার 
গুণ-_সারক, থাতবীর্য্য, তিক্ত, কযায়, মধুররস, লঘু, মেধা- 
জনক, শাতল, মধুর্বিপাক, আযুক্কর, রসায়ন, স্বর ও স্বাতি- 
শক্তির বদ্ধক, কুষ্ট, পাও মেহ, রত্তর্দোষ, কাস, বিষ, শোথ 
ও জরনাশক। (ভাবপ্রণ) [ত্রাঙ্মী শব্দ দেখ ] 
২ পক্কগড়ক মত্ত, চলিত পাকালমাছ | (ত্রিকাৎ) 
৩ ফঞ্রিকা, চলিত বামুন হাটা। (মেদিনী) 
্রক্গীত্বত (ক্রী) ত্রদ্মীজাতং স্বতং। দ্বতৌধধি বিশেষ। 
ইহার অপর নাম সারম্বতঘ্বত। প্রস্তুত প্রণালীঃ-_মুল ও পত্র 
সহিত ব্রদ্দীশাক জলে ধুইয়া উদুখলে পেষণ করিয়া! তাহার 
রস নিঙড়াইয়া লইবে। পরে এ রস ১৬ সের, গব্য ঘ্বৃত 
৪ সের, কক্ার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, 
হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণ এবং পিপুল, 
বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ,এইহ নকল বস্তু গ্রত্যেকের ছুইতোলা 
দিয়া ঘথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই 
দ্বত পান করিলে স্বরবিকৃতি নিবারিত হয়। যাহারা কোকি- 
লের ন্যায় কস্বর ইচ্ছা করেন, তাহারা এই দ্বত সেবন করুন। 
৭ দ্রিন এই স্বৃুত দেবনে কিন্নরের ন্যায় কণস্বর হয়। মাস 
পরিমাণ ইহা সেবন করিলে শ্রতিধর হওয়া যাঁয়। এই 


বরন্ষোপণেতৃ [ ১৬৯ ] ব্রানুই 







স্পা শী 
শপ ৩ টিটিটিটিশিট 


ত্বত মেবনে কুষ্ঠ, অশ, প্রমেহ, ও কাশরোগ প্রশমিত এবং উপ-নী-তুচ। উপনয়নহেতু কদ গুত্বাৎ তথাত্বম্‌। ১ পলাশবৃক্ষ। 
বল, বর্ণ ও অগ্নিবদ্ধিত হয়। ২ ব্রাহ্মণের উপনয়ন কা । 
(ভৈষজ্যরত্বাবলী স্বরতেদাধিকার) ; ব্রক্ষৌদন (ক্র) এ্ধণে দেয়মোদনং। যজ্ঞে ধহিকৃদিগকে  + 
্রঙ্গীয়ন (হ্রি) অতিশয়নে ব্দ্ধী বক্ষঈয়স্ন। টিলোপঃ। | দত্ত অন্গ। 
বঙ্গিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান্সম্পন় | “ব্রন্মোদনং বিশ্বজিত; পচামি শূ্ন্থ মে” (অথণ 8৩৫৭ ) 
ব্রহ্ষেন্দ্রলরম্বতী, ১ বেদাস্তপরিভাষ! প্রণেতা । ২ জনৈক ব্রা্মণেত্যো দেয় ওদনে। এখোদন; তম্‌ঃ (ভাষ্য) 
গৃস্থকারু। কবীন্দ্রকৃত কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উদ্লেখ আছে। ব্রাহুই (বা-রো-ই ) বেলুচিস্থানের পার্বতাদেশবাণী জাঠি 
্রঙ্গেন্দ্রম্বামী, জনৈক গ্রশ্থকার। ববীন্্র-চন্দ্রোদয়ে ইহার | বিশেষ। খিলাতের থান্কেই তাহারা রাগ বিয়া স্বীকাব 
পরিচয় পাওয়া যায়। করে। তাহারা ব্রাহুহকি ভাষায় কথা৷ কয়, এ্রভাব। পারা, 
ব্রহ্মেশয় (তরি) ব্রঙ্মণি তপমি শেতে শী-অহ, পৃযোদরাদিত্বাৎ গেস্ক, বা বলুচী ভাষা হইতে স্বত্ত্ব *। ঝালাবার ও সারা- 
সাধুঃ। ১ কাতিকেয়। (ভারত বনপ* ২৩১ অ০) বার প্রদেশে ব্হুনখাক ব্রাহুছুএর বাস। সাধারণত; 
২ বিষ্ুণ। (ভারত শাস্তিৎ ২৪৭ অণ্) তাহাদের মধ্যে ৭৪টা থাক আছে। প্রত্যেক থাকের উপণ 
্র্গেশ্বর) গণপতির বব প্রদীপ প্রণেত| | এক একজন সর্দার (বদেরা) আধিপত্য করিয়৷ থাকে । 
ব্রহ্ষেশ্বর তীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। ইহারা কোথাও স্থারিভাবে বাস করে না। তোমান নামক 
ব্রন্মোজ ঝ (পুং ব্রহ্ম বেদমুক্থাতি উদ্থা ত্যাগে অণ্। বেদত্যাগী পশমনিশ্মিত তাঘ্ুই তাহাদের বাসগৃহ এবং শয়ল ও 
“রদ্ধোখ্থত। বেদনিন্দা কোৌটসাক্ষ্ং সুহৃদ্ধধঃ। ভোজনোপযোগী পাত্রাদিই তাহাদের আসবাব্‌্। সকলেই 
গঠিত ন্নাদ্যয়োর্জ্িঃ স্বরাপানসমানি ষট্‌॥৮” (মন্থু ১১1৫৭) হান্বেলী সম্প্রদায়তূক্ক সুমী মুসবামান। তাহাদের বিশ্বাস 
'এ্রদ্গোম্কতা ব্রহ্মণোহ্ধীতবেদস্তানভ্যাসেন বিস্মরণম্।” (কুলুক) এই যে, স্বয়ং মহম্মদ বিশেষ অন্থগ্রহপরবশ হইয়া তাহাদের 
মনু বেদত্যাগীকে অন্ুপাতকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মকর্ম পর্য্যবেক্ষণের জন্ত ৪* জন সাধুকে পাঠাইয়৷ দেন। 
্রন্ষেড়,ম্বর (কী) তীর্থভেদ। হহার পাঠান্তর ব্রক্গো- বনুচিস্থানের উত্তরদিগন্তী চিহল-তৌ নামক পর্বতে উক্ত 
দুর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত বনপ*৮৩ অন) | ৪০ জনের সমাধি আছে। উক্ত ৪* জন ব্যতীত তাহাদের 
ব্রন্ষোত (তরি) ব্রহ্ষণি আ-সম্যক্‌ প্রকারেণ উতং গ্রথিতম্। | মধ্যে পীর, মোল্লা বা ফকির প্রতৃতি অপর সাধু-মুসলমান নাই। 
“লোপোহস্তোমাঙোঃ ইতি স্ত্রেণ অকারলোপঃ। গন্ধেগ্রথিত | বুশত হিন্দ এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী মুসলমানগণ এহ পবিত্র 
ব্রচ্মোত্তর (তরি) বর্গ ত্া্মণঃ উত্তরঃ প্রধানং যন্ত। ব্রাহ্মণ পর্বত পরিদর্শনে আসিয়া থাকেন। 
স্বামিক তৃম্যাদি, যে সকল ভূমি ব্রাঙ্মণকে দান করা! হয়, পাঠান ও বলুচজাতি হহতে ইহাদের শারীরিক গঠন 
তাহাকে ব্র্ধোত্তর কহে। ব্রন্ষোত্তর ভূমির কোনরূপ কর | অনেক বিভিন্ন। কচ্ছ-গগ্ডাবের প্রথর হ্ুধ্যকর এবং পার্বতীয় 


দিতে হয না। কিন্তু যে দকণ ত্্ষোনতর ভূমি মিউনিসিপা- ; _ শীত ও হমসহ করিয়া তাহার! স্বভাবতই. বলশাপী হইয়াছে। 


লিটার অধীন নহে, সেই সকল তৃমির খাঞ্জনার প্রতি টাকার * প্রত্থতত্ববিদ্‌ মেসনের মতে এই জাতি পশ্চিম-এসিয়াখণ্ড হইতে বেলুচি- 
স্থানের পার্বত্য প্রদেশে আসিয়। বাস করিয়াছে । ডাঃ কওয়েল তাহাদিগকে 


উপর গবর্মেটে এক আনা করিয়া রে 
ডূসেস্‌ গ্রহণ করিয়া দাবিড়বংশীয় ও তৃমধাসাগরের উপকূল হইতে আগত বলিয়া লিপিবদ্ধ কবি 


খ্ 








থাকেন। ২ ব্র্ধপ্রধান। গিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, আধ, শক ও তৃ্কমঙ্গোলিয 
ব্রহ্মোদতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ ) ্রতৃতির স্ভায় দ্রাবিড়ীয়গণ উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে গ্রবেশলাত করিয়াছিল। 
ব্রহ্ধোন্ভব (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩২) ববাহইগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ হা ও আলিপো নামক স্থান হইতে 


এদেশে আসিয়াছে। পটিঞ্লাবের সাহেব তাহাদের ভাষায় প্রাচীন হিন্দু শব্দ- 
মালার প্রয়োগ পাইয়াছেন। তাঁহার ধারণা ব্রাহঠগণ শক, তুরাণা বা তামিল 
শাখার অন্তভূ্ত হইবে । আলেকসন্দারের অম্ুগামী শক (১৭) 


ব্রদ্ষোদ্য (কী) বরত্ষণো বেদন্ত বদনং ব্রন্ধ বদ-ক্যপ্‌। ব্রহ্ষ- 
বাক্য, বেদবাক্ায। ২ ত্রাঙ্গণের বাক্য। ৩ ব্র্ষকথন | 


ব্রহ্ষোদ্য। হ্রৌ) ব্হ্ষ-বদ-ক্যপৃ্টাপৃ। ত্রন্মের কথা 
৫ না ক ৰ মেনাগণ পরোপমিসাস্‌ পর্বত ও আরালহুদের মধ্যবত্তী স্থান হইতে ভারতা- 
ব্রহ্ধোগ্াশ্চ কথাঃ কুর্ধ্যাৎ পিতৃণামেতদীপ্সিতম্‌॥” (মস্থ ২২৩১) 
ৃ রি 7 ভিমুখে আগমন করে, সিদ্কুপ্রদেশ হইতে তাহার! পুনরায় মূলাগিরি- 
বঙ্গোদ্যাঃ পরমাত্মনিরূপণপরাঃ কথা (কুমুক) সম্কট অতিক্রম করিয়া বর্তমান বাস তুমিতে পদার্পণ করিয়াছে । এখন সেই 
ব্রন্মোপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিষদ বিশেষ। আরালহ্বদের সমীপদেশে ঝালাবারের ব্রাহইদিগের স্তায় একটা অনুরূপ জাতির 


ব্রন্মোপণেত্‌ (পুং) ব্রহ্মা ত্রান্মণং উপনয়তে ইতি, ব্রহ্গ- | বাস দেখা যাঁয়। 
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শাল, শিকারী ও যোদ্ধা। অর্থগৃরু, হইলেও তাহারা বিশ্বাসী, 
বিবাদশৃন্ত ও হিংসাবৃত্তিহীন। 
ণীত কিংবা গ্রীত্ম ধতুতে তাহাদের পরিচ্ছদ একই প্রকার 
থাকে। তাহারা মাথায় পাগৃড়ী, গায় জামা, পরিধানে পায়- 
জামা, কোমরে কোমরবন্ধ ও পদে চন্মপাছকা ব্যবহার করে। 
তরবারি, ঢালি ও বন্দুক ইহাদের প্রধান যুদ্ধান্ত্র। ইংরাজ- 
রাঞ্জের বোস্বাই দেনাদলে অনেক ব্রাহুহসৈন্ কর্ম করিতেছে। 
খিলাতের খান্‌ স্বয়ং ত্রাহুই বংশীয়, কুস্তরাণী শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা কুস্তারের বংশধর। এই শাখায় অঙ্গদ্জহ, থানা 
ও কুস্তরাণী নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাক আছে। কুস্তরাণীগণ 
অপর থাকদ্ধয় হইতে কণ্ত! গ্রহণ করিয়া থাকে । খিলাতপাত 
বাহুই জাতির প্রতিনিধিক্রপে রাগনৈতিক-সন্বন্ধ রঙ্গ করিয়া 
থাকেন। 
ব্রাহ্ম (র্লী) বর্মণ ইদং ক্গন্‌ (তন্তেদং। পা! ৪৩১২০) 
হত্যণ (নন্তদ্ধিতে । পা এ৪।৯৪৪ ) হতি টিগোপঃ | ১ ব্রহ্ধ- 
তীর্থ। এই তীর্থ বৃদ্ধানুষ্ঠের মূলে অবস্থিত। ব্রাম্মণ আচমন 
করিবার সময় এই তীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন। 
হপ্ডের দক্ষিণে ও অঙ্গুঠের উত্তরে যে রেখা, উহাই ত্রা্মতীথ। 
এ রেখায় জল লইয়াই আচমন করিতে হয়। 
“অন্তর্ডানথ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদ্দঙ যুখঃ। 
প্রাগ্‌ বা! ত্রাঙ্গেণ তীথেন দ্বিজো নিত্যমুপম্পৃশেৎ ॥ 
অন্গুষ্ঠোন্তরতো রেখা যা পাণের্দ্গি ণস্ত চ। 
এতদ্ব্রাঙ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥” (আহিকতত্ব ) 
২ ব্রঙ্ষপুরাণ। (তরি) ও ্রহ্মসন্বন্ধী | 
“প্রাঙ্গন্ত তু ক্ষপাহস্ত যৎ প্রমাণং মমাসতঃ৮ (মন্তু ১৬৮) 
বরক্মদেবতাহম্ত ইতি ব্রহ্ষন্‌ (সাস্ত দেবতা । পা ৪২২৪) 
ইত্যন্‌, টিলোপঃ। ৪ ব্র্দদেবতাক অস্ত্রাদি। ( রঘু ১২৯৭) 
( পুং) ব্রদ্মণোহপত্যং পুমান্‌ ইতি অন্। ৫ নারদ। (জটাধর ) 
বন্ধণ ইবায়মিতি অন্। ৬ বিবাহবিশেষ, ব্রাক্মবিবাহ। 
মহধি মন্থু ্রাঙ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব প্রভৃতি ৮ প্রকার বিবাহের 
উল্লেথ করিয়াছেন। 
“আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রতশীলবতে স্বয়ম্‌। 
আহ্‌ দানং কন্ঠায়া ত্রাঙ্গো ধন্ধঠ প্রকীত্তিতঃ ॥৮ (মন ৩২৭) 
কণ্তাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা ও সদা" 
চারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করত যথাবিধি অর্চনা পৃর্ববক ষে 
কণ্তা-সম্প্রদান, তাহাই ত্রাঙ্গ বিবাহ বলিয়া কথিত। 
[ বিশ্ৃত বিবরণ বিবাহ শব্ষে দেখ ] 
৭ মৃহূর্তবিশেষ, ত্রাঙ্গমূহূ ৫, রাত্রির শেষ চারি দণ্ড । 


তাহার! কম্মদক্ষ, কষিকাধ্য-নিরত, সহিষু, সংসাহসী, উদ্যম- 
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৮ মনূক্ত রাজাদিগের ধর্মবিশেষ। 
“আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকো৷ ভবেৎ। 
বৃপাণামক্ষয়ে। হোষ ত্রাঙ্গে ধন্্ঃ প্রকীন্তিতঃ ॥৮ (মনু) 
 রাজগণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! ব্াহ্মণদিগের পূজা 
করিবেন। ইহাতে রাজগণের অক্ষয়পুণ্য হইবে। ইহাই 
বরাহ্মধর্ম। ৯ নক্ষত্র। ১* ব্রহ্ষসন্বন্ধী দিন। 
ব্রা্মক (ভি) ব্রন্ষণা কৃতং কুলাদিত্বাৎ বুঞ.। বিপ্রকৃত। 
ব্রাহ্গকৃতেয় (পুং) ব্রঙ্ধকৃতের গৌত্রাপত্য । 
ব্রাহ্গগুপ্ত (পুং) ১ আযুধজাতি ব্গভেদ। স বর্গো যেষাং 
ত্রিগ্ভাদিত্বাং ছ। ২ ব্রান্গগুপ্ীয়-আযুধজাতিবর্গ তেদযুক্ত। 
ব্রাহ্মণ (পুং) ব্রহ্মণে বিপ্রস্ত প্রজাপতের্বা অপত্যং, ব্রহ্ম 
বেদস্তমধীতে বা ব্রক্গনঅণ্‌ (ব্রাঙ্ষোহজাতৌ। পা ৬৪১৭১) 
ইতি ন, টিলোপঃ| বিপ্র জাতিভেদ। ব্রাহ্গণত্বজাতি। 
পর্যযায়--দ্বিজীতি, অগ্রজ্ম্মা, তৃদেব, বাড়ব, বিপ্র। (অমর) 
দ্বিজ, সুত্রক্ঠ, জ্যেষঠবর্ণ, অগ্রজাতক, দ্বিজন্মা, ব্জজ, মৈত্র, 
বেদবাস, নয়, গুরু ( শব্দরত্বাণ ) ব্রহ্মা, ষট্কন্মী, দ্বিজোত্বম | 
(রানি) ত্রাঙ্গণ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রন্গদ্বীপে 
ইহাদের সংজ্ঞা! হংস, শাল্মলত্বীপে ক্রতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, 
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গুরু, শাকদ্বীপে খতব্রত। পুক্করদ্বীপে সকলই 
একবর্ণ। (ভাগ) ব্রাঙ্ষণোহস্ত মুখমাপীৎ, (শ্রুতি) 
বর্ষের মুখ হইতে ত্রাঙ্মণ উৎপন্ন হন। মন্থুতে লিখিত আছে__ 
"লোকানাস্ত বিবৃদ্ধযর্থং মুখবাহুরপাদতঃ। 
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈপ্তং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥৮ (মন্থু ১৩১) 
পরমেশ্বর পৃথিবীন্থিত লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, 
উরু ও পাদ হইতে ব্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই চারি 
বর্ণের স্থষ্টি করেন। ব্রাঙ্ষণকে স্ষ্টি করিয়া অধ্যাপন, 
অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দ্রান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টা কম্ধ 
নির্দেশ করেন। এইজন্য ইহাদের একটা নাম ষট্কর্ম|। 
“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা । 
দানং গ্রতিগ্রহঞ্চেব ব্রাহ্গণানামকল্পন্ৎ॥৮ (মন্ত্র ১৮৮) 
ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রান্ধণ 
সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন ও বেদধারণ করেন বলিয়া ধশ্মানু- 
শাসনে ব্রাহ্মণই স্থষ্টপদার্থ সমুদায়ের প্রভু। দেবলোক ও 
পিতৃলোক হব্যকব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তন্বারা নিখিল জগং 
রক্ষা হইবে বলিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া! অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণকে স্থষ্টি করেন। স্বর্গবাপী দেবগণ ধাঁহার মুখে 
হবনীয় দ্রব্যসামগ্রী সদা ভোজন করিয়৷ থাকেন, শ্রান্ধাদিতে 
প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ ধাহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাঙ্গণ 
হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? স্থ্টপদার্থের মধ্যে যাহাদের 








প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি 
আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে আবার মনুষ্য 
শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাঙ্গণই সর্বশরেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে ধাহারা বিদ্বান্‌ তাহার! শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের মধ্যে যাহাদের 
কর্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে 
আবার অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রঙ্গজ্ঞ 
বাহ্গণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । 

বিপ্রের যে শরীরোপত্তি, তাহা ধর্মের শাশ্বত মূর্তিমান্‌ 
অবস্থা । ধন্মীর্থে উপনীত হইয়া বিপ্র ত্রহ্মত্ব লাভ করেন। 
বখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্ধো- 
পরি প্রতিট্টিত হন এবং ধর্মসমূহ " রক্ষার জন্য সর্বজীবের 
ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ত্রৈলোক্যান্তর্বন্তী সমুদায় ধনই বিপ্রের 
নিজন্ব। সর্ধবর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিকা বিপ্রই 
সমুদায় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। বিপ্র যাহা ভোজন 
করেন, পরিধান করেন বা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও 
নিজন্ব। যেহেতু বিপ্রেরই অন্থুগ্রহ বলে অপরাপরলোকে 
তোঞজনপানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। 

বিপ্র সদাই আচাবামুষ্ঠানে দত্রবান্‌ থাকিবেন। আচার- 
নই হইলে বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। বিগ্র 
আতাবধুক্ত হইয়া ঘদি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে 
বেদফলের সম্পূর্ণ তাগী হইতে পারেন। (মন্ত্র ১ অণ) 

মহাভারতে লিখিত আছে-_ত্রাঙ্গণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্তা 
গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও ব্রাহ্মণ হয়। 

“ব্াঙ্গণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতে। ব্রাহ্ষণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। 

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্‌ বৈষ্তাক়ামপি চৈব হি ॥* 

(ভারত অন্থুশাসনপর্ব ৪৭1২৭ ) 

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেহ 
বরাহ্মণই সর্বাপেক্ষা শরেষ্ঠ। 

মহাভারতে শান্তিপর্ষে বিপ্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত 
আছে,যাহারা জাতকম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, পরমপবিত্র 
ও ধেদাধ্যয়নে অন্ুরক্ত হইয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা বন্দনা, ম্নান, জগ, 
হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকাররূপ ষটুকন্মের অনুষ্ঠান 
করেন এবং €শীচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও 
সব্বদ1 সত্যনিরত থাকেন, তাহারাই ব্রাঙ্গণ। ব্রাহ্মণ কেবল 
” সন্বগুণপ্রধান। (ভারত শাস্তিপ* ১৯০ অ*) 

বিপ্রের জীবিকা-গ্রভৃতি বিষয়ে তগবান্‌ মন্্ লিখিয়া- 
ছেন বিপ্র জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে 
বাস করিয়৷ দ্বিতীয়ভাগে কৃতদার হুইয়া শ্বগৃহে অবস্থান 
কারবেন। যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্বাচরণ হয়, 








অথবা অভাবপঞ্গে অল্গমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতা 
অন্থসময়ে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করা 
ব্রাঙ্গণের বিধেয় নহে। সংসার-যাত্রা। মাত্র চলিয়। যায়, এহ লঙ্গয 
রাখিয়া এবং শরীরকে কোনক্নপ ক্রেশ না দিয়া বিপ্রের ধনসঞ্চয 
করা কর্তব্য। বিপ্র খত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত 
দ্বার জীবিকানির্বাহ করিবেন, কিন্ত কাচ শ্ববৃত্তি (চাকুরী) 
অবলম্বন করিবেন না। খত গ্রভৃতির অর্থ এইরূপ,__তৃপতিত 
ধান্যাদির কণাসমূহ এক একটা করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্থবুত্তি 
অথবা ধান্াদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি, এই উঞ্চশিল- 
বৃত্তিদ্ধারা জীবিকানির্বাহ করার নাম ধত। অযাচিতশাবে 
যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা অমৃতবৃত্তি। ভিক্ষাজীবনের নাম 
মৃতবৃত্তি। কষিলীবনের নাম প্রমূত এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা- 
নির্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি। 

এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ত্রাঞ্গণ চারি- 
শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা কুশূল-ধান্তক, কুস্তীধান্তক, ত্র্যহৈহিক 
ও অশ্স্তনিক। যে বিপ্র তিন বৎসর অনায়াসে চলিত্তে 
পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চম করিমা রাখেন; তাহার নাম 
কুশুলধান্তক। এইরূপ বিপ্র সোমপান করিবার যোগা। 
যিনি এক বৎসরের উপবক্ত ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়! রাখেন, 
তাহার নাম কুস্তীধান্তক। কাহারও কাহারও মতে ছয় মাস 
চলিতে পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চম়কারীর নাম কুভ্ভীধান্তক | 
তিন দিন চলিতে পারে, এইবপ ধান্তাদিসঞ্চয়কারীর নাম 
ত্রাহৈহিক। ধিনি আগামী কল্যের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় 
করেন না, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন, 
তাহার নাম অশ্বস্তনিক। এই অশ্বস্তনিক বিপ্রই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। তংপরে জ্র্যহৈহিক ও কুস্তীধান্তক। কুশুলধান্তক 
ব্রাঙ্ছণের মধ্যে নিকৃষ্ট। 

এই সকল বিপ্রের মধ্যে কেহ ব! খতামৃতাদি যটুকর্মমশালী, 
কেহ বা ত্রিকর্্শাণী, কেহ বা! দ্বিকম্মান্বিত, আবার কেহ 
কেবলমাত্র অধ্যাপন। দ্বার৷ জীবিকানির্বাহ করেন। 

শিলোগ্বৃতিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধনসাধ্য পুণ্যকম্মে অক্ষম বণিয়া 
কেবলমাত্র অগ্রিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব ও অয়নান্তে 
যেসকল যজ্ঞ করিতে হয় অথাৎ দশপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ করি- 
বেন। যাহা দস্তািশুন্ধ ও সরল, যে জীবিকালাভে কিছুমাত্র 
শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় পা, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাং 
যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্র নাই, বিপ্র এইরূপ জীবিক। যজন- 
যাজনাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। শ্ৃথার্থী বিপ্র কেবলমাত্র 
সন্তোষ অবলঘ্বন করিয়াই ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। 


যে হেতু মস্তোষই স্থথের মূল ও অসস্তোষই ছুঃখের কারণ। 





ও... শপিং তিশা শী 


গৃহস্থ ত্রাঙ্মণগণ উপরোক বৃত্তিসমুদয়ের মধ্যে কোন 
একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিম্োক্ত নিয়মসকল প্রতি- 
পালন করিবেন। বিপ্র যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া শ্বন্ব 
আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও শ্মার্ত কর্তব্যকর্মমসমুদায় সম্পাদন 
করিবেন। থে নকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শান্ত আসক্তি হয়, 
এইরূপ কর্ম, অথবা শান্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্যধাক্সনা্দি, ধন থাকিতে 
বা ধনাভাব হইলে যে কোন স্থল হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা 
করা ব্রা্ণের বিধেয় নহে। ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে 
আসক্ত হইবে না, ইন্দ্রিয়গণ কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে 
মনোবল দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে হইবে। যে 
কোন উপার্জন বেদীভ্যাসের বিকুদ্ধ, তাহা পরিত্যগ্জনীয়। 
বে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়৷ প্রতিদিন 
স্বাধ্যায়কার্ধ্য সাঙ্গ করিতে পারিলেই বিপ্রের জীবন সফল হয়। 
যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদা- 
ধায়ন ও যাদৃশ বংশমর্যাদা, বেশ, তৃষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে 
তদন্থ্ূপ করিয়। বিচরণ করাই বিধেয়। বিপ্র ধাষিঘজ্ঞ অথাৎ 
বেদাধ্য়ন, দেব্যজ্ঞ *অর্থাং হোম, তৃতযন্ত, (ভূতবলি) 
মনুষ্যবন্ত (অতিথিলৎকার) ও পিতৃঘজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) এই পঞ্চ- 
ঘুক্ের সর্বদা অন্থ্ঠান করিবেন। শক্তি থাকিলে এই সকল 
ব্ানু্ঠান কদাচ পরিত্যাগ করিতে নাই। উদিত হোমকারী 
বাক্গণ দিবা ও রাত্রির প্রথমে এবং অন্ধদ্দিত হোমকারী দিবা 
9 রাত্রির শেষে সর্বদা অগ্নিহোত্রঘজ্ঞ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষ 
শেষ হইলে দর্শনীমক-যক্ত ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস যজ্ঞ, নূতন 
শন্য প্রস্তুত হইলে আগ্রহায়ণ যাগ, খতুপূর্ণ হইলে চাতুমাস্য 
থাগ এবং অয়নের প্রথমে পশুযাগ করা কর্তৃব্য। 

বেদবিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণাস্তরবৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রভী, বেদ- 
বিরুদ্ধতার্কিক ও বকত্রতী বিপ্রদিগকে বাক্য দ্বারা অর্চনা 
করিবে না; কিন্ত অন্নদানে নিষেধ নাই। ্নাতক ব্রাহ্মণ মুণ্ডন 
হইবে না, কিন্তু কেশ, নথ ও শ্বশ্রু কর্তন করিবেন, সর্বদা তপঃ- 
ক্লেশসহিষু। হইবেন ও শুরুবাস পরিধান করিবেন। তিঙ্ষাদির 
সময় বেণুনির্শিত যষ্টি ও শোৌচ প্রত্রাবাদির জন্ত জলপুর্ণ কমগ্ডলু 
সঙ্গে লইবেন। শুরধ্য উদিত হইতেছেন বা অন্ত যাইতেছেন, 
এইরূপ অবস্থায় স্থ্যযদর্শন করিতে নাই, রাহ্গ্রস্ত সুর্য ও 
জঙ্গ প্রতিবিস্বিত স্থধ্য দেখা নিষিদ্ধ। বৎসবদ্ধনের রজ্জু উল্লজ্বন, 
বাৰিবর্ষণকালে দ্রতগমন ও জলে স্বকীয় প্রতিবিষ্ব দর্শন কদাচ 
কর্তব্য নহে। এক বস্থ পরিধান করিয়! ভোজন, বিবস্ত্র হইয়া 
গান এবং পথে, ভম্মের উপর, গোচারপ স্থান, ফাল দ্বারা 
কষিত তুমি, জল, শ্বশীনস্থ চিতা, দেবমন্দির, মৃত্তিকান্তুপ ও 
গর্ত এই মকল স্থলে মলমুত্র পরিত্যাগ করিতে নাই। 


[ ১৭২ ] 


বাক্ষণ 





্রাঙ্মণ মুখ দ্বার! ফু'দিয়া অগ্পি জালাইবেন না। সন্ধিবেলায় 
ভোজন,ত্রমণ ও শয়ন নিষিদ্ধ। রেখাদি দ্বারা তৃমি খনন করিতে 
এবং পরিহিত মাল স্বয়ং খুলিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক 
অধার্শিক লোক বাদ করে, তথায় শুদ্রবশবন্তী জনপদে এবং 
বেদবহিত্তি পাষগুগণ কর্তৃক আক্রান্ত দেশে ব্রাঙ্মণ বাস করি- 
বেন না। যে নকল পদার্থের শ্নেহময় ারভাগ বাহির করিয়! 
লওয়া হইয়াছে, তাহ! ভোজন করিবেন না। যাহাতে দৃষ্ট ও 
অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এইকপ বৃথা চেষ্টা করিতে নাই। অঞ্জলি 
দ্বারা জলপান, উরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং 
প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতুহলী হইতে নাই। 
অশীস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা! বাদিত্রবাদন করিবে না। বাহুর 
ভিতরে ব৷ উপরে হস্ততল দিয়া আস্ষোটন ধ্বনি, দস্তে দস্তে 
ঘর্ষণ করিয়া শব্দ বা অনুরাগ তরে গর্দভাদির স্াষ চীৎকার 
ব্রাহ্মণের বিশেষ নিষিদ্ধ । কাংস্তপাত্রে পদ ধাবন, তগ্নপাত্রে 
তোঞ্জন অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব 
অপ্রশস্ত হম, তাহাতে ভোজন করিবে না। অন্যের ব্যবহার্য 
চন্নপাঁছুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমগুলু প্রভৃতি 
ব্যবহার করিতে নাই। আপনা আপনি নখ ও লোম 
ছেদন কিংবা দত্ত দ্বারা নথ উংপাটন করিতে নাই। 
্রাঙ্মণ ব্রাঙ্গ্যমুহূর্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত 
হইয়া ধর্ম 'ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য, তদ্ছিষয়ে 
চিন্ত। করিবেন। বেদতত্বার্থ পরব্রদ্ষের নিরূপণ করিয়া শয্যা 
হইতে উঠিবেন। তৎপরে আবশ্তক মলমূত্র ত্যাগ করিয়া 
শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাতঃন্নান, সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ 
করিবেন । ইহাতে দীর্ঘামব, প্রজ্ঞা, যশ, কীন্তি এবং ত্রহ্মতেজ 
লাত হয়। ইত্যাদি। (মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের 
কর্তব্যের বিস্বৃতবিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
তদ্বিষয় লিখিত হইল। রঘুনন্দন আহক তত্বেও এ সকল 
বিষয় স্থশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।) 
ব্রাঙ্মণের প্রতিদিন যথা নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা অবশ্থ- 
কর্তবা। যদি কোন ব্রাঙ্ষণ মোহ্প্রযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না 
করেন, তাহা! হইলে দেব ও পিতৃগণ ততপ্রদত্ত পুজা ও 
শ্রাঙ্ধাদি গ্রহণ করেন না এবং প্র সকল ত্রাক্গণ শু্রের ন্যায় 
দৈব ও পৈত্রকার্ম্যে বর্জনীয়। 
“ন গৃহৃস্তি স্থরাস্তেষাং পিতরঃ পিওতর্পণম্‌। 
স্বেচ্ছয়া চ ছ্বিজাতেশ্ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্ত চ ॥৮ 
“নোপতিষ্ঠতি যঃ পুর্বাং নোপান্তে যস্ত পশ্চিমাং ॥ 
সশুদ্রবন্বহিঃকার্যযঃ সর্বন্মাদ্থিজ কর্শাণঃ |” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুত প্ররকতিখ* ২১ অ০) 


ব্রাঙ্গণ 






বেদাস্তসারে লিখিত আছে-_সন্ধাবন্দনাদি নিত্যকর্মা। ইহা 
না করিলে প্রত্যবায় হয়। ইহার অনুষ্ঠানে দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় 
হয়। দ্নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি” 
(ৰেদাস্তসার ) 
ব্রাহ্মণের প্রতিদিন সন্ধ্যাকরণের ফল-- 
'যাবজ্জীবনপর্ধ্যস্তং যন্ত্রিসন্ধ্যং করোতি যঃ। 
স চ স্ুর্ধাসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা ॥ 
তৎপাদপদ্মরজসা সন্যঃ পৃতা বন্ধন্ধরা। 
জীবনুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপৃতো হি যো! দ্বিজঃ | 
তীর্ধানি চ পবিত্রাণি তশ্য সংস্পশমাত্রতঃ | 
ততঃ পাপাণি যান্ত্যেব বৈনতেয়;দিবোরগাঃ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রক্কৃতিথ* ২১ অ০) 
যে ব্রা্গণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুরধ্যতুল্য 
তেঞজঃসম্পন্ন হয়েন। তাহার পাদপন্ম-পরাগ দ্বারা পৃথিবী পবিত্রা 
হন এবং ততসংস্পর্শে তীর্থদকল পূত ও পাপ সকল বিদুরিত হয়। 
ব্রা্মণের নিন্দিতকর্শ-_বিষুমন্ত্র পরিত্যাগ, ত্রিসন্ধ্যা-বর্জজন, 
একাদশী না করা, বিষ্ণনৈবেদ্যভোজন, শৃদ্রান্নটভোজন, শৃদ্রের 
শবদাহন,।শৃত্রযাজন, কন্তাবিক্রয়, হরিনামবিক্রয় ও বিদ্যাকিক্রুয় 
প্রভৃতি কন্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত ইহা| ভিন্ন ধাৰক, বৃষ- 
বাহক, বৃষ্লীপতি, অসিজীবী, মসীজীবী, অবীরান্নভোজী, 
ধতুন্নাতান্নভোজক, তগজীবী, বার্ষিক, স্থর্য্োদয়ে দ্বির্ভোর্ী, 
মতম্তভোজী ও শালগ্রামশিলাপুজা্দিরহিত ব্রাহ্মণ নিন্দিত। 
( ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রক্কতিথ* ২১) 
“যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ। 
স ভ্রষ্টে। বিপ্রজাতেশ্চ চাগালাৎ সোহ্ধমঃ স্থৃতঃ ॥” 
(ব্রক্মবৈবর্তপুৎ প্রক্কৃতিথ* ২৭ অণ) 
ষদি ব্রাঙ্গণ শুদ্রান্ত্রী গমন করেন, তবে তাহাকে বৃষলীপতি 
কহে। এই ব্রাঙ্গণ চগ্ডালের অধম। এইরূপ প্রাঙ্গণের 
শ্রান্ধের পিও বিষ্ঠাদদৃশ, তর্পণ মূত্রতুল্য এবং তাহার কোটি 
জন্মার্জিত তপন্তার ফল নু হয়। 
ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহনিষেধ--কুকুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরী, 
গন্গানাগরসঙ্গম, পুষ্ষর, ভাস্করক্ষেত্র, প্রভাস, রাসমণ্ডল, 
হরিদ্বার, কেদার, সোমতীর্থ, বদরপাচন, সরস্বতীনদীতীর, 
বৃন্দাবন, গোদীবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী ও নারায়ণক্ষেতর, 
প্রত্ৃতি তীর্ঘসমূহে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিতে নাই। 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুণ প্রকৃতিথ* ২৭ অণ) 
পারিভাষিক মহাপাতকী ত্রাঙ্ষণ_ 
“শৃদ্রসপ্তোত্রিক্তযাজী গ্রামযাজীতি কীত্তিতঃ। 
দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীত্তিতঃ ॥ 


' সা রঃ 


১৭৩ ] 


ব্রা্মণ 





তে 


শৃদপাকোপজীবী যঃ হুপকারঃ প্রকীত্তিতঃ। 
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ ওমন্তঃ পতিত: স্থৃতঃ ॥ 
এতে মহাপাতকিন; কুস্তীপাঁকং প্রযাস্তি তে ॥” 
( রঙ্গবৈবর্তপুৎ প্রকৃতিথণ ২৭ অ০) 
৭ জন শূর্রের অধিক যজনকারীর নাম গ্রামঘাজী। এই গ্রাম- 
যাজীব্রাঙ্গণ, দেবোপজীবী দেখল, শুদ্রের পাচক ত্রাণ এবং 
সন্ধ্যাদিবিহীন প্রমন্ত ব্রাঙ্গণগণ মহীপাতকী বলিয়া গণ্য। 
এই কল আক্গণ কুস্তীপাক নরকে গমন করিয়া থাকেন। 
ব্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তে যে আনার্বাদ করেন, তাহা পৃণস্বস্তায়ন। 
"আশিষং কর্ত,মসত্তি প্রসন্নমনসা শিশুম্‌। 
পৃণন্বস্ত্যয়নং স্বাগ্ছো৷ বিপ্রাঞবচনং ফ্রবম্‌ ॥” 
(ব্র্মাবৈবন্তপুত শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ ১৩ অণ) 
বাক্গণ কর্ম দ্বারা অপাঙ্কক্তেয় বা পঙক্তিপাবন হইয়া 
থাকেন। অপাঙক্রেয় ত্রাঙ্গণ যথা--কিতব, ভ্রণহা, যক্ষী, 
পণুপালক, বাঁদ্ধ'ষিক, গায়ন, সর্ধবিক্রয়ী, অগারদারী, গরদ, 
কুণ্ডানী, সোমবিক্রয়ী,সামুদ্রিক, রাজদুত, তৈলিক, কুটকারক, 
পিতার সহিত বিবাদকারী, অন্তিশস্ত, স্তেন, শিল্পোপজীবী, 
পর্ধকাঁর, সুচী, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক পরিবিত্তি) দুশ্চন্মা, 
গুরুতল্পগ, কুণীলঘ, দেবলক, ও নূক্ষত্রজীবী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ 
অপাঙক্রেয়, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভোজন করিতে নাই। 
[ পঙক্রিপাবন ত্রাঙ্গণের বিষয় পঙ ক্তিপাবন শবে উদ্টবা ] 
বাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রত্নের প্রণম্য। পুহস্ত, পয়োহস্ত, 
দেবহস্ত, তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহ, দেবগৃহস্থিত, ও দেবপুভার 
সময় ত্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে নাই। 
দপুষ্পহস্তং পয়োহস্তং দেবহস্তঞ্চ ভূর । 
ন্‌ নমেত ব্রাঙ্গণং প্রাতস্তৈলাভ্যঙ্গি তবিগ্রহম্‌ ॥” ইত্যাদি । 
( পন্মপুণ ক্রিয়াযোগ সাণ২ অ:) 
আততারী ব্রাঙ্গণকে বধ করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই। 
( এ্রক্গবৈবঞপুও গণপতি থণ ২৫ অ) 
উপরে বিভিন্নশান্ত্র হইতে ব্রাঙ্ণের আচার ব্যবহার ও 
অনুষ্ঠেয় ব্রতকণ্মাদির বিষন্ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রঙ্গের 
মানসকল্পে মানবাদি সৃষ্ট হইবার পরে, তাহাদের মধ্যে জাতি 
বিভাগ সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের 
অধিবাপসিগণ একজাতি বলিক্না গণ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত। কিন্তু এই হিন্দুপ্রধান ভারততমে ত্রাঙ্গণাদি- 
চারিজাতির বিভাগ আছে। মধ্য-এসিয়। হইতে যে সকল 
আধ্য ওপনিবেশিক প্রথমে ভাঁরতাভিমুখে আসিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে এরূপ বর্ণবিভাগ ছিল কি না, তাহার কোন 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই । আমরা খগ্বেদের পু্জযনূঞ্জে ( ১০।৯০। 





১১-১২) দেখিতে পাই যে, পুরুষ বিভক্ত হইলে তাহার মুখ 
হইতে ত্রাঙ্ষণ হইয়াছিল। এতত্তিল্ল বাজসনেয় সংহিতা 
(১৪।২৮-৩৬), অথর্ববেদ (১৫1১০১-৩ ও ১৯৬৬), 
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭1১।১।৪-৯ ), তৈত্তরীয়ব্রাঙ্থীণ (১।২৬।৭ ও 
৩১২।৯।৩) এবং শতপথবাক্ষণের (২১৪১৩) সুত্রে ব্রাঙ্মণা- 
দিত্র উংপন্তির উল্লেখ আছে। বেদ ভিন্ন মন্ুদংহিতা কুর্ণ- 
পুবাণ ও ভাগবত পুরাণেও পুকষস্ক্তানুসারে চারি জাতির 
উৎপত্তি কথা বগিত হইয্নাছে। ব্রন্ধাও পুরাণে ( পূর্বাগ 
৮১৫৪-১৬০ ) “সর্বাভূতে ব্রদ্ধ বিদ্যমান” এরপ চিস্তাবৃত্তিধারী 
প্রজাগণ স্বয়স্ত ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রাঙ্গণরূপে নির্দি্ হইয়াছিলেন। 
বিষ, মস্ত ও মার্কগেয় পুরাণেও ঠিক এরূপ লিখিত আছে। 
হবিবংশে শুদ্ধ সব্বগুণ হইতে, মহাভারত আদিপর্কে মন্ন হইতে 
ও শীস্তিপর্কে কৃষ্ণের মুখ হইতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৬ ২৬-২৯) 
বিরাট্পুরুষের মুখ হইতে ব্রাঙ্ষণের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
এপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখ হইতে উৎপত্তি হেতু ব্রাহ্মণ 
সর্ধবর্ণের প্রথম 'ও গুরু হইয়াছিলেন । 

পুরাণপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, পূর্বে ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তগণ ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিতেন। ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ 
নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন *| বেদাদি গ্রন্থে ব্রাঙ্মণের 
যজ্জা্িতে পৌরহিত্য করিবার উল্লেখ আছে। 

| (খক্‌ ১০৯৮৫ ও এতরের় ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিক। ) 

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্গণীতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। 
ব্রাহ্মণ যদি অন্ুলোমক্রমে হীন এেঁর স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন 
করেন, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত 
তৎসদূশ জাতি প্রাপ্ত হয়। উৎকষ্ট জাতি ব্রাঙ্গণ হইতে শুদ্র- 
কন্যাতে জাতসন্তান নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব 
অর্থাৎ ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবন্ধ্য লিখিয়াছেন,-- সবর্ণের 
মধ্যে অনিন্দাবিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া 
জানিবে। জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে (ত্রাঙ্গণ্যলাভ), 
কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পুর্ববৎ অধর ( প্রতিলোমজ ) ও 
উত্তর ( অন্থলোমজ ) হইয়া থাকে 11 মহাভারতের অন্ু- 
শাসন পর্ষধে ১৪৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণধর্মম 
অবলম্বনে জীবিকানির্বাহকারী ত্রাঙ্গণত্ব গ্রাপ্ত হয়। বনপর্বের 


(২১১।১২-১৩) আমরা দেখিতে পাই,শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও 





* হরিবংশ ১১ ও ৩২ অগ বিষুঃপুরাণ ৩1৮1১১ ৪1২-৩ অঃ ও 81১৯1২১) 
ভাগবত ৯২২৩) ৯২০২৭ ও ৯/২১।২১ এবং ব্রঙ্গাণ্ড লিঙ্গ ও মত্য্যাদি 
পুরাণেও এবপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ পুরু শবে এবং বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহীস ব্রাঙ্গণ-কাণ্ডে ডষ্টরব্য। 

1 দিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহার বিশদ ব্যাথ্যা দিয়াছেন। 


[ ১৭৪ ] 











কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে 
তাহার বৈশ্বত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাত হয়। এমন কি, একমাত্র 
সারল্য গুপে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাঙ্গণত্ব লাভ 
হইতে পরে *। 
চাতুর্বপাসমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও 
সঙ্করগণের উৎপত্তি হয়। উপনয়নাদি সংস্কারবর্তিত দ্বিজীতি- 
গণ ব্রাত্য এবং যাহারা ভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে 
উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্করবর্ণ ঘলিয়া কথিত। 
পূর্বেই বলিয়াছি মন্ত্ররুৎ বা বেদস্তোত খধিগণই ব্রহ্ম ব1 
ব্রাঙ্ণ বলিয়৷ সর্ধ প্রথমে পরিচিত হন। কোন ত্রাঙ্গণের 
পরিচয় দিতে হইলে অগগ্র তাহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা 
আবশ্তক। যে খষির বংশে ধাহার জন্ম, সেই পূর্বপুরুষপরিচার়ক 
খষিই তাহার গোত্র। খক্সংহিতায় ধাঁহারা খধি, বৌধা- 
য়নাদির শ্ৌতগ্রন্থে সেই খধিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত 
হইয়াছে । বৌধায়ন আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যা- 
ষাঢ়, ভরদ্বাজ ও লৌগাক্ষিপ্রতৃতিরচিত শ্রৌতগ্রন্থে প্রায় ৭ শত 
বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। তারতবরষীয়ত্রাক্মণগণের মধ্যে 
বর্তমানে প্রায় ছুইশত গোত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন 
শিলালিপিতে অনেক লুগ্ত গোত্রের প্রমাণ আছে। 
[বিস্তৃত বিবরণ গোত্র ও প্রবর শব্দে দেখ ] 
বহু প্রাচীনকালে বেদমন্্ত্রষট। ব্রাহ্মণগণ ভারতে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন। পরবন্তী সময়েও শাকদীপ হইতে ভারতে 
ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের ব্রাঙ্গণ বিবরণ 
তত্তৎ শব্ষে লিখিত হইয়াছে। 
মহারাজ আদিশুরের যজ্তে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ জন 
ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনীত হন। রাজ! বল্লালসেন ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে 
কৌলিন্য মর্যাদা স্থাপন করিয়া যাঁন। ঘটক দেবীবর মেল 
বন্ধন দ্বারা শিথিলপ্রায় কৌলিন্তের পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন 
করেন। এক্ষণে বাঙ্গালায় রাট়ীয়, বারেন্ত্র, পাশ্চাত্য ও 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ও অন্যান্ট হীনবর্ণযাজী 
ব্রাহ্মণের বাঁস দেখা যায়। এততিন্ন ভারতের অন্তত্রেও নানা- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে। 
[ দেবল, নধুরি, বৈদিক প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য ] 
(ক্লী) ২ মন্ত্রের বেদভাগ। পতত্র' ত্রাহ্মণস্ত লক্ষণং 
নান্তি কুতঃ? বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ত্রাহ্মণতাগেঘন্ত- 
ভাগেষু, চ লক্ষণন্াব্যাপ্ততিব্যা্োঃ শোধায়িতুমশক্যত্বাৎ, 
* এখানে মহাভারতকার চাতুবন্য সমাজের আদিম অবস্থার কথ! অবতারণ। 


করিয়াছেন। চাতুবপ্যসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা! শুদ্র কবধকে ব্রাক্মণ 
ও বেদমন্ত্রকাশক খষি বলিয়া গণ্য হইতে দেখি । (তরে ব্রা“ ২1৩১) 


ব্রাঙ্গণচণ্ডাল 





হর্ত,ং সংগৃহীতানি । 
পহেতুনির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয় বিধিঃ 
পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা ॥” 
(খণ্েদ ভাষ্যোদযাত প্র) 
বেদের ব্রাঙ্মণভাগের লক্ষণস্থির করা অতিছুরহ, কারণ 
বেদভাগের ইয়ত্তীর কোনরূপ অবধারণ ন! থাকায় ব্রা্গণ- 
ভাগের অন্যভাগের 'লক্ষণের অব্যাপ্তি ও ন্মতিব্যাপ্তি দোষ 
হয়। এইজন্য কোনরূপ নির্দি্ লক্ষণ না! করাই শ্রেয়ঃ। তবে 
এই পধ্যস্ত বলা যাইতে পারে যে, মন্্ভাগ এক এবং ব্রাঙ্গণ- 
ভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকিয়া, 
পুরাকল্প ও বাব্ধারণ-কল্পন! প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে । বেদ, 
মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ এই ছুইভাগ্গে বিভক্ত । বেদের মস্ত্রাতিরিক্ত 
ভাগই ব্রাঙ্গণভাগ | 
৩ বিষুণ (ভারত ১৩১৪৯/৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩1১৪৯/৮৪) 
৫ অগ্সির নামাস্তর (শতপথব্রা* ১১1২২) ৬ নক্ষত্রভেদ। 
ব্রাহ্মণক (পুং) ব্রাহ্মণ কুৎসিতার্থেকন্‌। কুৎসিত ব্রাঙ্গণ, 
নিন্দিত ব্রাহ্গণ। 
“এবমুক্কো ব্রা্ণ শ্তাদন্তো ব্রাঙ্গণকো ভবেৎ।” 
(ভারত শান্তিপ*ৎ ১৭১ অণ) 
ব্রাঙ্গণেন জাতিমাত্রেণ কায়তি কৈ-ক। ২ ব্রাঙ্গণক্ৃত্য- 
রহিত ব্রাহ্গণজাতি। সংস্ঞায্াং কন্‌। ৩ আমুধজীবিবাঙ্গণ- 
প্রধান দেশ। 
ব্রাহ্মণকল্প (পুং) ২ বেদের ব্রাহ্মণ ও কল্পভাগ। (ত্রি)২ 
ব্রাহ্মণ সদৃশ । 
ব্রাহ্ণকীয় (ত্রি) ব্রাঙ্মণক-ছ (পা ৪২১০৪ ) বাক্ষণক- 
সম্বন্ধীয়। র 
ব্রাহ্মণকাম্যা (ভ্ী) ত্রাঙ্মণস্ত কাম্যা ৬৩ৎ। ১ বিপ্রেচ্ছা। 
২ ত্রাঙ্গণ বিষয় । 
*অষ্টৌ তান্যবরতপ্রানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ | 
হবিব্রণপ্ষণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্‌ ॥৮ (প্রায়শ্চিত্ত) 
ব্রাঙ্গণন্ন (ত্বি) ব্রাঙ্গণং হস্তিংহন ক। ব্রাক্ণঘাতক | 
'্্রীবাল ব্রাঙ্গণন্সাংশ্চ হন্যা্থিটসেবিনস্তথা ॥* (মন্তথু ৯২৩২) 
ব্রাহ্মণচক্ষুল, '( ক্লী) ত্রাঙ্গণন্ত সর্ধার্থপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরিব। 
শ্রুতি ও স্থৃতি-ই ব্রাহ্মণের চক্ষু । 
“শ্রুতিস্থৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্মিতে। 
কাণন্তত্রেকয়া হীনে। দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীত্তিতঃ ॥” (হারীত ) 
ব্রাহ্মণচণ্ডাল €পুং) ব্রাঙ্গণশ্চাগ্ডাল ইব। শান্ত্রনিষিদ্ধ- 
কর্্মকারী অপকুষ্ট তরাঙ্মণ। 


ব্রা্মণক্রব 





বস্তু তৎকারযেন্মোহাৎ সজাত্য। স্থিতয়ান্তয় | 
যথা আান্দণচগ্ডালঃ পূর্ববদৃষ্টন্ততৈব সঃ ॥”৮ (মনু 87৮৭) 
ব্রাহ্মণজাত (ক্লী) ১ বাঙ্গণবংশ সম্তৃত। ২ বিপ্রজাতি। 
ব্রা্মণজাতীয় (তরি) ব্রাঙ্গণ সম্বস্বীয়। 
ব্রাহ্ষণজীবিকা (তি) পৌরহিত্যরূপ যজনযাজনাদি এবং 
অধ্যাপনাদিরূপ উপজীবিকা। 
ব্রাঙ্গণত1 (ভ্ত্রী) ত্রাঙ্মণস্ত ভাব: তল্‌, টাপ্‌। ত্রাঙ্মণের ধধ্ম $ 
ব্রাহ্মণে কর্তব্য কর্ম। ২ ব্রাহ্গণরূপত্ব। 
“শৃডদো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শুদ্রতাম্‌। 
ক্ষজিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যাদবৈশ্তাৎ তখৈব চ।॥৮ (মন ৯৭১৫) 
ব্রাহ্মণত্রা1 (অব্য* ) ব্রাঙ্মণায় দেয়ং ভ্রাচ.। ত্রাঙ্গণকে দেয়। 
ব্রাহ্মণত্ব (ক্লী) ত্রাহ্গণস্ত ভাবঃ ত্বল্‌। ব্রাঙ্গণের ভাব বা ধন্ম, 
ত্রাহ্মণতা। ( মল্লিনাথকত কুমারসম্ভব টীকা] ৬1৪০) 
ব্রাঙ্গণদারিকা (স্ত্রী) ত্রাণ কন্তা। 
ব্রাহ্মণদ্ধেষিন্‌ (ত্রি) ব্রাহ্মণের হিংসাকারী। 
ব্রাহ্মণপথ (পুং) বেদের ব্রাঙ্গণ বিশেষ। “নচায়ং ক্রমো- 
হ্টানাং ব্রাহ্মণপথানামন্যতমশ্মিন্‌ ভরাঞ্ণপথে জয়তে” 

(ধকৃপ্রাৎ ১১।৩৪) 
ব্রাহ্গণপাঁল (পুং) রাজপুত্র ভেদ । 
ব্রাহ্মণপ্রিয় (তি) ব্রাঙ্গণ প্রিয়! যন্ত। ১ বিষু। * 

( ভারত ১৩১৪৯৮৪ ) বরাঙ্গণস্ত প্রিয়ঃ। ২ বিপ্রহিত। 
ব্রাহ্মণক্রব (পুং) ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নতয়া বেদৌোক্তকন্মাকুর্কননগি 
আস্মানং ব্রাঙ্গণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণ ব্র-ক,বাহলকাৎ ন বচ্যাদেশ£। 
ব্রাহ্মণ জাতিমারোপজীবাঁ, বেদবিহিত কশ্শাদিহীন ত্রাঙ্ছণ। 
যে সকল শ্রাঙ্গণ সংস্কত হইয়া অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারক 
হইয়া নিতা ও নৈমিত্তিক কর্ম অথবা অধ্যয়ন 'ও অধ্যাপনা 
কোন কন্মেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ব্রা্গণক্র 
কহে। যাহারা ব্রাঙ্গণ হইয়া ত্রাঞ্ঘণের কোননধপ কর্তণাই 
প্রতিপালন করে না এবং নিজেকে শ্রাঙ্গণ বলিয়া গবিচখ 
দেয়।* 
“সমমব্রাঙ্গণে দানং দ্বিগুণং বরাঙ্দণক্রবে | 
অধীতে শতঙাহশ্রমনন্তং বেদপারগে ॥” 
* “বিঃ সংস্কারযুজো ন নিত্যং সনধ্যাদিকণ্ম ঘঃ। 
নৈমিত্তিকস্ত নে। কুয্যাৎ ব্রাহ্মণক্রব উচ্যতে 1 
যুক্তঃ স্াৎ সব্ব নংস্থারৈদিজস্ত নিয়ম্রতৈঃ। 
কন্ম কিিত ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্গপব্রব: ॥ 
গ্ধান।দিভিযুক্তণতথোপনয়নেন চ। 
ন কশ্মকৃৎ ন চাধীতে ন জেয়ে। ব্রাঙ্মণব্রবঃ ॥ 
অধ্যাপয়তি নো শিশ্যান্নীধীতে বোমুত্তমম্‌। 
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈধু'ভঃ স্যাদ্‌ ব্র্গণক্রবঃ ॥” (পান্মোত্তরথও ১,৯অ+) 


( মনু ৭1৮৫) 





ত্রাঙ্মণভোজন 





ল্যক্ূপ ফল হত, ব্রাঙ্গণক্রবকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ, 
অধাত ত্রা্ষণকে দান করিলে লক্ষগুণ এবং বেদপারগ 
রান্গণকে দান করিলে অনন্ত গুণ ফল লাভ হইয়। থাকে। 
ব্রবঙ্পণভোজন (রী) ত্রাঙ্ণানাং ভোজনম্‌। ব্রাহ্মণদ্দিগকে 
খাওয়ান। কোন দৈব ব| পৈত্য কর্ধের অনুষ্ঠান করিলে 
, তাহার মঙ্গন্বরপ ত্রাঙ্ষণভোজন করান অবগ্ত বিধেয়। মন্ৃতে 
ব্রাব্ষণভোজনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।_ 

পঞ্চমন্তান্তর্নত পিতৃবজ্ঞে পিতৃতৃপ্ত্যর্থ একটা ও ত্রাঙ্ষণতোজন 
করান উচিত। বপিবৈশ্শে ব্রাঙ্গণভোগগনের আবন্তক নাই। 

দৈবকার্যে ছুই ও পিতৃকাধ্যে তিনজন রাক্ষণ অথবা দেব- 
পক্ষে এক এবং পি্রাি পক্ষেও একজন ব্রাঙ্ণভোজন করাহতে 
হয়। সমর্থ হইলেও ইহা! অপেক্ষা অধিক ব্রাঙ্ষণ ভোজন 
করান বিধেয় নহে। কারণ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে তাহাদের 
সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধাশুন্ধ ও পাত্রাপাত্র বিচার প্রভৃতি 
সন্ধে কোন নিরম ঠিচ রাখ। যায় ন|। এইঞন্য বাদ্ধণ বাহুপ্য 
নিষিদ্ধ ত্রাঙ্গণ দৈব ও পিতৃকার্ধে এক একটা বেদ্‌বিদ্‌ 
বাদ্ষণ ভোজন করাইবেন। বেদানভিজ্ঞ বহুতর ত্রাঙ্মণ 
ভোঞরন করাইনলেও কোন ফল নাহই। বেদপারগ ব্রাঙ্গণ 
সন্ধে বিশেষ অনুপন্ধান করা আবশ্তক, অর্থাৎ তাহার পিতা 
পিতামহাদি, পূর্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ 
ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে। বংশপরম্পরাশ্ দ্ধ, বেদপারগ 
বাগ্ষণভোজনই প্রশস্ত । বেদনাভিজ্ঞ দরশলক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় 
ভোঙ্জন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিদ্‌ একজন ত্রীক্ষণও তোজন 
করিলে এ দশলক্ষ ব্রা্ষণভোৌজনের ফল হইয়। থাকে। অজ্ঞ 
বাক্ষণ শ্রাপ্ধে ঘে কয়টা গ্রাস ভৌজগন করে, পরলোকে তাহাকে 
ভত্তগুপি উত্তপ্ত লোহপিও ভোজন করিতে হয়। 

বার্ষণদিগের মধ্যে কেহ মান্মস্ঞাননিষ্ঠ, কেহ তপদ্যা- 
প্ররারণ, কেহ বা তপন্ত! ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং কেহ বা! কর্ণ 
নিঠ। এই চারি গ্রকার ব্রাঙ্মণের মধ্যে আত্মঙ্জাননিষ্ ত্রাঙ্গণ- 
কেই শ্রান্দে ভোঙ্রন করাইবে। কিন্তু দৈবকর্মে এই চারি 
প্রকার ত্রাঙ্মণই ভোজনে প্রশস্ত । যাহার পিতা মূর্খ, অথবা 
বিনি স্বয়ং বেদপারগ বা যিনি নিজে মূর্খ ও পিতা বেদপারগ 
এই উভয়ের মধ্যে ধাহীর পিতা বেদপারগ তাহাকে ভোজন 
করাইলে অধিক ফল হয়। বেদপারগ খণ্েদী ব্রাহ্মণ, সদুদায় 
শাখাধ্যামী যজুর্বেদী ব্রাঙ্মণ, অথবা সামবেদী ব্রাহ্মণ, এই তিন 
বেদী ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কোন বেদীয় ত্রাঙ্ষণকে ভোজন করান 
ঘাইতে পারে। শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্রাক্মণের অভাব হইলে, অনু- 
কল্পবিধানে কার্য সমাধান করিবে। 


ভগবান্‌ মন্্ লিখিয়াছেন, অব্রাঙ্গণে দান করিলে তাহীর 


দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃঘস্থ, পিতৃতবস্থ, পুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত 
ও শিষ্য ইহ(দ্িগকে ভোজন করাইতে হইবে। কেবল শ্রাপ্ধকর্মেই 
এইরূপ ব্রাঙ্গণ স্থির করা যাইতে পারে। তথ্ব্যতীত অন্ধ দৈব- 
ক্রিয়ায় ত্রাঙ্গণভোজনে এই সকল গুণাগুণ দেখিতে হয় না। 
কিন্তু নিম্নোক্ত নিন্দিত-ত্রাহ্মণকে কি দৈব, কি পৈত্র্য বোনরূপ 
কর্মেই ভোজন করাইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, 
যাহার! ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূগ্য তক্গচারী, চণ্চরোগ- 
গ্রস্ত, ছ্যুতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজী, চিকিৎসাব্যবসামী, প্রতিমা- 
পরিচালক, দেবল, বাণিঞ্যোপজীবী, কুনথী, শ্বাবদস্ত অর্থাৎ 
কষ্ণবর্ণদস্তবিশিষ্ট, গুরুর 'গ্রতিকূলাচরণকারী, শত ও স্মার্ড 
অগ্নিপরিত্যাগকারী, কুণীদজীবী, পশুপালক ইত্যাদি এবং 
আরও যে সকল নিন্দিত ত্রাঙ্ষণ আছে, তাহাদিগকে ভোজন 
করাইলে ত্রাঙ্মণভোজনের ফল হয় না, বরং পাঁপ হইয়! থাকে। 
(মনুসংহিতা৷ ৩ অধ্যায়) 
অধুন। শ্রান্ধে উক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যাঁয় না বলিয়া 
কুশময় ব্রান্দণ প্রস্তত করিয়! শ্রীদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়। 


্রাঙ্মণযজ্ঞ (পুং ) ব্রা্গণমাত্রকত্ুকো। যজঃ মধ্যপদলোপি" 


কর্ধাঁণৎ। বিপ্রমীত্রকর্তব্য সৌত্রামণীয় যজ্ঞ। "ত্রাক্ষণযজ্জঃ 


সৌত্রামণাদ্ধিকামস্ত” (কাত্যা* শরৎ ১৯৯১) 


ব্রাহ্মণঘষ্টিক] (ত্্ী ) ত্রাঙ্গণন্ত ঘষ্টিরিব, ততঃ স্বার্থে সংস্ঞায়াং 


বা কন্‌ অত হত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত বামনহাটী। পর্্যায়__ 
ফঞ্জিকা। ্রাঙ্মণী, পদ্মা, ভার্গী, অঙ্গারবন্জী, বালেয়শাক, বর্কার, 
বর্ধক, ্রঙ্যা্টি, ফণ্তীকা, যষ্টা, বরহ্মষ্টি কা, দুর্ববরা, অঙ্গারবল্পরী, 
বালেয়, ব্রাঙ্গিকা, ভৃগুতবা, পথ্যা, খরশীক, হঞজীক1। ইহার 
গুণ_কুক্ষ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘুঃ দীপন, 
গুল্ম, রক্ত, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনসরোগ, জর ও 
বাযুনাশক। (ভাবপ্রৎ) ২ বিপ্রদণ্ড। 


্রাঙ্গণয্ঠী (তরী) ভ্রাঙগণন্ত যষ্টীব। ভার্গী। (রাজনিণ্) 
ব্রাঙ্গণলক্ষণ (ব্ী) ত্রাঙ্গণন্ত লক্ষণম্‌। খিপ্রের অসাধারণ 


ধন্দরভেদ | 
"যোগন্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্‌। 
বিদা। বিজ্ঞানমান্তিক্যমেত ব্রাঙ্গণলক্ষণম্‌ ॥৮  (বশিষ্ঠ) 
যোগ, তপস্যা, দম, দান, সত্য, পোয়া, শীন্ত্রজ্ঞান, ও 
আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ । 


ব্রা্মণবধ (পুং) ব্রাহ্মণন্ত বধঃ। ব্রা্মণহত্যা। 


*কামতো ব্রাঙ্গণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥” (মনু ১৯1৮৯ ) 


ব্রান্মণব€ (তরি) ১ ব্রাহ্মণতুল্য। ২ ব্রাহ্মণযুক্ত। ৩ বেদের 


ব্রাঙ্গণ-নির্দিষ্ট বিধির অনুরূপ | 


ব্রাহ্মণ দি 









রাঙ্ধধ্যর ও )১ত্রা শতক ; ২ রাগু্ভেদ। 
(কথানসরিৎসাগর ৩৫।৩২) 
ব্রাহ্মণবর্চন : লী) বঙ্ষণন্ত বর্চঃ ততোইচ্সমাসান্তঃ | ব্রা্ধ 
ণের তেজ। [ব্রঙ্গবর্চল দেখ] 
ব্রাহ্মণশক্ত্র (রী) তান্ষণন্ত শক্পমিব তৎকার্য্যকারিত্বাৎ। 
অভিচারাদিমন্ত্োচ্চারণাত্মক বিপ্রবাক্য | ব্রাহ্মণ যে মন্োচ্চারণ 
করির়। অভিচারাদি কার্য সম্পন্ন করেন, এ বাক্য শঙ্ত্ের ন্যায় 
কার্য করে বলিয়া ব্রাহ্মণশন্ত্ব নামে অভিহিত। 
“বাক শশ্বং বে ্রাঙ্গণস্ত তেন হন্যাদরীন্‌ দ্বিজঃ।” (মন্থু) 
ম্্রাতিচারমান্ত্রোচ্চারণাত্বিক ত্রাঙ্গণস্ত বাগেব শঙ্্ং 
শস্বমাধ্য কার্ধ্যকারি' ( কুনুক) 
ব্রাহ্মণনম (পুং) ত্রাহ্মণন্ত সমঃ।  ক্রিয্কারহিত বিপ্র, ব্রাঙ্গণের 
কন্তব্যকর্মপরিত্যাগী ব্রাঙ্মণ। 
প্রঙ্গবীজসমূৎপনো মন্তুসংস্কারবর্জিতঃ। 
জাঁতিমাত্রোপজীবী চ স ভবে ব্রা্গণঃ সম: ॥৮ (ব্যাস) 
বক্গবীজ্জে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্র ও সংস্কারাদিবঙ্জিত হহলে 
তাহাকে ব্রাঙ্গণপম কহে। 
বাক্ষণনাৎ (অব্য) ব্রাঙ্গণাধীনং করোতি ব্রাঙ্মণ-সাতি। 
ধাহ! ব্রাঙ্গণের মধীনে আছে। 
ব্রাহ্ষণম্পত্য (খ্রি) বৃহস্পতিক্ন কার্য । 
ব্রাহ্মণহিত (নি) ব্রাঙ্মণন্ত হিতঃ। ব্া্ঘণের হিতকারী। 
পধ্যায়-_র্রাহ্মণা। (জটাধর ) 
ব্রাঙ্গণাচ্ছংনিন্‌ (পুং) ত্রাঙ্গণে মন্্েতরবেদভাগে বিহিতানি 
শান্ত্রাণি উপচারাত ত্রাঙ্মণানি তানি শংসতি গিতীয়াথে পঞ্চম্যুপ- 
সংখ্যানত ইতি অলুকৃ। পোমবজ্ঞে বন্ধকপ খত্িকের সঠকারা 
ধত্বিকৃভেদ । 
“তম্মাটৈন্ত্রং বান্ধণাচ্ছংসী প্রাতঃ সবনে শংসতি” 
(শরতের ব্রাঙ্গণ ৬৪) 
ব্রাহ্মণাচ্ছমীয় (বি) বাক্ষণীচ্ছংসিনে। ভাবঃ হোজাভ্যস্ছ, 
ইতিচ্ছ। ত্রাপ্ধণাচ্ছংলীর ভাব বা কর্ম। (সাংখ্যাৎ ব্রাণ৩০1৯) 
ব্রাহ্মণাচ্ছংস্য (তরি) ত্রাঙ্দণাচ্ছংসিমন্স্ধীয়। 
ব্রা্মনাদি (পুং) ভাব ও কর্মে ফ্যঞ, প্রত্যয় নিমিত্ত পাপি- 
ম্বাক্ত শব্ষগণ। গণ যথা-_ত্রাঙ্গণ। বাড়ব, মাণব, চোর, 
ধূর্ত, আরাধয়, বিবাধয়, অপরাধয়, উপরাধয়, এক ভাব, দ্বিভাব, 
নিভাব, অন্যন্তীব, অক্ষেত্রজ্ঞ, সংবাদিন্, সংবেশিন্, সং ভাষিন্‌, 


বহুভাষিন্‌, শার্ষঘাতিন্‌, বিঘাতিন্‌, সমস্থ, বিষমস্থ, পরমন্ত, মধ্যমস্থ, 


অনীশ্বর, কুশল, চপল, নিপুণ, পিশুন, কুতুহল, ক্ষেত্রজ্ঞ, মিশ, 
বালিশ, অলস, দুদ্পুরুষ, কাপুরুষ, রাজন, গণপতি, অধিপতি, 
গড়ল দাগ্াদ, বিশস্তি, বিষম, বিপাত, নিপাত। (পাপিনি) 


যা ৪৫ 


ব্রাহ্মগণায়ন (পুং) আাঙ্গণস্তাপত্যং রাটানিভা ফকৃ। (পা 











৪1১৯৯) ধাপণের গোত্রাপতা, শুদ্ধবংশজাত বিপ্র। (তরিকা) 


ব্রাঙ্মণিক (জি) ব্রাঙ্গণন্ত মঞ্চেতরবেদতাগন্ত ব)াখ্যানো, 


গ্রন্থ ঠকৃ। মন্ত্রের বেদভাগ ব্যাখ্যান গ্রস্থ। 


ব্রাহ্মণী (ক্র) ত্রাঙ্গণ স্বিয়াং ভীষ্‌। ১ ব্রাঙ্মণপত্জী। 


“এান্ধনীং মদ্য গুপ্রান্ গচ্ছেতাং বৈষ্তপাথিবৌ । 
বৈশ্তং পঞ্চশতং কুর্ধযাৎ ক্গতিয়ন্ধ সহলিণম্‌ ॥” ( মনত ৮5৭৬ ) 
মনুতে ব্রাঙ্ঈণীগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত মাছে 
শুর অরশ্িত। ব্রাঙ্গণীগমন করিণে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ 9 
সর্ধস্বহরণ এবং ভন্রণাদি কতৃক রক্ষিতা ব্রাঙ্গণাগমনে তাহার 
বধ ও সব্বস্বহরণ দণ্ড বিধেয়। বৈস্ত যদি রশিতা। এা্গণা 
গমন করে, তবে উহীর এক বৎসর কারাবারোৌধ ও সর্ধন্বইরণ 
দও হইয়। থাকে । ক্ষত্রিয় ্রন্প করিলে উহার সহস্র পণদ'9 
এবং গণ্দভমু্ধ দ্বারা মস্তক মুণ্ডন বিধেয়। বৈশ্য ঝা স্ত্রিয় যাঁদ 
অরক্ষিত৷ ত্রাঙ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্তের ৫০০ শত পণ 
এবং ক্ষত্রিয়ের ১০** পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্ঠ বা ক্ষত্রিয় 
গুণবতী রক্ষিতা-ত্রাঙ্গণীগমন করিলে শদবৎ দণ্ড হইবে। ত্রাহ্মণ 
বলপুর্ধক রঙ্ষিতা-্রাঙ্গণীগমন করিলে সহজ গণ পগ্ড আব 
সকাঁম। ত্রাঙ্গনী গমনে ৫০* শত পণদও দিবেন। আঙ্গ ৮অ৭) 
“কুলটা বিগ্রপত্ীনাং গমনে সুরবিপ্রয়োঃ। 
বঙ্গহত্যামোড়শাংশং পাঁতকন্ত ভবেৎ ফবম্‌ ॥ * 

( বক্ষবৈবর্তূপৃৎ প্রকৃতি খণ ৪৫ অ? ) 
কুলট। এাঙ্গনীগমনে ও রক্গত্যার ১৬ ভাগের একতাগ পাতক 
হয়। ২ বুদ্দি। মহাভারতে “ধুদ্ধি' পারিভাষিক ঞাঞ্সণারূপে 
উন্ন হইয়াছে । 

“্ক নু সাব্রাঙ্গণী কৃষ্ণ! কচাসৌ বরাঙ্গণর্যভঃ। 

ঘাভাং পিদিবিয়ং প্রাপ্ড। তাবুভৌ বদ মেইচ্যুত ॥ 

মনে! মে ত্রাঙ্গণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে বিদ্ধি ত্রা্ছণাম্‌। 

ক্ষেত্রজ্ ইতি ঘশ্টোক্তঃ সোহহমেব ধনতীয়; ॥' 

(ভারত ১৪।৩৪।১১-১২ ) 
৩ তীর্থবিশেষ । এই তীর্থে গমন করিয়া নানদানাদি করিংল 
পদ্মবর্ণ যান বারা | ব্রক্ষলোকে গতি হয। (ভারত ৮৪1৫৪ ) 
ব্রাঙ্গণীত্ব (ক্লী ) প্রাঙ্গতী ভাবে ত্ব। ব্রাণীর ভাব বা ধন্ম। 

ব্রাঙ্গণ্য (ক্রী) পর সমূহঃ ব্রাহ্মণ (রাঙ্গণমানববাড়বাদ্ঘত। 
পা ৪২1৪২) ইতি যৎ। ভ্রাঙ্গণসমূহ। ২ ত্রাঞ্গণের ধন্ম, বিগ্রত্ধ। 

“শূদ্দাং শয়নমারোপা ত্রাঙ্গণো যাত্যাধোগতিম্‌। 

জনযিত্বা জুতং তন্তাং তাঙ্গণ্যাদেব হীয়তে ॥৮ (মনু ৩১৭) 
ব্রা্গণ শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে তাহার ভঙ্গণ্যধন্মের 
হাঁনি হয়। (পুং) ৩ শনিগ্রহ। (শব্দামা) 


1 


ব্রাহ্মঘম।জ 





৮ শাশীশশিিপপিস্সসী শিপ 


ব্রা্মদন্ত (পুং) ্রঙ্ধার হস্তস্থিত দণড। ২ রঙ্ধান্্রতেদ। 


ব্র/ক্ষদ্তায়ন (পুং) তরহ্মদত্ত-নড়াদিত্বাৎ ফক্‌ (পা ৪১৯৯) 
রঙ্গদত্তের অপত্য। 


| ব্রাঙ্গ প্রাঞ্জাপত্য (তরি) ব্রহ্ম প্রজাপতি-সন্বন্ধীয়। 
| ্রাঙ্গমুহূর্ত (পুং) ব্রাঙ্ধে। ব্রহ্দদেবতাকো মুহুর্তঃ। অরুণোদয় 


কালের প্রথম দণ্দ্বয়। 
“্রাব্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্তে ব্রাহ্ম উচ্যতে |” 

পশ্চিমে ঘামে শেধার্দ প্রহরে ত্রা্গমুহূর্ত ইতি মদনপারিজাতাৎ 
তন্নাপি হৃর্ষোদয়াৎ প্রাক অর্দ-গ্রহরে দ্ৌ মহত ততরাদ্যো 
ব্রাঙ্গঃ দ্বিতীয় রৌদ্রঃ1৮ (আহক তস্ব) 

ত্রা্মরাতি (পুং) ঘাক্ঞবান্ধ্যর গোত্রাপত্য। 

ব্রাঙ্মসমাজ, হিন্দুশান্্ন্মত ধর্শসন্্রদায় বিশেষ। একমাত্র 
পরবঙ্গের উপাপনাই তাহাদের মুখা উদ্দেগ্ত । “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্ঠ ভিন্ন তাহার! অন্যদেবতার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। বরং সংস্কারের বশবন্তী হইয়া তাহারা সর্বত্রই 
“রঙ্গ বিদ্যমান” এই তন্ববাক্যের দোহাই দিয়! কালী দু 
প্রন্ণতি দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে কুষ্টিত হয়েন ন1। 
এক ্রন্ম ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় মূলশক্কি নাই, ইহা শুদ্ধ 


অদ্দৈতবাদীদ্দিগের মত। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিঠিত 


ব্রা্মমত তাহারই অন্ুরূপ* | “তুম্‌ তৎ সৎ' ইহাদের মুলমন্ত্। 


ত্রা্গদমীজের উৎপত্তি-প্রকরণ ততপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম- 
মোহন রায়ের জীবনীদহ এতই বিজড়িত যে, তাহার জীবনী 
আলোচনা ব্যতীত উহার প্রকৃতি-নিরূপণ কর! স্থৃকঠিন। 
অতএব এই ধরন্্সমাজ স্থাপনা-প্রসঙ্গে ততপ্রবর্তকের কতক 


জীবনী বিবুত হউক । 


হুগলাজেলার দক্ষিণবিভাগে খানাকুল গ্রামের সংলগ্ন 
রাধানগর নামে একখানি গওগ্রাম আছে, সেই রাধানগর 
গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তীহার জন্ম-বৎসর লইয়া 
মতভেদ আছে। কেহ ১৭৭৪ এবং কেহ বা ১৭৭২ থুষ্টাব্ধে 





* মহাত্মা রামমোহন রায় যে বান্গমত প্রচার করিয়া যান, তাহ। সম্পূর্ণরূপে 
শান্্রানুমে।দিত কি না) একথার মীমাংস! আমর। করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি 
বেপান্ত ও উপনিবদাদি হইতে যে ধর্মমত ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন, তহার অধি- 
কাবিত্ব সাধারণের পক্ষে কতদুর সম্ভবপর ভৎসন্বদ্ধে বেদান্তসারে লিখিত 
হইয়াছে যে, -অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গতেনাপাততোইধিগ তাঁখিল 
বেদার্ধোহশ্মিন জন্মনিজম্মান্তরেবা কামানিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক 
প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতাস্তনিম্ম'লশ্বান্তঃ সাধন- 
চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা॥। নে মাহাই হউক, ঠাহীর পবিত্র মতবাক্তি যে কাল- 
প্রাবল্] দুষ্ট ভাবাপন্ন হইযাছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন কোন কোন 


্রাঙ্ের মধ্যে অনেকগুলি খুষ্ঠানী হাবভাব মিশ্রিত দেখা যায়। 


তাহার জন্মকাল নিরূপণ করিয়! থাকেন। রামমোহন বায় 


ব্রাঙ্মদমাজ 





শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সুরুই-মেলের রাটীয় 
কুলীনব্রাঙ্গণ। তাহার পূর্বপুরুষেরা মুসলমান নবাব-সরকারে 
প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাতে "রায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 
রামমোহন ইংরাজদিগের প্রথম অধিকারকালে কালেক্টরীর 
দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাহাকে 
দেওয়ান রামমোহন রায় বলা যাইত । শেষে দিল্লীর পেম্সন- 
প্রাপ্ত সপ্রা-রাজা উপাধি দিয়! আপনার পেন্সনবৃদ্ধির নিমিত্ত 
তাহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাহাতে শেষজীবনে তিনি 
রাজ রামমোহন রায় নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল পৌরাণিকমণ্ডের বৈষণৰ এবং 
মাতৃকুল তাগ্ত্রিকমতের ' শক্তি-উপাসক। উক্ত উভয়কুলের 
আস্মায়বর্গের স্ব শ্ব ধর্শমতে নিষ্ঠাবত্তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
রামমোহন প্রথমবয়সে পিতৃকুলের আচরিত বৈষ্ণবধন্মে পরম- 
তক্তিমান্‌ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ শ্রীমস্তাগবতের 
এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তত্তিন 
তাঁহার ২২টা পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কথা শুন! যায়। 


রামমোহন স্বগ্রামে "বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা করিয়া 
আরবী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনানগরে প্রেরিত হয়েন। পরে 
সংস্কতশিগ্গীর নিমিত্ত কাশাতে গমন করেন। রামমোহন 
সামান্ত জ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি এঁ সকল ভাষায় 
উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ও দীর্শনিকগ্রম্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
যখন বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তিনটা ভাষায় 
ব্ুৎপন্ন এবং শান্্ার্থের মর্ম একপ্রকার অবগত হইয়াছিলেন। 
তাহার লবজ্ঞান হৃদয়ুকুটারে সংকীর্ণ হহয়া থাকিবার নতে। 
ডাহার বিচারও পল্লপবগ্রাহিতামাত্র ছিল না। তিনি যে ব্রঙ্গ- 
বিচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রশ্ন থাকিল যে,তবে আমরা 
বনু দেবতার আরাধনা ও পরিচ্ছন্ন মুত্তিমকল পুজা করি 
কেন? রামমোহন রায়ের প্রাণম্পর্শী এই বিচার উত্তরোত্তর 
প্রবল হইতে লাগিল। এ বিষয়ে তাহার পিতার সহিতও 
তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পুত্রের ঈধৃশ ব্যবহারে শ্পতা কুছ 
হুইলেন। পিতার কোপ দেখিয়া পুত্রও বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না। অধিকতর 
জ্ঞান উপার্জনের [নিমিত্ত তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। 
এই যাত্রায় রামমোহন তিব্বত পথ্যস্ত গিয়া বৌদ্ধলামাদিগের 
ধর্মতত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পরে 
তিনি গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু ধর্মের সারতত্বনিণয় 
তাহার জীবনের প্রধানকর্্ম হইয়া উঠিয়াছিল। * সুতরাং 
তিনি গৃহবাসে কালযাপন না করিয়া পুনরায় কাশাধামে 
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প্রন্থান করিলেন। 
চনায় যে ব্রহ্মতব জানিতে পারিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত 
ধর্ণনকলের বহু অস্তর দেখিয়া, সেই ব্রক্গতত্ব উদ্দীপনার নিমিত্ত 
তিনি প্রস্তত হইতে লাগিলেন । তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় 
২৫ বংসর। 

অতঃপর রামমোহন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। 
বিশেষ উদ্ঘমের সহিত তিনি নৃতনভাষ! শিক্ষায় মনোনিবেশ 
করিলেও তৎকালে তাহার চিত্ত সেই ব্রহ্গতত্ব চিত্তায় বিপ্লাবিত 
হইয়াছিল) স্থৃতরাং ইংরাজীভাষা আয়ত্ত করিতে তাহার অধিক 
বিলম্ব হইতে লাগিল । 

১৮০৩ থুষ্টাবে রামমোহনের পিতা রামকাস্ত রায়ের মৃত্া 
হয়। তখন তিনি অর্থপঙ্গতির নিমিত্ত ইংরাজরাজ সরকারে 
কর্ম করিতে অভিলাষী হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্যস্ত 
্টাহার চাকরীর অবস্থা। শেষ কয়েক বৎসর তিনি কালেক্‌- 
টবীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। 

তখনকার দেওয়ান পদের কার্য কি প্রকার ছিল, তাহা! 
আমর! এক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ তিনি অত্যন্ত 
পরিশ্রমী ছিলেন এবং স্বীয় তীক্ষবুদ্ধিপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই 
তিনি জটিল বিময়দকলের মীমাংদা! করিয়া ফেলিতেন। 
তাহাতে তাহার সরকারীকার্ধ্যনির্বাহের পর অন্যকর্ম করিবার 
যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। সেই সময়ে তিনি ধর্মের আলোচনা 
করিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে তাহার 
তন্বান্থুসদ্ধিৎসার সহিত তাহার অর্থশক্তি ও পদমর্যাদার যোগ 
হইল। তাহাতে ভারতের নানাসম্প্রদায়ের লোকের সহিত 
তাহার সমাগম ও শান্চ্চার বহু স্থযোগ ঘটিয়াছিল। এই 
সময়ে তিনি নিগুঢ় শাস্তার্থসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। 

তুহফতউল মুওয়াহিদ্দীন নামক তদচিত গ্রন্থের মুখবন্ধ 
আঁরবীভাষায় এবং অপরাংশ পারসীভাষায় লিখিত হয়। 
এই গ্রন্থে রামমোহন রায়ের উক্ত উভয় ভাষায় প্রগাঢ় 
পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ থানির মর্ এই-_ 
কোন পথিক ঘেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ 
করিলাম, কিন্তু কোথাও ধর্মসম্প্রদার সকলের সম্মিলন 
দেখিলাম না; কিন্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, 
সকল ধর্মেই এক ঈশ্বরের কথা আছে । কেবল ধর্-যাঁজকে- 
রাই তেদবদ্ধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের শেষের কথা 
এই--লোকের হিত গাধন কর, তাহাই যথেষ্ট । উত্তরকালে 
সকল শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি পরোপকারকে কোটিগ্রন্থের 
সারবাঁক্য বলিক্স। প্রথিত করিয়া গিগ্লাছেন। ইহা তাহার 
তিববতাদি দুরদেশ পর্যটনের এবং বৌদ্ধসংসর্গের ফল 






এখানে বেদাস্তাদিশাস্ত্রের প্রগাঢ় আলো- 






বিবেচনা করিতে হয়। 
সম্ভবতঃ এ সময়েই মুদ্রাঙ্গিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ £ 
লোকমধ্যে এই গ্রন্থের অধিক প্রচার ব1 বিচার হয় নাই। 
প্রচ্ছন্ন ভাবে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া রামমোহন রায় 
জীবনের তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন । এই অপরিসীম জ্ঞানাননে। 
তাহার অর্থতৃষ্া ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতেছিল। তিনি দেওয়ান 
হইয়াও স্বয়ং অর্দ-কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর ডিগৃবি 
সাহেব তাহাকে মহাত্মা বলিয়া জানিতেন এবং তাহার গুণ- 
গ্রামের পরম সমাদর করিতেন । ে র্যাদাও আব 
তাহার ভাল লাগিল ন1। তিনি সন্গ্যামিভাবে তিব্বতে গিয়া- 
ছিলেন, যখন তথা হইতে ফিরিলেন, তখন সন্ন্যাসধম্মের গুট- 
ভাব তাহার অস্থিমজ্জ| পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল অথাং 
তিনি প্রকৃতপক্ষে একরূপ উদ্দাসীন সন্াসীই হইয়াছিলেন। 
সংসারিক উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে যে কর্শ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে আবন্যক বিবেচনায় ততসমন্তই পরিতাজা বোধ কধি- 
লেন। ৪০ বৎসর বয়সেই তিনি চতুর্থাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
দেওয়ানীপদ ত্যাগপুর্বক ধন্মোন্নতির নিমিত্ত কলিকাতাব 


' অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাহার ত্যাগবুদ্ধি এমন 


বলবতী যে ইংরাজরাজের সাদর আহ্বানেও তিনি উদাসীনতাব 
পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই। তৎকালীন ভারত *রাজ- 
প্রতিনিধি (গবর্ণরজেনারল বাহাছুর ) তাহাকে একটা ওবতব 
কশ্ম সম্পাদনের প্রার্থনা করিলেও তিনি গীতোক্ত দৈবসম্পং- 
সাধনায় সর্বাস্তঃক রণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশেব 
অবস্থা দেখিয়া সর্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কর্তব্যাবধাবণ 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার কার্ধ্যাথলীতে বিশেষন্ধপে গ্রতি- 
ভাত হইয়াছে। 

এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে এখন আর স্থ্ধয, চক্র, বা অগ্নি- 
প্রভাসম্পন্ন হিন্দু রাজন্তগণের আধিপতা নাই। এক্সণে 
ব্রাঙ্গ ও ক্ষাত্রশক্তির সংযোগবিয়োগের বিচার নিশ্রয়োজন । 
শান্সমতে রাঁজাই যুগপরিচায়ক, অতএব মুসলমানদিগেব 
অধিকার হইতে ভারতে নৃতনসুগের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। 
সম্প্রতি ইংরাজদিগের অধিকার । এই নবতর যুগের পুঝ্ব 
হইতে দূরবর্তী দেশসমূহের সম্বদ্ধিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সভ্যতার বর্তিকা এক এক করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রজালিত 
হইতেছিল। সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতাব 
প্রবাহ বিছ্বাদ্বেগে এই প্রাচীনক্ষেত্রে আসিয়া! পড়িতেছে। 

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অতীতদেশীয়া ব্রক্ষবাণী ভারতের 
অক্ষয় ও চিরন্তন সম্পত্তি। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব- 
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গ্রাপূু হইয়াছিলেন এবং তাহারই মুতসঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে 
সব্বশ্রেয়োবিধায়িনী সেই“ওম্তংসদাদি' ব্রহ্মবাণী উচ্চারণপূর্বক 
তংসগ্ধলে মন্ুষোর নার্বভৌমিক কল্যাণসাধনায় দণ্ডায়মান 
হইলেন। 

কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই বাঙ্গালায় এক নূতনতর মগের উপক্রম হইয়াছিল। 
সেই সমন রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রধান 
বিচারপতি স্তর উহলিয়ম জোন্দ এসিয়াদেশের এবং প্রধা- 
নতঃ ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্বের অনুসন্ধানার্থ “এসিয়াটিক-সোসা- 
ইটা” স্থাপন করেন, পেই সময় রামমোহন রায় জ্ঞানবত্ 
সংগ্রহের নিমিত্ত একাকা ভারতের দেশেদেশে ভ্রমণ করিতে 
ছিলেন। পরে তিনিও ইউরোপীর পণ্ডিতদিগের হার 
বুভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উত্ত কাধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন । ১৮১৪ থুষ্টান্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। 
পেই বংসর কলিকাতায় খুষ্টারান বিশপের আসন প্রতিষ্টিত 
হইল। ইহার পূর্বে কপিকাত। "টাউন ৬৬০৭) মাত্র ছিল) 
এখ্ণে সিটি (01৮) শবে বাচ্য হইল। খৃষ্টায়ান মিশনব্িগণ 
কেবল কর্তব্যনিষ্ঠান এ দেশে আসিয়া ধন্মপ্রচার করিতে 
ছিলন। তাহার। রাজশপ্তির সাহাব্য পাইয়। ভারতে খুষ্ট- 
ধন্মের গ্রভাববদ্ধনে যত্্রবান হন। এরূপ কঠিন সময়ে বেদান্ত- 
গ্রন্থ হস্তে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। 

রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া প্রথমত; দেশীয় 
লোকের ধর্মমতের বিশোধন চেষ্টা করেন। তগ্নিমিন্ত তিনি 
সন্বাগ্রে বেদান্তছত্রের স্থবিস্ৃত শাঙ্করভাষ্যের মন্ম্থ বাঙ্গাল! 
তাষাঞ অনুবাদ করিয়া মুদ্বাস্ত্রেরে আয়োজন পৃৰ্ধক তাহা 
মু্রা্কিত ও প্রচারিত করিলেন। সেই সঙ্গে বেদান্তশান্সের 
সারমায় সঙ্কলনপুব্বক একথানি ক্ষুদ্রপৃস্তিকাঁও প্রচারিত 
হইরাছিল। পরে আরও কএকথানি উপনিষং ধর প্রকারে 
বঙ্গান্থবাদ সহ প্রচারিত হয়। ইহার অবাবহিত পরেই তিনি 
ইংরাঞজীভাষায় এ সকল গ্রস্থের অন্বাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
উক্ত গ্রন্থ কএকথানির ভূমিকায় মহাম্মা রামমোহন রায় জাভি- 
প্রায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি আপনার মনোভাব 
স্ুম্পঈট প্রকাশ করিতে বাক্যবিন্াসের ক্রটি করেন নাই। 
নয়োক্ৃত কথাগুলিতে তীহার স্ুবাক্ত অভিপ্রায় সংক্ষেপে 
জান। যাতে পারে। 

বেদান্তস্থত্রের অর্থব্যাখ্যার প্রথমে তিনি নান্দীবাক্ে বলিয়া- 
ছেন,--বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সমুদায় 
বেদে ব্রন্ধকে কহেন এবং ত্রন্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন।” 


বেদান্তশান্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ 
করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের শান্তরান্থসারে 
অতি পূর্বপরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনা মতে জগতের শর্ট 
পাতা সংহর্তা ইত্যার্দি বিশেষণে ব্যক্ত কেবল ঈশ্বর উপাস্য 
হইয়াছেন। অথব! সমাধিবিষয়ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় 
এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হইয়াছেন ।” 

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ব্রাঙ্মণগণ নানাপ্রকারে 
আপত্তি করিয়াছিলেন। তছ্ত্তরে 'রামমোহন রায় এই সকল 
পিদ্ধান্ত জানাইলেন £_-যখন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইবে না, 
তখন সকলের পক্ষে জ্ঞানসাধনা৷ আবশহ্ক। ইহাতে বর্ণ, 
আশ্রম, বেদাধ্যয়নাদির'বিধিনিষেধ ঘটাইয়া লোককে পরমাথ- 
ত্রষ্ট করা অনুচিত। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিষ্ভায় অধিকার, 
সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে। সাধারণতঃ জ্ঞান- 
সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দ্বারা আত্মাতে 
একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও হন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্্র, ইহাই আবশুক। 
বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, কিন্তু তথ্ভিন্ন এক্গজ্ঞানের উৎপঞদ্ডি 
হয় না, এমন নহে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দমন, শমদমাদি অভ্যাস, 
পরস্পরের প্রতি গ্রাতি এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা একথা 
সাক্ষাৎকার, এই গুলিন আবশ্যক | 

এবন্প্রকারে ব্রঙ্গজ্ঞানসাধনের কর্তব্যত| প্রতিপাদনপূর্বক 
রামমোহন রায় গায়ত্রীর অর্থ ও গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং 
ইত্যাদি পুস্তক-এ্রচার করিম্বা বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপন করি- 
লেন যে, “বেদমন্ত্র মকলের অর্থ না জানিয়া তাহার ব্যবহার 
করাতে কোন ফল নাহ; বরঞ্চ দোষ আছে ।” পরন্ত তিনি 
আরও নিদেশ করেন যে, “বুঝিবার পক্ষে অনুকুল হইবে 
বলিয়! শান্্রসকপের অথ তাষায় অনুবাদ করিলাম) আমার 
আর কোন বক্তব্য নাই; শাস্ত্ৰার্থ বুঝিয়া থাহা বর্তব্য হয় 
করুন।, 

স্বদেশীয় জনগণ মধ্যে “একমেবাদ্বিতীয়ং* ব্রন্মতত্বকে 
বেদের মুখ্যতাত্পধ্য প্রতিপন্ন করিয়া রামমোহন রায় তদ্িরুদ্ধ- 
বাদা বিদেণীয় লোকদিগের প্রবোধ নিমিত্ত ১৮১৭ খুষ্টাবে 
ইংরাজীতে এ মর্মে কএকখানি পুস্তক লিখিলেন। এ সকল 
পুস্তকে “সদ্ধপ পরব্রন্মের উপদেশই হিন্দৃশান্ত্রসকলের মুখ্- 
তাৎপর্ধ্য' ইহাই পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ইংরাজীতে 
অতি ওজন্বল বচনবিন্যাসে রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, 
এই ব্রঙ্গজ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে অনেক হূর্গীতি- 
ঘটিতেছে। তাহার উদ্দীপনা ব্যতীত আর আমাদের এ্রহিক 
ও পারত্রিকমঙ্গল সাধনের কোন উপায় নাই। ইতি-পুর্কে 





ব্রাঞ্ধসমাজ ্‌ 


ভাহার প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের হংরাজী অনুবাদ পাঠ 
করিয়া ইউঠোপ এবং আমেরিকার বিদ্বন্গুলী চমতকত 
হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ছিলেন 
“হিদেন” নামে হিন্দুদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ ও তজ্জন্ত তাহা- 
দের প্রতি অবজ্ঞা কর! একান্ত অবিহিত ।* 

ততৎপরে রামমোহন রায় থুষ্টের উপদেশ-বাক্যাবলী 
সঙ্কলনপূর্বক (১৮২* থৃষ্টাকে ) ষে স্বাতিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
তাহাতে তিনি খুষ্টধর্শের ত্রিত্ববাদ অমুলক প্রতিপন্ন করিয়া যান) 
তিনি আরও বলেন 'ঘ, খুষ্ট এক মহিমান্বিত পুরুষ, তাহার 
উপদেশ পালন করিলেই শান্তিস্খ লাভ হইতে পারে। এই 
গঙ্থ-প্রক্তাশে ময়্াহত হইয়া মিমনরিগণ আপত্তি উখ্বাপন- 
পূর্বক বলিলেন, থুষ্ট এবং 'পরমেশ্বর এক, এই তন্বে 
এবং খুষ্টায় প্রায়শ্চিন্তে বিশ্বাস না করিলে কেবল তাহার 
উপদেশপালন দ্বারা কখনই পরিত্রাণ হইতে পারে না। 
এতদ্বিষয়ে খুষ্টানমিননরিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের 


* রানমোহন গয় উত্তবকালে যে রাগীদমাল পতিচিত কবিযাঞিলেন, তাহা 
কি ঞাবে এবং কি প্রকাবে গঠিত হউয়[ছিল হহ| দেখাইবাৰ নিমিত্ত আনব এই 
সকল শনুষ্টানেব আলোচন। করিতেছি । এনত প্রসঙ্গে আর ক একটা বিষয় 
দ্টবাঃ-_ 

১। রামমোহন পৌবাঁণিক মত সম্বন্ধে বলিযাছেন-পুরাণ অলপ বুদ্ধির 
বৌধাধিকাবের নিমিত্ত রূপক করিয়। ঈশ্বরের মাহায্সা বর্ন কবেন, কিন্তু পুবাণ 
উহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অরবুদ্ধিব হিতের নিমিত্ত 
কহিলম যাহাতে পুরাণে দোঁষমার্র স্পর্শে ন।। 

২। কোন গ্গ্লীয় মিসনরি বলিযাছিলেন, এদেশের মন্ুমোবা সর্ব-পরকার 
নীতি ও ধর্শেব বিনাঁশকারিণী অজ্ঞানহা ও জডহা হইতে জাগ্রঠ হউতেছেন। 
এই কথায় ম্বদেশীয় পণ্তিতগণের অবমানন| অন্ুক্তব কবিয! রামমোহন রায় 
তাহার উত্তর দিলেন £_-আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে 
থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গাহস্তাধশ্ন কিছুই জানিলেন 
নাই এই কয়েক বংসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও ম্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও 
বাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলাদেশে 
এহদ্দেশীয়ের দ্বার। প্রকাশ হউযাছে। কিস্বাআমি আন্চর্যাজ্ঞান করি না যে 
ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য 
পকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমহ্ব দশনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত 


করিয়াছেন | 
৩। রামমোহন রায় কোন প্রকারে আপনাকে ধশ্মসংক্সাবক বা ধর্শ- 


প্রবর্ধক ইন্তাদি নামের মধ্যাদার অধিকারী বিবেচনা করিতেন না। তাহার 
বেদান্তনার গ্রন্থেক্স শঙ্করশান্মী-কৃত প্রতিবাদে ততপ্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ করিলে 
তিনি তাহার পুর্ব-লিখন ধরিয়া পরিক্ষ,টক্পে দেখাইলেন, আমি পুর্কা-পুরুষেব 
ধর্মের কথ! বলিনেছি, ভামারংলিজের ইহাতে বিশেষ ম্যাদ| কিছু নাই । তিনি 
£4১০1)0191)0 01 1111)1107791317)) ও 54৬ 900০1)1 1)9101769 01 (16 
7101100)91800৮1 35৯1600১ 010)9 ৬৪৭5 নামে দুইখানি পুস্তকে উল্ত 


শীন্্রী মহাশয়ের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধীয় প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। 
॥ এ 


১৮১] 








৪৩ 


ক্রাহ্ষন্মাজ 





নানাপ্রকার বাদান্ুবাদ উপান্থত হয়। তাহাতে রামমোহন 
রায় খুষ্টানদগের অবগতির জন্ত পর পর তিনথানি, 
পুস্তক প্রকাশ করিলেন *। উক্ত গুস্তকরয়ে তিনি হিক্র 
ও গ্রীকভাষায় লিখিত মুল-বাইবেল হইতে কোন কোন 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ইংরাজী অনুবাদে 
মূল-গ্রন্থের ভাব নানা-স্তলে বিঘটিত হইয়াছে । এই বাদান্ু- 
বাদে রামমোহন রায় গ্রাটান এবং নৃতন-বিধনের বাই- 
বেলের পঙআান্গপত্খ বিচার করিয়া এতিপন্ন করিলেন মে, 
ঈশ্বর এক-_ঈশ্বরে তি নাই) খুষ্টের যত কিছু শক্তিও মাহাত্মা 
ততৎসমস্তই উঈখর-দন্ত; অতএখ তিনি ঈ“রের প্রেরিত এক 
মহাপুরুষ মা; থৃষ্ট সদ্ধম্মের উপদেশ প্রভাবে লোকের 
পরিত্রাণের হেতুভৃত ও পণস্বরূপ হইয়াছেন । শিষ্যদিগের 
প্রতি থুষ্টের এই উপদেশ আছে--“তোমর! যাইয়া বাবতীয় 
জাতিকে শিষ্য কর) পিতার ও পুত্রের 'ও পবিত্র আত্মার 
নামে তাহার্দিগকে বাপ্টাইজ কর।” ( মথি ১৮) ১৯ ) 
থুষ্টেব নামে ধন্ম-গ্রচারের ইহাই মূল। রামমোহন 
বচনের বিটাধে দেখাহয়াছেন যে, খুষ্টেব নববিধানিক শিষাগণ 
ইহুদী বা অন্ঠান্ত জাতির সহিত 'মিশিয়া না যায়, এই নিমিত্ত 
তিনি সংস্কার-প্রক্রিরাতে ঈশরের পুত্র বলিয়া তাহার নাম 
গ্রথিত করিবার বাবস্থা করিয়াছেন। পরস্থ তাহাতে ও 
তিনি “রস্থল-মাল্লা” মহম্মদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেরিত, ধন্মবক্তা 
ভিন্ন অন্ত মর্যাদার আকাক্! রাখেন নাই। 

এই আলোচনায় মিশনবিদিগের সংঙ্গারান্থ্বায়ী খুটধশু- 
দীশগশর পক্ষে বিপর্য্যর ঘটিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল যে, খুষ্টের বিশুদ্ধ ও স্ুনীতিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোকের 
নীতি শিক্ষা হয়, কিন্তু দ্রাগ্য কমে মিশনরিগণ সে পথ 
কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিলেন ৷ পরস্থ রামমোহন রায়ের এই 
আন্দোলন একান্ত বিফল হয়নাই । তিনি রেতরাও আদম 
প্রভৃতি উদারচেতা কএক ব্যক্তিকে বাইবেলের গ্রক্কাতাথ বুঝা- 
ইয়া তাহাদের দ্বারা ভারতীয়-একেখর- খৃষ্টায়ানসমাজের পনুন 
করেন। তাহার প্রকাশিত বাইবেলবিচার এম্ক ইউরোপ 
ও আমেরিকার একেশ্বববাদী খুষ্টানদিগের মতপোষক হইয়া 
ছিল। এই বিচার পাঠ করিয়া ভাহাদের আন্তরিক দুঢতা 
জন্মে এবং তাহাদের দলও ক্রমশঃ পুষ্টি গ্রাপু হয় । রাম- 
মোহন রায় তাহাদিগকে উপনিযদ্ক্ত বরক্মরন আম্বাদনে সমথ 
দেখিয়া! পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। 

উপরি উক্ত শুভলগ্ণদর্শনে রামমোহন রায়ের দ্বিংণ 
উত্সাহ জন্মিয়াছিল, এমন কি তিনি তাহার বিশ্বাসী বন্ধু 


এই 





-_ পাশা 
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আদম সাহেবের প্রতিপাণন জণ্ত সব্বস্থ দান করিতে সঙ্কল্প 
কবনাছলেন। তিনি আদম সাছেবকে এখানকার একেশ্বর- 
বাদী খুষ্ঠানদিগের গির্জার পাত্রী করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং : 
বন্ধবগে সমাবৃত হইয়া সেই তজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা 
করিতেন*। তাদৃশ ভজনালয়ে ঘষে বিশুদ্ধভাবে উপাসনা 
হহত, তাহা তাহার একথানি ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রকাশ আছে। 
রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্ের বিশোধনকাধ্যে অন্ুরক্ত থাকিয়া! 











ব্রাঙ্মসমাজ 


এই অশীতিবর্ষদেশীয় বাঙ্গদমাজ। 

মহাত্বা রামমোহন রায় যখন রংপুরে নান সম্প্রদায়ের উপা- 
সকদিগের সহিত একত্র হইয়া ধর্মান্ুশীলনে রত ছিলেন, তখন 
হইতেই একটা নৃ'্তন ধর্মসগার হুত্রপাত হইয়াছিল। কলি. 
কাতা॥ আগিয়। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এক আত্মীয়নভ। সংগঠন 
এই লভাতে বেদপাঠ ও ঈশ্বর উদ্দেশে স্ততিগত 


করেন। 


তদনুকুলে এতদূর অগ্রসর হয়াছিলেন যে, গির্জজা-প্রকরণে | হহত। কিছুপিন পরে হিন্দু ও থৃষ্টায়ান সম্প্রদায়ের ঝছ দেবো- 
উপাননাবিধি তাহার পূর্বাভ্যন্ত না হইলেও, এই সময়ে তিনি ূ পানকর্দিগের মহিত বাদান্ুবাদে এবং সহমরণবিষয়ক্ত মহা- 


ৃষ্টানদিগের সঙ্গে তাদৃশ উপাসন। কণ্তব্য-জ্ঞান করিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় আপনার পৃর্বসংস্কার মতে "গায়ত্র্যা হন্ধোপ- 
সনাবিধানং অর্থাৎ গারতরীজপ ও তদন্থণায়ী ব্রহ্মচিন্তন 
দ্বারা উপানন।-বিধান সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং 
তদনন্র ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। হংরাজা 
পাঠকদিগের মধ্যে বাহার! শবখ-ব্রহ্ম বা সর্বত্র বরহ্গদশনের 
তব বুঝিতে পারিত না, তাহাদিগের নিমিত্ত তিনি এ অংশের 
ব্যাখা লিখিয়া যান। 


লাগিণ। তখন এদেশে একেশ্বরবাদী থু্ানদিগের একটা 
স্বতন্ব,গিঞ্জার প্রচলন অসস্তব বুঝিয়া এবং হিন্দ সম্প্রদায়ের 
একেশ্বুরবাদিগণও অন্য পন্থা ধরিতে লাগিলেন দেখিয়া রাম- 
মোহন রার স্বায় চেষ্টা-সমূহ ভিন্নদিকে বাহিত করিরাছিলেন। 

কথিত আছে, এক দিবস একেস্খরধার্দী থৃষ্টানদিগের 
উপাসনালয় হইতে প্রত্যাবপ্তনকালে রামমোহন রায়ের 
নত সহচর তারাটাদ চক্রবন্তী ও চত্ত্রশেখর দেব বলিলেন, 
'আামর। পরের সমাজে যাই কেন) আমাদের আপনাদের 
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আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায় আর আত্মায়সভ। 
রঙ্গ করিতে পারেন নাই । ৪ বৎসর কাল যথানির়মে স্থায় 
উদ্দেপ্ত সমাধান করিয়া উক্ত সভা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দশ 
বৎসর পরে নব উদ্যমে এবং প্রশস্ততর পত্তনে বর্তমান 
ব্রা্মমমাদের প্রতিএ। হইগাছিল। 

১৭৫* শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) এই সভা 
স্থাপি৩ হয়*। এই সভায় রামমোহন রায় সাধারণ লোকের 
হ্টায় একজন উপাসক মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রতি সপ্াহে 
(গ্রথমে বুধবারে এবং পরে বহুকাল প্রতি শনিবারে ) এই 
সভার অধিবেশন হহতা। হৃর্ম্যান্তের কিছু পূর্বে আরম্তু 
হইয়া কিয়ংণ রা পধ্যন্ত সার কাধ্য চলিত। সভা-গহের 
এক পার্খে হুহজন তৈলক্গী হাগণ বেদপাঠ করিতেন। শুম্য 
অগ্গত হইলে উত্সবানন্দ বিদ)াখাগীশ মমাজগৃহে আসিয়। 
উপনিষদের মূল পাঠ ও বাখ্যা করিতেন। তদনস্তর 
রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তদশনাদ্ি আলোচন। করিতেন এবং 
ব্রাহ্গমাজের অভিপ্রায় মতে ধন্মতন্ব ব্যাধ্যা করিতেন। সঙ্গত 
হইয়া সভাভঙ্গ হহত। গোখিন্দ মালা এহ সভার গায়ক 


এক উপাসনালয় হউক। রামমোহন রায়ও তাহাই চান। ূ এবং তাক্ঠাদ চক্রবন্তী সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন 


ধারে ধীরে স্বগণের মত বিশোধন করাই তাহার অভিপ্রেত। 
তাহার। আপনাদের সংস্কার, শিক্ষ। ও সাধনা অনুসারে 
বঙ্গোপানা করিবেন, ইহা অপেক্ষা রামমোহন রায়ের প্রার্থ 
নীয় মার কি হইতে পারে? তাহার বন্ধুগণ উদ্চোগী হইলে, 
মচিরকালমধ্যে বেদধিধিসম্মত এক উপাননা-সভা স্থাপিত 
ভল। বৃহ লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় যাহার উৎপত্তি 


শপ শী 








* ১৭৪৯ শৃকে বাঙ্গালা হরকরা নামক ইংরেজী সংবাধপত্রের কাথ্যা- 
লয়ের উপিভগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস সায়ংকলে আদম মাহেব ঈশ্বরো- 
পপেশ দিতেন । রামমোহন রায়, ভাহ।র ভাগিনেয়, পুত্র, অন্ক কোন কুটুম্ব, 
তাণাাদ চকুবন্তী এবং চন্শেধর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। (তন্ববে।ধিনী- 
গর্রিকা বৈশীগ) ১৭৬৯ শক।) উহার পূর্বে স্থানীভাব বশত; কথন কখন 
বামমোহন রায়ের স্কুল গৃছেও আদম সাহেবের এই গির্জা হইত। 





* কলিকাতার যোড়ানাকোস্থিত কমললোচন বস্থর ঝাটাডে এই সতার 
প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ১২ বৎসর পূর্বে এই গৃহে হিন্দু কলেজের কাধা 
হইয়াছিল। উত্তরকালে ১৮৩* অব এই গৃহে ঙফ. সাহেব জেনেরল 
এসেম্র্রিজ, ইন্ন্টিটিউশনের কর্মারস্ত করিয়াছিলেন। এই সামান্থ গৃহেৰ 
পরিচয় ইতিহাসের যোগ্য বিষয় হইয়াছে। 


+ রামমোহন রায়ের ইংলগুগমনের পর শনিবারের পরিবর্তে পুনশ্চ 
বুধবারে সভা হইতে থাকে । 


] ১৭৫২ শকে তরীযুক্ত তারাঁঠাদ চক্রবর্তীর পরে জযুক্ত বিশ্স্তর দাস সম্পা. 
দক হয়েন। ১৭৫৪ শকে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ্ীযুজ রাধা প্রদান রায় 
এই সমাজের স্যাসী ( টৃষ্টী ) এবং সম্পাদক (সেক্রেটারী) পদের কাধ্য করিতেন। 


ভাহার পরে ১৭৫৫ শকে জীযুক্ত রাম্চজ্্ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের কশ্মে 
নিধুক্তহিলেন। 


পপপশসপ জীপ ০ 


ব্রান্মসমাক্ [ 





দাপক। রামমোহন রায় ও তাহার বন্ধুগণ সঙ্গীত রচনায় 
নিপুণ ছিলেন। আত্মীয়মভার সময় অবধি গীত রচিত 
হইয়া সেই সভায় গীত হইত। অন্ঠান্থ বিষয়ের ন্যায় এ 
বিষয়েও আপত্তি হইয়াছিল। বিচার মুখে রামমোহনকে 
প্রতিপন করিতে হইয়াছিল বে, ধর্শচর্চায় সঙ্গীত হইলে 
কোন (দ'ষ হয় না) শান্তে উহার বিধি আছে। বিরোধিগণ 
আস্্ীয়সভা ও ত্রদ্ষসভার নামে পূর্বাপর নানা কুৎসা রটনা 
কারিতে বিরত হয়েন নাই। কিন্ত জীব, ঈশ্বর ও স্থাষ্টি 
বিষয়ের আদ্যন্ত চিস্তানুক্ত ভাবগম্ভীর ব্রহ্গসঙ্গীতশ্রবণে 
লোকের দেই বিরুদ্ধমতি বিদ্রাবিত এবং তত্বজ্ঞানের ও 
পরমার্থ চেষ্টার ক্কর্তি হইয়াছিল। তদবধি “রন্ষসভার সঙ্গীত" 
অথবা রামমোহন রায়ের সঙ্গীত” একটী ভিন্ন প্রকৃতিতে 
পরিচিত ও পমাদূত হইয়! মাসিতেছে। 

এক বৎসর পাঁচ মাপ এই স্থানে ত্রাহ্মঘমাজের উপাসনা 
নির্বাহিত হইলে পর, ১৭৫১ শকে ইহার পার্খে নবনিম্মিত 
গুহ বাঞ্নমাজ সমানাত হয়। এই স্থানে ইহা অগ্ঠাপি 
স্থারী হইয়া রহিয়াছে ।* উহার ছুই সপ্তাহ পুর্বে (১৮৩০ 
ধৃঃ অন্দ)৮ জানুয়ারী দিবসে এই সমাজ গৃহের এক ট্টুষ্টডিছ' 
লিখিত হর! সেই দলিলে বয়োবৃদ্ধ পাঁচ ব্যক্তি, যুবা বরসের 
তিন বাক্তিকে টুষ্টানিণক্ত করিয়। নিয়মিত উপাসনার নিমিত্ত 
তাহাদের হস্তে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন 11 





বাদ্ধনমাঞ্জে যে সঙ্গীত হইত, তাহ। সদ্যঃ পরমার্থ ভাবো- 


ৃ 


র 


খান্ধদমাজ স্থাপনের পুর্বে রামমোহন রায় ইউনিটেবিরান 


ৃষ্টাগান্দিগের বলসধ্িধান নিমিত্ত বে কার্য করিয়াছিলেন, 
তাহার পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার খ্াঙ্গণত্ব 
রশহেহ এদেশীয় এবং বিদেণীয় ইউনিটেরিয়ানগণ তাহার 
প্রত একান্ত সমদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তিন্দি খৃষ্টপণ্দে 
দীক্ষিত হন নাই, অধিকন্ত সকল সময়েই বেদ মান্য জ্ঞান 
করিয়া জাতিবন্ধনের সমন্ত ক্রিগারই অনুষ্ঠান করিতেন। 
হ্থতরাং তাহার ধশ্মব্যক্তি ও কার্ধযপরম্পরা অবলোকন করিয়া 
কি প্রকারে তাহাকে খুৃষ্টায়ান বলিয়া গণ্য করা যায়? এই 
মর্থে বহুবিধ প্রশ্ন সেই বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত খৃষ্টায়ান্মগলীমধ্যে 
সমুখিত হয়। তাহাতে আদম সাহেবকে এবং স্বয়ং রাম- 
মোহনকে পত্র দ্বারা অনেক জবাব দিহি করিতে হইয়ছিল। 
১৮২৭ খৃষ্টান পর্যন্ত আদম সাহেবের আশা থাকে যে, তিনি 


* এ ন্‌আপীর চির নড গৃহে কালিকাত আদি-ব্রামা থাপিত 
আছে। 

1 টষ্টনাতাদিগের নাম,-দ্বরিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। টুষ্ট-গৃহীত। ব| টষ্টীদিগের 
শাম -বৈকুঠনাথ রর, রাধ। প্রদাগ রাষ ও রমান!থ ঠাকুর। 
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রামমোহন রায়ের সাইত চিরদিন একাসনে ঈশ্বরোপামনা 


] ব্রাঙ্মীসমাঙ্জ 


করিখেন। পর বংসর গ্রাহ্মসমাজের কার্য চলিতে াকিণে 
আদম সাহেব ইতপ্তত;ঃ করিয়া শেষে স্থির করিলেন, এই 
বৈদিক ভাবাপন্ন সভার সহিত তাহার একতা হইতে পারে 
না। পুর্বোক্ত ট্রষ্টডিছ পত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে, এই 
উপাসনা-মন্দিরে জাতি, বর্ণ, ও সম্প্রদায় নিবিশেষে সকল 
মন্ুষাুই বিনমভাবে শ্রবণমননাদি দ্বার| জগতের একম'£ 
অষ্টা পাতা পরমেশ্বরের উপাসন। করিবেন; এস্থানে কোন 
ধর্মসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিবে না বাকোন ধন্ম সম্পর- 
দায়ের গ্রতি কোন অংশে বিরোধাচরণ হইবে না। এ গ্রকাব 
সার্বভৌমিক ধর্মলক্ষণ থাকাতেও রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ধখ। 
আদম সাহেব এই সভার সম্পর্কে তফাৎ হইয়া রহিলেন। 

বন্ধতঃ ব্রহ্মতব্বিং না হইলে লোক সর্বাভৌমিক ধন্দ- 
পালনে সমথ হয় না। অতএব রামমোহন রায়ের এহ নখ- 
প্রতিষ্ঠিত সভার কার্যে বৈদিকলগ্গণ সমুদায় যে বথাসষ্তব 
প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাও তাহার উপরি-উক্ত নিরপেদ তা 
হইতে জানা যায়। ইহ! যে একটা নির্বিরোধ এবং সাব্ধ- 
জনিক উপাসন। স্থান, তাহা মহাত্ম| রামমোহন বায় তাহা 
প্রথম ব্যাধ্যানে বুঝাহয়। দেন। এই ভাব ও গতিতে সশ্াণ 
কাণ্যবিধি পরিচাপিত হহতে লাগিল। পর বৎসর ত$ঠাখহ 
নিয়ামকবপে টুষ্টডিড লিখিত হহয়াছিল। 
প্রথম ব্যাখ্যানের মন্ম এই+-- 

“যেমন মনুষ্য খষ্টাতে কিন্ব৷ অট্রালিকাতে কিন্বা বৃন্মে।পৰি 
শয়ন করিপে পরম্পরায় সে শয়নের আধার পৃথিবী হয়েন, 
তেমনি কেহ বৃঙ্গের বা নদীর বা মুষ্ঠিবিশেষের পূজা করিলে 
তাহা পরম্পরায় পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অতএব কোন 
উপাসকের প্রতি দ্বেষ বা গ্লানি শান্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ আথোগ্য 
পরম্পরায় উপাসনা অপেঞা 
শাম 


হয়। % গছ 


সাক্ষাৎ উপাপন! সর্বথা শ্রেষ্ঠ হয়। * * গ * 
রূপাদি নির্দেশে পরস্পর মতবিরোধ হয়। অতএব তটঙ্থ 
লক্ষণে অর্থাৎ জগতের স্থিতিভঙ্গাদির কারণস্বরূপ ঈশ্ববে 
উপাসনা বিহিত । * * * এই সকল মতে বেদবেদাস্ত 
মন্বাদি স্বৃতি এবং সকল শাস্ত্রের একবাকাতা দেখা যায় 

এই নির্বিরোধ সাব্বভৌমিক ধন্ম হিন্ধশ্মের সহিত একান্ত 
সথসঙ্গত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত রামমোহন গোবিন্দা- 
চাধ্যের কারিক| হইতে প্রমাণস্বরূপে বচন উদ্ধত কৰিয়া- 
ছিলেন। এতট্িন্ন তিনি যে উচ্চাবচ স্থানস্থিত মন্তুষ্যের এক ভু'ম 
মাশয়ের উদাহরণ দেখাহয়াছেন, তাহ! গ্রীমস্তাগবতের দ*ম- 
স্কদ্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র । 








ব্রাঙ্মসমাজ 


রামমোহন প্রথম বয়সে আ্রীমন্তাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ 
করতেন। তধনকার “পতাং পরং ধামহি” হত্যাদি শ্লোকের 
পাঠ তাহাকে এই সত্যে সমুন্নত করিয়াছিল। 

এই ভজনালয়ের বিশেষ নামকরণ হয় নাই। ইহার 
গ্রকৃতি দেখিয়া ধিনি যেমন বুঝেন, তিনি সেইরূপেই ইহার 
নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। পত্রহ্মঘভা” “€্দান্তমভ1” 
৮১০০1০৮৮০01 ড০1771% [0101087110)1007901)011000000001)1900) 
[11790100018 ইত্যাদি নামে এই সভার এবং হুহার প্রচা- 
রিত ধন্দের পরিচর হহত। “বাঞ্গসমাজ” নাম প্রথমে কোথাও 
কোথাও উল্লেখ হহত, পরে এই নামেই প্রথিত হইয়া যায়। 

আত্মায়সগায় এবং ত্রাঙ্গণমাজ্জে যাহারা রামমোহন রায়ের 
সহযোগী ছিলেন; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির নাম 
পাওয়। বার়। অধ্যাপক হরনাথ তকভূষণ,রামচন্্ বিদ্যাবাগাশ, 
রনুরাম শিরোমণি, অবধোত হরিহরানন্দ তাথন্বামী, পণ্ডিত 


শিবপবাদ 


মিশ্র, উৎসবানপ্দ বিগ্ভাবাগাশ, রাজা বদনচাদ। 


বার, কালাশদ্ধর ঘোষাল) বানু গোপামোহন ঠাকুর, দ্বারকা-। 
নাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বজমোহন মজুমদার, মথুরা-। 


ন[গ মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় জয়কৃষজ সিংহ, কালীনাথ 
মপ্সিক, বুন্দাধন মিত্র, গোপীনাথ মুন্সা, তারাাদ চক্রবন্তী, 
চপ্টশেথর দেব, নন্দকিশোর বন্থু, রাজনারায়ণ সেন, রাম- 
নৃগিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধর বন্থু, অননদাপ্রপাদ বন্োপাধ্যায়, 
মণনমোহন মন্ত্রমদার, গোবিন্দ মালা, কৃষ্ধমোহন মভুম- 
দার, নালমণি ঘোষ, নীলরত্ব হালদার, গোরমোহন সরকার, 
[ননাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দন্ত, রামধন দন্ত এবং চোধুরা 
কাল।নাথ রার মুন্দা *। 


ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৮ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। । 


হারা উচ্চভাবের ব্রহ্গসঙ্গীত রচন। করিয়া গিয়াছেন। 
রামমোহন রায় নিজেও সঙ্গীত রচনা করিতেন । 





* উকু মহাম্গণ ব্রাঙ্গীমাছের মুলভিত্তি ছিলেন বলিলেও অত্ান্দি 
হয না। ঠাহার। সকলেই সর্ববান্ত;করণে এই রাঙ্গসমাজের উন্নতি কল্পে সহায়। 
করিযাছিলেন। 

1 সেই সমন্ত সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত হা প্রচারিত হইয়াছিল। 
বচগিচার নামের আদ্য অক্ষর শেষভাগে দেওয়া থাকিত। রামমোহন রায়ের 
শিঙ্গেব বচন সঙ্গীতে ভক্রপ কোন সঙ্কেত থাকিত ন1। ধাহার! রামমোহন 
পান্যর গ্রণগ্রাহী) কাহার আপনারাও কোন না কোন অসামান্য গুণসম্পন্ন 
ফিলেন। তাহারা প্রায় ভাহার সহিত একত্র হইয়। বা ন্বতম্থৃতাবে ব্রাহ্ম 
সমান এক এক অংশে সাহাযা করিয়াছেন। তাহাদের সকলের জীবনচরিত 
অথব| কোন কীত্তিবিবরণ নংগৃহীত নাই। যাহা! জান যায়, আবশ্ক মতে 

তাহার উল্লেখ করা যাইবে। 


তাহাতে 








ব্রন্মসমাজি 


ব্রাঙ্গদমা'জর প্রতিষ্ঠ -কল্পে মহাত্মা রামমোহন রায় ধন্মবলে 
অনুপ্রাণিত হইয়া বেদবিহিত ব্রক্ষোপাসনারব্প ধন্মগ্রচারে 
প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তংপ্রসঙ্গে তাহাকে সমাজসংস্কাররূগ 
আরও একট ছুষ্ধর কাধ্যে হস্তঙ্গেপ করিতে হয়। তাহা ভারত 
ভূমের চিরন্তন প্রচলিত সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথার নিবারণ । 
রঙ্গস্ান-প্রভাবে উক্ত মহাত্বা এই লোমহর্ষণ কম্ম-গ্রবৃন্তির 
নিবুত্তি সাধিত করিয়াছিলেন* | [ সতীদাহ বা সহমরণ দেখ ] 

একদিকে ঘেমন এই অমঙ্গল নিবারিত হহল, অপর 
দিকে তেমনি মঙ্গলমূল ব্রা্গমমাজের গৃহনিম্মাণ কার্য্যসমাধা 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় নারীহতার পরিবর্তে ব্রঙ্গচখ্যের 
মঙ্গলদাপ প্রজ্জালিত করিয়। কিয়দ্িন পরে (১১ মাঘ ) ত্রাঙ্গ- 
সমাজের স্বকীয় নৃতনগৃহে ব্রঙ্গোপাসনা আরম্ভ করিলেন। 

এই ঘটন! ত্রাঙ্গসমাণ্দের পক্ষে মূলতঃ অনুকূল বটে, কিন্ধ 
কাধ্যতঃ প্রতিকূল হহল। সতাদাহের পক্ষপমথনকারগণ 
এই আইনের খণ্ডন নিমিন্ত ব্রাঙ্মলমাজের একটা প্রতিপঞ্গ 
সম্প্রদায়ের সহি করিলেন। ৫ মাঘ ব্রাহ্গদমাজের প্রবল 
বিরোধী ধন্মসভার পন্তন হইল। ইহাব ৬ দিন পরে ১১ই 
মাঘে এদ্দসভ! স্বকীয় নৃতনমন্দিরে আপন দৃঢ় করিয়! বসিলেন। 
তদ্ধপ ধর্দ্নভাসংস্থাপনার্থ একটী মন্দিরের নিমিত্তও চাদ 
সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৫১ 
শকের পৌষ ৪ মাঘমাসের এই সকল ঘটনায় কলিকাতা 4 
হিন্দ-সমাজে কি প্রকার আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহ অন্থু- 
ধাবন করিলে বুঝা যায়। 

যাহা হউক, গীতোক্জ জ্ঞানাগ্রির প্রভাব সন্বেও ভারত 
ভূমে কন্মবীজ হইতে শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এতাদৃশ একটা 


০ শপ সপ | পা স্পশীস্প লপা পপা 





* ভারত ভূমিতে যতবার ব্রশ্গভনের উদ্দীপন। হইয়াছে, ততবারই স্বগন্ুথ- 
কাঁমনামূলক যাগযজ্ঞাদি কম্মানিঝরণ তাহার প্রধান লক্ষ ছিল। কন্মগ্রস্তি 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধী | জ্ঞানীর। বলেন, কণ্ম দ্বার! মুক্তিলাভের চেষ্টা-বস্ত 
দ্বারা রক্ত ধৌত করা৷ অথবা পঙ্ক দ্বারা পঙ্কদুমিত স্থান মার্জনা করা অথবা 
সবর! হ্বারা সুর! শোধন করার-_তুল্য হয়। (মনু ৩1১৩২) জীমস্তাগবত ১1৮৫২) 
গীত। গ্রন্থে জ্ঞানাগ্রি হ্থারা সর্ধ্বকন্ম ভন্মসাং হইবার কথ! আছে। কিন্তু তাহাঃ 
প্রকরণ অন্ত প্রকার। গীতার উপদেশ এই যে, ফল কামনাত্যাগ পূর্বক কণ্ম 
করিবে, পরস্ত নহমরণপ্রথার প্রবলতাতে এই উপদেশের যংপরোনাস্তি বিপয্যয় 
হইয়াছে । যে প্রকার হ্ব্গম্বখের কামনায় সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত, সে প্রকার 
নুগকল্পনা যে দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে দেশে কখন গীতাগ্রস্থের প্রচ 
হইয়াছিল, অথবা নিষ্ধামধর্পের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা! অনুমান 
কর! যায় না। এখন সেই গীতামন্ত্রের শাণিতধারেই রামমোহন রায় সহমরণ 
রূপ পাপবৃক্ষের ছেদন করিলেন। যে বংসর ব্রাঙ্গসমাঙ্ স্থাপিত হয় ( ১৮২৮ ) 
ভাহার পর বসর ১৮২৯ খুষ্টান্দের ৪ঠ| ডিসেম্বর (১৭৫১ শকের ১৬ পৌষ) 
এই কুপ্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইল। 









কণ্টক-বৃক্ষের উত্তব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের 
হস্তে সেই বৃক্ষের ছেদন ও দাহকৃত্য সম্পাদিত হয়। ইহা! 
ভারতের একটা প্ররুষ্ট ধরতিহাসিক ঘটনা । এ কণ্টক-জালের 
অপগমে হিন্দুবিধবাদিগের মনৃক্ত ব্রক্দচর্য্যের এবং শাস্ত্রোক্ত 
মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল । 

রামমোহনের মন্ত্রণারূপ শ্্যরশ্মিতে কঠোর সভীদাহ 
প্রথার অপকলঙ্ক অপদারিত হইলে, হিন্দুগণ ত্যজাতির 
নিকট মন্তকোনব্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সহ- 
মরণ নিবারণের জন্য তাহাকে সতীদাহ পক্ষদমর্থনকারীদিগের 
বিরুদ্ধে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। ধর্শপ্রাণ রামমোহন 
তংকালে তাহার প্রতিঠিত ব্রাঙ্মগমমাজকে তদবন্থায় রাখিয়া 
অকুলসাগরে ঝাঁপ দেন &। ী 

রামমোহন রার ভারতভূমির নিকট জন্মশোধ বিদায় 
লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ববক ছয়মাস সমুদ্রপথে 
তরঙ্গাঘাত সহা করিতে করিতে, ১৮৩১ খ্ৃষ্টাকের ৮ এপ্রেল 
ইংলপ্ডে উপনীত হয়েন। তথায় তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খুষ্টান্ের ২৭ সেপ্টম্বর (১৭৫৫ শকের 
আশ্ষিনমানে শুরুপন্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে) ব্রিষ্টল নগরে তাহার 
দেহত্যাগ হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম ৫৯ বা! ৬১ বংসর। 

ব্রাঙ্মলমাজের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড বাসের 
সম্পর্কে দুইটা বিষজ্ন দ্রষ্টব্য :-_ 

(১) তত্রত্য একেশ্বরবাদিগণ বলেন যে, রামমোহন তিন 
বৎসর বাস করিয়! তথাকার বিদ্বন্মগুলীর সহিত ধর্শীলোচন। 
না! করিলে তথায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র পরিপুষ্ট 
হইত না। (২) পহমরণপ্রথ| নিবারিত হইলেও প্রবর্তক- 
দিগের আহুতি প্রভাবে তাহার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা হইয়া 
ছিল, কিন্তু রামমোহন রায় গ্রীভিকৌম্সিল পধ্যস্ত সমুখিত 
হইয়া ১৮৩২ থৃষ্টাব্বের ১১ জুলাই ইহার “আপীল নামঞ্জুর” 
করাইয়াছিলেন। বিধব! হিন্দুরমণীগণের মনুক্ত ত্রহ্মচ্য্য গৌরব 

সুদুর বিলাতেও বিঘোষিত হইয়াছিল। 


* সহমরণ-নিবারণ ব্যাপার রামমোহন রায়ের পক্ষে যেমন সৌভাগ্গোর বিষয়, 


তেমনি আবার উহ! কতকাংশে দুর্ভাগেযর বিষয় ছিল। কারণ, ইহার নিমিত্ব 
তাহার বিরুদ্ধে সহশ্র সহশ্র লোক সমুখিত, এমন কি তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত 
হইনলাছিল। প্রদ্ধসতা সাক্ষাৎ ধর্মনাশকারী বলিয়। লোকের বিষম বিযদৃষ্টিতে 
পড়িয়াছিল। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে সভার উপর সভা করিয়। সতী- 
দাছছের পক্ষমমর্থনকারিগণ বিলাতে আপীল করিতে প্রস্তত হইলেন । রাম- 
ঘোহনকেও তদনুঘায়ী যুদ্ধসজ্জা করিতে হইয়াছিল। তর্লিমিত্ত এই পরিণত 
ষন্পসে তিনি যুবার বল ধারপপূর্ব্বক (ব্রাহ্মলমাজের বয়ঃক্রম বখন ছুই বৎসর 
মাত্র, তখনই তাহার স্থিভির মূল বিধাতার হন্তে নাস্ত করিয়া!) হিন্দু-জাতির 
সম্পূর্ণ অপরিচিত অকৃলসমু্রে ভাসমান হইয়াছিলেন। 
ফু 





কিছু কিছু সংঅব আছে *। এক্ষণে ত্রাঙ্গসমাজ যে সকল 
সন্কটে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রণিধান 
করা কর্তব্য। 

উপরি উক বাদবিবাদ ও অন্তান্ত প্রতিকূলঘটনার 
মধো রামমোহন রায়ের অবর্তমানে ব্রহ্গভাকে রক্ষা কর। 
একটা ছুষ্ধর ব্যাপার হইয়া! উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে প্রাক 
৫*।৬* ব্যক্তি সভার উপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন। 
সভ্যদিগের নামে বহু গ্লানি প্রখ্যাত হওয়াতে তাহারা 
ক্রমশঃ সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম 
মোহন রায়ের চিরসহায় মহামহোপাধ্যাক্স রামচন্দ্র বিস্ভাবাগাশ 
এই সভার প্রথম দিনে যে আচার্য্যের আসন পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কোন ক্রমে বিচলিত 
হইলেন ন!। ব্রাঙ্মলমাঞ্জের ইতিহাসে এই মহাত্বার নাম ও 
গুণাবলী বিশেষ উল্লেখের যোগ্া। 

ভ্গলীজেলার অন্তঃপাতী মালাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিষ্টা- 
বাগীশের জন্ম হুয়। তাহার জোষ্টভ্রাতা একজন তাস্ত্রিক 
সাধক, নাম-__হরিহরানন্দ তীথস্বামী কুলাবধৌত1। তথ 
স্বামী রামমোহন রায়ের তস্ত্রোপদেষ্টা হয়েন। তাহা 
অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের কলিকাতা 
বাসের প্রথম হইতে শেষপধ্যপ্ত ছায়ার স্তায় অন্ুবর্ী ছিজেন। 
তিনি প্রথমতঃ ততপ্রতিষ্টিত বেদ-চতুষ্পাঠীতে বেদাস্তশান্ত্রের 
অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি সংস্কত কলেজের স্বতি- 
শাস্ত্রের অধ্যাপকপর্দে অভিষিক্ত হয়েন। এই কার্ষে নিযুক্ত 
থাকিয়াও বিদ্যাবাগীশ ব্রাঙ্মদমাজের নেতৃগণের মধো এক 
প্রধান ব্যক্তি বলিয়৷ গণ্য হইতেন। সর্বত্র তাহার সমাদর 
ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের অন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় 
ছাত্রদিগকে নিয়মিত রূপে নাতিশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রতী 
হন। ১৭৫৭ শক হইতে ১৭৬৫ শক পণ্যস্ত পঞ্চদশ বংসর 
তিনি ব্াপ্দদমাজের আচাধ্যপদে সমারঢ় ছিলেন $| এ শকে 
শ্রীমদ্দেবেন্ত্রনাথ প্রমুখ কতকগুলি উতসাহ্সম্পন্ন যুবাপুরষ 
ব্রাঙ্মদমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সক্করে ব্রতী হইলে তাহার 
জীবনের কার্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি 





6৭ 


* রামমোহন রায় শব্দে উক্ত মহাত্মার জীবনী প্রসঙ্গে 'সহমরণ-নিবারণ' 
ও তাহার আন্ুবঙ্গিক ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস পরিব্যক্ত হইবে। 

+ অবধোতাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, নন্দকুমার। 

1 এ সয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, তনম্মধ্ে 
১৭ দিনের ব্যাখ্যান পুন: পুনঃ মুদ্রান্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নুতন 
সংস্করণের মুত্রাক্ষিত পুত্তক পাওয়। যায়। 





ব্রাহ্মন[জ 





পাড়িত হইয়া শব্যাশায়ী হয়েন। শেষে তিনি কাশাযাজ্রা করিয়া- 
ছিলেন। পথিমধ্যে ১৭৬৬ শকের ২* ফান্ধন সাহার মৃত্যু হয়। 
অতঃপর ব্রাঙ্মঘমাজের কাধ্যভার শ্রীমন্দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের 
হস্তে স্যান্ত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রনাদে তিনি পুরুষানুষকাল পবিভ্র- 
জীবন যাপন করিতেছেন। ত্রাহ্মলমাঞ্জ এখনও এক প্রকার 
তাহারহ হস্তে বিধৃত রহিয়াছে । তিনি খাঙ্গমাজের উন্নতি 
কল্পে যে যে কার্ধ্য করেন, তাহা পূর্বে বিবৃত হহয়াছে। 
[ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ । ] 

১৭৬০ শকে, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শ্রীমর্গেবেস্্র 
নাথের ধর্মভাব উন্দাপ্ত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ রাম 
মোহন রায়ের প্রচারিত ঈশোপান্ষৎ গ্রস্থের এক ছিন্নপত্রে 
“ঈশাবাশ্তমিদং সব্বংং এই ব্রহ্মমন্থ পাঠ করিয়া তিনি পরম 
পুনকিত হয়েন। ইহাই তাহার নণীভূত সাবিত্রীমন্ত্দীনগ।। 
তদবধি,কেবল ত্রিসন্ধ্যাম় কেন, পরস্ত দিনেও নিশীথে বেদোপ- 
নিষদের মন্বলকপ তাহার রপনায় বিলাস করিতেছে। 

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! তত্ববধোধিনী- 
সভা আরম্ত করিলেন। ,ছুই বৎসর পরে তাহাও ব্রাঙ্গদমাজের 
সহিত সংযুক্ত হইম়্াছিল। তন্ববোধিনীসভার স্তাপনাবধি, 
নানামতের ও নানাভাবের পৃথিণীস্থ সভ্যসমাজের সর্জেণার 
লোঁক ধান্দমমাজের এই দীর্ঘ্ীবী অশ্ব তরুতলে আগিয়া 
দণ্ডায়মান হহতেছেন *। 

১৭৬৫ শকে তববোধিনীমভা কএকটা প্রধানকর্দের 
অনুষ্ঠান করিয়৷ ব্রাঙ্গমমাজের ইতিহাসে ন্মর্ণীয হইয়াছেন। 
স্‌ কর্মগুলি এইঃ--(১) তন্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ । (২) 
তন্ববোধিনীপাঠশালা স্থাপন। (৩) ত্রতরূপে প্রাঙ্গপরন্দের 
দীক্ষা গ্রহণ। (৪) বাঙ্গসমাজজের নিয়মাবলী অবধারণ এবং (৫) 
মাসিকনতা ও সাম্বংসরিক উৎসবের বিধান। 

নিয়মাবলী অধ্ধারণ! প্রসঙ্গে ছুই সভার একত্র সন্মিলনের 
প্রস্তাব আলোচিত হয়। তাহাতে স্থির হইল যে, তত্বোধিনী 

* আমদ্দেবেন্্র নাথের সময়ে স্কুল ও কলেজের প্রণালী মতে মাহিতা, 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে সুশিক্ষিত ও হপপ্রিত কতকগুলি লোক ব্রাহ্মসমা- 
জের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের 
উত্বীর্ণ ছাত্র । হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদাধিষ্টিত জীমুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
নংপ্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দের সাহাযো হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বার ইংরাজী 
ভমায় লিখিত উচ্চতর সাহিতা ও বিজ্ঞানের বঙ্গানুবাদপূর্রবক বাঙ্গালা পাঠ্য 
পুস্তক প্রশ্নুহ করিচেছিলেন। অধ্যাপক আীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই 
কভবিদ্য ছামগ্ডলীব ও নবীন গ্রন্থকারদিগের গুরস্থানীয় ছিলেন। তাহার 
সংশ্ববে ও টপদেশে এই সম্প দায়ের সুশিক্ষিত যুবকগণ দেবেন্্রনাথের প্রতিষ্টিত 


তন্ববোধিনীসভায় প্রবিষ্ট হইয়। ক্রমশঃ ব্রাহ্গনমাজের পুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি 
কবিয়াছিলেন । 





ব্রাল্দনমাজ 






সভা শ্বতন্বভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্ুশালন দ্বার! ত্রাঙ্গধন্ম 


প্রচার করিবেন। তাহার যে মাসিক উপাসনা হইত, তাহা 
ব্রাঙ্গনমাজের মাসিক সভারূপে প্রতিমাসের প্রথম রবি- 
বারের প্রাতঃকালে সমাহিত হইবে । আরও স্থির হহল যে, 
এই ছুই সভার পৃথক্‌ সাম্বংসরিক উৎসব না হুহয়া, যে দিবস 
এই নুতনমন্দিরে ত্রাঙ্মমাজের উপাসনা! আরম্ত হয়, সেই 
দিন ১১ই মাঘ ইহার সাপ্ংসরিক উৎসব হইবে। ইতিপূর্বে 
৬ই মাঘের সাঞ্ধংসরিক উৎসব উঠিয়া! গিয়াছিল। এক্ষণে ১১ 
মাঘের উৎসবে ছুই সভার সাম্বংসরিক উৎসব স্মরণীয় রহিল। 

প্রথমে ত্রাঙ্গসমাজ * ব্রদ্মদভ1” নামে গ্রথিত হইয়াছিল। 
বিদ্যাবাগীশকৃত মুদ্রিত-ব্যাখ্যানের আখ্যাপত্রে (11916 178০) 
“এাঙ্গলমাজে” গঠিত হয়,এই কথ সন্নিবিষ্ট থাকে । তত্ববোধিনা 
পত্রিকায় প্রথমে এবং সেই সময়ের কোন কোন পুস্তকে “বান্্ 
সমাজ” নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পরে 
“ব্রাঙ্গদমাজ” নাম স্থিরীকৃত হইয়া যায়। 

এই সময় বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ 
রচনার নিমিত্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি-সমূহ ব্যগ্র ছিলেন। এজন্য তব- 
বোধিনীনভার মধ্যে গগ্রস্থমত1” ও গ্রস্থসম্পারদকের কন্মের 
বাহুল্য হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাঁহত ধন্মশিক্গা দিবার 
নিমিন্ত তত্ববোধিনা পাঠশাল। সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
উপনিষদাদি পাঠ হহত। পরে প্রাক্কৃতিক-বিজ্ঞানের শিশা 
দেওয়া হহত। এতছুপপঞ্জে কএকথানি উত্কই পুশুক 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক স্ুপ্রসিদ্ধ অনযুকুমার দণ্ড দ্বাও। 
রচিত হইয়াছিল। সুখপাঠ্য বাঙ্গালা-ভাঁষার উন্নতঙ্জানের আলো- 
চন! হেতু তববোধিনীপত্রিকার সর্বত্র সমাদর হহতে লাগিল। 
এই প্রকারে তন্ববোধিনী-সভা ও ব্রাঙ্গনমাজ একযোগে মহত। 
প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যরসজ্ঞ, বিজ্ঞানপ্রিয়, তত্ব- 
জিন্তাস্থ, বিদ্যান্ুরাগী জনগণ এহ মংসগে পরম আনন্দ অনৃভব 
করিতে লাগিলেন। আ্রাঙ্গমাজের উপাসনা-স্থান জোকপুণ 
হহতে লাগিল । 

শ্রীমন্দেবেত্ত্রনাথ দেখিলেন, মভাগৃহের দ্বিতীয়তলে লোক 
ধরেন) স্থুতরাং তৃতীয়তালানিন্মাথ আবণ্তক বিবেচনায়,তিনি 
প্রায় ৫ শত লোকের উপবেশনোপযোগী-স্থান নিম্মীণ করিয়া 
দেন। তৎপরে ধর্শসাধনা-সম্বন্ধে কতদুর কি হইতেছে, তৎ- 
প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। পূর্বরচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষব 
দ্বাৰা বন্ুলৌক নিত্য-উপাসনার নিমিত্ত স্বল্প করিলেন বটে, 
কিন্ত উপাসনাপদ্ধতি তখনও নির্ণীত বা নিদ্ধারিত হয় নাই । 
এতন্্িয় ধর্মের বোধ, চিন্তা ও অভ্যাসের উপযোগী এক 
থানি গ্রন্থেরও অভাব অনুভূত হইল। ক্রমে এই ছুই অভা- 


তথাখ 
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বের পূরণ হইতে লাগিল। 
উপাপনা-পদ্ধতি রচনা! করিয়া ছিলেন। শ্রুতিপাঠ, স্তোত্র 
ও প্রার্থনাদির দ্বারা তাহার কলেবর পরিবদ্ধিত কর! 
হইল। তংপরে শ্রুতি ও স্থৃতিথম্থসমূহ হইতে সারসঙ্কলন- 
পূর্বক একখানি ত্রাঙ্গধর্মগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের 
সংস্কতমন্সকলের স্থবোধ বাঙ্গালায় অন্নবাদ ও ব্যাখ্য। করিয়। 
দেওয়া হইল। ভারতের প্রাচীন ত্রহ্গবাদী খধষিগণ ব্রহ্গ- 
বিষয়ক যে সকল মহামন্ত্র নিত্য পাঠ করিতেন, এত কাঁলের 
পর সেই সকল শ্রুতিবাক্য সজ্জনদিগের গোচর হইল এবং 
অর্থবোধ সহকারে নিত্যপাঠ হইতে লাগিল। হৃদয়ের সন্তপ্র- 
কর এবং গৃহীজনের সর্বমঙ্গলকর সনীতির বচনাবলী গৃহে গৃহে 
পবনিত হহতে লাগিন। বঙ্গদেশের বিদ্বন্মগুলী প্রাচান খষি- 
দিগের আশনার্বাদসহক্কত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়! ব্রহিক ও 
পারত্িক পরম মঙ্গলের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

পরস্ক এখনও দেবেজ্রনাথের সব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি 
জন্মল না। তিনি দেখিলেন, বুলোক তকপ্রিয়, তাহাদের 
মব্যে প্রেম নাই, ধন্মপাধনায় সমুচিত নিষ্ঠা নাই? ছতরাং 
খোগধপ্মেরও বিশেষ চঠচা হইতে পারিতেছে না। এই সকল 
লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিগুঢ ধন্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
ক।শকাতাস্ তাহার চিন্বসমাধান হইল না। তিনি হিমাপয়- 
পরদ্দেপে প্রস্থান করিলেন । 

ছই বংসর হিমাচলপ্রঙ্থে ভ্রমণ করিয়! দেবেন্দ্রনাথ গৃহাতি- 
মুখে ফিরিলেন। ১৭৮০ শকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত 
হহয়! বাগধন্দান্গরাগী আর এক উত্সাহী যুবকদলকে সন্দর্শন 
করিলেন। এই যুবকবৃন্দের নেতা শ্রীমংকে শবচন্দ্র সেন। 

শ্রীমক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারিত নখবিধান- 
সমাজের বিবরণ বথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । ১৭৮১ শক হইতে 
১৮৬ শক পর্য্যন্ত তিনি ব্রা্দসমাজের মধ্যে থাকিয়া ইহার 
যে মহোন্নতি সাধন করিরাছেন, ত্রাহ্মদমাজের হতিবৃদ্ধে 
তাহাই উল্লেখ যোগ্য । নববিধান-সমাজ দ্বারা ব্রাঙ্গলমাজের 
যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাঁও পরিশেষে প্রদর্শিত 
হইবে। [কেশবচন্ত্র সেন ও নববিধান দেখ ] 

কেশবচন্দ্রের পিতামহ ৮ বামকমল সেন একজন লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ বিগ্ভাবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রাদের প্রতি. 
যোগী ও প্রতিদ্ন্দী উইলদন সাহেবের সহিত তাহার বিশেষ 
বন্ধৃতা ছিল। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্-সভা স্থাপিত 
হইলে রামকমল সেই সভার একজন প্রধান নেতা মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরস্ত বিধাতার বিচিত্রবিধানে 
সেই রামকমলের পৌত্র “থৃষ্টান” কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাই- 





রামমোহন রায় একটা সংক্ষিপ্ত 
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পেন এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সভার প্রতিষ্ঠা বছগুণে 
বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। 

প্রথম বয়গে চিনি এক স্পঞ্ডিত পাড্রির নিকট বিশেষ 
নিপুণতার সহিত খুষ্টধশ্মগস্ক বাইবেল পাঠ করেন। রাম- 
মোহন রায়ের সঙ্কপিত খৃষ্টায় উপদেশ পাঠ করিয়। তিনি 
রামমোহন রায়কে গৃষ্টধশ্মান্ুরক্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। 
অনেক আলোচনার পর তাহার সেসংস্কার অপগত হইয়াছিল । 
তদনন্তর তিনি ব্রাঙ্গধশ্মের মর্ম বুঝিয়া গ্রতিজ্ঞাপতধে স্বাগ র' 
পুর্বক এরাঙ্গসমাজের সভ্য শ্রেণীতুক্ত হয়েন। অভঃপব /মদ্‌- 
দেবেন্ত্রনাথের সহিত কেশবচন্ত্রের সম্মিলন হয়। অচিবকাল 
মধ্যে এই মিলন এক অপুঝ্ব ও অতুলনীয় সৌহা্দে পারিণঠ 
হইয়াছিল । 

শ্রীমদ দেবেন্ত্রনাথের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ। 
চজ্দ্রেরও তাহাই। উভয়ের সম্মিলন ও সৌহাদ্বদ্ধনের 
ইহাই কারণ। দেবেত্রনাথ অদ্বৈতমত ভালবাসেন না। 
তিনি জ্ঞানী ভক্ত রামপ্রসাদের স্তায় বহুপ্রকারে তরস*স্তাপন 
করিয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র তাহাই সর্বালোকের গ্রহণীয় করিয়া 
তুপিলেন। উঠয়ে মিপিয়া এক বঙ্গবিদ্যালয় খুলিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ওগস্বল স্ন্বাছ সাধুভাষায় এবং কেশবচন্্র ধদয়- 
গ্রাহী তেঞন্কর ইংরাজী ভাষায় এই বিদ্যালয়ের শত শত 
ছাত্রকে উপদেশ দিতেন। কেবল এইস্থানে কেন? ঘরে 
বাহিরে সর্বদা জ্ঞান ও ধন্শের চচ্চা হইত। এবম্প্রকাবে 
“ত্যং জ্ঞানমনস্তং পরমেশ্বরের প্রেম 'ও পবিত্রতার এব 
মন্থষ্যের দ্বাত্বভাবের শিশ্গা ও ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রচারে 
কেশবচন্ত্র ও দেবেন্দ্রনাথ আপনারাও যেমন মাতিয়া উঠিলেন, 
'চাহাদের শ্রোতা এবং সহচর বর্গও তেমনি সর্বাংশে তাহাদের 
সমপশ্মী হইলেন। একপ্রাণতার বিস্তার সহকারে ত্রাঙ্গধন্মেব 
প্রচার হইতে লাগিল। ঝাঙ্গধন্ম প্রচারের নিমিত্ত কতকগুণি 
লোক ধন, মান, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ। 
হইলেন। 

১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া যায়। 
দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কে আাক্গঘমাজের বসস্তকাল বজেন। 
তাহার উক্তি এই £--"এ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি-কুহ্থম লইয়। 
হৃদয়েশ্বরকে অর্চনা করি ব্রাঙ্গমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন 1” 

দেবেন্রনাথ এই স্ুুদিনের অবসানে “তীম্মকালের গ্রথর 
রৌদ্র ও বগ্কধাবাত” সহা করিতে করিতে পূর্বোক্ত বসস্তেব 
মলয়ানিল স্মরণ করিরাছিলেন। আমরাও ব্রাঙ্মসমাজের 
ইতিবৃত্তের সেই অংশে আসিয়া পতিয়াছি। 

বাহ্মসমাজ সম্পর্কে এই বসস্ত ও গ্রীষ্মকালের লঙ্গণ 
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আলোচন! করিয়। দেখা আব্তক। যে পর্য্যন্ত ব্রাঙ্মলমাজের 
সত্যের! একমতে কার্য করিতেন, সেই পর্যন্ত মলয়মারুত- 
গ্রবাহী বসস্তকাল বিবেচনা করিতে হয়। যদবধি ইহারা মত- 
স্বৈধ ঘটাইলেন এবং পরম্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তদবধি 
ইহাদের মধ্যে বঞ্চাবাত-সমাকুল গ্রীত্ঘকালের লক্ষণ দেখা গেল। 
পূর্বে ব্রাঙ্মমমাজের সভ্যদিগের মধ্যে কোন মতভেদ 
ছিল না|, একথ| বল! যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে 
তাহু'দের একতার ও সন্তাবের ব্যাঘাত হয় নাই। তাহারা 
ব্যবস্থাপূর্বক মতদ্বৈত ঘটান নাই। যাহাকে আমর! আদি 
ব্রাঙ্গদমাঞ্ধ বলিয়া এখন নির্দেশ করিতেছি, তাহার ব্রাঙ্গ- 
মমাঞ্জ নামই প্রথমে প্রথিত ছিল না।* ইহার পরে মেদিনী- 
পুর, ঢাক! এবং শেষে মাগ্রাজ ও বোণ্বাই গ্রতৃতি নগরে যে 
সকল ব্রাঙ্গদমাজ স্থাপিত হইল, সামান্য সামান্য মতভেদ 
নিবন্ধন সে সকল সমাজ "ব্রাঙ্ধঘমাজ” নাম গ্রহণ করে নাই।1 
কিন্ধ তথাপি সে নকল সমাজ মূল ত্রাঙ্গলমাজের শাখ! রূপে 
গণ্য হইত। তাহাদের মধ্যে সস্তাব অগ্রতিহত ছিল। অতঃ- 
পর যে চেষ্টা হইল, তাহাতে ত্রাঙ্গলমাজের সভ্যগণের 'ব্রাঙ্ধ' 
নামে বিশেষত পাইবার উপক্রম হইল। তাহাদের একটা পৃথক্‌ 
সম্প্রদায় গঠিত হইবার প্রক্রিয়াতে বিবাদ আরস্ত হইয়াছিল। 
“পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি, রামমোহন রায় পশপাতশগ্ত 
নিষ্ঠাবান্‌ একেগরবাদী হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী 
ইউনিটেরিগান খ্রীষ্ঠানগণ তাহার ব্রাঙ্গণজাতিচিহ্নধারণ ও 





সাপে 


* আনি-বাগ্ষসমাজের প্রথম 'ত্রাঙ্গসমাঞ্জ নাম কিরপে গ্রখাত হইল, তাহ। 
আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি। পরে বৈষয়িক বাবহারের নিমিত্ত এই মমাজের 
“কর্সিকাত। ব্রা্গদমজ" নাম অবধারিত হইয়াছিল । কেশবচন্্রের ভারভবর্ধীয়- 
বাপ্রমমাজের চেষ্টায় অগ্তাম্থ সমাজের গ্যায় কলিকা তা'-ব্রাহ্গরমাজও তদস্ততু 
বলিয়া গণা হইবে, এই আশঙ্কা! উপস্থিত হওয়াতে এই সমাজ 'আনিত্রাক্গমমাজ 
নাম গ্রহণ পূর্বক আপনার বৈশিষ্টা রক্ষা! করিলেন । 

+ ১৭৬৮ শকে মেদিনীপুরে গ্রীয় ৫* জন সতা মিলিয়! “ব্রাঙ্গ-সতা” নামে 
এক সভা করেন। তদানীন্তন প্রভাকর পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, “কলিকাতার 
ব্রাঙ্গনতার গার এই নভার সকলকন্দুই প্রতি রবিবার রাত্রে নিষ্পাদিত হয়।' 
১৭৭৫ শকে ভবানীপুরে সত্জ্ঞান-সঞ্চারিণী নামে ত্রাঙ্মলমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। 
তাহা কলিকাত।-ব্রাঙ্গসমাজের অনুরূপ ছিল। ১৭৮৬ শকে মান্সাজে বেদ- 
সমাজ নামে ব্রাঙ্গমমাজ স্থাপিত হয়, তাহা হইতে তত্ববোধিনী পত্রিক! নামে এক 
পত্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময়ে বোদ্বাইনগরেও প্রার্থনাসমাজ নামে 
বাঙ্গসমাজ স্থাপিত হয়। উহা! এখনে সেই নামে প্রতিষ্ঠিত মাছে। এইরূপে 
বিদ্ব্মোদিনী, তত্ব ন প্রদায়িনী ইত্যাদি নানানামে ব্রাঙ্মলমাজ বঙ্গদেশের সকল 
বিভাগে জ্ঞান ও ধর্দের বিকাশ এবং নীতি ও সঙ্ভারের প্রসার করিয়াছিল। 
বর্ধমান, চু চড়া, চচ্দননগর, বৈদাবাটা প্রস্তুতি স্থানে ত্রান্মসমাজ নামেই উহার 
কার্ধয চলিয়াছিল। 


১৮৮ ] 


ব্রাহ্মলমাজ 
বেদতক্তি হেতু তাহাকে কুসংস্কারবজ্জিত এবং আপনাদের 
সম্প্রাদাক্-তুক্ত মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবন্্র 
সেই থৃষ্টায়ানদিগের সংসর্গে ও তাহাদের অভিমতসংস্কারে 
সম্বপ্ধিত হইয়াছিলেন,স্তরাং জাতিচিহ্ন তাহার দৃষ্টিতে একান্ত 
ধর্মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান হইত। কেবল তাহাই 
নহে, তিনি হিন্দুসমাজের সমস্ত রীতিনীতি এমন দুষিত 
জ্ঞান করিয়াছিলেন যেন তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন ভিন্ন ধর্মারনার 
আর উপায়ান্তর নাই; এশদ্বিবেচনায় তিনি হিন্দুসমাজের 
আমূলসংস্কারে কৃতমংকলপ হইয়া উহার পুনর্গঠন কামন! 
করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ত্রাঙ্মসমাজের সাহায্যে উহা 
নি্পাদিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি প্রথমত: ব্রাহ্মদমাজকেই 
কতকগুলি নিয়মের বশবর্তী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এত- 
নিমিত্ত ১৭৮৬ শকের কার্ঠিক মাদে তিনি মফঃম্বলের সকল 
ব্রাহ্মলমাজ হইতে সেই সেই সমাজের এক এক জন প্রাতি- 
নিধিকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, 
এ নকল প্রতিনিধির অভিমতে আপাততঃ ত্রাঙ্গমদমাজকে সব্ব- 
কুমংস্কার-বজ্জিত করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশকে 
বিশোধিত করিবার উপায় নির্ধারণ করা যাইবে। হহার 
৩৪ মাস পূর্বে কেশবচন্ত্র ( অপৌন্তলিক ) ব্রাঙ্মধন্মমতে এক 
বৈদ্যজাতীয় বরের সহিত কায়স্থজাতীয়া এক বিধবাকন্তার 
বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করান। এতদ্বারা তাহার মনোভাব 
কতকাংশে প্রশ্ফুট হইয়াছিল। তাহার আস্তরিক চেষ্টা ছিল যে, 
সকল ব্রাঙ্গমাজের সভ্যেরা একমত হইয়া এই আদর্শে দেশের 
কুরীতি ও কুসংস্কারসমূহের উৎপাটন করিতে থাকিবেন । 

বলাবাহুল্য যে, এবম্প্রকার আদর্শে কার্য করা! শ্রীমদ্দেবেন্র- 
নাথের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং সমস্ত ব্রাহ্মনমাজের 
প্রতিনিধি আনয়ন ও তাহাদের একমতা সম্পাদন বিষয়ে 
কিছুই সুসাধ্য হইয়া উঠিল না। 

পরস্ত কেশবচন্ত্রের বিশ্বাস যে, এরূপ না হইলে ত্রান্গধর্শ 
প্রতিপালিত হয় না। ম্থতরাং তিনি আপনার চেষ্টায় স্বমতা- 
বলম্বী লোকদিগের দ্বারা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ের অনুষ্ঠান 
ও ব্রাঙ্গধর্শপ্রচার নির্বাহ করিতে সন্বল্প করিয়া তদমুযায়ী 
প্রচার কারধ্যা্দি পৃথক্‌ ভাবে স্থাপন করিলেন। পর বৎসর 
১৭৮৭ শকে দেবেন্ত্রনাথের পরিচালিত আদিম ব্রাঙ্গলমাজ 
হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মলমাজ 
স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। 

কেশবচন্দ্র আদি-ত্রাঙ্গমাজের সম্পর্ক ত্যাগপুর্ষক নূতন 
উপামনালয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থ 
উক্ত আদিব্রাঙ্গঘমাজের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন। 





ব্রাঁসমাজ | ১৮৯7 ব্রাল্গসমাঁজ 












০০০৩৭ সস 
সস 
১০০ ১ শী শশী শি? স্‌ শশা পি 


কেশবচগ্র শ্বায় অভিপ্রারাঙ্গরূপ ত্রাঙ্সমাজের স্থাপন হইয়া গেল। পরবে রেঞষ্টরি দ্বারা সিভিল-বিবাহের আইন 
অগ্ঠ সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন *। বিধিবদ্ধ হইল। এই রেজট্ররি কাঁযোর অব্যবহিত পুর্ধে বাঁ 
জাতি, বর্ণ ৪ সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে ব্রাঙ্গমাজের পত্তন । পরে এক্দোপামনা ও পিতার পক্ষ হইতে কঞ্টাদানাদ্দি কাধ্য 
হইয়াছে, তথায় কোন জাতীয় চিহ্ন থাকা উচিত নহে, | করিবার বাধা রঠিল না। কেশন্চন্দ্র ইহাকেই আপনাদের ' 
এই সংস্কার বলীয়ান্‌ হইলে, ভারতের সর্বত্র হইতে কেশব : আইন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১৯৭২ খুষ্টাবে ১৯ মাচ্চ এই 
চন্দ্রের সাহাব্যার্থ টাকা আদিতে লাগিল। তিনি নিঃসম্বলে | আহন পাশ হয়। এইব্পে ম্প্রদা বন্ধনের সর্বোপক বণ 
ঈর-সহায় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরন্থু সব্ত্র সংখ্রহ হইলে কেশবচন্দেব মাকাক্ষ। পূর্ণ, অভীষ্ট সিদ্ধ ও বিপুল 
সফলকাম হইয়া, “ব্রঙ্গকৃপা হি কেবলং” ইত্যাদি নামাঙ্কিত পরিশ্রম নাথক হইয়াছিল। 
ধবঙ্জ। উদ্ডান করিয়া রাশি প্রমাণ শর্থ সঞ্চয়পুর্ববক কলিকাতায় তাহার আরন্ধ অপৌন্জলিক অনুষ্ঠান এবং জাতি ৪ বর্ণ 
প্রত্তাগমন করিলেন। তাহার ব্রাঙ্মধন্মপ্রচার বাভল্যবূপে ; নিবিশেষে বিবাহ প্রভৃতি কসংক্গার-বচ্চিত ক্রিয়মকল অণ।ধে 
চলিতে লাগিল। বহুলপোক তাহাদের পরিবারের সম্পক ত্যাগ; চলিতে শাগিল। এতদবধি তাধন্ম ও আঙ্গীমমাজ আতর ৭ 
করিরা তাহার সমাজে প্রবিষ্ট হহলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টান্বের ৬; পবিশ্কট লক্ষণে শব্বজনের হৃদয়্ম ভঠয়াছিল। একদম 
মাচ্চ ভারতবর্ষীর-বাঙ্গলমাজের স্বতন্থ উপাপনা মন্দিরের দ্বার দেবেন্দ্রনাথ “বাঞ্গ” লক্ষণ প্রকাশ নিমিও গঙ্গারযন্ত অশ্্াণণ, 











ইগ্রক্ত হহল।1 পবিধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। এইবপে বাগাদগ/ণ 
কেশনচদ্্ হিদদিগের পোধিত কুসংস্কার ও উপধশ্বের ছুর্গ- | স্বতগ্ধ সম্প্রধারের গোক বিয়া নিদিষ্ট হতে হয় * | 

ভগ্র করিয়া শুন্ধমতে পাবিবারিক ৪ খামাজিকক্রিয়। নির্বাহ ত্রা্থদিগের খয়োবৃদি সহকারে তাহাদের পুগক91৭ 

করিবার গ্রতিদ্ঞা আদিম এ্রা্ছসমাজ হহতে স্বত্ব হইয়া সংখাঁও বাড়িত লাগিল। তাহাতে জাতকন্ম, নামকবণ 4 

ছিলেন। তাহার কাণ্যও এই পপ্রকার্ধে নিষ্পন্ন হ£তে চলিল। বিবাহাদি থাখা-মন্ু্টানের ভাতা হতে টলিল। 

এখনও একটী বলবৎ অন্তরায় রহির। গেল। নুতন ব্াঙ্গ- বিবাহমান বিধিবদ্ধ হইবার ৬ বৎসর পরে (কিশব- 


বিবাহ-পন্ধতি আইনপিদ্ধ করিক্া লইতে না পারিলে এই ] চন্দ্রের স্বায় কন্ার বিবাভনব্ধপ্ধ উপস্থিত হয়। এঠ পিবাঠে 
স্বতগ্বসম্প্রধায়ের কিছুতেই রগণগ উপার নাহ দেখিয়।» তিনি] কেশবটন্্রকে বড়£ বিপাকে পড়িতে হহয়াছিপ। তিনি 
ভারতের বড়লাটের স্মরণাপর হহলেন। স্বশ্বং গবর্ণর জেনেরল | বাধ্য হইয়৷ কণ্ঠাকে বরপণীয় লোকের হস্তে ছাড়িগা দিনেন। 
গড পরেন্স বাহার কেশব বাবুর উপাসনাস্থানে আসিতেন | এই বিবাহ বাপারে তাহার অবলধিত আহণের বেশ 
এবং ভীহার পরম সমাদর করিতেন। কেশব ঙাহাকে ধরিয়া | বিধি খাটে নাই। হহা কোচবিখার-বিণাহ নানে আাঁসিগ, 
একটী সংশুদ্ধ বিবাহ-আইনের পাঞুলিপি প্রস্তত করাইলেন। ; (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ )। 
তাহাতে সর্ধবধাধারণ লোকে আপত্তি উথ্থাপন করাতে, কেবল এই ঘটনায় কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পোক 
কান্মরদিগের জগ্ত ব্রাঙ্গ” নামে এই আইন বিধিবদ্ধ করি-; তাহার প্রতি খড়ুগহস্ত হহলেন। তিনি আকাশপাতাণ 
বার চেষ্টা হইয়াছিল। আদি-সমাজের ও তদস্থগত অপরাপর ; ব্যাপী আন্দোলন কারণ বে আহনের প্রয়োজন ৪ অ+. 
সমাজের সত্যেরাও তাহাতে আপান্ত করাতে তাহাও থর্ডিত | পালনীয়ত। দেখাইয়াছিলেন,আপনার বেলা তাহাব দিব দিয়। 
| 77757:5 1 চলিলেন না) তিনি ধন্মবুদ্ধিকে মর্থের মন্দিরে বলিদান দিলেন। 
* কেশবচন্্র ভারতবর্ষের সকল ব্রাঙ্গসমাজকে 'এক স্বত্রে শ্রধিত কবি-] এইরূপ এবং অন্ত সহশ্রপ্রকার গ্লানি ও নিন্দাবাদ ভাব 
বার উদ্দেশে তাহার স্থাপিত এই সমাঞ্সের নাম রাখিলেন, ভারতব্ধ়া্গ- | মস্তকে বর্ধিত হইয়াছিল | অবণেষে তদি+বাদী এ্রাথগণ তাজাৰ 
সমাজ । ১৮৬৬ থৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে তিনি ব্রাহ্মধশ্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট সম্পর্কত্যাগ করিয়া নৃতন এক সখা শ্রাপন করিলেন। 
রা সেহ সমাজে ব্রাঙ্গ নামধাপা বুলোক একএ হহলেন। তাহার 
সমাজ স্থাপনে সকলেই যেন অর্থ দ্বার! সাহায্য করেন। 

+ এতদ্দারা বুঝ যায় যে,ব্রাহ্মমাজ বলিলে একটা গৃহ ও তন্মধ্যবর্ত' লোক 
বুঝায় না। ব্রাঙ্ষদমাজ কেবল ব্রদ্দোপাসক লোকদিগের সম।জ। উপাসনা- 
গৃহকে ব্রন্দের উপাসনা-মন্দির ব| কেবল ব্রহ্মমন্দির বলিতে হইবে । কলিকাত। 
মেছুয়াবাজার স্্টের ৮৯ নূং ভবনে কেশবচন্ত্র সেনের নবঝবিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠিত 


আছে। 
মিটে. 66। ৪৮ 








নাম হইল__পাধারণ শ্রাঙ্গমাজ। ১৮৭৮ থুষ্টান্ধে ১৫ মে 
নাধারণ সমাজ স্থাপিত হয় || 





+ কলিকাতা কর্ণগয়ালিস্‌ ছ্বাট ২১১ সংখ্যক ভবনে এই সমাঁজমন্দর 
নিশ্মিত হয়। 





মাআ্স-মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন * | 


ব্রান্মসমাঁজ 


স্্ ০2 





নামের 
কৈশবচন্দ্র কোচবিহার-বিবাহ-ঘটনাকে বিধাতার বিশেষ-বিধান 
বপির। আইন লঙ্ঘনদোষ কাটাইতে লাঁগিলেন। পক্ষান্তরে 
তাহারাও তাহাকে ভারতবর্ষীয়-ব্াহ্মসমাজের উপামনামন্দিরের 
অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুলিশের 
সাহাব্যে আপনার স্বাধিকার-রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি 
ইহ! ঘোষণ! করিলেন যে, এই মন্দিরটা আমার প্রতি বিধাতার 
দান। এই প্রকারে ভারতব্্ধীয়-পাঙ্গমমাজের অধিকার 
হইতে সর্ধবিষয়ে সম্যকৃরূপে বঞ্চিত হুইয়৷ সেই মন্দিরের 
উপানকগণ এই নুতন সমাজ ও নূতন সমাজ-মন্দিরের গঠন- 
কার্যে সর্ধপ্রকারে সাধারণতণ্্ রাজনীতির অনুসরণ করিলেন। 
অতএব প্রথমেই ইহার “পাধারণ-বাক্ধঘমাঁজ” নামকরণ হইল। 

সাধারণ ব্রাঙ্গনমাঞ্জের পরিচন্ন দিবার নিমিত্ত অধিক 
কিছু বলিতে হইবে না। এই সমাজের সভ্যের। যখন ভারত- 
বর্ষার ব্রাস্থুঘমাজের সহিত একবোগে উপাসনাদি করিতেন, 
তংকালে তাহারা যে ভাবে ও যে প্রকারে উপাসনা এবং 
পরিবারিক ও সামাজিক ক্রিগ্নাকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতেন, 
এখানেও তাহার। সেই সমস্ত আচার বিধিবৎ রাখিলেন; 
কেবল ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য খণ্ডন ও সাধারণতপ্বের 
রাজন্তি স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহার বহুনিয়মযুক্ত কাম্য- 
নির্ধান্কক-সভা ও তাহার শাখা প্রশাখা বুদ্ধি করিতে বাধ্য 
হইলেন। অধিকন্ ইহারা! ইংরাজী গির্জার রীতি অনুসারে বর- 
কণ্ঠাকে এই সাধারণ উপাপনামন্দিরে আনিয়া তাহাদের বিবাহ 
আইনসঙক্গতবপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তাহাদের উপা- 
সনাদিতেও অনেক থুষ্টানী ভাবের আদর দেখা যায়। 

এদিকে কেশবচন্দ মাশ্মায়জনের বিদ্রোহিতায় ব্যথ। পাইয়া 
কেবল ঈগ্ববচিদ্তায় নিমগ্ন হইলেন । তিনি পূর্বাপর ইহা! দেখিয়া 
আপিতেছেন থে, লোকসকল ঘনক্তি ও তকের উপর অধিক 
নিঞর করিয়া এক প্রকার না্তিক ও স্বেচ্ছাচারা হইয়া পড়ে। 
ব্রাঙ্গসমাজে সেরূপ নান্তিকা বা যথেচ্ছাচাঁর নিবারণ জন্য তিনি 
বে বিধি-নিয়ম প্রবন্তিত কবেন, তাহ] ত্রাঙ্গঘমাজের পঞ্ছে 
খাটাইতে পারা যায় ন| দেখিয়া, তিনি “নববিধান” নামে 














১৮১ শকের ১২ মাথ বিধিপুর্ববক নববিধান ঘোষিত ইয়। (১) ঈশ্বর 
মাছেন, (২)ভিনি পিতা ও আমর! পুত্র, (৩) ঈশ্বর পবিত্র, আমাদের পাপ 
ত্যাগ করিয। পবিত্র হইতে হইবে) (8) সকল ধন্ম হইতে সার ও সত্য গ্রহণ 
করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাদীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন দু করিতে হইবে, 
(৬) মহাপুকষের। এক একটী বিধান লইয়া আইসেন, তাহ! প্রশিধান পুর্ব্বক 
বুমিতে হইবে এবং (৭) সব্ববিধানের সমষ্টিতে বিধান পূর্ণ হইতেছে, ইহা 
প্রণিধান পূর্বক ্বগংকে পূর্ণ-ব্রগগোর মন্তাধ পুর্ণ দেখিতে হইবে। 





ব্যবস্থা ইহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত 


সস 


] ব্রাহ্মসমাজ 


বর্তমান নববিধান মতে বিশ্বাসিগণ এই সকল সার সত্যের 
মধ্যে আর সন্দেহ ও তর্ক 'আনিবেন না, স্থিরবিশ্বাসে 
এঁহিক ও পারত্রিক কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি- 
বেন; ইহাই নববিধানের তাৎপর্য । 

নববিধানাচাধ্য কেশবচন্দ্র সর্বধর্টের সারভূত এই সকল 
তবকে পন্তন-স্বন্ূপ করিয়া! পূর্বাপর সাঁধকদিগের জ্ঞান, ভন্তি, 
যোগ ও বৈরাগ্যের সমস্বয় চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আগন 
সম্প্রদার মধ্যে হিন্দুদিগের হোম, খুষ্টানদিগের জলমজ্জন, 
শিখদিগের দরবার-ভজনা, বৈষ্বদিগের সন্ধীর্ভন এবং শান্ত 
দিগের “ম।” “মা” বাণী, বিশুদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। 
তন্মতাবলম্বী ব্রাঙ্মগণ মুসলমান ধন্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের ন্যায় 
কেশবচন্দ্রকে নববিধান-প্রবর্তক « আচার্য্য ” বলিয়া প্রথিত 
করিতেছেন । সম্প্রতি ত্রাঙ্গ নামে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, 
সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উপরি-উক্ত বিশেষবিধানে 
একমত না হইলেও কেশবচন্দ্রকে তাহাদের মূল বলিয়া 
স্বাকার করিয়৷ থাকেন। 

, এই প্রকারে এক্ষণে “ব্রাঙ্গমমাজ” শবে ছুই প্রকার অথ- 
সঙ্গতি কর! যায়--(১) ত্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায়, 
(২) ব্রন্ষোপাসকদিগের মণ্ডলী * আদি ব্রাঙ্গলমাজ দ্বার! 
ত্রাঙ্মসম্প্রদাপ়ের ব্যতিরেকে বঙ্গোপানকমগ্ডলীর অধিক বৃদ্ধির 
চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে যাহার! ব্যবস্থা-পুর্বক দেবতাদিগের 
বছুত্বকে একত্বে অথাৎ পরধদ্ধে সমাবেশ কাঁরতেছেন,- ধাহারা 
বাহাপূজার পরিবর্তে মানসপুজার বিধান করিতেছেন,__ 
ধাহাঁর। শ্রবণকার্তনাদি প্রকরণে ভক্তিমার্গে এক সরব্ধেশ্বরেব 
প্রতি নিষ্ঠাবান হইতেছেন,_ধীহার! নীতিপালনকে অবান্তু 
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধন! বিবেচনা করেন,--এবং ধাহাঁরা যোগ- 
মার্গে পরমান্মার নির্বিশেষত্ব সাধনা করিতেছেন,--তাহারা সক- 
লেই আদি-ত্রাঙ্গঘমাজের মতের অন্থবর্তন করিতেছেন, অথবা 
আদি-ব্রাহ্গঘমীজের কাধ্য করিতেছেন, এমন বিবেচনা করিতে 
হর। অতএব নববিধানী এবং সাধারণী-ত্রাক্গদিগের সহিত 
এই সকল পরমায্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আদি-ব্রাহ্মমমাজ অর্থাৎ 
ব্রদ্দোপাসকদিগের মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন *। 
ব্রাঙ্মদমাজের ইতিহাসে আর একটা বিষয়: দ্রষ্টবা,__ 





* এীমন্দেবেন্দ্রনাথ ত্রান্মধন্ম গ্রন্থের উপনিষদংশের তাৎণধ্য বিশুদ্ধ সংস্কত- 
ভাযায় অনুদিত করিয়৷ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং বেদ্দোপনিষৎসেবা 
জনগণের ত্রহ্গজ্ঞান উদ্দীপন নিমিত্ত বিতরণ করিতেছেন। রামমোহন রায় 
্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস (৬ ভাত্র) সাম্বংসরিক বিধানে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে 
অর্থদান করিতেন। এক্ষণকার সাম্বৎসরিক উৎসবে এই ত্রন্ম (বেদ) 
দান এতত্সময়ে(চিত মহাদান বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। 





ব্রাহ্ম মমাঁজ 





দেবেন্ত্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ সময়ে তছুভয়ের 
বেভিন্ন সংস্কার প্রবল হইয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় পূর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । দেবেন্ত্রনাথ দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব 
ও গতি ধৃষ্ীপন ধর্মান্ছগত এবং বিঞ্ৰাতীয় হইয়া পড়িতেছে। 
তাহাতে তিনি জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এহ সনয়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুধর্মের নামে উন্নতিসাধক 
বছ সভা-দমিতি ও গ্রন্থাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। হিন্দু 
রাতিনাতির মধ্যে যাহ! উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ, তাহার রক্ষাপক্ষে 
আদি-সমাজের দৃঢ়তা জন্মিল। ক্রমে কেশবচন্দ্রের অস্থি- 
মজ্জাগত হিন্দুতাব পরিস্দুট হইতে লাগিল। তিনি হিন্দুর 
শুন্ধাচার পরিগ্রহ করিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি 
নিরামিষ ভোঞগন করিতেন। তত্প্রভাবে ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে 
মংস্যমাংসাদি আহারের প্রসক্তি খর্ব হইরাছে। বিলাত-প্রবাস। 
অন্মদ্দেশীয় যুবক-বৃন্দের মধ্যে স্বদেশীয় রীতিনীতি পালনপক্ষে 
শশ্রীমতা মহারাণী ভারতেখ্বরা ভিক্টে।রিয়ার সমাদৃত কেশব, 
চদ্রই গুরুস্থানীয়। সব্বন কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর-নি্!, উদ্যম ও 
শ্রমণালতাদি গুণ-সমূহ তন্তং গুণের আদর্শ ভূত বিয়া 
বিবেচিত হয়। 

আদি-এাক্মমাজ হইতে ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, 
তাহা হতে পুনশ্চ সাধারণ সমাজের উৎপত্তি, হতিমধ্যে 
আআন্দাধবাহ-মাইনের আবগ্তকতা বিষয়ে বাদানুবাদ ;__ 
এহ তিন ঘটনা নানাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিনা 
হহরা গিয়াছে । এগখণে তিন আদর্শে তিন ব্রাঙ্গলমাজ তাহা- 
দের শাখা প্রশাখ। বিস্তার করিতেছেন। ব্রাঙ্দিগের মধ্যে 
আর বিবাদবৃদ্ধির সম্ভাবন| নাই। প্রত্যুত বিবিধ শুওকদ্মো- 
পলকে তিন নমাঞজজেরই লে।ক একত্র হইয়া থাকেন। হউরোপ্‌ 
ও আমেরিকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ, এদেশার আধা 
সমাজ, থিওজফিষ্ট সম্প্রদায় এবং পরমহংস ভক্তসম্প্রণার 
প্রহতি এহ ৭৪ বংসরের ব্রাহ্মদমাজের অন্নকরণে গঠিত। 
বাছের। এক্ষণে এই সমণ্ত উনতজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে প্রা।তর 
দৃষ্টতে দেখেন এবং যতদুর সম্ভব তাহাদের সহিত সাশ্মণনের 
চা করেন। আদধ-শমাজের পুরাতন অশ্বথবৃক্তুল্য 
ত ₹্বোধিনীপ্রতিষ্টাতা দেবেক্রনাথ এক্ষণে শ্রীমন্মহাঁধ আখ্যায় 
ভাষত হহতেছেন। এই পুণ্যবৃক্ষের তলে এক এক সময় 
বিভিন্নদেশায় একেশ্বরবাদিগণ (81081190) এক এর হহয়া পর- 
ব্রদ্দের জয় ঘোষণা করেন। 

“্রীষ্মকালের প্রথর রৌদ্র ও ঝঞ্জাবাতের পর বর্ষা- 
কাল শুপস্থিত হইবে ।” “সহিষু হহয়া৷ তাহার জন্ত অপেক্ষা 
কর।” শ্রীমদ্‌ দেবেন্দ্রনাথের ১৭৮৭ শকের এহ কথ। এক্ষণে 







ব্রাহ্মাহোরাত্র (ুং) ব্রহ্গণোহহোবাত্রঃ | 


ব্রা্মী 





শৃন্ঠ হইয়া যায়, বর্ধার জলধারায় তাহাদের পুষ্পের নৃতন স্তর 
ও সৌরও প্রকাশ পায়। বরদ্ষগণ বাঙ্গসমাগ-বৃক্ষের পুষ্প স্তবকের 
এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিবার আশ! করিতেছেন। 


ব্রঙ্গার দিন ও 
রাত্রি। ইহা মন্ুষ্যদিগের কল্পদয় কাল। উদয়কল্প দিবা এবং 
ক্ষয়কল্প রাতি। দৈবপরিমাণ কালের সহ্“গে বঙ্গার 
একদিন ও তৎ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। 
“দেবিকানাং যুগানান্ত সহসত্রং পরিসংখ্যয়]। 
ব্রাহ্ম্যমেকমহজ্ঞে মং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥৮ (মনু ১৭২) 


ব্রান্ি (ত্রি) ব্র্ধন্ইঞ, টিলোপঃ। ১ ব্রার অপভা। 


২বপ্দার অবকবতৃত। "নমো রুচায় ত্রাঙ্গয়ে” (শুক্লুবজুৎ ৩১।২০) 
বান্গয়ে ব্র্ধণোহপত্যং ব্রা্মঃ ইঞ্চি টিলোপঃ ব্রঙ্গাবয়বভূতায় 
বা” (বেদদ্।পি*) 
ব্রাঙ্গিক। (ক্বী) রাদ এব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন অত 
হত্বঞ্চ। ত্রাঙ্মণব্টিকা। (শব্দরত্া ) 
ব্রাহ্ম (স্ত্রী) ত্রদ্ষণ হয়ং, ব্র্ধনঅণ্‌ টিপোপর, স্তিয়াং ভীপ। 
১ ছুর্গা। | 
"বৃহদশ্বশরীরং যদ প্রমেয়ং প্রমাণততঃ। 
বৃহদ্ধিস্টার্মিভ্যুক্তং ব্রা্দী দেবা ততঃ স্ৃতা৷ ॥* ঁ 
দেবীপুৎ ৪৫ অৎ। 
২ শিবের অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত মাড়ৃকাবিশেষ। ৩ সরস্বতী | 
9 স্র্্যমুণ্তি। 
প্রাঙ্গী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তন্ুঃ | 
ত্রিধা যন্ত্র সুন্ধপন্ত ভানোডান্বান্‌ প্রসীদতু ॥” 
(মাকে পুৎ ১০৯।৭১) 
৫ রোহিণানক্ষত্র। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
বঙ্গা। ৬ শাকতেদ, ব্রাদীশাক (1191770৯118 119)001672) | 
চলিত নাম বাঙ্গালা__অর্ধবিণী, ধোপচম্নী, রিশীশাক ) 
হিন্দি--বরম্তী, ত্রর্ধী, জলনিম, শ্বেতচম্নী; উড়িম্যা_ 
উরিষ্থাপর্ণী) বোথাহই_বাম; তাষিল--বামি, নীর্পিবিমা 
নীরবর্দী) মলয়ালম্-বীমি। 
ভারতের প্রায় সব্বপ্রহ ৪০০০ ফিটু পর্ধান্ত উচ্চ স্থানে অথবা 
পু্ষরিণ্যাদির তারবর্তী জলমিক্ত ভূমে এই শাক জন্মিতে দেখা 
মায়। আমুর্কেদ শান্গে হহার শিকড়, পত্র ও ডাটা প্রভৃতির 
বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবদ্ধ হঠয়াছে। ইহা দুত্রকারক ও যুছু 
বিরেচক। কেরাঁসিন্‌ তৈলের সহিত ব্রা্মীশাকের রস গাটে 
মদ্দন করিলে গেঁটেবাত বিদুরিত হয়। উন্মাদ, অপম্মার, 
স্বরভঙ্গ প্রতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। অদ্ধতে।ল। 


ব্রাঙ্ষৌদনিক [ ১৯২ রী বেক্ষ.* .. 





পাতার রগের সহিত ২ কুপন পাচক শিকড় মধুর সহিত | ত্রান্ধ্য (করা) ১ বিশ্মর়। ২দৃগ। ব্রদ্ধণ ইদং ব্র্গন্য্যঞ। , 


সেবন করিলে মস্তিষ্কের উন্মাদতা নষ্ট করে। ইহ বিষহর। ] (তরি) ও ব্রহ্গসন্বন্ধী। 


বালকের ছদ্দি (0৮111) ও বাধুনলীর প্রদাহে (301)100178 “চতুর্দশ গুণো হোষ কালে। তরাঙ্গ্যমহঃ স্বৃতম্।” 
এক চামক ইহার পাতার রস সেবন করাইলে বমন ও দাস্ত (মার্কঙেয় পুৎ ৩৩৮) 
দ্বার! শ্বলেম্সার প্রকোপ উপশমিত হইয়! থাকে। ক্রবগ (ত্রি) ব্রবীতীতি ব্র-শতৃ। বক্তা । 
৭ ফঞ্জিকা, চলিত বামুনহাটা। ৮ পঙ্কগড়ক মত্ত, চলিত “কৃতে নি:সংশয়ে পাপে ন ভূঞ্জীতান্পস্থিতঃ | 
পাকালমাছ। ৯ সোমবল্লরী, চলিত সোমলতা। (মেদিনী) ভূগ্ানো বদ্ধয়েৎ পাপমসত্যং নংস্দি ক্রুবন্‌ ॥” 
১০ মহাজ্যোতিত্ত্তী। ১১ বারাহীকন্দ। ১২ হিলমোচিকা ৰ (প্রায়শ্চিত্তত* ) 
চলিত হিঞ্চ। (রাজনি*) (ত্রি) ১৩ বঙ্গপ্রাপ্তিযোগ্য]। ক্রবাণ (ব্রি) ্রুতে ইতি ব্রুশানচ্। বক্তা । 
“ম্বাধ্যায়েন বতৈর্ো মৈক্তৈবিদযেনেজায়া জুতৈঃ | “ইতি ক্রবাণে! মধুরং হিতঞ্চ তমাঞ্জিহন্মৈথি্যজ্ঞভূমিম্‌ 1” 
মহায্জৈশ্চ যজৈশ্চ ত্রাঙ্গীয়ং ক্রিয়তে তন্থুঃ ॥৮ (মু ২২৮) (তটি ২৪০) 
১৪ ব্রহ্মতবা । ক্রু, কথন। অদাদি* উভয় দ্বিকর্্মৎ সেটু। লট্‌-_ব্রবীতি, 
«এষা বাপ্দী স্থিতিঃ পার্থ ঠননাং প্রাপ্য বিনুহাতি |” '. বূতে, ক্রবতে। ধাতুর লটের “তি” আদি পাঁচটার স্থানে 
(গীত ২৭২) | লিটের নল 'মাদি করিয়া পাঁচটা হয়। যথা আহ, আহতঃ, 
ব্রাহ্মীরুন্দ (পু বাঙ্গাঃ কন্দ ইব কন্দো যন্য। বারাহীকন্দ। ! আহঃ আথ, আহথুঃ। লি€, বয়াং। লঙ অব্রধীৎ, অবানঃ 
ব্রাহ্মাকুণ্ড রি ০ তীর্থভেদ। অক্রবন্। অবত, অক্রবত। 


ব্রাঙ্গোদনিক ( ) বা্ষণদিগের পাকাগ্নি। ূ ব্ফে (পুং) জল। পাশ। 


4 ই ও টি শট পত্রী ব্রা পপ ২৯ ক টিটি নিক 


ক 
শর 


তকার। ব্যঞ্জনবর্ণের চতুধিংশতিতম বর্ণ, পবর্গের চতুর্থ-. 


॥ বর্ণ। ইহার উচ্গরণস্থান ওষ্। এই বর্ণ ভচ্চারণ 
“কালে ওষ্টের সহিত জিহ্বাগ্রের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহা স্পর্শ বর্ণ। 
ইছার উচ্চারণে আভান্তর-প্রধত্ব, বাহ-প্রযন্্, সংবার, নাদ ও 
ঘোষ। ইহা! মহাপ্রাণ। ভকারের'শ্বর্ূপ-- 
“তকারং শুণু চার্বঙ্গি শ্বয়ং পরমকুণ্ডলী। 
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণ, তরুণাদিত্যসংপ্রভম্‌ ॥ 
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা! ॥৮ (কামধেম্থত ) 
এই বর্ণ পরমকুগুলীম্বরূপ, মহাঁমোক্ষপ্রদদ, তরুণ আদিত্যসঙ্কাশ, 
পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চদেবময়। বঙ্গভাষায় ইহার লিখন প্রণালী__ 
“উর্ধাধঃ ক্রমতো! রেখ! বামে বক্র! তু কুগুলী। 
পুনশ্চাধোগতা৷ সৈব অত উর্ধাগত। পুনঃ । 
ব্রহ্মা শভভৃপ্চ বিষুশ্চ ক্রমশন্তান্থ তিষ্ঠতি ॥” ( বর্ধোন্ধারতন্ত) 
উর্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়। বামে বক্রজাবে কুগুলী 
করিবে, ইহাকে পুনর্বার অধোগত করিয়া পরে উর্ঘগত 
করিয়! দিলে এই বর্ণ হয়। ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর এই তিন 
ভ্বন উহাতে অবস্থিত আছেন । ধ্যানপূর্বাক এই বর্ণ দশবার 
জ্রপ করিলে সকল অভীষ্টপসিদ্ধি হয়। ইহার ধ্যান 
“তড়িতপ্রভাং মহাদেবীং নাগকম্কণশোভিতাম্‌। 
বড় ভূজাং বরদাং ভীমাং রক্তপন্কজলোচনাম্‌ ॥ 
রক্তবন্ত্রপরীধানাং রূক্তপুম্পৌপশোভিতাম্‌। 
চতুর্বর্মপ্রদাং দেবীং সাধকাভীট্টসিদ্ধিদাম্‌। 
এবং ধ্যাত! ত্রক্মরূপাং তম্মন্ত্র দশধা জপেৎ॥' 
এইরূপ ধ্যান করিয়। পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। 
*ক্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিধিন্দুসহিতং প্রিয়ে। 
আত্মাদিতবসংযুক্তং ভকারং প্রণমাম্যহম্‌ ॥” (বর্ণোদ্ধারত্তর) 
ভকারের বাচক শব্ধ যথা-_ক্রিল্সা, ভ্রমর, ভীম, বিশ্বমূত্তি, নিশা- 
তব, দ্বিরগ্, তুম্ণ মূল, যক্তসযত্রবাচক, নক্ষত্র, ভ্রমণা, দীপ্তি, 
বধঃ, তৃমি, পয়্দ্‌, নত, নাতি, ভদ্র, মহাবাহ, বিশ্বমৃত্তি, বিতা- 
ওক, প্রাণাত্মা, তাপিনী, বজজ।, বিশ্বরূপী, চত্দ্রিকা, ভীমসেন, 
স্থধায়োন, সুখ, মায়াপুর ও হর *। (বর্ণাভিধান তম) 
* তত: করিনা ভ্রমরো তীমে বিশ্বযুত্তিনিশীতবম্‌। 
স্বিরণে। তৃষণে! মূলং যন্তনুত্রন্ত .বাচকঃ ॥ 


শী 


রি *খোা, ৪৯ 


মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ নাভিতে ন্তাস করিতে হয়। , 
কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ভয়, মরণ, 
ক্লেশ ও ছুঃখ হয়। (বৃত্তরত্বা* টাকা ) 

ভ (ক্লী) ভাতীতি ভা-দীপ্তৌ বাহুলকাৎ ড। ৯ নক্ষত্র । 
*্প্রাগ্গতিত্বমতন্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ। 
পরিণাহবশাত্তিন্রা তদ্বশাদ্‌ ভানি ভুঞ্জতে ॥৮ (নুর্যযসিদ্ধাস্ত১।২৫) 

২ গ্রহ। (শব্গরত্বা*ৎ ) ৩ রাশি। (জ্যোতিস্তত্ব ) (পুং) 
৪ শুক্রাচার্ধ্য। (মেদিনী) €ভ্রান্তি। (শব্রত্বা* ) ৬ ভূধর। 
৭ত্রমর। ( একাক্ষরকোষ ) ? 

ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত আদি গুরু অস্ত্যলঘুদ্বয় বর্ণব্রয়। “ভাদি গুরুঃ। 
ছন্দের লক্ষণে ভ+ এই বর্ণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম 
বর্ণটী গুরু এবং শেষ ছুইটী লঘু হইবে। কাব্যের আদিতে 
এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে । 

“ভশ্চন্দ্রো যশ উজ্দ্লম্” (বৃত্বরত্বা* টীক1০) 

ভইড় (দেশজ ) পরিমাণবিশেষ। 

ভইল (দেশজ) চিহ্ন, আকুতি । ব্রজবুলিতে “হইল' অর্থবোধক 

ভংসস, (পুং ) পাফু। 

“ভাসদাদ্‌ তংসসে! বি বৃহামি তে ।৮  ( খক্‌ ১১৬৩৪ ) 

ভাসদাৎ ভসৎ কটি প্রদেশস্তংসম্বদ্ধাৎ ভংসসো ভাঁস- 
মানাৎ পায়োস্তে' (সায়ণ) 

ভঁইষ (দেশজ ) মহিষ শবের অপত্রংশ। 

ভইসরোরগড়, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তত 
একটা নগর ও গিরিদুর্গ। ভামনী (ব্রাহ্মণী) ও চম্বল নদীর 
সঙ্গমদেশে (৩০০ হইতে ৭০* ফিট উচ্চ) একটী গণ্ডশৈলের 
উপর স্থাপিত। অক্ষাৎ ২৪* ৫৮ উঃ এবং দ্রািৎ ৭৫* ৩৬” 
পৃঃ। উহার দূরারোহ উত্তরপার্শ ব্যতীত অপর তিন দ্রিকেই 
নদী, সুতরাং শক্রমৈন্তের হুর্গাক্রমণ এক প্রকার অসম্ভব । 
দিল্লীর পাঠানরাজ আলা উদ্দীন (১২৯৫-১৩১৫ খৃঃ) এই 





শী ্পিশি 





নক্ষত্রং ভ্রমণ! দীপ্তিবয়ে। তৃমিঃ পলো! নতঃ। 

নাভিভ্রং মহাবাহ্ধিত্বমৃত্তিবিতাণকঃ 1- 

প্রাণাত্স! তাপিনী বনজ! বিশ্বরাপী চ চক্তিকা। 

তীমদেনঃ হথধাসেন হুখো ডে ( বর্ণাভিধানভন্ত্র) 





ভকত [ 





দর্গ আধকার করেন। হারাবতী ও মেখার নগরের বাণিগ্য 
দ্রব্যাদি এই নগরমধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে । উদয়- 
পুর রাঙ্জের জনৈক প্রধান সামন্ত এখানে বাদ ও আধিপত্য 
করিম্বা থাকেন। ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বরোলার 
্থপ্রাচীন ধ্ব:সাবশেষসমূহ নয়নগোচর হয়। এই প্রাচীন 
নগরের নাম ভদ্রাবতী, হৃণরাজগণের রাজত্ব সময়ে হহার 
যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বধ্ধমান তহসরোরগড়ের 
চত্প্পার্ববন্তী ধ্বংমরাশি ও স্তপরাজিই তাহার নিদশন, 
মহায্ম। টড সাহেব এস্কানের ভগ্রপ্রায় শিবমন্দিরের অত্যাশ্চধ্য- 
শিরপনৈপুণা দেখিয়া লিখিয়। গিয়াছেন বে “সমগ্র রাজপুতনার 
বর্ষাধিক রাজন্বেও ইহা নিপ্পাদিত হইতে পারে না।” 


তইনবাল, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অস্তগত 


একটী গগুগ্রাম। যমুনানদীর পূর্ব খালের উপর মুঞ্জঃকর- 
নগর হইতে ১৩।* কোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ঠিক 
মধ্যস্থলে স্থাপযিতা পীর ঘাইবের ২* ফিট উচ্চ সমাধিপ্তপ 
বিদ্যমান আছে। 


ভকত, (ভগত বা ভক্ত )'উঃ পঃ প্রদেশের মধ্য ও নিয়শ্রেণীর 


শাক্ত উপানকমাত্রেই ধশ্মপরিচর্ধ্যার নিমিত্ত এই সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইস্বা থাকে । সন্ত, মাংস বা মত্ত পান ও ভোঙজনে 
বিরত ব্লিয়াই তাহার! স্বতন্ত্র থাকবদ্ধ ও ভকৎ নামে পপি. 
চিত'হইয়াছে। জৈদবার, বিশ্বাহং, বিহারবাপী তান্ুলী এবং 
কদরবাণী ও কষোধন নামক বেনিয়াগণ ভকত উপাধিতেই 
ভূষিত। মানৃম ও হাঙ্জারিবাগ জেলার ভকতগণ সাধা- 
রণতঃ চটিতেই কার্ধয করিয়া থাকে । 

২ ওরাওন্জাতির মধ্যে এই নামে একটা বিশিষ্ট থাক 
দেখ! যায়। ধন্মশীলতার জন্ত তাহারা এই ম্বতন্ত্র আখ্যা 
লাভ করিয়াছে। 

ইহার! আপনাদিগকে ওরাগুন্‌ বলিয়া স্বীকার করে এবং 
জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে। যে সকল ওরাওন্‌ ঠহাদের ধন্মে দীর্ষিত 
ন। হয়, ইহারা তাহাদের ম্পৃ্ই জলও এরহণ করে না। হিন্দু- 
দেবতার সমঞ্গে উৎসরগাকৃত ছাগমাংস ব্যতীত অপর মাংস 
ভোজন ও মদ্যপান বিশেষ নিষিদ্ধ। কিন্তু মংস্যাহারে 
কোন নিষেধ নাই। ইহারা ওরাওন্‌, তেলি বা মুগ্ডাদিগের 
সহিত একত্র মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারে। 

মহাদেব ও কালী ইহাদের প্রধান উপাস্যদেবতা। প্রতি বুধ 
ও শনিবারে ইহার! পুজা দেয় এবং প্রসাদী দ্রব্য সপরিবারে 
ভোঞ্জন করিয়া থাকে। পুজাদিতে ব্রাঙ্গণেরা ইহাদের 
পৌরোহিত্য করে না, উহাদের মধ্যে পূজাকর্ে দক্ষ জটনক 
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ব্যক্ষি ছাগাদি উৎসগ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই' সম্পাদন কাঁরয়া 
থাকে । বিবাহাদি কার্যেও জনৈক ভকত গুরোহিতরূপে 
অধিষ্ঠিত _ থাকিয়। হিন্দু-গ্রথার অনুকরণে কাধ্যাদি সম্পন্ন 
করে। ক্ষন্তার পণস্বরূপ এক জোড়া বলদ বা তপ্ত 
মূল্য দিলেই ইহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রার্দণেরা 
ইহাদের পৌরোহিত্য না করিলে 9 ধশ্মোপদেষ্টা বা মন্্রদাতা 
গুরুরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন। 

অন্ুকরণপ্রয়াপী ভকত ওরাপ্রন্গণ হিন্দুধন্মের সাবৃশ্ত- 
রক্ষায় যত্রবান্‌ হহলেও তাহাদের মধ্যে এখনও অসত্য ওরাওন্‌- 
দিগের কএকটা কুরাতি প্রচলিত আছে । তাহাদের ধন্দভাব 
বিবাহসংস্কারে আদৌ 'জভিত নহে। ওরাওন্দিগের স্তায় 
তাহারাও ১৬শ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহের পুর্বে 
কণ্ত। ঘর্দি অপর পাত্রের সহিত সন্তাবস্থাপন করে, তাহাও 
ততদূর দোষাবহ বলিয় বিবেচিত হয় না। এরূপ সঞ্ভাব-সহ- 
বাদে কন্ত। গভবতী হইলে, সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ 
দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হুহলে দ্বিতীয় দারপরি গ্রহে 
বাধা নাই। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে। স্বামী বা 
স্ত্রীর মধ্যে সামান্ত মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ 
হইয়। থাকে। পরম্পর পরম্পরের পরিত্যক্ত হইয়া অন্থত্র 
বিবাহ করিলেই গোলমাল মিটিয়! বায়, অথবা কন্যা গ্রহণ 
কালে স্বামীকে যে পণ দিতে হইয়াছিল, তাহা প্রত্যপণ 
করিলেই স্ত্রী অব্যাহতি পাহতে পারে। 

ইহারাও পদ্ধতিমত শবদেহ দাহান্তে স্বপ্ন তন্ম বা হাড় 
লইয়া রাখে, 'হড্ডিফেড়” উতদবের সময় সেই গুলি লহয়। 
ভূ'হহারি গ্রামে প্রোথিত করে। এ লময় মৃত পৃব্বপুর'ধগণের 
উদ্দেশে চাউল, শুকরশাবক প্রভৃতি উৎসগ করে, কেহ 
কেহ এমন কি প্রতিদিন খাণ্ের সময় চাল ডালের পি 
মাথিমা ভূমিতে রাখিয়া দেয় এবং ধূমপানের সময়ও একটু 
তামাকু পর্যন্ত দিয়া থাকে। স্থতিকাগারে ১৫ দিনের মধ্যে 
প্রস্থতির মৃত্যু হইলে পু'তিয়া রাখে এবং তাহার সমাধি- 
স্থানে মুরগী উৎসর্গ করে। বর্ষাকালে মৃত ব্যক্তিমাণকে ই 
পু'তিয়! রাখা হয়, পরে বর্ধাপগমে তাহাদের শবদেহ কবর 
হইতে উঠাইয়! পুনরায় দাহ কর! হইয়া থাকে । 

৩ উ: পঃ প্রদেশের পশ্চিমে কাঙগড়ার' বাজেশ্বরী মন্দিরে* 
এবং জালামুখীর দেবীমন্দিরের নিকট অনেক ভকতের বাস 
আছে। ইহার! প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পুজাদি 
সমাপন করে। চৈত্র ও কউর ( আশ্বিন ?) মাসের শুর্লাষ্টমীই 





* গজনীগতি মক্গ,দ ও ফিরোজ তোগলক এই মলির লুঠন করিয়াছিলেন। 
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প্রধান । প্রতি "পুজার দিনে ত্রাহ্মণের “দেবীপাঠ” শেষ হইণে 
তাহারা দেবার উদ্দেশে প্রণাম করে এবং তৎপরে 
কুমারা ভোজন করাইয়া থাকে । নবরাত্র উৎসবই ইহাদের 
সন্ব-প্রধান। 

৪ আগ্রা জেলাবাসী নর্তকী সম্প্রদায় বিশেষ। 
ভকক্ষা (স্ত্রী) ভশ্ক কক্ষা। নক্ষত্রকক্ষা। 
“ভবেৎ ভকক্ষা তিগ্মাংশো ভ্রমণং ষষ্টিতাড়িতম্‌। 
সর্ব পরিষ্াদ্ত্রমতি ধোজনৈস্তৈভ্‌ মগুলম্‌ ॥» 
ভকার (পুং) ভ-ম্বরূপে কার। ভ স্বরূপবর্ণ। 
ভকুট (ক্লী ভন্ত কুটম্‌। বিবাহে দল্পতীর শুভাগুভস্চক 
রাশিসমূহ। “ খেটারিত্বং নাশয়েৎ সৎ ভকুটম্* (মৃহূর্তচিস্তাণ) 
ভক্কর, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইন্মাইল খা জেলার একটা 
তহপীল। সিক্ষুনদের বামকূলে অবস্থিত। বিগত শতান্সীত্রয় 
হইতে এখানে জাট ও বলুচ জাতির বসবাস হইয়াছে । এই 
উপবিভ(গটা সাধারণতঃ ছুহভাগে বিতক্ত--১ থল বা! সিন্ধুসাগর 
দে়াবের বালুকাময় বিভাগ এবং ২ কচী বা সিন্ধুনদীতীরবন্রী 
পপিমন নিম্মভূমি। ভূপরিমাণ ৩১১৪ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত তহপীলের গ্রধান নগর ও বিচার সদর । সিন্ধু- 
নদীর বামকুলে কচি ও থল বিভাগের মধো স্তাপিত। অক্ষাঃ 
৩১,৩৭৪৩% উঃ এবং দ্রাঘি* ৭১০ ৫৫৩ পৃঃ। নগরের পশ্চি 
মাংশ উদ্ধার ও শদ্যশালী, প্রতি বৎসর বন্যায় উহ! ভাগিয়া 
যার়। পৃব্বভাগ তৃণগুল্সার্দিবিহীন বালুকামন্ মরু মি. 
সদৃশ। এখনকার কচিবিভাগের বাধ দ্বারা রগ্গিত গানে 
সুন্দর ও সুমিষ্ট আম্ফশ জন্মিয়া থাকে। পূর্বতন আফগান 
রাপ্রগণের অধিকার কালে এখান হইতে আমাদি কাখুলে 
প্রেত্রিত হইত। ৬২৪ হিপিরাম্স সুলতান সামস্‌ উদ্দীন 
ভক্কর ছগ অবরোধ ও জয় করেন। ভতককরপতি মালিক 
নানীর উন্দীন্‌ এই সংবাদে জলমগ্ন হহয়া আত্মবিশঙ্জন করেন। 
থৃষ্টার ১৫শ শতান্বের শেষভাগে জনৈক বলুচ সদ্দারের অঙ্গ- 
গমনকারী ওপনিবেশিক দণ এখানে আপিক়া বসবাস স্থাপন 
করে। উক্ত সদ্দারের বংশধরগণ তদবধি এখানকার শানন- 
কর্তী ছিলেন। অবশেষে আদ্ধদশাহ ছুরাণী প্রস্থান অধিকার- 
পুব্বক জনৈক ব্যক্তিকে দান করিয়া যান। সেই ব্যক্তি 
রাঞশক্তির সাধাথ্যে বলুচ-শাননকণ্তাকে রাঞ্যবহিষ্কৃত করিয়া 
স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল । 
ভন্ষিকা (তরী) বিল্লীকীট, ঝিঝি পোক1। (বৈদাকনিৎ ) 
ভক্ত "€রী) ভজ্যতে ম্মেতি তজ সেবারাং কম্মণি স্ত। অন্ন, 
তক্তের অপত্রংশে “ভাত? শর্ধ হহয়াছে। ভাবপ্রকাশে 
লিখিত, আছে-__মন্ন, অন্ধ, কুর ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি 


(হ্হর্ধ্যসিদ্ধাস্ত) 





এই কয়টী তঞ্চের পয্যায়। ভক্ত প্রস্ততের প্রণালা* 
এইরূপ :--তগুল উত্তমন্ধপে ধুইয়। যখন শ্টীত হইবে, তখন এ 
তগুল তাহার পাচ গুণ জলে পাক করিবে এবং স্থসঙ্ছ 
হহলে, উহা নামাইয়া মাড় ( ফেন) গালিয়) ফেলিতে হইবে । 
হহার গুণ_-অগ্রিবদ্ধক, হৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু । অধোত 
তগুলের অন ও যাহার মাড় সম্যক নিঃসারিত হয় নাই, তাহা 
শীতবাধ্য, গুরু, অরুচিকর এবং কফবদ্ধক।  (ভাবগ্রাণ) ৃ 
বৈষ্ণবমতে, ভক্ত বিষুকে নিবেদন করিয়া ০ডোজন করিতে 
হয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিষুকে না দিয়া ভোগ্গন কবে, 
তাহা হইলে তাহার সেই অন্ন বিষ্টাতুল্য হয়। গ্রতিপিন 
যাহারা ভক্তিপূর্বক বিষ্ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া তভোছন 
করে, তাহারা হরির দাসত্ব লাভ করে। 
“ন দর! হরয়ে ভক্ত্যা তূঞ্জতে চেদৃত্রমাদপি। 
পুরীষসদৃশং বস্ জলং মুরসমং ভবেত ॥ 
যে বিপ্রা হরয়ে দন্বা নিত্যমন্নঞ্চ ভুঞ্জতে । 
উ.চ্ছ*ভোজনাপ্ডেবাং হরেদাস্তং লভেমরঃ ॥* 
( খক্গবৈবপ্তপু* শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ ১১ অন) 
অন্নদানের তুল্য দান নাই। অন্নদানে সকলপ্রকার পুণ্য 
হইয়। থাকে। নিম্নপিখিত ব্যক্তিগণের অন্ন বঙ্জনীয়।, 
“রাঙ্গাম্নং নও্কাম্নঞ্চ তক্ষোহম়ঞ্চক্রকারিণঃ। 
গণান্নং গণিকানঞ্চ ষগডানঞৈব বর্জয়েৎ॥৮ ইতাদি। 
( কুম্মপূ* উপবি* ১৬ অন) 
রাঙ্জার মন্ন,নক্কের অনন,তক্ষা, চক্রকারী, গণ, গণিকা ও 
মাণ্ডর অন্ন ভোজন করিতে নাই। চক্রোপজীবী, রজক, 
তষ্কর, ধ্বগগী, গান্ধর্ব অর্থাৎ নৃত্যগীঠোপজীবা, লোহকার, 
সতক, কুলাপ, চিব্রকম্মা, বাদ্ধ,ষিক, পতিত, পৌনভব, ছাত্রিক, 
অভিশপ্চ, সবর্ণকার, শৈলুষ, ব্যাধিত, আতুর, চিকিৎসক, 
পুং্চলী, দাম্ভিক, চোর, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোমবিক্রম়া, 
শ্বপাক, ভার্ধ্যাজিত অর্থাৎ শ্্রৈণ, শগ্রজীবী, ক্লীব, মও, উন্নত, 
ভীত, রুদিত, ব্রঙ্গদ্েষধী ও পাপরুচি প্রভৃতির অন্ন এবং 
শ্রান্ধান্ন, অশৌচাগ, শোৌগান্নাদি ভোজন করিতে নাই । 
মানব যে সকল দুঙ্কৃত করে, তাহা অন্ে সংক্রামিত হয়, 
স্থুতরাং ত্র অননযে ব্যক্তি ভোজন করে, সে তাহার পাপ 
ভোজন করে, এই জগ্ত পাপীর অন্ন ভোঞন নিষিদ্ধ। 
“ছুদ্ধতং হি মন্তুদ্যন্ত সর্বমনেঘমুি তম্‌। 
যো বস্তান্নেন জীবেত স তন্তাঙ্গাতি কিম্বিষম্।» 
(কৃ্মপুৎ উপবিভাগ ১৬ অ০) 
২ ধন। “যন্ত ব্রৈবাধষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে। 
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমহতি 1(মন্১১1৭) 


ভক্ত 


২৯ ৯০ 





“5 ঞ্ং ধনং” (মেধাতিথি ) (ত্রি) ভঙ্গতে ম্মেতি তজ-সেবায়াং 
্ত। তৎপর, তক্তিযুক্ত, পৃজ্যবিষয়ক অনুরাগ তক্তি, তদ্যুক্ত। 
5জ ভাবে ক্ত। .৪ ভজ্রন। ভক্কের লক্ষণ. 
“রতি; কৃষ্ণকথায়াঞ্চ যস্তাশ্রপুলকোদগমঃ। 
মনো নিমগ্নং যস্তৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ | 
পুত্রদারাদিকং সর্বং জানাতি শ্রীহরেরপি। 
আত্মনা মনসা! বাচা! স তক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ 
দয়াস্তি সর্বভূতেষু সর্ধং কৃষ্ণময়ং জগৎ। 
যো! জানাতি মহীজ্ঞানী স ভক্তে৷ বৈষুবোত্তমঃ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রাকৃষ্ণজন্মথ* ১ অণ্) 
ধাহার কৃষ্ণচকথায় অতিশয় অন্ররাগ, এবং অশ্রু ও 
পুলকোদগম হয়, মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ নিমগ্র থাকে, তিনিই 
তক্ত। ধিনি পুর ও দারারদ্ি সকলকেই কায়মলোবাক্যে 
শ্রীরুষ্ণের বলিয়! জানেন, তিনিই ভক্ত । ধাহার সর্ব ভূতে 
দয়া আছে, এবং যিনি এই সমস্ত জগতই শ্রীকৃষেের স্বরূপ বলিয়া 
জানেন, িনি মহাজ্ঞানী ও তক্ত | 
“প্রেয়া ংজাতয়া ভর্ত্যা তন্থমুৎপুলকাঞ্জনঃ। 
বিভত্যলৌকিকং তক্তো বদ্েদ্ধসতি নৃত্যতি ॥ 
,পরমানন্দযুক্তোহসৌ কচিদগায়তি নন্দতি। 
ক্রন্দত্যচ্যুত ভাবেন গদগদেন পুনঃ পুনঃ ॥ 
অন্ুশীলযতি ভজেৎ গোবিন্দমন্ত্মোদতে । 
তরেদেবং বিষুমায়াং ছম্তরাং মুনিমোহিনীম্‌ ॥ 
সর্ধত্রেশ্বরবুদ্ধ্যা যো ভন্গেধীশং সনাতনম্‌। 
স তত্ববাদী তক্রশ্চ সব্ধভৃতম্ুহন্তমঃ ॥*(পাল্স উ*থ*১০১অ২) 
ধাহার ভক্তির উদ্রেকে শরীরে পুলকোদগম হয়, যিনি 
কথন হাস্ত ও কখন নৃত্য করেন, যিনি সর্বদা পরমানন্দযুক্ত- 
চিত্ত, কখন বা আনন্দে বিভোর, আবার কখন বা গান, অথবা 
অচ্যুতভাবে বিভোর হইয়া ক্রন্দন, গদগদ ভাষণ ইত্যাদিরূপে 
তগবংপ্রেমে বিভোর হইয়! থাকেন, ও যিনি সর্বান্রই ঈশ্বর 
বুদ্ধিতে সনাতন বিষুকে ভজনা করেন, এবং ধাহার সর্বভৃতে 
সমান অনুরাগ, তিনিই ভক্ত। 
রা্মণ যদি হরিভক্ত হন, তবে তাহার প্রভাব অতুলনীয় 
হয়। হরিতক্ত ব্রাহ্মণের পাদপন্মরজঃ দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হন, 
সাহার পাদচিঙ্ক তীর্থ মধ্যে গণ্য, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে 
তীর্ঘকৃত পাপও বিনষ্ট হয়। তীহার্দিগকে আলিঙ্গন, তাহা- 
দিগের সহিত আলাপ, তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন, দর্শন ও 
ম্পর্শ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া 
ন্নানাদিতে যে পুণ্য হয়, এক হরিতক্ত বিপ্রের দর্শনে তাদৃশ 
পুণ্য হইয়া থাকে। 


যেষাং পাদাজ্জরজস] সদ্যঃ পৃতা বন্ছন্ধরা ॥ 
তেষাঞ্চ পাদচিহ্ছৎ যত তীর্ঘং তত পরিকীপ্তিতম্‌। 
তেষাঞ্চ ম্পশ্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণস্ততি ॥ 
আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছি্ইউভোজনাৎ। 
দূর্শনাৎ ম্পর্শনাটচ্চব সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
ভ্রমণে সর্বতীর্থানাং যৎ পুণ্যং ্ানতো ভবেৎ। 
হরিদাসস্ত বিপ্রস্ত তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ ॥* 
( ব্হ্মবৈবর্তপুত প্রকৃতিখ* ২১ অঞ) 
বিষ্ুভক্তের শরীরে সকল তীর্থ ই অবস্থান করেন। বিষু? 
ভক্তের পাদরজঃ দ্বার! পৃথিবী, তীর্থ, এমন কি সমন্ত জগৎ 
পবিত্র হয়। ধাহারা বিষুমন্ত্ের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর 
উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং বিষুকেই একমাত্র ধ্যান করেন, সেই 
সকল বিষুণতক্ত বিষ্কুর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়। কলির দশ 
হাজার বৎসর পথ্যন্ত এই সকল বিষুতক্ত থাকিবেন, তৎপরে 
বিষ্ণুতক্তগণ গত হইলে সকলে এক বর্ণ হইবে, তখন পৃথিবী 
কলিগ্রস্তা হইবে। 
*পৃথিব্যাং যানি তার্থানি সুপুণ্যান্যপি জাহুবি ! 
মদ্ভক্তীনাং শরীরেধু সস্তি পৃতেষু সম্ততম্‌ 
মদ্ভক্ঞপার্দরজমা৷ মদ্যঃপৃতা বস্ন্ধরা। 
সদ্যঃ পৃতানি তীর্থানি সদ্যঃ পৃতং জগত্তথা॥ 
মন্মস্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে চ মহুচ্ছি্উভোজনাঃ। 
মামেব নিত্যং ধ্যায়স্তে তে মত্প্রাণাধিকাঃ প্রিরাঃ ॥ 
তছৃপম্পর্শমাত্রেণ পৃতো বামুশ্চ পাবকঃ। 
কলের্দশসহত্াণি মদ্তক্তাঃ সস্তি তৃতলে | 
একবর্ণা ভবিষ্যস্তি মন্তক্তেযু গতেষু চ। 
মন্তক্রশুন্া পৃথিবী কলিগ্রন্ত। তবিষ্যতি | 
(ত্রহ্মবৈবর্তপু* শ্রাকৃষ্ণজন্মথণ ১২৮ অৎ্) 
বিষু ভক্তের কর্তব্য-বিষুভক্ত সর্বদা নকল লোকের 
নিকট বিষণ নাম কীর্তন করিবেন এবং তাহার আপনার 
বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা দকলই শ্রীরুষে দিবেদন 
করিবেন । 
“হরেশ্চরিতমীশস্ত সর্বলোকেষু কীর্তনম। 
বৈষ্ণবেষু চ কাঞ্জে যু তক্তঃ কুর্ধ্যাদহনিশয্‌ ॥ 
দাসীর্দাসাংশ্চ যৎ কিঞ্চিত স্বকীয়ং বস্ত চাত্বনঃ | 
কৃষ্ণতক্তস্ত গাহন্থং সর্বং কষে নিবেদনম্‌ ॥* 
(পাল্োত্তরথ* ১০১ অঞ্) 
ভক্ত বিষ্ুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকেন এবং 
তাহার পূর্বপুরুষও পবিত্র হয়। ভক্ত ব্রহ্বত্ব, অমরত্ব, ইন্্রত্, 
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মগ, নিব্বাণমুক্তি, কিংব। অণিমাদি এশ্বথ্য সমুর্দায়ের 
কিছুই বাঞ্ছ| করেন না। কেবলমাত্র বিষ্ণুর প্রতি একান্ত 
অন্করাগ ব! পরা অন্ুরক্তি থাকে, ইহাই তাহার অভিলাষ। 
কাগননোবাক্যে একমাত্র ভগবানে অস্ুরক্ত থাকাই তাহার 
আকাজ্ষনী। ব্রন্মহত্।, গুরুহত্য।, গোবধ, ভ্্রীবধ প্রভৃতিতে 
ঘেরূপ পাতক হয়, একমাত্র ভক্তকে ত্যাগ করিলেই তাদৃশ 
পাতক হইম্া, থাকে । তাহার হহ্‌কাল ও পরকাপ কোন 
সমরেই মঙ্গল হয় না।, 
“এদ্দহত্যা গুরোর্থরতো গোবধঃ স্্রীবধস্তথ| | 
তলামেভিমহাপাপং ভক্তত্যাগাছুদান্ধতম্‌ ॥ 
ভজন্তং ভক্তমতাজ্জামহুষ্টং তাজতৃঃ সুখম্‌। 
নেহ নামুত্র পণ্তামি তক্মাৎ শক দিবং রজ ॥* 
( মাকগেয়পু* হরিশ্চন্দ্রোপা*) 
[ হরিভক্তিবিলাসে ভক্তের বিশেষ বিব্রণ দষ্টব্য। ] 
ভক্তি-পরারণই ভক্ত । উত্তম, অধম ও প্রারুত প্রভৃতি 
ভক্ষের নান। প্রকার ভেদ আছে। অতি সংন্ষিপূভাবে 
তাদ্বষয়ের পর্যালোচন। করা যাইতেছে। যাহারা ভজন করে, 
তাহারাও ভক্ত। গীতায় উক্ত হইয়াছে। 
প্চতব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহক্ুন। 
'আর্কো জিজ্ঞান্থরর্থার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ৮. (গীতা) 
শ্রীকৃষ্ণ অক্ছুনকে বলিতেছেন, আর্ত (পীড়িত), জিজ্ঞান্, 
অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকার মানব আমাকে ভজনা 
করে। গজেন্্র মার্ত ভক্ত, সনক-সনাতনাদি লিজ্ঞান্থু ভক্ত, 
ঞ্ুৰ আদি মথার্থ ভক্ত এবং শুকদেবাদি জ্ঞানিভক্ত। 
তক্তি-বা্নে মধিকাপীকে ভক্ত বুল! যায়। উত্তম, মধ্যম 
৪ কনিষ্ঠ ভেদে হহা তিন প্রকার। 
শ্রন্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি অধিকারী । 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুনারি ॥ 
উত্তম -__শাস্থ যুক্তো সুনিপুণ দৃঢ় শদ্ধা যার। 
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ 
মব্যম-_শান্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শদ্ধাবান। 
মধ্যম অধিকারী সেই মহীভাগ্যবান ॥ 
কনিষ্ঠ_যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। 
ক্রমে ক্রমে তেঁহো। ভক্ত হইবে উত্তম ॥ (চৈঃ চরিতা) 
ভাগবতের ১১শ স্বন্ধে উক্ত অধিকারীব্রয়ের উল্লেখ আছে। 
উন্তম--“সর্বভূতেষু ষঃ পশ্ঠেগ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ । 
, ভূতানি ভগবত্যাম্মন্যেষ ভাগবতোতমঃ ॥ 
মধ্যম--ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেধু দ্বিষৎস্থ চ। 
প্রেমমৈত্রী কূপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ | 
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কনিষ্ঠ__অচ্চায়মেব হবয়ে পৃজাং যঃ আদ্ধয়েহাতে। 
ন তছ্ভাঞ্ধু চাগ্েবু স ভক্কঃ প্রারতঃ স্বতঃ ॥ 
শীমদ্ভাগবতেব সপুম স্বন্ধে শ্রবণাদি যে নববিধা ভক্তির 
লক্ষণ উক্ত হঠয়াছে, তাহ।ব এক এক তক্তাঙ্গের বজনকাবাও 
ভক্ত নামে অভাহত হন। 
নবধ। ভর্তি যথা 
“শ্রবণং কাওনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদসেবনগ। 
অচ্চনং বন্ধনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 
ইতি পুংসাপিতা বিষ্কৌ৷ ভক্তিশ্চেন্নবলঙ্গণা। 
ক্রিয়তে ভগবতাদ্ধ। তন্মস্টেইধীতমুক্তমম্‌ ॥৮ (ভাব161২৩-৯ ৭) 
শ্রবণ, কান্তন, ম্মরণ, পাঁদসেখন, অঞ্চন, বন্দন, দা, 
সখ্য ও আত্ম নিবেদন। 
এই নবধা ভক্তির অধিক।রী ভক্ত যথ'_- 
“ভ্ীবিষ্টোঃ অবণে পরীঙ্গিদবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে, 
এরহনাদঃ স্মরণে তদজ্বি,ভজনে লক্ষ্মী; পৃথুঃ পূজনে। 
অক্ররন্থশুবন্দনে কপিপতিদাস্তেইথ সথ্যেইজ্জুনঃ 
সর্ধস্বাত্বনিবেদনে বলিরভূত বুষ্ণাথ্চিরেষাং পরং ॥” 
( ভপ্তির্সামৃতসিন্ছু পূর্বাৎ ২১২৯) 
শ্রবণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত পরান্গিৎ, কীহনভঙ্ভি সিদ্ধ শক্ত 
বেদব্যাসনপন শুকদেব, স্মরণভক্তিসিদ্ধী ভক্ত গাভলাদ, 
পাদসেবনওঞ্জিপিদ্ধ ভক লক্মী, পু্জনতক্তিসিদ্ধ ভক্ত" ঈহাবাও। 
পৃথু, বন্দনভঞ্চিপিদ্ধ ভক্ত অক, দাসাভাক্তপিদ্ধ ভল্ভ, 
হনুমান, সখাভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অজ্জুন এবং আত্ম নিবেদনশুি। 
সিদ্ধ ভক্ত বলিরাজ। 
এত পদ্মপুবাণেও ভগবৎ-পুনা গ্রসঙ্গে কতিপয় ভব্বেব 
নাম উদ্দৃত দেখা যায়। 
“মাকণেয়োহ্রাষশ্চ বস্থব্যামো বিভীযণঃ। 
পুগুরীকো বলিঃ শস্তুঃ এহলাদো বিঞরো প্রবঃ | 
দাল্ভাঃ পরাঁশরো তীক্ষে। নারধাদ্যাশ্চ বৈষঃনৈ2। 
সেব্যা হরিং নিমেব্যামী নে চেদাগঃ পরং ৬বেত ॥?" 
হরি সেবনানস্তর, মাকণ্ডের, মধবাষ, বস্তু, ব্যাস, বিঠাষণ, 
পু্তরীক, বলি, শু, এহলাদ, বিছর, ধরব, দ|ল্ত্, পরাশর, 
তীম্ম এবং নারদাদি ভপ্তবর্গের সেবা করা বৈষঝুবগণের অবপ্ত 
কন্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপর|ধ হন। পুর্ধধোক্ত মাক- 
গেরাদি মনীষিগণ ভন্কু এবং প্রহলাদ ভক্ররাজ নামে অভিভি 
হইয়া থাকেন । “এতেষামপি সর্বেষাং গহলাদঃ প্রবরোমতঃ ॥, 
গ্রহলাদাঁদি ভক্তগণের মধ্যে পাঞুনন্দনগণ অেষ্টকক্ত । 
“পাওবাঃ সর্বতঃ শেষ্ঠাঃ ওহলাদাদীদৃশাদপি।” 
আবার পাগ্ডবগণ হইতেও যাঁদবগণ শ্রেষ্ঠভক্ত। 





“্গদাতিসন্নিকষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরে; | 
পাগুবেড্যোহপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতম মতাঃ ॥”লেঘুভাগ) 
সর্ন্দ! শ্রীকৃঞ্জের সন্নিকর্ষে থাকাতে মমভাতিশয় নিব্ধন 
কতিপয় যাদব পাওবাপেক্ষীও শ্রেষ্ঠ এবং এই যাঁদবগণের 
মধ্যে উদ্ধব ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। “যছ্ুভ্যোহপি বরিষ্টোহসৌ সর্কেভ্যঃ 
্রীমদ্রদ্ধবঃ 1 এই উদ্ধব হইতে ও আবার এজদেবীগণ শ্রেষ্ট 
উক্ত। “বজনেব্য। বরীয়স্ত ঈদৃশাছুদ্ধবাদপি।” তাহাদিগের মধ্যে 
সেই কৃ্প্রিয়। শ্রীরাধিকাই সর্বাপে। শ্রে্ঠতম ভক্ত ছিলেন। 
“তত্রাপি সর্ধগোপীনাং রাধিকাতি বরায়পী। 
সর্বাধিকেন কথিতা যৎপুরাণাগমাদিযু ॥ 
এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই নিরতিশয় 
গরীয়দী। বে হেতু পুরাণ এবং আগমাদি শান্ত তিনি সব্দা- 
ধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন। 
ভক্তিরপামৃতসিন্ধু নামক বৈষ্ঃবগ্রস্থে ভত্তে'র খিবিধ ভ্দে 
কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শান্ত, দাস, সথা, বাৎসল্য ও মধুর 
রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ । সনকসনন্দাদি শাস্তরসের ভক্ত । 
দাগভক্ত চারি প্রকার__অধিকৃভ, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। 
'ততুদ্ধীণা অধিক্কতাশ্রিতপারিষদান্থগাঃ।” এদ্ধা, শিব, ইস 
ইত্যাদিকে অধিকৃত দান ভক্ত বল! বায়। 
এবশক্করশ ক্লাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃত। বুধৈঃ1+ 
আশ্রিত দাধভক্র-:শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ 
ভেদে তিন প্রকার। 
“শরণযাঃ কালিগজ রাসন্ধ বদ্ধনৃপাদয়ঃ |, 
কালি নাগ এবং জরাসন্ধকারাগারে বদ্ধ নৃূপতিগণ শরণা- 
গত দাসভক্ত। 
“থে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ। 
শৌনক প্রনুখান্তে তু প্রোক্া জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥” 
ধাহারা মুক্তি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত । শৌনকাদি 
প্লবিগণ জ্ঞাননিষ্ঠ দাসভক্ত । 
“মূলতে। ভজনাৃক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ। 
চন্ত্রধবজো। হরিহরে বহুলাশ্বাস্তথা নৃপঃ। 
ইন্ষাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণুরীকাদয়শ্চ তে” 
ফাহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাহারাই 
সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত ৷ চন্ত্রধবজ, হরিহর, বহুলাঙ, ইঙ্ষাকু, 
শ্রতদেব, পুগুরীক প্রস্থৃতিই সেবানিষ্ঠ ভক্তের নিদর্শন । 
পারিষদ দীলভক্ত-- 
“উদ্ধবে। দারুকে। জৈত্রঃ শ্রতদেবশ্চ শক্রুজিৎ। 
নন্দোপননভদ্রাস্তাঃ পাধদাযছুপত্তনে | 


ভক্ত [১৯৮ 1] ভক্ত 


নিষুক্তাঃ সন্তমী মন্ত্রসারথ্যাদিযু কর্ম ॥ 
তথাপি কাঁপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্বতে। 
কৌরবেধু তথ৷ ভীম্মপরীক্ষি দ্বিছুরাদয়ঃ |” 
দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সীত্যকি, শ্রুতদেব, শক্র- 
জিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র গ্রভৃতি পার্ষদ দাসভক্ত। ইহারা 
মন্্রণা। ও সারথ্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন 
সময়ে পরিচর্যযাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুৰংশের মধ্যে 
উম্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর গ্রভৃতিকেও পার্ষদদাদভক্ত বল যায়। 
মন্ুগদ[স তক্ত-_ 

“সব্বদা পরিচর্ম্যাস্থ প্রভোরাসন্তচেতসঃ 

পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেদ্যুচাতে অন্ধ দ্বিধা ॥% 

ধাহার! সর্বদা প্রহর সেবাকাধ্যে আসক্তচিত্ত, তাহা" 
দ্রিগকে অনুগ বলে; এই অন্ুগ দাসভক্ত পুরস্থ ও ব্রজস্থতেদে 
দুই প্রকার, __মুচন্দ্রো মগুলঃ স্তম্বঃ সুতথ্থাগ্থাঃ পুরান্থগাঃ। 

সুন্দর, মণ্ডল, স্তপ্ধ ও সুতগ্থ প্রভৃতি পুরস্থ অন্ুগ 
দ্বাসভক্ত। 

“রক্তকঃ পত্রকঃ গত্রী মধুকষ্ঠো মধুত্রতঃ। 

রপালঃ সুবিলানশ্চ প্রেমকন্দোমরন্দকঃ ॥ 

আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদে! বকুলন্তথ|। 

রসদ? শারদাদ্যাশ্চ তজস্থা। অন্ুগা মতা ॥” 

রক্তক, পররক, পত্রী, মধুকঠ, মধু্ত, রসাল, সুবিলাঁস, 
প্রেমকন্দ, মরণ্দ, আনন্দ, চক্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ 
এবং শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অনুগ দাস ভক্ত । 

সথা রসের ভক্ত-_-পুরসন্বন্ধী ও ত্রজসম্বন্ধী ভেদে ছুই গ্রকার। 

“অন্জুনো ভীমসেনন্চ ছুহিতা দ্রুপদস্ত চ। 

শ্রীদামতূস্থুরাদ্যাশ্চ সথায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥৮ 

অদ্ুন, ভীম, দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী ও শ্রীদাম গ্রভতি 
সখ্যরসের পুররসন্বন্ধী ভক্ত বল! যাঁয়। 

নুহ্ৃৎসখা, সথা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্শ-সখা ভেদে, 
ব্রজস্থ সখ্যরসের ভক্তগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্ররুষ্ণ 
হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, বাৎসল্যগন্ধিদুক্ত, সর্বদা আমযুধ 
দ্বারা ছুষ্টগণ হইতে প্রীরুষ্ণকে রক্ষাকারীই শ্রীরুষ্ণের সু 
সথা। স্ুভদ্র, মগুলীভদ্্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যঙ্গেন্দ্রভট, 
ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সথাগণও 
সুহংসখা। ধাহাদিগের সখ্য কিঞ্ি দাশ্তমিশ্রিত, যাহারা 
কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চন্যুনবয়স্ক এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবান্থুথে অভিলাষী, 
তাহারাই সথা। , 
“কনিকল্পাঃ সথ্যেন সন্বন্ধাঃ গ্রীতিগন্ধিনা। 
বিশালবৃষভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ | 





মরন্দকুস্থমাপীড়মণিবন্ধকরন্বমাঃ। 
ইত্যাদরঃ সথায়োইস্ত সেবাসৌখোক রাগিণঃ ॥৮ 
বিশাল, বৃষভ, ওজন্বী, দেবগ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুস্থমা- 
পীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখ্যরসের তক্তগণ সখা 
বণিয়! বিখ্যাত। 


প্রিয় সথা-_ 
“বয়স্তল্যাঃ প্রিয়সথাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। 


শ্রীদাম৷ চ সুদাম] চ দীম। চ বন্থদামকঃ। 

কিস্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনবিলাসিনঃ। 

পুণ্ডরীক বিটস্কাখ্য কলবিষ্কাদয়োহপ্যমী। 

রময়ন্তি প্রিয়সধাঃ কেলিভিবিবিখৈঃ সদা। 

নিঘুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুটৈরপি কেশবম্‌ ॥” 

যাহাদের সখ্য শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দাস্য বা বাংসল্যের 
গন্ধমাত্রও নাই, এরূপ সমবয়স্ক, সখাগণকে প্রিয়সথা 
বলা যায়। শ্রীদাম, স্থদাম, দাম, বসুদাম, কিন্ছিণী, স্তোক- 
কৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটস্ক ও কলবিষ্ক 
গ্রৃতি সখাগণ প্রিয়্সথা নামে খ্যাত। তাহার! বিবিধ 
কেলি এবং খাহুণদ্ধ ও দগুযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা সব্বদ। 
সনরুষ্ণকে আনন্দিত করেন। 

প্রিয়নন্ম সখ 

“প্রিয়নন্মবয়স্থাস্তব পৃন্নতোহপ্যভিতো বরাঃ। 

আত্যন্তিকরহস্তেষু ঘন্তা ভাববিশেষিণঃ। 

স্থবলাকজ্জুনগন্ধব্বাস্তে বসস্তোজ্জলাদয়ঃ ॥” 

প্রিরনথ। হইতে সন্বতোশাবে শ্রেষ্ট, আত্যন্তিক বহ্ন্ত 
কার্যে নিযুক্ত এবং ভাববিশেষধারীকে প্রিয়নন্ম-সথা বলে। 
নুবল, অক্জুনগোপ, গন্ধব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বল প্রতি 
প্রিয়নন্দ সখা নামে খ্যাত। 

“তে তু তগ্তাত্র কথিতা ব্রজরাজ্জী ব্রজেশ্বরঃ। 

রোহিনী তাশ্চ বল্পব্যা যাঃ পন্মজহৃ তাত্মজাঃ। 

দেবকী তৎসপত্ব্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ | 

সান্দীপনিমুখাশ্চান্তে যথা পূর্বমমী বরাঃ ॥” 

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গই বৎসল-রসের ভক্ত । ক্রজরাজ্ঞী 
ফশোদা, ত্রজেশবর নন্দ, রোহিণী, ব্রঙ্গা যে সকল গোপীদিগের 
পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী, 
দেবকীর সপত্বীগণ, কুন্তী, বস্ুদেব এবং সান্দীপনি মুনি 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। প্রেয়সীবর্গ 
মধুর রসের ভক্ত । শ্রীরুষ্জের সমুদয় প্রেয়সীবর্গের মধ্যে 
বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাই সর্বপ্রধানা। 

-প্রেয়মীষু হরেরাস্থ গ্রবর! বার্যভানবী 1 


রত 














পপ পাপ ৮ পার পা ২২৯৯৯ 


পূর্বেই উল্লেখ কারয়াছি, খিনি অভীষ্ট দেবতার চরণে 
কায়মন সমর্পণপুর্ধক স্থিরচিন্তে তদারাধনায় নিয়ত নিমুক্ত 
থাকেন, তিনিই উক্ত। দেবতায় প্রাতি বা ভক্তি না থাকিলে 
তক্ত হয় না, অচল বিশ্বাসই ভক্তের পুর্ণ লঙ্গণ। ভক্তশ্রেষ্ 
নাভাজীরুত তক্তমালের টাকায় প্রিযদাস লিখিয়াছেন £-_ 

“হরি গুরুদাসনসৌ সাচো সোঈ ভক্ত মহী 

গহী এক টেক ফিরি উরতে নটরীহৈ। 

ভক্তিরসরূপকো স্বরূপয়হৈ ছবিয়ার 

চারু হরি নাম লেত অশ্রবনি ঝরী হৈ॥ 

বহী ভগবস্ত সন্তগ্রীতিকো বিচার করে 

ধরে দুরি ঈশ তাহ পাত্ডৌনীসে করী হৈ। 

গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঙ্গ জাহি 

গাঈ শ্রীপৈ হরিচূকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥” 

যে ভক্ত অধিচলিতচিত্তে হরিকে গুরু বলিয়া! জানেন, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য। ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ে 
উদয় হইলে অনর্থ নাশ ও সব্ব-স্বার্থ লাভ হয়। একমাত্র ভগ- 
বান, ভক্ত ও গুর'র চরণ ধ্যান ব্যতীত ভক্তের মনে কিছুতেই 
প্রেমভাব স্থান পায় না। ঘিনি স্বীয় স্বার্থত্য।গপুর্ধক আননা- 
কৌতুকে অথবা প্াতিভাবে অবিরাম রাধাকষ্খনাম হদয়ে 
ধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্বাথ-জ্ঞানে" পুঙন 
ভজনমাদি বাণকবৃত্তি মাত্র । খিনি হরি গুণগান ও*হরিরগ 
আশ্ব(দনকেই সব্ধবিচারের সার ও সব্দমঙ্গলের সার জানিয়] 
গেমে নিমপ্র থাকেন, তিনিই ভক্ত। এক কথায় দেবতহে 
প্রকৃত বিশ্বাপীকেহই (0509 1301195678 01) 0) 77411)) ভক্ত 
বল। যায়।১ 
পদ্মপুরীণে খিষুভক্তকে দৈবীস্ষ্টি বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছে২। হরিপদে শরণার্থ ভক্ত সর্ধদাই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ 
হইয়া ভজনসাধন করিবেন ৩। বিষুভক্তিত্যাগী স্বীয় পিতৃ- 





শপ পাপা পিপিসপস্ট সশিশিশি 


০ শী শী স্পা্শীপিিপ শাহ 


(১) “ধম্মানগ্ঠান্‌ পরিত/জ্য মমেকং ভজ বিখসণ্‌। 
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধ। সিদ্ধি ঠবতি তাদৃশা ॥” (ব্রগসংহিতা ৫1৬২ ) 
বিশ্ব।সপুর্বাক একমাত্র আমাতে ভজনাকারী শ্রদ্ধা বা বিহ্বানানুরূপ সিদ্ি- 
লাভ করিয়! থাকে । 
(২) “ন্বৌ ভূত্তদগৌ লোকেইন্মিন্‌ দৈবোহ্যান্্র এব চ। 
বিফুভক্তঃ ম্মৃতে। দেবে হযাছরশুদ্বিপযযয়ঃ |” ( পচ্মপুরাণ ) 
(৩) গীতায় স্বয়ং শীকৃধহ অজ্জুকে এই কথ! ঝাঁলয়াছেন__ 
“সব্বধন্মান্‌ পরত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং প্ৰাং সব্বপাপেভ্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ 8” (গীতা ১৮1৬৬) 
প্রীমন্তাগবতেও এঁ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়। যায় ;_ 
“আজ্ঞম়ৈবং গুণান্‌ দোঁধাম্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সম্তজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥” (ভা* ১১।১১।৩২) 





পপ শীল পিপাপপ্পপিপপাপাপিপাশী শি পািাসটিশ। পিপি শীশীশীাশীশীশিশী ও 





উিসান ৮... .. _- শীত শিশগ শপ পি? ৯ শিশিশাশীশীশীশীশাগ রী 


পুব্ষকেও নিরয়গামী করে ১। ভক্তের কামনা থাকুক ব| 
নাই থাকুক, তিনি তীর ভক্তিযোগের সহিত উপাধিরহিত 
পৃণ পুক্ষ ভগবানেরই অর্চনা করিবেন ২। একমাত্র অমল! 
বা নিষ্কামা তক্তিই শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ ৩। 

5ক্ত ভক্তিসহকারে বৈষুবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ 
করিবেন, অবৈষ্বের নিকট মন্্রদীক্ষায় হরিভক্তি পরিবদ্ধিত 
হন না৪। বিঝুভ্তিহীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণে হরিভক্কের 
দর ভক্তিপূর্ণ হইতে পারে না ৫। ত্রাঙ্মণবৈষ্ণবের নিকট 
মন্্রগ্রহণহ বিধি, শান্ত বা শৈবের নিকট মন্্গ্রহণ করিলে 
হরিভাক্ততে বিদ্ধ জন্মিতে পারে ৬। দেব।পুরাণে লিখিত 
[বিভিন সাম্প্রদাগিক নাপ্তিককে বঙ্গন 
কারবণেন ৭। গুরু ও শিষ্য বিপর্যয় পথগামী হলে কখনহ 
নক্তের হাদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় না, বরং তাহার হষ্টবস্ত- 
মাধন [নক্ষল হইয়। যার৮। প্রকৃতভপ্ত স্বার উপাস্ত- 
দেবতার প্রতি অচণা ভক্তি রাখিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া 
তিনি তত দেখাদিতে ভেদজ্ঞ।ন করিবেন না৯। হরি, 
হকের মধ্যে স্বরং মহাদে বহ্‌ শ্রেগ্ঠতম বলিরা উক্ত হইয়াছেন১*। 


আছ, শপ্তগিণ 


১) “বিচ্ভক্কিং বিনা রাজন্‌ ন পগ্ঠতি নবাখম: | 
আম্মন! সহিতং তশ্ত পিতরং নরকং নয়েৎ ॥” ( আগম ) 
1২) “অকাম: সব্বক।মে। বা মোক্ষক।ম উনারধীঃ | 
তীরেণ ভক্কিযোগেন যজেত পুকষং পরম্‌ ॥” (ভাগবত ২৩১৭ ) 
(৩) “ন দণং ন তপে! নেজা! ন শৌচং ন ব্রহানি চ। 
প্রা চইমলয। ভঞ্ষা হবিরন্যাবিউুম্বনম্‌ ॥” 
(৪) “গৃঠাতি ভক্ত ভক্তা চ কৃষধঃমন্ত্রক বৈঙ্কবাত। 
অবৈধ্ঃবাৎ গৃহীত! চ হবিভক্জিন বঞ্জতে ॥” ( নারদগঞ্চবার ) 
1৫) “বিঞুভঞ্জিবিহীনাশ্চ ভ:গহানে| ভবেন্নরঃ | 
শৈবাত শান্তা গৃহীন্ন! চ হরৌ ভক্তিন বর্ধতে ॥” ( বঙ্গবৈবন্রপু* ) 
৬) *“ন শান্তাত ন চ শৈবাচ্চ গৃঠীয়াদবৈধঃবাদ্দিলগাং।” (কালীতন্ব) 
(৭) “শেব সৌরো গাণপতাঃ শাঙ্তঃ শাঙ্কর এব চ। 
বক্জয়েচ্চ প্রযহেন সর্বজ্ঞমপি নাণ্ডিকম ॥" 
(৮) “বিপথায়ে চ বয়ে চ গুব্শিমো যদি কচি । 
কথং মারাধাতে ইং কথং তততক্তিস্থস্থিরম্‌ ॥” (পম্মপু* ) 
(৯) “মস্ত নারাধণং দেবং বঙ্গরুক্রাদিদৈবতৈঃ | 
সমতেনৈব বীক্ষেত স পাষণী ভবেদ ফবম্‌ ॥” (পঞ্মখুরাণ) 
ইভাব ঠাতপধ্য এই যে বিগুঃন্ক্তগণ অনম্যচিত্তে বিঞুর আবাধনা করিবেন, 
াহ].দব পক্ষে তুলনাব আবগ্তক নাই । অন্যত্র ইহার বিপরীত বর্ণনা আছে। 
“বিছবিনে শিব যে পৃথক না মন্তব্য। 
বিঞুপ অংশাংশ করি মানিতে কর্তব্য ॥৮ ( ভক্তমাল ১৮) 
(১০) “নিয়গানাং যথা গঙ্গ] দেবানান্ডাতে। বথা। 
বৈষণবাণা: ঘা শঙ্কু; পুরাণানামিণং তথা ॥” শ্রীমস্তাগ* ১২।১৩1১৬। 


(াগবত ৭৭1৫২) 


] ভক্ত 


রি শি ও শি শ্া্াীশী শী শী 


শুনা যায়। কৃষ্ণভক্তগণ চতুর্ববর্গ ফল বাঞ্ছ৷ করেন না, তাহার! 
নিক্কাম ও মাধুর্যাময়ী ভক্কি দ্বারা শ্রীকুষ্ণ-ভজন করিয়া! প্রেম 


রস সিদ্ধ হইয়! থাকেন। অন্যান্ত যোগধন্মে ধন্মার্থকাম সিদ্ধি 
হয় বটে, কিন্তু প্রীকৃষ্ণ-তজনে একমাত্র ব্রজপ্রেমধাম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। প্রকৃতভক্ত সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে না, 
কেবল প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রার্থনা করেন। 
“নাপোকানাষ্ট সাম।পা সারূপ্যৈকত্বমপ্ুতি। 
দীয়মানং ন গৃহস্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ৮ (ভা ৩।২৯।১ 2) 

কৃঞ্চ-ভক্তের নিকট ভ্রিজগং তুচ্ছ, তাহার চিন্ত সদাহ 
আনন্দময়। ভক্ত নীচু বা উচ্চঞাতীয় এরূপ ভেদব্চার 
করিতে নাহ ১। ভন্তবৈষবের স্পুপ্ত অনজল, বা তাহার 
উচ্ছিষ্টভোজন অথবা! চরণোদ্রক পানে কখনহ পরাত্মুখ হহবে 
নাং। স্বত্বং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণহ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 

“ঘে মে ভক্তজনা; পা ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। 

মন্তক্তানাঞ্চ বে ভক্তান্তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ ॥”আদিপু০) 

যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহারা শ্রেষ্ঠ তক্ত বলিয়! 
গণ্য, স্বয়ং বঙ্গীও কৃঞ্চতক্রের মমতা লাভ করিতে পারেন 
না! ৩। এইজন্য তিনি অঙ্ঞুনকে শ্রীমুখেই বলিতেছেন, 
বৈষ্ণবসেবা কর, তদ্বাতীত কৃষ্ণভক্ত হইবার উপায় নাই ৪। 
তিনি আরও বলিয়াছেন, 

“সাধবে জদয়ং মহাং সাধূনাং জদয়ন্বহম্‌। 

মদন্যং তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৮ 

ভক্ত ও ভগবানের দেহ ছুহটা পরস্পর ভিন্ন হইলেও 
উষ্নাদের সদয় এক । ভক্ত ভগবান্‌ ভিন্ন অপর কিছুরই ধ্যান- 
ধারণ] রাখেন না, ভগবানের ও তাহাহ। ভজ্ের জদয়কোরক 





(১) «শুদ্রং ব| ভগবন্তক্তং নিষাদং শ্বগচং তথা । 
বীক্ষতে জ।তিসামান্যাৎ ম মাতি নবকং ফরবম্‌ ॥” ( ইতিহামসমুষ্টয ) 
উক্ত গ্রচ্থেব অপর একগ্বলে লিখিত আছে - 
“ন মে ভক্তন্চতুর্ণী মন্ঃ স্বপচঃ প্রিয়; | 
তশ্মৈ দেযং ততে| গ্রহ্থং স চ পুঙ্গো। যথা হাহম্‌ 8” 
(২) “বিঞপাদোদকং গীত। ভক্তপাদোদকং তথা। 
য আচামতি সন্মোহাৎ বর্গীহা স নিগদ্যতে |” 
(৩) বিনুগা; কিং পুন; সর্ধ্বে অজ: শররো ভবেদ্মদি | 
ন কেহপি সমত।ং যান্তি কৃষণভত্তম্য নারদ ॥ *( পদ্মপু ) 
(8) বৈষণবান্‌ ভঙ্গ কৌস্তেয় মা! ভজঙ্গান্যদেবতাঃ। 
পুনস্তি বৈষ'বা; সর্কো সর্বদেবানিদং জগৎ | 
মন্তক্তো ছুল'ভো যস্ত ম এব মম দুল ডঃ। 
তৎপরো! দুলভো| নাস্তি সত্যং সতাং ধনগীয় | 
(দ্বারক| মাহাত্যে গ্রহলাদবলিসংবাদ ) 


( গকড পুরাণ ) 
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ভক্জিকুম্থম পুর্ণ। ভক্তগণ বিভিন্ন উপায়ে তগবান্কে পাইয়া 
থাকেন। গেটপীজন কামে, নন্দবশোদ! শ্নেহে, কংস ভয়ে, 
বৃন্দাবনবামী পুণাফলে, রাবণশিশুপালাদি দ্বেষে, প্রহলাদা্দি 
তক্তিতে ও শুকদেবাদি জ্ঞানে নারায়ণকে লাভ করিয়াছিলেন।১ 
সকল শাস্ত্রেই হরিভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাদি ও আরাধনাবিধি 
উক্ত হইয়াছে । হরিভক্তকে নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করিলে 
তাহার নরকে গতি হয়। পবিত্রচেতা গুহককেও ভগবান্‌ 
রামচন্ত্র কোল দিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি অস্তুর- 
শ্রেষ্ঠ বলিরাজের দাসতব*স্বীকার করেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
সথান্ধপে অঞ্জনের সারথি হইয়াছিলেন এবং পাগডবপত্থী ড্রৌপ- 
দার লঙ্জ নিবারণ করিয়াছিণেন। যে ভক্তপ্রেমে তিনি 
বৃষভান্গন্থতা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভক্ত- 
প্রেমেই তিনি পালকিত্রী যশোমতীর বন্ধন ও গোপপতি নন্দের 
বাধাবহন-ক্রেশ সহা করিয়াছিলেন ভক্তরাজ অক্রুর ও বিদুর 
ভকি-সাধনায় তাহাকে লাভ করেন। তক্তের মনোরথ পূর্ণ- 
করণমানদে তিনি ভক্তবর প্রহলাদের প্রার্থনায় স্ষটিকস্তস্ত 
মধ্যে নৃসিংহক্ধপে হিরপ্যকশিপুকে দেখ। দিয়াছিলেন। 
মহাভারতের রাজধর্ম-পর্াধ্যায়ে তিনি বলিকে বলিতেছেন, 
“শিতাং গ্নে প্রাতরুখায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্ভনম্‌। 
কুর্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুপ্যাঃ কলৌ বলে ॥৮ (ভারত) 
প্রাতিকালে গাত্রোখানপুর্ধক বৈষ্ণবগণের নামগুণকীণন- 
কারাই কলিতে ভাগবত ও কৃষ্ণতুল বিবেচিত হন। পুর্বেই 
বলিম়াছি নমদ্রক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতা? ॥, 
অ৩এব ভগবান্‌ স্বায় মুখেই স্বীকার করিতেছেন, “ভক্তের 
অপার মহিমা, যাহার! খিষুভক্তের দান ও বৈষ্ণবারভোজী, 
তাহারা নিঃশক্ষচিন্তে যক্ভুকৃদিগের গতি পাভ করেন? |২ 
বিষুভক্তের অক্ঠনা সর্বতোভাবে শ্রেরস্কর, যিনি তাহার 
বিপরাতাচরণ করেন, তিনি দাস্তিক বা বিষুরবঞ্চক | 
পান্পোন্তর খণ্ডে এই ভাগবত-পূজন প্রশংসিত হইয়াছে ৩। 
অগ্তত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আরও ভক্তপুজার আধিক্য ও 








_ি পীশিপিশাপটি পাটি 


(১) “গোপ্যঃ কামাদ্‌ ভয়াৎ কংসে। দ্বেষচ্চদ্যাদয়ে। নৃপাঃ। 

সন্বন্ধাদ্‌ বৃষ? মেহাদ্যুয়ং ভক্ত/। বয়ং বিভো ॥” ( শাগ্ডল্য হুত্রভা* ) 
(২) “বিধুঃভত্তম্ত যে দাসা বৈধঃবার্ন ুজশ্চ যে। 

তেইপি ত্রতুতুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুল।ঃ” (পন্প) 
(৩) “আরাধনানাং সর্ধেধাং বিষ্ধোরারাধনং পরম্‌। 

তম্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥” 

“অগ্চয়িত্বা তু গোবিন্নং তদীয়ান্‌ নাচ্চয়েৎ তু যঃ। 

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্তিকঃ স্মৃত &৮ 

_এতন্মাৎ সর্ধপ্রযদ্ে বৈষ্বান্‌ পূজয়েৎ সদা। 

সর্ববং তরতি ছুঃখোঘং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥” (লঘুভাগবত উ*্থণ্ড) 
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॥ হরিভক্তগণের প্রিয় 


অধস্ত কর্তব্যতা |নদেশ কারম্নাছেন১ 
ব্যক্তি সকলের বন্দনীয় ২। 

যাহার গৃহে বেষব ভোজন করেন, বৈষ্বমঙ্গলাভে তাহার 
শরীর নিষ্পাপ হয়) পেখানে কতান্তেরও অধিকার নাই ৩। 
বং ভগবান্‌ ভক্তের রসনাম্ রপাস্বাদন করিয়া থাকেন ১। 
নারদপুরাণেও খিঝুতক্তের মাহাম্ব্য বর্ণিত হহয়াছে ৫ | 
শ্রীমৎ মধ্বাচাধ্য লিখিয়াছেন,__ 

'ভিগবদ্তন্তপাদাজ্জ-পা৫ুকাতো। নমোহস্ত্ব মে। 

বংসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যধশাখিলমুন্তমম্।” (হরিওক্তি বিঃ) 
পদ্যাবলাতেও ভগবন্তক্তগণের পাদত্রাণ অধলধনের কথা 
আছে ৬। ক্ৃষ্ণতক্তের দশনে বা স্পশনে সাক্ষাৎ পুরুশও পথিএ 
হইয়া থাকে ৭। হরিভক্তের পূজা করিলে ব্রহ্গরুদ্রাদিও 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৮। তগবান্‌ ভক্তরূপেই লোকনমূহের 
বিধান কক্িয়া থাকেন ৯। হরিভক্তের নামও মহং এবং বরক্ম- 
রুদ্রাদি পদ হহতেও উৎকৃষ্ট ১১। সেহ হরিতক্কিপরারণ মহাত্মা 


(১) “বৈধবে বঙ্কুমতৎকৃত্যা হৃদি খে ধাননিঠয়। | 

বয়ৌ মুখ্যধিয়। ভোয়ে ব্োসোয়পুবস্থতৈ: ॥'(ভ1গ১১।১১।৪৪) 

“আদরঃ পবিচধ্যায়াং সর্ধবাঙ্গেরভিনন্পনমূ। 

মন্তপুজ।ভাধিক| সব্বতুতেষু মন্মতি:॥” ( ভাগ ১১/১৯২১) 
(২) “হরিকীঞনশীলে। বা তণ্তক্ানা প্রিয়োহপি ব। ণ 

পশধুকাণি মহতাং স বল্যোইম্মাভিকশুন:॥” হেরিভকতি [ব:) 
(৩) “বৈধ'বে! যদগৃ্কে উদক্ষে যেষাং বৈষব-সঙ্গতিঃ | 

তেহপি ব; পরিভাম্।ঃ হযওত্মঙ্গঠচকিত্িষা? ॥'(হরিভ(ও'বিং) 
(8) “নেবেধ্যং পুরো স্ন্তং দৃষ্টেব শ্বীকতং মযা। 

ভক্তন্ত রমনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥৮: (ব্রচ্গপুবাণ ) 
(৫) “সর্বর বেধঃবা পূজা; খগে মহ রনাতলে। 

দেবতান|ং মনুষাশাং তথেবে।রগরক্ষ'মাম্‌ ॥” 

“যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। 

দহাষ্ে পাত্র সপ্দেহো বৈধবানাং মহাজ্মনাম্‌ 1৮ ( ইনিৎ 0১) 
(৬) “জ্ঞানাবলঘ্বকা: কেচিং কেচিৎ কল্মাবলন্ব ক12| 

বয়ং তু হরিদাপানা: পাদত্রাাবলকাং॥”  ( পন্যাবণা ৫৮) 
(*) “দশনম্পর্শনাল[প-নহবাসাদিভিঃ ক্ষণাং। 

ভন্তাঃ পুনস্তি কৃষঃস্ সাক্ষাপপি ঢ পুকশম |” ( বঙ্গপুর!ণ ) 
(৮) “হবিভক্ভিরতান যন্ত হরিবুদ্ধা! প্রপূজয়েত| 

তগ্ত তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্ বহ্মবিষ্ুশিবদয়; |” ( খঙ্গাণড) 
(৯) “অহমেব দ্বিজশেঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ| 

ভগবঞর়পেণ লোকান, রক্ষামি সব্বদ| ॥” (ইতিহা সসমুচ্চয়) 

(১৭) “হরিভফ্িপিরাণান্ত সঙ্গি নাং মঙ্গমান্রত)। 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো। মহাপাতকবানপি ॥” 
(১১) “কলৌ ভাগবতং নাম ছুর্লভং নৈব লভ্যতে। 
র্মরদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥” ( হরিতজতি বি*) 


( বৃ" নারদীয় ) 





ভক্ত 





সব্মধয্মের কর্তা বলিয়া অতিহিত হুহয়াছেন ১। কেশব 
যাহার প্রতি সন্থষ্ট হন, সে চগ্ডাল হইলেও ব্রক্ষময় হইয়া 
থাকে ২। সেই ভক্ত ব্রঙ্ছঘাতী হইলেও পবিত্র হন ৩। 
ধাহাদের গাত্রে তপ্তমুদ্রাদদি ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং 
যাহার। সদাই হরিগুণগানে রত, তীহারাই কলিতে দেবতা 
বলিয়া গণ্য হন ৪। 
উপরে ভক্কের লক্ষণ ও মহিমাদি কীর্ভিত হইল। সাধন- 
পরম্পরা-সিন্ধ মহিমসম্পন্ন ভক্তগণের মধ্যে যে সামান্ত প্রভেদ 
লক্ষিত হয়, তাহাই নিয়ে বিবৃত হইতেছে। যাহাদিগের 
অন্তঃকরণ স্বীয় অভীষ্টভাবে ভাবিত, তাহাদিগকে রুষ্চতক্ত 
বলে। সাধক ও দিদ্ধ তেদে কৃষ্ণতক্ত ছ্বিবিধ। 
পতষ্ভাবভাবিতস্বাস্তাঃ কৃষ্ণতক্তা ইতীরিতাঃ। 
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীস্তাঃ ॥, 
বিন্বমঙ্গলঠাকুর একজন সাধকভক্ত ছিলেন। তত্ব,ল্য ভক্ত- 
গণই সাধকতক্ত নামে কথিত। 
“বিবমর্গলতুল্যা যে সাধকান্তে প্রকীত্তিতাঃ 1” 
আবার ধাহারা কোন ক্লেশই জানেন না, ধাহাদিগের 
কুষ্ঠার্থই সমস্ত ক্রিয়া এবং ধাহার! নিরস্তর প্রেমস্তরখাস্বাদনে 
রত, তাহারাই সিদ্ধতক্ত। 
* “অবিজ্ঞাতাখিলক্রেশা; সদা কৃষ্ণাশিতাক্রিয়াঃ। 
, সিন্ধাঃ স্থাঃ মস্তত-প্রেমসৌখ্যাম্বাদপরায়ণাঃ ॥» 
সিদ্ধ তক্ত ছুই প্রকার-সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। 
তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি__সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। 
সাধন মিদ্ব-_ 
“যে তক্তিষ্রীভবিষুরতাকবলিতররেশো য়; কুর্ববতে 
দৃক্পাতেংপি স্বণাং কৃত প্রণতিযু প্রায়েগ মোক্ষাদিষু। 
তান্‌ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বাস্তান্‌ প্রমোদাশ্রুতিঃ 
নিধোতাস্ত তটানুছধঃ পুলকিনো ধন্থান্নমন্র্মাহে | 


শত. পতি শী সিীপপিস্পপাশসসসসলাপাপাপা পাপী পিসী শি 


(১) দস কর্তা সব্বধন্মাণাং ভক্তো যন্তব কেশব। 
স করত! সর্ববপাপানাং যো ন ভক্তন্তবাচযুত | 
ধর্ম তবত্যধন্দোইপি কৃতো৷ ভক্তৈত্তবাচ্যুত। 
পাপং ভবতি ধশ্মোংপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥” (স্কন্ন*রেবা) 
(২) “ইন্ত্রে। মহেখ্বরো ব্রহ্ধা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি। 
স্পচোইপি ভবত্যেব যদা| তৃষ্টোইসি কেশব ॥” এ 
(৩) “নিঃশেষধর্মাকর্তা! বাপ্যভক্তো নরকে হরে। 
সদ। তিষ্ঠতি ভক্তত্তে ব্রদ্মহাপি বিশুধ্াতে 1” ( স্বন্দ* রেব1) 
($) “হস্ত ভাগবতং চিহ্ন দৃষ্ঠাতে তু হরিমু'নে। 
গীয়তে চ কল দেবা জে়ান্তে নাস্তি সংশয়: 8" (হরিত বি) 


[ ২০২ ] 





ভক্ত 





ধাহার। ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশপরম্পরা কবলিত করিয়৷ 
স্বয়ং চরণে প্রণত হন, যাহার! মোক্ষাদিতে দৃকৃ্পাতেও ঘৃণা 
বৌধ করেন, ধাহাদিগের উত্তরোত্তর বর্ধমান প্রেমোতলবে 

£করণ ভ্তবকিত হয় এবং আনন্দাশ্রজলে বদনমণ্ডল 
আর্্ ও শরীর অতিশয় পুলকিত হয়, সেই ধন্য পুরুষদিগকে 
নমস্কার করি। মার্কগেয়াদি সাধনদ্বারা প্রাপ্তসিদ্ধি হইয়াছিলেন। 

"মার্কতেয়াদয়ং প্রোক্তাঃ সাঁধনৈঃ প্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ 1” 

শ্রীমস্ভাগবতের দশমনস্কন্ধে কৃপাসিদ্ধের বিষন্ন এইন্নপ 
লিখিত আছে £-_ | 

“নাসাং ছিজাতিসংস্কারে। ন নিবাসো গুরাবপি। 

ন তপো নাআমমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ। 

তথাপি হ্যত্বমস্লোকে কৃষে। যোগেস্বরেশ্বরে। 

তক্তিদর্চা ন চাম্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৮ 

ইস্থাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, ইহার! গুরুগৃ্থ 
বাম করে নাই, তপন্ত। ও আত্মবিচার করে নাই, এবং শৌচ 
ও শুভ কর্ম করে নাই, তথাপি উত্তমক্লোক যোগেশ্বরেশ্বর ভগ- 
বান্‌ শ্রীকৃ্ণে ইহাদিগের গাঢ়তক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে । আমর! 
সংস্কারাদি সত্বেও তাদৃশ তক্তিতে বঞ্চিত। যজ্ঞপত্বী, বলিৈত্য 
ও শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ। “কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্ী বৈরোচনি- 
শুকাদয়ঃ ৮ যাদব ও গোপগণ শ্ররুষ্ণের নিত্যপ্রিয়। 
ইহারাই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া কথিত। 

"আত্মকোটি গুণং কঞ্চে প্রেমাণং পরমং গতাঃ | 

নিত্যানন্দগুণাঃ সর্কে নিত্যসিদ্ধা! মুকুন্দবৎ ॥ 
কথিত নিত্যপ্রিয়া যাদববন্তুবাঃ। 

এষাং লৌকিকবচ্চেষ্ট1৷ লীলা মুররিপোরিব ॥৮ 

সুধী ভক্ত অপরাধদ্বয়ে সাবধান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অচ্চন। 
করিলে শীত্রই প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নামগ্রঙ্থণে 
সেবাপরাধ বিতুরিভ হয়, কিন্তু দামাপরাধে মানবের নরক- 
ভোগ ভিন্ন অন্ত গতি নাই। 

[ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দেখ । ] 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীবিষ্ণর নামগুণাদি শ্রবপ, 
কীরন, স্মরণ, তাহার পাদপরিচর্ধ্যা ও পৃজা, তাহাকে বন্দন! 
বা নমস্কার, তাহার দাদ্য বা মেবকত্ব, সখ্য বা বন্ধুজ্ঞান এবং 
আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পধ্যন্ত সমুদায় আত্মা 
তাহাকে নিবেদন, এই নয়টাই ভক্তের প্রধান ভক্তি লক্ষণ। 
এতত্িন্ন গুরুপাদীশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সব্ধশ্নজিজ্ঞাসা ও 
শিক্ষা, সন্মাগাবলম্বন, কৃষ্প্রিয় বস্তত্তে ভোগলালসা বর্জন, 
একাদশী, কার্তিকেয় প্রভৃতি ব্রতান্ুষ্ঠান, গো-বিপ্র-বৈষ্ণব 
সেবা, অপরাধ-বর্জন, অশ্বখসেবন, লোভসম্বরণ, অন্ত দেবতা 


কক 


ধ্ি 


ভক্তনিষ্ঠ 


বাশান্ত্রে অতেদজ্ঞান, মথুরামণ্ডলে বাস, শ্রীমস্তীগবত পাঠ- 
শ্রবণ প্রভৃতি শারও চৌষট প্রকার ভক্তিলক্ষণ সুচিত 
হইয়াছে। [ বিস্তৃত বিবরণ ভক্তি শবে দেখ। ] 
তঞ্জকংস (পুংক্লী) ভক্তার্থং কংসঃ। তক্তাহরণার্থ পাত্র। 
ভক্তকর (পুং) ভক্তং ভজনং করোতীতি কৃ-ট। ১ কৃত্রিম ধূপ। 
'বৃকধূপে তক্তকরো গিরিঃ স্তাৎ সমগন্ধকঃ।+ (শব্দচন্ট্রি*) 
(ব্রি) ২ ভক্তিকারক। 
ভক্তকার (ত্বি) ভক্তমন্্র করোভীতি কৃ-( কর্মগ্যণ্‌। 
পা ৩২১) ইত্যণ্‌। * পাচক। পধ্যায়-_স্দ, ওদনিক, 
ওুপ, ভক্ষঙ্কার, হপকার, আরালিক, বল্লব। (হেম) 
ভক্তকৃত্য (ক্লী)তোজ্যাদির আয়োজন। (দিব্যা ১৮৫২১) 
ভঞ্জচ্ছন্দ (পুং) ১ ক্ষ্যা। ২ আকাকঙ্ষ। | 
ভক্তজা (শ্রী) অমৃত। (বৈদ্যকনি*) 
ভক্ততা (ন্ত্রী) ভক্তন্ত ভাব: তল্-টাপ্‌। তক্ত্ব, ভক্তের 
ভাব বা ধর্ম। 
তক্ততুধ্য (ক্লী) ভক্তত্ত তন্ূভোজনকালস্ত আবেদকং বা 
ভক্তে তদ্ষ্োজনকালে বাদনীল্বং তৃর্্যং। ভোজনকালে 
বাদনায় তৃর্য। পর্য্যায়_নৃপমান। (ব্রিকা*) 
ভক্তদাস (পুং) ভঞ্জেন অনমাত্রেণ দাসঃ। পঞ্চদশ দাসের 
অন্তর্গত দান বিশেষ। স্মৃতিক্ষ অবস্থায়ও যাহারা ভাতের 
জহ্য দাসত্ব করে। 
“ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্ততৈব বড়বাকৃতঃ। 
স্থভিগেংপি ভক্তেনাঙ্গীকৃতদাস্যঃ।”  (দায়ক্রমস*) 
মঙ্তে ৭ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভক্তদাস দ্বিতীয়। 


€ মন্থু ৮৪১৫) 
২ একজন রাজা। ইনি অতিশরন রামতক্ত ছিলেন এবং 


সব্বদাই রামায়ণ শ্রবণ করিতেন। একদা সীতাহরণ বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিয়া! আবেগে সীতার উদ্ধারের জন্য অসিহস্তে সমুদ্রে 
পতিত হন, এমন সময়ে শ্বয়ং রামচন্ত্র সীতার সহিত তথায় 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়। বলেন,আমি রাবণকে বধ 
করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছি। পরে আবার তাহাকে 
পাজ্যে পুঃ প্রেরণ করেন। ( ভক্তমাল ) 

শুক্তদেষ (পুং) তক্তে ভ্বেধ্ঃ। ১ অন্নে অরুচি। ২ ভগবদ্‌- 
ভক্তের প্রতি দ্বেষ। 

ভক্তদ্বেষিন্‌ (তরি) ভক্ত-দ্বিষ-ণিনি। ভক্তঘ্বেষদুক্ত। 

তক্তনিষ্ঠ, (ক্রি) ১ নিষ্ঠাবান ভক্ত। ২ ভক্তসেবন বিষয়ে 
বিশেষ নিষ্টাযুক্ত। 

৩ একজন রাজা। আর্দি পুরাণে তাহার সাধুতা ও তক্ত 

বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে। 


চা 


[২০৩ ] 


ভক্তপ্রিয় 


একদ| ছুই চোর বৈষুবের বেশ ধারণ করিয়া চুরির উদ্দেশে 
এই রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজ! পরম ভক্তিভাবে 
তাহাদের পাদগ্রশ্গালন করাইলেন, এমন কি চরণসেবার 
নিমিত্ত রাণীগণকে নিযুক্ত রাখিলেন। ব্াত্রিযৌগে গৃহবাসী 
সকলে নিদ্রাগত হইলে বৈষ্ণববেশী প্রতারক দস্থ্যগণ 
রাণীকে মারিয়া বস্ত্রাল্কারাদি অপহরণপূর্বক পলায়ন করে, 
কিন্তু ধর্মের কর্পু, পথভ্রম হইয়া! তাহারা! ইতস্তত; থুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। প্রাতে রাজভূত্যগণ সেই দুই চোরকে 
ধৃত করিয়া রাজসন্গিধানে ও করিল। পরম ভক্তিমন্ত 
রাজা বৈষ্ণবের এরূপ বর্ধনদশ! দেখিয়া চিৎকার করিয়। 
উঠিলেন। ক্রমে রাণীর হত্যাবার্তীও তাহার কর্ণগগোচর 
হইল। রাণীর হত্যাকারক জানিয়াও রাজ৷ বৈষ্ণব দন্যদ্বয়কে 
ছাড়িয়। দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের পাদোদক লইয়। 
রাণীর মুখে দিতে কহিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান, রাজার 
তক্তিফলে রাণী জীবন পাইলেন। অনন্তর রাজ! এ বৈষ্ঃব- 


দ্ব়কে স্তবে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। (ভক্তমাল) 
৪ অন্ত একজন মহারাজ। হনি বিখ্যাত হরিভক্ত ছিলেন। 


একদা এক ভক্তপ্রধান আসিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। 
রাজা যথাবিধানে সেই বৈষ্ঃবশ্রেষ্ঠ অতিথির অচ্চনাদি করি- 
লেন। একবতসর রাজার মংসর্গে থাকিয়া সেই সাধুভক্ত প্রস্থানে 
উদ্ধত হইলে রাজা প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ইহ! দেখিয়া 
রাণী স্বীয় পুত্রকে বিষ খাওয়াইলেদ। রাজপুত্রের মৃত্যুতে 
অস্তঃপুরবাসিগণ কীদিয়া উঠিল। এসময়ে সাধু যাইবার 
উদ্ভোগ করিতে ছিলেন, রাজরাণীকে এ দশায় ফেলিয়! 
যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের 
সান্বন! দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাণী ভক্তের সমক্ষে 
পুত্রের নিধনকারণ জ্ঞাপনপূর্বক তাহাকে দিনচারি থাকি- 
বার জন্ত প্রার্থন৷ জানাইলেন, সাধু সঙ্গে রাজা ও রাণীর প্রীতি 
দেখিয়! ভক্ত চমতকুত হইলেন। তৎপরে রাণী সেহ সাধুর চরণা- 
মৃত দানে পুত্রের জীবন দান করিলেন। বৈষ্ণবচরণামতে 
রাণীর অটুট বিশ্বাম দেখিয়া সাধু আশ্চর্যান্বিত হইলেন । তদ- 
বধি তিনি আর রাজারাণীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাহ। (ভক্তমাল) 
ভক্তপুলাক (পুং) ভক্তপ্ত পুলাক হব। ১ সিকৃথ। অন্নমও, 
চলিত ভাতের মাড়। ২ গ্রানাচ্ছাদনযোগ্য অন্নপিও। 
ভক্তপ্রিয়, জনৈক মহারাজ । বৈষণবে তাহার অক্ষুণ্ন প্রীতি 
ছিল। ডোম ভাঁড় প্রভৃতি বৈষুবের বেশ ধরিয়া তাহার 


সমক্ষে নৃত্যগীত করিত। তিনিও প্রেমাবেশে বিভোর হহস্বা 
তাহাদিগকে কখন দণ্তবৎ (প্রণাম) কথন বা আলিঙ্গন দিতেন । , 
॥ তক্তমাল ) 


তক্তরুচি 








ভক্তমণ্ড (পুংর্লী) তক্তশ্ অনন্ত মণ্ডঃ। অন্নাগ্ররূদ। চলিত 
'ভাতের মাড় । পর্যযায় মাসর, আচাম, নিঃআব, 

ভক্তমল, নূরপুরের জনৈক রাজা । ইনি ৯৬৫ হিজিরায় মান- 
কোট অবরোধের সময় সম্রাট অকবর শাহের শত্র সিকেন্দর 
স্থরের মহায়ত| করিয়াছিলেন। সিকেন্দরের ছুর্গতি দেখিয়। 
তিনি মোগলসম্রাটের শরণাপন্ন হন। মোগল বাহিনীর 
সহিত লাহোর নগরে উপনীত হইলে, তিনি বৈরাম খার 
হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 

ভক্তমাঁল, একখানি প্রাচীন ধর্ধগ্রন্থ। বৈষ্ণব কবি লালদাস 
ইহার বাঙ্গাল| পরার রচনা করেন। তক্তগণের জীবনী এই 
গ্রন্থে মালাকারে থথিত বলিয়। ইহার তক্তমাল নাম হইয়াছে। 
গ্রন্থকার স্বীয় রচনা মধ্যে তক্তচরিত্র ও দেব্তত্বাদি বছুতর 
তাৰিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ব, জীবত, 
মায়াতব, হঙ্টিতৰ ও সাধনতব্ব প্রভৃতি বিষয় ভক্ত চরিত্রের 
আন্ুষপ্গিক। এই বিবিধ তন্বের আলোচন। থাকায় তক্তমাল 
গ্রন্থকে সাপদারণতঃ টন্িত্র ও তান্ধিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। 
চরির বিশাগটা প্রধানত: নাভাঁজীকৃত হিন্দীভক্তমাল ও 
প্রিরনাপক্ৃত ততটীক। হইতে এবং ভান্বিক বিভাগটা উক্ত গ্রন্থদয় 
ও শ্রীহরিশঞিবিলান, ঞলঘুভাগবতামূত, ভর্তি রসামুৃতসিন্ধু 
উজ্জন-নীলমণি, ষট্সন্দও, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, ব্রঙ্গনংহিতা, 
লিমছাগবত-গী তা, বন্গ, গরুড়, বক্ধাণড, পন, স্কন্াদিপুরাণ ও 
অপরাপর বন্ুতর ভক্তিশান্ত্র হইতে সঙ্গলিত। ইহাতে ২৭টা 
মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। এ সপ্তবিংশ মালার শেষে গ্রন্থকার 
স্বরৃত গ্রন্থের ফলশ্রতিধর্ণন ও নিজ দৈন্াদি জ্ঞাপন করিয়া, 
সব্দশেষে রাধারুঞ্খবিষয়ক একটী গীতে গ্রন্থের উপসংহার 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অমার্জনীয় দোষ 
থাকিলে তাহ! ইহার গুণরাশির মধ্যে নিমগ্র হইয়া! গিয়াছে। 

এই বাঙ্াল! ভক্ত মাল গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিল্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, তুলপীদান, রথুনাথ দাস, প্রবোধানন্দ সরন্বতী 
্ূপ, সনাতন ও জীৰ গোস্বামী, শ্রীধর স্বামী বোপদেব, শঙ্কব, 
রামাগ্ুজ, মীরাবাই, করমেতিবাহই ও কবার প্রভৃতি তত্বরস- 
নিনগ্র মহান্থীভবগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের বৈচিত্রময়ী 
জাবলীল৷ জাগরূক রহিয়াছে। 
প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা মংস্থাপ- 

নের জন্য এই গ্রন্থে ২৫৭টা শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
সংস্কত শ্লোকাবলী ব্যতীত ইহাতে নাভাজীককত হিন্দী মূল ও 
তাহার টাক। সন্নিবিষ্ট আছে। 

ভর্তরাজ (পুং) ভক্ত শ্রেন্ঠ। 

ভক্তরুচি (ভ্ত্রী)১ক্কুধা। ২ ভোজনের বলবতী ইচ্ছা। 















তক্তরোচন (তরি) ক্ষুধার উদ্রেক। 
ভত্তবগুমল (তরি) ভক্তেষু বৎসলঃ ৭ত"। তক্কের প্রতি 
বংদল বা প্রীতিযুক্ত। ২বিষুু। (ভারত ১৩/১৭৯/৯১ ) 
ভভ্তবিপাকবটী (তত্র) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত 
প্রণালী :--কজ্জলী ২ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, মনছাল, 
তেউড়ীমূল, দ্তীমূল, মুতা, চিতামুল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, 
হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজিরা, হি্নু, গুড়, কাউলী, সৈ্মব, বন 
যমানী, জায়কল, যবন্গার ইহাদের চুর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই 
সকল দ্রব্য আদার রস, নিসিন্দপত্র'র, হুড়ছুড়ে পাতার রস, 
লতা-ফটুকী পাতার রূদ ও চিতারসে তিন দিন ভাবনা দিয়া 
বটী করিবে। অন্থপান লবঙ্গচূর্ণ ৪ মাষা। এই ওষধ সেবনে 
অগ্রিমান্যাদি অচিরাৎ্'প্রশমিত হয়। ( রসকৌ০) 
রদেত্ত্রারসংগ্রহে ভক্তপাঁকবটা'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার প্রস্তত প্রণালী :--মন,পারা, গন্ধক,হিহুল, তাম, 
হরিতাল, মন:শিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ, 
নৈপালা, দস্তী, কাকড়া শৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, 
চিতা, মুতা, জীরা, কুষ্ণলীরা, নোহাগা, এলাচ, তেজপর, 
লবঙ্গ, হিউ, কটুকী, জান্নফল, সৈন্ধব গ্রত্যেকে তিন ভাগ। 
এই সকল ভ্রবোর টু৭ আদা, চিতা, দ্ডী, তুলনী, বাক ও 
বেলপাতা প্রত্যেকের স্বরসে সাতবার ভাবনা দিয়া তিন রতি 
পরিমাণ বটা করিতে হইবে। এই ওষধ সেবনে কোট্ঠবদ্ধ, 
কফ ও ত্রিদোষজনিত মলবদ্ধ, মন্দাগ্রি, বিষমজর ও ত্রিদোষ 
জনিত বিষমজ্জর নাশ হয়। ( রমেন্দ্রলারসংগ্রহ অজীণ চিকিৎ ) 
ভক্তশালা (স্ত্রা) ১ রঙ্ধন বা ভোজনগৃহ। ২ আবেদনকারী- 
দিগের সন্বদ্ধনাগৃহ । ৩ ভঞ্ শ্োহগণের ধশ্মোপদেশ শুনিধার 
স্থান। 
ভক্তমিকৃথ (পুং) ভক্তস্ত দিকৃথঃ ৬তৎ। ভাতের মাড় বা ফেন। 
ভক্তাগ্র (ক্লী) ভোজনশানা। ( দিব্যা ৩৩৫২৪ ) 
তক্তাদ।য় ( পুং) ধান্তাদির ছ্বার। সংগৃহীত কর। 
ভক্তাভিলাষ (পুং) ভক্ে অভিলাষ; ৭তৎ। অন্নের প্রতি 
অভিলাষ। ২ তক্তস্য অভিলাষঃ। ভগবদ্ুক্ের ইচ্ছা । 
ভক্তি (ভ্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভজ-ঞ্িন্। ১ বিভাগ । ২ সেবা। 
৩ গৌপবৃত্তি। ৪ ভঙ্গী। ৫ উপচার। ৬ অবয়ব । ৭ শ্রদ্ধা। 
৮ রচনা । ৯ অনুরাগ বিশেষ। পৃজ্য বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি । 
শাণ্ডিল্যন্থত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ লিখিত'আছে-_- 
"অথাতো! ভক্তিজিজ্ঞান৷ স1 পরান্থরক্তিবীশ্বরে” (শা* সণ) 
ঈশ্বরে পরাম্গরক্তির নাম ভক্তি। 
আরাধ্য-বিষয়ে যে অন্থুরাগ, তাহাই তত্তি |" “আরাধা- 
বিষয়করাগত্বমেব ভক্তিত্বং ভক্কিসত্রে ঈশ্বরে পরানুরক্তিই 








পেপাল পাপ শী পপ 


তক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই ছই 
প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর-বিষয়ে অস্তঃকরণের 
বৃত্তিবিশেষই পরান্ুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। 
উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরমপ্রেম, “নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি 
কিঞ্িৎ ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইকপ বুদ্ধি- 
পূর্ববিক! চিন্তবৃত্বির নাম ভক্তি। ইহা রীতির অধীন । 

“নাথ ! যোনিপহত্রেষু যেষু যেষু বজামাহুম্‌। 

তেষু তেষচ্যুতা তক্তিরচ্যুতান্ত সদা ত্বয়ি ॥ 

যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 

ত্বামন্ুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মামপসর্পতু ॥৮ (বিষুঃ১/২০।১৯-২*) 

ধরার্থকাটৈঃ কিং তন্ত মুক্তিত্তস্ত করে স্থিতা। 

সমস্তজগতাং মূলে যস্ত ভক্তিঃ স্থিরা তয়ি ॥' (বিষুঃ১২০।২৭) 

হে ভগবন্। আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, 
তোমাতে যেন আমার ভক্তি নিশ্চলা থাকে, অবিবেকীদিগের 
বিষয়ে যেকপ প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী 
গীতিই অবিচলিত হয়। সমস্ত ব্রহ্গাণ্ডের মুলীভূত কষে ধাহার 
দ্থিরা ভক্তি থাকে, তাহার মুক্তি করস্থিত। ধন্মার্থকামে 
তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই । 

এই স্থলে যে গ্রীতিপদের উল্লেখ হইয়াছে, &ঁ প্রীতি 
স্থখনিরত রাগ বুঝিতে হইবে। যে হেতু উহা স্ুখনিরত 
না হইলে উহাতে আসক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা 
কিছু অনুষ্টিত হউক না কেন, তাহার মূলে স্থখ হইবে, 
এইন্প জ্ঞান থাকা আবশ্তক, এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেহ 
কোন কশ্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব এ যে প্রীতি 
উহাই স্থথনিরত রাগ। পাতঞ্জলে উহার লক্ষণ এইরূপ 
অভিহিত হইয়াছে--“ সুখানথশয়ী রাগঃ” (পাতঃ ২৩৯) 
উহা স্মরণ ও কীর্তনাদির দ্বারা হইয়া থাকে । ভক্ত ভগবন্নাম 
কার্তনে বা ভগবন্নামম্মরণে স্থখ বোধ করে বলিয়া পুনঃ পুনঃ 
এ সকল কার্ষোর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ভক্তির বেগ যতই 
বুদ্ধি পার, ভক্তের ততই কাঁত্তনাদিতে আসক্তি জন্মে। 
তখন তক্ত অনন্যকর্মমা হইয়া ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক 
তাহারই"নামাদ্দি কীর্তনে নিরত থাকে । ভক্ত তদগতচিত্ত 
হইয়া কেবল ত্াহারই ভজন! করে। 

“মচ্চিন্তা মদ্গত প্রাণ! বোধয়স্তঃ পরস্পরম্। 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যত্তি চ রমস্তি চ॥ 

তেধাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাত্তি তে ॥৮(গীত1১০।৯-১০) 

“যাহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গত গ্রাণ হহইয়। পরস্পারে আমার 
তত্ব আলাপনপূর্ধক পরম্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও সেই হেতু 
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থাকে ও সেরূপ যোগধঘুক্ত হইয়া তক্তিসহকাঁরে আমাকে 
(ঈশ্বরকে ) আরাধনা করে, আমিই তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ 
অর্থাৎ তবৰজ্ঞান প্রদান করি। এই তবজ্ঞান দ্বার তাহারা 


আমাকে পাইয়া থাকে। আমি সেই তজনকারী ব্যক্তি- 
বর্গের প্রতি অন্থুকম্পার্থ তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তত্ব- 
জ্ঞানস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা অন্ঞানান্বকাঁর নাশ করিয়া 
থাকি।” অতএব ভক্তির ফল মুক্তি, ইহা অবশ্তই, শ্বীকাব 
করিতে হইবে। “তংসবস্থম্তামৃতত্বোপদেশাৎ তংসংস্থা “তন্মিন্‌ 
ঈশ্বরে সংস্থা ভক্কিরন্ত” ধাহাদের ঈশ্বরে অবিচলিত ভক্তি 
আছে, তাহাদের অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। 

“তেষামহং সমুদ্র্ত মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পাথ মব্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৮ (গীতা ১২৭) 

যাহাদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে 
মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তৈত্তিরীয় 
মন্ত্রভাগেও লিখিত আছে-_- 

“ব্রাঙ্গকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবুদ্ধনম্। 

উর্ববাককমিব বঙ্ধনান্ম ত্যোমুক্সীয়মীমৃতাৎ ॥৮ 

অত্র যজনং ভক্তিঃ, ইহাতেও অভিহিত হইল যে, ভক্তির 
ফল মুক্তি। শাগিল্যহরে জ্ঞানও ভদ্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। ভক্তির ফল মুক্তি তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়ীছে, 
কিন্তু তত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবুত্তি না হইলে, মুক্তি হইতে 
পারে না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাকেন | অন্ুরাঁগবিশেষই অজ্ঞানের কাধ্য। তাহা হইলে 
সেই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে কিরূপে মুক্তি আসিতে 
পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপঃ-যেহেতু সেই ভক্তিরূপ- 
অন্ত;করণবৃত্তিতে অজ্ঞানের কাম্য আছে, অতএব তাহা অজ্ঞান- 
জড়িত। অজ্ঞান থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। উহাতে প্রতিপনন 
হয় যে, মুক্তির প্রধান কারণ ভক্তি নহে, জ্ঞান। অতএব 


' ভক্তির গৌণ ফল মুক্তি, তাহা নিশ্যয়। ভক্তি অবিচপিত 


হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানের কাধ্য যে 
অন্ুরাগবিশেষ, তাহাও তখন থাকে না? সুতরাং নুক্তির আর 
কোন বাধা থাকে না। অতএব ভক্তির নঙ্গ জ্ঞান না বলিয়া 
জ্ঞানের অঙ্গ ভক্তি বলাই সঙ্গত। এহজন্য শান্ত্রেও অভিহিত 
হইয়াছে,-“ভক্তিজ্ঞণনায় কল্পতে' ঈশ্বরে প্রণিধান, তপস্তা ও 
স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়, পরে ভক্তি 
দৃঢ়া হইলে জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়। 
বৈষ্বগণ ভক্তির ফল মুক্তি ইহা! স্বীকার করেন না, 
তাহার! বলেন, ভক্তির ফল প্রেম। তাহারা মুক্তি গ্রাথনা 


স্৫ 
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করেন না। তাহাদের মতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ। “উপায়- 


পূর্বং ভগবতি মন: স্থিরীকরণং ভক্তিঃ' উপার়পুর্বক ভগবানে 
মনঃস্থিরীকরণের নাম তক্রি। বিহিতা ও অবিহিতা ভেদে 
ইহ! দ্বিবিধ। 
“দেবানাং গুণলিঙ্গা নামান শ্রবিককর্শণাম্‌। 
সত্ব এবৈকমনসো! বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। 
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়লী। 
জরয়ত্যাশ্ত যা কোশং নিণীর্ণমনলো যথা ॥৮ (শাণ্ডিল্যস্থত্রভাঃ) 
কোন কারণ ব্যতীত দৈব ও বৈদিক কশ্থে মনের থে 
স্বাভাবিক সান্বিক বৃত্তি জন্মে, তাহাই বিহিতা ভক্তি। মিশ্র! 
ও শুদ্ধা ভেদে হহা ছুহ প্রকার ৫ 
মিশ্রা ভক্তি ত্রিবিধ-_কশ্মমিশ্রা, কর্শজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞান- 
মিশ্রা। তন্মধ্যে কম্মমিশা-তক্তি তামপী, রাজসী ও সাত্বিকা 
ভেদে তিন প্রকার। তামসী ভক্তিরও আবার হিংসার, দস্তার্থা 
ও মাংসধ্যার্থাদি ভেদ আছে১। হিংসা, দন্ত, ও মাংসধ্য অভি- 
সঞ্চান করিয়া খিনি কার্য করেন, তিনিই তামস তক্ত। 
বিষয়ার্থা, ঘশোইর্থা ও, এশ্বধ্যার্থা ভেদে রাজনী-ভক্তি তিন 
প্রকার২। যিনি বিষয়, যশ ও বরশ্বধ্যের জন্য ভগবানে তক্জি- 
পরায়ণ হন, তিনি রাজসিক ভক্ত। কর্মঙ্গয়ার্থা, বিষ্ুণরীত্যথা 


- গু বিধিসিদ্ধথা প্রভৃতি সাৰিকী ভক্তির লঞ্ষণ৩। কন্মক্ষয়ের জন্য 


বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেস্তে অথবা! শাস্ত্রে ভগবানের আরাধনা 
অভিহিত হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে ধিনি ভগবানের আরাধন| 
করেন, তিনিই সাত্বিক ভক্ত । কর্শজ্ঞানমিশা তক্তি তিন 
প্রকার--উন্মা, মধ্যমা ও অধমা। 

উতন্তমা তক্তি--যিনি সর্ধভৃতে আপনার ভগবদ্াব 
অবলোকন করেন এবং ঘিনি আপনাতে ও তগবানে সর্কা- 
ভূতের অবস্থান দশন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। মধ্যম ও 
অধম তক্তের বিষয় তক শবে বিবৃত হহয়াছে৪। 


১ তামনী ভক্তি--“অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দক্ভং মাংসধ্যমেব বা। 
সংরস্তী তিনদৃগ্ভাবমপি কুষ্যাৎ স তামসঃ ॥” 
২ রাজসী ভক্তি--“বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এশ্বধ্যমেব বা। 
অচ্চায়ামচ্চয়েৎ যো মাং পৃথগৃভাবঃ স রাজনঃ ॥” 
৩ সাত্বিকী ভক্তি_-“কণ্মনির্হারমুদ্দিস্ত পরন্মিন্‌ বা তদর্পণয। 
ধজেৎ যষ্টবামিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্বিকঃ 8৮ 
৪ কর্জ্ঞানমিত্রা উত্তম! ভক্তি-_ 
“মব্বহৃতেষু যঃ পশ্রোস্তগবস্তাবমাত্বনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্বস্তেষ ভাগবতোত্বমঃ ॥” 


[ ২০৬ ] 








জানমিশ্া ভক্তি_- 


"মদ্‌গুণশ্রতিমাত্রেণ ময় সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্ুধো ॥ 
লক্ষণং তক্তিযোগন্ত নিগুণস্ত হ্যুদা্তম্‌। 
অহেতুক্যব্যবহিতা! যা তক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
সালোক্যসাষ্টিসামীপা-সারূপ্যৈকত্বমচ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৮ ইত্যাদি। 
(শাগ্ডিল্যস্থত্রভাষ্য ) 
আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে ধাহার অবিচ্ছিন্ন মতি 
হয় এবং পুরুষোত্তম বিষুতে ধাহার অহৈতুকী ভক্তি হয়, 
যিনি আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যার্দি মুক্তি পাইলেও 
তাহার অভিলাষ করেন ন1, তীহারাই জ্ঞানমিশ ভক্ত । 
অবিহিতাভক্তি কামজা, দ্েষজ1, তয়জ! ও ন্নেহজা৷ ভেদে 
চারিপ্রকার । 
“কামাদ্‌ দ্বেষাদ্‌ ভয়াৎ ম্নেহাৎ যথা তক্ষ্যেশ্বরে মনঃ। 
আবেশ তদর্থং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥” (শাগডল্যসুব্রভা*) 
গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, চৈদ্যাদি নৃপ দ্বেষে, সম্বন্ধ ও 
স্নেহে বৃষ্জিনরপতিগণ তক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কন্মমিশ্রা 
তক্তি নয় প্রকার, গৃহস্থগণ এই নয় প্রকার ভক্তির অধিকারী । 
কন্মজ্ঞানমিশ্র! ভক্তি তিন প্রকার, বনবাসীরা এখ তিন 
প্রকার ভক্তির অধিকারী । জ্ঞানমিশ্র! তক্তি এক, একমাত্র 
তিক্ষুগণই এই ভক্তির অধিকারী হহয়া থাকেন। 
“কায়েন বাচা মনসেক্্রি যব! বৃদ্ধযাত্মনা বান্ুস্থতঃ স্বভাবাং। 
করোতি যদ যৎ নকলং পরন্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েৎ তৎ॥ 
(শাগডল্যস্থব্রভাৎ ) 
কায়মনোবাক্যাদি দ্বার! যাহা। কিছু অনুষ্ঠান করা যাউক 
ন৷ কেন, ভক্ত সেই সকলই ভগবান্নারায়ণে মমপণ করিবেন । 
এই ভক্তি একোনবিংশতি প্রকার, যথা-_-১ ষট্ত্রিংশদ্‌ বগ, 
২ ত্রিংশদ্‌ বর্গ, ৩ ষড় বিংশতিবর্গ, ৪ পঞ্চবিংশতিবগ্ণ, ৫ চতুবিং- 
শতিবর্গ, ৬ বিংশতিবর্গ, ৭ একোনবিংশতিবর্গ, ৮ অষ্টাদশবগ, 
৯ পঞ্চদশবর্গ, ১* ত্রয়োদশবর্গ, ১১ দ্বাদশবগ, ১২ একাদশবগ, 


ঞ্ 


শি শীট পিপি জাল 


কশ্বজ্ঞানমিশ্রা মধ্যম! ভক্কি-_ 
“ঈশ্বরে তাধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎনু চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃতোপেক্ষ! যঃ করোতি নস মধ্যম: ৮ 
কর্মজ্ঞানমিশ্রা অধমা ভক্তি__ 
“অর্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 
ন তস্তকেষু চান্তেধু স ভভভঃ প্রাকৃতঃ ম্বতঃ ॥” 
(শাগিলানুত্রভাব্য ) 





১৮ চতুবর্গ, ১৯"ত্রিবর্থ। 

এই উনবিংশতিবর্গ ভক্তির বিষয় ভাগবতে বিশেষ্ূপে 
লিখিত আছে, বাহুলা ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ভাগ- 
বতের দ্বিতীয়, সপ্রম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে ইহার তৃরি তূরি 
উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত অভিহিত হইয়াছে। 

নারদরূৃত ভক্তিস্থত্রে ভক্তির বিষয় যেরূপ আলোচিত 
হইয়াছে, তাহাও অতিপসংক্ষিপ্ততাবে পর্যালোচিত হইল। 
“ও পৃজ্যাদিঘনুরাগ ইতি পারাশরধ্য:”, স্ত কথাদিঘিতি গার্গ:”, 
“€ আত্মরত্যাবিরোধেনেতি শাঙিল্যঃ”, “গু নারদস্তদর্পি- 
তাখিলাচারতাতদ্বিম্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।” 

'(নারদভক্তিস্থৎ ১৬-১৯) 

ভগবৎ পৃজাদিতে অন্ুরাগের নামই তক্তি, ইহা মহধি বেদ- 
ব্যাসের মত।  ইঙ্ররিয়গণকে কশ্খ হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জন্য বিধিপূর্বক পৃজাদির প্রয়োজন। এইরূপে পুজা! করিতে 
করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহা 
ও মানস-পুজা নিবৃত্তি পায় এবং ক্রমে বিশ্তদ্ধা ভক্তি আসিয়া 
দেখা দেয়। 

ভগবৎকথাঁদিতে অন্ভরাগের নাম ভক্তি, ইহা গর্গাচার্যোর 
মত। ভগবদ্গুণান্থবাদ শ্রথণ ও কার্তনহ সমস্ত সাধনার 
সাব জানিয়া তাহাতেই গাঢ়াতিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করাই ভক্তি 
নামে অভিহিত হহয়াছে। 

শাপ্ডিল্যের মতে, আত্মরতির অবিরোধীবিষয়ে অনুরাগের 
নাম ভক্তি। জগদ্বোধ পরিহারপৃর্বক একমার্র আত্মচৈতগ্ঠে 
অন্যান্ত সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পৃ্ণাননে 
বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈতভাবেই হউক অথবা 
অদ্বৈত ভাবেই হউক, আত্মরতির অনুকূল, অনুরাগ বুণ্তির 
প্রবাহই ভক্কিনামে অভিহিত। লৌকিক ও পারমার্থিক 
ভেদে কন্ম ছুই প্রকার, মানব যাগ-যজ্ঞাদি যে কোন কন্মের 
অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তংপুজা 
বিবেচনা করিলেই ভক্তি সাধিত হয়। 

“তাতকুখায় সায়াহং সায়াঙ্গাৎ প্রাতরস্ততঃ। 

যৎ করোমি জগন্মাতঃ ! তদেব তব পৃজনম্‌ ॥” 

প্রাতঃকান হইতে সায়াহ্ন পধ্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে 
পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘত কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক 
কাধ্য করি, হে জগন্মীতঃ! তৎ্সমন্ত তোমারই পৃ মাত্র। 
“তু যথা ব্রজগোপিকানাং” (নারদ ভক্তিস্থৎ ২১) বৃন্দাবন 
বিহারিণী গোপরমণীগণই প্রেমতক্তির পরাকাষ্টী দেখাইয়া- 
ছেন। বস্ততঃ প্রেমে বিভোর হইয়া মদ্যপায়ী মাতালের 


গ্তায় যাহারা গৃহ, সংসার, বীশ্বধ্য, মান, লন্ত্রম, লোকলজ্জ! 


প্রভৃতি সমস্তই বিসঙ্জন করেন, তাহারাই পরমভক্ত । ভগবান্‌ 
নিজমুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! গোপীগণ আমা- 
তেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ, আমার 
জন্য তাহার! সর্ধস্ব ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমার জন্ত 
সকল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রঙ্গা করিব। 
গোগীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বলিয়া জানে । 
আমি দূরে থাকিলে আমাকে ম্মরণ করিয়া তাহারা নিদারুণ 
বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিস্বত হ্হয়া যায়। 
আমিভিন্ন তাহার! কায়ক্লেশে প্রা ধারণ করে। বুন্দানে 
আমার পুনর্গমনের শুভসংবাদেই তাহারা জীবিত আছে, 
আমিই সেই গোপাদিগের আত্ম। এবং তাহারাই আমার 
প্রেমভক্তির বিস্তারকর্তা | * 

“গত না তু কন্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা” (নারদস্থ* ২৫) 
ধ্ ভক্তি কনম্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতে ও শ্রেষ্ঠ । 
ভগবদগীতায় ও উক্ত হইয়াছে,_- 

“তপস্থিভ্যোহধিকো ধোগী জ্ঞানিভ্যোইপি মতোইধিকঃ। 

কণ্মিভ্যশ্চাধিকো! যোগী তক্মাদৃযোগী ভবাজ্জুন ॥ 

যোগিনামপি সব্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা । 

্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে ঘুক্ততমো৷ মতঃ |” (গীতা) 
এই বাক্যে ভগবান্‌ জ্ঞান ও কম্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য 
দেখাইয়া ভক্তকে ধোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। 
কন্ম, যোগ ও জ্ঞানসাধনকালে বর্ণ, আশ্রম, আঁধকার ও 
অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়,কিন্তু তক্তিসাধনে এ সকণেক্র 
কিছুমাত্র খিচার নাহ। যত্্র ও চেষ্টা দ্বার] মুক্তিলাভ করিতে 
পার! যায়,কিন্তু ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা ও ছুর্লভ। “ও ফলরূপত্বাৎ।” 
( নারদস্থ* ২৬) কেন না উহ! ফলস্বরূপ, জ্ঞানাভিমানিগণ 
ব্লিয়! থাকেন যে, ভক্তিসাধন দ্বারা ভ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কিন্ত নারদের মতে জ্ঞান সাধনের দ্বারা ভঞ্ডি 
রূপ ফল লাঁত হইয়| থাকে । গীতায় কথিত হুইয়াছে,__ 

“অহস্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 

বিশুচ্য নিম্মমঃ শান্ত ব্হ্গতুয়ায় কলতে ॥ 





০৮৮০ ৯০8০ জ পল পাপা শা পাশিশীর্িটি টি পিপি পাতিশি 


* “তা মন্মনস্ক| মতপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ। 
যে ত্যন্তলোক ধশ্মশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভম্ম্যহম্‌ ॥ 
ময়ি তা প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দুরস্থে গোকুল্িয়ঃ | 
শ্বরস্ত্োহঙ্গ বিমুহ্প্তি বিরহৌতকষ্ঠবিহ্বল| ॥ 
প্রধারয়স্তি কৃচ্ছে ৭ প্রায়; প্রাণান্‌ কথঞ্চন। 
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বল্নভো। মে মদীস্কিকীঃ |” (ভাগবত ১*) 








্র্গভৃতঃ প্রসশ্নাত্ব! ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লততে পরাম্‌ ॥” (গীতা) 
এই বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞান, কর্ম 
ও যোগ মাধন দ্বার! মনুষ্য, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, 
পরিত্যাগ করিয়। নির্মল, শান্ত ও ব্রঙ্গাত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। 
তখন পরমানন্দপূর্ণ হইয়া শোক ও কামনাদিবিহীন এবং সর্ব- 
ভূতে সমদর্শা হইলে তাহার পরা-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। 
সকল সাধনের লক্ষ্য ভগবংকপালাভ। কিন্তু ভগবৎ কৃপা- 
দৃষ্টি না হইলে ভক্তির সঞ্চার হয় না, এইজন্য ভক্তি সকল 
সাধনের ফলম্বরূপ। “ও ঈশ্বরপ্যাপ্যতিমানদ্বেষিতাৎ দৈন্ত- 
প্রিল্বস্থচ্চ।” (নায়দস্থৎ ২৭) ভগবানেরও অভিমানের 
প্রতি বিদ্বেষ ও দানতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। কর্ম, জান 
ঞ বোগ নাধনকালে সাধকের তন্তৎ সাধনাভিনান উদয় 
হইলে ভগবান্‌ প্রসন্ন হন না। অভিমানী তাহাকে ভাল 
বাদিতে পারে না, প্রাণ ভাররা ভাল না বাসিনে-আপনাকে 
তাহার চরণে সনপ্পণ না করিলে, আমি তোমার ও তুমি 
আমার এইরূপ ভাবে বিগলিত না হইলে, ভতগবং-গ্লীতি লাভ 
করা যায় না। 
*& তন্তাঃ জ্ঞানমেব নাধনমিত্যেকে” (নারদক্তিস্থ ২৮) 
(কান কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানই তঞ্তির সাধন। 
" তক্তিতন্ব আলোচনা করিলে এই মত সমীচীন বলিয়া 
বোধ হর না। কেন ন। গৃত্রগঞ্জেন্ত্রাদি জানলাত না করিয়াও 
ভাঁক্ত-সহকারে ডগবানূকে ডাকিপ়াছিল এবং তাহার দরশনও 
পাহয়াছিল। “ও অশ্থান্তাশ্রয়ত্বমিত্যন্থে” (নারদভক্তিসৃৎ 
২৯) অন্ত কেহ কেহ বলেন, ভাক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে 
আশ্রয় করিয়। আছে। এ কথাও যুক্তিঘুক্ত বঁণয়। বোধ হয় 
না। কেন না তক্তি উদর হহলে আর জ্ঞানতৰ দিভ্ঞাসার 
প্রবৃত্তিই হয় না। গু স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রঙ্গকুমারাঃ” 
( নারদৃস্থৎ ৩০) সনংকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই 
ফলম্ববূপ। কেন না, কোন চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি 


লাভ কর! যায় না। 

“& তক্মাৎ সৈৰ গ্রাহা। মুমুক্ষুভিঃ” (নারদস্থৎ ৩১) 

সুমুক্ষুগণ একমাত্র ভক্তিই গ্রহণ করিবেন । সুত্রকার 
নারদ বহুবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান 
মুক্তির সাধন হুইলেও উহাতে বিপুল বিদ্বের সম্ভাবনা আছে। 
মুক্তিলাভের নিমিত্ত ও ভগবান্কে দেখিবার জন্ ভক্তিই নিম্মল 
পথ। এইজন্য তিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া তক্তি- 
সাধনে প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল 
নহে। তবে ভক্তিমাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে 





ভক্তি 





মুক্তি আপন! হইতেই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও 
ভক্তির পথ সুদুর বিস্তৃত । মুক্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষকে স্বতন্ত্র 
সাধন করিতে হয়। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ-প্রদ্াত্রী। 

“৭ তত্তদ্বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ” (নারদস্থ* ৩৫ ) 
ভক্তি বিষয় ও সঙ্গত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে । ইন্দ্িয়বর্ণ 
বিষয়াস্বাদে বিব্রত থাকিলে মন তাহাতেই মগ্ন হইয়। থাকে। 
বিষয়রুচি মনকে সর্বদা এঞ্চ বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে আসক্ত 
করে, এইরূপে বিষয়ের সঙ্গ, কিংবা লোকের সঙ্গ সব্ধবদা 
মনকে বিহ্বল করিয়া রাখিলে মন বিক্ষিপ্র)চঞ্চল ও দুর্বল হইয়া 
পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে তক্তি-আবেশের সস্তাবন! 
নাই। ভক্তি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্‌ 
ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবগ্তক। জীবন-ধারণের আবশ্তকীয় 
কাধ্য কাল তিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই ভগবানের 
নাম জপ ও গুণগান করিবে। কেন না হরিচিন্তন হইতে 
বিআাম পাইলেই মন রজ ও তমোগুণের আবেশে আমো- 
দিত হয়,অমনি বিষয়চিন্তা মনকে ভুলাইয়! লইয়া যায়। সকল 
কাধ্যে ও কল অবস্তায় যদি হন্দ্রিয়গণের মহিত মন ভগবৎপদে 
বিলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ভ্রমশঃ ভক্তির আবেশ বদ্ধিত হয়। 
ষে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবত-ভঞ্জন সাধনের সামর্থা না জন্মে, 
ততদিন অবকাশ মত লোকের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ 
ও স্বয়ং উহা লোকের নিকট কীর্তন কর! তাল ;কেন না এহ- 
রূপে চিন্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। 

প্বযাবৃত্তোহপি হরৌ চিত্ত শ্রবণাদৌ যজেং সদ! । 

ততঃ প্রেম যথাশক্তি বাসনঞ্চ যদা ভবেৎ ॥৮ 

যে পধান্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদ্দয় না হয়, ততদিন 
সময়ে সময়ে হরিকথ| শ্রবণাদি করিলে ক্রমে ক্রমে উহাতে 
আসক্তি বাড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে। মহাত্ম- 
গণের কৃপা বা ভগবানের কুপাকণাপুষ্টিই ভক্তির মুখ্য 
সাধন। “ও মহৎদঙ্গস্ত ছুল্লভতোইগম্যোইমোঘশ্চ |” (নারদ 
হৃৎ ৩৯) মহৎসক্গ ছুর্লত, অগম্য এবং অমোঘ । নিজের 
শুভারৃষ্ট ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায় না, সাধু সম্মুখে 
আমিলেও নিজ মনোমালিন্য জন্য তাহাকে সাধু বলিয়৷ বোধ 
হয় না। এই জন্য মহৎসঙ্গ ছর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারি- 
লেও তাহার সাধনসিদ্ধভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন। 
এই জন্য মহৎসঙ্গ অগম্য। কিন্ত সাধু-সমমাগম কখনও ব্যর্থ 
হয় না, নিজ অধিকারামুবূপ ফল অবশ্তই লাভ হইয়া থাকে) 
অতএব মহত্সঙ্গ অমোঘ। “গু লভ্যতেইপি তৎরুপয়ৈব” 
(নারদন্থৎ ৪৯) ভগবানের কৃপা হইলেই মহতের সঙ্গ 
হইয়া থাকে । “৩ তশ্মিন্‌ তজ্জনে 'তেদাভাবাৎ” (নারদস্*৪১) 


ভাজি 


ভগৰান্‌ ও তগবদ্তক্তে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবান্‌ ভক্তা- 
ধান, তক্তিযুক্ত' সাধুর ক্রিয়াকলাপই তাহার লীলা। ভক্তগণের 
দ্বারাই জগতে তাহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত তাহাতে 
এবং তিনি ভক্কেতে বিরাজমান থাকেন । 

“গু তদ্দেৰ সাধ্যতাং তর্দেব সাধ্যতাং” (নারদস্থৎ ৪২) 
তাহারই সাধন! কর, তাহারই সাধনা কর। নারদ ভক্কি- 
পাভের অন্ত উপায় নাদেখিযু! এবং অন্ত কোন প্রকারেই 
জীবের গতি হইবে না জানিয়া তপঃপ্রভাবে একমাত্র 
ভক্ষিকেই সাধনপমুদ্রের অমৃল্যনিধি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাই জীবের কল্যাণের জন্ত তিনি বার বার ভক্কি- 
সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 

কি কি কারণে তক্তির বীজ হৃদয়ে অস্কুরিত হইতে পারে 
না, এক্ষণে তাহার আলোচনা কর! যাইতেছে । দুষিত জন- 
সহবাসে প্রকৃতি দৃধিতা হয়, এইজন্য ভক্তি লাভেচ্ছুক প্রথমতঃ 
কুঙ্গ পরিহার করিবেন। « গুঁছঃসঙ্গ: সর্বখৈব ত্যজ্যঃ” 
“৪ কামক্রোধমোহস্থৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশনর্ধনাশকারণত্বাৎ” 





(নারদস্থত ৪৩,৪৪ ) 


এ কুসঙ্গই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্বৃতিত্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও 
সধনাশের কারণ। কুসঙ্গীর কুপরামশে ও অসৎ আদশে 
জীবের হঞ্জ্রিয়ভোগবাসন! বৃদ্ধি হয়, কোন কারণে ভোগেচ্ছা- 
তৃপ্তির বাধ! জন্মিলে ক্রোধের উদয় হ্র। ক্রোধোদয় 
হহলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্বুদ্ধিবিচারহীন হুইয়া পড়ে। 
তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশত: চিত্ত তসমাচ্ছন্ন 
হইলে চিন্তে সংস্কারাবস্থ বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় ন]। 
স্বতরাং নিজ মঙ্গলসাধনের উপায়ও আর স্বতিপথাকচ হয় 
ন।; স্ৃতিত্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে এবং বুদ্ধি 
বৈকল্যই মন্থযুকে ইহ-পরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করির়! দেয়। পরাভক্তির ফল অনির্বচনয় প্রেম। 

“গু অনির্বচনায়ং প্রেমস্বরূপং। ও মৃকাস্বাদনবং। গু 
প্রকাগ্ততে কাপি পাত্রে। ও গুণরহ্িতং কামনারহিতং 
প্রতিক্ষণবদ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সুক্ষ তরমন্থৃতবরূপম্‌ ॥৮ 

*( নারদভক্তিসৃৎ ৫১-৫৪ ) 

প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়। মৃকের রসাম্বাদনের ন্যায়। 
বোবা যেরূপ মিষ্টরস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হয়, 
দিজ্ঞানা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, মানব 
সেইরূপ প্রেমাবিভাব কালে আনন্দে গদ্গদ হয়, কিন্ত সে 
ভাৰ নিঞ্জে অন্গভব কৰিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে 
ন।, «এইজন্য অনির্বচনীয়। ইহা গুণবর্জিত, কামনাতীত, 
প্রতিক্ষণ বর্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, শুক্র হইতেও শৃক্স এবং কেবল 
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তক্ত উহা প্রাপ্ত হইয়া! উহাই দর্শন করেন, 
উহাই শ্রবণ করেন, উহ্ধাই বলেন এবং উহাই চিস্তন করিয়া 
থাকেন। প্রমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এব, 
প্রেমের স্বরূপ একই পদ্াথ। বিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, 
তিনি ভগবান্কেও লাভ করিগ়াছেন। সুতরাং তত্ব্যত্ীত 
তাহার আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে, বলিতে বা চিন্তা 
করিতে ইচ্ছা হয় না। 

“ও ততপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব 
তাষয়তি তদেব চিন্তণতি” ( নারদস্থৎ ৫৫) 

পরাভক্তির বিষয় আলোচিত হইল। এইক্ষণ গৌণীতকির 
বিষয় আলোচন। করিয়া দেখা যাউক। 

"& গোণীং ব্রিধা গুণভেদাদার্ভাদিভেদাদ্বা” (নারদ স্*৫৩) 

গুণভেদ বা আর্তদিভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার। এহ 
ভক্তির মধ্যে তমোগুণ অপেক্ষ। রাজসিকী এবং বজোগুণ 


হইতে সাত্বিকা ভক্তি শ্রেষ্ঠ । অথাথী অপেক্ষা পিজ্ঞান্থ এবং 


জিজ্ঞাস অপেক্ষা আর্তভক্ত শ্রেষ্ঠ । কেন না| জিজ্ঞাস বা 
আর্তব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার স়াবনা। 

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন স্থলভ । কেন ন. ইহাতে 
আচার, বিচার, বর্ণ প্রস্থতির কিছুই বিচার কগিতে হয় না। 
ভক্তির গুণে গণিক। বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইপ । 
গোপীগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া, গৃ ও গজ মনুষ্য না হইয়া 
এবং গুহক উচ্চব্ণ না হইয়া ও কেবল ভক্কিগুণে ভগখান্কে লা ১ 
করিয়াছিল । ভক্তিসাধনে কায়ক্লেশ ও কাতরতা নাই। ভঞ্চির 
স্টায় সুলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়! যায় না। ভঞ্জিরাঞ্জে 
বাদবিসন্বাদ প্রভৃতি কিছুই নাই। “ও অন্ত্মাৎ সৌলভ্যং 
ভক্তৌ। শু প্রমাণান্তরপ্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাং। 
ও শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ” ( নার্দতক্তিস্থৎ ৫৮-৬০ ) 

ইঙ্থার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেন ন। হহা স্বয়ং 
প্রমাণম্বরূপ। ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম 
ও কেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্তক 
নাই। যিনিই ভক্তির উপাপক, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব 
করিতে পারেন। ভক্তি হইণ কি না, বাদবিবাদের দ্বার। 
ইহার সংশয়চ্ছ্দে করিতে হয় না। ভক্তিসাধনে ক্রেশের 
উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়। 
থাকে। ভন্তি শান্তি ও পরমাননন্ববূপ। যেখানে বাদ, 
বিবাদ, দ্বন্দ, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প ও স্থুখদুঃখাদি 
তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শাস্তিনিকেতন, শান্তি ভব- 
নেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে। 

“ও ত্রিঘতন্ত ভক্তিরেব গরীয়সী” ( নারদস্থ* ৮১) 





শট 





টি রর সপ 


ভূত,তবিষ্যৎ ও বন্তমান সকলপময়েই সত্যস্বরূপ ভগবানে 
ক্তিই সর্দপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভগবানকে লাভ করিবার গন্য 
শাঙ্জে ঘতপ্রকার সাধন কথিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে 
একমাত্র ভক্তিসাধনই সর্বাপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ। অন্তান্ত 
নকল লাধনাই কচ্ছ-সাধ্য ও বহুল যত্বস্থলভ এবং তাহার 
নকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই। কেবল 
দীনবেশে ভক্তির আবেশে তাহাকে ডাকিতে পারিলেই তিনি 
হনরে উদিত হুইয়! থাকেন। যোগপাধনায় মুগপগান্তে 
বাহ! হয় না, ভক্তি সাধনায় মুহূর্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। 
বোগরাজো ধিনি বাঙমনের অতীত, ভক্তিরাজ্যে তিনিহ 
গন্গের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এইজগ্ভ নারদ 
জগতে ঘোবণ! করিয়াছেন যে, “ভক্তি অপেক্ষা অেষ্ঠ সাধন! 
আর নাই।' 

এই ভক্তি একরূপ হইয়ীও একাদশ প্রকার । যথা,_-গুণ- 
মাহাস্ম্যাসপ্তি, ব্ূপাসক্কি, পূজাসক্তি, ক্মরণাসক্তি, দাস্তাসক্তি 
সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎদল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, 
তন্মগ্নতাসক্তি এবং পরমবিরহাসক্তি । 

যে যাহীকে ভাল বাসে, সে তাহার সকল চেষ্টা! ও সকল 
অঙ্গকে ভালই দেখে, কিন্তু কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের 
সৌন্দর্য্য বা কোন কোন ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্বধতোভাবে আসক্ত হইলেও 
কোন কোন ভক্ত তাহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসন্ত 
হইয়া খাকেন। ইহা! কেবল রুচিবৈচিজ্যেরই ফল বলিতে 
হইবে। রাজা পরীক্ষিত নারদ, হনুমান্, পৃথুরাজা প্রভৃতি 
গুণমহাস্ম্যাসক্ত ভক্ত। কৃ্জের বালরূপে নশা, উপনন্দ ও 
যশোদাদি এবং কিশোররূপে ব্রজনারী প্রভৃতি ভজন! করিয়া- 
ছিল, এইজন্য হহারা বূপানক্ত ভক্ত । পৃথুরাজা পুঁজাসক্ত, 
প্রহলাদ ম্মরণানক্ত, হনুমান, অক্র,র ও বিছ্রাদি দাস্তাসক্ত, 
অঞ্জুন, স্ুগ্রীব, উদ্ধব, কাবের, সুবল, ্রাদামাদি সখ্যাসক্ত, 
ব্রজগোপিকাগণ কাস্তাসক্ত, নন্দ, বশোদা, কৌশল্য।, 
দশরথ, কশ্তপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত, বলিরাজ! 
আত্মনিবেদনাসক্ত এবং কৌতিন্ত, শুকদেবাদি তন্ময়তাসক্ত 
শক্ত ছিলেন। শুকদেব তক্ষিশিক্ষার একজন প্রধানতম আচাধ্য 
ছলেন, যেহেতু ভক্কিরসপ্রধান সেহ “শুকমুখাদমৃতদ্র বসংযুতংঃ 
শীমদ্ভাগবত্ত গ্রন্থথানি কথিত হুহয়াছিল। (নারদতত্তি সুত্র) 

“ভক্ক্য। ভঞ্জনোপমংহথারাদ্‌গৌণ্যা পরায়ৈ তদ্ধেতুত্বাং” 

(শাঙ্িলাহৃৎ ৫৬) 
এই গোণীত্তক্তিই পরা- 
পরাভক্তি সাধন করিতে হহলে যে 


ভঙ্গন বা সেবাই গোণীভক্তি। 
তক্তির ভিত্তিশ্বরূপ। 


রি সসপপেস্ীস্সপ সাপ পাশপাশি শীল ০০০ সিন এ 
টি - শা স্পীপীস্াপীসীপীপিশাশীস্পী শশা ীীিিি 





করিয়! দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিদ্বরাধিকে বিনষ্ট করে, 


এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে । এইস্থলে 
যে ভক্ভিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গৌণী-ভক্তির প্রতিপাদক। 

“্রাগার্থপ্রকীত্বিসাহচর্ধ্যাচ্চেতরেষাম্” (শাখিল্যস্থৎ৫৭) 

নমস্কার, নামকীর্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ । ভগবানের 
লীলাতৃমি দর্শন, ভগবৎমুস্ধি্ন সেবা, অঙ্গ রাগ, প্রভৃতি সমস্ত 
প্রকার সেবাই কেবল গ্রকাস্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্ত। 
গৌণী-ভক্কি ছার! পবিত্রতা লাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্বাক ভাগবখ- 
সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমুহ পরিশুদ্ধ হইয়। 
আইসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন নিন্দমলা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়। 
থাকে। এইজন্ত কোন কোন আচাধ্য গৌণীতক্তির প্রাধান্ 
স্বীকার করিয়াছেন। 

অনেকেই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এই বিষয় লইয়া 
বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, শাঙিল্যস্থত্রে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ 
লক্ষিত হয়। জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তিসাধনের উপাদান 
স্ব্ূপ। জ্ঞান ও তক্তি_-উভয়েই মাধন ও মাধ্য ভেদে ছুই 
প্রকার । যেজ্ঞান দ্বারা বস্তর পরিচয় উপলব্ধি হয়, তাহা 
'সাধনজ্ঞান” এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অতীত যে জ্ঞান, 
তাহ! “সাধ্যজ্ঞান', এই জ্ঞানস্বরূপহ ত্রন্ম। যে ভক্তি দ্বার! 
শান্জাদি পাঠে ও দেবার্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই সাধন 
ভক্তি বা গৌণীভক্তি নামে অভিহিত, এবং জু/নযোগাধ দারা 
ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের কৃপা- 
দৃষ্টিতে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম পক্রাভক্তি বা সাধ্যা- 
ভক্তি। সাধন দ্বারা সাধ্যা-ভক্তিলাভ এবং দাধন-ওক্তি ছারা 
সাধ্য-জ্ঞানলাভ হ্হয়া থাকে। অবস্থাভেদে উভয়েরহ 
লাঘব ও গৌরব আছে। বস্ততঃ সাধ্যজ্ঞান ও পরাভস্তিতে 
কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই তক্তি ও জ্ঞান ছুহই এক। 

“হেয় রাগত্বাদিতি চেনো ওমাম্পা সবাৎ সঙ্গবং” 

( শাগডল্যস্থৎ ২১) 

অনুরাগের নাম ভক্তি। কোন কোন খধষির মতে অন্রুরাগ 
হঃথের হেতু স্বরূপ )ম্থতরাং অন্থরাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়; ) 
কিন্তু বস্তত; তাহা নহে । কেন না সৎসঙ্গের হায় ইহার আশ্রয় 
উত্তম। মগ্ষ্যের মধ্যে পরম্পরে যে অন্রাগের সঞ্চার হয়, 
তাহ।তে বিয়োগজন্য ছুঃথ হহয়া থাকে, 1কন্ত ঈশ্বরারাগে 
তাহা হহবার সন্তাবনা নাই। কেন না ঈশ্বরের বিয়োগও 
নাহ বিচ্ছেদেও নাই। কুসঙ্গ করিলে ছুঃখ পাইবার সম্তাবন। 
আছে, কিন্ত সংসঙ্গে হঃখ পাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। 
ভ্রীপুরষের অন্ুরাগের গ্কায় ছুঃখের আশঙ্কা আছে বনিয়। 






ভক্ষি 


উহা ত্যাগ করা কর্রব্য নহে। ঈশ্বরানুয়াগ পরম দুখকর এবং 
মানবের একাস্ত' প্রার্থনীয়। অতএব ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। 

“নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণাৎ* প্তস্তাং তত্বোচানবস্থানাৎ” 
(শাঙিল্যস্থৎ ২৪,২৫) 
ভক্তি ও শ্রন্থা এক নহে, কেন না শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃ্ 
হয়। কর্মে শ্রদ্ধা, উপাদনায় শ্রদ্ধা, শান্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা ইত্যাদি 
প্রকারে শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্টগহইয়া থাকে । কিন্তু ভক্তি 
ভগবান্কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দৌষও 
ঘটিকা খাকে। অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাণুক্ত হইয়া দেবপূজা করি- 
তেঁছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবপৃজার একটী প্রধান 
অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়) কিন্তু" তক্তি তাহা নহে, উহা 
সকল সাধনের একমাত্র শেষ ফল। অতএব সকল নাধন 
অপেক্ষা ভক্কতিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ । গীতায় ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়া 

ছেন, জ্ঞান ও কন্ম হইতে আমার ভক্কিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট 
(শাঙ্ডিলা সৎ) 

হরিভক্তিবিলাসে ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে 
ভক্তির সামান্ত লক্ষণ-_-যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত 
এবং যাহাদের সাহায্যে শব্দ, রূপ ও রস প্রভৃতি অনুগত 
হইদ্জা থাকে, সব্বমুণ্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক 
বৃদ্ধিক্ষুরণ, তাহাই ভগবদ্তক্তি। ইন্দ্রিয়াদির এ বৃত্তিস্দুবণ 

বেদপ্রতিপাদিত কর্ধানুষ্ঠান বাতিরেকে প্রাছুভূতি হয় না। 

সাধনভক্তি লক্ষণ_-ভগবদ্তক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাহার 
অর্ঠনায় অন্ুফোদন, দস্ভবর্জিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহার 
পূজা, তাহার লীলাদি শ্রবণে আনুরক্তি, তদগ্রে নৃত্যগীতা দি, 
প্রতিদিন তাহার নামন্মরণ ও তাহার নামে জাবনধারণ, 
বিনি এই ৮ প্রকার ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি নীচ 
হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাহার দেবতায়, মন্ত্রে ও মন্ত্রাতা গুরুতে 
অষ্টবিধ ভক্তি আছে, ভগবান্‌ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। 
বিঞ্ুর নাম, লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অঞ্চন, 
বন্দন, কর্মার্পণ, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণান্বিতা 
ভক্তি যদ্দি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত রলুৃতরুতার্থ 
হন। হরির শঙ্খচক্র লিখন, উর্ধপুণ্ড, ধারণ, বিষ্মন্ত 





গ্রহণ, তাহার অর্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্তন, শ্রবণ, | 


বন্দন, পদসেবা, পাদোদক ধারণ,তাহার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ, 
বৈষ্ণবদিগের সেবা, ছাদশীত্রত্বে নিষ্ঠাভাব ও তুলসীরোপণ, 
ভগবান্‌ বিষ্ণুতে এই ষোড়শ প্রকার ভক্কিব্যবস্থা অভিহিত 
হইয়াচছছে। ভগবানের মুষ্ভিসন্দর্শন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রস্থতি 
তীর্ঘক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধূপাবশেষাদির আস্াণ, 






নিশ্মাল্য গ্রহণ) 


] ভক্তি 


৮ পজ 





সপ ০ ই 
চারার ট্নিশনায্যতারহা 


ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাবাঁদন. 
কষ্ণলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নামশ্রবণে তৎপরতা, * 
পন্ম ও তুলসীমাঁলা ধারণ, একাদশী গ্রভৃতিতে রাত্রি জাগরণ, 
ভগবানের উদ্দেশে গৃহনিশ্মাণ এবং যাত্রামহোৎসব গ্রতৃতিও 
ভক্তির লক্ষণ মধো পরিগণিত। 

শ্রবণাদ্দিবিষয়ক যে সকল তক্তি লঙ্গণ লিখিত হইল, এ 
সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতক 
গুলিন অপ্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হহবে। কারণ 
প্রেমসাধন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুিকে 
বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্জ বলিয়া জাঁনিতে হহাবে। 
যেরূপ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে জীবের ভিন্নতা পনি 
হয়,তন্রপ ভক্তের ভক্তির অনুষ্ঠানেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে ।” 
প্রেমতক্তির সিদ্ধি ঘটিলে ধন্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ মকণ 
প্রকার পুরুষার্থ সেবকের স্ায় কাধ্য করিয়া থাকে । 

প্রেমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে থে, 
যে কাধ্যে আমি আমার এরূপ ভাব না থাকে, যাহাতে 
ভগবৎ প্রেমরম-মমতা। অথাৎ ভগবানহ আমার এরূপ জানের 
পরিচয় থাকে, ভাম্ম, হলাদ্, উদ্ধব ও নারদাদি ভন্তগণ 
তাহাকেই গ্রেমভক্তি বলিয়া নিদদেশ করিয়াছেন। প্রেম 
ভগপ্তর মাহাত্ম্য ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । | 

প্রেমভক্তির চিহন_-যখন আনন্দাতিশয্যনিবঙ্ধন পুল € 
প্রেমাশ্র প্রকাশ পায়, যকালে লোকে গদ্গদন্বরে উদ্দক€খ 
কখনও আনন্দধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, 
কখনও গ্রহাতিভূতের স্থায় হাস্ত,রেদন, ধ্যান ও বন্দনা বণে, 
কখনও বা মুহুমুছঃ দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হে হরে। 
হে জগত্পতে ! হে নারায়ণ! এহ নাম উচ্চারণ করিধ। 
ণজ্জা পরিহারপুব্বক অবস্থিতি করে, সেহ সমরে ৩ঞ্চের সম 
বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবস্ভাৰে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ শব] ৭ 
প্রধাবিত হুইয়া থাকে, অন্ত কথা কি, তংকালে সাতিশয 
ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাৰ ও বাসনা একেবাবে 
নিঃশেষরূপে দগ্ধ হহয়া ভক্তিপথে গমনপুধ্ধক ভগবানকে 
লাভ করিয়া থাকে। 

















(হরিভক্তিবিণ।স ১১ বিণ) 


পিসী ীশিশী শি টিটি শা চে পি 


* ভাগবতে ভক্তিস্ঘন্ধে সান্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিনগ্রাকাৰ 
ভেদের উল্লেখ তাছে। তাহাও উত্তম, মধ্যম ও অধমতেদে সাস্বিকাদি তিন 
সংখা ক্রমে ৯্টা। ফলকথা তাগবতের বর্ণনায় শ্রবণকীর্তনাদি ৯ প্রকা 
ভক্তিতে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সাকল্যে ভক্তির মংখ্য। ৮১ হইয়! থকে। 








উত্তমা ভক্তির লক্ষণ _- 

“অন্ঠাভিলাধিতাশুন্তং জ্ঞানকর্মাগ্তনাবৃতং। 

আম্কৃল্যেন রুষ্কান্থ-শীলনং তক্তিরুত্তমা ॥৮ (তক্তির*সি) 

শ্ীক্ুষণসন্বন্বী অনুকুল অন্ুশীলনকে ভক্তি কহে। এই 
অনুশীলন জ্ঞান ও কর্্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তর 
প্রতি ম্পৃহাশূন্ত হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা! যায়। 

“সর্বোপাধিবিনিশ্বুক্তং তৎপরত্বেন নির্্লং। 

দ্ধধীকেণ হৃধীকেশ-সেবনং তক্তিরুচাতে ॥” (নারদপঞ্চরাত্র) 


ইন্দ্রিয্ব দ্বারা তৎপরত্বরূপে অর্থাৎ অন্ুকুলতারূপে হ্ৃষী-:. 


কেশের সেবনকে ভক্তি কহে । এই সেবন সর্ধোপাধি 
রহিত অর্থাৎ অন্যাভিলাধিতাশুন্ত এবং নিম্মল অর্থাৎ জ্ঞান 
কন্মাদিতে অনাবৃত হওয়া আবণ্তক। তক্তি-শান্ত্রে হহা ষড় 
গুণান্বিত বণিম্না কীর্তিত হইয়াছে, যথা 

দক্রেশস্বী শুভদা মোক্ষ-লঘুতারুৎ সুহৃম্ন ভা। 

সান্ত্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥৮ 

ক্লেশনী, শুভদা, মোক্ষলঘুতারুৎ, সুছুল্লভি! সান্্রীনন্দ-: 
বিশেষাস্। এবং শ্রীকুষ্ণা কর্ষণী, 'এই কয়টা উত্তম! ভক্কি। | 

“কেশাসন্ত পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি ততত্রিধা।” | 

পাপ, পাপের বীজ এবং অবিগ্ভাভেদে ক্লেশদ্বী ত্রিবিধ। 
ভক্তি অপ্রারন্ধ ও প্রারন্ধ পাপন্ধপ ক্লেশসমূহ ন্ট করেন 
বিয়া ক্রেশঘ্মী নামে অভিহিতা হন। 

সমুদ্বায় জগতের প্রীতিবিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্‌গুণ 
'2 সুুথ ইত্যাদি শুভ দান করেন বলিয়৷ ভক্তি শুভদা নামে 
কথিতা হন। ভক্কি হইতে 'স্থুখং বৈষয়িকং ত্রাঙ্মমৈশ্বরঞ্চেতি 
তংব্রিধা।” বৈষন্ধিক মুখ, ব্রহ্মস্খ, এবং খ্শ্বরন্থখ লাভ 
করা যায়। 

“শুভানি গ্রীণনং সর্ধ জগতামন্ত রক্তত|। 

সদ গুণা* স্ুখমিত্যাদীন্তাখ্যাতানি মনীধিভি: ॥৮ 

যাহার হৃদয়ে অন্নমাত্রও ভগবদ্রতি উদিত হইয়াছে, তিনি 
ধণ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুক্ুযার্থচতুষ্ট়কে তৃণতুল্য 
জ্ঞান করেন। তক্তের মোক্ষকামনা না থাকাতেই ভক্তির 
মোগ্ষলঘুকারিতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

“মনাগেৰ প্ররঢ়ায়াং ঘ্বদয়ে ভগবর্রতৌ। 

পুরুষার্থাস্ত চত্বারস্তবণায়ন্তে সমস্ততঃ ॥” 
শক্তি সুহুল্লভা যথা 

“নাধনৌধৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা স্চিরাদপি। 

হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্তাৎ স্ুুল্ল ভি।1, 

সঙ্গরহিত হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও অলভ্যা এবং 
প্রীক্ণ কর্তৃকও আশু-অদেয়া ভেদে সুছুর্নত। ছুই প্রকার। 





ভক্তি 


সাধনসমূহ দ্বারাও তক্তি লাভ হয় না। জ্ঞান হইতে মুক্ি, 
লাত করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য হইতেই ভক্তি লত্য 
হইয়! থাকে, কিন্তু সহত্রসহত্্ সাধনদ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা৷ 
স্বকঠিন। ইহাই অলভ্যা ভক্তি । 
“জ্ঞানতঃ স্থলতা মুক্তিভূরক্তিযজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। 
সে়ং সাধনসাহশ্ৈহরিভক্তিঃ সুহুল্ল ভা |” 
ভাগবতের পঞ্চমন্ন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অদেয়া ভক্তির বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে,__ 
"রাঞ্জন্‌ পতিগুরুরলং ভবতাং যদুনাং 
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচ কিস্করো বঃ। 
অন্ত্বোবমঙ্গ ভজতাং ভগবানুকুন্দে। 
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ৮”(ভা*৫1১৬1১৮) 
শুকদেব পরীক্ষিংকে কহিলেন, হে রাজন্‌ ! ভগবান্‌ মুকুন্দ 
তোমাদের এবং যাদবদ্দিগের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি 
এবং কখন কখনও কি্কর হইয়৷ দৌত্য কাধ্যও করিয়াছেন, 
তাহা করুন; কিন্তু তিনি ভজনশল ব্যক্তিকে কখন মুক্তি দেন 
বটে; কিন্তু ভক্তি দেন না। ইহাতে ভক্তির সুহুল্ল ভঙাই 
প্রতিপাদিত হইল। 
প্রহলাদ আীনৃসিংহদেবকে কহিলেন,__ 
“ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশুদ্ধাকিস্থিতস্য মে। 
স্থখানি গোম্পদায়স্তে ব্রঙ্গণ্যপি জগদ্গুরো ॥% 
হে জগদ্গুরো ! আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছি, এখন ব্রন্ধানন্দ সখ 
আমার কাছে গোম্পদ তুল্য বোধ হুইনতছে। ইহা দ্বারা 
ব্দ্ধানন্দ সুখ হইতে সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ভক্তিম্খের প্রাধান্ঠ 
প্রতিপদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন__ 
“স সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যযুন্তপত্ত্যাগেো যথা ভক্িম্রমোর্জিতা ॥” 
হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধ ভক্তি যেরূপ আমাকে বশী- 
ভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপ্ত 
ও দান প্রভৃতি আমার সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। 
ইহাই শ্রীরৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি । 
তক্কিতে ভগবৰান্‌ আকৃষ্ট হন, তাহা তাহার শ্রামুথেই ব্যক্ 
হইয়াছে। 
“সা ভক্তিসাধনং ভাবঃ প্রেম! চেতি ত্রিধোদিতা ।” 
সেই উত্তম! ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন 
প্রকার। “কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা না সাধনাভিধা |” 
ইন্জিয় প্রেরণা দ্বারা সাধ্য ভক্তিকে সাধনভক্তি বরে । সেই 
সাধনভক্কি বৈধী ও রাগান্ছগাভেদে আবার ছ্িবিধ। 


ৰ্চ 








£ সব জন ১ ০৩ 


“বৈধীরাগান্থগা! চেতি সা দ্বিধা সাঁধনাভিধা, 
চৈতন্যচরিতামৃত্জ গ্রন্থের সনাতন-শিক্ষায় লিখিত হইয়াছে,__ 


এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন । 
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন ॥ 
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। 
তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন ॥ 
নিত্যসিদ্ধ কষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
অবণাদি গুদ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 
এইত সাধন তক্তি ঢুইত প্রকার। 
এক বৈধীতক্তি রাগাম্থগাভক্তি আর ॥ 
| ঘাগহীন জন ভজে শান্তর আজ্ঞায়। 
বৈধীভক্কতি বলি তারে সর্ব শাস্ত্রে গা ॥ 
সাধন ভঞ্জিরংঅঙ্গ যথা-- 
বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার । 
সংগ্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥ 
গুরুপাদাশয় দীক্ষা গুরুর সেবন। 
সন্ধশ্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু-মাগীন্থগমন। 
কষ্ প্রীতে ভোগত্যাগ রুষ্ণতীর্থে বাস। 
ধাবহ নির্বাহ প্রতি গ্রহ একাদশ্যুপবাস | 
ধাত্রী অশ্বখ গে বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। 
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জন | 
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বনু শিষ্য না করিব। 
বহু গ্রন্থ ফলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিিব ॥ 
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইব। 
অন্ত দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ 
বিজ্ু-বৈষ্ব-নিনাা গ্রাম্য-বার্তী না গুনিব। 
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্ে উদ্বেগ না দিব। 
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পুজন বন্দন। 
পরিচর্যা দাস্ত সখ্য আত্মনিবেদন ॥ 
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দওবৎ নতি। 
অত্যতান অন্তুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি ॥ 
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্তন। 
পৃপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন | 
আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমৃত্িদর্শন। 
নিজ প্রিক্নদান ধ্যান তীয় সেবন ॥ 
তদীয়__তুণসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত । 
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ 
কুষ্ধার্থ অথিলচেষ্টা ততকূপাবলোকন। 
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ1 তক্তগণ | 
4111 





ভক্তিরপামৃতসিদ্ধুব্ণিত উক্ত ৬৪ প্রকার বৈধীভক্তি যথা__ 


২ শিস িসীশ শিশিশিশীশ্শিশ তিশা? 


পপ সস ৯ ৯ 


চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহ ॥ 

সাধুসঙ্গ নামকাত্তন 'ভাগবতশ্রবণ। 
মধুরাবাস শ্রীমুষ্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ 
লকল প্রধান শ্রেষ্ট এই পঞ্চ অঙ্গ। 
কৃষ্প্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ ॥ 


গুরুপাদাশ্রয্তম্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং | 
বিশ্রস্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবত্মণম্থবর্তনং ॥ 


সন্ধন্মপৃচ্ছা ভোগার্দিত্যাগঃ কুষ্ণস্ত হেতবে। 
নিবাসো দ্রারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ ॥ 


ব্যবহারেষু সব্বেষু যাবদর্থান্থবন্তিতা। 
হরিবাসরসম্মানো ধাত্রাশ্বথাদিগৌরবং ॥ 
এষামত্র দশাঙ্গানাং তবেৎ প্রারভ্তরূপতা। 
সঙগত্যাগে। বিদুরেণ ভগখিমু খৈর্জনৈঃ ॥ 
শিক্যাগ্নন্বন্ধিত্বং মহারন্তাগনুদ্যমঃ | 
বহুগ্রন্থকফপাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং | 
ব্যবহারেহপ্যকার্পশ্যং শোকাদ্যবশবগ্ডিতা। 
অন্যর্দেবানবজ্ঞ। চ ভৃতান্দ্েগদামিতা ॥ 
সেবানামাপরাধানামুদ্ছবাভাবকারিত|। 
কষ্ণতত্তক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষুতা ॥ 
ব্যতিরেকতয়ামীযাং দশানাং স্তাদনিতি: | 


অস্থ্ান্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেইপ্যঙ্গ বিংশতেঃ | 


ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশরয়ািকং। 
ধৃতিবৈষ্বচিহ্ছানাং হরেনামাঙ্গরস্ত চ॥ 


নিম্নাল্যাদেশ্চ তশ্তাগ্রে তাওব্‌ং দওবন্নতি: | 


অভ্যুত্থানমন্তুএ্জ্যা গতিস্থানে পরিক্রমা; ॥ 
অচ্চনং পরিচর্ষ্য1 চ গীতং সঙ্কার্তনং জপঃ। 


বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদে! নৈবেদ্যপাগ্যরো & 


ধৃপমাল্যাদিসৌরভ্যাং শ্রীমৃর্তিষ্ৃষ্টিরীঞ্ষণং 
আরত্রিকোত্সবাদেশ্চ শ্রবণং তত্কুপেক্গণং ॥ 
স্বতিধর্ঠানং তথা দাস্যং সথামাত্মনিবেদনং। 
নিজপ্রিয়োপহর্ণং তদর্থেহখিলচেষ্টিতং ॥ 
সর্বথা শরণাপত্তিস্তধীয়ানাঞ্চ সেবনং। 
তদীয়াস্তলসীশান্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয় ॥ 

যথা বৈভবসামগ্রী সদগোষ্ঠীভিমেমহোতসবঃ। 


উঞ্জীদরবিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু 
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতি শীমূর্তেরজ্বি,সেবনে ॥ 1.1. 
শ্রীমপ্তাগবতার্থানামাস্বাদে। রসিকৈ: খ্হ |. 
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সর্ধথ! শরণাপত্তি কাতিকাদি ব্রত। 


এ 


০ 





মজাতীয়াশয়ে শলিদ্ধে নাধৌ সঙ্গ; শ্বতো বরে। 
নামসক্কীতনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতি; ॥ 
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্বরয্যাদামার্গ উচ্যতে।” 
এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্যাদা মার্গ বলেন। 

রাগানগ! ভক্তি,__ 

“বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু। 

রাগাত্মিকামন্থস্থতা যা স! রাগাম্গোচ্যতে। 

রাগানুগ! বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্সিকোচ্যতে ॥* 

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যকপে বিরাজমান! যে ভক্তি, 
'হাহীকে রাগাস্মিকা ভক্তি কহে। এহ বাগাত্মিকা ভক্তির 
অন্ুগতা যে তক্তি তাহার নাম রাগান্থগ৷ ভক্তি । এই রাগান্গ! 
তক্তি বিবেকের নিমিন্ত। প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তির বিষয় 
কথিত হইতেছে । 

“রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা রজবাসিজনে । 

তার অন্থগত তক্জের রাগান্থগা নামে ॥৮ ( চৈতন্য চরিৎ ) 

“হষ্ে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিই্টতা ভবেং। 

তন্ময়ী যা তবেং ভক্তি: সাত্র রাগাত্মিকোচাতে ॥ 

অভিলযিত বস্ত্রতে যে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্টা, 
তাহার নান রাগ। সেই রাগমরী যে ভক্তি তাহার নাম রাগা- 
আকা ভপ্ি। 

58 গা ₹ণ বাগ স্ববূপ লক্ষণ। 

৬ আবিত। হটঙ্গ ক্ষণ কথন ॥ 

রাগমরী ভাঁকর হয় রাগাস্মিকা নাম।” ( চৈতন্য চবি) 

সেই রাগাত্বিকা ভক্তি কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা ভেদে 
দ্বিবধ। “না কামরূপা সন্বন্ধ-বূপা চেতি ভবেদ্থিধা ॥ 

যে তুক্কি নষ্ভোগ তৃষ্ণীকে প্রেমময় ব্ূপে পরিণত করে, 
তাহার নাম কামবূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে 
কেবল কৃণ্ম্ুথের নিমিত্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়। 

"গা কামরূপা সম্ভোগ -তৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং। 

যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ | 

ইয়ন্ত ব্রজদেবীষু স্থ প্রসিদ্ধা বিরাজতে |” 

শীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের পিতা, 
আমি কৃঁষ্ের জননী, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অতিমানের 
নামই সন্বন্ধরূপা ভক্তি। 

“স্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাগ্ভভিমানিত। |” 

রাগাম্মিক ভক্তি ছই প্রকার বপিয়া রাগান্থগা ভক্তি ও 
কামানুগ। ও স্ন্ধান্থগাভেদে দুই প্রকার। 
"রাগাম্তিকায়। দ্বৈবিধ্যান্দিধা রাগান্্গা চ সা। 
কামান্গা চ সবন্ধীমুগা চেতি নিগদ্যতে ॥» 


সস পাপা শা শী শ্শীপীস্পীশাশাাশীশ্শিশািশিিিশিশাাীীশী্ীস্িশীশ্ীিটিীিিীশীীাাশ টাটা 





জন্য যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাদের তক্তিকেই কামানগা 


ব৷ সন্বন্ধান্থগ বলে। 

“কামান্থগ তবেুষণ কামরপাম্থগামিনী | 

সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥৮ 

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষা, তাহার নাম কামা- 
মুগা ভক্তি। ইহা সস্তোগেচ্ছাময়ী ও সেই সেই তাবেচ্ছাময়ী 
তেদে ছুই প্রকার। 

আপনাতে যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব & ভ্রাতৃত্ব মনন, তাহাকেই 
পণ্ডিতগণ সন্বন্ধান্ুগ! ভক্তি কহিয়াছেন। 

“দা সন্বন্ধানুগ। তক্তিঃ প্রোচ্যতে সপ্তিরাত্মনি। 

যা পিতৃত্বাদিসন্বন্ধমননারোপণাত্মিকা ॥” 

শুদ্ধসত্বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সথধ্যের কিরণসাদৃশ্তশালী 
এবং তগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আন্কুল্যাভিলাষ ও সৌহা- 
দভিলাষ দ্বারা চিত্তের ্নিগ্ধতা সম্পাদক যে তক্তিবিশেষ,তাহার 
নাম তাবভক্তি। 

“গুদ্ধনববিশেষাত্ম। প্রেমহ্র্্যাংশুসাম্যভাক্‌। 

ক্ুচিভিশ্চিন্তমাস্থণ্য কৃদদসৌ ভাব উচ্যতে ॥৮ 
প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে। 

“প্রেয়স্ত্র গ্রথমাবস্া ভাব হত্যভিধীয়তে |” 
ভক্তহ্ৃধয়ে এই ভাবভক্তি অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইণে, 

প্দাণন্তিরব্যথকালত্বং বিরক্তিমানশুই্ঠতা | 

আশাবন্ধঃ সমুৎকা! নামগানে সদা রুচি: 

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রাতিন্তদ্ধমতিস্থলে। 

হত্যাদয়োহন্বভাবাঃ স্থ্যগাতভাবাস্থুরে গনে ॥” 
চৈতন্তচরিতামুতেও কাঁথত হহয়াছে__ 

“এই নব প্রত্ান্কুর যার চিলডে হয়। 

প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়। 

কষ্ণসন্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 

ভুক্তি সিদ্ধি হত্জিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ 

সর্বোন্তম আপনাকে হীন করি মানে। 

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥ 

সমুৎকঠা হয় সদা লালসা প্রধান। 

নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম। 

কষে গুণাথ্যানে করে সর্বদা আসক্তি । 

কৃষণণীলা স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥৮ 
প্রেমভক্তি-_- 

“সম্যড্মস্থণিতস্বাস্তো মমত্বাতিশয়াস্কিত; | 

ভাবঃ দূ এব সাক্তরাস্বা বুধৈঃ প্রেম নিগগ্ঘতে॥” 






শিট শশী নন শশা পিট শিট শশী পিপি 


যাহ হইতে সমাচীনরূপে চিত্ত নিশ্শল হইয়াছে এবং 
যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই 
পণ্ডিতের! তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্তন কবেন। 

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির (ভাবভক্তির ) উদ্য়। 

র্তিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয় |” (চৈতন্য চরি* ) 

সাধকদিগের প্রেমভক্তি প্রাছুর্ভাবের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি- 
রসামৃতসিনুতে এইরূপ লিখিত আছে। 

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়। । 

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিত্ততঃ। 

অথানঞ্চিম্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। 

সাধকানাময়ং গ্রেক্: প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রম: ॥* 

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ 

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ধন। 

সাধন ভক্ক্যে হয় সর্ধানর্থ নিব্ন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। 

নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাদো রুচি উপজায়। 

রূচ হেতে ভয় তবে আসঞ্ছি প্রচুর। 

আসক্তি হেতে চিত্ডে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥ 

মেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 

দেহ প্রেমা প্রয়োজন সব্বাননধাম ॥ ৃ 

[ বিশেষ বিবরণ প্রেমশন্সে ৭ ] 

উপরে শঈশ্বরাম্থ্গ পরাহ্থরক্তিকেই ভক্তি বলা হ₹5,:. | 

আররাধাদেবতার প্রতি আস্তান্তিক অন্থরাগ এবং ঠাহাণ। 


ভন্ক কবি নাভাজী মুত্তিমতী ভক্তির যে স্বরূপ কল্পনা 
করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়পাদের টাকা হইতে আমরা তাহার 
আভাস পাই। সেই দেবীগ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে শ্রদ্ধ', দয়া, 
নিষ্ঠা, মন, হরিসেবা, সাধুসেবা, স্মরণ ও অনুরাগাদি লক্ষণ 
প্রকাশ পায় * | এতম্্ারা কেবল তক্তিরই উপাঙজ 
নির্ণয় করা হইল। উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি প্র- 
স্পর সন্গিবিষ্ট না হইলে মনম্নুষ্ের হৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির 
উদয় হইতে পারে না। ভক্তি উৎপন্ন হইলে আসঙ্গাদিতে 
পরিলিগ্ণ! দুরীভূত হয় এবং অজ্ঞানানথ নিবৃত্তি পাইলে নিষ্ঠা 
হেতু শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে। ক্রমশঃ সেই রুচির বিকাশে 
হৃদয়ে আসক্তি বলবতী হইলে রতির অঙ্কুর উৎপন্ন হর, 
আবার সেই রতি গাঢ় হইয়! প্রেমে পরিণতি পায়। এ 
চৈতন্তায়ক প্রেমালোকই অজ্ঞানান্ধকার দুরীকরধে একমাও 
সমর্থ। অজ্ঞানমূলক সেই অন্রক্কি-সোপানশ্রেণী অতিক্রম 
করিয়া প্রেমমা্গে উপনীত হইলে তবজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । 
তঞ্চির লংমিঅপ ব্যতীত কেবলমাত্র কম্ম বা জ্ঞান দ্বারা 
সা.ঞ্যলাত হইতে পারে ন!। যাহার জান ভর্জিমশ্র, তাহার 
মুভ করতলগত হয়।। 

অশাষ্ট ও আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্তিক অনুরক্তি 
এনা আাধুবঙ্গ প্রভাবে প্রবল হইয়া খাকে। নিরন্তর 
পাবেবাকপ বারিসেচনে নবলক্ষণাক্রাস্ত ভক্তিবৃক্ষের 
শ[খ(এশাখ। হাদয়াকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়। স্নিগ্ধচ্ছায়া বিতরণ 
করে। ৩খন হৃদয়ে একটী ফাব্বধনীন কোমলতা আতিয়! 
উপাস্থৃত হয়, উহা ঈশ্বরপ্রেম তিন্ন আর কিছুহ নয়। জে 





ভঞ্জনমাধনরূপ পেবাদিতে আন্তরিক গ্রীতিই ভর্তি গঙ্ষণ | 


শ্রণার্দি নববিধা তপ্তির এক একটা অঙ্গেরও রসখাপন 


এবং গুরুপাদা শ্রয়াদি চতুঃযষ্টি প্রকার উক্তঙ্গের গালনও 
তক্ষের একান্ত কর্তব্য। এতঘ্বিন্ন কুষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা- 
সমর্পণ, সর্ববিষয়ে ততকৃপাঁবলোকন, জন্ম ও যাত্রাদি মহোং- 





একমাত্র ভগথত-্রেম জীবের পাপ, তাপ, মায়া ও হঃখ 
দূরীকরণে সম্থ। 

উপাদানগৃত অঙ্গপ্রত্যঙগাদি তিন্ন তক্তিতে শাস্তি দাস, 
সখা, বাৎসপ্য ও শূঙ্গার এই পঞ্চরসাত্মক ভাব বিধ্বামান 
আছে। এতঙির্ন শাস্ত্রে ভক্তির গ্রতেদ কল্পিত হহয়াছে £-- 


সব-পালন, তাহার প্রতি একান্ত শরণাপন্ন হওন ও নিয়ম 
পূর্বক কাত্িকেয়এ্তাদি সমাপন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত আম্বাদন, 1 রিনা লারা 
মথুরামণ্ডলে বাস, নামনক্গীর্তন, শ্রদ্ধা ও গ্রীতি সহকারে 
শ্ীমূ সেবন প্রত্ৃতি পঞ্চ তক্তাঙ্গের অশেষবিধ মহিমা কীপ্ডিত 
হইয়াছে *। 


* “শ্রন্ধাই ফুলেল ও উবটনো! শ্রবণ কথা মৈল অতিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে। 

মনন মুনীর অহুবায় অগুছায় দয়। নবনি বসন প্রনসে | ধোলে লগাইয়ে ॥ 

আশ্ভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফুল মানসী হুনথ সঙ্গ অগ্রন বনাইয়ে। 

ভক্তি মহাবাণীকো শৃঙ্গার চাক বীরী চাহ রঙ্গ যো নিহারি লহে লাল প্যারী পাইয়ে ॥ 
1 *শ্রেয়ঃহগতিং ভভিমুদস্ত তে বিভো ক্রিগ্থাত্তি যে কেবলবোধলবয়ে। 


তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষাতে নান্তুদ্যধ! হুলতুষাবঘাঁতিনাম্‌ ॥” 
( ভাগবত ১*।১৪।৪) 


- ৯৮৮৮৮ শশা ীশশীশীশীশ শি োপাাপীপীশিসপীপীসী শিপ উাপিটোসিশি পাটিপীশ শীত শিট রী 
শি চেনে 
শশী শাক শত 


* একমাত্র ই্রীমস্ভাগবতের অর্থাম্বাদন ও সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধু- 
সঙ্গই তক্তিমাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়। কীত্তিত হইয়াছে। 
 "জীমস্তাগবতার্থানামাস্বাদে। রসিকৈ£ সহ। 
সজাতীয়াশয়ে স্লিধে সাধ সঙ্গ; স্বতে৷ বরে ॥” (তক্তির* সিং পৃঃ ২1৪৩) 





স বিপ্রেন্ছ্রো মুনিঃ শ্রীমান্‌ স বতিঃ সচ পত্ডিতঃ॥ 

তশ্মে দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পৃজ্যো যথা হরি; 1 
(গরুড়পুত পুর্বাথ* ২১৯/১-১১ ) 
স্নেচ্ছেও বদি এই অষ্টবিধা ভক্তি বর্তমান থাকে, তাহা 
হইলে সে বিগ্রেজ্দ্র, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত বলিয়া 
গণ্য হয়। সেই ব্যক্তি শীহরির ন্যায় পৃজনীয়। যাহার হদয়ে 

হরিতক্তি বিদ্যমান, সে মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 1। 

উপরে ভক্তি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমত্তই 
ধশ্মশান্ত্রের অন্তিমত। মম্প্রদায়তুক্ত না হইলে মানবহৃদয়ে 
কিছুতেই ভক্তির উদ্রেক হয় না। সাধক গুরুপাদ ও সম্প্র- 
দায়কে আশ্রর করিয়। দাক্ষ। গ্রহণ করিবেন) নচেৎ তাহার 
দা নিক্ষপতা প্রাপ্ত হইবে। পন্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, 
কপিকাপে শ্রী, মাধবী, রুদ্র ও সনক নামে চারিটী 
সন্্রারা বেষ্জধের আবিভাব হইবে। এ বৈষব সম্প্রদায়- 
»হ&মহ পৃাথবার পবিত্রতাবিধায়ক | বৈষ্বসম্প্রদায়া 
₹ঞ্ান্ঠ ৩প্জিবহ ধ্রণ্যাত্বাই কেবলমাত্র ভক্তির 'অধিকারী। 
মপাংপ্রধায়িক ও অবৈষ্বের নিকট মন্ত্রগৃহীতার শ্বদয়ে ভক্তি 
আদিতে পারে না, বরং তাহাতে তাহার দার্সাবিপর্যযয় ঘটিয়া 
থাকে $। কৃষ্খান্ঠ কখনও ব্যতিচারী হয়েন না। ভক্তি- 
 মাগারোহী ভাগবতগণ স্ব স্ব সিদ্ধি পথের আশ্রয় করিয়া 





* অষ্টবিধ ভত্তি ১ বিফুর নাম ও কর্মাদি কীত্তন করিতে করিতে 
শবিসঞ্জন। ২ আীহরির চরণযুগলই আমার নিত্যকন্ম এইরূপ নিশ্চয় ও 
এনুরপ অনুষ্ঠান, ৩ প্রণামপূর্ববক ভক্তিসহকারে তগবৎকথিত শাস্ত্রে 
বাতুন। ৪ ভগবানের তক্তবাংসল্য গুণের পুজাপুর্বক অনুমোদন, ৫ তগবৎ- 
৭ শ্রবণে প্রীতি, ৬ বিখতে ভাবনিবেশ, ৭ স্বয়ং বিফুর অচ্চনা। ৮ বিঞুই 
মামার উপদীব্য এইরূপ জ্ঞান । 

1 “৮গালোহপি মুনিশ্েষ্টে। হরিভজিপরায়ণঃ | 

হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোংপি শ্বপচাধম: 1” (মহাভারত ) 
এই হরিভক্তি যাহার হাদয়স্তল প্পর্শ করিয়াছে, সেই ভক্ত যুনিশনেরও 
শমন্ত, স্বয়ং হত এই কথা বলিম্নাছেন__ 
“হরিভক্তিরসাম্বাদমুদিত| যে নরোত্বমাঃ | 
হদন্করোমাহং তেবাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌ যত: | 
হরিভক্তিপরা! ষে চ হরিনামপরার়পা2। 
দত্ত! বা ্ববৃত্। বা তেষাং নিত্যং নমো নসঃ।” (হরি ত* বি) 
1 “কল খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্দায়িনঃ। 
আমাধ্বীকুদ্রননক| বৈষ্ঃব! ভূমিপাবকাঃ0” ( পদ্মপুৎ ) 
সন্ত 'আব্রক্মক্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ (প্রমেয়রত্বা* ) 
এইরপ নামের পরিবর্তন দেখ! যাঁয়। 
$ “অবৈষ্ণবোপিষ্টেন মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেং।” (নারদপকণরাত্র ) 





“শক্তির (বধ! হোষা* যন্মিন্‌ ম্নেছেখপি বর্ততে। 





সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রবর্তন করিয়া! গিয়াছেন *। শ্রীধর 
স্বামী তংককত ভাগবতটাকায় এই দাশ্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন +। [ সম্প্রদায় দেখ | 
পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তির ফল জ্ঞান এবং 
তাহা হইতে মানবের মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণব সাধকগণ 
একমাত্র প্রেমকেই ভক্তির মুখ্য-সোপান বলিয়! উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। সাধন! ও ভর্জনা ছার! যাহা না হয়, ততক্তি থাকিলে 
অনাঘ়্াদেই সেই হষ্টবস্ত লভ্য হইতে পারে। তবে সাধনা- 
পরম্পরা ভক্তি সোপানারোহণের অবলম্িকা মাত্র। একজন 
বৈষ্ণব কৰি জ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্গা করিরা ভক্তির প্রাধা 
স্থাপনের জন্য বলিয়াছিলেন, “৩ক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তকে 

বন দুর” এ কথা সত্য এবং সকণ গ্রন্থের সারতন্ব। 
ভরক্তিকর (তব্রি)১ ভঞ্তিধোগ্য। ২ যাহাতে ভক্তির উদ 

হ্য়। 
ভক্তিচ্ছেদ (পুং) ১ বিষুওক্তের বিশিষ্ট চিহ্ন, তিলকাদি। 
২ রচনা থা রেখাতঙ্গ।বশেধ। 
"ভঞ্তিচ্ছেদোপব | বগা০তাং ভৃতিমঙ্গে গজন্ত” 
(মেধদূৎ পৃ* ১৯ শ্লোক ) 
ভেক্ঞক্বে। রচন। রেখা হতি যাবৎ তাসাং ছেদেঃ ৬৩৬, 
( মল্লিনাথ) 
ভক্তিপুর্ববম্‌ (অব্য) তক্তি বা সম্মানের সহিত। 





[ ভক্তিভাজ (ত্রি) ভক্ভিং ভতে ভগ্থি। ১ ভক্তির গাত্র। 


ভক্তিমৎ (ব্রি) ভক্তিরগ্তান্তাতি ভ্জি-মতুপৃ্‌। ভক্তিযুস্ত । 
“গুণবান্‌ পুত্রবান্‌ শমান্‌ কীঙ্ডিমান্‌ শক্তিমান্‌ ভবে । 
প্রহিকে পরমৈশ্বধ্যমস্তেনাথপদং বজেৎ ॥* 

(শাস্তবীতন্ত্ব মহাকালতৈরবস্তোত্র ) 
ভক্তিমহৎ (তরি) অশেষ ভক্কিসম্পন্ন। ২ নিষ্ঠাবান তক্ত। 
ভর্তিযোগ (পুং) ভক্তেযোগঃ ভক্ত্যা যো যোগঃ। পরমেশ্বরে 

ভজন সন্বন্ধ। 


% “সম্প্রদ সর্বত্র পুব্যাপর যে প্রসিদ্ধ। 

বোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ । 

শ্রুতিপ্রবর্তক ভাগবতপ্রবর্তক | 

যতি প্রবর্তক হরিভক্তির সাধক । 

ইত্যাদি করিয়া সর্ববমতের সর্বদা । 

সর্বত্র প্রকট হর হব স্ব সিদ্ধিপ্রদা ॥* (তক্তমাল ১৮) 
+ "সম্প্রদায়ান্থরোধেন পৌর্ববাপধ্যানুমারতঃ | 
 প্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতগ্তে |” 

(ভাগবত ১।১।১ টাকার উপক্রমণিকায় স্বামী ) 


র্‌ 


ভক্তিযোগ 
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“ভক্তিযোগ প্রকাশায় িরেজাত্ডছ্ল্র চ। 
সন্যাপাশমমীশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধূক ॥৮ (চৈতন্যভা* ) 
গীতার ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 
“এবং সততযুক্তা যে ভক্তাত্বাং পধুঠপাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্বমাঃ ॥৮(গীতা১২।১) 
অজ্ঞুন ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নিগুপ ও 
সগুণ বর্গের ধাহার! উপাসনা করেন, তাহাদের মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি 
একাগ্রচিত্তে এবং সাত্বি্ক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ-্ববূপের 
আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, সগ্ডণ 
বা সাকাররূপে ধাহার চিত্তের একাগ্র আবেশ হয় অর্থাৎ যিনি 
একমাত্র গতিত্থং বলিয়! অনন্যভীবে গ্রীতি-পূর্ণচিত্তে ভগ- 
বানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবং-স্বরূপ লাভ করিয়া 
থাকেন। “আমি ভগবানের উপাসনা করিতেছি, ইনি 
নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করিবেন” এইবূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে 
ধাহার সাৰ্বিক-শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যিনি নিজ আরাধ্য- 
বূপকে সন্বস্ব ও সর্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
তাহারই ভজন! করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তখোগী। 

যিনি সব্ধাদা সন্ধষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংঘতাত্ম! ও দৃঢ়নিশ্চয় 
এবং খিনি নিজ মনো বুদ্ধি কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই 
শ্রেষ্ট, অর্থাৎ ধিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্রিতে, সম্পদে বা 
বিপর্দে সন্ধ্ট থাকেন, যিনি সব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, ! 
শরার ও হন্দ্রিয়াদি যাহার স্ববশ হইয়াছে, ধাহার ভগবানে 
দূঢ়বিশ্বাপ অরথথাং কোন প্রকার কৃতকে যাহার চিন্ত ভগবদ্‌- 
ভাব হইতে বিচলিত হর না 9 যিনি সংকল্প বিকল্প ছাড়িয় 
মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তই 
ভগধানের প্রিম্ন। যাহার দ্বারা কোন লোক সন্তপ্ত হয় না 
অথব। যিনি অন্ত করুক নিজেও সন্তপ্ত হন না এবং বিনি হর্ষ, 
বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের 
প্রিয়। বিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবজ্জিত ও 
সর্ধবারভ্তপরিত্যাগী এবং যিনি ইষ্ট লাভে সস্তোষ বা ছুঃখ হেতু 
দ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি শোক বা আকাজ্জা পরিশুন্ 
এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। 
যাহার শত্র ও মিত্র, শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, স্থথ ও দুঃখ 
সমস্তই সমান, তাদৃশ ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তই ভগবানের প্রিয়।* 


পি ীশিশশিশী শি সনি পাশা পিশপাপপীশ পিসী শশী শবাি্পীাপপাপীিসপ্পপত সপ শপ পপি? 
পক পিশীীশ্ীশিটিটি শিিশী শসা াস্পিপিশী শশা 


্ ১১1 
*. * মধ্যাবেগ্ত মনে। যে মাং নিতাযুক্তা উপাসতে। ৮ ক ৃ 
শরদ্ধয়। পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততম! মতা: 16 0 
41171 ২, 





ভাক্তিরস (পুং ) ভি; ঈশ্বরবিষযা রতিরেব : রসঃ। তবস্থায়ি 


ভাঁবক রসভেদ। যে রসের স্থাগ়িভাব ভক্তি । 

"বিভাটরনুভাঁবৈশ্চ সার্িকৈর্যভিচারিভিঃ | 

স্বাগ্থতবং হৃদি ভক্তানামানীত। শরবণাদ্দিভিঃ ॥ 

এষ! কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ি ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥» 

(ভঞ্জিরসামূতসিন্ধ ) 

ঈশ্বরে রতি স্থায়িভাব প্রাপ্থ হইলে ভক্তিরসের উদয় 
হইয়া থাকে। এই স্থায়িভাব বিভাব, অন্ুভাব, সান্বিক ও 
সঞ্চারিভীব সহযোগে ভক্তিরসব্ূপে পরিণতি পায়। তথন 
ভক্ত এক অপুর্ব ভক্তিরসের স্বাদ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর 
ও তাহার তক্ত আলম্বন-বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তেব 
ঈশ্বরজন্ত চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বরভেদ, কম্প, বৈবণ্য, অশ্রু, প্রলয় (স্থুখছুঃখাদি বোধ- 
শৃন্তত1) এই সকল সাত্বিক-ভাব। নিব্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, 
মানি প্রভৃতি তেত্রিশটা সঞ্চারী-ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্র 
ভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য, প্রিয়তা, এই 
পাচপ্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন সাধকে 
ইহার এক একটা মাত্র প্রকাশ. পাইলে, তাহাকে কেবলা 
রতি কহে এবং উহা! বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হইলে, সঙ্গুলা- 
রতি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এতম্মধ্যে যেটা প্রধানত; 
প্রকাশ পায়, তদন্সারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে । 

(ভক্তিচৈতন্থচক্জ্রিকা ) 

ভক্তিরমামৃতসিম্ুতে লিখিত আছে-__ 

বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বার! 
অভিব্যক্ত এরুষ্ণবিষয়ি-স্থায়ি ভাব, শরবণাদি দ্বারা তক্তগণেব 
হৃদয়ে আস্বাদাম্কুরতা প্রাপ্ত হহয়া ভক্তরদ রূপে পরিণত হয়। 


০ ীপপ্পািশিপাপাপা স্পেস পপি ২ তি শশী িশর্টা শীট 
২ পি ব্আাস্পাশ 


- পপপপপপাশপী শপ শি 


৪৯৯০ 


কি ৬ 


$/7/ ৬0৭); ২111, ( 


চি 
পি ৯৭৬5 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাস্ম। দূ নিশ্চয়: 
মধ্য পতমনো বুদ্ধিযো৷ মে ভক্ত? স মে প্রিয়: ॥ 
যম্মন্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্রোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ধামধু্ডয়োছেগৈরু'ক্তে যঃ স চ মে প্রিয়; ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গভব্যথঃ | 
সর্ধবাবস্তপপ্রিত্য।গী যে। মে ভক্তঃ স মে প্রিষঃ ॥ 
যে| ন হষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
শুভাশভপবিতাাগী ভক্তিনাশ্‌ যঃ সনে প্রিয়ঃ ॥ 
সম শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শাতোবসুখছুঃথেষু মমঃ সঙ্গ বিবর্জিত; | 
১৮ সুল্যনিন্দাস্ততিমোনী সপ্তষ্টে। যেন কেনচিৎ। 
অনিক; স্থিরমতিঙভিমান্‌ মে প্রিয়ে। নরঃ ॥ 
4 (গীত। ভক্তিযোগোন।ম ১২ অধ্যায় ২, ১৪-১৯ শ্লোক ) 








ভক্তিরস 


ভক্তিরসের অধিকারী-- 

"প্রাক্স্তাধুনিকী চাস্তি বস্ত সন্তক্তিবাঁসন]। 

এষ ভক্তিরসাস্বাদন্ততৈব হৃদি জায়তে ॥+ 

যাহার হৃদয়ে প্রাক্তনী এবং আধুনিকী সন্তক্তিবাসনা 
বিরাজ করে, তাহারই অন্তরে এই ভক্তিরসের আম্বাদন 
জন্ি়। থাকে। 

তক্তিরসের বিতাব-_ 

“তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্ত রত্যাম্বাগনহেতবঃ। 

তে দ্বিধালম্বন! একে তখৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥৮ 

রতি আন্বাদনের কারণগুলিকে বিভাব বলে, এই 
বিতাব আলঙ্বন এবং উদ্দীপন তেদদে ছুই প্রকার। তম্মধ্যে 
কৃষ্$ এবং কৃষ্ণচতক্তগণ আলদ্বন-বিতাব। 

“কৃষঃশ্চ কৃষ্ণতক্তাশ্চ বুধৈ রালম্বনা মতা: 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং তক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। 

যে ভাঁবকে প্রকাশ করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। 
শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ, বংশ, শৃ, 
নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং তদ্বাসরাদি 
উদ্দীপন বিভাব। * 

“উদ্দীপনাস্্ তে প্রোক্তা ভাবমুঙ্গীপয়স্তি যে। 

তে তু শ্রীকষ্চচন্তরস্ত গুণাশ্চে্টা প্রলাধনম্। 

শ্মিতাঙ্গসৌরতে বংশশৃঙ্গনূপুরকন্ববঃ | 

পদাপ্ক্ষেত্রতুলদী ভক্তস্ততাসরাদয়ঃ ॥” 

ভপ্তিরসের অন্থুভাব-- 

“অন্থৃভা বাস্ত চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।” 

চিওগত ভাবের বোধককে অন্গুভাব বলে। সেই অনুভাব 
গুলি কিরূপ তাহাই নিম্বশ্লোকে বিবৃত হুইয়াছে। 

“নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তন্থমোটনম্‌। 

হক্কারো জৃস্তণং ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। 

লালালীবোইটরহামশ্চ ঘূর্ণ৷ হিকাদয়োইপি চ।” 


সাত্বিকভাব-__ 
“কৃষ্ঃন্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিঘ্বা ব্যবধানত£। 


তাবৈশ্চিৰমিহাক্রান্তং সবমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ৮৮ 

সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কৃষ্ণসন্বন্ধিভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে 
প্ডিতেরা সত্ব বলেন। এই সত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম 
সাত্বিকভাব। এই সাত্বিকভাব দ্গিধ্ী, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে 
তিন প্রকার। 

“চিন্তং সব্বীভব্ৎ প্রাণে নপ্যত্যাত্মীনমুত্তটম্‌। 

প্রাণস্ত খিক্রিঘনাং গচ্ছন্‌ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং | 

তদা স্তস্তাদায়ো ভাবা ভক্তদেছে ভবস্ত্যমী ॥” 


[ ২১৮ ] 





ভক্তিরসাম্বৃতসিদ্ধু 


যে কালে ভগবস্তাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে 
প্রাণবাযুতে অর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হুইয়৷ 
দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করিয়া তুলে, সেই কালে ভক্ত 
দেহে স্তস্তাদদি ভাব সকল উদ্ভূত হুয়। 

শ্তস্তাদি ভাব-_ 

“তে ভ্তম্তস্বেদরোমাধা£ম্বরভেদোহ্থ বেপথুঃ। 

বৈবণ্যমঞ্রপ্রলয় ইত্যষ্টো সাত্বিকা; ম্থৃতাঃ ॥” 

স্স্ত, শ্বেদ, রোমা, শ্বরতেদ, বেপথু, বৈবপ্য, অশ্রু 
এবং প্রলয়, এই আটটা সাত্বিকভাবের লক্ষণ। 

তক্তিরসের ব্যতিচারী ভাব, 

"নির্কেদোহথ বিষাদে! দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মাদগর্ষে | 

শঙ্কাত্রাসাবেগ। উন্মাদাপন্থৃতী তথ ব্যাধিঃ 

মোহে! মুৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিখা চ। 

স্থতিরথ বিতর্কচিস্তামতিধৃতয়ো হর্য উৎসুক ত্বঞ্চ | 

গগ্র্যাহমর্ষাইস্থয়শ্চাপল্যঞ্চেব নিদ্রা চ। 

দপ্তিবোধ ইতীমে ভাবা ব্যতিচারিণঃ সঁমাখ্যাতাঃ ॥৮ 

নির্ধেদ, বিষাদ, দৈনা, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, 
আস, আবেগ, উন্মাদ, অপন্থতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলম, 
জাড়্য, ক্রীড়া, অবহিখ1, স্থৃতি, বিতর্ক, চিস্তা, মতি, ধৃতি, 
হর্ষ, ওৎসুক্য, ওগ্র, অমর্য, অহ্য়1, চাঁপল্য, নিদ্রা, সুষপ্ধি, 
এবং বোধ এই তের্রিশটা ব্যভিচারী ভাব। 

শীকষ্ণবিষয়িণী রতিকে স্থায়ীভাব বলে। এই সকল 
বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে. ভঞ্তিরপামৃতপিনু ও হরি- 
ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


ভক্তিরনামৃতসিন্ধু, শ্রীন্ূপ গো্বামিক্কত গ্রন্থবিশেষ। এই 


গ্রন্থ চারিভাগে বিতক্ত। প্রথম ভাগের নাম পূর্ববিভাগ। 
এই পুর্বাবিভাগে চারিটা লহরী আছে। যথা সামান্তভক্তি- 
লহরী, সাধনভক্জিলহরী, ভাবভক্তিলহরী এবং প্রেমভক্তি- 
লহ্রী । 

দ্বিতীয়ের নাম দক্ষিণবিভাগ। ইহাতে পাঁচটা লহরী-_ 
বিভাব লহরী, অন্ুভাবলহরী, সাত্বিকলহরী, ব্যভিচারিলহরী 
এবং স্থায়িভাবলহরী। 

ভূতীয় ভাগের নাম পশ্চিমবিভাগ | ইহাতে শাস্ত, দান, 
সথ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস পাঁচটা 
লহ্‌রীতে বর্ণিত আছে। 

চতুর্থ ভাগের নাম উত্তরবিভাগ ৷ ইহাতে নয়টা লহরী। 
প্রথম হইতে সাতটা লহরীতে হান্তাদি সণ্ড গৌণরস বণিত 
আছে। অষ্টম লহরীতে রসের মৈত্রবৈরস্থিতি এবং নবম 
লহরীতে রসাভান বর্ণিত আছে। 





এই গ্রস্বের গ্লোকসংব্যা মূল ৩৩২৫, টাকা ৩৬৪৪। 
ইহার টাকাকার ্রীজীবগোম্বামী। গ্রস্থরচনার কাল-. 
“রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিভিতেনায়ং। 
জীভক্তিরসামৃতসিজ্ুধিটক্কিতঃ ক্ষুদ্রূপেণ ॥৮ 
আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও রাম (৩) অঙ্গ (৬) শক্রু 
(১৪) অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে গোকুলে অবস্থিত থাকিয়া এই ভক্তি- 
রামৃতপিত্ধুকে উত্তমরূপে উ্টস্কিত করিলাম । 
ভক্তিরাগ (পুং) ভক্তির পূর্বান্রাগ। 
ভক্তিল (পুং) ভক্তিং গুঙগীং লাতীতি লা-ক। সাধুঘোটক, 
উত্তম ঘোটক। 
*প্রতৃতক্তা তক্তিলাশ্চ কুলীনেধু কুলোৎকটা: 1” (শক্তি কা) 
(ত্রি) ২ ভক্তিদাত। | ী 
ভক্তিবাঁদ (পুং) ভক্তিবিষয়িণী কথা। 
ক্তিসূত্র (ক্লী) “অধাতো তকিজিত্ঞাসা ইত্যাদি শআ- 
আক শাঙিলামুনিগ্রলীত গ্রন্থ বিশেষ । 
তক্কোত্তরীয় (ক্লী) ওষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী,_ 
অত্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, ষবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, 
ভ্রিফলা, হরিতাঁল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্ফা, 
জীরা, হিন্গু, মেথী, চিভামূল, চই, বচ, দত্তীমূল, তেউড়ী, 
মৃতা, শিলাদ্রতু, লৌহ, রসাঞ্চন, নিশ্ববীজ, পটোলপত্র ও 
বিদ্ধড়ক এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত ধুতুরা 
১০০ টা সমস্ত চূর্ণ করিয়া আহারের পর সেবনীয়। এই 
উষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি এবং শ্লীপ্দ ও অন্ত্বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা 
যোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* ) 
ভক্তে দেশ ক (পুং)বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদিতে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবিশেষ, 
ইহার! কেকি তোজন করিবে, তাহার তত্বাবধান কর়েন। 
ভক্ষোপলাধক (পুং) ১ পাচক। ২ পরিবেশক । 
ভক্ষ, অদন। চুরাদি* উত্তয়* সকৎ সেট । লট্‌ ভক্ষল্নতি-তে। 
লোট্‌ ভক্ষয়তু-তাং। লিট ভক্ষয়াধারণচক্রে। লুঙ১ অব- 
ভক্ষৎ-ত । ছ্র্গাদাস এই ধাতু ভুদি ও চুরাদি উভয়গণীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভ্াদি পক্ষে লট তক্ষতিতে। 
লোটু ভঙক্ষতু-তাং। লিট্‌ বতক্ষ-ক্ষে। লু$অভন্গীৎ-অতঙ্সিষ্ঠ। 
ভক্ষ (পুং) ভক্ষ ভাবে কর্ণি বা ঘঞ৬। ১ অশন। 
২ ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্ত। 
তক্ষক (তরি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ (থুল্তৃচৌ। পা ৩১১৩৩) 
১ খাদক, ভোজনকারী । পর্ধ্যায়-ঘন্মর, অগ্মর। (অমর) 
“তক্ষ্যত্তক্ষকয়োঃ গ্রীতিবিপত্েঃ কারণং মহৎ 
শৃগীলাৎ পাশবন্ধোহসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিত; ॥ 
(হিতোপদেশ ১১৩৫) 






ভক্ষকার ( পুং) তক্ষং করোতি ক-অন্। ভক্ষ্যপিষ্টকোপজীবী, 


ভক্ষিবস্ 





পর্যযায়_-আপুপিক। (ভরত) 
তক্ষটক (পুং) তঙ্-অটন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ক্ষুত্রগো- 
ক্ষুরক। (রাজনি*) 
ভক্ষণ (কী) ভক্ষ ভাবে লুটু। দ্রবেতরদ্রব্য গলাধঃকরণ,ভোজন। 
পর্যযায়,-স্যাদ, স্বদন, খাদন, অশন, নিঘস, বল্ভন, অত্য- 
বহার, জদ্ধি, জক্ষণ, লেহ, প্রত্যবসান, ঘসি, আহার, শান, 
অবঘাঁন, বিঘা, ভোজম, জেমন, অদন। (হেম) 
*শণশাকং বৃথামাংসং করেণ মখিতং দধি। 
তজ্ঞন্ত দত্তধাবশ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্‌ ॥* (কম্মলো*) 
ভক্ষণীয় (তি) ভক্ষ-অনীয়র। ১ ভক্ষ্য দ্রব্য। ২ ভঙ্গণ 
যোগ্য। তক্ষণীয় দ্রব্য কোন স্থলে কিরূপে স্থাপন কবিতে 
হয়, পাঁকরাজেস্বরে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 
সন্মুথে ভোজন পাত্র, তাহার মধ্যভাগে অন্ন, সপ, সপি:,মাংস, 
শাক, পিষ্ট, মৎস্য দক্ষিণ দিকে রাখিতে হইবে। প্রলেহাদি 
দ্রব্য,পাণীয়,পানক ও চোষ্য প্রভৃতি বামপার্থে এবং ইক্ুবিকীর, 
পন্ধার, পায় ও দধি আগ্রে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে 
ভক্ষণীয় দ্রব্য রাখিয়! ভোজন করা বিধেয়। 
“পুরন্তাদ্বিমলং পাজ্রং সুবিস্তীর্ণ মনোরমম্‌। 
তত্র ভক্তং পরিন্তান্তং মধ্যভাগে জসংযৃতম্‌॥ 
স্থপং সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমনস্ত মংস্তকম্‌। 
স্বাপয়েন্দক্ষিণে পার্শে ভূঙ্গানস্ত যথাক্রমম্‌ ॥ 
প্রলেহাদয। ড্রবাঃ সর্কে পানীয়ং পাঁনকং পয়ঃ। 
চৌষ্যং সন্ধানকং লেহ্যং সব্যপার্থে নিধাপয়েৎ ॥ 
সর্ধান্‌ ইক্ষুবিকারাংশ্চ পক্কান্নং পায়সং দধি। 
পুরতঃ স্থাপয়েস্তোন্ত, দ্বয়োঃ পঙংক্যাশ্চ মধ্যতঃ ॥? 

( পাকরাজেশ্বর ) 
ভক্ষপত্রা [ন্ত্রী) ভক্ষং ভঙ্গণীয়ং পত্রমহ্তাঃ। নাগব্লী | 
ভক্ষয়িতৃ (তরি) ভঙ্গি-তৃণ,। তক্ষপকারী, ডঙ্ষিতা। 
তক্ষয়িতব্য (জি) তক্ষ-ণিচ তব্য। ভঙ্গণীয়। খাদ্যোপযোগা। 
ভক্ালি (পুং) ভক্ষাণামালিযত্র। ১ দেশভেদ । ততে। 

ভবার্থে বুঙ.। ভক্ষালিক তদ্দেশভব। (গা ৪২১২৭ | 
ভক্ষিত (ব্রি) তক্ষ-তূছ। ভক্ষক 
ভারক্ষতব্য (ব্লী) তক্ষতব্য। ভক্ষ্য, ভঙগণীয় বস্ত। 
ভক্ষিন্‌ তরি) ভক্ষ-অস্তাথে ইনি। ভক্ষণকারী। 
হিংআ ভবস্তি ক্রধ্যাদা: কৃময়ো তক্ষ্যভক্ষিণঃ ।৮(মন্ু১২৫৯, 
তক্ষিবস (তরি) ভক্ষ-কন্গ বেদে ন দ্বিত্বং। ভক্ষপ। বৈদিক 
প্রয়োগেই এই পদ সিদ্ধ হয়, লৌকিক প্রয়োগে “বিভক্ষিবন্, 
পদ হয়। ( অথর্ব* ৬৭৩৩) 


তক্ষ্য 





ভাক্ষত (ব্রি) ভক্ষযতে ম্মেতি ভক্ষ-কর্মণি ক্ত। কৃত- 
ভক্ষণ ধস্ত, যে বস্ত খাওয়া হইয়াছে । পর্য্যায়--চর্বিত, 
লিপ্ত, প্রত্যবসিত, গিলিত, খাদিত, শ্বাত, অভ্যবহৃত, অন্ন, 
জদ্ধ, গ্রস্ত, গ্রস্ত, অশিত, ভূক্ত, জক্ষিত। 
ভক্ষ্য (ব্রি) ভক্ষতে ইতি ভক্ষ-ণ্যৎ। ভক্ষিতবা, ভক্ষণীয়, 
ওক্ষণধোগ্য। প্রতিপদি কুম্মাণ্ত ন ভঙক্ষ্যং দশম্যাং কলম্ী 
ন ভক্ষ্যা, ( স্বৃতিসর্বন্থ ) 

স্থকতে তক্গাড্রব্য ও তাহার গুণাদির উল্লেখ আছে। 

“বঙ্ষ্যাম্যতঃ পরং তক্ষ্যান্‌ রসবীধ্যবিপাকতঃ। 

ভক্্যা; ক্ষীরকৃতা বল্যা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ স্গন্ধিনঃ ॥৮ 

( স্থশ্রুত সুত্রস্থান ৪৬অ০) 

রন, বীর্ধা ও বিপাক অনুসারে তক্ষ্যদ্রব্যসমূহের গুণাদি 
লিখিত হইল । 

ক্মীরজাত ভক্ষযদ্রবাসকল--বলকর, গুক্রবৃদ্ধিকর, মুখ- 
প্রির, স্থগন্ধী, অগ্রিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদের মধ্যে 
প্রতপরু পিষ্টকাদি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্তনাশ ক, 
শুরুবদ্ধক, গুরুপাক এবং রক্তমাংসবদ্ধক | 

গুড়জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল-_ পুষ্টিকর, গুরুপাক,বাযুনাশক, 
অবাহী, পিন্তনাশক, শুক্র ও কফবদ্ধক। দ্বতাদি দ্বারা পন্ক 
গোধুমচুর্ণগাত পিষ্টকসকল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষরূপ 
গুরুপাক ও বলকর। মোদক সকল অতি ছুর্জর, অর্থাৎ 
সহজে জাণ হয় না। সষ্রক-_রুচি, অগ্নি, ও শ্বরের হিতকর, 
পিন্ত ৪ বাধুনাশক, গুরুপাক এবং বলবৃদ্ধিকারক। বিষ্যন্দন 
অথাৎ কাচা গোধুমচুর্ণ ঘ্ৃত ও ছু্ধ সহ প্রস্তত খাগ্ভ__মুখপ্রিয়, 
হগঞ্গী, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বামুনাশক, তৃপ্তি 
এবং বলকর। গোধুম চূর্ণ ছ্বারা প্রস্তত ভঙ্গ্যদ্রবাসকল 
বুহণ, বাধু ও পিত্তনাশক এবং বলকর) হহাদের মধ্যে 
ফেনক অথাং গুড়মিশ্রিত খাদা-দ্রব্য অতিশয় মুখপ্রিয়, হিত- 
কারক ও লপুপাক। মুদগ প্রভৃতি বেসবার-_বিষ্টভভী, এবং 
বেনবার মাংসের সহিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণ। পালল 
মথাৎ তিলগুড়াদি দ্বার! প্রস্তত পিষ্টক শ্রেম্মজনক, শঞ্ুলি 
কক ও পিত্রের প্রকোপকর, বিদাহী ও অতিশয় গুরুপাক। 
বৈদল ( পিষ্টকভেদ ) লঘুপাক, কষায়রসবিশি্ট এবং বাধুসঞ্চা- 
বক; মাষকলাই সংক্রান্ত পিষ্টক সকল বিষ্স্তী, পি্তগুণবিশি্, 
শ্লে্মনাশক, মলবৃদ্ধিকর, বল ও শু ক্রবদ্ধক এবং গুরুপাক। 
কুঁচ্চিকা! অথাং ছুপ্ধ বিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক 
এব্‌ং নাতিপিওকর। ঘ্বৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল,_-হৃদ্য সুগন্ধী, 
শুক্রুধদ্ধক, লবুপাক, পিস্ত ও বাধুনাশক, বলকর, বর্ণ ও দৃষ্টির 
এ্রসননতাকারক। তৈলপৰ খাদ্যদ্রব্যনকল,--বিদাহী,গুরুপাক, 


] ভক্ষ্যাতক্ষ্য 





ত্বকের দোষজনক | ফল, মাংস, চিনি, 'তিল ও মাঁকলাই 
দ্বারা প্রস্তত তৈল সংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রবাসকল বলকর, গুরুপাঁক 


বৃহণ, হৃদ্য ও প্রিয়। সুপ ভক্ষদ্রব্যসকল,- অতিশয় লখু- 
পাক। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি ছুপ্ধবিকারজাত ভক্ষ্যদ্রব্য 
সকল গুরুপাক ও কফবদ্ধনকর। কুল্াষ অর্থাৎ অন্লসি্ধ 
যব গোধুমাদি বাতকর, রূক্ষ, গুরুপাঁক এবং মলের হিতকর, 
ভৃষ্টযব ও গোধুমাদ্দির মণ্ড উদ্াবর্তরোগনাশক এবং কাস, 
পীনস ও মেহপ্রতিষেধক। সকল প্রকার শক্তু বৃংহণ, বৃষ্য, 
তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, গলাধঃকরণমাত্রে বলকর, 
ভেদক, ও বাযুনাশক। এ শক্ত তরল ও পিওাকৃতি হইলে 
গুরুপাক এবং কঠিন হইলে লঘুপাক হয়। শক্তুর অব- 
লেহ মৃদুতা! প্রযুক্ত শীত্র জীর্ণ হয়। লাজ-_ছর্দি ও অতিসার 
নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, কষায় ও মধুররস- 
বিশিষ্ট, লঘুপাক, তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ শন্ত--তৃষ্ণা, 
ছর্দি, দাহ, ঘন্ম, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। পৃথুক-_গুরুপাক, 
স্নিগ্ধ বৃহণ ও কফবদ্ধনকর। ভুপ্ধ মিশিত পৃথুক বলকর, বায়ু 
নাশক এবং মলভেদক। নুতন তুল অতিশয় দুজ্জর, মধুর্রস- 
বিশিষ্ট ও বৃংহণ, পুরাতন তগুল ভগ্মসন্ধজানকর ও মেহনাশক। 
চিকিৎসক ভক্ষ্যদ্রব্যের এইরূপুগুণাগুণ স্থির করিয়া ভোক্তার 
ইচ্ছামত ভক্ষ্যদ্রব্যদকল নির্দেশ করিয়া দিবেন। 

(স্থু্ত স্থত্রস্থাৎ ৪৬অ) 


ভক্ষ্যকাঁর (তরি) ভক্ষ্যং ভক্ষ্যদ্রব্যং করোতীতি ক( কর্মণ্যন্। পা 


৩২১) ইতি অন্। পিষ্টকবিক্রয়জীবী, পিষ্টকশিল্পী (ভরত) 
পর্যায়-_-আপুপিক, কান্দবিক, পুপিক, পৃপবিক্রয়ী, মোদ- 
কাদিবিক্রয়ী। (শব্খরত্বাণ ) 


ভক্ষ্যাভক্ষ্য (র্লী) ভক্গ্যমতক্ষ্যঞ্চ। খাদ্যাখাদ্যদ্রব্য, খাদ্য ও 


অখাদ্য। 

“ভক্গ্যাভক্ষ্যাণ্যনেকানি ব্রাঙ্গণন্ত বিশেষতঃ । 

অত্র শিষ্ঠা যথা ব্রযুস্তথ! কার্ধ্যবিনিয়ঃ ৮» (একাদশীতত) 
বরহ্মবৈবর্তপুরাণে তক্ষ্যাভক্ষোর এইরূপ নির্দেশ আছে-_ 

লৌহপাত্রে পয়ঃ, গব্য, দিদ্ধান্ন, মধু, গুড়, নারিকেলোদক, 
গল ও মূল অভক্ষ্য। দগ্ধান্ন, তগুসৌবীর, কাংস্যপাত্রে নারি 
কেলোদক, তাত্রপাত্রে মধু ও গব্য অওক্ষ্য। কিন্তু তাঅপাত্রে 
ঘবৃত তক্ষ্য। তাত্রপাত্রে পয়ঃপান, উচ্ছিষ্ট ঘ্বত ভোজন, মলবণ 
ছুপ্ধ, মধুমিশ্র ঘ্বত বা তৈল ও গুড়যুক্ত আপ্্ক, পীতশেষ জল, 
মাঘমাসে মূলক অভক্ষ্য। শ্বেতবর্ণ তাল, প্রতিপদে কুম্মাও, 
দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, তৃতীয়া ও' চতুর্থীতে 
মূলক, পঞ্চমীতে বিন্ব, ষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে 


ভগ 





দ্বাদশীতে পৃতিকা,ত্রয়োদ শীতে বার্তাকু, চতুর্দণীতে মাষ, পূর্ণিমা 
ও অমাবন্তায় মাংস । এবং রবিবারে আর্দক অভক্ষ্য। ব্রাঙ্মণ- 
দিগের হবিষ্যার ভক্ষ্য। তক্ষ্যাতক্ষ্যের বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণের ব্রহ্গখণ্ডের ২৭ অধ্যায়ে এবং শ্রীকষ্জজন্মঘ্ডের ৮৪ 
অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যতয়ে তাহা! লিখিত 
হইল না। 
ভক্ষ্যালাবু (স্ত্রী) তক্ষ্যা তক্ষার্হা অলাবুঃ। রাজালাবু। 
ভগ (পুং লী) তজ্যতেহনেনাম্মিন বেতি এতদাশ্রিত্যেব 
কন্দর্পং সেবতে ইতি ভাবঃ। তজ সেবায়াং (পুংসি সংজ্ঞায়াং 
ঘঃ প্রায়ে। পা ২৩১১৮) ইতি ঘ। ১ স্ত্রীচিহ। পর্ধ্যায়-_ 
যোনি, বরাঙ্গ, উপস্থ, প্ররমন্দির, রতিগৃহ, জন্মবস্্, অধর, 
অবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপথ, ম্মরকৃপ, অপ্রদেশ, পুম্পী, 
সংসারমার্ঁ, গুহা, স্মরাগার, ম্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, 
কলত্র, অধঃ। ( শব্দরত্রীবলী ) 
ভগশন্দে লিঙ্গ ও যোনি এই উভয়কেই বুঝায় । 
তজন্তানেনেতি ভগো মেহনং, ভগত্ত্যন্মিন্নিতি ভগং যোনি: । 
(ভাবপ্রৎ মধাথৎ ) 
রতিমঞ্জরীতে বিস্তীর্ণ ও গভীর এই ছুই প্রকার ভগের 
উল্লেখ আছে-_ 
“বিস্তীর্ণঞ্চ গভারঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্‌।” (রতিমণ) 
ক্পৃষ্ঠ, গন্গস্কন্দ, পদ্মগঞ্ধ অথচ স্থুকোমল, অকোমণ, 
ও স্থবিস্তার্ণ এই পাচপ্রকার ভগ উত্তম । 
“কুণ্মপৃষ্ঠং গতস্ষন্ধং পন্মগদ্ধং স্থকোমলম্‌। 
অকোমলং স্থবিস্তীর্ণং পঞ্চতে চ ভগোত্তমাঃ ॥+ রেতিম) 
ভগ শীতল, নিম্ন, অত্যুষ্ষ ও গোভিহ্বাসদৃশ হইলে 
নিন্দিত। 
“শীতলং নিক্নমতাঞ্জং গো্রিহবাসদৃশং পরম্‌। 
ইত্যুক্তং কামশান্ত্রজ্েভগদোষচতুষ্টয়ম্” (রতিমৎ ) 
তগের শুভাশুভ লক্ষণাদি সামুদ্রিকে লিখিত হুইয়াছে-_ 
কচ্ছপের পৃষ্ঠের স্তায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্বদ্ধের স্তাঁয় উন্নত 
তগই স্ত্রীলোকের মঙ্গলদায়ক। ভগের বামভাগ উন্নত হইলে 
কন্যা এবং দক্ষিণভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়া! থাকে । যে ভগ 
দৃঢঃঅবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মুষিক 
গাত্রবৎ বিরল লোমমুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, ছুই পার্শে 
মিলিত প্রায়,গঠন ও বর্ণে কমলদলের ন্ভায়,ক্রমশঃ অধোদ্দিকে 
সস্ম ও সুন্দর এবং আরুতিতে অশ্বখপত্রের স্তায় ত্রিকোণ, 
তাহাই মঙ্গলাবহ ও প্রশস্ত। যে ভগ হরিণের ক্ষুরের ন্যায় 
অল্লায়ত, উনানের অভ্যস্তর ভাগের ন্যায় গহ্বরধিশিষ্ট, লোম- 
201]] 





০ 


৫৬ 


ভগণ 


পুর্ণ এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনারৃতপ্রায় তাহা অশ্ুত 
দীয়ক। এইক্প যোনিবিশিষ্ট স্ত্রীর গর্ভ নট হইয়া থাকে ।* 

( পুং) ভজ্যতে ইতি ঘ। ২ রবি। (মেদিনী) সুর্ধ্যাথে 

. ভগ শব্ধ ক্লীবলিঙ্গও হয়। 

'জ্ঞানবৈরাগাগ্োর্যোনৌ ভগমন্্রী তু ভাস্করে।, 

(ত্রি) ৩ ভজনীয়। 

“ইন্দ্রো ভগে! বাঁজদা অন্ত গাবঃ৮ (খ্বক্‌ ৩৩৬1৫) 

“ভগ: সটকরর্ভজনীয়ঃ স ইন্দ্রঃঃ (সায়ণ) 

৪ দ্বাদশাদিত্যভেদ। (ধক ২২৭১) 

৫ এশ্বরধ্যাদি ষটুক। অণিমাদি অষ্টবিধ ধশ্বধ্য, সম 
বীর্য, সমগ্রযশ, সমগ্রশ্রী, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রবৈরাগ্য এই 
ষড়েশ্বর্যযের নাম ভগ। 

“এশ্বরধাস্ত সমগ্রস্ত বীধ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়: 

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষগ্রাং ভগ ইতীরিতঃ ॥” (গীতা১টাকা) 

৬ ভোগাম্পদত্ব। 

“প্রাগ্লভ্যং প্রশ্রয়: শীলং সহ ও! বলং ভগ: । 
গাভী্ঘযং হ্রৈধ্যমাস্তিক্যং কীহির্মানোহনহঙ্কৃতিঃ ॥৮(ভা১।১৬।২৯) 
ভেগঃ ভোগাম্পদত্ব (স্বামী) 

৭ স্লমগ্ডলাভিমানী। (রামায়ণ ৩১২১৮) ৮ ইচ্ছা । 
» মাহাত্ম্য । ১ যত্ব (মেদিনী) ১১ ধর্্ম। ১২ মোক্ষ। 
১৩ সৌভাগা । ১৪ কাস্তি। ১৫ চন্দ্র। ১৬ জ্যোতিযোক্যোনি 
নক্ষত্রদৈবত পুর্বফল্নীনক্ষত্র । 

(ক্লী) ১৭ ধন। ১৮ পদ। (নিঘণ্ট,) ১৯ গুহথদেশ। 

ভগন্ন (পুং) ভগং তন্নেতং হস্তি টকৃ। মহাদেব। দক্ষয্ত 

কালে রুদ্র ভগের চক্ষু ন্ করেন, এইজন্য ইহার নাম ভগগ্র। 

“নমস্তে ত্রিপুরপ্নায় ভগন্বায় নমোনমঃ1” (ভারত ৭২০২ অও) 
ভগণ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ সমৃহঃ। নক্ষত্রসমূহ। 

কোন গ্রহের একবার দ্বার্দশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ 
অর্থাৎ কোন গ্রহের মেষাদি দ্বাদশরাশি অতিক্রম করিতে 
যে সময় লাগে, তাহাই ভগণ নামে প্রসিদ্ধ। স্র্য্যসিন্ধাস্তে 
লিখিত হইয়াছে যে, যাটি বিকলাঁতে এক কল, যাঁটিকলাতে 
এক অংশ, ত্রিশ অংশে একরাশি এবং দ্বাদশরাশিতে 
এক ভগণ হয়। 





( রুদ্র) 


* “শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভে। গদস্বন্দোপমো ভগ: । 

বামোন্নতশ্চেৎ কাজ: পুরজে। দক্ষিণোম্তঃ | 

আথুরোমা গুঢ়মণি; স্থপ্রিষ্টং নংহতঃ পৃথুং। 

তুঙ্গ: কমলপর্ণাভঃ শুভোহম্বখদলাকৃতিঃ ॥ 

কুরঙখুররূপে| যণ্চ,ল্লিকোদরসন্বিভঃ। 

রোমশো বিষৃতান্তশ্ গর্ভনাশোইতিদুর্ভগঃ |”(শিবোক্ত সামৃক্রিক) 











“বিকলানাং কণলাধষ্ট্যা তত) ভাগ উচ্যর্তে। 
তত্রিংশত। ভবেদ্রাশির্ভগণ| দ্বাদশৈব তে ॥৮ ( স্্য্যসিদ্ধান্ত ) 
এইন্ধপে এক একটা গ্রহ সমুদয় নক্ষত্রে থাকিয়া দ্বাদশ 

রাশি ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রে ভোগ হয় বলিয়৷ উহ! ভগণ 

নামে অভিহিত। 

“ণান্বগস্তান্তথাল্লেন কালেন মহতাল্লগঃ। 

তেধষান্ক পরিবণ্ডেন পৌক্চান্তে ওগণঃ স্বৃতঃ ॥৮ (সধ্যসি*) 

গ্রহার্ণৰে লিখিত আছে,_-প্রথমে দেশান্তর স্থির করিয়া 
পরে ভগণ নিগ্ধপণ কর। আবগ্তভক। সুমের পর্বত ও লঙ্কার 
নধ্যগত তৃমির উপর দিয় উওরদগ্সিণ বিস্তীর্ণ যে একটী 
রেখ। কল্িত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা, প্র রেখ 
হইতে স্বারদেশ ঘত থোজন অন্তর হহবে, দেই যোজনকে 
দশ দিয়া পূরণ করিরা তের ঘারা তাগ করিলে যাহা লব্ধ 
হইবে, তাহা পল; এ পল ব্দ্যপি ৬*র অধিক হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ববদেশে বোগ 

ও মধ্যরেখার পশ্চিমদেশে হান করিতে হইবে । আমাদের 

দেশ কপিকাত।, মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পুর্বে আছে, 

অতএব এ দেশে দেশান্তর' দও ২৩৪ পল, ইহা বিষুব সংক্রান্তির 
বারঞ্চবে যোগ করিতে হহবে। 

*বিনুব দিনের ধিনাদ্ধ ১৫ দও হইতে যত অধিক হইবে, 
তাহ] যুক্ত-চরাদ্ধ এবং যত ণুযুন হইবে, তাহা হান-চরাদ্ধ। 
ঘুক্ত-চরাদ্ধি যত হইবে, তাহা বিধুবসংক্রান্তির বারাদিতে 
যোগ করিতে হহবে এবং হীনচরাদ্ধ ঘত হইবে, তাহা 
বিমুব সংক্রান্তির বারাধিতে হীন করিতে হঠবে, তাহা হইলেই 
চপ্রাদ্ধ সংস্কৃত বিষুব্ধব হহবে। মে বার ঘত দণ্ড সময়ে 
বিনুবঞ্ষধ হইবে, সেই সময় স্থগ্য মেষে গমন করিবধেন। 
এইবপে স্থ্য দ্বাদশমামে মেষাদি ক্রমে এক এক রাশি ভোগ 
করিয়। থাকেন । এইদাদশ রাশি ভেগ করিলে এক ভগণ হয়। 

চতুগুগে স্থগা, বুধ, ও শুকরের মধা (গ্রহধিগের যথার্থ 

গতির নাম মধ্য) এবং মঙ্গল,শনি ও বৃহস্পতির শান্ৰ ৪৪২০০০০ 

তগণ) চগ্জের ৫৭৭৫ ৩৩৬ ভগশ, উগ্রকেন্জ্রের মধ্য ৫৭২৬৫১৩৭ 

মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২ শভগণ। বুধের শাস্ত্র 

১৭৯৩৯০৭৬, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২১২ ভগণ। শুক্রের শীঘ্র 

৭০২২৩৬৪ ভগণ। শনির মধ্য ১৪৬৫৮ ভগণ। রাহর মধ্য 

২৩২২৪২ শগণ। 
গ্রহাগের স্বার স্বার মধ্যভগণ ও শাদ্র-ভগণ যাহা অভিহিত 

হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পুরণ করিয়া তেতাল্লিশ লক্ষ 

কুড়িহাগার দিয়া াগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট 
অঞ্চকে ৯২ দিনা পুরণ করিয়। উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বার! ভাঁগ 


শগণ। 






ভগদ্দত্ত 








করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহ রাশি, এবং ভাগাবশি্ 
অঙ্ককে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে 
ংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬* দিয়া পুরণ 

করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা হইবে। পরে 
এইকপ প্রক্রিয়া ঘারা বিকলাদিও পাওয়া যাইবে । এই 
লন্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে রাশ্ঠাদিতে 
আপন আপন মধ্য, শীঘ্র, ক্েপাঙ্ক যোগ করিলে যে সময়ে 
শর্য্য মেষরাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য শীত 
হইবে। | 

স্বীয় শীঘ্র স্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্বে যোগ করিলে স্বীয় শান্তর 
হইবে। গ্ষেপাঙ্ক রাশ্ত।দি-_রবির মধ্য ১১।২৭1৫১1৪১।০, চত্্রের 
মধ্য ১১।১/২৪।৩৩।২২, চন্ত্রকেন্দ্রের মধ্য ৮/১।৩৯|৩।২৫, মঙ্গলের 
মধ্য ১১/২৮।৫১1৪৬।৩৮, বুধের শাস্ত্র ১১/২১।৭১২৫৮, বৃহস্পতির 
মধ্য ১১২৯৪৯1১০৫৯, শুক্রের শীস্ব ১১।২৬।৩১।২৪।৫৪, শনির 
মধ্য ১১২৯৫৫।৩৮।৪১,রাহুর মধ্য ৫1২৯।৫৩।৬।১৭, এই ন্ষেপাঙ্ক 
ঘোগ করিলে স্থ্্য বে সময়ে মেষে গমন করিবেন, সেই 
সময়ের মধ্য হহবে। 

বে বংসরেব বে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে, 
প্রথমতঃ ঘেই বতসরের বিষুবদিনের মধ্য স্থির করিয়া বিখুব- 
দিন হখতে সেই অশ্াঞ্ই পিনসংখ্য। যত হইবে, তাহাকে গ্রহ- 
গণের স্ীর স্বীয় ভগণ ঘার! পুরণ করিয়৷ কুদিন অথাৎ চতুধু'গ 
পরিমিত দিন ১৫৭৭৯১৭৮২৮ এই অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে 
বাহ; লী হইবে, তাহাই ভগণ। পরে পুর্ধমত রাঠাদি আনয়ন 
করিনা ৬গণ পরিত্যাগপুব্বক রাগ্তাদি পুন্বাঙ্কে যোগ করিলে 
বিধুব দিনে বত দগাদিতে শষ্য মেষে গমন কারযাছেন, মেহ 
ধিবসেরও তত দডাদর মধ্য হংবে *। 

গ্রহস্থুট ও গ্রহণাি গণনাতে ভগণ স্থির করিয়া গণনা 
করিতে হয়। (গ্রহার্ণব) [খগোণ দেখ] 


ভগদন্ত (পুং) তগমৈশ্বঘাং দওমস্মৈ ইতি। নরকরাজের 


জোষ্টপুএ। ইনি প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন। 


* “ঘুগে পধ্যজ্ঞশরাণাং খচতুকষনদা্বাঠ। 
কুঙাকিগুকশীত্বাণাঃ ভগণাং পূর্ব্বযায়িনাম্‌ ॥ 
ইন্দ্র রনাগিত্িত্রীষু সপ্ততৃধরম|গণা:। 
চতবেলেহদ্রিরামৈক বাণাঙ্গাখিনগেষব | 
কুজন্ত দন্তনাগর্ত,নন্দলোচনদঅকাঃ। 
বুধ শীস্ত্েংঙ্গমপ্তা ্রশৈলাগ্রিনন্পমৈত্রক2 0” ইত্যাদি' 
( গ্রহার্থব ৬১৭১৮ 


২ স 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া হ'হাকে রাজ। 
করেন। রাজন্য়বজ্জের সময় অক্জুনের সহিত ইহার ৮ দিন 
বুদ্ধ হহয়াছিল। তংপরে ইনি যধিষ্ঠিরের বশত! স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেররহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কুরু- 
কষত্র-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধস্থলে ইনি 
বিরাট, ভীম, অভিমন্গ্ু, ঘটোত্কচ ও অজ্জুন প্রভৃতির সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া বীরখের পরাকাষ্ঠা দেখান । দ্রোণ 
কুরুসৈগ্ঠের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, একদা ভীমের সহিত 
তাহার বুদ্ধারস্ত হয়। সেইদিন কিয়ৎক্ষণ বুদ্ধের পর ভীম 
অঞ্জলিকাবিদ্যাপ্রভাবে তাহার গজশরীরে লীন হইয়া 
গঞ্জকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাওবসৈন্ত- 
গণ ভীম নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া, ভগদত্ডের সহিত 
ঘোরতর ঘুদ্ধ করে। গরে যধিষ্টির, সাত্যকি, অভিমন্থা 
প্রহতির সহিতও তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বভতর 
সৈম্ত নাশ হইতেছে দেখিয়া মহাবীর অজ্ঞুন যদ্ধে প্রবেশ 
করেন। সেই সময় ছুর্য্যোধন ও কর্ণ ছুইদ্িক হইতে 
অজ্জুনকে আক্রমণ করটিলেন। অঙ্জুন অতি অল্লকাঁল 
মধ্যেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভগধত্তকে আক্রমণ করেন, 
ভগদন্ত অক্গুনের প্রতি বৈষ্ণবাস্্ব ক্ষেপণ করিলে শ্রীক্চ তাহ! 
নিজবস্ে' ধারণ করিয়াছিলেন অজ্জুনহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 
( কালিকা পুত ৩৯ অ*, ভারত সভা ও দ্রোণপ* ) 
২জনৈক রাজা । ইনি গৌড়, ও, কলিঙ্গ ও কোশল- 
রাঙ্গের অধিপতি ছিলেন। 
ভগনেত্রন্্ঁহন্‌) (পুং) শিবের নামাপ্তর। 
ভগন্দর (পুং) ভগং গুশ্মুকষস্থানং দারয়তীতি দণিচ্‌ (পুঃ 
স্দয়োদারি সঙ্বোঃ। পা ২২।৪১) ইত্যত্র “ভগে ০ দ্ারে- 
রিতি বদ্তব্যম্ ইতি কাশিকোক্তেঃ খছ (খচি ত্স্বঃ। পা 
৬৪৯৬) ইতি ত্ৃস্বঃ, মুম্চ। 'অপানদেশে বণরোগ বিশেষ 
(11১00181108 4000-)1 বৈদ্যকশান্ত্রে এই রোগের নিদান ও 
চিকিৎপাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
ওহাদেশের ছুই অঙ্কুলি পরিমিত পাশ্ববর্তী স্থানে নাড়ী 
ব্রণের স্তায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। 
কৃপিত বাতাদিদোষ প্রথমতঃ প্র স্থানে একটা ব্রণশোথ 
উৎপাদন করে, পরে তাহা পাকিয়! বিদীর্ণ হইলে অরুণবণের 
ফেন ও পুয়াদি আব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে 
সেই পথ দিয়া মল ও মৃত্রাদি নির্গত হয়। গুহাদেশে কোন 
রূপে ক্ষত হইয়া ক্রমে পাকিয়! উঠিলে তাহাঁও ভগন্দর রূপে 
পরিণত' হইতে দেখা যায়। স্বশ্রুত পাঠে জানা যায়,__বাতি, 
পিত্ত, শ্রম সান্নিপাত ও আগন্ধ এই পঞ্চকারণে শতপোঁনক, 









উষ্রগ্রাব, পারআঁবী, শব্মুকাবঞ্ভ ও উন্মার্গী এই পঞ্চপ্রকার 





ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ভগ, মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে 
বণিয়া উহা ভগন্দর নামে অভিহিত। ভগারে যে বণ হয়, 
তাহা না পাকিয়া উঠিলে পীড়কা এবং পা1কয়। উঠিলে ভগন্দর 
আখ্যা পাইয়া থাকে । কটি ও কপালদেশে বেদন। এবং মল- 
দ্বারে কু, দাহ ও শোথ এইগুলি ভগন্দরের পুর্বলক্স ণ। 

শতপোনক-ভগন্দর লক্ষণ-_অপখ্য সেবনগাল ব্যক্কিব 
বায় কুপিত হইয়া মলদ্বারের চতুর্দিকে এক মঙ্গুপি বা ছুই 
অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দুষিত কাঁগয়। রঞ্চ 
বণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দারা মলদ্বারে তোদ প্রত্ৃতি যাশন। 
ইয়, সর ইহার প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মুখা 
শয়ের সহিত সংযোগ থাকায় এণ ক্লেদযুক্ত এবং শতপোনকেব 
গায় সুক্ম সক্্ ছিদ্রের দ্বারা বণ রদ পূর্ণ হয়। এসময়ে 
সেই সকপ ছিদ্র হইতে ফেনযুক্ত অজত্র আস্রাব নিঃস্ত হঠতে 
থাকে এ৭ং হুচিবিদ্ধের ন্যায় ঘাতনাও অনুভূত হয়। পরে মল- 
দ্বার বিদার্ণ হইলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাত, মুত্র, পুরাষ ও 
রেতঃ নিগত হহতে দেখা ধায়। 

উদ্বঞাব-তগন্দর লক্ষণ__পিত্ত কুপিত ও বায়ু কর্তৃক অধো- 
তাগে মধ্চাণিত হ্ইয়! পূর্বের ন্যায় মলদারে অবস্থিত হহয়। 
রক্তবর্ণ সুস্ম, উন্নত উদ্গীবা সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহ$তে 
উষ্ণত|, দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার ন। কৰিলে 
পাকিয়া উঠে। প্রীবণে অশ্রি ওক্ষারের দ্বার] দ্ধ হওনেব 
গ্তায় দাহ এবং উষ্ণ ও দুগন্ধযুক্ত আত্রাব নিঃস্চত হইয়া থাকে । 
উহা উপেক্দিত হহলে বাত, মুর, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। 

পরিক্রাবাভগন্দর লঞ্চণ-শ্লেম্। কুপিত ও বায়ু কলুক 
অধোঁভাগে সধাণিত হইয়া পূর্ব গুহাদেশে অবস্থানপুর্ধক 
শুরুবণ কণডঘক্ত পীড়ক। উৎপাদন কৰে। প্রঠাকার না কাপে 
পাকিয়া উঠে। প্রথমে ব্রণ কঠিন ও ক ৩২ প্ থাকে, পরে 
তাহা হইতে বহু পরিমাণে পিচ্ছিল আত্াব নিঃসবণ হহয়। 
থাকে । একপ অবঞ্চায় উপেগিত হইলে ব্রণ হহতে বাত, এব, 
পুবীষ ও রেতঃ নিগত হইতে আরন্ত হয়। উহাকে পরিশাৰ। 
ভগন্দর বলা যায়। 

শবুকাবর্ত-ভগন্দর-বামু কপিত হইশা কুপিত পিন্ত ৪ 
শ্লেস্সা গ্রহণপুক্ধক অধোভাগে গমন করত তার পুর্ববৎ অথ- 
স্থিত হইয়া পাদাঙ্গ্ঠ পরিমিত ও বিশ্ন প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট 
পীড়কা জন্মার। তাহাতে তো, দাহ ও কও, প্রড়াত 
উপস্থিত হয়। উপঘুক্ত প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে এবং 
এণ হইতে নান! বণের আজাব নিশ্ত হইতে থাকে । 

উন্মার্গা-ভগন্দর- মাংসলোলুপ ব্যক্তি যদি অঞ্জের সঠিত 





ভগম্দর 


অস্থিশল্য ভোঙন করে,তবে তাহা মলের সহিত মিশ্রিত হয় ও 
অপানবাধু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন কালে 
মলদ্বার ক্ষত করে। আর্্রভূমিতে যেরূপ কৃমি হয়, তদ্র্প 
সেই ক্ষতস্থানেও কমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্তৃক মল- 
দ্বারের পার্শমকল ভক্ষিত হুইয়! বিদীর্ণ হয়। সেই কৃমিকৃত 
ছিদ্রসমূহ হইতে ক্রমে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃস্যত 
হইয়া থাকে । উহা! উন্মার্গী-তগন্দর নামে খ্যাত। 

নকল প্রকার ভগন্মরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কই- 
সাধ্য । যে সকল ভগন্দর দিয়! অধোবাযু, মল, মূত্র ও কমি 
নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্তাবনা। ষে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের স্তায় উন্নত হইয়া 
উৎপন্ন হয় এবং পরে বিদীর্ণ হইলে নদ্রীজলের আবর্তের ন্যায় 
মআাকার ধারণ করে, তাহ! অপাধ্য। 

বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প অল্প উপদ্রব ও শোফ 
বিশি রোগ জন্মিয়া শীপ্ব নিবৃত্তি হয়,তাহাদিগের নীম“পীড়কাঃ| 
পীড়কা ভগন্দর হইতে তিন্ন। যে পীড়কা হইতে ভগন্দর 
জন্যে, তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগনদর হয়, 
তাহ পাযূর ছুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে। ইহা গুঢ়- 
মূল, বেদনা ও জরবিশিষ্ট হইয়া থাকে । যানে গমন কালে 
পা মশত্যাগ করিপে পাযুদেশে কও বেদনা, দাহ, শোফ ও 
কুটিতে বেদন! হওয়! ভগন্দরের পৃর্বলক্ষণ। সকল প্রকার 
ভগন্দরই ঘোর ছঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদৌষ 
ও ক্ষত জন্য ভগন্দর অপাধা। (ঝশ্ত নিদানস্থাৎ ৪ অ্) 

ভাবগ্রকাশে এই রোগের উৎপত্তিকারণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ 
এবং পুর্ববূগ ও লক্ষণ লিখিত হইয়াছে--ভগন্দর হইবার 
পুন্রে কটীফলকে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং গুহে দাহ, কও 
ও বেদনাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। গুহের এক পার্শে 
হুই মঙ্ুলি পরিমাণ স্থানে বেদনান্বিত পীড়কা হইয়া ভিন্ন 
হইলে তাহাকে ভগন্দর কহে। এই ভগন্দর ৫ প্রকার, বাতিক, 
পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ও শল্যজ। বাতজন্ত শতপোনক 
গামক ভতগন্দর, পিত্জন্য উষ্নৃগ্নীব নামক ভগন্দর, শ্রেম্মজ 
পরিআবী নামক ভগন্দর, শঘ্ুক নামক সন্নিপাতজ এবং 
টন্মার্গী নামক শল্যজ ভগন্দর। ইহাদের লক্ষণ স্তুশ্রতোক্ত 
গগন্দরেরই তুল্য। কেবলমাত্র শল্যজ ভগন্দরলক্ষণে একটু 
শেষ আছে। গুহপ্ধারে কণ্টকাদি দ্বারা বা নখ দ্বারা ক্ষত 
£ইনা যে শোঘ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবহেলা পূর্বক চিকিৎসা 
না করাইলে ক্রমশই বদ্দিত হয় এবং তাহাতে কমি জন্মে। এ 
ফমিনমূহ মাংসকে বিদারণ করত বু ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন 
কবে বলিয়া উহা উন্মার্গা-ভগন্দর নামে কথিত হুইয়াছে। 








তন্মধ্যে সান্বিপাতক ও ক্ষতজ ভগন্দর সর্ধতোভাবে অসাধ্য। 
এবং যে ভগন্দর হইতে মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও রুমি বহির্গত 


হয়, তাহাঁও অসাধ্য । 
ইহার চিকিৎসা-_গুহাদেশে গীড়কা হইলে অতি যদ্বের 
সহিত চিকিৎসা করাইবে। প্র পীড়কা যাহাতে পাকিতে 
ন! পারে, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয় এবং 
যাহাতে বহুল পরিমাণে রক্তম্রাব হয়, তাহা করাও আবশ্বাক | 
বটপত্র, ইষ্টক, শুঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই সকল পেষণ 
করিয়৷ পীড়কাবস্থাপ্ন গুহে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ ন& 
হয়। পীড়কার অপৰ্ক অবস্থায় প্রথমতঃ অতিতর্পণ, তৎপরে 

ক্রমান্বয় বিরেচন পর্যযস্ত একাদশটা ক্রিয়া কর্তব্য। 
[বিরেচনাদি একাদশক্রিয়ার বিষয় রণশকে দ্রষ্টব্য ] 
এঁ পীড়ক! পাকিয়া ভিন্ন হইলে এষণী দ্বারা শোষের 
অন্বেষণ, ছেদন, ক্ষারপ্রয়োগ, ও অগ্নিকর্্ম প্রভৃতি ক্রিয়। 
করিয়া! দোষান্ুসারে বিবেচনার সহিত ব্রণের স্তায় চিকিৎসা 
করিতে হইবে। তিল, নি ও যষ্টিমধু, সমভাগে ছুগ্ধ দ্বার! 
পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বেদনাসংসুক্ত 
তগন্দর রোগ নষ্ট হয়। জাতিপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শু+ঠ, ও 
সৈন্ধব এই সকল তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিসে 
ভগন্দর আশ প্রশমিত হয়, তেউড়ী, তিল, হাতীশুড়া, ও 
মঞ্তি্টা এই সকল পেষণ করিয়া ঘ্বৃত মধু ও সৈন্ধব সহযোগে 
প্রলেপ দ্রিলে তগন্দর রোগ নিরারুত হয়। খদিরকাষ্ঠের 
কাথ, ব্রিফলা, গুগ্গুলু বা বিড়ঙ্ষের কাথ পান করিলে ভগন্দর 
রোগ সারিয়৷ যায়। শম্বুকের মাংস একমাস পাক করিয়। 
ভোজন করিলে অজীর্ণ ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। হ্যাগ্রোধাদি 
গণের ক্কাথ ও উহার কন্ক যোগে তৈল বা ঘ্বত পাক করিয়। 
সেবন করিলে ধঁ রোগ প্রশমিত হয়। তিল, লতা ফটুকিরী, 
কুড়, বিষলাঙ্গলা, হাপরমালী, শুল্ফা, তেউড়ী ও দস্তী এই 
সকলের প্রলেপেও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। এই রোগের 
শোধন ও রোপণার্থ তিল, হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রী, বেড়েলা, লোধ এবং গৃহধূম এই সকল প্রয়োগ 
করিলে উপকার দর্শে। সিঞ্জের আটা বা আকন্দের আটা দ্বারা 
দারুহরিদ্রার চূর্ণ পাক করিয়! তদ্বারা বত্তি প্রস্তত পূর্বক 
শোষের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ভগন্দর বা সর্বশরীরগত শোধ 
নিবারিত হয় এবং ত্রিফলার কাথ বিড়ালাস্থির সহিত পেষণ 
করিয়! গ্রলেপ দিলেও ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে । বিড়ঙ্গ- 
সার, ত্রিফলা, ছোটএলাচ, ও পিগ্ললীচূর্ণ এই সকল মধু ও 
তৈলের সহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ শী প্রশমিত হয়। 





ভগন্দর 





ইহা ভিন্ন বিষ্যন্দন তৈল, নিশাদ্য তৈল, করবীরাদি তৈল ও 
নবকার্ষিক গুগ্গুু প্রভৃতি উষধও বিশেষ উপকারক । 
শতপোনক ভগন্দররোগে নাড়ীর পার্থে ক্ষত করিয়া 
দুষিত রক্তাদি শাব করাইবে। পরে এ ক্ষত পুরিয্া উঠিলে 
নাড়ীঞণের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়। বহুছিদ্রবিশিষ্ট শত- 
পোনকরোগে চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অর্ধলাঙ্গলক, 


লাঙ্গলক, সর্ধতোতভদ্রক বা গোতীর্থক ছেক্ধ করিবে। মল- 


দ্বারের উভয় পার্থে সমভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক 
ছেদ এবং এক পার্শে হম্থছেদ করিলে তাহাকে অদ্ধ-লাঙ্গলক 
ছেদ বলে। সেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্বক খুহাত্বার চারিখণ্ডে 
ছেদ করাকে সর্বতোভদ্রক ছেদ কহে। মল-নিগ্ম-মাের 
দিকে না৷ দিয়া পার্শ হইতে ছেদ করিলে তাহাকে গোতীর্থক 
ছেদ বলাযায়। শতপোনকরোগে পুয়াদি আবের সমস্ত মুখই 
অগ্নি কর্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে। 
উষ্্গ্ীব ভগন্দররোগে শোমের মধো এষরী প্রবেশ করাঁ- 
ইয়া ছেদন করিবে, পরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ কর্তব্য এবং 
পুতিমার্গ নিবারণার্থে অগ্নিকপ্ধও হিতকর। শ্রাবমার্গ শল্পদ্বারা 
ছেদ করিয়া ক্ষারবা অগ্নিকর্্শ দ্বারা দগ্ধ করিবে । শোষের 
অন্বেষণ করিয়া শন্দ্ধার। ছেদ করিবে । ছেপ্দনার্থ খর্জ,র- 
' পরি, অদ্ধচণ্, চন্দবর্গ, সুচীমুখ, ও অবান্খুখ শন প্রয়োগ 
হিতকর। ছেদনের পর অগ্নি বাক্ষার দ্বার! দগ্ধ করিতে হয়। 
শন্মপ্রয়োগ দ্বারা যর্দি অত্যান্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে 
উদ্ণ তৈল পরিষেচন করিবে । শলাজ ভগন্দরে যত্ের সহিত 
শোষ ছেদন করিয়। অগ্নিবর্ণ জন্বোষ্ঠ বা তপ্ত লোহশলাক! দ্বারা 
দ্ধ করিবে। তগন্দররোগী আরোগ্য হইলেও এক বৎসরকাল 
ব্যাপ়াম, স্ত্রীসংসর্গ, বুদ্ধ, অশ্বাদিব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরু 
দব্যভোজন পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র* ভগন্দর রোগাঁধি*) 
সুশ্রতেও ভগন্নররোগের চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হই- 
স্নাছে। এই পঞ্চ প্রকার ভগন্দরের মধ্যে শম্বকাবর্ত ও শল্যজ 
ভগন্দর দ্রয়ই অপাধ্য। অবশি্ তিন প্রকার কগপাধ্য। 
তগন্দর হইলে অপক্ক অবস্তায় রোগীকে অতিতরপণ হইতে 
বিরেচন পর্ধাস্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করা বিধেয়। 
পীড়কা পাকিয়্া উঠিলে ন্নেহমর্দন ও অবগাহন করাইবে। 
স্নেহ বা ক্কাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর 
নিমগ্ন করাকে অবগাহন কহে । পরে রোগীকে শয্যাতে শয়ন 
করাইয়া অর্শরোগীর ন্যায় স্থত্রে বা শাটকযস্ত্রে বন্ধন পূর্বক 
তগন্দর অধোমুখ, উদ্ধমুখ, অন্তমুথ, কি বহিমু্থ তাহা উত্তম- 
রূপে দ্নখিয়া এণী প্রদান পূর্বক ক্ষতস্থান উন্নত করিয়া 
পুয়াশয় সহিত ছেদন করিয়া হুলিয়! লইবে। অস্তমুথ তগন্দর 
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হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বারা সম্যক্রূপে বন্ধন করিয়া প্রব। 
হণ করিতে অর্থাৎ মলদ্বারে বেগদিতে বলিবে। এপ প্রক্তি 
যায় ভগন্দরের মুখ দৃ্ই হইলে, এষণী প্রদানপূর্বক শস্ত্রপা 
করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সকল ভগন্দররোগেই প্রয্বোগ 
কর! যাঁয়। 

শতপোনক ভগন্দর়ে মলদ্বার মধ্যে মগ্রে ক্ষুদ্র বণ সম 
ছেদ করিবে । সেই সকল ঘা পুরিয়। উঠিলে তবে মলদ্বারে; 
মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল শির! পরস্পর সম্বদ 
তাহাদিগের প্রত্যেকটাকে বাহাদেশে স্বতন্ত্রভীবে ছেদ কব, 
কর্তব্য। যে নাড়ী পরম্পর সম্বদ্ধ নহে, তাহাও একর ছেদন 
করিলে বণের মুখ অতিশয় বিবৃত হয়? সুতরাং সেই প্রীশস্তমু 
দিয়া মলমু্র নির্গমন হুইয়! থাকে এবং বাষু কর্ক আটোপ ও 
মলদ্বারে কন্কনানি জন্মে। এইন্ধপ ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত কবিয়] 
কখনও ছেদ করিবে না। 

এই বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ভগন্দররোগে সাদ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, 
সর্বতোভদ অথবা গোতীর্থক ছেদ করা যাইতে পারে। 
রক্তাদিআাবের পথ সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা বিধেয়। তী৭' 
বা কোমলগ্রকৃতিবিশিষ্ট বাক্তির শতপোনক-ভগন্দর হইলে 
আরোগ্য হওয়া দুফষর। এই রোগে শাদ্র বেদনা ও আক্লাণ, 
নাশক শ্বেদ প্রয়োগ কর্তব্য। কৃশরা বা পায়সের স্বেদ অথবা 
লাব, তিঙির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সঙজলদেশজাত পশুর মাংস 
সহযোগে বুক্ষাদনী, এরও ও বিস্বাদিগণের কাথ বা চু মলে 
কুণ্তে নিহিত করিয়া বরণে শম্বেদ ধিবে। তিল, এরও, তিসি, 
মাষকলাই, যব, গোণুম, সর্ষপ, লবণ ও অশরবগ, এই লকণ। 
স্থালীমধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ দিতে হইবে। স্বর 
দেওয়া হইলে কুষ্ঠ, লবণ, বচ,হিস্কু ও অজমোদ1 প্রভৃতি 
দ্রব্য সমভাগে ঘ্ৃত, দ্রাক্ষা বা অমরন, সুরা অথবা কাঞ্জীসহ 
যোগে সেবন করাইবে। তংপরে বরণে মধুকতৈল চন 
এবং মলদ্বারে বাযুরোগনিবারক তৈল পরিষেচন করিবে। 
এইরূপ প্রতীকার করিলে মলমৃত্র স্ব স্ব পথে নিঃস্যত হইয়া, 
অন্যান্ত তীব্র উপদ্রবেরও শান্তি প্রদান করে। 

উষ্গ্রীব নামক ভগন্দর এষণী দ্বারা ছেদনপুর্বক গার 
পাত করিবে । পরে ইহা হইতে পৃতি মাংস সকল নিষ্ষাশিত 
করিতে হয়। সেইজন্ত উহাকে অগ্নিদদ্ধ করা আবশ্তক। 
পৃতিমাংম সকল নিত হইলে তিল পিষিয়া দ্বতসংযোগে 
ইহাতে প্রলেপ দিবে 'ও তাহা বন্ধন করিয়া ঘ্বতে পরিষেচন 
করিবে। তিন দিনের পর বন্ধন খুলিয়া যদি ব্রণে কোন 
দোঁষ দেখা যায়, তবে অগ্রে তাহার সংশোধন কন! 
আবগ্তক। সংশোধিত হইলে যথাবিধি রোপণ বিধেয়। 





পরিস্রাবা ভগন্দরে রদরক্তাদি আশ্রাব হইতে থাকিলে 
তাহার পথ ছেদনপুর্ধক ক্ষার বা অগ্নি দ্বার! দগ্ধ করিবে এবং 
পরে তাহাতে ঈষছুষ্জ অণুটল প্রয়োগ করিয়া বমনীয় ওঁষধ 
দার। অল্প পরিমাণে পরিষেচন করিবে । এইরূপ প্রতীকারে 
ব্রণ কোমল এখং বেদন| ও আজাব হাস হইলে তাহার 
নুখশোষ অগ্বেষণপুর্ধক ছেদন করিয়া! অগ্নিদ্বারা সম্যক দগ্ধ 
করিবে। খর্জরপত্র, অদচন্ত্র, চন্দ্রক্র, স্থচীমুখ ও অবাধুখ 
প্রন্ঠতি আকারে ভগন্দর ছেদণ করিতে হয়। প্রয়োজন 
হইলে পুনর্ধার গ্গারের দ্বারাও দ্ধ করা নার । ততপরে বণ 
কোমল হইলে সংশোধন করিবে । 
বালকের বাহামুখ বা অন্তনুখ কোন প্রকার ভগন্দর 
হইলে বিরেচন, অগ্নি, ক্ষার বা শন্ত্র হিতকর নহে। যে সকল 
ওধূধ কোমল ও তীক্ষ তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য । আরগ্বধ 
হন্রিদ্া ও নালচুর্ণ মধু ও ঘ্বৃতে আপ্লুত করিয়া বত্তিপ 
মাকারে বরণে প্রয়োগ করিয়। শোধন করিবে। এই যোগের 
দ্বারা ব্রণের নালী শ্াপ্ব আরোগয হয়। আগঞ্কক ভগন্দরে 
নালা হহলে শক্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জাম্বোষ্ট শলাঁকা 
গাহনপূর্বক অগ্নিবর্ণ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ এবং 
প্রয়োজন হইলে কৃমিনাশক ও শল্য-অপনয়ন বিধি অন্থুমারে 
কাধ্য করিতে হইবে। হ্রমণশীল ব্যক্তির এই রোগ অসাধ্য । 
হুগন্দরে শন্্পাতিজন্ত যদি বেদন] হয়, তবে তাহাতে উষ্ণ 
অশুতৈল পরিষেচন কর। কত্ত, অথবা স্থালীতে বাতদ্ব উষণ 
পূর্ণ করিয়৷ তাহার দুখে ছিদ্রমুক্ত সরাব আচ্ছাদিত করিবে। 
পবে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহ।ব মলদ্বারে প্বত 
সেচন করিয়! তাহাতে স্থালাস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিতে হইবে। 
থবা রোগাকে শয়ন করাইয়া নলের দ্বারা বেধনা শাস্তিকর 
নাড়ান্বেদ গ্রয়োগ করিবে। 
একটু, ব০, হিন্তু, ল্ণ, গ্তামা, দস্তা, ত্রিবৃৎ্, তিল, কুষ্ঠ, 
শতনুলী, গোলোমী, গিরিকর্ণিকা, কাপীপ, কাঞ্চনবৃক্ষ এবং 
ক্ষীরীবর্গ, এই সকলের দ্বারা ভগন্দর ব্রণ সংশোধিত করিতে 
হন। গ্রিবৃং, তিপ, নাগনস্তী, ও নঞ্জিা ছুপ্ধমহ মধুসৈন্ধব যোগে 
প্রয়োগ করিলে ভগন্দর এণের উৎসাদন হইয়। থাকে । রূসা- 
থান, হরিদা, দাকহরি দা, মগ্ঠিষ্ঠা, নিষ্বপত্র, ত্রিবৃৎ, গজপিগ্নলী 
ও দন্ত। একত্র ইহাদের কক্ষের প্রলেপে ভগন্দরের নালী বণ 
মারোগ্য হয়। কুষ্ট, ত্রিবৃৎ, তিল, দত্তী, পিপুল, সৈন্ধব, 
মধু হাবদ্রা, ভ্রিফলা, ও তুথ প্রক্ততি ব্রণ শোষণের পক্ষে 
হিতকর। পিপুপ, ঘষ্টমধু, লোধ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, 
মি, ধাত চীপু্প, গ্তানালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়, 
সঞ্জরম, পদ্মকাষ্ট, পদ্পকেশর, কলিঢুণ, বচ, লাঙ্গলকী, মৌম 








( স্ুশ্রুত চিকি* ৮ অ) 

ভৈষঙ্গ্য-রত্বাবলীতে ভগন্দররোগাধিকারে সগ্ুবিংশতিক 
গুগ্গুলু, ধিষ্যন্দন তৈল, করবীরাদ্য তৈল, নিশাগ্ঘ তৈল, 
সৈন্ধবাদ্য তৈল, নারায়ণ রস, চিত্রবিভাগক রন, তাঅ প্রয়োগ 
এবং বিবিধ মুষ্টিষোগ লিখিত আছে । রসেন্্র-সারসংগ্রহে _ 
এই রোগাধিকারে বারিতাণব রস ও ভগন্দরহর রস অভিহিত 


ভগন্দররোগ আশুপ্রশমিত হয়। 


হইয়াছে। [ ইহার প্রস্তুত প্রণালী তত্বৎশবে দ্রষ্টব্য ] 
গরুড়পুরাণে অর্শ ও ভগন্দর রোগোপশমের এইরূপ গুঁধধ 
ব্যবস্থিত হহয়াছে ;__ 
“অটরূযকপত্রেণ দ্ৃতং মৃদ্ধগ্নিনা পচেৎ। 
র্ণং কৃত্বা তু লেপোহ্য়ং অশোরোগহরঃ পরঃ ॥ 
গুগগুলু ত্রিফলাধুক্তং পীত্বা নস্তেত্তগন্দরম্‌ ॥” (গ* ১৮৮।৩-৪) 
ভগন্দরহররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ;_ 
পারা একভাগ ও গন্ধক ছুহভাগ ঘ্বৃতকুমারির রসে তিনদিন 
মর্দন পুব্বক তাশ্র ও লোহ তুল্যব্ধপে মিশ্রিত করিয়া একটা 
পাত্রে স্থাপনানস্তর ছুই প্রহরকাল ম্বেদ দিবে, পরে এ ভশ্ম 
উত্তমরূপে মাড়িয়া কাগচী নেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া 
পুটপাক করিবে । একরতি পরিমাণ বটি সেবনে ভগন্দর 
আশুঞশমিত হয়। চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অনুপান 
ব্যবস্থ। করিবেন । ( রসেন্রমারস* ভগন্দর চিকি* ) 
ভগপুর (ক্লী) মুণতানের অন্তর্গত একটা নগর। 
ভণভক্ত (রি) ভগে ধনে ভক্তঃ। ধনরত। (খকৃ ১২৪।২৫। 
ভগভক্ষক (পু) ভগং যো নস্তামুপাশ্রিত্য ভক্ষয়তি জীবিকাং 
নিব্বাহয়তাঁতি তশ্দ-ধল্‌। নায়ক ও নাগ়িকার মেলক, কুণ্ডাশা 
চলিত কোটনা। হহদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ 
করিতে হয়। 
“যো বাঞ্চবৈঃ পরিত্যন্তঃ সাধুভিএান্ষণৈরপি | 
কুগডাশা বণ্চ তশ্তাননং তুকবা চান্্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৮ 
( মাকণেয় পুত লদাচারাধ্যাঁৎ) 
ভগল (তরি) ভগং তদ্যাপারং লাতি লা-ক। ভগব্যাপার- 
াহক। 
ভগবত (পুং) ভগঃ যড়েস্বর্য)ং অস্ত্যস্ত নিত্যযোগে মতুপ্‌, 
মন্ত ব। ১ প্রীখর্ধ্যাদিণুক্ত বা যঁৈশ্ব্যযসম্পন্ন পরমেশ্বর। ২ বুদ্ধ। 
( অমর) পরমেশ্বরই ভগবচ্ছন্দ বাঁচ্য। বিষুপুরাণে লিখিত 
আছে। বিশুদ্ধ এবং সব্ধকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী 
পরপ্র্গেই ভগবৎ শব প্রযুক্ত হইয়! থাকে । ভগবত শব্ধের 
ভকারের ছুইটী অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্তা ও 
সমস্তের আধার, গকারের অর্থ গময়িতা, সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান- 
্ 





ফলের প্রাপক এবং ং অশ্া। সমগ্র বধ, বর্ষ, যশঃ, শ্রী, 
জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ৬্টার নাম তগ। পরব্রন্ষেই এই 
ভগবত শব্ধ সার্থক হুইয়। থাকে । অন্তত্র ইহা! প্রযুক্ত হইলে 
নিরর্থক হয়। ভৃতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, 
বিদ্কা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাহাকে ভগবান্‌ 
বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ত্শ্বধ্য, বীর্য ও তেজ: প্রভৃতি 
ভগবং শবের বাচ্য। ব্রহ্ম_-শদাদির অগোচর, তাহার পৃজার 
জন্তই কেবল তাহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্তন করা যায়। 
অতএব একমাত্র পরবন্ধই ভগবতশবের বাচ্য *। সর্বদা ভগ-. 
বন্নামকার্তন, ভগবংসেব প্রভৃতি করা সকলেরই অবশ্ঠ 
কর্তব্য। ৩ শিব। ( ভারত ১৩/১৭1১২৭) 

৪ বিষ, কাণ্িকেয়, জিনেন্ত্র,স্্য, ব্যাসদেব ও পুঙজনীয় 

গুরুপুরোহিতকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত কর! যায়। 

ভগবৎ১বারাণসীর দক্ষিণভগে অবস্থিত একটা পরগণ|। গোতম- 
দিগের আক্রমণ কালে এইস্থান জামিয়া খা গহরবাড়ের 
অধিকারে ছিল। জামিরাৎ প্রজাবগ্গের সাহায্যে এখানকার 
পটাট্‌ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাচীন নাম 
হনোরা। | 

ভগবও১ বিষ্ঞ,পাসক বেনিয়া সম্প্রদাবিশেষ | [ ভকৎ দেখ] 

ভগবতী স্ত্রী) ভগ-মতৃপ্‌, ততঃ ক্ত্রিয়াং ডীপ্‌। ১ পৃজ্যা। 

২ গৌরী। ( মেদিন।) হণি হা যা দেখা। 
“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা 

বলাঙ্দারুধ্য মোহায় 'মাহমায়া প্রধচ্ছতি চান পৃ” ৮১৯২) 

৩ সরস্বতী । ৪ গঙ্গা । ৫ ছুগা। 

আত্রঙগন্তত্বপর্ধযন্তং সব্বং মিখোব কুত্িমম্‌। 

হগা সত্যন্বরূপা সা প্রকৃতিভগবান্‌ যথা ॥ 





* “শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ত্রহ্গণি বস্তুতে । 
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে ॥ 
সংতত্তেতি ততে। ভত্র। ভকারোহ্বয়ান্বিত; | 
ঠেন!গমধিতা অঙ্ট। গকা রার্থস্তথ|মূনে ॥ 
এ্বম্যত্য সমগ্রস্ত বীাস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগায়োশ্চৈৰ যগাং ভগ ইতীঙ্গন| ॥ 
স চ ভূতেঘশেষেষু বকারার্থস্ততোইবায়ঃ | 
এবমেব মহাবাহে! ভগ্রানিতি সত্ম | 
পরমব্রক্ষতৃতন্ বাহৃদেবস্ত নাম্যগঃ ॥ 
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চেব ভূতান।মাগতিং গতিং। 
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্ো। ভগবানিতি ॥ 
জ্ঞ।নশক্তিবলৈশ্বধ্য-বীরন্যতেজাংস্তশেধতঃ। 
ভগবচ্ছব্দবাচযানি বিনা হেয়ে গুণাদিভি: ॥৮(বিফুপৃণ্৬ অন্€ মণ) 


ৃ 


রা 


পাশা পি শিশীশীি শি লু 


সিবধ্াপি কং সববং ামন্তি যুগে যুগে যুগে। 
সিদ্ধ্যাদিকে ভাগ জ্েয়ন্তেন ভগবর্তী স্বৃতা ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্ত পু প্রকৃতিৎ ৫৪ অণ্) 
৬ দাক্ষিণাত্যে প্রচপিত ভগবতাচিণাঙ্কিত পাগোদা স্বণ- 
মুদ্রা বিশেষ। 
ভগবতীপুর বদ্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার অন্তগন 
একখানি গণ্ডগ্রাম। অকাণ ২৩০৪২উঃ এনং দ্রাঘি, ৮৮*৫৩* পু 
ভগবন্ (ক্লী) ভগবতো! ভাবঃ, ত্ব। ভগবানের ভাব বা ধন্ম।* 
| ভগবত্পদী (জী) গঙ্গার নামান্তর। খিষ্ুপদ হহতে তাহা 
উদ্ভব বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত। ভাগনতে লাখ ৩ 
আছে যে, বলিষজ্ঞে দানগ্রহণ কালে ভগবানের বামপদার্গঃ 
নথে অণ্ডকটাহ ঠিন্ন হহয়। যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাহ 
জাহ্নবী, ভাগিরণী প্রভৃতি নামে কথিত। 
ভগবত্পাদাচাধ্য,তন্মার ও প্রাতঃম্মরণস্ত্রোর নামক ৩15 
প্রণেতা । 
ভগবৎপুর, একটা প্রাচীন জনপদ। পরমারবংশায় মহারাজ 
বাক্‌্পতিরাজদেবের রাজ্যতুক্ত ছিল। 
ভগবতুপুরাঁণ, অষ্টাদশসহঅশ্লোকাত্বক একখানি মহাপুবাণ। 
বৈষ্বগণের মতে বিষ্ণভাগবত ও শাক্তগণের মতে দেদা ঢাগ- 
বতই এই নামে প্রসিদ্ধ। [বিশ্তত বিবরণ পুরাখ খদে «দখ | 


( ভাগৎ ৫।১৭।১) 


ভগবদানন্দ, ১ গোড়পাদীব্যাথা। প্রণেতা। ঠহান, থপ 
নাম আনন্দতীর্ঘ। ২ স্বপ্রকাশরহশ্ত প্রণেতা । 
ভগবদীয় (পুং) বিষ্ণুর উপাপক। (ভাগত ৫৬১৭ । 


ভগবদগীত। (ক্না) ভীক্মপর্ষের "অন্তর্গত অষ্টদশ|পানা 
ক'মযোগ, জ্ঞানযোগ ৪ ভক্তিযোগস্থচক গ্াস্থ। [5 
তগবদ্দান)রদকদশ্ধকল্পোলিনী নামে গাতগেবিন্দটাক। এ 
ভগবদৃদৃশ্ ( (বি) ভগনানিব দৃণগ্ততে দৃশ-কম্মণি' ক গ্‌। 
তুল্য। 
'ঞুতং মে ভগবদ্দৃষ্তে ভ্যন্তরতি শোকমাক্মপি *' 
(ছান্দো97ৎ গত) 
ভগবদদ্রম (€পুং) মহাবোধি বৃন্দ । (মোঁদনা ) 
ভগবদভক্ত (পু) ভগবতো! ভগবত্যা বা ভক্ত ১ কষ 
অথবা ভগবতী- ভগবানের গ্রাত ভাকমম্পথ | 
২ দাক্ষিণাতাবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ । 


"তথ | 
প7ণ5া। 


চি 


শুক্ত। 


ভগবস্তট্র, নুতনতরিরসতরঙ্গিণীটীকা ৬াণেতা। 


ভগবস্ভাবক, ছান্দোগ্যোপনিষদ্বৃত্তি রচয়িতা । 


ভগবন্ত, মুকুন্দ-বিলাসকাব্য প্রণেতা । 
ভগবন্তাদেব, 


ভরেহ নগরের অধিপতি। ইনি সেঙ্গর ।শ্রাঙ্গ বব) 


জাতায় এবং স্বৃতিভাঙ্কর গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠের ৩1১. 








ভগবান গোলা 


পালক। উক্ত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এই সেঙ্গর রাঁজবংশের 
তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কর্ণের পুর বিশোক, 
হংপুল্র অষ্টশক্র, তৎস্থৃত রায়, তৎপুল্র বৈরাটরাজ, তৎপুন্র 
পাঁটরাজ, তংস্থত নরব্রহ্গদেব, তৎপুভ্র মন্থযদেব, তৎপুত্র 
চন্দ্রপাল, তংপুন্দ শিবগণ, শিবের পুভ্র রোলিচন্ত্র, তৎপুত্র 
কম্মসেন, ততস্থৃত রামচন্দ্র, রামের পুত্র যশোদেব, তৎপুত্র 
হাবাচন্দ্র, তারাচন্দ্রের পুল্র চক্রসেন, পৌত্র রাঙ্গসিংহ এবং 
প্রপৌত্র সাহিদেব। এই সাহিদেবের পু ভগবস্তদ্দেব বিশেষ 
বিদ্যোত্দাহী ও সম্জ্রনপ্রতিপালক ছিলেন । 

হগবন্তনগর, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত 
'একটী নগর। প্রান ছুই শতাব্দী হইল, সমাট 'অরঙ্গজেবের 
'হন্দ-দেওয়ান রাজা ভগবন্ত রায় স্বনামে এই নগর স্থাপন। 
করিয়া যান। 

ভগবন্তসিংহ চর, গাজীপুবের জনৈক হিন্দু নরপতি। 
গনি রাজদ্োহী হইয়া কোরা অধিকার পূর্বক তথাকার 
শাসনকর্ত। জান্িসর খাকে তাড়াইয়! দেন এবং পরিশেষে 
শাঠাকে ঘুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে 
পাঙ্ছমন্্রী কাঁম্রুদ্দীন খ" স্বীষ্স ভগিনীপত্ির হত্যাঁপরাধের প্রতি- 
শোধার্থ ত্বিকদ্ধে মুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
স্টাহাকে প্রত্যাবৃন্ত হইতে হয়। মন্ত্িবরের আদেশে ফর্খা- 
বাদেব বঙ্গশ নবাব মহম্মদ খা কোরা অবরোধ করেন, কিন্ত 
(তিনি বিফলমনোরথ হইয়! স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। 
শবশেষে পিত্বাস্বর কক এই রাজ্য বুহান্‌ উল্‌-সুলুকের হস্তে 
গাঁপত হইলে, নবাব ও রাজট্সন্তে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। 
[ণক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ভগবস্ত কোরার চৌকীদার 
/গনসিংহের হস্তে নিহত হন। 

ভগবন্ময় (রি) কষ্ণার্পিতচিন্ত। যিনি তদগতচিত্তে ভগবানের 
প্যানে নিরত। 

ভগবানগঞ্জ, আরাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
এখানে একটা সুপ্রাচীন ভগ্র ইষ্টকত্ত,প ও ধ্বংমাবশিষ্ট মন্দিরা- 
পর নিদশন পাওয়া যায়। প্রত ব্ববিদ্গণ এই স্ত,পকে পৃষ্-পুরব 
*৪ শতাব্বনিম্মিত দ্রোণস্ত,প বলিয়া অনুমান করেন। 
হগবান গোলা) বাঙ্গালার মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গা 
নর্পাভাববন্তী একটা বাণিজ্য স্থান। কলিকাতা হইতে ৬৪ 
কাশ উন্তরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৪*২*উঃ এবং৮৮* ২৮৩৮৮ 
পুঃ। নূতন ও পুরাতনভেদে ভগবান গোলা গ্রাম ছুইটী ২॥০ 
হধাশ বানপান মধ্যে স্থাপিত। মুসলমান অধিকারে পুরাতন 
খ্রামাংশ মুশিবাবাদেব বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। গঙ্গা বন্ঠাপ্লাবিত 


হহালে এখনও এখানে ধহছুলোকের সমাগম হইয়া থাকে । 


[ ২২৮ 7] 


ভগবান দাস 


এখানে পুলিশ স্থাপিত আছে। অপর সময়ে নদীর জলগত্তি 
পরিবর্ঠিত হইলে লোকে নুতন নগরে আসিতে বাধ্য হয়, 
কারণ তখন আর পুরাতন তাগে পণ্য-্ধাবাহী নৌকাদি 
যাতায়াত করিতে পারে না । 

শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমনার্থ বাদশাহী সৈন্ত যখন 
বাঙ্গাল! অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন বিদ্রোহিদলনেত। রহিম 
শাহ এই তৃগবান গোলার নিকটে সৈন্ত মমাবেশ করিয়া 
জবরদস্ত খাও বাদশাহী সৈশ্বের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। | 





ভগবান দাস জনৈক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধু । একদা রাঁজা- 


দেশ প্রচারিত হইল যে, যেকোন বৈষ্ণব তিলক ও তুলসী 
মালা ধারণ করিবে, তিন দিবস পরে তাহার মস্তকচ্ছেদ কৰা 
হইবে। এই কঠিন দপ্তাজ্ঞা শ্রবণে অনৈঠিকদিগেব মনে ভয় 
উপস্থিত হইল, তাহারা কণ্ঠী ও তিলক ছাড়িয়া দিল; কিস্ক 
তগবান দাস এ প্রমাদকালে মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়া সর্বাঙ্গে 
তিলকছাব ধারণ করিল। দিবসত্রয় পরে রাজভৃত্যগণ তাহাকে 
ধৃত করিয়| রাজপকাশে আনয়ন করে। রাজা তাহার বিমঞ 
তক্কি-নিষ্ঠায় সন্থষ্ঘ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। (ভক্তমাল ২৫) 


ভগবান দাস (রাঁজ1) অন্বরাধিপতি রাজা বেহারীমল্লেখ 


পুত্র ও মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহের পিতা। ইহারা 
কচ্ছবাহ বংশীয়। ৯৬৯ হিঃ সআাট 'অকবর শাহ যখন আজমীর 
পরিদশনে গমন করেন, তখন ইহারা পিতাপুজে সম্রাটের 
নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন *। 

৯৮০ হিঃ সর্ণালের নিকট ইব্রাহিম-হুসেন-মীর্জার সহিত 
ঘুক্রকালে তিনি সম্রাট, অকবর শাহের জীবন রক্ষ! করেন । 
পরে ইদারের রাণা অমর সিংহকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া আনায় 
তাহার যশংখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সমাটেব 
রাজ্যকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে কচ্ছবাহগরণ তাহাদের তুজুল 
পঞ্জাবে লইয়৷ যায়, তদনুসারে রাজা ভগবান দাসও উক্ত 
প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। ২৯শ বর্ষে ভগবানেব 
কন্ঠার সহিত সম্রাট-পুল যুবরাজ সেলিমের শুভ-পরিণয 
সম্পাদিত হয়1। ৩৩শ বর্ষে তিনি ৫ হাজারী সেনানায়ক ও 
জাবুলীস্থানের শাসনকতৃপদে আসীন হইয়াছিলেন। থয়্বা- 


* রাজা বিহারীমক্ল স্থীয় কম্ঘাদানে অকবর শাহের সহিত কুটুশ্িতা দু 
কবেন। রাজপুতের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মোগলরাজের অধীনে কল্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । [ বেহারীমন্্ দেখ ]' 

+ রাজপুত্র খুক্হই এই রাজপুত-বালার একমাত্র পুন্ন। 


ভগবানলাঁল ইন্দ্রজী 


বাদে অবস্থিতি কালে তাহার মস্তিফ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, 
তখন আত্মনাশের জন্য তিনি নিজ দেহে অস্ত্রাধাত করেন। তৎ- 
পরে আরোগ্যলাভ করিলে তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের 
জন্য সম্রাট (৩২শ বর্ষে) বিহারে জায়গীর প্রদান করেন এবং 
মানসিংহ তথাকার রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থিত হন । 

৯৯৮ হিঃ রাজা টোডরমল্লের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
লাহোর নগরে তাহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ টোডরমল্লের 
অন্ত্যেষ্টি সমাপনপুর্ব্ক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি মৃত্রকুচ্ছ, 
রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার ৫ দিন পরে ১৫৮৯ গ্রীষ্টাবে 
১৫ই নবেস্বর তাঁহার জীবলীলা! শেষ হয়। 

তাহার মৃত্যু সময়ে সম্রাট, কাবুলে ছিলেন, তিনি সেখান 
হইতেই বঙ্গবিহারের অধিপতি কুমার'মানসিংহের উপর রাজা 
উপাধি ও ৫ হাজারী সেনানায়কের পদ অর্পণ করেন। রাজা 
ভগবান্‌ দাস জীবিতকালে লাহোর নগরের জামি-মস্জিদ্‌ 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন। 
ভগবান মিত্র বঙ্গের গ্রথম ও প্রধান কানুনগো!। কাটোয়ার 
নিকটবন্তা খাঙ্ুরডিহির মিত্রবংশে এবং উত্তররাটীয় কাযস্থ 
কুলে তাহার জন্ম হয়। ভগবানের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বঙ্গবিনোদ বহুকাল কান্নগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গ- 
বিনোদ উদার-প্রক্কতির লোক ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-প্রতি- 
পালন তাহার -জীবনের মহাব্রত ছিল। তাহারই নামগ্ডণে 
এই মিত্রবংশ “বঙ্গাধিকারী” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাহার স্বনাম- 
চিহ্কিত বিনোদনগর ও অরঙ্গাবাদ পরগণাই বঙ্গাধিকারীবংশের 
প্রাচীন ভূসম্পত্তি । 
ভশগবানল।ল ইন্দ্রজী স্বনামখ্যাত জনৈক প্রন্ততববিৎ। 
ইনি স্বীয় বিগ্তাপরাকাষ্ঠার জন্ত পঙ্ডিত ও ডাক্তার উপাধি 
লাভ করেন। শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার দ্বারা তিনি 
অনেক এঁতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। 

পণ্ডিত ভগবানলাল জুনাগড়ের কোন সন্গান্তবংশীয় ব্রাহ্গণ- 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ সোরাটের 
(সৌরাষ্্র?) নবাবসরকারে কার্য করিয়া অথবা দেশীয় 
রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী 
হইম্বাছিলেন। উক্ত ব্রাঙ্গণবংশের চিরন্তন প্রথান্থুসারে অতি 
শৈশবাবস্থা হইতেই বালক ভগবানকে সংস্কতভাষা শিক্ষ! 
করিতে হয়। এতগ্ডিন্ন তাহাকে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য- 
গুলিও অধ্যয়ন করিতে হইত। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এবং 
অপাধারণ অধ্যবসায়ে তিমি শীপ্ই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন 
ও শান্্রমূপক সংস্কৃত গ্রন্থারদি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। 
ঢানবৃক্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এতিহাসিক-অন্গশীলনী-শক্তিও 





সাজ 


1] ২২৯ ] 


ভগবাঁনলাল ইন্দ্রজী 









নার ৯ 


দিন দিন উন্মুখীন হইতে ছিল। স্ব্দেশস্থ গির্ণর পর্বত 
বক্ষে লুক্কাইত প্রাচীনতম গৌরবকীহিসমূহের ধ্রতিহাসিক শ্রুতি 
অবলম্বনে তিনি প্রত্বৃতব্ববিষয়িণী বহুল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় 
দিয়! গিয়াছেন। 
অতি বাল্যকালেই তাহার হয়ক্ষেত্রে এই অনুসদ্ধিৎস! 
প্রবৃত্তি প্রবল হইয়। উঠে। বাল্যকালের আন্তরিক শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি গির্ণর-পর্বতে আরোহণপুর্ধক প্রায়ই 
ইতস্তত পধ্যবেক্ষণে ভ্রমণসময় অতিবাহিত করিতেন। 
এঁ সময়ে পর্বতোপরি সমা অশোকের প্রশস্তি এবং রুদ্রদাম 
ও স্কনগুপ্তের সাময়িক শিলালিপি খোদ্দিত দেখিয়া তাহার 
হৃদয়ে মহান্‌ কৌতৃহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তরগাত্রে খোদিত 
এই বিচিত্র লেখমালার সমাবেশ দেখিয়া প্রথমে তিনি চমৎ- 
কৃত হন। উহার পাঠোদ্ধার হইলে সম্ভবতঃ উহা হইতে 
কোন অলৌকিক তত্ব আবিষ্কত হইতে পারে, এই চিস্ত। 
তাহার স্বকুমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরক ছিল। ক্রমে 
তিনি প্রন্সেপ সাহেবকৃত একখানি “ভারতীয় অন্ন রতালিক।” 
গ্রহ করিয়া তাহারই সাহাধ্যে উহার পাঠোদ্ধারপূর্বরক 
সাধারণের বোধগম্য করিতে সমর্থ হন। বালকের এই অদ্কুত 
প্রতিভা দেখিয়া, ফবিশ সাহেব (117. 101)1001) 170809২) ভগ- 
বান্‌কে পঙিতকাধ্যে নিধুক্ত করিবার জন্য ডাঃ ভাউদাজটকে 
বিশেষ অনুরোধ করেন; তদনুসারে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টান 
ভাউর্দাজী পণ্ডিতের অধীনে কন্মে ব্রতী হইয়া প্র্নত স্বান্সঙ্ষিৎ- 
সার প্রশস্তক্ষেত্রে অগ্রসর হন। যে ১২ বর্যাধিককাল তিনি 
ত্র প্ডিতবরের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাহার জীবনের 
শিক্ষানবিশী ও ভ্রমণকাল বলিতে হইবে । ডাঃ ভাউদাজী ও 
পণ্ডিত গোপালপাওুরঙ্গ পট্যে একযোগে এ সকল শিলা 
লিপি ও তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি পাঠ করিতেন, তাহার 
ভ্রমনিরাকরণের জন্ত ভগবানজাল মুলফলকের পাঠ 
মিলাইতে যাইতেন। এই উদ্দেশ্তে প্রথমে সমগ্র বোম্বাই 
প্রেসিডেন্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্ডিত ভগবানলাল গুজ- 
রাত, কাঠিয়াবাড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, আলাহাবাদ, ভিতরী, 
সাঁরনাথ ও নেপাল পধ্যন্ত অগ্রনর হইয়াছিলেন*। তিনি 
যে কেবল এ কয়টা স্থানে গিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; 
কাধ্য ব্যপদেশে তিনি পুর্ব ও পশ্চিম রাজপুতনা, জয়শালমীর 
পর্যস্ত সমগ্র মরুভূমি, মধ্যভারত, মাণব, তোপাল, সিন্দে- 





স্পীশীকিতি সাপ 








* কুদ্রদাম ও ক্ষন্দগুপ্তের শিললিপি প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় 0০1. 
1000. 1) 1, 4. 3. ৬০101. 1)113 ও ৮৬০] 111) 1, মু, 


ভাগে এই এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। 





ভগবানলাল ইন্দ্রজী 





রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং উত্তরভারতের যুস্থফজৈ জেলার 
শাহবাজগড় হহতে পূর্বে নেপাল পর্যন্ত হিমালয় প্রদেশ 
পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের শিলাফলক ও মুদ্রাদির প্রতি- 
লিপি পাঠ এবং পুথি ও মুদ্রা সংগ্রহ, করিয়াছিলেন এতত্তি্ 
তাহার ভ্রমণ সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি, ধন্মসম্প্রদায় ও ধ্বংস- 
প্রায় সুপ্রাচীন কীত্ডিসমূহের আমূল বৃত্তান্ত তিনি স্বীয় 
পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮৭৫-৭৬ খুষ্টাব্ে 
তিনি ইংরাজী ও প্রারৃতভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি 
ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
সমূহ অনায়াসে আয়ন্ত করিতে পারিতেন। 

এইরপ প্রত্নতব্বান্ুসপ্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি শিলা- 
লিপি পাঠবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাত করিয়াছিলেন। তিনি 
নেপালের কার্ধা সমাধা করিয়৷ প্রত্যাবৃন্ত হইতেছেন, এমন 
সময়ে ১৮৭৪ খুষ্টাৰে ২৯শে মে ডাঃ ভাউদাজার মৃত্যু হওয়ায় 
এবং তদংশধরগণ তাহ।কে অর্থসাহাধ্য করিতে অস্বীকৃত 
হওয়ায় তিনি স্বতন্বভাবে ও পাণডিত্য-সহকারে প্রতিহাসিক 
তত্বনমুহের আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ 
ৃষ্টার্দ হতে “ইওিয়ান এন্টিকোয়ারি, এবং “বোন্বে ঞচ অব 
রয়েশ এপিয়াটিক সোগাইটার পত্রিকায়” তাহার লিখিত 
প্রবন্থনমূহ প্রকাশিত হঠতে থাকে। তিনি এ পরিকাদয়ে 
যে ২৮টা প্রধঙ্গ লিখেন, তাহাতে অনেক দূলাবান্‌ এিহাসিক 
সত্য 'আখিগ্কত হহয়াছে। এতত্ছিন্ন ডাঃ ক্যানিংহামেব “আকি- 
ওণজিকাল সাভে ধিপো্” ও “বোঙ্বাই গেজেটিরার” নামক 
পুস্তকেও তাহার কএকটা মহামূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
তাহার স্থপারা-স্তংপ আবিষার প্রবন্ধ ঠাহাকে চিরপিন প্রত্রতব্ 
সম্প্রদায়ের সুদক্ষ ও সৌভাগ্য-স্থধ্য বলিয়া ঘোষণ। করিবে। 

১৮৮৩ থৃষ্ঠাঝে তিনি লিডেন ইউনিভাসিটা হইতে 1)9৫$0। 
91171130175 আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি 
1১0)1001011)10 10511606৮০৮ 00 18811507900) 0116 
15111)016 ৬৮0 60971810801) [0018 ও [779] 4১31010 
১০৩1) 01 07৮0 1618৮170870 116]0100 নামক সভা- 
ঘয়ের অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ডাঃ বাগ্েশ, 
ডঃ কান্েল,ডাঃ সেনার্ট,ডাঃ কোডিংটন,ডাঃ বুলার ও প্রোফে- 
সার কার্ণ প্রহতি মহামন৷ যুরোপীয় পণ্ডিতব্গের সহিত তিনি 
সববদাহ পত্রধোগে প্রত্বতত্বসহ্বন্ধে মতামত নিদ্ধারণ করিয়া 
দিতেন। বোথাই নগরস্থ তাহার বালকেশ্বর গ্রাসাদে মংস্কৃতজ্ঞ 
যুরোপীয় অতিথির মমাগমে তিনি পরম প্রীত হইতেন এবং 
তাহাদের সনদে হপূর্ প্রত্বতত্বান্ুসন্ধানফলের প্ররুত উত্তরদানে 





ভগাধান 






তাহাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও তুষ্ট করিতেন। ছুঃখের 
বিষয়, এরূপ উদ্যমশীল তারতসস্তান, ভারতেতিহাসের গভীর 
গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যান, সে 
বৃক্ষের মধুর ফল তাহাকে আর অধিক দিন ভোগ করিতে 
হয় নাই। ১৮৮৮ থুষ্টাকে ১৬ মে ৪৯ বর্ষ বয়সে তিনি 
তব্লীল! শেষ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন*.। 
আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তিনি কখনও সাংসারিক 

স্থথস্বচ্ছন্দলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার অবস্থা ততদূর 
স্বচ্ছল ছিল না। প্রতিহা্িক 'গবেষণায় তাহার মস্তিষ্ক 
আলোড়িত হইলেও তাহাকে উদরপুত্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হইত। বুলার সাহেব (0. 91)197) বলেন, তাহার 
সহিত ভগবানলালের' পরিচয় কালে ভগবানলাল কোন 
দেশীয় বণিকের আপিসে কর্ম করিতেন অথবা তিনি এ 
বণিকের অংশীদার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্স্ত এ কাধ্যে 
লিপু থাকিকপ। তিনি স্বীয় সাংসারিক ব্যয় সংগ্রহ করিতেন। 
স্বাবতঃ স্বাধীন প্ররূতির পক্ষপাতী হওয়ায় তিনি কখনও 
গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন নাই। কএকবার 
মান তিনি বার্গেশ ও কাম্বেলের অনুরোধে বোম্বাই-গেজেটীয়ার 
পত্রিকার মংগ্রহকার্যে লিপ্ত হন মাত্র। এতগিম্ন কাঠিয়া- 
বাড় প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যগণের বদান্ততায় তাঁহাকে বিশেষ 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর পুর্বে তিনি তাহার 
সংগৃহীন্হ প্রাচীন মুদ্রাদি বুটাশ মিউজিয়মে দান করিয়া যান। 

ভগবান সিংহ, নাভাবংশের জনৈক রাজা । [নাভা দেখ ] 

ভগবেদন (তরি) এশ্বধ্য-জ্ঞাপক। 

ভণশাস্ত্র (ক্লী) ভগব্যাপারবোধকং শাস্ত্র মধ্যপদলোপি 
ক্মধাত। কামশান্ত্র। 

ভগন (ক্লী)ভগ। “ভর্ণো মে বোচো ভগো মে বোচো যশো 
মে বোচঃ ঃ ( আশ্বৎ গৃহা ১২৩১৫) [ভগ দেখ] 

ভগহ্‌ন্‌ (পুং) ভগং এশ্বধ্যং ংহারকালে হস্তি হন-ক্িপ্‌। 
বিষু। (ভারত ১৩/১৪৯।৭৩) 

ভগহারিন্‌ (ব্রি) শিব। 

ভগাক্ষিহন্‌ (ত্রি) শিব। 

ভগাঙ্কুর (পুং) ভগে গুহস্থানে অঙ্কুর ইব। অশৌরোগ। 
ভগাধান (ক্লী) ভগস্ত আধানং। ১ মাহাত্ম্যাধান। ২ সৌভাগা। 





* মৃত্যুর ৪ মাস পূর্ব্বে ২৭শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে নিজের 
দৈন্য ও শারীরিক অনুস্থত! জ্ঞাপন করিয়া একপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি 
জুনাগড়ের দেওয়ানের নিকট হইতে মাসহর| পাইবার প্রত্যাশায় অনুরোধের 
আকাঙ্ষা করিয়াছিলেন। 








ভগাল (ক্লী) ভক্গতি স্বখহ্ঃখাদিকং 
ভজ্যতেংনেনেতি বা ভজ ( পীথুকণিভ্যাং কাঁলনিতি। উণ* 
৩।৭৬ ) ইতি বাহছুলকাৎ ভজেরগীতি উজ্জ্বলদত্তঃ ইতি কালন্‌, 
্ষ্ক দিত্বাৎ কুত্বঞ্চ। নৃ-করোটি, নরকপাল। (জটাধর ) 
ভগালিন্‌ (পুং) ভগালং নৃকপালং ভূষণত্বেনাস্তাস্তেতি ইনি। 
১নৃকপালধারী। ২শিব। (তরিকা) 
ভগিনী স্ত্ৌ) ভগং ঘত্বঃ পিত্রাদিতো দব্যদানে বিদ্যতেহস্ত! ইতি 
ইনি, ততো! ভীপ্‌। ১ সোদরা, সহোদরা, স্বসা। ভগং যোনিরন্তা 
অস্তীতি ভগ-ইনি ডীপ্‌।' ২ স্ত্রীমাত্র। মন্থতে লিখিত আছে, 
পরক্ত্রী অথবা যে স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে 
ভবতি, স্থভগে বা ভগিনি বলিয়৷ সম্বোধন করা উচিত। 
“পরস্ত্রী তু যা স্ত্রী স্যাদমন্বন্ধ! চ ধোনিতঃ। 
তাং ব্য়াস্ভবতীত্যেবং স্থভগে ভগিনীতি চ॥৮ (মন্তু)।১২৯) 
ভগিনীপতি (পুং) ভগিন্তাঃ পতিঃ। স্বশ্থওপ্তা। পধ্যায়, 
আবুত্ত, ভাব, চলিত বোনাই। 
“ভগিনীপতিরাবুত্তো ভাবো বিদ্বানথাবুকঃ 1৮ (অমব) 
ভগিনীয় (পুং) ১ ভগিনী সম্বন্ধীয় বা ভগ্িনীঞাত-পুল। 
২ ভাগিনেয়। 
ভগীরথ (পুং) ভং জ্যোতিষ্ষমগুলং গীর্বাক্ময়ং তর রথ ইন্দ্র 
ঘাণি রথ ইব মস্ত। স্থ্যবংশীর নৃপভেদ। সুধ্যবংণীয় অংশ্ু- 
মান্‌ তনয় দিলীপের পুত্র। সগরতনয়গণ কপিলের শাপে 
তস্ীভূত হইলে সগরবংশীয় নৃপতিগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে 
আনয়নের জন্য বু চেষ্টা করেন) কিন্তু কেহই কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। ভগীরথ ইহাদের উদ্ধারের নিশিত্ত 
কঠোর তগন্তায় নিমগ্ হন। এ তপপার ফলে তিনি গঙ্গাকে 
আনিয়৷ পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথ 
হইতেই গঙ্গ। পৃথিবীতে আইসেন বলিয়া ভাগীরণী নামে 
প্রসিদ্ধা হন। ( মতন্তপুৎ ১২ অণ রামা* ১1৪২১৪৩,৪৪ সৎ) 
[ গল্গা $ ভাগীরথী দেখ ] 
ভগীরথ অবস্থি, জনৈক বিখ্যাত টাকাকার। তিনি পীত- 
মুণ্তীবংশীয় শ্রীহর্যদেবের পুত্র ও বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর। 
কুন্মাচলাধিপ জগচ্চন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ 


করিয়াছিলেন। কাব্যাপর্শটাকা, কিরাতাক্ুনীয়টাকা, বিজয়া- 


দেবীমাহাক্মাটীকা, নৈষধীয়টাকা, মহিয়স্তবটাকা, তত্বদীপিকা 
নামক মেঘদূতটাকা, জগচ্চন্ত্রদাপিকা নামক রঘুবংশ টাকা ও 
শিশুপালবধের টীকা রচন! করেন। 
ভগীরথ মিশ্র, বল্লতাচাধ্যককত ন্যায় লীলাবতীর টাকা রচয়িতা। 
ভগীরথমেঘ, জনৈক গ্রন্থকার, মেঘ ভগীরথ ঠন্কুর নামে 
প্রসিদ্ধ। ইনি রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌর । জয়দেব 





কর্মজন্যমনেনেতি 





০ ৯৯১ সপ 


পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষ করিয়াছিলেন। কিরণা- 





বলীগ্রকাশ ব্যাধ্যা, দ্রব্য-প্রকাশিকা, স্যাঁয়কুস্থমাপ্ুলিপ্রকাশ- ) 


প্রকাশিকা ও ম্তায়লীলাবতীপ্রকাশব্যাথ্যা নামে তদ্রচিত 
কয়খানি স্ায় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভগেবিত (তরি) ধনবিষয় রক্ষণযুক্ত। 
"সনের ভগেবিতাতুর্ফরী ফারিবারং” (খক্‌ ১০১৬৮ ) 
“ভগেবিতা ভগ! ধনং তদ্বিষয়রদণচভ” (সায়ণ ) 
ভগেশ (পুং) ভগন্ত ঈশঃ ৬তৎ। ত্রশ্বধ্যাদিব ঈশ্বর। 
প্ধশ্শীবহং পাপনুদং ভগেশম্” (শ্বেতা উপ ) 
ভগোল (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রসমূহেন খিবচিতঃ 
গোলাকারঃ পদার্থঃ। ভপঞ্জর, নক্ষত্রচক্র ৷ 
“নব্যং ভ্রমতি দেবানামপপব্যং স্থুরদ্বিষাম্‌। 


উপরিষ্টাদ্‌ ভগোলোহয়ং বক্ষে পশ্চানুখঃ সদ1॥”(ন্থয্য সিদ্ধান্ত) 


| খগোল দেখ] 
ভগ্ন (ত্রি) ভন্জ-ক্ত, সঙ্ঘাদ্‌ বিশ্লিষ্টহাৎ তথাতং। ১ পরাঞ্িত। 

২ মুটিত, চুণিত, চলিত ভাঙ্গা 

“চিরকালোৌধিতং জীর্ণং কীটনিঙ্কযিতং ধন্ুঃ| 

কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্মং গদিয়কান্তিকে 0৮ (৬টি) 

(রী) ভঙ্জাতে আমর্দ্যতে বিশ্লিষ্যাতে ইতি তত: । 
৩ রোগবিশেষ। অবয়বগত অস্থিসমূহের স্থানট্যুতি অথব ৩৯ 
জন্য শরীর মধ্যে যে ব্যাধি উপগ্িত হয়, তাহাকে ভগ্রবোগু বণ 
যায়। স্থুততে ইহার নিদানাদি এইরূপ লিখিত আছে, 
উচ্চস্কান হইতে পতন, পীড়ন, গ্রহার, আ.নপণ, হি৪গপ্তব 
দংশন প্রভৃতি নানাকারণে আহ ও অগ্িসাঞ্জ ৬গ্র হত্যা মাগ। 
একসন্ধিস্থবল হইতে অপর সগ্চিহথলের মধাবন্ধা আশ্িথ একে 
কাণ্ড বলে। এইরূপ ছুইখানি কাণ্ডাস্থি থে সংঝেগস্ছলে 
আবদ্ধ, তাহাই অস্থিসন্ধি নামে পরিচিত । প্রধানত শপবোগ 
২ প্রকার--সন্ধিভঙ্গ (1)13190001)) ও কা ওুভঙগ (117011711)। 
কারণ ভেদে সন্ধিতঙ্গ ৬ গ্রকার,_উতপিষ্ট, পিশ্লিষ্ট, বিবহিঠ, 
তির্যযকৃগত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্র। সাধারণতঃ এই ৬ প্রকাল 
সন্ধিভগ্ন হইতেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুষঞ্চন, পরিবভন, আঙ্ে- 
পণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষেপ এবং কাঁধ্যকালে তওদঙ্গের শক্তি 
হীনতা বোধ, অতিশয় যাতনা ও স্পশ কারলে অসহা 
বেদনা অন্ভভূত হইয়া থাকে । 

সন্ধি উংপিষ্ট হইলে উভরপার্খেই শোক ও বেদনা জন্মে, 
বিশেষতঃ রাব্রিকালে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত 
হয়। সঞ্ধি বিশ্লি্ই হইলে অল্প শোফ ও সতত বেদনা 
এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে । সন্ধি বিবর্তিত হইলে অঙ 
বিকৃত ও উভয়পার্থে তীবব বদন! বোধ হয়, তির্যকৃগত হঠলে 





রূপ বেদনাই হইয়া থাকে। 
বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধো ভঙ্গ হইলে বেদনা ও 
মন্ধির বিঘটন হয়। 

কাগুতঙ্গ সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার-_-১ কর্কটক, ২ অশ্ব- 
কর্ণ, ৩ চুণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত্ব, ৬ কাগুভঙ্গ, 
৭ মজ্জান্নগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১৯ ছিন্ন, ১১ পাটিত 
ও ১২ স্ফুটিত। এই রোগে সচরাচর অতিশয় স্বয়খু, 
স্পন্দন, বিবর্তন, স্পর্শ করিলে অসহা যাতনা, টিপিলে শব্ধানু- 
ভব এবং অঙ্গসমূহ শ্রস্ত ও নানাপ্রকার বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ- 
সমূহ প্রকাশ পার, এরূপ অবস্থাতে রোগী কখনই সুখলাড় 
করিতে পারে না। | 

১ অস্থিদণ্ডের উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির 
মায় উন্নত হইলে করটক, ২ সেই ভঙ্গাস্থি অশ্বের 
কর্ণের স্ায় উন্নত হইলে অশ্বকর্ণ, ৩ অস্থি চূর্ণ হইলে 
চূর্ণিত, ইহা শব ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। ৪ অতি 
শয় স্থল এবং অধিক শৌফবিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত, ৫ পার্শ- 
দ্য়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত, ৬ প্রসারণ করিতে 
কম্পিত হইলে কাঁগুভঙ্গ, ৭ কোন অস্থিখণ্ড অস্থির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে তাহাকে মজ্জানুগত, 
৮ অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত, ৯ অস্থি ঈষৎ 
বনু হইয়া ভঙ্গ বাবিশ্লি্ হইলে বক্র, ১৭ অস্থি ভঙ্গ হইয়া 
একপার্খে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন, ১১ নানাগ্রকারে 
বিদীর্ণ হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে পাটিত এবং ১২ শৃকপূর্ণ 
( শৃঙা ফুটার ) সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে স্রুটিত বল! বায়। এই 
সকলের মধ্যে চুণত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জান্থুগত এই 
সকল কৃচ্ছ,সাধ্য। কৃশ, বুদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাস- 
রোগীদিগের সন্ধিভঙ্গ হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য । 

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে এবং কটিদেশের সন্ধি 
মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে 
চিকিংসক পরিত্যাগ করিবেন। যাহার কপালাস্থি বিশ্লিষ্ট 
ও ললাট চুণিত, যাহার স্তন মধ্য, শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন 
এবং যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিরৃতিভাব 
প্রাপ্ত, তাদৃশ রোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন । 

(স্থুক্তুত নি* ১৫অ০) 

এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণগুলির 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

অল্পহারী, অমিতাচারা, অথবা বাযুপ্রকৃতি ব্যক্তির 
ভগ্ঘরোগ হহলে অথবা ভগ্ররোগে কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটিলে 
কণ্ঠে আরোগ্য হয়। লবণ, কটু, ক্ষার, অস্ত্র, মৈথুন, কুষ্যতাপ, 


ব্যায়াম, অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্ররোগী সেবন করিবেন না। 


অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ভগ্নরোগীকে পালিধাস্ট্ের তুল, মাংসরস 
দুগ্ধ, স্বৃত, ছোটমটরের যুষ এবং অন্তান্ত পুষ্টিকর আহার 
প্রদান করিবেন। মধুক, উড়,ম্বর, অশ্বখ, পলাস, অর্জুন, 
'শসাত্র অথবা! বটের ত্বক ভগ্রস্থলে প্রলেপ দিয়া বন্ধন 
করিবে। মঞ্জিঠা,যষ্টিমধু, অথবা রক্তচন্দন বা ঘ্বত শতবার ধুইয়া 
পিষ্ট শালিতগুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন 
আরোগ্য হয়। হেমন্ত ও শিশিরকালে প্রতি ৭ দিন অস্তর, 
শরৎ ও বসস্তকালে ৫ দিন অন্তর এবং আগ্নেয় খতুতে প্রতি 
তিনদিন অন্তর প্রলেপ রদলাইয়৷ পুনরায় বন্ধন কর! কর্তব্য। 
ভঙ্গস্থানে কোন দোষ ঘটিলে বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন 
কর! আবশ্তক। এ্র' বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির 
থাকে না। বন্ধন দৃঢ় হইলে ত্বকে ফুল! ও বেদনা জন্মে, স্বতরাং 
উহা! শ্রীপ্ই পাকিয়। উঠিতে পারে । অতএব ভঙ্গস্থান সমবদ্ধনই 
প্রশস্ত। ন্যগ্রোধাদদিগণের শীতল কাথ এ বন্ধন স্থানে সিঞ্চন 
করিবে। ভঙ্গস্থানে বেদন। থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে ছুগ্ধ 
পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অথব! চক্রতৈল উহাতে মেক দিবে। 
কাল ও দোষ বিবেচনা করিগ্লা দোষদ্ন উধধ সহযোগে সেক ও 
প্রলেপ ধীতল অবস্থায় ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা বিধি। বরাহ 
বা শুকরের ছুগ্ধ ঘঘৃত ও মধুর উষধ সহযোগে পাঁক করিয়া শীতল 
হইলে লাক্ষারদের সহিত ভগ্ররোগীকে প্রাতঃকালে গান 
করিতে দিবে। ভঙ্গস্থানে ঘ! হইলে সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় 
দ্রব্যের কাথ প্রচুর পরিমাণে ঘ্বত ও মধুসহযোগে সেক লাগা- 
ইবে এবং যখাবিধি ভঙ্গের চিকিৎসা! করিবে । বালকের অস্থি 
বা সপ্চিতঙ্গ সহজে আরোগ্য হয়। কোন রোগীর এই ভঙ্গ- 
রোগ যদি অল্পদোষবিশিষ্ট এবং শিশির কালে হয়, তবে বাল্য- 
বয়সে একমাসে, মধ্যবয়সে ছুই মাসে ও প্রাচীনাবস্থায় তিন 
মাসে সন্ধিদৃড় হইয়। থাকে। তঙ্গস্থানের অস্থি নত হইয়] 
পড়িলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে 
অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি সন্ধিস্থান অতিক্রম 
করিয়া বহির্গত হইলে সেইস্থান উত্তমরূপে টানিয়া সন্ধিমুখে 
ভগ্ন অস্থির মিলন করা আবশ্বক। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি 
অধোগত হইলে তাহাকে উর্ধে উন্নত করিয়া পরে বন্ধন ও 
লেপনাদ গ্রয়োগ করিবে। 
প্রত্যঙ্গ-তঙ্গের চিকিৎসাদি নিয়ে লিখিত হইতেছে। 

নখসম্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক 
শত্ত্র্ধারা সেই স্থান মধিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত 
করিবে। পরে তাহাতে শালিতগুল গেষণ পূর্বক লেপ 
দিবে। অশ্ুলি ভঙ্গ বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে 








স্থাপিত করিয়া তাহাতে শুক্র পষ্ট বেষ্টনপূর্বক ঘ্বত সেক 
করিতে হইবে।, জজ্ঘা বা উরু ভঙ্গ হইলে দীর্ঘভাবে টানিয়া 
উহার সন্ধিস্থানে পূর্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষ ্বক্‌ বেষ্টন ও পট্বস্ত্রের 
দ্বার বন্ধন করা কর্তৃব্য। কটা ভঙ্গ হইলে কটীর উর্ধ ও অধো- 
ভাগ টানিয়া সন্ধিভাগ স্বস্থানে সংযোজিত করিবে । সন্ধি স্ব- 
স্থানে মংঘোজিত হইলে বস্তিক্রিয়া করিতে হয়। পার্থদেশের 
অস্থি ভঙ্গ হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া! ঘ্ৃত মাখাইবে। 
পরে দক্ষিণ বা বামপার্ের ভঙ্গাস্থির উপরি প্রলেপ 
বাধিয়া দিবে। যুব! ব্কির দন্ত ভঙ্গ ন! হইয়া যদি 
চলিত হয় এবং রক্ত-নিংসরণ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
সেই'দন্ত চাপির়া বসাইয়া বাহিরে সন্ধানীয় দ্রবোর শীতল 
আলেপন প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধের দন্ত চলিত হইলে 
আরোগ্য হয় না। নাপাদণ্ড ভঙ্গ হইয়া উঠি! বা নামিয়া 
পড়িলে শলাক। দ্বারা তাহ! সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং 
উভয় নাসারন্বে,র মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া পৰ্র- 
রস্থ্ের দ্বারা বেষ্টনপুর্বক ঘ্বৃত সেক করিতে হইবে। কর্ণ- 
ভঙ্গ হইলে তাহ। দ্বৃতে প্রত করিয়া মমভাগে স্থাপনপৃর্বক 
বঙ্গন করিবে । সদ্যঃক্তের প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা 
করা বিধেয়। 

অধিককাণের সন্ধি বিশ্রিষ্ট হইলে স্নেহ-প্রয়োগ করিয়া ম্বেদ 
দিবে ও মুহু প্রক্রিয়া করিবে । কাগুভঙ্গ হইয়া বদি বিপবাত 
ভাবে সংলগ্র হইয়া পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে পুনর্ার সমভাবে 
সংলগ্ন করিয়া গ্রহীকার করিবে। বণের মধ্যে শুক অগ্থি 
থাকিণে তাহ। নিগত করিয়। পুনরায় সংঘত করিবে । শগা- 
রে উদ্ধদেশ (মস্তিষ্ক) ভগ হইলে কর্ণপুধণ বিশেষ হিতকর, 
প্তপান ও নন্ত উপকারক। কোন প্রশাখ! ভঙ্গ হইলে 
অগুবাসন কর্তৃব্য। 

কষগাতণ রাত্রিকালে জলে উত্তমনপে ধুইয়া পিবাঁভাগে 
গুকাইতে হবে, পরে & তিল তিনদিন বা সাতদিন গাশা- 
ছুগ্ধে ভাব্ন। দি পুনরায় মধুমিশ্রিত জলে ও পরে ছুগ্ধে 
ভাবিত কববে, পরে শুকাহয়া সেই তিপচুর্ণ কাকোল্যাধি- 
গণস্থ দ্রব্য, মষ্টি মধু, মঞ্জিষ্টা, শ্তামালতা, কুষ্ঠ, ধুনা, জটামাংসী, 
দেখদাক, রঞচনদন ও শতপুষ্প, এই সকল দ্রব্য-চুর্ণের 
সহিত একএ করিয়া সর্বগন্ধা সহযোগে দুপ্ষপাক করিবে। 
পরে তাহ! উদ্তমপূপে মর্দিনপুর্ধক তৈল বাহির করিরা 
পইবে এবং দেখ তৈল চহুগুণ ছুগ্ধ সহযোগে পুনর্ধার পাক 
করিবে। তংপরে এল, শাঁলপর্ণী, তেঞপত্র, জীবক, তগর- 
পাদুকা, লোধ, প্রপৌগুরিক, শৈলঞজ, ঝাঁটা, শুর্ুভূমিকুষ্মাও, 
অনস্তমূল, মৌ ও শৃ্ষাটক গ্রতৃতি দ্রব্য একত্র গেষণপুর্ব্বক 
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উক্ত তৈলের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। 
সকল প্রকার ভঙ্গরোগেই এই তৈল অতিশয় হিতকর। 
ভঙ্গস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার উপায় কর: 
কর্তব্য। ভঙ্গগানে শিবা, স্সাধু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে 
ভঙ্গরোগ শাদ্ব আরোগ্য ভ্য় না। (স্থঞ্ত চিকিৎ অণ) 

ভাবগ্রকাশে ইহার টিকিংসার বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,বাঁধলাছাল চুর্ণ মধুর সাহত ভক্ষণ করিলে তিন দিনের 
মধ্যে ভঙ্গ অস্থি জোড়া লাগিয়া বদ্দদৃশ দু হয়। তিশ্তিড়ীফল 
পেষণপুর্ধক তৈপ ও মৌখীবের সহিত মিশিত করিয়া স্ব 
দিলে ভঙ্গাস্থি পূর্ব ধক্ত হয়। একবার গ্রহ্থতা গাভীর 
দুপ্ধ কাকোল্যাদগণ দ্বারা পাক করিয়া শাতল হহলে ঘত ও 
লাঞ্চ! প্রশ্গেপ দিয়া গ্রাতঃকালে পান করিলে ভঙ্গরোগ প্রশ 
মিত হয়। অস্থিসংহার, লাগ, গোধূম ও অঙ্ঞুন ছাল গ্রভৃতি 
সকল দ্রব্য একত্রেহ হউক বা পৃথক্রূপেই হউক, ঘ্বতের সহিত 
ব৷ ছুগ্ধের সহিত পান করিলে বিমুক্রসন্ধি ও অস্থিভঙ্গ যুড়িয়া 
যায়। রসোন, মধু, লাগা, ঘ্বত ও চিনি এই সকল মমভাগে 
পেষণপুর্বক ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ভঙ্গ নিরারুত হয়। 
অজ্জুন ও লাগ্াঢর্ণ ঘত 9 গুগৃঞ্লুব সহিত লেহনপুর্বাক 
পরে দুগ্ধ ও ঘ্বৃত ভোজন কালে ভঙ্গ সংখোগিত হয়। পুশ 
পণীমুল চূর্ণ করিয়া মাংসবসের সহিত পান রিলে তিন 
সপ্তাহের মধ্যে অগ্িশ্ঙ্গ বিধুরিত হয়। ইহা তিন আভাগুণগুলু, 
লাাদ্য গুগ গুলু এবং গণাতৈণ একাতি গযব বিশেষ উপকারক। 

'ভঙ্গরোগী নাণ, +ট, আশার, অমি, বঙ্গ প্ব্য, পরিএম, আী- 
সঙ্গ ও ব্যায়াম গ্াভাত পশিহাগ করিবে । ভাবপ্রকাশাদি 
বৈদ্যক এাস্থে হহার শিশ্তুত বিবরণ পিখিত আছে, অতি 
সংপ্ষপুভাবে তাহ। লিখিত হহল। 

অন্থিবিতান (91১128110।) বা সন্ধিস্থান চুাত হইলে 
উপর ও নাচের অন্তিদ্বণ টাশিয়া পবশ্পর সংলগ্ন করিয়। কাষ্ঠের 
বার দিক উন্তমরূপ বঞ্ধন করা আবণগতক, যেন সেই অস্থি 
পুনরায় স্থানচাত ন। হয়। দু বন্ধনে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন- 
ক্রিয়া বদ্ধ হইয়া সংজেহ খেই স্ণীতস্থান পাকিয়া উঠতে পারে। 
একপ সন্ধিচ্যুতিতে সোব। ও চুণ হলুদ একএ ফুটাঠয়া, কাচা 
তেতুল পোড়া ও লবণ অথবা হাড়আাঙ্গার পাতা বাটিয়া তাহার 
প্রলেপ দিলে উপশম হইতে পারে । কে।ন কোন স্থলে সন্ধি, 
চাতি জন্য শোক চিন্রিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। 
আ।ুনাপ্যাঁথক ঘতে বেনেডোন। প্রস্ঠাতি উপকারক। 

কাওভঙ্গ (1110010) সাপাতণ 2 চারিভাগে বিভক্ত ;- 
১ সরণন (311।116)--বাহৃদেশে আাঘাত ব্যতীত যেখানে অভ্য- 
স্তর অস্থি ভাঙ্গিয়া থায়। ২ যৌগিক (6০)0০৬),0)-_আচ্ছা- 
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দন-ধক্‌ ভেদ করির়। যেখানে অস্থিভঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে। 
৩ অস্থিচুর্থা বন্থা ( 99821))1)1061 )--যেখানে আস্থিসমূহ চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়া ধুলা ন্যায় হয়। ৪উপপর্গণুক্ত (99771110586) 
যখন জর গ্রতৃতি উপসর্গাদি সম্বলিত থাকে । এইবপ বিভিন্ন 
প্রকার ভগ্রাবস্থার বিভিন্নরূপ চিকিৎস! প্রকীর্তিত হইয়াছে । 
চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন । কাণ্ডাস্থি 
চূর্ণিত হইলে সে স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলাই ভাল। 
কারণ তাহ। না হহলে ধনুষ্টস্কারাদি অন্তান্ত উপমর্গেও রোগীর 
প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। 
ভগ্ুদূত ( পুং) রণ-পরাজনের পর ছত্রভঙ্গ সৈন্যের মধ্যে যে 
প্রাণভরভীত দেন! দূতরূপে রাজাকে রণবার্া! প্রদান করে। 
ভগ্রপাদক্ষ্ণ (কী) ভগ্মপাদং খনক্ষং। পুদ্ষরাখ্য ৬টী নক্ষত্র, 
পুনর্বন্থ, উত্তরাধাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফন্তনী, পুর্বভাদ্র ও 
বিশাখা এই ৬টা নক্ষত্রকে ভগ্রপাদর্ঘ কহে। এই ভগ্রপাদ 
ন্ত্রে মৃত্যু হইলে ধিপাদ দোষ হয়। অশৌচকাল মধ্যে 
সেই দোষের শাস্তি করা কন্তব্য। 
“পুনব্বহ্ন্তরাষাঢ়া কিকোগুরফন্তরনী। 
পুন্বভাদ্রং বিশাখা চ ষড়েতে পু্ষরাঃ ম্তৃতঃ ॥ 
ভগ্রপাদ কসিংবোগাত দ্বতারা দ্বাদশা ব্দি। 
মপুমা চাকমন্দারে জানতে জারজো। ফ্রবম্॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
ভগ্রঞ্ছম (পুং) কাখ্যগত প্রক্রমভঙ্গ দোষ । [দোষ শব দেখ ] 
ভগ্নগ্লাইক (দেশ) ঘে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! রাজাকে 
শুভাশুত সংবাদ দেয়। 
ভগ্রপাদ করো) ১ যেনঙ্গত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ বাখন্তরে 
যোগ হয়, এরূপ নক্ষত্র । ২ যাহার পা ভাঙ্গির। গিরাছে। 
ভগ্নপুষ্ঠ (পুং) ভগ পৃষ্ঠ্সিন্‌। ১ সম্মুখ । ২ দুটিত দেরুদ ও | 
“ভগ্মপৃষ্ঠকটি গীবং স্তবদৃষ্টি হাধোমুখম্‌। 
কষ্টেন লিখিতং পুস্তং যত্ত্েন পরিপালয়েৎ ॥৮ (প্রাচীনবাক্) 
(ত্রি) ভগ্নং পৃষ্ঠং যস্ত। ২যাহার পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়াছে। 
ভগ্রপ্রত্রম (পুং) ভগঃ প্রক্রমো ঘন্র। কাব্যগত বাক্যদোষ- 
ভেদ । [দোষ পব্ধ দেখ ] 
ভগ্নগ্রক্রমত। (ভ্ত্রী) কাব্যের দোষ বিশেষ, রচনার ক্রমভকঙ্গ। 
ভগ্রনন্ধি (পুং) ভগ্ন: সন্ধিরব্রাপ্মাদ বা। সন্ধিস্থান ভঙ্গ 
রোগ বিশেষ। 
“অভর| ত্রিফলা ব্যোষ্ঃ সব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ। 
তুল্যে। গুগ্‌গুলুন! যোজ্য। ভগ্নসদ্িপ্রমারকঃ ॥” 
(গরুড় পুৎ ১৭৫ অ*) [ তগ্নরোগ দেখ] 
ভগ্রনন্ধিক (ক্রী) ভগ্ো বিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ সংঘাতোহত্র। তক্র, 
ঘোল। ( শন্দচন্দ্রিকা) 





[ ২৩৪ ] 


ভগ্নাংশ 





তগ্াংশ ১ মূল দ্রব্যের খিশাগ বা থণ্ড। ২ গশিতশাস্ত্রোক্ত 
অঙ্ক বিশেষ (71989 )। কোন বস্তুকে ছুই, তিন ব 
ভতোধিক সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার এক একটী 
বিভাগকে, অথবা যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা! 
যায়, তাহাকে ভগ্রাংশ কহে। এইরূপ বিভক্ত কোন একটি 
অবচ্ছিন্ন রাশির সমান অংশের ছুই ভাগের এক ভাগকে 
অর্ধেক এবং তিন সমানাংশের একাঁংশকে একতৃতীয়াংশ ও দুই 
অংশকে ছুইতৃতীয়াংশ অথব! তিনের ছুই বল! যাইতে পারে। 
তদন্ুরূপ পাচ বা সাত ভাগের ছুই ভাগকেও এরূপ পাঁচের ছুই 
বা সাতের দুই বলিয়৷ ব্যক্ত করা যায়। যেমন এক, ছই ব! 
ততোধিক সংখ্যাগুলি অঙ্ক দ্বার! ব্যক্ত হইয়া! থাকে, তন্রপ “ছুই 
ভাগের একভাগ”,চারিভাগের একভাগ" গ্রভৃতি কথাগুলিকে ও 
অন্কদ্বারা ব্যক্ত করিবার উপায় আছে; 

১এর নিয়ে একটা রেখা টানিয়! তনিয়ে ২ লিখিলে ছুই 
ভাগের একভাগ বুঝায়। একটা আত্রের ₹ বা ২ আত্র বলিলে 
উহাকে এ আত্ের ছুহভাগের একভাগ বা অদ্ধেক বুঝিতে 


হইবে। ব, 5 প্রভৃতি থণিত রাশিগুণিকে পাঠ করিতে 


হইলে তিন নিয়ে সাত অথবা তিনের সাত এবং নয়ের 
গনের এইরূপে পাঠ করিলেই চলিবে । 

মনে কর, তিনটা পাঞ্ের প্রত্যেকটীতে এক এক সের 
চিনি আছে। প্রথম পাত্রের চিনি পীচটা সমান ভাগে 
ভাগ করিয়া একভাগ লইলাম। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পাত্রের চিনি সমান পাঁচ পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক এক 
অংশ গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহে উক্ত তিন সের চিনির 
একপঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হইল। অতএব এক সের চিনির 
তিনপঞ্চমাংশ ও যা, তিন সেরের একপঞ্চমাংশও তাই 
এইক্প প্রতিপাদিত হয়। তদ্রপ১ টাকার ১3 যা,ণ টাকার 


১ও তাহাই জানিতে হইবে। 

তগ্নাংশ দ্বারা ইহা ব্যক্ত হয় যে, কোন একটী অংশীভূত 
বস্তর একাংশ বা অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে । যে বস্তটী যত্ত 
অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা একটা রেখার নিম্ে রাখিয়া 
অংশাভূত বস্তর যত অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই উপরে 
রাখিলে নির্দিষ্ট রাশি অঙ্কিত করা হইবে। ধনিয়স্থ রাশিকে 
হর ও উপরিস্থ রাশিকে লব কহে। কোন একটা বস্তকে 
সমানভাগ করিয়া, এ ভাগ কতবার গৃহীত হইয়াছে, লব ও 
হর দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হয়। রাশি এইরূপ সমানাংশ বিশিষ্ট 
হইলে ভগ্নাংশ বাচ্য হইয়া থাকে) সংস্কত-ভাষায় ইহা ভিন্নরাশি 
নামে কথিত। ভগ্নাংশের লব ও হর সততই ভাজ্য ও ভাজক 





সপ আপা 


করিয়া তাহার ১» ভাগ ৪ বার গ্রহণ কর! হইয়াছে বুঝা যায়, 
অথব। ৪কে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল লভ্য হহয়! 
থাকে। উহাই সামান্ত ভগ্রাংশের লক্ষণ। 

প্রকার ভেদে এই ভগ্মাংশেরও কয়েকটা বিভিন্ন সংজ্ঞা 
হইয়াছে 7--- 

১ যে ভগ্মাংশের লব হর অপেক্ষা লঘু, তাহাই প্ররুত 
তগ্নাংশ। ২ যাহার লব হুর অপেক্ষা গুরু কিম্বা হরের 
সহিত সমান, তাহার "নাম অগ্রাককৃত ভগ্লাংশ। ৩ থে 
ভগ্নাংশের লব ও হর সরল অর্থাৎ জটিল নহে, তাহা! সরল 
ভগ্রাংশ এবং যাহ? পুর্ণ ও ভঙ্গ উভয় রাশিতে মিলিত, তাহার 
নাম মিশ্র-সংখ্যা। ৪ কোন সরল, বা মিশ্রিত ভশীংশের 
বে ভগ্নাংশ তাহার নাম গভিত ভগ্নাংশ । ৫ যে ভগ্রাংশের 
লব অথবা হর কিবা লব ও হর উভয়েই সরল, মিশ্রিত বা 
গর্ভিত তাহাকে জটিল ভগ্রাংশ বলা হইয়া থাকে। 

এককে হর করিয়া প্রতোক পূর্ণরাশকেই ভগ্জাংশে পরি- 
বর্তিত করা যাইতে পারে, যেমন ৪০ ২ ) এখানে স্পট দেখা 


ধাইতেছে যে, কোন একটা বপ্তকে ৪বার গ্রহণ করা হইয়াছে, 
স্থৃতরাং উহা! পুর্ণ চারি হইয়াছে । এরূপে কোন ভগ্নাংশকে 
পূর্ণরাশি দ্বারা গুণ করিতে হইলে, উহার লবের খহিত গুণ 
করিতে হয় এবং সেই ভগ্ররাশিকে পুর্ণরাশি দ্বারা ভাগ করিতে 
হইলে, তন্বার| উহার হরকে গুণ কর! আবশ্তক। সেই গুণফলই 
রাশিকল হইবে । ভগ্রাংশের লব ও হরকে কোন একটা 
বাশি হ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে উহার মান পরিবর্তিত হয় ন।, 
ফল একই থাকে । স্থতরাং কোন অখগ্ডরাশিকে ভগ্মাংশে 
পরিণত করিতে আর বাধা থাকে না । কোন একটী অথও- 
রাশি দ্বার কোন ভগ্নাংশের লবকে গুণ করা অথব উহার 
হয়কে ভাগ করা তুল্য ফল-সাধক। যেমন ১ এইভগ্রাংশটীর 
লব ও দ্বারা গুণিত হইলে ১: উহার ফল হয়, মেইরূপ উহার 
হরকে ৪দ্বারা ভাগ দিলে ফল হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়ের 
ফল একরূপই দেখা বাইতেছে। 

অপ্রারত ভগ্াংশকে প্রকৃত অবস্থায় আনিতে হইলে 
উহার লবকে হর দ্বারা ভাগ করিতে হয়। যদি ভাগশেষ ন! 
থাকে, তাহ! হইলে উহার ফল একটা পৃর্ণরাশি হইবে, আর 


বদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে একটা পূর্ণ ও একটা ভগ্ন 
উভয়ই ইহার ফল হইবে। যেমন ২-৫একটা পুর্ণরাশি এবং 


তি _, ২ একটী মিশ্রিত রাশি। কোন মিশ্রিত ভগ্রাংশকে 





বলিলে ৪+৫ অর্থাৎ কোন বস্তকে ৫ ভাগ 


তারা টে 8 উরি রি উর 


সপ 











সপ শী শাশিপপসপপীশী সপ 


অপ্রাকত ভগ্রাংশে পরিণত করিতে হইলে, পূর্ণরাশিকে তঙ্গ- 
রাশির হর দিয়া গুণ করিয়! সেই গুণফলকে ভঙ্গরাশির শবের 
সহিত যোগ করিয়া যে ফল হুইবে, তাহাই উহার লব এবং 
মিশ্রাবস্থায় যাহা উহার হর ছিল, তাহাই হর থাকিবে । সেই- 
রূপ গঠিত ভগ্নাংশের সমস্ত লবগুলিকে পরম্পর গুণ করিয়। 
যে ফল হইবে, তাহাই লব এবং সমুদয় হরগুলিকে গুণ কির 
যে ফল হইবে, তাহাই উহার হর) যেমন-_ 


ও ৩ ১ খু ১৫ ১ 
-এর ৩- এর ১ - - ৮১৮১২৩৪৫৯৮১, 
৫ £ ১২ ৫ গু ১২ ৫১৮২১৮২১৮৪৮ ১৮%৩ 


এইক্ষণে উভয়পার্ব হইতে ৩,২,৫, এই অভিঘাত কয়টা উঠাইয়া 
লইলে যে ফল লব্ধ হয়, সেই ফল 2 হইবে। 


যে ভগ্লাংশটার লব ও হরফে কোন অথও রাশি দ্বার! ভাগ 
করা যায় না, সেই আকারই সেই ভগ্রাংশের লঘিষ্ঠ আকার 
জানিবে, আর যে ভগ্মাংশের উভয়পাশ্বস্থ বাশির কোন সাধা- 
রণ আওঘাত নিক্ষাশিত না হয়, তাহাই তাহার লঘিষ্ঠ আকার। 
'ভগ্রাংশকে লঘিষ্ঠ 'মাকারে পরিবর্তিত করিতে হইলে, উহার 
লব ও হর উভয়েরই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীক্সক দ্বারা উউয়কে 
ভাগ কর, তাহা হইলেই উহার লঘিঠ আঁকার পাওয়া যাইবে। 
৬৫৮ এইরূপ একটা তণরাশিকে লথিষ্ঠ আকারে রূপান্ত- 
রিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
লীয়ক বাহির করা আবহ্ক , 


২৬১)৩৪৮(১ 
২৬১ 
৮৭)২৬১(৩ 
২৬১ 


অতএব ৮৭ উহাদের গরিষ্ সাধারণ গুণনীয়ক হইল। 


৮৭)৩৪৮(৪ 
৩৪৮ 


৮৭)১৬০(৩ 
২৬১_ 


সুতরাং উপরোক্ত ভগ্নাংশ- 


তু 


টার লঘিষ্ঠ আকার ্ 


নিষাশিত করিতে পার! ঘাক্স, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনায়ক 
বাহির করা অনাবগ্তক। কারণ কথায় কথায় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
নীয়ক বাহির কারতে গেলে অঙ্ক কসিবার ঘময় বড়ই অস্থবিধা 
উপস্থিত হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্রাংশকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে, 
থে রাখিস উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইবে, সেইটাকে 
সকলের সাধারণ হর করিবে, পরে প্রত্যেক ভগ্রাংশের হর 
দিরা এ সাধারণ গুণিতককে ভাগ করিলে যেফল হইবে, 
তদ্দারা উহাদের আপন আপন লবকে গুণ করিবে এবং এ 
গুণফলকে নূতন ভগ্লাংশের লব করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে 
উহারা সমান হরবিশিষ্ট হইবে । 


হইল। দৃটিমাত্রে যাহাদের অভিথাত 


ভগ্।ংশ 


২. ১ ৯ এবং 3, এই কয়টা রাশিকে সাধারণ হর- 


929২১ ৮৪ 
বিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহার হরগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ 
গণিতক বাহির কর! আবশ্যক । 














৭ | ৭, ২১, ৮৪, ১৬ 
৩] ১, ৩, ১২, ১৬ 
৪ | ১ ১, ৪, ১৬ 

রঃ বে 


এইরূপে যখন লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক - ৭ ৮৩৯৮৪৮৪০৩৩৬ 
হইল, তথন আর উদ্দেষ্ত ভগ্মাংশগুলিকে সমান ডিন 
করিতে বাধ থাকিবে না। 





রি ৪০ ও ( মহ এ টি ) 
৯ ক ০ 
উরে 

৯52 


৩৬ ১৪৭ 


স্থতরাং এ (রাশিগুলি) ক্রমে ৩৬ ৩5 5৮ 
দাড়াইল। উহাদের মান কিছুই পরি্ডিত হইল না, কারণ 
তাহ! পুর্ষে প্রতিপা দিত হইঘাছে। আর খদি প্রস্তাবিত 
ভগ্রাংশসমুহের হর পরস্পর মৌপিক হয় কিংবা উহাদের সাধা- 
রণ গুণনায়ক না থাকে, তাহা হ্হলে উহাদের সমস্ত হের 
গুণফণকে লিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক করিক়া আপন হর ব্যতীত 
প্রত্যেক লবকে অগ্ত অন্ত সনপ্ত হ্র্দারা গুণ করিয়া নৃতন 
ওগ্রাংশের লব করিলেই জনে কমে উহার। মাঁধারণ হরবিশিষ্ট 
হহবে ও থা 

১) ২ 
তঠ ন১ 

[উহাদের লধিন্ভ সাধারণ গুণিতক ৩ * ৭১৮৫ 


হঠলে প্রথে 
১০৫ বাহির কর; তাহা হহনণে উদ্দেগ্ত ভগ্লাংশগুণির ধপ এই 


। এই রাশিএয়কে মমান হরবিশিষ্ট করিতে 


রূপ হহবে। 
১%৭%৫ _ ৩৫ 
চল এ 

৩১৮*৭১৮%৫. ১০৫. 

১১১৮৫ ৩০ 
লি হু . ই 

7১৩১৫ ১০৫ 

২ * ৩৮৭ চি. 

৫১৭১৩ ১০৫ 


উপরে থে করেকটী নিরম লিপিবদ্ধ হইল, তদ্বারা ভগ্রাংশের 
স্চলন, ব/বকণন, গুণন, ভাগহার, গুণনীয়ক ও গুণিতক 
এ্াত কতকগ্ণি অঙ্ক কসিতে পারা যায়। 

নঙ্গণন কালে ভগ্রাশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিয়া 
তাহাদের বণডলিকে যোগ কর এবং এ সাধারণ হরকে সঙ্ক- 





লিত রাশির হ হর করিলেই সমষ্টিফল লব্ধ হইবে। সঙ্কলনের 
প্রক্রিয়ার স্ায় ব্যবকলনেরও প্রক্রিয়া, একরূপ। কেবল 
ইস্হাতে লবগুলির যোগ না করিয়া অন্তর করিলেই যে নুতন 
লব লব্ধ হইবে, তাহাই উপরে লব রাখিয়া নিগ্নে সাধারণ হর 
বপাইলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হইবে। গুণনের প্রক্রিয়া কত 
কাংশে সমান হরকরণের অনুরূপ, গুণনক্রিয়া সম্পাদন কালে 
সমন্ত লব গুলিকে গুণ করিয়৷ যাহা হইবে, তাহাকে লব এবং 
হরগুলি পরস্পর গুণ করিয়া যাহ! লর্ন হইবে,তাহাই হর রাখিবে। 
গুণন ক্রিয়ায় প্রথমে মিশ্রিত ভগ্রাংশগুলিকে সরল করিবে, 
পরে উহাকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিন কালে লব ও হরের 
অভিঘাতগুলি নিক্ষাশিত করিয়া  গুণক চিহ্ৃ বসাইবে 
এবং উভয়পার্খ হইতে সমান রাশিগুলি বিচ্ছন্ন করিয়! নিয়- 
মান্নারে গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাই গুণফল। 
ভাগহারের নিয়ম অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। ভগ্রাংশের ভাগহার 
নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে ভাঁজককে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ 
ভাজকের লবকে হর ও হরকে লব রাখিয়া ভাজ্যের সহিত গুণ 
করিলে ভাগক্রিয়া সম্পনন হয়। ভাগ করিবার সময় জটিল ও 
গর্ডিত ভগ্রাংশ গুলিকে সরল করিয়া লহবে। 

ভগ্মাংশের গুণনীয়ক ও গুণিতক অঙ্কগুপি পূর্বোক্ত নিয়মের 
দ্বার। নিষ্পাদিত হহতে পারে। যে দুইটা রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ 
গুণনীয়ক বাহির করিতে হইবে, অগ্রে তাহাদিগকে সাধারণ 
হরবিশিষ্ট কর! উচিত এবং এ হব খতদুর্ধ লঘু হইতে পাবে, 
তাহা করিয়া, পরে উহাদিগের লব্দ্রের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
নীমক বাহির করিবে ; তাহাতে বে ফল ণন্ধ হইবে, তাহাকে 
লব এবং পুর্ধকৃত লঘিষ্ঠ হরকে উক্ত লবের হর করিলে রাশি, 
দ্বয়ের কথিত গ, সা, গু পাওয়া যাহবে। 

টি ও ৮১ এহ দুহুটার গ!িষ্ঠসাধারণগুণনীয়ক নিদ্ধা- 

রণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে মরণ ও সমান হরবিশিষ্ট 
করিয়। লতে হইবে। উক্ত ছুইটী রাশিকে সরল করিয়া 





৯৭২ ₹ ৪ এবং ৮৯ +২.. ক্রমে এ দুইটীকে সম- 
হরবিশিষ্ট করিলে রাশির রূপ ২ ও ২১. হইধ। 
উপরের বর্তমান লব ছইটার গ, সা, গু, 
১২১)২৬৪(২ 
পনির, 
২২)১২১৫৫ 
৯৯৩ 
১১)২২৫২ 
১৯. 

১১ হইলে .. ২ এই রাশিটাই কাথত ভগ্লাংশছদষের 


গ, পা, ও । 





লব্ঘষ্ঠ সাধারণু গুণিতকে কেবলমাত্র লবগুলির লঘিষ্ট সাধা- 
রণ গুণিতক বাহির করিলেই হইল। প্রথমে নিদ্দিষ্ট রাশিকে 
লঘিষ্ঠসাধারণ-হরবিশি্ করিয়া উহার লবের ল, সা, গু, 
বাহির করিলেই অঙ্ক নিম্পাদিত হয়। 


8১ ₹ ও ৩ এই রাশিত্রয়ের লঘিঠ সাধারণ গুণিতক 
বাহির করিতে হইলে প্রথমে পূর্বনিয়মমত উহাকে লঘিষ্ঠ সাধা- 
রণ গুণবিশিষ্ট করিবে, তাহা হইলে রাশিত্রয়ের রীপ এইর্প 
হইবে ৩, ১ ও &: তাঁধন ৪৫, ৩৬ ও ৪* এই লবঞ্রয়ের 


প, সা, শু, আঙ্কত করিলে 


৬১০ 








৯ | 8৫) ৩১, ৪০ 
2 | 
€ . ৫১ ৪১ _ ৪*_ ৯২৫১৪ ৮২-৩৬০ লদাণ্ড 
১; ১.৪, ৮ রী 
(১ ়া পাওয়া যায়? 4৯2৯৬ 
ঠ গু 


উক্ত রাশিগুনির ল, সা, গু, হইল অর্থাৎ ৬এর মধ্যে 
২ ৮বার, € ১৭ বান্ধ এবং ২ ৯ বার আছে জানা 
যার। ভগ্নাংশের লখি্সাধারণগুণিতক কখনও ভগ্রনাশি 
হমু না। 
দশাখক ভগ্নাংশের বিষয় দশমিক শবে বিবৃত হইয়াছে । 
এহ দশমিক গণিতাঙ্ক হইতে পুনরায় পৌনঃপুনিক দশমিক 
নামে আর একটা অঞ্কবিভাগ উদ্ভুত দেখা যায়। দশমিক 
প্রকরণে সকল ভগ্রাংশকেই অখণ্ড আকারে পরিবহিত করা 
ধায়। [দশামক দেখ] 
সামান্ত ভগ্রংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করিতে হইলে 
লবের দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পাতিত করিয়া উহ্ার পর আবগ্ক 
মত শৃগ্ত বমাইবে) তখন উহাতে অবগ্ঠই স্বীকাব করিতে হইবে 
বে, ১* কিংবা ১০ এর কোন অভিঘাতককে ভাগ করিতেছি। 
ভাগহার কালে উহার হর যদি ১* এর অভিবাত বা ২%৫ 
উহার কোন একটী শক্তি বিশিষ্ট না হয়, তাহা হহলে ভাগ 
ফলের কথনই শেষ হইবে না। উহাতে একটা কিংবা ততো- 
(ক রাশি উৎপন্ন হইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ায় 
উহার পৌনঃপুনিক দ্রশনিক নাম হইয়াছে । পৌনঃপুনিক ছুই 
প্রকার,-বিশুব্ধ ও নিশ্র। প্রথম হইতে যাহার ভাগফল পুনঃপুনঃ 
উদ্দিত হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধ পৌন:পুনিক যেমন ৩৩৩৩ 9 
-২৭২৭২৭. .. ) আর যে রাশির ভাগফলে একটা কিংবা 
ততোধিক অঙ্কের পর আর একটী রাশি পুনঃগুনিত হর, 
তাহাই মিশ্র পৌনঃপুনিক | যথ1-'১২৮৮৮-*3 ০১১৩৬৩৬-3 
এই উন্য় প্রকার পৌনঃপুনিক দশমিক লিখিবার কালে 
পুনঃপুনিত রাশির মন্তকে দশমিক বিন্দুর স্তায় একটা 
বিন্দূপাত করিতে হয়) যদি ত্র পুনঃপুনিত রাশিটা দ্যক্ষর 
যা ও 


পাস স্পা পপ াপাাসপ্প্পপাপপাপা পাপে পপি 1 পাস্তা পাশাপাশি টিটি টাটা িাকাাাাাশপীশীশ ী্িশীোিিশশীি শা 


2, 


ভঙ্গা 


কিংবা অধিকাঙ্গর মক্ত হয়,তাহ। হইলে উহার আদিম ও অন্তিম 
অঙ্কের মন্তকে এক একটী করিয়! ঢুইটী বিন্দপাত করিতে 
হইবে । অর্থাৎ যাহার ভাগক্ল '৩৩৩...তাহাকে "৩২৭২৭... 
তাহাকে :২৭) ২৯৭৭৭ তাহাকে "২৯৭ এবং '*১২৩৩৩৬ 
তাহাকে '*১২৩৬ এইক্প বিন্দনৃন্ত রাখিলেই চলিবে। 
ভগ্াত্বন্‌ (পুং) ভগ্ন: ক্রমেণ হীন আম্মা দেহো যস্ত; কৃষ্ণ প্রতি, 
পদাদিক্রমেণৈকৈককলাচ্ছেদেন ভগ্রদেহত্বাদ্ত তথাহং। চন্দ্র। 
ভগ্।শ (ত্রি) ভগ্রা আশা যস্ত। হতাশ, দীর্ঘভৃষ্ণাতঙ্গ [ক্ত। 
“অতিথি্ষস্ত ভগ্নাশো গৃহাত প্রতিনিবর্ততে | 
স তশ্মৈ ছুক্কতং দ বা পুণ্যমাদীয় গচ্ছতি ॥” (আহ্বিকত*) 
ভগ্গী (স্ত্রী) ভগিনী পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধু:। ভগিনী । 
ভঙ্কারী (স্ত্রী) ভমিত্যব্যক্তশন্দং করোতীতি কৃ-অন্, গৌরা- 
দিত্বাংভীষ। দংশ। (ত্রিকাণ) 
ভঙক্ত (ব্রি) তন্জ.-কর্তরি তৃণ। ভঙ্গকর্তা, ভঙ্গকারক। 
“প্রাকারন্ত চ ভেন্তারং পরিখানাঞ্চ পুরকম্‌। 
দারাণাঞ্চেব ভঙক্তারং ক্ষিগ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥”মেন্ত ২৯৯) 
ভঙ্গ (পুং) ভাতে ইতি ভগ্র-কম্মর্ি ঘঞ.| ১ তরঙ্গ। ২ 


পরাজয়। ৩খণ্ড। ৪ রোগবিশেষ। ৫ ভেদ । ৬ কৌটিলা। 
৭ ভয়। ৮বিচ্ছিত্তি। ৯ রোগমাত্র । ১* গমন । ১১ জল- 
নির্ম | ১২ নাগভেদ | (ভারত ১1৫৭৯) 


ভঙ্গকাঁর (পুং) ১ অবিশ্িৎনৃপপুত্রভেদ। (ভোরত ১/৯৪ অঃ) 
২ সত্রাজিতৎপুত্রভেদ। (হরিব* ৩৮ অ০্) 

ভঙ্গকুলীন, রাটীয়শ্রেণীর কুলান ত্রাঙ্ছণসস্তানগণ বংশজকন্তা 
গ্রহণ কবিলে “ভঙ্গকুলান' বা স্বকৃতভঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হন। 
পূর্বে এরূপ কার্ধ্য করিলে কুলীন একবারেই বংশজ বলিয়! 
গণা হইত,কিন্ত দেবীবরের অন্ুবন্তী কুলাচাধ্যের! ছুইটা ব্যবস্থা 
করিয়া দেন, ১ পুর্বে অরি শোত্রিয় কন্যা! বিবাহ করিলে 
কুল ন্ট হঠত, এখন হইতে কুল নষ্ট হইবে না, কেবল দোষ 
পড়িবে মাত্র। ২ ৰংশঙ্গের কন্তা বিবাহ করিলে একেবাবে 
কুল ন! যাইয়া সাঁত পুকষ পথ্যন্ত ভঙ্গকুণীন' বিয়া গণা 
হইবে। 

ভঙ্গক্ষ্রিয় উত্তর ও পূর্রবঙ্গবাসা রাজবশা ও পাঁলয়াগণ 
আপনাদিগকে এই নামে পরিচিত করিয়া থাকেন। 

ভঙ্গবাসা (স্ত্রী) ভঙ্গেন বাণঃ সৌরভমন্তাঃ। হরিদ্রা। 

ভঙ্গসার্থ (তরি) ভঙ্গং বক্রভাবং অনাজ্জবত্বমিত্যর্থঃ স্যতি 
বাবসাতি যত যা ক্রিয়। ইতি যাবৎ, ভঙ্গসমর্থয়তাতি অথ-অচ্, 
কৌটিল্যব্যবসায়ক্রিয়াধিত্বাদন্ত তথাত্বং। কুটিল। (হারাবলা) 

ভঙ্গী (স্ত্রী) ভাতে ইতি ভন্জ-( হলশ্চ | পা ৩৩১২১) 
ইতি বাহুলকাৎ ঘঞ, টাপ্‌। বৃক্ষবিশেষ, ভাঙ্গ, চলিত সিদ্ধি | 


ক 


ভঙ্গাত্যন 





পধ)ায়--গঞ্জা, মাতুলানী, মাদনী, বিজয়া, জয়া। ইহার গুণ__ 
কককর, তিজ্জ, গ্রাহক, পাচক, লঘু, তীক্ষোঞ্, পিত্তবদ্ধক 
মোহ, মন্ববাধু ও অগ্রিব্ধক। (ভাবপ্র* পৃ) [দিদ্ধি দেখ ] 
ভঙ্গাকট (ক্লা) তঙ্গায়াঃ রজঃ ভঙ্গা-রজসি কটচছ। ভঙ্গৌষধ। 
ভঙ্গান (পুং) ভঙ্গেন অনিতি হতি অন্-অচ্। মতম্তবিশেষ, 
চপিত গাঙগননাছ। পর্ধযার--দীর্ঘজঙ্গল | ( শবগমালা ) 
ভঙ্গারী (স্ত্রী) ভঙ্কারে! পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | দংশ। (তরিকা) 
ভঙ্গান্ন (পুং) একজন রাঞজা। তিনি পুএকামনার ইস্ত্র- 
খিিষ্ট অগ্রিষ্টৎ বঞ্ডের অঙ্ষ্ঠান করেন। যঞ্তকলে তাহার 
একশত পুত্র হয়। দেবপতি হজ ততপ্রতি কুপিত হ্হয়া 
বিরোধের ছিদ্লান্বেণ করিতে লাগিলেন। একদ। রাজা 
মুগরায় গমন করিলে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে 
মোহিত করেন। তিনি মায়ামোহিত হহয়া ইতন্ততঃ ভ্রমণ 
কারতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাপাত্ত হইয়া নিকটস্থিত 
এক সরোবরতারে উপস্থিত হন। এ সরোবরে অবগাহন 
করিবানাএ তাহার আরা পাশ হয়। তখন তিনি স্বীয় পুত্র 
গণের উপর রাজ্যভরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অরণ্যে 
গমন করেন। তথায় এক তাপসের সহিত তাহার সম্মিলন 
হয়। উভরের সহখাসে প্রাঞ্গা রাঞার গভে পুনরার এক 
শত পুত জন্মে। তিনি এই পুত্রগণকে ওরসপুত্রগণের সহিত 
একত্রে স্থুথে কালবাপন করিতে আদেশ করিলেন । এই সকল 
পুএগণ একর বান করিতে লাগল দেখিয়া, হন্ত্র এ পুএ্রগণের 
মধ্যে ভ্রাতবিরোধ ঘটাহয়া পিলেন। নেহ বিপোধে তাহার 
সকল পুত্রেরহ মৃঠ্য হহল। রাজা এই সংবাদ পাহয়া আতিশয় 
(রান করিতে পাগিলেন। তখন হঞ্জ ব্রা্দণরূপে তাহার 
[একট উপস্থিত হহ্কা বলিলেন, মি আমাকে অনাধর করিরা 
আমার বিদিষ্ট অগ্রিষ্টৎ যজ্ঞ করিয়া।ছলে, তাহার ফলে তোমার 
সকল পুত্রহ বিন& হইয়াছে । তথন তিনি হশ্রের পদতলে 
পড়িয়া তাহাকে তুষ্ট করেন । হন্ত্র গ্রাতমনে তাহাকে বলিলেন, 
আমি তোমার ছুহ শত পুত্রের মধ্যে এক শতের প্রাণ দান 
করিব, এখন তোমার পুরুযাবস্থার বা স্ত্রাঅবগ্ার শতপুতের 
মধ্যে কাহাদের প্রাণদান কারব, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া 
বল। তহ্গরে রাঞ। ন্ত্রাঅবস্থার শতপুত্রের প্রাণদান প্রাথনা 
কঁণলেন। ইন্দ্র হহার কারণ জিজ্ঞ।সা করিলে তিনি 
বাঁথনেন, ন্ত্পোকের সন্তানম্নেহ পুরুষের অপেমণ অনেক 
অধিক) এহজন্ত আমি অগনাবস্থার পুত্রগণের প্রাণ 
প্রাথনা করিতেছি। হন্দ্র তখন তাহার সনুদায় পুত্রগণকে 
জীবিত কত্িরা জিজ্ঞাসা করিণেন, তুমি এইঞ্ণ পুরুষ বা স্ত্রী 
হহার মধ্যে কোনরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর” তাহাতে 





শপ পাশপাশি শাশাশপপিপ্া শিপ াাাাশীশেীীাাশীীস্ীপীশ্পাপশীসী শীট 
-_ -_ শী 
সী সপে শোপিস পশ শশী ্াা শে শীাীশীশীশ শা শীশাশ্ীি 


রাজ। “আমার স্ত্রীরূপই ভাল' এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। 
অনন্তর ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিমিত্ত 
পুরুষত্ব অনিচ্ছ। করির়া! স্ত্রীত্ব লাভে অভিলাষ করিতেছেন। 
তখন রাজা কহিলেন, দেবরাজ ! সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে সত্রীলোকেরই অধিক গ্রীতিলাভ হইয়া থাকে, এহ 
নিমিত্ত আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতেই বাসনা করি। 
আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক 
প্রীতিলাভ করিয্বাছি ; এই জন্য এরূপ-পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই। 
তদবধি ইনি স্ত্রীরূপেই রহিলেন। (ভারত অন্শা* ১২ অছ) 
ভঙ্গি (ভ্ত্রা) ভ্যতে ইতি ভন্জ-ইন্‌, ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্ব। 
১ বিচ্ছেদ । (রঘু ১৩৬৯) ২ কৌটিল্যভেদ। ৩ বিশাস। 
ভঙ্গং করোতীতি ভন্জ-িচ্‌, ই। ৪ কল্লোল। ৫ ভর্গ। ৬ ব্যাজ। 
ণ৭ছলনিভ। ৮ অবয়বাদির ভঙ্গব বিকৃতভাবের অনুকরণ: 
রূপ কার্য । ৯ চেহারা, প্রতিকৃতি । 
ভঙ্গিন্‌ (ত্রি) ভঙ্গ-অন্ত্যর্থে ইনি। ভঙ্গ প্রবণ, ভঙ্গশীল। 
ভরঙ্গভাব (পুং) বক্রভাব। 
ভঙ্গি (ত্রি) ভঙ্গিঃ বিদ্যতেহস্ত মতিপ,। ভঙ্গিযক্ত, তরঙ্গের 
গায় উচ্চ ও নিন্নে পধ্যায় ক্রমে ঢেউ খেলানে। 
ভর্গিমন্‌ (পুং) তঙ্গ-বাহুলকাত স্বাথে ইমনিচ্‌। ১ ভঙ্গি,শোভা। 
“অধরে কজঙ্জলং চার দৃশোস্তাঘূলরাঙ্গমা। 
প্রাণনাথ কিমেতন্তে বেশবিগ্তাসভঙ্গিম। ॥» (উট ) 
২ শধর্গবুত্ত । 
ভঙ্গী (স্ত্রী) ভঙ্গি কধিকারাধিতি পঙ্গে ডাপং। ভঙ্গি । 
“জানা।ম মাননলসাঙ্গ ! বচোবঙ্গীং 
ভঙ্গাশতং নয়নরোরপি চাড়পাঞ্চ। 
আভারননন-মুখামুজ-সঙ্গশংদী 
বংণারবে। যদি ন মামবণাকরোতি ॥৮ (উদ্ভট) 
ভঙ্গী (মিশ্ল্‌) শিখদিগের একটা সম্প্রদায়। পাঞ্জবারবাসা 
জাঠবংশায় ছজ্জা সিংহ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি শিখগুধ 
বৈরাগী বান্দার নিকট হইতে “পহাল! গ্রহণ করেন। বান্দা 
মৃত্যুর পর ভামসিংহ, মন্লসিংহ ও জগৎসিংহনামা তাহার 
আত্মীয়ব্রয় তাহার নিকটে দীর্ষিত হন। পরম্পরের গ্রীতি 
সৌহার্দে ও আত্মীয়তার সন্বদ্ধ হইয়া তাহারা দস্থ্যবৃত্তির মানসে 
দলনঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ক্রমে মিহান্‌ সিংহ, গুলাব সিংহ, 
করুরসিংহ, গুরুবক্সিংহ, আগর সিংহ, গঙ্গোরা ও সন্বনসিংহ 
প্রভৃতি সদ্দারগণ উক্ত ছজ্জাসিংহের নিকট হাল লহয়। 
শিখধন্ম অবলম্বন করেন । তাহারা সকলেই ছজ্জাসিংহকে গু4র 
হায় মান্ত করিতেন। দলভুক্ত সকলেই ভাঙ্গ-পানে রত ছিপ 
বলিয়া এই সম্প্রদায়ী শিখগণ ভাঙ্গী বা তঙলী নামে খ্যাত হয়। 











হইয়া তঙ্গীসদদীর রাত্রিযোগে দস্ট্বৃত্তি আরস্ত করেন। লুঠ- 
পাটে কৃতকাধ্য হইয়া ক্রমে তাহার হৃদয়ে গোবিন্দের 
ভবিষ্যত্বাকা স্মরণ হইল। তিনি ক্রমে রাজ্যপ্রয়ামী হইয়া 
বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে ছজ্জাসিংহের মৃত্যু 
হওয়ায় ভীমসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিহলন। তীাহারই 
অধিনায়কতায় ভঙ্গীসম্প্রদায়ের স্থশৃঙ্খলতা ও বলাধিক্য 
সম্পাদিত হয়। নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পর, ভীমসিংহ 
স্বীয় সহকারী মল্পসিংহ ও অজগংসিংহকে লইয়া এই বলশালী 
শিখসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিয়া যান । 

তামের মৃত্যুর পর তাহার দত্তকপুত্র হরিসিংহ এই 
মিশ্লের সর্দার মনোনীত হন। এই নিভীক ও সাহসী-নেতার 
ইস্তে থাকিয়া ভঙ্গীগণ লুণ্ঠন ঘার! বহুল অর্থ উপার্জন করে। 
তিনি প্রায় বিশ সহম্রাধিক অনুচর লইয়া শিয়ালকোট, কড়ি- 
যাল ও মারোবাল নামক স্থান অধিকার করেন। গিল্বালী 
গ্রামে তাহার প্রধান আড্] স্থাপিত হয়। চিনিও২ ওঝগ 
লুঠনের পর তিনি আবদালারাদ আদ্গদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেন। ১৭৬২ থুষ্টার্দে তিনি কোট খাজা সেদ আক্রমণ 
করির। লাহোরের আফগান-শাসনকর্তা খাজা ওবেদের যথা- 
সব্বস্থ হরণ করিয়া আনেন। 

তপরে হরিসিংহ-পরিচাণিত ভঙ্গীগণ সিক্ুলমতট ও 
দেরাজাত প্রদেশে লুঙন করে এবং অপরাপর মেনানীগণ 
রাবলপিঙি, মালব ও মীখা-গ্রদেশ এরপুব্বক জম্ম নু্ঠন 
করিরাছিলেন। জঙন্মুরাএ রণজিংদেব তাহাদের অধানতা 
স্বরকার করিতে বাধ্য হন। যদুনা সমাপে ভঙ্গাদদদার রার 
সিংহ ও ভগতসিংহ রোহিলা ও মহারাট্রসৈন্তের সম্মুখান 
হইয়। নাজিব উন্দৌলাকে বিপর্যস্ত ও নিহত করেন। ১৭৬৩ 
খৃষ্ঠার্দে রামগড়ায়া ও কান্হিয়াদলের সহঘোগে তিনি ক্র 
আকমণ করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তিনি পাতিয়ালারাজ 
অমরসিংহের বিরুদ্ধে ঘুন্ধক্ষেত্রে নিহত হন। 

হারিধিংহের ছুই স্ত্রী ছিল। প্রথমাপত্রীর গর্ভে ঝান্দীসিংহ 
ও গগ্ডানিংহ এবং দ্বিতীরার গর্ভে ছরতসিংহ, দেওয়ান সিংহ ও 
বাস্থুসিংহ নামে পাচ পুত্র গন্মে। , ঝান্দাসিংহ দলপতিত্ব 
গ্রহণপুর্ববক ভাতৃচতুষ্টয় ও সাহিব সিংহ, রায় সিংহ, ভাগ সিংহ, 
স্থধা সিংহ, দোধির়া ও নিধান সিংহ প্রভৃতি সদ্দারের সাহায্যে 
ভঙ্গীশক্তিকে শার্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন । 

৯১৭৬৬ খুষ্টান্দে ঝান্দা বহুসৈন্ে পরিবৃত হইয়া মুলতান 
অভিমুখে যাত্রা করেন। মুলতানের শাসনকর্তা স্থজা খা ও 
ব্হাবলপুরের দাউদপুত্রগণের সহিত শতদ্রনদীতারে তাহার 





এইরূপে নানাস্থানের শিখসান্প্রদায়িকদিগের দ্বারা পুষ্ট 
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থে খুদ্ধ হর, তাহাতে পাকপগুন পথ্যন্ত স্থান শিখরাজাসীমা 
স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে করের পাঠানদিগকে পরাজিত 
কণ্িয়া তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃষ্টাঝে মুলতান আক্রমণ করেন। 
প্রা ১॥০ মাসকাল মুলতান-দুর্গ অবরোধের পর তিনি 
পলাইয়৷ আসিতে ধাব্য হন। &ঁ সময় আফগানসেনানী জহান 
থা ও দাউদপুত্রগণ বিশেষ রণনিপুণতাব পরিচয় দিয়! ছিলেন । 

১৭৭২ থুষ্টান্নে ঝান্দা পুনরায় লহন[সিংহ প্রভৃতি শিখ 
সর্দারের মহযোগে মুলতান আক্রম্ণপুর্ধক তথাকার শান, 
কর্তা ও দাউদপুব্রগণকে পরাজিত কাররা খুণতান এদেশ 
আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ানসিংহকে কিনব 
শিধুক্ত করেন। মুলতান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়া তিনি থেণু 
প্রদেশ, ঝঙগ, মানথেরা ও কালবাগ অধিকার করিলেন। 
তৎপরে অমূৃতসর পরিদশনে আসিয়া তিনি তথা ভাগ 
কেল্প। * ও একটা বাজার স্থাপন করিয়া খান। রামনগর 
অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি ছট্রদিগের নিকট হহতে 
বিখ্যাত জমজমা 1 নামক কানান অধিকার করেন। জশ্মুব 
শুকেচ্চকিয়। নন্ধার চরংপিংহ ও কান্হিয়াপতি জয়মিংহ এজরাগ 
দেবের পঞ্গ হইয়া! তাহার বিপপতাচরণ করায় তিনি সসৈথে 
জন্মু অভিমুখে অগ্রসর হন ॥ এখানে কয় দিন থোবত৭ 
বুদ্ধের পর চরংদিংহ্ের ও তাহার নিজের মৃহ্য হওয়ুর় 
অনুিংহ অন্নপতাকা। ৬৬এন করেন। 

ঝান্দ সিংহের হত্যার পর তাহার ত্রাতা গঞগাপিংহ দল- 
পতি নিপ্দাটিত হহযা বিশেষ অধ্যধসায়ে স্বায় দলের প্রি 
সাধন করেন। তাহার উদ্যমে ভঙ্গাদুগের নি্মাণ কায 
সম্পাদিত ও মমুতনরনগগা সোধমালায় বিই্াধত হয়। 

কান্হিয। সদ্দার জয়সিংহের বিশ্বামঘাতকতায় স্বার জ্যেঞ্টের 
মৃত্যুতে গণ্ডাসিংহের হৃদয়বাহ, প্রলিত হহতে ছুল। তান 
বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে পাগিলেন। সঙ্গে মর্গ পাখান 
কোট ছজারগার হ্ত্রে গোল বাধিল$। পাঠানকেোত পত্যাপত 





* লুণ-মণ্তীর পশ্চচ্ভাগে এখনও এ ধ্ংসাবাশি্ কেরন নিপশন দাছে। 

+ ইংরেজসেনানী সর হেনুরা ইডি ১৮১৫ খাদে [ফবোগমইবের বে 
এ কামান অধিকার করিয়ছলেন। পাহোর নগরের সে্নানউযযমের সুখ 
দ্বারে উহা সাঁজ্জঠ আছে । 

[ জনৈক খাষ সেনার গার আঘাতে ঝন্দাসিএহব সুতা হয়। 

$ ঝানা। সিংহ ননাপিংহ পাম। জগেক সিশ্নদারকে গাঠানকোট সম্পান্ত 
প্রদান করেন। তীয় বিধবা পা তাবাণিংহ কান্হিয়াকে গ্বায কণ্ঠ। মমপণ 
করিয়াছিলেন; ছতব।ং এ সন্পন্তি এই জামাতার হস্তগত হব। ভক্গীব সম্প্্ি 
কান্হিয়াদিগেব অধিত দোখষা গঞ্ড। সরা র উহ প্রার্থনা করেন । এই এ 


উ৪মধলে গোল বাবে। 





ভঙ্গী 


»ঠপ ন| দেখিয়। তিনি সদলে পাঠানকোট অভিমুখে অগ্রসর 
তারাগিংহ তাহার আগমন সংবাদে ত্রস্ত হইয়া 
দ্বায় দলপতি গুক্বক্স সিংহের সহায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা 
'পধিতে লাগিলেন। দীনানগরের সম্মুখে উভয় দলে ১* দিন 
“ঘরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু হঠাৎ গণ্ডা সিংহের মৃত্য হওয়ায় 
এদের ফলনিষ্ন্তি হয় নাই। ততপুন দেশাসিংহ নাবালক 
থাকাম্ন, তাহার ভ্রাইুপ্পুত্র চরংসিংহ অধিনায়কতা গ্রহণ 
করেন। এই যুদ্ধে শত্রহস্তে চরৎসিংহের মৃক্া হওয়ায় ভঙ্গীদল 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঠানকোট পরিত্যাগ করে। 

প্রত্যাবুন্ত ভঙ্গীণ অমূতনর নগরে আসিয়। বালক দেশা- 
[সংহকে আপনাদের মদ্দার বলিরা ঘোষণা করে। বীর হরি- 
[সংহ ও ঝান্দাসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীসেনা 'ও সর্দারগণ বালকের 
'অধানতা উপেক্ষা করিয়া ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খুষ্টান্দে মুলতানরাজ মুজঃফার খা 
বদ্রোহী হইলে দেওয়ানসিংহ বিশেষ নিপুণতার সহিত 
তাহা দমন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আমদ শাহের পুল 
তৈনুধ শাহ কাবুল সিংহালনে উপবিষ্ট হইয়া পাঞ্জাব রাঞ্য 
উষ্জারমানসে সৈন্সজ্জ। করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 
[শখগণ মমৃহ বিপং্পাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তুত হইতে 
পাঁগিলেন। ১৭৭৭-৭৮ খুষ্টার্ে মুলতান প্রদেশে আফ্গান 
ওধাঁশ্খনৈন্তে ঘোরতর সুদ হর। আকগানসেনানী হাইনী খা 
এই [ছে বনী হন। শিখগণ বিশেষ শি্টুরতার সহিত ঠাহাকে 
,ঠাস্প উড়াইয়া পের। «রূপ কঠোর অত্যাচারে 'প্রপীড়িত 
হগপ্রা শাহ টৈঠশুর পুনরায় পরব্খর শীতক।লে ভঙ্গীদিগের 


ঠহলেন। 


দশন।থ জঙ্গাখাকে প্রেরণ করেন। এ ছুরাণী সন্ধার মুস্থ্জৈ, 
দব।ণা, মোগল ও কাঞ্জলবানদিগের সহায়তায় শিখগণকে 
[বপশাত্ত করিয়া মুলতান অধিকার পুর্বক স্থজাথ।কে তথাকার 
শন্নক্ুপদে শিনক্ত কৰেন। আফগান-বিপ্রব উপশমিত 
গল ভঙ্গীনন্গার দেশামিংহ চিনিওং-বাসীকে দমনাথ অগসর 
শুকেচ্চাকরা »দ্ণার মহীসিংহের সহিত কএকটী থণ্ড- 
4.ৰর পর ১৭৮২ খুষ্টান্সে রণগেে ভাহ।র মুছা হয়। 
এ্গীন্ধার হরিসিংহের বি্যাত সেনানা শুরুবক্সসিংহ 
1 দহকাপ স্বায় উপদ্রবাদি দ্বারা ভঙ্গী গৌরব রপ্দা করিয়া- 
1%.শন। তীহাব মৃহার পর দণ্ডকপুত্র লহনাসিংহ ও তীহার 
পহ্ গুজরসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে এ সম্পত্তি 
সমানঙাগে বিভঞ্ত করিরা লইয়া তাহারা গৃহবিবাদের শান্তি 
ক বন্াহিলেন। উক্ত সদ্দারদ্ধয় ঝান্দা ও গণ্ডাসিংহের 
সঠবোগে যুদ্ধ বিএহাদি করিলেও তাহারা স্বতন্থভাবে যে 


সম 
রি 


কাযাদি করিয়াছিলেন, ভর্গীইতিহাদে তাহা ও উল্লেখ যোগ্য । 


১ন | 





আন্ষদ শাহ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে লাহোর নগরে 
কাবুলীমল্প নামে একজন হিন্দুকে শাননকর্তা নিধুক্ত করিয়া 
যান। লহনা ও গুজর সদলে লাহোর আক্রমণপূর্কাক লুঠন 
করেন। লাহোর অধিকারের পর তাহারা উভয়ে এবং 
জয়সিংহের ভ্রাতুত্পুত্র শোভাসিংহ উক্ত নগর তিন সমান অংশে 
ভাগ করিয়া লন। ১৭৬৫ খুষ্টার্ধে গুজরপিংহ উত্তর পঞ্জাব 
অধিকারের চেষ্টায় গমন করেন। লাহোর নগরে দুই 
বৎসর বানের পর, ১৭৬৭ খুষ্টান্দে আঙ্গদ শাহের শেষবার 
ভারতাক্রমণ সময়ে, উক্ত শিখদর্দারদয়ের জদয় বিচলিত হইয়া 
উঠে, তাহারা আফগানসৈন্যের আগমনে ভীত হইক্সা লাহোর 
পরিত্যাগ পূর্বক পাঞ্জবার অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্ত 
আদ্দদ শাহ উক্ত ভঙ্গী সর্দারদ্বয়কে লাহোরের কর্তৃত্ব অপণ 
করিয়া কাবুলবাসী হন। পরবর্তী ৩* বর্ষ কাল তাহারা 
নির্ধিবাদে লাহোর রাজধানীতে থাকিয়া শান্তিরাজ্য ভোগ 
করিতেছিলেন। শাহ জমান্‌ কাবুল দিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া ভারত সামান্য স্তাপনের চেষ্টায় 
১৭৯৬ থৃষ্টা্দে তিনবার উপর্নাপরি পঞ্জাব আক্রমণ করেন। 
প্রথম ছুইটী মুগ্ধে সফলমনোরথ না হইলেও শেষবার তিনি 
লাহোর অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৯৭ খুষ্টান্দে ৩রা জান্ুয়াকা 
লহনাসিংহ নগরের চাবি 'প্রদীনপৃব্ধক পলায়ন করেন। শাহ 
জমান্‌ প্রত্যাবৃন্ত হইলে উক্ত বতসরেই লহন! ও শোভাণিংহ 
লাহোর অধিকাব করিয়া লন,কিস্ত অনতিবিলম্বে ডাহাদের মৃতু 
হওয়ায় লহনাপুন চেংসিংহ ও শোভাপুত্র মোহবসিংহ শীসন- 
কর্তপ্ লাভ করেন। রাজ্যশাপনে অক্ষমতা ও মদ্যপান 
প্রক্ততি দোষে বিজড়িত হওয়ার তাহাদের রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খতা 
ঘটিতে লাগিল,স্থধোগ বুঝিয়। বিখ্যাত শুকের্চকিয়া সর্ঘির রণজিৎ 
শিংহ লাহোর আক্রমণে সংকল্প করিলেন। ১৭৯৯ থুষ্টাবে 
তিনি অগ্যাগ্ত ভঙ্গী-নপ্দীরদিগের বড়বন্ত্রে আহত হইয়া স্বসৈন্ঠে 
লাহোর নগরে প্রবেশ করিলে চেংসিংহ ও মোহরসিংহ 
পলায়ন করেন। 

ওদিকে ভঙ্গীমিশ্লের দলপতি দেশাসিংহের মৃত্যাৰ পব 
তদীষ নাবালক পুর গুলাবসিংহু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ্ব লাভ 
করেন। তাহার বুদ্দিবু্তি বিশেষ পরিশ্কট না থাকার ভ্রাতা 
করমপিংহ মিশ্লের সকল কার্যাই পথ্যবেক্ষণ করিতেন । গুলাব- 
সিংহ প্রথমেই কব হস্তগত করেন, কিন্ত তাহাকে অধিক 
দিন উহার সন১ার বহন ক।রতে হয় নাই। ১৭৯৪ থৃষ্টাবে 
করের পাঠানমদ্ার নিজামউদ্দীন খা উহ! পুনরায় তস্তগত 
করিয়া লন। ১৭৯৯ খুষ্টর্জে বনজিতের লাহোর বিজয়ে ভীত 
হইয়া গুলাবদিংহ ও সাহেবসিংহ ভঙ্গী, জেসাসিংহ রামগড়িয়া, 
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এবং নিজাম উদ্দীন একযোগে রণজিতের প্রভাব খব্ব কাঁগিতে 
প্রয়াস পান। লাহোর ও অমৃতসরের মধ্যবস্তী ভসিল নগরে 
উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে মিলিত সর্দার সেনাদল 
পরাভব স্বীকার করে। এই খানেই মদ্যপান-জনিত কম্প- 
প্রণাপ রোগে গুলাবসিংহের মৃত্যু ঘটে। 

গুলাবের মৃত্যুতে ১*ম বর্ষীয় পুত্র গুরুদীৎসিংহ পিতৃসিং- 
হাসন লাভ করিলেন বটে; কিন্তু মিশ্ল-পরিচালনার ভার 
তাহার মাতা ও মুসন্মৎ সুুখানের উপর ন্যস্ত ছিল। ভঙ্গী- 
দিগের অমুতসর ছুর্গ অধিকারে অভিলাষী হইয়া রণজিৎ সিংহ 
বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। জমজমা কামান 
চাহিয়াও না পাওয়ায় তিনি ভঙ্গী-ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। 
তঙ্গীদেনাদল ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রণে' ভঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিল। রাণীমাতা নিরুপায় দেখিয়া পুত্র গুরুদীৎকে লহ্‌য়া 
রাম গড়ে পলায়ন করিলেন (১৮০২ খৃষ্টার্কে )। 

লাহোর বিজয়ের পর, গুজরসিংহ স্বদলে উত্তরাভিমুখে 
প্রস্থান করেন, তাহার বীরবাহিনী বিশেষ উদ্ভমের সহিত 
একে একে গুজরাত, জন্মু, ইস্লামগড়, পঞ্চ ও দেব ততাঁলা, 
গরুড়, ভীমবের ও মীঝা-প্রদেশ অধিকারপূর্ধক লুষ্ঠন 
কবে; পবে তককরদিগে বিখ্যাত রোহতস্‌ (রোটস্‌) দর্গ 
জয় করিয়। তাহার! খাতিলাভ করিয়াছিল। তাহার মধাম- 
পুর সাহিব সিংহের সহিত শুকের্চকিয়া চরৎ সিংহের কন্তা 
রাজকৌরের বিবাহ হয়। জ্যে্ট স্ুখানিংহ পিতার সহিত 
কলহে নিহত এবং মধ্যম স্বীপ্ন ঠালক মহাসিংহের জন্য পিভার 
'অবমীননা করায় পিতৃন্সেহে বঞ্চিত হন। বৃদ্ধ গুজরসিংহ 
অবশেষে কনিষ্ঠ ফতেসিংহকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
স্ির করিক়া লাহোর প্রত্যাগমন করেন। এখানে ১৭৮৮ 
খুষ্টাবে তাহার মৃত্ঠা হয়। 

এক্ষণে পিতৃসম্পত্তি লইয়! ছুই ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত 
দেখিয়া! মহাসিংহ ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। এই স্প্রে 
শ্তালক ও তগিনীপতি উভয়ের মধো বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। 
প্রায় দুই বসরকাঁল এইরূপ মনোবাদে কাটাইয়া ১৭৯২ 
খৃষ্টাব্দে উভয় শত্রুর হৃদয়োদ্দীপ্ত বন্ধি প্রজলিত হইয়া উঠে। 
মহাসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়া সোধ্াছুর্গে সাহেবনিংহকে 
অবরোধ করেন, কিন্ত দৈবছুব্বিপাকে তাহার মৃত্যু হওয়ায়, 
যুদ্ধে ভঙ্গীদিগের জয়লীভ হয়। ১৭৯৮ থৃষ্টার্সে যখন শাহ 
জমান্‌ চতুর্থবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখনও এই শিখ- 
সম্প্রদায় বিশেষ র্ণনিপুনতার পরিচয় দিয়াছিল। 

শাহ জমান্-প্রেরিত ছুরাণী সেনানী সহ ৫ হাজার সেনা" 
নাশে এবং অপরাপর সাহসিকতার পরিচয়ে সাহিব সিংহের 
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বীরত্বপ্রতা এক সময়ে সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ বিভাদিত করিয়াছিল। 


কিন্তু ক্রমে ঘোর মদিরাসক্ত হইয়া তিনি এতই অলস হইয়া 
পড়িলেন যে, তাহার উদ্ভম, সাহস, বীরত্ব গ্রভৃতি এককালে 
লোপ পাইল । প্রতিদ্বন্দ_ী সামন্ত ও সর্দারগণের বিরোধী 
হইয়! তিনি আপনারই বলক্ষমু করিতে লাগিলেন । রণজিৎ- 
সিংহ অবসর বুঝিয়া তাহার সমুদায় সম্পন্তি আক্রমণ করিলেন 
এবং তৎসমস্তই স্বীয় নব সাআ্াজ্যের অন্ততুক্ত করিয়া লই- 
লেন। ১৮১* থৃষ্টার্ধে সাহিব সিংহের মাতা লছমি মায়ীর 
প্রার্থনায় রণজিৎ ভরণপোষণের জন্য সাহিবকে লঙ্গ' টাকা 
লভ্যের একটা জায়গীর প্রদান করেন। মুলতান বিজাষেণ 
পর, তিনি উক্ত মহাস্ার বিধবাপত্রী দয়াকুমারী ও 
রতনকুমারীফে চাদরান্দজী-প্রথায় বিবাহ করেন। গুজব- 
সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কপুরথলার অহলুবাঁলিয় সর্দারের অধীনে 
কর্মগ্রহণ করেন। তাহার একমাত্র বংশধর জয়মল্ল সিংহ 
পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া রামগড়ে জীবনাতিপাত করেন। 
এইবপে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে এই মহা- 
প্রভাবশালী ভঙ্গীমিশূল ছত্রভঙ্গ হইয়৷ লোপ প্রাপু হয়। 


ভঙ্গী, উত্তর পশ্চিম ও দৃক্ষিণ-ভারতবাসী' নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। 


ঝাড়,দারী-কাধ্যই ইহাদের জাতীয়-ব্যবসা। এই জাতির উৎ 
পন্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ মেহতর,চণ্ডাল, 
ব| ডোম হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। মুসলমানা-, 
ধিকারে ইহার! মেহতর, হালালখোর, থাক্‌রোব, বাহা রবালা, 
মুসললী প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। পঞ্জাবপ্রদেশেব 
ভঙ্গাগণ ছুহ্রা নামে প্রসিদ্ধ। এতট্রিন্ন লালবেগী, শেখ প্রত্ততি 
স্বতন্থ ভঙ্গীথাক ধর্শসম্প্রদায় বা তংগ্রধর্তকের নামে সৃষ্ট 
হহয়াছে। মতান্তরে ভাঙ্গ পান হেত ইহারা ভাঙ্গী সংজ্ঞা 
লাভ করে। বারাণসীবাসী ঝাড়,দারগণ বলে যে, ির্বভ' 
অর্থাং সম্যকৃবপে হিন্ুসমাজ হইতে বিচ্যুত এই অর্থে তঙ্গী 
নামে পরিচিত হইয়াছে । 

বারাণসীর লালবেগীগণ ধর্থ পাণ্ডব নকুলকেই আপনাদের 
পূর্বপুরুষ বলিয়া করনা করে। এই উদ্দেশ্ঠাসিদ্ধির জন্ঠ 
তাহার! পাওবের মহাপ্রস্থান, পরে সীতান্বেষণ কালে রামের 
সহিত নকুলের সাক্ষাৎ রামান্ুচর কর্তৃক নকুলের পুজা,নকুণের 
বাঙ্গণবধ ও চগ্ডাল-খ্যাতি এবং চগ্ডালরূপী নকুলের পাপমুক্তির 
জন্য গুক-নানকের মর্ভাগমন প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের অব- 
তারণ। করিয়াছে ॥। যেখানে এ চগ্ডাল ঈশ্বরচিন্তায় রত ছিল, 
তাহাই চগ্ডালগড় বের্নান চুনার) নামে খ্যাত। মুসলমানগণ 
তাহাকে গদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে । তাহার আস্চানা 
গদপাহাড় মুসলমান ও ভঙ্গীগণের পবিত্র তীর্থস্থান । 


ভঙ্গী [ ২৪২ 1] ভঙ্গী 








এ চও্ডালের কানু ও জাখন নামে ছুই পুত্র ছিল। কানুর 
বংশধরগণ ডোম ও চণ্ডাপ এবং জীবনের বংশে তঙ্গীদিগের 
উৎপপ্ডি হন্ন। লাণবেগ নামক এক সাধুপুরুষের কল্যাণে 
জীবন ৭টা পুর লাত করেন। সাধুপুরুষের কুপালব বলিয়া 
তাহার সন্তানগণ লালবেগী আথ্য। প্রান্ত হয়। কিন্বদস্তী এইরূপ 
২, মাকিদান বার আলেকপান্নার ভারতে আসিয়া কোন অভা- 
বনার কারণে সবনকে উৎপীড়িত করিলে, সে স্বীয় পুব্রগণ সম- 
ভিব্যাহারে পণায়ন করে। তাহার প্রথম পুত গ্রীকখীর কর্তৃক 
ধবন-ধন্মে দীশিত হওয়ার তদ্বশধরগণ শেখ বা মুসলমান ভঙ্গী, 
দ্বিতীয়ের পুত্রগণ গ্লাবত-ভঙ্গা, তৃতারের বংশ ধানুক, চতুথের 
বংশ বাশক্োড়, পঞ্মের সন্তানগণ হেলা, ষষ্ঠের পুত্রের হাড়ি 
এবং সপ্তমের পুত্রগন লালবেগী নামে পরিচিত হয় *। এততিনন 
হহাদের উৎপও্ডি সঞ্্ধে আরও বন্ুপ্রকার কিদ্বদন্তী আছে। 

ভঙ্গাণিগের উতৎ্পাও সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান শুন৷ 
যায়, তন্বারা অন্থমান হর যে, এই ঝাড়,দার বংশ প্রথমে 
হিন্দু ছিল, পরে কেহ কেহ মুসপমানদিগের প্রতিপত্তিশময়ে 
হস্লাম ধণ্মে দা 4৩ হংয়াছে। এই হেতু ইহাদের উপাখ্যান 
মধ্যে হিন্দু ও বদ্ধ পুধাণোঞ্ত পাগুব, বান্ীকি, শিব, গোরন্দ- 
নাথ, মংস্তেশ্রনাথ, শকন্দনাথ প্রতি নাম এবং সুমলমান খঙি- 
হাসোক্ত গজনারজ, পাপাণ পীর, আবদুল কাদের (িল(নী, 
সেখসর্ম প্রততির প্রণঙ্গ সংমশ্িত দেখা বায়ু। 

এই শঙ্গাগাতির হিনুশাখার ১৩৫৯টা থাক এবং মুলমান 
শাখার ৪৭টা থাক আছে খপিয়। প্রচার। এ& গুলির মধ্যে 
বাগড়া, বাধ, বাসন্বাপ, খালকচামা পিয়া, বড় গুধর, বরবার, 
ভদৌরিযাবিশেনশোব, বুন্দেপিয়া, চামারিয়া, ১ন্দেলা, চৌহান, 
ছিপ, ধেলতোড, গননা, যাদোন, যাছুবংশা, জহস্বার, 
বোগীরা, কচ্ছবাহ্‌, কাযস্থবংণা, কি্নর, সকরবার, টাঙ্ক, ঠাকুর- 
বাঈ, তুকীয়া, অন্তবেণী, বিলখারিরা, বনৌধ, বরণবার, ভোজ- 
পুরা-বাবত, গাঞজপুরা রাত, জমাপপুরিয়!, ধমুনাপারা, জনক- 
পুরা, যৌনপুরা, কথপুরিয়া, কাঁঠোরিগা, মঙ্গলৌরি, মুলতানী, 
নানকপুরি, সৈরদপুরী, শকরিযা, উজ্জেনবাল বা উজ্জিণী- 
পুরিয়া, বদলান, বালক্গ, নানকশাহী, চনহিয়া, ভিপৌর, 
মচাল, দেশবাপ, গহলোত, সোদ, বচনবার, ভগবতীয়।, 
ভোকর, চৌহেলা, চুনার, ধকৌলিয়া, গরৌঠিয়া, জঙ্ঘারে, 
জঞুবলা, নৌর্তন, নির্বাণী, পানখাড়ী, ফুলপানবার, রাগী, 
রোপপাল, পেখাবত, তর্ারিয়া, চুতেলে, কলাবত, থরৌ- 
তিয্া, কোতিগ়া, কৌশিকিয়া, মথুরিয়া, পাথরবাড়, চুরেলী 





* এক একটী খাকের এরূপ নামকরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গল্প নির্দিষ্ট আছে। 





পাথরঘোটা, দস্কমদ্দন, রাজোৌরিয়া, গঙ্গাবতী, বচ্যি, ভূমিয়ান্‌, 
বলোর, ডোমর, শপ-ভকত, ওষিয়ার, 'দেশা, ডোম, বাশফোড়- 
ও তুরৈহা, প্রভৃতি শাখাই প্রধান। 

হহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিরূপণ করা স্থকঠিন। 
লালবেগী ও শেখ-মেহতরের। আপনািগকে হিন্দু বা মুসলমান 
বিয়া পরিচিত করিলেও, কথনও মন্দির বা মসঞ্জিদে প্রবেশ 
করিতে পায় না। ধন্মমতের প্রভেদ জন্য ইহাদের মধ্যেও 
সামান্ত মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। মজ্হবি নামক নানকশাহী 
লালবেগীগণ খেখ-মেহতরদিগেঞ্ সহিত একত্রে ভোজন করে। 
সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে 
পারে। তিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহারা অপৰ দ্রব্য গ্রহণ করে এবং 
স্বশ্রেণীর নিকট হইতে পাচিত দ্রব্যগ্রহণ বা ভোজনে কোন দোষ 
মনে করে না। মুসলমানের স্তায় শেখগণ ত্বকচ্ছেদ করে এবং 
শৃকরমাংস অন্পৃন্ত জ্ঞান করিয়া থাকে । হেলার। কুকুর ছোয় , 
না। লালবেগী ও শেখ-মেহতরেরা অপর হীনসম্প্রদায়ের লোক- 
দিগকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে । হহার! সাধা- 
রণতঃ অপরের শব দাহ করে না? কিন্তু দিল্লীর পশ্মদ্দি গ্াসী 
তঙ্গীগণ শখধাহ বা ঝাড়,দারী কায করিতে স্বণাবোধ করে 
ন1। অগ্তত্র ১নারেরা খাড় দেয় এবং প্রার ডোমেরাহ শব্দাহ 
করিয়া থাকে । মজ্হবি ও রঙ্গেটাগণ শিখধন্মাবলম্বী। 
পহাল গ্রহণের পর ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। ইহার! 
সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে ভালবাসে। 
কখনও অপরের মণমুঞাদি স্পশ করে না। তাত্রকুটসেবনে 
সকলেরই নিষেধ আছে। 

শিথমম্প্রধার তুক্ত হহলেও, নীচঙজাতিত্ব হেতু অপরাপর 
শিখেরা হহাদের সহিত যোগ দেয় ন1। হহারা প্রধান গুককে 
তেগ-বাহাছর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। লালবেগা 
ও হিন্দু ছুহরাদিগের মধ্যে ইহাদের আদানশ্রদান আছে। সৈনিক 
বৃত্তিতে ইহার! বিশেষ পটু । রঙ্গে,টাগণ আপনাদিগকে মজ্- 
হবি অপেক্ষী উচ্চশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করে। দস্থ্যবৃত্তির 
জন্য ইহার! বিশেষ বিখ্যাত। 

তঙ্ীজাতির উৎপত্তি ও বিস্ৃতির কোন ধারাবহিক ইতিহাস 
না থাকিলেও, বর্তমানে তাহাদের জাতীয় ভিত্তি অপেক্ষাকৃত 
প্রশস্ততর হইয়াছে। নিম্মশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও 
ইহাদের হৃদয়ে ধম্মভাব প্রবল রহিয়াছে। অমুতসর, 
সরহরপুরের মকৃছুম শাহের কবর, বান্দাজেলার কালিক। মাই, 
বিন্ধ্যাচলের বিদ্ব্যবাসিনী ও গদপাহাড়ী প্রভৃতি তীর্থে ইহা- 
দের সমাগম হয়। ৩*শে চৈত্র ইহারা মহাসমংরোহে উক্ত 
শক্তি-মৃত্তিদ্বয়ের পুজা! করিয়া! থাকে। এ দিন তথায় হহারা 





পুক্রপৌত্রাদির চুড়াকরণাদি সমাপনপুর্বক দেখাসনক্ষে যথা- 
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যোগ্য বলি ও পৃ দেঁয়। 

বারাণনার শিবালয়ঘাটস্থিত গুরু-নানকের নামে পবিত্ 
পঞ্চায়ত-আখড়ায় ইহাদের সামাজিক গোলযোগ মিটান হহয়া 
খাকে। হহাদের মধ্যেও সমাজ-পারচালক একজন মণ্ডল আছে 
এবং তাহার নিম্নে আরও কএকজন কম্মচারী এই জাতীয় সভ! 
সংগঠিত। সভার সভাপতি ও তদধীন কম্মচারিগণ সাধারণের 
নিকট সম্মান।হ্। ইংরাজ-সেনানিখানে কর করায় তাহারাও 
আপনাপন দলপতি প্রভৃতির ইংরাজী নামকরণ করিয়াছে। 
আবগ্তক হইলে এসকল কর্মচারা নির্বাচিত করিয়া লইতে 
হুয়। মণ্ডল ব| দলপতি প্রিগেডিয়ার-জমাদার এবং তপ্নিক্ কম্ম- 
চারিগণ মুন্নিফ, চৌধুরি ও নায়েব প্রভৃতি আথ্যায় ভৃষিত। 
ধ্পদ গ্রহণের সময় সেই শাখাগত সমস্ত লোককে একটা 
ভোঞ্জ দিলে পদপ্রাপ্তির আর কোন বাধ। থাকে না। 

এই সামাঞ্জিক সভায় কোন বিষয়ের নালিশ রু্ধু কগিতে 
হইলে প্রথমে ১০ পাঁচ পিকা। তপবান। দিতে হয়। ব্যাপার 
গুক্তর হইণে সভাপত নেই শ্রেণীর মমুদায় লোককে খবর 
দিয়া পাঠান এবং যে স্থানে ও বে সময়ে বিচার হইবে, তাহাও 
নির্দেশ করিয়া দেন। বিচাবক্ষেত্রে বিশ্বত মাছরের এক- 
ধারে প্রথমে জনাদার, তংপরে চারিগন কর্মচারী এবং 
তদন্তে সাধারণ পুক্ষপিগের খপিবার আনন * এই সভায় 
সাধারণতঃ তিন প্রকার বিচার হইয়! থাকে । ১ অর্থদ ও, 
২ ধলপুব্বক ভোগ বা খান! মানায় এবং ৩ জাতিচ্যাতি ( কু্ধৎ 
করুন।)। বর্দি কেহ এই সভার বিচার অগ্রান্থ করিয়া 


* বারাণসীবাসী লালবেগীগণ ৮ টী শ্রেণীতে বিতক্ত । ১ সদর বা সেনা- 
নিবাসের সাধারণ কন্চাত্রী করুক রক্ষিত, ২ কালে-পণ্টন বা বেঙ্গল পদাতিক 
সেনাদলের অধীন)৩ লানকুতি ব। হংরাঞসেনার পরিচীরক,৪ তেষাণ্‌ বা রাঁজঘাট 
মোগলনরাই প্রভৃতি রেল-্রেননে কশ্মকারী, ৫ সহর বা নগরমধ্যে কম্মকারী, 
৬ রামনগর বা বারানসী রাজনরকারে কশ্মকারী, + কোঠিবাল বা ভদ্রসাহেব 
প্রভৃতি গৃহে যাহারা কাধ্য করে এবং জেনেরেলী অর্থাৎ যে সকল বঝাড়দার 
ইংরাজসেনানী কর্তৃক বারাণসীশাসন সময়ে ইংরাজীধীনে কাধ্য করিতে 
তাহ্বাদেরই বংশধরগণ। এক নমাজগত হইলেও এই ৮টী সম্পদায় পরম্পরে 
একটু ভিন্ন: সেই জন্য তাহাদের মধ্যেও ম্বতন্ব কর্মচারী নিয়োগের বাবস্থা 
আছে। নামাজিক গণ্ডগোল মিটাইবার সময় দলপতির সম্মুখে উজ আট 
শ্রেনীর কর্মচারিগণ বাদিবার আনন পাইক্স। থাকে । তৎপরে সাধারণ লোকের 
শ্বান। ইংরাজনমেন। মধো কন্মু করিয়। তাহার! আপনাদের মধ্যেও এইরূপ 
নামকরণ করিয়াছে। তাহার! সাধারণ লোককে সিপাহী এবং ইহাদের 
যধো "যে ব্যক্তি দুতরূপে সাধাবণের নিকট বিচারবার্তী জ্ঞাপন করে, সে পিয়দ! 
নামে অভিহিত হইয়! থাকে। 





দেওয়া হয়। অনসতী স্ত্রালোকদিগের প্রতি গুরুতর সাজার 
ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে স্ত্রীহত্যা পাতক ভোগ করিতে 
হইত বণিয়া তাহার! এক্সণে সে প্রথ। উঠাইয়৷ দিয়াছে । জাতি 
হহতে বহিষ্কৃত ব্যপ্চি ধদি পুনরায় উপবুক্ত অথদও বা ভোজ 
দিয়া সমাজ গ্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হহলে এহ সতা 
তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারে। 

ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে বাধা; কিন্তু স্ব- 


গোত্র (তর) মধ্যে নহে। কিন্তু যি অপর শ্েণার রমণী 
প্রথমে লালবেগীসমাজভুক্ত হয়, তাহা হহলে পরে তাহাকে 
গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপে ইহারা ডোম, 
চামার প্রভৃতির কণ্ঠাও গ্রহণ করিয়া থাকে । প্রথমা পঞ্গার 
অভিনত ভিন্ন, অথব। তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ সাব্যস্ত না করিয়া 
ইহার! দ্বিতায়বার বিবাহ করিতে পারে না । পিসা বামোসোর 
ভগ্মীকে অথবা সোষ্ঠা শাণাকে বিবাহ কর। নিষিদ্ধ। অপরা- 
পর্‌থাকেও এপ কঙকগুলি নিরম আছে। কিন্তু হেল 
বাতীত অপর সাধারণে স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্ত শ্রেণীতে বিবাহ 
করিতে পারে না। সবণ-বিবহকে হহারা “সাদী, বলে। 
ডোম, ধোধী প্রভৃতি নিশ্বশ্রেণীর কন্তা থদি যথাখিধি ভর্গী পাস] 
লহয়া খিখাহ করে, তাখা হইলে দেই অপবর্ণ বিবাহ 'সাঁগাহ, 
নামে খ্যাত হহয়া থাকে। এ রনণী ধন্মান্তর গ্রহণ কবিলেও 
আগাবন “পরুঞা'ত” বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তাহার সম্তানগণ 
ভা হইবে। শেখগণ ইস্লাম ধন্মে দীর্ষিতা ভদ্রবংধীয়া সকণ 
রমণীরহই পাশিথ্হণ করিতে পারে কিন্ক এ রমণী বুশ, 
আহার, কোয়েরী প্রভৃতি জাতার হহলে কখনও [বিবাহ 
করিবে ন|। 
লালবেগীদিগের দলহুক্ত করিবার দীক্ষা প্রণালী এইরূপ ১-- 

যে ব্যক্তি এই ধন্মান্তর গ্রহণে হচ্ছুক, তাহাকে সামথ্যান্গ পপ 
১।* মন হইতে ৫ সের পথ্যন্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাহয়া জাতীয় 
সভার সম্মুথস্থিত একটী চৌকীর উপর রাখিতে হহবে। পরে 
যথাপূরব কুদিনামা (বংশাখলী ) ও নানক-কি বাণী কাওনের 
পর দলপতি এ ব্যক্তিকে চরণামৃত ও প্রসাদ খাহতে 
দ্রেন। পঞ্জাবের ভক্গাগণের ধন্মদীক্ষার সমর এহ মন্ত্রটী পাঠ 
করা হহয়া থাকে । 

“সোণে কা ঘট, সোণে কা মট 

সোণে ক ঘোড়া, সোণে কা জোড়া 

সোণে কা কুপ্তি, সোণে কা তাল 

সোণে কা কিবাড়, লাও কুঞ্জি, ঘোলা কিবাড় 

দেখে! দাদ পীরক। দীদার |” 








হহাই সতাধুগের কুপ্সি। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিষুগে এরূপ 
সোণাস্থানে যথাক্রমে রূপা, তামা ও মৃত্তিকার উল্লেখ আছে। 
অনন্তর চিড়া, ঘ্বত, পান, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য 
লইয়! লালবেগের পূজা করিতে হয়। 

শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ অনেকাংশেই মুসলমানদিগের 
সাধি বা নিকার অন্থুূপ। হিন্দুশাখার মধ্যে প্রথমে ঘটক 
(বিচৌলিয়া) দ্বারা সম্বন্ধ ও কন্যাপণ স্থির হইলে গুভলগ্ন 
ধার্ধ্য হয়। এ দিন একটা ভোজ হইয়া থাকে। তৎপরদিন 
বরের গৃহে ও তাহার একদিন পরে কন্যার গৃহেও একটা 
বিবাহমঞ্চ স্থাপিত হয়। ব্রাঙ্মণগণ “সাইট, (গুভদ্দিন) 
নির্দেশ করিলে, বরপক্ষীয়গণ বর লইয়া কন্যার গৃহে যায়। 
তখন কন্তাঁকর্তী তাহাদের বসিবার স্থান দিয়া একহাড়ি অন্ন 
বরের মন্মুথে মানিয়। দেয়, বরের বন্ধুরা উহার আস্বাদ গ্রহণ 
করিলে বরকর্ত! তাহার মধ্যে ৫টা পয়স। দিয়া থাকেন। তত 
পরে ছুয়ারবাড়-প্রথ! অর্থাৎ দ্বারদেশের একপার্খে বর ও কন্তা 
দাঁড়াইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিবেন। উভয়ের মধ্যে 
চাঁদর ব্যবধান থাকে, অনস্তর যথারীতি বরণ আর্ত হয় এবং 
তিলকদানের পর গাঁট-বন্ধন হইলেই বিবাহকাঁ্ধ্য সমাধ! হয়। 
ৰাবান্দী-আখ্যাধারী সাধুচেতা জনৈক ভঙ্গী অথবা বরের 
তগিনীপতি এই বন্ধনের একমাত্র অধিকারী । পরদিন 
প্রাতঃকালেই বর-কন্যার “বিদায়'। এর সময়ে বর কন্যা 
পক্ষীয় গুরুজনদিগনে নমস্কার করিলে অবস্থান্থুরূপ যৌতুকলাভ 
করিয়া থাকে । তংপরে তথাকার নাপিতানী, রক্রকিনী ও 
ধাত্রীর্দিগকে কিছু পারিতোধিক দিয়া বর ফিরিয়া আইসে। 
পিত গৃহে আসিবার পর ৪ দিন পধ্যস্ত বরকন্তার আর সাক্ষাৎ 
হয় না। ৪র্থ দিনে বরপক্ষীয় সকল স্ত্রীলোকেরা একত্র 
হইয়া একটী কম্বলের উপর বর ও কন্াকে পরম্পরের সম্মুখীন 
করিয়া বাসাইয়া লজ্জা ভাঙ্গাইয়৷ দেয়। 

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী 
ধ্বজভঙ্গ, কুষ্ঠ, বা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে স্ত্রী বিচ্ছেদ- 
প্রার্থনা করিতে পারে ; কিন্তু এই বিচ্ছেদের জন্য তাহাকে ৫ 
কিংবা ১* টাকা নগদ ও সামাজিক সভাকে ভোজ দিতে 
চবে। উক্ত সতাই বিবাহ'বন্ধন চুক্তি করিতে একমাত্র 
মপিকারী। কিন্তু সকল স্থানের ভঙ্গীদিগের মধ্যে এরূপ 
প্রথা নাই। শরীরগত রোগে স্বামী-পরিত্যাগ বিহিত নহে। 
স্বীর চরি্র দুষ্ট হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায়। কখন 
কখন এ রমণীকে জাতি-বহিষ্কৃত করিয়। দেওয়। হয়। বিধবা 
রমণীকে তাহার দেবর বিবাহ করিতে পারে। যদি কোন 
বিধবারমণী অপর কাহাকে ও বিবাহ করে, তাহা হইলে সে 
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শেখ ও গাজীপুরি-রাবতদিগের মধ্যে অপরে বিবাহিতা বিধবা- 
রমণীর এরূপ সম্পত্তি ভোগের অধিকার নাই । 

গর্ভাবস্থায় রমণীগণ গলায় একটা টাকা বাধিয়া রাখে। 
তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে উপদেবতাগণ এ গভিণীর উপর 
কোনও অত্যাচার করিতে পারে না। পাঁচ ব৷ সাতমাঁসে 
তাহারা সতীপুজ দেয়। প্রসবের সময় চামার রমণী- 
গণই তাহাদের ধাত্রী কাধ্য করে। জাতবালকের নাতি- 
মূল ছেদ্রনের পর সুতিকাগৃহে পুর্তিয় ফেলে এবং তদুপরে 
অগ্নিজালাইয়া রাখে। ৬ দিনে প্রস্থতি স্নানান্তে পবিত্র 
হয়। হেল! দিগের মধ্যে দ্বাদশ দিনে পবিত্র হওয়াই নিয়ম। 
তৎপরে ব্রাঙ্গণ ডাকিয়া তাহার! বালকের নামকরণ করে, 
ও মাথার চুল মুড়াইয়! দেয়। বালক ৫ বা ৬ বৎসরের হইলে 
তাহারা কালিক। মাই বা বিদ্ধযবাসিনীর নিকট লইয়! যায় 
এবং কর্ণবেধ ও চুড়াকরণাদি সমাপনান্তে পৃজ! দিয় থাকে। 
মীর্জাপুরের হেলাগণ স্থতিকাগৃহ পরিত্যাগ কালে হোম ও 
গঙ্গ৷ মায়ীর পুজা! করে। 

ইহাদের মধ্যে শবদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই। কেহ কেহ শবদেহ পুভিয়া রাখে, কেহ 
কেহ মুখাগ্রি বা হাত পা পোড়াইয়া শবদ্ধেহ সমাহিত করে। 
তৎপরে কবরম্থ শবদেহের তৃপ্তির জন্য তছুপরে খাদ্যাদি 
দেয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দঝাড়,দারগণ নিয়শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের দ্বারা মুখাগ্রি-মন্ত্ব পাঠ করাইয়া আপনাপন শব 
দাহ করে এবং অবস্থানুরূপ শ্রাদ্ধীদিও করিয়া থাকে । শেখ- 
দিগের বালকগণ প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কলিম! পাঠ এবং 
তীজ ওবসি উৎসব করিয়া থাকে । বাঁলবেগী ও গাজীপুরী- 
রাবতগণ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও পিও দেয়। 

দাক্ষিণাত্যের আন্গদ নগর, সাতারা, বেলগাম ও ধারবাড় 
প্রভৃতি জেলায়ও এই ভঙ্গীজাতির বাস আছে। ইহাদের 
আচারব্বহার ও কুলপ্রথা পরম্পরে বিভিন্ন হইলেও 
ইহাদিগকে উত্তর-ভারতীয় ভঙ্গীশ্রেণীতুক্ত করিতে পারা যায়। 
বেলগামের হালালখোর ভঙ্গীগণ মদ্ঘ ও মাংসসেবী। অস্বা-ভবানী 
যেল্পমা ও ব্রহ্মদেব ইহাদের উপাস্য দেবতা । ইহারা হিন্দু- 
পর্ধে উপবাসাদি না করিলে ও, তৎসমুদায় পালন পক্ষে কোনও 
ক্রুটা করে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। 
জাত-বালকের ৫ দিনে পাঁচ-ভাই পূজ। ও ১২ দিনে নামকরণ 
হইয়া থাকে। তিন দিনে ইহারা মৃতের কবরের উপর 
পিও দেয়। ১৯ দিনে অশৌচান্ত ও জ্ঞাতি কুটু্বের ভোজ হয়। 
সকল ব্রাঙ্গণেই ইহাদের পৌরহিত্য করিতে পারে। 


ভ্গুরাবত ৃ 





প্রধান। ইহার। স্থানার হিপুদেবদেবীসমূহের পুজা করিয়া 
থাকে। বঠিরোব।, দেবকাই, জনাই, জ্োতিবা ও নরশোভ 
প্রভতি ইহাদের কুলদেবতা। এ সকণ দেবমূত্তি ইহারা 
আপণাপন গৃহে রাখিয়! পূজা করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ 
ও খিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নগরের 
ময়ল। পরিফাঁর করাই ইহাদের প্রধানকাধ্য। যখন সরকারী 
কাধে নিবুক্ত থাকে, তখন তাহাদের বেশভৃষা নিতান্ত অপরি- 
চ্ষ্ন, কিন্ত দিনের কাধ্য সমাধা করিয়া ইহারা স্রীপুরুষে 
সন্ধ্যার সময় পরিপাটা বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া পথে ভ্রমণ 
করিয়। থাকে । মাংস ও মাদক দ্রব্য মাত্রই ইহাদের প্রিয়। 
আদদনগরবানী ভঙ্গীরা আধাঢ় ও কানিকেয় শুরা- 
একাদশী, দশেরা, দেবালী, গোকুলা্টমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি 
পর্বে বিশেষ শ্রন্ধাবান্। হুসেনী-বা্গণগণ হিন্দুভঙ্গীদিগের 
এবং কাজীগণ শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ কাধ্যে যাজকত| করে। 
শবুদহ প্রোথিত কবিবা পর ২০ অথবা ৪ দিনে ইহারা 
ভ্ঞাতহুটুষ্বের ভোজ দিয়া থাকে । এখানকার ভঙ্গীগণ হিন্দু 
ও মুসলমানের সকল পর্ব লক্ষ্য করিয়া চলে। 
ধারবাড়বাসিগণ প্রায় সকলপিষয়েই দাক্ষিণাত্যের অপব 
ভঙ্গাদিগের অন্থকরণ করিয়া থাকে।  দক্ষিণ-ভারতের 
তঙ্গীগণ বলে যে, তাহার! গুজরাত ও উত্তর-ভারত হনে 
দক্ষিণাপথে আসিয়া বাস করিয়াছে । স্থানীয় কতকগুণি 
আচারবাধহারের অনুকরণ করিলেও তাহাদের অপর সকল 
বিষয়েই প্রায় উ; পঃ ভারতের ভঙ্গীদিগের অন্বুন্রপ। 
'ভঙ্গীভার দাক্ষি ত, সোম প্রয়োগনামক গ্রন্থ প্রণেতা । 
ভঙ্গীল (ক্লী) জ্ঞানেত্দ্রিয়ের বৈকল্য। 
ভঙ্গুর (ত্রি) ভজ্যতে স্বয়মেবেতি ভন্জ (ভঞ্জভাদভিদো 
ঘুরছ। পা ৩২৯৬১) ইতি কর্মকর্তরি ঘুরচ্‌, ঘিন্বাৎ কুত্ব- 
মিতি কাশিকা। ১ স্বয়ং ভঞ্জননীল, ভঙ্গনীল, ভঙ্গপ্রবণ। 
“কামান্‌ কামগ্নতে কাম্যেদর্থমিহ পুরষঃ | 


স বৈ দেহস্ব পারক্যে! ভঙ্গুরো ঘাত্যুপৈতি চ ॥৮(ভাগ ৭,18৩) 


২ কুটিল। (পুং) ৩ নদীর বাক। (শব্দমাল|) 
ভর্গুরা (ক্ত্রী) ভঙ্গুর-টাপ্‌। ১ অতিবিষা । ২ প্রিয়ু। 
ভঙ্গুরত। (স্ত্রী) ভঙ্কুরস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ। ভঙ্গুরের ভাব। 
ভঙ্গুরাবত (তরি) ১ পাপী, রাঞ্গদাদি। ২ অনবস্থিতচিত্ববৃত্তি। 

“দিবে দিবে হস্তারং ভঙ্গুরাবতাংত ( শুরুষজু* ১১।২৬) 
'দ্গুরাবতাং তঙ্গুরং ভঞ্জনীয়ং পাপং তদ্যেষামস্তি তে ভঙ্গুরবস্তো 
বিঘাঠকা: রাক্ষসাদয়ঃ যা ভঙ্কুরং অনবস্থিতং মনো যেষাং তে 
তদগুরবন্ত; অনবস্থিতচি তবৃয়ঃ তেষাংঃ ( বেদদীপত ) 
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চু 


সাতারাজেলাস্থ ভঙ্গাদিগের দশেরা ও দেবালা উতসবই | 


২৪৫ ] 
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( ভঙ্গ ১ দীপ্তি। চুরাদিৎ উভয়ৎ সকণ 


ভজন 





বোদক প্রয়োগে “ভঙ্কুরাবৎ এহরূপ পদ হহয়াছে, 
লৌকিক প্রয়োগে ভঙ্গুরবত হইবে। 

ভঙ্গোদ, মান্দা প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তগত 
একটা তুমিভাগ। এখানে খোওড জাতির বাস আছে। পৃব্রে 
এখানে নরবাল হইত। [ বিসেম-কটক দেখ 1] 

ভঙ্গা (কলা) জঙ্গায়া ভবনং গেরমিতি ভঙ্গ (বিভাষাতিল 
মাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা! ৫1২1৪) হতি পক্ষে যত । ভঙ্গাক্ষেত্র, 
যে ক্ষেত্রে ভঙ্গাহয়। (তরি) ভঙ্গমহতীতি ভঙ্গ-দন্তাদিত্বা 
যৎ। ২ ভঙ্গার্। 

ভউঘা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অনস্তগত একটা নগর । 
রাপ্তী ও ভাকৃলা নদীর দেয়াবের উপর অবস্থিত। ইহাৰ 
চতুপ্দিকে বিস্তীর্ণ আঅমবন। 

ভচক্র (কী) ভাণাং রাশানাং চক্রং। রাশিচক্র, রাশিদিগের 
স্ব স্ব সংস্থানবিশেষ দ্বারা বিরচিত গোলাকার চক্র । 
“নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমগ্লোপগৌ বৌ নর: পশ্তি দক্ষিণোত্তরে। | 
তদাশ্রিতং তে জলযন্ত্বৎ সদ। ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥” 

(,সিদ্ধাপ্তশিরোত গোপাধ্যায় ) 
২ নক্ষত্রচক্র। ৩ নক্ষত্রসমূহ। 

ভজ ১ ভাগ, পৃথকৃকরণ। ২ সেবা। ৩ তক্কি। ৪ আশ্রয়। 

ভ্বাদি-উভয়* সক* অনিটু। লট্‌ ভজতি-তে। লো ভজতু-তাং। 


কিন্ত 


লিট বভাজ, ভেজুতুঃ, ভেজিথ, বভকৃথ, ভেজিব, ভৈজে। 


লুটু ভক্তা। লুট্‌ ভক্ষ্যতি-তে। লুউ. অভঙ্গীৎ, অভাক্তাং, 
অভাক্ষুঃ;অভ ক্ষ, অভক্ষাতাং, অভঙ্গত। সন্‌ বিভক্তি-তে। 
যঙ.বাভজ্যতে। যঙলুক্‌ বাভক্কি। 'ণিচ ভাজযতি। লু. 


অবীভজৎ। 
ভঙ্গ, ১ পাক ২ বিশ্রাণন, দান। চুরাদি, উভয় সক সেট। 


লট ভাজয়তি-তে। পিটু ভাজগনাঞ্চকার-চক্রে। লু, 

অবীভজত-ত। 

সেট, ইর্দিং। পট 
ভঞ্জয়তি-তে, লুই অবভঞ্জং-ত। 

ভজ, পশ্চিম ঘাট পর্ধতমালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। 
ভোরঘাট হইতে দুই ক্রোশ দনিণে অবস্থিত। এখানে 
থৃষ্ট পৃব্বান্দে নিশ্মিত একটা প্রাচীন চৈত্যের (শুহামন্দির ) 
নিদর্শন পাওয়! যায়। 

ভজক (ত্রি)ভজতীতি ভজ-গুল্‌। ১ ভজনকারী। ২ বিভাজক। 

ভঙ্গ (পুং) রোমক সিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ । 

ভলঙ (ব্রি) ভজতি বিভজতীতি বা ভজ্‌-লটঃশতৃ। ১ ভাগ- 
কর্তা। ২ সেবক, ভঙজনাকারী। 

ভজন (ক্লী) ভজ-ভাবেলু। ১ ভাগ। ২ সেবা। 


ভগ্জ [ ২৪ 





“্জারাস্তে বে তঞজনসহায়া: পুত্রান্তে যে তদ্ধনকায়াঃ। 

ধনমপি তৰদরিওজনার্থং নো! চেদেতৎ সর্ধং ব্যর্থম্॥৮মোহ মুগ, 
বৈষ্বধিগের ভজন সাধনার একটা অঙ্গ । দেবা- 

দির উদ্দেশে গীত ও স্তবকে ভঞ্জন কহে। 

ভ্জনত। (স্ত্রী) ৬জনস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। 
ব। ধশ্স। 

ভজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণ-রচয়িতা। 
পরিচিত ছিলেন। 

ভঞ্জনায় (জরি) ভজ-অনীয়র। ভজনযোগ্য, বিভাগের উপ)ভ্ত। 
২ পেখনায়, সেবার যোগ্য | 

ভজমান (রি) ভজতে ফলমন্থবধন।তীতি ভব্র-ং তাচ্ছীল্যবয়ো- 


তন? 


ভজনের ভাব 


ইনি ভূঙজরাম নামেও 


বচনপক্রিধু চানশ॥ পা ১২,১২৯) হ.ত আানশ্‌, শানঞ্‌ বা। 
১্ঠাথ্য। ২ ন্যাগ্াগত এব্যাদি। ভজ-কর্তর শানচ। ৩ 
বিভাগকারা, ভাগকণ্ত।। ৪ সেবক, পেখ|কাপী। ৫ পাত্বত- 
পুপের পুএ্রতেদ। ( ত[গ* ৯২৪৬) 


ভঙ্গ(ন (দেশ) বিরোধি বাক্যের যাথাথ্য প্রতিপার্ন। 

ভঞ্জি (পুং) ভজ ধাঠঞানদেশে হন্। ১ ৬জধাডু। ২ সাখঙ- 
নৃপের পুএতেদ । হহার পাঠান্তর 'ভজিন্ঃ। 

“পুকহো ত্রস্থবনোঃ পুএরন্তন্তাবুঃ সাত্বত স্ততঃ। 
*ভজমানো ভ।দবে। বুষিদেবাবুধোইবক2॥ 

ভঞ্জেশ্যে (এ) ৩্-বাহুণকণমণি-এন্য। ভঞ্জনায়। (ভাগ ৫১৭১৮) 

তজেরথ (পুং)রাজতেদ। (খেক ১০৬০২) 

ভজ্জি, পঞ্জাব প্রধেশের অন্তত এন্টা ক্ষুপ্র পাব্বত্য রাজ্য। 
ভূপরিমাণ ৯৬ বগ মাহল। অন্মাৎ ৩১৭৭৩* হংতে ৩১৭ 
৭৪৫ উঃ এবং প্রাঘিৎ ৭৭২৩০ হইতে ৭৭২৩৪ ৭ 
মধ্য। এথানক।র সর্দারেরা রাজপুতবংশায় ও রাণ! উপাধি- 
ধারা। কাঙড়! রাজখংশের কোন বংশধর এহস্থান জয় করিয়া 
বর্তমান রাজৰংশের প্রতিষ্। করিয়া যান। 
থূষ্টাব্ে গুর্থাগণ এহস্থান লুখন করে। ইংরাজগণ গুখাদিগকে 
তাড়াইয়া দিক্। রাণাকে সেই সম্পত্তির ডোগাধিকার প্রদান 
করেন। এই উপকারের জন্ত হংরাঞকে তিনি প্রতিবসর 
১৪৪* টাকা কর দিয়৷ থাকেন। তাহার ফাসির হুকুম দিবার 
অধিকার নাই। 

ভজা (ত্রি) ভজ-যৎ। ১ বিভাগযোগ্য। ২ সেবনীয়, পুজার্হ। 

ভজযমান (ধরি) ভজ-কনম্মণি শানচ। ১ বিভজ্যমান, যাহা 
ভাগ করা যায়। ২ খেব্যমান। ৩ খও্যমান। 

ভগ্জ ১ আমদন। ২ তঙ্গ। রুধাদি* পরশ্মৈৎ সক* অনিটু। 
লট ৬নাক্ত, ভউ.9:, ৬ঞ্জস্তি। লিও, তঞ্জযাৎ। লঙ্‌ অভনক্‌, 
অভও,ভাং, অশ্গন্। পিট বভঞ্জ, বভগীতুঃ। লুট ভঙ্ক্ত1। 


”ভা* ৯২৪৬) 


১৮৪০৩ এবং ১৮১৫ 


»_ শীষ 


৬ ] 
লৃট ভঙখ্যাত। লুঙ্‌ অতাঙআীত, অভাঙডত্াং, অভাঙ শ্ুঃ। 
কন্মণি তদ্জ্যতে, অভাজি। সন্বিওঙ্জস তি। যঙ. বস্তজ্যতে, 
বস্তঙ্‌ক্তি। গিছ্‌-ভগ্জয়তি। লুঙ-অবভর্জৎ। 

ভপ্তী, একটা গ্রাচান রাজবংশ। ইহারা উড়িষ্যা প্রদেশে 
রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই তঞ্জ বংশের এই- 
রূপ ছুহটী তালিক। পাওয়া যায়। 
শরু্ঞদেব বা কোট ঠঞ্জ 





দিগ্ভঞ্জ 
|] 
রণও্গ্রদেব 
রাজভঞ্জদেব ', নেত্রিভপগ্রদেব 
আর একথানি শিলালিপিতে এই বংশের অপর কয়জন 


রাজারও বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে 
এক্স তঞ্জেব 


শা স্পা শশী 


দিবশ্ঞরদেব 
শিণাঙঞ্রদদেব 


মহারাজ বিখাধরভ্জ 
ভগ্তক (তরি) ভঞ্জ-থল্‌। ১ ভঞ্জনকণ্ডা, নিরাসক। ২ তর্গকারক। 
তঞ্নন (কলা) ভন্জ-লাটু। মোটন, ভঙবরণ। 
“ন্বাণি বিবিধান্যব প্রিয়াস্তেষাঞ্চ বণিতাঃ। 
অবনন্দঃ প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্‌ ॥” (ভারত ১২1৫৯।৬২) 
২নিরসন। (ত্র) ৩তপরক। (পুং) ৪ অকবৃক্ষ, 
আকন্গগাছ | ৫ শিরঃকর্ণাদির আমদ্দীন। (সুশ্রুত সৎ ২৭ অঞ) 
৬ বাযুজন্য এণব্দেনাবিশেষ। ( স্শ্রুত স্থ* ২২ অঞ্) 
ভগ্জনক (পুং) ভনপ্তি আমর্ধয়তাতি ভঞ্জ-লুযু, তত: স্বাথে 
সংজ্ঞায়াং বাকন্‌। মুখরোগা বশেষ। 
“বস্তুং বক্রং ভবেদ্যস্ত ধস্ততগশ্চ জায়তে। 
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনক্ংজ্ঞতঃ ॥৮( মাধবকর ) 
এই রোগে মুখবক্র এবং দপ্ততঙ্গ হর, হহা। কফ ও বায়ুজন্ 
হহয়। থাকে। [ মুখরোগ দেখ ] 
ভঞ্জনাগিরি (পুং) পাণিনির কিংগুলুকাদিগণোক্ত পর্বস্ত- 
ভেদ । (পা ৬৩১৭ ) 
ভগ্জরু (পুং) ভনক্তীতি ভঞ্জ বাহুলকাৎ অরু। 
ভূত তরু । পধ্যায়_কাচিম। (ব্রিকা*্) 
ভণ্ভী (ত্ত্রী) ভনক্তি তয়াদিকমিতি ভঞ্জ-অচ, টাগ্‌। অন্নপূর্ণ| 
“ভীতিহা ভর়হন্ত্রীচ ভাবনাবশবর্তিনী। 
ভীমাঙ্গবাসিনী ভঞ্জ! ভিত্তিসংবিত্তিবদ্ধিনী ॥ 
(কুদ্রধামল সপ্তবিভা রহস্য ) 


দেৰকুলো- 






০১৯৬১ ৮ ৯৯ ৬৯, রর 


০ 





ভট) ১ তাত, ভরণপোষণ, ২ কম্মমূল্য এহণ। ৩ভাষণ। ভ্াদৎ 
পরট্মৈ সক* সেট। লট্‌ ভটতি। লোট ভটতু। লিটু 
বভাট। লুট ভটিত|। লু. অভটীৎ, অভাটাৎ। ণিচ ভটয়তি। 
ঘটাদি। লুউ. অবভটৎ। 
” যো ভাটরিত্বা শকটং নীতা চান্তত্র গচ্ছতি। 
ভাটং ন দগ্ভাৎ দাপ্যোসাহ্বরটুস্তাপি ভাটকম্‌ ॥* (বৃদ্ধ মনু) 
ভট (পুং) ভটাতে ম্রিয়তে, বা ভটতীতি ভট-অছ্‌। ১ যোদ্ধা । 
২ ম্নেচ্ছতঙদ। ৩বীর। 
“পদে পরে সন্তি ভট! রণোদুটা ন তেষু হিংসারস এষ পৃধ্যতে। 
ধিগী?শং তে নৃপতেঃ কুবি ক্রমং কৃপা শ্রয়ে যঃ ক্ূপণে পতত্রিণি” 
(নৈষধ ১। ১৩২) 
৪ পামরবিশেষ। ৫ রজনীচর। ৬ বর্ণপঙ্কর জাতিবিশ্যে। 
»বদ্ধকারাঠটে। জাঁতো নাটিক্যাং বরবাহকঃ।“(পরাশরস*) 
বদ্দকার হইতে ভ?টর উৎপত্তি হয়। 
ভট]1 (স্ত্রা) ভট-টাপ্‌। ইন্ত্রবারুণী, চলিত রাখালশসা |(রত্বমা*্) 
ভটবলাগ্র (পু) বারদুকষ, সেনাপতি । (ক্লী) সেনাসমূহ। 
( দিব্যা ৬৬।২৬, ২১৮১১) 
ভটুটম।তৃতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুও ) 
ভটাক (পুং) বল্পভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি প্রথমে 


সেনাপতি আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। মৈত্রক জাতিকে পরা-। 


ভূত করায় তৰংশ মৈএক নামে প্রসিদ্ধ হয়। [বলতী দেখ] 
ভর্টিত্র (ক্লী) ভটতি ভট্যতে বেতি তট-ইত্র। শূলপকনাংসাদি। 
(পারসী) কাবাব। 
ভটেম্বরা (স্ত্রী) রাজপুতনার আবুপক্বতস্থ শরিমুদ্তি বিশেষ । 
দাভি শাখাতুক্ত জনৈক রাজপুত তীহার আরাধনা করিয়া 
শ্রীনমুদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ ভটেশবরায়। 
আখ্যা লাভ করে। এখনও দাবেলা-শরোত্রী নামক স্থান 
তাহাদের মপিকারে আছে। 
ভট কলা (জী) তীর্থবিশেষ। 
ভ$ (পুং) ভটতীতি ভট-বাহুলকাৎ তন্‌। ১ জাতিবিশেষ, 
“ বৈত্ারাং শৃ্রবীধ্যেণ পুমানেকো। বভূব হ। 
স ভট্রো বাবদুকণ্ঠ সব্বেষাং স্ততিপাঠকঃ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* ব্রক্ষঘণ ১*অ*) 
বৈশ্বার গর্ভে ও শুদেব গুরসে এই জাতির উতৎপন্তি হয়। 
ইহারা সকলের স্তিপাঠক ও বাবদৃক। ইহাদের উৎপভ্তি 
বিবরণ অন্যরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের ওরসে 
বিপ্রকগ্তাতে ভট্টঞ্জাতির উৎপত্তি হয়। এই জাতি রাখা? 
শিবির সমাপে বাস করিবি। 
পত্রিগাদি প্রকগ্তায়াং ভট্্রে। জাতোংন্তবাঁচকঃ1/(ব্রটব* ব্রথ* ৭ শ 


] ভট্টনারায়ণ 





হিন্দ 





“খাঙ্গণং ক্ষত্রিয়ং বৈগ্তং সঙ্চু রং গণকং শুভম্। 
ভট্টং বৈগ্যং পুফকারং স্থাপয়েৎ শিবিরাস্তিকে &৮ 
( বরক্ষবৈবন্ত প্রীকৃজ* ১৯১ অ০) 
২স্বামিত্ব। ৩বেদাতিজ্ঞ। ৪ পণ্ডিত। « তৃত্তাতাতিধ 
মীমাংদক ভেদ, ইহার মত মীমাংস-দর্শনে অভিহিত হইয়াছে 
[ মীমাংসা! দেখ ] 
তট্ু ১ মোক্ষপদ মীমাংসা প্রণেতা । ২ আলঙ্কারিক, অলঙ্কার 
সর্বন্থে তাহার নামোল্লেথ আছে। ৩ সংক্ষতজ্ক ও বেদপারগ 
ত্রাঙ্গণদিগের উপাধি । 
ভট্ট (বশুক ) সুমাহান্বীপের মান্দেলিঙ্গ উপত্যকাবামী জাতি 
বিশেষ। ইহারা ষে ভাষায় কথা কয়, তাহা মলয়বাসীর ভাষা 
হইতে ভিন্ন, কিঞ্ত উহাতে নিকটবর্তী স্থান সমূহের তাঁবাগত 
অনেক সাদৃন্ত আছে। লিপিদ্বারা ভাষা বান্ত করিবার জনা 
ইহারা আপনাদের উপযোগী একটা বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছে। 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্স্থ এই অনভা জাতির মধ্যে অন রমালার আবি- 
ধার ও ভাষাতন্কের উজ্জ্বল আগোক প্রসারিত হইলেও নরমাংস 
ভোগনরূপ অঘন্যব্ও ইহাদের হৃদয় বহুকাল হইতে কলু 
ধিত করিয় রাখিয়াছে। ব্যভিচার, মধারাত্রে লুটপাট, বণে 
বন্দী, জাত্যন্তরে দাব-পরিগ্রহকা রা, অথবা খিশ্বাখাতকৃত।পৃর্ধক 
অন্য গ্রাম, গৃহ বা মন্ুষাকে মাকুমণ ও গ্রামাদি দাহন গতি 
দৌঁষছুষ্ট ব্যক্তিকে ইহারা কাটিরা খাইয়া ফেলে * ইহার।স্ভুত- 
ধোনি এভুৃতিতে বিশ্বাস করে । 
ভট্টকেদার বৃন্তরত্রাকর প্রণেতা । 
ভট্টথ।ঘক জনৈক আলগ্ারিক। মল্লিনাগ ইহার নামোপ্রেথ 
করিয়াছেন। 
ভঙনরায়ণ, মহ।রাঙ্গ আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে নাত পঞ্চ 
কনৌলী ব্রাঙ্গণের এক তম িতীশের পুত্র । তিনি শাখিলা- 
গো বীয় ছিবেন। আদিশূরতনয় ভূশৃরের সহিত তিনি রাডউদেশে 
'আপিয়। বাম করেন, তদবশ্ি তাহার সম্তানগণ রাঠীয় আখায 








*. ১২৭৭ খৃষ্ঠান্দে নাকোপোলে ও ১৮২০ টা সর াম্‌.ফাড ব্যাফণস 
স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং মার্সডেন সাহেব স্বীয় স্ুমাত্রা ইতিবৃত্ত এহ বীভংস 
ব্যাপারের উল্লেখ কবিয়াছেন। ১৮৬৫ খুগীন্সে আমেরিকীবাসী ভ্রমণকাবী 
প্রোফেসার বিকমোর সুমাত্] পথ্দিশনে আপিয়। এই ভাজতব নরমাংস 
ঠোবনের বিষয় অবগত হন। তিনি লিখিযাঞ্ছেন, ওলন্দাজগণ মান্দেলিজ, 
উপত)ক। অবিকার করিলে যাহ|র! পব্বতবক্ষে লুক্কাইত হয়, তাহাবা এখনও 
নণম('যা ভক্ষণ করিয়! থাকে ; কিন্তু যাহারা ওলন্দাজ সহবাসে সভ্যজগতে বাস 
করিতেছে, তাহাঝ। এই নিকৃষ্ট বৃত্ত ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে । সিপিরোকের 
রজ। পেহ-ঙ্গব ওলন্দাজ শাননকন্তাকে বলেন যে, তিনি প্রায় ৪*বাঁর নরমা*স 
ভক্ণ করিয়াছেন, উহার আধা? অগর সকল ভক্গণয় ভ্রবোর অপেক্ষা 








উ২%। 


ভট্টশস্কর 


ভুমিঠ হঃ্ঘাছিল। তাহার বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, 
গঞ্ি, গুণ, গু, বিক, গু&, নিনো, মধু, দেবা,সোম, কাম ও 

পান নামক যোল পুল্র রাজা ক্ষিতিশূর কর্তৃক .৬ খানি গ্রামা- 

ধিকার গ্রাপু হন। ত্র পুক্রগণ বন্দমান ১৬টী ত্রাঙ্গণবংশের 

'সাদিগুরুম। ঠাহার! এ গ্রামে ব্সবাদহেতু তন্তদ্গ্রামীয় আখ্য। 

শাঁভ করিয্মাছিলেন।  বরাহ-_বাড়,বী, রাম__গড়গড়ী, 
নিপো--কেশরকোণী, নান _কুস্থুমকুলা, বাটু-_-পারিহাল, 
ওি--কুলভী, গ%-দীর্ঘাঞ্গা, গুণ_-ঘোধালী, বিক্ন_- 
বটব্যাল, (বড়াল), গৃট-_মাসচটক, নিনে।__বন্গুয়াড়ী, মধু₹_ 
কড়িয়াল, দেব_সেউ, পোম-বোকট্রাল, দীন-_কুশি 
( কুশারী ) এবং কাম ঝিক্রাড়ী হইয়াছিলেন। 

২ বেণী-সণহার নামক নাটক প্রণেতা । ৩ রঘুনাথ দীঙ্ষি- 
তব পুত্র। তান ১৬৮৬ বিক্রমশাকে “অপেক্ষিত-ব্যাখ্যানম্‌। 
নামে উন্তরবামটরিতের একথানি টীকা প্রণম্বন করেন। 
প্রয়ে'গরত্ন প্রণেতা, ভীভট্টরামেশ্বর স্থরির পুত্র । 

বারাণণীধামে থাকিয়া তিনি এ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। 

৪ সনৈক কাখরী পঞ্ডিত। স্তবচিন্ত।মণিবিবৃতি নামে 
একখানি গপ্ভ রচগ্লিত।। ইনি মহামাহেশ্বর উপাধিতে ভূষিত 
ছিলেন। 

ট পনয়াগ (পুং) গঙ্গ। ও যগুনার সঙ্গম-স্থান। 

ভট্ট্বনভদ্র (পুং) র্পিন্ধান্তের একজন টীকাকার। 

ভইলাজক (পুং) গনৈক কবি। শার্গধরপন্ধতিতে ইহার 
টন্নেথ আছে। 

হট্রভাঙ্কর মিশ্ব (পুং) জনৈক টাকাকার। 

ভ)মৰণ (পুং) অনৈক গন্থকঠ]। 

ভটভা।সু রাবণাঞ্ঞুণীয় নামক কাব্যপ্রণেতা। ইনি বলভী-স্তান- 
(নবানা ছিলেন। ্ 

ভট্রনৃ্তি জনৈক তেলগু কবি। ইনি রাঞ্জ কষ্ণরায়ের সভায় 
বিগ্কমান ছিলেন। তৎকৃত 'নরেশভূপালিয়ম্‌ ও বস্থুচরিত্রম্‌। 
নামক ইখানি অতু)তক্ কাব্য পাওয়া যায়। 

ভট্রমগ্ল ( পুং। একজন বৈষাকরণিক। ইনি অখ্যাতচন্ট্রিকা 
বা একারথাখানিঘণ্ট,, শব্দার্থবৃত্তি ও ক্রিয়ানিঘণ্ট, নামে কয়- 
খান ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 

উট্টবশস্‌ (পুং) জনৈক কবি। 

হট্র-বশ্বেশ্বর (পুং) মিতানরার ম্থবোধিনী নামক টাকা- 
কার। (পেট ভট্রের পুত্র। 

ভষ্টশন (পুং) একজন দার্শনিক পণ্ডিত, শঙ্করদিশ্বিজয়ে 
ইঙ্টার নামোল্লেখ মাছে। ইনি সাংখ্যমত খগুন করেন। 

ভঠুণক্কর, বেদাটিলেদে নামক বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্কলন বর্তা। 









৪ 






সিংহের অন্ুমত্যনুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ সন্কলন করেন। 
ভষ্টপ্রীপস্কর (পুং) জনৈক জ্যোতিষী। বৃহজ্জীতকে ইহার 
নামোল্লেখ আছে। 
ভট্টসোমেশ্বর (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। 
শুদ্রধর্মতত্বে ইহার উল্লেখ আছে। 
ভট্টসোমেশ্বর, কুমারিলকৃত তন্বার্তিকের টাকা-রচয়িতা। 
মাধবভট্রের পুত্র । "্যায়ুস্ুধাঃ তাহার উপাধি ছিল। 
ভষ্টম্বামিন্‌ (পুং) একজন কবি। শাঙ্গধরপন্ধতিতে ইহার 
উল্লেখ আছে। 
ভট্টাচার্য্য (পুং) ভট্ট: তুতাতভট্টঃ আচাধ্য:ঃ উদয়নাচাধ্যঃ 
তৌ তুল্যতয়া তন্মতাভিজ্ঞত্বেনান্ত্যস্যেতি অন্। ১ তুতাতভট্ 
ও উদয়নাচার্ধ্য তুল্য । ধিনি হুতাতভষ্ট ও উদয়নাচাধ্যের স্তায় 
পণ্ডিত, তিনিই ভট্টাচার্য । ২ তুতাতভট্ ও উদয়নাচাধোর 
মতাভিজ্ঞ। ভট্টশ্চ আচাখ্যশ্চ, দ্বন্দৃঃ | 
“নাস্তিকনাং নিগ্রহায় ভষ্টাচাধ্যো ভবিষ্যতঃ ॥৮ প্রোচীনবাঁকা) 
যে ব্রাঙ্ণ তুতাত ভষ্টের মীমাংসা ও উদয়নাচায্যের 
হ্যায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্ক হইয়াছেন, তিনিহ এই 
উপাধি পাইবার য্যোগ্য। দশনশাস্ত্জ্ঞ, অধ্যাপক, বেদা- 
ধ্যায়ী ব্রার্ষণেরও এই উপাধি। 
ভট্রাচার্ষ্য ১ অনৌচব্রিংশচ্ছেণিকীটাকা, অশৌচসংগ্রহ ও তাহার 
বিবৃতি এবং ভ্রিংশচ্ছোকী এড়তি কএকখানি গ্রন্থ প্রণেতা । 
২ কাব্য-গ্রকাশ রচরিতা। 
৩ পদ্মমপ্তরী, শািল্যহ্থ্রদীপিক। ও দিদ্ধান্তপঞ্চানন 
নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন কণা। 
৪ মুক্তীবলী ও তরীকা প্রণেতা । 
৫ নাদদীপক নামক সঙ্গীত গ্রন্থ রচয়িতা । 
ভট্টাচার্য্য চুড়ামণি (পুং) স্তারপিদ্ধাস্তমঞ্জরী 
ইহার পূর্ণ নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চুড়ামণি। 
ভষ্টাচার্ধ। তর্ক(লঙ্কার, দ্রবাভাষ্যটীকা নামে প্রশস্তপদাচাধা- 
কৃত বৈশেষিকপ্রব্যলক্ষণভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণেতা । হনি 
মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
ভষ্টাচাধ্য শতাবধান ( পুং) রাঘবেন্দ্রের নামাস্তর। 
ভট্রাচাধ্যশিরোমণি) নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামান্তর । 
ভট্টার (তরি) ভটতীতি কিপ্‌, ভট্‌ চাসৌ তারশ্চেতি কর্মাধা* 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদ্ধ! ভষ্ং স্বামিত্বং খচ্ছতীতি অণ্‌। পুজ্য। 
€নোনসিহলারশট্রারপ্রশস্তক লসাদয়ঃ। ৃ 
বদ্ধাথ হ্র্ধদেবেন কারাগারং গ্রবেশিতাঃ ॥(রাজতর ৭1৮৩৭) 
ভট্টারক (পুং) ভট্টার সংজ্ঞায়াং কন্। ১৯ নাটেযাকিতে 


কমলাকরভট্ের 


রচয়িতা । 






রাজ। ভট্টারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২ তপোধন। 
৩ দেব। (ব্রি)৪ পৃজ্য। (পুং) ৫ সৃর্্য। 

*প্রবিষ্টেযু ততঃ কোপাৎ পুরং গুভধরাদিযু। 

ভট্টারকামঠে দিদা তূয়ঃ পুত্রং ব্যসর্জয়ৎ॥ 

(রাজতর* ৬1২৪০) 

ভট্টারক, গুপ্তরাজ স্বকদগুপ্তের জনৈক সামস্তরাজ। ইনি 

সেনাপতি ভটার্ক বা ভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৌরা- 

খের সামস্তপদে অধিষ্টিত থাকিয়া ইনি ক্রমে বলভীর 

অধী্বর হইয়া ছিলেন। উহার প্রচলিত মুদ্রায় “মহারাজে। 

মহাক্ষত্র পরমাদিত্য রাজ্জো৷ সামস্ত মহা গ্রী ভট্টারকস্ত” এই- 
রূপ পাঠ লিখিত আছে। 

২ প্রভাসখণ্ড বর্ণিত গুজরাত প্রদেশের জনৈক রাজা । 

( প্রভাসথণ্ড ২৮২১৩) 

৩ জৈনদিগের সারস্বত-গচ্ছের অন্তর্গত আচার্য্য ধর্মভৃষণ 

প্রথমের নামান্তর । | 
ভট্টারকমূনি, সারশ্বতগচ্ছের অন্তর্গত বদ্ধমানশিষ্য ধর্ম 
ভুষণ ২য়ের নামাস্তর। 
ভট্টারকবার (পুং) ভট্টারকঃ হুরয্যঃ তন্ত বারঃ। রবিবার । 
“নখে! স্বাযুনির্শিতাস্তদগ্ধ ভট্টারকবারে কথমেতান্‌ দস্তৈঃ 
স্পৃূশামি” (হিতোপত ১ পরি* ) 
ভঙারিকা (ম্্ী) নদীভেদ। (কালিকাঁপুৎ ২৩২৮০।১১) 
২ অনহিলবাড় পন্তনের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
ভাষ্ট, পঞ্জাববাসী রাজপুতঙ্জাতির একটা শাখা। [ভাটি দেখ।] 
ভট্ট, ভটিকাবা প্রণেতা ভর্ভৃহরির নামান্তর । তিনি ভর্তৃস্বামিন্‌, 
তট্টস্বামী বা স্বামিভট্ট নামেও সাধারণের পরিচিত। বলভী- 
রাজ ভষ্টারক পুত্র শ্রীপরসেনের সভায় ৩৮* সম্বঘতে তিনি 
বিদ্যমান ছিলেন। [ ভর্ভৃহরিদেখ।] 

ভট্টিক (পুং) চিত্রগুপ্তের পুত্রভেদ। 

ভট্টিকদেবরাজ, জনৈক হিন্দরাজ | ইনি প্রতিহাররাজ 
সিলুক কর্তৃক পরাজিত হন। 

ভট্টিকাব্য তর্তৃহরি-প্রণীত একখানি মহাকাব্য। ইহা রস- 
ভাবময় রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হই- 
লেও কবি ইহাকে ব্যাকরণের বিবিধ প্রক্রিয়! দ্বারাই সুন্দররূপে 
সজ্জিত করিম়াছেন। রচনাকালে ব্যাকরণের প্রতিই কবির 
সৃতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। ব্যাকরণে স্থির-বুুৎপত্তি লাভ করিবার 
পক্ষে ভটিকাব্য বিশেষ উপযোগী । গ্রন্থ শেষে কবি স্বয়ং এক- 
স্থানে লিখিরাছেন-_ 

“দীপতুলাঃ প্রবন্ধোহ্য়ং শবলক্ষণচক্ষ্ষাম্‌। 

হস্তামর্য ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে ॥” (ভটি ২২২৩) 


ধা] ৬৩ 





ভষ্টিয়ান। 











প্রবাদ আছে, কবি ভর্ভৃহরি এক রাজার নিকটে থাকিয়া 
তাহাকে প্রত্যহ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। একদিন রাজ। 
অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটা হস্তী সেই 
স্থানে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া তাহার পাঠ কাটাইয়া 
চলিয়া যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই ঘটনায় পুর্ণ 
এক বংসর কাল ব্যাকরণ পড়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। 
তখন রাজার ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি স্থির রাখিবার জন্য কৰি 
ভর্ভৃহরি কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে তাহা 
অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ভট্িকাব্য অধ্যয়ন করিয়। রাজার 
আর ব্যাকরণাস্তর অধায়ন করিবার প্রয়োজন হইল না। 
ইহা কেবল ব্যাকরণের কাঠিন্যপূর্ণ নীরসপদপরম্পর! 
দ্বারাই যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার অনেক স্থানে 
সেই রসকদশ্বকল্লোলময় কবিত্বপূর্ণ কোমলকান্ত পদাবলীরও 
অতি স্বন্দর অবতারণ! দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং সহদয়বেদ্ত 
শব্ধ ও অর্থালঙ্কারাদিরও ইহাতে অভাব নাই। 
এই গ্রন্থ অধায়নে ব্যাকরণ ব্যতীত ছন্দ ও অলঙ্কাব- 
শান্ত্রেও বিশেষ বুৎ্পন্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত কাব্যের 
মধ্যে ভট্ট ভিন্ন এমন কোন কাব্য নাই, যাহাতে এরূপ 
হন্দর ভাবে ও সুশৃঙ্খলার মহিত ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার- 
সমুচ্চয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার দ্বিতীয় স্বপের 
শরদর্ণন ও দশমের কাব্যালষ্কার সমূহ অতীব রমণীয়। , 
গ্রন্থশেষে গ্রন্থকত্তা তাহার এইদ্প পরিচয় দিয়াছেন: 
“কাবামিদং বিহিতং মর! বলভ্যাং 
শীধরসেননরেন্দ্রপাপিতায়াম্‌। 
কীঞ্ডিরতো৷ ভবতান্ন পন্ত তন্ত 
ক্ষেমকরঃ ক্িতিপো! যত: প্রজানাম্‌ ॥+ 
বলভীরাজ শ্বরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এই কান্য 
রচনা করেন। 
ভটিপ্রোল দাক্ষিণাত্যের কষ্ণানদী তীরবর্তী একট প্রাচীন 
নগর। বেল্লতুর নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত | এথান- 
কার লঞ্জাদিবব নামক স্থবৃহৎ ইষ্টকস্ত,প উহার প্রাচীনতের 
নিদশন। এ স্ত,প প্রায় ১৭০০ বর্ণ-গজ স্থান অধিকার আছে। 
ভট্িনী (পুং) ভ্িং শ্বামিত্বমস্তা অস্তীতি ভটি-হনি ডীপ্‌। 
নাট্ট্োক্তিতে অকুতাভিষেকা রাজপত্রী। যেরাজপত্বীর অভি. 
ষেক হয় নাই, নাটকে তাহাকে ভট্রিনী কহে। ২ ব্রাহ্গণভাধ্যা । 
ভট্টিয়ানা পঞ্াব প্রদেশের শীর্ষা জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূভাগ। ভরি (ভাটা) নামক ছুদ্ধর্ষ রাজপুতজাতির বাদ হহতে 
এই স্থানের ভট্রিয়ানা নাম হইয়াছে । এক সময়ে হরিয়ানা, 
বিকানীর ও বহাবলপুর প্রভৃতি স্থান এই ভটিরাজোর 


তট্টোজিদীক্ষিত 
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স্থানমূহের ধবংসাবশিষ্ট অদ্রালিক! ও জনশূন্য গ্রামাদি সেই 
প্রাচানসমৃদ্ধ জাতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে । মোগল- 
রাজ তৈমূর শাহ ভারতাক্রমণ কালে এই প্রদেশ লুঠন করিয়া 
জনহীন করিয়া দেন। এই প্রদ্দেশ ইংরাজাধিকারে আসিবার 
পর, পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে জনপমূহ এখানে আসিয়া 
বসবাস করিয়াছে। সেই সময়ে ঘাঘরনদী বহাবলপুরের নিকট 
শতদ্রুর সহিত মিলিত ছিল, এখণে বিবানীরের মর্ভূমিবক্ষে 
সুকাইয়া গিয়াছে । ১৮ শ শতাব্ধে এই স্থান ভাটি-দস্থ্যদলের 
আবাসরূপে পরিণত ছিল। এ সময়ে তাহারা বিপদ্দ হইতে 
আত্মরক্ষার্থ কএকটা গ্রাম ছুর্গাি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লয়। 
১৭৯৫ থুষ্টান্দে তাহারা জর্জ টমাসের বশ্ততা স্বীকার 
করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের পদানত হয় নাই। ১৮*৩ 
থৃষ্টাব লর্ড লেকের বিজয়ের পর দিল্লী-প্রদেশ সমেত সমগ্র 
ভটিয়ানারাজ্য ইংরাজের করতলগত হয়, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টান 
পধ্যন্ত ইংরাজরাজ উক্ত এদেশের পুর্ণাধিকার লাভে বঞ্চিত 
ছিলেন। ভত্রিপর্দার বাহাছুর খা ও জাব্তা খাকে দমন 
করিবার জন্ত উত্তবর্ষে ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়। বাহাদুর 
খা ইংরাজ কর্তৃক রাজা হইতে বিতাঁড়িত হন এবং জাবৃতা খা' 
'অবনত মন্তকে ইংরাজের প্রভৃত্ব স্বীকার করে। ১৮১৮ 
পৃষ্ঠান্দে জাব্তা খা লুক্কাইতভাবে ইংরাজাধিক্ৃত ফতেহাবাদ 
আক্রমণ কাঁরলে হংরাজরাজ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া 
তদ্রাজ্য অধিকার করিদ! লন। ১৮৩৭ থৃষ্টাবে ভট্টিরানা একটা 
স্বতন্ত্র জেলারপে পরিণত হয়, পরে ১৮৫৮ থুষ্ঠারধে উহা! 
পঞ্জাবের অন্তভ,ক্ত হইয়া শীর্ষা নামে অভিহিত হইতেছে। | 
ভট্টিরবার, শারঙ্গস্তব প্রণেতা,ইনি বেঙ্কটাচাধ্যের শিষ্য ছিলেন। 
ভষ্টায় (প্রি) ভসন্বন্বীয়, আধ্যভষ্ট সম্বন্ধীয় । 
ভট্টবাণ জনৈক রাঁজ। বা তাহার বংশ। জৈন হরিবংশে 
পাখত আছে, এই রাজবংশ গুগুরাজগণের পুর্ব প্রায় ২৪* 
বংসর কাল ভারতশাগন করিয়াছিলেন। (জৈন হরিৎ ৬০৮৬-৮) 
ভট্রোজিদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। লঙ্মীধর হরির 
পুত্র। ইনি ভাম্ুজি (বীরেশ্বর) দীঞ্ষিতের পিতা ও হরি- 
হরের পিতামহ এবং কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রণেতা কষ্জদত্তের 
গুরু । রামাশ্রমশিষ্য বংস্যরাজ (১৬৪১ থুঃ) ও নীলকণ 
আচারমযুখে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতকৌন্তভ, 
আচার-প্রদীপ, অশৌচত্রিংশচ্ছবোকী, অশৌচনির্ণয়, আহক 
কারিক, কালনির্ণয়সংগ্রহ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, চতুর্বিংশতি- 
মুনিমতব্যাখ্য।, চন্দনধারণবিধি, তত্বকৌত্তভ, তত্ববিবেক- 
দীপন ব্যাথ্যা, তন্্সিদ্ধান্তদীপিক।, তন্ত্রাধিকারনির্ণয়, তর্কা- 





অন্তর্গত ছিল। এখনও ঘাঘর উপত্যকার উভয় পার্বর্তী 





মৃত, তিথিনির্ণয়, তিথিনির্ণসংক্ষেপ, তিথি-প্রদীপক, ততীর্থ- 
যাত্রাবিধি, ত্রিস্থলীসেতু ও ব্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ, দশঙ্লোকী- 
টাকা, ধাতুপাঠ, প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয, প্রৌঢমনোরমা, বাল- 
মনোরমা, মাসনি্ণয়, লিঙ্গান্থশাসনস্ত্রবৃত্তি, শব্দকৌন্তভ, 
্রাদ্ধকাও, মন্ধ্যামন্্ব্যাখ্যান, সর্বসারসংগ্রহ, সিদ্ধাত্তকৌমুদী, 
(পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি), দান-প্রয়োগ, ভট্টোজিদীক্ষিতীয় 
প্রভৃতি তদ্রচিত কএকথানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সিদ্ধাস্ত- 
কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিস্থত্রকে 
প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন। 
ভট্টোৎপল, একজন জ্যোতির্বিদি। ইনি ৭৮৮ শকে বৃহজ্জা- 
তিকের জগচ্চন্দ্রিক! ,নামে একখানি বিবৃতি রচনা করেন। 
এতত্তিন্ন যোগধাত্রাবিবরণ, লঘুজাতকটাকা, বুহৎসংহিতা- 
বিবৃতি ও বাদরায়ণ-প্রশ্নটাকা নামক গ্রন্থ কয়খানিও তাহার 
প্রণীত। কোন কোন গ্রন্থে তাহার উৎপল আচার্য নামও 
দেখিতে পাওয়া যায় 1 
ভট্টোন্ুট্র, জনৈক প্রসিদ্ধ কাশ্মীর পত্ডিত। রাজতরঙ্গিণীতে 
লিখিত আছে যে, তিনি রাজা জয়াপীড়ের সভাপগ্ডিত ছিলেন 
এবং প্রত্যহ ১ লক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইতেন। তৎ্রুত কুমার- 
সম্ভব ও একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র পাওয়া যায়। 


ও (রাজতরঙ্গিণী 819৯৪ ) 
ভট্োপম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাধ্য। 


ভট ভট, (দেশজ) ১ অযথ| বাক্যব্যয়, মিথ্যা বকাবকি। 
২ দ্রব্যাদির গলিতাবস্থা । 

ভট্যারা, দার্গিণাত্যবাদী মুলমান জাতির একটা শাখা । 
পাচক-( বাঝুষ্ঠি) বৃত্তি বা দোকানদারী ইহাদের প্রধান 
উপঞ্ীবিকা। ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়া এখানে নিয়শরেণীর 
হিন্দুধন্মত্যাগী মুসণমানগণের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়া নিম্মশ্রেণীরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃই 
অপরিফার। হান্ফি সম্প্রদায়া সুন্নী মুনলমান বলিয়া পরিচয় 
দিলেও ইহারা কখনও কল্ম! পাঠ করে না। 

ভড়, ১ পরিভক্ষণ, ২ পরিহাস। ভাদিৎ আত্মনে* সক* সেট, 
হদিং। লট ভওতে। লোট, ভণ্তাং। লিটু বভণ্ডে। 
লুউ অভশ্তিষ্ট। 

ভড়) ১৯ কল্যাণভাষণ। ২ প্রতারণ। চুরাদি*ৎ উভ সক সেট, 
ইদিৎ। লট তওয়তি-তে। লোট, ভওয়তু-তাং। লু, 
অবভণ্ডৎত। 

ভড় (পুং) ভড় পরিহাসে পরিভাষণে বা অচ্‌। বর্ণশঙ্কর 
জাতি বিশেষ। লেটের ওরসে তীবর কন্তার গর্ভে এই জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে। 


ভড়ভূ্ভা [ ২৫১ ] ভড়ভুপ্জা 





মান্লং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্ কন্দর্ম্‌ ॥” 
(বরঙ্গবৈবর্তপুৎ ব্রহ্মথণ ১০ অ*) 
ভড় (দেশজ) ১ জলযান বিশেষ। ২ তন্তবায় জাতির উপাধি 
বিশেষ । 
ভড়ক (দেশজ )১ জাকজমক। ২ বাহ্বাড়ম্বর। 
ভড়ঙ. এক প্রকার গুধির যন্ত্র। ইহা দুরবীক্ষণ ন্ত্রাকার। 
উহ্বাতে একটা নল আর একটা নলের ভিতর স্তবকে স্তবকে 
থাকে। বাজাইবার সময় উহ! টানিয়া বড় করিয়া লইতে 
হয়। প্রাচীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তান্ত রণবাগ্ের মধ্যে এই যন্ত্ও 
বাদিত হইত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভোপ্ঙ্গ নাম 
পাওয়া যায়। 
ভড়তুঞ্জা, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। কলাই গ্রৃতি 
শস্য ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত এবং কখন কখন সেই শস্য ভাজিয়া 
বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহাদের মধ্যে 
পরদেশী ও মরাঠ! নামে দুহটা স্বতন্ত্র থাক আছে। মরাঠা 
তুঞ্জাবালাগণ অনেকাংশে মহারাষ্ট্রীবাসীদিগের মত। পর- 
দেশীগণ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া জুন্নর, ঘেড়, 
সিরুর, বিজাপুর, পুরহ্ধর প্রড়ৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস 
করিয়াছে। 
পরদেশী ভড়ভূঞ্জাগণ সাধারণতঃ কনোজিয়| ও কাশ্ঠপ- 
গোত্রীয় বলিয়! পারচিত। হহারা পরস্পরের মধ্যে পুত্র 
কন্তার বিবাহ দের এবং োজজনাদি করে। ইহারা বলিষ্ঠাকৃতি 
এবং কুষ্ণবর্ণমাথায় টিকি ও গে'ফ 'আছে। মাছ, মাং ভোগন 
বা মদ্যাদি পান করিতে ইহারা বিশেষ পটু। শাতলাদেখার 
পূজায় ইহারা ছাগবপি দেয়। ইহার! পরিশ্রমী হহলেও 
অপরিচ্ছন্ন, কিন্ত দেবত' প্রাণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। 
প্রায় প্রতিগৃহেই বহিরোবা, ভবানী, খন্দোবা ও মহাদেব 
প্রভৃতির মুন্তি থাকে। পরদেশা-ব্রা্ণগণ সকল কন্মেই 
তাহাদের যাজকতা করেন। আলগ্ী, কোন্দনপুর, পণ্তরপুর 
ও ভুলঞ্জাপুর প্রভৃতি স্থান ইহাদের পবিত্র তীর্থ। শিবরাত্রি 
আধাড়ী-একাদণী, গোকুলাষ্টমী, অনস্ত-চতুর্দণা, কাত্তিকী- 
একাদশী এবং প্প্রদোষ অর্থাৎ প্রতিমাসের কুষ্াত্রয়োদ শী 
প্রভৃতি পর্বদিনে তাহারা উপবাসকরে এবং সিম্গা, নাগ- 
পঞ্চমী,দশের! ও দীবালী দিনে তাহাদের উৎসব ও ভোজাদির 
আয়োজন দেখা যায়। 
পুত্রত্বন্মের '১২শ দিনে প্রস্থতির অশৌচান্ত হয়। এ 
দিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া বালকের নামকরণ করে। 
১ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে শুভদিনে বালকের চুড়াকরণ হয়। 





যুবকিগের ৩* বর্ষের মধ্যে এবং যুবতীদিগের ১২-১৬ বৎসরের 
মধ্যে বিবাহকাধ্য স্থুমম্পন্ন হইয়। থাকে । কন্তা বিবাহযোগ্য 
হইলে কন্ঠাকর্তী বরকণ্তার নিকট গমনপূর্বক কন্তাগ্রহণের 
প্রাথনা জানান। বরবর্তী স্বীকৃত হইলে, এক বা ছুই টাকা 
ও এক ঠোঙ্গা চিনি পাত্রের হস্তে দিরা কন্ঠাকর্ত স্বগৃহে প্রত্যা- 
বৃত্ত হন। বিবাহের পৃব্বদিনে বর ও কন্তার গৃহে একটা 
বিবাহমঞ্চ নির্মিত হয়। এদিন স্বস্থ আলযস্থিত মঞ্চগৃহে 
বর ও কন্ঠার গাত্র-হরিড্রা দেওয়া হইয়া থাকে, একজন কুমারী 
আপিয়া বর বা কন্ঠার গাত্রে হ্রিড্রা দিয়া যাঁয়। বিবাঁহদিনে 
একটা তালপত্রের মযুর বরের মাথায় বসাইয়া বরযাত্রগণ 
বর লহয়! কন্ঠার বাটাতে যায়, অনেক সময় কন্তাকেও বরের 
বাটীতে আনা হইয়। থাকে । যেখানেই হউক, বর ও কন্া 
বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের মাথার উপর রুটী ও 
জল ঘুরাহয়। স্বতন্ত্রভাবে স্নান করান হয়। পরে এক 
জন কামার আসিয়া বর ও কন্তার দর্গিণ ও বাম হস্তে লৌহ 
কঙ্কণ দিয়! সুতা বাঁধিয়া যায়। ইহার পর বর ও কন্তাকে 
চৌকির উপর বসাইয়া পুরোহিত সম্প্রদ্ান-কাধ্য আরন্ত করেন। 
তদন্তে কন্ঠাকর্তা বরের পদদ্বয় জলত্বারা ধৌত করিয়া 
পুজা করেন এবং উঠিবার সময় বর ও কন্তার মস্তকে হাত 
দিয়া আীর্ঝাদপুর্বক ২ বা€৫ টাকা যৌতুক দিয়া যান। 
ইহাই ইহাদের কন্তা-দান প্রথা | বিবাহাস্তে উভয়পক্ষীয় জ্ঞাতি- 
কুটুম্খগণের ভোজ হইলে কন্তা লইয়া বরবারীরা গমন কবে, 
কিন্তু বরের সেই মযূর (টোপর) কন্ঠার পিত্রালয়েই থাকে । 
যতদিন পর্যন্ত আর একটা শুভ বিবাহ উপস্থিত না হয়, 
ততদিন ইহারা মাঙ্ষলিক জ্ঞানে উহ] গৃহমধ্যে বন্ধে রাখিরা 
দে়। পরে উহা নদীবঞ্চে অথবা পুক্ষবিণীর জলে নিক্ষেপ 
করা হহয়। থাকে । 

ইহারা সাধারণতঃ শবদেহ দাহ করে। বসন্তরোগে 
মৃত্যু হইলে তাহাকে পুতিয়া রাখে। মৃত বাক্তির উপর 
গরম জল ঢালিয়া ইহার। নুতন বন্ত্রে সেই দেহ আচ্ছাদিত 
করে। বিধবা হইলে সাদা থান, পুরুষ হহলে সাদা তাপ্থা 
এবং সধবা-বমণী হইলে সবুজবস্ত্র ও জামা পরাইয়! দেয়। ত₹- 
পরে সেই শবোপরি ফুল ও পান ছড়াহর সকলে নমস্কার 
করে এবং তাহার ছুই হস্তে ছুইটা গমের পিও দেয়। শ্শ্বানে 
চিতায় শব রাখিয়! দুখাগ্নির মুখ্য-অধিকারী মুখে জল ও 
অগ্নিপ্রদানপূর্বক শবদেহ দাহ করে। অস্ত্যেষ্িক্রিয়া 
মমাপিত হইলে সকলে স্নানপৃর্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৩ দিন 
পরে সেই ভম্মরাশি ধৌত করিয়। দাহস্থান গোময় ও চোনা 
দ্বার! পরিষ্কত করে এবং তথায় মৃতের প্রেতাত্মার তুষ্টির জন্ত 





খাদ্য রাখে । 
মৃত্যুতে ১০ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ইহারা শ্রান্ধাদি করে। 
বিজাপুরের তড়তুঞ্জারা একটী স্বতন্ত্শ্রেণী। ইহারা আপনা- 
দের মধ্যেই কন্তাপুত্রের দানগ্রহণ করে। প্রবাদ স্থানীয় 
তোই নামক জালিকগণ ইস্লাম ধর্খে দীক্ষিত হইয়৷ এইরূপ 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অপর সকল বিষয়েই 
মুমলমানগণের অনুকরণ করিলেও হিন্দুদেবদেবীর পুজা! ও 
পাব্বণাদি প্রতিপালনে পরাক্ুখ নহে। কিন্তু বিবাহ বা সৎকার 
কাধ্যে ইহারা কাঁজিকে ডাকাইয়৷ কাধ্য করে। ইহারা হানিকি 
সম্প্রদাঁযী স্ন্নীমুনলমান। 
হিন্দুনৃপ্জাদিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ, 
বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 
ভড়িত (পুং) পা(ণনির গগাদিগণোক্ত খষিভেদ। (পা181১।- ০৫) 
ভড়িয়াদ্‌, বোস্বাই প্রানডেন্দার আ্দদাবাদ জেলার ধনুক 
তালুকের অন্তগত একটা প্রাচীন স্থান। ধোলেরা নগর 
হহতে ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পার 
ভড়িগ্াদ্রার রোজা নামক বিখ্যাত অট্রালিক। মুসলমান ও 
শুজরাতবাসা নিপশ্রেণীর হিন্দুগণের পবিত্র তীথস্থান। এ 
রোজা মধ্যে সৈয়দ বোখারি মন্গ,দ শাহ বালিস্‌ সৈয়দ আবছুল 
*রুহমনের কবর আছে। প্রায় ৬শত বৎসর পৃর্বের উক্ত মহায্মা 
*১৫শ বর্ষে তাথথবাত্রাব্যপদেশে স্বীয় জন্মভূমি উচ্চ (পঞ্জাবের 
অন্তর্গত) পরিত্যাগপূর্ধক ইতন্ততঃ ভ্রমণে বহিগত হন। এ 
সময়ে ধন্ুকার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে চোক্রি (চক্রাবতা ) নামক 
স্ানে একজন রাজপুত রাজত্ব করিতেন। শুনা বায়, উক্ত 
বাজ উপবাস পরে পারণ দিনে একজন মুসলমান হত্যা না 
করিঘা জলগ্রহণ করিতেন না। কোন মুসলমান সন্তান 
এহরূপে রাজকরে নিহত হহলে তাহার মাতা মগদ শাহের 
নিকট স্বীয় ছুঃখবাপ্তা জ্ঞাপন করে। সাধুন্বদয় এই নিষ্ঠুর 
সংবাদে উদ্বেলিত হয়। তিনি মুসলমানদিগকে উত্তেজিত 
করিয়। রাজার বিরুদ্ধে শক্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা 
নিহত হইলেও তত্পুত্রের প্রবল কোপানল হইতে মন্ধদ শাহ 
পরিরাণ পাইলেন না। রণক্ষেত্র রাজপুত্রের হস্তে তাহাকে 
জাবন হারাইতে হহইল। তাহার অন্তিম প্রার্থনাল্গসারে মুসল- 
মানগণ তাহাকে গজবন্শাহ নামক স্থানে কবরস্থ করে। এ 
সনাধির উপর ভড়িরাদের রোজ! বিদ্যমান। উক্ত ঘটনার 
ছুই শত বংসর পরে কাম্বের নবাব রোজা তবননি'্মাণ করাইয়া 
উহার ব্যয়ভার বহনের জন্ত বাষিক ৩৫০ টাক] ধায্য করিয়া 
দেন। প্রতিবংসর এখানে বহুশত মুসলমানের সমাগম 
চুহয়। থাকে । দর্গার মধ্যে ১।* মন ওজনের একটা লৌহ 


€ 


স্ত্লোক হইলে ৯ দিনে এবং পুরুষের 


দ্বিখণ্ড হইয়। যায়। যাহার অদৃষ্টে উহা থণ্ডিত হইত না, 
তাহাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করিয়া পূর্বে সাজা 
দেওয়া হইত। 
ভড়িল (পুং) ভড়তীতি ভড়ি (সলিকল্যনিম্হিভড়িভগ্ডীতি। 
উপ ১৫৫) ইতি ইলচ্‌। ১ সেবক । ২শৃর। (উজ্জল) 
ভড়কাল (দেশজ) বৃথা জাকজমক-যুক্ত। 
তড়কান (দেশজ ) ভীতিপ্রযুক্ত চমকাইয়া উঠা। 
ভড়কো। (দেশজ ) ভয়্ণীল। 
ভড় ভড়ানী (দেশজ ) বৃথা বাকাব্যয়। 
ভড় ভড় (দেশজ) ৯ অস্ফুট শববিশেষ। ২ দ্রব্যাদির 
গণিতাবন্থা। | 
ভগ, ১ শব্দ, ভাষণ। ভাাদিৎ পরস্মৈ* দ্বিক* সেট,। লট. 
তণতি। লিট. বভাণ, ভণতুঃ। লুট ভপিতা। লুঙ অতণীৎ, 
অভাণীং। ণিচ ভাখয়তি। লুঙ্‌ অবীভণৎ্, অবভাঁণং। যঙ. 
বন্তণ্যতে। যঙলুক্‌ বাভণীতি। সন্‌ বিভণিষতি। 
ভণন (ক্লী) ভণলু্যুট। কথন। 
ভিত (তরি) ভণ-ক্ত। ১ শন্দিত। ২ কথিত । 
“শ্ীজরদেবভণিতমিদম্ভুতকেশবকেলিরহস্তম্‌ ।৮(গীতগোবিন্দ) 
ভিত (দেশজ) গ্রন্থকর্তা বা রচয়িতার নাম প্রকাশকরণ। 
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যায়শেষে গ্রন্থকর্তার নাম বা বংশ- 
নির্ণায়ক ভণিতা থাকে। 
ভণিতি (স্ত্রী) ভণ্যতে ইতি ভণ-ক্তিন্। বাক্য। (তরিকা) 
পনয়গ্তরিতা যণ্তণিতিস্তদৃগ্তণোদীরণাদিয়ম্‌।”( রাজতর* 81৫8) 
ভণ্টক ( পুং) মারিষ ক্ষুপ। 
ভণ্ট (স্ত্রা)১ চিঞ্টোটক। ২ বার্তাকী। ( বৈদ্যকনিৎ) 
ভণ্টাকী (তত্র) ভট্যতে তণ্যতে বা ভট-ভূতৌ ভণ শব্ধে বা 
(পিনাকাদয়শ্চ। উণ. ৪1১৫ ) ইতি নিপাত্যতে চ, গৌরাদি- 
ত্বাং ভীষ,। ১ বার্তাকী ২ বৃহতী। ও বৃস্তাক। (ভাবপ্রৎ) 
ভণ্ট'ক (পুং) ভড়তীতি ভড়িউকন্‌। হ্োনাক বৃক্ষ 
কোন কোন পুস্তকে ভূক” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 
ভণ্ড (পুং) ভগ্ডতে ইতি ভড়ি প্রতারণে অচ্‌। অশ্লীলভাষী, 
চলিত তীড়, পর্য্যায়-_চাটুপটু। ২ বৃথা ধর্মাভিমানী। 
ত্রয়ো বেদস্ত কর্তারো ভণ্ডধূর্তীপিশাচকাঃ1% 
( সর্ধদর্শনসংগ্রহে চার্বাকদর্শন ) 
ভণ্তক (পুং) ভণ্ড-সং্ঞায়াং কন্। ১ খঞ্জনপক্গী (জটা*) 
২ একজন কবি। 
ভগুতপশ্থিন্‌ (ত্রি) ভণ্ডঃ তপন্বী কর্শধা । ভক্তবিটেল, 
কপট-তপন্বী, বিড়াল-ধার্মিক। যাহারা তপস্বীর ভাণ করে। 





২ কবচ। ৩যুদ্ধ। (মেদিনী) 

ভগুনাদিতা, চানুক্যরাজ বিঅয়াদিত্য কলিম্ত্যক্কের জনৈক 
সেনাপতি ও সামস্ত। ইনি পষ্টবদ্ধিনীবংশীন্ব কালকম্পের 
বংশধর। শিলালিপিতে ইহার বীরত্বকাহিনী কীর্তিত 
হইয়াছে। 

ভগুহাপসিনী (ত্ত্রী) ভণ্ডেন খলীকারেণ হসতি যা, হস্-ণিনি 
ডীপ। গণিক1। (শব্খরত্বাৎ) 

ভগাঁরি বোগ্বাই প্রেসিডেন্দীবাসী একটী জাতি | মগ্ধ চোলাই 
বা তালগাছ হইতে তাড়ীসংগ্রহ ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান 
ব্যবসা । ইহাদের মধ্যে কিতে ও সিন্দে নামে ছুইটা থাক 
আছে। উহার! পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা ভোজনাদি 
করে না। সাধারণতঃ ইহার! পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিলাসী । 
সকলেই প্রায় মদ্য, তাড়ি, ব৷ গাজা সেবন করে। মাদকতার 
বণীভূত হইলেও তাহারা মিতাঁচার এবং আতিথ্যাদি সদ্‌্গুণে 
ভূষিত। পুরুষেরা মাথা কামায় ও টিকি রাখে। স্ত্রীলোক 
ও বালকগণ নানাকার্যে পুরুষদিগের সহায়তা করে। ভূত- 
পতি মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা । দেশস্থ ও 
থর্াদ-ব্াঙ্ষণগণ সকলকর্পেই ইহাদের পৌরহিত্য করে। 
ইহার! অন্তান্ত হিন্দুদিগের মত সকল পর্ধোপলক্ষে উপবাসাদি 
করে। পণ্চরুপুর, গোকর্ণ ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগমনে 
ইহারা বিশেষ উত্স্ুক। জন্ম ও বিবাহে ইহারা ব্রাহ্মণের 
পরামর্শ লইয়া কাধ্য করে। অন্তান্ত সামীজিক গোলমাল 
জাতীয় সভ। হইতে নিষ্পার্দিত করিয়া লক্ব। ইহার! শবদেহ 
দাহ করে এবং পুতিয়াও রাখে। 

ভণ্তি (ত্ত্রী) ভড়ি ইন্‌। বীচি। (হারাবলী) 

ভগ্ডিক। (তত্র) মপ্রিষ্ঠা। (শব্দরত্বাৎ) 

ভগ্তিজঙ্থ ( পুং) পাণিন্থাত্ত খষিতভেদ। ( পা ২1৪৫৮) 

ভণ্তিত (পুং) ভড়ি-ক্ত। ১ খধিভেদ। ততঃ গর্গাদিত্বাৎ 
বঙ, ভাগ্ডিতা--তদ্‌গোত্রাপত্য। এই অর্থে ফঞ করিয়া 
ভাগ্ত্যায়ন পদ নিষ্পন্ন হয়। 

ভণ্তিন্‌, হর্যচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্টের নামাস্তর। 

ভগ্তির (পুং) ভণ্তিল রলয়োরৈক্যম্‌। শিরীষবৃক্ষ। 

ভগ্ডল (পুং) ভগ্যতে পরিহসতীবেতি ভাষতে ইবেতি বা, 
তড়ি (সলিকল্যনিমহিভড়িভগ্তীতি। উণ্‌ ১৫৫) ইতি 
ইলচ.। ১ শিরীষবৃক্ষ। (ত্রি)২ গুভ। ৩ দূত। ৪ শিল্পী। 

ভন্তী (স্ত্রী) ভগ্যতে ইতি ভড়ি-ইন্‌ কৃদিকারাদিতি পক্ষে 
জীপ । ১ মঞ্জি্ঠা। ২ শিরীষবৃক্ষ । ৩ শ্বেত ত্রিবৃৎ। পরধ্যায়-_ 
“শ্বেতা ত্রিবৃত। ভণ্তী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপিবা।” (ভাবপ্রণ) 
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ত্বাং ভীষ্‌ | মঞ্জিষ্ঠা। (ভাবপ্র*) 
ভণ্ডীর (পুং) ভতঙ্ডি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমগঠিণ ক্ষুপ। : 
২ তগুলীয় শাক। ৩ শিরীষবৃক্ষ। ৪ বটবৃক্ষ। 
"মালতীকুন্দগুন্সৈশ্চ ভণ্তীরৈনিচুলৈস্তথা। 
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কৈতকৈরতিমুক্তকৈঃ॥৮ 
(রামায়ণ ৩৭৫২৪) 


“ভণ্তীরো বটঃ* (রামানহুজ ) 

ভগ্তীরলতিক। (ভ্ত্রী) ভণ্তীর ইব লততে ইতি লতিঃ অচ, , 
স্বার্থে অন্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। মঞ্জিষ্ঠা। 

ভণ্তীরী (শ্রী) ণ্তীর-গৌরাদিত্বাৎ ভীপ। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর ) 

ভণ্তীল (পুং) ভণ্তীর-রলয়োরেকত্বং। মঞ্জি্ঠা। ( শবরদ্বা, ) 

ভণ্ডুর (দেশজ ) ১ প্রতারক। ২ বৃথা গোলযোগ কারী। 

ভগ্ডুলিয়া (দেশজ ) যাহার! কাধে গোলমাল বাধায়। 

ভণ্ড,ক (পুং) ভড়ি-উক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাকুর মাছ। 
ইহার গুণ-_মধুর, শীতল, বৃষ্, শ্লেম্ষকর, গুরুবিষ্টস্তী ও রক্র- 
পিত্বহর। (ভাবপ্রণ) ২ শ্রোনাকবৃক্ষ। (রত্মমা* ) 

ভগ ভণ্‌ (দেশজ ) মঞ্ষিকাদির অস্ফুট শব । 

ভণ ভণিয়। (দেশজ ) ভণ, ভণ, শলযুক্ত। 

ভণ ভণিয়ামাছি, (দেশজ) সবুজবর্ণের মক্ষিকাভেদ ( 81118৫% 
₹০810071% )। গ্রীন্ে স্থপকক আমের সময় ইহাদের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । ইহা গলাধঃকুৃত হইলে বমন হয়। 

ভতাল1, মধ্যপ্রদেশের চান জেলার অন্তর্গত একটা গগ্গ্রাম। 
ভাণগ্ক নগর হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
এই স্থান প্রাচীন ভড্রাবতী রাজ্যের অন্তভুস্ত ছিল। নিকট- 
বর্তী পর্ধতোপরি স্থ্রক্ষিত প্রাটীন দেবমন্দির ও হূর্গাদি 
স্থানীয় প্রাচীনকীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । পর্ধতের 
পাদমূলস্থ স্থরম্য পুক্ষরিণ্যাদি এই স্থানের অনির্বচনীয় শোভা 
বিস্তার করিয়াছে । এখানে উৎকৃষ্ট প্রস্তরথনি আছে। 

ভতোলী, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
মুজঃফরপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে 
“ঝোউরি দি” নামে একটা (১** ফিট চতুরআঅ ও£১০ ফিট উচ্চ 
স্থবৃহ্ৎ স্ত,প আছে। স্থানীয় প্রবাদ, এ স্থানে চে রাজগণের 
একটা ছুর্গ ছিল। মুসলমানাগমনের বহুপুর্ববে উহা অগ্নিযোগে 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্ত,প খনন কালে দেখা গিয়াছে যে, উহার 
গঠন কার্ধ্য ও ইষ্টকার্দি প্রাচীন হিন্দুধরণের। এতত্তিল্ন সেই 
সুপ মধ্যে আরও অনেকানেক হিন্দুদেবমূত্তি পাওয়া গিয়াছে। 
এই স্থানের অনেক নিদর্শন এখনও কলিকাতার যাদুঘরে 
রক্ষিত আছে। 


ভদার্শা 


ভথান, বোগ্াই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের ঝালবার 
জেলার অন্তর্গত একটা স্ষুত্র সামস্ত রাজ্য। অক্ষা ২২* ৪১ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১* ৫৪৭পুঃ। এখানকার সর্দার ইংরাজ 
গবমেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে খাজন! দিয়! থাকেন। 

ভদ, গুভকথন। চুরাদি* পরস্মৈ* অক* সেট,। লট১ভন্দ- 
যৃতি। লোট ভদয়তু । লুঙ অবভন্দৎ। 

ভদ, ১ হর্ষ, গ্রীতি। ২ গুভ। ত্াদিৎ আত্মনে* অক* সেট, 
ইদ্দিং। লট. ভন্দতে। লোট ভন্দতাং। লুঙ, অভন্দিষ্ট। 

. ভদদত্ত (পুং) ভন্দতে হতি ভদি কল্যাণে (ভন্দের্নলোপশ্চ। 
উণ ৩৯৩৯) হতি ঝচ্‌ নলোপশ্চ। ১ সৌগতাদি বুদ্ধ, 
মায়াদেবীনৃত। (হেম) 

“তত্রাস্থিষ্য যথাবৎ তং ভদস্তমভিগম্য চ। 
পরিচধ্যাপরে। ভক্ত! ত্রীণি বর্ষযাণ্যশেষতঃ॥৮(কথাৎসাৎ ৪৯১৭৯ 
২ স্ুতেজঃ। (ত্রি) ৩ পুর্জিত। ৪ প্রত্রদ্দিত। 

ভদ্দস্ত, জনৈক জ্যোতিব্বিদ্‌, ব্রাহ্মিহির তাহার নামোল্লেখ 
করিপাছেন। উৎপণের মতে, তাহার অপর নাম সত্যাচাষ্য। 

ভদন্ত গোপদত্ভ (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্ধ্য। 

ভদ্রস্তঘোষক (পুং) বৌদ্ধাচাধ্য তেদ। 

ভদস্তজ্ঞানবন্ধমন্‌ (পুং) জটনক কবি। শ্াঙ্গ ধরপদ্ধতিতে 
হহার উতন্ভেখ আছে। 

ভনস্তধর্শত্রীত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। 

ভন্স্তরাম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাধ্য। 

তদন্তবন্মান্‌ (পুং) জনৈক কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে তাহার 
ডগ্জে আছে। 

ভদন্ত শ্রীলাভ (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাধ্য। 

ভরাক (পুং ক্লী) ভন্দতে হতি ভাদ (পিনাকাদয়শ্চ । উগ২ 
8১৫ ) হতি আক, নলোপশ্চ। মঙ্গল। (উজ্জল) 

ভদারি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাটান রাজধানী । 
রাজা চোব্নাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ভেরার পার্ববস্তী 
আঙ্গদাবাদ নগরের নিকটে উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও 
বিস্তমান আছে। 

তদার্বা, বোস্বাই প্রপিডেন্সীর রেবাকাস্থারাজ্র্ের অন্তর্গত একটা 
সামস্তরাজা। ভূপরিমীণ ২৭ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দীর- 
গণ রাণা উপাধিতে ভূষিত। ইহারা গাইকবাড় রাজকে 
কর দিয় থাকেন। 

ভদ্দশ1,অযোধ্য। প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত মর্হানদীর 
কুলে অবস্থিত একটী নগর। এই স্থানের প্রাচীন নাম 
ভায়াদর্শ। প্রবাদ, দশরথতনয় ভরত এইখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়্াছিলেন। 





[ ২৫৪ ] 


ভদ্দৌর, পঞ্জাবের পতিয়াল৷ রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 


ভদৌরিয়। 


ভদৌরা, গোয়ানিয়র রাজ্যের গুণা সব-এজে্সীর অন্তর্গত 

একটী সামস্তরাজ্য। স্থানীয় দন্ধ্যগণের উপদ্রবাদি হইতে 
দেশ রক্ষা করায়, ১৮২৭ থৃষ্টাবে সিন্দেরাজ, মানসিংহ নাম। 
জনৈক সার্দীরকে এই সম্পত্তি দান করেন। তত্বংশধর ঠাকুর 
উপাধিধারী সর্দীর মাধোসিংহ ইংরাজের রাজকীয় প্রতিনিধির 
তত্বাবধানে থাকিয়। রাজকারধ্য পরিচালন করিতেছেন। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর | অক্ষা* ২৪* ৪৭ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৭* ২৮ পুঃ। 

ভদৌরিয়? রাজপুতজাতির একটা' শাখা। চমুলা নদীর 

দৃক্ষিণকুলে আগ্রানগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকৃস্থ ভদাবর জেলায় 
বাসহেতু তাহারা ভদৌরিয়। নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 
ষে সকল ভদৌরিয়া পুর্ধাঞ্চলে বাস করে, তাহারা আপনা- 
দিগকে মিও-বংশসম্ভৃত বলিয়! পরিচয় দেয়। কিন্তু অন্যান্ত 
ভদৌরিয্নাগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া পরিচিত 
করিলেও, চৌহানগণ তাহাদিগের জ্ঞাতিত্ব শ্বীকার করে না। 
যাহা হউক, বর্তমানে তাহারা পরম্পরে বিবাহ্সন্বন্ধে আবদ্ধ 
হইস্া কুটুদ্বিতা স্থাপন করিয়াছে। 

আটভাইয়া, কুলহিয়া, মৈন্নু, তসেলী, চন্ত্রসেনিয়! ও রাবত 
নামে তাহাদের ৬টী থাক আছে 

এই জাতির সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে অনেক 
কিন্বদন্তী শুন। যার। গোপালপিংহনামা জনৈক সর্দার 
মুসলমানরাজ মহম্মদ শাহের প্রীতি সম্পাদন করিয়া কতক- 
গুলি ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি এহ সর্দারবংশ পার্বতী 
রাজন্যবর্গের বিশেষ সল্মানাহ হইয়াছে। 

চন্দ্রসেনিয়া, কুলহিয়া, আটতাক। ও রাবতগণ চৌহান, 
কচ্ছবাহ, রাঠোর, চন্দেল, শিরনেত, পানবার, গৌতম, রঘু- 
বংশা, গহরবাড়, তোমর ও গহলোতবংশীয় রাজপুতের কন্ত। 
গ্রহণ করে এবং চৌহান, কচ্ছবাহ ও রাঠোর শ্রেণীর উচ্চ 
রাজপুতবংশে আপনাদের কন্তা সমর্পণ করে। তসেলীগণ 
নিয়শ্রেণীর রাজপুতবংশে বিবাহ করিয়া থাকে । আইন-ই- 
অকবরী পাঠে জানা যায় যে, উক্ত জেলার হাটকাণ্টা নগরে 
তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা দিক্লীর নিকটে থাকিয়। 
দস্থ্যবৃত্তি দ্বারা মোগলশক্তিকেও উপেক্ষা! করিত এবং প্রায় 
স্বাধীনভাবে শ্বকীয় বাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। 
সম্রাট অকবর শাহ তাহাদের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়! ভদৌ রিয়া 
সর্দারকে হস্তিপদতলে নিহত করেন। তদৰধি তাহার! 
দিল্লীর বস্তা স্বীকার করে। 

পরবর্তী ভদৌরিয়! সর্দার রাজ। মুকতমন্‌ মোগল সম্রাটের 





তিনি ৯৯২ হিজরায় গুজরাত অভিযানে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের অধিকারে রাজা বিক্রমজিৎ মোগলসৈন্তের 
সহকারিরূপে যুদ্ধ করিক়্াছিলেন। তাহার মৃতুতে তৎপুত্র 
ভোজ রাজা হন। সম্রাট শাহ জহানের রাজত্বসময়ে ভদৌরিয়া 
সর্দার রাজ। কিষেণ সিংহকে মোগল পক্ষে থাকিয়। ঝাঝরসিংহ্‌, 
খান্‌ অহান লোদদী, নিজাম-উল্-মুলক ও সাহু তৌপলে 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। দৌলতাবাদ অবরোধ 
প্লময়ে তাহার বীরত্ব গৌরব চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
১*৫৩ হিজিরায় তাহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় থুল্পতাত পুত্র 
বদন (বুধ) সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট শাহ জহানের 
২১ বর্ষে একদ। তিনি রাজ-দরবারে আর্পীন আছেন, এমত 
সময়ে এক মত্ত হস্তী আসিয়৷ কোন ব্যক্কিকে দত্ত বারা বিদ্ধ 
করে। তদর্শনে বদনসিংহ সেই মত্তমাতঙ্গের সম্মুখীন হইয়া 
শন্্াধাতে তাহাকে নিহত করেন। সম্রাট, তাহার বীরত্ব 
দেখিয়া সন্তষ্টচিত্তে তাহাকে একখানি খিলাত ও তাহার 
ভদাবর রাজ্যের ৫০ হাজার টাকা রাজস্ব মকুব করিয়। দেন। 
তৎপরে তিনি দেড় হাজারী সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত 
ছইয়াছিলেন। উক্ত সম্াটের ২৫ ও ২৬ বর্ষে তিনি অরঙ্গজেব 
ও দাব-সিকোর পক্ষ হইয়া কান্দাহার অভিযানে গমন 
করেন। পরবর্ষে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র মহাসিংহ 
১ হাজার পদাতি ও ৮ শত অশ্বরোহী সেনার নায়ক হন। 
অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি বুন্দেল বিদ্রোহ ও যুস্ফজৈ- 
দিগকে দমন করিয়। সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্রহন এবং তৎপুত্র 
ওদৎ (কদ্র) সিংহ চিতোরের সেনাপতি হহয়াছিলেন। 
তারিখ-ই-হিন্দি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে যে, সম্রাট, মহম্মদ শাহের রাজত্থ সময়ে মহারাষ্ট্রসেনা 
ভদ্রাবর প্রবেশ করিলে সর্দার অমরু (অমরং) সিংহ সদলে 
অগ্রসর হুইয়৷ মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধাস্তে 
রাজা দুর্গ মধ্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও মহারাস্ত্ীয়গণ 
লুণ্ঠন দ্বার৷ তদ্রাজ্য ছারখার করিয়। দেয়। 
তদৃর্গীও) বোথাই প্রেসিডেন্পীর থান্দেশ জেলার একটা নগর। 
গীর্ণান্দীর বামকৃলে অবস্থিত। অক্ষাৎ ২০৭ ৩৮৩০: 
এবং দ্রাধিৎ ৭৫* ৬ গৃঃ। এই স্থান পাচুরা উপবিভাগের 
সদর। এখানে তুলা, নীল ও তিমির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 
১৮৭২ খৃষ্টাব্ধের বন্যায় এই নগরের অদ্ধাংশ প্রায় ভাসিয়া যায় 
ভদ্র (ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে ( খজেন্ত্রাগ্রবজ্ত বিপ্র 
কুৰ চুত্র ক্ষুর খুর ভদ্রোগ্রেতি। উপ ২২৮) ইতি রন্‌ নিপা- 
তাতে চ। ১ মঙ্গল। 


অধীনে কার্ধ্য করিয়া ১ হাজারী মনশবদার পদ প্রাপ্ত হন। 


উর | ২৫৫ ] ভদ্রক 





নাকত্বা বিদ্বিষাং পাদং পুরুষো ভদ্রমস্্তে।”(কামণ্নী* ১৩১২) 
২ জ্যোতিযোক্ত বব আদি করিয়া সপ্তম করণ। ৩ মহাদেব। 
৪ থঞ্জরীট। ৫ বৃধত। ৬ কাদম্বক। ৭ করিজাতিবিশেষ। 
৮ নবশুরু। বলাস্তগত জিনভেদ। ৯ বামচর। ১৯ স্থুমের | 
১১ নুহী। ১২ চন্দন। ১৩ সাধ্য মৌলিকদিগের পন্ধতিবিশেষ। 

"বিষুর্নাগঃ খিলপিল গুত ইস্ত্রো। গুপ্তঃ পালোভদ্রঃ।” 

( কুলাচাধ্যকারিক। ) 

(পুং) ১৪ বস্ুদদেবের পুত্রভেদ। (ভাগ* ৯২৪৪৬) 
১৫ সরোবর বিশেষ । ( মত্ন্তপু* ১১২৪৬) 

১৬ তৃতীয় উত্তমমন্থুর অন্তরে দেবগণ ভেদ । (ভাগ ৮।২৪) 
এই শব্ধ বহুবচনাত্ত। ১৭ শ্বায়ভুব মন্বত্তরে বির দক্ষিণা- 
গর্জাত তুধষিত নামক দেবগণভেদ। (ভাগৎ ৪1১১) 
১৮ পর্বততেদ। (ত্রহ্ষাওপুরাণ ডুঝনকো* ৪০ অণ্) 
১৯ কুর্মবিভাগস্থ মধ্যদেশ তদ্দেশবাসী লোক । (বৃ*স* ১৪ অণ্) 

(ত্রি) ২* শ্রেষ্ট । ২১ সাধু। ২২ স্বর্ণ । ২৩ মুস্তক। 

“ভদ্রং দ্যান্মঙ্গলে হেঙ্নি মুস্তকে করণাত্তরে। 

ভদ্রো রুদ্রে বৃষে রামচরে মেরুকদন্ধকে ॥ 

হস্তি জাত্যন্তরে ভদ্রো৷ বাচযব শ্রেষ্ঠসাধুনোঃ।/ (বিশ্ব) 

২৪ দ্রিক্‌-হন্তিবিশেষ। পাতানের উত্তরদিকে ইহার অবস্থিত্তি 
স্থান। (রামা* ১৪০ সণ) | 

২৫ রামচন্দ্রের একজন সভাসদ্‌ ও দূত। ইনি রামচত্রকে 
মীতার নিন্বা কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার কথা 
শুনিয়া সাতাকে বনবাস দেন। (রামাণ উক্ত ৪৩ স*) 
২৬ ্রীরুষ্জের লীলাকানন বিশেষ। (ভক্তমাল) ২৭ ভগবাণ্‌ 
বিষ্ণুর দক্ষিণদারী। ২৮ জনৈক চোলরাজ। 

ভদ্রক, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তগত একটা উপবিভাগ। 
অক্ষা* ২০*৪৪হইতে ২১১৫ উঃ এবং ৮৬*১৮৪০৮ হহতে 
৮৭* পূর্ববমধ্য। ভূ-পরিমাণ ৯*৯ বগমাহল। ভদ্রক, বানু 
দেবপুর, ধন্মনগর ও চাদবালি এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। 

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর, অপ্দা* 
২১০৩১৭”উ£ এবং দ্রাঘিৎ ৮৬* ৩৩২৫ পুঃ। কলিকাতা 
হইতে কটক যাইবার পথে এই নগর স্থাপিত হওয়ায় উহা 
একটা বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 

ভদ্রক, সন্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক হিন্দুরাজা। ইহারা অস্বা দেবীর 
ভক্ত ও বৃদ্ধবিষু মুনির কুলজাত। (সহি খণ ৩৩৭৮ ) 

ভদ্রক, দাক্ষিণাত্যের স্ঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা। 

ভদ্রক (ক্লী) ভদ্র-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ ভদ্রমুস্তক | 
(তরি) ২ মনোজ্ঞ। (পুং) ৩ দেবদারু। ৪ বৃত্তরত্বাকরোক্ত 


ভদ্রকালী 





ছন্দোভেদ। 
“ত্র নরনারনবথ গুরুিগর্কবিরনং হি তদ্রকমিদম্।* (বৃত্তরত্বা*) 
এই ছন্দের ১১,৪,৬,১২১১৬,১৮,২২ অক্ষর গুরু তত্ভিক্ন লঘু। 
ভদ্রকণ্ট (পুং) ভদ্রঃ কণ্টো যন্ত । গোক্ষুর। (রাজনি* ) 
ভদ্রকন্য] (ত্ত্রী) মৌদগল্যায়নের মাত| | 
ভদ্রুকপিল (পুং) শিব, মহাদেব। 
ভদ্রকর্ণ (পুং) ভদ্রন্ত বৃষস্ত কর্পো যত্র। গোকর্ণরূপতীর্ঘভেদ। 
ভদ্রকর্ণিকা (ভ্ত্রী) গোকর্ণতীর্থে দাক্ষায়ণী ভদ্রকর্ণিকা নামে 
অভিহিত হয়েন। 
নন্দাং হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিক1।” ( মত্স্ত পুঙ ) 
ভগ্রকর্ণেশ্বর (পুং) ভত্রকর্ণন্ত ঈশ্বরঃ। গোকর্ণতীর্ঘস্থিত 
শিবলিঙ্গ ভেদ। (ভারত বনপ* ৮১ অণ্) 
স্বিয়াং ভীষ। ২ তীর্থ ভেদ। ( ভারত ৩/৮৪।৩৬ ) 
ভদ্রকাম, মণিকুট পর্বতের পুর্বদিকস্থ তীর্থভেদ। 
(কালিকাপুরাণ ৭৮1৮৪-৮৬ ) 
ভদ্রকাঁয় (পুং) ১ নাগ্মজিতীতে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রতেদ । 
(হরিবংশ ১৬২ অঞ) 
(ভ্রি)২ মঙ্গল দেহক | ৩ সুন্দর আকুতিযুক্ত। 
তদ্দকল্পিক ( পুং) ৰোধিসত্ব ভেদ । 
ভ-্রকার (তরি) ভদ্রং করোতি ক-অন্‌ উপপদ সণ। ১ মঙ্গল- 
কারক (পুং) ২ দেশভেদ। (ভারত সভাৎ ১৩ অ*্) 
ভদ্রকারক তত্রি) ভদ্রস্ত কারকঃ। মঙ্গলকারক। 
ভদ্রকালী (ন্ত্রী) ভদ্রা মঙ্গলময়ী চাসৌ কালীচেতি কর্শধা* 
যন্ধা ভুদ্রং কল্যাণং কারম্মতীতি ভদ্র-কর্ম্বণ্যন» ততো ডীপ,। 
১ গন্ধোলী। ২ কাত্যায়নী। ( মেদিনী ) 
*শৃণু স্বং নৃপশার্দ,ল ! ভদ্রকালী যথা পুরা। 
প্রাহৃভূতা মহাঁভাগা মহিষেণ সদৈব তু ॥”(কাঁলিকাপুত ৫৯ অং) 
কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যায়ে এই দেবীর আবির্ভাবের 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
তদ্রকালী দেবী ভগবতী দুর্গার মৃত্তিবিশেষ। এই দেবী 
ষোড়শ হস্তণৃক্তা। একদিন মহিযাস্রর নিদ্রিতাবস্থায় শ্বগ্ন- 
দর্শন করে, যেন দেবী ভদ্রকালী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া 
রক্তপান করিতেছেন; স্বপ্রদর্শনে ভীত হইয়া! মহিষান্্ুর 
প্রাতঃকালে অন্ুচরবর্গের সহিত ভদ্রকালীর পুজারস্ত করেন, 
পূজায় সন্তষ্ট হইয়! দেবী ফোড়শতৃঞ্জা তদ্রকালীরূপে আবিভূত 
হন। তখন দৈত্যরীজ কহিল, দেবি! আমি স্বপ্পে দেখিয়াছি, 
আপনি মামার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা 
থে ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং আমারও 
স্তাহাতে কোন ছুঃখ নাই, কারণ নিয়তি লঙ্ঘন করিতে 





ভদ্রকাঁলী 


অনস্থররাজ্য ভোগ করিদ্বাছি। শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়ন 
মুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত 
করিবে। আমি যে আপনার দ্বারা নিহত হইব, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পূর্বে কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব নামে 
এক অতিশয় সাধুচরিত্র খবি হিমালয় পর্বতের নিকট 
তপস্তা করিতেছিলেন, আমি কৌতুকবশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া 
তাহার তপোভঙ্গ করি, তীহার গুরু ইহা আমার মায়! জামিতে 
পারিয়া আমাকে শাপ দেন যে,তুমি স্ত্রীরূপ ধারণপূর্বক আমার 
শিষ্যকে মোহিত ও তপস্তাচ্যুত করিলে, অতএব এই পাপে 
সত্রীজাতিদ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে । “আমার মৃত্যুকাল আসন্ন ; 
স্তরাং আপনার নিকট আমি ভাবিমঙ্গলের নিমিত্ত একটা বর 
প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন 1 
দেবী ভদ্রকালী বরদানে প্রতিশ্রুত হইলে, মহিষ বলিল, "আমি 
আপনার অনুগ্রহে যজ্ভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, এবং 
যতদিন চন্ত্রস্্য থাকিবে, ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ 
করিব না।” তদ্বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়৷ দেবী কহিলেন, “পৃর্ধেই 
সমুদয় যজ্ঞের ভাগ দ্রেবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে যজ্ঞের এমন একটা ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে 
দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, 
আম! কর্তৃক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাকে আমার 
চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, 
তথায় তুমিও পূজা পাইবে। তখন সাহলাদে মহিষাস্থুর 
কহিল,-_-উগ্রচণ্ডে ! ভদ্রকালি! ছূর্গে! আপনি আমার 
এই বাসন! পুর্ণ করুন। তদনস্তর দেবী কহিলেন,_তুমি যে 
আমার তিনটা নাম উচ্চারণ করিয়াছ, এঁ তিন মুর্তির সহিত 
মদীয় পাদলগ্ন থাকিয়। সর্ধত্র পূজিত হইবে। (কালিকাপুরাণ) 

ভদ্রকালী ও দুর্গা একই । ছুূর্গাপৃজার বিধানান্থুদারে এই 
দেবীর পৃজা্দি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পুজাদির বিধান 
লিখিত আছে। 

৩ মেদিনীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে নৈধ'তি কোণাবস্থিত 
একটা পবিত্র তীর্থ। এখানে ভদ্রকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কুর্গ রাজ্যেও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। এই দেবতার 
সম্মুখে মুরগী প্রভৃতি বিবিধ বলি হয়। ৪ স্কন্দান্ুচর মাতৃভেদ। 
৫ দক্ষষ্ত সময়ে দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ইন্থার উৎপন্ভি 
হয়। ইনি উৎপন্ন হুইয়। বীরভদ্রের সহিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস 
করেন। (কুর্শপু*, বিষুপুত ও ভারত শাস্তিপ*ৎ ২৮৪ অঞ্) 

৬ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ গ্রামবিশেষ। ৭ প্রসারিণী, চলিত 
গন্ধভাহলিয়া। ( পর্ধযায়মুক্তা* ) ৮ নাগরমুস্তা। (বৈদ্যকনিণ) 
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তদ্রেকালেশ্বর (পুং) শিবলিঙগভেদ। (বৃ* নাল ২৯) 
ভদ্রকাশী (ভ্ত্রী) ভদ্রায় কাশতে ইতি কাশ-অচ., গৌরা- 
দিত্বাৎ ভীষ্‌। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি*) 
তত্রকান্ঠ (ক্লী)১ দেবদার বৃক্ষ । ২ তৈল-দেবদারু, চলিত 
মলঙ্গ।-দেবদারু। (বৈদ্যকনি* ) 
ভদ্রেকীন্তি জনৈক জৈনপপ্ডিত। ইনি আমরাজের মিত্র ছিলেন। 
তদ্রকুম্ত (পুং) ভদ্রন্ত ভদ্রার বা কুস্তঃ অথবা ভদ্রঃ কুস্তঃ। 
পূর্ণকৃস্ত। (অমর) , 
ভদ্রুকৃুৎ (তরি) ১ কুশলকর, মঙ্গলবিধায়ক। (খক্‌ ৮১৪।১১) 
২ জৈনদিগের উৎসর্পিণীর চতুর্ববংশ অং ভেদ। 
ভদ্রগণিত (ক্লী) বীজগণিতোক্ত 'চক্রবিন্তাস দ্বারা নিণাঁত 
অঙ্কগ্রকরণ বিশেষ। 
ভদ্রগন্ধিকা (স্ত্রী) ভড্রো গন্ধোহস্তাস্তীতি ঠন্‌ টাপ। মুস্তক। 
ভঙ্ুগিরি, দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রীর সমীপবর্তী গোগবন 
প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্বত। এখানে মরকতাথ্িক! 
নায়ী পার্ধতী-মূর্তি স্থাপিত আছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভর্র- 
গিরি মাহাস্মযে ও ভদ্রাচল শবে দ্রষ্টব্য ।] 
তদ্রণ্প্ত, উজ্জয়িনী-( অবস্তি ) বাণী জনৈক জৈনাচাধ্য। 
ইনি খরতর-গচ্ছের ১৬শ বজ্রকে দৃষ্টিবাদ নামক দাদশাঙ্গের 
শিক্ষা দিয়াছি,লন। 
ভদ্দুগৌড়, ভারতবর্ষের পূর্বদিগ্বর্তী দেশভেদ। (ৃণ্স* ১৪1৭) 
মার্কগেয়পুরাণে এইস্থান ভদ্রগৌর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
পপৃর্ণোৎকটো ভদ্রগৌর স্তথোদয়গিরিদিজ ॥” মোর্কপু* ৫৮১৩) 
তদ্রুগৌর পু পূর্বদিগ্বত্তী দেশভেদ। (মার্কপু* ৫৮ অ+ ) 
ভদ্রঙ্কর (ব্রি) ভদ্রং করোতীতি কৃ-বাহুলকাৎ খচ,, মুম্চ। 
মঙ্গলকারক। পব্যায়__ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভস্কর 
অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শঙ্কর। (ভূরিপ্রৎ) 
ভদ্রঙ্করণ (ক্লী) ভদ্রং ক্রিয়তেইনেন ক-খ্যন্,মুম্চ। মঙ্গলসাধন। 
ভদ্রঘন (পুং) ১ ভদ্রমুস্ত। ২ পিপানা। ৩ নাগরমুস্তা | 
ভদ্রচন্দনসারিব! (স্ত্রী) কৃষ্ণসারিবা। (বৈদ্যকনি*) 
ভদ্রচারু (পু) কক্সিণীতে জাত বাস্থদেবের পুত্রভেদ। 
(হরিবংশ ১১৮ অঞ) 
তদ্রচুড় (পুং) ভদ্র চূড়া অন্ত। লঙ্াস্থারী বৃক্ষ, চলিত 
লঙ্কাসিজ। ( শবচ* ) 
ভদ্রচোঁল, চোলরাজভেদ। | চোলবংশ দেখ।] 
ভদ্ধজ (গুং) ভদ্রায় জায়তে ইতি জন-ড। ইন্দ্রষব। (রাজনি*) 
ভত্রজানি (তি) সর্ববাঙ্গসুন্বরী স্ত্রযুক্ত। ২ রদ্রপুত্রগণ। 
“মজ্জা সো ভদ্রজানরঃ৮ (থক ৫1৬১৪) 
ভিদ্রঃস্তত্যে জানির্জন্ম ষেযাং তে তথোক্তা রুদ্রপুত্রা ইত্যর্ঘঃ(সানবণ) 
2111 ৫ 
















[ ২৫৭ ] 





ভদ্রতরুণী (স্ত্রী) ভদ্রা তরুণীব। কুক্সক বৃক্ষ। পর্ধযায়__ 
“কুক্জকে। ভদ্রতরুণী বৃহৎ পুশ্পোহতি কেসর:৮। (ভাবপ্র*) 
ভদ্রতা (শ্রী) ভদ্রস্ত ভাব তল্‌, টাপ। ভদ্রত্ব, ভরের ভাব 
বা ধশম্ম, সাধুতা, উত্তম ব্যবহার । 
ভদ্রতুঙ্গ (ক্লী) তীর্ভেদ। (ভারত বনপ* ৮২ অঞ) 
ভদ্রতৃরগ (কী) ভদ্রাতুরগা-অত্র। ১ জম্ুদ্বীপের নববর্ষের 
অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ। 
“মালাবজ্জলধিমধ্বত্তি বত্তত্তু ভত্রতুরগং জগ্ুবুধাঃ। 
( সি্ধান্তশিরো* গোলাধ্যায় ) 
(পুং) ২ সাধু অশ্ব । সুলক্ষণসম্পর্ন জ্রুতগামী অশ্ব মাত্র। 
ভদ্রদন্ত্িকা (স্ত্রী) ভদ্রা দস্তিকা। দৃস্তীবৃক্ষ ভেদ, ভদ্রদস্তী । 
প্যায়-_কেশরুহা, ভিষগ্ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্তকী, জরাঙ্গী, 
জয়াহ্বা!। ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ ও রেচন এবং কৃমি,শূল, কুষ্ঠ, 
আমদোষ ও তুন্দরোগনাশক। (রাজনিৎ) 
ভদ্রদারু (পুংক্লী) তদ্ং দার দেবদার। (অমর) 
ভদ্দন্ত (পুং)হস্তী। ২ সরলকাষ্ঠট। (রদ্বমা* ) 
ভদ্রদার্ববাদিক (পুং)ভদ্রদারু আদৌ যন্ত কপ। স্ুশ্রতোক্ত 
ওষধগণ বিশেষ । 
দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশূঙ্গী, শ্বেতবেড়েরা, 
নীলবিপ্টণী, গণিকারিক1, ছুরালভা, সঙ্লকী, পারুল, অর্জুন 
বৃক্ষ, পীতবিণ্ট, গুলঞ্চ, এরও, পাষাণভেদী, শ্বেতআকন্দ, 
শতমূলী, পুনর্ণবা, সাম্তরলবণ, গজপিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামন- 
হাটা, কার্পাস, বৃশ্চিকালী, মালিঞ্চশাক, যবকুল, ও কুলথ এই 
সকল ভদ্রদার্বাদিগণ। (স্ুশ্রত হ্থত্রস্থাৎ ৫৯ অ) 
ভদ্রদেহ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ ) 
ভদ্রেদ্ধীপ ( পুং) কুকুবর্ষান্তগত উপদ্বীপভেদ ।(মার্কপু* ৫৯ অং) 
ভদ্রনামন্‌ €পুং) ভদ্রং নাম যন্ত। ১ কাঠ্টকুট্ পক্ষী, চলিত 
কাঠঠোকরা। (ত্রি) ২ উত্তম নাম যুক্ত। 
ভদ্রনামিক (ন্ত্রী) ভদ্রং নাম যন্তাঃ কপৃ, টাপ্‌ অত ইত্বং। 
্রায়স্তীবৃক্ষ, বলালতা, চপিত বহলা। (রত্বমালা) 
ভদ্রনিধি (স্ত্রী) ভদ্রা নিধয়োহত্র। ১ মহাদান বিশেষ । হেমা- 
দ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। 
২ উৎকৃষ্ট রত্ব, যাহ! নিকটে থাকিলে লোকের মঙ্গল হয়। 
ভদ্রেপদ] (স্ত্রী) ভদ্রং পদমাসাং। তাদ্রপদা, পুর্বভাত্রপদ ও 
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র । (অমরটাকার রায়মুৎ ) 
“নগা তু পৰনযাম্যা নলানিপৈতামহাত ত্রিভান্তিঅঃ | 
গোবীথ্যাম্্িন্যঃ পৌ্ণং দ্ধ চাপি ভদ্রপদে ॥» (বৃ* স* ৯২) 
ভদ্রপর্ণ (স্ত্রী) ভদ্রাণি পর্ণান্স্তাঃ টাপ্‌। ১কাটস্তরা বৃঙ্গ। 
২ প্রনারিণী, চলিত গন্ধভাহুলিয়।। 


$ 


ভদ্রবাহুস্বামী 
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ভদ্রেবাহুস্বামী 


পাপা 


তদ্রূপণী ভ্ত্রে। ভদ্রাণি পর্ণীন্স্তাঃ, গোরাদিত্বাৎ 
১ গান্তারী। ২ প্রসারিণী। (জটাধর) 

ভদ্রপলী, স্রাষ্টরের অন্তর্গত একটা প্রাচান নগর। বর্তমান 
নাম বার্দোলা, কেহ কেহ ইহার প্রাচান নাম বারড়-পল্লিক। 
বলিয়৷ অভিহিত করিয়। থাকেন। 

ভদ্রপাঁণি জনৈক প্রাচীন রাজা । কণ্ঠপনুনির গোত্রসন্তৃত 
এবং মহালক্ষীপাদ-পন্ম-সেবক খতুপর্ণপঞ্জবংশাবতংস রুচিরের 
পুত্র। ( সহ্াদ্রি* ২৭৪০) 

ভদ্রপাদ (প্রি) ভদ্রপণান্থ জাত অণ১, উত্তরপদবুদ্ধিঃ | 
শুপ্রপদ। নক্ষত্রাত, পৃব্বতাপ্রপদ ও উত্তরভাএপদ নগত্রলাত। 

ভদ্রপাল (পুং) বোধিভেদ। 

তষ্রপুর (কলা) প্রাচান নগরভেদ। অরিষ্টনেমি-পুজ মহল 
এহ ন্গর জয় করেন। (জেন হরিবংশ ১৭৩০ ) 

ভদ্রেপীঠ (পুং ক্লা) ভদ্রার্থং গীঠঃ। ১নুপ ও দেবাদির 
আভষেকার্থ পীঠভেদ। ২ সিংহাসন প্রভৃতি । 

ভদ্রগীঠ, জনৈক হিন্দুরাজা ( সহাপ্রিৎ ২৭৫২) 

ভদ্দরবন্ধু, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু । ইনি অজণ্টা গুহামন্দিরস্থ 
সৌগত-গৃহের নিশ্মীণকাধ্য সম্পন্ন করেন। 

ভদ্রবলন (পুং) ভদ্রং মহৎ বলনং বলমস্ত । বলরাম । 

ভূদ্রেবল। [ত্ত্রী) তদ্রা বলা। ১ লতাবিশেষ, চলিত গঞ্ধতা- 
ছুপিয়া। পর্যযায়__সরণা, প্রসারণী, কটগ্তরা, রাজবলা (অমর) 
২ গদ্ধিক।। মাধবীলতা। (রাজনিৎ ) 

ভদ্রবাু (পুং) ১ রোহিণাগভগন্তৃত বঙ্গদেবের পুএভেদ। 
২ মগধরাপ্র ভেব। | 

ভদ্রণাহুম্বামিন্‌ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার । চারিত্রসিংহগণি- 
কত ষড়দশনবৃত্তিতে ইহার নামোল্লেথ আছে। 

ভদ্রবাহুম্বামী, জনৈক বিখ্যাত জৈনশান্ত্রকার, ৬ষ্ঠ শ্রুতকেবলী 
বলিয়। পরিচিত । ইনি আবশ্ঠকস্থর, দশবৈকালিকক্থত্র, উত্তরা- 
ধায়নশূত্র, স্ত্রকৃতাগ হর, দশাশ্র তন্বদ্ধস্ত্র, কল্পস্থত্র, ব্যবহার- 
সুত্র, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্ডিহত্র, আচারাঙ্গসথত্র ও ধষিতাধিতন্থত্র নামে 
১* খানি নিধ্যক্তি প্রণয়ন করেন । জৈনএন্থে তিনি শ্রুতপারগ 
ও যোগপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্রন্থরি তাহার 
এই দশ নিধুুক্তিকে খণেদের দশমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া- 
ছেন। এতত্তিন্ন ততকৃত জাতকাস্তোনিধি, ভদ্রবাহুসংহিতা ও 
নম্মদাম্ুন্রী-কথ। নামক কএকথানি গ্রন্থে তিনি জৈনধর্মের 
মাহাস্ন্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। খরতর ও তপাগচ্ছের পষ্টা- 
বলাতে তাগর জীবন কাণ প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি প্রাচীন- 
গোত্র সম্তৃত ছিলেন। ৪৫ বৎসর গৃহবাঁসে থাকিয়। উপসর্গহর 
স্তোত্র,কল্পস্থ্রশক্রপ্নয়কল্প ও ১০ধানি নির্ধ্য,ক্তি প্রণয়ন করিয়া 


ডাষ্‌। 








১৭ বংসরকাল ব্রতাচারা হহয়াছলেন। তৎপর ১৪ বৎসর 
কাল যোগপ্রধানরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭০ বীরগতাবে 
৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। [জৈনশব দেখ ] 

ধন্মঘোষগণিকৃত খষিমণ্ডলপ্রকরণ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে বে, দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাননগরে* ভদ্রবাহু ও বরাহ 
নামে দুহ ভ্রাতা বাস করিত। যশোভদ্র নামক জনৈক জেনা- 
চাব্যের ধন্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা জৈনধন্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। ভদ্রবাহুর পাণ্ডিতো প্রীত হইয়া গুরু যশো- 
ভদ্র তাহাকে সরি পদাতিষিক্ত করিলেন। এই সময় ভদ্রবাহু 
পৃর্বকথিত দশ খানি নিধুক্তি ও ভদ্রবাহবীসংহিতা নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তৎপরে যশোভদ্র স্বর্ণপুরে গমন 
করিলে, তাহার প্রধানশিষ্য আধ্যসস্তৃতি ও তদ্রবাহু আচাধ্য 
পদগ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে ধন্মপ্রচারার্থ বহি- 
গত হন। 

রাজাবলী-কথ। নামক কণাট়ী ইতিহাসে ভদ্রবাছর এইরূপ 
জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে ;-_ভারতথণ্ডের পুও,বদ্ধন রাজ্যের 
অন্তর্ঘত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব 
করিতেন। তাহার রাজ্যকালে রাজপুরোহিত সোমশশ্মা-পত্থী 
সোম একটা সব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন। পিত। 
শুভলক্ষণসমূহ দন্দর্শনে প্রীত হইয়। স্বীয় পুত্রের কোষ্ঠীফল 
নির্ণয় করিয়া! দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈনধন্দ পরি- 
বুক হইবে। তদন্ুনারে তিনি জেন প্রথামত বালকের 
চৌল ও উপনয়নসংস্কার সুদম্পনন করাহলেন। একদিন বালক 
ত্রবাহু সঙ্গিদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় মহামুনি 
গোবদ্ধনস্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাগিত নামক চারিজ্ন শ্ত- 
কেবলী ৫ শত শিষ্য সমভিব্যহারে জন্ুস্বামীর সমাধিসন্দশনে 
কোটিকপুরে আগমন করেন । মহানুনি গোবদ্ধন বালক 
ভদ্রবাহুর শুভচিহ্সমুহ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন 
ঘে, এই বালকই শেষ শ্রতকেবনী হইবে। অতএব ইহার 
শিশ্গাবিধান আবশ্ুক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের 
হস্তধারণপৃর্বক সোষশম্মীর নিকট উপনীত হইলেন 
এবং বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
পিতা পুর্ব হইতেই বালকের জিন-ধশ্মলাতের বিষয় অবগত 
ছিলেন। গোবদ্ধনস্বামীর শুভাগমনে তাহার হৃদয়ে পৃব্বস্থতি 
জাগিয়া উঠিল। তিনি গদ্গন্ কণ্ঠে প্রণতিপুব্বক আচার্্যবরের 


/স্ষ্াস্প স্পা, শাপলা শী 








* মতান্তরে তিনি আনন্দপুর-€ বড়নগর )-নিবাসী এবং বক্ভীবা্জ 
ধবসেনের সমসামগ়িক ছিলেন | 1109. 4106, ৬০] []. 0), 139, আবার 
কেহ কেহ ভাহাকে নন্তরগ্প্ত ব। সম্রাট, অশোকের মমকালবস্তী বলিয়। মনে 
করেন। 








কথার স্বীকৃত হইলেন) কিন্তু মাতা সোম দীক্ষার পূর্বে 
একবার পুত্রের দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন । উভয়ের বাক্যে 
ও সম্মতিতে গ্রীত হইয়া গোবদ্ধনস্বামী ভদ্রবাহুকে লইয়া অক্ষ 
আবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাহার অবস্থান, 
ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা৷ করিয়া দিলেন। 
স্বামাজির তত্বাবধানে থাকিয়া! তিনি শাপ্রই যোগিনী,সঙ্গি নী, 
প্রজ্ঞ। ও প্রজ্ঞপ্তি নামক বেদের চারি অন্থযোগ, ব্যাকরণ 
ও চতুর্দশ বিজ্ঞান অভ্যান করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে 
যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাহার সংসার- 
বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষাগ্রহণের পর, তিনি 
ষথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্তা ও সংবমাদিতে অভ্যস্ত হইয়া 
আচাধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার আচাধ্যপদ 
প্রাপ্তির পরই গোবদ্ধন শ্রতকেবলীর তিরোধান হয়। 
একদা পাটলিপুত্ররাজ চন্দ্র কাণ্তিকীপূর্রিমারাত্রিতে 
নিদ্রাবেশে উপর্ধ্,পরি ১৬টা স্বপ্ন দেখেন।* নিদ্রাভঙ্গে তাহার 
ঈ্য় বড়ই উদ্বেলিত হইয়৷ উঠিল। কিছুতেই তাহার চিন্ত 
স্স্থির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে 
নারবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া 
ংবাদ দিল যে, ভদ্রবাছু মুনি নানা দিগ্দেশ পারি- 
শ্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনাত হইয়াছেন। রাজা 
অমাত্যবর্গে পরিবৃত হ্ইয়! মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। 
বাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তাখাকে ধম্মো- 
পদেশ দান করিলেন। তদনন্তর রাজ। তাহাকে উক্ত যোলটা 
স্বপ্ের বিষয় অবগত করাহপণে তিনি তাহার এহপপ অথা- 
বগি করেন ১১ সম্যক্‌ জ্রান তমনাচ্ছনন হহবে,২ ৈনধন্মের 
অবনতি হুইবে এবং তোমার ঘংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই 
দামশগ্রহ্ণ করিবেন; ৩ দেবতাগণ আর ভারতক্গেরে অবতার্ণ 
হইবেন না, ৪ জৈনগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভঞ্ত হইবে ৫ 
বার মেঘে জলধারা বর্ষণ করিবে না এবং ছৌোই অনাবুষ্টি 
হেতু শণ্তাদিও অঙ্ন্মা হহবে, ৬ সত্যজ্ঞাম লোপ পাইবে এবং 





পতি সপ পাকি পিপি শী 


* ১ ুয্য অন্ত যাইতেছেন, ২ কল্পবৃক্ষশাখ। ভগ্ন ও ভূপতিত রহিয়াছে, 
৩ ম্ব্গী রথ শূন্যে অবতীর্ণ হইতেছে ও উপরে উঠিতেছে, ৪ চন্দ্রমগ্ুল ধেন ইভ- 
স্্তঃ ভিন্ন হইযা পড়িতেছে, ৫ দুইটা কৃষ্ণ হস্তী যুদ্ধ করিডেছে, ৬ উষালোকে 
খদ্যোতিক। দীপ্তি পাইতেছে,৭ একটা শুঞহদ সন্মুখে বিভুত রহিয়াছে,৮ আকাশ 
ধুনাচ্ছন্ন হইয়াছে, ৯ বানর সিংহাসনে বসিয়াছে, ১* স্বর্ণপান্র হইতে কুকুব 
পাধস-গ্রহণ করিতেছে ১১ বুষভগণ দ্বন্দু করিতেছে, ১২ ক্ষত্রিয়সন্তান গর্দভা- 
বোহণে জ্রনণ করিতেছে, ১৩ বানরে হরালগণকে তাঁড়াইতেছে, ১৪ গোবৎসগণ 
সমুদ্রে বম্ষ দিতেছে, ১৫ ফেরপাল বৃদ্ধ বৃষভদিগকে তাডন। করিন্েছে এবং 
১৬ একটা সর্প দ্বাদশটা ফণ। বিস্তার করিয়৷ অগ্রসর হইতেছে । 


ভগ্রবাহুস্বামী 


কতকগুলি ্ীণজ্যোতি: হতস্ততঃ বিকীর্ণ হহবে। ৭ আধা- 
থে আর জৈনধন্ম বিপ্তার পাইবে না,৮অসতের প্রতিপত্তি এবং 
সতের লোপ হহবে, ৯ লক্মা নিম্নগামিনী হইবেন, ১০ রাজা 
রাজস্বের যষ্ঠাংশ লাঙে তৃপ্ত না হহয়] অথলোলুপ হহবেন এবং 
অধিক লাঙের প্রত্যাশায় প্রজাপীড়ন করিবেন, ১১ মানৰ 
যৌবনে ধন্মগতপ্রীণ হহয়! বাদ্ধক্যে সকলহ বিসঞ্জন করিবেন, 
১২ উচ্চবংণায় রাজা নীচমহবাসে কলুষিত হইবেন, ১৩ নীচ 
উচ্চকে উতদাদিত করিয়া সমতা প্রতিপাদিনে প্রয়াস পাহবে, 
১৪ বলাজগ্ভবগ অযথা কর গ্রহণ করিয়া প্রঞ্জাঁদগকে ছদ্দশা- 
গ্রপ্ত করিবেন, ১৫ নি্নশ্রেণীর লোকে অস্তঃসারশৃন্ত বাক্যালাপ 
দ্বারা জ্ঞানাধিগকে উপেঞ্া করিবেন এবং ১৬ দ্বাদশবা|ষকা 
অনাবৃষ্টিতে বন্ুন্ধর! শম্তশৃন্তা হহবে। 

হহার কিছুদিন পরে তিনি তাহার শিষ্যদিগকে বিদায় 
দিরা একদা এককা পরিভ্রমণ কালে একটা বালকের 
আত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ার, 
তিনি বুঝিতে পারিণেন যে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবুষ্টির হুত্র- 
পাত হইয়াছে * | রাজা চগ্ত্রগুপ্ত এহ দৈখ-প্রকোপ শাস্তির 
জন্ত বিখিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিপ্ত কিছুতেহ কিছু 
হইল না দেখিয়া, তিনি দাঞ্ষাগ্রহণপুব্বক বানপ্রস্থাচাবা ও 
তদ্রবাহুর সহচর হহলেন। | 

ভদ্রবাহু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মছা- 
মারি সময়ে বিখ্য পব্ধত হতে নীলগিরি পথ্যন্ত সমগ্র 
ভারতে কোনরূপ শশ্তাি হহবে না। অনাহারে পোকে প্রাণ, 
ত্যাগ করিবে এবং তাহাদের ধশ্মও কলুষিত হ্হবে। ৩খনল 
তিনি স্বায় ১২ সহস্রাশয্য € অন্থান্ত লোক সনাভ ব্যহারে 





* রাজাবলীবণিত চলগুপ্ের স্বগ্রবিবরণ সঠয না হত-নও ছাদণ্বাধিঝা 
অনাবৃষ্টির কথ! শিলালিপি দ্বাবা মপ্রমাণিহ হয়। 
বেলগোডের শিকটবন্থী ইন্দুগিরি-শিখবস্থ প্রাচীন কণাা অঙরে সংস্থ হলানাথ 
লিখিত শিলালিপি পাঠে জান! যায় যে, গৌতম গণধরের শিষা ভদব!5 গামা 
উক্জয়িনীতে জ্ঞানযোগে এই দ্বাদশবশনব্য।পা অনানৃষ্টির বিশম শবগহ £ন। 
সাধারণকে এই ভাবিবিপদের বিষ্য জ্ঞাপন করিয়| ঠিনি মাগ।নত ঠমি পাবঞ)[গ- 
পূর্বক বনহুলোক সনভিব্যহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করবেন । নানা গ্রাম 
ও জনপদ অতিক্রম কবিয়। তিনি কোটবপ্র পর্কাতে আ।সয়। গাপন এ 
নিকটবর্তা জানিয! তথায় অবস্থিতি কবিলেন। এখানে অস্থিন সমাধিতে 
নিমগ্র হইবার পূর্বে ভিনি সকলকে বিরদয দিয়! একটা মাজ শি। নাক 
রাখিলেন। তংপরে সন্যাম ব্রহাচরণপূৰ্বক তিনি সপ্তশত পমিব 
অতীষ্ট-পদ লাভ করিয়াছিলেন [110. 4১176 01, 111, 1). 172, 

এই স্থপ্রাগীন শিলালিপি লিখিত ভদ্রবাুর দাক্ষিণাভা-মাত্র। বাছা 
বলীঠেও সমধিত হইয়াছে । বিশাখের চোলমণ্লে গমন ও চশ্রগ্াপৃণ 
গুকসঙ্গে অবস্থিতিৰ৪ আভাস নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নই | 


দ[দিএ105)ধ শব 


৮ শা শশা টিপিপি পিস্পীনি 


ভদ্্রমন্দ্রমৃগ 





দগ্সিণাভিনুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু 
সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি একটী পর্বত- 
শূঙ্গে আরোহপক্দুর্বক তস্তিম-ধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন সেই স্থানে তখনও ছুভিক্ষের পুর্ণ 
প্রকোপ রহিয়াছে গ্লেখিয্ব, তিনি প্রিয্বশিষ্য বিশাখ মুনিকে 
সদলে চোলমগুলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। 
তাহার অনুমতিক্রমে একমাত্র চন্ত্রগুপ্ুই তাহার সঙ্গে রহিল। 
তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, 
তথায় তাহার পাদপদ্ম পূজায় নিরত রহিলেন * | 

ভদ্রভীম1 (ত্ত্রী) কশ্তপের রসে দক্ষকন্তা ক্রোধার গর্ভজাত 
কন্তাঁভেদ। (ভারত ১৬৬ অঃ) 

ভদ্রভূজ (পুং) কল্যাণবিধায়ক ভুজ। চলিত পয়মন্ত হাত। 
(ত্রি)২ মঙ্গলজনক ভূজশালী। ৩ প্রশস্ত বাহুযুক্ত। 

. "্ভদ্রং কৃতং ভদ্রতুজা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ”(মার্কৎ পু ১২৫৮) 

তদ্রভূষণা (স্ত্রী) দেবীমুর্তি ভেদ। 

ভদ্রমনস (ক্ত্রী)১ ধীরাবত-হস্তীর মাতা । (ক্রি) ২ মনস্বী, 
প্রশস্তচেতা। ৃ 

ভর্রমন্দ (পুং) একজাতীয় হস্তী। 

ভদ্মন্দ্রম্বগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ। 





* পাটলিপুত্ররাঙ্জ এই চন্ত্রগুপ্ত কে? রাজাবলী-কখ! নামক কনাড়িগ্রস্থ 
হইতে একটা ধঠিহাগিক সত্যের অঙ্কুর উৎপন্্ হইতেছে । যদি ভদ্রবাছ 
ও চশ্রপগ্ুপ্তের আখ্যান বূপক না হয় এবং শ্রবণবেলগোডের নির্জন পর্ববত 
শিখরস্ব শিললিপির মৌলিকত্বে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই বিচিত্র 
আাথানের বিচারে প্রযোজন নাই। যখন চন্ত্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে, 
চখন জৈনধর্দদ লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল ; একথা! সকলেই একবাঞ্ে) 
স্বীকার করিয়! থাঁকেন। সম্ভবতঃ এ মময়ে জৈনদিগের শেষতম ৬ষ্ঠ রত 
কেবলী ভদ্রবাহ আবিততি হন। কারণ তাহার পর আর কেহ এই পদাসীন 
হন নাই। এ দিকেও দেখা ফাঁয় যে, চক্রগুপ্তের পর বৌদ্ধধর্মের পুনবিস্তার 
ফ্য়াছিল। ভদ্রবাহর গুণকীন্তনকারী জৈনগ্রন্থকারগণ অবশ্যই এরপ 
প্রবলপ্রতাপ নরপত্তির জৈনপাদাশ্রয় গ্রহণে গৌরবাস্থিত হইবেন সন্দেহ নাই, 
ছাই তাহারা তৎসাময়িক রাজ। চন্রগুপ্তকে ভ্রবাহুর অনুচর শিষ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । সকলেই জানেন যে, চন্মগ্রপ্তপৌত্র অশোকের সময় ভারতে বৌদ্ধ 
ধপ্প বিস্তার পায়। রাজ! চন্্রপ্ত ৩৭২ থৃষ্ট পূর্ববাে বিদামান ছিলেন। 

[ প্রিয়দশা ও চন্্রগপ্ত দেখ। ] 

এদিকে ভরপ্বাভ বীর গতাবের ১৭* বৎসরে ৭৬ বরে মোক্ষ লাভ করেন । 

গতিভাদিক মালোচনায় ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্ধে বীরনির্ববাণ কাল স্থিরীকৃত হই- 

রাতে : ৃতরাং ৫২৭--১৭*-০৩৫৭ ৃষ্ট পূর্ববান্দ, মতান্তর শ্রুতকেবলীগণ ৰীর- 

নির্ব্বাণের পর ১৬২ বর্ধকাল ছিলেন, তাহা হইলে শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহ 

শবগ্ঠই ৩৬৫ খ.: পৃঃ পর্যাস্ত বিদ্যমান ছিলেন ; এতত্দারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ে 
এক সময়েই ভারততূমে বিদ্যমান ছিলেন। 


[ ২৬০ 


ভদ্রমল্লিক। (স্ত্রী) ভর মল্লিকা । ১গবাক্দী। ২ মল্লিকাতেদ, 


ভদ্ররোহিণী 





নবমন্িকা। (শবমা) 

ভদ্রমাতৃ (ন্ত্রী) ন্লেহময়ী মাতা। 

ভদ্রেমুখ (ব্রি) ভদ্রং মুখং তদ্ব্যাপারোহস্ত। ১ সুবক্তা। 
২ নাগভেদ। (মার্কগেয় পুত ১৫1৫৭) ৩ সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 

ভদ্রমুগ্ত ( পুং) ভদ্ো। মুঞ্ ইতি কর্ম্মধা। মুঞ্জশশর, চলিত রামশর 
ও শরপত। পধ্যায়--শর, বাণ, তেজন, ইক্ষুবেষ্টন। ইহার 
গুণ-_মধুর ও শিশির, দাহ ও তৃষ্তানাশক, বিসর্প, অস্্র, মৃত্র, 
বস্তি ও চন্ষুরোগে হিতকর, ব্রিদোষ নাশক এবং বৃষ্য। 

(ভাবপ্রকাশ ) 

ভদ্রেমুস্তক (পুং) ভডো মুস্তকঃ। নাগরমুস্তক | 

ভদ্রমুস্ত। (ত্ত্রী) ভড্রা মুস্তা। নাগরমুত্তক, পর্ধ্যায়--বরাহী, 
খক্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা, কুরুবিন্দাখ্যা, 
স্থগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোথা, মুস্তা, 
অর্পোদ, বারিদ, অস্ভোদ, মেঘ, জীমৃত, অর্ধ, নীরদ, অত্র, 
ঘন, গাঙ্গের়। ইহার গুণ__কষায়,তিক্ত,শীতল, পান, পিত্তজর 
ও কফনাশক। (রাজনি* ) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ-_- 
কটু, হিম, তিক্ত, দীপন, পাঁচন,কষায় এবং কফ, পিত্ত, অন্যক্‌, 
জর, অকুচি ও বমিনাশক। অনুপদেশজাত ভদ্রমুস্তাহ 
সর্বোত্ক্। (ভাবপ্র*) 

ভব্দমুগ (পুং) হস্তিঞাতি বিশেষ। 

ভদ্রযব (পুং ক্লী) ভদ্রঃ শুভদেো। যবঃ। ইন্ত্রযব। (অমর ) 

ভদ্রযান (ক্লী) ১ উত্তম যান, গাড়ী। (পুং) ২ জনৈক 
বৌদাচার্ধ্য। ইনি ভদ্রায়নীম়্ শাখার প্রবর্তক । 

ভদ্রযে।গ (পুং) ১শু৬-সময়। মাহেত্দ্রযোগ বা ক্ষণ। ২ পুরাণ, 
সর্বপ্ধের একটা অঙ্গ। 

ভদ্ররথ (পুং) কক্ষেযুবংণীয় হ্যঙ্গ নৃপের পুত্র । (হরিব* ৩১ অ) 

ভদ্ররাম, জনৈক গ্রস্থকার। তিনি রাজা অনুপসিংহের অন্গু- 
মত্যনূসারে অযুতহোমলক্ষহোমকোটিহোম নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা! করেন। সাধারণের নিকট তিনি হোমিগোপ নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

ভদ্রেরুচি (তরি) ১ সংপ্রবৃত্তিশীলী । ২ পশ্চিমতারতবামী জনৈক 
বৌদ্ধতিক্ষু। তিনি হেতুবিপ্যা। ও মহাঁধান সম্প্রদায়ের অপরাপর 
শান্তগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মালবরাজ শিলাদিত্যের 
সভায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করেন । 

ভদ্ররূপ। (ত্ত্রী) ১ রমণীয়াক্কৃতি রমণী। ২ স্থুরূপা। 

ভদ্ররেণু (পুং) ভদ্রা রেণবোহস্য। এররাবত-হস্তী। (ত্রিকা+) 

ভদ্ররোহিণী (স্ত্রী) ভদ্রার্ রোহত্বি রুহ-গিনি-ভীপ,। 
কটুরোহিণী, চলিত কট্কী। 





ভদ্রশাখ 


“্বাববী ত্বক (পপ্লপা শুষ্ঠী লাক্ষাশক্রযবৈত্ব তম্‌। 
সংবুক্তং তদ্ররোহিণ্যাং পকং পেয়াদিমিঅিতম্‌॥» (কুশ্রুত) 
ভদ্রেবট (পুং)১ আশ্রমভেদ। (ভারত বনপৎ ২৩* অ+) 
২ তীর্থভেদ। ( ভারত ৩৮২৪৮) 
ভদ্রব ত্রি) ভদ্রমন্ত্যন্মিগ্লিতি মতুপত মস্য ব। ১ দেবদারু। 
২ কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত। 
তদ্রবতী (তরী) ভদ্রবক্্রিয়াং ডীপ,। ৯ ভত্রপর্ণী, চলিত 
কটফল। (জটাধর) ২ কল্যাণবিশিষ্টা। 
“ইমাঞ্চ নঃ প্রিক়্াং বীর ! বাচং ভদ্রবতীং শৃু।৮(ভা* ৪1২৪।১৮) 
৩ শ্রীকৃষ্ণের নাগ্রজিতীগর্ভজাতা কন্তা। (হরিব* ১৬০।১০) 
৪ মধুর মাতা । (হরিব* ৩৬৩) € চও মহাসেনের 
পালিতা করিণী। ইহার বেগ অসীম ছিল। বাসবদত্বা 
এই করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়নের সঙ্গে পলায়ন 
করেন। করিণী বিদ্ধ্যাটবী পর্য্যন্ত গিগ্লা উষ্ণজল পানে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ( কথামরিত্সা* ) 
ভদ্রবন (কী) বৃন্দাবনগ্থিত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকানন বিশেষ । 
হহা দ্বাদশ কেলিকাননের মধ্যে একটা । এই কেলিকানন 
নন্দঘাটের অগ্রিকোণে বমুনার পূর্বপারে অবস্থিত। একদা! 
নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ এখানে সখীগণের সহিত কৌতুকের অন্ 
মন্যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ( ভক্তমাল, বুন্দাবনলীলামৃৎ ) 
ভদ্রবর্মমনন্‌ (পুং) ভদ্রেণ বৃণোতি আত্মানমিতি শেষঃ বুমনিন্‌। 
নবমল্িকা। ( শবঁচ*) 
ভদ্রবল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা বল্লিকা। গোপবন্লী, অনস্তমূল। 
ভদ্রেবল্লী (স্ত্রী) ভদ্রা চাপৌ বল্লী চেতি কর্মধা। ১ মলিকা। 
২ মাধবীলত।। ৩ লতাবিশেষ। চলিত মদ্নমালী ব৷ হাপর- 
মালী । পর্য্যায়-_শাতভীরু, ভূমিমণ্ডা, অগ্পাদিকা। (রত্বমা*) 
ভর্্রবসন (ক্লী) উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ । 
তদ্রবাচ (ত্রি)২ সাধুবক্তী। ২ সাধু কথা বা প্রসঙ্গ । 
ভদ্রবাচ্য (ক্লী) বলিবার যোগ্য শুভবাক্য। 
“হোতরসি তদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ” (শুক্লুষজুৎ ২১৬১) 
ভদ্রবাচ্যায় বক্ত,ং যোগ্যং বাচ্যং তদ্রং শুভঞ্চ তদ্বাচ্যম্‌ 
(বেদদ্দীপৎ ) 
ভদ্রেবাদ্দিন্‌ তরি) সুষ্ঠুভাষী, শোভনবাদী। (ক ২1৪২২) 
তদ্রবিন্দ (পুং) শ্রীরষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিব* ৯১৮৭ শ্লোণ) 
ভদ্রবিরাজ (ক্লী) বৃত্বরত্বাকরোক্ত অর্দ-সম-বৃত্বতেদ । 
দ্রবিহার  (পুং) বৌদধসত্ঘারামভেদ। 
ভদ্রেশর্মান্‌ (পুং) ভ্রং শর্দ স্থখং ষস্য। পুত্রাদ্যানন্ন-যুক্ত। 
ভদ্রশাখ (পুং) ভদ্রাঃ শাখাঃ সহায়াঃ যন্ত। কা্ডিকেয়। 
(ভারত বনপ* ২২৭ অঃ) 


১ 


৯১৪6 





ভদ্রেশীণ (তরি) সচ্চরিত্র, সাধুশল। 






চারা াারারারজাহাযারারারারারহাাররারাাতাার মক ০০০ স্্ঞ্স্্মি 


ভদ্রশোচি (ত্রি)১ কল্যাণদীপ্তি। ২ অগি। (খকু ৫1৫1৭) 

ভদ্রশৌনক (পুং) জনৈক চিকিৎসাশান্ত্র-প্রণেতা । টোড়রা- 
নন্দ ইহার নামোল্লথ করিয়াছেন | 

ভদ্রশ্রয় (ক্লী) ভদ্রাক শ্রীয়তে গৃহতে ইতি শ্রি-কম্মণি-অচ.। 
চন্দন। (রত্বমা*) 

ভদ্রশ্রবস্‌ (পুং) ধর্মের পুত্রভেদ । ( ভাগৎ ৫১৮1১ ) 

ভদ্রেপ্ী (পুং) ভদ্রা শ্রী্যদ্য। চন্দনবৃক্ষ। (অমর) 

ভদ্রেশ্রুৎ (ব্রি) মধুর শব্বশ্োতা। ২ সম্যক্‌ শ্রব্ণকারী। 
(ক্লী) ৩ মিইউশব শ্রবণ। 

ভদ্রেশ্রেণ্য (পুং) দিবোদানের পুর্বে বারাণসীর অধিপতি 
নৃপতেদ। (হরিব* ২৯ অণ্) 

ভদ্রষষ্ঠী (জী) ছুর্দাদেবী। 

ভদ্রনরস্‌ (ক্লী) ভদ্রং সরঃ কর্মধা*। স্বপার্বপর্বতস্থিত সরো 
বরভেদ। ২ উত্তম সরোবর। | 

ভগ্গসার (পুং) বিন্দুাররাঞের নামান্তর । 

ভদ্রসালবন (ক্লী) ভদ্রনালদ্য বনং ৬ তৎ। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত 
বনভেদ। (ভারত ভাম্মপণ ৭ অন) 

ভদ্রেদেন (পুং) দেবকীগর্ডমন্তৃত বস্থদেবের একটা পুত্র। 
অস্থরপতি কংস হহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ ৯২৪২৫) 

২ খষভের পুত্রভেদ। (ভাগ ৫18১০ ), ৃ্‌ 

৩ কুস্তিরাজের পুত্রভেদ । (ভাগ* ৯২৩ অণ) 

৪ মহিম্মতের পুত্র। (ভাগত ৯২৩২২) ৫ কাশ্মীরের জনৈক 
রাজা । (স্বন্দপুৎ ) ৬ বৌদ্ধমতে “মারপাগীয়” প্রভৃতি কুমতির 
দলপতি । ৭ অজাতশক্রর গোব্রাপত্য । (শতপথবা০ ৫৫1৫1১৪) 
৮ সহ্যাপ্রিবর্ণিত দুইজন রাজা । (সম্া্রিৎ ৩৩৩৫১৩৪।২৪ ) 

ভদ্রসোম। (ভ্ত্রী) ভদ্রঃ সোম ইবাস্যা দ্রব ইতি টাপ। ১ গঙ্গা। 
২ কুরুবর্ষস্থ নদীবিশেষ। 
“তশ্মিন্‌ কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধো চ বহানদী। 
ভদ্রসোম! প্রযাত্যু্ব্যাং পুণ্যামলজলৌধিনী ॥” 
( মার্কগেয়পুৎ ৫৯২৩ ) 
ভদ্রহর্ষ (পুং) সহাদ্রিথও-বর্ণিত জাঙ্গলিক রাজবংশী অনৈক 
রাজা । ( সহ্যাপ্রি* ২৭৫৭ ) 
ভাদ্রা! (স্ত্রী) ভদ্র-অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। ১ রাঙ্গা। ২ কৃষ্চ। 
৩ ব্যোমনদী। ৪ তিথিভেদ, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির 
নাম ভদ্রা তিথি। 
“প্রতিপদেকাদশী ষঠী নন্দা! জ্েয়। মণীষিভিঃ | 
দ্বিতীয়। দ্বাদশী চৈব ভত্রা। প্রোক্তা চ সপ্তমী ৪৮ 
( জ্যোতিঃসারস* ) 






বুধবারের দিন ভপ্রাতিথ হহলে লে সিৰ্ধিখোগ হয়। পি্ধ- 
যোগ মকলকার্যেই শুভ। ৫ প্রসারিণী ৬ কটফল। 
৭ অনস্তা। ৮জীবস্তী। ৯ অপরাজিতা । ১৭ নীলী। 
১১ বলা । ১২ শমা। ১৩ বচা। ১৪ দস্তা । ১৫ হরিদ্রা। 
১৬ শ্বেতদূর্বা। ১৭ কাশ্মরী। (বৈদ্যকর* ) ১৮ চন্ত্রশূর। 
“চন্দ্রিক। চন্মহ্ত্বী চ পশুমোহনকারিক] | 
নন্দিনী কারবা ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসর। ॥৮ (ভাবপ্রণ্) 
১৯ সারিবাবিশেষ। ২০ গাভি। (রাজনিণ ) ২১ কাকোড়, 
খপিকা। (রত্রমালা) | 
২২ ভদাশবষদ্থিত নদীভেদ। এই নদী গঙ্গার একটী শাখ। 
আ্রোত, উন্তরকুর্বর্ষে প্রবাহিত । 
“শাতা শঙ্খাবতা ভদ্র চক্রাবর্তাদি কাস্তথা | 
(মাকণেয় পুরাণ ৫৯৭) 
২৩ বুদ্ধশক্তি বিশেষ । পর্যযায়__তারা, মহাশ্রী, গুধ্চারা, স্বাহা, 
শ্রী, মনোরণা, তারিণী, জয়।, অনস্তা, শিবা, লোকেশ্বরাস্মজা, 
স্বপ্ূরবাগিণা, বেশ্যা, নালপরস্বতা, শঙ্িনা, মহাতার।, 
বসুধার।, ধনন্দদা, িলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা* ) ২৪ ছাপা 
গভঞ্াতা স্ব্যকগ্ত । ( অপ্রিপুৎ ) ২৫ একজন বিদ্যাধরতনয়।। 
বিদ্বক মনেক কণ্টে হহাকে প্রাপ্ত হন। (কথাসার২সা০) 
২৫ কেকররাজক, এ॥রুঞ্জের একজন প্রধান। মহিষা। হহার 
গর্ভে সংগামগি২, বৃহংসেন, শুর, প্রহরণ, অরিজিত, জর, 
স্থভত্র, গান, আঘু ও সত্যি এই কদ্সজনের জন্ম হয়। (ভাগ) 
২৭ কার্দীবানতনয়া। বাধিতাখের পত্রী । ইনি বিবাহের 
অতি অর্নকাল পরেহ খিধবা হন। ব্যুনিতাশ্ব নিজশবে 
আবিভূত হহয়। অপুএ শুদ্রার গর্ভে পুর উৎপাধন করেন। 
(ভারত আদিপব্ৰ ১১২১ অণ) 
২৮ স্মভদ্রার নামান্তর । 
“আবাঢন্য দিতে পক্ষে দ্বিতীয় পুণামংঘুতা। 
তন্যাং রথে সখ[রোপা রামং মাং ভদ্ররা সহ্‌ ॥” 
(স্কন্দপুরাণ ) 
২৯ বিষ্টিভদ্রা। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া ও দশমীর শেবাদ্ধ এবং 
সপ্মম[ ও চতুর্দশীর পুক্বাদ্ধ, শুরুপক্ষের একাদশী ও 
চতর্থার শেষাদ্ধ এবং অষ্টমী ও পৃর্ণিমার পুর্বাদ্ধকে বিষ্টিভদ্রা 
কহে। ককট, পিংহ, কুন্ত, ও মীনরাশিতে ভদ্রা হইলে 
পৃথিবাতে, মেষ, বুষ, মিথুন ও বৃশ্চিকরাশিতে হইলে স্বর্গ- 
লোকে এবং কন্তা, ধন্ু, তুল। ও মকররাপিতে হইলে পাতাল 
লোকে বিষ্টিভদ্রার অবস্থান হয়। বিট্িভদ্রার স্বর্গবাসাবস্থায় 
কার্য করিলে কাধ্য'সদ্ধি, পাতালাবস্থান কালে ধনাগম, 
ও মধ্যলোকাবস্থানে সকলকাধ্য বিনষ্ট হয়। ভদ্রার শেষ 


ভ [ ২৬২ ] জস্রাকাপিলানী 


ভি দণ্ডের নাম পুচ্ছ, এই পুচ্ছে সকল কাধ্য সা ইয়। 
বিষ্টভদ্রার সময় বাত্রাদি কোন শুভকাধ্যই করিবে না *। 


[ বিষ্টিভদ্রা দেখ] 
ভদ্রা, মহিন্থর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী। তুঙ্গা নদীর 
সহিত মিলিত হইয়া ইহ] তুঙ্গভদ্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে। 
পশ্চিমঘাট-পর্বতমালার গঙ্গামূলা-শিখরের পাদদেশ বিধৌত 
করির] হহা কছুর জেলার মধ্য দিয়া দর্সিণপুর্ববাভিমুখে কুদা- 
লীর নিকট তুঙ্গায় আগিয়া মিশিরাছে। হহার উভয় পার্শবন্তী 
স্থান বনমাল৷ ও পব্বত-পরিশোভিত। বেস্কীপুরের নিকট এই 
নদীর উপরে একটা সেতু নিন্ষিত আছে। পুরাণার্দিতেও 
এই ভদ্রা নদীর উত্পত্তি আখ্যান আছে। বরাহরূপা বিফু'র 
দর্মিণ দত্ত দ্বারা ভদ্রার জন্ম হর। [তুঙ্গতদ্রা দেখ ।] 

২ কামরূপের অন্তত একটী মহানদী। অজদ নদের উদ্দে 
অবস্থিত। এই নদীতে শাদ্রমাসের শুক্লাচতু্দশাতে শান করিলে 
মন্ধুধা স্বগলোকে গমন করে। (কাণকাপুৎ ৭৮ ৩২) 

৩ নদীবিশেষ। (গ্রভাদখণ্ড ২৬০২১) 

ভদ্রা, মধ্য-প্রদেশের থালাঘাট গ্রেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত 
রাঙ্য। ভূপরিমীণ ১২৮ বগ মাহণ। ১৮শ শতাব্দের শেষ 
ভাগে লঞ্জার সুবাদাৰ এই ভুসম্প্ডি পাঠানবংশায় জৈন্‌ উদ্দীন 
থাকে, জমিদারী-সন্তে দান করেন। এ সার বংশ এখনও 
এই সম্পর্ডি ভোগ দখল কাঁরতেছে। বেণা গ্রামে সর্দীরে 
আখাস বাটা বির/নান আছে। 

ভঙ্জাকচ্চানা, নেক বৌ ভিক্ষুধন্মাচারিণী। 

ভদ্রাকরণ (কলা) ভদ্রডাচ» ক প্যুট্। মুণ্ডন। (হেম) 

ভদ্রীকাপিলানী) বৌদ্ধধন্মাবলখ্িনী জনেক তিক্ষুরমণী। ঠনি 
মঠন্ু সকলকে ধ্মোপদেশ দিতেন । 





* “একা দ্যা: চতুর্থাস্ক শেমার্দে শুকুপক্ষকে | 
অষ্টমী পৌর্মাণ্ডে।পু পৃববাদ্ধে বিষ্টিসম্ত বঃ ॥ 
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যান্চ পরার্ধীত। 
সপ্ম্যাণ্চ চতুদি্ঠ।; পুব্বান্ধে বিষ্টিরীরিতা ॥ 
বিহায় বিষরৌ্রাণি বিষ্টিং সব্বত্র বর্জয়েৎ। 
বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্েহি পুচ্ছে কাধ্যে জয়াবহম্‌ ॥৮ 

তন্তঙ্গবিশেষ-- 
"নাড্যন্ত্র পঞ্চবদনং গণকম্তথৈকা 
বক্ষো দশৈকসহিত। নিয়তং চতম্ঃ। 
নাভি; কটি? বড়থ পুচ্ছলতা চ তিশ্রো 
বিষ্টে বং নিগদিতোহঙ্গবিভাগ এষঃ ॥ 
স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ। 
মণ্ত্যলোকে যদ! ভদ্ত্রা সর্ববকাধ্যবিনাশিনী ॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 


ভদ্রাকুণ্ডলকেশা, বোদ্ধ 
ভদ্রাঙ্গ (পুং) ভদ্রমঙ্গমন্ত । বলরাম । (হেম) 
ভদ্রাচল, মান্ত্রীজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত 





ভিক্ষুণী ভেদ। 


একটা তালুক। অক্ষাণ ১৭* ৩৫৪৫ হইতে ১৭০৫৬ ৩০৮ 


উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮০*৫৪৩০৮ ইইতে ৮১৭ ৮ পৃঃ । 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কতৃক এই স্থান ইংরাজহস্তে 
সমপিত হওয়ার, ইহা গোদাবরা-কলেক্টরির এজেন্পাভুক্ত হয়। 
১৮৭৪ খৃষ্টরন্দে রেকপলী ও রম্পা প্রদেশ হহার অন্তনিবিষট 
হইয়া পড়ে । ভূপরিমাণ শব্বদমেত ৯১১ মাহল। 

২ উপ্ত তালুকের প্রধাননগর। অপ্গা* ১৭*১৪উ: এবং 
দাঘিৎ ৮১০পুঃ। এই নগরের তটভুমি দিয়। খরআোতা গোদাবরী 
নদী প্রবাহত। নিকটস্থ একটা পর্বতশিখর ভদ্রডুর বক্তকুণ 
বণিম্না প্রপণিক। এখানকার রামচন্দ্র মন্দির দাদ ণাত্য- 
বাসার একটী পাব প্রবাদ, কাপকুল সঙ্গে লহয়। 
ভগবান রান্চন্দ লঞ*[এ.কালে গোদাবরী উপ্তর্ণ হইএ। 
এখানে অবস্থান কাররা|লেন। তাহারহ সেহ শুভাগমন 
স্মরণ করিপা আগঞও নশর শাসিগণ বংসরে একটী মহামেনার 
মায়েজন করগা থাকে । খবি-প্রত&্ নামক জনৈক সাধু 
পুরুষ কতক চার শা পুব্বে এই মশির প্রথম প্র1ঙঠি৩ 
হয়। তংপরে মমরে সখ সংক্কারাদ দ্বারা উহার আন৩নও 
খ্িত হহয়াছে। দেবত'র আভরণ মধ্যে অনেক ৭ভণুণা 
হীরকাদিও দেখিতে পাওয়া যার। এই দেবমু্তিব ব্যয় গার- 
বইনের জন্য নিঞাম-স-কার হহতে প্রতিবতসর ১৩ হাগার 
টাকা প্রদত্ত হইয়াথাকে। এ মেল! প্রতিবতসর বৈশাখ নাসে 
'আরম্ত হয়। রামচঙ্জের মন্দির ব্তাত এখানে মরুক- 
তাখিকা নামে আর একা শক্তিমৃত্তি স্থাপিত আছে। 

এ মন্দিরগুলি স্থানার জমিদার ও নিজাম সৈন্যের 
অহরহ যুদ্ধে নষ্ট হইয়া ধায় । নিজাম এখানকার সম্পূর্ণ রাগস্ 
সংগহে বিল প্রবত্ন হংগা ১৮৩০ থু্টাে এই সম্পপ্তি হংরাজের 
হস্তে সমর্পণ করেন। প্রার ১৭৫ বর্ষ পুর্ন রামদাঁস নাগক 
জনৈক নিজাম-কণ্মচারী এখানকার রাজস্বসংগ্রহে প্রেবিত 
হন। তিনি রাগসরকারে অথ প্রেরণ না করিয়া তদ্দার। 
একটা মন্দির ও গোপুর নিম্মীণ করিয়া ধান। নিজাম তাহার 
ঈদৃশ ব্যবহারে অ-স্থ্ট হইয়া তাহাকে কারাধদ্ধ করেন। 
তৎপরে তীঞম লক্ষ্মী নরসিংহ রউ নামা অপর এক ব্যক্তি 
রাজন্ব-নংগ্রহে নিধুঞ্ক হন। তিনি নি্জামকে যত্পামান্ত আদার 
দিনা বক্রী অর্থ মান্দরের সংস্কার কাধ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে মান্দ্রাবামী ধনী বরদরাম দাস মন্দির নিম্মীণে 
তাহার মহযোগিত। করেন। বরদরামের মৃত্যু হইলে 


বড 


ত।থ। 





ভদ্রাশ্ব 





তিনিও উপাগান্তর না দেখিয়া নিজামের ভয়ে ভাত হহয়া 
গোদাবরাতে ধাপ দেন। 
এই তাথের অনতিদুরে পর্ণশাল তীর্থ । প্রবাদ, রাক্মসপতি 

রাবণ এইস্থান হহতে সীতাদেবাকে হরণ করেন। এখানকার 
পাগডাগণ তাথবাসাদিগকে পাতার পদচিঙ্ন, বসিবার আসন 
প্রভৃতি অনেক প্রাচীনস্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। 

ভদ্রাত্মজ (পুং) ভদ্রঃ হিতকর আত্ম হব রক্ষাকরত্থাং। 
খড়গ। (ত্রিকাণ) 

ভদ্রানগর (কলা) নগরভেদ। 

ভত্র[নন্দ, শিবাচ্চনমহোদধি প্রণেতা । 

ভদ্রাতুধ (পুং) রাগসভেদ | ২ উৎকৃষ্ট অন্ত্রবিশেষ। 

ভদ্রারক (পুং) অষ্াদশ ক্ষুদ্র্বীপের অন্তত দ্বীপবিশেষ। 

ভদ্রালপন্রিক। (স্ত্রী) ভদ্রায় অলতি পধ্যাপ্পোতীতি অপ- 
অচ৬ ভদ্রালং পরং ঘন্যাঃ কপ্‌, টাপ্‌ অত হত্বং। গন্ধাণী। 

ভদ্র] (ত্ত্রা) ভদ্র-অলু অ ভদ্বাল গোৌবাদখাৎ ডাঁষ। 
গধ্ণা। (শব নালা) ২ মঙ্গলখেণ। 

ভদ্রাবকাশ। (ত্র) পুণ/সলিণা নদীভেদ । 

ভদ্রাবত। (স্ত্রা) ভধনগ্য। অস্তা(ত মতুপ, মস্য বঃ১ সংজ্ঞাযাং 
পূর্বপদধন্য পাঘঃ| কঠথলবৃক্ষ। (রাগান০) 

ভর্র(বতা, একটা প্রাচান নগর । পাগবগণ এখান হহাে 
গবন্াশের অথমেধ হগ অপহরণ করয়াছিনেন |[ভব্রেশ্বর দেখ |] 

ভদ্রাররত (গা) বিষ এত। 

৬জাখম (পুং) আএমত্দ। (স্বন্দপু'শস্তলমাহাআ্মা ) 

ভদ্রাশ্রয় (পুং) ৬স্য আশ্রয়ঃ। চণ্দন। ( শখচ০) 

ভদ্রশ্ব (কা) তদ্রা অন্বা অএর। জন্ব।পেব নববষের অন্তগত 
বধাধশেব। ভগবতে এহ বষের বরণ এহরূপ লাখ 
আছে, ইলাবুৃতবষের পুর্ব ও পশ্চিমদিগে বথাঞ্রমে মালা- 
বান ও গখ্মাদন পব্দধত, উরে নালপব্বত এবং দাঁগণে 
এধধাচন পথ্যন্ত ছুহ সহস্র যোজন বিশ্তীণ কেঠমান ও ভি বাশ 
বনের মামা নান হহকাছে। সুমেকর টঠন্দিকে মন্দব, 
মেরুমনার, স্থপার্ব, এবং কুদুদ নামে চাবিটা অবষ্ঠন্ত পব্বত 
আছে। এ সকল পৰ্ধতের বিপ্তার ও উচ্চও1 অত খোজন। 
উও্. পন্ৰত চঙ্ঞয় মধো পূর্ব 9 পশ্চিমধিকের পব্ষত দর্চিণো 
ত্র বিস্তাণ এবং দনিণ ও উত্তরদিকের পব্ধত পুব্পশ্চিমে 
বিস্বৃত। উক্ত চারপধ্বতে আম, জন্বং কদন্থ ও হ্যাগোধ নামে 
চাব্টা প্রধান পাপ আছে। এঁসকণ বুক্দের বিস্তার শত 
ঘোজন। ইহাদের শাখ। সকলও শতযোজন বিস্তৃত। 

উক্ত চারিটা বৃথের অদূরে চারিটা হুদ আছে। তন্মধো 

একটা ছুগ্চজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরদজল এবং টুথ 


শুদ্ধ জণ। প্রচারি হ্দেরই দলিল অতিশয় আশ্চধ্য। উপ- 





দেবতারা উহা! সেবন করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্ধ্য ধারণ 
করিতেছেন। এর স্থানে উল্লিথিত চারিটা হুদ ব্যতীত নন্দন, 
চৈত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্বতোভদ্র নামে চারিটা উৎকৃষ্ট 
উদ্ভান আছে। প্র সকল উদ্ভানে প্রধান দেবগণ, এৰং উত্তম! 
রমণীগণ বিহার করিয়। থাকেন। 

মন্দরপর্বতের ক্রোডস্থলে দেবচুত নামে একটা বৃক্ষ 
আছে। তাহা একাদশ শত যোজন উন্নত। সেই তরুর 
অগ্রভাগ হইতে সব্ধদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়। 
সেই সকল ফল পর্ধতশৃঙ্গের তুল্য স্থল। এ সকল ফল 
বিশীর্ণ হইয়া! অরুণোদ। নামে একটা নদী হইয়াছে। এ নদী 
মন্দর-পর্বতের শিখর হইতে নির্গতা হইয়া পুর্দিকে ইলাবৃত 
বর্ষ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এই নদীর জলসেবনেই ভবা- 
নীর অনুচরী যগ্গীঙ্গনাদিগের অঙ্গসৌগন্ধ হয়। পবন এই 
গন্ধ দশযোজন বহন করে। এইব্ূপে জম্বৃকল সকল উচ্চ 
হইতে পতিত হুইয়া বিণীর্ণ হওয়াতে উহার রসে জন্ুনদী 
নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । এই নদী মেরুমন্দরের 
শিখর হইতে অদুত যৌজন অন্তরে অবনীতলে পতিত হইয়া! 
সমুদয় ইলীবৃতবর্ষ ব্যাপিয়। আছে। 

ও নদীর উভ্তয়তটের মৃত্তিকা প্রবাহিত জল ও রসে অনু- 
বিদ্ধ হইয়। বাদু ও হ্যসংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় 
জন্বনদ নামে স্থব্র্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। 

স্থপাশ্বপর্বতের পার্খবদেশে মহাকদন্ব নামে যে প্রকাও 
কদন্বতরু আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটা মধুধার। 
নিঃসৃত হইয়া প্র পর্বতের শিখরদেশ নিষিক্ত করতঃ পশ্চিমে 
স্বায় সৌগন্ধ দ্বার৷ ইলাবৃতবর্ষকে আমোদিত করিতেছে । 
কুমুদপব্ধতে শতবর্ণ নামে যে বিস্তীর্ণ বট বিটপী আছে, 
তাহার স্কন্ধ হহতে অধোমুখে দধি, দুগ্ধ, ঘ্বৃত, মধু, গুড়, 
অন্ন প্রভৃতি এবং বসন তুষণ শয়ন আসনাদি সমুদয় অভিলধিত 
বন্ধ দোহনকারী নদ সকল এ পর্ধতের অগ্রভাগ হইতে 
নিঃস্কত হইক্নীছে। এই জন্ত এখানকার জনগণের কখন অঙ্গ- 
বৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্ 
বৈবণ্য এবং অন্তান্ত উপসর্গ কিছুই হয় না, তাহার। যাবজ্জীবন 
কেবল নিরতিশর স্থুখ-সস্তোগে কাল যাপন করে। 

( ভাগবত ৫।১৬অ) 

বরাহপুরাণমতে জঙ্দ্বীপের অন্তর্গত নববর্ষের মধ্যে একটা 
বর্ঝ। মাল্যবান্‌ পর্বতের পূর্বপার্থে ভদ্রশালবনসমদ্িত এই 
রূর্য অবস্থিত। এখানকার পুরুষের! শ্েতবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা 
কুমুদ্রবর্ণী। এই বর্ষে শৈলবর্ণ পর্বত, মালাঁপর্বত, বরজন্ব, 












পদ ও পাজি 


ত্রিপর্ণ ও নীল নামে ৫টা কুলপর্বত আছে। এখানে সীতা, 
সুবাহিনী,হংসবতী, কাবেরী,সুরসা, শাখাবতী,ইন্দ্রনদী,অঙ্গার- 
বাহিনী, হরিতোয়।, সোমাবর্তা, শতহদা, বনমালী, বস্ত্রমতী, 
হংসা, পর্ণা, পর্থগঙ্গ,ধহুক্মতী, মণিবপ্রা, সুত্রহ্মভাগ!, বিলাসিনী, 
রুষ্ণতোয়া, পুণ্যোদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, 
ক্দীরোদা, ৰরুণাবতী, বিষুণপদী, মহানদী, হিরণ্যস্কন্ধবাহা, 
সুরাবতী, বামোদ। প্রভৃতি প্রধান। নদী দকল এবং ইহা 
ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে । (বরাহপুৎ ) 
২ সহাদ্রিখণ্োক্ত ৫ জন রাজা । 
( সহ্যার্রখৎ ৩৩/৪৪,৭৭,৯৫১,১৪৯১১৫৩) 





ভদ্রোনন (ক্লী) ভদ্রান্ব লোকহিতায় আদ্যতে আস-আধারে 


লাটু। নৃপাসন, রাজাসন, অভিষেকের সময়ে রাজা ষে 
আসনে বসিয়া অভিষিক্ত হন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে-_ 
প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষচর্শ পূর্বদিকে, তদুপরি সিংহ এবং বৃষচম্ধ 
আস্তরণ করিতে হইবে। তাহার উপর কনক, রজত ও তার 
ইহাদের দ্বারা প্রস্তত আদন বা ক্ষীরত রুনিশ্মিত আসন তদুপরি 
পাঁতিতে হইবে । এই আসন ত্রিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট-_-এক হস্ত, 
পাঁদাধিক একহন্ত বা সার্দ একহস্ত হইবে। এইরূপ আস- 
নহ ভশ্রাসন। (বৃহত্সৎ ৪৮ অণ) 
২ তন্বনারোক্ত যোগীদিগের আসনবিশেষ। 

“দীবন্যাঃ পার্খয়োর্নস্োদ্গুল্ফণুগ্ং স্থনিশ্চলম্‌। 

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্লিতম্‌ ॥৮ ( তন্ত্রার ) 

গুল্ফদবয় স্থির করিয়া! সীবনীর পার্থে বিস্তাস করিলে এই 
আসন হয়। ৩ বসতবাটা, যে বাটাতে বাস করা হয়, তাহাকে 
ত্রান কহে । [বাস্ত শব্দ দেখ ] 


ভাদ্রাহ (ক্লী) ভদ্রং অহঃ কর্মধাণ। পুণ্যাহ, পুণ্যদিন। 
ভদি, অব্যোধ্য। প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার একটী নগর । 


এখানে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 


ভদ্রিক। (স্ত্রী) ভদ্রা স্বার্থে কন্‌ টাপ,। ১ ভদ্রা তিথি, দ্বিতীয়া, 


নণ্তমী ও দ্বাদণী তিথি। ২ যোগিনী দশান্তর্গত পঞ্চমী দশা। 
"মঙ্গল খিঙ্গলা ধন্তা৷ ভ্রমরী তদ্রিকা তথা। 
উন্ক! সিদ্ধা শঙ্কট! চ যোগিস্থা্টো প্রকীত্তিতাঃ ॥”বৃহজ্জাতক) 
ভরণী, মঘা, জ্ঞোষ্ঠা ও উত্বরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে 
ভদ্রিকার দশ! হয়। এই দশ! তোগকাল ৫ বমর। এহ 
দশাকালে মানবের সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও 
সন্তোষ হয়। এই সকল দশারও অস্তর্দশা ও প্রত্যন্ত্দশা 
আছে। তদনুসারে ফল স্থির করিতে হয়। (ফ* জ্যো*) 
৩ বুত্তরত্বাকরোক্ত নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। 
ইহার লক্ষণ “তদ্রিকা ভবতি রে নরৌ” (বৃত্তরত্বা ) 


ভদ্দেখর 


[ ২৬৫ ] 


ভন 





ভন্দ্রিলপুর একটী প্রাচীন নগর। (জৈন হরি* ১৮।১১) 
ভদ্রেশ (পুং) শিবলিক্তেদ। 
ভদ্রেশ্বর (পুং) ভদ্রঃ শুভদশ্চাপাবীশ্বরশ্চেতি ভদ্রাত্মকঃ 
মঙ্গলময় ঈশ্বরো বেতি। কক্পগ্রামস্থিত শিবমূর্তি। এই 
ভদ্রেশ্বর শিব দর্শন করিলে চক্রতীর্ঘগমনের ফল লাভ হয়। 
'ডিত্তিষ্ট কান্ত ! গচ্ছাবঃ কল্পগ্রামং স্থশোভনম্‌। 
তয়! সাদ্ধং জগামাথ করগ্রামং বসুদ্ধরে ॥ 
তদ্রেশ্বরনিমিত্তং হি দ্রবাঞ্চ কথিতং শুভম্‌। 
নিত্যঞ্চ তুঞ্জতে ত্র পাত্রদ্রব্যং সমর্পিতম্‌ ॥৮ 
(বরাহপু* মথুরামা* চক্রতীর্ঘপ্রভাবাধ্যায় ) 
২ মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য পার্বতী কর্তৃক আরাধিত 
হিমালয়স্থিত পাধিব শিবলিঙ্গ । ( বামনপু* ৪৬ অণ) 
৩ গঙ্গার পশ্চিমতীরে গরিট্যাখ্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত 
পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও গ্রাম। ৪ তীর্থবিশেষ। 
"শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ।” ( মতস্তপুণ) 
এখানে ভদ্রা নামে শক্তিমুন্তি বিদ্মান আছে। 
ভদ্রেশ্বর, মহার্থম্তরী-টাকা-প্রণেতা। 
ভদ্রেশ্বর, রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনৈক রাজকর্ণচারী। ইনি 
কারস্থ কুলোদুব ছিলেন। রাজকার্য্যে নিঘুক্ত হইয়া ইনি 
সাধারণের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছিলেন। (রাজতর* ৭৩৮-৪৪) 
ভদ্র্রেশ্বর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কচ্ছ-প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর । ভদ্রাবতী নামে প্রসিদ্ধ । এখানকার স্্ প্রাচীন 
ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাসমূহের প্রস্তরাদি লইয়৷ অন্তত্র গৃহাদি 
নিশ্মিত হইয়াছে । ছুইটী ধ্বস্তপ্রায় মন্জিদ্‌ এবং একটা 
শিবমন্দিরের স্তম্ত ও গম্বুজ এখনও হহার প্রাচান 
স্বতি জাগাইয়া৷ রাখিয়াছে। নিকটবর্তী একটী কুণ্ডের 
সম্মুখে মাতা আশাপুরীর মন্দির বিগ্মান। বহুপুর্বে এখানে 
বৌদ্ধ ও জৈনধম্্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখানকার 
ঞেনমন্দির সাধারণের বিশেষ 'মাদরের জিনিষ। যেসকল 
প্রাচীন নিদর্শন এখনও মন্দিরাদির গাত্রে গ্রথিত দেখা ধায়, 
তাহা ১১২৫ থুষ্টান্বের পরবর্তীকালে জগদেব শাহ নামা জনৈক 
বণিক কর্তৃক রঞ্ষিত হইয়াছিল। উক্ত মহাজন ভদ্রেশ্বরনগর 
দানহ্ত্রে প্রাপ্ত হইয়। উহার মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কার করেন। 
সেই সময় প্রাচীন নিদর্শনসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। 
ুষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাবে এইস্থান একটা তীর্ঘক্ষেত্ররূপে 
পরিগণিত হয়। প্র সময় হইতে এখানে তীর্থধাত্রীর সমাগম 
হইয়াছিল, স্থস্তগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়া 
যায়।* খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্ের শেষভাগে মুসলমানগণ এই 
মন্দির লুখন করে। এ সময় জৈনতীর্ঘঙ্করদিগের অনেকগুলি 
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মু্ডি ন্ট হইয়া যায়। মুসলমানগণের এই উপদ্রবের পর 
এহস্থান একবারে জনশুন্ত হইয়! পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহার 
মন্দির ও ছুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান মুক্দত্রাবন্দরের গৃহ 
নিম্মাণার্থ ব্যবহৃত হ্হতেছে। স্থানীয় পীর লালশোবের 
দরগায় আরবী ভাষায় লিখিত একথানি শিলাফলক আছে। 
প্রাচীন ভদ্রাবতীর কতকাংশ বর্তমান নগরবক্ষে অবস্থিত। 

ভদ্রেশ্বর, বাঙ্গাণার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
ভাগীরথীতীরে অবস্থিত । অক্ষাণ ২২* ৪৯ ৫* এবং দ্রাঘি* ] 
৮৮* ২৩৩০ পৃঃ এখানে ইঞ্ ইত্ডিয়া রেল কোম্পানির ষ্রেসন 
থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 

ভদ্রেশ্বর আচীর্ধ্য, জনৈক গ্রন্থকার 
তাহার নামোল্পেখ আছে। 

ভদ্রেশ্বর সুরি, জটৈনক বৈয়াকরণ। দীপক নামক ব্যাকরণ 
গ্রন্থ প্রণেতা । ২ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত সরিভেদ। হইনি অভয়- 
দেব ও দেবতদ্রের গুরু। সিদ্ধসেনকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও 
বালচন্দ্রের বিবেকমঞ্জরীটাক। পাঠে জান! যায় যে, তিনি ১২শ 
সম্বতের শেষভাগে বিগ্কমান ছিলেন। ৪ অপর একজন জৈন 
হথরি। তিনি রাজা জয়সিংহের সমসাময়িক জৈনাচাধ্য দেব- 
স্থরির শিষ্য । তাহার সতীর্থ রত্রপ্রভাস্থরিকৃত ধশ্মদাসগণির 
উপদেশমালাটাকায় জানা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১২০৮ 
সপ্ধতের সন্নিকটবর্ভী কোন সময়ে জাবিত ছিলেন। * 

ভদ্রৈল1 (শ্রী) ভদ্রা এলা। স্থুলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি*) 

ভদ্রে।দরনী ফ্রী) ভদ্রং উদনিতি অনয়েতি, উদ-অন্‌ অচ্‌,গৌরা- 
দিঙাৎ ডীষ্‌। ১ বলা। ২ নাগবল]। (রাজনি*) 

ভদ্রোদয় (লী) স্ঞ্তোক্ত উধধভেন। 

ভদ্রোপবাস ব্রত, (ক্লী) ব্রততেদ। ( ভবিষাপুরাণ ) 

ভদ্লী, বোথাই প্রেপিডেশ্সীর উত্তর-কাঠিয়াবাড় জেলা 
অন্তত একটা সামস্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ইংরাজ- 
রাজকে ও ভ্নাগড়ের নবাৰকে কর দিয়া থাকেন। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অঞ্ষাণ ২২, ১ এবং 

দ্রাঘি ৭১* ৩৫ পৃঃ । 

ভদৃবা, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর হপ্লার জেলার অন্তর্গত একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ জুনাগড়ের নবাবকে 
ও ইংরাজকে রাজস্ব ভাগ দিয়া থাকেন । ভগবা নগর এখান- 
কার প্রধান স্থান। অক্ষাণ ২২* ১ উ এবং দ্রাঘিণ ৭ ৫৭পুঃ। 

ভদ্বাঁনা, বোগ্ধাই প্রেসিডেন্পীর ঝালবার জেলার অন্তর্গত 
একটা সামস্তরাজা। 

তন, অর্চন। ভৃাদি* পরশ্রৈৎ সক* সেটু। লট্‌ ভণতি। লোট্ 
ভণতু। লিটু বভাণ। লুউ, অভাণীত। ণিচ. ভণয়তি। লুঙ, 


গণরহ্রমহোদধিতে 





ষঙ্‌ বস্তণ্যতে। 
বাভণীতি। 
ভন্দ) ১ অর্চন। ২ দীপ্চি। ভাদি আত্মনে* মক, সেট্‌। 
লট্‌ ভন্দতে। লোটু ভন্দতাং। লুঙ অতন্দিষ্ট। লিট্‌ বভদে, 
বভন্দে। কর্মবাচ্যে ভগ্যতে। 
ভন্দড় (দেশজ ) প্রাণিবিশেষ (1905 3010401)। চলিত 
ভৌদড়। ইহারা আকৃতিতে নেউলের অপেক্ষ। কিঞ্িৎ বড়। 
পারাবত, হংস প্রভৃতি পালিত পক্ষী এবং পুক্ষরিণী হইতে 
মং্তাদি ধরিন। ভক্ষণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু। 
[ ভৌদড় দেখ।] 
ভদ্বদিট্রি (তরি) স্ততিরপা ইন্টিযুক্ত। 
পম্থথাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায়” ( খক্‌ ৫1৮৭1১ ) 
'ভন্দদিষ্টম়ে স্তৃতিরূপ। ইষ্টি্স্ত তত্তন্দদিষ্টি তশ্মৈ' (সায়ণ ) 
তন্দন (ব্রি) কল্যাণকারী। 
"মাধুনোমি ভন্দনানাং তব” (শুরুষজু+ ৮৪৮) 
ভন্ননানাং ভর্দি কল্যাণে স্থখে চ ভন্স্তীতি ভন্দনাঃ 
কল্যাণকারিণ্যঃ সুখস্রিত্রয* বা” (বেদর্দীপ*) 
ভন্দিল ক্লী) ভদি-ইলচ্‌। ১ শুত। ২ কম্প। ও দুত। 
ভন্দিষ্ঠ (ব্রি) অতিশর স্তোতা, অত্যন্ত স্তবকারী। 
*“অ। ভন্দিষ্দ্য স্থমতিং চিকিদ্ছি” ( খাক্‌ ৫১১) 
*ভন্দি্টন্য অভিশয়েন স্তোতুঃ' (সায়ণ) 
ভঞ্ধ ক (পুং) ভারতবর্ষের অন্তত জনপদ বিশেষ । 
* “লক্ষান্তার এবাপি গ্রামাণাং ভহ্বকাঃ স্মতাঃ।” 
(স্কন্দপুৎ কুমারিকাধৎ ১১৫১২) 
ভন্সালী, কচ্ছপ্রদেশবাশী রাজপুতজাতির একটী শাখা । 
£হারা দোণাঙ্কীবংনীয়, কিন্তু আচারভ্রষ্ হওয়ায় এখন আর 
নোলাক্বীদিগের সহিত মিশিতে পারে না। মদকলেই উপবীত 
ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দেয়। প্রবাদ, ইহারা 
জাঁড়েজাদির সহিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কৃষি- 
কার্য ও বাণিজ্য ইহাদের প্রধান ব্যবসা । এখানে ইহার। 
বেগু নামেও পরিচিত। 
ভপগ্জর (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং পঞ্জরম্‌। লক্ষত্রচক্র। 

( সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 
ভপতি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ। চন্ত্র। (হেম) 
ভপ্নট (পুং) জনৈক আচার্য । ইনি কাশ্মীরে ভগ্নটেশ্বর 

নামে শিবমুত্তি স্থাপন করেন। 

"আচার্ধে] ভগ্টে। নাম বিদধে ভগ্টেম্বরম্‌।”(রাঁজতর* 8২১৫) 
ভমগ্ডল (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং মণ্ডলং। নক্ষত্রচতক্র ৷ রাশি- 

চক্র। ( হৃর্্যসি* ১২৪০) 


০০ এসপি শি ৮ প্পাপ্পী পপ শী 


সি এপাশ পি ২০ পর প্পশ নর 


ভন্ত (পুং) ভম্‌ ইত্যব্যক্তশবেন ভাতীতি ভাঁক। ১ মন্সিকা | 
( শব্দরত্বা* ) ২ ধূম। (ত্রিকা*) 
ভন্তরালিক। (ত্ত্রী) ভম্‌ ইত্যব্যক্রশব্ধস্য ভবং বাহুল্য" 
মালাতি গৃহ্বাতীতি আলা-ক গৌরাদিত্বাৎ ভীব ততঃ স্বাথে 
কন্‌ টাপ্‌, পূর্বস্ত হস্বত্বং। ভঙ্কারী, চলিত ডাশ। (ত্রিকা* ) 
ভন্তরালী (ভ্ত্রী) ভস্তরাল-গোরাদিত্বাৎ ভীষ,। মঙ্গিকাভেদ । 
ভন্তাসার (পুং) মগধরাজবিশেষ। পধ্যায়--শ্রেণিক । ( ছেম) 
ভয় (ক্লী) ভী-( এর5। পা ৩৩।৫৬) ইত্যত্র “ভয়াদীনামুপসং- 
থ্যানং নপুংসকে ক্তাদিনিবৃন্তর্থম্ ইতি বাত্তিকোক্ত্যা অপা- 
দানে অচ্‌। ১ ভয় হেতু। ২ দৈন্যাত্মক, পর হইতে স্বীয় 
অনিষ্ট সম্ভাবনাব্ধপ চিত্ববৃত্তিভেদ। পধ্যায়--দর, ত্রাস, ভীতি, 
তী, সাধবস, রুদ্রাস, সাধুসস্তব, প্রতিভয়,আতঙ্ক, আশঙ্কা, ভিয়! । 
পর হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনার নাম ভয়। যথ। “ব্যাস্া- 
দ্বিভেতি” এই স্থলে-_ব্যাপ্ব হহতে ভয় পাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাস্ত 
হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে__এই অনিষ্টাশঙ্কার নাম ভয়। 
'পর্তঃ স্বানিষ্টসস্ভাবনা ভয়ং যথ! ব্যাত্রাদ্বিভেতি ব্যাস্বাধী- 
নত্বেন স্বায়মরণং সম্ভীবয়তি” (ব্যুৎ্পত্তিবাদ গদাঁধর ভট্টা* ) 
ইহার লক্ষণ__ 
“বৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্দং ভয়ম্।'(সাহিত্যদ* ৩ প৯) 
রৌদ্র রসের শক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। ইহাতে চিত্তে 
বিকলত। জন্মিয়৷ থাকে । 
ভয় উপস্থিত হইলে অভীত ব্যক্ছির ন্যায় অবস্থান করিবে। 
ভয় উপস্থিত হইবার পুব্বে ভয় করা উচত। 
“তাবন্তয়ন্ত ভেতব্যং যাবগয়মনাগতম্‌। 
উৎপন্ন তু ওয়ে তাবে স্তাতব্যং তৈরভাতবৎ ॥” " 
(গারুড় নীতিপার ১১১অ*) 
৩ ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। ৪ কুক্জকপুষ্প। (তরি) ৫ ঘোর। 
(পুং) ৬ রোগ । স্ৃকুমারমতি বালকগণ পলিতকেশ! কোটর- 
প্রবিষ্টচক্ষু কোন রমণীকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হ্হয়। 
মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়। এই ভয়জন্ত বালকের হৎকম্প 
(2%10।0,907) রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তাপজনিত 
অরের আবির্ভাব হয়। গৃহস্থেরা ইহাকে “ডাইনে থাওয়া' 
বলে অর্থাৎ ও বৃদ্ধের কুদৃষ্টিংত বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া 
আসিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, ছূর্বলহাদয় 
বালকের ফুন্ফুসস্থ বিল্লীসমূহ ভীতি জন্য শোণিতলোতে প্রতি- 
ঘাত হইয়৷ এই রোগ উৎপন্ন হয়। 
৭ নিষ্াতির পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৬৫৫) ৮ প্রোণ 
বন্থর অভির্মতিনান়্ী পত্ঠীজাত পুআজভেদ | ( ভাগবত '৬৬।১১ ) 
৯ ববনরাজবিশেষ। 


ভয়বাহ 
“ততো বিহতসন্কর্ল। কন্কা যবনেশ্বরম্‌। 
ময়োপণিষ্টমাসাগ্ বত্রে নায়া ভয়ং পতিম্‌ ॥” (ভাগৎ 8২৭২৩) 
ভয়কর (ব্রি) করোতীতি কৃ-অ5,, ভয়দ্য করঃ। ভয়কারক। 
ভয়কর্তৃ (ব্রি) ভয়স্য কর্তা। ভয়কারক। 
ভয়রত (তরি) ভয়ং করোতি কৃ-ক্কিপ,। ১ ভয়কারক। ভয়ং 
কুম্ততি কৃত-ছেদনে ক্লিপৃ। ২ পরমেশ্বর । (ভারত ১৩।১৪৭।১*২) 
ভয়ঙ্কর (জি) ভয়ং করোতীতি ভয়-ক ( মেঘত্তিভয়েষু কঞ;। 
পা ৩২।৪৩) ইতি খচ, মুম্চ। ভয়জনক। পধ্যায়_ভৈরব, 
দ্বারুণ, ভীষণ, ভীনম্ম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, পপ্রতিভয়, ভয়াবহ 
প্বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ং নিত্যমস্যোপভূজ্যতে।” (মার্ক*পু* ১৪1৮৬) 
( পুং) ভূগুলপক্ষী। (রাজনি* ) 
ভয়জাত (ত্রি) ভয় হইতে উৎপন্ন ( রোগাদি )। 
ভয়ডি্ডিম (পুং) ভন্নায় শত্রতয়জননায় ডি্ডিমঃ। সংগ্রাম- 
পটহ, রণবাদ্য। 
ভয়ব্রোতৃ (তরি) ভয়ন্ত ত্রাতা ৬তৎ। ভয় হইতে রক্গাকারী। 
ভগ্নদ (ত্রি) ভয়-দা-ক | ভয়দানকারী, যে ভয় জন্মায়। 
ভয়দায়িন্‌ (ত্রি) ভয়-দা-ণিনি। ভয়দাত|। 
ভয়দ্রুত তরি) ক্র-কর্তরি-স্ ভয়েন দ্রুতঃ। ভীতি দ্বার! 
পলায়িত। পর্যায়-_কান্দিশাক। ভয় জন্য পলায়িত। 
ভয়নাশন (তরি) ভয্বং নাশয়তি নাশি-ল্যু। ১ ভয়নিবারক। 
(পুং) ২ বিষ্ণ। (ভারত ১৩১৪৯১০২) 
ভয়নাশিন্‌ (ত্রি) ভয়ং নাশরতীতি শন্ব-নশ-ণিচ,, ণিনি। 
ভয়নাশকারক। স্ত্রিষ্বাং ডীব্‌। ত্রায়নাশা লতা । (রাঞ্জনি* ) 
ভয়প্রদ তরি) ভয়ং প্রদদাতীতি দা-ক। শয়দ, ভয়দাতা। 
ভয়ব্রাঁক্গণ ( পুং) ভয়েন ্রাঙ্গণঃ সম্পদ্যতে । ভয়েতে আপ- 
নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাপনকারী। 
ভয়ভঞ্জান, রমল-রহস্ত ও রমল-রহস্তসংগ্রহ প্রণেতা । 
ভয়ভাত (ত্রি) ভয়েন ভীতঃ। ভয়দ্বারা ভীত। 
“একতে| ভয়ভীত্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্‌। 
নাতো! গুরুতরো ধর্শঃ কশ্চিদগ্যোইন্তি থেচর ॥৮ (অগ্নিপুত) 
ভরভ্রষ্ট (ত্রি) ভয়েন ভ্রষ্টঃ। ভরয়দ্রত, ভয়ে পলায়িত। 
ভয়ব্যুহ (পুং) ভয়ে সতি ব্যহঃ। রাজাদিগের বুহভেদ। 
যুদ্ধের সময় ভয়ব্যহ প্রস্তত করিতে হয়, কারণ ভয় উপস্থিত 
হইলে এই ব্যুহে আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় *। [ব্যহ দেখ] 








শ্বোনেনোভয়পক্ষেণ সুচ্য। বাধীরচক্রয় ॥ 
«  পশ্চাদ্‌ ভয়ে তু শকটং পা্শয়োবজসংজ্ঞিতম্‌। 


[ ২৬৭ ] 





* “যায়াৎ ব্যহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে । 


সর্ববতঃ সর্ববতোতদ্র তয়ব্যহং প্রকল্পয়েৎ ॥” (কামন্দকী নীতিস* ) 








ভয়ানক (পুং) বিভেত্যন্ার্ধিতি ভী-( শীঙ ভিয়ঃ। উপ. ৩1৮২) 
ইতি আনক। ১ ব্যান্ব। ২রাহু। ৩ শূঙ্গারাদি অষ্টরসের 
অন্তর্গত ষষ্ঠটরস। ইহার লক্ষণ__ 

“ভয়ানকো। ভয়স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ। 
সত্রীনীচপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণ মতন্তত্ববিশারদৈঃ ॥ 
যস্মাছুৎপদ্যতে ভীতিস্তদ ত্রালম্বনং মতম্‌। 
চে্ট৷ ঘোরতরাস্তস) ভবেছুদ্দীপনং পুনঃ ॥ 
অন্থভাবোহত্র বৈবণ্যং গদ্গদশ্বরভাষণম্‌। 
প্রলরশ্বেদরোমাঞ্চ-কম্পদিক্প্রেক্ষণাদয়ঃ ॥ 
জুগুগ্লাকোপসন্মোহ-সংক্রাসগ্লানিদীনতাঃ। 
শঙ্কাপন্মারসংত্্রান্তি-মৃত্যাদ্ভ। ব্যভিচারিণঃ ॥৮(সাহিতাদ*৩প*) 
ভয়ানকরসে স্থায়িভাব ভয়। যম ইহার অধিদেব। ইহার 
বর্ণ কৃষ্ণ । স্ত্রী ও নিক লোক ইহার প্রধান আশ্রয় এবং যাহা 
হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহাই ইহার আলম্বন। ঘোরতরা চেষ্টা 
ইহার উদ্দীপন বিভাব এবং বিবর্ণতা, গদৃগদন্বরে ভাষণ, প্রলয়, 
ম্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, ও দিকৃ-প্রেক্ষণাদি ইহার অনুভাব। 
জুগ্ডগ্পা, বেগ, নংমোহ, সংত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপন্মার, 
্রান্তি ও মৃত্যু প্রতি এই রসের ব্যভিচারিভাব। 
উদাহরণ যথা,-- 
“নষ্টং বর্ধবরৈর্মন্ষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা- 
মন্তঃ কঞু/(কিকপু'কস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ 0৮ * 
(সাহ্ত্যদর্পণ ৩ পরিৎ ) 
(ত্রি)২ ভমঙ্কর। 
“বজ্তাণি তে খরমাণ! বিশন্তি দংগ্রাকরাপানি ভয়ানকানি।” 
( গীত। ১১1২৭ ) 
ভয়াপহ্‌ (পুং) ভয়ং অপহন্তীতি হন্‌ (অন্তেভ্যোহপি দৃশ্টান্তে। 
পা ৩২১০১) ইতি। ১ রাজা। (ব্রি) ২ ভয়নাশক। 
ভয়াবহ (ত্রি) আবহ্তীতি আ-বহ-অচ. ভয়ম্ত আবহঃ। 
ভয়ঙ্কর, ভয়ানক । 
“শ্রেয়ান্‌ স্বধন্ম্ো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ। 
স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মেো ভয়াবহঃ ॥৮ (গীতা ৩/৩৪ ৫ 
ভম্য (ক্লী) ভীভাবে যত, খেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভয়। 
লৌকিক প্রয়োগে "ভেয়” এইরূপ পদ হইবে । 
ভর (পুং) ভরতীতি ভূ পচাগ্চ। অতিশয়। ("অমর 
পীনপয়োধর ভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।” 
(গীতগোবিন্দ ৪১) 

২ ভার। (ভাগবত ১৩২৩) (ত্রি) ৩ ভরণকর্ভী । 

“ভরার সুভরতভাগমৃত্বিয়ং” (খক্‌ ১ৎ।১০০।২) 

রায় সর্বেষাং পোষকায়” (সায়ণ) 





৪ সংগ্রাম। “অনুক্রোশক্ষিতয়ো। ভরেষু” (খক্‌ 8৩৮1৫) 
“ভরেষু সংগ্রামেষু* (সায়ণ ) 
ভর, উঃপঃ প্রদেশ, অধ্যোধ্যা ও পশ্চিম-বাঙ্গলাবাসী নিয়শ্রেণীর 
ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। জাঁতিতববিদ্গণ ইহাঁদিগকে দ্রাবিড়ীয় 
শাখার অন্ততৃক্তি বলিয়া মনে করেন। * ইহার! সাধারণে 
রাজভর, ভরত ব1 ভরপুত্র নামে পরিচিত। 

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাস্থানে নানারূপ কি্বদস্তী 
প্রচলিত আছে। সামাজিক ও কৌলিক-আচারাদিতে সমুন্নত 
হইয়া তাহার! ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। 
কেহ কেহ বলে যে, ইহারা ক্ষত্রিয়রাজ ভরদ্বাজের বংশধর । 
অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশের ভরগণ বলে যে, তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণ অযোধ্যার পূর্বাংশে রাজত্ব করিত। অযোধ্যার 
সেই স্ত্রপ্রাচীন ও স্থপ্রসিদ্ধ স্র্য্যবংশীয় রাজগণের শাসন প্রভাব 
বিলুপ্ত হইলে এখানে ভরজাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। স্থরধ্য- 
বংশীয় রাজা কনকসেনের রাজত্বকালে এই অনাধ্য ভরজাতি 
হিমালয়ের পাব্বতীয় নিবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়! অয্যোধ্যায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজ কনকসেন দুদ্ধর্য ভরদিগের 
আক্রমণ সহা করিতে ন। পারিয়া গুজরাত অভিমুখে পলায়ন 
করেন। তাহার সঙ্গে হীনবীধ্য ক্ষত্রিয-সন্তানেরাও নানাস্থানে 
ছড়াইয়! পড়ে। 
ভরেরা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ও তেজস্বী; কিন্ত সাধারণতঃ কৃষণ- 
বর্ণ, কদাকার, পানাসক্ত ও অধাশ্মিক। দস্যুবৃত্তি ও লুঠনাদি 
হহাদের প্রধান কাধ্য। আপনাদের মধ্যে কাহাকেও 
ধন্মচচ্চা করি'ত দেখিলে ইহারা তাহাকে বিশেষ লাঞ্চন। 
9 তাড়না করে। এই ছুদ্ধর্ষ জাতি যে 'এক সময়ে সুদূর বিস্তৃত 
উপ্তরপশ্চিমপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, গাজিপুর, 
বণ্তি, মার্জাপুর, বরাইচ গুভৃতি জেলাস্থিত দুরগগাদির ধ্বংসা- 
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* অনার্ধা আকৃচিবিশিষ্ট এই ভরঙ্গাতি কোন সময়ে ভারতক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায় না। পুরাঁণা- 
দিতেও এই ভর জাতির প্রতিপত্তির কোন উল্লেখ নাই। জাতিতন্থবিদ্দগণ 
অনুমান করেন ঘষে, ইহাঁবা টলেমী বর্ণিত বর্ে (18171101) বা প্লিনির উবারি 
(1181) হইবেন। কেহ ব্রহ্গপুরাণবর্ণিত জয়ধ্বজ বংশাবতংশ, ভারতগণ 
মথবা মহাভারতোস্ত ভীমসেনপরাজিত ভর্গ জাতিকেই বর্তমান ভরদিগের 
পৃন্নপুকম নিবীপণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পাব্ধতীয় ভরত ( শবর, 
বর্বর প্রভৃতি) জাতি হইতে ভরজাতির অভ্যুদয় স্বীকার করেন। শেরীং 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, হিন্দু শা্ত্রে দন্থ্য ও অনুর শব্দে অনার্ধ্য জাতি উল্লিখিত 
হইয়াছে | অনাগ্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়| আর্যগণের ইতস্ততঃ গমন ও উপ- 
শিবেশ স্থাপন, উনাও প্রদেশের রাঁজেতিহাস-বর্ণিত কনকসেনের পরাভব ও 
পলায়ন সাহার সমর্থন করিতেছে । 





বশেষ হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 


শশী শীষ্টি টি 


কৌশিক 


রাজপুত কর্তৃক তাহারা গোরক্ষপুর হইতে বিতাড়িত হয়। 
বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্তী পম্পাপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। 1 

প্রত্বতত্ববিদ্গণ কেবলমাত্র কিম্বদস্তীর উপর আস্থা-স্থাপন 
করিয়া ভরজাতির পূর্ব-প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত 
নহেন। সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ভারতাক্রমণ ও কনোজপতি 
জয়পালের অধঃপতন সময়ে রাজপুতজাতি পূর্বাঞ্চলে অধ্যুষিত 
হয়েন। তরী সময়ে ভরগণ রাজপুতের নিকট পরাভব স্বীকার 
করে। আজমগড় ও গাজীপুর হইতে €সনগার কর্তৃক, 
মীর্জাপুর ও আলাহাবার্দের পার্খবর্ী স্থান হইতে গহরবাড় 
কর্তৃক,গোরক্গপুর হইতে কৌশিক বর্তৃক,ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা 
হইতে বাঈ এবং ভাদ্রোহি ও প্রয়াগের পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
মোণা, বাঈ, পোনাক প্রভৃতি জাতি কর্তৃক ইহারা 
বিতাড়িত হইয়াছিল । 

এইবরূপে ভর-শক্তির অধঃপতন হইবার পর, সমগ্র উত্তব- 
পশ্চিম-প্রদেশ রাজপুতজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর সর্দারদিগের 
শাঁসনাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপুতগণ ছত্রি নামে 
পরিচিত হয়।; উপরি উক্ত ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কোন এতি- 
হাসিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ একমাত্র 
প্রবাদ ভিন্ন এ সম্বদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। 

ইহাদের মধ্যে ভরদ্াজ, কনোজিয়া ও রাজভর নামে 
তিনটা স্বতন্থ থাক আছে। মীর্জাপুরী ভরগণ আবার ভর, 
ভূ'ইহার, রাজভর ও ছুসাদ নামক তিনটা শ্রেণীতে বিভত্ত | 
এই ভূ'ইহারগণ আপনাদিগকে সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভররাজদিগের 
বংশধর এবং স্্যবংনীর রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয় । ইহারা 
যজ্ঞন্ত্রও ধারণ করে। 

ইহার সগোত্রে, অথবা মাতৃ বা পিতৃ কুলে বিবাহ করে 
না) কিন্তু যদি ৪ বা ৫ পুরুষে পিও্ড না বাধে, তাহা হইলে 
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+ বর্ধমান প্রত্রতব্ববিদ্‌গণ 'রজাতির এই পূর্বতন গৌরবকাহিনী স্বীকার 
করেন না। পূর্বে যে সকল ধ্বংসাবশেষ ভরজতির কীর্তিস্তস্ত বলিয়া কীর্তিত 
হইয়াছিল, এখন বহু প্রমাঁণ-প্রয়োগ প্রাপ্তে সেই সকল প্রাচীনতম নিদর্শনের 
কতকগুলি বিভিন্র রাজবংশে আরোপিত হইয়াছে । 

1 কার্ণেগি সাহেব বলেন, পূর্ববাভিমুখী বিশাল রাজপুতবাহিনী নাগবংশীষ 
রাঁজগণের নিকট পরাভূত হয়। যে ছত্রিগণ এখন উক্ত প্রদেশে প্রবল রহি- 
য়াছে) তাহার! ভর ভিন্ন আর কেহ নহে । মিলেটের মতে, ইহারা শীকদ্বীগীয়। 
ভারতে আরধ্্য-প্রবাহের সময় ইহাদের প্রভাব হাঁস হইয়া পড়ে। অপরে 
ইহাদের গঠন-সাদৃশ্ঠ দ্বার! অনুমান করেন যে, ইহারা ভ্রাবিড়ীয়, কোল অথব! 
শ্বর জাতীয় হইবেন । বিদ্ধ্যাচলের কৈমুর-অধিত্যকীবাসী অনাধ্যজাতির 
সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্ঠ আছে। 


তর 


পিতৃঘপা কন্তাকেও বিবাহ করিতে পারে। ম্বঘরে বিবাহ 
দেওয়াই হহাদের বিশেষ অভিপ্রেত। আজমগড়ের রাজতর- 
গণ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু । হহাদের সমন্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর 
মত। এই হিন্দু ভরগণ পতৈৎ নামে খ্যাত। নিয়শরেণীর 
ভরণণ খুটন্তং শব্দে অভিহিত। পটতংগণ আচারাদি দ্বার! 
সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে এবং খুস্তৈৎগণ শুকরপালন- 
ব্ূপ নিকৃষ্ট ব্যবসায়ে দ্রিনযাপন করিতেছে । উক্ু ছুই শ্রেণীর 
মধ্যে পরশ্পর আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিলেও শুকর-ব্যব- 
সাযমীর গৃহে উন্নত ব্যক্তিগণ কন্তা-পুত্রের বিবাহ দেয় না। 
শুকরপালী ভরগণ সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য । যদি কোন অবি- 
বাহিত! বালিক। স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত অবৈধপ্রণয়ে 
আসক্ত হয়, তাহ। হইলে জাতীয়-সভ| সেই কন্তার পিতার 
নিকট হইতে জরিমান। গ্রহণ করিয়া কন্তাকে সমাজ-গ্রহণীয়া 
করে। দশ বর্ষের অধিকবয়স্কা কন্তার বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই কন্তা 
সমাজে “রজ্জস্থলী” বলির নিন্দনীয় এবং কেহই সের্মপ কন্তাকে 
গ্রহণ করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ৫ বা ৭ বর্ষ বয়স্ক কন্যাই 

বিবাহধোগ্যা বলিয়। গৃহীত হর। 
প্রথমা পত্বী থাকিতে দ্বিতীয় দারগ্রহণে নিষেধ নাই। 
কিন্ত বন্ধ্যার্দি কারণ ন! দেখাইতে পারিলে, সে বিবাহ গ্রাহা 
হয় না। ঘদ্দি কোন রমণী স্বইচ্ছায় স্বামীকে পত্ব্স্তর গ্রহণে 
অনুমতি দেয়, তাহ] হইলে তাহাকে আর সংসারের কোন 
কাধ্যই করিতে হয় না। তাহার সপত্বীই গৃহকর্ম করিতে 
বাধা । ব্বিতীয় পত্রী অবশ্ই স্ত্রীর কনিষ্ঠ। ভগিনী বা নিকটা- 
ঝয়। হওম| আবণ্ক। বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে “সাগাই+প্রথামত 
বিবাহ করিতে পারে। সামাজিক সকল বিষয় পঞ্চায়ৎসভার 
প্রতিনিধি চৌধুরী কতৃক নিম্পাদিত হহয়া থাকে। স্ত্রী অথবা 
স্বানীর স্বাভাবিক দৌর্বল্য,শরীরগত রোগ বা.ব্যভিচার প্রভৃতি 
কারণে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারাষায়) কিন্ত তাহাও 

পদ্গায়ংসভার অন্থমতিসাপেক্ষ। 
বিবাহে বরের মাতুলই ঘটক হইয়া থাকেন। কন্তার 
পিতা ১২ টাক। দিল! বরের মুখ দেখিয়া বিবাহ পাক1 করেন। 
“পাণী কা-দিনে' কন্তার পিতা স্বজনে পরিবুত হইয়া বরের 
বাটাতে যাক এবং উঠানস্থ একটা চৌকায় বরের সম্মুখে কন্তার 
পিতা বসিয়। জামাতার কপালে চাউল ও দধি মাথাইয়া দেয়। 
ব্রাঙ্মণে গশুভদিন দেখিয়া দিলে বর ও কন্ঠার গৃহে বিবাহ-মঞ্চ 
নিশ্মিত হয়। বিবাহের পুর্বে দম্পতির মঙ্গলকামনায় 
ভঘবান্‌ দেব, পাঁচপীর ও ফুলমতীদেবীর পুজ। দেওয়া হইয়া 
থাকেণ কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াই পুরোহিত প্রথমে 
গৌরী ও গণেশের পুজ। করে । তংপরে বর ও কন্তাকে গাইট- 
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বন্ধনের পর) বিবাহমঞ্চস্থ মধ্যদণ্ডের চারিদিকে লইয়া! ৫ বার 
প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে । 

কোন রমণী গর্ভবতী হইলে গৃহকঞরা তাহার মাথার উপর 
পয়সা ও চাউল ঘুরাক্ম এবং স্প্রসবের জন্থ ফুলমতীদেবী 
ও গ্রাম্য-দেবতাদিগের পূজা দেয়। প্রস্থতির ৬ দিনে ষঠীপৃজা 
ও ১২ দিনে অশৌচান্ত হয়। ৫ বা ৬ বৎসরে কর্ণবেধ হইবার 
পর বালককে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম পালন এবং ভোজ্যা- 
দিরও বিচার করিতে হয়। 

বিহ্চিকা, বসন্ত বা অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্য হইলে শবদাহ 
করে, কিন্ত অপর সকল সময়ে শবদেহ পুতিয়। রাখে বা জলে 
ভাপাইয়। দেয়। ৬ মাসের মধ্যে শেষোক্ত প্রেতদিগের উদ্দেশে 
প্রতিক্কৃতি গঠনপূর্ববক অস্ত্যেষ্টিক্রিয়৷ সমাহিত হয়। ইহাদের 
মৃতাশৌচ ১* দিন থাকে । অশৌচের প্রধান অধিকারীকে 
এ দশ দিন কুশ তৃণে জল ঢালিতে এবং মৃতের প্রেতাত্মার 
তৃপ্তির জন্য পিগুদান দিতে হয়। দশদিনে ক্ষৌরকর্শের পর 
পিওদান ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে । এ দিন ব্রাঙ্গণকে অপক্ক দ্রব্য 
দান করে এবং জ্ঞাতি ও কুটুম্ধদিগকে ভোজ দিতে হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা প্রায় সকল কার্যেই 
অঘ্বান দেব, ফুলমতীদেবী ও পাঁচপীরের পুজা দিয়া থাকে। 
এতস্তিন্ন কালিকা ও কাশীদান বাবার পুজাদিও ইহারা রিশেষ 
ধূমধামে সম্পন্ন করে। ফগুয়া, দশমী, দীবালী, খিচ্রী ও 
তীঞ্জ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান পর্ধ। গ্রামস্থ বটবৃক্ষস্থিত 
প্রেতবোনির পৃজায়ও ইহারা শৃকর বলি দেয়। কেহ কেহ 
গয়্াধামে পিগুদান করিতে গমন করে। প্রতি অশ্বথ 
বৃক্ষকে নারারণের বাদভূমি জানিয়া ইহারা পুজা করে এবং 
ভর রমণীগণ অশ্বখবৃক্ষ দেখিলেই ঘোমটা দিয়া পাশ 
কাটাইয়! যায়। 

পাশ্চমবঙ্গ ও ছোট-নাগপুরের ভরগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। 
অনেকে পঞ্চকোট (পাঁচেট) রাঞজজসরকারে কর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে মঘব! ও বাঙ্গালী নামে ছুইটী থাক আছে। উহারা 
পরস্পর বিবাহাদি করে না। প্রায় সকল বিষয়ে ইহার! হিন্দুর 
অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাল/বিবাহ প্রচলিত 
হইর্ছে ; কিন্ত অবস্থাবিভেদে বয়স্থা কন্ঠার বিবাহও গ্রাহ্‌ 
হইতেছে । বিধবাবিবাহ আদৌ চলিত নাই । মৃতদেহ দাহ ও 
১৩প দিনে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি, ইহার। গৌঁড়। হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে 
নিষ্পন্ন করিরা থাকে । পাচেট-রাজদরকারে কাধ্য্যগ্রহণ 
করিয়। ইহারা সমাজে অনেক উন্নত হুইয়াছে। মানভূমে 
ইহারা তাহ্কলী ও ময়রার সমশ্রেণী বলিয়৷ গৃহীত হয়। 
উচ্চশ্রেনীর হিন্দুমাত্রেই ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করিতে পারে। 


ভবণাাহব। 





ইত্বন্নিতি | উপ. ৪1১০৪ ) ইতি অটচ.। ১ কুস্তকার। ২ ভৃত্য । 
ভরটক (পুং) সন্ন্যাসি-সম্প্রদাক়্ বিশেষ । 
ভরটিক (ব্রি) ভরটেন হরতি ভস্ত্রাদিত্বাৎ উন্‌ (পা ৪18১৬)। 
ভরট দ্বার৷ হরণকারী। স্ত্রিয়াং ভীষ। ভরটিকী। 
ভরণ (ক্লী) ভ্রিন্নতেৎনেনেতি ভূ-করণে লুটু। ১ বেতন। 
২ ভৃতি। (মেদিনী) ভূ-তাবে লুটু। ৩ গোষণ। 
“ভরণং পোষ্যবর্ন্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্‌। 
নরকং পীড়নে চাস্য তশ্পাদ্যত্বেন তং ভরেৎ॥” দোয়ভাগ) 
(পুং) ভরভীতি ভূ-ল্যু। ৩ ভরণী নক্ষত্র । (শব্রত্বা* ) 
ভরণপোষণ (দেশজ ) লালন পালন। খাওয়ান পরান। 
ভরণী (স্ত্রী) ভরণ-গৌরাদিতাৎ ভীষ। ১ ঘোষকলতা।। 
২ অশ্থিনী প্রতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তগত দ্বিতীয় নক্ষত্র। 
পধ্যার__যমদৈবত। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
বম। ইহা ত্রিকোণারুতিবিশিষ্ট । ইহার কোণত্রয়ে তিনটা 
দীপ্যমান তারক মাছে। 
“তারকাব্রপ়মিতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদধবনে। যমে। 
পদ্কগাকঞ্ষি গণিতাঃ কুলী'রতঃ সারকাক্ষি ভূজসংখ্যকাঃ কলা: &” 
(কালিদানকত রাত্রিলগ্রমান ) 
, এই নক্ষত্র উগ্রগণ ও অধোমুখগণের অন্তর্গত। শতপদ- 
চক্রান্ুসারে নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রে প্রথমাদি চারিপদে 
লি, লু, লে, লো, ইত্যাদি অক্ষর হইবে। এই নঙ্গত্রে জন্ম- 
গ্রহণ করিলে মেষরাশি ও শুক্রের দশা হয়। সেহ ব্যক্তি 
সব্বদা ধাণ্াদি বস্তর ক্রয়বিক্রয়ে নিএুক্ত, ক্রুর্বভাব, দীর্ঘ- 
শরীর সম্পন্ন, উত্তম বীর্ধ্যবান্‌্, বিদেশবাপী ও বৈরিপক্ষবিজয়ী 
হইয্। থাকে । (কোষ্টীকলাপ) 
ভরণীভূ (পুং) ভরণী ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্ত। রাহুগ্রহ | (হেম) 
ভরণীয় (রি) তৃ-কর্্মণি অনীয়র্। ভরণযোগ্য, পোষ্য। 
“সর্বং ভবতু তে রাঙ্গ্যং পঞ্চগ্রামান্‌ বিসর্জয়। 
অবস্তং ভরণীয়৷ হি পিতুস্তে রাজস্তম।”ভারত (৫১৫০।১৭) 
ভরগু (পুং) বিতর্তীতি ভূ (অওণ্‌কৃস্য ভূ বুঞ্ঃ | উপ. ২১২৮) 
ইতি অগুণ। ১ ম্বামী। ২ ভূপাল। ৩ বৃষ। ৪ ভু। 
৫ কৃমি। (সংক্ষিগুসা* উণাদি*) 
ভরণ্য (ক্লী) ভরণে সাধুঃ (তত্র সাধুঃ। পা 818৯৮) ইতি 
যৎ। ১ মূল্য। ২ বেতন। (অমর) 
ভরণ্যভূজ, (ব্রি) ভরপ্যং বেতনং ভুনক্তি ইতি ভুজ্-ক্কিপ,। 
কণ্ধকর, মূল্য গ্রহপ করিক্া কন্মকারক। 
ভুরপ্যা (স্ত্রী) ভরণ্য অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। বেতন । 
সূ্ট্রণ্য হব (স্ী) তরপ্য। আহ্বা যদ্যাঃ। পর্পুষ্পী, রামদূতী। 


ভরট ( পুং) বিভর্তীতি ভূ- (জনিদাচ্যুস্থবৃমদিশমিনমি ভূঞ্ভ্য ভরণুয (পুং) কও্যাদিগণীয় ভরণ্য ধাতু বাহনকাৎ উগ্‌। 


ভরত 





১ শরন্যু । ২ মিত্র । ৩ অগ্নি। ৪ চন্ত্র। ৫ ঈশ্বর। 
(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবুতি ) 
ভরত (পুং) বিভত্তি স্বাঙ্গমিতি বিভপ্তি লোকানিতি ব1 ( ভূ- 
মুদশিষঙীতি । উপ. ৩৯১৯) ইতি অতচ.। ১ নাট্যশান্ত্র। 
২ মুনিবিশেষ। ইনি অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের সুত্রকর্তী। তরতন্ত 
শিষ্যঃ, তপ্যেদমিত্যণ* অণো। লুক্‌। ৩ নট। ৪ রামচন্ত্রের 
অনুজ ভ্রারতী। € ছুম্মস্তের পুত্র। (মেদ্রিনী) ৬ শবর। 
৭ তন্তবার়। (বিশ্ব) ৮ক্গেত্র। ৯ ভরতাত্বস। (হেম) 
ুম্মন্তরাজপুত্র ভরতের পর্যায়, __শাকুস্তলেয়, দোক্ষস্তি, 
সর্বদমন। (ত্রিকা* ) ১ বকিপুত্রভেদ। 
“পাবনে। লৌকিকে৷ হিঃ প্রথমে ত্রাঙ্গপঃ স্থৃতঃ । 
ব্রহ্মোদনাগ্রিস্তৎপুত্রো ভরতে নাম বিশ্রুতঃ ॥* 
(মৎস্যপু* ৪৮ অ*) 
১১ ভৌত্ামনুপুত্রভেদ। (মার্কশেয়পু* ১** অঞ্) 
১২ আম্ুধ-দ্রীবিসজ্ঘভেদ ॥ ১৩ খত্বিজ্‌ ( নিঘণ্ট,) 
ভরত (পুং) কৈকেক়ীগর্ভ-সম্তৃত দশরথের পুত্র। রামায়ণ 
পাঠে জান। যায়, অপুত্রক রাঞ্জা দশরথ বশিষ্ঠের পরামশে 
পুত্রেষি যন্ত করেন। লোমপাদতনয় খধ্যশৃঙ্গ এই যজ্তে 
অধ্বযু্য হন, যক্ত শেষ হহণে স্বক্ং অগ্রিদেব বহ্িকুণ্ড হহতে 
আবিভূতি হুইয়া দশরথের হস্তে পায়স অর্পণ করেন। রাজা 
দশরথ পত্বীদিগের মধ্যে এ পারদ বিভাগ করিয়৷ দেন। 
সেহ পায়স ভোঞ্ন করিয়া কৌশল্য। দেবী রামচন্ত্রকে, 
কৈকেম্া ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শক্রত্বকে প্রসব 
করেন। ভরত মানলগ্নে ও পুষ্যা নঙ্গত্তরে এবং লক্ষণ ও 
শত্রস ককটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষণের 
কনিষভ্রাত৷ শক্রস্ম ভরতের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভরত স্বীয় 
মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন । কুশধবজতনর়। মাওডবীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পুনরায় ভরত শক্রস্রের 
সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ 
বনগমন করিলে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। এই সময় 
ভরত মাতুলালয়ে অতিশয় ছুঃস্বপ্র দেখেন, পরে অযোধ্যা 
হইতে দূত যাইয়া ভরতকে লইয়া আইসে। ভরত অযোধ্যা 
আসিয়া পিতার ওর্ধদেহিক কার্য সম্পন্ন করেন। কৈকেরীর 
আদেশে ব্রাম নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া, ভরত মাতা! 
কৈকেরীকে অতিশয় তিরস্কার করেন। বিমাতৃতনয় 
হইলেও জ্যে্ভ্রাত। রামচন্দ্রের প্রতি তাহার অচল ভন্ভিৎ 
ছিল। এই প্রবল-ভক্তি বশেই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রীত। রামচন্ত্রকে 
আনিবার জন্ত চিত্রকৃট পর্বতে গমন করেন, এখানে পর্ণকুটারে 





ভরত 


জটাবফধারী রামচন্ত্রকে অবস্থিত দেখিয়া তিনি শোকে মুহ্‌- 
মান হন এবং রামচন্ত্রকে লইয়া! আমিবার জন্য বিষ্তর অনুনয় 
করেন। রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করিয়৷ কিছুতেই আসিতে স্বীকৃত 
হন নাই। তখন ভরত তথ! হইতে রামচজ্জ্রের গাছুক। 
আনয়ন করিয়! ব্র্গচারীর বেশে নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্য- 
শাসন করিয়াছিলেন। চতুর্দশ বৎসর পরে রামচন্দ্র প্রত্যাগত 
হইলে ভরত তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন । 
তরতের তক্ষ ও পুষ্কর নামে ছুই পুত্র ছিল। ভরত 
পুত্রত্বয়কে সঙ্গে লইয়৷ সপুত্র গন্ধর্বরাজ শৈলুশের সহিত যুদ্ধ 
করিয়। সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্ধদেশ সকল জয় করেন 
এবং এই প্রদ্দেশ দুইভাগে বিভাগ করিয়! দুই পুত্রকে দেন। 
তাহারা তক্ষশিল! ও পু্করাবতী নামে ছুই নগর স্থাপন করিয়া 
তথায় বাদ করিতেন। পরে ভরত রামচন্দ্রের সহিত স্বর্গা- 
রোহণ করেন। [রাম দেখ।] 
(রামায়ণ, বিষুপুরাণ ও ভাগবত) 
২ খভদেবের পুত্র। তিনি বিষুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। 
রাজ! হইয়! তিনি বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্জজনাকে বিৰাহ করেন। 
তাহার গর্ভে স্থমতি,রাষ্ট্রভৃত, স্দর্শন,আবরণ ও ধূমকেতু নামে 
পঞ্চপুত্র জন্মে। রাজ! পুত্রদিগকে রান বিভাগ করিয়৷ দিয়া 
তপস্তায় মনোনিবেশ করেন। একদা তিনি নদীতটে স্নানান্তে 
সন্ধ্যাবন্দনাদদি করিতেছেন, এমন সময়ে এক আনন্নপ্রসবা 
হরিণী সেইখানে আপিয়। জলপান করিতে লাগিল। মুগীকে 
জলপানে নিয়ত দেখিনা নদদীতটবর্তা অরণ্যস্থিত সিংহ গর্জন 
করিয়া উঠিপ। সেই শব শুনিয়! ভয়ে পলায়মানা হরিণী 
ক্ষিপ্রগতিতে পদজ্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং সেই 
পতন জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ও গর্ভভ্রষ্ট হইল। ভরত 
মবুগীকে পতিত ও মৃত দেখিয়া! মুগশিগুকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়া 
পালন করিতে লাগিলেন। মারার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! 
' নিঃসঙ্গ তাপসও মৃগের মায়ায় ক্রমে তপ ভুলিলেন এবং মৃগ 
চিন্ত। করিতে করিতে কালে দেহত্যাগ করিলেন। পর জন্মে 
তিনি মুগদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগবতপ্রসাদে জাতিম্মর 
হইয়। কালগ্রর পর্বতে পুলহা শ্রমে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। 
অন্পান্তরে তিনি আঙ্গিরসগোত্রে ব্রাঙ্মণকুলে জন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাহার নয়টা বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও 
একটী সহোদর! ভগিণী জন্মে। তিনি লোকসঙ্গবিবঞ্িত হইবার 
অন্ত জড়ব থাকিতেন। কালক্রমে তাহার পিতামাতার 
মৃত্যু হইল। তাহাকে যত্ব বা অযস্ব যেধাহাই করুক না 
কেন, তিনি কিছুতেই জক্ষেপ করিতেন না। তাহার ভ্রাতৃ- 
পত্ধীগণ তাহাকে বড়ই অবদ্ব করিতেন। এমন কি অধাদ্য 


ভরত 


পর্যন্তও থাইতে দিতেন। অবশেষে তাহার জ্যেষ্ট-ভ্রাত। প্থার 
মন্ত্রণায় তাহাকে ক্ষেত্ররক্ষার্থ নিচক্ত করেন। 

একদিন চৌররাজ পুররকামনায় নরপণ্ড বলি দিবার জন্য 
কৃতলক্কল্প হন। তিনি যাহাকে বলি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন 
সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে, তাহার অনুচরগণ জড়রূপী ৩রতকে 
ধরিয়া লইয়া যায়। দেবী ভদ্রকালা হহাতে কুপিত] হুহয়া। 
চৌরবংশ ধ্বংদ করেন। একদা সিক্ুলীবীরগণের রাজা 
রহুগণ ইক্ষুবতীতীরে উপস্থিত হন। তাহার শিবিকাখাহকের 
একজনের পীড়া হহলে, তিনি ভরতকে হষ্টপুষ্ট দেখিয়া তৎ- 
কাধ্যে নিবুক্ত করেন। ভরত শিবিকাবহুন সময়ে পাছে পদ1- 
ঘাতে জীব নষ্ট হয়, এইজন্ধ অতি সাবধানে পদর্ষেপ কার- 
তেছেন এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত নত করিয়! সন্মুখাস্থত জীব সরাহয়। 
দিতেছেন। ইহ দেখিয়া রাজা তাহাকে উপহাস করেন। রাজার 
উপচাসে বিচলিত না হইয়া ভরত তাহাকে অনেক তব উপদেশ 
দেন। রাজা তাহার প্রতি পরমভক্কিমান হ্হয়] তাহাকে ত্যাগ 
করেন । তিনি দেশপধ্যটনে বিগত হন এবং কিছুদিন পরে 
মুক্তিলাভ করেন। (ভাগ*) [জড়ভরত দেখ ]। 

৩ শকুস্তলাগর্ভসম্ভূত ছুম্মস্তের পুত্র। মহাভারতে লিখিত 
আছে ;-চন্দ্রবংশীয় মহারাজ ছুণ্বস্ত কথাএমে শকুস্তলাকে 
গন্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই সময় শকুস্তলা গড বতা 
হন। এই গর্ডে এক পুত্র হয়ঃ মহষি কথ এই বালকের 
সর্বদমন নামকরণ করিয়া বালক সহ শকুস্তলাকে বাজ। 
ছুম্প্তের নিকট প্রেরণ করেন। শকুস্তল] রাঙসমীপে সকল 
বৃত্তান্ত বণপিলে, রাঞ্জার বিস্বাতিবশত; কোন কথাহ স্মরণ 
হইল না। তিনি পুত্রের সহিত শকুস্তণাকে গাত্যাখান 
করিলেন। তখন সেই স্থানে এইরূপ দৈববাণী হইল, “রাজন! 
শকুত্তলা যাহ বলিয়াছে, সকলহ সত্য, আপনি আামাদের 
বাক্যান্থদারে এই বালককে ভরণ করন, শুবণ করুন, 
এই আকাশবাণী হইতে বালকের নাম ভরত হহল। মহারাজ 
ুত্মন্ত তখন পডী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম শরততে 
ঘৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা গরত সকণ বাজজ- 
গণকে পরাজর করিয়! সার্ঘভৌম রাজা ইন। হনি যমুনা 
তীরে একশত, সরশ্বতীতীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে 
চতুঃশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। .পরে পূনরায় সহ 
অশ্বমেধ ও শত রাজস্য়ষজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অগ্নিষ্টোম, 
অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহ্শ্র সহম্র বাজপেয়যজ্ঞ 
সমাধ! করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়।' 
এই ভারতীকীত্তি ভরত হইতেই হইয়াছে । ভরতের বংশধর- 
গণ ভারত নামে খ্যাত হন। তিনি ভগবান বিষুর 








টার 


মংশে আবভূতি হহয়াছলেন। বিদর্ভরাজের তিন 
কগ্তার সহিত তীহার বিবাহ হয়। ইনি বৃহস্পতিতনয় 
এরদাসকে পাপন করেন। (ভারত ১৭৩ অ*) বিষুপু*,ভাগণ) 
৪ সঙ্গীতাচার্ধয জনৈকমুনি। ইনি জগতে সর্বপ্রথম 
নাট্য ও সঙ্গীতশান্ত্র গ্রবর্তন করেন। 
ভরত, মিবারের জনৈক রাজা। মিবাররাজ সমরলিংহের 
শ্রাত| স্ধ্যমল্লের পুত্র। সমরপিংহের মৃত্য হইলে তৎপুত্র 
কণ পিতৃসিংহাননে সমারূড হন। কর্ণ রাজপিংহাসনে 
সমাপীন হইলে ভরত শক্রর ষড়যন্ত্রে পতিত হুইয়া চিতোর 
পরিত্যাগপুর্বক সিদ্ধুদেশে গমন করেন। তথায় উপস্থিত 
হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি তথাকার মুসলমানরাজের 
নকট হইতে অরোর নগর প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের 
ভষ্টবংশীয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এ 
রমণীর গর্ভে রাহুপ নামে তাহার এক পুত্র হয়। এই পুত্র 
মাভুলালয়ে অবস্থান করিতেন। 
এদিকে রাজা কর্ণ প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতের দেশাস্তরে গমন 
এবং পুর মাহুপের অন্ুপযুক্ততা হেতু নিতান্ত মনঃকষ্টে কাল 
ঘাপন করিএ। অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
ঝালোরের শণিগুরুবংশীয় সর্দার কর্ণের কন্তার পাণিগ্রহণ 
কর্ধেন। এই কগ্তার গে রণধবল নামে এক পুত হয়। 
ঝালোরপাঁত জঘগ্ত বিশ্বাসঘাতকতা অবপন্বনপূর্বক চিতোরের 
প্রধন প্রধান গিহেলাটগণকে নিহত করিয়া তথাকার পিংভাসনে 
স্বায়ু পুর রশধবলকে সংগ্কাপিত করেন। কর্ণপুত্র মাহুপ 
স্বার় সন্বাধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণদপেই অঞ্চম ছিলেন। 
পিতরাঞজ্য অপর এক এক ব্যঞ্চির দ্বাপ্া আঁধক্কত হইল, 
তখপি অকন্ম্া মাহুপ তহুদ্ধারে অণুমাত্রও উদ্যোগ করিলেন 
ন।। বাগ্লার সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত, বাপ্পার কীত্তিস্তস্ত 
উন্ম্লত প্রায়, হয় ত অল্পদিনের মধ্যে চিতোর হইতে বাপ্পা 
রাৰপের নাম অন্তহিত হহবে, এই চিন্ত। একজন উন্নতমন। 
কুণপাঠকাচাবোর ( রাজভাটের ) হৃদয়ে সমুখিত হইল। 
তিনি এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানের জন্য ভরতের নিকট 
উপস্থিত হইয়। তাহাকে এই বৃত্তান্ত জাপন করেন। স্বায় 
পৃর্নপুরুবগণের প্রনষ্টরাজ্য ও গৌরব উদ্ধারমানসে দিন্ধ 
হরশীয় সেনাদল সমভিব্যহারে ভরত মিবার রাজ্যাভিমুখে 
বাতা কবিলেন। চিতোরেশ্বরের অধীনস্থ সমস্ত স্দারগণ 
এই শুতনমাচ।র শ্রবণে সানন্দহৃদয়ে আপনাদের উদ্ধার-কর্তীর 
€প্াদ্দবীন পতাকাতলে মাসিয়া সমবেত হইল। পল্লি নামক 
স্থানে প্রতিদন্থী শণিগুরুবংণীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া 
তিনি চিভোর নিংহামনে সমারূঢ় হন। 





পপ 





ভরতপক্ষী 





টা ০ এসি 
টিক রাহ ক কাহার... নন 


এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভরততনয় রাহুপ চিতোর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার 
অন্নদিন পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে ধবনসেনধ 
পতি সামস্থদ্দীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তীহাকে 
পরাজয় করেন। এই নরপতির রাজত্বকালে তাহার রাজ্যে 
ছুইটা মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্বে মিবারের 
রাজপুতগণ গিহেলাট নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু এখন 
হইতে তাহারা সেই নামের পরিবর্তে শিশোদীয় আখ্যায় 
অভিহিত হইতে লাঁগিজেন। এতদ্যতীত বাপ্লার বংশধর- 
গণের রাজোপাধি 'রাওল” শব্দের পরিবর্তে রাণ।” হইল। 
রাহুপ অতি দক্ষতার সহিত ৩৮ বৎসর স্বরাজ্জ্য শাসন 
করিয়াছিলেন। [ রাহুপ দেখ] 
ভরত, জনৈক টাকাকার। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকৃত সমর- 
সার ও সমরসারসংগ্রহ গ্রন্থের ছুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন। 
ভরত আচার্য, জনৈক সঙ্গীতাচাধ্য। ইনি নাট্যশান্ত্র বা 
ভরতশান্ত্র এবং সঙ্গীতনৃত্যকর নামে ছুই খানি গ্রন্থ রচন! 
করেন। 
ভরতখণ্ড (ক্লী) ভারতবর্ষের অন্তর্গত কুমারিক খণ্ড। 
“কুমারিকেতি বিখ্যাতা সা নাসা প্রকথ্যতে। 
ইং কুমারিকাখণ্ডং চ হুব্বগফল গ্রদম্ ॥ 
যথা কৃতাবনীয়ধ্। নাণ। গ্রামাদি কল্পন। 
ইদ্₹ং ভরতখওঞ্চ য.] সম্যক্‌ প্রক'্পিতম্‌ ॥৮ 
(স্কন্দপুৎ কুমারিকাখ* ভূসংস্থিতিনামাধ্যায় । 
ভরতগড় বোদ্বাই ড্েসিডেন্দীর রত্বগিরিজেলার একটা গিরি 
হুর্গ। বালবলি খাড়ির দমিণকুলে অবস্থিত। এই ছুগের 
চুড়াপরে দীড়াইয়। মন্থরের মালবন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। 
গড়ের চতুর্দিকৃস্থ প্রাকার ১৮ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট প্রশস্ত। 
উহার উত্তরপূর্ব ও দক্সিণপশ্চিম কোণে ছুইটী বুরুজ 
আছে। এতছ্িন্ন গড়ের বহিঃপ্রাীরের উপর প্রায় 
১২টা অদ্ধগোলাকার বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
প্রাচীরও প্রস্থ প্রায় ১২ফিট। প্রাীরের সম্মুখ দেশে 
বিস্তীর্ণ থাত আছে। 
ভরতদ্বাদশাহ (পুং) ভরতক্কৃত দ্বাদশাহসাধ্য যজ্জভেদ। 
কাত্যার়ন শ্রোতন্থত্রে এই যজ্ঞের বিধান বিশেষন্ধপে অভিহিত 
হইয়াছে । এই ষজ্ঞে সকল প্রকার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়। 
“সর্ববাগ্িষ্টোমঃ ভরতদ্বাদশাহঃ৮ (কাত্যা* শ্রৌ* ২৪।৭১২ ) 
ভরতপক্ষী, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতিবিশেষ (1098 £01- 
(018) 1 বিজ্ঞানবিদ্গণ এই জাতিকে 4150411% শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধান্ন্গেত্রাদিতে এই পক্ষিগণ 











বিচরণ করিয়া থাকে । কৃষকগণ তাড়না করিলে পলায়ন 
কালে যতই তাহারা ধীরে ধীরে বাযুবক্ষে আরোহণ 
করিতে থাকে, ততই তাহাদের সুমধুর কলধবনি মানবের 
শ্রতি-গোচর হইতে থাকে । তাহাদের সেই গীতধ্বনির গ্তায় 
স্বরপরম্পরা মানবহৃদয় মোহিত করিতে সমর্থ । 

ইংলঙণ্ে এই জাতীয় পক্ষী 917 18) 1]. (/120018 2৮7৮০1)15), 
ফ্রান্সে--419900, ইটালীতে--1,071918, জন্মণিতে--ছ910 
1,907, স্কটল্ডে--14,০৫]০ পশ্চিমভাবতে--ভরত,ভরুত; 
বাঞ্গালায়--ভরুই,ভরত") তেলগু-_বরুত-পি্র, নিয়ালাপিচিক) 
তামিল_মনব-বড়ি, ব্রদ্ধেবি-লোন্‌ এবং সিংহলে-_ 
গোমরিট নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতসাম্্রাজ্য, সিংহল, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, হিমাণীয় পর্বত এবং যুরোপের 
স্ানে স্থানে এই পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্থান- 
বিশেষে উহাদের গাত্রবর্ণেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। 
হিমালয়জাত ভর তপক্ষী (&. ৪567915) অনেকাংশে বাঙ্গালার 
ভরুই পক্ষীর সমান। গাত্রবর্ণের বিভেদ আদেৌ নাই বলিলেই 
চলে, কিন্তু পূর্বোক্তগুপির অপেক্ষা শেষোক্তগুলি অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্রাকার। 

ভারতের সর্ধত্রই বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং ক্রন্গে 
পৌষ হইতে চৈত্র মাসে তাহারা এক কালে প্রায় ৪ বা ৫টা 
ডিএ্ব প্রসব করে। এ সময় তাহার৷ মৃত্তিকার উপর ঘাস দিয়া 
নাড়নিষ্মাণ করিয়া থাকে। 
গুলির ডিথ্ব হরিতাভ শ্বেত ও ধুসর বিন্দুবুক্ত। হিমালয় ও 
বাঙ্গালার ভরুইগুপির ডিএ হরিদ্রাভ বা ঈষৎ বেগুনিয়া ও 
ধূনর। পার্বতায় পর্মী মপেকা বাঞ্গালার পঞ্গীগুলির ডিম্ব 
[কছুক্ষুদ্র। 

ইহার! দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে । যুরোপীয় 
“প্বাই-লার্ক গুলি যে গুণে ভূষিত, ভারতের ভরুইএরও সে 
গুণের অভাব নাই। যখন তাহারা নাচিতে নাচিতে স্ুতানে 
বাধুভরে উপরে উঠিতে থাকে, তখন আকাশবক্ষ যেন সুস্বর- 
লহরীতে পূণ হইয়া যায়। নিবিড় বনান্তরালে দীড়াইয়া 
এই আকাশচারী ম্বভাবস্বাধীন পঞ্ষিজাতির প্রাকৃতিক গীতি 
বড়ই মনোরম। নীতকা্টধাগ্ক্ষেত্রাদিতে গ্রায়ই ইহাদের 
সমাগম হর। ইহারা শপ্যকণ ও পোকা মাকড় খাইতে 
ভালবাসে। 
ভরতপুন্ত্রক (পুং) ভরতন্ত নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতুঃ পুত্রকঃ | নট। 
ভরতপুর, রাঙগপুতনার অন্তর্গত একটা হিন্দরাজ্য। ভারতের 
বড়লাটের অধানস্থ রাজকার-এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। 
ইহার উত্তরে ইংরাঞ্জাধিকৃত গুরগাও জেলা, পুর্বে মথুরা 
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ও আগ্রা, দর্ষিণে ঢোলপুর, কেরৌলী ও জয়পুর রাজা এখং 
পশ্চিমে আলবার প্রদেশ। ভূপরিমাণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চত। প্রায় ৬** ফিট্‌। 
সর্বত্রই প্রায় সমতল, কেবল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম. 
সীমান্তদেশে গণ্ডশৈলমালা বিরাজিত থাকায় দেশের প্রাক- 
তিক সৌন্দর্য্য বদ্ধিত হইয়াছে । সমগ্রস্থান পলিময্ন হইলেও 
এখানে বনামালার অভাব নাই। এ পগিময় মৃত্তিক কঠিন 
ও শুষ্ক এবং স্থানে স্থানে মরুভূ-সদৃশ বালুকারাশিতে পৃর্ণ। 
দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের যত্বে এরপ স্থানেও এটুর শন্তাঁদি উৎপন্ন 
হইতেছে । বুষ্টির সময় বন্তা প্রবাহে এখানকাব নিম্মতম 
স্থানগুলি জলমগ্র হইয়া ষায়। 

ভরতপুর, ফিরোজপুর, আলবার, গোপালগড় ও পাহাড়ী 
প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্তী উত্তরদক্ষিণে বিস্ৃত গিরিমালাখ 
কএকটা শৃঙ্গ সমধিক উন্নত, অপর স্থানগুলি গণ্ডশৈলের 
প্রাচীর-পরিশোভিত বলিয়া বোধ হয়। কালাপাহাড় নামক 
পর্বতের আলিপুর শিখর (১৩৫১ ফিট) ভরতপুরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ। এতস্িক্ন আলবারের ছাপরা ১২২২ ফিট্‌, 
দম্দমা ১২১৫, রসিয়া ১০৫৯, মধোনা ৭১৪, এবং উষষেরা- 
শৃঙ্গ ৮১৭ ফিট উচ্চা। উষেরায় বংশা-পাহাড়পুরের বিখ্যাত 
প্রস্তরথনি অবস্থিত আছে। 

এখানকার পর্ধত গুলিতে গৃহনিম্মাণযোগ্য প্রস্তর* ভিশন 
অন্ত কোন মৃল্যবান্‌ প্রস্তর পাওয়া যায় না। মোগলসমাট- 
গণের আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর-সিক্রিস্থ কীতিস্তস্ত এবং মগুরা, 
দীগ ও ভরতপুরের অট্রালিকাদি এখানকার সংগৃহীত প্রস্ত ব- 
স্তবকে নিশ্মিত। 

এই রাজ্য মধ্যে এমন নদী নাই, যাহাতে নৌকাঁযোগে 
গমনাগমন করা যায়। বাণগঞ্গ। বা উত্তঙ্গন, রূপরেল, গন্তীরা 
ও কাকন্দ নামক নদীগুলি এখানকার প্রধান । সময় সময় এ 
নদীগুলি বন্তাপ্লাবিত হইলেও, হাটিয়া পার হওয়া যায়। বাণ- 
গঙ্গা নদী ভরতপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভরতপুর, দীগ্‌, 
ব্যানা (বিয়ানা ), কমান, কুম্তের ও কর্ধীন এখনকাব প্রধান 
নগর। 

ইতিহাসপাঠে জানা যার যে, এখানে জাটগণ আধিপত্া 
বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ সময় হইতে 
তাহাঁরা এখানকার শাসনদণ্ড ধারণ কবিয়াছিলেন, তাহাৰ 
কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া ঘায় না। ফিরিস্তায় লিখিত 
আছে বে, গজনীপতি মান্ত,দ ৯০২৬ খুষ্টান্দে গুজরাত হইতে 
প্রত্তাবঙন কালে জাটদল কতৃক আক্রীস্ত হন। ১৩৯৭ 
খুষ্টান্ধে দিষ্তী আক্রমণকালে তৈমুরলঙ্গ জাটদস্থযদিগের 





সহিত যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে জাটগণ সদপে নিহত হয়। 
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে জাটগণ মোগলসত্রাট্‌ বাবরকে পঞ্জাবপ্রদেশে 
বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। জাট-সর্দারগণের এইরূপ 
উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া, মোগপসমরাটু কঠোর-শীননে তাহাদের 
দমূন করিয়াছিলেন; কিন্ত অরগগজেবের মৃত্যুর পর, রাঙ্য- 
মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, জাটগণ গুনরায় মন্তকোত্তোলন 
করে। এই সময়ে জাটপর্দার চুড়ামন মে'গলনভ্রাট আলমগীরের 
দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদল লুঠন করিয়! বহুল অর্থসংগ্রহ করেন। 
সেই অর্থ লইয়। তিনি থুন্‌, সিন্সিনিবার ও ভরতপুরে ছুগ- 
নিন্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষাথ গ্রস্ত হহলেন। তাহার 
এই বীরত্বে গ্রীত হইয়। জাটগণ তাহাকে দলপতি মনোনীত 
করেন। তাহার বংশধরগণ রার্গ। উপাধিতে ভূষিত হহয়া 
তরতপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন 
চুড়ামন-্রাতা বদনসিংহের প্ররোচনায় জাটদল চুড়ামনের 
প্রকৃত ত্যাগ করে। তাহাদের সাহাযো বদনণংহ “ঠাকুর? 
উপাধি গ্রহণপৃর্ধ £ দীগনগরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। 
১৭২০ খৃষ্টাব্দে সআরাট. মহম্মদ শাহ ও কুত্ব-উল্-মুহ্ধ সৈয়দ 
আ বদুল্। খার দুদ্ধে চূড়ামর্ন নিহত হইলে তাহার পুত্র বদনসিংহ 
ভরতপুরের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। 
*ব্দনসিংহের পুত্র স্থধ্যমলের রাজত্বকালে ভরতপুরের 
বীবত্ব-গৌরব চারিদিকে বিভাদিত হইয়াছিল । সুধ্য মল্প জয়পুর- 
রাজের সাহায্যে দীগরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। 


১৭১০ খৃষ্টাব্দ হতে ভরতপুর-ছু্ের ছুভেগ্ততা ও জাট- ূ 


সৈম্তগণের বারত্বক।হিনী বিঘোষিত হহতে থাকে । ১৭৫৪ 
খৃই্টান্সে রাজা সুরধ্যমন্ল একাকা উজার গাজা-উদ্দান্‌, মহারাস্্ী ও 
জয়পুররাজের সেনাবাহিনীর মিলিতশক্তিকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন। পুনরায় এই যুদ্ধে তাহার অধিক বলয়ের সম্ভাবনা 
বুঝিয়।, তিনি অবশেষে ৭ লক্ষ টাকা দিয়! মি্রতাস্থাপন করি- 
লেন। ইহার ৬ বদর পরে, তিনি মহারাষ্ট্রসেনানী শিবদাস 
তাউর মহবোগে মান্ধদশাহ-ছ্রাণীর বিরুদ্ধে গমন করেন) 
কিন্তু মহা রাষ্ট্রৎসেনানীর অবাধ্যতা ও সেনাপরিচালনশক্তির 
অকর্মন্যত। দেখিয়! তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন *। 
এদ্দিকে পাণিপথের যুদ্ধবিগ্রহে যখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত, 


সেই অবকাশে স্থর্য্যমল্ল আগ্রা অধিকার করিলেন; কিন্তু তাহাকে 


অধিক দ্বিন এ স্ুখরাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৬৩ 


* সৌগ্তাগ্য বলে তিনি প্রত্য।বৃত্ত হইয়। দুরারীর হত্ত হইতে রক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন । নচেৎ পাঁণিপথের বিখ]াত যুদ্ধক্ষেঞ্রে মহারা্রসেনার সহিত ঠাহাকেও 
দলে ধরাশায়ী হইতে হইত। 






৩জন যথাক্রমে ভরতপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩য় পুক্ত 











নবালসিংহের রাজত্বকালে তাহার ভ্রাতুন্পত্র রণজিৎসিংহ বিদ্রোহ 
হয়েন। রণজিৎ মোগলসেনাপতি নজফ্‌ খানের সাহাষ্য প্রাথন। 
করিলে, নজক্‌ আসিয়া আগ্রা অধিকার করিয়। লইলেন, 
কিন্তু এর সময়ে নজফৃকে পুনরায় রোহিল।-বিদ্রোহদমনে গমন 
করিতে হইয়াছিল। নবাল সিংহও ন্ৃবিধ। পাইয়া শক্র 
নঞ্জফের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাতে নজফের ক্রোধ 
দ্বিগুণতর প্রজলিত হইয়া উঠিল। তিনি রণজিৎকে সঙ্গে লহয়া 
ভরতপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কেবলমাত্র ভরতপুর 
দুর্গ ও ৯লক্ষ টাকার সম্পত্তি রণঞ্জিৎকে দিয়া, অপর সকলই 
নিজে গ্রাস করিয়া বসিলেন। নজফের মৃত্যুর পর সিনেরাজ 
এই রাজ্য আক্রমণ ও প্রয় করেন। তিনি রণভিতের বয়ো- 
বৃদ্ধা মাতার প্রার্থনায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দান করিয়া যান। 
ইংরাজসেনানী পেরোর (0.1067%1 671০), ) সহায়ত! 
করার ইংরাগরাজ তাহাকে তিনটা পরগণ! দান করেন। 

উত্তরভারতের মধ্যে একমাত্র রণজিৎসিংহই প্রথমে ইংরা- 
জের সহিত মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লাসবারীর যুদ্ধে 
সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে হংরাজ-অভিবানে তাহার অশ্বারোহী 
সেনাদল লর্ড লেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইংরাজ- 
রাজ মহারাষ্্যুদ্ধের প্রারস্তে (১৮০৩ খুঃ) কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া 
মিত্রতার বিনিময়ন্বরূপ ৭ লক্ষ টাক! রাজন্বের ৫ খানি জেল৷ 
এক সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়! তাহাকে অর্পণ করেন। কিন্ত 
হোলকর-রাজের সহিত হংরাজের খুদ্ধ বাধিলে, তিনি সাহায্য 
করা দূরে থাকুক, বরং শক্রতাহ করিয়াছিলেন। হোল. 
কর-সেনাদল রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলাক্মমান হইলে ইংরা্জ 
সেনাদল তাহাদের পশ্চাদগ্গনরণ করে। এ সময়ে দীগ 
দুর্গে থাকিয়া তাহার ফেনাগণ ইংরাজের উপর গোলাবৃষ্ট 
করিয়াছিল। ভরতপুররাঞজের ঈদৃশ আচরণে বিরক্ত 
হুইয়া লর্ড লেক দীগ অধিকারপূর্বক ভরতপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হন। তরতপুরে আসিয়া! তাহারা উপর্যযপরি চাঁরি- 
বার জাটদ্বিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই জাটসেনা- 
দিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেই ছুদ্ধর্ষ সেনাদলের 
সম্মুথে ধাড়াইয়। ইংরাজসেনঠুকিছুতেই নগর-গ্রাটীর ভেদ 
করিতে সমর্থ হন লাই । এহ যুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি পরাজিত 
ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ্ইয়। পলাহতে বাধ্য হন। এহ সময়ে 
কালুঘোষ নামা জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ ইংরাজপক্ষে বিশেষ 
বীরত্বের পরিচয় দিক্কাছিলেন। [ কালুঘোষ দেখ ] 

রাঞ্জ জয়ী হইয়াও সদাই ইংরাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া 'রহিলেন। 
উভয়ের মধ্যে শাস্তিস্থাপন জন্য সন্ধির প্রস্তাব হুহল। 





দীগ-তুর্গ 


টিন পিটিশ 


রণজিৎ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ইংরাজহ্ন্তে 
সমর্পণ করিলেন। 

১৮*৫ খৃষ্টাকে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাহার জ্োষ্ঠপুত্র 
রণধীর ১৮ বংসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব পিংহ ১৮ মাস 
রাগ্জত্ব করেন। বলদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলবস্ত সিংহ 
পিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু রণজিতের 
পৌত্র ছুর্জনশাল ১৮২৬ খুষ্টান্যে ভরতপুরহূর্গ অধিকারপূর্ব্বক 
বলবস্তকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের 
জন্য লর্ড কম্বারমিয়ার [1,010 0012)1)627)916 ) ২৫ হাজার 
সেনা লইয়৷ ভরতপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অবরোধ 





কালে দুর্গ-প্রাকার ছুর্ভেদ্য দেখিয়া তিনি তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটাই 


স্থির করিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর হইততে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যস্ত 
এঁ খাত প্রস্তত হয়। ১৮ই জানুয়ারী সেই ছিদ্র পথে ইংরাজ- 
সৈম্ক প্রবেশ করিয়া ছুর্গ জয় করে এবং হুর্জনশাল ইংরাজ 
হস্তে বন্দী হন। 
ইংরাজের অনুগ্রহে বালক বলবস্ত সিংহ পিতৃপদ ও 
মধ্যাদ। লাভ করিলেন এবং তাহার মাতা রাজকার্যযের পরি- 
দর্শক হইলেন। ১৮৩৫ খুষ্টাবখে তিনি ম্বহন্তে শীসনভার 
প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার এক- 
বর্ধ বয়স্ক পুত্র মহারাজ যশোবস্ত সিংহ সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। তাহার এই নাবালক অবস্থায় ইংরাজের রাজ- 
কায়-কর্্মচারী ও ৭ জন সামস্তরাজ-গঠিত একটী সভা হইতে 
রাজকার্য্যের পরিচালনা হইত। ১৮৬৯ থুষ্টান্ধে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে, তিনি সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার 
দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। হংরাজরাজের নিকট হুইতে 
তিনি ১৭টা মান্যস্থচক তোপ পাইয়। থাকেন। সম্প্রতি ভারতের 
বড়লাট কুর্জন বাহাদুর ভরতপুররাজের অবাধ্যতায় অমন্তষ্ 
হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত ও তৎপুভ্রকে সিংহানন দান করেন। 
রাজার দেনাবিভাগে ৮৫** পদাতি, ১৪৬০ অশ্বারোহী 
ও ২৫০্টা কামান আছে। এতগ্িন্ন রাজ্যরক্ষার্থ প্রায় 
৩৮৫০ জন প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে । চুড়ামন জাট কর্তৃক 
ভরতপুর রাগ্জয প্রতিষ্ঠ। হইবার পর, এথানে নিয়লিখিত 
নরপতিগণ শাসনদও পরিচানুনা করিয়াছিলেন-_- 
ভরতপুরের রাজবংশ । 
চুড়ামন জাট-_ 
রাঞ্জা বদনদিংহ- চুড়ামনের পুত্র । 
», শুধ্যম্ল-_-ব্দনের পুত্র। 
» ন্জবাহির সিংহ 


সর্য্যমল্লের পুত্র । 
» রাওরতনসিংহ 





»». নখালাসংহ-_স্্যমল্লের তৃতীয় পুত্র ও রতনের ভ্রাতা । 
» রণঞ্জিৎ সিংহ-_নবালের ভ্রাতুম্ুত্ | 
»» রণধীর-_রণজিতের পুত্র। 
»১ বলদেব- রণধীরের ভ্রাতা। 
»» বলবস্ত-_বলদেবের পুত্র 
মহারাজ যশোবস্ত--বলবস্তের পুত্র। 

এই জাটরাজ্য চুড়ামনের পুর্বে শ্রজ নামক জনৈক জাট 
সর্দার কর্তৃক দীগের অন্তগত সিন্সিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
চূড়ামন স্বীয় বীরোচিত সাহসে লুঠনাদি দ্বার বুল অথ সঞ্চয়ে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া তিনি 
দৃঢ় দুর্গ নিম্মাণ দ্বারা জাটজাতি ও ভরতপুর-রাজ্যকে রা 
করিয়াছিলেন। 

এখানকার কমান নগরস্থ শ্রীককষণমুণ্তি হিন্দুদিগের একটা 
পবিভ্রতীথ বলিয়া গণ্য। কুস্তার নগরের সম্সিকটেও বধণ- 
দেব, রোহিণী, যুধিষ্টির প্রভৃতি কএকটী মহাপুরুষের মুর্তি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ব্যান (বিয়ানা ) তহশীলের ১ ক্রোশ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজ্য়গড় গিরিদুগে যৌধেয়রাজবংশের এক 
খানি শিলালিপি পাওয়া যায়। 

পুর্বে এখানে বিস্তৃত লবণের ব্যবসা ছিল। ১৮৭৯ থুষ্টাবে 
ইংরাজের সহিত বন্দোবস্ত অন্ুদারে এখানকার লধণের ব্যুবস! 
উঠিয়। গিয়াছে। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। উহ! ছগ দ্বারা সুরঙ্গিত। 
আগ্রা হইতে আদমীর যাহধার পথে অবস্থিত। অশাণ 
২৭১৩৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭৩২০ পুঃ। সমুরপৃষ্ঠ হইতে 
এই স্থান ৫৭৭ ফিট উচ্চ। এখানে রাজপুতনার রাজকায় 
রেলপথ বিস্তৃত থাকায় গমনাগমনের বিশেষ স্বিধা হহয়াছে। 

এখানকার বর্তমান হুর্গ ১৭৩৩ খৃষ্টান রাজা বর্ধন গিংহ 
কর্তৃক নিশ্মিত হয়। ১৮০৫ থুষ্টাবে লর্ড লেক 9১৮২৭ থুষ্টাবে 
কম্বারমিয়ারের অবরোধের জন্ত এহ ছর্গ ভারতে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

এখানে উংকৃষ্ট চামর প্রস্তত হয়। উহা চামরীর পুচ্ছে 
নির্মিত না হুইয়, হস্তিদন্ত বা চন্দন কান্ঠের ঝুরিথারা গ্রস্ত 
হইয়! থাকে । বাত্পরিক মহামেলায় এ সকপ শিল্পদ্রণ্যের 
প্রভৃত আমদানী হহতে দেখা যায়। 

ভরতপুরের অধিবাসিগণ কৃষ্ততক্ত। ভু, কৃষ্জ এখানে 
“বিহারী” নামে পুজিত হন। নিরীহ-স্বভাব পরম-বৈষ্ণব 
হইলেও তাহার শত্রনাশে পরাজ্মুখ নহে। সাধারণ লোকে 
বুন্দাবনের স্তায় এই রাজ্যকেও ব্রজপুরী বলিয়া থাকে। 


ভরতসেন [২৭৬ ] ভরঘাজ 


ভরতএনসু এস্ত্রা) প্রন্থতে হতি সু-ক্িিপ, প্রস্থ, ভরতস্য প্রস্থ | 
হরতের মাত। কৈকেয়ী। (শব্বরক্লা*) 
ভরতন্বাণা (স্ত্রী) বীণাবন্ত্র বিশেষ। ভরতবীণার নাম 
শুনিয়াই অনেকে ইহার যৌগিক অর্থ--ভরত খষি প্রণীত 
বাণ'- গ্রহণ করিয়া, ইহাকে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্্রান্ধমত অতি 
প্রাচান যন্ত্র বলিয়। মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহ 
নহে। এই বীণা অতি আধুনিক। রুদ্রবীণা ও কচ্ছপীবীণার 
মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । ভরতবীণার ধ্বনি- 
কোৰটা অবিকল রুদ্রবীণার মত কাষ্ঠনিন্মিত ও চন্মাচ্ছাদিত 
এবং দত্ত, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন, ধারণ ও বাঁদন- 
প্রণালী প্রভৃতি সমুদায়ই কচ্ছপীবীণার অন্রূপ। মোটের 
মধ্য, এই বন্ধে পিত্তলনিম্মিত কএকটা পার্খতস্ত্রিক! সংযোজিত 
থাকে, সেই পার্বতন্থিকাসমুহ পৃথকৃভাবে বাদিত না হইয়! 
প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরতবীণার 
নায়কী তারটা লৌহের হয়; কিন্ত অপরাপর তারগুলি কোন 
ধাতুর না হইয়া তত্তময় হইয়। থাকে । এই বীণাধবনির 
মধুরত। রবাব কিংবা কচ্ছপীর সদৃশ নহে, বরং অপেক্ষাকৃত 
নারস বলিয়া বোধ হয়? (মন্ত্রকোষ) 
ভরতমন্ল (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ। 
ভরতমল্লীক, বৈগ্থকুলোদ্ভব জনৈক স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত 
্া্ান্ন তাহার বিলক্ষণ বুৎপন্তি ছিল। তদ্রাচিরগ্রস্থাবলী হইতে 
তাহার বিশেব প্রমাণ পাওয়া বার। তিনি প্রায় ছুইশতান্ধ পুর্বে 
জাঁবিত ছিলেন। তিনি কল্যাণমল্লের আশ্রিত এবং বৈগ্ভকুল- 
[তিলক হরিহর খানের বংশধর গৌরঙ্গ মন্্রীকের পুত্র । 
উপপগৰবৃপ্তি, একবণার্থমংগ্রহ, কারকোল্পাস, কিরাতা- 
জ্রণীর টাক, কুমারসন্ভব টীকা, ঘটকর্পর টাকা, দ্রুতবোধ- 
বাকরণ ও দ্রতবোধিনা নামে তাহার ব্যাখ্যা, দ্বিরূপধবনি সংগ্রহ, 
নলোদর়টীকা, মুগ্গবোধিনী টীকা, গুট্রকাবাটাকা, অমরকোয- 
টাকা, ম্থথলেখন নামে তাহার বচিত কএক খানি গ্রপ্ 
এবং রাটীয় বৈগ্কুল-পঞ্জিকা পাওয়। যায়। [ ভরতসেন দেখ ] 
ভরতবর্ষ (ক্লা) ভরত নৃপতির রাজ্য। [ভারতবর্ষ দেখ] 
ভরতপেন, প্রপিদ্ধ বৈগ্যকবি ভরতমল্লিকের নামান্তর | 


গোবাঙ্গ (মন্লীক) সেনের পুর এবং হরিহর থানের বংশ-সম্তৃত। | 


স্বার বিগ্ভাবন্তার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় ও যশশ্চন্ত্র রায় 
উপাধি প্রাপ্থহন। তিনি রাট়ীয় বৈগ্ভদিগের একজন প্রধান 
কুলান ছিলেন। ততরুত বৈদ্যকুলপঞ্জিক1 পাঠে জান! যায় 
থে, চিনি দ্বিজ ৪ বৈদাপ্দিগের সেবক এবং রাজপণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার উপসর্গবৃত্তির শেষ শ্লোক হইতে আমরা 
জানতে পারি যে, তিনি ৯৭৫৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন ১7" 


“শাকেহষ্টশরসপ্ডেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে। 
সমাপ্তা চোপসগাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্নুভে ॥ ” 
ভরতস্বামী, ১ জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। নারায়ণের পুর। 
ইনি হোসলাধীশ্বর রামনাথের প্রতিপাপিত ছিলেন। খুষ্তীয় 
১৩শ শতাবের শেষভাগে শ্রীরঙ্গে থাকিয়া ইনি সামবেদ- 
বিবরণ (দেবরাজ এই বেদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন) ও 
বৌধায়নকল্পস্থত্রবিবরণ নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
২ জনৈক জ্যোতিব্বিদ্‌। আলুবিরুণী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভর্তাগ্রজ (পুং) ভরতস্ত অগ্রজঃ। দাশরধি, শ্ীরাম। 
“শেতে স চিন্তশয়নে মম মীনকৃর্ম- 
কালোই২ভবন্‌ নৃহরিবামনজা মদগ্্যঃ। 
যোইভূদ্বভূব ভরতা গ্রজকষ্ণবৃদ্ধঃ 
কক্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেইরীন্‌ ॥৮ (বোপদেব) 
ভরতাশ্রম (পুং) ভরতম্ত আশ্রমঃ। ভরতমুনির আশ্রম । 
ভরতেশ্বর তীর্ঘ (ক্লী) ভীথভেদ। 
ভরথ (পুং) বিভর্তীতি ভ'ঞ, (ভূঞশ্চিং। উণ ৩১১৫) 
ইতি অথ, সচ চিৎ। লোকপাল। (উজ্জল) 
ভরদ্ধাজ (পুং) দ্বাভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড ততঃ পৃষোদবা- 
দিত্বাং দ্বাজঃ সঙ্করঃ, ভ্রিয়তে মরুত্তিরিতি ভূ-অপ্‌ ভর, 
ভরশ্চাসৌ দ্বাজশ্চেতি কন্মধা*। মুনিভেদ। ইহার জন্ম- 
বিবরণ তাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,_-একদা উতথ্য- 
বণিতা মমতার সসব্বাবস্থায় বৃহস্পতি গোপনে এ ভ্রা্ঠভাধযায় 
মৈথুনার্থ এবুন্ত হন। কিন্তু তৎকালে গভমধ্যে এক সন্তান 
ছিল, সে সমর তন্মধ্যে দ্বিতার গভের স্থান ছিল না, এইজন্য 
গভগ্থিত বালক বৃহস্পতিকে বাধ্যসেক করিতে নিষেধ করেন। 
বৃহস্পতি কাঁমান্ধ হইয়াছিলেন, গর্ভস্থ বালকের বারণে ক্র 
হইয়া "অন্ধ হও; বণিরা, তাহাকে অভিশাপ দেন এবং বল 
পূর্বক বীধ্যসেক করেন। বৃহস্পতির শাপে এই পুর অন্ধ 
হয়। পরে গর্ভস্থিত বালক পাঞ্চ প্রহার দ্বারা বৃহস্পতির 
বীধ্য যোনির বাহিরে নিংসারিত করিয়া দেয়) রী শুক্র 
বাহিরে পতিত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ এক পুত্র হয়। 
স্বামী পাছে ব্যতিচারিণী জানয়া পরিত্যাগ করেন, এই 
ভয়ে ভীত হইয়া উতথাবন্তিত মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কাধ্য করিতে 
নিষেধ করিলে, তাহার মহিত মমতার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
এই সময় বৃহস্পতি মমতাকে বলেন যে, এই বালক একের 
শেত্রে অন্ঠের বীর্যে উৎপন হইয়াছে । স্বতরাং এ তোমাৰ 
্ামীরও পুর । ভর্ভ| হইতে তোমার কোন ভয় লাই, তৃমি 
ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা বলেন, তুমিও ইহাকে 





পোষণ কর। আমাদের ছুইজন হইতে অন্তায়রূপে এই 
বালক উৎপন্ন হইয়াছে, আমি একা কেন পৌষণ করিব। 
পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বাক্যে 
বিবাদ করিতে করিতে এ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান। 
এই কারণে বালকের নাম ভরদাজ হইয়াছে। বৃহস্পতি 
ও মমতা! ইহাকে ত্যাগ করিয়। যাইলে মরুদগণ এই বালককে 
লইয়া প্রতিপালন করেন। 
ভরতের পুত্র-সম্ভাবনা বিতথ হইলে অর্থাৎ পুত্র হইবার 
সম্ভাবন। না থাকিলে তিনি মরুতস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, 
মরদ্গণ এই যজ্ঞে গ্রীত হইয়া! ভরতকে এই পুত্র দান করেন। 
এই জন্ত ভরদাঞ্জের নাম বিতথ হয়। ইহার পুত্র মনু । 
(ভাগ* ৯২০, ২১ অ, বিষণ পু ৪১৯ অব) 
মহাভারতে লিখিত আছে, কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপন্তা 
করিতে গমন করেন। ইহার কিছু কাল পরে, ইনি একদিন 
গঙ্গায় নান করিতে যান, সেই সময় ঘ্বৃতাচী অপ্সরা সেইখান 
দিয়। গমন করিতেছিল, দৈবাৎ বাযুযৌগে তাহার বসন 
খপিয়া যায়, ঘ্বতাঁচীকে এরূপ নগ্াবস্থায় অবলোকন করিয়। 
মুনির রেতঃস্থলন হয়। এ রেতঃ দ্রোণ মধ্যে রখিন্ত 
হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে দ্রোণাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। 
[ দ্রোথাচাধ্য দেখ ।] 
বৈভ্যের সহিত ইহার সাতিশয় বন্ধুত! ছিল। ভরদ্বাজপুত্র 
যৰক্রীত প্র রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নাশ করিলে, রৈভ্য 
তাহাকে নিহত করেন। ভরদ্বাজ এই বৃত্তীস্ত সবিশেষ না 
জানিঘা রৈভ্যকে এই শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে 
জোট্ট পুত্র কুকি হত হইবেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হইয়! 
ছুঃখিতান্তঃঠকরণে অনলে দেহত্যাগ করেন এবং রৈতভ্যতনয় 
অব্বাবন্থর তপঃপ্রভাবে পুনর্জীবিত হন। প্রয়াগে ইহার 
আশ্রম ছিল। দ্বাদশ-দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাস ছিলেন। 
“একাদশেহথ ত্রিবুষে। ভরদ্বাজস্ততঃপরম্‌। 
্রয্নোদশে চান্তরীক্ষো ধর্মশ্চাপি চতুর্দশে ॥৮(দেবীভাৎ ১৩২৯) 
ভাব-প্রকাশ হইতে তরদ্বাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া 
যায়। দৈবযোগে একদ। বহছুসংখ্যকে মহষি হিমালয় পর্বতের 
কোন এক নিভৃতস্থলে মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের ব্যাধি- 
প্রশমনের উপায়-চিন্তায় নিরুত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার 
সদ্যুক্তি স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিত 
হইয়। ভরগ্বাজ মুনিকে কহিলেন, তগবন্! আপনিই এই 


বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব আপনি | 


স্থুরপুরে গমন করিয়া সহজ্লোচন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে 
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ভরপুর সিংহ 


সাধন করিতে পারি। 
ভরদ্বাজ মুনিদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া ন্ুরপুরে গমন 


করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ইন্দ্রের 
নিকট হইতে ক্রিষ্বন্ধ হেতু, লিঙ্গৌধধ ও জ্ঞানাত্বক অর্থাৎ 
রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ওঁষধজ্ঞাপক সমস্ত 
আঘুর্ধেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া মরধামে আগমনপূর্ববক 
মুনিদিগকে শিক্ষা! দিয়াছিলেন । তাহার সেই শিক্ষা হইতেই 
ক্রমে আযুর্ধেদের প্রচলন হয়। (ভাবপ্র*ৎ) 
২ পক্ষিবিশেষ। চলিত ভরুইপাথী, পর্যায় - ব্রাপ্ররাট, 
ভরদ্বাতরক। ৩ গোতও্রভেদ। 
“শাগ্ডিল্যঃ কাশ্তপশ্চৈৰ বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা । 
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ ॥৮ ( মনু) 
[ গোত্র শব দেখ ] 
(ত্রি)৪ সংভ্রিয়মাণ হবিলরক্ষণানযুক্ত যজমানাদি। 
“দিবোদাসায় বর্তিভরদ্বাজায়াশ্বিনাহ্যস্ত!” (খক্‌ ১/১১৬।১৮) 
ভেরদ্বাজায় সংভ্রিয়মাণহবির্লক্ষণান্নায় যজমানায় ( সায়ণ) 
৫ মনোর্ুপ সচেতন খষিভেদ।, 
“মনে বৈ তরদ্বাজখধিরনং বাজে। যে! বৈ মনে। 
বিভর্তি সোহন্নং বাজং ভর্তি তন্মান্মনো তরদ্বাজ ধষিঃ৮ 
(শতপথ ব্রা 1১১1৯ ) 
প্রজাদিগকে ভরণ করিতেন বলিয়া ভরদ্বাজ নাম হইয়াছিল । 
“ভরেহস্ৃতাদ্‌ ভরেইশিষ্যান্‌ ভরে বেদান্‌ ভরে দ্বিজান্‌। 
ভরে ভার্যাং ভরদ্বাজং তরদ্বাজোহম্ি শোভনে ॥% 
( ভারত অন্ুশ'সনপ* ৯৩ অঞ্) 
ভরদ্ধাজ ১ কালেয়কুতুহলপ্রহসনপ্রণেতা । ২ বাস্ততব্- 
রচয়িতা । ৩ বেদপাদস্তোত্রপ্রণয়নকর্তী । 
ভরদ্বাজক (পুং) ভরদ্বাজ-স্বার্থেকন্‌। ১ ব্যান্রাটপক্ষী। 
ভরুই পক্ষী । (শব্দরত্বাৎ) ২ ভরদ্বাজশব্দীর্থ। 
ভরপুর সিংহ, নাভারাজবংশের জনৈক রাজ1। তিনি ১৮৫৬ 
ৃষ্টাবে পিডৃসিংহাসনে অধিষ্টিত হন। ১৮৫৭ থৃষ্টাবের সিপাহী- 
যুদ্ধে তিনি দিল্লী, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজপঞ্গে 
থাকিয়া যুদ্ধ করেন, অন্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাহার 
এই উপকারের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । ১৮৬৩ থৃষ্টাবে 
ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন্‌ তাহাকে লেজিস্্টিভ্‌ কৌন্দি- 
লের সদন্ত মনোনীত করেন। উক্ত বর্ষে ৯ই নবেম্বর অত্যধিক 
পরিশ্রমঙ্গনিত জররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পুর ন! 
থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ভগবান্‌ সিংহ সিংহাসন 
আরোহণ করেন। [নাভ দেখ] 


ভরম (রি) ভৃ-বাহুলকাৎ অমচ। ভরণকন্তা। তস্ত অপত্যং 
শুভ্রাদ্িত্বাৎ ঠকৃ। ভারমেয়--ভরণকারীর অপত্য। 
ভরস্‌ (পুং) ভৃ-অন্গন্। মরণ। (খক্‌ ৫1১৫।৪) 
ভরহপাল, কাষ্টার জনৈক অধিপতি । ইনি টাকবংশীয় 
ছিলেন। 
ভরনুত, মধ্যপ্রদেশের নাগোদরাজ্যের (উচহর) অন্তর্গত 
একটী প্রাচীন জনস্থান১। উচহর হইতে ৩ ক্রোশ উন্তরপূর্ধে 
এবং প্রপ্াগ হহতে ৬০ ক্রোশ দরক্ষিণপুব্বে অবস্থিত। স্ত্বা 
রেলষ্টেনন হইতে ১॥০ (ক্লোশ দক্ষিণপুর্ববাতিমুখে গমন 
করিলে এইস্থানে উপনীত হওয়া যায়। 

বছকাল হইতে এই প্রাচীন নগর নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ 
হইয়াছিল। ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্বতন্ববিদের অনু- 
সন্ধিংসাগতণে ইহার অভ্যন্তরস্থ লুকায়িত প্রতিহাসিক-রত্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুঃ পৃঃ ৪র্থ শতানে এহস্থান বৌদ্ধ- 
কান্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানকার বৌদ্ধকীর্ি জগতের 
একটা প্রাচীন রত্র। এই ধ্বংসাবশিষ্ট কীতিস্তপের ব্যাস 
প্রা ৬৮ ফিট এবং উহার চতুদ্দিকস্থ প্রাচীরের ব্যাস ৮৮ ফিট। 
প্রস্তরগঠিত এই বহ্িঃপ্রাচীর ভগ্ন ও উহার কতকাংশ 
নিকটস্থ গ্রামবাসী কর্তৃক গৃহনির্ীণার্থ অপহৃত হইলেও 
অদ্যাপি উহার অদ্ধাংশ রক্ষিত আছে। 

ইহার অন্যন্তরস্থিত স্তম্তশ্রেণী, দ্বারদেশ ও চতু্দিকৃম্থ 
প্রাচীরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠনাদি দেখিলে উহাকে কিছুতেই 
সাচি স্তংপের পরবন্তী বলিয়া! মনে হয় না। ডান্তার কনিং 
হাম উহার দ্বারদেশস্থ শিলালিপির অক্ষরমাল। দেখিয়া 
অনুমান করেন যে, সিন্ধুপারস্থিত বৈদেশিক কারিকরগণ 
শন্নরাজ কর্ঠুক মধ্যভারতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের 
সেই মক্ষর কীর্তি আজিও অক্ষুপ্ন থাকিয়া পৃর্বগৌরব ঘোষণা 
করিতেছে । অনেকেই অন্গমান করেন যে, এই স্তুবুহৎ বৌদ্ধ 
কাণ্ডির বহিঃ প্রাচীর সমাট অশোকের রাঞ্যকালে নিশ্মিত 
হইয়া থাকিবে। 

এই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, 
তাহা বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রস্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ২। 
এতঘ্তিন্ন কএকটা চিত্রের নিয়ে তদ্বিবরণজ্ঞাপক লিপিও খোদদিত 


১ (ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে [81080963 নামে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। মান্চিত্রে হহাব বর্পাদ নাম লিখিত আছে । 

২ হংসজতক, কিন্নরজাতক, মৃগজাতক, মপাঁদেবীয় জাতক, ঘবমঝকিয় 
জাতক, বিষহরণীয়-জাতক, লতুব-জাতক প্রভৃতি। 





ভরাঁড়ি 








আছে ৩। বৌদ্ধ চিত্র ভিন্ন, এখানে হিন্দু চিত্রেরও অভাব 
নাই। তথায় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র, জনকরা'জ, শীতলাদেবী, 
যক্ষ ও যঙ্গিণী প্রভৃতি মূর্তি এবং অন্ঠান্ত নানাচিত্র পরিশোভিত 
আছে। এই চিত্রগুলির বেশভৃষা হইতে তৎকালের পরিচ্ছদ- 
পারিপাট্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের 
কতকাংশ লইয়া নিকটে আরও একটা অপেক্ষারুত আধুনিক 
মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে। উহাতেও অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর 
মুর্তি খোদিত দেখা যায়। 


ভরাড়ি, দাঞ্গিণাত্যবাসী জাতিবিশেম। ইহারা কুন্বি জাতির 


বংশধর বলিয়া পরিচিত। পথে পথে ডমরু বাজাইয়া ইহার! 
অন্বাবাই বা সপ্তশৃঙ্গাদেবীর মহিমা গান করিয়া বেড়ায়। 
ভিক্মাই ইহাদের প্রধান উপজীবিক1। ইহাদের মধ্যে ছুইটী 
স্বতন্ত্র থাক আছে, গদ অর্থাৎ শুদ্ধ ভরাড়ি এবং কছু বা 
সঙ্কর ভরাড়ি। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ 
চলিত নাই। ইহার! সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গো! 
ও শুকরমাংস ব্যতীত অন্ত মাংস, মস্ত ও মদ্যে ইহাদের 
বিলক্ষণ প্রীতি মাছে। আকারান্রূপ ভোজন করিতে সমর্থ হই- 
লেও ইহারা রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণ নহে। মদ্য ব্যতীত 
গঞ্জ ও তামাকুসেবনে ইহাদের আমনুরক্তি অধিক । 

ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয় এবং সাধারণতঃ মহা- 
রাষ্্ীয়ের ন্যায় বেশভূষা করিয়া থাকে। জ্ত্ীপুরুষ উভয়েই 
অলঙ্কার ধারণ করে। পুরুষেরা মাথ। নেড়া করিয়া টিকি 
রাখে । এগান্ধল” নৃত্যের সময় ইহারা নানালঙ্কারে 
সজ্জিত হইয়! বাদ্য সহকারে তুলজা-ভবানী ও ভৈরবনাথের 
গীত গায়। নবরাত্র উৎসবের সময় এই নৃত্যগীতের জন্ত 
ইহার! প্রত্যেক কৃষকের নিকট বাধিক কিছু কিছু ধান্াি 
পাইয়া থাকে । এই নৃত্য ও দেবদেখার সঙ্গীত হ্র্যান্ত 
হইতে প্রাতঃকাল পধ্যন্ত হয়। এইরূপে নাচিয়া গাহিয়। 
ইহার। যে অর্থ উপার্জন করে, তাহাতেই ইহাদের উদরানের 


সংস্থান হয়। ইহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্ত অন্নসংস্থাপন 
করিয়া রাখে না। ইহারা পারফ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও 
আলস-প্রকৃতি। 


৩ অজাতশত্রচিত্রে “অজাতশত ভগবতো বন্দতে;” মায়াদেবীর শ্বেতহস্তি- 
্বগ্নদশনে 'ভগবতো উক্দস্তি। একটা বৌদ্ধাসত্বে_'জটিল সভা, অপর বৌদ্ধ- 
সজ্বে__'মুধন্ম রেব সভ। ভগবতো' চূড়া মহা এইরূপ পদ লিখিত আছে। 

এই রেবসভ। বৌদ্ধাচাধ্য রেবতকৃত মহাবোধিসজ্ৰ বলিয়! মনে হয়। উত্ত 
চিত্রার্দি ব্যতীত, এখানকার থণগ্ডলিপি হইতে ক্রদ্ব, পাটলিপুত্র, বিদিশা, 
কো শাম্মী, নাসিক, অসিতমস৷ প্রভৃতি নগরের নাম পাওয়া যায়। 





দরিদ্র হইলেও ইহাদের ধর্মে বিলক্ষণ মতি আছে। 
ইহার। হিন্দুর দকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌। 
প্রত্যেক পুজোপলক্ষে এবং পর্বাদিতে ইহার! উপবাস করে। 
জেঞ্ুরি, মাহুর, পণ্তরপুর, পোণারি, তুলজাপুর প্রস্থৃতি তীর্থস্থ 
দেবদর্শনে ইহার। অত্যন্ত উত্স্ক। ইহার সাধারণে নাথ- 
সন্প্রদারী বলিয়। পরিচিত। গ্রামস্থ জোষীগণ ইহাদের পৌরা- 
হিতা করিলেও ইহারা “কাণফাটা” গৌপাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করে। গুরুর প্রতি ইহাদের অচল ভক্তি আছে। 

ডাইন, প্রেতষোনি , প্রভৃতিতে ইহাদের বিশ্বান আছে। 
অন্ন, মুদ্রা ( কর্ণবেধ ), বিবাহ ও মৃত্যুব্ষিযক চারিটা সংস্কার 
ইহাদের যথারীতি সম্পাদিত হইতে দেখ! যায়। ৫ হইতে 
৮ বংসরের মধ্যে মুদ্রা সংস্কার সাধিত হয়। এ সময়ে গুরুর 
সম্মথে বালক বা বালিকার কর্ণ-তল বিদ্ধ করিয়। পিন্তল বা 
শূর্গের কড়। পরান হইয়া থাকে । 


হহার্দের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত আছে। বিবাহের সংস্কার প্রায় অন্যান্ত নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর মত। সামাঞ্জিক কোনরূপ গোল ঘটিলে ইহাদিগকে 
পঞ্চারংসভার আদেশ মান্য করিতে হয়। চৌগুলা, পাটি 
ও খার্ডারি নামধেয় ব্যক্তিবর্গ ইহাদের সমাজের নেতা। 
অগ্ঠান্ত সকলে উক্ত মণ্ডলদিগকে বিশেষ সম্মান করিতে বাধ্য। 

ইহারা শবদেহ একটী থলের নধ্যে পুরিয়! সমাধিক্ষেত্রে 
অগ্রনর হয়। এ সময় অশৌচের প্রধান অধিকারী মৃতপাত্রে 
'অগ্ি রাখিয়! অগ্রে অগ্রে এবং অপর নকলে শিঙ্গ। বাগাইয়া 
মুতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়।. সনাধিস্থানে উপস্থিত হহলে, 
হহারা শখগাত্রে ভশ্ম মাথায় এবং সেই দেহ গর্ত মধ্যে 
রাখিন্ন। উহার উপর ফুল, বিন্বপত্র ও জল দের। অশৌচাধি- 
কারী ধূপ হস্তে এবং অপর সকলে তংপশ্চাৎ কবর প্রদর্ণিণ 
করিয়। গৃহে গ্রত্যাগত হয়। শববাহিগণ মৃতের গৃহে 
আপি নিবপত্র চর্বণের পর স্ব স্ব গৃহে গমন করে। তৃতার 
দিনে অশৌচাধিকারী সমাধিভূমে যাইয়া কবরের উপর 
পুর্ববৎ কুল প্রস্থতি ছড়াইয়া থাকে । তৎপরে তাহাকে 
শববাহীদিগের স্কন্ধদেশ মন্দন করিয়া দিতে হয়। “ইহাদের 
মধ্যে প্রকৃত অশৌচ বা পিওদানাদির বাবস্থা নাই। তিন 
দিনের পর ১ দিনের মধ্যে, যে কোন দিনেই হউক, ভোজ 
দিলে সকল কার্য্ের শেষ হইয়া যায়। 
ভরাবান, অধোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর ॥ 
ভরিণী (স্ত্রী) মনো বিভন্তি হরতীতি ভূ-ণিনি গৌরাদিত্বাৎ 
ডাষ, পৃষোদরাদিত্বাৎ পৃৰ্বাদীর্ঘে সাধুঃ। হরিদর্ণ। ( উজ্জল ) 


ভরোচ 





১ হরিবর্ণ। ২ পুষ্ট। ৩ভারবুক্ত। 

ভরিমন্‌ (পুং) সব (হহবস্ত্বশৃঙ্য ইমনিচ,। উপ ৪৯৫৭ ) 
ইতি ভাবে ইমনিচ,। ১ ভরণ। ২ কুটুগ্। ( উজ্জ্রল) 

ভরিষ (তরি) ভরণকুশল। (খক্‌ 818৯২) 

ভরুক (পুং) ভরতি বিভান্ত জগদিতি ভূঞভরদে (ভমুনাতৃ 
চরিংসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উচ। উণ্‌ ৯৭) ১ িষু। 
২ সমুদ্র। ৩ম্বামী। ৪স্বর্ণ। ৫শিব। (মেদিনী) 

ভরুক (পুং) দক্ষিণদেশভেদ | (বৃহসংহিত। ১৪ অণ) 

ভরুকচ্ছ (পুং) প্রাচীন দেশভেদ। ইহা ভরোট নামেহ 
প্রসিদ্ধ। [ ভরোচ দেখ ।] 

ভরুজ (পুং) ভেতি শব্দেন রজতীতি রুজ-ক। ক্ষুদ্রশগাপ। 

ভরুটক (ক্লী) ভৃ-বাহুলকাত উট, সংজ্ঞায়াং কন্‌। ভূষ্ট1ামষ। 

ভরে (অব্য* ) তৃ-বাহুলকাৎ এ। সংগ্রাম। (1নিঘণ্ট, ) 

ভরেঙ্গ, কাশ্ীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা উপত্তাকা |বশাগ। 
শ্রীনগরের পুর্বাদকে অবস্থিত । অঞ্গাৎ ৩৩, ২০ হইতে 
৩৩৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫* ১০ হইতে ৭৫* ৩৬ পুঃ। এইস্থান 
স্থরম্য গিরিকন্দর ও নির্ঝরাদিতে, পরিশোভিত। জাচাবাদ 
নামক বিখ্যাত প্রঅবণ হইতে ভরেঙঈী নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে । মীরবল নামক গিরিসঞ্ধট দিয়া এহ উপতাকায় 
উপনীত হওয়। যায়। | 

ভরেঙ্গী, কাশীর-রাজ্যে প্রবাহিত একটা নদী। উখেঙ্গ 
উপত্যকাদেশে প্রবাহিত বলিয়া ইহার ভরেঙ্গা নাম হঠয়াছে। 
বদ্ধমান গিবিপথের একটা দনিণাভিমুখা শ্রোত ও উওবপ[শন 
পঞ্জাবের তুবার বিগলিত জলরাশি আপনাপন ঢাবুগথ বাতিয়। 
একত্র সম্মিলনে নদারূপ ধারণ করিয়াছে । পরে ইগভমধ্যে 
অদৃ্ভাবে প্রবাহিত হইয়! পুনরায় আচাবাদ নিপাবণা-মুখে 
উদ্দিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণ! । 

ভরেযুা (শ্রি) সোমের নামান্তর। 

ভিয়েষুজাং সুপ্সিতিং স্থত্রবনং 1৮ (খক্‌ ১৯১২১) 
"ত্রিয়ন্ত এষু হবীংষাতি র! বাগাস্তেযু প্রাথভব৭৫॥ (সারণ) 

ভরেহনগরী (স্ত্রী) চন্ম্তী নদীর গঙ্গমানিকটবগা নগবা 
ভেদ । এখানে রাজ ভগবান্‌ দেবের রাঞ্যকাণে পািতবর 
নীলকণ্ঠ কর্তৃক শ্রাদ্ধমমূখ রচিত হয়। 

ভরোচি (ভরুচ বা ব্রোচ) ধোস্বাই প্রেদিডেন্নার উগ্র বিভা- 
গস্থ একটী জেলা । ইহার উত্তর সীমায় মাহীনদা, পুর্বে 
বরোদা ও রাজপিগ্লীর সামন্তরাজ্য, দগ্গিণে কিম্‌ নদী এবং 
পশ্চিমে কাণ্ধে (খস্তাৎ) উপপাগর। ইহার উপকূল বিভাগ 
প্রায় ৫৪ মাইল বিস্ৃত। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল। 





থস্তাৎ উপদাগরতীরবর্তী স্থানসমূহ পলিময় মৃত্তিক৷ 
দ্বা। গঠিত। মধ্যে মধ্যে বালুকান্ত,পের ন্যায় ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কএকটী গণশৈল সাগরোপকুলের বীধরূপে দণ্ডান়- 
মান আছে। মাহী ও কিম্‌ নষ্বী ব্যতীত এখানে ধাধর ও 
নর্শদা নামে আরও ছুইটা নদী প্রবাহিত দেখা যায়। তীর- 
ভূমি অধিক উদ্নত হওয়ায়, ইহাদের জলে চাসবামের বিশেষ 
স্থবিধা হয় না। সমতলক্ষেত্রের জলরাশি থাত মধ্যে প্রবা- 
হিত হইয়া নদীবক্ষে অথবা স্বয়ং পশ্চিম উপকূলবর্তী ঢালুদেশ- 
বিধৌত করিয়া খাড়িমুখে পতিত হইতেছে। ধাধর নদীর 
বিস্তৃত মোহনা ব্যতীত এখানে মোটা, তূথি ও বন্দ নামে 
কএকটা খাড়ি আছে। 

এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত সমতলক্ষেত্রে প্রচুর 
পরিমাণে তুল৷ উৎপন্ন হয়। এতস্তিন্ন এখানে আতর, তাল, 
তেতুল, বাবলা! প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। এ তালগাছের রসের 
এক প্রকার মদিরা প্রস্তত হয়। ভরোঁচ নগরের ৬ ক্রোশ 
উত্তরে নর্খদ। নদীর বক্ষঃস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে “কবীর্বট, 
নামে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, প্রবাদ সাধুশ্রেষ্ঠ কবীর 
ইহার ডালে দ্াতন করিয়াছিলেন *। 

বর্তমান ভরুচ (3০৪০1) জেলার প্রাচীন নাম ভরুকচ্ছ। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লাস “বরুগজ” (310- 
84০) শব্দে এই স্থানের নামোর্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু 
ভাঁতির সুপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে এই জনপদ ও তদ্দেশবাঁসীর 
উল্লেখ থাকিলেও ইহার সেই প্রাচীনতম কালের ইতিহাস 
পাওয়। যায় না1। শিঞালিপি পাঠে জানা যায় যে, খুষ্টীয় 
ওর্থ বা ৫ম শতাবে তরুকচ্ছবিষয়ে গুর্জারবংশীয় দদ্দবংশধর- 





* যুরোগীয় ভ্রমণকীরীর বর্ণন। হইতে জানা যায় যে, ১৭৮ খুষ্টাকে এই 
বৃক্ষের ৩৫০টী বড় ও ৩ হাজার ছোট ছোট গুঁড়ি ছিল এবং উহার মূল গুড়ির 
পরিধি প্রায় ২০০০ ফিট ছিল। এক সময়ে এই বৃক্ষের নিম ৭ হাজার সৈন্য 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮২৬ খ্ুষ্টা্বে বিশপ হেবার (13181)0]) 11061) 
& বৃক্ষ দেখিয়! লিখিয়। গিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল নদীর বন্যায় ইহার কত- 
কাংশ ভাসিয়া গিয়াছে, এখনও যাহা! আছে, তাহার দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 
50001 19170917058 60 108) 16 028 01 0100 05096 1)0019 £:0৮98 
11 0) 011." কাল ও বনা। প্রভাবে ইন্কার সে পূর্ধ্বগৌরব নষ্ট হইয়। 
গিয়ছে। 

+ ভারুকচ্ছ ( মৎস্তপু* ১১৪৫০ ), ভীরুকচ্ছ (মার্ব*পু* ৫৭1৫১) 
ভারকচ্ছ (বামনপু* ১৩1৫১), ভৃগুকচ্ছ (রেবাখণ্ড ৪১।১।১৭ ) ভরোচ্ছ 
( বৃহৎসৎ ১৪১১) এবং সোমেশ্বরকৃত কীর্তিকৌমুদী 81৪২-৬৫, প্রভাসখ+ ১৭৩ 
অং ও জৈনহরিবংশ ১৩৯।২১ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের নাম ও তর্গেশবামীর 
উল্লেখ আছে। 





গণ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন $। 
৩৩* শাকে তরুকচ্ছ জয় করিয়া আপন শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন। 


গুর্জররাজ জর়ভষ্ ও দদদ ১ম প্রথমে সমস্তরাজ বলিয়। 
উত্ত হইয়াছিলেন১। ৪০-৪১৭ শকে উতৎকীর্ণ ২য় দদ্দের 
( প্রশান্তরাগ ) শিলালিপিতে একমাত্র মহারাজাধিরাজ নাম 
পাঁওয়। ঘায়। ভৎপরে এখানে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। 
কাবী নগর হইতে প্রাপ্ত রাজ। এয় গোবিন্দের ৭৪৯ শকে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভরোচ নগরে 
তাহাদের রাজধানী ছিল ২। 

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যবিস্তারকল্পে ইংরা্বগণ এখানে 
একটা কুঠী নির্মীণ করেন। ইহার পূর্বে এই স্থান দেশীয় 
সামস্তগণের ও মুসলমান নবাবগণের অধিকারতুক্ত ছিল) 
কিন্ত সেই সময়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে 
নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাৰে সুরাষ্ট্ছূর্গ অবরোধের পর, ইংরাজগণ 
প্রথমে স্থানীয় শাসনকর্তাদিগের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরাষ্ট্রে রাজকীয় শাসনদও ধারণ 
করিবার অনতিপরে রাজস্বনংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইংরাজের 
সহিত ভরোচপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে ১৭৭১ 
থুষ্টাব্দে স্থুরাট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য প্রেরিত 
হইয়াছিল। ইংরাজসেনা এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যা- 
গমন করেন? কিন্তু পরবৎমর ভরোচ-নবাৰ ইংরাঁজকে 
স্বীকৃত ৪ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে 
ইংরাজগণ পুনরায় ভরোচরাঁজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই 
যুদ্ধে ভরোঁচ নগর ও ১৬২ খানি গ্রাম ইংরাজের অধিকৃত হয় 
এবং ইংরাজসেনানী ওয়েডারবরণ নিহত হন। ১৭৮৩ খুষ্টাকে 
অঙ্কলেশ্বর, হাসৌত, দেহেজবাড় ও আমোদ প্রভৃতি প্রদেশ 
ইংরাজ্াধীনে থাকে । লালবাইর সন্ধিসর্ে ইংরাজগণ পূর্বব- 
জিত রাজ্য গুলি মহাদজি সিন্দিয়াকে এবং পরবর্তী অধিকৃত 
স্থান গুলি পেশবার হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯ বৎসর কাল 
এই প্রদেশ মহারাষ্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ থৃষ্টাবে 
ইংরাস্্সেনা দিন্দেরাজের অধিরুত গুজরাত প্রদেশ আক্রমণ 
করে ও তরোচ নগর অধিকার করিয়া লয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 
পুণ৷ সন্ধির পর আরও তিনটা উপবিভাগ ইহার অস্তভূক্তি 
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মুনলমান ও পার্পীগণের পরম্পর বিবাদ এখানকার উল্লেখ- 
বোগ্য ঘটন]। 

বিচার-বিভাগের সুবিধার জন্ত এই জেল আমোদ, 
ভরো6, অঙ্কলেশ্বর, জন্বসর ও বগ্রা। নামক পাঁচটা প্রধান 
নগরের নামেই উক্ত পাঁচটা তহশীলের স্্টি হইয়াছে। 
এখানে ১৫টা প্রধান তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ১১টা হিন্দুর ও ওটা 
মুলমানের। শুর্লতীর্থ, ভারভূত ও করোড় নামক স্থানে 
দেবপুর্গোপলক্ষে মহামেলা হয়। প্র সময়ে কখন কখন 
লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়! থাকে। 

১৮২৭ থৃষ্টাব্ে এখানে দেগম, টক্কারি, গন্ধার, দেহেজ, ও 
ভরোচ নামে পীচটা বন্দর ছিল। তন্মধ্যে ভরোচ ও টঙ্কারি 
বন্দরে আজিও প্রভূত বাণিজ্য চলিতেছে। 

২ উত্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৯২ বর্গ 
মাইল। এখানকার নর্ঘাদা নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ অধিক 
উর্বার!। 

৩ গুল্ররাত প্রদেশের ভরোচ জেলার প্রধান নগর। নর্দদ। 
নদীর দক্ষিণকৃলে, মোহনা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে, অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ২১*৪৩-উঃ এবং ড্রাঘিৎ ৭৩* ২ পুঃ। উক্ত নদীর 
অপর পারে দাড়াইয়া নগরের শোভা দেখিতে অতীব 
মানোরম। স্থানীয় প্রবাদ, অনহিলবাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়- 
দিংহ ১২শ শতান্দে নদীতীরে প্রস্তর প্রাচীর এবং অপর 
পিকৃত্রয়ের প্রাকার ও পরিখাদি নির্মীণ করেন। মিরা ই- 
সিকেন্দরি নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জান! যায় যে, 
আঞ্জদনগররাজ ম্লতান বাহাদুরের আদেশ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে 
এখনকার গড় ও পরিথা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল । 
খৃষ্টান্দে মোগলসতআ্রাট, অরঙ্গজেব নগর-প্রাচীর নষ্ট করিয়া 
দেন। উহার ২৫শ বৎসর পরে, মহারাষ্ট্রসৈন্যের আক্রমণ 
হইতে নগররক্ষার জন্ত তিনি আবার এ প্রাচীর পুননিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন। ভূমিভাগের প্রাকারাদি কালসহকারে বিলয় 
পাইয়াছে, এমন কি, কোথাও কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও 
নাই। নদীর বন্যা হইতে নগররক্ষার্থ দক্ষিণদিকে যে 
প্রাচীর আছে, তাহা প্রায় ৪* ফিট উচ্চ ও ১ মাইল লম্বা। 
সেই প্রস্তরপ্রাচীর এখনও পূর্ণসংস্কার রহিয়াছে । উহার 
কোন স্থান ভঙ্গ হয় নাই। এই প্রাচীরে ৫টা বৃহৎ দ্বার 
আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ এবপ প্রশস্ত যে, তাহার উপর 
দিয়। লৌকে গমনাঁগমন করিতে পারে । এই দেউলের মধ্যস্থল 
৬০ হইতে ৮* ফিট উচ্চ । 

কিংবদত্তী এইরূপ ষে, ভৃগু নামক জনৈক মুনি এই স্থানে 


১৬৬৩ 
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সুস্প্পস ৮৯৯পপি ২ পক 


বাদ করিতেন। তাহারই নামানুসারে এই স্থান ভূগুপুর 
নামে কথিত হয় 11 

খুষ্টায় ১ম শতান্ে এইস্থান বরুগজ। বা! বড়গজ নামে 
ঘোষিত হইতে থাকে । তংকালে এই নগর পশ্চিমভারতের 
একটা প্রধান বন্দর ও রাজ্্ধানীরূপে পরিগণিত ছিল। ছুই 
শতাবা পরে, এই নগরে রাজপুত রাজবংশের রাজপাট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম শতাবে চীন-পরি.াঁজক হিউএন্‌ সিয়াংএর 
বর্ণনা হইত জানা যায় যে, এখানে ১৭টা বেদ্ধসজ্ঘারাম, 
১*টা মন্দির ও ৩ শত ভিক্ষু ছিল। উহার অন্ধ শতাব 
পরে ভরোচনগরের সমৃদ্ধিগৌরব চারিদিকে রাষ্্র হই! 
পড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়৷ মুসলমানগণ এ সময়ে 
পশ্চিমভারতে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। অনহিলবাড়ের 
রাঞপুতরাজগণের রাজত্বকালে (৭৪৬-১৩** খৃঃ) ইহার 
বাণিজ্য প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। অনহিলবাড়-রাজবংশের 
অধঃপতন ঘটিলে, ভরোচরাজ্য বিভিন্ন রাজগণের হস্তগত 
হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলতার সময় বাণিজ্যের হাস হইয়া পড়ে। 
১৩৯১-১৫৭২ খুষ্টার্য পর্য্যন্ত এই স্থান আঙ্গদাবাদের মুসলমান 
রাজবংশের অধিকারে থাকে। তন্মধ্যে ১৫৩৪-৩৬ খ্‌ ষ্টাব 
ছুই বৎসর কাল সম্রাট হুমাযুনের জনৈক সেনাপতি এখান 
কার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। এ সময়ে ১৫৩৬ ও ১৫৪৬ 
খুষ্ঠাবে পরত গীগণ ছুইবার এই নগর লুষ্ঠন করেন *1,১৫৭৩ 
খুষ্ঠান্দে আন্ষদনগরের শেষ মুসলমানরাজ ৩য় মুজঃকর শাহ 
সম্রাট অক্বর শাহকে ভরোচ সমর্পণ করেন। ১* বংসর পরে 
মুজঃফর স্বাধীন হইয়াও মোগলরাজের করায়ত্ত হন। ১৬১৬ 
থৃষ্টান্দে ইংরাজবণিকগণ এবং ১৬১৭ খুষ্টান্দে ওলন্দাজ 
বণিকগণ এখানে কুঠী নি্দাণ করেন। অরঙ্গজেবের শীসন- 
কালে মোগলশক্তিকে ক্রমশঃ হীনবল দেখিয়া মহারাস্্রীয়গণ 
১৬৭৫ ও ১৬৮৬ থুষ্টান্দে এই স্থান আক্রমণ ও লুঠন করেন। 
তাহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর সম্রাট অরঙ্গজেব ইহাব 
প্রাকারাদি পুননিম্মাণের আদেশ দেন। নগরভাগ সংস্কত 
হইলে তিশি উহার স্থখাবাদ নাম রাখিয়া ছিলেন। নিজাম- 
উল্-মুস্ক ১৭৩৬ থৃষ্টাকে ভরোচের মুনলমান শাসনকণ্তাকে নবাৰ 


স্পা পি এত পেপার পপ পপ ৯৯০৮. 


+ এখানে বহুংখ্যক ভাব ব্রাঙ্মণের বাস আছে। তাহার! মহষি ভৃগ্তর 
বংশধর বলিয়। পরিচয় দেয়। 

* পর্ত,গীজগণ এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই 
নগর অট্টালিকা পরিশোভিত এবং হস্তিদস্তনির্টিত হ্ছচিকণ দ্রব্য ও ক্ষন 
সমূহে পূর্ণ ছিল। তৎকালে এখানকার তস্তবাগণ উৎকৃষ্ট বন্্র বয়ন করিতে 
পারিত। 10৫08083 0০ 00860, ৬. 0, 825. 





ভরোচ 


: উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হুইয়া 
পুনরায় নব উদ্ভমে ইংরাজগণ ১৭৭২ থৃষ্টান্বে ভরোচ বন্দর 
সধিকার করে। ১৭৮৩ খুষ্টান্দে সিনদরাজ হন্তে সমর্পণ 
করিয়।, পুনরায় ১৮০৩ খুষ্টান্দে ইংরাজগণ উহ কাড়িয়া লন। 

সমুদ্রতীরবন্তী এই ভরুকচ্ছ নগর অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খুষ্ট 
জন্মের বহুপূর্বব হইতে পশ্চিম এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণি- 
জ্যের দংম্রব ছিল। এই ভরোচ নগর হইতে পণ্য দ্রব্যাদি 
পোতযোগে পশ্চিমে আদেন ও লোহিতসাগরতীরবর্তী বন্দর- 
সমূহে এবং পূর্বে বাঙ্গালা, যবদ্ধীপ, স্থমাত্রা ও সুদূর চীন 
পর্ধ্স্ত লইয়। যাওয়৷ হইত। এক্ষণে বোম্বাই, স্রাস্ত্রী ও কচ্ছ 
দেশের মাওবীবন্দর পর্যন্ত ভরোচের জলপথের বাণিজ্য 
বিস্থৃত রহিয়াছে । কার্পাসবস্ত্র, লৌহ, কাষ্ঠ, স্ুপারী, গুড়, 
চাউল প্রতৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য । এখানকার 
“বাস্তা” নামক সুল্স বস্ত্র ও অন্তান্ত প্রকার কেলিকোবস্ত্ের 
জন্য ওলন্দান্ন ও ইংরাজ বণিকগণ এখানে কুঠী করিতে 
বাধ্য হন। বোম্বাই, স্ুরাষ্ট্র, আন্দদাবাদ প্রভৃতি স্থানে 
বন্ত্রবয়নের কল স্থাপিত'হইলেও, এখানকার হাতের তাত 
( দেশীয় বস্ত্রবয়নযগ্ত্র ) অদ্যাপি অগ্রতিহত রহিয়াছে । 
কেবলমাত্র কতকগুলি তন্তবায় উন্নতির আশায় বোম্বাই 
নগরে গমন করিয়াছে। 

এই প্রাচাননগরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান 
কীন্তি রক্ষিত আছে। মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে 
অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হয় 
এবং তংপরিপর্তে তাহা'রই প্রস্তরাদি লইয়া! মুসলমানের মস্‌- 
জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছে। 

১ জম! মসজিদ, ২ বাবা রহন্‌ সাহেবের দারগা, ৩ ইক্রস্‌ 
মস্জিদ্‌, ৪ ছত্রপীরের সমাধি-মন্দির, ৫ মাদ্রাসা-মস্জিদ্‌, ৬ 
শেঠের-হাবেলী,৭ ভৃগুস্থান বা আশ্রম,৮ কৰীরস্থান,৯ গঙ্গানাথ 
মহাদেব, ১০ অন্বাজীমাতা, ১১ পিঙ্গলেশ্বর (দশাশ্বমেধ তীর্থ), 
১২ লালুভাইয়ের বাঁব্‌, ১৩ খেরুদ্দীনের বাব ১৪ ফাটাতলাও 
বাব, ১৫ ওলন্দাজদ্িগের কবরস্থান, ১৬ আদীশ্বর ভগৰান্‌, 
১৭ বহুচারাজীমাত|, ১৮ নারার়ণস্বামী, ১৯ সাটু থোবনের 
ধন্মশালা, ২৭ সোমনাথ, ২১ তৃগুভাঙ্করেশ্বর, ২২ ভূতনাথ, 
২৩ কাশীবিশ্বস্তর, ২৪ মনন্ত্রতশ্বামী, ২৫ দেরাসর ( জৈন 
মন্দির), ২৬ চোবিবন্টো মন্দির, ২৭ পার্্বনাথমদ্দির, ২৮ 
সাগরগচ্ছের আদীশ্বর, ২৯ ওলন্দার্দিগের কুঠী, ৩* ভীড়- 
ভগ্রন কূপ, ৩১ নীলকণ্ঠ মছাদেব ও ৩২ সিন্ধবাই মাতার 
মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। পার্সিদিগের শাশানপুরী, 





এখানে খুচ্টীয় ১১শ শতাবের প্রারস্তে আসিয়া বসবাস 
করিয়াছেন। 

ভরো্ী, ওড়বজাতীয় রাগবিশেষ। পুরিয়া, গৌরী ও শ্াম- 
যোগে উৎপন্ন । (সঙ্গীতরতা* ) 

ভর্গ (পুং) ভৃজ্যতে কামাদিরনেনেতি ভৃজ-হুলশ্চেতি? 


ঘঞ্ড। ১ শিব। 
“প্রত্যুবাচ ততো ভর্গঃ পুরা দক্ষগ্রজাপতেঃ। 


দেবি ত্বপ্চ তথান্তাশ্চ বন্ব্যোহ্জায়স্ত কন্তকাঃ ॥” 
(কথাসব্রিৎসাগর ১/৩৪) 


২ বীতিহোত্রের পুত্র। (ভাগবত ৯/১৭।৯ ) 
৩ আদিত্যান্তর্গত (তজঃ। 
“আদিত্যান্তগতং ৰচে? ভর্গাথ্যং তম্থুমুক্ষুভিঃ। 
জন্মমৃত্যুবিনাশায় ছঃখস্য ত্রিতয়স্য চ ॥ 
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ ড্রষ্টব্যং হুধ্যমণ্ডলে ॥” (আহ্িকতব ) 
ভাবে ঘঞ। ৪ ভর্জন। ৫ ধৃষ্টকেতুবংশীয় নৃূপভেদ্দ | ( হরি- 
ংশ ২৯ অ*) ৬ দেশভেদ। 
ভর্গতীর্ঘ কৌ) তীর্থভেদ। (বারাহী ৫২৯) 
ভর্গভূমি (পুং) নৃপপুত্রভেদ। (হরিবংশ ) 
ভর্গস্‌ ( ক্লী) ভর্জতে ইতি ভূজ-ভর্জনে ( অঞ্যগ্রিযুঞ্জিভৃজিত্যঃ 
কুশ্চ। উণ্‌ ৪1২১৫) ইতি অন্ন, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। জ্যোতিঃ। 
“ততসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি” (খক্‌ ৩৬২১৯ ) 
ভর্গস্থ (ব্রি) দীপ্তিমৎ, মধুর । ( অথর্ব ৬৬৯1২ ) 
ভর্গাদি (পুং) পাণি্থ্ক্ত শব্ষগণ। যথা-_ভর্গ, করষ» 
কেকয়, কশ্মীর, সাহ্গ, উরমস্, কৌরব্য। ( পাণিনি ) 
ভর্গায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষি, প্রবরধিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) 
ভর্গ্য (পুং) ভৃজ.( খহলোণ্যৎ। পা ৩১৯২৪) ইতি ণ্যৎ, 
চজোরিতি কুত্বং। ভর্গ। (অমরটাকা ভরত ) 
ভচ্ছু, জনৈক কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে। 
ভর্জজন (কী) ভূজ.ল্যুই । ভৃষ্টি, চলিত ভাজ, ওঙুলাদির 
পাকভেদ। (শব্দমাল।) 
তর্ণস্‌ (ব্রি) ভূ-অস্ুন মুগাগমঃ। ভরণকারক। 
“ইন্দুং সহত্রচক্ষমং সহঅভর্ণসং” ( কৃ ৯৬০1২) 
ভর্ভৃব্য (ত্রি) ভূ-তব্য। ভরণীয়, পোষণীয়। 
দবৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধবী ভাধ্যা সুতঃ শিশুঃ। 
অপ্যকাধ্যশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মন্ুরব্রবীৎ ॥” ( দায়ভাগ ) 
ভর্ভৃ (পুং) বিভর্তি, পুঞ্ণাতি, পালয়তি, ধারয়তীতি ব। ভূঞ. 
ধারণপোষণয়ো; (থুল্তৃচৌ। পা ৩১১৩৩) ইতি তৃচ,। 
অধিপত্তি। 








'সোহপশ্তৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তস্তকারণম্‌। 

ভাবিতাত্ম৷ তববো ভর্ত,রখৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥» 

( রঘুবংশ ১৭৪) 

পধ্যায়_-অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিভূ, পতি, ইন্দ্র 
স্বামী, নাথ, আর্ধ্য, প্রভূ, ঈশ্বর, বিভু, ঈশিতৃ, ইন, নায়ক, 
(হেম) ভার্ধাকে তরণ করেন বলিয়া পতির নাম ভর্ত। 
“ভর্ষ্যায়া ভরণাস্তর্তী পালনাচ্চ পতিঃ স্বৃতঃ। 
অহং ত্বাং ভরণং রুত্ব! জাত্যন্ধং সম্থৃতং তদ] ॥ 


নিত্যকালং শ্রমেণার্তান ভরেয়ং মহাতপঃ ॥* 
(ভারত ১।১০৪।২৮ ) 


২ বিষুণ। (ব্রি) ৩ধাতা ও পোষ্টা। (খক্‌ ১০২২৩) 
ভর্তৃকৃত্য (ক্লী)স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য। পত্রীর স্বাস্থা- 
রক্ষা এবং গর্ভাধানাদি সম্বন্ধে পতির কর্তব্যাকর্তব্য ভাঁব- 
প্রকাশে লিখিত হইয়াছে £-_ 
“আয়ুঃক্ষরভয়ান্তর্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্‌। 
দ্বিতীয়েপি দিনে রত্যে ত্যজেদৃতুমতীং তথা ॥ 
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভে। জায়মানো ন জীবতি। 
আহিতে৷ যস্তৃতীয়েহক্ি স্বল্লাধুবিকলাঙ্গকঃ ॥ 
অতশ্চতুর্থী যগ্ী স্তাদষ্টমী দশমী তথা। 
দ্বাদণী বাপি যা রাত্রিস্তসম্তাং তাং বিধিনা! ভজেং।” 
ভর্ত্বী (স্ত্রী) ভর্তারং হস্তীতি হন-ঢক্‌ ডাপ। পতিঘাতিনী। 
ভর্তৃত্ব (ক্লী) ভর্ভূভাবঃ ত্ব। পতিত্ব, পতির ভাব বা ধর্ম । 
ভর্তুদারক (পুং) ভর্থা দিতে ইতি দূঙ. আদরে কর্ম 
ঘঞ২ততঃ স্বার্থে কন্‌। নাট্যোক্তিতে যুবরাজ, নাটকে বর্ণনা 
স্থলে যুবরাঞ্কে ভর্তুদারক বলিয়া সঞ্জোধন কর! হইয়] 
থাকে । (অমর) 
ভর্তুপ্রাপ্তিব্রত, শ্বাধিলাভ জন স্ত্রীগণের আচরণীয় ব্রততেদ। 
বরাহপুরাণে পিখিত আছে, বাসস্তী শুর্ুপক্ষে ছ্বাদরী তিথিতে 
এই ব্রত করিতে হয়। ( বরাহপুরাণ ২৬৯ অধ্যায়) 
তত্তুভন্ট, গুহিল বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা । তিনি মঙ্গলের 
পর চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত অজয়গড় 
ও ধরণগড় অগ্ভাপি বিদ্যমান আছে। তাহার ১৩শ পুত্র 
মালব ও গর্জররাজ্যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভাট্রেয়া গিহলোট 
নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
ভর্ভমতী (ন্ত্রী) ভর্তা বিদ্যতেহন্ত মতুপ্‌। 
স্ত্রী, সধবা স্ত্রী। 
তর্তুমেঞ্ জনৈক প্রাচীন কবি। শ্্রক্রচিত শাঙ্গ ধরপদ্ধতি 
ও সুবৃত্তিতিলকে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কবি রাজশেখরকৃত প্রচণ্পাওৰ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-. 


হ্বামিযুক্তা 








াাশাস্পপ। 





সীকভবঃ পুরা কবিস্ততঃ প্রপেদে ভুৰি ভর্তমেঠতাং। 
স্থিতঃ পুনর্ষো ভবহুতিরেখয়া স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥» 
ভর্তৃযজ্ত, জনৈক প্রাচীন পত্ডিত। ইনি কাত্যায়ন-শ্রোত- 
হুত্রের একখানি ভাষ্য ও শ্রান্ধকর প্রণয়ন করেন। কাত্যায়ন- 
শ্রোত্রহুত্রতাষ্যপ্রণেতা অনস্ত ও যাজ্তিকদেব এবং হেমাদ্রি, 
শূলপাণি প্রভৃতি ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন। 
তর্তৃত্রতা (স্ত্রী) ভর্ত। এব ব্রতং যস্তাঃ। পতিবরতা স্্রী। 
ভর্তৃসাৎ (অব্য*) ভর্ভৃ-সাতি। ভর্তার অধীন। 
“ওরসাঃ ক্ষেত্রজান্তেযাং নির্দোষ! ভাগহারিণ:। 
স্থতাশ্চৈষাং প্রভততব্যা যাবঘৈ ভর্তৃসাৎকৃতাঃ ॥৮ 
(যাজ্জবন্ধ্যস*ৎ ২।১৪৪) 
ভর্তৃম্নান (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত বনপগ*৮৪অ২) ২ পতিস্থান। 
ভর্তৃম্বমমিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। [ভট্ট দেখ।] 
ভর্তৃহরি (পুং) স্বনামখ্যাত জনৈক বৈয্বাকরণ ও কৰি। তিন 
উজ্দরয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাত।। রাজাবলীতে লিখিত 
আছে, গন্ধববসেনের উরসে দাসা গর্ভে তাহার জন্ম হয়। 
“অথ কালেন কিন্নতা রমমাণো মহীতলে। 
দাস্যাং গন্ধব্বসেনস্ত পুত্রমেকমজীজনৎ ॥ 
তস্য ভর্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতি: 1৮ 
( রাজাবলী ৪1১-২) 
বত্রিশ-সিংহাসনে তাহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিক্রমাদিত্যের পিতার রসে তরদীয় মাতৃসথীর গে 
তত্ৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন । বিক্রমাদিত্যের পরামশে ডাহাব 
মাতামং তাহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন। তিনি আতি- 
শর স্তরে ছিলেন। পরে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার বিষ অবগত 
হইয়া নংপারত্যাগী হন। তীহার প্রণীত হরিকারিক1, বাকা- 
পদীয় ও শৃঙ্গারশতকাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেকে 
তাহার এই রাজভ্রাতৃত্ব অন্থমান সাপেক্ষ বলিয়া কল্পন। 
করেন। প্রবাদ, রাজ! ভর্তৃহরি আপন প্রিয়তমা পত্বীর চরিত 
সন্দিহান হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপুর্বক বারাণসীধামে 
আগমন করেন। এখানে সন্ন্যাসব্রত অবণম্বন করিয়। তিনি 
যোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক 
ও বৈরাগ্যশতক নামে ১০* শ্লোকাত্মক ৩ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। খ্রগ্রস্থ কমখানি ১৬৭০ খৃষ্টাবে প্রথমে ফরাসী ভাষায় 
এবং ততপরে লাটিন, জর্ণ ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হয়। 
ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত 
বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাস্ত্র পাণিনির ন্যায় আদৃত হইয়া 
থাকে ॥ এতত্িন্ন তিনি মহাভাধ্যন্ীপিক ও মহাভাষ্যতিপদী 


» ব্যাধ্যানামে ছুইখানি গ্রন্থ লিখিক়া ক্লীন। কেহ কেহ 


ভর্থন। 






তাহাকে ভট্টিকাব্য প্রণেত। বলিয়. মনে করেন *। প্রবাদ 
তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হন্তে নিহত হন। 
[ বিক্রমাদ্দিতা দেখ ।) 
২ রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর ভাটিয়ারি বা ভেটিয়াল। 
এই রাগিণী লণিত ও পরজ্জ যোগে উৎপন্ন । সা বাদী, 
ম সন্বাদী। শ্বরগ্রাম। 
“গম প ধ নি সা :৮ (সঙ্গীতরত্বাৎ) 
ভর্তৃহরি যোগী, সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যত্রাতা 
ভর্তুহরি এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। রাজ তর্তৃহরি কোন 
ষোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাহার 
প্রবস্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। 
ইহার! বাদ্যযন্ত্রহস্তে ভর্তুরাজের গুণকীর্তন করিয়া বেড়ায়। 
কাশীধামের রাওরি-তলাও নামক স্থানে তাহাদের প্রধান 
আড্ডা | ইহারা গেরুয়। বসন পরে এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে। 
ভর্তুহেম, শুঙ্গারশতক'নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ভত্হিরির নামান্তর। 
ভগ“, অধিক্ষেপ। চুরাদি* উভয় সক* সেট । লট্‌ ভঙ্স- 
ফ্তি-তে। লোট ভর্সমতু-তাং। লু অবভতসং-ত। 
ভহুর্মক (ব্রি) ভতস-থলু। ভর্সনাকারী, তিরস্কারক। 
ভর্খগনন (কলা) ভর্স-ল্যুট। অপকার-বচন, অধিক্ষেপ, 
অপকার-গী। পর্যায়__কুৎসা,নিন্দা,জু গুপ্প।, গর্হা,গর্হণ, নিন্দন, 
কুদন, পরিবাদ, পরীবাদ, জুগুগ্মন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্বাদ, 
অপক্রোশ। (শন্বরত্বাৎ ) ভতস-যুচ্‌ টাপ। 
“হত্যাদি ভতসনাং কৃত্বা গচ্ছন্তিস্তৈঃ সমং স চ। 
বিবশঃ প্রযযৌ বিষুদত্তস্তষ্ীং বভৃৰ চ॥৮ 
( কথাসব্রিৎসা* ৩২৫৩) 
ভঙনপন্ভ্রিকা (স্ত্রী) ভ্সতে স্মেতি ভত্প-ঘঞ্চ, ভঙ্খসং 
নিন্দিতং পত্রং যস্যাঃ,কপ্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। মহানীলী । (রাজনিৎ) 
ভর্ভ, হিংসা । ভ্দি* পরস্মৈৎ সক* সেট,। লট, ভর্ভতি। 
লোট ভর্ভতু । লিট, বভর্ত। লুঙ, অভভীৎ। 
ভর্থনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটা 
তহসাল। চশ্বল ও কুমারী নদীর তীরবন্তী বন্য প্রদেশ, যমুনা 
উপত্যক1 ও উত্তর দোয়ার লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। 
ভূ-পরিমাণ ৪১৫ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম এবং তহনীলের সদর। 
এতাবা নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এথানে ই্ট- 
ইয়া রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে। 

৯ ভট্টিকাব্য প্রণেতা! ভর্তৃহরি বিত্রমাদিত্যের ভ্রাতা নহেন, ইনি বলভরীজ 


শ্রীধরসেনের সভীয় বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ 
ব্যুৎপত্তি ছিল। 





ভলগাম-বুলদৌোই 





ভর্থর, গুজরাতবাসী জাতিবিশেষ। ইহার! শন্তাদি হিক্র 
করিয়৷ জীবিক।-নির্বাহ করে। 
ভর্দাগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূ-সম্পত্তি। জনৈক গৌড় সর্দীর এখানকার জায়গীরদার। 
টাকধানা বা পাজ্র। গ্রামে তাহার বাসবাটী বিস্তমান। 
ভর রাষ্ট্রকুটবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বাজকদিগের 
অধিপতি ছিলেন। গ্রাসে তাহার রাজধানী ছিল। তাহার 
রাজ্যকালের ১৪৩৭ ও ১৪৪২ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপি 
পাওয়। যায়। | 
ভর্সিয়ান, স্থলতানপুরবানী রাজপুত জাতির একটা শাখা। 
ভইসৌল গ্রামে বাস হেতু তাহারা তঁইসৌলিয়ান বা তসিয়ান 
জ্ঞ। লাভ করিয়াছে'। ভাহারা মৈনপুরবাসী চৌহানদিগের 
ংশধর বলিয়। পরিচয় দেয়। করণসিংহ নামক তাহাদের 
জনৈক সর্দীর অযোধ্যাপ্রদেশে আসিয়া বাঈ কন্তার পাণি- 
গ্রহণ করে। তাহার জনৈক বংশধর রাজসিংহ শের শাহের 
রাজত্বকালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়! খান্ই-আজম 
তঁইসৌলিয়ান আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিল। আইন-ই- 
অকবরী-ব্নত চৌহান-ই-নৌ-মুস্লিম নামক মুসলমানগণ 
এই বংশীয় বলিয়া! পরিচিত। 
ভন্ন (ব্লী) ভ্রিয়তেইনেনেতি ভৃ-বাহুলকাৎ মন্। ১ স্বর্ণ। 
২ ভূতি। ৩নাভি। (দ্বিরূপকোৎ ) 
ভর্্মণ্যা (ত্ত্রী) ভর্খাণি ভরণে সাধুরিতি ভর্খন্যৎ-টাপ,। 
বেতন। (হেম) 
ভ্্মান্‌ (কী) ভরতি ভ্রিয়তে বেতি ভূঞ, € সর্বধাতুভ্যো। মনিন্‌। 
উপ. ৪1১৪৪) ইতি মনিন্। ১ বেতন। (হেম) ২ স্বর্ণ। 
৩ ধুস্ত,র। (অমর) ৪ নাভি। (বিশ্ব) ৫ ভরণ। 
“তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবাঃ” (খক্‌ ১০।৮৮1১ ) 
“ভঙ্ধণে তরণার” (সায়ণ) 
তন্মাশ্ব (পুং) ভরতবংণীয় নপভেদ। 
( ভাগবত ৯২১।২৪) 
তর্ব, হিংসা। ভদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেট,। লট, ভবতি। 
লোট, ভবতু । লিট, বভর্ব। লুঙ অভর্বীৎ। 
ভলগমড়া, বোম্বাই প্রেসিডেশ্ির কাঠিয়াবাড় বিভাগের 
ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখান- 
কার সর্দারগণ ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়! 
থাকেন। 
ভলগাম-বুলদোই, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত 
একটী সামস্তরাজ্য । তলগ্রাম নামক গ্রাম এখানকার প্রধান 
স্থান। অক্গা* ২২ ২৭উ: এবং দ্রাঘি* ৭০ ৫৪ পু$। 


ভল, ১ বধ। ২দান। ৩ নিরূপণ। ভৃাদি* আত্মনে* সক 
সে। লট ভলতে। লোটু ভলতাং। লিট বভলে। লু. 
অভলি। ভল-নিরূপণ। চুরাদি* আত্মনে* সক* সেট. । লট, 
ভালয়তে। লিট, ভালয়াঞ্চক্রে। লুঙ অবীভলত। 

ভলত। (ভ্ত্রী) ভাতীতি ভা-বাহুলকাৎ ড। ভা চাসৌ লতা 
চেতি কর্ম্ধধা*। রাজবলা ( শব্দরত্বা* ) 

ভলন্দন ( পুং) ১ কান্তকুজদেশীয় নৃপবিশেষ। 

“কলাবতী কান্তকুঞ্ে বতুবাযোনিসস্তবা । 

জাতিস্মরা মহাসাধবী সুন্দরী কমলাকল] ॥ 

কান্তকুজে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ। 

স তাংসংপ্রাপ যোগাস্তে ষন্্রকুস্তসমুখিতাম্‌ ॥৮ 

( ব্রহ্গবৈবর্ভপু৯ শ্রীরুষ্ণজন্মধণ ১৭ অ০) 
এই রাজা ধোগাবসানে অযোনিসম্ভবা কলাবতীকে লাভ 


করিয়াছিলেন। ২ দিষ্টবংশীয় নৃপভেদ। নাভাগের পুত্র। 
[ নাভাগ দেখ।] 


মার্কগেয়পুরাণে ইনি ভনন্দন নামে অভিহিত হইয়া- 

ছেন। নাভাগ সুপ্রভ। নামী জনৈক বৈশ্যকন্তার ব্ূপলাবণ্যে 
মুগ্ধ হইয়! পিতার অনভিমতে তর্দীয় পাণিগ্রহণ করেন বলিয়। 
পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হন। তীহ্ার তণয় ভনন্দন মাতার 
আদেশে গো-পালন করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়শৈলে গমন- 
পূর্বক তথায় তপঃপরারণ নীপ নৃপতির অনুগ্রহে বিবিধ 
অস্ত্রবিদ্যায় বলীয়ান্‌ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপুর্বক পুনরায় 
পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ইহারই ওুঁরসে বিখ্যাত বৎসগ্রী 
রাজ! জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কগেয়পুরাণ ১১৪-১১৬ অঃ) 

ভললা, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ঝালাবার জেলার অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভললা গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। 
অক্ষাণ ২২ ৫১উ: এবং দ্রাঘি* ৭১* ৫৬পৃঃ। 

ভলানস্‌, ঞ্গ্েদ-বণিত একটা প্রাচীন জাতি। জাতিতত্ববিদ্‌ 
অপার্ট (017. 01)০7) ইহাদ্িগকে বোলান-গিরিসন্কটবাসী 
ত্রাহুই জাতি বলিয়া! অন্থমান করেন। (খক্‌ ৭১৮।৭ ) 

ভলোট, নিয়শ্রেণীর রাপুত জাতিবিশেষ। ভলোট গ্রামে 
বাস হেতু তাহারা এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৃ 

ভল্লপ, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভৃাদি* আত্মনে* সক* 
সেট, । লট, ভল্লতে। লোট, ভল্লতাং। লিট বভল্লে। লুউ, 
অভল্লিষ্ট। এই ধাতু পরশ্বৈপর্দীও হইয়া থাকে । 

তত্র (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-অচ। ১ ভন্গুক। (অমর) 
২ দেশভেদ । (বৃহতৎস* ১৪।৩* ) (ক্লী) ৩ শস্ত্রভেদ। হারীতে 
লিখিত আছে )--এই শঙন্ত্র বারা দেহবিদ্ধ শল্যাদি উদ্ধার 
করা যার। 

৫৪৪ 


















ভল্লাতক 


“স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচাতে বৈদ্যকাগমে। 

নারাচবাণশূলাগ্ৈউক্লৈঃ কুস্তৈশ্চ তোমরৈঃ ॥৮ 

(হারীত প্রথমস্থা* ২ অ+) 
১ ভল্লুক (দ্বিরূপকো) 





ভল্লক (পুং) ভল্ল-স্বার্থে কন্‌। 
২ পক্ষিভেদ। 
“কাকগৃধবকশ্থেন-ভানভল্লকবহিণ:। 
হংসগারসচক্রাহ্ব-কাকোলুকাদয়ঃ থগাঃ ॥৮ 
(ভাগ* ৩১০।২৩) * 
৩ ইন্গুদীবৃক্ষ। ৪ ভল্লাতক বৃক্ষ । ৫ সন্নিপাতবিশেষ। 
ভল্লাকমৎস্য (পুং) মতস্যবিশেষ। চলিত ভাটা মাছ। 
ইহার গুণ শীতল, গুরু, বলকর, মধুর ও শ্সেম্মবর্ধক । (রাজনি) 


ভল্লকীয় (ত্রি) ভল্লস্ত অপত্যং ছ। ভল্লকের অপতা। 
ভল্লট, কাশ্শীরবাপী জনৈক কবি। ইনি রাজা শঙ্করবন্মা 


আশ্রিত ছিলেন। (রাজতর* ৫0২৯৩) 
ততকৃত তল্লাটশতক ও পদমঞ্জরী নামক ছইখানি গ্রস্থ 

পাঁওয়! যায়। ওচিত্যবিচারচর্চা, কৰবিকঠাভরণ ও শাঙ্গ ধর 
পদ্ধতিতে তাহার রচিত প্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ভল্লতীর্ঘ, প্রাচীন তীর্থভেদ। ( গ্রভাসখণ্ড) 

ভল্লপাল (পুং) ভল্লং পালয়তি পালি-অণ্‌ উপপদ স*। ভষ্ল- 
পালক, ভল্লদেশপালক। 

ভল্লপুচ্ছী (ভ্ত্রী) ভর্লস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছং বস্যাঃ। গবেশকা! 
নামক ক্ষুপভেদ। চলিত গোরক্ষতওুলা। ( শব্দচ ) 

ভল্লবি (পুং) খধিভেদ। (ছান্দোগ্য উপ* ৫1১১) তস্যা 
পত্যং ইঞ.। ভাল্লবি-_ত্বাহার অপত্য। 

ভল্লাক, বাজপুত্রভেদ। ( বাষুপুরাণ ) 


ভল্লাক্ষ (পুং) ভল্লস্যেবাক্ষি যস্ত অচ্সমাসান্তঃ | ১ মনাদৃষ্টি। 
২ হংসভেদ। ( ছান্দোগ্যউপ* 8১।২ ) 
ভল্লাট (রী) ১ শশিধবন্র-রাজপুর। ভগবান্‌ বিষু কঙ্ছি 


অবতার হইয়া প্রথমে সেনা সহ এই নগরে গমন করেন। 
"“সেনাগণৈ: পরিবৃতঃ কক্ির্নারায়ণঃ প্রভুঃ | 


ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড়গধৃক সপ্তিবাহনঃ ॥৮ 
( ককিপু* ২২ অন) 


( পুং) ২ দগসেনের পুত্র । (হরিবৎ ২৯৩২ ) ৩ পর্বতভেদ। 
ভল্লাত ( পুং) ভল্লং ভল্লান্ত্রমিব অততি আত্মানং জ্ঞাপয়ূতীতি 
অত-অচ.। ভল্লাতক বৃক্ষ । 
ভল্লাতক (পুং) তল্ল ইব অতর্তীতি অত- কন্‌ বা ভল্লাত স্বার্থে 
কন্‌। শ্বনামধ্যাত বৃক্ষবিশেষ, (9০706081178 41008701010 
বা 116 07811000706 ৮৪) চলিত ভেলাগাছ। বস্ত্রাদিতে 


_ চিহ্ন দিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। ইহার কসে কার্পাস 
৭২" 






পর্যন্ত পর্ধতের নিম্নতটে, ভারত-মহাসাগরস্থ পূর্বন্ীপপুঞ্জে 
এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার এই বুক্ষ ্রন্মিতে দেখ যায়। 

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দি-_ 
ভেল!, ভিলাবা, ভিলরণ, ভ্যোলা, বেলতক 7 বাঙ্গাল।--তভেলা, 
ভেলতকি ; সীওতাল--শোসে, কোল-লোসে।, উড়িষ্যা_ 
ভণ্টিয়া;) গারে।-ববরী, আলসাম-ভোলগুটা) নেপাল-_ 
ভলৈয়ো, ভলৈ) লেপচা-_কোক্কী, মলরা_চেরুণকুরু, 
কম্পির ; গৌড়-€কোক।, বিবা) উঃ পঃ প্রর্দেশ-_ভিলাব।, 
ভেলা, ভাল, ভলিয়ান্; পঞ্জাব__ভিলাব, ভেলা, ভিলাদর 
মধ্যপ্রর্দেশ_-ডিলাব1, কোক, ভল্লিয়া ; বোশ্বাই--বিব, ভীব, 
ভীলম, বিলম্বী; মরাঠী__বিবব, বিবু, বিভ) গুজরাটা-_ 
ভিলামু; দাক্ষিণাত্য--ভিলবন, বেলতক ) তামিল__শন- 
কোট্টই, সেরামকোটে, সৈঙ্গ, সেয়রঙ্গ ; তেলগু__দ্রিড়ি-বিদউলু, 
দড়ি, নেল্লজেডি, নল্ল-জিড়ি, চেষ্রুৎ জীড়িচেউং তুন্মেদ, 
মামিড়ি; কণাড়ি--গেড় ঘের, করিঘেক, ঘেড়; ব্রহ্ম 
চৈ)বেন্, খিনি) সিংহল-__কিরি বছুল্ল ) পারসী--ভিলাছুর 
এবং আরব--ভিলদিন,' হবব,ল-ফহুম, হুবেল কল্ব 7) সংস্কৃত 
পর্যযার--মকস্কর, ভল্লাত, শোথহৃং, বহ্ছিনামা, বীরতরু, ব্রণ- 
কু, ভূতনাশন, তর্প।তকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, নির্দ হন, তপন, 
অনুল, কৃমিত্ম শৈলবীজ, বাতারি, স্কোটবীন্রক, পৃথক্বীন, 
ধন্তবৃক্ষ, বীজপাদপ ও বন্ধি। ইহার গুণ- কটু, তিক্ত, কষায়, 
উষ্ণ, কমি, কফ, বাত, উদর, আনাহ ও মেহনাশক। ইহার 
ফলগুণ--কষায়। মধুর, কোষ, কফ, শ্রম, শ্বাস, আনাহ, 
বিবন্ধ, শূল, জঠর, আত্মান ও ক্মিনাশক। 

ইহার মজ্জগুণ বিশেষরূপে দাহ ও পিন্তনাশক। তর্পণ, 
বাত ও অরুচিন'শক 'এবং দীপ্তিজনক। (রাজনি* ) 

ভাবপ্রকাশে লিখিত মাছে,_-ভল্লাতক শব্ধ তিন লিঙ্গেই 
ব্যবত হয়। অরুষষ, অরুত্কর, অগ্নিক, অগ্রিমুখী, ভলী, বীরবৃক্ধ 
ও শোফরুৎ এই কর্েকটী ভল্লাতকের প্রসিদ্ধ নাম। ভঙ্না- 
তকের পৰফল-_মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘু, পাচক, 
নপ্ধ, তীক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক 
এবং কক, বাষু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল, শোথ, 
আনাহ জর ও কৃমিনাশক । ইহার মজ্জা_মধুররস, শুক্রবর্ধক, 

ধসবদ্ধক, বাধু ও পিত্বনাশক । তল্লাতক--কষায়, মধুরস, 
উদ্ণীরধয, শুক্রবর্ধক, লঘু, বায়ু, শ্রেক্মা, উদরানাহ, কুষ্ঠ, 
অর্শ, গ্রহণী, গুলু, জর, শ্বিন্র, অগ্নিমান্দ্য, কমি ও ব্রণনাশক। 

এই বুক্ষ হইতে একপ্রকার কুষ্ণবর্ণ নির্ধ্যাস নির্গত হয়। 

উহা! দ্রব্যাদি বাণিস্‌ করিতে ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। ইহার 


উহাতে যে রুষ্ণৰ্ণ 
নির্ধ্যান পাওয়া যাল্প, তাহা বস্ত্রে লাগাইয়া তদ্ধপরি চুণের 
জল দিলে সে চিহ্ন আর কিছুতেহ ন$ হম্ম ন। ইহার কাল 
রদে ফট.কিরি দিয়া কাপড় রঙ্গ কর! হইয় থাকে । বালের 
জেলায় উপরের হাড়িতে ভেলাফল রাখিয়া নিয়ের হাড়িতে 
জাল দেওয়া হয়। ক্রমশ: উত্তপ্ত হইয়া উপরের হাঁড়র 
নিয়স্থ ছিদ্রপথে রস গড়াইয়। নিমের হাড়িতে আসিয়। পড়ে। 
তখন মেহ রস লহয়। তাহাতে তৈল ও চুণের জল মিশাইয়া 
কাপড় রঙ্গ করে। হাজারিবাগে গুথমে বন্ত্রধানি উত্তমরূপে 
কাচিয্না ফটকিরির জলে ভিন্বায়, তত্পরে তাহ। শুকাহয়। 
ভেলার রঙ্গে ডুবাহয়। লয়। এইরূপে বস্ত্র উপযুক্ত রং ধরলে 
বন্ত্রখানি শুকাহয়া কচিয়া লহতে হয়। সগরসার তৈলে 
ভেল। চু করিয়। চন্মে মাথাহলে চন্ম পচিয়া নষ্ট হয় না। 
গণ্ডার ও মহিষের চম্দ পরিফার করতে প্রধানতঃ ভেলার 
ব্যবহার হুহয়। থাকে । 

ইছার শীদ ও বীজকোষ হইতে একপ্রকার স্থমিই তৈল 
পাওয়া ঘায়। বারুসংযোগে উহ কষ্চবর্ণত। প্রাপ্ত হয়। 
পোটাসিয়াম মিশাহলে উহ] সবুজ হুহয়া যায়। হহার ফের 
শাস ঝাল, অগ্নিতে উহ! দগ্ধ করিয়া লইলে খাইতে মন্দ লাগে 
না। ইহার আট! গায় লাগিলে ঘ। হস্স। হত্ত পদাদির গাহটে 
এই তৈপ মর্দন করিয়া সেই স্থানে ধূম লাগাইলে উহ! তৎ- 
ক্ষণাৎ ফুলিয়৷ উঠে । বাতরোগে স্ফীত স্থানে এবং দস্ত মাড়ীতে 
লাগাইলে ইহাতে উপকার দশে, কিন্তু ব্যথাবিহীন স্থানে 
লাগাইলে ঘ৷ হইবার সম্ভাবনা । ইহার প্রয়োগে তক্দেশ 
লাল হইয়! ফুলিয়া উঠিলে নারিকেল তৈল বা তেঁতুলের জল 
দিয়া সেই স্থান ধুহলে যন্ত্রণার আশ্ত উপশম হইয়। থাকে। 

ইহার পত্রে ভোজনপাত্র প্রস্তুত হয়। কান্ঠ কেখল 
আলাইবার জন্তই ব্যবহৃত হহতে পারে। 


ভল্লাতকগুড় (পুং) অর্শোরোগাধিকারে পন্ধ গুড়োষধভেদ। 


ইহার প্রস্ততগ্রণালী,- ভেলা ২৯**, জল ৬৪ শরাব, শেষ 
১৬ শরাব, গুড় ১২॥ শরাব, ছিন্ন-ভল্লাতক ৫**, ত্রিফলা, 
ত্রিকটু, মুতা ও সৈন্ধব গ্রত্যেক ২ তোল।। এই সকল দ্রব্য 
যখানিরমে পাক করিলে গুড় প্রস্তত হয়। অর্শোরোগে ইহা! 
একটা উতক্ৃ্ট ওষধ। ইহা! সেবনে ত্র রোগ আশ প্রশমিত 
হয়। (চক্রদত অর্শোরোগাধি* ) 

ভৈষজ্য-রত্বাবলীতে কুষ্ঠাধিকারে এক মহাভল্লাতক 
ুড়ৌষধের ব্যবস্থা লিখিত আছে । ইহার গ্রস্ত গ্রণালী-_ 
নিমছাল, শ্তামালত।, আতইচ, কট.ফী, বলাডুমুর, ব্রিফলা, 
মৃতা, ক্ষেতপাপড়া, হাকুব্রবীজ, অনস্তমূল, বচ, খদিরকা, 





রজচন্দন, আকনাদি, শুঠ, শটী, বামুনহাটী,বানকমূলের ছাল, 
চিরতা, কুড়চি-মূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশসার মূল, সুরগা- 
বুল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হন্তিকর্ণপলাশের ছাল, 
গুল, ঘেড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিপ্রা, দারুহরিদ্রা, 
পিপুল, সৌদাল ফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কালিয়া লতা, 
ওক্ুড়াফল, গুল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমৃলী, 
প্রি, কট. ফল, শরপুঙ্খ, শিরীশছাল, এই নকল দ্রব্য 
প্রত্যেকে ২ পল, ভেল৷ তিন হাঙ্জার, জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের, এই উভয় কাথ ছাঁকির! একত্র মিশাইয়া তাহাতে 
পুরাতন গুড় ১২॥* সের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জা দিয়া 
পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ তিকটু, ত্রিফলা, মুতা, 
নৈদ্ধব, ষমানী, প্রত্যেকে ১ পল, গুড়ত্বক্‌, তেঞ্জপত্র, এলাইচ. 
নাগেশখর, প্রতেকে ২ তোল। এবং গঞ্ধক ৪ পল। হহাদিগকে 
বখাবিধি পাক করিয়৷ ঘ্বৃতভাগ্ডে রাখিতে হুইবে। ইহা 
গুলঞ্চের কাথ ও হুদ্ধ অন্পানে লেবনীয়। পথ্য উষ্ণ অন্ন। 
এই ওঁধধ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আশু 
গ্রশঙিত ছয়। 
(ভৈষজ্য রত্বা* কুষ্ঠাধি* ) 

ভল্লাতকঘ্বত (ক্লী) ঘ্বতৌষধ বিশেষ । চক্রদতের চিকিৎসিত 
স্থানের ৫ম অধ্যায়ে এহ ত্বৃতের প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে। 
ইহা সেবনে গুনরোগ প্রশমিত হয়। 

ভৈধজ্যরত্রাবলীতে অমৃত-ভল্লাতক নামে দ্বতৌষধের 
উল্লেখ আছে। ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারক বলিয়! উহ! 
অনৃত ভল্লাতক নামে প্রথিত। ইহার প্রস্তুত প্রণালী- বৃক্ষ 
হইতে পতিত ভূ-পরু ভেল। ৮ দের ইটের গু'ড়া দিয়া ঘপিয়। 
পরে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। শুক হইলে 
এ সকল ভেলা দ্বিখণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে, 
১৬ দের থাকিতে নামাইয়া শীতল কাথ ছাকিয়! লইয়' 
'পুনর্ববার ৮ সের দুগ্চের সহিত পাক করিবে । পরে পাদশেষ 
থাকিতে নামাইয়! ক্ষীর ছাঁকিয়৷ ফেলিবে এবং ৮ সের 
ঘ্বংতর সহিত পুনর্ধার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে 
নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে 
হুইবে। চিকিৎনক স্থল বিবেচনা করিয়া যখাযোগ্য মাত্রায় 
ইহা ব্যবহার করিবেন। এই ঘ্বত প্রাতে সেবনীয়। এই 
ত্বত সেবনাবস্থায় আহারবিহারাদিতে কিছু নিষেধ নাই। 
মাত্রা ॥* আনা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে কুষ্ঠাদি 
নামারোগের ধ্বংস হইয়া! বল, বীর্ধ্য ও যুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হয়। 

( ভৈষজ্যরত্বা* কুষ্ঠাধিকা*) 

ভল্লাতক তৈল (ক্রী) হুশ্রতোক্ত তৈলৌবধভেদ। (সুশ্রুত) 


+ 





শল্লাতক বধান (ক্লা 


তল্লাতকাদ্যতৈল 


তি সপ লট সত ১৬ রি 


) মুশ্রতোজ সহত্র ভল্লাতক-কল 
সেবন-প্রকার ভেদ। অর্শ প্রভৃতি রোগে উপকারী । সেবন 
বিধি--পক্ক-তত্লাতক ফল ছুই তিন বা চারিখ্ড করিক্া 
কাথপকের বিধানানুসারে (অর্থাৎ তন্লাতক সরস থাকিলে 
অষ্টগুণ এবং শুষ্ক হইলে যোড়শগুণ জলে সিদ্ধ করিনা 
পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে) পাক করিবে। প্রতাহ 
প্রাতঃকালে তালু, ওষ্ ও জিহ্বাতে স্বৃত মাথাহয়। সেই কাথ 
শীতল অবস্থায় এক শুক্তি (ঝিনুক ) পরিমাণে সেবন কদ্ধিতে 
হইবে। তংপরে অপরাহে হুপ্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন বিধেয়। 
ক্রমে এই গুষধ এক এক ঝিনুক বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। 
যখন পাঁচ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে, তৎপরে প্রতিদিন পাচ 
পাঁচ বিন্ুক করিয়া বৃদ্ধি করিয়া! ৭* বিগ্ুক পথ্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। 
৭* ঝিনুক বৃদ্ধির পরে মাবার পাচ পাচ ঝিনুক কমাইম! 
আনিবে। পাচ ঝিনুক মাত্র অবশিষ্ট থাকিণে এক এফ করিয়া 
কমাইতে হইবে। এইক্ষপে সহত্র ভল্লাতক সেবন করিপে 
কুষ্ঠ ও অশৌরোগ নিরাকৃত হয়। ইহাতে শরীর অতিশয় 
বলবান্‌, অরোগী ও শত বংসর পরমাধু হয়। 

তল্লাতক তৈল প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ঝিশ্থুক পরিমাণে 
পান করিয়া এই তৈল জীর্ণ হইলে ছুগ্ধ ও দ্বতযোগে অন্ন আহার 
করিতে হইবে, অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে স্নেহ 
বাহির করিয়া বমন ও বিরেচন দ্বার। দেহ শোধন করিয়। 
লইবে, পরে বাযুশুগ্ত গৃহে খাইয়! সেই স্গেহ প্রস্থতি পরিম|৭ 
অন্নে মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিবে। ইহ। জীর্ণ হলে ছু, 
ঘৃত ও অন্ন ভোজন বিধেয়। এই নিরমে এক মাস কাল 
সেবন করিয়া,আহারের নিয়ম তিন মাম কাল পালন করিবে। 
ইহাতে রোগী রোগমুক্ত হইয়া বল ও বর্ণবিশিষ্ট এবং শ্রবণ, 
গ্রহণ ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জাবিত থাকে। 
ইঙা মাসে একবার সেবনে শতবর্ষ পরমামু এবং দশমাম 
মিক্নত সেন করিলে সহত্র বৎসর পরমাধু বুদ্ধি হয়। 
(মুত্রত মর্শচিকি*) 





ভল্লাতকপর্পিস্‌ ক্র) রসায়নদ্বতবিশেষ। (চক্তদণ চি ১ অ*) 
ভল্লাতকাস্থি (ক্লী) ভল্লাতকস্ত 'অস্থি। ভল্লাতক ফলের 


অস্থি। চলিত ভেলার মুটি। (রানি) 


ভল্লাতকাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধতেদ। ইহার প্রস্তত- 


প্রণালী,--তৈপ ৪ সের, ভীমরাজের রদ ১৬ সের। কঙ্থার্থ 
ভেলার মুটা,মাকন্দের মূল, মরিচ, সৈদ্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, হবিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ 
সের। এই তৈলে বাতশ্রৈক্মিকনালী ও সকল গ্রকার ব্রণ 


* আশ গ্রশমিত হয়। (ভৈবজ্যরত্বা* নাড়ীত্রণাধি* ) 





ভল্ল/তকী (ত্ত্রী) ভল্লাতক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ভল্লাতকবৃক্ষ 

ভন্প[দ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ* ৯২১২৬) 

ভল্ল।রী জনৈক প্রাচীন খষি। (লিঙ্গপুণ ৭৪৮ ) ব্রহ্মা ওপুরাণে 
ইহার ভল্লাবি নাম পাওয়া যায় । 

ভল্লিক1 (স্ত্রী) ভল্ল অচস্থার্থে কন্‌ টাপ. অত ইত্বং। ভল্লাতক। 

ভল্ল(ল জনৈক গ্রন্থকার । ইনি ভল্লাল-সংগ্রহ রচনা করেন। 
কমলাকরকৃত নির্ণয়সিন্ধৃতে ইহার ভক্লাট নাম পাওয়া যায়। 

তল্ী (ন্ত্রী) ভল্ল গৌরাদিত্বাৎ ভীষ-তল্লি, ভল্লাতক বৃক্ষ । 

ভন্লু (পুং) সন্গিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ অন্তরে দাহ, 
বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাস1, দক্ষিণপার্থে বক্ষঃস্থলে, মন্তকে 
এবং গলদেশে অতিশয় বেদনা, কষ্টের সহিত কষফপিত্ 
উদদিগরণ, মলভেদ, শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি এবং সর্বদা চক্ষুঃদ্বয় 
মুদ্রিত হৃইয়। থাকে । এই সকল লক্ষণে তল্লু নামক সন্ি- 
পাত জানিবে। ইহাকে ভালুক-জ্বরাও কছে। 

(ভাবপ্রৎ জরাধি* ) [ জররোগ দেখ] 
ভন্ত্নুক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্স্বঃ। ভালুক । স্বনামখ্যাত 
চতুষ্পদ জন্তবিশেষ (827), চলিত ভান্গুক। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই 
প্রাণিদিগকে 10000189 71917010211 আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন। মাংসাণী জীব (0%708) মধ্যে পরিগণিত 
হইলেও, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা তাহারা 
তল্লুক্দিগকে [0710 শ্রেণীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বনমাল1-সমাকীর্ণ পর্বতকন্দরে, তুষারাবুত হিমালয়ে, 
শীত প্রধান কুষ-সাম্াজ্যে এবং স্ুমের-মন্নিকটবর্তী মহাসাগ- 
রোপকুলের নিভতবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া, ইহারা যেন 
নির্জনতাকেই অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। দিবা- 
ভাগে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহার! নিশথে 
নির্ভয়ে বিচরণ করিয়। থাকে । এ সময়ে শ্রাস্ত ক্লান্ত পথিক 
অথবা কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী ইহাদের সম্মুখীন হইলে, ইহার! 
আততার়ীর গ্তায় আক্রমণ করে এবং পদস্থিত হুদীর্ঘ নখর 
দ্বার! তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়! ফেলে । এরূপ হিংস্র ্বভাব- 
বিশিষ্ট হইলেও ইহারা পৌষ মানে । পর্বতবাসী নিয়শ্রেণীর 
লোকে ভন্ুকশাবক ধরিয়া! নাঁনারূপ ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা 
দেয়, পরে সেই সকল কৌশলে অত্যন্ত হইলে তাহারা সেই 
তন্নুককে নগরে আনিয়া কৌতুকাদি প্রদর্পনপূর্ববর ইহাদের 
বশ্ততীর অদ্ভুত প্রমাণ দিয়া থাকে। 

ইহাদের বাহ্ৃ-সৌন্দধ্য বিশেষ মনোহারী নহে। দেহ 
খর্ধাকার ও স্থল। পঞ্চ নথবিশিষ্ট চারিপদে ইহারা আপ- 
নাদের স্থলদেহ বহন করিতে সমর্থ। পশ্চাত্তাথে অতি ক্ষুদ্র 
পৃঙ্ছম আছে। মুখপ্রদেশ শরীর অপেক্ষ। ক্ষুদ্রা্কৃতি ও 


ছু'চাল। মুখবিবর মধ্যে ইহাদের উপর মাড়িতে ৬টা কর্তৃক, 


১, টিন এ টি ০১১০ ১০০০০৩ 


২টী শৌবন ও ১২টী চর্বণ দত্ত এবং নিয়ন মাড়ীতেও তদন্থরূপ 
দত্তরাজি বিরাজিত আছে। বিশেষের মধ্যে কেবল চোয়ালের 
নিম্নভাগে আরও ছুইটা অধিক চর্বণদস্ত দেখা যায়। এক- 
মাত্র সুদীর্ঘ নথযুক্ত থাবাই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অন্ত্র। 
ইহারা। নখদ্বার একবার কাহাকে ধরিলে,তাহার সহজে নিস্তার 
নাই। বনমধ্যে থাবা বিস্তারপূর্ধক আক্রমণকারী ভল্লুককে 
অগ্নি দেখাইতে পারিলে রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবন!। 
ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ-বৃত্বাত্ত পাঠে জান। যায় যে, এইরূপে 
আক্রান্ত অনেক পথিক গাত্রবস্ত্র আালাইয়৷ আত্ম-নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়্াছেন। এততঘ্বতীত বলবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে আরও 
একটা উপায় আছে। অনেক সময় ভল্লুক-শীকারিরা সেই 
উপায় অবলম্বন করিয়। থাকেন। ছুইটা লাঠী থাকিলেই সহগ্জে 
তল্লুককে বশ করা যাইতে পারে। ভন্ুক যখন সম্মুখের 
দুইপদ উত্তোলন করিয়া মনুষ্য-শক্রকে আক্রমণ করে, সেই 
সময় বামহস্তস্থিত যষ্টিদণ্ড সমান্তরাল করিয়া ধরিলে 
ভল্লুক অগ্রে সেই যষ্টির দুই পার্খ নিজ উত্তোলিত ছুই হস্ত বা 
পদে এরূপ স্থদৃড় করিয়া ধারণ করে যে, সেই মনুষ্য স্বীয় 
দক্ষিণ হস্তস্থিত লগুড়াঘাতে তাহার নাসাপ্রদেশ বা মস্তক 
ভিন্ন করিলেও, ভন্নুক কিছুতেই তাহার বামহস্তধূত যন্টি 
পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুমুখে পতিত বা শক্রকত্কি অর্ধ- 
মৃতাবস্থায় ধৃত হইলেও তাহার! আপনাদের স্বাভাবিক এক- 
গু'য়েমী পরিত্যাগ করে না। 

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানরগণের গ্যাস 
জান্ববান্‌ নামে এক তন্লুকরাজেরও উত্তেখ আছে। ভাগবতের 
১*ম স্কন্ধ ৫৬ অধ্যায়ের স্যমস্তকোপাখ্যানে শ্রীরুষ্ণকত্ৃক 
খক্ষরাজ জাম্ববানের পরাভব সুচিত হইয়াছে। আরিষটল্কৃত 
জীবতত্বে (৪৮ 10190, ঘ]]]. ১) লিখিত আছে যে, ভন্নুক- 
গণ প্রায় সকল দ্রব্যই থাইয়া থাকে। মাংসে তাহাদের 
বিশেষ রুচি নাই। শরীরের কমনীয়তাবশতঃ তাহারা 
সহজেই বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিতে পারে। বৃক্ষস্থ ফল, 
কলাই, মধুচক্র গ্রভৃতি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। কর্কটক, 
পিপীলিক। গ্রভৃতি পাইলেই তাহার! আহার করে। এতস্তিন্ন 
কথন কথন ত্বাহারা হুরিণ, শুকর, গে! প্রভৃতি মারিয়া 
তন্মাংমে উদরপুরগ করিয়া থাকে । ভঙ্তুকে যদি বৃক্ষের সুমিষ্ট 
ফল বা শীকানু প্রতৃতির ন্তায় উৎকৃষ্ট মুল পায়, তাহা হইলে 
মাংস পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উহাই ভক্ষণ করে। নিতান্ত 
অভাব বা ক্ষুধার না! হইলে তাহারা উদরান্নের চেষ্টায় 
জীবহত্য। করে না। তাহাদের ভ্রাণশক্তি এক্প তীক্ষ যে; 





মধুর? গন্ধ পাঠবামাত্রই ইহার। সেই গাছ নিরূপণ করিয়া 
তছুপরিস্থ চক্র পাড়িয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের নথ গাছে 
উঠ্ভিবার বা গর্ভ খুড়িবার যত উপযোগী, জীবদেহবিদীরণে 
সেরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহারা নিরাহীর ও 
নিশ্চে্ট থাকিতে ভালবাসে । ভন্লুকীগণ শীতকালেই শাবক 
প্রসব করে। 

বিভিন্ন দেশে ভল্ুকজাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। 
ইংলত্ডে--3981, চীন--হিউঙ্ক, ইথিওপিয়া--দোব্‌, আরব--. 
হব্‌, ফ্রান্স-_-০৪৪, জন্্মণি_:.471%%08, 1327" হিন্দী-_ভলু, 
বরফ ক! রিখ; ইতালী--0:৪০, লাঁটিন__[01909, স্থইডেন-_ 
13079, সংস্কৃত-_খক্ষ, কাশীর-_হরপুত, লাদক-_দ্রিন্মোর, 
বাঙ্গালা...তন্ুক, ভাবুক) ভোট-_-থোম, লেপচা--সোনা, 
মহারা্ট-'-অস্বৈল, তেলগু.".ইলেগ, গুড়েলগু ; কণাঁড়ি... 
কড্ডি, করড়ি ; গৌড়--খেরিদ্‌, কোল-_ভন্ন, পারস্ত-_ দীপ, 
স্পেন--93০, তামিল--কড়ড়ি। 

ধূনরবর্ণের ভল্ুক 730৭ 1)-1392: বা 07888 47093 
পৃথিবীর সর্বত্র দেখিতে পাওয়। যায়। কামস্কাটকাবাসীরা 
ভন্নুককে একটা উপভোগ্য-দ্রব্য মধ্যে গণ্য করে। সংসার 
সুখের আবশ্কীয় অধিকাংশ পর্দাথই তাহাদের তল্লুক হইতে 
সংগৃহীত হয়। তাহার! গাত্রবন্ত্র, জামা, দস্তানা, মাথার টুপি, 
গলাবন্ধ, পায়জামা, জুতা এবং শীত হইতে রক্ষার্থ যাবতীয় 
উপকরণ এই লোমবহুল চর্ধ্বারাই প্রস্তত করিয়া থাকে । 
বরফের উপর ভ্রমণকালে পাছে পদহ্থলিত হয়, এই ভঙ্ে 
তাহারা এই চন্মে জুতা হইতে মস্তক পর্যন্ত এক প্রকার 
গাত্রাচ্ছদনী প্রস্তত করিয়া লয়। ইহার কোমল মাংসপিও ও 
চর্বি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। এতভিন্ন ইহার নাড়ীভুড়ি 
হইতে তাহার। এক প্রকার মুখোস প্রস্তুত করে। উহ! বসন্তের 
প্রথর কুর্ধযরশ্মি ও শীতের প্রভাব হইতে মুখ ও চক্ষুকে রক্ষা 
করিতে মমর্থ। উহা! এরূপ স্বচ্ছ বে তাহাতে দৃষ্টিশক্তির 
কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কখন কখন কাচের পরিবর্তে উহা! 
জানালাক্স ব্যবহত হইয়া থাকে । লাপলগ্বাসিগণ ইহাদিগকে 
ঈশ্বরের কুকুর জানিয়! বিশেষ ভক্তি করে। নরওয়েবাসীদের 
বিশ্বাস, এক ভন্নুকে ১* জন মনুষ্যের বল ও ১২ জনের বুদ্ধি 
ধারণ করে। এই জন্ত তাহারা ভুলিয়াও তাহাদের “গৌক্কাঃ 
(910321)-তান্তুক সংজ্ঞাবাচক) নামে অভিহিত করে না। 
ভয়-__পাছে তাহারা এইরূপ অপমানে কুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, তাহারা 
ভন্থুক দেখিলেই 11০০0 418)8 অর্থাৎ রোমাচ্ছাদিত 
বৃদ্ধ মনুষ্য বলিয়! গ্রীতি-সঙ্কোধন করিয়৷ থাকে। 
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রই উল্লেখ করিয়াছি, নি্জনতাপ্রিয় এই তন্ুক: 
জাতি সন্তান-প্রসবের সময় বৃক্ষকোটর বা পর্বতকন্দরে আশ্রয় 
লয়। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবনির্দিষ্ট নিবাস-সন্ধানে অক্ষম 
হয়, তখন তাহারা স্বীদ্ঘ করাল নখর দ্বার! মৃত্তিকা মধ্যে গর্ভ 
খুড়িয়া, অথবা ডালাপালা ও শৈবালদল সমাচ্ছাদনে এক 
কুটার নির্মাণ করিয়া শীতের প্রারস্তেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, 
জ্যেষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে ভন্লুকীগণ গর্ভ গ্রহণ করে এবং 
সেই সময়ে সানন্দচিত্তে বিহার ও আহারাদিতে পুষ্টদেহ 
হইয়া শীতাগমে শ্ব শ্ব নিদ্দি্নিলয় মধ্যে শয়ান থাকে। 
তথায় শাবক প্রসবাস্তে ভন্নুকী ও ভন্ুকগণ নিশ্চেষ্ 
ও নিদ্রিত থাকিয়া অনাহারে দিন যাঁপন করে, প্রস্থতা বস্থায় 
তাহাদের শীবকগুলি কুকুর ছানার মত দেখায়। ভনুকে 
প্রায় ৩১ হইতে ৪৭ বৎসর পধ্যস্ত বাচে। স্থুলকায় হইলেও 
তাহারা বিশেষ সন্তরণপটু। 

ভন্নুককে শিক্ষা দিলে সে ্বীয় প্রভুর অভিমত বিষয়- 
গুলি সহজে অভ্যাস করিতে পারে। রা বোধশক্তি এন্ধপ 
তীক্ষ যে,একবার কোন কথ। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, কখনই 
তাহা তুলিয়া যায় না। কিন্তু যখন ছূর্ব-দ্বিতাবশতঃ অবাধ্য 
হয়, তখন তাহার প্রতু লাঠী মারিয়াও তাহাকে সোজা করিতে 
গারে না। ভল্গুকের ক্রীড়া অতীব কৌতৃহলোদীপক। কঠোর 
পরিশ্রমের পর ভনুকক্রীড়া সন্দর্শন চিন্তবিনোদের একুটা 
প্রধান উপায়। ইহাদের নৃত্য, ও অপরাপর শিক্সিত বিষয়ের 
অনুকরণ এবং প্রতিক্ষণে জর, কম্প প্রভৃতি বড়ই হাস্যকর । 
কেবল যে বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্থান্ স্থানে এইরূপ ভন্নুক- 
ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, সুদূর ইংলণ্ডে 
মহারাজ্জী এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে এইরূপ ভল্পুক-ক্রীড়ার 
সমাদর ছিল। তৎকালে এই ক্রীড়। দেখিবার জন্য লর্ড, আরল্‌ 
প্রস্ৃতি বড়লোকে ভন্গুক পুষতেন। বিশ্রামের সময় তাহার! 
ক্রীড়াস্থলে উপনীত হইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন *। 

প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও ভন্নুকের আদর ছিল। 
তাহার! ছুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বন্তভল্লুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দিত। 
এক্ূপ কঠোর দ্ও তৎকালে অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে 
ছিল কি না সন্দেহ। ব্যক্তি যদি পণুটা নিহত করিয়া সুস্থ 
বা ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়। আসিতে পারিত, তাহা হইলে সে 
গ্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাহত 11 

* 1018 05৫10. 142৮ 133৮ ৮৩]. 1. 0408, 

+ মর্শাল ওজন্বী ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। 

লৌরেওলাস্‌ নামক জনৈক দোষী ব্যক্তিকে তীষণদর্শন এক ভন্ুকের প্রতিবন্বী 
করিয়! একস্থানে রাখা হইয়াছিল। 


ভন্লুক 





যুরোপের ধূনর বর্ণের ভন্লুক (07503 9185 1501908803) 
ব্তাত পিরিনিগ্‌ ও অষ্টরিরাম পর্ধতরক্ষে বিচরণকারা 
হরিদ্রা ও শ্বেতবর্ণের ভ্লুকগণ 0. 4০:93 হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর 
বলিয়৷ বোধ হয়। আমেরিকার কৃষ্ভন্লুকগণ (0. 42001808- 
003 ) উত্ত শ্রেণীদ্বয় হইতে ক্ষুদ্রাকার। আমেরিকা-মহাদেশের 
প্রা প্রত্যেক পর্বতে ও প্রত্যেক জঙ্গলে হহাদের বাম আছে। 
আমমেরিকাবাপী ইও্ডয়ান্গণ ভল্গুকের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌ 
ইহার! ভল্লুককে বুড়ামা (পিতা মহী) বলিয়া সম্বোধন করে *। 


চিনির সমীপবর্তী আন্দীজ্‌ পর্ধতমালায় 0. 07)995 বা. 


00০ 1১9০6১01] 13087 গুলির গাত্রের লোম অপেক্ষাকৃত 
কম এবং চক্ষের চারিদিকে অদ্ধগোলাকৃতি এরূপ একটী রেখা 
আছে যে, তাহ দেখিলেই চস্মার গ্তায় বোধ হয়। 

পুর্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্থানভেদে এই ভন্লুকদিগেরও 
আকৃতি-বিপধ্যয় ঘটিরা! থাকে । জলবায়ুর গুণে অথব। 
স্থানমাহায্ম্যে কোথাও ইহার। শুকরনূপী, কোথাও ব৷ গণ্ডার- 


রূপী, কোথাও গারিলা, কোথাও নেকেড়ে এবং কোথাও বা 


তন্ধুক মুর্তি সম্পূর্ণরূপে বর্মন দেখা যায়। উপরে বে সকল 
উপম। প্রদর্শিত হহল, বিতিপ্ন দেশের ভন্গুকগুলি যে অবিকল 
তদনুরূপ, তাহা আমরা বলিতে পরি না, তবে উহার সম্পূর্ণ 
গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়। এপ একটা ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত করিতে 
গ্লারা যার। সকল ভন্বুকের লোম আছে, কিন্তু আক্কৃতিভেদে 
উহার অন্নত। বা আধিক্য হইয়া থাকে। নিম্ে কতকগুলি 
বিভিন্ন শ্রেণীর ভন্ভুকের নাম প্রদত্ত হইল। 

আমেরিকাদেশস্থ ৮. 16198 বা 01751) 1381 
নামক ভলুক ইন্দুরাকৃতিবিশিষ্ট, ইহাদের সন্মুখপদ অপেণা 
পশ্চাৎপদ প্রায় ৩ ইঞ্চি ছোট হয়। সাইবেরিয়ার ভন্গুকে 
(, 0০118: ) ও ভোট দেশীয় ভল্লুক ৬. 10019912003 
অনেকাংশে গণ্ডারাকৃতিবিশি্ই ইহাদের অঙ্গদেশে অদ্ধ- 
চন্ত্রাকৃতি শ্বেতবর্ণ রোমাঁখলি বিরাজিত আছে। কাশ্মীরি 
হরপুৎ ( 0. [১০১০11)২) ও মলয় দেশীয় সুধ্যাক্ষি ভত্তুক 
(. 0181)0১ ) বিশেষ মধু ও শাকমূলাদি গ্রিয়। সিরিরা- 

দেশস্থ ভল্লুকগণের (0. 971120105) বর্ণ শ্বেত বা ধূনর মিশ্রিত 


* হেন্রি সাহেব একটা ভন্লুককে গুলি মারিয়! নষ্ট করেন। তিনি যে 


বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ভাহ।র কত্রা একজন ইওিয়ান্-রমণী। এ বৃদ্ধা 
নিহত উল্লুকের মন্তক ধরিয়া কত শৌক ও ছুঃখ এবং বারংবার 7৫7 
0০007 শবে কতই কাকুতিমিনতি প্রকাশ করিয়াছিলেন । অবশেষে 
 ভাহার। সেই ভনুকদেহ গৃহে আনিয়া মঞ্চোপরি তাহার মুড স্থাপনপূর্ববক 
পূজ্জা করে এবং পরধিনে সাঁধারণ কুটুখ্খদিগকে, সেই ভল্গুকের প্রেতের মঙ্গল 
কামনায় ভৌজ দেয়। 120. 05010. 28৮, 13156 ০1, ]) 7) £05. 
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স্বেতকায় হইয়া থাকে। ইহাদের মুখ ও পৃষ্ঠের আকৃতি 
কতকাংশে শুকরের মত। ভারতীয় কষ ভন্গুক (. 
121১1803) লোমবহুল। ইহাদের গলদেশে ও বক্ষে ইংরাজী 
ঘ্ চিহ্ছের ন্তায় সাদা লোমের ভাজ আছে। ইহারা নিরীহ ও 
আলন্তপ্রিয়। ফলমূল ও পিপীলিকা কর্টাদি প্রধান 
থাগ্। বোণিও দ্বীপস্থ ভল্গুকগণ (0. 1297)87))105) দেখিতে 
প্রা গরিলাদিগের অনুরূপ । ইহাদের বক্ষঃস্থলে কমলা- 
নেবুর ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের ছাপ আছে। স্থমেক বা পৃথি- 
বীর উত্তরকেন্ত্রে যে শ্বেতবর্ণ ভন্গুকজাঁতি দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাদের ভীষণ মুপ্তি সমগ্র ভন্লুকজাতি অপেক্ষ। 


 ভয়াবহ। ইহাদের মুখদেশ নেক্ড়েবাঘের মত, কিন্তু সর্ববাঙ্গ 


স্থলাকার। জনমানব-পরিশৃন্ত হিমপ্রধান স্থানে বাস হেতু 
প্রকৃতির গম্তারময়ী মুত্তির সহচরক্ূপে তাহাদের আকুতিও 
ভীষণতর হইয়াছে। সেই তুহিনরাশি-সমাচ্ছন্ন প্রদেশে 
বৃক্ষলতাদির অভাবহেতু তাহার! স্থলজ ও জলজ জীব, পক্ষী 
ও তাহাদের ডিথ খাইতে বাধ্য হহয়াছে। বরঞাবুত স্থলভাগে 
তাহারা যেপ দ্রতপদে শাকারের পশ্চাতে ধাবিত হয়) 
তদ্রপহ ভীমবেগে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শনুদ্রগভে নিমগ্ন 
হইয়। তাহার! পিন্ধুঘোটক'বা সীল সামন প্রভৃতি অনায়াসে 
ধৃত করিয়া থাকে । সমুদ্র জলে মংস্তাদি দেখিয়া তাহার! 
ধীরে ধীরে জলে অবতরণপুর্বক স্বীর স্বভাবজাত সম্তরণ- 
কৌশলে ডুবিয়া ডুবিয়! লগ্যগ্ীবের নিকটবর্তী হয় এবং 
তাহাকে করতলগত করিয়া! কোন বরফ স্তপের উপর 
রাকা দেয়। ক্ষুধিত থাকিলে তাহার! হিংশ্রজন্তর ন্যায় 
তৎক্ষণাৎ শীকার গলাধঃকৃত করে ) কিন্ত উদর পুর্ণ থাকিণে 
তাহাকে অন্ত্র সঞ্চিত করিয়। রাখে, পরে সময় মত তাহা 
আহার করিয়া থাকে । গলিত মাংসেও ইহাদের অরুচি 
নাহই। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মৃত তিমি বা জীবদেহাদির 
পুতিদেহ তাহাদের প্রধান আহার। 

শীতকালে ইহারা শাবক প্রসব করে। শীতের প্রারস্তে 
গর্ভিণী তন্নুকী কোন নিম্ন স্থান খু্জিয়া লয়। পরে যখন 
ঘোরতর তুষার পাত হইতে থাকে, তখন সেই গর্ভিণী ভল্ল,কী 
এ নিয়স্থানে যাইয়া শয়ন করে। ক্রমে তুষারপাতে চাপা 
পড়িয়৷ গেলে, সে স্বীয় নখরদ্বারা বরফ কাটিয়া একটা গুহ! 
সদৃশ স্থান করিয়। লয় এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ নিপ্রিত 
থাকে । বসন্তের কুর্যকিরণ সঞ্চার না হইলে দে তাহার মধ্য 
হইতে বাহির হয় না। এ সমর তাহার ছইটা শাবক প্ররস্থত 
হয়। যে সকল তল্ল.কী গর্ভবতী না হয়, তাহার! পুরুষদিগের 
ন্তায় সেই দারুণ শীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। 


ভব 


নেপালসমীপবর্থী হিমবংপ্রদেশে একপ্রকার বিড়ালমুখী 
ভল্ল'ক (411ঘ703 (01603) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের 
গাত্রবর্ণ গেড়ী মাটার ন্যায় লাল, মুখদেশ ও কর্ণকৃহর সাদ! 
লোমে আবৃত । কর্ণের বহির্দেশ এবং মুখের নিষ্স হইতে 
পুচ্ছের নিম্নদেশ পধ্যস্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ হইতে সমগ্র 
দেহভাগ ২২ ইঞ্চি ও পুচ্ছ প্রায় ১৬ ইঞ্চি 
এই ন্ন্দর পণ্ড নেপালে “ওয়া” নামে পরিচিত। ইহাদের 
থাদ্যাদি তন্লুকের অনুরূপ, কেবলমাত্র জলপান ও মুত্র- 
ত্যাগ প্রভৃতি বিড়ালের মত; কিন্তু মুখোচ্চারিত শব্ধ গুলি 
ভল্লকের নাদের ন্তায়। ছুপ্ধ মিশ্রিত অন্ন ইহাদের একটা 
উপাদেয় থাদ্য। বসস্তাগমে গর্ভিণীরা ছুইটী শাবক প্রসব করে। 
শল্লুকশোর, চতুষ্পদ প্রাণিবিশ্ষে (470690) (:0119113) 
পূর্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্, আরাকাণ এবং নেপাল ও সিকি- 
মের তরাই প্রদেশে ইহাদের বাম আছে। ইহাদের মস্তক, 
গলা, ও বক্ষস্থল হরিদ্রীভ শ্বেত এবং পশ্চাস্তাগ কৃষ্ণীভ ধূসর। 
একটা বয়ঃপ্রাপ্ত পশ্ত প্রায়, ২৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়! থাকে। 
দিবাভাগে ইহার! গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং 
নৈশান্ধকারে ইহার। ধীরে ধীরে শীকারের জন্ত বহির্গত হয়। 
স্থলদেহ হেতু ইহাদের গমন মন্থর । আবশ্তক হইলে ইহার! 
তন্লুকের ন্যায় পশ্চাৎপদে ভর দিয়া ধাড়ায়। ইহারা ফলমূল 
অথব1 মাংসাদি খাইতে ভাল বাসে। 
তলুক (পুং) ভন্কুতে ইতি ভল্প-( উলুকাদয়শ্চ। উণ. ৪1৪১) 
হত উকপ্রত্যরেন সাধুঃ। ১ অন্তবিশেষ। চলিত ভালুক। 
পথ্যায়__ঝক্ষ,ভল্ল, সশল্য,ছুর্ধোষ,ত পক, পৃষ্টদৃষ্টি,দ্রা ঘিষ্ট,চিরাধু, 
ছম্চর, দীর্ঘদর্শী ভালুক, ভালুক, অচ্ছ, ভাবুক । (শব্বরত্রা* ) 
২ কোষস্থ প্রাণি বিশেষ। 
“শঙ্ঘনথণ্ক্তিশন্বকভলুক প্রভৃতয়ঃ কোধস্থাঃ ॥৮ 
(স্শ্রত সুত্রস্থাৎ ৪৬ অন) 
৩ শ্তোনাক ভেদ । 
“ঠ্োনাকো তৃতপুষ্পশ্চ পৃতবৃক্ষে। মুনিদ্রমঃ | 
দীর্ঘবৃস্তশ্চ কট্ঙ্গে। ভন্লুকষ্ট,প্টকোহ্রণুই ॥ (বৈদ্করত্তা€) 
৪ কুকুর। (রাজনি*) 
ব (পু) ভূয়তে ইতি ভূ-ভাবে অপৃ। ১ জন্ম, উৎপত্তি । 
“ভবো। জাতিসহতরেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপধ্যয়ঃ|৮ 
(যাজ্ঞবন্ধ্য*ৎ ৩১৬৪ ) 
ভবত্যম্মাৎ ভূ-অপাদানে অপ্‌। ২ শিব। (ভা ১৩১৭।৩১) 
মহাদেবের জলমুত্তির নাম ভব। “ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ” 
(পার্থিব শিবপুজ। প্র*ৎ ) শতপথ ব্রাহ্গণে ইহার নামনিরুক্তি 
এইরূপ লিখিত আছে,--"তমব্রবীদ্‌ ভবোহসীতি তদ্যদস্ত 
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ভবচক্র 


ত্ন্নামাকরোৎ পধ্যন্তস্তদ্রপমভবৎ পয্যন্যো বৈ ভবঃ* (শত, 
ব্রা* ৬১৩১৫) ভবতি প্রভবত্যনেনেতি ভূ-অপৃ। ৩ ক্ষেম। 
(ভারত ১২২১/২৮) ভবতি উৎপ্যতেংস্মিম্িতি ভূ-আধারে 
অগ্‌। ৪ সংগার। ৫ সত্বা। ৬ প্রাপ্তি। ( মেদিনী) 
৭কারণ। (বৈস্ককনি*) (ক্লী) ৮ ফলভেদ, চালতা । 
(রাজনি*) 
ভবক (পুং) ভবতাদিতি ভু-বুন্। ১ উৎপন্ন। ২ আনশীব্বাচক 
(সংক্ষিপ্ত সার) 
ভবকল্প (পুং) কল্পভেদ। (বায়পুরাণ ) 
ভবকাগ্ডার (ক্লী) ভবাটবী। সংসাররূপ অরণ্য । 
ভবকেতু (পুং) কেতুভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, 
গিংহের লালের ম্যায় দক্ষিণাবর্ত একটী শিখা দ্বারা উপ- 
লক্ষিত যে একটা স্গিপ্ধ সুস্ম তারা পূর্বদিকে দেখ! যায, 
তাহাকে ভবকেতু কহে। এই তবকেতু যত মুহূর্ত দৃষ্টি- 
গোচর হইবে, তত মাস কাল অতুল স্ুৃভিক্ষ হইবে। কিন্তু 
যদি এ কেতু স্িগ্ধ না হইয়া রক্ষভাব দৃষ্ট হয়, তাহা! হইলে 
প্রাণনাশক রোগ হয়। (বৃহৎ স* ১১অ৭) 
ভবক্ষিতি (তত্র) ভবস্ত জন্মনঃ ক্ষিতিঃ। জন্মভূমি। 
“তথাপ্যহং যোধিদতত্ববিচ্চ তে 
দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবপ্ষিতিমৃ।” (ভাগ* ৪৩১১) 
ভবগুপ্ত, চন্ত্রবংণীয় জনৈক রাঁজা। ইনি ব্রিকলিঙ্ষের অধিপন্টি 
ছিলেন। 
ভবঘনম্মর (€পুং) ভবস্ত বনস্ত ঘম্মরঃ ধবংসকারকঃ। দাবানল। 
ভবচক্র, বৌদ্ধমতে জীবাজ্জার জন্মান্তর-পরিগ্রহপ চক্র- 
বিশেষ। জগতে জীবের বিভিন্ন্ূপে উৎপত্তি ও নিবৃত্তি 
লগ্্য করিয়া বৌদ্ধগণ জীবাত্মার রূপাস্তরগ্রহণ ও ক্রমবিকাশ- 
কেই জীবজন্মের উতকর্ষাপকর্ষবোধক একটা চক্র* রূপে 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। জীব কিন্ধপে মুধিক জন্ম হুহতে 
শূকর তাহা হইতে গো এবং ক্রমে ছুল্লভি মনুষ্য জন্ম হইতে 
বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । তিব্বত- 
দেশায় লাসানগরীস্থ প্গে-লুগ্ন্প” নামক বৌদ্ধ সন্রদায়ের 
মধ্যে, সিকিমের “তষি-দিঙ্গ+ সঙ্বারামে এব? অজণ্টার গুহা- 


স্পশপ্প ০৩ পাশাপাশি টি শএ্ষ 


* বৌদ্ধমতে চত্র শব্দে সোপান, স্তর ধা ক্রম বলা যাইতে পারে। 
তাহাদের ধশ্মচত্র' ও 'সংসারচক্ক হ্‌ডে উত্ত অর্থই গৃহীত হয়। এই ভবধামে 
জীবাম্সা কিরূপে পরিভ্রামি হইয়া থাকেন, ভবচক্রে তাহা ই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সংসার-নীলায় প্রবৃত্ত জীবাস্মা কিরূপে কম্মকলে এক দেহ হইতে দেহাস্তর 
গ্রহণ (1720900178601 15515690০09) করেন, তাহ। সাধারণকে জ্ঞাত- 


করণার্থ এই ভবচক্রের কল্পন|। 


ভবচগ্র 





পরস্পরের মধ্যে সামান্ত প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, অর্থান্ুগতি 
প্রায়ই একরপ। 

মহাধান-মভাবলম্বীরা বলেন, অহমিক। বা আত্মবাদ 
পিশাচ সদৃশ । ইহ! সর্বদাই মানবের অহিতসাধনে রত, 
স্থৃতরাং মানবমাত্রেই এই অমঙ্গলকর প্রেতরূপী পিশাচকে 
পরিত্যাগ করিয়! সাধুপথান্থবর্তন করিবে। নির্বাণমোক্ষা- 
তভিলাধী মানব সংকর্ধে নিরত থাকিয়া! ঈশ্বরোপাসনায় 


ৃ অনি পর ভবচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়। গিয়াছে । উহাদের | 


তবচক্র 


কালাতিপাত করিবেন, তিনি কখনও যেন ভ্রমক্রমে “আমিত্' 
উপলব্ধি না করেন। একমাত্র কম্মফলেই মানুষের স্থগতি 
ও ছুর্গীতি হইয়া! থাকে । সাধুচেতা দান ধর্ম-নিরত ব্যক্তি 
মাত্রেই সন্মার্গীবলম্বন জন্ত শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং 
ুক্ষিয়াণীল অধার্ষিক মাত্রেরই নীচলোকে গতি হইবে। 

উক্ত ভবচক্র চিত্রে জীবাত্মার কর্মজন্য বিবিধ যোনি 
পরিভ্রমণ ফল যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম়্ে 
বিবৃত কর৷ যাইতেছে £-- 
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অন্ধমসুষ্য কুদ্ভকার বানর নৌকারোহী নরনারী 
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১৬ ৯ ৮ ণ 
গর্ভীধান চিত্র. কামনাপ্রলুপ্ সঞ্চয়ি-পুরুষ মদ্যপ নরনারী তীরবিদ্ধচক্ষ পু মৃত্তি 
ভবরূপ উপাদানকপ তৃষ্ণারূপ বেদনারূপ 
গা ঘ 
ব্যাত্র-পুচ্ছ 


চিত্রথানি একটা চতুষ্কোণ দৃশ্ঠপট। উহার উপরের ক, খ, 
কোণ এক ব্যাপ্বচম্খধারী পুরুষের দক্ষিণ ও বাম হস্তে এবং 
নিম্নের গ, ঘ, কোণ পদদ্বয়ের গুল্ফাস্থির উপর সংরঙ্ষিত। 
সেই ব্যক্তির শিরস্থিত জটামধ্যে নৃকরোটি বিলম্বিত, যেন 
উহা! বীভৎস মৃত্যুরই পরিচায়ক। তাহার পরিধৃত ব্যাস 
সন্গ্যাস, দান, ধন্ন ও ধ্যান যোগের আশ্রয় প্রকাশ করিতেছে। 
চিত্রপটের মধ্যস্থলে ছনবলোক এসং বহির্ভাগে মানব-জন্মের 


দ্বাদশ নিদান প্রকঙ্পিত হইয়াছে। উহার ১ চিত্রে মনুষ্য 
জন্মের সুখ শাস্তি প্রকটিত হইয়াছে এবং ৬ষ্ চিত্রে যম 
লোকের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত আছে। ২য় চিত্রে ব্র্মাদি সুর- 
লোক, ৩য় চিত্রে অশাস্তিকর অস্ুরলোক, ৪র্থ চিত্রে পণুপক্ষী 
প্রভৃতি তির্ধ্যকূলোক এবং ৫ম চিত্রে প্রেতলোক বিগ্যমান। 
অজণ্টা-খোদিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা শ্বতন্ত্র। উহার প্রতিকৃতি 
একথানি চাকার স্তায়। চক্রের কেন্ত্রস্থলে বা নাভিদেশে কপোত, 





শুবচক্র 





সপ ও শৃকরের মৃর্ি__রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ 
অস্কিত। এই তিনকে কেন্দ্র করিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। 
তাহার নেমিদেশে ১২টী ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশ মৃত্তি 
মন্গুয্যু-জীবনের ইতিহাস প্রকটিত করিতেছে । ১ম ঘরে 
এক অন্ধ উদ্কে চালনা করিতেছে । উষ্ অবিদ্যার প্রতি- 
বপ, চালক স্বন্তং কম্ম। জন্মের আরস্তে মনুষ্য পূর্বজন্মের 
কম্ম কতৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে 
ঘুরিয়া বেড়ায় ও নৃতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ২য় ঘরে 
কুম্তকাররূপী কর্ম সংস্কাররূপ মালসায় বা মৃত্তিকায় মন্নুষোর 
অন্তঃশরীররূপ ঘটের নিন্মীণ করিতেছে । ৩য় ঘরে বানর- 
সুতি অপূর্ণ মনুষ্যের বিদ্রানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। ৪র্থ 
ঘরে বৈগ্ধ, রোগীর নাড়া টিপিতেছে, অথাং স্পন্দনণীল 
মঙ্গুষাত্ বা নামরূপ' বাহাজগতের সহিত স্পশপাভের জন্ত 
ধেন ব্যাকুল হইয়াছে । ৫ম ঘরে মুখোসের 5ততর হইতে 
দুইটা চক্ষু উঁকি মারিতেছে, অথাৎ “ষড়ায়তন'-রূপ ইন্দিয়- 
সমাষ্টর মধ্য হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যঞগতে চাহিতেছে। 

এহ অবস্থায় ভ্রণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষোর সহিত বাহা- 
জগতের ক্রিয়া যথারাতি বিকাশ পায়। ৬ঠ ঘরে আলিঙ্গন- 
বদ্ধ দম্পতী মন্থষ্যের সহিত জগতের-_অন্তর্জগতের সহিত 
বাহ্ঞগতের স্পশ চন! করিতেছে । এই স্পর্শের ফলে 
বেদনা বা ছুঃখাদি অনুভূতির আরম্তভ। ৭ম চিত্রে অপরের 
নিক্ষিপ্ত তীর একের চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়৷ অম্থভূতির 
পরিচয় দিতেছে । ৮ম ঘরের ক্ুরাপানরত মন্ুযামৃত্তি তৃষ্ণ! বা 
বাসনার বিকাশ করিতেছে। মন্থুধ্য এখন সংসারে মজিয়াছে ; 
সংসারের গাছ হইতে আগ্রহ ও আসক্ষির সহিত ফলসংগ্রহে 
প্রবৃন্ত। ৯ম ঘরের ফলাকষী মন্থষ্য উপাদান বা সংসারশক্তির 
প্রতিমূর্তি। ১*ম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্তি “ভব”, অথাৎ 
মন্থুষ্যের সংসারে গৃহস্করূপের অন্তিত্বপরিচায়ক, মনুষ্য 
এখন ঘর কন পাতিয়া গোটামান্ুষ হহয়াছে। তারপর 
১১শ চিত্রে নবপ্রস্থুত শিশুনহ জননামুন্তি। সম্তানের জন্ম 
'জাতির” অর্থবোধক-_জন্মের পর মন্তুষ্যেরে আর কোন 
কাধ্য নাই। উপসংহারে জরামরণ) ১২শ ঘরে বাশের 
দোলার” উপর শয়ান শবমূর্তি। 

তবচক্র-অঞ্চিত চিত্রে ১২টা নিদানের পরম্পর সম্বন্ধ 
দেঁধান হহয়াছে। হিন্দুশান্ত্রে মন্ুষ্যরে ১* দশার উল্লেখ 
আছে। বৌদ্ধগণ মন্থষ্যের দ্বাদশ দর্শী শ্বীকার করিয়া 
থাকেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ্দ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক 
চিত্র। তিব্বতে প্রপিদ্ধি আছে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা নাগার্ুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিক়াছিলেন। 
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ভবতী 





মনুষ্য খাদ বোধিসত্বের প্রবর্তিত পম্থার অনুসরণ করিয়া 


কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিসজ্জনপৃব্বক সন্মার্গাচারী হন, 
অথাৎ ব্াদ্রচম্ম পাবধ্ধান করিয়া ধানযোগ ও দানধন্ম 
অবলন্বন করেন, তাহা হৃহলে তাহার সেই সাধুকম্মের 
ফলস্বরূপ স্গতি লাভ হ্হয়া আর যদি তিনি 
লোউক্রোধাদির বশাঠৃত হইয়া কুকিয়ান্বিত হন, তাহা 
হহলে তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে । কম্মবলে ইন্দ্রিয় 
বিগয়া অহংবাধ-পরিশুস্ত জীবাত্মা নিব্বাণমুক্তি লাভ করিতে 
সমর্থ। যে বাক্তি মোহ ও মাংসধ্যে বিমোহিত থাকিয়া 
সংপারঘারা [নব্বাহ করেন, তাহার পুব্বজন্মক্ৃত পুণাভোগ 
সমাপ্প হইলে, বণ্তমান জন্মের পাপভোগ-নিবন্ধন নি$ষ 
লোকে গত্তি হইয়া থাকে । মানবের এই স্থগতি ও দুগতি 
তাহার হচ্ছাধীন কম্মফলের উপর নিভর করিতেছে। 
সাধন[সদ্ধ বাক্কতিব পক্ষে নিব্বাণলাভ যেব্ূপ আয়াস-সাধা, 
ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির কামলোকে নিমজ্জনও সেইন্ধপ অবহেল!- 
সাপেক্ষ । বোদ্ধশান্্রে মানবের শোকছুঃখের উপাদ্দানভূত 
১২শটা নিদানের উল্লেখ আছে। ন্ক্ত চিত্রে ১ হইতে অঙ্কিত 
১২শটা স্থানে তাহাদের চির প্রদন্ত হইয়াছে । শাকানুদ, 
মনুষা-জন্মে সাধন! দারা বুদ্ধত্ব লাত করেন। বৌদ্ধশান্ত্রে 
তাহারও জীবযোনিতভ্রমণের উল্লেখ আছে। তবচক্তে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া স্বীয় স্ুক্কতি-বলে তিনি নির্বাণ-মুক্তিরূপ উন্নতি- 
সোপানে আরোহণ করিম্বাছিলেন। [ বুদ্ধ দেখ] 
বুদ্ধ, জীবের ছুগতি দেখিয়। দরা-পরবশ হন। তিনি 
চিত্রবণিত ষড়বিধ অবস্থাতেহ জীবের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। 
ভবচ্ছেদ (পুং) ১ সংসাঞ্বঙ্ধন উন্মোচন । ২ 
ংস। ৩ গ্রামভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৩৩৮১) 
ভবৎ (এ) ভাতি বিদ্যতে ইতি ভা-ডবতু। ঘম্মদর্থ। তুঁমি। এ 
শব্দের ত্রিলিঙ্গে ভিবান্‌, ভবতী, তবৎ এই তিনটা রূপ হবে 
“ভবতাং নাশয়িষাামি ততক্ষণাৎ পরমাপ॥2 1” 
(মাকওেয়পু* ৮৫৫ ) 
২ মান্য, পূজ্য। ভূ-শত। ৩ ব্তমানাথ, উৎপদ্যমান, এই 
অর্থে ভবৎ শবের ত্রিলিঙ্গে ভবন্, ভবস্তা ও শবৎ রূপ সাধিতে 
হইবে। 
“চাতুব্বণ্যং ব্রয়ো লোকাশ্চ হবারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্‌। 
ভুতং ভব ভবিষ্যঞ্চ সব্বং বেদাত প্রসিধ্যতি ॥৮(মন্ু ১২৯৭) 
৪ বিষুব। (ভারত ১৩/১৪৯১৪ ) 
ভবতী (স্ত্রী) ভবৎ-ডীপ। ১ বিষাক্ত বাণভেদ। ( শব্দরত্বা*) 
২ দীপ্তিমতী। ৩ মান্ত।, পৃজ্যা। 


থাকে । 


গ 5৭ 


তবদেব ভট্ট [ ২৯৪ [ বু 





“ন্বগরোহণবৈজয়ন্তি ভবতাং ভাগীরখীং প্রাথয়ে ॥» বিদ্যা ও বুদ্ধতে গণ্যমান্য হহয়া গৌড়াধিপের নিকট হুহতে 
(বাআাকিকৃত গঙ্গান্টোত্র) ; হস্তিণা আম প্রাপ্ত হন। এহ ভবদেবের রথাঙ্গ প্রভৃতি ৮টা 

ভবন্রাত (পুং) ১ ধশ্মেপদেশক, গুরু। সংসার-যন্ত্রণা হহতে ; পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র আদিদেব; হনি 
বাণকতী। | বঙ্গাধিপের বিআমমচিব, মহামন্ত্রা, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রাহক 
ভবদন্ত, জনৈক গ্রন্থকার । ইনি নৈষধীয়-টাকা ও তন্বকৌদুদী ] ছিলেন। হার পুত্র গোবদ্ধন বন্দ্যঘটা-কুলোস্তব৷ এক ধর্শিষ্ঠটার 
নামে শিশুপালবধ-টীকা রচনা! করেন। হইনি দেবদত্তের পুত্র, | পাণিগ্রহণ করেন। তাহারহ গভে পাওতগ্রবর ভবদেব ভট্ট 
নারায়ণের পৌত্র এবং দিবাকবের প্রপৌত্র ছিলেন। ূ জন্ম লংয়া। ছিলেন। এহ ভধদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে রাজ। হরি- 
ভবদ। (ভ্ত্রী) স্বন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপৎ ৪4অ০) বন্মদেব ও তংপুত্র বহুদিন রাজ্যভেঃগ করিতে সমর্থ হন। তিনি 
ভবদারু (পুং ক্লা) ভবপ্রিয়ং দার । দেবদাকবৃক্ষ। (রাজান*) | বৌ্-শান্্-সনুদ্র মন্থন ক'রয়া। পাষণ্ড ও বৈতিকদিগের 





ভবদীয় (ব্রি) ভবংছস ( ভবতগ্ঠকছসৌ। পা 8২১১৫) | মত খণ্ডন করেন। সিদ্ধান্ত, তথ্ধ ও গণিত শাস্ত্রে তাহার বিশেষ 
ঘুষ্মংসব্ন্বীর, তোমার, তোমার স্বন্ধি। বাংপাও ছিল। পুর্ধোঞ্ত ধশ্মশান্ত্রের নিবন্ধনমূহের উদ্ধার 
“ক্রখাতিনূরে ভবদায়কান্তং কণে) চ তুষ্ট ন চ চক্ষুষী মে। ব্যতাত [তনি নব।ন হোরাশান্্, ভক্টোক্ত মীমাংগানাতি ও ন্যায়- 


দ্য়োবিবাদং পরিহত্ত,মিজ্ছনসমাগতোহহং তব দশনাস ॥”(উত্তট। শান্তর রটনা করিয়াছিলেন। আযুব্বেদাদ শাস্ত্রে ভাহ।র 
ভবদেব, পাগববংশার অনৈকরাজা। উদয়নের পএর। ইনি | অপুর্ব পাণ্ডিত্য ছিল। ঠাহার অপগ নাম 'বাগবলভাভুভঙগ' | 
বণকেশরী ও চিন্তহগ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি রাঢ়দেশের নানাস্থানে গপাভাব দুর কারবার জন্য 
ভবদেব, কএকজন সংস্কৃত গ্রস্থকার। ১ অপরাজিতাপৃচ্ছা-] জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত অনস্তথাজুদেবের 


নামে বাস্তশাস্ত্র প্রণেতা |, ২ জনৈক ধর্মশান্ত্র-প্রণেতা, মদন 
পারিঞ্জাতে হার মত উদ্ধৃত হইয়াছে । ৩ কণ্মানুষ্ঠানপদ্ধতি- 
রচয়িতা। ৪ কারকবাদটিপ্নন, তর্কপ্রকাশটিগ্লন ও পঞ্চ 
লক্ষণীটিপ্ন নামে গ্রস্থত্রয়প্রণয়নকর্ত1। ৫ তণ্ববাত্তিক-টীকা- 


মন্দির এহ মহাত্মার কার্তি এবং মাঁশরপাশ্বস্থ সরোবর তাহা- 
রহ যত্্রে নিশ্মিত।? 

এহ ভবদ্দেবভট্ট খালবশভাভুদঙ্ষের পন্ধতি অনুসারে 
আজও রাঢায় এাম্মণ সমাজের নংক্কাগাদ সম্পন্ন হহয়া থকে । 


প্রণেতা । ৬ নির্ণয়ামৃত-রচয়িতা। ৭ ব্রঙ্গস্থত্রটাকা-রচয়িতা। | হনি ছন্দোগপদ্ধতিও প্রণয়ন করেন। 
৮ মদালসাধ্যায়িক! প্রণয়নকর্তা ৷ ৯ ব্যবহারতিলক-প্রণেতা। | 
১ সন্গিপাতচন্ড্রিক! নামক বৈগ্/ক গ্রন্থপচয়িতা । ১১ সাংখ্য- | 


কারিক। বৃত্তি প্রণেতা । ১২ তদ্ধিতকোষ রচারতা। 
ভবদেবশ্যায়ালঙ্কার, স্থতিচন্ত্-প্রণেতা। হনি হরিহর 
ভষ্রাচায্যের পুত্র। 

ভবদেব পপ্ডিতকবি) বৈশেষিকরত্রমাপা-প্রণেহা। 
ভবদেব ভট্ট) ১ সহ্বন্ধ-বিবেক প্রণেতা | ২ দীনধন্মপ্রক্রিয়াকার। 
৩ পাতঞ্জনস্ত্র-ভাধ্য-রচদ্বিতা। ইনি মিথিলাবানী পণ্ডিত 
কলষদেব মিশ্রের পুত্র। মহামহোপাধ্যায় হহার উপাধি ছিল। 
« প্রারশ্চিন্তপ্রকরণ বা নিরূপণ-প্রণেতা জনৈক ন্মার্ত। ইনি 
বঙ্গবাদী ছ্িলেন। হঙ্ার স্বতিগ্রস্থ মিথিলাবামীর বিশেষ 
আদরের ধন। উড়ষ্যার অন্তর্গত ভূবনেশ্বরের 'অনন্তবাসু- 
'দাবের মন্দিরে উতকার্ কুলপ্রশস্তি হইতে ইহার এঠরূপ বংশ- 
পার» পাওয়া! যায় ;_- 

'নাব্ণগোন্র-সম্তৃত ত্রাঙ্ষণগণ (রাজা হইতে) শতশাসন 
গ্রাম লাত করেন। তন্মধ্যে রাড়দেশের সিদ্ধল গ্রাম সব্বগ্রথম। 
ধিনি সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন, তাহার উচ্চবংশে মহাদেব, 
ভবদেব ও অদ্রহাস নামে তিন মহাত্মার জন্ম হয়। ভবদেব 


ভখদেব মিশ্র, ১ বৃহচ্ছন্বরন্টাকা-গ্রণেতা । ২ স্থবোধিনী নাসা 
রঘুবংশটীকা-রটাপ্নতা। ৩ জনৈক |বথ)াত পাওত, কষ্ণদেবের 
পুত্র। তনি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে পট্টনে থাকযা পাতঞ্জলীয়াভিনব- 
ভাষ্য, খোগদ্পণটাকা, োখবিনুটাকা, যোগপংগ্রহ, যোগ- 
সুএবুক্তিটিপ্নন, রামলালা ও শাগুল্যহআাতিনবভাষ্য গ্রাকততি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
ভদ্র ( পুং) স্থৃতিকৌন্ত্তবর্ণিত জনৈক পণ্ডিত । 
ভবাদ্ধধ (তরি) ভবতো বিধা এবা বিধ। যগ্য। যুম্মৎসদৃশ। 
ভবন (ব্লী) ভবত্যন্মিন্নিতি, ভূ-অধিকরণে লুট । ১ গৃহ। 
(মনু ১১১৮) ২ প্রাসাদ। 
“দেবপাজস্য ৩বনং বিবিশাতে স্থপুজিতৌ ॥” (ভারতও।৫ 31১৩) 
ভঁ-ভাবে লুট । ৩ ভাব। ৪ জন্ম । ৫ সত্তা। (মেদিনী ) 


সে স্প্পপীপপত তশাীাশীকটিিশ্শ্পিপীশিী শীট িতিশিকিীপাশী। 





ভবদেবের এই কুলপ্রশস্তি খৃষ্টীয় ১*ম বা ১১শ শতাব্দে উৎকীর্ণ হয়। তাহ! 
হইলে, তাহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-পিতামহ ১ম ভবদেব অবশ্যই ৮ম বাম শতাবের 
লেক হইতেছেন, সুতরাং সিদ্ধল গ্রাম-প্রাপ্তি ও পঞ্চ-ব্রাহ্মণের গৌড়াগমন যে 
তৎপূর্বেব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ। স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকাঁণ্ডে কুল প্রশন্তির প্রতিকৃতি ও পা$ 
প্রদত্ত হইয়াছে। 





ভবনদ (পুং) ভবনাগর, সংশার-সমুদ্র। 
ভবনন্দ (পুং) জনৈক প্রাচীন অভিনেতা । (কথাসরিৎসা ২৩৫) 
ভবনন্দিন্‌ (পুং)ভবের পুত্র। 
ভবনপতি (পুং) ভবনন্ত পতিঃ ৬তৎ। ১ গৃহস্বামী ূ 
২ রাশ্তধীশ, রাশিচক্রের প্রতিঘরের অধিপতি । 
ভবনাগ, ১ আশ্বলায়নস্থ্রভাষ্য বা প্রয়োগ-ভাষ্য প্রণেতা । 
২ ভারশিব জাতির জনৈক অধিপতি । ূ 
ভবনাথ, খগ্ডনথ গখাগ্ঠটীক।-রচায়তা । | 
॥ 


ভবনাথ মিশ্র, ১ অনর্থরাঘবটাক! প্রণেতা | ৯ মীমাংসানয় 


বিবেকরচয়িত।। ৩. ভাবপ্রকাশ-রচক্িতা ভাবমিশ্রের 
নামান্তর | 
ভবনার্ধীশ (পুং) ভবনস্ত মধীশঃ। ভবনপতি, গৃহস্বামী। 





ভবনাশিনী (পত্রী) ভবং সংসারং জন্মাদিকং বা নাশয়তি 
উতসাদয়তি নাশগ্নিতুং শীলমন্তেতি বা নশ-ণিচতণিনি। সরযু | 
নদী, এই নদীতে ম্নবান করিলে পুনবার আর জন্ম হয় না, এই 


জন্য ইহাকে ভবনাশিনী কহে। (পুরাণ ) 
ভবনীয় (ত্রি) ভবিতুমহ্যমিতি ভূ-অনীয়র। ভবিতব্য, 
ভব্য, উত্পত্তযর্থ। 


ভবন্ত (পুং) ভবত্যত্রেতি ভূ- (তু তু বহিবদীতি। উণ, ৩১৯৮) 
ইতি বঝচ, সচ বিদ্ভবতি। বর্তমান কাল। (উজ্জল) 
ভাস্তি ইতি ভা-ডবতু__ভবৎ। ভবৎ শবের পুংলিঙ্গে প্রথমার 
বহুবচনে “ভবস্তঃ' হয়। 

“কে বৈ তবস্তঃ কশ্চাসৌ বস্থাহং দূত ঈপ সিতঃ।” 
( তারঠ ৩।৫৪।২ ) 
উপনয়নের পর বাক্ষণ ভিক্ষা করিবার সময়, বাঙ্গণকে 
ভবং-পুবব, ক্ষত্রিয়কে ভবন্মধ্য এবং বৈগ্তকে তবদস্ত সধ্োধন 
করিয়া ভিন করিবে। 
“তবৎপুর্বং চরেদ্রেক্ষমপনীতো দ্বিজো শুমঃ ৃ 
ভবন্মধ্যং তু রাজন্ঠো বৈশ্যস্থ ভবছুত্তরম্‌ ॥৮ ( মন্তু ২৪৯) ৰ 
ৃ 
| 
| 








ভৰস্তি (পুং) ভূ (বো ঝিচু। উপ, ৩৫০) হতি খিছ।! 
বর্তমান কাল। ( উজ্জ্বল) 

ভবন্নাথ (পুং) বিষুত। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৫ ) | 

ভবন্মন্ত্যু (পুং) রাজপুত্রভেদ | (খিষুপুরাণ) ৰ 

ভবগীঠ, শিবলিঙ্গারধিটিত পীঠতেদ | ( শিবপুক্রাণ) | 

ভবভট্র, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি তত্বকৌনুদী নামে শিশুপালবধ- ূ 
টাকা ও সুবোধিনীনামে রঘুবংশটীকা প্রণয়ন করেন । 

ভবভাবন (পুং) বিষু। 

ভবভভূত (ক্লী) ভবরূপ, অবিতথস্বরূপ পরমেশ্বর | 

“বিশ্বূপং ভবভূত মীড্যং” ( শ্বেতা* উপ) 








ভবভূতি (পুং) ভবেন শিবেন ভীতরেশ্বধ্যাদকং যস্ত ভব 


এব ভূতির্স্তেতি বা, শিবোপাসনয়ৈবাস্ত বিগ্া উৎপত্তে 
স্তথ! ত্বং। মালতীমাধবাদি নাটককর্ভা, একজন করি। 
পর্ধযায়__ভূগভ। ( জটাধর ) 


প্রসিদ্ধ মহাকবি ভবরঁতি মালতীমাধব বাতীত উ ওররাম- 
চরিত ও বীর্চরিত নামে আর ছুহথা।ন নাটক প্রণয়ন 
করিয়া নাট্যজ্গতে প্রদাদ্দিলা৬ কারয়াছেন। 
্রন্থমমূহ পাঠ করিলে নাট্যকারের অত্যডুত বচনা-কৌশণের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কাব নাটকাঙ্ক মধ্যে অভিনব দৃণ্ত- 
সমুহের অবতারণ। করিয়া স্বার নাট্যশাক্তর ও বুদিবাতর ক্ষ 
প্রক্কুরণ সাধারণের গোচরাভুত করিয়াছেন। নাটকের ভাখ- 
গঠারতা ও অভিনর-নিপুণ্তা অনুধাবন কারলে অন্তঃকবাণে 
ধগপত খিম্ময্ষ ও অপুব্বত্ব সমুদিত হয়। উত্তরটারতে শনুকান্ধন- 
কামা রামচন্দ্রকে জনস্থানে আনাহয়া কিরূপ কোশলে কি 
সকল দিক্‌ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাখিলে চমতকৃত হতে 
হয়। পাছে সেহ পৃর্বস্থতিসমূহ সন্দশনে তাহার চি? 
অবশ্ন্তাবী পরিতাপ ও বেদনা! 'সসুপস্তিত হয় এবং তজ্জগ্ঠ 
ভাবী কোন দুর্ঘটন! সম্পাদিত হহতে পারে, এহ আশঙ্কা 
করিয়া কবি অপূর্ব-কৌশলে রামহদয়ে শান্তবিধান এ 
ছায়ারূপী সীতাকে আনয়ন করিয়া নাট্যশক্তির পরাকাষ্ঠ 
দেখাহয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সপ্রমাঙ্কে, তিনি রাম-চরিএ 
অভিনয়ের মধ্যে স্বতন্থ সীতাচরিত্রের অভিনয় অবতাবণ| 
করিয়া নাটাশন্তি ও বুদ্ধির অপূর্ব-বিকাশ প্রকটন করিয়া 
ছেন।  নাট্যাভিনয়ের এঠ অলৌকিক আলোকরশ্মি 
তিনিই স্বার প্রথর-কুশলা বুদ্ধিপ্রতাবে সব্বপ্রথমে 'প্রাচান 
সংগ্কতগতে প্রর্দীপিত করিয়া গিয়াছেন *। 

গ্রন্থ কারের জাবনেতিহাসের কোন বিশিষ্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ 
হয় নাহ। এহ কারণে তাহার বালাজীৰন ও বাদধকোোর 
কোন অপুর্ব আখ্যায়িকা। পাওয়া যায ন'। খারচারত 
মাণতীমাধবের প্রস্তাবনায় ক সরধার দুথে এঠরূপ আম্ম- 
পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; দর্গিণাপথেব বিদভদেশের 
অগ্তপাতি পদ্মপুব নগরে কবিব জন্মভূমি । এ নগরে যঙ্গুর্ধেদের 
তোন্ুরীয় শাখাধ্যায়া, কাগ্তপগো পমস্ৃত, ধশম্মানুষ্ঠানবত, 
পতক্কিপাবন, পঞ্চাগ্রিক ৪ সোমবজ্ঞকারা এন্সবাদী ব্রাহ্মণ 
গণের বাস ছিল। তাহাদের বংশে বাজপেয়ধজ্ঞসম্পাদ নকারা 


পিসি শশী শশী 


তদ্রচিত 


০ 


স্গ ০০ টি 





* উক্ত উত্তন্চরিতের অশ্রবাদক পগ্ডিতবর উইলনন্‌ লিখিয়াছেন ষে, 
মুবোগাব কবি ৯1)1১6১]67,1)90010100 3 01010])৫] প্রশ্ততি নাট- 
কাঙ্ক মধ্যে নাটকের অবতারণা করিয়। গিয়াছেন; কিগ্ব তাহাবা সকলেও 


ভাবতীয় মহাকবি ভবতূ্চির পরবর্তী । 





পূজা মহাকাব গোপাল শুট্রের জন্ম হ়। এই 0 
পএ ও পবিব্রকাণ্ডি নীলকণ্ঠের পুত্রর্ধপে ভবভূতি জন্ম 
2১) কারেন *। 

ঠাহার পিতৃপুরুষগণ বেদবিদ্যায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। 
বংশগত বিগ্ভান্ধীলন গুণে এবং নবীর অসাধারণ প্রতিভা ও ূ 
অধাবসার সহকারে সংস্কৃত রচনায় পারদশিতার জন্য তিনি 
অনন্য-সাধারণ প্ীক্ধ উপাধিতে সমলঙ্কৃত হঠয়াছিলেন। 
ঠাহাক্ মাতার নাম জাতৃকণী' ছিল 1। বাগাকালে তিনি । 
সব্বশান্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট 
অধ্যয়ন করেন ?। 

বিদভদেশে $ জন্মগ্রহণের পর, ভবভূতি তাহার বাল্য 
জীবন কোথাও কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার 
কোন সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। মালতীমাধব 
প্রকারণ পাঠে আমর। এই মাত্র জানিতে পারি যে, তাহার | 
সমরে কুণ্ডিনপুরে বিদভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল খ। | 
২ পন্মপুর তাহার জন্মস্থান তাহা এক্ষণে জনশূন্ত ঘোর ূ 
'অর্ণ্যে পধ্যবসিত হইয়াছে। 

বতিহাসিকগণ ভবভূতির আবিাব-কাল-নির্ঁয়ে গভীর ূ 
গাবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্থার! 
তবভূতিকে খৃষ্ঠীয় ৮ম শতান্দীর লোক বলিয়া কল্পনা করা 
বাগ্র। অবোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিতাখ্যান লইয়া ষতগুলি 
নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির উন্তরচরিত ও বীরচরিত 


সব্বাপেক্ষা প্রাচীন ** | কালিদাস ও ভবতৃতিষ্কত কাব্যের । 
| 





দি সপশাশীশ্্পীী ৮ পািিশীশীোিশ শ শশশশীশীশিিশীশিীশিসিপীশীশী 
সপ পাশ ওপাশ ৩ টিটি তি 


| 
| 


+ “আগ নক্ষিণাপথে পন্মপুরং নাম নগপম্‌।  ৩এ কেচিত্তেস্থিরীয়িণঃ 
কাশ্ঠপান্তরণগরব: পংক্িপাৰনা পঞ্চাগ্য়ে। ধুতরতাঃ সোমপীখিন: উডচন্বর। 
বঙ্গবাণিনঃ প্রঠিবসপ্তি।  তদামুদ্যায়ণসা তত্র ভবচঠ| বাজপেয়যাজিনো 
অহাকবে; পঞ্চমহগৃহী হনায়ো। তট্টগোপালস্ত পোল্র; পৰিত্রকীন্েনীলকণ্স্যাস্ব- 
সম্তব:ঃ শ্লীকগপদলাঞ্চনো ভবকতির্নামজাতুকশীপুরং  কবিষি বধেয়মন্মাকমি- 
তাত্র ভবন্ঠো বিদাংকুববন্ত ।” 

1 ভবভূতির মাত| জাতৃকণ-গোরসত্ভুত। চিলেন।  'জাতৃকর্ণগোত্র- 
সম্ভবন্ধাং ভবভূতিজনয়িরী জাতুকণী ইত্যভধায়ি। ( উত্তরচ* টাক) 

না “শর পরমহংলালাং মহযাঁণামিবাঙ্গিরা: | 

থার্থনাম| 'ভগবান্‌ যস্য জ্ঞাননিধিগুরুঃ ॥” ( বীরচ* ১) 

% বঞ্ুমান বেপার প্রদেশ । 

থু এল্পণে বিদার নামে খাত। 

** অধ্যাপক উইলদন, মানন্দরাম বড়, প্রত্ৃতি মনীষিগণ নানাযুক্তি 
নহকারে একথা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ডপাণ্ডব- 
নাটক প্রণেতা রাক্ধশেগর রামচরিত্র-রচকদ্দিগের এইরূপ পৌর্ববাপৌধ্য লিখিরা 
গিয়াছেল__ 


ূ 
| 
ূ 
| 


ভবড়তি 


পরম্পর তুলনায় কালিদানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কালি- 
দাসের কবিতা সরল ও স্বাভাবিক, ভবভূতির কাব দীঘ- 
সমাস প্রয়োগে জটিল, কিন্তু তাহার স্বভাববর্ণন। একতির 
বিশেষ অনুকারী । 
তাহার রচনাশক্তি ও বর্ণনাশক্তি যুগপৎ বিশ্মরোদ্দাপক | 

এরূপ ভাষাধিপত্য অপর কোন কবির কাব্যে লঙ্ষিত হয় না। 
তাহার লেখনীপ্রস্থত ঢুরূহপদসমম্বিত দার্থপমাস-বিন্যাস 
মেঘমন্ত্রের ন্তাঁয় স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও চিত্তগ্রাহী। মালতীর গ্রণয়ে 
নিরাশ হইয়া মাধব আত্মবিসজ্জনার্থ শ্মশানঘাটে উপনীত 
হইয়াছেন। কবি বিভীষিকাপূর্ণ সেই ভীষণ শ্মশানের বে 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন,তাহা উদ্বাহরণ-স্বরূপ উদ্ধত হহল ;- 

“গুঞ্জৎকুঞ্জকুটারকৌশিকঘটা 

ঘুংকারসংবন্সিত ক্রন্দৎ ফেরব 

চণতাতকৃতিভূত প্রাগ ভারভীমৈস্তটেঃ। 

অন্তঃশীর্-করক্ক-কর্পরপয়ঃ সংরোধকু লঙ্কষ। 

আোতোনির্গমঘোরঘর্থররবা পারে শ্বশানং সরিৎ।” 

নিশীথসময়ে ভীষণ শ্মশীনভূমে আগমনকারী মানবের 

হৃদয়ে শ্বভাবতহ ভীতিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহাব 
উপর নৈশান্ধকার-বিজড়িত সেই চিতাগ্রির ক্ষীণদীপ্ত প্রভায় 
গাঢ় অন্ধকারময় শ্বশানপুরীর দৃশ্ঠসমৃহ আরও বিভীষিকাময় 
হইগ্লাছে। ভূতস্গ প্রস্থত ভয়, ক্ষীণালোক প্রকটিত পিশাচগণের 
অমানুষিক আকৃতি, সমীরণের সে সে শব্ষ, শবকম্কাল, 
প্রতিহতপ্রবাহ! শৈবলিনীর ঘোর ঘর্থর নাদ, পেচকের উদাস 
কারী রব ও শুগালের দাথশন্দ__সেহ ভীষণ শ্শান-প্রদেশকে 
আরও শয়াবহ করিয়া তুলিরাছে *। উক্ত শ্লোকের দীর্ঘসমাস 





“বব বন্মীকভবঃ কৰি: পুরা 
তত: প্রপেদে ভুবি ভত্তমেষ্ঠতাম্‌। 
স্থিত: পুনমো৷ ভবতৃতিরেখয়! 
ন বসুতে সম্প,তি রাজশেখরঃ ॥” $ প্রচণ্ড পাও্ডব ) 
* এরতিহাসিক এল.ফিনঞ্চোন তাহার শ্মশান-বর্ণনাকে সব্বশেষ্ঠ বলির? 
কল্পনা করিয়াছেন ; 
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সংবন্দিত, ঘুতৎকার, চণ্ড, তাতকৃত, ভূত, প্রাগ ভার, 
ভীম, ঘোর ঘর্থর ও শ্মশান প্রভৃতি পন ভীতি-সঞ্চারের প্রধান 
সহায় হইয়াছে। 

ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ-সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন 
প্রত্বতন্ববিদ্‌ তাহাকে বাণভট্র, দণ্তী প্রভৃতির সমসুগব্তী বলিয়া 
স্বাকার করেন *। রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায় যে, কবি 
ভবভূতি কান্তকুজরাজ যশোবন্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেনাঁ। 
বাকপতিরাজকৃত গৌড়বুধ-গ্রন্থে ভবভূতিসমুদ্র হইতে কাব্যামৃত- 
মন্কনের কথ! লিখিত হইয়াছে। 

শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, প্রচণ্ডপাগ্ব, বাঁল-রামায়ণ, ভোজ প্র বন্ধ, 
প্রোটমনোরমা, সরন্বতীকগ্ঠীভরণ 9 সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি 





এবং 


* বাণভট, মধুর প্রভৃতি নংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। 
& “কবিব্বাক্পতির।জ ীতবৃতাদিসেবিতঃ | 
জিত্ে। যযৌ যশোবন্ম। তদ্‌গ্রণস্থৃতিবন্দি চাম্‌ ॥” (রাঁজতব* 81১৪৪) 
বাজ। যশোবন্ব। সংবহ ৬ঠ শতাব্দেব শেষভাগে কান্তকুজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ভবভৃতি যে তাহ।রই রাজত্বকালে বিদামান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ 
আমরা কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ-রচয়িত। বামনপ্রণাত ধ্বশ্যালোক-লোচন 
হইতে জানিতে পরি, ব।মন উত্ত গ্রন্থে ভত্তরচরিতের শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । 
(লেচন! দ্ব'র। জন। ষাঁয় যে, বামন ৭ম শভীব্দের শেষভাগে ব। ৮ম শতাব্দের 
প্রারন্তে জীবিত ছিলেন । 
₹ন্দোর হইতে প্রাপ্ত মলতীমাধবের হস্তলিপির মস্কশেষে ইতি কুমাবিল- 
শিষযকুতে, "ইতি কুমাবিলক্বা মী প্রসাদপ্রাপ্তব।খ্বৈভব শ্রীমদুম্বেকা চাধ্যবিরচিতে” 
ও “ইতি ভবভূতি বিরচিতে” পাঠ লিখিত থাকায় কোন পণ্ডিত তবস্তুতিকে 
কুমারিলের শিষ্য বলিঘা স্বাকার করিয়। থাকেন। এ কথ। নিতাস্ত অযোন্তিক 
বলিষা মনে হয় না। কুমাবিলকৃত সাংখ্যক।রিকাভাষ্য ৫৫৭-৫৮৩ খংষ্াব্দের 
মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবন্ৃতি মে কুমাঝিলের মতানুগ্যত হইয়া- 
ছিলেন, তাহ! তদ্বিরচিত নাটকের বৌদ্ধবিরোধ হতে প্রতিপন্ন করা যায়। 
নালভীমাধবের ভূমিকায় ডাঃ ভাগ্ডাবকর লিখিয়াছেন, পিতসমাজে ভব- 
ইতি কালিদানের সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে ।? উত্ত প্রবাদটা এই _ 
ভবভূতি উত্তররামচরিত রচন| করিয়। কালিদাস সমীপে গ্রচ্থমন্বন্ধে মতগিজ্ঞাসা 
করেন। কালিদান তংকালে চতুরঙ্গজীডায় দূত থাকায় এ নাটকখানি 
উচ্চোম্বরে পাঠ করিতে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়। কালিদাস 
সপ্তোষ-সহকারে বলিলেন গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু _ 
“কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিষে।গা- 
দবিরলিতকপোলং জল্লতোরক্রমেণ। 
আঁশধিলপরিরস্তব্যাপৃতৈকৈ কদোফে!- 
রবিদিতগতঘাম। রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ ॥* (উত্তর ৬) 
এই ক্লৌকের ৪র্থ চরণে “এবং, শব্দে একটা অনুস্বার অধিক হইয়াছে ।' 
তাহার উপদেশ মত ভবভৃতি “রাত্রিরেব ব্যরংসী২ পাঠ লিখিয়। লইলেন। এই 
ষুর প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিঘ! ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক 
বলিতে পার যায় না। 


6৮ ৭৫ 





টি... পপীপীপ্পশশা 


ভবভূতি 





গ্রপ্থে ভবভূতির উল্লেখ আছে; কিস্ তাহা হইতে তাহার কাল- 
নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা নাহ । 
ভবভূতিকত মালতামাধব-প্রকরণ অভিনিবেশপূর্বক পাঠ 
করিলে তত্নাময়িক বৌদ্ধ ৭ তান্সিক সমাছেত্ আভন্যান্তপাণ 
অবস্থার আভাস পাওয়া বান্ব। কুমারিল প্রভৃতি সেহ বৌদ্ধ- 
মত-প্লাবিত ভারতে ত্রাহ্মণ্য-ধ'ম ও বৈদিকক্িয়াকলাপাদি 
স্তাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিপেন, কা ৬বভূতি স্বীয় 
নাট্যকাব্যে পরোক্ষভাবে সেই মতের পোষক তা করিরা গিয়া 
ছেন। পরি রাজি ক! কামন্দকীর কাধ্যকলাপ অধলোকন করিলে, 
ততকালে বোন্ধ-সমাজের ভগ্মাবস্তা বলিয়াই মনে হয় । মালতা- 
মাধবকে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর মৌভাগ্য- 
বৃদ্ধির জন্য কৃষ্চতুদ্দশাতে শিবপৃজার্থ পুষ্পচয়ন দেখিয়া 
অনুমান হয় যে,তখন হিন্দুধন্ম পুনরভূযদিত হইতেছিল; বস্ততঃ 
&ঁ সময়ে বৌদ্ধগণ শিবারাধনা করিবেন-কি বুদ্ধমাগ অনুসরণ 
করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । তংকালে 
বৌদ্ধ ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈরভাব ছিল না। 
ব্রাঙ্মণ-মন্ত্রী ভূরিবন্থ ও দেবরাত্ব বৌদ্ধ-কন্তা কামন্দকী ও 
সৌদামিনী প্রভৃতির দহিত একত্র এক গুরুর পাঠশালে মধ্যয়ন 
করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কের 'গীতশ্চায়মর্থোহঙ্গিরসা” ইত্যাদি 
বাকো বৌদ্ধগণের হিন্দু-সংহিতাদি অধ্যরন স্থচিত হইয়াছে । 
ভবহতির সমসামগ্রিক তান্্িক-সমাছের অবস্থা অভাব 
শোচনীয় ছিল। দৌদ্ামিনী, কপালকু গুলা ও অঘোরঘণ্টের 
চরিত্রে তাহা। সম্পূর্নক্ূপে প্রতিফলিত হইক়াছে। সৌদামিনা- 
চরিত্রে বৌদ্ধগণের স্বধন্মত্যাগপুক্বক অঘোবাশৈব বা তাগ্ছিক 
উপাসনার আভান আছে। প্রথমে সৌদামিনা বোদ্ধধণ্মা- 
বলগ্বিনা ছিলেন, পরে অঘোব্ঘণ্টের শিষাত্ব গ্রহণপুব্বক 
গুরুচধ্যা, তপস্যা, তন্ব, মন্থর, ঘোগ, অভিযোগ প্রতি অগ্- 
ান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন: তাহার এই তাছছিক 
ধন্মগ্রহণে বৌদ্ধের। বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাহ। 
পঞ্চমান্কে চামুণ্া সমীপে বণিদানের ব্যবন্ত। দেখিয়া অস্- 
মান করা বায় বে, তংকালে দার্ষিণাত্যে নরবাণ প্রচলিত 
ছিল। অঘোরঘণ্ট ও কপালকুওলা এই পিশাচ-প্রক্কৃতির 
চরম নিদশন *। 
তাহার বীরচরিত ও উত্তরচরিত পাঠ করিলে বৈদিক 
সমাজের বিশিষ্টলক্ষণসমূহ অবগত হওয়। যায়। লব ও 
কুশের জাতকম্ম, চুড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন এবং 








5 ০০০০০০৯ি পিলইিলিটি শিস 


* তবভূতিবনিত এই নরবলি-প্রথা অনাধ্যরীতি-মমুড়ূত বলিয়া যুয়োপায়- 
গণের বিশ্বাস । 4১51016 115588701)6) 12070) 20১, 





টি ও ০০০ ৭ শীশাশিশাটি সি, 


বামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; 
5 গ্ায়নাদির ব্রহ্মচধ্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনী- 
এতা প্রভৃতি বৈদিক-আচার বিশদ্রূপে বিবৃত হহয়াছে। 
ভবভূতি-অস্কিত প্রাচীন সমাজ-চত্র ধন্মশীস্ত্রকারগণের অঙ্গু- 
মোদিত। কিরপে উহা প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রন্থকার 
রামচরিব্রদ্বয়ে তাহারহ আভান দিয়াছেন। অভদ্ধিন্ন বেদ, 
উপনিষদ্‌, ধন্মনংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
হঠতে মত উন্দতত করির়। তিনি বৈদিক-সমাজের আদশ 
গঠন করিয়াছেন । বৌদ্ধ ও তান্থ্িকধশ্ম হইতে প্রতিনিবুন্ত 
চইয়। জনসাধারণে ঘাহাতে বোদক আচারব্যধহারের অন্ু- 
বন্তন করেন, নাটকত্রর়ে এহ গুঢ উদ্দেশ্য বিমশ্রিত রহিয়াছে। 
ঠাহার বর্ণিত বৈদিক-সমাদের পবিত্রত।, মহত্ব এবং তান্ত্রিক 
ক্রির়াকলাপের ভাষণ নাতিভ্রষ্টত। ও হিংসাপ্রবণতা অনুধাবন 
করিলে বুঝা বায় যে, তিনি ননাতন আঘ্যধন্মের [বিশেষ পঙ্ম 
পাতা ছিলেন। 

কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ-শান্ত্রের ম্তায় তাহার বেদা- 
স্তাদি দশনশান্ত্রেও বিলুক্ষণ ঝ্ুৎপত্তি ছিল *। প্রণিধান- 
পুৰ্বক উন্তররামচরিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হম্ম বে, 
ভবভূতি শঙ্করাচা্যের পূর্ধে প্রাছুভতি হন।1 তাহার বিগ্ঠা- 


* “বিদ্যাকেন মবাও। মেঘ।ন।ং তুয়সামপি। 
এক্সণাব বিবন্তানাং ক্কাপি বিপ্রলয়; কৃত ॥” ( উত্ত্রচ * ৬) 
উহাতে বিবুবাদেব কক আভাস প্রদত্ত হইযছ | 
+ উত্ত গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্গের “অগতমিশ্ব। ঠঙণ] নাম তে লোক? তেভ্যঃ 
পরঠিবিধাযপ্তে যে আত্মধাঠিন ইত্যেবং ধধয়ো মন)ন্তে | বচননদুষ্টে গনুমান 
হয মে, গ্রন্থকার বাজসনেয়নংহিতোপনিষদের শিম্মলিখিত “্নঢকেব আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন__ 
“অশ্ঘা। নাম তে লোক। অন্ধষেন ভমসাবৃতা। 
ভাংস্তে প্রে5।।ভিগচ্ছন্তি যে কে চাঞ্সহণে! জনা॥ ॥” (ব।জসনেয়উং) 
কেবলমাত্র উত্ত শ্লোকটীর শব্দার্থের উপর লক্ষ্য করিয়। ভবভুতি তাহ! স্বীয় 
গ্থমধ্যে সমাবিষ্ঠ করিয়াছেন । মহষি শঙ্করাচ!যা কৃত বাজসনেয়েপনযদ্‌-ভাষ্যে 
ডহান এহবূপ বিবৃতি প্রদান করিয়।ছেন,_-অথ ইদ।নাং আবদ্বনিন্দ থোহয়ং মন 


»রভাতে। অস্ন্যঃ পরমাত্মভাবময়মপেক্ষ্য দেবাদয়ে'হপ অহবান্ডেমাং | 


৮ সুক্ঘ)2। নামশব্েহনর্থকো নিপাতঃ। তে লোক; কম্মফণ।নি পোকাণ্ডে 
1০ হুজান্তে হতি জন্মানি। অন্ধেন অদশন।্মকেন অগ্ঞানেন তমস আর 
ভচ্ছ।পি তাস্থান্স্থাবরাস্থান্‌ প্রেত্য ত্যক্ত। ইমং দেহং আভগচ্ছান্ত বখ।কম্ম যথা; 
হম সে কে চাষ্সহনত। আত্মানং দ্ন্ঠাতঠি আম্মহনঃ। কে তেষে 
মবিস্বাংস। কথং তে আম্ম।নং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য 
মাজ্সনস্তিব্ষরণাৎ। বিদ্যম।নস্য আত্মনে। যু কাধ্যং ফলং অজরামরতাদি- 
সংবেদনাদিলক্ষণং তৎ তন্যৈৰ ঠিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জন 
আয্মহন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদে।ষেণ সংদরন্তি তে।, (শাঙ্করভাষা ৩) 


ভবভূতি [ ২৯৮ ০85৩ 











প্রগাব চতুর্দিকে প্রতিভাত হহলে, তিনি ক্রমে উজ্জ্দিনীরাজের 
সভাপগ্িত-পদে নিঘুক্ত হহয়াছিলেন। এইথানে তাহার জাব- 
নের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হহয়াছিল। তাহার নাটকত্রয় 
উজ্জরিনার অধিষ্ঠাতৃদেৰ কালপ্রিয়নাথের সম্মুখে অজিনাত 
হহয়াছিল *। | 

ভবময় (ত্রি) ভব-স্থরূপে ময়ট। ভবস্বরূপ। 

ভবমোচন, তাথভেদ। (তাপীথও ) 

ভবকুুৎ ত্র) ভবে জন্মাদিপ্রদে সংসারে রোদিতি অনেনোতি, 
ভবে জন্মান্তে রোদিত্যনেনেতি ঝ রুদ-দ্িপ্। প্রেতপটহ, 
অন্ত্যেষটিক্রিয়াকালে বাদনীয় বাগ্ভবিশেষ। (তরিকা) 

ভবর্গ (পুং) নক্ষত্রবর্থ। 

ভবশন্মন্, মিখিলাবাসী জনৈক পডিত। ইনি মিথিলারাঞজ 
নৃসিংহের মন্ত্রী রামদত্তের আদেশে ষোড়শমহাদানপদ্ধাতি 
প্রণয়ন করেন। 

ভবনার, গুজরাতবানী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। বন্ত্রাদ রং কৰা 
ইহাদের জাতীর ব্যবসা । 

ভবন্বামা, ১ কক্সববধরণ-এ্রণেতা। ২ বৌধায়নঞৌত এ 
ভাব্য, আমঞ্রেমপ্রয়োগত কবোধায়নচাভুন্মাপ্যহতএরতায্যি ৩ 
বৌধায়নপশপুণমাস গ্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা । কেশবকত প্রমোগ- 
সরে হহার নত উপত হহরাছে। 

ভবস্যকৃ (পু) ৯ বিধওক্সাণ্ডের সৃষ্টকততা। এঙ্গা। ২ বু । 


ভব$তির ও শঙ্করের ব্যাথার বৈষম্য দাখয়া কেই অনুমান কর্সেন যাব 
চরিত-র১ন।-কলে উষ্ত ডপনিমদের শাঙ্করভাব্য ছিল না। শঙ্করের অভিনব ও 
মনোবন ব্যাখ্য। পাইলে কখনই ভবছ।ত উপনিষদ বাক)চার আক্ষবিক অর্থ খহণ 
কবিতেন না। ভবভুতি যে শঙ্কবাচ।খ্ের পৃর্ববন্তা হাহা অনেকেহ স্বীক।ব 
কারয়। থাকেন। বন্তমান মনুস্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচথ্য 
খৃ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দের নিকটবন্তা কেন সময়ে ধিদ্যমান ছিলেন। হতব!ং 
তাহার শঞ্করাচাথ্ের পরবণ্তিঙ্ স্বীকার কর|। কোন মতে অসমীচীন ব্নিয়। 
বে।ব হয় না। 

* ভবভূতি-প্রকটিত .কালপ্রিযনাথ কোন্‌ দেবমুত্তি এবং কোথায় প্রাতি- 
ষিত ছিল, তাহ। নবিশেষ জান। যায় না । স্বগায় বিদ্যানাগর মই(শয় জগদ্ধরেও 
মণানুসরণ কবিয়। উহাকে পথ্মনগরগ্থ দেবদুত্তিবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিযা- 
ছেন। কিন্ধু বাণঝ|মায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রঘুবংশ (৬৩৪) ও মেঘদূ্ 
(১1৩৫) প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতিষ্ঠিত শিবমুত্তিই মহ।ক।লনাথ, 
মহ[ক(ল-নিকেতন, মহাকালবপু প্রশ্ুতি নামে উক্ত হইয়াছে । ভবভূতি যথন 
উজ্জায়নীপতির সভাপগ্ডিত ছিলেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর অধিষ্টাতৃ- 
দেবকে কালপ্রিয়নাথ ন।মে সঙ্গোধন করিয়। থকিবেন। উজ্জয়িনী নগরার 
শিপ্রানপীর পুব্রতীরস্থ পিশাচ-মুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ববদক্ষিণাংশে মহাকালের 
প্রকাণ্ড মান্দর অবস্থিত। 


ভবানন্দ মজুমদার 





ভন্াচল (পুং) তবস্ত মহাদেবস্ত অচলঃ। মন্দর পব্ধতের 
পুব্ববস্তী শৈলভেদ, কৈলাস পব্বত। 

“নাতাত্রশ্চক্রমুগ্তশ্চ কুলারোহথ স্থকঙ্কবান্‌। 

মণিশৈলোহ্থ বুষবান্‌ মহানালো ভবাচলঃ ॥”(মাক-পুও ৫৫) 


ভবাজআ্মজ। (স্ত্রী) ভবন্ত শিবস্ত আম্মদেতি। মনসাদেবী। 


ভবাদৃক্ষ ) (জি) ভবানি দৃগ্গতে ঘঃ ইতি ঝুংপনথা। ভব- 
ভবাদৃশ্‌ 7 চ্ছ্পর্বক দৃশধাতোঃ কণ্মণি ক্রামেণ সক্,ক্ষিপ)। 
ভবাদৃশ | টক্‌ প্রত্যয়ন নিম্পনঃ। সুক্মংসদৃশ | 


ভবানন্দ (পুং) একজন নট, হনি বরকচির পিতার বন্ধু 
ছিলেন। (কথাসরিৎসাগর ) 

ভবানন্দ, ১ জনৈক প্রাচীন কবি" পছ্যাবলীতে তাহার 
রচনা উদ্ধত হইয়াছে । ২ জনৈক বৈদান্থিক। হননি কল্পলত! 
নামে বেদান্তগ্রন্ক সঙ্কলন করেন। ৩ নদপকন্দপকাব্য: 
প্রণেতা : 

ভবানন্দ তক্বাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত। হনি 
রদুনাথ শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের একখানি টিগ্ননী প্রণয়ন 
কবেন। 

ভপানন্দপুর, বাঙ্গালার দিনা্পুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গঞগ্রাম ॥। কুণিকনদীর পশ্চিমতীরে ১ পোয়া পথ অদূরে 


| 
ৰ 


অবপ্চিত। এখানে একটা মামকাননের মধ্যে পীর নেকমদ্দের 


সমাধ আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এ পারের 
উন্দেশে একটা মেলা হয় । এই সময় প্রায় ৬৭ দিন পয্যন্ত 
এখানে মেলা ও অ্রব্যাদি ক্রমবিক্রয় হহয়া থাকে । 
ভবানন্দ মজুমদার, কৃঞ্ণনগন্র-রাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা । শুট- 
ন[বারণ হইতে অধস্তন বিংশতিতম পুঝ্ষ রামচন্ত্র সমাদ্দারের 
হনি অতিবাল্য-কালেহ সংক্কতবিদ্যায় বিশেষ 
১৪ বর্ষ বনে গনৈক মুসলমান 


সোগপুএ। 
পাবদাশত। লাভ করেন। 
যাজধারকে হুগলীর পথ প্রদশন করায়, খোঞজদার তাহার 
প্রতি বিশেষ প্রীত হন এখং তাহার পাহম ও নরণতার় 
গণ হইয়। ধোজ্দার তাহাকে লইয়া সপ্রগ্রামে আগনন 
করেন। এখানে তিনি পারস্য ভাষ। ও রাজকাধ্ো শিক্গালাভ 
করন উক্ত গলির ফোগ্দারের যত্রে বঙ্গের নবাব তাহাকে 
কানন্গোহ পদ অপণ করিয়া সম্রাটের নিকট হহতে মনন 
ও মছুমদার উপাধ আনাহয়া দেন। প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের 
সময় তিনি সনৈগ্ঠে মানসিংহকে সপ্তদিনব্যাপীা ঝড়বৃষ্টির সময় 
আহাধ্য দানে রক্ষা করেন। প্রতাপার্দিতাকে পরাজয় 
করিয়া দিলী-গমনকালে মানপসিংহ ভবানন্দকে লয় যান। 
এখানে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করিয়া মহংপুর, 
নদায়া, মারনপদহ, লেপ।, সুলতানপুর, কাসিমপুর, বয়সা, 








ভবানন্দকে দে ওয়াহ য়া- 
ছিলেন । (হিজরা ১০১৫) থৃঃ ১৬০৬ অঃ) 
নম্াটের নিকট হহতে ফরমাণতগ্রহণকালে তিনি নহব, 
ডস্কা, ঘড়ি, (নশান প্রতি পাহয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত 
হহয়। তান মাটিরা(রতে রাজপাটা নিম্মাণ করিয়া রাগকাষা 
করিতে থাকেন। তাহার কাধ্যে পাঁরতুষ্ঠ হহয়া সম্রাট পুনরায় 
তাহাকে সাতবংসর পরে ডখড়া প্রহাত আর কএকখান 
পরগণ। দান করেন (খুঃ ১৩১৩)। আক, গোপাল ও গোবিন্দ 
নামে তাহার তিনটা পুত্র ছিল। গুণ-জোষ্ট মধ্যমপুঞ্ গোপাণ 
পিতৃরাজ্জ প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতাণবংশাবলি) 
ভবানন্দ সিব্ধান্ত বাগীশ, নবদ্বাপবাসী জনৈক প্রান 
নৈরারিক ও বৈরাকরণ। তিনি খ্যাতনামা পাত বিণ) 
নিবাসের পিতা ও রুদ্র তকবাগাশের পিতামহ। শুট্রাচান্য 
শৃতাবধান রাঘবেন্তর ও জগদীশ ভট্রাচান্য ভাহার ছাএ ছিদেন। 
তিনি খুষ্টার ষোড়শ শতাবের শেষ ভাগে বিদামান ছিলেন। 
তান তন্বচিন্তামণিব্যাথা।, তন্ত্রচিন্ত। মণদাধাতিগুঢাথ ৪ কা- 
শিকা ভবানন্দা বা শব্দাথনাবনর্জরাঅগ্ুমানদীধিতি-সাবমঞ্জপা, 
অবরব, অবরব গরন্থরহস্ত,আখ্যাতাদ্টিগ্রন, উদাহরণলণটীকা, 
উপনয়নলঙ্গণটাকা, উপাধিসিদ্ধান্তগস্থটাকা, কারকবাদ, কাব- 
কাদ্যথনিণয়, কারকার্থ, কারণবাদার্থ, কে বলাম্বরি গ্রন্থটাক।, 
তৃতীয় চক্রবর্তিলক্ষণটাকা, তৃতীয় প্রগল্ভলক্গণটাকা, ' দশ- 


লকারবিচার, দ্বিতীয়চ ক্রবর্ভিলক্ষণটাকা, দ্বিতীরস্বলঙ্গণটা কা, 
পঞ্গতাগ্রগ্কর্হস্ত, পক্ষতাপুক্বপন্ষগ্রস্থটাকা, পরামশগ্রন্থবহণ্ত, 


পুন্ছলক্ণটীকা।, পৃক্ৰপক্ষ গগ্ঠটাকা, প্রতিজ্ঞালমণটাকা, প্রথম- 
প্রগল্ভল ক্ণটাকা, প্রথমন্থলগণটাকা প্রামাণাবান রহস্য, বাপত 
বুদ্ধিবিচার, মিশ্রলঙ্গণ, লড়াথবাদ, ব্যাপ্বাদ, সঙ্গতিলগ্ণ, 
সংগ্রতিপক্ষপৃক্রপঞ্চগ্র্তটাকা, সংপ্রতিপঞ্গ সিদ্ধান্ত গ্দ্থটাকা, স৭।- 
ভিচারপুক্বপ্গ্রস্থটাকা, দবাভিচা পসিদ্ধান্তগ্রগ্কটা কা, ঘইচ৭, 
সানান্যনিধ্শ ক্টাক।, সিগান্তণসণটীকা ৪ ৮১ হাভাম প্রগগাত 
কএকথানি গন্ত প্রণয়ন করেন। 
ভবানী (পত্রী) ভস্ত ভাধ্যা ভব ( হগ্রবরাণশণশব্বেতি। পা 
8১1৪৯) হতি গ্রিরাং ভাব, ততঃ আন্কুক্‌। 9গ, ভবগঙ্জা। 
“দো 'ভবঃ সমাথাতো শবঃ সংসাবসাগিরহ | 
ভবঃ কামস্তথ। কষ্টভবানা পরিকাভিতা ॥৮( দেবাপুৎ ১৫) 
ভবানী, মান্দা প্রেপিডেন্দার নীলগিরি পর্বতের কুণ্শাথা- 
বাহী একটী নদা। অক্গাণ ১১৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬ ৩৭ 
পান্বে সমতলগ্গেত্রে পতিত হইয়া পৃর্বাভিমুখে বক্রগতিকে 
মাহল স্তান আশুক্রম করিয়া ভবানা-নগবে 
মোয়ার প্রভৃতি ক*একা 


পরার ১০৫ 
কাঞ্বরা নদাতে মিশিয়ছে। 





ভবানী 


শাখানদী ইহার কলেবর বুদ্ধি করিয়াছে। কাবেরী-সঙ্গম স্থানের 
ভবানীনৃগর ব্যতীত ইহার তীরে মিষ্ট পালয়ম্, সত্যমঙ্গলম্‌, 
মট্রানি, দেনৈকষ্োর্টিয়া গ্রড়তি কএকটা প্রধান নগর অব- 
স্কত আছে। ইহার চারিটা আনিকট দিয়া অরকন্কোট্রই,তাড়'- 
পঙ্নী, কোড়িবন্নী ও কলিঙ্গরয়ন নামক স্থানের জলসরবরাহ 
হইয়া থাকে । 

ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেদিডেন্ীর কোরম্বাতুর জেলার অন্তগন 
একটা তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২২ বগ মাইল। ভবানীনগর 
ইহার সদর। এতছ্ভিন্ন এখানে মাগ্ডিযুব, আপ্নরুড়ুল, জন্ঘৈ, 
কাবেরীপুর, পালমট্ল ও শামবল্লা প্রন্গতি স্থানে প্রাচান 
শিব-মন্দির ও তুর্াদির ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর- 
পশ্চিম দিগস্থ পাব্ধ তীয় ধন্য প্রদেশে বন্তজাতির বাদ আছে। 

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর € সদর, কাবেরী- 
ভবানা-সঙ্গমন্তলে মবস্তিত। অক্ষাণৎ ১১* ২৬ উঃ দ্রাঘিৎ 
৭৭০88 পৃঃ। পুর্বে এই স্থান মছুরা-রাজের জটৈক সাম- 
সতের অধিকারে ছিল। এখন কাবেরী ও ভবানী নদার 
উপর সেতু নিম্মিত আছে। উহার উপর দিয়া মান্দ্রাগ- 
কোরম্বাতুব প্রন্থতি স্থানে যাইবার রাস্তা অবর্িত। এখানে 
সঙ্গমেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর 
কান্তিকমামে এখানে বনু তার্থযাত্রীর সমাগম হহয়! থাকে । 
নি্চটে একটা প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে 
সুন্দর কার্পেট ও কাঁপাস-বন্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
ভবাঁন') স্ননামথ্যাতা হিন্দু-দেবী । হিমাচলের কন্তা এবং মহা- 
[বের স্ত্রী। শক্তিবাপণী ভবানীর শান্ত ও ভয়াবহ ভেদে দ্বিবিধ 
প্রকৃতি । সচরাচর তাহার শেষোক্ত প্রকৃতিরই পুজ। হইয়া 
থাকে । শান্ত প্রকৃতিতে তিনি উমা, গৌরী, পার্ধতী, হৈম- 
বতা, জগন্মাত। ও ভখানী নামে খ্যাত এবং ভীম প্রকৃতিতে 
তিনি দুর্গ, কালা, চণ্তা, চগিকা ও ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ 
ভইয়াছেন। 

দঞ্ষযক্ত্যক্তপ্রাণ সতীদেহ বিষ কণ্তক ছিন্ন হহলে 
তাহার অঙ্গবিশেষে এক একটী দেবীপাঠ স্থাপিত হর | স্থানে- 
গ্রনে ভবানী পীঠ স্থাপিত হহয়াছিল। 

'প্রানেশ্বরে ভবানা তু ধিন্বকে বিন্বপত্রিকা।” (মংস্তপুরাণ ) 

চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে ভবানীর জন্ম হয়। এই উদেশে এ 
দবস ভবানারত আচরিত হইয়| থাকে । (ব্রতপ্রকাশ ) 


“নবকসেবিকাগণের বুদ্ধিশক্তি ও প্রকৃতি অনুপারে হিন্দুর |__._. 
ভবানা দেবা নানারূপে পুজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর ভবানী 
দেবার সহিত মিসরদেশীয় আইসিস্‌ এবং গ্রীকৃদেবী জুমে, 
হিকেট, গলোন্‌ ও ভিনানের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্ত দেখা যায়ঃ 








পাব্বতীরূপে তিনি ত্রক্জা, বিষু। ও মহেশ্বরকে প্রসব 
করিয়ছেন অর্থাৎ তাহার শক্তিকে ত্রিধা করিয়া তিনি 
তাহাদ্দিগের শক্তিরূপে বিরাঞ্জিত আছেন। শৈবগণ লিঙ্গরূপী 
শিব এবং যোনিপ্পিণা ভবানার যুগলমুন্তি পূজা করিয়া থাকেন। 
নেপাপ-রাজধানা ভাতগাও নগরে মহাধূমধামে ভবানার পূজ। 
হয়। দাঞ্ষিণাতোও ভবানী-পুর্জা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারকালে ভবানী পূজ। 
অধিকতর বিস্তার পাইয়াছিল।, তথাকার তুলজাভবানীর 
মন্দির সাধারণের নিকট তীরথক্ষেত্র বলিয়া গণ্য । সমগ্র 
রাজপুতনায় বিশেষতঃ মিবারে মহাসমারোহপূব্বক নয় 
দিব ভবানীর পূ] হইয়া থাকে । মহারাণা আপন প্রধান 
প্রধান অমাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবুত হইয়া এ পুজায় 
ঘোগদান করিয়। থাকেন। 

একপ কথিত আছে যে, ভবানী কক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট 
হুইয়। মহারাস্্রকেশরী শিবাজী বিজয়পুর-.সনাপতি আফজল 
খাকে ভবানী নামক খড্গ দ্বার। নিহত করেন*। শিবাজী 
দেবীদত্ত এ অস্ত্রের অর্চনার নিমিন্ত স্বীয় প্রাসাদ মধ্যে একটা 
মন্দির নিন্মীণ করেন। ইংরাজ-অভ্যুদয়ের প্রাকৃকাল পথ্য 
মহারাষ্ট্রপতির সন্ততিগণ উহার পুজা করিতেন । 


ভবানী, নাটোর-রাজকুল-লঙ্মী। রাজ। রামকাস্তের মহিষী। 


“রাণী ভবানী” নামে সমগ্র বাঙ্গাল রাজ্যে পরিচিতা। তিনি 
সাক্ষাৎ অব্রপূর্ণাূপিণী ব্রাহ্মণএরাতিপালিনী ও দীনছুঃখী-জননী 
ছিলেন। বঙ্গভূমতে হিন্দুধদ্ম ও ব্রাঙ্গণারমীর এবং স্বীয় 
শ্নেহাঞ্চলে দীনদরিদ্রের মশ্রজল মুছাইবার জন্ত তিনি প্ররূত 
ভবানীৰপেই অবতীর্ণ হঈরাছিলেন। ততকাঁলে উত্তরপশ্চিম- 
বঙ্গে এমন কোন ব্রাঙ্গণ ছিলেন না, বিনি রাণীভবানীর প্রদত্ত 
ভূঘম্পন্তি বা আর্থিক সাহাথ্য গ্রহণ না করিয়াছেন । বঙ্গদেশ 
হইতে স্থুদূর কাণাধাম পর্যানস্ত তাহার অক্ষয় পুণ্যকীত্িসমূহ 
তাহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মুশির্দাবাদের সমীপবর্তী 
বড়নগরে আজিও তাহার অতুলশীর দেব-ভক্তির নিদশন 
পাওয়া যায়। ভাগারথীতীরে আপন সাধুক্জীবন অতিবাহিত- 
করণ-মানসে তিনি স্বীয় প্রিক্নতর বাসভূমি বড়নগরেই জাব- 
নের শেষ সময় যাপন করিয়া ছিলেন। এই খানেই দ্রবময়ী 
গঙ্গার পুণ্যময় সলিলে তাহার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া- 
ছিল। 


স্পা পাবলিশ 





* প্রবাদ-_-ভবানীর প্রসাদে তিনি ই থন্্গ লাভ করিয়াছিলেন । মহারাষ্ীষ- 
গণের বিশ্বাম ভবানীর নামোচ্চারণপূর্ববক এ অস্ত্র পর্ধতে নিক্ষিপ্ত হইলেও 
তরবারির দৈবশক্তি প্রভাবে পর্ববত দ্বিখঙ্িত হইবে। 





শিট 


বড়নগরের সহিত রাণী ভবানার জীবনী অধিক সংস্ষ্ট। 
বড়নগর তাহার অতিশয় আদরের ছিল বলয় অগ্রে তাহার 
সংকপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হহল। তিনি এই স্থানকে দেব-মন্দিরে 
পরিপুণ করিয়া বারাণপীর সমহুলাই করির়াছিলেন। এক্ষণে 
বড়নগর ঘোর জঙ্গলে সমাবুত হইলে 9 সব্ধব্রহ একটা না 
একটা দেবমন্দির নয়নগোচর হইয়! থাকে। মহারাণী ভবানী- 
স্থাপিত এখানকার ভবানীত্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরামুণ্তি বারাণ- 
মীর বিশ্বের ও অনপুর্ণারূপে বিরাজিত আছে। ভবানীর 
পুণাবতী কন্ত। তার! দেবার স্থাপিত গোপালমুন্তি, খিন্দুমাধব ও 
অইহুঙ্গ গণেশ ঢ,ণ্টিরাের স্থপ অধিকার করিয়াছে । এতঘিন্ 
বহু শত দেবালয় থাকায় এই স্থান বাঙ্গালীর একটা ভীথরূপে 
পরিণত হইয়াছে। 

নাটোর-র।জ-ৰংশের প্রতিষ্ঠাতা রায়-রায়ণ রঘুনন্দন মুশিদা- 
বাদ নবাব সরকারের নায়েব কান্নগোর কাধ্য করিয়া স্বীয় 
ন্বাত। রামজাবনর নামে ষে সকল জমিদারা লাভ করেন, 
বমলাবন-পুৰ বধু রামকান্ত পত্ধী ভারত ধিখ্যাতা রাণীভবানী 
তাহার সদ্ব্যয় করিঘ়া পুণাশ্লোক নাম অচ্জন করিয়া 
গিরাছেন। [নাটোর দেখ। ] 

বাঙ্গাল ১১৫৩ সালে রাঙ্জ। রানকান্ত পরলোক-গমন 
করিলে, রাজবধূ রাণীভবানী তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারিণী হয়েন। তংকালে তাহার সমদায় ভূ সম্পত্তি হইতে 
দেড় কোটী টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭৭ পক্ষ 
টাকা সরকারে রাজন্ব-স্বরূপ প্রদন্থ হহত। * 

তিনি রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতা ছাতিমগ্রাম-নিবাসী 
আম্মারাম চৌধুরার কণ্ঠা, তাহার মাতার নাম কন্ত,রা দেবী1। 
নাটোর-রাগপরকারের বিধন্ত কর্মচারী দয়ারামের £ উদ্‌্যোগি- 
তায় এই অলোকপামান্তা ব্রাহ্গণকুমারী রাজ-সহধশ্মিণী 
ইইয়াছিলেন। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ূ হয়া জমিদারীা-শাসনে ও 
যগারীতি রাজস্ব প্রদানে শনমর্থ হওয়ায় নবাব আলীবদ্দী খণ 
দেবীপ্রসাদের উপর রাজশাহী জমিদারীর ভারার্পণ করেন। 
দেওয়ান দর়ারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন। 


* 11010115 [1)00769117)011190)0111056]065 15102, 


+ মতান্তরে তাহার মাতার নাম জয়ছুর্গা। তিনি মাতৃপূজাব জন্য 


ভাতিন! শ্রামে স্বীয় জন্মস্থানে অর্থাৎ সুৃতিকাগৃহেব উপর মন্দির নিশ্মাণ করাইয়! 
এক স্বর্ণময়ী প্রতিম! প্রতি্ঠ। করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জয়ছুর্গার পৃজ। 
চলিতেছে । কিন্তু এখনও বড়নগরস্থ কন্ত,রীশ্বর 'শিবমুস্তি কন্ত,রী দেবীর নাম 
ঘোষণা করিতেছে। 
1 দিঘাপতিয়। রাজবংশের আনিপুরুষ। শবানীর বিবাহপত্রে তাহার 
স্বাক্ষর আছে। 
271] 
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৭৩৬ 


ভবানী 





তাহাকে সঙ্গে লহয়৷ রাজা ৪ রাণী মুশদাবাদে আগমনপুব্বক 


জগংশেঠ ফতে্টাদের শরণাপন্ন হন। জগংশেঠের অনুরোধে 
তাহার রাগ্য প্রত'পত হঠরাছিল। স্বামীর লোকাস্তর- 
প্রাপ্তির পর রাণীভবানা স্বইস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
একমাত্র দয়ারামহ ঠাহার পবামশদাতা ও রাজ-কায্য-পরি- 
চালক ছিলেন। 

অল্প বয়সে বেধবাদশায় উপশাশ হহয়। (তিনি হিন্দরমণীৰ 
অবগ্তক প্ব্য ব্রঙ্গচর্্য অবলথন কারয়া জাবানর শেষ দিন 
পথ্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি দেবসেবা, 
এাঞ্ধণ-সেবা, দীনহান পালন, জলাশয়-খনন ও বুন-প্রতিষ্টাদি 
পুণাকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জনপাধারণে ধন্ত হইয়াছেন। 
তারা নাম্না তাহার একটা মাত্র কা ছিল। ধশোহর জেলাব 
অন্তর্গত খাছুপাঞখাম*নিবাপা রঘুনাথ লাহেড়ী 1 নামা জানেক 
এাঞ্চণ-কুমারের সহিত তিনি স্বীয় তনযা আারাদেবীর বিবাহ 
দেন। কিন্তু রঘুনাথ অন্বয়সে তাধ।কে চিরব্ধচা।রণা ও 
রাণী দেবাব বঙ্গে শেল শিদ্ধ করিরা স্বগধামে গমন করেন। 
অগত্যা রাণীভবান।াকে একটা দহুকপুত্র গ্রহণ করিতে হর। 
এই গৃহীত পুত্রই বঙ্গের মাধকচুড়ামণি রাজবোগী বাম) । 
রামকৃষ্ণ বয়ঃগ্রাপু হহলে রাণী হাহার হস্তে বিদ্য-ভাব অপ 
করিয়া গঙ্গাতারে আপিয়া বাস করেন। পুর্ধেই উল্লেখ 
করিয়াছি, বড়নগরে তাহাদের বাসবাটা ছিল, মধ্যে মনে 
তিনি এখানে আসিয়া খাস করিতেন, এখন সাংসারিক বিএ 
হহতে মুক্ত হইধা তিনি দেবসেবায় মনোনিবেশ করেন। 
তাহার যত্রে বড়নগর দেবমন্দিরাদিতে কাশাঠণা সথখোতিত 
হহয়াছিল। মাতার সঙ্গে তারা দেবা ও; গঙ্গ-বাদিনা হন। 

রাণী ভবানীর সমুদার সংকীত্তির একটা ধারাবাহিক তালিকা 
সংগ্রহ কর! ছুরূহ। এখন ৪ কাশা গয়া প্রস্ততি তীথদ্ছানে ভাহাণ 


* মতান্তর এই গ্রাম রাজশাহী জেপ।য় নাটোবেৰ নিকট অবহ্িত। 

+ বাহাববন্দের অধিঞারিণা বগুনাখবাযপঠী বাণা সহাবহা ইবাপীও 
মাতৃধসা ছিলেন। তিনি উত্তরকালে কাশীবাসী হইয! ঢ ম্পান্ত ভশিশা- 
পুত্রীকে দান করিয়! যান। বামকান্থের মুঠাব পর, খাণভবানা উল্ত সম্প্ি 
জামাতা রণুন।থকে অর্পণ করেন। রঘুনাথের মুহ্াব পৰ উঠ কিছুকাল বাজ! 
গৌবীপ্রসাদের ও পরে বাণী ভবানীব হস্তে আসে | 

1 প্রবাদ ভাগীধখীবক্ষে নৌক|বিহ।বক|লে সিরা 
আলুলায়িতকেশা রূগলাবপ্বতী তার!কে দেখিয় মুগ্ধ হন। তিনি তাগা- 
হরণ-ম[ননে বড়নগরে লোকজন পাঠান। রাণীভবানী এই ছুঃসংবাদ পাভয! 
পবপারস্থিত মাধকবাগে মন্তারাম বাবজীকে সংবাদ প্রেরণ করেন । বাব।জী 
বহুসংখ্যক বৈষুব মানিয়। সিরাজের মনোরথব্যর্থ করিয়াছিলেন । পিবাঞ্ের 
নামে এই অপবাদ নান।কারণে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না । 


প্রাসাদেপৰি 


ভবানী 


নয়কাপ্তিলমুহ। দেদাপামান রাহয়াছে। বড়নগরে থাকিয়। 
তিনি নিত্য যে সকল পুণ্যকাণ্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা 
ভাবিলেও চমত্কৃত হইতে হর। ক্ষুদ্র রমণা-হদয়ে এত বল ও 
অধ্বনায় থাকিতে পারে, তাহা ধারণার অতাত। 
প্রতিদিন রাশ্রি চারি দণ্ড থাকতে রাণীঙধানা গাত্রোথান 
করিয। জপ করিতে বনিতেন। রাত্রি অদ্ধদ ও গা।কতে জপ সমাধ। 
করণ তিনি ম্বহস্তে পুষ্পচয়নার্থ উগ্ভান মধ্যে প্রবেশ করিতেন। 
অন্ধকাররাত্রে ভূতাগণ তাহার অগ্রপশ্চাৎ মশাল ধূরিয়। যাহত। 
পৃষ্পচরনের পর প্রত্যুষে গঙ্গান্নান করির। তিনি ঘাটে প্রার 
,বুল। ছু দণ্ড পথ্যন্ত বিয়া জপ, গঙ্গাপূঞ্া ও শিবপুজা। 
করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দ্েবাপয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, 
গৃহাগমনপুর্বক পুরাণপাঠএবণ, শিবপুজী ও ইষ্টপূজার 
অভি।নাব্ট হহতেন। এইকূপে তাহার খেল ছই প্রহর সমর 
অতিবাহিত হহত। তাহার পর, তিন স্বহপ্তে পাক করির। 
দশজন এ্রান্ণভোজন করাহতেন। তণন্তে পারবারস্থ অপর 
বাগণগণের তোজনের ব্যবস্থা করিয়া স্বরং ২॥* গ্রহরের পর 
হবধ্যান্স গ্রহণ করিতেন। তধনগ্তর দেওরান-দপ্তরে কুশা- 
সনে উপবেশনপুক্ধক নুখশুদ্ধি করিয়া তিনি কম্মচারিগণকে 
বিবন-কম্মের আলজ্ঞ। দিতেন। তাহারাও আক্ঞামত আদেশ- 
বাক্য [নিখরা লহত। ধেলা তৃতার প্রহরের পর পুনরার 
তান পাঞঙ্কানা ভাবাতে পুরাণপাঠ-শ্রথণ করিতেন। ছুই 
দণ্ড বেল! থাকিতে তাহার পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেহ 
সময়ে কণ্মচাপিগণ তীহাগ আদেশগুবাযী লিখনাপি শুবণ করা- ৰ 
হয়া রাণীমাতার স্বাঞ্গর লহয়া বাহত। সঙ্গ্যা্চাপে পুঅব্বার | 
গঙ্গাদশন ও গঙ্গানমীপে দ্বৃত প্রদীপ প্রদানাস্তর বাসভবনে: 
প্রত্যাগত হইয়া চারি দণ্ডকাণ নালা জপ করিতেন। অন- | 
স্তন জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়! বিষণ কম্মের পথ্য- | 
বেঞ্গণ করিয়া যথাযথ আজ্ঞা! দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের ৰ 
ময় তিনি, প্রর্ধাদিগের প্রাথনা শানর। বিচার কাঁপতেন, | 
আবশেষে পৌরজন কে কি ভাবে আছে, তাহার তন্বানুসক্ধান 
কার॥1, রাত্র দেড় প্রহরের সময় বিশ্রামার্থ শয়ন করিতেন। 
রাণীভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবর্তী দেধালয়ের 
| 
) 





শিপ ০ ০ 


জগ) প্রান লঞ্চ টাকার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। তংসমস্তহ 
'রধকাধো ব্যযিত হইত। তিনি উহার এক কপন্দকও কথন 
শহণ করেন নাই। তিনি নিগের জন্য এবং তাহার 
মহা বিধ্বামগুলীর জঙ্ত গবমেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রাথিনী 
হন। এন্ধপ অতুল এধন্যের অধিকারিণা হহয় স্বাথত্যাগ- 
পুলক, হংরাজের বৃ্িভিন্া কঠোর ব্রঙ্মচধ্যের শেষ সীম! 
বলিতে হহবে। 


সাপটি 


8884448 





এইনূপে কঠোর ব্রঙ্মচ্ধ্য অবলহ্বনপুব্বক দেবঞাঙ্গণ 
ও দীনজনের সেবার আত্মঙ্ীবন উৎসগ করিয়া রাণীভবানা 
৭৯ বংপর বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ পরিত্যাগ করেন। বণুমান 
বঙ্গভুমিতে সেহ রাণী হিন্দুবিধবার আদর্শ-চরিত্র দেখাহয়া 
গিয়াছেন। 
রাণীভবানীর জীবনকালেহ রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে) 
স্থতরাং ততপুত্র বিশ্বনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্ব- 
নাথ পৈষ্বধন্মে দীণিতি হওয়ায় তদীয় মহিষী রাণী জয়মণি 
রাণাওবানার নিকট বড়নগরে আসিয়। বাস করেন। ভবানা 
জয়মণিকে সমস্ত দেবোত্তর-সম্পান্ত দানপত্রস্থত্রে অপণ 
করিয়া থান *। এতভিন্ন তাহার ত্বনামে একটা বৃণ্ত ছিণ 
তাহা একখে লোপ পাহয়াছে। 
কাখাধামে রাণী ভবানার স্থাপিত ভবানাশ্বর মন্দির- 
গাত্রের শিলাফলকে লিখিত আছে, 
“বাণব্যাহ্ৃতিরাগেন্দমমমিতে শকবংসরে। 
নিবাসনগরে শ্রীমদ্িশ্বনাথস্ত সগিধো ॥ 
ধরামরেন্দ্র-বারেন্ত্র-গোৌড়তৃমীন্দ্রভামিনা। 
নি'মে ভী৩থানা আভবান।খবরমন্দিরম্‌ ॥+ 
এতন্ববর। জানা ঘাস বে, ১৯৬1৫ শকে কাশার ভখানাখর 
মন্দির স্থ((পিত হয়। প্রবাদ, এ একহ লময়ে বড়নগরে শখানা- 
শ্বর-মান্দরও নিম্মিত হহয়াছিল। এতাষ্ন্ন বড়নগরে রাঙজ- 
রাজেশ্বরীমন্দির, করুণাময়ামন্দির, চারি বাঙ্গালা মন্দির, 
ঞোড়বাঞ্গাল। গ্র্ুতি তাহার প্রাতিষ্টিত। কএকটা প্রধান প্রধান 
দেবমন্দির ভগাবস্থার বিদ্যমান বহিয়াছে। রাণাভবানা 
রাজ প্রাসাদের নাটের তলায় বাস করিতেন। এখন এ রাজ- 
বাটা ভগ্মদশায় পতিত হইগাছে। উহার দাশণে দেওয়ান 
খানা, তাহার দশি'ণে রাণী ভবানার ব্রাঙ্গণভোজনের বাটা। 
এখানে তিনি স্বহস্তে ব্রাঙ্গণশোজন করাহতেন। 


ভবনী-কবচ (ক্লী) পাপগ্রহাদর প্রকোপ-নিবারণার্থ দেবা- 


নামীয় মাছুলা বিশেব। (কুদ্রযামল ) 


ভবানা দাস) পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেওয়ান 


সত্র।টু আঞদ শাহের মন্ত্রী ঠাকুরদাসের পুত্র । ১৮০৮ খুঃ 
অধ তিনি মুসলমানরা শাহসুজার সৈনিকবৃন্তি পরিত্যাগ 


এ শী পট প্পপপাপপাপ্া্পিীপাশীশাপীিটিশিিশাাাশীটি্পিশাশাপপীীপািশশাশিপিপাস্পীশিপীসপীী তি শি 22৯ 


* পূর্বেবহ উল্লেগ করিয়াছি, রাণাভবানী তাহার দেবোত্তর নাতি জয- 
মণিকে দান করিয়। যান। এ দীনপাত্রের লিখনদৌষে জয়মণির পোষ্যপুত্রেব 
সঠিত নাটোর-রাজবংশের মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। বিচার-নিষ্পন্তির পর উক্ত 
সম্পত্তি ঠিনভ।গে বিভন্ত হইয়। যায়। নাটোরবংশীয়েরা রাজরাজেগবাব, 
বড়নগবের কুমারের| তাঁরাদেবী প্রতিষ্ঠিত গোপ।লের এবং মঠব।টার ঠাকুরেবা 
সমন্ত শিবলিঙ্গের সেবাইত নিদিষ্ট হইয়াছেন । 





তবানীপাঠক [৩০৩ ] ভবানীপুর 





করিলে, মহারাজ রণজিৎপিংহ তাহাকে দেওয়ানি-পদে নিণুক্ত ূ হতিহাদে প্রকচি 5 আছে। এ হতিহাসে ১৭৭৩ খুঃ অঞের 


করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কাধ্যে তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা 
ছিল। মহারাজের রাজস্ব ও সেনা-বিভাগের আয়ব্যয় সংস্কার 
করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খুঃ 
অবে সেনাদল লইর়। তিনি জন্ুবিজর়ে গমন করেন। একমাস 
অবরোধের পর জন্বু-অধিকার করিয়া! তিন তথাকার বিড্রোহি- 
সদ্দার দ্বেছুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিকা দেন। ১৮১৩ খুঃ 
অন্দে হরিপুরের পাব্ধত্য প্রদেশ আধকার করিরা তিনি 
রণজিংসিংহ কতৃক বিশেষ সম্মানিত হহয়াছিলেন। পরে 
তিনি মূলতান, পেশধার ৪ মুস্গকর্জে অভিবানে জয়া হহয়া 
ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মিশ্র বেলিরাম কন্তক তিনি তহবিল- 
ভঙ্গ অপরাধে অভিমুক্ত হহলে, র রণজিং 1 সংহ তাহার আচরণে 
বিরন্ত হইয়। তীহাকে সভ। মধো কোষবদ্ধ তরবারি দ্বার 
আঘাত করেন ও একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন । 
তংপরে রণদ্িং তাহাকে পাব্বত্য প্রদেশে একটী চাকরী দিয়। 
নিন্বাসিত করেন, কিন্ু রাগকাধ্যে তাহার পারদশিতা ও 
কম্মদক্গতার জন্ত রণজিৎ পুনরায় তাহাকে লাহোরে আনয়ন 
করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খুঃ অন্দে ভবানীদাসের জীব্লীল। 
শেষ হয়। 

ভবানীদ[স (পুং) গড়াদেশের জটনক অধিপতি । 

ভবাবনীদাস চক্র বন্তী, জ্যোতিবাঙ্কুর প্রণেতা । 

ভবানীপতি (পুং) ভবাগ্াঃ পতিঃ ৬ত। মহাদেব। কাব্যা- 


দিতে ভবানীপতি এইপদ প্রদ্নোগ করিলে বিকদ্গ দোষ: টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনান্ট তেনানকে একদণ খিগাহার 
সাহত তাহাদের খিকদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহাবথচ্েত 


ভবানাপাঠকের সহিত তেনানের যুগ হয়। এহ খুগ্ধে মাপ 
গণ পরাজিত না হইলে? পবিণামদশী শবানাপাঠক হংবাজেব 
বিরুদ্ধাচরণে ভাবা মমঙ্গণের আশঙ্কা কারয়া আগ্রমমগণ 


সন্নাপীশাবরোহ নামে খ্যাত। 

প্রায় ৫০ সহজ সন্যামা মগ্চচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগা 
ত্রিশ্রোতার সলিলরাশি ৪ তারভূমি আ'লাড়িত করিয়া 
ইংরাজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত কাঁরয়াছিনেন। পাঠকেব অপর 
একজন বন্ধুর নাম মজন্ুশাহ। শাস্থকশণা পাকের দৃবপশা 
পরামশ দেবা ও মজনুর করাপ-ক্চপাণের মহঘোগিত। পাহয়া- 
ছিল। একে এহ সময়ে দেশ ছুভিঙ্গে শপাড়িত, তাহাতি 
হোষ্টংস বাহাহরের অমাহ্থুবিক শত্যাচাব। অনাহাবে প্রঙ্গাবণ 
হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপুব্বক প্রজার বর প্ু 
শোষণে তিল মাত্র বিরাম নাহ। এই সমস্ত দেখিয়। নিণা১ 
শান্্রধ্যাপা এাঙ্গণের শোণিত উওপু হহয়া উঠে। তিনি *৫। 
বন্ধহান থা প্রগাদিগকে 'রাগার দোষে প্রজার কই" পেখা, 
হয়। উত্তেজিত কারলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হহয়া পিংদাও 
দলে পরিণত হহল। কিন্তু ইংরাজের কামান গুলির ॥৪দ 
তরবারি, তার ৪ শড়কী লয়া বাঙ্গাণাসৈগ্ত কতণণ 1৭ 
থাকিতে পারে। ঘে সময়ে তি! ন্‌ হংবাজের বন অধিক 
দেখিতেন, তথন নিবিড় অপণ্যে গুক্কাসিত হ্হয। জান্ধু 
রঙ্গ করিতেন। শুভাবপপ পাহণেই, তিনি ভংপাদক, 
শান্তি দিতে বিরত হহতেন না। এহক্পে গেনানা উনান 
প্রভৃতি সসৈন্তে বিপ্রোহার হস্তে জীখন্দান কৰরেন। তি৭ 
জনের উপদ্রবে আস্থির হহয়া পঙ্গপুপের তখকালীন কালের, 
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ভঠয়া থাকে । কারণ “ভবশ্ত পত্রী'এই বাক্যে ভবানী শব্ধ নিষ্পনন 
হগবাছে, আবার “ভখানাঃ পতি" এইকপ বাক্যে ভবানী- 
পতি হয়, ইহাতে ভবানীর পত্যন্তরাশঙ্কা হইয়া! গাঁকে। | 
অতএব ভবানীপতি প্রয়োগ সাধু নহে । পভতয়েইস্ক ভখানাশঃ? 


মনন ভবানীশশন্দো ভবান্তাঃ পতান্তরপ্রতাতি-কারিত্াং করেন *। 
বিকদ্ধমবগমরূতি” (সাহিত্যদৎ ৭ পরি) ভবানীপুর, কণিকাতার শপিণা-শব গী একড। সহ । আপ, 
ভবানী পান], মধা প্রদেশের স্ধলপুর জেলাব 'অপান গঙ্গা-তারে অবাস্থত। অক্ষাণ্ ১১" উ€ এবং দাঁঘ* ৭৮০১৩ 


ভবাঁনীপাঁঠক, বারেন্্র ভূমিবাদী জনৈক ত্রান্ধণ সন্তান । দস্থ্য- সনিকটে আলাপুরের পশ্ডশালা 3 ছাট পাটের প্রাসাদ 
সর্দার বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বালাকালে রীতিমত শান্তর; অবগ্তিত। এখানে সুপিকাঙ্ডে শিল্ভুত কারবার আছে। 
1 করিয়। তিনি জন্মভূমির ছুঃখে কাতর হন। মুসলমান-: ২ বারেন্দ্রভূমে নাটোরের তিন বোন উদ্রে অবস্থিত 
রাজের ঘদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনছুঃখী প্রজাবর্ণের একটা গ্রাচীন গ্রাম । এখানে সতা দেবার মম্কুলিপাঠ আছে । 
ক্লেশাপনোদন জগ্ত তিনি ছদ্মবেশী সন্যাসিসেনা-সাহাষ্যে মুসল- 
মানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার 
হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারস্তে ভবানা ও 
দেবী রস্পুর অঞ্চলে যে প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা 


( দেশাবলা ) 


| 
| 
র 
কালাহান্ডী সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। ৰ পৃ। এখন এহস্থান কণিকা ত। বাদধাপ।ণ অন্ত | হহার 
ৰ 
| 
ৰ 
| 
[ ন। যায, উংবাজ-বিচাবে তিনি দীপাশরিত হন । আবার কেহ ৬ 
বালন যে, বেন|নেব যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাহাব শধীনস্থ ঠিনজীন (নাগ, ৪ 
ৃ নিহত, আগুন আহত এবং ৪৫২ জন বন্দী হয। 


ঠা 


ভবিতবা 





ভবানী প্রসাদ, জনৈক ্রস্কার | ইনি পৃজামালিকা ও 
সারচিন্তামণি নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 





ভবানীবল্লভ (পুং) শিব। 

ভবানীশক্ষর, ১ শুক্র ভু্দেবক্কত ধর্মবিজয় নাটকের টাকাকত্তা। | 
২ চেতসিংহ কল্প রম তপ্ব,চন্ত্রচিস্তা মণি, স্বৃতিচরণ ও স্বপ্রকাশত'- 
বিচার নামক চারিথানি গ্রন্থপ্রণেতা। 

ভবানীশঙ্কর মেতুপতি, রামনাদের দেতুপতিবংশীয়্ জনৈক 
রাজা । ইনি ১৭২৪-১৭২৮ খুঃ অব পন্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া- 


ছিলেন। মাতে দেখ। ] 
শবান্তকুৎ ( ) অস্তং করোতীতি ককিপ,, ভবস্ত জন্মনঃ 
মন্তরুৎ ৬ত২। বেধা, ব্রন্ধা। ব্রঙ্ধার নিদরিতাবস্থায় সমস্ত 





জগং ধ্বংস হয়। 
স্বপিতি শাস্তাম্ম। তদ। সর্বং প্রণীয়তে।” (মনু) 
২ সংসারনাণক ভ্ঞান। “জ্ঞানানুক্তিঃ। জ্ঞান হহলেই 
মর্জি হয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু কিছুই হয়না। 

ভব[ভীন্ট ( পুং) ভবস্ত অভাষ্টঃ। ১ গুগ্গুলু। (রাজনি* ) 

ভাবে অভাষ্টঃ ৭৩২। ( তি) ভাবে ঈপংপিত। ূ 

বায়না (স্ত্রী) ওবঃ শিব এব অয়নমাশ্রয়স্ল্মপ্তাঃ, শিব- 

শিরসি স্বিতত্বাদন্তান্তথাত্বং। গঙ্গা। (শব্দরত্বা*ৎ, কেহ কেহ | 

গোরাদিস্বপ্রদুক্ত ডীপ, করিয়া ্ভবায়না এই পদ নিশ্পন্ন | 

| 

| 





কন্দিয। থাকেন। (তরি) ২ শিবতংপর, শৈব। 
ভবাস্থা, চাতুন্মান্ত-প্রয়োগ প্রণেতা । 
ভবিক (রী) ভবঃ প্রভাব প্রশ্বন্যাদিকসিভাথ উতপাদ্যাহে- 
নান্তান্তেতি ঠন্‌। ১ মঙ্গল। (রি) মঙগলপক্ত। (অমর). 
ভবিচারিন্‌ (তরি) আকাশচারা। (বৃৎ সণ ৫18) 
ভবিত (ত্রি) হবে। মঙগলং জাতোংস্যোতি তারকা দত্বাদিত১। 
অতীতোংপন্তিক, ডূত। ( জটাধর) | 
ভৰিতব্য (তরি) ভবিঘ্যংকালে কণম্মণি ভাবে শক্যার্থ প্রেষা- । 
গুল্রাপ্রাপ্তকালাথে চ ভধাতোস্তব্য; | ভবনায়, ভব্য, ভাবী, 
অবশ্রন্তাবা, ভবিষ্যতে যাহ। অবপ্ত হহবে। 
“ন ভবস্াামহং শোচ্যো নায়ং রাজাপরাধাতি। | 
ভবিতব্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ ॥” ( অগ্রিপুৎ)। 
ভবিষ্যতে সখ বা হুঃখ অবধ্রন্তাবী, যাহা থখওন করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই, তাহাই ভবিতব্য। 
“ওধিতবাং হি ধাত্রাপি ন শক্যমতিবর্ঠিতুম্‌।” (কথাসরিংসা,) 
বিধাতা ও ভবিতব্যের অন্থা করিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে 
ভাগ্য বা অদৃষ্ট কহ। যায়। ভবিতব্যের ফলে কখন কি 
হইবে, তাহা গ্থির কর দুরহ। ভববতব্যের দ্বার সকল, 
স্থলে বিদ্যমান । | 


লস 


ভবিষু 


“শাস্তামিদমা শ্রমপদং রতি চ বাহুঃ ঝুতঃ কলমিহাসত | 
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবস্তি সব্ধত্র ॥৮ 


( শকুস্তল! ১ অঞ্) 
ভবিতব্যতা (স্ত্রী) ভবিতবান্ত ভাবঃ তল্-টাপ.। ভাগা, 
অদৃষ্ট। ( জটাধর ) 
“তন্মমাচক্ষ তাবংত্বং কথযিধ্যাম্যহঞ্চ তে । 
যদস্ত কো-হন্তথা কণ্তং শক্কো হি ভবিতব্যতাম্‌ ॥৮ 
(কথানরিৎসাণৎ ২৭৮৬) 
ভবিতু (তরি) ভূ-শালাথে তৃচ। ১ ভবনণীল । ভারত ) 
সিন পধ্যায় ভূষণ, শুবিষুর। (অমর) 
ভৃ-ধা ভবিষ্যদ্থেও তুচ, প্রত্যয় হয়। 
“নাস্তা ভাধ্যা ভবিনীতি বঙ্জয়িহা মদালসাম্‌।” 
( মাকগ্ডেয়পুৎ ২৪২৯) 

ভবিত্র (ত্রি) ভূবন, অন্তরীক্ষ ও উদক। (খক্‌ 9৩৫1৯) 

ভবিম (পুং) শুবায় কাবাদিপ্রকাশায় ইনঃ শৃধ্য ইব উহ, 
পৃষোদরা[দিত্বা সাধুঃ। কাব্যকন্তী। (তরিকা) 

ভবিপুল1 (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 

ভবিল (পুং) ভূ( সলিকলানিমহি হড়ি তিশগিপিত্ডি $ি. 
কুকিভূভা ইলচ.। উপ ১৫৫ ) ইতি ইলচ। ১ যিড্া, জার। 
(ত্রিকাণ ) ২ ভবা, ভবিষাং। (জ্জল ) 

(তুবশ্চ। পা ৩২১৬৮ ইতি ইফুচ,, 
ভবতে ধাতোশ্ছন্দনি বিষয়ে তাচ্ছীল্যাদিযু “ইযুচও প্রতায়ো 
ভবতীতি কাশিকা। ভবনথাল, ভবিত|। 

৬বিষ্য (হরি) ভ-লুটঃ সদ্ধেতি শতৃম্তটচ, ততো বিভাষায়াং 
পৃষোদরাৎ তস্য লোপঃ। ভবিষ্যং কাল। (হেম। 

“অয়ং ভবিষ্যে কথিতে। ভবিষাৎকুশলৈদ্বিজেঃ 1” 
(হরিবৎ ৮১1২৮) 
২ ভবিষাং কালনন্বশ্বী। (ক্রী) ০ পুরাণ (বিশেষ, ভবিষ্য- 
পুরাণ। ৪ ফলবিশেষ। [পুরাণ দেখ] 

ভখিষ্য, বাষ্্রকুটবংশায় জনৈক নরপতি। দেবরাজের পুত্র। 

[ রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ । ] 
ভবিষ্যগন্গ1 (স্ত্রী) শস্তলেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটা পুণ্যতোরা 
স(রৎ (স্কন্দপুরাণ শস্তলমাহাত্ম্য ) 


ভবিষ্যৎ (ত্রি) ভূলুটঃ শত্ন্তটু চ। কালবিশেষ, ভবিষ্যৎ, 


ভবিষ্যৎকাল। বর্তমান কালের উত্তরকালীন যে কাল, 
তাহাই ভবিষ্যৎ। 
'বপ্মান-.কালোন্তরকালিনোতপত্তিকত্মম্ (শিরোমণি ) 
সারমঞ্জরীমতে “বর্তমান প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্*হ ভবিষ্যৎ। 


পর্যায়--মনাগত, শ্বস্তন, প্রগেতন, বতন্তৎ, বণ্ভিষামাণ, 
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আগামী, ভাবি। 
উত্তর ডভী এবং যাহা পরবর্তী ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার 
উত্তর তী প্রতায় হইয়। থাকে। যথ| শ্বো ভবিতা বর্ষান্তরে 
তবিষ্যতি। 
ভবিষ্যত্তী। (ভ্ত্রী) বর্তমান উত্তরণপূর্ধক ভবিষ্যন্মুখে লীনতা 
(বৃ আ* উপনি* ৩৯) (ক্লী) ভবিধ্যত্ব, ভবিষ্যতের ভাব। 
ভবিষ্যদাঁপেক্ষ (পুং) অবশ্তস্তাবী কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার 
স্চনারূপ অলঙ্কার-ভেদ। 

“সত্যং ব্রবীমি ন বং মাং ্রষ্টং বল্লভ লপস্তসে। 

অন্ত-চুম্বন-সংক্রান্ত-লাক্ষারক্তেন চক্ষুষা ॥” 

“সোহয়ং ভবিষ্যদাপেক্ষঃ প্রাগেবাতিমনস্থিনী | 

কদাচিদপরাধোহস্ত ভাবীত্যেব্মরুন্ধ যৎ ॥৮ 

( কাব্যাদর্শ ২১২৬) 

ভবিষ্যপুরাণ (ক্র) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ- 

ভেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি নারদপুরাণে বিবৃত 
হইয়াছে। 

“অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণং সর্বসিদ্ধিদং। 

ভবিষ্যং ভবতঃ সর্বলোকাভীট্টপ্রদায়কম্‌ ॥ 

তত্রাহং সর্বদেবানামাদিকর্তা সমুদ্যতঃ | 

সথগটর্থং তত্র সঞ্জাতো মনুঃ স্বায়ভুবঃ পুরা ॥% (নারদ পু*) 

[ বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শবে দ্রষ্টব্য | ] 
ভবিষ্যোন্তর (ক্লী) পুরাণভেদ, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ। 
ভবীয়স্‌ (ত্রি) অতিশয়েন বনুঃ বহু-ঈয়ন্ুন, বহোলোপো 

ভূশ্চ বহোতি তূরাদেশঃ বেদে ন ঈলোপঃ। বহুতর। “পৃণক্ষি 
বন্থুন। ভবীয়সা” (খক্‌ ১৮৩১) 
লৌকিক প্রয়োগে এই পদ হইবে না, 'ভুয়স্ হইবে। 
ভবুয়।, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 
তূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল । ভবুয়া চাদ ও মোহনীয় লইয়া 
১৮৬৫ খুঃ অন্দে এই উপবিভাগ সংগঠিত হয়। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর । এখানে বিচারাদালত 
স্থাপিত আছে'। অক্ষাৎ ২৫২৩ উঃ এবং দ্রাথিৎ ৮০৩৯৫ 
৩৫৮ পৃঃ । 

ভবেশ (পুং) শিবের নামান্তর । | 

ভবেশ, জনৈক হিন্দুনরপতি। সাঙ্ঘা-প্রবচন-ভাষ্য-প্রণেতা 
রাজ! হরদসিংহ দেবের পিতা । 

ভবেশ, জনৈক জ্যোতির্কিদ্‌। ইনি 'প্রীপতিক্কত জাতক- 
পদ্ধতির টিপ্পন প্রণয়ন করেন। 

ভবেশকবি, জনৈক শ্রাচীন কৰি। ইনি পরিভাষাবিবেক- 
প্রণেত বর্ধমানের পিতা ছিলেন। 


111 ৭৭ 





(রাজনি* ) অদ্যতন ধাহ। ঘটিবে তাহার 


৩৮ 





ভব্য (ক্লী) ভবতীতি তুয়তে ইতি বা ভূ (ভব্যগেয়েতি। 
পা ও৩।৬৮) ইতি যৎ। ভব্যাদয়ঃ শব্দাঃ কর্তরি ব! নিপাত্যস্তে 
ইতি কাশিকা। ফলবিশেষ, চলিত চাল্তা। পর্ধ্যায়_-ভব, 
তবিষ্য, ভাবন, বক্কুশোধন, লোমফল, পিচ্ছিলবীজ, ইহার গুণ 
অন্ন, কটু, উষ্ণ । কচি-চাল্তার গুণ-বাত ও কফ-নাঁশক, 
পকের গুণ__মধুরাম্ন, রুচিকারক,শ্রম ও শুলনাশক । (রাজনিঞ) 
“ভব্যং স্বাছু কষায়ামনং হৃদ্যমাস্তবিশোধনম্। 
তদেব পক্কং দোষদ্বং গুরু গ্রাহি বিষাপহম্‌ ॥” (রাজবল্লভ) 
(ত্রি) ২ শুভ। ৩ সত্য। ৪ যোগ্য। ৫ ভবি, ভবিষ্যৎ। (মেদিনী) 
“ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতৎ ত্রয়ং দ্বিজ।” (মাকণ পু* ৭৯।৭) 
৬ শ্রেষ্ঠ। (ভাগ* ১/১৫।১৭) ৭ প্রসন্ন। 
“স মে নাথো হানাথস্য ভবভব্যেন চেতসা।” (রা মী*১।৬২।৭ ) 
“ভব্যেন প্রসন্নেন চেতসা” (রামানুজ ) 
( পুং) ৮ কর্মরঙ্গবৃক্ষ, চলিত কামরাঙ্গা গাছ। ( মেদিনী) 
(পুং লী) ৯ রসভেদ। ১০ নিম্ববৃক্ষ | ১১ কারবেল্প। 
(শব্বরত্বাধলী ) 
ভব্যজীবন (পুং) নির্ুর্ক্তিভাষ্য নামক 'জৈনগ্রস্থ-রচয়িতা। 
ভব্যতী (স্ত্রী) ভবস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভব্যের ভাব বা! ধর্ম । 
ভব্য1 (তত্র) ভব্য টাপ। ১ উমা ।"২ গজপিপ্ললী। ( মেদিনী) 
ভব্যিরাজ জনৈক প্রাচীন বৌদ্ধরাঁজমন্্রী। ইনি অশ্মাকরাজের 
প্রধান সচিব ছিলেন । 
ভশির! (স্ত্রী) কন্দ বিশেষ (13৩6 [36051985813) 
ভম ১ বুক। ২ পিশুনোক্তি, কুকুরাদির শব্দ। ভাদি” পরশ্মৈ* 
সকৎ সেট । লট্‌ ভষতি। লোট্‌ ভযত্ু | লিট বভায। লু 
অভষীত, ণিচ ভীষয়তি | 
“ভষতি শ্বা, ভষত্যন্তদোষং খলঃ স্চয়তি, ভৎসনে ইতি 
প্রাঞ্চঃ, ভষতি শ্বা পাস্থং শব্দেন নির্ভৎসয়তীত্যর্থ:১। (রমানাথ) 
ভষ (পুং) ভষতীতি ভষ-কুকুরাদি শব্দে, অচ.। কুকুর । (রত্বমাণ) 
ভষক (পুংস্ত্রী) ভষতীতি ভষ-(কুন্‌ শিল্িসংজ্ঞয়ো বপুর্ব- 
স্তাপি। উপ. ২৩২) কুুন্‌। কুকুর। (অমর) 
ভষণ (ক্লী) ভষ-ল্যুট,। বুক্ধন, কুকুরশব্। (হেম) 
ভষ (ত্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্বমাল! ) 
ভষী (ন্ত্রী) ভষ-স্তিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ, | শুনী, কুকুরী। (শব্দরৎ) 


ভন ১ দীপ্তি। ২ ভংদন। জুহোত্যাদি' পরস্মৈৎ সেট 
দীপ্তি অর্থে অকণ্, ভত্সন অর্থে নক। লট, বভন্তি। লোট 
বভস্ত। লিট. বভাস। লুঙ অভাসীৎ অভসীৎ। এই 
ধাতু বৈদিক। 


ভগ, ভঙ্ষণ। ভুদি* পরশ্মৈ* সকণ সেট.। লট. ভঙ্গতি। 
লট ভনতু । লিট, বভান। লুঙ, অভানীৎ অভসীৎ। 


ভস্মক 


ভু (ভ্ত্রী) বত্তীতি ভস, (শূদু ভপোহদিঃ। উপ্‌ ১১২৯) 
ইতি অদিঃ। ১কাষ্ঠ। ২ অশ্বমাংস। ৩ জঘন। ৪ ভাম্কর। 
৫ যোনি। (মেদিনী) ৬ মাংদ।৭ কারগুবপক্গী। ৮ প্লব। 
(উজ্জ্বল) ৯ কাল। ১৭ হৃংপিও ৷ 

ভসদ্য (ব্রি) কটিপ্রদেশতব, তৎস্বন্ধীয়। ( অথর্ব ২৩৩৫) 

ভন (পুং) বতন্তীতি ভসংল্যু। ভ্রমর। (ভূরিপ্র*) 

ভপম্ত (পুং) বতস্তীতি ভস-বাহুলকাৎ বচ। কাল। (তরিকা) 

ভনন্ধি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সন্ধিঃ । নক্ত্রদিগের সন্ধ্যাত্বক 
কালভেদ। 

“সার্পেন্্রপৌফ্যাধিষ্যানমন্ত্যাঃ পাদাঃ ভসন্ধয়ঃ। 

তদগ্রতেঘাদ্যপাদো গণ্ডান্তং নাম কীর্ত্যতে ॥” ( হুর্য্যসিৎ ) 

অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠ ও রেবতা নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্র- 
দ্বিগের সন্ধি। 

ভপমুহ্‌ (পুং) ভানাং নম্মত্রাণাং সমৃহঃ| নক্ষত্র সমূহ। 

দলিত (ক্লী) ভন্-ক্ত। ভন্ম। (হেম) 

“চন্দনং বামদেবাখ্যে হরিতালঞ্চ পৌরুষে। 
ঈশানে ভসিতং কেচিদালেপনমিতীদৃশম্।॥”(বাযুসং ২৯৪১) 
ভমুচক (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং হুচকঃ। দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্বা*) 
ভক্ত্রক1 (স্ত্রী) ভদ্যতে ইতি ভস দীপ ত্রন্‌ টাপ্‌। ভস্ত্রা 
ততঃ স্বার্থে কন্‌ টাপ, (ভ্ত্রৈষা জ্ঞাজ্ঞেতি । পা। ৭৩1৪৭ ) ইতি 
ইত্বং ন। চর্মপ্রসেবিকা, ভন্ত্রা। 

ভস্ত্র) (স্ত্রী) ভন্ততে হনয়েতি ভম (ভমাশ্রয়ভসিভান্ত্রন। 
উপ, ৪1১৬৭) ইতি ব্রন. অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। অগ্নিদীপক চক্ম- 
নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। চলিত ভাথী ও ধাতা। পর্যায় চ্মব- 
প্রসেবিকা, ভন্ত্রাকা, তন্ত্রকাঃ ভন্ত্রী, ভক্ত্রিকা। (শব্দরতাণ) 

“মাতা তস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। 
ভরশ্ব পুত্রং ছুম্মন্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুস্তলাম্‌ ॥”(ভাগত ৯২০২১) 
২ চশ্বস্থালী। 

ভস্ত্রাকা (স্ত্রী) ভন্ত্রা। (শবরত্বাণ) 

ভস্ত্রিক (ত্রি) ভক্জয় হরতি (ভস্ত্রাদিভ্যঃ ষন্। পা 881১৬) 
ইতি ্টন্‌। ভন্ত্রা বারা হরণকারী। স্ত্রিয়াং ভীষ। 

ভন্্রী (স্ত্রী) ভদ্যতেহনয়েতি ভসতত্রন্, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
ভস্ত্রা। (শব্দরত্বাণৎ ) 

ভন্ত্রীয় (ব্রি) ভন্ত্রা উৎকরাদিত্বা-ছ (পা 8২৯০) ভন্ত্রার 
অদুরদেশাদি । 

ভদক (ক্লী) ভন্ম-সংজ্ঞায়াং কন্‌, বা! ভস্ম করোতি কৃ-ড। 
১ রোগভেদ, বহুভোজনকারক রোগভেদ, ভন্মকীটরোগ। 

ভাবপ্রকাশে এই রোগের নিদানাদি লিখিত আছে, 
পরিমাণে অধিক ও রুক্ষদ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তির কফ ক্ষীণ 


[ ৩০৬ ] 


ভম্মন্‌ 


এবং বাষু ও পিত্ত বঞ্ধিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বদ্ধিত 
হয় এবং এঁ বদ্ধিত অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভঙ্ষিত 
দ্রব্যকে ক্ষণকাল মধ্যে ভম্মীভূত করে, একারণ উহাকে 
তম্মকরোগ কহে। ভম্মকরোগে রক্তাদদি ধাতুসমূহ পরি- 
পাক হইয়া যায়, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। 
পিপাসা, ঘন্ব, দাহ ও মুচ্ছগ এই কএকটী তম্মকরোগের 
উপদ্রব। ভন্মক রোগে ভুক্ত সামগ্রী সহন1! পরিপাক হুইয়া 
যগ্যপি ধাতুনমূহ পরিপাক হয়, ভাহা হইলে সত্বরহ রোগীর 
জীবন নষ্ট হুইয়। থাকে। (ভাবপ্র*ৎ জাঠরাগ্নবিকার1* ) 
২ অতিশয় বুভূক্ষা। ৩ন্বর্প। ৪ রূপ। ৫ বিড়গগ। ৭ ভাগা। 
( বৈদ্যকনি*) 
ভম্মাগ্নি (পুং) তন্নীমক রোগবিশেষ, ভম্মকীটরোগ। 
ভন্মাকার (পুং) ভর্ম করোতীতি ক ( কম্মণ্যণ,। পা ৩২।১) 
হতি অণ্‌। রজক। (শব্মা) 
ভস্মুকুট (পুং) কামরপস্থিত পর্বাতভেদ। 
স্বয়ং মহাদেব বাস করেন। 
“নন্দনাৎ পুর্বভাগে তু ভন্মকূটো মহাগিরিঃ। 
যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশে! মহাদেবে। বৃষধবজঃ ॥৮ 
( কালিকাপু* ৮»অ*) 
ভস্মগন্ধ। (ভ্ত্রী) তন্মেন ইব গন্ধে] যন্তাঃ। রেণুক1। (ভাবগ*) 
ভম্মগন্ধিক (ভ্ত্রী) তন্মগন্ধোইস্ত্যস্ত। ইতি তম্মগন্ধ (অত 
হনি ঠনৌ। পা 1২১৫৫) ইতি ঠন্‌, টাপৃ। রেণুকাথ্য 
গন্ধদ্রব্য। (জটাধর ) 
ভল্মগন্ধিনী (ভ্ত্রী) ভম্মনঃ ইব বাহুল্যেন গন্ধোইস্ত্স্তা ইতি 
তস্মগন্ধ-হইনি ডীপ্‌। রেণুকাথ্য গন্ধদ্রব্য। (অমর) 
ভন্মগর্ভ (পুং) ভম্ম গর্ভে যস্ত। ১ তিনিশ বৃক্ষ । (রাজনিৎ) 
ভম্মগর্ভ1 (স্ত্রী) ভন্ম গভে যস্তাঃ হতি টাপ্‌। কপিল- 
শিংশপ। | (অমর ) পধ্যাম্ব_ 
“শিংশপা পিচ্ছিল শ্যাম! কষ্ণসারা চ স। গুরুঃ। 
কপিল! সৈব মুনিভি তম্মগর্ভেতি কীত্তিতা ॥” ( ভাবপ্র*) 
২ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) 
ভল্মজাবাল (পুং) উপননিষভ্ডেদ। 
ভস্[ত। (স্ত্রী) ভম্মনে। ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। ভশ্মের ভাব বা ধর্ম । 
ভম্মতুল (ক্লী) ভম্ম তুলতি তুলয়তি বেতি তৃল-ক। গ্রামকুট। 
২ পাংশু-বর্ণ। ৩হিম। (মেদিনী) 
ভস্মন্‌ (কী) ব্ভস্তীতি ভস্-তৎ্পনদীপ্ত্যোঃ ( সর্বধাতুত্যো 
মনিন্। উপ. ৪1১৪৪) ইতি মনিন্। দগ্ধ কাষ্ঠাদি-বিকার, 
চলিত ছাই, শিবাঙ্গভৃষণ। 
“অস্তাঙ্গতৃষণং ভন্ম বিভূতিস্তিরম্থ তু।” (শবরত্ব*) 


এহ পর্বতে 


ভন্মস 





মদন ভন্ম হইলে সেই ভম্ম মহাদেব সর্বাঙ্গে মাথিয়াছিলেন। 
“মহাদেবোহথ তত্তম্ম মনোৌভবশরীরজম্। 
আদায় সর্ধগাত্রেযু ভূতিলেপং তদাকরোৎ ॥ 
লেপশেষাণি ভন্মানি সমাদায় তদ! হরঃ। 
সগণোহন্তর্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥” 
(কালিকাপুৎ ৪১ অ) 
ভন্ম ললাটে মাখাইয়৷ পরে শিবপুৃজা করিতে হয়। ভম্ম, 
ব্রিপুণ্ড,ক, কদ্রাক্ষ-ধারণ ও বিল্ব পত্র ভিন্ন শিব পূজা করিলে 
তাহার সম্যক ফল লাভ করা যায় না, ইহাতে কেহ কেহ 
বলেন, একেবারে থে পুজার ফল হইবে না, তাহা নহে, 
তবে তুল্য ফলের অভাব হয় মাত্র। 
“বিন! ভম্মত্রিপুত্ডে,ণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া | 
পৃজিতোহপি মহাদেব! ন স্তাদন্ত ফলপ্রদঃ )৮(আহ্মিকত*) 
তন্ম ধারণ করিয়া তদ্বপরি চন্দনাদি ধারণ করিতে নাই। 
কিন্তু চন্দনাদির উপর ভক্ম ধারণ কর! যাইতে পারে।* 
বিধিপুর্ববক জাবালোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা ভম্ম ধারণ বিধেয়। 
ভনম্ম মাথিলে তাহাকে আগ্নেয় নান কহে। [স্নান দেখ] 
“মগ্েয়ং ভম্মন! স্নানং বাম়ব্যং গোরজঃ কৃতম্‌।৮ (যামল) 
কাংস্ত পাত্র ছাই দিয়া মাজিলে বিশুদ্ধ হয়। 
“অস্তন। হেমরপ্যায়ঃ কাংস্তং শুধ্যতি ভম্মন।। 
অযৈস্তাত্রঞ্চ রৈত্যঞ্চ পুনঃ পাকেন মৃগ্ময়ং ॥৮ ( শুদ্ধিতত্ব) 
২ অশ্মরীবিকার, এক প্রকার পাথুরী রোগ। 
“শর্করা সিকতা মেহো ভম্মাখ্যোহশ্মরীবৈকৃতম্‌। 
অশ্মর্ধ্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা ॥” 
(সুশ্রুত নিদানস্থাৎ অশ্মরীনিৎ) [অশ্মরী ও পাথুরী দেখ ] 
ভন্মপ্রিয় (পুং) শিবের নামান্তর । 
ভদ্মমেহ ( পুং) মেহজনিত অশ্মরী রোগভেদ । ( স্ক্রুত ) 
তণ্[রোহা স্ত্রী) ভম্মনি রোহতীতি রুহ-অচ-টাঁপ.। দগ্ধ বৃক্ষ। 
ভদ্মবেধক (পুং) ভন্ম হইব বেধকঃ। কপূর (শব্দরত্রৎ ) 
ভস্[ূস। ( অব্যৎ ) চর্বণ জন্য শব্দান্ুকরণ। পসর্ব্ং তে ভম্মন। 


* “চন্দনাছ্যুপরি প্রাজ্ঞে। ধারয়েদ্ভস্ম বৈদিকম্‌। 
লৌকিকং চন্দনাদ্যং তু ভম্মোপরি ন ধারয়েৎ ॥ 
ভশ্মবচ্চন্দনাদীনাং ত্যাগেনার্থে ন বিদাতে। 
চন্দনাদীনাতো লৌকিকান্তেবাত্র ন সংশয়; ॥ 
উপরিষ্টাচ্চন্দ নাদেধৃতেহলসিতভম্মনি । 
চন্দনাছ্া্ভৃষায়। ফলাপ্তেঃ কো নিবারকঃ ॥ 

অগ্্রহিতং ভন্ম ন ধাষ্যং__ 

জাবালোক্তাদিকৈর্ম স্ৈধার্যযং ভশ্ম ত্রিপুণ্ড কম্‌। 
অন্যথাচেজ্জলং যাবদ্রজন্তন্নরকং ব্রজেৎ ॥” (লিঙ্গপুরাণ ) 





[ ৩০৭ ] তাই 





কুরু” (শুরু য্ু* ১১1৮০) “ভম্মলা কু, চূর্ণাকুরু, চর্কিত্ব। ভক্ষয় 

ইত্যর্থঃ। ভম্মসা শব্ষো ডাজস্তে। নিপাতঃ, চর্ধবণ শবান্থকরণ- 
বাচী' ( বেদদীপ ) চূর্ণন। চর্বণ। 

ভন্মূসাৎ অব্য) তন্ম কাতক্সেন সম্পন্নং করোতি ভম্মন্-সাতি। 
সমুদায়ের ভম্মরূপতাকরণ, ছাই হওয়া, ভম্মাকারে পরিণত, 
ছাই করিয়া ফেল।। ২ সম্যক্‌ ভম্মীভূত। 

ভম্মাগ্নি (পুং) উদরাগ্রিজ রোগভেদ। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য 
সকল অচিরে তস্মসাৎ হইয়৷ যায়। হহাকে বুকোদর বা 
বাকোড় বলে। 

ভস্মাঙ্গী, দাক্ষিণাত্যের মহিস্থর রাজোর তুমকুড় জেলার 
অন্তর্গত একটা পর্বত। এই পর্বতের শিখরদেশে ভস্মাগেশ্ব- 
রের মন্দির অবস্থিত। অক্ষাৎ ১৩৪৪” উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭৬ 
পৃঃ। পর্বতের চারি দিকে গিরিছুর্গ স্থাপিত আছে। দ্রেখিয় 
অনুমান হয় যে বিধন্মীদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির ও দেখ- 
মুত্তিরক্ষার জন্য এই সকল ছুর্গাদি নিম্মাণ করা হইয়াছিল। 
এখানে বেদার নামক পার্ধতীয় জাতির বাস আছে। 

ভস্মাঙ্গেশ্বর, দাক্ষিণাত্যস্থ তম্মাঙ্গী পর্বতের শিবলিক্ষ-ভেদ । 

ভন্মাচল (পুং) কামক্বপস্থিত পর্ধতভেদ। 
“মুনিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট। মুক্তির্ভম্মাচলং গে ॥”(কালিকাপু* ৮১অ) 

ভম্ম[হবয় (পুং) ভন্ম আহ্বয়তে স্পদ্ধতে ইতি আ-হ্বে-বাহু- 
লকাংশ। কর্পুর। (ব্রিকাণ) 

ভস্মাত্বর, অস্থর বশেষ। এই অস্থর মহিস্থর জেলার ভৈরুখ- 
লিঙ্গের ধবংস চেষ্টা করিয়াছিল । 

ভম্মীভূত (তরি) ভস্ম অভূত তগ্ভাবে ছি। তশ্মিত, ভন্ম-প্রাপ্ত। 
২ বিনাশিত। 

ভন্মেশ্বর, অরৌষধ ভেদ । প্রন্তত প্রণালী-_বিলঘুটে ভক্ম আট- 
তোলা, মরিচ ১॥ তোলা, বিষ ১॥ তোল! একত্র চূর্ণ করিয়া 
পাচ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে সন্গিপাতাদ্দি নিবারিত হয়। 

ভা, দীপ্তি। অদাদি* পরস্মৈৎ অক* অনিটু। লট, ভাতি। 

লোট্‌ ভাতু । লিট্‌ বভৌ, বভতুঃ বন্ুঃ বভিথ, বভাথ, বভিব। 

লুট ভাতা । লূট্‌ ভাস্যতি। লিঙ, ভায়াৎ। লুঙ, অ্াসাৎ্, 

অভাসিষ্টাং, অভাসিষুঃ। সন্‌ বিভাসতি | যঙ. বাভায়তে | যঙ২ 


লুক বাভেতি, বাভাতি। ণিচ, ভাপয়তি। লু অবীভবৎ। 
বি+অতি+ভা-্ব্যতিভাব। আ+ভা-আভা। প্র+ 
ভা-প্রভা। প্রতি+ভা_ প্রতিভা । 


ভা (তরী) ভা-দীপ্তো (যিদ্ধিদাদিভ্যোইউ,। পা ৩।৩/১০৪ ) 
ইত্যঙ, টাপ। প্রভা, দীপ্তি, আলোক ।২ কাস্তি। ৩ কিরণ। 
“ভায়ে দার্ধাহারমিতি” ( শুরুযজুৎ ৩০১২) 

ভাই (দেশজ) ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতবশবের অপত্রংশ। 





শট শশাপ্পীীশ্ীশিশীট শিট শিসপীশপিশশীস্পী 


ভাইজ, (দেশজ) ভ্রাতৃজায়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। ভ্রাতৃজায়া 
শবের অপত্রংশ। 

ভাইজী, প্রি ভ্রাতা, ভাইকে আদর করিয়া তাইজী বল! হয়। 

ভাইবঝী (দেশজ) ভ্রাতার কন্তা।, 

ভাইদ্বিতীয়া (দেশজ ) ভাতৃদ্বিতীয়।, ষমদ্বিতীয়া। 

ভাইপো (দেশজ ) ভাতৃপুত্র, ভ্রাতুদ্পুত্র। 

ভাইফোট। (দেশজ ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতাকে 
যে ফোট! দেয়, তাহাকে ভাইফোট। কহে। [ত্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ] 

ভাইবৌ (দেশজ ) ভাইবধূ, ভ্রাতার স্ত্রী। 

ভাউই (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, ভাদ্রবৌ। 

তাউঙ্গ (দেশজ ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। 

ভ[উদ্াজী, বোস্বাই প্রদেশবাসী জনৈক প্রত্বতত্ববিদূ। কোঙ্কণ 
বিভাগের সাবস্তবাড়ীর নিকটস্থ কোন গ্রামে তাহার জন্ম 
হন্ন। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে তিনি বিদ্যার্জন করিয়া লন্ধ- 
প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি এল্ফিনষ্টোন ও গ্রাণ্ট মেডি- 
কেল কলেজ নামক বিদ্যালয়গ্বয়ে পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়। 
কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার যত্বে বোম্বাই 
সহরে পংস্কারনভা (739900৪7 16(০]10 4830০018610) ), 
শিক্ষা-সমিতি (9০01 [১110209০) যাদুঘর প্রভৃতি স্থাপিত 
হইয়াছিল। উনবিংশতি শতাব্ের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ 
করিমা তিনি বিদ্বংসমাজে অন্ুসন্ধিৎসার প্রসার বাড়াইয়া 
$গয়াছেন । 

ভাউনাহেব, প্রসিদ্ধ মহারাষ্সেনাপতি। ইনি পাণিপথের 
১য় যুদ্ধে বিশাল মহাঁরাষ্ট্রবাহিনী লইয়া আদ্ধদ শাহের সম্মুখীন 
হন। [ সদাশিব ভাউ দেখ।] 

ভাঁও (দেশজ) বর্তমান বাজার দর। ২ দ্রব্যাদির চলিত মূল্য । 
৩ ( মরাঠ! ) ভ্রাতা শব্দের অপভ্রংশ | 

ভাওলী (দেশজ) খাজনার পরিবর্তে জমিদার প্রজার নিকট 
হইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া লন। 

ভাঁইত (দেশজ) ভ্রমোতপাদক উপহাস। যেরূপ বিদ্বপে ভ্রম 
জন্মায়। 

ভউর (দেশজ ) ভঙ্গুর শবের অপভ্রংশ। বিকৃত। 

ভাওতা (দেশজ ) আবর্ত শবজ। অসংলগ্ন বাক্যপ্রয়োগ 
দ্বারা কোন অনিশ্চিত বিষয়ের যাথাধ্য প্রতিপাদনচেষ্টা। 

ভাঁজ (দেশজ) ১ বস্ত্রাদির পাট। ২ সোণারূপার খাদ। 
৩ গুটান বা পাকান। 

ভজন (দেশজ) ১ পাটকরণ, দোমড়ান। ২ রাগালাপ। 

ভাীীজ। ( দেশজ ) ১ মুখোচ্চারিত শব্দে স্থরনংযোজনা-করণ। 
২ বন্ত্রাদি গুটান। 


| ৩০৮ | 








ভাজাল (দেশজ) খাদমিশ্রিত। 

ভাট (দেশজ) গুলভেদ। (৬ ০1710671% 17)0076112052) 

ভাটা (দেশজ) বর্তৃল, বাটুল, গণ্ক। ২ নদীবক্ষে জুয়ারের 
হাস। [জোয়ার ভাট! দেখ।] 

ভাটি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভে'ট ফুলের গাছ। (৮০1৪ 
10011 (00120) 

ভাটুই (দেশজ ) এক প্রকার তৃণ। (40100) 01) ৪৫1 
00140008 ) 

ভশড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ, ভা শবের 
অপত্রংশ। ২ পরিহাসক, যাহার! খুব হাসাইতে পারে। 

৩ পরিহাসরসিক সম্প্রদায়বিশেষ। রাজ। বা সন্ত্রান্ত লোকের 
সভায় নানাপ্রকার অঙ্গতঙ্গী বা স্থললিত বাক্যবিন্যাস বা 
তোষামোদ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করাই ইহা- 
দের প্রধান কাধ্য। মুসলমানদিগের মধো ইহারা “নকল' 
( অন্থুকরণকারী ) নামে অভিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের 
রাজানুচর বিদুষকই বর্তমান ভাঁড়ের অন্থুূপ। কিন্তু ভীড় 
হইতে বিদুষকের কার্ষ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন 
হিন্দু রাঁজাদিগের বিদূষক কালে তাঁড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের সভায় বিখ্যাত গোপাল- 
ভীড় কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। 

মুসলমানরাজগণের সময়েও ভাড়ের আদর ছিল। 
এরূপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈমূরলঙ্গ পুভ্রশোকে 
বিহ্বল হইয়। দ্বাদশ বর্ষ কাল নিয়ত বিলাপ করিয়া্িলেন। 
সৈয়দ হোসেন নামক তাহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায় 
একখানি স্থললিত হাদ্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার 
শোকাপনোদন করেন) তজ্জন্ত তিনি মোগলরাজ কর্তৃক “ভীড় 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সৈয়দ হোসেনই ভাঁড়- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ক্রমে এই ভীড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবস। 
করায় শাখা-জাতিরূপে পরিগণিত হয়। হোসেন সৈয়দ-বংশীয় 
হইলেও, বর্তমান মুসলমান ভাড়গণ সেথ বা মোগলবংশ- 
সমভভৃত। শিয়া ও সুনী সম্প্রদায়ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া 
থাকে । আচার ও ব্যবহারে ইহার! প্রায়ই মুসলমানের ন্যায়, 
তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-আচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁড় 
জাতি টেড় ও কাশ্ীরি এই ছুই শাখায় বিভক্ত। অযোধ্যার 
নবাব নাসিরুদ্দীন্‌ কাশ্মীরি ভীড়দ্িগকে আনয়ন করেন। 

বর্তমান সময়ে হিন্দু ভাড়গণ কৈথেল। (কাপিষ্ঠলী),বান্ষ নিয়। 
কামার, উজহার, বস্থেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিত- 
রহঙ্গর, বরহা, নখটিয় ও শাহপুরী এবং মুসলমান তাঁড়গণ 
বরষা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেশী, গাওবাণী, হমলপুরী, হর্থা- 








কাঠিয়া, কতিলা, কব্বাল, খা খারিক, ক্ষত্রী, ক্ষেতি, মোথরা, 
মুসলমানি, নকল,নৌমস্লিক,পাঠান, পাটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, 
সা্দিকি, সেখ, তারাকিয়৷ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ কিংবা চতুর্দশ বৎসরই বিবাহের 
যোগ্য কাল বলিয়। ধার্ধ্য । বিধবাগণ স্ব স্ব স্বামীর বংশে বিবাহ 
করিতে পারে, অন্থত্র বিবাহ করিতে কোঁন নিষেধ নাই। 
স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকে বাটা হইতে 
বহিষ্কৃত করিক্সা দেস্ন এবং এ স্ত্রীলোক আর কখন ত্র বংশে 
বিবাহ করিতে পারে না। মুসলমান রীত্যন্থারে ইহাদের 
বিবাহাি ক্রিয়া! সম্পন্ন হইয়া থাকে। লক্ষৌনিবাদী ভণাড়গণ 
শিক্পা-সম্প্রদয়হু ক্ত, অপর মুসলমান ভখড় মাত্রেই স্থ্নী। 
লক্ষৌ অধিবাঁদিগণ পাঁচপীর (গাজীমি%1) এবং সৈয়দ 

হোসেনকে ভক্তি করিয়া থাকে। উহার পাঁচপীরকে 
মলিদা, সরব, ও পুষ্পমাল| দ্বারা এবং সৈয়দ হোসেনকে 
হালুয়া, মলি! ও মিষ্টান্ন দ্বারা পূজা করে। শবই-বরাঁতি 
উত্সব উপলক্ষে পরলোকগত ব্যঞ্ডিদিগের উদ্দেশে খাগ্ঠ 
দ্রব্যাদি উৎসর্গ কর। হয়। ঠেঁড়গণ ঢোলক ও কাশ্বীরিগণ 
তবলা ও সারঙ্গ বাগ্ধ বাঁজাইয়া থাকে। ভখাড় জাতি আমোদ 
উত্সবের প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত। পশ্চিমাঞ্চলে মুসল- 
মান-গৃহে বিবাহ ব। জন্ম উপলক্ষে উপাস্থিত হইয়া! তাহারা পরি. 
হাস কৌতুকাদি দ্বারা সাধারণের আনন্দ বর্ধন করে। 

ভাড়ান (দেশজ) ১ ঠকান। ২ প্রবঞ্চন। করণ। ৩ মিথ্যাকথন। 

ভাড়ানি (দেশ) যাহার! ধান ভানিয়া জীবিকানির্ধাহ করে। 

ভশড়ামিয়া (দেশজ ) যাহারা দিব এই ভাঁণ করিয়া আজ 
নয় কাল নয় এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে দিন কাটায়। 

ভাড়ীভাড়ি (দেশ) আজ কাল করিয়া মিথ্যা ওজরাপত্তি। 

ভাড়াম ( দেশব্র) ভশড়ের কাধ্য। ঠকের কার্য্য। 

ভড়ামি (দেশক্ )১ ভণ্ততা। ২ পরিহাস । ৩ প্রবঞ্চন!। 

ভাড়ার (দেশজ ) ধনাগার, কোধ। যেখানে তৈল লবণ 
প্রভৃতি দ্রবাদি থাকে,তাহ।কে ভাড়ার কহে, ভাগার শব্জ। 

ভীড়ারি (দেশজ) ভাগ্ডাররক্ষক, যাহার জিম্মায় ভাড়ার থাকে 

ভাড়ি (দেশজ ) ক্ষ্রাদি রাখিবার কোষ । 

ভতি (দেশজ) ১ ভ্রম) ২ বিদ্রপ, পরিহাস। 

ভাকমিশ্র, জনৈক কলচুরিরাজ-মন্ত্রী, এই নামে এক নাট্য- 
কারেরও উল্লেখ দেখ! যায়। 

ভাঁকুট (পুং) তয় দীপা কুটর্তীতি কুট-ক। মংস্যবিশেষ, 
চলিত ভেকুট বা ভেক্টী মাছ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, 
বৃষ্য, শ্লেম্মকারী ও গুরু । (রাজনি* ) 
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অরেহা, জবোয়া, কৈথলা, কায়স্থ, কাশীবালা, কাশ্মীরি, 





ভাকুরি (পুং) ভাং কু্চতি কুর্ট-কি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 

দীপ্তিকারক। “ভাকুরয়ো! নামৈতে ভাং হি নক্ষত্রাশি কুস্তি” 
(শত বাণ ৯81১৯) 

ভাকুট (ুং) ভাঘুক্তাঃ কুটাঃ শিখরাণি যস্য। ১ পর্বতভেদ । 
২ মৎ্পদ্যবিশেষ। (মেদিনী) 

ভাকোষ (পুং) ভানাং দীপ্তীনাং কোষ ইব। সুর্য । ত্রিকা') 

ভাক্ত (তরি) ভক্কেঃ গৌণ্যাবৃত্রেরাগতমিতি ভক্কি-অণ্‌। 
১ পারিভাধিক, নিয়ত গৌণীবৃত্তি দ্বারা! বোধিত অর্থ। গৌণ, 
লাক্ষণিক, ওপচারিক,। প্নন্বেবং পরত্র সপূমে মাসি ক্রিয়- 
মাণস্য কথং ষাঞ্সাসিকত্বম্” (তিথিতব্ব) সপ্তমমাসে যে 
মাসিক শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে কি করিয়৷ যান্মাসিক কহা যায়, 
ধঁ শ্রাদ্ধ সপ্তম মাসে হইলেও উপচারবশতঃ উহাকে যান্মাসিক 
কহা! যায়, উহাই ভাক্ত। যে স্থলে উপচারবশতঃ অথবা লক্ষণ! 
শক্তিদ্বার! অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাক্ত কহে। ভক্তস্যেদ- 
মিতি অণ১। ২ ভক্তসন্বন্বী। তক্তমন্মৈ দীয়তে নিষুক্তমিতি 
ভক্ত (ভক্তাদনন্যতরস্যাম্‌। প| 8181৬৮) ইত্যণ। ৩ অন্নদ্বার' 
পোষ্য । ৪ নিয়ত অন্নদান। ভক্তায় হিতং অণ। ৫ ভক্ত 
সম্পাদন-সাধন তঞ্জুল। 

ভাক্তিক (তরি) ভক্তমন্মৈ নিযুক্তং দীয়তে ইতি ভক্ত ( ভক্তা- 
দনন্যতরস্যাং। পা! 818৬৮) ইতি পক্ষে ঢক.। অন্নন্বারা 
পোষ্য । ২ অনদান। 

ভাক্ষ (ব্রি) ভক্ষা শীলমস্য ছত্রাঁদি ত্বা্দণ, (প1 818৬২) ভক্ষণনীল। 

ভাক্ষালক (ত্রি) তক্ষালিদেশে ভবঃ (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা৪।২১২৭) 
ইতি বুঞ.। ভক্ষালিদেশ ভবমাত্র । 

ভাঁগ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভজ ভাগসেবয়োঃ কর্শণি ঘঞ.। 
১ অংশ। ২ রূপ্যাদ্ধক। ৩ভাগ্য। ৪ একদেশ। (শব্রত্বা*) 
৫ রাশির ত্রিশভাঁগের এক ভাগ। 

পত্রংশাংশকম্তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে 1” ( তিথিতত্ব) 

ভজ, ভাবে ঘঞ.। ৬ ভজন। ভগানামৈশ্বরয্যাণাং সমূহঃ অপ. । 
৭ পশ্বর্যযসমৃহ। ভগে! দেবতাহস্ত অণ্‌ন। ৭ পূর্বফত্তনী 
নক্ষত্র । ৮ তৎ্সমসংখ্যা, একাদশ সংখ্যা । ৯ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত 
ভাগহার। [ভাগহার দেখ ] 

ভাঁগক তরি) ১ অংশভাগ সম্বন্বীয়। (পুং) ভাজক। 

ভাগকর (পুং) ১ শিব। ( ভারত ১৩।১৭৮৩) করোতীতি 
ক-ট কর, ভাগস্ত করঃ। ২ ভাগকারক, বিভাগকারী। 

ভ।গজাতি (স্ত্রী) ভাগস্য জাতিঃ। বিভাগের প্রকারভেদ, 

ইহা চাঁরি প্রকার, ভাগঙ্গাতি, প্রভাগজাতি, ভাগান্গবন্ধ ও 

ও ভাগাপবাহ। যে স্থলে অংশসমূহ্রে সমচ্ছেদকরণ হয়, 

তথায় ভাগজাতি হইয়৷ থাকে। 









টি 
পপ পাপ্পু 


ধানাং সমচ্ছেদকরণং ভাগজাতি+--" 
“অন্তোন্তহরাভিহতৌ হরাংশৌ ন্নাষ্তোঃ মমচ্ছেদবিধানমেবং। 
মিথোহরাত্যামপবপ্বিতাভ্যাং যদ্ধা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যো ॥” 
(লীলাবতী ) 
ভাঁগণ (পুং) ভানাং গণঃ ৷ ১ হুর্যযা্দির প্রভাসমূহ। 
“উদ্ধদভড়িদস্তো দ-ঘটয়। নষ্টভাগণে। 
ব্যোস্ি গ্রবিষ্টতমস! ন নম ব্যাদৃশ্ততে পদম্‌ ॥”ভোগত ৩।১৭।৬) 
ভাগণই কূর্ধ্যানিপ্রভাসমৃহঃ, (স্বামী) ২ ভগণসঘবন্ধী। 
“তুদ্বীপবর্ষ-নরিদপ্রিনভঃসমুদ্র- 
পাতীল-দিঙ নরকভাগণলোকনংস্থা |” (ভাগৎ ৫২৬৪৭) 
ভাগনী (ত্ত্রী) ভাগং দছাতি দা"অঙ,। ভাগপ্রদাতা । 
“দেবানাং ভাগদ। অং” ( শুক্লুষজুৎ ১৭৫১) 
“ভাঁগদা অসৎ ভাগং দদাতি ভাগদাঃ যজ্ঞেযু দেবানাং 
ভাগপ্রদাত্া ভবহ্‌* (বেদদীপ* ) 
ভাগছুঘ (পুং) বিভাগপ্রদ। "স্বর্গীয় লোকায় ভাগছুঘং” 
( শুক্লুযজুণ ৩৭১৩) “তাগছুঘং ভাগং ছু্ধে ভাগহঘস্তং বিভাগ- 
গ্রদম্ঠ ( বেদদীপৎ ) 
ভাগধ (তরি) প্রাপ্য বন্তর অংশপ্রদান। “এতে হি দেবানাং 
ভাঁগধে ভাগধ। অন্মৈ মন্ুষ্যা ভবস্তি” ( তৈত্তিৎ সং ২৫1৬৬ ) 
ভাগধেয় (ক্লী) ভাগ এব ভাগরূপ নামভ্যো ধেয়ঃ। ইতি 
অভিধানান্নপুংসকত্বং। ১ ভাগ্য, অনৃষ্ট। তাগেন ধীয়তে- 
হ্সৌ বা কর্ম্মনণি যৎ ( পুং) ২ রাজদেন্ন কর। 
“অনংস্কৃত প্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোৌধিতাম্‌। 
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যান্দভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥৮ (মনু ৩।২৪৫) 
ভাগো ধীয়তেহন্মৈ ধা সম্প্রদানে যৎ্। ৩ দায়াদ, সপিগড। 
ভাগন্দর (ত্রি) ভগন্দরস্যেদং অণ,। ভগন্দরসন্বন্ধী। 
ভাগভাজ (শ্রি) ভাগং ভজতে তজ-থি। বিভাগকর্তী। 
“অথাঁপি ঘুয়ং কৃত্তকিদ্বিষা ভবং 
থে বহিষে। ভাগ ভাজং পরাছুঃ1” (ভাগ ৪1৬৫) 
ভাঁগভূজ (পুং) রাছা। (মার্কণেয়পুরাণ ২০১১) 
ভাগমগ্ডল, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সার কুর্গ বিভাগের অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন নগর। অক্গা* ১২২৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫* 
৩৬ পৃঃ। এখানে একটা প্রাচীন ছুর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ 
হয়। টিপুস্থলতানের সহিত কুর্রাজের যুদ্ধের সময় এই 
স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এঁতিহাসিক খ্যাতি লাভ 


আমি ৭ 
নি 


করিগ্াছে। ১৭৮৫ থুষ্টান্ে হায়দারপুত্র টিপু এই নগর | 


অবরোধপূর্বধক অধিকার করে। এ সময় তিনি প্রায় পাচ 
হাজার কুর্গবানীকে মহিস্থুরে লইয়া গিদ্বা ইস্লাম-ধর্ে দীক্ষিত 
করেন। ৯৭৯০ খুষ্টাে কোড়গরাজ দদ্দবীর রাজেন্র পুনরায় 


[ ৩১০ 







] ভাঁগলপুর 


তাগমণ্ডল ছুর্ণ অধিকার করিয়া লন। এখানে একটী প্রাচীন 
দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তীর্ঘযাত্রিগণ কাবেরী নদীর 
উৎপত্তিস্বান-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়। থাকেন । 
ভাগমাতৃ (স্ত্রী) ভাগহার-নিশ্ন্নের প্রণালী বিশেষ। 
ভাঁগল (পুং) ভগল খধির গোত্রাপত্য। ( সাংখ্যকারিকা ) 
ভাগলক (ত্রি) তগল অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ। তগব্যাপারাদি 
হইতে নিবৃত্ত । 
ভাগলক্ষণ। (ত্্রী) ভাগে লক্ষণ! ৭৩ৎ। শক্যার্থাংশের ভেদ 
পরিত্যাগ করিয়! ইতরাংশবোধক পরক্ষণাভেদ । জহ্‌ৎ, অজহৎ 
ও স্বার্থলক্ষণা। যে স্থলে বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করিয়। 
অপর দেশ গ্রহণ কর! যাঁয়। [ লক্ষণ দেখ ] 
ভাগলপুর, বঙ্গপ্রেসিডেন্দীর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
বিভাগ । ছোটলাটের অধীনে জনৈক কমিসনর দ্বারা পরি- 
চালিত। অক্ষাৎ ২৩, ৪৫হইতে ২৬৩৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৮৫* ৪৮ হইতে ৩৫ পুঃ। ভাগলপুর, সশাওতাল পরগণা, 
মালদহ, মুঙ্গের এবং পুণিয়। এই পাঁচটা জেল লইয়। ইহা! 
গঠিত। তৃপরিমাঁণ ১১৯৪২ বর্গ মাইল। 

২ ভাগলপুর বিভীগের একটা জেলা । অক্ষ1* ২৪*৩৪ 
হইতে ২৬'৩৫৩৮উ£ এবং দ্রাঘিণ ৮৬ ২৫ হইতে ৮৭* ৩৩ 
৩১ পৃঃ) ভূপরিমাঁণ ৪১৫৮ বর্থ মাইল। 

ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য বিশেষ মনোহারী 
ন। হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু সাধারণের 
সুখপ্রদ। চতুদ্দিকে গণ্ডশৈলসমূহ বনমালা বক্ষে ধারণ 
করিয়। প্রান্তরভূমি শ্বামলভূষায় ভূষিত করিয়াছে। তাহার 
মধ্যে মধ্যে আত্বন ও মহয়! বুক্ষসমূহ সুমিষ্ট ফলফুলে শোভিত 
হইয়। জগতের স্থষ্টিকুশলতার পরিচয় দিতেছে । এখানকার 
ন্যাড়া নামক আভ্রফল বিশেষ উপাদেয় এবং মহুয়। দীনছুঃখীর 
উদ্রপুরণের উপারাস্তর স্বরূপ বিদ্যমান । 

এখানে পব্ষধত ও বনমালা ভেদ করিয়া! পুণ্যসলিল। গঙ্গানদী 
পূর্বাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া এই জেলাকে ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে । ইহার উত্তর বিভাগস্থ পলিময় সমতলঙক্ষেত্র 
ত্রিছুত জেলা পধ্যস্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য ভাগে হিমালয়- 
বাহিনী কতকগুলি শাখানদী প্রবাহিত থাকায় উহার সৌন্দর্য, 
স্বাস্থ্য ও উর্ধরত্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে । দক্ষিণপুর্বভাগেও 
অসংখ্য শাখা নদী বিরাজিত থাকায় জমির উৎপাদিকা! 
শক্তির ও কষিকার্যের অনেক সহায়তা করিতেছে । গঙ্গার 
উপকূল দেশে বন্যার জলই কৃষির প্রধান অবলম্বন । কুশী- 
নদীর গতি পরিবন্তিত হওয়ায় জেলার উন্তরপূর্বাংশ শ্রীহীন 
হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে যে নিম-তরাই-প্রদেশ হামল ধান্ত 





ভাহা অরণ্যে পধ্যবসিত হইয়া ব্যাপ্রমহিযাদির আবাসে 
পরিণত হ্হয়াছে। ভাগলপুর নগরের দক্ষিণদিকে ভূমিভাগ 
ক্রমে উন্নত হইয়া পর্বতাকার ধারণ করিয়াছে । মহুয়া ও 
আত্কানন ব্যতীত এখানে বছল পরিমাণে কার্পাস বুক্ষ 
জন্মিতে দেখা যায়। 

গঙ্গানদীই এখানকার সর্ধ প্রধান । এতত্তিন্ন উত্তরাংশে কুণী, 
তিলযুগা, বতী, দিমড়া, তলবা, পরবাণ, ধুমান, চলৌনী, 
লোরণ, কটনা, দৌন ও' ঘাগরী প্রভৃতি কএকটী শাখানদী 
প্রবাহিত আছে। দক্ষিণাশে একমাত্র চন্দনা নদীহ উল্লেখ- 
যোগ্য। বড় বড় নদীতে বৎসরের সকল সময় নৌকাযোগে 
যাতায়ত করিতে পারাযায়; কিন্তু" ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রাবৃট- 
ধারায় স্ফীত না হইলে গমনোপযোগী হয় না। 

এখানে রেশমের চাষ আছে। খানজ পদার্থের মধ্যে 
গন্ধক, তাত্ত্র, লৌহ প্রভৃতি পাওয়া যায়। 

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
এখানকার চম্পানগরী মহাভারতোক্ত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজ- 
ধানী ছিল। স্থানীয় কর্ণগড় পর্ধত ও অনেকানেক কীগ্ি 
এখনও মহাবীর কর্ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে । হিউ- 
এন্সিয়াংএর বর্ণনাঁয় জান! যায়, বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে এখানে 
বহুসহস্র সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৭ম শতাবের প্রারস্তে 
সেই সমস্তই প্রায় ভগ্লাবস্থায় পতিত ছিল। তংকাঁলে 
হীনযান-মতাবলম্বী প্রায় দুইশত বৌদ্ধাচার্ধ্য ধর্দালোচনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন। এতগ্িন্ন এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিং- 
শত্যধিক দেবমন্দির নির্মিত ছিল। তন্মধ্যে পাথরঘাটা পর্বত 
শিখরের মন্দিরগুলিই উল্লেখযোগ্য । 

শিললিপিপাঠে জানা যায় যে, মগধের গুপগ্তবংণীয় 
মহারাগাধিরাজ পরম ভট্টারক আদিত্যসেন দেব* ও প|ল- 
বংশীয় রাজ! নারায়ণপাল দেব এখানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 

মুপলমান অধিকারে ইহা বেহার প্রদেশের অন্তভূক্তি 
থাকে এবং চম্প। প্রভৃতি স্থান সামান্ত পরগণাবূপে পরিগণিত 
হয়। ১৭৬৫ থুষ্টান্দে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার 
দেওয়ানী গ্রহণ করায় এই জেলা মুক্ষের সরকারের পূর্বমীমা- 
রূপে গণ্য হইয়া মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৎকালে 
গঙ্গার দক্ষিণাংশবন্তী চৈ-পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্‌ 
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ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত এখানকার রাজন্বসংগ্রহ ও শাদন- 
কাধ্যের ভার জনৈক দেশীয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। 
এঁ বৎসরের শেষভাগে রাজস্ব ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য 
বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ব রাজমহল 
হইতে জনৈক ইংরাঁজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন) কিন্ত তিনি 
সম্পূর্ণরূপ কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। ১৭৭২ ুষ্টাব্ে 
এই দেশের সুশাসন স্থাপন করিতে কৃতনংকল্প হইয়! 
কোম্পানী বাহাছুর স্বকীয় অপাধারণ অধ্যবসায়-গুণে ও 
স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্য কলেক্টর ক্লিভল্যাণ্ড দ্বারা অল্প- 
দিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশে শাসনশ্ঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এঁ সময়ে উহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে পার্বতা জাতির অত্যন্ত 
উপদ্রব ছিল। তাহার! উক্ত স্থান পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও 
লু্ন করিয়া এরূপ বিপয্যস্ত করিয়াছিল যে, উহার শাসন- 
নিদ্দেশক কোন সীমা ধাধ্য ছিল না। উহার সীমানির্দেশের 
জন্য ১৭৭৪ খুষ্ঠান্্ে একজন ম্বতন্ত্ব কর্মচারী-নিয়োগের 
ব্যবস্থা হয় । 

রাজস্বসংগ্রহ ও দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার 
সীমার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে,। ১৭৭৭ হুইতে ১৭৭৮ 
থৃষ্টান্বের মধ্যে দস্থ্যদল প্রায় ৪৪ খানি গ্রাম লুঠনপূর্ব্বক 
জালাইয়৷ দেয়। রাজন্বসংগ্রাহক র্লিতল্যাণ্ডের যত্বে (১৭৮* 
থৃঃ) এখানকার দস্্যপ্রভাব বিদুরিত হয়। দস্যদলের 
প্রতুত্ব খর্ব হইলে, এখানে কধিবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধত 
হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টান্বে গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী ৭০ বর্গ. 
মাইল পরিমাণ ভূমি ইহার অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং 
১৮৭৪ থুষ্টান্দে খরকপুর পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া মুঙ্গের জেল।র অধীন কর! হয়। 

এখানকার বিভিন্ন স্থানে অনেকানেক প্রাচীন কীন্তির 
নিদর্শন পাওয়। যায়। ভাগলপুর নগরের সন্নিকটস্থ দুইটী 
মুসলমান তীর্থ বা মসজিদ এবং জৈন অন্বাল সম্প্রদারীদিগের 
দুহটী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার কর্ণগড় পর্বতের 
ক্লিভল্যাগুস্তস্ত ও গুহাদি দেখিবার জিনিষ। এতপ্তিন্ন পাথরঘাটা, 
মায়াগঞ্জ, কাহালগাঁও প্রভৃতি স্থানে বহুশত হিন্দুমন্দির ও 
গুহাদির ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের শেষ শ্বাধীন 
মুসলমান-ভুপতি মারুদসহ কাহালগায়ে প্রাণত্যাগ করেন । 
উনারপুর, খন্দৌলী, বনুয়!, স্বলতানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান এখান- 
কার বাণিজ্যকেন্্র বণিয়। পরিগণিত। গঙ্গাতীরবর্তী সুল- 
তান-গঞ্জের ছুইটী গণ্ডশৈলের শিখর দেশের একটাতে মস- 
জিদ্‌ ও অপরটাতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সিংহেশ্বর- 
স্থান নামক গ্রামে মেল। উপলক্ষে হক্তিবিক্রয় হইয়। থাকে । 





এখানকার মন্দার পর্ধত হিন্দুক্ন একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়! 
গণ্য । পর্বতটী প্রায় ৭০* ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে 
সমুদ্রমস্থনন্তাপক সর্প খোদিত হইয়াছে। তীর্থের মাহাত্ম্য 
ব্যতীত এখানে প্রত্বতববিদ্গণের আদরণীয় অনেক জিনিস 
আছে। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট ছুর্গা্দি ব্যতীত বৌদ্ধ যুগের 
বহু মন্দিরা্দির নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। 

এখানে নানাপ্রকার ধান্ত ও নীলের চাষ হইয়া থাকে। 
এ নীল বিক্রননার্থ প্রত্তত হইয়া! কলিকাতায় প্রেরিত হয়। 
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ভাগলপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপূর জেলাস্তর্গত 


ভাঁগবত 


ঘর্থরান্দীতীরস্থ একটী নগর। অক্ষা*ৎ ২৬*১* ৪৮ এবং 
ভ্রাঘিৎ ৮৩ ৫২পৃঃ। সাধারণের বিশ্বান, জামদগ্য পরশু- 
রাম এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী 
ন্প্রচচীন প্রস্তরস্তস্ত বিদ্যমান আছে। কাহার মতে পরগুরাম 
অপর কাহারও মতে রাঁজ। ভীমনিংহ এ স্তস্ভের স্থাপয়িতা। 
এতট্রিন্ন এখানে বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। 


ভাঁগলি (পুং) ভগলা অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ই. (পা ৪১1৯৬) 
১ ভগলের গোত্রাপত্য । ২ তন্নামক গোত্রপ্রবর্তক খষি। 

ভাগলেয় (পুং) ভাগলির গোত্রাপত্য। 

ভাগবত (ব্লী) ভগবতো৷ ভগবত্যা বেদং ভগবৎ “তস্তেদং' 


প্রজাদিগের সহিত তৃমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমির 
প্রন্কৃত উন্নতিপক্ষে প্রজ্জাবর্গ বিশেষ মনোষোগী নহে, পূর্বে 
এইস্থানে বুল পরিমাণে রেশম প্রস্তত হইত। কিন্তু এখন 


তাহার হাস হইমছে। ষে বিশ্ময়কর ডেস্ুজরের কথা 
আজও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগন্ধক, তাহা সর্ধপ্রথমে ১৭৭২ 
থৃষ্টাকে এই জেলা উদ্ভুত হয়। বর্ষা ও শীতের প্রারস্তে 
এখানে অন্তান্ত রোগেরও অভাব নাই। 

৩উক্ত জেলার একটা মহকুমী। অক্ষা'২৫* ৩৩৮৮ হইতে 
২৫*২০৩০উ৫ এবং দ্রাঘি ৮৬০৪১-১৫৮ হইতে ৮৭*৩৩৩০% 
পৃঃ মধ্যে । তৃপরিমাণ ৯৩৬ বর্গ মাইল। ভাগলপুর, কুমারগঞ্জ, 
কাহালগাও ও বিহিপুর থানা ইহার অন্তর্গত। 

৪ উক্ত জেলার সদর গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। এইখানে 
ইংরাঁজদিগের কেল্লা আছে। ইহা কলিকাতি৷ হইতে ২৬৫ 
মীইল দূরবর্তী । অক্ষাৎ ২৫* ১৫১৬ উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৮৭" ২ 
২৯ পৃঃ | এখানে ইঞ্"ইগ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের একটা 
ষ্টেসন আছে। সহর ও স্হরতলীতে মুসলমানদিগের কয়েকটা 
মনজিদ্‌ ও অস্বাল জৈনদিগের ছুইটা বিখ্যাত মন্দির আছে। 
মন্দিরদ্ধয়ের একটা জগৎশেট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুসলমান অধিকারে এখানকার 
অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্তা- 
দিগকে দমন করিবার জন্য, সম্রাট অকবর শাহ ১৫৭৩ ও ১৫৭৫ 
খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্ত প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে মান- 
সিংহ-পরিচাঁলিত সেনাদল এই নগরে ছাউনী করে। তদবধি 
এখানে মোগল-সৈন্তের সেনানিবেশ হয়। 

১৫৯২ খৃষ্টাবে মোগলসৈন্য উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরিত 
হইলে এই স্থান জনৈক ফৌজদারের শাসনাধীন হয়। 

ভাগলপুরের রাহ্বন্বসংগ্রাহক ও সুশাঁসন-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ 
অগাষ্টদ্‌ ক্লিতল্যাও সাহেবের শ্মরণার্থ এখানে ছইটা স্থতি্তস্ত 
বিদ্যমান আছে। উহার ইষ্টক নির্মিতটী স্থানীয় জমিদার- 
বর্গের কৃতজ্ঞতার চিহ্স্বরূপ রক্ষিত এবং প্রন্তরেরটা কোর্ট 

জব ডিরেইর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। 


ইত্যণ্‌। অষ্টাদশ পুরীণের অন্তর্গত একথানি মহাপুরাণ। 
“্যত্রাধিককত্য গায়ত্রীং বর্ণযতে ধর্শবিস্তরঃ । 
বুত্রান্ুরবধোপেতং তত্তাগবতমিষ্যতে ॥৮” 
"লিখিত্ব। তচ্চ যে৷ দদ্যান্ধেমসিংহসমন্বিতম্। 
প্রোষ্টপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং সযাঁতি পরমং পদম্‌ ॥” 
( মৎস্যপু« পুরাণদান প্রস্তাব ) 
এই মহাঁপুরাণ যিনি লিখিয়া' প্রোষ্টপদী পুিমাতে দান 
করেন, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ইহা 
বেদব্যাসপ্রণীত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ। 
তাগবতগ্রন্থ বেদাস্তের টীকাস্বরূপ, বেদাস্তশাস্ত্রে ব্রন্গের 
যে নিগুঢ় তত্ব অভিহিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত 
ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই ভাগবত-গ্রস্থ অমৃতন্বরূপ। 
ভাগবতের প্রথমেই লিখিত আছে-_- 
“ন্গমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতম্। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো। রসিক ভূবি ভাবুকাঃ ॥” 
( ভাগৎ ১১।৩) 
এই বাক্য যথার্থই সত্য। বেদাস্তের প্রথমস্থত্রে জম্মাদযস্ত 
যতঃ” প্রভৃতি হ্থত্র নিবিষ্ট হইয়াছে । ভাগবতেরও প্রথমে 
“জন্মাদ্যস্ত যতোম্বয়াদিতরতশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ শ্বরাট্‌” ইত্যাদি 
বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত বেদীস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে 
ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ৰেদান্তের মর্শশ ম্যক্রূপে অবগত 
হওয়া যায়। ভাগবতের মত ভগবদ্তক্তিগ্রধান ও বেদাস্তের 
ভাৎপধ্য একাধারে বণিত এইব্প গ্রন্থ আর নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। ভাগবত মহাপুরাণ কি উপপুরাণ এই বিষয় 
লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এই সম্বন্ধে নান! পুরাণে নানা- 
রূপ দেখিতে পাওয়। যায়। কেহ ইহাকে উপপুরাণ এবং 
দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া! থাকেন। 
[ পুরাণশবে ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষব্য ] 


ভাগবত ] 
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স্ক্্সস্্০০্ স্স্প্ত 


ভাগবত (তরি) ভগবান্‌ হরিঃ ভগবতী ছুগ। বাস্ত দেবতেতি 


কথা শ্রবণ করেন, বিষুণর মাহাজ্মি কার্থন করেন, বিজুর 


ভগবত (সাহ্ত দেবতা । প| 8২২৪ ) ইতি অণ। ভগবদ্তক্ত। 
হহার লক্ষণ-- 

“সব্বদেবান্‌ পরিতাঙ্ নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ | 

রতস্তদায়পেবায়াং স ভাগবত উচ)তে ॥” 

(পাস্মোন্তরধণৎ ৯৯ অঞ) 

যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌্কে 
সাগর করেন, এবং তাহার সেবায় রত থাকেন, তাঁনিহ 
ভাগবত। 

“নব্বভূতেষু যঃ পণ্তেপ্তগবন্ভাবমাস্মনঃ | 

ভূতানি ভগবত্যাস্মন্তেষ ভাগবতোভ্তমঃ ॥” হেরিভক্তিবিৎ) 

থিনি সকল ভূতে আপনার ভগবন্তাৰ অবলোকন করেন, 
এবং ভশবানে ও আয্মতে ভূত সকলকে দেখেন, তিনিহ 
ভাগবত প্রধান। 

“শিবে চ পরমেশানে বিষে চ পরমাত্মনি | 

সমবুন্ধ্যা প্রবত্ুস্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥৮(হরিভক্তিবি€) 

ধাহার। শিব, পরমেশ্বর, বিষণ ও পরমাত্মাতে সমান বুদ্ধিতে 
দেখেন, তাহারাই ভাগবতপগ্রধান। এই শ্লোকের সহিত “সব্ব- 
দেবান্‌ পরিত্যজ্য' এই শ্লোকের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, 
কারণ পৃর্ষে অভিহিত হইল, খিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ 
করিনা! আমাকে আশ্রয় করেন, আর এইস্ছলে বলা হইল ধিনি 
শিব ও বিঞু প্রভৃতিকে মমান দেখেন, তিনিই মহাঙাগবত। 
একটু বিশেষ করির দেখিলে বুঝ। যায় থে, ইহা বাপ্তাথক 
[বরোধ নহে। বিঞুকে ভক্তি করিবে, মার অন্ত দেবতার 
নিন্দা করিবে, এরূপ অভিপ্রার নহে। অনন্তচিন্তে ভগবান্‌কে 
ভর্গন। করাই ইহার তাংপর্ধয। ধাহার সম।পে সব্বদা ভাগবত 
থাকে, থিনি এ শাস্ত্র প্রতিদিন পু করেন ও হহাই যাহার 
জাবনের অধিক প্রিয়, তিনি মহাভাগবত। 

“বেৰাং ভাগবতং শান্ত্রং সদ1 তিষ্ঠতি নগিধৌ। 

পুজরন্তি চ বে নিত্যং তে স্থ্যভাগবতা নরাঃ ॥ 

বেষাং ভাগবতং শান্ত্রং পীবিতাদধিকং ভবেৎ। 

মইাভাগবতাঃ শ্রেন্ত বিনা কথিতা৷ নরাঃ ॥৮ 

( হরিভক্তিবিৎ ১০ বি) 

হরিভক্তিবিলাসের ১*ম বিলাদে ভাগবতের (ভগবস্তাক্তের) 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে,অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় 
আলোচিত হহল। 

ঘিনি তুলপীকানন দেখিয়া তক্তিপহকারে নমস্কার 
করেন, তুলসীকাষ্ঠের মালাধারণ, ও তুলসীর গন্ধে পরম 
পুলকিত হন, তিনি ভাগবতগুধান। যিনি সর্ধদা! বিষুর 
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কথায় ধাহার পরম গ্রীতি হয়, তিনিই ভাগবত প্রধান । 
খিনি সব্ধ। যক্তেশ্বর বিষুকে অচ্চনা করেন, এবং শুভ 
খিষুঃক্ষেত্রে বিষুর এতিম প্রস্তত করিয়া তাহার পুক্স। করেন, 
ও কায়মনোবাক্যে বিষুপরায়ণ হন, তিনিই ভাগবত । যে 
ব্রাহ্মণ তাপাদি পঞ্চসংস্কারঘুপ্ত, নব হঙ্জ্যা-কর্মকারক, অর্থ- 
পঞ্চক-বিশিষ্ট তিনিই ভাগবত প্রধান। থিনি মহাবিপদে পতিত 
হইন্াও ভগবান্‌ খিঞুর প্রতি অবিচলিত ক্রি রাখেন, ধাহার 
চিত্ত ভগবান্‌ বিষু। ব্যতাত অন্তত্র নিবিষ্ট হয় না, তিনিই 
ভাগবতপ্রধান। 
"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ। 
অর্থপঞ্চক খিদ্ধিপ্রে। মহাভাগবতো হি সঃ॥ 
যস্ত কৃচ্ছ,গতস্তাপি কেশবে রমতে মনঃ। 
ন বিচ্যুত! চ ভক্তি স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ 
আপদ্গতস্ত যস্তেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
নাহ্ত্র রমতে চিশং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥” 
(হরিভপ্বিলাস ১০বি০) 
ভাগবতো।ৎপল, স্পন্দপ্রদীপ নামক তত্বগ্রন্থ প্রণেতা । 
ভাগবিজ্জেয় (পুং) সাংখ্যকারিকাৰত দার্শনিক ভেদ। 
ভাগবিত্ত (পুং) খধিভেদ। 
ভাগবিভ্তায়ন (পুং) ভাগবিত্তির গোব্রাপত্য। 
ভাগবিন্তি (পুং) চুড়নামক খধিভেদ। “এতমুহৈৰ চড়ে 
ভাগখিন্তিঃ” ( শতপথব্রাৎ ১৪।৯৩।১৮ ) 
ভাগবিন্তিক (পুং) ভাগবত কুত্সাম়াং যুগ্তপত্ে বা ঢক্‌। 
তদায় কুখপিত যুবা অপতা । পক্ষে ফকৃ। ভাগবিগেষ়। 
ভাগবৃত্তি (প্রা) উপাদিবুগিভের। ্‌ 
ভাগশস্‌ ( অব্য ) ভাগ-বারাথে শন্‌। ভাগে ভাগে। 
“তাগ্ঠেব পঞ্চভুতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ 1৮ (মন্ত ১২২২) 
ভাগমিংহ, পঞ্জাবের জনৈক মছলুখাপিয়া বদার। হনিজেসা; 
পিংহের পর মিশলের অধিপতি হহয়। রামগড়িয়াপিগের মি 
কএকবার ঘুদ্ধ করেন। ১৮০১ খৃষ্টা্দে ইহার মৃতু হয়। 
ভাগহর (ত্রি) হরঙাতি হৃমচ্‌, ভাগশ্ত হরঃ। ১ অংশ- 
গ্রাহী। অংশগ্রহণ । 
ভাগহার (পুং) ভাগন্ত হারো হরণম্‌। লীলাবত্যুন্ত অঙ্ক- 
পরিকণ্মাষ্টক মধ্যে ভাগহরণরূপ ব্যাপারভেদ । 
“ভাজ্যাদ্বরঃ শুধ্যতি বদ্‌ গুণঃস্তাদস্ত্যাৎ ফলং তৎখলু ভাগহারে। 
মমেন কেনাপ্যপবর্ত্য হারভাজেটী ভজেদা৷ সতি সম্তুবে তু ॥৮ 
( লালাবতী ) 
কোন রাশিকে ইচ্ছান্ুরূপ নানাঅংশে বিভাগ করার নাম 


ভাগহার ভাগহার 
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ভাগহার। থে রাশকে রূপে ভাগ করা যায়, তাহার নাম 
ভাঙ্গা, ন্দার। বিভক্ত হয়, তাহার নাম ভাঁজক। ভাজ্য 
হইতে ভাঞ্কক (হর) ঘতগুণে শোধিত হয়, ভাঁগহার ক্রিয়াতে 
তাহাই প্রকৃত ফল। 

ভাজা যদি ১২ এবং ভাঁজক ৪ হয়, তবে শ্রভাজ্য হইতে 
ভাজক ৩ গুণে শোধিত হয়, অতএব এই তিনই প্রকৃত ফল। 
পাটাগণিতে ভাগহারের বিষয় এইরূপ পিখিত আছে-- 
যদ্দারা একটা রাশি অপর একটী রাশির ভিতর কতবার আছে 
জান। ঘায়, তাহাকে ভাগহার কহে। যে রাশিকে ভাগ 
কর। বার, তাহাচক ভাজা, আর ঘাহ। দ্বার ভাগ দেওয়া! যায়, 
তাহাকে ভাঙগক কহে; ভাগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার নাম 
ভাগকল। বাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভাগশেষ। 

ভাগহার ছুই প্রকার মিশর ও অমিশ্র। যখন ভাগ্য ও 
ভীজক উঠয়েই অনবচ্ছিনন কিংবা এক জাঁতায় অবচ্ছিন 
সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে অমিশ্র ভাগহার কহে। আর 
বধন ভাঞ্য অথবা ভাজক, উভরেই নানা অংশের অবচ্ছিন 
সংখা হয়, তখন তাহাকে মিশ্র ভাগহার কহে। 

ঘদি+₹ এই প টিহ কোন ছুহ সংখ্যার মধ্যে থাকে, তবে 
প্রথমটীকে দ্বিতাসটী ধিদ্বা ভাগ করিতে হয়, ইহার শাম 
বিভন্ত। ভাগহারে ৭্দি ভাজ্যটী অবচ্ছিন্ন এবং ভাজকঢা অনব- 
স্িন্ন নংখা। হয়, তাহ! হইলে ভাগধল অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হএবে। 
ঘেমন ০০ টাকাকে ৬ (দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর 
৩০কে ৬ দিয। ভাগ করিনে ৫ হইবে, অথাহ ৬ টাকা ৩০ 
টাকার মধ্যে ৫ বার আছে। 

অমিশ্র ভাগহার-ভাজ্য ভাঙ্ককে এইরপে বসা ও 25 
ভাঁজক ভাগঞ্চল। ভাঁঞ্যের অঙ্কগু(লর মধ্যে বামাদক্‌ হহতে 
এমন কতকগুলি অঙ্ক লও, বাঁহা ভাজক অপেক্ষা অধিক; পরে 
নামতা ঘ।র। দেখ যে, এহ বামস্থিত অল্প সংখ্যাটীর ভিতর 
ভাজগক কতবার আছে, যতখার আছে, তাহা ভাগফলের 
স্থানে বনাও) এই অঙ্ক তাদকের সহিত গুণ কর, এবং এহ 
গুণকল গাজ্য হইতে যতগুলি অঙ্ক লইয়াছ, তাহা হইতে 
অন্তর কর, বে অবশিষ্ধ থাকিবে তাহার ডানি দিকে 
ওাগ্যের পর অঞ্কটা বসাও এবং পূর্বের মত করিয়া যাঁও। 
বদি ভাঙ্রচটা অবশিষ্ট অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে 
এাগকলে শুগ্ত দিয়া ভাজ্য হইতে পর অঙ্ক নামাহয়া কসিয়। 
বা ও, এইনূপে যত ফণ ন। ভাজ্য হইতে সমস্ত অঞ্চগুলি নামান 
হইবে, ততঞ্ণ কণিতে হইবে এবং সর্ধশেষে যদি অবশিষ্ট ন। 
থাকে, তাহ। হহলে কেবল ভাগফল স্থির হইল, আর যদি অব- 
শিষ্ট থাকে, তাহ। হহলে ভাগফ্ল ও ভাগশেষ স্থির হইল। 


যদি কোন গুণফল তাহার উপরের অঙ্ক গুলি অপেক্গা 
অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অস্কটা কমাহয়া 
দিতে হইবে। আর যদি অবশিষ্টটা ভাজক অপে্ষী অধিক 
হয়, কিংব। তাহার সমান হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ 
অঙ্কটাকে বুদ্ধি করিরা দিতে হইবে। যদি তাঞজকটা ২০ 
অপেঞ্ষ অধিক ন! হয়, তাহা হইলে ভাগহারটী নামত দ্বারা 
অনায়াসেই সম্পন্ন হহতে পারে। 

উদাহরণ--২৩৩৮২৬৮ কে ৬৭৫৮ দিয় ভাগ কর। 


৬৭৫৮ ) ২৩৩৮২৬৮ (৩৪৬ 

২০২৭৪ 
৬১০৮৩৬ 
৭০৩২ 

5858 

৪০৫৮৮ 

৪০৫৪৮ 

ভাগকল ৩৪৬ 





এগ স্থলে হাছক্টী ছর হাজার সাতশত আটানন, আর 
ভাজাটার প্রথম ৫টা মন্ক তেইশ লক্ষ আটাত্রশ হাজার 
ছুইশ হহার ভিতর ভাকটা ৩০* ধার আছে, এবং ৬৭৫৮ % 
৩০০-২০--২৭৪০৭) কৃত কাযবার সুাবধার জন্ত শূন্য ন। 
রাখিয়া ৪কে ২ এর নাচে রাখিলাম, এবং এহ গুণকফল অন্তর 
কপরম্প। ৩১০৮ পাহলাম, যাহাতে তিন ল্* দশহাজার আটশ 
নুন্ধার। নিন্নমান্ুনারে আমরা ৬ ন।মাহলাম, এহ ৬এ, ছর দশ 
কিংবা ৩০ বুঝার, কিন্ত উপরোক্ত কারণে শূন্থটা রাখিলাম না। 
এনণে সমন্ত সংখ]টাতে তিন লন্ষ দশ হাজার অটশ জাটযটি 
বুঝ, ঠহার মধ্যে ভাজকটা ৪* বার আছে, ৬৭৫৮১ ৪০. 
২৭০৩২০ পর্বের মত শুন্ত ছাড়িয়। দিয়। ২৭০৩২, ৩১০৮৩ 
হইতে অন্ন কারলাম এবং অবশিষ্ট ৪০৫৪ রূহিন, তাহাতে 
চিপ হাঞজার পাঠ শত চ্িশ বুধায় এবং নিয়মানুসারে ৮ 
নামাইয়। সমস্ত মংখ]াটী চদিশ হাজার পাচশ আ।টচাদ্িশ হহল। 
ইহার তর ভাঞকটী এবার আছে। শিমের প্রক্রিয়া দেখ। 


২৭৫৮ ) ২০২৭৪০০-+4-২৭৯৩২০-4-৪০৫৩৮ (৩০০-4-৪০+৬-৩৪৬ 


২০২৭৪০০ 


1 ২৭০৩২ 


বদি ভাঙকের শেষে শুন্য থাকে, তাহা হংলে গ্রপ্রিয়া- 
টাকে নিয়োক্ত নিয়ম দ্বারা কমাহতে পারা যার। ভাঞ্জকে 
বতগু।ল পৃস্ত আছে, তাহা একটা চিহ্ন দ্বারা পৃথক কর, 
এবং যত গুণি শুস্ত পৃথক্‌ করিলে, ভাঞ্জের ডানি দিক্‌ হহতে 
ততগু।ল অঙ্ক পৃথক কর, পরে নিয়মান্ুারে ভাগ কর, যাহা 
অব্শি& থাকিবে, তাহার পর ভাগ্যের পৃথক অঙ্ক গণি 
ব্নাহয়। দিলে সমস্ত অবশিষ্ট বাহির হইবে। 


ভাগ! 








ভাঙ্জয ও ভাজক উভয়ের শেষে যখন শত থাকে, তখনও 
উক্ত নিম্নম মতে করিতে হয়। যদ্দি একটা রাশিকে আ'র একটী 
রাশি দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ই ন। থাকে, তাহ। 
হইলে দ্বিতীয় রাশিটীকে প্রথম রাশির উংপাঁদক বা গুণনীয়ক 
কহে। যথা ২ দিয়া ১২ কে ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে 
না, এই নিমিত্ত ২কে ১২র উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে। 
মিশ্র-ভাগহার।__-একটা মিশ্ররাশিকে কতকগুলি সমান 
অংশে বিভাগ করিবার কিংবা একটা মিশ্র রাশি আর একটা 
মিশ্র রাশির ভিতর কতবার আছে, তাহা জানিবার 
উপায়কে মিশ্রভাগহার কহে। যখন ভার্কটী অনধচ্ছিন্ন 
নংখা। হয়, তখন এইবূপে কাধ্য করিতে হয়। 
অমিশ্র ভাগহারে ভাজ্য ও ভাঁজক যেরূপে রাখিতে হয়, 
এখানেও দেইরূপে রাখিতে হইবে । পরে ভাজক ভাঁজ্যের 
সন্বোচ্চ শ্রেণীহ্থ রাশির ভিতর কতবার আছে দেখ, যতবার 
আছে, তাহা ভাগকল স্থানে বনা৭, পরে সামান্ত ভাগহাবে 
ঘেন্প গুণ ৪ বিয়োগ বণা হ্হয়ছে, সেইরূপে করিতে হহবে। 
বদ কোন মবশিঃ থাকে, তাহা হগলে নিয়শ্রেণীস্থ রাশি 
পরিণত কর, এবং যে ফল হহবে, তাহাকে ভাজক দিয়া ভাগ 
কর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শেন পধ্যন্ত ভাগ করিতে হইবে। 
ইহা ভিন্ন মার এক গ্রকাঁন ভাগহার তাহার নান সমান্ু- 
পাতিক ভাগহার। যখন কোন সংখ্যাকে এইরূপে ভাগ 
করিতে হয়, ষে অংশ গুলি কোন নিদিষ্ট সমান্্পাতানুপারে 
হুইবে। এই সমন নিয় নিরমানুসারে করিতে হয়। 
নিরম--কতকগুলি ভগ্রাংশ কর, যাহাদের সাধারণ হর, 
সমস্ত অ্পাতগুণির নমাষ্ট হহবে, আর অবয়ব গুণির ভিন 
তিন নল হইবে, পরে প্রত্যেক ভগ্রাংশ গুলির প্রদত্ত সংখ্যা গুণ 
কর, বে গুণকল হইবে, সেই গুলিই নিণীত অংশ হহবে। 
( পাটাগাণিত ) ২ বিভাগশহণ। 
ভাগহারিন্‌ (ব্রি) ভাগংহরতি হ্বণিনি। 'অংশগ্রাহী। 
“ওরণাঃ কেব্রজাস্তেষাং নিদ্দোষ। ভাগহারিণঃ | 
স্ৃতাট্চষাং প্রভত্তব্যা থাবদৈ ভর্পাত্কতাঃ ॥৮ 
(যাদ্রবন্ধ্যনণ ২১৪৪ ) 
ভ।গা, পঞ্জাণ প্রদেশের কাগুড়া উপবিভাগের মধ্য দি প্রবা- 
হিত একটী গিরিনদী। বড়লাছা গিরিপঙ্কটের উত্তরপশ্চিম- 
স্থিত ঠধরাবৃত হিমাশখর হহতে উদ্ভূত হইয়। জনশূস্ত পব্বত- 
বক্ষে প্রার ৩* মাহল পথ বিচরণ কারয়া লাহুল উপত্যকার 
কৈলঙ্গ গ্রামের নিকট দিয়। প্রবাহিত হইয়াছে । পরে তণ্ডী 
নগর সন্নিকটে চন্দ্র নামক শাখানদীর সহিত মিলিত হুইয়া 
চন্দ্রভাগ।” নাম ধারণ করিয়াছে। 


ভাগাড় (দে দেশজ ) মৃতগবাদি নিঃ সেপ- পশস্থান | 

ভাগাপহারঙাতি (ক্ত্রী) ভগ্নাংশের হর ফদ্বারা সমান করা যার 
অথবা যোগ বা বিয়োগ দ্বারা কোন একটা ভগ্ন রাশিকে অপর 
রাশির মহত সমান করা যায়, এরপ অঙ্কপ্রকরণবিশেষ। 


ভাগার্থিন্‌ (ব্রি) ভাগং অথনতি অর্থ-ণিনি। ভাগপ্রাথী। 


ভাগাহ (ত্রি) ভাগস্ত অহঃ। ভাগের যোগ্য | 
ভ[গসিব (ক্রি) হেত্াভাসতেদ। প্তাণচ্ছেদ্ক সামানাধি- 
করণ্যে সাধ্যের অভাব। “পণ্তাবচ্ছেদ কমামানাবিকরণ্যেন 
সাধ্যাভাবঃ, বথ। পৃথিধা গন্ধবতী ঘটখাদতযাদো পৃথিবা ই 
সাম।না[ধক রণণ্যন ঘটাদে। ঘট হাগ্ভাবঃ” (গবাধর ) 
ভাগান্র (পুং) অঙ্গর [বশেষ।  (গণেশপুঞাণ ) 
ভগিক (ত্র) শাগ (ভাগাধগন্চ। প। ৫১৫৯) ইতি গঙ্গে 
১্। বুদ্ধির জ্থ দওও মুদি, সদ স্থর করিরা থে টাক। 
কজ্জ দেওয়া হয়। “ভাগে। বুদ্যাদিরম্মিন দায়তে ভাগ্যং 
ভাগকং শ৩২ ভাগ্য। ভাগিক। বিংএ৩2৮ ( সিদ্ধান্তকে০ ) 
ভাগিন্‌ (1 এ) ভঙ্জ-] (পুং) ২ শব 
(ভারত ১১৭৮৩) গ্রিগাং ড।গং। 
“খন নেব পুখাহং [বাহ৩।৩) গ্ত৬1গিন]।” 
( গো2 রাম ২৮৭২০ ) 
ভাগিনেয় (পুং) ভগিন্ত। অপত্যং ভাগন। ডন্ত্রাঙ্যে ০ক। গ। 
8১১২০) হতিঢকৃ। ভগনাপুত্। পব]াণ স্বীয়, সবার । 





ঘনুণ | ১৯ অংশখাশগ । 


(শদর51) ৩াগনাপুএ মুখ্য প্রতানধি, অথাঙ আতানাধ 
দিতে হহলে ভাগিনেরহ স্ণাগেনা শ্রেঠ। 

“| ধকৃপুজো। গুরভ্রীতা শাথিনেহোত্থ |বটগাডিও 

এাঁভরেব হুতং ৭৪ তদী,তং দ্ব্মেব |” (1তাপতহ্ ও 


ভাগিনের অবশ্তপোষ্যের মধ্যে গণনায়। যেনধপ পুশ্াদকে 
গ্রতিপাণন করা কণ্তবা, তদদপ তাগিনেরকেও কর উ৩। 
ব্রাঙ্গণ, শত্রির ও বৈগ্ত ভা।গনেয়কে দওককপে এহণ 
করিতে পারেন না, কিন্ত শুত্রের নিষেধ নাহ। 
'দোহিত্রো ভাগিনেরশ্চ এুরদেপ্ত গ্রিয়তে ই৩৪। 
এন্দণাদত্রয়ে নাস্ত তাগিনেগছ ৩, কা৮ও ॥৮ 
( দওবঢাজ্রকা) 
ভাগিনেয়ের মুত্যু হইলে মাঠ্লের গাসণা অনোচ ইহ 
এবং মালের মৃঙ্যতেও ভাঁগিনেরের এপ অনোচ হয়। 
(শুাদিতন্ত) 
ভাগিনেয়ী ভ্্রো) ভগিনাঢক্‌, ক্িগাং ভীপ,। ভগিণার 
কণ্ঠ । চলিত ভাগ্রী। 
ভাগীগস্‌ (প্রি) অতিশয়েন ভাগীগঈয়নন্ত ইনোলোপঃ। 


অতিশয় ভাগনুক্ত। (হরিবৎ ১৩১অ০) 


ভাগীরথী 





ভাগীরথ (ভগীরথ) ভারতী, জনৈক পরিপ্রাজক পরমহংস। 
১৮৭৪ খুষ্টাঝে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্থলপথে দক্ষিণাভি- 
মুখে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্বে আদাম-সীমান্তরবগী পর্বতমালা, 
পাশ্চমে কাবুল, কান্দাহার,হিঙ্গলা্ঘ ও খোরাসান এবং উত্তর- 
পণুথ হিমীলয়পর্বত অতি ক্রমপুর্বক ভোউদেশের মধ্য দিয়া 
পশ্চিনাভিমুখে চীনতাতারের অন্তর্গত যারকন্দ নগর পধ্যত্ত 
পরিভ্রমণ করেন । ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি একদরঙ্গলী গোপা- 
হর জাহাজে আরোহণপুর্বক আরবদেশের মঙ্কট নগরে 
উপনীত হন। তথ! হইতে পুনরায় সমুদ্রপথে মরিসদ্‌ দ্বীপে 
গমন করেন । তথ। হহতে প্রত্যাগমন-কালে তিনি আদেন ও 
মকক। নগর পশ্চাতে রাখি ১৭১৮ দিন পরে তূমধ্যসাগরের 
পশ্চিমোন্তরদেশে একটী পর্বতের উপর জালামুখী দর্শন 
করিয়াছিলেন *। 
ভাগারথী (তত্র) ভগীরগস্তেয়ং অণ, ভীপ২। গঙ্গা, ভগীরথ 
গর্গাকে আনয়ন করেন, এইজন্ত তাহাকে ভাগীরথী কহে। 
“ভণীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্ৃতা। 
ইত্যেব কথিতং সব্বং গঙ্গে পাখ্যানমুক্তমম্‌ ॥” 
(তগ্গবৈবর্তপুৎ প্রকৃতিখৎ গঙ্গোপাখ্যা* ) 
[ বিশেষ বিবরণ গঙ্গ। দেখ ] 
ভাগীরথী, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঞ্গ। নদীর একটা শাখা । 
নুশিদাবাদ জেলার স্'তী থানার অন্তর্গত ছাঁপঘাটা গ্রামের মূল- 
নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। দর্ষিণাতিমুখে ধাবিত হইয়াছে। 
বিধুপাড়ার নৈেকট মুশিদাবাদ জেলাকে পরিত্যাগপুর্বক 
পলানীর বিখ্যাত ধুন্ধক্ষেত্র বিধৌত করিয়। নবদীপের নিকট 
এই নদী জলঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। তংপরে হুগলী সংস্ঞ। 
লাভ করিয়া কলিকাতা রাজধানীর সম্ুখ দিম! প্রবাহিত 
হইয়াছে । জলঙ্গী ব্যতীত মুশিদাবাদ জেলার বাসলো ই,পাগলা, 
চৌর|, ডেকৃরা,মগ্রয় ও থেরী নামক কএকটা ক্ষুদ্র শ্রোতম্থিনী 
ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। জঙ্গীপুর, মুশিদা বাদ, গ্রিয়া- 
গঞ্জ, বহরমপুর, কাটোরা, নবদ্বীপ, হুগলী, কলিকাতা 'গরভৃতি 
নগর ভাগীরখীতীরে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্যের এসার 
বুদ্ধ করিয়াছে। 
হিন্দুর নিকট এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীবারি পরম পবিভ্র। 
পুবাণে সগরবংশের উদ্ধার জন্ত সধ্যবংশাবতংস ভগীরথ কর্তৃক 
গঙ্গান্নের বে কিন্বদন্তী আছে, এই পবিভ্রসলিলা শাখা 





* পরমহংস বলেন, এ পর্বত রুমশাম দেশের নিকটবর্তী । তুরুক্ষের লাম 
রুম ও সিরিয়ার পারদিক নাম শীম। সুতরাং এ আলামুখীকে লিপারি- 
স্বীপন্থ আদেয় গিরি বলিয়। মনে হয়। 


[ ৩১৬ ] 


ভগোজীনায়ক 








নদীর উপর তাহাই আরোপিত হুইয়াছে। ভগীরথ বঙ্গদেশ 
দিয়া গঙ্গাদেবীকে লইয়। যান বলিয়। এখানে দ্রেবনদী ভাগরী 
নামে গৃহীত হইয়াছেন। ভগীরথ কপিলশাপে ভক্মীভূত 
সগরবংশের প্রকৃত পথ দেখাইতে অনমর্থ হইলে গঙ্গা শতধা 
বিভক্ত হুইয়। তাহাদের অন্বেষণে গমন করেন। এই জন্য 
ভাগীরণীর শতমুখী মোহানা নদীজালে বিজড়িত। এই নদীর 
মোহাঁনা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সাগরদ্বীপে সাগরযাত্রীগণ মগর- 
ংশের লালাভূমি দর্শন করিয়। থাকেন। 

২ উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় প্রবাহিত গঙ্গার অঙ্গ- 
ভূত নদীবিশেষ। গঙ্গোত্রী শিখরের তুঙ্গতূমি হইতে উদ্ভৃত 
হইয়। গড়বাল রাজ্যের পার্কাতীয় বঙ্গ জলসিক্ত করিয়া এই 
নদী দেবপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। 
অলকানন্দা হইতে ক্ষুদ্রকলেবরা হইলেও, হিন্দুগণ ইহাকেই 
ভগীরণ-মানীত পবিত্র বারিধারা বলিয়! স্বীকার করেন। 
অনেকের বিশ্বাস, এই ভাগীরথী অলকানন্দা-সম্মিলনে গুপ্ত- 
তাবে গঙ্গ। নামে প্রবাহিত হইয়] পুনরায় মুর্শিদাবাদের নিকট 
স্বতন্বতা লাভ করিয়া ভাগীরথী নামে সাগরসঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছে । [গঙ্গা দেখ |] 

ভাগীরথী, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
গিরিশৃঙ্গ। ভাগীরথীর উৎপত্তিস্তান গঙ্গোন্তরী-শিখরের অদূরে 
অবগ্ঠিত। অঙ্গী*ৎ ৩০ ৫৬৫উ: এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৫৯১ 
পৃঃ। সমুদ্রপৃ্ট হইতে এই শিখরতৃূমি ২১৩৯০ কিট উচ্চ। 

ভাগুণিমিআ, জলাশর প্রতন্ভঠা ও প্রসাদ গ্রাতষ্া নামক গ্রন্থ 
দ্বরগ্রণেতা ॥ 

ভাগুরি (পুং) ১ ভাগুরিস্বতিগ্রণেতা মুনিবিশেষ। কমলা 
কর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক বৈয়াকরণ ৪ 
আভিধানিক, হৃলাধুধ, শ্গীরস্বামী প্রভৃতি ইহার নামোগ্লেখ 
করিয়াছেন । 

দৃষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরপসর্গয়োঃ 1৮ (সিদ্ধান্তাকৌ) 

৩ জনৈক জ্যোতিব্বিদি (বৃৎ সৎ ৪৮২) পর্যায় 
শতলুষ্পক | ( জটাধর ) 

ভাগোজীনায়ক, মহারাস্দেশবাসী জনৈক ভীলসদ্দার, 
ভীলদলের নারকতা! গ্রহণ করিয়। ইংরাজবিদ্রোহী হর । 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন উত্তরভারত সিপাহীবিপ্রবে আলোড়িত, 
ভাঁগোজী তংকালে দক্ষিণভারতে বৈরনিধ্যাতনকন্পে অদি 
হস্তে লইয়! ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। | 
প্রথমে এই ভীলমর্দার আক্ষদনগরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের 
অধীনে পুলিনে কর্ম করিত। ১৮৫৫ থুষ্টাবে সে দাঙ্গী- 
হাঙামায় জড়িত হইয়। কফারারদ্ধ হয়। এই সমক্সে 


ভাঁগোঁজীনায়ক 






পার্খবস্তী ভীলরাজ্োও বিদ্বেষাগ্লি প্রধূমিত হইতে থাকে। 
পাছে নিজামরাজ্য হইতে ভীলগণ আসিয়া! আক্ষদনগর 
আক্রমণ করে, এই ভয়ে ইংরাঁজগণ বিশেষ সতর্ক হইতে 
ছিলেন। উতন্তর-ভারতের সিপাহীবিদ্রোহের ভাবীফল 
আশঙ্কা করিয়া! অগ্রেই অস্ত্রত্াাগের জন্ত সাধারণ্যে আদেশ 


হহল। ভাঁগোজী কারামুক্ত হওয়া অবধি প্রতিহিংসাঁনলে 
জর্জরিত হইতেছিল। মহাপাহসী ভাগোজীর এই সংবাদ 
ভাল লাগিল না। দে স্বীয় জন্মভূমি নান্দুর সিঙ্গোট- 





ভাগ্যভাব 





তিনি শত্রর চক্ষে ধুলি দিয়া পুনরায় আন্গদনগরে আসিয়া 
উপনীত হন। উক্ত বসর ১১ই নবেম্বর নাসিক জেলার 
অন্তর্গত সিন্নর উপবিভীগের মিঠসাগর গ্রামে ভাগোজীর 
সহিত ইংরাজসেনানী স্টারের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
ভাগোঁজী সদলে নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পর ছু একট 
ভীল-সম্প্রদায় তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার! ইংরাজহস্তে ধাপ্রই উপযুক্ত শাস্তি 
ভোগ করিয়াছিল। 


গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক অনতিদূরবন্তী পুণ! হইতে নাদিক | ভাগ্য (কী) তজ্যতেইনেন ইতি ভজ (খহলোণৎ। পা ৩১। 


যাইবার পথে দলবলসহ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার 
গম্ভীর প্রকৃতি তাহার শক্তির পরিচায়ক ছিল। একদিনে 
তাহার ছত্রতলে প্রায় ৫* জন আত্মীয় আসিয়া জুটিল। 
তাহার। সকলেই ইংরাজনিধ্যাতনে সমুৎসুক। 

এই সংবাদ ইংরাজমহলে পৌছিলে লেফটেনাণ্ট হেনরী 
থেচার ৫০টা মাত্র পুলিম সেনাসহযোগে তাহাকে দমনার্থ 
অগ্রসর হন। উভয় দলের সংঘর্ষে একটী খণ্ড বুদ্ধ হইয়া 
যায়। ইহাঁতে ভীলদিগের হস্তে হেনরী প্রভৃতি কএকজনের 
মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র ভীল জাতিই 
তাহার সহিত আপিয়। যোগ দেয়। এইরূপে ক্রমে তাহার 
অধীনে প্রায় ৭ হাজার ভীল আসিয়া সমবেত হয়। উক্ত 
যুদ্ধে ১৪ দিন পরে (১৮ই অক্টোবর) আকোলার অন্তর্গত 


শামশেরপুর পর্ধতে ভাগোজীর সহিত ইংরাজ-সেনাশী মেকনগি- 


পরিপালিত ২৬সংখ্যক পদাতিকদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 
এ যুদ্ধেও ইংরাজ পক্ষে লেফনাণ্ট গ্রেহাম ও মিঃ চাপম্যান 
আহত হইয়াছিলেন। 

একদিকে ভীলবিদ্রোহ-দমনের জন্য ইংরাজগণ যেব্প 
ব্যাপৃত ছিলেন, অপর দিকে বিদ্রোহী দল সেইরূপ মন্ত- 
তার সহিত নাসিক, খান্দেশ ও নিজাম রাজ্য মধ্যে দুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। 
এ পধ্যন্ত তাহারা আন্মদনগর-সীমান্তে পদার্পণ করে নাই। 
১৮৫৯ খৃষ্টান্দের গ্রীষ্মকালে ভাগোজী ও হরজী নায়ক তাঁল- 
সেনাদল লইয়। আঙ্গদনগরে আপিয়। উপস্থিত হইল । সঙ্গম- 
নেরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ধে অভ্তোরাদর নামক স্থানে ভীল 
ও ইংরাজ দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীলপক্ষে ভাগোজীর 
পুত্র যশোবস্ত হত ও কএকজন আহত হয়। 

পুনরায় শীতের প্রারস্তে ভাগোজী ভীলদল একত্র 
করিয়া! কোর্হালা৷ ও কোপরগাঁও লুন করে। এই সংবাদে 
ইংরাজ-সেনানী নুটাল তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ক্রমা- 
গত চৌদ্দদিন সথাদ্রির কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিয়! 
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১২৪) ইতি ণ্যৎ (চজোঃ কু ঘিণণ্যতোঃ। পা ৭৩৫২) ইতি 
কুত্বং। প্রাক্তন, শুভাগশুভকর্ম, পর্যযায় দৈব, দি, ভাগধেয়, 
নিয়তি, বিধি, প্রাক্তন-কর্ম, ভবিতব্যতা, শুভাশুভ কর্ম । 

আমরা শুভ বা অশুভ যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করি 
ন। কেন, তাহার একটা সংস্কার আত্মাতে বদ্ধ থাকিবে, কর্ম 
জন্য সংস্কারই ভাগ্য বা অদৃষ্ট নামে খ্যাত। দান ও পুণ্য- 
কর্মাদির অনুষ্ঠানে ইহলোকে যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি হইয়! 
থাকে, ইহা প্রত্যঞ্গসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ ভাবে এ বন্ধ 
জন্ত আত্মাতে বামনা বা সংস্কার জন্মে, যাহা ভাবিকালে 
ফল প্রসব করিয়া থাকে । যখন যে পরিমাণে শুভ ব। 
অশুভ কর্ম বা শুভাশুভ চিন্তা কর! যায়, তত্ম্ঈণাঁৎ তাহাই 
সংস্কার বা ভাগারূপে পরিণত হয়, এ ভাগ্যান্থমারেই মানব 
সুথছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পুর্বজন্মাঞঙ্জিত কন্মরাশিই 
ইহজন্মের ফলদাীত, ইহজন্মের কন্ম পরজন্মের ভাগ্য হয়, 
সামান্ত বা বৃহৎ যেরূপ কন্মানুষ্ঠটঠনই করা যাঁউক না কেন, 
তাহাতে শুভাদৃ্ বা ভাগ্য হয়। 

“মুদ্রম্থনে লেভে হরিলক্ষ্পীং হবে৷ বিষম্। 

ভাগ্যং ফলতি সব্ধত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্‌ ॥৮ (উদ্ভট) 

ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহার অন্যথা করিবার কাহাবও 
সাধ্য নাই। 

২ উন্তরফন্তনী নক্ষত্র । “অবণানিলহস্তাদ্র। 

ভাগ্যোপগঃ সুতোহকম্ত ৮ (বৃহত্স* ১০১ ) 

ভাগে বুদ্ধাদিরস্মিন্‌ দীয়তে ইতি ভাগ-(ভাগাদ্‌ যচ্চ। পা 
৫1১1৪৯) ইতি যৎ। (ত্রি) ৩ ভাগিক। 

ভাগমর্ঘতি ভাগ-যৎ। ৪ ভাগার্থ। ভজ-গ্যৎ। ৫ ভজনীয়। 


ভরণী- 


ভাঁগ্যবগ (ত্রি) ভাগ্য অক্তযথে মতুপ, মস্ত ব। ভাগ্যযুক্ত। 


স্িয়াং ডীপ,. ভাগ্যবতী । 


ভাগ্যভ।ব (পুং) ভাগ্যবিষয়ক গুভাশুভ বিষয়। জাতকের 


৮৪ 


জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থানে ভাগ্যব্ষয়ক শুভাশুভ বিচার 
করিতে হয়। জাতকাভরণে লিখিত আছে-_. 











“ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহার ভবনাস্তরম্‌। 
আফুর্বিিগ্ঠা যশে! বিভ্তং সর্ধং ভাগ্যে প্রতিষ্টিতম্‌ ॥ 
বিহাত্র সর্ধং গণকৈবিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্র যত্বাৎ। 
আধুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশে! ভাগ্যাস্বিতেনৈৰ ভবস্তি ধন্যাঃ॥” 

তন্থু প্রভৃতি অন্তান্ত স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান 
চিন্ত। কর বিশেষরূপে আবশ্তক, যে হেতু আয়ু, বিদ্যা, যশঃ ও 
বিত্ত এ সকলই ভাগ্যাধীন। এই কারণে জ্যোতিবিদ্‌ পঞ্ডিত- 
গণ অন্তান্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্বসহকারে ভাগ্যচিন্ত। 
করিবেন। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ 
সকলই ধন্ত ৷ 

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নবম স্থানকে ভাগ্যালয় কহে। এ 
স্বানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তংস্থান স্থিত হয়, কিংব। এ 
স্থানে উক্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহ! হইলে 'মনুয্য শ্বদে- 
শোত্তব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি এ ভাগ্যস্থান আধি- 
পতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, 
তাহা হইলে মাঁনব দেশাস্তরে ভাগাবান্‌ হয়। কিন্ত ক্রুরগ্রহ 
কত্তৃকি দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভাগ্যহীন হইয়। বিবিধ ছুঃখ ভোগ 
করে। ভাগ্যেশ্বর যদি বলবান্‌ হইয়। ভাগ্যস্থানে কিংবা 
স্বগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হহলে এ স্থানের গ্রহসংস্থান 
বিবেচনা করিয়। শ্তভাশুভ বিবেচনা করিবে। যাহার জন্ম- 
কঃলে ল্রস্থ তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্‌ গ্রহের নবম স্থানে 
দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তি বূপবান্, বিলাসণীল ও বছ অর্থযুক্ত 
হয়। যে জন্ম কালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থিত হইয়া শুভ গ্রহ কতৃক 
লক্ষিত হম, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালা ও কুলভূষণ হইয়া থাকে । 
নবমন্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পুর্ণেন্দুঘুক্ত ও বলবান্‌ হয়, তাহা 
হইলে মস্ুষ্য স্বীষ্ম বংশের মধ্যাদানুসারে শুভ গ্রহের দশায় 
রাজমন্ত্রী কিংবা! রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্য স্থানে 
অবস্থিতি করে এবং গৃহ তাহার উচ্চ স্থান হয়, তবে এ 
মনুষ্য ত্রশ্বধ্যশালী হয় এবং শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃ্ হইলে 
মনুষ্য বলবান্‌, ধিগাসঘাল এবং পতি হম্ম। এইরূপে ভাগ্য 
পরীক্ষা করিতে হয়। (জাতকাভরণ ) 
ভাঙ্গ, মাদকতোত্পাদক শণজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গাজার 
(08001)05 9০61%৪ ) সমশ্রেণী বলিম্তা কথিত। পুর্যেই 
উক্ত হইয়াছে যে, গঞ্জ গাছ পুংস্ীভেদে ছুই প্রকার। ুং- 
বৃঙ্গুলি ফুল-ভাঙ্গ নামে এবং স্ত্রাগুলি গুল্ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । 
উহাদের পুষ্পাদ্দি হইতে পরম্পরের স্বাতন্ত্রলক্ষ্য করা যায়। 
এই গুলি পরিপক্ক হইলে তাহার পুষ্প বীজকোষ ও পত্রাদি 
সমেত শাখাগ্রবর্তী পাতারকোড় হাতে চাপিয়া যে আটা 
পাওয়া যায়, তাহাই “রদ” নামক মাদক দ্রব্য। জটা গাঁদা 


[ ৩১৮ ] 


এবং পাত। সিদ্ধি বা ভাঙ্গ নামে প্রনিদ্ধ। 


ভাঙ্গ 














গঞ্জিক বঙ্গের 
সমশ্রেণীর একপ্রকার রাড়” বুক্ষ দেখা যায়, তাহার পাকা। 


পাতাই সিদ্ধি নামক দ্রব্য। কেহ কেহ ইহাকে বনসিদ্ধি 
বলিয়া থাকেন। গাজার জটাসংলগ্ল পত্রগুলি গীঁজাপাতি 
সিদ্ধি নামে পরিচিত । [গাঁজা দেখ । ] 

বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গ শব্দ গাঁজ। ও সিদ্ধি উভয়ের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হয়। হিন্দী--সব্জ।, সবজি, সিদ্ধি। বাঙ্গালা-_-ভাজ, 
সিদ্ধি। সংস্কৃত_-ভঙ্গ|। পঞ্জাব___ভূঙ্গী, ভাঙ্গ বেন্দী, সবজী । 
কাশ্ীরী-বঙ্গী। মহারাষ্্--ভাঙ্গ, ঝাঁড়। দাক্ষিণাত্য-_সিদ্ধি, 
গীঞ্জেক। ঝার। তামিল-__ভঙ্গী-ইলাই। তেলণু--ভঙ্গীঅকু, 
কাঁণাড়ী-ভঙ্গী তঙ্গীগীড়। পারস্ত-দরখ্তে বন্ধ, বন্ম--কেন্বিন্‌ 
এবং সিদ্ধু--সুখো-সওলা। 

এই বৃক্ষ হইতে জগতের হিতকর ছুইটা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
উহার ছুইটাই মন্ুষ্যের বিশেষ উপকারী । জট! ও পত্র হইতে 
যে গাজা ও পিদ্ধি নামক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা 
মাদকত।-দোষ-ুষ্ট হইলেও ভেষজগুণে সাধারণের বিশেষ 
উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থক্রত, ভাবপ্রকাশ 
প্রভৃতি বৈগ্যক গ্রন্থে তঙ্গার গুণ লিখিত আছে। 

[ ভঙ্গা ও সিদ্ধি দেখ। ] 

হিন্দুর প্রাচীন বেদাদিগ্রস্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। খগ্েদ ও অথর্ববেদে ইহা সৌমের অঙ্গভৃত বলিয়। 
উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞে খষিগণ সোমের পরিবর্তে ইহা পান 
করিতেন। ইহার ছাল হইতে শণ নামক এক প্রকার দড়ি 
প্রস্তুত হয়। স্থুপ্রাচীন বৈদিকযুগে তাহারও ব্যবহার ছিল। 
খণ্ধেদান্তর্ণত কৌশিকী ব্রাহ্মণের ভিঙ্গাজাল” ও ভিঙগশয়ন শব 
তাহারই পরিচয় দিতেছে। উক্ত গ্রন্থে ভঙ্গ শন স্ত্রীলিঙ্গ ও 
পুংলিঙ্গে ব্যবন্বত থাকায় ছুই প্রকার বৃর্ষেরই অস্তিত্ব স্চিত 
হইয়াছে। 

পুরাণাদিতে শিবের ভাঙ্গপানে রক্তনেত্রত্বের উল্লেখ আছে। 
ুর্মাপূজার বিজয়া-ব্রণের সময় দুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাপ 
দেওয়। হয়। খাত্রাকালে সিদ্ধি প্রদান করে বলিয়৷ ভাঙ্গের 
অপর একটা নাম সিদ্ধি হইয়াছে। বাক্গীলার বিজয়াদশমীর 
দিন উহ! দুর্গার প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয় 
রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে । এ দিন হিন্দু মাত্রেই গৃহে 
সমাগত বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়। 
গুভালিঙ্গন করেন। 

পূর্বে গাজা! ও চরন শব্ষে উহার মেবনাদির বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । ভাঙ্গ (সিদ্ধি) নানামসলাদি সহযোগে পানীয় 
রূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। ইহার সেবনে শোণিত ও শরীর 


ভাঙ্গিন 


উষ্ণ, মন্তিক্ষ বিকৃত, মন একাগ্র, ছুঃখের হাস ও স্কপ্তির 
বিকাশ প্রভৃতি মাদকতা লক্ষণসমূহ একে একে প্রস্কুরিত 
হইয়া থাকে । মাত্রা মত সেবন করিলে ইহাতে ক পিস্তাদি 
দোষ নাশ করে এবং উদরাগ্নি বদ্ধিত হয়। 
সাধারণতঃ মরিচ, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, 
পোস্তদান।, গোলাপপাতা, শসাবীজ, খরবুজাবীজ গ্রভৃতি দ্রব্য 
যোগে ভাঙ্গ সেবনীয়। প্রাতে অল্প পরিমাণে ভাঙ্গ জলে 
ভিজাইয়া,বৈকালে তাহ! উত্তমরূপে মর্দনপুর্বক ধৌত করিবে। 
তংপরে তাহা! ঘোনা (পাথরের বাটা বিশেষ) ও নিম্বের 
পেষণদণ্ড দ্বার উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জল, কাচা ছুগ্ধ, 
নারিকেল জল প্রভৃতি মিশ্রণে তরল ক্রিয়া! সেবন করা হয়। 
শর্করাযোগে সেবনই প্রশস্ত। উত্তরপশ্চিমের মুসলমান, 
রাজপুতসেন।, বৃন্নাবনের ব্রজ্জবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে ভাঙ্গ- 
পানের প্রচার আছে। 
ভাঙ্গর (কী) ছিনবস্ত্র। 
ভাঙ্গড় (দেশজ ) সিদ্ধিথোর, যে ভাঙ, অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি 
প্রভৃতি সেবন করে। “ভাঙ্গড়ের নামি যম” ( অন্নদামণ ) 
ভাঙ্গড়মাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম। ভাঙ্গড় নামক খ'লের উপর অবস্থিত। অক্ষাৎ 
২২* ৩১উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৮৩৯ পৃঃ। এখানে চাউল প্রভৃতির 
বিস্তৃত কারবার আছে। গ্রতি বংসর এখানকার মুসলমান 
সাধুর উদ্দেশে একটা মেল! হইয়া থাকে । 
ভাঙ্গন দেশজ) ১ ভগ্রকরণ, নগ্ভাদির আোতোবেগে বেলা 
ভূমির ধস ভা্গিয়া নদীগভে নামিয়া যাওন। ২ ভাঙ্গ।। 
৩ ভিন্ন, চূর্ণীকৃত। 
ভাঙ্গনবাটা (দেশজ) মতস্তবিশেষ। 
ভাঙ্গনি (দেশজ) তঙ্গপ্রবণত। | ২ মুদ্রাদির বিনিময়। 
ভাঙ্গান (দেশজ ) ভেঙ্গে ফেল । ২ কৃতবিনিময় সুদ্াদি। 
ভাঙ্গা (দেশজ) ভাঙ্গিয়৷ যাওর়া। 
ভাঙ্গা, অবোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর, রাণ্তী ও তাকৃলা নদীর অন্তর্কেদীর উপর অবস্থিত । 
এখানে একটা বিস্তীর্ণ আম্রকানন আছে। ২ ফরিদপুরের 
একটী উপবিভাগ । 
ভাল্িযুলি (দেশজ ) ১ ভাঙ্গপানে প্রমন্ত। ২ বিসুড়। 
ভাঙ্গান্্ররি (পুং খতুপর্ণের বংশসমভৃত রাজভেদ। (মহা* ৩ পর্কা) 
ভাঙ্িন (তরি) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি (বিভাষাতিল- 
মাষোমা ভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫1২1৪) ইতি পক্ষে খঞ্ । ভঙ্গাক্ষেত্র। 
“এবং মাধ্যস্ত মাধীণং কৌদ্রব্যং কোদ্রবীণবৎচ। 
তথা ভাঙ্গ্যঞ্চ ভাঙীনমুম্যমৌমীনমিত্যপি ॥”» (শব্রত্বা*) 
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ভাট 


ভাঙ্গিল (ক্রী) কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। (োজতরঙ্গিণী ৭1৪৯৯) 
ভাঙ্গিলেয় (পুং) ভাঙ্গিলদেশজাত মাত্র। 
ভাঁঙ, পৃথকৃকরণ। অদস্ত চুরাদি* পরশ্মৈৎসক* সেটু। লটু ভাজ- 
যৃতি। লোট্‌ ভাজয়তু । লু$. অবভাজৎ। 
ভাঁজ, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত ভ্রকটা 
প্রাচীন গ্রাম। কালির রেল-ট্েসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে 
অবস্থিত। সন্নিকটবর্তী শৈলোপরি ১৭টা গুহা-মন্দির ও 
চৈত্যাদি বিদ্যমান আছে। প্রগুলি বৌদ্ধপ্রাধাণ্ত সময়ে 
(খৃঃ পুঃ ১ম শতান্দ হইতে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দ মধ্যে) নিশ্মিত 
হইয়াছিল। 
ভাজক (ভ্বি) ভজ-&ল্‌। ভাগকারক অঙ্কভেদ, বিভাজক, 
যাহ। দ্বারা ভাগ দেওয়! যায়। 
ভাঁজকাংশ (পুং) ভাজকোহংশঃ | গুণনীয়ক। 
ভাজন (ক্লী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-পৃথক্‌ করণে লুট। 
১পাত্র। ২ আধার। ৩ বোগ্য। (মেধিনী) 
“তন্মাজ্জিতান্স। রাজা স্তাদ্‌ যুক্তদণড। বিশেষবিৎ। 
প্রজান্ুরাগাদেবং হি স ভবেস্ভীজ্নং শ্িয়ঃ॥৮ 
( কথাসরিৎ০ ৩৪২০৫) 
৪ আড়ক পরিমাণ । (বৈদ্যকপরি*) 
ভ(জনতা (জী) ভাজনস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভাজনত্ব, 
যোগ্যতা । “আগ্রাতপ্রবর গুণগণৈকান্ত ভাজনতয়।”(ভাগ* ৫1১1৬) 
ভাজিত (তরি) ভাভ্যতে স্মেতি ভাজ-ক্ত। ১ পৃথকৃকৃত। 
২ বিভক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্রা) ৩ ভাগ। 
ভাঁজিন্‌ (ত্রি) ভজ-সেবায়াং ণিনি। দেবক। (কামন্দকী) 
ভাঁজী (ত্ত্রী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-কর্ম্রণি-ঘ %, ভাঁজ (জানপদ- 
কুণডগৌনস্থনভাঙ্রনাগেতি । গা 8১1৪২) ইতি ভীম । ব্যঞ্জন- 
বিশেষ। অগ্ঠত্র ভাজা। 
ভাঁজ্য (তরি) তজ্যতে ভজ-ক'্মণি ্যৎ। বিভজনীয়। 
“ভাজ্য! হরঃ স্ধ্যতি যদ্গুণঃ স্যাৎ” (লীলাবতী ) 
২ ভাঁগার্হ, ভাজনীয়। 
ভাট, নিক্শ্রেণীর ত্রা্গণজাতিবিশেষ। শ্াদ্দাদিতে দানগ্রহণ, 
রাঞাগমনকালে স্তি পাঠ প্রন্ৃতি ইহাদের কার্য । শ্রা্ধে 
দানগ্রহণ ও স্ততিবাদহেহ ইহার! নিম্শ্রেণীর খালণ মধ্যে গণ্য 
হহয়াছে। উত্তব্রপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এই নিয়শরেণীর 
প্রাঙ্গণের বাস দেখা ঘায়। ইহাদিগের উৎপণ্তি সঙ্গন্ধে নানারূপ 
কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়পিতা 
ও বিধব৷ এ্রাঙ্গণী মাতা হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি। অপরের 
বিশ্বাস, যে ইহারা মন্ত-বর্ণিত মাগধ জাঁতিরই বংশধর 
হহবে। কাহারও মতে ভাট বৈশ্ত পিতা এবং কায়স্থ মাতা 


। 
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রা... সপ স্প্প পিত্ত 
পু ্ 


যে, মহাদেব তদীয় বৃষ ও সিংহরক্ষীর নিমিত্ত ভাটের 
সৃষ্টি করেন; কিন্ত ভাট স্বীয় ছুর্বলতাবশতঃ সিংহের হস্ত 
হইতে বৃষকে রক্ষা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইত না। 
সিংহ প্রত্যহই ষণ্ডের প্রাণ সংহার করিত। তদ্দর্শনে শুল- 
পাঁণি সাতিশয় বিরক্ত হইয়! ভাট অপেক্ষা অধিকতর বলবাঁন্‌ 
চারণের সৃষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহাঁর করিতে 
অকুতকার্য্য হইল। মতান্তরে ব্রহ্মার যক্ঞাগ্ি হইতে ছুইটা 
পুকষের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাঁকালী তাহাদিগকে পিপাসা- 
তুর দেখি স্তন্ত প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা 
করেন। তাহাদিগের নাম মাগধ ও স্থত। ইহার! যথাক্রমে 
পূর্ব ও পশ্চিমে বাসস্থান নির্দেশ করে। ইহাদিগের সন্ততি- 
গণ ভাট নামে অভিহিত । 

মতান্তরে কালী রাক্ষমনিধনকালে তাহার অদ্ভুত কীস্তিকলাপ 
মানব-সমাজজের সম্যক অবগতির জন্থ স্বীয্স স্বেদকণা হইতে 
তাটের স্থষ্টি করেন। কাহারও মতে যে সকল নিকষ্ট ব্রাঙ্গণ 
রাজ-সভায় এবং সেনাসহ সর্ধদ] গমনাগমন করিয়৷ পুর্ব 
পুকষগণের কীন্তিকলাঁপ কীর্তনপুর্্বক রাজ! ও সৈম্যদিগকে উৎ- 
সাহিত ও উল্লাসিত করিত, বর্তমান ভাটগ্রণ তাহাদিগেরই 
বংশধর । মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনা-প্রত্যাবর্তনের 
গমন ইহাদিগের সহিত ধুধিষ্টিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এক্সপ 
উদ্লেখ আছে। উক্ত মহাকাব্যে ইহারা ত্রাঙ্গণ বলিয়্াই 
কখিত। এক্ধপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যাহাতে ইহা- 
দিগকে ত্রাঙ্গণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইহারা 
যক্ধোপবীত ধারণ করে, নীচজাঁতিগণ ইহাদিগকে মহারাজ 
বলিম়্। অভিবাদন করিয়। থাকে; ইহারা স্ব স্ব প্রুকে 
যজমান এবং আপনাদিগকে যক্ষঘাজক বলিয়া থাকে। 
কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে য়ে, রাজপুত প্রসৃতি জাতি ব্যবসাহেত ভাট সংস্৷ 
প্রাপ্ত হইয়। এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

চাঁরণগণ ভাটদিগের অনুরূপ । ইহাদের উৎপত্তি ও 
কার্ধ্যাদি ভাটদিগের ন্যায় । [চারণ দেখ] 

উপরি উক্ত কিংবদন্তী ও ভাটদ্িগের বর্তমান সামাজিক 
অবস্থা লইয়৷ অনুধাবন করিলে বোধ হয় যে, তাহারা উৎকৃষ্ট 
বর্ণ হইতে সমাভচ্যুত কুইক নিকষ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা 
ূর্ববধিত মাগধাঁদি সন্বর বর্ণ হইতে রাজবংশান্ুকীর্ভন 
প্রভৃতি দ্বারা রাঁজপ্রসাঁদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়! তাহারা 
ক্রমে উচ্চ বর্ণের বলিয়া পরিচয় দ্িতেছে। যাহাই হুউক, 
বাঙ্গালার ভাটগণ ক্ষত্রিয়ের উরসে বিধবা! ব্রাঙ্গণীর গর্ভজাত 


] ভাট 


স্পিপপাপিপপাপীস শি 


এরূপ উৎপর্তির কিম্বদস্তী স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, 


বাঙ্গালার আদিশুর কর্তৃক কনোজানীত পঞ্চ ত্রাক্মণের বংশ- 
ধরগণ রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্বে বাঙ্গালায় যে 
সকল যাগধজ্ঞবিহীন ব্রাক্ষণের বাঁস ছিল, তাহাদের একতম 
শাখা যাহারা ঘটকতাবুন্তি দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করিতেন, 
ইহারা তীহাঁদেরই বংশধর। বল্লালসেনের কৌলীন্তমর্ধ্যাদা 
গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহারা বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছিল। এইরূপ রাজানুগ্রহ,লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং 
বাঙ্গালার সীমান্ত দেশে নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া পড়ায় 
ক্রমশঃই তাহাদের অবস্থা-বিপর্ধ্যয় ঘটে এবং ক্রমশঃ শ্রাদ্ধাদি 
হেয় দানগ্রহণে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট বর্ণত্ 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

বাস্তবিক এখনও শ্রীহট্রের রাটীক় ত্রাঙ্গণগণ ভাটদিগের 
সহিত একত্র ভোজন করে, কিন্তু ঢাক ও ত্রিপুরা অঞ্চলে 
ইহারা অপ্পৃশ্ত বলিয়া! গণ্য। তথায় ইহারা ছত্রাদি প্রস্তত 
করিয়। উদর পুণ্তি করে। 

ইহার! ভরদ্বাজ, বিরম, দশৌন্ধি, গজভীম, যাগ, কেলিয়, 
মহাপাত্র, রায় ও রাজভাট এই নয়টা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। 
উপশাখথার মধ্যে বুলন্দ সহরের দপহর, মথুরার বড়বার, 
এতাবাঁর, আটশৈল ও ৰর্ধ, কানপুরের লাহোরি) আলাহা- 
বাঁদের গঙ্গবর; গাজিপুরের বন্দীজন, আজমগড়ের লখো- 
রিয়া) উনাও ও দীতাপুরের কনৌগিয়া) রায়-বরেির 
আমলখিয়া, ফৈজাবাদের আটশৈল, বন্দীঞজন দগিণবার ও 
গঙ্গবর, গোগ্ডার বশরিয়া, সুলতানপুরের গা, গঙ্গবার, মধু 
রিয়। ও রাণা ; প্রতাপগড়ের গধব, গঙ্গবার ও জুবটহন 
ও বার বাস্কির বসোধীয়া গ্রভৃতি নানা উপশাখায় বিতক্ক 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

জাতিতব্ববিদ্‌ এলিয়টের মতে, ভাট ও যাঁগজাতি এক । 
কার্ষ্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা বরমভাট বা বাদী, যাগ-ভাঁট ও 
রাজভাট নামক সংজ্ঞায় অভিহিত ৷ কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে 
পূর্ষোক্ত ভাটগণ নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত ভাটগণ বিবাহ 
কিম্বা নিমন্ত্রণে পূর্বপুরুষগণের কীন্তিকলাপ গান করে এবং 
প্রত্যেক বংশের ধারাবাহিক তালিক। রাখিয়া থাকে। 
তাহারা ছুই বা তিন বৎসরের পর স্ব স্ব যজমানদিগের 
নিকট গমন করে এবং তাহাদিগের অজ্ঞাতদারে যে সমস্ত 
ঘটনা সংঘটিত হুইয়াছে ও জন্মমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়। যজমীনগণের অবস্থান্ুরূপ তাহাদের নিকট অর্থ, পশু ও 
বন্ত্াদি লইয়া প্রত্যাগমন করে। রাজপুতনা ও দিলী অঞ্চ- 
লের সধ্ধিস্থপে, গঙ্গাতীরবর্তী দ্বারনগর ও অধোধ্যার উত্ত- 





ব্রাঙ্মণেরাই ভাটের কাধ্য করিয়| থাকে। কেহ কেহ ইহা- 
দিগকে প্রধানতঃ আঠশৈল,মহাপাত্র, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, 
জঙ্গির, ভটর ও দশৌদ্ধি এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে চৌরাণী জাতীয় প্রভৃতি 
থাক কোন ক্রমেই ইহার অন্তর্গত কর! যায় না। 

যে সকল ভাট মুসলমান প্রাহুরাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহারা তুর্কভাট ব৷ মুসলমান ভাট নামে প্রসিদ্ধ। 
এক্ষণে তাহার! মুনলমাদের ন্যায় ক্রিনাণীল হইলেও তাহার! 
পুর্ব্পুরুষার্জিত বংশান্কী রন প্রথ। পরিত্যাগ করে নাই। 

বিবাহপন্ধতি।--উচ্চ জাতির ন্তায় ইহাদিগের গোত্রান্ুসারে 
বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে 
ভগিনীর কণ্তা, পিতৃঘ্পার কন্যা, শ্যালককন্তা। ও মাতুলকন্তাসহ 
এবং সগোত্রে বিবাহ হয় না। স্ত্রীর ভগিনী জ্যেষ্ঠা না হইলে 
তাহাকে বিবাহ কর! যাইতে পারে। সচরাচর অল্প বয়সেই 
যথাসাধ্য যৌতুক দিয়া কন্াগণকে পাত্রস্থ করা হয়। পিত৷ 
সঙ্গতিপন্ন না হইলে অধিক বয়সেও কখন কখন কন্তার বিবাহ 
হইয়। থাকে । কিন্ত তাহাতে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইয়। 
থাকেন। দরিদ্র পিতা শুক্ক গ্রহণ করিলেও পণগ্রহ্ণপ্রথা 
সমাঞ্জে অপবাদজনক। বিধবাবিবাহ ও নিঃসন্তান ভ্রাত্‌- 
জায়!-বিবাহ নিষিদ্ধ । 

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও কণ্ঠা্ান সময়ে নান্দীমুখ 
শ্রাদ্ধ করা হয় । ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু আইনান্ুসারে উত্তরাধি- 
কারিগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঘনিষ্ঠ 
জ্ঞাতি বর্তমান থাকিলে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে 
পারে না। 

সুদলমান ভাটগণ “তুর্কভাট” নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বাঞ্চলের 
গুসলমান ভাটগণ বলে বে, তাহারা রাজা চে২সিংহের 
অধীনে কর্ম করিত। জোনাথান ডনকান সাহেব হিংনা- 
পরতন্ত্র হইয়। বলপূর্বক তাহাদিগকে মুসলমানধর্মে দীর্ষিত 
করেন এবং পশ্চিমদেশবাসিগণ সাহেব-উদ্দীন্‌ মহম্মদ ঘোরী 
কর্তৃক মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও 
মুসলমান এই উভয় জাতিরই আচারপদ্ধতি গ্রচলিত আছে । 
উহার! হিন্দুদিগের ন্যায় বিবাহকালে পুরোহিত দ্বারা হিন্দু- 
প্রথান্ুরূপ কন্তাদান কাধ্য সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহার! 
মুদলমানকা্জী দ্বার। নিক। প্রভৃতি কার্ধয করাইয়! থাকে । মুসল- 
মান ভাটগণ ধনীদিগের গৃহে গান বাদ্য করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিয়। থাকে । মীর্জাপুরীদিগের মধ্যে যাগ, কাঞ্জরী- 
গণ, খাঁবাণী, রাজভাঁট ও বন্দীজন উপশাখ। দৃষ্ট হুয়। 


৫৪৪: ৮১ 


করিলে ও হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়। করিয়। থাকে। 

ছিন্দুভাটগণ ধন্মনিষ্ঠ এবং শৈব ও বৈষ্ণব এই ছুই সম্প্র- 
দায়ে বিতক্ত। প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহার! বড়বীর, 
মহাবীর ও শারদার আরাধনা করিয়া থাকে। বৈশাখ- 
সংক্রান্তিতে রন্ধনশালায় লাভ ও হোম দ্বারা গৌরীপতি 
অর্থাৎ শিবের অগ্চনা কর! হয়। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে 
ঘটস্থাপনপুর্বক লাঁড» উপবীত, পুষ্পমাল। প্রভৃতি দ্বার! 
মহাবীরের পূজ| হইয়। থাকে । সংক্রামক রোগের প্রাহুাব 
হইলে তাহার। ভবানী দেবীর আরাধন। করে। 


ভাট (পুং) ১ বর্ণনঞ্করূঞ্জাতি বিশেষ। ২ স্ততিপাঠক। ৩ 


রাজদূত। 


ভাটক (পুং ক্লী) তাটতীতি ভট পোষণে থুল,। ব্যবহা রার্থ 


দত্তশকটাদি লত্য ধন। ( হলায়ুধ) চলিত ভাড়া । 
“পরভূমৌ গৃহং কৃত্বা ভাটগ্লিস্বা বসেত্ত, যঃ। 
স তদ্‌ গৃহীত্বা নির্গচ্ছেূণকাঠেষ্টকাদিকম্‌॥” (কাত্যায়ন) 


ভাট কল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কাণাড়া জেলার 


অন্তঃপাতী হোনাবার মহকুমার অন্তভ্তি একটা প্রাচীন 
সহর। ইহার পূর্বতন নাম মণিপুর । খৃঃ চতুদ্দশ হইতে 
ষোড়শ শতাব্দী পধ্যন্ত এই নগর বটিকল, বটিকল প্রভৃতি 
নামে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর নিকট বিখ্যাত ছিল । অক্গাৎ 
১৩০৫৯ উঃ, দ্রাঁঘি ৭৪* ৪ ৩৪% পুঃ। ্‌ 

পূর্বকালে এই নগর চাউল ও চিনির বাণিজ্য জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। গোয়া, অরমুজ প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই 
স্থানে সর্বদা বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে 
পর্তগীজেরা এই নগরে একটা কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্ত 
গোয়ানগর অবরোধের পর হইতে তাহারা এই স্থানের আশ! 
একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ১৬৬৮ খুঃ অক্কে 
এই স্থানে দুহটী এজেন্সি সংস্থাপনের চেষ্ট৷ করেন, কিন্তু কোন- 
ক্রমে রুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। কাণ্ডেন হামিণ্টন বলেন 
যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে এই স্থানে অনেক হিন্দু ও 
জৈন দেবমন্দিরের ভগ্মাবশেষ বর্তমান ছিল। 


ভাটকুলী, অমরাবতী জেলার একটা নগর । এই নগর 


অমরাবতী নহর হইতে ১* মাইল দুরে অবস্থিত । 


ভাটনের, হস্ছমানগড় জেলার অন্তঃপাতী একটী সহর। এই 


স্থানের গিরিছুর্ণ হতিহাসে বিখ্যাত। রাজস্থান প্রণেতা 
টড এবং কাণ্তেন পাউনেট প্রভৃতি মহাশয়গণ এই ছর্গের 
ভূর্সী প্রশংদ। করিয়া গিয়াছেন। তারিথ-ই-হিন্দ নামক 
মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,স্ুলতান মাহ্গদ ১০১ খুঃ 


ভাটি 

অন্দে ভারত আক্রমণ-কালে এই ছূর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। 
রাজস্থানে লিখিত আছে যে, এই ছুর্গ তৈমুর লঙ্গ কর্তৃক অধি- 
কৃত হইয়াছিল। তিনি স্ববংণীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের 
হাস্তে প্র ছুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। কিন্ত 
তষ্টিগণের নিকট পরাস্ত হইয়া মোগলেরা এই ছুর্গ পরিত্যাগ 
করে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে থেংসিং কোন্ধালৎ সদাছাক্গল-রাঁজ- 
পুতদিগকে পরাজিত করিয়৷ ভাটনের পুনরধিকার করিয়া 
লয়। ১৫৪৯ খুঃ অন্দে হুমায়নের ভ্রাতা কামরান থেৎসিংহ 
ও পাঁচ হাঁজার রাজপুতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই দুর্গ জয় 
করেন। কিন্ত অন্নদিনের মধ্যে তিনি বিকানের-রাজ জেতস। 
কর্তৃক পরাজিত হইয়! ছুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তব" 
পরে ফিরোজ ছয়াল তদ্দিরুদ্ধে পুনরায় এই ছূর্ণ হস্তগত করিলে 
রাঁও জেস। স্বীয় তনয়কে প্রেরণ করেন । এ পুত্র মুঘলমান- 
দিগকে পরাজিত করিয়া! এই দুর্গ অধিকার করে। 

সম্বং ১৮১৩ অথবা ১৮১৭ অন্দে হোসেন মাঙ্গদ নামক 

একজন ভট্টিনেতা এই নগর জয় করিবার স্বল্প সময় মধ্যে 
পরাজিত হয়েন। সম্বৎ ১৮৬১ অবে বিকানীর-সেনাগণ বহু 
কষ্টের পর এইস্তান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮০০ খুঃ 
অবে জর্জ টমাস কত্বক এই ছূর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। 
কিন্ধ তিনি অধিক দিন ইহা! স্বাধিকারে রাখেন নাই। পরি- 
ণামে এই দুর্থ বিকানীর-রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল। এই 
সঙ্ুর এখন হন্ুমানগড় নামে প্রপিদ্ধ। 

ভাঁটনগর, উঃ পঃ প্রদেশবাসা লাল। কারস্থগণের একটা শাখা। 
বিকনীর রাজ্যের উন্তরদিগ্গ্ডী হনুমানগড় জেলার অন্তর্গত 
ভাটনের বা ভাটনগরে বাস হেতু তাহারা এই আখ্য। লাভ 
করিয়াছে । লালা কারগ্থের মধ্যে ইহার! বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রান্মণ- 
সেবায় ইহাদের বিশেষ অনুরাগ। 

ভাটপুর, অযোধ্যার অগ্তগত হরসাহি জেলার একটা গ্রাম। 
ইহা গোমতা নদীর দর্দিণ পারে অবান্ৃত। 

ভাটশোলা (কলা) অপণঞ্জাত তন্নামক উদ্ভি বিশেষ (42১৫7) 
1)01))01)91১5100092) 

ভাটশালিক (দেশজ ) শালিকপক্ষিবিশেন। [শালিক দেখ] 

ভাটা, (দেশজ) নগ্ার্দির স্বাভাবিক জোত। নদীর আোত 
যখন সনুদ্বের দিকে যান,তখন ভাটা হয়। [ঞ্রোয়ার ভাটা দেখ] 

ভাটি, (দেশজ) রজকেরা কাপড় কাচিবার জন্ত ক্ষার 
মাখাইয়। রাখাকে ভাটি কহে। 

ভাটি, (ভটি) রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহারা চন্দ্রবংশীয় যদু-কুল- 
সমভূত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীনকালে তাহা- 
দ্রিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক মরুস্থলী ও গজনীতে 








ভাটিয়। 


রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনস্তর রুমের বাদশাহ এবং খোরা- 
সানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার 
অধীনে ইহার পুনর্বার পিস্কুনদ পার হইয়। পঞ্জাবে উপনি- 
বেশ স্থাপন করে। ছুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির দুইটী 
পুত্র ছিল। জয়শী'ল হইতে জশলমীর রাজ্যের স্থষ্টি হয়। ছুশাল 
ভাট্টিয়ানায় শ্বীয় বাপস্থান নির্দেশ করেন। জাঠ ও বত, 
শাখা দুশাল হইতে উৎপন্ন । 
রাঠোর জাতির অভ্যুদয়ের পৃর্ব্বে জশলমীর রাজ্য বহুদুর 
বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভঃটিবংশীয়। পঞ্জাবের প্রায় 
সর্ধত্র এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভট্টিয়ানার অন্তর্গত 
ভাটনের নগর ইহাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
জাট ও ভাটিগণ অধুনা এরূপ মিশ্রিত যে, তাহাদিগের 

মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় ন!। ইহাদিগের মধ্যেও 
বন্ত ও জইমবর প্রহ্থতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দুধন্মা- 
বলশ্বা। মুনলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুসলমানধন্ম এহণ 
করিয়াছিল । ভাটিগণ উচ্চবংণায় রাজপুতদিগের সহিত বৈবা- 
হিক সম্বন্ধ করিয়। থাকে । 

ভাটি, হ্বন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগরণ ও মেঘন! নদীর 
মধ্যবর্তী, উহা মুসলমান এরতিহানিকগণ কক ভাট নামে 
অভিহিত হইয়াছে । অন্নাঁৎ ২০* ৩০৮ হইতে ২২* ৩০ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* হইতে ৯১ ১৪ পুঃ। জোয়ারের সময় 
জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জাগিয়া৷ উঠে বলিয়া উহ।কে 
ভাটি কহে। বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ 
এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা “ভাটি” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

ভাটিয়, রা্পুত জাতিভেদ। প্রধান তঃ মথুরা, দিন্ধু, গুজরাত, 
উন্তরপশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিন্ধু ও ততৎ্শাখা- 
তারস্থ শ্রদেশে এবং বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে ইহাদিগের 
বাসস্থান। ইহাদিগের উত্পত্তি সম্বন্ধে নানারপ কিন্বদস্তী 
প্রচণিত আছে। মখুরার ভাটিরাগণ ভাটিসিংহকে আপনা- 
দিগের পূর্বপুরুষ বলিয়। কল্পনা করে। পুরাণোল্িখিত যছ্ছবংশ- 
ধ্বংসকালে ওধু ও বজ্নাভ নামধেয় ছুইজন যাদব পলারন 
করির! আম্মরক্ষা করেন। বজ্রনাভ কিয়ৎকাল রাজা বানা- 
সুরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ 
পাওবকুলতিলক পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জীবন- 
রক্ষার প্রতিদানস্বরূপ, অসহায় বজ্জনাভকে মথুর1 ও ইন্রপ্রস্থ 
রাজ্যপ্রদান করেন। বজ্রনাভ ও তদ্বংণীয় অণীতি জন নরপতি 
নিধ্বিঘ্বে মথুরা নগরীতে রাতত্ব করেন। যছুবংণয় শেষ রাজা 
জয়সিংহের রাজত্বকালে বয়ানাধীশ্বর অজয়পাল, মথুর৷ 





ভাটিয়! ” 





আক্রমণ করিয়া জয়সিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
বিজয়পাল, অনয়রাজ এবং বিজয়রাজ নামক জয়সিংহের 
তিনপুত্র কনৌজে পলায়নপূর্বক তথাকম একটা রাজ্য 
স্থাপন করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃদ্ধয়ের 
কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা করৌলির নিকটবর্তী 
এক ভয়াবহ জঙ্গলে গমন করিয়া দেবী অন্বা-মাইর আরা- 
ধনা করিয়াছিলেন। দেবী তাহাদিগের অগ্চনায় সন্ত 
হইয়া বর দিতে চাঁহিলে তাহারা রাজ্যলাভ বর প্রার্থনা 
করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভট্টিসিংহ 
নামধারণপূর্ধক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্ত 
জশলমীরের প্রচলিত কিন্বদস্তীর সহিত উল্লিখিত মথুরা- 
প্রবাদের কিঞ্চিত পার্থক্য লক্ষিত হয়।" শ্রীরুষ্ণের মৃত্যুর পর 
যাদবগণ চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের 
ছুই পুত্র সিন্ধৃতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উহার 
দিগের মধ্যে শাপিবাহন নামক একব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়া 
তথায় স্বীয় নামান্থুনারে একটা নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
কালক্রমে উহারা গজন।রাজ স্থলতাণ মাগ্ধদ কুক পরাজিত 
ও বিতাড়িত হইয়। জশলমীরে বাসস্থান নির্দেশ করেন। 

এক্নপ কথিত আছে বে,ভ।টিগ্লাগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসর অবস্থান করিলে রাজপুতগথ 
তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সপ্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার 
করেন। তজ্জন্ত উহার। সুলতানে একটী সভ। আহ্বান করেন 
এবং অনেক বাদাম্বাদের পর শান্ত্জ্ঞ ব্রাঙ্ণগণের সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্বপুরুষ 
হহতে ৪৯ পুকষ ব্যবধানে স্বগোত্রার হইলেও পরস্পরে বিবাহ 
চলিতে পারে।, এইরূপ বংশ-ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে 
স্বতগ্ব সুখ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোতে বিবাহ 
প্রচলিত থাকিলেও একনুখ মধ্যে হইতে পারে না। প্র সমস্ত 
থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি ৰা নগর অথব। ব্যবসার 
নমানুনারে হইয়াছিল। সপ্তগোত্রে সব্ধ শুদ্ধ ৮৪ নাম আছে। 

ভাটিগ্লাগণ হিন্দুধ্নীবলদ্বী এবং হিন্দু রীত্যন্গনীরেই ইহা- 
দিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিশ্পনন হইন্লা থাকে। ইহাদিগের 
বিবাহে কুলাচার্য্যের আবগ্তক হয় না। বব্রকন্তার পিতা 
অথবা অিভাবকগণই বিবাহের কথা বার্তী স্থির করেন । 
কন্ত।র পিত। মনোনীত ভাবী জামাতার নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা, 
একটা টাক। ও একটা নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে 
“নগুণ” বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিত।, ভ্রাত। ও বদ্ধুবর্গের 
সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা হয়। এইরূপে পাকা দেখা 
হইলে আর বিবাহের কোন বাঁধা জন্মিতে পাঁরে না। কিন্ত 








ভাটিয়ার! 





সস শশী োশিপিশশাটি শিশিিটা্া শি শশী শি লীগ শা াশীশীশিশেপপপীশাশটি পীশীপশিপিীি পপ পাতি পিস 


যদ্দি বর অথব৷ কন্তার কোন অঙ্গহানি থাকে, তাহা হইলে 
বিবাহ হয় না। বালিকার্দিগের দ্বাদশ বর্ষের পূর্বে বিবাহ 
হইয়া থাকে । স্ত্রী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্ত অথবা ব্যতিচারিণী ন! 
হইলে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে ইহারা দ্বিতীয়বার দারপরি- 
গ্রহ করিতে পারে না। অনতী স্ত্রী ও পরদারাসক্ পুরুষ- 
দিগকে সমাজচ্যুত করিয়। থাকে । 

ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবণায়ী। ইহার! কৃষিকাধ্য, চাকরী 
ও দোকানদারী প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকানির্বাহ করিয়া 
থাকে। 


ভাটিয়াঁধান (দেশজ) এক প্রকার ধান্ত। 
ভাটিয়ারা, * ভোঠিয়ার ) সেনাবাহিনীর পশ্চাদগামী খাদা 


দ্রব্য বিক্রয়কারী জাতিবিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবামী 
মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি 
বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা আপনাদিগকে 
শেরশাহ-পুত্র সেলিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। 
মোগল-সআজ।ট হুমাঁধুন করুক শেরশাহের পরাজয়ের পর ইহারা 
দৈগ্ঠদশায় উপনীত হওয়ায় দাশ্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । উক্ত 
প্রবাদ-মূলে যাহাই থাকুক না কেন,,ইহাঁদের মধ্যে শেরশাহী 
ও সেলিমশাহী নামক দুইটা থাঁক বিদ্যমান থাঁকাম অনুমান 
হয় যে, ইহার। এ প্রবাদ অবলম্বনে দুইটা থাকের উদ্ভাবন 
করির। লইয়াছে। 

অপর একটা কিংবদস্তী হইতে জানা যাঁয় যে, ইহারা হিন্দু 
ভাটি জাতি হইতে ইস্লাম ধন্মে দীর্সিত হইবার পর বর্তমান 
সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাটিয়ারা ও হরিচার! 
নামে দুহটা স্বতন্থ থাক আছে। বেশতুযাঁর পার্থক্য হইতে 
ইহাদের পরম্পরের স্বাতদ্ক্য উপলব্ধি করিতে পার! যায়। 
বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫২টী শ্রেণী বিভাগ 
হইয়াছে । কালে ভাট জাতি অথবা অন্ত শ্রেণীর হিন্দু্গণ 
যে ইহাদের মহিত সংনিশ্রিত হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ভীল, চৌহ।ন, জালক্গত্রী মুখেরী, নামবাঈ 
প্রহৃতি হিন্দুনামধেয় শ্রেণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

ইহারা সকলেই সুন্ীস্প্রদায়ী মুলমান। গালীমিঞা 
ও পাচপীরের উপর ইহাদের অচলা ভাঞ্ত আছে। মুতদেহ- 
সমাধির পর প্রেতাত্সার কুশলপ্রার্থনার জন্ত ইহারা তৃতীয় 
দিবসে 'তীঙ' ও চহারিংশ দিবসে “ছেহলম্ঠ নামে উৎসব 
করিয়। থাকে । বিবাহের শুভ দিন নিদ্দেশের অন্য ইহার! পূর্বে 





% কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সংস্কৃত ভূষ্টকাঁর শব্দের অপতভ্রংশে তাহা: 
দের বর্তমন নামকরণ হইয়াছে । 








ব্রাহ্গণের পরামর্শ লইত, কিন্তু এখন প্রায় সকল কাধ্যই 
মুসলমানী প্রথায় আচরিত হইয়া থাকে । শেরসাহী ও সেলিম- 
শাহী রমতীগণ ব্যভিচারদোষে দুষ্ট। সরাই মধ্যে যাত্রী- 
দিগকে আদর অভার্থনা করিতে ইহারা বিশেষ পটু। 
গ্রাগুটাঙ্করোডস্থিত সরাই গুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর মুসল- 
মানদিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা সরাই মধ্যে পথিককে 
গুইবাঁর ঘর এবং খাগ্ভ-ও রঞ্চনাঁদির উপকরণ সরবরাহ করিয়া 
থাকে। মীর্জাপুর গ্রদেশের পশ্চিমবাপী ভাঠিয়ারীগণ 
'মহীগীর নামে খ্যাত। ইহার মতস্বিক্রয় দ্বারা জীবিকা- 
নির্বাহ করে। 
ভাটিয়ারী, রাগিনীবিশেষ। ইহা সংস্কত মতা্যায়ী প্রাচীন 
রাগিমী নহে। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরি 
ইহার সঙ্কলন করেন, এইজন্য ইহা তর্ভৃহারিকা, ভটিয়ারী 
বা ভাটিয়ারী নামে প্রপিদ্ধ। 
এই রাগিণী ললিত ও পরজযোগে উৎপন্ন । সা বাদী, 
ম সন্বাদী, ত্বরগ্রাম-_ 
“খ। গম পধ নি সাঃ: (সঙ্গীতরত্বা* ) 
ভাঁটী (দেশজ) নদীরৎস্বাভাবিক আত । 
ভাটীবেল। (দেশজ ) ভাটার সময়। 
ভাটুই (দেশজ ) এক প্রকার তৃণ। 
ভাটুয়াঘোড়ী (দেশজ ) ক্ষুদ্র ও ক্গীণবল অশ্বজাতি বিশেষ। 
চলিত বেটে। ঘোড়া । 
ভাঁটা?, (ভাটিয়া) দাক্ষিণাত্যবাপী বণিক্সম্প্রদাপ্ বিশেষ । 
ভাটিঙজাতি হইতে ইহাদের উৎপন্তি। ইহারা সর্ধতোভাবে 
হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য মাংদ বা মতম্তভোজন ইহা- 
দের পক্ষে নিষিদ্ধ । ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব,গোপাল, 


কৃষ্ণ প্রতৃতি বিষুমুত্তির উপাসক, অপরে শৈব। দেবদ্ধিজে, 


ইহাদের বিশেষ ভক্তি মআছে। স্থানীয় সকল দেবতা-বিগ্রহের 
প্রতি ইহারা বিশেষ শ্ন্ধাবান্‌। 

ভাড়ভূত,(ভারদ্থৃত) বোস্াই গ্রেসিডেন্গীর ভরোচ জেলার অস্ত- 
নত একটা প্রাচীন গ্রাম। নর্শশদীর উত্তরকুলে অবস্থিত। এখানে 
ভারভৃতেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে ২* বংদর অন্তর একটা মহা 
মেল! হয়। প্র মেল! প্রায় এক মাস কাঁল থাকে । সেই সময়ে 
লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। এখানকার দেবমন্দিরের ব্যয়- 
কল্পে গবমেন্টের দান আছে। 

ভাঁড়া (দেশজ) কেরায়া, যে কোন দ্রব্য ক্রয় না করিয়া 
কিঞিৎ্পণ দিয়া নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্ত লওয়াকে ভাড়া লওয়। 
কছে। যেমন গাড়ীভাড়া, বাটাভাড়া। 

ভাঁড়াট্য। (দেশজ ) ভাড়াটিয়া, যাহারা ভাড়া করিয়া লয়। 





পপ পপপপ্পালাটা? পাশে পিপাসা পিস শা স্পা পিস 


ভাণ (পুং) ভণ্যতে হত্রেতি ভণ-অধিকরণে ঘঞ.। নাটকাদি 
দশরূপকের অন্তর্গত রূপক বিশেষ। ইহার লক্ষণ--এক 
অঙ্কে সম্পূর্ণ, হান্তরসপ্রধান। ধূর্তের চরিত্র নান! অবস্থার 
সহিত ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। নিপুণ, পণ্ডিত বা বিট 
ইহাতে নায়ক হইবে । আকাশভাধিত দ্বার৷ উক্তি প্রত্যুক্তি 
হইবে। শৌধ্য ও সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা বীর ও শৃঙ্গার রস 
সুচিত হইবে। কোৌশিকী বৃত্তি দ্বারা ইহার বর্ণনা করিতে 
হয়। * [নাটক দেখ।] 
৩ কপট, ব্যাজ । ৪ জ্ঞান, বোধ। 
ভাণক (পুঃ) ভাগ এব স্বার্থে কন্‌। ভাগ 
ভাণকশ্থান (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত স্থানভেদ। 
ভাণিকা (ত্ত্রী)ভাণ/ এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক। 
ভাণ্ড (ক্লী) ভণ্যতে তণতি বেতি ভন্শব্বে ( ঞমস্তাড্ডঃ। 
উণ্‌ ১/১১৩) ইতি ড, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্‌। ১ পাত্র। 
চলিত ভাড়। 
নৃত্বা তু কাঞ্চং ভাঁওং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ।” 
( ভারত ১৩১১।১০৩ ) 
মিতাক্ষরাঁয় লিখিত আছে, বাহকের দোষে যদি ভাও ন& 
হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি উহ! দৈবকৃত 
বা রাজকুত হয়, তাহা হইলে কিছুই দিতে হয় না। 
“অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাওং দাঁপ্যন্ত বাহকঃ। 
প্রস্থানবিদ্বকচ্চৈব প্রদাপ্যে। দ্বিগুণাং ভূতিম্। 
ভাওং ব্যসনমাগচ্ছেত ষদি বাহকদোধষতঃ। 
দাপ্যো যৎ তত্র নশ্তেন্ত, দৈবরাজকতাদূতে ॥” (মিতাঙ্গর।) 
২ বণিকের মূলধন। ৩ তৃষা । ৪ অশ্বভৃষা। (মেদিনী) 
৫ নদীকুল দ্বয় মধ্য। (হেম) 
ভও্যতে ইতি ভড়ি-অচ,, ভও্স্তন্ত ভাবঃ ইত্যণ। ৬ ভওড 
বৃত্তি। চলিত ভাড়ামি। (অঙ্গয়পাল ) (পুং) ৭ গর্দভাও- 
বৃক্ষ । (শবচ০ ) 
ভাগুক, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
চান্দানগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাৎ 





* “ভাণঃ ত্তাদ্ধ,তঁচরিতে। নানাবস্থাত্তরা্বকঃ। 

একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুগঃ পরতো বিটঃ ॥ 

রঙ্গে প্রকাশয়েৎ ম্বেনামুভূতমিতরেণ ব|। 

সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুষ্যাদাকাশভাধিতৈঃ। 

সুচয়েদ্বীরশূঙ্গারী শৌধ্্যসৌভাগ্যবর্ণ নৈঃ। 

তত্রেতি বৃত্তমুৎপাদ্য বৃত্তিঃ গ্রায়েণ ভারতী ॥ 

অত্র আকাশভাধিতরূপং পরবচনমগি য়মেবানূবদন্‌ উত্তরপ্রতুযুত্তরে বুর্যাৎ 
শৃঙ্গারবীররসৌ চ সৌভাগ্যবর্ণনয় হুচয়েৎ।” (সাহ্তাদ* $ পরি*) 


ভাগুপ্রতিভাগডক 





২৬৬৩০” উঃ: এবং দ্রাঘিৎ ৭৯৯১৫ পুঃ। এই নগরের 
পশ্চিমাংশে একটা সুপ্রাচীন জঙ্গল আছে। উহা ভতাল। 
হইতে ঝরপত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাদ, এখানে মহাভাঁরতোক্ত 
তদ্রাবতী নগরী স্থ/পিত ছিল। ভীমসেন এখানে যুদ্ধ করিয়। 
যুবনাশ্ব-রাজের সন্কর্ণ নামক যক্ত্ীয় হয় অপহরণ করিয়া লইয়া 
যান। লোকে দিবাল|! পর্বতে এখনও ভীমের পদচিস্ৃ 
দেখাইয়া! থাকে । 
ভাওকের গুহামন্দির এবং দিবাঁলা ও বিদ্ধ্যাসন পর্বতের 

মন্দিরাি, গিরিদুর্গসমূহ, ভদ্রাবতীর মন্দির, রাজ প্রাসাদের 

ংসাবশেষভিত্তি, নিকাটস্থ হৃর্দোপরিস্থ সেতু ও বহু শত 
মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে ইহার সে সমৃদ্ধি অপহৃত 
হইয়াছে। 

জৈন হরিবংশে এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। ইহা! 

প্রাচীন কোশলরাজ্যের অন্ততূক্তি ছিল। প্রত্বতব্ববিদ্‌ কানিং- 
হাম্‌ ইহাকে শিলাঁলিপিকখিত বাঁকাটক রাঁজ্য বলয়! কমনা 
করেন। পুর্বোক্ত ধ্বংগাবশেষ ব্যতীত এখানে পার্খনাথ, 
বদরীনাথ ও চণ্ডাদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে । এখানকারি 
বিদ্ধ্যাসনে এখনও অনেকগুলি স্থুপ্রাচীন বৌদ্ধগুহামন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। 
ভাগুক, ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, ছোট ছোট ভাড়। 
ভাগুগোপক (পুং) বৌদ্ধ সংঘার/নাদিতে যাহারা ভাগাদি 

রক্ষা করে, বৌদ্ধভা গ্ারী। 
ভাগুপতি (পুং) বণিক্‌, ব্যবপাঁদার। (রাজতর ৬| ৩৭ ) 
ভাগুপুট (পুং) ভাণ্ডে পুটো যস্ত । নাপিত। (জটাধর ) 
ভাগুগুত্প (পুং সর্পবিশেষ। পর্যায়__কৌন্ধুটিকন্দল। (তরিকা) 
ভাগুগ্রতিভাগুক (ক্লী) ১ বিনিময়, এক দ্রব্য দিয়া অন্ত 

দ্রব্য গ্রহণ। বাট। দিয়। দ্রব্যের বিনিময় । 

২ লীলাবত্যুক্ত অঙ্গ বিশেষ। ইহার নিয়ম এইরূপ, বিনিময় 
প্রক্রিয়ার ফল ব্রৈরাশিক অন্ুদারে ও অপেক্ষাকৃত সহজে 
নির্ণীত হইয়া থাকে। অগ্ঠান্ত বিষয়ে বহুরাশিকের সহিত 
এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ এক্য আছে। বিশেষ এই যে, উভয় 
শ্রেণীর ফল ও হর বিনিময়ের গ্তায় ইহাতে মুল্যেরও 
পরিবর্তন করিতে হয়। 

“তখৈব ভাওপ্রতিভাওকে বিধি- 

বিপর্্যয়স্তত্র মা হি মূল্যে।” (লীলাবতী) 

নিয়ে ইহার একটা উদ্রাহরণ দেওয়। যাইতেছে,-- 

৩০০ আনারসের মূল্য ১৬২ টাকা, ৩* আমের মূল্য ১২ 
টাকা, ১*টী আনারসের পরিবর্তে কয়টী আত্ম পাওয়া যায়। 

বু , 






ভাণ্ডার! 
৩০৯ ৩৪ পরিবর্তন 
১৬ ৩৩৪ ৩০ 
১০ টিটি? ও ১৬ 
১৩ 
ওণফল 
৩০৩ +৪৮৪৩ 
ছা 
ভাগফল ১৬ 


অথবা ৩০০ আনারসের দাম যদি ১৬ টাকা হয়, তাহা 
হইলে ১*টার দাম কত হইবে? ইহাতে ১০টা আনারসের 


দাম ১৬১১০ ৮ 
552৯৮ ১ আনা জানা গেল) পুনশ্চ ৩*টা 


আত্রের মূল্য ১২ টাকা হইলে রূপ প্রক্রিয়ায় ১টা আমের মূল্য 
২ 
২ 5৫ পয়সা হইবে। এখন দেখা যাউক, ১টা আতর মূল্য 


১০টা আনারসের মধ কয়বার আছে £-: 


রঃ উজান, ২_ ১২৮১৪ ১৫ 
১৫ এর হত ৬ 
সুতরাং দশটা আনারসের পরিবর্তে ১৬টী আমর পাওয়া 
যাইবে। (লীলাবতী) 


ভাগুভাঁজক (পুং) বৌদ্ধ মঠাদিতে ভাঁগবিভাগকারী। 
ভাণগুমুল্য (ফ্রী) ১ ভাগই মৃধন। ২ ভাঁড়ের মূল্য। 
ভাগুল (ব্রি) ভাণ্তং লাতি লাক। ভাগগ্রাহক। 
গোৌরাদি্বাৎ ভীষ। 
ভাগুব (ব্রি) ভাণোরদূরাদি অণ্‌। ভগুসমীপাদি। 
ভাণগুশাঁল1 (ত্ত্রী) ভাগ্ানাং শালা। ভাগাগার, ভশড়ার। 
ভাণগ্ডাগ।র (পুং) ভাগানাং পাত্রাদীনামাগারঃ| গৃহবিশেষ, 
চপিত ভাড়ার, পর্যায় মন্থর । (শন্দমাঁলা) 
“ভাগাগারারুধাগারান যোধাগারংস্চ সর্বাশঃ | 
অশ্বাগারান্‌ গপাগারান্‌ বলাধিককরাঁণি চ ॥৮ 
( ভারত ১২/৬৯/৫৪) 
ভাণগ্াগারিক (পুং) ভাগ্াগারে নিষুভঃ (অগারাস্থাটঠন্‌। 
পা ৪181৭) ইতি ঠন্‌। ভাগারী, ভাগডাগরে নিযুক্ত। 
ভাগ্ডাঁপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রা্জতরৎ ৫২৩১) 
ভাগ্ডায়নি (পুং) ভাঁও খধির গোত্রাপত্য। 
ভাগার (ক্লী) ভাগং তদাকারমৃচ্ছতি খ-অণ্‌, উপপদ সমাস। 
গৃহভেদ, ভাড়ার ঘর। 
ভাঁগার1) নাগপুরবিভাগের অন্তর্ঘত একটী জেল1। মধ্য- 
প্রদেশের চিফ্‌-কমিসনরের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শিওনি 
ও ৰালাঘাট,দক্ষিণে চান্দা, পূর্বের রায়পুর এবং পশ্চিমে নাগপুর 
জেল! । ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গ মাইল। ভাগারা নগরে জেলার 
বিচার-বিভাগ স্থাপিত। 
এই জেলার পশ্চিমাংশ বেণগঙ্গাতট পধ্যস্ত সমতল। এখানে 


স্্িয়াং 





ভাণ্ডার! 


চাসবাঁসের গ্ুবিধাও আছে। উত্তর ও পূর্বদিক্‌ নিবিড় 
জঙ্গলাবৃত গণ্ডশৈলে আচ্ছন্ন। গোঁড় প্রভৃতি অসভ্য অনার্ধ্য 
জাতি এই নিভৃতনিলয়ে থাকিয়া ব্যাত্রাদি অপেক্ষা আরও 
হিংঅতর হইয়াঁছে। সেই ছুর্ষ অসভ্য জাতির ভয়ে এই পার্বত্য- 
বন্ত-ভূমে কেহই পদার্পণ করিতে পারে না। এততিন্ন সাতপুর 
পব্ধতমালার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ইহার দক্ষিণবিভাগ 
সমাচ্ছন করিয়াছে। অগ্থাগড় বা সিন্দুরঝরি, বহাহি, কণেড়ী 
ও নবার্গাও প্রভৃতি পর্বতশূঙ্গ পার্ববতীয় দৃশ্তে পরিপূর্ণ 

এখানে বেণগঙ্গা, গরবী ও বাধ নদীর কুলে এবং স্থানীয় 
গিরিমালায় নানাবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বেণ- 
গঙ্গায় সকল খতুতেই জল থাকে, এই জন্য উহার গর্ভস্থিত 
প্রস্তরসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঁবনথরি, বাঘ, কন্হান, 
চুলবন গ্রহথতি অগণিত পাব্বত্যআোত বেণগঙ্গীয় অঙ্গ ঢাঁণিয়। 
দিয়াছে, কিন্ত দারুণ গ্রীষ্মের সময় তাহাদের অনেকেই শীর্ণ 
কলেবরা হইয়া শুকাইয়! যায়। উক্ত নদীমাঁল৷ ভিন্ন এখানে 
প্রায় ৫ হাজীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদ আছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি পুঙ্করিণী 
বা তড়াগ সদৃশ না হইলেও কখনও মনুষ্য কতৃক খনিত হয় 
নাই। স্বভাব-নিক্ন শৈলঘঙ্গে অজজ্্ পার্ধতীয় জলধারা সঞ্চিত 
হইয়া! হুদদমূহের উৎপত্তি হইয়াছে । কোথাও বাঁধ দ্বারা কুদ্ধ- 
গতি হইয়া এই জলরাশি একটা বিদ্তীর্ণ খাত পূর্ণ করিয়। 
স্থবিন্ভত হ্রদাঁকার ধারণ করিয়াছে। নবাাও, শিরেগাও, 
শিগনি এঞহতি স্থানের হদগুলি পরিমাণে সব্বাপেক্ষী বৃহৎ এবং 
প্রায় ৫॥০ বগমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই নকল 
হদের স্থানে স্থানে সমুখিত পর্বতখওসমূহ নিখিড় বনমালায় 
সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্যাপ্রাদি হিংআ জীবে পরিবুত হইয়াছে । এই 
স্থান মুহ্রূহ শ্বাপদসন্থুলের গর্জনে প্রতিধবনিত হইয়! সাধা- 
রণের ভীতিগ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। 

বন্যবিভীগে শাল, সেগুন প্রভৃতি গৃহনিন্নাণযোগ্য বৃক্ষ 
ন। থাকিলেও একমাত্র মনুয়! বৃক্ষে সমগ্রগ্ান পুর্ণ করিয়! 
রাখিরাছে। লোকে কুটা বা মগ্ঘ প্রস্তত করিবার জন্য মহুয়া- 
ফুল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এতদ্িন্ন বন মধ্যে গঁদ, নানাপ্রকার 
সুমিষ্টকল ও ভেষজাদি পাওয়। যায়। গৌড়, গোগ্লালা,প্রধান ও 
ধিমার প্রভৃতি জাতিরা খনি হইতে লৌহ আনিয়৷ গালাইয়া 
বিক্রপ্ন করে। চিতা, নেকৃড়ে প্রভৃতি ব্যান্র ও পার্বতীয় বিষধর 
সর্প এখানকার অধিবাসিগণের কৃতাস্তসদৃশ। প্রতিবৎসর ব্যান্- 
কবলে ব৷ সর্পাঘাতে শত শত লোক ভবলীল! শেষ করিয়া 
সংসারের ন্তণা হইতে'মুক্ত হইতেছে। 

এই জেলার প্রাচীন কোন ইতিহ।স পাওয়া যায় না। 
শুনা যায়, এক সময়ে গৌলীগণ এখানে আধিপত্য বিস্তায় 


[ ৩২৬ ] 


ভাগার! 






করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিকটবর্তী জঙ্গলে থাকিয়! 
গ্রাম বা নগরে আসিয়। গোমেষাদি অথব| দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি 
বিক্রয় করিয়া থাকে । পরে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ 
এইস্থান পর্য্স্ত রাজ্যসীম। বিস্তার করিয়াছিল। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্ 
হইতে ভাঁগারার ধারাবাহিক ইতিহা পাওয়া যায়। সম্রাট 
অরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে দেবগড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
গৌড়রাজ ভক্ত বুলন্দ ইসলামধর্ম্নে দীক্ষিত হইয়া মোগল- 
সমাটের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাহারই অধিকার-কালে 
রাজপুত, লোদী, গোণবার, €োরী, কড়া ও কুস্তী 
জাতীর বহুলোক এখানে আদগিয়া বেণগঙ্গতীরে বসবাস 
করে। তাহাদের ঘত্তে এবং কৃষিকৌশলে পৌণীর সন্নিকটবস্তী 
কৃষিক্ষেত্র-সমূহ অচিরে 'ধনধান্তে পূর্ণ হইয়া! উঠে। ১৭৩৮ খুষ্টাবে 
রঘু্ী ১ম, এইস্থান অধিকার করেন) কিন্তু ১৭৪৩ খুষ্টার্দের 
পূব পর্যন্ত এইস্থান নাগপুররাজের শাসনাধীন হয় নাই। 
ভোৌস্লেদিগের আধিপত্যসময়ে মারবাপী, আগরবালা, 
লিঙ্গায়ৎ ও মরাঠা-কুণবী প্রভৃতি কএকটা জাতি এই জেলায় 
আসিরা বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা সৈনিকনুত্তি 
অথবা বণিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ১৮১৭ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাদের সহিত বুদ্ধমময়ে আগ্লা সাহেব স্ত্ীপুত্র 
ও ধনরন্ন লইয়া ভাগ্ার নগরে পলায়ন করেন। পরে 
নাগপুর ইংরেজের করকব্লিত হইলে তিনিও সপরিধারে 
ইংবাঁজ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নাগপুরে আনাত হন। পরবৎসরে 
কামঠা ও বরুড়-তালুকের ভূমাধিকারী ইংরাজের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাহাকে অচিরেই হংরজের পদা- 
শ্রিত হইতে হয়। এই সময হইতে কাপ্তেন উইল্কিন্সন 
(09107) 11110990 ) কাম্ঠায় ইংরাজ প্রতিনিধিরূপে 
থাকিয়। রাঞ্কাধ্য নির্বাহ করিতেন। ততৎপরে ১৮২০ 
থৃষ্টান্দে ভাগারায় বিচারবিভাগ আনীত হয়। ১৮৩০ 
থৃষ্টান্সে রাজ! রঘুজী ৩য়, সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ 
করেন এবং ১৮৫৩ থুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নির্বি- 
রোধে এইস্থানের শাসনকাধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এলিয়ট সাহেব (0906530, 0. [01196) 
এখানকার ডেপুটা-কমিসনার নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় এখানে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। 
তখন যে সকল ইংরাজসেন। ভাগারায় অবস্থিত ছিল, তাহা- 
দিগকে ১৮৬০ থুষ্টান্ে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। তদবাঁধ 
এখানে আর অন্য কোন রাষ্ত্-বিপ্লবের চিহও দেখা যাঁয় নাই। 
এখানকার অধিবাঁসিগণ স্বভাবতই স্থুলবুদ্ধি ও দুঃশীল। 
একদিকে যেমন তাহাদের মানসক্ষেত্র নষ্ট-প্রক্কৃতি ও ছুষট-গ্রবৃত্তি 


ভাগারিন্‌ 


৮ 








তাদি সদৃগুণ সমূহেও বিভূষিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের 
নিষ্টর-প্রক্কতি অপকলঙ্ক কিছুতেই অপসারিত হয় নাই। 
তাহাদের মধ্যে একাধারে ছুইটা ভিন্ন-প্রকৃতির প্রবৃত্তি বি্যমীন 
আছে ;-_১ গাহস্থযধর্থ্ের চরম নিদর্শন “সর্বভূতে সমদয়া” এবং 
২ বুদ্ধিবৃন্তির চরমোতকর্ষ “প্রবঞ্চনা” ৷ গৌড় ও পোণবার প্রভৃতি 
জাতির উপর সরল ও সদ্দয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কঠোর 
প্রকৃতি কোমল হইয়া পড়ে। তাহারা অপর জাতি অপেক্ষা 
পরিশ্রমী ও কৃষিজীবী। অপর দসাধারণে আলম্ত-শ্রিয় ও ভোগ- 
বিলানশুন্ত । [জাতিতন্বের বিবরণ গৌড় প্রভৃতি শব্দে দেখ। ] 

ভাগারা, পৌণী, তুম্সর ও মোহরী এখানকার প্রাচীন 
নগর। উক্ত পৌণীনগরে উংকৃষ্ট কাঁপ্পাসবস্ত্র প্রস্তত হইয়া 
থাঁকে। নাগপুররাজের চেষ্টায় পৈঠান, বুর্থান্পুর প্রভৃতি 
দাঞ্ষিণাত্যের প্রাচীন সহর হইতে উৎকৃষ্ট তন্তবাঁয়সকল এখানে 
আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা সাধারণে “কো্ঠী' নামে 
প্রসিদ্ধ । ইহাদের গক্মবন্্র এবং অন্তান্ত স্থলের পিন্তল ও প্রস্তর 
নির্মিত পাত্রাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত 

হইয়! থাকে । 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বেণগঞঙ্গা- 
নদীকৃলে অবস্থিত । অগাঁণ ২১৯ ২২ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৯৪১ ৪৩ পৃঃ। এখানে কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির 
বিস্তৃত ব্যবসা আছে। 

ভাগ্ারিক ( পুং) ভাগারে নিথুক্তঃ ঠন্‌। 
ভাঙারাধ্যক্গ। 

ভাঙরিন্‌ (পুং) ভাগারোহধিকারিত্বেনাস্ত্যশ্তেতি, ভাঙার- 
ইনি। ভাও্ারাধ্যক্ষ, চলিত ভাঁড়ারী। নিদ্রিত অবস্থায় 
কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, কিন্ত ভড়ারী নিদ্রিত 
হইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইলে দোষ হয় না। 
“ক্ষুধিতত্ৃষিতঃ কামী বিগ্তার্থী কষিকারক2। 
ভাণ্ডারী চ প্রবামী চ সপ্স্থপ্তান্‌ প্রবোধয়েৎ ॥”ব্যেবহার প্রদীপ) 

২ থাগ্য ও রত্রা্দির অধিকারী দান্তভক্তিপরায়ণ গ্রীকৃষ্জের 
সেবক গণভেদ। 

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগ্ুণ আদি করি। 

থাগ্ধ আর রহ্রাদিক ভাগারে ভাওারী ॥ 

গীঠ আদি দানে ভক্ষ্য স্থানাদি করণে। 

কমল বিমল আদি পটু স্রজনে ॥” (তক্তমাল) 

শ্রীরুষ্ণসেবারত এরূপ অনুচরই ভাগারী পদবাচ্য। 
২ নাপিত জাতির একটা শাখা। [নাপিত দেখ। ] 

ভাগারিয়া, বোগাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্ত- 


ভাঁগারী, 


দ্বারা কলুষিত, অপরদিকে আবার তাহা সরলতা ও সাহসিক- 





রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। 
ভাণ্ডি (পুং) ভড়ি-ইন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নাপিতের 


ক্ষুরাদির আধার, চলিত ভাড়ি। 

ভাগ্ডিক ( পুং) ভাগ্িল, নাপিত। (হেম) 

ভাপ্িজত্ঘি (পুং) ভিজজ্ৰের গোত্রাপত্য। 

ভাগ্ডিত (পুং) ভগ্তিতের গোত্রাপত্য। (পা 81২১১১) 

ভাণ্ডিতায়ন (পুং) ভগ্তিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১/১১৭) 

ভাগ্ডত্য (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য । (পা 8১১০৫) 

ভাগনী (ত্ত্রী) পেটকা। ২ মঞ্জযা। ৩ চুব়ী। 

ভাঞ্ডিল (পুং) ভাওিরস্তাস্তেতি ভাঙ্ি-লচ্। নাপিত। 

ভাগ্লায়ন (পুং) ভািলগ্ত গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ। 
(পা ৪১১১০ ) নাপিতের গোত্রাপত্য | 

ভাগ্িবাহ (পুং) ভাঙিং ক্ষুরাগ্াধারং বহতীতি বহ-অণ। 
নাপিত। (শব্মালা) 

ভগ্তিশীল1 (ত্ত্রী) ন্ৌরগৃহ। 

ভাগ্তীর (পুং) ভণ্ড ঈরচ, পৃষোদরাদিতাঁৎ সাঁধুঃ। বট 
বুঙ্ধ | (জটাধর) ২ ব্রমণ্ডলের অন্তরে ষোড়শ বট-বন মধ্যে 
দ্বিতীয় বট-বন। “সক্কেতব্টমাদো তু ভাওারাথ্যং বটং দ্বরং।৮ 

( নারায়ণভট্রকৃত ত্রভক্তিবিৎ ) 

২ ক্ষুপবিশেষ। ভাণ্তীর ফুলের গাছ (01919990702 
11000111081, ) | | 

ভাণ্ডীরলতিকা (ভ্ত্রী) মঞ্জিষ্টা। (রানি*) 

ভাগুীরবন) বৃন্দাবনের চুরাঁণী বনের অন্তর্গত একটা বন। 
গকষ্জের লীণাক্ষেত্র বলিরা ইহা একটা পবিত্র তীথক্ষেত্ররূপে 
গণ্য । এখানে স্ুদাম সথ। ও বলরামের মুগ্তি স্থাপিত আছে | 

ভাগের, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঝান্দী জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন সহর। অ্০ ২৫০৪৩৩০% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮ 
৪৭৫৫ পুঃ মধ্যে । পলুজ নদীর বামকুলে ঝান্দী হইতে ২৪ 
মাইল দূরে অবহ্থিত। ভূ-পরিণাণ ২০৮ একর। এই নগরের 
প্রাকৃতিক শোঁভ। অতিশয় মনোহর। হহা ক্রমনিম্ম সমতল 
ভূমি হইতে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্থৃত। পর্বতোপরি 
বৌদ্ধসজ্থারাম, অসংখ্য মশির, তড়াগ ও কৃপাদির চিহ্ন 
বিদ্যমান আছে। সম্রাট অরঙ্গজজেবের অধিকারকালে নিষ্মিত 
একটী মসজিদে বৌদ্ধকীন্তির অনেক পূর্ব নিদর্শন পাওয়। 
যায়। দুভিক্ষ এবং ওলাউঠার প্রাইঙাব বশতঃ এই নগর ক্রমশঃ 
জনশৃন্ত হইতেছে । এই স্থানে খারুয়৷ নানক বস্ত্র ও সাদ! কম্বল 
প্রস্তুত হইয়া মাউ, গোয়ালিয়র, কাল্পি প্রভৃতি স্থানে 
বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 


ভাত 


ভাগ্ডেশ্বর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলাস্তর্নত একটী ক্ষুদ্র ভাতুড়িয়া, একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাতুড়িয়া! জেলার প্রধান 


পর্বত ; উচ্চতা ১৭৫৯ ফিট । এই পাহাড় ছুরারোহ ও বাসের 
অবোগ্য। ইহার চতুষ্পার্থে অনেক গুলি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। 
ভাত (ক্লী) ভা দীত্তৌ-্ত। ১ প্রভীত। (শব্ধমাণ) ভা- 
ভাবে-ক্ত। ২ দীপ্তি। (তরি) ৩ দীবিযুক্ত। 
ভাতর্গাও, নেপাল রাজ্যান্তর্গত একটা প্রাচীন সহর। অক্ষা* 
২৭*৩৭উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৫'২২পৃঃ। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত 
নাম ভক্তপুরী। পূর্বে এই নগর নেপালবাসী ব্বাহ্মণদিগের 
প্রিনতর বাসভূমি ছিল। নেবার জাতির অত্যুদয় হইতে 
এখানে হিন্দু-নেবাঁরগণের অধিক বসবাস হইয়াছে। গোর্ধা- 
দিগের আক্রমণের পূর্বে এখানে মলবংশীয় রাজগণ আধিপত্য 
করিতেন । ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে তাহার! গোর্থাগণ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন। এখানে নেপালরাজ্যের একটা সেনানিবেশ 
আছে। এই নগর ৮ মাইল দীর্ঘ একথানি কাষ্টসেতু 
দ্বারা রাদধানী কাটমাণুর সহিত সংযোজিত। ভাঁতর্গ(ওর 
ভবানী মন্দির ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। স্থানীয় ব্যবহা- 
রোপযে।গী পিন্তল'ও তারের বাদন এই স্থানে প্রস্তত হয় । 
|] [ নেপাল দেখ ।] 
ভাতর্গ(ও, মধ্যগ্রদেশের বিলাসপুর জেলাস্থ একটী জমিদারী। 
অক্ষাৎ ২১৩৯৩০%৮ উ£ এবং ড্রাঘিণ ৮২৫১ পুঃ। ভূ 
গিরিমাণ ৬২ বর্ণ মাইল। বীজা জাতীয় স।মন্তগণ এখানকার 
অধিকাদী। 
২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান গ্রাম ও শিবনারায়ণ তহশী- 
লের সদর। 
ভাতগাও, বাঙ্গালার পুণ্রিয়৷ জেলাস্থ একটা দহর। 
ভাতি (ভ্রী) ভা-ক্তিন। শোভ]। 
প্যত্ত্‌ বপুর্ভাতি বিভূণাঘুধৈরব্য ক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিং। 
বভৃৰ তেনৈব স বামনো। বটুঃ সংপঠতো দি ব্যগতির্ধথ| নটঃ ॥৮ 
(ভাগণ ৮১৮১২) 
ভ।তার (দেশজ) তর্ধা। স্ত্রীলোকের স্বামী । 
ভাতু (পুং) ভাতীতি ভা (কমিমবি-জনিগাভারাহিভ্যশ্চ। উপ, 
১৭৩) ইতি তু । ১সুর্য্য। ২ দীপ্ত। (উজ্জল) 
ভাতু, নিকৃষ্ট জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে ও দাঁঞ্ষি- 
ণাত্যে ইহাদিগের বাস। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা 
নারায়ণ ও বাশের পুজা করিয়া থাকে। কিন্ত দাক্ষিণাত্যে 
ইহারা কোন রূপ মূর্তির পুজ! করে না। ইহারা ব্যায়াম, 
কুর্ঘন ও এরন্দ্রজালিক ক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া! 
থাকে। ইহার! মংশীয়, বেরীয়, হাবুর কোলাহাটা, হুম্বং, ছুঘের- 
বর প্রস্থৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়। থাকে । 








পি টির হার 


নগর। ইহার পশ্চিমে মহানন্দী ও পুনর্ভবা, দক্ষিণে গঙ্গা, 
পূর্বে করতোয়৷ ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। মুসলমান- 
অধিকারে মালদহের পুর্বাংশ ভাতুড়িয়া নামে খ্যাত ছিল। 
ভাতুড়িয়া'রাজ কংস এখানকার শাসনকর্তী ছিলেন। পরে 
ব্রাঙ্মণবংশীয় জমিদার রামকৃষ্জের পত্বী শর্বাণী দেবী 
এই সম্পত্তি ভোগদখল করেন। তাহার মৃত্যুর পর এই 
স্থান নাটোর-রাজবংশের পূর্বপুরুষ রঘুনন্দনের হস্তগত হয় । 
২ বর্ধমান জেলার একটা গণ্ড গ্রাম। অক্ষাণ ২৩'২৬উঃ 

এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* ২৯ পৃং। 

ভাঁতুড়িয়া (দেশজ) পরের ভাতে যাহার! জীবিকা! নির্বাহ 
করে। 

ভাতুয়! (দেশজ ) তাতুড়িয়া, যাহার! ধনিগৃহে থাকিয়া! কেবল 
অন্নধ্বংস করে। 

ভাঁতো।ড়ি, বোস্বাই প্রেমিডেন্দীর আঞ্গদনগর জেলার অন্ত- 
গত একটী গগুগ্রাম। আক্ষদনগর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর 
পূর্বে মেহকরী নদীতীরে অবস্থিত । এখানে ৪র্থ নিজামপাহী- 
রাজ মুর্তজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খুঃ) প্রধান 
মন্ত্রী সালাবৎ খর নির্মিত একটা সুবৃহৎ হ্রদ আছে। উহাতে 
প্রায় ৪৪বর্গ মাইল ভূমির জল পতিত হয়। ১৮৭৭ খুষ্টান্বে 
ইংরাজ গবর্ষেন্ট কর্তৃক উহ! সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহার 
জলে সন্পনিকটবন্তা স্থানের চাপবাদের বিশেষ সুবিধা হইয়া 
থাকে। এখানকার নরমিংহ-মন্দির শিল্পটনপুণ্যে পূর্ণ। 

ভাদ্রর, বোদ্াই প্রদেশের আন্গদাবাদ জেলায় প্রবাহিত একটা 
নদী । রণপুরের সন্গিকটে ভাদর-গোমাসঙ্গমে আজম থা" 
নামক গুজ্ররাতের জটনক স্ুবাদারের প্রতিঠিত (১৬৩৮ খুঃ 
অঃ) একটা ভগ্রতুর্গ বিদ্যমান আছে । ২ ভান্দ্র মাঁস। 

ভাদালিয়ামুখ। ( দেশজ ) ভদ্রমুস্তক। 

ভাছু, বাকুড়৷ ও মানভূম জেলাবাসী বাউরী জাতির অনুষ্ঠিত 
উতসববিশেষ। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি ও তৎপূর্বব দিনে 
ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়৷ ইহা! ভাছু নামে খ্যাত। প্রায় 
প্রত্যেক বাউরী গৃহে, ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে রমণীগণ 
পন্মোপরি অথবা চত্ুরত্্র একখানি তকে একটা কুমারী মৃ্তি 
স্থাপন করিয়। তাহাকে দেবীমুত্তিজ্ঞানে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত 
করে। এ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠা! রমণী ও বালিকাগণ 
সেই দেবীপ্রতিমার চতুর্দকে একত্র হুয়া! নৃত্যগীতাদি 
করিয়া থাকে । মাসের শেষ দুই দিন দিবারাত্র তাহারা নৃত্যগীত্ব 
ও মাদল বাজাইয়৷ মহাধূমধামের সহিত তাহাদের তাঁছুত্ত্ব 
সমাপন করে। 





প্রবাদ, জনৈক পাঁচেট-রাজকন্তা বাউরী জাতির ছুঃথে 
ছুঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্-নিবারণের জন্য বিশেষ অর্থ- 
সাহায্য করিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে ছঃখিত হইয়! 
বাউরীগণ তাহার দেবীমুত্তি সংগঠন করিয়া পুজা করিয়। 
থাকে । ভাদ্রমাসে তাহার মৃত্যু হওয়ায় এই মাসে তাছু উৎসব 
আরম্ভ হয়। মতান্তরে জনৈক পাঁচেট-রাজমহিষী স্বীয় কন্া 
ভাদ্রবতীর অকাল মৃত্যুতে ছুঃখিত হইয়! কন্যার স্মরণ জন্য 
একটী মূর্তি স্থাপনা করেন। ভাদ্রমাসে তাহার মৃত্যু হয়। 
বাউরীগণ নেই রাজকন্যার স্মরণার্থ এই উৎদৰ করিয়া 
আসিতেছে । 
ভাছুই (দেশঙ্গ) ভাদ্র মাসৌংপন্ন দ্রব্য, যথা ভাছুই ধান্য, 
তাদুই আম ইত্যাদি । 
ভাদ্র (পুং) ভাত্রী পৌরদমান্তন্সিন্নিতি ভাব্রী (সাশ্মিন্‌ পৌর্শ- 
মাদীতি। প| 9২২১) ইত্যণ। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অস্ত 
গত পঞ্চম মাস। এই মাসের পূণিমা তিথিতে ভাদ্রপদ 
নক্ষত্রের ধোগ হয বলিয়া এই মাসের নান ভাদ্র হইয়াছে । 
প্রথমতঃ এই মাস ছুই প্রকার সৌর ও চান্দ্র। সুধ্য ও চক্র 
লইয়! সৌর ও চান্্র হইয়াছে । দিংহরাঁশিতে যতদিন কৃর্ধয 
অবস্থান করেন,ততদিন সৌরভাদ্র। চান্দ্র মাসও মুখ্য ও গৌণ 
চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সিংহস্থ রব্যারধ শুরু প্রতিপদাদি 
অমাবস্তা পধ্ধযন্ত মুখ্য ঢান্্র ভাঁত্র এবং সিংহ্স্থ রব্যারন্ধ পুর্ণিমা- 
পর্য্যস্ত গৌণচান্দ্র ৷ ( মলমাসতন্ব ) ইহার পথ্যায় নভগ্য, প্রোষ্ট. 
পদ, তাদ্রপদ। (অমর) এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে ধীর, 
বরাঙ্গনাদিগের প্রিয়, রিপুনংহর্ভা, কুটিন ও সর্বদা হাস্ত- 
যুক্ত হয়। 

“নভগ্যষাঁসে খলু জন্ম যস্ত ধীরো৷ মনোজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাম্‌। 
রিপুপ্রমাথী কুটিলোহতিমর্খা প্রপন্নভ্তা স ভবেৎ সহাসঃ ৮ 

(কোঠীপ্র* ) 
যদি ভাদ্রমাসে কাহার বাঁটাতে গাভী প্রসব করে, তাহ! 

হইলে তাহার ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, অতএব ভাদ্রমাসে 
গাভীপ্রদব হইলেই তৎক্ষণাৎ ব্রাঙ্গণকে এ গাভী দান 
করিবে ॥ পরে যথাবিধানে হোম করা আব্গ্তক। এইস্থলে 
ভাদ্রমাস বলিতে কেবল সৌরভাদ্রই বুঝিতে হইবে। চান্দ্র- 
ভাদ্দরে গাভী প্রনব করিলে দোষাবহ হইবে না। 
“ভাঁনৌ সিংহগতে চৈব যস্ত গৌঃ সম্প্রহয়তে | 
মরণং তন্ত নির্দিষ্টং ষড়.ভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ ॥ 


ভাদ্র [ ৩২৯ ] ভাদ্র 


পুণ্যকালের পর প্রসব হইলে শাস্তি করিতে হইবে, গাভী- 
দান অনাবশ্বাক। 

“সংক্রমণোত্তরযোড়শদণ্ডাত্বকপুণ্যকালাভ্যস্তরে গোঃ” 
প্রমবে বিপ্রসম্প্রদানক-গোপ্রদানপুর্বকশাস্তিঃ কার্ষেতি 
বিশেষঃ তদতিরিক্তসিংহস্থরবৌ গোঃপ্রসবে শাস্তিমাত্রং 
কর্তব্যং ন গোঃপ্রদানম্‌।৮ (নির্ণয়সিন্কু) 

ভাদ্র মাপে কোন্‌ কর্ম অবশ্ঠকত্তব্য তাহার বিষজ্ব 
কৃত্যতত্বে এইরূপ লিখিত আছে,_ শ্রাবণী পুণিমার পরে 
তাত্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীত্রত সকলেই করা কর্তব্য। 

[ জন্মাষ্টমী ব্রতের বিষয় জন্মাষ্টমা শব্দে দ্খ।] 

ভাদ্রমাসের শুরা পঞ্চমীতে নাগপুজা করিতে হয়। 
যিনি যথাবিধানে কর্কোটকাদি নাগপুজা করেন, তাহার 
আর সপ্তম পুকষ পধ্যন্ত নাগভয় থাকে না। এই ভাদ্র- 
পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। * 

ভাত্রমাসের শুক্লা! একাদশীর দিন ভগবান্‌ বিষ্ণুর পার্খব- 
পরিবর্তন হয়, এইজন্য পার্খপরিবন্তন-একাদণা অবশ্ঠকর্তব্য। 
ভাদ্র শুক্ল! দ্বাদণীত্র দিন সায়ংকালে ভগবান্‌ বিষ্ণুর পৃ! 
করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, 

“ও বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেযং বাদশা তব। 

পার্খেন পরিবর্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব ॥৮ 

পরে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ৰ 

দত্বয়ি সপ্ত জগন্নাথ জগত সুপ্তং ভবেদিতি। 

প্রবুদ্ধে ত্বরি বুধ্যেতে জগত সর্বং চরাচরম্‌ ॥” (কৃত্যতন্ব) 

ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চত্ী তিথিতে চন্ত্র দর্শন 
করিতে নাই। দৈবাং যদি চত্দ্র দর্শন ঘটে, তাহা হইলে 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয়।। 





* ঠতথ| ভাপ্রপদে মাসি পঞ্চম্যাং অদ্ধয়া নত; | 

যন্ত্র লিখা নরে। ভক্ত] কুষ্খবর্ণাপিবর্ণ কৈ: ॥ ০ 

পূজায়েদগন্ধপুপ্পৈশ্চ ননিগুস্তুপায়সৈ;। 

তসা তুষ্টিং সমায়াস্তি পন্নগান্তক্ষকাদয়ঃ ॥ '  ' 

আসপ্তমাৎ কুলাত্তস্ত নভয়ং সর্পতে৷ ভবেং। | 

তম্মাৎ সর্ববপ্রযত্বেন নাগান, সংপূজয়েন্রর: ॥” ( কৃত্যতন্ব ) 

+ “নারায়ণোহভিশপ্রস্ত নিশাকরমবীচিষু। 
স্থিতশ্চতুর্ঘ্যামদ্যাপি মনুষ্যানীপতেচ্চ নঃ। 
অতশ্চতুর্থা।ং চন্্রন্ত এমাদাদ্ীক্ষা মানবঃ। 
গঠেন্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ মুখো বাপুযুদঙ আুখঃ ॥৮ 

অভিশপ্তো মিথ্যাপরীবাদবিষয়ীতৃতঃ সোহভিশাপঃ অদ্যাপি মনুষ্যান 


তত্র শাস্তিং প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্‌। 

প্রহ্তাং তৎঙ্গণার্দেব তাংগাং বিপ্রায় দাপয়েৎ ॥” 

হোমাদি শাস্তি করিতে হইবে না। সংক্রাস্তিতে এই 
£&]1] ৮৩ 


পতেৎ। ততশ্চ প্রাওমুখউদসুখে। বা কুশতিলজলাস্তার় ও অদ্যেত্যাদি 
সিংহার্কচতুর্ধাচন্্রদর্শনজন্ত-প।পক্ষযকামে। ধাত্েযীবাক্যমুং পঠিয্যে ” ইত্যাদি। 
( কৃভাতত্বে ভাপ্রকৃত্যম্‌ ) 





ভাদ্র মাসে অগস্ত্যকে অধ্য দান সকলেরই অবশ্ঠকর্তব্য। 
ইহা সৌর মাসেই দিতে হয়। সংক্রান্তির পুর্ব তিন দিনের 
মধ্যে প্রাতঃকালে শ্নানাদি করিয়া সংকল্প করিতে হুইবে। 
গু অগ্েত্যাদি সব্ধাতিলধিহপিদ্ধিকীমোইগস্ত্যপুজনমহং 
করিষ্যে এইন্ূপ সংকল্প করিরা শালগ্রাম বা জলে দর্সিণা- 
মুখে অগন্তাকে পূজা! করিতে হইবে। পরে সিতপুষ্পাক্ষত- 
ঘুক্ত জল শঙ্খে করিয়। লইয় অর্থ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা 
“গু কাশপুশপপ্রতীকাশ অগ্রিনারুতসম্তব। 
মিত্রাব্ষণযষেঃ পুত্র কুশ্তযোনে নমোইস্ক তে ॥” 
পরে এই মন্ত্র দ্বারা গ্রাথনা করিতে হয়। 
«“আতাপিওর্গিতে। যেন বাতাপিশ্চ মহাজুরত। 
সদুদ্রঃ শোধিতো যেন স মেইগন্তযঃ গ্রসীদতু ॥” (কৃতাতক) 
ভাঁ্রদাঁরব (ত্রি) ভদ্রদারু সন্বন্দীর। 
ভাদ্রেপদ্র (পুং) ভাদ্রপদা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমীসী ভাদ্রপদী সা 
যত্র মাসে সঃ, ভাদ্রপদী-মণ । ভাদ্রমাস। 
ভাঁদ্রপদ] (স্ত্রী) পুর্ব ভাদ্রপদ। নক্ষত্র। ২ উত্তর ভাদ্রপদ। 
নক্ষত্র। পর্যায় প্রৌ্পদ1। (অমর) 
ভাদ্রমাতৃর (পুং) ভদ্রমাতুরগত্যমিতি ভতরমাহ (মাতুকত- 
সংখ্যাসন্তদ্রপুর্বায়াঃ। প| 8১১১১) ইতি অথ, উকারাশ্চা- 
স্তাদ্দেশঃ ইতি কারিক1। সতীপুত্র। 
“স্ত্যান্ত তনয়ে যাগ্রাত্রবাদ্রমাহরঃ।' 
ভাঁদ্রমৌঞ্জ তরি) ভদ্রনুঞ্জনিশ্মিত মেখল|। 
ভাগ্রবন্মণ (পুং) ভদ্রবন্মার গোত্রাপত্য। 
ভাঁদ্রবিক (পুং) চীন পান্য, চলিত চীনা ধান। (পর্য্যায়নু০) 
ভাদ্রশর্শ্ি (পুং) ভদ্রশম্মার গোত্রাপত্য।  (পাৎ ৪1১৯৩) 
ভাঙ্রসাম (পুং) ভদ্রপামের গোত্রাপত্য। 
ভাদ্রবধূ (দেশজ) কনিষ্ঠ ত্রাতার স্ত্রী, ভার বৌ। 
ভান (ক্লা) ভাভাবেলুটু। ১ প্রকাশ। ২ দীপ্তি। ৩ জ্ঞান, 
প্রকাশ । 
ভানপুর, মধ্য প্রদেশের বালাঘাট জেল।র অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল । 
ভানপুরা, মধ্যপ্রদেশের হন্দোর রাজ্যের ভানপুরা তহ- 
মীলের প্রধান নগর। রেবানদীতীরে একটা গণওশৈলের 
তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা*ৎ ২৪ ৩৯৪৫” উ£ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৫৪৭৩৮ পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৩৪৪ ফিট 
উচ্চ। নগরের চারি দিকে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যে 
বশোবন্ত রাও হোলকরের অসম্পূর্ণ প্রাসাদ ও দূর্গ 
অবস্থিত। শ্রী প্রাসাদ মধ্যে যশোবস্তের প্রস্তর-প্রতিমুন্তি 
বিদ্যমান আছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভানপুরার ছাউনীর মধ্যে 


(হেন) 





] জানুক 


অবস্থান-কালে যশোবস্তের মুত্যু ঘটে। তাহার ভম্মাবশেষ 


যেখানে পতিত ছিল, তদুপরি একটা শ্বেতপ্রস্তরনির্দিত 
ছত্রি হইয়াছে। 
ভানরের, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অস্তগত একটা 
গিরিশ্রেণী। বিন্ধ্যপব্বতমালার দক্ষিণ-পর্বশাখা। নর- 


সিংহপুর জেলার নর্মদা নদীতীরস্থ সঙ্কলঘাট পর্ধত হইতে 
মৈহির উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তুত। এখানকার কালুমার নামক 
গিরিশ্রেণী ২৫৪৪ ফিট্‌ উচ্চ। 
ভানিয়ার, কাশীর রাজ্যের পার্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
গওগ্রাম। উরি হইতে নৌসেরা যাইবার পথে অবস্থিত। 
এখানে বিচিত্র কারকার্ধ্যঘুক্ত একটা হিন্দু দেখমন্দির আছে। 
উহার শিরপনৈপুণ্যের কতকাংশ গান্ধারপ্রদেশীয় বলিয়া 
অনুমিত ইর। 
ভানবীয় (তরি) ৯ভানুমন্বন্ধীয়, ভান্ুকিরণ। (ব্লী) ২ দি 
চক্ষু । 
ভানান (দেশজ) নিস্কবীকরণ, বথা ধান ভানান। 
ভানিকর (পুং) কিরণনমূহ, আলোক । 
ভানু (পুং) ভাতি চতুদ্দশভ্বনেমু স্বগ্রভয়া দীপ্যতে ইতি 
ভ| (দ্রাভাভ্যাং সঃ ১৩২) ইতি । ১ সৃর্য্য। 
“অনন্ত, কপিলো। ভানুঃ কাঁমদঃ সদতোমুখঃ।” 
( ভারত ৩৩২৪) 
২বিষ্ু। (ভারত ১৩১৪৯২৭)৩ প্রাধার পুত্রভ্দে। 
(ভারত ১৬৫৪৮) ৪ অঙ্গিরঃস্যত তপসের পুত্রভেদ। 
(ভারত ৩২২০৮) ৫ যাদব বিশেষ । 
“কন্তাং ভান্থমতীং নাম ভানোছহিতরং নৃপ। 
জহারাত্মবধাকাঁজ্ফী নিকুন্তো নাম দানবঃ।” 
(হরিৰণ ১৪৭২) 
৬ কিরণ। “শোচির্ভানবো দ্যামপন্তন্” (খক্‌ ৬৬৪২) 
“ভানবো। রশ্ম়$” (সায়ণ )৭ অর্ক বৃক্ষ। (অমর) ৮ প্রভু । 
৯রাজা। (ধরণি) ১০ বুত্তার্থংপিতা । ( হেম) ১১ গন্ধর্ক- 
ভেদ। (ভারত ১৬৫ অন) ১২ উত্তম মন্বস্তরে দেবতা” 
ভেদ। (হরিব*ৎ৯ অন) এই অর্থে এই শব্দ বহুবচন হয়। 
১৩ সহাদ্রিবণিত জনৈক রাজা । (সহাৎ ৩০১৫) 
ভানু ভন্ত্রী) ভান্মতী। (শব্রত্বা* ) ২ দক্ষকন্তাভেদ। 
“শৃণুধবং ঘ্েবমাতুণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ। 
মরুত্বতী বন্ুর্যামী লম্বা ভানুররুন্বতী ॥৮ ( মতস্তপুৎ ৫1১৫) 
৩ ধর্ধপত্থীভেদ। (হরিবৎ ৯অ০) 
ভানু, রামসহস্রনামপ্রণেতা । 
তানুক, সহাদ্রিথওবর্ণিতি জনৈক ধাজা। ( সহাদ্রি ৩৩৭৮ ) 


শািকিস্পি 








ভানুকর) জনৈক কবি। পদ্ভামুততরঙ্গিণীতে ইহার নামো- 
লেখ আছে। 

ভানুকম্প (ক্লী) হর্ধের কম্পনরপ ছুন্ক্ষণবিশেষ। জ্যোতিষ, 
শাস্ত্রে ইহা বিশেষ অমঙ্গলম্থচক বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

ভানুকেশর (পুং) হত্য। 

ভানুখেরা, বৃন্দাবনস্থিত কুওবিশেষ। এই “কুণ্ডের জল 
অতি উপাদের। ইহার চতুর্দিকে বুষভান্থ রাজার গো 
সকল থাকিত। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল ) 

ভানুণ্ুপ্ত, গুপ্তবংণীয় জনৈক রাজা । 

তানুচন্দ্র, কাব্য প্রকাণটীকা ও কাদদ্বরীটীকা প্রণেতা । 

ভানুচন্দ্রগণি, নৈক দৈন পণ্ডিত। ইনি মোগল-মন্বাট 
অকবর জপাল-উন্দীনের ( ১৫১৪-১৬০৫ খুঃ) সতার থাকিয়া 
বসন্তরাঞ্জকৃত শকুনার্ণব গ্রন্থের টাকা প্রণয়ন করেন। তাহার 
শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র উহা! সংশোধন করিয়াছেন। 

ভান্ুঢুড়ামণি, গঁষধভেদ। প্রস্থত গ্রণালী-্বর্ণ, রসসিন্দুর, 
গ্রবাণ, বঙ্গ, নৌহ, তাত, তেদপঞ্, ঘঘানী, শী, সৈষ্ধবলবণ, 
মর্রিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দার-হরিদ্রা, রনাঞ্জন ও ন্বর্ণমা- 
ক্ষিক সমভাগে জলে মর্দন করিয়া ছুই রতি পরিমিত বটা 
প্রস্তত করিবে। গ্রাতে সেবন কত্রিলে সর্রবিধ অর নাশ হয়। 

ভান্ুজ (পুং) ভাঁনোদীন্বতে জন-ড | তান্ুর পুন, স্থপ্যগুত্র। 

ভানুজিদীন্সিত, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্ো্ি-দীগিতের 
পুত্র। ইনি রাজা কার্ডিমিংহদেৰ কর্তৃক অন্ুকদ্ধ হইয়া 
ব্যাথ্যাস্ধা বা স্ুবোধিনী নামে অমরকোষটাকা প্রণয়ন 
করেন। স্বীয় পাঁধুজীবনের পরিচয়স্বরূপ পরবর্তী কালে 
ইনি 'রামভদ্রাশ্রম” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 

ভানুজি১ খেচরভূষণনামক জ্যো[তিঃশান্ত্রপ্রণেতা | 

ভানুদত্ত, ১ জনৈক বৈয়াকরণ। দেবরাজ ইহার নামোজথ 
করিয়াছেন। ২ কুমারভার্মবীয় ও গীতগৌরীশ নামক 
গ্রপথদয় প্রণেতা । ৩ ঘুহ্র্তসার নামক জ্যোতিগ্রস্থ-রচয়িতা। 
৪ মিথিলাবাদী জনৈক পণ্ডিত। গণপতিনাথের পুত্র। 
ইনি অলঙ্কারভিলক, রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী ও শূঙ্গার- 
দীপিক1 নামে কএকথানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভানুদক্তা, সংঘতির পত্রীভেদ। (নৃসিংহপু* ২৮১৯) 

ভানুদিন (রী) ভানোরদিনং। হুর্যের দিন, রবিবার । 

ভামুদীক্ষিত, গুরুবালপ্রবোধিনী নামে অমরকোধষটাকা ও 
লিঙ্গভাট্য় নামে একখানি অভিধান প্রণেতা । 

[ ভান্ুজিদীক্ষিত দেখ। 
ভানুদেব (পুং) ভান্রেব দেবঃ। ১ সূর্য্য। ২ পাঞ্চাল দেশীয় 
পাগুবপক্ষীয় একজন বীর। ইনি ভারতঘুদ্ধে নিহত হন। 


[ ৩৩১ ] ভনুমত 





সর ৮০ পা 


(ভারত কর্ণপণ ) ৩ রাজপুত্রভেদ। (সাহিত্যদর্পণ ১৯৩) 
৪ উমাঞ্গাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। তিনি ১৪৫০ 
সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। 

৫ উড়িব্যার জনৈক নরগতি। ইনি চানুকা-রাঁজকন্তা 
জাকল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করিজ়্াছিলেন। ৬ উক্ত রাজবংশীয় 
২য় নরসিংহদেবের পুত্র । 

ভানুনীথদৈবজ্ঞ, ভৌরাল-বংশীয় চন্দনানশের গুত্র। ইনি 
ভঞ্্রিত্র ৪ ব্যবহারপত্র নামে ছুই খানি গ্রন্থ বিরচন করেন । 

ভান্ুপপ্ডিত (পুং) ১ সঙ্জনবলতপ্রণেতা। ২ জনৈক কবি, 
গ্রীবৈগ্ভ ভাঙ্গণ্ডিত নামে পরিচিত। শাঙ্গ ধর-পদ্ধতিতে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। 

ভানুপাক (পুং) ক্্াকিরণে লৌহপাঁক। রসেন্্রসার- 
সংগ্রহে ইহার পাকের বিধান এইরূপ পিখিত আছে, লৌহ- 
চর্ণ বারংবার ছাঁকিয়া লইয়! ত্রিফলার কাথে প্রক্গালন করিয়া 
শুষ্ক হইলে ভান্পাক দিতে হইবে। লৌহের সমান 
ত্রিফল! দ্বিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে 
এই ক্কাথ বারংবার দিয়া হুর্ধ্যসন্তাপে শুদ্ু করিতে হইবে। 
ইহাই ভান্কপাক। ( রমেন্ত্রমারম*) 

ভানুফলা! (ত্ত্রী) ভাঙ্গরিব দীপ্তিমং কণমস্তাঃ। কদলী। 

(জটাধর ) 

ভানুভট্র, জনৈক গ্রন্থকার, নীলক্ঠ তট্টের পুপ্র ও শঙ্করভট্টের 
পৌত্র। ইনি একবন্র্লানবিধি, হোদনির্ণয়্ ও দ্বৈতনির্ণর- 
সিদ্ধান্তংগহ নামে স্বীয় পিতামহকৃত ধর্মাদ্বৈতনির্থয 
গ্রন্থের একখানি সংঙ্গিপ্ু পরিচয় প্রকাশ করেন । 

ভান্ুভট্ট (পুং) প্রশ্ন প্রণেত। নারারণদান দিদ্ধের গুরু। 

ভান্ুমৎ্ (পুং) ভানবঃ সন্তাসোতি ভাঙ্ছমতৃপ,। ১ হ্য্য। 

“অথোপনিন্তে গিরিশায় গৌরী তপস্ষিনে তাত্ররচ। করেণ। 

বিশোধিতাং ভাঙ্ছমতো মযূখৈমন্নীকিনীপুক্ষরবীজমালাম্‌॥” 

( কুমারমণ ৩৬৫ ) 

২ কলিঙ্গ দেশজ নৃপতিবিশেষ । (ভারত ৬।৫১।৩০) 

৩ কেশিধ্বজের পুত্র। (ভাগ* ৯১৩২১) ৪ ভর্গের 
নামান্তর । ৫ কৃষ্ণপুত্ভেদ | (তরি) ৬ দীপ্তিযুক্ত। 

“চন্্যপি চ গাত্রেষু ভান্ুমস্তি দানি চ।” (ভারত ১৩০৪৭) 
ভানুমতী (তরী) ভাঙ্গ-মত্ুপ, ডীপ,। বিক্রমাদিতারাছের 
স্ত্রী, ভোগরাজের কন্তা। 

“দেব্গুরোঃ এসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী | 

তেনাঁহং নুপ জানামি ভানুমত্যান্তিলং বথ। ॥৮ (কালিদাস) 

ইনি পরম রূপবতী ছিলেন। ভোজবংশের প্রসিঙ্গ 
ধন্রজালিক বিদ্যা ইহার অভ্যস্ত ছিল। অন্মঙ্গেশীয় তোজ- 








বিছ্যাব্যবসায়িগণ এখনও তাহাদের ভোজক্রীড়াকে “ভামুমতী 
ক।-খেল” বলির] থাকে । 

২ কৃতবীর্যের ছুহিতা। অহংযাতির সহিত ইহার 
ধিবাহ হয়। (ভারত ১৯৫১৫ ) ৩ অঙ্গিরসের প্রথম। কন্তা। 
(ভারত ৩২১৭৩) ৪ যাদব ভানুর কন্তা | (হরিব* ১৪৭২) 
৫ ছুর্যোধনের পত্বী। ( বেণীসংহারনা* ২ অণ) ৬ গঙ্গা। 

"ভুক্কিমুক্তিপ্রদ! তেশী তক্তত্বর্ণাপবর্গদ1। 

ভাগীরথী ভাহুমতী ভাগ্যং ভোগব্তী ভূতিঃ ॥” 

( কাশীথণ্ড ২৯১২৯) 

৭ সগরপত্ীভেদ | (লিঙ্গপু*ৎ ৬৬১৫) 

ভানুময় (ব্রি) রশ্রিসম্বলিত। আলোৌকমালাসমাকীর্ণ। 
ভানুমালী (তরি) সহ্যাপ্রিথগ্বর্ণিত জনৈক রাজা। 
(সহা্রি ৩৩১৪৯) 
ভানুমিত্র (পুং) ১. চন্দ্রগিরি-বৃপপুত্রভেদ | (বিষুপুও ) 
২ গডঢ়াদেশাধিপতি নরপতিতেদ। 

৩ জনৈক প্রাচীন রাজ! | ইনি মৌর্ধযবংণায় পুষ্যমিত্রের 

পর রাজাশাসন করিয়! ছিলেন। 

ভানুমিশ্র, জনৈক কবি। পদ্ামৃততরঙ্গিণীতে ইহার রচিত 
কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ভানুরথ (পুং) চন্্রগিরিরাজপুত্র। বৃহ্দর্পুত্রতেদ। 

ভানুল পেং) ভানুদত্তের নামান্তর। (পাঁণিনি 0৩৮৩) ২কান্তিক। 

ভানুবন ( ব্লী) ভার্গবন নামক অরণ্যানি। (হরিবংশ ) 

ভানুবন্মন্‌ (পুং) দার্গিণাত্যের অন্তর্গত পলাশিকার কাদব- 
বংণায় নরপতিভেদ। 

ভানুবাঁর (পুং) ভানোর্বারঃ। রবিবার, স্যর দিন। 

“অমাবন্তা। দ্বাদশা চ সংক্রান্তিশ্ড বিশেষতঃ | 

এতাঃ প্রণস্তাস্তিথয়ো ভান্ুবারন্ততৈৰ চ ॥৮ 

“অত্র ্নানং জপো। হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্‌। 

উপবাঁসস্তথ! দানমেটককং পাবনং স্থৃতম্‌ ॥” (তিথিতস্ব) 

অমাবস্যা, দ্বাদণী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সকল দিনে 
ন্নান, জপ, হোম, দেবতাপুদ্ধা ও উপবাস বিশেষ পুণ্যকর। 
ভানুবিক্রম, চেরবংশীয় নরপতিবিশেষ, ত্রিবাঙ্কোড়রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । 
ভানুশক্তি, সেত্রকবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি কাদন্ব- 
রাজ হরিবন্মীর নমসাময়িক। 
ভানুসেন (পুং) কর্ণের পুত্রভেদ। (ভারত কর্ণপ* ৪৮অ৭) 
ভাঁনেমি পুং ভানাং প্রভাচক্রাণাং নেমিরিব। হৃর্য্য | (ভ্রিকা?) 
ভান্ত (গুং) ভায়াঃ দীপ্তেঃ পঞ্চদশাহমধ্যে অস্তোযন্ত। গুরু ও 
কুষ্টপন্ষের পঞ্চদশাহমধ্যে কাস্তির উপচয় ও অপচয়যুক্ত উক্ত । 











ভাঁমক 





“ভাস্তঃ পঞ্চদশঃ৮ (শুরুষভুৎ ১৪২৩) 'ভান্তশ্চন্দ্রঃ, 
পঞ্চদশাহানি পূর্যযমীণত্বাৎ পঞ্চদশঃ, ভ1 কাস্তিরেব অস্তঃ 
স্বরূপং যস্ত, তদ্রপাসি, চন্দ্রমা ভৈ ভান্তঃ পঞ্চদশাঃ, (বেদদীপ*) 
ভন্ত অন্তঃ। ২ নক্ষত্র ও রাশির অস্ত। 

ভান্দ (পুং) অতিপুরাণভেদ । (কৃম্পুত ) 

ভান্ধুপ, বোক্বাই প্রেণিডেম্সির প্রান! জেনাস্থ সমুদ্রতীরবর্তা 
একটী বন্দর। ইহা একটা রেলওয়ে ষ্টেসন। অক্ষা্ ১৯ ০৮ 
৪৫% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭২* ৫৯ ১৫ পুঃ। 

ভাপ, (দেশজ) বাষ্প, ভাবওঠা। 

ভাপশাহ, বোম্বাই প্রেসিডেম্সির সাতারা জেলার অন্তর্গত 
একটা গণ্ডশৈল। 

ভ[পমাগন্ধ (দেশজ ) একপ্রকার গন্ধ, হূর্গন্ধভেদ। 

ভাপীপুলি (দেশজ) জলের উষ্ণ বাপে প্রস্তত মিষ্ট পিষ্টকতেদ। 

ভাঁভর, গুদরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্দীর অন্তর্গত ভাভর 
রাজ্যের প্রধান নগর। পালানপুর হইতে ৫৫ মাইল দূরে 
অবস্থিত। অক্ষা* ২৪৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১* ৪৩ পৃঃ । 

ভাম, ক্রোধ। ভ্াদি" আত্মনে* অক সেট। লট তামতে। 
লোট্‌ ভামতাং। লিট্‌ বভামে। লুঙ অভামি্। ভাম-- 
কোপন। অদন্ত চুরাদি। পরট্মৈৎ অক সেট্। লট, 
ভাময়্তি। লুঙ্‌ অবর্তীমৎ। 

ভাম (পুং) ভামনমিতি ভাম ক্রোধে ঘঞ.। ১ক্রোধ। “মদেচিদস্থ 
প্রকজন্তি ভাম নবরস্তে পরিবাধো। অদেবী+” (খক্‌ ৫২১০ ) 
ভামা ক্রোধা দীপ্তয়ো বা+ (নারণ )। ভা-( অর্তিস্তসহুস্থধৃঙ্গিক্ষ 
ভায়াবাপদীতি । উপ, ১১৩৭) ইতি মন্‌। ৩ কুধ্য। ৪ ভথিনী- 
পতি। (শব্দরত্ব।ৎ ) 

“গুরুং মিতং তু ভানং পুত্র ভগিনীং তথা ॥৮ 
ঙ (দেবীভাগ* ৬।১৬।৪৯) 

ভাম, বেরারের বূন জেলাস্থ একটা জনশূন্য সহর। অঙ্গ1* 
২৫* ১৩৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৮ ৩পুঃ। এই নগর জেও- 
মলের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রঘুজি- 
ভোমদ্লের দেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। কথিত 
আছে যে, এখানে কোন নময়ে পঞ্চমহত্র বৈরাগীর বাষ 
ছিল। পুর্বে এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৭৬ থৃষ্টাবের 
বন্দোবস্ত মতে প্রজ্জাদিগের দ্বার আবাদ হওয়ায় ইহা অধুন! 
একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে পরিণত হইয়াছে। 

ভাঁম, বোম্বাই প্রেসিভেক্সির পুণা জেলাস্তর্গত নর্দীবিশেষ। 
এই নদী সহ্পর্বত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

ভামক (পুং) ভাম এব স্বার্থে কন্‌। ভগিনীপতি। 

(শবরত্বা ) 


ভামের [ ৩৩৩ ] ভারকী 








ভামকবি, ষড়ভাষাচন্ত্রি কা-রচয়িতা। ভামো, উত্তর ব্রদ্দের রাজধানী । ইরাবর্তীনদীতীরে অবস্থিত। 
ভামগড়) মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নিমার জেলাস্থ একটা সহর) অশা* ২৪০১৬ উঃ এবং দ্রাঘি, ৯৫৫৪ পৃঃ। চীনরাজ্যের 
কন্দনহরের ৮ মাইল পুর্বে অবস্থিত। সহিত এই নগরের বিস্বৃত বাণিজ্য আছে। পূর্বাপেন। 


ভামচন্দ্র, পুণা জেলান্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। ইহাতে | এখন এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হহয়াছে। নগরের 
ভামচন্ত্র (শিবের ) মন্দির ও সীতাকুণ্ড নামক জলপ্রপাত ; উপকণ্ঠে ছুইটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যায়। 
আছে। এই পর্বত চাকনের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ূ [ব্রহ্মদেশ দেখ। 
উঞ্জ শিবমন্দির ব্যতীত এই পর্ধতভাগে অনেক গুহামনির ও ৷ ভা্দুর্দা, বোস্বাই প্রেসিডেম্পির পুণা জেলান্তগত মুখাতীরস্ত 
দঘোব প্রভৃতি বোদ্বকীর্তি রহিয়াছে । একটা গণঞাম। এই গ্রাম পুণার অনতিদূরে অবস্থিত এবং 
ভামগুল (ক্র) তানাঁং মগডলং। ১ রশ্মিমেখলা। ২ আর্ত | কাঞমেত্‌ দ্বারা পুণানগরের সহিত সংযোছিত। এখানে 
খি বা রাজার মুখের চতুর্দিকৃস্থ কিরণমাল|। পশুক্ুয়-বিক্রয় নিমিত্ত প্রতি বুধবারে একটা হাট বসিয়া 
ভাঁমতা, জাতিবিশেষ। ইহারা চৌধ্যবৃত্ি দ্বারা জীবিকা | থাকে। শীতকালে এঁ হাটে পণ্ডর সংখ্যা প্রীষ্মকাল অগেঞ্গ 
নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদ্দিগের আচার, ব্যবহার ও পরি-; প্রীর্প ৩ গুণ অধিক হইয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তভাগে 
চ্ছদ উচ্চ জাতির হিন্দুদিগের স্ায়। ইহাদিগের প্রায় সকলই অনেক হংরাঙ্গের বদতি এবং বিখ্যাত পাঞ্চালেশ্বর-মনদির 
সঙ্গতিপন্ন। [ভামতীস্ন দেখ। ] আছে। ১৮০১ থৃষ্ঠান্বে বিখাত যশোবস্ত রাও হোলকরের 
| 


ভামতী, ড়দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি-মিশরকত বেদান্তস্ত্রের : ভ্রাতা বিঠোজে হোলকর এখানে বাজীরাও কর্তৃক ধৃত হন। 
টীকা । এই টাক! অতিশয় প্রাঞ্জল। বাজিরাও পেশবা মিন্দেরাজের প্রীতি উৎপাদনার্থ বিঠোজিকে 
ভামতীয়, দাঞ্গিণাত্যের ভ্রমণণণ। জাতিবিশেষ, তিক্ষাবৃত্তি ও | হস্তিপদে বন্ধন করিয়া হত্য! করিতে আদেশ দেন। 
চোধ্যবৃ্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিক।। ইহারা মরাী বেশে: ভাম্বোর, বোত্াই প্রেণিডেন্পির ' করাচি জেলাব্ন অস্তগত 
গথে পথে ভ্রমণ করিয়া নিজের অভীষ্ট সাধন করিয়। বেড়ায়। একটা নগর। অধুনা ইহ! ধ্ব*সাবশেষে গরিণত । অক্ষ, 
পুণার পশ্চিমে ভার্দ্দা, গণেশখণড গ্রভৃতি স্থানে ইহাদের | ২৪*৪০ উঃ, দ্রাঘিণ৬৭৭১ পুঃ। ইহার প্রাচীন নাম দেবল, 
বাদ আঁছে। 1 কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মুগলমানদিগের আক্রমণের পুরে 
ভামনী (পুং) ভামং নয়তি নী-কিপ্‌। পরমেশ্বর । প্ভামনী- ূ এই নগরের নাম মহার| বা মানসর ছিল। 
রেষ সর্কেষু লোকেবু ভাতি য এবং বেদ” (ছান্দোগ্য উপ*) : ভায়জাত্য (পুং) কপিবলের গোত্রাপত্য। 
ভাঁমহ (পুং) ১ জটনক্ক অলঙ্কারশান্ত্রপ্রণেতা । ২ রাষুকুট- , ভায়রাভাই (দেশজ) শ্তাপিকাপতি। 
বংশায় জনৈক নরপতি। ূ ভায়া (ভ্রাতৃশব্জ) ১ ভাই। (লাটিন) ২ পথিমধ্য। 
ৃ 
ূ 
র 





ভামহ্‌, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বররুচিকত প্রাক্ৃত-। ভ।য়াঁবদর, বোথাই প্রেসিডেন্পির হালার জেলাস্থ একটী নগর। 
প্রকাশের মনোরমাবুণ্তি "নামে টাকা 'ও একখানি অলঙ্কার- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ভাম!1 (স্ত্রী) ভামতে হতি ভাম-অচ-টাপ্‌। কোপন। স্ত্রী। 

তামিন্‌ ত্রি) তাম-ণিনি। ১ ক্রোধুক্ত । ২ তেজস্বী। 


অন্দ* ২১০৫১১%উ: এবং দ্রাঘিৎ ৭০১৭৫ পৃঃ। 
ভাঁয়িল, ১ রাজমালবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ গৃহনিশ্মাণ। 
ভার, কচ্ছদেণায় জাতি বিশেষ। দির সভ্রাট জাহাগীরের 

রাজত্ব কালে তংপুত্র শাহজহান ইহাদিগকে পরাগ্িত করেন। 
ভার (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভূঞ মরণে (অকর্তরি চ কারকে 


(খক্‌ ১৭৭১) 
ভামিনী (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-ণিনি ভীপ,।১ কোপনাস্ত্রী।  সংজ্ঞায়াং। পাঁ ৩৩।১৯) ইতি ঘএঞ২। ১ পরিমাণবিশেষ, 
২স্ত্রী মাত্র। “একদ। দানবেক্্রস্ত শন্দিষ্ঠা নাম কন্তকা। বিংশতি তুলা পরিমাণ, ইহা আট হাজার তোল।। 


“অবিআামং বহেস্তারং শীতোষঞ্ ন বিন্দতি। 
সসম্ভোষস্তথ। নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দভাৎ ॥% চোণক্য) 
২ বিষ্ু। (মেধিনী) ৩ গুরুত্ব, গুরুত্বগুণবিশিষ্ট বস্ত, চলিত 
বোঝা । ৪ বীবধ। (মেদিনী) 
ভারক (ক্লী) পরিমাণবিশেষ, ভার। 
ভারকী (তত্র) ভূ বাহুলকাৎ অঙ্গচ। পোৌষণকর্তরী স্ত্রী। 


2117 ৮৪ 


সখী সহত্রসংযুক্ত। গুরুপুত্রা চ ভামিনী ॥৮ ( ভাগবত ৯১৮1৬) ূ 

৩ তুনয় নামক গন্ধর্ের ছহিতা। (মাকণ্ডেয়পু* ১২৮৭) | 

ভামের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেনাস্তর্গত একটা 

প্রাচীন নগর। এখন এখানে পুব্বতন নগরের ধ্বংসাবশেষ 

মাত্র বিদ্যমান আছে। হহা নিঞ্জামপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত। 


ভারতচজ্্র রায় 





ততঃ কাণ্ঠার্দিত্বাৎ ঠ4.| ভারাহ্ুক--তত্র ভব। 
ভারগু (পুং) উত্তরকুরুদেশজ্ শকুনপন্মী। 
“অনংহতা বিনশ্স্তি ভার ইব পক্ষিণঃ ॥ 
একোদরাঃ পৃথক গ্রীবা অন্যোহন্তকলভক্গষিণঃ।” ( পঞ্চতন্তর) 
ভারত (র্লী) ভারতান্‌ ভরতবংশীয়ানাধিকৃত্য কৃতো গ্রস্থ 
ইত্যণ। বৰা ভারং চতুর্ষেদাদিশাস্ত্রেত্যোপি সারাংশং 
তনোতীতি তনড। গ্রন্থভেদ, মহবি বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষ 
শ্লোকাম্মক মহীভারত নামক ইতিহাস গ্রস্থ। 
“ভারততং শৃণুয়াপিত্যং ভারতং পরিকীতয়েৎ। 
ভারতং ভবতে যন্ত তশ্ত হস্তগতো জয়ঃ ॥” (ভারত ) 
[ ইহার বিশেষ বিবর্ণ মহাভারত শবে দেখ । 
২ বর্ষভেদ, জন্বুদীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। 
ভরতন্ত মুনেরন্ং ভরত-অণ্‌। (পুং) ৩ নট। (জটাধর ) 
৪ অগ্নি। (কা) ভরতন্ত গোত্রাপত্যমিতি ভরত-অণ্‌। 
৫ ভরতের গোত্রাপত্য । 
“তব্রাশ্রোষমহক্ৈতং কর্ম ভীমস্ত ভারত।৮(ভারত ৩।১১৭৪) 
ভারত, সমরদারোদাহরণ প্রণেতা 
ভারত আচার্য, তম্বনারধৃত জনৈক তন্গ্রন্থকার। 
ভারত কর্ণ, তন্বকণিকা-রচয়িতা। 
ভারউচন্দ্র রায়, জনৈক স্ুপ্রশিদ্ধ বঙ্গকবি। তিনি কাণিকা- 
মঙ্গল (মনদানগগল) লিখিরা আপনাকে বর্গবামীর নিকট চির- 
পরিচিত করিদ্রা গিরাছেন। তাহার গ্রন্থের ভাষা অশ্লীল 
হইলেও উহার রচনবৈচিত্য ও ক্বিতপূর্ণ অভিমধুর 
সরল পদবিন্যান দেখিলে এককালে চমতকৃত হহতে হয়। 
সাহিত্য ও কাব্যাদি হহতে দাধারণতঃ সাময়িক মমাজ-চিত্র 
সম্কলিত হইতে পারে। কবি ভারতচন্ত্র স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে মে 
সকল অমাজ্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিরাছেন, তাহা 
তংকালাণ সামদিক বিপ্লবের পরিচায়ক । নবাবী আমলে 
মুপলমানগণের অত্যাচার ও সুখবিণাপী তৃস্বানিগণের যথেচ্ছা- 
চারিতা তংকালে সমাজে একটা বিশেষ উচ্ছঙ্খলতা৷ উপস্থিত 
করিয়াছিল। সেই বিলাসিতা ও কামিনাকাঞ্চন-লালসার 
মধ্যে পড়িয়া সেই সময়ে সকলেই প্রায় আদিরসের অনুরাগী 
হইয়াছিল। তাই আদিরস-নুখাম্বাদনোৎ্সৃক নবদ্ীপাধি- 
গতি মহারাজ কৃৰ্চচন্ত্রের আদেশে অন্দ্দেশীয় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত- 
চন্দ্র বিঘ্যানুন্দরের ভ্যার আদিরসপুর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। যাহ হউক, তিনি সাময়ক রুচির বশবর্তী 
হইয়া স্বীয় কবিত্ত শক্তির পরাকাষ্ঠ1 দেখাইয়। গিয়াছেন। 
বদ্ধমান গলার অন্তঃপাতী ভূরস্সট পরগণাস্থ পেড়ে 
বস্তপুক্ধ গ্রামের নিকট নরেন্ত্রপুরে তাহার জন্ম হয়। কিন্ত 


] ভারতচন্দ্র রায় 


০ পপি শিপ? 


কোন্‌ অন্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোন প্রকৃত 
বৃস্তান্ত পাওয়! যায় না। তাহার রচিত “সত্যপীরের কথা” 
নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এইরূপে বংশপরিচয় লিখিত আঁছে-_- 

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ, 

সদাঁভাবে হত কংস, ভূরস্থটে বসতি । 

নরেন্দ্র রায়ের স্থুত, ভারত ভারতীবুত, 

ফুলের মুখটা খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥ 

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, 

তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী। 

ভারতে নরেক্্র রায়, দেশে যার যশ গায়, 

হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াহল পারসী ॥ 

সবে কৈল অনুমতি, সংগ্গেপে করিতে পোথি, 

তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষনা। 

গোঠীর সহিত তায়, হরি হৌন্‌ বরদায়, 

ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥” 

উল্ত গ্রগ্থের সমাধি বাক্যের “সনে রুদ্র চৌগুণা হইতে 
গ্রন্থনমাপ্তিক(ল বাঙ্গাল ১১০৪ সাল ধর! যাঁয়। শুনা যায়, 
তখন ভাঁরতচন্দ্র পঞ্চদশবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং তাহার গন্ম 
সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালে হইয়া থাকিবেক । 

কবির পিতা রাজ! নরেঞ্রনারায়ণ রায় নবাব আলীবদ্দী 
থার রাজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার প্রায় বাধিক 
৩ লগ্গ টাক] রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় অহুল সম্পপ্ডি- 
রমার জন্ত নিকটবর্তী ভবানীপুর গ্রাম গড়বন্দী করেন। 
জনরব এইরূপ, পরম্পরের অধিকারভুক্ত ভূমিলীমাসংত্রান্ত 
ৰিবাদহত্রে রাজা নরেন্দ্রনারারণ বায় বদ্ধমানাধিপতি 
মহার।জ কীতিচন্দ্র রার বাহ।ছুরের জননা শ্রীমতী মহারাণী 
বিষুকুমারীকে কটুবাঁক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে কোপা- 
স্বিতা হইয়া রাজমাতা৷ হুইজন রাজপুত দেনানীকে তুূরন্ুট 
অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। তাহারা সদলে 
আসিয়া রজনীঘোগে ভবানীপুরগড় ও পেঁড়োর গড় বলপুর্ধক 
দখল করিয়া লয়। 

ইহার পর নরেকন্দ্ররাম্মের দৈহ্যদশার আরম্ত। হৃত- 
সর্বস্ব হইয়া তিনি কাঁয়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
কবি ভারতচন্ত্র মেই গোলযোগের সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার 
গাজীপুরের নিকটবন্তী নওয়াপাড়। গ্রামে স্বীয় মাতুলাতরয়ে 
যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুর- 
গ্রামে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি 
অল্পদিনের মধ্যে উক্ত দুইথানি গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
করিয়া চতুর্দশ বর্ষ বয়সে স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। পরে তাজ- 





পুরের নিকটস্থ শারদাগ্রামবাপী জনৈক কেশরকুনী আচাধ্যের 
কন্যা বিবাহ করিয়! তিনিস্বীয় অগ্রজ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্চিত 
হুইয়াছিলেন এবং তাহার সংস্কৃতশিক্মীই এই অনিষ্টকর কার্যের 
মূলহেতু বলিয়া! সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ।* 

্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভর্খসিত হইয়। ভারত অভিমানবশে 
গৃহত্যাগপর্বক হুগলী বীশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমদিকৃস্থ 
দেবানন্দপুরনিবাঁসপী কারস্থকুলোত্তব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে 
গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয্ অধ্যবসায় ও 
মুম্দীবাবুদিগের যন্ত্রে পর্তভাষায় বিশেষ ব্যুত্গন্তি লাভ 
করেন। তিনি মুন্সী বাবুদিগের নিকট যে সিধা পাইতেন, 
শ্বহস্তে পাক করিয়া তাহাঁতেই উদরপৃত্টি করিতেন। এ সময় 
তিনি সংস্কৃত ও বাঞঙ্ষাণ। ভাষায় অল্প অল্প কবিত1 রচন। 
করিতে পাঁরিতেন । মুন্পী বাবুদিগের বাঁটাতে এক দিবস সত্য- 
নারায়ণের পূজা হইবে। সত্যনারারণের কথা শুনাইবার 
জন্য ভারতকে পুথি পড়িতে আদেশ করা হয়। তদনুসারে 
ভারত স্বরচিত ত্রিপপাছন্দাস্সমক একটা “সত্যনারায়ণকণা, 
পাঠ করির। সকলকে চমংকৃত করেন। উল্ত পুজোপলঙ্গে 
দ্বিতায়ব(র কথাপাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে 
অপর একথানি গ্রন্থের পাঠ শুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত 
গ্রন্থের শেষে “সনে রুদ্র চৌগুণা” এইকূপ সন নিদিষ্ট আছে। 
এই সময়ে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্বীর্ণ হয় নাই। 

পারস্য ভাষা বিশেষ বুৎপন্তি লাভ করিয়া অনুমান 
বিংশতি বংসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্ত্র গৃহে প্রত্যাগমনপুর্বাক 
পিতা মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তাহার 
অন্্পস্থিতিকালে পিতা নরেক্রনারায়ণ বদ্ধমানরাজের 
নিকট হইতে সামান্ত একটা সম্পন্তি ইজারা লন। ভারতকে 
সংস্কৃত এবং পারনী ভাষার বিশেষ কৃতবিদ্য দেখিয়। তাহার 
অগ্রজের। তাহাকে স্বকীম্ন সম্পত্তির মোক্তার স্বব্ষপ বদ্ধমান 
নগরে প্রেরণ করেন। এক সময়ে তাহার সহোদরেরা 
নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণে অক্ষম হইলে বদ্ধমান- 
রাজ প্র ইজরাটী খাপ করিয়া লন। ইহাতে ভারতচন্ত্ 
আপত্তি উথ্থাপন করিলেন, কিন্তু স্বীয় ছুর্ভাগ্যবশতঃ রাঁজকর্মম- 
চারিগণের চক্রান্তে পড়িয়। কারারুদ্ধ হইলেন। এই কার! 
যন্ণ! তাহাকে অধিকর্দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি 





* বলিতে পারি না, সংস্কতাধ্যয়নকালে এ বন্যার সহিত ভারতের 
কোন বাঁলস্বভাবন্নলভ প্রণয় জন্মিয়াছিল কিনা? কিন্ত এই বিবাহে তাহাদের 
বংশমধ্যাদা অনেক লাঘব হইয়াছিল । 
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কারারএককে বণাহৃত করিয়া রাব্বিযোগে বর্ধমান পরিত্যাগ- 
পূর্বক মহারাষ্ট্র অধিকারে মাসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । 

পলায়নকালে রঘুনাথনামক জনৈক নাপিত ভৃত্য সঙ্গে 
লইরা তিনি মহারাষ্্ররাজধানী কটকনগরীতে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। এখানে দরাশীল মহারাষ্্র স্থবেদার শিব- 
ভট্টের অনুগ্রহে তিনি আর পুরুষোত্তমধামে বাস করিবার 
আদেশ প্রাপ্ূ হন। সুবেদার তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া 
কর্মচারী, মঠধারী ও পাগাদিগের উপর আদেশ ঘোষণ! 
করিলেন যে, “ভারতচন্ত্র রায় ও তাহার ভৃত্য বিনা! করে 
পুকযোত্তমকেত্রে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং যখন যে 
মঠে থাকিতে ইচ্ছ করিবেন, তখন সেই মঠে নদম্মানে 
স্থান পাইবেন, । তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত একটা 
বণর।নী-মাট্কে ধার্ধ্য হহয়াছল। 

এখানে শঙ্খর।চাধ্যমঠে বাসপুর্ঘক ভারত রাজ প্রসাদ 
ও দেবপ্রসাঁদ ভে।গ করিগ়াছিলেন। সর্ধদা বৈষ্ণব সহবাস 
ও বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বেঞ্চব সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ ও 
শ্রীভাগবতশ্ববণ হেতু হার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি 
গৈরিক বস্ত্র পরিপানপুর্ধক উদ্ধাধীনবেশ ধারণ করিয়/ছিলেন। 
একদ| বৈষ্ঞব-সম্প্রদ্দাক্র বুন্দাবনধাম দর্শনের বামন! জানাইলে 
ভারত হ্ৃষ্টচিত্তে তাহাদের অনুগামী হন। শ্রী ত্র হইতে পদ- 
্রজে বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী 
থানাকুল কঞ্চনগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তথাকার 
গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন যে, 
কীর্ভনকারী গায়কসম্প্রদায় “মনোহরশাহী” কীরনারন্তের 
অনুষ্ঠান করিতেছে । বৈষ্ণব সঙ্গে দেবমন্দিরে এাসাদ পাইয়া 
তিনি কীর্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণচলীলারপানবভপানে 
গুণাকর কবিবর প্রেম।ক্রপাত করিয়াছিলেন । 

প্রখানাকুল গ্রামে ভীরতচন্দ্রের শ্যালীপতি-ভ্রাতাঁর বাটা, 
রছুনাথ তাহা জ্ঞাত ছিল। যখন তিনি তন্ময় হইয়া কীর্তন 
শুনিতেছিলেন, তখন রঘুনাথ অবসর বুঝিয়। গোপনে 
উট্টীচার্যের ভবনে যাইয়। তাহার শ্যাপী ও ভায়রা-ভাইকে 
সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত করান। তদ্ত্তাস্ত শ্রবণে 
ভট্টাচাধ্য পরিবারস্থ সকলে কীর্তন স্থলে উপস্থিত হইয়! 
প্রবোধবচনে তীহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন এবং নাপিত 
ডাকাইয়। তাহার দাড়ি গোপ চুল ও নখ গ্রতৃতি ফেলাইয়া 
দেন। তৎপরে তাহারা তাহাকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্থ্ পরি- 
ধানাস্তর অনেক অনুরোধ উপরৌধের পর গৃহ্ধর্ম্মে আসক্ত 
করিলেন, কিন্ত কিছুতেই তাহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের 
নিকট লইয়। যাইতে পারিলেন না। তিনি এ সময়ে স্বীয় 


ভাঁরতচক্দ্র রায় 





অর্থোপার্জন করিতে পারি, ততদিন আর আমি গৃছে গমন 
করিব ন।।, 

কএক দিবস পরে ভট্টাচার্য ভাঁয়রাতাই ভারতকে সঙ্গে 
লঈয়! শারদাগামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচাধ্যের ভবনে 
গমন করিলেন। বিবাহবাসর ব্যতীত ভারতচন্তর আর 
একরিনও প্রণযিনীর দুখদর্শন-ন্থখ ভোগ করেন নাই । অনেক 
দিনের পর স্ত্ীদর্শনে তাহার চিন্তে প্রেম ও গ্রীতি-ভাবের 
উদয় হইয়াছিল। শ্বশুরালয় হইতে যাত্রাকালে তিনি স্বীয় 
পর়ী ও শ্বশ্তর মহাঁশয়কে বলিয়া যান যে, যতদিন না আমি 
অর্ধোপার্জন দ্বারা স্বতন্থরূপে 'বাটীনিশ্বীণ করিতে পারি, তত- 
দিন আপনি কিছুতেই আপন কন্তাকে আমার পিত্রালয়ে 
পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ়তা, তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। 

শ্বশুরবাটা হইতে প্রত্যাবৃন্ধ হইয়। তিনি ফরাসডাঙ্গায় 
যান। এখানে ফরাসী গবমেন্টের দেওয়ান বিশ্যাত ধনাঢ্য 
শ্রোত্রিয় পাঁলধি-বংণীয় ইন্দরনারায়ণ চক্রবন্তী চৌধুরীর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। উক্ত, চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উমেদারী 
কালে তিনি গোন্দালপাড়। নিবাসী ৬ রামের মুখোপাধ্যায়েব 
আলয়ে আহারাদি করিতেন 

টাঁক কর্জের আবগ্তক হইলে নবদ্বীপরাঁজ কৃষ্ণচন্ত্র 
দেওয়ান উন্দ্রনারায়ণের বাটাতে আগমন করিতেন। এই 
স্থত্রে একদিন দেওয়ানজী মহারাজের সহিত নানা সনালাপের 
পর ভারতের কবিত্বশক্তি, পারস্য ও সংস্কত ভাষাভিজ্ঞতা 
এবং বর্তমান দৈন্যদশীর পরিচয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণচন্দ্র 
ভারতচন্দ্রের প্রতিপালনভার গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। 
মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গীকার মত ভারতকে কুষ্ণনগরে 
লইয়। গিগ্রা ৪০২ টাক বেতন নির্দিষ্ট করিয়। দেন। প্রতি 
দিন প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় রাজসাক্ষাৎ তাহার একমাত্র 
কার্ধায ছিল। তদন্ুুসারে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজ- 
সভায় উপস্থিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ছুএকটা ক্ষুদ্র কবিতা 
রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। তদ্দর্শনে প্রফুল হইয়] কৃষ- 
চন্দ্র ভারতচন্দ্রকে €গুণাকর+ উপাধি প্রদান করেন। একদিন 
মহারাজ বলেন, “ভারত্ত তোমার কবিতায় আমার সবিশেষ 
ল্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্ত আমি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য গুনিতে 
ইচ্ছা করি না। তুমি মুকুন্দরাম চক্রবন্তী (কবিবস্কণ) 
রুত চণ্তী-গ্রস্থেরপ্রণালীক্রমে কালিকামঙ্গল রচনা কর।” 

সেই আদেশগালন জন্ত কবিবর ভারত কালিকামঙ্গল 
. (অন্নদামঙ্গল) বর্ণনা করিতে আরম্ত করিলেন। প্রত্যহ 
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আস্মীয়কে বলিরাছিলেন ষে, “যে পর্য্যন্ত না বিষয় কর্ম দ্বারা 


পপ শী? 
৮ শে শী পস্পিসাশপ্পাা শীলা শশী শা পপিপী িপিশিপশিটীপীীীীাী্শীিিশিী ০০০০ রি 


| 


ভাঁরতচক্জ রায় 





গায়ক ইহাতে গীতের স্থুর ও রাগ সমাবেশ করিয়া রাজাকে 
প্রতিদিন গুনাইতেন। রচনা শেষ হইবার পূর্বে রাজা 
উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্য সুন্দর সংযৌজনা করিতে আদেশ দেন। 
তদন্ুসারে তিনি সংক্ষেপে বিগ্বাস্থন্দর উপাখ্যান * রচন! 
করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজ! তাহার পাগ্তিত্য ও 
কবিত্ব দেখিয়! তাঁহাকে স্বীয় প্রিয় সভাসদ্রূপে গণ্য 
করিয়াছিলেন। 

তৎপরে তিনি উপসংহারে মানসিংহের বঙগাগমন ও ভবা- 
নন্দ মজুমদারের পাল! লিখিয়! গ্রস্থ সমাপন করেন। 

[ ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র দেখ। 

উক্ত কালিকামঙ্গলের ( অন্নপামঙ্গলের ) শেষে গ্রন্থ- 

সমাপ্ডি-কাল এইরূপ পিখিত আছে-__ 
“বেদ লয়ে খষি রসে ব্রন্ম নিরূপিল। 
সেই শকে এই পীত ভারত রচিল। |” 

ইহার অর্থ ১৩৭৪ শকে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে 
ভাঁরতচন্তর কুষ্ণচন্দ্রের সভার থাকিয়! কালিকামর্গল সমাপন 
করিয়ছিলেন। সুতরাং ৪* বং্সর বর্ষের কিছু পুনে 
তিনি কষ্জনগরাধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
স্বীকার করা যায়। 

রাঁয় গুণাকরের রপমঞ্জরী-এগ্গের কবিহ্ব ও লালিত্য উপ- 


'লব্ধি করিয়! রান! কুষ্চন্দ্র ঠাহার প্রতি একপ সদ্তাপরায়ণ 


হইয়াছিলেন যে, কোঁন সময়ে ভাহার সহিত রহস্তকৌতুক 
করিতে বিরত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের নাক নায়িকার 


* তত্রচিত বিদাান্দর উপাখানটী রূপক বলিয়। মনে হয়। বর্দামান-বাজ- 
সরকাবের উপর জাতক্রোধ হইয়া! তিনি বিদ্যাকে বর্দানান-রাজচুহিত। সাঙ্জাইয়া- 
ছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বিদ্যা জ্ঞানরূপ! প্রকৃতির অন্যরপ। তং 
কালে নবদ্বীপে প্রগাঢ় বিদ্যাগ্মশালন হইত এবং ভ্রাবিডু, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষি- 
ণ।ত্য দেশ হইতে বিদ্যত্সাহী যুবকবৃন্দ নদীয়।য় ম্যায় প্রভৃতি শান্ত্রালোচনার 
জন্ত আগমন করিত। শ্যায়শান্ত্র্ীপ বিদ্যার কুট তর্কের মীমাংসা শান্্াধ্যাযী 
হুদ্দররূপ যুবকের আকাজ্সীর বিষয় ছিল। স্ুনার বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ 
গধান্ত পণ করিয়া সুদূর কাঁধীপুর হইতে নবদ্বীপে মাগমন করেন। বিদ্ানন্দর- 
গ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশান রূপে ঝীত্তিত হইয়াছে । মালিনীর সাহায্য 
বাতীত হন্দরের বির্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দেশ ব্যতীত 
শান্্রজ্তানলাভও তদ্ধপ ছুঃসাধ্য। বিদযালাভপ্রত্যাশায় সুন্দরের মালাগীথ! 
ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যাধ্যায়ীর অনীম অধ্যবনার ও উপদে গ্টাগণের 
প্রভাব খর্ষের সহিত তুলনা কর! যাইতে পরে। বিদ্যানুশীলন জন্য জ্ঞানা- 
ধীর অনুরাগ, যুবকের যুবতী প্রেনাকাজ্ষার অনুরপে সুচিত হইয়াছে । তাই 
ভাব বিপর্বায়ে ইহার ভাব ও ভাষা এতাদৃশ অন্লীপ হইয়। পড়িয়াছে। কিন্ত 
বর্ণমালার স্বরবিগ্ঠ(স সহকারে শব্দযোজন। অতি রমণীয় হইয়াছে। 


বর্ণনা শুনি মহারাঞ্জ  সীহাকে সথরসিক প্রেমিক জ্ঞানে 


জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তুমি বহুদিন এখানে রহিয়াছ, 
তোমার স্ত্রীপরিবারের কোন তন্বাবধান কর নাই ত?” তছু- 
ঝরে ভারত বলিয়াছিলেন, “আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাউ- 
বর্গের সহিত অসগ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
স্ব়ং বাটা প্রস্তুত না করিতে পারিলে আর গৃহী হইব না। 


সৃতরাং কিপ্ূপে আর বাড়ীতে মুখ দেখাই, গঙ্গাতীরে একটু 


জমি পাইলে বাটী প্রস্তত, করিয়৷ সংসার ধন্ম করিতে পারি ।” 
নবদ্বীপ হইতে কলিকাত। পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবন্বী স্থান মহারাজ 
কৃষ্ণচন্ত্রের অধিকারে ছিল। ভারতের প্রার্থন। মত তিনি 


তাহাকে মূলাজোড় গ্রাম খানি ৬৫* টাকা রাজস্থে ইজারা; 


দেন এবং বাটানিন্নাণের জন্য ১০০৯ টাকা দান করেন। 

তারতচন্দ্র মুূলাজোড়ে বাদ করিতে লাগিলেন। এ 
সময়ে বদ্ধমানপতি তিলকচন্দ্রের মাত বীর ভয়ে মুলা-! 
জোড়ের পার্শস্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাম করেন। 
পাছে রাণীমাতার হস্তী, অশ্ব, গে। প্রভৃতি পশ্বাদি ব্রাহ্মণ 
ভারতচন্দ্রের ইজারাভুক্ত মূলাজোড় এামে যাইয়া বৃশাঁদি 
ন্ট করে এবং তিনি ্স্বহরণপাপে পতিত হন, এই ভয়ে 
তিনি স্বীয় কন্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পন্তনী 
লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময় স্বব্ধপ মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র ভাবত- 
চন্দ্রকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘ। ও আনরপুরের অন্তর্গত গড 
গ্রামে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর এন্দোভ্তররূপে প্রদান করেন। 
মূলাজোড়বাসীর অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রাম পর্িিতা।গ 
করিয়। যাইতে পারেন নাই । পরকুনিদার রামদেবের অত্া- 
চারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্ত্রকে একখানি পাত্রপহ 
অষ্টশ্নোকী “নাগাষ্টক* লিখিয়া পাঠান । মহারাজ কৃষ্ণচন্্র 
নাগাষ্টকের রচনা-কৌশলে সাতিশয় সন্থপ্ট হইয়া নাগের উপ 
দ্রব নিবারণ কক্রিয়াছিলেন। মুলাঞোড়ে থাকিয়] ভারত তাহার 
পিতার ওদ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কএক বৎসর 
হাস্ত পরিহাসে কাল হরণ করিয়া তিনি ১৬৮২ 
বংসর বয়সে বহুমূত্ররোগে প্রাণতাগ করেন। কেহ কেহ, 
বলেন, বহুমুত্র হইতে রোগের স্ুত্রণাত হহয়। শেষে তাহার | 
ভস্মকরোগ জন্মির়াছিল। 


শকে ৪৮ 


| 
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ভারতম গুল, জদ্দ্বীপের অন্তর্গত ভারতাখ্য দেশভেদ | 


ভারতবর্ষ 





প্রগাগণের ভরণ করিতেন বিয়া মন্ত্র ভরত নামে 
আখ্যাত। আবার ভরত নামক মনুপ্রতিপালিত বলিয়। এই বর্ষের 
নাম ভারতবর্ষ হইয়ছে। কেহ আবার ছুম্মন্তপুত্র ভরতের 
নামান্গুসারে ভারতবর্ষ নামের নিরুক্তি কল্পন। করিয়। থাকেন । 
আবার কুমারিকাথণ্ড ৪ নার(িংহপুরাণে লিখিত আছে, জঙ্থু 
দ্বীপাধিপতি মগ্রীর্ষের জোষ্ঠ পুর নাতি হিমালরের আধিপত্য 
লাশ করেন। তংপুত্র খষভ এবং তাহার পুত্র ভরত। 
ভরত বহুকাণ ধম্মান্থসারে বে খর শাসন করিয়াছিলেন, 
তাহাই তন্নামান্ুারে ভারতবর্ষ বলিয়। কাছিত হইয়াছে। 
মাকেয়পুরাণমতে, ভরতকে তংপিতা। এহ রাজ্য দিয়া 
ছিলেন বলিয়। এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে । 1 


এহ 


পৌরাণিক সীমা ও ভূবৃত্তান্ত। 
ব্রহ্মা ্ড, মহন্ত, বিষুণ প্রন্থতি পুরাণে ভারতবর্ষের যে শাম 
নিদগ্ত আছে, তাহা নিয়ে গ্রদ ও হহল-- 
“ডওরং বত সনুদ্রপ্ত হিমবন্দপিণঞ্চ বহ। 
বষং তষ্ভারতং নান ধত্রেরং ভারতা প্রা ॥” 
যে দেশ মমুঞের ডউন্তর ও 1হমালর পব্দতের দঙ্িণ, 
তাহার নাম ভারতবর্ষ। এখানকার এঞজাগন শারহা শানে 
গ্রসিপ্খ। 
পোবাণিক বিভাগ। 
উল্ত পুরাণমমুহে লিখিত আছে, 
“ত[র৩3123 বর্ষশ্ত নবভেদাঃ প্রকীিতাঃ। 
সমুপরান্তারতা প্রেয়ান্তেত্বগম্যাঃ পরম্পরম্‌ ॥ 
হন্ত্রধীপঃ কশেপুণ্চ তাত্রবর্ণো গভস্তিমান্‌ । 
নাগবীপপ্তথা সৌম্য গান্ধর্বন্থথ বারণ? ॥ 
অয়ন্ত নব্মস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরনংবৃতঃ। 
ঘযোঞনানাং সহঅস্থ দ্বাপোহ্যং দর্ষিণো রং ॥ 
আরতো হ্বাকুমারিকাদাগঙ্গীপ্রভবাচ্চ বৈ। 
তিথ্যগু ভ্তরবিস্তাণঃ সহঅব্রয়মেব চ ॥ 
দবাপে। হ্যপনিবিষ্টোহ্য়ং শ্লেচ্ছৈরগ্ডেষু নিত্য শঃ | 
পূর্বে কিরাতা হাপ্তান্তে পণ্চিমে ববনাঃ স্বতাঃ । 
এাঙ্ষণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈ মধ্যে শৃদ্রান্চ ভাগশহ। 
হজ্যাবুদ্ধবণিজ্যা দ্য তরয়ন্তে। ব্যবস্থিতাঃ ॥” 
(প্রন্গাওপুরাণ ৪৮১২-২৭ ) 





[ ভারতবর্ষ দেখ। 
ভারতবর্ষ, জন্ুদ্দীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ব্রঙ্গাগপুরাণে 
লিখিত মীছে_- 
“ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মন্্রত উচ্যতে। 
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্বুতং।” (পুর্বভাগ ৪৮১০) 
্া। 


* “নাভেঃ পুত্রস্থ ধষভা্তবতে। চাভবন্ততঃ | 

তস্ত নায়া তিদং বষং ভ।রতং চেতি কাত্ত্যতে ॥৮ (কুম।রিকা ৩৩ অ+) 
( নীরসিংহপুরাঁণ ৩* অধ্য।য় দরষ্টীনা । 

+ “হিমাহবং দক্ষিণং বর্ষ ভরতায় দদৌ পিত|। 

তম্মাচ্চ ভারতং বর্ষং”-( মার্কগডেয় পু ) 


পতি 


ভারতবর্ষ [ ৩৩৮ ] তাঁরতবর্ষ 











এই ভারতবর্ষের নয়টা বিভাগ কথিত হইয়া থাকে । স মধ্যে নাগদেশশ্ত নৈকদেশে! মহাগিরি | 


হহার প্রত্যেক ভাগই সমুদ্র দ্বার। অন্তরিত থাকার পরস্পর কোটিভ্যাং নাগ-নিলয়ং প্রাপ্তো৷ নদনদীপতিং ॥ 
অগম্য। এই নয়টা বিভাগের নাম ইন্দরত্বীপ, কশের, তাত্রবর্ণ, যবদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্বাকরান্বিতম্ | 
গভপ্তিমান্‌, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্্ব ও বারুণ। উক্ত অষ্টদ্বীপ, তত্রাপি ছ্যতিমান্নাম পর্ধতো ধাতুমণ্ডিতঃ ॥ 


গঙ্গ৷ পর্যন্ত ইহার উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে বিস্তার তিন মণিরত্লাকরং ম্বীতমাকরং কনকম্ত চ। 
সহ বোঙজন। এই নবম দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্বদা! বুতর মাকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রানাং তথাকরং ॥ 
শ্্েচ্ছ বাস করে। ইহার পৃর্বসীমায় কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবন- নানাযেচ্ছগণাবীর্ণং নদীপর্বতমণ্ডিতং | 
গন এবং ইহার মধ্য ভাগে রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র এইচারি তত্র শ্রীমাংস্ত মলয়ঃ পর্বতো৷ রজতাকরঃ ॥ 
বর্ণ বপ্ত, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বনপূর্ববক বাস করিতেছে। মহামলয় ইতোবং*বিখ্যাতো৷ বরপব্বতঃ | 
বামনপুরাণে এই নবমদ্বীপ কুমারদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে ।* দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদ! ক্ষিতৌ ॥ 
বামনপুরাণ মতে অগন্ত্যভবনং তত্র দেবাস্থরনমস্কৃতং। 
“পূর্ধে কিরাতা যস্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থৃতাঃ। তথা কাঞ্চনপাদস্ত মলয়ন্তাপরস্ত ছি ॥ 
আন্ধ। নি ণতো বীর তুকক্ষাশ্চাপি চোত্তরে ॥%? নিকুঞ্জৈত্বপসোমাঙ্গৈরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতং। 

অথাৎ এই কুমার-দ্বীপের পুর্বসীমায় কিরাত রাজা,পশ্চিমে নানাপু্পফলোপেতং স্বর্গাদ্দপি বিশিষ্যতে ॥ 
ঘবন রাজ্য, দক্ষিণে আন্ব, রাজ্য এবং উত্তরে তুরক্ষ রাজ্য তথ ত্রিকুটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে । 
অবস্থিত। এই কুমারদ্রীপই অধুনা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। অনেকযোজনোতসেধে চিত্রসানুদ রীগৃহে ॥ 
এ£ নবম দ্বীপ ভিন্ন অপর আটটা দ্বীপ বর্তমান ভারতবর্ষের ত্ত কুটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণ!। 
বাহিরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। নির্ধঘাহবলভী চিত্রা হন্খ্য গ্রাসাদমালিনী ॥ 
উঠাদিগের মধ্যে তামবর্ণ ও নাগদ্ধীপ বর্তমান সিংহলদ্বীপের শতযোজনবিস্তীর্ণ। ত্রিংশদ্ঘোজনমায়তা। 
অংশ বিশেষ বলিয়। খ্যাত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া নিত প্রমুদদিতা স্ফীত লঙ্ক1 নাম মহাপুরী ॥ 
গিয়াছে । কিন্তু ইন্দ্রদ্বীপাদির প্রাচীন নাম পরিবন্তিত হওয়ায় স। কামর্পিণাং স্থানং রাক্গসানাং মহাজ্মনাং। 
তাহ।পিগের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা এক প্রকার ছংসাধ্য। আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্দিস্ভাদেব বিদ্বিষাং ॥ 
মান্ুষাণীমসম্বাধ! হগম্যা স। মহাপুরী। 
তস্ত দ্বীপন্ত বৈ পূর্বে তীরে নদনদীপতেঃ ॥ 
গোকর্ণনামধেয়স্ত শঙ্করান্তালয়ো মহান্‌। 
তখৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্ঘদ্বীপ-সমাস্থিতং ॥ 
শতযোজনবিস্তীণং নানায়্েচ্ছগণালক়ং। 
তত্র শঙ্খগিরির্নাম ধৌতশঙ্ঘদলপ্রভঃ ॥ 
নানারত্বাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকত্তিনিষেবিতঃ | 
শঙ্ঘনাগা মহাপুণ্যা যন্মাৎ প্রতবতে নদী ॥ 
যত্র শঙ্খমুখে। নাম নাগরাজকতা লয়ঃ | 
তখৈব চ কুশহ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্‌ ॥ 
নান! গ্রামসমাকীর্ণং নানারত্বাকরং শিবম্‌। 
কামদ| নাম বিখ্যাতা হুষ্টচিত্তনিবহণী ॥ 
মহাভাগ। ভগবতী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে । 
তথ বরাহদ্বীপে চ নান৷ শ্লেচ্ছগণাকুলে ॥ 
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে । 


পুরাণমতে ভারতীয় অনুদ্বীপ। 
উক্ত নয়টা দ্বীপ ব্যতীত ব্রহ্মাগপুরাণে আর কয়েকটা 
ভারতীয় অন্ুদ্বীপের উল্লেখ আছে। ষথা-- 
“অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ। 
শঙ্ঘৰীপং কুশদ্বীপং বরাহ্‌দ্বীপমেব চ॥ 
অঙ্গদ্ধাপং নিবোধ ত্বং নানাসজ্বসমাকুলং। 
নানাম্্নেচ্ছগণাকীর্ণ তন্ধবাপং বহুবিস্তরং ॥ 
হেমবিদ্রমপূর্ণানাং রত্বানামাকরং ক্ষিতৌ। 
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্মিতং লবণাস্তসা ॥ 
তত্র চক্রগিরিনাম নৈকনিঝ'রকন্দরঃ। 
তত্র সা তু দূরী চাশ্ত নানামত্বমমাশ্রয়া ॥ 


* “অয়ন্ত্ব নবমন্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ। 
কুমারাখ্যপরিখ্যাতো স্বীপোহয়ং দক্ষিপোত্বরঃ1” ( বামনপুরাণ ) 


এতস্তি্ন এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম । এই নবম দ্বীপের সমুদ্রগানাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু। 
উত্তরদরক্ষিণে আম্মত পহত্র যোজন, কিন্ত কুমারিকা হইতে তখৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সথসংবৃতম্‌ ॥ 
ডাক্করাচাধ্যের গোলাধ্যায়ে এই শবম স্বীপ 'কুমারিকা? নামে বধিত হইয়াছে। 





ধনধাগ্তবুতে ক্ষীতে ধর্শিষ্টজনসন্কুলে। 

নদীটৈলবনৈশ্চিব্ৈব হুপুষ্পকলোপটৈঃ ॥ 

বরাহপর্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ। 

অনেকক দরদরী-গুহা-নিঝর-শোভিতঃ ॥ 

তম্মাৎ স্থরসপানীয়া পুণ্যতীর্ঘতরঙ্গিণী | 

বারাহী নাম বরদ। প্রবৃত্বান্ত মহানদী ॥ 

বারাহক্মপেণ তত্র বিষ্বে গ্রভবিষ্ণবে। 

'অনন্যদেবতান্তশ্মৈ নয়ন্থুর্বস্তি বৈ প্রজাঃ ॥ 

এবং ষড়েতে কথিতা৷ অনুদ্বীপাঃ সমস্ততঃ | 

ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ॥৮(ধ্পৃৎ৫১১৪-৪২) 

অর্থাৎ অন্গদ্বীপ, যবদ্বীপ,, মলয়দ্বীপ, শঙ্ঘদ্বীপ, 
কুশৰীপ ও বরাহ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ বহুবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ 
নানা রত্বের আকর ছয়টা দ্বীপ আছে। বিশাল অঙ্গদ্বীপে 
শ্নেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং ইহাতে সুবর্ণ প্রবাল ও নানা- 
বিধ রত্বের খনি আাছে। এই দ্বীপ বহুবিধ নদী, পর্বত ও 
বন দ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে 
চক্র নামে এক পর্বত আছে। তাহার গুহাসমৃহ মতি 
বিস্ৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ । এই মহাগিরি নাগ- 
দেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপরে বহু প্রদেশ আছে। 
পন্বতের প্রান্তভাগদ্বর সমুদ্র ম্পর্শ করিয়াছে। 

যবদ্বীপ বহুবিধ রত্বের আকর, ইহাতে নানাধাতুম্ডিত 
ছাতিমান্‌ নামক একটা পর্বত আছে। এই পর্বত হইতে 
অনেক নদী উৎপন্ন হইক্সাছে এবং ইহাতে নানাবিধ রত 
পাওয়া ফায়। 

মলয়দ্বীপে বহুবিধ চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও বন্ধ পাওয়! যায়। 
এখানে অনেক শ্লেচ্ছ বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক 
নদী ও ক্ষুদ ক্ষুদ্রপর্বত আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ বন ও উপবন 
দ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় 
মনোহারিণী। এখানে রজতাঁকর মলর পর্বত আছে। ইহা 
মহামলয় নামেও অভিহিত হইয়। থাকে । ইহাতে মন্দার 
নামে আর একটা পর্বত আছে। এই পর্তে দেবাস্র- 
পূজিত অগন্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্বোক্ত 
মলয় পর্ধতের স্বর্ণময় পারদ মনোহর তৃণাদিনির্সিত অতি 
পবিত্র এক আশ্রম 'মাছে। সেই স্থান সর্বদ1 বহুবিধ 
পুষ্প ও ফল দ্বারা অলঙ্কৃত এবং তথায় প্রতি পর্কেই স্বর্গ 
অবতীর্ণ হইয়া থাকে । তথায় ত্রিকুট-নিলয়ে নানাধাতুবিভূষিত 
অত্াচ্চ নানাবিধ সানু ও গুহাশোভিত মনোহর শূঙ্গে, স্বর্ণময় 
প্রাচীর ও তোরণঘুক্ত প্রানাদমালার শোভিত লঙ্কাপুরী 
ধপিরিশোভিত মাছে। ইহ! শত যোজনবিস্তৃত ও ত্রিশত যোজন 


পা স্পিাস্পট 


ভারতবর্ষ 






অবস্থান করে। এই স্থান মন্য্গণের অগম্য বলিয়া কখনও 
মানব কতৃক পরিপীড়িত হয় নাই। 

এই দ্বীপের পূর্ব দিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খদীপ। তথায় 
গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয় ও শত যোজন 
বিস্তৃত একটা রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ শ্রেচ্ছজাতি 
অবস্থান করে। এখানে বহুবিধ রত্্পরিপূর্ণ শঙ্খের ন্টায় 
শুভ্রবর্ণ অতি ফনোহর শঙ্খ নামক এক পর্বত আছে। 
ইহাতে সকর্মশালী প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্ন 
হহতে শঙ্খনাগ! নায়ী পৃতপলিল। নদী প্রবাহিত হইয়াছে । 
এই পর্বতেই শঙ্খমুখনামক নাগরাজের আলয় আছে। 

নানাবিধ কাননাদিপরিশোতিত, বরহুগ্রামসমাকীর্ণ, 
নানারত্বাকর, ও বহুবিধ পুণ্যবান্‌ লোক-পরিপূর্ণ কুশদ্বাপ 
তারতপ্রান্তে অবস্থিত আছে। এখানকার মনুষ্যাগণ, দুষ্ট- 
চিন্তবিনাশিনী মহাঁভাগা ভগবতী কামদা দেবীর পুজা করিয়া 
অভাষ্ট লাভ করে। 

বপাহদ্বাপ অধিকসংখ্যক ম্নেন্ছগণের আবাস স্থান। 
এখানে অপরাপর জাতিও আছে। ইহা বহুবিধ ধনধান্যে 
পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বহু।'বধ নদী, পুষ্পকলশোভিত বন এবং 
বরাহ নামক শিলাময় অতি রমণীর এক পর্ধত আছে। এই 
পর্বত হইতে নির্ম্লসলিল! তরঞ্গনরী বারাহী নদী উংপথ 
হইয়াছে। এখানকার মনুষ্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সর্ধলোক- 
প্রনবকারী অনন্ত বিষুরকে নমঞ্চার ও পুজাদি করিয়া থাণে, 
অন্ত দেবতার উপাসন। বা ভন! করে না। এইরূপে দিখ 
দিকে বহুবিধ ভাঁরতদ্বীপ রহিয়াছে । (এঙ্সাও্পু* ) 

উপরে যে ছয়টা ভারতীয় অনুদ্ীপের কণা লিখিত হইল, 
এ দ্বীপণ্ডলি ভারত মহানাগরে অবস্থিত, এতন্মধ্যে অঙদাণ 
এখন অন্নম বা কম্বোজ নামে [কম্বোজ দেখ।] যখদাপ 
এখনও যবদীপ নামে, মলয়দ্বাপ এখন স্থমাত্র। নামে 
[ উপনিবেশ শব্ধ দেখ। ], শঙ্খদ্বীপ এখন সন্বব নামে 
এবং বরাহ দ্বীপ এখন অষ্ট্রেলিয়া! নামে খাত আছে। বওমান 
ভৌগোলিকেরাও ধঁ গুলিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (10410. 
4101109188০) নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। 

পৌরাণিক খণ্ড বা বন্তমান ভারতবর্ষ। 

প্রায় প্রতি পুরাণেই ভারতবর্ষের বিষয় অল্পবিস্তর আলো- 
চিত হইয়াছে, অতি সংঙ্গিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচন। 
করিয়া দেখা যউক। মার্কতেয়পুরাণে লিখিত আছে, একমা 
ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও পাপ ব৷ পুণ্যের ফলভোগ 
করিতে হয় না। এখানেই স্বর্গ ও এইথানেই অপবর্ণ। 


মহেন্দ্র, মলয়, সহা, শুক্তিমান, * খক্ষ, বিদ্ধ ও "পারিপান্ 
এই সাতটা ভারতবর্ষের কুলপর্ধত। এই সকল পর্বতের 
সমীপে সহস্র সহস্র পর্ব 5 আছে। ইহাঁদের সান সকল বিস্তৃত, 
উচ্ছি,ত, বিপুলায্মত এবং মনোজ্ঞভাবঘুক্ত। 

এই ভারতবর্ষে কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ,র, বাঁত- 


স্বন, বৈছ্যত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গ প্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, | 


পাণডর, পুষ্প, উর্জয়স্ত, রৈবত, অর্ধ,দ, খযামুক, গোমস্ত, 
কুটশৈল, কৃতন্মর, শ্রীপর্বত, ক্রোর এবং অন্যান্ত শত শত 
বে পর্বত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ সকল ্রেচ্ছ ও 
আর্দ্য এই ছুইভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে গর্গ, সরন্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, 
শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহ্‌, গোমতী, ধুতপাপা, বাহুদী, 
দুশতী, বিপাশা, দেবিকা, বংক্ষু, নিশ্চীরা, গওকী, 
কৌশিকী এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে 
সমুদ্ধুত হইয়াছে । 'আধ্য ও শ্লেচ্ছগণ এই সকল নদীর জল 


পান করিয়া থাকে । 
বেদস্থৃতি, বেদবতী, বৃত্রদ্দা, সিন্ধু, বে, নন্দিনী, 
সদানীরা, মহী, পারা, চম্ম্ততী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, 


শিপ্রা, ও তরণী এই সকল নদী পারিপাত্র পব্ধতকে আশ্রয় 
কনিষাছে। শোণ, নন্মদা, স্থরথা, অদ্রিজা, মন্দাকিনা, 
শা], চিরকৃটী, চিচত্রোৎপলা, তমালা, করমোঁদা, পিশাচিকা, 
পপ্ললা, আোণি, বিপাশা, বঙুলা, সুমেরজা, ভক্তিমতী, 
শকুণী, ত্রিধিবা, করমু, এবং বেগবাহিনী হহাঁর। খন্দ পর্বতের 
পাদদেশ হইতে গ্রস্থতা হহয়াছে। শিরা, পয়োষ্ী, নাবরন্ধযা, : 
ঠাপী, নিষধাবতী, বেথা, বৈতরণী, সিনীবালা, কুমুদ্ধতী, 
করতোয়া, মহাগৌরী, ছু, অন্তঃশিরা, ইহার। বিন্ধ্যপাদ- 
প্রন্থতা এবং সকলেই পৃণ্যতোম্া ও পবিত্রম্বভাবা। গোদাবরী, 
ভীামরথা, কৃষ্ণবেধা, তুঙ্গ ভদ্র, স্থগ্রয়োগা, বাসা, ও কাবেরী 
এই সকল নদী বিদ্ধাপাদ হহতে নিষ্্রান্ত। হইয়াছে। কৃত- 
মালা, তাত্্পর্ণী, পুষ্পঙা ও উৎপলাবতী মলয়াদ্রিসসৃতা 
এই সকল নদীর জল অতি সুশাতল। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, 
খষিকুল্যা, ইন্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, প্রভৃতি 
নবা সকল মহেন্দ্র পর্বত হহতে উৎপন্ন । খধিকুল্যা, কুমারী, 
নন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহারা শুক্তিমান্‌ পব্বত 
হহতে প্রস্থত হইয়াছে। হিমবৎ পাদবিনিঃশ্গত। সরস্বতী 
9 গঙ্গা প্রভৃতি নর্দা সকল পরম পবিত্রস্বরূপা। এই 
সকল মহানদা ভিন্ন সহমত সহম্র ক্ষুদ্র নদীও আছে। 


ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ধাকালে প্রবাহিত, অবশিষ্- 
গুপ সদাকালগ্রবাহিণী। 


__ শশী শশা ্্পীস্প্পীপশ্পাাশীশাাা টা টিা্াশি্ীশীশিশিি্ীসস্ীপ শি 


















] 


| 


] ভারতবর্ষ 





মস্ত, অশ্কূট, কুল্য, ুস্তল, কাশি, কোশল, অথর্ধ, 
কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশে অবস্থিত। 
যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহ্পর্ধতের সেই সকল 
উত্তর বিভাগে যে সকল দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশ পরম 
রম্ণীয় ও সর্বোতকুষ্ট। 

মহাত্মা! ভার্গবের রমণীয় গোবর্ধনপুর, বাহ্লীক, বাটধান, 
আভীর, কালতোয়, অপরান্ত, শূদ্র, পল্লব, চম্মচ্ডিক, গাঞ্ধার, 
যবন, সিন্ধু, পসৌবীর, মদ্রক, শতদ্রজ, কলিঙ্গ, পারদ, হার- 
হণ মাঠর, বহুতদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষত্রিয়োপ- 
নিবেশ, বৈশ্য ও শুদ্রকুল, কান্বোজ, দরদ, বর্বর, হ্ষবদ্ধীন, 
চীন, তুখার, বাহতা* আরেয়, ভরদ্বাজ, পুফল, কশেরক, 
লম্পাক, শুলকার, চুলিক, জগ্ুড়, ওপক, আনিভদ্র, 
কিরাত, তামস, হংসমাগ, কাশ্মীর, তঙ্গন, শুলিক, কুহক, 
উর্ণ, দর্ব্, এই নকল জনপদ উত্তর দিকে অবস্থিত। 

প্রাচ্য জনপদ _অধ্াবক, মুদকর, অন্তগিরি, বহিগিরি, 
প্রবঙ্গ, বঙ্গের, মালদ, মালবপ্ডিক, বদ্ধোনর, প্রবিজয়, ভার্গব, 
মল্লক, গ্রাগ্জ্যোতিষ, মদক, বিদেহ, তামলিপ্ত, মগ্প, মগপ 
ও গোমন্ত ইহার! গ্রীচ্য জনপদ । দক্ষিণাঁপথস্থিত জনপদ-- 
পু, কেরল, গোলাঙ্ুল, শৈল, মৃষিক, কুন্ুম, বাঁসক, 
মৃহ।র ্্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভার, বৈগ্ঠিক, আতঢ্যক, শবর, 
পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ড, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, 
অশ্মক, ভোগবদ্ধন, নৈষিক, কুস্তল, অন্ধু,, উদ্দিদ ও বনদীরক 
এই মকল দেশ দাক্ষিণাত্য । 

অপরান্তদেশস্তিত জনপদ-_নূর্পারক, কালিবর্ণ, ছু, 
তালিকট, পুলিন্দ, স্ুমীন, বূপপ, শ্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, 
না(সিকা, উত্তর নশ্মদ, ভরুকচ্ছ, মাহেয়, দারম্বত, কাশ্মীর, 
সুরার, আবস্ত্য, ও আর্কূদ এই সকল অপরান্ত দেশ। 

নরজ, করুষ, কেরল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, 
কিক্ষিন্ধা, তোল, কোশল, ত্রেপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, তুঘুল, 
পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীতিহোত্র ও অবস্তি এই সকল 
জনপদ বিন্ধ্পৃষ্ঠে অবস্থিত। নীহার, হংসমার্গ, কুরু, গুগণ, 
খস, কুন্ত, প্রাবরণ, উর্ণ, দার্ব, ত্রিগর্ত, মাঁলব, কিরাত 
ও তামস এই সকল পার্বত্য দেশ। এই সকল স্থানেই 
সত্য ও ত্রেতাদি চতুর্ষ,গের বিধি প্রচলিত আছে। এহ 
ভারবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পুর্বে মহাসাগর । হিমাণয় পর্বত 
ইহার উত্তরে ধন্তগুণাকারে অবস্থিত। কেবল এই ভারত- 
বর্ষেই মানব শুভাগুভ কন্মানুসারে বঙ্গত্ব, হন্ত্রত্ব, দেবত্ব, মগ" 
্যত্ব প্রভৃতি লাভ করিরা থাকে । ইহাই একমাত্র কম্মতূমি, 
সংসারে ইহা! ভিন্ন দ্বিতীয় কন্মভূমি নাই। দেবগণও দেবত্ব 
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হইতে ভ্রষ্ট হইয়। এখানে মনুষ্যত্ব লা করিবার জন্য সর্বদাই ূ 


অভিলাষ করেন। মনুষ্যরো এখানে যাহা! করে, স্থুর ব 
অস্থরেরা 3 তাহ! করিতে পারে না।(মার্কগেেয় পুৎ ৫৭ অঅ) 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে,_-ভারতবর্ষের বিস্তার নব 
সহ যোজন। ভারতবর্ষ স্বর্ণ ও মোগ্গগামী পুরুষদিগের 
কম্মভৃমি। এইখানে মহেন্দ্র, মলয়, স্‌, শুক্তিমান্‌ খনক্ষ, 
বিদ্ধ ও পারিপাত্র এই সাতটী কুল পক্ত মাছে । এই- 


স্থান হইতে স্বর্গার্দি এবং পাতালাদি লোকে গমন করা , 


1 
| 
[ 
| 
| 


ূ 
[ 
| 
ূ 
| 


যায়। অন্ত কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্মের বিধি নাই। ৃ 


ইহার পূর্বে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবন, এবং 


মধ্যঙ্থলে 


চর 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র যজ্ঞ বুদ্ধ ৪ বাণিজ্য প্রহৃতি 


অবলম্বন করিয়! বাস করিতেছে । শতদ্দ ও চগ্জ্রভাগ! প্রন্ৃতি 
নদী হিমালয়ের মুলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। 
ও স্থুবসাদি নদী বিব্ধ্যাচল হইতে, তাপী ও পয়োষ্ী প্রভৃতি 


নদী খক্ষ পর্নিত হইতে, গোদাবরী,ভীমরথী ও কৃষ্ণব্ণী প্রভৃতি 


নন্মদা 


সহা পর্বত হইতে, ক্ৃতমাঁলা ও তাত ্পর্ণী-আদি মলয় পর্বত 
হইতে, ত্রিসোমা ও খধি-কুল্যাদি মহেন্্রর্বত হইতে 


এবং কুমারী আদি নদীসকল শুক্তিমান্‌ পর্বত হইতে উৎপনা 
হইয়াছে। এই সকল নদীর সহশ্র সহস্র 
উপনদী আছে। 
জনগণ, পূর্বদেশবাসিগণ, পু, 
দাক্গিণাত্যবাসিগণ এবং ইহা! ভিন্ন অপরান্ত, সৌরাষী, শুর, 
ভীব, অর্ধবদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, 
সৌবার, সৈন্ধৰ, হণ, শান্ব ও শাকলবাপিগণ এবং মদ্র, আরাম, 


শাখা-নদী ও. 
কুরু-পঞ্চালবামিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসি-. 
কলিগ, মগধ ও সমস্ত 


অথ্থষ্ঠ ও পারপীকাদি বিভিন্ন দেশবাসিগণ & সকল নদীতীরে 


বাল এবং এ নদীর জলপান করিয়া থাকে। (বিষুপুরাণ) 
পুরাণে ভারতবর্ষের যেরূপ দীমা ও জনপদাদির উল্লেখ 
আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আকার বর্তমান ভারতের 
আকৃতি অপেক্ষা কিছু বৃহৎ ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। যে সময়ে 
পুরাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছিল, ততৎকালে পশ্চিমে ববননিবাস 


আয়োনিয়া বা পারস্ত, পূর্ব্বে পুর্বোপদ্ধীপের সীমান্তস্থ_ 
কর্ষোন্প বা আনাম; উত্তরে তুকিস্তান এবং দর্গিণে সিংহল- 
দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্তভুক্তি ছিল। নানা বৈদেশিক 


আক্রমণে ইহার আয়তন ক্রমশঃ খব্ব হইয়াছিল। 
প্রাকৃতিকদৃষ্ত ও ভূ-বৃত্তান্ত। 


ভারতবর্ষের মাক্ৃতি একটা ত্রিভুজের স্তায়। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমা- | 
লগ তাহার ভূমি এবং পূর্থাট ও পশ্চিমঘাট বাহুর । অঙ্গ 


৮* হইতে ৩৫* উঃ এবং দ্রীঘি* ৬৬* ৩৮ হইতে ৯৮* ৩২পুঃ। 
উত্তরে হিমালয় পর্বতের দুর্ভেন্ প্রাচীর পার হইলে 
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তিব্বতের মালভূমি। দশিণে ভারত মহাপাগর। ভারত 
মহাসাগরের একটী শাখা আরবসাগর পশ্চিমে কিছুদূর পথ্যস্ত 
ও দ্বিতীয় শাখ। বঙ্গোপলাগর পূর্বে কিয়ংদুর পর্যন্ত বিস্তৃত। 
উপ্তরপশ্চিম কোণে হিমালয় হইতে নির্গত সালিমান ও হালা- 
পর্বতের প্রাচীরপার হইলে আফগানিস্থান ও ইংরাজেব 
র্দিত বলুচিস্থান। পুর্দে হিমালয়নিগত অনুন্নত গিরি- 
শ্রেণী বঙ্গোপনাগরতটে নিগ্রেন্‌ অন্তরীপ পধ্যস্ত বিস্ুত। এই 
নাত্যুন্ত গারপ্রাচুর পার হৃইয়। ইংরাজরা এখােশ অধি- 
কার করিয়৷ ভারতের অন্তর্গত করিয়া লঠয়াছেন। উন্তবে 
হিমালয় পব্ষতের ক্রোড়ে প্রত্যন্ত পর্বতের উপর পাব্ব চা 
স্বাধীন রাগ্য নেপাল ও ভুটান এবং সিকিমদেশ। 
বিদ্ধাচল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া হহাকে ছুই৩[গ 
বিভক্ত করিগাছে। উরে মাধ্যাবর্ত ৪ দক্ষিণে দাণিণাতা। 
আব্যবন্ত আবার চারি ভাগে বিভক্ু। যথা হিমাণয়এদে শ, 
মধ্যপ্রর্দেশ, প্রাচ্য প্রদেশ ও প্রতীচা প্রদেশ । দাণিণাত্যঃ 
চারিভাগে বিক্ত। যথ', নন্দদাপ্রদেশ, গোদাবরীঞনেশ, 
কৃষ্চাপ্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ । 
আর্যাবন্ত '--উন্তরে তিববতের তিন মাইল উচ্চ মালভূমি ৪ 
দর্সিণে দশিণাপথের অদ্ধ নাহল উচ্চ মালভূমির মধো আর্ধা- 
বন্ডের পুর্ববপশ্চিমবিস্তারী নিয়ক্ষেত্র। উত্তরের ও দরিণেব 
মালভুমির জলআ্রোত নদীর আকাবে এই নিয় ভূমিতে পাতিত 
হইতেছে); ও উভর মালভূমি হইতে কদম আনিয়। কতকালে 
এই প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করিরাছে। এই মুত্তিকার কত 
নীচে গেলে তবে পাষাণ পাওয়া যায়। কিন্ত দর্গিণে মাপ- 
ভূমির উপরে কোমল মৃত্তিকা জমে নাই, পাষাণ বাহিব 
হহয়া আছে। কাজেহ আণ্যাবর্ত থেমন উদ্ধির শশ্তশালা 
প্রদেশ, দর্ষিণাপথ তেনন নয় । আর্ধাবন্তে তিনটা বৃহং 
নদা। ১ পশ্চিমে সিন্ধু; হিমালয়ের উন্ধর হইতে বাঠিণ 
হই হমালয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়| পঞ্জাবকেতরে নামিরাছে। 
শতদ্রু, টপাশা, চন্দ্রভাগ।, হইরাবতা, ও বিতস্তা এই পাচ নদী 
ক্রমে সিন্ধুর মৃহিত যুক্ত হইয়াছে । এই পঞ্চনদবিধৌত প্র 
শের নাম পঞ্চনদ দেশ বা পঞ্জাব । পঞ্জাবের পর সিদ্ধুনদী সি্ধী- 
প্রদেশের মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে । বলুচিস্থানের মক্চইমি 
ধেন হাল! পব্বত পার হইয়া এতদূব পয্যন্ত আসিয়াছে । 
সেই মধ্য দিয়। চলিরা সিদ্ুনধা আরবসাগরে নিলিতেছে। 
পশ্চিমে যেমন পিচ্ধু পৃব্বে তেমনি ২ বরঙ্গপুত্র । বন্ষপু্রও 
হিমালয়ের উত্তর ক্রোড়ে উৎপন্ন । পুর্ব প্রান্তে রাস্তা কাটিয়। 
বাহির হইয়া ব্রঙ্গপুত্র কিছুদূর পধ্যস্ত পূর্বমুখী। উত্তবে 
হিমালয় ক্রোড়ে ভুটান দেশ) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব পন্য্ত 


ভারতবর্ষ 


এই খাতের নাম আসাম উপতাক।। আপাম উপত্যকা থেন 
বাঙ্গান। প্রদেশের পুর্বদার। এই দরজা দিয়! ব্রহ্মপুত্র 


বাঙ্গাগার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দরক্ষিণমুখে গঙ্গার সহিত 


মিলিত হইয়াছে । উভয়ের মিলিত শ্রোত বঙ্গোপসাগরে 
প্রবাহিত। 

মধ্যে ৩ গঙ্গ।। গঞ্গ। হিমালয়ের দক্ষিণ ক্রোড়ে উৎপন্ন। দ্রবী- 
ভুত ভুষারের ধার! আশেপাশে আ্রোত সঞ্চয় করিতে করিতে 


হরিন্বারের নিকট সমতটে মাপিয়া গঙ্গার বেগ ক্রমে মন্দীভূত। 


গঙ্গ। কিছুদূর দক্ষিণামুখে চলিয়াছে। প্রয়াগে যমুনাসঙ্গমের 


নিকট দৃক্ষিণাপথের মালভূমির উচ্চ পাষাণদেহ সম্মুখে 
পড়ায় আর দর্গিণ মুখে চলিতে না পাইয়া পূর্ববাহিনী হই- 
য়াছে। দর্গিণ মালভূমির জল চর্দর্থতী নদীর আকারে 
যমুনার জলশ্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রয়াগ হহতে রাজমহল 
পর্যন্ত গল্গ। মালভূমির ধারে ধারে পুর্ববাহিনী। এই প্রদেশে 
উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী আসিয়। গঙ্গার সহিত 
মিশিতেছে, তাহাদের মধ্যে গোমতী, সরযূ, গণডকী, ও কৌশিকী 
প্রধান। দক্ষিণের মালভূমি হইতে শোণ নদীর জলও এই 
অঞ্চলে গঙ্গার সহিত মিলিত। রাজমহলের পর গঙ্গ। ছুহ ধারায় 
বিভক্ত। প্রথম গীণধার। ভাগীরণী দক্ষিণবাহিনী ? দ্বিতীয় 
প্রথল ধার। পদ্মা! পূর্বদক্ষিণবাহিনী। 


প্রধাহিত। 


পল্মার সহিত ব্রঙ্গ- 
পুত্রের মিলনের পর উভয়ের মিলিত আোত দখিণমুখে 
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রাজমহল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত দেশ ত্রিকোগাক:ত 


'ধদ্বীপ। ইহার দিণে বঙ্গোপসাগর ;$ পশ্চিমে ভাগীরথী ) 
ভাগীরগী পার হইলেই ছোট নাগপুরে দক্ষিণাপথের মাল- 


ভূমির আরন্ত বল! যাইতে পারে। পূর্বে পদ্মা ও ব্রঙ্গ- 


পুত্রের মিলিত ধারা) এই ধার। পার হইয়া কিছুদূর গেলেই 
ত্রিপুরার উচ্চ মালভূমি । উভয় দ্বিকের উচ্চ পাষাণময় 
মালভূমির মধ্যে এই প্রদেশটা এককালে সাগরগর্ভে ছিল। 
বঙ্গোপাগর রাজমহল পর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাপ্রবাহবাহিত 
কর্দম কালক্রমে সাগরগর্ড পূর্ণ করিয়া বংসরের পর বংসর 


নুত্তিকার আন্তরণ বিছাইয়া এই বৃহৎ প্রদেশ নিশ্মীণ করি-, 


যাছে। ভাগীরথী ও পন্ম। হইতে নির্গত সহআ্র জলধারা এই 
হুমির উপর উর্ণনাভের জালের মত বিস্তৃত আছে। বর্ষার 
সময় সমগ্র দেশটা জলমগ্র হয়। বর্ষার পর জল আবার 
নদার খাত দিয়া বাহির হইয়া! যায়। কিন্ত দেশের উপর 
মাটির ও পলির আস্তরণ রহিয় যায়। 

গঙ্গার আোতে যত কাদা ও মাটি ভাগিয়! চলে, পৃথিবীর 





| 


| 
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মধ্যে আর কোন নদীর স্রোতে তত চলে না। কাজেই 
দেশনির্মাণশক্তিতে গঙ্গা অতুলনীয় । 

গম্গ। প্রক্কতপক্ষেই আমাদের দেশের জননী । গঙ্গা কর্তৃক 
এই বঙ্গভূমি সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও গঠিত । বাঙ্গালার 
পশ্চিমস্থ দেশসমূহ গঞ্গা ও তাহার উপনদী-প্রবাহিত পলি 
দ্বারা উর্বর ও শশ্তশালী প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে । জননী- 
রূপে তিনি সাধারণের পালয়িত্রী, প্রতিবৎসর প্রবাহবক্ষে নূতন 
পলি বিছাইয়া ভূমির উর্বরতা ও শস্তসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়। থাকে। 
ভারতের কোটি কোটি লোক অনায়াসলন্ধ এই শস্তসস্তার 
পাইয়৷ প্রাণ ধারণ করে। অন্তান্ত দেশে শস্ত উৎপাদনের জন্ট 
কত পরিশ্রম করিতে হয়। গঙ্গামাতৃক দেশে কৃষক কেবল 
বীজ বপন করে ও ফল আহরণ করে, এইমাত্র তাহার 
পরিশ্রম । 

আবার এই অযত্লন্ধ শস্তসম্পন্তি নৌকা বোঝাই করিয়। 
গঙ্গাক্রোতে ভাসাইয়। দাও; এক প্রদেশের সম্পত্তি গঞ্গা- 
প্রবাহ বিনা ব্যয়ে অন্ত প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; 
তুমি কেবল নৌকার উপর তুলিয়া ও নৌকা হইতে নামাইয়। 
থালাম। আর্ধ্যাবর্থে অন্তবাণিজ্যের জন্য প্রক্কতি-নিন্দিত 
এই রাজপথ) পথের স্থানে স্থানে মনুষ্য দল বীধিয় বাস 
করে ও গঙ্গার প্রবাহে দেশের পণ্যদ্রব্য ভাসাইয়া দেয় ও 
বিদেশের দ্রব্য উঠাইয়া। লয়। এইরূপে গঙ্গাতীরে বড় বড় 
সমৃদ্ধিশালী নগর নির্মিত হইয়াছে । আধ্যাবর্তের যত বড় 
নগর সকলই গঙ্গার তীরে অথব। গঙ্গার কোন উপনধার 
বা শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। 

আব্যাবর্ত সিদ্ধু-গ্গ।-ব্রহ্মপুত্র-বিধোত বিস্তৃত সমতট দ্ষেপ্র। 
ইহার প্রদেশ গুলির নাম করিতেছি । পশ্চিমে সিন্কুতীরে 
পঞ্চনদধৌত ১ পঞ্জাব 7 তদক্ষিণে মরুভূমি তুল্য ২ সিন্ুপ্রদেশ। 
পূর্বে বমুনাতীরে পৌছিয়। প্রদেশের নাম ৩ উত্তরপশ্চিম- 
গ্রদেশ। তাহার আবার একাংশ গোমতীধোৌত ৪ অযোধ্যা । 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ পার হইয়। ৫ বিহার । বিহারের পূর্বে 
আমাদের ৬ বাঙ্গালা। বাঙ্গালার পুর্বোত্তরকোণে ব্রহ্ম এ- 
খোদিত ৭ আনসাম-উপত্যকা। এই সাত প্রদেশ ব্যতীত 
উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে পার্ধত্য প্রদেশ কয়েকটির নাম 
করিয়াছি। তন্মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটান প্রধান। 
দরক্ষিণাপথ |--মার্ধ্যাবর্তের দঙ্গিণে উচ্চ পাষাণময় মালভূমি 
তাহার নাম দক্ষিণাপথ। এই মালভূমি ত্রিকোণাকৃতি। 
উচ্চত। অর্দ মাইল। এককালে মালভূমি আরও উচ্চ ছিল, 
ইহার উপরটা আরও সমতল ছিল। লক্ষ লক্ষ বংসর বৃষ্টির 
ধারায় ও নদীর আোতে মালভূমি ম্ষয় হইয়া গিয়াছে। থে 





সকল স্থন ক্ষয় পায় নাই, তাহা এখনও উচ্চ থাকিয়া! পর্বতের 
মত দ্েখাইতেছে; যে সকল স্থানে নদী বছকাল ধরিয়া 
রান্ত। কাটিগ| খাল করিপা দিয়াছে, সেই স্থানে উপত্যক! 
হইয়াছে, মোটের উপর মালভুমির উপরিভাগ এখন 
আর সমতল নাই) সমগ্র মালভূমি থণ্ড বিথণ্ড উচ্চ নীচ 
হইয়। পর্বত ও উপত্যকায় বিভক্ত হুইয়াছে। পর্বতগুলি 
কোথাও বা একটান। চলিয়া পর্ধতশেণীর মত দেখায়) 
কোথাও বা খণ্ডিত হইয়৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমষ্টির মত 
দেখায় । এইরূপে উৎপন্ন পর্বতশ্রেণী মালতূমির ত্রিভুজকে 
তিন দিকে ঘেরিয়া আছে। 

পশ্চিমে আরবসাগরের ধারে ধারে একটা পর্বতশ্রেণী 
নাম পশ্চিম ঘাট বা সহাড্রিশ্রেণী_গুজরাত হইতে কুমারিকা 
পন্যন্ত বিশ্বৃত। সমুদ্র হইতে এই উচ্চ শ্রেণী ঠিক সোপানবদ্ধ 
ঘাটের মত দেখায়। পূর্বে বঙ্গোপনাগরের ধারেও মার একট! 
পৰ্বতশ্রেণী উড়িষা! হইতে কুমারিকা! পর্যন্ত বিস্বৃত। ইহার 
নাম পুর্বঘাট। এই শ্রেণী পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ নয়; 
তেমন একটানা অথণ্ডও নহে। অনেকগুলি নদী এই 
শ্রেণীকে কাটিগা বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। 
তন্মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রধান। 
উচ্চতর পশ্চিমঘাটকে কোন নদা কাটিতে পারে নাই, সেই 
জন্য হহ| অখণ্ড ও একটান।। কেবল উত্তরপ্রান্তে ছুই জায়- 
গার নম্ম্দা ও তান্তী হহাকে ভেদ করিয়। কান্থে উপসাগরে 
প্রবাহিত। 

ম[লভূমির পশ্চিম ঘাটশ্রেণী, পূর্ব সীমায় পূর্বরঘাট 
শ্রেণী, কুমারিক। হইতে প্রায় উভয় সমুদ্রের ধারে ধারে উদ্তর 
মুখে গিয়াছে । মালভূমির উত্তর সীমাতেও একটা পব্বত- 
শ্রেণী মাছে, তাহার নাম বিশ্ধাশ্রেণী। কিন্তু বিন্ধ্যাচলকে 
পব্বতশ্রেণী বলিলে ভুল হয়। ইহা একটা পব্বতপ্রাচীরের 
মত দেখায় না। হহা। সর্বত্রই খণ্ডিত ও ছিন্ন হইয়! একটা 
নুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশে পরিণত। এই পাব্বত্য 
প্রদেশের দৈর্ঘ্য গুঞরাত হইতে ভাগীরধীতীর পধ্যন্ত; ইহার 
বিস্তার এক দিকে নম্মদা হইতে যনুনাতীর পধ্যন্ত ; অন্ত দিকে 
মহানদী হংতে গঙ্গাতীর পর্যস্ত। এই ভূভাগট। পর্বতস্ষুল 
ছুগম দেশ। এই প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ আবগ্তক। 

এই পার্বত্য প্রদেশের পশ্চিম পীমায় আরাবল্লী পর্বত, 
এঞজরাত হইতে যমুনাতীরে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। গুজারাতের 
নিকট আরাবল্লীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু বা অর্ধ,দ পর্বত জৈন- 
মন্দিরে অলঙ্কৃত। আরাবল্লীর পশ্চিমাংণে ও পৃর্বাংশে কিছুদূর 
লইয়। রাজপুতান।-প্রদেশ। রাজপুতানার পশ্চিমাংশে সিন্ধু 
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প্রদেশের মরুভূমি প্রসারিত। পূর্বাংশ পর্বতময়। এই পব্বত- 


গাত্র দিয় চশ্মঞ্থতী উত্তরমুখে যমুনা অভিমুখে গ্রবাহিতা । রাজ- 
পুতনা ও নন্মদার মধ্যে মালভূমি মালবপ্রদেশ) মালবের 
পশ্চিমে উপদ্বীপ গুনরাত। রাজপুতনার ও মালবের পুব্ৰে 
পবিতময় স্বদেশীয়ের অধীন মধ্যভারত প্রদেশ ও ইংরাজাধিরুত 
মধ্যপ্রদেশ। এই প্রদেশ হইতে উত্তরমুখী শোণ গঙ্গা অভিমুখে 
ও পূর্ববমুখী মহানদী বঙ্গোপসাগরমুখে ধাবিত । মধ্যভারত ও 
মধ্য প্রদেশের পূর্বে আরও ছুইটা প্রদেশ) একটা পর্বতসম্কুল 
ছোট নাগপুর ভাগীরথী তীর পথ্যন্ত বিস্ৃত। ছোটনাগপুরে 
পার্শনাথ গিরিশৃঙ্গ জৈনমন্দিরে শোভিত হইয়। ব্য, পর্বতের 
অনুকরণ করিতেছে । দ্বিতায় পর্বতসম্কুল উড়িষ্য। বঙ্গোপসাগর - 
সৈকতে সমাপ্ত। ছোট নাগপুরের কতক জল অজয়, দামো- 
দর, কালাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পার্ধত্য নদীর স্ষ্টি করিয়! 
তাগীরথীতে পড়িতেছে। কতক জল স্থবর্ণরেথা, বৈতরণী 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীর আকারে উড়ষা। দিয়া বঙ্গসাগরে মিলি- 
তেছে। মহানদীও উড়িষ] মধ্যে প্রবাহিত। 

পার্বত্য প্রদেশের দক্ষিণে মালভূমি আর তেমন পব্ধত- 
সম্কুল নহে। তবে ভূমি সব্বূই উচ্চ নীচ। উভয় ঘাটশ্রেনী 
দ্চিণে একত্র হইয়া নীলগিরির উৎপত্তি করিয়াছে । মোটের 
উপর মালভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পুর্বমুখে। পশ্চিম 
উচ্চ, পূর্ব নিম্ন) কাজেই নর্ম্দা ও তাপ্টী ভিন্ন আর, আর 
নদী পশ্চিম ঘাটে উৎপন্ন হইয়! মালভূমি পার হইয়া বঙ্গোগ- 
সাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীগুলির একহ ভাব। উচ্চ 
হইতে নাচে নামিবার সময় নদী বেগে চলে; পব্দতে পথ 
কাটিরা নামিবার সময় গঙ্জন করে) সমতলে চপিবার সমথ 
আবার ধীরে চলে। 

নন্মদ। ও তাপ্তী মালভূমি কাটিগা চলিয়াছে। উভদে? 
মধ্যে পাষাণভূমি উন্নত থাকিয়! পর্বতশ্রেণীর মত দেখাহ- 
তেছে। এই শ্রেণীর নাম সাতপুর। পৰ্জত। 

মালভূমির মধ্যে তিনটা বৃহং গ্রাদেশ দেশী রাগা 
অধিকারে ) হায়দরাবাদ, মহিম্থর ও তিরুবাঞ্ষোড়। ইহাদের 
উত্তরে, পুর্বে ও পশ্চিমে ইংরেজাধিকার। পৃৰ্বাঞ্চলকে মান্ত্রা্ 

দেশ বল! হয়। হায়দরাবাদের উত্তরে বেরার। 
বহন।ন নাম। 

বর্ভমান ভারতপর্য পাশ্চাত্যগণের নিকট হিন্দুস্থান নামে 
পরিচিত। সংস্কৃত'সিন্ধ' শব্দ জন্দ, ভাষায় হিন্দু হইয়াছে। 
এই হিন্দু আবার প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দোন বা 
ইন্দিকোস্‌ এবং প্রাচীন পারদিকরাজ দরাধুসের শিলীফলে 
ইধুস্‌, চীনদগের নিকট সিস্ত বা ইস্থনীমে এবং হিক্র খন্ডে 


হ্দ, 

৪৩ 
মারবীরদিগের নিকট হিন্দ নামে উল্লিথিত হইয়াছে । বৈদিক 
গষিগন পিন্ধুনদ প্রবাহিত পঞ্জাব প্রদেশে পূর্বে বাম করিতেন। 
ঠাহারা “সপ্ত সিম্কবঃ, নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। 





পার্পিকদিগের উচ্চারণান্ুমারে তাহা হিন্দুতে পরিণত 
হইয়াছে। এইরূপে পশ্চিম নীমান্তবাণিগণের নিকট সিদ্ধু-: 


বাপী আর্ধাগণ হিন্দু নামে পরিচিত থাকায় যান প্রভাবকালে 


সমস্ত উত্তর ভারত ব! আর্্যাবন্ত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত হইয়া-: 


ছিল, তাহা হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ হিন্দুগ্রান নামে অভিহিত 
হতয়াছে। 
রাজকীয় বিভাগ । 
অধুনা ভারতবর্ষকে চারিটী রাঞ্জকীয় ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়া থাকে । যথা--১ হংরাজাধিকৃত রাজ্য, ২ করদ ও 
মিত্ররাজ্জা, ৩ স্বাধীনরাঞ্য এবং ৪ অপর যুরোপীয় জাতির 
অধেকৃত রাজ্য । 
ইংবাজাধিকৃনত রাঙ্গা । 
ইংবাজ-শাসিত রাজ্য ১৪টী প্রধান প্রাদেশিক ভাগে 
বতক্ত। 
অবোধ্যা (ধুক্ত প্রদেশ), ৩ পঞ্জাব, ও ৪ বরন্গপ্রর্দেশ এক এক 
জন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের অধীন ) ৫ বোগ্াই 
ও* ৬ মান্দ্রা প্রদেশ এক একজন গবর্ণর বা শাসনকভার 
অধান); ৭ আসাম, ৮ মধ্যগ্রদেশ, ৯ কোড়গ (1০০7), 





যথা_+১ বাঙ্গালা, ২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও. 


১০ আজমীর, ও মেহেরবাড়া, ১১ বেরার, ১২ আন্দামান 


৪ নিকোবর, ১৩ বুটাশ বলুচীস্থান, ও নবগঠিত ১৪ সীমান্ত 


প্রদেশ। এই ভাগগুলি সুপ্রিম গবর্মেন্টের অধীন, গবর্ণর 


ছেনারল (বড়লাট ) তাহার সর্বোপরি কন । ব্রহ্মদেশ 
ভারত হইতে স্বতন্থহই ছিল, বড়পাট ডাফরিণ ভারতবর্ষের 
সামীল করিয়৷ লহয়াছেন। 


বাঙ্গালাপ্রদেশ ।- বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর 


বাঙ্গাল। প্রদেশের অন্তগত । 


প্রধান রাজধানী কলিকাতা । 


বাঙ্গাল! প্রদেশায় গবমে্টের অধীনে ন্টী বিভাগ ও ৪৬টা, 


জেল।৷ আছে। নিয়ে বিভাগ, তদস্তর্গত জেলা ও তাহার 
সদর উক্ত হইল। 

১। প্রসিডেন্সি বিভাগে ৫টী জেল আছে, যথা--১ 
৮বিবশপরগণা--সদর আলিপুর । ২ নদীয়া, কৃষ্ণনগর । ৩ 
বশোহর, যশোহর। ৪ খুলনা, খুলন|। ৫ মুশিদাবাদ, বহরমপুর 

২। রাজসাহী বিভাগে ৭টা জেলা আছে, যথা-_ 

১ দিনাজপুর, দিনাজপুর । ২ রাজনাহী, রামপুর-বোয়ালিয়। । 
৩ রঙ্গপুর, রঙ্গপুর । ৪ বগুড়া, বগুড়া । ৫ পাবনা, পাবন1। 





উতর 


শশা 


ভারতবর্ষ 





৬ দ্রা্জিলিং, দ্াজিলিং। ৭ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি । 

৩। ঢাকা বিভাগে ৪ টী জেল! আছে, যথা _১ ঢাকা, 
ঢাকা। ফরিদপুর, ফরিদপুর । ৩ বাকরগঞ্জ, বরিশাল। 
৪ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ | 

৪। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টী জেলা আছে,-_ষথ। ১ চট্টগাম, 
ট্টগ্রাম। ২ নোয়াখালি, নোয়াখালি । ৩ ত্রিপুরা, কুমিল্লা । 

৫। বদ্ধমান বিভাগে ৬্টী জেলা আছে, যথা ১ হ্াবড়া, 
হাবড়া। ২ হুগলী, হুগলী । ৩ বদ্ধমান, বদ্ধমান। ৪ বাঁকুড়া, 
বাকুড়া। ৫ বীরতুম, সিউড়ি। ৩ মেদিনাপুর, মেদিনীপুর । 

৬। ভাগলপুর বিভাগে €৫টী জেলা জাছে, যথা ১ ভাগল- 
পুর, ভাগলপুর । ২ মুঙ্গের, মুঙ্গের। ৩ মালদহ, ইংরেজবালার | 
৪ পুণিয়।, পুর্ণিয়া। ৫ সাঁওতাল পরগণা, নয়াছুম্কা | 

৭। পাটনা বিভাগে ৭টা জেল! আছে, যথা ১ পাটনা,, 
বাকিপুর। ২ গরা, গয়া। ৩ শাহাবাদ, আরা । ৪ দারভাঙ্গা, 
দ্রারভাঙ্গা। ৫ মুজঃফরপুর, মুজঠফরপুর। ৬ শারণ, ছাপরা। 
৭ চম্পারণ, মতিহারী। 

৮। উড়িষা1 বিভাগে ৪টা জেলা আছে, যথা--১ বালে- 
স্বর, বালেশ্বর। ২ কটক, কটক। ৩ পুরী, পুরী। ৪ অন্কুল, 
অন্কুল। 

৯ ছোটনাগরবিশগে ৫টা ঞেলা আছে, যথ।--১ হাজা- 
রিবাগ, হাঁজাপ্সিবাগ। ২ লোহান্দগা, রশচী। ৩ পালামো, 
দালতনগঞ্জ। ৪ পিংহভূম, চাহবাসা। ৫ মানভূমি, পুরুলিয়! | 
উষ্রপশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশ ।--উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্য। 
প্রদেণীয় গবমেণ্টের অধীনে ঈটা বিভাগ ও ৪৮টা জেল। আছে। 

১। আলাহাবাদ বিভাগে ৭টী জেলা আছে, ঘথা-_ 
১ আলাহাবাদ, আলাহাবাদ । ২ ফতেপুর, ফতেপুর | 
৩ কাণপুর, কাণপুর | ৪ বান্দা, বান্দা। ৫ হামিরপুর, হামির 
পুর,৬ ঝান্সি, ঝাসি। ৭ ঝালন, ঝালন। 

২। বনারস বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা-১ বনারস, 
বারাণলী বা কাশী। ২ বালিয়া, বালিয়া। ৩ গাজিপুর, 
গাজিপুর। ৪ জৌনপুর, জৌনপুর। ৫ মীর্জাপুর, মীর্জাপুর ৷ 

৩। গোরক্ষপুর বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা-_- 

১ গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর। ২ বস্তি, বস্তি। ৩ আজম- 
গড়, আজমগড়। 

৪। আগ্রা বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা ১ আগ্র!, আগ্রা 
২ এতাবা, এতাবা। ৩ মৈনপুরী, মৈনপুরী। ৪ ফরুখাবাদ, 
ফরুথাবাদ। ৫ ইটা, ইটা ও খাসগঞ্জ। ৬ মথুরা, মথুরা। 

৫। মিরাট বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথ।,--১ দেরাদুন 
দের।। ২ মিরাট, মিরাট। ৩ আলিগড়, আলিগড় ও কোয়েল। 





৬ শাহারণপুর, শাহারণপুর। 

৬। কুমাধুন বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা ১ আল- 
মোরা, আলমোরা। ২ নৈনিতাল, নৈনিতাল। ৩ গড়বাল, 
শ্রীনগর । 

৭ রোহিলথণ্ড বিভাগে ৬্টী জেলা আছে, যথা-- 
১ শাহজহানপুর, শাহজহানপুর' ২ পিলিভীত, পিলিতীত। 


৬ বরেলা, ৰরেপী। ৪ বুদাওন, বুদাওন। মুরাদাবাদ, মুরাদা- 


বাদ। ৬ বিজনৌর, বিজনৌর। 


৮। লক্ষৌ বিভাগে ৬্টা জেলা আছে, ঘখা_-১ লখ নৌ, 


লখনৌ। ২ সীতাপুর, সীতাপুর । ৩ হর্দোই, হর্দোই | 


৪ উনাঁও, উনাও। ৫ রায়বরেলী, বায়বরেলী। ৬ খেরা__ 


লক্ষ্মীপুর । 


ফৈজাবাদ। ২ বরাইচ, বরাইচ। ৩ গোড়া, 
গোড়া । ৪ বড়বাকী, নবাবগঞ্জ । ৫ সুলতানপুর, সুলতান- 
পুর। ৬ প্রতাপগড়, প্রতাপগড়। 

পঞ্জাব প্রদেশ।--পঞ্জাৰ গবমে্টের অবীনে, ৬্টী বিভাগ 
ও ৩১টী জেল আছে। 

১। দিল্লীবিভাগে ৭টা জেলা আছে, বথা_-১ দিশী, 
দিলী। 
১ হিপার, হিপার। ৫ 
ন্ধালা। ৭ দিমল।, সিমলা । 


বাদ, 


কর্ণাল, কর্ণাল। ৬ মম্বালা, 


৯। ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা--১ ফৈজা- 


ৰ 
্‌ 
ূ 
ূ 
ূ 
র 


। 


২ গুড়গ(9, রিবাড়ি। ৩ রোহতক, রোহতক। 


২। জালন্ধর বিভাগে ৫টী জেলা মাছে, যগা_-১ জালক্কর, 
দালদ্ধর। ২ হুপিয়ারপুর, হুসির়ারপুর। ৩ কাঙ্গড়া, কাঙ্গড়া। 


৪ লুধিয়ানা, লুধিয়ানা। ৫ ফিরোজপুর, ফিরোজপুর। 
৩। লাহোর বিভাগে ৬টা জেল! আছে, বথা--১ লাহোর, 
লাহোর। ২ মমৃতসর, অমৃতসর। ৩ গুরুদাদপুর, 


গুরুদাসপুর । ৪ মুলতান, মূলতান.। ৫ ঝঙ্গ, ঝঙ্গ। ৬ মণ্ট- 


গোমরী, মণ্টগোমরী । 
৪। রাবলপিপ্ী বিভাগে ৬্টী জেল। 


মাছে, যথা 


১ রাবলপিগ্ী, রাবলপিপ্তী। ২ ঝিলম, ঝিলম। ৩ গুজ-: 
রাত, গুরঞ্জরাত। ৪ শাহপুর,শাহপুর। ৫ গুল্রাণবালা,গুজরাণ- 


বাল! । ৬ শিয়ালকোট, শিয়ালকোট। 


৫। ডেরাজাত বিভাগে ৪টী জেল! আছে, যথা_-১ ডেরাঁ- 


ইম্্াইলর|, ডেরাইন্মাইলখ"]। ২ ডেরাগাজির৫া, ডেরাগাজিখ |। 

৩ ৰন,্ বন্,। ৪ মুজঃফরগড়, মুজঃকরগড়। 

পেশবার বিভাগে ৩টী জেলা আছে যপা,-১ পেশ- 

বার, পেশবার। ২ হাজারা, হালারা। ৩ কোহাট, কোহাট। 
মু] 


৬। 


্ 


বোন্বইপ্রেসিডেন্ন।--বোন্বাই গবমেণ্টের অধীন ৪টা বিভাগ 


ও ২৩টী জেল! আছে। (বোথ্াই নগর এই প্রেসিডেন্ির 
রাজধানী )। 
১। উত্তর বিভাগে টা জেলা আছে, যথা--১ আঙ্গদা- 


বাদ, আদ্ধদাবাদ। ২ বরোচ, ভরোচ। ৩ খেড়া, খেড়।। 
৪ পঞ্চমহল, গোদড়।। ৫ টান।, টানা । ১ স্থুরাট, সুরাট। 

২। মধ্য বিভাগে ৬টা জেল! আছে, বথা--১ থান্দেশ, 
ধুলিযা। ২ নাপিক, নাদিক। ৩ আন্ষদনগর, আহঙ্গদ- 
শগর। ৪ পুণ।, পুণ। | ৫ সাতারা, সাতার।। 
শোলাপুর। 

৩। দর্ষিণ বিভাগে ৬্টী জেলা আছে, বথা--১ কোলাবা, 


৬ শ্োলাপুর, 


আলাবাগ। ২ ধারখাড়, ধারবাড়। ৩ কানাড়া, কানাড়।। 
৪ রত্বগিরি, রত্রগিরি। € বেলগাম, বেলগাম। ৬ বিজাপুর, 
বিজাপুর। 


৪| পিন্ধুবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা--১ করাচী, 
করাচী। ২ হারদরাবাদ, হারদরাবাদ। ৩ শিকারপুর, শিকার- 
পুর। ৪ থর ও পাকর, অমরকোট। ৫ উদ্তর-সিন্ধুমীমা, 
ভজেকোবাবাদ। 
মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্লি।_মান্দ্রা গবমেন্টের অধীনে ৪টা 
বিভাগ 9 ২১টা গ্রেলা মাছে। রাজধানী মাদ্রাজ। ২ 
উন্তর বিভাগে এটা জেলা আছে, বথা--১ গঞ্জাম, 
২ বিশাখপন্টন, বিশাখপষ্টন। ৩ গোদাবনী, 
কোকনদ (কাকনাড়া )। 

২। মধা বিভাগে ৮টা জেলা আছে, যথা--১ কৃষ্, মছলী 
পট্টন। ২ নেব, নেক্লুর। ৩ চেঙ্গণপ্ট, সৈদাপেউ। 
৪ উত্তর আকাডু, চিত্তুর | ৫ কডপা, কডপা। ৯ কণ,ল, 
কর্ণ | ৭ বন্চারা, বল্লারী। ৮ অনন্তপুর, অনন্তপুর | 

৩। দর্দিণ বিভাগে ৫টী জেলা মাছে, যথা--১ দগিণ 
আককাড়ু, কডালুর। ২ তাঞ্জোর, তার্জোর। ৩ মঃরা, মরা! 
৪ তিনেবেল্লী, পালমকোট। ৫ ত্রিচিনাপল্লা, ত্রিচিনাপবী। 

৪ | পশ্চিম বিভাগে €টী গেলা মাছ ষখা-_-১ মলবাব, 
কালিকট। ২ দর্দিণ কানাড়।, মঙ্গলুর। ৩ কোয়স্বানোর, 
কোয়গাতোর। ৪ সেলম্‌, সেলম্‌ (চের )। ৫ নীলগিরি, 
উতকামন্দ। 
ঙ্ষদেশ ।__ এই প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত-_উত্ধরত্রক্গ ও 
নিয় বঙ্গ। ১। উত্তর ব্রহ্ধ (শাণরাজ্য সহ )--মান্দালে। 

২। নিয়ত্রক্ম ৪ বিভাগে বিভক্ত । ১ আরাকান, আকায়েব। 
২ পেগু,পেগ্ড। ৩ তেনাসেরিম,মৌলমীন । ৪ ইরাবতী,রেঙ্গুন। 


১। 


বহরমপুর। 


ভারতবর্ষ 





আসাম প্রদেশ ।--এই প্রদেশ ১২টা জেলায় বিভক্ত, যথা, 
১ গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী। ২ কামরূপ, গৌহাটা। ৩ দরঙ্গ, 


তেজপুর। ৪ লক্গমীপুর, ডিক্রগড়। € শিবপাগর, শিবসাগর। 
কোহিমা। ৮ খসিয়া ও 
জয়স্তিয়া,শিলং । ৯ গারোপাহাড়, তুরা। ১* কাছাড়, সিলচর। 


৬ নওগা, নওগী।। ৭ নাগাপাহাড়, 


১১ শ্রীহট, প্রীহ্ বা শিলহটু। ১২ উত্তর ও দক্ষিণ লুনাই 


পাহাড়-_লুংলে। 
মধ্য প্রদদেশ,_৪টী বিভাগ ও ১৮টা জেলায় বিতক্ত যথা,__ 


১ নাগপুর বিভাগে ৫টা জেলা আছে,_-১ নাগপুর, নাগপুর । 
২ ভাপ্ারা ভাগারা। ৩ টাদা, টাদা। ৪ বদ্ধা, হিঙ্গনঘাট। 
৫ বালাঘাট, বড়া। 





ূ 


। 
1 





1 


২। জববলপুর বিভাগে ৫টা জেল! আছে, যথা_-১ জববল- 


পুর,জব্বলপুর। ২ সাগর,নাগর। ৩ দমো-_দমোহ। ৪ সিওনি, 
সিওনি। € মওলা, মণ্ডল। | 

৩। ছত্রিশগড় বিভাগে ৩টী জেলা যথা,_-১ বিলাসপুর, 
বিলাসপুর | ২ রায়পুর, রায়পুর । ৩ সন্থলপুর, সম্বলপুর। 

৪1 নন্র্দাবিভাগে ৫টা জেল আছে, যথা--১ বৈতুল, 
বৈতুল। ২ ছিন্দবাড়া, ছিন্দবাড়া। ৩ হোসঙ্গাবাদ, হোপ- 
গাবাদ। ৪ নিমার, খাগুব। ১৮ নরসিংহপুর, নরসিংহপুর । 
অজমীর ও মেরবাড়া, অগরমীর। 
কোড়গ,(কুর্গ) মেরকরা বা মহাদেবপষ্নম্‌। 
বেরার, অমরাবতী। 
বুটাশ বলুচিস্থান,_কোয়েটা। 
আন্দামান ও নিকোবর,-্পোট ব্রেয়ার। 


করদ ও মিত্ররাজা। 


ভারতবর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতেরও 


অধিক হইবে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির নাম 


প্রদত্ত হইল-_ 
নিজামরাজ্য, সিন্দিয়ারাজ্য, গাইকবাড়, মহিস্থুর, তির- 


বাঙ্কোড় ও কাশ্মীর রাজ্য প্রধান। এছাড়া রাঙ্জপুতানা 


এজেন্সীর অধীনে ১৮টা এবং মধ্যভারতীয় এজেন্দীর অধীনে ৷ 


৭১টী রাজ্য আছে । রাজপুতানার মধৌ জয়পুর, যোধপুর ব৷ 
মাড়বার, উদয়পুর ব! মেবার, ভরতপুর, জশলমীর, বিকানীর, 
কোটা, আলবার 'ও ঢোনপুর ; মধ্যভারতের মধ্যে রেবা, 
পন্না, ভূপাল ও বুন্দেলখণ্ড এই কয়টা রাজ্য প্রধান। 

বঙ্গীর গবমেন্টের অধীন কোচবিহার, পার্বত্য ত্রিপুরা, 
উত্তরপশ্চিম 'প্রদেশীয় গবমেণ্টের অধীনে রামপুর 'ও গড়বাল, 
পঞ্জার গবর্মেন্টের অধীনে পাতিয়াল!, ঝিন্দ, নাভা, কপৃরতলা, 





র 
ূ 
| 
ৃ 
| 


না শি শি শি শিট শীট ও স্প্ 


ভারতবর্ষ 


বহাবলপুর ও চস্বা; বোম্বাই গবমেণ্টের অধীনে কচ্ছ, 
কাঠিয়াবাড়, কাম্ধে, সাবন্তবাড়ী, কোল্হাপুর প্রভৃতি প্রধান । 
স্বাধীন রাজ্য। 
নেপাল ও ভূটান এই ছুইটা মাত্র স্বাধীন রাজ্য। 


যুরোপীয় অন্যান্য জাতির অধিক।র। 


চন্দননগর, পদিচেরী। মহী, করিকাল ও যুনান এ 
কয়টা স্থান ফরাসী অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দাউ 
এই কএকটী স্তান পঞ্ভ,গীজদিগের'অধিকারে আছে। 

[ পৃর্যোক্ত প্রতি শবের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎশবে দ্রষ্টবা ] 
জলবায়ু ও কৃষি। 

এই বিশাল ভারতভূমি নান! নদ, নদী, বন, উপবন, হৃদ 
9 গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। বন, গিরিনদী ও শঙ্তক্ষেত্রদির 
প্রাক্কৃতিক সমাবেশহেতু স্থানবিশেষে জলবায়ুরও উৎকর্যাপ- 
কর্ষ লঙ্গিত হয়। উত্তরে হিমালয় পর্বতের ভুষারম্ডিত 
শিখরসমূহ গগনতল স্পর্শ করিতেছে । বিশাল বাছকেষ্টনে 
গিরিরাজ যেন ভারতের উন্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব কোণদয় 
অস্কগত করিয়। রাখিয়াছে। মেঘমালাসমন্বিত এই সকল 
পর্ধতবক্ষে প্রতিহত হইয়া বাযু সকল বিভিন্ন গতিতে ইতত্ততঃ 
বিচরণ করিতে থাকে । তাই সমতলক্ষেত্র ও হিমালক্র- 
প্রদেশের বাধুগতি স্বতন্ধ। 

ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পৃব্ব সীমায় যথাক্রমে আরবোপ- 
সাগর, ভারত মহাপাগর ও বঙ্গোপসাগরের প্রশান্ত জলর্ধি 
স্বীয় বিস্তীর্ণ বক্ষে উর্ষিমীল| ধারণ করিয়! নান! রঙ্গে বাধ 
তরঙ্গে খেলা করিতেছে । সেই বিশাল বারিধি-হৃদয়ে কর্কট ও 
মকরক্রান্তিদ্ধয়ের মধ্যে হুর্ধ্ের প্রথর কিরণজালে আলোড়িত 
বামুরাশি একটা প্রবল প্রবাহ প্রাপ্ু হয়। উহা! সাধারণে 
মসুমবাযু নামে খ্যাত। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভারতপ্রবেশো- 
নুখ বাধুরাশি গিরিকন্দর ও সমতলক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম 
করিয়া ভারতবক্ষে যে বাযুর ক্রিয়া উপনীত করে, তাহাতে 
ঝড় বৃষ্টি ও ভূমির উৎপার্দিকা-শক্রিসমূহ সমানীত হইয়া 
দেশের একটা মহামশগল সাধিত হয়। 

কিরূপে এই আবহক্রিয়া ভারতবাসীর উপকারিতা সাধিত 
করিয়াছে, তাহা ভারতভূমের প্রাকৃতিক অবস্থান-নিণয় 
বাতীত জানিবার উপায় নাই। তাই এখানে প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের একটী সংক্ষেপ চিত্র প্রদত্ত হইল।-- 

উত্তরে পৃথিবীর সর্কোচ্চ হিমালয়-পর্বতমাল! বিশাল 
বাহু ধারণ করিয়। ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পুর্ববিভাগ 
আচ্ছন্ন করিয়াছে। উহার অসংখ্য উপত্যকা, অধিত্যক1, 
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কন্দর, গিরিসঙ্কট, নদী ও সঞ্চিত হ্দাকার জলরাশিসমূহ 
এই সঞ্চরমান বায়ুর ক্রীড়াতূমি। এসিয়া মহাদেশ হইতে 
ভারতখওকে বিবোক্নকারী এই হিমালয় প্রদেশ ভারতের 
উত্তর বিভাগ বলিয়া কলিত। ইহার পাদসমুদ্ভুত শতদ্র, সিদ্ধ, 
গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘর৷ ও শাখা প্রশাখা প্রহ্থত ব্র্গপুত্র নদ প্রবা- 
হিত বিস্তৃত 'আর্ধ্যাবর্ত ভূমি ইহার মধ্যবিভাগ এবং তৎপরবস্তী 
বিদ্ধ্যপর্ষতমালার অধিত্যকা প্রদেশ হইতে পুর্ব্ব ও পশ্চিমঘাঁট 
পর্ববতশরেণী দ্বয়ের মধাবন্তী কুমারিক। পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দাক্গি- 
ণাত্য ভূভাগ ভারত মহাদেশের তৃতীয় বিভাগ বলিয়৷ গণ্য। 
এই দর্ষিণ-ভারতে নম্দ।, তাপ্বী, মহানদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা 
ও কাবেরী প্রহতি নদীসমূহ স্ব স্ব অববাহিকাপথে প্রধাবিত 
হইর। পার্শবর্ী উদ্চহূমি হইতে দমতলক্ষেত্রসমূহকে পৃথক্‌ । 
কবিয়াছে। 

বনরাঞ্জিসমাচ্ছন্ন পার্বত্য প্রদেশের বিশাল শালবন,সেগুন, 
শিশু, সিরাষ, পিপ্লল, বাবলা, মন্থরা, ঝা প্রভৃতি উচ্চশির 
বৃক্ষমূহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরভাগ এবং নদীমালাসমাকীর্ণ সম- 
তল ক্ষেত্রের আম্বকাননসমূহ বসন্তের মলয় হিল্লোলে 
আন্দোলিত হইয়। গ্রীক্মের উত্তপু বাযুপ্রবাহে ফলভারাবনত 
ও পকত। প্রাপ্ত হইতেছে। বিস্বৃতায্তন শাখাপ্রশাখাবাহী 
বট, অশ্ব (পিপল), কাপাপ, তিগ্তিড়া, বাবলা প্রভৃতি 
বৃক্ষমূহ ফল ফুলে স্থশোভিত হইয়। নদীতীরবর্তা ক্ষেত্র- 
সমূহে বিরাজ করিতেছে । প্রশস্ত প্রান্তর দেশে এ সকল। 
গবনান্দোলিত তরুরার্জির শোভা অতীব রমণীয়। ৰ 

নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে মবতরণ করিয়া যতই ধীরে । 
ধীরে নিষ্নবন্তী “ব দ্বীপাংণে উপনীত হওয়া যায়, ততই নূতন | 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নগোচর হইতে থাকে । নদীজল- | 
প্লাবিত সৈকতদেশের বিস্তীর্ণ ধান্ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বাশ ূ 
ঝাড়, নারিকেল, ধর্জ,র, সুপারি ও স্বলশিরা তালবৃক্ষদমূহ : 
উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বভাবের সমতা ভঙ্গ করিয়া ! 
দিতেছে । সেই বিশাল প্রান্তর দেশের নিজ্জনতা ভেদ; 
করিয়। স্থানে স্থানে গ্রাম ৰা পল্লীসমূহ তদ্দেশবাসীর অত্যা- ূ 
বহ্যকায় কদল্যাদি উপবনে পরিশোভিত ও সমাচ্ছাদিত হইয় 
দৃষ্টিপথারূঢ় হইতেছে । গ্রামসংশ্সগ্র বাশ-ঝাড় "ও নারিকেল 
বুক লাধারণতঃ বিশেষ উপকারী । ইহাতে দড়ি, তৈল, থাগ্য 
দ্রব্য ও চৌরী ঘরের উপকরণাদি পাওয়া যায়। যে গ্রামে 
বাশ ও নারিকেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, তথায় 
ঝড়ের প্রকোপ অধিক হয় না। নদ্দাতীরবন্তী গ্রাম- 
সমূহ বৃক্ষাদি দ্বার! সমাচ্ছন্ন ন৷ থাকায় দাই ঝড়ের আশঙ্কায় 
শঙ্কিত। 
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নদী যতই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্নাভিমুখে অব- 
তীর্ণ হইতে থাকে, ততই প্রাকৃতিক দৃশ্তেরও পরিবন্উন 
ঘটিতে দেখা যায়। শুদ্ধ ও উচ্চভূমি ও উত্তর ভারতের গম, 
যব, তুট্রা, জোয়ার ও বজ্রা শস্য এবং “ব* দ্বীপাংশবন্তী 
ধান্ঠাদি তাহার উজ্জল প্রমাণ। কৃষকগণ স্ব স্ব বাসতৃমির সন্গি- 
কটে উপবুক্ত স্থানে উপণুক্ত ধান্ত বপন করিতে শিখিয়াছে। 
রঙ্গপুরের কঠিন মৃত্তিকা এবং প্রায় ১২ ফিট নিম্ন জলাভূমে ও 
ধান্ঠের চাস আছে। বাঙ্গালার শশ্ততা গার বাখরগঞ্জ জেলায় ও 
এইরূপ গভীর জলাভূমিতে ধান্তের চাস হ্হয়া থাকে। 
ধান্তের শিদ্সমূহ, সেই জলগর্ভ হইতে উদ্ভামিত হুহয়। মৃদুল 
বাত্যাবীজনে কম্পিতদেছে আত্মরক্ষা তৎপর হইতেছে 
বলিয়া বোধ হয়। 

ইক্ষু, তিল, তিসি, সরিষ!, তামাকু, তুলা, নীল, জাফরান, 
কুনু মুল, হ্রিদ্রা, আর্ক, ধন্যাক, লঙ্কা, জীরা প্রতৃতি উতকৃপ্ 
মনল ও রঙ্গের দ্রব্য জলবাযুর গুণে উত্তর ও উত্তরপশ্চিন 
ভারত এবং নিয় বঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুসব্বর, 
এরও প্রহথতি কৃষিগ্েত্রজাত প্রব্য ব্যতীত গুল্মাচ্ছাদিত বন- 
ভাগে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া জন্মিয্া থাকে । রজন, গণ, 
শিরীষ ও ভোগবিলাসের উপবোগী নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, 
নিবিড় বনভূমি ও পার্ধতীয় আরণ্য প্রদেশ হহতে সমানীত . 
হইয়া বাণিজ্যপ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আসামের উপগ্যিক।- 
জাত চা, উত্তরপশ্চিমের গঙ্গাতীরবন্তী অহিফেন বা পোস্তগাছ, 
নিষ্নবঙ্গের রেশম, পাট, শণ এবং জঙ্গলের লাক্গা ও তস? 
স্থখাভিলাধী মানবজীবনের আবশ্তকাক় সামগ্রী। বনজাত 
মহুয়। পার্ধতীয় অসভ্য জাতীয়ের প্রধান আহাধ্য এবং উহাতে 
প্রস্তুত মদিরাধিশেষও তৰেশবাপার আদরের লিনিষ। 
বঙ্গগৃহস্থের ছাদোপরিস্থ চাল কুম্ড়া ও বিলাতী কুমড়া এনং 
প্রাঙ্গণস্থিত তরমুজ, আলু, বেগুন প্রস্থতি জলবাবুর গুণে 
শ্রীবুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । শাল, শিশু ও তুণ নামক বৃ্গ- 
সমূহ নানাবর্ণের পুষ্পশালিনী লতিকাবন্ধণে আবদ্ধ হইমা। 
বেন বনভূমিকে মালাকারে গ্রথিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে 
বৃহদাকার পুষ্করিণী বা হৃদ সকল কমল, কহলার ও কুমুদ- 
মালায় বিমঙ্ডিত হইয়া স্বভাবের শোভা বদ্ধন করিতেছে। 
যে সকল উত্ভিদ্‌ হইতে ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন, অঙ্গাচ্ছাদন 
ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে,তাহ। তত্তদৃদে শ- 
বাদীর উপঘোগিত। অনুনারে সেই সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়। 

সিচ্ধুনদের উৎপভ্রিসন্নিহিত হিমালয়কন্দর হইতে ব্রহ্মপুত্র 
পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়-ভূমে কএকটী গিরিসঙ্কট ব্যতীত আর 
কোথাও নদীর মববাহিকা-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কৈলান- 


ত:রতবধষ 





শৃঙ্গনি:স্ত একমাত্র শতদ্র নদীই পার্ধত্ীয় উপত্যকা ভূমি | 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দর্সিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই পর্বত- 
প্রাচীরের ১৬১৭ হাজার ফিট্‌ উচ্চ স্থানে দিবা ভাগে তিব্বত 
অধিত্যক| অভিমুখী একটী শুদ্ধ উত্তর বায়ুর সঞ্চার অনুভব 
করা যায় । প্র সময়ে দক্ষিণবাহী কোন বাযুপ্রবাহ পর্বত- 
ভূমি আলোড়িত করে না) কিন্তু নিশাবোগে দর্ষিণ ঢালু 
প্রদেশ হইতে একটী দক্ষিণামুখী শীতল বাধু নদীর 
সমল প্রপাত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রভাতন্গিগ্ধ শাত- 
সমীরণ অধিকতর প্রখর বলিয়া অনুমিত হয়। সমতল- 
ক্ষেত্র হইতে পৰব্ধতের উচ্চ চুড়া পর্য্যন্ত এই শীতল প্রবাহ 
পাব্বতীয় বাধুর শাতকটিবন্ধ বলা বাইতে পারে। 

প্রাচীন আর্ধ্য উপনিবেশ পরিত্যাগ করিরা নর 
পাদভুমি হইতে মমুদ্রতীর পর্ণান্ত বিস্তৃত পলিময় দিম্ধুবি ভাগ, । 
কচ্ছের লবণাক্ত সৈকতহ্মি, জশলমীর ও বিকানীরের 
পর্ধতদমাকার্ণ মরুভূপ্রদেশ এবং লুপাই নদীর প্লাবিত 





উত্বর শস্যক্ষেত্রসমুহে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার পৃর্ববন্তী ূ 


আরাবল্পলাশিখর-সন্গিহিত স্থানসমূহে ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে 
দক্ষিণ-পশ্চিম মন্তুমবাষু ও তদ্‌্বিপরীত কালের গত খতুতে 
প্রত পরিমাণে বৃষ্টপাত হইয়। থাকে। পঞ্জাবের দক্ষিণ- 
নিগ্ববর্তী মূলতান ও শার্ধা বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞ্চি। 
* বঙ্গীয় “ব, দ্বীপ ভাগে ছুইটা বিশ্বৃত ক্ষেত্র বিরাজিত দেখা 
ধায় । উহার প্রথমটী আনাম উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি- 
ময় অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় 
হিমালয়পাদ প্রস্থত গণ্ডশৈলমালা এবং দক্ষিণে গারো খসির। 
৪ নাগাপব্ধত। 
অবস্থিত ঝিল ও জলা-সমাকার্ণ স্থান ত্রিপুরা ও লুসাহ রাজ্য 


হহতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে । এই প্রদেশের জলবাষু সাধারণতঃ 


ভলসিক্ত। পর্বাতমালার দক্ষিণদিকে প্রবল বারিধার! বর্ষণ 
হেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অনেক বৈষম্য ঘটিনাছে। শিবসাগর ! 


৪ শিলচর নামক স্থানের বৈকালিক বারবীয় চাপের পরিণতি ' 


আবহবিগ্ভাবিদ্গণের আলোচনার জিনিষ । 


মাধ্যাবর্তের অন্ুগাঙ্ষ প্রদেশ মতি ক্রম করিয়। পুনরায়: 
খিগগ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টি-' 


গোচব হয়। ইহার উত্তরে কর্কটক্রান্তি, পুৰ্বের সীমাস্ত 
গাদশ, দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ ও পশ্চিমে কানে উপসাগর। 
তারতবক্ষে স্থাপিত এই বিস্তীর্ণ অধিতাকাভৃমি ভৃতত্বের 
ভৌগোলিক আলোচনার বিশেষ উপযোগী । ইহার প্রধান 
প্রধান অববাহিকাবিধৌত শ্লোতস্বিনীনকল উত্তরে গঙ্গা ও 
নর্বদার় এবং দর্ষিণে তাপ্ী, গোদাবরী, মহানদী ও অন্বান্য 
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অপর বিভাগটী উক্ত পর্ধততব্রয়ের নিয়ভাগে ৷ 


সস সপ ৯ সিন সি লিন 


ভারতবর্ষ 





শাখালোতে সম্মিলিত হইয়াছে । স্দূর পশ্চিমে নর্দ্দা ও 
তান্তী নদী-প্রবাহিত সীমান্তরাল উপত্যকাদ্বয়ে পূর্বপশ্চিমীভি- 
সুখী বায়ু প্রবাহিত। দক্ষিণুপশ্চিম মন্থুমের সময় এখানে 
প্রতৃত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । 
বিদ্ধাগিরিমালা বিস্তীর্ণ অধিত্যক]! দেশ পরিত্যাগ 
করিয়। উন্ধরাভিমুখে মালব ও বুন্দেলথণ্ডের অধিত্যকা প্রাপ্ত 
হওয়া বায়। ইহা নর্ধমদা*উপত্যকা হইতে পূর্বে শোণ নদ 
পর্যন্ত বিস্বৃত। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমদেশে আরাবন্লী 
পর্ঘত আগ্দদাবাদ হইতে দিল্লীর মমীপদে শ পথ্যন্ত বিলিত। 
এখানে এই পর্বতমালা বিরাগ্সিত থাকায় স্থানীয় ও পুর্ব 
দিগর্তী আজমীর প্রদেশের জলপাত ও বাবু ভিন্নগতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অব্বদ শিখরের পার্বন্তী দেশে বাঘু দক্ষিণ- 
পশ্চিনগতিতত প্রবাহিত। এখানে দরক্ষিণপশ্চিম মস্ত্রমবাধু 
প্রবাহের নমর অম্র ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় ইহার পশ্চিম পাদদেশে বিকানীরের মরুভ 
প্রান্তর পণ্যন্ত বিল্ৃত স্থান প্রাবৃটু সিঞ্চনে আদৌ সিক্ত হয় ন]। 
সাঁতপুরা শৈলমালার দক্ষিণদিপ্বন্বী ত্রিকোণাকার দাকি- 
ণাত্য-অধিত্যক| ভূমি পশ্চিমে সহাদ্রি ( পশ্চিমঘাট ), দর্গিণে 
নীলগিরি ও পুর্বে পর্বঘাট পর্বতপরিবেষ্টিত তটভূমি দ্বারা 
গঠিত। এখানে অহরহ দক্ষিণপশ্চিম মস্তরম-বামু প্রবাহিত 
থাকায় বৃষ্টিপাতের ও অভাব হয় না,কিস্ বখন সেই বারু পশ্চি- 
মাঠিমুখে ঘাট প্রাচীরের উপর আরোহণ করে,তখন তন্নিকট- 
বন্তা পুণা প্রহ্ৃতি স্থানে বৃষ্টির অপ্রাচুধ্য লক্ষিত হয়। এ সময়ে 
পূর্বদিগর্তী স্থানসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে । কিন্তু পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পর্ধতমালায় প্রতি- 
হত হইয়া তাহ পুনরায় ঘুরিয়া আমিবার কালে বঙ্গোপসাগর 
প্রবাহিত একটা পুর্ব বারুগতির সহিত সম্মিলিত হয়। উহা 
উদ্ভরাভিমুখে অনুগাঙ্গ প্রদেশে প্রবাহিত না হইয়া পুনরায় 
দর্গিণপূর্ব ভারতকুলে প্রবাহিত হয়। ইহাই পুর্বে দ্সিণ- 
পূর্বব মন্থনবাধু নামে প্রথিত ছিল। (এখনও অনেকে ইহাকে 
দখিণপূর্ব্ব মন্থমবারু বলির! অবধারণ করেন।) উহা৷ সেই 
দর্ষিণপশ্চিম মস্ুম বাঁযুর এক ভিন্নগতি মাত্র। ইহাতে 
প্রভৃত জলধারা বাঁষত হইয়া থাকে। 
পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের কোণাকার সংযোগ স্থলে নীল" 
গিরির অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার দক্ষিণে অনমলয়, পালনি 
ও ত্রিবাঙ্কোড়ের পাব্বত্য প্রদেশ। এতছৃভয়ের ব্যবধানে 
৩৫ মাইল বিস্তীণ পালঘাট নামক গিরিসঙ্কট। এখানে 
দক্ষিণপশ্চিন মন্থম বাধুর ক্রীড়া অতীব রমণীয়। এ সময়ে 
এখানে চুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্ধ উত্তরপূর্ব মন্সমের লময় 





ভারতবর্ষ 


বেলগুরের নিকটবর্তী মলবার উপকূলে ঝটিকার প্রবল বেগ 
অনুইৃত হইয়া থাকে । এখানে সামুদ্রিক বাধুর স্বচ্ছন্দ বিহার 
হেতু উতকামন্দ উপত্যক। লাধারণের বিশেষ স্থাস্থাপ্রদ 
হুইয়াছে। কাণ্তেন নিউবোন্ড বলেন যে, এই স্থানের প্রবহূ- 
মাণ বাধু পৃর্বাভিমুখে নির্গত হুইয়! কখন কখনও বঙ্গোপ- 
সাগরে ভীষণ ঝটিক! সঞ্চার করিয়৷ থাকে । 

ঘাটদ্বয়ের পার্শববন্তী ভারতোপকূল ও পর্বততট সাধা- 
রণতঃ বনাচ্ছন্ন ; কিন্তু বাণিজ্যবন্দরগুলি পরিচ্ছন্ন ও শস্তাদি- 
পরিপুর্ণ। এখানে বর্ধাগমে প্রবল বারিধার! নিপতিত হয়। এই 
জন্য এখানকার বায়ু উষ্ণ হইলেও জলসিক্ত বলিয়। অনুভূত 
হইয়! থাকে । 


্রঙ্মদেশে আবানগরীর উত্তরবন্তী' সমুদয় ভূভাগ পর্বতময়। | 
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ভূমিকম্পে সময়ে সময়ে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। ূ 


১৮৩৯ খুষ্টান্বে আবানগনী, প্রীহীন হইয়াছিল। পর্বত ও 
উপত্যকাদির অবস্থানভেদে এখানকার স্থান বিশেষের বাঘু 
গতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটিরা থাকে। বাধুপরিস্থ মেঘ- 
মালার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাঃ এগ্ডাসন স্থির করিয়াছেন 
ঘে, এখানেও হিমালয় প্রদেশের স্তায় একটা দক্ষিণপশ্চিম বাযু- 
গতি বিদ্তমান' আছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা-নিম্লে অর্থাৎ 
পেগু বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। এখান- 
কার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ ও সাধারণের মনোরম) কিন্তু 
পেগুর উত্তরবর্তী উপত্যকাবিভাগ শু্ষ ও বৃক্ষাদিবিহীন মরুভূমি- 
সদূশ। এখানে বায়ু নাই বলিলেই চলে। 

আবহবিষ্কাবিদ্গণ অন্ুপন্ধিংসা-পরবশ হইয়া বাযুমান 
যন্গের সাহায্যে ভারতের উচ্চ ও নিয়স্থান হইতে বানর উত্তাপ 
চাপ গ্রহণ করিরা বে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বায়- 
বীয় অবস্থাভেদে বুষ্টিপাত-নিরাকরণে সমর্থ। নিয়ে উদ্দাহরণ- 
স্ব্ূপ কএকটা স্থানের নাম,তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত প্রদত্ত হইল। 


ণ 
ৰা 


৮ 7 শশা শী ীশশশীীশশী শীট টা 








সপ সীট পিপি 


উপরের নিদ্দি্ট পরিমাণ-তালিক। বাধিক হিসাবের 
সামঞ্জস্যান্ূসারে উদ্ধৃত হইল। কখন কখন স্থানবিশেষে জল- 
পাত ও তাপ নিদিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ হুইয় যায়। বায়বীয় তাপ 
ও চাপের এক্ধপ উন্নমন ও অবনমন দৃষ্টে আবহবিদ্গণ মেঘ, 
জল ও ঝড়ের তারতম্য নির্দেশ করিতে সমর্থ হন। তাই 
মেঘমগ্ডত আকাশে ঘোর ঘনঘট! ও বারিসিঞ্চন সহ নাই- 
ক্লোন, টর্ণাে। প্রভৃতি ভাষণ ঝটিকা প্রাহ কখন কখন 
ভারতভূমি আলোড়িত করিয়া থাকে । হিন্দুশান্ত্রে হহা এক 
একটী দৈব বিপংপাত বলিয়া চিত হইয়াছে। 

ভারতীয় আবহবিদ্যাবিদ্গণ বাহ প্রক্কতির সহিত 
বাযুর গতিবিধি পর্যালোচন] করিয়া! এইরূপ একটা গিদ্ধান্তে 
উপনীত হহয়াছেন__ 

বাযুর চাপ অধিক হইলে শাতকালে বৃষ্টি ও হিমাচলের 
পশ্চিমদেশে গ্রভৃত পরিমাণে তুষারপাত হয়। (েহ সঙ্গে 
সঙ্গেই দরিণ-পশ্চিম মন্ুম বাধু বহিতে থাকে । এ বাধুর 
বেগ ক্ষীণ হওয়ায় এক এক স্থানে উপথাপরি বৃষ্টিপাত এবং 
কোথাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়। থাকে । স্থতরাং 
ছুভিন্নদি উপদ্রবও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দেখ দেয়। পজ্থান্ু- 
পুজ্খনব্বপে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিলে 
অবগত হওয়! যায যে, বাযুপ্রবাহের এই নিয়মিত কারণে, 
বাঙ্গালা ও মলবার অপেক। দাক্ষিণাত্য ও উত্তর তারঠে 
কষিকাথ্যের উপবোগী বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিয়া থাকে । 
চ[পাধিক্য হেতু বাঁধুবিপর্ধ্যয়েই পুর্ন হইতেই এই পস্তপূর্ণ 
ভারতে বহুবার ছুিক্ষ হইয়। গিয়াছে। ছূর্ভিক্ষের প্রাকাপান 
বায়বীয় পরিবর্তন-সময়ে কৃরধ্য মধ্যে একটা বিন্বপাত দেখ। 
যায়। যে এক সময় হইতে অপর সময়ের মধ্যে সুষ্যবঞ্ে 
এ্রব্ধপ বিন্দুপাত হয়, তাহা! সৌরবিন্দু সম্গংসর (৭০-51, 
0)০153) নামে খ্যাত। ১৮৯৮ খুষ্টান্দের ঘোর ভূমিকম্প ও 


স্থানের নম বায়বীয় তাপ চাপ বৃষ্টিপত দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ দোরবিন্দু ও ভানুক'প লঞ্ষিত হহয়া- 
কলিকাতা ৭৯.২০ ২৯,৮৪১ ৬৬.১৯ ইঞ্চ ছিল। উহা ভাবী দুর্ঘটনাস্থচক দৈবচিন্ৃ মাত্র। 
বোণ্ধাই ৭৮-৮ ২৯,৮২২ ৬৭ এট ৃ জলবায়ুর গ্রভাবেই কৃষিকাধ্যের উন্নতি ও অবনতি । 
মান্দ্রাজ ৮২৪ ২৯৮৫৬ 8৪ টি ূ প্রকৃতির সমত। রক্ষা করিয়। বৃষ্টিপাত ও বাদুপ্রবাহ আপনা- 
দাজিলিং ৫৩.৯* ২৪,০৫৮ ১১৯২৫ ১ পন কার্যে তৎপর হইলে ভূমির উব্বরত। বৃদ্ধিপায়। অতি- 
সিমল! ৫০৩ ৭৯.৪২ ৯» বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বিশেব অমঙ্গলকর। স্থানবিশেষে ১২ ফিট 
দিল্লী ৯৪-৩০ (জুন) ২৭৫ » নিম্ন জলগর্ভ হইতে ধান্ত উপন্ন হর) কিন্তু একাদি ক্রমে জল- 
মুলতান ৯৫৭ এ ৭-১৭ ্ | পাত হয়৷ উহ যদি ধানের শীষ ছাপাইয়া উঠে, তাহ হইলে 
পোর্টব্রেয়ার ৮০৮৫? ১১৮২৫ ৪ ৷ ধান্ঠনাশের অধিক সম্ভাবনা । পরব ধান্তবপনের পর উচ্চ 
সাগর দ্বীপ ৭৯,৫০ ৭৩৮৫ ৭ শুধ্ ভূমিতে ও অধিক জলপাত হুইলে গোড়া পচিয়া ধান্যের 
ফুল্স্‌ পয়েণ্ট ৮০*২০, ২৯.৮২১ বিশেষ তি করে। সেই হেতু কৃষকগণ স্বভাবের আবএক 
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তারতবর্ষ [ 


অনুরূপ বুষ্টি প্রাথন। করে। বৃষ্টির অভাব হইলে নদ্যা্ি 
হহীতে খাত কাটির। শশ্তক্ষোদিতে জল সরবরাহ কর। 
*র, কিন্তু উপঘূপরি 8৫ বংসর অনাবৃষ্টি হইলে নদীঞ্জলের 
'অভাব হেত গ্রানায় দুভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা মআাছে। প্রশস্ত 
বাস্তাঘাট 9 বাণিজ্যের স্তববিধ। থাকায় এক্গণে ভারতবর্ষকে 
স্থানার ছুঠিক্ষে বিশেষরূপে বিপধ্যস্ত করিত পারে না। দাক্গি- 
ণত্য ভঁমের পাব্বত্যাবভাগে গমনাগমনের স্থবোগ না থাকার 
তন্দেশে ছুিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিং অধিক হয়। অনাবুষ্ট 
হেতু স্ুদূুরব্যাপী ছুভিক্গে এবং বাণিগাবাপদেশে ভারতীয় 
পণাদ্রব্য ঝবদেশে রপ্তানা হহলে, ভারনবামা বিশেষ ক্তিগ্রপ্ত 
ও ছুভিক্-পীড়িত হইয়। থকে। 

সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রার ছয় কোটিলোক কুষিকার্ধ্য দ্বার। 
জাব্পাচ্দন করে। এই আমগগীবা কষকসম্প্রদার শ্ম ্গ 
বন্দোপপ্ত ঠামব অবন্তানপারে সার দিয়া ও পাট করির। উপ্নরতা 
বদি কারে । উহাতে নাপারণ মির অপেন্দী অধিক পরিমাণে 
শগা গশ্িযা থাকে । জমতে বাজ বপনের পুর্কে ভুমি কষণ 
তপ্তপারে বাঁজ ছড়াইরা পুতির। দিলে 
অন্ুব উ:ঠ। দাণ্ঠচানের প্রথা স্বতন্ব। উহাতে প্রথমে কোন 
ক'ঘত জলমর ভুঁমে বাজধান্য ছড়াহরা দিতে হঃ। পরে তাহ। 
১৪ মবুর বাহির হইরা মদ্ধহণ্ত পরিমাণ গাছপুণ্ল বাহির 
হন, অগ্ঠ এক পনিস্ৃতক্ষেএ্ে ছলিয়া রোপণ কর। হঠর। 


করিণা মহ পিতত ভয়। 


না হরবা মন্দা বোন্বাই নিন পঠা|ব 
পয ৬০০০০ ৪ ১১৯৫০০০ ৫১২০০ ০ ৪০০ ০০০ 
গম ১৬৩০০ ৫৬১০০ ০ ৩৫০০৩ ৭০৪ ৩ 5০ 
হত শাহ্যা ১০৬০০০০০ ৫৮০০০০০ ৯৩১০৯ ০ ৬০০৪ 
কলহ ১৬)৭))5)6) ৮৩) ১১৫০০ ৬৮ ৩২০০০০০ | 
চলকরবাঙজ ৮০০০০০ ৬২৮ ১৮০০ ০০ ৮০ ০ ০ ০ ০ 
হল ৮০/55 ১৩৫০০ ৩ ৭০০০০ ৬৬০ 
2 মাণু ৬০ 55০ ৩৫৫)।)1) ৬১9 ৮৫)6)56) 
নাল ১।)0)0) ১১১৫) ৯:7)5)13 ৯৯০)600) 
ক্ষ ১116) ৫1১,99৩ 8)91) ৩৮০০) 


বাঞ্গালায় ধান্ত ও পাট প্রধান কৃষিদ্রব্য। সমগ্র বাঙ্গাল! 
সুবায় থে পরিমাণ ভূমির উপর ধান্তের চাস বাপ হর, তাহার 
কোন নির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া বায় না। [ পাট, নাল, ইক্ষু, 
হামাকু ও তৈলকর বাজ প্রস্তি চাসের বিবরণ তন্ত২ শব্দে 
9 বঙ্গ শবে দ্রষ্টব্য ।] 
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লাঙ্গল, মই প্রহ্থতি দ্রব্য এবং গো, মহিষ, উষ্ ও অশ্বাদি | 


লব কষিকাধ্যের প্রধান উপকরণ । 


বাতাত হমিকর্ষণ একান্ত অগন্তব। উত্তিদোৎপাদনের নিমিত্ত ! 


বঁষকাদগের বেরূপ বন্্,পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখ। বায়,বাণিঞ্যের 
অ'ভপ্রায়ে সন্প্রনায।বশেষে তদ্রপ পশ্তপালনের মআকাজ্ষ। 


উক্ত জঙ্কর সাহায্য 
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থাকে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধান্ত, গম, যব, জোকার 
ৰজ.রা, কলাই প্রভৃতি শসা) রাই, তিসি, রেড়ী ও তিল 
প্রভৃতি তৈলকর বাজ) বেগ্ুণ, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি, 
মূল।, পেয়াজ, রশ্ুন, গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি 
শাকসবুজী 7) আমন, কদলী, দাড়িম্ব, আনারন, পিরারা, তেঁতুল 
কাটাল, পেঁপে, তরমুজ, নেবু প্রভৃতি বাব্তায় সুমিষ্ট ও আন্- 
মধুর ফল) সুপারি, নারিকেল, খজ্জ,র এবং ইক্ষু, ভুলা, পাট, 
নাল, মহিফেন, শণ, তামাকু, কফি, চা, দিনকোণ।), রেশম 
(গুটা) ও লাক্গ৷ প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ক্ষিজীবিগণ স্ব প্র 
ভূঁগ্গেত্র হইতে উৎপশ্ন দ্রব্য বিক্রম করিয়া ভুমর রাজস্ব ৪ 
জাবনেপায় সংগ্রহ করির। থকে । দগিণে নালগিবি হঠাত 
উতর হিমালগে ঢালুদেশ পর্যান্ত এবং পুরে খমিরা পব্ধ ত ১টু 
গাম ও রঙ্গ প্রভৃতি প্রানে চা, আলু,কফি ও সিনাকানা নামক 
ডান্তদের চাস হয়। উক্ত পদাথনমূুহের চালবাস তন্তৎ শর্দে 
আপোচিত হইতেছে। হংরাজ-শা(সিত ভারতের বিভিন স্থানে 
বে পারমাণ জমিতে বেবে দ্রবোর অধিক চস হয়) তাহাব 
একটা তালিক। নিয়ে প্রদন্ত হইল-__ 

নিম্নে জমির পরিমাণ আন্দাজমত একারে লিখিত গেল। 
কিন্ত কোন কোন ধিভাগে এখন নি সংখ্যার অপেগন 
অনেক অধিক প্রমাণ ভুমি কাত হঠতেছে। 


মধা প্রদেশ নিয়-্র্গ মভিষ্র বেরাব 
৪৫৫০০০০ ৫৫৫০ ০০ ৫৮০০০০ ৬১০০০ 
৩৬০০০০০ ১১০০০ ৫৫০০৩ 
৫১১৪ ০০০ ৩৪০০০০০ ২এ৩০০০০ 
১৮০০০৬ 

১৩৬১০০০০ ১৫০০৩ ১৩০০ ০০ ১৬০০০০ 
৮৩০০০ ০ ১৫ ১৫০০০ ০৮০০ ০০ 
৩৮))6) ১৭০০০ ১১০০০ ১৭9৭)6)৫) 

০৩০ 
১1)1160)00) ১1)01) ১৩০০ ৫১11) 


প্রথল হহর়াছে। তাহারা কষাণদিগের হ্যায় স্বন্বম খোরাড 
রণত পশুপগ্য।দি পালন ও তাহাদের এাবকোংপাদ্ন করর। 
বক্র করে। পঞ্জাব ও তংপশ্চিম প্রদেশে হদ্ব-ব্যবসায়ের জন্ত 
অধ ও অশ্বতর, ঘ্বতের জন্ত মহিষ, বান ও কৃষির জন্য উত্, 
বিক্রর়ের গঞ্ট হস্তা, পশমের জন্ত ছাগল এবং ভেড়া, চবি ও 
থাগ্ছের পরন্ত পুকর গ্রহ্থতি জীব লালিত পালিত হইয়। গাকে । 
লা5 ও লাভের বশবন্তী হইয়া গবমেন্ট বাহাদুর বেরূপ 
ময়মনসিংহ-রাজবংশের হস্তিবিক্রয় ব্যবম কাড়িয়া লন, তদ্রপ 
দগ্গিণ। মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের বন্ প্রদেশ হইতে অথ- 
সঙ্গতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দেখার সামস্তরাজগণের 


1 ভ/রতবর্ষ 


১১১১১00১3১0 ১১১১0 


অধিকৃত বন্য বিজাগপ্ুলি হস্তগত করিয়। লয়াছেন। যাহাতে 
মুলাবান্‌ শাল, সেগুন, শিরীষ, তূণ, মান প্রভৃতি বন্যপাদপ- 
সমুহ প্রক্কতির অধীন থাকিয়া পুষ্টকলেবরে বিরাজ করিতে 
পারে এবং দাবদগ্ধ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবমেণ্ট বাহাছুর 
বিশেষ মন্ত্র লইয়া থাকেন । ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খুষ্টান্সে বোম্বাই ও 
মান্দাঞ্জগবমেণ্ট বন্ত বিভাগ অধিকারে অধিকতর গ্রয়ানী 
হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে লভ্যাংশ অধিক 
জানিপ্বা গবমেন্ট ১৮৬৪ খুষ্টান্দে ডাঃ বািন্কে বন্ত-বিভাগের 
পধান পরিদশক ( [1031/90% 016,618] 01110৮0৯) নিঘু্ 
কবেন। ততপর বংসবেই বনরকণ-নংক্রান্ত একটা 
পিবি-বন্ধ হয়। 


আইন. 


গবমেন্টের অধিকৃত অরশ্যভূমিসমূহ সাধারণতঃ বঙ্গিত 


(11937৮91) ও মুক্ত (090) ভেদে দ্বিবিধ। রি 


বনগুলি বগ্ত বিভাগের কম্মচারিবগের “খাস' অধীনে স্তাপিত। 


বন্যদেগের দ্বারা অগ্রপংবেগের ভয়ে, ইহার চারি দিকে 
সশন্ প্রহর! নিথুন্ু রহিয়াছে । ইহার মধ্যে মনভ্য পান্দতা 


»15র। চালবান করিতে পারে না। “মুক্ত” ব্নগুলি রুকার 


নিমিন্ত প্রহরী নিঘুক্ত নাই। বন্থজাতীয়ের! ইচ্ছামত উহার 


অধো চাসবাস করিতে পারে, কিন্ধু তন্মধ্যস্থ বে বে খু 
শালবুক আছে, তাহ! রুশ্িত। 
জন্য বন্ঠ-বিভাগ (1916১৮ 1)81)8710819।)0) বাংসরিক গ্রভৃত 
অথব্যয় করিয়। থাকেন, তাহাই হৃতীর শ্রেণীর বলিয়। গণ্য। 
উত্তর-পশ্চিম পীমাস্তদেশ, আনাম, চট্রশাম, আরাকান, 
এঙ্গা, মধ্যতারত ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্বভমালায় নানা অসভ্য 


জাতির বাস। উহার! স্বতগ্থ প্রথার কষিকাধ্য-নিন্বাহ করির। 


থে সকল প্রদেশে মাপাদের ূ 


থাকে । এক্ধে তে )”১উঃ পঃ সীমান্তে জ্ুম্তহিমালয়ে পকিল্‌? | 
মধ্য প্রদোশে দহ এবং পশ্চিমঘাউট পর্বতমালায় “কুমারী. 


প্রথায় চানবাস সম্পন্ন হয়। এ সকল দেশে কখন লাঙ্গল 


দারা ভুমি কধিত হয়না । কোথাও বন্যতূমি পুড়াইয়া, কোগাও 


কাস্তে দিয়া মৃত্তিকা আঁচ্ড়াইয়।, কোথাও বাকুন্দাল কুঠার 


দ্বার। মুন্তিকা উৎখাত করিয়। বাপ রোপিত হইয়া থাকে ।, 


ইহারা এক ভূমর উপর ছুই বংসর চান করে না । বংসরান্তে . 


ভ্রমণথাল জাতির স্তায় এক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করির। অন্য- 


কেত্রে গমন করে। 
বা! শিক্ষিত কৃষকদিগের টায় জমিরও কোনরূপ পাট করে ন|। 


ইহার ভূমিতে কোনরূপ সার দেয়না 


তথাপি তাহাদের পালিত শম্তঙ্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্য 


প্রভৃতি শস্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
বাণিজ্য । 


পণ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়হ বাণিজ্য । ভারভাষ প্রঙগার পরি- 


মে ও ক্ষহকীশলে উৎপন্ন জবোরই নাম পণা। সারা বংদর 
রোদ্র 9 বৃষ্টির গ্রাকোপ সহ্‌ করিয়া ক্ঠসহিষু কৃষকগণ স্ব ন্ 
পেতে নে নকল ফমল উৎপন্ন করে, তাহারহ কিয়দংশ শরণ- 
পোমণ ও বাজের জন্ত রা!খয়া, রাজন্বাদি আনুষগগিক 
বায়ভার বহনেব গন্ঠ উহার উদ্বন্থাংশ মহাজনদিগকে বি্রুথ 
করিত বাধা হয়। কোথাও কোথাও দাদনদারগণ & 
উদ্ধন্তাশেব অধিক পরমাণ শস্তও গ্রহণ করিয়া থাকে । 
এপ গলে অতভ্যাচার-নবন্ধন প্রাজাব্গ কণ্ঠে পতিত হম। 
ক্রমে ঢুভির্ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেত প্রমাবিদোহ প্রঃ 
বিপ২পাতলমুহ পমুস্থিত হহয়। থাকে। বাঙ্গালাৰ মাহাকন 
দিগেব অত্যঠার,১৭৭০ পুষঠালের সন্যাসিবিদ্রোহ এবং ৯০ ৩৯০১ 
পৃঠান্বের কোলাবদোহ প্রত উচ্ছুঙ্খলত। এই প্রানি ৭ 
প্রথানতম কারণ। বাঞ্জ। প্রসার কণ্ঠ দেখতেন না বলিবাহ 
প্রজাৰগ এরূপ উব্তভাব পাগণ করিয়াছিল। 

এজাবগ স্ব স্ব এমোপাজ্জিত ধাঞ্ঠার্দি মহাজনদিগের ১:% 
দয়া [নাশ্ন্তমনে গৃহে শ্রত্যাবুত হইত। নিরাংন্ঘতা৭ 
দান ছুঃথা কনকদল একমাএ জামর উংকষ শাধনে বন্রণান্‌ রাঁৎ 
যাছে; কিন্তু মহানগণ লাঠের' প্রত্যাশার এক স্থান 9 ৩- 
দ্রব্যসমূই মন্তগ্থানে লহয়। বিক্রয় করিতেছে । ফণপে, কফ 
প্রধাণ স্থানে শন্যের শহাবহেহ লোককষ্ট খটিতেছে 
কোন পমৃদ্ধিশলা নগরে 'অধিক মূল্যে বিক্লাত হহয়,, 
আদরের সহত গৃহাত হইতেছে। মহাগনগণ দ্বিগুণ খুনা- 
লাতে স্ফাত হ্হর। আপন বাণিজ/ণক্মার কৃপাদৃষ্টিণা:5 
মনঃনংবেগা হহয়া রহিয়াছে। 

ভারতার বাণিজ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকারে পরিচালিত 
১ অর্ণববান সহযোগে বৈদেশিক বরাছোৰ 


রে 
(৭ 


রা 
৬ 
ডহা 


হঠয়া থাকে। 
সহিত, ২ উপকূলবগ্ডা নগরমমুহে, ৩ হিমালরের উত্তর ৪ পপ 
সামান্বগ্ডা রাজাপমুহের সাহত এবং ৪ ভারতসাযাতঞোর 
আভ্যন্তরাণ বাণিজ্য । 

পিপ্তারণ সনুদ্রধর্গে ভালমান থাকিলেও 
কুলদেশে বাণিজ্যের উপঝোগা বন্দর নাই । 
পুত্র নদের সমগ্রা অনবাহিকাপ্রদেশজাত প্রব্যের বাণিজ) 
একমাত্র কলিকাত। রাজধানাপথেই সমানাত হয় বঙ্গবাপাণ 
গাণাচ্জাদন ও বাপধহারোপবোগী প্রধাগামগ্রা স্থানায় হাট- 
বাজারে বিক্রাত হইরা থাকে। অপর সমুদায় জাতদব্য 
[দশায় ও বৈদদশিক বণিক্সম্প্রদার দ্বার। উত্তমরূপে চালান- 
বন্ধ ' থলে ভরাই বা বস্তাবন্দা) হৃহয়া শকট, নৌকা ৭1 
রেলপথে কলিকাত। বন্দরাভিনুখে আনীত হয়। নিয় বঙ্গ- 
জাত ঘে পরিমাণ দ্রব্য উন্তরপশ্চিম এদেশে স্বদেশয়ের 


এারতের উপ- 
গঠী] 2 শীত 





ভারতবর্ষ 


ব্যবহথারার্থ মীত হয়, তাহাই অন্তর্বাণিজ্য এবং যাহা 
বৈদেশিকের অর্ণবপোতসমূহে পুর্ত হইয়। সুদূর পথে দেশ- 
দেশান্তরে নীত হুয়, তাহাই সামুদ্রিক -বৈদেশিক-বাণিজ্য 
নামে খ্যাত। প্রব্ূপ গুজরাত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের 


যাবতীয় শশ্তসস্তার বোম্বাহনগরী দিয়া, সিদ্ধুগ্রদেশের ধন-। 


ধান্যাদি করাচী নগর দিয়া এবং ইরাবতীপ্রবাহিত নিম়-ব্রন্ধ 
প্রদেশজাত দ্রব্যসমুহ রেঙ্থুন ৰন্দর দিয়া সমুদ্রপথে নানা 
দিশ্দেশে প্রেরিত হইয়। থাকে । নদী ও রাস্তা ব্যতীত এই 
চারি বন্দরে মালপত্র আনয়নের ম্ুবিধার জন্য রেলপথ 


বিশ্বৃতআছে। এতত্রিক্ন মলবার উপকূলে গোয়া, কোচিন, 


মঙ্গলুর, কোমানোর ও বেপুর এবং করমণ্ডল উপকূলস্থ 
মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ, পুদিচেরী ও নাগপতন প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
কুদ্র বন্দরে ভারতের ওপকুলিক বাণিজ্য সমাহিত হইয়। 


থাকে । মলবার উপকূলবর্তী ব্যণিজাবন্দরসমূহে অথবা 


তথাকার নদীমুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু, কর- | 


মণ্ডগ-উপকূলবর্তী মান্দ্রাজ প্রভৃতি নগর-প্রবেশের নিরাপদ 
পথ নাই। বৈদেশিক পোতসমুহ অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভাস- 
মান থাকে। তথাক্ব সীমার বা নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়! 
জাহাজ ত্ৃরাই কর। হইয়া থাকে। ভারতীঘ্» সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের চত্বারিংশ ভাগ কলিকাতা ও তদনুরূপ সংখ্য 
বোম্বাই পথে; বষ্ঠাংশ মান্দ্রাজ, চতুর্থাংশ রেস্ুন, দ্বযংশ করাচী 
এবং অপর অষ্টাংশ উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র বন্দরসমূহে পরিচালিত 
ভহইতেছে। 

বহু পুর্বকাল হইতেই তারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব 
বিশ্ব ছিল। তংকালে ভারতীয় বণিক্গণ বিভিন্ন দেশে 
পদেণার পণ্য দ্রব্যপমূহ লইয়া বাণিজ্যব্পদেশে গমন 
করিত। চীন, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ, আরব, ইজি, ও 
রোম পধ্যন্ত জ্দূরদেশে, ভারতীয় ধনরত্র ও ধান্তাদি শস্ত 
বক্রীত হইত । ভারতোংপন্ন মুক্তা, প্রবাল, মরকত, হীরক, 
চুণী প্রভৃতি মূল্যবান্‌ প্রস্তরের সুখ্যাতি সমৃদ্ধ রোম-সাত্রাজ্য 
মধোও পরিব্যাপ্ত হহয়াছিল। নেলুর, বালি গ্রতৃত্বি স্থানে দেই 
প্রাটান ভারতীয় বাণিজ্যের নিদশন পাওয়া গিয়াছে । এত- 
[ষ্ক্ন বিভির উতিহাদিক ও ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠেও সেই 
প্রাচীন বাণিজ্যন্থৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। 

ভারতবাসীর সে বাণিক্ক্য-গৌরব অপস্যত হইলেও এবং 
বপ্ভানে ভারতীয় (হিন্দু) রণিকৃগণের বাণিজ্য প্রসারে 
[বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও, ভারতীয় বাণিজ্যের 
কোনরূপ হাস হয় নাই। এখন বৈদেশিক বণিক্সম্প্রদায় 
ভারতের সমগ্র বাণিঞ্যশক্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। 


ভারতে হিন্দুরাব্য লোপ পাইলে, ক্রমে বিধন্ী মুনলমান- 








ভারতবর্ষ 


গণের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির 
ভারতাক্রমণের পর উত্তর তারতে মুসমানদিগের প্রভাব 
বিস্তৃত হুইয়াছিল। তংকালে মুসলমানগণ ভারতজাত নানা- 
প্রকার দ্রব্য আফগানস্থান, তুকিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশে 
লইয়! গিয়া! তংপরিবর্তে তদ্দেশজাত ছাগ, রোম, শৃঙ্গ প্রভৃতি 
দ্রব্য ভারতে মানিয়া বিক্রয় করিত। এখনও মুসলমান ও 
স্বল্পসংখ্যক পঞ্জাব ও হিন্দৃস্থানবাপী বণিক্দল আফগান- 
সীমান্তে ও তুকিস্থানে থাকিয়৷ পার্বত্য বাণিজ্যের প্রপার 
বৃদ্ধি করিতেছে । আলাউদ্দীন খিলিজির দার্সিণাত্য আক্র- 
মণের পূর্বে দক্ষিণাপথে রাষট্রকূট, যাদব, চালুক্য প্রভৃতি রাজ- 
ংশ রাজত্ব করিতেন। এ হিন্দুরাজাধিপত্যকালে হিন্দু- 
বণিকৃগণ বাণিক্সালক্ার পদপসেবায় অভিনিবিষ্ট ছিল। তং- 
কালে আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশা বণিকৃসম্প্রদায় 
তারতে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়! যাইত। 
মোগল-মম্াট অকবর শাহের দোর্দও প্রাতাপে দাঁঞ্ষিণাত্য 
ভূমে মোগল ও মুসলমান প্রভাব দৃঢ়ভিন্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তদব্ধি প্রায় দাক্ষিণাত্যের সমগ্র বাণিজ্য মুসলমান রাজপুরুষ- 
গণের করতলগত হয়। অত/াচারী মুঘলমান রাঙ্জপুরুষগণের 
উপর জাতক্রোধ হইয়া সম্ভবতঃ হিন্দুবণিক্গণ মুসলমানের 
বাসভূমি আরব প্রস্থতি স্থানে গমনপুর্ববক পণ্য দ্রব্য বিক্রয় 
বন্ধ করিয়া দেন, অথবা ইস্পাম ধন্মদীক্ষপ্রয়াসী মুসলমান- 
গণের কঠোর শামনে প্রপীড়িত হুইয়। বিদ্দেষবশতঃ হউক 
আর জাতিচাতির ভয়েই হউক, তাহারা মুসলমান- 
দিগের সহবাস পরিত্যাগ করিতে সর্ধতোভাবে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। তাই এব্রপ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাপা 
হিন্দুর বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসান হইয়াছে। 
যেরূপ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য এক সময়ে ভারত হইতে দূর 
দেশে রপ্তানী হইত, সেইরূপ থাকার কোন না কোন 
জিনিব তৎকালে ভারতবানীর অগ্গশোভ। বুদ্ধি করিয়াছিল। 
অন্তবাণিজ্যের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে যেরূপ প্রবাল, মুক্তা 
প্রভৃতি সমুদ্রক্স মুল্যবান দ্রব্য উত্তরভারতে সমানীত হইত, 
তদ্রপ স্থদূর অষ্টে,লিয়! দ্বীপ হইতে এখনও মুক্কা, প্রবালাদ 
ভারতে আনীত হইতেছে । ভারতে যবনরাজগণের অধিকার 
কালে নানাগ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গরাখ। গ্রভৃত্তি প্রচলন 
হইয়াছিল। ভাস্করশিল্পময় গ্রীক ও শক চিত্রসমূছে তাহার 
পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়। 
ভারতের প্রাচীন বাণিক্যআোত ক্ষীণ হইলে পর্ত,গীজ, 
ওলন্দাজ, ফরাসি, জর্শপ ও উংরাঞ্জবণিকৃগণ বাণিজ্যব্যপদেশে 








একে একে ভারতে পদার্পণ করেন। 
অভিপ্রায়ে ভারতে মাপিয়া ভারতমহাসাগর-তীরে কিবপ 
প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, পর্তগীজ শবে তাহা বিশেষরূপে 
বিবৃত হইয়াছে। জর্মণবণিক্সম্প্রদায় অর্থকৃচ্ছ,তা৷ নিবন্ধনই 
হউক অথবা! পরামর্শনাতাদিগের পরম্পর বিরোধেই হউক, 
অকালে সমৃদ্রগর্ভে জলবুদ্বদবং বিলীন হুইয়। যায়। ওলন্নাজ- 
গণ কিছুদিনের দন্ত ভাগীরথীতীরবর্থী শ্রীরামপুর গ্রামে থাকিয়া 
বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও 
ফরাদিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাত্মুখ হইয়া তাহারা 
শ্রীরামপুরের কুগী ইংরাজবণিকৃ-সম্প্রদ্রায়কে বিক্রয় করিয়। নিম্ন- 
বঙ্গের বাণিক্র্যাপা বিসর্জন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ভারতে 
দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন জন্ত ফরাসি ও ইংরাজবণিকে ঘোর প্রতি- 
দন্বিত। আরন্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজ-বিরোধ 
ইতিহাসে জলস্ত অক্ষরে লিখিত আছে । ১৭৫৭ থুষ্টার্ধে ফরাসি 
দিগকে ও শেষে নবাব (মরাজ উদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া 
ইংরাজবণিকৃদল লর্ড ক্লাইবের অধিনায়কতায় বঙ্গরাজ্যে 
প্রতুহ স্থাপন করেন। ১৮০৩ খুষ্টাে মহারাষ্ট্রবিজয়ের পর 
সমস্ত দাক্ষিণাত্যভৃূমে ঈংরাজবণিকদিগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া 
ছিল। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্ের বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহের 
পর হইতে ইংরাজবণিক্সম্প্রদায় অপ্রতিহতপ্রভাৰে ভারতে 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে 
ইংরাজ, ফরাসী, গ্রীক, জন্মাণ, হিন্দু, পরত গীজ, যিভুদী, পার- 
সাক, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিক্সম্প্রদায় ভারতের 
বাণিজ্যরজ্জ. ধারণ করিয়। রহিয়াছে, কিন্তু সকলকেই ইংরাজ 
সরকারে শুক্ক দিতে হয়। 

বৈদেশিক বণিক্সমিতি কর্তৃক ভারতে আমদানী দ্রব্য__ 
ছাতি, কয়লা, কোবরা, পোয়া ও ছিট প্রভৃতি নানাপ্রকার 


পর্ত,গীজগণ বাণিজ্যের 
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কার্পান বস্ত্র, লোহনির্শিত দ্রব্যমার, ছুরি, কাচী ক্ষুর গ্রভৃতি 
অন্রশস্ত্র, কণকজ|, বিভিন্ন প্রকার মগ্য, তাম, লোহ্‌, সীনক, ' 
স্বর্ণ, রৌপ্য প্রতি ধাতু, নানাপ্রকার থাগ্য দ্রবা, রেলগাড়ীর 


আপবাব, লবণ, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গরম-মসল।, চিনি, 
পশমী বস্্রাদি, নারিকেল-তৈল ও ওষধি প্রভৃতি নানাপ্রকার 
উপকরণ। 

রপ্বানী দ্রবা--কফি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, শতা, নীল ও 
অন্তান্ত রঙ, ধান্ত, তও্ঁল, গম, কলাই প্রভৃতি শশ্ত, পশুচম্ম, 
( পরিস্কৃত ও কাচা) পাট ও চটের থোলে, গালা (লাক্ষ। ) 
তৈলাদি, অহিক্ষেন, সোর।, মসিন।, তিল, রাই, রেড়ী প্রভৃতি 
তৈলকর বীজ, রেশম ও তজ্জাত গরদাদি বস্ত্র, গরম-মনলা, 


চিনি, চা, শাল ও সেগুণকাষ্ঠ, তামান্ু, পশম ও পশ.মিবস্ত 
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প্রভৃতি প্রধান। 


ভারতবর্ষ 








শশী শিট এ শশি শিট 


এতত্িন্ন অন্তান্ত অনেক বন্তও বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানী হইয়। থাকে। 
[ তন্তৎ শবের বিবরণ তবংশকে দ্রষ্টব্য । ] 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে,বর্তমান যুগে একমাও ইংরাজ- 
বণিক্গণই জাগতিক বাণিজ্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহাদের উৎসাহে প্রাচা দেশোৎপন্ন যাবতীয় পণ্য 
দ্রবা ইংলও-রাজধানী লণ্ডন-ভাগারে আনীত হইয়া থাকে। 
যুরোশের খিভিন্নদেশবাসী বণিক্গণ লগ্ডননগরে আসিয়! 
আপনাপন প্রয়োজনানুসারে পাট, পশম প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় 
করিয়! লইয়৷ যান। পুর্বে দক্ষিণ-আফিকার উত্তমাশ! অন্তরীপ 
বেষ্টন করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ সকল যুরোপে উপনীত হইত। 
১৮৬৯ থৃ্টানদে হয়ে সংযোজনে খাল কর্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের 
প্রণার বৃদ্ধি ও সুবিস্তৃত পন্থা! আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখন বণিক- 
দলকে আর বিশেষ কণ্ঠ স্বীকার করিতে হয় না। তারতীয় 
পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া মর্ণৰপোত সকল একমাস মধ্যেই 
সুদূর হইংলণ্ডে উপনীত হইতেছে। 
ভারতের আত্যন্তরীণ বাণিজ্য ভারতীয় সভ্য জাতি- 
মাত্র দ্বারাই পরিচালত। সুপ্রাচীন আর্ধ্যধুগে ষে সকল 
লোক বাণিগ্য-কার্যে নিধুক্ত ছিলেন, তাহার! মনন কতৃকি 
বৈঠ্ঠনামে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এ বৈশ্ত বর্ণের 
অনেক লোঁক বাণিঙ্গয কার্যে লিপ্ত আছেন। বোষ্বাই গ্রাদদেশের 
পাশী, গুজরাতী, বাণিয়া 9 রাজপুতনার জৈন মারবাড়িগণ 
বাণিজা ব্যাপারে সমধিক উন্নত । দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ 
মহিস্্র বিহাগে লিঙ্গায়তগণ, করমণ্ডল উপকূলে শেঠী 
3 কোমাতীগণ এবং বাঙ্গালায় উন্নতণীল শৃদ্র, মারবাড়ী, 
শেঠী ও নাখোদারগণ দেখায় বাণিজ্য-বিস্তারে কৃতসংকল্প হই" 
তেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশে বাণিজ্য হস্তগত করিবার জন্য 
অনেক জৈন মারবাড়ি মুশিদাবাদ নগরে আগিয়া বাস 
কবিয়াছে। ইহার" উত্তরে চীন-সীমান্ত ও পুর্বে খাসা 
পর্বত পধ্যন্ত গমন করিয়া তংক্ষেশবাসিগণেপ সাহত স্বচ্ছন্দ 
দ্রব্যাদির ক্র়বিক্রয় কক্রিগ্তা থাকে। উত্তর পশ্চিম ৭ 
অবোধ্যা প্রদেশের বাণিজ্যের বাণিষাদিগের করতল-গত। 
সনগ পঞ্জাব এ্রাদেশে ক্ষতিনামক হিন্দস্থানী বৈশ্তসম্প্রদায় 
বাণিজ্যবিস্তাবে বপরিকর হষঈয়াছেন। দেশীয় বণিকগণ 
ভারতনীনাস্তবগ্ী আফগান ও তৎসংলগ্র পার্ধত্য রাজ্য, 
কাশ্মীর, লাক, তিব্বত, নেপাল, চীন, আসাম সীমাস্ত- 
স্তিত পার্বতা প্রদেশ, উব্বর ও নিম্নব্রক্ষ এবং শ্তাম, কান্বো- 
ডিয়৷ প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া আপনাপন বাপিজা 
পরিচালন করিতেছে। 








প্রত্যেক নগরস্থিত বাঞ্জারে বা গগুগ্রামসমূহের হাট 
প্রভৃতিতে স্থানীয় এক একটা ক্ষুত্র বাণিজ্য চলিয়া থাকে। 


কোন কোন হাটে কুষকগণের আনীত ধান্তাদি শস্তেরও প্রভূত : 


কারবার হইয়া থাকে। আড়ত্দার মহাজনগণ ত্র সকল 
স্থানে থাকিয়। ক্রন্নবিক্রপ্ন করে। দেবোদ্দেশে মেল বা 
উতসবাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে গ্রন্ূপে ধান্তাদি 
শস্ত ও গবাশ্ব প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় হইতে দেখ যায়| 

ভারতে রেলপথ-বিস্তারের পূর্ষ্বে রাস্ত। ও নদী দিয় বাণিজ্য 
দ্রব্য স্থানে স্থানে সরবরাহ হইত। কলিকাতা হইতে উত্তর 
পাশ্চম গ্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার জন্ত থৃষ্টার় ১৬শ শতাবে 


ভারতবর্ষ [ ৩৫৪ ] ভারতবর্ষ 





ূ 


॥ 
॥ 
পা 
। 


আফগান সম্রাট শের শাহ কত্তৃক “গ্রাও ট্রাঙ্করোড' নামক স্থবি-. 
স্কৃত পথ প্রবর্তিত হয়। বড়লাট বেণ্টিক বাহাছবর উহার, 
সংস্কার করিয় বাণিজ্যের পন্থা স্ববিস্তার করেন। প্রশস্ত পথ 


হইতে কতকগুলি ব্রাস্তা উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান : 


নগরে সংযোজিত আছে। এঁ পথসমুহ ধরিয়া! এক সময়ে বণিকৃ- 


সম্প্রদায় পেশবার সীমান্ত পধ্যন্তগমন করিত। এমন কি হিমা-। 


লয়, নালগিরি ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পব্ধতমালার উপরিতন 
[গিরিঞ্কট দিয়া গো-শকটে মাল পুর্ণ করিয়াও বাণিজ্য চলাইত। 
এক্গণে ভারতের উত্তর, 'র্ধিণ, পূর্ব, পশ্চিন ও মধ্যভাগের 





সব্বএহ রেলপথ বিস্তৃত হহরাছে। উহার কতকগুলি বণিক্‌-' 
সম্প্রদায়ের অধান। তত্িন্ন ইংরাজরাজ ও সামস্তরাজগণের । 


যত্বে ও ব্যয়ে পরিচালিত কএকটা রেলপথ আছে। তন্মধ্যে 
হঃ-হওয়া, হষ্টকোষ্ট, গ্রেট পেনিন্সুলার, রাজপুতন।-মালব, 
বেশল-নাগপুর ও হঞ্টারণ-বেঙ্গল রেলপথ প্রভৃতি প্রধান । 

[ রেপপথ দেখ । ] 


পুক্বেহ উল্লেখ করিয়াছি যে, অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও রণ্ানা- 


বাহুল্যহেতু দেশে ছুভিঙ' উপস্থিত হয়। রেলপথ বিস্তারে গমনা- 
গমন ও বাণিজ্য-পরিচালন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হহয়াছে 


। 


বটে, কিন্তু দেশবাসীর অন্থথ ও অশান্তি দিন দিন পরিবদ্ধিত 


হইতেছে । বেধানে রেল বা গমনযোগ্য পথ নাই, কোন 
বণিকৃই তথাকার মালপত্র লইয়৷ বাণিজ্যের অভিলাধী নহেন, 


কিন্ত রেল-বিস্তারে সুবিধা হওয়ায় এক্সণে তন্দেণীয় দ্রব্যসমুপায় : 


লাভার্থীর ইচ্ছান্থুারে ভিন্ন স্তানে পরিচালিত হইতেছে । 
পূর্বে তাহারা ইচ্ছানত এ সকল দ্রব্য উপভোগে সমর্থ হইত। 
কিন্ত এক্ষণে তন্দেশবাসী স্বদেশ জাতদ্রব্যে বঞ্চিত হহর। নিতান্ত 
কষ্ট অনুভব করিতেছে । ইহার উপর মাবার বাষু ও জলের 
গোলযৌগে উপধ্্পন্ধি ছুই বর্ষকাল বৃষ্টিপাত না| ঘটিলে এবং 
পূর্ব হইতে কোন প্রকার শশ্ত সঞ্চয় না থাকিলে তন্দেশে 
অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ-প্রবেশের সম্ভাবনা! । 








ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬৯-৭০ খুষ্টাবে নিয় 
গাঙ্গ প্রদেশে (বাঙ্গালায়) একটী মহামারী উপস্থিত হয়। 
১৭৮০-১৭৮৩ খুষ্টাব্বে কোস্কণরাজ্য হাইদার কর্তৃক লুষ্টিত 
হহবার পর তথায় ছুর্ডিক্ষের নুচন। হইয়াছিল। মহামতি বাক 
ওজন্বিনী ভাষায় তাহার চিত্র প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। 
১৭৮৩-৪ থৃষ্টাবে বহুকালব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু উঃ পঃ প্রদেশে 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর 
হুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সাহাব্যার্থ কএকটী ধান্তগোল! 
স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাটনানগরের গোল। এখনও বিদ্য- 
মান আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার মাত্র ইংরাজরাজ 
এ গোল। খুলিয়া দরিদ্রের উপর পুণ্তি করিয়াছিলেন । ১৭৯০- 
৯২ খুষ্টাবে মান্্রাজ প্রদেশে ছুই বর্ষ কালব্যাপী মহামারী ঘটে। 
তংপরে ১৮৬০-৬১ থৃষ্টাবে পুনরায় ভীষণ মুত্তি ধারণ করিয়। 
দুর্গ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়। দেখা দেয়। তৎকালে 
ছুর্ভিক্ষের কঠোর প্রপীড়নে প্রজাবর্গ যে কষ্ট পাইয়াছিল এবং 
চারিদিক্‌ হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হৃহয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর 
ভাব ধারণ করিয়াছিল, তংকালের রাজ্যশাসনের শিথিলত। 
হহতে তাহার বিলগ্গণ আভাস পাওয়া যায় *। ১৮৬৫-৬৬ 
খুষ্টান্দে পুনরায় উড়িষ্যাপ্রদেশে মহাদুভিক্ষ আশিয়৷ সমৃপস্থিত 
হয়। এ পমরে লঙ্গ লক্ষ উড়িষ্যাবাসা অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করে। বাঙ্গানা ১২৭১ সালের (ইং ১৮৬৪ খুঃ) আশ্বিন 
মাসের ভাষণ ঝড় ও বগ্তায় নিয়ব্গ প্লাবিত হইয়া শস্ততাা- 
রের বিশেষ শ্গতি করে। এ সমর হইতে ধান্যাদি মহার্থ 
হহতে আরম্ভ হয়। উহার ২৩ বর্ষ পরে ১২৭৪ সালের 
২১এ কাঙ্িিক শুক্তবার “কারিকের ঝড়ে বাঙ্গানা এদেশ 
এরূপ বিপয্যস্ত হয় যে, তদবধি ধান্টাদি শস্তের মূল্য পরি- 
বদ্ধিত হহয়। গিয়াছে । শুন! যায়, আশ্বিনের ঝড়ের পুর্বে 
বাঙ্গলার 9* আনা মূল্যে ১/ মণ চীউল বিক্রয় হৃহত। 
কাঠিকের ঝড়ের পর ৮১০ টাকা পর্যযভ্ত চাউলের দাম 
বাড়িয়াছিণ। এ সময়ে অনেক দরিদ্র বঙ্গবাসার অনাহার- 
ক্লেশ সহ করিতে হইরাছিল। ১৮৬৮-৭০ খুষ্টাঝে অনাবৃষ্টি 
হেতু উদ্করপশ্চিমপ্রদ্দেশ ও রাজপুতনায় ছুতিক্ষেতর সার হয়। 


০ 
শশী পাপা স্সপোপপাপাশসপীা স্পা পি 
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ভারতবর্ষ 


ইহার পর ১৮৭৩-৭৪ থষ্টাবে বেহার অঞ্চলে ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ । 


[ ৩৫৫ ] 


দেখা দেয়। এই সময় গবমেন্ট স্থানীয় প্রগীড়িত ব্যক্তি- 


বর্গের কষ্ট দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। অনতিবিলম্বে ১৮৭৬- 


৭৮ খৃষ্টান্ে পুনরায় সমগ্র ভারতে একটা দীর্ঘব্যাপী হুর্ভিক্ষের : 


সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ভারতের অদৃষ্ঠে 
আর কখনও ঘটে নাই। এ সময়ে অনাহারে ও বিস্ৃচিকা 
প্রততি রোগে দক্ষিণ-ভারত প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। ১৮৯৮- 
৯৯ খুষ্টাবে পুনরায় দক্ষিণভারতে ছুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। 


মি ০ সি 


তখন তারতের বড়লাট মহামতি লর্ড কর্জন ও তৎসহধন্মিণী 


কম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়! বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট অথ 


যক্ষা করিয়া ছিলেন। তাহাদের প্রার্থনাল্ধ অর্থভাগারে 
দানদুঃখার উদরপৃত্তি হইয়াছিল। গবমেণ্টের রাজকোষ 
হইতেও প্রজাবগের ছুঃখমোচনার্থ অর্থব্যয় করা হ্ইয়াছিল। 
বন্তমান ১৯০২ খুষ্টাবেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট 


সমভাবে রহিয়াছে । 
শীসন-প্রণালী। 


ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খলনূপে শাসন করিবার 
জন্য বিলাতের পালিমেপ্ট কর্তৃক পাঁচ বসরের জন্ত এক একজন 


বাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়| থাকেন তিনি ও তদীয় মস্তি 


সভ| ভারতের আবগ্তকায় আইন প্রস্তত ও শাসনকাধ্য-নিষ্পহ। 
করেন। কিন্ত কোন কোন বিষয়ে বড়লাট বাহাছ্‌র মন্ত্রিসভায় 


পরামশ না লহয়া স্বমতে কার্য করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। উপরোক্ত মন্ত্রিসভায় বড়লাটবাহাছুর ব্যতীত আর 
ছয় সাতজন সুদগ্গ ও বিজ্ঞ হংরাজকম্মচারী আছেন। 


নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে । ভারতীয় 


আইন '9 শাননসংক্রান্ত যাবতীয় বিচার এবং বৈদেশিক 
রাজনীতি আলোচন। ও মীমাংসা! উহার উদ্দেগ্ত। এততঘ্রিনন 


মাইন প্রস্কত করিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত সভ্যগণ, বোদ্বাই ও. 


|] 


মান্দ্রাজের শাসনকধীদিগের প্রতিনিধি, এবং কতিপয় মনো- 


নাত দেশীয় ও বৈদেশিক সুযোগ্য সভ্য লইয়া একটী সভা 
মংগঠিত হয়। যে প্রদেশে প্র ব্যবস্থাপকলভার অধিবেশন 
হর, তথাকার শাসনকর্তাও দেই সভার সত্যশ্রেণীতুক্ত হইতে 
পারেন। 
হহবার কোন বাধা নাই। 

বিচারকাধ্যের হ্ৃবিধার জন্ত বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ 
এবং উত্তরপাশ্ম প্রবেশে হাইকোর্ট নামক এক একটা লব্বোচ্চ 
বিচারাপর আছে। তাহাতে প্রদেশায় কৌজদারা ও দে ওয়ানী- 
সংক্রান্ত ধাবস্ঠায় মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পান্ত হইয়া থাকে। 
পঞ্জাবে তিন জন দজ লয় একটি চিফকোর্ট আছে। মধ্য 


এই সার কাধ্যবিবরণী জনগাধারণের জ্ঞাত; 


| 
| 
[ 
| 


ৰ 








ৰ 


। 


ভারতবর্ষ 


এদেশ, মবোধ|। ও বেরার প্রদেশে শাসনকার্ধ্য পরিচালন 
জন্ত এক একজন কমিশনর আছেন। আসামের চিফ -কমি- 
শনরহ তথাকার সব্বময় কর্তী। এতত্তিন প্রত্যেক জেলার 
ছোটপাট ও প্রাদেশিক শাদনকর্তীগণের অধীনস্থ জজ ও 
সবল এবং প্রতেতক মহকুমায় ২৩ জন মুন্পেফ বিচার-কাঠ্যে 
নিএক্ত আছেন। 

সমদ্থিক গবর্ণর-জেনারেল ভারতের সর্বময় বর্তী হইলেও 
প্রককতপন্গে তিনি স্বয়ং সমস্ত কাধ্য করেন না। শাসন কাধের 
সুবিধার নিমিত্ত ইংরাজাধিকৃত ভারত কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত 
হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লেফ্টনাণ্ট-গবর্ণর, গবর্ণর, চিফ 
কমিশনার বা কমিশনার-উপাধিধারী এক একজন শাসনকত। 
নিষুপ্ত আছেন। উহার। বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া! স্ব স্থ 
প্রদেশ শানন করেন। লেফনাণ্ট গবর্ণর এবং চিফ. কমি- 
শনরগণ সিবিলসাভিস হইতে এবং গবর্ণরগণ পালিমেন্ট সভা 
হইতে মনোনীত হহইয়; থাকেন । বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই 
প্রদেশে শাননকর্ত। ভিন্ন অন্যান্ত শাসনকর্তাদিগের স্বতন্ত্র আহন 
সংগঠনের ক্ষমতা নাহ ॥। আতবমীর, কুগ ও বেরার সামানা 
জেলার স্যার হইলেও তথাকার ভারগ্রাপ্ু কম্মচারিগণ প্রদে ন5 
শ[সন কণাগণের স্তার বড়লাটের অধান। প্রত্যেক প্রদেশ 
কমিশনার-অবানস্থ কয়েকটা বিশ৬[গে এবং প্রত্যেক বিশ।শ 
আবার কয়েটা জেলায় গঠিত। জেলার মাজিষ্ট্রেট-কলেকই্রগণ 
বিভাগীর কমিশনারের মধান থাকিয়। জেলার শাননসংক্রাস্ত 
সমস্ত কাধ্য নির্বাহ করেন। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটা 
কয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা এবং প্রত্যেক মহকুমায় তদধান 
পল্লীনমূহে শাশ্তিরক্ষার জন্য কতিপয় থান।৷ আছে। মহ- 
কুমার ভারপ্রাপ্ত ক'চরিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ 
ও আদেশানুণারে মহকুমার শাপনকাধ্য শির্বাহ করিয়া 
থাকেন। বাঙ্গালা এবং মান্ত্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
কয়েকটা জেল৷ ভিন্ন ভারতের কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত নাহ। অন্থান্ত স্থানে প্রঞ্জাগণ করেক বৎসরের ভগ্ঠ 
নির্দিষ্ট হারে গবমেণ্টকে রাজস্ব এদান করে। পরে মেয়াদ- 
অন্তে পুনরায় জরিপ হহলে, নূতন বনোবস্তান্থুসারে খাজন৷। 
দিয়া থাকে । লবণের শুক্ক হতে গবমেনণ্টের বিস্তর 
আয় হহয়। থাকে । পৃব্বে লবণের শুক সব্বত্র সমান ছিল। 
পরে ১৮৭৮ সালে সর জেমস্‌ স্াচি মহোদয় লবণের শুন্ধ 
সর্বন্ত সমান করিয়া দেন। বগুমান সময়ে লবণের শুক্ধ 
প্রতি মণে /৫ পরসার কিছু মধিক। 

শিল্পজাত দ্রব্য । 
অতি প্রাচীন কাল হুহতে ভারতে শিল্পের চর্চা ছিল। 





ভারতবর্ষ 


কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল ন1। কিন্ধু অধুনা কয়লার 
বযবহার-প্রসঙ্গে প্রাক্কৃতিক-বিজ্ঞানের অভিনব তত্বসমূহের 
আবিষ্কৃত হওয়াতে, ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পবিগ্তায় পর- 
ষোৎকর্ষ লাত করিয়াছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে কোনক্রমেই 
তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। পূর্বের গৌরব হারাইয়! ক্রমেই 
পশ্চাৎপদ হইতেছে । বাম্প-পরিচালিত কলের শক্তির সহিত 
দৈহিক বলের প্রতিযোগিত। একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া, 
ভারতের শিল্পজীবিগণ হতাশ মনে স্বস্ব জাতীরবুন্তি পরিত্যাগ- 
পূর্বক ক্ষিবিদ্ভার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । 

বহুপ্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কাপাস বস্তু 
প্রস্তুত হইত। পূর্ব-পাশ্চাত্য-বণিক্গণ ভারতবর্ষে আসিয়া 
এদেশীয় কার্পাস-নির্শিত বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন এবং স্বদেশে 
তাহা বিক্রন্ন করিয়া বিশেষ লাভবান্‌ হহতেন। স্ক্তা, 
টাকচিক্য ও নির্দাণকৌশলে ভারতীয় বস্ত্র অদ্যাপি জগতে 
অহুলনীয়। কিন্তু ম্যানচেষ্টরের বস্ত্র অতিশয় সুলত মুল্যে 
বিক্রয় হওয়ায় এ ব্যব্স| দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে। 

রেশমবন্ত্র প্রান ভারতের সর্বস্থানে প্রচলিত। আসামে 
ও ব্ঙ্ষদেশে প্রার সকলেই রেশম-নির্মিত বন্ত্র পরিধান করে। 
ত্র সমস্ত বস্ত্রাদি জ্ত্রালোকের। প্রস্তত করে। ব্রহ্গদেশে 
টিনদেশ হইতে রেশম আনীত হম়্। আসামে গুটিপোকা 
হহতে রেশম প্রস্তত হয়। বাঙ্গালার প্রায় পর্বস্থানে রেশমের 
আবার আছে। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সহবূ্সমূহে এবং 


আগরা, হাইদ্‌্রাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে স্থতা-। 


[মশিত রেশমী বস্ত্র প্রস্বত হইয়া থাকে । বারাণনী মুরশিদা- 





ৰ 
ূ 
ৰ 


া 


॥ 


খাদ, আন্ধদাবাদ এবং ত্রিষঠানপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ, 


রেশমী বস্ত্র প্রস্তত হ্হয়। থাকে। অধুনা বোম্বাহ সবে 
রেশম-বস্ত্র তৈয়ারির জন্ত একটী কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। 
তথাকার কলে নানাবিধ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হহয় বিক্রয়ার্থ 
ব্রহ্মর্দেশে প্রেরিত হহতেছে। 


ঢাকা, পাটনা ও দিল্লীতে মস্লিন বন্ত্রে রেশম-হতা। দ্বারা 


কুল তোল! হয়। এখানে সলমার কাজও হইয়া থাকে । 


গুজরাটে চাঁমরের জিনিসের উপর সলমার কাজ কৰা হয়।। 
জাকজমক ও সমারোহ ব্যাপারে বে সমস্ত মল্মার কার যুক্ত । 


উত্কষ্ট মখমলের টাদোয়া, হস্তী ও ঘোটকের হাওদা এবং 
ছাতা ব্যবহার হহযা থাকে, তাহা গোলবগা ও আরঙ্কাবাদে 
পরস্তত হয়। 

বাঙ্গালায় এবং ভারতের উত্তরাংশের অনেক স্থানে 
লতরঞ্চি ও ডোরি প্রস্তত হইয়া থাকে । কাশ্ীর, পঞ্জাব, শিদধু 





প্রভৃতি প্রদেশে এবং আগর৷, মির্জাপুর, জববলপুর, বরাঙ্গল, 





মালবার 'ও মুছলিপন্তন প্রভৃতি স্থানে উতকৃষ্ঠ পশমী গালিচা 
প্রস্তত হয়। কাশী এবং মুর্শিদাবাদে মখমলের কার্পেট গ্রস্থত 
হইয়া থাকে । তাঞ্জোর এবং সালেমে রেশমের কার্পেট 
প্রস্তত হয়। 

তারতের অনেকস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার 
এবং বাসনাদি প্রস্তত হইয়া থাকে। ঢাক। কটকের রৌপা- 
নিশ্মিত জিনিসের কারুকাধ্য বিশেষ বিখ্যাত । ত্রিচীনপল্লী, 
দিল্লী এবং কাশীধামের সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্দিত জরি ও সাটা 
প্রভৃতি কারুকাধ্যে সমধিক প্রনিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
রাজধানীসমূহে উৎকৃষ্ট লৌহ-নির্শিত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তত হয়। 
ভারতবর্ষে অনেক উংকৃষ্ট তরবারির খাপ গ্রস্তত হইয়া 
থাকে । পঞ্জাবের অনেক স্থানে বন্দুক নিশ্মিত হয় 'ও অনেক 
স্থানে স্থানায় ব্যবহারে (পযোগী তাত ও পিনুলের বামন প্রস্বত 
হইয়! থাকে । কাণার তাম। পিন্তলের বাসন সব্বাপেক্ষা উত্তম । 

মুর্শিদাবাদের খাগরার বাসন অতিশয় বিখ্যাত । ভার- 
তের ঘণ্টা অতিশয় সুন্দর ও সুমধুর শবঘুক্ত | দিন্ধু প্রদেশে 
বহুবিধ সুন্দর মাটির বাসন প্রস্তত হয়। 

বৌন্গধর্শের প্রাছুর্ভীৰ কালে যে সমস্ত গ্রস্তর-মুত্তি ও 
গুহা-মন্দির খোদিত হইয়াছিল, তাহ! দ্বারা ভারতের শিল্প- 
নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অনেক 
স্থলে কাষ্ট নির্শিত গৃহাদিতে শিল্পকাখ্যের বিলক্ণ পরিচয় 
আছে। মুশিপাবাদ, অমৃতমর, কাশা ও ত্রিবাঙ্থুরে হস্তিদন্ত- 
নিশ্মিত দ্রব্য তেয়ারি হয়। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিক।-নশ্মিত পুতুল 
নাতিশয় উংকষ্ট। 

থননগ পদার্থ। 

ভারতবর্ষের প্রায় সব্ধত্রহ লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। এখান- 
কার খনিজ অপারন্ৃত লৌহ পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানে প্রাপ্ু 
লোহ্‌ অপেপ্দা অনেক বিশুদ্ধ। দেখায় প্রথানুসারে খনিজ 
ধাতু হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তত হহয়া থাকে | কিন্তু উল্ত 
প্রথা অতিশয় ব্যয়-পাপেক্ষ। স্থৃতরাং ভারতীয় লৌহ, 
হংল হহতে আমদানী লৌহের সহিত প্রতিযোগিতায় 
অগম। বাঙ্গলার রাণীগঞ্জে এবং মধ্যপ্রদেশের ধরোরা 
ও মোহপাণিতে কয়লার খাঁন আছে। ইহাদিগের মধ্যে 
রাণীগঞ্জের থনি সব্ধাপেক্ষা বৃহৎ। রাণীগঞ্জের কয়লার থনির 
আয়তন ৫০* বর্গ মাইল । এখানে ৬ দল যুরোপীস্ব কোম্পাঁন 
এবং বছদে শীয় অন্তান্ত কোম্পানি ও ব্যবসা করেন। সাওত্াল ও 
বাউরগণ এখানকার খনিতে কাজ করে। যুরোগপীয় কয়লাতে 
শতকরা ৩ হইতে ৬ ভাগ ছাই দেখা যায়, কিন্ত ভারতীয় 





ভারতবর্ষ 
কয়লার ১৪ হইতে ২* ভাগ পর্যন্ত ছাই থাকে। 
দেশীয় কয়লার মধ্যে বরোরার কয়লার ছাইএর ভাগ কম 
আছে। উহা প্রায় পাশ্চাত্য কর়লাব স্তায় বিশুদ্ধ । 
করমওল উপকূল হইতে উড়িষ্য পধন্ত সনু তীরব্তী স্থান 
সমূহে সমুদ্রের জল জালাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। রাজপুতা- 
নার শান্তর হদের জলে? লবণ হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের 
পর্বতসমূহে অনেক লবণের খনি মাছে। দাক্গিণাত্যে স্থানীয় 
লবণ ব্যবহৃত হইয়! থাকে। উড়িষ্যায় বিলাতী ও সৈদ্ধব লবণের 
বাবহার দেখা ঘায়। পূর্বাবঙ্গে বিলাতী লবণের সমধিক গাচলন। 
বেহাবাস্তর্গত ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ প্রস্থৃতি জেলা হইতে 
এবং উত্তর্পশ্চিম প্রদেশের কাণপুর, গাজীপুর, আলাহাবাদ 
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€ বারাণসী জেল। হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১৬০০০ সোরা 


কর্সিকাতার আমদানী হইয়। থাকে। তথা! হইতে এ সোর। 
বিক্রয়ার্থ আমেরিক! প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। 


ভারতের অনেক স্থানে সুবর্ণ পাওয়। যায়। পাব্বত্য 
নদী হইতেও অনেক স্থানে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে । উক্ত 
উপায়ে ষে পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়। ধায়, তাহাতে পরিশ্রমের 


মুল্য হওয়া! কঠিন। দার্জিলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে কুমায়ুনের 
মধ্যবর্তী হিমালগ্ন প্রদেশে অনেক তাতত্রের খনি মাছে। এ 


সমস্ত খনি হইতে নেপালী খনিকরগণ অগ্মিপ্রস্তর কাটিয়। 


লয় এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তত করে। ছোট- 
নাগপুরের সিংহভূম জেলায় অনেক অপরিষ্কৃত তা পাওয়া যায়। 
পঞ্জাবের সীমান্ত গ্রদেশে সীদা উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের পার্ক- 
তায় সামন্ত-রাজ্যনমূহে এবং মহিস্ুর ও রদ্ধদেশে রসাঞ্জন বা 
শম্মা পাওয়। যায়। পঞ্জাবে, আনামে ও ব্র্গদেশের অনেক 
স্থানে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। খাসিয়া পাহাড়ের 


০ ৯ সক লিউ দই 


দিলেট চুণ এবং বাকুড়া কাটনী চুণ কলিকাঠায় ও অন্তান্ত 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । রাজপুতানার 


মারবল প্রস্তর দ্বারা বিখ্যাত আগরার তাজমহল গ্রস্ত 


হইয়াছিল। বরণকোম্পানির রাণীগঞ্জের টালি ও অন্তান্ত | 


পাথরের জিনিন সমধিক প্রসিদ্ধ । 

প্রাচীন কাল হুইতে ভারত রত্নপ্রস্থ বলিয়া ইতিহাসে 
বিখ্যাত । এক সময়ে গোলকুগ্ডার হীরক অতিশয় আদরের 
ও মূল্যবান্‌ সামগ্রী ছিল। কিন্ত অধুনা তগায় হীরক ছুপ্রাপ্য। 


কেহ কেহ বলেন যে, গোলকুণগ্ডার হীরক মান্দ্রাজের গঞ্জাম্‌। 


ও গোদাবরী জেল! হইতে নিজাম রাজ্যের সীমা পথ্যস্ত 
বিস্তৃত ভূভাগে পায় যাইত। ১৮১৮ খৃঃ অঃ পর্যস্ত মহানদী- 
তীরবর্তী; সম্থলপুরে হীরক পাওয়া যাইত। আব্কাল কেবল 
পন্ন৷ রাজ্যে হীরক পাওয়৷ যায়। 

1 


প্রাণিতন্ব। 

পশুরাজ সিংহ ভারতের পশুদগের মধ্যে প্রথম 
উল্লেখযোগ্য । ব্মান সময়ে গুজরাতের মরুভূমিতে এই অদ্ভূত 
জন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিস্ত এই কল সিংহের কেশব 
না থাকায় প্রাণিতত্ববিং পণ্তিতগণ হহাদ্দিগকে প্রকৃত সিণ্ 
বলি! স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। হিংস্র পশুদিগের 
মধো ব্যাত্র প্রধান ও অনিষ্টকর। প্রতি বংসর ভারতের 
অসংখ্য মনুষ্য ও পণ্ড ইহাদিগের হস্তে অকালে প্রাণ হারায়। 
হিমালয় হইতে সুন্দরবন পধ্যপ্ত এ দেশের প্রায় স্বশ্গানে 
এই জন্ক দেখা যায়। ইহারা প্রায় ৮ হস্ত দীঘ হয়া থাকে। 
এতটিন্ন তরক্ষু, চিতাবাঘ, ধৰলবাঘ, মেঘবর্ণ ও মারবল-বণ গগ্য 
বিড়াল প্রভৃতি ব্যান্রাতীয় জন্থগণ ভারতের জঙ্গলে বা॥। 
করে। তরক্ষু ব্যাদ্বের ন্যায় গ্রাণি-হত্যা করিয়া থাংকে। 
ইহার| দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত লঙ্বা। চিতাবাঘ দাক্ষিণাতত। 
অধিক পরিমাণে দেখ' যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ৮৭1 
শিকারার্থ ইহাদিগকে কুকুরের স্থায় শিক্ষা দিয় থাকে। ইহারা 
পৃথিবীস্থ সমস্ত পশ্ড অপেগা দ্রুতগামী । নেকড়েবাঘ, শৃগাল 
3 বন্যকুকুর প্রভৃতি কুকুরঙ্গাতীয় গ্রাণী উল্লেথযোগ্য। 
নেকড়ে বাঘ, মেষ ছাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু শিকার করে। 
কিন্ত স্থমোগ পাইলে, শিশুসস্তান ও বালক-বালিকাগণের ও 
প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে । বন্ত কুকুরগণই গৃহ-পালিত 'হইয়া 
পরে শিকারী কুকুর হইয়া পড়ে। এদেশের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গলে 
ও পাহাড়ে কাল ভল্ল,ক বাস করে। তাহার! পিপীলিকা, 
মধু ও ফল থাইয়| জীবন ধারণ করে। উত্তেজিত হইলে 
উহ্থারা কখন কখন মন্ুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। পঞ্জাৰ 
হইতে আনাম পর্য্যন্ত ভারতের উত্তরাংশে ভোট-ভত্তুক 
দেখ! যায়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে কুর্গ, মহিস্থর ও আনামের পর্বতোপতা- 
কার হস্তিগণ বাস করে। আগ্কাল তস্তীর ব্যবদা গবর্মেণ্টের 
একচেটিয়া। গবর্মেন্টের অনুমত্তি ব্যতীত কেহ হস্থী 
ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবে না,'এই মর্ে ১৮৭৯ সালের 
৬ আইন নামক একখানি স্বতন্ন আইন প্রস্তুত হইয়াছে। 
ঘদি কেহ গবর্ষেন্টের অনুমতি না লইয়া হস্তি-শিকার অথবা! 
ধৃত করে, তবে প্রথমবার তাহার ৫০০১ টাকা অর্থদ ও, 
দ্বিতীয় অপরাধে ৫১*২ টাক! অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাবানের 
বিধি আছে। ভারতীয় হস্তী ন্যুনাধিক ৮ হস্ত পরিমাণ উচ্চ 
হইয়! পাকে । সাধারণতঃ খেদা করিয়া হাতী, ধরা হয়। 
উপবুক্ধ জায়গা দেখিয়া তাহার চতুর্দিকে ২৪ হাত অস্তর 
বড় বড় শীলগাছ পোতা হয়। এ সমস্ত গাছের অবলঘনে 





ভারতবর্ষ 


চারিদিকে দৃঢ়তর উচ্চ বেড়। দেওয়া হয় এবং ঘের। 
গানের মধ্যে অনেক কলাগাছ রোপিত হইয়া থাকে। 


| 


এইরূপ খেদ] প্রস্তুত হইলে, পোষা] কোটনা হাতী দ্বারা বন্য 


হন্্ী্দিগকে খেদার ভিতর আনয়ন করিয়। দ্বার সকল উত্তম- 
কপে বন্ধ করা হয়। খাদ্যের অভাবে হস্তিগণ যেমন 


দর্ধল হইতে থাকে, অমনি পোষ! হাতীর সাহায্যে এক এক 
করিয়া সমস্ত বন্যহস্তীর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়! দেওয়া হয়।. 


তৎপরে তাহার। ক্রমে পোষ মানিয়। থাকে। 
সংখ্যা ক্রমেই হান হইয়া আসিতেছে। 
ভারতবর্ষে চারি জাতীয় গঞ্চার দেখা যায়। এক 


ভারতে হস্থার ' 


গাঁভীয় গণ্ডার রঙ্গপুব-নদদতটে এবং সুন্দরবনে বাস করে।' 


ইহাদ্িগের কপালে একখানি করিয়া খড়গী আছে। এতছিনন 
পৃর্বোক্ত স্থানসমূহে যবদ্ধীপীর্প গণ্ডারও মধ্যে মধ্যে দেখা বায়। 
সুমাত্রা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্গদেশেও গণ্ডার আছে। 
গগ্ডারের কপালে দুই ছুই খানি ডা দৃ্ট হয়। 


এই সকল 


বন্য-শুকর ভারতের পর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহারা 


শস্তের প্রধান অন্থরায়। বরাহজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র 
গস্থ নেপালের তরাই ও সিকিমে দেখা ধায়। সম্প্রতি এই 


জাতীয় একটী শুকর আসামে হত হহয়াছিল। পিক্কু ও কচ্ছ 
প্রদেশের মরুভূমিতে সচরাচর বন্য গর্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। 


হিম্নালয়ের জঙ্গলে অনেক জাতীয় বন্য মেষ ও ছাগল দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। ইহার। প্রায়ই ১২০০০ ফিটের নিয়ে বান করে না। 


গুজরাত এবং উড়িম্যার উপকূলে দলে দলে কৃষ্ণসার মুগ | 


বিচরণ করে। উহাদিগের প্রত্যেক দে একটার অধিক পুরুষ- 
মুগ দেখা বায় না। হহাদিগের মাংস হিন্দুদিগের খাদ্য। 
'হন্দুস্থানে এবং গুজরাতে অনেক নালগাই পাওয়া যায়। হহারা 
মুগজাভীয় হইলেও গাভীর সহিত সৌসাদৃশ্ত থাকান্ হিন্দু 
দিগের অবধ্য এবং ইহাদিগের মাংস অন্পৃপ্ত । এতগ্িম 
শান্তর, বারশৃ্গ, চিতাল প্রভৃতি অনেক জাতীর মৃগ ভারতবর্ষে 
দেখিতে পাওয়া ষায়। শান্তর মৃগ ধূসরবর্ণ। ইহাদিগের সিংহ- 
কেশরের ন্তায় এক প্রকার কেশর মআাছে। বারশূঙ্গ হরিণ 
বঙ্গদেশ ও আলামের ভ্রঙ্গলে বাস করে । চিতাল হরিণ দেখিতে 
অতিশয় সুন্দর । পূর্বঘাট পর্বতে, মধ্যতারতে, আদামে এবং 
এদেশে গৌর ও গয়াল প্রভৃতি অনেক বন্য গোরু পাওয়া 
সায়। আপামের ও ব্রহ্মদেশের বন্য মহিষ সব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 
এতছ্িন ভারতের অন্তান্ত স্থানে মহিষ পাওয়া যায় । ভারত" 
বর্ষে প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক ইন্দুর দৃষ্ট হইয়। থাকে। 
ইছার। মৃ্তিকার নিয়ে গর্ত করিয়া বান করে। এক জাতীয় 
হন্দুরকে নারিকেল প্রন্থতি বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। 











পি আপ সপ শিট 


ভারতবর্ষ বনুবিধ সুন্দর ও বলিষ্ঠ পক্ষীর বাসস্থান। ময়ূর, 

ময়না, কাকাতুয়া, চন্দনা, শুক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিগণ গৃহ- 
পালিত হইয়া থাকে । শ্যেন, শকুনি, গৃধ প্রসূতি বিহঙ্গম 
প্রাণীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করে। বক, মাছরাঙ্গা 
প্রভৃতি পক্ষিগণ মতস্য শিকার করিয়া থাকে। হংস ও 
মন্তান্ত জলচর পাখীর সংখ্যা বিরল নছে। 

সর।শ্ৃপ জন্ত ভারতে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সপ, 
গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটী প্রত্ৃতি জন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
বর্ষাকালে এদেশের সর্ধস্থানে, বিশেষতঃ নিয়বঙ্গে সপের 
অত্যন্ত প্রাহুর্ভাৰ হইয়। থাকে । প্রতিব্মর বাঙ্গালার 
বনুসংখ্যক ব্যক্তি স্প-দংশনে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। 
বিষধর সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটা, পাতরাজ ও শঙ্খচুড 
প্রতি প্রধান। সর্প-দংশনে 'আমোনিয়া সেবন করাইলে 
অনেক উপকার হইয়া থাকে । 

ভারতব্ষীয় সমস্ত জলাশয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নানা;ধ 
মহন্ত দ্বারা পরিপূর্ণ । চুনো, পুটা,ট্যাঙ্গরা, কাকড়া, কই»মাগুর, 
শৃঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতায় মতস্ত স্থলভ, বলকর ও নিত্য-থাগ। 
রোহিত, কাংলা, মৃগেল, বোয়াল গ্রসৃতি মংস্য আকারে 
অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গাকে । পার্বত্য নদীসমুছে মহশির ঝা মহ্‌ 
শোল নামক এক প্রকার মৎস্য পাওয়। ধার। উহা কথ্ন কথন 
৩০ সের বা একমণ ভারি হইয়! থাকে। শুপুকও মংখ্য 
জাতীয় জন্ত। এদ্দেশে অনেক জাতীয় পোক। মাকড় দেখা 
যায়। মধুমগ্সিকা, তুতপোক প্রস্থতি কাটের নিঃস্বাথ 
পরিশ্রম নিয়ত মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছে । মশক, 
পিপীলিকা প্রস্তির দংশন অতিশয় কষ্টকর। কয়েক 
জাতীয় কাট ও পতঙ্গ নানাবিধ বিচিত্র বণে রজিত হহর। 
বিশ্বপাতা বিধাতার নহিম। ও অনন্ত কোশলের সম প্রদান 
করিতেছে । 

উদ্ভিদ । 

ভারতবর্ষে বছুবিধ উত্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদ-বিগ্তার প্রগান- 
সারে যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগের নাম দিলে 
গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া যায় । সুতরাং এদেশায় 
উদ্ভিদের স্থল বিবরণ নিয়ে প্রদ্ত হইল। কায্যের সুবিধার জন্য 
ভারতবর্ষকে প্রধানত: চারিভাগে বিভক্ত করা হহল। যথ 
হিমালয়গ্রদেশ, উত্করপশ্চিমবিভাগ, পশ্চিম ভারত ও আসাম 
প্রদেশ। হিমালয় প্রদেশে চীনদেশীয় বৃক্ষ ও লত। গুলাদি জন্মে। 
এখানে মুরোপের দেবদীরুজাতীয় বৃক্ষ সকলও দেখা যায়। উদ্তর- 
পশ্চিমবিভাগে বুক্ষাদির সংখ্যা ভারতের অন্তান্ত স্থান অপেক্গা 
অনেক কম। এখানে পারা, আরখ ও মিসর দেশীয় 'বুপ্গাঁদ 





জন্মে। সিস্কুপ্রদেশের অধিকাংশ বৃক্ষই আফি,কা হইতে 
আনীত বলিয়া বোধ হর। পশ্চিম ভারতের খেজুরগাছ 
সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে নারিকেল ও তালেরও চাষ হইয়া 
থাকে এবং তৃণ, শাল, বিড়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জম্মে। 
আপগামবিভাগে মলয়োপদ্ধীপজাত বৃক্ষলতাদিজন্মিয়া থাকে । 
শিক্ষা-প্রণালী। 

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিবিধ বিগ্ভার 

মআলোচন। ছিল। 


কারয়ছিলেন। যে মরে পাশ্চাত্য সুলভ্য জাতিগণের পুব্- 
পুরুষ স্বভাবের অনাবৃত বক্ষে জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় জীবজন্তর 
স্যার বাদ কগিতেন, সেহ সময় ভারতবর্ষে আয্য স্তানগণ, 
বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, দশন, স্বতি, গ্ভায়, অলঙ্কার, 
নাটক ও বিজ্ঞান প্রহৃতি নানাখিধ শাস্ত্রে পারদশিতা লাভ 
করিয়। সভ্যজগতের এর্ষভ্ানায় হইয়াছিলেন | 


বিগ। এবং নালিকা দি হদ্বান্্ লিম্মাণ বিষয়েও তাহাদের বিশেষ 


নেপুণ্য দেখা যাইত। 

হংরাজাধিকৃত বর্তমান ভারতে শিকাবিভাগ হংরাজ- 
গব্মেন্ট দ্বারা পরিচালিত হ5ঠেছে। সুপ্রাচান বৈদিক 
ধুগে বেদে ৪ উপনিবদাদি গ্রন্থসমূহ মুশি-খধিগণের মায় 
ছিল। তাহার! স্বেচ্ছামত শিষ্য*্পরম্পরার উহার প্ররকতার্থ 
মাবুত্তি করিতেন। 
থাকিত। কালে বেদজ্ঞ ঞধষির মভাবে তদ্বংগায় ব্রাঙ্গণেরাই 
উহার আলোচনার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়। অধ্যাপন1 ও অধ্যয়নকার্ষ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্ঠা- 
শিক্ষা ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়! ছিল। তাহারা মুখে মুখে অথব। 
হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে বিতিনন দেশাগত ছাত্রমগুলাকে 
শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বংশান্ু ক্রমে ছান্রশিক্ষক হহতে 
সেই সকল স্থৃপ্রাটান মহামূল্য শান্্রদি সাধারণে পরিরক্ষিত 
ও প্রচলিত হইয়াছে । বদিও ভারত ব্ছুদিন পণ্ন্ত নান। 
বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত ছিল, তথাপি টোল, পাঠশাল।, 
মঠ ও সঙ্বারাম গ্রৃতিতে বহুবিধ উপায়ে বিদ্যা চচ্চ! হইত। 
বড় বড় গ্রাম ও নগরে এবং ভদ্র ও উচ্চবংশায় বণিকদিগকে 
দেণায় ভাষায় আব্শ্তকীয় বিষয়ের শিক দেওয়। হইত। 
মুসলমান নরপতিগণের অধিকারকালে রাজ্যের ও রাজসভার 
পঞ্ডিতদ্দিগকে এধতিহাপিক গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত 
করা হহত। প্রাচীন হিন্দুদদগের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস 
লিখিবার কোন ম্ব্যবস্থা ছিল না। পৌরাণিক উপাখ্যানে 


মন্্াদি সঙ্গাতের সুরে হদরমধ্যে গ্রখিত 


[ ৩৫৯ ] 





শান্ত্রবিগ্ভ।, শস্ত্বিদ্ধা, কলাবিদ্য। প্রভৃতিতে 
ভারতবানী হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ: 


অঙ্ক, 
জ্যাতিষ, সংগীত, ভাঙ্কধ্য প্রভাত বৈজ্ঞানিক শিল্প ও কণা-। 


র 
| 





৯৭:১5 ০ 


ভারতধর্ষ 





এবং রামায়ণ মহাভারত মধ্যে যে সকল রাজবংশের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আন্ুষঙ্গক অনেকগুলি ঘটন! 
রূপকবর্ণিত হওয়ায় রাজোপাখ্যানগুলি মূলতঃ অবিশ্বান্ত 
হইয়। পড়িয়াছে। কি মুসলমান-গ্রাধান্তে হতিহাস লিখন- 
পদ্ধতি সমধিক উংকর্ষত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

ইঞ্ইওিয়াকোম্পানি গ্রথমে ভারতের বিদ্যাবিস্তার-বিষয়ে 
কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকণ্ঠহ 
কালে কলিকাত৷ মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়। স্বীয় উদার- 
নীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। লঙ আমহাষ্টের শাসন- 
কালে ১৮২৪ থুষ্টাবধে কলিকাতার সংস্কত কলে সংস্থাপিত 
হয়। ১৮৩৫ থৃষ্টান্সে বেশ্টিঙ্কের সময় কলিকাতাস্থ মেডিকাণ- 
কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৯১ থুষ্ঠাঝে ইংরাজানুগ্রছে বারা- 
ণসার সংস্কত কলে এবং ১৮২৩ থৃষ্ঠান্দে আগ্রাকলেজ গুতি- 
টিত হইলে উঃ পঃ প্রদেশে পাশ্চাত্য ধর্শযাজকগণ ধর্ম-গ্রচারেৰ 
স্থবিধার্থ দেশীয় ভাষ] শিক্ষা ও তংতত ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া সাধারণের যথেই উপকার করিয়াছেন। কলিকাতা 
নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রামে বব্যাপ্তিস্ত মিশন'-সম্প্রদায় [বি্থা- 
শিক্ষীর উন্নতিকল্পে পুস্তকাদি মুদ্রণবিষয়ে মনোযোগী হন। 
ক্যারি, মাসম্যান প্রহৃতি আীরামপুরের মুদ্রাঘস্থ্ে কুক্তি- 
বানী রামায়ণ ও সমাচার-চপ্ট্রিকা নামক সাণ্াহিক পৰ 
মুদ্রিত করিয়! বিগ্যাশিগগার প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। 
বিগ্টোন্নতি-বিষয়ে মিসনরীগণের এরূপ বলবতী আগ্রহ দেখিয়! 
ইংরাজ গবমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতিব 
জন্য মনোনিবেশ করেন। অনেক বাদান্ুবাদের পর 
ভারত-গবমেপ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টান শিগগাবিস্তারের জন্য খদ- 
পরিকর হুইলেন। সেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দজ্রাছে 
তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হংরাজী শিক্ষ৷ বিস্তারেব 
জন্য প্রত্যেক জেলায় একটা স্কুল স্থাপিত হয় এবং অন্যানা 
পাঠশালা ও বাঞঙ্গালাবিগ্ভালয়ে অর্থসাহাব্য প্রদান কর! হয 
শিক্ষীকাধ্য স্ুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ্রত্যেক বিভাগে 
একজন ডিরেক্টর এবং কয়েক জন করিয়া পরিদশক নিঘন্ত 
হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীগেণ গীণণ ছারদিগের যোগ্যতানুসারে 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কতকগুলি বৃন্তি ধিবার প্রথা প্রচলিত হই- 
য়াছে। এবৃত্তিবলে দরিদ্র ছাব্রবুন্দ অনায়াসে বভুব্যয়সাধ্য 
হংরাজী শিঞ্গালাভের স্থযোগ পাহয়াছে। 

ইতিহাস। 

ভারতের আদি ইতিহাস অতীত কালের গভীর গহ্বরে 
নিহিত। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ, এবং রামায়ণ, মহা- 
ভারত ও নানাপুরাণ হইতে যে আদি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, 





পতি 
ভারতবর্ষ 





হাহা এতই রূপক ও কল্পনামিশ্রিত যে,_-তাহা হইতে খাঁটা 
সতা বাহির কর! এক প্রকার হুঃসাধ্য ব্যাপার । 

যাহা হউক, কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য বর্তমান পুরাবিদৃ- 

গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন যে, আমাদের 

খক্‌সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ । এই আদি গ্রস্থ হইতে আমর! 


বুঝিতে পারি যে, পঞ্চনদ-তীরবানী বৈদিক আন্যগণ যখন, 


অন্তগারতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাহাদের সহিত 
নানাস্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দহ জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ 
চলিয়াছিল। 
আধ্যগণের পূর্বববন্ধা ভারতবাসী। 

সেই কৃষ্ণবর্ণ দান বা দম্গাগণই ভারতের আদিম অধিবাসী 
বলিয়। গণ্য হইয়াছে । খক্সংহিতায় সেই দস্যু বা দাসগণ 
“অনান” অর্থাং নাসিকারহিত, অক্রতু বা যন্জহীন, গ্রণী 
অথাং জল্প ক;“মৃধ্‌বাচত ব1 হিংসিতবাক্‌, অ্রদ্ধাহীন, ও বুদ্ধিশৃন্য 


তাহার যাগ ধজ্ঞাদি করিত না, কিছুই মানিত না, আর্ধ্য 
হইতে তাহাদের কাধ্য স্বতস্ত্ব। 
মধ্যেই গণ্য করিতেন না। (খকৃ ১০।২২।৭-৮) তথাপি 
তাহারা বহুগ্রামনগরারি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের যত্তে 
বহু দুর্ভেগ্ ছুর্গ নিশ্মিত হইয়াছিল। বৃত্র, ননুচি, শহ্বর, 
বল প্রভৃতি দান ব| অস্থরগণ সেই আদিম জাতির অধিনায়ক। 


ধক্নংহিতায় লিখিত আছে যে, আধ্যদিগের মুখাদেবতা ইন্ত্র 
নেই দস্থ্য বা দাগ জাতির প্রভাব ন্ট করিগ্] তাহাদিগকে 
( খক্‌ ৬১৮৩) আর্ধাগণের প্রভাবে ! 
সেই দস্থ্যগণ পরাজিত্ত হইয়া কেহ বন-জঙ্গলে দূরদেশে 
পনায়ন করিস্াছিল, কেহ বা আর্যগণের অধীনত] স্বীকার: 
তাহারা 


স্ববশে আনিয়াছিলেন। 


পুর্বক শৃদর্ূপে আধ্যদমান্ধ-ভূক্ত হইয়াছিল। 
অগ্ঠরত বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। ত্বাহার্দের আচার ব্যবহার 
আধ্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। (খকৃ :৮/৫৯/১০) 
তাই ছান্দোগ্যোপনিষদে পিখিত হইয়াছে,--"আজ ও যে ব্যক্তি 
দানহীন, শ্রন্ধাহীন বা ষজ্ঞহীন, তাহাকে আম্মুর বা অনু রধর্মা 
বল। হইয়া থাকে । অশ্গরদিগের ইহাই সনাতন ধর্শ_- তাহার! 
শবনেহ অর্থ, বদন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজ্বাইয়া থাকে; তাহার! 
মনে করে যে,এইরূপ কাধ্য করিতে পারিলেই বুঝি ইহলোকে 
পু্রযার্থ দিদ্ধ হইল।” * ছান্দোগ্যোপনিষদে অস্থর বা দাস 


7:57 শি পাশা 


* “তম্মাদপি অদ্যেহ অদদনং অশ্রদ্দধানং অবজ্ধমানং আহুর।স্ররে! বতেতি। 
অগুরাপাং হোষে পনিষৎ প্রেতন্ত শরীরং ভিক্ষ়। বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংসু- 
ব্বগ্তোতেন হামুং লোকং জেব্যস্তে। মন্যস্তে।” (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮1৮৫) 
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: হত্যাদি বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছে । (ধক ৫২৯১০, ৭।৬।5) ূ 
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জাতির বিশেষ লঙ্ণ যেরূপ নির্দিষ্ঠ হইয়াছে, বর্তমান 
পার্বত্য ৷ বন্ধ কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি অনাধ্যজাতির 
আচার ব্যবহারে তাহ। পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজও 
আদিম জাঁতিগণের মৃতোদেশে নিশ্দিত প্রস্তর-স্তস্তগুলি 
খনন করিয়। দেখিলে, তাহার তলদেশ হইতে পিস্তল, তাম 
ব৷ স্বর্ণের একরূপ অলঙ্কার পাওয়| গিয়া থাকে। ম্মরণাতীত 
কাল হইতে ভারতের মাদিম জাতিগণ ছুডেগ্ভ গিরি গহ্বর 
আশ্রয় করিলেও এই প্রাচীন প্রথ। কেহ পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই। ছুর্ভেগ্ গিরি বা অরণা-মধ্য বাস ও নগরবাসী 
সুসভ্য জাতির সহিত সংশ্রব না থাকায় ইহাদের আদিতাব 
এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় নাই। বরাহমিহির পর্ণশবর 
নামে যে প্রাচীন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সে দিন পর্যান্ত 
তাহাদের পাতুয়া নামক শাখা কেবল পত্রীচ্ছাদনই লঙ্জা রঙ্গ 
করিত। ১৮৭২ খৃষ্টান্বে ইংয়াজ গবমেণ্টের চেষ্টায় তাহারা 
প্রথম বস্ত্র বাবহার করিতে শিথিয়াছে । এই পাঁকত্য বা বন্য 
জাতির শখ। হিমালয় হঠতে নীলগিরি পধ্যন্ত ভারতের প্রা 
সমুদায় পার্বত্য প্রদেশে মন্ন বিস্তার বাস করিতেছে, নি্গগন 
গিরি-গহ্বর ছুর্ভেগ্ঘ ছুর্গরূপে রক্ষা করায় ও বৈদেশিক সংশ্রব 
ন| ঘটায় বহু সহস্র বৎসর ধপ্সিয়। তাহারা একতাবেই এক 
নিয়মেই কাটাইতেছে। এখন পাশ্চাত্য প্রভাৰ বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও অবস্থা-পরিবর্তন ঘটিতেছে, কালে 
ইহারাও আধার সুসভ্য জাতি বলিরা গণ্য হইবে, তাহার 
সুচন। হহতেছে। 

খক্‌নংহিতার সেই আদিম জাতির মভাতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। সেই সভ্যতা কোথায় গেল? অধিক মস্তব 
আধ্যজাতির গ্রভাবে মকলেই দাসরূপে গণ্য হওয়ায়, দাসত্ব 
ব্যতীত অপর কার্য অধিকার না! থাকায় এবং অন্তান্ত সকলে 
বন জঙ্গল আশ্রয় করার তাহারা আর উন্নত হইতে পারে 
নাই। আধ্যসমাজের প্রধান অঙ্গ চাতুবপ্যবিভাগ ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল না, কিন্তু সকলেই দৃঢ় একতা-স্ত্রে আবদ্ধ ছিল। 
তাহাদের মত একপ্রাণত্তা অনেক উচ্চ জাত্তির মধ্যে দৃষ্ট 
হয় ন]। [ অঙ্গামা নাগা, জুয়াঙ্গা, কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ।] 

আধয-প্রভাব। 

বৈদিক জ্যোতিষাঙ্ আলোচন। দ্বারা এক্ষণে মোটামুটি 
স্থির হহস্বাছে, থৃষ্টাবের প্রায় ৩০০* বর্ষ পূর্বব হইতেই বৈদিক 
আধ্য-পভ্যত। বিস্তার লাঙ কারয়াছে। স্গতরাং ৮ হাজার ব্ষ 
হইত্তে চলিল, পঞ্চনদের আধাপভ্যতা ক্রমশঃ ব্রহ্ষাবর্তে 
বিস্তৃত হুইয়্াছিল। পঞ্চনদের আধ্যগণ প্রথমে অগ্নি, হস্ত, 
বাযু প্রভৃতির উপানন! করিতেন । [ আধ্য ও বেদ দদখ।] 


ভারতবর্ষ [ ৩৬১ ] ভার তবর্ষ 





সরম্বতা ও দৃশবতী প্রবাহিত ব্রঙ্গমষিদেশই ভারতে ভাবী যাহারা বেদের মন্ত্র দ্বার! ইন্ত্রাদি বৈদিক-দেবগণের স্তুতি 
আধ্্য-সভ্যতা-বিস্তারের আদি স্থান বলিয়! অনেকেই স্বীকার | করিতেন, বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা বা তাহা- 
করেন। বেদ-সংহিতা-প্রচার-কালে আর্ধা-সভ্যতা এই দের অপত্যগণহ বেদে 'ব্রাঙ্গণ নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
্হ্াবর্ত বা ব্রঙ্মধিদেশ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই | আর ধাহার। নিজ বাহুবলে রাজ্যবিস্তারে সমথ হহয়াছিলেন ও 
আধ্যখ্থষিগণ বেদের সমুদয় সংহিতা গান করিয়াছিলেন ও ; বৈদিক-স্তোভাগণের রক্ষায় তৎপর ছিলেন,তাহারা এবং তাহার 
যন্ুর্ধেদের কর্মকা এখানেই অনুষ্টিত হইতে থাকে । এখানেই | অন্থুগামী বীরগণ ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহাদের অনুগত 
রপ্রের পুজা প্রবর্তিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ও আদি আরণ্যক-; প্রজা-দাধারণই “বৈ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন ; এই 
সমূহ প্রচারকালে আর্ধ্য জাতি মগধ অতিক্রম করিয়া! ত্রিবর্ণই বৈদিক-মাধ্যসমাজের শক্তি।* কেবল ভারতীয় 
সদানীরা-কৃলে উপনীত হইয়াছিলেন, এই সময়ে শবর, পু ও, | আধ্য বলিয়। নহে, নুদূর উত্তরমদ্র, উওর পারস্ত ও শাক- 
অন্ধ, মৃতিব প্রস্তুতি অনার্য জাতির সহিত মাধ্য-সংশ্রব ঘটে । | দ্বীপীয় আধ্যদিগের মধ্যেও প্র ত্রিবর্ণ ই সমাঞ্জের শক্তি বলিয়। 
এমন কি, এঁতরেয় ত্রাঙ্গণে এ সকল জাতি বিশ্বামিত্র-সস্তান ; নিদ্দি্ হইয়াছে; পারসিকদিগের আদি ধর্ধশাস্ জন্দ -অবন্থা, 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক-সথত্ গ্রস্থরচনা-কালে আধ্যগণ ; হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।1 বিজিত অনাধ্যগণ ও 
দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। সমাজত্র্ট অনধিকারী নীচ আধ্য ক-একজনকে লইয়াই শুদ্র- 
ভারতীয় আধ্যসমাজের প্রধান বিশেষত্ব চাতুবর্্য। সমাজের স্ষ্টি। এই শুদসমাজ্জ হইতে পার্থক্য রাখিবার 
বিভাগ । বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, "মাদি, ওন্ঠই প্রথম ব্রিবর্ণ 'দ্বিজ, বলিয়। পরিগণিত হন এবং দ্বিজাতি- 
বৈদিক যুগে যে সময়ে আর্দযগণ পঞ্চনদদে বাদ করিতেছিলেন, ৷ শুঞষাই শৃদেব একমাত্র কণ্তব্য বলিয়া নিরূপিত হয়। ক্রমে 
সে সময় তাহাদের মধ্যে চাতুর্বপ্য বিভাগ গঠিত হয় নাই। . সমস্ত ভারতণর্ষে আধ্য-সত্যৃতা বিস্বার, বিভিন্ন জাতির সংআরবে 
কিন্তু এ মত এখন আর সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সতা | নানা মিএ ও সঙ্গর জাতির উৎপন্তি এবং নান! খিপ্নবে ক্রমে 
বটে, কোন সমাজের সর্বাদিম অবস্থায় জাতিবিভাগ সম্ভবপর | ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যগণ দূঢ়তর ভিন্ভিতে চাহুক্বপ্য সমাজ সংগঠিত 
নহে। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সহিত সকল জাতির মধ্যেই ] করিয়াছিলেন গৃহস্থ ও নানা স্ৃতিগ্রন্থে তাহার বিবরণ 
অবস্থা অনুসারে উচ্চ-নীচ ভেদপ্রথা অবশ্থন্তাবী); নহিলে কোন |! বিবৃত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে, 'নানা 
উচ্চ সমাজ রক্গিত হইতে পারে না। এরূপ উচ্চ নীচ; বিধর্মার প্রবল আক্রমণেও সেই হুদ ভিট্ির উৎপাটন 
বিভাগ কেবল ভারতীয় আধ্য বলিয়া নহে, যে সকল! করিতে ঞ্হই সমর্থ হয় নাই। গৃহাস্থত্রে ও ম্মতিমদো 
স্থগভ্য জাতি এখন আর্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সকলের ৷ চাতুর্বণ্যের ঘেকপ বিধিনিষেধাদি বিবৃত হইয়াছে, আঙ?9 
মধ্যেই পরোক্ষে বা! প্রত্যক্ষে উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ; তদম্সারে হিন্মসমাঁজ পরিচালিত হইতেছে। 
রহিয়াছে । যখন বৈদিক আর্্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতে- গৃহাতর ও ধম্মশাস্্সমূহ ঘে সময় (প্রচারিত হয়, তৎকালে 
ছিলেন, তৎকালে তাহারা সভ্যতায় অনেক উন্নত হইয়া- ব্রাহ্মণেরা কেবল বেদস্তোতা বা সামান্য পুরোহিতবপে গণা 
ছিলেন, তাহা খকৃনংহিতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় এবং এই | ছিলেন না, তৎকালে তীহার! কি বাজা,কি প্রজা, অপব সকল 
খক্নংহিতাতেই যখন চাত্র্বর্যের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন যে: জাতির উপবই প্রাধান্ত-বিস্তার করিগাছিলেন। এই সময়ে 
আধ্যসমাজে ব্ছ পূর্ব কাল হইতেই বর্ণবিভাগ গঠিত! কম্বোজ, শক প্রসৃতি ভারতবহির্বাসী স্ষত্রিয়জাতি “বৃষল' 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। ।  বলিয়। চিহ্নিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তকালেই কোন 
[ নাধ্য ও পক্সংহিতা দেখ । ] কোন ক্ষত্রিয় খাঙ্গণ হইবার চেষ্টা করেন, এমন কি কেহ 
পুরাবিদ্গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন! কেহ ব্রাহ্গণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
থে, মিশরের সভ্যতাই জগতে সর্বাদিম। কিন্তু তথায়; বিশ্বামির ও দেবাপির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার এক হস্তে ন্যস্ত থাকায়; ব্রা্গণ-প্রাধান্ের চরমকালে পরশুরামের অবতার কীর্ভিত 
শক্তির মপলাপ ঘটে, তাই মিশরীয় সভ্যত স্থায়ী হইতে ; হইয়াছিল। কতকাল পরে ক্ষত্রিয়াস্থ্যুদয়ের স্ত্রপাত হইল, 
পারে নাই। কিন্ত আধ্যগণ পুরোহিত 'ও রাজন্যের অধিকার ,__________________২__ 
ভিন্ন হস্তে রাখিয়া! সভ্যতার সহিত স্থায়ী শক্তিবিস্তারে * বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম তাগ, ১মাংশ ২৭-২৯ পৃষ্ঠ দ্র্টবা। 
সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই আধ্ধযগণের বিশেষত্ব । + বঙ্গেব জাতীর ইতিহাস ২ ভাগ, ৪র্ঘাংশ দ্রষ্টব্য | 
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হহয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সর্বপ্রধান সম্মান অক্ষু ছিল। 
এই সময় স্থির হুইয়| গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচর্চা ও 
বৈদিক বন্দানুষ্টানই প্রধান ধর্ম, ধন্মীচরণ দ্বার! তাহার! রাজ।- 
ধিরাজ অপেক্ষা সম্মানিত। কুরু-পাওবদিগের সময় ক্ষত্রিক়- 
প্রভাবের চরমোতকর্ষ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, 
রাঙ্জার মৃত্যুর পরই কুল-পুরোছিত রাজ্য অধিকার করিতেন, 
তিনিই পরে উপযুক্ত অধিকারীকে রাঞ্যশাদন করিতে 
দিতেন। কিন্তু মহাভারতে রাঞ্জার মৃত্যু হইলে, কুল-পুরো- 
হিতের সে অধিকার ছিল না। মহাভারতকার “বীধ্যশ্রষ্ঠাশ্চ 
রাজানঃ (আদিপর্ব ১৩০১৯) বলিয়া ক্ষত্রিষ়ের শেষ্ঠত 
ঘোষণ। করিয়া গিয়াছেন। আবার কুরুক্ষেত্রের কুলগ্য়কর 
মহাসমর হইতেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব খর্ব হইতে থাকে এবং সীমাস্ত 
প্রদেশ হইতে অপর ছুদ্ধর্ষ জাতিগণও ভারত -প্রবেশের সুবিধা 
পায়। সেই পত্রিয়-প্র ভাব-হাসের সঙ্গে, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণও 
থেন পূর্বসম্মান-লাভে বঞ্চিত হহলেন। এ সময়ে পূর্ব ও 
দনিণ ভারতে ত্রাঙ্গণ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তখনও প্র 
নকল এ্রদেশে অনাধ্য-প্রভাব এককালে তিরোহিত হয় নাই। 
পঞ্চনদ ও এ্রর্ষি প্রদেশের প্রশান্ত গ্রক্কৃতি পুর্ধ ভারতে 
বিভীষিকানয়া মুর্তি ধারণ কগিয়াছে, গঙ্গার ভীমপ্রবাহে জন- 
পর্দের নিত্য অবগ্থা-পরিবর্তন, নিত্য ঝটিকার উৎপীড়নাদি 
প্রকৃতি-বিপর্ধ্যয়, এবং দেশভেদে মানবের অবস্থা ও আচার- 
পার্থক্য পর্য্যালোচন! করিয়া পৌরাণিক ব্রাঙ্মণগঞ্জ্র্গা,বিষু ও 
শিব এই ত্রিমুত্তির কল্পন| ও সেই ণঞ্গে দেশ-কাল-পাত্রোপখোগী 
নান। দেব-দেবা-মুর্তিরও উপরুক্ত পুঞ্জা প্রচার করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে একদিকে যেমন সরল নিয়শ্রেণীর 
উপাসকদিগের নিমিন্ত নান! মুস্তিপূজা প্রচলিত হইতেছিল, 
অপর পক্ষে পরমজ্ঞানী আর্ধ্য ভ্রাঙ্গণিগের মধ্যে জ্ঞানচেষ্টার 
সহিত নান! দার্শনিকতত্ব উদ্ভাবিত হইতেছিল। যে সময়ে 
যুরোপীয় জগৎ এক প্রকার বন্য সথযুণ্ডিতে নিস্তব্ধ ছিল, সেই 
সময় ভারতীয় ব্রাঙ্গণদিগের হৃদয়ে উচ্চতর দাঁশনিক তত্ব- 
(বিকাশ কম গৌরবের কথা নহে। এমন কি তাহার বহু শত 
বর্ষ পরে খৃষ্টপুব্ব ওর শতাব্দীতে যবনদূত মেগস্থেনিস্‌ ্রাহ্মণ- 
দিগকে নি্জন উপবনে জন্মমৃতু/র আলোচনায় লিপ্ট থাকিতে 
দে'খয়া চমতকুৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক আত্মদংষম ও 
আয্মোকর্ষ-লাভে অনুরাগ এ্রাঙ্গণ সমাজে যেরূপ প্রবল ছিল, 
জগতের হতিহাসে কোথাও সেরূপ নিদর্শন পাওয় যায় না। 
[ দর্শন, বেদান্ত, সাঙ্থ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ] 
আয্মনযম ও আত্মজ্ঞান-গ্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান, যে ূ 


_াটীাঁঁ শশা শা শা াশীশীশ্ীািঁ শি শাশাশর্ট শশ্াশীশী শী 








ভাষাতত্ব ও যে চিকিৎসাশান্সরাদি গ্রচার করিয়। গিক়্াছেন,বর্তমান 
সভ্যজগৎ বিশ্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার ভূয়সী প্রশংস। করিতে- 
ছেন। [ বিজ্ঞান, তাষা, পাণিনি, স্বামুর্বেদ প্রভৃতি শব্দ 
্র্ব্য।] এই ভারতীয় আর্য ত্রাঙ্গণগণই অস্কশান্ত্র ও 
আহুর্কেদাদি নান! শাস্ত্রের উত্তাবয়িতা, তাহাদেরই পন্থান্ুসরণ 
করিয়৷ পাশ্চাত্যগণ এ সকল শান্ত্র লাভ করিয়! ধন্য হহয়াছেন | 

বিবিধ দর্শনের স্থ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা মত ও নানা সম্প্র- 
দায়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় 
স্বস্ব মতের প্রাধান্-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। পরম্পর 
দার্শনিক-প্রতিদ্বন্দিতীয় ব্রাঙ্গণ-সমান্জের একতাগ্রন্থি শিথিল 
হইয়া! পড়িল। এই মৃততেদরূপ অন্তবিপ্লবে ত্রাঙ্গণশন্কি খর্ব 
হইতেছিল। পণ্ডিত-সমাঞ্জের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দর্শন 
করিয় ক্ষত্রিয়মমাজ প্রাধান্ত-লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। 
সেই চেষ্টার ফলে ক-এক শতান্দ পরে জৈন ও বৌদ্ধন্ম 
উৎপন্ন হইল। 

জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব। 

৭৭৭ খুষ্টপূর্বানে গৈনতীথস্কর পার্খনাথ নির্বাণ লা 
করেন। তিন থে চাতুযাম ধশ্ম গ্রচার করেন, তাহা লইয়। 
দার্শানক ত্রা্দণ-সমাজজে মহা হুনুস্থল পড়িনা যায়। বদিও 
ছান্দোগেটাপনিধদের সময় হইতে আতরিয়গণ এক্বিদ্ভায় অে 
অধিকারী ছিলেন, এমন কি বহু বিজ্ঞ ঞাগণ এই বিগ্ভালাভের 
জন্য গ্ত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপনিষদাদি 
হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া থায়। কিন্ত মহাভারতীয় 
যুগে ততিয্বের পূর্বব্দ্‌ জ্ঞানচচ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। 
মহাভারত হইতে জান। যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ হন্তিস্থত্র, 
অশ্বস্থ বর, রথগুত্র, ধঙ্ুর্ষেদ প্রভৃতি শিক্ষ/ করিতেন। ( মহা" 
ভারত ২।৫।১১০১১২০) কিন্তু প্রাঙ্গণসমাজে দাশনিক সংগ্রাদ 
আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলনের সময় ক্গত্রিয়েরাও জ্ঞান- 
চর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমে ব্রাঙ্গণসমাজের প্রাধান্য 
অবহেল! করিয়া মস্তকোন্তলন করিতে কোন ক্ষত্রিয়ই সাহসী 
হন নাই। পার্খনাথই সর্বপ্রথম ত্াক্ষণ-প্রাধান্ত অস্বীকার 
করেন এবং কথ্ম ও জ্ঞানবলই মানবকে শেষ্ঠ করিতে সমর্থ 
এনধূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বহুসংখ্যক লোক 
তাহার মতান্থুবন্তী হইলেও ত্রাঙ্ষণ-সমাজের তখনও বিশেষ 
ক্ষতি হয় নাই। 

ছুই শতাব পরে মহাবীর ও সিদ্ধার্থ নামে দুইজন দ্ষত্রিয়- 
কুমার অপরিসীম বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রভাবে যথাক্রমে জৈন ও 
বৌদ্ধধর্শের প্রাধান্ত স্থাপনে সফলকাম হুইয়াছিলেন। 

[ জৈন, মহাবীর, বুদ্ধ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ] 





ভারতবর্ষ 


৫১৭ থৃঃ পূর্বাব্ধে মহাবীর ও ৫৪৩ থৃঃ পুর্বান্ধে শাক্যবুদ্ধ 
নির্বাণ লাভ করেন। উভয় মহাপুরুষই আব্রাঙ্গণ চগ্ডাল 
সকলকে মমভাবে দেখিয়াছিলেন। উতয়ের স্বার্থত্যাগ, 
জীবের প্রতি অনুরাগ, সর্বসাধারণের হইয়া! মুক্তিকামনা ও 
বিশুদ্ধ ধর্দ্োপদেশ গুণে উচ্চ নীচ সকল জাতিই দলে দলে 
আসিয়! মহাপুরুষদ্ধয়ের পদানত ও তত্তন্মতান্তবন্থী হইয়াছিল। 
এই ছুই ধর্বীরের প্রভাবে ত্রাঙ্মণার্দি বু দ্বিজাতি বৈদিক 
মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবহিংসা প্রবৃত্তি তাহাদের 
হৃদয় হইতে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল এবং পরোক্ষে 
সকলেই ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তংপুর্বে শৃ্রের কোন শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, শুদ্রগণও 
জ্ঞানচচ্চা ও ধন্চিন্ত করিবার অবসর পায় নাই, এ সময় 
তাহারা অপেক্গাকৃত উচ্চ অধিকার পাইয়! সকলেই নব্ধন্মের 
নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়! পড়িগ্কাছিল এবং যাহাতে এই নবধর্শ 
নির্বিরোধে ভারতভূমে প্রচারিত হর, তৎপক্ষে সকলেহ 
বিশেষ যত্ত্রবান্‌ হইয়াছিল *। 


প্রথমে মহাবীর ও শাক্যবু্ধের ধশ্মমতে মূলতঃ বিশেষ | 


পার্থক্য ছিল না, সর্বঞীবে দয়া ও সকলের মুক্তি কামনা 





জৈনতীর্৫ঘন্কর মহাবীর ও শাক্যসিংহ উভয়েই সমসাময়িক | 


ভারতবর্ষ 





আম্মার বহুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে ধর্মনকায় 
অক্র ও অবিনশ্বর, জীবমাত্রেই কন্মানুসারে ফলভোগ করিয়। 
থাকে। নির্বাণলাভই পুরুষার্সিদ্ধির মুখ্য উপায়। 
পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উতউয়েই সমান লশ্মানের পাও 
বটে, কিন্তু সাধারণ ব্রাঙ্ণ অপেক্ষা বিগ্ভাবলসম্পন্ন ক্ত্রিয়- 
জাতিই শ্রেষ্ঠ। ত্রাপ্ষণ হইতে শুদ্র পর্যন্ত সকল জাতিই জ্ঞান- 
চচ্চার ও নির্বাণলাভে সমান অধিকারী । বলিতে কি, উভয় 
মহাপুরুষই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবপৃজী অনাবশ্তক মনে 
করিয়া পিদ্ধ-নরপূজাই প্রবর্তন করেন, এই জন্ত জৈন ও 
বৌদ্ধধর্ম জিন ও বুদ্ধের পুজা প্রচলিত। মহাবীর শুপ্রকে 
পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে পারেন নাই, সে জগ্ত তাহার 
মত সাব্বঞরনীন হয় নাহ। কিন্তুবুদ্ধের মাম্য ধর্মে সকলেহ 
বিমোহিত ও স্বেচ্ছার অন্ুবন্তী হইয়াছিল। সেহজন্তহ মহাবাব- 
প্রবন্িত পৈনধন্ন অপেশা শাক্যবুদ্ধের প্রণোদিত বোদ্ধধম্ম 
অন্নদিন মধ্যেই বহু প্রচার হইয়া পড়িন্নাছিল। 

সাধারণের বুঝিতে ও ভাবিতে স্ৃবিধা হইবে বণির়াঠ 
উভর মহাপুরুষহ দেশগ্রচপণিত ভারায় স্ব স্ব ধ্মমত প্রচার 





অর্থাৎ এই চারি বর্ণ _-ক্ষত্রিযগণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ ও শুদ্রগণ | এই চাণি 
বর্ণের মধো ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই সব্বশ্রে্ঠ বলিয়! পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও বাণ 


উভগেরই মুখ্য শ্য ছিল। প্রঙেদ এই, মহাবীর আত্মার 
বুহ্ব ও ক্ষত্রিরপ্রাধান্ত স্বীকার করেন, তিনি শুদ্রধিগকে ৷ 
উপাসক ও উপাসিকা মধ্যে নিঘুক্ত করিলেও আহাদিগকে | 


গণই অভিবদন ও সেবার যোগ্য এবং অগ্রলিকশ্ম ও যাজনক্রিয়ার অধিক্ক।ণা | 
উত্ত' সুত্রে শ্ত্রিয়ের প্রথম উল্লেখ থাকায় স্ত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন %|৭ 
তেছে, যাহ! হউক দাঁঘনিকায়ের অন্তর্গত অধষ্ঠগত্রে আমাদের এহ হনেহ 


“অভূম অথাৎ জিনপুজায় সম্পূর্ণ অনধিকারী বণিক্া স্থির 
করেন +1 এ দিকে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত স্বীকার করিলে ও 





* মহাবীরের মতানুবত্তী জৈনাচাধ্যগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় হইতেই 
ব্রাক্মণের উৎপত্তি । এজন্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচ প|চ দিন, ত্রাঙ্জণের ১৭ দিন। 
বৈগ্যের ১২ দিন এবং শুদ্রের ১৫ দিন। যথ| জিনসংহিতায় _- 

“ ক্ষত্রিয়েযু কুমাবেষু যেইণুত্রতপত়্ায়ণ; | 

সথষ্টান্তে ব্রাঙ্গণাঃ পশ্চান্তরতেনাস্তাবেধনা ॥ ৪ ১৮। 
ক্ষত্রিঘীণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাঁসরান্‌ ॥ ৪ । ৩৯। 
দশাহং ব্রাঙ্গণানাং গ্তান্থাদশাহং বিশাং ভবেৎ। 


ুদ্র/ণামর্ধমাসং তা ন্লৈতন্নুপতপন্থিনোঃ 1 ৪। ৪০1” 
(চস্রপ্রভন্থরিবিরচিত জিনসংহিত! ) 


এমন কি ব্রাহ্মণদিগের পুরাণে, ত্রাঙ্গণ পরশুরাম কর্তৃক একবিংশতিবর পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথা থাকায় তদুত্বরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্থকালে সহশ্রার্জুনপুত্র 
স্ভৌম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রান্মণ করিবার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ 
করিতেও জৈনশান্ত্রকারগণ বিস্মৃত হন নাই। [ পুরাণ শব্দ ৭০৭ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য। ] 

+ মজ্ঝিম-নিকায়ের কগ্নকখালম্থত্তে লিখিত আছে __ 

“ত্তারো' মে মহারাজ বধা- খত্িয়। ব্রান্দণ। বেস্সা হৃদ্দা। ইমে সংখে! 
মহারাজ চতুষ্নং বঞ্নানং দ্বে বগ| অগৃ্গম্‌ অক্থায়স্তি, খত্তিয়া চ বন্তণ। চ যদিদং 
অভিবাদনপচ্চ,পটঠান অঞ্জলিকন্ সামীচিকণ্মন্‌ তি। ” 


নিবারিত হইয়।ছে। 
অধঠ্হুত্র লিখিত আছে, এক সময়ে একজন অখত্ট ব্রঙ্গণ বুদধদেবেব শিক 
উপস্থিত হইয়। জ্ঞাপন করেন যে।_শাক্য যুবকগণ নিতান্তই অবাধ্য হহঘ। 
পড়িয়াছে। তাহার ব্রাঙ্মণের সন্মান করে না। তাহ) শুনিয়। বুদ্ধদেব অন্ব্টকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বল দেখি, ব্রাঙ্গণযুবকের ওরসে ক্ষত্রিয়কন্য।র গডে ৭ 
পুত্র জন্মে, অথব| ক্ষত্রিয়ের ওরসে ত্র্গণকন্যার গর্তে যে পুত্র জনমে এই 
মিশোৎপন্ন সন্তান কোন্‌ জাতি হহবে? তদুত্তরে ব্রাহ্মণযুবক উত্তর দিঠে 
বাধা হইয়।ছিলেন যে, উভয়ের উতপন্ন উভয় প্রকার সন্তনই ত্রাশীণ বাণয়। 
্রাঞ্গণ-সমাজে গৃহীত হয়। ইহার পর বুদ্ধ জিওস| করিয়াছিলেন, “এ ঢপ 
সণ্তনকে ক্ষপ্রিয়ের নিজ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া এইণ করে কি না?” 'কখশং 
গ্রহণ করে না- ব্রাঙ্গণ-সন্ত।ন এই উত্তর দিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধদেব জিঞ।ন। 
করেন যে, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমাজচ্যুত হয়, তাহাকে ব্রাঞ্গণের! খ-সমাঞ্জে গ্রহণ 
করেন কি না? অগ্বষ্ঠ বাঞ্ষণও উত্তর করিয়াছিলেন যে সেই সমাজচুত ক্ষত্রিয়, 
্রাঙ্গণ-সমাজে গৃহীত হয় ও বান্ধণ বলিয়। শেষে পরিচিত হইয়। থাকে । তখন 
বুদ্ধদেব সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তবেই বিবেচন। করিয়া দেখ ক্ষত্রিয় ও বাক্ষণ 
উভয়ের মধ্য কে শ্রেষ্ঠ? ক্ষত্রিয়ই হইতেছে । সেই জনাই সনংকুমার ঝলিয়াছেন__ 
£ খত্তিয়ে। সেট ঠে৷ জনে তস্সিন্‌ যে গোত্বপটিসারিনে|। 
বিজ্জাচরণসম্পন্লে! সো সেটুঠে। দেবমান্ুষে ॥ ” 
মজ্বিমনিকায়ে ও সংযুত্তনিকায়ে উত্ত ফ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 


ভারতবর্ষ 


মগডলীকেও আদেশ করিয়া যান। সেই জন্যই গাথা ও 
পাঙ্লিভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ এৰং মাগধী ও অদ্ধমাগধী 
ভাষার প্রাচীনতম জৈন-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। পুরা- 
বিদ্গণ বু আলোচনা দ্বার স্থির করিয়াছেন যে,_প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ ও টন ধর্মশীস্ত্রগুলি থৃ্টপূর্বব ৩য় হইতে ৪র্থ শতাব্দ 
মধ্যে সষ্কলিত হৃইয়াছিল। [ জৈন, প্রিয়দর্শী ও বৌদ্ধ দেখ ] 

উক্ত উভয় মহাপুরুষের উচ্চ উপদেশ,সেই সময়ের রাজন্য- 
মগুলী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত উভয় মত প্রচারিত 
হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। 

৫১৫ খৃষ্ট পূর্বান্দের নিকটবর্তী সময়ে পারস্তাধিপ দরামুদ 
(1)91৩108 [79088]9) বিস্তাম্প সিদ্ধুনদের দক্ষিণকুলে 
অবস্থিত গান্ধার, সিদ্ধু, আক্ষোদে ও হরবতী অধিকার 
করিয়াছিলেন। কাহার মতে, কাইরসের (0১789) সময় 
হইতে জরক্ষেসের (09:8৪৪) সময় পর্য্যন্ত গর অংশ পারন্তা- 
ধানছিল। তংকালে অজাতশক্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এ সময়ে শাক্যদিগের প্রভাব অক্ষ ছিল। কিন্ত 
১৭৮ খৃষ্ট পর্বান্দে কোশলাধিপ প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক 
শাক্যবংশ ধ্বংদ করেন। তাহারই কিছুকাল পরে অজাত- 
শত্রুর শেষ বংশধর মহানন্দী আবিভূতি হন। তংপরে 
মহাপন্ম নন্দের অভ্যুদয় । পুরাণে ইনিই ক্ষত্রিয়ান্তকারী বলিয়া! 
বণিত হইয়াছেন । ৩৭২ খুঃ পর্ববান্ধে চাণক্যের কৌশলে ননদ- 
বংশের মুলোচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাতিষেক সাধিত হর়। 

শ্রাবণ-বেলগোলের শিলাফলকে দেখিতে পাই যে, সম্রাট 
চন্দ্রগুপ্ত জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুকে সন্মান 
করিতেছেন ও তাহার শিষ্যত্ব-স্বাকারেও পরাঘুখ নহেন। 
৩৪৭ খুঃ পূর্মান্দে এই ভর্রবাহুর মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য- 
ব্রতিহাসিকগণ নন্দবংশ-ধবংনকারী উক্ত চ্ত্রগুপ্রকেই আলেক্‌ 
সান্দারের সমসামরিক ও 31১11919803 ধরিয়া ভারতীর 
হাতিহাসের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহারা বলিয়। 
থাকেন যে,এই ৪৪74.01০৮:০১কে না পাহলে ঠাহার। ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি কিছুতেই মোচন করিতে পারি- 
তেন ন!। কিন্তু পূর্কেই আমর! প্রমাণ করিয়াছি যে, পাশ্চাত্য 
এতিহাসিকগণ যে চন্ত্রগুপকে ঞ্রৰ তার! লক্ষ্য করিয়া ভার- 
তাখ ইতিহান-নমুদ্ধে উত্বীর্ণ হইবার চেষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি 
প্রকৃত প্রন্তাবে আলেক্লান্দরের পৃর্ববন্তী। ৩২৬ খৃঃ পূর্ববান্ে 
মালেকপান্দর পিদ্ধনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্ত 
৩৭২ খু্টপূর্বান্ধে চন্ত্রগুপ্তের অভিষেক এবং ৩১৬ থ্‌ঃ পুর্বানে 
তংপুত্ বিনুসারের রাজ্যদমাধি ঘটে। [প্রিরদর্শী দেখ। ] 





-277 ++ টিপি ী শ্াশ্শ শ্টী শি: 


০৩৩০ 
পা াীশাশী শী শা শশা শী শি ্াাশাশীাা্শাশীশ্শ শট ্শ্শল 





অশোক-প্রিয়দশীহ আলেক্পান্দারের শিবিরে উদ্ধত 
যুবক ৪:-0:9৮০৮০৪ নামে পরিচিত। এই উদ্ধত যুবকই 
কালে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে 
ব্রাহ্মণতক্ত, তৎপরে জিনধর্মান্থুরাগী ও বৌদ্ধভক্ত হইয়। পড়িয। 
ছিলেন। তাহার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধন্ম কেবল এসিয়। নহে, 
সুদূর যুরৌপেও প্রচারিত হুইয়াছিল। তাহার সভায় 
থাকিয়! গ্রীকদূত মেগস্থিনেস্‌ ভারত-চিত্র প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। অশোক বৌদ্ধধর্শ-প্রচারে অশেষ যত্ব ও আদর প্রদ- 
শন করিলেও তাহার পৌত্র দশরথ আজীবক নামক জৈন- 
দিগের প্রতিই যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। বরাবরের 
নিকটস্থ নাগাজ্জুনীশৈলে খোদিত দশরথের অন্ুশাসনলিপিই 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
সমস্ত তারতবর্ষ এক সময়ে মৌর্ধ্যবংশের একচ্ছব্রাধীন 
হুইয়াছিল। মৌধ্যবংশ-বিলোৌপের সহিত পশ্চিম-সিন্ধু প্রদেশে 
যবনগণ, উত্তরে লিচ্ছিবিগণ ও দক্ষিণে পাণ্তয ও চোলরাজগণ 
প্রবল হইয়াছিল, এমন কি এই সময় ভারতভূমি বহু সংখ্যক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধানরাজ্যে বিভক্ত হইয়।৷ পড়িয়াছিল। নামে 
মাত্র শুঙ্গগণ রাঁজচক্রবন্তী বলিষ! পরিচয় দিতেন। 
পুষ্যমিত্র শেষ মৌধ্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন। 
বৃহদ্রথকে বিনাশ করি তিনিই আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে 
মৌর্দ্যরাঞ্য প্রদান করেন, তাহ। হইতেই মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা 
[ যবন, পুষামিত্র, মৌধ্য প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টুব্য। ] 
শুঙ্গবংশায়ের|! বিদিশার অধিষ্ঠিত ছিলেন, মালবিকাগ্ি- 
মিত্রনাউক হইতে তাহার সন্ধান পাই। তৎকাঁলে সমস্য 
কলিঙ্গ থারবেল ওরফে ভিখুরাজ নামক একজন জৈননৃপতির 
অধান ছিল, তিন লালকের পৌত্র হথিসাহের কন্যাকে বিবাহ 
করিরাছিলেন এবং কুস্ুবক্ষত্রিযদিগের সাহায্যে মুষিক, 
শ[তকর্ণি ও রাজগৃহরাঁজকে পরাজয় করিয়াছিণেন। তাহার 
তয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাহয়া গিয়াছিলেন। এ সময 
দর্গিণাপথে সাতবাহনবংশীয় রাজগণের অত্যুর্দয় হইতেছিল। 
[ সাতবাহন-রাজবংশ দেখ। ] 
প্রায় ১৪৪ থ্‌ট পূর্বাঝে মিলিন্দ (819079ৎ:) নামক 
পঞ্জাবের ঘবন-নৃপতি অতি প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি মযো- 
ধ্যার রাজধানী সাকেতনগরী পধ্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাহার 
সমসাময়িক মহাভাব্যকার পতগঞ্রলি যে সংগ্রামের আভাপ 
দিয়া গিয়াছেন। ১১৫ খংঃ পূর্বান্ধে তাহার রাজ্যকাল শেষ 
হয় ও শকগণ প্রাধান্য লাভ করে। 
ভারতে শকাধিকার। 
হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের 





পিত! বাহুরাজ শক, কার্ধোজ, তালজজ্ৰ প্রহৃতির হস্তে নিহত 
হইয়াছিলেন। তংকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে 
যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়। 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক,কাঙ্বোজ প্রভৃতি 
জাতি আসিয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বশিষ্ঠের 
কখায় গর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল 
মাথার অদ্ধেকটা মুড়াইর! ছাড়িয়া দিলেন। মনুসংহিতান়্ 
( ১০1৪৩-৪৪ ) আছে, 

“শনকৈত্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিক্বজাতয়ঃ | 

বৃষলত্বং গত। লোকে ত্রাহ্গণাদর্শনেন চ ॥ 

পৌগু,কাশ্টোদুদ্রবিড়াঃ কান্থোজা ববনাঃ শকাঃ।” 
ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাঙ্গণের অদশন-হেতু এই. 
সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌগড.ক, 
উদ্ভ, শক, যবন, কাঙ্থোজ দ্রবিড়, প্রভৃতি । | 

মনুসংহিতা হইতে জান! যাইতেছে, শক যবন প্রভৃতি বহু ৃ 
জাতি পূর্ববকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্বস্ববৃন্তি 
পরিত্যাগ করায় ও ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় সকলেই বুষলত্ব প্রাপ্গ 
হইয়াছে । অধিক সম্ভব, সগর ব। অপর কোন প্রবল হিন্দু- 
রাজের প্রভাবে ভারতবাসী শক, কাঞ্োজ প্রভৃতি কগত্রিয়- 
জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও বাক্গণহীন হুইয়াছিল। যেমন অধিক 
দিনের কথা নয়, গৌড়াধিপ বন্লালসেন বৈশ্তজ্াতীয় বঙ্গের 
বণিকদিগের প্রতি জুদ্ধ হইয়া ব্রাঙ্গণের পরামর্শে তাহা- 
দিগের জল অন্পৃশ্ বলিয়! প্রচার করেন এবং গুক ও পুরোহিত 
বন্ধ করিয়া! দিয়। তাহাদিগকে মতি নীচ বলিয়া গণ্য করেন* ) র 
ভিন্ন দেশ হইতে আগত শক কাঞ্ধোজাদির ভাগ্যেও বোধ 
হয়, সেইরূপ দশাই ঘটিয়াছিল। 

মধ্য এসিয়াবাসী কাম্বোজদিগের মধ্যেও এক সময় বৈদিক | 
আর্ম্যভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুত্ত হুইতে জানা 
গিয়াছে। শাক, কাম্বোঞ্জ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াবাঁসী বিভিন্ন: 
জাঁতি যে বন্থ পূর্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়। উপনিবেশ স্থাপন 
করিম্বাছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া 
যায়।* 

ধে জাতির যেখানে অবস্থিতি, তন্নামে দেই জনপদ পূর্বব- 
কালে প্রসিদ্ধ হইত । গরুড়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, 
এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও কস্বোজঘণ্ট এবং ভারতের 
দক্ষিণপশ্চিমে অষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও 


র 
ূ 
ূ 
ূ 





* আনন্পভটকৃত বল্লাল-চরিত ( পুথি) 
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ভারতবর্ষ 


আনর্ত জনপদ অবস্থিত ছিল *। ভারতের দঙ্গিণপশ্চিমে যে 
কাম্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল; তাহ! পুরাণ ব্যতীত 
প্রাচীন গ্রন্থ ও নান৷ সুপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হুইয়াছে। 

হিরোদোতস্‌ লিখিয়াছেন, পারস্তসআজাটু দরাযুসের অধীনে 
ভারতে যে ছররপ রাজ্য (১৮151) ছিল, তাহা তাহার 
পারস্তের সকল প্রদেশ হহতে সমৃদিশালী এবং তাহা হইতে 
তিনি প্রায় ৬০* তৌল (11০78) সুবর্ণ পাহতেন। দরাযুসের 
সময় পঞ্জাব ও পিদ্ধু-গ্রদেশ পারস্তাধীন হইয়াছিল। পারস্তা- 
ধিপের অধানে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, 
তিনি “ছত্রপ” (৯%171))+ (প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত শ ত্রপ) 
নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্দান্দারের সহিত 
পারস্তপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শক প্রজাগণহ (10199- 
১৩)11)8))১) তাহার দণিণ-হস্তম্বরূপ ছিলেন। এহ সকল 
বারগণের মধ্যে 'শকসেন? (১/০৬২৪।)৪ ) নাম দৃষ্ হয়ু। 
ঘবন-সমরে পারন্তসমাটের জন্য ঠাহার। জীবন উ২সগ করিয়া 
ছিলেন। 

রাজপুত ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টসাহেব লিখিয়াছেন, 
জট ( [1)40-১0)11810 0৬৫৯ জাট ), তক্ষক ও আস্‌ 
প্রভৃতি শকগণ থৃষ্ঠ জন্মের ৬** বর্ষ পুর্বে ভারতে আমিয়। 
উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শকেরা এসিয়া'মাহইনর 
ও পৰে স্কন্দনাভ (9৫819110951) পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল । 
ইহারহ অনতিকালপরে শকআাতীম় আস (অশ্ব) ও তোচাবি 
তুষারগণ বক্তিয়। রাজ্য বিপধ্যস্ত করিয়া ফেলে। বাঞটিক- 
নাগরতীর হহতে সমাগত শকজাতীয় অপি, কাঠি (0৮11) ) 
ও কম্বরী- ; (01100))7) গণের শক্তি রোমকগণও সম্যক্‌ 
বিদ্রিত হইয়াছিল $1% 
যাহাই হউক, পূর্ধাবর্ণিত এ্রতিহাসিক 'ও পৌরাণিক 





এ শপস্পাস্পি পা কাশিীপিল্পা পাশা 
পোপ সপপাশপাশিক্পী াস্পিিন্পাীিটি। ত 


* একর্ণাটাঃ কাঙ্েজণণ্টা দক্ষিণাপপবাসিনঃ | 
অধ্বষ্ঠা দ্রাবিডা লাটা; কান্থোজা স্ত্রীমুখা; শকা:। 
আনধ্বাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়।; দক্ষিণপশ্চিমে ॥” 

+ ছত্রপ বা ক্ষত্রপ হইতেই পরবণ্িকালে “ছত্রপতি? উপাধি প্রচলিত হইযা- 
ছিল । প্রসিদ্ধ মহা রাষট্রবীর শিবাজীও 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । 
[ রাজস্বানে যে 'শাকস্তরী' দেবী আছে, টড সাহেবের বিশ্বাস থে তিনি 
প্রথমত; শীকদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। [১৫3 [8153808০, ঘ ০1. 


৫৪1১৫ । 
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ভারতবর্ষ 





বিবরণ হইতে জানিতেছি, বন্ৃপ্রাটীনকাল হইতেই ভারতের 
সহিত শীক বা শকজাতির সংঅ্ব ঘটিয়াছে * | 

এখন দেখা ঘাউক, ভারতের শকেরা কোন্‌ স্থানে ও 
কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিক়্াছিল ? 

পারন্তের অখমনি-বংশীয় (4০094501109) রাজগণের 
সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপত্যলাভ না করিলেও 
এই সময় হইতেই শকসংশ্রব ঘটিতেছিল। এই সমক্ষে ( খুঃ 
পূর্ব ৪র্থ শতাবে ) পঞ্চনদ প্রদেশে ত্রান্মী ও থরোস্ত্রী অঙ্গর' 
ুক্ত দুদ্রা প্রচলন এবং পারস্তস্থাপত্যের নিদশন দেখা যায়। 
কানংহাম্‌, ডাক্তার বুহ্পর প্রভৃতি কোন কোন প্র্থ- 


তন্ববং স্থির করিকছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অগ্রিপূজা- 


প্রবন্তক 'জরথুস্তর নামই উচ্চারণভেদে “রোস্ট হইয়াছে। 


সেই মগপুরোহিত-প্রবপ্তিত মক্ষরই খরোস্ত্ী নাম প্রাপ্ত হয়া: 


ছিল, এরূপ অন্কমান কর! বাহতে পারে 1। 
পঞ্জাবে তাহাদের বংশধর হহতেই এই লিপি প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে। 

পঞ্চনদে যে শাকল, নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাক- 
গণের বাস হেতু এহ স্থানের 'শাকল/' নাম হহয়াছিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবার আলেকপান্দরের সহিত 
দরাখুসের বুদ্ধকালে দরাধুসের শত্রপ ভারতাক্ম শকবীরগণ 
তাহার পর্ব রক করিয়ছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের 
কোন্‌ অংশে রাজঙ কাঁরতেছিলেন, তাহ। জানা যায় নাই। 

সম্ভবতঃ তংকালে পশ্চিম-পাঞ্জাৰে ও সৌরাস্ব অঞ্চলে 
শক-ম্সত্রপগণ সামান্য ভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু 
মাকিদনবারের অন্ুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মৌধ্য- 


আঁধক সম্ভব, ' 


ৃ 


| 
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বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব খর্ব হুহয়াছিল। 


মৌধ্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যখন- 


সোরাষ্রে ক্ষত্রপ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই মময়ে বা ইহার কিছু 


পৃর্বেই সৌরাস্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হহয়াছিল। শক 
সম্বন্ধে এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় ন।। তংপরে 
ববন-প্রভাব লুপ্ত হইলে, শক-ঞএভাব পরিলপ্ষিত হয়। মব্স্ত- 
পুপ্নাণেও দেখা থায় যে, ৭ জন গর্দভিল, ১৮ জন শক, ৮ জন 


* টড মাহেব ঠাহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, অধি- 
ক।ংশ রাজকুলেই শক-রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে । আশ্চয্যের বিষয় সকলেই 
হু 7-চক্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত নহেন। 

[রাজস্থান দ্রষ্টব্য । ] 
1 091)701101)80015 09173 014 00161) [0৭18 0. 96-87, 


যবন,১৪ জন তুষার ও ১৩জন মুরণড,১৯ জন স্ুণ রাজ ভারতে 


ভারতবর্ষ 


রাজত্ব করেন* । ইহাদের মধ্যে তুষার, মুরুঙ ও হণ এই 
কয়ঙজাতি শকজাতিরই শাখা! বলিয়া ৰিবেচিত হয়। 

শকগণের পুনরভ্যুদয় ঠিক কোন্‌ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহ 
ভারতীয় ও গ্রীক গ্রন্থ হইতে স্প্ জান! ঘায় না। চীনদিগের 
প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। 1 

যে সময়ে বাহিলক (13011) দেশে যবন-রাজ্য 
স্থপ্রতিষ্টিত হইয়াছিল, তৎকালে চীনের দক্গিণাংশ হইতে 
'সেক” (শক) জাতি আসিয়। পোগ্দিয়ানা ও ত্রান্স- 
ক্সিানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই 
স্থান মেস্তান বা শকল্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই 
শকেরাই এক সময়ে পারস্তের অখমনিবংশ ও মাকিদনবীর- 
গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। 

১৬৫ খুঃ পুর্বান্ধে এই শকেরা যচি (4৪101) নামক 
অপর এক শকশাখার নিকট পরাজিত হৃহয়া ও সোগ্দিয়ান! 
হারাহয়া বাহিলক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায় যঝন- 
দ্িগের সহিত শকগণের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই 
সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আসিয়া! শকদিগের মহিত সম্মিলিত 
হইয়াছিল। এহ উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার 
তেমনি শত্রত। দেখা যাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে 
পরম্পরে সন্বস্থত্রে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়া পরিচিত 
হয়। 

শকজাতীয় যুচিরা শকপ্কান হইতে আসিয়া ১২০ খুঃ 
পুব্বান্দে বাহিলিকদেশ অধিকার করিল) ববনের৷ ক্রমেহ 
তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শক- 
জাতি পরোপনিষস্‌ (পৌরাণিক নিষধগিরি ) উত্তীর্ণ হইঘা 
কাবুল উপত্যকায় আসিয়া যবনশাসনচিহ্ন বিলুগ্ড করিল ও 
ক্রমে উত্তর-ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল । কেহ 
মনে করেন, শক-প্রভাবে অধযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ 
এই দময়ে সাকেত” $ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলা- 








* “নপ্ত গর্দভিল।শ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু। 


যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্টি তুষার।শ্চ চতু্দশ। 
ত্রয়োদশ মুরুওশ্চ হণ। হোকোনবিংশতিঃ॥৮ ( মত্ত্তপুরাপ ২৭৩ অধ্যায়) 
1 1):9917)5 16909 বৈ 018)19, 1888,1), 18. 
| শকদিগের জঙ্গতুমি গ্রীকভৌগোলিকফেরা “সাকিতই? (58141651) নামে 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। এই নামের সহিত 'সাকেত' শব্দের যথেষ্ট সৌসা দৃষ্ঠ 
আছে। আমর পুর্ব্বেই লিখিয়।ছি, 'শাকমীপ” নামই যবনদিগের নিকট ১%৮)1% 
বা 9০701 নাম লাভ করিয়াছে। 


ভারতবর্ষ 


লিপি, তাতশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
মোমস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওয়া ঘাঁয় *. 
কোন কোন পুরাবিদ মনে করেন, এই মোগ নামক শক- 
রাজের অধিকার-কালে আরাঁকোসিয়া (&1%01)951%) বর্তমান 
গজনী ও ড্রাঙ্গিয়ানা (1)7%718।8) প্রদেশ শকস্থান” 1 নামে 
খ্যাত হইয়াছিল এবং সিষ্কু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শক- 
রাজ্যতভূক্ত হইয়াছিল $। 
মোগের পর অজেম্‌,ও অজিলেস উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। 
(প্রায় ১০৯ খুঃ পুঃ) ইহাদের সহিত পাথিব বা পারদ 1১১।110181) 
রাকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সময়ে পার্থিব- 
রাজ বোনোনেস্‌ ও শকপতি স্পলগদম $ শকস্থানে এবং 
মোগের বংশধর অজেস্‌ সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য 
করিতেছিলেন। তংকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ সিন্কুপতির 
প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিল। 
(পশ্চিম পঞ্জাব, শাকল (পূর্ব পঞ্জাব) এবং কাবুলে রাজধানী 
ছিল। 
মথুরা ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র পথ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শক- 
রাজের অধীনে মথুরায় একজন, সৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে 
একজন ক্ষত্রপ (84041) ) নিচুক্ত হইয়াছিলেন। এই 
ন্রপের ক্ষমত। এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেকা 
কোন অংশে কম ছিল না। ইহাদের উদ্যমে ও বলবীর্ধ্য- 
প্রভাবে শকাধিকার বহুবিস্বত হইতেছিল। 
মথুরায় শকক্ষত্রপ বংশ। 
মথুরায় শক-ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্জুবুল বা রা্জুবুলের নাম 
প্রথম । প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ঈ্গমতা ও 
অধিকার বৃদ্ধির সহিত “মহাক্গত্রপ” পদ লাভ করেন। মথুরার 
সিংহন্তস্তে ইহার “রাজুল” নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত সিংহস্তস্তে 
লিঅক-কুন্থলক নামে অ'র এক জন ছত্রপের নাম পাওয়৷ 


১৩ ৮ পাস সি আপ পপ পা পাস পপ 





পপি শিশিত পাচারে 


* তক্ষশিলা হইতে অবিদ্ধৃত তাম্রশাননে “মোগ” এবং তাহার নিজ মুদ্রায় 
'রজতিরজস মহতস মৌঅস' নাম দৃ্ট হয়। (19101011715 10)0102) 


৬], ]ড. 1, 647. রি 00))1817)80)0 (00010109195 191 899) 0), 
109) 01780700159 197 1000-41190167 81711010819, ৬০01. 11. 
৮৪91৮ 8, 02) 


'মোঅস; নাম দৃষ্টেই বোধ হয়, পুরাণে “মগ নামক শাকন্ীপীয় ক্ষত্রিয়ের 
নাম বর্ণিত হইয়াছে। 

+ এখন শকস্থানের কিয়দংশ “সেন্তান) নামে পরিচিত । 

1170. 0, 1910890+3 10910100013, 0, 8, 

$ খরোষ্রীযুক্ত মুদ্রায় 'স্পলহোরপুত্রস স্রমিঅস স্পলগদমস” অর্থাৎ 
'স্পলছো রপুত্রস্ত ধর্মীয়ন্ত ম্পলগদমন্ট' এইরূপ আছে। 
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অন্নকালমধোই এই মোগবংশের অধিকার পুর্বে 
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ায়।  রাঙ্ুবুলের পর তৎপুতর সৌদাস ও হগমান এবং 
তাহার মহযোগী হগানের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। 
মধুরাস্তপ্তে সৌদাসের কাহিনী উৎকীণ্ণ রহিয়াছে । তক্ষশিল! 
হইতে শকরাজ মোগের ৭৮ অন্দে উতকীর্ণ লিঅক কুস্থুলকের 
পুত্র ছত্রপ কুস্থলক-পতিকের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। 

কুস্থলকের পুর্বে মনিগুল, তংপুত্র জিহোনিস (৮*খু; পু) 
স্ব স্ব মুদ্রায় “ছত্রপ” পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতগ্ডি্ 
মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্ত্রবন্ম, তংপুত্র অস্পবন্ম 
এবং বিজরমিত্রপুত নামে কএক জন ক্ষত্রপের নাম উ-্দব- 
ভারত হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমুহ হইতে থাহির 
হুইয়াছে। এই শকক্ষভ্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পুন্ধে 
প্রবল হহয়াছিলেন। 

শকজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছিল, তন্মধ্য 
কুষন একটা প্রধান। শকরাজ মিমউন্‌ বা হেরউসের মুদ্রায় 
তিনি “শক-কুষন” বলিয়। আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। প্রসিছ 
শকাধিপ কন্ফও “গুষনবংশসংবদ্ধক+ বলিয়। স্বীয় মুদায় 
পরিচিত হইয়াছেন * | 

চীন-হতিহাস-মতে বিন্মো-যুনামে এক ব্যক্তি ৯৭ পুঃ 
পৃঃ অন্দে কিপিন (কাবুল) আঁধকার করিয়াছিলেন। কেই 
কেহ এই ব্যঞ্তি ও মিঅউসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 

শক-বুষন-বংশ । 

শকজাতির যুএতি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাখায় বিশ, 
তন্মধ্যে কুষন একটী। প্রায় ২৫ থৃষ্ট পূর্বান্দে কুষন-শাগা 
অপর চাবি শাখার উপর প্রাধান্ত লাভ এবং এক কু'ষন-দল- 
পতির অধীনে পঞ্চ শাখা সম্মিলিত হইয়া কাবুল গ্রদেশ অধি- 
কার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকস 1501018 1580111-১ 
ইহার মুদায় থরোস্ত্রী লিপিতে এইবূপ লিখিত আছে,_কুদ্ুপ- 
কসম কুষনযবুগদ খরমঠিদস”। অশ্বাতিবর্ষ বয়সে প্রায় »* 
খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। তৎপরে কুঙ্ুলকর [00101010101 
[11503 নামক “দেবপুত্র” উপাধিধারী এক শক-কুষনরাজেব 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসেব 
পুত্র এবং ইহারই সময়ে ভারতের অন্তঙাগে কুষন-আধিপত্য 
প্রবন্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কণ্ডিনস্‌ (171078 10811- 
1৪৩১) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি 
পরম শৈব ছিলেন এবং ইহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমুদ্তি ও 
খরোস্বী লিপিতে এই উপাধি দৃষ্ট হয়__- 


রানার» ৮. ০. 


* [0010] 10000017188]. 0, 122, 


ভারতবর্ষ 


“মহরজন রজতিরঞজস সর্ধবলোগ ঈশ্বরস মহীশ্বরস হছিমকপ তিসস * *। 
হিম-কপ্রিসের পর প্রসিদ্ধ শককুষন-রাজ কনিষ্কের উল্লেখ 
পাওয়া যাম়। র্লাজতরঙ্গিণীতে হৃষ্ষ, যুদ্ধ ও কনিষ্ধ এই তিন 
জনেই “ভুরক্ষান্থ়। বলির! বর্ণিত হুইয়াছেন। ইহাতে 
হুরক্ষদিগকে 9 শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে । 

কনিষ্ব, ছুবিক্ষ ও বাসুদেব । 

কাহারও বিশ্বাস, শককুষনবংশীয় কনিক্ষ হইতেই শকসংবৎ 
বাশকাব প্রচলিত হয়| অনেকে আবার ইহা! বিশ্বাস 
করেন না $। পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেবের মতে, প্রসিদ্ধ 
শকক্ষত্রপ চষ্টন ষে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই শকাব্দ বা শক 
নামে খ্যাত হইয়াছিল 8$। শকসংবতের পুর্বে কনি্ষের 
অভ্যুদয়। 

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্শাঙ্গ | 
সংগ্রহ করিবার জন্যই তাহার সভায় ২য় ধর্মসঙ্গীতি হইয়াছিল । 
অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতের বিশ্বাস যে,_-এই শকাঁধিপ কনিক্ষের 
চেষ্টাতেই নাগাজ্জুন কর্তৃক মহাধান মত প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
ইনি বৌদ্ধ হইলে ৪ শাক, আবস্তিক ও ত্রাক্গণ্যধর্থ্ের অবমাননা 
করিতেন না, কাহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর 
ুদ্তি থাকায় তাহা কতকট। প্রতিপন্ন ইইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, 
পূর্বে মথুরা, দিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত কনিষ্ষের । 
অরধিকারতুক্ত ছিল। বোদ্ধপ্রস্থমতে, কনিফ সমস্ত তারতে 
মহাযান-মত গ্রচাঁর করিয়াছিলেন। 

কনিফের পর হুবিষ্ষ রাঁজ্যাধিকার প্রাপ্পু হয়েন। 














সন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে; 
শৈৰ হইয়া পড়িরাছিলেন, তাহার মুদ্রায় ত্রিশুলধারী শিবমুন্তি | 
উৎকীণ আছে। বাস্ুদেবের নামের সহিত “দেবপুত্র' উপাধি 
থাকায় কেহ কেহ তাহাকে ভারতীয় হিন্দু মনে করেন। কিন্তু 
ভারতে তাহার জন্ম ও হিন্দুধম্মে তাহার অনুরাগ থাকিলেও 


তাহার গ্রীক অগ্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে 
আর তাহাকে হিন্দুকুল-জাত বলিয়া! মনে হয় না। “দেবপুত্রঠ 






ইনিও 
বৌদ্ধ ধশ্মান্গরাগী ছিলেন । তৎপরে শকাধিপ বাসুদেব সিংহা- 





উপাধি সম্বন্ধে প্রপিদ্ধ পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব 


* খরোদ্থীতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে । উহার সংস্কতরূপ “মহারাজন্ত 
রাক্র'তিরাজ্সা সর্ববলোকেস্বরহ্ত মাহেস্বরন্ত হিমকপ্তিসন্ত' | 
1 (914010১0110 10010 4১060017) 188], 0. 214 
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লিখিয়াছেন, 
“বগপুর, উপাধি ধারণ করিতেন, এই দেবপুত্র উপাধিও 
তদনুন্দপ। কনিংহাম্‌ এই বাশ্থদেব ও পুরাণোক্ত কাথায়ন 
দ্বিজবংশীয় বাসুদেব নামক রাজাকে অভিন্ন বলিয়া মনে 
করেন। পুরাণোক্ষ কাথায়ন বাসুদেবের যে সময় 
নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাস্ুদেবও ঠিক 
সেই সময়েরই হুইতেছেন। কাথায়ন বাল্গদেব, স্বীয় গ্রভূ 
শুঙ্গ বা মিত্রবংশীয় শেষ রাজা দেবতৃতিকে বিনাশ 
করিয়া! সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৫১ থৃষ্ান্দে 
দেবপুত্র বান্দেবের রাজ্যাবসাঁন হইয়াছিল। 

স্বরাষ্ট্র, আনর্ত ও মালবে শকীধিকার ও দক্ষিণাত্যে আন্ধ রাজ্য। 

যে সময়ে উন্তরভারতে শকক্ষত্রপগণ অধিকার বিস্তার 
করিতেছিলেন, সে সময়েও দর্গিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকগ্ত্রপ- 
গণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খুষ্টীয় ১ম শতাবে মালব ও রাজ- 
পুতানায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা 
ক্ষত্রপ ছিলেন। খহরাত নহপানও প্রথমে সামান্ত ক্ষব্রপ 
ছিলেন,শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ,উনর কোস্কণ,গুর্জর,সথরা ই, 
আন্ত (কাঠিয়াবাড় )ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ করায়ন্ত করিয়া 
নিজ বলবীধ্য-প্রভাঁবে মহাক্ত্রপ হুইয়াছিলেন, । তাহার 
জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত (খষভদন্ত) শককুলে একজন 
অতি গণ্যমান্ত তপতি হইয়াছিলেন। স্ুরাষ্ত্র হইতে নামিক 
পশ্যস্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাহার 
জন্ম হইলেও দেবদিজে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সন্ধশ্ে 
যথেষ্ট অন্বরাগ ছিন। তিনি উন্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণের 
সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তীছছা- 
দের সাহাব্যার্থ মালয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার 
শিলাপিপি-পাঠে জানা যায় যে,_-ণতনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাঠতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বু শ্রাঙ্গণের বিবাহ দিয়াছিলেন 
এবং চাতুম্ণম্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন যোগাইতেন।” 
অধিক সম্ভব, ব্রাঙ্গণান্ুরক্তিপ্রধুক্তই শকাধিপগণ সহজেই 
ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শক- 
রাঙ্জয বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ 
্রাঙ্গণান্থকুল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ 
বিদেশায় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাঙ্ষণকে অন্নগ্রহণ করান সহঞ্জ- 
সাধা হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে 


২ সস ৮ পাশাপাশি শশী ৩ সী পপি ০৮ পপ শিপ পপ পপ পপি শিপ 2০৭ 


* যদি “বগপুত্রণ ব| “সগপুত্র স্থানে “দেবপুত্র ব্যবন্ধত হইয়া থাকে, কাণায়ণ 
দ্বিজ যণি মগপুএই হইয়। থাকেন) তাহা হইলে কাথায়নের শাকন্ধীপী ব্রাহ্মণ 
কিনা, এ সব্থঞ্জে আলোচন| ও অনুসন্ধ।ন হওয়। আবহ্ক। 








' ভারতবর্ষ 
ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে চান না। এরপস্থলে প্রায় সেই 
দ্বিসহত্ম বর্ষ পূর্বে শকগৃহে লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার-গ্রহণ, শক- 
দিগের নীচজাতিত্বের পরিচায়ক নহে। ডাক্তার ভাগারকর 
লিখিয়াছেন ষে, এই শকরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন *; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহারা উচ্চজাতি 
বলিক়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জান! 
যায় যে, শকরাজ নহ্‌পানের অয়ম নামে একজন ব্রাঙ্গণ মন্ত্রী 
ছিলেন 11 
উষব্দাত নহপানের জামাত। হইলেও তিনি ষে শ্বশুরের 
নিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ 
পাওয়। যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব শিলা- 
লিপি ও মুদ্রা-সাহাব্যে লিখিয়াছেন,' নহপানবংশের রাজত্বের 
পর চষ্টন, মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিক্াছিলেন এবং ইনিই 
শকগৌরব স্থারী করিবার অভিপ্রায়ে শকান্ধ প্রচার করেন $। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকে ই *]10362106১, 
নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীতে তাহার 
ব্রাজধানী ছিল। 
মতস্তাদ্িপুরাণ হইতে জানিতে পারা যাক, মৌধ্যবংশীয় 
রাজা দশরথের পূর্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল $। 
ডাক্তাৰ ভাগ্ডারকরের মতে, আন্ব,ভূত্য বা সাতবাহনবংশায় 
রাগ গোতমীপুত্রের পুর্ব হইতেই শকের! পুনঃ পুনঃ ভারত 
আক্রমণ করিয়1, সিদ্ধ এমন কি রাজপুতানাতেও রান্ছ্য বিস্তার 
করিয়াছিল শ। প্রাচীন তাম্্শাসনাদ্িতে যে শকনৃপকালের 
উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহাপ্রতাপশালী কোন শকবিজে- 
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$ “বৃহদ্রথস্ত বর্ধাণি তন্ত পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ ॥ 
ষট ত্রিংশৎ তু সমা রাজ। ভবিতা৷ শক এব চ। 
সপ্তানাং দশ বর্ধীণি তহ্য নপ্ত| ভবিষ্যতি ॥ 
বাজে! দশরথোহষ্টো৷ তু তন্ত পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ। 
ইতোতে দশমোর্ধ্যস্ত যে ভোক্্যস্তি বন্ুন্ধারাম্‌ |” 
( নতহ্যপুরাণ ২৭১/২২-২৪ ) 
খু শুঙ্গ বা মিত্রবংশে এবং কাণায়নবংশের আচরণ আলোচন| করিলে, 
তাহাদিগকে ও শাকন্ধীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়! 
রাজাগ্রহণ--এটী শীকদিগের ম্বভাবের বিশেষত্ব । কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কিছু- 
কাল পরেই শাকন্থীগী ব্রাঙ্গণগণ ভারতে প্রবেশ করেন। পুষ/মিত্রাদির স্তায় 
ইহাদের মিজ্প উপাধিও অনেকের ঘংশগত ছিল। 
[ বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণকাওড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য ] 
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তার প্রবত্তিত অব্দ বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এখানে 
স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহারই অধীনে 
নহপান এবং চটষ্টন অথবা তাহার পিতা পশ্চিম-ভারত ও 
মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন। 

নহপানের শেষান্ষ ১২৪ খুষ্টাব্ধে পড়িতেছে। তৎপরে 
গোতমীপুত্র বা পুড়,মায়্ি মহারাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন । * 

কনিংহাম্, উজ্জয্লিনীপতি চষ্টনকে নহপানের বহু পরবর্তী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহ ঘুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে 
সমসামগ্রিক বলিয়া! মনে হইবে। 

দৈনদিগের কালকাচাধ্য-কথা-পাঠে জানা যায় যে, উজ্জ- 
য়িনীতে ৭৪ খুষ্ট পুর্বান্দ হইতে ৫৭ থ্‌ঃ পূর্ববাব্ধ পর্য্যস্ত শকাধি- 
কার ছিল, তৎকালে প্রতিষ্ঠানে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি রাজত্ব 
করিতেন। অধিক সম্ভব, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারা সাতবাহন- 
বংশীয় কোন আন্ধ,-নৃপতিই মালবে শকদিগকে পরাজয় 
করিয়৷ মালবস্থিত্যন্ধ ব। বিক্রমসন্থ প্রচার করেন। কিন্ত 
এই আন্ধ,রাজের অধিকার স্থায়ী হয নাই। তাহারা পরাক্রান্ত 
শকনৃপতিগণের সহিত ঘুদ্ধে বারবার পরাজিত হ্হয়াছিলেন। 
অবশেষে শকক্ষত্রপ চষ্টন মালবে প্রবল হইয়াছিলেন। 

তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহনদিগের অধিকারভৃক্ত, বহু 
জনপদ অধিকার করিয়া “মহাক্ষত্রপ, উপাধি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দর্ষিণাপথের অধীশ্বর 
বলিয়৷ গণ্য ছিলেন। উজ্জক্লিনীপতি চষ্টন এই নাতবাহন- 
বংশায় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়৷ সেই 
ঘটন। চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত 'শকসংবত প্রচলন করিয়া 
ছিলেন। শকেরা বহু পূর্ব হইতেই ত্রাঙ্গণ্যধর্্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। এমন কি শকরাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বর- 
দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
বিবাহন্ুত্রে চষ্টনের বংশধরগণ সকলেই শকনাম পরিত্যাগ 
করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শকজাতির মধ্যে খহরাত (খগারাত ) একটা প্রসিদ্ধ 
কুল। নহপান ও চষ্টন উভয়েই এই কুলে ভ্রন্ম গ্রহণ করেন। 
নহপান সম্ভবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম-ভারতে 
আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। অসন্তব নহে যে, তিনি 
অথবা তাহার জামাত! উষবদাত উজ্জপ্িনীপতির শাসন 
উপেক্ষা করিয়া “মহাক্গত্রপ” উপাধি গ্রহণপূর্ধক পশ্চিম- 
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প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ হ্রিয়মাণ ও তাঁহাদের কুটুহ্ 
সাতবাহনগণ হীনপ্রত হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ থৃষ্টাবে 
নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জয়িনীতে চষ্টনের 
পুত্র জয়দাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ 
বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহ্‌ন- 
কুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকণি (প্রায় ১৩৩ থুষ্টাবে ) 
খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়। আবার দর্গিণাপথে সাতবাহন-কুল- 
গৌরব প্রতিষ্টা) করিয়াছিলেন। শাতকণির প্রভাবে 
পশ্চিম ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ অধিকারচ্যুত ও রাজপুতানা 
হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকণির একচ্ছত্রাধীন 
হইয়াছিল*। 

খহরাত-বংশাধীন শকসৈম্গণ দক্ষিণাপথে শাতকণির নিকট 
পরাজিত হইয়৷ অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র কদ্রদাম 
আবার পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। গির্ণর হইতে আবিষৃত কুদ্রদামের স্বৃহৎ 
শিলাফলকে লিখিত আছে, 

-স্বেচ্ছাপূর্বক সমাগত ও অন্ুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের যিনি 
বিশেষ আশ্রয়দান করিয়! থাকেন, পূর্ব ও পশ্চিম আকরাবস্তী 
( মালবপ্রদেশ ), অনুপ ( দ্বারকা অঞ্চল), নীবৃদ্‌, আন্ত 
( কাঠিয়াবাড় ), স্থরাষ্ত্র (সোরঠ ), শ্বত্র, ভরুকচ্ছ (তরোচ ), 
সিন্ধু, সৌবীর ( পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর ( রাজপুতানার 
কিয়দংশ ), অপরাস্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ ), নিষাদ (ভাটুনের 
অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ যিনি নিজ বীর্ধ্য-প্রভাবে উপার্জন ও 
তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের 
নিকট হইতে অন্তায়রূপে “বীর পদবী প্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে 
ঘধিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, বিনি দক্ষিণাপথপতি 
শাতকমিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাহার সহিত নিকট 
সন্বন্ধ-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া! মহাযশ গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন 
ও রাজ্যভুষ্ট অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন, যিনি স্বয়ন্বরসভায় বহুরাজকন্তার মাল্যদাম প্রাপ্ত 


* সাতবাহনবংশীয় বাঁশিশঠীপুত্র পুড়,মায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে 
( স্তাহীর পিতা গোতমীপুত্র শাতকর্ধি সম্বন্ধে ) লিখিত আছে-_“থগারাতবংস- 
নিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরস ক্ষতিয়দণপমানমদন সক- 
যবনপহ্লবনিশ্দনস” অর্থাৎ খগারাত বা খহরাত নামক শকবংশ- 
নিববশেষকারী সাতবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমর্দক শক- 
ববনপহ্ণবনিহস্তা।  (508900005 01 006 2100 07190681 090- 
£7958) 0,305. ) 
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ভারতে স্থবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের ! হ্ইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ ক্রদ্রদাম সহশ্র বর্ষব্যাপী 
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গোত্রান্মণহিতার্থ এবং ধর্মকীর্তিবৃদ্ধির জন্তা এই সেতু 
পুনরার নিম্মীণ করিয়াছিলেন* । 

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জান যাইতেছে, ক্ুদ্রদাম রাজ- 
পুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাহার পিতার ভাগ্যে ঘটে 
নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক 
সম্ভব, তাহারাই তাহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপনা- 
দের অধিপতি করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে রুদ্রদাম মহা- 
ক্ষত্রপ হুইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পধ্যস্ত 
তাহার অধিকারভূক্ত হুইয়াছিল। দক্ষিণাপথপতি শাত- 
কণির সহিত তাহার কুটুষ্বিতা ছিল, সেই জন্য তিনি রাজ্য 
গ্রহণ করেন নাই। শাতকণির সহিত তাহার কিরূপ 
নিকট সম্বন্ধ বা! কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলাপলিপিতে 
স্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় 
কোন রাজকণ্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে 
শাতকণি বংশীয়দিগের নাসিকম্থ শিলালিপি হইতে জানিতে 
পারি, “গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মুরক, স্থরাষ্ট্ী, 
কুকুর, অপরাস্ত, অনুপ, বিদর্ভ, আকর, অবস্তী, বিন্ধ্যাবৎ, 
পারিপাত্র, সহা, কুষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শেষ্টগিরি 
ও চকোর পর্বতের রাজা বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন1।” 

উক্ত জনপদ-দমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জানা 
যায়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাতের 
অধিকারতূক্ত ছিল এবং গোতমাপুত্র শাতকণি শকাধিপকে 
সমরে পরাজিত করিয়। উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ 
রাজ্য তাহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পুর্বে 


* “আগভাৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদিতরাজলগ্রী-ধ|রণাগুণতঃ সর্ধববর্ণেরভিগম্য- 
রক্ষণার্থং পতিত্বে বৃতেন.*"স্বযমভিগত-জনপদ-প্রণিপত্িবিশেষশণদেন শ্ববীধ্যা- 
জিতানামামনু রক্ত-সব্বপ্রকৃতীনাং পূর্ববপরাকরাবস্ত্যনৃপনীবৃদানত্তন্রাষ্ট-ঙব্রভর- 
কচ্ছসৌবীর-কুকুরাপরাস্তনিষাদানাং সমগ্রাণাং ততপ্রভাবাদ্য সর্ধক্ষত্রাবিষ্কৃত- 
বীরশবূজাতোতসেক বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহোৎসাদকেন দক্ষিণাপথপতে- 
স্দাতকর্ণেদ্বিরপি নীব্যাজমবঙীত্যাবজীত্য সন্বন্ধাবাবদূরতরতয়া অনুৎসাদনাৎ 
প্রাপ্তযশস! মাঁদ."*স্তবিজয়েন ত্রষ্ট্রাজপ্রতিষ্ঠাপকেন হ্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নায়া 
নরেন্্কন্া-ম্বয়ংবরা নেকমাল্যপ্রাপ্তদায়। মহাক্ষত্রপেণ, রুদ্রদায়! বর্যসহত্রায় গো- 
্রাহ্মণ-হিতার্থং ধশ্মকীততিবৃদ্ধযর্থং*-.সেতুং বিধায় সর্ধবনগর-্দর্শনতরং কারিতং।” 

[া01ছ) 0৮, [0], 0,861. পত্রে সমস্ত পিলালিপি 
প্রকাশিত হইয়াছে, আবশ্তক মত উদ্ধত হইল। 

+ “জসিক-অসসব-মুচমরঠকুকুরাপরত অনুপবিদতভ আকরাবতিরাজস বিষ!” 


ববতপারিযাতসহকণহগিরিমচসিরিটন-মলগ্নমহিংদ-সেটগিরি-চকোরপবতপতিস।” 


( পুড়,মায়ির নাসিকস্থ শিলালিপি । ) 





জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণীপথস্থিত জন- 
পদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারতৃক্ত সুরাষ্ট্র গ্রতৃতি সমুদয় জনপদ 
আপনার অধিকারতুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অধীনে 
সুবিশাখ নামক একজন পহলব সুরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। 
কিন্ত রুদ্রদাম সন্থ, ক্কষ্ণগিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ- 
সমূহ অধিকার ফরেন নাই, & সকল জনপদ তাহার কুটুম্ব 
শাতকণি'রাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত শাতকর্ণির প্রিষ়- 
পুত্র বাশিঠী-পুত্র শাতকণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপকন্যার পাণি- 
গ্রহণ করেন * | ডাক্তার ভাগারকরের মতে, বাশিঠীপুত্র 
পুড়মায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খুষ্টাবে, ,তৎপুত্র গোতমীপুত্র 
যক্তশ্রী শাতকণি ১৫৪ হইতে ১৭২ থুঃ অঃ এবং তৎপুত্র 
বাশিষ্টীপুত্র শাতকণ্ি (চতুরপন ) ১৭২ হইতে ১৯* খৃঃ অব 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন 1 । এদিকে মহাক্ষত্রপ কদ্রদামের 
শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমৃহ আলোচনা দ্বার! স্থির 
হইয়াছে, তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খুঃ অব্দ পর্য্য্ত 
রাজ্য-শাসন করেন $। এরূপ স্থলে রুদ্রদামের লিপিতে 
যে শাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যজ্ঞপ্রী শাতকণি হইতে- 
ছেন। অধিক সন্তব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়। কুদ্রদামদুহিতা মঢ়ুরীর সহিত নিজপুত্র বাশিঠী- 
পুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই 
আত্মীয়তান্ত্রেই রুদ্রদাম দক্গিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
বাশিষ্ঈপুত্র চতুরপনের গরমে শকরাজকগ্তার গর্ভে মঢ়রী- 
পুত্রশকসেন জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই 
মহক্ষিত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দাঞ্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়া- 
ছিলেন (১৯ হইতে ১৯৭ থুঃ অব্দ )। 

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকাব্দ প্রচার করেন, 
কালে তাহার ও তাহার বংশীয়গণের চেষ্টায় সেই অব সমস্ত 
ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। 

নিম্নে কুদ্রদামবংশীয় মহাক্ষত্রপ-রাজগণের বংশাবলী ও 
রাজ্যকাল উদ্ধৃত হুইল )- 





*. [11800910093 [0910080) 200 ৫৫) 0. 89, 
+ 031/80081879 [0980090) 2009 6৫১ 7), 86. 
€ 99010105108) 00109 04716018818] 11019 0, 11, 


[ ৩৭১ ] 


ে কুদরদামের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে লগ 






পর ৃ চা 


২ জয়দাম (১১০---১৩৭ খুঃ) 


৩ মহাক্ষত্রপ কদ্রদাম 
(১৩*--১৭) 
৪ দামজটট্রী ৬ রা 
( ১৭*-১৭৫) (১৮৯-২৯৭) 
৫ 
(১৭৫-১৮৭) 
৮ সজ্ব ৭ রুদ্রসেন ১৭ দামসেন 
(২২২ খৃঃ) (২০*-২২২) (২২৫-২৩২ ) 







১১ দাম 


৯ পৃথিবীসেন 
( ২৩২-২৩৭ ) 


( ২২২-২২৫) 









১৪ বিজয়সেন ১২বীরদাম ১৩ যশোদাম ১৫ দামজটগ্রী 
( ২৩৮-২৫৫) ( রঃ (২৩৮) ( ২৫৮) 
১৬ রুদ্রসেন 
(২৫৮-২৭৮ 0) 
১৮ বিশ্বসিংহ ১৭ ভর্তদামা * ১৯ সিংহসেন? 
(২৭৬ ধুঃ) (২৭৮-২৮৫?) 
২০ বিশ্সসেন 
২১ জীবদাম (২৯০-৩০২) ২৪ রদ্রদাম 
(৩০২-৩*৫ ) ( ৩২৬--৩৪৪ 7?) 
১৬ সত্যসিংহ 
২২ রুদ্রসিংহ (৩৭৫-৩৭৮ / ২৫ 
€(৩০৫-৩১৫ ) ( ৩৪৫-৩৭৩ ) 
২৩ যশোদাম (কন্যা!) ২৭ রুদ্রসিংহ 
(৩১৫-৩২৫) ] ( ৩৭৮-৩৮৯ ) 
২৮ সিংহসেন 
(৩৮১-৩৮২ ) 


উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, 
পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাব্দ হইতে 
৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ 
ক্ষত্রপের মধ্যবর্তিকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে 
এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু 
তাহার চেষ্ট। ফলবতী হয় নাই। ২৭শ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ 
মুদ্রায় ক্ষত্রপ মহারাজ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
আর্ধ্যাবর্তে গুধ এবং দক্ষিণাপথে চেদি ও চালুক্যগণের অত্যু- 
দয়ে ক্ষত্রপরাজ্জয বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কালক্রমে রাজ্যসম্পদ্‌- 
হীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দ-সমাজে মলিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুণ্ড হইয়াছে। 
রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড়্‌ সাহেবের অন্গবর্তী হইলে 
বল! যাইতে পারে,_শকরাজবংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে 
জ্বিতাড়িত হইয়! রাজস্থানের মরুদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন 
এবং হুর্ধ্যবংশীয় রাজপুত বলিয়। পরে পরিচিত হুইয়াছিলেন। 





যে সময় মথুরায় কুষনবংশীয় বাসুদেব ও পশ্চিম ভারতে 
মহাক্ষত্রপ রুদ্রমিংহ শকরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তৎকালে 
কিদ্বার নামে মহাকুষনবংশীয়্ এক দলপতি পরোপনিষন্‌ গিরি 
পার হইয়! কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধার জয় করেন। অতি 
অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত কাবুল-উপত্যকা ও পঞ্জাবের কতকাংশ 
তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই কিদারবংশ ৪২৮ 
থৃষ্টা পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বর্ষে পারম্তপতি 
৫ম বরহ্রান্‌ কিদারবংীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরান্ধিত করেন। 
কিদারেরা পারশ্তাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ৪৭৫ খৃষ্টান 
হণের। প্রবল হইয়া গান্ধাররাজ্য অধিকার করিল। 
হণদিগের বাসভৃমি হুঙ্গেরিয়া। তাহারা পূর্বকালে 
অকৃসাদ্তীরে বাদ করিত। তাহারাও আদিশক বংশগন্তত। 
তারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের মধ্যেও কেহ 
কেহ ভারতে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাহ। 
কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও খহরাতবংশের অধিকারকালে 
তাহারা কেহই মন্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮ খুষ্টাবে 
দক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়। 
তৎকালে মধ্য-এপিয়াবাসী হৃণের! নিশ্চিন্ত ছিল না। 
তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যপথ উনুক্ত করিবার জন্ত পার- 
শ্তের শাস্নবংশীয় রাজগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে- 
ছিল। যজ্দেগার্দের সময় প্রায় ৪৪০ খৃষ্টান্ে শীসনসৈত্য- 
দিগকে পরান্ত করিয়া হৃণেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধি- 
কার করিল। এই সময়ে তাহার! ভারতাধিকারেরও চেষ্টা 
করিতেছিল। গুপ্তসমাট, স্বন্দগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জান! 
যায় যে, তিনি নান! যুদ্ধে হৃণদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন 
(৪৫২ হইতে ৪৮০ খুঃ অঃ )। 
প্রত্নতত্ববিৎ কনিংহাম্‌ ও রাপ্সন্‌ প্রভৃতি অনেকের মতে, 
হুণদিগের দলপতি কিদারকুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধার- 
রাজ্য অধিকারপূর্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ থৃ্টাব্দের মধ্যে শাকলে 
রাজধানী স্থাপন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি “লএ-লিছ, 
এবং প্রাচীন মুদ্রায় রাজ! লখন উদয়ার্দিত্য” নামে খ্যাত। 
লথনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতান৷ 
পধ্যন্ত হণাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ( ৪৯*---৫১৫ খুঃ 
অঃ) তৎপুত্র সুপ্রসি্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের 
প্রতাপে কাশ্মীর হইতে বিন্ধ্যাত্রি পর্য্স্ত সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত 
প্রকম্পিত ও গুপ্তসাত্রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছিল। অবশেষে 
বশোবশ্ম, মালবপতি বিষ্ুবদ্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহগুপ্র 
বালাদিত্যের অধিনায়কতায় সমস্ত হিন্দু রাজন্তবর্গ একত্র 


ভারতবর্ষ 

হইয়৷ ৫8৪ থৃষ্টাবে মিহিরকুলকে নিপাতিত করিয়াছিলেন । 
এই সঙ্গে হুণজাতির প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছিল। 
অল্পকাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হৃণ- 
দ্িগকে সম্পূর্ণবূপে পরাজয় করিয়। নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন *। এই সময় হইতে থৃষ্টীয় ১*ম শতাব্' পর্যযস্ত 
গান্ধাররাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। নুপ্রসিদ্ধ মুসল- 
মান এ্রতিহাসিক ও জ্যোতিবিদ্‌ আল্বেরুণি গান্ধারের কিদ্বার- 
বংশীয় রাজগণকে কনিক (কনিক্ষ)-রাজের বংশধর বলিয়। 
বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন 1। আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার 
কহলনের মত এই কিদারৰংশকে তুরুক্ক বংশোত্তৰ অথচ 
কাবুলের হিন্দুরাজ। বলিয়া বর্ণন৷ করিয়া গিয়াছেন। এদিকে 
৯৫৬ থৃষ্টাব্ধে প্রসিদ্ধ মুসলমান তৌগালিক মস্থুদী কান্দাহারকে 
(গান্ধারকে ) রাজপুতের রাজ্য বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন $। 

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ষ, বাসুদেব প্রভৃতি কোন 
কোন শকাধিপ “দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 
“দেণপুত্র কালে রাজপুত্র“ হহয়া পড়ে । তাহা হইতেই 
“রাজপুত” শব্দের উৎপত্তি। পুক্বে অনেকম্থলে বলিয়াছি 
যে, শকরাজগণের থরোষ্বী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাক্ক ৭ কার 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই মংস্কৃত“রাওপুত্রস্থানে খরোস্ী 
অক্দরে “রজপুত” শবের প্রয়োগ দেখা যায় । এখনও রাজ- 
পুতানার অধিবাদিগণ আপনাদিগকে “রজগুত” বলিয়াই পরিচয় 
দিয়া থাকেন। 

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহামলেখক টড়্‌সাঁহেবও লিখিয়া- 
ছেন,__রাজপুতানায় আসিবার পূর্বে রাজপুতেরা জাবুলিস্থান 
ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন $। তাহাৰ। শকবংশসম্ভৃত 
হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। টড্সাহেব 
খুষ্টায় ৫ম শতাবের একখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্তার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন ণ। বু 
জৈনপ্রবন্ধে হৃণেরা ক্ষত্রিক্ বলিয়া পরিগণিত। ছৃত্রিশটা 
ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হৃণ জাতিও স্থান পাইয়াছে ||| 
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শকদিগের বাসতৃমি জাবলিস্ান নামে খ্যাত হয়। 
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গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট ( কল্লর) নামে 
এক ত্রাঙ্গণ ছিলেন। আল্বেরুণি তাহাকে লগ-তুরমান 
( অল্‌ কিতোরমান্‌) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাঙ্গণ- 
মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাদ্য কাড়িয়া 
বন। এই আন্ধণবংশ বেশী দিন রাজ্যস্থখ ভোগ করিতে 
পারেন নাই। আবার কিদারবংশ প্রবল হইয়া ব্রাঙ্মণ- 
হস্ত হহতে গান্ধার উদ্ধার করিক়্াছিলেন। ইহারা “শাহী” 
বলিয়া গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বশত বর্ষ রাজত্বের পর, 
১০২৬ খুষ্টাব্ধে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান- 
অধিকার বিস্তৃত হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশ্বীরের 
ক্ত্রিয়-রাজগণ বহু সম্বন্ধস্যত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের 
বছু রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশসভ্ভৃত৷ ) রাজতরঙ্গিণী 
পাঠে তীহাদের বিস্তৃত বিবরণ জান! যায়। গান্ধার রাজবংশ 
জঞ্জুহ (জজহ্‌) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন * | টড্সাহেব 
লিখিয়াছেন, গান্ধারের শকবংথায় রাজপুত-শাখ। রাজপুতানায় 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন 1। 
শক-সং্রব। 

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইল, তৎপাঠে 
সকলেই বুঝিবেন, শাকন্বীপ ও তথাকার শকদিগের সহিত 
ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা 
নকলেই স্থ্যোপাসক ছিল। মগাচার্ধ্য জরৎুস্ত্র কতৃক £অগ্নি- 
পুজাপ্রচার ও পারস্তাধিপতিগণ কর্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর 
শকগণ অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা 
বাহির হইয়াছে, তাহাতে হ্ৃুর্যযোপাসনা ও অগ্নিবেদী 
উভয়েরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ সৌর ও 
অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও যে রাজপুতগণ আপনা- 
দিগকে সুধ্যবংশ্ায় ও আগ্নকুলোত্তব বলিয়। পরিচয় দেন, 
তাহা সম্ভবতঃ সেই পুর্বতন শকগণের ধর্মপরিচায়ক ক্ষীণ- 
স্থৃতিমাত্র। 

তাবুতে যখন প্রথম শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে 
এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই ছুই ধর্মই প্রবল ছিল। কিন্তু 
তখনও ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে শিবোপসন। বিলুপ্ত হয় নাই। 
শকাধিপগণ প্রথমে “শৈব” হইয়াছিলেন, পরে কনিষ্কের 
সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধন্দমান্গরাগ প্রবল 
হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদ্বিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই 
হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাঙ্গণের প্রীধান্ত স্বীকার করিয়াছিল। 
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ভারতায় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ের অতুাদয় ঘটে। 
সেই ক্ষত্রিয় প্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্ত নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ 
সম্ভবতঃ শকরাজগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে 
শকরাজগণও আপনাদিকে গোত্রাক্ষণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া 
আত্মগীরব প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম যত দিন 
বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণতক্ত শকরাজগণও সামা- 
স্যতঃ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দান করিতেন। অবশেষে 
বৌদ্ধান্থুরক্তি শক-হদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
তাহারা নিতান্ত গোত্রাঙ্গণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণের তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়! 
লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে ব্রাঙ্গণ্য-ধন্মের পুনরত্যু- 
দয় এবং পূর্বতন ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ত-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নিতান্ত হীন হইয়। পড়ে । 

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে ত্াহা- 
দের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ব-ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ 
ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনী প্রচার 
করিলেন এবং তাহাই কালে প্ররুত বিবরণ বলিয়! রাজপুত- 
সমাজে গৃহীত হইয়াছে । এখন আর কোন রাজপুত আপনাকে 
শকবংশীয় বলিয়৷ মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্মা টড 
সাহেব নানা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের 
আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উংসবাদিতে পূর্বতন শক- 
প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। 

শক ও আন্ধ-(সাতবাহন) গণের অধিকার কালে, কাক্ধী- 
পুরে পল্পবেরা! আধিপত্য করিতেছিলেন। | পল্লব দেখ। ] 
এই সময় শকগণ সৌর ও ব্রান্মণ-ধন্মাবলহ্বী হইলেও তাহার! 
প্রথমে বৌদ্ধধর্মের অনাদর করিতেন না, তীহাদের কুটুঙ্ 
আন্ধুগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহাদের যত্নে নাসিক প্রভৃতি 
স্থানে বহুতর বৌদ্ধকীন্তি স্থাপিত হয়। আন্ধগণের প্রতাপ 
থর্ধ হইলে এবং শক, পল্লব ও কাদন্বগণের প্রভাবে, আবার 
ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। শকাধিকার-কালে 
ঈশ্বরদত্ত নামে ব্রেকুটকবংশীয় একজন মহাক্ষতব্রপ কোঙ্কণে 
প্রবল হইয়্াছিলেন। তাহার প্রভাবে শকাধিকার বিচলিত 
হইয়াছিল। এই ত্রেকুটকবংশই পরে কলছচুরি বা চেদ্ি 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,--এই 
মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্বের রাজ্যারস্ত হইতেই ত্রৈকুটক বা চেদি 
সংবৎ আরম্ভ হয়। শকাধিপ বীরদামের পুত্র রুদ্রসেন আবার 
শকদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন। 

গুপ্তপ্রভাব। 

খৃ্ীয় ৪র্থ শতাৰে চন্দ্রগুপত-বিক্রমাদিত্য, শকদিগের প্রভাব 





ভারতবর্ষ 


গুপ্তের নময়, পশ্চিমদক্ষিণ ভারত হুইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত 
হয়। সমুদ্রগুণ্ত অশ্বমেধ যজ্ত করিয়া ভায়তে বৈদিক মার্গ 
স্থাপন করেন। গুপ্তরাদ্ধের! বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শৈব ছিলেন। 
তাহাদের অধিকারকালে ত্রাক্মণের৷ পূর্বসন্মান লাত করিয়া- 
ছিলেন। খৃুষ্ীয় চতুর্থ শতাব্ের শেষে চীন-পরিব্রাজক ফা- 
হিয়ান্‌ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমান প্রভাব দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। ৪২২ থূঃ অরে বাঘেলথণ্ডে উচ্চকল্প নামক 
এক রাজন্য-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তাধিকারেের শেষভাগে 
৪৭৬ থুঃ অবে কুনুমপুরে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিব্বিদ আধ্যভট্র 
জন্মগ্রহণ করেন। ৪৯৫ থৃঃ অন্দে সেনাপতি ভরার্কের অভ্যু- 
দয়ে সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে 
গুপতসমাট স্কন্ধগুপ্ডের মৃত্যু হওয়ায় সেই সুযোগে শাকলপতি 
হুণরাজ তোরমান মধ্যভারত পথ্যস্ত অধিকার করিয়া বসেন। 
কন্ত অল্পকাল পরেই তিনি, গুপ্তরাজ নরসিংহ ও বলভী- 
পতি ভটার্কের সমবেতচেষ্টার় পরাজিত হন। তোরমান 
পরাজিত হইলেও তপুত্র মিহিরকুল পর্বগৌরব উদ্ধারে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিমি গুপ্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া পশ্চিম ও 
মধ্যতারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৩০ খুঃ 
অবন্যেকোরুরের রণক্ষেত্রে আর্্যাবর্তের নরপতিগণের মমবেত- 
, চেষ্টায় মিহিরকুল পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ থুঃ অবে 
মালবপতি যশোধর্শ নিজ তুজবীর্ধ্যবলে নানাস্থান জয় করিয়া 
ভারতসমাট্‌ হইয়াছিলেন। তাহার সভায় সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
বদি বরাহমিহিক্ন অবস্থান করিতেন। সেই সময় সৌরাষ্রে 
বলভী ও বাভাপিপুর ব! বাদামিতে চানুক্যগণ প্রবল হুইয়া- 
ছিলেন। এদিকে উত্তর ভারতে মৌখরিবংশ গুপ্তরাজদিগের 
হস্ত হইতে পশ্চিম মগধ অধিকার করিয় কান্তকুজে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

[ বলভী, চালুক্য ও মৌখরি-রাজবংশ শবে বিস্তৃত বিব- 
রণ দ্র্টব্য। ] 

্থাণীন্বরের বর্ধনবংশ। 

এই নময় থানেশ্বরে বর্ধনবংশ মন্তকোত্তলন করিতে- 
ছিলেন। বর্ধনবংশীয় চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্ধন, উত্তরে 
হণ ও দক্ষিণে গুর্জরদিগকে পরাপ্দিত করিয়া মহারাজাধিরাজ 
উপাধি গ্রহণ করিরাছিলেন। কান্তকুজপতি গ্রহবর্শ। তাহার 
জামাতা ছিলেন। তর্দীয় প্যেষ্টপুত্র রাজ্যবর্ধন হুণদিগের 
সহিত যুদ্ধার্থে উদ্ভরদিকে প্রেরিত হন। এই সময় গ্রভা- 
করের মৃত্য ০য়। রাগ্যবর্ধন স্পূর্ণক্ূপে হুণদিগকে পরার 
করিয়। রা“ব(৭).5 প্রত্যানমনপূর্বক পিতৃসিংহালনে অধি- 


[ ৩৭৪ ] 


দমন করিয়। আর্ধ্যাবর্তে সম্রাট হইয়াছিলেন। তৎপুক্র সমুদ্র- 
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রোহণ করেন। সেই সময়ে মালবপতি সুযোগ পাইয়। 
কান্কুজ আক্রমণপূর্ববক গ্রহ্বর্শাকে বিনাশ করেন। কিন্ত 
অত্যক্প কাল পরেই রাজ্যবর্ধন, মালবপতিকে পরাজয় 
করিয়া কান্তকুজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । সেই অভিযান 
কালে তিনি কর্ণমুবর্রাজজ শশাঙ্ককে দমন করিতে 
আসিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন। তিনি 
বোধিদ্রম ছেদন করায় তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য রাজ্য- 
বন্ধনের আগমন হইয়াছিল। নুচঢতুর শশাঙ্করাজ তাহার 
বশ্ততাম্বীকার করিয়া! সন্ধিস্থাপন' করেন এবং আমন্ত্রণপূর্ববক 
ত্বাহাকে স্বীর শিবিরে আনিয়৷ বিশ্বাঘাতকতাপুর্বক তাহার 
হত্যাসাধন করেন। রাজ্যবদ্ধনের প্রিয়তম সহোদর হ্্য- 
বদ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈস্তে গৌড়ে 
আসিয়। শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস করেন। অল্পকাল মধ্যেই হর্ষবদ্ধন 
আধ্যাবর্তের সম্রাট হইয়াছিলেন। কান্তকুঞ্জে তাহার রাজধানী 
স্থাপিত হয়। 
আধ্যাব্-জয়ে সমধিক মত্ত হইয়। তিনি দার্সিপাত্য বিজ- 
য়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলভীপতি তাহার নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিলেও চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশি 
তাহার গতিরোধ করিতে দমথ হহয়াছিলেন। হ্র্ষদেব পুলি- 
কেশির নিকট পরাজিত হহয়! দক্ষিণাপথজয়াকাজ্ষা পরিত্যাগ 
করেন। তাহারই রাজ্যকালে স্ুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউ- 
এন্‌ সিয়্াং ভারতে আগমন করেন । পুলিকেশিও এই সময় 
মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার অপূর্ববকীত্তি শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ইলোরার 
গুহামন্দিরে থোদ্দিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি বাণ- 
ভষ্ট, মুর, দণ্ডী, দিবাকর ও মানতুঙ্গ যেরূপ হর্যদেবের সভা! 
উজ্জ্রপ করিয়াছিলেন, পুলিকেশির সভাতেও সেইরূপ 
রূবিকীন্তি নামে একজন বিখ্যাত জৈনকবি থাকিতেন, তিনি 
আপনাকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। 
৬২৮ খুষ্টান্বে চাপবংশীয় রাজ! ব্যাত্মুখের সভায় স্থবিখ্যাত 
জ্যোতিধিদ্‌ ব্রঞ্চগুপ্তকে দেখিতে পাই । ইহারই ছুই বর্ষ 
পরে স্ুবিস্থৃত চালুক্যরাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত হয়, পূর্বতাগে 
বিষুবর্ধন স্বাধান নৃপতি হইয়া বেঙ্গীতে রাজধানী স্থাপন 
করেন। (চালুক্য দেখ। ] এই সময়েই সিন্ধু প্রদেশে চচ 
নামক একজন ত্রাঙ্গণ নিজ প্রতুর হস্ত হইতে বলপুর্ববক রাজ্যা- 
ধিকার কাড়িয়। লইফ্মাছিলেন। প্রায় ৬৪৮ খৃষ্টাবে হর্যদেবের 
মৃত্যু হন্ক। তৎপরে অর্জুন নামে তাহার এক সেনাপতি কান্ত- 
কুঝ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন হইতে আগত বহু 
খ্যক বৌদ্ধসৈন্ত কর্তৃক তিনি পরাজিত হুইয়াছিলেন। 
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অল্নকাল পরে ঘশোবশ্মদেব কান্ঠকুজজ অধিকার করিয়া বসি- 
লেন। স্থপ্রমিদ্ধ মহাকবি ভবনূতি তাহার সভ| উজ্দবন 
করিতেন । 

এই সময়ে মগধে প্রাধান্ত লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে 
দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্ীরপতি লপিতাদিত্য মুক্তা- 
পীড় দিগংবিজয়ে বহিগত হইয়! সমস্ত আধ্যাবর্ত বিদলিত 
ঞ্করিয়াছিলেন। কান্তকুজ, মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি বহু জন- 
পদ তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ইহারই কএকবর্ষ পরে মগধে গোপাল ও গৌড়ে জয়ন্তের 
অভ্যুদয় ঘটে। 
হিন্দুধন্মাভু/দয় | 
গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা কাশ্ীরপতি জয়াদিত্যের 

সাহায্যে প্রায় ৭৫০ থৃষ্ঠাবধে আদিশূর উপাধি ধারণপূর্বক পঞ্চ 
গৌড়ের অধীস্বর হইয়াছিলেন ও কান্তকুজাধিপ যশোবর্শের 
সভা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আনাইয়া 
গৌড়মণডলে হিন্দুধশ্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাবে 
ধর্মপান আদিশুরের পুত্র ভূশৃরের হস্ত হইতে পৌগু, বর্ধন রাজ্য- 
অধিকার করেন। মহারাজ তৃশুর রাঢ়দেশে আসিয়৷ রাজত্ব 
করিতে থাকেন। বহুদিন উত্তরাংশে গৌড় প্রভৃতি স্থানে পাল 
বংশ এবং দক্ষিণাংশে রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন। পালবংশের কী বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও 
দৃষ্ট হইতেছে । তাহার! বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের অনাদর 
করিতেন না। তাহাদের সাম্যনীতি-প্রচার-কালেই বঙ্গে 
বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম মিশ্রিত তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। সেই 
তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব আঞ্জও বাঙ্গাল। হইতে বিলুপ্ত হয় 
নাই। পালরাজদিগের সময়ে তাহাদের পরিচালিত নাপন্দা- 
বিহার জ্ঞানচর্চার অন্ত জগঘ্বিখ্যাত হ্ইয়াছিল। চীন, 
তাতার, আনাম, শ্তাম প্রভৃতি নানা দূরদেশ হইতে শত শত 
ছাত্রমগুলী এখানে বিদ্াশিক্ষ করিতে আসিতেন, দশ জহ- 
আধিক ছাত্র এখানে বিনা! ব্যন্নে বিদ্যাভ্যাম করিত। খৃষ্ীয 
৭ম শতাবে চীনপরিব্রাজকও নালন্দার বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমৃদ্ধি 
দর্শন করিয়াছিলেন। মুমলমান-প্রভাবে ভারতের জ্ঞান- 
নিকেতন নালন্দাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিহারের নিকট বড়- 
গণও নামক স্থানে সেই বিশ্ববিষ্থালয়ের সামা স্মৃতির চিহ্ন 
মাত্র পড়িম্বা আছে। 

শূরবংশের প্রভাব খর্ব করিয়া সেনবংশ প্রথমে রাঢ়অঞ্চলেই 
প্রবল হুইয়াছিলেন, ক্রমে তাহারা পালবংশদিগকে পরাজয় 
করিয়া মিথিলা, গৌড় ও সমস্ত বঙ্গ আঁধকার করিয়াছিলেন। 


[ ৩৭৫ ] 
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সেনবংশীয় রা্গণের মধ্যে মহারান্ব বল্লালসেন দেবের নাঁদ 
বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত। ইনি মহাতান্ত্রিক ছিলেন। 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্য কুলবিধি প্রচলন করিয়া ইনি চির- 
স্মরণীয় হইয়াছেন। তৎপুত্র লক্ষণসেনের সময়েই বঙ্গ মুসলমান- 
কবলিত হুইয়াছিল। সেনবংশীয় পরবর্তী রাজগণ পর্বববঙ্গে ও 
চন্্রৰাপে বহুকাল রাজ্য করিণেও তাহাদের আর পূর্ব-প্রতাপ 
ছিল ন|। 
[ শুর, পাল ও সেনরাজবংশ এবং চন্্রত্বীপশব দ্রষ্টব্য । ] 
মগধ ও গৌড়ে পালবংশের প্রভাবকালে কান্তকুক্সে যশো- 
বন্ম-বংশার় চক্তাধুধ ইন্জ্রাযুধ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতে 
থাকেন, তৎপরে তোজ ও রাঠোরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। 
[ ভোজ, রাঠোর ও রাষ্তরকুটরাজবংশ দেখ । ] থৃষ্টীয় ৯১০ম 
শতাবে, কালঙঞ্জরে চন্ত্রাত্রেয় বা চন্দেল্প ও নম্মদাতটে ত্রিপুরী বা 
তেওয়ার নামক স্থানে হৈহয় বা চেদিবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ 
চাহমানবীর পৃথ্থীরাজ চন্দে্ররাজ পরমদ্দিদেবকে পরাজিত 
করিয়| কালঞ্জররাজ্য দিল্লাসাআাজ্য ভুক্ত করিলেও হৈহয়বংনীয় 
চেদ্িরাজগণ কাহারও বশ্যতাশ্বীকার করেন নাই । মুসলমানা- 
ধিকারেও এই বংশ স্বাধীনত। রঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
১৭৩০ খুষ্টান্বে মহারাপ্্রীধিনার়ক রঘুজী ভোন্সে হৈহ্য়রাজ- 
ধানী রত্বপুর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এখনও রত্বপুরের 
হৈহয়বংশ মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয় যায়। 


সিক্কুপ্রদেশে হিন্দুরাজ্য। 


পূর্বেই বলিয়াছি খুষ্টার সপ্তম শতাৰে সিন্ধপ্রদেশে ব্রাহ্মণা- 
ধিপত্য বিস্তৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের বহুদিন অধিকার ভোগ 
করিতে পারেন নাই। ৭১১ খুষ্টান্সে মহন্মদ-ই-বন কাসিম 
সিন্ধেতে আসিয়া ব্রাঙ্গণরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত 
করেন। এ সময়ে আরব্দিগের অত্যাচারে সিজ্ধুপ্রদেশ বিশেষ 
উৎপীড়িত হুইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া সৌবীর রাজপুতগণ সিন্ধুগ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার 
করেন। গুজরাতের চালুক্যরাজগণ অনেকবার তাহাদের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। থু ্ীয় ১২শ শতাব্দীর শেষে নাসিরুদ্দীন 
কুবাচ সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এই তৃভাগ 
২৪ বর্ষ মাত্র তাহার অধীন ছিল। ১২১২ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু 
হইলে “জাম' উপাধিধারী সৌমনরাপুতগণ উত্তরসিন্ধু অধিকার 
করিলেন। ১৩৮০ থুষ্টাবে শেষ হিন্দুরাজ তিশ্মজী জামের মৃত্যু 
হয়, তাহার বংশবধরগণ সকলেই ইস্লামধন্ম গ্রহণ করেন এবং 

সেই সঙ্গে সিপ্ক দেশে মুনলমানগ্রভাব বিস্তৃত হয়। 
[ সিস্বপ্রদ্দেশ দেখ । ] 
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দিশ্লীর হিন্দুরাজ্য। 

ইন্তরপ্রস্থে একসময়ে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ন্পতিগণ প্রবল 
প্রতাপে রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন, ক্ষেমক হইতে এই বংশের 
অবসান হয়। তৎপরে প্রাচীন ইন্ত্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি শকদিগের 
হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে (প্রায় ৬৩৬ থ্‌ টানে) 
অনঙ্গপালের চেষ্টায় এখানে তোমরবংশীয়গণ আধিপত্য-বিস্তার 
করেন। এই বংশীয় ১৯জন নরপতির রাজত্বের পর ১১৫১ 
থৃষ্টান্দে আজমীরপতি চাহমানবংশীয় বিশালদেব দিল্লী 
অধিকার করেন। সেই সুত্রে তোমরবংশীয় শেষ নৃপতি 
অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্তার 
বিবাহ দিয়াছিলেন ও প্রতিজ্ঞা করেন যে, সোমেশ্বরের পুত্র 
দিলী-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে সোমেশ্বরের পুত্র 
পৃর্থীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্য লাভ করেন। এই চাহমান- 
নৃপতি এক সময়ে সমগ্র আধ্্যাবর্থে আপন অধিকার-বিস্তারে 
সমর্থ হইলেও দেশবৈরি রাঠোরকুল-কলঙ্ক জয়টাদের ষড়যন্ত্র 
১১৯১ খৃষ্টাব্দে মুদলমান-হস্তে পরাস্ত ও নিহত হন এবং সেই 

সঙ্গে আর্ধ্যাবর্তে হিন্দুসাঘ্রাজযোেরও অবসান হয়। 
[ পরমার, চাহমান, পৃর্থীরাজ ও রাজস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য ] 

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব | 
থৃষ্টীয় ১২শ শতাবে আধ্যাবর্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত 
“হইলেও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ তখন স্বাধীন ছিলেন। অতি 
পৃর্বকাল হইতেই আরব, মিশর, গ্রীস ও সিরিয়ার সহিত 
দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। [দাক্ষিণাত্য দেখ। ] পূর্বেই 
লিখিয়াছি, থৃ্ীয় ১ম হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে 
শকাধিপত্য বিস্তৃত ছিল $ এবং তৎকালে সাতবাহুন, পল্লব, 
পাত্য, কাদন্ব প্রভৃতি রাজগণ নান! স্থানে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। 

বৌদ্ধ সাতবাহনগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে হিন্দু কাদস্ব- 
গণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময় মহামতি শঙ্করাচার্য্য 
কেরলে আবিভূ্ত হন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদাস্তের সারধর্মব 
লইয়! মায়াবাদ (অট্বৈতবাদ ) প্রচার করেন, তাহার ফলে 
দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ,জৈন ও বিভিন্ন তাস্ত্রিক-প্রভাব নিবারিত হয়। 
[ শঙ্করাচা্য শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
লাতবাহন, পল্লব, পাও্য প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব খর্ব 
হইলে, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, গঙ্গ ও চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ 
প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যদিগের কথ পূর্বেই লিখিয়াছি। 
মিতাক্ষরারচয়িত। বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজসতা৷ উজ্জল করিয়া- 
ছিলেন। মান্তথেটে রাষ্টকুউগণ, চের (বর্তমান সালেম নামক- 
স্থানে) গঙ্গগণ ও কাঞ্ধীতে চোলরাজগণ রাজধানী স্থাপন 


[ ৩৭৬ ] 
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করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব পথ্যন্ত তাহারা স্বাধীন রাজ৷ বলিয়া 
গণ্য ছিলেন এবং অনেক সময়েই তাহার! পরস্পর যুদ্ধ বিগরহে 
লিগ থাকিতেন। 
[চালুক্য, রা ট্রকূট,গন্গ, মৌরধ্য,চোল, কাধ্ীপুরাদি শব দেখ । ] 
থূ্টায়১১শ শতাৰে হৃর্ধ্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল সমস্ত দাক্সিণাত্য 
আপন করায়ত্ত করিয়া! রাঢ,বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নান৷ জনপদের 
অধিপতিগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [ গৌড় দেখ ] 
১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেপ্দিকুলোত্তব বিজ্ৰলদেব চালুক্যরাজ ৩য় 
তৈলপকে পরাস্ত করিয়। চালুক্যরাজধানী কল্যাণ আধিকার 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান মন্ত্রী বাসব লিঙ্গায়ত সম্পৃদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা। [লিঙ্গায়ত দেখ। ] বিজ্জবলের বংশধরগণ ২* 
বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিবার পর কর্ণাটের হোয়শল-বল্লালবংশায় 
২য় বল্লাল তদ্রাজ্য অধিকার করেন। অন্নকালপরেই চালুক্য- 
বংশীয় ৪র্থ সোমেশ্বর নিজ মহাসামস্ত কাকতেয়-রাজগণের 
সাহায্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্ত মহাবীর 
২য় বললাল তাহাদের সকল চেষ্ট। ব্যর্থ করিয়াছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যে যাদবরাজ্য। 


বল্লালগণ যাদববংশীয় । তাহারা সকলেই শ্রীরুষ্ণের বংশধর 
বলিয়। পরিচিত। তাহাদের আদিনিবাস মথুরা। এই বংশের 
দৃড়প্রহারনামে এক ব্যক্তি দক্ষিণাপথে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য 
পত্তন করেন এবং রাষ্ট্রকৃট ও চালুক্যরাজগণের অধীনে মহা- 
সামস্তরূপে তাহাদের ১৮ পুরুষ কাটিয়া যায়। তৎপরে ১৯শ 
রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃষ্টাব্ধে কল্যাণ অধিকার করিয়া রাজ্য 
বিস্তার ও দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হোয়শল 
বল্লালদিগের সহিত তিন পুরুষব্যাপী বিবাদের পর, যাদবেরাই 
দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-রত্বা- 
কর-প্রণেতা বিখ্যাত কায়স্থ পণ্ডিত মোঢ়ল ও তৎপরে চতুর্ব্- 
চিন্তামণি-রচয়িতা হেমাদ্রি যাদবরাজগণের প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও এই যাদবরাজসভা 
উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাদবরাজগণের অধীনে যে সকল 
মহাসামস্ত ছিলেন, তন্মধ্যে নিকুস্তের প্রধান । এই নিকুস্তরাজ- 
মভায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদি ভাঙ্করাচাধ্য অবস্থান করিতেন । 

হোয়শল বল্লালেরাও যাদববংধীয়। প্রথমে ইহারা প্রাচ্য- 
চালুক্য রাজ্গণের অধানে মহাসামস্তরূপেই গণ্য ছিলেন। 
এই বংশীয় ১ম বল্লালই আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা 
করেন। তাহার বংশধর বিষুবর্ধান ১১১৩ হইতে ১১৩৭ খৃ্টাব্ 
পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ও তাহার অধিকার বছ বিস্তৃত 
হইয়াছিল। স্ুপ্রসিন্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ এই সময়ে 
আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন এবং ষাদবপতি বিষ্ণুবর্ধন তাহার 
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নিকট বৈষ্ব-ধর্মম গ্রহণ করেন। চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ অধঃ- 
পত্তন ঘটিলে, ছোয়শল বল্লালের! মহিন্ুর ও বহু প্রদেশ অধি- 
কার করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ২য় বল্লাল “সম্রাট, উপাধি 
গ্রহণ করেন। তৎপরে তন্বংশীয় ৫ জন নৃপতির রাজ্যশাসনের 
পর আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর আসিয়! বল্লাল- 
রাজ্য ধংস করেন। 
[যাদব-রাজবংশ দেখ । ] 
এক সময়ে কাকতেয়-রাজগণ চালুক্যদিগের অধীন ছিলেন 
এবং একবার চালুক্যদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য 3 
কাকতেয়-রাজ বোম্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবনির্ববন্ধে 
চালুক্যদিগের অধঃপতন ঘটিলে বোন্ম স্বাধীন হইলেন। বর্ত- 
মান নিঞ্জাম-রাজ্যের অন্তর্গত ওরঙ্গলে স্বাবীন কাকতেয়- 
রাজগণের রাজধানী ছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ 
এই কাকতেয়রাজসভায় বিরাজ করিতেন। আলাউদ্দীন্‌ 
কাকতেয়-প্রভাব-ধ্বংদ করিবার জন্য বন চেষ্টা করিয়1ও কৃত- 
কাধ্য হইতে পারেন নাই। বাক্ষণীবংশের সহিত এই কাক- 
তেয়-রাজগণের শতাবব্যাপী ঘোর সমর চলিয়াছিল। আঙ্গদ 
শাহ বান্ধণীর সহিত যুদ্ধে কাকতেয়-প্রতাপরুদ্র জীবন বিসর্জন 
করেন, তথাপি এই হিন্দুবীরবংশ ১৫০ বর্ষ কাল ওরঙ্গলে 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে 
ওরঙ্গলরাঙ্য বান্ধণী-রাজ্যের অধীন হয়। [কাকতেয় দেখ] 
কাকতেয়বংশের অভ্যদয়ের সহিত কলিঙ্গে গঙ্গবংশও 
প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ দৌহিত্র মহাবীর চোড়গঞ্গ 
৯৯৯ শকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
ইনি উৎকল জয় করিয়া স্থায়ী কীত্তি রাখিবাঁর জন্য জগন্নাথের 
প্রসিদ্ধ মহামন্দির ও ভূবনেশ্বরের কেদারগৌরী প্রভৃতি মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই গঙ্গবংশয়গণ প্রাক শতাধিক 
বর্ষ উৎকল শাসন করিয়াছিলেন। [গাঙ্গেয় শব্ধ দেখ] 
গঙ্গরাজগণ চন্্রবংণীয় ছিলেন, ইহাদিগের অবসানে স্ষ্যবংশীয় 
রাজগণ উতৎকল শাসন করেন। এই বংশের কপিলেন্দ্রদেবের 
নাম ভারত-বিখ্যাত। ইনি বাহুবলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান- 
নৃপতিগণকে বহুবার পরাজয় করিয়াছিলেন। অধিক কি, 
দিশ্লীশ্বর পধ্যস্ত তাহার প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন। 
[ কপিলেন্দ্রদেব, উৎকল ও গোপীনাথপুর শব দেখ ] 
এই ৰংশীয্প গ্রতাপরুদ্রের পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
তেলিঙ্গা মুকুন্দদেৰ কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার করেন। এই সময় 
হিন্দুগণের অস্তবিবাদে উৎকলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। 
স্থযোগ বুঝিয়৷ কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণপূর্বক (১৫৬৫ 
ধূষ্টাবে) বঙ্গের মুদলমানশাসন-ভুক্ত করেন। 
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৫ 


ভারতবর্ষ 





ভারতে বৈদেশিক বিপ্লব ও মুসলমানাগম | 
ভারতে আর্ধ্য-উপনিবেশের পর, বিভিন্ন দেশবাসীর সমা- 
গম হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রাজাসমূহের প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বনু পূর্বকালে ইিপ্ত 
দেশীয় ওসিরিস্, ফেরাও, রামসেস্‌ ও আসিরীয় সামাজী 
সেমিরামিন্‌ ভারত-সীমাস্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনার কোন প্রকৃষ্ট আখ্যান লিপিবদ্ধ ন! থাকায়, উহার 
মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণে বিশেষ সন্দিহান। কিন্তু পারশ্ত- 
রাজ দরাযুসের ভারতাক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। 
তাহার রাজন্বের এক তৃতীয়াংশ প্রায় ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রায় 
সংগৃহীত হইত | বিজেতা পারস্তরাজ-শক্তির অবসান-সময়ে 
পুনরায় পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্বিন্ব-প্রাধান্ত স্থাপিত হয়, তাই 
আমরা খষ্পূর্ব ৪র্থ শনান্দের শেষভাগে মাকিদনপতি আলেক- 
সান্দারের ভারতাক্রমণ হইতে পশ্চিমভারতে যবন-রাজবংশেব 
সমাবেশ দেখিতে পাই। আলেকপান্দারের সহিত ক্ষত্রিয়- 
রাজ পুরু ও মৌর্যরাজ অশোক কিরূপ প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । [ আলেকসান্দার, 
পুরু, প্রিয়দর্শী ও যবন শন্দে বিশ্বৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
যবন-রাজবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভারতে শক 
ও হুণ জাতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ভার- 
তের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর 
ভারতে ইস্লাম্‌ ধর্মাবলম্বী গনেচ্ছগণের প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 
খৃষ্ঠীয় ৬ শতাব্দের শেষভাগে ও ৭ম শতাব্দের গ্রারন্ত- 
কালে ভারতভূমে একটা প্রবল লাময়িক বিপ্লব সংঘটিত হয়। 
এ সময়ে ব্রহ্গণ্য-ধর্শের ধীর অভ্যুথান হেতু বৌদ্ধ-প্রাধান্য 
বিলুপ্ত হইতেছিল। যে সময়ে প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক 
হিউ এন্সিয়াং বৌদ্ধধন্মগ্রস্থ-সংগ্রহে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া হিমালয়ের 
অত্যুচ্চ প্রদ্দেশ অতিক্রম করিয়! ভীরতবক্ষে বিচরণ করিতে 
ছিলেন ; ঠিক সেই সময়ে সুদূর পশ্চিম আরবে ইদ্লামধর্ম- 
প্রবর্তক মহম্মদ জীবলীলার অবসান করিয়াছিলেন । মইম্মদীয 
ধর্োন্মাদমত্ত উদ্ধতস্বভাৰ মুসলমানগণ একে একে উন্র 
আফি.কা, রোমসাম্রাজা ও পুর্বে ভারত পর্য্যন্ত সমুদায় 
ভূভাগ করায়ত্ত করিয়াছিল। ৬৪৭ থুষ্টান্দে ওস্মান 
ঠাঁন ও ভরোচ-জয়মানসে সেনা প্রেরণ করেন । ৬৬২ ও 
৬৬৪ খৃ ষ্টাবে পুনরায় সিন্ধপ্রদেশ আক্রমণের চেষ্টা হয়। অতঃ- 
পর মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় অশীতিবর্ধ পরে বোগ্দাদের অধীশ্বর 
খলিফা বালিদের মহম্মদ্ববীন্-কাপিমনামা আরবসেনানী ৭১১ 
খূষ্টান্ধে বেলুচিস্থানের মরুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সিন্ধু প্রদেশ 
আক্রমণ করেন। ত্র সময়ে দাঁহির নামা জনৈক ব্রাহ্মণ নরপতি 





সিপ্ধু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি উদ্ধত ও উন্ুক্তক্কপাণ 
আরবসৈন্তের সম্মুখীন হইতে সমর্থ ন! হইয়! স্বরাজ্্য মুসল- 
মানের হস্তে সমর্পণ করেন। যৃদ্ধ-সময়ে আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ 
নামক নগরদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। কাসিম ও তদ্বংশীয় মুসল- 
মানগণ বহুদিন এখানে আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারেন 
নাই। সৌবীর-কষত্রিয়গণ উপর্যঘযপরি কএকটা বুদ্ধে মুসলমান 
দিগকে বিপব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে পিন্ধুরাজ্য হইতে 
বিতাড়িত করেন। 

এই সমর হইতে ভারতে ক্ষত্রিব-গ্রাধান্ত সমুপস্থিত হয়। 
মুলমান করুক পরাজয়ের পর হহতে সকল ক্ষত্রিয়-সন্তানই 
আত্মরক্ষায় তৎপর হহয়াছিলেন। রাগ। হর্ষবদ্ধনের রাজত্বের 
পর, মার কোন হি্দুনরপতিই ভারতে একচ্ছত্রাধিপত্য-স্থাপন 
করিতে পারেন নাই। বঙ্গ, মগধ, কনোজ, কালঞ্জর, মালব, 
রঞঙপুর, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাব, দির্লা, আজমীর ও সমগ্র 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ক্ষুদ্র শুর নরপতিবর্গের দ্বারা শাসিত 
হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাখ্ীকুট, চালুক্য, পরমার, 
চৌহান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজবংশ স্বভন্ত্রবূপে স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা" 
কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ঈর্ধানল 
প্রজ্ৰলিত থাকায় পরম্পরে বাহৃতঃ পরম্পরের সহিত স্াঁব- 
স্থাপনে পরাক্মুখ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরে সকলেই পরশ্রী- 
কাতর ও ঈর্যাপরবশ ছিলেন। 

ভাবতের এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা৷ উপলব্ধি করিয়! 
৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সবক্ত- 
গিন্‌ ক্রমশই ভারত-সীমান্তে পদার্পণ করিতে চেষ্ট৷ পাইতে 
ছিলেন। ভাবী বিপদের আশঙ্কা! দেখিয়া! লাহোরাধিপতি জয়পাল 
তদ্ধিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। এ সময়ে দিল্লী, আজমীর, কাল- 
গর ও কনৌজ প্রভৃতির রাজন্যবর্গ তাহার সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার! জয়ী হইতে পারেন নাই। 
সবক্তগিন্‌ পেশাবর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যতুক্ত করিয়া লন। 
তংপুত্র মাক্গ,দ ১০০১ হইতে ১০২৬থৃঃ অঃ পর্যন্ত ১৭বার ভারত 
আক্রমণ করেন। তাহার ফলে পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে 
গুজরাত, পূর্বে কানোজ, উত্তরে কাশ্ীর পর্যন্ত তৃভাগ 
ভাহার করতলগত হইল। তিনি ভারতে রাজ্যাকাক্ষা 
বাখেন নাই। কেবল অর্থলু্ঠন দ্বারাই পরিপুষ্ট হইতে প্রয়াপী 
হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আদৌ ভারতে মুসলমান-রাজ্য 
স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১*৩* খুঃ অঃ মান্ষ,দের মৃত্যুর 
পর লাহোর ও নাগরকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুগণ স্বাধীনতা- 
ধবজা উড়াইতে প্রয়ামী হইয়াছিলেন। লাহোর নগর কিছু 
দিনের জগ্ত মান্ম দ-রাগবংশধর বৈরামের শাসনাধীন ছিল, 


শিপ 


! 
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রাজবংশ উতৎসাদিত হয় এবং ঘোররাজবংশ ক্রমশঃ কাবুল- 


রাজ্যে প্রতিপত্তি-বিস্তার করিতে থাকে । ১১৮৬ থৃষ্টাবৰ 
পর্যস্ত গজনীবংশ লাহোর-রাজধানীতে শাসনকাধ্য পরি- 
চালন! করিয়াছিলেন। 

ঘোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ১১৭৬ থৃষ্টাবে উত্ত 
নগর অধিকার করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুশ্র মালিককে 
পরাজিত ও বন্দী করিয়া! লাহোর অধিকারপুর্বক সমগ্র 
পঞ্জাব প্রদেশে প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। 

যে সময়ে আফগানস্থানে গজনী ও ঘোর সর্দারগণের পর- 
স্পর বিরোধ চলিতেছিল, ঠিক এঁ সময়ে ভারতপাতম্রাজা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যথণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরম্পরের প্রতিযোগিত। 
করিতেছিল। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহান-কুলো- 
স্ব পৃথারাজ এবং কান্কুজাধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্র পর- 
স্পরে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত করেন। ঘোরি- 
রাজধানী লাহোরের নিকটস্থ রাজন্তগণকে পরস্পর পরস্পরের 
বিরুদ্ধাচাপা দেখিয়া, সুযোগমত ১১৯১ থৃষ্টাবে মহম্মদ দিল্লী 
আক্রমণে অগ্রসর হহণেন। তিরোরীর-যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরি- 
রাজ পরাজিত হহয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ১১৯৩ খৃষ্টানদের 
থানেশ্বর-রণপেত্রে পৃথুরান্ ধৃতও নিহত হন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দুশাসন বিলুপ্ত হইল। চন্্র- 
বংশীয় পাওবগণের বলবীধ্যলন্ধ ইন্্রপ্রস্থ রাজধানী এতদিনের 
পর মুসলমান-রাজবংশের করায়ন্ত হইল। 

দিল্লী নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া মহম্মদ ঘোরী পর 
বৎসর (১১৯৪ খুঃ অঃ) কনোজ ও বারাণসী আক্রমণ করেন। 
এতোবার ঘুদ্ধে জযুচন্ত্র পরাজিত ও নিহত হইলে, তদ্রাজ্য 
মুসলমানরাজের শাসনতুক্ত হয়। বারাণসী ও কনোজ- 
বিজরান্তে জয়লব্ধ ধন রত্র লইয়া মহম্মদ গজনী-অভিমুখে প্রস্থান 
করেন । যাত্রাকালে তিনি স্বার বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে 
রাজ্য-শাসনাথ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়৷ যান। কুতব দিল্লী 
রাজধানা হহতে শাসন-সম্পকীয় সুব্যবস্থা করিয়া 
থুষ্টান্ে গোয়ালিয়র জয় করেন। তাহার খ্যাতনামা সেনা- 
পতি মহম্মদই-বখতিয়ার ১১৯৯ থুষ্ঠাবে বঙ্গরাজধানী নবদ্বীপ 
আক্রমণপুব্বক বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অশাতিপর বৃগ্ধ 
রাজা লক্ষমণসেন প্রাসাদ পরিত্যাগপুব্বক বিক্রমপুরাভিমুখে 
পলায়ন করেন। 

সবক্তগীনের অধিকার কালে (৯৭৭ খৃঃ) পেশাবর প্রদেশ 
আফগানরাঞ্যের সীমাতুক্ত হইয়াছিল। মান্গদ এ সীমা 
পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্য্স্ত বিস্তার করিয়া যান। তৎপরে 


১১৭৫ 





মহম্মদ ঘোরা সিন্ধুর মোহান! হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত আর্ধ্যাবর্তবিভাগে মুসলমান-গ্রতৃত্ব স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর (১২৯৬ খঃ) হইতে প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্‌ 
গঞজনীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লী- 
রাজধানীতে রাজত্ব করিতেছিলেন; স্থতরাং তাহাকেই 
ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান-সমাট্‌ বলিয়া গণন! করা যায়। 
তাহার রাজত্ব হইতে ইত্রাহিম লোদির অধিকার পধ্যস্ত 
(১২০৬-১৫২৬ খৃঃ অঃ) সময়কে পাঠানবংশের আধিকারকাল 
বল! যায়। 
দানবংশ। 

কুতবউদ্দীন প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন) এজন 
তদ্বংশায় ১০ জন নরপতি ইতিহানে প্দাসরাঞ্ নামে 
অভিহিত । কুতবউদ্দীনের শাসন-সময়ে নাসিরুদ্দীন 
ম্লতান ও সিন্ধু প্রদেশে এবং বখতিয়ার বঙ্গ ও বেহার 
প্রদেশে শাসনকপ্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল্তিমিশ্‌ 
নামক তাহার জনৈক ক্রীতদাস রাঁজান্ুগ্রহে জামাতৃপদ লাভ 
করেন। এই ব্যক্তি কুতবপুত্র আরামকে রাজ্যচ্যুত কয়িয়া 
দিক্সী-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মালব জয় করিয়া 
রাঞপুতান৷ ভিন্ন সমুদয় আধ্যাবর্ত-তৃভাগে মুসলমান-প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে আলতিমিশের মৃত্যুর পর তংপুত্র রুকুণ্‌ 
উদ্দীন ও পরে কন্ঠা সুলতানা রিজিয়। সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। রিজিয়া ভিন্ন ভারতের মুসলমান-সিংহাসনে 
আর কোন রমণী আরোহণ করেন নাই। জনৈক ক্রীতদাসের 
প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত থাকায় ব্রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হন। তদ- 
নন্তর তদ্ভ্রাতা বহরাম, রুকুণপুত্র মপাউদ ও আলতিমিশ- 
তনয় নাপিরুদ্দীন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। আলতিমিশের 
রাজত্বকালে তাতার দেশে চেঙ্গিন্‌ খা নামে মোগলবংশের 
যে সৌভাগ্যস্্্য উদিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথরতর 
কর-প্রসারণে নাগিরের ভারত-সাম্রাজ্য ভন্মীভৃত হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। মোগলগণ কএকবার ভারত আক্রমণ 
করিয়।ও দাসবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। 


নাসিরের পরলোকান্তে তাহার ভগিনীপতি গয়ান্দ্ীন 


বুলবন খণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার রাজ্যকালে 
বাঙ্গালার নবাব তুগ্রিল থা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
তিনি স্বহস্তে তাহাকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বর! খখকে 
বঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার মৃত্যুর পর বথর! 
খর পুত্র কৈকোবাঁদ দিল্লী-সিংহাঁসন প্রাপ্ত হন, তিনি রাজ্য- 
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রক্ষায় অসমর্থ হইলে, খিলিজিবংশীয় পরাক্রান্ত অমাত্যগণ 
তাহাকে নিহত করিয়া জলাল উদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

দাসরাজগণের সিংহসনাধিরে।হণ-কাল। 


কুতব উদ্দীন্‌ '"১২০৬ বহরাম '-,১২৩৯ 

আরাম ১২১৯০ মসাউদ , ১২৪১ 

আলতিমিশ ১২১১ নাসির উদ্দীন... ***১২৪৬ 

রুকন্‌ উদ্দীন্‌ ১২৩৫  বুলবন ১২৬৬ 

সুলতানা রিজিয়া... ***১২৩৬ টকৈকোবাদ ... ,..১২৮৬ 
খিলিজিবংশ | 


কৈকোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া খিলিজি-রাঁজবংশেব 
প্রতিষ্ঠাতা জলাল উদ্দান্‌ দিল্লী-সিংহাঁসনে সমাসীন হন। 
তাহার উপমুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন বুন্দেলখণ্, মাল 
ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া পিতৃব্যের শাসনসীমা বিস্তাব 
করিয়া বান। ১২৯৪ থৃষ্টান্দে তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্বত অতি- 
ক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রের বাদববংণায় নরপতি রামরাজকে 
আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওযায়, 
তিনি নিজ রাজধানী দেবগিরি রঙ্গীয় সমর্থ হন নাই, 
স্থতরাং বশ্ততা স্বীকার করিয়। করদানে সম্মত হন। 
জয়োদৃপ্ত আলাউদ্দীন ১২৯৫ থৃষ্টাব্ে রাজধানী অভিথুখে 
ফিরিতেছেন শুনিয়া, জলাল উত্লুসিত মনে তাহাকে 
আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হইতেন, কিন্তু ক্রুরমনা আলাউদ্ধান 
স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লী-সিংহাঁসন অধিকান্‌ 
করেন। 

আল! উদ্দীনের চিতোর-আ ক্রমণ-কথা কাহারও অধিদিত 
নাই। রাণা ভীমসিংহের পত্রী প্রথিতনামা পদ্মিনী দেবী 
এই মুদ্ধে চিতানলে আত্মবিসঙ্জন করেন। দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত 
সেনানী রাজপুতবংশায় মালিক কাফুর কর্তৃক পরিচালিত দাদি- 
ণাত্য-বিজয়-বাহিনী দেবগিরি ও দ্বারসনুদ্রের যাদবরাজ এবং 
ওরঙ্গলের কাকতেয়দিগকে পরাভূত করিয়া রামেশ্বর পথ্যন্ত 
দক্ষিণ ভারত উতসাদিত করিগ়াছিলেন। তাহার অন্ততন 
সেনানী উলঘ খা ১২৯৭ থৃষ্টার্দে কর্ণদেবকে পরাজিত 
করিয়া গুজরাত অধিকার করেন, কিন্তু 'স্থিরচিত্ততা ও 
ক্তব্যহীনতা হেতু দিল্ীস্বরকে আর অধিক দিন এ স্ুখ- 
সামাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার অধীনস্থ 
মুসলমান শাসনকর্ভাগণের বিদ্রোহ, কুতলু খ-পরিচালিতত 
মোগলসৈন্তের আক্রমণ এবং চিতোর, গুদ্ধরাতি ও মহা- 
রাষ্ প্রদেশের হিন্দুনরপতিগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস, শেষ 
জীবনে তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ১৩১৬ খু টানে 









ভারতবর্ষ 
তাহার মৃড্যুসময়ে হরপালদেব দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা-ধবজা 
উড়াইয়াছিলেন। 
আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর সিংহাসন-অধিকারের 
চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্রাটের তৃতীয় পুত্র মুবারক তাহাকে 
গুপ্ততাবে হত্যা! করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি, আপন ভ্রাতা ও শক্রপঞ্গীয় অমাত্য- 
বর্গের নিধন সাধন করেন। অনন্তর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর 
হইয়া হরপালদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। 
মালিক থসরু নামক ইস্লামধন্মাবলম্বী জনৈক হিন্দু তাহার 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রাজানুগ্রহে এ ব্যক্তি রাজ্যের 
হর্তা কর্তা হইয়াছিল। দিল্লীতে মগ্ত-পান-নিরত ও সুখশয্যায় 
শয়িত থাকিয়া মুবারক যখন স্বীয় এ্রশ্বর্ধ্যরাশি উপভোগ 
করিতেছিলেন; তখন তাহার প্রিয়তম খনরু দাক্ষিণাত্য 
ও মলবার-উপকূলবর্তী প্রদেশ-সমুহ জয় করিয়া তীহা'র সমৃদ্ধি- 
রাশি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সসৈন্তে প্রত্যাগত 
হইয়া মুবারককে হত্য। করিলেন। কিন্তু তাহার সিংহাসন 
লাভের স্তখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়। গেল। পঞ্জাবের শাসনকর্তা 
গিয়াস উদ্দীন তোগলক, সটসন্যে উপস্থিত হইয়া দিল্লী অধিকার 
পূর্বক খসরুকে নিহত করিলেন (১৩২১ )। 
খিলিজিবংশের অধিকার-কাল ( ১২৮৮-১৩২১)। 


জলাল উদ্দীন্‌ ***১২৮৮ মুবারক ০১৩১৬ 
আলা উদ্দীন্‌ ১২৯৫ খস্রু ১১৩২১ 
তোগলকবংশ। 


মালিক কাফুর ও মালিক থুন্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যতৃমি 
মুসলমান-শাসনাধীন করিলেও তৎকালে মহারাষ্ট্রভূমি 
হিন্দুরাজন্যবর্গের প্রীধান্য-পূর্ণ ছিল, কিন্তু গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ 
তদ্দেশ অধিকার করিয়৷ হিন্দুশাদন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। 
বিদর ও ওরঙগলরাজ কর দিয়া অব্যাহতি পান। তিনি 
স্থবর্ণগ্রাম জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র জুন 
খর (আলুফ খঁ1) ষড়যন্ত্রে নিহত হন। 

বুদ্ধ পিতাকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়! “মহম্মদ তোগলক, 
নাম গ্রহণপূর্বক আলুফ খা! ১৩২৫ থুষ্টাব্বে পাঠানরাজ- 
দিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে স্থপঙ্ডিত 
ও নান! বিস্তাক্» পারদর্শী হইলেও একমাত্র অবিশৃষ্যকারিতাই 
তাহার সমস্ত অনর্থ বা দোষের আকর হইয়াছিল। 
দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দিল্লীর অধিবাসি- 
বৃন্দকে যেরূপ নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহারই 
অন্থৃবপ হঠকারিতায় তাহার চীন ও পারস্ত-অভিযাঁন অকালে 
বিলয় পাইয়া যায় । প্রভৃত্ত ধন ও অসংখ্য সেনা বৃথা নষ্ট 
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হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশ্ঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তিনি 
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স্বীয় রাজকোষ পুরণকল্পে (নোটের ন্যায়) তাত্রথণ্ড 
গ্রচলনে বৃথা চেষ্টা পান। অভিমত বিষয়ে অকুতকার্য হুইয়1, 
তিনি প্রজাবর্গের উপর অসঙ্গত কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিলে, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়া পড়ে এবং এই 
বিদ্রোহের সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কতকগুলি 
জনপদ হিন্দুরাজবংশের ও স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্তাদিগের 
করতলগত হয়। 

মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে 
মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে, খাঁজ। জহান একটা 
৬য় বংসরের বালককে রাজা বলিয়া ঘোষণ। করেন। এ সময়ে 
ফিরোজ তোগলক সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্ত 
মহল্মদের অস্তিম-প্রার্থনাহ্গুসারে তদীয় ভ্রাতুদ্পুত্র ফিরোজকে 
সিংহাসনে উপবেশন করান হয়। 

মহ্ম্মৰ নিজবীধ্য ও বুদ্ধিবলে যে বিশাল তারতসাগ্রাজয 
স্থাপন করিরাছিলেন, শেষজীবনের ছুর্ব,দ্ধিতা হেতু তাহার 
মূলচ্ছেদ করিয়া! যান। পরবন্তী মোগলসম্রাট অকবর শাহ 
স্বীয় অপুর্ব্ব মৈত্রী-কৌশলে বে দৃঢ়বন্ধনে ভারতদাম্রাজ্য 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক অরঙ্গজেবের বুদ্ধিহীনতায় 
তাহার দৃঢ়গ্রস্থি শিথিল হইয়াছিল। এতত্তিন তৎকালে 
পাঠান-সেনা-মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের সমাবেশ হওয়ায় 
রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলতার স্ত্রপাত হয। তুর্ক, আফগান, 
মোগল ও ইস্লামধর্মীবলম্বী হিন্দুগণ পরম্পরে পরম্পরের 
প্রাধান্ত-স্থাপনে যত্বধীল ছিলেন। স্থতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়া 
সেনাদল ও শাসনকর্ত।গণের পরস্পর বিরোধ অবশ্রস্তাবা 
হইয়াছিল। 

ফিরোজ তোগলক রাজাসনে অধিঠিত হুইয়। প্রথমেই দাক্ষি- 
ণাত্য ও বাঙ্গালার নরপতিদিগকে দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের উদারপ্রকতিগুণে স্বল্নমাত্র 
কর লইয়াই তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাপন রাজকাধ্য- 
পরিচালনা করিতে আদেশ দিলেন। ফিরোজাবাদ নগর- 
স্থাপন, মন্জিদ্‌, প্রাসাদ, বিস্তালয়, চিকিৎসালয়, সেতু, সরাহ, 
মুসাফির-খানা, কূপ ও কীত্তিস্তস্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, শতদ্র, 
কাগার ও যমুনা নদী হইতে খাল-কর্তন, বীধ-নির্মাণ ও 
স্থদীর্ঘ জলাশয়-নির্মীণ প্রভৃতি তাহার জীবনের প্রধান কার্য 
ছিল। রাজ-শ্বর্যো বীতস্পৃহ হইয়া তিনি ১৩৮৭ খৃষ্টাঝে স্বীয় 
পুত্র নাসির উদ্দীন মহম্মদের জন্য সিংহাসনত্যাগ করেন। কিন্ত 
&ঁ বালক স্বীয় বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে ভ্রাতৃবর্গের বিরোধী হওয়ায় 
দিল্লীনগরে মহাহ্ত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনার পর ফিরোন্ 


পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৮৮ 
তাহার মৃত্যুর পর পৌত্র গিয়াস উদ্দীন সিংহাসন প্রাপ্ত হন। 
নিরন্তর মগ্তপানে আসক্ত থাকায় তাহার স্বসম্পর্কীর় ভ্রাতৃগণ 
তাহাকে ১৩৮৯ খুষ্টাব্বে ৫ মাস রাজ্যভোগের পর নিহত 
করেন । 

গিয়াসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া পুণ্যাত্মা ফিরোজের 
অন্ততম পৌত্র আবুব্খর দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। 
দশমাস রাজত্বের পর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে ফিরোজের 
অপর পুত্র যুবরাজ মহম্মদ থা! কর্তৃক আবুবখর রাজ্যচ্যুত 
হন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্ধে তিনি নাসির উদ্দীন্‌ মহম্মদ তোগলক 
নাম গ্রহণপুর্বক দিল্লীর সিংহাননে উপবেশন করেন। 
পরে তাহাকে আবুবখর ও মেবতী-রাজপুতগণের বিদ্রোহ- 
দমনে বদ্ধপরিকর হইতে হয়। আবুবখর তীহাকে 
দিল্লী হইতে বিতাড়িত করে এবং মেবাতীবিপ্রবে তাহার 
রাজধানী লুঠ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধের দারুণ পরিশ্রমে তিনি 
রোগগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ) তাহার মৃত্যু 
ঘটে । 

তাহার পুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন রান্দত্বের পর হঠাত মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন» সুতরাং সিংহাসন লইয়৷ পুনরায় বিভ্রাট 
উপস্থিত হয়। অতঃপর মৃতরাজ! নাস্রি উদ্দীন মহন্মদের 
অন্ততম পুত্র মাঙ্গ,দকেই সিংহাসনে বসান সাধারণের 
অভিপ্রেত হয়। পাঠান-রাজবংশের অধঃপতনের প্রাক্কালে 
ঘে শাসন-বিশৃঙ্খলত। সমুপস্থিত হয়, তাহাই সমগ্র ভারতে 
ব্যাপ্ত হইয় স্বাধীনরাজ্যসমূহ সংগঠন করে। বালক মাঙ্গদের 
রাজত্ব সাধারণের অভিমত ছিল না। একদল মাক্গ,দকে লইয়া 
প্রাচীন দিল্লী-প্রানাদে রহিলেন। অপরে ফিরোজ তোগলকের 
পৌত্র নসরৎ খাঁকে লইয়া ফিরোজাবাদে রাঁজমুকুট পরা- 
ইলেন। অমাতাগণের গৃহ-বিপ্লবে দিল্লী নগরী জনশুন্ত হইতে 
লাগিল। ৩ বর্ষ অজত্র রক্তপাতের পর, ১৩৯৬ খুষ্টাবে 
একবাল খ" মান্দকে হস্তগত করিয়। নসর খাকে নগর 
হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাষ্্রবিপ্লবের সময় বাঙ্গালা, 
মালব, খান্দেশ, গুজরাত প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তীগণ 
স্বাধীন হইলেন। জগদ্িখ্যাত মোগল-সম্রাটু তৈমুরলঙ্গ সমর- 
কন্দে থাকিয়া এই পাঠান-বিপ্রবের বিষয় অবগত হন। তিনি 
অবসর বুঝিয়। স্বীয় বিপুল সেনাদল দিললী-অভিমুখে পরিচা- 
লিত করেন। 

১৩৯৮ খুষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে সিম্ধনদ অতিক্রম করিয়া 
তিনি পঞ্জাব প্রদেশ নুন করিতে করিতে জানুয়ারী মাসে 
পাণিপথের পথ ধরিয়া! ফিরোজাবাদের সন্মুথে উপনীত হৃন। 
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শশা টি 
৮৮০ ২ শীশিস্পিশিশিটি শিস ৩০৯ 


এহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মা্দ উজীর গুজরাত প্রদেশে 
পলায়ন করেন। তৈমুর আপনাকে ভারতের সম্রাটু বলিয় 
ঘোষণা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন-কালে সৈয়দ খিজির খশাবে 
লাহোর-রাজধানীতে আপনার প্রতিনিধিরূপে রাখিয় 
যান। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের মুসলমান-শাসনকর্তাগণ 
স্বাধীনভাবে শাসন-বিস্তার করিতেছিলেন। প্রথমে নসরং 
থ। দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করেন, পরে মান্দদ উজীর 
একবাল খাঁর সহযোগে দিলীধামে প্রবেশপূর্বক নষ্ট রাজ্য 
উদ্ধারের প্রয়াস পান। এখানে ১৪১২ খুষ্টাবে মহম্মদের 
মৃত্যু ঘটে। তীহার সঙ্গে সর্গেই তোগলকবংখেব রাজ্য 
লোপ হয়। 





তোগলকবংশের অধিক।র-ক।ল। 

গিয়াস্উদ্দীন ১৩২৯ খুঃ অঃ 

মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ থৃঃ অঃ 

ফিরোজ (ত্র) ১৩৫১ খুঃ অঃ 

নাসির উদ্দান্‌ মহম্মদ ১৩৮৭ খৃঃ অ? মাঁসাল্লকাল। 

ফিরোজ (পুনরায়) ১৩৮৮ খৃঃ অঃ 

গিয়াস উদ্দীন্‌ ১৩৮৮ অক্টোবর হইতে ১৩৮৯ ফেব্রুয়াৰী 

আবুবখর ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী হইতে নবেম্বর পথ্যন্ত। 

নাসিরউদ্দীন মহম্মদ (২য়) ১৩৯০-১৩৯১ খৃঃ অঃ 

হুমাযুন'."***৪৫ দিন মাত্র। 

মারা ১৩৯৪-১৪১২, মধ্যে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ দিন 
তৈমুরলঙ্গ রাজত্ব করেন। 

সৈয়দবংশ। 

মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণের অনুরোধে উজীর- 
প্রধান ও সেনাপতি দৌলত খশ লোদীকে দিংহাদনে 
অভিষিক্ত কর! হয়। লাহোর-প্রতিনিধি খিজির খ। তাহাকে 
পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। বন্দি'অবস্থায় ১৪১৬ 
ুঃ অঃ দৌলতের মৃত্যু হয়। ১৪১৬-২১ খুঃ অঃ পর্যন্ত থিজির 
থণ দোর্দগু প্রতাপে দিল্লীর পার্খবন্তী স্থানসমূহ শাসন করিয়া 
ছিলেন। ১৩২২খুঃ অঃ তাহার মৃত্যুর পর তংপুত্র মুবারক 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১৪৩৫ খুষ্টাব্যে স্বীয় বেতনভোগী. 
হিন্দুকর্শচীরীদিগের হস্তে নিহত হন। তংপরবর্তী সৈয়দ- 
রাজ মহম্মদ (১৪৩৫-১৪৪৫ খুঃ অঃ)'ও আলাউদ্দীনের (১৪৪৫- 
১৪৭৮ থুঃ অঃ) রাজ্যকালে বিভিন্ন শাসনকর্তীগণের বিদ্রোহ- 
দমন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আলা- 
উদ্দীন সাত বৎসর রাজত্বের পর ১৪৫২ খৃঃ অঃ স্বীয় ভ্রাতার 
জন্ত সিংহাসন পরিত্যাগপুর্বক রাজকীয় কোলাহল হইতে 





ভারতবর্ষ 


০ পর রটে স্পসা পাশা চে 


অবসর গ্রহণ করিয়! বদাউনের নিভৃত নিলয়ে ধর্মালোচনায় 
নিরত হন। তাহার অবসরলময়ে বহলোল লোদীনামা 
জনৈক সন্ত্রান্তবংশীর আফগান, রাঞ্জ কাধ্য পর্যযবেক্গণ করিতেন। 
মালাউনান্‌ তাহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া 
যান। 
লোদীবংশ। 

বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া লোদীবংণীয় আফগান- 
গণ ত্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। খিজির খার সহিত 
তোগলকাধীন উজীর একবাল খার যুদ্ধসময়ে বহলোল 
লোদীর খুল্লতাত স্বহস্তে একবানের প্রাণ সংহার করেন। 
কতোপকারের পারিতোধিক স্বরূপ তিনি সৈয়দ-প্রতিনিধি 
কর্তৃক সরহিন্দের শাসনকতৃত্ব লাভ করেন। এর ব্যপ্ডি 
্রাহুপ্পুত্র বহলোলের সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দেন *। 
পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি সর্হিন্দের শাসনকর্তৃত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহার যশোভাতি চারিদিকে 
বিকীর্ণ হইলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সৈক্দরাজ 
তাহাকে উজীর পদ দিয়। বিশেষ সম্মাননা করেন। ১৪৭৮ 
খুঃ অঃ সিংহাসনে অধিরোঁহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৪৫২ 
( মতীন্তরে ১৪৫০) খু.্টাব্ধে মালাউন্দানের বুদাউন প্রস্থানের 
পর হইতেই বহলোলের দ্রিলীরাজ্যশাসনকাল কল্পনা কর। যায়। 
২৬ বৎসর যুদ্ধের পর তিনি শর্কি রাজগণের নিকট হইতে 
জৌনপুর কাড়িয়া লন। বহলোল নিজ অধিকৃত হিমালয় 
হইতে বারাণনী পর্যন্ত ভূভাগ তাহার পাচ পুত্রকে বিভাগ 
করিয়া! দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্ত অমাত্যবর্গের প্রার্থনায় তাহার 
সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই । অমাত্যগণ তাহার 
এক পৌত্রকে এবং বেগম সাহেব! তাহার পুত্র নিজাম খার 
জন্য সিংহাসন রাখিতে বহলোলকে অন্থরোধ করেন। এরূপ 
গোলযোগের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটে 

পৌত্রকে দিংহানন দিতে বহ্‌লৌলের ও হার জোট পুত্র 
বর্বাক খাঁর অভিমত থাকিলে ও অমাত্যগণ যুবরাজ নিজাম 
থণাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিকেন্দর 


লোর্দী নাম ধারণপুর্বক দিলী-সিংহাসনে আসীন হইয়াই 





* মুসলমান ইতিহাসে বহলৌলের জঙ্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। 
বহলোল যখন মাতৃগর্ভে জঠরযন্ত্রণ৷ ভোগ করিতেছিলেন, তখন বিধির বিপাকে 
গৃহছাদ ভগ্ন হওয়াও তাহার মাতার মৃত্যু হয়; কিন্তু গর্ভস্থ শিশু জীবিত 
থাকায় গর্ভ বিদারণ করিয়! সেই ক্রণকে পিতৃব্য শাহ লোদী বিশেষ যত্্ে লালন 
পালন করে। বহলোলের অলৌকিক জন্মলক্ষণ দেখিয়! শাহ লোদী ঠাছার 
বহংলাল নীম রাখিয়। দেন। পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে তিনি বিশেষ উক্ত 
হুইঘাছিলেন। [ বহলোল লোদী দেখ। ] 


[ ৩৮২ ] 
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বিরুদ্ধাচারী স্বীয় জোর্ট ভ্রাতা বার্ধাকের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ 
করেন এবং পরিশেষে তীহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তৃতব 
হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মালব, বুন্দেলখণ্ড গ্রভৃতি 
স্থানের হিন্দুরাজগণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ১৫১৭ 
থ্ষ্টাব্ধে তাহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী 
দিল্লীশ্বর হইয়াছি:লন, তীহার ভ্রাতৃবিরোধ ও তাঁহার 
পিতার হিন্দুবিরোধ ইতিহাসে অতুলনায়। 

তাহার রাগত্বকালে বেহারের শাননকর্ত। বাহাদুর খ। 
লোহানী ও পঞ্জাবপতি দৌলৎ খা! লে'দী দিল্লীর অধীনতাপাশ 
উচ্ছেদ করেন। দৌলতের সাদর আমন্ত্রণে মোগলসম্রাট 
বার, সপৈন্তে কাবুল হহতে আদিয়া৷ পাণিপথের রণক্ষেতে 
১৫২৬ খুঃ অঃ হধাহ্ষিকে'পরাজিত ও নিহত করিয়। দিল্ীরাজ- 
সিংহনন মধিকার করেন, ইব্রাহিমের পতন হইতে পাঠান- 
বংশের নিষ্টর অত্যাচার ভারত হংতে লোপ পাহয়াছিল। 

পাণিপথ-যুদ্ধের অবসান হইলে, মোগলের সৌভাগ্য- 
পক্ম। ভারতপিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগল- 
রাজবংশের অধিষ্ানের পুর্বে, পাঠানশাসনে প্রপাড়িত হইয়া 
থে সকল মুঞ্লমানবংশ দাকিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করির। 
স্বাধীনভাবে শাপনবিস্তার করিরাছিলেন, এখানে তাহারহ 
সংশেপ-পরি9য় প্রদত্ত হহল। 

প।ঠীন-রাজত্বে ভারতের প্রকৃত অবস্থা । 

মহম্মদ তোগলকের কঠোর অত্যাচারই পাঠান-সাআজ্যের 
অবনতির মূল কারণ। তাহার পরবর্তী অর্দশতাব্ষ মধ্যে 
পাঠানরাজঅবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই পতন- 
প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে কএকটা স্বাধীন-মুসলমানরাজ্যের অত্য্ু- 
দয় হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ পাঠানের 
অদীনতা স্বীকার করিয়ছিলেন, তাহারা সকলেই রাজকর 
প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু অন্থান্ত সকল বিষয়েহ 
তাহার! স্বাধানভাবে কাধ্য করিতেন । 

এই কল মুনলম[ন-শাসনকত্ত(গণ সময়ে সময়ে হিন্দু 
কর্ম্মচারিগণের উপর বিশ্বাস্থাপনপুর্ধক রাঞজকাধ্য সম্পন 
করিতেন, কিন্তু যেখানে মোল্লাদিগের গ্রভাব বিস্তৃত ছিল, 
সেইথানেই হিন্দুগণ বিশেষরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেন। এহ 
বিদ্বেষ। গ্নেচ্ছগণের উপদ্রবে কাশী ও পুরীধাম ব্যতীত কুরু- 
ক্ষেত্র, প্রভাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও গুজরাত প্রর্দেশের নান। 
তীর্ঘক্ষেত্র ও মন্দিরাদি উংসাদিত এবং তৎপন্লিবর্তে অনেক 
মসজিদ প্রভৃতি নিম্মিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহের সময় অসংখ্য 
তেলী, জোলা, নিকারি, পাজারি, পটুয়। ও পার্বতীয় 
বিভিন্ন জাতি ইস্লামধন্মে দীর্ষিত হয়। হিন্দুশক্তিব অভাব 








ও পারিবারিক বিধিনিয়ম-সংস্কারের জন্ স্থৃতিসংগ্রহ কন্সিয়া 
হিন্ুধর্শ রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই আমর! 
মুসলমান গ্রাছুর্ভাবের বিভিন্ন সময়ে মাধবাচার্ধ্য, বিশ্বেশ্বর 
তষ্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচম্পতিমিশ্র, আচার্ধ্য চুড়ামণি, 'প্রতাপরুদ্র, 
রঘুনন্দন ও কমলাকর প্রত্ৃতিকে হিন্দুধর্মরক্া্ তৎপর 
দেখিতে পাই । 

পাঠান-সংঘর্ষণের বিশেষ আলোড়নে হিন্দুসমীজে একটা 
মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মুসলমানের একেশ্বর উপাসনার 
অনুকরণ করিয়া হিন্দুগণ 


ও বৌন্ষ-গ্রাছূর্ভাবের সময় ব্রাঙ্গণ, ভিক্ষু ও আচার্যযগণের 
হস্তে যেরূপ ধর্মবিস্তারের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছিল, খুষ্টীয় ১৫শ 
বা ১৬শ শতাবেও তদ্রূপ ত্রাঙ্গণ ব্যতীত সাধু সন্নযাসীর যত্তে ধর্ম 
সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্বোক্ত সময়ে পালি ও 
মাগধী গ্রতৃতি ভাষায় ধর্দ গ্রন্থসমূহ রচিত হুইয়া তত্তদ্‌ভাঁষা যেরূপ 
পু ও পাঠ্যূপে নির্বাচিত হইয়াছিল, এই সময়েও চৈতন্ঠের 
প্রভাবে বাঙ্গালা, নানক হইতে পঞ্জাবী, কবীর হইতে হিন্দী ও 
তুকারাম হইতে মহারাস্ট্রী ভাষায় নানা গ্রন্থ প্রচারিত হয়। 

একদিকে যেমন ধর্বিপ্নবে ভারতে বিভিন্ন ধর্শসন্প্রদায়ের 
সমাবেশে ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্মপ্রাণ উত্তেজিত হইয়া ছিল, 
অন্তদিকে তেমনি রাষ্ট্রবিপ্নব-প্রবাহে ভারতের নানাস্থানে 
খগ্ডরাজ্যসমূহ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-শানন বিস্তার করিয়াছিল। 
ইহাতে দাক্ষিণাত্যে কএকটা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেও 
মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষে দেশোত্সাঁদনকর মহৎ অমঙ্গল সাধিত 
হইয়াছিপ। 

মহম্মদ তোগলকের শাঁসন-বিশৃঙ্খলায় স্বর্ণ গাম ও গোড়ের 
শাসনকর্তীরা বিদ্রোহী হন। অবশেষে গৌড়েশ্বর সামস্‌- 
উদ্দীন সমগ্র বাঙ্গালা অধিকারপূর্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতে থাকেন। ফিরোজ তোগলক ইহাকে দমন করিতে 
না পারিয়া, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। 
ইহার পর দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ ( কংস) সামস্‌ 
উদ্দীনের পৌত্রকে নিধন করিয়া ১৪১৫ থৃষ্টান্বে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হন। তীহার বংশীয়গণ প্রায় ৪* বর্ষ কাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ১৪৪৫ খুঃ অঃ তাহার বংশধরকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া পুনরায় সামস্‌ উদ্দীনের বংশধর ইলায়স্শাহী রাজগণ 
৪২ বংসর রাজত্ব করেন। তাহাদের রাজত্বের শেষ সমক়্ 
খোজ। ও হাব্দিগণের বিশ্লবে আলোড়িত হুইয়াছিল। হাবৃসি- 
সর্দার ফিরোজ পুরবী (১৪৬১-৯৩ খুঃ মঃ) বিশেষ দক্ষতার সহিত 


একেশ্বরবাদদী ধর্শপ্রবর্তনে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । খৃ পূর্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাবে জৈন | 
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রাজকাধ্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তওপুত্রকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া মুজঃফর হাব্‌সি সিংহাসন অধিকার করিলেন; কিন্ব 
অমাত্যবর্গ ১৪৯৬ খুঃ অঃ ষড়যন্ত্র করিয়! তাহাকে নিধন- 
পূর্বক উজীর সৈয়দ সরিফকে সিংহাসন প্রদান করেন। 

মন্ত্িপ্রধান আলাউদ্দীন হুসেন-শাহ নামধারণ করিয়! 
বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। ১৪৯৪ থ্ষ্টাব্বে তিনি খোজ! 
হাব.সিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাল্যকালে, 
সুবুদ্ধি খা নামক জনৈক কায়স্থ রাজকর্দ্চারীর অধীনে কর্ম 
কালে তিনি হিন্দুর সৌজন্যে বিশেষ গ্রীত ছিলেন। হিন্দুর 
প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তিনি ব্ূপ ও সনাতন নামক ধার্মিক 
হিন্দুপ্রবরকে রাঞ্জকার্যে নিযুক্ত রাথিয়াছিলেন। তৎংপুত্ 
নসরৎ শাহ ও মানগত সাহের রাজত্বের ১৫৩৬ থৃঃ অঃ শেরশাহ 
মান্ধদকে পরাগিত করিয় বাঙ্গালার স্বলতান হন। তদ্বংশীয়- 
গণ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলে পামধ্যহীন হইয়া পড়েন। 
১৫৬৩ খৃঃ অঃ করাণীবংণীয় হ্ুলিমান তীহার্দিগের নিকট 
হইতে বঙ্গসিংহাসন কাড়িয়! লয়েন। 

স্থলিমানের হিন্দু-ধন্মত্যাগণী বিখ্যাত সেনানী কালাপাহাড় 
১৫৬৫ খৃঃ অঃ মুকুন্দদেবকে পরাগিত ও জগন্নাথমুস্তি দগ্ধ 
করির। বঙ্গে মাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৭২ থু অঃ 
স্ুলিমানের মৃত্যুর পর তদ্ত্রাতা দাউদ থ" বাঙ্গালার সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন। তাহার সহিত মোগলসমাটু অকবর শাহের বিবোধ 
উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৫৭৫ খুঃ অঃ মোগল- 
সামার অন্তভূক্কি হইয়াছিল । 

মহম্মদ তোগলকের শাসনকর্ত। মালিক উস্‌ শর্ক (খোজ! 
জহান্‌) ১৩৯৪ থুষ্টান্দে জৌনপুরে স্বাধীনশাসন বিস্তার করেন। 
তদ্বশীয় ৬ জন রাজ্| জৌনপুরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত 
করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুর বিধ্বস্ত হইলে 
শর্কিবংশের অবসান হয়। [জৌনপুর দেখ] 

তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ-সময়ে (১৪৪৩ থুঃনঃ) দিলীশ্বব 
মুলতান প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনে অক্ষম হইলে, তথাকার 
অধিবাসিগণ সেথ মুস্থফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনো- 
নীত করে। ১৪৪৫ খুঃ অঃ লুঙ্গবংণীয় যায় শিহরা তাহাকে 
নিহত করিয়া মূলতান অধিকার করেন। ১৫৩৭ থৃঃ অঃ 
পধ্যন্ত লুঙ্গবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তৎ- 
পরে দিন্ধুপ্রদেশের শামনকর্তা শাহ হুসেন অঘূ্ণ মূলতান 
জয় করেন। সম্রাট অকবর শাহ অর্থ,নরাজ্য নিজ শাসনা- 
ধীন করিয়াছিলেন। [মুলতান দেখ ] 

গুজরাতের শাসনকর্তা ফর্হাৎ-উল্-মুলক্‌ হিন্দুর প্গাব- 
নগ্ধন করির। হিন্দুমান্দরাদি নির্মাণ করিতেছেন শুনিয়া, দিল্লী 





শ্বর ১৩৯১ থৃঃ অঃ জাফরনামা জনৈক বিধর্মী রাজপুতকে 
শাদনকর্ভ নিধুক্ত করিয়। পাঠান। ১৯৩৬ খুঃ অঃ মাক্ষ,দ- 
বিদ্ধস্ত সোমনাথ-মন্দির ভীমদেব কর্তৃক পুনঃসংস্কত হইলেও 
জাফরের হস্তে পুনরায় ন্ট হইয়াছিল। এ সঙ্গে অন্তান্ত 
মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ জাফর কর্তৃক অপবিত্রীকৃত হয়। 
১৩৯৬ থুঃ অঃ জাফর সুলতান মুজঃফর শাহ নাম 
গ্রহণপুর্বক রাজ্যশীসন করেন। তাহার বংশধর আঙ্গদ 
তাহার মৃত্যুর পর (১৪১২ খৃুঃ অঃ) অনহিলপন্তন হইতে 
আন্গদাবাদে রাজধানী পরিবর্তন করেন। মালবরাজ হুদ্গ 
শাহ এবং খান্দেশের ফরুকি-রাজগণ তাহার নিকট পরাজিত 
হইয়াছিলেন। তথ্বশধর মা্,দ-বিগাড়। জুনাগড় ও চষ্পা 
নগরের হিন্দুসামস্তরাজ্য এবং ২য় মুজঃফর মালবজয় ও পর্ভ- 
গীজর্দিগকে সমুদ্রবক্ে পরাজিত করিয়াছিলেন 

১৫২৬ থৃঃ অঃ, বাহাঁদুরশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়| 
মালব আক্রমণ করেন। ১৫৩৭ থৃঃ অঃ মালবরাজ্য তাহার 
অধিকৃত হইয়াছিল। চিতোরের বাণ! সংগ্রামসিংহ মালব- 
রাজ্যের সহায়তা করায় ১৫২৯ খুঃ অঃ তিনি চিতোর অবরোধ 
করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর 
অধিকার করিলে, রাজপুত-কুলললনাগণ চিতারোহণপূর্ববক 
ত্বর্গধামে গমন করেন। এই অবরোধের সময় ভারতে সর্ব- 
প্রথম কামানের ব্যবহার হইয়াছিল । 

রাণ। সংগ্রামসিংহের বিধবা-পত্রী রাণী কর্ণাবততী বৈরনিধ্যা- 
তন-পরবশ হইয়া মোগলসত্রাট ছুমাধুনের শরণাপন্ন হন 
এবং “রাখি' প্রেরণ দ্বার। তাহাকে মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ করেন। 
তদনুমারে হুমাঘুন চিতোর অধিকারপুর্বক গুজরাত আক্রমণ 
করিলে, বাহাছুর শাহ দীর্ দ্বীপে পলাইয়! যান। পর্ত,গীজ- 
গণ বহুকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য দীউ দ্বীপের আকাঙ্ষ। 
করিতেছিলেন। হুমামুন কতৃকি তাড়িত বাহাছুরশাহ পর্ত,- 
গীজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে,পর্তগীঞ্জগণ তাহাঁকে দী্ট ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য করেন। তংপরে শেরশাহ-বিপ্লবে হুমাযুন বিতা- 
ডিত হইলে তিনি স্বাধীন হইয়। রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। 
পর্ত,গীজগণের সহিত দন্ধি-ভঙ্গের প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া, 
পর্ত,গীজনেতাগণ ১৫৫৭ থৃঃ অঃ তীহাকে নিমন্ত্রপূর্ববক 
হত্যা করেন। গুজরাতের শেষ রাজ! ৩য় মুজঃফর স্বীয় রাজ্য 
সম্রাট, অকবর শাহকে সমর্পণ করিয়া! ১৫৭২ খুঃ অঃ দিল্লীর 
মন্থিস্ব লাভ করিয়াছিলেন । অবশেষে তিনি দিল্লী হইতে 
পলায়ন করিয়। রাজ্যোদ্ধারের চে্ট। পান, কিন্ত অকুতকার্ধ্য 
হওয়ায় তিনি শেষজীবন কাঠিয়াবাঁড়ের হিন্দু মরপতি রায়- 
দিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। [গুর্জর দেখ।] 


[ ৩৮৪ ] 


অমাত্য মাঁলবের শাসনতার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪*১ 
থৃঃ অঃ স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করিয়! মাওুনগরে রাজধানী 
প্রতিষ্তিত করিয়াছিলেন। হোসেঙ্গাবাদ-স্থাপয়িতা তৎপুত্র 
হোসঙ্গ বিশেষ রণদক্ষ ছিলেন। তীহার মৃত্যুর পর মান্গ,দ 
খিলিজি মালব জয়পূর্বক আজমীর, করৌলী ও রণস্তস্তপুর 
অধিকার করেন। প্রথম হইতে তৃতীয় খিলিজি-রাজের 
অধিকারে মালবে অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, কিস্ত 
১৫১২ থৃঃ অঃ নসর উদ্দীন্‌ খিলিজিন রাজত্বে সংঘটিত রাষ্ট্র 
বিপ্লবের সময় মালবরাজ ২য় মান্গ,দ মেদিনীরায় নামক 
একজন রাজপুত সর্দীরের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। মুসল- 
মানগণ মেদিনীরায়কে লাঞ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য 
গুর্জরপতি ২য় মুজঃফরের শরণ লয় । এদিকে গুর্জররাজের 
আক্রমণে আত্মরগ্গায় অক্ষম বুঝিয়। মেদিনীরায় রাণ। সংগ্রাম- 
পিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এই স্থত্বরে চিতোর-রাজপুত' 
গণের সহিত গুজরাতীয় মুসলমানসেনার যুদ্ধারন্ত হইল। 
যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া সুলতান মান্ষ,দ মাগুতে আনীত 
হন। তীহার মৃত্যুর পর, তংপুত্র গুর্জরপতি বাহাছর শাহের 
নিকট স্বীয় ছুঃখবার্ড। জানাইলে, ১৫৩৬ থৃঃ অঃ তিনি মালব 
প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। [মালব দেখ। ] 

১৩১৯ খুষ্টান্বে খান্দেশের ফরুখিরাজগণ দিলীশ্বরের 
অধীনতাঁপাশ উন্মোচন করিয়। স্বাধীনভাবে রাঁজ্য-শাসন 
করিতে থাঁকেন। বুরহানপুরে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছিপ। ১৫৯৯ খুষ্টান্বে উহা মোগল-সাম্রাজ্য-ভূক্ত হয়। 

[ খানেশ ও ফরুথি দেখ । ] 

১৩৮৭ খুঃ অঃ জাফর থা! নামক জনক সেনাপতি 
দিল্ী-সৈন্ত পরাহ্বিত করিয়া দাকঞ্ষিণাত্যে স্বীয় স্বাধীনতা 
বিস্তার করেন। বাল্যকালে তিনি গন্গ নামক একজন 
ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন । ব্রাহ্মণের ভাবী উক্তিতে তিনি রাজপদে 
আসীন হইয়াছিলেন। তাঙ্গণের সদয় ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ 
উন্নতি-বচনের সার্থকতায় ক্ৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া তিনি 
ছুসেন-গঙ্গ-বান্ষণী নাম গ্রহণপূর্বক স্বীয় গ্রভূর পবিত্র নামে 
্রাহ্মণীরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্রীয় পঞ্চদশ শতাব্দের 
মধ্যভাগে বাঙ্গণী-রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়া- 
ছিল। তৎকালে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে মালব 
ও উড়িষ্যা এবং পূর্বে মসলীপত্তন পথ্যস্ত দক্ষিণার্ তাহাদের 
করতলগত ছিল। ওরক্লল ও বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ 
এবং মুনলমানগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে বাক্গণীরাজ্য ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। [ বাঙ্গণীরাজবংশ, কুলবর্গ ও বিদর দেখ | 





ভারতবর্ষ 


স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অত্যুতান হুইয়াছিল। 

(১) আদিলশাহী-বংশ। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ যুস্তফ আদিল 
শাহ এই রাজ্য স্থাপন করেন। বিজাপুরে তাহার রাজধানী 
ছিল। ১৬৮৮ খুঃ অঃ মোগল-সত্রাট অরঙ্গজেব ইহা! অধি- 
কার করেন। 

(২) কুতবশাহী-বংশ। ১৫১২ থ্‌ঃ অঃ কুত্ব উল্‌ মুলক্‌ 
বিদরের অধীনত! উচ্ছেদ, করিয়া গোলকোগায় স্বতন্ত্র রাজ- 
পাট স্থাপন করেন। পরে হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থান. 
স্তরিত হুইয়াছিল। ওরগগল, দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রদেশের 
হিন্দু-সামস্ত-রাঁজগণ কুত্বশাহীর অধীনতা স্বীকার করেন। 
১৬৮৮ খৃঃ অঃ ইহা! মোগলের শাসনাধীন হইয়াছিল। 

(৩) নিজাম-শাহীবংশ। বেরারবাসী ইস্লাম ধর্শীবলম্বী 


বাঙ্গণী-রাজ্যের অধঃপতনের পর দাক্ষিণাত্যে পাঁচটা 


[৩৮৫ ] 


্রাঙ্মণাধম নিজাম উন্‌-মুলক্‌ মাক্ষদ গবান কর্তৃক জুন্নরের 


শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আঙ্গদ ১৪৯* খৃঃ অঃ আঙ্গদ- 
নগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়। 
ঘোবণা করেন। ১৬৩৬ খৃুঃ অঃ শাহজহান কর্তৃক ইহা 
মোগল-সাম্রাজ্যতুক্ত হয়। 

(৪) ইমাদশাহী-বংশ। হিন্দুকুলাধম ইস্লাম-ধর্্মীবলম্বী ফতে 
উল্লা ইমাদশাহ মা্গ,দ গবান কর্তৃক বেরারপ্রদেশের শাসন- 
কতৃপদে নিমুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ গাবিলগড়ে ও 
পরে ইলিচপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭১ থৃঃ অঃ 
ইহা আন্গদনগরের নিজামশাহী-রাজ্য-তুক্ত হইয়াছিল। 

(৫) বরিদশাহী-বংশ। বাঙ্গণীরাজ মান্গ,দের মন্ত্রী কাসিম 
বরিদ (১৪৯২ থ্‌ঃ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তংপুত্র আমীর 
খরিদ ১৫২৭ খুঃ অঃ বিদর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশ- 
ধর আলিবরিদ “শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়! স্বাধীনভাবে রাজ্য 
শাসন করেন। এই বংশীয় রাজগণের শাদন-বিশৃঙ্খলা হেতু 
বিদররাজ্য অনতিবিলম্বে বিজাপুরের অধীন হইয়াছিল। 
১৬০৯ খৃঃ অঃ পধ্যস্ত বরিদশাহী-বংশধরগণ বিদারে অবস্থিত 
ছিলেন। ১৬৫৭ খুঃ অঃ ইহা! মোগল-শাসন-তুক্ত হইয়াছিল। 

পাঠান-সাম্রাজ্যশক্তি অবসন্ন হইলে, যে সময়ে তন্বধ্যবর্তী 
মুসলমান শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহী হইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা- 

স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে বিজয়- 
নগর, উড়িব্যা বাঘেলথণ্ড, মেবার প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজগণ 
গ্রভৃত শক্কি-সঞ্চয়ে বলীয়ান্‌ হইয়! মুসলমানগণের সহিত পূর্ণ 
প্রভাপে প্রতিত্বন্দ্িত। করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। এ 
সময়ে দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা ও রাজপুতানার বীরপুত্রগণ বীর্য 
প্রক্তাৰে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবরক্ষায় যত্ধবান্‌ হইয়া- 
217) 
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ছিলেন। হিন্দুগণ যেরূপ উন্নতমস্তকে ও বীরদর্পে মুসলমান- 
শাদন-কর্তীদিগকে বিপধ্যস্ত করিয়াছিলেন ; ইতিহাসে তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্র হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর 
বিপ্লবের সময় পর্তৃ,গীজগণ ভারতে পদার্পণ করেন। 
বিজয়নগররাজ্য। 

আলাউদ্দীন্সেনানী মালিক কাুর কর্তৃক *ঘবারসমুদ্রের 
হৌক়্শল বল্লালগণ পরাস্ত হইলে পর, মুসলমান শাসনকর্তী- 
গণের উপদ্রবে সমগ্র দাকঞ্ষিণাত্য ভূমি শার্সম-শৃঙ্খনাবজ্জিত 
হইয়াছিল। এ সময়ে বিজয়নগরে একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ- 
বংশের অত্যরথান হয়। প্রতিষ্ঠাতা বুক্ধরায় বিজয়নগর- 
সিংহাসনে স্বীয় প্রত্তস্থাপন করেন। তংপুত্র সঙ্গম এবং 
পত্র হরিহর ও বীর বুক রায় দোর্দাও প্রতাপে ১৩৩৬ হইতে 
১৩৭৯ থৃুষ্টাব্ব পধ্যস্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করেন। তীাহা- 
দের অধিকার-কালে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
স্ুগ্রসিদ্ধ বেদভাষ্য ও দর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচাধ্য বার বুকের 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ার মুসলমানগণ এবং বাঙ্গণীরাজ 
তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে 
সমর্কন্দ-রাজদূত আবদর্‌ রজ্জক বিজয়নগরের; সমৃদ্ধি দেখিয়া 
চমতকৃত হন। ২য় দেবরায়ের শাসন-শৃঙ্খলাদোষে মঙ্ভ্রিবগ 
পরস্পর বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রিবর নরসিংহ সিংহাসন 
অধিকার করেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যতবমি নরসিংহ-পুত্র কৃষ- 
দেবরায়ের ১৫৭৯-১৫৩* (খুঃ অঃ) অধীনতা স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। তৎপুত্র অচ্যুতরায় ১৫৩০-১৫৪২ থ্‌ঃ অঃ পধ্যস্ত রাজন 
করেন। তীহার সদাশিব, রামরাজ ও তিরুমল্প নামে তিন পুত্র 
ছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে বীর্ধ্যবান্‌ রামরাজই মুসলমানের প্রতি- 
যোগিতা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ থৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্যের মুসলমান 
রাজগণ একযোগে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। 
ভালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হন এবং তাহার রাজধানা 
বিধ্বস্ত হয়। মান্রাজের বেল্লারিবিভাগে তুঙ্গভদ্রা ন্দীব 
দর্ষিণতীরে বিজদ্বনগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

রামরাজের অধঃপতনের পর,দদাশিব পেন্নাকোণ্ডায় ত্রাতা 
তিরুমল্লের নিকট গমন করেন। তিরুমল্লপুত্র বেস্কটপত্তি তথ! 
হইতে গিয়া চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তত্বংশা় 
৪র্থ বেঙ্কটপতির নিকট হইতে ১৩৯ থুঃ অঃ ইংরাজবণিক্গণ 
মান্দ্রাজনগরে স্থান প্রাপ্ত হন। আনগুগ্তির বৃত্তিভোগী সর্দার 
নরসিংহশ্রাজবংশ-লম্ভৃত। [বিজয়নগর দেখ । ] 

রেবারাজ্য । 

গুজর প্রদেশে চালুক্যশক্তির হাঁস ঘটিলে, বাঘেলাগণ 

তদ্দেশে শাসনদগ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ধর বংশের 
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বিস্তার করেন। গৌড় ও চেদিসৈন্য-সহায়ে তাহারা মধ্য- 
ভারতে প্রতুত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী, 
বাবর ও অকবর শাহ বাঘেলাঁদিগকে বিশেষ সমাদর করি- 
তেন। অকবরের আশ্রিত প্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন 
বাঘেলারোজ রামচন্ত্রদেবের সভা আলোকিত করিতেন। 
রেবান্গরে প্র বংশীয় সর্দারের এখনও রাজ্যপালন 
করিতেছেক্ক। [ বুন্দেলথণ্ড ও রেবা দেখ । ] 
মেবার-রাজ্য। 

রজপুত-সামন্তরাজগণের মধ্যে মেবার কখনও মুঞ্ল- 
মানের অবনতি স্বীকার করে নাই। বাঞ্লারাওল, সমরপিংহ 
প্রভৃতি প্রথম হইতেই মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিয়াছিলেন । আলাউদ্দীনের-চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিনী- 
চিতারোহণ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রাজপুত- 
কুলতিলক হাঁমির, মুসলমানের নিকট হইতে চিতোর অধিকার 
করেন। তদ্বংশীয় মহারাণ। কুস্ত ও সংগ্রাম-সিংহ মুসলমানের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ গয়া 
অধিকার করিলে, সংগ্রাম-পরিচালিত রাজপুতসৈন্য তদ্দিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি বাবরের সহযোগী হইয়া ইব্রাহিম 
লোদীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাবরকে ভারত সাম্রাজ্য 
স্থাপনে প্রয়ামী দেখিয়া তিনি ১৫২৭ খৃষ্টান্বে ফতেপুর-সিক্রিতে 
মোগলসৈন্যের সম্ুখীন হন। এই ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতগণ 
হতবল হইয়াছিল। শেরশাহ কর্তৃক হুমায়ুন-পরাজয়ের পর, 
বাহাদরশাহ চিতোর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তৎপরে 
উদয়পুরে রাজপুত-রাজধানী স্থাপিত হ্ইয়াছিল। হল্দীঘাট- 
বিজয়ী মহারাণ। প্রতাপসিংহ অকবর শাহের প্রতিদ্বন্দিত 

করিয়। অক্ষয় যশঃখ্যাতি রাখিয়। গিয়াছেন। 
[ গ্রতাপসিংহ শব্দ দেখ । ] 

উড়িষ্যারাজ্য। 

বিখ্যাত গঙ্গবংশীয় রাজন্তগণের প্রীধান্যথাস্থানে বিবুত 
হইয়াছে । কলিঙ্গাধিপ রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্জদেব উৎকল 
বিজয় করেন। তদ্বংশীয় ৫ম নরপতি অনঙ্গভীমদেব জগন্নাথ 
মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্ব 
কালে, রাজ। নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমানদিগকে বিশেষরূপে 
নিগৃহীত করিয়াছিলেন । প্রবাদ এ সময়ে হুগলী জেলার 
পবিত্র তীর্থ ত্রিৰেণীঘাট পধ্যন্ত উড়িষ্যা রাজগণের রাজ্য-সীম। 
বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত বংশে রাজ! প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্ত 
মহাপ্রভুর তক্তিধর্ম্ের উপাসনায় মগ্ন হন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর 
পর উড়ি্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তেলিঙ্গানগর-অধিবাসি- 
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গণ এই স্থযোগে মুকুন্দদেবকে রাজাসন দান করেন। রাজ- 
ংশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িষ্যার রাজশক্তির হাস 
হইয়াছিল। ১৫৬৫ ধুষ্টাবে কালাপাহাড় দুর্বল উড়িষ্যাপতিকে 
পরাজিত করিয়! ততগ্রদেশ বঙ্গ-শাসন-সীমাতুক্ত করিয়াছিলেন । 

পূর্বেই উল্লেথ করিয়াছি যে, এই পাঠানরাজ-বংশের অধঃ- 
পতনের প্রাক্কালে পর্ত,গীজ নাবিক ভাঙ্কোদাগামা ১৪৯৮ 
খৃষ্টান্দে উত্তমাশা! অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়! কালিকটে 
সামরীরাজ সকাশে সমুপস্থিত হন। এ সময়ে আরবদেশীয় 
বণিক্গণ ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহারা 
পর্তূগীজ-সম্প্রধায়ের প্রতি ঈর্ষাথিত হইয়া মুসলমান-শাসন- 
কত্তাদ্দিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পায়। আরবদিগকে 
বাণিজ্যের ঘোর শক্র জানিয়! পর্ত, গীজ স্বদেশ হইতে নৌসেনা- 
দল আনয়ন করেন। ১৫০৭ থুষ্টাব্ধে বিজাপুর, গুজরাত 
ও হজিপ্ডের মিলিত মুলমান-নৌ-সেনা পর্তগীঞ্জের নিকট 
পরাজিত হয়। গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশস্থাপন ও 
ভারতীয় দ্বাপপুঞ্জে বাণিজ্য-প্রভাববিস্তার প্রভৃতি এ্রতিহাঁসিক 
ঘটন! বথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। [পর্তগীজ শব্দ দেখ ] 

চঙ্গিম্‌ খা! ও তৈমুরকুলতিলক বাবরশাহ, দৌলত খা 
লোদার আমন্ত্রণে ভারতে আগিয়। ১৫২৬থ্ুষ্টাবে পাণিপথ-যুগ্ধে 
ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিম ভারত অধিকাব 
করেন। জৌনপুরে দরিয়া থা লোহানী স্বাধীনতা প্রয়াস 
হইয়। আফগান-রাজ্য-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে বাবরহস্তে 
পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বারাণসী ও পাটনা অধি- 
কার করেন। ১৫২৭ খুষ্টাব্দে তিনি রাণ! সংগ্রাম-সিংহকে 
ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বহু মোগলসৈন্ত ক্ষয়েও হতবল 
করিয়াছিলেন। [বাবর দেখ ।] 

মৌগল-রাজবংশ। 

বাবরপুতজ হুমাধুন পঞ্জাব ও অযোধ্যা প্রদেশ মোগল- 
শাসনতুক্ত করেন। মেবাররাণী কর্ণাবতীর প্রার্থনায় তিনি 
গুর্জরপতি বাহাছুরশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই 
সময় দিশ্লী-পূর্বপ্রদেশে শের খ নামক শৃরবংশায় জনৈক 
আফগানসদ্দার রাজত্ব করিতেছিলেন। সিকেন্দর লোদার 
পুত্র মান্ষদ লোদীর অধীনে শের খা কর্ম করিতেন। মাগ- 
দকে পরাজয় করিয়। বাবর দরিয়া খার পুত্র বালক জলালকে 
রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দাছুখীর উপর রাজ্যপরিচালন- 
ভার সমর্পিত হয়। শের খঁ দাহুকে বশীভূত করিয়া বেহার 
রোহ্তস্‌ ও চুণার ছুর্গের আধিপত্য লাত করেন। শেরখার 
ভয়ে ভীত হইয়৷ বঙ্গেশ্বর মান্গ,দ হুমায়ূনের আশ্রয় প্রাথন। 
করিলে হুমাধ্ুন সসৈন্যে আসিয়া পাটনা অধিকার করিম] 
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লন। 
বেহার, বারাণসী, চুণার, কনোজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান 
জয় করেন। হুমায়ুন আগ্রা-অতিমুখে পলায়ন কৰিলে, 
বক্সর-রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর বুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে 
হুমায়ুন গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দিয়। পলায়নের চেষ্টা পান। জলনিমগ্ন 
হইলে জনৈক জলবাহক তাহার প্রাণ রক্ষা কন্িয়াছিল। 

আগ্রায় উপনীত হইয়া হুমাদুন যুদ্ধায়োঞ্জন করেন। 
কনৌজের সন্নিকটে পুনুরার মোগল ও পাঠানের যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমাধুন সপরিবারে ভারত পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার ভ্রাতা কামক্ান্‌ পঞ্জাব- 
প্রদানপূর্বক শের থীর রাজ্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন। শের খ। 
হইতে পুনরায় ভারতে পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 

পাঠান-রাজবংশ। 

১৫৪০ খৃষ্টাব্সে শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া শের থা! 
দিলী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পাশ্চাত্যগণের আক্রমণ 
হইতে স্বীয় সামাজ্য-রঙ্ষণমানদে তিনি বিতন্তাতীরে বিখ্যাত 
রোতাস্‌ ছূর্গ স্থাপন করিয়। যান। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে মালবদেশ 
বণীভূত করিয়া তিনি বিশ্বামঘাতকতাপূর্ধক রায়সিনের 
(রায়সিংহ ) ছুর্গ অধিকার করেন। মারবার-রাজ্য অধিকার- 
পূর্বক তিনি কালঞ্জর অবরোধ করিলেন। কালঞ্জরাধি- 
পতি কীত্তি-সিংহ অসীম সাহসে শেরশাহের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । ১৪৪৫ খ্ুষ্টান্বে অবরোধ-কালে শক্র- 
পঙ্গীয় একটী জলন্ত গোলা শেরশাহের বারুদখানায় 
আনিয়া পড়ায় শের শাহের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র শেলিম- 
শাহ কালঞ্জর অধিকার করিলে চন্দেল রাজবংশের অবসান 
হয়। ১৫৫৩ খুষ্টাব্ পথ্যস্ত নিব্বিবাদে রাজ্য করিয়া শেলিম 
গতাস্থ হইলে, তাহার শ্তালক মুবারিজ খণ স্বীয় ভাগিনেয় 
ফিরোজ খাঁকে অন্তঃপুর মধ্যে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া 
স্বয়ং “মহন্মদ্শাহ” শূর-নাম গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে উপবেশন 
করেন। সাধারণের নিকট তিনি আদ্িলি নামেই পরিচিত 
ছিলেন; দিল্লীনগরে হিমু-নামক জনৈক হিন্দু দোকানদারের 
বাস ছিল। রাজচরিত্র কলুষিত ও ব্যসনাসক্ত হইলে হিমু 
রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ এই ব্যক্তি 
রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং অধীশ্বর আদিলির প্রধান পরামর্শ 
দাত হুইয়াছিলেন। হিমু শ্বীয় জন্মার্জিত বুদ্ধিবলে সাম্রাজ্য- 
শাসনে বিশেষ পারদশিত| দেখাইয়। গিয়াছেন। 

রাজার ব্যয়াধিক্যে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় অমাত্যগণের 
ভূমম্পত্তি-হরণের আকাজ্জ। বলবতী হয়। তঙ্লিবন্ধন রাজ্য 
মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়। চুণারবিদ্রোহে 


[ ৩৮৭ ] 








বর্ষাগমে শের খা! মোগল-সৈম্তকে পরাজিত করিয়া অবকাশ পাইয়া ইব্রাহিম খশ নামক রাজার কোন নিকটাঁ- 


তীয় আগ্রা ও দিল্লী অধিকাক্স করিয়া বসিলেন। এদ্দিকে রাজ- 
শ্তালক সিকেন্দর শাহ পঞ্জাব প্রদেশে স্বীয় বাজচ্ছত্র বিস্তার 
করিলেন । সিকেন্দর-হস্তে পরাজিত হুইয়! ইব্রাহিম রাজধানী 
পরিত্যাগপূর্ববক পলায়ন করেন। পথে কাল্পির নিকট চুণার 
হইতে প্রত্যাবৃন্ত হিমুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। হিমু 
পশ্চাদন্ুুবর্তন করিয়া তাহাকে বয়ণা ছর্গে অবকদ্ধ কয়েন। 
বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শাহশুরের বিদ্রোহ-দমনের জন্য হিমু বয়ণার 
অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গীলায় তিনি 
বিশেষ ম্থবন্দোবস্ত করিয়া যান। 

হিমুকে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়। হুমাযুন 
পঞ্জাব আক্রমণ করেন। সিকেন্দর শুর পরাজিত হইলে, 
১৫৫৫ খৃঃ অঃ আগ্রা ও দিল্লী মোগলের করায়ত্ত হয়। ছু 
মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর, মম্মর-সোপান-জষ্ট হইয়] 
হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদে উৎসাহিত 
হইয়া হিদু আগ্রা অধিকার করিয়া মোগলবাহিনীকে দিল্লী 
হইতে তাড়াইয়! দেন এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাঁজ বিক্রমাদিতা- 
নাম গ্রহণপূর্ববক দিশ্লীমিংহাসনে উপবিষ্ট হন। 

এই সময়ে চতুর্দশবর্ষীয় কুমার অকবর স্বীয় অভিভাবক 
বৈরাম খা সহ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিনু 
তাহাকে দমনার্থ পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হহলে, পাণিপথক্ষেত্রে 
উভয় দলের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৫৫৬ খুঃ অঃ ২ন্‌ 
পাণিপথ যুদ্ধে হিমু বন্দিভাবে অকবর শাহ সমীপে আনীত 
বৈরাম থণ তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া মোগলকণ্টক দূর করেন। 
যে সময়ে মোগলের হস্তে হিমুর মৃত্যু হয়, সেই সময়ে আদিলী 
চুণারে অবস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহ-দমনে আদিলীব 
মৃত্যু ঘটিলে, শূর-বংশের লোপ হইয়াছিল। 

মোগলবংশ। 

কনোজধুদ্ধে শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমাঘুন 
যোধপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রয় লাভে 
বঞ্চিত হইয়। তিনি পুনরায় অমরকোট রাজসমীপে উপস্থিত 
হন। এখানে ১৫৪২ খৃঃ অঃ বালক অকবরের জন্ম হয়। 
অমরকোটপতি রাণা প্রসাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হও- 
যায় হুমায়ুন পারস্তে প্রস্থান করেন। যাত্রীকালে তিনি 
স্বীয় ভ্রাতা কামরাণের হিরাটস্থ শাসনকর্তা হিন্দালের নিকট 
প্রিয়পুত্র অকবরকে রাখিয়া যান। বাল্যকালে অকবর 
ছুইবার স্বীয় খু্লতাত কামরাণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর, অকবর দিল্লী ও আগ্রার 
অধীশ্বর হইলেন বটে, কিন্ত প্রর্কত পক্ষে বৈরাম খশার উপর 
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রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খার উপর রাজ্য 
তার ন্তস্ত ছিল। বৈরাম খ% অতিশয় দুর্দাস্ত ছিলেন। তাহার 
কঠোর শাসনে লকলেই ত্রন্ত হইয়া পড়ে; স্বয়ং অকবর শাহ 
মাতৃদর্শনের ভাগ করিয়৷ দিল্লীগমন করেন এবং তথায় 
বৈরামের অধীনত। উচ্ছেদ করিয়া ১৫৬* খৃঃ অঃ স্বয়ং রাজ্য 
শাসন করিতে থাকেন। অতঃপর মন্কীযাত্রীকালে গুজরাত- 
প্রদেশে বৈরাম থণ গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। 

১৫৫৬ খৃঃ অঃ হুমাযুনের অপঘাত মৃত্যুর পর, রাঁজাপনে 
উপবিষ্ট হইয়া তিনি ১৬*৫ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের 
শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি 
পঞ্জাবের আফগান-বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত ছিলেন । রাঁজ্যাধি- 
কারলাভের পর সপ্তবর্ষকাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় 
সিংহাঁদন দৃঢ় করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে জৌনপুর, 
মালব, গড়মগ্ডল প্রভৃতি স্থান তাহার শাসনতুক্ত হয়। প্রথমে 
দিল্লী ও আগ্রায় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ করতলগত করিম! 
তিনি ১৫৫৮ খৃঃ অঃ চিতোর ও আজমীর, ১৫৭০ থুঃ অঃ 
অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র্, ১৫৭২ খুঃ অঃ গুজরাত ও বাঙ্গালা, 
১৫৭৮ থৃঃ অঃ উড়িষ্যা, ১৫৮১ খুঃ অঃ কাধুল, ১৫৮৬ থুঃ অঃ 
কাশ্মীর, ১৫৯২ খুঃ অঃ সিন্ধু ও ১৫৯৪ খৃঃ অঃ কান্দাহার 
রাজ্য তাহার সাআাজ্যতৃক্ত করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের 
শেষাংশ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অতিবাহিত হয়। ১৫৯৫ খুঃ অঃ 
আন্গদনগর অবরোধকালে টীাদবিবির সহিত তাহার 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। টাদ বিবি আন্গদনগর রক্ষার জন্য 
তাহাকে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। আম্দদনগর 
অবরোধের পর তিনি থান্দেশরাজ্য শ্বীয় অধিকারভুক্ত 
করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহের মৃত্যু হয়। 

রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক সম্বস্স্থাপন ও হিন্দুগণের 
সহিত সদয় ব্যবহার ত্বাহার সাম্রাজ্যতিত্তি দৃঢ়ীকরণের 
প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাহার ৪১৫ জন মনসব্দারের 
মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। গ্রজাবর্গের হিতকামনায় তিনি 
জজিয়া কর উঠাইয়। দেন। টোডরমল্লের জরিপ ও রাজস্বা- 
বধারণ তাহার রাজত্বের একটা প্রধান ঘটনা । 

তিনি যে কেবল হিন্দুরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা! নহে, 
জৈন, থৃ টান, মুনলমান প্রভৃতি বিভির সাম্প্রদায়িকগণ তাহার 
নিকট সমাদৃত হইতেন। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক সেণ্ট জেভি- 
বারের ভ্রাতা থুষটধর্্প্রচারে ভারতে আসিয়া অকবর শাহের 
সান্ধ্যসম্মিলনে সমবেত ও পুজিত হইয়াছিকেন। আবুল- 
ফজ্জলের পরামর্শ মতে ও বিভিন্ন ধর্মসশ্প্রদায়ের মহিত সামঞ্জন্য 
রাখিক্প। তিনি “ইলাহ্বীধর্্ প্রচার করেন। বিশ্বব্্ষাণ্ডে মূল- 
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স্বরূপ ুর্ধদেবই ততপ্রবর্তিত ধর্মে ঈশ্বরত্বের প্রধান আলম্বন 
- তিনিই জগৎপ্রক্কতির আধারভৃত, সুতরাং পরব্রদ্গ--বূপে 
প্রতিপাদিত হইয়াছেন। 

তিনি সংস্কত ও পারন্ততাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
যে ব্যক্তি সংস্কতভাষ। পারস্যভাষায় রূপান্তর করিতে ন 
পারিত, তাহার রাজকীয় পদপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। 
রামায়ণ, মহাভারত, কথানরিৎসাগর প্রভৃতি স্থুললিত সংস্কত 
গ্রন্থ তাহারই উৎসাহে পারস্তভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল। 
মিঞা তান্সেনের সঙ্গীতালাপে তাহার সভ। প্রতিধবনিত 
হইত। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজী প্রথমে সংস্কতভাষায় 
ষড়দর্শন শিক্ষা করেন। 

১৬০৫-১৬২৭ থৃঃ অঃ পর্য্স্ত অকবর-পুত্র সেলিম শাহ 
জাহাঙ্গীর নামে মোগল-সাত্রাজ্য শাসন করেন। নুরজহানের 
বিবাহ, মহব্বং-বিরোধ, ইংলও-রাজদূত সর্‌ টউমাস্রোর মোগল- 
সভায় আগমন ও ্ুরাটে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী-স্তাপন এবং 
পর্ণ,গীজ-বণিক্‌ কর্তৃক আমেরিকা হইতে তাতকুট আনয়ন, 
তাহার রাজত্বে সংঘটিত হয়। [জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ । ] 

১৬২৭-১৬৫৮ খৃঃ অঃ পর্যান্ত মোগল-সআাট, শাহজহান 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলবংশের কুলপ্রথান্থসারে তিনিও 
পিভৃবিরোধী ছিলেন। ১৬৩৬ খুঃ অঃ তিনি আন্মদনগর জয় 
করিয়!। বিদ্রোহি-সেনানী থা জহান লোদীর বিশেষ শান্তি 
বিধান করেন। নিজামশাহী-রাজ্য-আক্রমণকালে মহারাষ্ট্র 
সেনানী শাহাঁজী (শিবাজীর পিত।) তাহার বিশেষ প্রতিদ্বন্্িত। 
করেন। পরে কাবুল ও বদক্সান জয় করিয়া তিনি মোগল- 
বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অকবর শাহ সুকৌশলে 
যে সাম্ত্রাজ্যতিত্বি স্থাপন করিয়া যান, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে 
তাহ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছিল। শাহজহান তাহার সর্বাঙ্গীনত। 
সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন। এই সময়ে মোগলের সৌভাগ্য- 
কেন্দ্র শীর্ষস্থানে উঠ্বিয়াছিল। তাজমহল, মতিমস্জিদ ও 
মযুরাদন মোগল-গৌরবের নিদর্শন। 

অকবরের যত্বাতিশয় লন্ধ যে মোগল-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে 
শাহজহানের সময়ে শাঁসনসমৃদ্ধিতে পরিবদ্ধিত্ব হইয়াছিল, 
হিন্দু বিদ্বেষী অরঙ্গজোবের কঠোর-শাসনের ফলে তাহার 
অবনতির স্বত্রপাত ঘটে। হিন্দু ও সুসলমানে সন্তাব স্থাপন 
রুরিয়া অকবর শাহ যে সখ্যতাস্থত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন, 
অরঙ্গজেবের বুদ্ধি-বিপর্যযয়ে সে বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। 
অরঙ্গজেব বিদ্রোহরূপ যে বিযমদ্ন বীজ রোপণ করিয়া যান, 
তাহারই অনর্থকর ফলগ্রভাবে মোগন ঝাম্ত্াজ্যের বিলোপ 
সাধিত হ্ইয়াছিল। 





দারাসিকো, শাহস্ুজা, মুরাদ ও অরঙ্গজেব নামে শাহ্‌- 
জাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দার! অকবর শাহের ধর্্ম- 
মতাবলম্বী ছিলেন । তিনি কএকথানি উপনিষদ্‌ গ্রন্থ পারস্ত- 
ভাষায় অনুবাদ করেন। পুত্রের নানা গুণ ও বিদ্ভাবত্তায় 
প্রীত হইয়। সম্রাট, তীহাকেই সিংহাঁসন দানের পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন । অরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃঃ অঃ আগ্রা-রণক্ষেত্রে 
দারীকে পরাজিত করেন । তৎপরে স্বীয় ভ্রাতা মুরাদ ও বুদ্ধ 
পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়। তিনি শাহম্জাকে 
আরাকানে নির্ধাসিত করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অঃ দারা 
মিন্ধুপ্রদেশে ধৃত ও পরে নিহত হন। 

১৬৫৮ খৃঃ অঃ, তারতসাআ্রাজ্ের্‌ অধীশ্বর হইয়। অরঙ্গ- 
জেব প্রবল প্রতাপে শাননকার্ধ্য নির্বাহ করিতে থাকেন। 
তাহার অধিকারে মোগল-শাসনশক্তি সৌভাগ্যের শিরো- 
মার্গে অবস্থিত হইয়াছিল, কিগ্ণ ১৭০৭ খুঃঅঃ তাহার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই মোগল প্রাধান্যের অবসান হয়। যখন অরক্গ- 
দেব সীমান্তবন্তী পাব্বত্য রাগাসমূহে শাসন-বিস্তারে 
অভিনিবি্ট ছিলেন, তখন দিল্লী রাজধানীতে সংনামী 
নামক হিন্দু-সশ্প্রদায় বিশেষের সহিত মোগলগণের ঘোর 
বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন সামান্য সুত্রে জনৈক 
সংনাধীর সহিভ একজন মোগল-পদাতিকের বিরোধ ঘটে। 
কএকটী খণ্ড যুদ্ধে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জয় লাঁভ হয়। 
অবরোধে সমাট্‌ স্বয়ং মোগলসৈস্তকে উত্তেজিত করিয়া 
দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করিফ্াছিলেন। ইহার পর স্বভাবজাত 
হিন্দুবিদ্বেষে মোগলসম্রাটু দিল্লীর অধীনস্থ হিন্দুসেনা 
মাত্রেরই প্রাণ সংহার করেন, এবং তাহাদের স্ত্ীপুত্রাদি 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি প্রত্যেক 
হিন্দুর উপরে জজিয়৷ নামে একটা স্বতন্ত্র কর ধার্য করিয়!- 
দেন। এতত্িন্ন দাঞ্গিণাত্য-বিজয় (গোলকোওা ও বিজাপুর 
অধিকার ) এবং ১৬৮৬ খৃঃ অঃ রাজপুত-বিদ্রোহ, মহারাীয় ও 
শিখ শক্তির অভ্যুত্থান তাহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা। 

[অরঙ্গজেব দেখ ] 
মহারা্র-অভ্যুদয। 

যে রাজপুতগণ মোগলের চির সহায় ছিলেন। অরঙ্গজেবের 
বিদ্বেষ-বশতই, তাহারা মোগল-পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। মৌগল-বিপক্ষে উদ্নয়পুরের রাণা রাজসিংহ বিশেষ 
রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। এদিকে দবাক্ষিণাত্যে 
শিবাজীর ছত্রতলে মহারাক্ট্রণ বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলের 
প্রতিছন্দিত। করিতেছিল। শিবাঞ্জী বিজাপুর রাজের অধ্ধীনে 
ঘাটগিরি ছুর্ণের অধিনায়ক ছিজেন। তিনি সামা, মৈত্রী, 
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ভেদ ও দণ্ড অবলম্বনে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্তা- 
দিগকে ক্রীড়া-পুত্লার ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন । যে 
চাতুর্ধ্য ও কৌশলে তিনি অরঙ্গজেবের মনোরথ ব্যর্থ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! মহারাষ্ট্রইতিহাসে স্থুস্পষ্টব্ূপে লিখিত আছে। 
তাহার বরযাত্র। ও পুণা-আক্রমণ এবং প্রহরিপরিবেষ্টিত 
মোগল-রাজধানী দিলীী হইতে পলায়ন তাহার জীবনের 
অত্যতুত ঘটনা । [ শিবাজী দেখ। ] 

১৬৮৪ থৃ£ অঃ শিবাজীর মুত্যু হইলে তৎপুত্র শস্তাজী 
মহারাষ্্র-রশ্মি সংযোজন করেন, তিনি কএকবার মোগল- 
বাহিনীকে বিপধ্যস্ত করিয়াছিলেন। স্থকৌশলী অব্রঙ্গজেখ 
তাহাকে কোঙ্কণপ্রদেশে অবকদ্ধ করিয়া ১৩৮০ থুঃ অঃ নিহত 
করিলে, মহারাষ্্রশক্তি কিছু কালের জন্ত শিথিল হইয়| পড়ে। 

শন্তাজীর শিরশ্ছেদের পর তৎপুত্্র শা (২য় শিবাজী) 
রাজাসন লাভ করেন। তাহার পিতৃব্য রাজারাম রাঁজকাধ্য 
নির্বাহ করিতেন। মোগলের! রাষ্নগড়ছুর্গে শাহকে বন্দা 
করিলে, রাজারাম গিঞ্জিছর্গে রাজোপাধি এহণ করিলেন। 
১৬৯৮ থুঃ অঃ মোগলসেনানী জুলফ্রিকার থা গিঞ্জি আক্রমণ 
করিলে রাজারাম সাঁতারায় পলাইয়! যান। এই সময়ে মহা- 
রাষ্ট্রীয় সৈন্তের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সেনানী শান্তজী 
ঘোরপড়ে স্বীয় সৈন্ত করুক নিহত হন। রাজারাম ও ধনজী 
যাদব প্রভৃতি মহারা্্র-সর্দীরগণ চৌথ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইরা- 
ছিলেন। ইহার প্রতিবিধান জন্য সসাট, জুলফিকার খাঁকে 
মহারাষ্্র-বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একে একে মহারাষ্্রীয়ের 
দুর্গনমূহ আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১৬৯৯ খুঃ অঃ সাতারা-দুরগ 
মুলমান হস্তে পতিত হইল। জুলফিকার রানারামকে 
বন্দিকরণার্থ সিংহগড় পর্যান্ত পশ্চান্ধাবিত হইলেন। এখানে 
হৃদরোগে রাজারাঁমের জীবলীল! শেষ হয়। 

রাজারামের মৃত্যুর পর, তাহার শিশুপুত্র ৩য় শিবা 
রাঁজ! হন, কিন্তু জননী তারাঁবাই বালকরাজের হইয়া! রাজ- 
কাধ্য পধ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখনও দক্ষিণে 
মোৌগলের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রসেনার গুপ্ত 
যুদ্ধে ও লুণনে অরঙ্গজেব ক্লান্ত হইয়৷ পড়িলেন। প্রভূত অথ- 
ব্যয়ে রাজকোষ শূন্ত হইয়। পড়িয়াছিল। সেনাদিগের নিদ্ধারিত 
বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া! উঠিল। এদিকে রাঙ্গপুত-সংগ্রামে 
ও আগ্রার জাট-বিদ্রোহে উত্ত্যক্ত হইয়া মোগলসম্রাট, মহা- 
রাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহারাষট্রীযেরা 
অসঙ্গত পণ চাহিলে সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। গর্বিত 
অরঙ্গজেব ভগ্মহদয়ে মহাঁরাস্ত্রীয়ের উপদ্রব সহা করিতে 
করিতে ১৭০৭ খুঃ অঃ আঙ্গদনগরে দেহত্যাগ করেল। 
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১৭৬৭ খৃঃ অঃ মৃত্যু সময় পর্যন্ত অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে 
মোগল-প্রতাব অক্ষুপ্জ রাখিতে যন্ধশীল ছিলেন। তাহার 
অধিকারকালে মোগল-সাম্রীজ্য-সীম। সুদূর বিশ্কৃত হুইয়া- 
ছিল। এরূপ বী্ধ্যবস্তার সহিত কোন মুসলমান রাজাই 
কাশ্শীর হইতে কুমারিকা পথ্যন্ত সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য-বিস্তারে 
সমর্থ হন নাই। 

অরঙ্গজেব স্বীয় সাম্রাঙ্্য মুয়াজিম, আজম. ও কামবক্স 
নামক পুত্রজয্কের মধ্যে বিভাগ করিতে* আদেশ দেন। 
সাহার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃত্রয় রাঙ্যলাভার্থ পরস্পরে বিকদ্ধা 
চারী হয়। অপরে নিহত হইলে মুয়াজিম্‌ “বাহাদুর শাহ 
(শাহআলম্‌ ১ম) উপাধি গ্রহ্ণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপ- 
বেশন করেন। ১৭৯৭ হইতে ১৭১২ থৃঃ অঃ পর্য্স্ত বাহাদুর 
শাহের রাজ্যকাল। 

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর বংশধর শাহু যুবরাজ আজিম্‌ 
কর্তৃক কারামুক্ত হন। শান দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, 
তাহাকে রাজ্যের প্রক্কৃত উত্তরাধিকারী জ্ঞানে অনেক মহা- 
রাষ্ট্র সর্দীর তাহার পক্ষীবলম্বন করে। এদিকে তারারাই 
সিংহাসন-চ্যুতির ভয়ে শাহকে জাল সাব্যস্ত করিতে প্রদ্মাস 
পান। এই শ্ুত্রে একটা যুদ্ধ হয়। তারাবাই পরাজিত 
হইলে, শীছ ১৭০৮ খুঃ অঃ সাতারায় রাজা হন। রাজা 
শাহুর মন্ত্রী বালাভী বিশ্বনাথ হইতে মহারাষ্্রভূমে পেশবার 
আধিপত্য বিস্তৃত হুমম | [পেশব। দেখ । ] 

উদয়পুর, জয়পুর ও যোৌধপুরের রাজপুতরাজগণকে স্বাধী- 
নত প্রদান করিয়া! বাহাদুর শাহ মোগলসাম্রাজ্যে শাস্তিস্থাপন 
করিলেন। [ রাজজপুতানা ও তত্রত্য রাজধানী শব দেখ। ] 

শিখ-অভ্যুরয়। 

ৃষ্ক্স ১৫শ শতাব্দে পঞ্জাব প্রদেশে বাব! নানক কর্তৃক 
শিখধর্শ প্রবর্তিত হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর কএকজন 
গুরু নির্কিবাদে মুসলমানের অত্যাচার সহ করিয়া লাহোরের 
সমীপদেশে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৬০৬ থুঃ অঃ খুক্রর 
বিদ্রোহে যোগদান করিয়া শিখদল বিশেষ নিগৃহীত হুইয়া- 
ছিল। এমন কি, তাহারা আপনাদের পবিত্র লাহোরতৃমি 
পরিত্যাগ করিয়া! শতন্র ও যমুনার মধ্যবর্তী পার্ববতীয় অস্ত- 
রাল-ভূমে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দশম গুরু গোবিন্দ 
(১৬৮৫ খুঃ অঃ) প্রতিহিংসাপরবশ হুইয়া শিখদিগকে শন্ত্- 
বিপ্তা শিক্ষা দেন এবং যুসপমানের নিষ্রতার প্রৃতি- 
শোধবিধান জগত কৃতসংকল্প হন। মুসলমানগণ এই 
সংবাদে কুদ্ধ হইয়া শিখুর্গসমূহ অধিকারপূর্ববক শিখঙ্গিগকে 
বন্দী করে। গুরু গোবিনের পরিবারবর্ণ মুসলমানহক্তে 
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নিহত এবং অন্তান্ত শিখগণ মুসলমানের বিশেষ বর্ধর*ব্যবহারে 
উৎগীড়িত হয়। শ্বয়ং গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত 
ও নিহত হইলে শিখসম্প্রদায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। 
তাহার! বান্দা নামক জমৈক দন্যাসীর অধিনায়কতায় পঞ্জাবের 
পূর্বভাগ আক্রমণপূর্ববক মস্জিদ্সমূহ বিদ্ধন্ত ও মোল্লা- 
দিগকে নিহত করে। গ্রাম হইতে গ্রামাস্তর তরবারিমুখে 
নিপাতিত করিয়া, তাহারা শাহারাণপুর পর্মযস্ত অগ্রসর হয়। 
সরহিনের স্থৃবাদার এই সময়ে বিশেষরূপে নিপীড়িত হুইয়া- 
ছিলেন। বাহাদুর শাহ বান্দার গিরিহূর্গ অবরোধ করিলেন, 
কিন্ত বান্দা কৌশলপুর্বক পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭১২ 
থু$ অঃ লাহোরে বাহধছুর শাহের মৃত্যু হয়। 

বাহাছুরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাহার চারি 
পুত্রে বিবাঁদ উপস্থিত হয়। মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর ষড়বন্ত্রে আজিম 
উদ্‌-শান, খুজিস্তা আখির ও কনিষ্ঠ কুফি-উল্‌-কাদের 
ভ্রাতৃবিরোধে নিহত এবং জ্যে্ট মই উদ্দীন জাহান্দর শাহ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উক্ত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আজিম্‌- 
উস্‌ শান বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র 
ফরুক্সিক্সার বাঙ্গালায় ছিলেন বলিয়৷ রক্ষা পান। 

বিলাসী জাহান্দারকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়৷ প্রভুত্ব- 
করখমানসে জুলফিকার তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। 
ওমরাহগণ তাহার এই সগর্ধব্যবহারে ফরুখসিয়রকে 
আহ্বান করেন। বিহারের শাসনকর্তা সৈয়দ হুসেন আলা 
ও আলাহাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ আবছুল্লার সহায়ে আগ্রা- 
যুদ্ধে সম্রাটুকে পরাজিত রাজ্যচ্যুত করিয়া ফরুখসিয়র 
সিংহাসন অধিকার করেন। 

রাজীসনে_সমাসীন হইয়া তিনি আবছুল্লা ও হুসেন আঙীকে 
উজীর ও সেনাপতিপদে নিবুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে 
সৈয়দ ত্রাতৃত্বপ্মই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। শিখ- 
সর্দার-হত্যা ও ১৭১৭ থ্‌ঃ অঃ মহারাষ্ট্রসন্ধি এবং ভাঃ হামিপ্টনের 
প্রার্থনায় বিন। শুহ্ধে ইংরাঞ্জের বাঁণিজ্যলাভ ও ৩৮ খানি গ্রাম- 
ক্রয় তাহার রাজত্বের প্রধান ঘটন।। [ ফরুখসিয়ার দেখ । ] 

১৭১৯ থৃঃঅঃ ফরুখসিয়রকে নিহত করিয়া সৈয়দ-ভ্রাতৃদ়্ 
রফি-উদ্‌-দর্জাৎ ও রূফ্রি উদ্দৌলা নামক ছুইজন র্লাজপুকস বকে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত কয়েন, কিন্তু তাহারা অকালে গতান 
হইলে রোন্ুম অখ তিয়ার মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হম। ইহার রাজ্যকালে উজীর-প্রধান চিন ক্লিজ, খঁ। নিজাম 
উল্‌মূলক (আসফজ1) ও সাদৎ আবী যথাক্রমে আপন 
আপন শ্বাধীন রাজা সংস্থাপন করেন। হায়দরাবাদে নিজাম 
রাজবংশ ও অধোধ্যায় উজজীর-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 


রঃ 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৯১ ] 


তারি হোরউে তেরে ডিজিজ জরে যেমনি াডাতাএরপরে রিড 


[ অযোধ্যা ও নিলাম দেখ ] ১৭২* হইতে ১৭৯৮ খৃঃ অঃ 
পধ্যস্ত মহল্মলশাহ রাজত্ব করেন। প্র সময় মধ্যে মহারাস্র- 
ক্ষেত্রে পেশবাগণের প্রতৃত্ব দ্বিগুণিত হুইয়াছিল। বিখ্যাত 
বর্গীর হাঙ্গামা, আলিবর্দীর অধিকারকালে বাঙ্গালায় সংঘটিত 
হয়। ১৭৩৯ থুষ্টাবে নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন। 
[ নাদির শাহ দেখ। ] 
নাদদির শাহের মৃত্যুর পর, তাহার বিখ্যাত আফগান 
সেনানী আন্গদশাহ আবদ্ধালী ১৭৪৭ খুঃ অঃ ভারত আক্রমণ 
করেন। এ যুদ্ধে তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। 
মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুবরাজ আঙ্গদ ১৭৪৮- 
১৭৫৪ খুঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । ১৭৫১ খৃষ্টাব্ের 
রোহিলাবুদ্ধে তাহাকে সিন্দে ও হোলকর-রাজের সহায়তা- 
গ্রহণ করিতে হয় । আবদালীর দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি 
পঞ্জাবের সত্ব ত্যাগ করিলে উজীরের সহিত তাহার মনোবাদ 
ঘটে (১৭৫৩ খুঃ অঃ)। অনন্তর আসফজার পৌত্র গাজী উদ্দীন্‌ 
উজীর হইয়। তাহার প্রাণ সংহার করেন ও অরঙ্গজেবের 
বংশধর জনৈক রাঞ্জপুরুষকে ২য় আলমগীর নাম দিয়! 
সিংহ।সনে বসাইয়াছিলেন। 
২য় আলমগীরের রাজ্যকালে (১৭৫৪-৫৯ খুঃ অঃ) উজীর 
গাঞী উদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধোন্দীপ্ত হইয়া! আবদালা 
দিল্লী আক্রমণ ও ধবংদ করেন। এবারেও মহারাস্তীরগণ দিল্লী- 
শ্বরের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করে। ১৭৬১ থৃষ্টাব্ধের ওয় পাণিপথ- 
যুদ্ধে মোগল ও মহারাষ্্রশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। 
[ আঙ্গদ শাহ আবদালী দেখ ] 
১৭৫৯ থূঃ অঃ ২য় আলমগীর নিহত হইলে, তৎপুত্র আলা 
জহর ১৭৬০ খুঃ অঃ শাহ আলম্‌ নামে দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হন। ১৮০৬ খৃঃ অঃ ২য় অকবর ও ১৮৩৪ খুঃ অঃ 
মহন্মদ বাহাছর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্ত এ সময় হইতে ইংরাজ-বণিক্‌ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে 
ভারতসাস্ত্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহে 
ঘোগদান করা অপরাধে তিনি ইংরাজের বিচারে ত্রহ্গে নির্ববা- 
দিত হন। ততংপত্বী জিনতমহল ও পুত্র জোবন-বখৎ তাহার 
অনুগামী হইয়াছিলেন। 


মৌগল-অধিকার-কাল ( ১৫২৬-১৮৫৭ খুঃ) 


বাবর-”১৫২৬-৩৪ ভ্মাযুন--১৫৩০-৪* 
শুরবংশ। 

শেরশাহু 

সেলিমশাহ ১৫৪*-৫৬ খুঃ অঃ 

আদিলি 


ভারতবর্ষ 
মোগলবংশ। ৃ 
হুমায়ুন ১৫৫৩ রফিউদ্‌-দর্জাৎ ১৭১৯ 
অকবর ১৫৫৬ রুফি উদ্দৌতা। ১৭১৯ 
জাহাঙ্গীর ১৬০৫ মহম্মদশাহ ১৭১৯ 
শাহজহান ১৬২৭ আঙ্গদশাহ ৯৭৬৮ 


আলমগীর শাহ ১৭৫৪ 
শাহ আলম ১৭৫৯ 
আাহান্দরশাহ ১৭১২ অকবর (২য়) ১৮০৬ 
ফরুখসিয়ার ১৭১৩ মহম্মদ বাহাঢুরশাহ ১৮৩৪ 
মুরোপীয় সমাগম ও ইংরাজাধিপত্য। 
বহু পৃর্বকাল হইতেই ভারতের সমৃদ্ধি চারিদিক্‌ ব্যান 
হইয়াছিল। সেই প্রাচীন দমুদ্ধিতে লুক্ধ হইয়! মাকিদনবীর 
আপগেকপান্দার ভারতাক্রমণ করেন। তৎপরবর্তী যবন- 
রাজগণ যথাশক্তি ভারতায় সমৃদ্ধি সংরম্ণে বস্ত্রবান্‌ ছিলেন। 
তৎকাল হুইতে ভারতজাত দ্রব্যসমূহ স্থদূর রোম-নাআাজে। 
নাত হইত, কিন্তু তাহার বহুপুব্ব হইতেও আরব, মিপর, 
ফিনিপিয়া, চন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মহিত ভারতার 
বাণিজ্যের সংশ্রব ছিল। মিসরবাসী ও রোমকগণ সর্ব প্রথমে 
এদেশে আগমন করেন। তাহাদের সংগৃহীত মণিমুক্তাদি সুদুব 
যুরোপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই খ্যাতি চাঁখ- 
দিকে রাষ্্রী হইলে যুরোপীয় রাজন্তগণের লোভ দৃষ্টি পড়িণ, 
কিন্তু ক্রুজেড” যুদ্ধ তাহাদের বাঁণিজ্যাকাজ্ষার বিশেষ অন্তরার 
হইয়াছিল। তাই খ্ষ্টা্স ১৫শ শতান্বের শেষভাগে স্থনগথ 
ভিন্ন স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্ষারের চেষ্টা হয়। ১৪৯২ থুষান্দে 
নাবিক কলম্বস্‌ পথভ্র& হইয়! “ইতডিয়াঃ ভ্রমে আমেরিকান 
উপস্থিত হন এবং সেই স্থান “ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া নামে প্রচাবিত 
হয়। তৎপরে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাক্ষোদাগামী ১৪৯৮ খুঃ আও 
কালিকটরাঁজ সামরীর নিকট উপস্থিত হন। অল্মিদ| ও 
আল.বুকার্কের শাসনকালে পর্তূগীঞগণ ভারত, ভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জ, চীন ও জাপান প্রভৃতি ত্বীপজাত দ্রব্যাদি লইয়া লোহিত- 
সাগরোপকুল, আফ্,কার পশ্চিমকূল ও আমেরিকার ত্রেজিল- 
রাজ্যপব্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাণিজ্যসীম! ও স্থানে স্থানে রাজ্য-সীম! 
পরিধর্জধিত করিয়াছিল । এক কথায় বর্তমান সময়ে ইংরাজগণ 
পৃথিবীর বত স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে 
প্ভ,গীদন্থ্যগণ সমুদ্রবক্ষে ততদূর স্ববিস্তৃত স্থানে আধিপত্য 
করিয়াছিল। [ পর্ত,গাল ও পর্তগীজ দেখ । ] 
পর্ত,গীজদিগের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিদর্শনে * ঈর্ষান্থিত হইয়া 
ওলন্দা বণিক্সম্প্রদায় পূর্বভায়তে 09৪8৮ 104)88) বাণিজ্যের 
অন্ত ১৫৯৬ থ্‌ অঃ বব ও সুমাত্র ঘ্বীপে আসিয়া! উপস্থিত হন। 


অরঙগজেব ১৬৪৮ 
বাহাদুরশাহ ১৭০৭ 





ভারতবর্ষ [ 


কিছুকাল পরে তাহার। প্রবল হুইয়! পর্ত,গীজদিগের অনেক 
কুঠি কাড়িয়া লন। গঙ্গা-তীরবর্তী চু'চুড়া৷ নগরের কুঠী ১৭শ 
শতাবের শেষভাগে দুর্গবন্ধ হইয়াছিল। ১৮২৪ খুঃ অঃ 
পর্য্যন্ত চু'চুড়৷ ওলনান্রদিগের অধিকারে থাকে । উক্ত বর্ষে 
ইংরাজগণ সুমাত্রাস্থ স্থানবিনিময়ে এ নগর লাভ করেন। 
১৬২৩ খৃঃ অঃ আমবয়নার হত্যাকাও সম্পাদিত হইলে ওলন্দাজ- 
দিগের বাণিজ্য-প্রভাব স্থান হুইয়। পড়ে। [ওলন্দাজ দেখ) 

১৬১২ ও ১৬৭* খৃঃ অঃ দুইটা দিনেমার বণিক্‌ সম্প্রদায় 
ভারতে আগমন করেন। বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরবর্তী শ্রীরামপুর 
গ্রামে ও দাঁক্ষিণাত্যে ট্ণঙ্কুইবর নগরে (১৬১৯ থৃঃ) তাহাদের 
বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ থু অঃ ইংরাজেরা 
শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়া লয়েন। (পার্টোনোবো, এডোবা, 
হলচেরী প্রভৃতি স্থান তাহাদের অধিকারে ছিল। 

[দিনেমার দেখ। ] 

বনু প্রাচীন কাল হইতে ইংলগ্ডেও ভারতাগমন-পন্থা 
আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। ক্যাঁবট, সিবাষ্টিয়ান, উইলোবি, 
চীন্সেলর*, ফুবিসর, ডেভিন, হাডসন, বাফিন্‌ ও ফান্সিদ্‌ 
ড্রেক এ পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের কাহারও 
মনোরথ দিদ্ধ হয় নাই। ১৫৭৯ খুঃ অঃ টমাস্‌ টিমোন্‌ 
সালসেটি দ্বীপন্থ জেস্কুট কলেজের অধ্যাপক হইয়া! ভারতে 
আগমন করেন। তাহার পিতার নিকট প্রেরিত পত্র- 
পাঠে প্রণোদিত হইয়৷ (১৫৮৩ খুঃ অঃ) রাঁলফ ফিচ্‌, জেনস্‌ 
নিউবেরী ও লিডস্‌ নাম! বণিক্ত্রয় স্থলপথে ভারতে আসি- 
বার চেষ্টা পান। পর্ত,গীজ্ণ ঈর্ধাবশে তাহাদিগকে অরমজ 
ও গোরানগরে বন্দী করেন। নিউবেরী গোয়ানগরে দোকান 
করিয়া এবং লিড়স্‌ মোগলের অধীনে কর্ম করিয়া জীবন 
যাপন করিলেন, কিন্তু ফিচ্‌ সিংহল, শ্ঠাম,বঙ্গ, পেণ্ড ও মলাকা 
প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে পৰিভ্রমণ করি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া- 
ছিলেন। 

বিখ্যাত “আর্মাদা,-বাহিনীর অধঃপতনে (১৫৮৮ খুষ্টান্দে ) 
স্পেন ও পর্ত,গালের মিলিত শক্তির হ্বাস হইলে, ইংরাজগণের 
বাণিজ্যাশা বলবতী হইয়। উঠে। এ সময়ে ওলন্দাজগণ 
মরিচাদির দাম দ্বিগুণিত করিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত 
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* উক্ত মহাপুরুষ উত্তর-মহাসাগরপথে আসিয়। রুষিয়ার উত্তরস্থ শবেত- 
সাগরোপকুলে আচেঞ্ল বন্দরে অবতরণ করেন। তথা হইতে স্থলপথে 
মক্ষৌ রাজধানীতে উপনীত হন। তাহারই পরামর্শ মতে ভারত, পাঁরস্ত 


প্রহ্তি স্থানে বাণিজ্যের জন্য রুধবণিকলমিতি মংগঠিত হয়। উহার 
্থলপথে গমনাগমন করিতেন | 


৩৯২ ] 





১৬৪* খুঃ অঃ ইংরাজ-বণিক্সমিতি “ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী, 
নামে সংগঠিত হয়। উ*হারা প্রথমে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপ- 
পু্জে থাকিয়৷ বাণিজ্য করিয়াছিলেন। ১৬২৩ খুষ্টান্বের আম্য়- 
নার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজবণিক্মমিতি সমুদ্র-পথ ত্যাগ 
করিয়। ভারতে আসিতে বাধ্য হন। 

[ কোম্পানী ও ইংরাজ দেখ ।] 

১৩০৪ খৃঃঅঃ প্রথম ফরামী “ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানী 
মংগঠিত হইয়া ভারতে আগমন, করেন। তৎপরে আরও 
ছয়টা ফরাদি-বণিকৃসম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে 
আসিয়াছিলেন। ১৬৬৪ থৃঃ অঃ স্থুরাঁটে, ১৬৭৪ খুষ্টান্সে 
পু'দিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ অঃ চন্দননগরে তাহাদের বাণিজ্য- 
কুগী স্থাপিত্ত হইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজে 
ঘোর বিবাদ আরম্ত হয়। ফরাসি-সেনানী লালীর অবিষৃষ্য- 
কারিতায় ফরাপিশক্তির অবসান হইয়াছিল। কর্ণাটক 
যুদ্ধের পর, ১৭৬৩ খুঃ অঃ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত 
হইলে, ফরানীরা চন্দননগর ও পু'দিচেরী পুনঃ প্রাপ্ত হন। 

[ ফরাসী, ডুঁপ্নে, টাদ সাহেব, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র গ্রভৃতি 
শব উরষ্টব্য। ] 

ইহার পর ভারতে বাণিজ্যের জন্ত, ১৬৯৫ খৃঃ অঃ স্কচ.. 
কোম্পানী ও ১৭২৩ খুঃ অঃ অষ্টেও কোম্পানী সংস্থাপিত হ্য়। 
অষ্টেও কোম্পানি রাজসনন্দ-লাভকাঁলে ৭ বৎসরের জন্ঠ 
বাণিঙ্্য হইতে নিলিপ্ত থাকিতে আদিষ্ট হন। এ সময়ে তাহার 
(১৭৩১ খু কএকজন কর্মচারী “সুইডিস কোম্পানী" নামে স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায় গঠিত করিয়! বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ১৭৮৫ 
থুঃ অঃ অষ্টেওড কোম্পানী খগণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৯৩ 
থুঃ অঃ তাহাদের বাণিজ্য-কাধ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 
১৯০৬ খুঃ অঃ সুইডিস বণিকসমিতির নূতন বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল। এক্ষণে জন্াণ ফরাসী, পর্ত,গীজ, ইতালীয়, 
ওলন্াজ, সথুইডিন্ রুষ, দিনেমার, স্পেনিয়ার্ড, বেলভীম 
স্ুইন্‌ ও তুর্ক প্রভৃতি বণিক্সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্যাংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই 
অধিক। 

৯৬১৪ থুঃ অঃ হইতে ইংরাজবণিকগণ ভারতে কুঠী- 
স্থাগন করিলেও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ১৬৩৯ 
খু: অঃ বিজয়নগর-রাজবংশীয় চন্ত্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে 
ইংরাজগণ মান্ত্রাজের অধিষঠান-তূমির সব্বাধিকার লাভ করেন। 
এই থানেই সর্ব গ্রথমে সেপ্টজর্জ দুর্গ স্থাপিত হয়। 

[ কোম্পানী ও মান্্রাজ দেখ।] 
১৭৪৪ ধ্‌ঃ অঃ ইংরাজ-ফরাসীতে যখন যুরোপে যুদ্ধ চলিতে- 





ভারতবর্ষ 





ছিল, তখন অব্লর বুঝিয়৷ ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগকে 
আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খুঃ অঃ আহল'সাঁপেলের সন্ধি 
অন্ুনারে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিপ্। ধায়। কিন্তু নিজাম- 


৩৯৩ ] 


পিংহাসনের উত্তরাধিকারস্থত্ে উভয় পক্ষে পুনরায় বিবাদ 


আরম্ভ হয়। আকটু ও কর্ণাট মৃদ্ধের ইহাই কারণ। আর্কট 
বুদ্ধে (১৭৫১ খুঃ অঃ) ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া ফর[সিগণ 
বিশেষ অপদস্থ হইলেন। মহম্মদ আলাকে আর্কটসিংহাসনে 
বসাইফ়্া ইংরাজগণ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
১৩৩৩ খৃঃ অঃ পিপ্নলীতে ও ১৬৪২ খুঃ অঃ হুগলাতে ঝুঁঠী 
স্বাপিত হয়। ১৬৯১ ুষ্টান্ষে জব চার্ণক সুতান্ুটী, গোবিন্দ- 


শশী 
পাপী শী? 


$ 
। 
| 


পুর ও কালীঘাটের (কলিকাতা) সনন্দলাভ করেন। ১৬৯১ 


খৃঃ অঃ ফোর্টউইলিরম ছুর্গ স্থাপিত হয়। [ কলিকাতা দেখ। ] 


নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শাসনকালে (১৭৫৩ খুঃঅঃ) কলি-: 


কাতায় “অন্ধকৃপহত্য।” * সাধিত হর। এই সংবাদ শুনিয়া 
মান্দা হগতে ক্লাইব ও ওয়াটসন কলিকাতায় আপিয়। উপ- 
গলিত হন। ১৭৫৭ খুঃ অঃ পলাখার রণক্ষেত্রে বঙ্গের ভাগ্য-লক্্মা 
ইংলগডের করে সমপিত হয়। [ক্রাইব দেখ ।] 

উক্ত বর্ষে মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয! 
ঈংরাজকোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদারীসন্ব লাভ করেন। 
১৭৫৮ খৃঃ অঃ ক্লাইবের বাঙ্গালা-শাসন সময়ে শাহ আলম্‌ 
পাটনা আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খুঃ অঃ ক্লাইব স্বদেশযা এ 
করিলে ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এই সময়ে শাহ 
আলম্‌ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গে- 
শ্বারর খণ পরিশোধের সম্তাবনা ন। দেখিয়া ভাম্সিটাট নবাবকে 
পদচ্যুত ও তীহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করিলেন। মীর কাসিম সিংহাসনলাভে উপরুত হইয়া ইংরাজ 
কোম্পানীকে বদ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল! সমর্পণ 
করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য 
চালাইতেছেন দেখিয়া নবাব ইংরাজ-কৌন্সিলকে জানাইলেন। 
কোন প্রতিকার না হওয়ায় নবাবের সহিত কোম্পানীর 
বিরোধ উপস্থিত হইল। গিরিয়া ও উধুয়ানালার দুদ্ধে পরা- 
জিত হইয়৷ তিনি পাটনায় পলাইয়া যান। এখানে মহাঁতাপ 
জগংশেঠ,রাজা রামনারা়ণ,রাজা রাজবল্লভ ও পাটনার কুঠীর- 
অধ্যক্ষ এলিন্‌ সাহেবকে হত্যা করিয়া! তিনি বাদশাহ শাহ 
আলম্‌.ও নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। ১৭৬৪ খৃষ্টান 
বক্রারের যুদ্ধে মিলিত মোগল-সৈন্ত পরাভূত হয়। অযোধ্যা 





* কোন কোন এতিছাসিক অন্ধকুপের অস্তি-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। [ সিরাজ্‌ উদ্দৌলা দেখ। ] 
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বিজেতার পদ্ানত হইল এবং 
হইয়া! হংরাজশিবিরে আনীত হুইলেন। 

, কাসিমকে বিদ্রোহী দেখিয়া ইংরাজের! পুনরায় মীর: 
জাফরকে সিংহাদন প্রদান করেন। ১৭৬৫ থূঃঅঃ তাহার মৃত্যু 
ঘটিলে তৎপুত্র নাজম উদ্দৌলা নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

১৭৬৫ থৃষ্টাবে ক্লাইব দ্বিতীয় বার শাসনকর্তৃত্ গ্রহণ করির! 
ভারতে আইসেন। তিনি সুজা উদ্দৌল! ও শাহ আলমের সহিত 
আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রদান 
করায় তাহারা হংরাজের মিত্র হইলেন। সম্রাট, শাহ আলম্‌ 
এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ,বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-পদ 
প্রদান করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গরাজ্যাধিকার 
ইংরাজের করতলগত হঠলেও, সম্রাটের সনন্দলাতে বণিক- 
কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাঙ্গালার অধিকার জন্মিল। এক্সণে 
তাহার! প্রকৃত প্রস্তবে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৭৬৭ খৃষ্টান ক্রাইব স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভালেষ্ট € 
কার্টিয়ার (১৭৬২-৭২ খুঃ অঃ.) যথাক্রমে বাঙ্গীলার শাসনকর্তা 
হন। সেই সনয়ে (১৭৭০ থুষ্টান্দে ) “ছিয়ান্তরে ম্বস্তর নামে 
কাল ছতিক্ষ আসিয়া বঙ্গবাপীকে গ্রাস করিয়াছিল। 
অন্নাভাবে প্রায় বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত 
হয়। তাই অব্করিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনপ্রদ্দানের জন্য বাঙ্গালায় : 
সন্যাসিবিদ্রোহ সমুপস্থিত হইয়াছিল । 

ক্লাইবের বাঙ্গালা-অবস্থানকালে, দাক্সিণাত্যের মহিস্ুর- 
রাজ্যে হায়দর আলীর অভ্যুর্থান হয়। হায়দার অপ্রতিহত 
প্রভাবে নানাস্থান জয় করেন। ইংরাজগণ হাযদরের ভে 
ভীত হইয়! সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

[ হারদর আলী দেখ। ] 

১৭৭২ খুষ্টাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। 
রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থাকল্পে তিনি সদর দেওয়ানী ও সদর 
নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। রাজন্ব-সংগ্রহ-কাধ্যে 
ইংরাজের অধীনস্থ কর্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর যথেচ্জ- 
ব্যবহার করিত। দেবীনিংহেব অত্যাচারকাহিনী এখনও 
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শুনা বার । 

১৭৭৪ থৃষ্টাবের রোহিল! বুদ্ধ, ১৭৭৫ খৃঃঅঃ নন্দকুমারেব 
ফাসি, চৈতসিংহের নির্বাসন, অযোধ্যাবেগমের ধনলুঠঠন, ৯ম 
মহারাষ্-মুদ্ধ ও ২য় মহিন্থরগুদ্ধ তাহার শাসনকালে সংঘটিত 
হয়। তিনি ১৭৮৫ থৃষ্টান্ে বিলাতে প্রত্যাগত হইয়াও নিষ্কাতি 
পান নাই। বাগ্িপ্রবর বার্ক তাহার এই অযথা অত্যাচার 
লইয়া অভিযোগ উত্ধাপন করেন। এই মকদমায় হেষ্টিংসকে 
সর্বস্বান্ত হইতে হয়। [ হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি শব দেখ। ] 





হেষ্টিংসের শাসনাবসানে ভারতের শাসন-বিশৃঙ্খলা। দেখিয়। 
পালিমেন্ট-সভায় ঘোর আনোলন উপস্থিত হয়। তদনুসারে 
' ব্রাজমনত্রী পিট শাসন-গ্রণালীর সুব্যবস্থার জন্ভ “ইতিয়া.বিলঃ 
প্রস্তুত করেন। 


ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২-৭৪ খূঃঅঃ পর্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর 
ছিলেন, পরে ভারতের গবর্ণর জেনারল পদ্াতিষিক্ত হইয়]। 
রেগুলেটিং এক্‌ট (380111008০৮ ১৭৭৩) নির্দিষ্ট ূ 
কৌন্সিল সভা লইয়া ভারতের শাননবিধি পরিচালিত । 
করিতে থাকেন। ূ 

তাহার পদত্যাগের পর, সর জন ম্যাককার্সন ২*মাস কাল: 
গবর্ণর জেনারলের কাযা করেন। তংপরে লর্ড কণওয়ালিন্‌ | 
(১৭৮৬-৯৩ খুঃ)& পদে নিঘুক্ত থাকিয়া ভারতের শাসন প্রণালার | 
স্বব্যবস্থা করিয়া ধান। বিচার-প্রণালার সুবিধার জন্য তিন ূ 
গ্রতি্সিয়াল কোর্ট ও প্রজাবর্গকে জমিদারের শোষণদায় হহতে ূ 
রঙ্গ করিবার জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে “দশসাল৷ বন্দোবস্ত” করির। | 
বান। তৃতীন্ মহিন্তুর 5দ্ধে টিপু স্থলতানের সহিত তাহার সন্ধি ৰ 
হয়); তাহার ফলে ইংরাজেরা দিগ্ডিগাল, বড়মহল, সালেম ও | 
মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন এবং টিপুর দুহটি পুত্র হংরাজের | 
নিকট প্রতিতৃত্বরূপ অবস্থান করেন। ূ 

লড কর্ণওয়ালিন্‌ যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, সর জন সোর (লূড টেনমাউথ ) ১৭৯৩-৯৮- 
খৃঃ) তাহার সহকারিত করেন। 

সরজন সোর কর্তৃক টিপু সুলতানের প্রতিভূপুত্রদ্বয 
প্রত্যর্পিত হইলে, টিপু পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। 
তাহার আশ! ছিল, জগদ্থিখ্যাত ফরাসি-বীর নেপোলিয়ন এবার র 
করাসিপক্ষে তাহার সহায়তা করিবেন। মার্ক,ইসঅব ওয়েলেস্‌লি 





সহিত সন্ধি করিয়া, ততসৈন্য-সাহায্যে ফরাসিদিগকে হতবল 


( লড মর্ণিংটন ১৭৯৮-১৮*৫ খৃঃ) ১৭৯৮ খুষ্টান্দে নিজামের 
| 
[ 


করিলেন। পর বৎসর €র্থ মহিন্থুর-যুদ্ধে টিপু সদলে পরাজিত 
ও নিহত হইলে, ইংরাজ-প্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হয়। | 


স্চনুর রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর ওয়েলেস্লী এহ স্থযোগে কএকটা 
মামন্তরাল্য হস্তগত করেন। ফোট্' উইলিয়ম কলেজস্থাপন, 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বর্ষীয়সীর প্রথমোৎপন্ন সম্তানটিকে নিক্ষেপ: 
বূপ কুপ্রথানিবারণ, ২য় মহারাস্ধুদ্ধ, হোলকর ও দিন্দের 
যুদ্ধ তাহার সাময়িক ঘটন|। 

ওয়েলেস্লির বান্যকালে যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজকোম্পানীর 
বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাঝন্তবর্গের সহিত 
বাদ-বিসম্বাদে অনিচ্ছুক হহয়া ১৮০ খৃষ্টান দ্বতীস্কবার লর্ড 


[ ৩৯৪ 


কর্ণওয়ালিস্‌কে গবর্ণর-জেনারল করিয়। পাঠান। প্রায় ৩ মান 


ইংরাজ গবর্ণর জেনারলগণ । 
| 


] ভারতবর্ষ 


কাল পরে বার্ধক্যবশতঃ তিনি গাব্দিপুরে প্রাণত্যাগ করেন। 

উক্ত বর্ষে সর জর্জ বার্লে। ডিরেক্টর সভ| কর্তৃক সদ্ধিস্তাপনে 
আদিষ্ট হইয়! ভারতের গবর্ণর জেনারল-পদে নিযোজিত হন। 
১৮০৬ থৃষ্টান্দে তিনি হোলকরের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, 
কিন্ত বেল্গুর নগরস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া! পড়িলে ইংরাজ- 
গণকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ডিরেক্টরগণ মান্দ্রা- 
জের শাসন-শৃঙ্খলার জন্ত তথাকার গবর্ণর বেশ্টিস্ককে পদচ্যুত 
করিয়া বালোকে তংপদে নিবুন্ত করেন । 

১৮০৭ খুষ্টান্দে লর্ড মিন্টো গবর্ণর জেনারল হইয়া 
কলিকাতায় উপস্থিত হন। কর্ণওয়ালিসের ন্যায় শান্তিস্থাপন- 
পুব্বক কাধ্য করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল,কিন্তু কাধ্যগতিকে 
(তিনি এদেশীয় রাজন্তগণের শাসনসম্পকীয় কোন কোন বিষয়ে 
হস্তপ্ণেপ ন। কারয়া থাকিতে পারেন নাই। ফরাসী-ইংরাজেত 
বিরোধ একভাবেই রহিয়াছে, মুরোপে যাহাই হউক, এদেশে 
হংরাজগণ ফরাসীদিগকে অত্যন্ত তয় করিতেন। ফরাসী- 
দিগের ভারতের প্রতি বিলক্ষণ লোভ ছিল। ভারতে 
ফরামীর অধিকার হংরাজের বাঞ্নীয় নহে, সেই ফরাদা 
শঈমত] হ্বাসের জন্তই নিঞাম,সিন্দে 9 হোলকর প্রভৃতির সহিত 
যুদ্ধ ঘটে। এই সময়ে যুরোপথণ্ডে নেপোলিয়ন প্রবল হওয়ার 
ইংবাজের আশঙ্কা দ্বিগুণ বদ্ধিত হয়। আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া 
লর্ড মিণ্টো পঞ্জাবপতি রণজিৎ এবং আফগানস্থান ও পারস্তের 
শাহের সহিত সন্ধি করিয়া রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। 

১৮৯৩ খৃঃ অঃ মিন্টো ইংলগুযাত্রা করিলে লর্ড ময়রা 
(মার্ক, ইম্‌ অব হেষ্টিংপ) কলিকাতায় পৌছিলেন। ১৮১৪-১৮১৫ 
খুষ্টান্দের নেপাল যুগ্ধ, সিগৌলীর সন্ধি, ১৮১৭ খৃষ্টাবের 
পেন্ধারি যুদ্ধ ও ১৮১৭-১৮ খুঃ অঃ শেষ মহারাষ্ট্রঘুদ্ধ তাহার 
সময়ের ঘটনা । 

১৮২৩ থ্ষ্টান্ধে ১লা জানুয়ারী লর্ড ময়র! স্ব্দেশযাতর। 
করেন। তাহার পত্বী এদেশায়দিগের হংরাজিশিক্গার জন্ত 
বারাকপুরে একটা ইংরাজী বিগ্ভালয় ও ডেভিড হেয়ার 
কলিকাতায় “হন্ুকলেজ” সংস্থাপিত করেন। শ্ীরামপুরস্থ 
কেরি, মাস মান প্রত্ৃতি মিসনরিগণ চৃ'চুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি 
স্থানেও কএকটী বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়৷ যান। তীহাদের যত্ে 
১৮১৮ খুষ্টাকে সমাচারদপ্পণ নামে একখান বাঙ্গাল! সংবাদ- 
পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

লড হেষ্টিংদ স্বদেশে গমন করিলে মিঃ এডাম নামক 
জনৈক সিঠিলিয়ান কএকমান শাসনকাধ্য নির্বাহ করেন, 
পরে উক্ত বর্ষের আগ মালে লর্ড আমহার্ট কলিকাতায় 





উপস্থিত হন। প্রথম বরক্ষযুদ্ধ (১৮-২৪-২৬ খুঃ) ও ভরতপুর 
অধিকার (১৮২৭ থৃঃ) তাহার শাসনকালের প্রসিন্ধ ঘটনা, 
এতস্তিয় তাহার শাসন সময়ে বিগ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে একটা 
শির্ষানমিতি ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮২৮-১৮৩৫ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিস্ক কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণ করেন। 
মান্ত্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তীহার্‌ পব্্য রাজ্যশাদনকালে 


| 


ইনিই বেল্গুর বিদ্রোহের ময় 


| 
! 


১ম আয়-ব্যয়-সংস্কার, সতাদবহ-নিবারণ, ঠগীদমন, বাজপুত- 
জাতির কন্তাবধপ্রথা-নিবারণ, খন্জাতির নরবলিনিষেধ, : 


শাসন-গ্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার, দেশীয়দিগের রাঞ্জ- 
কার্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা, মহিস্থরের শাসরভার গ্রহণ ও কুর্গ- 
অধিকার প্রভৃতি কএকটী কার্ধয-সম্পাদিত হয় । 

লর্ড বেন্টিষ্ক দিক্লীর সম্রাটের সাক্ষাতে গর্ধের সহিত বলিয়া- 
ছিলেন যে, “হংরাজেরাহ এক্ধণে ভারতের গ্রকৃত অধীশ্বর, 
তৈমুর বংনায়দিগকে এখন আর তাহার! সম্রাট বলিয়। স্বীকার 
করেন না|? 


ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া! সমাট, সু প্রসিদ্ধ রাজা 


রামমোহন রায়কে উকীল নিযুক্ত করিনা ইংলে প্রেরণ 


করেন। [রামমোহন রায় দেখ ] 

কোম্পানীর ১৮১৩ খুষ্টান্দে মেয়াদ অতীত হওয়ায়, ১৮৩৩ 
থঃ অঃ পর্য্যন্ত কোম্পানা নৃতন দনন্দ লাভ করেন। তদম্ুসারে 
কোম্পানী অর্জিত-রাজ্যসমূহের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন, 
মন্ত্রিসভাধিষ্টিত গবর্ণর জেনারল (09%700৫ 09091%] 11) 
0.)/001) তণ্তাবৎ স্থানের ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে থাকেন । 

[বেশ্টিষ্ক দেখ ] 

১৮৩৫-৩৬ থু অঃ লঙ্ মেটকাফের শাদনকালি। তিনি 
মুদ্রাবন্ধের স্বাধীনত। প্রদান করিয়া এদেশায় ব্যক্তিবগ্গকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 

কাবুলের সিংহাসন লইয়া উত্তরাধিকারীদিগের গোলযোগ 
উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণ জন্ত লর্ড অক্লণ্ড ১৮৩৬ খুঃ অঃ 
ভারতে আপিয়া উপনীত হন। ১৮৪১ খুঃ অঃ কাবুল যুদ্ধের 
দর্গতি দেখিয়! ভিরেক্টরগণ ১৮৪২ থৃঃ অঃ লর্ড এলেনবরোর 
হস্তে কার্ধ্যভার সমর্পণ করেন। 

[ অকলও, কাবুল, দোস্ত মহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।] 

১৮৪২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ বৈরিনির্্যাতন-পরবশ হইয়া 
কাবুল-অধিকার ও মনের সাধে কাবুলীদিগের প্রতি অতা'- 
চার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৪৩ খৃঃ অঃ সেনাপতি 
নেপিয়র কর্তৃক পি্ধুপ্রদেশজ্য় ও গোয়ালিয়র যুদ্ধ সমারন্ধ 
হয়। গোয়াপিক্রর যুদ্ধে এলেনবরো স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 
নিরন্তর যুন্ধবিগ্রছে ব্যাপৃত থাকায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলোন- 


০: সী ভাপ শিশু শশা শী 


ভারতবর্ষ 





পাঠাইয়! দেন। 


লর্ড ছাডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮ খুঃ) এদেশে পদার্পণ করিয়াই 
শিখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ওয়াঁটার্লু রণঙ্গেত্রে 
তাহার একটা হাত নই& হয়, এজগ্ঠ মকলে তাহাকে "হাতকাটা! 
গবর” বলিত। [ হাডিঞ্, রণজিৎসিংহ ও শিখযুদ্ধ দেখ। ] 
ছাডিঞ্জ বিলাতে প্রত্যাগত হইলে লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮ 
৫৬ খুঃ ) গবণর জেনারল হহয়। ভারতে আইসেন। তাহার 
শানপ্রারস্ত হহতেই ২য় শিখযুদ্ধ, পঞ্জাবাধিকার, ২য় শুন্ামুদ্ধ 
এবং অযোধা1, সাতারা ও নাগপুর 'গ্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়। 
কোম্পানীর রাজ্যসীম! বৃদ্ধি ব্যতীত তিনি দেশীমর্দিগের ৭ 
হিতাকাজ্ষা হইয়া কএকটা সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়৷ যান, 
তন্মধ্যে রেলপথ-বিস্তার *;, তাড়িতবার্তীবহ (1721১71 
1৩1..081)0), ডাকবিভাগের সংস্কারাঁ ও শিক্ষাবিভাগের 
উন্নতিকল্পে লাহাধা দান (£710/70-8141) প্রথা প্রবর্তন করিয়া 
যান। ইহাতে পল্লিগ্রামসমুহের ক্ষুদ্র বিষ্তালয়গুলির বিশেষ 
সাহাধ্য ও শিক্ষাকার্যের বিস্তার হয়। এই সময়ে কৌন্সিলেব 
অন্তম সত্য মহাত্মা বেখুন কলিকাতায় একটী বালিকা - 
বিগ্বালয় স্থাপন করেন। 
১৮৫৬ খৃঃ অঃ লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পদার্পণ করেন। 
এ সময়ে পারস্ত ও চীন দেশায়ের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ 
ঘটে। উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহীদল ইংরাজপক্ষে 
যুদ্ধ করিয়। বিপক্ষদিগকে পরাজিত করে। ১৮৫৭ থুঃ অঃ 
টোটাকাটার হাঙ্গামায় ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 
[ িপাহী বিদ্রোহ দেখ ।] 
পর বংসর 'মালাহাবাদ-দরবারে মহ্ারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত 
হয়, তদবধি কোম্পানীর রাজ্য মহারাণী ভারতেশ্বরী 
ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হহল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহা- 
ছুর রাজপ্রতিনিধি (10679) আখ্যা লাভ করেন। তাহার 
সময়ে 'ইন্কম্টাক্স ও বিশ্ববিদ্তালর" স্থাপিত হয়' [ক্যানিং দেখ] 
ল্‌ড' এলগিন্‌ ১৮৬২ খৃঃ অঃ ভারতে আইসেন। এ সময়ে 
সুগ্রীমকোট ও সদর আদালত মিশিক্া হাইকোট” নাম 
প্রাপ্ত হয়। পর বংসর নবেগ্বর মাসে হিমালয়প্রদেশে ধর 
শালা নামক স্থানে এল্গিনের মৃত্যু ঘটে। তৎপরে পঞ্জাব 


০৩০ সপ ক্স এ 


*. ১৮৫৪ থঅঃ ১লা সেপ্টেম্বর হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে। 
1 পূর্বে দুরত্বানুসারে ডাকপত্রে মানুলের তীরতম্য ছিল। তাহার যন্ছে 
ভারতের সর্বত্রই একবিধ মাছুলে পত্রপ্রেরণের প্রথা প্রবন্তিত হয়। 





ভারতবর্ষ 


সক 


১৮৬৪ খৃঃ অঃ ভূটানযুদ্ধ ও দুয়ার অধিকার এবং ১৮৫৬ খৃঃ অঃ 
উড়িষ্যার ছুতিক্ষ প্রধান ঘটনা। ১৮৫৯ থুঃ অঃ লরেন্স, বিলাতে 
বাইয়। লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৬৯ খৃঃঅঃ লড মেয়ে। কলিকাতায় আগমন করেন। উক্ত 
বংসর তিনি আতম্বীলা-দরবারে কাবুলের বিশৃঙ্খলতা৷ নিবারণ 
জন্ত আমীর শের আলীকে আহ্বান করেন। সীমান্তের বাদ 
বিপম্বাদ মিটাইবার জন্য তিনি তাহাকে কাবুলের অধিপতি 
স্বীকার করিয়া বার্ষিক লক্ষ টাকা সাহাযা ও আবশ্তক মত 
অস্ত প্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীর মধাম 
পুত্রডিউক অব্‌ এডিনবরা ভারতদশনে আগমন করেন। 
আন্দামান-দ্বীপপুপ্রের পোটব্রেয়ার দ্বীপে শেরআলী নামক 
জনৈক মুসলমান-হস্তে লর্ড মেসো ১৮৭২ থুঃ অঃ নিহত হন। 

লর্ডমেয়োর এইকপ আকতক্মিক মৃত্যু হইলে, সর চালস 
নেপিয়ার কএকমাসের জন্ত কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন, অনস্তর 
নচ্ণ নর্থক্রক্‌ রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে উপনীত হন। 
বেহারের হছুর্ডিক্ষ, বরদারাজ গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ও 
মহারাণীর জ্য্ঠপুত্র' (71709 ০? (81৩৪) বর্তমান ভারতেশ্বর 
৭ম এডবার্ডের ভাঁরতক্ষেত্রে পদার্পণ তৎকালের প্রধান ঘটন। 

১৮৭৬থুঃঅঃ নর্থক্রকের হস্ত হইতে ল্ লিটন কার্য্যভার 
গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ দিল্লী-দরবারে মহারাণীকে 
“ভারতসামাজ্ঞী” 11010007038 ০1 [101% নামে) বিঘোষিত করা 
ভয়। ২য় ও ৩য় আফগান যুদ্ধ ও মান্দ্রাজের হুর্ভিক্ষ তাহার 
শাননকালের ঘটন|। 

লর্ড লিটন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ১৮৮০ খুঃ অঃ লর্ড রিপণ 
ভারতের কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া কাবুল রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা 
স্কাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিনিই আমীর আবদর রহমন খাঁকে 
আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া কাবুল-যুদ্ধের উপসংহার 
করেন। শিক্ষানমিতি (10000861020 00101038810) ) ও 
স্বায়ন্তশাসন (১০1110968] 0০৮৫7) ) ও সর্ধজাতীয় 
মহাপ্রদর্শনী (106911126107)8] 0101918097) তাহার সময়ে 
মনুষ্ঠিত হয়। 

১৮৮৪ খুঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণকে কাধ্যভার 
দিয়া লর্ড রিপণ স্বদেশযাত্রা করেন। ডফরিণের সময়ে আফগান 
এ ক্ষ-সীমা-নির্ধীরণ, ওয় ব্রহ্গ যুদ্ধ, গোয়ালিয়র হূরগপ্রত্যর্পণ, 
জুবিলি মহোৎসব ও আয়কর-প্রবর্তন প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। 

১৮৮৮ খৃঃ অং লর্ড ল্যান্দডাউন আসিয়া কার্যযভার 
গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ মণিপুরযুদ্ধ ও সম্মতি আইন 
(992$90€ 880) প্রবর্তন তীহার সময়ের ঘটন|। 


প্রদেশের শাসনকর্ত। সর জন লরেন্স রাজ প্রতিনিধি হৃন। 





১৮৭৪ থৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্যকাল শেষ হইলে 
লর্ড” এলগিন ভারতে উপনীত হন। চিত্রলঘুদ্ধ ওগ্রাঁওড জুবিলি, 
তাহার শাসনকা'লে অন্ুঠিত হইয়াছিল। 
লর্ড এলগিন্‌ বিলাত-প্রত্যাগত হইলে তারতের বর্তমান 
রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কুর্জন ভারতে আসিয়া সমৃপস্থিত 
হন। টিরা-যুদ্,। ভারত-সাম্রাঙ্জী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও 
যুবরাজ প্রিম্ন অব. ওয়েল্সের রাজ্যাভিষেক (১৯৯২ থুঃ অঃ) 
মহোত্সব তাহার সময়ে সংঘটিত হয়। 
ইংরাজ শাসনকর্তাগণের অধিকারকাল | 

ক্লাইব ১৭৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দ ভান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৫ থৃ ষ্টার 

ক্লাইব ১৭৬৫-৬৭, ভার্লেষ্ট ও কাটি য়ার১৭৬৭-৭২ 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ ১৭৭২-৮৫ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৭৮৬-৯৩ 

সর জন সোর ১৭৯৩-৯৮ 

মাকুহিম্‌ অব ওয়েলেদ্‌লি ১৭৯৮-১৮০৫ 

লর্ড কণওয়ালিস্‌ ১৮০৫ নর জর্জ বালে? ১৮০৫-০৭ 

লর্ড মিণ্টো ১৮৭-১৩ লর্ড মরা ১৮১৪-২৩ 

লড” আমহার্ট ১৮২৩-২৮ লর্ড বে 

লর্ড মেটকাফ ১৮৩৫ লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২ 

লর্ড এলেনবরো! ১৮৪২-৪৪ . লর্ড হাডিঞ্র ১৮৪৪-৪৮ 

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-৫৬ লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৬২ 

ল্ড এলগিন্‌ ১৮৬২-৬৩ লড লরেন্স ১৮৬৪-৬৮ 

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-৭২ লর্ড নর্থক্রক ১৮৭২-৭৩ 

লর্ড লিটন ১৮৭৬-৮০ লড় রিপণ ১৮৮০-৮৪ 

লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪-৮৮ লর্ডল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪ 

লর্ড এলগিন ১৮৯৪-৯৮ লর্ড কুর্জন বর্তমান প্রতিনিধি 

[বাঙ্গাল!, বোম্বাই ও মাক্জ্রাজ প্রভৃতি শবে অপর শাসন- 

কর্তাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 


১৮২৮-৩৫ 


ভারতাচার্ধয (পুং) গ্রপিদ্ধ মহাভারত-টাকাকার অর্জুন, 


মিশ্রের উপাধি। 


ভারতী (স্ত্রী) ভূ অতাচ,, স্িয়াং ভীপ | ১ বচন, বাক্য। 


“তমর্থমিব ভারত্যা স্থতয়া যোক্মহসি।” (কুমার ৬৭৯) 
২ সরস্বতী । 
“বীণারঞ্িতপুস্তকহস্তে ভগবতিভারতি দেবিনমন্তে(কালিদাস) 

৩ পক্ষিভেদ। & বৃত্তিভেদ। সকল প্রকার রচনাতেই এই 
বৃত্তি আদরণীয়। 

শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্বত্যারভটা পুনঃ । 

রসে রৌড্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী ॥” ( মের্দিনী) 

ষে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কতে বচনাদি হয়, তাহাকে ভারতা 
বৃত্তি কহে। ইহার লক্ষণস্ 











“ভারতী সংস্কৃত প্রায়ো বাগ্ব্যাপারে। নরাশ্রয়ঃ। 

সংস্কভবহলে! বাক্প্রধানে। ব্যাপারে ভারতী ।” 

(সাহিত্যদণ ৬ পরি* ) 
৪ ব্রাঙ্মগী। (রাজনি*) ৫ সন্যামীদিগের উপাধিবিশেষ, 
শঙ্করাচার্ধ্যশিষ্য তোটকাদির শিষ্যদিগের মধ্যে জনৈক শিষ্যের 
উপাধিবিশেষ । শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যদিগের জ্ঞানের তারতম্যান্স- 
সারে গিরি পুরি ভারতী প্রভৃতি উপাধি হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর 
বর্ণের এই উপাধি নাই। তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন 
প্রধান শিষ্যের নাম,__পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। 


ভারঘাজক 






স্বারা অর্চনা করিয়া মুত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ব। জলে মঞ্প 
করিয়৷ দিবে। 


বর্তমান সময়ে অনেকেই কেবল নাম ধারণ করেন । স্বধন্মো- 
চিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেন না। ইহার! কেবল 
তীর্থ ভ্রমণ ও বিজয়! ধূমপান করিয়া জীবন ক্ষেপ করেন। 
[ সরস্বতী, পুরি ও দশনামী দেখ ] ৬ নদীভেদ। 
"ভারতী স্বপ্রয়োগা চ কাবেরী সু্,রা যথা ।” 
( ভারত ৩।২২১। ২৫) 


ভারতীকবি শাঙ্গ ধরপদ্ধতিধূত কবিতেদ। ইনি কাব্যপ্রকাশ 
ও কাব্যপ্রকাশহুত্র প্রণয়ন করেন। 

ভারতী কুষ্ণাচার্যয ( পুং) আচার্ধযভেদ, ধর্মমবন্তা | 

ভারতীচক্দ্র (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজ1। 

ভারতীতীর্ঘ (পুং) ১. তীর্থতেদ। ২ পঞ্চদশী-প্রণেত।, 
স্ুবিথ্যাত সাম্ণ ও মাধবাচার্য্যের গুরু। ইনি বেদাস্তাধি- 
করণন্তায়মালাবিবরণ-প্রমেহসংগ্রহ নামে ব্রহ্গস্থত্রভাষ্য ও 
ব্রতকালনিণয় ও পঞ্চভৃতবিবেক নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ভারতীযতি (পুং) তন্বকৌমুদীব্যবখ্যা প্রণেতা ।  বৌধায়ন 
যতির শিষ্য । 

ভারতীবৎ (ত্রি) ভারতী অন্ত্যর্থে মতুপ, মন্ত ব। ১ ভারতী- 
তুল্য । ২বিশিষ্ট। (পুং) ৩ইন্ত্র। 

ভারতীশ্রীনৃমিংহ (পুং) শঙ্করাচার্যের মতাবলধ্বী একজন 
প্রসিদ্ধ আচার্য । 

ভারতেয় (পুং) ভারতের অপত্য। 

ভারতেশ্বর (পুং) ১ ভারতের অধীশ্বর। ২ রাজা ভরত। 

তারতেশ্বরসূরি, জনৈক জৈন স্থরি, শিলভদ্রের শিষ্য। 

ভারদ্বাজ (পুং) ভরদ্বাজস্য অপত্যং গোত্রাপত্যমিতি বা 
ভরদ্বাজ ( অনৃষ্যনান্তর্্যে বিদাদিত্যো অঞ২। পা ৪1১/১০৪ ) 
ইতি অঞ.। ১ দ্রোণাচার্য্য । 

“ততঃ প্রয়াতে সহস! ভারদ্বাজে মহারথে। 


আর্তনাদেন ঘোরেণ বন্ুধা সমকম্পত ॥” 
(ভারত ৭৬২৬) 


২ খধিভেদ। (মেদিনী) ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ মঙ্গল গ্রহ। (গ্রহযাগতন্) 
৫ বাস্তাট পক্ষী । ৬ বুহস্পতিপুত্র। (হেম) ৭ দেশতেদ। 
( পাণিনি ৪২১৪৫) ত্রি৮ তরদ্বাজবংশীয়। ভারত ১১৩৯৩ 
(ক্লী) ৯অস্থি। (হেম) 
তারদ্বাজ ১ বৃহৎসংহিতোক্ত জনৈক জ্যোতির্কিদ্‌। ২ শ্রোতন্ত্ 
ও গৃহ্স্থত্রপ্রণেতা | ৩ উপলেখপঞ্জিকারচয়িতা ৷ 
জক (ব্রি) ভরদ্বাজসন্বনধীয়। 


এই তোটকের শিষ্যত্রয়ের উপাধি-_-সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। 
তন্মধ্যে ভারতী উপাধির লক্ষণ-_ 

“বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভারং পত্িত্যজেৎ। 

ছুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীস্তিতঃ ॥” 

(প্রাগতোধিণী অবধৃতপ্রক* ) 

যিনি বিস্তাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ 
করেন, এবং ছুঃখভার জানেন না, তিনিই তারতী। এই 
জগৎ ছুঃখময় । আধ্যাত্মিক, আধিটৈবিক ও আধিতৌতিক এই 
ত্রিবিধতাপে সকলেই নিপীড়িত । যিনি জ্ঞান দ্বারা ইহা জানিয়। 
বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়। সমস্ত ছুঃখকে পরিহার করিতে 
সমর্থ হন, তিনিই “ভারতী” এই উপাধি লাভের যোগ্যপাত্র। 

মহামতি শঙ্করাচার্য্ের প্রতিষ্ঠিত চারিটা মঠের মধ্যে 
শুগগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর 
সন্গাপী ছিলেন। ইহার! সকলেই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে 
নিপুণ ব্রদ্মের উপাসনা করিতেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেও তাহার! আপনাপ্দিগকে নিগুণ ত্রন্দোপাসক বলিয়া 
পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাহাদের বিভৃতি প্রভৃতি শৈবচিহন 
ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্করস্থামীকে শিবাবতার 
বলিয়া বিশ্বাস, প্রথমে অনেকেই শিবমন্ত্র গ্রহণ এবং মহিয়স্তব 
প্রভৃতি প্রনিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠাদি করায় স্পষ্টতঃ ইহাদিগকে 
শৈব বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত ইহাদের মধ্যে যে অনেকেই 
নিগুঁণোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যান্থৃযায়ী বেদাস্তচ্চা, ও 
বেদান্ত-প্রতিপাদা আত্মজ্ঞান-সাধনই ইহাদের মুখ্য ধর্ম। 

উছারা সন্গ্যামীদিগের স্তায় ডোর কৌপীন ধারণ করেন ও 
মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ না করিয়৷ মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথবা 
জলে নিক্ষেপ করিয়া খাকেন। ইহাকে মৃৎ্সমাধি ও জল- 
সমাধি কছে। 

"্সন্নযানিনাং মৃতং কারং দাহয়েন্প কদাচন। 

সম্পত্্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈনিখনেদ্বাপজ্জু মজ্জয়েৎ।”(মহা ন* তন্ত্র») | ভারছা 
ফ্রাাা ১০৩ 


ভরবি 


ভারদ্াজায়ন (পুং) ভরদ্বাজস্ত গোত্রাপত্যং ভরদ্বাজ ( অশ্বাদি- 
ভ্যঃ ফঞ্ | পা ৪১।১১*) ফঞ,। ভরদ্বাজের গোত্রাপত্য। 

ভারদ্াজী (ভ্ত্রী) ১ বনকার্পাসী। (শব্দরত্বা*) ২ নদীভেদ । 

“শীস্্াঞ্চ পিচ্ছিলাঞ্চব ভারদ্বাজীঞ্চ নিয্নগাম্‌।” 
( ভারত ৬।৯।১৯ ) 

ভারদ্বাজী পুত্র (পুং) বৈদ্দিক আচাধ্যতেদ। 

ভারদ্বাজীয় (ভরি) ১ ভারদ্ধাজ হইতে আগত । (পুং) ২ 
ভারদ্বাজপ্রো ক্র-ব্যাকরণ-মতাবলম্বী। 

ভারভারিন্‌ (ত্র) ভারবহনকারী। 

ভারভূতিতীর্থ (কলা) প্রাচীন তার্থভেদ। এখন ভরহুত 
নামে খ্যাত। 

ভারভূৎ (ত্রি) ভারং বিভর্তি ভূ-ক্কিপ. | ১ ভারধারক। 
( পুং) ২ বিষু। ( ভারত ১৩/১৪৯।১০৪) 

ভারমেয় (ব্রি) তরমস্তেদং শুত্রাদিত্বাৎ ঢক্‌। ভরসম্বম্ধী। 
স্্িয়াং ভীপ,। 

ভারয় পং) ভাং দীপ্তিং রয়তে প্রাপ্পোতীতি রয় গতে 
পচাগ্থচ্‌। ভারদ্াজ পঙ্দী, চলিত ভাকুই পাখী । (শব্দ*) 

ভারযষ্টি (স্ত্রী) ভারশ্ যষ্টিঃ ৬৩২। ভারবহনদও, চলিত 
বাক। পধ্যায়,বিহঙ্গিকা। (অমর) 

ভারব (ক্লী) ভারং বাতীতি ভার-বা (আতোহমুপসর্গে কঃ। পা 
৩২৩) হতি ক। ধন্ুণ্ুণ। (ত্রিকাণ্) 

ভারবৎ (তরি) তার-অস্ত্যর্থে মতুপ মন্ত ব। ভারযুক্ত। 

ভারবাহ হু) ভারং ব্হতীাতি অণভ ণিবা। তারিক, ভার- 
বাহা।। 

“অহ্স্য পন্থা বধ্রিশ্ত পন্থা ভারবাহ্স্ত পন্থাঃ।” 

( ভারত ৩।১৩৩।১ ) 
ভারবাহন (ব্লী) ভারম্ত বাহনং। ভারসন্বন্ধী বাহন। 
ভারবাহিক (তরি) ভারবহনকারী । 
ভারবাহিন্‌ €ত্রি) ভারং বহতীতি বহ-ণিনি। ভারবহনকারী। 
ভারবাহী (ত্ত্রী) ভারবাহ গৌরাদিত্বাৎ ডীষ,। নীলী। 

(রাজনিৎ ) 

ভারবি, একজন প্রাচীন কবি। বিখ্যাত কিরাতাজ্জুনীয় নামক 
মহাকাব্য ইহণরই সুধারসবধিণী লেখনী হইতে প্রন্থত। এই 
অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারতভূমির কোন্‌ স্থান 
যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। 
প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর 
হোৌমধেনু রঙ্গার জন্য প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সাঙ্গু- 
কাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুঞ্জপুঞ্জ- 
প্রভৃতিতে প্রকৃতির অনুপম লৌন্দর্য্যরাশিদর্শনে ক্রমে 


[ ৩৯৮ ] 


ভারবি 


তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অস্কুরিত হইতে লাগিল । 
তিনি ধীরে ধীরে কবিহ্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন। 
একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দ্বেত- 
বমনিবানী যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাগবের কীগ্তিকাহিনী তাহার 
স্থতিপথে উদ্দিত হইল। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ গো- 
রক্ষাচ্ছলে নির্জন শৈলকুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিতেন। 
তাহার অদুরে হোমধেনু স্বেচ্ছাহার ও ন্বৈর-গমনাদি স্থথা- 
মুভব করিত। আর এদিকে তিনি হিমগিরির মঞ্জুলতম 
নিকুঞ্জে বসিয়। একএকখানি তূর্জপত্র লইয়া! তদুপরি ৩।৪ টী ব! 
ততোধিক গ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভাঁরবি এই- 


: ক্ূপে প্রতিদিনের রচিত শ্রোকগুলি একত্র সংগ্রহপূর্বক 


কিরাতার্জুনীয় নাম দিয়! এই পরমোপাদেয় মহাকাব্য খানি 
প্রচার কর্ন, ততরুত কিরাতার্জুনীয়ের প্রথম শ্লোকটা 
এই,-- 
“শিয়ঃকুরূণামধিপন্ত পাঁলনীং প্রজান্ুবৃত্তিং ষমযুউক্ত বেদিতুম্‌। 
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ যুধিষ্টিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ।” 

কবি এই মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোক এক 
একটী লক্মী-শব্ধ দ্বারা শোভিত করিয়াছেন। ইহার শরদ্‌- 
বর্ণনা ও হিমালয়বর্ণনা প্রভৃতি বড়ই রমণীয়। এততিশ্ন 
ইহার অনেকশ্লোক বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত ও সর্বতো- 
ভদ্র অর্ধত্রমক প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। 
বাহুল্য ভয়ে একটা মাত্র উদ্ধৃত করা গেল,-__ 

দে বাকা নি নি কা বা দে। 

বা হি কাম্য স্ব কা হি ৰা॥ 

কাকা রে ভ ত রে কা কা। 

নি স্ব ত ব্য ব্য ভ স্ব নি ॥ (ভারবি ১৫২) 


কবি স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক পাও্ডত্য দেখাইয়াছেন। 
এতস্তিন্ন কেবল একাক্ষর মাত্র লইয়/ও তিনি অনেক প্লোক 
রূচন। করিয়াছেন। ষথা-- 

ন নো ননু নে নুন! নোনান। নান। নানা ! ননু। 

নুযলোহমুগ্নেো। ননুননেনে। নানে না. নুননুন্ননৎ। (ভার* ১৫।,৪) 

মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি যে কি পরিমাণ পাগ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি লইয়া! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার রচিত সরস-মধুর কবিতাবলীর 
পদপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই সন্ধদয়মাত্রে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহার রচনা মধ্যে 
প্রসাদগুণই সবিশেষ গ্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে। 
প্রায় অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবামাত্র সহৃদয় পাঠকের 
ঘদয়কন্দর আননারসে প্লাব্িতি ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়8 





যায়। তাহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ পদকদন্ব 
দ্বারাই পরিশোভিত, তাহা নহে, অস্তনিহিত গভীর ভাবার্থ- 
সমূহের অপুর্ব সমাবেশচাতুর্যেও তাহার কৃতিত্ব অনন্ত- 
সাধারণতা লাভ করিয়াছে । মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর 
রচনা অর্থগৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহ 
কাব্যরম রসিক কোবিদগণের-_ 
“উপমা কালিদাসন্ত ভারবেরর্থগৌর্বম্। 
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥* 
এই বচনটা দ্বারাই" সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ 
টাকাকার মঙ্লিনাথও একটা শ্লোকে অন্তর রসপূর্ণ নারিকেল 
ফলের সহিত ভারবিকবির উক্তির তুলন। করিয়া রসিকদিগকে 
ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়! গিয়া- 
ছেন, টাকাকারক্কুত শ্লোকটা এই,-_ 
“নারিকেলফলসম্মিতং বচে। ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে। 
স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং সারমন্ত রসিক যথেপ্সিতম্‌ ॥” 
কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খুষ্টায় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যমান 
ছিলেন। তাহার কবিত্বসৌরভ তৎপরবর্তী কালে চারি- 
দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫*৭ শকে উৎকীর্ণ 
২য় পুলকেশীর শিলালিপিতে একযোগে প্রসিদ্ধ কবি কালি- 
দাসের সহিত তাহার সমাবেশ দেখিতে পাই। 
ভারশিব, প্রাচীন জাতিবিশেষ। 
ভারসহ (তরি) সহ-অচ. ভারস্ত সহঃ। ভারসহুনকারী। 
ভারসাঁধন (রি) 
ভারসাধিন্‌ (রি) 
ভাঁরহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ৬ ভারম্ত হরঃ। ভারবাহক। 
ভারহার (পুং) ভারং হরতীতি হ-অণ,। ভারবাহক (শব্দর) 
ভারহারিক (ত্রি) ১ ভারহরণকারী। ২ ভারবহনকারী। 
ভারহারিন্‌ (ত্বি) ভারং হরতীতি হৃ ণিনি। ভারহ্রণকারী, 
তগবান্‌ বিষুণ। পৃথিবী যখন পাপে ভারাক্রান্ত হন, বিষুঃ 
তখনই তাহার ভারহরণ করেন। 
ভারাক্রান্ত (ত্রি) ভারেণ আক্রান্তঃ ৩তৎ। তারপীড়িত, 
ভারদ্বার৷ আক্রান্ত । স্ত্রিয়াং টাপ.। ভারাক্তাস্তা, ছন্দোভেদ । এই 
ছন্দের গ্রতিপাদে ১৭টা করিয়া অক্ষর আছে। ইহার লক্ষণ_ 
“ভারাক্রান্ত মম তন্থরিয়ং গিরীক্্বিধারণাৎ।” ( ছন্দোম*) 
এই ছন্দের ১১২,৩,৪১১৯,১২,১৫, ও ১৭ অক্ষর গুরু, 
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কঠিন ব্যাপারসাধনকারী । 


খা 


তত্তিন্ন লঘু। 
ভারি (পু) ইভস্ত অবিঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেম) 


( দেশজ) ২ ভারবহনকারী, সাধারণতঃ যাহারা জঙলবহন 
করে, তাহাদিগকে ভারি কহে। 
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ভারৌলীগঙ্গাতীর 
ভারিক (পুং) ভারোহন্তি বাহতয়ান্ত (অত ইনিঠনৌ। প| 
৫২১১৫ ) ইতিঠন্‌। ভারবাহক, চলিত ভারী। পধ্যায়__ 
ভারবাহ, ভারবাহক, ভারহর, ভারহার। (শব্দরত্বাণ) 
“তত্র চাগ্রাগতাঃ কেচিৎ তমূচুঃ কাষ্ঠভারিকাঃ1” 
( কথাসরিৎৎ ৩৭৫৬ ) 
ভারিট (পুং) পক্ষিবিশেষ। পর্যায় -ঠাঁনচটক, শৈশিব, 
কণভক্ষক। (রাজনিৎ ) 
ভারিন্‌ ( পুং) ভারোহস্ত্যন্মিন্‌ বেতি, ভার-ইনি। ১ ভার- 
বাহক। “চক্রিণে! দশমীস্থম্ত রোগিণে। ভারিণঃ স্্িযাঃ। 
ন্নাতকম্ত চ রাজ্ঞশ্ত পন্থা দেয়ো বরম্ত চ॥৮ (মন্ত্র ২১৩৮) 
(তরি) ২ ভারযুক্ত। 
ভারুচি (পুং) ধর্মশান্্ ও বেদাস্তশান্ত্র-গ্রণেতা । বিজ্ঞানেগ্বর 
হঙ্ঠার নামোল্লেথ করিয়াছেন । 
ভারুজিক (ত্রি) তরুজ শৃগালসন্বন্ধীয়। (পাৎ ৫৩১০৮) 
ভারুগ্ডি (পুং) উত্তরকুরুবর্ষস্থ পক্ষিভেদ। 
“ভারুণ্ডানাম শকুনাস্তীক্ষতু ডা ভয়ানকা1ঃ1” (ভা* ভা-৭অ-) 
২ সামভেদ। ৩ এতচ্ছামদ্রষ্ট ধষিভেদ। এই শবেব 
পাঠান্তর--ভারুড়। 
“আজ্যদোহানি মামানি গাঙিকং ভারুড়ানি চ। 
পশ্চিমে দ্বারপালৌ তু পঠেতাং সামগৌ তথা ॥” 
(বিধানপারিজাতি ) 
ভারূপ (ক্লী) ভা রূপমস্ত। চিদাত্মক, আত্মা 
ভারোদ্বহ (পুং) ভারবাহী, চলিত কুলি, মুটে। 
ভারোপজীবন (ক্লী) ভারবহন দ্বারা জীবিকার্জজনকাবী । 
ভারৌলী, উ* প* গ্রদেশের রায়বরেলী জেলায় ভর জাতির 
প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। বর্তমান নাম বরেলী। 
[ রায় বরেলা দেখ ।] 
২ ঝ্ণাসি জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গগ্ডগ্রাম । 
ভাগ্ডের হহতে ১॥* ক্রোশ দক্ষিণপৃব্ধে অবস্থিত । এখানে 
চন্দেল। রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটা স্রপ্রাচান শিবমন্দির 
বিছ্কমান আছে। 
৩ গোরথপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
এখানে কর্ণ জলধারার নিকট একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসা- 





বশেষ দৃষ্ট হয়। 

তারৌলীগঙ্গাতীর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার 
অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানে একটী বৌদ্ধবিহারের 
ধ্বংসাবশেষ ও একটী সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউন্সিয়াং এই স্থানে 


আসিয়াছিলেন। 





উট | ভারবাহিকা, ভারবহনকারিণী স্ত্রী। 
ভাগ (পুং) ভর্মস্ত দেশভেদস্ত রাজ! অণ.। ভর্গদেশবৃপ। 
ভার্গভূমি (পুং) আঙ্গিরদ ভার্গব পুন্রভেদ। (হরিব* ৩অ) 
ভার্গবেশ্বরতীর্ঘ (রী) তীর্থবিশেষ । 
ভার্শব (পুং) ভূগোরপত্যং তদ্গোত্রাপত্যমিতি ভূগ-অণ, | 
১ পরশ্তরাম। ২ শুক্রাচার্ধ্য। 
“তম্মিন্‌ নিষুক্তে বিধিন! ঘোগক্ষেমায় ভার্গবে। 
অন্যমুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভূগুরনিশ্দিতম্‌।”(ভারত ১/৬৬৪৫) 
৩ধন্বী। ৪ গজ । (মেদিনী) £ ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য- 
দেশান্তর্গত দেশবিশেষ। (মার্কণেয়পুৎ ) ৬ কুলাল। 
“গৃত্বা তু ভাং ভার্গবকর্্মশালাং 
পার্থো পৃথাং প্রাপ্য মহান্ুভাবৌ |” (ভারত ১১৯২১) 
ভগুঃ স্বঘটবুন্বিঃ জীবিকার্থং ভূৃগুণাব্যবহরতীতি ভার্গবঃ 
কূলালঃ (নীলকঠ) ৭ মার্কগেয়। (ভারত ১৩২২/১৫) 
৮ শৌনক। (ভারত ৩৯৯৪১) (তরি) ৯ ভৃগুবংশীক্ব। 
“শৃথু রামস্য রাজেন্দ্র ! ভার্গবন্ত চ ধীমতঃ1”(ভারত ৩৯৯৪১) 
১* নীলভৃঙ্গরাজ। (ত্রিকা* ) ১১ হীরক । (বৈদ্যকনি* ) 
১২ সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা । (সহাৎ ৩২২২) 
ভার্গব, বাগ্হ্ষণকাব্য প্রণেতা । 
ভার্গবআচার্ঘয, নামসংগ্রহনিঘণ্ট.রচয়িতা। 
ভার্গবন (ক্লী) দ্বারকাস্থিত বনতেদ। (সরিব* ১৫৭ অ্) . 
ভার্গবপুর, উ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর। ঘর্থরা নদীর বামকুলে অবস্থিত। বর্তমান নাম 
ভাগলপুর। ইহার সন্নিকটে অনেক ধ্বংসাবশেষ, দৃ্ হয়। 
ভার্গবপ্রিয় ( পুং) ভার্গবন্ত প্রিয়ঃ, শুক্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাকত্বাৎ। 
হীরক । 
ভার্গবব্রাক্মণ) ভরোচবাসী ত্রান্ষণজাতির শাখাবিশেষ। 
ভার্গবরাম, বর্ণসঙ্করজাতিমালাপ্রণয়নকর্তী। 
ভার্গবরাম, জনৈক মহাপুরুষ। ইনি ২য় পেশবা বাঞজধিরাওর 
গুরু ছিলেন। 
ভার্গবী (স্ত্রী) ভার্গব-ভীপ। ১ পার্বতী । তৃগোরপত্যং স্ত্রী 
ভূগু-ডীপ.। ২ লঙ্ষ্মী। 
“এতত তে কথিতওং ব্রহ্মন্‌ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। 


ক্ষীরাকৌ শ্রীর্ষথ। জাতা৷ পূর্বং তৃগ্ুন্ুতা সতী ।(বিষুপু* ১/৯/১৪৬) 


৩ দূর্ববা। ৪ নীলদুর্ববা। (শব্দরদ্বা* )৫ শ্বেতদুর্বা | (রাজনিৎ) 
৭ ভৃগুবংশীয় স্ত্রীমাত্র। 

(ভারত ১৭৩৩৩ ) 

ভার্গবী, পুরী জেলা প্রবাহিত একটা শাখানদী। মহানদীর 


[৪০০ ] 





ভারৌহী ( রী) ভারং বহতীতি বহু-ধি, স্ত্িয়াং ভীপ্‌, বন্ত 


ভাষ্যা 





কোয়াখাই নদীর শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া চিহ্বান্্দে পতিত 
হইয়াছে। 

ভার্গবীয় (তরি) ভার্গবসম্বন্ধীয়। 

ভার্গায়ন (পুংস্ত্রী) ভার্গন্ত গোত্রাপত্যং ্রৈগর্তাদিত্বাৎ ফঞ, 
( পা ৪/১/১১১) ভর্গের গোত্রাপত্য। 

ভাঁগি (পুং) ভর্গের গোত্রাপত্য | 

ভার্গী (শ্রী) ভূ্-ঘঞ, ভার্গোহস্ত্ন্তা ইতি (জ্যোৎক্গাদিভ্য 
উপসংখ্যানম্‌। গ! ৫1২/১*৩) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা অণ. ততো 
ডীপ্‌। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বামনহাটা। 
810)1)0081001)09 00. 801001010)) হিন্দী--বরঙ্গী) মহারাষ্__ 
তারঙ্গী; ত্রৈলঙ্গ-_ভণ্টমারঙগ,নেপাল-_চুয়!। সংস্কৃতপর্ধ্যায় গণ্দিত- 
শাখী, ফী, অঙ্গারবল্লরী, ব্রাঙ্গী, ব্রাহ্মণযষ্টি, বাস্তারি, ভূঙগজা, 
পদ্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কামজিত, শুরধপা, ভ্রমরেষ্টা, 
শত্রমাতা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কাল, শ্বাস, শোক, 
ব্রণ, কমি, দাহ ও জরনাশক। (রাজনি* ) 

[ ব্রাঙ্গণযষ্টিকা দেখ ] 

ভার্গী গুড় পু) শ্বামাধিকারের ওষধবিশেষ। প্রস্তরত প্রণালী,__ 
তার্গী (বামনহাটী ) সাড়ে বারসের, দশমূল ১২॥ সের এবং 
হুরীতকী একশত এই সকলের চতুণ্ডণ ১১৬ সের জল দ্বারা 
পাক করিয়! চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। 
পরে বস্ত্রপ্ধার৷ ছাকিয়! এ কাথে ১২॥* সের পুরাতন গুড় এবং 
ত্র সিদ্ধ হরীতকী দিয়া পুনরায় যুছু অগ্নির উত্তাপে পাক 
করিতে হইবে, পরে উহা! লেহবৎ হইলে, নীমাইতে 
হইবে। ইহা শ্রীতল হইলে তিন পোয়৷ মধু, এবং শু", 
পিগুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেক অর্থ 
পোয়! ও ঘবক্ষার চূর্ণ এক ছটাক প্রক্ষেপ দিতে হইবে। 
গ্রতিদিন এই হরীতকী একটী এবং লেহ চারি তোলা করিয়া 
সেবন করিলে শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস, অর্শ, অকুচি, গুন, 
মলভেদ ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, এবং স্বর, বর্ণ ও জঠরাগি 
উদ্দীপিত হইয়া থাকে । (ভাবপ্র* শ্বাসাধিকার ) 

ভার্গ্যাদি (পুং) বিষম অরের কষায়ভেদ। প্রস্তত প্রণালী ১-_ 
ভার্গী, অব, পর্ণটক, পুফর, শৃঙ্গবের, পথ্যা, কণাহ্ব ও দশ- 
মূল এই সকল সমভাগে অর্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে 
অদ্ধ পোয়৷ থাকিতে নামাইলে এই কষায় হয়, ইহা সেবনে 
বিষমজ্বর আগ প্রশমিত হয়।  (উভৈষজ্যরত্বা' অরাধি* ) 

ভাদ্বাজী (স্ত্রী) ভারদ্বর্জী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ভারা, 
বনকার্পাসী। (শব্রত্বাৎ) . 

ভান্ম্য (পুং) মুদগলগোত্র নৃূপভেদ। (ভাগৎ ৯২১৩৪) 

ভাষ্য1 (ন্ত্রী) ভরণীয়৷ ইতি (খছলোর্াৎ। গা ৩১১২৪) 


(01679990070 





ইতি ণ্যৎ টাপ্‌, বা ভয় দীপ্তযা আধ্যা। 
বিবাহিতা স্ত্রী। ষে স্ত্রীকে শাস্ত্ান্থসারে বিবাহ করা যায়, 
তাহাকে ভাধ্যা কছে। পর্য্যায়-_পত্ধী, পাণিগৃহীতী, দ্বিতীয়া, 
সহধর্শিণী, জা়া, দারা, ধর্মচারিণী, দার, কলত্র, কলত্রক। 
(শবরত্বা' ) শত অপকর্ম করিলেও ভার্যাকে ভরণ পোষণ 
কর। অবশ্তাকর্তৃব্য। 

“যস্ত নান্তি সতী ভার্ষযা গৃহেষু প্রিয্ববাদিনী। 

অরণ্যং তেন গন্তবাযং ষথারণ্যং তথ গৃহম্‌ ॥৮ 

'(ব্রহ্গবৈবর্তপুৎ প্রক্কৃতিথ* ৫৬ অন) 

যাহার গৃহে প্রিষ্ববাদিনী সতী ভার্ধ্যা নাই, তাহার অরণ্যে 
গমন করা উচিত। যে হেতু তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ 
উততয়ই সমান। র্‌ 

মন্ধৃতে লিখিত আছে, যে পরিবার মধ্যে ভর্তা ও ভার্ধ্য। 
উভয়ে পরম্পর পরম্পরের উপর নিত্য মন্তষ্ট থাকেন, সে কুলে 
নিশ্চয়ই কল্যাণ হুইয়। থাকে । বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী 
না হইলে তায! ভর্তার প্রমোদ জন্মাহতে পারে না, 
আবার স্বামীর গ্রীতি ন! হইলেও স্থসস্তানোতৎপাদন হয় না। 
ভাধ্যা যদি তৃষণাদি দ্বারা সর্বদা মনোহরভাবে সজ্জিত 
থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইতে থাকে, আর স্ত্রী 
যদি রুচিকর না! হয়, তাহা হইলে সকল গৃহই শোতাহীন হয়। 

যে কুলে স্ত্রীদিগের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা 
তথায় প্রসন্ন থাকেন,--সে কুলে সর্বদা মঙ্গল হয়। যে পরি- 
বার মধ্যে স্ত্রীগণ সদ! দুঃখিত, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। 
অতএব যাহার! শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্্য 
কালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, ভূষণ 
ও বপনাদি দ্বারা স্ত্ীদ্দগকে সন্ত রাখিবেন। (মন্গ ৩অ*) 

ভাধ্যার দোষ--ভা্যা যদি বিরূপ, কশ্মলা, কলহ- 
প্রিয়, বাক্যের প্রতিবাদকারিণী, কুক্রির়াসক্তা, লঙ্জাহীন।, 
ও পরগৃহাকাঞ্জিণী হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত জরাযুক্ত বল৷ 
যায়। সর্পষুক্ত গৃছে বাস করিলে যেমন প্রাণ নাশের সম্ভা- 
বনা, সেইনূপ ঈদৃশ ভা্য। যাহার গৃহে বিদ্তমান, তাহার মৃত্যু 
নিশ্চয় অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে তাহাকে মৃত্যুযন্ত্রণ। ভোগ করিতে 
হয়। ভার্্য! অন্ুরাগিণী কিনা, তাহা বিভব ক্ষীণ হইলে 
বুঝ! যায়। * 





* গ্ষন্ ভার্ধযা বিরপাক্ষী কশ্বল। কলবহপ্রিয়! ৷ 
উত্তরোত্বরবাদান্তাৎ স। জর! ন জরা জর! ॥ 
বন্ত তাধ্যাশ্রিতান্ত্র পরবেশ্মাতিকাজ্জিণী । 
কুক্রির৷ ত্যজলজ্জা চ স। জর! ন জর জরা | 


ট.66. ১৬১ 





ভার্যা 





এ পি চপ 


ভার্ধ্যার গুণ--যে ভার্্যা গুণজ্ঞা, অন্পসন্তষ্ট, পতিগ্রাগা, 
গৃহকাধ্যে দক্ষা,সর্বদ। ভর্তার প্রিয়বাদিনী,নিত্য শ্নাতা, স্থগন্ধা, 
স্বল্প ভাষিণী, ধার্মিক, পিতৃ ও দেবপ্রিয়া এবং সর্সৌভাগ্য- 
বদ্ধিনী হয়, তাহার পতি মনুষ্য হইয়াও স্বর্গীধিপতি ইন্দ্রের 
তুল্য। এইরূপ ভাধ্যা লাভ বহু পুগ্যফলেই ঘটিয়৷ থাকে। 
ভা্যা, অদ্ধাঙ্গ-ম্বরূপা, ভাধ্যাহ একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুহৃদ, এবং 
ভার্ধ্যাই একমাত্র ত্রিবর্গের মূল । 
“সা ভাধ্য। য। গৃহে দক্ষা! স। ভার্যা যা গ্রজাবতী। 
স| ভার্য্যা ষ! পতিপ্রাণ! সা ভার্য্যা যা পতি ব্রতা ॥ 
অদ্ধং ভার্ধ্যা মন্ুষ্যস্য ভার্যয] শ্রেষ্ঠতম: সখ | 
ভাধ্যামূলং ত্রিবর্গস্ত ভার্ধযামুলং তরিষ্যতঃ ॥” 
(ভারত ১৭৪ অ০) 
ভাধ্যাই একমাত্র ধন্মার্থকামের মুল। অতএব যাহাতে 
ভাষ্যার প্রীতি উৎপাদন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া অধত্য 
বিধেয়। যাহার ভাধ্য। নাই, তাহার গৃহ শূন্য, এইজ ভাখ্যা 
গৃহপদ-বাচ্য । 
“ভাধ্যাশুন্। বনমাঃ সভার্ধ্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ। 
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥” 
(ব্রহ্গবৈবর্তপুৎ ৫৬ মণ) 
ভার্ধ্য। কখনই ত্যজ্যা নহে। যদি কেহ সংসারের প্রতি 
বিরক্ত হইয়৷ অনপত্যা যুবতী পতিব্রতা পত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার মোগ্গ 
হওয়া দূরে থাকুক, বরং নরক হইয়া থাকে । যুবতী ভার্ধ্যাকে 
দূরে রাখিয়। প্রবাসে বাণিজ্যাদির জন্য অধিক দিন থাক। 
শান্ত্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। 
“অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্‌। 
ত্যক্তা ভবেদ্যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতি বা । 
বাণিজ্যে বা প্রবাসে ব! চিরং দূরং প্রয়াতি যঃ। 
তীর্থায় তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম খণ্ডিভুম্‌। 
ন মোক্ষস্তস্ত ভবতি ধন্মস্ত শ্থবলনং ঞ্বমূ॥ 
অভিশাপেন ভার্ধ্যায়। নরকঞ্চ পরত্র চ। 
ইহৈব চ ষশোনাশ ইত্যাহ কমলোস্তবঃ |” 
ক্রেক্ষবৈবর্তপু" শ্রীকৃষ্ণ জন্মথ* ১১২ অ+) 





ছুষ্ট। ভার্য। শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্বরদ।য়ক।;। 
নদর্পে চ গৃহে বাসে। মৃতারেব ন সংশয়ঃ ॥ 
আপন মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্‌। 
ভার্ঘযাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে হুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিখিষ্‌ ॥ 
(গকুড়পু, নীতিপা* ১৮, ১৭ জ:) 





ভাল 


সতত সন্্ই রাখিবে, কেন না, তাহাদ্দিগের সস্তোষে মঙ্গল, 
আর অসস্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। যে ঘরে বা বংশে 
ভর্তা বা ভাঁধ্যায় বিশেষ গ্রীতি নাই, তথায় ফদাই অমঙ্গল 
ঘটিয়া থাকে । চন্দ্রদেব ভার্ধ্যাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার 
করায় রাজযক্মরোগে আক্রান্ত হন। (কালিকাপু* ২* অ') 
পুরুষদিগের স্থথ ও ধনাগম সকলই ভারধ্যাধীন। যজ্ঞাদি 
ধর্ম কম্ম্ম ভার্ষ্যা ভিন্ন হয় না, যেখানে ভার্্যা থাকে, তথায় 
গৃহ এবং ভার্য্যাকে লইয়াই পুরুষ গৃহী হইয়৷ থাকে। 
“ভাধ্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনেো৷ ধনাগমঃ। 
ভার্য্যাধীনে। মখোতপত্তিঃ ভার্য্যাধীনঃ স্থুখোদয়ঃ ॥ 
যত্র ভার্ষ্যা গৃহং তত্র ভা্ধ্যাধীনো গৃহে বসেৎ। 
ন গৃহেন গৃহস্থঃ স্তাৎ ভার্ষ্যয়। কথ্যতে গৃহী ॥৮ 
(পরাশরস্থৃতি ) 
ভার্যযাট (ব্রি) ভার্যয়! অটতি বর্ততে ইতি অট গতৌ পচাগ্ছ্‌। 
অন্থকে স্বীয় স্ত্রীদাতা। যে নিজ স্ত্রীকে অন্যের উপভোগের 
নিমিত প্রদান করে, অথবা পর পুরুষের নিকট গমনার্থ 
অন্থমতি দেয়। 
ভার্যাটিক (পুং) অট গতৌ ভাবে ঘঞ, ভার্যয়। আটো! 
গতিত্রমণং বা অস্ত্ন্তেতি ভার্ধ্যাট-ঠন্‌। ১্ত্রী কর্তৃক পরাজিত। 
২ হরিণবিশেষ। ( মেদিনী ) ৩ মুনিবিশেষ। (হেম) 
ভার্ম্যাত্ব ক্ী) ভার্ধ্যা। ভাবে ত্ব। ভার্ধ্যার ভাব বা! ধর্ম, পত্বীত্ব। 
“এতেষামেব জন্তুনীং ভার্্যাত্বমুপযাস্তি তাঃ।” (মন্ত্র ১২৬৯) 
ভাষাণপতী (পু) ভার্ধ্যা চ পতিশ্চ তৌ, (রোজাস্তাদিষু পরম। 
পা ২২৩১) ইতি সাধুঃ। যোধিৎপত্তী, স্ত্রীও স্বামী। এই 
শব্দ নিত্য দ্বিবচনাস্ত। পর্য্যায় দম্পতা, জম্পতী, জায়াপতী। 
(অমর) 
ভার্ধযাধিকারিক (ত্রি) ১ ভার্্যা সন্বস্থীয় বক্তব্য বিষয় যাহাতে 
আছে। ২বাংস্তাক্সনকূত কামস্থত্রের তদ্বিষয়ক অধ্যায়ভেদ। 
ভাষ্যারু (পুং) ভাব্যাং খচ্ছতীতি খ গতৌ উণ্‌। ১ সৃগ- 
ভেদ। ২ ক্রীড়া হ্বারা পরভার্ধ্যাতে পুত্রোৎ্পাদক | ৩ পর্বত- 
ভেদ। (মেদিনী) 


ভার্য্যাবও (তরি) ভার্ধ্যা বিগ্যতেহন্ত মতুপ্‌, মস্ত ব। ভাধ্যা- 


যু, পত্বীযুক্ত। 

ভাষরাবৃক্ষ (পুং) ভাধ্যাবৎ প্রিয়ো বৃক্ষঃ। পত্রদবৃক্ষ। 

ভাষেবাঢ (পুং) উড়া ভা্যা যেন, আহিতাদিত্বাৎ বাহু, 
পরনিপাতঃ। উদ়ভার্ধ্যক, বিবাহিত । *' - 

ভাল (ক্লী) ভা দীপ্ত ভাবে ক্কিপ, ভাং লাতি গৃহাতীতি 
লা (আতোহম্পসর্গে কঃ। পা ২৩) ইতি ক। ত্রদ্ধয়ের 


৪০২ ] ভালুক 





 কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পরিণীতা৷ ভাধ্যা্দিগকে 





উর্জধভাগ কপাল। পর্য্যায়,--ললাট, অলিক, গোধি। (রাজনি') 
“স্বামিন্‌ ভন্ুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্‌ কুরু। 
প্রাণেশ ক্রটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয় ॥৮ 
(সাহিত্যদ* ৩ পরি* ) 
ভালকৃৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায় ) 
ভালচক্দ্র (পুং) ভালে চন্দ্রো যন্ত। ১শিব। ২ গণেশ। 
(স্ত্রী) ৩ ুর্গা। 
ভালচন্দ্রাচার্যয (পুং) আচার্যভেদ। 
ভালদর্শন (ব্লী) ভালে ললাটে দূর্শনং যন্ত। সিশ্দুর। 
ভালদৃশ. (পুং) ভালে ললাটে দৃক্‌ নেত্রং যন্ত। শিব। 
ভালন্দনক (তরি) ভলন্দনের গোত্রাপত্য। 
ভালনেত্র (পুং) ভালে নেত্রং যস্ত। ১ শিব। (ত্ত্রী) ২ দুর্গা" 
ভালয়ানন্দাচার্যয (পুং) আচাধ্যভেদ। 
ভাঁললোচন (পুং) ভালে লোচনং ষস্ত। ভালনেত্র। শিব। 
“ভাললোচনভাবজ্ঞা ভূতভব্যভবতপ্রতূঃ।” (কাশীথ* ২৯।১৩৯) 
ভালাঙ্ক (পুং) ভালন্তেব অস্কো যত্র ভালে অস্কো যন্তেতি 
বা। ১ করপত্র অস্ত্র, চলিত করাত। ২ শাকভেদ। ৩ রোহিত 
মত্ম্ত। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ । ৫ কচ্ছপ। ৬ হর। (মেদিনী) 
ভালস্ত অস্বঃ। ৭ ললাটচিহ্ন। 
ভালু (পুং) ভূণাতি রোগান্‌ ভূ উদসনে উপ. রস্ত ল। 
আদিত্য। (উজ্জ্বল) 
ভালুক (পুং) ভলতে হিনস্তি প্রাণিন ইতি তল হিংসায়াং 
বাহুলকাৎ উক, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ। ভন্নুক। 
'ভালুকে। ভালুকো ভল্লোহচ্ছতল্লোহচ্ছোহপি ভন্গুকঃ1+(ভরত) 
ভালুকি (পুং) ১ জনৈক সংহিতাকার। ইনি লাঙ্গলক মুনির 
শিষ্য ছিলেন। (কব্রঙ্গাগুপুং ) ষোগশাস্ত্রপ্রবর্তক খষি। হঠ- 
প্রদীপিকায় ইহার নাম পাওয়। যায়। ৩ বৈদিক গ্রন্থ গ্রণেত। 
জনৈক পণ্ডিত। টোৌডরানন্দে ইহার নামোলেখ আছে। 
ভালুকিন্‌ (গুং) আচাধ্যভেদ। 
তালুকীপুজ্র (পুং) আচাধ্যতেদ। (শেতপথ ব্রাৎ ১৪।৯৪/৩১) 
ভালুষণ1, বোষ্বাই প্রেসিডেন্সির মহীকাত্তা এজেন্সির অন্ত- 
গত একটী ক্ষুদ্র সামত্ত রাজ্য। প্রধান নগরের নাম ভালুষণা। 
অক্ষাণ ২৩* ৫৮:৩৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭২৫০ পুঃ। ভূপরি- 
মাঁণ ৫৯ বর্গমাইল। এই স্থানের সামস্তরাজ জাতিতে কছুবন 
কোলি এবং হিন্দুধন্মীবলম্বী। ইনি ইদররাজকে বাধিক 
১১৬* টাক। রাজত্ব দিয়। থাকেন। ই'হার উপাধি ঠাকুর। 
ভালক (পুং) ভলতে হিনন্তি জীবানিতি ভল-( উলুকা- 


দ়সচ | উণ্‌ ৪1৪১) ইতি উক ততঃ প্রজ্ঞাদিত্যাদণ্‌। ভন্গুক 
স্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ। [তন্গুক দেখ।] 





ভালেম্থলতান উপাধি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
স্থলতানপুরে প্রবাদ এই ধে, অধ্ররার়ের পুত্র বড়ার রায় দিল্লীর 
বাদপাহের অধীনে বৈদ বংশীয় সৈম্তের অধিনায়ক ছিলেন। 
একদা তিনি বাদসাহু কতৃক ভাড়দ্িগকে দমন জন্ত 
প্রেরিত হন। তিনি কৃতকাধ্য হুইয়৷ দিল্লীতে প্রত্যাগমন 
করিলে বাদসাহ তাহাকে যে "আও ভালে সুলতান” এই 
বাক্য দ্বার! অভিনন্দন করেন। তদবধি উহার! এই সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইয়া থাকে । নমাবার কেহ কেহ বলেন যে, উহার! 
তিলকচাদ হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে ইহারা বলভীবংশীক্প সৌরাস্রপতিগণের 
বংশধর। বুলন্দসহরবাসিগণ সিঙ্ধরাঁজ জয়সিংহকে আপনা 
দিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। সাহাবুদ্দীন্‌ ঘোরী 
পৃ্থীরা্জকে পরাজিত করিবার পর জয়সিংহকে ভালে- 
স্থলতান উপাধি প্রদান করেন। 
ভাল্ল (ত্রি) ভল্ল সন্বন্ধীয়। 
ভাল্লকীয় (ত্বি) ভল্লকীসম্বন্ধীয়। 
ভাল্পপালেয় (ত্বি) ভল্লপালের গোত্রাপত্য। 
ভাল্পবি (পুং) ১ সাম শাখাভেদ। তদধ্যেতা। “তামে- 
তাং ভাল্লবায় উপাসতে” (তাণ্যবা* ২২1৪) “তামেতাং 
পরিবর্তিনীং বিষ্টতিং ভাল্লবিশাখাধ্যায়িন উপাসতে” (ভাষ্য) 
ভাল্লবিন্‌ (পুং) ভল্লবির শিষ্য বা তন্মতানুবর্তৃক সম্প্রদার। 
ভাল্লবেয় (পুং) ১. ভল্লবির গোত্রাপত্য। ২ ইজ্জায়ের 
নামান্তর । ৩ আচাধ্য ভেদ। 
ভাল্লবেয়োপনিষদ্‌, উপনিষদ্তেদ। 
ভান্গুক (পুং) ভানুক। ( অমরটাক। ভরত ) 
ভাব (পুং) ভাবয়তি চিন্তয়তি পদার্থানিতি ভু-ণিচ,, পচাস্যচ 
ভবতীতি ভূ "ভবতেশ্চেতি বক্তব্যম্ত ইতি কাশিকোক্তের্পো৷ বা। 
১ নাট্যোক্তিতে বিদ্বান্‌, নাটকে যে স্থলে ভাব শবের প্রয়োগ 
হয়, তথায় বিদ্বান্‌কে বুঝায়। ২ মানসবিকার। ৩ সত্তা । 
“না সতো বিদ্ভতে ভাবো নাভাবে বিগ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্বনয়োস্তবদশিভিঃ 1” (গীতা ২১৬ ) 
৪ স্বভাব । € অভিপ্রায়। 
“তন্তয ধর্্ীর্থবিছুষো ভাবমজ্ঞায় সর্ব্বশঃ। 
্রাহ্মণাবলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥” (রামায়ণ ২২1১৯) 
৬ চেঞ্। ৭ আত্মা। ৮ জন্ম। (অমর )৯ চিত্ত। (মন 9২২৭) 
১৯ ক্রিয়া । ১১ লীলা । ১২ পদার্থ। (রঘু ৩৪১ ) ১৩ বিভূতি। 
১৪ বুধ। ১৫ জন্ত। ১৩ রত্যাদিভাব। ১৭ গৌরবিত। 
১৮ অভিনয়াস্তর ৷ (ত্রিক*) ১৯ বিষয়। 






“অবপ্তস্তাবিনো ভাবা ভবস্তি মহতামপি। 

নগ্রন্বং নীলকণ্ঠন্ত মহাহিশয়নং হবেঃ ॥৮ (হিতোপদেশ ) 

২০ পর্যালোচনা । (মন ৬।৮০)২১ প্রেম। (গীতা ১৯১৮) 
২২ যোনি । ২৩ উপদেশ। (ধরণি) ২৪ সংসার । (অনেকার্থকোষ) 
২৫ ধাত্বর্থ। (মুগ্ধবৌধটাকা রামতর্ক বাগীশ)২৬ নবগ্রহের শয়নাদি 
দ্বাদশ চেষ্টা । 

সঙ্কেতকৌমুদীতে দ্বাদশ ভাবের বিষয় যে রূপ লিখিত 
আছে, সংক্ষেপে এহ স্থলে তাহ! পধ্যালোচিত হহল। কোণঠী- 
বিচার করিতে হইলে গ্রহ্দিগের ভাবের উপর বিশেষ 
লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ কোন্‌ গ্রহ কি ভাবে আছে, তাহার 
ফল দ্বার ক্ষমতা আছে কি না, তাহা স্থির করিয়। তৎফল- 
নির্ণম কর! সর্ধতোভাবে বিধেয়। দ্বাদশভাব যথা-- 

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশন, 
৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবনতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, 
১৯ নৃত্যলিপ্স।, ১১ কৌতুক ও ১২ নিদ্রা। এই দ্বাদশ ভাব। 
নিয়লিখিত প্রণালী অনুসারে এই নকল ভাব স্থির করিতে হয়। 

রবি প্রন্তি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে 
হইলে, তৎকালে গ্রহ্গণ কোন্‌ নঙ্গত্রে অবস্থিত, তাহা নিৰপণ 
করির প্র গ্রহাধিষ্টিত নক্ষত্র বার! গ্রহকে পূরণ করিতে হইবে 
এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিঠিত রাশির যে নবাংশতাবে অবস্থিত 
আছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা এ পুরিত অঙ্ককে গুণ 
করিবে, পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্মনক্ষত্রাঙ্ক এ অঙ্কে 
যোগ করিয়। জন্মলগ্রসংখ্যক অঙ্ক ও উদরাখধি জাতদণ্ড তাহাতে 
মিলিত করিতে হইবে। তঙৎপরে এ সকল অঙ্ককে ১২ 
দিয়। ভাগ দিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, সেহ অঙ্ক সংখ্যায় দ্বাদশ 
তাব জান যাহবে। যাদ শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহা হহলে শয়ন 
ভাব, ২ থাকিলে উপবেশন ভাব, এহখপে ভাবসকল স্থির 
হহবে। 

রবিগ্রহের শয়নাদি ভীবগণনা করিবার সময়ে দাদশ 
হৃতাবশিষ্ট অন্কে ৫ যোগ করিতে হইবে, এবং চগ্রগ্রহের ৩, 
মঙ্গলের ২, বুধের ৩১ বৃহস্পতির ৫, শুক্রের ৩, শনিগ্রহের ৩, 
রাহুগ্রহের ৪, এবং কেতুগ্রহের ৫ যোগ করিয়া ভাব বিচার 
করিতে হইবে। যুক্তাঙ্ক দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায় 
উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ঠ থাকিবে, তাহাতে 
তাঁব সকল জানা ঘাইবে। রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের 
৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২* পৃর্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, 
বৃহস্পতির ১১ পৃৰ্বফন্তুন্নী, শুক্রের ৮ পুত্যা, শনির ২৭ রেবতী, 
রাছর ২ তরণী এবং কেতুর ৯ অশ্কেষা, এই সমুদয্স নঙ্গত্র 
গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত । পূর্বে যে গ্রহগণের জন্ম- 
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হইবে। 
এই দ্বাদশভাব আনয়নেরও বিস্তর মতভেদ আছে। 


মতান্তরে ভাবানয়ন--শয়নাদি দ্বাদশভাঁব বিচার করিতে হইলে 
রধ্যা্দি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিমিত অঙ্ক দ্বারা 
সুরধ্যাদিগ্রহসংখ্যক অন্ককে গুণ করিতে হুইবে। পুনরায় 
প্র অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণন। 
কর। হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ষত্র উহাতে যোগ করিতে 
হইবে। পরে লগ্মসংখ্যক অঙ্ক, আর জাতদগুপরিমিত অঙ্ক 
এই উভভগ্নাঙ্ক উহাতে যোগ করিয়। ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ক্রষে শয়নাদি ভাব স্থির করা 
ঘাইবে। মতান্তরে-_:যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক 
দ্বিগুণ করিয়া! ১৫ দিয়! তাহাকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্রে 
গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পূর্বগুণিত অক্কে যোগ 
করিয়া! ১২ দিয়! ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ। 
দ্বারা ভাব স্থির হইবে। 

প্রথমে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থির কর! আবশ্তক। 
কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাহা আগ্রে না জানিয়া 
তাববিচার নিপ্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল 
ভাৰ দ্বারা ফল ঠিক হয় না, ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এইজন্য 
বলাবলের উপর.বিশেষ দৃষ্টি রাখ। জ্যোতিবিদের অবশ্ঠকর্তব্য। 

নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে শুভ- 
দায়ক হয়, কিন্তু পাঁপগ্রহ করুক দৃ্ই হইলে কদাচ শুভকর 
হয় না, ষদি স্থীয় শক্রগৃহগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়! 
শত্রকর্তৃক দুষ্ট হয়, তাহ! হইলে পত্ধীর সহিত তাহার মৃত্যু 
হয়। যদি স্থানে শুভগ্রহ থাকে এবং এর শুভগ্রহ শুতাশুত 
গ্রহকর্তৃক তৃষ্ট হয়, তবে ত্বাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জায়া- 
স্থানে শয়নভাবেরও ফল এইরূপ অশ্ডভ ৷ 

কোন পাঁপগ্রহ নিদ্রা বা শয়নাবস্থায় স্থৃতস্থানে থাকিলে 
শুভদায়ক হইয়। থাকে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচারের 
আবশ্তক নাই। কিন্ত &ঁ পাপগ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ স্থানে 
কিংবা আপনার গৃহে অথবা মুল ত্তিকোগে থাকিয়া ম্ৃতস্থান- 
গত হয়, তাহ! হইলে অবশ্তই সন্তানের হানি হুইয়া থাকে । 
নিদ্রা বা শয়ন ভাবাপর শুভগ্রহ কতৃকি দৃষ্ট হইয়! সুতস্থানে 
থাকিলে প্রথম সম্তানের বিদ্ব হয়। 

নিদ্রা বা শয়নভাবাপর পাগগ্রহ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজ 
বা শত্র কর্তৃক অপমৃত্যু ঘটির়া থাকে । যদি এ পাপগ্রহ 
শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা! গুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ 
হস্ব, তাহা হইলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। 


শনি, মঙ্গল বা! রাহ মৃত্যুস্থ হইলে অপমৃত্যু বা শিরশ্ছেদন 
হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 

কর্স্থানে কোন পাপগ্রহ শয়ন বা ভোজন ভাবে থাকিলে 
দূরিদ্রুতা হেতু সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে হয়। 

চক্র কৌতুক অথব প্রকাশ ভাবে কর্ণস্থানে থাকিলে 
প্রবল রাজযোগ হয়। যদি শুতগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুস্ত 
হইয়া ২,১*,১১,৯ বা ৫ম গৃছে থাকে, তাহ হইলে মহতী 
লিদ্ধি লাত হইয়া থাকে । 

রবি শয়নভাবে থাকিলে মন্দানিযুক্ত, পিশুশুলরোগ, শ্লীপদ 
এবং অর্শ বা ভগন্দর রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে 
শিল্পকর্মনকারী, শ্তামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, ছুঃখ- 
যুক্ত ও পরসেবায় রত্ত হুয়। রবি যদি নেত্রপাণিভাবে থাকিয়া! 
লগ্ের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা। হইলে 
সকল প্রকার স্থখ, এবং এই সকল স্থান ভিন্ন অন্তস্থলে থাকিলে 
ক্রুরপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগধুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশন 
ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধী, পরদেষ্টা, ধার্মিক 
ও ধনবান্‌ হয়। কিন্তু ত্রিকোণ ও সপ্তমস্থানে থাকিলে দাতা, 
ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে । রবি গমনেচ্ছা- 
ভাবে থাকিলে নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, জুরগ্রক্ৃতি, 
দাম্ভিক, কপণ ও পরদার-রত হয়। রবি গমনভাবে থাকিলে 
প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিন হয়, সভাবদতি ভাবে থাকিলে 
ভার্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন, 
আগমভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্বদ। কর্মাকুশল, মিথ্যাবাদী, কু 
সিতবিগ্ভাসম্পন্ন, নির্দয় ও পরনিন্দক ; তোঞ্জনভাবে থাকিলে 
দাশ্তিক, মত্ম্ত ও মাংসলোভী, শান্ত্রবেত্তা এবং দদাচারী; নৃত্য- 
লিপসাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাবিস্যাকুশল, রাজপৃজ্য 
ও পণ্ডিত) কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন, 
সর্ববদ! কৌতুকপরায়ণ,দাতা, তোক্তা ও শির্পনিপুণ ; নিদ্রাভাবে 
থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিষুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোর্ী এবং 
পরনিন্দক হইয়া থাকে । 

রবির এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাগফল স্থির করিতে 
হইবে। চন্দ্রের ভাবফল--চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে ক্রোধী, 
দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহারোগী ও অলস হয়। চন্ত্রের 
শুরু ও কৃষ্ণপক্ষতেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে । চক্জ 
উপবেশনভাবে থাকিলে বিঘেষ্টা, প্রবাসী, পিত্বশৃরোগী, 
ধনহীন, কৃপণ, ও কুটিল) নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, 
শ্লীপদী, বাচাল, জর, খল ও বীর; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে 
অস্থিরমতি, মায়াবী, শ্লীপদরোগী ও ধনহীন) সভাবসতিভাবে 
থাকিলে দাতা, ধার্মিক ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ; আগমনভাবে থাকিলে 








ভাব 


বাচাল, প্রিয়, শান্ত প্রকৃতি, দ্বিপত্বীক, বু সন্ততিবুক্ত, ক্রোখা, 

মহাছঃখী ; তোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, জ্ঞাতিগণে 
পরিপৃরিত, দ্বাতা, ভোক্তা, অতিশয় মানী, ধনবান্‌, ক্ররকম্মা, 
চিররোগী, অতিশয় কৃশ এবং নিয়ত প্রবাসী; নৃত্যলিগ্লাভাবে 
থাকিলে গুণবান্‌, ধার্মিক, ধনবান্‌ বহুপুত্র ও দাতা, কৌতুক 
ভাবে থাকিলে সর্বন্থখসম্পন্ন, বিদ্বান ও দাত) নিদ্রাভাবে 
থাকিলে পাপী, পুত্রশোকধুক্ত, অতিশয় ছুঃখী এবং নিয়ত 
পৃথিবীভ্রমণশীল হইয়া থারে। 

মঙ্গলের ভাবফল।__মঙ্গল শয়নভাবে থাকিলে লম্পট, 
কূপণ, সুখী, অতিশয় ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পুত, 
উপবেশনভাবে থাকিলে নরাধম, ধনবান্‌, ক্ররকপ্মকারী, নিষ্ঠুর, 
ও পাপী; নেত্রপাণিভাবে থাকিলে সকল স্থলে সুখ, পুত্র, 
দার! ও ধনবুক্ত,দেহমধ্যে কিঞ্চিৎ জড় তা, অঙ্গনন্ধি বেদনাধুক্ত, 
ব্যান, অগ্নি, সর্প ও জলে ভয়বুক্ত হয়, ইহা কেবল লগ্নব্যতাত 
অন্তন্থলে থাকিলে হইবে। কিন্তু লগ্জে থাকিলে হহার অশুভ 
হইবে । মঙ্গল প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্‌, শ্ষণিক স্থুখ- 
যুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদি চিহ্ন এবং উচ্চ হইতে পতন) 
গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে প্রবাসণীল, গুহৃরোগী, ধনহীন ও 
কুকর্্রকারী; সভাস্থিততাবে থাকিলে ধার্টিক, বছুসন্ততি- 
বিশিষ্ট, গুণবান্‌, অত্যন্ত দাতা, শিরোরোগী ; আগমনভাবে 
থাকিলে খঞ্জ, কর্ণরোগী, পিত্তশুলরোগাক্রান্ত, নরাধম, ধনবান্‌; 
ভোজনভাবৰে থাকিলে মাংদলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্রোধী, 
নিরত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্‌; নৃত্যলপ্লাভাবে থাকিলে দাতা, 
ভোক্তা ও সুখী; কৌতুকভাবে থাকিলে সুপুত্রনৃক্, ধনী ও 
দুইটা পত্ী এবং বনুকন্তাসস্তানযুক্ত নিদ্রাভাবে থাকিলে মূর্খ, 
ধনহীন, ক্রোরী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতায়, তৃতীয়, নবম 
ও একাদশ এই সকল স্থানে থাকিলে উল্তপ্রকার ফল হয়। 
অন্তস্থলে থাকিলে শুভফল হইয়। থাকে । 

বুধের ভাবফল।__বুধ শয়নভাবে থাকিলে ধনী, ক্ষুধিত, 
থগ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হহয়া থাকে । অন্তস্থানে থাকিলে 
দরিদ্র ও অতিশর লম্পট হয়। বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে 
কবি, বাকৃপটু, গৌরবর্ণ ও অতিশয় বিশ্ুদ্ধাচারী হইয়৷ থাকে। 
উপবেশনভাবস্থিত বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শক্রগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক রোগ হয় । কিন্তু উক্তভাবস্থ 
বুধ স্থক্ষেত্রে বা মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত হইলে নানাবিধ 
স্থথ প্রদান করেন, নেত্রপাণিভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগ, 
বিদ্যাবিহীন ও পুত্রনাশ, প্রকাশন ভাবে থাকিলে দাতা,ধান্মিক, 
ধনবান্‌, গুণী ও বেদপারগ, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে লম্পট, 
স্ত্ণ দুষ্টভাধ্যাসম্পন্ন,ব্বিধ ছুঃথযুক্ত ও নিত্যকলহকারী এবং 
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বহুপ্রকাররোগবিশিষ্ঠ, গমনভাবে থাকিলে জলদ্দোষ ক্লোগ, 
বাণিজ্য দ্বার ধনলাভ, সপ ও সলিলভয়, নানাছুঃখভোগ, স্ত্রা- 
নাশ এবং অঙ্গবৈকল্য ) সভাবসতিভাবে থাকিলে মৃখ”ধনবান্‌, 
ধান্মিক ও চিররোগী ; আগমন ভাবে থাকিলে ক্রুরপ্রক্কৃতি, 
খল, অতিশয় মূর্খ, পাপঞ্চল, নরাধম, আস্থরমতি, গুহা ও 
মুত্ররুচ্ছদরোগবিশিষ্ট ; ভোর্জনভাবে গাকিলে ধনহীন,পরদ্ধেষ্টা, 
প্রবাণী, রোগী, বামদেহে ক্ষতা দিযুক্ত; নৃতালিপ্লাভাবে থাকিলে 
ধনবান্‌, পণ্ডিত, কবি, উতৎসাহান্বিত, আতশয় ক্রোধী, এবং 
দুহটা পত্রীযুন্ত; কোঠকভাবে থাকিলে সর্বজন প্রিয়, সম্তান- 
বিশিষ্ট, অশ, দদ্রধ ও ত্বকৃরোগী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে সমস্ত 
ছুঃখের একমাত্র পাত্র, অল্লাধু এবং বিবাদকারী হইবে। 
লগ্নে বা দশম স্থানে বুধ নিদ্রাঙাবে থাকিলে এহ সকল ঘল 
হয়, নচেৎ শুভফল হহয়। থাকে । 

বৃহস্পতির ভাবফল।-_বৃহস্পতি শয়ন ভাবে থাকিলে বিদ্বান, 
ধনসম্পন্ন, নানাগডণের আশ্রয় ও সুখী) উপবেশন ভাবে 
থাকিলে ছুঃখা, বহুভাষী, রোগী, কোন জীবের দস্তাঘাত- 
বিশিষ্ট, শিল্পকন্মবেত্তা, এবং শ্লীপদরোণী ; নেত্রপাণিভাবে 
থাকিলে গৌরবর্ণ, শিরোরোগী ও ধনী এবং লগ্ন হইতে নবম, 
ষষ্ট, বা অষ্টমগৃহে এই তাবে থাকিলে শক্রক্ষয় এবং নিশ্চয় 
গঙ্গাতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমগৃছে থাকিয়৷ য্দি 
প্রকাশনভাবস্থ হন, তাহ। হইলে সে সন্তান ধনবান্,নানা প্রকার 
রত্বযুক্ত এবং রাজমন্ত্রী হয়। গমনেচ্ছাভাবে লগ্নে থাকলে 
পণ্তত, নচেৎ লিঙ্গে রোগ হুহয়৷ থাকে । সভাবসতিভাবে 
থাকিলে বক্তা, দাতা, ধনবান্, রাজসেবাম্বত, পণ্ডিত; আগ- 
মন ভাবে থাকিলে ধানম্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতার্থভ্রমণ- 
শীল, উংসাহান্থিত এবং অহঙ্কারী; ভোজনভাবে থাকিলে 
নানাবিধ সুখী, মাংসলোভী, শ্রেষ্ঠ, কামুক ও প্রিক্ভাষী; নৃতা- 
লিগ্দা ভাবে থাকিলে পাণ্ডত, ধনবান্‌ সান্বিক, অতিশর় 
উশ্ব্ধযশালী ; কোতু্ষভাবে থাকলে সবব্দা ধশ্মপরায়ণ, নিয়ত 
উতৎপাহাবশিষ্ট ও হুখা ; নিদ্রাঙাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, কপণ, 
বাচাল ও ছুঃখিত হহয়া ভূমগ্ডল পরিত্রমণশল হয়। নিদ্রা- 
ভাবস্থ গুরু বদি লগ্ন হহতে পঞ্চম, সপ্তম বা দশমগৃহে থাকেন, 
তাহ! হহলে তাহাৰ স্ত্রাপুত্রের নাশ এবং লঞ্জে থাকিলে 
দরিদ্র হয়। 

গুক্রের ভাবফল ।-_লগ্নের সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুক্র 
শয়নতাবে থাকিলে নানাধিধ সুখ ও বহুসস্তান হয়। সপ্তম 
ও একাদশ ভিন্ন অগ্তস্থানে থাকিলেও সুখী এবং পৃত্রনাশ 
হইয়া থাকে । উপবেশন ভাবে থাকিলে ধনবান্‌ ও ধান্মিক, 
ও নেত্রপাণিভাবে গ্রাকিলে চক্ষুরোগ হয়। এ যদি শুক্র 






একার্দশে থাকিলে অতিশয় দরিদ্র হয়। শুক্র প্রকাশনতাবে 
দ্বিতীয়, সপ্তম, বা নবমগৃহে থাকিলে ধনবান্‌, ধান্মিক এবং 
বিশুদ্ধাচারী, ইহা ভিন্ন অন্তস্থানে থাকিলে রোগী, নিয়ত" 


বিদেশবাসী, ছুঃখভোগী এবং নৃত্যকাধ্যে রত থাকে। 
গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে মাতৃনাশ, নিতা উৎসাহবিশিষ্ট, 
শিল্পকার্ষ্যে নিপুণ ও তীর্থপধ্যটনণাপ) সভাবনতিভাবে থাকিলে 
রাজমন্ত্রা, ধনেশ্বর, সমস্ত কায্যে দঙ্গ ও শূলরোগী ; আগমন 
ভাবে থাকিলে, ছুঃখী,ব্হুভাষী, পুর্রশোকসন্তপ্ত এবং নরাধম) 
ভোজনভাবে থাকিলে বলবান্‌, সব্বদ1 ধন্মপরায়ণ, বাণিজ্যলব্ধ 
অথবা সেবা দ্বারা লব্ধ ধনে ধনবান্‌ হয়। শুক্র নৃত্যলিগ্া 
ভাঁবে থাকিলে বাগ্লা, পণ্ডিত ও কবি হহয়। থাকে। যদি এ 
শুক্র নীচ গৃহস্থিত হয়, তাহা হলে মূর্খ, কৌতুক ভাবে 
থাকিলে ধনবান্‌, সাত্বিক, সব্বদা আহ্লাদবুক্ত ও উত্তম 
বক্তা) গ্র শুক্র নীচস্থ হইলে ইহার বিপরীত ফলঘুক্ত হয়। 
কিন্ত নিদ্রানাবে থাকিলে উপতাপৰিশিষ্ট, নিয়ত ক্লেশভাগী, 
রোগী, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে । 

শনির তাবফল।_-শনি শরনভাবে থাকিলে ক্ষুধার্ত, 
বিকলাঙ্গ, গুহারোগী এবং কোষবৃদ্ধি হইয়া থাকে । কিন্ত 
এঁ শনি যদি লগ্ন, ষষ্ঠ এবং অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে 
(নরত বিদ্েশবাসী, দরিদ্র, বিকৃত এবং স্থুলশরীর বিশিষ্ট হয়। 
পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশমে থাকিলে ধাশন্মিক ও দাতা 
হইয়া থাকে । উপবেশন ভাবে গাকিলে শ্লীপদ ও দক্ররোগী 
এবং নিয়ত পীড়া ও ধননাশ হহয়া থাকে । শনি লগ্নে বা 
দ্শন্জে উপবেশন ভাবে থাকিলে সকল প্রকার ছুঃথভোগী ) 
,নত্রপাণি ভাবে থাকিলে অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিঘা 
খ্যাত, ধনবান্‌, ধার্মিক ও বহুভাষী; প্রকাশন ভাবে থাকিলে 
রাজমন্ত্রা, নানাগুণবিভূষিত ও ধান্মিক 7 গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে 
বন্ুপুত্রবিশিষ্ট, বিপুল ধনবান্, পণ্ডিত, দাতা এবং মানব- 
শ্রেষ্ঠ ; গমনভাবে থাকিলে শ্রীপদরোগা, দস্তাঘাতচিহৃযুক্ত, 
অতিশয় ক্রোধী, ক্ূুপণ এবং পরনিন্দক ; সভাবসতি ভাবে 
থাকিলে স্ত্ীপুত্রধুক্ত, ধনশালী ও নানার ব্রযুক্ত ; আগমনভাবে 
থাকিলে মতিশয় ক্রোধা ও রোগী এবং সর্পাদি দংশনে তাহার 
দৃত্যু হইনা থাকে । শনি ভোগ্রনভাবে থাকিলে মন্দাগ্রি- 
বিশিষ্ট, অর্শ, শুল ও চন্গুরোগী, নৃত্যলিগ্লাভাবে থাকিলে 
চিরকাল ধনবান্‌ ও ধান্মিক, কৌতুকভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী 
বিপুল ধনবান্, দাতা, ভোক্ক!, অতিশয়কর্্মকুশল, ধান্মিক, 
পর্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী, নিদ্রাভাবে থাকিলে ধনবান্‌, পণ্ডিত, 
নেত্র ও পিন্তশূলরোগী, দ্বিভাধ্যা ও ব্হুসন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে। 
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রাহুর ভাৰফল।-_রাহু শয়নভাবে থাকিলে ক্লেশ, অতিশয় 
ুঃখ, শ্লীপদরোগ, নিয়ত ধননাশ এবং রাজপীড়। হইয়া! থাকে । 
উপবেশন ভাবে থাকিলে কুষ্ঠাদিরোগে কাতর এবং রাজ। বা 
শত্রু দ্বারা তাহার ধননাশ হয্ন। নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে 
নিশ্চয়ই চগ্চুরোগী, সর্প ও ব্যাত্র হইতে ভয়দুক্ত, অধাম্মিক, 
সত, কুটিল, ধৈর্য্যগুণবিশিষ্ট এবং বনুভাষী, প্রকাশনভাবে 
থাকিলে ধনবান্‌, নিয়তধন্্রপরায়ণ, বিদেশবাসী, উৎদাহা স্বত, 
সান্বিক এবং রাজকম্মকর হইয়] থাকে । এ ভাবে রাহ 
কর্কট ব। সিংহে থাকিলে শিরশ্ছেদধোগ হয় । রাহ গমনেচ্ছা- 
ভাবে থাকিলে বন্থপুঞ্জবিশিষ্ট,১ অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, 
গুণবান্‌, দাত। এবং প্লুরুষশ্রেষ্ঠ হয়। সভাবসতিভাবে থাকিলে 
কূপণ, ধনবান্, নানানদ্গুণসম্পন্ন, ধাম্মিক, পণ্ডিত, এবং 
বিশুদ্ধাচারী ; আগমন ভাবে থাকিলে সকল লোকের ছুঃখদাত? 
এবং নানাবিধ ক্রেশধুক্ত ; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় 
লোভী, মন্দাগ্রিরোগযুক্ত, ছুঃখিত, কৃপণ, ক্র এবং কলহপ্রিয়, 
নৃত্যলিগ্লাভাবে লগ্নে থাকিলে খঞ্জ, কুষ্টব্যাধি গুতৃতি দ্বায়া 
অভিভূত, চক্ষুহীন এবং দুদ্ধর্ষ হয়, কৌতুককাবে গাকিলে 
সকল গুণের মাবাসস্থল, ধনবান্‌ এবং পিন্শূলরোগে অভিভূত, 
নিদ্রাভাবে থাকিলে শোক ও ছুঃখে অভিভূত, নানাস্থানবাসা, 
ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। (সঙ্কেতকৌণ ) 

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাবের ফল এইরূপে 
স্থির করিতে হয়। ইহ। ভিন্ন ষড়ভাব ও নবভাব আছে, 
তাহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল,-_ 

১ লজ্জিত, ২ গব্বিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ হৃষিত, ৫ মুর্দিত, ৬ 
ও ক্ষৌোভিত, এই ষড়ভাব। 

যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহুর সহিত এক 
অবস্থিতি করে, তাহা হইলে এ গ্রহ অথবা যে কোন গ্রহ 
রবি, শনি ও মঙ্গলের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে 
লজ্জিত ভাব হয়। যদি কোন গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা 
স্বীয় মূল ত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
গর্বিতভাৰ কহে। যদ্দি কোন গ্রহ শক্রর সহিত মিলিত 
হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকতৃক দৃ্ই হয়, তাহা 
হহলে প্র গ্রহ, অথব৷ কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির 
সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি 
ক্ষধিত, জলরাশিতে কোন গ্রহ থাকিয়া শক্রকতক ৃষ্ট 
এবং কোন গুভগ্রহ কর্তৃক যদি দৃ্ট না হয়, তাহা হহপে 
তৃষিতভাব হয়। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন নাম জলরাশি, 
কোনমতে কুন্ত ও মীনও জলরাশি । যদি কোন গ্রহ মিএ- 
গ্রহ কতৃক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে 





অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ, এবং যে গ্রহ 

বৃহস্পতির সহিত মিলিত থাকেন, সেই গ্রহ মুদদিতভাবা- 
পয়। ষেগ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়। পাপগ্রহ 
করুক দৃষ্ট হয়, আর ঘদদি তাহাতে নিজ শক্রগ্রহের দৃষ্টি থাকে, 
তাহা! হইলে ন্সোভিত ভাব হয়। 

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সমস্ত গ্রহই যদি ক্ষুধিত ও 
ক্ষোভিত ভাবে থাকে, তাহা হইলে জাতক ছঃখের একমাত্র 
ক্সাগ্রয়ন্বূপ হয়। যদি তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে 
দুইটী অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে পরস্পর 
বিভিন্নভাৰ প্রাপ্ত হয়, অথবা! একগ্রহ লজ্জিত ও গর্বিত 
ইত্যাদি ভাবদ্বয়, কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহা হইলে এ 
ভাবের গ্রহদত্ত ফল মিশ্র হহবে। গ্রহ সকল যদি ছূর্বল হয়, 
ভাহ| হইণে ফলের হানি ও সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হয়। কর্ম্ম- 
স্কানে লঙ্জিত, ভূষিত, ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত গ্রহ থাকলে, ছঃখ 
ভাগী হয়। ষড়ভাবের মধ্যে মুদিত 'ও গর্বিত ভাবহ প্রশস্ত। 

নীপাদি দশভাব,_-১ দীপ্ত,২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ মুদিত)৫ সুপ্ত, 
» প্রপীড়িত, ৭ মুখিত, ৮ পরিহীয়মানবীর্য্য, ৯ প্রবৃদ্ধবীর্ধ্য ও 
১০ অধিকবী্ধ্য,এই দৃশভাব । স্থীস্ব উচ্চস্থ গ্রহ দীপ্ত,নীচস্থ গ্রহ 
দীন, স্বগৃহস্থিত গ্রহ সুস্থ, মিশ্রগৃহস্থিত মুদিত, শত্রগৃহস্থিত 
সপ, গ্রহ-যুদ্ধে পরাজিতগ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগতগ্রহ মুষিত, থে 
গ্রহ স্বীয় নীচাভিমুখে গমন করে, তাহ! পরিহীয়মানবীর্য্য, 
্বীর উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধবীধ্য, শুতগ্রহের 
ক্ষেত্রাদি ফষড়বর্গস্থিত গ্রহ অধিকবীধ্যভাবযুক্ত। গ্রগণ 
দাপুভাবে থাকিলে উত্তমরূপে কাধ্যসিদ্ধি, দীন্তাবে থাকিলে 
নরপতি৪ দীনতা প্রাপ্ত, সস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীন্তি ও সুখ, 
মুদিতভাবে আমোদ এবং বাঞ্চিতফলপ্রাপ্তি, সুষ্ঠভাবে 
সব্বদা বিপদ্‌, প্রপীড়িতভাবে শক্রকতৃকি পীড়া মুধিতভাবে, 
অথ ক্ষতি, প্রবুদ্ধবীধ্যে হস্তী ও ঘোটক প্রতৃতি লাভ, এবং 
অধিক বীধ্যভাবে রাসদৃশ ও বিপুল সম্পদ লাত হয়। 

দীপ্তাদি নবভাব,-১ দীপ্ত, ২ সুস্থ, ৩ মুদ্িত, ৪ শান্ত, 
৫ শক্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ দীন, ৮ বিকল ও ৯ খল। গ্রহগণ 
'অবস্তানভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়। স্ব স্ব দশ! কালে 
ভিন্ন তিনন ফল প্রদান করিয়া থাকে। 

স্বীয় উচ্চ বাশিগত গ্রহকে দীপ্ত, স্বক্ষেত্রগত গ্রহকে সুস্থ, 
মিত্ররাশিগত গ্রহকে মুদিত, শুভক্ষেত্রগত গ্রহকে শান্ত, 
এবং এহ সকল রাশি ভিন্ন অন্য রাশিতে অর্থাৎ নীচ ঝা 
পাঁপগৃহগত গ্রহকে হীন, শক্ররাশিগত গ্রহকে ছুঃখিত, পাপ- 
গ্রহথ সংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত গ্রহকে খল, হুধ্য- 
কিরণদ্গ্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বলা যায়। 


ভাষ [ ৪৯৭ ] ভাব 





দীপ্তগ্রহের দশাকালে মানবের রাজা, উৎসাহ, শোধ্য, 
ধন, বাহন, স্ত্রী, পুত্র, সুহ্থদ্‌, সন্মান ও রাজসম্মান লাত হইয়। 
থাকে। স্ুস্থগ্রহের দ্রশাকালে স্ুস্থদেহ, রাজা হইতে ধন, 
স্থধ, বিদ্যা, যশ, আনন্দ, মহত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ এবং 
ধন্মলাভ হইয়। থাকে । মুদিত গ্রহের দশাকালে মানব বস্ত্রাদি, 
তৃমি, গন্ধপ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং ধৈধ্য লাভ করে, পুরাণাদি 
ধর্শ ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। 
শান্তগ্রহের দশাকালে মুখ, ধৈথ্য, ভূমি, পুঞ্, কলব্র, যানাদি, 
বিদ্যা, আনন্দ, বু অর্থ ও রাজসম্মান লাভ হয়। হীন- 
গ্রহের দশা কালে মানবের বন্ধুবিয়োগ, স্থাননাশ ও কুখসত 
বৃদ্ধি দ্বারা জীবনাতিপাত, জনগণদ্বারা পরিত্যক্ত এবং 
রোগনিপীড়িত হয়। দুঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য 
অপবাদগ্রস্ত হইয়া! সর্বদ। নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, বিদেশ- 
গমন, বন্ধুবিক্মোগ এবং চৌর, দন্যু ও রাক্গা হইতে ভীত 
হুইয়! থাকে । বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলতা৷ ও 
মনোবিকার এবং পিত্রাদির মুত্যু, বাহন ও বস্থ্াভাব, স্বী, পুত্র 
ও চোরকণ্ৃুক পীড়িত হয়। খলগ্রহের দশাকালে মানবের 
কলহ,বিচ্ছেদ ও পিতৃবিয়োগজনিত ছঃখ, শক্রবৃদ্দি, ধন ও ভুমি 
নাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা, কুপিতগ্রাহের দশা কান 
নানাপ্রকারে পাপসঞ্চয় এবং বি, যশ, স্ত্রা, ধন, ভূমিনাশ 
প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। 

এই প্রকারে তাবফল এবং গ্রহদিগের ধলাবল বিশেষে 
লক্ষ্য করিয়। ফল নিদেশ কর! অবশ্ত বিধেয়। (সারাবলা ) 

ইহা ভিন্ন তন্থু প্রভৃতি দ্বাদশ স্তানে কোন কোন্‌ শত 
থাকিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা এহ গুলে বাহুল্য ৬ 
লিখিত হইল না। এই দ্বাদশ স্তলকে তন্বাদি গ্াদশ ভাখ 
কহে। | দ্বাদশ ভাব দেখ । | 

২৭স্ত্রীদিগের যৌব্নকালে স্বভাবজ আষ্টাবিংশতি অপঙ্কাবের 
অন্তগত মঙ্গপ্প প্রমালঙ্কার। স্তবাদিগের হাব, হাব 2 ০৬৭) 
এই তিন প্রকার অঙ্গজ মলঙ্কাব। 

“যৌবনে সন্ত্জান্তাসামষ্টাবিংশতিনংখ্যকাঃ। 

অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলান্্বয়োহঙ্গ জাঃ॥” 

(সাহিত্যদণ ৩ পঞ্ধি) 

নিক্রিকারাত্মকচিস্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, জন্ম 
হইতে কথন যাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার হরর নাই, পৰে 
প্রথম যে বিকার, তাহাকে ভাব কহে। 

“নিব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া |” 

জন্মতঃ প্রভৃতি নির্বিকারে মনসি উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকাণে। 
ভাব (সাহিত্যদ* ৩ পরিৎ) 


হহ] সহজ । 








ভাব 


নায় 
তাহাও ভাবপদবাচ্য। উদ্দাহরণ-. 

“স এৰ স্ুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ । 

নৈবেয়মবল। কিন্তু মনোহন্য দিব দৃশ্যতে ॥৮”আাহিত্যদ* ৩প+*) 

সেই সুরভিকাল, সেই মলয়ানিল ও সেহ স্ত্রী, কিন্ত 
কেবল মনই অন্ত প্রকারের স্টার দেখা যাইতেছে । এইস্থলে 
বে মানস বিকার, তাহাই ভাব। ইহাকে প্রণয় বল। যাতে 
পারে। সকলই ঠিক আছে, কিন্তু মন বিকৃত হইয়াছে, এ 
মনের বিকৃতিই ভাব। 

ভাবের অন্ত লক্ষণ-_-শরার ও ইন্্রিয়বর্গের বিকারজনক 
বিভাবজনিত যে চিত্ববুত্তি তাহাকে তাৰ কছে। পুক্রাগও 
নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ডাব দুইহ এক। 

“ধরীরেক্ডরিয়বর্গম্ত বিকারাণাং বিধায়কাঃ | 

তাষ। বিভাবজনিতাশ্চিন্তবৃন্তয় ঈরিতাঃ ॥ 

পুরাণে নাট্যশান্ত্রে চ দ্বয়োস্ত রতিভাবয়োঃ। 

সমানাথতয়। চাত্র দ্ব়মৈক্যেন লভ্যতে ॥” 

সত্ব, রৃক্তঃ ও তমোন্নয় চিন্তবিকারের নাম ভাব। ভরত 
তাৰ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপন্তি করিয়াছেন,--“ভাবয়তি জনয়তি 
রসান্‌ ভাবঃ।” নানাবিধ অভিনয় সম্বন্ধে রস জন্মায় এইজন্ত 
নাটকোক্তিতে উহাকে ভাব কহে । এই ভাব ত্রিবিধ_ স্থায়ী, 
ব্যতিচারী ও সাত্বিক। 
“নানাতিনয়সন্বন্ধান্‌ ভাবয়ন্তি রসানিমান্‌। 
বন্মা্ম্মাদমী ভাব। বিজ্ঞেয়। নাটকোক্তিযু ॥৮(অমরটীকা1 ভরত) 

স্কার্িভাব।-রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, 
জুগুপ্না ও বিশ্ময়, এহ সকল স্থায়িভাব। 

ব্তিচারি ভাব ।-_নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসুয়া, মদ, ভ্রম, 
আলস্ত, দৈশ্ত, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, 
আবেগ, জড়তা, গন্ন, বিষাদ, ওতস্থক্য, নিদ্রা, অপন্মার, স্বপ্ন, 
' ৰিবোধ, অমর্ষ, উগ্রতা, র্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতক 
এই সকল ব্যভিচারিভাৰ 

সান্বিকভাব--স্বেদ, স্তম্ত, রোমাঞ্চ, শ্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবণ্য, 
মশ্রুও প্রলয় এই আটটা সাত্বিক ভাব । *€( অমরটীকা৷ ভরত ) 
গবদ্থিষয়ক চিত্তানুরক্তিকেও ভাব কহে। 


০. শা স্পিসাপ্পিশীাশীটিটিশিি ১ শাক িশিশীটোতিশি পেশ 








* “শ্বাযিনো ভাবা 
রশিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ তয়ন্তথা। 
জুগুপ। বিশ্বয়শ্চেতি স্থায়িভাষা: প্রকীন্তিতাঃ | 
ব্যতিচ'রিণে| বধা-_- 
নি্েদপ্্রী।নশঙ্কাথ]ান্থাস্থয়ামদ তমা | 
জআলম্বকেব দৈদ্তক 1 স্থা মোছে। ধৃতিঃ স্মৃতি; 





৪০৮ ] ভাব 





“প্তবসত্ববিশেষাজ্ম। প্রেমস্থর্যযাংশুসামাযভাক্‌। 
রুচিতিশ্চিন্তমান্যণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥” (ভক্তিরসামৃতসি) 
২৮তন্ত্রোক্ত পশ্বাচারাদিত্রয়। দিব্যতাব, বীরভাব ও পশুভাব। 
“ভাবস্ত ত্রিবিধে৷ দেবি! দিব্যবীরপশ্ক্রমাৎ। 
দিব্যবীরৌ মহাভাবৌ অধমঃ পশুভাবকঃ॥৮ (তন্ত্রসার ) 
এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে দিব্য ও বীর এই ছুইটা 
ভাব উত্তম, পশ্ততাব অধম। বৈষ্ণব পশ্ডভাবে পরমেশ্বরকে 
পৃজ! করে, কিন্তু দিব্য ও বীরতাবেই সত্বর উত্তম সিদ্ধি লাভ 
হয়। [ এই সকল ভাবের বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য ] 

২৯ সঙ্গাতসঙ্গত পদার্থগ্োতক হস্তাদি চেষ্টাভেদ । ৩০ 'যস্য চ 
ক্রিয়ম্ন। ক্রিয়ান্তরং লঞ্ষ্যতে স ভাবঠ, ইতি ব্যাকরণপরিভাষিত 
পদার্থ । যাহার ক্রিয়া! দ্বার! ক্রিয়াস্তর লক্ষিত হয়, তাহাকে 
ভাব কহে, এইভাৰে সপ্তমী বিভক্তি হয়, এহজন্ত হহাকে 
তাৰে সপ্তমী কহে। ৩৯ উৎপত্তিধুক্ত পদার্থ, ষড় ভাব বিকার- 
যুক্ত পদার্থ, জীব মাত্রই ষড়ভাৰ বিকারবুক্ত। জন্মবিশি, 
অস্তিত্বযুক্ত, বর্ধনশীল, ক্ষয়শীল, পরিণামখীল ও বিনাশবুক্ত 
এই ফড়ভাব বিকার প্রত্যেক বস্ততেই আছে। 'জায়তে, 
অস্থি, বদ্ধতে, বিপরিণমতে অপক্ষীয্নতে নশ্ততি” এই ্টাই 
ষড় ভাব বিকার। জীব জন্ম গ্রহণ করে, অস্তিত্বুক্ত হর, 
ক্রমে বদ্ধিত হয়, সর্বদাই পরিণত হয়, ক্ষণকালও অপরিণত 
অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্ষীণ হয়, পরে নই হুইয়া থাকে, 
জীবের যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন জীব এই ষড়,ভাব 
বিকারযুক্ত থাকিবে । মুক্তির পর এই ভাববিকার থাকিবে 
না। [সাংখ্যদর্শন ও পুরুষ দেখ। ] 

৩২ সাংখ্যমতসিদ্ধ ধন্মীধন্মাদি বুদ্ধিধর্্মা। 

“মংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌।” 

“ভাবৈরধিবাসিতং ধর্শাধর্মক্ঞা নাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরা গ্যেশ্চ 
যান্তৈশ্বধ্যাণি ভাবাস্তদন্থিত। বুদ্ধিঃ তদস্থিতঞ্চ হুম্ষ্রশরীরমিতি 


নে 





শপ শশীশী ািক্াীশীতিশি শপ তি 


ত্রীড়া চপলতা হর্য আবেগে জড়তা তথ। | 

গর্বের্ধা বিষাদ ৎন্ক্যং নিষ্রীপন্মার এব চ ॥ 

স্বপ্রো বিবোধোইমর্যশ্চাপ্যবহিমখখোগ্রত৷ ॥ 

মতি্ব্যাধি স্তথো্মাদ স্তখাসরণমেব চ ॥ 

ত্রাসশ্চৈব বিতর্বশ্চ বিজ্ঞেয়! ব্যভিচারিণঃ | 

্রযন্তংশদমী ভাবাঃ প্রধাস্তি রসসংস্থিতিম্‌ ॥ 
সাত্বিক! বখা__ 

স্বেদঃ স্তপ্তোহখ রোমাঞ্চ: শ্বরভঙ্গোইথ বেপথু$ ৷ 

বৈবর্ণ্যমশ্রপ্রলয়ঃ ইতাষ্টো সাম্তিক! মত! ॥ 


রত্যাদয়ঃ স্বায়িনোহষ্টৌ৷ নির্বেগাদ্যা ব্যভিচারিগন্য়নত্িংশৎ ম্বেদাদর+ 


সাত্বিক্ জক্টৌ চেতি উনপঞ্চীশস্ভাবা:। গঞ্ণাশস্তাবা ইত্াগ্চে' ( অমরটাক| ভরত ) 


ভাব [ ৪০৯ ] ভাঁব 





মোদবাসিতং ভবতি তন্মাৎ ভাবৈরধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি” 
( তত্বকৌমুদী ) 
ধর্ম, অধরা, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, শ্বধ্য 
ও অনৈশ্বরধ্য, ইহারা ভাব, বুদ্ধি এবং সুস্ষশরীর ভাবধুক্ত, 
এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত হইয়া জন্ম, জরা ও মৃত্যু 
হইয়া থাকে। 
“পূর্বোৎপরমসক্তং নিয়তং মহদাদিসুক্সপ্য্যস্তম্‌। 
সংসরতি নির্ূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌॥৮ 
(মাংখ্যকারিক1 ৪০) 
স্ষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার জন্য এক এক 
সুস্্স শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, অর্থাৎ 
কোথায়ও তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিল। 
মধোও প্রবেশ করিতে পারে। ইহা আদি হৃষ্টিকালে উৎপন্ন 
হুইয়। মহা প্রলয় পর্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় নাঁ। এই শরীরই 
সংসরণ করে, অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রাস্ত হুইয়৷ অন্য 
স্থল শরীর গ্রহণ করে। সুক্ষ শরীর নিরূপভোগ। স্থল শরীর 
ব্যতীত সে শরীরে ম্বতন্ত্রদ্ূপে স্থখ ছুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। 
ধর্ম, অধর্ধ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, প্রশ্বর্ধ্য ও 
অনৈশ্বরধয তাবপদবাচ্য। এই ভাব নকলের সংস্কার এই স্থল 
শরীরের বিদ্যমানতায় ুক্ষশরীরে সংলগ্ন হয়, চিত্র যেরূপ 
আশ্রয় ব্যতীত ও ছায়। যেরূপ বুক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, 
তেমনি বুদ্ধযাদদিও হৃম্কম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না। 
এই লিঙ্গশরীর পুরুষের ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্তৃক 
প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহা! প্রকৃতির বিতৃত্বে প্রক্কতির আশ্রিত, 
এবং অন্তর্বাহভেদে দ্বিবিধ। নটা যেরূপ নান! সাজে সাজে, 
হুক্শরীরও তেমনি ভাবপ্রেরণায় দেবমনুষ্যাদি শরীর 
ধারণ করে। 
“সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবা; প্রাকৃতিক বৈকৃতিকাশ্চ ধশ্মাগ্াঃ। 
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কাধ্যাশ্রয়িণশ্চ কমলাদ্যাঃ ॥ 
(সাংখ্যকা* ৪৩) 
ধন্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভাবপদবাচ্য। এই ভাব তিন 
প্রকার--সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। স্বতঃসিদ্ধকে 
সাংসিদ্ধিক, শ্বাতাবিককে প্রার্কতিক এবং উপায়ানুষ্ঠান- 
প্রভবকে বৈকৃতিক কহে। গর্ভে শুক্রশোণিতের সংযোগ, 
প্রথমতঃ কলল, তৎপরে বুদ্বুদ, ক্রমে মাংস, পেশী, করও, 
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, তংপরে বাল্যাদি অবস্থা, এই সকল বৈকৃতিক 
ভাব। ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ 
গ্রাকে না। এইজন্ত ভাব ও লিঙ্গ নামে দ্বিবিধ সৃষ্টি প্রবর্তিত 


ট.€001 স্৬৩ 


 হুয়। 





লিঙ্গ__ তম্মাত্র বা ুম্সন্যতি, ভাব-_প্রতায়স্থষ্টি 
ইহার তাৎপর্য এইরূপ,--পুরুষার্থ শব্দাদিভোগ্য পদার্থ ও 
ভোগায়তন দ্বিবিধ শরীর (স্থূল ও সঙ্গম) ব্যতীত সম্পন্ন হয় 
না। ভোগসাধন ইন্জিয় ও অন্তঃকরণ এই ছুই ব্যতীত 
ভোগ সম্ভাবনা কি? ভাব অর্থাৎ ধন্মাধশ্শাদি ব্যতীত ইন্্রিয়াদি 
থাকিবার বা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং মোক্ষকারণ 
বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইৰে। এইজন্য ভাবস্থষ্টি 
ও লিঙ্গস্থষ্টি উভয়েই উভয়ের কারণ। 
“ন বিনা ভাবৈলিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বুত্তিঃ | 
লিঙ্গাখো। ভাবাখ্যস্তম্মান্থিবিধঃ প্রবর্তৃতে সঃ ”(সাংখ্যকা* ৫২) 
[ বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদশন দেখ ] 
৩৩ বৈশেষিকোক্ত ষট পদার্থ, পদার্থ দ্বিবিধ--ভাব ও 
অভাব, ইহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কন্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সম- 
বায় এই ষট পদার্থ ভাব্পদবাচ্য। 
“দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবায়িনঃ |” (ভাষাপরি* ১৪) 
তথা হি পদার্থো দ্বিবিধঃ, ভাবোহভাবশ্চ। তত্র তাবাঃ 
ষট,, সপ্তমস্ত অভাবত্বকীর্তনাৎ ( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ) 
৩৪ তত্তৎ পদার্থাসাধারণ ধন্ম। , 





ভাব, প্রেমভক্তির উপাসক বৈষ্ণবদিগের চিত্তবিক্রিয়া-ৰিশেষ। 


ঈশ্বরার্পিতচিত্তের সম্মিলনাভাসজ্জাপক বিকৃত অবস্থার বাঁহা- 
বিকাশ অথবা ই বস্ততে একাস্তিক আন্রক্তি-নিবন্ধন তন্ময়তা 
ও ততপ্রেমরসাস্বাদগ্রহণে আগ্রহাতিশয়তা প্রযুক্ত মানসিক 
অবস্থান্তর বিঘটনরূপ চিত্তবিকার বিশেষই বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের 
নিকট তাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সাধক মাত্রেরই ভাব- 
প্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে । ধাহারা একমনে ঈশ্বরচিস্তায় নিমগ্র 
থাকেন, তাহাদের হৃদয়ে মেই চিস্তারহই অনুরূপ প্রক্রিয়- 
সমূহ সমুপস্থিত হয়। এই ভাবান্তরের চরমাবস্থার নাম 
দশা-প্রাপ্তি। ধর্প্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই তক্তিবিহ্বলতা হেতু 
ভাবাবেশ ঘটে। স্বতন্ত্র স্বতন্ব তাবে তিন্ন ভিন্ন দশাপ্রাপ্তি 
ঘটিয়া থাকে । [দ্রশ। দেখ । ] 

নায়ক সম্মিলনে নায়িকার হৃদ্‌গত প্রেমের অপূর্ব অভি- 
ব্যক্তি কএকটা বহিরঙ্গে প্রকাশিত হয়। শ্র/কুষ্ণ-প্রেমাসক্ত 
শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে প্রেমভাবসমুচ্চয় উদ্দিত হইত, তাহার 
এক একটা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের বিকাশনগুলি ভাবলক্ষণ। 
অলঙ্কার, উদ্ভাম্বর ও বাচিক তেদে অন্ুভাব রস তিন প্রকার। 

তক্তির প্রাধান্হেতু ভক্তহৃদয়ে প্রেমাবেশ হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরে প্রেমাতিশষ্যনিবন্ধন প্রেমিকের হৃদয়ে সময়বিশেষে 
ভাব-বিপর্ধ্যয় সমুপস্থিত হয়। বৈষ্বগণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমান্থুরক্তিকে 
তত স্বতন্ত্র চিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রেমিকের বাচিক 





বা মানপিক অবস্থা লক্ষ্য কারলে তাহার হৃদ্গত প্রেমের 
আভাস পাওয়! যায়। হরিনাম-রূপ অমৃতান্বাদনকালে হর্ষ, 
রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরতঙ্গ প্রভৃতি যে সকল বিকার লক্ষণ অস্ভূত 
হয়, তাহাই তাহার ভাব ব! সুখছঃখহচক অবস্থান্তর মাত্র । 

ভক্ত অন্থরাগবশতঃ যখন যে ভাবে ইষ্টবন্ত ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকেন, তথন চিনের একাগ্রতানিবন্ধন তাহার হদয়ক্ষেত্রে 
সেইরূপ ধ্যানের একটা অনুভাব আসিয়। উপস্থিত হয়। তাহ 
সাধকমাব্রেই চিন্তের বিকারহেতু যেন ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ করিয়া 
স্বীঘ্ঘ ভাবনার অনুরূপ চিত্রই প্রকটিত করিয়৷ থাকেন। 
রাধাকষ্ণ প্রেম-অনুধ্যায়ী শ্রীচৈতগ্ঠ মহাপ্রভুর হৃদয়ে সদাই 
সেইরূপ নায্িকাপ্রেমভাব জাগরিত হইত। কথন কখন 
তিনি বিরহবিধুরা শ্রারাধার গ্তায় “হা কৃষ্ণ, হা! কৃষ্ণ” বলিয়া 
, রোদন করিতেন। আবার কখন তিনি রাধিকার ভাবনায় 
উন্মত্ত হইয়! “কোথা বাই আমার, কোথা রাই আমার শবে 
ইতস্ততঃ রোদন করিয়। বেড়াইতেন। হ্হাহ তাহার রাধা ও 
কষ্চতাবের পূর্ণ লক্ষণ। কৃষ্ণচিস্তাক্স তাহার মৃচ্ছা, কম্প 
প্রতি অপরাপর ভাঁবও দেখা যাহত। কৃঞ্চনাম সংকীর্তনে 
তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্যে সাধারণ্যে 
শ্রীকৃষ্কপ্রেমবিষয়িণী নানাকথার অবতারণ। করিতেন। 
কখনও বা চিত্তবিকারের আতিশয্যনিবন্ধন মৃচ্ছণাভাব প্রাপ্ত 
' হইতেন। তীহার এই কৃষ্খপ্রেমভাবে সর্বদাই রমণীশ্রেষ্টা 
রাধিকার নায়িকাভাব ও প্রেমিকার অন্ুবেদনাদি লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হহত ব্লিয়া তত্ধন্মসম্প্রদায়ী বৈষ্বগণ তন্মতের 
পক্ষপাতা হইয়া নায়িকা-ভাবেরই লক্ষণসমূহ প্রেমধশ্মের 
পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করিরা থাকেন। [প্রেম ও ভক্তি দেখ] 

এই হ্ৃদ্বিকারজনিত অভিব্যক্তি তাব নামে উক্ত হুই- 
যাছে। তন্মধ্যে অলঙ্কার ভাব সর্বগ্রধান। অলঙ্কার যথ!,_-ভাব, 
হাব ও হেল। অঙ্গজ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি গ্রগল.ভ্য, ওঁদাধ্য, 
মাধুধ্য ও ধধ্য অনত্রজ এবং লালা, বিলাস, বিভ্রম, কিল- 
কিঞ্চিত, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, মোট্টা়িত, কুট্টমিত, ললিত ও 
বিকৃতি স্বভাবজ লক্ষণ *। 


শি ন্পান লাশ পা শ্পীপণাশট পপি পেস শী শেশোস্পিসপী পিস পাপী স্পা আপা পপ লট পপ পাশা শী 


«* উত্লনীলমণির অন্ুুভাব-বিবৃতিপ্রকরণে উহাদের লক্ষণ এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে ;-- 
ভাব--প্রাছুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জলে। 
নির্ব্বিকারাস্্কে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়। ॥ 
হাব--শ্রীবারেচকসংযুক্তে। জ্রনেত্রাদিবিকাশকৃৎ | 
ভাবাদীষতপ্রকাঁশে। য; স হাব ইতি কথ্যতে ॥ 
হেল।-_ হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যস্তশূ্লা রহচক2। 
শোভা-গা শোভা কপভোগাদ্যৈধৎ স্যাদক্গ বিভূষণম্‌ ॥ 





স্পা শশিটিটিশীপপ শি 


] ভাব 





যেরূপ প্রক্রিয়ায় মনোবৃত্তির ক্রীড়ারপাম্বাদনবিকাশক 
চিহ্নসমূহ উদ্দিত হয়, তাহাকে উদ্ভাম্বর ভাব কহে 1। আলা- 
পাদি বাচিকভাব দ্বাদশ প্রকার$। এতগ্তিন্ন প্রেমরতিতে 


পাপা পাপপপাপ্সপী সদ শালাশাশা৮ লা শিশিশশীটি শি 


কান্তি শোভৈব কাস্তিরাখাত। মন্মথাপ্যায়নোজ্জ.ল|। 
দীপ্তি-_কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভি;। 
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্ত চেদৃদীপ্তিরুচ্যতে ॥ 
মাধুয্য_-মাধুধ্যং নামচেষ্টানাং সব্বাবস্থাস্থ চারুত! ॥ 
প্রাগলভ্য-_নিঃশক্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরক্তা প্রগল ভত | 
গুদায্য-_ওদাধ্যং বিনয়ং প্রাঃ সর্ববাবস্থাগতং বুধ1ঃ ॥ 
ধৈধ্য_স্থিরাচিত্বোন্নতিয্যত্ব, তদ্ধৈরধ্য-মিতি কীত্ত্যতে। 
লীল।--প্রিয়ান্বকরণং লীল! রম্যৈবে শক্রিয়াদিভিঃ ॥ 
বিলাস-__গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাপি কর্দণাং। 
তাৎকালিকর্ত বৈশিষ্ট্য বিলাসপ্রিয়সঙ্গজম্‌ । 
বিচ্ছিত্বি-_আকল্পকল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥ 
বিভ্রম--বন্পত প্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসন্ত্রমাৎ | 
বিত্রমো হারমাল্যাদিভূষা থানবিপয্যয় ॥ 
কিলকিঞ্তি__গর্ববাভিলাযরুদিতশ্মিতা সয়াভয়তুধাম্‌। 
সঙ্করকরণং হ্ধাদুচ্যতে কিলকিঞ্িতষ্‌ ॥ 
মোট্টায়িত__কান্তম্মরণবার্ভাদৌ হৃদি তস্তাবভাৰতঃ। 
প্রাকট্যমভিলাষস্ত মোটায়িতমুদীর্যতে ॥ 
কু্টমিত-_স্তনাধরাদিগ্রহণে হাতপ্রীতাবপি সন্্রমাৎ | 
বহিংক্রৌধে! ব্যথিতবৎ প্রোক্জং কু্টমিতং বুধৈঃ ॥ যধা-_ 
করৌদ্ধত্যং হস্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে। 
দুকৃলঞণ স্তঞ্ত্যঘহর তবান্তাং বিহসিতম্‌। 
কিমারন্ধং কর্ত,ং ত্বমনবসরে নির্দায় মদা। 
পতাম্োযা পাঁদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণম/প ॥ 
বিব্বোক--ইঞ্টেহপি গব্বমানাত্যাং বিব্বোকঃ হ্যাদলাদরঃ ॥ 
ললিত_-বিস্তাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রবিলাসমনোহর| | 
স্কুম।র। ভবেদ্‌ যত্র ললিতং তছুদাহতম ॥ 
বিকৃতি-_ত্রীমানের্ধাদিভিয ত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্‌ ! 
বাজাতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্ধাঃ ॥ 
+ উদ্ভাসস্তে স্ধধায়ীতি প্রোক্তা উদ্ভাম্বরা বুধৈঃ। 
নীব্যুত্তরীয়ধন্মিকঅংননং গাত্রমোটনম্‌ ॥ 
জুস্তা ভ্াণত্ত ফুনবত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥ 
| আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ গ্রলাপক:। 
অন্ুলাপো২ইপলাপশ্চ সন্দেশশ্চেতি দেশকঃ ॥ 
অপদেশোপদেশো চ নির্দেশে! ব্যপদেশকঃ | 
কীন্তিত| বচনারস্ত। দ্বাদশামী মনীষিভি; | 
চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপে। বিলাপো ছুঃখজং বচঃ। 
উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্য-সংলাপ ইতি কীত্তযতে ॥ 
ব্্থালাপঃ প্রলাপ: গ্তাৎ অন্ুলাপো| মুস্থবচ:। 
অগলাপন্ত পূর্ববোগ্ধস্যাস্থ। যোজনং ভবেৎ ॥ 
লনদেশন্ত প্রোধিতন্ত স্ববীর্তীপ্রেষণং ভবেৎ। 











সোহতিদেশগুছুক্তানি মছুক্তানীতি যদ্বচঃ ॥ 
অন্যার্থকথনং যত্ত, মোংপদেশ ইতীরিতঃ। 
যত্ত, শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ 
নির্দেশস্ত তবেৎ সোহয়মহমিত্যাদি ভাষণম, | 
ব্যাজেনাত্মাভিলাযোক্তিব্য পদেশ ইতীধ্যতে ॥ 
(১) কৃষণসন্বন্ধিভি; সাক্ষাৎ কিঞ্দ্ব। ব্যবধানতঃ। 
ভাবৈশ্ত্তমিহাত্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে বুধ; ॥ 
সন্াদস্ম(ৎ সমুৎপন্ন। যে ভাবান্তে তু নাত্বিকাঃ ॥ 
(২) মুকুন্দমহ্ষীবৃন্দৈরপ/নাবতিদুন্ন তঃ। 
ব্রজদেব্যেকাসংবেদের মহাভা ব্যাখ্যায়োচ্যতে ॥ 
বরামৃতণ্বরূপশ্রীঃ স্বং শ্বর্নূপং মনোনয়েৎ। 
ম বূঢ়শ্চাধিরূঢশ্চেতচ্যতে ছ্থিবিধো! বুধৈঃ | 
(৩৪) অথোচ্যন্তে ত্রয়ত্রিংশস্তাবা যে ব্যভিচারিণঃ। 
সঞ্চারয়স্তি ভীবস্ত গতিং সঞ্চারিণোহপি তে ॥ 
নির্ব্েদৌহথ বিষাদে! দৈনাং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্বেী। 
শঙ্কা ত্রাসাবেগ! উন্মাদাপন্মতী তথ৷ ব্যাধি | 
মোহে মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিথ। চ। 
স্বতিরথ বিতর্কচিস্তামতিধৃতয়ো। হয ওৎনুক্যত্ব ॥ 
গ্রামর্ষাশয়াশ্চাপল্যঞৈব নিদ্র। চ। 
ম্বপ্তিবোধ ইতীমে ভাব! ব্যভিচারিণে! সমাথ্যাতাঃ | 
(৫) পরম্পরবশীভাবঃ প্রেম।বৈচিত্ত্যকং তথ|। 
অপ্রাণিন্থপি জম্মাপ্তযে লালমাতর উন্নত, ॥ 
বিপ্রলন্তেহস্য বিশ্কস্তিরিত্যাদযঃ স্যরিহক্রিয়।; ॥ 
(৬) স্থায়িভাবোহত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ | 
সাধারণী নিগদিতা সমগ্রসাসৌ সমর্থ চ॥ 
কুক্জ।দিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমশঃ ॥ 
(৭) প্রিয়স্ত সম্নিকর্বেইপি প্রেমোতৎকর্ষম্ত।বতঃ। 
য| বিশ্লেষধিয়াস্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥; 
(৮) ঘুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োবাথ যো মিথঃ। 
অতীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো প্রকৃষ্যুতে । 
স বিপ্রল্তে! বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নতিকারকঃ ॥ 
(২) অন্রান্ভাব। গোবিন্ে কাস্তানিষ্টেহপি মুচ্ছ না । 
অসহাছুংথস্বীকারাদপি তৎসথখকামত|। 
্রপ্গাগ্ক্ষোভকা রিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম,। 
স্ৃতৈরপি তসঙ্গতৃষণ মৃত্যু প্রতিশ্রয়াৎ। 
দিব্যোন্মাদাদয়োহপ্যন্যে বিশ্বস্তিরন্ুকীন্তিতাঃ ॥ 
প্রায়ে। বুন্গাবনেস্বরধ্যাং মোহনোহয়মুদ তি । 
সম্যগ বিলক্ষণং যন্ত কার্ধ্যং সঞ্চারি মোহতঃ| 





আরও অনেক প্রকার ভাব সমুপস্থিত হুইয়! থাকে । তন্মধ্যে 
সাবিকভা'ব১, মহাভাব২, সঞ্চারিভাব৩, ব্যতিচারভাৰ৪, 
পরম্পর-বণীভাব৫, স্থায়িভাব৬, প্রেমবৈচিত্ত্য৭, বিপ্রলম্ত”, 
দিব্যোন্মাদাদি৯, উল্লেখযোগ্য । এই ভাবাবেশে অনেক সময় 


০৬, 





বোকার রানার 


তক্তের দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । উহা! সাধারণতঃ দশবিধ ১ 
বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। 
ভাবউপনিষদৃ, উপনিষদ্তেদ। 
ভাবক (পুং) ভাব এব স্বার্থে কন্‌। ১ ভাব। ২ মানম- 
বিকার। (হলামুধ) ভবতাতি ভু কর্তরি থল্‌। (ত্র) ৩ সন্তা- 
শ্রয়। ৪ উতৎপাদক। 
ভাঁবগন্তীর (ত্রি) ভাবেন গম্ভীর; । তাব দ্বারা গম্ভীর, 
যাহার তাতপধ্য ছুরূহ। 
ভাবগ্রাহিন্‌ (ত্রি) ত্তাব-গ্রহ-ণিনি। ভাবগ্রহণ করিতে 
সমথ, ভাবক। 
ভাবচক্দ্র সুরি, শান্তিনাথচরিত্র রচয়িতা জনৈক জৈনস্থবি। 
ভাবত (ত্রি) ভবত অয়মিতি ভবৎঅণন। ভবদীয়। 
ভাবুক (তরি) ভবতাময়মিতি ভবৎ ( ভবতষ্ঠক্চ্ছসৌ। প| 
৪1২।১১৫) ঠকৃ। ভবদীয়। 
“ভাবৎকং দৃষ্টবৎস্বেতদশ্মান্বধিস্থবজীবিতম্‌।” (ভাট্টৎ ৫1৬৯) 
ভাবত্ব (ক্লী) ভাবসন্বন্ধীয়। 
ভাবদেবসুরি, কালিকাচাধ্যকথানক প্রণেতা । 
ভাবদেবী, জনৈক প্রাচীন স্ত্রী কবি।, 
ভাবন (রী) ভূ-ণিচ্‌ লাটু। ১ তব্য, চলিত চাল্তা। ২ ভাবন|। 
“মথছুঃখাদিভিডাবৈভাবন্তপ্তাবভাবনম্।” (সাহিত্য ৩ পণ) 
ভাবয়তাতি ভৃ-ণিচ-ল্যু। (তরি) ৩ উৎপাদক । 
“দৃষ্টেব চ স রাজানং শঙ্করো৷ লোকভাবনঃ। 
উবাচ পরমগ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসন্তমম্‌ ॥৮ (ভারত ১।২২৪।৪৫) 
(পুং) ৪ বিষুণ। ৫ অধিবাদন। ৬ধ্যান। 
ভাবন (দেশজ) বেশখিন্তাস-তৎপরতা। যে সকল স্ত্রা- 
লোক গৃহকন্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ধদাই কেশ ও বেশ 
পারিপাট্য এবং অঙ্গরাগ-ধারণে যত্র লহয়া থাকে, তাহাদের 
সেই কাধ্যকে ভাবন করা৷ বলে। 
ভাবন, অবোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তত 
একটা নগর । অঙন্গ* ২৬২৬ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮১০১৮ পুঃ। 
ভাবন নামা জনৈক ভর-সর্দার স্বনামে এই নগক প্রতিষ্ঠ। 
করিয়। যান। মুসলমান আধিপত্যে তর জাতির অধঃপতন 
ঘটিলে এই নগর মুসলনান শাসনকর্তার অধীন হয়। এখানে 
একটা ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 
এতন্য মোহনাখ্যস্ত গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। 
ভ্রমাতা কাপি চৈচিত্রী দিব্যোম্মাদ ইতীর্যতে ॥ 
উদ্ঘ_র। চিত্রজল্লাদযান্তত্েদাবহুধা মতাঃ ॥” 
(১) "চিন্তীত্র জাগরোস্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গত] | 
প্রলাগো ব্যাধিরম্মাদে! মোছো মৃত্যুদশা দশ ৪” ( উল্জ,লনীলমণি ) 





পপ িসিতা 


ভাবন। 
ভাবনগর, গুজরাতের একটী করদ মিত্ররাজ্য। এই রাজ্য 
কাঠিয়াবাড় এজেন্সির অন্তর্গত। অক্ষ. ২০২ ৫৬৩৪হইতে 
২২ ১৬ -৩০উঃ এবং ড্রাধিৎ ৭১ ১৬হইতে ৭২* ২৯৪৫৮ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ২৮৬০ বর্গ মাইল । এই 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও লবণ উৎপন্ন হয়। এথানে 
তাত্র ও পিত্তলের বাসন এবং তৈলের বাণিজ্য চলে। এখান- 
কার রাজা গুহিলবংশীয় রাজপুত এরং ঠাকুর উপাধিধারী । 

১২৬০ খৃঃ অবে সেজাঁক নামক সর্দারের নেতৃত্বাধীন 
গুহিল রাজপুতগণ এইন্থানে অবস্থিতি করেন। তৎপুত্র রণজী 
ভাবনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ১৭২৩ ভাবসিংহ ভাব- 
নগর নিম্মীণ করেন। স্বয়ং ভাবসিংহ ও তৎপুত্র রাবল 
আখেড়জী এবং তীয় পৌন্র ভক্তসিংহ জলদস্থ্যদিগকে শাদন 
করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যোননতিমানসে বোম্বাই গবর্ষেন্টের 
সহিত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সন্তাব সংস্থাপন করেন। 
ভাবনা (স্ত্রী) ভূ-ণিছ্‌, যুচ্‌-টাপ্‌। ১ ধ্যান। 

“নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবন!। 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তন্ত কুতঃ স্ুখম্‌ ॥% (গীতা। ২1৬৬) 
২ পধ্যালোচন। ৩ অধিবাসন। বিষুপুরাণে লিখিত 
আছে,--ভাবনা তিন প্রকার। প্রথম ব্রন্ষভাবনা, দ্বিতীয় 
কর্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্গকর্ম উভয় ভাবনা । সনন্দন 
প্রভৃতি খষিগণ ব্রদ্ধ ভারনাধুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে 
স্থাবর ও চর সকলেই কর্ভাবন! করিয়া থাকে । হিরণ্য- 
গর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়ই ভাবন। আছে। 
যাহার যেরূপ বোধ ও অধিকার, তাহার মেইরূপ ভাবনা 
থাকে ।* 

চিত্ত যেরূপ হয়, ভাবনাঁও তদন্থরূপ হইয়া থাকে । সমল 
চিত্তে বিষয়তাবনাই হইয়। থাকে । চিত্ত নির্মল হইলে ব্রহ্ধ- 
বিষয়ক ভাবন! হয়। এইজন্য যাহাতে চিত্ত নির্মল হয়, শাস্ত্র 


[] ৪১২ ] 


ভাঁবপ্রকাঁশ 


৯ ৭ পপ 


“অতীন্দ্রিয়েযু বিজ্ঞেয়ঃ কচিৎ স্পন্দেইপি কারণম্‌। 
ভাবনাধ্যস্ত সংস্কারে! জীববৃত্তিরতীক্্িয়ঃ ॥ 

শ্ররণে প্রত্যতিজ্ঞায়ামপ্যমৌ হেতুরুচ্যতে ॥” (ভাষাপরি) 

৫ বৌদ্ধমত দিদ্ধ ভাবনাচতু্ট্স। ৬ নির্যাসাদি দ্বারা চূর্ণ 
দ্রব্যের মিশ্রীকরণ ওষধের সংস্কার বিশেষ, ওষধ প্রস্তুত করিয়! 
অমুক দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়। 

“দ্রব্যেন যাবতা সম্যক্‌ চূর্ণং সর্ব প্লুতং ভবেৎ। 

ভাবনায়াঃ প্রমাণস্ত চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ ॥৮ 

| , (ভাবপ্রৎ মধ্যথ* ) 

চূর্ণ বস্তর ভাবনাবিষয়ে বৈদ্যদিগের অভিমত এইরূপ 

যে পথ্যস্ত দ্রব দ্রব্য মিশ্রিত করিলে চুর্ণ ওঁষধ সম্যক্‌ প্লাবিত 

হয়, সেই পরিমাণইু ভাবনা দিতে হয়। দ্রব পদার্থ দ্বারা 

পুনঃ পুনঃ ঁষধ মারণ ও শোষণ করিতে হয়। টোডরানন্দ 
ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন 

প্রবেণ যাবত দ্রব্যমেকীতুয়ার্তাং ব্রজেৎ। 

তাবৎ প্রমাণং নির্দিষ্টং ভিষগ্ভির্াবনাবিধো ॥৮ 

চূর্ণ দ্রব্য দ্রব দ্রব্য দ্বারা একত্র হুইয়া আর্দ্র হইলে ভাবনা 
হইয়াছে জানিতে হইবে। 





ভাবনারায়ণ, দাঞ্ষিণাত্যের পুন্থুর নগরস্থ বিষুমুর্তিভেদ । 
ভাবনাময়, (ত্রি) ভাবনা-ময়ট। ভাবনাস্বরপ, চিন্তা- 


নুরূপ। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে জীবের একটা তাবনাময় শরীর 
হয়, আজীবন ধরিয়া জীব পাপ বা পুণ্য যে সকল কন 
করিয়াছে, তদন্থরূপ তাহার এই ভাবনাময় শরীর হয়, 
জীবাত্বা সেই ভাবনাময় শরীর আশ্রয় করিলে তখন মৃত্যু 
হয়। জলৌক!| যেরূপ একটা তৃণ আশ্রয় না করিয়া পুর্ববা- 
শ্রিত তৃণ ত্যাগ করে না, জীবও তদ্রপ কর্মান্বরূপ ভাবনাময় 
শরীর আশ্রয় না করিয়া পূর্বাশিত দেহত্যাগ করে না। 

( সাংখ্যদশন ) 


ভাৰনাশ্রয় (ত্রি) শিবের নামান্তর | 

ভাবনি,' সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহা* ৩৬১৯) 

ভাবনিক1 (স্ত্রী) রাজকল্টাভেদ। (কথাসরিৎসা ১১৯২) 

ভাবনীয় (তরি) চিন্তা বা বিচারযোগ্য। “নবস্ত বিরোধো- 
ইত্র ভাবনীয়ঃ (মনু টাকা কল্পুক ২২৩১) 

ভাবপাদ (পুং) সারমস্বতাভিধান নামক গ্রস্থগ্রণেতা। 


সমূহে তাহারই বিধির্যবস্থা প্রদশিত হইয়াছে । 
৪ অনুতব ও স্বৃত্বি জন্য নংস্কারভেদ। এই সংস্কার স্মরণ 
ও প্রত্যতিজ্ঞার জনক। 


* একত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতনিবোধ মে। 
ব্রঙ্গাখ্যা কম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াক্মিক। ॥ 


ইডি) ধা ভাবপ্রকাশ, বৈদাক গ্রন্থ বিশেয়। এই গ্রন্থ প্রীমন ভাব 
সননদনাদয়োব্ঙ্মভাবভাবনয়াযুতাঃ। মিশ্র বিরচিত। ইহা! সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা পুর্ব, মধ্য ও উত্তর 
কম্মতাবনয়া চাস্ছে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ | থণ্ডে বিভক্ত । এই গ্রন্থে ধন্বস্তরি, আত্রের় ও চরকাদির 
হিরপ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্মাস্মিকা ছ্বিধা। প্রাহুর্ভাব, হৃষ্টিপ্রকরণ, শারীরতব, স্বাস্থ্যবৃত্বি, পরিভাষা, 


বোধাখিকারযুকেদু বিদ্যুতে ভাবতাবন| ৫" (বিঝুপু* ৬৭ অ+) | দ্রব্যগুণ, ধাত্বাদির শোধন ও মারণবিধি, পঞ্চকর্পু, পঞ্চনিদান। 








সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এমন কি এই 
একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আফুর্ষেদীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত 
হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারা যায়। চরক, 
স্শ্রুত, বাগ্ভট প্রভৃতি যে কোন পুস্তকই পাঠ কর, তাহাতে 
পুস্তকান্তরের আবশ্তকতা হইবে। ভাবপ্রকাশ এ সকল 
গ্রশ্থেরই সারসংগ্রহ বলিয়া এই ভাবপ্রকাঁশ পাঠ করিলেই 
সকল গ্রস্থপাঠের ফল হইয়। থাকে। গ্রন্থকার পুস্তকসমাপ্তিতে 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 
“ঘাবদ্োমনি বিশ্বমপ্ধরমণেরিন্দোশ্চ বিদ্যোততে। 
যাবৎ সপ্ত পয়োধরাঃ সগিরয়ন্তিউস্তি পৃষ্ঠে ভূবঃ ॥ 
বাবচ্চাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরাস্তে ফণামণ্ডলে। 
তাবৎ স্িষজঃ পঠন্ধ পরিতো। ভাব প্রকাশং শুভম্‌ ॥” 
ঘষে পধ্যনস্ত অন্বরপথে স্থ্যযমগল ও চন্দ্রমগ্ুল অবস্থান 
করিবে, এবং যতদিন সপ্তসমুদ্র ও পর্বতসমূহ তৃপৃষ্ঠে অবস্থান 
করিবে, ও নাগরাজের ফণাম গুলে যতকাল পৃথিবী অবস্থান 
করিবে, ততদিন সদ্বৈগ্থগণ এই মঙ্গলময় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ 
'ধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রস্থকারের বিশেষ পত্রিচয় 
পাওয়া যায় না। 
ভাববন্ধন (ত্রি) প্রেমরজ্জ, দ্বারা গ্রন্থন। (রঘু ৩২৪) 
ভাঁববোধক (পুং) ভাবস্ত রত্যাদেবোধকঃ অন্থুভাবকঃ | 
রত্যাগ্নুমাপক ভ্রতক্ষ্যাদি দেহচেষ্টাবিশেষ। ১ মুখরাগাদি । 
যাহ। দ্বার ভাববোধ হয় । ২ মনোভাবজ্ঞাপক। 
ভাবভট্টসঙ্গীতরায়, জনার্দন ভষ্ট্রের পুত্র। ইনি অনুপ- 
সঙ্মীতবিলান, নষ্টো্দিষ্ট গ্রবোধক ধৌবপদটীকা ও সুবলী- 
প্রকাশ নামে তিনখানি সঙ্গীতশান্তসন্বন্ধীয় গ্রন্থ রচন। করেন। 
ভাবমিশ্র, ১ ভাবপ্রকাশ ও গুণরত্বমালা নামক গ্স্থরচরিতা । 
মিশ্র লটকনের পুত্র ২ শৃর্গারসরসী প্রণেতা । ৩ নাট্যো- 
ক্কিতে গ্রভূনংজ্ঞাবাচক মহাশয় ব্যক্তি। 
ভাবয়িতব্য (ব্রি) ভূণিচ-তব্য। চিন্তার যোগ্য । 
(&তরেয়োপ* 81৩) 
ভাঁবয়িতু (ত্রি) ভূ-ণিচ২তৃচ,। ১ মঙ্গলীকাজ্ষী। ২ প্রতিপালন 
ও র্ক্ষণাবেক্ষণকারা। ৩ উদ্ভাবনকণ্ত।। “ক্রোধো হস্ত। 
মনুষ্যাণাং ক্রোধে ভাবয়িতা পুনঃ” (ভারত ৩ প*) 
ভাবয়ু (ত্রি) ভাবমিচ্ছতি ক্যচ, উপ্‌, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। 
ভাবেচ্ছু । (খক্‌ ১০৮১৫) 
ভাবরত্ব, স্থবৌধিনী নায়ী জ্যোতির্িদাভরণব্যাখ্যাগ্রণেত। । 


ভীববিদ্যেশ্বর, শিবাদিত্যন্কত সপ্তপদার্ গ্রন্থের টাকারচয়িতা। 
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১৪৬৪ 


ভাবসার 


০০ 


গও্গ্রাম। অক্ষাৎ ২৩৫৯৩৫”উ এবং দ্রাঘিৎ ৯৯*২৭৫০৮ 
পৃঃ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এহ গ্রাম ও পার্শবন্তী কএকথানি গ্রাম 
ক্লোমান্‌ ক্যাথলিক মিসনারিগণের সম্পত্তিভুক্ত হয়। তৎকালে 
এখানে প্রায় ৫ শত ঘর পর্তগীজ থুষ্ঠানের বাঁস ছিল। বর্তমান 
কালে ব্রাঙ্মণ রাজবংশায়ের অধীনে এই স্তনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছে ।* 

ভাবরাঁমকৃঞ্চ (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। বিশ্বনাথ 
দীঞ্িতের পিতা। ভাব ইহাদের বংশোপাধি। (প্রবোধচ*২খ) 

ভাবরূপ (ত্রি) ১ যথার্থ, প্রকৃত। ২ বাহার মস্তি হই 'আছে। 

ভ।ববচন (ব্রি) ব্যাকরণোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্খ। 

ভাববৎ (তরি) ভাব-মতুপ, মস্ত ব। ভাবযুক্ত। জ্িযাং ডাপ। 

ভাঁববিকার ( পুং) ভাবন্ত বিকারঃ ৬তৎ। যাক্কো উৎপন্তি 
যুক্ত পদার্থের জন্মাদি ষড়ধন্ম। শ্াবাখকার ৬টা “ষড়ভাব- 
বিকারা ভবস্তাতি বাধ্যারণিঃ, জারতে হস্তি বিপরিণমতে, 
বদ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনগ্ততীতি” (যাস্ক) জন্ম, অন্তিত্, পরি- 
ণাম, বদ্ধন, ক্ষয় ও নাশ এই ৬টী ষড়ভাব বিকার। জীবে 
যতদিন পণ্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততদন এই ষড়ভাব খিকারের 
অধীন হইতে হয়। | 

ভাববিবেক (পুং) জনৈক শান্ত্রবিদ্‌ বৌদ্ধ পণ্ডিত । হনি 
কপিল ও নাগাজ্ফুনের মতাম্থমারী ছিলেন। ধন্মপাণ বোধি- 
সত্বের অনেক মত ইনি খণ্ডন করিব যান। 

ভাঁবরৃত্ত (পুং) ভাবঃ সন্ধ। বৃন্তঃ এরবৃণ্তোহম্মার্দিতি যথা ভাবঃ 
সথাষ্টঃ, তত্র বুন্ধঃ প্রবৃত্তঃ॥ ১ ব্রঙ্গা। 

“অুষ্ট,প্‌ চ ভবেচ্ছন্দে! ভাববৃন্তপ্ত দৈবহম্‌।” ( স্থতি ) 
(ত্রি) ২ স্থষ্িগ্রকরণ মন্বঙ্গীয়। (কৃ ১০।১২৯-১৩০) 
ভাববুহস্পীতি, তেননাথ মন্দিরের টনক পুরোহিত। হে 
“সোমনাথপন্তন” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভাঁববুতীয় (ত্রি) ভাববৃন্তজাত। 

ভাবশবণা (জী) মনোবুভিসমূহের সমর । 

ভাবশম্মন্‌্, কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তিপ্রণেতা। 

ভাবসাগর) জট্ন্ক জৈনাচার্য। সিদ্ধান্তনাগরের ছাএ । তিনি 
১৫১০ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাণ্ধেনগরে জয়কেশরি 
হরির নিকট তিনি দীর্ষিত হন। ১৫২০ সম্বতে আচাধাপদ 
প্রাপ্ি ও ১৫৮৬ সন্থতে তাহার মৃত্যু ঘটে। 

ভাবসার, শুদ্রজাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেম্সির পুণা 
জেলায় ইহাদিগের প্রধানতঃ বাঁস। ইহীরা বলরাম, কুচ 
এবং হিঙ্গল। মাতার অর্চনা করিয়া থাকে । ইহার। অগ্নি 








এ সিসি 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাঙ্মণকাও ১মাংশে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । 








দ্বারা মুত ব্যক্তির সংকার করে এবং একাদশ দিবসে 
উহাদিগের মশৌচান্ত হইয়া থাকে। বালিকাদিগের একাদশ 
বর্ষ মধ্যে বিবাহ হুয়। পুরুষগণ বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি 
বর্ধ মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে । কন্তার পিতা স্বয়ং মনোনীত 
বরের পিতার নিকট গমন করিয়া বিবাহ স্থির করে। ইহাদিগের 
আচার ব্যবহার নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগের মত। 
ভাঁবিংহ, রাজা মানসিংহের পুত্র ও ভগবানদীসের পৌত্র। 
তাহার সভাপগ্ডিত রুদ্র তাহার সম্মানের জন্য ভাববিলাস 
প্রণয়ন করেন। ২ মেদিনীরাজের পুত্র। ইহার আশ্রয়ে 
থাকিয়া ভট্টবিনায়ক “ভাবসিংহ্প্রক্রিয়াঃ রচনা করিয়া যান। 
ভাবদিংহাদেব, বাঘেলবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি হৌত্রকল্প- 
জ্রম প্রণেতা লক্্মণভট্্রের প্রতিপালক ছিলেন। 
ভাঁবসেন, কাতন্বরূপমালা ও কৌমারব্য।করগপ্রণেত|। 
ভাবাচা্য্য, গীতগোবিন্দটাকা প্রণেতা । 
ভ।বাকৃত (ক্লা) মানসিক চিন্তা ৰ! কল্পনালহরী। 
ভাবাগণেশ দীক্ষিত, তন্বযাথার্থ্যদ্রীপনপ্রণেতা, ভাববিশ্ব 
নাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞানতিক্ষুর নিকট শিক্ষালাভ করেন। 
ভাব।ট (পুং) ভাবং ভাবেন বাটতীতি অট-অপ,। ১ ভাবক। 
২ পাধু। ৩ নিবেশ। ৪ কামুক। ৫ নট। (মেদিনী) 
৬ ভাবপ্রাপ্তি। 
ভাবাত্মক (ব্রি) কোন বিষয়ের প্রকৃতাবস্থাস্থচক । 
ভাবানুগ। (ত্ত্রী) ভাবং মুর্তপদার্থমন্গচ্ছতীতি অন্ধ-গম-ড, 
টাপ্‌। ১ ছায়া। (রাজনি*) (ত্রি) ২ভক্ত্যাদি দ্বারা অনুগত । 
৩ অভিপ্রায়ান্থগত ৷ 
ভাবাল।ন (স্ত্রা) ভাবেষু মুর্তপদার্ধেষু আলীন!। ছায়া। 
তাবেক (ত্রি) ভাবেন নিবৃত্তং ঠকৃ। ১ ভাবসাধ্য পদার্থ। 
২ অর্থালঙ্কারতেদ। ইহার লক্ষণ-_ 
“অদ্ভুতশ্ত পার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ। 
ষং প্রত্যক্ষায়মীণত্বং তন্তাবিকমুদাহতম্‌ ॥” 

(সাহিত্যদৎ ১০৭৫১) 
ভূত ও ভবিষ্যৎ অস্ভুত পদার্থের যে স্থলে প্রত্যক্ষায়মাণত্ব হয়, 
অর্থাৎ প্রতাক্ষের সায় অনুতৃত হয়, তথায় এই অলঙ্কার 
হইবে। 

“অতীতানাগতে ঘত্র প্রতাক্ষ ইব লক্ষিতে। 

অত্যনূতার্থকথনাপ্ভাবিকং তছুদাহতম্‌ ॥” ( কুবলয়ানন্দ ) 

ষে স্থলে অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষের স্তায় লক্ষিত হয়, 
এবং অতি অস্তুষ্ঠার্থের কথন হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। 
উদ্দাহরণ-_“আসীদঞ্জনমন্ত্রেতি পশ্তামি তৰ লোচনে। 


ভাবিভূষণসস্তারাং সাক্ষাৎ কুর্কে তৰাক্ক তিম্‌॥”(সাহিত্যদ্দ*১০প*) 


ভাবুক 
ভাবিত (ব্রি) ভাব্যতে ম্মেতি তৃ-ণিচ, ক্ত। ১ বাঁসিত। 
২ গ্রাপ্ত। (মেদিনী) ৩ বিশোধিত। 
"যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ। 
তেষামেবাত্মনাত্মানং দর্শয়ত্যেব হৃচ্ছয়ঃ ॥৮ 
( ভারত ১৩।১৬।৩৮ ) 
৪ চিক্তিত। ৫ মিশ্রিত। ৬ সমপিত। 
“এতৎ সংহ্চিতং ব্রঙ্গংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্। 
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ণ ব্রহ্মণি ভাবিতম্‌ ॥৮(ভারত ১/৫।৩২) 
ভগবতি ভাবিতং সমপিতম্* (টীকা) ৭ সিক্ত । বৈদ্যকোক্ত 
ভাবনাধুক্ত দ্রব্য। (সুশ্রত) ৮ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত 
অনেকবর্গ সমীকরণ দ্বারা ব্যক্তীকরণ। 
ভাঁবিত। (স্ত্রী) ভাবিনো ভাবঃ তল্-টাপ.। ভাবিত্ব, ভবিষ্য- 
তের ভাব বা ধর্ম । 
ভাবিত্র (কী) ভবতীতি তৃ-(ভূবাদিগৃত্যো গিত্রন্। উপ 
৪১৭* ) ত্রেলোক্য, স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। 
ভাবিন্‌ (ত্রি) ভবিষ্যতীতি তু (ভুবস্চ। উপ. ৪৮) ইতি 
ইনি, ম চ ণিদ্ভবতি। ভবিষ্যৎ কালাদি, বর্তমান ্রাগভাব- 
প্রতিযোগ্তযৎপত্তিক। 
"বীরগ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ1% ( তিথিতত্ব ) 
ভাঁবনী (স্ত্রী) ভাবঃ শূঙ্গারচেষ্টাবিশেষো৷ বিদ্যতেহস্ত। ইনি, 
ভীপ। স্ত্রীবিশেষ। (রাজনিৎ ) ২ স্কন্দ মাতৃগণের অন্যতম!। 
(ভারত ৯৪৬১১ ) ৩বর্তমান প্রীগভাবগ্রতিযোগিনী। 
ভাবুক (ক্লী) ভবতীতি তু (লষপতপদস্থাতৃবুষেতি। পা! ৩২ 
১৫৪) ইতি উকঞ.। মঙ্গল। “শক্র! সর্বত্র কুশলমন্মাকং, 
অপি ভাবুকং বঃ স্থাণাম্‌্” (প্রহ্যান্মবিৎ ১অ০ ) ভত্রি)২ মঙ্গল- 
যুক্ত। ৩ ভাবনাশ্রয়। ৪ রসবিশেষ, ভাবনাচতুর। 
পনিগমকল্পতরোরগঁলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। 
পিবত ভাঁগবতং রসমালম়ং মুস্রহে৷ রসিক! ভুবি ভাবুকাঃ ॥৮ 
( ভাগবত ১১৩) 
(পুং) ৫ নাট্যোক্তিতে ভগিনীপতি। (হেম ) 
ভাবুক, গোকুলবাসী জনৈক ত্রাঙ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন 
বলিয়া বাংসল্যভাবে শ্রকষ্ণের উপাসনা করেন। নিরস্তর 
পুত্রভাবে হরিতজনায় তাহার ভাবসিদ্ধি ঘটিল। তিনি 
পুররূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরে তাহার 
মনে তশ্বর্যযতাব আসিয়া উদিত হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণদর্শনে 
বঞ্চিত হন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ছুংখিতাস্তঃকরণে আর্তনাদ 
সহকারে শ্রীকষ্চচরণে মনোব্যথা জানাইলেন এবং পুনরার 
কষ্ণগত প্রাণ হইয়। দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । শ্রীরুষঃ 
তাহাতে গ্রীত হুইয়! পরজন্মে তাহাকে দর্শন দেন। (ভক্তমাল) 


ভাঁষাতত্ব * [8১৫ ] ভাষাতত্ব 





ভাব্য (ক্লী) ভূ-ষ্যণ্‌। অবশ্ত ভবিতব্য, যাহা নিশ্চয় হইবে। 
“ককৃতস্ত করণং নান্তি দৈবাধিঠিতকর্মণঃ। 
ভাকীত্যবশ্তং যস্তাব্যং তত্র বরদ্ধাপ্যবাধকঃ ॥৮ 
(কালিকাপু* ৩৮ অন) 
ভাব্যত। (ত্ত্রী) ভাব্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভাব্যত্ব, যাহা! 
অবগ্ঠ ঘটিবে, তাহার ভাব বা ধর্ম । 
ভাব্যরথ (পুং) জনৈক নরপতি। (বিষুণপুরাণ ) 
ভাষ, বচন, কথন। প্রাদি আত্মনে দ্বিক* সেট। লট্‌ ভাষতে। 
লিট, বভাষে। লুট, ভাষিতা। লুঙ. অভাধিষ্ট, অভাধিষাতাং 
অভাধিষত। সন্বিভাষিষতে । যঙ, বাঁভাষ্যতে । যঙ লুক্‌ 
বাভাষ্টি। ণিচ, ভাষয়তি। লুঙ অবভাষৎ, অবীভষৎ। অপ- 
ভাষ-নিন্না। “ন কেবলং যো মহতোহপভাষতে' (কুমার 
৫ ৮৩) আ+ভাষ উক্তি-_আলাপ। পরি+ভাষ পরিভাষণ। 
প্রতি+ভাষ প্রতিবচন। সম্1ভাষ সম্ভাষণ। “তে ভ্রাম্যন্তি 
ফণাদ্বহির্বহিরহো দৃষ্ট। ন সম্ভাষসে।”  (ভ্রমরাষ্টক ) 
ভাষ, পক্ষিজাতিবিশেষ। 
ভাষক (তরি) বক্তা । 
ভাষণ (ক্লী) ভাষ্‌-ভাবে ল্ুটু। কথন। 
দহাস্তলোভভয়ক্রোধ-প্রত্যাখ্যানৈনিরস্তরম্। 

আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাষয়েৎ স্নৃতং ব্রতম্‌ ॥” 

( সর্ধদর্শনসংগ্রহে আহত দর্শন ) 

ভাঁষ। (ক্ত্রী) ভাষ্যতে শাল্তরব্যবহীরাদিন। প্রযুজ্যতে ইতি ভাষ, 

(গুরোশ্চ হলঃ। প1 ৩৩১০২) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। টাপ। ১ 

রাগিণীবিশেষ । ( হলাধুধ ) ২ বাক্য। ৩ বাগ্দেবতা । পধ্যায়-_ 

ব্রাঙ্মী, ভারতী, গির্‌, বাচ্‌, বাণী, সরন্বতী, ব্যাহার, উক্তি, 
লপিত, ভাষিত, “চন, বচম। (অমর) 

৪ শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা । যথ! ১ সংস্কৃত, ২ প্রাকৃত, ৩ 
উদ্দীচী, ৪ মহারাষ্ত্রী, ৫ মাগধী,৬ মিশ্রার্ধ মাগধী, ৭ শকাভীরী, 
৮ শ্রাবন্তী, ৯ দ্রাবিড়, ১০ ওডুশীয়, ১১ পাশ্চাত্য, ১২ প্রাচ্য, 
১৩ বাহলীক, ১৪ রস্তিকা, ১৫ দাক্ষিণাত্যা, ১৬ পৈশাচী, 
১৭ আবস্তী, ১৮ শৌরসেনী। প্রাক্কৃত লঙ্কেশ্বরে এই সকল 
ভাঁষার লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে। 

ভাষাতত্ত্, মানবজাতির মুখোচ্চারিত শবপরম্পরার স্থল- 
লিত সমাবেশ ও মনোভাবব্যঞ্জকক ব্যাকরণ-সমন্বয়-সাধ্য 
পদাবলীকে ভাষা কহে। ভাষা সাধারণতঃ ছুই প্রকার 
১ কথিত--যাহাতে ব্যাকরণসাধ্য শব বা পদ পরম্পরার 
আবণ্তক করে না, কেবল মাত্র মুখোচ্চারিত শব্গবিহ্যাস 
স্বারা বস্ত বা ব্যক্তি বিশেষের আনুষঙ্গিক কাধ্যভাব ব্যক্ত 
করা যায়, তাহাই কধিত-ভাষা (37016) 41%160$) এবং যাহা 











ব্যাকরণসিদ্ধ পদপরম্পরা দ্বারা গ্রথিত ও মনোভাববিকাশে 
সমর্থ হয়, তাহাই ভাষা (1,77808£6)। কালক্রমে বর্ণমালার 
আবিষ্কার সহকারে সেই শব্পরম্পর1 লিপিবদ্ধ হইয়া লিখির্ত 
ভাষায় (10165010101) পরিণত হইয়াছে। 

মনুষ্য স্থষ্টি হইবার পর, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। প্রথমে 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপ শন্দনংবোজনায় মানবগণ মনো- 
ভাঁব জ্ঞাপন করিত । এই বিশীল জগদ্বক্ষে বিচরণ করিয়! 
মানব ক্রমশই দন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। মানসিক 
উন্নতির বলে যতই তাহারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল, ততই তাহাদের দৃষ্ট্যাদি শক্তি বৃত্তির বিকাশ পাইয়া- 
ছিল। যখন নিত্যব্যবহাধ্য বস্কর পরিবর্তে কোন নৈসর্ণিক 
ঘটনার উপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িত, তখন তাহারা জ্ঞান ও 
দূরদশিত বলে সেই বিষয়ের ভাবপরিজ্ঞাপক শবমালার 
আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিল। বর্তমান অনুসন্ধানে এত- 
দ্বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে। পর্বতের নিভৃত 
গুহামধ্যে অথবা বনাস্তুরালের দুর্তেগ্ত প্রাস্তরমধ্যে লুক্কাপ্সিত এবং 
গ্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে লালিত-পার্লিত অসভ্য বনচারিগণ 
জ্ঞানের অতিরিক্ত অপর কোন বিষয়ই তাহাদের কথিত 
ভাষায় ব্ক্ত করিতে পারে না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, 
শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে উন্নতশীল জাতির আবিষ্কৃত 
কোন অভিনব বস্ত প্রদর্শন করিলে, তাহার! কখনও ঢেই 
পদার্থের বিষয় অবগত না থাকায়, তাহার প্রতিরূপ কোন 
অর্থবোধক শব্দই প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু ইংরাঙ্ষ, 
জন্মণ, বা অপর কোন স্থুসভ্য জাতিকে অন্তের আবিদ্ধত 
বস্ত প্রদর্শন করিলেই তাহারা তংক্গণা তাহার অন্গরূপ 
একটী শব্দ প্রয়োগের আবশ্তকতা বুৰিয়া ভাষামধ্যে একটা 
শব্গনংগঠন করিয়া লয়েন। এই হেতু কালক্রমে অনেক- 
গুলি বিভিন্ন জাতীয় শব্দ অন্ান্ত অনেক ভাষার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । ইহা হইতে গঠিত (০০7790) শব্ধ ও অপর 
তাষ। হইতে গৃহীত (]৮0811593) শব্দের উদ্ভব হহয়াছে।» 

শব্দতব্ববিদ্গণ শব্দপাদৃষ্তের অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বার! 
দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন আর্দ্যজাতির শব্ধান্থকরণে বর্তমান 
সভ্য জগতের ভাষা সমুদায় স্থষ্টি হইয়াছে। সেহ আধ্যসস্তান- 
গণ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিলে, তাহাদের আবহ- 
কীয় মন্তব্যসিদ্ধির জন্য নানাশব্দাবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন 
করেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খখেদসংহিতা পাঠ 
করিলে প্রর্ূপ ছুর্কৌধ্য আবশ্তকীয় ব্ুতর শবের প্রয়োগ 








* প্রায় গ্রত্যেক ভাষায়, বিজাতীয় ভাষা হইতে গঠিত বা গৃহীত শব্দেব 
প্রযোগ দেখা যাঁয়। বাহ্ল্যভয়ে তাহা উদ্ধত হইল না। 





প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সম্যক্‌ পারদশিতা লাভ করিয়া তত্ত- 
দ্বিষয়ের উপধোগিতানুসারে তদনুরূপ শব্দের উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। 
মাধ্যপ্রবাহপ্রসঙ্গে আর্ধ্জাতির বৈদিক ভাষা বিভিন্ন 
দেশে বিস্তৃত হইয়া! গপড়ে। তাই আমরা আধ্যভীষাগত 
একটী শব্দের অনুরূপ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীক্‌, জন্ম্ণ, ইংরাজ 
ফবাসী প্রভৃতি ভাষায় দেখিতে পাই । 
[বিস্তৃত বিবরণ শবতবে দেখ। এ 
মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সামাজিকতা, একত্র বসবাসেচ্ছা, 
পরস্পরের সহানুভূতি বা সাহায্য প্রভৃতি গুণ থাকায় এবং 
পরম্পরের আবশ্তক মত বৈষয়িক কথোপকথনাদির সুবিধার 
ভ্য মানব বাধ্য হ্ছ্য়া। ভাষার উদ্ভবে মনোযোগী হইয়াছে । 
মানব জাতির আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে জান! যায় 
যে, তজ্জন্মেব প্রথম অবস্থা হইতেই মানবগণ বস্ত বা 
বাক্তি বিশেষের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে যত্ববান্‌ 
ছিলেন, অথব। গ্ন্তাবৎ অবস্থা দ্বার তত্বদ্বিষয়াঙ্গ-সমূহে 
অভিজ্ঞত। লাভ কৰিতে চেষ্টিত হইতেন। মানব যতই 


শিক্ষিত অবস্থায় পতিত থাকুক না কেন,তাহার তাৎকালিক ৃ 


অবস্থায়ও সে বাকাপরম্পরা। দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে 
সমর্থ হইত । তংকালে তাহার 'ভাষা সুললিত ও গ্রাঞ্জণ না 
হুইলেও দৃব্দোধা ও অসম্পূর্ণ ছিল। 

মানবের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে উহাতে দুইটা 
বিশেষত লর্দিত হয়। ১ কিশোর শিশু-স্বভাব ও ২ শিক্ষা" 
সম্পন্ন ফুবক মুদ্টি। প্রকৃতির ক্রোড়শায়ী শিশুর আধারভূত 
শক্তি, ইচ্ছাগ্রবণত। ও ঈশ্বরদন্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি 
দন্চয়ের প্রণিধান করিলে অনুমান হয় যে, উহা! উপঘুক্ত 
শিক্ষা পাহলে, অথবা তাহার হ্ৃদয়নিহিত স্বভাবজ বৃত্তিগুলি 
যথানিয়মে কফিত ও স্কুরিত হইলে, কালে তাহাও পৃর্ণমাত্রায় 
বিকশিত হইতে পারে। অপর শিশিত যুবক-সম্প্রধায়ের 
ছদয়জাত জ্ৰঃন, সমার্দিক আচার ও পাতিত্যান্থশীলন 
মনুধাবনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহার এই গুণপরম্পরা 
পূর্বপুকধের স্থক্ৃতিবলে তাহাতে সমপিত হইয়াছে। স্বভাবজ 
€ণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র শিক্ষার আতিশব্য হেতু উৎকর্ষতা 
প্রাপ্ত হয়। সেইন্দপ মনুষ্য মাত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে উপ- 
গুক্ত শিপ বিধান করিলে তাহাকে উন্নত অবস্থার আনয়ন 
করা যার । এতদ্বিষয়ে তাহার পুর্ব পুরুষার্জিত জ্ঞানবৃত্তির 
সপেঙ্গ। রাখে না। ফল কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ 
স্বতই স্মুপ্তি পাইয়া ভাষাজ্ঞানের উপধোগী হয়। পক্ষান্তরে 


৪১৬ ] 


দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতত্ব, তৃতত্ব, জলতন্ব, জ্যোতিস্তব 


ভাষাতত্ব 


একটী শিক্ষিত ব্যক্তির শিশু-সস্তানকে প্রকৃতি নির্জনবক্ষে 
রাখিয়া দ্রিলে, তাহার কখনও পূর্বপুরুষের ন্যায় বাক্য- 
সুপ্তি হইবে না) এমন কি, সে শিক্ষিত সভ্যের গৃহবাসাদি- 
নিশ্নাণে অথব। তাহাদের মত শিল্পবিগ্ভায় পারদর্শী হইবে 
না। প্রকৃত পক্ষে সে ভাষাহীন মুকের ন্তায় হইয়া যায়, 
কিন্ত তাহার হৃদয়নিহিত সচেষ্টতা একবারে বিদুরিত হয় 
না। তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে শিক্ষী- 
বীজবপনের উপযোগী করিয়া রাখে । 

মন্ষ্যের আদিম অশির্সিত অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা 
যাঁয় যে, তাহারা বর্তমান উন্নতমানবজাতি ও বানরকুলের 
মধ্যবন্তী ছিলেন। তংকালে তাহার৷ পশ্বাদির ন্যায় শ্রমসহিষু, 
কন্ঠ ও পক্ষ্যারণির নীড় নির্শাণ-পটুতার স্তায় শিল্পনিপুএ ছিলেন। 
এ সকল সহজাত কৌশল তাহাতে বিগ্যমান থাকিলেও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সময়ে প্রকৃত ভাষায় বঞ্চিত 
ছিলেন,কিস্ত জীব জগতের অস্ফুট অব্যক্ত স্বরের স্তায় তাহা- 
দেরও জিহ্বাগ্র হইতে স্বরলহরীর অত্যু্থান হইত। সেই 
বাঁক্যাবলী মাজ্সিত ও সুআব্য না হইলেও মানবের মৌলিক- 
কথিত ভাষ। বলিয়া অনুমিত হয়। উহাতে ভাষাগত কোন নিয়ম 
সংযোজিত না থাকিলেও তাহাই তাহাদের মনৌভাবজ্ঞাপক 
ছিল। প্রথমে তাহার। নিত্য-ব্যবহাধ্য কতকগুলি বিষয়ের ভাব- 
প্রকাশের জন্য কতকগুলি শব্ধ উদ্ভাবন করিয়া লয়। পরে নির- 
স্তর অভাব-জ্ঞাপনে পারদশিতাহেত মানসিক ক্রিয়ানিচয়ের 
বিকাশ, জলবাযু-প্রকৃষ্টতাহেত দৈহিক বল ও বৃন্তিশক্তির 
স্ুষ্ঠি এবং অভিনব বস্তসমূহে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের 
নৃতন স্বরদংযোজনার আবগ্তক হহয়। গড়ে। এহপপে ম্বভাব- 
জাত মনুষ্য নানাবিষর়ে শিক্ষণ-প্রয়ামী হইয়া ভাষার উন্নতি- 
কল্পে শির্িত ও উন্নত-মনুষ্যরূপে গণ্য হইতে সমর্থ হয়। 
তাহার এই স্বভাবসাধ্য গুণলব্ধ শির্গা কিছুতেই অপনো!দত 
হইবার নহে, বরং উন্নত শি্ষাপ্রভাবে তাহার মনুষ্যত্ব দেবতে 
পরিণত হইতে পারে। 

মাঁনব-জন্মপরি গ্রহ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পর, কতদিন 
পর্য্যস্ত মনুষ্য পরম্পরাশ্রত-কথা ও বিবরবিশেষের উপযোগী 
শব্দান্ুকরণ দ্বার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা৷ স্থির করা 
স্বকঠিন। সেই অবস্থ। হইতে বর্তমান উন্নত অবস্থার অন্তর 
অনুধাবন করিলে চমতকৃত হইতে হয়। 

প্রয়োজ্নীয়তান্সারে অস্থকারী শব্ধ লইয়া প্রথমে মানব- 
জাতির ব্যক্ত ভাষার সংগঠন হয়। তৎপরে পরম্পরাশ্রতকথা 
ও পুনরম্ৃকারী শব্দসমুচ্চয় ভাষার সৌষ্টব বৃদ্ধি করে। পরে 
ক্রমশঃ সেই পরম্পরা-এুতকথাই ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। 





ভাষাতত্ব ্‌ 
এই অন্রুতিবাদই ভাষার উৎপত্তিমুক বলিয়া সাধারণ 
প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কোন পদার্থনিঃস্ত শক, 
অন্তর স্বতঃপ্রবৃত্ত রব অথব! ইন্ত্রিয়গোচর কোন পদার্থ 
দর্শনে আমাদের মুখ হইতে আপনাপনি বে ম্বরৰা শব 
উখ্িত হয়, তাহার অন্ুকরণেই ভাষার উৎপত্তি স্বীকার কর! 
যায়। অন্ুকরণশক্তি মানবের ম্বভাবসিদ্ধ, তাই আমরা 
বালককে বাণী দেখিলেই “ভোপো, কুকুর দেখিলে 
£ঘেউঘেউ,, গোরুকে “হান্থা”, পারাবতকে “বকৃষ্ঠ গ্রভৃতি অনু- 
রূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। মনুষ্যস্ষ্টির প্রারস্তে সম্ভবতঃ 
এরূপ অনুস্থতিতে আধ্য পুর্বপুরুষগণ শবাস্থি করিয়া 
গিয়াছেন । 

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণগণের উপদ্রব হেতু 
অনেক রূপান্তর ঘটিপ্নাছে, বর্তমানে শষ ধরিয়া! তাহার মূল 
গোত্র নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়৷ পড়িয়াছে। 
সংস্কত ননিষ্ঠীবন” শব্দে অন্ুকৃতি-লক্ষণ লুক্কায়িত আছে। 
বিশেষরূপে বিপর্যার প্রাপ্ত হওয়ায়, এক্গণে তাহার সেরূপ 
সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহার প্ররুতিপ্রত্যয় 
নির্দেশ করিলে, নিষ্ঠীবন-নি+ঠীব+লুটু এই প্রকার 
পদ হইবে। এই গ্ভীবশব্ধ বা ধাতু (অর্থাৎ মূল শব্ধ বা 
:০০%) শুদ্ধ অন্থুকরণাত্মক। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ 
হইতে কিংবা! পতনাস্তর ভূমি হইতে যে শব সমুখিত হয়, 
তাহা! সংস্কৃতে চীব,, বাঙ্গালায় ছিপ, ছেপ, পিকৃ বা পিচ ও 
ইংরাজীতে ম্পিট (991) প্রভৃতি শব্দে অনুকৃত হইয়াছে । 
চলিত বাঙ্গালা “থুথু শব্দ যে অন্ুকরণমূলক তাহ! সহজে 
উপলব্ধি হুইয়! থাকে । 

নিষেধবাচক দস্ত্য “ন” শব্ষের উৎপত্তিও এরূপ *। পুত্র- 
পোষণেচ্ছু মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে বলপুর্বক দুগ্ধ পান করা- 
ইতে উদ্যত হইলে, বালক মুখবদ্ধ করিয়া নি নি না লু উঃ 
প্রতৃতি অব্যক্ত স্বর উচ্চারণ করে। প্রথমে ন উচ্চারণ 
করিয়া বালক নিষেধজ্ঞাপন শিক্ষা করিয়া থাকে । বালকের 
শিক্ষ! হইতে যুবকের অভ্যাস হয়। অসভ্য আদিম নর 
যাহা শিথিয়াছিল, এখন সভ্য নরের তাহাই অভাস্ত হইল। 
আদিমের অনুকরণ সভ্যের পরম্পরা শ্রুত হইয়। দাড়াইল। 

অপোগণ্ড শিশুর ইচ্ছাশক্তি না থাকাই সম্ভব, স্থুতরাং 
তাহার অনুকরণেচ্ছ। বলবতী হইতে পারে না। তাহার 
এরূপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অনুত্যতিমূলক । কঃ 





* সংক্মত_-ন, বাঙ্গালা__না) হিন্দুস্থানীয়__নেহি, লা্টিন--নি, ইংরাজী--নো 
প্রভৃতি 


সা ধি 
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বাদ হইতে ভাষার অপৌরুষেয়ত্ববাদ ও সপ্মতিবাদ এবং কেহ 
কেহ এঁ একই কথা ঘুরাইয়। ভাষাকে স্বভাবজা! ও অন্ুককতি- 
লক্ষণ বলিয়া কল্পন। করিয়া থাকেন। 

ব্যাকরণ বিপধ্যয়ে ভাষার যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
দেশভেদে ও অবস্থাভেদে ভাষার সেইরূপ উচ্চারণবৈষম্য 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । উহাই ভাষার বিবর্তনবাদ। এতত্তিন্ন 
একই দেশে ক্ষিপ্রগ্রয়োগবশতঃ শবেরও রূপাস্তর ঘটিয়া 
থাকে। তাই আমর! সপ্তসিন্ধব স্থানে হপ্রহিন্দ ও হিন্দি ব। 
£হিন্দব” স্থানে “হগ্ডিয়া” নামের উৎপত্তি দেখিতে পাই। 

সর্বত্রই নগরের ভাষ! হইতে পল্লিগ্রামের ভাষার স্বাতন্তরয 
লঞ্ষিত হয়। পল্লিগ্রামের ভাষ৷ শিথিল, বিরল গ্রন্থ ও দীর্ঘা- 
বয়ববিশিষ্ট, পক্গান্তরে নগরের ভাষা, সাধারণতঃ দৃঢ় বঙ্গ 
অস্পষ্ট ও শ্বল্লাবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসিগণ পরস্পরের 
জনত। ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততানিবন্ধন স্বল্প কথায় মনো- 
ভাব ব্যক্ত করিতে বাধা হইয়াছে । এইবপ “করিল আমি 
বা হাম? স্থলে করিলাম, কলাম, কলুম ও কল, ) মধ্যম দাঁদ। 
মহাশয় স্থলে মেজ্দা, ঠাকুর-মাতা-ঠাকুরাণী স্থানে ঠাউমা ব! 
ঠাম। প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 

প্রথমে ধাতুকে (৮০০৪ শব্দের মূল বা প্রক্কৃতি গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে উপসর্গ (১7০08) ও প্রত্যয় (৪00 ) যোগ করিলে 
শব্ষের ললিত্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। আবশ্তকমত 
শব্দের রূপপরিবর্তনের জন্ত কএকটা বিভক্তি (৪?) প্রবর্তিত 
হওয়ায় ভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধিত হুইয়াছে। তদনস্তর শব্দের 
শ্রুতিমধুরতা' বৃদ্ধির জন্য সাধারণের চিন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
সেই শবমাধুর্য পরিবদ্ধন-প্রয়াসে ভাষার লালিত্য ও পুষ্ট 
সাধিত হইয়াছে। 

ক্রন্দনাদি অব্যক্ত স্বর ব্যতীত মানবৈর একটা বাক্ত্বর 
(%:৮1০8166 ৪০001048) আছে, উহা দ্বার তাহার। মনোভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বর্ণমালার আবিষ্কারগ্রসঙ্গে যখন 
সেই পরম্পরাশত স্বর-লহরী ভাষায় প্রয়োজিত হয়, তখন 
তাহাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাবেশ আবশ্তক হইয়া পড়ে। 
বর্ণমাঁল! উদ্ভবের গ্রাকালে ভাষ। পুব্বাপর শ্রুতিবিষ্তায় পরিণত 
ছিল। জগতের সর্ব গ্রাচীন উন্নত আধ্যগণের বেদভাষা পরম্পরা- 
শ্রত হইয়া আসিতেছিল। বর্ণমালার আবিফার-সহকারে 
এক্ষণে তাহা সাধারণের পাঠ ও উপলব্ধির উপযোগী হইয়াছে। 
প্রথমে প্রাচীন কালের মানবগণের পিখিত ভাষ। পক্ষিচিত্র বা 
কোণাকার লিপিতে সমাহিত হইত। এক্ষণে নান। স্থুসত্য দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার হইতেছে । [বর্ণমাল। শব দেখ |] 






তবের প্রথম আদর্শ বপিয়! কল্পন। করেন। তাহারা সেই আধ্য- 


প্রোক্ত ভাষাকে নকল ভাষার জননী স্থির করিয়৷ এইরূপ 
একটী ভাষা বংশের বিস্তার কল্পন! করিয়াছেন। 
আর্য্য 


এপিয়। 
| 


ভারতীয় 


| 
যু | 





| [ | 
ইরাণীয় এ) উঃ যুরো'পীয় 
ূ | 
ইতালোকেন্টিক ক জন্মণিক্‌ বিটুয়াবি 


ইতাদীয় ঝোঁক টা বনিক 

আপ্যগণের পাশ্চাত্য উপনিবেশ অন্ুদরণ করিয়! যুরোপীয় 
তাষার পৌর্াপৌর্ধানির্ণয় করিতে হইলে,মাধ্যজাতির দুরান্তর- 
গমন-নিবন্ধন ভাষার পরিবগুন-তারতম্য স্বীকার করিতে হয়। 
এক একটা বিতিন্ন স্থানে বাসহেতু আর্যজাতির পাশ্চাতা- 
বাহিনী শাখার ভাঁষাধিপর্যায় সংঘটিত গৃইয়াছে। বর্তমান 
মুরোপীম্ব ও ইন্দো-জন্খ্ণ ভাষা ব্যতীত সেমিতিক শ্রেণীর হিক্ত, 
ফিনিকীয়, আপিরীয়, সিরীয়, আরব্য ও 'আবিসিনার প্রহ্তি 
ভাষা.ইতিহাঁস ও সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর 
আফ্রিকার বর্ধর বা লিবীয় ভাবা, মিসিরীয়, কোন্তীয় ও ইথিও- 
পীয় প্রভৃতি হামিতিক শ্রেণীগত। দর্ষিণপূর্বব এসিয়। অর্থাৎ চীন, 
হাম, ব্রহ্ম ও তিব্বত গ্রহথতি দেশীয় ভাষা এক পদারূট। যুরাল- 
অল্টেক বিভাগীয় পার্বত্য প্রদেশের ভাষা মঙ্গোলীর, তাতার, 
তুর্ক, স্থণ, শক ও তুরাণীয় প্রহতি বিভাগে বিভক্ত। এতগ্িন্ন 
পৃথিবীর অন্যান্য বাবতীয় স্থানে আদিম অপভ্যজাতির মধ্যে স্বতন্ত 
শ্বতন্্ ভাষা প্রচলিত আছে। ভারত মহাসাগরস্থ মাদাগাঙ্কর 
হইতে মলয় ও পলিনেশিয়। দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলি- 
পাইন,ফর্মোজা,জাপান গ্রভৃতি দ্বীপাবলিতে এক একনপ ভাষার 
ব্যবহার দেখা যায়। এরূপ ককেদস্‌ পব্বত, অস্ট্রেলিয়া, ইটুরিয়া 
একেডিয়।, মেসোপোটোমিয়া, সুমিরীয়া, কামস্কাট কা,যুকাগীর, 
“খচুকৎচি, বন্ক, বান্টু, আলগোৌকিন্, ইরোকে ও দকোটা 
প্রন্থতি কতকগুলি ভাষা ঘূুরোপ, আফ্রিকা ও অ।মেরিকার স্থান 
বিশেষে ব্যবহৃত ছিল। এখন উহার মধ্যে কএকটা ভাষা 
তদ্দেশবাঁসী কর্তক পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্তে নৃতন ভাষা 
গৃহীত হইয়াছে। 

প্রাচীন আধ্য সংস্কত ভাষার সহিত জর্মণ ভাষার ধাত্রর্থ 
গত সৌসাদৃণ্ত থাকান্ম পব্ববিদ্গণ ইন্দৌ-জর্শণীয় ভাষাকে 


[ ৪১৮ ] 


আধ্য ভাষার অন্তর্ভ,স্ত ধরিয়াছেন। তদনুসারে তাহারা আধ্য 


ভাঁষাত্তু 


টি ৯ পপি 


ভাষা হইতে ১*টা স্বতন্ত্র থাক কল্পনা করিয়। থাকেন । 

১ ভারতীয়-_বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি । 

২ ইরাণীয়__মিদিয়ার ও পারস্তের কথিত ভাষা, তন্মধ্যে 
প্রাচীন পারসিক, জন্দ (আবস্তিক, ) বাছিলক, আকিমীয়, 
কোণাকারলিপিলিখিত ভাষা, পহলবী, শীসনীয়, পাজন্দ 
( পারস্ত )-আফগান খ্র্দ প্রত্ৃতি। ৃ 

৩ গ্রীক-_গীন ও রোমের বিভিন্ন ভাষা । 

৪ আল্বিয়-_শ্বেতদ্বীপের ভাঁষা। ইহা যুরোপীয় আধ্য- 
ভাষার অনুরূপ, কিন্তু গ্রীক হইতে স্বতন্ত্। 

৫ আমেণীয়__-তর্দেশের বিভিন্ন ভাষা । 

৬ ইতালীয় __ লাটিন, ফলিস্কান, আম্ত্রিয়ান ও ওস্কান। 

৭ কেন্টিক-_ব্রিটনদ্বীপের প্রাচীন ভাষা, এখনও আয়র্লও, 
স্টলও ও ওয়েলসের স্থানে স্থানে এই ভাষার প্রচলন আছে। 

৮ জন্দ্ণ বা! টিউটন-_জর্মণ, ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী, 
দিনেমার, স্কন্দনেবীয়, স্ুয়েডিস, নস, আইসলপ্ীয় প্রস্ততি 
ভাষ! হহার অন্তরক্ত। 

৯ বণ্টিক __ প্রসিয়, লিখ,য়নীয় ও লেটায়। 

১০ স্বাবনিক -_ রুঘীয়, রুথেনীয়, বুলগেরীয়, সাতীয়, 
সাবনীয়, ক্রোসীয়, বোহেমিয় ও পোলীয়। 

পুব্ববাহী আরা উপনিবেশের মধ্যে ভারতীয় বৈদিক ও 

স্কত ভাবা সাধারণের বিশেষ আদ্ররণীয়। খণ্েদসংহিতার 
্টায় সুপ্রাচীন দুর্লভ গ্রম্থ জগতে আর নাই। তাই আধ্যতত্ব- 
অন্বেষণে ভারতীয় সংস্কৃত ভাবার এত আধক আদর। মার্কণেয়- 
কবীন্ত্রকূত প্রাকতসব্বস্থে ভাষা, বি৬াষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচ * 
প্রভৃতি সংস্কত ভ।ষার বিভেদ লম্গিত হয়। 
[ সংস্কৃত, পৈশাচ, প্রাকৃত, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ দেখ।] 
ইরাণীয় প্রভৃতি ভাষার বিবরণ পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 
জন্দ, অবস্তা ও পারস্ত প্রভৃতি শব্দের ইতিবৃত্তে তাহাদের 
প্রাচীনত্ব প্রমাণীকূত হইয়াছে। [ তত্বৎ শব দেখ। ] 


* “ মহারাদ্ত্রী শৌরসেনী প্রাচ্যাবস্তী চ মাগধী। 
ইতি পঞ্চবিধ। ভাষ| মুক্তা ন পুনরষ্টধ। ॥ ” 
”শ।ক।রী চৈব চাগ্লা, শাবযাভীরিকী তথ] । 
শাকীতি যুক্ত।; পঞচেব |বভাষ| ন তু ষড়িধাঃ ॥” 
" নাঁগরে। ব্রাচড়শ্টোপনাগরশ্চেতি তে ত্রয়ঃ | 
অপত্রংশাঃ পরে সুশ্্রভেদত্বান্ন পৃথঙ মতা ॥ 
কৈকেয়ং শৌরমেনং চ পাঞ্ালমিতি চ ত্রিধা। 
পৈশাচে। নাগরা যন্মাত্তেনাপান্তা ন লক্ষিতাঃ ॥” 





ভাষাত ত্ব 


ভাষ৷ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ীয়, কোলরীয়, তিব্বতীয়- 
রঙ্গ, খন, তৈ, মোন্‌্, আনাম ও মলয়ভাষ। সর্বাএাধান। 
দ্রাবিড়ভীষা।-_তামিল, তেলগু, কণাড়ী, মলসালম্‌, তুলু, 
কোড়গ ও সিংহলী ভাষা মার্জিত ও উন্নত। দর্দিণ ভারতের 
তোড়া, কোটা, গৌড়, খণ্ড, ইরুলর, কোড়ব, কুরুম্বর, বেদ্দা ও 
মধা ভারতের ভূইয়া, ভূহহার, বিপ্রর, কৌরব, কোচ, মাল, 
মালে পাহাড়ী, রাজমহলী, ওরাওন ও রৌতিয়। গ্রহ্থতি জাতির 
কথিত ভাষা অমার্জিত। | 
কোলরীয় ভাঁষা।__অস্থুর বা আগরিয়1, ভীল, ভিলল,ভুই, 
ভূ'ইহার,ভূমিয়া,ভূমিজ, ভূঞ্জিয়া, বিঞ্কর, বাঁরহোড়, বয়ার, বাগা- 
চেরু, ধাঙ্গড়, গড়বা, হো, ঝৌঙ্গ, কবর, খড়িয়া বা দেল্কী, 
খরবার, কিষণ, নাগেশ্বর বা নকাপিয়া, কে।ল,কোড়া, কোড়বা, 
মুয়াপী, মইর, মাঁঝি, মেহতু, মিনা, মুণডা, নহর, সাঁওতাল, 
সাবন্ত, জৌ্গ ও শবর প্রভৃতির কথিত ভাষা! । 
তিব্বতীক্-বরহ্মভীষ| ।_এই বিভাগে তিববত হইতে ব্রহ্মদেশ 
পর্যন্ত পার্দত্য ভূভীগের সভ্য ও বন্ত জাতীয়গণের লিখিত ও 
কথিত ভাষার তালিক! প্রদত্ত হইল। কাছাড়ী বা বোদো,মেছ, 
হোজে1, গারে।, পানিকোচ, দেওরি, ছুটিরা, প্রিখুর বা মোরঙ্গ, 
ভোট, সর্পা, ভুটানী, লোপা, চঙ্গলু, তবঙ্গ, গুরঙ্গ, মুর্ণি, তক্গয, 
নেবার, পাহাড়ী, মগর, লেপ্ছা, দফলা, মিড়, আবর, লো, 
আকা, মিস্মি, চুলিকাটা, তইঙ্গ, দিগরু, মিঝু। (ঢিমলা, স্থনাবর 
কথ্ধি ভাষা মলচন, তীবরন্বর্ূ স্থমচু। কিরাস্তী, শিশু 
কুনাবর,ব্রমু, চেপঙ্ন, বাঁযুও ক্সন্দ জাতার ভাঁষা। নাগ জাতির 
কথিত ভাঁষা--নম্সঙ্গ বা জবপু্পয়া, বোনপাড়া, মিঠন, ত- 
রগ, মল, খরি, নৌগণাও, তেগমা, গোটা, অঙ্গামী, রঙ্গমা, 
অরর্থ, কুচ, পিয়ঙ্স বা করেঙ্গ ও মকম্‌। মার, সিংতো, জিলি, 
ও ব্রঙ্ধ। কুকিদিগের কথিত ভাবা_থদো, লুধাই, হন্পমা, খোর, 
মণিপুরী, মরিক্ঈ, খোইবু, কু-পই, তঙ্গখুল, লুনুপ, খু্গহ, ফদ্গ 
চম্ফ্, খুপোম, তকৈমি, অন্দ্রো, সেঙ্গনাই, চৈরেল, অনাল ও 
নম্ফ। কুমি, কামি, মু, বনযে।গী বা লুঙ-খে, পঙ্খো, সেন্দু 
পোই, শক ও কে)। করেনজাতির কথিত ভাষা--স্কো, 
বঘাই, করেনী, পো, তরু, মোপঘা, গেখো, তোঙগখু, লিনান। 
গ্যরুঙ্গ, তক্‌পা, মন্যাক, থোচু, হোর্প।। খাসি, তই, থই বা 
শ্তামী, লাও, শান,আহোম, খাম্তী, এ্রতোন, তওমো | মোন 
আনাম, মোন্‌, কথ্োঞন্‌, আনমী ও পন ঙ্। রর 
স্কতাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও কএকটা ভাষার 
প্রচলন আছে । উহ। গৌড়ীয় বা মিশ্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। 
নিম্নে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালা ও আগাম 


[ ৪১৯ ] 


এততিন্ন এই বিশাল ভারতপামাজ্যে আরও নানা প্রকার 


ভাষাতত্ব 


প্রদেশে-বাঙ্গীলা, ত্রিন্ৃতী বা মৈথিলী, আসামী ও উড়িয়া, 
স্থনভ্য উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত ভাঁষ। প্রায়ই বাঙ্গলার অনুরূপ, 
কি্ক উড়িষ্যার পাব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের ভাষা অপেক্ষাকৃত 
স্বতগ্ন। বিহার, উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও গুজরাত গুদেশে-_- 
হিন্দুস্থানী, উর্দ্‌, ব্রলভাষা, রঙ্গীভাষা, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, 
মুলতানী, জাটকা, কাশ্মীরী, নেপালী, সিন্ধি, থরেলী, ঠাকুরালী 
জিবঝোলী, হরাবতী,মারবাড়ী, গুজবাতী, কচ্ছী, মরাঠী, কোষঙ্কণী 
প্রভৃতি প্রধান। 

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাঁষ। প্রচলিত 
আছে । ত্র সকল ভাষার অধিকাংশই কথিত । কেবল তন্মধ্যে 
কএকটা লিখিত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেষে জাতি 
যে সকল ভাষায় কথ কহে, তাহাদের ভাষাও প্রায় সেই সেই 
নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে । এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড় শতা- 
ধিক জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে ভাষাগত ৰিশেষ 
পার্থক্য লক্ষিত হয়। নির্ন দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভাষার নাম 


প্রদত্ত হহল,- 

অদনে..'লুশে।। অগুতৈনো--ফিলিপাইন। 
আলাগাতে''লুশৌ। অলোম.. নিউগিনি। 
অনমরোপু-""ঞ। অপয়ো-- লুরশশো। 
অর্কাক...নিউগিনি। অস্বৌ-*বৌরু। 

অরু.. নিউগিনি। অহতিয়াগো-'অহতিয়াগো। 


আসাহন:' সুমাত্রা । 
বশিশি..মলাক।। 
বন্তর...সুমাত্রা।। 
বেংসিমিসারাকা-.'মাদাগাস্কার। 
বিকোল,'' ফিলিপাইন । 
বিলা ..মলাকা (নিখ্রিটো। 
বিসযু'"-ছাকজাতীয়। 
বোপাঅঙ্গো'** পাপুয়া (ফিলোবস্‌ 
বোটক্গে-..মানহম্ম (উঃ সিলেবস্) 
বংচিম্নান ''কৈ ওয়! | 
বুরিক' ফিলিপাহন্‌। 
চিমারা-'লুশে। | 
দেদেলে-"নিউগিনি। 


আলোর আলোর। 
বছ্গুলাট.."মিলেবিস্‌। 
বঠমের।-'"আঙ়্না | 
বেলে...তিমোর । 
বেংমিলি৪.-'হোভ। 
বিলোঙ্গ--.মীনহস্ম। 
বীমা: সম্বৰ্‌। 
বোৌঁনি-"দিলেবিস্‌। 
ব্রজেরক...দঃ অষ্ট্রেলিয়া । 
বহুমের।''আত্বরনা | 
বুগী বা! বুগী-.সলেবিস্‌। 
কণিঙ্গ-. লুশে। | 
দ্রদর...তগলআাতি। 


দোরে -নিউাগনি। 
খক.'বোর্ণিও । 
কেবর্লক্ষ : ফর্্মোজা । 
গণেল।--গিলোলে!। 
গলেতেঙ্গ--সুন্দ। 


দৌমজল-''মিন্দোরে। | 
এন্দে"-'ফ্লোরিস্‌। 
গন্দন.. তগল ( লুশে?) 
গহ্‌...সিরম্‌ (পাপুয়ান্‌) 
গণি..গিলোলো।। 





গাইমানি-"'লুশে।। 


হোতোম্তলো"'"মীনহস্স। 


ইবালাও."'লুশে]। 
ইদয়ন্‌...ফিলিপাইন। 
ইফ্গাও.'লুশে1। 
ইলনোদ্‌-"'বোৌর্ণিও। 
ইলোঙগোতে-''লুশে। | 
ইভানে..। 
যব...ঘবদ্ধীপ। 
জুরু'.'মলাক।। 
কপৎসি..নিউগিনি। 
কবি.''ঘব ও বালি। 
কিয়াও...গ্কজাতি। 
কেমা-.'সিলেবিস্‌। 
কৈয়ারি-*নিউগিনি। 
কোঙ্গ'-সুন্দ, ফ্রোরিস। 
কুবু-.'জুমাত্রা। | 
কুলো-..নিউগিনি। 
লম্পং-''সুমাত্রা। 
লুবু..'নুমাত্রা | 
মৈব-..নিউগিনি। 
ময়নোল-..দিরম্‌। 
ম্লনেগ-''ফিলিপাইন। 
মালে... বোর্িও। 
মনটোটে।...তিমোর। 
মন্দর..'পিলেবিস্‌। 
মগরই...ফ্রোরিস। * 
মঙ্গিনিন্‌.'মিন্দোরো। 
মাওরা-..নিউজিলও । 
মেন্তবী-..পগাইঘ্বীপ। 
মিল্লনবি.''সারাবক। 
মিস্তিরা...মলাক।। 
মোতু'"'নিউগিনি। 
ন্মন..'নিউগিনি। 
মাইফোড়'..মানসনাম। 
নন্কৌড়ী...নিকোবর। 
এলে।'--ম্ুুমাত্র। | 
ওরঙ্গ বিনুয়।...মলাক। | 





গরোন্তলো-"'মীনহন্স। গিলোলে।..হলন্সহেরা । 


হোঙ্গোতে.*.ফিলিপাইন। 
হোভ ( ইবার!)-."মাদাগাস্কার। 
ইনমগ্...ফিলিপাইন। 
ইগোরোত্তে প্র 
ইকোলো-..নিউগিনি । 
ইলোকনো..'লুশো।। 
ইসিনয়ে-"'এ 
ইভ্নেগ-""এ 
জকুন.'মল়বপ্রায়োদীগ । 
কনক'.'মাওরি-তনাট। 
কুক" 'নিউগিনি। 
কয়ন...বোর্ণিও। 
কেদা'"'মলাক্ক!। 
কিও. *ফ্লোরিস্‌। 
কোইপতু নিউগিনি। 
কোরিঞ্ি স্থমাত্র! ৷ 
কুলকলিজা'*.নিউগিনি। 
কুপন... তিমোর। 
লেত্ী'**সব্ধতীদ্বীপ। 
মদঙ্গ'''বোর্ণিও। 
মাছুরী...মলয় ও মছুরাদ্বীপ। 
মতারেল্লো-''সিরম্‌। 
মলম্ন-..দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ২ স্থান। 
মল্লিকোলে।'''হিব্রাইডিজ. ৷ 
মমমনুয়।''-ফিলিপাইন। 
মন্দয়...ফিলিপাইন। 
মঙ্গকম্দ (মাকেসর).*'সিলেবিম্‌। 
মনোবো."মিন্দানাও। 
মনুনা..-দিরাম। 
মারো-..শুকর ও বন্তাকদ্বীপ। 
মিন্কোপি--'আন্দামন। 
মিরিয়ম.''তোরেল্‌ প্রণালী। 
মুরঙ্গ'''বোর্ণিও । 
মুরুৎইদান.'.এ 
তিয়োরম'.'তবল্লো। 
নিশ্রিটো'''ফিলিপাইন। 
তেতো.''তিমোর। 
ওরঙ্গ হিন্দি...বইগিয়ৌ। 
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ওর ক্রিঙ্গ''তারত। ওরঙ্গ কুবু.'“সুমান্রা । 

এ্ঁ লোৌট...সামুদ্রিকদন্থ্য । তরী মলয়.''মলয়। 

এ সলৎ"..এ এ সিরণী-..পর্ত,গীজ মিশ্র। 
ত্র উটঙ্গ...বন্যমানষ। ত্র গুণোঙ্গ'''পর্বতবাসী। 
& দরং...কষকজাতি। এর সকাই...মলাকা নিগ্রিটে। | 
পলবর...নিউগিনি। পম্পঙ্গে।...তগল। 
পনয়নো-..বিষয়জাতি। পঙ্গসিন'''তগল। 
পাঁপক...নিউগিনি। পাপুয়ান্‌''নিউগিনি প্রস্ৃতি দ্বীপ 
পরিগি...মীনহদ্দ। কুইবো.'নিউগিনি। 
রেজঙগ-..স্ুুমাত্রা। রোক.'.ফ্লোরিস ও হুন্দ। 


রোবে।..-যুল দ্বীপও নিউগিনি। সহোত্র...গিলোলো!। 


শকলব..'মাদাগস্কার । সকরণ...বৌর্ণিও। 
সম্পিত'''বর্ণিও। সরবি-.'সুমাত্রা 
সসক''লোম্বোক । শোম-বএল''নিকোবর। 
সিয়াক..'সুমাত্রা। সিদেইয়।''.ফর্ম্দোজা। 
সিলোঙ্গ...মাগুই। দিমঙ্গ...মলাক্কাস-নিগ্রিটো। 
স্থফলিন্‌.''লুশো। সুন্ন'''সুন্ন। 


তগল...সিন্দোরো। ও লুশৌ ॥ তলকাঁওগো-মিন্দনও জাতি। 
তক্কুইয়ন্‌...তগলজাতি । তৌল.''নিউগিনি। 
বর্তমান আদমস্থমারি হইতে ইংরাঁজাধিকৃত ভারতে বিভিন্ন 
ভাষার যে তালিকা! প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতবাসী 
বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের জাতিগত ভাষার পরিচয় পাওয়! 
যায়। জাতির মধ্যে কতকগুলি এসিয়াবাপী ও অপরে 
যুরোৌপ ও আমেরিকাবাসী। নিয়ে তাহাদের নাম ও ভাষা 
লিখিত হইল :-- 
আবর, আরবী, আরাকানী, আর্্মীণি, আসামী, বড়গ, ব্রাহ্থই, 
বগ্রি, বলুচী, বাঙ্গাল, ভীল, ভূ'ই, ভোটানী, ব্রহ্ম, কণাড়ী, 
কাছাড়ী,কৈখড়ী,কমৌনি,কণৌজিয়া,করেন, করেনী, কাশ্মীরী, 
থাম্তি, খন্দ, খড়িয়া, খন্মি, খইসি, কেশাচ, কোল, কোলিসয়া, 
কোস্কণী, কুন্‌, কোকু? কোতর, কুকী, কোড়গী,কচ্ছী, কুরুগ্বর, 
চব, চেনৎস্থ, চিন্, চীন, চৌঙ্গথা, দাফলা, দৈনেত, ধাঙ্গড়, 
দোগ্ড়ি, গডবা॥ গড়বালী, গারো, গয়েতী, গোয়ানিজ্‌, গেড়, 
গুজরাতী, হজোঙগ, হিক্র, হিন্দু, হিন্দস্থানী, জাপানী, জাট কী, 
জোন্লা, লাঙ্ষাদ্বীপী, লাড়, লাকী, লহলী, লালুক্ষ, বাড়ী, 
লগ্বনী, লেপডনা, লি, মরাঠী, মক্রাণি, মলয়, মলয়ালম্‌, মালের, 
মণিপুরী, মারবাড়ী, যেছ, মিকির, মিরি, মিশৃমী, মুখী, মুর্শি 
নাগ, নাগর, নাখপুরী, নেপালী, নেবারী, পাহাড়ী, 
পাঞ্জাবী, পারসিক, পথ্হু, পুত্মুল, রূভা, শক, সলোন, 
সংস্কড়, শবয়, শান, শান্দু, শ্তামী, সৈন্ধবী, সিংহলী, সিংফো, 
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তোড়া,তৌঙ্গখু, তুলু, তর্ক, ওরাওন, উড়িয়া, বোবিন, যেনাড়ী, 
যের্কাল ও কোড়গের বন্য জাতির অপুর্ব-ভাষা এসিয়ামহাদে শীয় 
বলিয়। গণ্য । এতত্তিন্ন মিদর, বর্ধর প্রভৃতি আফ্রিকাদেশীয়- 
কেণ্টিক, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী, জন্মণ, ফিনিস্‌, 
ফ্রেমিস, গেলিক, গ্রীক, হাঙ্গেরীয়, আইরিষ, ইতালিয়, লাপ্‌, 
লপ্তীয়, নর ওয়েজীয়, পোলিয়, পর্ত,গীজ, রুমণিয়, রুষ, ক্লেতীয়, 
স্পেনীক়্, স্কচ, জুইডিস, স্থইস, সিরীয় ও ওয়েল্স্‌ প্রভৃতি । 

বর্ণমালার আবিষ্কারের পর আর্ধযজাতির বৈদিক ও সংস্কৃত 
ভাঁষ। লিখিত হইতে থাকে । প্রতিহাসিক গবেষণা ও শিলালিপি 
দ্বার জানা ধায়, বিভিন্ন সময়ে ভাষার বিভিন্নতা সহকারে 
লিপিরও পার্থক্য হইয়াছিল। বিখ্যাত,পারশ্তরাজ দরাযুসের পুত্র 
জরক্ষেস তদধিকৃত ১২৭টী প্রদেশে তন্দ্েশীয় ভাষায় অনুক্ঞা- 
লিপি প্রচার করেন, তন্মধ্যে সামারিতান, হিক্র, ফিনিকিয়, 
গ্রীক, প্রাচীন বাহিলক (আবস্তিক), ইঞ্জিপ্রের দ্রিমতিক, বহি- 
স্তন-ফলকলিপি, অক্ুদ ও সুসার ভাষ! ব্যতীত অপর কাহারও 
নিদর্শন নাই । বাবিলোনিয়ার মুণ্তিকাঁনিহিত পুস্তাকালরে প্রাপ্ত 
মুংফলকলিপি, ইজিপ্তের হাইরোগ্রিক্ষিক্স, সিরিয়ার কোণা- 
কার লিপি ও ভারতের অশোকলিপি সর্বপ্রাচান বণিয়া 
অনুমিত হয়। ভাষাতব্ববিদ্গণ অশোকলিপির পর ফিনিকিয় 
প্রতি বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা করেন। দক্ষিণ এসিয়া ও 
ভারতে যে সকল বর্ণমালায় শিলালিপি ও তাত্রফলকে ভাষা 
লিখিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত 
হইল। আলাহাবাদ লাট ও গুপ্ত অক্ষর, অমরাবতী, অর্শিয়, 
আধ্য বা বাহিলক, বাঙ্গালা, ভিল্মা, কালদীয় পহলবী, বা 
পার্থিব, দেবনাগরী, গুজরাতী ফলক ও বর্তমান লিপি, 
রুষ্ণা, কুফিকৃ, কুটিল, লাঁট ব! ভারতীয় পালি, বর্তমান 
পহলবী ও শাসনীয় পহলবী, ব্রঙ্গের পালি ও বর্তমান পালি, 
পামিরাণী, পঞ্জাবী, পাধিয়, ফিনিকিয়, পিউনিক, মৌরাষ্ট্রে 
শাহরাজ-লিপি, সেমিতিক, মিনাই, ৫ম শতাব্দের সিরীয় ও 
বর্তমান সিরীয় লিপি, তেলিঙ্গ, ভোট, পাশ্চাত্য গুহালিপি ও 
জন্দ বর্ণমালাই প্রধান। 

ডাঃ প্রিন্সেপ সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার রূপাস্তর কাল এই 
রূপ নির্ধারণ করিয়াছেন, ১ বৌদ্ধধর্মের অত্যর্থানকালীন 
ৃষ্পূর্ব্ব ৫ম শতাবের সংস্কৃত লিপি। ২ পশ্চিম ভারতীয় গুহা- 
লিপি। ৩ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্ঘ শতাব্দীয় জুনাগড়ের অশোকপিপি। 
9 থৃষ্ীয় ২য় শতাবের গু্রাত-তাত্রফলক। ৫ খুস্ীয় ৫ম শতা- 
বের আলাহাবাদ-গুপ্তলিপি। ৬, ৭ম শতাব্ের সংস্কৃতির অন্ু- 
করণে ভোটলিপি। ৯ম ও ১০ম শতাবের কুটিল লিপি ও 
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স্াওতালী, সোনতেঙ্গ, তলৈঙ্গ, তামিল, তেলগু, ভোট, ত্রিপুরী, 
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বাঙ্গালা বর্ণমালা এবং তৎপরবন্তী দেবনাগরী ও ক্রমে কাইথী, 
হিন্দী প্রভৃতি অক্ষর ও ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। 

খৃষ্টান একাদশ শতাবের প্রারস্তে মাক্গ,দের ভারতাক্রমণ 
হইতে ভারতীয় ভাষাঁসমূহে পারসিক ও আরবী ভাষার 
সংমিএণ আরম্ভ হয়। এ সময়ে উজীরপ্রধান আবুল আন্বাস্‌ 
ও আঙ্দদ মৈমন্দি মুসলমান রাজসরকারের যাবতীয় কাগজ 
পত্র পারসিক ভাষায় এবং চিরস্থায়ী নথিপত্র আরবী ভাষায় 
লিখনপ্রথ। প্রবপ্তিত করিয়া যান। সুতরাং তৎকালে ভারত 
বাসীকে কর্তব্যবৌধে অথব। বাধ্য হহয়া উক্ত আাষাদয় অভ্যাস 
করিতে হয়। এইক্নপে ক্রমশঃ বিজাতীয় শব বা পনিচয় 
তারতীয় হিন্দি ভাষায় সংমিশ্রিত হইয়৷ থুষ্টীয় ১৬ খুষ্টান্দ 
উ্দ,ভাষার উংপন্তি হয্স। হিন্দিকে এই অভিনব ভাষার 
ভিত্তি করিয়া! তাহাতে আরবী, পারসিক, তুকী, সংস্কত, দ্রাবিড়, 
পর্ত,গীজ ও কোলরিয় ভাষার চলিত শবনমূহ সংযোজিত 
করা হইয়াছে । উনবিংশ শতাবের প্রথমে ডাঃ জন বশউইক্‌ 
গিল্খাইষ্ট এই ভাষার অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করেন। যুরোপবাসী 
বৈদেশিক অথব। ভারতের অন্তস্থানবানী জাতিমাত্রেই এই 
উদ্দ,-হিন্দি ভাষার সাহাথ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন 
করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র যুরোৌপথণ্ডে ফরানী ভাঁষা ঘেপ 
সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছে, একমাত্র ভারতে বিঁভগ্ 
জাতীয়ের ভাষা অবগত হইতে হইলে হিন্দিতাধার শিগা। 
আবশ্তক করে। হিন্দি ভাষ ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত । 
ইংকেজ, ফরাসী বা জন্ম্ণ কর্তৃক হিন্দিভাধায় জিজ্ঞাসিত হহলে, 
ভারতবাসী সহজে উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয়। 


ভাষাপরিচ্ছেদ (পুং) মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ম্তায়পঞ্চানন- 


কৃত স্ায়শান্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। হ্যারশান্ত্র পড়িবার পৃর্ধে 
ভাষাপরিচ্ছেদ পড়িতে হয়। ইহাতে স্তায়দর্শনের সন 
বিষয়ই সংক্ষেপে অতি স্থন্রভাবে বণিত হইয়াছে । পাঁওহ- 
গ্রণী বিশ্বনাথ নিজেই ভাষাপরিচ্ছেদ্দের সিদ্ধান্তনুক্তাবলা নখে 
টাক। প্রণয়ন করেন। এই টীকা অতি সুন্দর এবং অশেধ 
পাঙিত্যের পরিচায়ক । সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর আবার দিনধবা 
ও রৌদ্রী প্রভৃতি টাক! আছে। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিন 
মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচাধ্যের পুত্র বলিয়া! পাঁরিচিহ 
হইয়াছেন । উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক, 

“নৃতনজলধররুচয়ে গোপবধুটাছুকুলচৌরায় । 

তশ্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহারুহস্ত বীজার ॥” 
শেষ শ্লোক--“সোহয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্ত সাজাত্যমবলম্বতে। 

তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েইপি দর্শনাৎ ॥” 
তাষাপরিচ্ছেদে ১৬টা শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে নিবো ত 


ভাষাঁসম [ ৪২২ ] ভাস্‌ 





বিষরগুলি আলোচিত হইয়াছে । পদার্থোদ্দেশকথন, দ্রব্য যে স্থলে বিবিধ ভাষাতে একরূপ শব্দের সমতা হয়, সেই 
গুণ ও কর্ধমবিভাগ, সামান্ত ও বিশেষ নিরূপণ, সমবায়সন্বদ্ব- | সকল শব্ধ দ্বারা বণিত হইলে এই অলঙ্কার হইবে । উদাহরণ 


কথন, অভাববিভাগ, সপ্তপন্দার্থের সাধন্দ্য ও বৈধন্ম্যকথন, “মঞ্জুলমণিমঞ্জীরে কলগস্ভীরে বিহারসরসীতীরে। 

কারণলক্ষণ, কারণবিভাগ, অন্যথাসিদ্ধিলক্ষণ ও বিভাগ, বিরসাসি কেলিকীরে কিমালি ধীরে চ গঞ্ধসারসমীরে ॥» 
দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব কথন, অসমবায়িকারণের গুণকর্মমাত্র- (সাহিত্যদণৎ ১০ পরি*) 
বৃত্তিত্ব-কথন, নিত্য দ্রব্য ভিন্নের আশ্রিতত্ব কথন, পৃথিবীনিরূপণ, এই শ্লোক সংস্কত, প্রাকৃত, শৌব্রসেনী, প্রাচ্য।, অবস্তী, 


পৃথিবীবিভাগ, দেহ, ইন্জ্িয় ও বিষয় কথন. জল তেজ ও | নাগর ও অপত্রংশ এই সকল ভাষাতেই একরূপ। 

বাযুনিরূপণ, আকাশ কাল দিক্‌ ও আত্মনিরূপণ, অন্ু- | ভাষিক (ত্রি)বেদাদি পরিভাষানিবৃত্ত। (নিরুক্ত ২২) 
ভূতি ও স্থৃতিভেদে বুদ্ধির ছ্বৈবিধ্যকথন, অনুভূতিবিভাগ, ; ভাষিকম্বর (পুং) মন্ত্রেতর বেদভাগরপ ব্রাহ্মণ পঠিতশ্বর। 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কথন, প্রত্যক্ষবিভাগ, দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বত্মনঃ- (কাত্যাৎ আও ১৯১।১৮১০ ) 
সংযোগের কারণত্ব কথন, সামান্ত লক্ষণাদি ভেদ দ্বারা; ভাঁষিত (ক্লী) ভাষ-ভাবে ক্ত। ১ কথন। কশ্মণি স্ত। ২ কথিত। 
অলৌকিক সন্নিকর্ষে ভেদত্রয়নিরপণ। অনুমিতিব্যুৎপাদন, ভাষিতপুংক্ক (ত্রি)'ভাষিতঃ পুমান্‌ যেন কপ,। বিশেষণত্ব 
পরামর্শ লক্ষণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ লক্ষণ, হেত্বাভাসবিতাগ, ! প্রাপ্ত যাহা পুংলিঙ্গাদিতে অভিহিত হয়। 

উপমিতিব্যুৎপাদন, শান্মবোধপ্রকার-পরিচয়,। শাববোধ- “মদ্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্িয়াং পুংসি চ বর্ততে। 

কারণ-কথন, আসত্তিলক্ষণ, যোগ্যতা, আকাজ্ষ। ও তাতপর্যয- ভবেন্নপুংসকে বৃত্তি ভাষিতপুংস্কং তদুচ্যতে ॥৮ (ব্যাকরণ) 
নিক্পণ, মনোনিনূপণ, মনের অধুত্বপ্রমাণ, গুণনিরূপণ, | ভাঁষিতৃ (ত্রি) ভাষ-তৃচ,। ভাষক, কথক। 

মৃত্ত, অমূর্ত ও মূর্তীমুর্ত-গুণকথন, বিশেষ ও সামান্ত | ভাষিন্‌ (ত্রি) ভাষইনি। কথক। এই শবের পৃর্ধে যে কোন 
গুণবর্ণন, বিভূবিশেষগুণের অতীন্রিয়ত্বাদি কখন, ব্ূপের | একটা উপপদ থাকিবে_যথ! ছুর্ভাষিন্‌, স্ুভাষিন্‌ ইত্যাদি । 
দ্রব্যাদির অধ্যক্ষে কারণত্ব, রস গন্ধ ও স্পর্শনিরূপণপজাদি, ; ভাষ্য (ক্লী) ভাষ্যতে বিবৃততয়। বণ্যতে ইতি ভাষ-ণ্যৎ। চুর্ণি, 
স্পর্শীস্তর পাকজত্বকথন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, | স্ুত্রবিবরণ গ্রন্থ, ইহার লক্ষণ-_ 


পরত্ব ও অপরত্ব, এবং বুদ্ধিনিরূপণ, অগ্রমাবিভাগ, সংশয়- “সৃত্রার্থো বণ্যতে যত্র পদৈঃ স্ত্রাণুসারিভিঃ। 
লক্ষণ, সংশয়কারণকথন, অগ্রমাকারণকথন, প্রত্যক্ষা- স্বপদানি চ বণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদে! বিছুঃ ॥” 
দিতে গুণপরিচয়, প্রমানিরূপণ, ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়কথন, ( অমরটাকায় ভরত ) 
পরকায় ব্যাপ্রিগ্রহ প্রতিবন্ধার্থ উপাধিনিরূপণ, উপাধির দূষ- সত্রানুসারিপদ দ্বার। যে স্থলে সুত্রের অর্থ এবং পদ সকল 


কতা বীজকথন, অশ্নুমানবিভাগ, গ্ুখ ও হুঃখনিরূপণ, ইচ্ছা | বণিত হয়, তাহাকে ভাষ্য কহে। 
ও দ্বেষ কথন, যত্ব ও নিরূপণবিভাগ, গুরুত্ব কথন, ওরুত্ব-| ভাষ্যকার (পুং) ভাষ্যং চুর্ণিং করোতীতি কৃ-( কর্পণ্যণ,। প1 
নিরূপণ ও বিভাগ, স্নেহনিরূপণ, সংস্কারনিরূপণ ও বিভাগ, | ৩২১) ইত্যণ্‌। মহাভাষ্যকর্তা মুনি । পর্ধযায়__গোনদ্বায়, পত- 


অবৃষ্টনিরূপণ, শব্দনিরূপণ ও বিভাগ । গলি, চুণিকৃৎ। (ত্রিকা*) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি। 
এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হই- “অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাণ্রীয়ধিয়াবুভৌ । 

যাছে। [ন্যায় ও বৈশেষিক দশন দেখ ।] নৈব শব্দানুধেঃ পারং কিমন্তে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥” (ছূর্গসিংহ) 
দরশনশান্ত্র পড়িতে হইলে ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিন্ধাস্তমুক্তা- ভাষ্য প্রণয়নকর্তী মাত্র। যেমন বেদাস্তস্ত্রের শঙ্কর, 

বলী পড়িয়া লওয়া আবস্তক। রামানুজ প্রভৃতি, যোগসগজেের বেদব্যাস, সাংখ্যন্ত্রের বিজঞান- 


ভাষাপাদ (পুং) ভাষায়াঃ পাদঃ। চতুষ্পদ ব্যবহারের অন্ত-] ভিক্ষু, গৌতমহ্ত্রের বাতস্তায়ন, কণাদহ্ত্রের প্রশস্তপাদ, 
গত প্রথম পাদ । চতুপ্পাদ ব্যবহারের প্রতিজ্ঞান্চক বাক্য. | মীমাংসাস্থত্রের শবরস্বামী ইত্যাদি । 


কূপ প্রথম অংশ। [ব্যবহার দেখ। ] ভাষ্যকৃৎ (পুং) ভাষ্যং করোতি কৃ-ক্িপ্‌ তুক্‌ চ। ভাষ্যকারক। 
ভাষাসম (পুং) শব্ধালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-_ ভাস্‌, দীত্তি। ভাদি, আত্মনেৎ অক* সেটু। লট্‌ু ভাসতে। 
“শন্দোরেক বিধৈরেব ভাষাস্থু বিবিধাদ্বপি। লিট বভাদে। ল্‌ট্‌ ভাদিষ্যতে। লুঙ, অভা সিষ্ট,সন্‌ বিভাসিফতে। 

সাম্যং ত্র ভবেৎ সোহয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে 1৮. ঘঙ, বাভাশম্ততে । যঙ্লুক্‌ বাভান্তি। ণিচ, ভাসয়তি। লু, 


( সাহিত্যদণ ১০৬৪২) [ অবভাসৎ, অবীভসৎ। 






নি কবি 


স্তবঃ কিপ্‌) ১ প্রভা, মুখ । (মেদিনী ) ২ ইচ্ছ|। (ধরণি) 
ভান (পুং) ভাস্ততে ইতি ভাস-ভাবে ঘঞ.। ১ দীন্তি। ভাসতে 
দীপাতে ইতি ভাম্-কর্তরি অচ্‌। ২ কুকুট। ৩ গৃত্র। (বিশ্ব) 
ও স্বনামধ্যাত পক্ষিবিশেষ। পধ্যায়--শকুস্ত। (হম) 
“কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য ব্রন্গাগ্রে শির্িভিঃ কৃতম্‌। 
অভিজ্ঞাতং কুমায়াণাং লক্গ্যতৃতমুপাদিশৎ ॥” 
(ভারত ১।২৩৪।৭* ) 
৫ পর্বতভেদ। (ভারত | ১৪1৪৩।৪ ) স্ত্রিয়াং ডীপ,। ৬ 
প্রাধার কন্যা । “অনবদ্যাং মন্তুং বংশামস্ত্রাং মার্গণপ্রিয়াম্‌। 
অনুপাং স্থভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত ॥” 
(ভারত ১৬৫৪৬ ) ৭ কবিভেদ। * 
"ভাসে হাসঃ কবিকুলগুকঃ কালিদাসে৷ বিলাসঃ৮(প্রসন্নরাঘব) 
কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
৮ সহ্যাত্রিবর্ণিত জনৈক র্বাজা। ( সম্থাৎ ৩১২৮) 
ভানক (ত্রি) ১ প্রকাশক, দ্যোতক। ২ মালবিকাগ্নিমিত্র-ধৃত 
জনৈক নাট্যকার । 
ভাসত। (স্ত্রী) ভাস পক্ষীর স্তা়্ স্বভাববিশিষ্ট, ছলে বলে 
কৌশলে আহরণ। 
ভাপদ (কলা) ভসদঃ কটিদেশস্তেদং অণ.| নিতন্ব। 
( খক্‌ ১০।১৬৩1৪ ) 
ভাসন (ক্লী) দীপন, গ্রক্াশন। 
ভামন্ত (পুং) ভাসতে ইতি ভাম্‌ (তৃভূবহিবসিভাসীতি। 
উপ ৩1১২৮) ইতি ঝচ্‌। ১ ুরধ্য। ২চন্ত্র। (উজ্জল) 
৩ ভাসপক্ষী । (মেদিনী ) ৪ নক্ষত্র । (হেম) ৫ সুন্দরাকার। 
( মেদিনা) স্ত্রিয়াং ডীষ, ভাসম্তী, নক্ষত্র । 
ভাঁসর্ববজ্ঞ, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। হনিন্তায়সার ও ন্ায়- 
ভূষণ নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ভাসস (ক্লা) ভাম-আসস্‌। দীণ্ডি। ( দ্বিরূপকোন) 
তানাকেতু (পুং) ভাস! দী্তিস্তস্তাঃ কেতৃঃ। দীপ্তিকারক। 
(খক্‌ ১০।২০।৩) 
ভাসাপুর (ক্লী) বৃহত্সংহিতোক্ত পুরভেদ। (বৃহত্স* ১৬।১১) 
ভাস (পুং) ভাস্-_বাহুলকাহুন্‌। ৯ স্ুধ্য। (ত্রিকাঁণ) 
ভাস্ুর পুং) ভাসতে ইতি ( ভঞ্জভাদমিদে! ঘুরচ, | পা! ৩২।১৬১) 
ইতি ঘুরচ। কুঠৌষধ। (জটাধর ) (পুং)২ ক্ষটিক। 
(ত্রিকাণ) ৩ বীর। (ধরণি) (তরি) ৪ দীপ্ডিষুক্ত। 
পমণিমযুখচয়াংশুকভান্বরাঃ সুরবধূপরিভূক্তলতাগৃহাঃ” 
(কিরাতার্জুনীয় ৫৫) 
তান্থুরপুষ্পা৷(্্র) ভান্ুরাণি পু্াণ্যন্তা» টাপ,। বৃশ্চিকালি। 


₹ 


টি সিন ০ 


(ভ্রাজভাসবিদ্যুতোর্জিপৃঙুগ্রাব- | ভাত্ববিহার, পোওধন্ধনের অস্তগত একটা বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। 


ভাস্কর আচার্য 






নাগোর নদীর পুব্বকূলে বিহারগ্রামে এখনও হহার ধবংসম্তুপ 
দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানে ৭শত 
মহাযান-সম্প্রদায়ী বোদ্ধযতির শান্ত্রাধ্যয়ন-বিষয় উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন । 
ভাস্বর[নন্দনাথ, ভাঙ্কররায়ের নামান্তর । 
ভাহ্বরি, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা।। ( সহাঁ* ২৭৪৪ ) 
ভাসোক, জনৈক প্রাচীন কবি। 
ভাক্কর (ক্লা) ভাঃ করোতাত কৃ-( দিবাবভানিশা প্রশা- 
ভাঙ্করানন্তান্তাদীনি। পা ৩২২১) ইতি ট। ১ সুবণ। 
(রাজনি*) (পুং) ২ হ্য্য। 
“প্রতিগৃন্থেস্সিতং দওমুপন্থায় চ ভাস্করম্। 
প্রদর্সিণং পরীত্যাগ্রিং চরেদ্ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥৮(মনু ২৯৮) 
৩ আগ্ন। ৪ বার। ৫ অকবৃক্ষ। ৬ সিন্ধান্তশিরোমণি প্রভাত 
জ্যোতিগ্রন্থকর্তা | ৭ মুহাদেব। (ভারত অন্থশাসনপণ ৮ অণ) 
৮ উঃ পঃ প্রদেশবানী জাতিবিশেষ। প্রস্তরোপরি দেবমৃত্ত 
খোদাই করা হহাদের জাতায় ব্যবস|। হৃহার! যে প্রণালাতে 
চিত্রসমূহ প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত করিয়া,উঠায়, তাঁহ। ভাঙ্কবা বছ্থা 
ব৷ স্থাপত্য নামে পরিচিত । অজপ্ট।, হলোরা, গাঢাপুরা, 
পুরা, সাঁচি প্রভাতি স্থানের মন্দিরাদি ইহাদের কুতিত্বেব 
অপুব্ব নিদশন। 
ভাঙ্কর, ১ নাগাজ্জুনের গুরু । ২ অভিধানচিস্তামণিপূত জনৈক 
গ্রন্থকার । ৩ গ্রভাসতার্থনিবাসা জনৈক কবি । ভোজ প্রবঞ্জে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। ৪ জনৈক শৈব দাশনিক। হানি 
ভেপ্াভেদবাদী ছিলেন। ৫ উন্মস্তরাঘবনাটকগ্রণেতা। ৬ 
কাব্য প্রকাশটীকা-( সাহিত্যদীপিকা )-এণেতী। ৭ গারআ- 
প্রকরণরচয়িতা। ৮ নানাথরহ্মালাপ্রণয়নকর্তী। ৯ গ্রার়- 
শ্চিত্তগ্রদীপক, প্রায়শ্চি ব্তবিধি, প্রায়শ্চিত্তশতদ্ঘয়ী ও প্রায়ণি « 
সমুচ্চয় নামক গ্রস্থপ্রণেতা। ১০ মধুরায্নকাবা-বচরিতা। 
১১ শুদ্ধিগ্রকাশপ্রণেতা। ১২ আয়াজিভট্রের পুত্র। ১৩ স্গনাসুএ- 
বার্তিকরচয়িতা, দিবাকরের পুত্র ও রামকণ ভট্টেব ভাএ। 
১৪ যশোবস্তভাম্বরপ্রণেতা। ১৫ সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। 
১৬ চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা, আসামরাজ বল্লভদেক্বে পুধ্ব- 


পুরুষ। ১৭ জনৈক জ্যোতির্িদ্, কবাশ্বর মহেশ্বরাচাষোর 
পুত্র। ইনি শাগডিল্যগোত্রীয় কবিচক্তবর্তী ত্রিবিক্রমের 
বংশধর | 


ভাঙ্কর আচার্য্য, ১ বক্গস্ত্রভাষ্য ও ক্রহ্গস্থত্রভাষ্যসার- 
প্রণেতা । ইনি একজন দার্শনিক শৈব ও ভেদাভেদবাদী 
ছিলেন। সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 





মহেশ্বরের পুত্র, ১১১৫ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। করণকুতৃহল, 
গ্রহাগমকুতৃহল, ব্রঙ্গতুল্য করণকুতৃহল, ব্রহ্মতুল্যসিদ্ধাস্ত- 
কবণকেশরী, গণিতপদী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাস্কর, 
রেখাগণিত, লিঙ্গশান্ত্র, বিবাহপটল, সটাকদিদ্ধান্তশিরোমণি 
ও বাসনাভাষ্য, শ্রুতগণিত সুধ্যসিদ্ধান্তব্যাখ্য। ও ভাস্কর- 
দীক্ষিতীয় নামক গ্রন্থ প্রণেত'। ইনি ১১৫১ খৃষ্টার্ে দিদ্ধান্ত- 
শিরোমণি ও ১১৪৮ খুষ্টান্দে করণকুতূহল রচনা সমাধা করেন। 
[ ভাস্করাচাধ্য দেখ।] 

ভাক্করক, চিত্তান্ধবোধটীকারচয়িতা । 

ভাক্করতীর্থ, শৈবতীর্থভেদ | (শিৰপুরাণ ) 

ভাক্করদীক্ষিত, ১ তণ্রদুদ্রাবিদ্রাবণপ্রণেতা। ২ রত্বতুলিকা- 
সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনটাকারচয়িতা । 

ভাক্করদেব, জনৈক প্রাচীন কবি। 

ভান্করদেব, কোগবিড়,র গজপতিরাজ বিশ্বস্তর দেবের পুত্র। 

ভাঙ্করছ্যুতি ( পুং) ভীস্করে ঢ্যতিরন্ত। বিষুণ। (ভারত 
১৩১৪৯৪৩) (স্ত্রী) ২ হুর্যের দ্যুতি, সুর্যের কিরণ। 

ভাঙ্গরনুসিংহ (পুং) বারাণমীবাসী জনৈক ভাষ্যকার। 
ইনি বজলাল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ পৃষ্টান্দে বাস্তায়ন- 
কৃত কামন্ত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি সর্বেশ্বর 
শান্্রীর ছাত্র। 

ভাঙ্ষরপন্ত, জনৈক মহারাষ্্ীসেনাপতি। তিনি বদুজী ভৌঁস্‌- 
লেব দেওয়ান ছিলেন। বাঙ্গালা ১৭৪২ থৃষ্টান্বে 
নুশিদকুলির পরাজয়ের পর তদীয় মন্ত্রী মীর হবীবভাক্কর 
পন্মকে কটক আক্রমণে আহ্বান করেন। কিন্তু আলীবর্দ 
খাব সেন। সহসা আসিয়। উপনীত হওয়ায় তাহার মনোরথ 
পুর্ণ হয় নাই । অবসর বুঝিয়! ভাঙ্কর বেহার আক্রমণ করি- 
লেন। তথা হইতে মুর্শিদাঁবাদ-আক্রমণ-মানসে পাঁচেট 
রাজ্য পধ্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এখানে আসির। বর্গীগণ 
ক্গিপ্রতার সহিত লুনকাধ্য সমাধা করিল। আলীবদণ 
গা বগীর অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য অগ্রসর 
হইঈলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধারন্ত হইল। নবাব- 
েনাপতি মীরহবীব মহারাষ্্রহস্তে বন্দী হন। পূর্ব 
হইতেই তাহার বঙ্গেখরের উপর ক্রোধ ছিল। এবারেও 
[তিনি মহারাষ্্রীয়ের পক্ষ হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও 
জগংশেঠ আলমটাদের যথাসর্ধস্ব লুঠন করিলেন। এই সময়ে 
মেদিনীপুর হইতে কাটোয়। পথ্যস্ত প্রায় সকল স্থান মহারাষ্্- 
করতলগত হইয়াছিল। গঙ্গানদী বর্ষায় স্ফীত থাকায় তাহার! 
সদলে উত্তার্ণ হইয়। মুর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিলেন ন|। 


[ ৪২৪ ] 


২ বাক্যপঞ্চাধ্যায়িপ্রণয়নকত্তা। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিবি্বিদ্‌। 


ভাহ্বররবিবর্থা! 





নদী- 
পার হইয়া নবাব মহারাষ্রদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া 
দিলেন। এই সময়ে কর্ণাট-প্রত্যাগত রঘুজী ভৌন্লে সদলে 


এদিকে আলীবদ্দী দলবল সংগ্রহ করিতে লাগলেন। 


তাহার সহিত মিলিত হন। তাহাদের দমনের জন্য সম্রাট 
মহম্মদ শাহ পেশবা বালাজী বাঁজীরাও ও অযোধ্যাপতি সফ.দর 
জঙ্গকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাবে কাটোয়। ও বর্ধমান 
পরাস্ত অগ্রসর হইয়াও শেষে রঘুজী ভোস্লে পরাজিত হন। 
এই সময়ে তাস্করপত্ত সদলে উড়িষ্যা-অভিমুখে পলায়ন করিয়া 
রক্ষা পান। রঘুজী পুনরায় বাঙ্গালা লুন মানস করিয়া ১৭৪৪ 
খৃষ্টাব্দে ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নবাব আলী- 
বন্দী সন্ধিপ্রস্তাবের ভাণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তাহার সৈন্ভগণ সশস্ত্র লুক্বায়িত রহিল। ভাস্কর 
পণ্ডিত দলে মুসলমান-শিবিরে উপনীত হইলেন। নবাবাদেশে 
তিনি অনুচর সহ নিহত হন। 

ভাঙ্করপ্রিয় (পুং) ভাঙ্করস্ত প্রিয়; ৬তৎ। পদ্মরাগ .মণি, 
চলিত চুনি। 

ভাক্করভট্র (পুং) ১ কেশবমিশ্র-ক্কৃত তর্কভাষার তর্কপরি- 
ভাষাদর্পণ নামক টাকারচগ্দিতা। ২ ত্যুচভাস্করপ্রণেতা। 
৩ ভোজরাজের সভাপগ্ডিত। শাগ্ডল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্তী 
ত্রিবিক্রমের পুত্র। স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক তিনি বিদ্যাপতি 
আখ্য। লাভ করেন। 

ভাক্করভষ্টপণ্ডিত, দত্সিদ্ান্তমঞ্জরী-প্রণেতা। 

ভাক্করভট্টমিশ্র ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, জনৈক প্রসিদ্ধ স্ত্রনিবন্ধ 
কার। কুমারস্বামীর পুত্র। ইনি জ্ঞানযজ্ঞ নামে তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য মধ্যে তিনি 
তবস্বামীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতত্িন্ন আপস্তম্ব 
সুত্র, ধ্বনিতার্থকারিকা, বৌধায়নসহঅভোজনটাকা, . স্ত্র- 
নিবন্ধ, যজুর্বেদাষ্টকভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য, খগ্েদভাষ্য, 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকাঠকভাব্য (কাঠকত্রয়ভাষ্য ), তৈত্তিরী- 
য়োপনিষস্তাষ্য ও ভট্ট ভাঙ্করীয় নামে বের্রভাষ্য প্রভৃতি তদ্র- 
চিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

ভাঙ্করভূপতি, বিজয়নগর-রাজবংশের জট্নক রাজী । 

ভাক্করমিশ্র (পুং) পদ্মনাতকৃত দিদ্ধসারস্বতদীপিকোদ্ধত 
জনৈক গ্রস্থকার। 

তাক্কররবিবণ্্া, ত্রিবাঞ্ষোড়ের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি 
য়িছদী খুষ্টানদিগকে কোচিনে বসবাসের নিমিত্ত অনুমতি দেন। 
তৎপ্রদত্ত অন্ুজ্ঞাপত্র তথাকার গির্জাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষিত 
আছে। তদ্দেশবামী য়িছদীগণ বলে যে, এ “ছাড়পত্র” খৃষ্টয় 
৩৭৯ অবে প্রদত্ত হইয়াছিল) কিন্ত উহার তামিল বর্ণমালা 





দেখিয়া বিচার করিলে প্রলিপি তৎপরবস্তী কালের বলিয়া 
স্বীকার করা যায়। 
ভাস্কররস (পুং) রমসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী, 
বিষ, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেকে এক 
ভাগ, লৌহ, শঙ্খভন্ম, অভ্র, কড়িভম্ম প্রত্যেকে ছুইভাগ, 
এই সকলের সমান লবঙ্গ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য গোড়া লেবুর 
রসে ৭ দিন ভাবন! দিয়। ২ রতি প্রমাণ টিকা করিতে হইবে। 
এই বটিকা তাম্বুলের মহিত চব্বণ করিয়। ভক্ষণ করিতে হইবে। 
ইহাতে শীঘ্ব অগ্থির দীপ্তি হয় এবং শূলবিস্ৃচিকা 'ও অগ্নিমান্য 
রোগে প্রবুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

(ভৈষজ্যরত্রাৎ অগ্রিমান্দ্যাধিৎ ) 
ভাক্কররাও, ছনৈক মহারাষ্ট্র প্রতিনিধি । রঘুনাথরাওর পুত্র। 
ভাক্কররায়, ১ ভাক্টদীপিকা ব্যাখ্যা মত্বর্থণক্ষণবিচাঁর ও বাদ- 
কৌতুহলগ্রণেতা। 
ভাঙ্কররায়দীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত উপনিষদ্তাষ্যকার। 
গন্ভাররায় দীক্ষিতের পুত্র। ইনি নৃপিংহ ও শিবন্ের 
নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী শ্ষেত্রে 
তিনি বিদ্যমান ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাঙ্করা- 
নন্দ নাথ বা ভাম্ুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
কাঠকোপনিষদ্থাষা, কেনোপনিষদ্াষ্য, জাবালোপনিষস্থাষ্য 
ব্রিপুরোপনিবপ্তাষ্য, মহোপনিষন্তাষ্য, মণ্ুকোপনিষন্তাষ্য। অভি- 
নববৃত্তরত্বাকর, অবধৃতগীতাব্যাখ্যা, অষ্টাবক্রগীতাব্যাথ্যা, 
আত্মবোধব্যাখ্যা, ঈশ্বরগীতাব্যাথ্যা, কন্যকাপুরাণ, গুপ্তবতী 
নামে দুর্গামাহাত্মযটাকা» চত্তীন্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ, ত্রিপুরামহিম- 
টীকা, স্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ ত্রিপুরামহিমটাকা, নবরত্বমাঁলা, 
ভাষ্যরাজ বেদাঙ্গচ্ছন্দঃহুত্ার্থ প্রকাশ, মন্ত্রবিভাগ, ললিতার্চন- 
বিধি, বারিবান্তারহস্ত, বারিবস্তারহস্ত প্রকাশ, বৃত্তচন্দ্রোদয়, 
শব্কৌন্তরভভূষণ, শ্রীবিদ্যার্চনচক্্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস, 
সেতুবন্ধ নামে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত নিত্যযোড়শীর টাকা, 
সৌভাগ্যতাস্কর নামে ললিতাসহজ্রনামটাক! প্রভৃতি গ্রন্থ 
তাহার করকমল-নিঃম্যত | 
ভাঁঙ্কর ( বর্মন) রিপুতঘংঘল, সিংহপুর রাজবংশের জনৈক 
রাজা । রাজা অচলবন্মা সমর ঘংঘলের পুত্র। ইহারা যু" 
বংণায় ছিলেন। কপিলবর্ধনরাজকন্া জয়াবলীকে তিনি 
বিবাহ করেন। 
ভাক্করবংশ (কী) হ্র্ধ্যবংশ। 
ভাক্করলবণ, (ক্লী) গুধ বিশেষ ইহার প্রস্তত প্রণালী,_ 
সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সৌবর্চল ১* তোলা, বিট্লবণ, 
সৈন্গব, ধনিয়া, পিপুল, পিপুলমুল, তেকপত্র, কৃষ্ণজীরা, 
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তালীশপত্র, নাগকেশর, চই, অশ্নবেতস এই সকল প্রত্যেকে 
৪ তোলা, মরিচ, জীর! ও শুট, প্রত্যেকে ২ তোলা, দাড়িমের 
বীজচুর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনি ও এলাচি ১ তোলা, এই সকল 
চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ইহা! প্রস্তত করিবে। এই লবণ 
অর্ধতোল! পরিমাণ তক্র, দধির মাত বা কাজির সহিত ভক্ষণ 
করিতে হয়। ইহা! সেবনে বাতশ্শৈক্মিক রোগ, গুল্ম, প্লীহা, 
উদর, ক্ষয়, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, শুল, কাস, কৃমি 
মন্দাগ্সি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই লবণ অগ্নিদীপ্তিকারক 
ও পাচক। লোক সকলের হিতের জন্য ভগবান্‌ ভাস্কর 
কর্তৃক এই গুঁধধ নিন্মিত হইয়াছে । এই গুঁধধ ভক্ষণ মাত্র 


নিশ্চয়ই সকল প্রকার অজীর্ণ নষ্ট হয়। 
(ভাবপ্রকাশ অগ্রিমান্দা* ) 


ভাঙ্করবর্্মান্‌, ভগদব্তবংশীয় গৌড়ের জনৈক নরপতি । নারায়ণ 
দেবের বংশধর । শ্রীহর্য তাহাকে আক্রমণ করেন। হিউএন 
সিয়াংএর বর্ণনানুসারে জান! যায় যে, কামরূপেও তিনি রাজস্ত 
করিতেন । [প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ । ] 

ভাস্করবিদ্যা, কারুকণ্ননৈপুণ্য। প্রস্তরোপরি বিবিধ চিত্র 
ও প্রতিমূর্তি প্রভৃতি অঙ্কণ। [স্থাপ্রুত্য দেখ | 

ভাঁঙ্কঃব্রত (রী) ভাস্করোদেশকং ব্রতং। সুর্ধ্যের উদ্দেশে 
যে ব্রত করা হয়, তাহাকে ভাঙ্করব্রত কহে। ব্রহ্গপুরাণে 
এই ব্রতের প্রসঙ্গ আছে। 

ভাঙ্করশর্ম্মন্‌, আয়াজি তট্টের পুত্র। ইনি বৃত্বরত্বাকরসেত্র 
নামে বৃত্তরত্বাকরের একথানি টীক। প্রণয়ন করে। 

ভাক্করসপ্তমী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। 

ভাস্করশীস্ত্রী, তত্ববোধনকাব্য প্রণেতা । 

ভাঙ্করশিষ্য, হোরাশান্ত্রার্বসার-রচয়িতা। ইনি সম্ভবতঃ 
বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ তাস্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। 

ভাঁস্করসোম, জনৈক প্রাচীন কবি। 

ভাঙ্করাচা্য, ভারতবর্ষের একজন সর্ধপ্রধান জ্যোতির্বিদ্‌। 
পাটনের তবানীমন্দির হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হহতে 
জানা যায়-- 

শীপ্তিল্যবংশে কবিচক্রবর্তী ত্রিবিক্রম জন্ম গ্রহণ করেন, 

তাহার পুত্র তাস্করভট্ট, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক বিদ্যাপতি” 
উপাধি লাভ করেন। ভাস্করের পুত্র গোবিন্দ সর্বস্ত, ততৎপুত্র 
মনোরথ, মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্যয। এই 
মহেশ্বরাচার্যের পুত্রের নামই ভান্করাচার্ধ্য। ইনি কবিবৃন্দের 
বন্দনীয়, রুষ্ণভক্ত, সর্বজ্ঞ বিগ্যানিপুণ, এবং সৎকীন্তি ও পুণ্য- 
বান ছিলেন। এই ভাঙ্করের নন্দন বেদার্থবিৎ, পণ্ডিতপ্রধান, 
তার্কিকচক্রবর্তী, গ্রহযাগবিশারদ লক্ষ্ীধর। সর্বশান্রদক্ষ 
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গানিয়া রাজ। জৈত্রপাল তাহাকে লইয়। গিয়াছিলেন, তৎস্থৃত 
রাজ! দিংঘণ চক্রবর্তীর দৈবজ্ঞবর চঙ্গদেব। এই চঙ্গদেব 
ভাস্করাচাধ্যক্কৃত শাস্ত্রসমূহ বিস্তার হেতু মঠ প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন। ভাস্কররচিত পিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রমুখ গ্রস্থাবলী এবং 
তাহার বংশীয়গণের রচিত অন্ান্ত গ্রন্থ প্ী মঠে নিয়মিত 
ব্যাখ্যাত হইত * ॥ 
উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভাস্করাচার্যের 
পিতার নাম মহেশ্বরাচার্য্য, তিনি যে বংশে জন্মিয়৷ ছিলেন 
এবং তাহা হইতে যে বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক 
খ্যাতনাম। পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্ষ্য 
স্বৃত গোলাধ্যায়ের শেষেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
“আসীৎ সহকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্ৈবিগ্যবিদ্বজ্জনে। 
নানাসজ্জনধাক্সি বিজ্জড়বিড়ে শাপ্ডিল্যগোতো। দ্বিজঃ ॥ 
শ্রোতন্মার্তবিচারসারচতুরো! নিঃশেষবি্ভানিধিঃ 
সাধুনামবধিরমহেশ্বরক্কতী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ ॥৬১ 
তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগল প্রাপ্ত প্রনাদঃ সুধীঃ 
নুদ্ধোদ্বোধকরং বিদপ্ধগণকগ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্‌। 
এতদ্বযক্তসছুক্তিযুক্তিবহছুলং হেলাবগম্যং বিদাং 
সিন্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্তে কবিভাঙ্করঃ ॥” (প্রশ্নীধ্যায়) 
ভাস্করাচার্য্যের নিজোক্তি হইতে জানা যাহতেছে যে, 
সহ্া্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে দৈবজ্ঞ- 
চুড়ামণি মহেশ্বরের গুরসে ভাক্করাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। 
সিদ্ধান্তশিরোমণির টাকাকার মুনীশ্বরের মতে, “মহারাষ্র 
দেশের অন্তর্গত বিদর্ডের নিকট গোদাবরীর নাতিদুরে বিড় 
(গ্রাম) অবস্থিত, উহার পঞ্চ ক্রোশ দূরে লীলাবতার মঙ্গলা- 
চরণে "গণেশীয় নমে। নীলকমলামলকান্তয়ে” ইত্যাদি বর্ণিত 
সেই গণেশের কুষ্জবর্ণী প্রতিমা এখনও বিদ্ধমান আছো) 
আদ্দনগরের ৪০ক্রোশ পূর্বে ভাস্করের জন্মভূমি উক্ত বিড়গ্রাম 
অবস্থিত, এবং উহারই ৬।৭ ক্রোশ দুরে লিশ্ব নামক গ্রামে 
কৃষ্ণপ্রস্তরনিশ্িত গণেশ মুত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিড় ভাস্করের জন্মভূমি হইলেও তীহার বংশধরগণ পাটনে 
গিয়। বান করেন। এই পাটনের নিকটবর্তী বহালগ্রামেও 
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+ 'আসীদিতি বিজ্জড়বিড়-“-বিড়মিতি নামৈকদেশে প্রসিদ্ধ ত৭ কুত্্েতি 
সম্গনামককুলপর্ববতাস্তর্গত্‌ প্রদেশে মহারাষ্রদেশস্তগ্গতবিদর্ভাপরপর্ধযায়বিরাট- 
দেশাদপি নিকটে গোদীবর্ষ্যাঃ নাঁতিদূরে নাম সমীপে ঘন্মা পঞ্চক্রোশা- 
স্তরে “গ্ণেশীয় নমে। নীলকমলামলকাস্তয়ে” ইতি লীলা বত্যা আরন্তে উক্ত গণে- 
শস্ত প্রসিদ্ধান্তি সা তৃতীয়বর্ণ। নাম কৃষ্ণবর্ণান্টি' ( মুনীশ্বর ) 


শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

ভাস্করাচার্ধ্য নিজ সিদ্ধাস্তশিরোমণির শেষে লিখিয়াছেন, 
"রসগুণপুর্ণমহী (১*৩৬) সম শকনৃপসময়েইভবন্মমোৎপত্তিঃ। 
রূসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়। সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ ॥৮ ৫৮ 

উক্ত শ্লোকানুসারে ১০৩৬ শকাৰে অর্থাৎ ১১১৪ থৃষ্টাবে 
ভাসঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬ বর্ষ বয়ংক্রম কালে 
(১১৫৯ থৃষ্টাবে) তাহার সিদ্ধান্তশিরোমণি রচিত হয়। 
তাহার “করণ কুতুছল”-রচনাকাল নির্দেশস্থলেও ১৯৭৫ শকাব্দ 
লিখিত আছে। 

তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি, করণকুতৃহল ও বাসনাভাষ্য রচনা 
করেন। এতদ্যতীত তাঙ্করব্যবহার ও ভাম্করবিবাহপটল 
নামক ছুইখানি ক্ষুদ্র জ্যোতিগ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়া 
গ্রসিদ্ধি আছে। [ ভাস্কর দেখ। ] 

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সি্ধাস্তশিরোমণিই সর্ধপ্রধান। ইহা 
৪ খণ্ডে বিভক্ত-_-১ম লীলা ব্তী ব৷ পাটাগণিত (/১100)099০), 
২য় বীজগণিত (41890), ৩য় গ্রহগণিতাধ্যায় (450:0090))) 
ও ৪র্থ গোলাধ্যায়। এই চারিখণ্ডেই ভাঙ্করাচার্য্ের যথেষ্ট 
কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তিনি মধ্যমগ্রাহের 
বীজসংস্কার “রাজমৃগাস্ক' হইতে ও মধ্যমাধিকারের গ্রহভগণাদি 
মান ও স্পষ্টাধিকারের পরিধ্যংশাদি সর্বপ্রকার পরিমাণ 
ব্রহ্মসিপ্বান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি অদ্ননগতিও 
ূর্বাচাধ্যদিগের মতানুারেহ প্রদশিত হইয়াছে, তথাপি 
অনেক স্থলে তিনি এরূপ গভীব্র গবেষণার পক্সিচয় দিয্া- 
ছেন যে, বলিতে কি তাথার একমাত্র সিদ্ধাস্তশিরোমণি 
আলোচনা করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্‌ তত্ব 
জানতে পার। বান । ত্রিপ্রশ্নীধিকাঁরে তিনি নানাবিধ অভি- 
নব সাধনপ্রণালা ও অপৃ্ধ বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়াছেন। শঙ্কু 
সন্ধে ইষ্দিকৃছায়াসান এবং উদয়ান্তর-সংস্কার ভাস্করাচাধ্যই 
প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। পাতসাধন ও গ্রহ্গণের শর 
সম্বন্ধেও তিনি পুর্বাচ(য্যগণের অনেক ভ্রম দেখায়! দিয়াছেন। 
যে মাধ্যাকর্ষণতত্ব (148৮3 ০07 £%৮166)99 ) আবি- 
ফ্কার করিয়। সর আইজক্‌ নিউটন জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই 
(নিউটনের জন্মগ্রহণের প্রায় ৮ শত বর্ষ পুর্বে ভাস্করা চার্য্য নিজ 
গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণতব্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহ! 
কম গৌরবের কথা নহে। তাহার করণকুতৃহল গ্রন্থ অব- 
লম্বন করিয়া গ্রহমাধন জন্য “জগঙ্চন্ত্রসারণী” নামে এক 
প্রকাণ্ড সারণী প্রস্তত হইয়াছে। ভাস্করাচার্ধ্যরচিত গ্রন্থ- 
দমূহের বহুদংখ্যক টাকা পাওয়া যায়। যথা-- 





লহুরী, নৃসিংহনন্দন নারায়ণকৃত পাটাগণিতকৌমুদী, গোবর্ধন- 
রচিত গণিতামৃতপাগরী, গণেশ দৈবজ্ঞককৃত বুদ্ধিবিলাসিনী, 
ধনেশ্বর দৈবজ্ঞরচিত লীলাভূষণ, মহীদাস ও মুনীশ্বরক্বট লীলা- 
বতীবিবৃতি, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ কর্তৃক মনোরঞ্রনা, রামচন্দ্র বির- 
চিত লীলাবতীভ্ষণ, হ্রধ্যদান দৈবজ্ঞকৃত গণিতাম্ৃতকৃপিকা, 
বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেখর পটনায়কের রচিত যথাক্রমে লীলাবত্যুদ্া- 
হরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এতত্ব্যত্টীত দামোদর, দেবীসহায়, 
পরঞ্চরাম, রামদ ভ, লক্ষমীনাথ, বৃন্দাবন, শ্রীধর প্রভৃতির টাকাও 
পাওয়া যায়। 
২ বীজগণিতটাকা-_-জ্যোতিষীকৃষ্চরচিত বীজনবান্কুর, রাম- 
কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বীক্জপ্রবোধ, পরমস্খরচিত বীজবৃত্তিকল্পলতা৷। 
৩ গ্রহগণিতাধ্যায় ও ৪ গোলাধ্যায়ের টাকা। গ্রহলাঘব- 
কার গণেশ দৈবজ্ঞ ও তংগ্রপৌত্র রচিত শিরোমণিপ্রকাশ 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়। নৃগিংহ, মুনীশ্বর ও গোপীনাথের 
বলচিত টাক] পাওয়া যাঁয়। 
সর্ধ্যদাসহ্ধ্যপ্রকাশ'নামে ও রঙ্গনাথ “মিতভাষিণী” নামে 
সমগ্র সিদ্ধান্তশিরোমণির টীক] প্রণয়ন করিস! গিয়াছেন। 
ভাক্করানন্দস্বামী, কাশীস্থ জনৈক সাধু ও যোগী। বেদাস্ত 
শাস্ত্রে ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎনন্বন্ধে তদ্রচিত কএকখানি 
(টীকা)গ্রস্থ পাওয়া ঘাঁয়। তৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধানের পর 
ইনি কাণাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
ভাঙ্করাবর্ত (পু) সুক্রতোক্ত শিরোরোগভেদ। ইহার লক্ষণ-__ 
সর্য্যোদযকালে চক্ষু ও আদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ত 
হইয়া ক্রমশঃ সথয্যের প্রথরতাঁর সহিত বুদ্ধি হয়, এবং হৃর্য্য 
পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অন্ত গমনের সহিত বেদনার 
হাস হইতে থাকে । হহাকে ভাঙ্করাবন্ত বা সর্যাবর্ত রোগ 
কহে। ইহা ভ্রিদোষজ রোগ, কখন বা শৈত্য এবং কখন ব| 
উদ্ক্রিয়াতে ইহার প্রশমন হয়। (স্ুুশ্রত শিরৌরোগাধি*) 
ভাস্করামতাত্র (ক্রী) ওষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,__বাসক- 
ছাল, মুখা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েল! ও শতমুলী ইহাদের 
প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মার্জিত করিয়া সহস্র পুটিত 
অভ্র, শতমূলীর রসে ভাবন! দিয়া বটিকা প্রস্তত করিতে হইবে। 
ইহার মাত্রা ও অন্ুপান রোগীর বলাবল ও অবস্থা দেখিয়! 
নিক্পপণ করিতে হইবে। এই ওষধ সেবনে সকল প্রকার 
শুল, অল্নপিত্ত, কামলা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ আগু 
প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্বাৎ অস্রপিত্তাধিৎ ) 
ভাঙ্করি (পুং) ভাস্করস্তাপত্যং ইঞ.। ১ বৈবস্বত মন্ু। 
২কর্ণ। ৩মুনিভেদ। (ভারত শান্তিপৎ 5৭ অ*্) 
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ভাক্করীয় (ত্রি) তাস্কর মন্বন্ধীয়। 
ভাস্করেষ্টা (ন্ত্রী) ভাস্করস্ত ইষ্টা। আদিত্যতক্তা লতা। 
ভাঙ্ীয়ণ (ক্লী) তন্্া-ফক্‌ (পা 81২৮০) ভন্ত্রা সন্বন্ধীয়। 
ভাম্মন (তরি) ভম্মনে। বিকার; অণ্‌ মনন্তত্বাংৎ ন টিলোপ:। 
তন্মবিকার। 
ভাম্মায়ন (পুং) ভম্মনো গোত্রীপত্যং ফঞ। 
গোত্রাপত্য । 
ভাশ্বৎ (পুং) তাসঃ সন্ত্যস্তেতি ভাস্‌ ( তৰস্তাস্তযন্মি্লিতি 
মতুপ্‌। পা ৫২৯৪) হতি মতুপ্‌ মস্ত ব। ১ খ্য্য। ২ অক- 
বৃক্ষ । ৩ দীপ্তি। ৪ বীর। (তরি) ৫ দীপ্ডিবিশিঞট। 
“্যং সর্বশৈল।ঃ পরিকন্প্য বংসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহনক্ষে" 
তাস্বস্তি রত্্ানি মহোষধীশ্চ পৃথ্‌ুপদিষ্টাং ছুহূরধ রিত্রীম্‌।৮ 
(কুমার ১২) ৬ প্রকাশক & (মনত ১৭৭) 
ভাম্বকবিরত্ব, মরোজকলিকাপ্রণেতা । 
তাশ্ধর্তী (ত্ত্রী) ভাস্বৎুন্্িয়াং ভীষ,। ১ নদীতেদ। (ভারত 
বনপৎ ) ২ উধস্‌, গরুর পালান। ৩ দীপ্তিমতী। ৪ জ্যোতি- 
গ্রন্থ বিশেষ। ভাম্বতীর মতানুসারে চন্ত্র ও সুষ্য গ্রহণ গণন। 
হইয়। থাকে । 
ভাম্বর (পুং) ভাসতে ইতি ভাদ্‌ (স্থেশভাসপিমকনোবরচ। 
পা ৩২।১৭৫ ) বরচ্‌।১ দিন। ২ হু্্য। (ত্রি)৩ দীপ্তিুক্ত। 
৪ সুর্যের অন্ুচর বিশেষ। ভগবান হ্য্য তারকাস্থব 
বধের সময় স্কন্দের সাহায্যের জন্ত হহাকে দিয়াছিলেন। 
( ভারত ৯৪৫৬০ ) (স্ত্রী) কুষ্ঠৌষধ । ( শব্দ" ) 
ভিঃখরাজ (পুং) কাশ্মীরাধিপতি কুলরাজের একজন ভ্রাইব্য। 
“ভ্রাতৃব্যো তি:খরাজাখ্যঃ কুলরাপ্রস্ত কোপনঃ |” 
( রাজতরঙ্সিণী ৮২৩১৬ ) 


তস্ম খাঁষক 


ভিক্‌ (দেশজ) ভিগা। 
ভিক্ষ ১ লোভ। ২ ভিক্ষা, যাচঞা । ৩ লাভোক্তি। ৪ ক্রেশ। 
ভদিৎ আত্মনে* দ্বিকৎ ক্রেশাথে অক সেটু। লট্‌ ভিক্ষতে। 
লোট্‌ ভিক্ষতাং। লিট, বিভিক্ষে । লুঙ অভিগিষ্ট। 
ভিহ্মণ ( ক্লী) ভিক্মাকর্ণ, যাচন। 
ভিক্ষা (স্ত্রী) ভিক্ষু যাচনাদে। ( গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩১০২) 
ইতি অ, ততট্টাপ্‌। ১ বাচন। চলিত, চাওয়া, মাগা। পধ্যান্ 
যাচঞা, অর্থনা, অর্দনা, প্রার্থন, বাচনা | ( শব্খরত্বাণ) 
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষমীস্তদ দ্বং কৃষিকন্মমণি। 
তদদ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥” (চাণক্য) 
২ সেবা । ৩ ভূতি। ৪ ভিক্ষিত বস্ত। শাতাতপ “গ্রাসমাত্র। 
ভবেদ্‌ ভিক্ষা” পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
মন্ুতে লিখিত আছে-- 


ভিক্ষা 





ক্কত্বৈতদ্বলিকন্মৈবমতিথিং পূর্বমাশয়েৎ। 

ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দগ্যাদ্বিধিবদ্‌ ব্রহ্মচারিণে ॥৮ (মনু ৩৯৪) 

গৃহী বলিকন্-সমাপনের পর সর্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন 
করাইবেন এবং ভিক্ষুক বা! ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা 
দ্রিবেন। গৃহীর এই ভিক্ষাদান অশেষ পুণ্যজনক। 

ব্রাঙ্গণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের পর, গুরুগৃহে অবস্থানের 
পর্বে ভিক্ষা করিয়! যাহা লাভ হয়, তাহ! গুরুকে দিয়! তদ্‌- 
গৃহে অবস্থান করিতে হয়। মন্থৃতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্গ- 
চারিগণ হুধ্যের উপাসনার পর তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়। 
যথাবিধি ভিঙ্গীচরণ করিবেন । 

উপনীত ব্রা্মণ-ব্রক্গচারী পূর্বে “ভবতঃ শব্ধ উচ্চারণ করিয়া 
ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ ভবতি ! ভিক্ষাং দেহি।+ পুরুষ হইলে 
“ভবন্‌ ভিক্ষা্ধদেহি' এই কথা! বলিবেন। ক্ষত্রিয়েরা ভবৎ 
শন্দ মধ্যে “ভিক্ষা ভবতি দেহি ।* বৈশ্তেরা ভবৎ শব্দ শেষে 
“ভিক্দাং দেহি ভৰতি+ এই কথা! বলিয়। ভিক্ষা করিবেন। 

মাতা, ভগিনী, মাতৃঘস! ব| যে স্ত্রীলোক ব্রঙ্গচারীকে 
প্রত্যাখ্যান না করেন, তীহাদ্দের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা 
করিবেন। প্রতিদিন প্রয়োজনান্ুরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ হইলে 
তাহা! অকপটমনে গুরুকে স্মর্পণপূর্বক গুরুগৃহে অবস্থান 
করিবেন। (মন্ু ২অ০) 

যাজ্ঞবন্ধাসংহিতায় লিখিত আছে, বক্গচাঁরী গুরুগৃহে 
স্বীয় জীবনঘাত্রা নির্বাহের জন্ত বিশুদ্ধ ত্রাঙ্গণালয়ে ভিক্ষা 
করিবেন । (যাজ্ঞবন্ধ্য স" ১/২৮-৩০ ) 

শ্বজীতি অথবা সকলবর্ণের নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে 
পারিবেন, কিন্তু পতিত, বেদযক্ঞার্দি-বিহীন, গুরুকুল, জ্ঞাতি- 
কুল ও বন্ধু ইহাদের নিকট কখনও ভিক্ষা করিবেন না । 
বদি কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
ইহাদের নিকট ভিক্ষ। গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাতে 
কোন দোষ হইবে না, কিন্তু পৃর্বোক্তের নিকট যদি ভিক্ষালাভ 
হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাহাদের নিকট না যাইয়া ইহা- 
(দর নিকট ভিক্ষা করেন, তাহা! হইলে প্রত্যবায়ভাগী 
হইতে হয়। * 


-াশ্পীশশাীশি শাশ্শিগশী শী আপোস পেস 
৮. িশিীপীপীশিসি শত পলাশী পানি তাতে প - 


* “স্বজাতীয়গৃহেঘেৰ সার্বববর্ণিকমেব রা। 
১ ভক্ষ্যন্তাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জিজিতম্‌ ॥ 
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশন্তানাং স্বকর্শনু 
রশ্নচাধ্যাহরেস্তেক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোহস্বহ্‌ম্‌ ॥ 
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুযু। 
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ববং পূর্ব্বং বিবর্জজয়েৎ ॥* ইত্যাদি । 
( কুশ্বপু* উপবি* ১১ অব) 





০ 
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ভিক্ষাদি 





তিক্ষা্দান অব্শ্তকর্তব্য। যাহার যেরূপ বিভব, তিনি 
.তদন্ুসারে ভিক্ষা দিবেন। গ্রাসপরিমাণে ভিক্ষা! দিতে হয়। 
“ভোজনং হস্তকারং ব। অগ্রং ভিক্ষামথাপি ব!। 
€টীব। নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মবনঃ ॥ 
গ্রাসপ্রদানাস্তিক্ষ! স্তাৎ অগ্রং গ্রানচতুষ্টয়ম্‌। 
অগ্রাচ্চভুগুণং প্রাহুহস্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮ (আহ্িকতত) 
ব্রহ্মচারী ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত 
হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া আবশ্তক। 
ব্যাধিপ্রস্ত, অন্নহীন, কুটুম্ববিতাড়িত, ও পথক্লান্ত ইহাদের 
ভিক্ষাচর্য্য1 বিহিত হইয়াঁছে। 
“ব্যাধিতন্তান্নহীনস্ত কুটুম্বাৎ প্রচ্যুতস্ত চ। 
অধবানং বা প্রপন্নস্ত ভিক্ষাচধ্যং বিধীয়তে ॥৮ (বিষুপু*) 
গৃহীর আলয়ে ধে দিন অতিথি বা ভিক্ষুক না আইসে, সেই 
দিন গৃহী ভিক্ষিত বস্ত্র গাভীকে ভোজন করাইবে বা অগ্নিতেষ্ট 
নিক্ষেপ করিবে। 
“ভিক্ষুকাভাবে চাগ্রং গোভ্যো। দগ্বাৎ অগ্মৌ বা ক্ষিপেৎ ॥৮ 
( বিষুসংহিতা ) 
ভিক্ষাক (পুং) ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ-( জল্লভিক্ষকুলুবৃউঃ 
ষাকন্‌। পা ৩২১৫৫) ইতি যাকন্‌। ভিক্ষুক । 
ভিক্ষাকর গুপ্ত, রাক্সমুকুটধৃত জনৈক গ্রন্থকার 
ভিক্ষাকরণ (কী) তিক্ষায়াঃ করণং। ভিক্ষা কার্ধ্য, ভিক্ষা করা। 
ভিক্ষাকী (ত্ত্রী) ভিক্ষাক যিত্বাৎ ভীষ,। ভিক্ষুকী। (মুগ্ধবোধব্যা*) 
ভিক্ষাঁচর (পুংস্ত্রী) ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষা-চর (ভিক্ষা- 
সেনাদায়েযু চ। পা ৩২।১৭ ) ইতি ট। ১ ভিক্ষুক। ২ কাশীর. 
বাজ স্বনামধ্যাত ভোজনরপতির পুত্র । 
“রাজ্ঞাং বিভবমত্যাং যং ভোজো! হর্ষবৃপাত্মজঃ। 
জাতং মৃতদ্বিত্রিপুত্রানস্তরং গুরুতিঃ শিশুম্‌। 
আযুক্কামৈ স্তমাবন্ধাতব্যভিক্ষাচরাভিধম্‌॥” (রাজতর ৮1১৭) 
ভিক্ষাচরণ (রী) ভিক্ষায়াশ্চরণম্‌। ভিক্ষাচর্যয, ভিক্ষা করা। 
ভিক্ষাচর্যয (ক্লী) ভিক্ষায়াশ্চর্যযং। ভিক্ষাচরণ। স্তিয়াং টাপ. 
ভিক্ষাচার (ত্রি) ভিক্ষাকাধ্য। 
ভিক্ষাটন ( ক্লী) ভিক্ষার্থমটনম্‌। ১ তিক্ষার্থ গমন। সায়ং ও 
প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য গমন করিতে নাই। (কৃর্মপুণ্উ*১৫অ) 
"অর্ধং দানববৈরিণ| গিরিজয়াপ্যর্ধং হ্রস্তাহৃতং 
দেবেখং জগ্রতীতলে ম্মরহরাভাবঃ সমুন্মীলতি। 
গত্ব! বারিধিমম্বরং শশিকল। নাগাধিপঃ ক্মাতলং 
সর্ব্বজ্ঞত্বমধীম্বরত্বমগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনম্‌ ॥” (উদ্ভট) 
ই শার্গ ধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। 
ভিক্ষার্দি (পুং) ভিক্ষা আছ্ছি করিয়! পাণিঙ্থাক্ত শবগণ। 





গণ-ষথ ভিক্ষা, গভিণী, ক্ষেত্র, করীষ, অঙ্গার, চন্মন্, সহ, 
যুবতি, পদাদি, পদ্ধতি, অথব্বন্‌, দক্ষিণামত, বিষয় ও শ্রোত্র। 
সমূহ অর্থে এই গণের উত্তর অণ. প্রত্যয় হয়। (পাণিনি) 

ভিক্ষার (ব্লী) ভিক্ষালবনন্নমূ। ভিক্ষা দ্বার! প্রাপ্ত অন্প। 

ভিক্ষাপাত্র (ক্লী) ভিক্ষাহরণার্থং পাত্রং মধ্যপদলোপি কর্ণধা*। 
ভিক্ষাহরণার্থ পাত্র, যে পাত্রে করিয়া ভিক্ষা করা হয়। 
২ ভিক্ষাদস্ট্টাশ্রদান বরদ্ষচারী গ্রভৃতি। 

ভিক্ষাগ্রচার (পুং) ভিক্ষার্থং প্রচার । ভিক্ষার জন্য গমন। 

ভিক্ষাভূজ (ব্রি) ভিক্ষাভোজী, ভিক্ষা দ্বারা উদরপুরক। 

ভিক্ষামানব (পুং) ভিক্ষুক মানব। 

ভিক্ষায়ণ (ক্লী)ভিক্ষার্থ ভ্রমণ । , 

ভিক্ষার্থিন্‌ (তরি) ভিক্ষা-অর্থইনি। ভিক্ষাপ্রাথী, ভিক্ষুক। 

ভিক্ষাব (তরি) ভিক্ষা-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত ব। ভিক্ষাকারী। 

ভিক্ষাবৃত্তি (ত্রি) ভিক্ষা বৃত্তি জীবিকা যন্ত। ভিক্ষুক, ভিক্ষো- 
পজীবী, যাহার ভিক্ষাই জীবিক]। 

ভিক্ষাশিন (তরি) ভিক্ষা অশ্নাতীতি অশ-ণিনি। ভিক্ষুক। 
“ভিক্ষানী বিচরেদ্‌ গ্রামং বন্যের্যদি ন জীবতি ।” (প্রায়শ্চিত্তবি) 

ভিক্ষাশিত্ব (ক্লী) ভিক্ষাশিনো ভিক্ষকম্ত তাঁবঃ ত্ব। পৈশু্ত। 

ভিক্ষাহার (পুং) ভিক্ষালন্ধঃ আহার: । ভিক্ষানন। 

ভিক্ষিতব্য (তরি) ভিক্ষতব্য। প্রাথিতব্য। 

ভিক্ষিন্‌ (তরি) ভিক্গীকারী তাপস স্তিয়াং ডীপ্‌। 
“ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥”(রামায়ণ ২২৯১৩) 

ভিক্ষু (পুং) ভিক্ষ-যাচনে (সনাশংসভিক্ষু উঃ । পা ৩২১৬৮) 
ইতি উ। ব্রহ্ষচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী। 
এই আশ্রম শেষ আশ্রম। এই ভিক্ষু শব্দ ধন্মী ও ধর্মপর। 
পদ্যাক্ন,__-পরি ব্রাজকর্মনন্দিন্‌ পারাশরিন্‌, মস্করিন্, পরিব্রাজক, 
পরাশরী, ব্রজক। ত্রহ্গচর্ধ্য, গাহস্থি, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই 
চারিটী আশ্রম। বিষ্ুপুরাণে এই আশ্রমের লক্ষণাদির 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,__ 

তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, কলত্র ও সমুদয় দ্রব্যে স্নেহ- 

শূন্য ও মাতসর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ 
করিবেন। ভিক্ষুব্যক্কি ধর্শ, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন 
সমুদায় এবং যাগার্দির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন। শত্র, 
মিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীরই মমান মিত্র হইবেন। বাক্য, 
মন বা কর্ম স্বারা জরাযুজ, অগুজ প্রভৃতি কোন জীবেরই 
কথন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বদা ষোগরত থাকিবেন 
এবং সকলের সঙ্গত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও 
নগরে পঞ্চরাত্রি বাস করিবেন, ইহার অধিককাল থাকিবেন 
না, ইহার মধ্যেও ম়েস্থানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এব্সপ 


সা) চা 


ভিক্ষু ্‌ ৪২৯ ] ভিক্ষু 





স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্বাণ 
হইবে, যে সময় সকলেরই আহার শেষ হইয়া যাইবে, সেই 
সময় তিক্ষার জন্ম ব্রাহ্মণাদদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। যিনি 
আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপন- 
পূর্বক ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমৃহ দ্বারা নিজমুথে হোম করেন, 
এবং চৈতন্তরূপ অগ্নি দ্বারা কম্ম সকল দহন করিতে সমর্থ'হন, 
তিনিই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (বিষুগুত ৩/৯অঃ) 

মার্ণেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য, গাহস্থ, 
ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই 
আশ্রমে ভিক্ষুগণ সব্বসঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্গচর্য্য, কোপবিসঞ্জন, 
ইন্দ্রিয়সংযম, একবিধ আবাদে চিরকাল বাসত্যাগ, বন্ধন 
ত্যাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র আহার, আত্মজ্ঞানা- 
ববোধেচ্ছা এবং আত্মদমন এই সকল সর্বদা যত্বের সহিত 
অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই ভিক্ষুদ্িগের সনাতন ধর্ম। সতা, 
শৌচ, অনস্থয়! প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম, ভিক্ষুগণ 
তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রীখিবেন। (মাকগডয়পুত ২৮অঃ) 

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচধ্য-আশ্রমের পর ভিক্ষু- আশ্রম গ্রহণ করিতে 
পারেন। এই আশ্রমে তিনি সুখছুঃখরহিত, আশ্রয়- 
শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, শম ও দমগ্ডণসম্পন্ন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, 
ভোগ-কামনা-শৃন্ত ও নির্রিকার-চিত্ত হইবেন। এইরূপ ধন্মা- 
চরণের পর তাহার ব্রহ্গপদ লাভ' হয়। (ভাৎ্ভীম্ম*বর্ণাশ্রমণ্পণ) 

নির্ণপিম্ধতে ভিক্ষুদিগের ধর্ম এবং কর্মের পদ্ধতি এইবূপ 
লিখিত আছে,--ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালে উঠিয়। 'ব্রঙ্গণম্পতে, 
এই মন্ত্র জপ করিয়া দৃগ্ডাদি রাখির1 দিবেন, পরে মলমৃত্র 
ত্যাগ করিবেন। মলমুত্রত্যাগের পর গৃহস্থদিগের যেরূপ 
শৌচ বিহিত হইয়াছে, তাহার চতুগ্ড৭ শৌচ করিবেন। 
তৎপরে আচমন করিয়া পর্ব ও দ্বাদশী দিন ভিন্ন অগ্য 
সকল দিনে প্রণব দ্বারা দন্তধাবন ও বহিঃকটিপ্রক্ষাণন 
করিয়া জলতর্পণ ব্যতীত ক্নান সমাপন করিবেন। তদনস্তর 
বন্ত্রাদি পরিধান ,করিয়া। কেশবাদির তর্পণ, ৭৩ তৃত্তর্পয়ামি' 
ইত্যাদি ব্যান্বতি দ্বারা তর্পণ করিবেন। পরে ত্রিকালে 
বথাবিহিত পূজা ও জপ হোমাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। বাহুল্য- 


ভয়ে প্র সকল লিখিত হইল না! *। 
[ নির্ণয়সিদ্ধৃতে বিশেষ বিবরণ ড্রষ্টব্য। ] 





* অথ যতিধশ্দ;,-প্রাতরুখায় ত্রহ্গণল্পতে ইতি পিতা দণ্ডাদীনি মৃদ্চ 
নিধার মৃত্রপুরীষয়োগৃহস্থচতুগ্ডণং শৌচং কৃত্বাচম্য পর্বব্ধাদশীবর্জং প্রণবেন 
দম্তধাবনং কৃত্ব। তেনৈব স্ব্দা! বহিঃকটিং প্রক্ষাল্য জলতর্পণবর্জং স্াত্ব! পুন- 
র্জ্বে প্রক্ষাল্য বন্বারীনি গৃহীত্ব! কেশবাদিনমোহস্তনামভিস্তর্পয়িত্ব| ওম্‌ 
ভূত্তর্মামি ইত্যাদি ব্যন্তসমক্ব্যাহতিভিত্তয়েদিত্যাদি।” (নির্ধ্যসিদধু) 


ভিক্ষু 


বিষুণ-নংহিতায় চতুর্থ আশ্রমের বিষয় এইরূপ অভিহিত 
হইয়াছে, ব্র্চচধধ্য, গাহস্থ ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে 
আসক্কি-নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপত্যষাগের পর সর্বস্ব দক্ষিণা 
দিয়। এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। এই যাঁগের বিষয় 
যজুর্ধেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে। 


ভিক্ষু আপনাতে অমি আরোপিত করিয়া ভিক্ষণার জন্য 


গ্রামে প্রবেশ এবং সাত বাটাতে ভিক্গ। গ্রহণ করিতে পারি 
বেন। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইখেন না। ভিক্ষুকের 
নিকট ভিক্ষা করিবেন না। লোকের আহার হইয়া গেলে 
এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরারৃত হইলে মৃগ্মর পাত্র, দারুময় 
পাত্র বা অলাবুপা্রে ভিক্ষা করিখেন। ভিক্ষুর এই সকল 
পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পরিত্যক্ত বাটা বা বৃক্ষমূলে 
নিশাধাপন করিবেন। গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাস করি- 
বেন না। কৌগান ও বহির্বাস ব্যতীত দ্বিতীয় পরিধেয় 
ব্যবহার করিবেন না। পদক্ষেপ করিবার সময় পথ দেখিয়া 
চলিবেন। বন্থপৃতজল-গ্রহণ, সত্যপৃত-বান্য প্রয়োগ এবং 
ননঃপুত আচরণ করিবেন। মরণ অথবা জাবন আকাজ। 
করিবেন না। পরে অপমান করিলে তাহ। শহ্ করিবেন, কিন্ত 
নিজে কাহাকেও অপমান করিবেন না। ভিক্ষুর কাহাকে 
আগীব্বাদ বা নমন্ক(র করা বিধেয় নহে। ভিক্ষু প্রাণাকাম, 
ধারণা ও ধ্যানতৎপব হইম্বন। সংসারের অনিত্যতা, শরীরের 
অশ্ুচিতা, জরা দ্বারা বূপবিপধ্যর, শারীরিক ও মানসিক, 
'আগন্তক ও স্বাভাবিক ব্যাধি ঘারা উপতাপ, গভে মূত্র 
পুরী মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শাতোঞ্চ-ছুঃখাহগ ভব, জন্মি 
বাৰ সময় যোনিসঙ্কটনিণম এবং তজ্জন্ত বিশেষ যন্ত্রণা, 
বাল্যকালে মুঢ়তা, গুকজণের অধীনে অবস্থান, অধ্যয়নে 


বহুকেন), যৌবনে বিষযপ্রাপ্তির জন্ত বিশেষ আতা, অসৎ 


কার্য করিরা বিষয় লাভের পর, তদীন ভোগবশতঃ 
নরকগমন, অপ্রিগ্ের সংসর্গ, প্রিয় জনের বিরহ, শরকে 
মহাদুঃখ এবং সংসার অনিত্য, সংসারে কিছুই সখ নাই 
ইত্যাদি বিষয় সব্বদ1| আলোচনা করিবেন 'ও সর্ধদ। ধ্যাননিরত 
থাঁকিবেন। ধ্যানের সময় চরণদ্য় উরুদ্দয়ে, এবং দর্ষিণকর 
বামকরে, রাখিয়া! স্থিরচিত্তে পরমাত্মচিস্তায় নিরত থাঁকি- 
বেন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। তখন ভিক্ষু 
একাগ্র মনে নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া চতুবিংশতি তত্ের 
অতীত, নিত্য, ইন্জরিয়াতীত, নিগুণ, সব্বজ্ঞ, সর্জতঃপাণি- 
পাদান্ত সব্তোহক্ষিশিরোমুখ, পরব্রন্দের ধ্যান কািবেন। 
এইরূপ করিতে করিতে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। 

( বিষুসংহিতা। ৯৫-৯৮ অঃ ) 


[৪৩৭ 


] তিক 


হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্থ আশ্রমের নাম 
ভিক্ষু বা সন্নযাস। শ্রদ্ধার সহিত এই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে, 
তববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। বানপ্রস্থা মে 
থাকিয়া সকল গ্রকার পাপ ধ্বংস করিতে পারিলে,এই আশ্রমে 
অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত হইয়। পিতৃগণ, দেবগণ 
মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নি- 
ক্রিয়া সমাপনের পর, পুব্ব অথবা! উত্তরদিব্ক্নস্য করিয়। 
এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে । এই আশ্রম গ্রহণ করিবার 
সমর বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইতে হইবে। এই আশ্রম- 
এহণের পর স্ত্ৰাপুত্রাদির সহিত আলাপ বিধেয় নহে। ভিক্ষু 
চতুরম্থল পরিমিত কষ গোবালরজ্জ, দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ব, 
প্রশস্ত ও বেণুনিশ্মিত ভ্রিদগ গ্রহণ করিবেন। ইনি আচ্ছাদন 
বাস, কৌগীন, খাতনিবারণী কন্থা এবং পাদুকাদ্র এই সকল 
দ্রব্য ভিন্ন অন্ত কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না। 

ভিক্ষু এই সকল দ্রব্য লইয়৷ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক .উত্তম 
তীর্থে গমন, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন ও তৎপরে দেব- 
গণের তপণ করিয়। সুর্যদেবকে সমন্ক প্রণাম করিবেন। 
অনন্তর পুর্ব মুখে উপবিষ্ট হইদা যথাশক্তি গানত্রীজপাস্তে 
পরত্রক্ষের ধ্যানে নিমগ্র হইবেন। ইনি প্রতিদিন আপনার 
প্রাণ ধারণের জন্য ভিঙ্গীয় গমন করিবেন। সায়ংকালে 
ব্রাঙ্গণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বার সম্যক্‌ 
কবল প্রার্থনা করিবেন। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া 
দর্গিণ হস্ত দ্বারা উহ! সংগ্রহ করিতে হইবে। ভিক্ষু ভক্ষ- 
ণোৌঁপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিবে, তৎপরে দেই পাত্র 
অন্তত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিতচিত্তে চতুরঙ্ুল 
দ্বার গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করিয়। পৃথক্‌ পাত্রে রাখিবেন। 
পরে তাহা স্ুধ্যাদ্ি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া! পাত্রদ্য়ে 
বা একপাত্রে ভোজন করিবেন। আচমনের পর নিদিধ্যা- 
সনপুব্বক ভগবান্‌ ভাক্করের উপাসনা করিবেন। সায়ংকালে 
সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়! দেবগৃহাদিতে রাত্রিযাপন কর! বিধেয় | 
এই সময় তিনি হ্ৃদয়পন্সে ব্রন্গকে ধ্যান করিবেন। ইহাতেই 
তাহার দুক্তিলাভ হইবে। ( হারীতসং ৭ অ*) 

হারীতের মতে ভিক্ষু কুটাচর, বহুদক, হংস ও পরমহংস 
এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 

“চতুর্বিধা ভিক্ষবন্ত প্রোক্তাঃ সামান্তলিঙ্গিনঃ। 

তেষাং পৃথক্‌ পৃথগ্জ্ঞানং বৃত্তিভেদাৎ কৃতং শ্রুতম্‌ ॥ 

কুটাচরো বহুদকো হংসশ্চৈ তৃতীয়কঃ। 

চত্র্থঃ পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥” হোরীত) 

এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুর মধ্যে পর পরই শ্রেষ্ঠ । কুটাচর 





ভিক্ষু 





ও হংস শিবলিঙ্গ অর্চনা করেন, বহুদক দেবপুজায় রত 
থাকেন, কেবল পরমহুংসই প্রণব-রূপ ও জ্ঞানানুশীলন করিয়। 
খাকেন। কৃতসংহিতায় জ্ঞানযোগথণ্ডে এই চারি শ্রেণী 
ভিক্ষুর বৃত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,-_কুটাচর 
সন্ন্যাসগ্রহণপুর্ববক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধুণৃহে অবস্থান এবং 
ভিক্ষা করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিবেন। শিখাধারণ, 
যজ্ঞোপবীতঃ ত্রিদণ্ড ও কমগুলুধারণ, কাধষায় বন্ত্রপরিধান, 
ও শুদ্ধাচারী হইয়া থাফিবেন। ইহাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর 
রূপ চিন্তা সর্বথ! বিধেয়। সর্বাঙ্ষে ভম্মলেপন ও ললাটে 
ত্রিপুণ্ড-ধারণ এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে শিবাচ্চনা করা 
আবশ্যক । পু 

বহুদক-_সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়৷ সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন। 
এক গৃহের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুজ্ছলোমের রজ্জু 
দ্বার বদ্ধ ত্রিদও, শিক্য, জনপাত্র, কৌপীন, কমগুলু, গাত্রা- 
স্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চন্ম, কুদ্রাক্ষমালা1, ঘোগ- 
পট্ট, বহিবাস, খনিত্রী ও কৃপাঁণ ধারণ করিবেন। সর্পাঙ্গে তন্ম- 
লেপন এবং ত্রিপুড,, শিখ! ও বজ্ঞোপবীত ধারণ কৰা বিধেয় | 
বেদাধ্যরন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া সব্বদ। বাক্যপরি- 
ত্যাগ এবং ইষ্ট দেবতাচিস্তনে তৎপর হইবেন। সন্ধ্যাকাঁলে 
গায়ত্রীরূপ এবং স্বধন্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন। 

হংস-_ভিক্ষু কমগুলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কম্থা, কৌগীন 
আচ্ছাদন, অঙ্গবন্ত্র, বহিব্গান এবং বংশদও সতত বত্রপূর্বাক 
ধারণ করিবেন, অঙ্গে ভম্মলেপন, ্রিপুগ্ ধারণ ও শিবলিঙ্গ- 
পুজা করিবেন। ইহাদের গ্রতিদিন আট গ্রাস অন্ন ভোজন 
করিতে হয়। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করা বিধেয়। 
সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-বপ ও অধ্যাত্মচিন্তন, তীর্থসেবা, কৃচ্ছ, 
চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করা আবশ্তক। ইহারা একরাত্রি 
মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিবেন । 

পর্মহংস-__ত্রিদও, গোপুচ্ছলোম-মিশ্রিত রজ্জু,জল, পবিত্র 
শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, অজিন, মৃত্থণ্ডী কপাণ, শিখা, যজ্জোপ- 
বীত ও নিত্যকন্ম পরিত্যাগ করিবেন। 

কৌগীন, আচ্ছান বন্ধ, শীতনিবারিকা কস্থা, যোঁগপ্র, 
বহির্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন। 
অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভম্মলেপন, ও তিনবার “৩ 
উচ্চারণ করিয়া ব্রিপুণ্ড, ধারণ করিতে হইবে। 

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্ব হইলে মনঃসংযোগ হয় না, 
এইজন্য ভিক্ষুগণ অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। এই চারি 








ভিক্ষুকীপারক 





প্রকার ভিক্ষু শৌচাচার ও ধ্যানপরায়ণ হইবেন। ইহার! 
সকলেই মোক্ষাভিলাধী। কুটাচর, বহ্‌দক, ও হংস ইহারা 
মোক্ষলাভ উদ্দেশে গায়ত্রী মাত্র উপাসনা করিবেন। বেদত্রর 
গ্রণবমূলক, এবং প্রণবেই তাহাদের পয্যবসান; অতএব 
পরমহংস সর্বর্দ। প্রণবমাত্র জপ করিবেন। পরমহংস নিজন 
দেশে সমাহিত ও মনের সুখে উপবিষ্ট থাকিরা যথাশ্তি 
সমাধি অবলঘ্ধন করিবেন *। 
এই চারি প্রকার ভিক্ষুর অন্তোষ্ট ক্রিয়াও একরূপ নহে। 
নিণরসিস্কুর মতে কুটীচরকে দাহ, বহৃদককে জলতাবণ, হংসকে 
জলে নিক্ষেপ এবং পরমহংসক্তক মৃত্তিকা-প্রোথিত কবিবার 
ব্যবস্থা আছে 1। বাঘুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্ত তিন্‌ 
প্রকার নন্নাসীকেই মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া পরে দাহ করিবে। 
[ হহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তং শবে দরষ্টব্ায। ] 
২ যেসকল বোন্সন্নযাসা মংসারে নিলিপু থাকিয়। ভিঞ্ষা- 
বৃত্তি অবণশ্বনপূর্বক জীবিক। নিব্বাহ করিতেন। 
[বিস্তৃত বিখরণ বৌদ্ধশব দেখ । | 
৩ বুদ্রভেদ। ৪ আাবণা কুপ। ৫ কোকিলাক্ষ। 
ভিক্ষুক (তত্র পুং) ভিক্ষুরেব, ভি্ষু্বার্থে কন্ত বা ডি্গতে 
হি ভিক্ষউক। ভিগোপজাবা,তিক্ষ। করিরা বাহারা আবিকা- 
নির্বাহ করে। পথ্যায়-_মাণ, ঘাঁচনক, বনীক্নক, থাচক,অণা। 
"রাঙ্গণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনাথমুপস্থিতম্‌। 
ব্রাঙ্গণৈরভ্যন্ুজ্ঞাতঃ শক্ততঃ গ্রতিপূজয়েহ ॥"(মন্ ৩২৪৩ ) 
ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুক ভোজনের গগ্ঠ গৃহে উপস্থিত হইনে, 
যথাশক্তি তাহাকে ভোজন করান উচিত। ইহাদিগকে 
ভোন্‌ করাইলে অণেষ পুণ্য হম । 
ব্রহ্মচারী, যতি, বিগ্ঠার্থা, একপোধক, অধবগ, ও শীণবৃি 
এই ৬ জন পারিভাধিক তিক্ষুক। 
“ব্রহ্মচারী বতিশ্চৈব বিদ্যাথী গুরুপোধকঃ। 
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃন্ভিশ্চ বড়েতে তিক্ষুকাঃ স্বতাঃ ॥” (অঞি) 
ভিক্ষুকীপারক (ক্লা) রাজতরদ্দিণাবণিত ছানতেদ। 


» - -স্পশীশীশিশট তসি্পিকপীশি  পীকিত ও ৯ 


শপ জা পলি 


* পকুটিচপাশ্চ হংসাম্ত তথেব 5 বঠদকা?। 

সাবিস্রীমাত্রসম্পন্ন! ভবেবুস্মোগকাবণাত ॥ 

প্রণবাদযান্তরয়ে। বেদ।; প্রণবে পষাবস্থিতা?। 

ভল্ম(ৎ গ্রণবমেবৈক, পরমহংনঃ সদ। জপেৎ ॥ 

বিবিভ্তদেশন।শ্রিক্য সুথানীনঃ নমাহিত৫| 

যথাশভিনম।খিস্তো ভবেৎ মন্তযাদিনাং বরঃ॥” (সথতসংহিত। ) 
+ “কুটাচরশ্চ প্রদহেৎ হবয়েচ্চ বহদকম্‌। 

হংনং জলে তু নিংন্সিপ্য গরমহংসং প্রপৃবয়েৎ ॥” ( নিরর্যদিম্ধু ) 


তিঙ্গ। 





ভিক্ষুণী (স্ত্রী) ভিক্ষুবী, বোদ্ধ-স্ত্রীযতিভেদ | 
তিক্ষুরূপ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩৯৭।৭১ ) 
ভিক্ষুলঙ্ঘ (পুং) ভিক্ষুকদদিগের সমিতি বা সঙ্ঘ। 
ভিক্ষুলঙ্ঘাটা (স্ব) ভিক্ষুং মংঘটতে ইতি ভিক্ষু-দম্‌ ঘটস্সগ, 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। চীবর। নেকড়া। (হেম) 
“পুরীষং কৌক্কুটং কেশাংশ্চর্শসর্পত্বচং তথা । 
জীর্ণঞ্ ভিক্ষুমঙ্খ টং ধৃপনায়োপকল্পয়েৎ।”স্থশ্রতউত্তরত ৩৩অ) 
ভিখারি (দেশজ) ভিক্ষুক। 
ভিখারী (দেশজ ) ভিক্ষোপজীবী, যে সকল লোক ভিক্ষা 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ কন্তর। 
ভিথাদাঁহিব, বালিয়াবাসী রাজপুতজাতির ধর্সন্প্রদায় 
[বশেষ। প্রবাদ, মর্দনসিংহনান। জনৈক হিন্দুসদ্দার রাজ- 
স্বের দায়ে দিশ্লী-রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। প্র সময়ে 
শাহ মহম্মদ ঘাড়িনামা! জনৈক মুসলমান-ফকারের প্রসাদে 
তিনি কারামুক্ত হন এবং তাহার অনুগ্রহে আত্মার উপাসনায় 
প্রবুন্ত হইয়া তিনি সর্বভূতে সমদয়। শিক্ষা করেন। উক্ত মুসল- 
নান কীর কর্তৃক তিনি রামমন্ত্ে দীক্ষা-গ্রহণে আদিষ্ট হন। 
তন্মতাবলস্বিগণ সাম্প্রদায়িক চিন্ধের স্বরূপ একটী কণ্ঠী গল- 
দেশে ধারণ করিতেন। ভিকুরাপতি মর্দনের ভিখানামে 
এক প্রধান শিষ্য ছিল। এ ব্যক্তি জীধনের শেষ সময়ে 
বড়গাঁও নামক স্থানে আসিয়! বাস করেন। তদবধি এখানে 
উক্ত সমাজের গদী স্থাপিত আছে। ইহার্দের মধ্যে কতক- 
গুলি বৈষ্ণবের ও ইস্লামীয়ের আচার প্রচলিত দেখা যায়। 
তিখুরাজ, কলিঙ্গের জনৈক প্রাচীন নরপতি। 
ভিগ্গ], আযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা 
পরগণ!। রাপ্তীনদী দ্বারা ছুই অংশে বিতক্ত। ১৪৮৩ থুষ্টাবে 
পৃর্বাংশ পার্কত্যরাজ উদত সিংহের ও রাজা সংগ্রামশাহের 
এবং পশ্চিমাঞ্চল ইকৌনা-রাজের অধিকারে ছিল। সম্রাট 
শাহ জাহানের রাজত্বকালে ১৬৫০ খুষ্টার্ষে ইকৌনাধিপতি 
রাপ্তী অতিক্রম করিয়। পূর্বদিপর্তী দক্গপুন পরগণার ৯২টা 
গ্রাম অধিকার করিয়া লন। এ মময়ে এখানে বঞ্জারা 
দস্থ্যগণের বিশেষ উপদ্রব হওয়ায় তখনকার তালুকদার 
গৌড়রাজপুত্র তৰানী-সিংহ-বিষেণের নামে স্বীয় সম্পত্তি 
দান করিয। বান। বর্তমান তালুকদার উক্ত ত্রবানী সিংহ 
হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ হইবেন। রাণী ও ভাক্লা 
শাখার সঙ্গমস্থলের পলিময় ভূমি অধিক উর্বরা। উত্তরের 
নিয়তরাই, প্রদেশেও প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। 
রম্থতাগে শাল গাছ পাওয়! যায় এবং তাহার অল্প বিস্তর 
রাণিজ্যও আছে। 


| ৪৩২ 





ভিশীতক 


২ উক্ত তহগিলের প্রধান গ্রাম, রাপ্তীনদীর বামকুলে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭*৪২উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮১*৫৭২৬ পৃঃ। 
প্রায় ৩৫* বৎসর পূর্বে জনৈক ইকৌনারাজ কর্তৃক এই নগর 
স্থাপিত হয়। ছুই শত বতসর হইল, তাহারা নগর সমেত 
সমগ্র পরগণা গৌড়রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে 
রাস্তীনদীতীরে একটা পুরাতন দুর্গ বিগ্মান আছে। 

ভিঙ্গার, বোগ্াই প্রেমিডেন্সীর আঙ্গদনগর ধজেলার অস্ত- 
গত একটী নগর। অক্ষা* ১৯৬ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪*৪৯১৫৮ 
পৃঃ। মিউনিসিপাল কমিটার তত্বাবধানে নগরের অনেক 
শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। 

ভিজ (দেশজ) জলসিক্ত। 

ভিজাঁন (দেশব্ধ ) জলসিক্তকরণ, কোন দ্রব্য জলে রাখা । 

ভিজাতিত। (দেশজ) ভিজা, জলসিক্ত। 

ভিট। (দেশজ) বাস্তভৃমি, গৃহ, বাটা। 

ভিটাশাহ, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর। এই নগরে মুসলমানের বাসই অধিক। এখানে 
ব্সন্দ, সন্দ, খদ্‌কেলী ও বগ্রাজাতীয় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য 
ও প্রাধান্য দেখা যায়। উহাদিগের মধ্যে কএক ঘর স্থানীয় 
প্রসিদ্ধ পীর-বংশোদ্তব। হিন্দুর মধ্যে প্রধানতঃ লোহীনো 
জাতির বাস আছে। ১৭২৭ থুষ্টার্ষে শাহ আবছুল লতিফ 
এই নগর স্থাপন করেন, তজ্জন্ত এইস্থানের এতাদৃশ নামকরণ 
হইয়াছে। প্রতি বংসর উক্ত শাহ লতিফের স্মরণার্থ এখানে 
একটা মেল! হইয়া থাকে। 

ভিটাসর্থত্ত্ী, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গগ্ুগ্রাম। মুরানদীর পুর্তীরে অবস্থিত । অক্ষা* ২৬৩৭ 
উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৮৫*৫২ পুঃ। নেপাল রাজ্যের সহিত 
এখানে ধান্তশস্তাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 

ভিটামাটী (দেশজ) বাস্ত ভূমির মৃত্তিকা । ২ বাস্ততৃমি | 

ভিড়ভাড়, ( দেশজ ) জনতা, বছুলোক সমাগত। 

ভিড় (দেশজ ) জনতা, যথা--লোকেরা ভিড়। 

ভিড়ন (দেশজ ) ১ নিকটাগমন। ২ তীরে নৌকা! আনয়ন। 

ভি (পুং) ভণ্যতে ইতি ভণ,ড,পৃষোদরাদিৎসাধুঃ। ভিগাক্ষুপ। 

ভিগুক (পুং) ভিও-্বার্থে কন্‌। তিগাক্ষুপ। (রাজনি) 

ভি (স্ত্রী) ভিও অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। ক্ষুপবিশেষ । পর্যযায়-_- 
ভিওীতক, ভিও, ভিওক, ক্ষেত্রসস্ভব, চতুষ্পদ, চতুঃপুও, 
স্থশাক, অস্্পুত্রক, করপর্ণ, বৃত্তবীজ। ইহার গুণ অগ্নরস, 
উষ্ণ, গ্রাহী ও রূচিকারক। (বাঙ্জনি*) 

ভিীতক (পুং) তিত্ী সতী তৃকতি হসত্ীত্বি তক-অহু। 
ভিওাক্ষুপ। (রাজনি' ) 








ভিতরী 





তত (দেশ) ১ভিত্তি। ২ দিগ্দর্শন-বনতের একটা বিন্দু। 


৩ দিক্‌, ধার। যথা-- 
“দেখি মহাদেব গেল। এক ভিতে” (অন্নদাঁমৎ) 
৪ উচ্চ ভূমি, বা যে ভূমিকে উচ্চ করা যায়। 


ভিতর (দেশজ ) মধ্যস্থল, অভ্যন্তর। 
ভিতর ও, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত 


একটী প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ 
দক্ষিণে অবস্থিত। ভিতরগাঁও শবের অর্থ গ্রামের মধ্যভাগ। 
এতন্বারা অনুমান হয় যে, কোন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের 
মধাভাগে বর্তমান নগর ভাগ সংগঠিত হইয়াছে। স্থানীয় 
প্রবাদ, প্রাচীন ফুলপুর নগরের মধ্যভীগ লইয়া! এই গ্রাম 
স্কাপিত হইয়াছে । যে হেতু এখনও এই নগরের উপকণ্ঠে 
প্রায় ১ পোয়। পথ পূর্বে, একটা প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্ট হয়, উহ! সাধারণের নিকট বাহিরগাও নামে পরিচিত। 
লোকে এই ছুইটী গ্রামকে “বাহিরি-ভিতরী' বা প্রাচীন ফুল- 
পুরের জীর্ণ ও সংস্কৃত বিভাগ বলির! নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

এই গ্রামের পৃব্বদিকে এখনও একটী স্থবৃহৎ দেবাঁলয় 
বিদ্যমান আছে। উহার দেউলগুলি ৮ ফিট্‌ চওড়া, মন্দিরটা 
লম্বে ৪৭ ফিট্‌, ও প্রস্থে ৩৬।* ফিটু। ইহার ইষ্টক গুলির 
পরিমাণ ১৮৮৯৯ ৩। 

মন্দির্গাত্রে বরাহ অবতার, দুর্গা, শিব ও গণেশ প্রসভৃতি 
দেবমৃষ্ঠি খোদিত আছে। ইহার গঠন প্রণালী দেখিয়! প্রত্বতব্ব- 
বিদ্গণ অনুমান করেন যে,খুষটয়৬ষ্ট শতাবে এই মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ইষ্টক-নির্সিত প্রাচীরের মধ্যে 
ইহা একটা অপূর্ব নিদর্শন । 

এই দ্রেবালয় হইতে প্রায় ৩৫০ হাত দক্ষিণে ঝিঝিনাগের 
মন্দির অবদ্থিতত। উহা ধ্বংসপ্রায় স্তপে পরিণত হইয়াছে। 
ইহার হষ্টকাদি পর্যালোচনা করিলে উহাকে পুর্ষোক্ত দেবা- 
লয়ের সমকালে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। এততন্ডিন্র 
পার্শববন্তী পবৌলী, গিস্তুযা, রাড়, বেদা-বেদৌনা, খুর্দা, কাচ্লি- 
পুর ও সহর অমোলী প্রভৃতি গ্রামে আরও কএকটী কারু- 
কার্ধাযুক্ত অপেক্ষাকৃত কষুদ্রীকার মন্দির বিদ্যমান আছে। 


ভিতরী, উঃপঃ গ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটা 


গওগ্রাম । গাঙ্গী নদীর বামকুলে গাজীপুর নগর হইতে ১, 
ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এখানকার ইষ্টকস্ত,প পর্যালোচনা 
করিয়া দেখা গিষাছে যে, একসময়ে ইহ! একটা প্রাকার- 
পরিবেষ্টিত দুর্থরূপে বিরাজিত ছিল। উহার চূড়াদেশে সম্প্রতি 
একটা ইমাম্বাড়া নির্টিত হইয়াছে। উহার ভিত্তিখননকালে 
তলদেশ হইতে প্রাচীন ছুর্গবাটিক। বাহির হইয়া পড়ে। এখনও 
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ভিতোলী 
সেই রন্ধপথে উহার অভ্যন্তরদেশে যাওয়া যায়। বহুশতাব্ধ 
ধরিয়া উহার ইষ্টকরাশি সাধারণের কার্ধ্যে ব্যয়িত হওয়ায় 
মূলস্ত,প বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক 'একথখানি 
ইষ্টক প্রায় ১৯৮১২৯ ৩%। 

স্থানীয় একটি মস্জিদে কাককাধ্যমুক্ত ৩*টা স্ত্ত মজ্গতি 
আছে। উহার বুদ্ধচিত্রানি দেখিলে অন্বঘান হয় যে, বৌদ্ধ- 
প্রধান্সময়ে এখানে দু-একটা বৌদ্ধ-সঙ্ব।রাম গ্রতিঠিত ছিল। 
এততিন্ন এখানে ব্রাঙ্গণ্য ধন্মের অনেক নিদশন পাওয়। যাঁয়। 
মুনলমান-আধিপত্যে উহার উভয় নিদশনই মস্জিন্গঠন- 
কাষ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। 

উপরি উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে বৌদ্ধ বা ব্রাক্গণ্য ধন্মের 
পৌক্বাপধ্য নিজপণ করা! যাক না। কিন্তু উভয়ের শিল্প- 
নৈপুণ্যের গুৎকর্ষ দেখিরা অনুভব হয় যে, গুপ্তবংশীয় 
হিন্দু ও বৌদ্ধ-নৃ্পতিগণের মতদ্বৈধ হেতু সময় বিশেষে 
এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধন্ধের প্রচারকল্পে শিল্নচাতুর্যের পরি পুষ্টি 


' সাধিত হইয়াছিল । 


মুসলমান-আধিপত্যেও এখানকার অনেক সমৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছিল । যদিও তাহারা জাতবৈরতা হেতু হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ধর্মনাশের বিশেষ পরিচয় পিঁয়াছিল, তথাপি হিন্দর ধ্বংসপ্রায় 
মন্দির-কলেবর মস্জিদে রূপান্তর করিয়া তাহারা সেই সেই 
দ্রব্য রক্ষাবিষয়ে প্রকারান্তরে পূর্বকীত্তি রক্ষা করিয়াছে । 
সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার৷ জাতক্রোধ হইয়া উহ! এককালে 
নষ্ট করিয়া দেয় নাই। গাঙ্গী নদীর চারি খিলানণুক্ত প্রস্তব- 
সেতু মুসলমানকীন্তির অন্ততম নিদশন। 

পূর্বোক্ত দুর্গের অভ্যন্রদেশে সমাট্‌ স্বনগুপ্রের-লাট- 
স্তম্ভ) লিপি পাঁওয়। গিয়াছে, উহার অক্ষরাবলি কাল-প্রাবল্যে 
অস্পষ্ট হইয়। গিরাছে। উহাতে ক্ন্দগুপ্ডতের মৃত্যু ও কুমাব- 
গুপ্রের রাজ্যারোহণ, বিষুমৃত্তি গ্রাতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষয় উৎকীণ 
হইয়াছে । এ লাটের পাদদেশে শশ্রীকুমার গপ” নামাঙ্কিত 
কতকগুলি বৃহদাকার ইষ্টক এবং উহার সনিকটস্থ ধবংসবাশির 
মধ্যে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) কুমাবগুপ্তের নামযুক্ত একথানি 
রূপার বাদামী থাল পাওয়া গিয়াছে। এতত্তিন্ন ভিতরীর 
ৃত্তিকাত্যন্তর হইতে গুপ্তরাজগণের প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
তাম প্রভৃতি মুদ্রা পাঁওয়। গিয়াছে। এতদ্দার৷ প্রতীয়মান 
হয় যে, ভিতরী ছুর্ম একসময়ে গুপ্তরাজ কুমারগুণ্ডের অধীন 
ছিল। হয় তিনি স্বয়ং অথবা তদধীন কোন প্রিয় সামন্ত 
উহার অধিকারী ছিলেন। 


ভিতৌলী, অযোধ্যা প্রদেশের বারাধাকি জেলার অন্তর্গত 


একটী পরগণ। কৌরিয়ালা চৌক। ন্দীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। 


ভিন্তীপাতন 





এই স্থান রাহকবাড় সদ্দার দিগের অধীন ছিল। সিপাহা- 
বিদ্রোহের সময় তাহারা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ করায়, 
ইংরাজরাজ তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কপুর- 
থালার মহারাজকে কৃতজ্ঞতাচিন্নস্বরূপ এই সম্পত্তি দান 
করেন। ভূপরিমীণ ৬২ বর্গমাইল। 

২ উক্ত প্রদেশের উণাঁও জেলায় অন্তর্গত একটা নগর। 
সই নদীতীরে অবস্থিত। প্রবাদ, ৬ শত বর্ষ পুর্বে ছই জন 
কায়স্থকুলোত্তব এই নগর স্থাপন করিয়া যান। চারদিকে 
বিস্তীর্ণ আত্রকানন বিরাঁজিত থাকায় নগরের সৌন্দর্য পরি- 
বদ্ধিত হইয়াছে। 

ভিতৌর, উঃ পঃ প্রদেশের বরেলী জেলার অন্তর্নত একটী গণ্ড 
গ্রাম। পশ্চিম ফতেগঞ্জ নামেও পরিচিত। ১৭৯৪ খুষ্টান্দে 
২৪শে অক্টোবর রোহিলাধুদ্ধে যে সকল ইংরাঅ-সেনা এখানে 
নিহত হইরাছিল, তাহাদের ম্মবণার্থ এখানে একটা প্রস্তরস্তস্ত 
স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবপ্তী একটা গও্টশলের উপর উক্ত 
মদ্ধনিহত রোহিণাসদ্দার নাজিব খ। ও বলন্দ খার সমাধি- 
মন্দির বিদ্ভমান রুহিয়ীছে। 

ভিত্ত (ক্লী) ভিগুতে ম্মেতি ভিদ্‌ক্ত (ভিভ্তং শকলং। পা৮। 

২৫৯) ইতি নিষাওকারন্ত নত্বাভাবে। নিপাত্যতে। খণ্ড, 

চলিত টুকর!। 


ভিদ্‌, দ্বিধাকরণ, ভেদ, বিদারণ। রুধাদি, উভয়, সক অনিটু। 
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লট্‌ ভিনন্তি, ভিস্তঃ,ভিন্নস্তি, ভিন্তে, ভিন্দাতে, ভিন্নতে। লিঙ, 
ভিন্দ্যাৎ ভিন্দীত। লোট্ হি ভিদ্ধি। লঙ অভিনৎ, অতিস্তাং 
অভিন্দন্, অভিনঃ, অভিনৎ, অভিস্ত, ॥ লিট্‌ বিভেদ, বিভিদে। 
লুট ভেত্তা। লুট্‌ ভেতস্ততি-তে। লুঙ, অভিদৎ, অভৈৎসীৎ, 
অভিদতাং, অট্ভন্তাং, অভিদন্, অভৈৎস্ুঃ, অভিত্ত, অভিং- 
সাতাং, অভিৎসত। কন্মরণি ভিদ্যতে। দন্‌ বিভিৎসতি-তে। 
যউ বেভিগ্যতে, যঙ, লুক বেতেত্তি। ণিচ ভেদয়তি। লুঙ. 
অবীভিদৎ। অনু+ভিদ্‌্-থগুন। উদগম, উদ্ভেদ। নির্‌1 
ভিদ্‌-নিভেদ, প্রকাশ প্রতি+ডিদ্‌-তিরস্কার। বি+ভিদ্‌- 
বিভেদ, ছেদ। সম্*+ভিদ্‌_ মিশ্রণ, সংশ্লেষ, বিচ্ছেদ । 

ভিদ্‌ (জী) ভিথুতে হতি তিদ্‌কিপ্‌। ৯ প্রভেদ। (জটাধর) 
(ত্রি) ২ ভেদকর্তাী। (থক ৭১৭৪।৮) 

ভিদক (কলা) ভিনন্তীতি ডিদ্‌ (বহুলমন্তত্রীপি। উণ ২৩৭) 
ইতি কন। ১৯ খজু। (পুং) ২ খড় । 

ভিদন বালী, পঞ্জাব প্রদেশের সহিন্দ জেলার অন্তগ্ণত একটা 
গওুগ্রাম। শতদ্র নদীর একটা গ্রশাখার উপর অবস্থিত। 
অদ্দা* ৩১০১০ উঃ এবং দ্রাঘৎ ৭৫০ পৃঃ। শতদ্র ও বিপাশ। 
নদীর অন্তর্ধেদী মুখে অবস্থিত থাকায়, এখানকার চাসবাস ও 
রুষিকাধ্যের বিশেষ উন্নত সাধিত হহয়াছে। 


ভিত্তি (ভত্রী) ভিগ্ধতে ইতি ভিদ্‌-ক্তিন্। প্রাচীর, মৃত্তিকা বা; ভিদা (ন্ত্রী) ভেদনমিতি ভিদ্‌ ( ফিদ্ৃতিদাদিভ্যোৌইউড,। পা 


হষ্টকদ্বরা রচিত গৃহাদির বেড়া । পর্য্যায় কুড্য, কুড়্য, কুভ্যক, 
ভিভিকা। (শবরত্বাণ ) 
“মানেনানেন বিস্তারে ভিত্তীনাস্ত বিধীয়তে। 


৩৩১০৪ ) ইতি অউ্‌, টপ ১ বন্ত্রাদির বিদারপ, চেরা । 
পধ্যার,--বিদর, স্ফুটন। (অমর) ২ধন্তাক। (শবচ* ) 
৩ ভেদ। ৪ বিশেষকরণ। 


পাদে পঞ্চগুণং কৃত্ব। ভিত্তীনামুচ্ছুয়ো তবেৎ॥” (বিশ্বকন্মপ্রণ) ভিদ্বাদি (পুং) পাণিঙ্থ্ক্ত শবগণভেদ যথ1,_ভিদা, ছিদা, 


২ প্রতেদ। ৩ সন্বিভীগ। ৪ অবকাশ । (বিশ্ব) ৫ গ্রদেশ। 
“নির্ধৌতদানামলগওভি ত্িরবন্থঃ সবিত্তে। গজ উন্মমজ্জ।৮ 


( রঘু ৫1৪৩) 


৬ ভিত, মূলবনিয়াদ, দেওয়াল। 


ভিন্তিকা (ত্র) ভিগ্ভতে ভিনত্তি বেতি ভিদ_-বিদারণে (কৃতি- 


ভিদ্রিলতিভ্যঃ কিৎ। উপ. ৩১৪৭) হতি ডিকন্‌ [কিচ্চ। 
১ কুড্য) (শব্দরত্বাৎ) ২ পলী। (ছেম) 


ভিত্তিখাতন (পুং) মহামুষিক। ইহার পাঠাস্তর “ভিত্তিপাতন, 
ভিত্তিচৌর (পুং) চোরয়তীতি চুর-মচঙ চৌর-এব স্বার্থে 
অপ, চৌরঃ, ভিত্ত্া। কুড্যাদ্দিভেদেন চৌরং। চৌরবিশেষ, 


সিঁদাল চোর, যাহার! ভিত্তি প্রভৃতি কাটিয়া চুরি করে। 
পধ্যায়,_খানিন, কূড্যচ্ছিদ। (শবরত্বা*) 


ভিত্তিপাতন (পুং) পাতক্তীতি পত ণিচ কর্রি লু, 


ভিত্তীনাং পাতনঃ। মহামুষিক। (রানি) 


বিদ1, ক্িপা, গুহা, শ্রন্কা, মেধা, গোধা, আরা, হার, কারা, 
নিপা, তারা, ধারা, রেখা, চূড়া, পীড়া, বর্ষা, মৃজা, কৃপ।। 
ভিদাদিগণের উত্তর অঙ, প্রত্যয় হম়। (পাণিনি ) 
ভিদাপন (কী) ভেদপগ্রাপণ। 
“কৃস্তনধাবয়বশো গজািভ্যো। ভিদীপনম্‌। 
পাতনং গিরশৃঙ্গেভ্যো বোধনং চাধুগর্তয়োঃ ॥” 
(ভাগবত ৩৩০।২৮ ) 
ঘভিদাপনং ভেদপ্রাপণং (স্বামী) 
ভিদ্ি (পুং) তিনত্বীতি ভিদ্‌-( কৃগশপৃকুটিভি দিচ্ছিদিত্য*চ। 
উপ. 8১৪২) ইতি ই, সচ কিৎ। বজ্ত। ( দ্বিরূপকো) 
ভিদির (ক্লী) ভিনত্ি বিদারযফতি ভিদ্‌ (ইযিমদিস্মদিঘিদি- 
চ্িদিভিদিমন্দীতি। উপ. ৯৫২) ইতি কিরছ। বর্জ। (ভ্রিক1.) 
ভিছ্ধু (পুং) ভিনত্তি বিদারয্নতীতি ভিদ্‌ ( পৃভিদিব্যধিৃধি- 
ধ্ষিদৃশিভ্যঃ। উপ. ১২৪) ইতি কু। বজু। (ত্রিকা*) 





৩২১৬২) ইতি কুরচ। ১ বজু। (পুং) ২ প্র্মবৃক্ষ। 
ভিদছ্ুরত্বন (পুং) ১ অন্তুর ভেদ। (হরিবৎ ১৯/১৯১) 

২ বজ্ঞনির্ধোষ। (ত্রি)৩ বজেরেন্তায় শব্দকারী। 
ভিদেলিম (তরি) ভিদ-কর্শকর্তীরি কেলিম। স্বয়ং ভিগ্ভমান। 
ভিদ্য (পুং) ভিনত্তি কুলমিতি তিদ্‌-ক্যপ্‌। (পা ৩১৯১৫ ) 

নিপাতিতশ্চ। কুলভেদকারী নদ। (হেম) 

“সিদ্ধতৈরবশোণাগ্থা। নদ! ভিষ্ছোদ্যঘর্ষরাঃ৮: 

( বৃহন্নন্দিকেশ্বরপু* দেবীক্নানমন্ত্র) 
ভদ্র (পুংক্রী) ভিনত্বীতি ভিদ্‌-রক্‌ ( স্কায়িতঞ্িবঞ্চশকি- 
্ষিক্ষুদিস্থপিতৃপীতি। উপ. ৩১৩) । বন্ত। 
ভন্দ) মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর । অক্ষাণৎ ২৬*৩৩২৫উ এবং প্রাঘিৎ ৭৮ ৫০২ 
পৃঃ। পূর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ও ছুর্গাধিতে পারি- 
শোভিত ছিল, কিন্তু বর্ধমান কালে ইহার সকল স্থানই শ্রীহীন 
হইরা পড়িতেছে। 

ভিন্দড়, রাজপুতানার উদয়পুর সামস্তরাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। ইহার চতুর্দিক্‌ প্রাচীর ও পরিথা দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
উদরপুর রাজ্যের জনৈক প্রধান অমাত্য এখানে বাস করেন। 
ভিন্দিপাল (পুং ভিদি-ইন্‌, ভিন্দিং বিদারণং পাঁলয়তাতি 
পালি-অণ্‌। ১ হস্ত প্রমীণ-ক1ও, নালিকান্ত্। [নালিকান্ত্র দেখ] 
২ হস্তক্ষেপ্য লগুড়। পধ্যা়-মুগ। ইহ আধ্য-হিন্দগণের 
এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য বুদ্ধান্ত্র। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুব্বেদ- 
প্রকরণে ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে 
“ভিগ্ডিবালস্ত বক্রাঙ্গো! নঅশীর্ষে বৃহচ্ছিরাঃ। 
হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তকরসম্মিতম গুলঃ ॥৮ 
ভিগ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শঙ্ত্রের শরীরটি বাঁঝ, 
মাথাটী নোয়ানো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ্। ইহা এক হস্ত 
পরিমিত লম্বা এবং মুঠার দ্বারা ধর! যায়,এরূপ ভাবের গোলা- 
কার। এই শক্রঘথাতী আধুধ পদাতিক সৈন্তেই ব্যবহার 
করিত। ইহার নিক্ষেপপ্রণালী ;-- 
“্বিভ্রামণং বিসর্গশ্চ বামপাদপুরঃসরম্। 
পাদঘাতাপ্রিপুহরো ধাধ্যঃ পাদাতমণ্ডলৈঃ ॥” 
অগ্নিপুরাণোক্ক ধনুর্কেদে ভিন্দিপাল-ব্যৰহারের প্রণালী 
অন্তন্ধপ লিখিত আছে ;-- 
“সংশ্রাস্তমথ বিশ্রীস্তং গোবিসর্গং সুছুদ্ধরম্। 
ভিন্দিপালদ্য কর্ীথি লগুড়স্ত চ তান্তপি ॥” 
ভিন্ন (তরি) ভিদ্যতে ম্মেতি ভিদ্‌-ক্ত। ১ তেদবিশিষ্ট ভাঙ্গা, 
পর্ধ্যায়-দারিত, ভেদিত, বিদান্পসিত। ( শব্দরত্বাবলী ) 


ভিষন [ ৪৩৫ 1 ভিন্ন 


ভিছ্ুর (কী) ভিনভীতি ভি বিদ্িভিদিজ্ছিদেঃ কুরহ। প! 


২সঙ্গত। ৩ অন্ত। ৪ ফুল্প, প্রস্ফুটিত। (মেদিনী) 
৫ ক্ষতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,-- 

“কুন্তশক্জীষু খঙ্জাগ্র-ব্ষাণাদ্িভিরাশয়ঃ। 

হতঃ কিঞ্চিচ্ছবেত্ুদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে ॥+ 

(সুশ্রুত চিকি*ৎ ২ অ) 

কুস্ত, শক্কি, ইযু, খড্জীগ্র ও বিষাণার্দি ধার কোন আশয় 
ভেদ হহয়। তাহা হহতে কিঞ্চিৎ শ্াব হইলে ভিন্ন বল। যায়। 
পকাশয় ও মুঞ্রাশয় প্রভৃতি আশয় ৭টা। কোন একটা 
আশয় ভিন্ন হংয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জর ও দাহ 
জন্মে। মলমুত্রের দ্বার, মুখ ও নাসিক হইতে রক্ত নিঃসরণ 
হয় এবং মুচ্ছ1, শ্বান, তৃষা, আধ্মান, অরুচি, মলমুত্ত ও 
বাযুরোধ, ঘশ্মনিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষগন্ধ, শরারে 
দুগন্ধ, হৃদয ও পার্থে খল এহ সকল উপদ্রব জন্মে। 

আমাশয় তেদ হহয়৷ তাখাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত 
বমন এবং অতিমাত্র আশ্মান ও শুল হয়। পক্কাশয় ভেদ 
হইলে বেদনা, শরীর গৌরব, নাভির অধোভাগ ধাতল, এখং 
কর্ণ, নাগিকা ও দুখ হহতে রক্তজাৰ হয়। আশয় ভেদ ন। 
হইয়া দি অন্ধ্রিতেদ হয়, তবে হুক্ম পথ দিরা বাধু প্রি 
হহয়! তাহার অন্তঃপুর্ণ হয় ও আচ্ছণ্র মুখ অতিশয় তাব- 
বোধ হয়। 

ভিন্নের চিকিতৎনার বিষন্ন এইন্ূপ বর্ণিত আছে। 
নাঁড়ী ভেদ করা৷ হইলে অকন্মণ্য হয়। কিন্ত নাড়া ভিন্ন 
না হই] বদি লম্বিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শির! যাহাতে 
আহত না হয়, এহরূপভাবে সেহ নাড়ীকে হস্ত দ্বারা চাগিয়। 
বথাস্থানে নিবিষ্ট রাখিবে। নিবিষ্টকরণের কালে সেহ 
নাড়ী পন্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিখে। 
ছাগীর স্বত, যজ্জডূম্বুরের পত্র, ঘষ্টি মধু নীলোৎপল, রক্তো- 
ংপল, শুরু উৎপল, জীবক ও খষভক, এই সকল একএ 
পিষির়। তত্সহযোগে ঘ্বৃতপাক করিতে হইবে। যেকোনবপ 
আহত নাড়ীর পক্ষে এই ঘ্বত উপকারক। উদরে বে বাণ্ডির 
আকার মেদ থাকে, তাহা নির্গত হইলে শোণাবৃক্ষের ভস্ম ও 
চূর্ণ তাহার উপর বিছাইয়া হত্রের দ্বারা বন্ধন করিতে হহবে 
ও অগ্নিতগ্ত শঙস্ষের দ্বারা বহিগত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। 
পরে সেই ব্রণেব মুখে মধু লেপন করিয়। বন্ধন করিবে ও 
পূর্বভুত্ত অন পরিপাক হহলে প্রত পান করাইবে। স্বতের 
অভাবে ছুপ্ধও দেওয়! যায়। কিন্তুএঁ দুগ্ধ বাস্বত শর্করা, 
ষ্টিমধু, লাক্ষা, গোক্ষুরী ও চিত্র! এই সকল সহযোগে পাক 
করিয়! দিতে হই:ব। ইহাতে ত্রজন্ত বেদন। ও দাহের শান্তি 
হ্য়। উক্তর্ূপ ছেদন না করিলে উদরাখ্মান শূল অথব। মৃত্যু ও 


ভিন্নজাতীয় 





হইতে পারে। স্বকের নিয়দেশে 
ভেদ ন। করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠদেশে 
প্রবেশপূর্ববক পুর্বোক্ত মকল উপদ্রব জন্মাইলে ও তদ্দার৷ 
কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত, পাদ ও মুখ নীতল, চক্ষু 
রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ এই মকল হইলে রোগীকে 
পরিত্যাগ কর! বিধেয়। 
ষে স্থান ভেদ হইয়া অদ্ত্রিসকল বহির্গত হয়, সেই ব্রণের 
মুখ অন্পপ্রনারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত, যদি 
নির্গত অন্ত্রি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যাঁর, তবে 
সেই মুখ পরিমিতবপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই 
মন্ধি বথাস্ানে স্াপিত করিয়া ততন্ষণাৎ তাহা! সেলাই করিয়! 
দিবে। অস্থি ্বস্তানচ্যুত হইলে রোগীর শ্বীসরোধ করাইয়া! যথা- 
স্থানে অন্ধি স্তাপন করিবে ও পট্র দ্বার! বেষ্টন করিয়া তাহাতে 
প্রত সেচন করিবে এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য 
টিত্রাতৈলসংসন্ত ঈষদুষ্ ঘৃত পান করাইতে হইবে। 
| বিশেষ বিবরণ ত্রণ রোগ দেখ। ] (সুশ্রুত চিকিৎ ২ অণ্) 
ভিন্নক (পুং) ভিন্ন সংজ্ঞাঁয়াং কন্‌। বৌদ্ধ 
“ভিন্নকঃ ক্ষপণোহহীকে। ৰৌদ্ধো বৈনায়কঃ স্মৃতঃ1৮[ত্রিকা) 
ভিন্নকর্ণ (ত্রি)১ যাহার কর্ণ কুগুলাদিধারণে ছিন্ন হইয়াছে। 
২ ভিননকর্ণযুক্ত পশুভেদ। 
ভিন্নকূট (ক্লী) কামন্দকীয় গীতিশাস্ত্রোক্ত বলব্যসনভেদ । 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদ্াতি প্রভৃতির নাম বল। এই বলের 
নানা প্রকার ব্যসন আছে, ভিন্নকৃট তাহার মধ্যে একটা । 
“অস্বামিসঙ্গতশপি ভিন্নকূটং তখেৰ চ। 
হপ্পাঞ্ি গ্রহমন্ধঞ্চ বলব্যসননুচ্যতে ॥৮ (কামন্দকী) 
ভিন্নক্রম (পুং) ভিন্নঃ ক্রমো যত্র। বাক্যজাত উপক্রমরা হিত্য- 
নপ ভগ্র প্রক্রমাখ্য কাব্গতদোষ [ভগ্নপ্রক্রম দেখ ] 
ভিন্নগর্ভ (ভ্বি) কামন্দকী নীত্যুক্ত বলব্যমনভেদ । 
“কলব্রগর্ডং বিক্ষিগুমণ্ডঃশল্যং ততৈব চ। 
ভিন্নগ্ভং হাপস্থতমভিযুক্তং তখৈব চ ॥” 

(কামন্দকী নীতি) 
ভিন্নগাত্রিক। (ভ্ত্রী) ভিন্নং গাত্রমস্তাঃ কপ, টাপ, অত 
ককটা। (শব্দচণ) 
ভিন্নগুণন (রী) লীলাবত্যুক্ত পূরণভেদ। 

“মংশাহতিশ্ছেদবধেন ভক্তা লব্ধং বিভিন্নে গুণনে ফলং ন্তাৎ।” 
(লীলাবতী ) 


ইং । 


ভিন্নঘন (পুং) ভগ্াংশের ঘন পরিমাণ। 
ভিন্নজাতীয় (তরি) পৃথগ্‌ জাতীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়, এক- 
রূপের ভিন্নরূপ। 


[ ৪৩৬ ] 


শিরাপ্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ; ভিন্নত্ব (কী) ভিন্নস্য ভাব বা ত্ব। ভিম্নের ভাব ব ধর্ম, পৃথকৃত্ | 


ভিয়! 





ভিন্নদর্শিন্‌ (তরি) ভিন দৃশৃণিনি। পৃথগ্ডরষ্টা, বিভিন্ন মতদ্রষ্ট1। 
ভিন্নদৃশ্‌ (স্ত্রী) ভিন্নং পশ্ঠতি দৃশৃ-ক্ষিপ্। ভিন্নদশনকারী। 
ভিন্নপরিকর্ম্মন্‌ (লী) লীলাবত্যুক্ত সচ্ছেদ্ের সঙ্কলন, ব্যব- 
কলনাদিরূপ অঙ্গ সংস্কারাষ্টক । 
ভিন্নভাঁগহর (পুং) ভগ্রাংশের ভাগহর 
ভিন্নভিন্নাত্মন্‌ (পুং) ভিন্ন ভিন্োভেদঘুক্ত আম্মা যন্ত। 
চণক, ছোর্খু। (শবচত্রিকা) 
ভিন্নযৌজনী (ন্ত্রী) ভিন্নং যোজয়তীতি বুজ্-ণিচংণিনি, 
উীপ্‌। পাষাণভেদক বৃক্ধ। (ভাৰপ্রণ) 
ভিন্নলিঙ্গ (কী) অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে ভিন্ন-বচন ও ভিন্ন-লিঙ্গ 
দ্বারা উপম] হয়, তথায় এই অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
“্যুত্রোপমা ভবেদ্তিন্-বচন। ভিন্নলিঙ্গি কা। 
তত্তিন্নবচনং ভিন্ন-লিঙ্গং চাছুম নীষিণঃ ॥৮ ( প্রতাপরুদ্র ) 
২ পৃথক্‌ লিঙ্গ, পৃথক্‌ চিহ্ন। 
ভিন্নবর্গ (পুং) ১ ভগ্গাংশের বর্গমূল। ২ ভিন্নজাতীয়। 
ভিন্নবর্চন্‌ (তরি) ভিন্নং বর্চঃ যন্ত।। দ্রবীভূত মলক। (সুশ্রুত) 
বাহুলকাং কপ, তিন্নবচস্ক। 
ভিন্নবর্ণ (কী) পৃথক্‌ বর্ণ, ভিন্ন রং। ২ ব্রাঙ্গণাদি বিভিন্নবর্ণ। 
ভিন্নবিট ক (ভ্ত্রী) ভিন্না বিট্‌ মলং যয়া। অলাবুলতা। 
(মুক্ত) (ত্রি) দ্রবীভূত মলক। 
ভিন্নবর্তী ( পুং) অশ্বের শূলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ-_ 
“অতীসারেণ সংযুক্তং শূলং যস্তোপজায়তে। 
ভিননবর্তিস্ত তং বিগ্যাত্ত,র্গং দীনচেষ্টিতম্‌ ॥” (অয়দত্ত ) 
অশ্বদিগের অতিসারের সহিত শূল হইলে এই রোগ হয়। 
ভিন্নবিট কতা। (ত্র) পিত্ত জন্ত মলভেদরোগ। 
ভিন্নবৃত্ত (ত্রি) বিভিন্ন ছন্দোগ্রথিত। 
“অপার্থং ব্য্থমেকার্থং সসংশয়মপক্রমম্‌। 
শব্দহীনং যতিত্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্‌। 
দেশকালকলালোকন্ঠায়াগমবিরোধি চ। 
ইতি দোষ! দশৈবৈতে পরিবজ্জ্যা মনীধিভিঃ।.৮(কাব্যার্শ) 
ভিন্নরৃত্তি (ত্রি) রিভিন্নন্ূপ জীবনোপায়। 
ভিন্নব্যবকলিত (ক্রী) তগ্নাংশের ব্যবকলন। 
ভিন্নসংকলিত (ক্লী ) ভগ্নাংশের সঙ্কলন। 
ভিন্নগুন (রী) ক্ষসাঞ্জন চুর্ণ। ( মাস ১২৪৬৮) 
ভিন্নার্থক (ত্রি) ভিন্নঃ অর্থো যস্ত কপ,। অন্য, অন্য পদার্থ। 
ভিয়স্‌ (ক্লী) ভী-বাহুলকাৎ কম্থন্। ভয়। (খাক্‌ ১৫২৯) 
ভিয়া (স্ত্রী) ভীয়তে ইতি ভী-( ফিদ্ভিদাদিভ্যোহঙ.। পা 
৩৩১৪৪ ) ইতি অঙ. ইয়উ, টাঁপ। ভয়। (হ্ম) 





ভিলসা 








ভিরি, মধ্যপ্রদেশের বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গগুগ্রাম। এখানে প্রতিব্ৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটা 
বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে । অষ্টাহ কাঁল উৎসব থাকে ও সেই 
সময়ে নানাদেশীয় দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। 

ভিরিটিক (পুং) বৃদ্ধ শৃগাল। ( বৈদ্যকনি*) 

ভিরিন্টিক (তরী) শ্বেত গুঞজা। (রাজনিৎ) 

ভিরিয়], সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষা* ২৬:৫৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৮০১৪১৫ পৃঃ। 
মিউনিসিপালিটীর তত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 


হইয়াছে । 
ভিল, ভেদন। চুরাদি* উভয় পক্ষে তুদদাদিৎ পরস্মৈৎ সকণ 


সেট। লট ভেলয়তি-তে। লু. অবীভিলৎত। তুদাদি পে 
লট ভিলতি। লু অতেলাৎ। 
ভিলঙ্গ, ভাগীরথার কলেবরবদ্ধিনী পার্ধতীয়-আোতদ্বিনা 
বিশেষ। উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় (অক্ষ ৩০* ৪৬ 
উঃ এবং দ্রাথি ৭৮" ৫৫ পৃঃ) সমুখিত হইয়া! দক্ষিণপশ্চিমে 
প্রা্ম ২৫ ক্রোশ অতিবাহন করিয়। ( অক্ষা* ৩০ ২৩ উঃ এবং 
৭৮* ৩১ পৃঃ) ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে । হহা হিন্দ 
নিকট পুণ্যদলিল। বলিয়া গণ্য। 
ভিলা) (বিদিশা *) মধ্যভারতের সিন্দেরাজ্যের অন্তগত 
একটা দুর্সুরক্ষিত প্রাচীন নগর। তোপাল-রাজধানী হৃহতে 
১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ধে বেত্রবতী (বেৎবা) নদীতীরে অবস্থিত। 
অক্ষাণৎ ২৩* ৩১৩৫উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭* ৫৮ ৩৯ পৃঃ । 
নদাতীরবন্তী ১৫৪৬ ফিট উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর এই নগর 
স্থাপিত। ভিলসা-ছুর্গ সুদৃঢ় প্রাচীর ও' পরিখা দ্বারা 
পরিবেষ্টিত। 
ধ্বংলাবশেষ ব্যতীত এখানকার প্রাচীন আর কোন 
ইতিহাস পাওয়। যায় না। ইহার সন্নিকটে বেশ্মনগরের ধ্বংসা- 
বশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, 
সম্রাট, অশোক এখানে আসিয়াছিলেন। কালসহকারে বেশ্- 
নগর শ্রীহীন হইয়া পড়িলে, ভিলসা নগরেরই সমৃদ্ধি জাগিয়া 
উঠে। ভারতের নিভৃততম পার্ধতীয় প্রদেশে অবস্থিত থাকায় 
ভিলসাসমৃদ্ধির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বিভিন্ন 
মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় অথবা বিধর্মী মুসলমীনগণের কেহই 
বিদ্বেবশে ইহার সুপ্রাচীন কীত্তিস্তস্তদমূহ নষ্ট করিতে 
বন্ববান্‌ হয় নাই। বৌদ্ধপ্রাধান্তলময়ে এখানে অনেকগুলি 
বৌদ্ধন্তপ নিশ্মিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি সম্রাট, 





* শিলালিপিতে ইহার ভৈলম্বামি নাম পাওয়া যায়। 
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ভিল্ল 


অশোকের পুব্ববর্তী ও কতকগুলি তাহার রাজ্যকালে 
নিম্মিত হইয়াছিল। মহামৌদগলায়ন ও সারিপুত্র প্রভৃতি 
কএকজ্জন বৌদ্ধাচার্ধ্য ধাহারা অশোকপ্রবর্তিত ৩য় মহাবোধি- 
সজ্বে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদ্দের স্তৃতিচিহ্ন অগ্ভাপিও 
বিমান রহিয়াছে । নিকটবর্তী সশচি, অন্ধর, সাতধারা ও 
ভোজপুর নামক স্থানে? বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তপ দেখা যায়। 
এতন্্ার! প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এই জনপদ প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধক্ষেত্রৰপে পরিগণিত ছিল। 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া এই 
নগর ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মোগলনমাট, অকবর শাহের শীসনাধীন 
হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর একটা ১৯॥* ফিট লম্বা কামান দ্বারা 
এই দুর্গ সজ্জিত করেন। উহার কারুকাধ্য দেখিলে 
চমংকৃত হহতে হয়। 

এখানে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট তামাকু (দোক্তা) ও গো 
ধুম উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভোপাল হইতে ললিতপুর পরাস্ত 
রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে। 

বব্মানকালে এইস্থান একট তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
বেতবা (বেত্রবরতী ) নদীতীরবর্তী দেবমন্দিরাদি এবং ইত- 
স্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ্ত,পসমূহ যাত্রিমাত্রেরই দেখিবার জিনিস। 

ভিলালা) মধ্যভারতবাসী তীল জাতির শাখাবিশেষ। ইহার! 
রাজপুতপিতা। ও ভীল মাতা হইতে আপনাদের উৎপত্তি 
স্বীকার করে। বিন্ধ্য-পর্রেতর ভীল-সর্দারগণ এই তিলালা- 
বংশোদ্তব। ইহার! সাধারণ ভীল অপেক্ষা অধিক সম্মানাহ। 
অনেকেই “ঠাকুর” নামে অভিহিত হইয়। থাকে। 
ভিলোরা, বোম্বাই প্রেধিডেন্সীর মহিকান্থ' জেলার অন্তত 


একটা গ্রাম। এখানকার শ্রচন্ত্র প্রভূজীর মন্দির সমধিক 
বিখ্যাত । 

ভিলোরিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাস্থাৰ অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯ বর্গ মাহল। এখানকার 
সর্দীর ঠাকুরউপাধিধার]। ইহারা গাইকবাড়রাজকে কর দিয়া 
থাঁকেন। পর্বতকন্দরাদিতে পরিশো(িত হইলেও এখানকার 
কুষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সমধিক উর্ধরা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, 
কলাই, সরিষাদি বীজ, হক্ষু ও ধান্ প্রধান। 

ভিলৌরী, সাতারা জেলার তাসগ্গাও উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা নগর। কৃষ্ণা নদীর বামকুলে অবস্থিত। অক্গ।* 
১৬.৫৯৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪৩৯৪৫% পৃঃ । 

ভিল্ল (পুং) ভ্েলয়তি ভিল-বাহুলকাৎ লক্‌। বন্তজাতি- 
বিশেষ, ভীলজাতি। [ভীল দেখ।] 





কাহারও মতে ব্রাহ্গণের কন্তাতে তীবর হুইতে এই 
জাতির উৎপত্তি হুইয়াছে।* ২ লোধবৃগ্ধ। (স্থশ্রুতচিৎ ১২অ২) 
ও প্োমকসিন্ধান্ত-বর্ণিত জনপদতেদ । ৪ তম্লামক দ্রব্যতেদ। 
“বিস্তন্তৈঃ পুণ্যকুস্তৈশ্চ শোভিতানি যথা তথ|। 
মুক্তাদামৈশ্চ ভিল্লৈশ্চ ভূষিতানি সমস্ততঃ॥”(সহ্াত্রি*৯/১৭) 
ভিল্লকেদার, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গ বিশেষ। শ্রীনগরের ১ মাইল 
পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। হন্দ্রের পরামশানুসারে 
তৃতীয় পাওব অর্জুন ভূতপতি মহাদেবের অদ্বেষণে হিমালয়- 
দেশে গমন করেন। এখানে ভিল্ল (কিরাত )-মুত্তি ধারণ 
করিয়। পার্বতীপতি অজ্ঞুনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
(ভারত বনপর্ব )। অনেকে এই ভিল্লকেদার-মুত্তিকে “বিব- 
কেদার, বলিয়া থাকেন। 
ভিল্লগবী (ত্ত্রী) ভিল্লানাং গবী। গবয়ী। (রাজনি* ) 
ভিল্লগ্রাম, অধোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অস্তগত একটা 
প্রাচীন নগর। এখন বিল ব৷ বিন্গ্রাম নামে পরিচিত । 
[ হর্দোই দেখ ] 
ভিল্লতরু (পুং) ভি্পপ্রিয়ঃ তরুঃ। লোধপুষ্প। ভীলেরা 
এই পুষ্প দ্বারা অঙ্গতৃষণাদি করে। এই বৃক্ষ ভীলগণের অতি 
প্রিষ্র বলিয়। ইহার নাম ভিল্লপ হইয়াছে। 
ভিন্লভূষণ (ব্লী) ভিল্লং ভৃষয়তি তৃষি ভূ-ল্যু। গুঞ্াবৃক্ষ। 
ভিল্লম, ১ সেউণদেশাধিপতি পাঁচ জন যাদববংশীয় নরপতি। 
২ দেবগিরির যাদ্দববংশীয় জনৈক রাজা । 
[ ফাদবরাজবংশ শব দেখ । ] 
তিল্লমাল, গর্জর জাতির একটা রাজধানী । শ্রীমাল নামেও 
পরিচিত। [ শ্রীমাল দেখ। ] 
ভিল্লবেশ (ত্রি) ভিন্নরূপধারী। শ্রীমালের নরপতি এবং 
্রাহ্মণাদি অধিবাসী সকলে ভীলের ন্যায় বেশতৃষায় সজ্জিত 
হইয়া! তত্রত্য উৎসবে আমোদ উপতোগ করিতেন । 
“তদা প্রভৃভিভূপালদ্বিজাঃ শ্রীমালবাসিনঃ। 
শ্রীমালে ভিল্লবেশেন প্রবর্তস্তে রথোতৎসবে ॥ 
কৃতকং মৃতকং কৃত্বা! রুদস্তে| মুক্ত মুদ্ধজাঃ। 
লুঠস্তি পুরতো ভানোস্তেন তে শ্যর্নিরাময়াঃ ॥” 
( স্কন্দপু* শ্রীমালমাহাত্ম্য ৩২।৪৭।৪৮ ) 





* “রজকশ্চম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ। 
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্তাজা; ম্মৃতাঃ॥” ( আপত্তন্ব ) 
“পুলিন্দমেদভিন্লাশ্চ পুণ্ডে। মন্নশ্চ ধাবক:। 
কুন্দকারে। ডোথলে। বা মৃতপো হডিডপন্তথা ॥ 
এতে বৈ তীবরাজ্জাত।ঃ কন্তায়াং ব্রাহ্মণন্ত চ |” (পরাশরপদ্ধতি) 


[ ৪৩৮ ] 


তিল্লাদিত্য, জনৈক প্রতিহাররাজ। পুত 
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ভিল্লী (ত্ত্রী ) ভিল্ল-ভীপ, ভিল্লানাং প্রিয়ত্বাদস্তাস্তথাত্বং। লোগ্র। 

ভিল্লীনাথ, বালবিবেকিনী নামক গ্রস্থপ্রণেতা । 

ভিল্লোট (পুং) ভিন্পশ্রিয়মুটং পত্রং যস্ত। লোধবৃক্ষ । (ুশ্রত) 

ভিবন্দী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভৃপরিমাণ ২৫* বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম 
বিভাগ পর্বতময়, অন্ান্ঠ সকল স্থানেই প্রচুর শস্তাদি উৎপন্ন 
হয়। স্থানীয় কাণ্াড়ী নদীর জল বিশেষ স্বাস্থ্যগ্রদ | 

২ উক্ত উপবিভাগের গ্রধান নগর, অক্ষাণ্ৎ ৯৯১৮১০% 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৬ পৃঃ। এখানে নানাপ্রকার বাণিজ্য 
চলে। 

ভিবানী, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটা তহ- 
সীল। ভূপরিমাণ ৪৮৫ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত তহ্‌সীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা« 
২৮০৪৬উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬* ১১৪৫ পৃঃ। জয়পুর, জয়শাল- 
মীর ও বিকানের প্রভৃতি জনপদের বিস্তৃত বাণিজ্য ভিবানীর 
বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমাহিত হয়। 

ভিবাপুর) মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষ1* ২০৪৬ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯০৩০৩৩% পৃঃ। 
১৫৫০ থুষ্টান্বে ভীমসা নামক জনৈক গোড়-সর্দার এই নগর 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নির্মিত একটী হুর্দ এখনও তগ্রা- 
বস্থায় পতিত রহিয়াছে । ১৮৭০ খুষ্টাব্ব পত্যন্ত তদীয় জনৈক 
অন্ধ-বংশধর ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাসহর! পাইয়া- 
ছিলেন। নগরটা পরিফার পরিচ্ছন্ন । এখানে কার্পাসবস্ত্ 
প্রভৃতির বাণিজ্য প্রচলিত আছে। 

ভিষকৃপ্রিয়া। (স্ত্রী) ভিষজঃ প্রিয়া। গুড়,চী। (রাজনি) 

ভিষগ্জিত (র্লী) ভিষজা জিতং। ওুধধ। (তরিকা) 

“চিকিংসিতং প্রতীকারশ্চিকিৎসা চ ভিষগৃজিতম্।” 

ভিষগৃজিতা। (রী) কন্দগুড়চী। (বৈদ্যকনি*) 

ভিষগ্তদ্রা (স্ত্রী) ভিষজি ওষধে বৈদ্যে বা ভড্রা,শুভদায়িকা। 
ভদ্রদন্তিকা। (রাজনি*) 

ভিষাগ্মাতৃ( স্ত্রী) ভিষজাং মাতেব। বাসক। (রাজনিৎ) 

ভিষজ (পুং) বিভেতি রোগে যন্মা্দিতি ভীলি ভীত্যাং 
( ভিয়ঃ যুক্‌ হম্বশ্চ। উপ. ১/১৩৭) ইতি অজিঃ যুগাগমো৷ হন্ব- 
ত্বঞ্চ। বৈগ্য। স্ুত্রুতাদিতে বৈষ্ভের লক্ষণ ও গুণাগুণের বিষয় 
এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ধ্বস্তরি অষ্টাঙ্গ আমুর্ধেদের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্য এই অষ্টাঙ্গ আযুর্ষেদে 
বিশেষ রূপ পারদর্শী হইয়। চিকিৎসাঁকার্য্য করিবেন । যুদ্ধকালে 
ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়,চিকিৎস! শিক্ষা না করিয়া কেবল 






ভিষজ 


শান্ত্রজ্জান বলে চিকিংস! করিতে গিয়। বৈদ্কও তন্রপ অবসন্ন 
হইয়া! থাকে । সুতরাং বৈস্ভের চিকিৎস! ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই 
জ্ঞান থাকা আবশ্তক। যে বৈদ্য চিকিৎসাকার্য্যে কুশল 
হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট 
মান্ত হইতে পারেন ন! এবং তৃপতি কর্তৃক তাহার প্রাগদণ্ড 
হওয়। উচিত । মুর্খ বৈদ্য অমৃতের স্টায় ওষধ দিলেও কোন 
ফল হয় না। বরং তাহা শত্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় অপকারক 
হয়। যে ভিষক্‌ শঙ্ত্রক্রিয়া ও ন্লেছাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি 
পোভবশত, রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগেই 
এইরূপ কুবৈদ্যের প্রাছূর্ভাব হুইয়া থাকে। রথ যেরূপ 
ছুই চক্রযুক্ত হইলে সুন্দর হয়, তদ্রুপ বৈদ্যও যদি চিকিৎস। 
ও শাস্ত্র উভয়ই জানেন, তবেই তাহার,চিকিংসাকাধ্যে পার- 
দর্শিতা হয়। শিষ্য গুরুর নিকটে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করি- 
বেন। গুরু আপনার জ্ঞানান্থুসারে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, 
শিষাও আপনার মনে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। 
বৈদ্য হেতু, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, 
মলাশয়, মর্শ, শিরা, সামু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভৃত দ্রব্যের 
বিভাগ, অদৃশ্ত শল্যের উদ্ধার, ব্রণনিরূপণ, বিবিধ ভগ্রদোষের 
এবং সাধ্য, ষাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার ইত্যাদি বিষয়- 
সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটা মাত্র শান্ত 
অধায়ন করিলে শাস্ত্রের মন্দ বোধ হয় না, অতএব 
ভিষকের বহুশান্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি গুরুমুখ 
হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস.এবং তদন্থসারে কর্ম করেন, 
তিনিই ভিষকৃ। তত্তিন্ন সকলেই তস্কর। চিকিৎসাশান্ত্রের 
মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ওপধেনব, গুরভ্র, সৌশ্রুত এবং 
পৌফলাবত এই সকল গ্রস্থই ইহার মূল। (নুশ্রুত ৩-৪ অণ) 

ভাবপ্রকাশে ভিষকের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে ;_যিনি চিকিৎসা করেন, তাহাকে ভিষক্‌ বা বৈদ্য 
কহে। ইনি শাস্ত্ার্থে বিশেষ বুযুৎপর, দৃষ্টকর্্দা, চিকিৎসা- 
কুশল, সুসিদ্ধহস্ত, শুচি, কাধ্য-দক্ষ, অভিনব ওষধ ও 
চিকিংদাঁর উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, ঝটিতি উপস্থিত- 
বুদ্ধি, ধীশক্কিসম্পন্ন, চিকিৎসাব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, 
এবং ধর্ম-পরায়ণ হইবেন। এই সকল গুণসম্পন্ন তিষকৃই 
প্রশংসনীয় । 

যে ভিষক্‌ কুৎসিত বন্ত্র পরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, 
অভিমানী, লোকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং না 
ডাকিলেও নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার 
দোষবুক্ত বৈদ্ধ ধন্বস্তরিসদৃশ হইলেও নিন্দনীয় হইবে। এই্প 
বৈস্থ দ্বারা চিকিৎসা বিধে় নহে। 


[ ৪৩৯ ] 





ভিম্মা 


, ভিষকের কর্শা।--লক্ষণাদি দ্বারা সম্যক্রূপে রোগ, এবং 
রোগের উপশম করাই ভিষকের কর্ন, কিন্ত ভিষক্‌ আযুর্দাতা 
নহেন। কেছ কেহ বলেন, সম্যক্‌ প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় 
এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য, তাহ 
নহে, পরমায়ু প্রদান করিতেও বৈদ্য সক্ষম, যে হেতু 
একশত প্রকার আগন্তক মৃত্যু বৈদ্য কর্তৃক অপহৃত হুইয়! 
থাকে। ধন্বস্তরি একশত একপ্রকার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কালকৃত মৃত্যুই স্বাভাবিক ও অনিবাধ্য, এই মৃত্যু 
নিঝরণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, এই কালজ মৃত্যু 
ব্যতীত অন্ত একশত প্রকার মৃতা নিবারণ করিতে বৈদ্য 
সমর্থ। এই জন্য তিনি আফুঃপ্রদাতা। (ভাবগ্রৎ ) [বিশেষ 
বিবরণ বৈদ্কশষে দেখ] চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য, যদি 
কেহ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।* যদ্দি কোন ভিষকৃ ওষধ ও মন্ত্র 
না জানিয়া চিকিৎসা! করে, তাহা হইলে তাহাকে চোরের 
ম্যায় দণ্ডবিধান কর! কর্তব্য। 

“অজ্ঞাতৌষধিমন্ত্স্ত যশ্চ ব্যাধেরততত্ববিদ্‌। 
রোগিভ্যোহ্থং সমাদত্বে স দণ্যুশ্চৌরবর্ভিষক্‌ ॥” 

( জ্যোতিস্তত্ব) ২ ওষধ। “শতং তে রাজন্‌ ভিষজঃ সহজ- 
মুবর্বীং” ( খাক্‌ ১২৪৯) “তে তব শতং ভিষজাঃ সহত্রং নিবার- 
কানি শতসহঅসঙ্যকানে]াষধানি বৈদ্যা ন সস্তি” (সায়ণ) 
৩ শতধন্বার ক্ষেত্রজ পুত্র। ( হরিবণ৩৮৬) (পুং) ৪ বিঝু। 
(ভারত ১২১৪৯।৭৫ ) 





ভিষকা গ্রজমিশ্রু, গ্রভাশশধরীয়টীকা প্রণেতা । 
ভিষজাবর্ত, (পুং) বিষ্ণুর নামভেদ। 


“শিষ্টকৃৎ ভিষজাবর্ত; কপিলম্বঞ্চ বামনঃ।” (ভারত ১৩/৪৩/১২) 
£ভিষজাবর্তঃ ভিষজৌ অশ্বিনী আবর্তত ইত্যাবর্তস্তয়োঃ 
পিতা হুর্যযঃঃ ৷ (নীলকণ) 


ভিসি, মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 


এখানে একটা সুন্দর দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। 


ভিত্তি, জলবাহী মুললমানসম্প্রদায়বিশেষ। 
ভিম্ম। (স্ত্রী) বভস্তীতি ভস্‌ দীপ্ত বাহুলকাৎ স, ছন্দসি বছল- 


মিতীত্বম্‌ ব্রাঙ্মণতিন্মেতি ভাষ্য প্রয়োগাল্লোকেইপি। বা ভেদ- 








* *শুদ্রান্নং ব্রাহ্মণো ভুক্ত তথা রঙ্গাবতারিণঃ। 
চিকিৎসকস্ত ক্ররন্ত তথা স্্ীমগজীবিনাং ॥ 
শৌওকান্নং স্ৃতিকান্নং ভুক্ত মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥ 
অপিচ__ 
পূযশ্চিকিৎসিতন্তান্ং পুংশচল্যান্ব্মিন্ডিযম্‌। 
বিষ্টাবাঞ্ধ বিকল্তান্ং শস্ত্রবিত্রয়িপে। মলম্‌ &” ( প্রীয়শ্চিপ্তবি* ) 





নমিতি ডি জিদ কিপ্‌, ভিদং স্ততীতি সো ক, পৃযোদরাদি- | 
স্বাৎ সাধুঃ। অন্ন। পধ্যায়,- 
“তক্তমন্্ং তথান্ধশ্চ কচিং কৃরঞ্চ কীত্তিতম্‌। 
ওদনোহস্ক্ী স্ত্রিয়াং ভিন্মা দীর্দিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ ॥”(ভাবপ্রৎ) 
ভিস্নটা)) (ভর) ভিস্সামনং টীকতে ইতি টীক-গতৌ অন্ত্েভ্যো- 
ইগীতি” ড, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন, পোড়াভাত। 
( অমর) অমরটীকাসারমুন্দরীতে ইহার রূপান্তর ভিশ্মিটা, 
ভিগ্মিটা, ভিম্মট। ও তিম্মিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভিস্িটা। (ভ্ত্রী) তি্মামনং টাকতে ইতি টাক-ড পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন। (অমরটাকা সারম্থন্দরী ) 
তী, ত়। জুহোত্যাদি' পরশ্বৈ*ঠ অক অনিটু। লট, 
বিভেতি, বিভীতঃ, বিভ্যতি, বিভেসি, বিভীথঃ, বিভীথ, 
বিভেমি, বিভীবঃ, বিভীমঃ | লিউ. বিভিম্নাৎ, বিভীয়াং। লোট্‌ 
বিভেতু, বিভেহি, বিভীহি, বিতয়ানি। লঙ, অবিভেৎ, 
অবিভীতাম্‌, অবিভিতাম্‌, অবিভঘুঃ। লুউ, অভৈযীৎ,অভৈষ্টাং, 
অভৈষুঃ। লিট, বিভায়, বিভ্যতুঃ বিভ্যুঃ, বিভয়িথ, বিতেথ, 
বিভ্যিব। বিভয়াঞ্চকার। লুট ভেতা। লুট, ভেষ্যতি। 
ভাবে ভীয়তে, অভাঙ্কি। তী ধাতু ণিচ, করিয়া প্রযোজক 
ভয় বুঝাইলে আত্মনেপদী হয়। অন্যত্র উভয়পদী। লট, 
ভীষয়তে। উভয়পদী পক্ষে ভাপয়তি-তে। সন্‌ বিভীষতি। 
ঘ বেভীয়তে। যঙলুক্‌ বেভয়ীতি, বেভেতি। 
তী (ন্ত্রা) ভীভীত্যাং সম্পদাদিত্বাৎ কিপ,। তয়। 
*পুর্বাধিকে। গৃহিণ্যাং বহুমানঃ প্রেমনম্মবিশ্বাসঃ। 
ভীরধিকেয়ং কথয়তি রাগং বাল! বিভক্তমিব ॥” 
( আর্্যাসপ্তশতী ৩৮৭) 
ভীকর (ত্রি)ভয়কর। তীত্যুৎপাদক। 
ভাটা) ( বীঠা) উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন গগুগ্রাম। বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে এইস্থান উর্তির- 
চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। ভারতীয় শকনৃপতিগণের 
প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ প্রতিমূত্তি ধোদিত লিপি,গুপ্তবংশীয় রাজা কুমার 
গ্রপু মহেস্দ্রের স্থাপিত স্তস্তলিপি ও বৌদ্ধ মুদ্রাদি হইতে 
ভাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের আগ্রহা- 
তিশয্ে এইস্বান “বিভাভয়পত্তন” নামক শোভাময়ী নগরীতে 
পর্যবসিত হইয়াছিল। 
বাঠা, দেওরিয়া, বিকার, মানকুমার, পঞ্চমুখ ও সারি- 
পুর প্রভৃতি পরম্পর সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট 
গ্তপরাশির কথ। অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
বে, এক সময়ে  সকলগুলিই সুপ্রাচীন বীঠাতয়পত্তন নগরীর 
কীন্তিকলাপ মধ্যে গণ্য ছিল। 


এই প্রাচীন নগরের কতকাংশ বমুনাবক্ষস্থ “নুধশদেও' 
নামক গণ্ডশৈলের উপর এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে । এখানে 
পূর্ব্বে একটা হিন্দুমন্দির ছিল। সম্রাট, শাহজাহানের সেনানী 
সায়েন্তা খা ১৫৫ হিজরা উহা ধ্বংস করেন। তৎপরে 
হিন্দুগণ পুনরায় এখানে একটা লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি 
বংসর কার্তিক মাসে প্র দেবোদ্দেশে একটা মেল! অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । প্র সময়ে বহুশত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। 
পার্শবর্তী দোরিয়। নামক গ্রামে অশ্বঘোষ বোধিসবের প্রতিমত্তি 
শৃঙ্গারীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। উক্ত দেওরিয়ার “ডিহ” 
নামক স্থানে একটা প্রাচীন ছুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
মানকুমারের উত্তরপশ্চিম দ্িকৃস্থিত পঞ্চপাহাড় নামক স্থানে 
একটী বৌদ্ধ সজ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তস্তমুত্তি ব্যতীত এখানে হিন্দু 
প্রীধান্ের বহুতর স্থৃতি বিক্ষিপ্ত দেখ! যায়। খৃষ্টায় *ম শতাবে 
(৯০১ সম্বৎ ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে ব্রহ্মণ্যধর্্মবিস্তারের 
আভাস পাঁওয়। যাঁয়। সীতা-কা-রস্ই নামক পর্বতগুহা, 
নরগিংহ, শিব, নন্দী, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মুত্তি, চঙ্ডিকা- 
মাই, কালী প্রভৃতি দেবমূত্তি এবং পর্বতগাজে খোদিত পঞ্চ- 
পাগুব মৃপ্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্তের প্ররুষ্টতম নিদর্শন । 

ভীণী (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। ( ভারত শল্য পণ ৪৭) 
ভীত (ক্লী)ভী-ক্ত। ১ তয়। (ব্রি) ২ ভয়যুক্ত। 
দ্যস্ত তীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ। 
তর্ভ রদ দুষ্কতং কিঞ্চিৎ'তৎসর্কং প্রতিপণ্যতে ॥” (মনু ৯৪) 


(পুং) ৩ মন্ত্রতেদ। 
“শিবো! বা! শক্তিরথবা ভীতাক্ষঃ স প্রকীত্তিত:।” (তন্ত্রসার) 
ভীতি (ন্ত্রী) ভীক্কিন্। ভয়। 


“দুর্গে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষজস্তোঃ 
স্বস্থৈঃ স্থৃত মতিমতীব শুভাং দদাসি।”(মার্কত্েয়পুৎ ৮৪1১৬) 
২কম্প। (বিশ্ব) 
ভীতিকৃৎ (ত্রি) ভীতিং করোতি কৃ-কিপ,। ভয়কারক। 
ভীতী (ত্ত্রী) কুমারান্্চর মাতৃতেদ। 
ভীনাল, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
এখানে ভীনালরাজের প্রাসাদ অবস্থিত। 
ভীম (ব্রি) বিতেত্যম্বাদিতি ভী-( ভিয়ঃ যুগ্বা, উপ. ১১৪৭) 
বিভেতেম্ক ধাতোব যুগাগমশ্চ ইতি মকৃ। ভয়হেতু। 
পরধ্যায়,--তৈরব, দারুণ, ভীষণ, তীম্ম, ঘোর, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, 
গ্রতিভয়। 
"ভীমকাত্তৈনৃ পগুণৈঃ স বভৃবোপর্জীবিনাম্‌। 
অধয্যশ্চাভিগমাশ্চ যাদোরযত্বরিবার্বঃ ॥* (রঘু ১১৬) 
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গ্েয়পুত ) ৪ বিষু। (ভারত ১৩।১৪৯/৫২) ৫ মহাদেবের অষ্ট 
মৃন্তির অন্তর্গত আকাশমু্তি। প্ভীমাক়্ আকাশমুর্তয়ে নমঃ” 
(তিথিতত্ব) পার্থিবশিবপূজায় শিবের অষ্টমূর্তি পুজা 
করিতে হয়। ৬ গন্ধবববিশেষ। (ভারত ১৬৫৪৩) ৭ অন্র- 
বেতপ। ৮ আঙ্গিরম বহ্িভেদ। (ভারত বনপ* ২১৯ অগ) 

৯ দাঁনবভেদ । ১* অমাবস্থবংশীয় নৃপভেদ । (হরিব২৭অ) 

১১ সাত্বতবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব* ৯৫ অন) 

১২ অগ্টাদশাক্ষর মন্ত্রভেদ । 

“আদৌ মধ্যে তথা চান্তে চতুরত্রযুতো। মনুঃ 

জ্ঞাতব্যে। ভীম ইত্যেষ যঃ স্তাদষ্টাদশাক্ষরঃ ॥” ( তন্ত্রসার) 

১৩ মধ্যমপাগব ভীমসেন। পর্যায়,__বীরবেণু, বুকোদর, 
বকজিৎ, কীচকজিৎ, কিন্দীরজিৎ, জরাসন্ধজিৎ, হিড়িম্বজি২, 
কটরণ, নাগবল, গুণাবল। (শব্বরত্বাণ ) 

বাষুর গুরসে কুস্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একদা পা? 
মৃগয়ায় যাইয়া মৈথুনধর্থে প্রবৃদ্ত এক মৃগন্ধপী খধিকে বধ 
করেন। এইজন্য খধি পাঞুকে শাপ দেন যে, তুমি মৈথুনে 
প্রবৃত্ত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে। পা$ু এইরূপ অভি*্ত 
হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। অনন্তর পা একদা 
কুন্তীকে কহিলেন যে, আম। দ্বার! পুত্রোৎপন্ন হইবাঁর সম্ভাবন। 
নাই, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে 
কুস্তী ভর্তার নিয়োগানুসারে ছুর্বাসার বরপ্রভাবে ধন্ম হইতে 
পরমধার্মিক একপুত্র লাত করেন। পাণ্ু এই ধর্ম্পরায়ণ 
পুত্রলাত করিয়। পুনর্বার কুন্তীকে কহিলেন থে, পণ্ডিতের 
ক্ত্রিয়কে বলজ্যেষ্ট কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটা বল- 
প্রধান পুত্র প্রার্থনা কর। অনন্তর কুস্তী ভর্তার এই কথা শুনিয়া 
বাযুকে আহ্বান করিলেন, মহাবল বায়ু মৃগারঢ হইয়। কুন্তীর 
নিকট উপস্থিত হইয। কহিলেন, তোমাকে কি দিতে হইবে? 
কুস্তী এই কথায় লজ্জাবনতদুখে কহিলেন, আমাকে মহাঁকায় 
বলবান্‌, সর্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অন্তর 
বাঘু হইতে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
এই পুত্র জন্মিবামীত্র আকাশবাণী হইল যে, এই জাতবালক 
সমস্ত বলবান্‌ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বুকোদর জন্ম 
লাভ করিবামাত্র এক অন্তত ঘটনা হইল। ভীম মাতার 
ক্রোড় হইতে পতিত হওয়ায় তাহার গাত্রসংস্পর্শে সেই স্থলের 
শিলা! সকল চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়। গেল। যে দিন ভীমের জন্ম হয়, 
সেই দিনেই ছুর্ধ্যোধন জন্মগ্রহণ করে। ভীম অতিশয় বলশালী 
ছিলেন, ছূর্ধ্যোধনাদি কেহই তাঁহীকে আঁটিতে পারিত না। 
এইজন্ত প্রথম হইতেই তাহার উপর ছুধ্যোধনের জাতক্রোধ 


টা ১১১ 


২ ভয়ানক রন। (অমরটাকায় ভরত ) ৩ শিব। (মার্ক- 


করিল, আমি বিষান্ন, প্রয়োগে ভীমের জীবন নাশ করিব্‌। 
পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল। ভীম বিষাক্ত অন্নভোজনে 
অঙ্ঞান হইলেন। ছুর্মতি দুর্যোধন অবসর বুঝিয়া ভীমকে 
লতাপাশ দ্বার! স্বহন্তে বন্ধনপূর্ধক স্থল হইতে জলে 
নিক্ষেপ করিলেন । ভীম জলমধ্যে নিমগ্র হইয়। নাগভবনে, 
নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। সর্পগণ এককালে 
ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ বিষ 
তিরোহিত হইল। ভীম এখানে নাগরাজ কর্তৃক রঙ্গিত ও 
অমৃতপানে পরিতৃপ্ধ হইয়া দশসহত্র মন্ত হস্তীর তুল্য বে 
বলীয়ান্‌ হইয়া শ্বগৃহে আদিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতগণের 
সমক্ষে ছধ্যোধনের কার্ধ্য সকল কহিলেন । তখন ঘযধিষ্টির 
ভীমকে কহিলেন, এ সকল বুস্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিও না। এখন অবধি তোমরা পরম্পর আপনাদিগকে 
যত্বপূর্বক রক্ষা কর। ভীমের মৃহ্য হয় নাই, দেখিয়া 
দূর্যোধন পুনরায় ভীমের ভোজনদ্রব্যে স্থৃতীক্ষ বিষ মিশ্রিত 
করিয়! দেন, এবার ভীম অনায়াসেই সেই বিষ জীর্ণ করি- 
লেন। তখন দুর্যোধন, কর্ণ ও শুনি এই তিনজনে মিলিয়া 
ইহাঁদ্িগকে মারিবার জন্ নান! উপাধ উদ্ভাবন করিতে লাগিল। 
পাগুবেরা ইহা! জানিতে পারিয়াও কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না। ইহার। সকলেই দ্রোণাচার্যোর নিকট অক্ত্রবিদয। 
শিক্ষা করেন। ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করি- 
লেন। দুর্য্যোধন গদাধুদ্ধে তাহার সমকক্ষ হইল। তংপরে 
দুর্য্যোধন তাহাদের সকল ভ্রাতাকে জতুগৃহ মধ্যে দগ্ধ করিয়া 
বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। বারণাবত নগরীতে জতুগৃহ 
নির্ষিত হয়। দুর্য্যোধন জতুগৃহদাহের জন্ত পুরোচন ন।মক 
এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। পাঁগব্গণ সম্বৎসর কাল এই 
জতুগৃহে বাস করেন। একদা ভীম ছুব্যোধনের দুরভিসপ্চি 
বুঝিতে পারিয়া এই জতগ্রহে অগ্নিপ্রদানপুব্বক মাতা বুস্তা 
ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
কুস্তী ও যুদষ্টিরাদি অন্পদূর যাইয়াই অতিশয় ক্লান্ত হ্হয়া 
পড়েন, তথন ভীম স্বয়ংই কুস্তী ও ভ্রাতাদ্দিগকে গ্রহণ করিয়া 
বহুদূর গমন করেন। পরে তাহারা নিদ্রায় অতিশয় কাতর 
হইয়া পড়িলে এক বৃক্ষতলে সকলে নিদ্রা যান) কেবল ভীম 
জাগিয়! তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন । 

যে স্থলে তাহারা শায়িত ছিলেন,তাহার 'অনতিদুরে ছিড়্ব- 
নামে এক ভয়ানক রাক্ষস বাস করিত। হিড়থ্থ মন্গুষ্যের গন্ধ 
পাঁইয়। তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করে। 
হিড়িস্ব তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আ'িয়! ভীমের স্কুমার 


পপ পা পপ আস 
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রূপ এবণোকন করিয়। অনঙ্গবশবর্তিশী হয়। 
হিড়িপার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ক্রোধে ভীমকে আক্রমণ 
করে, পরে ভীমের মহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তীম 
তাহাকে বধ করিয়। এ বনের ভীতি নিরাকরণ করেন। কুস্তী 
ও যুধিষ্টিরের আজ্ঞায় হিড়িস্বার সহিত ভীমের বিবাহ হয়। 
হিড়ি। যুধিষ্ঠিরের মাজ্জায় দিবাভাগে ভীমের সহিত বথেচ্ছা- 
বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে তাহাকে আনিয়। দিত। ইহার 
গর্ভে ঘটোংকচ নামে ভীমের এক পুত্র হয়। এহ পুত্র 
সুরুপাগবণমরে অসাধারণ বীরত্থ প্রদর্শন কররা শেষে কর্ণের 
হন্তে নিহত হয়। ভীম মাত ও ভ্রাতৃগণের সহিত এক- 
চক্রানগরে গমন করেন, এবং তথায় ভীম কর্তৃক বক রাম্*স 
নিহত হইলে এই নগর উপদ্রবশূন্ত হুয়। 

অঙ্জুঁন পাধশলরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লক্ষ্যতেদ করিয়া 
লাভ করিলে, মাতার আজ্ঞায় পঞ্চভ্রাতা তাহাকে বিবাহ 
করেন। পরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ। হইলে, রাজস্থয়বজ্জের 
জন্য তিনি গ্রথমে অজ্ঞুন ও কৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করেন। 
তথায় জরাসন্ধকে বধ করিয়া সকল রাজগণকে কারামুক্ত 
করেন। [জরাসন্ধ দেখ। ] 

যজ্ঞ উপলক্ষে ভীম দিখ্বিজয়ার্থ পূর্বদিকে বহির্গত হইয়! 
বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। তাহার বীরত্বে পাঞ্চাল, বিদেহ, 
দশার্ণ,। রোচমান, পুলিন্দ, কুমার, কোশল, উত্তর-কোশল, 
মল্পতূমি, তল্লাটদেশ, কাশী, মতন্ত, মলদ, বৎস, ভর্গ, ভোগ- 
বান, শর্মক, বর্ধক, শক, বর্ধর, কিরাত, মগধ, মোদা- 
গিরি, পুণ্ড,, কৌশিকীক, তাত্তরলিপ্ত, কর্কটক, বঙ্গ ও সুক্ষ- 
দেশ পাণডবদিগের শাসনাধীন হয়। রাজ। হুর্য্যোধন রাজস্থয়- 
যজ্ঞে মহারাজ যুধিষিরের সৌভাগযাতিশয় দর্শনে ঈর্ষান্বিত 
হইয়। কপট দূযতক্রীড়ায় ঘুধিষ্টিরকে পরাভব এবং ভ্রৌপদীকে 
ভ্রমন করিয়। দ্রৌপদার অপমান করেন। [দ্রৌপদী দেখ।] 
তদর্শনে ভাম প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, সন্ুখসমরে ছুধ্যোধনের 
সমক্ষে তাহার অপরাপর ভ্রাতৃদিগকে বিনাশ করিয়া ছুঃশা- 
সনের বগেশরক্ত পান এবং অবশেষে গদাযুদ্ধে ছুর্য্যোধনের 
উরুদেশ ভঙ্গ করিবেন। 

অনন্তর পুনদূর্যতক্রীড়ায় পঞ্চপাণ্ব ও দ্রৌপদী বনগমন 
করেন। ভীম দ্বাদশবর্ধ বনবানকালে কিন্মীর ও জটাস্মবরকে 
বিনাশ এবং ষক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। মণিমানকে নিহত ও 
কুবেরানুচরগণকে বিধ্বন্ত করিম তাহাকে শাপমুক্ত করেন। 
একদা তিনি বনগ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে অজগররূপী 
নহুষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। [ নহুষ ও মধিমান দেখ ।] 

ঘোষযাজাসময়ে গন্ধর্বগণ দুর্য্যোধনাদিকে হরণ করিলে, 





সেনকে পরাস্ত করিয়া ভুর্যোধনাদিকে উদ্ধার করেন। যে 
সময় জয়দ্র্থ ড্রৌপর্দীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,সেই 
সময় তিনি অজ্ঞুনের সহিত মিলিত হুইয়। তাহাকে যথোচিত 
শান্তি প্রদান করেন। অজ্ঞাতবানসময়ে তিনি বল্পব নামে 
সথপকাররূপে বিরাটগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময় 
মহামল্প জীমৃতকে তিনি বিনাশ করেন। পরে কীচক দ্রৌপদীর 
সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে তিনি রাত্রিকালে কীচক ও উপ 
কীচকগণের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। ভীম স্বীয় ভূজবলে 
ধিগর্তপতি সুশম্মীর নিকট হইতে বিরাটরাজ্য উদ্ধার করেন। 

কুরুক্ষেত্রসমরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভীম স্বীয় 
প্রতিজ্ঞা পালন করেন। ছুর্ধযযোধনাদি শত ভ্রাতাই তাহার হন্তে 
নিহত হুয়। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুধিষ্টিরের সহিত তিনি রাজ্য 
স্থখভোগ করিয়। মহা প্রস্থান করেন। মহ্থাপ্রস্থানের সময় তিনি 
ঘুধিষ্টিরের সহিত উপবানিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত 
উত্তর(দ্কে হিমালয় পব্ষতভে গমন করিলেন। পরে স্থমের 
পর্বত অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুন 
ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে ভীম আর কিয়দর 
গমন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তিনি তৃত্তলে 
পতিত হুইয়া উচৈঃম্থরে ধর্মরাজকে সধোধনপুব্বক কহিলেন, 
মহারাজ! আমি আপনার নিতাস্ত প্রয়পাত্র ; আজ কোন্‌ 
পাপে আমার ধরাতলে পতন হইল।” 

তখন ধন্মরাঁজ তাহাকে সঞ্যোধনপুর্বক কহিলেন /--'তুমি 
অন্তকে ভঙ্যবস্ত প্রদান ন! করিয়৷ স্বয়ং পরিমিত ভোজন 
ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়৷ অহঙ্কার করিতে, এই 
পাপে তুমি ভূতলে পতিত হইলে । (মহাভারত) 

৪ বিদ৬[ধিপতি। মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ 
লিখিত সাছে ;--ভীম নামে বিদর্দেশে এক ভামপরাক্রম 
নর'|তি ছিলেন। বছদিন পধ্যস্ত তাহার সম্তান হুয় নাই, 
এই ক্লেশে সব্ধদাই তিনি হুঃখিত থাকিতেন। একদা দমন 
নামে এক মহাষ তাহার নিকট আগমন করেন। ধর্ধজ্ত ভাম 
মহিষীর সহিত অপত্যকাম হুহয়া মহষকে সংকার দ্বার 
সন্ত ক(রয়াছিলেন। মহ্ষির বরে তীমের দম, দাস্ত ও 
দমননামে তিন পুত্র এবং দময়স্তী নামে এক কনা হয়। 

[নল ও দময়তত্রী দেখ।] (ভারত ৩৫১ অঃ) 

৫ মহষ শিশ্বীমিত্রের পুর্বপুরুষ, অমাবস্থর পু, পুরূরবার 
পত্র । (ব্রহ্ষটব্পু* ) ৬ কুস্তকর্ণের পুত্র, রাবণের জনৈক 
রাস সেনাপতি । (রামা?) ৭ গন্ধবব(বশেষ। (ভারত ১৬৫৪৩) 
৮ পুরুবংশীয় ঈলির পুত্র। (ভারত ১।৯৪।১৮ ) ৯ মহাদেব। 


ভীম/ঘোড়। 





ভীম, ১ পগ্াবলীধৃত জনৈক কবি। ২ পরিভাষার্থ-মঞ্জরীর 
পরিভীষেন্দুপেথর নামক টীকা রচক্িতা । 

ভীম, ১ দ্বারকার জনৈক হিন্দুনরপতি। ইনি ১৪৩৭ তৃষ্টাবে 
মান্দূদ বৈকাড়া কর্তৃক পরাজিত হন। ২ চোলরাজভেদ। 
৩ সম্থাদ্রিবর্ণিত নৃপতিদ্য় । ( সহ্যাত্রি ৩১/১২, ৩৩1১৪ ) ৪ ভয় 
পালমীরের মহারাবল বংশোস্তব জনৈক নরপতি। ৫ জন্বুর 
জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৪২৩ খৃষ্টাবে গকর-নর্দীর যশ.রতের 
হস্তে নিহত হন। ৬ শিলাহারবংশীয় জনৈক রাজা | ইন্দ্র- 
রাজের পুত্র। কোস্কণগ্রদেশে হনি রাজত্ব করিতেন । ৭ ত্রিগর্ত 
বা কোঁট-কাঙুড়ার জনৈক অধিপতি। রাঞা বিজয়রামের পুত্র। 

ভীম-আ চার্ধ্য হৃসিংহস্তোব্র-প্রণেতা। 

ভীমক (পুং) ১ পার্ধতার ক্রোধঞ্জাত গণভেদ। (হরিব* 
১৬৮ অ*) ভীমব্বার্থে কন্‌। ২ ভীমশব্যার্থ। 

ভীমকলম্বক) মল্লারিমাহাত্ম্যটাকা রচয়িতা । 

ভীমগড়, সহ্াদ্রি-শিখরস্থিত একটা ছুর্ঘ। খানাপুর হইতে ৮ 
ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই ছুর্গ উত্তরদক্ষিণে ১৩৮০ 
ফিট লম্বা ও পূর্বপশ্চিমে ৮২৫ ফিট. প্রস্থ । ছুরারোহ ও 
অত্যুচ্চ শিখরভূমে সংস্থাপিত। মহারাষ্্পতি শিবাজী ১৬৮ 
থৃষ্টাব্বে তাহার মৃত্যুসময় পর্যন্ত এই দুর্গ দ্বীয় অধিকারে 
রাখিয়াছিলেন। ১৭১৯ থুষ্টার্খে ১৬টা জেলা! সমেত এই ত্্গ 
সাহুর হস্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক নেসর্গীসর্দার 
বল্লভগড়, গন্ধর্বগড় ও ভীমগড়-ছুর্ কোল্হাপুররাজের 
অধিকার-বিচাত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই, বিদ্রোহী 
আততায়াদিগকে পরাভূত করিয়া কোল্হাপুররাজ ভীমগড় 
পুনরধিকাঁর করিয়৷ লন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্ে বেলগামের বিদ্রোহী 
সেনাদ্দিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজরাজ ভীমগড়-ছূর্গ 
হন্তগত করেন। 

ভীমগ্ডপ্ত (পুং) কাশ্ীরের একজন রাঞ্জা। ত্রিতৃবনগুণ্ের 
মৃত্যুর পর ইনি রাঞ্জা হন, কিন্ত কিছুদিন পরে রাক্ষপী 
পিতামহী দিদ্দার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ( রজতর* ৬ তরৎ ) 

ভীমঘোড়া, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরাণপুর প্রেলার অন্তর্গত 
একটা হিন্দুতার্থ। অন্া* ২৯৫৮ এবং প্রাঘিৎ ৭৮১৪ পুঃ। 
দেরাদুণের দক্ষিণস্থ পর্বতকন্দর মধ্যে ৩৫৩ ফিটু উচ্চ একটা 
গ্রলম্ব পর্ধতশিথরে অবস্থিত। একটা ক্ষুত্র কুণ্ডই এই তীর্থ- 
স্তরের প্রধান স্থান। গঙ্জ। নদীর গাত্রবাহিনী একটা ক্ষুদ্র 
জোতম্বিনী সদাই ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে। প্রবাদ, 
দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এখানে অশ্বারোহণে অবস্থিত থাকিয়া! 
গঙ্গার গতিরোধ করিতেছিলেন। তাহার অশ্বক্ষুরাঘাতে 
নিকট পর্ধতগাজে একটী গুহা প্রস্তুত হইয়া পড়ে। 


[ 8৪৩ 1] 


ভীমদেব 





যে সকল তীর্ধযাত্রী পাপথগুন-মানসে &ঁ কুণ্ডে ক্সান করিতে 
আইসেন, তাহারা এই ঘোড়াগুহ! ও স্থানীয় দেবমন্দির দর্শন 
করিয় পবিভ্রদেহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। থাকেন। 

ভীমচন্দ্র ( পুং) রাহ্গপুত্রভেদ। 

ভীমজানু (পুং) যম-সভাস্থিত একজন রাজ1। (ভারত ২৮) 

ভীমজী) কচ্ছেয জাড়েজাবংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা অমর- 
জীর পুত্র (১৫১০ খৃষ্টাব্ব )। 

ভীঘটকলিপ্ররপতি, ৫ খানি নাটক প্রণেতা । 

ভামতা। (স্ত্রী) ভীমন্ত ভাবঃ ভীম-তল্‌ টাপ্‌। ভীমত্ব, 
ভয্ানকত্ব। 

ভামতাল, উঃ পঃ প্রদেশের কুমাযুন জেলার অন্তর্গত একটা 
ক্র হদ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৫** ফিট উচ্চে অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ২৯* ১৯উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৭৯৪১ পুঃ। পর্বতের 
উপত্যকাদেশে নিহিত থাকাম্ম ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
অতীব মনোরম। হহার গর্ভনিঃস্থত জলরাশির একটী ক্ষুণ্ 
ধার৷ রামগঙ্গায় আসিয়া! মিলিত হইতেছে। 

ভীমতিথি (পুং) ভীমোপোসিতা তিথিঃ মধ্যপদলোপিক* | 
ভীম-একাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথি। 

ভীমথাড়ি, বোস্বাই প্রেসিডেন্পীর পুণা জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ। ভৃপরিমাণ ১৩৭ বর্গ মাইল । 

ভামদাস, ধাতুপাঠ রচয়িতা । 

ভামদাসভূপাল, বাক্যস্ধাটাকা-প্রণেতা। 

ভামদেব, শ্রুতিভাঙ্করনামক সঙ্গীতশান্ত্র-রচদ্সিতা । 

ভামদেব, (১ম) গুর্জরাধিপতি চালুকাবংশায় জনৈক নরপতি, 
ছল্ল ভরাঞ্জের পুত্র। তিনি একজন মহাবীর ছিলেন। সিম্ধু- 
প্রদেশ আক্রমণে তিনি সসৈন্ভে গমন করিয়াছেন দেখিয়। মালব- 
পতি তোজদেব গুজ্জর আক্রমণ ও অন্হিলবাড়পন্তন অধি- 
কার করেন। পরে চেদারাজ কর্ণের সহায়ে তিনি মালব- 
রাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তদীয় ধারারাজায জয় 
কারলেন। ( চালুক্যরাজবংশ দেখ ।] 

ভীমদেব) (২য়) চালুক্যথংশায় অপর একজন ন্ৃপতি। 
হাঁন মহারাজাধিরাজ আখ্যায় গুজ্জঞরে রাজত্ব করিতেন। 

ভীমদেব, (ওয়) চানুক্য খংগায় অন্বরাজের পুত্র। হনি 
বিক্রমা(দত্যকে পরাভূত কারগাছিলেন। 

ভীমদেব, (৩য়) কোণমওলা(ধপাত রাগ সত্যাশ্রয়ের পুত্র। 

ভামদেব) কাবুলের চতুথা হন্দুনরপতি। ইনি ৯৫ থুষ্টাবে 
বিদ্যমান ছিলেন! 

ভামদেব, অন্হিলবাড়ের জনৈক হিন্দুরাজা। সোমনাথ 
আক্রমণ কালে ইনি গান্দ,দ গজনীর সহিত যুদ্ধ করেন। 


ভীমনাথ 


ভীমদৈবজ্ঞ, সর্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। 
তীমদ্বাদ্দশী (ত্র) ভীমোপোগিতা দ্বাদশী। মাঘ মাসের শুরু- 
ঘ্বাদশী। ২ ব্রতভেদ। ভীম এই দ্বাদশীর দিন এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিপ্জাছিলেন, এইজন্য ইহার ভীম-্বাদশী নাম 
হইয়াছে । এই ব্রত অশেষ-পুণ্যজনক | হেমার্রি-ব্রতখণ্ডে 
এই বতের বিধান ও ব্যবস্থাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, 
বাহুলাভয়ে তাহ! লিখিত হইল না। 
ভীমনগর, ত্রিগর্ভাধিপতি ভীম কর্তৃক প্রতিষ্টিত নগর। কোট- 
কাঙড়ার অন্যতম রাজধানী । রাজা ভীম এখানে একটা দুর্ণ 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন। ১*০৮-৯ খুষ্টান্বে স্থলতান মাক্গ,্দ 
কাঙুড়। আক্রমণকালে এই ছূর্ণ ধবংস করেন। [নাগরকোট দেখ] 
ভীমনরেন্দ্র, সঙ্গীতন্থধানামক গ্রন্থরচয়িত। । 
ভীমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আন্ষদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটী গণ্ড গ্রাম । প্রবাদ, এখানে হিড়িস্ব! রাক্ষপীর আবাস 
ছিল। মাত! সহ পঞ্চ পাঁওব এই বনে আসিয়া বাদ করেন। 
শিবপূজা ব্যতীত অজ্জুন জল গ্রহণ করিবেন না জানিয়!, ভীম 
ভ্রাতাকে প্রতারণাপূর্বক মৃত্তিকামধ্যে একখণ্ড প্রস্তর 
প্রেথিত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠকে শিবমুত্তি বলিয়৷ জ্ঞাপন 
করেন। তদনুসারে মহামতি অজ্জুন তথায় যাইয়া কায়মনো- 
বাক্যে শিবারাধনা করিয়া গৃহে আসিয়৷ ভোঁজনাদি করিলেন। 
তীম স্বীয় চাতুরধ্য প্রকাশ করিলে, কুস্তী প্রভৃতি সকলে তথায় 
উপনীত হইলেন। ভীম যাইয়া বন্যপুষ্পার্দি অপসারিত 
করিয়। প্রস্তরমূর্তি বাহির করিলেন। উহা! শিব নহে প্রুতি- 
পর্ন করিবার উদ্দেশে ভীম যেমন দগডাথাত করিবেন, অমনি 
প্রস্তরগাত্র হইতে দুগ্ধ নিঃস্কত হইতে লাগিল। সকলে 
তাহাতে দ্রেবাঁধিষ্ঠান হইয়াছে দেখিয়। চমত্কৃত হইলেন এবং 
তদবধি উক্ত মূর্তি সকলের নিকট ভীমনাথ মহাদেব নামে 
প্রচারিত হইল । 
এই মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভীমনাঁথ হয়। 
১৫৩৫ সম্বতে মোহান্ত মাধবগিরি, পরে ঈশ্বরগিরি ও বুদ্ধগিরি 
কর্তৃক স্থানীয় মন্দির ও গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 
দেবপুজা ও সদাব্রাভ পালনের জন্য এখানকার মোহাস্ত 
মহারাজ নয় খানি গ্রাম লাভ করেন। 
প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী, পুর্ণিমা, রুষ্ণ যণ্ঠী 
ও অমাবস্তায় এখানে ব্রাহ্মণন্ভোজন হইয়া থাকে। 
অমাবস্তায় এখানে তিন দিন স্থায়ী একটা মেল! হয়। দ্বারকা- 
বাত্রিগণ প্রায়ই ভীমনাথদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। 
সকলেই দেঝোচ্ছিষ্ট প্রসাদ অথব! চাউলাদি প্রাপ্ত হন। 
এখানকার মোছান্তগণ বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা 
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ভীময়ু 


অতিথি, বৈরাগী, গৌসাই প্রভৃতি হইতে এক জন চেলা মনো- 
নীত করিতে বাধ্য। পূর্বোক্ত মাধবগিরির পরবর্তী মোহাস্ত- 
গণের নাম পাওয়। ছুল্লভ। যে রাঘবগিরি এখানকার বনমাল! 
কাটাইয়। বসতি স্থাপন করিয় যান, তাহারই পরবর্তী অমৃত 
গিরি, ভাবগিরি, আপনগিরি, গুমানগিরি, ক্ষেষগিরি,। ভগ- 
বান্গিরি, বুধগিরি ও ঈশ্বরগিরি প্রভৃতির নাম পাওয়! যায়। 
শেষোক্ত ঈশ্বরগিরিই (১৮৬৩-৮৫ খৃঃ) ৮০ হাজার টাক। 
ব্যয়ে এই স্থানের সংস্কার করিয়া যান। 
ভীমনাথ, রঘুনননের তিথিতত্বো্ত জনৈক পণ্ডিত। 
ভীমনাদ (পুং) ভীমো। ভৈরবে নাদে! যন্ত । ১ সিংহ। ভীমে! 
নাদঃ কর্শাধা। ২ ভয়ানক শব। (তরি) ৩ ভয়ানকশবাবিশিষ্ট। 
দ্বাতৈবিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ 
সঞ্চ্ণয় ত্বমথবা করকাতিঘাতৈঃ॥” ( চাতকাষ্ট” ১) 
ভীমনাঁয়ক (পুং) কাশ্শীরের একজন রাজ।। [কাশ্মীর দেখ] 
ভীমপরাক্রম, জনৈক পাণ্যরান। [ পাগ্যরাজবংশ দেখ।] 


ভীমপরাক্রম (ব্রি) ভীমঃ পরাক্রমো যস্ত। ১ ভয়ানক 
পরাক্রম। (পুং) ২ বিষ্ণ। (তারত 
ও রঘুনন্দনক্ৃত মলমাসতব্বদূত জটনক ব্যক্তি। 

ভীমপল মী, ধানশ্রী ও বারোঞ্াযোগে উৎপন্ন মিশ্র রাগিণী- 
বিশেষ। স্বরগ্রাম ম প ধ নি সাধ গ। 

পঞ্চম বাদী, মধ্যম সন্বাদী। (সলীতরত্বা* ) 

ভীমপাল (পুং) জনৈক নরপতি। ইনি বৃক্ষাযুর্ধেদ রচয়িতা 
স্থরপালের প্রতিপালক ছিলেন । 

ভীমপাল, পঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্গত বোদামযূতাধিপতি জনৈক 
রাঞজা। রাষ্ট্রকৃটবংশীয় দেবপালের পুত্র । ইহার পুত্র স্থুরপাল 
বুক্ষাযুর্বেদনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ কাবুলাধিপতি 

_ সাহিবংণীয় শেষ হিন্দুনরপতি। ইনি ১০২৫ খুষ্ঠাবে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। 

ভীমপুর (ক্লী) ভীমন্ত পুরং ৬তৎ। বিদর্ভরাজের নগরী, 
কুগ্ডিনপুর। ভীমনগর প্রভৃতিরও এই অর্থ । 

ভীমবল (ব্রি) ভীমঃ বলংযগ্য। ১ ভয়ানকবীর্ধ্য (পুং) ২ 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ । (ভারত ১।১১৭।৭ ) ৩ বহ্ছিতেদ । 

ভীমভ্র (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রস্থকার। পুরাণসর্ধা্থে 
ইষ্ঠার উল্লেখ আছে। 

ভীমমুখ (ব্রি) ১ ভয়ঙ্কর মুখাক্কৃতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ বাগভেদ। 

(রামায়খ ৪1৪১৫) 


১৩।১৪৯।১১৪ ) 


ভীমর (রী) হুদ্ধ। (শব্ার্থচি*) 
তীময়ু (তরী) আত্মনো ভীমং হৃযমিচ্ছতি ব্যছ, বেদে নিপা 
নিপাতনাছুন। আপনাতে বৃষভেচ্ছু স্ত্রীগবী। ( খক্‌ ৫৫৬1৩) 


ভামরিক! 





ভীমরথ, পাগ্যুবংশীর জনৈক রাজ।। 
ভীমরথ (পুং) ভীমে তয়ানকো রখোহগ্ত। তামস মনু-কল্পে 
জাত অন্গুরবিশেষ। কুর্ণরূপী হরি এই অন্থুরকে বধ করেন। 
“হরিণা কুর্ধর্ূপেণ হতো ভীমরথোহস্থরঃ1” গরুড়পু* ৮৬ অঃ 
২ ধৃতরাষ্ট্রের পুব্রভেদ। ( ভারত ১/১১৭।১১ ) ৩ ধত্বস্তরির 
পৌত্র। ৪ বিকৃতির পুত্রভেদ। ৫ সত্যভামার গর্ভজাত 
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৬ কেতুমানের পুত্র । 
ভীমরথদেব, মহাশিবগতপ্তাত্ম জনৈক ত্রিকলিঙ্াধিপতি। 
ভীমরথী (তত্র) মনুষ্যদিগের অতিবৃদ্ধীবস্থা বিশেষ । 
"সপ্তসপ্ততিকে বর্ষে সগ্তমে মাগি সপ্নী। 
রাব্রির্ভীমরধীনাম নরাণাং ছরতিক্রমা |” ( শবমাল! ) 
৭৭ বৎসরের সপ্তমমাসের সপমীরাত্রির নাম ভীমরথী, এই 
দিন মহুষ্যদিগের ছুরতিক্রমণীয়। যেসকল ব্যক্তি এই বয়স 
অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহার! অতিশয় পুণ্যাস্া | 
২ নদাভেদ। এই নদী সহ্‌ পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে । এই 
নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাতক বিদুরিত হয়। 
“গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদদিকান্তথ। । 


সহাপাদোত্তবা নদ্য;ঃ স্থৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥৮(বিষুঃপু০২৩।১১) 


ভীমরঘী রোমক-সিদ্ধান্ত-বর্ণিত-দেশভেদ। 

ভীমরাও নাড়গীর, জনৈক মহারাষ্ট্র রাজদ্রোহী। ইনি ১৮৫৭- 
৫৮ খৃষ্টান ইংরাজের বিরুত্ধচারী হইয়। দম্বল রাজকোষ লুঠন 
ও কোপল হূর্গ অধিকার করেন। পরে ইংরাজ সেনানী ছিউজেস্‌ 
(10510 1881098) তাহাকে নিহত করিয়া! কোপলছুর্গ জয় 
করিয়াছিলেন। 

ভীমরাজ, স্বনামখ্যাত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ (7:101109 722801- 
৪918) | ইংরাজিতে ইহাকে “মকিংবার্ড বলে। ইহারা সুমিষ্ট 
স্বরে গান করিতে পারে। [ ভূঙ্গরাজ দেখ । ] 

ভীমরাজ, সতীদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা । ( সহ ৩৩1১১) 
২ ইদরের জনৈক রাজপুত-রাজ!। 

ভীমরাত্ি (ভ্ত্রী) ভয়ানক রাত্রি। যে রাত্রি মানব-জীবনের 
সেই তয়াবহু ভীমরথী রূপে আসিয়। উপস্থিত হয়। 

ভীমরিক। (স্ত্রী) সত্যভাম! গর্ভজাতা শ্রীকষ্ণের কন) । 

(হরিব* ১৬২ অঃ) 





* “সপ্তসপ্ততি-বর্ধাগাং সগষে মাসি সপ্তমী। 
রাত্রিভাঁমরথীনাম নরাণামতিহুণ্তরা ॥ 
তামতীত্য নরো৷ যৌহসৌ দিনাঁনি যানি জীবতি। 
ত্রতুভিন্তানি তুল্যানি সবর্ণশতদক্ষিণৈ: | 
গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষৌর্জজপনং মন্ত্রভাষণমূ। 
ধ্যানং নিদ্রা! স্থধ! চান্নং ভীমরথ্যাঃ ফলক্রতি; ॥”* ( বৈদ্যক ) 
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ভীমল (ত্রি) ভিয়ো। মলঃ সম্থন্ধো যত; | তয়স্বর। (শুরুষন্ু*৩০।৬) 
ভীমলাট, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা 
গওগ্রাম। এখানে তীমরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা লাট ব 
্রস্তর-স্তস্ত বিগ্ভমান আছে। এখানে গৌড় জাতিরই বাস 
অধিক। এখানকার প্রশাস্ত ছায়-বিস্তার্রী বটবৃক্ষটা দাক্গি- 
ণাত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 
তীমবগ্মা, পল্পববংশীয় জনৈক রাজা । ২ কৌশাস্বীর অধিপতি 
সমাট্‌ স্কন্দগপ্ডের জনৈক সামস্ত। 
ভীমবল্লভপাজ) দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দু নরপতি। 
ভীমর্বাধ বাঙ্গালায়, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটা উষ্ণ প্রশ্রবণ, 
খষিকুণ্ডের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে মহাদেব পর্বতের উপর অবস্থিত। 
অক্ষা* ২৫৪ উঃ এবং ড্রাঘি* ৮৬*২4পৃঃ | মার্চমাসে ইহার 
উত্তাপ ১৪৪*-১৫** (দ্র) পধ্যস্ত উঠিয়া থাকে। 
ভীমবিক্রম (পুং) ধতরাষ্র পুত্রতেদ । (ভারত ১/৩৭ অ) 
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমশালী। 
৩ সহ্াদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা । , (সহ্থা* ৩৪২০) 
ভীমবিক্রান্ত (পুং) ভীমশ্চাসৌ বিক্রাস্তশ্চেতি। সিংহ। (ত্রিকা) 
(তরি) ২ ভয়ানক বিক্রমবিশিষ্ট। 
ভীমবেগ ( পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ ৷ ( তারত ১/১১৭1৭) 
২ দানবভেদ। (হরিবৎ) (ত্রি)৩ ভয়ানক বেগবিশিষ্ট। 
ভীমবেগরব (পুং) ক্রতগামী বিকট শব । 
ভীমবের)পঞ্জাব প্রদেশের গুজরাত জেলার অস্তর্নত হিমালয়ের 
পাদদেশনিঃস্থত একটী জলধারা । পার্ধতীয় উপত্যক! ও গ্রাম 
সমূহ অতিক্রম করিয়া এই নদী চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত 
হইয়াছে । ২ উক্ত প্রদেশস্থ একটী জেলা । ৩২৬ ৃষ্টপূর্ববাকে 
মাকিদনবীর আল্গেক্জান্দর এখানকার অধিবাসীদ্দিগকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। 
ভীমবেশ (ত্রি) ১ ভয়ানক বেশযুক্ত। ভীষণ দর্শন। 
(পুং) ২ ধৃতরাষ্তর পুত্রভেদ। (ভারত আদি* ৫৭ অ) 
৩ দানবতেদ। ( হরিব* ২৪ অণ) 
ভীমবেশবৎ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১/১৮৬অ) 
ভীমশস্কর, দ্বাদশটা প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের অস্তগত লিঙ্গভেদ।1 





+ “সোমরাষ্ট্ে সোমুন্নাথং প্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্‌ । 
উক্জয়িন্যাং মহাকালমোস্কারে পরমেশ্বরস্‌ ॥ 
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্‌। 
বারাণস্ত।ধ বিশ্বেশং ত্রান্বকং গোমতীতটে | 
বৈদ্যনাথং চিতাতুমৌ নাগেশং দারুকাবনে। 
সেতুবন্ধে চ রামেশং ছুম্মেশঞ্চ শিবালয়ে ॥* (শিবপু, ৩৮।১৭-২,) 


১১২ 


ভীমনিংহ 





ভীমশর (পুং) ধূতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১১৭ অঞ্) ৰ 
২ ভয়ানক শর। (ত্রি)৩ ভরানক শরবিশিষ্ট। 

ভামশাসন (পুং) ভীমং শাসনং বস্ত। যম। (শন্দর্া+) 
২ কঠোর শাননকারী (নৃপ প্রভৃতি)। ৩ কঠোর শাসন। 

ভীমশাহ, জনৈক নরপতি। 

ভীমশুরু, ( পুং) জনৈক রাজপুত্র । 

ভীমসাহী, কাশ্মীরের জনৈক রাঁঞা। মহামন্ত্ী ইন্দ্রভান্ু 
ইহার সভা উজ্জল করিয়াছিলেন। 

ভীমনিংহ (পুং) জনৈক স্বিদ্ঞ কবি। শাঙ্গধিরপদ্ধতিতে 


পরামশীনুসারে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণই স্থির হইল। কিন্ত 
পন্মিনীর পরিবর্তে ছস্সবেশী ৭ শত শিবিকাবাহী রাজপুত সেনা 
মুদলমান-শিবিরে প্রেরিত হুইল। যবনরাজ, স্বীয় প্রিয়তম 
বনিতার সহিত জন্মের মত সাক্ষাতের জন্য ভীমসিংহকে 
অর্দধঘণ্ট' কাল অবসর দিলেন। এ অবসরে ভীমসিংহকে 
লইয়া কয়েকখানি শিবিক চিতোর রাজধানী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। মুঢ় আলাউদ্দীন মনে করিল, যে 
সকল রাজপুতললন! পদ্মিনীর সহিত চিরবিদায় লইতে 
আদিয়াছিল, তাহারাই স্ব স্ব শিবিকায় চিতোরে প্রত্যাগমন 





ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ভীমনিংহ, মেবারের জটৈক রাণ।। রাণা লক্ষমণসিংহের 
পিতৃব্য। লক্ষণের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকাধ্য-সমূহের 
তত্বাবধান করিতেন। তৎকালে তাহার বীরত্ব চারিদিকে 
রাষ্ী হয়। 

তিনি চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের বিখ্যাত-কন্তা। পদ্মিনী- 
দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই শিশোদীয় কুলের 
কাল হইয়াছিল। পন্মিনীর অলোকসামান্ত-রূপ-লাবণ্যের 
কথা লোৌকপরম্পরায় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাণে 
উঠিল। রাজপুত-শক্তি-বিনাশ-বাসনায়হ হউক, আর 
পন্মিনীর রূপলালসায় মুগ্ধ হহয়াই হউক, তিনি সসৈন্ে চিতোর 
আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধেও অক্ৃত- 
কাধ্য হইয়া, আলাউদ্দীন এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন 
যে, পণ্মিনাকে পাইলে তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। এই কথায় অবমানিত বোধে রাজপুতগণ দ্বিগুণ 
উৎসাহে যৃদ্ধারস্ত করিল। উভয় পর্গের ঘোরতৰ যুদ্ধে লোৌক- 
লয় বাতীত কোন ফলোদয় হইল না৷ দেখিয়া, আলাউদ্দীন্‌ 
পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জানাইলেন যে, একবার মাত্র 
মুকুরে মেহ অনুপম মোহনার ছাক্ামাএ দেখিতে পাইলেই 
তিনি নির্বিবাদে স্বদেশে প্রত্যাগত হহতে পারেন। হহাতে 
বিশ্বস্ত হইয়া রাণ। ভামসিংহ ন্ব্ং অতিথিরূপী আলাউদ্দীন্কে 
শিষ্টালাপ-সহকারে ছুর্গীভিমুখে আনিতে ছিলেন, এমন 
'সমসে কপটাচারীর গুপ্তসেনাদল অতর্কিততাবে রাজপুতবীরকে 
বন্দী করিয়া শিবিরাভিদুখে প্রস্থান করিল। শক্রুকে কাপট্য- 
জালে জড়ীভূত করিয়া দুরাচার মুসলমান আদদশ প্রচার 
করিল ঘে, পন্মিনীকে না পাইলে "দে কখনই ভীমপিংহকে 
মুক্তদান করিবে না। এই ভয়াবহ সংবাদ চিতোরে উপনীত 
হইলে, সকালেই ভগ্রন্থদয় ও হতাশ হহর। পড়িল। স্বরং পদ্মিনী- 
দেবী ঘবন-কধলিত স্বামীর দুক্তিকামনার এক ষড়যন্ত্র করিলেন। 
তাহার পিতৃব্য গোরা ও গোরার ভ্রাতুপুত্র বীরবর বাদলের 


করিতেছে এবং তাহার সহবাসিনীগণ শিধিকামধ্যেই অবস্থান 
করিতেছে । ক্রমে অর্ধঘণ্ট। অতীত দেখিয়৷ তাহার সন্দেহ 
উপস্তিত হহল। পত্রীর'সহিত ভীমসিংহের সম্ভাষণ তাহার ভাল 
লাগিল ন।, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
শিবিকার পট্টাবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। শিবি- 
কার মাবরণ উনুক্ত হইলে, তদভ্যন্তর হইতে সশস্ত্র সেনাদল 
বৃহির্গত হইল। অচিরে দুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। 

এ দিকে আলাউদ্দীনের আদেশে একদল সেনা শক্রর 
পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ভামসিংহ তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া অচিরে চিতোবছগে আশ্রয় লইলেন। এখানে 
গোরা, রাজপুত-রাজ ভীমপিংহের ও কুল-কামিনীগণের সম্মান- 
রক্ষার্থ উন্মত্তের ন্যায় যদ্ধ করিল। এই যদ্ধে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর আদেশমতে অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি বাণার 
একাদশ পুত্র প্রাশায়ী হইলেন। এইবার রাণা তীমসিংহ 
দেবীর রক্তপিপাসা-শাস্তির জন্ত স্বরং আত্মবিসজ্জনে কৃত- 
সংকল্প হইলেন। এই ভয়াবহ ব্যাপার সংসাধিত ভবাব 
পূর্বের “জহর এরতের? অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে রাজপুত-কুল- 
কামিনীগণ কুলমাহাত্বয-রশণায় সমর্থ হহ্য়াছিলেন। 

[ পন্সিনা দেখ। ] 
জহ্রব্রত উদযাপিত হইলে, রাণ। ভীমসিংহ সমরায়োজন 
করিতে লাঁগলেন। তিনি একমাত্র অধাশষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রকে 
কৈলবারা এ্রদেশে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সমরানণ 
গ্রজ্বলিত কারলেন। তাহার অধীনস্থ সামন্তগণ রাজপুত- 
কুলের গৌরবরক্ষার্থ উৎসাহে অগ্রসর হহলেন। রণমণে 
উন্মন্ত তাতারসৈন্তের সহিত রণকেশরা রাজপুত-বীরগণের 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হঈল। এহ যুদ্ধে ভামসিংহ নিহত ও 
চিতোরনগর মুসলমান-হস্তে পতিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 

২ উক্ত বংশের জনৈক রাজা । হামীরের পুত্র। ইনি 

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 


ভীমসিংহ, (রাও) মারবাড়ের জনৈক অধিপতি । হননি 





ভীমসিংহ 





মারবাড়পতি বিঞয়সিংহের পৌত্র ও ভূমসিংহের পুত্র। রাজা 
বিজয়সিংহকে বারবধৃবিলাসে আসক্ত দেখিয়া সামস্তগণ বীর- 
গ্রাণ ভীমসিংহকে সিংহাসনদানে সঙ্কল্প করিলেন। 

সামন্ত্রগণকে একত্র সমবেত দেখির়। বুদ্ধ রাজ! বিজয়সিংহ 
বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগের গ্রীতিবিধান 
অন্ত স্বয়ং সামস্ত-শিবিরে উপনীত হইলেন। এদিকে রাও 
ভীমসিংহ রাউসের সামস্তরাজের সহিত মিলিত হইয়া 
বারবধূর বথাসর্ববস্ব লুষঠনপূর্র্বক নাগরপথে অগ্রসর হইলেন। এই 
এখানে তাহার! ছাউনী করিলেন। অপরাপর সামস্তগণ 
২বাদে উদ্বিগ্ন হহয়। পড়িলেন। ইত্যবসরে বিজয়সিংহ সামন্ত 
শিবির পরিহারপৃব্বক ভীমসিংহের সমাপে উপনীত হহলেন। 

তিনি ভীমসিংহকে আশ্বাসবাকে) ভূলাহয়া স্থজাত ও 
শিউয়ানি ছুর্গের অধিস্বামী করিয়া দিলেন। যুবক ভীমসিংহ 
মারবাড় সিংহাসন না পাইয়া, ক্ষুদ্র প্রদেশলাভে সন্ত 
হইয়া রহিলেন। ্‌ 

ভীমসিংহকে দেশাস্তরে প্রেরণ করিয়া রাজ। বিজয়সিংহ 
স্বীর উরসজাত পুত্র জালিমসিংহকে গড়বার প্রদেশের পুর্ণা- 
ধিকার প্রদানপুর্বক ভীমসিংহকে মারবাড় হইতে বিতাড়িত 
করিতে আদেশ দ্রিলেন। জালিম পিভৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ ভীম- 
সিংহকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর, ভীমসিংহ 
পরাস্ত হইয়! প্রাণভয়ে জয়শালমীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। 
এই সময় বুদ্ধ বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত 
পৃব্ব হইতেই মারবাড় প্রদেশে সামন্ত-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

ভামসিংহ জয়শালমীরে থাকিয়। পিতামহ্র মৃত্যু-সংবাদ 
পাইলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় অন্ুচরবগ-সমভিব্যহারে 
অবিশ্রান্তগতিতে যোধগুরে আসিয়৷ উপনীত হইলেন। এ 
দিকে রাজ্যের এরকৃত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ শুভক্ষণে 
রাছো প্রবেশ করিবেন বলিয়া, মেরত নামক স্থানে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। চতুর ভীমসিংহ তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
নিজ শিরে রাজ-মুকুট শোভিত করিলেন। জালিম সিংহাসন- 
লাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হহতেছেন শুনিয়া, ভীমপিংহ 
তাহাকে ধতকরণমানসে একদল সেনা প্রেরণ করেন। 
ভীলারানামক স্থানে উভয় দলে বুদ্ধ হয়। জালিম পরাজিত 
হইয়া মেবারেশ্বরের শরণাগত হইলেন। 

মারবাড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজা ভীমসিংহ, 
নরপিশাচ সম্রাট অবঙ্গজেবের সায় সংহারমুত্ি ধারণ করি- 
লেন। তাহার রাজসিংহামনের কণ্টকম্বরূপ জানিয়া তিনি 
প্রথমে স্বীয় পিতৃব্য ও পালকপিতার প্রাণসংহারে ক্রটা 


[ ৪8৪৭ ] 


ভীমসেন 





করিলেন না। খুন্লতাতগণকে হত্যার পর, তিনি স্বীয় পিতৃবা- 
্রাতাগণের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূখে একে একে 
আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তিনি রাঠোরকুল কলঙ্কিত 
করিয়াছিলেন। 

অবশেষে তিনি গুমানসিংহের পুত্র মানসিংহের হত্যা- 
মানসে ঝালোর-ছ্রগ অবরোধ করিলেন। কএক বৎসর অব- 
রোধে কৃতকাধ্য না হওযার ভামনিংহ সেনানায়কগণের উপর 
অবরোধ-ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্াবৃত্ত হইলেন। 
সামস্তগণ কোনক্রমে মানসিংহকে বন্দী করিতে সমথ ন। হওয়ার 
রাজা ভীমসিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিবস্কৃত হন। 
এরূপ অবমাননায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সামস্তগণ তাহার 'আশ্রন 
ত্যাগ করির] স্বতন্ত্রভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। 
সামস্তগণের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত এবং মানসিংহকে বন্দি- 
করণে হতাশ হইয়া তিনি বেতনভোণী বিজাতীয় সৈন্গণের 
সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই সৈন্য লইয়া তিনি প্রথমে উদ্াবং-সম্প্রদায়েব সামস্তা- 
ধিকৃত নিমাজপ্রদেশ ও ছুর্গ এবং অন্তান্ত সামন্তসমূহেধ 
বহুলতুবৃত্তি আত্মা করিলেন । 

নিমাজগয়ে স্পদ্ধিত 9 উৎসাহিত হইয়! বেতনভোগী সেনা 
দল পুনরায় ভীমপিংহের অধিনায়কতায় অবিলম্বে ঝালোর 
নগর অধিকার করিল, কিন্ত স্বল্পমাত্র সেনা লয়] মানঠিংহ 
দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রঠিলেন। প্রায় একাদশ বর্ষকাল ঝালোর ছগে 
অবরুদ্ধ থাকিয়। মানসিংহ অন্ধকষ্ট সহা করিয়া আত্মরক্ষা! ক নয়া" 
ছিলেন। এই অবরোধ-কালে ভীমসিংহের মুত্যু হর । ১৭৯১- 
১৮০৩ খুষ্টান্ম পণ্যান্ত তিনি দারণ উৎকগঠাব সহিত বাজ্যঠোগ 
করিয়াছিলেন। 


ভীমিংহপণ্ডিত, শাঙ্গপ্রপদ্ধতিপূত জনৈক কৰি। 
ভীামসেন, ১ জনৈক টাকাকার, হইনি ১৭২৩ খুনে সুধা- 


সাগরনামে কাব্যপ্রকাশটাকা ও হর্যদেবকৃত রত্বাবলীর টাকা 
প্রণয়ন করেন। ২ ছুগামাহাআযটাকা-প্রণেতা। ৬ ধাতপাঠ 
ও ভৈমী ব্যাকরথ-রচয়িত। | রায়মুকুট ৪ পন্মনাভ ইহাব 
উল্লেখ করিয়াছেন । ৪ বৈস্ভবোধনংগ্রহ-নামক বৈগ্ক গ্রন্থ 
প্রণয়নকর্ত । ৫ সুপশান্ত্র বা পাকশাপ্র-প্রণেতা । হইনি ফিবাত- 
নগরনিবামী ছিলেন। ৬ য্গভদ। (ব্রক্গপুরাণ) ৭ জনৈক 
তান্ত্রিকাচাযয। (শক্তিরস্বাকর) 


ভীমসেন) পটৈক প্রাচীন নরপতি, তিনি তরমানের পুর্বে 


ভারত শন ক'রয়াছিলেন। গুপ্রাঞ্রে লিখিত, মঘুর-চিত্রাঙ্কিত 
তাহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । ২ অপএ একজন হিন্দ- 
নরপতি। হনি ৫২ সম্বতে বিদ্যমান ছিলেন। 


ভীমাগপ্নি 


ভীমসেন, (পুং) মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। [ভীম দেখ] 

২ গন্ধর্বভেদ। (ভারত ১১২৩৫৩) ৩ কপুরিভেদ। 
চলিত ভীমসেনীকপূর। ইহা বাত-পিত্ত-নাশক, রস ও পাকে 
মধুর ও শীতল, বৃংহণ, বলকর। (ভাবপ্রকাশ ) 

৪ জনমেজয়ের ত্রাতৃত্বেদ । (তারত ১৩ অণ্) 

৫ পৌরবপ্রাচীন জনমেজয়ের পুত্রভেদ । (ভারত ১৯৪ অ) 

ভীমসেন কবি, দত্তসংগ্রহ নামক গ্রন্থ ্রাণেতা। 

ভীমপেন ঠঞ্স, নেপালের জনৈক রাজা । 

ভীমসেনের গন্দা, আলাহাবাদে ৪ খানি শিলালিপিঘুক্ত যে 
স্থপ্রাচীন প্রস্তর “লাট? বিদ্বমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক- 
মুখে "ভীমসেন-কা-গদ।” নামে কীর্তিত হইয়া থাকে । 

ভীমস্বামিন্‌ জনৈক হ্ৃবিজ্ঞ ত্রাঙ্মণ। রাজা বলবর্দেব 
ইহার প্রতিপালক ছিলেন। 

ভীমহান, (ব্লী) ভীমে গ্রীষ্মাদৌ হাসঃ প্রকাশঃ যন্য। ইন্- 
তুল। চিত বুড়ির সৃতা। (শবরদ্বাণ) ইহার পাঠীন্তর,__ 
গ্রীষ্মহাস। 

ভীনা, (্ত্রী) ভী-মক্‌, স্রিয়াং টাপ,। ১ রোচনাথ্য গন্ধ- 

দ্রব্য । (শব্দ) ২ ফশা। (শবমাণ) ৩ নদীবিশেষ । 

“কাবেরী বীরকাস্ত। চ ভীমা চৈব পয়োঞ্চিক1 |” 

(হারীত প্রথমন্থাৎ ৭০ অ+) 

১ দুর্গাদেবী। চত্তীতে লিখিত আছে,_-ভগবতী হরণ 
ছিমাচলে ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া দুনিদিগের ত্রাণের জন্ত 
রাক্ষনদিগকে ক্ষয় করেন বলির তাহার নাম “ভীমাদেবী' হয়। 

_ *পুনশ্চাহং যদ! ভীমং রূপং কৃত্ব। ছিমাচলে। 

রক্ষাংসি ক্ষয়যিষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ 

তদ। মাং মুনয়ঃ সর্ব স্তোষ্য্ত্যানতরমুত্তয়ঃ। 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৮ 

( মার্কতেয়পু* দেবীমা* ) 
ভীম], বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা নদী, সহ্যাদ্রি- 
পর্বতের অক্ষাৎ ১৯ ৪৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩: ৩৪ ৩* 
পূর্ব ভীমাশঙ্কর গ্রামের সন্নিকটে উদ্ভুত হইয়া পুণা, আন্মাদ- 
নগর, শোলাপুর ও কালাদ্‌গী জেলার মধ্য দিয় দক্ষিণ- 
পৃর্বাভিমুখে কৃষ্ণানদীতে আসিয় মিলিত হইয়াছে। 
ভীমাকর (পুং) কাশ্ীরের একজন রাজা, ইঁহার পুত্রেয় নাম 
ইন্ত্রাকর। 
“পুতো। ভীমাকরস্তেন্দ্রাকরশ্চাত্রাস্তরে সমম্‌। 
তুপ্চক্ষবন্তত্ব তত্র বধং প্রেমে ব্যচিস্তয়ৎ॥৮ বাজতর' ৮1১৮২) 
তীমাগন্মি, মান্জ্রাজ প্রেসিডেন্সির অস্তর্মত একটা গিরিসন্বট। 
বেক্পরী জেলা হইতে সন্দুর প্রদেশে যাইতে হইলে, এই পথ 





ভীমাশস্কর 


দিয়। যাইতে হয়। অক্ষা* ১৫৭ উঃ এবং দ্রাথি' ৭৬* ৩ পুঃ। 
এই গিরিপথে যে্টিনহত্টি নামক গ্রাম অবস্থিত । 
ভীমান্দি (পুং) ভীম আদি করিদা পাণিহ্্ক্ত শখধাগণ। 
যথা--ভাম, ভীম্ম, ভয়ানক, বাহ, চর, প্রন্নন, প্রপাত, 
সমুদ্র, ক্রব, ক্রক্‌, দৃষ্টি, রক্ষঃ, শঙ্কু, স্থুক, মূর্খ, খলতি। (পাণিনি) 
ভীমাদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। 'রাজতর* ৮২১) 
তীমার, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গওগ্রাম। 
অক্ষা* ২৬* ১৯উঃ এবং দ্রাধি* ৭১* ৩৩পুঃ। এখানে চৌহান 
রাজপুতগণের বাস। পোকর্ণ হইতে বালমের যাইবার পথে 
অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। 
ভীমাবরম্‌, মান্ত্রাজ-প্রেসিডেন্পীর গোদবরী জেলার অন্তর্গত 
একটা তালুক। তৃপাঁরমাণ ৩২১ বর্গ মাইল। উন্দী, বেলপুর, 
ছিন্নকাপড়ম্‌, গোষ্ঠা নর্দী ও অকবীড়, প্রভৃতি কতকগুলি খাল ও 
গ্রণালী ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকায়, এখানকার চাসৰাসের 
বিশেষ স্থুবিধ। হইয়াছে । বীরবাসরম্‌ নগর এখানকার প্রধান 
স্থান। এততস্ঠিন্ন ভীমাবরম্, উন্দী, অকুৰীড়, ও গুণুপুড়ী 
গ্রভৃতি নগরে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে। 
তীমাবরমূ, মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্দীর নেঙ্কুর জেলার অন্তর্গত 
একটা গগযগ্রাম। শৃঙ্গার-আয়কোগ্ডার পবিত্র দেবতীর্থঘের 
ব্যয়ভার বহনের জন্য এই গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে । নিকটবর্তী 
গণ্ডশৈলের উপর অগন্ত্যসুনির প্রতিষ্ঠিত একটা বিজু 
মন্দির এবং অপর একটা গুহা বিগ্তমান আছে। এই গুহার 
সম্মুখদেশে একটী ভীষণাকার প্রস্তর-গ্রতিমুর্তি দণ্ডায়মান 
আছে। গ্রতিব্মর বৈশাখ মাসে এখানে নারসিংহস্বামীর 
( বিষ্ুমূর্তি ) উদ্দেশে একটা মেলা হইয়! থাকে । 
ভীমাশস্কর, বোথাই:প্রেসিডেন্দীর পুণাজেনার অন্তর্গত এফটী 
শিবমন্দির। পশ্চিমঘাটশৈলের চুড়াদেশে ভীম নর্দীতীরে 
অবস্থিত । দাক্ষিণাত্যের ইহা একটা প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। 
এখানকার প্রাচীন ভগ্রমন্দিরের পরিবর্ধে নানাফড়নবিশ 
মহাদেবের উদ্দেশে নূতন মদ্দির নির্খাণ করিয়া দেন। কাহার 
বিধবা পত্ধীও এই মনিরের চুড়াদেশ শোভিত করিয়া যান। 
এখানে দুইটা কুও আছে। তন্মধ্যে একটী ভীম! নদীয় উৎ- 
পত্তিস্থান বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । 
এই তীর্থক্ষেত্রের উতৎপত্তিসন্বদ্ধে এখামে এইরূপ একটা 
পৌরাণিকী কিংবদন্তী গুনা যায় )--অযোধ্যাধিপতি ছুর্যবংশীয় 
রাজা ভীমক মুগয়া"কালে না জানিয়৷ হুরিণরূপী চুই গ্রধিকে 
নিহত করেন। প্লাজা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ের জন্ত 
মহাদেবের তপ্ায় প্রধৃত্ত হছম। দেবাদিদেব তাহার স্কপশ্" 
ধ্যায় মুগ্ধ হইয়া তীহাকে বর প্রার্থনা! করিতে আদেল ফরেন। 


ভীল 


ক্ষুদ্ররাজ্য, তীমোরা নগর ইহার রাজধানী । অক্ষা ২২* উঃ: 
এবং দ্রাঘিৎ ৭১* ১৬পুঃ। 

তীর (পুং) জাতিভেদ। [ আভীর দেখ ] 

ভীরারায়, ভাটায়ার জনৈক হিন্দুনরপতি। ১**৬ খৃষ্টাবে 
গজনীপতি মান্ম,ঘ ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। 


৪৪৯ ] 





ত্রিপুরান্থরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া! মহেশ্বর তৎকালে শ্রাস্তিদূর 
করিতেছিলেন, তাহার কপালদেশ তর্খাক্ত দেখিয়া ভীমক সেই 
কপালদেশনিঃস্থত ঘর্্মরাশি হইতে সর্ধলোকহিতকর এক 
সরিদ্বরার প্রার্থনা করিলেন। তদন্থসারে ভীমা নদী উদ্ভূত 
হইল। প্রতিবংসর শিবরাত্রি-উপলক্ষে এখানে একটী যাত্র- 


উৎসব হইয়! থাকে । তীরুচ (ব্রি) বিভেতীতি ভী-ভয়ে (ভিয়ঃ জুরু.কনৌ। পা ৬২১৭৪) 
ভীমেশ (ক্লী) শৈবতীর্ঘভেদ, এইস্থলে ভীমেশ নামে শিবলিঙ্গ : ১ তয়শীল। পর্যান, ব্রন, ভীরুক, ভীলুক, ভীলু। 

অবস্থিত আছেন। পতেষামর্থে নিধুঞীত শূরান্‌ দক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌। 
ভীমেশ্বর (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত শৈব তীর্থভেদ। শুচীনাকরকম্্ান্তে ভীরুনস্তনিবেশনে ॥”৮ (মনু 1৬২) 


(স্ত্রী) ২ ভয়শীলা স্ত্রী, ভয়প্রকৃতিকরা। (অমর) ৩ শতা- 
বরী। (ধরণি) ৪ কণ্টকারী। (শবচ*) ৫ শতপদিকা। 
(শবরত্বাৎ) ৬ অজা। ৭ ছায়া। (রাজনি*) (পুং) 
৮শৃগাল। ৯ ব্যাত্র। (রাজনি* ) ১* ইক্ষুতেদ। হার 
গুণ-_শ্লেক্বর্ধক, স্বাছ, অবিদাহী ও গুরু । (রাজবৎ) 

ভীরুক (ক্লী) ভীরু-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ বন। (শব্রত্বাবলী ) 


ভীষেশ্বর তীর্থ, বিদর্ভরাজ ভীম কর্তৃক স্থাপিত শৈবতীর্থ- 
বিশেষ। এখানে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্বমান আছেন। (তাপীথণ) 
তীমেশ্বর ভট্ট, রসপর্বস্ব নামক অলঙ্কার-্রস্-গ্রণেতা। রঙ্- 


ভট্টের পুত্র। 
ভীমৈকাদশী (ত্ত্রী)ভীমেন উপোসিত। একাদশী, মধ্যপদলোগী 
কর্শধাঞ। মাঘ মাসের শুক একাদেশী। এই একাদশীর 


ব্রত সকলের কর কর্তবা। এই একাদশীর ব্রত করিলে 
অনারাসেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়। থাকে । ভীম একাদণীর 
সম্বন্ধে খনার একটা বচন এইবপ প্রচলিত আছে,-_ 


(পুং) ২ পেচক। ৩ ইক্ষৃতেদ। (ব্রি) বিভেতীতি ভী- 
(ভিয়ঃ জুকন্। উণ ২৩১) ইতি ক্রুকন্‌। ৪ ভয়যুক্ত, 
কাতর। (সংক্ষিপ্তসার উণার্িবৃত্তি) 


“শোয়া উঠা পাঁশমোড়া, ভীরুকচ্ছ (পুং) ভরুকচ্ছের পাঠান্তর। ভরোচ প্রদেশ। 


তার মাঝে ভীমে ছোড়।। (মার্কণেয়পুত ৫৭৫১) 
পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট ভীরুচেতস্‌ (ত্রি) ভীরু ভয়শীলং চেতো৷ যস্ত। ভীরু- 
এই করিয়ে তোর! জনম কাট |» হৃদয়। ২ ভয়শীল চিত্ত। 


ভীরুণ (ভ্রি) ভয়াবহ। 

ভীরুতা (স্ত্রী) ভীর্ণাং ভাবঃ তল্-টাপ্‌। 
শীলতা । ভীরুর ভাব বা ধর্মম। 

ভীরুপত্রী (্ত্রী) ভীরূণীব পত্রাণ্যন্তাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 


শতমূলী। (অমর) 


বৈষ্বমতে, জীবনে বদি কোনরূপ ধন্মন্ুষ্ঠান করিতে ন৷ 
পারা যায়, তাহ! হহলে শরন, উত্থান, পার্থপরিবর্তন এবং ভীম 
একাদশী, শিবচতুর্দশা ও মহাষ্টমী এই 'কয়টা প্রতানুষ্ঠান করিলে 
সকল পাতক বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে বিষুণ্পদ লাভ হুইর! 
থাকে । দশমীর দিন সংযম করিয়া একাদখার দিন উপবাস এবং 


ভীরুত্ব এ তয়- 


স্বাদশীর দিন পারণ করিতে হয়। ভীরুরম্ধ, (পুং) ১ ভ়জনক রম্ক।। ২ হাপর। 
“ততঃ পুগ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাপিনীম্‌। ভীরুষ্ঠান (ক্লী) ভীরণাং স্থানং “অন্থাদেঃ স্থন্তেতি, বন্বং। 
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছেদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্‌ ॥ ভীরুদিগের স্কান। 
ভীমতিথিং ভৈমীত্বেন খ্যাতামেকাদণাং ॥* ভীরুসত্ত্ব (তরী) ভয়শীল চিত্যুক্ত। 


ভীরুহৃদয় (পুং) ভীরু হৃদয়ং যস্ত। হরিণ মৃগ। (জটাধর) 
ভীরূ (ত্ত্রী) ভীরু (উড়তঃ। পা ৪১৬৬) ইতি উড। 
ভয়শীলা নারী । (অমরটাকা ভরত ) 
ভীল, মারবাড়ের আদিমনিবাসী বন্ত ও পার্বত্য জাতিবিশেষ। 
রাজপুতানার আরাবঙ্লী শৈলমালা৷ হইতে সিন্ধু ও রাজপুতা- 
নার মরুভূমি এবং খানেশ ও আঙ্গদাবাদের বন ও তুজলৃ্ে 
তীলদিগের বাস দেখ। যায়। 
অনেকেই এই ভীলদিগকে ভারতীয় আদিম জাতিগণের 


(একাদশী তত্ব) 
একাদশীতে উপবাস করিয়! দ্বাদশীর দিন বিষুপুজা 
করিতে হয়, ইহা! ভীম হ্থা্দশী নামে খ্যাত। এই ব্রতের 
বিধান মত্স্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে তাহা 
লিখিত হইল ন|। 
ভীমোত্তর (পুং) কুন্নাও। 
ভীমোদরী (ত্ত্রী) উমা, দুর্গার নামতেদ। 
ভীমোরা, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয্াবাড়ের অন্তর্গত একটা 
এল ১১৩ 





অন্যতম বাঁলয়। মনে করেন। 
কাহার মতে ভীর ও আভীরনামেও প্রথিত হ্ইয়াছে। 
আভীর নাম শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, এখন 
যাহারা “আহীর গোয়াল: বলিয়। গণ্য, তাহারাহ আভীর। 
[ আহার শব্দ দেখ।]] পার্বত্য দুর্দান্ত ভালগণ সেই জাতি 
হহতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যদর্পণের “আভীরী শাবরী- 
চাপি কান্ঠপত্রোপজীবিষু 1” অথাৎ কান্ঠজীবীরা আভীরী ও 
পঞ্োপজীবীরা শাবরী ভাষায় কথা কহিবে। এতত্বারা বোধ 
হহতেছে যে, পুর্ববকালে আভীরীদিগের বন্ত-কাষ্ট-সংগ্রহ 
উপঞ্জাবিক। ছিল, এখনও সর্বাত্রহ ভালদিগের মধ্যে এহ বৃত্তি 
রহিয়াছে । কিন্তু গোপজাতীয় আহীরদিগের মধ্যে এ প্রথা 
নাই.। আভীরেরাহ কালে তীর ও তাহ। হতে চলিত ভীলনাম 
লাভ করিয়াছে, এক্রূপ কাহারও বিশ্বাস। যদুবংশ-ধ্বংসের 
পর বখন অজ্জুন গুজরাত হইতে কৃষ্ণ-বনিতাগণকে সঙ্গে লইয়। 
ইন্ত্রপ্রন্থে ফিরিতে ছিলেন, তৎকালে পথে আভীরদস্যগণই 
মহাবীর গাশ্তীবধবার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে 
কাড়িয়। লইয়াছিল। সেই আভীরেরাই বর্তমান ভীলদস্থ্য- 
গণের পূর্বপুরুষ। মহাভারতকালে তাহাদের যেরূপ উপ- 
জাবিক। ছিল, এখনও তাহাহ রহিয়াছে ) কিন্ত প্রাচীন হিন্দু 
ধর্মমশাস্ত্রে ইহারা “ভিন্ন” নামক অস্তাজ জাতি বলিঘাহ গণ্য 
হহয়াছে। [ ভিল্ল দেখ।] 

টলেমি এই ভীলদ্দিগকেই ফিল্লিতী (11112) নামে 
উল্লেথ করিয়াছেন । দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণরচ্্িত। ডাক্তার কল্ড- 
ওয়েল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীয় “বিল” অর্থাৎ ধন্থু হইতে ভিল্ল 
শবের উৎপত্তি হইয়াছে । 

পশ্চিম ভারতে এই ভীল সম্বন্ধে নান। প্রবাদ শুন! যায়। 
একটা প্রবাদ আছে--একদ্িন মহাদেব এক নিবিড় অরণো 
ভ্রমণ করিতে করিতে পীড়িত হয়৷ পড়েন। অকন্মাৎ এক 
ষোড়শী রূপনী তথায় আসিয়। উপস্থিত হইল। সেই মনো- 
মোহিনীর রূপদর্শন মাত্রই মহাদেবের নকল রোগ দূর হইল। 
সেই অপূর্ব সম্মিলনে কএকটা সপ্তান জন্মিল। তন্মধ্যে একজন 
অতি কুরূপ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে মহাদেবের প্রিয় 
বৃষটীকে মারিয়। ফেলে। তজ্জন্ত সে নিবিড় জঙ্গলে ও জনমানব- 
হীন গিরিপ্রদেশে বিভাড়িত হইল। তাহারই সন্তানেরা সমাজ 
বাহ্‌ ভীলজাতি। তাহারা এখনও “মহাদেবের চোর+ বলিয়া 
স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকে। 

এই বন্ধ জাতির তীরচালনে অলাধারগ ক্ষমত। দেখা ঘায়। 
এই জন্য একটী প্রবাদ৭ আছে যে, মহাবীর প্রোণাচাধ্য 
একজন ভীলরাজের অপূর্ব ধন্ুচালনা দেখিয়া ইর্ষাপরবশ 


ভীল [ ৪৫০ 


সংস্কত সাহত্যে হার ভিল্ল, | হ্হয়া তাহার ও তাঙ্কার প্রজাবৃদ্দের দক্দিণহত্তের বৃদ্ধানুত্ 


] তীল্ 


কাটিয়৷ ফেলিতে আদেশ করেন। 

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে ভীলদিগকে দেখ 
যায়। তাহাদিগের আদিবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহার| মেবার কি মরুদ্বেশ ( যোধপুর ) উল্লেখ করিয়। থাকে । 
সমস্ত রাজপুতনা এক সময় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। 
এখনও কোন কোন রাজপুতরাজের সিংহাসনারোহণকালে 
ভীলসর্দীর আসিয়া রাজটাক! না দেখিলে তাহার রাজ্যাভিষেক 
সিদ্ধ হয় না। 

বহুকাল হইতে দস্থ্য ও ক্রুরপ্রক্কতি বলিয়া গণ্য হইলেও 
ইহারা সাহসী, বীর ওবিশ্বাপী। ধেমন আত্ততায়ীর উপর 
মহারোষ, তেমনি শরণাগত ও আশ্রয়দাতার প্রতি অনুরক্ত, 
এমন কি, প্রাণ দিয়াও আশ্রিতের মঙ্গলবিধানে তৎপর । যে 
সকল নিবিড় বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে ভীত হয়, 
ইহার দেই সকল হম বনজঙ্গলের অলিগলির সন্ধান 
বাঁলতে পারে, ছরারোহ গিরিমালার মধ্যে সুগম পথ জানিয়া 
রাখে, দুগম পথ ও গিরিমালার সান্দেশে অনায়াসেই বিচরণ 
বা লজ্বন কারতে সমর্থ হয়। রাজপুতের! এহ জাতিকে বন্- 
পশুর গায় ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্ত রাজস্থানের 
ইতিহাস পাঠ কর, রাজপুত-প্রতুর জন্য এই জাতির আত্মোৎ- 
সর্গের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে। ছুর্দান্ত, অবাধ্য ও মহাত্যাচারী 
হইলেও হহার! বিশ্বাসঘাতক বা দীনছুঃখীর উৎপীড়ক নহে। 
বরং দেখা গিয়াছে যে, ভীল-ডাঁকাতেরা বড় বড় রাব্রপুরুষ 
ধনা গৃহস্তের বহু বিত্ত লুট করিয়া আনিয়৷ দীন দরিদ্রসেবাগ 
ব্যয় কারতেছে। 

পুরুষের যেমন পরসম্বাপহরণ ও দস্ুত্যায় আমোদ, ইহাদের 
রমণীগণের সেহন্ধপ পরোপকারে যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হর। 
4ুক্রষের। বেগপ নন্গয়, রমণীর] সেহরূপ দক়াময়া ও মানময়া। 
কেহ ভাগের করালকবলে পতিত হুংতে, ভালরমণীর কুপা- 
[৬ম [৬ম তাহার আর রক্ষার ডপায় নাহ। ভগবানের ক 
অপৃব্ব স্থাষ্টরমণাকৌশল ! কত শত অসহায় পথিক ভীলের 
হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, কিন্তু ভীলরমণীর করুণায় 
তাহাপা অনায়াসে প্রাণলাভ করে এবং অনেক সময় তাহাদের 
সাহাযো সুদুর হুগমপথ পথিকের পঙ্গে স্থগম হইয়া থাকে.। 

ভীলাদগের তীর ও ধন্ুকহ জ্বাতায় অন্ত্র। সর্দার বা 
প্রধানেরাহ কেবল অপি ধারণ করে। তাহাদের কেশজাল 
পৃষ্ঠদেশ পধ্যস্ত [বলম্বিত, দেহ অপারফার, নাতিদীর্ঘ নাত হত্, 
অথচ বলিষ্চ ও কইসহিষুঃ। রমণীগণ খব্দাকার ও দোঁথতে 
কদব্য। মন্ত্রাস্ত মাহলাগণ পদাঙ্গুল হহতে জান্ধ পথ্স্ 


কী 


ভীল [ 8৫১ ] তীল 


পিত্তলের কড়। পরিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়হ মদ্যপ্রিয়। 
গো ও শুকর ভিম্ন অপর কোন মাংস খাইতে তাহাদের 
আপত্তি নাই। কোন উৎসবের সময় সকলেরই প্রচুর মদ্ধ 
ও একটু একটু মাংস চাই, নহিলে কোন উৎসবই স্ুুসম্পন্ন 
হয় না। মদের ছুড়াছড়িতে অনেক সময় উত্সবের আমোদে 
মহাবিবাদের সুররপাত ও দারুণ রক্তপাত ঘটিয়। থাকে । এই 
এই রণপ্রিয় জাতি সামান্ত উত্তেজনায় ধন্ুর্বাণ গ্রহণ করিয়া 
গাকে। গোহরণ ও স্ত্রীহরণ ঘটিলে মহাশান্তি দিবার জন্য 
বহুকাল যৃদ্ধবিগ্রহ চলে। কোন ভাল বাগ্দত্তা ভীলকন্তা 
লইয়া পলায়ন করিলে, কন্তাব্প পিতৃপক্ষের সহিত অপর 
পক্ষের নিদারুণ বিবাদ ঘটিয়া থাকে । যেপধ্যস্ত ন। অপর 
পক্ষের নিবাসভূমি ভম্মরাশিতে পরিণত ও বহু লোকের 
প্রাণ বিপর্জ্ধিত হয়, ততকাল আর বিবাদের শাস্তি হয় না। 

শীত ও বর্ষার সময় এই জাতি অনেকটা শাস্তমৃত্তি ধারণ 
করে, কিন্তু শন্তাহরণের পর ও শশ্তবপনের পুর্বে শ্রীক্ম 
কালে ইহারা উগ্রমুত্তি ধারণ করিয়া মগ্কপানে বিভোর হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া পরস্পর লুটপাট আরম্ভ করে। তৎকালে 
সেই নকল ভৈরবমূর্তির সম্মুখীন হয় কার সাধ্য! এই 
সময় অনেক গ্রামে ভীল রকজ্রোত বহিয়া থাকে । কিন্তু 
যে ব্যক্তি শক্রদমন করিয়া জয়শ্রী অর্জন করে, ভীল- 
সমাজে সে অতি সন্মানিত এবং রমণী-সমাজে তাহার বীরত্ব- 
কাহিনী গীত হইয়! থাকে। এরূপ বীরপুরুষকে পাইবার 
জন্ত সকল ভীলকুমারীই কামনা করে। 

অনেক সময়েই ভীলকুমারীগণ ২০।২৫ বর্ষ পর্যন্ত অবি- 
বাহিত থাকে। পিতামাতা কন্তার বিবাহের জন্ত কোন 
চেষ্টাই করে না। চেষ্ঠা করিবারও যো নাই? তাহা 
হইলেই অপরে কন্তার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে। কন্ঠার 
পিতৃবদ্ধগণই ঘটকালি করিয়া থাকে । প্রায় বরপক্ষের নিকট 
হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আসে। কন্তার পিতার পছন্দ হইলে 
সম্মতি দেওয়া হয়। তথন বরের পিতা ছুই পাত্র মদ লইয়া 
একটা বড়গান্ছর ছায়ায় অথবা গ্রামের মধ্যস্থ একটী স্নিগ্ধ 
স্থানে আমিয়৷ বসে, কন্তার পিতা ও তাহার বন্ধু আসিয়। 
তথায় মিলিত হয়। বরের পিতা কন্গার পিতাকে কত পণ 
দিবে, তাহা এখানে ঠিক করা হয়। ত্রিশ টাকা হইতে 
ষাইট টাকার মধোই পণ ধাধ্য হয়। দেনা পাওনা 
চুকিলে বরের পিতা কতকগুলি ধাক (ধাতক্কী ) পাতা লইয়া 
ঠোঙ। প্রস্তত করে ও তাহাতে ছই আনার পয়সা! রাখিয়া 
সেই ঠোৌঙ্গাটী মদের পাত্রের উপর চাপা দ্েয়। তখন 


'কম্তার ভাই কিংব। অপন্ন ফোন বালক সেই ছই আনা 


চি 


পয়সা লইয়া ঠোঙ্গাটী উল্টাইয়া ফেলে। এহবূপে “সগরি+ 
বা বাগ্দান সম্পন্ন হয়। পরে সকলে পাত্রস্থ দ্য পান করে। 
তৎপরে কন্যার পিতা একটী ছাগ মারিয়া বর ও বরের 
পিতাকে খা ওয়াইয়া থাকে । ইহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়া 


আসে। 
বাগ্দানের ৫৬ মাস পরে বিবাহের আয়োজন চলিতে 


থাকে । বরকর্ত। কন্ঠার জন্ত একখানি সাড়ী, একটী অঙ্গরাথা 
ও একটী কোমরবন্ধ পাঠাইয়া দেয়) কন্যাও সেইগুলি পরিয়া 
সকলকে দেখাইয়। বেড়ায়। কন্ঠার পিতার সঙ্গতি থাকিলে 
একটা মহিষ কাটে ও দরিদ্র হইলে ছাগ মারে। বর ও 
বরপক্ষীয়াদগকে এবং গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দেওয়া হয়। 
এই সময় একজন ব্রাঙ্গণ চারি আন পয়সা লহয়! 1ববাহের 
শুভ দিনস্থির করিয়া দেন। বরকর্ত চুক্তি টাকার অদ্ধেক 
নগদ এবং বাকী অদ্ধেকের পরিবর্তে একটা বলদ অথবা অপর 
কোন কিছু কন্তাকর্তীকে দিয়া ফেলে। নির্দিষ্ট শুভাদনে 
বর হারদ্রা-রূঞ্জিত হহয়! বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটু্ধ সহ কন্যার 
গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কন্ঠাকর্তা আত্মীয় স্বজন ও বাদ্য- 
করাদি সহ আপিয় গ্রামের সীমা হইতে বরের কপালে 
কুমকুমের ণতলক' দিয়া বর ও বরপক্ষীয়দ্রিগকে অভ্যর্থনা 
করিয়া লইয়া আসে। গ্রামের ভিতর আসিযা সকলে 
একটা স্থচ্ছায় বৃক্ষতলে অথবা অপর কোন মনোরম স্থানে 
বিশ্রাম লাভ করে। কন্তাকত্ত। ঘরে যায়, বরকত্তীকেও এ 
সময় প্রথামত কিছুখরচ করিতে হয়। 

বিবাহের দিনে অপরাহ্ে কন্ঠার পিতৃগৃহে একটী মহা- 
ভোজ হয়। বরকন্ার প্রথম বিবাহনিশি-যাপন ক্তন্ একটা 
স্বত্ব গৃহ নির্দিষ্ট থাকে । বরপপ্শীয় ও কন্যাপক্ষীয় 
সকলে অতিরিক্ত মগ্পানে মাতাল হঠয়া পড়ে। পরদিন 
প্রাতে কন্তার পিতা বোতুক স্বরূপ কণ্তাকে একটা বলদ অথ? 
তাহার অভীগ্সিত দ্রব্য প্রদান ও বরের পিতাকে একটা 
পাগড়ী দিয়। বিদায় করে। 

ভীলদিগের মধ্যে ৬*টা শ্রেণীবা থাক আছে। 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ 

ইহাদের মুতের উদ্দেশে নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত 
আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রথমে একখানি সাদা 
কাপড় দিয়! শব ঢাকিয়া রাখে, তাহার পার্থ ময়দা ও চিনি 
দধিতে লিপ্ত করিয়া রাখা হয়, ইহাই তাহার পরলোক যাত্রার 
খোরাক । শবদেহ দাছের পর সেই বস্ত্রাদি নিকটস্থ জবাশয়ে 
৪ দাহৃভূমির উদ্দেশে একটী' পয়স। ফেলিম্বা দেয়। তিন 
দিন পরে চিতাতশ্মও জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মৃতের 


স্বশেণী 





কুটুম্বের৷ স্তানাস্তে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া সেই পাথরের 
উপর জল সেচন করে। দ্বাদশদিনে মুতের নিকট ও দুর- 
সম্পর্কীয় জ্ঞাতিকুটুত্বের ভোজ দেওয়! হয়, এ দিন কাধকাটা- 
দিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে । এই জন্ত এই অস্ত্ো্টিক্রিয়ার 
নাম “কাট” । মৃতের উত্তরাধিকারী অবস্থাপন্ন হইলে এই 
কাটের জন্ত ছুই তিন শত টাকার মগ্ত খরচ করে। এই দিন 
প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত দিনই 'অরদ+ নামে একপ্রকার 
শরান্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভোপা বা গ্রামের ডাইনঝাড়া 
ওঝা আসিয়া একখানি পিঁড়িতে বসে, সন্ধে রেকাব ঢাঁক। 
দিয়া একটা মাটির হাঁড়। রাখে। ছুই জন ভীল ঢাকের 
কাঠী লইয়া সেই হশাড়া বাজাইতে থাকে ও গাইতে থাকে। 
এইকব্ধপ বাজাইতে বাজাইতে ভোপার শরীরে প্রেতাবেশ হয় 
ও প্রেতের যাহা ইচ্ছা, তাহা চাহিতে থাকে । স্বাভাবিক মৃত্যু 
হইলে প্রেত প্রায় ঘ্বৃত দুগ্ধাদি চাহে এবং সে যে কথা বলিয়া 
মরিয়াছে, ভোপার মুখ দিয়া সেই কথা উচ্চারণ করে। 
চাহ্িবামাত্র ভোপাকে সেই জিনিস দেওয়া হয়। ভোপা 
তাহার ঘ্বাণ লইয়। পার্থে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অপঘাত বা 
অস্বাভাবিক উপায়ে কাহারও মৃত্যু হইলে, ভোপা৷ প্রায়ই তীর 
ধ্গুক অথবা বন্দুক চাহিয়া বসে। কোথাও যেন আগুন দ্রিতে 
চলিয়াছে অথবা যেন মহা! যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ ভাবে ভোপা 
চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। মৃতের পূর্বব-পিতৃ- 
গণকেও তোপা আহ্বান করে এবং তাহাদের প্রাত্যর্থেও 
উপহার দিয়া থাকে । ভোপার কাজে সমস্ত দিন কাটিয়া! যায়। 
সন্ধ্যার সময় ভীল-যোগী আসিয়। হাজির হয় ও নানা তুক- 
তাক করিতে থাকে । প্রথমেই তাহার ১২ সের আটা ও ৫ সের 
জনারের ময়দ। চাই । শবের থাটিয়ার সম্মুখে সেইগুলি রাখিতে 
হয়। যোগী সেই ময়দার উপর একটী পিতলের ঘোড়া, তাহার 
চারিপার্থে কএকটা পয়সা ও কএকগাছি তীর পুতিয়৷ ফেলে । 
ঘোড়ার সম্মুথে দুইটী শূন্য কলস, একটার মুখ লাল ও অপরটার 
শ্বেত বস্ত্রে জড়াইয়া পরে ঘোড়ার গলদেশ একগাছি দড়ি দিয়া 
বাধে। পরে যোগী মন্ত্রোচ্চারণপুর্ব্বক মৃতের পূর্ব পুরুষগণকে 
আহ্বান করে ও ঘোগীর আদেশ মত মৃতের বংশধর পিতৃ- 
পুরুষগণের পরিতৃপ্তির জন্ধ উপহার দিয় থাকে। এই 
যোগীকে ও একটা গাই দিতে হয়। তাহার প্রার্থনামত যোগী 
চরু প্রস্তত করিয়া! মৃত্তিকার একটী গর্ত করিয়া পিভৃগণের 
উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়। সেই গর্ভ মধ্যে এক পাত্র মদ ও একটা 
পয়ন! দিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত ভরাট করিয়া ফেলে। ইহার পর 
ুখাগ্লিদাতাঁ যোগীকে সাধ্যমত উপহার দেয়) মুতের 


অবশেষে আত্মীয় কুটু্ব সকলে মিলিয়! প্রচুর মগ্য পান ও 
নৃত্যগীত আরম্ভ করে। তৎপরদিন গ্রামস্থ সকলকে লইয়া মহা- 
তোজ হয়। এই মহাভোজ নুসম্পন্ন হইবার জন্য কোন আত্মীয় 
চাউল, কেহ দ্বৃত, কেহ বা অপর দ্রব্যাদি যোগাইয়৷ থাকে । 
মুতের জামাতাকেই সচরাচর একটা মহিষ দিতে হয়। সেন। 
দিলে, মৃতের শ্তালক বা! ভ্রাতা সরবরাহ করিয়া! থাকে। 

মৃতের বিধব৷ পত্ধীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হইবে» তুমি 
স্বামীর ঘর করিবে না পিত্রালয়ে যাইবে, অথবা “নাত্রা ব৷ 
পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। তাহার পত্যন্তরগ্রহণের ইচ্ছ। থাকিলে 
দে বলিবে, বাঁপের বাড়ী যাইব। মৃতের ছোট ভাই থাকিলে সে 
তৎক্ষণাৎ আসিয়! বলিবে যে, এ আমার,ইহাকে আর কাহারও 
ঘর করিতে দিব না। এই বলিয়া সে বিধবার নিকট গিয়৷ শ্বীয় 
অঙ্গাবরণ লইয়া বিধবার মাথায় ঢাকা দিবে। তখন হইতেই 
সে তাহার দেবরের স্ত্রী বলিয়৷ গণ্য হইবে, দেবরও তখনই 
তাহাকে আদর করিয়া নিজগৃহে আনিবে। অষ্টাহ পরে 
অশৌচ কাল গত হইলে সেই স্ত্রী হাতের শাখা বা! বাল! ভাঙগিয়।! 
ফেলিবে ও তৎপরিবর্তে নবপতি-দত্ত শাখা বা বাল হাতে 
দিবে। তখন “নাতরা” ব! পুনর্বিবাহ পাকা হইবে। ম্বামীর 
কনিষ্ঠ সহোদর মাত্রেই যে ভ্রাতৃপত্বীকে রাখিতে বাধ্য, তাহা 
নহে। তবে মৃত ত্রাতার পত্বীগ্রহণ ভীলের মধ্যে সম্মানের চিহৃ, 
এই জন্য অল্পবয়স্ক দেবরও ব্ীয়সী ভ্রাতৃবধূকে ছাড়িতে পারে 
না। দেবর না থাকিলে “কাট, হইবার অষ্টাহ পরে, পিতা বা 
কোন আত্মীয় আপিয়। তাহাকে লইয়া যায়। দুই একমাস সে 
পিতৃগ্হে থাকে । তৎপরে পিতার আদেশমত অপর কোন 
পুরুষের দঙ্গে নাতরা হয় অথবা মে আপন ইচ্ছায় পলাইয়া 
গিয়। কোন যুৰার সঙ্গে বাদ করে। ভীলেরা রমণীর সম্মান 
রাখিতে জানে। সুতরাং যাহার গৃহে যুবতী গিয়। আশ্রয় 
লয়, প্রাণ থাকিতে আর সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। বিধবা আপন ইচ্ছায় ষে কোন পুরুষকে বরণ 
করিতে পারে; কিন্ত শিতার স্বশ্রেণীর কাহাকেও আত্ম- 
সমর্পণ করিতে পারে ন|। 

পিত| বিধবা কন্তাকে নাতির বা অপরের সঙ্গে বিবাহ 
দিলেই বিধবার পূর্ব-স্বামীর বংশধর সেই পিতার সঙ্গে বিবাদ 
উপস্থিত করে ও ক্ষতি-পুরণ চাহিয়৷ বসে। প্রথমেই সনে 
বিধবার পিতাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া 
দিবে। অনস্তর পঞ্চায়ত বমিবে। পঞ্চায়তের আদেশে কন্তার 
পিত। প্রান ৫* হইতে ২** টাকা উত্তরাধিকারীকে দিতে বাধ্য 
হয়। এ দিকে সেই পিতা 'নাব্রকারী জামাতার কাছে পে 











ক্ষতিপূরণের টাকা চাহি 
কঞ্সিলে সেহ পিতা গিয়া জামাতার ঘর পুড়াহয়। দেয়। যে 
পধ্যস্ত না টাক। পাইয়া পিতা সন্তষ্ট হয়, ততক্ষণ ঘোরতর বিবাদ, 
কথন বা ঘোরতর শুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু বিধবা,পিতা৷ অথবা 
আত্মায়ের সম্মতি না লইয়! যদি অপর কোন পুরুষের কাছে 
পলাইয়! যায়, তাহা হইলে মৃতের উত্তরাধিকারী সেই পুরুষকে 
আসিয়াই আক্রমণ করে ও তাহারই নিকট হহতে টাকা লয়। 

ঘি কোন অবিবাহিতা অদত্ত। কন্তা কাহারাও গরমে 
পড়িয়া তাহাকে লইয়! নিরুদ্দেশ হয়, অবিলম্বে তাহার পিতা 
বা আত্মীরেরা তাহাদের সন্ধান লইতে থাকে, সন্ধান পাহলে 
সেই যুবকের আর নিস্তার নাই। কন্ঠার আত্মীয় স্বজন গিয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াহয়া দিবে। 
বদি তাহাতে সুবিধ। ন৷ হয়, তাহা হহলে তাহারা সুবিধ। মত 
সেই শ্রামের বে কোন ঘর পুড়াহরা চলিয়া আইসে। সেই গ্রাম- 
বাসীরাও 'মাধার তাহার প্রতিশোধ লহয়া থাকে । এইঝপে 
কিছু দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষে পঞ্চারত নিথক্ত হয়। 
তাহার। কণ্ঠাহরণকারীর নিতান্তপগে একশত টাকা পথান্ত 
জরিমানা করিয়। বিবাদ মিটাইয়া দেয়। নিপ্পটির সময়ে 
প্রথমে মাটাতে একটা গর্ত কাটে ও তাহা জশ দিয়। পূর্ণ কর! 
হয়। পরে কন্তার পিতা ও কণ্ঠাত্ন পতি উভয়েই জলে 
এক একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে, সেই সঙ্গে তাহাদের ঝগড়াও 
মিটিয়া যায়। অবশেষে পঞ্চায়ত সেই আমাতার ব্যরে উদর 
পুরিকা মগ্তপাঁন করিরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে। 

বদি কোন বাগ্দ না কন্তা অপর পুরুবের সঙ্গে পলায়ন করে, 
তাহা হইলে বাহার সহিত তাহার [বিবাহের কথ! হইয়াছিল 
সেই ভাবী পতি অবিলম্বে তীরধন্থুক লইয়া সেই কন্যাহরণ- 
কারীকে মারিয়া ফেলে, তাহার ও কন্তার পিতার ঘর জ্বালাইয়। 
দেয়। উভয় পঙ্গে এই রূপে বৎসরাবধি বিবাদ চলিতে থাকে। 
এমন কি, শেষে উভয় পক্গীয় গ্রামবাসা সমস্ত ভাল একত্র 
হইম্া পরম্পরে পরম্পরকে আক্রমণ করে। উভষ পক্ষে বনু 
লোক হতাহত হইলে পর, সেই বিদ্বেষবন্ধি নির্বাপিত হয়। 
আবার যদ্দি কোন যুবা কোন ভীলকুমারার রূপে মঞ্জিয়া 
তাহাকে কামনা করে ও সেই কুমারী যদি তাহাকে বিবাহ 
করিতে রাজি ন! হয়, তাহা হইলে সেই যুবক গ্রাম মধ্যে বলিয়। 
বেড়ায় যে, দে সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর কে 
হতভাগ। তাহাকে লইবে ? তখন পঞ্চায়ত বনিবে, সেই যুবকের 
বিচার চলিবে । কুমারী বিবাহ করিতে সম্মত হুইলে প্রথমে 
যে টাক। লাগিত, এখন তাহার দ্বিগুণ পণ লইয়৷ কন্তার পিতা 
সেই যুবককেই কন্ত। প্রদান করিবে। 


ধা] ১১৪ 


তাল [ ৪৫৩ ] ভীল 


য় বসে। জামাতা টাকা দিতে অস্বীকার 





যদি কাহারও স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়। অন্তত্র গিয়া পর 
পুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার পতির ও পতির 
বন্ধুবগের ক্রোধের সীমা থাকে না। তাহারা নকলে মিলিয়া 
সেই পরক্ত্রীগামী যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত 
ঘর জ্বালাইয়। দিবে। এ সময়েও পঞ্চায়ত বদিবে । (িচারকালে 
পঞ্চায়তের পরিতৃপ্তির জন্য পরপ্্ীগামীকে প্রচুর মগ্য লইয়া 
হাগ্ির থাকিতে হইবে। পতি প্রাক শ্রাীকে ফিরা পায়, কিন্ত 
সেহ পরপুরুষের ওরসজাত সন্তানকে আর গ্রহণ করে না,থাহার 
ওরসে জন্ম, সেই পুত্র তাহারই হইয়া থাকে । খাদ সেই পুরুষ 
তাহার প্রণয়িণীকে ছাড়িয়া দিতে না চায়, তাহা হহণে তাহার 
পিকে প্রার ছুই শত টাকা খেসারত দিতে হর। 

মৃতপুরুষের স্মরণার্থ ভীলগণ একখানি প্রস্তরলক প্রস্তুত 
করে,মেহ ফলকে সচরাচর হস্তে তরবারি ও বরসা ঢাল শোভিত 
একটী অশ্বারোহী মুত্তি অঙ্কিত হয়, কখন বা অসি.কবচ- 
তুষিত পদাতিক মৃত্তিও রাখা হ্য়। কোন বালকের মৃত্যু হহণে 
তাহার স্মারক প্রস্তর-ফলকে মানবশ্মু্রির পরিবর্তে একটা 
বৃহদাকার চক্তধর সর্পমৃত্তি আকা হইযা থাকে। মুত 
স্বীলোকদিগের জগ্ত কথন কোন মুর্তি প্রস্তুত হয় না। গে 
ভিন্ন অপর কোন পণ্তর মাংস ভীলের৷ অথাগ্ধ মনে করে না, 
এমন কি, মৃত উষ্ত্রমাংসও ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন 
যাজক বা পুরোহিত নাই ; চামারদিগের গুরুই ইহাদের গুক, 
সে গুরুও অতিনিষ় শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। গুরুর কথন চেল। রাখে 
না, তাহার! পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গুরু করিয়া থাকে । প্রধান 
গুরুর আখ্যা “কমরিয়। মাতাজী ও দেবী ভখানা ইহাদের 
প্রধান উপান্ত দেবতা । ইহাদের মধ্যে অগ্ড, ও গুগাজীনামক 
চোহান বীরের পুজাও প্রচলিত দেখা যায়। গুগা্ীর 
কথন অশ্বারোহী কখন বা সর্পমৃত্তির পূজা হয়। 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বোশ্বাহ প্রদেশেরও কোন কোন 
জেলায় ভীল দেখা যায়। তাহার! রাজপুতানাব মকভূমি 
বা পর্বতবাসী ভীল অপেক্ষী অনেকটা শান্ত বা শি্ট। সকলেই 
প্রান বন হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করিরা বিক্রয় করিয়া 
থাকে । উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তালের! বলে যে, রোহিলখণ্ডে 
তাহাদের পুর্বপুরুষ রাজত্ব করিত, রাজপুতেরা তাহাদিগকে 
তাড়াইয় এ স্থান অধিকার করিয়াছে । আঙ্গদনগর ও নাসিক- 
বানী ভীলদিগের আচার ব্যবহার ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত, 
তাহারা সকলেই গ্রাম্য মহত্তরের আজ্ঞান্বন্তী। অপরাধীর 
দণ্ড বিধান ও সামাজিক বিবাদের মীমাংস! ইত্যাদি গ্রাম্য 
মহত্তরের হাত। ইহারা সকল হিন্দুদেবদেবীকেই মানিস়া 
চলে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহারা কুণবী জাতি অপেক্ষা নিম্ন 





স্পা শিপ পশলা পিপাসা শশা 


শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। মৈবার ভীলদ্িগের মধ্যে রুদ্র ও কালার | ভীলু (তরি) বিভেতীতি তী-রু,। ভয়শাল। ( শবরত্তাণ) 
ভীষণমর্তির পূজা, পশুবলি, সুবিধা মত নরবলিও গরচলিত ভীলুক, ( পুং) বিভেতীতি ভী-( ভিয়ঃ জুরু,কনৌ। পা ৩২- 
আছে। রাজপুতানার কোন স্থানে “পুলিন্দদেবী” নামে ইহাদের | ১৭৪) ভীরু ভয়শীল। 


প্রধান উপান্ত দেবতার প্রতিমা দৃষ্ট হয়। “এতদেবাদিনিমিত্বং নঃ কিমন্যেনাধ্বভীলুকঃ। 
ভীলদিগের সর্দারের নায়ক বা নায়কড়া নামে পরিচিত।* যন্তমন্মাদিরানীতঃ কাকশঙ্কী পদে পদে ॥ 
ভীলগড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অস্তগত- 'একটা ( কথাসরিৎসা1০ ৩২৫২ )২ ভন্গুক। ( শব্খরত্রাণ ) 
নগর। ভীষক, (ক্রি) ভীষয়তে ভী-ণিচ, যুক্‌ ুল্‌। ভয়কারক। (হেম) 


ভীলীগড়, গুজরাতের অস্তগত একটা প্রাচীন নগর। | ভাষটাচাধ্য, জনৈক আযুব্বেদশস্ত্রপ্রণেতা।  রঘুনন্দন 
এখানে কচ্ছবাঁহ। ভীলগণের রাজধানী ছিল। মতান্তরে ভাল- মলমাসতত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
ড়ীয়। বাঘেলাগণ এখানে গ্রতিপঞ্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। ; ভীষণ, (পুং) ভাষয়তে হতি ভাণচ ( ভিয়ো হেতু ভয়ে- 
পরে এখানে ডাভীশাখাতুক্ত রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠা হয়। যুক্‌। পা ৭৩।৪*) ইতি যুক, ভাষিধাতুস্ততে| নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। 
ভীলবাড়া) মধ্যভারতের অশুগত একটা ভূঙাগ, কএকটা ; ভয়ানকরস। (ভরত') ২ কুন্দুরুক। ৩ কপোত। ৪ হিস্তাল। 
সামস্তরাজ্য এরা গঠিত। হৃহাহ হংরাজরাজ-নিদ্িষ্ট ভাল ব। ( রাজনি*) ৫ শিব। ৬ শল্লকা। (ক্লী)৭ ভয়োৎপাদন। 
ভোপাবর এজেন্সী, ভারতরাজ-প্রতিনিধির অধীনস্থ জনৈক পবযসনং ভেদনঞ্চের শতরুণাং কাররেততঃ। 
রাজকীয় কন্মচারীর কতৃত্বাধীনে পরিচালিত। কর্ষণং ভীষণঞ্েৰ যুদ্ধে চৈব বলক্ষযম্‌॥৮ (ভারত ১৫।৭1৪) 
বিন্ধ্যপব্বতের উত্তর স্থিত এহ পাব্বত্য ভূশ্াগ ধর, তত্ত- (ত্রি)৮ গাঢ়। ৯ দারুণ। (মেদিনী) 
গড়,ঝাবুয়া, আলিরাপরপুর, জোৌবাট, কাটিবাড়, রত্বমল্ল,মঠবার, | ভীষণক, (ত্রি) ভয়োৎপাদক। 
দাহী, নিমখেরা, বড়বর্থে রা, ছোট বথে রা, তা ভীষা, (স্ত্রী) ভী-ণিচ, যুক অঙউ। ১ ভয়গ্রদশন। “গৃহং 
ধোত্রা, মূলতান, ধনগণাও ও কালী-বাওরী নামক ১৭টা সামন্ত | তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বাঁ তীষয়া হরন্‌।” (মন্ু ৮1২৬৪ )২ ভয়। 
রাজ্য লহয়৷ গঠিত ছিল; পরে বব্বাণী, যমুনিয়া, যাক, “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে” (এ্তি) 
কোটহিদে, গড়হী, ছাট কন্রাবাদ, চিকৃতিয়াবাড় ও ভরুদপুর্র ূ ভীষিদাম, (পুং) লক্ষীদাসের পুত্র, ইনি গীতগোবিন্দটাকা- 
সামন্তরাজ্য এবং হোলকর, পিন্দে ও হংরাজাধিকৃত কএকটী | প্রণেতা নারায়ণের প্রতিপালক ছিলেন। 
জেলা উহার সহিত মিলিত হহয়াছে। এই গুল পুর্ষে ভীল- ভীক্ষ, (তরি) বিতেত্যম্মাদিতি ভী-মক্‌ (ভিয়ঃ যুগ বা। 
বাড়ার অধান (1)০906% 13111 4১89)০/ ) ছিল। এখানকার ! উ৭--১। ১৪৭) ইতি মকৃ, বা ষুগাগমশ্চ। ১ ভয়ানক । 
অধিবাসিগণ প্রায়ই হিন্দু। “সহোবাচ ভীম্মং বত ভোঃ পুরষান্‌ বা” (শতপণত্রাণ ১১/৬।১/৩) 
ভীলনাড়ী, বোদ্াই প্রেপিডেন্দীর সাতারা জেলার অন্তর্গত €ভীম্মং ভয়ঙ্করং (ভাষ্য) (পুং) ২ ভয়ানকরস। ৩শিব। ৪ রাক্ষস। 


একটা গণ্গ্রাম। কৃঞ্ণনদীর বামকুলে অবস্থিত। (হেম )৫ গাঙ্গেয়, শান্তমুরাজপুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মহা- 
ভীলা, দক্ষিণ ব্রক্ধের মর্ভবান উপসাগরস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। ; ভারতে এইরূপ লিখিত আছে,_ 

এখানকার বোৌদ্ধকার্তি ও পাগোদা (মশির) সমূহ সম্রাট মহারাজ শাস্তন্ন গঙ্গাকে বিবাহ করেন। অতঃপর গলা 

অশোকের কার্তি বলিয়া ঘোষিত হহয়। থকে। শান্তন্থকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, আমি যদি শুভ 
ভীলভূষণা (স্ত্রী) তৃষরতীতি ভূষ-কর্তরি ল্য, টাপ্‌, ভীলানাং ; বা! অণ্ডভ কর্ণ করি, তাহ! হঠলে তুমি আমাকে তাহা৷ হইতে 

ভূষণা। গুপা। (রাজনি০) নিবারণ করিতে বা অপ্রিক্নবাকা বলিতে পারিবে না, ইহার 


অন্থথাচরণ করিলে আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব। এইরূপ নিয়ম 

করিয়া পরম্পরে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রমে 

* ভীল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 1811)06010% 09290601 13010- শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ৮টা পুত্র উৎপন্ন হইল। যখন যে 
10 (+22601001, ১110011)15 00010৮] 10918) ৫0110510101) পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, গঙ্গ। তখনই তাহাকে জলে নিক্ষেপ 
১৭006 90৩1৮ 011308821 ৮০], 01,110, 1, 01) 147-888, করেন। এইকপে ৭টা পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, রাজা শান্তনু 
[00 4১000৮১৮০11, 1386-888,107 077768 অতিশয় হুঃখিত হন, কিন্তু গঙ্গ। চলিয়া যাইবেন ভাবিয়৷ ভয়ে 
07878] [00190৯0৮৭০1 17018, 00. 19-85 প্রভৃতি ভরষ্ট্ব্য। তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। অনস্তর ৮ম পুত্র জন্মিলে, 











রাজা ছ:খিত হইয়া স্বীয় পুত্ররক্ষার 
নিষ্ঠুরে! পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে ব৷ কাহার কন্তা ? গঙ্গা 
উত্তর করিলেন, “রাজন্‌! আমি তোমার এই পুত্র হত্যা করিব 
না, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা! এক্ষণে ভঙ্গ করিলে, 
স্তরাং আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জহু- 
তনয়! গঙ্গা, দেবকাধ্য-সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত সহবাস 
করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজ। অষ্টবন্ু, তাহারা 
বশিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্থুদিগের 
সহিত আমার এই নিয়ম ছিল যে, তাহার! জন্মগ্রহণ করিবা- 
মাত্র আমি তাহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব। স্থুতরাং 
তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তুমি তোমার 
পুত্রকে পালন কর, আমি পূর্বে তোমার জন্ত বস্থগণের নিকট 
প্রার্থনা করায়, বস্থুগণ কহিয়াছিলেন, “কেবল দ্যুনামক বস্থুই 
কম্মদোষে দার্ধকাল ধরিয়া মন্ুষ্যলোকে বাস করিবেন ।, 
অতএব এই সে ছ্যবসুই তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হহয়াছেন। 
হনি কখন দীরপরিগ্রহ করিবেন না এবং ধন্মাত্মা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ও পব্বশান্ত্রবিশারদ হহয়া প্রতিান্যত তোমার প্প্রিয়ানুগানে 
নিষুক্ত থাকিবেন। [ শান্তন্থ দেখ ] 

গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তহিত হইলেন। শান্তন্ পুররকে 
দেবব্রত ও গার্গেয় নামে অভিহিত করেন। ক্রমে দেবব্রত শান্তনু 
অপেঞ্গা সকল বিষয়েই বিচক্ষণ হ্হয়া উঠিলেন। তৎকালে 
ইহার গ্তায় বিগ্ভাষশোগৌরব বা৷ ধন্র্বেদাদিতে কেহই সম- 
কক্ষ রহিল না। রাগ শান্তন্ব একদিন বমুনাতারে গমন করির 
একটা দাসকন্তাকে দেখিতে পান, এ কন্তার গাত্র হইতে যোগন 
পথ্যন্ত পদ্ম গঞ্ধ বিস্তৃত হইতেছিল। রাজা সেই অনুপম রূপ- 
লাবণ্যবতা দাসকান্থদশনে কামমোহিত হহয়। তাহাকে বিবাহ 
করিবার জন্য তদীয় পিতার নিকট স্বায় মনোরথ প্রকাশ 
করেন। কন্তার পিতা অপসম্মত হইল না। সে কহিল, 
“মহারাজ ! আপনাকে কন্া সন্প্রদান করিতে মামার কিছুই 
আপত্তি নাই, কিন্তু গ্রথমে আপনাকে এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞ 
করিতে হহবে যে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যদি কোন 
পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সর্বাগ্রে তাহাকেই আপনি রাজসিংহাসন 
প্রদান করিবেন। আপনার অন্ত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিতে পারিবেন না।” 

রাজ। সহস। প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে না পারিয়া ভগ্ন- 
মনোরথে গৃহ্নে গ্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর দেবব্রত ইহা! 
অবগত হইব দাসরাজের নিকট গমনপৃর্বক প্রতিজ্ঞা করি. 
লেন যে, আঁম অগ্য হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি- 
লাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার স্বর্গ হইবে। 





জন্য তাহাকে কহিলেন, “হে 





বন। অনস্তর দেবরতের 
এরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ 
তছপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবত্রত তাহার সুদৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভীম্ম নামে খ্যাত 
হন। ভীম্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করেন। 
শান্তন্থ ভীল্গের কৃত এ ছুঃসাধ্য কন্ম শ্রবণ করিয়া তাহাকে 
ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিলেন। শাস্তন্ব হইতে উক্ত কন্তার 
গে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্য নামে ছুই পুত্র জন্মে। শান্তন্ুর 
মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা! হন। তিনি গন্ধব্বহস্তে নিহত 
হইলে তীম্ম তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রয়া সমাপন করিয়া বিচিত্রবীধ্যকে 
কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। 

ভীম্ম মাতা সত্যবতীর মতানুসারে বাজ্যপালন করিতে 
লাগিলেন । বালক বিচিত্র-বীর্ধ্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। 
পরে ভাম্ম কাশীরাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথা 
হহতে অন্বা, আ্বকা ও অগ্থালিক! নায়ী কন্তাত্রয়কে বলপুব্বক 
হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে অস্বা ভগ- 
দত্তের প্রতি অন্ুর্ক্ত থাকায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অশ্বিকা ও 
অন্বালিক নামী কন্যাদ্ধয়ের সহিত বিচিতএবাধ্যের বিবাহ দেন। 
বিচিত্রবাধ্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর 
সত্যবতা পুত্রশোকে কাতর হহয়! পুত্রবধূদ্ধয়ের সহিত 'বিচিএ্র- 
বাধ্যের অস্ত্ে্টিক্রিয়! সমাপনপুর্বক ভীম্মকে কহিলেন, “পুএ ! 
শান্তন্নরাজার বংশ, কীন্তি ও পিগ্ড একমাত্র তোমাতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তুমি সব্বশান্ত্রপারদর্শী, এই নিমিও 
আমি তোমা হইতে অতিশয় আশ্বীসদুক্তা হইয়৷ তোমাকে 
কোন কাধ্যে নিধুক্ত করিব, তুমি তাহাতে অপম্মত হইও না। 
তোমার প্রিয়ভ্রাতা মৎপুত্র বিচিত্রবাধ্য অপুত্রক অবস্থায় 
স্ব্নারোহণ করিয়াছেন । তোমার ত্রাতৃজায়া ববপযৌবনসম্পন্না 
ও শুভলক্ষণা, ইহার! পুত্রকীমা হইয়াছেন; অতএব তুমি 
আমাদের বংশপরম্পর! রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগা- 
মুসারে এই ছুই স্সযাতে পুত্র উৎপাদন করিনা ধণ্ম গঙ্গা 
কর এবং তুমি পিতৃরাজ্যে অভিষিজ্ত হইয়া ধন্মান্ূসারে আারত- 
রাজ্য শাসন কর। 

ভীম্ম মাতা সত্যবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'মাতঃ 
আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু 
আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও আপনি অবগত আছেন, 
প্র প্রতিজ্ঞা আপনার জন্যই করিরাছিলাম। এইক্ষণও আবার 
সেই সত্যঅক্ষুঞ্ রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি 
ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোৌকে রাজত্ব ত্যাগ 
করিতে পারি, অথব! ইহা। অপেক্ষা অধিক যাহ! হইতে পারে, 





টক ১১৯ সস ২ 





রুনির ররর 


তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কথন ত্যাগ 
করিতে পারিব না। যদি দেবগণ কিংবা ধর্মরাজ ধর্মত্যাগ 
করেন, তথাপি আমি কথন সত্য হইতে বিচলিত হইব না। 
মাপনি ধর্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনই 
করিবেন ন1। ক্ষত্রিয়ের অসত্যাচরণ নিতান্তই নিন্দার, অতএব 
আমারা একাধ্য কখনই সম্পন্ন হইবে না। আপনি কোন 
বিশ্তদ্ধ বাহ্গণকে নিয়োগ করিয়। এই কার্ধ্য সম্পাদন করুন । 
সত্যবতী ভীম্মকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাহাকে 
আর অনুরোধ করিলেন না। তিনি বেদব্যাস দ্বার 
অস্থিকা ও অন্বালিকার ক্ষেত্রে ধৃতবান্বী ও পাণ্ু নামে ছুই 
পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাওুর পাচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত 
পুত্র জন্মে। ভীম্ম ইহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
ভীষ্ম ভীর্থভ্রমণপময়ে মহষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপ- 
দেশ-লাভ এবং ভগবান্‌ চিত্রগুপ্তের পূজ। দ্বার! ক্ষত্রিয়ের 
কর্তবাব্রত-সমাপন করেন। কুরুপাগ্ডবের যুদ্ধের সময় ইনি 
কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং কুক্দিগের নিকট প্রতিজ্ঞ! 
করেন যে, আমি প্রতাহ যুদ্ধে দশ সহস্র করিয়া! বিপক্ষপক্ষীর 
সৈন্ঠ ক্ষ করিব। ভীম্ম নিজ প্রতিজ্ঞা অনুমারে দশদিন পথ্য্ত 
ঘোরতর ঘুদ্ধ করিয়। অবশেষে অঙ্জুন কর্তৃক আহত হইয়া 
শরশব্যায় শায়িত হন, কিন্ত তখন দর্ষিণায়ন ছিল বলিয়! প্রাণ 
পরিত্যাগ করেন নাই। কুরুপাগুবদিগের যুদ্ধাবনানের পর 
ঘুরিষ্ির ইহার নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোঞ্চবিষয়ে বছুতর 
উপদেশ প্রাপ্ত হন। এমন কোন দুরূহ বিষয় ছিল না, 
বাহা। ভীম্ম যুধিষ্টিরকে বলেন নাই। সমন্ত শাগ্টিপর্কে সেই 
উপদ্দেশসমূহ বর্ণিত আছে। পরে স্থর্যোর উন্তরায়ণ গতি 
হছলে মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীক্ম প্রাণত্যাগ করেন। 
( মহাভারত ) 
ভীক্মক (পুং) বিদভাধিপতি জনৈক রাঁজ।। হনি শ্রীকৃষ্জমহিষী 
কক্সিণীর পিতা । (হরিব* ৯১ অণ্) [ কক্সিণী দেখ] 
ভীক্ষকেশব (পুং) কানীস্থিত কেশব মু্তিভিদ। (কাশীথ* ৩৩অ) 
ভীম্মগর্জিত-ঘোষত্ঘররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ। 
ভীক্মজননী (স্ত্া) ভাক্স্ত গননা মাতা। গঙ্গা । (রাজনি*) 
ভীত্মপঞ্চক (ক্লী) ভীম্মেণ কৃতমুপদিষ্টং বা! পঞ্চকম্‌। ১ একাদণী 
হহতে পূর্ণিমা পথ্যন্ত পাচটা তিথি। ইহাকে বকপঞ্চকও 
কহে। ২ এই পীচটা তিথিতে কর্তব্যত্রতভেদ। এই 
বুতেন বিধানসন্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, 
কাগ্িকমাসে শুরুপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যস্ত 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে বথাবিধি প্রাতঃরুত্যাদি সমাপন করিয়া 


কুকপিতামহ তীম্মকে তর্পণ করিতে হইবে। ভীম্ম- 
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নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ধ্য দিতে হইবে | মন্ত্র যথা__ 

“বস্থনামবতারায় শাস্তনোরাত্মজায় চ। 

অর্থ্যং দামি ভাম্মাঁয় আজন্মব্রহ্মচাঁরিণে ॥৮ 

এই পাঁচদিন সংযত হইয়। থাকিতে হয়। যাহার! উক্ত 
নিয়মে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের অনয়াসেই স্বর্গ- 
লাভ হইয়৷ থাকে । গরুড়পুরাণে ১২৩ অধ্যায়ে এবং হরি- 
ভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে। বাহুল্যভয়ে ত২সমুদয় লিখিত হইল না। এই পাঁচ 
দিন মৎস্য ও মাংদ ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কান্তিক মাসে 
আমিষ ভোজন করিতে নাই, দিও কেহ অপারগ হহয়া 
কান্তিকমানে আমিয ভোজন করে, কিন্তু এই পাচটা তিথিতে 
কদাপি আমিষ ভোজন করিবেন না। 

“একাদন্তাদিষু তথা তাস পঞ্চস্থ রাত্রিযু। 

দিনে দিনে চ স্নীতব্যং শীতলামু নদীষু চ ॥ 

বজ্জিতব্যা তথ হিংসা মাংসভোজনমেব চ।” 

(রুত্যতব্ব কাণ্তিককৃত্য ) 

প্রবাদ, কান্তিকমাঁনের এই পাঁচদিন বকও আমিষ ভোজন 
করে না, এইজন্য এই পাঁচ তিথিকে বকপঞ্চক কহে। 

এই পাঁচ দিন ভগবান্‌ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুজা, জপ ও 
হোমাদিও অশেষ পুণ্যজনক। 


তীক্মমণি, স্বনামপ্রসিদ্ধ মণিবিশেষ। [ তীন্মরত্র দেখ । ] 
ভীম্মমিশ্র, ১ খগুনপ্রণেতা। ২ জনৈক মৈথিলী পণ্ডিত। 


ইনি কুমার্সম্তবটীকা, গীতশঙ্কর ও বৃত্তদর্পণ নামক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 


ভীক্ষরত্ব (ক্লী) ভীম্মং ভয়ানকং রত্বং ছুর্লভত্বাৎ। হিমালয়ের 


উত্তরদেশজাত শুক্ুবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। তীম্মরত্বের উৎপত্তি 
ও পরীক্গাির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,_ 

হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে এই মণির উৎপত্তি হয়। ইহার 
বর্ণ ছুগ্ধাপেক্ষাও শুরুবর্ণ, এবং ইহা একপ্রকার বিষপাথর 
মধ্যে পরিগণিত। 

হিমালয়ের উত্তরদেশে দেবদ্েষী অন্ুরের বীধ্য পতিত 
হইয়াছিল। তাহাতেই সেই দেশে তীম্মরত্বের আকরসকল 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ব কতক শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুলা 
আভা-বিশিষ্ট, কতকগুলি শোণালু পুষ্পের ্যায় ছাতিমান্‌ ও 
কতকগুলি তরুণ অবস্থায় হীরকের স্তায় তেজঃসম্পন্ন। 

যিনি ভক্তিপুর্ধক হিমালয়দেশোৎপন্ন বিশুদ্ধ তীম্মরত্ব 
গীবাদি দেশে ধারণ করেন, তীহার সর্বকালে সর্বসম্পত্তি 
লাভ হয়। বিশেষতঃ এই মণি-ধারণে পৃথিবীতে যতপ্রকার বিষ 





ভীগ্মা্উমী 


আছে, তৎসমুদায়ের দোষ প্রশমিত হয়। ভীষণ অরণাচর 
হিংস্র জন্ত সকল এই মণিকে ভয় কিয়া থাকে, ধাহার নিকট 
এই মণি থাকে, হিংস্র জন্ত্রগণ তাহার কিছুই করিতে পারে 
না। ভীন্মরত্বধারণকর্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। 
গুণযুক্ত তীম্মমণি অঙ্কুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের 
উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোঁকের বন্বর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি 
হইয়া থাকে। এই মণিদ্বারা সর্প, বৃশ্চিক, অগুজ ও আখুবিষ 
ন& হয়, এবং ভয়ঙ্কর সলিল, শত্রু, অগ্নি ও চোর হইতে ভয় 
থাকে না। 

নিন্দিতমণি।__শৈবালবর্ণ, বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিশ্রভ, 








করিতে হয়, ইহা সকলেরই অবশ্তকর্তব্য। এই অষ্ট্মীতে ভীম্ম- 
দেবকে তর্পণ করিলে সম্তংসরককৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। 
শশুল্লাইম্যান্ত মাঘস্ত দগ্ঠাদ্ভীষ্মায় যো জলম্‌। 
স্ষংসরকৃতং পাপং ততংক্ষণাদেব নশ্ঠতি ॥৮ (তিথিতত্ব ) 
ভীম্ম ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাঙ্গণাদি সকলেই ভীম্মের উদ্দেশ্তে 
তর্পণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়! ভীম্মতর্পণ 
না করেন, তাহা হইলে তাহার সম্বতসরকৃত পুণ্যসমূহ অচিরে 
বিনষ্ট হইয়া যায়। | 
“ব্রাঙ্ষণাগ্ভান্ত যে বর্ণা দছ্যতীম্মায় নো! জলম্‌। 
সংবৎসরককতং পুণ্যং ততক্ষণাদেব নশ্াতি ॥৮ ( তিথিতত্ব) 


সকলেরই তর্পণ প্রত্যহকর্তব্য। কাহারও মতে প্রতি- 
দিন তর্পণের সময় ভীম্মকে তর্পণ করিবে। কিন্তু বিশেষ- 
রূপে শান্ত্রপধ্যালোচনা করিয়া বুঝ! যায় যে, ভীক্মার্টমীতে 
তীম্মতর্পণ অবশ্তকর্তব্য। না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে 
হইবে। কিন্তু প্রতিদিন ভীগ্ম তর্পন না করিলে যে কোন 
দোম হইবে, তাহা বোধ হয় না। 
ব্রাঙ্গণ পিভৃ-তর্পণ করিয়। পরে ভীম্ম-তর্পণ করিবেন । 
কিন্তু ক্ষত্রিরাদি বর্ণ পিতৃ-তর্পণের পৃর্বেই উহা করিবেন । 
তর্পণ-মন্ত্র--“বৈয়ান্্পগ্গোরায় সাঙ্কতিপ্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ মণিলং ভীক্মবর্শীণে ॥ 
তীম্মঃ শান্তনবে! বীরঃ সত্যবাদী জিতেক্্িয়ঃ। 
আভিরপ্তিরবাপ্রোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্‌ ॥৮(তি থিত ৭) 
যদ কেহ প্রতিদিন তর্পণের সহিত ভীম্ম-তর্পণ কবে, 
তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না, বরং স্থকৃতই হঈবে। 
ভূঁড়ি (দেশজ) ১ স্থূল উদর। ২ অন্বসমূহ, চলিত নাড়ীভু"ড়ি। 
ভূঁড়িওয়।ল (হিন্দি) স্থুলোদরবিশিষ্ট তুন্দিল। 
ভুঁড়িয়া (দেশজ ) তুন্দিল, স্থুলোদরধুক্ত। 
ভূকৃ (হিন্দী ক্ষুধা। সংস্কত “ভুজ্‌” শব্দের প্রথমান এক 
বচনে কৃ” হয়। 
ভুকরহেরী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুজঃকরনগর জেলা অস্ত: 
গত একটী নগর। 


মলিন ও বিবর্ণ ভীম্মরত্ব নিন্দিত। এইরূপ ভীম্মরত্ব-ধারণে 
পদে পদে অনিষ্ট হইয়! থাকে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল 
ও পাত্র বিবেচনা করিয়। মুল্যাবধারণ করিবেন। দূরোৎ- 
পন্ন হইলে কিছু অধিক মৃল্য এবং সমীপোৎপন্ন হইলে অপেক্ষা- 
কৃত অল্পমূল্য স্থির করিতে হইবে । * 

ভীগ্মাসূ (ত্র) ভীন্মং তে প্র্থতে ইতি কিপ্‌। গঙ্গা। 

ভীক্মাস্তবরাজ (পুং) ভীল্মদেবকৃত শ্রীকুষ্ণস্তব। মহাভারতের 
ভীম্মপর্ধে ৪৭ অ এহ স্তব আছে। 

ভীক্ষস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ। 

ভীয্মাষ্টমী (ভ্ত্রী) ভীন্মন্ত মষ্টমী, বা ভীম্মনাশিকা অষ্টমী। 
মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। এই দিন ভীম্মদেৰ প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এজন্য এই তিথি ভীনম্মাষ্টমীনামে খ্যাত। 
ভীম্ম আজীবন ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ |" 
করেন, এক্জন্ঠ ভীম্মাষ্টমীতে সকলকেই তীম্মের উদ্দোশ্তে তর্পণ 


* «€হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং হরদ্ধিষন্তস্ত । 
সম্পাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীম্মরত্বানাম্‌ ॥ 
শুক্লাঃ শঙ্খ জশিভ; শ্যোণাকনন্নিভাঃ প্রভা বস্থঃ | 
প্রতবস্তি ততন্তরুণ। বজ্বনিভ! ভীন্মপাধ।ণাঃ ॥ 
হিমাত্রি প্রতিবন্ধ। শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়। বিধত্তে যঃ। 
ভীত্মমণিং গ্রীবাদিযু সম্পদং সর্বদা লভতে ॥ 


গুণযুক্তস্ত তন্তৈৰ ধারণাশুনিপু্গব । ভূকা। (দেশজ ) ভুথা, ক্ষুধা। 
বিষাণি তন নগ্তান্তি সর্ববাণ্যেৰ মহীতলে ॥ ভূক্কভৃপাল ( পুং) দ্াক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। 
নিরীক্ষ্য পলীয়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীগেইপি। ভূভ্ভ (তরি) ভুর্গ-কম্মণি ক্ত। ১ ভক্ষিত। 
স্বীপিবুকশরভকুঞ্রসিংহবাস্রাদয়ো হিংআাঃ ॥ “পুজিতং হাশনং নিত্যং বলমূর্জঞ্চ যচ্ছতি। 
নিদ্দিত লক্ষপম্‌__ অপুজিতন্ত তত়ক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্‌ ॥৮ (মনু 8৪) 


শৈবালবলাহকাং পরুষং গীতপ্রভং প্রভা হীনম্‌ ॥ 
মলিনছ্যুতিং বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ॥ 
মূল্য প্রকল্পামেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ। 
দুরে ভূতানাং বহু কিক্ম্িকটপ্রস্থতানাম্‌।” (গরুড়পু* ৭৬ অ ) 
ফা 2৫ 


২ উপভুক্ত। ভাবে ক্ত। (কী) ৩ তক্ষণ। (ত্রিকাণ) 
৪ ক্ৃতভোগ, যাহা ভোগ হুইয়। গিয়াছে । গ্রহদিগের ্কুট- 
গণনায় তুক্ত ও ভোগ্য স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। 


ভূখামাতা 





ভূক্ততিথি, যে তিথির অবস্থানকালের ক্ষয় হইয়াছে। 

ভূক্তপুরণিবন্‌ ক্রি) পূর্বমনেন ভুক্তং (সপুর্ব। চ্চ। পা! ৫২1৮৭) 
হতি ইনি। পূর্বভুক্ত বস্ত। যথা--ভুক্তপূর্ধ্যোদনং। 

ভূক্তভোগ (ত্রি) তুক্তঃ কৃতঃ ভোগো বেন। কৃতভোগ। 

“জহাত্োনাং ভূক্তভোগামজোহন্কঃ।” ( শ্বেতা উপ) 

প্রকৃতি ভূক্তভোগ! হইলে পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে । 
নতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভোগ শেষ ন! হয়; ততদিন মুক্তির 
সম্ভাবনা! নাই। 

ভুক্তনমুজ ঝিত (ত্রি) আদৌ তুক্তং পশ্চাৎ সমুজ্ঝিতং 
সাতানুপিপ্তব সমাস; । প্রথমে ভুক্ত, পশ্চাৎ ত্যক্ত। 
পন্যায়,-ফেলা, পিও। ফেলি। (ভরতধুত রভল) 
ভুক্তমাত্র ( অব্য) ভোজনের অব্যবহিত গর। 

(মন্ুসংহিতা ৪1১২১) 
ভুক্তবৎ (তরি) ভুক্ত ইব, ইবাথে বতু। তুক্তের স্তায়। 
ভূক্তবৃদ্ধি (স্ত্রা)উদরগত ভূক্তদ্রব্যের উপচয়। 
ভুক্তশেষ (কী) উচ্ছিষ্ঠবিশেষ। 

“বিঘসে ভুক্তশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।” (মন ৩২৮৫) 
ভাষ্যকার মেধাতিথি *ভুক্তশেষ' স্থলে “ভৃত্যশেষ পাঠের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভূঞ্ডি (ত্ত্রী) ভূজক্কিন্। ১ ভোজন। ২ ভোগ, পারসা 
নখল। ইহা প্রমাণ চতুষ্টয়ের অস্তগত প্রমাণ বিশেষ। 
“প্রমাণং পিখিতং ভূক্তি: সাঙ্গিণশ্চেতি কীন্ডিতম্‌। 


এফামন্ততমাভাবে দিব্যান্ততমমুচ্যতে ॥৮ (ব্যবহারতত্ব) 


৩ রব্যাদিগ্রহের রাশ্তংশাদিতে গমন ও ভোগ । রবি প্রতি 

দিন রাশির এক অংশ করিয়া ভোগ করেন। 

ভুক্তিপাত্র (ক্লা) ভোজনপাত্র, যাহাতে খাগ্য বন্ত থাকে। 

ভূক্তিপ্রদ (পুং) ভূক্তিং ভোগং প্রদদাতীতি প্র-দা (আত- 
শ্চোপনর্ণে কঃ পা ৩১৯৩৬) ইতি ক। ১ মুদগ । (রাজনিৎ) 
(তরি) ২ ভোগদাতা। 

তুক্তিস্বহিত (ত্বি) স্ুহিতন্ত ভুক্তিঃ মযুরব্যংসকাদিত্বাৎ 
পরনিপাতঃ। স্ুতৃপ্তভোগ। 

ভূক্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ভোজনাবশিষ্ট। 

ভূখ, (দেশজ ) ক্ষুধা। 

ভুখা, ( হিন্দি) ক্ষুধিত। যেমন মায় ভুখা ছ'। 

ভুখামাত1) রাজপুতনার উদয়পুর নগরস্থিত দেবী প্রতিম। 
বিখেষ। এই দেবীচিত্রে মুধ্তিমতী হূর্ভিগ্ষকে কল্পনা কর! হুই- 
যাছে। দেবীমুত্তির গলদেশ নৃকরোটি-মালাক়্ বিভূষিত, পার্খ- 
দেশে ছুরিক্ষের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত শবদেহদ্বয় 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সম্মথে একটী শুগাল নরমাংসলোলুপ 


হইয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইঞ্কতছে। এই ভীষণদর্শন। 
মূন্তি নয়নপথে পতিত হইলে যুগপৎ ভয়, তক্তি ও 
বিশ্ময়ের উদয় হয়। 
ভুগলমী (দেশজ) ভোগলামী, ভণ্ডামী, শঠতা, ধূর্তৃতা । 
ভূগ্ন (ত্রি) ভুজ-মোটনে-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮২1৪৫) ইতি 
নিষ্ঠা তস্ত ন। রাগাদি দ্বার! কুটিলীককত । পর্য্যায়-_রুণ্ন, বক্র। 
"সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্মণী।” ( বাভট ) 


৷ ভু, ১ বক্ধীকরণ, কৌটিপ্য। তুদাদি, পরস্মৈ' মক" অনিট্‌। 


লট্‌ ভুজতি। লোট্‌ ভুজতু | লিট বুভোজ। লুটু ভোক্তা । 
ভূঁজ, ১ পালন। ২ ভোজন। ৩ ভোগ। ভক্ষণ ও ভোগাথে 
আত্মনে* পালনে পরন্মৈৎ রুধাদি* সক অনিট. | লট, ভুনস্তি 
ভুঙ্‌ক্তে। লঙ. অতুনক্‌, অভুঙক্তাং, অভুগ্রন। অভুঙ্ক্ত, 
অভূ্জতাং, অভুঞ্জত। লিট, বুভোজ, বুভূজে। লুট, ভোক্তা । 
লুট ভোক্ষাতি-তে। লুঙউ অভৌক্ষীৎ, অভৌক্তাৎ অভোক্ষুঃ। 
অতুনক্ত, অভুক্ষীতাং, অতুক্ষত। আন্‌ বুতুক্গতি-তে। যঙ. 
বোভুজ্যতে। বোভোক্তি। ণিচ১ ভোজয়তি-তে। লুঙ. 
অবৃভুজংত। উপ+তুজ-উপভোগ। সম্+ভূজ--সস্তভোগ। 
আ+-ভূজ-আতোগ। পরিপূর্ণতা । 
ভূজ (পুংস্ত্রী) ভুজতি বক্রো ভবতীতি তুজ (ইগুপধক্তোত। 
প|1 ৩১১৩৫) ইতি ক, যদ্বা ভুজ্যতে২নেনেতি ভুজ-( হল- 
শ্চেতি । পা ৩৩।১২১) ইতি ঘঞ, ঘঞ্জে গুণাভাবঃ কুত্বাভাবশ্চ 
(পা ৭৩৬১) বাছু। পধ্যায়__বাহু, প্রবেষ্ট, দোন্‌ বাহঃ, 
বাহী, তুজ, দোষ, দোষা, কর হস্ত । (মেদিনী) 
ইহার শুভাশ্ডভ লঙ্মণ-_ 
“সমাংসৌ চৈব ভূগ্নালৌ শ্রিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভূজৌ । 
আজান্ুলখিতো বাহ্‌ বৃতৌ গীনৌ নৃপেশ্বরে ॥ 
নির্মাংসৌ লৌমশৌ হৃস্বৌ ভুজো দারিদ্রদায়কৌ । 
অলোমণৌ তু স্থুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরগ্রতৌ ॥” 
( শিবোক্ত সামুদ্রিক) 
বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, স্বমিলিত,বিশাল আজাম্ু- 
লদ্বিত, স্থগোল, পরিচ্ছন্ন ও পীবর হইলে মহারাজ, আর অমাং- 
সল রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র হয়। লোমবিহীন হইলে স্ুী 
এবং হস্তিশুওের স্তায় প্রশস্ত হইলে প্রধান হয়। ২ হস্তিশুগু। 
৩ গ্রহদিগের স্প্টাকরণের জন্য রাশিত্রয় হইতে উনকেন্ত্র 
গ্রহাদি। গ্রহদিগের স্কুটগণনাকালে অর্থাৎ কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ 
রাশির কত অংশ, কলা ও বিকলায় অবস্থিত আছেন, তাহ। 
জানিবার জন্য ভুজ স্থির করিয়! লইতে হয়। 
“দৌস্ত্রিভোনং ত্রিভোদ্ধ ং বিশেষ্যং রটস- 
শ্চক্রতোহঙ্কাধিকং স্যাদ্ভুজোনং ত্রিভম্‌। 


ভুূজঙ্গঘাতিনী 


কোটিরেটককং ত্রিত্রিষঃ স্তাৎ পদং 
স্থয্যমন্দোচ্চমষ্টাদ্রয়োহংশা! ভবেৎ ॥* (গ্রহলাঘব ) 
৪ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ | 
“কোটিশ্ততুষ্টয়ং যত্র দোস্রয়ং তত্র কা! শ্রুতিঃ। 
কোটিং দোঃ কর্ণতঃ কোটিশ্রুতিভ্যাঞ্চ ভূজং বদ ॥» 
(লীলাবতী ক্ষেত্রব্যবহার ) 
৫ জ্যামিত্যুক্ত কোণাদির বাছরেখা। যেমন ত্রিভুজ । 
ভূজকোটর (পুং) ভূজস্ত কোটর ইব। কক্ষ। (হেম) 
ভূজগ (পুং) ভূজং বক্রং গচ্ছতীতি গম্‌ড, ডিং, টিলোপঃ। সর্প 
“তশ্মিন্‌ হিত্বা ভূজগবলয়ং শত্তুনা দত্তহস্তা 
ক্রীড়াশৈলে বদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী ।৮(মেঘদূত ৬২) 
২ অগ্লেষ। নক্ষত্র। (জ্যোতিস্তব) ৩'সীনক। ৪ বোড়াসাপ। 
সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা । ( সহ্যাত্রি ৩৩২২ ) 
ভূজগদারণ পং) ভূজগং দারয়তীতি দারি-ল্যু। গরুড়। ত্রিক।* 
ভুজগনিস্যতী। (স্ত্রী) নবাঞরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের 
প্রতিপাদে নয়টা করিয়া অক্ষর থাঁকে। ইহার ষষ্ঠ, অষ্টম ও 
নবম অঞ্ষর গুরু, তত্তিন্ন লঘু। হহার লক্ষণ__ 

“ভুজগনিস্থত৷ ন সৌমঃ1” (বৃত্তরত্বাকর ) 
ভুঙ্গগপতি ( পুং) ভুঞ্জগানাং পতিঃ। বাস্থুকি, অনন্ত। 
ভুঞ্জগপুষ্প (পুং) পুরপবৃক্ষতেদ | 
ভূজগরাঁজ (পুং) ভুজগানাং রাজা, টচ সমানাস্তঃ। শেষ, 

অনন্ত, বান!ক। 
ভূনগান্তক (পুং) তুজগন্ত অন্তকঃ। গরুড়। ( রাজনি?) 
ভূঙ্গাভোজিন্‌ (পুং) ভূজগং আ সম্যক্‌ প্রকারেণ ভুঙংক্তে 
ইতি ভুজগ-আ-ভুজ ণিনি। ময়ূর । (রাজনি+ ) 
ভুজগাশন (পুং ) ভূজগমস্না তীতি অশ-লুযু । গরুড়। (রাজনি”) 
ভুূঞ্জগেক্দ্র (পুং) ভুঞ্জগানামিদ্্রঃ| সর্পরীজ বাস্থকি, অনন্ত। 
বামনপুরাণে লিখিত আছে,_-অনস্তদেব দশমী তিথিতে 
শয়ন কিয় থাকেন। 
“দশম্যাং ভূজগেন্্রীশ্চ স্বপান্তে বাযুভোজনাঃ।(বামনপুত ১৭1১৬) 
ভূজগেশ্বর ( পুং) ভূজগানামীশ্বরঃ। তুজগেন্ত্র। 
ভূজঙ্গ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম-খচ, মুম। (থচ্চ 
ডিদ্বাচ্যঃঃ ৷ ইতি বার্ডিকোক্ত্যা ) ডিত্বপক্ষে টিলোপঃ। ৯ সপ। 
২ বিড় গ,জার। ( মেদিনী) ৩ সীসক। 
“সীনং বধশ্চ বগ্রশ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্‌।৮ ( ভাবপ্রণ) 
ভূজঙ্গকন্য। (জ্ত্ী) সপিণী, নাগকন্তা। 
“শ্রিয়ে। হি কুর্বস্তি তথৈব নাধ্য৷ 
তুজগকন্যাপরিসর্পণানি” (মৃচ্ছকটটিক ৪৯২) 





ভূজঙগঘাতিনী (তরী) ভুজগ্গং সর্পং তদ্িষং ব1 হস্তীতি হন- 


ভুঁজঙ্গসঙ্গতা 





স্বরি, সর্পান্মী, ক্ষুৎকরী, স্পৃহা । (শবচণ ) ২ সর্পনাশিনী। 
ভুজঙ্গজিহব। (রী) ভূজঙ্গন্ত জিহ্বেব আকৃতি্যস্তাঃ। ১মহাসমলা। 
(রাজনিৎ ) ২ সর্পজিহব।। 
ভুজঙ্গদমনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গো দম্যতেনয়া দম-করণে লু[ট্‌। 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। নকুলেষ্টা, নাকুলীকন্ন। (বৈষ্ভকনি, ) 
ভুজঙ্গনায়ড়, কারবেটিনগরাধিপ জনৈক সামস্তরাজ। রেডী 
বংশীয় রাজা! নরসিংহ নায়ড়,র বংশধর। ইনি পিতার 
স্বাধীনতাগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। চালুক্যরাজ 
সোমেশ্বরদেব ইহাকে পরাজিত করিয়। বন্দিবপে কল্যাণনগরে 
আনয়ন করেন। তথায় ইহার মৃত্যু হয়। 
ভূজঙ্গপর্ণিনী (ত্ত্রী) তুজঙন্তদাকার ইব পর্ণানি সস্তি যশ্ঘা 
হনি-ডীপ,। নাগদমনী। ( নৈঘপ্ট, প্রঃ) 
ভূজঙ্গপুষ্প (পুং) ভুজঙ্গ ইব পুষ্পমস্ত । ক্ষুপভেদ। (হ্শ্রুত) 
ভুজঙপ্ররাত (ক্রী) ভুঙ্গঙগবৎ প্রয়াতং গতিরিব ভঙ্গীমান্‌, 
শব্ববিহ্তাসেো যস্ত। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে 
দ্বাদশটী করিয়া অঙ্গর থাকে । এই ছন্দের ১১৪,৭ ও ১*ম বণ 
লঘু। ততিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ-_ 
“দা গ্ঞ্চতুর্থস্তথ। সপ্তমঞ্চেৎ 
তখৈবাক্ষরং হন্বমেকাদশা্যম্‌। 
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবস্তারবিন্দে 
তছুক্তং কবীন্ত্ৈতু জঙ্গপ্রয়াতম্‌ ॥৮ (শ্রুতবোধ ) 
ভূজঙভূজ. (পুং) ভুজঙ্গং ভূঙক্রে ইতি ভুজ-কিপ্‌। ১ গরুড়। 
(শব্বরত্বা* ) ২ ময়ূর । 
ভূজঙ্গভোজিন্‌ (পুং) ভূজঙ্গং ভুঙক্তে ভুজ-ণিনি। ১ ধাজ- 
সর্প। (হ্মে)২গরুড়। ৩ ময়ুর। 
ভুজঙ্গমূ। পুং) ভূজ-কৌটিল্যে ইগুপধেতি ক, ভুজঃ কুটিলা- 
তবন্‌ গচ্ছতীতি ভূজ'গম ( গমেঃ স্ুপি বাচ্যঃ। পা! ৩১৩৮৮) 
ইত্যন্ত বার্তিকাৎ খচ. “খচ্চ ডিদ্ব/চ্যঃঃ ইতি ভিদভাবে টিলোপা 
ভাবঃ মুমচ। ১ সর্প। 
“আবঢমদ্রানধীন্‌ বিভীর্ণং ভূজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টং।” 
(রঘু ৬৭৭)) (ক্লী)২স'সক। (রাজনিণ) 
ভুজঙ্গল ত1 (স্ত্রী) ভূজঙ্গবৎ কুটিল তৎপ্রিয়া বা *ন্তা। 
নাগবল্লী। (রাঞ্জনিৎ ) 
ভঙ্গ বিজভ্তিত (ক্লী)ছনোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
২ওটী করিয়া অক্ষর থাকিবে । হুহার লক্ষণ-- 
“বস্বীশাশ্বচ্ছেদোপেতং মমতনযুগনরসলগৈতু জঙ্গবিভূত্ভিতম্‌ । 
(বৃত্তরত্বাকর ) ২ সর্পচেষ্টিত। 
ভূজঙগসঙ্গত। (জী) ছন্দোভেদ। (ছন্দোমঞ্জরী ২২) 








ভূজঙ্গহন্‌ পুং) ভুর্জজং হস্তীতি হন্‌-ক্কিপ,। গরুড়। (ত্রিকাৎ 
ভূজগ্গাক্ষী (স্ত্রী) ভুজঙগগ্তেব অক্ষি পুষ্পং যস্তাঃ (অক্ষো- 
ইদর্শনাং। পা ৫81৭৬) ইতি অচ., গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। রান্ন!। 
ইহার পর্যযায়- 
“নাকুলী সরস! নাগন্গন্ধা। গন্ধনাকুলী। 
নকুলেষ্ট| ভূঙ্গাক্দী সর্পাক্মী বিষনাশিনী ॥” (ভাবপ্রৎ ১ 
ভুজঙ্গাখ্য (পুং) ভূজঙত্ত আখ্যা ইব আখ্যা যন্ত। ১ নাগ- 
কেশর। (শবমাল। ) (ত্রি) ২ দর্পনাম্ক। 
ভূজঙ্গিক। (স্ত্রী) বেশ নদের উপকণ্ঠস্থিত একটী অতি প্রাচীন 


শাম । এই গ্রামে বহুসংখ্যক প্রাঙ্গণের বাঁস ছিল। ১৯ শত বর্ষ : 


পূর্বে এইস্থানের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভুজঙ্গী স্ত্রী) হুজঙ্গ স্িয়াং ভীষ,। ৯সর্পিণী। ২শক্তি-মুর্ভিতেদ। 
“কুটিলাঙ্গী কুগুলিনী ভূজঙ্গী শক্তিরীশ্বরী। 
কুটিলারুন্ধতী দেবী শব্দাঃ পর্যযায়বাচকা; ॥৮(হঠপ্রদীপিকা) 
ভূজগ্গেন্দ্র (পুং) ভুজঙ্গানাং ইন্্রঃ। সর্পরাজ বাস্থকি শেষ। 
“ভুজে ভূজঙ্গেন্্রসমানসারে 
তুয়ঃ স ভূমেধুরমাদলঞ্জ।” (রঘু ২৭৪) 
ভূজঙ্ষেরিত (রী ছন্দোতেদ। 
ভুজগ্গেশ (পুং) ভূজঙগানামীশঃ। ১ বান্গুকি। ২ তদবতার 
পিঙ্গলমূুনি। ৩ পতঞ্জলিমূনি। 
ভূজগ্য। (স্ত্রী) কৃর্্যসিদ্ধাস্তোক্ত ত্রিকোণক্ষেত্রের ভূজজীবা। 
“গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ তথা শীত্রাদ্বিশোধ্য চ। 
শেষং কেন্দ্রপদং তক্মাসরজ্যা কোটিরেব চ॥৮ (হুয্যসি) 
ভূজদল (পুং) হস্ত, হাতের পাতা । 
ভূজনগর) বোদ্ধাই প্রেসিডেন্দীর কচ্ছরাজ্যের একটা দূর্গ 
সুরক্ষিত রাজধানী, গগুশৈলের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষাণ 
২৩১৫: উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬-*৪৮৩০ পুঃ। বহু প্রাচীন 
কাল হইতে এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখানকার সুপ্রাচীন কীব্স্তস্তগুলি প্রত্বতত্বালোচনার প্ররুষ্ট 
বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস পৃর্বকালে এই নগর অহিকুল- 
দেবতা ভূজঙ্গের ( ভুজিয়া ) উদ্দেশে উৎসর্গাকৃত হইয়াছিল । 
এখানকার রাওদিগের সমাধিমন্দির ও তারমল্লজি প্রাগ্‌- 
ম্াঁজ প্রভৃতির ছত্রি, থৃষ্টার ষোড়শ শতাবের পূর্ববর্তী বলিয়া 
অনুমিত হয়। এতত্িন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, নগরাভ্যন্তরস্থ 
মস্জিদ্‌ এবং স্বর্ণরায়, কল্যাণেশ্বর ও শ্বমগুপ প্রভৃতি দেব- 
মন্দির দেখিবার জিনিস। উনবিংশ শতাবের প্রারস্তে ও 
শেষভাগে দুইবার ভূমিকম্পে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হয়। 
শেষবারের প্রবল ভূমিকম্পে এই রাঞ্জধানী ভূগর্ডে প্রোথিত 
হইয়া যায়। 





) ভুজপ্রতিভুজ, সরল-রেখাগণিক্ষোক্ত চিত্রের ভি্দিগর্তী বাছ। 









ভূজা ওয়াল। ভৃষ্ট কলাই বিক্রেতা । [ ভড়ৃভূঞ্জা দেখ।] 
ভুজফল (রী) তুজেন আনীতং ফলং। সিদ্ধাস্তশিরোমণুক্ত 
ভুজদ্বার। আনীত ফলভেদ । 
“স্বেনাহতে পরিধি ভুঙ্গকোটিজীবে। 
ভাংশৈর্তে চ ভুজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ॥৮ (সিদ্ধাস্তশিরো*) 
ভুজবন্ধা (পুং) ১ নিয়হন্তের বলয়াদি অনঙ্কার বিশেষ। 
২ ভুজ বেষ্টন। 
“লতাবধূভ্যস্তরবোহপ্যবাপুং 
বিনম্শাখাতুজবন্ধনানি” (কুমার ৩ অধ্যায়) 
ভূজবল (পুং)তুজন্ত বলং। বাহুবল । 
ভূজবল, স্বর্ণপুরাধিগতি। কলিঙ্গধীশ্বর হৈহয়বংশীয় প্রথম 
জাজল্লদেব ইহাকে পরাজিত করেন। 
ভূজবল গল্প, দার্গিণাত্যের হোয়শাল-বল্লালবংশীয় জনৈক 
নরপতি। রাজ! বিষুঃবর্ধনের নামান্তর ( ১১১৭-৩৭ থৃষ্টাব )। 
তিনি শাস্ভলদেবীকে বিবাহ করেন। গঙ্গরাজধানী তলকাড় 
তাহার হস্তগত হইয়াছিল; এতন্তিক্ন স্বীপ্ তুজবলে তিনি 
আরও অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ, রামানুজ।- 
চার্য্য কর্তৃক তিনি বৈষ্ণবধর্শে দীর্গিত হন। 
ভূজবল ভীম, জনৈক ধর্ধশান্র-প্রণেতা। রুদ্রধর আদ্ধ- 
বিবেকে এবং রঘুনন্দন মীমাংসাতত্বে ইহার নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। 
ভূজমধ্য (ক্লী) ভূজন্ত মধ্যং। ভূজান্তর ক্রোড়। ( হুলাযুধ) 
ভুজমূল (ক্লী) সুজস্ত মূলং ৬তৎ, বাহুমুল। ্‌ 
ভূজরাম, অদ্বৈতদর্পণ-প্রণেতা। ইহার অপর নাম ভজনাননদ। 
ভূজশালিন্‌ (ত্রি) প্রশস্তবাহুলম্পন্ন। 
ভুজশিখর (রী) স্বন্ধ। 
ভূজশিরস্‌ (রী) ভূর্ন্ত শির ইব। স্বন্ধ। (অমর) 
ভুজ1 (স্ত্রী) ভূজ-টাপ,। বাহু, কর। ২ কলাই ভাজা! প্রভৃতি। 
ভূজাকণ্ট ( পুং) ভুজায়াঃ করস্ত কণ্ট ইব। হস্তনথ। ( হেম) 
ভুজাগ্র ( পুং) ভূজন্ত অগরঃ ৬তৎ। কর। (হলায়ুধ) 
ভূজাদল (পুং) ভূজায় বাহোর্দল ইব। হস্ত। (ত্রিকাণ ) 
ভুজান্তর (ক্লী) ভূজয়োরস্তরং মধ্যং। ১ ক্রোড়। ২ বক্ষঃ। 
৩ বৃপ্তক্ষেত্রজ বাহুর বিশ্লেষর্ূপ গণিতাগত পদার্থ। 
“ভানোঃ ফলং গণিতমর্কবৃতন্ত রাশে- 
্যঞ্মোদয়েন খখনাগমহীবিভক্কং । 
গত্যাগ্রহস্ত গুণিতং ছ্যনিশাবিভক্তং 
বর্ণ গ্রহ্হ্কবদিদং তু ভূক্জান্তরাখ্যম্‌॥” (সিদ্ধান্ত শিরো?) 
ভূজামধ্য (ক্লী) বাহুর মধ্যভাগ, কনুহ। 





ভূজাযূল (ক্লী) স্বন্ধাগ্র। 
ভূজি (পুং) তুনক্তি, ভূঙক্তে বা সর্বানিতি ভূজ ( ভজেঃ 
কিচ্চ। উপ্‌ ৪১৪১) ইতি ই সচ কিৎ, সর্বভক্ষকত্বাদস্ত 
তথাত্বং। ১ বহ্কি। (উজ্জ্বল) ২ভোগ। “আদবং সবিতু- 
ধা ভগন্তেব তুজিং ছবে” (খধাকৃ 9৯১) “তুজিং তোগং 
(সায়ণ ) ৩ভোক্তা। “ভুঙ্গী হিরণাপেশস। কবী” (খেক্‌ ৮/৮।২) 
ভূজী হবিষাং তোক্তারৌ? ( সায়ণ) 
ভূজিঙ্গ (পুং) দেশডেদ। (ভারত ভীম্মপ* ৯অ৫) 
ভুজিষ্য (পুং) ভূুঙ্‌ক্কে স্বাম্যুচ্ছিষ্টমিতি তুজ্যতে ইতি বা 
ভুঞ্জ ( রুচিভূজিভ্যাং কি্যন্‌। উণ্‌ 81১৭৮) ইতি কিম্যান্। 
১ম্বতন্ত্র। ২হস্তন্থত্র। ৩দদাস। (মেদিনী) 
“কিমহো। নৃপাঃ সমমমীভিরুপপতি ্থৃতৈর্ন পঞ্চভিঃ। 
বধ্যমভিহতভুজিষ্যমমুং সহ চানয়। স্থবির বাজ কন্ঠায় ॥৮ 
(শিশুপালবধ ১৫৬৩) ৫ রোগ। (সংখ্িপ্তনা" উণাদিৎ ) 
ভুজিষ (স্ত্রী) ভূজিঘ্-টাপ্‌। দাসী। 
“অথাঙ্গদা শ্রিষ্টভ্রজং ভুজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথং।” 
( রঘু ৬৫৩) ২ গণিক1। (মেদিনী) 
ভূজুযু (পুং) তুজ্যতেহত্রেতি ভূজ-ভক্ষণে (ভূজি মৃঙভ্যাং 
যুক্‌ ত্যুকৌ। উপ. ৩২১) ইতি যুক্‌। ১ ভাজন। ভুঙক্তে 
সব্বানিতি তৃজ কর্তরি যুক। ২ অগ্নি। ৩ স্বনাম-খ্যাত রাজ- 
বিশেষ। “খজিপ্য ঈমিন্্রাবতে। ন ভূজ্যুং” (খক্‌ 81২৭৪) 
(ত্রি) ৪ রক্ষক। “পুরুস্পৃহং তুঙ্জ্যুং বাজেস্থু পূর্ববং” ( খক্‌ 
৮২২২) “ভূজ্াং ভূজপালনে সর্ধস্ত রক্ষকম্‌ (সায়ণ ) 
ভুঞ্জৎ (ত্রি) ভূজ-শতৃ। ভোগকত্তা। 
ভুঞ্জান (পুং) ভুঙ্জ-শানছ। ভোগকর্তী। 
“তুপ্জানে। বদ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদদিক্রবন্।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব) 
ভূঞ্চে (দেশজ) ভূমি। 
ভূট (দেশজ )১ লোপ বা শেষকরণ। যেমন থেয়ে ভূট কোল্ে। 
২ অপহরণ বা! লুটকরণ। 
ভুটভাট ( দেশজ ) ১ অজীর্ণতা হেতু উদ্ররুস্থ বাধুর বিরতি 
শব বিশেষ। ২ ভাঙজনা খোলায় মটরকলাই ফেলিলে যেরূপ 
শব্ধ হয়। 
ভুটট ( পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ।। (রাজতর* ৮২৪৩) 
ভুষ্টপুর (ক্রী) তুট্ররাজ কর্তৃক নির্মিত নগর। 
“স বিহারমঠোদগ্রবেশ্মভিঃ কলুষোক্বোতঃ। 
তেন তত্র রৃতং ভুট্রপুরাখ্যং পুউভেদনম্‌ ॥”(রাঁজত* ৮২৪৩৪) 
ভূষ্টা, জনার (মক্কা) নামক উদ্টিজ্ঞফলের দানা বা বীজ । 
ভুটেশ্বর (পুং) তুষ্ট কর্তৃক তুট্পুরে গ্রতিষ্টিত শিবমুতি 
বিশেষ। 


টব ১১৬ 












“নগরেহপি হরঃ প্রত্যষ্ঠাপি তুট্রেম্বরাভিধঃ | 
নরশ্চ মড়ব্পগ্রামে ধন্মবিত্রমদ পণঃ ॥৮(রাজত* ৮২৪৩৪) 

ভূড্ড) দ্গনেকপ্রাচান কবি। হনি মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন। 

ভুড়, ১ ভরণ। ২ করণ। ভূাদিৎ আত্মনে* সকণ সেট, 
হাদৎ ভুগতে । লোটু ডুওতাং। লিটু বুডুণ্ডে। লুঙ, 
অভুিষ্ট। 

ভুড়ভুড় (দেশজ ) ১ ধূমপানকাপীন হবাস্থিত জলশবা। 
২ বিগ্যার্ু্ধর বহ্বাক্ফোটন বা বিকাশচেষ্ট।। 

ভুড় ভুড়ি (দেশজ) ১ তদ্বংশব্বকরণ। ২ বিদ্যার বিকাশন। 

ভূণিক (পুং) গোত্রপ্রবরতেদ | 

ভূনি ( দেশঞ্জ ) অঙ্গরাখা বিশেষ । 

ভুনিখিচুড়ী (দেশজ ) অন্নপাকবিশেষ। 

ভুমন্্যু (পুং)১ পৌরব ভরতপুত্র বুপভেদ । (ভারত ১।১৪ অ+) 
২ তদ্বংশীয় প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১৯৪ অঞ্) 

ভূর, (দেশজ )জারিজ্ুরি। গব্ব। 

ভূরজ, প্রাপ্ধি। ভাদি* আত্মনে* সক* সেট। লট তুরজতে। 
এহ ধাতু ধাতুপাঠাদিতে নাই। কেবল বৈদিক প্রয়োগে 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়।  (সথক্‌ ৪18৩1৫) 

ভূরণ, ধারণ ও পোষণাথে কগ্যাদিত্বাৎ বক্‌, আত্মনে* সক" 
সেট। লট্‌ তুরণ্যতি। লুঙ, অতুরণাীৎ। নিঘণ্টতে এই 
ধাতুর অর্থ-_গতি। 

ভূরণুু (ক্লী) ভূরণ্য-উণ। ১তরণ। (শুরুযজুৎণ ১৮৫৩) 
২ক্ষিপ্র। (তরি) ৩ তদ্যুক্ত। (নিঘণ্ট,) 

ভুরিজ স্ত্রী) ভর্তি দর্ধংং ধরতীতি ভূজ্‌ (ভ্ঞ্জ উচ্চ। উপ, 
২৭২) হতি ইজি, ধাতো। রুকারাস্তাদদেশঃ। ১ পৃথিবী । 
২বাহু। ৩ গ্াব৷ পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থে 
দ্বিবচনাস্ত। “রথং ন ক্রস্তে। অপন! ভূরিজো।” (খক্‌ ৪1২১৪) 
ভুরিঞোঃ বিভূতঃ কর্মকরণসামর্থ্যং পদার্থান বেতি তুরিজৌ 
বাহ্‌ তয়োঃ, যদ্বা। ভূরিজোঃ দেবান্‌ মন্থষ্যাং্চ বিভৃত ইতি 
ভুরিলৌ গ্ভাবাপৃথিব্যো” (সায়ণ ) 

ভুরুণ্ড (পুং) গোত্রএবর্ক খধিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 


২ ভারুণ্ড খগ। (ভারত বনপ* ১৭ অ) 
ভুর্ভার (দেশজ ) বৃথা গর্ধ। দেমাক। বৃথা জাকজস্ক্র। 


ভূরসুর (দেশজ) পরিপূর্ণ । সগন্ধার্দির অধিবাসন। যেমন 
বাবুর গায়ে গন্ধ ভুর্ভুর করে। 

ভূর্ব অদন, তক্ষণ। ভাদ্দিৎ পরশ্মৈৎ সক* সেট। লট্‌ ভূর্বতি 
লুঙ অভূর্বাৎ। 

ভূর্বণি (পুং) ভূর্ব অনি ন দীর্ঘঃ। ১ কর্তা। (খক্‌ ১৫৬1১) 

ভুব (পুং) ভবস্তাতি তৃক। ১ অঙ্গি। (শুরু যু ১৩৫৪) 


হ্বনকোশ 


৪৪ 





২ ইবোতে নাক। তুয়াদি সপ্তলোকের অন্তত বিতীয় লোক | 
[ লোক শব্দ দেখ।] 
ভুবড়, গুররাত প্রদেশের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন 
গ্রাম। ওদ্রেশ্বর হতে ৩।* ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। 
ভুবনেশ্বর মহাদেবের ভগ্র মন্দির বিদ্যমান আছে, উহার 
কাককাধ্য দেখিয়। প্রাচীন চিত্রশিল্পের উন্নতির আভাস পাওয়া 
ধাধ। এ মন্দিরগাজে ১২২৬ সংবতে উতকীর্ণ একখানি 
শিলা(লপি আছে। 
ভূবদ্বৎ (পুং) তু শতু, তুদাদি ভুধন্‌, ধারয়ন্‌ অস্ত্যস্ত মতুপ্‌ 
মন্ঠ বঠ তান্তখেহপি পদত্ধং। ধারকমুক্ত আদিত্য। 
( আশ্বৎ আন 81২৫) 
ভূৰদ্বন্ (এ ) ধনদ। (খুক্‌ ৮১1৩৭ ) 
ভূবন (কা) তনন্ত্যা স্মন্‌ ভূতানিতি ভূ ( তু--ধূত্রস্জিভ্য- 
শ্হন্দাম। উপ. ২1৮০) হত্যত্র বহুলবচনাসভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে 
হাত কুযুন্। ১ জগহি। 

“গুণৈর্বরং ভূবনহিতচ্ছলেন যং 

সনাতন; পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।” ( ভট্টি ১৬) 

২ সলিল। ৩ গগন। ৪ জন (মেদিনী) ৫ চতুর্দশ সংখ্যা 
চতুর্দশ ভূবন, সপ্তসগ ও সপ্তপাতাল এই চতু'দশ ভূবন। 
ভূলোক ভুঁবলোক স্বঃ, মহঃ, জন, তপদ্‌ ও সত্য এই 
সপ্তনর্গ, এবং অতল, স্থতল, বিতল, গভস্তিমৎ্। মহাতল, 
রসাতল ও পাতাণ এই সপ্ত পাতাল সমষ্টিতে চতুর্দশ । 

“পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ যদস্তরম্‌। 

শুধিরং তানি কথ্যন্তে ভূবনানি চতুর্দশ ॥৮ ( অগ্রিপুঃ) 

৭ ভূতঞ্জাত। “বস্তামিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ” (শুক্রযজ্জু) 
৮ ভাবন। (খক্‌ ১০৮৮১) (পুং) ৯ মুনিবিশেষ। 
এন তস্তুভ,বনো। ধোম্যঃ শতানন্দো২ক্কতএণঃ।(ভারত ১৩২৬৮) 

ভূবন, আসাম এদেশের কাছাড়জেলার অন্তর্গত একটী গিরি- 
শ্রেণী। বরাক ও সৌনাই নদীদ্বযয়ের অববাহিকা মধ্যে 
অবস্থিত । ৭ শত হইতে ৩ হাজার ফিট পর্য্যস্ত উচ্চ। এই 
পর্বতভূমি জেলাৰ পুর্ধসীমায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্বাতো- 
পরিস্ত শিবমন্দির একটা তীর্থশের বলিয়া গণ্য । প্রতি বৎসর 
এনে বছুলোক-নমাগম হইয়! থাকে । 

ভুবনকোশ (পুং) ভুবনন্ত কোশ ইব। ভূগোল । ভূমগুল। 
ভাগবত ও খিষ্ুপুরাণাদিতে এই ভূবনকেষের বিষয় 
(বিবব্ণ লিখিত হইয়াছে, মতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় 
পিখিত হইল । মৈত্রেয় পরাশরের নিকট ভূ৭সকোষের বিষয় 
জিজ্ঞাস শরিদে তিনি বলিয়াছিলেন, জন্থু, প্লঞ্ষ, শালালী, 
কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পু্কর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, 


এআ 
পপস্পা পাপী স্পা শী সপে পাপী 


কু সুরা, সর্পি, দি, ুগ্ধ এবং জল এই ই সগতসমুদদ্বর সরকতর 
সমভাবে পরিবেষ্টিত। জঙ্বঘ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। 
ইহার মধ্যস্থলে স্বর্ণময় স্মের পর্বত । ইহার উচ্চতা চতুরশীতি 
সহশ্রযোজন, অধোদিকে ষোড়শ সহশ্রযোজন এবং উপরি- 
তাগে দ্বাত্রিংশৎ সহত্রষোজন বিস্তৃত ) ইহার মূলের সম্পূর্ণ 
বিস্তার ষোড়শ সহম্রযোজন। স্থতরাং স্থমের পৃথিবীরূপ 
পদ্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ ম্ব্ূপে সংস্থিত। ইহার 
দর্সিণে হিমবান্‌, হেমকুট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত 
ও শৃর্গী এই সকল বর্ষপর্বত ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক 
হইয়। আছে। মধ্যস্থিত নীল ও নিষধ এই দুই পর্বত পূর্ব 
পশ্চিমে লক্ষযোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর ছুইটী দশাংশ 
করিয়া নুন । মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, ততৎপরে 
কিম্পুরুষ বর্ষ এবং তদন্তর হরি ও উত্তরে রম্যক বর্ষ, 
তৎপরে হিরগ্নয়, তদুত্বরে কুরবর্ষ। ইহাদের এক একটা 
নবসহত্র যোজন বিস্তৃত। হলাবৃতবর্ষঝও মেরুর চতুর্দিকে 
নবসহত্্র যোজন পধ্যন্ত বিস্তৃত আছে। পুক্বর্ণিকে মন্দর, দক্ষিণে 
গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্থে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার । 
এই নকল পব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জঘু, পিপ্লল ও ঝট এই 
চারিটা বৃক্ষ আছে, এহ সকল বৃক্ষ পব্ধতের ধ্বজার স্তায় উচ্চ। 
প্র পব্বতের জঙ্ব, ধুঁশই দাপ নাম হহবার কারণ। এ জঙ্ব 
বৃক্ষের মহাগঞ্পরিমিত ফলসকল পব্বতপৃষ্ঠে পতিত হহয়া 
বিণার্ণ হহয়া যায়। তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জদ্থনদী 
উৎপন্ন হহয়৷ গন্ধমাদন হহতে নিগত হহতেছে। এই স্থানবাসী 
লোক সকল উক্ত নদার লপান করে। এহ জলে স্বেদ বা 
দৌর্ন্ধ নাই, এই জণপান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা 
হন্দ্রিয়ক্য় হয় না এবং অন্তঃকরণ নিম্মল হর। এহ নার তারস্থ 
মৃত্তিক। জাঞ্চনদ-নুবর্ণরূপে পারণত হয়। এহ জান্বনদ বণ 
সিদ্ধদিগের ভূষণ। মেরুর পৃব্বা্দকে ভদ্রান্থ এবং পাশ্চমে 
কেতুমালবর্ষ, ভাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, সমেরুর পুর্ব 
চৈত্ররথ বন, দি'ণে গঞ্ধমাদন বন, পশ্চিমে বেত্রাজবন এবং 
উত্তরে নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাতদ্র, অসিতোদদ এবং 
মানস এই চারিটা দেবভোগ্য সরোবর মেরুর চারিদিকে 
রহিয়াছে। শাতান্ত, ক্রমুঞ্, কুররা ও মাল্যবান্‌ এই সকল 
পর্বত মেরুর পূর্বদ্রকের কেসর ; ত্রিকৃট, শিশির, পতঙ্গ ও 
রুচক দক্ষিণদিকের ) শিখিবাসা, বৈদ্য, কপিল ও গন্ধমাদন 
পশ্চিম দিকের ) শঙ্খকুট, খষত, হংস ও নাগ এই সকল কেসর 
পর্বত উওর[দকে অবস্থিত। 

মেরুর উপরিগাগে অস্তরীক্ষে চতুপ্দিক সহজযোজন পরিমিত 
এঙ্গার পুরী রহিয়াছে । তাহার চারিদিকে ও চারিকোণে 





ভূবনকোষ 


ইন্জ্াদি লোকপালদিগের বিখ্যাত পুর সকল আছে। বিষু- 
পাদোত্তবা গঙ্গা চন্ত্রমগ্ডলের চতুর্দিক্‌ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ 
হইতে ব্রন্ধপুরীতে পতিত হইতেছেন। গঙ্গা এই স্থানে পতিত 
হইয়া চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইহাদের নাম সীতা, অলক- 
ননা, চক্ষু ও তদ্রা। তন্মধ্যে সীতা পূর্ববাহিনী হইয়া আকাশ- 
পথে এক পব্বত হইতে অন্ত পর্ধতে গমন করিতেছেন । 
তদনস্তর তিনি ভদ্রাশ্বনামক পুর্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত 
হইয়াছেন। এঞ্রূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাছিনী হইয়। 
ভারতবর্ষে আসিয়া সাতভাগে বিভক্ত হইয়া! সাগরে মিলিত 
হইয়াছে। চক্ষুও পশ্চিমদিকৃস্থিত পর্ধতসকল অতিক্রমপূর্বক 
কেতুমালনামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। 
ভদ্রা উত্তরগিরি এবং উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর 
সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে । মাল্যবান্‌ ও গন্ধমাদদনপব্বত উত্তর 
দন্গিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যস্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে 
কর্ণিকাররূপে সংস্িত। মর্ধযাদাশৈলের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ, 
কে হুমালবষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্ব,্বীপপন্ধের পত্র স্বরূণ। 
জঠর ও দেবকুট এই ছুইটী ময্যাদাপব্ধত উত্তর ও দক্ষিণে 
নীল ও নিষধ পয্যস্ত দীর্ঘ। পুর্ব ও পশ্চিমে আয়ত গঞ্ধ- 
মাদন ও কৈলাস এই ছুই মর্ধ্যাদাপর্ধত অশীতিযোজন 
করিয়৷ দীর্ঘ, এবং সমুদ্রের অস্তরভাগে প্রবিষ্ট হইয়। অবস্থিত। 
মেরুর পশ্চিমাদি দিগ্ভাগে নিষধ ও পারিপাত্রাদি মধ্যাদ। 
পর্বত সকল অবস্থিত আছে। 

মেরুর চুর্দিকে শীতান্ত প্রতৃতি যে সকল কেসর পব্বতের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেই সকল পব্বতের মধ্যে উত্তম উত্তম 
কন্দর নকল আছে। সিদ্ধ দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। 
সেই নকল কন্দরে স্ুরম্য কানন ও পুর আছে । এ সকল পুরে 
দেবগণের কিন্নরসেধিত আয়তন বর্ষ সকল আছে। এই সকল 
স্থান ভৌম স্বর্গ বলিয়া অভিহিত, ইহা! ধান্মিক লোকদিগের 
বাসস্থান্;ট পাপিগণ শতজন্মেও এখানে আসিতে পারে না। 
ভগবান্‌ বিষু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতৃমাল বর্ষে বরাহ 
রূপে এবং ভারতবর্ষে কুর্মরূপে অবস্থিত আছেন। সর্বেশ্বর 
হরি বিশ্বরূপে সর্বত্রই বিরাজমান । 

কিম্পুরুষাদ্দি যে আটটা বর্ষ আছে, এঁ সকল বর্ষে, শোক, 
শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধ। ও ভয়াদি নাই । প্রজাগণ নিরাতস্ক ও সর্ব- 
দুঃখবিবার্জত। এই সকল স্থানে পর্জন্যদেব বর্ণ করেন 





ভুবনেশ 


এই তুবনকোষের বিষয় ভাগবতে ৫১৬1১৭-১৮ অধ্যায়ে 
এবং হৃদিংহপুরাণে ৩০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত, এইরূপ 
অপরাপর পুরাণেও আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা! লিখিত হইল ন!। 
[ পুরাণ দেখ । ] 
ভূবনচন্দ্র (পুং) কাশ্মীররাজ পৃথিবী চক্রের পুত্র। 
'পুত্রং তুবনচন্দ্রাখ্যং শীখিং প্রাগেব দত্তবান্‌।” 
(রাজতর* ৫1১৫ ) 
ভুবনপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। 
“ভুবপতয়ে স্বাহা ভূবনপতয়ে স্বাহা” ( শুক্লযজু* ২২) 
ভুবপত্যাদয়ন্ত্রয়োহগ্রেত্রীতরঃ, ( বেদদীপ ) 
তুবনস্ত পতিঃ | ২ ভুবনের প্রত, স্বামী। 
ভুবনপাল ১ কচ্ছপঘাতবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ পঞ্চাল 
রাজ্যের অন্তগত বোদাময়ুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি। 
ভূবনপাল ছোক্যেক্তিবিচারলীণা নামক গাথাকোশের টাকা- 


প্রণেতা । 
ভূুবনপাবন (তরি) ভুবনম্ত পাথনঃ। তুবনের পবিভ্রতাকারক । 


্িয়াং ডীষ্‌ | ভুবনপাবনী গঙ্গাদেবী। 
“ভগারথঃ স রাজধি নিন্তে ভুবনপ]বনীম্‌ ১ 
( ভাগবত ৯৯১৯ ) 
ভুবনভর্তু ( পুং) ভুবনন্ত ভর্ভা। ভুবনপতি। 
ভুবনমতি (ভ্ত্ী) কাশ্ীররাজ কীত্তিরাজের কন্তা। 
(রাজতর* ৭৫৮৩) 
ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব, নবদ্বীপবাপী জনৈক বিখাত 
নৈয়াফ়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আ্ীরামশিরোমণির পুত্র । 
ভূবনরাজ ( পু কাশ্মারের একজন রাজ । 
(রাজতর' ৭২৫২ ) 
ভুবনানাং রাজ! টচ. সমাসান্তঃ। হুবনপতি। 





ভুবনশামিন্‌ (ত্রি) ভুবন শাস-ণিনি। তুবনকে যিনি খাসন 


করেন, ভূবনপতি। 
“অস্মিনেৰ পুরে তেন ভাব্যং ভূবনশাসিনা।”(রাজত র* ১৪৬৩) 


ভুবনসদ্‌ (ত্রি) তুবনস্থিত। 
ভুবন[নংহ, চিতোরের জনৈক গুহিলবংশীয় রাজা। হইনি 


চাহমানরাজ কিতুষ্ক ও স্থলতান আলাউদ্দীনকে পন্মুজত 
করিগাছিলেন। 


ভুবনান্ভুত (তরি) হৃবনবিস্মযকর। (রাজতর' ৫1৭৩) 


না, পাঠিব জলই প্রচুর পরিমাণে থাকায় কোন কষ্ট হয় না | ভুবনাধাশ (পুং)১ গভভেদ। ২ বিছ্বনের অধিপতি, 
ভূবন ধীশ্বর (পুং) শ্রিুবনের নঠিপিতি। ২, রিও, এ 


এবং এই স্থানে সত্য ও ত্রেতাদি যুগনিয়ম নাই। এই সকল, পি 
বর্ষে সাত সাতটা করিয়া ফুলাচল এবং শত শত নদী আছে। | ভুবনানন্দ (পুং) বিশ্বপ্রাদীপ-প্র্রেতা। ১১০ 
ু 5 সি £। টি 2 স /, ৮ 
ইহাই ভূবনকোষ। ( বিষুপু* ২২ অঞ) ভুবনেশ (পুং)১ শিবমুত্িভেদ | দানে £ 
৪ চর ৬ 71 ২ ৯ ০০ 
ই 


শি 
এপি 


ভুবনেশ্বর [ ৪৬৪ ] ভুবনেশ্বর 





তৃধনেশানী (স্ত্রী) গৎকর্রী। 

ভূবনেশী ( (স্ত্রী) শকিমুত্তিভেদ । 

ভূবনেশী যন্ত্র, রুষ্ণানন্দকত তন্ত্রসারবর্ণিত শক্তিপূজার যন্ত্রভেদ। 

ভুবনেশ্বর, উ্িষযাপ্রদেশের অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটা শে 
শৈবক্ষেত্র । অঙ্গা* ২৯* ১৪%৪৫উ$) দ্রাঘি* ৮৫* ৫২ ২৬ 
পৃঃ। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের “তুবনেশ্বর' নামক ষ্টেশন 
হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 

ছুবনেশ্বর বাস্তবিক তুবনের মধ্যে একটী দ্রষ্টব্যস্থান। 
ইহার অসংখ্য শিবমন্দির, হিন্দু শিল্পীর অপূর্ব রচনাকৌশল, 
ইহার নয়নমোহন তাস্করকাধ্য ধিনি একবার মনোষোগপূর্ববক 
দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিষ্টাতাকে অজন্র 
ধন্যবাদ ন| দিয়া কেহই থাকিতে পারেন নাই । হিন্দু, মুসলমান 
ও থুষ্ঠান পুরাবিদ্গণও এই পবিজ্র মন্দিরবৃন্দ-বিভূষিত 
প্রাচীনভূমির উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। 
পর্ব তত্ববিদ্‌ রাজা রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে এই পুথ্যন্ূমির 

প্রকৃত নাম “ত্রিভুবনেশ্বর ১ উচ্চারণ-সৌকধ্যার্থ কেবল 
ভুবনেশ্বর নামেই পরিচিত হইয়াছে। তিনি আরও 
লিখিয়াছেন,_-উদয়গিরির হাথিগুফাঁয় উতকীর্ণ শিলা 
লিপিতে যে কলিঙ্গনগরীর উল্লেখ আছে, তাহাই এই 
ভুবনেশ্বর । বুদ্ধের সময়ে এই কলির্গনগরী বৌদ্ধধর্থের 
একটা প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বুদ্ধের নির্বাণ হইলে, 
তাহার পবিত্র দেহাবশেষ যে কয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! 
গ্রধান প্রধান রাজগণমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
কলিঙ্গনগরীর অধিপতি বুদ্ধদেবের পবিত্র দত্ত লাভ করিয়া- 
ছিলেন। প্রথমে সেই দস্ত কলিঙ্গনগরীতেই স্থাপিত হইয়া- 
ছিল, এখান হইতে পিপলির নিকটবর্তী দস্তপুরী বা দীতন 
নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে থ্ৃষ্পূর্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দ হইতে এই স্থান কলিঙ্গনগরী বলিয়াই গণ্য হইতে- 
ছিল।”* তিনি হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ররাজের 
প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ সরোবরের উল্লেখদৃষ্টে স্থির করিয়াছেন 
ষে, সেই সরোবরই স্ুপ্রসিদ্ধ বিন্দুসাগর এবং ভুবনেশ্বরেই সেই 
কলিঙ্গাধিপের রাজধানী ছিল। 1 

পপ টালিং, হণ্টার, কনিংহাম, রাজ! রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি 
ধঁতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই এক 
বাক্যে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
ষযাতিকেশরী হইতেই ভুবনেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই 
স্থান কালে “ভূবনেশর+ নামে খ্যাত হইয়। আসিতেছে। 


* 110195 2১761001633 01 01158, ৮০]. 110, 61-62, 
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উপরে হে যে সকল মত আলোচিত হইল, এখনকার পুর1- 
তত্ব আলোচনা দ্বারা উক্ত যুক্তিগুলি নিরথক বলিয়া মনে 
হহছতেছে। বুদ্ধদেবের সময় এই ভূবনেশ্বরে যে বৌদ্ধদিগের 
প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়। যায় না। 
থণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে যে বৌদ্ধকী্ডির নিদর্শন পাওয়া যায়, 
তাহ! বুদ্ধদেবের বস পরবর্তী, তাহার অল্লাংশই সম্রাট 
অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত । বিশেষতঃ ভূবনেশ্বর অঞ্চলে 
প্র নামে কোন রাজা ষে কোন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণাভাব। হাখিগুফায় উত্কীর্ণ শিলাপিপিতে জৈন- 
ধর্মাবলম্বী কলিঙ্গাধিপতি খারবেল নৃপতির যশ:কীও বিবৃত 
হইয়াছে । তাহার শ্ভালক হাথিসাহের নামে ও হস্তিমুত্তি 
হহতে হাথিগুকার নামকরণ হখয়াছে। রাজ রাজেন্দ্রলাল, 
কনিংহ'ম্‌,হণ্টর প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ যে হাথিগুফাকে বৌদ্ধকীন্ডি 
বলিয়। ঘোষণ। করিস়াছিলেন, এখন তাহা জৈনকীত্তি বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু উল্ত জৈনরাজ থারবেল যে 
কোন সময়ে ভূবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এ 
পর্যস্ত তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে 
ৃষ্টায় ৫ম শতাব্দে কেশরি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাঁতি কতৃক 
ভুবনেশ্বর প্রতিষ্ঠা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
ত্র সময়ে অথবা পরে কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন 
ধধাতিকেশরীর নাম সাময়িক লিপি ব৷ প্রাচীন ইতিহাসে 
বণিত হয় নাই। জগন্নাথ শর্ষে আমরা দেখাইয়াছি ষে 
উড়িষ্যার বন্তমান এ্রতিহাসিকগণ যে মাদলাপঞ্জীর দোহাই 
দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীন অংশ কল্পনামূলক, এঁতি- 
হাসিকের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। তুবনেশ্বরের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে মাদলাপত্্রীর বিবরণও সেইরূপ কাল্পনিক 
বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। 

কাল্পনিক ও ইদানীস্তন রচিত মাদলাপঞ্রীর উপর নির্ভর 
না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ও ভূবনেশ্বরের নানাস্থানে 
উতকীর্ণ সাময়িক শিলালিপি হইতে আমরা যে সকল প্রকৃত কথ। 
পাইয়াছি, মাঁদলাপঞ্জীর সমালোচনার সহিত সেই সকল কথা 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাভারতে]বনপর্কে লিখিত আছে-- 

“স্‌ নাগরং সমাসাগ্য গল্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ। 

নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্কে সমাপ্পবং ॥ ২ 

ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বস্থধাধিপঃ | 

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্‌ প্রতি ভারত ॥ ৩ 

লোমশ উবাচ। 
এতে কলিঙ্গাঃ কৌস্তের় তত্র বৈতরণী নদী । 
ত্রাফজত ধর্দ্দোধপি দেবান্‌শরণমেত্য বৈ॥ ৪ 





ভূবনেশ্বর 
খাষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্িয়ং গিরিশোভিতম্। 
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্‌ ॥ ৫ 
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেযুষঃ। 
অত্র বৈ খষয়োইস্তেপি পুরা ক্রতৃভিরীজিরে ॥ ৬ 
অত্রৈব রুদ্র রাজেন্্র'পশুমাদত্তবান্‌ মথে। 
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোহ্য়মিতি চাত্রবীৎ ॥ ৭ 
হৃতে পশৌ তদ! দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ। 
মা পরস্মমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্দীন্‌ সকলান্‌ বশীঃ ॥ ৮ 
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্ত,বন্‌! 
ইষ্ট্য। চৈনং তর্পযনিত্ব। মানম্াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৯ 
ততঃ স পশুমুতস্যস্ত দেবযানেন জগ্মিবান্‌। 
তত্রান্থবংশো রুদ্রস্ত তং নিবোধ যুধিষ্টির ॥ ১০ 
অযাতযামং সর্ষেভ্যো। ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্। 
দেবাঃ সংকল্পয়ামা হুতয়াদ্রদ্রস্ত শাশ্বতং ॥ ১১ 
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ। 
দেবযানোহস্ত পন্থা! চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥ ১২ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততো বৈতরণীং সন্ধে পাওবা দ্রৌপদী তথা। 
অবতীধ্য মহাভাগা ্র্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৃন্‌ ॥ ১৩ 
যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
উপন্পৃশ্রেহ বিধিবদস্তাং নগ্ভাং তপোবলাৎ। 
মান্ুষাদন্মি বিষয়াদপেতঃ পণ্ত লোমশ ॥ ১৪ 
সর্বান্‌ লোকান্‌ প্রপশ্ঠামি প্রসাদাত্তবব সুব্রত। 
বৈথানসানাং জপতামেষ শবে মহাত্মনাং ॥ ১৫ 
লোমশ উবাচ। 
ত্রিশতং বৈ সহজ্রাণি যোজনানাং যুধিষ্টির। 
ষত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তুষ্টীমান্ বিশ্বাম্পতে ॥ ১৬ 
এতত স্বয়স্ত,বো রাজন্‌ বনং দিব্যং প্রকাশতে। 
যত্রাষজত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্মা গ্রতাপবান্‌ ॥ ১৭ 
বশ্মিন্‌ যজ্ঞে হি তৃদত্তা কশ্তপায় মহাত্মনে। 
সপর্বতবনোদ্দেশ। দক্ষিণার্থে শ্বয়ভূবা ॥ ১৮ 
অবাসীদচ্চ কৌস্তেয় দন্তমাত্রা মহী তদা। 
উবাচ চাঁপি কুপিতা৷ লোকেম্বরমিদং প্রভূং ॥ ১৯ 
ন মাং মর্ত্যায় ভগবন্‌ কন্মৈচিদ্বাতৃমর্থসি | 
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাল্তাম্যেষা রসাতলম্‌ ॥ ২০ 
বিষীদস্তীং তু তাং দৃষ্11 কশ্ঠপো ভগবানৃষিঃ। 
প্রসাদয়াংবভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্গাতে ॥ ২১ 
ততঃ প্রসন্ন পৃথিবী তপসা তস্ত পাগুব। 


পুনরুন্নহা সলিলাদ্েদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥ ২২ 
স্যা] 


| 


৪৬৫ 





১১৭ 





সৈষা প্রকাশতে রাজন্‌ বেদীসংস্থানলক্ষণ]। 
আরুহাজ মহারাজ বীর্য্যবান্‌ বৈ ভবিষ্যসি ॥ ২৩ 
সৈষা সাগরমাসাগ্ঘ রাজন্‌ বেদীসমাশ্রিত। । 
এতামারুহা ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরং ॥ ২৪ 
অহং চ তে স্বস্তযয়নং প্রযোক্ষ্যে যথ। ত্বমেনামধিরোহসেহগ। 
স্পৃষ্টা হি মর্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষ! বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫ 
ও নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো (বিশ্পরায় তে। 
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্তসি ॥ ২৬ 
অগ্রিরিত্রো যোনিরাপোহ্থ দেব্যো বিষ্ঠোরেতস্তমমূতস্ত নাতি 
এবং ক্রবন্‌ পাওব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তর্সাধিরোহ ॥২৭ 


বৈশম্পায়ন উবাচ। 


ততঃ কৃতস্বস্তযয়নে। মহাত্মা যুধিষ্টিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ। 
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্ব্ং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥ ৩০ 
(ভারত বনপর্ব ১১৪ অধ্যায়) 
(রাজা যুধিঠির ) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমৈ গমনপুর্বক পঞ্চ 
শত নদী মধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বীর 
ত্রাতূগণের সহিত সনুদ্র-তীর দিয়। কলিঙ্গাতিমুখে যাত্রা কপ্সি- 
লেন। লোমশ বলিলেন, হে কুস্তীনন্দন! এই সকল দেশ 
কলিঙ্গ বলিয়া গ্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধর্ম দেবতাদিগের 
শরণাগত হ্ইয়। যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় বৈতরণী নদী 
আছে। গিরি দ্বার! স্থশোভিত সতত খধধিগণযুক্ত ও দ্বিজাতি- 
নিষেবিত সেই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তার, ইহা 
স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযানন্বূপ। পৃব্বকালে খষি ও অন্াগ্ঠ 
মহাত্মার এই স্ানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! 
এই স্থানে রুদ্রদেব যজ্ঞে পণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক হিরা- 
ছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্রদেব পু 
হরণ করিলে দেবতার! তাহাকে কহিলেন, আপনি পরশ্ব 
গ্রহণ করিবেন ন।, সমগ্র যজ্জীয় ভাগে অভিলাষী হইবেন না। 
পরে তাহারা তাহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন 
এবং ইষ্টি দ্বার সন্তষ্ঠ করিয়। সম্মানিত করিলেন। তখন 
রুদ্রদেব পণ্ড ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহ্ণপূর্বকু গমন 
করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্ধিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে, 
তাহা শ্রবণ করুন। দেবতার! রূদ্রের ভয়ে তাহাকে সর্ধভাগ 
হইতে উংকৃষ্ট সগ্ভোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার 
নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা 
গান করিয়া ম্লান করেন, তাহার দেবযান নয়নপথে প্রকাশিত 
হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাও বগণ 
দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃলোকের তর্পণ 


ভুবনেশ্বর 





চির 






০০ পপ 


করিলেন। পরে (কিয়দ্;র আসিয়া) যুধিষ্ঠির কহিলেন, 
আমি ধনদীতে অবগাহন করিয়। মন্তুষ্য-ভাবমুক্ত হহলাম। 
ত্র দেখুন, আমি আপনার প্রসন্নতা হেতু সকল লোক দর্শন 
করিতেছি। জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থগণের প্র স্বর শুনা 
যাইতেছে । লোমশ কহিলেন, হে রাজন! আপনি যে শব্দ 
শুনিতেছেন, উহ। এই স্থান হইতে ত্রিংশতনহত্র যোজন দুর 
হইতে উখিত হইতেছে । আপনি মৌনা হডন। হে রাজেন্দ্র! 
ওই বে সম্মুখে বন গ্রকাশ পাঁইতেছে, উহ্াই স্বপ্ববন্তুন। এই 
স্থানে প্রতাপবান্‌, বিশ্বকর্মা স্বয়ন্ত-বক্ত করিয়াছিপেন, এ যজ্ঞ 
তিনি দক্ষিণাম্বর্ূপ কশ্তপকে গিরিকানন সহ সমগ্র বনুদ্ধরা 
দান করিলেন। হে কোস্তেয়! পৃথিবী তখন স্বয়সপ্রদতত 
হইবামাত্র অবদন্ন। হইয়। পড়িলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকে- 
শ্বর প্রভুকে কহিলেন, ভগবন্‌! আমাকে কোন মর্ত্যের হস্তে 
প্রদান কর। আপনার উচিত হয় না। আপনার দান বৃথা । 
কেননা আমি রসাতলে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে চগিলাম। তথন 
কণ্তপঞ্ধষি পৃথিবীকে বিষধ। জানিয়া তাহীকে প্রসন্ন করিবার 
জন্য তপন্তা করিলেন। .পৃথিবী তাহার তপন্তায় দন্ধষ্ট হইলেন 
ও পুনরায় সলিল হুইতে বাহির হইয়া বেদীরূপে প্রকাশ 
পাইলেন। মহরাজ! সেই সংস্থানলক্ষণা বেদী প্রকাশ 
পাইতেছেন। আপনি তাহাতে আরোহণ করিলে বীধ্যবান্‌ 
হইবেন। হেরাজন্! সেই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া 
আছে। তাহাতে উঠিলে আপনার মঙ্গণ হইবৈ। সেই বেদী 
পর্শ করিলে তাহা সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব আপনি 
যেরূপে তাহাতে উঠিতে পারেন, তজ্জন্ত আমি স্বস্তায়ন করিব, 
“& বিশ্বগুপ্ত বিশ্বপর! তোমায় নমস্কার, হে দেবেশ! তুমি 
এই সাগরে লবণাক্ত জলে অধিষ্ঠান হও। হে বিষ্ণো! তুমি 
অগ্নি, হুর্ধ্য ও জলের যোনি, তুমি বীর্ধ্য, তুমিই অমৃতের 
নাভি, । এই সত্যবাক্য বলিয়! ছে পাগডব ! তুমি সত্বরে এই 
বেদী আরোহণ কর। “হে বিষ্কো! অগ্নি তোমার যোনি, 
ইড়া তোমার দেহ, তুমি বীধ্যাধার ও অমৃতের সাধন+ এই 
বেদবাক্য জপ করিয়া নদীপতিতে অবগাহন কর। হে 
কুক্শরে্ট ! এতঘ্যতীত দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রেও স্পশ 
করিতে নাঁই। তৎপরে স্বস্তায়নাদি সম্পন্ন করিয়া মহাত্মা 
যুধিষ্ঠির সাগরে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশা- 
নুসারে সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন করিয়া মহেজ্দ্র-পব্বতে গিয়! 
বাঁমিনী যাপন করিলেন । 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়টা তীর্থ বা! পুথ্য- 
স্থানের সন্ধান পাইতেছি। ১ম 'গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, তৎপরে কলিজ 
দেশের মধ্যে বৈতরণীতীর্থ ও তত্তীরস্থ দেবধজ্জ-স্থান, এই ঘজ্জ- 







স্থানহ এখন যাজপুর নামে প্রসিদ্ধ । তৎপরে বিশ্বকর্মীর 
তগন্থাস্থান শ্বয়ভূবন) তৎপরে লঘণসাগরের সমীপবর্তা বেদী *, 
যাহা এখন মহাবেদী বা! পুরুযোত্তম ক্ষেত্র বলিয়। গ্রলিক্ধ এবং 
তৎপরে মহেম্দ্রাচল, এই পর্বতটা গঞ্জাম গ্রদেশে অবস্থিত ও 
পরগুরামের স্থান বলিয়া অগ্তাপিও প্রথিত। 

মহাভারতে বনপর্ষে উক্ত পর্বাধ্যায়ে থে ষে ভীর্থে পঞ্চ 
পাণ্ডব গমন করিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে সেই লেই তীর্ঘের 
উল্লেথ পাওয়া যায়, তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র ভিন্ন আর যে সকল 
স্থানে পঞ্চপাগুৰ তীর্থভ্রমণকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন, 
মহাভারতকার সেই সেই স্থানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই গঙ্গামাগর ও মহেজ্দ্রাচলের 
মধ্যে বনু শত যোজন ব্যবধান ও তন্মধ্যে বহু স্থান থাকিলেও 
মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

যাহা হউক, মহাভারতের বিবরণ হইতে এই মাত্র বুঝিতেছি 
যে, আমাদের আলোচ্য ভূবনেশ্বরক্ষেত্র বমপর্কের উক্ত 
পর্বাধ্যায়-রচনাফালে বিশ্বকন্মীর তগন্যান্থান শ্যয়ভূবন 1 
বলিয়াই গণ্য ছিল। সে সময়ে এই স্থান দ্বিতীয় কাণা বা 
একাম্রকানন বলিয়া! পরিচিত ছিল না এবং একাত্্কাননের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক আখ্যান পরবত্তিকালে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও কোম আভাস পাওয়। যায় না। 

সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের অত্যুদয় কান পর্যযস্ত এই পবিত্র স্থান 
তপস্থিগণের প্রিয় 'ন্য়স্তবন” বলিয়াই পরিচিত ছিল, সে সময়ে 
এই নির্জন বনপ্রদেশে কোন লোকালয় ছিল কিনা, তাহার 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি পুর্বকাল হইতেই এই- 
স্থান কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকিলেও এখানে যে কোন 
রাজধানী ছিল, তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। গঞ্জাম 
প্রদেশে চিকাকোলের ৮ ক্রোশ দূরে যে কলিঙ্গপত্তন ও তাহার 
কিয়দদুরে মন্ফুর বন্দর রহিয়াছে, তাহাই এক সময়ে সুবিস্তৃত 
কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী ও ভারত-প্রসিদ্ধ 
মণিপুর বলিয়া খ্যাত ছিল। 

বৌদ্ধপ্রাধান্তকালে খণ্ডগিরিতে বৌদ্ধদিগের সমাগম ও 
ধবলগিরিতে বৌদ্ধ-ধন্্মীন্নরাগী সম্ত্রাট, প্রিক্মদর্শার অনুশাসন 





* গৌড়াধিপ লক্ষ্ণলেনের পুত্র বিশ্বক্ূুপসেনের তাত্রশাসনে এই স্থান 
"বেলায়াং দক্ষিণানবেমূ'হলধরগদাপাপিসংবাসবেদ্যাং” অর্থাৎ দক্ষিণসাগরের তটে 
বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবেদী বলিয়। বণিত হইয়াছে । [ এই বেদী- 
সম্বন্ধে অপরাপর কথ জগন্নাথ শবে প্রষ্টব্য। | 

+ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কগণ ্বয়ন্ত,বন দেখিয়। 'বরঙ্গার বন? অর্থ করিয়াছেন। 
কিন্তু দুর্ঘটার্থপ্রকাঁশিনী প্রভৃতি নুপ্রাচীন ভারতটীকায় স্বযস্তু; অর্থে শঙু 
লিখিত হইয়াছে । 


ভুবনে 





পাওয়া যায় না। সম্ভবত্তঃ ঘনুপূর্বকাল হইতেই এই স্বর়স্তুবনে 
নির্জনপ্রিক় হিন্দু তপস্বীদিগের তপঃস্থান থাকার, তিন্নমতাব- 
লস্বিগণ ইহার শাস্তিভঙ্গে অভিলাষী হন নাই। 

ৃষ্টপূর্ব ২য় শতাবীতে পাটলি-পুত্রজয়কারী পরাক্রাস্ত 
জৈনরাজ খারযেল খগুগিরির অচলশৈল ভেদ করিয়া গুহা 
সকল প্রস্তুত করিয়া অভূতপূর্ব কীত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেও নিভৃত 
সয়ভূবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়ঞ্সাই। তাহার 
সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক গুহা পর্ধতগাত্র হইতে 
উৎপন্ন মন্দিরাদির দ্বারা ভূষিত হইলেও ন্বযস্ূবন তাহার বু 
কাল পরেও দেবমন্দিরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই। এমন কি, 
খুঃ ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাঙ্গক হিউএন্সিয়ং খণ্গিরি প্রভৃতির 
বৌদ্ধকীন্তির সন্ধান পাইলেও এই স্থুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের 
নাম পর্যাস্ত শুনিয়। ছিলেন কিনা সন্দেহ । তৎপরে এই হপোবন 
“শান্তবক্ষেতর” বলিয়! গণা হয় । উৎকলথণ্ডে লিখিত আছে-_ 

“ইথথমেতৎ পুর! ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ষিতম্‌। 

তত্র সাক্ষাদুমাকাস্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্টিনা। 

যদ্দেতচ্ছান্তবং ্ষেত্রং তমসে। নাশনং পরম্‌ ॥৮ (১৩ অঃ) 

পুরাকালে মহাদেব কর্তৃক এই ক্ষেত্র নির্শিত হইয়াছে। 
তথায় রঙ্গ কর্তৃক সাক্ষাৎ উমাকান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তাহা 
হইতে এই স্থান পাপনাশক শ্রেষ্ঠ শাস্তবক্ষেত্র বলিয়া 
অভিহিত । 

এই শান্তবক্ষেত্র একামবন বা একামক্ষেত্র বলিয়াও 
পরিগণিত হুইয়াছিল। এই স্বয়স্ত বা! একাম্্রবনে বহু পৃর্ববকালে 
নান মন্দিরাদি-শোভিত না হইলেও এই নির্জন প্রদেশে 
বারাণসীর মত কোটিলিঙ্গ গ্রতিষ্টিত ও অষ্টতীর্থ সমন্বিত ছিল, 
তাহা রঙ্গপুরাণ হইতে জানা যায়। ঘথা-_ 

“নর্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্। 

লিঙ্গকোটিনমাযুক্তং বারাণসীসম প্রভম্‌॥ 

একামকেতি বিখ্যাতং তীর্থা্টকসমন্থিতম্‌। ” 
এহ স্বমনস্ুবনের একাম্্বন নাম কেন হইল, একাত্রশবধে তাহার 
সবিস্তার পৌরাণিক আধ্যান পিপিবদ্ধ হইয়াছে । [একা দেখ।] 
মহাভারতো্ত স্বয়ভৃুবনই ইহার আদি নাম) সুতরাং ইহাকে 
বৌদ্ধধুগের বনপূর্ববর্তী বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। হিন্দু 
প্রাধান্তকালে প্রচলিত ব্রহ্গপুরাণ ও উৎকলথণ্ড-বর্ণিত একাত্্রবন 
মাহাত্ম্য রচিত হয়, তৎকালে সম্ভবতঃ মহাভারতীয় উপাখ্যান 
সকলেই বিশ্বৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ সময়েও তুবনেশ্বরের সু প্র- 
সিদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মিত হয় নাই। ভুবনেশ্বরের বর্তমান লিঙ্গরাজ, 
অনস্তবান্দেব প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্মিত হইবার পর একাত্র- 





ভূবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও স্বর্ধাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রশ্থ 
রচিত হয়, তাহ! এই সকল গ্রন্থ মনোযোগপূর্্বক পাঠ করিলে 
সহজে জানা যায়। একাত্পুরাগ প্রভৃতির রচয়িতৃগণ বিভিন্ন 
দেবমন্দিরাদি উৎপত্তির অতি প্রাচীনত্ব স্থাশনে যত্ববান্‌ 
হইয়াছেন, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলালিপিসমূহ ও মন্দিরাদির 
রচনাকৌশলে তাহাদের উদ্দেস্ঠ ব্যর্থ করিয়াছে। এমন কি, এই 
সকল অনতিগ্রাচীন পৌরাণিক উপাথ্যানমূলক গ্রন্থসমূহ 
রচিত হইবার বহুকাল পরে, যে সকল মাদলাপৰ্ধী সম্কলিত 
হইয়াছে, প্রারস্তেই বলিয়াছি তাহার কথাও অধিকাংশ 
কাল্পনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেন আমর! এরূপ 
গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি, ক্রমে তাহার 
পরিচয় দিতেছি। 


বিন্দুসাগর। 
তুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীকে সব্ধপ্রথমেই বিশ্দুসাগরে 


শ্নান করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে, এই বিন্দুর তীথ 
সর্ধতীর্৫ঘের জলবিন্দপ্রপুরিত, এখানে মান করিলে সর্বতীর্ঘ- 
স্নানের ফল হয়। আবার পদ্মপুরাণের মতে ভগবান্‌ পিনাক- 
পাণি সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু লইয়া এই সরোবর নিম্মাণ 
করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসাগর হইয়াছে । রাজা 
রাজেন্্রলাল মিত্র মনে করেন, হাথিগুফার শিলালিপিতে 
কলিঙ্গরাজ কর্তৃক যে সরোবরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে, সেই 
রই এই বিন্দৃহ্দ। আবার এই বিন্দুসাগরতীরবাসী পাওা- 
গণ মহাভারতের বনপর্ব হইতে শ্লোক পাঠ করিয়। এই সরো- 
বরের প্রাচীনত| ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্ত 
মহাভারতের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত কোন পুথিতেই এ শ্লোকটা 
পাওয়৷ যায় নাই । 
এখন কথ। হইতেছে, এই বিন্দুসরঃ কি প্ররুতই দ্বিসচ্ত্র- 

বর্ষ পূর্বে খিষ্কমান ছিল? তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 
রহ্মপুরাণে যে বিন্দুসরতীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা একটা 
ক্র পুক্ষরিণী বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার যেবপ বৃহদায়তন, 
পূর্বকালে এরূপ ছিল ন!। এই বিন্দুসাগরের তীরবর্তী প্রাচীন 
অনস্তবাসুদেব-মন্দিরে ভবদেবভষ্র রচিত যে গ্রশস্তি আছে, 
তৎপাঠে জানা যায়- 

*প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণাপুপ্যৈকবীথীং 

চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছনুচ্ছায়তোয়াং। 

মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিযাদ্দরশযন্ত্ীব তাদৃগ, 

বিষ্ঞো ধমান্ভুতমহিকলক্তাধিকং যা চকাসে ॥” 

(ভট্ট ভবদেব) এই (অনস্তবাস্থদেবের ) প্রাসাদের অগ্র- 

ভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথন্বরূপ ও মরকতমণির 





উহ! জলমধ্যে যেন প্রতিবিশ্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষ্ণুর অদ্ভুত 
ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। সুতরাং 
সমসামক্ষিক বিবরণ হইতে স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে, এখান- 
কার বিনুসাগর মহাত্মা! ভবদেবের কীত্তি। এই সুবৃহৎ সরো- 
বর দৈর্ঘ্যে ১৩০* ফিট, প্রস্থে ৭* ফিট ও সরোবর ১৬ ফিট 
গভীর। এই বাপীর চারিদিকেই পাথর দিয়া বাধান। 
বিদ্দুসাগরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দিয়া গাথা একটা 
দ্বীপ আছে; এই দ্বীপের পরিমাণ ১**৯১** ফিটু। এই 
দ্বীপের উত্তর-পূর্বকোণে একটী ছোট মন্দির আছে। স্নান- 
যাত্রার সময় এখানে বিষুমূত্তি আনীত হয় এবং মন্দির পার্খস্থ 
ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া দেবের অভিষেকক্তিয়া সম্পন্ন 
করে। শ্নানযাত্রা ভিন্ন অন্ত সময় কেহ এই দ্বীপে যায় না। 
সে দময় এই স্থান বড় বড় কুভ্তীরের-বাসভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট 
হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বিন্দুসাগরে বছুদংখাক 
কুস্তীর দৃষ্ট হইলেও তাহার! কখন কোন যাত্রীর অনিষ্ট করে 


না; নির্ভয়ে কত শত বালক এই সরোবরে সখতার দিয় 


থাকে । 

বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া তীর্থযাত্রীকে অনন্ত বাস্থদেবের 
মন্দিরে গিয়া বিষুঃমূর্তি দর্শন করিতে হয়* । 

অনস্ত বান্দেব। 

বিন্দুমাগরের মধ্য-ঘাটের সম্মুখে অনস্ত-বাস্থদেবের বৃহৎ 
মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির দৈর্ধো ১৩১ ফিট, ও প্রস্তথে 
১১৭ ফিট, ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফিট ও বিস্তৃতি ২৫ 
ফিট। মূল মনিরের সঙ্গে প্রথমে মোহন, তৎপরে নাট- 
মন্দির ও তৎপরে ভোগমণ্ুপ বিদ্যমান। কলস পর্য্স্ত 
মন্দিরের উচ্চত৷ ৬০ ফিট,। 

মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপের গঠন- 
প্রণালী ভুবনেশ্বরের অধিষ্ঠাতা পিঙ্গরাজের চারি অংশে 
বিতক্ত প্রধান মন্দিরের মতন। চারি অংশের মধ্যেই বৃহৎ 
দ্বার আছে, তন্ধ্য দিয়া ভিন্ন অংশে যাওয়া চলে। মূল 

ও মোহনের অলিগলি চারিদিকেই বুহৎ ও ক্ষুদ্রীকার 

বহুতর প্রন্তরমূর্তি রহিয়াছে । কিন্তু নাটমন্দিরে কোন 
মূর্তি নাই, কেবল অভ্যন্তর : প্রদেশে কৃষ্তপ্রস্তরে নির্মিত 
একটী সুন্দর গরুড়মূর্তি বিস্ধমান। মূল মন্দিরে বলরাম 
ও কৃষ্ণের মূর্তি অনন্ত” ও “বাস্থদেব নামে আখ্যাত। এই 
ছই হইতে মন্দিরের নামও “অনন্ত-বাস্থদেব? হইয়াছে। 


* “আদৌ বিন্দুসরে বা দৃষট চ পুরুযোত্তমমূ। 
চত্্রচুড়পদং নন্ব। চন্্রচুড়ো। ভবেনরঃ ॥* (ন্বর্ণাপ্রিমহৌদয় ) 





ভূবনেশ্বরের পাগাগণ বলিয়! থাকেন বে, এই অনস্ত-বান্- 
দেবের মন্দিরই একাম্কাননের সর্বপ্রাচীন মন্দির। তাই 
সর্বাগ্রে অনস্ত-বাস্থদেব মূর্তি দর্শন না করিয়া তীর্ঘযাত্রী 
অপর কোন দেব দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক 
তুবনেশ্বরে এখনও যে সকল মন্দির তীর্ঘযাত্রিগণের দ্রষ্টব্য 
বলির! গণ্য হুইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই মন্দিরই সর্বাপেক্ষা, 
প্রাচীন বলিয়। মনে হয়। এই স্ুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মন্দির 
বঙ্গরাজ সুরিবন্ধার সচিব সর্ধশান্ত্রবিৎ রাড়ীয় শ্রোত্রিয়- 
ব্রাহ্মণপ্রবর ভবদেব ভট্রের কীর্তি। এই ভবদেবই রাটীয় 
ব্রাঙ্মণকুলের পদ্ধতিকার। অনস্ত-বাস্থদেবের প্রাচীরগাত্রে 
একখানি বৃহৎ শিলাফলক রহিয়াছে, তাহাতে ভবদেবের 
মিত্র স্থপ্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র-রচিত ভবদেবের 
কুলপ্রশস্তি বর্ণিত আছে। উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা 
যায় যে, এই বিখ্যাত মন্দির ও সন্মুখস্থ বিন্দুসাগর মহাত্মা 
ভবদেব ভট্ট প্রস্তত করাইয়৷ গিয়াছেন।1 

সুপ্রসিদ্ধ বাচম্পতি মিশ্র ৮৯৮ শকে ৯৭৬ খুষ্টাবে স্তায়- 
হুচীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা! করেন $, অসময়ে তাহার 
প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্রেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এরূপ 
স্থলে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির খুষ্টীয় ১ম শতাবে নিম্মিত 
বলিয়। স্বীকার কর! যায়। 

লিঙ্বরাজ ভূবনেশ্বর। 

অনস্ত-বাস্ুদেব দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীকে লিঙ্গরাজ 
ভূবনেশ্বর-দর্শনে যাইতে হয়। তুবনেম্বরক্ষেত্রের মধ্যে এই 
লিঙ্গরাজের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য 
ও ভাস্করকাধ্য-সমন্থিত এই মন্দিরের জন্যই আজ তৃবনেশ্বর 
কেবল হিন্দুর নিকট নহে, জগতের সুসভ্য জাতিমাত্রেরই 
দ্রষ্টব্য বলিয়া বিঘোষিত। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৬০০ 
হস্ত দূরে সমুচ্চ প্রাচীরবে্টিত বৃহৎ চত্বর মধ্যে এই মহান্দির 
অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরতৃমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ 
ফিট্‌, তত্বতীত উত্তরমুথে ২৮ ফিট বাহিরশালা! আছে। 
মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফিটূ। প্রাচীরের স্থূলতা ৭ ফিটু 
৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। 
ূর্বদ্ধার সর্বাপেক্ষা বৃহ, ইহাই সিংহদ্বার, দ্বারের দুই 
পার্থ দুইটা বৃহৎ সিংহ্মূত্তি বিরাজিত। প্রাচীরের উত্তর- 
পূর্বকোধে অথচ প্রাচীরের উপরে নহরতখানার মত 
একটা ছোট পাথরের ঘর আছে, এটা ভেটমণ্ডপ। লিঙ্গরাজ 


+ শিলালিপির সমগ্র পাঠ, অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ-_ 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাক্ষণকাণ্ড ১মাংশ ৩৪১-৩৪৭ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 
[ উত্ত' ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩০৬ পৃষ্টা দ্রষব্য। 
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ভুবনেশ্বর যখন রথবাত্র। করিয়। ফিরিয়া আমেন, তৎ- 
কালে এই গৃহ মধ্যে পার্বতীমুর্তি আনীত হুন। প্রাচীরের 
ভিতর বরাবর ২* ফিটু চওড়া ও ৪ ফিট্‌ উচ্চ পাথরের প্াথনি 
আছে, এক সময়ে বহিঃপক্রর হস্ত হইতে মন্দিররক্ষার 
নিমিত্ত এই ছুর্ভেস্ত প্রস্তরাক্তন গঠিত হইয়াছিল। এখন 
ইস্থার কতকাংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই 
একধারে একটী সুগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরের নৃসিংহমূর্তি আছে। 
পশ্চিমদিকে চত্বর মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট শিবালয় 
আছে। তন্মধ্যে একটা ২* ফিটু উচ্চ মন্দির আছে, মূল- 
মন্দির অপেক্ষা এটা বন প্রাচীন। ইহার গর্তগৃহ চত্বরের 
সমতল হইতে «॥* ফিট. নিম্নে রহিয়াছে । এখানেই আদি- 
নিক্গমুর্তি বিরাজমান। শান্্রমতে অনাদ্দিলিঙ্গ স্থানাস্তর 
কর! নিষিদ্ধ); তাই মূলমন্দির নিম্মিত হইলেও এখানকার 
আদিলিন্ন স্বস্থান-চ্যত হন নাই। মুলমন্দির নিন্মাণ হই- 
বার সময় চত্বর উচ্চ কর! হয়, সেই জন্ত আদি মন্দির যেন বন্থ 
নিম্নে বসিয়া গিয়াছে । ব্রদ্ধপুরাণে যে লিঙ্ষসমূহের উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে এহ ক্ষুদ্র মন্দিরের ন্িঙ্গও একটা, অপরগুলি 
গ্রাচীরাত্যন্তরস্থ বছ সংখ্যক ক্ষু্র লিঙ্দ। নূল মহামন্দির নির্মিত 
হইলে সেই সকল পুরাণোক্ত নিঙ্গেরও যেন পূর্বসম্মান হাস 
হইয়াছে । 

পশ্চিমদিকের এক কোণে ভগবতী-মন্দির আছে। 
ইহার মধ্যে তান্ত্রিক বামাচারীদিগের যোনিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। 
মাদলাপঞ্জীর মতে, রাজা বিজয়কেশরী এই মন্দির নির্মাণ 
করেন। কিন্তু এ নামে কোন রাজা যে এ অঞ্চলে কখন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণাভাব। 

সিংহদ্বার দিয়। প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটা স্থুবিস্তৃত 
প্রস্তর-চত্বর পড়িবে, এই চত্বরের একপার্থখে সমতল ছাদবুক্ত 
গোপালিনীর মন্দির। পাগ্ডার! বলিয়া থাকেন যে, এই 
গোপালিনীই কৃত্তি ও বান নামক ছুহটী অস্থরকে বিনাশ 
করিয়া একাম্রকাননে শান্তিস্থাপন করেন। [ একা দেখ।] 

এই গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মুলমন্দিরের চত্বর 
অপেক্ষা অনেক নিষু, কিন্তু পূর্বোক্ত আদিলিঙ্গমন্দিরের সম- 
স্ত্রপাতে অবস্থিত । গোপালিনার মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টা 
পাথরের ধাপ আছে, এই ধাপের উপর ও লিঙ্গরাজের ভোগ- 
মণ্ডপের তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশত্বারের দক্ষিণভাগে 
লিঙ্গরাজের বৃষভমৃত্তি উপবিষ্ট । বৃষত দর্শন করিয়া লিঙ্গরাজের 
মহামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 

লিঙ্গরাজজের মহামন্দিরে সন্দুখাংশে ভোগমণ্ডপ, তাহার 
পশ্চাতে নাটমন্দির,তৎপশ্চাতে যোহন এবং মোহনের পশ্চাতে 


চীন! ১১৯ 


[ ৪৬৯ ] 


কি শিক শিপ ২ 
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মূলম্দির বা দেউল ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত । এই মহা- 


মন্দিরের অগ্রপশ্চাৎ পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, দেউল ও 
মোহন প্রথম নিম্মিত হয়, তাহার পরে নাটমন্দির ও 
তোগমওপ নির্দিত হহয়াছে। 

পঞ্ডিতমগুলী বেদপাঠ ও ভক্তবুন্দ শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিবেন 
বলিয়া এই তোগমওপ প্রথমে নির্শিত হয়। ভোগমণ্ডপ 
সুদৃঢ়-প্রস্তরভিত্তির উপর গঠিত। তাহার চারিধারে ২ ৩ 
ফিট পাথরের গাথনি, তাহার উপরিভাগ স্বডৌল পাথর 
বসান, তাহার চারিদিকে নান নরনারী, পশু-পক্ষী, মন্দির 
ও পুষ্পগুচ্ছাদির মূর্তি, দালানের চারিদিকেও কপোত, হংস, 
অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, উষ্ট প্রভৃতির সুগঠিত ও সুদৃ্ত চিত্র 
থোদিত বা! গাথা দেখ যার়। ভোগমণ্পের প্রত্যেক ধারে 
পাঁচটা করিয়। গবাক্ষ। পূর্বধারের মধ্যস্থলের গবাক্ধটী প্রবেশ- 
দ্বার। এই সকল গবাক্ষ থাকায় ইহার মধ্যে বেশ আলো! ও বায়ু 
যাইত, দেখিতেও বেশ সুন্দর ছিল। যে উদ্দেশ্তে রচিত 
হইয়াছিল, তাহাও সম্পন্ন হৃহত, কিন্তু গঠনবিপর্ধ্যয়ে উপরের 
ছাদ ফাটিয়া গেল, স্তস্ভাদি উপাড়িয়! পড়িবার উপক্রম হইল। 
কাজেই পরবপ্তিকালে সেই গবাক্ষগওলি বন্ধ করিয়। দেওয়া 
আবহক হুইল এবং ছাদরক্ষার জন্য চতুর নিরেট স্তম্তগুলি 
নির্মিত হইল। মধ্যস্থলের বড় বড় গবাক্ষগুলি পিল্প! গাঁথি়া 
ছোট করিয়৷ দিল এবং থিলান রাখিবার জন্য লোহার কপালী 
স্থাপিত হইল। এইরূপে নূতন দেওয়ালেও পাথর কাটিয়া 
নানামৃত্তি অস্কিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন শিল্পবিগ্ভার 
সুন্দর নিদর্শন ছিল, এখন তৎপরিবর্থে বিসদৃশ ও অনঙ্গত ও 
থামখেয়ালী মূত্তি সকল বদিল। পাঠগৃহের পরিবর্তে এখন 
এই অন্ধকারগৃহ ভোগঘর বলিয়। নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যহ 
তিনৰার এথানে লিঙ্গরাজের অন্নভোগাদি আনীত হয়। 

রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এই ভোগম গুপ ৭৯২ হইতে 
৮১১ খুষ্টাব্বের মধ্যে কমলকেশরীর রাজত্বকালে নির্মি ঠ হয়। 
কিন্ত ভোগমণ্ডপের স্থাপত্যদর্শন করিলে কখনই এরূপ 
মনে হয় না। লিঙ্গরাজের দেউলের ভিতরকার প্রবেশদ্বারের 
দক্ষিণপার্থে যে স্থবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তংপাঠে 
আভাস পাওয়। যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের হ্ধ্য-মন্দির 
নিশ্মাণ করিয়। ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই গল্গবংশীয় নুপতি 
বীর নরসিংহদেব তাহার রাজ্যের ২৪শ অঙ্কে ভোগমণ্ডপ 
্রস্তত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বু পরে সংস্কারকাধ্য 
ও গবাক্ষ-নিবদ্ধ-কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 

ভোগমগুপের পশ্চিমে নাটমন্দির । দেবতৃপ্ত্যর্থ এই নাট- 


মন্দিরেই নৃত্যগীতবাস্তাদি হইয়। থাকে। ভূমিভাগ চতুরঅ, 
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সক 


প্রত্যেক দিকে ৫২ ফিট্‌। এই নাটমন্দিরের উত্তরদক্ষিণে 
২ ফিট চওড়া ও ৫ ফিট উচ্চ পাথরের গাথনি আছে। 
ভোগমণ্ডপের মত এ গাথনিতে নানা আকারের কারুকার্ধ্য 
আছে, কিন্তু তাহা পৃথক ধরণের। কপাটের থোপে কোন 
জীব বা মনুষ্যমুর্তি নাই। বৌদ্ধচৈত্যের অনুরূপ মধ্যভাগে নর- 
ূর্তিযুক্ত মন্দিরচিত্রাদি রহিয়াছে। এই নৃত্যশালার ছাদ 
চারিটা চতুরশ্র স্তস্ত ও কতকগুলি লোহার কড়ির উপর 
স্াপিত। গৃহের ভিতরমুখে কোন প্রকার সাজসজ্জা নাই । 
কেৰল পশ্চিমদ্দিকের মধ্যদ্বারের চারিদিকে অতি স্থন্দর ক্লোরা- 
ইট্‌ পাথরে নানা মুস্তিদুক্ত ধারী গাঁথা, এই ধারী যেন ছবির 
ফেম, এইরূপ ৭ থাক ফেম আছে, ফুমের নিয়াংশে সুছাদ 
নরমূর্তি, নরমূর্তির মাথার উপর যেন নান! মূর্তি ও খোদিত- 
চিত্রযুক্ত থাম উঠিয়াছে। দ্বারের মাথার উপর ফেমের যে 
অংশ পড়িয়াছে, তাহার শিল্পকার্ধ্য ও স্থাপত্য আরও 
চমৎকার। এই দ্বারের বাম কপাটে উৎকীর্ণ লিপি আছে, 
তৎপাঠে অবগত হওয়। যায় যে, কর্ণাটবিজেতা কলবরগজয়া 
মহারাজ কপিলেন্্র দেব তুবনেশ্বরের সেবার জন্য নানা জমি 
জম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাটমন্দির 
কপিলেন্ত্র দেবের বছু পূর্বে নিরশ্দিত। রাজ! রাজেন্দ্র লাল 
লিখিয়াছেন যে, ১৯৯৯ হইতে ১১৯৪ খুষ্টাবের মধ্যে শালিনী- 
কেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নিন্মীণ করাইয়াছিলেন। কিন্ত 
এ কথাটী কাল্পনিক। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশধারের দর্ষিণ- 
পার্খে যে বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানিতে 
পারি, ষে বীর নরসিংহদেব কোণাকের হুর্ধ্যমন্দির ও তাহার 
অপুর্ব ফ্রেমবন্ধ দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছেন, লিঙ্গরাজের এই 
নাটমন্দির ও ইহার ফেমবন্ধ প্রাগুক্ত দ্বারও সেই বীর গঙ্গ- 
রাজেরই কীর্তি। ১১৬৪ শকে (১২৪২ থৃষ্টাকে ) এই নাট- 
মন্দির নির্মিত হয়। উক্ত শিলালিপির উপরেই রাজরাজ- 
তনুজার নাম থাকায় মনে হয় সেই গঙ্গরাজকন্তাই ইহার 
হত্রপাত করিয়া যান। সেই রাজকন্তাই বোধ হয়, প্রবাদ- 
বাক্যে ও আধুনিক মাদলাপঞ্জীতে শালিনীকেশরীর মহিষী 
বলিয়া! আথাত হইয়াছেন । 

« নাটমন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের থুবরীতে হরপার্কতীমূর্তি 
স্তাপিত আছে। নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্খ্ে মোহন ও তাহার 
পশ্চিমে লিঙ্গরাজের দেউল। উভয়ের গঠনও এক প্রকার, 
নিম্দাণকালও এক সময়ের বলিয়া সকলেই শ্বীকার করেন। 
পাঁষাণময় এই মোহনের নির্শাণকৌশল, ভাঙ্করকারধ্য ও শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। মহাভারত হইতে দেখা 
যায় যে, দেবশিল্পা বিশ্বকশ্মী এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, 


বাস্তবিকই এই নয়নমোহন মোহন যেন সেই দেবশিল্পীর তপস্তা- 
প্রভাবে নির্মিত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র প্রতিমুত্তি হইতে সুবৃহৎ 
পাষাণ-প্রতিমা! কি অপরূপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে, মানব- 
জীবনের সংসারচিত্র স্ুষ্পষ্ট দেখান হইয়াছে, প্রমোদীবাসের 
আনন্দময় চিত্র কি স্ন্দর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কল্পিত 
লীলাভূমি যেন শিল্পীর কৌশলে সজীবত! লাভ করিয়াছে, 
আবার সেই সঙ্গে অমান্ুষী ও কবিকল্লিত অস্বাভাবিক দৃশ্তেরও 
অভাব নাই। যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, শত পৃষ্ঠা 
লিখিলেও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে লেখনী অনমর্থ। 
মোহনের ছাদও ভোগমণ্ডপের ছাদের মত চূড়াকার। 
এরূপ বৃহৎ ছাদ কেবল দেওয়ালের অবলম্বে থাকিতে পারে 
না, তাই ৩* ফিট করিয়া উচ্চ চারিটা স্থবৃহৎ পাধাণস্তস্ত 
ছাদের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের 
নিকট বামভাগে একটা চত্ুরম্্র ঘর আছে, ইহার যথেষ্ট কারি- 
গরী দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, নিন্দমাতা ইহার 
কারুকাধ্য শেষ করিয়! যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে 
কএকটা পিত্বলের প্রতিমা রক্ষিত থাকে । লিঙ্গরাজের উৎসব- 
কালে লিঙের পরিবর্তে এ প্রতিমাগুলি বাহিরে আন৷ হয়। 
ইহার সম্মুখে ও অদূরে কএকটা ছোট বড় মন্দির দেখা যায়। 
মোহনের দৈর্ঘ্য ৩৫ ফিট, ও প্রস্থ ৪৫ ফিটু। তৎপরে লিঙ্গ- 
রাজের দেউল বা মহামন্দির। এখন চত্বর হইতে কলস 
পর্য্যন্ত দেউলের উচ্চতা ১৬০ ফিট্‌, কিন্তু দেউলের গর্ভগৃহ চত্বর 
হইতে ২ ফিট নিয় হওয়ায়, সে সময়ে যে চত্বর ছিল, 
তাহাও গৃহের মেজ হইতে অন্ততঃ ২।৩ ফিট নিম্ন হওয়া সম্ভব। 
স্থতরাং প্রথমে যখন দেউল নিন্মিত হয়, ততকালে দেউলের 
উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফিটু ছিল। দেঁউলের ভূম্যংশ 
মোহনের সমপরিমাণ, কেবল উহার দর্গিণদিকের মুখ- 
শালী কিঞ্চিৎ চওড়া, কিন্তু পূর্বপশ্চিমাংশ কতকটা সক্কীর্ণ। 
প্রতি মুখশালীর মধ্যস্থলে একটী বড় খুবরী, তাহার উপরে 
ও পার্খে এক একটা ছোট খুবরী, দূর হইতে এ সকল 
থোপগুলি যেন ত্রিতল গৃহ বলিয়৷ মনে হয়। মধ্য-মুখশালীর 
সর্বনিষ্ন খুবরী অতি বৃহৎ ও সৌন্দধ্যশালী, মনুষ্যাকৃতি 
হইতেও বৃহত্তর পাষাণমুত্তি এই নিয় স্তবকে সথরক্ষিত। দক্ষিণ 
ভাগের মুণ্ডিচী গণেশের, পশ্চিমের মুণ্তি কাণ্িকের এবং উত্তর 
দিকের মুভ্তিটী দেবী ভগবতীর। মুখশালী যেরূপ বহু শিল্প- 
নৈপুণ্যের পরিচায়ক,বাহিরশালীগুলি সেন্ূপ ন! হইলেও কারি- 
গরীও স্থাপত্যহীন নহে। এই সকল স্থানেও নানাবিধ পাষাণমৃত্তি 
দৃষ্ট হয়। কোণের বাহিরশালীর খোপগুলি অতি ছোট, পূর্বোক্ত 
গুলির মত জণাকাল নহে, কিন্ত এখানকার ছোট খোপে অষ্ট- 
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অগ্রি, দর্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নিখিতি, পশ্চিমে বরুণ, 
উত্তরপশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের ও উত্তরপূর্ব ঈশ। 
মুখশালী অথবা বাহিরশালী এবং মুলমন্দিরগাত্রের ব্যবধানেও 
অনেক খোপ আছে, ইহাদের গঠন সাদাসিদা। এই নকল 
থোপে কতকগুলি সিংহ এবং ৫ ফিটু উচ্চ নরনারীর বিভিন্ন 
ভাবের পাষাণমূর্তি আছে। কোন কোন স্থানে এক একটা 
দেবনত্তকী, কোথাও ব৷ শূঙ্গীররসাঁবেশে নরনারীর যুগলমূর্তি। 
এই যুগলমূর্তিগুলি এত কুরুচিসম্পন্ন ও অশ্লীল, তাহা লিখিয়া 
বলা অসম্ভব। এপ মূর্তি সংখ্যাও বেশী নাই। স্ুসভ্য 
ইংরাজরাজপুরুষগণ এরূপ বহু যুগলমুণ্তি সরাইয়৷ ফেলিয়াছেন 
এবং কতকগুণি অঙ্গহীন হুইয়! পড়িয়া আছে। কোন খোপে 
বাগ্ধকরদল, কোথাও বহু সংসারচিত্র রহিয়াছে। হহার 
পুতুলগুলি এক ফিটের অধিক বড় হইবে না। 

মুখশালী ও বাহিরশালী ছাড়া দেউলের আয়তন প্রায় ৫৫ 
ফিট উচ্চ । উপরের থাকে থাকেও বছ সিংহমুর্তি এবং ছোট 
বড় নানা প্রতিমুর্তি দেখা যায়। আলোক ও বাষুযাহবার 
জন্য উপ্বরিভাগে অনেকগুলি গবাক্ষ ও বাতায়ন আছে। 
কলসের অবলম্বশ্বর্ূপ তাহার তলদেশে ১২টী সিংহমূর্তি 
উপবিষ্ট । এই কলসের উপর স্বৃহৎ ত্রিশূল প্রোথিত। 

দেউলের পুর্বভাগ মোহনের সহিত সংযুক্ত । এদিকে 
কোন অলঙ্কার ব৷ সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই। ভিতরে 
বাহিরে সমান আকুতি মণ্ডিত। 

দেউলের আয়তনের মত গর্ভগৃহের আয়তনও ঘন ব৷ 
চতুক্ষোণ। এই গৃহও দ্বিতল, নিম়্তলেই অনাদিলিঙ্গ 
ভুবনেশ্বর বিরাজমান । তাহার উর্ধে ছাদের সহিত চন্দ্রাতপ 
সংলগ্ন। এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্তই সহজ সহশ্র 
যাত্রী ভূবনেষ্বরে আগমন করিয়া থাকে । পঞ্চক্রোশী তুবনেশ্বর- 
ক্ষেত্র মধ্যে এখনও সহম্রাধিক লিঙ্গ রহিয়াছে । কিন্তু এই লিঙ্গই 
সব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেজন্য ইহার নাম লিঙ্গরাজ। 
এখানকার পৌরাণিক স্থানমাহাত্ম্যে ইনি ত্রিভূবনেশ্বর ও 
ভূবনেশ্বরনামে বিবৃত হইলেও এই লিঙ্গমৃত্তির প্রকৃত নাম 
কৃত্তিবাস। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসনামেই এই লিঙ্গের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 

রাজ। রাজেন্্রলাল লিখিয়াছেন, মগধ হইতে আসিয়৷ যযাতি 
কেশরী যবনদ্দিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষের 
উপর পুনরায় হিন্দৃধর্মস্থাপন করিলেন। তিনি ৪৭৪ হইতে 
৫২৬ খুষ্টাব পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। তাহারই রাজ্যাবসানকালে 
লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহনের নিন্মীণকাধ্য আরব্ধ হয়, 





দিকৃপালমৃত্তি আছে, এতন্মধ্যে পূর্বদিকে ইন ্গিণপুর্কে ্ 
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তিনি শেষ করিয়া! যাইতে পারেন নাই, তাহার বংশধর ৃুর্য্য- 
কেশরী বহুদিন রাজত্ব করিবেও মন্দিরের জন্ত কিছুই করেন 
নাই, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী অনস্ত মন্দিরের কাধ্য 
চালাইপ্লাছিলেন, অবশেষে ললাটেম্দুকে শরী বা অলাবুকেশরীর 
রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃষ্টান ) এই মহামন্দিরের 
নিম্মাণকাধ্য সমাধা হয়। * জগন্নাথের মাদলাপঞ্জী হইতে মিত্র 
মহাশয় এই যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও কবিকল্পনা, 
ইতিহাসানভিজ্ঞ পাগ্ডাগণের তীথঙ্গেত্রের প্রাটান্তা-গ্রদশনের 
চেষ্টামাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কেশরিবংশীয় কোন রাজা মগধ 
হইতে আসেন নাই, বরং ব্রদ্ষেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত উদ্চোত- 
কেশরীর শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তাহার প্রপিতাম২ 
বিচিত্রবীর তৈলঙ্গ হইতে আসিয়৷ গড় রাজ্যভার গ্রহণ কবেন 
এবং তাহার পূর্বপুরুষ রাজা জনমেজয় তিলঙ্গাধিপ খলিয়াহ 
বর্ণিত হইয়াছেন 1 বাস্তবিক উদ্ভোতকেশরী ভিন্ন এহ বংণায় 
অপর কোন নৃপতির কেশরী উপাধি দৃষ্ট হয়না। এতভিন 
ব্রদ্দেস্বরলিপিতে উদ্োতকেশরা ও তাহার পুব্বপুরুষ দাখরব, 
অপবার, বিচিত্রবীর, 'মভিমন্য, চণ্ডীহর হত্যাদি যে সকল সোম- 
বংথায় নৃূপতিবগ্ের নামোল্লেখ আছে $, মাদলাপঞ্জাতে হহার 
একটীর নামও পাওয়] যায় না। তাহ বলতেছিলাম,মাদলাপঞীর 
কেশপ্সিবংশের কাহিনা পাগ্ডাদিগের কল্পনামাত্র $। লিঙ্গরাগের 
দেউল ও মোহন হইতেই মন্দিরনিম্মাণকালের সমসাময়িক শিলা- 
লিপি বাহির হহয়াছে, যাহারা দধেউল ও লিঙ্গরাজ-মৃি-দশনে 
গিয়া থাকেন, এ সকল শিলালিপি তাহাদের নেত্রপথে এখন ও 
পতিত হইয়। থাকে । প্র শিলালিপি-সাহায্যে দেউল ও মোহনের 
নিশ্নাণকাল বাহির করিয়াছি । জগন্নাথের পাগ্ডাগণ 
যে অনঙ্গভীমকে পুরুষোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনিন্মাতা 
বলিয়া ঘোষণা করিয়! থাকেন, সেই অনীয়ঙ্কতামহ 
ভূবনেশ্বরের নুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনিম্মাতা বলিয়া শিলালিপিতে 
বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনীয়ঙ্কতীমদেবের চতুকজিংশং 


* এ সম্বন্ধে মিত্রমহীশয় তাহার পিতার রোজনামা হইতে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি উদ্ধত করিয়াছেন_ ২ 
« গ্জাষ্টেশুমিতে জাতে শকাবে কীর্তিবাসসঃ। 
প্রাসাদমকরোদ্রাজ! ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥” 
জগন্নাথের মন্দির নিশ্মীণ উপলক্ষে যেরূপ হাতগড়! গ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, 
এটাও সেইরূপ কল্পিত প্লোক, ইহার মুলে কিছুমাত্র এতিহাসিক সত্য নাই। 
1 01185 4১001001065 01 97988, ০1, [05 0), 88. 
] জগন্নাথ শব ৫৭৯-৫৮৮ পৃষ্ঠ স্রষ্টব্য। 
$ জগন্নাথ শব্দ ৫৮*-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। 
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অঙ্ক ও প্রবহৃতি-সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে । চাটেম্বরের 
শিলালিপি ৪ হয় নরসিংহদেষের স্থবৃহৎ তাত্রশীননে 
হুইজন অনঙ্গভীম বা অনীয়ঙ্কভীমের নাম পাওয়া যায়, 
১ম অনঙ্গভীম উৎকলবিজেত। জগন্নাথের স্থপ্রসিদ্ধ মন্দির- 
নিম্মাতা চোড়গঙ্গের €র্ঘ পুত্র, ১০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ২য় 
বাকি ১ম ব্যক্তির পৌত্র ও রাজবাজের পুত্র, ইনি ৩৪ বৎসর 
প্রান ১১৭৫ শক (১২৫৩ খৃষ্টাব্) পর্য্স্ত রাজত্ব করেন। ভূবনে- 
শ্বরের শিলালিপিতে “রাঞ্জরাজতন্থুজ” ও অনীয়ঙ্কভীমের ৩৪ 
রাজ্যাঙ্ক থাকায় আমরা শেষোক্ত অনীয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমদ্দেবকে 
ভূবনেশ্বরের মহামন্দিরনিষ্মাতা বলিয়া স্থির করিলাম। 
সম্ভবতঃ এই গঙ্গরাজের রাজ্যারস্তে মহামন্দিরেরও নির্ম্মীণ- 
কাধ্য আরম্ভ এবং তাহার রাঞ্্যাবসানকালে প্রায় সম্পূর্ণ 
হইরাছিল, যে অংশ বাকি ছিল, তাহ। নাটমন্দির ও ভোগ- 
মগ্ডপের সহিত ততপুক্র বীর নরসিংহদেব কর্তৃক সুসম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। [চাটেশ্বর দেখ।] কেহ কেহ মনে করেন, 
দেউলের গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে ুবনেশ্বরলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, 
তাহা দেউল ও মোহন অপেক্ষা বনু প্রাচীন। কিন্তু এই 
গরভগৃছের অন্তর্ডাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপিয্স বর্ণ- 
মাল! ও অনীয়ঙ্কভীমের শিলালিপির বর্ণমালা দেখিলে একই 
সময়ে একই ব্যক্তির করনিঃস্যত বলিয়া সহজেই মনে হয়। 
স্থৃতরাং গর্ভগৃহসহ দেউল ও মোহন কলিঙ্গাধিপতি গঞ্গবংশীয় 
অনীয়ঙ্কভীমের কীর্তি। মহারাজ অনীয়ঙ্কভীম “কৃত্তিবাস, 
ও “কৃত্তিবাসেশ্বর” নামেই লিঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহ! শিলালিপি হইতে স্পষ্ট জানা যায়। এই ২য় অনীয়ঙ্ক 
ভীমহ কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার নানাস্থানে স্থুবৃহৎ শিব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। [ চাটেশ্বর 
ও গায় শব্ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
সহত্লিঙ্গসরঃ। 

মহামন্দিরের প্রদশ্দিণার বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুথে একটা 
ক্ষুএ উদ্ভান ও তন্মধ্যে একটা সরোবর আছে, এই সরোবরের 
নামই সহত্রলিঙগলরঃ। এই সরোবরের চারি ধারে চতুহহত্ত 
উচ্চ শতাষ্ শিবালয় আছে, বহুসংখাক শিবলিঙ্গ চারিদিকে 
প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরোবরের নাম সহ্ত্রলিঙ্গ হইয়াছে। কোন 
প্রাচীন গ্রন্থে অথবা একা্রচন্দ্রিকায় এই সরোবরের উল্লেখ 
নাহ, কিন্ত স্বর্ণীপ্রিমহোদয়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 

তীর্থেশ্বরের মন্দির । 

সহজ্রলিঙ্গমর হইতে বিন্দুধাগরে বাহবার পথে চৌমাথার 
উপর তীথেশ্বর-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বিশেষ শিল্প 
ৰা কারুকাধ্যের পারচয় নাই, তবে দেখিলেই মহামন্দির 


[ ৪৭২ ] 
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এমন কি, অনস্তবাস্থদেবের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়। 
বোধ হয়। চড়কপুজার ময় এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের 
সচলমূর্তি আানাত হইয়া থাকে । 
কো্টিতীর্থেশ্বর। 

অনস্তবানুদেবের মন্দির হুহতে পুব্দোত্তরে এক পোয়৷ 
পথ গেলে এক ক্ষুদ্র আম্রবন মধ্যে ৪০ ফিটু উচ্চ মোহনবুক্ত 
একটা দেউল দেখা যায়, হহারই নাম কোটিতীথেশ্বর। এহ 
মন্দিরটী দেখিলেই অতি গাচীন বলিয়া বোধ হয়। রাজ। 
রাজেন্ত্রলাল মিত্রের মতে, অতি প্রাচীন দ্েউল ও বৌদ্ধচৈত্যের 
মাল মসল! লহয়া এহ দেবায়তন নিম্মিত হহয়াছে। এহ 
মন্দিরের পশ্চাপ্তাগে পাথরে বাধান একটা অপরিষার সরোবর 
আছে, তাহারহ নাম কোটিতীথ। বহু তীথবাত্রী এখানে 
নান করিতে আসে। 

বন্ষোখর। 

কোটিতীর্থে4 অর্ধাক্রোশ পৃব্র উচ্চ স্ত,পের উপর একটা 
বন্দর, জাকাল, নান শিন্পথুক্ত মন্দির ও তদনুরূপ মোহন 
আছে । হহাহ বরন্দেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । ইহার মধ্যে যোনিচিহন- 
বিরহিত ব্রঙ্গেশ্বর নামক ক্ষুদ্র লিঙ্গ গ্রতিষ্ঠিত। একাত্রপুরাণে 
(১৪শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, মহাদেব ত্রঙ্জার নিকট 
ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের সাবস্তার মাহাত্ম্য বর্ণন। করিয়৷ মহামন্দিরের 
১১২* ধনু দূরে তাহার বিশ্রামস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
তদনুসারে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকম্মা এখানে ব্রন্গেশ্বরমান্দর 
নিন্মীণ করেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, এখন যে ব্র্গেশ্বরের 
মন্দির আছে, হহাহ সেই বিশ্বকর্ম-নিশ্মিত প্রাচীন মন্দির । 
কিন্তু এহ ত্রঙ্গেশ্বর হহতে আবিষ্কৃত শিলালিপ হহতে জান। 
যায় যে, সোমবংণায় রাজ উদ্ভোতকেশরীর মাতা কোলাবতা 
এই মনোহর মন্দির নিম্মীণ করাহয়াছিলেন*। থুষ্টাগ একা- 
দশ শতাবে রাজা উদ্ভোতকেশরা বিদ্যমান ছিলেন, শাহারহ 
সময়ে এই বিখ্যাত মন্দির নিশ্মিত হয়। একাম্পুরাণের 
উপাখ্যান. পাগ্ডাদিগের ম্বকপোল-কল্িত বর্ণনামাত্র । 
মন্দিরের পশ্চিমে একটা বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম 
ব্রহ্গকুণ্ড। ন্বর্ণাত্রিমহোদয় ও একাম্পুরাণে মন্দিরস্থ লিঙ্গ 
ও কুণ্ড উভয়ের মাহাত্ম্যহ বণিত আছে। 

ভাস্করেশ্বর। 

বরন্দেশ্বরের উত্তরপূর্ধে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে 
ভা্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত ॥। একাত্রপুরাণে লিখিত 
আছে, স্বর্গবাসী দেবগণ যখন ব্রহ্মার নিকট সমুদ্রতীরবর্তী 





* জগন্নাথ শব ৫৮*-৫৮১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 





ভুবনেশ্বর ৃ 


একাত্রকাননের মাহাত্ম্য শুনিলেন, তখন সকলে সহআ্রাংশু সুয্য- 
দেবকে পাঠাইয়! দিলেন, সু্র্যদেবের সকলে অন্ুবন্তী হই- 
বেন, একথাও জানাহলেন ৷ সুর্্যদেব এখানে আসিয়া 
স্থানের শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি বিশ্বকর্মীকে 
আনাইয়! কৃত্তিবাসের মহামন্দিরের ১৫০ধনথু দূরে একটা সুরম্য 
হর্স প্রস্তুত করাইলেন এবং তন্মধ্যে একটা লিঙ্গ স্থাপন করিয়া 
নানা উপকরণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাহার পূজা করিতে 
লাগিলেন। ভগবান্‌ কৃ্তিবাস তাহার পূজায় সন্তষ্ট হইয়৷ এই 
বর দিলেন যে, আমি স্বয্বং নিত্যই এই লিঙ্গে অবস্থান করিব। 
(একাম্পুরাণ ১৬শ অধ্যার) 
ভক্তগণ উক্ত উপাখ্যান ভক্ভি'র সহিত বিশ্বাস করিলেও 
এঁতিহাসিকগণ অমূলক বলিয়া! মনে করেন। রাজ! রাজেন্ত্র- 
লালের বিশ্বাস, ভাঙ্করেশ্বর লিঙ্গটা একটী বৌদ্ধ-কাতিস্তস্ত। 
অশোকলাটও হওয়া সম্ভব, কারণ তাহার সহিতই ইহার 
তুলনা হহতে পারে। হিন্দ্গণ সেই স্তস্তটা আনিয়া লিঙ্গ করিয়া 
লঈয়াছেন। বাস্তবিক এই পাষাণলিঙ্গটার সহিত ভুবনেশ্বরস্থ 
কোন লিঙ্গের সৌসাদৃশ্ত নাই। এদিকে মন্দিরটার গঠন 
ও মাল-মসল! দেখিলে ভূবনেশ্বরের মহামন্দির অপেক্ষা বনু 
প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে চুণকাম হওধাঁয় 
সেই প্রাচীনতা কতকট। নষ্ট হইয়াছে । এক সময়ে এই 
মন্দির প্রায় ৫* ফিটু উচ্চ ছিল, এখন কলন ও অস্রশিল 
ভাঙ্গিয় গিয়াছে । ইহার ভিভ্তিভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮।০ ফিট্‌ ও 
প্রস্থ ৪৭৪০ ফিটু এবং উচ্চত। ১১ ফিটু। ইহার উপর মূলমন্দির 
ও ১১ ফিটু চওড়া ক্ষুদ্র মোহন স্থাপিত। মন্দিরের পার্শ- 
ভাগে খোপের মধ্যে এক একটা দেবীমুন্তি পাথরের গাথনির 
সঙ্গে গাথা । লিঙ্গের পার্খে পাথরের ধাপ গাথা 'আছে, 
তাহাতে উঠিয়। পুজারি লিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ও বথা- 
রীতি পুজ। করে। 
রাজারাণী দেউল। 
তাস্করেশ্বরের পশ্চিমে প্রায় এক পোয়া! পথ দূরে রাজা" 
রাণী দেউল রহিয়াছে। এখন পরিত্যক্ত ও কণ্টকবুক্ষে 
আচ্ছাদিত হইলেও এক সময়ে এই মন্দিরের ও চতুদ্িকৃস্ 
উপবনের শোভাঁয় সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। ইহার 
গঠন প্রণালী ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, হহার 
মোহনও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । ইহার কারুকার্য ও শিল্প 
দেখিলে চমতরুত হইতে হয়। বাহিরের খোপে বেশ সুডৌল 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নরনারীর মূর্তি, অতি ছোট হইলেও 
ছুই হাত পধ্যন্ত বড় মু্তি দেখা ঘায়। এই সকল মুক্তি গড়িতে 
শিল্পী যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছে । এই মন্দিরে বেমন 
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অনঙ্গরঙ্গের বহু মৃত্তি আছে, অপর মন্দিরে তত নাই; সেই 


সকল অশ্লীল অথচ সুগঠিত মূর্তি দেখিলে চোখে কাপড় দিতে 
ইয়। নানা দেখদেবীর মুত্তির অভাব নাই। ছুঙাগ্যক্রমে 
এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাপা সম্পন্ন হয় নাই, সেজন্য কোন 
লিঙ্গ না থাকায় এই মন্দিরটা বু দিন হইতেই পরিতাক্ত 
এবং এখানকার অযস্ররক্দিত পাষাণময় বহুরূপ সুন্দর মুত্তি- 
গুলি যেন সাধারণ সম্পত্তি হইয়৷ পড়িয়াছে। জেনারল 
য়া ও কর্ণেল মেকেঞ্রি এই মন্দির দেখিঝ। বিমুগ্ধ হইয়া 
ইহার অনেক সুন্দর মুণ্ডি তুলিয়া লইয়। গিয়াছেন; এখনও 
তাহার কএকটা কলিকাতার যাছঘরে রাত আছে। 
অঙ্গহান হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতেহ দশকের 
চিন্ত আকৃষ্ট হয়। কেন এই মন্দির দেবোদ্েশে উংস্থষ্ট হয় নাই, 
তাহার পরিচয় দিতে সকলেই অক্গম। ইহার গঠনপ্রণালী 
ও শিল্পকৌশল অনেকটা! ব্রঙ্গেশ্বরমন্সিরের অনুরূপ । এ কথা 
অসম্ভব নহে, যে উদ্োতকেশরী নিজ মাতার জন্ঠ ব্রন্দেশ্বর- 
মন্ৰির নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন, তাহার ও তাহার মহিষীর যত 
এই স্ুদৃণ্ত দেউলটা গঠিত হইয়াছে। এজন্য এই দেউলটা 
রাজারাণীর দেউল বলিয়৷ প্রসিদ্ধ । * 

মহামন্দিরের দক্ষিণদিকে ৫1৭ বিঘা জঙ্গল পড়িয়। আছে, 
অনেকের বিশ্বাস, এ স্থানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেই 
প্রাসাদের চিহ্ন ও রাজোগ্ভানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 
সেই প্রাসাদেই উদ্যোতকেশরী বাস করিতেন। কলিঙ্গাধিপতি 
চোঁড়গঙ্গের আক্রমণে তিনি হৃতরাজ্য হইলে, তাহার বহু 
যত্বের দেউলটাও দেবপ্রতিষ্ঠার অভাবে অঙ্গহীন রহিয়া 
বায় । শক্রকরে তাহার প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইলেও দেবোদেশে 
নিশ্মিত বলিয়া দেউলটা হিন্দুধিজেতার হস্তে রশ্গ। পাইয়াঁছিল, 
কিন্ত বিজিত নৃপ বংশের কান্তি বলিয়া, অঙ্গ হীন মন্দির মধো 
দেবপ্রতিষ্ঠা প্রতাপশালী গঙ্গরাজগণ অনাবশ্তক ও হীন- 
চিন্ডের পরিচাঁয়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। 

উদ্মোতকেশরীর পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ উক্ত জঙ্গলের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে । 

মেঘেশবব । 

তাস্করেশ্বরের পূর্বে ২০০ হাত দূরে মেধেশ্বরের গরীসিদধ 
মন্দির। উড়িষ্যার প্রত্রতত্বে রাজ। রাজেন্দ্রলাল এই মন্দিরের 
নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্ত একাম্রপুরাণে, 
্র্ণা্রি মহোদয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মেঘেশ্বরের মাহাত্ম্য 
সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে । একাম্্পুরাণ মতে, “আটটী মেঘ 
সিদ্ধিলীভের ইচ্ছায় একাত্ক্ষেত্রে আসিবার জন্য দেবরাজ 
ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহারা ইন্দ্রের আদেশ 


পাস সপ সপি 


ভুবনেশ্বর 


পাইয়৷ একত্র আসিয়া কল্পবৃক্ষ হইতে ১৭** ধনু দূরে এক 
অমল শিলাতল বাছিয়া লইলেন এবং বিশ্বকন্মীকে ডাকিয়া 
তথার পরিথা, তোরণ, কুণ্ড, গোপুরাদি সর্ধাবয়বযুক্ত একটা 
তুর্ঘ প্রাসা্ নিন্মাণ করাইলেন। এথানে তাহাদের দান, 
অচ্চনা, তপ ও যজ্ঞে সন্তষ্ট হইয়া! মহেশ্বর দেখা দিলেন ও 
বর দিতে চাহিলেন। তখন মেঘগণ প্রার্থন। করিলেন, 
মামরা এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি এখানে 
অবগ্ধানকরুন। মহাদেব বলিলেন, আমি এখানে মেধেশ্বর 
নামে অবস্থান করিব, ইহার বিমল১ণ হদও আমার গ্রাত- 
প্রদন ও সব্বপাঁপনাশক হইবে । (একামপুরাণ ৩৮ অধ্যায় ) 
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একাম্্পুরাণ যাহাহ বলুক, এই মেঘেশ্বরমন্দির উৎ্কল-। 


বিজয়ী চোড়গঞঙ্গের পুত্র রাজরাজের শ্তালক মহাবার স্বপ্নে 
শ্বর দেবের কীর্তি। মেঘেশ্বরে পূর্বে একখানি শিলাফলক 
ছিল, তাহা এখন অনন্তবাস্ত্রদের মন্দিরে ভবদেব ভট্রের 


প্রশন্তির পার্থ রক্ষিত আছে। জেনারল ষ্টয়াট কুক, 


উক্ত শিলালিপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং মেজর কিটো 
কর্তৃক বর্তমান স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াে। এই শিলালিপি 
হইতে জান। যায় যে, গৌতমণোত্রে রাজপুত্র দ্ধারদেব জন্ম 
গ্রহণ করেন, তৎপুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরম, অহিরমের 
স্বপ্রেশ্বর নামে একপুত্র ও সুরমা নামে এক কন্তা জন্মে। 
এই ম্থরমার সঙ্গে চোড়গঙ্গরাএপুত্র রাজরাজদেবের বিবাহ হর! 
বিবাহ সম্বন্ধে স্বপ্লেশ্বর গঙ্গরাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। 
এহ স্বপ্নেশ্বর দেবই বর্তমান মেধেশ্বরের সুন্দর মন্দিরটা নিম্মাণ 
করাহয়াছিলেন। এই মন্দিরের পার্খে যে মেঘকুণ্ড আছে, 
তাহাও ন্বপ্নেশ্বরের যত্বে গ্রস্তত হইয়াছে। স্বপ্লেখরের 
ভগিনীপতি বাজরাজ খুষ্টীয় ১১ শতাবে বিগ্ভমান ছিলেন, 
সেই সময় মন্দিরের যেরূপ শোভা ছিল, এখন তাহা 
নষ্ট হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও দেখিবার জিনিস সন্দেহ 
নাই। * 
মুক্তেখর। 

রাজারাণী-দেউলের ৬** হাত দুরে একটা আমবনন ছিল, 
এবং এখানে কয়েকজন সিদ্ধ বাস করিতেন, তজ্জন্য এইস্থান 
সদ্ধারণ্যনামে খ্যাত হয়। এখানে স্বভাবজ বনু ণাতল 
প্রঅবণ রহিয়াছে। কাজেই এমন মনোরম স্থানে শ্রেষ্ঠ 
দেবালয় কেন ন৷ নিম্মিত হইবে? 
স্থানে কে না থাকিতে চাহে? 


এমন শ্ুরম্য নির্জন 
তাই দেখিতে পাই, 


* নন্দিব ও শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এ 91178] 01 4৯518810 
5০৫০1) 01 9০0৮৯] ৮, খড়, 00. 11-22 পৃষ্ঠা শ্ষ্টধ্য। 








ভুবনেশ্বর 





উৎকলের ভূপতিগণ বিভিন্ন সময়ে এখানে মুক্তেম্বর, 
কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি সৌধাবলী 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ চিরস্থায়ি কান্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে 
ষতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে মুক্রেশ্বর বা! মুক্তীশ্বর ভূলি- 
বার নছে। উৎকল-শিল্লিগণ এই মন্দিরে তাহাদের গুণ- 
পণার চরম দেখাইয়! গিয়াছে । মন্দিরের সে পূর্ব দৃগ্ভ আর 
নাই বটে, এখন অস্পষ্ট, বর্ণহীন ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি 
এখনও অতি স্ন্দর বিগত শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যাদাপরিচায়ক। 
দেউল সথে শাত্র ৩৫ ফিটু উচ্চ ও মোহন ২৫ ফিটমাত্র, 
মোহনের সম্মুথে তোরণ ১৫ ফিট. উচ্চ, কিন্ত বিভিন্ন অংশের 
রচনাবিন্ঠাস, স্কান.নিব্বাচন ও পরিমাণ-পারিপট্য দেখিলে 
শিল্পীর অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়৷ যায়, যেখানে 
ষেটা সাজে, সেখানে সেঢা পন্নিবিঞ, যেখানে যেটা রাখিলে 
সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পা যেন দৈব- 
শাক্তপ্রভাবে পাথর লহয়। সেই খেল! থেণিয়াছেন! কি 
সাজের বাহার--কোথায় স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, কোথায় 
সুমজ্জিত ও সুনিয়মিত নরনারী-মুত্তি, কোথাও গর্জবাসিনী 
দেখীমুত্তি অপিবন্মীবৃত মঙ্গর-বিনাশে উদ্ভতা, কোথাও 
ভগবতা অন্নপূর্ণা ভোলানাথকে অন্নভিক্ষাদানে নিরতা, 
কোথাও পঞ্চাশর। ভূঞ্ঙ্গের চঞতলে অদ্ধসর্পাকৃতি রমণী, 
কোথাও সিংহ গজের উপর, আবার কোথাও সিংহসহ গজের 
যুদ্ধ, কোথাও গজণ্ুণ্ডে সিংহ আবদ্ধ ;--নত্তকীগণের আবার 
হাবতাবযুক্ত নানাদৃণ্ত,_কেহ নাচিতেছে, কেহ বা মৃদক্গ, 
বীণ! অথব। তন্থুরা৷ বাজাইতেছে,কেহ প্রেমাবেশে প্রিয়- 
তমকে আলিঙ্গন করিতেছে ;--কোন বলিষ্ঠ রাক্গসমূর্তি ভার 
বহিতেছে, সিদ্ধর্ষিগণ শিবপৃ্জায় নিযুক্ত আছেন, গুরু শিষ্যকে 
উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা চৌপায়ায় র্সিত পুথি পড়ি- 
তেছে, ছত্রতলে যেন কোন নারা দ্রাড়াইয়! রহিয়াছে, কোন 
নারী আবার দ্বারদেশে শুকগাথী হাতে করিয়া আছে, কোন 
রমণী বৃক্ষতলে, কেহব৷ কুর্শের উপর শোভা পাইতেছে। 
রমণীগণের কেশ পাশেরই কত বাহার! মাথারই বা কত 
অপরূপ সাজ ;--ফুলের সাজ, লতাপাতার কাজ, ঝাড়ের 
কাজ কি সুন্দর !কি বলিব, কি লিখিব! বাস্তবিক মন্দিরের 
শিল্পনৈপুণ্য লেখনা দ্বারা ব্যক্ত কর! অপম্ভব, যে দেখিয়াছে, 
সেহ জানিয়াছে, সেই ভূলিয়াছে, উৎকলশিল্পের সহত্র ধন্- 
বাদ না করিয়া দ্রষ্টী কথন ফিরিতে পারেন না। এভ কারি- 
গরী, এত শিল্পচাতুষ্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রন্কৃতিও যেন অমুকূল। 
মন্দির মধ্যে যেখানে যেখানে জল থাকিলে ভাল হয়, সেই 
সেই স্থানেই স্বভাবজাত প্রত্রবণ শিল্পীর কৌশলে গৃহায়তনের 


ভুবনেশ্বর 





অন্তভূক্তি রাহয়াছে। বাস্তবিক এই নিজ্ঞন সিদ্ধারণ্যে মুক্তি- 
দাত। মুক্তীশ্বরের মন্দিরে আগিলে আর মন সংসারে ফিরিতে 
চাক না, ইচ্ছ। হয় এখানে চিরদিন থাকি, আর সেই ভূতভাবন 
ভবানীপতির উদ্দেশ্তে মন প্রাণ সমর্পণ করি। 

মুক্রীশ্বরের পার্থ ই একটা বাদামীধরণের সরোবর। এটা 
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ ফিট । ইহার তিনধার পাথর 
দিয়। বাধান, ও একধারে নাগকেশরের ছায়াতলে পাষাণ- 
সোপান শোভিত। এই সরোবর মধ্যে অনেকগুলি প্রত্রধণ আছে, 
সে জন্ত কুণ্ে চিরকালই সমভাবে পরিফার জল থাকে । এহ 
অলই কুস্তার[কুতি মুখ দিয়া গৌরাকেদারকুণ্ডে পতিত হইতেছে। 
এই কুওটীও দৈর্ঘ্যে ৭০ ফিট, প্রন্থে ২৮ [কট। হহারও তিনধার 
পাথর দিয়া বাধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট, লঞ্থা ৪ ১০ ফিট 
চড়া পাষাণ-পোপান আছে। এ গৌরীকেদারের জল এত 
পরিষ্কার যে, ১৬ ফিট, গশ্ার হইলেও ইহার তলদেশ পথ্যস্ত 
দেখা যায়। এমন শ্ুস্বাহু ও পরিষ্কার পানীয় জল ভূবনেশ্বরের 
আর কোথাও নাই। এহ কুস্তের তলদেশেও গ্রঅবণ আছে। 
শিবপুরাণের মতে, গৌরী নিজ হস্তে এই পুষ্করণী খনন 
করিয়াছেন। এখানে সংধংখর সমাহিতচিত্তে ম্লান করিলে 
সর্ধকাম সিদ্ধ হহয়! থাকে ।* কাপলসংহিতার মতে, এই 
কুম্তের জল পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।1 

কুণ্ডের ঘাটে কএকটা ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে 
একটার বাহিরের দেওয়ালে ৮ ফিট, উচ্চ একটা হনুমানমুগ্তি 
ও আর একটাতে সিংহবাহিনা ছর্থানৃ্ডি গাথা আছে। এই 
দেবীর মত সুন্দর মুখত্। ভূবনেত্ববরের আর কোন মূর্তিতে 
নাই। উভয়েরই প্রত্যহ পৃজা হয়। 

কেদারেশখবর । 

হুর্গীদেবীর দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট. উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির 
এই মন্দির বা ইহার চতুরআ্ মোহনে ও জাকজমক বা৷ সাজসজ্জ! 
কিছুই নাই। দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া! বোধ হয়। ইহার 
গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া! মনে হয়। 
্রহ্মগপুরাণে এই কেদারেশ্বরলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদা- 
রেশ্বরের প্রবেশদ্বারের চৌকাটের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট 


শশী 








* « তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবী গৌরী ব্রেলোক্য্ুন্দরী। 
স্বয়মেবাকরোৎ কুণ্ডং সর্ধ্বপাঁপপ্রণাশনম্‌ ॥ 
স্বত্ব! তন্মিন্‌ মহীকৃণ্ডে সংবৎসরসমাহিতঃ | 
কৃত্তিবাসোহচ্চনং তত্র সর্ববকামফলপ্রদম্‌ ॥ ” 
(শিবোপপুরাণ উত্তরথণ্ড) 
1+ “ বিন্দস্তষে তন্ুত্যাগাৎ ত্রিন্ুগ্মে পিওদানত;। 
কেদারে উদকং গীা পুনর্জম্ম ন বিদ্যতে ॥” ( কপিলসংহিত। ) 








ভূবনেন্র 


৬০ 


শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১০০৪ 
শকে উৎকলবিজেত। চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে এই কেদারে- 
শ্বরমন্দির নির্মিত হয়। একাত্পুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার 
মাহায্ম্য বণিত আছে। 

কেদারেশ্বরের মন্দিরের মম্মুখেই গৌরীমন্দির, নীতলাষঠীর 
দিন এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমৃত্তি গৌরীদেবীকে বিবাহ 
করিতে আসেন। 





সিদ্ধেস্বর। 
মুক্রেশ্বরের ১** হাত উত্তরপশ্চিমে একটা অতি প্রাচান 
ভগ্রমন্দির আছে। একাম্পুরাণমতে, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বক্মা 
এই মন্দির নিষ্াণ করেন। শিবের উপাসনায় বিষণ এখানে 
সিদ্ধিলাভ করেন, তজ্জন্ত এখানকার অধিদেবতার নাম 
সিদ্ধেস্বর হইয়াছে । এই মন্দিরের উচ্চতা 8৭ ফিটু। এই 
মন্দিরের দক্ষিণে চক্রেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, শক্রেশ্বর, শক্ত্যেশ্বর, 
বায়ব্যেশ্বর, বরুণেশ্বর, ধনদেশ্বর, পাঁবকেশ্বর, চন্ত্রশেখর, পর শু- 
রামেশ্বর প্রভৃতি কএকটা মন্দির আছে । শেষোক্ত পরশু- 
রামেরশ্বর মন্দিরটা প্রায় ৩* ফিট. উচ্চ। ইহার সর্বাঙ্গ নানা- 
শিল্পনৈপুণ্যধুক্ত। রাজা রাগেন্দ্রলালের বিশ্বাস যে, ঝোদ্ধ- 
বিহারের অন্থকরণে এই মন্দিরের কোন কোন অংশ নিশ্মিত 
হইয়াছে । কোন কোন অংশ দেখিলেই যেন বিলাতের সাকৃসন 
দিগের গিজ্জা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মন্দিরের গঠন 
দেখিলেই মহামন্দির অপেক্ষ। অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 
একাজপুরাণে পরশুরামেশ্বর “দেত্যেশ্বর” নামে বণিত। 
অলাবুকেশর। 
পরশুরামেশ্বরের উপ্তরপশ্চিমে নাতিদূরে অলাবুকেশ্বরের 
মন্দির । অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা অলাবু 
কেশরীর নাম হইতেই হহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। 
কিন্তু আমরা পৃর্কেই দেখাইয়াছি যে, অলাবুকেশরী নামে 
কোন রাজাই ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই । 
একা ্রপুরাণমতে, মহাদেবের অলাবু-কমণ্ডলু হইতেই ইহার 
অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে । এই মন্দিরের ২০* গ্ পশ্চিথে 
নাকেশ্বর নামে ১টা স্ন্দর অথচ পরিত্যক্ত মন্দির রহিয়াছে। 
উত্তরেশ্বর । 0 
বিন্দুসাগরের উত্তরতীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে, 
তন্মধ্যে উত্তরেশ্বর প্রধান। একাম্পুরাণমতে, এখানে মহাদেব 
ভীমমুত্তি ধারণ করেন এবং দেবী ভগবতী তাহাকে ভুলাইবার 
জন্ত বন্ুরূপ ধরিয়াছিলেন। পূর্থীমধ্যে এই স্থান সর্বাপেক্ষ। 
পুণ্যদ বলিয়া বর্ণিত। ইহার নিকট ভীমেশ্বরনাীমে একটা 
মন্দির আছে। প্রবাদ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে আসিরা এ 





ভুবনেশ্বর 


মন্দির নিম্মাণ করেন । কিন্ আমাদের বিশ্বাস যে, ভুবনেশ্বর 
মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলাফলকোক্ত রাজ ভীমদেব কর্তৃক সম্ভবতঃ 
এই ভীমেশ্বর মন্দির স্থাপিত হইয়। থাকিবে। 

উক্ত স্থানের উত্তরপশ্চিমে অদ্ধমাইল দূরে রামাশ্রম 
অশোকবন দৃষ্ট হয়। এখানে একসময়ে কোন কেশরীরাজের 
প্রাদাদ ছিল, তাহারই নিকট রামেশ্বর-মন্দির ও অশোকতীর্থ। 
'আশোকতীর্থের চারিধারেও অনেক দেবালর আছে, তন্মধ্যে 
বাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, হনুমান প্রভৃতির ক্ষুত্র মন্দিরও 
দেখা যাঁয়। ইহাঁরই অনতিদূরে গোসহঅহৃদ ও তাহার তীরে 
গোস্হজেশ্বর মন্দির। একাম্রপুরাণমতে, এখানে ভগবতী 
গোচারণকালে লিঙ্গের উপর গোক্দীর নিঃসারিত হইতে 
দেখিয়াছিলেন। গোসহস্রেশ্বরের উত্তরপূর্ব ঈশানেশ্বর, তৎপরে 
যথাক্রমে ভদ্রেশ্বর, কুকুটেশ্বর, পরমেশ্বর,পুব্বেশখবর, স্বর্ণকুটেশ্বর, 
বৈগ্যনাথ, হুঙ্াম্াতকেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, বালকেশ্বর বা ডেক্রা 
ভীমেশ্বর, উৎপলেশ্বর, জটিলেশ্বর, আত্াতকেন্বর, বৈতাল 
দেউল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবালয় আছে। 
এতন্মধ্যে বৈতাল দেউলের গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে, 
ইহার চূড়া চারিকোী, উপরে তিনটা কলস, দূর হইতে 
দেখিলে অনেকট। দাঞক্ষিণাত্যের গোপুর বলিয়! মনে হয়। 
নন্দিরে যথেষ্ট কারুকার্ধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখ। যায়। 

সোমেশ্বর | 

বৈতাল দেউলের প্রায় ১০০০ হাত দক্ষিণে সোমেশ্বরের 
মন্দির। এই দেবারতন দেখিলেই মন বিমুগ্ধ হয়--ইহার 
সৌন্দর্য ও শিল্পনৈপুণ্য কোন কোন অংশে মুক্তেশ্বরের 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মন্দির উচ্চে ৩৩ 
কটু মাত্র, ইহার মোহন দৈর্ধ্যে প্রস্থে ৩৩১২৭ ফিট্‌। 
ইহারহ পার্খে বউলমালা পাথরে গাঁথা একটা বৃহৎ সরোবর 
মাছে, ইহার নাম পাপনাশিনী। প্রথমাষ্টমীর সময় এখানে 
ভূবনেশ্বরের সচলমূর্তি আনাত হয়। 

সারী দেউল। 

মহামন্দিরের উত্তরে এবং বড়াদণ্ড ও বিন্দুসাগর যাইবার 
রাস্তার ধারে বহু মন্দির আছে, তন্মধ্যে সারী দেউল উল্লেখ- 
ঘাগ্য। এই দেউল উচ্চে ৬৩ ফিটু। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় 
২৬ ফিট চওড়া, গৃহের ভিতর ১২১১১ ফিটু। মন্দির ও 
মোহনে বথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। ইহার সাজের কিছু বিশে- 
ধৃস্ব আছে। ভূখনেশ্বরের আর কোন মন্দিরে এক্প দেখা 
মাস্ক না। ধারী, খিলান ও পোস্তার মাথায় বহুবিধ চিত্রিত 
পাত্র দেখ। যায়। দেখিলেই যেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক- 
দিগেব চিত্রপাত্র বলিয়া মনে হয়। 


ভুবনেশ্বর 





কপিলেশ্বর । 
মহামন্দিরের সম্মুখ দিয়া একটা রাস্ত৷ উত্তরে বড়াদণ্ড হহয়া 
ইহার আধ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া কপিলেশ্বর গ্রামে মিলিত 
হহয়াছে। এহ গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাঙ্মণের বাস; বাস গৃহ- 


গুলি বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন ও স্ুুচিত্রিত। এই গ্রামের 
শেষ সীমায় কপিলেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার 
চত্বর ১৭৮১৯১৭২ ফিট্‌, তাহার চারিদিকে ৮ ফিটু উচ্চ 
ছুভেগ্ পাথরের প্রাচীর। মধ্যস্থলে মোহন, নাটমন্দির ও 
ভোগমগুপযুক্ত দেউল। দেউল ৪৬ ফিটু উচ্চ, বউলমলা 
পাথরে নিন্মিত। সমস্ত মন্দিরেই সাদাসিদা শিল্পনৈপুণ্য দেখা 
ঘাম্স। দেখিলেই লিঙ্গরাজের মহামন্দির অপেক্ষা পুরাতন 
বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটনন্দির ও ভোগমও্প মুল- 
মন্দির ও মোহনের অনেক পরে নিম্মিত হয়। 
ভোগমওপে সুন্দর নানা রঙের মণ্ডোদক চিত্র দেখা যায়। 
মন্দিরের দর্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নীচে একটা বৃহৎ সরোবর আছে। 
সরোবরের মধ্যে চিরস্থায়ী একটী প্রস্রবণ রহিয়াছে । তজ্জন্ত 
জলও অতি পরিষ্ষার। ইহার জল গ্রামের লোকেরা পান 
করিয়া থাকে । শিবপুরাণ, একাম্পুরাণ, কপিলসংহিতা, 
স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাভ্রচন্জ্রিকায় হহ।র মাহাত্ম্য বণিত আছে। 
বহুধাজজী এই কপিলেশ্বর দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহার 
নিত্য সেবাদি ভূবনেশ্বরেরই মত। 
লিঙ্গরজ। 

অপরাপর শিবলিঙ্গের ন্যায় লিঙ্গরালের৪ পত্র, পুষ্প, 
ভাঙ্গ, ছু্ধ, জল প্রভৃতি দ্বারা পূজ। হয়। তবে জগন্নাথের 
সায় ইহারও নিত্য অন্নভোগের বন্দোবস্ত আছে। অন্ত 
স্থানের শিবনিম্মীল্য অগ্রান্থ, কিন্তু ভূবনেশ্বরের নির্মাল্য 
কখনও কেহ পরিত্যাগ করে না, যাত্রিমাত্রেই পরম ভক্তির 
সহিত গ্রহণ করিয়। থাকে। যেমন জগন্নাথের অন্নভোগ 
আচগ্াল ব্রা্গণ কলে একত্র বপিয় আহার করিতে পারে, 
লিঙ্গরাজের ভোগও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শুদ্র সকল জাতিকেই 
একত্র ভোজন করিতে দেখা যায়। নীচজাতি-স্পৃষ্ট হইলেও 
লিঙ্গরাজের ভোগ কখন অপবিভ্র হয় ন 

নিত্যমেবা ব্যতীত লিঙ্গরাজের দ্বাদশ যাত্রা ও উপযাত্রা 
হইয়া থাকে। 

দ্বাদশ যাত্রা যথা-_-১ম মার্গশীর্ষের কৃষ্ণ-জন্মাষ্মীতে 
প্রথমাষ্টমা যাত্রা, ২য় এ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে প্রাবরণোতৎসব, 
৩ গৌষ-পুর্ণিমার পুষ্যযাত্রা॥ ৪ মকর-সংক্রাস্তিতে ঘ্বৃতক স্বল- 
যাত্রা, ৫ মাঘসগ্তমী-যাত্রা, ৬ শিবরাত্রি, ৭ চৈত্রমাসে অশোকা- 
মী, ৮ চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে দমনভঞ্রিকা, ৯ বৈশাখ 


ভুবপতি 











অক্ষতৃতীয়া চন্দনযাত্রা, ১০ আবামের ু্লামীতে পরসু- 
রামাষ্টমী যাত্রা, ১১ এ শুক্লা চতুর্দশীতে শয়নচতুদদশীযাত্রা, ১২ 
শ্রাষণের শুক্লাচতুর্দশীতে পবিরারোপণবাত্রা। এতত্তিন্ল 
কার্তিকমাসে যমদ্বিতীয়া ও উত্বানচতুর্দশীযান্র হইয়া! থাকে । 
উপযাত্রা--অগ্রহায়ণে ধন্ুসংক্রান্তি, মাঘে বসন্তপঞ্চমী 
ও ভীমৈকাদশী, ফাস্ঠনে কপিলযাত্রা ও দোলবাত্রা, চৈত্রে 


বাসস্তীপুজার সময় নবপত্রিকা, 'জ্যোষ্ঠে শীতলাষষ্ঠী, ভারে 


জন্মাষ্টমী ও গণেশচতুর্থী, আশ্িনে ষোড়শদ্দিনপর্ব ও দশহরা, 
এবং কার্তিকে কুমারোৎসব হইয়া থাকে । 
[ ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ একা শবে দ্রষ্টব্য ।] 
ভূবনেশ্বরী (স্ত্রী) তুবনন্ত ঈশ্বরী। দশ মহাবিদ্ধার অন্তর্গত 
দেবীভেদ। 
“কালী তারা মহাবিষ্া ফোড়শী ভূবনেশ্বরী ।” ( তন্ত্রসাঁ* ) 
প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে,__পুরাকালে ভগবান্‌ 
্ন্মা যখন জগৎ স্থষ্টি করিবার জন্য তপপ্যায় নিমগ্ন হন, 
তখন এই পরমাশক্তি পরমেশ্বরী তাহার তপস্যার সন্তষ্ট হইয়া 
চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে আবির্ভত হইয়াছিলেন। 
"অথ শ্রীতৃবনাং বক্ষ্যে ত্রেলোক্যোৎপত্তিমাতরম্। 
পুরা বন্মা জগতত্রষ্টং তপোহতপ্যত দারুণং। 
তপস৷ তস্য সন্তষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী | 


চৈত্র শুরুনবম্যান্ত উৎপন্ন তারিণী স্বয়ং ॥৮ ( প্রাণতোধিণী ) 


বঙ্গপুরাণে ইনি আঙ্গিরসবংশীয়দিগের কুলদেবত। বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছেন । 
“দিদেশাঙ্গিরসং বংশে স দেবীং ভূবনেশ্বরীং” ব্রেঙ্গপু* ১৮৪) 
[ দশমহাবিদ্য! মহাবিগ্তা ও শক্তি শব্দেদেখ । ] 
ভূবনেশ্ববী কবচ (ভ্ত্রী) তন্্রসারোক্ত ধারণীয় কবচভেদ । 
ভূবনেশ্বরী ভৈরবী (ক্ত্রী) তন্্রোক্ত ভৈরবীভেদ। 
ভূবনেষ্ঠা (পুং) মায়াতৎকাধ্যাত্মকে ভূবনে ভূতজাতে তিষ্ঠতি 
উপহিতঃ মন্‌ বর্তত ইতি ভূবনে স্ঞা-বিচ্‌, তৎপুরুষে কৃতি 
বছলমিতি সপ্তম্যা অলুক্‌ ততঃ যত্বং। সর্বব্যাপী পরমাত্বা। 

( অথর্ব ২১৪) 
ভূবনৌকস্‌ (পুং) ভুবনে ওকঃ স্থানং যস্ত। ভূবনবাসী। 
ভূবস্তি (পুং) ভুবং তনোতি তন-বাহুৎ তি, মুম্‌। ভূমগ্ল- 

বিস্তারক। “বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবস্তয়ে” ( শুরুষজুৎ 
১৬১৯ ) “ভুবস্তিতূ মিগুলবিস্তারকঃ” ( বেদরদীপ ) 
ভূবনযু (পুং) ভবতীতি (কল্গযুচ ক্ষিপেশ্চ। উণ ৩৫১) ইতি 
'চকারাৎ ভূতে! রূপি কন্যুচ। ১হ্‌রয। ২ অগি। ৩চন্ত্র। 
(মেদদিনী ) ৪ প্রভৃ। (উজ্জল) 
ভূবপতি-(পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। “ভূবপতয়ে স্বাহা” (শুর্ল- 
21011 


ধর 


ভুবিস্পৃশ. (ত্রি) ভুবি ম্পৃশতি ম্পৃশক্কিপ্‌, 


১২৩ 






যু, ২২) ভুবপত্যাদয়ন্্রয়োহগরে রণ ভ্রণতরঃ/  ( বেদদীপ ) 
২ ভূবলোকপতি। 
ভুঁবস্‌ € অব্য*) ভবতীতি ভূ (ভূরপ্রিভ্যাং কিৎ। উপ. ৪২১৬) 
ইতি অস্থন্‌, সচ কিৎ। ১ আকাশ। ( হেম) 
২ মহাব্যাহ্ৃতি তেদ। 
“অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ | 
বেদঅয়া দিরহহৎ ভৃভূবিষ্ব রিতীতি চ ॥৮» ( মনু ২৭৬) 
ভুবলে? [কচ (পুং) ভুবশ্চাসৌ লোকশ্চেতি। তূরাদ্দি সপ্প 
লোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক । 
“ভূমিস্থ্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতাম্‌। 
তুবলোকন্ত সোংপুঢক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ।৮(বিষুঃপুণ২ ধাম?) 
ভূমি ও সুর্য্যের মধ্যবন্তী যে স্থান তাহা ভূবলেক ব! 
দ্বিতীয় লোক নামে অভিহিত। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও 
মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে 
পরিমাণ, ভূবলেকের বিস্তার ও পরিমণ্ডলও তন্রপ। 
ভুবস্পতি (পুং) ভুবো লোকম্বামী। ( অথর্ব্ব ১০৫৪৫) 
ভূবিষ্ঠ (ত্রি) ভূবি তিষ্ঠতি স্থা-ক, অনুক্‌ স* ততঃষত্বং । ভূবি 
স্থিত, পৃথিবীস্থিত। 
“মাং শ্রাস্তবাহমরয়ো রথিনং ভূবিষ্ঠং। 
ন প্রাহরন্‌ যদন্থভবে নিরস্তচিন্তাঃ॥৮ (ভাগ* ১/১৫।১৭ ) 
ভুবিস্‌ কল) ভবতীতি ভবত্যন্মিন রত্রাদীনি বা ভূ-( হুবঃ 
কিৎ। উণ্‌ ২।১১৩।) ইতি ইসিন্‌, সচ কিৎ। সমুদ্র । (উজ্জল) 
অলুকৃঘমাস। 





পৃথিবীতে স্পর্শকারী । 
“নাসাং ববো বন্তহমা ভূবিষ্পৃক্‌ 
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্‌॥” (ভাগ 8২৫২৯ ) 
ভুলুয়া, বওমান নোয়াখালি জেলার প্রাচীন নাম। এখানে 
বারাহী-দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (দেশাবলী) 
| নোয়াখালি দেখ। ] 
ভুলেশ্বর, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার মালশিরা- 
গ্রামস্থ শিবলিঙ্গভেদ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির প্রস্তর- 
নিশ্ষিত ও অষ্টকোণাকার। ভাব স্বামী নামা জনৈক, বাক্তি 
ইহার সভামণ্ডপ নিম্মাণ করিয়া দেন। প্রায় লক্ষাধিক "টীকা 
ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছিল। প্রতিবৎসর শ্রাবণী 
ক্রাস্তিতে এখানে একটা মেল! হইয়া থাকে । 
ভূশুপ্তী, (ভূষণ্তী) পুরাণবর্ণিত ত্রিকাঁলজ্ঞ কাকবিশেষ। 
প্রবাদ, এই কলির ভুশ্তণ্তী আবহমান কাল বিদ্যমান থাকিয়া 
জগতের যাবতীয় ঘটনাপরম্পর নিরীক্ষণ করিয়া আসিতে- 
ছেন। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসানে ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ 





ভূসাবল 


ছিলেন যে, সত্যথুগের শুভ্ত-নি শুস্ত-যুদ্ধে বিনা আয়াসে তিনি 
দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগের 
বাম.রাবণ-থুদ্ধে তাহাকে অন্ন পরিশ্রম স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু এই কুরুপাগুবধুদ্ধে তাহার কষ্টের সীমা 
ছিল না। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শুস্তসংহার কারণ 
দেবদানবধুদ্ধ জগতের একটী মহতী ঘটনা। রাক্ষদপতি 
রাবণনিধনব্যাপার সামরিক মহাঘটনার দ্বিতায় স্থান অধিকার 


[ ৪৭৮ ] ভূ 








ুশ্গীকে রণবার্ত। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়া- 


বলিয়। গণ্য। রোগের প্রাবল্য ও সতের আধিক্য হেতু এই 
স্থান জনশুন্য হইয়৷ পড়িয়াছে। এই উপবিভাগে ৩টী নগর ও 
১৮৫ খানি গ্রাম আছে। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। 
অক্ষাৎ ২১১৩০ উঃ এবং দ্রীঘি* ৭৫:৪৭ পৃঃ । এখানে গ্রেট 
ইও্ডয়ান্‌ পেনিন্মস্থলা রেলপথের নাগপুর শাখার সঙ্গম 
হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 


ভূলী (দেশজ) দাইল প্রভৃতির তুষকে ভূমী কহে। 

ভূনীমাল (দেশজ ) বাণিজ্য ব্যাপারে ছোলা, তিসি, সরিষা, 
ঘব, গম, প্রভৃতিকে ভূমীমাল কহে। 

ভূ, ১সত্তা। ২ প্রাপ্তি। ভাদি* পরন্মৈ অকণ সেট্‌, প্রাপ্ত্যর্থে 


করিয়াছে এবং এই তৃতীয় কোরবযুদ্ধ পূর্ব ছুহটা নুন্ধ 
অপেক্ষা অনেকাংশে হান। ষোগবাশিষ্ঠরামারণের নির্বাণ- 
প্রকরণের পুর্বভাগে ১৫:২৭ অধ্যায়ে ভুষুপ্তীর উপাখ্যান 


সবিস্তার লিপিবন্ধ হইয়াছে । 
পুরীধামন্থ স্ুপ্রদিদ্ধ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে তৃষ্বপ্তী 
কাকের প্রস্তর-মুত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্তি চতুষ্পদ 


উভয়* সক*। লট্‌ ভবতি, ভবতঃ, ভবস্তি। আত্মনেপদে 
তবতে, ভবেতে, ভবস্তে। বিধিলিও ভবেৎ, ভবেত। লোট্‌ 
ভবতু, ভবতাং। লঙ অভবৎ্, অভবত। লুঙ্‌ অভ, অভূতাং, 


বিশিষ্ট। [ জগন্নাথ দেখ ] 
ভূশুগ্ীর এই সব্ধজ্ঞতা প্রচারিত থাকায় বর্তমান বিচক্ষণ 
ব্ক্তিমাত্রকেই শ্লাঘ৷ করিয়া “কলির ভূশুওী” শব্দে অভিহিত 
করাইয়া থাকে । ? 
ভূষত্তী (ত্ত্রী) পাষাণক্ষেপণার্থ চর্খমময় চন্ত্ররূপ অন্ত্রভেদ। 
( ভারত ১২২৭ অৎ নালক) 


অভুবন্। অভবিষ্ট, অভবিষাতাং অভবিষত। লিট বভৃব, 
বভৃবে। লুট ভবিতা। আশীলিঙ, ভূয়াৎ, ভবিষীষ্ট। সন্‌ 
যঙ, বোতুয্তে বুভূয়তি । যঙ.লুক্‌ বোভবাতি বোভোতি। পিচ, 
ভাঁবয়তি। লুঙ অবীভবৎ। | 
“ভবতে দুরিতক্ষয়ং যথোক্তৈঃ ক্রতৃভির্ভাবয়তে নাগলোকম্‌ । 
ভবতি ত্রিদশৈশ্চ পুজিতো যন্তুণবৎ ভাবয়তি দ্বিষশ্চ সর্বান্‌॥” 


“ততঃ পরিঘনিস্ত্িংসৈঃ প্রাশশুলপরশ্ববৈঃ। (কবির) 
শক্্যষ্টিভিভ্যগ্ডাতিশ্চিত্রবাজৈ শট্ররপি ॥৮(ভাগণ৪।১০। ১১) অধি+ভৃ-আধিক্যরূপে এশ্বধ্য। অন +ভৃ- অনুভব, 
ইহা প্রাচান আধ্য হিন্দুগণের একটা যুদ্ধান্ত্র, ছুড়িয়া হহ। এক প্রকার জ্ঞানভেদ। এই অর্থে সকম্মক। অন্তর + 


ব। ফেলিরা মারিতে হয়। ইহ বাহুত্রর পরিমিত লঙ্ব, গ্রন্থি- 
বৃক্ত ও স্থলকায়। হহার বণ কৃঞ্চসর্পের ম্তায় উগ্রদর্শন। 
পাতন ও ঘৃণননামক গতিদ্বয় হহার শেপণানুগত। 
“ভূষ গা তু বৃহদ্গ্রন্থিব হন্দেহঃ সুমত্সরঃ ॥ 
বাহ এয়ননৃৎসেধঃ ুষ্ণনর্পোগ্রবর্ণবান্‌। 
পাতনং ঘুণনঞ্চোত দ্বেগতী তংসমাশিতে ॥৮ ( ধনুর্বেদ ) 
ভুড়ি (দেশজ )১শুকর। ২ থাজকোব। 
ভূল ( দেশজ ) ১ বপ্তিকার ধূমোখিত মসী। ২ ধান্তাদির তুষ। 
ভূলাবল,বোস্বাহ প্রেসিডেন্সার খানোশ জেলার অন্তত একটা 
উপগঠভাগ । ভূপরিমাণ ৫৭১ বর্গ মাইল । তান্তী,পূর্ণা,বাঘর,পুর, 
ওগবতী ও সুখী নর্দী ব্যতীত এখানে চানবাসের স্থুবিধার জন্ত 
দসহস্াধিক কূপ খনিত আছে। নদী-তীরবন্তী স্থান- 
বিশেষে উব্বরতা ও শস্ত প্রাচুর্য পরিলঞ্িত হইলেও, অপরাপর 
স্থানসমূহ আমর, বাবুল প্রভৃতি বনমালায় পরিবেষ্টিত দেখা 
যায়। শ্থানার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। কেবল মাত্র পূর্ণ 
হুহতে নুখা নীর পাব্বত্য ভূভাগ পর্যন্ত স্থান রোগের আকর 


ভু তিরোভাব, অক*। অভি+ভূ-তিরস্কার, ২ আক্রমণ । 
সকম্মাক। “অিভবতি শক্মন্ | আবিস্1+ গাছুদ+ $- প্রথম 
প্রকাশ। উদ্+ভৃু-উতপত্তি। অকণ্মক। তিরস্+ভু- 
অগ্তধান, [স্থত বস্তর কারণরূপে অবস্থান। পরা+ভূ- 
অপহন, পরাভব। পাঁর+ত্‌-পরিভব, তিরস্কার। গ্রতি+ভূ 
সতুল্যরূপ ভবন,প্রতিভূ | ব+ভৃ-ব্যাপ্তি, বিভু। বি+অতি 
+ভৃ-পরম্পর ভবন। আত্মনে* নক*। “ব্যতিভবতে অক- 
মিন্দুঃ” ( বোপদেব) সম্+ভূ-যোগ্যত্ব। প্র+ভূ-এশ্বধয। 
অকৎ। ধিনে প্রভবতি ধনমাষ্টে ইত্যর্থ। সম্+ভূ-সম্ভব। 
নিশ্চিত প্রায় বিষয় অকণ। 
ঘত্বে বিগ্া সম্ভবতি, যত্বে সতি বিদ্য। প্রায়েণ নিশ্চিতমিত্যথঃ1, 

ভূ প্রাপ্তি। চুরাদিৎ আত্মনে* দকণ সেট । লট, ভবয়তে। 
লুঙ অবাভবত। 

ভূ (অব্য' ) ভূ-কিপ,। রসাতল। (হেম) ূ 

ভূ (স্ত্রী) তু-আধারে কর্তরি অপাদানে বা কিপ্‌। ১ পৃথিবী, 
ভূমি। ২ স্থানমাত্র। 


ভূইমালি | ৪৭৯ ] ভূ'ইমালি 





“ষচ্ছক্তয়ো বদতাং বার্দিনাং বৈ। শেষোক্ত শ্রেণীর ভূ'ইমালিগণ ময়লা ফেলার কার্য করিয়া 
বিবাদ-সংবাদভূবে! ভবস্তি ॥৮ ( ভাগ* ৬।৪1৩১) থাকে । তাহারা ডোম, মেহতর বা হালালখোর প্রভৃতির স্থায় 
৩ যজ্ঞান্সি। (জটাধর) নিকৃষ্ট কাধ্যে লিপ্ত হয় না বা আপনাদের রমণীগণকে তদ্রপ 
ভূঁইঅ।দ' (দেশজ) ভূমি মা্রক,আদ্রকভেদ । (170১ ০01010 নিকৃ্ঠ কাধ্যে নিয়োজিত করে না। ত্রিপুরা-রাজ্যের সরাইল- 
৮701৭ 011011111)), ) [ আদ দেখ । ] বাসী ভূ'ইমালিগণ শূকর পোষে, তাহারা অন্যান্য ভূঁইমালি 
ভূঁই (দেশজ)ভূমি। ভূমি শব্দের অপন্রংশ। কর্তৃক স্বশ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় না। 
ভূ'ইআ মলকী (দেশজ) গুল্সভেদ (11850011011 00/01)1)18018)। পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণী ব্যতীত, মিত্রসেনী-বেহারানামে 
ভূইওকড়। (দেশজ)ওকড়। বা গুল্সভেদ ।( 91১9) 1)6)(01111.)70.) তাহাদের একটা থাক আছে। তাহারা বল্লালসেনাত্মজ মিত্রসেন- 
ইহাতে এক প্রকার সদগন্ধ আছে। নির্দিষ্ট বাঙ্গালার আদিম বেহারার জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। 
ভূ'ইকম্প (দেশজ ) ভূকম্প, ভূমিকম্প। সম্ভবতঃ তাহারা! সেনরাজাদিগের সময় হইতে বেহারার কাধ্য 
ভূ'ইকামড়ি (দেশজ) গুল্মতেদ (07050151110 ৮91 10971018)। কারয়। আসিতেছে, তাহাদেপ মধ্যে অধিকাংশ লোক কায. 


ভূইকুমড়া (দেশজ) ভূমকুষ্মা্ড ॥ (0), 1):510101018618১) জীবি। অনেক হিন্দু-পরিবার তাহাদের মধ্য হইতে ভৃত্য গ্রহণ 
ভূ'ইচাপা ( দেশজ) ভূমিচম্পক (13721011)0110 70110010018) | করিতে কু্ঠিত হন না। একই বাঙ্গণ তাহাদের পরম্পরের 


ভূ'ইছাতী (দেশজ) ছত্াকতেদ। যাজকতা৷ করিলেও বড়ভাগিয়াগণ মিত্রসেনীদিগকে দ্বণ। করে, 

ভূইজাম (দেশ) ভূমিজমৃ (1১7611)09 17০)1)0৩7.) কথন উভয়ে একত্র আহার করে না। 

ভূ'ইডালিম ( দেশজ ) ডালিমভেদ। [ দাড়িত্ব দেখ । ] কীর্তন ও গাতবাগ্ঘব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহার! 

ভূ ইড়ুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুপ্ধর গাছ। (11005- গ্রামে গ্রামে চৌকীদারী কাধ্যে নিযুক্ত হইতেছে। গ্রামের 
৮61১./৭) [ডুমুর দেখ । ] শ্রীবৃদ্ধির গন্থ অনেকে জমিদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত কর্তৃক 

ভূঁইমালি (ভূন্দর), পুর্ধবর্ণবাধা কৃষিজীবী নিক্ষ্টসাতি-| ঝোড়-জঙ্গল-পরিষ্ষার, পথঘাট-নিম্মীণ, ঝাড়,দার ও মৃত 
বিশেষ। পাক্কাবহন ও দাসবৃত্তি হহাদের প্রধান উপঞাবিকা। জীবদেহ গ্রামের বাহিরে লহয়া যাহবার জন্য নিযুক্ত হহয়। 


থাকে । গ্রামস্থ পাত্রের বিবাহে তাহার! একটাকা ও পাঞাব 
বিবাহে আটআনা পয়স৷ পাইয়া থাকে । বিবাহের সময় 
তাহারা মসালচীরও কাধ্য করে। হিন্দুর আলয়ে ভূঁইমালি 
ঝাড়ধারের কাথ্য নিষিদ্ধ, কারণ তাহাদের পদার্পণে গৃহাদি 
প্রভৃতি উন্তর-পৃক্ববঙ্গে তাহারা হাড৬।র এমশ্রেণী বলিয়া গণ্য । অপবিত্র হন; কিন্তু তাখাদের বালিকা কন্তা (দাসী বাছুকৃণা 
ঢাকার ভূঁহনালিগণ বলে যে, তাহ পা এক সমরে শুদ্র ছিল, পরে | নামে অভিহিত) কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণাদি পরিফাবকাযো 
আপনা।দগের ক্ম্মফলে এরূপ খানবণত্ব লাভ ক!রগাছে। প্রথাদ, নিয়োজিত হইয়া থাকে । তাহাদের রমণীগণ সাধারণতঃ ধাঞরা- 
একদা হরপাব্বতা ভক্তবুনের পারতুষ্টির এন্ত মক্যধামে আগমন কাধ্য করে। কথন কথন তাহারা গৃহস্থের নিত্যব্যবহায্য 
করেন। সকল জাতিহ দেবার মো[নামুগ্তি সন্দধশনে তৃপ্ত | বাসনাদি মাজিয়া ধুতয়া দিয়া যায়। 
হইয়াছিল, কেবলমাত্র জনৈক দুর্ভাগ্য ভূঁইমালি অস্ফুট স্বরে হিন্দু-গৃহে শ্রাদ্ধ উপলম্ষে তাহারা বেদী প্রস্তুত করে। 
বলিয়াছিল যে, “যদি মামি এরূপ রূপবতী যুবতী পাই, তাহা; ছুগ্োৎসব গ্রভৃতি কাধ্যে তাহার! প্রাঙ্গণভুমি পারঞ্ধার কারয়া 
হইলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম করিতে গ্রস্ত আছি ?, দেবা- |] গোম্‌য় লেপন কারক্ষা দেয়। সন্ধ্যাকালে দেবপ্রদণ্ড বঁলর ভাগ 
দিদেখ এ কথ শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটা রূপ-গুণবতী | তাহারা ব্যতাত অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। বা্জু-পুজা ও 
ভাধ্যা প্রদ্রানপূর্বক ঝাড়,দাররূপ নিকৃষ্ট কর্মে নিয়োগ করেন। | গ্ৃহ-নিম্মাণ গ্রভাতি কাযোও তাহাদের সাহায্য আবশ্যক । 
তদবধি তাহার। এইরূপ নিকষ্ট কর্মই করিয়া আসিতেছে । ঢাক! ও ব্রন্ধপুত্রনদের প্রাচীন খাতবাসী ভূঁহমালিগণের 
তাহাদের মধ্যে বড়ভাগিয়! ও ছোটভাগিয়া নামে] মধ্যে পরাশর ও আলম্যান গোত্র প্রচলিত আছে। তাহার! 
দুইটা স্বতদ্ধ থাক আছে। উহাদের পরম্পরের মধ্যে বিবাহাদি | স্বগোত্রে বিবাহ করে না, বিবাহে নিয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের 
সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। প্রথমোক্ত ভূইমালি-) পেরোহিত্য করে। তাহারা সাধারণতঃই বৈষ্ণব, শ্রীরুষ্ণ তাহা. 
গণ কৃষি, গ্ীতবাগ্য ও পাক্কীবহন প্রভৃতি কাধ্য করে, কিন্ত | দের প্রধান উপান্ত দেবতা। প্রায় সকল হিন্দুপব্বই তাহারা পালন 


ভাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কাধ্যাদ্দি লক্ষ্য করিলে অনুমান 
হয় বে, তাহারাহ পুর্ধকালে বঙ্গের আদিম অধিবাঁসী ছিল। 
পরে হিন্দুরন্মের প্রসার-প্রনঙ্গে তাহার! ক্রনশঃহ হিন্দুর ক্রিবা- 
কলাপ ও রাঁতিনাতি অভ্যাপ করিতো শাখরাহে। দিনাজপুর 


১১১0 উজ 








তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আষাঢ় মাসের অন্ুবাচীর তিন 
দিন তাহারা ভূমিকর্ষণাদি করে না। 

উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুসরণ করিয়া 
শদৃশ্রেণী বলিয়! পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেও,তাহারা এখনও 
গ্রামের ভিতর থাকিতে পায় ন!। এখনও তাহার। জাতিগত 
নীচবৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। অন্ান্ত নিয়শ্রেণীর স্তার 
এখন তাহার! শৃকরভোজন ত্যাগ করিয়াছে । ২* বৎসর পুর্বে 
তাহারা চগ্ডালদ্িগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিত, 
কিন্তু এখন উচ্চ-সমাজে মিলিত হইবার আশায় তাহার! 
তাহাদের সাহচধ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
ভূঁইয়া, স্বনামখ্যাত ভারতবাসী জাতিবিশেষ। কিন্তু প্রক্কৃত- 
পক্ষে এই “ভূইয়া” শর্ষ জাতিবাচক কিনা, তদ্দিষয়ে জাতি- 
তত্ববিদগণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে 
আদাম হইতে পশ্চিমে রাক্জপুতানা এবং উত্তরে উত্তরপশ্চিম- 
প্রদেশ হইতে দক্ষিণে মান্্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তার্ণ তৃভাগে ভূইয়া 
নামধেয় শ্রেণীবিশেষের বাস আছে। উহাদের সকলের 
মধ্যেই যে অনাধ্যরক্ত, প্রবাহিত এবপ নহে। রাজপুতানার 
ভূইয়া (ভূমিয্বা)গণ রাজপুত, বেহারের ভূইয়া ( ভূমীহার )গণ 
বাতন এবং পূর্বধর্গ ও আসামের ভূইয়া (বার য়া )গণের 
মধ্যে মুসলমান ও হিন্দজাতির সমাবেশ থাকায় তাহারা 
অনুমান করেন যে, এই ভূইয়া শব জাতিগত না হইয়া বরং 
ব্যক্তিগত ছিল। যে সকণ ব্যক্তি পূর্বকালে স্থানবিশেষে 
আসিয়া বন কাটিয়। বসতি করিয়াছে, তাহীরা স্থানীয় জমিদার 
ব৷ রাজার নিকট সেই ভ,মির স্ব লাভ করিয়া ভূঁইয়া! নামে 
মখ্যাত হইয়াছিল। এখনও আসামের অনেক ভূম্যধিকারা 
ভূইয়। উপাধি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। 

এইবূপে গাঙ্গপুর ও বোনাই সামস্তরাজ্যে, ছোটনাগপুর 
9 মানভ,মে, কেউঝরে এবং লোহারডাগার মুড, ওরাওন্‌ 
প্রভৃতি অনাধ্যঙ্জাতির মধ্যে ও ভূমিজ ঝ| ভূঁইয়া উপাধি দৃষ 
হয়। প্রবাদ, বর্তমান ভূ'ইয়। নামধেয় অনাধ্যজাতির পুর্ব- 
পূরুষগণ এখানে আসিয়া সর্ধ প্রথমে বসবাস করে। যাহার! 
সেকইরদময়ে বন্তবিভাগ পরিষ্কার করিয়া সেই ভূমি বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ ভূমিহার, ভুইয়ার বা 
ভূঁইয়া আথ্যালাভ করিয়াছে। ক্রমে একস্থানে বানিবন্ধন 
এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ একটা স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত 
হইয়া আসিতেছে। 

দ্রাবিড়-শাখাতুক্ত যে অনার্ধ্য-সম্প্রদায় এইরূপে একত্র 
বসবাস করিয়াছে,তাহারাও কালে ভূ'ইয়! নামধারী জাতিরূপে 





গণ্য হয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বা বংশের উপাধি 
ধারী ভূঁহয়ার্দিগকে ছাড়িয়। ছোটনাগপুর্অধিত্যকার দক্ষিণস্থ্‌ 
গাঙ্গপুর, বোনাই, কেউঝর ও ধাম্ড়া। প্রভৃতি সামস্তরাজ্যবাসী 
ভূইয়াদিগের জাতিতত্ব আলোচনা করিলে, শেষোক্তদিগকেই 
প্রকৃতপক্ষে ভূ'হয়। জাতি বল। যায়। পিংহভ,ম, হাঞ্জারিবাগ ও 





দক্ষিণবেহারে মুসাহারনামক ভূ'ইয়াদিগের প্রতিপত্তি দেখা যায়। 


মীজাপুরখানী ভূ'হয়াগণের উৎপত্তিসন্বন্ধে এইরূপ একটা 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে £--মোম ও কুস্তনামক খধিদ্বয়ের 
যথাক্রমে ভদ্র ও মহেশ নামে ছুই পুত্র ছল। তন্মধ্যে ভদ্র 
মগধের বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তপশ্চধ্যায় নিযুক্ত হন। 
মহেশও তাহার সেবার জন্য বনগমন করেন। প্রত্যহ মহেশ 
বনমধ্যে গমনপুর্ধক ফলমূল আহরণ করিতেন। অর্ধেক 
আপনি ভক্ষণ করিরা অপরার্ধ ভ্রাতৃসেবার্থ রাখিয়া দিতেন। 
যে নিশ্বতরুমূলে ভদ্র ধ্যানে নিরত হুহয়াছিলেন, একদা] তিনি 
ক্ষুধাবশে তাহারই ছাল তন্ধণ করিলেন। তদবধি তিনি নিম্ব- 
খধি নামে খ্যাত হন। 
এহরূপ কঠোর তপশ্চধ্যায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত 
হইলে, ভগবান্‌ তাহাকে ছলন করিবার জন্ত জনৈক 
স্ব-বিগ্ভাধরীকে প্রেরণ করেন। নিথ্বখষি তাহার সেবা ও 
রূপদর্শনে কামাতিভ,ত হুহয়৷ তাহার সহবাস করিলেন। 
এই সংযোগফলে তাহার সাত পুত্র হয়। এ সাত পুত্রের 
ংশ হইতে মগহিয়া, তীরবাহ, দণ্ডবার, ধেলবার, মুসাহার, 
ভূঁইহার বা ভূ'ইয়ার জাতির উৎপত্তি হয়। উক্ত খাঁষ হইতে 
উৎপণ্ডি হহয়াছিল বলিয়া ভূ ২য়াগণ আপনাদিগকে খষিয়ান্‌ 
ভূঁইয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মীর্জাপুরী-ভূঁইয়াগণ 
মুসাহার ও ভূমিহারদিগের সহিত আপনাদের আত্মীয়তা 
স্বীকার করে; কিন্তু ছোটনাগপুরে তৃঁইয়াদিগের সহিত কোন 
সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করে না। শেষোক্ত স্থানের 
ভূইয়াগণ শুক হহতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে এবং 
কোন কোন স্থানের ভূহয়াগণ কোল, সাঁওতাল বা খাসিয়৷ 
জাতির ন্তায় আপনাদের উৎপত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া 
থাকে । 
গাজপুর ও বোনাইবাসী ভূহয়াগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বগিষ্, 
স্থগঠিত, মধ্যমাকৃতি ও কন্মঠ। অতিশয় পরিশ্রমেও তাহার 
কাতর হয় না। তাহাদের চতুরঅ মুখাক্কৃতি, নাসা, গণ্ডাস্থি, 
হন, দত্ত ও চিবুকাস্থি লক্ষ্য করিলে সমতলবাসী বলিয়াই 
অস্থমিত হয়। আবার কেঁউঝরবাদী পার্বতীয় ভূ'ইয়াগণের 
আকৃতি অনেকাংশে তুরাণীয়বৎ। তাহাদের প্রশস্ত মুখ, পুষ্ট 
অধরোষ্ট, ক্ষুদ্র কপাল ও চচ্ষু প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ 
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প্রমাণ পাওয়া যায়। পুর্বোক্ষের ন্তার কেউঝরা ভূইয়াগণও 
ব্লিষ্ এবং ক্ষুদ্রাকার। মীর্জীপুরীদিগের সহিত কেউঝরী- 
দিগের অনেক সাদৃশ্ত লখ্ষিত হয়। 
মিংহভ,মের দক্ষিণস্থ ভূ'ইয়াগণ পবন-বংশ ব। “পবন কা- 
পৃ, বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বেহারের দঙ্গিণস্থ 
মুনাহার হইতে লোহারডাগার দক্ষিণের খণ্ডাইৎপাইক পর্যন্ত 
সমুদায় স্থানবামী ভূইয়াগণ খখিমুনি বা খখিয়াসন্কে আপ 


দের কুলদেবতা খলিয়। স্বীকার করে। খক্ষ (ভন্ুক) 
তাহাদের জাতিনির্বাচক ছিল*। কালে সেই খক্ষ দেবতা, 
মুনি ব৷ পুর্ববপুরুষরূপে পুর্জিত হইতেছে । এই প্রবাদমূলে 


বাহাই থাকুক না কেন, এতদ্বারা অগ্ুমান হয় যে, মীর্জা- 
পুর, দিংহভুম, গাঙ্গপুর প্রভৃতি সামস্তরাজ্য এবং বেহার ও 
লোহারডাগার পার্বত্য অধিত্যকাবাসী ভূ'তয়াগণ এক শ্রেণীতে 
নিবদ্ধ ছিল। [বিভিন্ন স্থানে বাপহেতু তাহাদের মধ্যে নানা 
বিষয়ে পার্থক্য এবং দুরতানিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে অনেক 
জাতায় বৈষম্য সংঘটিত হইয়াছে। 

বাঙ্গালার ভূ'ইয়াদিগের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় কর! 
স্বকঠিন। স্থানবিশেষে অবস্থার পরিবর্তনহেতু তাহার! স্বত্ত্ 
শ্রেনীতে বিভক্ত হুইয়া পড়িয়্াছে। উড়িষ্যার সামস্তরাজ্যন্থ 
ভূ'ইক়্াগণ পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করিয়া পুর্বপুরুষা- 
জিত ভুসম্পত্তিসমূহ আপনাদিগের আয়ন্তাধীন রাখিয়া একটি 
স্বতন্ব দলভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুত 
বলিয়া পরিচয় দিলেও, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সর্দারের অধীনস্থ 
দলপতিদিগের নিকট হইতে যুদ্ধবিগ্রহে সাহাধ্য পাইবার 
প্রত্যাশায় সকলকেই পুর্ব প্রথামত ভুমিদান করিয়া থাকেন। 
এইরূপে ভমিলাত কারিয়া উড়িষ্যার খণ্ডাইত-সম্প্রদ্ায় দল 
বলপুষ্ট হুহয়৷ সমাজে সমধিক সমুন্নত হইয়াছে এবং সমাজে 
প্রাধান্থ-লাত করিয়া তাহারা আর পুর্বতন ভূইয়া নামধারণ- 
পুব্বক নিকুষ্টজাতিত্বের পরিচয় দিতে স্বাকুত হয় না। 

উড়িয্যা-রাজবংশের উন্নতিসময়ে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন 
করির। খণ্ডাইৎ প্রভৃতি সভ্যতার সোপানে আরোহণপুর্ধক 
সমাজ্জে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বেহারে তাহাদের সহ- 
যোগিগণ উপনিবেশ স্থাপনের পর সেরূপ প্রশস্তক্ষেত্র না 
পাওয়ায় পূর্ববৎ বন্তস্বভাবই বহন করিতেছে। এখানে 
তাহারা ভুমিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় বাতন ও রাজপুতদিগের 








« এখনও অনেক পার্ধবতীয় বন্যজাতির মধ্যে গাছ, পাহাড়; তেক, শুকর 
প্রস্থৃতি হইতে জাতীয় নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে । 
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অধাঁনে কৃষি বা অন্ঠান্। কম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হহয়াছে। 
এখানে তাহার। অনার্ধযরীতি-মম্থদারে মেঠো ইন্দুর 
ধরিদ্বা থাইত বলিয়! হিন্দুদিগের নিকট মুসাহার নামে পরিচিত 
হইয়াছে। বিদেশে আনিয়া! সামাজিক অবস্থায় হীন 
হলেও তাহার। ভূ'ইয়। নামের গৌরব পরিত্যাগ করে নাই, 
কিন্তু খণ্ডাইতগণ সমাজে প্রক্কষ্ট স্থান-লাভাশায় ত্বণার মহিত 
সেই নাম বর্জন করিয়াছে। 

কেউঝরের ভূ'ইয়াদিগের মধ্যে মাল, দণ্ডসেন, খট্টি ও 
রাজকুলী নামে ৪টা স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। রাজবংশের সহিত 
সংশ্বব থাকায় শেষোক্ত থাকের নাম রাজকুলা হ্হয়াছে। 
শুন! যায়, প্রায় ২৭ পুরুষ পূর্বে ভূ'ইয়াগণ জনৈক ,মযূরভগ্ 
রাঞ্জপুত্রকে অপহরণ করিয়া আপনাদের রাজা করে। প্র 
রাজপুত্রের ওরসে ভূ'হয়া-রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাহ 
রাজকুলী নামে খ্যাত। 

মীর্জাপুরী ভৃ'ইয়াদিগের মধ্যে তীরবাহ্‌, মগহিয়া, দওবার 
মহতবার, মহাঠেক, মুসাহার, ভূ'ইহার ব| ভূঁইয়ার নামে 
আটটা থাক আছে। তন্মধ্যে লোহারডাগা৷ ও মানতৃমি 
অঞ্চলে দণডবার, মগহিয়।, মহত্বার, তীরবাহ ও মুসাহার-শাখ।- 
তুক্ত ভৃ'ইয়ার বাঁস দেখা যায়। গ্র্টা অেণীর নাম কার্ধ্য, 
স্থান ব৷ জীববিশেষের নাম হইতে অন্ুরকৃত হুইয়াছে। তীর 
হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তীরবাহ, দও-( ব্যায়াম ) কুশলী বলিয়া 
দণ্ডবার, মগধে বাস হেতু মগহিয়া, মুসা ( ইন্দুর ) ভঙ্গণকরে 
বলিয়া মুসাহার, দলপতি বা মগুলের পদস্থ বলিয়৷ মহত্বার। 
এখানকার মুসাহারগণ বলে যে, ৩ বা ৪ পুরুষ হইল তাহার৷ 
মগধরাজ্য পরিত্যাগ করির। এতদ্দেশে বসবাস করিয়াছে। 
তাহাদের বিবাহাদি সকল কাধ্যই এখানে সম্পাদিত হয়। 
বেহারবাদী মুপাহারদিগের সহিত তাহাদের কোন? 
সম্পর্ক নাই। 

এখানকার তীরবাহ, দগডবার ও মহত্বারের মধ্য পর- 
স্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে এবং মগহিয়া, মহঠেক, 
ভূঁইয়ার বা ভূ'ইহার ও মুসাহারগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্র- 
কন্তার বিবাহ দেয়। দকল সময়েই যে এই নিয়ম পরি্রিক্ষিত 
হইতেছে, এরূপ নহে, কখন কখন তাহারা আপনাপন থাকের 
মধ্যেও বিবাহ দেয়। স্বাশ্রেণীস্থ দুই তিন পুরুষের মধ্যে 
কোন বিবাহসন্বন্ধ না থাকিলেও সেই পরিবারের সহিত 
বিবাহ-সন্বন্ধ-স্থাপনে কোন নিষেধ দৃষ্টি হয় না। 

হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণার ঘাটবাল ভূ'ইয্লাগণ 
এবং টিকাইত ভূইয়াগণ ভূম্যধিকারী বলিয়া সমাজে উচ্চাসন 
লাভ করিয়াছে । তাহার! ক্রমশই স্থানীয় নি্মশ্রেণীর রাজ- 
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পুত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে ; এতস্ডিন্ন 
সাওতাল-পরগণায় রায় ভূঁইয়া ও দেশবালী এবং মানভূমে 
কাত্রা, মুসাহার ও ধোর। ভূইয়া প্রসথতি কয়টা থাক দৃষ্ট হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাঁদের বিবাহমম্বন্ধে 
বিশেষ বিধিনিষেধ নাই। এক শ্রেণীর মধ্যে ছুই তিন পুরুষ 
কাটিয়। গেলে অথবা সেই পূর্বতন সম্বন্ধ স্থৃতিপথ হইতে 
বিস্বতিনলিলে বিলীন হইলে, পুনরাপন সেই পরিবারের 
সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব সম্পকের 
জন্য কিছুই আসে যায় না। এইজন্ত বিবাহের পূর্বে 
তাহাদের জাতীয় পঞ্চায়ত বসে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে 
জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভোজ.ন! দিলে, স্বশ্রেণীবহিভূতি ব্যক্তির সহিত 
পানভোঞজন করিলে এবং ব্যতিচার-দোষদুষ্ট হইলে পঞ্চায়ত 
কতৃক সেই ব্ক্তিগণের দণ্ডধিধি নিন্দিষ্ঠ হইয়া থাকে । 
সাধারণতঃ একগ্থানবাশী ভ্রাতৃবর্গকে ছাগমাস, মদিরা ও 
অন্ন খাওয়াইতে পারিলেই দোষস্থলন হইতে পারে। এহ 
জাতায় পঞ্চায়তের দলপতি মহতো| নামে খ্যাত এবং এই পদটাও 
সাধারণতঃ পিতৃপদানুমারী হহয়া থাকে। যদি কখন বালক 
মহতে। দলপতি ইন, তাহ। হইলে পঞ্চায়ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! 
অপর এক ব্যক্তি তৎপরিবপ্তে কার্য করিয়া থাকে। 

ইহার কন্তাপুত্রের বিবাহের জন্ত দেশান্তরে পাত্র বা 
পাত্রী অন্বেষণে গমন করে না। এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়। 
বে সকল ভুঁইয়। বাদ করে, তাহার সামাজিক বিধিনিষেধ 
রঞ্গা কবিযা আপনাদের মধ্য হইতেই পাত্র বা! পাত্রী নির্বাচন 
করিয়া লয়। এক ব্যক্তি সমর্থ হইলে একাধিক পত্রী ক্রয় করিতে 
পারে। প্র পহ্হাগণ স্বামিগৃহে বিভন্ন প্রকোছে বান করিতে 
অথণা! পিত্রালগাদিতে ইচ্ছামত থাকিতে পারে। বিবাহের 
পুন্বে ও পরে জত্ীলোকদিগের স্বাধীন ভ্রমণেচ্ছা বলবর্তী দেখ! 
বার। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা এইরূপ স্বাধীন 
ভাবে অবস্থানকালে স্বশ্রেণীর কোন ধুবকের সহিত অবৈধ 
প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে কন্ঠার পিত। সাধারণ ভোজ 
দয়া এ প্রণয়ীর মহিত প্রণয়িনা কন্ঠার বিবাহকাধ্য সম্পাদন 
করে| কিন্তবদি সে অপর ঞাতীয় কোন পুরুষের সহিত 
গুপ্তপ্রেমে মজয়। যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়ত তাহাকে সমাজ 
হইতে বহিষ্কত করিষ! দেয়। পিত। মাতার অভিমতেই পুত্র- 
কন্তার বিবাহ হয়। বালক বালিকার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত 
বিবাহের কাল। ধনী ও নির্ধনের পক্ষে কন্ঠাপণ পাঁচ টাকা, 
৪ দের চাউল, ২ সের চিনি ও ১ সের হরিদ্রা। বিবাহের 
পর বরকন্ত। উভয়ের মধ্যে কেহ মুক, উন্মাদ, কুজ, ধ্বজভঙ্গ 
বা ভগ্নাঙ্গ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। 
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ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না 
দেখাইতে পারিলে কোন উপায় নাই। স্বামিত্যাগের পর সেই 
রমণী পুনরায় বিবাহিত হইতে পারে। কুমারী, বিবাহের পণ 
দিতে অঙ্গম এরপ মুতদার ব্যক্তি প্র রমণীর পাণিগ্রহণে 
সমর্থ। সাগাই-প্রথামত তাহারা বিধবাবিবাহ করিতে পারে, 
কিন্ত সে সময়ে এঁস্ত্ীর শ্বশুরপন্মীয় লোকদিগকে এ বিবাহে 
কেবলমাত্র পুত্রীকে একথা।ন সাড়ীদান ও স্বগৃছে স্বজাতি- 
তোপ ব্যতাত অপর কোনরূপ নিপ্নম পালন করিতে হুর না। 
কনিষ্ঠ দেবর বদি জ্যেষ্ঠ জায়ার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা! না করে, 
তাহ। হইলে সেহ বিধব। রমণা অথএ স্বামিএহণে সমর্থ হয়। 
দেবরকে পরিত্যাগ কারয়া যে রমণা অপরকে বিখাহ করে, 
তাহার পৃব্বস্বামার ওরসগাত পুত্র বা মম্প্ডির উপর অধিকার 
থাকে না। এ বালকগণ পিতৃব্ের অধানে ৬তিপালিত হইয়া 
পিতৃ"সম্পন্তির উত্তরাধিকারী হয়। দেবর যদি জ্যোষ্ঠ-জায়! 
গ্রহণ করে, তাহা হহলে সে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পালন করিতে 
বাধ্য হুয় এবং তাহার সাবালক হহলে সম্পর্তির অদ্ধ ংশ নিজে 
লইয়। অপরাদ্ধ ভ্রাতৃপুত্রগণকে প্রদান করিয়। পৃথক্‌ হয়। 
তাহাদের মধ্যে দণ্ডকগ্রহণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র । ভ্রাতুম্পুত্র 
বা দৌহুত্রকে দত্তক লইতে পারে, কিন্তু ভাগিনেয়কে লওয়া 
একাস্ত নিষিদ্ধ। সাধু পুরুষ ব্যতীত অক্ুতদার, ঞ্জ, অন্ধ বা 
ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে সমর্থ। দত্তকগ্রহণকালে 
তাহাদের বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। 
স্থতিকাগারে প্রস্থুতি প্রহ্ুত হইলে, জনৈক চামাররমণা 
আসিয়া জাতবালকের নাড়ী কাটিয়া সেই নাড়ী, যে স্থানে 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই পুতিয়৷ ফেলে। ছঘ 
দিন প্রন্থতিকে স্থতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়, শেষ দিনে 
যষ্টী পুজা । এ দিন পরিবারস্থ সকলকেই ক্গৌরকাধ্য করিতে 
হয় ও রন্ধনশালার পুরাতন হাড়ি ফেলিয়৷ নৃতন হাঁড়িতে 
থাইতে হয়। ধাত্রী, গ্রথতি ও বালককে শ্নান করাইবার 
ময় ননদিনী আসয়া হুতিকাগৃহ পরিষষার করিয়া যাঁয়। 
জাতবালকের পঞ্চম বা যষ্টবর্ষে কর্ণবেধ হয়। বিবাহকাদে , 
বরের পিতা কন্ত। নির্বাচন করিয়া আহইসে। তৎপরে পাত্রের 
মাতুল, মহতো ও চারি পাঁচজন বন্ধু কন্ঠার পিত্রালয়ে গদন 
করে। বিবাহ্প্রস্তাব স্থিনীকৃত হইলে, বরপক্ষীয় ব্যক্তিদ্দিগকে 
থাওয়ান হয়। পরদিন প্রভাতে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে ময়দা? 
একথানি চৌকা আন প্রস্তত করিয়া বা তছপরে কন্ঠাকে 
দাড় করান হ্য়,তৎপরে কন্টাপন্গীয় ও বরপন্গীয় উক্ত ব্যক্তিবগ 
উপস্থিত হইয়া পাত্রাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়৷ যায়। 





বাগ্দান হইলে বিবাহের দি 
দিন পুর্বে মাঠমঙ্গল উৎসব সমাহিত হয়। তংপরে যথাক্রমে 
টাকাদান, তেলইাড়ি, ভাতবান, ইম্লিঘোটনা, পরছন প্রভৃতি 
ক্রিয়া! অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । 

বরযাত্রীদিগকে লইয়া! বর, কন্ঠার পিত্রালয়ে গমন করে 
এবং নির্দিষ্ট একটা বৃক্ষতলে বসিয়৷ বিশ্রাম করে । কন্তা- 
পক্ষীয়গণ এখানে আসিয়া বরের প৷ ধোয়াইয়া দেয়। তৎপরে 
'কন্তার পিতা আসিয়! জামাতাকে গৃহে, লইয়! যায়। এখানে 
আসিয়া বর, কন্ঠাকে বলপুব্ৰক ধরিয়। বিবাহমঞ্চ হইতে বাহির 
করিয়। আনে। তৎপরে বৃক্ষকে বিবাহ করিয়। তাহাতে দিন্দুর- 
দানান্তর কণ্তার সীমস্তে পিন্দুর দান করে। ইহাই বিবাহ- 
বন্ধনের একমাত্র নিয়ম। 

তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনপ্রকার বিবাহ চলিত 
দেখা যায়। ১ চর্হৌবা বা কুমারীদান, ২ সাগাই বা 
বিধবাবিবাহ এবং ৩ গুরাবৎ বৰ পরিব্ বিবাহ । 

কন্ঠ! শ্বশুরালয়ে আদিলে, সাধারণ হিন্দুর মত আবশী- 
ব্বাদাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। তংপরে জ্ঞাতিভোজ 
অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। হিন্দুর সংস্পর্শে ববাসহেতু তাহারা 
বিবাহব্যাপারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলে ও 
আপনাদ্দিগের পূর্বতন অনারধ্যরীতি পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই। 

তাহার! পীড়িত আত্মীয় স্বজনকে ঘরে ন! মারিয়া! নিকট- 
বন্তী নদীতীরে লইয়া যায় এবং গ্রাণ-বাঁু বহির্গত হইলে পর 
ঘথানিয়মে দাহ করে। মুখাগ্সি দ্বার গ্রথা থাকিলেও কোন 
মন্ত্তন্ত্র নাই । সকল বিষয়ই সাধাপণ হিন্দুর অন্থুকরণে সম্পা- 
দিত হইয়া থাকে। বে নিকটাক্মায় মুতের মুখাগ্সি দেয়, সে 
পরদিন প্রভাতে আসিয়৷ দাহস্থান হইতে অস্থিভম্ম উঠাইয়া 
নদাতে নিক্ষেপ করে। তাহার অশৌচ ১০ দ্রিন থাকে । 
&ঁ সময় সে একাকী হবিষ্যান্ পাক করিয়। খায় এবং প্রত্যহ 
ভোজন করিবার পূর্ধে মৃতের উদ্দেশে সেই অন্ন হইতে প্রথম 
একটা পিও দিয়া থাকে । ১ম দিনে শ্সৌরকর্ম সনাপনান্তে 
মে আত্মায় কুটুন্বে পরিবৃত হইয়া! মুতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং 
প্রেতের তৃপ্তির জন্ত একটা ছাগ মারিয়া রক্কন করে। পরে 
মগ্াদি পান ও মাংস, অন্ন প্রভৃতি ভোজনের পর শ্রান্ধ কাধ্য 
সম্পন্ন হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুপ্রধানস্থানে বাস করিয়া তাহারা 
নানা বিষয়ে হিন্দুর অন্থুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহ, 
জাতকর্, শব্দাহ এবং দেবপুজাদিও তাহারা হিন্দুর মত 
সমাধা করিয়! থাকে ; কিন্ত দুঃখের বিষয়, পুর্বোক্ত কোন 















ব্রাঙ্গণের আবশ্তক হয় না। কালী, 
পরমেশ্বর, পাহাড়ীদেবী, ধরিত্রীমাতা প্রভৃতি তাহাদেব 
প্রধান উপান্ত দেবতা । অনস্তচতুর্দশী তাহাদের মধ্যে একটা 
মহোত্সব। 

বোনাহবাসী ভূ'ইয়াদিগের মধ্যে দস্থমপৎ, বাঁমোণীপং 
কোইসরপৎ ও বোরম নামে চারিটা গ্রাম্য দেবতার পুজা 
প্রচলিত দেখা যায়। “দেওসারা নামক গ্রাম্য নিক 
তাহাদের পুজা হয়। তাহাদের মধ্যস্থিত “দেওরী নামব, 
সম্প্রদায় পুজারীর কার্য করিয়। থাকে। 

কেউঝর, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরাণাম।5, 
ছুর্গামাত। প্রভৃতি দেবী এবং দর্হ।, কুদ্রা, কদ্রি, পাচেবিন। 
হাসেরবাড়, পকাহি প্রভৃতি উপদেবতার পৃজ। প্রচলিত দ্বে। 
যায়। এতত্তিক্স খষিমন্, নাড়,বীর ও তুলসীবীর প্রভৃতি পৃক্ধ, 
পুরুষের ম্মরণার্থ নান প্রকার গল্প ও বীরত্বকাহিনা «5 
হওয়া যাকস। প্রবাদ, নাড়ুবীর এক খধিকন্তার পাণি গ5ণ 
করেন, পরে পুত্রকাম হহয় নানাস্থান ভ্রমণ করিতে কবিতে 
অবশেষে কামরূপ-কামাখ্যায় উপনীত হন। এখানে নধনা- 
বোগিনার কুহকে মজিরা তিনি কাপণাতিশাত করেন । রাগ. 
কন্তা নয়না ঈর্যাপরবশ হুইয়৷ তাহাকে দিবসে বুষগে 
রাখিত ও রাত্রে পুর্বরূপ লইয়া স্থে আমোদ করিত। একদ। 
নয়নার আদেশে সে পুব্বপত্থীকে দেখিতে আইপে, এই মম্ঘ 
তাহার গভ হয়। এগঙজাত বালক তুলসীবার মায়াও৭ 
ভেদ করিয়। পিতাকে উদ্ধার করে। পরে তুলসী মরঙ্গ-নগন” 
বার গদাধর ও গঙ্গারাম ভ্রাতদ্বরকে রণে পরাভূত কিছ 
তাহাদের ভগিনী ঝাপধশোমীতকে হরণ করে। যশোম 21; 
গভে ণহঈবারের গন্ম হয়। লহঙ্গের পুরান ভূইয়াগণ ছা. 
শুকর, মুরগা প্রভৃতি উৎসর্গ করে। 


ভূঁইয়ার, উঃপঃ এদেশের মার্জাপুরের দগিপদিপ্বাধী অন্যান; 


জাতিণিশেষ। বেগুরা প্রথাক় অথাৎ ধন দখল কপিঘ। আ,. 
নাপন উপখোগা বিকাধ্য মম্পরশ্ন করে বপিয়া, তাহারা (5. 
পিহ আখ্যা লা করিয়াছে । এ্রবাদ, তাহারা ভৌড়।ণহ 
নামক স্থান হতে এখানে মাগিয়। এখন |হন্দুর জব ৭7 
হারের অঙ্গকরণকারা হহরাছে। এমন কি, তাহার। মদি- 
কটস্থ ভূমিহার বাঙ্ণ বা গতিয়দিগের নাম গ্রহণ করিতে 
কুহঠিত নর। তাহার। ভুমিহার হইতে আপনাদিগকে ভূহহ; 
নামে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ক্রমে ঠা, 
হহতে ভূহয়ার সংঞ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনা: 
আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ববিদ্গণ তাহাদিগতে 
মুড, ভূইয়া প্রভৃতি জাতির সমশ্রেণী বলিয়া স্বাকার কদ্নে। 





(জানাথন ডন্কান্‌ সাহেৰ তাহাদের “বেবারিয়া নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

দীর্জাপুরী তৃ'ইয়ারদিগের মধ্যে ১৫টা কুড়ি বা থাক 
আছে, তন্মধ্যে খগোরিহ, স্ুইদহ, খটকরিহ, দেওহরিয়া ও 
ঘারগোরিহা' নামক ও ৫টা থাক বাসড,মির নামে কল্পিত 
হইয়্াছে। এতত্তি্ন তৃ'ঁইছার, নাপান, ভূসার, ভল্ল, শিশি 
বুন্বুন্‌, কড়রা রায়, দাসপুত ও ভনিহা নাম বিভিন্ন বিষয় 
হইতে গৃহীত বোধ হয়। 

স্ব স্ব কুড়ি মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে 
আদান প্রদান নিষেধ নাই। মামেরা, চাচেরা, ফুফের! বা 
মৌসের! প্রথায় বিবাহে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। এক 
পুরুষ গত হইলে পুনরায় পিতৃ ও মাতৃকুলে বিবাহ চলিতে 
পারে। 

পঞ্চায়ত-সডা হইতে সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি 
হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই মধ্যস্থ হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া 
থাঁকে। পুরুষ ব্যতিচারী ও পরদারগামী হইলে ছুই বং 
সবের জন্ত জাতিচ্যুত হয় এবং রমণীগণ অপর জাতির পুরুষের 
সহিত আসঙগলিপ্পায় জড়িত হইলে স্ব্জাতিবর্গকে মগ্যমাংদ 
ধাওয়াইয়া অব্যাহতি পায়। 

তাহাদের বিবাহ অনেকাংশে অনাধ্য জাতির ন্তায়। 
বিবাহের পূর্বে বরকে কন্যাহরণ করিতে হয়। তৎপরে 
কন্তাকে আনিয়া বর নিজরক্কে তাহার সীমস্তে সিন্দুর-দান- 
কাধ্য সমাধ। করিয়া থাকে । 

পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পণ- 
দানে ও রমণীর ভরণপোষণে সমর্থ হইলে তাহার বিবাহে বাধা 
নাই। প্রথম! পত্রী সর্ববিষয়ে স্বামীর শ্রেষ্ঠা অধিকারিণী, অন্যান্য 
পত্রী অপেক্ষা মে অধিক রত্বালঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারে। 
বাসগৃহ বড় হইলে সপক্ধীগণ একক্র স্বামিসহবাম করিতে 
পারে, অন্যথা প্রাঙ্গণপার্থস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহাদের 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। ভ্ত্রীলোক খতুমতী হইলে বিশেষ 
কষ্টে কাল যাপন করে। তাহাকে আলাহিদা খাইতে হয়। 
গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে হাটু গাড়িয়া 
ঘাইতে হয়, কেননা তাহার পাদম্পর্শে গৃহ অপবিত্র হইবার 


[ ৪৮৪ ] 


ভূকদদ্য 
রাখে এবং পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহার দেবরের সহিত 
বিবাহ দেয়। বিবাহের পর কন্তার দুশ্রিজ্রভার বিষয় অবগত 
হইলেও স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর করিতে বাধ্য। 

বিধবাগণ সাগাইগ্রথায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্ত 
তাহার আত্মীয়বর্গের অভিমত থাক। চাই। দেবর ভ্রাতৃজায়াকে 
গ্রহণ করিতে অনন্মত হইলে, মে রমণী অপর পুরুষকে বিবাহ 
করিতে পায়। এতত্তিন্ন তাছার্দের মধ্যে বীনাবিবাহ বা। 
ঘরদামাদ ও ঘরজেযম্াল নামে বিবাহ প্রচলিত আছে। 
উহা! কতকাংশ ঘরজামাতার অনুরূপ হইলেও অনেক 
বিষয়ে স্বতন্ত্র । ইহাতে জামাতাকে পত্বীর মনস্তষ্টির জন্য বিবাহের 
পূর্ব্বে আসিয়া! ভাবী শ্বশুরের মন যোগাইতে হয়। পরে বিবাহ 
হইলে সে শ্বশুরবাড়ী থাকে । কিন্ত নিজ পিতৃসম্পত্তি ব্যতীত 
সে শ্বগুরের কোন বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। 

হিন্দুর প্রথা দেখিয়া, তাহার৷ দত্তক গ্রহণ করিতে শিথিয়াছে! 

কিন্ত তাহারা কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে না। জোষ্ঠ 
পুত্র অপর কলের কিঞ্চিদিধিক পিভৃনম্পত্তি পায়। প্রথমা- 
পত়্ী-গর্ভজাত পুত্রই সকল বিষয়ের অধিক অধিকারী । 

তাহাদের জাতক্রিয়। কিছুই নাই। বিস্চিকা বা বসস্ত- 
রোগে অথবা অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে গ্রামের নিকটবর্তী 
সমাধিস্থানে পুতিয়। ফেলে এবং অপর সাধারণকে নদীত্তীরে 
লইয়! পোড়াইয়। ভন্মসাৎ করে। পরদিন সেই ছাই নদীতে 
ভাসাইয়! দেয়। তৃতীয় দিনে পৌর কন্মন করিয়া নদীজলে 
ন্নানপূর্বক অশোচান্ত হয়। গ্রেতপূজা ও উপদেবতার পুজায় 
তাহারা জীব বলি দেয়। এতত্তিন্ন তাহার! মহাদেব ও ধরিত্রী 
মাতার উপাসন। করে। সেবনারিয়! নামক গ্রাম্য দেবতার 
পুজা গ্রচলিত। আশ্বিন মাসে ও ফাস্তনের হোলিপর্কে 
তাহারা বিশেষ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে । 


ভূইলাভিহি, উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটা 


প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ধ্বংশাবশেষ ও স্তপরাশি দেখিয়া 
প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই স্থানকে এক সময় প্রাচীন কপিলবাস্ত 
মহানগরীর ধবংশাবশেষ বলিয়। মনে করিতেন। এখন তরাই এ 
কপিলবাস্ত বাহির হুইয়াছে। 


ভ্‌ ইশণ (দেশজ ) গুল্ভেদ। (076৮01)18, 107786569 ) 

ভূক (ক্লী) ভবতীতি তু-( স-কু-তূ-গুধি-মুধিতযঃ ককৃ। উপ 
সাধারণতঃ ভগিনীপতি আগিয়! শ্তালকের বিবাহ ধার্ধা করে | ৩৪১) ইতি ককৃ। ১ছিদ্র। ২কাল। (মেদিনী) 

বর ও কন্তা উভয়ের সম্মতি হইলে বিবাহ হয়। পাঁচ টাকা] (পুং) ৩ অন্ধকার। (শবমালা) 

১৫ সের মদ ও একখানি উড়ানি কন্তাপণ দিলে বিবাহ | ভূকদন্ব (পুং) ভূবি কদস্ব ইব। অলঘুষ বৃক্ষ, চলিত কোক- 

হইয়া! যায়। বিবাহের পর ঘদি বরের কুষ্ঠাদি রোগ প্রকাশ | সীম। (রত্বমাল!) হিন্দী কোটামুণ্তী, ভূ'ইকদম। ২ মহা- 

পার, তাহা হইলে কন্তাকর্তা নিজ কন্তাকে আট.কাইয়া ; আবণিকা। (কাজনি*) 


সম্তাবন।। 


ভাগোল 





ভূক্দস্থক (গং) তৃকদনবমংজাযাং কন্‌। ধবানী। (রাজনি* টা 
ডূকদন্বা (স্ত্রী) গোরক্ষমুণ্ডী। (বৈস্ককনি+) 
ভূকন্দ (পুং) তুবঃ পৃথিব্যাঃ কদ্দ ইব। মহীশ্রাবণিকা, 
চলিত থুল্কুড়ী। (রাজনি*) ২ শুরণ, ওল। 
ভূকপিখ ( পুং) কপিখ 5 | (8৮101)82 9101)1)7:)0010)) 
(ক্রী) তৎফল। 
সভৃকম্প (পুং) তুবঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্পন। 
ইহা তৃমিজ উৎপাত বিশেষ । 
প্চরস্থিরতবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্‌। 
জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমস্তদপি কীন্তিতম্‌ ॥ 
ভৌমং জাপ্ফলং জেয়ং চিরেণ পরিপচ্যতে |” 
(জ্যোতিজ্তত্ব) [বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শবে দেখ ] 
ভূকর্ণ (পুং) গ্যোতিঃশান্ত্রে নিরক্ষমণ্লের বাসার্ধ। [০0108 
০% 018 80801. 
ভূকর্ণি (পুং) জনৈক মুনি। (প্রবরাধ্যায়) 
তুকর্বব। দারক, বৃক্ষবিশেষ, । হিন্দী ছোটাল সোড়া, পর্য্যায়,_ 
কুন স্তক, তৃশেলু, লঘুশেলু; লখুপিচ্ছিল, লঘুশীত, ৃগ- 
ফল, লঘুডৃতক্রম, ভূকর্বব,দার। ইহার গুণ মধুর, কমি ও শুল- 
নাশক, বাত প্রকোপণ, কিঞ্চিৎ শীতল ও স্বণমারক। (রাজনি) 
ভূকল (পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কলঃ। ছুবিনীতাশ্ব। (রাজনি') 
ভূকশ্ঠযপ (পুং) তুবি পৃথিব্যাং কণতপ ইব, ভুবঃ কশ্প ইতি 
বা। বন্দেব। 
“তদস্য কশ্তাপস্যাংশস্তেজস! কশ্ঠপোপমঃ। 
বন্থদেব ইতি খ্যাতে। গোষু তিষ্ঠতি তৃতলে ॥৮(হরিব* ৫৬ অব) 
কশ্তপের অংশে বন্থর্দেব অবতীর্ণ হন, এইজন্ত তাহার 
নাম তৃকশ্তপ হইয়াছে। 
ভূকাক (পুং) ভুবি খ্যাতঃ কাকঃ। ১ স্বল্নকঙ্ক। ২ ক্রৌঞ্চ। 
৩ নীল কপোত। (শবরত্বা*) 
ভূকুন্তা (স্ত্রী) ভূবি কুভ্তীবঃ| তৃপাটলী (রাজন) 
ভূকুত্সান্তী (তরী) ভুবি কুম্মাপ্তীব। বিদারী, তৃতুম্মাওড, 
চলিত ভূইকুমড়া। 
ভূকেশ (পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ বট। 
ভাকেশ'? (ত্ত্রী) ভৃকেশ-টাপ্‌। রাক্ষমী। (শবরদ্বাবলী ) 
ভূকেশী (ভ্ত্ী) ভৃকেশ-স্রিয়াং ভীপং। অবল্গুজ নাষক বৃষ- 
বিশেষ, চলিত সোমরাজ। (মেদিনী) 
ভূক্ষিৎ (পুং) তুবং ক্ষিতিং ক্ষিণোর্তীতি ক্ষিদ-কিপৃ। শুকর। 
ভূক্ষীরবাটিক। (ভ্্রী) কাশ্মীরের একটী নগরী । 
“তৃক্ষীরবাটিফায়াং যে! নির্বান্ত লদ্ুনাশিনঃ।” 
(রাজতরঙ্গিনী ১1১৪৭) 
সা 


৯২২ 


ইহা খর্পর 
লইয়া ভিক্ষা করে। [দশনামী দেখ |] 
ভূথণ্ড (ক্লা)১ ভূমিখণ্ড। ২পয্স ও স্কন্দপুরাপের অন্তর্গত 
থণ্ভেদ। 
ভূখজ্জুগী (স্ত্রী) তৃসংলগ্নী থর্জুরী, শাফপাধিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 
ত্র খঙ্জুরী,পধ্যায--দৃষুক্তা, বন্থধাখর্ছুরিকা, ভূষিখঙ্জুরী। 
ইহার গুণ মধুর, শীতল, দাহ ও পিত্বনাশক | (রাজনি* ) 
ভূশন্ধ! (স্ত্রী) মুর! নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। ( শব্দচিৎ ) 
ভূগর (ক্লী) ভুষঃ পৃথিব্যাঃ গন্পং। বিষ। (রাজনিৎ ) 
ভূগর্ভ (পুং) ১ ভবত্ৃতিকবি। (জটাধর ) সঃ সর্বভূতাশ্রয়- 
ভূতা পৃর্থীগর্ভে কুক্ষে যন্তেতি। ২ বিষুঃ। 
“হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধব মধুস্দনঃ 1” (তারত ১৩।১৪৯।২১) 
৩ ভূমির অত্যন্তর ভাগ । 
ভূগৃহ (ক্লী) তৃমধ্যস্থিত গৃহং। ১ তৃমধ্যস্থিত গৃহ। ২ তান্্োক্ত 
যন্ত্র বহিঃস্থিত রেখাত্রয় বিশেষাত্বক পদার্থ। (তন্ত্রসার) 
ভূগোল (পুং) ভূগোলো মণ্ডলমিব। ভূবনকোষ, গোলা- 
কার মণ্ডল। ভূমগ্ল। 
“মধ্যে সমস্তাদওস্ত তৃগোলো! ব্যোনি ভিঠতি। 
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্গণে। ধারণাত্মিকাম্‌ ॥” (হুধ্যসিৎ) 
যে শাস্ত্রে পৃথিবীর উপরিভাগের বিবরণ কথিত হয়। 
[ খগোল, গোল, পৃথিবী ও ভূবনকোব শবে দ্রষ্টব্য । ] 
জ্যোতিধিক তৃগোঁল। 
তাস্কবাচার্ধ্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্কিদ্গণের মতে, পৃথিবী 
গোলাকার ও অচলা। ইহা কোন মূর্ত পদার্কে অবলম্বন 
করিয়। অবস্থিত নহে। পৃথিবীর গতি নাই, এবং গ্রহগণ ও 
নক্ষত্রমগুল ইহাকেই পরিভ্রমণ করিতেছে । কদশ্বকুন্থম 
যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই তৃগোলের 
চতুদ্দিকেও পর্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর, ও দেবগণ প্রভৃতি 
দ্বার বেষ্টিত। (সিষ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়) 
আর্ধ্যভটের মতে, পৃথিবী অচলা নহে, অনবয়তই ভ্রমণ 
করিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিফমণ্ডলী নিশ্চল, 
পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদের উদয় ও অন্ত হইয়া প্রকে । 
সিদ্ধান্তশিরোমণিকার গণিত ও যুক্তিবলে পৃথিবীর 
গোলত্ব গ্রমাণ করিয়াছেন । 
ভৃমেঃ পিওঃ শশাক্কভ্-কবিরবি-কুজেজ্যাফি নক্ষব্রবক্ষা- 
বৃত্বৈরতোবৃতঃ দন মৃদনিল-সলিল-ব্োমতেজোময়োহ্রম্‌। 
নান্তাধারঃ শ্বশট্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে 
নি্ং বিশ্বঞ্চ শঙ্বৎ সদম্জমন্থজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ ॥” 
( সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 


তুখড়, দশনামী সঙ্যাসিসমাদায় বিশেষ । 
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এই পরিদৃশ্তমান গোলাকার ভূখণ্ড, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, 
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে পরিবৃত হুইয়া, অন্য 
আধারের অপেক্ষা না করিয়৷ স্বশক্তিবলে নিয়তই আকাশে 
অবস্থান করিতেছে এবং সেই শক্তিতেই দানব, মানব ও 
দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্বসংসাঁর অধিষ্ঠিত আছে। 
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ পৃথিবী যে গোল নহে, ইহা! 
করনা! কর1ও অসম্ভব মনে করিতেন। সিদ্ধান্ত-শিগোমণিকার 
গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাীন 
রাজ্যের স্তায়, বক্তাহীন সভার স্তায় এবং ঘ্বৃতহীন ভোজনের 
হ্যায়। 
ভাস্করাচাধ্য পৌরাঁণিক-মতে পৃথিবীর সমতলভাব নিরা- 
করণে বলিয়াছেন, 
“যদি সম! মুকুরোধর্সন্িভ1 ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। 
উপরি দূরগতোহপি পরিভ্রমন্‌ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে ॥৮ 
পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল, তবে কি জন্য 
পৃথিবীর বহু উচ্চে ভ্রমণশীল নুধ্য নর ও অমরগণ দ্বার সর্ববদ। 
পরিদৃ না হয়? 
পৃথিবীর গোলত্বপ্রতিপাদনমানসে প্রাচীন জ্যোতির্ধিদ্‌ 
লল্লাচার্য্য বলেন ;-- 
“সমতা যদি বিদ্যতে তুবস্তরবস্তাল-নিতা বহুচ্ছ,য়। । 
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং স্থরহো যাস্তি স্ুদুরসংস্থিতাঃ ॥৮ 
যদি পৃথিবীর সমতলত। থাকে, তবে কি হেতু তালসদৃশ 
অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দুর হইতে দৃষ্টিগোচর না! হয়? 
পৃথিবার গোলত্বনিবন্ধনই যে দিবারাত্র হইতেছে, 
পৌরাণিক মতখও্নস্থলে তাহা ভাস্করাচাধ্য বলিরাছেন ;-_ 
“যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদস্তরগঃ স ন দৃশ্ততে। 
উদ্দগয়ং নন মেরুরথাংগুমান্‌ কথমুদেতি স দক্ষিণভাগতঃ॥৮ 
যদি কনকাচল স্থমের রাত্রির কারণ হয়, তাহা! হইলে 
সুর্য অন্তমিত হইলে সে স্ব্ণময় স্থমের কেন দৃষ্ট হয় না? 
উক্ত পর্বত উত্তরদিকৃস্থ, কি হেতু অংশুমালী হৃধ্য দক্ষিণে 
উদিত হন? 
ঞপৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সমতলের মত 
প্রতীয়মান হয় ১ তাহার কারণ,-- 
“অল্পকায়তয়৷ লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্বতোমুখং। 
পশ্যস্তি বৃত্তমপ্যেতাং চক্রাকারাং বস্ুন্ধরাং |” 
( সু্য্যসিদ্ধাস্ত) 
মনুষ্য পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র বলিয়া 
পৃথিবী বর্তলাকার হইলেও চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের স্তায় 
প্রতীয়মান হয়। 


| ৪৮৬ ] 
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“সমো যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্থী চ পৃর্থী নিতরাং তনীয়ান্‌। 
নরশ্চ তং পৃষ্ঠগতন্ত কৃতন্না মমেব তন্ত প্রতিভাতাতঃ স|।” 
(গোলাধ্যায়) 
পৃথিবী অতি বিপুলা বলিয়! ইহার পরিধির শতাংশও 
তংপৃষ্টস্থ মন্গায্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতীত হয়। 
পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইলে, অবশ্তই তাহার উর্ধাধঃ 
মানিতে হইবে। কারণ বর্তলাকার পদার্থের একদিক্‌ 
উপরে থাকে ও অপর দিক্‌ নিয়ে থাকে । এরূপ স্থলে 
নিয়স্থ অধিবাসীদিগের মস্তক নীচের দিকে থাকায় স্থানচ্যুত 
হইয়। পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ মনে হইতে পারে । 
এ বিষয় সুর্য্যসিদ্ধাস্ত বলিয়াছেন, 
“্সর্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং | 
মন্যন্তে খে যতে। গোলস্তন্ত কোর্ধং ক বাপ্যধঃ ॥” (হুর্য্যসিদ্ধাস্ত) 
গোলাকার পৃথিবী অনন্ত আকাশে স্থিত, সুতরাং তাহার 
উর্ধাই বা কোথায়, আর অধই বা কোথায়? সকলেই স্ব স্ব 
স্কানকে উপরিস্থিত মনে করিতেছে। 
এ বিষয়ে ভাস্করাচার্ধ্য আরও বলিয়াছেন-_ 
“যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থমাত্মানমন্তা। উপরিস্থিতঞ্চ | 
স মন্যতেতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চ তে তির্ধ্যগিবামনস্তি ॥ 
অধঃ শিরস্কা কুদলাস্তরস্থাঃ ছায়৷ মনুষ্য ইব নীরতীরে। 
অনাকুলান্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠস্তি তে তত্র বয়ং বথাত্র ॥৮ 
যে ব্যক্তি যেস্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়া 
অবনীতিলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত 
বলিয়া জানে । পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থ ৯০* অংশ অর্থাৎ প্রাচান 
মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যক্কিমাত্রেহ ধরামগ্লের উপর অধিষ্ঠিত 
থাকিলেও তাহারা যেন তিধ্যগ্ভাবে আছে বলিয়া! মনে করে। 
কিন্তু যাহার! বিপরীত ভাগে (১৮০ অংশ অথাং নৃতন- 
মহাদ্বীপে ) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয 
তীরস্থ মন্ুুষ্যের জলস্থ অধঃশিরস্ক প্রতিবিদ্বের সায় বোধ হয়। 
ফলতঃ ইহা একটা ভ্রম মাত্র । 
কারণ এ অনস্ত আকাশ পৃথিবীর চতুদ্দিকে রহিয়াছে । 
সুতরাং পৃথ্থীবাসী মন্ুষ্যমাত্রেরই মস্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে 
ম্ডিত আকাশ এবং পদতলে বন্থন্ধরা | এ স্থানে আমরা যেমন 
অবস্থান করিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ অবস্থিত 
করিতেছে। 
ভূমগলের গোলত্ব সম্বন্ধে গোলাধ্যায়ে অন্তান্ত অনেক 
প্রশ্নাণ আছেঃ 
“নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ বৌ নরঃ পশ্তাতি দক্ষিপোত্তরো 
তদাশ্রিতং থে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥” 
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উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরম্তথ! তথা স্তান্নতমৃগ্ষমণ্ডলং। 


উদগৃঞবং পশ্ততি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদস্তরে যোজনজাংপলাংশকা ॥” 


( গোলাধ্যায় ) 
নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর খ্রবকে ক্ষিতিমণ্ডলের 
সহিত সংলগ্ন এবং গ্রুবাশ্রিত রাশিচক্রকে নিজমস্তকোপরিস্থ 
আকাশে জলযস্ত্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দেখিতে পায়। নিরক্গদেশ 
হইতে মন্থুষ্য যতই উত্তরদিকে অগ্রসর হয়, ততই নিজ মস্তকো- 
পরিস্থ খাক্ষমগ্ুলকে পশ্চাদ্দিকে অবনত এবং উত্তর ক্বকে 
উত্তরোত্তর উন্নত দেখিতে পায় । ইহাতে পৃথিবীর গোলত্ব স্পষ্ট 
প্রমাণিত হইতেছে। 
পুরাণেও পৃথিবীর গোপত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথা, 
“উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্রিতো মগণ্ডলারুতিঃ | 
স্বানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্‌ ॥” 
( মৎস্য ১২৮৬০, কুম্ম ৪৯1১৫) 
এই বিপুলায়তনা। পৃথিবী, শৃন্তমাগে উৎক্ষিপ্ত শিলাথণ্ডের 
হ্যায় অধোদিকে না পড়িয়।, কোন্‌ শক্তিবলে শৃন্তমার্গে অবস্থিত 
আছে, তাহাও ভাক্করাচাধ্যের গোলাধ্যায়ে বিবৃত হহয়াছে। 
“আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়! বৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। 
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমস্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥” 
(গোলাধ্যায় ) 
পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবী শূন্তে স্থির হইয়া আছে 
এবং সেই আকর্ষণী শক্তিবলে আকাশে উৎক্ষিগড গুরু বস্তু 
ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভূপুষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া 
আমরা যেমন মনে করিতেছি, আকাশ উপরে অবস্থিত; সেই- 
বপ ভূমগ্ডলের সকল পার্খস্থ লৌকের৷ আকশকে উপরে 
অবস্থিত মনে করিতেছে। স্থতরাং সকলের মতেই যদি পৃথিবী 
নীচের দিকে পড়িতে থাকে তবে পৃথিবী কোথায় পড়িবে, 
কারণ উদ্ধারসাপেক্ষ, বাস্তবিক উচ্চনীচ কোন স্থানই নহে, 
সুতরাং পৃথিবী আকাশে স্থির হইয়। থাকিবে। 
পৌরাণিক মতে, ভূগৌলবর্ণনায় অনেক মতভেদ দেখা 
বায় এবং ইদাশীস্তন কালে সেগুলি কল্পিত বলিয়া মনে হয়। 
গোলাধ্যায়ে ভৃগোলপুরনিবেশ এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে,__ 
“লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটারন্তাঃ প্রাকৃ্পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ। 
অধন্ততঃ দিদ্ধপুরং সুমেরঃ সৌম্যেত্থ যাম্যে বড়বানলশ্চ। 
কুবৃত্তপাদাস্তরিতানি তানি স্থানানি যড় গোলবিদে বদস্তি॥ 
লঙ্কাপুরেহকন্ত যদোদয়ঃ স্তাৎ তদ। দ্রিনার্ধং যমকোটিপূর্য্যাং । 
অধঃভ্তদ। সিদ্ধপুরেৎ্তকালঃ স্তাদ্‌ রোমকে ন্বাত্রিদলং তদৈব ॥” 
(গোলাধ্যায়) 


[ ৪৮৭ ] 


ভূগোল 
ইগোলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্বে যমকোটি, পশ্চিমে 
রোমকপত্তন, অধন্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে স্থমের, ও দক্ষিণে 
বড়বানল (কুমেরু)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছুয়টি 
স্থানকে ভূপরিধির পাদদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমান 
অস্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন। লঙ্কাপুরে যখন 
হধ্যোদয় হয়, মেই সময় যমকোটিতে দিন দ্বিগ্রহর, সিদ্ধপুরে 
অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয়প্রহর রাত্রি হইয়৷ থাকে । 
ধ্লবোন্নতি ও অক্ষাংশের অভাব দ্বারা ভূগোলের মধাস্থল 
নির্ণিত হয়। [ গোলশবে দ্রষ্টব্য । ] 
“তেষামুপরিগে। যাতি বিষুবস্থো দিবাকর; | 
ন তান বিষুবচ্ছায়া নাক্ষন্তোন্নতিরিষ্যতে ॥৮ 
বিষুববৃত্ত এঁ পুরী চতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করিয়াছে, 
এই জন্য দ্রিবাকর উক্ত বিষুববৃত্ত দিয়! গমনকালে, প্র সকল 
স্থানে অন্ষচ্ছায়া এবং গ্ুবোন্নতি থাকে না। এই হেতু উক্ত বৃশ্তকে 
নিরক্ষবৃত্ত কহে। যে দিন দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিন হুর্য্য & 
বৃত্তের উপর দিয়া গমন করেন। নিরক্ষবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত পরস্পর 
অতিম্ন। উত্তর ও দর্ষিণমেরুর আকাশোপরি ছুইটা ধ্রুবতারা 
আছে। নিরক্ষদেশস্থ লোকে উক্ত তারকাদ্য়কে ক্ষিতিজ 
(8.92502) বৃত্তে সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই জন্ত নিরক্ষবৃত্তে 
অবস্থিত লঙ্কা প্রতৃতি পুরী চতুষ্টয়ের ফ্বোক্পতি নাই, কিন্ত 
নিরক্ষদেশ হইতে যত উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায়, ঞ্ুবকে তত 
উদ্ধে দেখিতে পাওয়া! যায়) এই জন্য ঞুবোন্নতি দ্বার। সকল 
স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয়। প্রমাণ__ 
“মেরোরুভয়তো৷ মধ্যে ্বতারে নভঃস্থিতে। 
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজা শ্রয়ে ॥ 
অতে। নাক্ষোচ্ছযস্তাস্থ ধবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ। 
নবতিরলন্বকাংশস্ত মেরাবক্ষাংশকাস্তথা ॥৮ ( সু্যযসিদ্ধাস্ত ) 
নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ * এবং মেরুর অক্ষাংশ নিরক্ষ 
হহতে ৯** অংশ। 
তৎপরে সিদ্ধাস্তশিরোমণিগ্রন্থের গোলাধ্যায়ে ভূগোল বা 
ভূবনকোষের দ্বীপ ও সমুদ্রসংস্থান এবং পরিধি ও পৃষ্ঠফল 
এইরূপ কথিত হইয়াছে, ৯ 
লবণ-সিন্ধুর মধ্যস্থ অর্ধভূমিভাগকে আচার্ধ্যগণ জনুদ্বীপ 
কহিয়া থাকেন। পরার্ধে ছুইটা দ্বীপের দক্ষিণে লবণ ও 
ঈ্গীরোদ প্রভৃতি সমুদ্র নিবেশিত আছে । প্রথমে লবণজলধি, 
তৎপরে ছুপ্ধসিন্ধু, এই ছুগ্ধসিন্ধু হইতে অমৃত, অমৃতাংশু চন্দ্র, 
এবং লক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তথায় পৃজনীয় ত্রহ্মাদি 
দেবগণ ও বাসুদেব বাস করিতেছেন । দধি, দ্বৃত, ইক্ষু, সুরা, 
ও নির্মল জলময় সমুদ্র পরে অবস্থিত আছে। 









ভূগোল 


'পাতাল-লোকাদির আবাসম্থল বড়বানল শ্বাছু জলময় 
এবং এই পাতালগ্রদেশে ফণাস্থিত মর্ণিকিরণে সমুজ্ঘলকাস্তি 
ফণিগণ ও অন্থুযগ্ণ বাস করে এবং এই স্থলেই সিদ্ধগগথ উজ্জল 
স্ুবর্ণমগিতদেহ দিব্যরমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। 
ততৎপরে শাক, শালাল, কৌশ (কুশ), ক্রৌঞ্চ, গোমেদক ও 
ও পুক্কর দ্বীপ ছুইটা ছুইটা সমুদ্রের অন্তরে অবস্থিত। 

“লঙ্কা দেশের উত্তরভাগে হিমগিরি, পরে হেমকুট, তৎপরে 
সিক্ুপর্্যস্ত দীর্ঘ নিষধ্দেশ এবং পিদ্ধুপুর়ের উত্তরে শৃঙ্গবৎ 
শুরুনীলবর্ষ বিভ্যমান আছে; তম্ধ্যে দ্রৌোণিদেশ অবস্থিত। 
এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিন্নরবর্ধ, তৎপরে হরিবর্ষ, তৎপরে 
সিদ্ধপুর, পরে কুরুবর্ষ, পরে হিরশ্ময় ও রম্যকবর্ষ। মাল্যবান্‌ 
পর্ধত যমকোটিপত্তন হইতে এবং গন্ধমাদন রোমকপত্তন 
হইতে নীলটৈল ও নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই ছুই পর্বতের 
অন্তরালে ইলাবর্ষ। জলধি-মধ্যবর্তী মালার ন্যায় যাহাকে 
বুধগণ ভদ্রতুরগ বলেন, গন্ধমাদম ও জলধি মধ্যবর্তী ভূভাগকে 
কলাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেতুমাল বর্ধ কছেন। ইলাবৃত বর্ধ দেব- 
গণেষ্ধ লীলাক্ষেত্র |, 

তাস্করাচার্ধ্য পৌরাণিক তৃগোলেরই অনেকটা অনুসরণ 


করিয়াছেন। কোন্‌ কোন্‌ পুরাণে ভূগোল বিবরণ আছে, 


* “তৃমেরর্ং ক্ষীরসিদ্ধোরদবৃন্থং জদৃষ্থীপং প্রারা চারযযঘর্ধযাঃ | 
অর্ধেইন্শ্মিন্‌ ্বীপবট্কন্ত যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যদ্বধীনাং নিবেশ: ॥ 
লবণজজলধিরাদৌ ছুষ্ধসি্ধুশ্চ তল্মাদমৃতমমৃতরশ্শিং প্ীশ্চ বন্মাদ্বতৃব। 
মহিতচরণপদ্ম পদ্মজন্মাদিদেবৈর্র্বসতি সফলবাসে| বাঁশ্দেবশ্চ যত্র ॥ 
দয়ে। ঘৃত্যেক্ষুরসসা তক্মাম্মদাস্ত চ স্বাদুজলস্য চাস্ত্যঃ। 
্াদু কাস্তব্বড়বানলোহসৌ পাতাললোকা;ঃ পৃথিবীপুটানি ॥ 
চঞ্চৎফণামণিগণাংশুকৃত প্রকাশ! এতেষু সাস্থরগণাঃ ফণিনে! বমস্তি। 
দীব্যন্তি দিবর্যমণীরমগীয়দেহৈং সিষ্ধাশ্চ তৎ হি বিলসৎকনফাধভাসৈঃ ॥ 
শাকং ততঃ শাল্সলমত্তর কৌশং ত্রৌঞ্চক গোমেদকপুদ্ধরে চ। 
হয়োর্কায়োরস্তর়মেকমেকং সমুদ্রয়োঙ্থীপমুদাহরস্তি ॥ 
লঙ্কা দেশাদ্ধিমগিরিরুদক্‌ হেমকৃটশ্চ তশ্মাত্মমাচ্চান্ে। নিষধ ইতি তে 

সিন্ধুপ্যস্তদৈর্ঘ্যাঃ। 

এবং সিক্ধাহুদগপি পুরাৎ শৃঙ্গবচ্ছুরুনীলাবর্ধাণ্োষাং জতুরিহ বুধা 

রর অন্তরে প্রৌপিদেশান্‌ ॥ 
ভারতবর্ধমিদং ছাদগন্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হরিবধং। 
সিদ্ধপুরাচ্চ তথা কুরু তশ্মাৎ বিদ্ধি হিরগ্ময়রম্যকবর্ষে | 
মাল্যবাং্য সমকোর্টিপত্তনাৎ রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ। 
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ অন্তরালমনয়েরিলাবৃতং | 
মাল/বজ্জলধিমধ্যবন্তি যত্তত্ত, ভত্্রতুরগং জগ্ুবু'ধাঃ। 
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং কেতুমালকমিলাকলাবিদঃ ॥ 
নিষধনীলম্থগন্ধন্মালকৈরলমিলাবৃতমাবৃতমাবভৌ। 
অমরকেলিকুলায়সমাকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলং |” ( গোলীধ্যায়) 


|] ৪৮৮ ] 


তাহা পুরাণশকে অষ্টাদশ পুরাণের শুচীপাঠ করিলেই জান! 


ভূগোল 





যাইবে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এখানে লিখিত হুইল না॥ 
[ পৃথিবী, ভূবনকোষ প্রভৃতি শব দেখ ।] 

কোন কোন পুরাণমতে পৃথিবী সমল বলিয্না উক্ত 
হইয়াছে। ভান্করাচার্য্য সে সমস্ত অসমীচীন মত ও বৌদ্ধ- 
জৈনদিগের সমস্ত মতই গোলাধ্যায় যুক্তি হ্বার৷ খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। ভাক্কয়াচার্ধ্য প্রভৃতি বরেণ্য জ্যোতির্ষিদ্গণ গণিত 
জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও ভৌগোলিক 
দেশ দ্বীগ সাগরাদি সংস্থানবিষয়ে পৌরাণিক মতেরই 
পোষকতা করিয়। গিয়াছেন। 

কাব্যতাবস্থলভ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার! 
দুরূহ গণিত ও জ্যোতিষের বর্ণনাকালেও কবিত্ব প্রদর্শন 
করিতে ছাড়েন নাই। মানসসরোবরের একটু নামোল্লেথ 
করিতে যাইয়াই কবিত্ব প্রলোভন ভূলিতে পারেন নাই। 
তাই লিখিয়াছেন,_-."সরংস্্র রামারমণশ্রমালকাঃ স্থুরা রমস্তে 
জলকেলিলালসা:* ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তাহার! 
ভূগোলের যথার্থ স্থান নিবূপণে মনোযোগ ন1 দিয় “পুরাণ- 
বিদঃ সমৰর্ণরন্” বলিয়া নিশ্চিন্ত হুইয়াছেন। 

তারতবাসী বন্ুপূর্বকাল হইতে ভূগোলতত্ব জানিতেন, 
তাহারা, যোগপ্রভাবেই হউক, অথবা অধ্যবসায়ের গুণেই সেই 
অতি প্রাচীনকালে চিরতুষারাবৃত উত্তরকুরু ও সোমগিরি 
(49108 0199118) আবিফার করিয়াছিলেন। তরে 
ব্রাহ্ষণে আমরা উত্তরকুক ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ পাহ। 
বান্ীকির রামায়ণ কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ে সীতান্বেষণকালে স্থুগ্রীৰ 
কর্তৃক সমুদ্রের অপরপারস্থ বহু জনপদের যেরূপ বিবরণ 
পাওয় যায়, তৎপাঠে সকলেরই মনে হইবে যে, ভারতবাসী 
সেই অতি প্রাচীনকালে তূমণ্ডলের বহুদুরদেশ অবগত 
ছিলেন। মহাভারতেও জবুখওবিনিদ্ধীণপ্রসঙ্গে ভৃতৃত্বাস্ত 
সম্বন্ধীয় অনেক কথ বিবৃত হইয়াছে । পুরাণের কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। 

বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ভযবৃতাস্ত সম্বন্ধে অনেক কথ লিখিয় 
গিয়াছেন। জৈনদিগের হৃষ্য-প্রজপ্তি, চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি ও ক্ষেত্র- 
সমান হইতে ভ,গোলের অনেক কথা পাওয়া যায়। বিক্রম- 
মাগর, দেশাবলীবিবৃতি, দিশ্বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি বহুসংস্কত 


. গ্রন্থে নানা গনপদের তৃবৃত্বাস্ত বর্ণিত আছে। ভারতবাসীও 


পূর্বকাল হইতেই যেমন খ-লোকের ঞরবক ও বিক্ষেপ স্থির 
করিয়াছিলেন, সেইন্ধপ ভাগোলেরও নানাস্থানের অক্ষাংশ 
স্থির করির। গিয়্াছেন, বস্ত্ররাজ নাষক গ্রন্থে ভাহার অনেকটা 
আভাদ পাওয়। যায়। 





পাশ্চাত্য ভূগোল-বিবরণ। 

যে শাস্ত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ আছে, তাহাকে ভূগোল 
(09০£782)) কছে। অর্থাৎ ভূপৃষ্টস্িত দেশাদির প্রারুতিক 
বিভাগ, নদ, নদী, হদপর্বতাদির বর্ণনা, জীব, টগ্তিজ্জ ও উৎপন্ন 
সামগ্রী এবং রাজকীয় শাসনাদির বিবরণবিশিষ্ট শাস্ত্রকে 
ভাগোল বলা যায়। ভূগোল ও ইতিহাস এ ছুইটা পরম্পর 
সাপেক্ষশান্ত্র। 

পাশ্চাত্য জগতে স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমরের কাব্যে 
সর্ধ প্রথমে ভূগোলের উল্লেখ দেখা যায়) প্রসঙ্গক্রমে 
উক্ত কাব্যে অনেক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
সময়ে অর্থাৎ খুঃ পৃঃ নবম শতাবধী হইতে হোমরের পরবর্তী 
্রস্থকারগণ ভূগোলের উল্লেখ করিতে থাকেন। হোমর 
পৃথিবীকে ডিম্বাকার ও সমতল এবং ইহার চতুদ্দিকে একটা 
অবিরামবাহী জলশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন। যাহ! হউক, হোমর-বর্ণিত ভূগোলে ইউরোপের 
কয়েকটা স্থান এবং এসিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেথ মাত্র 
আছে। থৃঃ পৃঃ ৮ম শতাব্দীতে ভূগোলের কলেবর কিছু বদ্ধিত 
হয়, এবং তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানের বিবরণ ও 
নীলনদের এবং আফ্রিকার দক্ষিণখণ্ডবাসী ইথিওপীয়দিগের 
উল্লেখ দেখা যায়। 

খুঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দীতে ফিনিকীর় বণিক্গণ আফ্রিকা 
প্রদক্ষিণ করিবার মানসে, সর্ব প্রথমে সমুদ্রযাত্র। করেন, 
পরে পিথাগোরা সের সময় পৃথিবী বর্ত,লাকার ইহা 
নিরূপিত হইয়া তংপরবন্তী প্লেটোর সময়ে সিদ্ধান্তে পরি- 
ণত হয়। এই সময়ে বণিক্বিগ্ভার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় 
অনেক নূতন স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং হিমিক্কো নামক এক 
নাবিক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। 

হোমরের সময়ে পৃথিবার ছুইটা বিভাগ ছিল। এক্ষণে 
চারিটা বিভাগ হুইল, উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম। হিরো! 
দোতাস যেমন ইতিহাসের জনক, সেইরূপ তিনি সর্বপ্রথম 
ভূগোলরচিয়তা। তিনি নিজে বাবিলন ও ইজিপ্ট প্রত্বৃতি 
অনেক স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। 

এতাবৎকাল পর্ধ্স্ত গ্রীসদেশে জ্যোতিষশান্ত্রেরে আলো- 
চন। দৃষ্ট হয় না। খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাবীতে দার্শনিক পণ্ডিত 
থেলিস্‌ সর্ব গ্রথমে একটা কৃর্ধ্যগ্রহণ গণনা করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে গ্রীকপঞ্ডিতগণ আলেকসাক্ট্রিয়ার জ্যোতি- 
রিদ্গণের অনুকরণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিম। গণনা! দ্বারা! তৃপৃষটস্ 


স্থানসমূহের দূরত্বনির্ঘয়ে মচেষ্ট হন। 


১801 ১২৩ 












কিছুদিন পরে গ্রীকৃপপ্ডিত এরাটোস্থিনিস্‌ প্রকৃত প্রস্তাবে 
একথানি ভূগোল রচনা করেন। তাহার প্রদত্ত মানচিত্রে 
যুরোপের অনেক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পরে এই সময়ে গ্রীসে 
জ্ঞানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পধ্যাটকগণ নূতন 
দেশদশনে কুতৃহলী হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । 

পরে এসিয়া মাইনরনিবাসী স্রাবে! পূর্বলন্ধ বিবরণাবলী 
একত্র করিয়া ুশৃঙ্খলভাবে তাহার তৃগোলবিবরণ প্রকাশ 
করেন। 

বাহার! পাশ্চাত্য দেশের প্রত্বত্বত্বের অন্সন্ধিৎস্থ অগ্যাপি 
তাহাদিগকে গ্রাবোর সাহায্য লইতে হয়। 

যখন ষ্রাবো ভূগোল প্রণয়ন করিলেন, তখন রোম- 
সাম্মাজোর সৌভাগ্যসধ্যের উজ্জল কিরণে পৃথিবী আলোকিত 
হইয়াছিল। ই্রাবোর ভূগোল উক্ত রোমসাআাজোর সর্বত্রই 
সাদরে পঠিত হইতে লাগিল। তখন আলেক্সান্ত্রিয়া জ্ঞানের 
ভাগার বলিয়৷ জগতে গৌরবান্থিত,ছিল। 

আলেক্সাক্ত্রিয়ার জ্যোতির্বিস্ভার এই সময়ে সমধিক 
উন্নতি হয়। এই সময়ে মিশরের অন্তঃপাতী পিলুসিয়াম্‌ 
নগরের স্থপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদি টলেমীর জন্ম হয়। 
টলেমী আলেক্সান্ত্রিয়ার বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষিত হইয়া খগোল 
ও ভূগোল সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রণীত 
পুস্তকের নাম আল্মেজিষ্ট । ৭ম শতাবীতে এই গ্রন্থ আরবীতে 
অন্গবাদিত হয়। [ হারুণ অল্‌ রসিদ দেখ। ] 

যাহা হউক টলেমীই প্রাচীন কালের একমাত্র প্রসিদ্ধ 
ভূগোলপ্রণেতা । 

টলেমীপ্রকাশিত ভূগোলে গ্রীক ও রোমকগণ ভূমওলের 
যতদূর জানিতেন সমস্তই সন্গিবন্ধ হইয়াছে। টলেমীর পুস্তক 
১৪ শত বৎসর পাশ্চাত্য জগতে অপ্রতিহতভাবে জ্ঞানরশ্ি 
বিকীর্ণ করিয়াছিল। চতুর্দশ শতাবী প্যস্ত টলেমীর ভৌ- 
গোলিক জ্ঞানভাগ্ডারে আর একটা রত্বও সঞ্চিত হয় নাই। 
তার পর রোমের সৌভাগ্যসথধ্য অসত্য বর্বররাহইকবলে 
গ্রস্ত হইলে, বিজ্ঞানচর্চাও পাশ্চাত্য ভৃখণ্ড হইতে তিরোহিত 


হইয়াছিল। 
পরে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন যুরোপে বিগ্ভালোচনার 


নবযুগের অভ্যুদয় হইল, তখন শান্্চর্চার বিবিধ দ্বার উদ্ঘাটিত 
হইয়া! নান! লুপ্ত রয্ধের অনুসন্ধান হইতে লাগিল । এই সময়ে 
ম্পানিয়ার্ডেরা জগতের ইতিহাসের সৌভাগ্যশীর্ষ স্থান 


অধিকার করিয়াছিলেন। কলম্বস্‌ আমেরিকা আবিষ্কার 
করিলেন, ওলন্ীজের। উত্মাশ! অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া 


ইরাক 
_ীশাশীল্চাদির 


৪৯০ 


] ভূগোল 





ভারতবর্ষে আসিয়। পড়িল এবং মেগেধন, ড্রেক, কাপ্তেন। 
কুক প্রতৃতি অগদ্ি্যাত নাবিকগণ ভূমগ্ডল প্রদক্ষিণ 

করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের চরমোন্নতি করিলেন ইহার 

পরবর্তী সময়ের ভূগোলবিবরণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি- 

মাত্রেরই বিদিত এবং বিশ্বকোষের মহাদেশ ও দেশাদির 

বর্ণনায় তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে 'ও হইবে। এই জন্য বাহুল্য 

ও পৌনরুক্তিভয়ে তৎসমুদায়ের পুনরালোচনা করা 

হইল না। 


ভূপৃষ্ঠভাগের বিবরণ। 
পৃথিবীর উপরিদেশ জল ও স্থল-ভাগে বিভক্ত । উহার 


প্রায় তিন ভাগ জল ও এক তাগ স্থল। 

জলভাগ--মহাসাগর, সাগর) .উপসাগর, প্রণালী, হৃদ, 
নদী, উপনদী প্রভৃতি নাম করিত । 

যে বিস্তীর্ণ লবণ-জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, 
তাহ। মহাসাগর । ভৌগোলিকগণ সুবিধার জন্য উহার স্বতন্ত্র 
নামে অবস্থান-নির্দেশ করিয়াছেন। মহাদেশের ব্যবধান 
লইয়া উহা ৫ ভাগে বিভক্ত ; যথা--(১) উত্তর (আকটিক ) 
মহাসাগর, (২) দক্ষিণ ( এপ্টার্কটিক ) মহাসাগর, (৩) প্রশান্ত 
(প্যাসিফিক ) মহাসাগর, ও) আট্লাণ্টিক মহাসাগর, (৫) 
ভারত ( ইও্ডিয়ান ) মহাসাগর । 

১. উত্তরমহাসাগর--উত্তরমেরপ্রদেশে। ২ দক্ষিণ 
মহাসাগর-_দক্ষিণমেরুপ্রদেশে। ৩  প্রশাস্তমহাসাগর-- 
এসিয়। ও আমেরিকার মধ্যে। ৪ আট্লা্টিকমহাসাগর 
--ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে । ৫ ভারত 
মহাসাগর--এসিয়ার দর্ষিণে। 

এই ৫টা মহাসাগরের মধ্যে প্রশাস্তমহাসাগর সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ ও উত্তরমহাসাগর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । সমগ্র জলভাগের 
পরিমাণফল প্রায় ১৪ চৌদ্দ কোটা ৫ লক্ষ বর্গমাইল। 

মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগের নাম সাগর। 
এরূপ জলভাগ প্রায় চতুন্দিকে স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে 
উপুণাগর নামে কথিত হয়। 

যে সঙ্কার্ণ জলভাগ ছুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত 
করে, অথব৷ ছুইটা স্থলভাগের মধ্যে প্রবাহিত থাকে, তাহার 
নাম প্রণালী । 

চতুদ্দিকে সম্পূর্ণরূপে স্থল দ্বার! বেষ্টিত স্বাভাবিক জল- 
ভাগের নাম হদ। তুদবৃহ্দায়তন হইলে সাগর পদবাচ্য হয়। 

যেমন কাম্পিয়ান সাগর। 

যে জলপ্রবাহ পর্বত, হুদ বা! প্রশ্রবণ হইতে বহির্গত 

হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাম ন্দী। 


থে নদী পর্ধতাদি হইতে বাহর হইয়। অপর কোন নদীতে 
আসিয়। মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী এবং যাহা নদীগাত্র 
ভেদ করিয়। ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাকে শাখানদী 
বল! যায়। নদীছয়ের'সম্মিলনস্থানকে সঙ্গম কছধে। 

যেস্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হইতেছে, তাহা নদীর 
উৎ্পন্ভিস্থান এবং থে স্থানে গিয়া নদী সমুদ্রে বা হদে মিলিত 
হইয়াছে, তাহাকে নদীমুখ বা মোহান৷ কহে। নদীর মোহা- 
নার নিকটস্থ ত্রিকোণাকার ভ,মির নাম বন্ীপ বা ডেল্টা । 

বর্তমান ভৌগোলিকগণ শপৃষ্ঠকে ছুইটী মহাদ্বীপে বিভক্ত 
করিয়াছেন-_পৃর্ব বা প্রাচীন মহাদ্বাপ এবং পশ্চিম বা নুতন 
মহাদ্বীপ। এহ মহাত্বীপের অস্তগত বিস্তীর্ণ ভুথওড, যাহাতে 
অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বল! যার। 

প্রাচীন মহাদ্বীপে--(১) এসিয়া, (২) যুরোপ ও 
(৩) আফ্রিকা । নুতন মহাদ্বীপে--(১) উত্তর আমেরিকা ও 
(২) দক্ষিণ আমেরিকা ; এই পাঁচটা মহাদেশ। 

এক্ষণে ওসেনীয়া (সামুদ্রিক ) নামক সমুদ্রগর্ভষ্থ 
বৃহৎ বৃহৎ দ্রীপগুলিকে লইয়া ভৌগোলিকগণ একটা স্বতন্ত্র 
মহাদেশ কল্পন! করিয়া থাকেন। 

মহাদেশের মধ্যে এসিয়া সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহুজনপূর্ণ। 
যুরোপ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও উন্নত ও স্ুুসন্ভা। 
আমেরিকার জনসংখা। সর্ধাপেক্গা অল্প; এবং আফ্রিকা 
সকলের মধ্যে অন্নন্নত ও অসভ্য। [মহাদেশগুলির বিবরণ 
তততৎশৰে দ্রষ্টব্য |] 

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত যুরোগীয় নাবিক কলম্বস্‌, 
আমেরিক। আবিষ্কার করিয। শ্বীয় পোতাধ্যক্ষ আমেরিকা 
ভেস্পুচির নামানুসারে এই স্থানের আমেরিকা নামকরণ 
করেন। 

পরিমাণফল--সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ সাড়ে উনিশ কোটা 
বর্গমাইলের অধিক। তন্মধ্যে জল সাড়ে চৌদ্দ কোটিব 
অধিক, আর স্থল পাঁচ কোটির অধিক । 

লোক-সখখ্য।--সমগ্র-পৃথিবীর লোকসংখ্যা গ্রায় দেড় শত 
কোটি। 

স্থলভাগ নাধারণতঃ-_মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্ধীপ, অস্ত- 
রীপ, যোজক, উপকূল, পর্বত ইত্যাদি অভিধানে অভিছিত। 

বিস্তীর্ণ তূমিখণ্কে মহাদেশ "এবং তাহার এক একটা 

ংশকে দেশ বলা যায়। চতুদ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভ,মি- 
থণ্ডকে দ্বীপ বলে এবং এরূপ কতকগুনি দ্বীপ একত্র 
বদ্ধ প্রায় থাকিলে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ বলে। একপ 
মহাদেশ সমীপবর্তী প্রায় চতুর্দিকে জল-পরিবেষ্টিত কোন 


ভূগোল [ ৪৯১ ] ভূররসিদ্ধি 


কোন ভূঘমখণ্ড একদিকে স্থল দ্বারা মহাদ্ধেশের সহিত সংলগ্ন 
তাছ। উপদ্বীপ পদ বাচা হুয়। 

যে তৃভাগ ক্রমশঃ সুক্ষ হৃহয়। সাগরের দিকে গমন করি- 
য়াছে, তাহার অগ্রভাগের নাম অস্তরীপ। 

কোন নন্বীর্ণ ভূমিথণড ছুই বৃহৎ ভূমিথণ্কে সংবুক্ত 
করিলে তাহাকে যোজক বলে। 

সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানের নাম উপকূল। 

পৃথিবীর উপরিস্থ অতুযুচ্চ প্রস্তরময় স্থানগুপি পর্বত বা 
শৈলনামে অভিহিত । ধী পর্বতগুলি দীর্ঘগ্থানব্যাপী হহলে 
পর্বতশ্রেণী মাখ্য। প্রাপ্ত হয় । 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পব্বতগুলির নাম পাহাড় ব1 গণ্খৈল। 

পব্বতের অগ্রভাগকে শৃঙ্গ, চুড়। বা শিখর কহে । বথা-_- 
কাঞ্চনজজ্ব। । 

বে পর্বতে শৃঙ্গদেশস্থ ছিদ্র হইতে দময়ে সমরে ধূম, ভম্ম, 
অগ্নিশিথ! ইত্যাদি বাহুর হয়, তাহার নাম আগ্নেয় পর্বত। 

পর্ধতদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরক্গেত্রের নাম 
উপত্যকা এবং পর্বতময় উচ্চ ভূমির নাম অধিত্যকা। 

পার্বতীয় উচ্চভূমির মধ্যস্থিত নদীর খাতকে অববাছিকা 
()১১।0) এবং অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যস্থিভ পার্ধত্যডুমিকে 
জলবাধ (৮1৩181)9,) কহে। 

দুইটা পর্বতের মধ্যবন্তী সরু পথের নাম গিরিবত্ম ঘাট, 
বা পান। 

যে ভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান এবং পর্ধতাদিবিহীন, 
তাহাকে সতলতৃমি কহে। 

বৃক্ষ-লতাদি পরিশৃন্ত জলাশয়াি-বিহান বিস্তীর্ণ বালুকাময় 
প্রান্তরভূমিকে মরুভূমি বলা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্বরা- 
ভূমির নাম মারব দ্বীপ বা ওয়েসিস। বথা__ফেজান। 

তূপৃষ্ঠে নানাজাতীয় মন্ষ্যের বাস আছে । বর্ণ ও গঠনাদি- 
ভেদে মনুষ্যজাতি তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিতঞ্ত। বথা-- 
ককেশীয়, মোঙলীয়, এবং নিগ্রো। মলয় ও আমেরিক 
ইওিয়ান্‌ জাতিঘ্বয় মোঙলীয় জাতির অস্তর্থত। 

১। ককেণীয়--এই শ্রুণীর মন্ুষ্যদিগের শরীরের গঠন 
ও বর্ণ সুন্দত্ধ এবং ইহাদের অনেক দাড়ি হয়। যুরোপে, 
পশ্চিম এসিয়াতে কাম্পিয়ান্‌ সাগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণ 
এপিয়ায় ভারতবর্ষ পধ্যস্ত এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই 
জাতির বাসস্থান। 

২। মোঙলীয়_-ইহাদের বর্ণ পীত, চুল কাল, চক্ষু 
ক্র, মুখ চেপ্টা, এবং দাঁড়ি অল্প। এসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ও 
মধ্য প্রদেশে এই জাতির বাস। 


পপ সাপাহার রবানগগাররররাররারাররারদাররারাচররচরররারারারারররারাররাররাদরারাররারারারারারাররররারারাররণারলে 


৩। নিগ্রো- ইহাদের চামড়া কাল, নাক চেপ্টা, ওষ্ঠ 
মোটা, চিবুক দীর্ঘ, এবং চুল কৌকড়া ও ভেড়ার মত। 
হহার। আক্কিকার দমি'ণ অংশে ও মধ্যস্থ/নে বাদ করে। 

৪। মলায়--হুহার মোঙগলীয় ও নিগ্রো জাতির 
মধ্যবস্তী বলিয়া অনেকাংশে তাহাদের সহিত সানৃশ্ত আছে। 
মলয় উপদ্বীপ ও ভারতন্বীপপুঞ্জে হহাদের বাস। 

৫। আমেরিক বা লোহিত্ত হতিয়ান্__ইহার্দিগকে 
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অংশে দেখা যায়। 
ইহার। তাম্রবর্ণ। 

উপরি উক্ত মনুষ্াগণ নানা ধন্মসন্প্রদায়ে বিভক্ত। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবর্তকের অভ্যুদ্য়ে পৃথিবীতে নানা 
ধন্ম প্রচণিত হয়। [তন্তৎ্শব্ব দেখ। ] তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, 
মুসলমান, খৃষ্টান, গ্লিুদি এই কয়টী প্রধান। 

ভূগোবপবিদ্য। (স্ত্রী) যে বি দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধম্ম, 
[বভাগ, গতি ও সহন্ধ জ্ঞাত হওয়। যায়। (96,471) 

ভূঘন (পুং) শরার। 

ভূচক্র (কী) ৯ পৃথিবীপরিধি। ২ বিষুবরেখা। ৩ অয়নবৃত্ত। 
৪ ক্রাস্তিবৃত্ত। ৫ অক্ষ ও দ্রাঘিমরেথা। 

ভূচর (ব্রি) তুবি চরতীতি চর-ট। যাহার! ভূমিতে বাস করে, 
মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি । (পুং) শিব। 

ভূচরপিদ্ধি (ত্ত্রা) তস্তোন্ত সিদ্ধিতেদ। 

“ততো২ধিকতরাভ্যানাৎ বলমুৎপদ্ঠতে ভূশম্‌। 

যেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাড্চরাণাং জয়ে ক্ষম2॥৮, ( দত্তাতেয়স*) 

তন্ত্রশান্ত্রে যে সকল সিদ্ধি বা সাধনার উল্লেখ আছে, 
এই ভূচরসিদ্ধিও তাহার মন্ততম ও প্রধান বলিয়।৷ নিরূপিত। 
বাস্তবিক, তন্ত্রবাক্যের মন্ধগ্রহ করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে অবাধে 
এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সিদ্ধির দ্িকে মন নিবিষ্ট করিতে 
পার! যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধি ব সাধনা বলে সাধ- 
কের কোন বস্তই অপ্রাপ্য অগম্য বা অগ্রত্যক্ষ থাকে না। 
তখন করতলগত আমলক ফলের ন্যায় অভীগ্সিত সমস্ত 
বিষয়ই তাহার আয়ত্ত হইতে থাকে । 

কিন্ত এই সিদ্ধিলাভে সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হওয়া অনায়াসে 
ঘটিয়! উঠে না। অনেক বাধা বিদ্ব কাটাইয়া সদৃঢ় অভ্যাসের 
পূর্ণ সহায়তালাভে অধিকারী হইতে পারিলেই, এই সিদ্ধিরূপ 
সমুদ্ধ সৌধশিখরে অধিরোহণ করা৷ যায়। দত্বাত্রেয়সংহিতায় 
দেখিতে পাই,_-যোগী যখন অভ্যাসবশে এই সাধনবস্ধ সিদ্ধ 
হইয়া উঠেন, তখন তাহার অন্থপম ব্ধপমহিমায় কন্দর্পের দর্প 
থর্ব হইয়া যায়, অনেক বিদ্ব আসিয়। দেখ। দেয়। এমন কি 
রূপমুগ্ধ অঙ্গনাগণ 'নঙ্গপীড়িত হইয়া তাহার সঙ্গলাভের 


ভূচরসিদ্ধি 


[ ৪৯২ ] 
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কামনা করিতে থাকে; ম্ৃতরাং এই অবস্থায় যোগী যদি 
তখন অঙ্গনার অঙ্গালিঙ্গনে লিপ্ত হন, তবেই তাহার অধঃপাত 
অদুরবন্তী হুইস্বা থাকে। তখন তাহার বিন্দুপাত বশত: আত্মা 
ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং যাহ। কিছু শক্তিসামর্থ্য থাকে, তৎসমন্ত 
একেবারেই হাস হইয়। যায় । অতএব এ হেন সিদ্ধিপ্ন অধি- 
কারী হইতে গিয়া ষোগী ব্যক্তি কখন রমণীসঙ্গ করিবেন না। 
সর্ব] সর্ববপ্রযন্তে স্বীয় বিন্দু ধারণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপে 
ইন্দরিয়নিগ্রহপূর্বক যোগী যখন সিদ্ধিলাতে প্রয়াসী হইবেন, 
তখন একটা নির্জন স্থানে গিয়া পূর্বার্জিত পাপরাশির বিনা- 
শের জন্ত প্রথমে প্রণব জপে নিমগ্ন হইবেন। এই প্রণব- 
জপ করিদ্তে করিতেই তাহার পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে, 
এবং সমস্ত বাধাবিস্ব বিদুরিত হইয়! যাইবে । 

এইরূপ অভ্যাম-যোগই ভূচরসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলিয়া 
কিত। যোগী প্রথমে এই অভ্যাসেই প্রবৃত্ত হইয়া, পরে 
বাু অভ্যাসে কুস্তক অবস্থায় উপনীত হইবেন। দিবাতেই 
হউক বা রাত্রিতেই হউক, একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার 
করিয়! কুস্তক করিতে হইবে। যোগী কুস্তক অবলম্বন করিয়া 
ইন্দিয়ার্থ হইতে ইন্্রিয়দিগকে ষে প্রত্যাহরণ করেন, তাহারই 
নাম প্রত্যাহার। কুস্তকাবস্থায় উপনীত যোগীর পক্ষে এই 
মময়ে এই প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানও একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
যোগাবলম্বী সাধক এই সময়ে চক্ষু দিয় যাহা যাহা দেখিবেন, 
কাণে বাহ যাহা শুনিতে পাইবেন, নাসিকায় যে যে গন্ধ 
গ্রহণ করিবেন, রসনায় ষেষে রপদের আসশ্বাদ লইবেন এবং 
হক দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করিবেন, তং সমস্তই আত্মাতে 
ভাবনা করিবেন। এইরূপে অতক্দ্রিত হইয়া যোগী ব্যক্তি 
[খন যত্ত সহকারে প্রত্যহ এক প্রহর কাল পর্য্স্ত পূর্বোক্ত 
[বধানগুলির অনুষ্ঠানে লিগ থাকিবেন, তথন তাহার এক 
'অলোকসামান্ সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি 
তখন দুরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি প্রভৃতি অমানুযোচিত ক্ষমতায় সমস্থিত 
হইবেন। তাহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহা 
তংঙ্ষ্ণাৎ সিদ্ধ হইবে। তিনি কামচরত্ব লাভ করিবেন। 
তাহার মলমূত্রাদির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণূপে পরিণত হইবে, 
'অধিক কি, প্রতিনিয়ত অভ্যাসবশে তখন তিনি খেচরত্ব এবং 
এতদপেক্ষ। অন্ত অধিকতর সাম্য লাতেরও অধিকারী হইতে 
পারিবেন। কিন্তু,বোগী যধন নিজের এই সমস্ত অলৌকিক 
সামর্থ্য অন্থভৰ করিতে থাকিবেন, তখন তিনি বুদ্ধিবলে 
ইহা নিজের অভ্যুদয় বলিয়া মনে না করিয়া মহাপিদ্ধির অন্তরায় 
বলিয়াই জানিবেন। তখন যোগী নিজের ক্ষমতা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিবেন না। কাহাকেও কিছু শিক্ষা 


দিবেন না। তিনি স্বসামর্থ্য গোপন করিবার অন্ত লোকের 
নিকট মৃক, অন্ধ, বধির ও মূর্খের ন্যায় অবস্থান করিবেন। 
ইহার অন্তথাচরণ করিলেই তাহার স্বকার্যে বাধা 
ঘটিবে। তিনি নিজ অভ্যাসযোগে শিথিল-প্রযন্ত্র হইয়।৷ পড়িবেন 
এবং অভ্যাসে শ্লথাদর হইলেই তাহাকে সাধারণ মানবের 
ন্যায় হইতে হুইবে, স্থতরাং তখন আর তাহার কোন 
সামর্যই থাকিবে না। এই জন্তই যোগী পুরুষ কথন গুরু- 
বাক্য বিস্বৃত না হইয়! দিবানিশি বিহিত অভ্যাসেরই বশবর্তী 
হইবেন। এইরূপ অভ্যাস যোগেই ক্রমে যোগী পরিচয়াবস্থায় 
উপনীত হইবেন। এই পরিচয়াবস্থা এবং তদনস্তর অনুষ্ঠেয় 
বিষয় গুলির অনুষ্ঠান করিলেই যোগরত মহাপুরুষ মহাসিদ্ধি 
লাভ করিয়! কৃতকৃত্য হইয়। থাকেন। 

এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দত্াত্রেয়চক্দ্রিকা ও গ্রহ্যাম- 
লের চতুর্দশ পটলে দ্রষ্টব্য। 


ভূচিত্র (ক্রী) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ চিত্রং । পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ,। 
ভূচ্ছায় (ক্লী ক্রী) তুবশ্ছায়৷ ( বিভাষ! সেনাস্থরাচ্ছায়ানিশা- 


নাম্‌। পা ২৪২৫) ইতি তৎপুরুষে বিতাষয়া নপুংসকং, 
ছায়াবাহুল্যে তু কেবলং ক্লীবত্বং। অন্ধকার।স্্রীলিঙ্গে তৃশ্ছায়া। 


ভূজন্ত (পুং) তুবে জন্তরিব। উপরসবিশেষ, ভৃনাগ, শীষ । 
ভূজন্বু (স্ত্রী) তুবে জদ্ুরিব মাদৃশ্তাৎ। ১ গোধুম, গম । 


২ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বইচগাছ | ( মেদ্দিনী ) ৩ ভূমিজবুবুক্ষ, চলিত 
বনজাম। (রাজনি০) 


ভুটান, হিমালয়ের পুর্বপাদভূমে অবস্থিত একটা পার্বতীয় 


স্বাধীন সামস্ত রাজ্য। অক্ষাৎ ২৬* ৪৫হইতে ২৮* উঃ এবং 
দ্রাধি* ৮৯* হইতে ৯২* পৃঃ ইহার উত্তরে ভোটরাজয, পুর্বে 
অর্ধসভ্য পার্কতীয় স্বাধীন জাতিগণের বাসতৃমি, দক্ষিণে 


. ইংরাজাধিকৃত গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও জলপাইগুড়ি জেল৷ 


এবং পশ্চিমে সিকিম রাজা। 

হামল সমতল শস্তক্ষেত্রসমূহ না থাকিলেও এই স্থানের 
পার্ববতীয় শোভা অতীব মনোরম। কোথাও নতোন্নত গিরিগণ্ড 
সমূহ লতামণওডপের স্তাক় শ্তামভূষায় বিভূষিত, কোথাও বা উচ্চ- 
চুড় ঝাউবৃক্ষসমূহ অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন 
মুকুটধারী রাজার স্তায় প্রশাস্ত পর্বতবক্ষ শাসন করিতেছে । 
এই ক্ষীণকায় বৃক্ষগুলির শোভা এতই মনোহারী যে, সময় 
সময় পথিকগণ দূরে ঠীড়াইয়া এ অপূর্ব দৃশ্ত সন্দর্শনে 
মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়। বায়। হিমালয়স্রেণীর তুষার ধবল 
চিত্রপটে এই বৃক্ষরা্জি যেন অগণিত বাহিনীর স্তায় রণ- 
প্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান আছে, তছুপরে মেঘমালার ক্রীড়া 
বড়ই বিশ্ময়োদ্দীপক, সে মাধুর্য বর্ণনার অতীত । 





ভুটান 


প্রা্কাতক-দোন্দর্ধযশাপিনী এহ পাব্বত্য ভূমি মুক্তামালার 
স্তায় অনংখ্য আোতমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিধাতার স্যষ্টি- 
কুশলতার পরিচয় দিতেছে। গভীর পর্বতকন্দর ও অততযুচ্চ 
শিখরভূমি বিধৌত করিয়া ষেন অনাকুলমনে মন্বরগমনে 
জ্রোতস্থিনীসমূহ সেই ভয়াবহ বিজন পার্বত্য প্রদদেশ অতিক্রম" 
পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে ব্রহ্গপুত্রে আসিয়া মিলিত হুইতেছে। 
কোথাও এই জলরাশি পর্বতকন্দর ভেদ করিয়া প্রপাতাকারে 
প্রতিত হুইয়! থাকে । ভ্রমণকারী টার্পার একটার বিষয় উল্লেথ 
করিয়াছেন যে, উক্ত জলধারা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভূতলে 
নিপতিত হইতেছে যে, উপর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন 
উহ! মধ্যস্থলেই বিলীন হইয়া বাইতেছে এবং নিয়তাগ হইতে 
দেখিলে অন্মান হয় যে, যেন একটা হুক জলধারা মৃহ্মন্দ- 
গতিতে পর্বতগাত্র বহিয়া চলিয়াছে। মানসাই এখানকার 
প্রধান নদী। তাসগাও অতিক্রম করিয়া এই নদী ত্রহ্মপুত্রে 
মিলিত হইয়াছে । এখানে ইহার শ্োভোবেগ এতই প্রবল যে, 
উহা! পার হওয়! স্থকঠিন। এখানে গমনাগমনের জন্ত একটা 
সেতু নির্শিত আছে। এতপ্তিন্ন এখানে মাছ, চিঞ্চং তোসণ, 
মালিচু, কুরুছু, ধর্লা, রায়দক ও সাঙ্কাশ প্রভৃতি নদীই প্রধান। 
ভূটিয়াদিগের মুখে শুনা যায় ষে, পূর্ব্বে এখানে তেফু নামক 
জাতির বাস ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা কোচবিহারস্থ 
কোচ-জাতীয়। ছুই শতাৰ পূর্বে একদল ভোটসৈন্তঠ আসিয়া 
তেফু্দিগকে পরাভূত করিয়৷ এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। 
এখানকার রাজকীয় কা্য দুইজন ব্যক্তির শাসনাধীনে ন্তন্ত। 
১ ধর্্মরাজ বা জাতীয় গুরু, ২ দেবরাজ ব। সাময়িক শাসনকর্তা । 
পেন্লোদিগের দ্বারা প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক এক জন 
ব্যক্তি দেবরাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এই 
উভয় রাজাকে পরিচাপিত করিতে লেনোহন্‌ নামে একটী 
স্থায়ী মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে কোনরূপ 
শাননশৃঙ্খল! প্রচপিত নাই। নিয়তন রাজকর্ম্চারী ও ছুর্গাধ্যক্ষ- 
গণ এখানকার গ্ররুত অধীশ্বর। তাহাদের কঠোর শাসন, বল- 
পূর্বক করসংগ্রহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার রাজ্যমধ্যে শাসন- 
বিশৃঙ্খল! ও অরাজকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । তাহা- 
দিগের রাজ্যকাধ্য-পরিচালক ধর্মরাজ ঈশ্বরের অবতাররূপে 
কল্িত। তাহার মৃত্যুর ছ-একবংসর অতিবাহিত হুহলে পুনরায় 
বালকরূপী ধন্মরাজের অভ্যুদয় হয়। 
ধর্মরাঞ্জের বালকাবতার সাধারণতঃ কোন প্রধানতম রাজ- 
কর্মচারীর গৃছে জন্ম লাভ করেন। এ বালক পূর্বতন ধর 
রাজের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিলেই তাহার ধর্মরাজ- 
পদপ্রান্তি স্থিরীকূত হইয়। যার। পরে তাহাকে মঠে রাখিয়া 


ঞ&]1] ১২৪ 


[ ৪৯৩ ] 





বিদ্তা শিক্ষা দেওয়। হয়। বয়ঃগ্রাণ্ড হইলে, সে ব্যক্তি রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকে। বাল্যাবস্থায় তাহার যেরূপ প্রভাব প্রাতি- 
পণ্তি থাকে, এ সময়ে তাহার সে শক্তির অনেক হাস দ্বেখা 
যায়। দেবরাজ জাতীয় সভা কর্তৃক রাজপদে মনোনীত হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ব বা পশ্চিম তূটানস্থ শাসনকর্তৃদ্ধয়ের 
মধ্যে অপেক্ষার্কত বলবানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর স্তা 
অবস্থান করেন এবং তাহারই কর্তৃত্বাধানে নামে মাত্র রাজা 
বলিয়া বিঘোধিত হন। 

১৭৭২ থুষ্টাব্ব হইতে ইংরাজের সহিত তৃটানবাসীদিগের 
রাজকীর সংশ্রৰ সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ষে ভূটিঘ্াগণ কোচবিহার 
আক্রমণ করে। কোচবিহারাধিপ ইংরাজের সাহাধ্য প্রার্থন৷ 
করিলে, কাণ্ডেন জেমস্‌ ভূটিয়ািগকে তাড়াইয়৷ দিতে আদিষ্ট 
হন। ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে ভূটিয়ামেনাদল পরাজিত 
হইয়। প্বদদেশে ফিরিয়া যায়। ভিব্বতরাজ-প্রতিনিধি তেন্থ- 
লামার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে ১৭৭৪ খাবে সন্ধি স্থাপিত 
হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাবে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্বাতির আশায় 
ইংরাজজকোম্পানি কাণ্ডেন টার্ণারকে তূটানরাজ-সকাশে প্রেরণ 
করেন। এ দৌত্যে কোম্পানীর আশা ফলবতী হয় নাই। 
অতঃপর ১৮২৬ খুষ্টাঝে ইংরাজের আসাম অধিকার পর্য্যস্ত 
ভূটানের সহিত ইংরাজের বিশেষ কোন রাজকীয় সংশ্রব 
ঘটে নাই। এ সময়ে ভূটিয়াগণ পর্বতের পাদদেশস্থ প্বারতৃমি 
বলপূর্ব্বক অধিকার করে এবং তাহার জন্ত সাঙ্গান্ত কর দিতে 
স্বীকৃত হয়। অঙ্গীকার মত করপ্রদানে অশক্ত হইয়াও 
তাহার। ইংরাজের অধিকার-সীম। অতিক্রম করিয়। লুট পাট 
করিতে থাকে । তদন্থসারে কাণ্তেন পে্বার্টন স্ুব্যবস্থ। 
স্থাপনের জন্য তূটানরাজপমীপে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে 
সন্ধি-স্থাপনে অরুতকার্ধ্য হইয়া এবং ক্ষতিপূরণের কোন- 
রূপ চুক্তি হহল না দ্বেখিয়া ইংরাজগবর্মেপ্ট আসামের দ্বার- 
প্রদেশ তাহাদের হস্তচ্যুত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন ও 
যাহাতে ভূটিয়াগণ শাস্তভাব ধারণপুর্ধক ভবিষাতে উপদ্রবাদি 
না করে, তজ্জন্ত বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ভূটানরাজকে 
প্রধান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্ত দ্বারপ্রদেশে" তূটিরর্বদগের 
পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও দৌরায্মযে বিরক্ত হহয়া হংরাজ- 
রাজ ভুূটিয়ারাজের নিকট আবেদন করিলেন, অবশেষে 
তয় দেখাইয়াও ভূটিয়াদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন 
না দেখিয়া ১৮৬৩ থুষ্টান্বে মাননীয় আম্লিইডেন 
অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়া ভূটানরাজ সরকারে 
উপনীত হইলেন। এ সময়ে ভূটিক্লাদিগের অত্যাচার ঘনী- 
ভূত হহয়াছিল। তাহারা দলে দলে পার্কত্য দেশ হইতে 





গ্রামদাহ, হত্যা ও তাহাদিগকে ক্রীতদ্াসরূপে হরণ করিয়া 
তাহার! দ্বারবিভাগ ছারখার করিয়াছিল । 
হডেন সাহেব ভূটানরাজতন্ত্র হইতে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত 
হন, এমন কি, বিবাদী সম্পত্তিগুলি ও অন্টান্ত অনেক বিষয় 
ভূটানকে ছাড়িয়া! দিবার জন্য তিনি ভূটান গবর্মেন্ট কতৃক এক- 
থানি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। হংরাজরাজের অনভি- 
মতে বলপুর্বক এরূপ অপমানকর স্বাম্ণর গ্রহণ করায় ভারত- 
রাজ প্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত সন্ধি সর্ত অগ্রাহ 
কারয়া রোষবশে পুব্ৰ সন্ধির সর্তানসারে দ্বারপ্রদেশের কর 
বন্ধ করিয়া দ্িলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিগত ৫ বং্সর মধ্যে যে 
সকল দ্বারবাসী গ্রজ। ভূটানে নীত হইয়াছিল,তাহাদের অনতি- 
বিলম্বে প্রত্যর্পণের জন্ত অনুজ্ঞ। প্রচার কারলেন। ভূটিরারাজ 
একবার কর্ণপাত করিলেন ন। দেখিয়া,ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৬৪ 
খুঃ অঃ ১২ই নবেম্বর ১১টি পশ্চিম দ্বার ইংরাজসাত্রাজ্যতুক্ত 
করিতে আদেশ দিলেন। এ সময়ে ভূটিয়াগণ ইংরাজের কোন 
প্রতিদ্বন্দিতা করে নাই, কিন্ত পরবৎ্সর জানুয়ারী মাসে, সহস। 
ভূটিয়াগণ পর্বতবক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেওয়ান গিরিস্থ 
ইংরাজ-সেনাদল আক্রমণ করে। ইংরাজসেনাগণ এরূপ অত- 
কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপধ্যস্ত হইয়। পড়ে । অতঃপর জেনা- 
রল টুম্বস্‌ নিজ বাহিনী লইয়া ভূটিয়াদিগকে পরাভূত করেন এবং 
উক্তবর্ষের নবেশ্বরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ভূটান- 
রাজ বঙ্গ ও আসামের ১৮টী দ্বারবিভাগ ইংরাজের হৃত প্রজা- 
দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বারবিভাগ হইতে 
ভূটানের অধিক রাজন্ব সংগৃহীত হইত বলিয়া ইংরাজরাজও 
দেবরাজ ও ধর্শরাজকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত 
হন এবং যদি তাহার ইংরাজরাজের সহিত সন্তাব-স্থাপন করিয়। 
চলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ৫* হাঞ্জার টাক দিবারও 
কথা থাকে । তদবধি ভূটানরাজ ইংরাজের সহিত বিশেষ 
সপ্রণয়ে কাল কাটাইতেছেন। অধুনা কতকগুলি ভূটিরা 
গোয়ালপাড়ার সান্নিধ্যে বসতি করিয়াছে । 
এখানে হিমালয়বক্ষে নান! জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা 
বায়। হস্তী,ব্যাপ্র,হরিণ প্রভৃতি পশু ও নানারূপ পক্ষী ব্যতীত, 
এখানকার টঙ্গাস্থান নামক ভূভাগকে টঙ্গীন নামক এক প্রকার 
ক্ষুদ্র জাতীয় অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বল ও সৌন্দধ্যে ইহারা 
অগ্ত অশ্বজাতির গর্ব খর্ব করে। 
এহ অসভ্য ও পাব্বতীয় বন্যদেশে শিল্পবিদ্ার বিশেষ 
উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী মোটা! 
কম্বল, কার্পাস বস্ত্র, বরফাবৃত স্থানে ভ্রমণোপযোগী মহিষ: 
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চর্মের জুতা, কাষ্ঠপাত্র কাগজ, তরবার, তীর, বর্ষা ও তাত- 
কটাহ এখানকার প্রধান বাণিজ্য। এতত্তিন্ন এখানে পশম, 
্বর্ণচর্ণ, প্রস্তর, লবণ, জলপাই, কমলালেবু, মৃগনাভি, পণী- 
ঘোড়। ও রেশম পাওয়া যায়। 

ভূটানরাজ্যরক্ষার জন্ত অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। 
কেবলমাত্র সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ছুর্গে স্ব্পসংখাক 
সৈন্য নিযুক্ত আছে। উহাদের সংখ্যা মোট ৭ হাজার ও 
হইবে না। কিন্তু যখন আক্রমণকারী শক্রদিগের বিরুদ্ধে অস্্- 
ধারণ করিতে হয়, তখন সমগ্র ভূটিয়া জাতি অস্ত্র ধরিয়! 
বহির্থত হইয়া! থাকে | ইহার রাজকোষের বেতনভোগী নহে। 

পুনথা বা তোজেন নগর ভূটানে রাজধানী। দার্জিলি্ 
হহতে ৪৮ মাইল পুর্বোত্তরে বুণ্বী নদীর বামকৃলে অবস্থিত। 
আসাম হইতে তিব্বতরাজধানী লাসা নগরী যাইবার পথে 
তাসিপেজোঙ্গ, পারো, অঙ্গদ পোরঙ্গ, তৌঙ্গসো নগর এবং 
অন্তত্র বন্দিপুর, ঘাস। ও মুরিচোম নগর বিদ্ভমান আছে। 
পুনথার স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট এবং এখানকার অধিবাসিগণও 
সমাধক ব্লশালী। 

পার্বত্য বিভাগের উচ্চতার তারতম্যান্ুারে এখানকার 
জলবাধুরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও সাহবিরিয়ার 
কঠোর শীত, কোথাও আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম, কোথাও ব 
হতালীর স্থখকর বাসস্তিক সমীরণ প্রবাহিত রহিয়াছে । এক 
দিনের পথ পরিভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী পথিক উক্ত বিষয় 
সবিস্তার অন্থুভব করিতে পারিবেন। রাজপুজবগণের শৈত্যা- 
বাস পুনখার অধিবাসিবুন্দ যখন প্রথর সুর্যযকিরণের উত্তাপে 
সন্তপ্ত তখন তাহারই অদুরবর্তী ঘাসা* নগরবাসিগণ হিমানীর 
তুষারপাত ও কঠোর শীতকষ্টরে দীন যাপন করিয়া থাকে। 
এখানে অহরহুই বৃষ্টিপাত হয় এবং সময় বিশেষে পর্বত- 
গহ্বরাদিতে ঝটিক। সমুখিত হইয়া পর্বতস্থলনদূপ ভয়াবহ 
দৃশ্তসমূহ সমুপস্থিত করে। 

এখানকার অধিবাসিগণ ভূটীয়া৷ নামে খ্যাত। ভোট-দেশ 
হইতে আসিয়া তাহার! এই ভূটান প্রদেশে বাস করিয়াছে। 
অধিবাসিবুন্দ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত--১ম পুরোহিত 
ব৷ ধর্দশযাজক, ২য় পেনলো! বা! সর্দারগণ, ইহারাই শাসনকাধ্যে 
বিনিযূক্ত আছেন এবং ৩য় নিষ়শ্রেণীর কৃষিজীবিগণ। 

গ্রজাবর্গ সাধারণতঃই পরিশ্রমী । কৃষিকার্য্ে তাহাদের বিশেষ 
মন আছে। কিন্ত স্থানীয় ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থান ও 
রাজপুরুষগণের দৌরায্ম্যে সর্বন্ব অপহরণের ভয়ে, তাহারা 





* এই নগর পুনখ। হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
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কষিকাধ্যেও বিশেষ মনোযোগী নহে। নিয়শ্রেণীর ব্যক্তি- 
বর্গ স্বভাবতই দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণী কর্তৃক প্রপীড়িত। কোন 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নজর পড়িলে দরিদ্রের আর রক্ষা থাকে 
না। তাহার বিষয়সম্পত্তিসমূহ ধনী ব্যক্তি কাড়িয়া লইবেই। 
রাজকীয় কন্মচারীর ক্রীতদাসাপেক্ষা দরিদ্র প্রজার কোন 
কোন বিষয়ে ক্ষমতা আছে। উহাদের কাহারও ভূম্যাদিতে 
অধিকার নাই। রাজকর্শচারী কর্তৃক চাহিবামাত্রই তাহার! 
উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। “জোর যার মুলুক তার”, এ 
রাজতন্ত্র একমাত্র ভূটানেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের 
বিভাগ ব৷ জ্েলাবিশেষের শাসনকত্তাগণ রাজদরবার হইতে 
কোনরূপ তলবান। পান না, তাহাদের যাহা! আবশ্তক তাহ] 
তাহার। স্বচ্ছন্দে প্রজার রক্তশোষণ করিরা লহতে পারেন। 
প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া শাসনকর্তাগণ যাহা আহরণ 
করিবেন, তাহা হইতে তিনি কতকাংশ রাজদরবারে প্রদান 
করিতে বাধ্য। তিনি বলপুর্বক যত অধিক কর সংগ্রহ 
করিতে ও রাজনরকারে যত অধিক পরিমাণে পাঠাইতে পারি- 
বেন, ততই তাহার সম্মান ও শাসনকর্তৃপদ অক্ষুণ থাকিবে। 

উচ্চশ্রেণী বা রাজকীদ্ধ কন্মচারিগণ নান। দোষছ্ষ্ট। 
ঝগড়া, কলহ, বিবাদ ও পরশ্রীকাতরতা! তাহাদের প্রধান 
অঙ্গ । তাহার! নির্দয় ও লজ্জাহীন ভিখারী । অবস্থাপন্ন 
হইলেও তাহারা পরদ্রব্লাভহ্তু ভিক্ষা করিতে অপমান 
বোধ করে ন1, কিন্ত যদি তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান না 
করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ নিষ্ুরভাবে তাহার 
প্রাণ পধ্যস্ত হরণ করিতেও কাতর হয় না। পক্ষান্তরে 
নিম়শ্রেণীর ব্যক্কিবর্ধ অপেক্ষাকৃত সৎ ও সত্যবাদী । তাহার! 
আপনার পরিশ্রমে কার্পাসবস্ত্র, টিয়াবৃক্ষের ছালে কাগজ ও 
ধান্ঠাদি হইতে মদিরা প্রস্তত করিয়া উপতোগ করে। 

ভুটিয়্ারমণীগণ সতীত্বের ছায়। অবলোকন করে নাই। 
৫ বা ৬ ভ্রাতা স্বচ্ছন্দে এক স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে। 
ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় না। 
এহ কারণে স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতই হুঃণাল। ও অসন্ভাবা। 
তাহারা বহুম্বামিক হওয়ার বংশাধিকার ঠিক থাকে না। 
কারণ গঞ্জ পুত্র কাহার বংশ উজ্জল করিবে, তাহার নির্দেশ 
না পাওয়ায় প্রকৃত উত্তরাধিকারা সাব্যস্ত করা যায় না। 
এই জন্ত কোন ধনি-পরিরারের কর্তা মরিলে তাহার 
বতই পুত্রকন্তা থাকুক না কেন, সমগ্র সম্পত্তি দেব বা ধর্ম 
রাজের অধিকারতুক্ত হয়। 

ভুটিয়াদিগের মধ্যে ধির্রাজ” বুদ্ধের অবতারস্বূপ 
কর্িত। রাজ্যের প্রধান সর্দারদিগের মধ্যে একজনকে 


[ ৪৯৫ ] 
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দেবরাজ মনোনীত কর! হয়। রাজকীয় নিয়মানুসারে দেব- 
রাজ তিন বৎসরের জন্য সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু প্রকূৃত- 
পক্ষে যতদিন রাজকাধ্য পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, ততদিন 
তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিতে পান। দেবরাজ ও 
ধন্মরাজের পর, ১২টা বৌদ্ধষতি লইয়া একটা ধন্মসতা এবং 
৬ জন জিম্পে দ্বারা একটা ভজনসভ গঠিত হইয়াছে । এই 
ধম্মাচাধ্যগণ রাজকীয় কাধ্যে মন্্রাতারূপে গণ্য হন। দেব 
রাজের অধীনস্থ পর-পিলে, বা পেম্ল্যে চিঞ্ক নদীর পশ্চিমদেশ 
এবং তোস্ুপিলে। পুব্বভাগ শাসন করিয়া থাকেন। তাহা- 
দের উভয়ের অধীনে ৬ জন করিয়। স্থুবা বা কমিসনর নিযুক্ত 
আছে। 

ভূটিরাগণ দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলবান্‌। প্ররুত পক্ষে এরূপ 
স্গঠন-প্রতিকৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাদের বলিষ্ 
বপু ও ভীমদর্শন মুখশ্রী কদধ্য আচারব্যবহারে আরও ভীষণতর 
করিঝ] তুলিয়াছে। মরুয়া ও বেঞ্গ নামক দেশীয় মগ্চপানে 
তাহাদিগের নয়ন নিরন্তর আরক্ত থাকে । তছুপরে তাহাদের 
বেশতৃষ! প্রকৃতির গম্ভীর দৃগ্তকে তীষণতার আচ্ছাদনে 
আবৃত করিয়াছে। স্ত্রালোকদিগের বেশ্ভূষাও পুরুষদিগের অনু- 
রূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহার৷ পুরুষের ন্যায় জুতা 
অস্ত্র ও মন্তকে টুপি ধারণ করে না। শুকরাদি বিভিন্ন মাংস 
ও চা তাহাদের প্রধান আহায্য। 

তাহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত পরিষার পরিচ্ছন্ন । জানাল! দরজ। 

প্রভৃতি প্রস্তত করণে তাহারা বিশেষ শিল্পচাতুধ্য প্রদর্শন করিয়া 
থাকে । কবাট লাগাইতে কখনও তাহার! লোহকজ। ব্যবহার 
করে না। অতি স্থকে।ণলে তাহার কাষ্ঠের কজ্জা প্রস্তুত করিয়া 
দ্বার ব৷ জানালার কথাট খুলাইয়! দেয়। 

বৌদ্ধধন্মে প্রকৃত বিশ্বাসী বলিয়। সাধারণে পরিচয় দিলেও 
তাহারা গুপ্তভাবে উপদেবতার পুজা এবং সেই ভূতযোনির 
তৃপ্তির জন্য কতকগুলি মন্ত্রপাঠও করিয়া থাকে । পুজা বা 
উৎসবে শিক্পা, শঙ্খ, করতাল, ঢোল, ঢকা, বাশা প্রভৃতি বাস্ 
যন্ত্রের সমবেত বাজনা হয়। তাহাদের ভাষা তিব্বতী ভোট 
ভাষার অন্ুরূপ। তবে স্থানতেদে উহাতে কতকগুলি পর্ি- 
বর্তন ঘটিয়াছে। - 

এখানে প্রায় ২ হাজার ্যালোঙ্ বা লামা পুরোহিত ও বহু 
শত ধর্মকুমারা আছে। 

প্রত্যেক গ্রামের পার্খদেশে কৃষিকাধ্যের জন্ পার্বত্যভূমি 
পরিষ্কৃত হয় এবং তথায় গম, যব, সরিষা, লঙ্কা, শালগম প্রভৃতি 
উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 

ভূটানবামী লোপ! নামক জাতি বড়ই কলহপ্রিয়, ভীরু ও 


মায়ামমতাহীন | উহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু, বিরল কৃষ্ণকেশ ও চেগ্টা 
মুথশ্ত্রী দেখিলে অনেকাংশে চীনবাসী বলিয়া অনুভূত হয়। 
প্রোড়াবস্থায়ও ইহাদের ভালরূপ দাড়িগৌফ বহির্গত হয় না। 
ইহাদের মধ্য চঙ্গলো নামে স্বতন্ত্র একটী থাক আছে। 
উত্তরাংশেই ইহাদের বাস অধিক | ষে ভাষায় ইহার! কথ! কয়, 
ভাহ। চঙ্গলো নামে খ্যাত । উহাও কতকাঁংশে তিব্বর্তীয় 
ভাষার অহ্থরূপ। ইহারা অগ্ান্য ভূটিপাগণের অপেঙ্গণ ক্ষুদ্রকায়, 
'অমাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ। 
ভূটিয়া, ভূটানবাসী জাতিবিশেষ। [ভূটান দেখ ।] 
ভূত (কলী)তু-ক্ত।১যুক্ত। ২ ন্তায়। ৩ পৃথিব্যাদি তৃতপঞ্চক। 
“তাবুভৌ ভৃতসম্পৃক্কৌ মহান্‌ ক্ষেত্রজ্ত এব চ। 
উচ্চাবচেযু ভৃতেমু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠত£॥৮ (মন্থুণ ১২1১৪) 
[ পঞ্চভৃত ও মহাভৃত দেখ । ] 
৪ খত। ৫ সত্য। (অমর ও ভারত) ৬ পিশাচাদি। 
*এষ৷ ঘোরতমা বেল! ঘোরাণাং ঘোরদর্শন]। 
চরস্তি যস্তাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥৮(ভাগৎ ৩।১৪।২১) 
৭জস্ব। (মেদিনী) ৮ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্রব্য। (মনু 
৮৩*৬৩)৯ বস্ত্রতত্ব | (ব্রি)ভাব্যতে ন্মেতি, আধৃষাদ্থেতি 
নিজভাবঃ ভৃ-ক্, ভৃতিরস্তযস্যেতি বা অর্শ-আদিত্বাদচ., অভব- 
দিতি বা ভুবে। গতর্থে ভূতার্থে কর্তরি ক্ত। ১০ প্রাণী, জন্ত। 
ইহ। চারি প্রকার, যোনিজ, অও্জ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্জ। 
১১ অতীত। অতীতকাল। 
“ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদৃবা কিং তত স্যাদ্জগতি প্রিয়ে। 
ভবতী বন্ন জানীয়াদিতি শর্কোহপ্যুবাচ তাম্‌ ॥” 
( কথাসরিৎসা ১২৪) 
অতীত কালের পর্যযায়,__বৃত্, অধীত, হাস্তন,নিভূত,গত। 
(রাজনি০) ১২বৃত্ত। ১৩ সম। ১৪ সদৃশ । (অমর ভরত) 
১৫ প্রাপ্ত। 
“ভূতাত্মানে। মহাত্মানস্তে ন যাস্তি পরাভবম্।” 
( ভারত ১৩।৩৪।১৫ ) 
'ভূতঃ প্রাঞ্চো বশীক্কত আত্মা চিত্তং যৈস্তে” (নীলক) 
১৬ ঠত্য। “আধ্্যে! কথয়ামি তে তৃতার্থ, ( শকুস্তলা ১অ০) 
ভূত শব্ধ উত্তরপদস্থ হইলে সমার্থ ও স্বরূপার্থ হইয়৷ থাকে । 
“আসীদিদং তমোভৃতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌।” (মন্তু ১৫) 
(পুং)ভৃ-কর্তরি স্ত। ১৭ দেবযোনিবিশেষ, ইহারা অধো- 
মুখ ও উর্ধমুখ পিশাচভেদ, রুদ্রের অন্থচর বালগ্রহ। (মার্ক- 
গেয়পুত ৫১৫৩) ১৮ কুমার। (মেদিনী) ১৯ ঘোগীন্ত্র। 
( শব্দরস্বাৎ ) ২৯ কৃষ্ণচতুর্দশী | (ত্রিকাণ) ২১ তৃতনামক 
ওষধ। এই ওঁষধ ব্যবহার করিলে ভূতোপত্রব নষ্ট হয়। 





[ ৪৯৬ ] 


ভূতগণ 


£স্েতাপরাজিতামুলং পিষ্টং তওুলবারিণ।। 
তেন নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ তৃতবৃন্দস্য বিদ্রণঃ ॥ 
অগন্ত্যপুষ্পনস্যং ৰৈ সমরীচত্ত, শৃলন্বৎ ॥” ইত্যাদি । 
( গরুড়পু* ১৯২ অ) 
স্বেত অপরাজিতার মূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ 
করিয়। নপ্য প্রস্তত করিতে হইবে,এই নন্য ব্যবহারে ভূতোপ- 
দ্রব বিনষ্ট হয়। মরীচের পহ্িত অগন্ত্যপুষ্পের (বকফুল) 
নসাও ভূতনাশক। ২২ লৌধ। (বৈগ্ভকনি* ) ২৩ কৃষঃপঞ্ণ। 
২৪ বন্ুদেবের পৌরবী গর্ভজাত দ্বাদশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। 
( ভাগ* ৯২৪৪৭ ) 
ভূতকরণ (ক্লী) বৈদিক ব্যাকরণোক্জ সংজ্ঞাবিশেষ। 
( অথর্বপ্রাতিশাৎ ৬৪৯) 
ভূতকর্তৃ (ত্রি)ব্রঙ্গা। 
ভূতকর্ম্মন্‌ (পু) মন্য্যভৈদ । (মহাভাৎ দ্রোণপর্ব্বৎ ) 
ভূতকটি, ১ বৌদ্ধমতে জীবলোকের সর্বোচ্চ স্থান। ২ শৃন্তত|। 
ভূতকলা। [ত্ত্রী) তৃতানাং কলা। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের 
উৎপাদিকাদি শক্তিভেদ। 
প্ধরাদিপঞ্চতৃতানাং নিবৃত্তাগ্ভাঃ কলা; স্বতাঃ। 
নিবৃত্তিঃ স্ু প্রতিষ্ঠা স্তাৎ বিদ্যা শাস্তিরনস্তরম্‌ ॥” 
(শারদ তিলক ) 
ভূতকাল (পুং) তৃতঃ কালঃ। অতীত কাল, যে সময় গত 
হইয়া গিয়াছে। 
ভূতকালিক (তরি) অতীতকাল সধন্ধীয়। 
ভূতকৃৎ (পুং) ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং প্রাণিনাং বা কৃ, 
কর্তী। ১ দেবতা । (অধর্বৎ ৩২৮১) ২ বিষ্ু। 
(ভারত০ ১৩১৪৯।১৪ ) 
ভূতকেতু (পুং) দক্ষ সাবর্ণির পুত্রভেদ। ( তাগ* ৮১৩।১৮) 
১ বেতালভেদ। ( কথানরিৎসাৎ ১/৩/৩৪ ) 
ভূতকেশ (পুং) তৃতস্ত কেশ ইব। স্বনামধ্যাত তৃণ,শ্বেতবৃর্ববা। 
পর্ধ্যায়__-গোলামী, ভূতকেশী, অল্পকেশী, কেশী। (রত্বমা* ) 
ংনীল নিগু“গী। ওইন্ত্রবারুণী,চলিত রাখালশশা। ৪ শ্বেততুলদী 
বৃক্ষ। (বৈগ্ভকনি') ৫ শেফালিকা। ৬ জটামাংসী। (রাজনি') 
৭ পুত্রজীবা। (বাভট শ্ুত্র* ১৫ অ” ) তৃতানাং কেশ ইব 
ভূতকেশঃ ব্লীবঞ্চেতি কেচিৎ। ৮ স্ত্রীচৈতন্য । 
ভূতকেশী (তরী) ভূতকেশ-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ভূতকেশ। 
(রত্বমালা ) ২ শেফালিক|। ও নীলসিন্ধুবার। (রাজনি" ) 
ভূতকেসর। (স্ত্রী) মেথিকা, মেতি। (বৈষ্ভকনিৎ ) 
ভূতক্রান্তি স্ত্রী) ভূতানাং ক্রাস্তিঃ। ভূতাবেশ, তৃতে পাওযা। 
ভূতগণ (পুং) ভৃতানাং গণঃ। ভৃতসমূহ। 


ভৃতচতুদ্দশী 


[ ৪৯৭ ] 


ভূতদ্রেত 


ভূতগন্ধ। (স্ত্রা) ভূভঃ মর্দনং ধিনাপি প্রকচিতে। গন্ধোহত্তা।১। মন্ত্র_-“শাতলোষ্সমাএুক্ত সকণ্টকদলান্বিত। 


ঘুরানামক গন্ধজ্রব)। ( জটাধর ) 
সুতগ্রাম (পুং) ভূতানাং গ্রাধঃ সমৃহঃ। তৃতদমূহ। 
“ভৃতগ্রামন্ত সর্ধন্ স্থাবরগ্ত চরস্ত চ।” ( মতস্তপু* ১১৪) 
ভূতঘ্ব (পুং) তৃতং হম্তীতি হন-টকৃ। ১ উদ্র। (হেম) 
২ লপ্ডন। ৩ভূর্জবৃক্ষ। (রাজনি* ) (ব্রি) ৪ তৃতনাশক। 


ভূতত্বী (স্ত্রী) তৃতত্ব-স্তীপ. ৷ তৃলসী। (রাজনি* ) ২ মুখ্ডিতিক1। 


ভূতচতুর্দশী (শ্রী) ভৃতগ্রিয়া ভূতোদেশে ক্রিয়া কর্তব্যা ৰা 
চতুর্দশী । মধ্যপদলোপি কর্মধা*। গৌণ কার্ডিক মাসের কৃষ্ণা 


চতুর্দশী, এই চতুর্দশীকে যমচতুর্দশীও কহে ।* 
তৃতচতুর্দশীর দিন ঘমপুজা ও যমতর্পণ অবপ্তকর্ভব্য। এই 
দিন অরুপোদয়কালে মান করিতে হয়। অরুণোদয়কালের 
পর যদি কেহন্নান করে, তাহা হইলে তাহার সন্বৎসরক্কত 
পুণা বিনষ্ট হয়। এই দিন চন্ত্রোদয়ে সান করিলে নরকের 
তয় থাকে না। কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন অকরুণোদয়কালেই 
চন্দ্রোদয় হুইয়। থাকে। পিতা জীবিত থাকিতে যম তর্গণ 
ও ভীন্বতর্পণ কর! নিষিদ্ধ। ম্ৃতরাং ধাহাদের পিত। বর্তমান, 
তাহারা অরুণোদয়কালে কেবল মাত্র ক্নানই করিবেন। এই 
দিন যদি.মঙ্গলবার ও চিত্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে শিবপৃজা 
করিলে শিবপুরে গতি হয়। এই চতুর্দশী ও অমাবস্যার দিন 
প্রদ্দোষকালে দীপদান করিতে হয়, দীপদান করিলে যম. 
ষার্গের অন্ধকার নষ্ট হয়। | 
“অমাবস্যাশ্চতুর্দস্যাঃ প্র্দোষে দীপদানতঃ। 
যমমার্গান্ধকারেভ্য মুচ্যতে কার্ডিকে নরঃ ॥৮» (তিথিতত্ব ) 
এই দিন অরুণোদয়কালে স্নানের পর অপামার্গপল্পৰ মস্ত- 
কের উপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘুরাইতে হয়। 





» “চতুর্দস্থাং ধর্ঘরাজপৃজা কাযা প্রযস্থতঃ। 
ন্নানমাবহ্যকং কার্ধাং নয়ৈনর কীরুতিঃ ॥ 
অর্ণোদয়তোহন্তত্র রিক্তাক়্াং ঘাতি যো নরঃ। 
তক্তাবিকতবে। ধর্পে। বন্ত্যেব ন সংশয় ॥* 

গ্কান্দে চ তত্রেব-__ 
কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষ তু চতুরদস্তাং বিধুদয়ে। 
অবহ্থমেব কর্তব্যং শ্ানং নরকভীরুভিঃ ॥ 
কিঞ্চ পান্সে তত্রৈব-_ 
“ততশ্চ তর্পণং কার্ধ্যং ধর্শরাজস্ত নামভিং | 
জীবংপিত। ন কুব্বাতি তরগণং বমতীগ্ময়ো; 
কার্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ধা চতুর্দশী । 
তন্তাং ভূতেশষজার্চ গচ্ছেৎ শিবপুরং নরঃ॥” ( তিথিতন্ক ) 
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১২৫ 


হর পাপমপামার্গ ! ভ্রাম্যমাণ পুনঃ পুনঃ ॥* 
মানের পর নিয়লিখিত মন্ত্রে মতর্পণ করিতে হয়। 
মন্ত্র-“বমায় ধর্ধরাজায় মৃত্যৰে চাত্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভৃতপ্ষয়ায় চ ॥ 
উড়,স্বরায় দগ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে। 
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্ায় বৈ নম: ॥৮ 
এই চত্ুর্দশীর দিন ১৪ শীক ভোজন করিতে হয়। এই 
শাক তোঞ্জন করিলে প্রেতণোকে গতি হয় না। 
চতুর্দশ শাক ধথ --ওল, কেমুক, বাস্তক, সর্ধপ, কাল, 
নিশ্ব, জয়া, শালিঞ্ী, হিমলোচিকা, পটোল, শৌল্ফ, গুড়া, 
ভণ্টাকী, ও শুধুনিয়া। * ( তিথিতসব) 
ভূতচারিন্‌ ( পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩1১৭।৪৮) 
ভূতিচিন্তা (জী) পদার্থবিষয়িণী চিত্ত ৰা অন্কুশীলন ( ুক্রুত) 
ভূতজট। (স্ত্রী) ভৃতত্ত জটেব ওৎলমৃশত্বাং। জটাফাংসী। 
'অটামাংসী তৃতজটা জটিলা চ তপস্থিনী।” (ভাবপ্র+) 
ভূতজ্যোতিস্‌ ( পুং) স্ুর্মতিগুত্র রাজতে | 
দ্ৃগন্ত বংশঃ স্থুমতিতৃ তিজ্যোতিস্ততো ৰন্ুঃ” (ভাগ* 2২1১৭) 
ভূতডামর (লী) তন্তরতেগ। 
ভূততত্ব (ক্লী) ভূতানাং ভাবঃ ত্ব। ১পঞ্চতৃতের ভাব বা ধর্ম 
ভূতনামধের় অপদেবতার পৃজ। ও তাহাদের অগ্তিস্ববিষয়িনী 
কথা যাহাতে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 
ভূততন্ত্র (রী) ১ তৃতধর্প। ২ ওষ্টাঙ্গহদয়ের ষষ্ঠ ভাগ 
ইহাতে ভূতধর্্ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 
ভূততৃণ (পু) ১ বিষভেদ, চলিত ছাতারিয়! বিষ। (রত্বমা*) 
২ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। (রাজনি* ) 
ভূতত্ব (ক্লা)ভৃতের ভাব বা ধশ্ম। 
ভূতত্ব (ক্লী) ভূ-বিষয়ক তন্ব। 
স্ৃতত্ববিদ্যা (স্ত্রী) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ সমুদায়ের 
নির্ণয়াত্মক শান্তর 0১1০85)।  [ভৃবিদ্যা দেখ।] 
তুতগ্রাবিম্‌ (গুং) ভূতান্‌ পিশাচান্‌ দ্রাবরভীতি ক্র-ণিচ্‌, 
পিনি। ভৃতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর। (রাজনি*) ১ 
ভূতক্রম (পুং) তূতপ্রিয়ো ক্রমঃ| শ্লেম্বাস্তক বৃক্ষ। 





* “ওলং কেমুকবাস্তীকং সরধপং কালঞ নিশ্বং জয়ং । 
শালিফীং হিলমোচিকাঞ্চ পটোলকং শৌফা ফং গুড টীন্ধখা ! 
ভণ্টাকীং শুনিষগ্রকং শিবদিনে খাদস্তি যে মানবা। 
প্রেতত্বং নচ বাস্তি কার্তিকদিনে কৃষণে চ ভূতে তিখো।” ( তিখিতৰ ) 


ভূতভাবন 


ভূত দ্র (ত্রি) ভৃত-ত্রহ-কিপ্‌। প্রাণিহিংসক। 
“অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রহমসত্বমম্।” (ভাগ* ১/১৭।১১) 
ভূতধাত্রী (স্ত্রী) ভৃতানি ধরতীতি বত, ভীপ্‌। পৃথিবী । 

"সংহষ্টলোকাং কলিদো বমুক্তাং ক্ষত্রং তদ! শাস্তি চ ভৃতধাত্রীম্‌।” 

( বৃহৎস* ৪৩) 
ভূতধামন্‌ (পুং) ইন্্রপুত্রভেদ। ( মহাভা* ১ প*) 
ভূতধাবিনী (ভ্্রী) পৃথিবী । (মালবিকাগি* ১৪) 
ভূতনাথ (পুং) ভৃতানাং নাথঃ। ১ শিব। (শবরত্বাণ) 

২ ভূতপতি রাম। 

“অন্বেষ্টব্যো৷ যদসি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্য:”(উত্তররামচণ ২অণ) 
ভূতনাথ, জনৈক কৰি। প্রজ্ঞাতৃতনাথ নামে প্রসিদ্ধ । 
ভূতনায়িক। (ত্র) ভূতানাং নায়িক। নিয়ামিক|। ছূর্গী। (হ্ম) 
ভূতনাশন (ক্লী) তৃতানি প্রাণিজাতানি নাহ্ত্তেঘনেনেতি 

নশৃ-ণিচংপ্যুট। ১ রুদ্রাক্ষ। (পুং) ২ ভল্লাতক, ভেল!। 

৩ সর্ষপ। (রাজনি* ) 
ভূতনিচয় (পুং) তৃতানাং নিচয়ঃ। তৃতসমূহ। 
ভূতন্ত্রবিদূ (পুং) তৃততজ্ঞ। তৃবিদ্যায় সম্যকৃপারদরশী। 
ভূতপক্ষ (পুং) ভূত্ঃ প্রিয়; পক্ষঃ। কৃষ্ণপক্ষ। 
ভূতপতি (পুং) ভূতানাং পতিঃ। ১ মহাদেব। ২ কৃষ- 

তুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি*) 
ভূতপত্রী (ন্ত্রী) ভুত ইব কষ্ণং পত্রং যন্তাঃ, ভীফূ। তুরসী। 
ভূতপাল (পুং) ভৃত-প্রতিপালক বিষ্ু। 
সভূতপুর পং অনপদবিশেষ ও জনপদবাসী। (বৃহতসৎ ১৪২৭) 
ভূতপুগ্প (পুং) ভৃতযুক্তং প্রাণিবিশিষ্টং পুষ্পং যস্ত। 

গ্তোণাকবুক্ষ। (রত্বম1* ) 
ভূতপুিমা (স্ত্রী) ভূতানাং পুণিমা। আশ্বিনী পুথিমা, 
পধ্যার়--শরদা, কোমুদী, অশ্বযুণী, শতপর্বা, রঙ্গতৃতি, 
কোজাগরা। (শব্রত্বাণ) 
ভূতপূর্বব (ক্রি) ততঃ পৃক্বঃ। যাহা পূর্বে ছিল, পূর্বকার। 
ভূতপ্রকৃতি (দ্র) ভৃতাদির মূলগ্রন্কতি। (নিরুক্ত ১৪৩) 
ভূতিপ্রতিষেধ (পুং) ভৃতবিতাড়ন। চলিত তৃত ঝাড়ান। 
ভূতব্ববল, জনৈক বেয়াকরণ। জৈনেন্্র ব্যাকরণে ইহার 
উল্লেখ আছে। 
ভূতত্রাঙ্মণ (পুং) ভৃতাত্বনো। ব্রাহ্মণঃ। দেবল। (শবমা*) 
ভূতভর্ত (পুং) ভৃতানাং তর্ভা। ভুতপতি, শিব। 
ভূতভব্য (পুং) বিষুণ। ( ভারত ১৩।১৪৯/১৪ ) 
ভূতভাবন ( পুং) ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি ভাবয়তি জনয়তীতি 
ভূশিচ,ল্যু। ১ বিফু। (ভারত ১৩১৪৯/১৪) ২ মহাদেব । 
(ভারত ১৩১৭৩৩) (ভরি) ৩ ভূতপালক। 





[ ৪৯৮ ] 








“ভূতভৃরনচ ভূতন্থে! মমাত্মা ভূতভাবনঃ1” (গীত| ৯৫) 
ভূতভাষা (ভ্ত্রী) পৈশাচিক ভাষা । (বাসবদত্া ২২) 
ভূতভ।ধিত (ব্লী) পৈশাচ ভাষা । 
ভূতভূৎ (পুং) তৃতানি বিভর্তীতি তৃ-ক্ষিপ, তুগাগমন্চ। 

১ বিষুঃ। (ভারত ১৩।১৪৯/১৪) (ত্রি) ২ তৃতধারক। 
ভূততৈরবরম ( পুং) রবৌষধবিশেষ, ইহার প্রস্ততপ্রণালী,__ 
হরিতাল ১৫ ভাগ, গন্কক ৬ ভাগ, নুতন তেতুল ৮৭ ভাগ, 
সীজুপ্ধ ও আকন্দ হৃঞ্ধে ভাবন দিয়া রোহিতজটার “রসে 
ভাবিত পারদ অর্ধভাগ উহার সহিত মিশাইয়৷ বটি এস্তত 
করিতে হইবে। এই ওষধ বিশুদ্ধ জল, কপূর ও তান্বল সহিত 
সেবন করিয়া স্থথে শয়ন করিবে । ইহাতে বাতব্যাধি ও 
অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, কুষ্ঠজ্জনিত উপদ্রব, উগ্রজর ও দাহ 
প্রভৃতি আশ প্রশমিত হয়। ( রসেন্ত্রসা* কুষ্ঠচিৎ ) 
ভূতভৌতিক (ত্বি) তৃত ও ভূতজাত। 
ভূতমর (ত্রি) ভৃতযুক্ত। 
ভূশুমহেশ্বর (পুং) বিষ্ঞ। (ভারত ১৩/১৪৯/৬৫ ) 
ভূতমাতৃ (স্ত্রী) ভৃতানাং মাতা। গৌরী ওপন্া্দি মাতৃগণ, 
আরাঙ্মা ও মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃগণ। 
ভূতমাতরো গোরাপদ্মাদয়ে। ব্রার্গীমাহেম্্্যাদয়স্চ ।' (নীলকঞ) 


| ভূতমগ্ডল (ক্লা) ভুতানাং মওলম্‌। পৃথিব্যাদির মগডল- 


ভেদ। (শারদাতিলক ) 

ভূতমাত্রা। (ভ্ত্রী) ভূতানাং মাত্রা। শবধাদি পঞ্চতন্মাত, শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রই ভূতমাত্র। | ( মনু১২।১৭) 

ভূতমারি (ক্লী) ভূতানি মারয়তীতি তৃত মৃ-ণিচ২ণিনি। চীড়া 
নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি ) 

ভূতযজ্ঞ (পুং) ভুতাথো যজ্ঞঃ ভূতানি কাকাদি প্রাণি- 
জাতানি তান্যুদ্দিশ্ত যো যজ্ঞ হতি বা। ভূতবলি, গৃহস্থদিগের 
প্রতিদিন অবশ্তকরণীয় পঞ্চজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। ইহাকে 
বলিবৈশ্বও কহে। [ পঞ্চযজ্ঞ ও বলিবৈশ্ব দেখ] | 

ভূতযোনি (ত্রি) ভুতানাং আকাশাদীনাং যোনিকারণমূ। 
আকাশাদি ভূতের উৎপত্তিকারণ পরমেশ্বর । (কৈবল্যোপনি৭) 

মানবজগতে ভূত বা! উপদেবতাদির উপদ্রবকথা ৬চা- 

রিত আছে। মানবের ভূতাবেশ ও তাহার প্রতিষেধ ক্তিয়া 
এবং ভৌতিক ব্যাপারসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ভে।তিক 
কাও শবে দ্রষ্টব্য। [ভৌতিককাও দেখ।] 

ভূতর* (পুং) ম্স্তরীয় দেবতেদ। (ভাগ* ৮1৫৩) 

ভূতরাজ, (পুং) তৃতাধিপতি শিব। 

ভূতরূপ (ব্রি) তৃতাক্কতি। (ভাগবত ৩১৪২৩) 

ভূতরূপস্থান (ক্লী) তৃতময় শরীর। 







তৃতবৃক্ষক 


ভূতল (ক্লী) তুবস্তলং। 
অধোভাগ, পাতাল। 





্ পৃথিবী। তুমণ্ডলং | 


[ ৪৯৯ ] 


ভূতগুদ্ধি 





২ তুমির | ভূতবেশী ( সী) ভূতানামিব বেশোহস্াঃ গৌরাদিত্বা ভীষু। 


১ শ্বেতশেফালিকা। (অমর) ২ নিগুত্তী। (বৈষ্ভকনি* ) 


ভূতলিক। (ভ্ত্রা) ভূতলং পৃর্ণীতলং আধারত্বেন অন্ত্যন্তা ইতি ভূতব্রঙ্গন্‌ (পুং) তৃতঃ পিশাচ ইব ব্রহ্মা। দেবল। (শবমাণ্) 


ভূতলং ঠন্‌ টাপ্‌। পৃক্ক।। চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি* ) 
ভূতলিপি (পুং) ভূতানাং লিপিঃ। ভূতট্দবত বর্ণভেদ। 
“অথ ভূতলিপিং বক্ষ্যে সুগোপ্যামতিহুল্প'ভাম্‌। 
যাং প্রাপ্য শত্তোমুনিয়ঃ সর্বান্‌ কামান্‌ প্রপেদিরে ॥* 
(শারদাতিলক ) 
ভূতলোম্মথন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ ২৪ অধ্যায়) 
ভূতবৎ (ব্রি) পুর্ববত, পূর্ববপ্রকার। (তরেয়ব্রাৎ ৩৩৩) 
ভূতবর্গ (পুং) ভূতসমূহ। 
ভূতবাদিন্‌ (ব্রি) যথার্থভাষা। | 
ভূতবাম ( পুং) হৃতানাং বাসে বত্র। ১ কলিদ্রম। (অমর ) 
২ মহাদেব। (হরিবৎ ১৫1৩৩) ৩ বিষুঃ। (ভারত ১৩ ১৪৯/৮৯) 
ভূতবাহন (পুং) শিবের নামাস্তর। 
ভূতবাহনসারথি (পুং) শিব। 
ভূতবিক্রিয়। (ভ্ত্রী) ভৃতানামিব বিক্রিয়াহস্তাম্‌। অপম্মার- 
রোগ | (রাজনিৎ ) 
সভূতবিজ্ঞান (ক্লী) ভৃতযোনি নামক অপদেবতা-নিরাকরণ- 
বিষয়ক শান্ত্রজ্ঞান। 
ভূতখিদ্‌ (তরি) সর্বজ্ঞ। (শতপথব্রাণ ১৪৬৭৪ ) 
ভূতবিদ্য। (স্ত্রী) ভৃতাদি-নিবারণার্থা যা বিদ্যা। আমুর্কেদের 
অ্ বিভাগের একটী। স্থুশ্রতে লিখিত আছে, দেব, অস্থুর, 
গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষল, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, 
কুধ্যাদি নবগ্রহ এবং স্বন্দাদ্িগ্রহ, ইহাদিগের দ্বার! চিত্ত মাবিষ্ট 
হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপ- 
শমনের উপায়স্বর্ূপ, শাস্তিকর্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পৃজা- 
বিধি, ও ওষধ ধারণের উদ্দেশে রত্বাদিধারণ এবং দেবতাদিগের 
উদ্দেশে রত্লাদি দান যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই 
ভূতবিদ্তা। কছে। ( স্ুশ্রুত সুত্রস্থা* ১ অ) 
*গ্রহ্তৃতপিশাচাশ্চ শাকিনা ডাকিনী গ্রহাঃ। 
এতেযাং নিগ্রহঃ সম্যক্‌ ভূতবিদ্ভা৷ নিগছ্তে ৪৮ 
(বৈদ্ভকসণ ২ অং) 
ডূতাঁবনায়ক (পুং) ভূতাধিপতি। শিব। 
ভূতবিষ্ণ (দুং) দশগীতিন্থত্রভাষ্/ প্রণেতা । 
ভূতবীর ( পুং) জাতিতেদ। ( এঁতরেয়ব্রাণ ৭২৭) 
ভূতবৃক্ষ (পুং) ১ পাথোট বৃক্ষ, চলিত গ্তাওড়। গাছ । (রাজনি) 
২ শ্তোণাক বৃক্ষ । ( মেদিনী ) 
ভূতবৃক্ষক (পুং) শ্লেন্মাস্তক বৃক্মচলিত চালতাগাছ। (ভাবপ্র*) 


ভূতশুদ্ধি (স্ত্রী) ভূতানাং দেহারস্তকপৃথিব্যাদিপঞ্চভৃতানাং 
শুদ্ধি: শোধনং। তন্্প্রমিদ্ধ দেহারস্তক চতূর্কিংশতি তত্বের 
ভাবনাবিশেষ-সংস্কার খারা দেবরূপতা-সম্পাদন, পূজাদিতে 
বাঁজ বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষ দছনপুব্বক শরীর- 
শোধন। কোন দেবতা বিশেষের পুজা করিতে হইলে প্রথমে 
তৃতশুদ্ধি করিতে হয়। তূতগুদ্ধি ব্যতীত পুজা! করিবার অধি- 
কার হয় না। এই ভূতগুধি দ্বারা শরীরস্থিত পাপপুরুষ দগ্ধ 
হলে, তখন পুনরায় চন্দ্রগলিত সুধার নূতন দেহ নিশ্মাণ 
করিয়া পূজা! করিতে হুয়। ভূতশুদ্ধির ব্যাপার বড় কঠিন। 
তৃতশুদ্ধি সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে তন্ত্রসারে যে 
বিবরণ ত্র উদ্ধত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদত্ত হইল। * 





* “নুষুয়া বন্ন! সোইহমিতি মন্ত্রেপ যোজয়েৎ। 
সহশ্বারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ | 
ৃত্রবর্ণং ততো! বায়ুবীজং বড় বিনুলাঞিতং। 
পুরয়েদিড়য়। বায়ুং স্ধীঃ ঘোড়শমাত্রয়া ॥ 
মাত্রয়! তু চতুংবষ্ট্া কুদ্ধয়েচচ হুষুম্য়]। 
্বাত্রিংশস্মাত্রয়৷ মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়।। 
গুরয়েদনয়! চৈব সঞ্চিস্ত্য নীলমারুতম্‌। 
রক্তবর্ণং বহ্কিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকাস্থিতম্‌। 
তেন পুরকযোগেন সাত্রয়া যোড়শাখ্যয়। ॥ 
চতুঃবষ্ট্যা মাত্রয়। চ নির্দহেৎ কুস্তকেন চ। 
বামপাশ্াস্থৃতং পাপপুরুষং কজ্জল প্রভং | 
্র্মহত্যশিরস্ক€ স্বণ্তে়ভুজদ্বয়ম্‌। 
সুরাপানহদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্‌। 
তৎসংসগিপদদ্বন্মমঙ্ প্রত্যঙ্গপাতকম্‌ ॥ 
উপপাতকরে মাণং রক্তশ্মক্রবিলোচনম্‌। 
থড়গচন্মধরং তুদ্ধমেবং কুক্ষো বিচিন্তয়েৎ 
মুলাধারে|খিতেনৈব বঙ্কিন নির্দহেচ্চ তম্‌। 
এবং সংদহা পরিতে। দ্বাত্রিংশস্মাত্রয়া ততঃ । 
ভন্মন! সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। 
বামনাডাং চন্ত্রবীজং কুল্দেন্দুযুতসপ্রভম্‌ | ১ 
ভালেন্ুরাজে সংযোজ্য ততঃ যোড়শমাত্রয়। ॥ 
সুযুয়য়। চতু'যষ্িমাত্রয়! তোয়বীজকম্‌। 
্যাস্বাম্বতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশন্বর্ণরপিণীম্‌। 
তয়! দেহং বিচিন্ত্যেবং মনস! পিঙ্গলাধবন! ॥ 
্বাত্রিংশম্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েখ। 
স্বন্বানে হংসমন্ত্রেণ পুনগ্েনৈব বক্ন|। 
জীবং তত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থপয়েত্তত;। 
ইতি কৃ! ভূতগুদ্ধিং মাতৃকন্ভাসমাচরেৎ ॥” ( তস্ত্রসার) 


ভূতগুদ্ধি 
ভূতগুন্ধি সম্বন্ধে নানা তয়্ে নানানূপ ব্যবস্থা আছে। 
তন্মধ্যে সাধারণতঃ পুজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে ষেটীর প্রন্নোগ দেখিতে 
পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই লিখিত হইল। সংঘতচেতা 
পৃূজক কোন দেব বা দ্বেবীর পুজা আরম্ভ করিয়! আসনগুদ্ধি 
প্রভৃতি বিহি বিধানগুলির অনুষ্ঠানাস্তে এই দেহারস্তক 
পৃথিব্যাদি ভৃতপঞ্চকের শোধন বা দ্বেহারস্তক চতুবিংশতিতত্বের 
ভাবনাৰিশেধ সংস্কার দ্বার! দেবরূপত| সম্পাদন করিখেন। 
পুজাপন্ধত্তিতে লিখিত আছে,--প্রথমতঃ “রম্‌* এই বীজ 
মন্ত্রে একটা জলধারা! দিয়! বন্ধি প্রকার চিস্তা করিতে করিতে 
করদ্বয় স্বীয় ফ্রোড়দেশে উত্তানভাবে স্থাপন করিম্না পরে 
“মোহহম্এই ভাবনা দ্বারা বদয়স্থ দীপকলিকাকৃতি জীবাত্বাকে 
মুশাধারস্থিত কুলকুগুলিনীর সহিত স্থযুয়্াপথে মূলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আল্তানামধেয় ষট্‌- 
চক্র ডেদ করিয়। মন্তকাবস্থিত অধোমুখ সহত্রদলশালী কমল- 
কর্ণিকার অন্তর্গত পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে। অনন্তর 
এ পরমাস্মায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, 
রূপ, স্পর্শ, শব, নাপিকা, জিহবা, চন্ধু,। তবক্‌, শ্রোত্র, 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পানু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও রূপ এই চতুধিংশতি তত্ব বিলীন ভাবিয়া পরে “যম্‌* 
এই ধূত্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা পূর্বক এ বীজ যোড়শ 
বার জপ করিয়। বায়ু দ্বারা স্বীয় দেহ পরিপুরিত করিবে। 
তংপরে ছুই নাসাপুট ধারণপুর্ববক এ বামুবীজই পুনরায় চতুঃ- 
ষষ্টি বার জপ ও পরে কুস্তক করিয়! বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্কবর্ণ 
পাপপুরুষের সহিত দেহ সংশোধিত করিতে হইবে। দেহ 
সংশোধিত হইলে পুনরার & বীজ দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়! 
দক্ষিণনীস। দ্বার| বাষু নিঃসারিত করিবে । অনন্তর “রম্‌ঃ 
এই বন্িবীজ রক্বর্ণ ধ্যান ও উহা! ষোড়শবার জপ করিয়। 
বাষু দ্বার দেহ পৃরিত করিতে হইবে, পরে নানাপুটদবয 
ধারণপুব্বক এ বী্ধ চতুযষ্টিবার জপ করিয়া কুস্তক করিবে। 
কৃম্তকান্তে মূলাধারস্থিত বন্ছি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহ 
দগ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত বহ্ছিবী্ দ্বাত্রিংশংবার জপ করিয়া ভন্মের 
সহিত বাম নাগ! দ্বারা 'বারু নিঃসারিত করিবে। এইরূপে 
বামনাসায় *ঠম্চ এই বীজটী শুফ্ুবর্ণ ধ্যান করিয়া! উহার 
যোড়শ বার অপ দ্বারা চন্দ্রকে ললাটদেশে আনীত পুনরায় 
নামাপুটদ্বর ধারণপূর্্বক “বম” এই বরুণ-বাঞ্টার চতুঃবষ্টিবার 
জপ দ্বার! সেই চক্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময় পীযুষ- 
ধারায় সমস্ত দেহ বির্লচিত করিয়াও 'লম্‌ এই পৃর্থীবীজটার 
দ্বাতিংশবার জপে দেহকে স্থদৃ়বূপে ভাবনা করিয়া দক্ষিণ 
নাল। হ্বার। বায়ু নিংসারিভ করিতে হইবে। 


[ ৫৬৪ 
.. পাপা ররর 


] ভূতগুদ্ধি 


অনস্তর “হংস+ এই বীজটী হৃদয়ে আনয়ন করিয়। কুল- 
কুণডলিনী ও পৃথিবী প্রডৃতিকে বখাবথ স্থানে স্থাপন করিবে। 

শন্তিপক্ষে বিশেষত্ব এই যে, “হুংদ+ এই বীজ দ্বারা জীব 
প্রড়ৃতিকে পরম শিবে সংযোজিত করিয়। পুনরায় তাহা- 
দিগকে “সোহহম্‌ মন্ত্রে থাস্থানে আনয়ন করিতে হয়। 

“সোহ্হমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েং ( তত্ত্রসার ) 

জ্তানার্ণৰে লিখিত আছে,_পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠাক্রমে 
জীৰকে দেহে সংস্থাপিত এবং এ ক্রমানুসারে নিজ দেহ 
স্থির করিবে। 

দপ্রাণপ্রতিষ্টয়া পশ্চা জীবং দেহে নিধাপয়েৎ। 

মুখবৃত্তং সমুচ্চার্যা হংসস্ত বিপরীতকঃ ॥ 

উদ্ধরেৎ পরমেশানি ! বিদ্ভেয়ং ত্র্ক্ষরী মতা। 

প্রাণ প্রতিষ্ঠামস্ত্রোহ্য়ং সর্বকন্দাণি সাধয়েৎ। 

তেনৈব বিধিনা দ্বেবি ! স্থিরীকুরধা্িঞাং তন্ুম্‌ ॥৮(জানার্ণব) 

বারাহী তন্ত্রে উল্লিখিত হহয়াছে,_-ভূতগুদ্ধি স্থলে “হুংস” 
মন্ত্রী শূত্রের ম্মরণ করিবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে 
তাহার দীক্ষা বিফল হ্ইয়া যায় এবং অস্তে নয়কবাস নিশ্চিত। 

“হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শুত্রো। ভূতগুদ্ধৌ কদ্দাচন। 

শ্বরণান্নরফং ষাতি দীক্ষা! চ বিফল। ভবেৎ॥” (বারাহীতন্ত্) 

শারদাতিলকে লিখিত আছে-জীবকে তেজোময় ধ্যান 
করিয়া পরে 'নমঃঃ মন্ত্রে সংযোজিত করিবে। 
ক্জীবং তেজোষয়ং ধ্যাত্থা নমোমন্ত্রেণ ঘোকব্সয়েৎ।*(শারদাতিলক) 

ইহাই হইল বিস্তৃত ভূৃতগশুদ্ধি। গ্রস্থাস্তরে ইহা সংক্ষেপেও 
উক্ত হুইয়াছে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধির (বিষয় 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে,জ্ঞানী সাধক স্বীয় হবদয়কমলটীকে 
ধন্মর্ূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানরূপ নাল দ্বারা পরিশোভিত, 
্রশ্বধ্যরূপ অষ্টদলে ঘুক্ত এবং বৈপ্লাগ্যরূপ কর্ণিকায় সমন্বিত 
ধ্যান করিয়া পরে উহাকে প্রণব দ্বারা বিকাশিত করিৰেন। 
অনন্তর উহার কর্ণিকাস্থিত প্রদীপকলিকানিত্ত জীবাত্মাকে 
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া! মুলমন্ত্রে কুগুলীর চিন্তাপুর্বক সুযুন্না- 
পথে আত্মাকে পরমাত্মায় যোজিত করিবেন।* 





* “অথবান্ত প্রকারেণ ভূতগুদ্ধিবিধীয়তে । 
ধর্্মকন্দসমুস্ত তং জ্ঞাননালহুশৌভনম্‌ ॥ 
ধব্ধযাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্‌ । 
্বীয়্ধৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতস্‌। 
কৃত্ব। তৎকর্ণিকাস-স্থং প্রদীপফলিকামিতম্‌। 
জীবাক্সানং হৃদি ধ্যা্ব। সুলে সঞ্ষ্কি কুগলীং। 
যুদ্ধাবন্ধনাক্বানং পরমাক্ধনি যোজয়েৎ ॥” 
| ( গ্সারধূত পুরশ্চরণচল্রিকা') 


তৃতব্ত্র 


| ৫০১ ] 


ভূতানুশরস 


বিশুদ্ধেশ্বরে লিখিত আছে,_অব্যয়ব্রদ্বের সহিত সংযোগ ভূতহর (পুং) তৃভানি হরতীতি হব-অচ্‌ | গুগ গুলু। (রাজনি') 


হেতু শরারাকার-্বরূপ ভৃতগণের বিশোধনই, ভূতগুদ্ধি। 
“শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্িশোধনং। 
অব্যয় ব্রহ্গনংষোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মত। ॥৮ (বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র 
ভূতসিদ্ধ (পুং) পিশাচমন্ত্রে দিদ্ধ। যাহার! শবসাধনাদি দ্বারা 
পিশাচমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! ভূতভবিষ্যতাদি প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে। 
ভূতনংসার : পুং) জগৎ, বিশ্বব্রঙ্াওড। 
ভূতনংক্রামিন্‌ (তরি) ভৃতপ্রাপ্ত। “বৈরাজং সাম শুত্রো মন্ু- 
ষ্যাণামশ্বঃ পশৃনাং তম্মাথতৌ ভৃতসংক্রামি ণাবশ্বশ্চ শৃদ্রশ্চ” 
( তৈত্তিরীর়দণ ৭১১৬) 
ভূতপঙ্ঘ (পুং) ভূতসমূহ। 
ভূতপঞ্চর (পুং) ভূতন্ত সথ্চারঃ | ভূতোম্মাদরোগ | পর্যায়, 
আবেশ, ভূতক্তাস্তি, গ্রহাগম। (রাজনিৎ ) 
ভূতসঞ্চারিন্‌ (পুং) ভৃতেষু সঞ্চরতি ইতি ভূত সম্‌চর-ণিনি। 
দাবানল। (শবমালা। 
ভূতসম্তাপ (পুং) দানবভেদ। (ভাগ* ৮১০২০ ) 
ভূতসংপ্লব (পুং) প্রলয় । 
“মভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে ।” ( শ্রুতি ) 
ভূতপর্গ (পুং) হ্জ্যতে হতি স্থজ-ভাবে ঘঞ তৃতানাং সর্গঃ। 
অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে,_-এই ভৃতন্থষ্টি চতুর্দশ প্রকার 
ষথ।,__খাঙ্গ, প্রজাপতীয়, সৌম্য, খীন্ত্র, গান্ধর্, কৌবের,রক্ষঃ, 
পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, সার্প, ও শাকুনিক। 
“ব্রাহ্ম প্রজাপতীয়ঞ্চ সৌম্যমৈন্ত্রস্তঘৈব চ। 
গান্ধব্বমথ কৌবেরং রক্ষঃ পৈশাচমানুষম্‌॥ 
স্থাবরং পাশবং মার্গং সর্পং শাকুনি কস্তথা | 
চতুর্দশবিধংহোতদ্‌ ভূতপর্গং প্রকীত্তিতম্‌ ॥৮ ( অগ্নিপু ) 
ভূতপাক্ষিন্‌ (পুং) স্থ্ পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ। (মহাতাণবনপর্ব) 
ডূতপাধনী (ভ্্রী) ভূতানি প্রাণিন: সাধয়তি অত্র আধারে 
লুট্‌, ভীপ,। ভূমি । ( শুকুষজূৎ ২৬১) 
ভূতমার € পুং) তৃতঃ গতঃ সারে বন্ত। 
২ খদির সার। (রাজনিৎ ) 
মম (কী) ভূতাদিতম্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র ( ভাগ ১/২/৩৩) 
ভূতস্থ (তরি) ভূতাবস্থিত বিষু। 
ভূতস্থান (ক্লী) জীবগণের অবস্থান স্থান । 


ভূতহৃত্য। (স্ত্রী) জীবহত্য!। 
ভূতহন্‌ (পৃং) তুর্জবৃক্ষ। (বৈস্তকনিৎ) 
ভূতহন্ত্রী (ত্ত্রী) তৃতানি হস্তীতি হন-ত্চ ডীপ,। ১ বন্ধ্যা 
কর্কোটকী। ২ নীলপুর্বা। (রানি ) 
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ভূতহারিন্‌ (কী) তৃতানি হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ দেবদারু। 
২ রক্তকরবীর। (বৈদ্যকনি* ) 
ভূতহান (পুং) সন্গিপাত জরবিশেষ। ইহার লক্ষণ__যে সন্গি- 
পাত জরে রোগী স্বীয় ইন্ত্িয়মমূহের বিষয় শবস্পর্শাদি অম্থ- 
ভব করিতে মদমর্থ হয়, এবং অনর্থক প্রলাপ বকে ও 
হাসে, তাহাকে ভূতহাস কহে। 
“শবাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্‌ বিষয়ান্‌ যদিক্দরিয়গ্রামৈঃ | 
হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ে। ভূতহাসার্ত; ॥”ভাব প্র€) 
ভূতা৷ (ভ্ত্রী) ভূত-টাপ,। কুষণা চতুদ্দিশী। 
“ত্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সস্তি বৈ। 
পৃজিতানি তবস্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে ॥” 
অপি চ “শিবরাত্রিধতে ভূতাং কামবিদ্ধং বির্জয়েৎ।” 
( তিথিতত্ব ) 
ভূতাংশ, (পুং)১ ধধিভেদ। (খক্‌ ১০১৬১) ২ কাশ্তপ 
খষি। (নিরুক্ত)৩ ভূতসমূহের অংশ। 
ভৃতাঙ্কুশ, (পুং ) ভূতানামস্কুশ ইব নিবারকত্বাৎ। ম্বনাম- 
থ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (410780109113 11218008108 ) হিন্দী গয়ে। 
জুবান, তৈলঙ্গ--মতেরী, ছিলরণভেরি, চলিত হেঁচেতা। গাছ। 
পর্য্যায়,_ক্ষবক, ক্ষুরক, তীক্ষ, ক্র, ক্ষব, রাজোদ্বেদনসংজ্ঞ, 
তৃতদ্রাবী, গ্রহাহ্বয়। ইহার গুণ তীব্রগন্ধ, উৎকট, উষ্ণ, কটু, 
তত ও গ্রহাদি-দোষনাশক এবং কফবাত-নিকস্তন। (রাঞ্জনি*) 
ভূতাঙ্ক শরম (পুং) রসৌষধ বিশেষ । প্রস্তত প্রণালী,--পারা, 
লৌহ, তা, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তু'তে, রসাঞ্জন, 
সমুদ্রফেন, সৌরীরাঞ্জন, ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে একভাগ, হীরক 
অষ্টমাংশ, ভূঙ্গরাজ, চিতা ও সিজছুগ্ধ প্রত্যেকে ৬ বার ভাবনা 
দিয়! বন্ধ করিয়! গজপুটে পাক করিতে হইবে, পরে এই ওুঁষধ 
হহরতি পরিমাণ বটা প্রস্ততকরিবে। হহার অন্ুপান আদার 
রস। এই ওষধ সেবনে ভূতোন্মাদ আগ প্রশমিত হয়। এহ 
ওষধ সেবনকারীর পিগ্ললা ও দশমূলের কষায় পান, স্বেদ, 
তিতলাউ, তাক্ষ ও রুক্ষবস্ত খাওয়া বিশেষ নিষিদ্ধ । দুগ্ধ, মহিষ- 
দ্বত ও গুরু অন্ন ভোজন এবং সর্ষপ তৈল মাথিয়া স্নান বিশেষ 
উপকারক। (রসেন্ত্রসারস* উন্মাদরোগাধিৎ ) 
অন্তবিধ_শুদ্ধ পারদ একভাগ,গন্ধক ২ ভাগ,তাম্র ৩ ভাগ, 
মরিচ ১* তাগ, অভ্রতম্ম ৪ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, শ্বেতসর্ষপ 
১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র অন্নরস দ্বারা ভাবনা দিয়! 
বটিক৷ প্রস্তত করিতে হইবে, অন্থপান ও মাত্র। রোগীর বলাবল 
অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই গুঁধধসেবনে কাসরোগ আগ 
নিবারিত হয়। ( রমকৌ*) 





ভূতাত্মক (পুং) ভৃত সনব্ধীয় ভৃতময় ভূতজাত। 
ভূতাত্মন্‌ (পুং) তৃতানামাত্মা। ১ দেহ। 
“যঃ করোতি তু কর্শাণি সভৃতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ।”(মনু ১২১২) 
"্যঃ পুররেষ ব্যাপারান্‌ করোতি শনবীক্নাখ্যঃ পৃথিব্যাদি ভৃতা- 
র্বত্বাৎ ভূতাম্মেতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে” (কুস্গুক )। ২ পরমেশ্বর । 
৩ শিব। ৪ যুদ্ধ। ৫ বিছুঃ। (ভারত ১৩।১৪৯১৪)। ৬ জীবাত্ম। । 
পবিদ্ভাতপোত্যাং ভৃতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥%(মন্থ ৫1১০৯) 
ভূতাদি (পুং) ভূতানামাদিঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সাংখ্যমতদিদ্ধ 
অহস্কারতৰ। অহংতত্ব হইতেই পঞ্চভৃত হইয়াছে, এই জন্ত ও 
তত্ব ভূতসমূহের আদি। 
ভূতাধিপতি ( পুং) তৃতনাথ, শিব। 
ভূতাস্তক (পুং) তৃতানামান্তকঃ য্গীতৎ। ১যম। ২ রুদ্র। 
ভূতায়ন (পুং) তৃতানাময়নমাশ্রয়ঃ যষ্ঠীতৎ। নারায়ণ। 
ভূতারি (ক্রী) তৃতানামরিঃ তক্নিবারকত্বাৎ ব্লীবত্ং। হিন্ু। 
ভূতার্ত (ক্লী) তৃতেন বত: ৩তৎ। দ্ুতাবিষ্ট। (হেম) 
ভূতার্থ (পুং) ভূতঃ সত্যভূতঃ অর্থে! যন্তা। যথার্থ। 
“ভৃতার্থবাদস্তজ্ঙ্ঞানাদর্থযাদস্ত্রধামতঃ ॥” (এতৎব্রা'তাষ্যে লায়ণ) 
ভূতালী (দ্র) ভূতানামালীব। ভূপাটলী। সুযলী। (রাজনি') 
ভূতাবাদ (পুং ১বিভীতকবুক্ষ। ২ বিচ্ুু। ৩ শাখোট। ৪ শরীর। 
« জন্নাশোকসমাবিষ্টং রোগা়তনমাতুরম্। 
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবানমিমং ত্যজেৎ ॥ ” (মন ৬৭৭) 
ভূতাবিষ্ট (জি) তৃতেন আবিষ্টঃ। পিশাচগ্রস্ত। তৃতাবি 
হইলে দিমলিখিত চক্রধারণ করিলে গুভ হয়। ভূর্জপত্রে এই 
চক্র লিখিয়। কবচধারণের প্রগালী অনুমারে ধারণ করিতে হয়। 














ভূতনাশক চক্রু। 
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জ্যোতিত্তত্বে ইহাক় বিশেষ ধিবরগ ফিখিত জাছে।* (ব্রি) 
২ ভূতাক্রান্ত, তৃতাদি দ্বারা রোগপ্রত্ত | নুশ্রাতে লিখিত আছে, 
তৃতগ্রহ চতুর্দশীর দিন আক্রমণ করে। 

ভূতাবষেশ (পুং) তৃতানামাবেশঃ | তৃতসঞ্চার়, চলিত ভূতে 
পাওয়া । ভূতে পাইলে ওঝ! ভূত ছাড়াইয়। দেয়, তাহাতে 
ভূতাবেশ ভাল হয়। 

ভূতি (ত্্ী) ভবত্যনয়েতি ভূ-(ক্তিচ কৌচ সংস্ঞায়াম্‌। প| ৩. 
১৭৪) ইতি ক্তিচ,। ১ মহাদেঘের অপিমাদি অষ্টপ্রকার শষব্যয। 
(অমর) ২ শম্তধৃত ভন্ম। ৩ তল্ম। 

দক্ষণং ক্ষণোংব্িপ্তগজেন্কত্তিনা 
'্কটোপমং ভূতিদিতেন শল্ত,না।” (মাঘ ১৪) 
৪ সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বুদ্ধি। 
“ যত্র যোগেশ্বযঃ কৃষে। যত্র পার্থে। ধনুর্ধরঃ| 
তত্র ্রীর্ধিজয়ে। ভৃতিক্ক'বানীভিরমতিমম ॥ » (গীতা ১৮৭৪) 

৫ হন্তিশৃঙ্গার, গবমগ্ডন। (মেদিনী)৬ জাতি। (বিশ্ব) 
৭ পিভৃগণভেদ। (মার্কগ্েয়পুৎ ৯৬।৪৩)৮ লক্ষমী। (ভাগ* 
৪1১1৪) ন বৃদ্ধিনাম ওধধ। ১* রোহিযতৃণ। ১১ তৃতৃণ। 
(রাজনি*) ভবনমিতি তূ-ক্কিন্। ১২ উৎপত্তি। ১৩ সত্বা। 
১৪ পক মাংস। (বৈদ্যকনি*) ১৫ বিশুঃ। (ভারত ১৩১৪৯/৮০ ) 

তূতিক (রী) ছু-_ক্তি, সংজঞায়াং কন্‌। ভৃনিম্ব। ২ কতৃণ। 
( অমর ) ৩ কটফল। ৪ যমানী। « ঘনসান্স। (হেম )৬ চন্দন। 

ভূতিকর্্মন (কী) গার্থস্থ সংস্কার । 

ভূতিকাম (পু তৃতিং কাময়তে ইতি কম (কর্মণ্যগ,। পা1৩২১ 
ইত্যণ ) ১ রাজমন্তরী। ২ বৃহস্পতি । (ভরি) ৩ প্রশ্থর্য্যাতিলাষী। 
“ভূতিকামে! বা গ্রামকামো বা প্রজাকামো। বোপহুব্যে ন যজেত” 

(আশ্বণ্গৃ* ৯৭ ) 

ভূতিকীল (পুং) ভূতেঃ শন্তাদিসম্পত্তেঃ কীল ইব জলদত্বাৎ। 

ভূখাত, চলিত থানা । (শব্দমালা ) 


* 'পঞ্চরেখাঃ সমুন্লিখ্য তির্যগৃষ্ধক্রমেণ হি। 
পদানি বড় শাপাদ্য ত্বেকমাদ্যে মুলৌ ত্রয়ম্‌ ॥ 
নবমে সপ্ত দদ্যাত্ত, বাং পঞ্চদশে তথ] । 
দ্বিতীয়েহ্টাবষ্টমে ষট্‌ দিশি ঘ্বৌ যোড়শে শ্রুতি; ॥ 
একাদিন। সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাস্কার্ধং খ্িফোণকে। 
তদ! হ্বাত্রিংশদাদিঃ স্তাচ্চতুক্বো্েযু সর্ষঘ্তঃ ॥ 
দর্শনাদ্কারণাত্তাসাং শুতং ত্তাদেষু কর্পন। 
্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্্যাশতুক্তিংশঙ্গামে নৃণাহ্‌ ॥, 
ভুতাবিষ্টেু পঞ্চাশন্মৃতাপত্যান্থ বৈ শতস্‌। 


্বাসপ্ততি্ত বন্ধ্যায়াং চতুঃবষটী রণাধ্যনি ৫ (জ্যোতিস্ত্ব ) 






ভূতিকৃৎ (ব্রি) ভৃতিং করোতি ক-কিপ্‌। লিব। 
ভূতিকৃত্য (লী) গার্স্থ সংস্কীর। 


ভূতিগর্ড (পুং) ভৃতিঃ কবিস্ব-সম্পত্তিগর্ডে অন্তরযন্ত রা ভুতি 


শর উপাধি নায়োহস্ত্বস্ত। ভব্ভৃতি কবি। (তৃরিগ্রৎ ) 
ভূত্িতীর্ঘ। (আত্রী) কুমারাহুচর মাতৃতেদ। 
(ভারত শল্যপৎ ৪৭ অৎ) 
ভূতিদ (বি) ভূতিং দবাতীতি দা-ক। শিব। 
ভূতিদ] (স্ত্রী) ভৃতিদ-টাপ,। গন্া। (কাশীথণ্ড ২৯১৩৯) 
ভূতিনিধান (ক্লী) নিধায়তে হন্দিক্লিতি নি-ধা-সধিকরগে-লুযু, 
ভৃত্য নিধানং। ধনিষ্ঠ। নক্ষত্র । ( জটাধর ) 
ভূতিমত্ (তরি) তৃতিরস্ত্যন্ত মতুপ্‌। এধ্যযুক্ত। 
“আয়ুম্ান্‌ ভূতিমাংশ্চৈব ত্রত্বা ভবতি পর্বন্থ | ” 
(ভারত ৩২৩৪৩ ) 
ভূতিয়], লাতারা জেলারাসী নিয়শ্রেণীর জাতিবিশেষ। মরাঠী" 
দিগের সৌসাবৃন্ত রক্ষা করিলেও ইহাদের বেশভূষা অতি 
ক্দর্ধ্য। ইহারা গলায় কড্ির মাল। ঝুলাইয়। দ্বারে 
হারে ভবানীদেবীর নাম লহয়। ভিক্ষা ফরিদ! বেক্কায়। ভিক্ষাই 
ইহাদের একমান্র উপজীবিকা। অনেকে তৃতপ্প্রতিষেধ মন্ত্র 
স্বারা ওষার ন্যায় ভূত ছাড়ান ও নামান প্রদ্থৃতি ভৌতিক ক্রিয়া- 
ফলাপের অনুষ্ঠান কয়ে। এই ক্কার্য্য মমথবা কদর্ধ্য পরিচ্ছদ ইহা- 
দিগকে তূতিয়। নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। জম্ম ছইতে মৃত্যু 
পর্য্স্ত সকল সংস্কার এবং দেষপবীর পুজা ও উপবাসাদি 
ইহার! কুণবিদিগের অন্ুকরণেই করিয়া থাকে। 
ভূতিযুবক (গুং) ১ কুর্বচক্রের বামকুক্ষিষ্থিত দেশভেদ। 
২ তন্দেশবাপী লোকভেদ। (মাকগডেরপুত ৫৮1৪৬) 
ভূতিরাজ, ৯ জনৈক জৈনপণ্ডিত। সৌচুকের পুন্জ ও ইন্দু- 
রাজের পিতা। ২ হেলরাজের পিতা! । 
ভূতিলয় (পুং) তীর্ভেদ। (ভারত বনপ* ১২৯ 'ণ) 
ভূতিবর্ধন, সহাদ্রিবণিত জনৈক রাজা। (লহ1ৎ ৩৩১৫০) 
ভূতিবন্মন, (পুং) ১ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের জনৈক অধিপতি। 
২ রাক্ষলভেদ। 
ভূতিবাহন (ব্রি) শিবের নামাস্তর। 
ভূতিস্যজ, (নি) ১ শশ্বর্ধ্যকারী। ২ ধশ্বরয্যবান্। 
“তৃপ্তাশ্চ যে তৃতিস্থজে। ভবস্তি 
তৃপ্যস্ত তেহশ্মিন্‌ গ্রণতোহশ্রি তেভ্যঃ ॥*(মার্কণ্ডেয-পু* ৯৬৩৮) 
ভূতীক (ক্লী) ভূতিফ, পৃষোদনাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ভূনিম্ব। 
২ যমানী। ৩ তৃতৃণ। ৪ কতৃণ। € কপূর । (সেদিনী ) 
ভূতীশ্বরতীর্ঘ (লী) ভীর্থতেদ।  (শিবপুরাণ ) 
ভূতুড়ে (দেশজ ) ভূতের ওঝা। যাহার! ভূত ছাড়ায়। 
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ভূতৃগ (রী) তুবস্ুণম্‌। গম্ধতৃণ, চলিত গন্ধড়, পথ্যায়_ 
রোহিষ, গোময়প্রিয়, রামকপূর, সতৃণ, শর, শ্তামক, ধ্যামক, 
পৌর, দেবজগ্ধক। (রত্বমালা ) (পুং) ২ তুত্বণ, সুগন্ধি 
রোহিষস্ূণ। পধ্যায়-_রোহ্য, ছুতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালা- 
তণ, সমাপনী, ছত্র, অতিছত্রক, গুহবী, সুগন্ধ, ওচ্ছাল, পুংস্ত- 
বিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, করেন্দুক | ইহার ওণ-_ 
কটু, তিক্ত, বাতসমৃহ, ভূত গ্রহাবেশ ও দারুণ বিষদোষনাশক। 
ভূতেজ্য (ত্রি) ভূতযজ্ঞ। উপদেবতাগণের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ। 
ভূতেক্দ্িয়জয়িন্‌ € ক্রি) ৯ যিনি পঞ্চভুত ও ইস্জিযগ্ণকে জয় 
করিয়াছেন। ২ যোগী, সন্নযাসী। 
ভূতেশ (পুং) হৃতানাং প্রাণ্যাদীনাং প্রমথাদীনাং বাল- 
গ্রহাণাঞ্চ ঈশং। ১ শিব। ২ পরমেশ্বর । 
“য্নে্ছৈঃ সগ্ধাদিতে দেশে স তছচ্ছিত্তয়ে নৃপঃ। 
তগঃ সন্তোবিতাল্লেভে তৃতেশাৎ সতী স্থৃতম্‌ ॥* 
(রাজকর* ১১৯৭) ৩ স্কন্দ। ( ভারত ৩২৩১৩) 


ভূতেম্বর (পুং) ১ শিব। ২ তীর্ঘভেদ। (কন্মপু২)। ৩ সহাড্রি- 


র্ণিভ জনৈক রাজ | (সহ্া* ৩৯১২) ৪ হিমালয় পর্বতস্থিত 
শিবলঙ্গতেদ । ৃ 

ভূতেষ্টকা (ভ্রী)ইইকাভেদ। ( তৈত্তিরীয়সং৫।৬।৩।১ ) 

ভূতেষ্টা (ত্্রী)১ কৃষ্তুললী | (বৈষ্ভকনি* )২ আঙ্িন কৃ 
চতুর্দশী । ৩ উপদেবতাগণের অভিলধিত কৃষ্চতুর্দশী। 

ভূতডামর (কী) তগ্তভেদ। | 

ভাতৌদন (ক্লী) ওদন বিশেষ। তিল, লাজ, দধি, যব, ও 
হরিপ্রাবুক্ত ওদন। 
“ভূতৌদনন্ত নংপ্রোঞ্ত'ং গুণাঃ পর্বে পদার্থবৎ |” বৈগ্ভকাঁন*) 

ভূতোম্মাদ (পুং) ভৃতকৃতঃ উন্মাদঃ। পিশাচককত উন্মাদ । 
ভূতাবেশজন্ত উন্মাদরোগ ৷ (নিদান) 

ভূতোপদেশ (পুং প্রকৃত উপদেশ। বথার্থ বিষয়ে শিক্ষাদান। 

ভূতোপম। (ন্ত্রী) জীবের সহিত উপমা । প্রক্কত উপমা। 

ভূত্তম (ব্লী) ভুবি উত্তমমূ। স্থবর্ণ। (হেম) 

তূদরাশ্রয়। (স্ত্রী) সৃিরুকর্ণী। (বৈগ্ভকনি*) 

ভূদরীভব। (তত্র) তূদর্্যাং ভবিলে ভবততীতি ভৃ“অচ, টাপ,। 
আধুপর্ণী। (ভাবপ্র*) 

ভূদর (ত্র) মৃষিককর্ণী। ( বৈহ্থকনি*) 

ভূদার (পুং) ভুবং দারয়তীতি দু-( কর্ণগ্যণ,। পা ৩২৩) 
ইত্যণ্‌। শুকর। (অমর) 

ভূদেব (পুং) বো ভুবি বা দেবঃ। ত্রর্গণ। হধর্মানিরত 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণলস্তানই এই মর্ত্যধামে দ্নেবতার স্তায় পূজিত 
হন। এই কারণ তীহার। ভূদ্দেব নামে খ্যাত। 


ডুব মুখোপাধ্যায় 





জেলাস্থ ব্যাত্ত্রেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য গ্রাম দান 
করিয়াছিলেন । 
ভুদেবপণ্ডিত, নীলকণ্ঠকৃত কাশিকাতিলকের টাকারচয়িতা। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়) বাঙ্গালার একজন অসাধারণ 
প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-সম্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রস্থকার। 
ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভৃষণ, তাহার নিবাস ছিল 
খানাকুল-কুষ্ণনগর ।'তিনি কলিকাতায় আসিয়া! বাস করেন। 


এখানেই ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খুষ্টাবে) .২রা ফাস্তন তৃদেবের 
জন্ম হয়। 


তৃদ্দেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে 
তিনবর্ষ থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়। ছিলেন। পরে তাহার 
ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইচ্ছ। হয়। প্রথম ছুই বংসর অপর 
বিদ্যালয়ে পড়িক়৷ শেষ ৬ বর্ষ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
এখানে তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন | বিশ্ব- 
নাথের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কষ্টে 
মাসিক ৫২ বেতন দিয়া পুত্রের অভিমত শিক্ষাদান বিরত 
হন নাই। 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া ততপ্রতি সকলেই গ্রীত ছিলেন। 
সে সময়ে ভৃদেব ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাহায্যে অনেক 
উচ্চ কম পাইতে পারিতেন, কিন্তু ভৃদেবের প্রথমে বিষয় 
কন্মের দিকে তেমন মন ছিল :না। তিনি কয়েকজন বন্ধুর 
সাহত মিশিয়! শেয়াখাল।, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক 
স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়। নিজেই শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন । 
কম্ধ এ কারে যেমন লোকবল ও অর্থবল আবশ্তক, তৃদ্দেবের 
তাহা কিছুই ছিল না। কাজেই তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিতে হইল। অল্নকাল পরেই ৫*. টাকা বেতনে তিনি 
মাদ্রানা-কলেজের ২য় ইংরাজা শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। 
তাহার কাধ্যে অতি প্রীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্তার! 
তাহাকে ১৫৯২ টাকা বেতনে হাবড়! গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তাহার শিক্ষকতাগুণে 
অনের্ক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়। হিন্দুকলেজে প্রবেশ করে। 
এই সময়ে হাবড়ার মাজিস্রেট ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজ- 
সন প্রাট সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হইল। প্রা, 
সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন। সাহেব যখন দক্ষিণ 
বাঙ্গালার স্কুল ইন্স্পের হন, সে সময়ে কর্তব্যবিষয়ে ভূদে- 
বের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন। বাঙ্গালাভাষার উপর 
তুদেবের বরাবরই অনুরাগ ছিল। গ্রাট সাহেবের প্ররোচনায় 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


তিনি শিক্ষাবিষয়ক+ নামে একথানি পুস্তক প্রচার করেন, 
এ সময়েই তাহার এঁতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। 

হুগলীতে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তুদ্দেব ৩**১ 
টাক বেতনে তাহার স্ুপারিন্টেখ্ডেপ্ট (তত্বাবধায়ক) নিযুক্ত 
হন। তাহার চেষ্টায় হুগলীনর্খ্যালক্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়া- 
ছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক 
ছিল না। ভূদেব বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য এই 
সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্সার, 
ইংলগ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি 
৩ অধ্যায় প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাহার এঁতিহাসিক 
উপন্তাস প্রকাশিত ভয়। 

১৮৬২ খৃষ্টাব্ধে জুন মাসে মেড্‌লিকট পাহেব প্রতিনিধি 
সুল-ইন্ম্পে্র হইলে ভূদেবও ৪০*২ টাকা বেতনে তাহার 
সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেডংলিকট ভৃদেবকে 
বড় ভাল বাফিতেন। ইহার পূর্বে গবর্ণমেপ্ট বিদ্যাশিক্ষার 
জন্য বার্ধিক ৩****২ টাক। মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকা 
এতদিন থরচ হয় নাই। এখন মেড়লিকট, সাহেব শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্ত তূদেবের পরামর্শে মেই টাকা ব্যয় করিতে 
লাগিলেন। তৃদেবের বত্বে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার 
জন্ত কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য ,পাঠশালাসমূহ 
প্রতিষ্ঠিত হহল। 

১৮৬৩ খুষ্টাবে ভূদেব স্কুলসমুহের এডিসনাল ইন্সপেক্টর 
হইলেন। তিনি হিন্দুগণের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি সেহ প্রাচীন আদর্শে বর্তমান সময়ের উপ- 
যোগী করিয়! পাঠশালায় শিক্ষ। দেওয়াইতে লাগিলেন। এ 
সম্বন্ধে তিনি কৃতকাধ্য ও শিক্ষাবিভাগের গ্রীতিতাজন 
হইয়াছিলেন। 

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের 
নামে %* আন! মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একথানি মানিক 
পত্র প্রচার করেন। কয়েক বর্ষ এই পত্র বেশ চলিয় 
ছিল, ১৮৬৯ থুষ্টাব্ে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর 
সহিত পত্রধানিও উঠিয়া ষায়। 

তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উত্তর পশ্চিম প্রর্দেশ ও গঞ্জাবের 
শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হন। এ সকল প্রদেশের 
শিক্ষাগ্রণালী পরিদর্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় তিনি যে 
স্ুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহার তুর়োদর্শন ও 
দোষগুণবিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। গবর্ণ 
মেন্ট তাহাতে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, ও ক্রমে তাহাকে 
শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ 


তন 
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ধৃষ্টাবে এপ্রেল মাসে তিনি “নর্থ সেণ্ট্াল' নামক নব প্রতিষ্ঠিত 
বিভাগের ডিভিজনাল ইন্ল্পেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক ) 
পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শিকঞ্ষাবিভাগের প্রধান 
পরিদর্শক-পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

হুগলীর নর্ধ্যাল স্কুলে কার্ধ্যকালে তিনি চু'চড়ায় বাটা 
করিয়াছিলেন। এথানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গালার 
পশ্চিম বিভাগের ইন্স্পেক্টরের কাধ্য চালাইতেন। বেছারে 
তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। এজন্ 
তিনি বাঙ্গাল! পাঠ্য পুস্তক হিন্দিতে অনুবাদ করাইয়া বেহারে 
চালাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খুষ্টান্বে ১ল। ডিসেম্বর, চু*চড়া 
হইতে তিনি “এডুকেশন গেজেট প্রচার করিতে থাকেন। 
এখনও প্র পত্র নিযমিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। 

১৮৭৭ খৃষ্টাঝে তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট 0.7. 
উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাকে তিনি ছোটলাটের 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ 
খুষ্টান্ে জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই 
কিছুদিন পূর্বে তাহার “পুষ্পাঞ্জলি” ও কিছুদিন পরে তাহার 
“পারিবারিক প্রবন্ধ” প্রকাশিত হয়। এই পারিবারিক 
প্রবন্ধই তাহার জাতীয় জীবনের বিশাল কাঁ্ডি। 

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত 
বিশেষ নংলিপ্ত হইলেও ব্রাঙ্মণসস্তান ভূদেব আপনার জাতী- 
মতা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ 
ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজী রীতি নীতি ও ইংরাজ- 
আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে ময় স্বজাতিপ্রিয় ও 
স্বধন্মান্থুরাগী তৃদেব ব্রাঙহ্গণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্ববান্‌ ছিলেন, 
ইছা কম গৌরবের কথ৷ নহে। তাহার 'আচার প্রবন্ধে তিনি 
এইর্ূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,-- 

“জাতীয়ত। সাধনের জন্ত হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রক্কৃতি 

বুঝিয্ন। চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের 
অধীনতাতেই সম্ভব ১--অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক বন্ধু- 
বুদ্ধি ও রান্গভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে 
ইংরাজের অযথা অন্থকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রক্কতির একতা নাই। 
রা কার্ধযকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশল, 
স্থবোধ, নস্স্থভাব ও সন্তষ্টচিত্ত। ইংরাজ আত্মসর্বদ্ব, হিন্দু 
পরার্থপর়। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্কুশলতা 
শিখিতে হয়। অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।”* 





* সামাজিক প্রবন্ধ ৭৫ পৃষ্টা। 
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[ 4০৫ ] 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 





উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই তাহার উচ্চ মন ও লোক- 
শিক্ষার পরিচয় সু্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রত 
স্বদেশপ্রেমিক, জন্মত্‌দির উন্নতিসাধনে গ্রন্কৃত চিন্তাশীল 
তিনি হিন্দুজাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য "আচার প্রবন্ধ” 
প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি 
লিখিয়াছেন-- 

“সদাচারই মূল ধর্ম । ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। 
এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটা বন্ধ দৃ্ট 
হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধা- 
হানতা, (৩) বিজাতীয় অন্থকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছা- 
চারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলশ্ ।......শান্ত্রাচার 
লোপের উদ্নিখিত তিনটা হেতুই আগন্তক। ও গুলি পূর্বে 
অল্প বলবান্‌ ছিল, এখন প্রবল হুইয়াছে। উহাদিগের অপ- 
নয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা 
যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্ত তেমন 
অভিলাষ হয়, ভবে তাহ! জানা যাইতে পারে। এখনও 
লোকের অনেকট! শাস্ত্র আন আছে, এখনও দেশের মধো 
অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা 
করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার 
দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি গ্রবল হয়। 
বয়োধিক ও চিস্তাশীলদিগের মধ্যে এ দোষ অনেক ন্যুন 
হইয়া থাকে এবং থে বিঞ্রাতীয় শিক্ষার দোষে শান্ত্রাচারের 
প্রতি অশ্রদ্ধা জগ্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা 
জন্মিলে, এ দোষ অনেকটা কাটিয়া! যাইতে পারে। (ও) আমা- 
দের শাস্ত্রোন্ত আচারগুলির উদ্দেশ্তা বিচার করিলে সুম্পষ্ট- 
রূপেই অন্তত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারব্তা, 
তেজন্থিতা এবং পটুত! জন্মে এবং মনের উদ্দারতা এবং 
সাত্বিকতা সংবর্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা 
দ্বারাই এতদেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতব 
গুণের অধিকারী হইতে পারেন।” 

তূদ্দেব অনেক সময় দুঃখ করিতেন যে, উপধুক্ত সংস্কৃত 
শিক্ষার অডাবেই আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এত অবনত ও দ্বণিত 
হুইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই হিন্দুসমাজও উৎসল্ন 'যাইতে 
বসিয়্াছে। তাই ব্রাহ্গণপ্রবর ভূদেব জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, 
ধর্মশান্ত্র গ্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্ত নিজ পিতৃনামে 
“বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্বাহের 
জন্ত এক লক্ষ বাট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এক- 
জন সামান্ত ব্রাঙ্গণসস্তান হইতে নিজ ক্রাক্ষণসমাজের ভাবী 
উন্নতিকল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক 





বলিতে কি, সেই চরিত্রবান উদার মহ্থাপুরুষের সহিত বঙ্গতৃমি 
গত ১৩*১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জ্বল রত্ব হারাইয়াছেন, সে 
স্থান আর পূরণ হইবে না 1* 

ভূদেবশুর, আত্মতব্বপ্রদীপ ও ভাহার টীকা, ধর্মাবিঞয়- 
নাটক ও রসবিলাপনা ম কগ্রন্ত্রয়-প্রণেতা । 

ভূধর, ১ কাম্পিল্যনিবাপী জটৈনক জ্যোতির্বদ ভরঘ্বাজ- 
গোত্রীয় দেষদন্তের পুত্র। ইনি স্ুধ্যসিদ্ধান্তবিবরণ ও নরপতি- 


পিতজরনাশক, পথ্য, ব্রণসংরোপক, কুষ্ঠ, কত এবং 


ভূপঞ্জর 


শোফনাশক। (রানি ) 


ভূঁনম্বাদিকষ।য় (পুং) জরক্পোগে কষায়তেদ। ইহাকে 


ভূনিষ্বাদিপাচনও কহে। প্রস্ততগ্রপালী--চিরাতাঃ গুড়,চা, 
মুস্ত ও নাগর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, অদ্ধসের 
জলে সিদ্ধ করিয়। আধ পোয়! থাকিতে নামাইতে হৃইবে। 
হহা সেবনে জর আত্ড প্রশমত হয়।  (বাতট চি* ১ অ) 


জয়চর্যযা-মঞ্জরীনামে ছুইথানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। | ভূনিন্বাদিকাথ (পুং) কাঘৌষধভেদ। প্রস্ততপ্রণালী,-- 


২ শঙ্করাচার্ধ্যকৃত সাধনপঞ্চকের টাকারচািতা। 
৩ সহাদ্রিবর্ণিত ছুই জন রাজা । ( সহাদ্রি ৩৩/৯০,২৩১) 
ভূধন ( পুং) তৃৰো ধনং যস্ত। রাজ! । 
ভূধর (পুং) ধরতাতি ধ-পচাগ্চছ, ভুবাং ধরঃ। ১ পর্ত। | 
২ যন্তভদ, ভূধরযন্ত্র। 
মৃধামধ্যে পারদস্থাপন করিয়া এ মুধা বানুকা দারা 
আচ্ছাদিত করিবে, তৎপরে তাহার চতুর্দিকে ঘুটিয়। নাজাইয়। 
অগ্নি দিয়া পোড়াইবে। এই যন্ত্রকে ভূধরঘন্্ কহে। 
প্বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্ভে মৃষাং ঘসান্বিতাম্‌। 
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্যন্ত্রং তৃধরনামকম্‌॥” (ভাবপ্র*) 


চিরাতা, আতহচ, লোধ, মুখা, ইন্দ্রযব, গুড়,টী, বালা, ধরিয়া 
ও বেলছাল এই সকল দ্রব্য একত্র কাথ প্রস্তত রিয়া 
মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিন্ত 
এখং জবর নষ্ হয়। €ভাবপ্রৎ জরাধিকা* ) 


| ভূনিশ্বাদ্য।দশাঙ্গ (পুং) কষাম্বৌষধাবশেষ। গ্রস্তত- 


গ্রণালী,_চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঠী,মুখা,কটকী,ইন্দ্রযব, 
ধনের চাউল ও গজপিগ্ললা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা, এই কষায় পান করিলে তন্ত্রা, প্রলাপ, কাস, 
অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রধ সহিত সকল প্রকার 
জ্বর নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরস্বাৎ জয়াধিণ ) 


ভূধরতা (তরী) ভুধরন্ত তাবঃ তল্-টাপৃ। তৃধকের ভাব বা; ভুনীপ (পুং) ভূমিলগ্জো নীপঃ শাকপাধিৰাদিবৎ সমাসঃ। 


ধর্শ, ভূধরণশক্কি। 
দেহোদ্বহমায় শেষঃ।” 


“ব্যাদিগ্ততে ভূধরতামবেঙ্য কেন | 
(কুমার ৩১৩) 


ভামকদম্ঘ। (রাজনি" ) 


 ভানেতৃ (ব্রি) ভূবে! নেতা নায়কঃ। রাজ] । 


ডূধরছুর্গ, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্হাদুর জেলার অন্তর্গত | ভূপ (পুং) তুবং পাতি রক্ষতীতি (আভোহম্থপসগে কঃ। 


একটা দুর্দ। ১৮৪৪ থুষ্টাবের বিদ্রোহের পর ইংয়াজ কর্তৃক 
ইসা! ধিধবস্ত হইয়াছিল। 
ভূধরেশ্বর (পুং) ভূধরাণামাম্বরঃ। হিমালয় ॥ (কুনার ৬৫৩) 


ভূধাত্রী (তত্র) ভুলগ্না ধাত্রা। ১ ভুম্যামলকী। (রাজনি* ) 


২ বটুকতৈরব। (বিশ্বসারতন্ত্র বটুকতৈ রবস্তোএ ) 

ভূধূ (পুং) ভুবং ধরতীতি ধ (মুলবিভূজাদিত্বাংৎ। পা 
৩২৫) ইত্যন্ত বার্তিকোঞ্ডা। কঃ পব্ধত। (হ্ম) 

ভুনা (ত্ত্রী) রোমকিদ্ধান্তধর্ণিত চঞ্জবিভা গান্তগ্ত দেশতেদ | 

ভুনাগ (পুং) ভুবি নাগ হইব। উপরস বিশেষ । পধ্যায়-- 
ক্ষিতিমাগ,তজস্ব, রক্তজন্ক, শিতিজ,াঞ্চতিজন্ত ও রূক্ততুওক। 
ইহার গুণ»-বজমারক, নানাবজ্ঞানকারক এবং রসজারণ। 
ইহার সব--বিষনাশক। (রাজনি*) 

ভূনিম্ (পুং) ক্ষুপবিশেষ, চলিত চিরেত1। পর্য্যায়--অনাধ্য- 
তিক্ত, কৈরাত, রামসেনক, কিরাতাতিক্ত, হৈম, কাস্ততিক্ত, 
(িরাতক, কটুতিক্ত। হহার গুণ বাতিক, তিক্ত, কফ ও 


* ভূর্দেবের পূর্বাপর বংশাবলী “বঙ্গে্গজাতীত্ম ইতিহাস ব্রাঙ্গগকাও 
১মাংশ ২৯৯ প্ষ্টা দ্রষ্টব্য । 





পা ৩২।৩) ইতি ক। রাজ|। 
“অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রাদণ্ডং করোতি চ। 
বুশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডে ম তক্পোনাব্দং বসেদ্‌ ফ্রবম্‌॥” 
(ব্রক্মবৈবর্তৎ প্রকৃতি* ২৭) 


ভূপঞ্জর (পুং) ভুঝঃ পঞ্জরঃ। পৃথিবী-দেহের ্রমবিভাগ | 


পৃথিবাপৃষ্ঠের যে তাগ আমাদের পরীক্ষাধীন তাহাকে 
ভূপঞ্জর বলা যার । অনেকেহ দেখিয়াছেন, কুপথননকালে, 
বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিক নয়নগোচর হয়। এক এফ একার 
মৃত্তিকা ২ হাত কি ৪ হাত অথবা তদপেক্ষা অধিকতর 
পরিমাণে বিস্তৃত। ওই কল মু্ডিক1 এক নময়ে গঠিত হথ 
নাই। জলাশয় ভরাট হইয়া অথবা লী মজিরা গিম। 
ক্রমে ক্রমে বিতিন্ন প্রকারের মৃত্তিকাস্তর নিম্মিত হহয়াছে। 

আপাততঃ মনে হয়, এই পরিদৃগ্মান বজ্গুদ্ধরার কোন 
অঙ্গ-এত্যঙ্গ-পরিবন্তন নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে যুগে 
যুগে ভৃপঞ্রের রূপান্তর ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক 
শ্বক্তিবলে কখন ধীরে ধীরে, কথনও বা ঞ্রতরেখে ভূপঞ্জরের 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। যেস্থান একদিন মহাসমুগ্রের তরঙ্গে 





ভূপঞ্জর [ 


দণ্ডায়মান এবং যেখানে উত্তঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে কাদশ্বিনীর বিশ্রাম- 
নিকেতন ছিল, সেখানে আবি সমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল 
[নরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। তৃতত্ববিৎ পঙ্ডিতের! পৃথিবীর 
জীবন পর্য্যালোচন! করিয়া পৃথিবীকে চাৰিধুগে বিতক্ত করিয়া- 
ছেন,--১ম আর্কিয়ান ঘুগ (4.:01180 7।৪), ইহার পূর্ববর্তী 
দুইটা বিভাগের নাম 190:9008)) 1১8000 ও [7 010/121) 
91190 ২য় পেলিওজইক্‌ যুগ (8%1992০1০ 701৯) এই যুগের 
311079), 109৮১0100, ও 0457১)10988 বিভাগে যথা- 
ক্রমে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মনত, বৃক্ষলত। ও শঘুকাদির 
উদ্ভব দেখা যায়। ৩য় মেধ়োজহক্‌ যুগে (11১৫১১০1014 ) 
11705810) ৭ 01881০ %০এ 0০।০০৮০০০২ বিগাগে বিরাটদেহ 
সরীশ্থপের প্রাধান্ত দেখ! যায়। এই সময়ে বান্ুকি-সদৃশ 
প্লিসিওসোরস্‌ ও ইক্থিওসোরদ্‌ প্রভৃতি প্রকাণ্কায় অজগর 
সকল ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়! বেড়াইত, কিন্তু এক্ষণে তাহার! 


একেবারে নির্বংশ। ৪র্থ সিনোজহক্‌ (09708৩108০8) যুগে | 
[৩0910 ও 05810912081 বিভাগে স্থুলচন্ম স্তন্থপাম্মী জাব | 


ও মানব জাতির উৎপপ্তি। 
উত্তর চারি যুগে পৃথিবীর কত বংসর বয়স অতিবাহিত 
হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মনুম্যের অসাধ্য। যাহ। হউক 
এহ অপরিমিত কালে পৃথিবীপৃষ্ঠের কত পরিবর্তন হইয়াছে, 
তাহা মিরূপণ করা ভূবিদ্তার উদ্দেস্ত। পৃথিবীর প্রাচীন 
অবস্থায় যে সকল জীব বা উদ বিমান ছিল,এন্স ণেতাহাদের 
আস্তত্বমাত্র নাই, কেন বিশেষ বিশেৰ শেলওরে তাহাদের 
প্রস্তর ভূত কঙ্কাল বিছ্বমান থাকিয়া আন্তত্থের পরিচয় দিতেছে। 
সমতল বঙ্গদেশে এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন দৃষ্টিগোচর 
হয় না। পার্বত্য অঞ্চলে প্রসশ্তরগাআজাবলম্বী বিভিন্ন স্তরা- 
বলীর অবস্থা পর্যযালোচন। করিয়া, ভূতব্ৃজ্ত প্ডিতগণ অনেক 
বিশ্ময়কর তত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পুর্বেহ উক্ত হইয়াছে 
যে, কুপখননকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা 

স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে । 
কোনটা পললময় সূর্তিকাপূর্,ত কোনটা সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ 
মুক্তিকাময়। কোনটা বা বালুকাময়, এ৭ং কোনটা বা শঙ্ঘ 
শঘ্ুকাদির বস্কালপূর্ণ স্তর। কয়েক বদর পুর্বে কলিকাতার 
গড়ের মাঠে একটা সুগভীর কূপ থনিত হইয়াছিল ; তাহাতে 
ৃষ্ট হয় যে, ১০০ ফিট, নিয়ে বৃহৎকায় বৃক্ষের কা সকল 
অক্ষতভাবে বিদ্যমান আছে। খিদিরপুরের 'ডকক” খনন- 
কালে অনেক নিয়ে নানাজাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল ও বৃক্ষের 
সাবশেষ বাহির হুইয়্াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত 


বিধৌত হইত, আজি সেখানে অন্রভেদী শৈলশ্রেণী সগর্কে 


ভূপঞ্জয় 





প্রোথিত হহয় গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর পষ্কিল সলিল অপ- 
গত হইলে, যে পলি পড়িয়া থাকে, তাহাও এক গ্রকার স্তর। 
জমে ক্রমে অন্তান্থ পদাথের নহঝোগে এ স্তর সকল ঘনীভূত 
হইয়। নূতন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। খুলনা জেলায় ডাকা- 
তিয়ার বিলে যে জলসিক্ক শুফ গোময়বৎ এফ প্রকার পাল 
ৃষ্ট হয়,তাহ উদ্তিজ্জ শরারের ধ্বংসাবশেষ, তাহা আজিও মু্ি- 
কার পরিণত হয় নাহ। কালক্রমে উহ সৃত্বায় পাঁরণত হইবে। 
এবং নবজাত নিম্ন বঙ্গদেশও যে, সুদুর তবিষ্/তে প্রস্তরসম্কুল 
শৈলমালার শোভিত ন৷ হহবে তাহা কে বলিতে পারে? 
সুওকাৎ কাণক্রমে পাথবার আত্যন্তরিক শক্তিতে ও 
রাসায়নিক সংযোগে শৈলস্তরে পরিণত হুয়। যে সময়ে কোন 
স্থানের ম্বান্তকা ভূমগুলের উতক্ষেপক ও অবন্দেপক শক্তিতে 
উন্নত ৰা তৃগর্ডে প্রোথিত হইয়৷ গিয়াছিল, সেই সময় সেহ 
তূখগুবাসা উত্তিজ্জ ও জীবজন্ধগণ তাহাদ্দের আধষ্টানভূত 
ধরিত্রীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হুইয়৷ গ্রিয়াছিন এবং 
তাহাদের কঙ্কাল গ্রস্তরের সহিত ্তক্লীতৃত হুহম্না বিচ্মমান 


র(হয়াছে। 
পর্বতের উচ্চ প্রদ্দেশে অনেক শব্ষুকাদির কষ্কাল প্রচুর 


পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় থে, পব্বত- 
গাত্রস্থ উক্ত স্থল সকল এক সময়ে জলচর জীবের বসতি ছিল, 
গরে ভুগর্ডের শক্তিতে এক্ষণে উর্ধে উিত হইয়াছে । 

পব্বতের মধ্যে বহুকাল পুর্বে প্রোথিত জীবদেহ ও 
উডিজ্ঞাঁদর এগুগাঠূত অস্থি প্রাপ্ত হওয়ায় ভূবিদ্যার যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে। এহ বনন্ত কঙ্কালপূণ স্তরমাল! পয্যবেগণ 
করিয়া কোন্‌ দেশ কত প্রাচান ও কোন্‌ কোন্‌ দেখ সমকালে 
উৎপন্ন তাহা অনায়াসে নিণীত হইয়াছে । এহ সমস্ত গ্রস্ত বী- 
ভূত কঙ্কালকে ভূতত্বে (0৬০18) ) 10352) 76000108 কহে। 
এই সমস্ত গ্রস্তরাস্থি পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর অতীত হতিহাস 
মন্গুয্যের অধিগম্য হইয়াছে । যখন ভূপঞ্জরের মধ্যে একপ্রকার 
স্তরীভূত শৈলথণ্ডে এক জাতীয় জীবের কঞ্কাল দৃষ্ট হয়, তখন 
স্ষ্টই অনুমিত হুয় যে,উক্ত প্রস্তর সকল এক সময়ে উৎপন্ন হই- 
য়াছে এবং তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এঁ সনয়ে এক 
জাতীয় জীব ও উদ্িজ্জ উক্ত শৈলস্তরে বিদ্যমান ছিল। উক্ত 
ভূপঞ্জরমৃত্তিক। যখন শৈলস্তরে পরিণত হইয়াছিল, তদধিষ্টিত 
জীবগণ ও উত্ভিজ্জাদিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত হুহয়! গিয়াছে। 

পাশ্চাত্য ভূতত্বজ্ঞ প্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন দেশের শৈল- 
স্তরাবলী পর্যালোচনা করিয়া ভূপপ্ররের যেরূপে গঠনকাল 
নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পর্বত শবন্ষে বিবৃত হইয়াছে। 





শে এ ০ 


অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর স্তরে অতিকায় জীব ও উত্তিজ্জের 
তগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে পৌরাণিক সত্য যুগের চিত্র 
কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক সত্যতার সপ্রমাণ করিতেছে। 
আমরা উচ্চ পর্বতের শূঙ্গ হইতে স্থগভীর খনিমধ্যস্থ স্থান 
পর্ধ্স্ত ১১ মাইল স্থান পর্যবেক্ষণ করিতে পারি। এই 
পরীটক্ষাধীন স্তরসমষ্টিকে তৃপঞ্জর কছে। 
(বিস্তৃত বিবরণ পর্বত, প্রস্থ, পৃথিবা ও নমুক্র শবে দ্রষ্টব্য) 
তূপতি (পুং) ভুবঃ প্ভিঃ। ১ রাজা, নৃপ। তৃপতি স্থাক- 
পরাননপ হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। 
[ রাজন্‌ ও রাজধর্্ম শব দনেখ।] ২ বটুকভৈরব। 
(বিশ্বসারতন্ত্র বট্কতৈরব স্তোত্র) 
ভূপতি, গণিতামৃত-প্রণেতা । 
ভূপতিপাল, পানবংশীয় জনৈক রাজা । 
ভূপতিরায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলীখার প্রধান মহকারী। 
ইনি আলাহাবাদ হইতে মুর্শিদকুলীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
ইঁহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র গোলাপরায় অনভিজ্ঞ থাকায় 
দর্পনারায়ণ তৎপদ প্রাপ্ত ইন। 
ভূপদ (পুং) তুৰি পর্দানি মূলাস্তন্ত। বৃক্ষ। (শবচ*) 
ভূপদী (ত্্ী) তৃপদ-গৌরাদিস্বাৎ ভীষ,। মল্লিক] । 
পঞ্জিকা! ঈদয়স্ত্রী চ শীতভীরুশ্চ তৃপদী।” (ভাবপ্র) 
ভূপপুক্র' (পুং) রাজপুত্র! 
ভূপরিধি (পুং) তুবঃ পরিধিঃ। পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস। 
“যোজনানি শতান্তক্টৌ। তৃকর্ণে। দ্বিগুণানি তু। 
তন্বর্নতে৷ দশগুণাৎ পদং তৃপরিধির্ভবেৎ ॥” (সু্যসি*) 
ভূপলাশ (পুং) ভুবি পলাশমন্ত। বৃক্ষতেদ। চলিত 
বিশালী। (.রত্বমাল1) 
ভূপবিভ্র (কী) গোময়। 
ভূপমুদ্রু, মাক্জ্রাজপ্রেসিডেন্দীর বেক্রী জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে এই গ্রাম ক্রিয়াশক্তিপুর নামে 
খ্যাত ছিল। ১৪৮* শকের শিলালিপিযুস্ত এখানে একটা 
আগ্নেয়-মন্দির বিস্তমান আছে। 
ভূপসিংহ, জনৈক রাজা। দান-রদ্বাকর-প্রণেতা রামভট্রের 
প্রর্তিপালক । 
ভূপাটলী (স্ত্রী) ভূবি জাতা পাটলীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত, 
টোকাপান!। পর্য্যার-_তৃকুস্তী, ভূতালী, রক্তপুম্পিকা ; ইহার 
গুণ কটু ও উষ্ণ এবং পারদে প্রয়োজন। (রাজনি* ) 
তূপাল”৮( পুং) ভূবং পালয়তীতি পালি রক্ষণে ( কর্পপ্যণ,। পা 
২১) ইত্যণ্‌। ১ রাজা। ২ কাশ্ীররাজ সোমপালের পুত্র। 
৩ ভোজরাজের নামাস্তর। 





(রাজতরৎ ৮৩৪৯৫) 
ভূপাল (ভোপাল) মধ্য ভারতের মালবের অন্তর্গত একটা 
সামস্ত রাজ্য। অক্ষাৎ ২২*৩২ হইতে ২৩:৪৬ এবং ভ্রাথিৎ 
৭৬:২৫ হইতে ৭৮০৫০ পুঃ। বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের 
রাজকীয় এজেন্টের পরিদর্শনে চালিত। ইহা! ইংরাজ-নির্দিষ্ট 
ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত। তৃপরিমাণ ৬৮৭৩ বর্গ মাইল। 
দোস্ত মহন্মদনামা সম্রাট অরঙ্গজেবের জনৈক আফগান- 
সেনানী ভূপালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ব্যক্তি 
সম্রাটের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী হইয়া নিকটবর্তী স্থান অধিকার- 
পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। 
এই রাজবংশ চিরকালই ইংরাজের আল্গগত্য ও 
সত্তাব স্বীকার করিয়া! আসিতেছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাবে সেনানী 
গডার্ডের সহিত মিত্রতা করিয়। ইহার! ইংরাজের শ্রদ্ধাপাত্র 
হইয়াছিলেন। ১৮০৯ থৃষ্ঠাবে ভূপালরাজ সিশ্দেরাজ ও রঘুজী 
ভৌস্লের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ইংরাজের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরাজসেনানী তৎকালে মহারাষ্ট্রশক্তি- 
হাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজের বলক্ষয় আদ 
তাহার অভিপ্রেত ছিল না, স্থতরাং এ ক্ষেত্রে ভূপালরাজকে 
সহায়ত। করা হয় নাই। ইংরাজের সাহায্যলাভে বঞ্চিত 
হইয়া! তূপালরাজ পেন্ধারিদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ 
হইলেন। সেই সেনাদল লইয়া তিনি রঘুজী ভৌস্‌লে ও 
সিন্দেরাজের সেনাদলকে বিমুখ করিতে প্রয়াস পাইলেন। 
উভয়ের সেনাবল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলে, ইংরাজরাজ 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। উভয়কে নিরস্ত করেন। ১৮১৭ 
খৃষ্ঠাবে পেন্ধারিযুদ্ধে ইংরাজগণ ভূপালরাজের সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন। পেন্ধারি-দস্থ্যদল ভূপালের নবাবের দক্ষিণ হস্ত 
ছিল। ইহাদেরই অদম্য বীর্ধ্যবলে বলীয়ান্‌ হইয়া তিনি 
সিন্দেরাজ ও নাগপুরপতির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং দন্থ্যর অত্যাচারদমনে অসমর্থ হওয়ায় 
তিনি ইংরাজের সহিত মিলিত হন। [পেন্ধারি দেখ। ] 
১৮১৮ থৃষ্টাবের সন্ধি অনুনারে নবাৰ ইংরাজপক্ষে সাহায্য 
করিবার জন্ত ৬ শত অশ্বারোহী ও ৪ শত পদাতিক সৈন্য 
রক্ষা করিতে স্বীরূত হন এবং ব্যযবহুনের জন্য ইংরাজরাজের 
নিকট হইতে মালবের অন্তর্গত ৫টী জেল! লাভ করেন। 
ইহার অব্যবহিত পরেই, জনৈক বালকের পিস্তলাঘাতে 
নবাবের মৃত্যু ঘটে। মৃত নবাবের কন্তা সিকেন্দর বেগমের 
সহিত তাহার ভ্রাতুপ্পুত্রের বিবাহ দিয় তাহাকেই ভূপাল- 
সিংহাসনদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ ত্রাতুশ্ুত্র রাজপদ ও 


ভূপাল [ ৫০৯ ] ভূপালী 





রাজকন্ত! তুচ্ছ করিয়া স্বীয় ত্রাতা জাহাঙ্গীর মহ্মদের জন্য 
সিংহাসন পরিতাগ করিলেন । | 

বিধবা নবাবপত্বী শ্বহস্তে ধাজ্য রক্ষা করিতে প্রয়াসী হুই- 
লেন। রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ ঘটিল। অনেক ৰাঁদবিসম্বাদের 
পর, ১৮৩৭ খৃষ্ঠাবে ইংরাজ বাহাছরের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর 
মহন্মদদই সিংহাসন লা করেন। ১৮৪৪ থৃষ্ঠাঝ পর্য্যস্ত রাজ্য- 
শাসন করিয়া তিনি গতাস্থ হইলে, তীয় পত্রী সিকেন্দর 
বেগম সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব (মৃত্যুকাল) পর্যযস্ত 
প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজের 
পক্ষাবলঘ্থন করিয়া এবং অপত্যনির্বর্িশেষে রাজ্য শাসন 
করিয়া তিনি ধন্তা হইয়া গিয়াছেন। 

মাতার মৃত্যুর পর, শাহজাহান বেগম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া,বংশের স্থনাম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ থুষ্টান্দে 
তাহার প্রথম শ্বামিবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহে সুলতান 
জাহান বেগমনায়ী তাহার একটা কন্তা ছিল। ১৮৭১ খ্ৃষ্ীবে 
দ্বিতীয় বার স্বামিপরিগ্রহ পর্য্যস্ত তিনি পর্দার বাহিরে আসিয়াই 
রাজকার্ধ্য-পর্ধ্যালোচনা! করিতেন উক্ত বর্ষে মৌলবী মহম্মদ 
সাদিক হোসেনের সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় তিনি পুনরায় 
পর্দীনসীন হন, কিন্তু অন্তঃপুরে থাকিয়া স্বয়ং সকল কার্য্যই 
সমাধা করিতেন । তাহার বর্তমান স্বামী নবাব উপাধিতে ভূষিত 
হইলেও রাজ্যসংক্রাস্ত কোন ক্ষমতা! পাঁন নাই। ১৮৭২ খুষ্টাবে 
তাহার রাজ্য-পরিচালন-শক্তি ও রাজতক্তির পারিতোধিক 
গ্বরূপ ইংরাজরাজ তাহাকে 0:.0.5.] উপাধি প্রদান করেন। 
১৮৭৪ খৃষ্টাবে তাহার প্রথম স্বামিজাত কন্তা ্লতানজহান 
বেগমের পরিণয়কাধ্য সমাহিত হয়। তাহার স্বামী আঙ্গদ 
আলী খা তাহাদের ন্যায় মীরজাই-খেলশাথাতুক্ত আফগান 
ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে ছুই পুত্র ও এক কন্তা হয়। 

তূপালের বেগমগণ ইংরাঞ্জ সরকার হইতে ১৯টা সম্মানন্চক 
তোপ পাইয়া থাকেন। তাহাদের ৬৯৪ অশ্বারোহী, ২২০০ 
পদ্দাতি, ৬৭টী কামান ও ২৯১ জন কামানবাহী সেনা আছে। 
১৮১৮ খুষ্টাবে স্ধিস্যত্রে তাহারা ইংরাজের সাহায্যার্থ যে “ভুপাল 
ব্যাটেলিয়ান+ নামক সেনাদল পোষণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, 
তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্ত তাহারা প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টাকা 
প্রদান করিতেছেন । এতত্তিন্ন রাজপথপরিফার ও নিম্মাণ এবং 
বিগ্যালয়াদির ব্যয়কল্পে তাহাদের বিস্তর দান আছে । প্রায় 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপাল গব্ণমেণ্ট ভূপাল-ট্রেট-রেলওয়ে 
বিস্তার করেন। ইহাতে ইংরাজরাজের কোন সত্ব নাই। ১৮৬২ 
খষ্টাব্ধের নন্দ অনুসারে ইংরাজরাঁজ মুসলমানী প্রথায় এখান- 
কার উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এখানকার বেগম 
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নিগ্রহান্থ গ্রহে সমর্থ, কাহারও মুগচ্ছেদের আদেশ দিবার জন্ট 
তাহাকে ইংরাজের অন্থুমতি লইতে হয় না। তৃপালরাজ্যের 
উপর ইংরাজের বিচারাধিকার নাই। লবণের শুস্কবাবদ 
ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট বাৎসরিক ১* হাজার টাকা দিয়! থাকেন। 

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। মমুদ্রপৃষ্ 

হইতে ১৬৭০ ফিটু উচ্চ। অক্ষাণ ২৩, ১৫৩৫৮ উঃ এবং দ্রাঘি" 
৭৭* ২৫ ৫৬৮ পুঃ। নগরের চারিধার ইঞ্টক প্রাচীর দ্বার 
পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যভাগে একটা দুর্গ বিদ্বমান আছে। 
নগরবাহিরে গঞ্জ বা বাণিজ্যস্থান। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 
একটা গণ্ডশৈলের উপর ফতেগড় ছুর্গ ও রাজ প্রামাদ অবস্থিত । 
ইহার দক্ষিণপশ্চিমে একটা স্থুদীর্ঘ দীর্ধিকা। নগর়বামিগণ 
উচ্থার জলপান করিয়া থাকে। 

ভূপালএজেন্দী, ভারতের বড় লাটের মধ্য-ভারতীয় 
এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কএকটী সামন্ত রাজ্য । 
ভূপরিমাণ ৮৭১৯ বর্গমাইল । ভৃপাল, রাজগড়, নরদিংহগড়, 
কুর্বাই, মক্ম্ুদনগড়, খিল্চিপুর, বসোদা, মহম্মদগড় ও পাথরি 
সামস্ত রাজ্য ইহার অন্তভূক্ত। পরে আগ্রা বর্থেরা, দণ্রিয়া- 
দরিয়াথেরী, ধাব্লাধীর, ধাবলা-ঘোসী, হীরাপুর, জাবরিয়া, 
ঝালেরা, কমালপুর, কাকড়খেরী, খজুরী, থসিয়।, পিগ্পলিয়। 
নগর, রামগড়, সতলিয়া৷ ও তপ্ন! নামক ঠাকুরাত-সম্পৰ্তি ইহার 
অন্তনিবি্ট কর! হইয়াছে । 

ভূপালগড়, সাঁতার জেলার খানাপুর উপবিভাগস্থ একটা 
গিরিদুর্গ। স্থানীয় প্রবাদ, ভূপাল নামে জনৈক রাজ। 
এই ছুর্গ নির্মাণ করান। মহারাষ্্রকেশরী শিবাজা স্বীয় 
রাজ্যের পুর্বসীমারক্ষার্থ এখানে সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। 
মোগলসেনানী দিলাবর খা ভেদকুশলী হইয়া শ্তুজীকে 
পিতৃবিরোধী করিতে চেষ্টা পান। মোগলসৈন্যসাহাব্যে বিদ্রোহী 
হইয়া শভূজী এই ছুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । 

ভূপালপত্ভন, মধ্যপ্রদেশের চাদ! জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৭** মাইল। এখানকার সর্দারগণ 
গোৌড়জাতীয়। 

ভূপালশাহী (পুং) গঢাদেশাধিপতি জনৈক রাজা! 

ভূপালদিংহ, নেপালের জনৈক অধিপতি । শক্তিসিংহের পুত্র । 

ভূপালী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, সঙ্গীততরঙ্গ-মতে ইহার 

ধৈবত বাদী, ষড়জ সংবাদী, স্বরগ্রাম_- 

ধধ সখ গম প 

রাগবিবৌধমতে ইহা মধ্যম ও নিষাদহীন। কেবল অবরোহ্‌ণে 

তীর ও মধ্যম ব্যবহৃত হয়। তীর্জা থার মতে ইহা' সম্পূর্ণ 

রাগিণী। ২ স্কন্দপুত্রাণবণিত শিবলিঙ্গভেদ । 
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ভূপালেন্দ্রমল্ল, নেপালের জটনক রাজ।। 
ভূপুত্র (পুং) তুবঃ পুত্রঃ। ১মঙ্গল। ২ নকানর। অিয়াং তীষ্‌। 
৩জানকী। 
” ভৃপুত্রী যন্ত পত্থী সম ভবতু কথং তৃপত্তী রামচন্দ্র; (উত্তট) 
ভূপুর (ক্লী), ভুরিব পুত্রমূ। যন্ত্হিংস্থিত রেখাসন্নিবেশযুত 
ভূম্যাকার স্থান্‌। 
ভূপেষ্ট (৭ুং) ভৃপানামি্ঃ। ১ রাঙজাদনীবৃক্ষ। (রাঁজনি*) 
(ব্রি) ২ রাজাদিগের অভিলধিত। 
ভূগ্রকম্প পু ভুবঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহতস* ৩৩১২) 
ভূফল (পুং) মুদ্গভেদ, হরিতমুদ্গ। (রাজনি* ) 
ভূবদরী (ত্ত্রী) ভূবি খ্যাতা বদরী। কষুত্রবদরী বিশেষ। 
চলিত মেটোকুল। ইহার গুণ মধুরাম্, কফবাতহর, রুচিকর, 
দ্রীপন, কিঞ্চিৎ পিত্জনক। (রাজনি*) 
ভূবল (ক্লী) নরপতিজয়চর্য্যোক্ত জয়সাধনোপায় বলতেদ। 
প্যরোদয়ৈশ্চ চক্রৈশ্চ শক্রর্যত্র সমোহধিকঃ। 
তত্র যুদ্ধে বলং জেয়ং ভূবলানাং জয়ার্থিনাম্‌ ॥% 
রাজ! স্বরোদরচক্রে ভৃবলের গুভাগুত স্থির করিয়া যুদ্ধ 
যাত্রা করিবেন। [শ্বরোদয় দেখ। ] 
ভূবিম্ব (ক্লী) ভূচ্ছায়। 
ভূভট্র ( পুং) অঙ্গদনাটক-গ্রণেতা। 
ভূভর্ত (পুং) তুঝে! ভর্তা। পৃথিবীপতি । 
ভূভাগ (পুং) ভুবে৷ ভাগঃ॥ ভূমিভাগ । 
ভূভুজ. (পুং) ভূবং তুনক্তি পালয়তীতি তৃজ্‌-ক্ষিপৃ। রাজ! । 
“সাপমারাণি ছুর্গাণি তুবঃ সাব্ূপজাঙগলাঃ। 
নিবাসায় প্রশস্তস্তে তৃতূজাং ভূতিমচ্ছতাম্‌ ॥৮(কামণনীতি ০81৬১) 
ভূভৃৎ (পুং) তুবং বিভর্তীতি ভূ-ক্ষিপ্‌, (ত্বস্বস্ত পিতিক্কতি 
তুক্‌। পা ৩১৭১) ইতি তুগাগমঃ। ১ রাজ! । ২ পর্বত। 
ভূম (ক্লী) ভূমি। “ফরবায় ভূমায় স্বাহা”। (তৈত্তি"আর* ১০1৬৮) 
ভূমক-তৃতীয়।, ব্রতবিশেষ। ( ভবিষ্যপুরাণ) 
ভূমণগ্ডল (ক্লী) ভূবে মণ্ডলম্‌। মওলাকার ভূমিভাগ। 
ভূমন্‌ (পুং) বহোর্ভাবঃ বছ-ইমনিচ্, বহোভূ। ১ বনুত্ব। 
অতিশয়ার্থে ইমনিচ১। ২ অতিশয় বহু।, ৩ বিরাট্পুরুষ। 
“যষ্তজ নান্তৎ পশ্ততি নান্তৎ শৃণোতি নান্তদ্বিজানাতি স 
তুম! যে! ভূমা তদমৃতম্” ( শ্রুতি) 
. ভূময় (তরি) ভূ-ময়টূ। মৃদাত্মক। স্রিয়াং ভীষ্‌। ছায়া, সুর্্যপত্থী। 
ভূমবক্রেশ্বর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলাস্থিত বক্রেশ্বরক্ষেত্র ও 
তীর্ঘ। | বক্রেশ্বর দেখ । ] 
ভূমানন্দ সরস্বতী, জনৈক বিখ্যাত যোগী। ইনি ব্রক্ষবিষ্া. 
ভরণ গ্রণেত। অদ্বৈতাননের গুরু । 








স্প াশাশীশিস্পি 





ভূমি (ভ্রী) ভবস্তি ভৃতান্তক্কামিতি ভূ-(ভুবঃ কিৎ। উপ. 8184) 
ইতি মি, সচ কিৎ। পৃথিবী, পর্য্যায়--তৃ, ভূমি, পৃথিবী, পৃথথী, 
মেদিনী, বস্থধা, অবনী, ক্ষিতি, উ্বাঁ, মৃহী, ক্ষৌনী, ক্া, ধরা, 
কু, বসুন্ধরা । তৃমির গুণ 
পতৃমেঃ স্ব্র্্যং গুরুত্ব্চ কাঠিন্তং প্রসবার্থত]। 
গন্ধে গুরুত্বং শক্তিশ্চ সজ্বাতঃ স্থাপন! ধৃতিঃ॥” (ভারত মোক্ষধৎ) 

স্থিরতা--অচাঞ্চল্য, গুরুত্ব--পতনপ্রতিযোগীগ্ডণ, কা ঠিন্ত, 
গ্রসবার্ধতা--ধান্াদির উৎ্পত্তিক্ষমতা, গন্ধশক্তি--গন্ধগ্রতণ- 
সামর্থ, সংঘাত-শ্িষ্ঠাবয়বত্ব, স্থাপন! ও মন্ুষ্যাদযাশ্রয়, ধুতি 
(পাঞ্চভৌতিক মতে যে ধৃত্যংশ ), এই সকল তৃমির গুণ। 

সকল প্রকার দান অপেক্ষা ভূমিদরান শ্রেষ্ট, ধিনি ভূমিদান 
বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তছুতয়েরই ন্বর্থলোকে গতি হুয়।* 

যিনি অঙ্গুষ্মাত্র ভূমিদান করেন, তিনি পৃথিবীপতি হুন। 
এই জগতীতলে ভূমিদানের তুল্য দান নাই। এইজন্ত অল্প 
বা বহু যেরূপ হউক না কেন, ভূমিদীন স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়ক। 
ভূমিদানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়। থকে। 

ভূমিদানে যেরূপ পুণ্য, ভূমিহরণেও সেইরূপ পাপ, যিনি 
তুমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিষ্ঠা-ক্কমি হুইয়া পিতৃগণের 
সহিত অবস্থান করেন। দত্তভূমি ধিনি রক্ষা কৰেন, 
তাহার দাত! অপেক্ষ1ও অধিক পুণ্য হয়। অর্ধান্থুর পরিমিত 
ভূমি হরণে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে, বাস 
হহয়! থাকে । অতএব তৃমিহরণ কখন বিধেয় নহে ।$ 

ভূমির নাম প্রিয়দত্তা এবং ইহার অধিষ্ঠাতা দেব বিষ, 





% “সর্ব্বেষামেব দানান।|ং ভূমিদানমনুত্তমন্‌। 
যে| দদাতি মহীং রাজন্‌! বিপ্রায়াকিঞজায় বৈ ॥ 
অশুষ্ঠমাত্রমথবা স ভবে পৃথিবীপতিঃ। 
ন ভূ(মদানসদৃশং পবিত্রমহ বিদ্যতে ॥ 
ভূমিং যঃ প্রতিগৃষ্কাতি ভূমিং যশ্চ প্রবচ্ছতি। 
উভৌ তৌ বর্গমাপয়ৌ নিগ্নতং বব্গগামিনৌ ॥ 
যৎকিঞ্ডুসিদানস্ত সর্ববদানোত্তমেতমস্‌। 
মহীপতে নরঃ কোইপি ভূমিদে। তৃমিমাপ্ন যাং॥ 
ভূমিদানসমং দানং নাস্তযত্র পৃথিবীতলে। 
তন্মাদল্লমলকষৈব ভুক্তিমুক্তিস্থথপ্রদমূ ॥* ( পাল্পোত্রখ, ৪৯ অ+) 
1 "ম্বদত্তাদধিকং পুণাং পরদত্তানুপালনম,। 
স্বদত্তাং পরদত্তাং ব৷ যন্ধাত্রক্ষ যুধিতির ॥ 
্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে! হরেত কনুপ্ধরাম্‌। 
স বিষ্টায়াং কৃষিভূদ্ব। পিতৃতিঃ সহ পচ্যতে ৪ 
গ্ায়েকং দ্বর্ণমেকং বা তুমেরপ্যর্মনতুলস্‌। 
হরল্নরকমাগ্পোতি যারদাহতসংবন।॥ ( মহাভারত ) 


ভূমি [ ৫১৯ ] তুমি 


ভূমিদান বা! তৃমিপৃজায় এপ্রিয়ঘত্বাকৈ ভূবে নম এইক্ধপে 
প্রিয়দত্বা নামোল্লেখ করিস! পুজা করিতে হুয়। ভূমিদাতা ও 
ভূমিগৃহীতা সকলেই প্রিযদত্ত। নামোযল্পেধ করিয়। দান ঝা 
এহণ করিবেন। 

“নামান্তাঃ প্রিয়দত্তেতি ওহ্ং দেব্যাঃ ননাতনস্‌। 

দানে বাপ্যথ বাদানে নামান্তাঃ পরমং প্রিয়ম্‌ ॥*(তিথিতৰ) 


আকন্কিকতত্বে লিখিত আছে,--প্রাতঃকালে শ্য। হইতে | 


ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, প্রথমে “প্রিয়দ হায় ভৃবে 
নমঃ» এই বলয়! ভূমিকে নমস্কার করিবে, পরে ভূমিতে দিণ 
চরণ নিক্ষেপ করিতে হুইবে। ভূমি ছুই প্রকার--অশুদ্ধ! ও 
শুদ্ধ, এই অন্তদ্ধ। ভূমি আবার তিনগ্রকার-__অমেধ্য|, মলিন! 
ও ছুষ্টা। অমেধ্য ভূমি-লক্গণ_- 

«প্র্থতে গভিণী যত্র জিয়তে যত্র মানুষঃ। 

চাালৈরুধিতং যত্র যত্র বিস্তন্ততে শরঃ ॥ 

বিশ্মত্রোপহৃতং যত্ত, কুণপো! ত্র দৃশ্ততে। 

এবং কম্মলতৃযিষ্ঠা তুরমেধ্যেতি লক্ষ্যতে ॥” (তিথিতন্ব) 

যে ভূমিতে গতিণী সন্তান প্রসব করে, এবং যে স্থলে মনু 
ধ্যের মৃত্যু হুয়, যথায় শব এবং ঝিষ্ামুত্রাদি ফেল হয়, এই 
সকল ভূমি অমেধ্যা। এই অমেধ্য। ভূমিতে বসিয়৷ কোন 
শুভ কর্ধানুষ্ঠটান করিতে নাই। 
দু! ভূমি, 

“কমিকীটপদক্ষেপৈরদূষিতা! বত্র মেদিনী। 

দ্রপ্গাপকর্ষণৈঃ ক্ষিপ্তৈরাস্তৈশ্চ ছুষ্টতাং ব্রজেৎ।” 

'দ্রপ সা ঘনীতৃতশ্লেম্া” (তিথিতক্ব ) 

যে স্থলে কৃমি কীটাদি অবস্থান করে, এবং শ্নেম্মাদি মল 
জমির থাকে, সেই ভূমিকে দুষ্টভূমি কছে। 
মলিনা ভূমি, 

“নথদস্ততনূজত্বকৃতুষপাংগুরজোমলৈঃ। 

তন্মপন্কতৃণৈর্বপি প্রচ্ছন্ন মলিন! ভবেৎ ॥” ( তিথিতত্ব ) 

নখ দস্ত প্রভৃতি শরীর মল, তুষ, ধূলি, ভশ্ম, পাক এবং 
তৃণাদি দ্বারা আবৃত ভূমিকে মলিনা ভূমি কহে। 

এই তিনপ্রকার অশুদ্ধ ভূমিই ত্যাজ্য। এই ভূমি শোধন 
না করিয়! তাহাতে কোন গুভকর্শ করিতে নাই। এ অশুদ্ধ 
ভূমি নিম্নলিখিত প্রকারে শোধন করিতে হয়। 

প্রহনং খননং ভূমেরুপলেপনবাপনে। 

পর্্যস্তবর্ষণক্েব শৌচং পঞ্চবিধং স্থৃতম্॥” 

'বাপনং মৃদস্তরেণ পুরণং (তিথিতব্ব) 


দহন, .খনন, উপলেপন, কৃষ্টিবর্ষণ ব1 অন্ত স্বৃত্তিক। দ্বারা | 


পুরণ এই পঞ্চবিধ উপায়ে ভূমি বিশুদ্ধ.হয়। অন্তপ্রকার-_ 





“সম্মার্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ। 

গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমি; শু্ধ্যতি পঞ্চধ। ॥” 

“সন্মার্জনং তৃণাগ্যপনক্নং, অঞ্জনং গোময়েনোপলেপনং, 
সেকো। জলেন প্রপ্গালনং, উল্লিথনং তক্ষণং, পরিবাসঃ গবোপ- 
স্থাপনং ( শুদ্ধিনির্ণয় ) 

অশুদ্ধ ভূমি হইতে তৃণাদির অপনয়ন, উহ্থাতে গোময়- 
লেপন, জল দ্বারা প্রক্ষালন, তঞ্ষণ (খানিকটা খুঁড়িয়৷ ফেল ) 
এবং গাতিস্থাপন এই পাঁচ প্রকার কর্মে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। 

ভূমিতে বর্ণ লিখিতে নাই, যদি কেহই মোহ্প্রযুক্ত লেপন 
বা বৃথ! রেখাদি করে, তাহা হইলে মে জন্ম জন্ম মূর্খ হয়। 

“ন ভূমৌ বিলিথেত্বর্ণং মন্ত্র ন পুস্তকে লিখেৎ। 

তৃমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্মন্ু মূর্খতা । 

তদ। ভবতি দেবেশি ! তশ্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥৮ 

( যোগিনীতন্্র তৃতীয়ভা* ৭ পঃ) 
জ্যোতিষ মতে, তুমির গুভাশুতের বিষয় মঙ্গলগ্রহ ঘার। 
স্থির করিতে হয়। 

আমাদের বাস্তপান্ত্রে তূমি সম্বন্ধে অনেক কথা গাওয়! 
যায়। বিশ্বকর্মপ্রকাশে লিখিত আছে-- 

দস্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণ বর্ণানুপূর্ববশঃ ॥২৪ 

সুগন্ধা ব্রাহ্মণী ভূমী রক্তগন্ধ! তু ক্ষত্রিণী। 

মধুগন্ধা ভবেদৈস্থা। মন্াগন্ধ! চ শৃক্রিণী ॥২৫ 

মধুর ব্রাঙ্গণী ভূমি কষায়! ক্ষত্রিয় মত1। 

অয়! বৈশ্ঠা। ভবেড়ূমিস্তিক্তা। শৃড্রা গ্রকীত্তিতা ॥২৬ 

গম্ভীরা ত্রাঙ্গণী ভূমিনৃপাণাস্তঙ্গমাশ্রিতা ॥৩২ 

বৈশ্ানাং সমভৃমিশ্চ শুদ্রাণাং বিকটা স্তৃতা। 

সর্কেষাং চৈব বর্ণানাং সমভূমিঃ শুতভাবহা! ॥৩৩ 

শুক্ুবর্ণা চ সর্কেষাং শুভা। ভূমিরদাহতা। 

কুশকাশযুতা ব্রাঙ্ী দুর্ববা হুপতিবর্গগ! ॥৩৪ 

ফলপুষ্পলত৷ বৈশ্তা শুদ্রাণাং তৃণসংযুতা । 

ন্দীঘাতা্রিতাং তদ্বন্মহাপাষাণসংযুতাম্‌ ॥৩৫ 

পর্বতাগ্রেষু সংলগ্াঁং গর্তবিবরসংযুতাম্‌ । 

বক্রাং শূর্পনিভাং তব্বল্লকুটাভ্যাং কুরূপিণীম্‌ ॥৩৬ * 

মুশলাভাং মহাঘোরাং বাযুনা বাপি পীড়িতাম্‌। 

বল্লভল্লকসংযুক্তাং মধ্যে বিকটরূপিণীম্‌ ॥৩৭ 

শশৃগালনিভাং রক্ষাং দস্তটৈঃ পরিবারিতাম্‌। 

চৈত্যশ্মশানবল্সীকধূর্তকালয়বর্জিতাং ॥৩৮ 

চতুষ্পথমহাবৃক্ষদেবমন্ত্রিনিবাসতঃ। 

দুরাশ্রিতাং স্বত্রগর্তযুক্তাঞ্েব বিবর্জয়েৎ॥* ৩৯ (১ অঃ) 

শ্বেত, রক্ত, গীত ও কৃষ্ণ ঘখাক্রমে এই চারি প্রকার 











বর্ণের ভূমি। দাদগন্ধযুক্ত মাটাই ব্রাঙ্ষণ, শোণিতগন্ধবুক্ত 
জমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশ্য ও মদের গন্ধযুক্ত হইলে 
তাহা শূদ্র। এইন্ধপে ব্রন্গভূমি মধুর, ক্ষত্রভূমি কথায়, বৈশ্ 
ভূমি অন্ন ও শূত্রতূমি তিক্ত বলিয়া গণ্য । ব্রহ্মতৃমি গম্ভীর, ক্ষত্র- 
ভূমি তুঙ্গ,বৈশ্তভূমি মমতল এবং শুদ্রভূমি বিকট বা অসমতল। 
সকল বর্ণের পক্ষেই সমভূমি ও শুক্ুবর্ণের তৃমি শুভদাক়ক। যে 
ভূমিতে কুশকাশ জন্মে, তাহা ব্রাঙ্গী অর্থাং ব্রাঙ্গণের উপযুক্ত, 
দর্বাযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়ের, ফলপুষ্পলভাধুক্ ভূমি বৈশ্ঠের এবং তৃণ 
যুক্ত ভূমি শূদ্রগণের উপযুক্ত। ষে জমিতে নদীর আ্োত লাগে, 
অথব! পাষাণ সংযুক্ত, পর্বতাগ্রে সংলগ্ন, গর্ত ও বিবরবুক্ত, বক্র, 
কুলার মত, বন্মী কযুক্ত,দেখিতে বিশ্রী, মুষলাকার, বাহুপীড়িত, 
বল্প ও ভল্লকথুক্ত, কুকুর ও শৃগালের বাসযুক্ত, রক্ষ ও দস্তকা্ঠে 
আচ্ছাদিত; চৈত্য, যেখানে শ্বশান বল্সীক ও ধূর্তের বাস, 
চৌমাঁথা, যেখানে বড় গাছ, দেব ও মন্ত্রকীরীর নিবাস এবং 
ছিদ্রগর্ভযুক্ত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিবে। 
স্শ্রুতে ভূমিপরীক্ষার বিষয় এইরূপ অভিহিত হুইয়াছে। 
ষে ভূমি শর্করা, প্রস্তর, বীক, শ্মশান, দেবারতন ও বালুকা! 
প্রস্থতি দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট, লোণ! বা! তঙ্গুর 
নহে, অথচ ক্গিপ্ণ, বৃক্ষলতাদির অস্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির, 
সমতল, কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিত বর্ণ, এই প্রকার তৃমি হইতেই 
'উষধ সংগ্রহ করিতে হয়। ভূমির বিশেষ লক্ষণ--ভূমি প্রস্তর- 
বিশিষ্ট, দৃঢ়, শ্তাম অথবা কৃষ্ণবর্ণ,স্থুলবৃক্ষ ও শত্তসমাকীর্ণ হইলে 
পাথিব গুণবিশিষ্ট হয়। যে ভূমি স্সিগ্ণ, শীতল, জলের 
নিকটস্থিত, নলিপ্ধ, শশ্ত ও তৃণবিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পূর্ণ এবং 
শ্বেতবণ্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয়গুণ থাকে, যে ভূমি 
বিবিধ বর্ণ ও লঘু প্রস্তর পাও্বর্ণ, ও অন্নবৃক্ষান্থুরবিশিষ্ট, তাহাতে 
অধিক পরিমাণ অগ্নিগুণ থাকে । যে ভূমি রুক্ষ, তন্মরাশির হ্যায় 
বর্ণবিশিষ্ট, অন্নরসঘুক্ত বৃক্ষদ্বার! পুর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে 
বাযুগ্ুণ থাকে । যে তৃমি মৃছ, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, 
স্বাদহীন জলযুক্ত, এবং সর্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহাপর্বতপুর্ণ, 
তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে । 
পাধিরি ও জলীয় প্রভৃতির গুণবিশিষ্ট তৃমির বিষয় বলা হইল। 
উহাদের মধ্যে যে তূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয়গুণ 
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ 
করিবে । যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু এই তিনের ৪৭ 
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই 
উত্ গুবিশিষ্ট দ্রব্য এবং যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিকা, 
তাহা হইতে সংযমনীয় দ্রব্য গ্রহণ করা ধিধেয়। 
( স্থক্রুত সুত্রস্থাৎ ৩৭ অণ) 
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"নিরুদ্ধে চেতপি পুর! সবিকল্পসমাধিনা। 

নিধিকল্পসমাধিত্ত ভবেদত্র গ্রিতৃমিকঃ ॥ 

ব্যত্তিষ্ঠতে স্বতশ্চান্তে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ। 

অস্ত বুয্বিষ্ঠতে নৈব সুদ! তবতি ও্ময়ঃ ॥” 

( গীতাগুঢার্ঘদীপিকায় মধুহ্দনসয়ম্বতী ) 

প্রথমে সবিকল্প সমাধি দ্বাক্না চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক 
নিব্বিকল্প দমাধি হয়। প্রথমে ব্যান, দ্বিতীয়ে পরবোধিত 
এবং তৃতীয়ে পর্বদ| তন্ময়তা হয়। ইহাই যোগীদিগের ত্রিতৃ- 
মিক অবস্থা । চিত্তের ক্ষিগাদি রাজসিক পরিণামের নাম 
ব্যুখান, এবং ফেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ব পরিণামের নাম পর- 
বোধিত, এই ছুইটা অভিভূত হইলে তগ্ময়তানপ নির্বিকল্প 
সমাধি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে,--“তণ্ত ভূমিযু বিনি- 
য়োগঃ।” সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাং সোপান আরো- 
হণের ন্যায় পূর্ব পূর্ব অবস্থা জয় করিয়া! পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সু 
অবস্থায় বা সুক্ষ সস্ম আলম্বনে গ্রশ্মোগ কর! কর্তিব্য। ইহার 
ভাৎপর্ধ্য এই যে, নংযমাভ্যাস সম্বদ্ধে উত্তম উপদেশ এইগিপ যে, 
যোগী প্রথমতঃ স্থল স্থল বিষয়ে লংযম প্রয়োগ করিবেন। 
সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদ্পেক্ষা সঙ্গ বিষয়ে সংযম প্রয়োগ 
করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্রালিকায় উপরিভাগে উঠিতে 
হইলে নিয়সোপানগুলি এক এক করিয়। উত্তীর্ণ হইয়া পরে 
উপরিদেশে উঠিতে হয়, তক্জগ স্থল আলম্বন জয় করিয়া 
সক্ষম আলম্বনে মনঃসমাধি করিতে হয়। স্থল আলম্বন পরি- 
ত্যাগ করিয়া একেবারে সুক্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম 
অত্যন্ত হওয়! দুরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হয় না। 
সুতরাং উহা ভূমিক্রমেই শিখিতে হয়, এই জন্ঠ শৃত্রকায় “তস্ত 
ভূমিযু বিনিয়োগঃ।” এইব্প স্থত্র নির্দেশ করিয়াছেন সবিতর্ক, 
নিব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার এই চারিটা সংযমশিক্ষার 
পূর্ববাপয় ভূমি। গ্রথম সবিতর্ক ভূমি, তাহা জয় হইলে নির্বিতক 
ভূমি, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারিটী ভূমি অতিক্রম করিতে 
পারিলে নিবিকল্প সমাধি লাভ হয়। 

ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরদ্ধ ও একাগ্র এই পাঁচ প্রকার 
চিত্তের অবস্থাকেও পঞ্চতৃমি কছে। (পাতঞ্জলদঃ) 

৩ স্থানমাএ্। ৪ জিন্ববা। (মেদিনী) ৫ বাসস্থান । ৬ ক্ষেত্র। 
৭ আধার, যথা__বিশ্বীসভূমিঃ| ৮ রোগীদিগের অবস্থাবিশেষ। 


ভূমিকদন্ব (পুং ভূমিজাতঃ কদস্বঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 


কদন্ববিশেষ, ভূঁই কদম, পর্য্যার--তৃনীপ, ভূমিজ, ভূঙ্গ বল্লভ, 
লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষদ্ব,ব্রণহারক | ইছার গুণ কটু, উষ্ণ, বুষ্য, 
দৌোষহর,হিম, কষায়তিস্ত,পিত্ববর্ধাক ও বীর্ধ্যবৃদ্ধিকর। (রাজমি) 





ভূমিকদন্বিক (ভ্ত্রী) মুণ্ডারী বৃ্দ। (রাজনি* ) 
ভূমিকন্দলী (ভ্ত্রী) লতাভেদ। 
ভূমিকম্প (পুং) ভূমেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ক্ষিতিচলন, ভূঁইকম্প, 
পৃথিবী কাপিম্বা উঠ।। বুহৎসংহিতায় ভূমিকম্পের লঙ্গণাদি 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ 
দৃষ্ট হয়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা জলমধ্যনিবাপী 
বৃহত্প্রাণিকৃত, আবার কেহ কেহ বলেন, ভূভার-ধারণ-্রি্ 
'দিগ্গজগণের বিশ্রীমই ইহার কারণ। অপরে কেহ কেহ 
বলেন, বাঘ কর্তৃক বাধু নিহত ও পতিত হইয়া শব্দের সহিত 
ভূমিকম্প হইয়া থাকে । আবার কেহ ইহাকে অদৃষ্ঠটকারিত 
বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্ধযগণ বলেন, পূর্বকালে 
পৃথিবী প্রপতন এবং উৎপতনশীল পর্রতগণের উড্ডয়ন ও পতন 
ঘারা কম্পিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়। 
বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমার অচলা নাম রাখিয়াছেন, 
কিন্ত এখন সচল ও অচল পর্বতগণ কর্তৃক সকম্পা হইতেছি, 
আমি এই কষ্ট সহা করিতে অক্ষম, আপনি আমার এই ছুঃথ 
বিমোচন করুন। ব্রঙ্গা পৃথিবীর এই বাক্য শুনিয়। ইন্দ্রকে 
বলিরাছিলেন, তুমি ধরিত্রীর শোকহরণ এবং পর্বতদিগের 
পক্ষচ্ছেদের জন্য বজ নিক্ষেপ কর। ইন্ত্র তাহাতে সম্মত হইয়। 
ন্থমতীকে বলিয়াছেন, তোমার আর ভয় নাই, কিন্তু বাযু, 
অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ দিবারাত্রের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
বামে সৎ ও অনৎ ফলজ্ঞানের জন্য তোমাকে কম্পিত করিবেন। * 
প্রথমে উত্তরফন্তুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মৃগশিরা, 
ও অশ্বিনী নক্ষত্র ইহা বায়ব্যমণ্ডল। এই বায়ব্যমণ্ল হইলে 
আকাশ ধূমাবৃত হয়, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, স্্য্য 
প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এই বায়ব্যমগ্ডলে ভূমিকম্প 
হইলে শশ্ত, জল ও বনৌষধিবর্গের ক্ষয় হয়, এবং বণিকৃ্গণের 
্ব়থু, শ্বাস, উন্মাদ, জর ও কামজাত পীড়া হয়। সুর পুরুষ, 


* “ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে বৃহদস্তর্জলনিধিনিবাসিসত্বকৃতম্‌। 

ভ্ভারখিন্নদিগ্গজবিশ্রামসমুস্তবঞ্চান্যে ॥ 
 অনিলোহনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্‌ সম্বনং করোত্যেকে। 

কেছিত্বদৃষ্টকারিতমিদমন্যে প্রাহুরাচাধ্যাঃ | 
গিরিভিঃ পুরা স্বপক্ৈরবসথধা প্রপতস্তিরৎপতন্তিশ্চ। 
আকলম্পিত৷ পিতামহমাহামরসদসি সব্রীড়ম্‌ 
ভগবন্নাম মমৈতৎ ত্বয়। কৃতং যদচলেতি তন্ন তথা । 
ক্রিয়তেইচলৈশ্চলস্তিঃ শক্তাহং নান্ত খেদস্য ॥ 
মন্থাং হরেজ ধাত্র্যাঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষতঙ্গায়। 
শত্রঃ কৃতমিত্যন্ত মা ভৈরিতি বহ্থমতীমাহ ॥" (ইত্যাদি) (বৃহৎন* ৩২ অব) 
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অস্ত্রধারী, বৈগ্গণ, স্ত্রা, কবি এবং গন্ধবব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ 
সৌরাষ্ই কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মত্্দেশ পীড়িত হয়। ইহাহ 
বাযুকৃত কম্পন । 

পুষ্যা, আগ্রেয়, বিশাখ।, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্য সংজ্ঞক 
নক্ষত্রে আগ্নেয় বর হয়। এই আগ্নেয়বর্ণ হইলে সাতদিন তারকা 
ও উন্কাপাতাবৃত আকাশ যেন দিগ্দরাহবুক্ত ও ঈধদ্রীপ্ডের স্তার 
হয় এবং সপ্তশিখ অগ্নি মরুৎসহায় হইয়া বিচরণ করিতে 
থাকেন। এই আগ্রেয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয় 
শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দদ্র, বিচচ্চিক, জর, বিসর্পসিক! ও 
পাঁডুরোগ এবং অঙ্গ, বাহলীক, কলিঙ্গ, বঙ্গ এবং দ্রবিড়দেশ 
এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হইয়া থাকে । ইহা অগ্রিক্ৃত 
কম্পন । 

অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, পজ্্র, বৈশ্ব ও মৈত্র 
নক্ষত্রে ন্দ্রবর্গ। এই খন্্রবর্গে অতিশয় বৃষ্টি হয়। প্রন্্বে 
ভূমিকম্প হইলে রাজার নাশ হয় এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদন- 
রোগ, সর্দি প্রকোপ ও কাসি, ধুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, 
অভিসার, হল, মদ্র, অব্বদ, সুবাস্ত ও মালবদেশ পীড়িত 
হইয়া থাকে। ইহাই ইন্র্চ তৃকম্প। 

পৌষ, আপ্য, আদ্রা, অগ্নেষা, মূলা, অহিবর্ধ ও বাকণ 
নঙ্গত্রে বারুণবর্গ হয়। এই বারুণবগ্গে বল জলদগণ মস্কুণ- 
ধারে বর্ষণ করে। এই বায়ব্যমওলে ভূমিকম্প হইলে গোনদা, 
চেদি, কুকুর, কিরাত ও ধিদেহবাসিগণের অনিষ্ট হয়। ইহ। 
বাযুকত কম্পন । 

বায়ু, অগ্রি, ইন্দ্র ও বরুণ এই চারিজন হইতেই ভুমিকম্প 
হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের দ্লপাক কান ৬ মাসের মধ্যে। 
বিনা মেঘে বৃষ্টি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গশিখা, বন্তপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে 
প্রবেশ, রাত্রিকালে ইন্ত্রধনুদর্শন প্রভৃতি প্রকৃতির বিপরীত 
গতি হইলে ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল উপস্থিত 
হর। 

এন্দ্রমণ্ডল যদি বায়ব্যমণ্ডলকে নিহত কবে বা বার়ব্যম গল 
রন্ত্রবর্গকে বিনষ্ট করে এবং এইরূপ যদি বারুণ ও আগেযমণ্ণ 
পরম্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্রজাত কম্প 
কহে। আগ্নেয় ও বায়ব্যমগলের পরস্পর অভিঘাত হইলে রাজার 
মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে । পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, মবক, অনাবৃষ্ট 
প্রভৃতি অকল্যাণসমূহ হইয়া থাকে। বারুণ ও প্ন্্রমগুলের 
অভিঘাতে স্ভিক্ষ, কল্যাণ, বৃষ্টি ও প্রীতি বদ্ধিত হয়, গাভি- 
সকল প্রচুর ছুগ্ধসম্পন্ন এবং রাজগণ নিবৃত্তবৈর হইয়। থাকে। 
বাঘুবর্গ ছুই শত যোজন, 'অগ্নিবর্গ একশত দশ যোজন, বারুণ বর্ণ 
একশত অশীতি যৌজন, এবং প্রন্দ্রবর্ণ কিঞ্চিদধিক ষষ্টি যোজন 





ভূমিকম্প 
বিচালিত করে। ভূমিকম্পের পর তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমদিনে 
কিম্বা মাসে বা পক্ষে, অথব৷ ত্রিপক্ষে যদি পুনর্ধার ভূমিকম্প 
হয়, তাহ। হইলে প্রধান রাজার বিনাশ হয় । *(বৃহৎস* ৩২ অ) 
বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন-_ 
উন্কা! হরিশ্চন্ত্রপুরং রজশ্চ 
নির্বাতভূকম্পককুপ্প্রদাহাঃ ॥ 
বাতোহতিচণ্ডে। গ্রহণং রবীন্দো 
নক্ষত্রতারাগণবৈরুতানি ॥৮ (৩২২৪) ূ 
উত্বা, গন্ধর্বপুর, রজ, নির্ঘাত, ভূকম্প, দিগৃদাহ, প্রচণ্ড ৷ 
বাষু এবং ুর্ধ্যচন্ত্রের গ্রহণ নক্ষত্র ও তারাগণের বিরতির কারণ 
ঘটিয়৷ থাকে। 
ভূমিকম্প সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাস্কি 
নির্জ সহস্র ফণার উপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যখন 
কোন ফণার বিশ্রাম করিবার আবশ্তক হয়, তখন তিনি এ ফণা 
অবনযিত করেন, তাহাতে ভূমিকম্প হয়। এক সময়ে সকল 
দেশে ভূমিকম্প হয় না, তাহার কারণ, ষেফণা তিনি অবনমিত 
করেন, এঁ ফণাস্থিত দেশসমূহও কম্পিত হয়, অন্তস্থল কম্পিত 
হয় না। এই প্রবাদের সত্যত্তীসত্বন্ধে কোন শান্্রীয় গ্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 
অভ্ভূতসাগরে ভূকম্প সঙ্ন্ধে লিখিত আছে,_- 
“মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলতি ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে 





যুকে কুস্তধরে মৃগেন্দ্রমিুনে কন্তামৃগে পন্নগ- 
স্তেযামেকতমো যদি প্রচলতি শ্লেশণী তদা কম্পতে ॥» 
মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে গজ প্রচলিত হয়, এবং ধন্গু, মীন, 


ূ 
চাপে মীনকুলীরভে চ বুষভে সত্যং চলেৎ কচ্ছপঃ। 


ও মকর রাশিতে পন্নগ প্রচলিত হয়, এই গজাদি প্রচলিত 
হওগ়ার জন্য ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। ব্যাসাদ ভূমিকম্পের 
এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কচ্ছপ ও পন্নগ প্রচলিত 
হইয়া! যে সময়ে ভূমিকস্প হয়, সেই সময় অতিশয় মড়ক, এবং 
পন্নগ প্রচলিত হইয়া ভূকম্পে নানাবিধ সুখন্বচ্ছন্দও হইয়া 
থাকে! 


কর্কট, ও বৃষ রাশিতে কচ্ছপ, তুলা, কত্ত, সিংহ, মিথুন, কন্ঠ) 


“কচ্ছপে মরণং জ্েয়ং মরণঞ্চাপি পন্নগে। 

সর্বত্র সুখদঞ্চেব পৃথিব্যাং চলিতে গজে ॥” (জ্যোতিস্তত্ব ) 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ববিদ্গণের মধ্যেও ী 
ষ্ট হয়। অনেকেই ভূগর্ভের স্থানবিশেষের স্বাভাবিক কম্পনকেই 
ইমিকম্প বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে 
আগ্রের়গিরির সংশ্রবই ভূমিকম্পের মুলকারণ। যে কারণে 
আগ্নেয়গিরির অগ্পযৎপাত হয়, সেইরূপ আভাস্তরিক কারণেই 


[ ৫২৪ ] 
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ভূমিকম্প ঘটে। যেমন একটা বৃহৎ লৌহখণ্ডের এক দিকে ভারী 
হাতুড়ি দ্বারা সজোরে আঘাত করিলে লৌহের আঘাঁতিত অংশ 
হইতে অপরদিক্‌ পয্যস্ত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নিরেটপৃর্থী 
হইতেও আণবিক আোত বা স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া ভূমিকে 
প্রকম্পিত করে। ভূগর্ডের বছুনিয়ে কম্পনজনিত শিলোচ্চয়ের 
ঘর্ষণে পৃথিবীর যে যেস্থল কাপিয়! উঠে, মেই সেই স্থালেই 
অল্লাধিক ভূকম্প অনুভূত হয়। কোন কোন ভূতত্বৰিদের বিশ্বাস, 
সচল পৃথিবীতে নিত্য আণবিকআ্রোত বহিতেছে,সে হগিণ স্পর্নন 
পামান্ততঃ ইন্তিয দ্বারা অনুভূত হহবার নহে। বৈজ্ঞানিক যন 
সাহায্যে তাহার কতকটা স্থির হহয়াছে, কিন্তু সেই সামান্ত 
স্পন্দন কোন সময়ে ভীষণ ভুঁমকম্পে পরিণত হইবে, তাহ। 
যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহুচেষ্টাতে এখনও স্তির করিতে পারেন 
নাই। তবে অনেকে এই স্থির করিয়াছেন, গর্ভস্থ স্থিতিস্থাপক 
বাম্পরাশি আভত্যন্তরিক বহুব্যাপী তাপের সাহচধ্যে সশব্দে 
বিগ্গিপ্ত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিকম্পের স্থষ্টি করে। 

প্রতিবর্ষেই ১১১২ বার পৃথিবীর নানা স্থানে ভৃকম্পের 
কথ। শুনা যায়। কোন কোন স্তানে এইরূপ অনথকর কম্পনে 
কতশত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতশত গ্রাণী অঞালে 
কালকবলে পতিত হংয়াছে, সে সকল কথা ভাবিলেও শরার 
লোম[ধিত হয়। 

ভূমিকম্পের তাণিকা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, 
এপিয়ার পূর্ব ও দদি'ণঅংশেই ভূকম্পের প্রভাব কিছু বেশী । 
কাপ্ডেন ম্মিথ সাহেব গণন! করিয়। লিখিয়াছেন যে,১৮০০ হাত 
১৮৪২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৪২ বর্ধমধো এ অংশে ১৬২টী উল্লেখযোগা 
ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, এই সকল ভুমিকম্প গাঙ্গেয় বন্ধীপেই 
বেশী অনুভূত হইয়াছিল। পারশস্তের ব্রাজচিকিৎসক থলজান 
আরব্য ও পারস্ত হতিহাস হইত খুষ্টায় ৭ম হইতে ১৭শ 
শতাবের মধ্যে যে সকল ভূকম্প ঘটিয়াছে, তাহার তালিকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেখাহয়াছেন, এ সময়ের মধো ১১১ 
বার লোকক্ম্নকর ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে 
কেবল ঘর, বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে, এমন নহে, বহুজনার্কাণ 
শত শত নগর অধিবাসীসহ বিধ্বস্ত হহ্য়াছে। এক এক হানে 
ভূমিকম্প কেবল একবার হইয়া স্থির হর নাই। ৬৪৪ খুষ্টাকে 
খোরাসানে এইরূপ বহুদিনধ্যাপী মহা ভূমিকম্প হতয়। 
গিয়াছে। এহ সকল ভূকম্পের পুর্বে আকাশ যেন এক 
বিশেষ ভাব ধারণ করিত, প্রচণ্ড বায়ু বহিত, ঘূর্ণবাতাসও 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। ৭ম হুইতে ১৭শ শতাবের 
মধ্যে পারসোও এরূপ ৫২ বার ভূকম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে পারস্তের সহিত সিরীয়া, মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট 
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তু্কিস্থান, হরাক ও খোরাসানও কম্পিত হইয়াছিল। এই সকল 
ভুমিকম্প কোন কোন বার ইজিপ্ট পথ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 
তবে পারস্তের মত ইজিপ্টে তেমন অনিষ্টকর ভূকম্প ঘটে নাই। 
মাবার নিকটবন্তী দেশসমূহে ভূকম্প ঘটিলেও ১৩শ হইতে১৭শ 
শতাব মধ্যে সিরীয়া ও জুড়িয়ার আদৌ ভূমিকম্প হয় নাহ। 
আফগানিস্থানে প্রায়ই ভূমিকম্পের কথা শুনা যায়। কাবুলে 
গ্রতিবর্ষে ১১২ বার ভূমিকম্প হুহয়া থাকে । ১৮১১ 


খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাণ্ধেরা৷ জলালাবাদ আক্রমণ করেন, সে 


সময়ে ভূমিকম্পে জলালাবাদের প্রত্যেক প্রাচার ঘন ঘন 
কম্পিত হইয়াছিল । 


নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দর বনে অনেকবার ভুমিকম্প হইয়া | 


গিয়াছে; তাহাতে সুন্দরবনের অনেকাংশ সদুদ্রপূ্ হইতে নিলে 
বসিয়া গয়াছে,তাহাতে গাচীন লোকালয়ের চিহ্ন পণ্যস্ত বিলুপ্ত 
হইয়াছে। এমন কি,বঙ্গোপসাগরের পূর্বতীরবন্তী নিগ্রেস্‌ অস্ত- 
রাপ হইতে আকায়াব পধ্যস্ত সমুদায় স্থান ধসিয়৷ বহু নিম়্ে বসিয়া 


গিয়াছে । আবার আরাকানেক উপকুপণবণ্ডী ক্ুত্র দ্বীপ ও শেল- | 


মাল! রখাঙ্গের সঙ্গে শমতল হহতে অনেকট। উঠিগা পড়িরাছে। 
আরাকানের নিকটস্থ ছাপনমূহের ভূতলমধ্যে যে মাভ্যন্তরিক 
অগ্নি বিরাজমান, ভূতন্ববিদ্গণ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। 

জাপানীদিগের মধ্যে এক গন অদ্বিতীক্ন ভূকম্পতত্বজ্ঞের কথা 
গ্ুনা যায়। তিনি পুরাবৃত্ত আলোচন। দ্বারা দেখা হয়াছেন, ২৮৫ 
খুষ্টান্দে নিফোনদ্বীপে এক অদাধারণ ভূকম্প হইয়াছিল, 
তাহাতে এক রাত্রিতে ৭২।০ মাইল দীর্ঘ ও ১২॥০ মাইল 
বিস্তৃত এক হ্রদের উৎপত্তি ঘটে। ৮৯৩ খৃষ্টান্দে ভারতে এক 
ভূকম্প হয়, তাহাতে প্রায় ছুই লক্ষ প্রাণী অকন্মাৎ কাণগ্রাসে 
পাতত হইয়াছিল। এইরূপে ১০৪০ ও ১১৩৯ খুটাঝের ভূকম্পে 
যথাক্রমে পারস্তের তাব্রিজনগরে পঞ্চাশ হাজার ও গৌসানায় 
দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৫০৫ খুষ্টাব্ের ভূকম্পে কাবুল 
প্রায় ধবংসমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৫৯৬ থুষ্ঠান্বে জাপানে যে 
ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ও অনেক সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভীম ভূকম্প হহয়াছিল, 
তাহাতে এক জেডো৷ সহরেই দুই লক্ষ লোকেব প্রাণনাশের 
কথ। শুনা যায়। ১৭৩১ খুষ্টাব্ধেও জাপানে ভূকম্প হয়, কিন্ত 
তাহাতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তৎকালে চীনের 
প্রসিদ্ধ রাজধানী পেকিন সহরে লক্ষাধিপ লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছিল। 

১৭৩৭ থুষ্টীব্ে ১১ই ও ১২ই অকৃটোবর রাত্রিকালে মহা- 
ঝটিকার সহিত প্রচও ভূমিকম্পে গঙ্গাসাগর হইতে সমস্ত গাঙ্গেয় 
বন্ধীপ প্রায় ৯০ ক্রোশ স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমি- 
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উড়িয়৷ গির়াছিল। তাহাতে গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ 
হইয়। প্রায় তিন লক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল। 

চেছুবা দ্বীপে ১০০ হইতে ২০০ হাত উচ্চ ছুইটী কর্দামের 
আগ্নেয়গিরি আছে। এহ গিরিপ্রভাবে ভৃকম্পনিবন্ধন দ্বীপের 
স্থান বিশেষে পুর্বসমতল হহতে কোথাও ১২ ফিট, কোথাও 
কোথাও ১৬াকট,আবার কোথাও ১২ কিউ জাগিয়। উঠিয়াছে। 
১৭৫০ বা ১৭৬০ খরষ্ঠাব্দে ৩কম্পের সঙ্গে এইরূপ উংসংস্থান 
আরম্ত হয়। সেহ প্রচও তূকম্পনে ব্রন্গের রাঙধানী আবানগর 
পর্যান্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল। 

১৭৫৪ খুষ্ঠাবধে ১ নবেধর পর্ত,গাণের রাজধানী লিস্বন 
সহরে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে,যুরোপের ইতিহাসে শ্গণকাণ। 
মধ্যে সেরূপ লোকঙ্গয়কর ব্যাপারের কথা আর কখন শ্রণা 
ঘায় নাহ। এহ ভূকম্প ৬মিনিট পথ্যন্ত ছিল। তাহাতে লিদ্ণন 
সহ্র বিধ্বস্ত ও যাট হাঞ্জাপ লোক অকন্মাং মৃত্যুমুখে পতিত 
হৎয়াছল। তৃকম্পনের অবখস্তাথা পরিণাম সাগরের জলো- 
চ্ছাসেও গৃহসমূহের ভিত্তি পধ্যন্ত বিধৌত হহয়াছিণ, বাহার। 
খাহারা প্রাণন্রঙ্গার দন্ত লোকালর পরিত্যাগ করিয়। শ্রাপ্তবে 
আপিয়৷ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও সেই ভীম তরঙ্গাখাতে 
প্রাণ হারাহল। এব্প ভূকম্প আর কথন যুরোপে দেখা 
ধায় নাই। 

পূর্বেই বপিয়াছি, এসিয়ার পূর্বাংশে ভূমিকম্পের অন্থগ্রহ 
বেশা। শুন। যায়, ১৬৮৬ থুগাবে জাপানে এক ভন্াবহ্‌ 
ভূমিকম্প হতয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ক্গাপানের আমুণ 
কাপিয়াছল। জাপানের অন্তর্গত শাকজা প্রদেশ হইতে 
মিয়াকো পথ্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ৪০ দিন পধ্যন্ত ক্রমাগত 
কম্পিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থান অগ্রসিসংঘোগে 

ংস,আবার কোন কোন স্থান সাগরের গর্ভশায়া হহয়াছিল। 

১৭১০ খুষ্টাব্ হইভে ১৮৭২ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত ফিলিপাইন দ্বাপে 
অনেকবার ভূকম্প হইয়। গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৭২ থুাবে ২০এ 
জুলাই বেল! ৪টার সময় ৪০ সেকেওধ্যাপী কম্পনে মহানর্থ 
ঘটিয়াছিল। দ্বীপের মধ্যে যেখানে যেখানে আগ্রেয়গীঁর ছিল, 
সর্বত্রই অগ্নি উদগম হইতেছিল, অনেক স্থান হইতে পৃর্থবা 
বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণ জল ও বালুকারাশি বাহির হইয়াছিল, 
ঝ্াবার কোন কোন স্থানে কামান-গঞ্জনবৎ ভয়ামক শব্দ 
শুন! গিয়াছিল 

১৭৬২ থৃষ্টাবে ২র! এপ্রেল চট্টগ্রামে ভয়ানক ভূকম্প হহয়। 
তাহাতে অনেক জমি ফাটিয়া জল ওগন্ধকের গন্ধযুক্ত কাদা 
বাহির হইয়াছিল । তাহাতে বর্ধবান নামে একটা বড় নদ্দী এক 








কালে শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমুদ্রনিকটস্থ বড়ছেরা গ্রাম 
বু জীবজন্ত সহ ভূগর্ভশার়ী হইয়াছিল । শুন! যায়, এই ভূকম্পে 
চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী গ্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান অকম্মাৎ বসিয়া 
গয়াছিল, এবং শেষলংতুম্‌ নামে মগপাহাড়ের একাংশ 
একবারে অন্তর্থিত হয় ও অপর একটা শাখা বহু নিয়ে নামিয়া 
বার, তাহার চূড়াটা মাত্র জাগিয়া আছে। এ সময়ে সীতাকুণ্ড 
পাহাড়ে ছুইটী আগ্নেয়শৈল দেখা দেয়। যে সময়ে টট্টগ্রাম 
বসিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামড়ী, রেগুয়ান্‌ ও 
চেছুবাদ্বীপের অনেকাংশ তৃপৃষ্ঠ হইতে অনেকট! জাগির! 
উন্িয়াছিল। 

সুমাত্রার পশ্চিমকূলে দিমো নামে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। 
চৈত্রমাসে সেখানে একবার মহাভূকম্পন হইয়াছিল। সে কম্পনে 
মন্ধাংশেরও অধিক দ্বীপবাসী কালক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হয়। 
বগ্তা হইবার পরই সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সে ভূকম্প ঘটে। গৃহ 
সকল গুলিতেছে ও ছাদ পড়িতেছে দেখিয়া! অধিবাসিবুন্দ খোলা 
গায়গায় আনিয়া দাড়ার,কিন্ত এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। 
সমূদ্র হঠতে তালগাছ প্রমাণ উপর্ধাপরি তিনটী ঢেউ আসিয়া 
সকণকে ভাসাইয়া৷ লইয়। গেল। দৈবগতিকে যাহারা রক্ষা 
পাইল, তাহারা দেখিয়াছিল বে, ভূকম্পের পরেই যেন সহস্র 
কামান গঞ্নবৎ শঙ্খ করিয়া সমুদ্র সবেগে আসিতেছে । 

মাননায় বনুৰার ভূমিকম্প ঘটগ্লাছে, তন্মধ্যে ১৮৬৩ 
খুঃ[ন্দে “ঘ ভূকম্প হয়, তাহাতে এক প্রকার মানিলাদীপ ধ্বংস- 
নথে পতিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত গৃহ ভূমিশায়ী হয়। 
অধিকাংশ অধিবাসী মৃহূর্তেক মধ্যে কালের আতিথ্য স্বীকার 
কারয়াছিল। 

হাৰতবর্ষে ভূকম্প বিরল নহে, পূর্বেই বলিয়াছি। এত- 
ন্মধ্যে ১৮৯৯ খৃষ্ঠান্দে ১৬ই জুন দর্ষিণপশ্চিমভারতে এবং 
১৮৯৭ খুষ্টান্দে ছুনমাসে পুর্বভারতে থে ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, 
তাহা মনে করিলেও হৃতকম্প উপস্থিত হয়। দরক্ষিণগশ্চিম- 
ভারতে সেই ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল কচ্ছপ্রদেশ। দুই তিন মিনিট 
মাত্র স্তারী সেই মহাকম্পনে কচ্ছের রাজধানী ভুজনগরীর 
চরম'দুদ্দণ। ঘটিয়াছিল, সমস্ত গৃহাদি পড়িয়া ভূঞজনগরী সমতৃম 
হহঘাছিল এবং দ্বিসহআ্রাধিক লোক অকন্মাৎ মৃত্যুদুখে পতিত 
ইইযাছিল। ১লা জুলাই পধ্যন্ত প্রতিদিন ছুই একবার কম্পন 
ঢাণয়া।ছল। পুব্বভারতের যে কম্পনের কথা বলিলাম, তাহাও 
সমান্ত নহে। এই ভূকম্পনে সমস্ত বঙ্গ ও আসামের যথেষ্ট ক্ষতি 
হওয়া গিয়াছে । কলিকাতায় অনেক গৃহ বিপ্য্স্ত হয়, ঢাকা, 
রাজনাহা, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুরের সমস্ত বৃহত্‌ অট্রালিকাই 
প্রায় বদার্ণ অথবা সমভুম হইয়! গিয়াছে । রঙ্গপুরের অনেক 





পাকশী শিপ সী শিপ উজ 


ভূমিক' 


স্থান ভেদ করিয়া উষ্ণজল, বাম্প ও কর্দম বাহির হইয়াছিল, 
অনেক ছোট নদীর গতিও পরিবন্তিত হইয়াছে । এই ভূকম্পে 
বঙ্গদেশ অপেক্ষা আদামেই বেশী অনর্থ ঘটিয়াছিল। ত্রহ্গ- 
পুত্রের অনেক স্থানের গতি ও দেই সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন 
ঘটিরাছে। কাছাড়ের সকল অষ্রালিকা ভূমিসাং হইয়াছে, 
বহু জীবজন্ত অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। সেরূপ 
মহাকম্পন আর না হউক, কিন্তু সে পর্য্যন্ত বঙ্গ ও আসাম 
গ্রদেশ বর্ষমধ্যে নানাস্থান হইতে বহুবার ভূকম্পের সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান ১৯০২ খুষ্টাব্ে জুলাই মাসে 
পারশ্তের বন্দর-আব্বাসে ষে ভূকম্প হইয়াছে, তাহাও 
সামান্ত নহে। ইহাতেও বছ গৃহ ভূপতিত ও বন্ধ জন্ত কাল- 
কবলিত হইয়াছে । 

ভারতের বেখানে বেখানে উষ্ণ প্রশ্রবণ আছে, ভৃতত্ব- 
বিদ্গণ সে সমন্ত ভূকম্পনসন্ভৃত বলিয়া প্রমাণ করেন। 
ভারতে উক্ত প্রত্রবণেরও অভাব নাই ভূমিকম্প ও এখান- 
কার নিত্য ঘটনা, তবে সেরূপ প্রচণ্ড ভূকম্পের সংখ্য। 
বেশা নয়। 





ভূমিকম্পন (কী) ভুমেঃ কম্পনং। ভুকম্প। 
ভূমিকা (ন্ত্রী) তৃমিরিব কাতীতি কৈ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্‌, বদ্বা 


ভূমেরেব স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌। ১ রটনা । ২ বেশান্তর পরিগ্রহ, 
বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ | (মেদ্িনী) ৩ গ্রন্থের আভাস, গ্রন্থ- 
প্রণয়ন করিয়া প্রথমে যে তাহার সামান্ত আভাস থাকে, 
তাহাকে ভূমিকা কহে। ৪ বক্তব্য বিষয়ের সুচনা । ভূমিরেব 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। ৫ বেদান্তমতে চিন্তের অবস্থা বিশেষ | ক্গিপ্ত, 
মূঢ়, বিক্গিপ্ত,একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাচ প্রকার চিত্তের অবস্থা । 

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এহ পাচ প্রকার ভূমিকার বিষয় 
আলোচন। করা যাইতেছে। 

কিপ্ত_-মনের অস্থিরত। অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ন্ষিগ্তাবস্থা | 
মন স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, হৃহা 
হউক, উহা হউক করিয়া সর্বদাই অস্থির হর়। জলোকার 
ম্যায় একটা ছাড়িয়া অন্ত একটা গ্রহণ করিবার জন্ট ব্যতিব্যস্ত 
হয় এবং সর্বদা বাহ্বস্তর আকাঙ্ষার অস্থির থাকে, 
ইহাই ক্ষিপ্তাবস্থা। 

মুঢ-মন সর্বদা কর্তব্যাকর্তব্য অগ্রাহ্ করিয়া কাম- 
ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্ত্রাদির অধীন হয়, আল" 
স্তাি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, 
তথন মুঢাবস্থা । 

বিক্ষিগুভূমিকা-_বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্বোক্ত ক্ষিপ্তা 
বস্থায় অত্যন্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্বোক্ত 





ভূমিক' [৫১৭ ] ভূমিচম্পক 


প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা অর্থাৎ মন চঞ্চল- 
স্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থিরতাই বিক্ষিগ্ুভৃমিকা । 
চিন্ত যখন ছুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া গ্ুখজনক বস্তুতে 
স্থির হয়, চিরাত্যন্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের 
জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন 
থাকে, তাহাই মনের বিক্ষিপ্রাবস্থা। | 

একাগ্রভূমিকা__একাগ্র ও একতান এই ছুই শব্দ একই 
অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহাবপ্ত অথব 
আভ্যন্তরীণ বস্্ব অবলম্বন করিয়া নির্ধাতস্ত নিশ্চল নিষম্প 
দীপশিখার শ্ঠায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্তমান থাকে, 
অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হুইয়। গিয়া কেবলমাত্র 
সাৰ্িকবৃত্তি উদিত এবং প্রকাশষয় ও সথময় সাব্বিকবৃত্তিমাতর 
প্রবাহিত থাকে, তথন একাগ্রাবস্থা জানিতে হইবে। 

নিরুদ্ধ ভূমিকা--পৃর্বোক্ক একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধা- 
বস্থায় অনেক প্রভেদ। একাগ অবস্থায় চিত্তের কোন না 
কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিকদ্ধাবস্থায় তাহ! থাকে ন|। 
এই নিরুদ্বভূমিকা অন্যান্ত হইলে চিন্ত তখন আপনার কারণী- 
ভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে । 
দগ্ধজ্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে । 
সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ-পরিণাম 
থাকে না। ইহাই নিকদ্ধাবস্থা। 

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার তৃমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থা- 
ত্রয়ের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। যোগেস্থথ হয় শুনিয়। 
বিক্ষিপ্তচিত্তে কদাচিৎ যৌগনধাঁর হইলে 9 হইতে পারে। কিন্ 
তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্ত উহীও যোগের অযোগ্য ভূমি। 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই ছুই প্রকার ভূমিকাই যোগ হইয়া থাকে। 
তাছার মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মৃখ্য অর্থ 
জানিতে হইবে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় 
দ্বারা ক্ষিপ্ত, মুড় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীক্কৃত এবং একাগ্র ও 
নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। (বেদান্ত ও পাতণ্দ)* 





* “আহুরসপ্পলে কশান্্রদেহবাসনান্গ বর্তমানং চিত্ত ক্ষিপতভৃমিক|। ১। 

কদা চিদ্ধ্যানযুকজং চিত্তং ক্ষিপ্া ্থিশিষ্টতয়া! বিক্ষিপুতৃমিকা। ২। 
তত্র ক্ষিপ্তমুড়যোঃ সমাধিত্বশক্ৈব নাস্তি,বিক্ষিণ্ডে তু সমাধিত্বশঙ্কা! তদিতরৎ ভূমি- 
বং সমাধিঃ। ৩। একাগ্রে মনসি সন্তভুতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ র্েশান্‌ 
কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোভীতি সঃ প্রজ্ঞাতো। যোগ একাগ্র- 
তূমিক1। ৪। সর্বববৃত্তিনিরোধরূপ| সংগ্রজ্ঞাতসমাধিপিরুদ্বডৃমিকা | ৫1 

( বেদাস্তসংজ্ঞানিরপণ* ) 

“একাগ্রো বহিবৃত্বিনিরোধ, নিরুদ্ধে চ সর্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাঞ্চ 

প্রবিলয়ঃ, ইত্যনয্বোরূম্যোরোগস্য সম্ভবঃ (পাতগ্লল* ভোগবৃত্তি ) 






ভূমিকুক্মা্ড (পুং) ভূমিজাতঃ কুষ্মাওঃ মধ্যপদলোপি কম্রধাৎ। 
তু ইকুমড়া। (রত্বমা*) 
ভূমিখণ্ড (ক্রী) ১ তৃভাগ। ২ পদ্মপুরাণের খগ্ডভেদ। 
ভূমিখভুরি কা (স্বী) তৃমিজাতা ধর্জরিকা। ্ষৃ্রধর্জরিকা 
কুদ্রথঙ্ভুরী, পর্যায- স্বাদ্বী, ছুরারোহা, মৃছুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, 
কাককর্কটা, স্বাছুমস্তকা। ইহার গুণ-_শীতবীর্ধা, মধুর রস, 
মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয় গ্রাহী, ক্ষত ও ্য়নাশক, 
গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিন্তনাশক, ঝিষ্টন্তী, শুক্রবর্ধক, বলকারক 
এবং কোষ্টগত বায়ু, বমি, কফ, জর, অন্তীসার, সুধা, তৃষা, 
কাস, শ্বাস, মন্তততা, মৃচ্ছ1, বাতপৈত্তিক ও মদীত্যয়রোগনাশক। 
ইহার রসের গুণ_-মন্ততাজনক, পিশ্তকারক, বাতত্ব, কফ. 
নাশক, রুচিজনক, অগ্রিগপ্রদীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দক । 
(ভাবপ্রৎ) 
ভূমিখভ্ভুরী (ত্ত্রী) তৃমিজাত। খব্জরী। ভূমি খর্ড,রী, ভূণি- 
খর্জ,রিক। 
ভূমিগম (পুং) উষ্। (বৈদ্যকনিৎ ) 
ভূঙ্গিগর্ত (পুং) তূমিবিবর, তূগর্ভ। 
ভূমিগুহা (কী) ভূমিস্থ গহ্বর । 
ভূমিগৃহ (ক্লী) ভূমিস্থিত গৃহ। 
ভূমিচম্পক (পুং) ভূমিজাতশ্চম্পকঃ |  পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, 
চলিত ভূইচাঁপা (79007170901 10182009) পধ্যায়--তামপুষ্প, 
সদ্ধিবন্ধ, দ্রুঘণ। (শব্দচ০) ক্ষত ব ব্রণমুখে ইহার মূলের গ্রলেপ 
লাগাইয়া! দিলে ব্রণ সত্বর পাকিয়া উঠে। 
এই সুদীর্ঘ পত্রধুক্ত ক্ষুদ্রগুলস উষ্ণপ্রধান ভারতের ও বর্গের 
জলা জমিতে দেখা যায়। সিংহল, যব ও কোচিন-চীনেও ইহার 
চাস হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পের সৌগন্ধ এবং গরের 
কমনীয়তার শোভ। দেখিবার জন্ত সাধারণে বছ্ষত্বের সহিত 
উহ! গৃহপ্রাঙ্গণ ও উদ্ানাদিতে পুতিয়। রাখে। শ্রীক্ম কালে এট 
দণ্ডহীন বৃক্ষের পত্রাি ঝরিয্াা গেলে, একমাত্র গন্ধপুষ্পই এই 
বৃক্ষের শোভাবদ্ধন এবং মানব জাতির মন হরণ করিতে 
সমর্থ হয়, ইহার গন্ধখ্যাতি সর্বত্র প্রসিদ্ধ । 
স্থানবিশেষে ইহা! স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। হিন্দি--ভুঁইচম্প, 
বাঙ্গালা ভূইটাপা, গুজরাটা ভূইটস্পো, তেলগু_-ব্বেও কলব, 
মলয়-_মলন্‌ কুয়া, শিক্পাপুর-_যবকেন্দ, লৌকেনা, সংস্কত-_ 
ভূমিচম্প, ভূমিচন্পক, যব কুনংপি; কোচিন-চীন-_নগাই মিও। 
আযুর্ষেদশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথ! লিখিত 
আছে। ইহার শিকড়চুর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে পুল্টিস্‌ (প্রলেপ) 
দিলে শীত্র সেই ক্ষতমুখে পৃযোৎপত্তি হয়। সমগ্র বৃক্ষচু্ের 
প্রলেপ: প্রস্তত করিয়! সগ্ধক্ষতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে 
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ভূমিজ 





এবং শরীরমধ্যগত সঞ্চিত ও দুধিতরক্ত ও সপুষক্ষতর্দৌষ 
নাশ করে। এতত্িন্ন উদরা রোগে ইহার শিকড় বিশেষ 
উপকারী । কুচিলা, জায়ফল ও বমন[ভ সহ ইহার কন্দচুর্ণ 
প্রয়োগে গলগণ্ড বিনিষ্ট হয়। 

হহার কন্দ ঈবৎ পীতবর্ণ। গুণ,_-কটু, তিক্ত ও কপূ্র- 
গন্ধযুক্ত। পুষ্প হহতে শিকড় পধ্যন্ত সমুদায় অংশেই এক 
প্রকার স্থগন্ধ পাওয়। যায়। 
ভূমিচল (পুং) ভূকম্প। [ভূমিকম্প দেগ।] 
ভূমিচলন (রী) ভুমেশ্চননম্‌। ভৃনিকম্প। [ভুমিকম্প দেখ ] 
ভূমিচারী (ত্ত্রী) আখুকর্ণীলত।। চণিত মুষাকাণী। (রাজনি০) 
ভূমিজ (ক্লী) ভূমের্জায়তে ইতি জন-ড। স্ব গৌরস্থবণ। 





পাওয়া যায়। জর্গল মহলের চতুদদিপ্বব্বা স্থানসমূহে অতিশয় 
নিষ্ঠুরতার সহিত দস্থ্যবৃত্তি করিত বলিয়া তাহার! “চুয়াড়' 
আখ্য। লাভ করে। ইংরাজশাসনভূক্ত হইবার প্রথমাবস্থায় 
তাহার সময়ে সময়ে জাতায় ওদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিল। 
১৭৭৮ খৃষ্টাব্ধে রাজন্বদায়ে পাঁচেটরাঁজ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে 
তাহার! বিদ্রোহী হইয়। রাজ্যমধো মহা বিশৃঙ্খলতা বিস্তার 
করে। যতদিন ন! এ সম্পত্তির নিলাম রদ হইয়াছিল এবং 
যে পর্য্যন্ত না ইংরাঁজরাজ ভবিষ্যতে অন্ত সম্পত্তি নিলাম করি- 
বেন না৷ বলিয়। স্বীরূত হুইয়াছিলেন, তদবধি তাহার! কিছুতেই 
ক্ষান্ত হয় নাই। যতবারই ইংরাঁজ গবর্মেন্ট জঙ্গলমহল শাসন 
করিতে প্রয়াসী হুইয়াছিলেন, ততবারই ইংরাজের সহিত 


(রাজনি০) (পুং) ভূমেঃ পৃথিব্যা জায়তে ইতি জন-ড। 
২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাস্থর। (মেরদিনা) (ত্রি)৩ ভূমিজাত। 
“চরস্থির ভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্।” (বিষুধন্মো ত্তর) 

৬ ভূমিকদন্থ। ৫ ভূমিজ গুগৃগুন্‌। ৬ ভূনাগ। চলিত,শীষ | 
(রাপনিৎ ) ৭ যবঙ্ষার। চলিত, সোরা। (বৈগ্ভকনি*) 
ভূঘিজ, মানভূম, সিংহতূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গবাবী অনার্ধ্য- 
জ|(তবিশেষ। তাহাদের আচার, ব্যবহার, কাধ্যকলাপ ও ভাষা- 
গত সাদৃহ্য দেখিয়া জাতিতন্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, 
ইহার৷ সম্ভবতঃ কোলরায শাখাতুক্ত ও মুণ্ডানামধের জাতির 
সমশ্রেণীগত হইবে। সুবর্ররেখার উভয় পার্শববস্তী পাব্বতীয় 
অরণ্যডূমি_-ছোটনাগপুরের অধিত্যকা হইতে পূর্বে অযোধ্যা- 
পব্বত পথ্যস্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের বাপগ্থান। এই 
নমএ স্থানে মুগ্ডাদথের স্তায় তাহাদের ও সমাধন্তস্ত বি্ভমান 
দেখা বার । পশ্চিমাংশবাসিগণের কথিত ভাষ। সব্বপ্রকারে 
মুওদিগের অন্থুরূপ। দেবপুজা, শবদাহ, অস্থিসমাধি ও 
গরেতক্ৃত্যাদি কাম্য সকল তাহার৷ মুণ্ডাদিগের অন্থকরথে 
সম্পন্ন কারণ। থাকে । 

অযোধ্য।-গিরিশ্রেণার সমীপদেশবণ্ডা পুক্বাঞ্চলবাসী 
ভূমিজগণ বাঙ্গালার সংদগে থাকির| বাঙ্গালাভাষায় কথা 
কহিতে মভ্যান করিয়াছে । তাহারা আপনাদিগকে ভূমিজ 
বা সন্দার বলিয়। পরিচিত করে। হিন্দু বঙ্গবাসিগণ এখানে 
আগিগ) প্রথমে এহ অনাধ্য জাতকে সেই ভূমিভাগের 
আঁধকারা দেখিতে পায়। ভূইয়া, ভূহ্য়ার বা ভূহহার 
প্রভাতির স্তায় হেন্দুগণ তাহাদিগকে ভূমির আদিম অধিকারা 
ানিঘা ভূমি আখ্যায় আভহিত কারয়া থাকিবেন। এক্ষণে 
এহ পৃর্বশ্রেণী হিন্দুর আচার ব্যহাধ ও ক্রিয়।-কলাপের অঙ্গ- 
ঠান করির! হিন্দুর সমশ্রেণীভুক্ত হহতে চেষ্টা পাইতেছে। 

এহ জাতির উন্নতি সন্বন্ধে অনেক এ্রঁতিহাসিক আখ্যান 


ভূমিজদিগের বিবাদ বাধিয়াছিল। ধলভূমরাজ ইংরাজশক্তির 
প্রসারবৃদ্ধিতে বাধ! প্রদান করায়, ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহার 
বিরুদ্ধাচারী হন) অবশেষে তাহাকে রাজাচ্যুত করিয়। তাহার 
প্রতিপন্মদলের সহিত সপ্তাব স্থাপন করেন । 

বরাহভূমেও রাঞ্যাধিকার লইয়া গ্রব্ূপ একটা গোল বাধে। 
রাজ বিবেকনারায়ণের মৃত্যুত্ন পর, পাটরাণীর বয়ঃকনিষ্ঠ 
পুত্রের পরিবর্তে সর্বাগ্রজ মধ্যমাপত্রী-পুত্রকেহই পিংহাসনে 
অভিষিক্ত করা গবমেণ্টের অন্থমোদিত হইল। তূমিজদিগের 
এরূপ স্তায়পরতা মনে ধরিল না, ক্রমে তাহারা বিশেষ বির- 
ক্তির সহিত ইংরাঁজের মতবিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে 
লাগিল। এই বিদ্রোহিতা অবশেষে ঘোর বিপত্তিকর হইয়] 
দীড়াইয়াছিল। উহাই ১৮৩২ থুষ্টাবের গঙ্গানারায়ণ বা চুয়াড়- 
বিদ্রোহ। 

পূর্ব্বোন্ত পাটরাণীর পুত্র লক্মণসিংহ সিংহাসনলাতের 
প্রত্যাশায় জ্যেন্ট ভ্রাতার বিপক্গতাচরণ করেন। উপধুঠুপরি 
এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। 
কারাগারে লক্মণসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার একমাত্র পুত্র 
গঙ্গানারায়ণ পিতার প্রাত কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার 
জন্য জীবিত রহিলেন। 

অতঃপর রাজ। রঘুনাথসিংহের মৃত্যুর পর, স্প্রিমকোটের 
(বিচারান্থসারে পুনরায় পাটরাণীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধবসিংহকে 
বাদ দিরা মধ্যমার জ্যেপুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল। 
মাধবসিংহ ইংরাজ সরকারে আপত্তি করিয়াও কোন ফল পাই- 
লেন না দেখিয়া, নিজের অদৃষ্টের উপর নিভর করিয়া রহি- 
লেন। অবশেষে ভ্রাতৃুরাজ্যে দেওয়ানী ব1 প্রধান মন্ত্রিপদে 
নিযুক্ত হহয়া আপনার চিত্ত স্ুস্থির করিলেন। এই কাধ্যে 
থাকিয়া তিনি ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদিগকে টাকা ধার দিয়! 
অধিক পরিমাণে সুদ আদায় করিতেন। ক্রমে সমস্ত প্রজামগুলী 





তাঁহার অত্যাচারে উত্তাক্ত হইয়। পড়িল । গঙ্গানারায়ণ এত- 
দিন ধরিয়। ছিদ্রান্বেণ করিতেছিলেন। এরূপ অত্যাচারী 
মাধবরায়ের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রজামগুলীকে দাড় করান সহজ 
বুঝিয়৷ তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । একে 
একে বহুশত লোক তাহার সঙ্গে আসিয়! যোগ দিল। সক- 
লেই একবাক্যে খলিতে লাগিল বে, এরূপ হষ্ট ব্যক্তিকে রাজ- 
সংসার হইতে উত্পাদিত করিতে না পারিলে আর উপায়ান্তর 
নাই। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়। খাটবাল-সর্দারগণ গঙ্গীনারা- 
য় সহযোগে গমনপুর্বক মাধবসিংহকে আক্রমণ করে এবং 
তাহাকে হরণপুব্বক এক পব্বতান্তরালে নমুপস্থিত হইয়া 
স্থতীক্ষ তীরনিক্ষেপে হত্যা করে। 

মাধবসিংহের হত্যার পর, বরাহভুমে বথারীতি লুন 
আরন্ত হয়। লোভের বশবন্া হইয়া ক্রমে সমগ্র চুয়াড়সম্প্র- 
দায় তাহার ছত্রতলে আপিয়। উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে 
চতুষ্পার্শ্থ সামস্তরাজ্যবাসী অন্তান্ত চুয়াড়েরাও তাহার দলভৃত্ত 
হইতে লাগিল। এইরূপে দলপ্্ হুইয়। গঙ্গানারায়ণ বড় 
বাঁজারস্থ রাজপ্রাসাদ, মুনসেফ-কাছারী 'ও পুলিশখানা আক্রমণ 
ও লুণ্ঠন করে; কেবলদাত্র ছুইজন কাছারার পেয়াদ! 
তাহাদের হস্তে নিহত হর। অপর সকলেই পলাইয়া যায়। 

এই সময়ে সমগ্র জঙ্গলমহল গঙ্গানারার়ণের রুপাধীনে 
ছিল। সেই বিশৃঙ্খলতার সময় তিনিই একরপ হর্ভা কর্ত। 
ছিলেন। তংকালে লুগ্ঠনযোগ্য এমন স্থান ছিল না, যাহ! 
তাহার কঠোর নিষ্পীড়ন ন। সহ করিয়াছে । ১৮৩২ থুষ্টান্ের 
এপ্পিল মাস হইতে নবেধধর পধ্যন্ত গঙ্গানায়ারণ অগ্রতিহত 
গ্রভাবে বিদ্রোহিতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে 
তাহাকে দমনের জন্য হংরা ৩ দল পদাতি সৈন্য ও ৮টা 
কামান পাঠাইয়৷ দেন। প্রথম ক্ষএকটা খণধুদ্ধে ইংরাজপক্ষে 
পরাজয় হয়। কিন্তু গোলাগুণির সম্মুখে অধিকক্ষণ দীড়াহতে 
সমর্থ ন| হইয়! তাহার! পর্বতাভ্যন্তরে পলাইয়! যাঁয়। 

ইংরাঁজসেন। কর্তৃক অন্ুশ্থত হইয়! গঙ্গানারায়ণ সদলে 
সিংহভূম প্রদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি ছুর্দমনীয় লরখ। 
জাতিকে স্বীয় দণ্তুক্ত করিতে চেষ্টা পান। এ সময়ে খর্স- 
বানের ঠাকুর সর্দারের সহিত তাহাদিগের বিরোধ চলিতেছিল। 
তাহারা গঙ্গানারায়ণকে বলিয়াছিল যে, যদি তিনি খর্সাবানের 
দুর্গ অধিকারপুব্ৰক তাহাদের কৃতাপমানের প্রতিশোধ দিতে 
পারেন, তাহ। হইলে তাহারা তাহার মত বীরের চরণতলে 
আত্মবিক্রয় করিতে পারে । ছৃর্ীক্রমণকালে গঙ্গানারায়ণের 
মৃত্যু হয়। খর্লাবানরাজ তাহার মুণ্ড ইংরাজসেনানী উইল্‌ 
কিন্সনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়। দেন। 






রগ সস 


খসাবানপতি গঙ্গানারায়ণের মুণ্প্রেরণকালে ইংরাজ- 
সেনানীকে যে পত্র পাঠান, তাহাতে এই তূমিজগণের সামা- 
জিক ইতিবৃত্ত কতকাংশে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, 
ভুমিগদিগের এতদ্দেশে আগমনপ্রসঙ্গে কোন কিন্বদস্তী 
নাহ। ছোট নাগপুরের মুখ্ডাদিগের সহিত তাহাদের কোন 
বিষয়ে পার্থক্য লঙ্গিত হয় না । বিবাহ, একত্র ভোজন বা 
উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কোন ভেদাভেদ নাই। 
পুব্বাঞ্চলবাসা ভূমিজগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া এতাদৃশ উন্নত 
হহয়াছে যে, তাহার! আপনাদিগকে উহাদের স্বসম্পককীয় বলি- 
তেও দ্বণ। বোধ করে। ধলভূমের ভূমিজগণ আপনাদিগকে 
স্থানায় আদিম অধিকারী খলিয়া জানে । তাহারা মুড, হো বা 
নাওতান প্রভৃতি সহিত কোন সংস্রব স্বাকার করে ন।। 
বাঙ্গালার পার্জত্য প্রদেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারাহই এহ 
ভূমিজজাতীয়। বাঘমুণ্ডীর রাজা ব্যতীত অপর মকলেহ 
আপনাদিগকে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-বংশসম্ৃত বলিয়৷ পারাঁচত 
করিতে চেষ্টা পায়। আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব এতিপাদনরূপ 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধির জন্য তাহারা কোন বিশিষ্ট বংশে না যাইমা 
স্বতন্ত্র বংশকাহিন।প উদ্ভব করিয়াছে । বরাহ্ভুমের রাঞজধংশ- 
বিবরণীতে প্রকাশ আছে যে, নাথবরাহ ও কেশবরাহ নামে 
দুইটা বিরাট রাজপুত্র পিতার সহিত কলহ করিরা, বাজ। 
বিক্রমাদিত্যের আয়ে গমন করে*। রাজ। বিক্রমাদিত্য কনি- 
ঠের আচরণে বিরক্ত হুয়া কেশবরাহকে করাত দ্বার! 
চিরিয়া ফেলিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং তাহার রক্তে 
জ্যেঞ্চের কপালে রাএাক1 ও রাজ-ছত্র প্রদান করেন। অনন্তর 
তিনি নাথবরাহকে অ।দেশ করিলেন ঘে, এক দিবারাত্রের 
মধ্যে তুমি অশ্বারোহণে যতদুর পথ পরিভ্রমণ করিয়। আসতে 
পারিবে, ততদূর পথ্যন্ত স্থান তোমার আঁধকারে থাকিবে । 
তদবধি বরাভূম রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে । [বরাভূম দেখ। | 
দুএকটা ব্যতীত সিংহভূম ও মানভূমের আধিকাংশ ঘাট- 
বালই এই ভূমিজ জাতিভুক্ত। ধলভূমের রাজবংশ আপনা- 
দিগের ক্ত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহার বংশকাহিনা 
হুইতে প্রকৃত বিবরণ বাহির হইয়া পড়ে। কিন্বদস্তী এই 
যে, পাচেট রাজ্য হহতে রঙ্কিনী নামক কালীমৃত্তি, প্রস্থান- 
কালে এক রজকগৃহে আশ্রয় লাভ কবেন। দেবী তাহার 
আশ্রয়লাভে শ্রীত হহয়৷ স্বীয় পরিবার দেবতাগণের মধ্যে 
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* পাতকুমের রাজগণ এই বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পন! 
করেন। বর(হভূমের উৎপত্তিকাহিনীও তাহাদের বংশধারায় সংশ্লিষ্ট 
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এক ধোগিনী ব্রাহ্মণীকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই 
কামিনীর গর্ভে ধলভৃমরাজবংশের উৎপত্তি হয়।* 

এই জাত্তির মধ্যে অনেকেই বদ্ধিঞু। দার্দার ঘাটবালগণ 
কুদ্র জমিদার বা তালুকদারের স্তায়। সর্দারের অধিকৃত 
ভূমি জম! লইয়| যে নকল ঘাটবাল উক্ত ঘর্দারের অধীন থাকে, 
তাহারা জোতর্দারের অন্ুবূপ। তাহারা বাঙ্থালী প্রজার 
ম্যায় সাধারণতঃ কৃষিৰিস্ব। প্বার। জীবিকা! নিব্বহ করে। 
বানগৃহাদি বাঙ্গালীর অন্নুকরণেই নির্দিত। আচারব্যবহার 
ও রীতিনীতি অনেকাংশে বাঙ্গালীরই সমতুল্য। কোল, 
মুও।, নাওতাল ও হো প্রভৃতি জাতি অপেক্গা তাহারা অনে- 
কাংশে পরিচ্ছন্নস্বভাব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন কোন 
কোন কাধ্যে তাহার। আপনাপন পূর্বতন অনাধ্য রীতিরই 
অনুমরণ করিয়া থাকে। 

তাহাদের মধ্যে অদংখ্য থাক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্থান 
বিশেষে কএকটী প্রধান ও অপরগুপি অপ্রধান বলিয়! বিবে- 
চিত। ইহার কারণ এই যে, একস্থান্র ভূমিজ্গণ বহুদিন 
হিন্দু বঙ্গবাসীর সংসর্মে থাকিয়। হিন্দুর অন্থকরণে সামাজিক 
উন্নতি লাত করিয়াছে। গরবত্তী সময়ে ভিননদেশীয় ভূমিজগণ 
স্থানে আসিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিলে, আচারব্যবহারের 
নিক্কতাহেহ, হীনশ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যেহেতু 
তাহাদের অধিকাংশ জাতীয় সংজ্ঞাই স্থান বা জীববাচক। 
এক স্থানের ভূমিজগণ অন্তস্থানে যাইয়া বাস করিলে তাহার! 
পৃববশ্ামী। বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে । এইরূপে তাহাদের 
মধ্ অনেক থাকের উদ্ভব হইর1 পড়িয়াছে। মেদিনীপুর, 

| 


* এতদ্বারা অনুমান হয় যে, ধলমের কোন ভূমিজসর্দার ব্রাহ্মণের 
প্ররোচন[থ পুঝ্লিয়।র নিকউবত্তী পারাগ্রাম হইতে পাচেট রাগ কুলদেবী রঙ্কিনীকে 
হবণ করিযা শ্বীয় রাঁজলক্্ীরূপে প্রতিষ্ঠ। করেন। ধলভূমবাসী সর্বশ্রেণার 
লোকে এই দেবীমুক্তির উপাসনা করিয়। থাকে । নররক্তে দেবী তৃপ্তিলাভ 
করিতেন বলিয়। প্রতিবৎনর বিদ্ধ্যপর্বতে লোকে ক্ষু্রমতি শিশুরিগকে ভুলাইয়| 
দেবীসমক্ষে বলি দিত। প্রায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পথান্ত এখানে নরবলিশ্রো 
প্রবাহিত থাকে । এ সঙ্গে বিদ্ধাপব্বতে মনুষ্ঠিত আর একটি নৃশংস ব্যাপাপের ৰ 
লোপ হইয়। যায়। এ সময়ে অধিবাসিগণ দুইটা বন্য পুংমহিষ তাড়াইয়। । 
নিদিষ্ট ক্বটুনীর নিকট (কাষ্টপ্র।চীর-পরিবেষ্টিত একটী রঙ্গভুমে) আনিত। উহার 
চতৃদ্পার্থস্থ মঞ্চেপরি রাজ| ও রাজপরিবারস্থ বাক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকিতেন। 
ঘথাবিহিত পুজাদি অনুষ্ঠঠনের পর রাজ। ও রাজকুলপুরোহিত সর্ধপ্রথমে 
বল উদ্দেশে মহিযদ্থয়ের উপর তীরক্ষেপ করিতেন। তৎপরে অপর নকলে একে 
একে এ দস্দ্থ়কে তীরবিদ্ধ করিলে, যস্তণায় তাহারা ভীষণ চিৎকার করিত। 


ক্বমে উহাব। নির্লাব হইয়। পড়িলে, সকলে আমিয়। কুঠারাঘাত করিয়া 
মাবিয। ফেলিত। 


। 
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মানতৃম ও সিংহভূমের তৃমিজগণের মধ্যে উহার প্রকট নিদর্শন 
পাওয়! যায়। * 

ক্বগোত্র বা শ্রেণীমধ্যে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না 
এবং নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে ৩ ব! ৫ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে 
কোন বাধ। নাই। এখন বালিকাবিবাহু প্রচলিত হইলেও 
বরষীয়পী কন্ার বিবাহে তাহাদের অনভিমত নাই। অবিবাহিত! 
কন্তা। ধতুমতী হইলেও তাহার! কোন অপমান বোধ করে না। 
বিবাহের পুর্বে যদি কোন কোন পুরুষের সংশবে যুবর্তী 
গর্ভিণী হয়, তাহা! হইলে সেই পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিতে 
বাধ্য হয়। বিবাহের জন্ত কন্তাপণ দিবার বিধি আছে। 

কএকটী স্ত্রীআচার ও সিন্দুরদান ব্যতীত তাহাদের 
বিবাহের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই 
তাহাদের বিবাহে যাজকতা করে। পারিবারিক প্রথামত 
তিন হইতে দশ দিন পধ্যস্ত বিবাহ-গ্রস্থি (গাঁটছড়া) রাখিতে 
হয়, তৎপরে সেই বন্তরগ্রন্থি খুলিয়া বর ও কন্ঠা! হরিদ্রা-মর্দনাস্তে 
সান করে। বহুবিবাহে নিষেধ নাই। বিধবাকে “সাঙ্গ: 
করিতে হয়। কুমারীবিবাহে অধিক পণ লাগে বলিয়া, 
সাধারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময় অল্প পণ দিয়া অল্প 
বয়স্ক বিধবারমণাকে সাঙ্গ করিয়। থাকে । 

স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার 
বিধি আছে। এ সময় রমণীর আত্মীয়বর্গকে লইয়া একটা 
সভ। সংগঠিত হয়। সভার বিচারে রমণী দোষী সাব্যস্ত হইলে 
তাহার স্বামী আপিয়৷ সধবা-চিহ্ৃস্ুচক হাতের লৌহ খুলিয়া 
লয় এবং একখানি শালপাতে জল ঢালিয়! তাহা! ছি*ড়িয়। 
ফেলে, উহাকে পাণ পাতা ছিড়া” বলে অর্থাৎ সেইক্ষণ 
হইতে স্বামী আর প্র স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়ী নহে। 
প্র রমণী পুনরায় সাঙ্গা করিতে সমর্থ। কিন্তু স্ত্রীলোকের 
অপর পুরুষসংসর্গে গৃহত্যাগ ব্যতীত স্বামিত্যাগে অধি- 
কার নাই। 

জ্যেষ্টপুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে এবং 
অপর দকলে সমান অংশ পায়। ঘাটবালদিগের মধ্যে জ্যো্ঠ- 
পুত্রই একমাত্র পিতৃধন ও পদমর্যাদার অধিকারী, অপর 
পুত্রের উপজীবিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ । 

কালা বা মহামায়ার পুজায় তাহারা সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন 
করে। সিঙ্গ-বোঙ্গা বা ধর্ম নামে তাহারা শম্তদাতা সুর্য্যেরও 








« দেশী, তামারিয়া, মা'নকি, মুড়া, শিকারিয়া, পাঁতকুমিয়া শেলে। ও বরা- 
ভূমিয়া প্রভৃতি থাক এবং বড়া, ককু:টয়, বার) ভূ'ইয়া। চা্ডিল, গুল্গ হীসদা। 
হেম্রোঙ্গ। জার, কচ্ছপ, লেঙ্গ, নাগ, ও বাসাড়ী, সাগা। শালখবি, শাণ্ডিল/, 
শৈবাল, তেস। তুমারুদ্ধ, তৃতি প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণী বা গোক্জাতিধান। 


ভূমিজন্থু 





পৃজ। দেয়। এততিন্ন জাহিরবুরু, কাড়াকাটা, বাগতৃত, গ্রাম- 


দেবতা, দেবশালী, বুরু,কুড়া, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবছিনী ও বার- 
ডেলা প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজায় তাহার! বিশেষ ধুমধাম" 
করিয়া থাকে। 
তাহারা শবদেহ দাহ করে। মুখাগ্নির পর মুখাগ্নিদাতা 
পুরুষ গৃছে ফিরিয়। যায় এবং যুতের পত্বী ও পরিবারস্থ অপরা- 
পর স্ত্রীগণ কলসী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। চিতাগ্নি ভশ্মী- 
'তৃত হইলে স্ত্রীগণ কলসীস্থ জল ত্বার! অগ্নি নির্বাপিত করে এবং 
তন্মধ্যে অস্থ্যাদি পৃরিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে সেই 
অস্থির কতকাংশ গৃহস্থিত তুলসীবৃক্ষের নিয়ে পুতিয়া অব- 
শিষ্টাংশ কলসী সহ জাতীয়-সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করে এবং 
তাহার উপর একখানি প্রস্তর উত্তোলিত করিয়। রাখে। প্রেতা- 
স্বর তৃপ্তির জন্য &ঁ সময় একটা মুরগী হত্যা করা হয়। দশম 
দিনে ক্ষৌরকাধ্য ও একাদশ দিনে শ্রান্ধ হইয়া থাকে | শেলো- 
ভূমিঙ্জদিগের মধ্যে ১১শ দিনে কএকটা অনার্ধ্যক্রিয়া সাধিত হয়। 
ঘাটবাল তূমিজদিগের মধ্যে অমেকেই সৈনিকের কাধ্য 

করে। শাস্তিরক্ষক পুলিশ-প্রহরীর কাধ্যেও অনেককে 
নিষুক্ত দেখা যায়। সাধারণে চাসবাস এবং শেলোগণ লৌহ 
গালাই করিয়া থাকে। সর্দীর ঝা! রাজ উপাবিধারী ভূমিজ 
জমিদারগণ ব্রাঙ্মণকুলপুরোহিত গৃহকার্যে নিযুক্ত রাখিয়া 
এবং সর্বদা বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণের পরামর্শে চলিয়া ক্রমশঃই হিন্দু 
ত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন। 

ভূমিজ-গুগ গুলু (পুং) ভূমিজো গুগ্গুলুঃ। আশাপুর 
গুগৃশুন্ু, মহিষাক্ষগুগ্গুল। পর্ধ্যায় দৈত্যমেদজ, ছুর্গাহব, 
আশাপুরসম্তব, মজ্জার, মেদজ, মহিযাস্থরসস্তব। ইহার গুণ-_ 
তিক্ত, কটু, কফবাতনাশক, মেধ্য, ভূতত্র ও সুগন্ধপ্রদ। 

(রাজনিৎ ) 

ভূমিজন্ু (ভ্্রী) তূমিজাতা জন্ুঃ। ক্ষুদ্র জু পর্য্যায়-_- 
নাদেরিকাঁ, নাদেরী, ভূজঘু, ভূমিজদ্ুকা, কাকজন্দু, শীতপল্তবা, 
হস্বফল1, তৃঙ্গবল্পভা, হ্স্বা, ভ্রমরেষ্টা, পিকতক্ষা, কাষ্টজন্ু। 
(শব্দরত্বা*) চলিত ভৃইজাম,বনজাম। ইহার গুণ--কষায়,মধুর, 
শ্লেশ্মপিত্তনাশক, রুচিকর্‌, সংগ্রাহক, হৃদয় ও কঠদোষনাশক, 
বীধ্যকর ও পুষ্টিবর্ধক। ( রাঞ্রনি* ) 

ভূমিজন্ু (শ্রী) তৃমিজাতা জন্ুরিতি মধ্যপদলোপিকর্শরধা*। 
তৃজঘু। ভূজঘু-্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। তৃমিজনুক]। 

ভূমিজন্ুক1, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ (97008 1)9108082)। 
বাঙলা ভ'ইজাম, সাওতাল--কন্দা-মেত, তেলগ-_নেল-নীড়েন্ু! 
সংস্কত ভূমিজঘু, ভূমিজনুক। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে 
কুমাধুন হইতে ভুটান পর্যস্ত বিস্তৃত স্থান এবং দক্ষিণভারতে 
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ভূমিধর 
এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার শিকড়ের কাথ বাতরোগে 
বিশেষ উপকারী । 
ভূমিজ1 (ভ্ত্রী) ভুমিজ-টাপ্‌। শীতা। (ত্রিকা*) 
ভূমিজীবিন্‌ (পুং) ভুম্য। ততকর্ষণাদিন! জীবতীতি জীৰ-ণিনি। 
১ বৈশ্ত । (শবরত্বাণৎ) ২ কৃষিজীবী। 
ভূমিঞ্জয় (পুং) বিরাট নৃপের পুত্রভেদ। (তোরত ৪ প* ৩৫অ) 
ভূমিডুম্বুর রং স্বনাম প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ (1018 116%610001) 1190) 
গ্ীষ্মপ্রধান ভারতের নদীকুলে, সিংহলে এবং ব্রদ্মের আব! 
হইতে তেনাসেরিম্‌ পর্য্স্ত বিস্তৃত স্থানে এই বুক্ষ জন্মিতে 
দেখা যায়। 
বিভির স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঞ্গালায়_তৃই 
ডুমুর, ব্লালতা, গৌরী-শিওরা, থটাশুয়ার ; চট্টগ্রামে বল্পম 
ডমুর) মধ্যপ্রদেশ-_পাখুর ) ভেলগু -বুরোণী, মলয়-_বঙ্লিতে- 
রগম্‌ ; শিক্গাপুর--বল-এহেতু ১ সংস্কৃত-_ত্রাযমাণা | 
ইহার কাচা শিকড়ের রস সেবন করিলে শৃলবেদন! বিদুরিত 
হয়। পাতার রস হুপ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে উদরাময় ন্ট 
করে। ধন্তাক সহযোগে তিক্ত শিকড়ের ছালের কাথ কাস- 
রোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে আশ্ত উপকার দর্শে। 
ঢা, 90%0111% ও ঢা. 1609)ও নামে ইহার দুইটা পৃথক্‌ শ্রেণী 
আছে। চট্টগ্রামবাসিগণ ঘা, ৪০৪1৩] ফল রম্ধন করিয়া খায়। 
ভূমিতল (কর ) ভূতল, পৃথিবীর উপরিভাগ । 
ভূমিতুর্ডিক (পুং) জনপদভেদ। 
ভূমিত্ব (কী) ভৃমের্ডাবঃ ত্ব। ভূমির ভাব বা ধর্ম। 
ভূমিদণ্ডা (স্ত্রী) মল্লিকাপুল্পবৃক্ষ। ( বৈষ্যকনি? ) 
ভূমিদাঁড়িম্ব, স্বনামগ্রসিদদ লোহিতবর্থ গুল্মতেদ (09%16)%- 
/)9:১০৪৪) কুমাঘুনের তরাই প্রদেশ হইতে আসাম ও চট- 
গ্রামের পার্বত্য প্রদেশসমূহে এবং বাঙ্গালা, অযোধ্য। ও মধ্য 
প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে ফান্তুন ও চৈত্রমাসে এহ বৃক্ষ উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই বৃক্ষ ভূইডালিম ও নেপালে 
ছুব! নামে প্রসিদ্ধ। 
ভূমিদান, হিন্দুশান্ত্রোক্ত দানভেদ। আান্ধাদি কশ্মে এবং বত- 
বিশেষে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার বিধি আছে ।* ধান্তপূর্ণ 
ক্ষেন্রদান মহাপুণ্যজনক । [ তৃমি শব দেখ] ্ 
ভূমিছুন্দুভি (পুং) চশ্াচ্ছাদিত ভূগর্ত। (বৈদিক) 
ভূমিদেব (পুং) ভূমৌ দেব ইব, ভূম্যা দেবে বা। ব্রাহ্মণ। 
“অগ্ভ ক্রিয়াঃ কামছঘাঃ ক্রতৃনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদেবাঃ 1” 
(কিরাতাজ্জুনীয় ৩৬) 
ভূমিধর (পুং) ধরতীতি ধূ-অচ.। তূম্যা ধরঃ। ১ কুলপর্বত। 
২ পৰ্ধত মাত্র । 
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ভূমিরক্ষক 





পা ৩২৩) ইতি ক। রাজা, তৃপতি। 
“বীতশোক ভয়াবাধ1ঃ সুথম্বপ্নবিবোধনা;। 
পতিং ভারতগোপ্তারং সমপদ্তস্ত ভূমিপাঃ ॥৮ (ভারত ১১০০৮) 
ভূমিপক্ষ ( পুং) ভূমিঃ পক্ষ ইব যন্ত। বাতাশ্ব। (হারাবলী) 
ভূমিপতি (পুং) ভূম্যাঃ পতিঃ। রাজা, ভূমিনাথ। 
ভূমিপতিত্ব কলা) ভূমিপতের্ডাবঃ, ত্ব। তুমিপতির ভাব বা ধর্ম, 
রাজত্ব । 
ভূমিপাল (পুং) ভূমিং পালয়তাতি পালি-অণ। রাজ। 
ভূমিপাল, উমাঙ্গাধিপতি চক্্বংশীক্স জটনক রাজ] । বিহার- 
প্রদেশের উম্গ! নগরে তাহার রাজধানী ছিল। 
ভূমিপালক, সহাপ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা । (সহা*৩১।২১) 
ভূমিপাশ (পুং) বৃক্ষভেদ। 
ভূমিপিশাচ (পুং) ভূমৌ পিশাচ ইব, তত্বদাকৃতিমত্বাৎ। 
তালবৃক্ষ। (হারাবলী ) 
ভূমিপুত্র ( পুং) ভূম্যাঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকান্থুর। 
৩ শ্যোগাকবৃক্ষ। স্রিয়াং ভীষ্‌। ভূমিপুত্রী। ৪ সীতা। 
ভূমিপুরন্দর (পুং)১ রাজ।। ২ দ্িলীপের নামাস্তর। 
ভূমিপ্রবিভাগ (পুং) ভূম্যাঃ প্রবিভাগঃ। সুক্রতোক্ত ওষধাঙ্গ 
ভূমিবিভাগ। কোন্‌ ভূমি হইতে কিরূপ ওষধ সংগ্রহ করিতে 
হইবে, সুশ্রতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 
”"অথোতে ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানায়মধ্যায়ং ব্যাধ্যান্তামঃ 
(স্শ্রুত হুত্রস্থাৎ ৩৭ অ০) [ভূমিশবে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ ] 
ভূমিভাগ ( পুং) ভূম্যংশ, স্থান, জায়গ।। 
ভূমিভূজ (পুং) ভুমিং ভুনক্তি ভূজ-কিপ্‌। রাজা। 
ভূমিভ্ৎ (পুং) ভূমি-ভূ-কিপ্‌» তুক্‌ চ। ১ রাঁজা। ২ পর্বত। 
ভমিভোঁদন্‌ (ত্রি) ১ ভুমিভেদকারক। ২ ভূমি হইতে 
পৃথকৃকারা। 
ভূমিমণ্ড (পুং) ভুমিং মণ্য়তি তূষয়তীতি মড়ি“অণ। অষ্ট- 
পাদিক৷ লতা । চলিত-_-মদনলীলী বা হাপরমালী। (রত্বমাল।) 
চক্ষু উঠিলে বা কোন প্রকারে লাল হইলে হাপরমালীর 
ফুট খিলে শীত্ব আরোগ্য হয়। 
ভূমিমগুন, সহ্াদ্রিবর্ণিত একজন রাজ ( সহা* ৩১৩২) 
ভূমিমগ্ডপভৃষণা (ভ্্রী) ভূমিমণ্ডপং ভৃষয়তীতি তৃষি-লুযু- 
টাপ। মাধবালতা। (রাজনিৎ ) 
ভূমিমৎ (ভরি) তৃমি-অন্তযর্থে মতুপ, | 
ভূমি আছে। 
ভূমিমিত্র (পুং) মিত্রবংণীয় রাজভেদ। 
ভূমিরক্ষক (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-থলও ভূমে রক্ষকঃ, গমন- 


ভূমিযুক্তঃ ধাহার 


ভূমিসত্র 


কালে ভূমেরুপরি পাদাপ্রদানাৎ তথাত্বং। ১ বাতাশ্ব। (ভূরি- 
প্রয়োগ ) ২ ভূমিরক্ষাকারী। 





-ভূমিযান, জবুদ্বীপাস্তগগত মধ্যদেশস্থিত দেশভেদ।(রোমক সিদ্ধান্ত) 


ভূমিলগ্না (স্ত্রী) শুরুগোকণী, শুক্লাপরাজিতা। (.বৈদ্ভকনি* ) 
২ ভূমিতে যাহা লাগিয়৷ থাকে। 
ভূমিলতী! (স্ত্রী) ১ শব্পুষ্পীলতা। ( বৈগ্বকনি*) 
২ কিঞ্চুলুকা, চলিত কেঁচো । ( ভৈষজ্যরত্বাৎ ) 
ভূমিলবণ (রী) মৃত্তিকালবণ, চলিত মোরা । (বৈগ্ভকনিৎ ) 
ভূমিলাভ (পুং) ভূমে লাভোহত্র। ১ মৃত্যু। (ভূরিগ্র*) 
২ ভূমিপ্রাপ্তি, ভূমির লাভ। 
ভূমিলেপন ফ্রী) তূমিলিপ্যতেহনেনেতি লিপ-নু্ু। ১ গোময়। 
(হেম) ২ ভূমির লেপন। 
ভূমিরুহ (পুং) ভূমি-রুহ-ক। বৃক্ষ । 
ভূমিলোক (পুং) পৃথিবীলোক। 
ভূমিবর্ধন (পুংক্লী) ভৃূমিবর্ধ্তেৎনেনেতি বৃধ-ণিচ, লুট 
্বীয় পার্থিবাংশপ্রদানেন তৃমের্বদধনাদস্ত তথাত্বং। মৃত্তিকা- 
বন্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া। 
ভূমিবল্লী (স্ত্রী) মার্ক্ডিক! লতা, চলিত ভু'ই-আমলা, কাক- 
রোল বিশেষ। (ভাবপ্রৎ) 
ভূমিশয় (পুং) ছুমৌ শেতে শী-অচ। ১ বালক। (ভরি) 
২ ভূমি শয়ানমাত্র । ৩ বনচটক, চলিত ছাতার। (রাজনিৎ ) 
ভূমিশয্য (ত্ত্রী) তৃমিরেব শয্যা। ভূমিরূপশয্যা, মৃত্তিকাশয্যা। 
ভূমিষ্ঠ (রি) তুমৌ তিষ্তি স্থা-ক, অস্বাদিত্বাৎ বত্বং। ১ প্রণত। 
২ ভূমিতে পতিভ, ভূমিতে স্থিত। ৩ জাত, উৎপন্ন । 
ভূমিসত্্র (ক্লী) ভুমিদানরূপং সত্রং, মধ্যপদলোপিকর্দধাৎ। 
ভূমিদানবধপ যজ্ঞ। মহাভারতে লিখিত আছে-__ 
“ইক্ষভিঃ সহিতাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্‌। 
গোহশ্ববাহনপুর্ণাং ঝ৷ বাহুবীর্যযাছুপার্জিতাম্‌ ॥ 
নিধিগর্ভাং দদদ্ভূমিং সর্বরত্বপরিচ্ছদাম্‌। 
অঙ্ষয়ান লভতে লোকান্‌ ভূমিসত্রং হি তন্ত তৎ।» 
(ভারত অনুশাসনপ* ৬২ অৎ) 
বাহুবী্য্য দ্বার উপার্জিত শগ্যশালিনী তৃমিদান করার 
নামই ভূমিসত্র। এই যজ্ঞকারীর অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে। 
ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ধ, পণ্ড এবং ধান্ত ও যব প্রভৃতি শস্য 
সমূদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ইহলোকে ভূমিদান 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া! পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। 
ধাহার! পূর্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাহারাই পরজন্নে 
ভূমিভোগ করিতে পারেন। তুমিদান করিলে তপস্যা, যক্ত, 


তূম্যাঙ্গুল্য 





এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের 
ফল হইয়া থাকে । অনুশাসন পব্বে ৬২ অধ্যায়ে ভূমিদ্দানের 
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত 
হইল না। 

ভূমিসম্পুট (পুং) শরাবাদি। (বৈগ্ভকনি* ) 

ভূমিসস্ভব। ( স্ত্রী) ভূমেঃ সম্ভব উংপত্তি্ঘস্তাঃ। সীতা । (জটাধর) 

ভূমিসব ( পুং) ব্রাত্যন্তোম যজ্ঞভেদ। সোংখ্যাণ ব্রা ১৪।৭৩1৩) 

ভূমিস্বত (পুং) তৃূমেঃ হত: । ১ মঙ্গল। ২ নরকান্গুর। 

ভূমিসেন (পুং) দশম মন্ুুর পুত্রভেদ | 'মার্কগেয় পুত ৯৪অ০) 

ভূমিস্তোম ( পুং) একাহসাধ্য যজ্জভেদ। ( আশ্বৎ গৃ* ৯1৫) 

ভূমি, ( পুং) ভূমিকাট। 

ভূমিস্পৃশ পু) ভূমিং স্পৃশতীতি স্পৃশ্‌ ( স্পৃশোহন্থদকে কিণ,। 
পা ৩২1৫৮) ইতি ক্িণ। ১ মান্ুষ। ২ বৈশ্ত। (মেদিনী) 
৩ চৌরবিশেষ। ৪ অন্ধ। ৫ থগ্জ। (শব্দরত্বাৎ ) 

ভূমিস্পর্শমুদ্র, বৌদ্ধযতিদিগের উপাসনার্থ আসনবিশেষ। 
ইহাকে বজাসনও বলে। 

ভূমিহার, বেহার প্রদদেশবাসী এক শ্রেণীর ব্রাঙ্মণ। ইহার! 
সাধারণে ভৃ'ইহার ত্রাঙ্গণ ঝা বাতন নামে পরিচিত। দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ জাতিকে ভূম্যধিকারী দেখিয়া» বর্তমান জাতিতব- 
বিশারদগণ কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 

[ বিস্তৃত বিবরণ বাভন শবে দ্রষ্টব্য । ] 
ভূমিহীরক, বরঙ্গণণ্ বণিত জাতি বিশেষ। (ব্রহ্মথণ ৩৩২৮-২৭ ) 
ভূমী (স্ত্রী) ভূমি পক্ষে ডষ। ভূমি। 
ভূমীন্দ্র (পুং) তূম্যামিত্্র ইব, ভূমেঃ ইন্র ঈশ্বরে বা। রাজা । 
ভূমীরুহ (পুং) ভূম্যাং রোহতীতি রুহ-ক। বৃক্ষ । 

“দীর্ঘাস্তাপযুতা যথ৷ বিরহিণী শ্বাসাস্তথা বাসরা 
বামিন্ত-»পল! যথা কুলবধূদৃষ্টিঃ সারোষা প্রিয়ে। 
ছায়া বাঞ্চযতমা নবোঢ়বনিতা বাণীব তূমীরুহা 
নিপন্দাঃ স্থচিরাদ্‌ যথ| মিলিতয়োধুনে। মিথ দৃষ্টয়ঃ ॥৮ 
(উদ্ভট) 
ভূমীনহ (পুং) ভূমেঃ সহতে উৎসহতে উতৎপদ্ভতে ইতি সহ- 
অচ.। বৃ্ষবিশেষ । হিন্দী ভূংরসহ | পর্যায়_-্বারদাতু, বরদাতু, 
থরচ্ছদ। ইহার গুণ শীতল এবং রক্তপিত্তপ্রসাদন। (ভাবপ্র*) 
ভূম্যনস্তর ( পুং) তূমেরনস্তরঃ। রাজশক্রু। 
( কামন্দকী নীতি ৮৫৯) 
ভূম্য (তরি) ভূমিমর্ততি যৎ। ধরাহঁ। (খক্‌ ৫18১/১০) 
ভূম্যাঙ্গুল্য (ক্লী) শ্বনামখ্যাতক্ষুপ। হিন্দী ভূ'ইত খড়,। ইহার 
গুণ তিক্ত রস, জর, কুষ্ঠ, আম ও সিখ্ুহর। (রাজনিৎ ) 


বিশ্া, স্থশীলতা, অলোত, সত্যবাদিতা, দেবার্চনা, গুরুণুক্রযা, | ভূম্যামলকী (তরী) ভূমিলগ্লা আমলকী, শাকপার্ধিবাদিত্বাৎ 


ভূমু্যুদরাশ্রয়। 


সমাসঃ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত ভূঁই আমলা, হিন্দী অরুনেলী। 
পর্ধ্যায়--বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, 
সুস্মফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুন্নক, বঁটা, অমলা, অজ ঝটা, 
তালা, শিবা, ঝাট।, মলা, ঝাটামলা, অমলাজ. ঝটা, ভূম্যা- 
মলকিকা, শিবামলকী, বহপুত্রা, বনৃফলা, বহুবীধ্যা, ভূধাত্রী। 
(অমর প্রভৃতি) ইহার গুণ_বাতকারক, তিক্ত, কষায়, 
মধুর, হিম, পিপাসা, কান, পিত্ত, অস্কক্‌, কফ, পাও ও 
ক্ষতনাশক। (ভাবপ্রৎ ) 
রাজনির্থণ্ট মতে পর্যযায়--তমালী, তালী, তমালিক।, 
উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুঙ্নিকা, ভূধাত্রী, চারটা, বৃষ্যা, 
বিষদ্ত্ী, বহুপত্রিকা, বন্তবীধষ্যা, অহিভয়দ1, বিশ্বপণণী, হিমালয়া, 
অজ্ঝটা, বীর1। ইহার গুণ--কষায়, অল্প, পিত্ত, মেহ ও দাহু- 
নাশক, শাতল, এবং মুক্ররোধনাশক। (রাজনি* ) 
শ্বনামখ্যাত উদ্ভিদ্বিশেষ (0190০0708 0%০9001808) 
বঙ্গ, আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই ও পশ্চিমঘাটের পার্বত্য প্রদেশে 
এই উদ্ভিদ জন্মিতে দেখ! যায়। অনেক স্থানে ইহার চাসও 
হইয়! থাকে, স্থানবিশেষে হহা! বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী- 
তালিশপত্রী, পাণিআমলক, পাণি'আম্লা, বাঙ্গালা--পাঁণি- 
য়ালা) বোষ্বাই__জঙ্গম, তাস্বঠ, জগ্গম ) মহারা ্ই--তম্বৎ, 
গুর্জর--তালিশপত্র, তামিল ও তেলগু-_তালীশপত্রী, ব্রহ্ষ-_ 
নয়দ্বেড়, আরব্য-_জর্ণব, পারস্য-_-তালিশ পতর। 
ইহার পত্র ও কচি ডগার আস্বাদ অনেকটা রেউচিনির স্তায় 
ধারক ও উদরাময়নাশক। অজীর্ণ, দৌর্বল্য ও বক্ষাকাস 
রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার ছাল সিদ্ধ করিয়। কুলকুচা 
করিলে স্বরভঙ্গদোষ নষ্ট হয়। পিত্তঘটিত জরে ইহা সেখন 
করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দীর্ঘস্থায়ী কাসরোগে ইহ অন্তান্ত 
ওঁষধের সহিত প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে । ইহার ফল ফুলের 
নায়, কিন্তু বেগুণী বর্ণের । বর্ষার ময় উহ বাঁজাণে বিক্রীত 
হইতে দেখা যায়। এই ফলের বীন্গ হইতে এক প্রকার 
তৈল উৎপন্ন হয়। 
ভূম্যামলী (ত্ত্রী) ভূমা আমলতে আম্মানং ধারয়তীক্ষি আ- 
মল অচ্‌ ভীষ। তৃম্যামলকী। * 
ভূম্যানুলী (স্ত্রী) অপরাজিতা লতা। ( রাজনিৎ ) 
ভূম্যাহুল্য (ক্লী) ভুমিমাহোলতি আচ্ছাদয়তীতি আ-হল-ক, 
ততো যৎ। ক্ষুপবিশেষ, পর্ধ্যায়-__কুস্ঠকেতু, মা্কর্তীয়, মহৌষধ। 
ইহার গুণ--তিক্ত, কটু, জর, কুষ্ঠ ও আমনাশক । (রাজনি* ) 
ইহার তৃম্যা্গুল্য নামও পাওয়া যাঁয়। 
ভূম্যুদরাশ্রয়া (স্ত্রী) মুষিককর্ণী লতা, চলিত মুযাকাণা ল। 





৭ সপ পপর ০. 


ভূয়স্, চালুক্যবংশীয় জনৈক প্রাচীন নরপতি। কান্তকুজের 
নিকটব্তী কাঞ্চনকটকপুরে তাহার রাজধানী ছিল। 
ভুয়স্‌ (অব্যৎ ) তুবে ভাবায় যস্যতি যততে ইতি ভৃ-যস্-ক্ষিপ,। 
পুনরর্৫থ। “বচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বরঃ | 
তত সর্বং ত্বং নমস্তভ্যং ভূয়ে! ভূয়ো নমো নমঃ ॥৮ 
( বিষুঃপুৎ ২1৪২৪) 
ভূর়স্‌ (ত্রি) অযনমনয়োরতিশয়েন বছরিতি বহু ( দ্বিবচনবিভ- 
জ্যোপপদে ভরবীয়স্থনৌ | পা ৫৬1৫৭) ইতি ঈয়ন্থন্‌। বহো- 
লে পো ভূচ বহোঃ। পা ৬৪১৫৮) ইতীয়স্থন ঈলোপঃ 
ভ্রপ্লাদেশশ্চ। বহতর। 
“পরশনাং ত্রিষু বণেষু তুয়াংসি গুণবস্তি চ1৮ ( মন্ত ২১৩৭) 
ভূয়শস্‌ (অব্য) তুয়দ্‌ বীপতার্থে শস্‌, দলোপঃ। বহুশঃ, 
বহুপ্রকানু। 
ভুয়স্কর (তরি) ভুয়ো বহুতরং করোতি কৃ-অথ। বহুতরকারক। 
“বহুকার শ্রেয়স্কর তূয়ন্কর ইন্দ্রস্য” (শুরু য্ুৎ ১1২৮) 
ভূষস্থৎ ( ত্রি) ভূয়ো বহুবারং করোতীতি কৃ-কিপ। পুনঃ 
পূনঃ কারক। 
ভূযস্তরাম্‌ (অব্যৎ ) অতিশয় বার বার। 
ভূয়ন্ত্ব ( ক্লী) ভুয়ো ভাবঃ ত্ব। পুনঃপুনত্ব, বর ভাব বাধশ্ম। 
ভূয়স্থিন্‌ (তরি) পৌনপুন্যবিশিষ্ট। 
ভূরিষ্ঠ (ত্রি) অয্মমেধামতিশয়েন বহুরিতি বহুইষ্ঠন্‌ (ইষ্স্য 
বিট চ। পা! ৬৪১৫৯) ইতি ফিড়াগমে। বহোঃ স্থানে ভূরা- 
দেশশ্চ। বছুতর, প্রচুর । 
“ন্ন্ত বাহোর্যিষ্ঠটমেজিংশ (খ্বক্‌ ৮৮৫৩) 
ভূয়িষ্ঠভাজ, (তরি) তৃরিষ্ঠং ভজতে ভজ্ঘি। প্রচুর ভঙ্না- 
কারী । “বাযুবৈ'নোহন্ত যক্ঞন্ত ভূষ়িষতাক্‌”(শতগব্রাণ ৪1১/৩১১) 
ভূয়িষ্ঠশস্‌ (অব্য* ) বহুবারে। 
ভূযুক্তা স্ত্রী) ভূবা যুক্তা। ভূমিথর্জুরী। (রানি, ) 
ভূর্‌ (অব্য) তৃ-রুক্‌। অন্তরীঙ্গ লোক হইতে অধঃস্থিত চরণ- 
সঞ্চারযোগ্য স্থান, লোক । “তূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ” ( হোঁমপন্ধতি) 
ভূর্‌ (দেশজ) প্রচুর । যথা--গন্ধ ভূর ভূর কচ্ছে। 
ভূর, অযোধ্যা প্রদেশের থেরি জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। 
তগরিমাণ ৩৭৬ বর্গ মাইল। এখানকার চৌকানদীতীরবর্তী 
বিস্তার্ণ ভূতাগ অধিত্যকার হ্যায় উচ্চ। ইহার উপরিভাগে 
অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। আম, পিয়ার, কুল 
প্রড়তি অনংখ্য ভক্ষাফলের কানন ইহার শোভাবর্ধন 
করিতেছে। এই স্থান সমধিক উর্করা ও প্রচুর শদ্যশালী। 
এতন্িন্ন এখানকার গণিয়ার নামক নিয় সমতলক্ষেত্রেও 
বিস্তৃত চাসবাস আছে। শরৎকালের বৃষ্টিতে নদীবন্তায় এই 








বৃদ্ধি করে। এই পরগণার অন্তর্গত আলীগঞ্জ, শাহ্‌পুর, বড়িয়া 
খেরা ও জগদীশপুর গ্রামে বছুসংখ্যক হূর্গ, পুফরিণী প্রভৃতির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহাকে 
ব্ণরাজার কীর্তি বলিয়া ঘোষণ! করিয়া থাকে । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গওগ্রাম। নিকট- 
বর্তী শালবনে ও উল্‌ নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি 
বাস্তপ এবং স্থানে স্থানে বৃহদাকার ইন্দারা সমূহ দেখিয়া 
অনুমান হয় যে, পূর্বে এই স্থান জনতাপূর্ণ ছিল। উক্ত 
স্তপ সমূহের মধ্যে কএকটী বৌদ্ধ স্তুপ বলিয়া পরিকল্পিত 
হইয়! থাকে। 

ভূরথ, সন্থাপ্রি বণিত জনৈক রাজ! । (সহ ৩৩1৪৮) 

ভূরাগড়, উঃ পঃ গ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা দুর্গ । 
বান্দানগরের ১ মাইল পশ্চিমে ভরেও্ী গ্রামের পার্খদেশে 
কেন নদীতীরে স্থাপিত। ১৭৪৭ খুষ্টাকে জৈৎপুররাজ গুমান 
সিংহ এই হুর্গ নিম্াণ করেন। হুর্গ তগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও 
গ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। 

ভূরতি (পুং) কশাশ্বপুত্রভেদ। 


। ভূরি উক্লী) ভবতি ভুয়তে বেতি তু (অদিশদিভৃণ্ুপ্িভ্যৎ। 


উণ্‌ ৪৬৫) ইতি ক্রিন্‌। ১ স্বর্ণ । (পুং) ২বিষু। ৩ ্রদ্গা। 


৪ শিব। (মেদিনী) ৫ বাসব। (শবরত্বাৎ) ৬ সোম- 
দত্তের পুত্রভেদ। 
«“কৌরব্যং সোমদত্বশ্চ পুত্রাশ্চান্ত মহারথাঃ | 


সমবেতান্ত্রয়ঃ শূর! তূরি ভূঁরিশ্রবাঃ শলঃ ॥৮ (ভারত ১/১৮৭।১৪) 
(ত্রি)৭ প্রচুর। (পুং) ৮ সহ্াদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। 
(সহা!ৎ ৩৩২৫) 
ভূরিকন্মমন্‌ (ত্বি) সরি গ্রচুরং কর্ম যন্ত। প্রচুর কর্ণবুক্ত। 
"রৃত্বাবভৃতঙ্গানায় পৃথবে তূরিকর্শণে। 
বরান্‌ দছুত্তে বরদা! যে তদ্বহিষি তর্পিতাঃ ॥”(ভাগ*৪।১৯।৪০) 
ভূরিগন্ধা। স্তর) ভুরি প্রচুরো গম্ধোধস্তাঃ, ততস্টাপ্‌। ১ মুরানামক 
গদ্ধদ্রব্য, মুরামাংসী | (রাজনি* ) (ব্রি) ২ গন্ধাট্যা। 
ভূরিগম (পুং) তুরিভিরা্টর গচ্ছতীতি তুরি-গম (গ্রহ-বুদুনিশ্চি 
গমশ্চ | পা ৩৩৫৮ ) ইতি অপ্‌। গর্দভ | 
ভূরিজ, (ত্র) ভরতি সর্ধং ধরতীতি ভূঞ(ভৃঞ উচ্চ। উপ্‌্২1৭২) 
ইতি ইজি, সচ ফি ধাতোরুকারাস্তাদেশশ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। পৃথিবী । 
ভূরিজ (তরি) ভুরি-ন-্ড। এককালে বহজাত। 
ডূরিজম্মন্‌ (ত্বি) ভূরিজন্ম যন্ত। বহুজনন, বছবিধজনন। 
“ভূরিজন্মা বিচ্টে” (খক্‌-১০।৫।১) তৃরিজন্মা বহুবিধ নঃ” সোরণ) 





( মত্ম্তপুৎ ৪৯ অঃ) 
ভুরিতা (স্ত্রী) তুরি-ভাবে তল্টাপ্‌। তূরিত, প্রচুরের 
ভাব ব৷ ধর্ণ, প্রতৃতত্ব। “ছিদ্রেঘনর্থা যাস্তি ভূরিতামূ* 
( কথাসরিৎস1০ ২৮১৪১) 
ভূরিতেজস্‌ (ত্রি) তৃরি গ্রভৃতং তেজ! যন্ত। অতিশয় তেজস্বী। 
“এতে মনুংস্ত সপ্তান্তানস্থজন্‌ ভূরিতেজসঃ1৮ ( মন্তু ১৩৬) 
(পুং) ২ সুবর্ণ । (রাঁজনি*) 
ভুরিদ (ব্রি) ভুরি দদাতীতি দা-ক। প্রভৃতদানকারী। 
বন্ধে হতে ত্রয়! লোকা বিনা শক্রেণ ভরিদ। 
সপালাহাভবন্‌ সগ্ভে! বিজরা নিবৃতেক্ত্রিয়াঃ ॥(ভাগ*৬১৩।১ ) 
ভূরিদক্ষিণ (তরি) ভূরিদদক্ষিণা যস্ত। বহৃতর দখিণাদানধৃক্ত। 
€ পুং) ২ বিষু। (ভারত ১৩১৪৯।৬৬ ) 
ভূরিদ! (ভ্ত্রী) বড় দাতা। 
ভুরিদাত্র (তরি) বহুবিধ আযুধবুক্ত। 


“বাবৃধানে। ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উত্ভে” ( ধক ৩।৩৪।১ ) ৃ 


ভিরিদাত্রঃ দাঁয়তে শয়তেইনেন শত্রশির ইতি দাত্রমাধুধং 
বহুবিধাযুধোপেতঃ (সায়ণ ) 
ভূরিদাবন্‌ (পুং) ভুরি দদাতি যে। ভুরি দা-বনিপ,॥ প্রচুর- 
দাতা, ঘিনি অতিশয় দান করেন। ( থাক্‌ ২২৭১৭) 
ভূরিতুপ্ধা! স্ব) তৃরীণি ছগ্ধানি যস্ত নিযাগা যন্তাঃ | বৃশ্চিকালী। 
(রাজনিৎ) 
ভুরিছ্যন্গ (পুং) ভুরি ছ্াক্সং যন্ত। নবম মন্ুর পুত্রভেদ | 
 হেরিব* ৭অ) ইহার পাঠীন্তর “ভূছ্যরিয়” এই পাঠ প্রামাদিক। 
ভুরিধন (তরি) ভুরি প্রভৃতং ধনং যস্ত। প্রভৃত ধনবুক্ত। 
ভুরিধামন্‌ ( পুং) নবম মন্থুর পুত্রভেদ। (হরিবণ ৭অ০) (ত্রি) 
ভুরিধাম বস্ত। ২ প্রভৃত তেজোবুক্ত। 
ভূরিধায়স (ত্রি) বহুকাধ্যের কর্তা। 
“ভাবি ধর্ম সিংভূরিধায়ংস” ( খক্‌ ৯২৬৩) 
তূরিধায়সং বহ্‌নাং কর্তারং, (সায়ণ) 
ভরিধার তরি) বহুধার। “ভুরিধারে পর়ন্বতী ঘ্বৃতং” (খেকৃ৬৭০।২) 
ভিরিধারে, বহুধারে দিবো বৃষ্টিধারাঃ, পৃথিব্যাশ্চলত্যুুত 
রলধারা এবমুভয়োরপি বহুধাত্বমূ” ( সায়ণ ) 
ভুরিপত্র (পুং) ভুরীণি পত্রাণি যন্ত। উবরভৃণ। (রাজনিৎ ) 
ভুরিপলিতদা (স্ত্রী) ভূরি পপিতং কেশপাকং দায়তি শোধ- 
তি ইতি দৈপ-ক, টাপ্‌। পাঞুরফলী। (রাজনি*) 
ভূরিপানি (তি) বহু হস্তযুক্ত। 
ভরিপাঁশ (ব্রি) প্রভৃতবন্ধনসাধনপাশোপেত মিত্রাবরণ,মিত্রা- 
বরুণ দ্বিবচনাত্ত বলিয়া এই শবও দ্বিবচনাস্ত। “তং ভূরিপাশ 
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ভূরিবীর্য 


বহৃতন্ত সেতু ” (খক্‌ ৭৬৫1৩) “তৌ মিত্রাবরুণো ভূরিপাশো 


প্রভৃতবন্ধনসাধনপাশপেতৌ? (সায়ণ) 
ভুরিপুষ্পা (সতী) তূরীণি পুম্পাণাস্তাঃ। শতপুষ্পা। (রাজনি.) 
ভূরিপোষিন্‌ ( তরি) ভূরি-পুষ-ণিনি। বহুপালক । “তস্ত প্রতানি 
ইরিপোধিণো” (খক্‌ এ২।৯) “ভূরিপোষিণঃ বইনাং পোষয়িতুঃ 
পালয়িতুঃ? (সায়ণ) 
ভূরিপ্রয়োগ (পুং) পন্মনীভদত্তরচিত একখানি সংস্কৃত 
অভিধান। 
ভূরিপ্রেমন্‌ (পুং) তুরিঃ প্রেম যস্ত প্রেযন্তং যস্ত। চক্রবাক। 
ভূরিফলী (ত্ত্রী) পাওুরফলা। (রাজনিৎ ) 
ভারিফেন। (তরী) তূরয়ঃ ফেনা যন্তাঃ। ১সপ্তলাবৃক্ষ,চলিত চামার- 
কসা। চশ্মকষা। ( রত্বমা* ) ২ সাগবৃক্ষ | ( বৈগ্কনি* ) 
ভূরিবল। (ত্র) তৃরি বলং যস্তাঃ। ১ অতিবলা। (রাজনিৎ) 
(ব্রি) ২ প্রচুর বলযুক্ত। (পুং) ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। 
(ভারত শল্যপ* ২৭ অঞ্) 
ভূরিভার (রি) ভূরিঃ ভারো যস্ত। প্রভূত ভারযুক্ত। 
তিশ্ত নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ » (ধক্‌ ১৬৪।১৩) 
'চক্রস্ত মধ্যে বর্তমানোহক্ষঃ ভূরিভারঃ সকলভুবনবহনেন 
প্রভৃতভারোইহপি ন তপাতে' (সায়ণ) 
ভূরিভট্র, নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্শগুরু, ইনি মাধবতট্টের 
গুরু ও শ্রবণভট্রের শিষ্য ছিলেন। 
ভূরিমপ্জরী (স্ত্রী) শ্বেততুলসী বৃক্ষ । (রাজনি*) 
ভূপসিমল্লী (স্ত্রী) ভুরি মল্লতে হতি মল্ল-অচ, ডীষ্‌। অনথ্ঠ।। 
(রাজনি*) 
ভুরিমায় (পুং স্ত্রী) তুরী মায়া যন্ত। শৃগাল। স্রিয়াং টাপ্‌। (তরি) 
২ প্রভৃত মায়াবী । 
ভূরিমূল (ব্রি) বহু মৃলবুক্ত। [ ভূরিমূলিকা দেখ। ] 
ভুরিমুলিকা। স্ত্রী) ভূরাণি মূলানি যন্তাঃ কপ, টাপি অত ইত্ং। 
অন্বষ্ঠা। ( নৈঘুণ্টপ্র* ) 
ভূরিরস ( পুং) ভূরা রলঃ যস্ত। ১ ইক্ষু বৃক্ষ | (ভাবপ্র") (ব্রি) 
২ প্রভৃতরসযুক্ত । 
ভূরিরেতস্‌ (ত্রি) ভুরি প্রভৃতং রেতঃ যস্ত। বহ্ছরেতস্ক, 
অতিশয় রেতোবুক্ত। * গ্যাবা পৃথিবী ভূরিরেতসা ৮(ধক্‌ ৩৩১১) 
ভূরিরেতসা বছরেতস্কৌ' (সায়ণ) 
ভূপ্িলগ্ন! ক্র) স্বেতাপরাজিতা। (বৈগ্বকনি*) 
ভুরিবর্পস্‌ (ব্রি) বহুবিধ রূপবুক্ত, পার্থিব বৈদ্যতাদি বহুবিধ 
রূপযুক্ত। “হৃরিবর্পনা পুক্রপ্রিয়ো মন্দতে” ( খক্‌ ৩৩৪ ) 
'ভূরিবর্পস পার্থিববৈদ্যতাদি বহুবিধরূপেণ” (সায়ণ) 
ভূরিবীয্য, সহাড্রিবণিত জনৈক রাজা। (সহাদ্রি খও ৩৩১৭৪) 









০২৯৯-০২)১২ শ্সক্সী 


ভূরিশস্‌ (অব্য* ) তুরীশি ইতি বীপ্সায়াং শন্‌, ব! ভূরি-চশস্। 
বহুশঃ, ভূরি ভূরি, বহুবার 
"্ৰদ্ধপন্মাসনাদীনি গদিতান্তপি তূরিশঃ ॥% 
( মহানির্াণত* ১৫২) 
ভূরিশৃঙ্গ (তরি) ১ অত্যত্তোন্ত্যুপেত। ২ বছ কর্তৃক আশ্রয়নীয়। 
“্যত্র গাবে ভূরিশূঙ্গা অয়াসঃ, ( খক্‌ ১/১৫৪।৬) 'তূরিশ্ঙা 
অত্যস্তোন্নত্যুপেত। বন্ৃভিরা শ্রম্ননীয়া বা? ( সায়ণ) 
ভূরিশ্রবস্‌ (পুং) তূরি শ্রবো হজ্ঞাদিজনিতং যশো যন্ত। 
চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র। 
"নমবেতান্ত্রয়ঃ শুরা ভুরিভ,রিশ্রবাঃ শলঃ।”(ভারত ১/১৮৭।১৪) 
ভারতযুদ্ধে ইনি অজ্ঞুন ও সাত্যকিহস্তে নিহত হন। 
(ত্রি)২ বহুযশোবিশিষ্ট। 
ভূরিশ্রবা, সহাপ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (মহ! ৩৩২৬) 
ভূরিশ্রেন্িক ( পুং) ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠিনে। যত্র। গৌড়দেশস্থিত 
পুরভেদ, চলিত তুরম্ট্র। এহ স্থলে বনুতর শ্রেষ্ঠী বাস 
করায় এই নাম হহয়াছে। 
“গৌড়ে রাষ্ট্রমন্থততমং নিরুপম। তত্রাপি রাঢ়। পুরা 
তৃরিসশ্রেন্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোভমো নঃ পিতা 1৮(প্রবোধচ০) 
ভূরিষেণ (পুং) মন্থুতেদ। 
"সৌতযুযতন্কশিবিদেবলপিগ্ললাদঃ 
সারস্বতোদ্ধবপরাশরছুরিষেণাঃ।” ( ভাগ? ২।৭88 ) 
ভূরিসেন, সন্থাদ্রিবর্িত জনৈক রাজ|। (সহা* ৩৩১৭৪) 
ভূরিসাহ (তরি) তুরি-সহ-পি। প্রভুত তারবহনকারী। 
“ভূরিষাড়যোজিমহঃ পুরূণি” ( খাক্‌ ৯৮৮২) 
'ভূরিষাট্‌ ভূরিভারস্য সোঢ়া” (সায়ণ ) “ষাড়” রূপ হইলে যত্ব 


হইবে, সাহ্রূপের ষত্ব হয় না, এহজন্য “ভূরিসাহ্‌ স্থলে যত্ব 
হহল ন|। 


ভূরিস্থাত্র (তরি) বছুভাবে অর্থাৎ প্রপঞ্ধাত্বরূপে অবতিষ্ঠমান। 
“ভুরিস্থাত্রাং তৃষ্যা বেশয়স্তীং” (খক্‌ ১১২৫৩) “ভূরিস্থাত্রং 
বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং (সায়ণ) 

ভূরিহন্‌ (ব্রি) ভুরীন্‌ হস্তি হন-ক্িপৃ। ১ বহুতর নাশক। 
(পুং) ২ অস্থরভেদ। (ভারত শাস্তিপৎ ২২৭ অণ) 

কু (স্ত্রী) ভুবং পৃথিবীং রুণদ্ধি ভুবি রোহতীতি বা ভূ-রুধ 
বাঁ রুহ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারডকারৌ, গৌরাদিত্বাৎ ডীষ,। 
শ্রীহস্তিনীবৃক্ষ, হন্তিশুপ্িবৃক্ষ, চলিত হাতিগু'ড়। চক্ষুর 
অন্ধ হইলে বা চক্ষু উঠিলে হাতিশু'ড়ার ফুট দিলে অচিরে 
উপকার হয়। (অমর) সর্বানন্দ ইহার পাঠ “তুরণ্ডী? 
এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। ২ মহাকরঞ্জ। ৩ আদিত্য- 
ভক্তা। (বৈদ্তকনি*) 









ভূরুহ (পুং) ভুবি রোহতি প্রাছুর্ভবতীতি ভূ-রুহ-ক। ১ বৃক্ষ, 
মহীরুহ। ২ অর্জুনবৃক্ষ। ৩ শালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি*) 
ভূরুহ (তরী) ১ মাংসরোহিণী। ২ দুর্বা। ( বৈদ্যকনি*) 
ভূরোহ (পুং) কিঞচুলুক। চলিত কেচো। (তৈষজারত্বা* ) 
ভূর্‌ ( দেশত্ ) ১ গর্ব, অহঙ্কার, আক, বড়াই। 
ভূর (পুং) উজ“ঘঞ, ভূং উজে। বলং যস্ত, ভুবি উর্জয়তে 
ইতি ভূ-উর্জ-অচ. বা। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী- 
ভূজপত্র, বন্বে-ভূঙ্জুপত্র, চলিত ভূজ্জিপত্র বা তোজপত্র। 
সংস্কৃত পধ্যায়__বন্ধক্রম, ভূর্জ, সুচন্ধা, তৃর্জপত্রক, চিত্রত্বক্‌, 
বিন্দূপাত্র, রক্গাপত্র, বিচিত্রক, তৃতক্্, মৃদুমত্র, শৈলেন্ত্রস্থ। 
(রাজনি* ) 
ভূর্জপত্রক, চন্মঁ, বন্থলবকল, (ভাবপ্র* ) ছত্রপত্র, শিব, স্থির 
চ্ছদ, ( রত্বমাল ) মৃহ্ত্বক্‌, পত্রপুণ্পক, (ভরতধৃত মধু) ভুজ, 
বহুপাঠ, বহুত্বক্‌, মৃদুত্রচ। (তরতধৃত স্বামী) 
ইহার গুণ-বলকারক, কফরক্তনাশক,॥। (রাজব* ) 
কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন, পথ্য। (রাজনি) 
কর্ণরোগ, পিত্ত, ববাক্ষদ, মেদ ও বিষনাশক | ( ভাবগ্র") 
তস্ত্রোক্ত যন্ত্র ও কবচাদি ভূর্পত্রে লিখিয়৷ ধারণ করিতে 
হয়। কবচ লিখিবার সময় বাপ বাদ দিয়া লেখা আবস্তক, ভূর্জ- 
পত্রের মধ্যে যে সকল রেখ আছে, তাহাকে বাণ বহে । 
এই বাণের উপর লিখিয়! ধারণ করিলে অণুভ ফল হইয়া 
থাকে। কিন্তু যন্ত্র লিখিবার স্থলে বাণ বাদ দেওয়া চলে ন|। 
তৃপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০০ ফিটু উচ্ে সমুচ্চ হিমালয় শৈলমালায় 
এহ ভুঙ্জ বৃক্ষ জন্মিয়। থাকে । এই গাছ বেশী বড় হয় না। 
এক বর্ষের অধিক কাল বাঁচে না। 
এহ গাছের বন্কলই 'ভূর্জপত্র' নামে প্রসিদ্ধ । অতি প্রাচীন 
কাল হহতে ভারতে ধন্মগ্রস্থ ও মন্ত্রকবচার্দি লিখবার 
জন্য তূর্জপত্র ব্যবহৃত হুইতেছে। তৃর্জবৃন্ষের অভ্যস্তরস্থ 
বল হইতেই লেখ্যোপযোগী ভূর্জপত্র পাওয়া যায়। 
কাশ্মীরে তাহাই এখনকার মত পুস্তকাকারে সাজাইয়। 
প্রাচীন পুথি প্রস্তত হইত। ন্ুশ্ররতের বৈস্যকগ্রন্থে, কালি- 
দাসের নাটকে ও বরাহমিহিরের জ্যোতিগ্রন্থে এই তৃর্জ- 
পত্রের উল্লেখ আছে। এদেশীয় পঞ্গিতগণের বিশ্বাস, লিপি- 
সুষ্টির সঙ্গে আধ্যগণ এই তুর্জপত্রে লিখিতে শিখিয়াছেন। 
এখনও কাশ্শীর ও হিমালয়প্রদেশের নানাস্থানে দোকান- 
দারের৷ এই ভূর্জপত্রহ ব্যবহার করিয়৷ থাকে, তাহারা কাগজ 
ব্যবহার করে না। তাহাদের বিশ্বা যে কাগ্দ অপেক্গ। 
ভূর্জপত্র অধিক দিন স্থারী। লেখ্যকার্ধ্য ভিন্ন এই পত্রে বৃষ্টি 
নিবারণের অন্ত গৃহের চালের ছাউনি, কোন জিনিস বাধিবার 









মোড়ক ও হুকার কোমল নল তৈয়ার হইয়। থাকে । ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই ভূর্জজপত্রের ব্যবহার আছে। তবে ফাশ্সীর ও 
হিমালয় প্রদেশেই কিছু বেশী। এখন কাশ্মীরের বাজারে 
গ্রত্যহ ১৫১৯ নোক। বোঝাই ভূতুদপত্র আগিয়। থাকে। বড় 
বড় পাতায় ছাত। প্রস্তত হয়। 
অকবর বাদশান্কের যত্বে সর্বত্র কাগজ প্রচলিত হুয়। 
তদবধি তৃর্ভপত্রের পৃর্ববাদর ও বহু ব্যবহার অনেকট। কমিয়া 
গিয়াছে। 
ভূর্জপজ্ধে অতি পবিজ্র ভাবিয়া হ্িমালয়বাসী হিন্দুগণ শব- 
দাহকালে এই পত্র শবাগ্িতে নিক্ষেপ করেন। কাশ্মীরের 
অমরনাথ তীর্ঘদর্শনে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই পূর্ববন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রতাবে এই ভূঙ্জপত্রে 
সর্বাঙ্গ ঢাকির। দেবদর্শনে গিয়া থাকে । ইহার ক্কাচা বকল 
বেশ সদগন্ধযুক্ত ও পচননিবারক। বিষঙ্ষতে ইহার নির্যাস 
রড় উপকারী । পাতার কাথ ৰাতদ্র ও হিষ্রিরিয়ারোগে ফল- 
দ্বায়ক। গাছের পাত গবাদি গৃহপালিত পণুর থান্য। 
ভূঙ্কণ্ট ক (পু) বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ। 
“ব্রাত্যাত্ত, জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্ম! ভূজ্জকণ্টকঃ1-(ম১০।২১) 
ব্রাত্যব্রাঙ্গণকর্তৃক ব্রাঙ্গণীর গর্ভে যে জাতিত্ন উৎপত্তি 
হয়, তাহার! ভূর্্কণ্টক নামে খ্যাত। এই জাতি দেশ- 
বিশেষে আবস্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈথ এই চারিটা আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জাতি অতিশয় পাপকারী। 
ভূর্ডড গ্রন্থি (পুং) তৃর্জন্ত গ্রস্থিঃ ৩৩২। ১ তদক্ষগ্রস্থি | ২ প্রদাহ 
বিশেষ। ভগ্রস্থানে ভুজ্জগ্রস্থি বাধিতে হয়। (চরক স্থএ০ ৩ অণ) 
ভূর্জপত্র (পুং) সবি উর্জম্বলেভ্যঃ উপদেবজাতিভাঃ পত্রাণ্যস্ত। 
১ ভূর্জবৃক্ষ। ২ ভূর্জবৃক্ষের তবচ,। 
ভূর্জপত্রক ( পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ। 
( রাজনি ) ভূজ্জ পত্র স্বার্থে কন্‌। ২ ভূর্জপত্রশব্বার্থ। 
ভূণি (ত্ত্রী) বিভণ্তি সর্বমিতি ভূ-(ঘ্ৃণি পৃষ্নি পাঞ্চি চুণিঃ ভূরনিঃ। 
উপ, 81৫২) ইতি নি, নিপাতনাদূত্বঞ্চ। ১ পৃথিবী। ২ মরুতৃমি। 
(উজ্জ্বল) ৩ জগতের ভর্তা। “্পঞ্জণভূণির্ধবসে স তবান্‌” 
( খক্‌ ৭৮৭২) “ভূণির্জগতো ভর্তা (সায়ণ) 
ভূঁভুব (পুং) ১ ব্যাহতিভেদ। ২ ব্রহ্মার মানস পুত্রভেদ। 
ডূভূরবিকর (পুং) কুকুর । 
ভুভূবিতীর্ঘ (লী) তীর্ঘভেদ। (স্বন্দপু* শ্রীমালমাহাত্থ্য) 
ভূভুবেশ্থরতীর্ঘ (ক্লী) ভূগুকচ্ছের অস্ত তীর্থবিশেষ। 
(শিবপুরাণ ) 
ভূর্য্ক্ষ (ত্রি)১ প্রতৃত চক্ষুবিশিক্ট। (হুর্ধা)২ অতিতেজন্থী। 
"অদন্ধাসো৷ দিপসস্তো তূর্যযক্ষাঃ” (খক্‌ ২২৭৩) 'ভূরযযক্ষাঃ 


[ ৫২৭ ] 





ভুরীণি বহুনাতীতি চক্ষংষি যেষাং তে তথোকা1ঃ, বহতেজসো 
বা, বব্রীহৌ৷ “সক্থাক্ষোরিতি” ষচ. সমাসাস্তঃ এবনভূতো 
আদিত্যঃ, (সায়ণ) 
ভূষে্যাজস্‌ ( ব্রি) বছুবল, অতিশয় বলযুক্ত। “বাবৃধানঃ 
শবসা ভূধেযাজাঃ” (খক্‌ ২১২৭২) “ভৃয্যোজ। অতিবলঃ, (সায়ণ) 
ভূলেণক (পুং) ভুঃ সংজ্ঞকে। লোকঃ, শাকপাথিবাদিবৎ 
সমাসঃ | অস্তরীক্ষ হইতে অধোলোক, মর্ত্যলোক। 
“পাদগম্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ বন্বস্তি পৃথিবীময়মূ। 
স ভূলেকঃ সমাধ্যাতো। বিস্তারোধন্ত ময়োদিতঃ ॥৯ 
( বিষুপুত ২৫ অ০্) 
যতদুর পর্য্যস্ত গাদগম্য অর্থাৎ পদসঞ্চারের যোগ্য পাথিব 
বন্ত থাকে, ততদুর পধ্যস্তই ভূলোক। চন্দ্র ও স্ধ্্যের কিরণে 
যতদুর আলোকিত হয় এবং সমুদ্র, নর্দী ও পর্বতসমবেত 
স্থানই ভুলেণক নামে খ্যাত। ভূলোক ও ভুবলেোকের 
বিস্তার ও পরিমণল একই প্রকার। 

[ পৃথিবী, ভূগোল ও তুবনকোষ দেখ ] 
ভূলগ্র (ত্ত্রী) তুবি লগ্া। শব্ধপুষ্পী। (রাজমি* ) 
ভূলতা (ভ্্রী) ভুবি লতা ইব। কিছুলুক, চলিত কেচো। (ছেম) 
ভূলিঙ্গ (ক্লী)শান্বের জনপদভেদ। ( মহাভ।রত) 
ভূলিঙ্গশকুনি (পুং) ভুলিঙ্গঃ শকুনিঃ। বিলশাস্ি পক্ষিডেদ। 

“অথ চৈষা নতে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি ভারত। 
ময়ৈব কথিত পুর্ববং ভূলিম্বশকুনির্যথা ॥” 
(স্কারত ভাপৎ ৪১ অ০ ) 
ভূলোক (পুং) পৃথিবীলোক, ভূলেণক। 
ভূলোকমল্ল, জনৈক রাজ|। 
ভূল্লেখিন্‌ (ব্রি) ভূ-উত্লিখ-ণিনি। যে সকল পক্ষী মৃত্তিকা 
আচড়াইয়৷ ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণ করে। 
ভূবদরী (ন্ত্রী) ভূলগ্না বদরী, শীকপাধিবাদিত্াৎ সমাসঃ। 
ক্ষুদ্রকোলী । হিন্দী ঝড়বের। পর্যায় শ্ষি'তিবদয়ী, বল্লাবদ রী, 
বদরবল্লী, বৃফলিকা, লঘুবদরী, বদরীফলী, সুক্মবদরী। ইহার 
গুণ-_মধুরাল্, কফ ও বাতবিকারহারক, পথ্য, দীপন, পাচন, 
কিঞ্চিৎ পিত্াত্রকারক এবং রুচিকর। (রাজনি* | 
ভূবলদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি খুষ্টীয় ১৮শ শতাবদের 
মধ্যভাগে বারাণসীর অন্তপ্গত বল্দী নামক স্থানে রাজত্ 
করিতেন । 
ভূবলয় (ক্লী) ভূব'লয়মিব। ভূমিপরিধি। 
ভূবল্লুভ ( পুং) রাজা, দ্ুপতি। 
ভূবশস্কর, সহাপ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ( সন্থা* ৩৪২৫) 
ভূবাকৃ, এক গৃহকারিকাপ্রণেতা। বিশাখ ভট্রেরপুত্র। 


ডুবিদ্যা 





[ পৃথিবী ও বামুশব্ধ দেখ।] 
ভূবিদ্যা, ভৃতব, হৃদরশন (99১1০85)। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে 
পৃথিবার অভান্তরসংস্পৃষ্ পদার্থ নিচয়ের যাবতীয় তত্ব জানিতে 
পার। যায়। 

আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পরিবর্তনময়ী পরিরৃশ্তমানা বসুস্ধ- 
রার তত্ব নিন্নপণ করাই ভূতত্বের উদ্দেগ্ত। পৌরাণিক 
কর্ননায় পৃথিবী মধুকৈটভদৈত্যের মেদে উপন্ন বলিয়া ধরি- 
ত্রার অন্ত নাম মেদিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই 
নদনদী-হদ-সাগর-সমস্িতা দেশ-মহাদেশ-প্রাস্তর-অরণাপর্ধত- 
মগ্ডিত। সাগরাস্বর। বন্ধার তাদৃশ পৌরাণিক কল্পনা পরিত্যাগ- 
পূর্বক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর তত্ব-আলোচনা 
করিয়৷ যে সমস্থ সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ভূবিদ্যা- 
নামে খ্যাত। স্থুতরাং ভৃবিগ্ত।-বিষগ্বক শাস্ত্র আধুনক ও 
পাশ্চাত্য গবেষণামূলক | 

প্রত্যফপরিদৃশ্তমান বিশাল নিসর্গরাজ্যের ইতিহাম বণনা 
করাই পাধিববিজ্ঞানের উদ্দে্ । পাথিব বিজ্ঞান বা 
প্রাকৃতিক ইতিহাস (72%9181 171501) ) বিবিধ বিজ্ঞানে 
বিভক্ত । ভূ-তত্ব বা ভৃবিদ্যা (অর্থাৎ পৃথিবীর অতীত যুগের 
স্তরাবলী ও তন্নিহিত প্রস্তরীভূত জীবোতিজ্জের প্রক্কতি ও 
ক।ণনিরূপন দ্বার। বর্তমান যুগের ক্রমোন্নতিনির্ণয় ) ভূগোল, 
উদ্ভিদ্বিগ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও রসার়ন। ইহার প্রত্যেক 
বিজ্ঞানই পৃথিবীনংক্রান্ত এক এক প্রাকৃতিক বিভাগের 
গবেষণায় নিবন্ধ । 

যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরাবলাতে ও বিভিন্ন ধাতুতে পৃথিবী 
গঠিত, তাহাদের পরস্পর নন্বন্ধনির্ণয, প্রকৃতি ও গঠন- 
পর্যালোচনা, এবং যে শক্তিতে তাহাদের পরিবপ্তন হইয়াছে 
ও হইতেছে, তৎসমুদায় নিদ্ধারণ করাই ভূবিদ্যার উদ্দেশ্ঠ। 

ভূবিৎ পপ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বিশাল দেহে বুগে 
যুগে অনেক পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে এবং যে সমস্ত পরিবর্তন 
হইয়। গির়াছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আজিও তাহার জাজ্জপামান নিদ- 
শন বর্তমান রহিরাছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া 
আমরা পৃথিবীর অতাত জাবনের বিবরণমমূহ হু্পষ্টরূপে 
জানতে পার্সি। তাহারা বলেন, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় 
মানবগণ মেদিনকার স্থষ্টি। কিন্ত সেই সেদিনকার স্থষ্ 
মানবজাতির তত্বনিরূপণে, মন্ুষযোর বয়সনিদ্ধীরণে কোন 
মানবতত্ববিৎ (4900:01১01921১ আজিও স্থল বিচার করিতে 
পারেন নাই। সুতরাং বিবিধ ভূৃতধাত্রী ধরিত্রীর বয়স 
নিদ্ধারণ কর! বৃদ্ধ বয়সে জাত মানব সম্তানের পক্ষে বড়ই, 


পপ ীশাাীশীীশাশশ শশী শীল 
াশপেশীপস্পীপলপাসপা পাপা 


শিিশিশিশিস্টী সরি শ্পক্ প্র স্্্ 


দুরূহ । কিন্তু বন্ুধাবক্ষোবিহারী মানবশিশত জননীর বয়স 
ঠিক করিতে বথানাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে । 

বৈজ্ঞানিক স্যগ্টিতত্বে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবই ধরিত্রীর 
সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও মানবই বিশ্বস্থষ্টির 
গরিষ্ঠ জীব। [স্যষ্টি শবে দ্রষ্টব্য। ] 

পৌরাণিক প্রাণিস্থাষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কশ্তাপের 
পত্বীগণের গর্ভে দৈত্য, আধিত্য, দানব, মানব, পক্ষী, সর্পাদি 
জীব সম্কালেই জন্মিয়াছিল। সে হিসাবে মানব. তির্য্যগ্‌- 
জাতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! এবং সমকালিক। কিন্তু পাশ্চাতা 
তুবিৎ প্ডিতগণ নিঃসংশয়িতরূপে বলিতেছেন যে, সরী- 
স্থপাদ্দি মনুষ্য অপেক্ষা এত বযোজ্েষ্ঠ, যে তাহা অন্ক- 
পাত দ্বারা নির্ণয় করাও দুর্ঘট। ভূতাত্বিক পথ্ডিতগণ পৃথিবীর 
প্রাচীনতম শৈলস্তরে প্রস্তরীতৃত অতিকায় সরীস্থপাদির স্পষ্ট 
নিদশন পাইয়াছেন। ' 

পৌরাণিক কল্পনায় দেখ যায়, ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতার 
হহয়াছেন। কারণবারির অতল জলধিতলে প্রথম অবতার 
মংস্ত, তৎপর কুম্দ ও বরাহ প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর পুরাকালিক ভিন্ন ভিন্ন যুগে 
ভিন্ন ভিন্ন থওপ্রলয়রূপ ভূবিপ্রৰ ঘটিয়াছিল। সেই সমস্ত 
ভূবিপ্লবে পৃথিবী যুগে যুগে পান্তরিত হইয়াছে। ভূমগুলের 
মানচিত্র আমরা এখন যে জল ও স্থলসন্নিবেশ দেখিতেছি, ইহা 
অধিক দিনের নহে। আঞ্জি যেখানে অভ্রভেদী গিরিরাজ 
হিমাচল সগর্কে দণ্ডায়মান, সেখানে একদিন অতলম্পর্শ বিশাল 
বারিধির তরঙ্গহিল্লোল ফেনিল কলেবরে চন্ত্রসূর্য্যের বিরাট 
দর্পণস্বরূপ ছিল। যেখানে আলি কৃশানুকণক স্ত,পীক্কত বালুকা- 
রাশ সমীর তরঙ্গে তৈরবক্রীড়া করিতে থাকে, সেই বিশাল 
সাহারার মরুস্থলী একদিন রত্বাকরের গভীর গর্ভে প্রোথিত 
ছিল। আদ্র যেখানে মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোলকোলাহল 
অর্ণবধাত্রিকের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর গান্তীর্য্যের ছায়াপাত করিতেছে, 
সেখানে একদিন সুসজ্জিত চিত্তরঞ্জন পণ্যশ্রেণীপরিপূর্ণ পণ্য- 
বাথিক! নগরবাসী সহত্র সহ নরনারীর হৃদয়ে আনন্দ 
প্রদান করিত। 

ভূবিৎ পঞ্ডিতগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয় দেখাইয়। দিতেছেন যে, 
এতাদৃশ বিন্ময়কর পরিবর্তন হতিহাসের অধিগম্যকালেও 
প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আজ হুহ হাজার বসর হইল, 
হার্কিউলেনিয়ম্‌ ও পম্পিাই নামে ছুই জনাকীর্ণ স্থরম্য নগরা 
নেপ্লসের ভিস্থৃভিয়ন্‌ পর্বতের অগ্ন্যৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইয়৷ গিয়াছিল। এক্ষণে ভূতত্ববিৎ প্ডিতগণ তৃগর্ভ খনন 
করিয়। উক্ত নগরীঘ্বয়ের অনেকাংশ আবিষার করিয়াছেন। 









তততিক্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্তন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ঘটি- 
তেছে। পৃথিবীর আত্যত্তরিক তাপে তৃপঞ্জর পরিচালন ছারাও 
অন্নেকস্থলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রৰল ভূষ্নিকম্পের 
পরে ফিরূপ ভূভাগের পরিবর্তন হয়, তাহা জচিরকালগত 
সেদিনকার তৃকম্পে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভূমিকম্পে 
অনেক স্থলে নদী ভিগ্নমুখী হইয়া যায়, নগর রা জনপদ সমুদ্র- 
গর্ভে প্রবেশ করে, কোন স্থানের ভূভাগ উন্নত হইয়া উঠে, 
কোথাও বা প্রকাও হদের উৎপত্তি হয়। 
পৃথিবীর আত্তস্তরিক কা্ধ্য ভিন্ন বৃষ্টিপাত, জবলপ্লাবন,নদীর 
গতি-পরিবর্তন ও শীতাতপ প্রতি কারণে তৃপৃষ্টের প্রতিদিন কত 
পরিবপ্তন ঘটিতেছে। মকলেই জানেন, বর্তমান হুগলীর সান্নিধ্যে 
নরস্বতাতীরে সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশালী রাজ- 
ধানী ছিল, আজ অরণ্যাকীর্ণ। গৌড়ের ও পাওুয়ার কথা ঁতি- 
হামিকগণের অবিদিত নাই । ভাগীরথী ও পক্মামদীর মধ্যস্থ ব 
্বাপাকার ভূখণ্ড ভূবিংপপ্ডিতগণের মতে অতিশয় আধুনিক। 
কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানে গভার কৃপথননকালে তাহার 
সুষ্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছে। 
ভূবিৎ পণ্তিতগণ বলেন, পৃথিবীর আত্যন্তরিক শক্তিতে পর্বত 
সকল উদ্ভূত হইয়াছে। [পর্বত দেখ।] হিমালয় পর্বতের বহুসহজ 
ফিট উচ্চস্থানে অনেক জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সকল 
পরিদৃষ্ট হয়। শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে অতিকায় কৃর্ণের স্তরী- 
ভুত অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনুমান হয় যে, &ঁ সকল পর্ধতমাল! 
এককালে সমুদ্রতরঙ্গে বিধোত হইত, পরে ভূগর্ভস্থ শক্তিতে 
উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর যত পর্বত আছে, সমস্ত পৃথিবীর 
মাভ্যন্তরিক শক্তিতে উত্তৃত। হিমালয় পর্বত যে, সমুদ্রতরঙ্গে 


অবগাহন করিয়। বিরাজ করিত,তাহা। কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা- 


পাঠে উপলব্ধি হয়, "পূর্বাপর তোয়নিধী বগাহ্ স্থিতঃ পৃথিব্যা 
ইব মানদওঃ” অর্থাৎ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমতোয়নিধিতে অব- 


গাছন করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের স্তায় অবস্থিত। ভূতাৰিক 


পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় ইহা! স্থির হইয়্াছে,হিমালয় পর্বত সমুদ্র" 
গর্ভে নিহিত ছিল এবং তীহ্থার। প্রাচীন মহাদ্বীপের পর্বতসংস্থান 
দেখিয়া! বলেন যে,প্রাচীন মহাদ্বীপের সকল পর্কতই হিমালয়ের 
শাখাস্বরূপ, পশ্চিমে পর্ত,গালসীমাস্ত পিরিনিজ্জ শ্রেণী হইতে 
পূর্বের অল্টাই শ্রেণী পর্যাস্ত একটা পর্বতশ্রেণী ছুইদিকে ছুই 
মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে। অথব| কালিদাস হিমালয়কে 
মানদও বলিয়াছেন, তাহার গ্রক্বষ্ট গ্রমাণ স্পষ্টই দেখা যাই- 
তেছে যে, হিমালয়ের স্তরাবলীর সন্নিবেশ হইতে পৃথিবীর বয়স 
পরিমাণ করিবার স্থবিধা হইয়্াছে। হিমালয়গাত্রে আবিষ্কৃত 
প্রস্থরীভূত অস্থির অবস্থান হইতে ততত্যুগের মুর্তিকাম্তরের 
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ভূষণ 
গ্রাচীমতা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ভূবিগ্রধে যুগে 
যুগে পৃথিবীর জ্বলস্থলতাগের সবিশেষ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই তৃবিপ্বযুগে হয়ত 
র্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল, পরে গন্রতিৎ কর্তৃক পর্ববতকুল 
ছিন্নপঙ্গ হঙ্কলে পৃথিবী মানবজাতির আবাসযোগ্য। হইয়াছে । 
[ পৃথিবী শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
ভূশক্র (পুং) বি শত্র ইব। তৃমীস্ত্র, রাজা। 
ভূশমী স্ত্রী) ভুলগা শমী, শাকগার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্ধা'। লঘুশমী । 
ভূশয় (পুং) তুবি শেতে ইতি তৃ-_শীঙ, (অধিক রণে শেতেঃ। 
পা ৩২১৫) ইতি অচ.। ১ নকুল ও গোধাদি,বিলশয়,নকুলাদি। 
ইহার মাংসের গুণ-__গুরু, উষ্ণ, মধুর, সিদ্ধ, বাধুনাশক এ 
শুক্রকারক। (রাজব*) ২ বিষু। 
"ভূশয়ো তৃষণো। তৃতিবিশোকঃ শোকনাশনঃ 1” 
(মহাভারত বিষুর সহশ্রনাম ) 
ভূশয্য। (স্ত্রী) তূরেব শখ্যা, রূপককর্্ধা*। তৃমিশয্যা। 
ভূশর্কর1 (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা শর্করা, শাকপার্ধিবাদিত্বাং 
কর্মধাণৎ। কনভেদ। ( নৈথপ্ট,প্রকা* ) 
ভূশুর, বঙ্গাধিপতি আদিশুরের পুত্র। [শৃরবংশ দেখ ।] 
ভূশেলু (পুং) ভূবি খ্যাত। শেলুঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমান: । 
ভৃকব্ব,(দারক, চলিত ভূঁইচালতা। (রাজনি ) 
ভূষ, মণ্ডন। চুরাদি* উভয়, পক্ষে ভ্াদিৎ পরস্মৈৎ সক" 
সেট । লট ভূধন্বতি-তে। লোট্‌ ভূষয়তু-তাং। লুঙ, অবু- 
তৃষৎত। ভ্যাদিপক্ষে--লটু ভূষতি। লুঙ, অভূষাৎ্। সন্‌ 
বুভুষিষতি। যঙ, বোভূষ্যতে। 
“গুণো ভৃষয়তে রূপং শালং ভূষয়তে কুণম্‌। 
সিন্ধিভূ ষয়তে বিসষ্তাং ভোগো ভূষয়তে ধনম্‌॥” (বৃদ্ধচাণক্য ) 
ভূষণ (ক্লী) ভূষ্যতে ইনেনেতি ভুষ করণে লুট । অলঙ্কার, 
আভরণ, ষাহা! দ্বার! ভূষিত হওরা যায়। কচধাধ্য, দেহধার্যয, 
পরিধেম্ন ও বিলেপন এই চারিপ্রকার ভূষণ। 
“কচধাধ্যং দেহধা্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্‌। 
চতুর্ধাতৃষণং প্রান স্ত্রীণামন্তচ্চ দৈবিকম্‌ ॥” 
এই চারিপ্রকায় ভূষণের অতিরিক্ স্ত্রীলোকদিগের আরও 
অন্ত প্রকার তুষণ আছে,তাহ! তাহাদের কবল সৌনার্্য বর্ধক । 
কালিদাস শকুস্তলার যথার্থই বলিয়াছেন,--সুন্দর 
আকৃতির সকলহ ভূষণন্বর্ূপ। 
কালিকাপুরাপে দেবতার উদ্দেশে দেয় ভূষণের বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে, 
“ভোগাতৃষোন্তমং নিত্যং ভূষণানি শূপুঘ মে। 
কিরীটঞ্চ শিরোরদ্ং কুগুলঞ্চ লঙ্লাটিক। ॥৮ ( ইত্যাদি ) 


১৩৩ 


ক্ষণ [ ৫৩০ 





(কালিকাপু* ৬৮ অণ ) কিরীট, শিরোরদ্ব, কুণল, ললাটিকা, 
তালপত্র,হার, গ্রেবেয়ক, উর্মিকা,প্রালস্বিক, বত্বস্ত্র, উত্তঙ্ 
খক্ষমালিকা, পার্্স্োত, নথগ্ভোত, অস্ুলীচ্ছাদক, কুটিলগ্ন, 
মানবক, মুদ্ধতারা, ললস্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাতূষণ, 
ইঙ্িকা, গ্রাগওবন্ধ, নাতিপুর, মালিক, সপ্তকী, শৃঙ্খল, দস্তপুত্র, 
বর্ণক, উরুত্ুত্র, নীবী, মুষ্টিবন্ধ, পাদাঙগদ, হংসক, নৃপুর, ক্ষুদ্র- 
ঘণ্টিকা এবং শ্লুথপষ্ট প্রভৃতি ভূষণ দেবীর অতিশয় প্রিয়। 
এই কল তৃষণ অচ্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিলে 
সকল প্রকার অভীইঈ লাভ হয়। 

কিরীট প্রভৃতি মন্তকের ভূষণ সকল স্তবর্ণ-নির্ষিত, 
গ্রেবেয় হইতে হংসক গ্রত্তি ভূষণ সুবর্ণ বা রজত-নিম্মিত 


] ভূসংস্কার 
ভূষণধারণ প্রশস্ত। অঙ্গনাগণ স্বামীর হিতার্থে উত্তরফন্তনী, 
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিনী, পুষ্যা, পুনর্ধস্থ ও আড্রা- 
নক্ষত্র ত্যাগ করিয়। ভূষণ ধারণ করিবে । ইহাতেও চন্দ্র তার! 
শুদ্ধি দেখাও বিশেষ আবগ্তক, কারণ চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি 
থাকিলে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয়। (জ্যোতি: 
সারসংগ্রহ ) ( পুং) ভূষয়তি ভক্তবৃন্দমিতি ভূষ্যতে হনেনেতি 
বা ভূষ-ল্য বা ল্যুট। ২ বিষ্ণ। (ভারত ১৩/১৪৯।৮০) 
৩ রাজবিশেষ। 

“বন্দ স্তাদয়শ্চৈতে রাজানোহর্থর্থা ইমে। 

অন্ধুরী স্থুবিশালশ্চ দ্ডিভুষণসো মিলা: ॥৮ 

( কথাসরিৎসাণ ৪৭1১৩ ) 





করিয় দেওয়৷ বিধেয়। অন্থ ধাতুনিশ্মিত দ্রব্য ভূষণপদবাচ্য 
হয় না। কিন্ক বিশেষ এই যে, সকল প্রকার ভূষণুই তাত্র- ভূষণ, ছিন্দবংশীয় নৃপতিভেদ । চ্যবনকুলজাত বৈরবন্মের পুত্র । 
নিশ্মিত করিয়া দেওয়। যাইতে পারে। কারণ তাত সকল দেবলনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। 

স্থলে স্তবর্সদৃশ। তারে সকল দেবগণ অবস্থিত এই জন্য : ভঁষণদেব, জনৈক প্রাচীন কবি। 

তাঘের ভূষণ ধারণ ও দান বিশেষ উপকারক। মনুষ্যগণ ভূঁষণভট্ট) ১ গায়ত্রীপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ কাদস্বযুভ্তরাদ্ধরচয়িত। 


ভূষণ, সহাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন ক্লাজ। | ( সহ্থাদ্রিৎ ২৭৩৪) 


আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নিম্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রাবার 
উদ্ধদেশে কখন রৌপ্যভূষণ ব্যবহার করিবে না। ভূষণ- 
সমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, তিনি সেই পরিমাণে 


ইনি বাণের পুত্র । 


ভূষণতী (তরী) ভূষণন্ত তাবঃ তল্-টাপ,। ভূষণত্ব, ভূষণের 


ভাবৰা ধন্ম। 


ভূষণ দান করিবেন। ভূষণ সর্বদ] চতুর্বর প্র, সৌখ্যদানকারী ভূষণেন্দ্রপ্রভ (পুং) কিন্নররাজভেদ। 


এবং নিত্যতুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক। অতএব দেবতার উদ্দেশে 
ভূষণ দান যথাশক্তি বিধেস্ব । (কালিকাপু* ৬৮অ) 
তাবপ্রকাশে দিনচ্যার স্থলে ভূষণধারণ বিশেষ হিতকর 
বলিয়। অভিহিত হ্ইয়াছে। 
“ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যবিধানতঃ। 


শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদীয়কং কাঞ্চনং স্থৃতম্‌ ॥» (ভাবপ্র*) : 


ভূষ (ত্ত্রী) ভূষ ভাবে অ টাপ,চ। অনঙ্ক্রিয়া, মণ্ডক্রিয়।। 


“দম্পত্যোঃ পধ্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্‌।” 
(ভাগ* ৩২২২২) 


ভূষিত (ত্বি)ত্ষ-ক্ত। অলঙ্কৃত। 


“হবঙ্গালীকোকিলক্দুঙ ভির্বাশনৈঃ পশ্ত লক্ষ্মণ । 
রৌচনৈর্ষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্‌ ॥” ( ভটটি ৬৭২) 





অনুলেপনের পর যথাযোগ্য বিধানান্থসারে শরীর ভূষিত 
কর! আবশ্তক । কারণ স্বর্ণভূষণ পবিত্রকারক, সৌভাগ্যবদ্ধক, 
সস্তোষজনক। রত্বভৃষণ গ্রহদোৌষ ও ছুঃন্বপ্রবিনাশক | নৰগ্রহের 
দোষশান্তির জন্য হূর্যের মাণিক্য, চন্দ্রের মুক্তা, মঙ্গলের 
প্রবাল, বুধের মরকতমণি, বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক 
এবং রনির নীলকাস্তমণি, রাহু ও কেতুর গেমেদ ও বৈদূরধ্যমণি 
ইঞ্ঠাদের ভূষণ্ধারণ উপকারক। এই মকল দ্রব্যের ভূষণ 
ধারণ করিলে আর নবগ্রহের দোষ থাকে না। (ভাবপ্র*) 

প্রথমে ভূষণ ধারণ করিতে হইলে, শুভদিন দেখিয়। ধারণ 


ভূষণ (ত্রি) ভূ-গ্্,॥ ১ ভবনশীল। পর্ধ্যায়--ভবিষু, ভবিতা। | 
২ সাধুতবনশাল। 

“ক্ষত্রিয়ঞ্চেব সপঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহশ্রুতম্‌। 

নাবমন্তেত বৈ তৃষুঃঃ কূশানপি কদাচন ॥৮ ( মনত 8১৩৫) 

ভূষুঃ ধনায়ুরাদিন। বদ্ধনশালঃ।” (কুন্ুক ) 
ভূষ্য (তরি) ভূষ-যৎ। ভুষণীয়, ভৃষণার্থ ভূষণযোগ্য। 

'অস্্রোন্তশোভাজননাৎ বভূব সাধারণোতৃষণভূষ্যভাবঃ।” 
( কুমারসম্ভব ১৪২) 

ভূসংস্কার (পুং) তুবঃ সংস্কারঃ ৬তৎ। যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের 


করা আবশ্তক। জ্যোতিষে এই দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,--পুষ্যা, হস্তা,পুনর্বস্থ, মঘা, অনুরাধা, মুগশিরা, ধনিষ্ঠা, 
উন্তরফন্ধনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ব্রোহিণী ও চিত্রা. 
নক্ষত্রে হরিশযুন ভিন্নকালে, শুভতিথি, গুতকরণ ও গ্ুতযোগে 


পরিসমূহন, উপলেপন, রেখাকরণ, পাংশৃদ্ধরণ, জলকরণক- 
অত্যুক্ষণরূপ পঞ্চবিধ সংস্কার । যজ্ঞ যেস্থলে হয়, তথায় প্রথমে 
পঞ্চ প্রকার ভূসংস্কার করিতে হয়। তৎপরে সেই সংস্কৃত 
ভূমিতে বজ্ঞ করিতে পারা যায়। 





ভূম্থৃত ( পুং) ভ্বঃ ৃথিব্যাঃ সুৃতঃ। মঙগলগ্রহ। 
"মহত্বাচ্ছীত্রপরিধেঃ সপ্তমে তৃগুভূম্থতৌ।” (হুর্যযসি* ) 

২ নরকান্থর। স্ত্রিয়াং টাপ। (স্ত্রী) ৩ সীতা। 

ভূম্বর (পুং) ভূৰি স্থর ইব। ব্রাহ্মণ। ( ভাগ* 8২৬২৪) 

ভূস্তূণ (ক্লী) ভূলগ্ং তৃণং ভূবস্ৃণমিতি ব1, পারস্করাদিত্বাৎ সুটু। 
তৃতৃণ, বানপ্রস্থধন্্ীবলম্বীর ইহা ভোজন করিতে নাই। 

“বর্য়েন্ধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবচানি চ। 

* তৃস্বণং শিগ্রকঞ্চেব স্লেম্াতকফলানি চ॥৮ (মন্থ ৬১৪) 

ভুম্ছ (তরি) তুবি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ পৃথিবীস্থিত। ২ মনু্য। 
৩ গঞ্ডপদী। (বৈদ্যকনি* ) 

ভূষ্পৃশ্‌ (পুং) ভুবং স্পৃশতীতি স্পৃশ-কিন্‌। মনুষ্য । (হেম) 

ভূম্বর্গ (পুং) তুবি স্বর্গ ইব অমরলোক-ধারণাৎ। নুমের- 
পর্বত। (জটাধর) 

ভূস্বেদ (পুং) ধনাশ্ম দ্বার! স্বেদবিশেষ, প্রস্তরদ্বেদ। (চরক 
স্বত্রস্থাৎ ১৪ অ) [শ্বেদ দেখ।] 

ভূ, ১ ধারণ। ২ গোষণ। জুহোত্যাদিৎ উভ* সক* অনিট্‌। 
লট্‌ বিভর্তি, বিভূতঃ, বিভ্ররতি। বিভ্ৃতে, বিভ্রাতে, বিভ্রতে। 
লিঙ. বিভূয্নাৎ, বিভ্রীত। লঙ, অবিভ:ঃ, অবিভূতাং অবিভরুঃ। 
অবিভূত। লিট বভার, বিভরাঞ্চকার, বভৃব, বন্রে, বিভরা- 
ঝক্রে। লুটু ভর্তা । লুঙ অভার্ধীৎ, অভাষ্টাং অভাবুঃ। অভৃত, 
অভূষাতাং, অভ্ষত, অভূঢুং। সন্‌ বুতূর্যতি-তে। বিভরিষতি 


তে। যঙ বেত্রীয়তে। যঙলুক্‌ বর্ভত্তি। ণিচ, টারডি। 


লুঙ অবীভরৎ। 

ভূ, ভরণ। ভ্াদিৎ উভয়ৎ সক অরনট। লট্‌ ভরতি-তে। 
লুউ, অভার্ষীৎ, অভূত। লিট্‌ বভার, বত্রে। 

ভকুংশ (পুং) কুমি-অচ., কুসো৷ ভাঁবদীপনং পৃষোদরাদিত্বা 
সন্ত শত্বং, ভ্রবা কুশো ভাবপ্রকাশ ইঙ্গিতজ্ঞাপনং যস্ত, নিপাতনাৎ 
লা, । ভ্রুকুংশ,ম্ত্রীবেশধারী নটপুরুষ((অমরূটাকা রমানাথ) 

ভ চকুংস (পু. ) চুরাদে পটপুটেত্যাদি দণ্ডকোক্তঃ কুসিভাসাথঃ, 
স্ত্রাবেশং ডি ভ্রবঃ কুসয়তি পুরুষত্বমিতি সংজ্ঞাত্বাদ্ুকারস্ত 
অকারঃ, হ্স্বশ্চ বা, কুসি-অচ, যদ্ব। ক্রবা কুংস ইঙ্গিতপ্রকাশো! 
যন্ত নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্‌। ক্রকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নট পুরুষ । 

( অমরটাকায় রমানাথ ) 

ভূকুটা (স্ত্রী) কুট কৌটিল্যে ইতি কুট-ইন্‌, ভ্রবঃ কুটিঃ, কৌটিল্যং 
পনিপাতনাৎ ৰা সম্প্রসারণম্‌। ভ্রকুটী, ভ্রতঙ্গি। 

ভূগমাত্রিক ( পুং) মৃগমাত্রিক | 

ভগবাঁণ (তি)১ ভৃগুসদৃশ। ২ দীপ্যমান। (সায়ণ) 

ভগ ( পুং) তপসা তৃজ্জ্যতে ত পঞ্চতপাদিতিবেতি ভ্রন্জ (প্রথি 


ভ্রাদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপম্চ । উপ২১।২৯) ইতি কু», 


যদ্বা ভূজ্জতীতি 
ক্বিপ, ভূক জালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ। মুনিবিশেষ । 
মহাভারতে এহরূপ লিখিত আছে,_-পুর্ধে তগবান্‌ রুপ্র 


সম্্রসারণং সলোপঃ ন্যন্কবাদিত্বাৎ কুত্বধ, 


বারুণীমুদ্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যঞঙ্জ্রানুষ্ঠান করেন। 
এই যজ্ঞ দশন করিবার জন্য মৃর্তিমান্‌ তপ, যজ্ঞ, বত, 
দীক্ষা, দ্রিকৃপতিগণের সহিত দিক্‌ সমুদয়, দেবপর্ধী, 
দেবকন্তা ও দেবজননাগণ সমবেত হইয়! প্রীতমনে তথায় 
আগমন করেন। এ পময় বরঙ্গা বহিষজ্ঞে দীক্ষিত হইয়! গ্রজ- 
লিত হুতাপনে আহৃতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকণ্ঠা- 
গণকে দেখিবামাত্র তাহার রেতঃস্বলিত হইল। তখন স্ৃর্য্য- 
দেব কর দ্বারা সেহ রেত গ্রহণ করিয়। হুতাশনে নিপ্দেপ 
করিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ প্রজাপতির রেতঃস্থলন হহণ। 
তখন তিনি স্বয়ং সেই শুক্র, অব দ্বার! গ্রহণ করিয়। হবনায় 
দ্রব্যের স্থায় মন্ত্রোচ্চারণপুব্বক অগ্রিতে আহতি প্রদান করেন। 
অগ্নিতে বরঙ্গার শুক্র আহুত হহলে প্রথমতঃ উহার শিথা 
হইতে ভূ, সধূম অঙ্গার হহতে আঙ্গরা এবং নিধুম অঙ্গার 
হইতে কবির উৎপত্তি হয়। এহরূপে ভৃগু প্রভৃতির স্থষ্টি 
হইলে বাুণীমুত্তিধারা মহাদেব দেবগণকে সম্বোধন কাঁরয়া 
বলিলেন, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমিহ হহার 
কর্তা; অতএব যে তিনটী পুত্র জন্মিরাছে উহারা মামারহ 
পুত্র। তখন অগ্নি কহিলেন, “এঁ তিন পুত্র আমাকে 
আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
স্বতরাং উহারা আমারই অপত্য। মহাদেব কখনই 
অধিকারা হইতে পারেন না।” অগ্নি ইহা বলিয়া নিরস্ত 
হইলে, ভগবান্‌ ব্রহ্মা বলিলেন, আমারই বীব্য দ্বার। 
এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব হহার। 
আমারই সস্তান। কারণ শাস্ত্রান্ছসারে বীজবপ্তাই ফলতোগা 
হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিতে থাকিলে, 
দেবগণ মধ্যস্থ হইরা এই তিন পুত্র তিন জনকে প্রদান 
করেন | তেজন্বী ভণ্ড মহাদেবের, অঙ্গিরার অগ্নিব এবং কৰি 
ব্রহ্মার পুত্রন্ূপে কল্পিত হন। অতঃপর ক্রমে ভৃগু, অঙ্গিবা ও 
কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগং পরিপূর্ণ হইয়াছে । বাক্ষণীমৃত্তি- 
ধারী মহাদেবের যক্ত হইতে ইহারা উৎপন্ন হন বলিরা হুহা- 
দিগের বংশসমুদায়ের নাম বারণ। কিন্তু ভণ্ড হহতে যে বংশ 
উৎপন্ন হইয়াছে, & বংশ ভার্গব নামে প্রসিদ্ধ। 
(ভারত অন্ুশাসনপত ৮৫ অ*) 
এই তৃপুবংশে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বিষুপুরাণে 
লিখিত আছে, তৃগু ব্রক্মার মানস পুত্র। ইনি দশজন 
প্রজ্লাপতি মধ্যে একজন প্রজাপতি । দ্বক্ষকন্ত খ্যাতির 





সত সস শপ 


সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
লক্ষী এবং ধাতা ও বিধাতৃনামে ছুই পুত্র হয়। মহাত্ম। 
মেরুর আন্নতি ও নিয়তি নায়ী কগ্াদ্বয়ের সহিত ত্র ছুইজ্জনের 
বিবাহ হয়। ইহাদের পুত্র মৃকণ এবং প্রাণ। ক্রমে ইহাদের 
বংশ বিস্তৃত হইয়া ভার্গবনামে বিখ্যাত হয়। ভৃগু ধনুর্ষ্বেদ- 
বিষ্ার প্রবর্তক। (বিষুঃপুৎ ) রামায়ণে লিখিত আছে, 
কোন সময়ে অস্থরগণ তৃগুপত্বীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অস্থর- 
নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্কুর চক্রে ভৃগুপত্বীয় মন্তক খণ্ডিত হয়। 
ইহাতে ভৃগু ভগবান্‌ বিষুতকে শাপ দেন এই শাপে ভগবান্‌ 
বিষ্ণু ধামাবভারে পত়ীবিয়োগ-ছুঃথ সহা করিয়াছিলেন । ইনি 
কোন সময়ে ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। 
ভূগ্ড সপ্তধির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার 
সময় ভূগডর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। তগবান্‌ ৰিষু গীতায় 
বলিপ্বাছেন, আমি মহযিদিগের মধ্যে ভৃগ্ত। ২ শিবের নামা- 
স্তর। ইহার বরে সপর রাজ! পুত্রলাত করিয়াছিলেন । 
(রামায়ণ ) [ সগর দেখ।] 
৩ মহাদেব। ৪ শুক্গ্রহ। (মেদিনী) ৫ সানু । ৬ জমদগ্সি। 
(হেম) ৭ অরণ্য-কণ্টকব্যাপ্ত গিরিপার্থেচ্চ দেশ, নিরব- 
লম্বন পর্বতাদির পার্থ যেস্থল হইতে পতিত হইলে কোন 
অবলম্বন থাকে না, তাহাই ভূগুদেশ, পর্য্যায়-_প্রপাত, অতট, 
দরদ, পতনস্থান। (শবরত্বা*) 
ভু, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা | (সন্থাৎ ৩১৩৪) 
ভণ্ড, জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিং। কেশবার্ক, বসন্তরাজ 
প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । ভার্গব- 
মুহূর্ত, ভার্গবন্থুজ ও ভূপ্তসংহিতা নামে তন্নামীয় কয়থানি গ্রন্থ 
পাওয়া ঘার। ২ আমুর্ধেদজ্ঞ জনৈক প্রাচীন ধষি। ৩ ভূ 
শ্াউনামক জনৈক ধন্মশান্ত্রকার। 
ভগুক ( পুং) কুম্মচক্রের দক্ষিণপার্্স্থিত দেশভেদ । 
(মার্কগ্েয়পু* ৫৮ অণ্) 
ভ গুকচ্ছ (ক্লী) নর্দার উত্তরতটস্থিত তীর্থক্ষেত্র । 
নং নর্দায়ান্তট উত্তরে বলের্ষে খত্বিজস্তে ভূগুকচ্ছসংজ্ঞকে 1” 
রর ( ভাগবত ৮১৮।২১) 
* কাশীখণ্ডে এই তীর্থের় 'ভূগ্ডকচ্ছ* ও “ভৃগুকর্ণণ নামক 
হুইকপ পাঠের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [ ভরোচ দেখ] 
ভ্‌গুকেশব (পুং) ভূগুস্থাপিতঃ কেশবঃ মধ্যপদলোপিকণ। 
কাশীস্িত ভূপুস্থাপিত কে শরমৃত্তিভেদ । ( কাশীথ* ৩৩ অৎ) 
ভ্গুক্ষেত্র, প্রাচীন ভীর্ঘবিশেষ। ত্গুক্ষেত্রমাহাত্মে বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
ভূগুজ (পুং) তৃগোর্জাঘতে জন-ড। ভার্গব, শুক্রাচার্ধ্য। 


ভগুজ [ ৫৩২ ] ভ্ঙ্গবন্ধু 





ভ্গুতনয় (পুং) তৃগোস্তনয়ঃ। ভূগুতনয়, শুক্রাচাধ্য । তৃ- 










নন্দন এবং ভূওস্ৃতাদিরও এ অর্থ। 
ভ্গুতীর্ঘ, তীথভেদ। 
ভগুতুঙ্গ (ব্লী) হিমালয়স্থিত তীর্ঘতেদ । 

“হিমবচ্ছিথরে রম্য ভৃগুতুঙ্গে নগোত্বমে । 

নায়! ভূগোস্ব শিখরং তল্মাতৃচ্ছিখরং তৃপ্ত; 1”(তারত ১১২৫ অ*) 
ভ্গুদেব, প্রবরাধ্যাম়্ প্রণেতা । 
ভগুপতি (পুং) তৃগুণাং তথংশীয়াগাং পতি; | গর়গুরাম,। 

“কেশবধূত ভৃগুপতিরূপ ! জয় জগদীশ হয়ে ।” (গীতঙ্গো+) 

ভ্‌গুপথ, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থের সমীগস্থ তীর্ঘভেদ। 
ভগুপ্রঅ্রবকণ (পুং) হিমালয়সন্নিহিত পর্ধতবিশেষ। 
ভূগুভূমি (পুং) ভার্গৰপুত্রভেদ । (হুরিব* ৩ অৎ ) 
ভগুবল্লী (স্ত্রী) ভৃগুণাহধীতা বল্লী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 

তৃতীয় বল্লী। ভৃগু এই বল্লী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 


ইহা ভূগুবল্লী বা ভৃগুবন্ল্যুপনিষদ্‌ নামে খ্যাত । 
ভ্গুণাম্পতি (পুং) ভূগৃণাং পিঃ অলুকসণ্। পরশুরাম। 
ভগৃপনিষদ্‌. (ত্ত্রী) উপনিষত্তেদ। ৰ 
ভ্খঙ্গির্‌ (পুং) অথর্ধবেদের কএকটা স্ক্তের খবি। 
ভ্ষ্বঙ্গিরোবিদ্‌ ত্রি) অধর্ববেদবিং। 


তগ্বীশ্বরতীর্ঘ (রী) তীর্থভেদ। ( শিবপুরাণ ) 

ভূক্গ(ক্লী) বিভর্তীতি ভূঞ, ভরণে (ভূঞঃ কিৎ হুট চ। উগ্‌। 
১১২৪) ইতি গন্, সচ কিৎ, হড়াগমশ্চ। ১ ত্বচ', গুড়ত্বকৃ। 
(অমর) ২ অভ্রক। (রাজনি) (পুং) ৩ ভ্রমর । ৪ কলিঙ্গ- 
পক্ষী। চলিত ফিঙ্গাপাথী বা ভীমরাজ। ইহার মাংসপ্তণ 
মধুর, স্িপ্ধ/ কফ ও শুক্রবর্ধক। ৫ ফিড়গ। ৬ভৃঙ্গরাজ। 
শ ভৃঙ্গার । ৮ ভৃঙ্গরোল। চলিত ভীমরুল। 

ভ ক্গক (পুং) ভূঙ্গ-সংজ্ঞারাং কন্‌। রাজবাসন পক্ষী, তৃঙ্গরাজপন্ষী, 
'ফিঙা। বা ভীমরাজ পাখী । (শব্দরত্বা* ) 

ভ্ঙ্গচুলী স্ত্রী) ভৃঙ্গাহ্বা!। মহারাস্্র--তমরমালি, কলিঙ্গ__উপ্প,- 
শন্ধ। গুণ--কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজ নির্ঘণ্ট) 

ভূঙ্গজ ( লী) ভঙ্গ ইবজায়তে ইতি জন-ড | অগুরুকাষ্ঠ। 

ভূঙ্ষজা (স্ত্রী) ভূজ-টাপ্‌। ভার্গা। (রাজনি* ) 

ভূঙ্গিপর্ণিক। (স্ত্রী) ভূঙ্গ ইব কাষ্চঢাৎ ভৃঙ্গবর্ণং পর্ণমন্তা ইতি 
ডীষ, স্বার্থে কন্‌ টাপ, অত হত্বঞ্চ ইকারল্ত হম্বত্বং। নুটক্্লা, 
চলিত ছোট এলাচ। ( শব্দচ*) 

ভূঙ্গশ্রিয় (পুং) ধূলীকদস্ব। (রাজনি* ) 

ভূঙ্গপ্রিয়। (ত্র) তৃঙ্াধাং প্রিয়া, প্রচুরমধুত্বাং। মাধবীলতা। 

ভঙ্গবন্ধু (পুং)১ সৃঙ্গাথাং বন্ধুরিব “প্রয়স্বাৎ। ১ কুন্াবৃক্ষ। 
২ ক্দন্ববৃক্ষ । ( বৈস্যকনি*) 





ি9055529 তিনি 


ভূঙ্গমারি (ভ্ত্রী) কোক্ষণদেশপ্রসিত্ধ কেবিকা পুষ্পবৃক্ষ। 
ইহার গুণ--মধুর, শীতল, দাহ, পিত, বাতঙ্গেম্ম এবং 
ছদ্দিনাশক । (রাজনি* ) 
ভৃঙ্গমূলিকা (তরী) ভৃঙ্গন্ সঙ্গর়াজন্তেব মূলমন্তাঃ ক, অজাতি- 
বচনত্বাৎ টাপ্‌, কাপি অত ইত্বং। তৃজ্জাহ্বা, ত্রমরচ্ছল্লী, চলিত 
ত্রমরমালী। (রাজনিৎ ) 
ভূক্গমোহিন্‌ (পুং) ১ চম্পক বৃক্ষ। ২ স্বরচিষ্পক। (বৈস্তকনিণ) 
ভূক্গরজ (পুং) তৃঙ্গান্‌ রঞ্জয়তীতি অন্তভূতণ্যর্ধাদ্‌ রঞ্ো! অচ,, 
পৃষোদরাদ্গিত্বাৎ ন লোপঃ। ভূঙ্গরাজ। (ভাবপ্রৎ ) 
ভূঙ্গরজস্‌ (পুং) রঙজরতীতি অগ্ততু তিণ্যরধাৎ রঞ্জে (ের্বধাতৃত্যে- 
ইস্ুন। উ. ৪১৮৮) ততো! (রজেশ্চ। পা ৬৪২৬) ইতি ন 
লোপঃ, ততো ভৃঙ্গাণাং রজাঃ রঞ্জকঃ, অথব! ভূঙ্গ ইব কৃষ্ণবর্ণং 
রূজঃ পরাগে। হস্ত । ভূঙ্গরাজ। (অমরটীকাযর় ভরত ) 
ভূঙ্গর। (স্ত্রী) ভূঙ্গরা্জ, কেশরাঝজ। হিন্দী ভাংরা! । (রাজনি* ) 
ভূঙ্গরাজ, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজ | ( সহাঁ* ৩১৪২) 
ভঙ্গরাজ, স্বনাম প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ | (010723 8067) 
এই পাখীর ঠোঁট হইতে পুচ্ছা গ্রভাগ পর্য্স্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে 
মধ্যে ছুএকটা কৃষ্ঠোজ্ৰল পালক,সেই কৃষ্ণবর্ণের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে। কোন কোন পক্ষীর গাত্রে ছুএকটী শ্বেতপালকও 
দেখা যায়। শাবকগুলির পাখা ও পুচ্ছ অত্যন্প কটাশে এবং 
পাখার নিয়ভাগ সাদা । বিভিন্নস্থানে বাসহেতু এই পক্ষি- 
জাতির আবয়বিক অনেক বিভিননতা ঘটিয়া থাকে । 
আফগানস্থান হইতে আসাম ও হিমালয় হইতে সিংহল 
পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ ভারতপাম্াজ্যে এবং ব্রহ্ম, চীন, গ্রাম ও কোচিন- 
চীন প্রভৃতি রাজাথণ্ডে ইহাদের বাসস্থান আছে। ইহার। শীত 
ভাল বাসে, এই সন্ত স্থানবিশেষে শীতকালে ইহাদের ও শুভা- | 
গমন হইয়া থাকে । ইহারা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১২০ ইঞ্চি 
লঙ্কা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছভাগ প্রায় ৭ ইঞ্চি । ঠোট, পা ও থাবা 


ভূঙ্গরাজ [ ৫৩৩ ] ভূঙ্গরার্জ ঘৃত 





গাছের উপর বসিয়া থাকিলেও তাহারা আপন মনে লেজ 





নাড়িতে থাকে । ঘাসের উপর যা কিছু পোকামাকড় পায়, 
তাহাই ইহার! ভক্ষণ করিয্ব| ফেলে । কথনও একস্থানে থাকিয়া 
আহারে প্রবৃত্ত হয় না। একস্থানে এক বা ছুইটা পোকা খুটিয়া 
তৎক্ষণাৎ ইহার! অন্তস্থানে উড়িয়। গিয়া বসে। 

ইহার! সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে আধাড়ের মধ্যে ডিম 
পাড়ে। গাছে নিবিড় পত্রান্তরালে ইহাদের নীড় লুক্কারিত থাকে। 
নীড়নিশ্শীণে ইহারা বিশেষ শিল্পচাতুধ্য প্রদর্শন করিয়া! থাকে । 
প্রায় ৪ হইতে €টী পর্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। 
উহার মধ্যে কতকগুলি নিভাজ সাদ! ও অপর কতকগুলি 
সামন রঙ্গের লালবিশ্দুযুক্ত। 

1), 100010500260ও বা 1700180) 4910 1)/908০ পক্ষী, 
বাঙ্গালা_নীলফিঙা, লেপড1--সহিম-ফো। তুটান-_চেচুম, 
তামিল-_এযাটু-বলন-কুক্বি নামে খ্যাত । ব্রহ্মপুত্রের উত্তর, 
রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাত ও হাজারা অঞ্চলে ইহাদের বাস 
দেখ। যায়। ইহাদের ডিম্ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। এতাত্তন্ন তেনা 
সেরিম প্রদেশ 1), 019308103) সিংহল ও হিমালয়ে 1). 09908- 
1650৫০03 ( পেটনাদা ধৌলী ), পিংহলে 1). 18500078181) 
(কবুদা-পণিকা) এবং ব্রঙ্গ, শ্তাম ও কোচিন রাজ্যে 1). 190০০- 
297৪ (মুখনাদ1) ও 1). ০9879750803 নামক ভীমরাজ প্রধানত: 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহার। স্থমধুর স্বরে গান করিতে পারে। শ্তামা, বুলবুল ও 
কোকিলের ন্যায় অনেকে ভীমরাজ পুধিয়। থাকে । কেবল যে 
সুমিষ্ট স্বরলহরীতে ইহার! মানবের মনস্তষি করে, তাহা নে, 
অপর পঞ্গীর সহিত লড়াই করিবার জন্য অনেকে আদর করিয়া 
এই পন্গী রাখে। বুলবুল, মোরগ, তিতির গ্রতৃত্তি পক্ষীর 
্তায় ইহারাও লড়াইপটু। ছুইটা ভূঙ্ষরাঞ্জের পরস্পর লড়াইকে 
এদেশে “ফিডের লড়াই” বলে। 


রুষ্খবর্ণ হইলেও চক্ষুগোলকের পার্শস্থান লাল হইয়া থাকে। ভূঙ্গরাজ, নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 


আকৃতির বিভিননত! দেখিয়া পঞ্ষিতববিদ্গণ ইহাদের মধ্যে 
প্রেণীবিভাগ করিক্নাছেন। 1). 261 পক্ষী বাঙ্গালাদেশে-ফিঙ্গা, 
তীমরাজ ; পঙ্জাবে -জপান, কালচিৎ; দাক্ষিণাত্ে__ 
কোলসা,বোজঙ্গ বা বুচঙ্গ; সিন্ধু গ্রদেশে-_-কুণিছ,কাঁল-কোলচি) 
উঃপঃ গ্রদেশে-খমপল, তেলগু--যেতি ইস্তা, তামিল-_ 


প্রণালী--ভিলতৈল ৪পল, ভূর্গরাঞ্জরস ৪ সেব, কক যন্তিমধু ১ 
পল, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলের 
নস্ত লইলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিদোষ নিরাকৃত হয়। 
একমাস কাল ব্যবহারে বলিপলিভাঁদি দোষও €বদূরিত 
হইক়। থাকে । ( ভৈষজ্যরত্া ) 


কুড়ি কুরুম, সিংহলী ও তাঙিল _কুড়ি কুরবী এচ; ইংরাজীতে | ভৃঙ্গরাজ ঘ্বৃত, ক্ষদ্ররোগাধিকারে স্বতৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 


11010) 10016 নামে পরিচিত । 
কষ্ণবর্ণ দেখিয়া! অনেকে ইহাদিগকে “কাফের রাজা? বলিয়া 
জভিহিত করেন। পল্লিগ্রামের মাঠে, বাঁবল! গাছে ইহানিগকে 
স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। মাঠে চরিয়া বেড়াইলে বা 
মা ১৩৪ 


প্রণালী--দ্বত ১ সেয়, ভীমরাজের রস ৪ সের, কন্ধার্থ মুর. 
পিত্ত ১৬ তোল।। ঘথ! নিয়মে এই স্ত পাক করিবে। সপ্তাহ 
কাল এই ত্বতের নন্ত গ্রহণ করিলে ক্ষেশের অকালপক্কতা- 


দোষ নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্ব।* ) 


ভূঙ্গসোদর [৫৩৪ ] তৃঙ্গিন্‌ 





ভৃঙ্গরাজাদিচুর্ণ, রসায়নাধিকারোক্ত চুণ-ওষধবিশেষ । প্রস্তত- ভূঙ্গাধিপ (পুং) তৃঙ্গাণামধিপঃ | ১ তৃঙ্গদিগের অধিপতি । 
প্রণালী-_ভূঙ্গ রালচুর্ণ ১ভাগ,তিলতৈল ॥* অর্ধভাগ ও আমলকী | ২ ভীমরুল। 





॥* ভাগ এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপ চু করিয়া মিশ্রিত করিবে। “কোলাহলো বিরমতেইচিরমাত্রমুচ্চ 

পরে চিনি বা গুড়ের অন্ুপানযোগে সেবন করিলে জরা ও ভূঙ্গাধিপে হরিকথামপি গায়মানে ॥”৮  ( ভাগণ্৩।১৫।১৮ ) 
ভ্ঙগরাজ (পুং) ত্বগ ইব রাঁজতে ইতি তভৃঙ্গ'রাজ-অ5। দ্রব্য.] আনন্দকরী বা। যৃথিকা। (রাজনিৎ ) 

ৰারেপ ভৃঙ্গ বৎ কেপরুষ্ণীকরণাত্বথাত্বং ($/০৭৩11 ০৪160001805. তৃঙ্গীভীষ্ট ( পুং) ভূঙ্গাণাং অভীষ্টঃ প্রিয়ঃ মধুধাহুল্যাৎ। আত্ম- 

ৰা 0. ড০:১০1০৪)। স্বনামথ্যাত পত্রশাক বিশেষ। ভীমরাজ, বৃক্দ। ( রাজনিৎ ) 

চপিত কেশুরিয়, হিন্দা ভাঙ্গারা, তেগরিয়া) মহারাস্ত্র- ভৃঙ্গর (কলা) ভৃ-ধারণপোষণয়োরিতি (ভূঙ্গারশৃঙ্গারে। উণ্‌- 

পিবল মাকা, তৈলঙ্গ--গুণ্টকলগর চেষ্রংবস্বে-__পিবল ভাংরা। : ৩১৩৩) ইতি-আরন্‌ নিপাতনাৎ হুম্‌ গুক্‌ চ বা ভূঙ্গং জলমিয়তত্য- 


1 


সংস্কৃত পধ্যায়__কেশরাজ, তঙ্গ, পতঙ্গ, মাকর, তৃঙ্গাহ্ব, 
কেশরপ্রন, পিতৃপ্রিয়, অঙ্গারক, কেম্ত, কুস্তলবদ্ধন। হহার 
গুণ--তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর দাপ্তিবদ্ধক, কেশিরপ্রক, কফ-আম- 
শোথ ও শ্িএনাশক। (রাজনিৎ) ভাবপ্রকাশ মতে পধ্যায়-_ 
হঙ্গরাজজ ও মাকর। গুণ--কটূ, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ ও 
খাতনাশক, কেশের হিতকর, ত্বকের কোনলতানম্পাদঝ, “রাজ্ঞো২ভিষেকপাত্রং যদ্‌ ভূঙ্কার ইতি তন্মতম্‌। 
কমি, শ্বাস, কাস, শোথনাশক) দস্তের দৃঢ়তাকারক, রসায়ন, তদষ্ধা তন্ত ম।নমাকৃতিশ্চ।পি চাষ্টধ। | 
বলকর, কুষ্ঠ, নেত্র, ও শিরোরোগনাশক। ভাবপ্রণ) ২ পি, | সৌবণং রাজতং ভে।মং তাং স্ষাটিকমেৰ চ। 

ৰ 
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নেনেতি ভূঙ্গ-খ-করণে ঘঞ.। ১ লবঙ্গ । ২ স্ুবর্ণ। (রাজনিণ) 
( পুং) ৩ সুবর্ণনিম্মিত বারিপাত্র | 

“নাগ্ঘ পশ্তামি তে ছত্রং ভূঙ্গারমথব। পুনঃ |” মোকপু০ ৮২০৩) 

পর্যায়-__-ক নকালুকা, গুড়,ক, গড়,ক। (শন্দরক্ধ1০) ৩ জল- 


বিবিধ রোগের শাস্তি হয়। ( তৈষজ্যরত্বাণ) ভূঙ্গানন্না (ভ্ত্রা) তৃঙ্গাণামানন্দো। ঘস্তাঃ, ভূঙ্গাণাং আনন্দ, 
পাত্রভেদ, চালত ঝাপা। 








বিশেষ, ভীমরাপাখ।। চান্দনং লৌহজং শার্গ মেতদষ্টবিধং মতম্‌ ॥৮ (যুক্তিকল্প ৩৭) 
“শকুনৈশ্চ বিচিতাগ্গেঃ কুজডিব্বিবিধা গির। যে জলপাত্র দ্বারা র/ঞঙ্গণের অভিষেক হয়, তাহাকে ঠগার 
হঙ্গরাটৈস্তথ। হংনৈর্দাতু)ৈর্পলবুকুটেঃ ॥” (ভারত ৩১০৮৭) |  কহে। ইহ! সৌবর্ণ, রাজত, ভৌম, তাত্র, স্কাটিক, চানদন, লৌহ 


৩ ত্রমর। ৪ যজ্তঞভেদ। ৫ দারুচিনি । (বৈগ্ভকনিণ ) ও শার্স এই আটগ্রকার। [ রাগ্যাভিষেক দেখ। ] 

ভূঙ্গরাজক (৭) ভামরাজ পণী।  ভূঙ্গারক (পুং) তৃঙ্গার-স্বাথে কন্‌। ভূঙ্গার। 

ভূঙ্গরিটি (পুং) ভঙ্গ হব রটঠি হতি হৃঙ্গ-রট-ইন্‌, পৃষোদরা-: ভূঙ্গারি (জরা) তৃক্গং ভূঙ্গব্ণং খচ্ছতীতি খ-ঠন্‌। কেবিক1 
দিত্বাদিকারাগমঃ। শিব-দ্বারপাল। ( ভুরিপ্রৎ ) | পু্প। (রাজনিৎ ) 

ভূঙ্গরীট (পু তৃঙ্গরিটি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু$। ১ শিবদারপাল। ূ ভূঙ্গারিক। (ভ্ত্রী) ভূ্গ-খ-( কণ্মণ্যণ্‌। পা ৩/২।১) হৃতি অপ. 
(ভুরিপ্রৎ ) ২ লৌহ। ( রূসৎ রণ) | ভূঙ্গার-কন্‌ টাপ, অত ইত্বং। ঝিল্পক। কাট, চলিত বিবি পোক|। 


ভূঙ্গরেল (পুং) ভূগ হব রৌতি, হঙ্গ-রু-বাহুলকাৎ ওলচ অস্ত | “ঝিল্লিক। বিল্িক। বর্ষকরী তৃঙ্গারকা চ সা।” (হেম) 
ভূগতুল্যশন্বত্বাত্থাত্বং। কাটবিশেষ। চলিত ভীমকল্‌। পয্যায়__ ৰ ভূঙ্গারী (স্ত্রী) ভূঙ্গার-_গৌরাদিত্বাং ভীপ, | ঝিল্লীকীট। রস্থানে 
বিষন্থকা, বরোণ, তৃণষট্পদ। এহ কীট কামড়াইলে অতিশয় । ল করিয়া ভূঙ্গালী পদও হয়। 
বস্ত্রণা হয়; ২৫ বা ৩ট। যদি কামড়ায়, তাহা হইলেপ্রায় মৃত্যু ভূঙ্গার্ক (পুং) ভূঙ্গরাজ বৃক্ষ । (বৈস্ভকনিৎ ) 
হহয়া গাকে ।কাঁটদ্রষ্ট স্থানে পেয়াজের রস উপকারী । ভূঙ্গা হবপুং) ভূঙ্গমাহবয়তে স্পদ্ধিতে হতি আ-ছ্ব-ক। ৯ জীবক। 
ভূঙ্গবললিভ (পুং) তৃঙ্গাণাং বল্পভঃ প্রিয়ঃ। ধারাকদস্ব, ভূমিকদন্ । ূ ২ ভূঙ্গরাজ। (রাজনি*) 
ভূঙ্গবল্পভ1 (স্ত্রা) তৃঙ্গাণাং বন্ততা। ১ ভূমিজন্বু। ২ তরণীপুষ্প- | ভূঙ্গ।হবা (জ্ত্রী) ভূঙ্গাহব-জ্রিয়াং টাপ,। ভ্রমরচ্ছল্লী। ( রাজনিৎ ) 
বু্গ। (রাজনি০) ভূজি (পুং) বিভর্তীতি ভূ-বাহুলকাৎ গিক্‌ নুটু চ। ভূঈী,শবের 
ভূঙ্গ বৃক্ষ ( পুং) ভূজরাজবৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। ( স্ুশ্রুত) ্বারপালভেদ। 
স্ৃঙ্গনুহুদ্‌ ( পুং) ভূঙ্গাণাং সুহৃদ ইব প্রিয়ত্বাৎ। কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। “প্রাপ্তা গণাধিপত্যং ত্বং নায়। ভূঙ্গিরিতি স্বৃতঃ।”(বামনপু৪৪৫ অ) 
সঙ্গসোদর (পুং) ভূঙ্গাণাং সোদরস্তল্যঃ | কেশরাজ, চলিত ভূঙ্গিন্‌ (পুং) ভূজঃ, ভূবন্ধণো হস্তাম্তাতি ইনি। ১ বটবৃষ্ম । 
কেশুরে। (ভ্রিক1০ ) (রাজনি*ৎ) ২ শিবের ছ্বারপালবিশেষ, পর্য্যায় ভূর্গেরিটি, 





কালিকাপুরাণে শিবাম্থচর ভূঙ্গীর বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,-_ইজ্জাদিদেবগণ তারকাস্থুরবধের নিমিত্ত মহাদেবের 
নিকট উমার গর্ভে হরের গুরসে এক পুত্র প্রার্থনা করেন, মহা- 
দেব ইহাতে স্বীকৃত হুইয়৷ দেবগণের প্রার্থিত পুত্রের জন্ত উমার 
সহিত মহান্ুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
৩২ বৎসর ক্ষণকালের স্তায় অতীত হইল। এই সময় বন্ধ! 


করিয়| দ্বারে নিয়োগ করিলেন । ( কালিকাপু* ৪৫ অণ্) 
বামন পুরাণে লিখিত আছে,-_অন্ধকাস্্রের মহিত যখন 
মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক এহ যুদ্ধে মুহামান 
হইয়। মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করেন। আগ্ুতোষ স্তবে 
প্রীত হইয়। তাহাকে এই বর দিয়াছিজেন যে, তুমি পাপবিমুক্ত 
হইয়া আমার পার্্চর গণপতি ভৃঙ্গী হইবে। মহাদেবের এই 


নিরস্তর কম্পিতা এবং দেবগণ সকলেই অতিশয় আকুল বরে অন্ধক ভৃঙ্গিরূপে জন্মএ্হণ করে। ( বামনপুরাণে ৪৪, 8৫ 
হুইলেন। পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত ব্রঙ্গার নিকট উপস্থিত | এবং ৬৭ অধ্যায়) [ ভৌতিকতত্ব দেখ।] 
হইয়। বলিলেন,_“ব্রচ্ষন্! মহাদেবের স্থরতক্রীড়ায় সমস্ত | ভৃঙ্গিরিটি ( পুং) ভূঙ্গরিটি, শিবত্বারপালভেদ। 
অগৎ আকুলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হহ- | ভূঙ্গী (ভ্ত্রী) ভূঙ্গি-সিয়াং ভীষ। ১ অতিবিষা, চলিত আতহট। 
'যাছি, কারণ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সেই পুত্র | ২ বটাবৃঙ্গ। (রাজনি,)৩ ভঙ্গা, চলিত ভাং বা সার 
নিশ্চয়হ আমাকে অতিক্রম করিবে, অতএব তারকাঙ্র | ৪ তন্নামক মঞ্ষিকা, চলিত কুমুরিয়া পোকা ৫ ইস্্রগোপকাট। 
'অপেক্ষাও আমার এই পুত্রের উপর অধিক ভয় হইয়াছে, ভৃঙ্গীফল (পুং) ভঙ্গ্যাঃ অতিবিষয়োঃ ফলমিব ফলং বশ্ত। 
আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।” ব্রদ্ধা, আম্্রাতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ। (রাঞনি*) 
তখন হন্দ্র ও দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট উপস্থিত | ভুঙ্গীগৃহ (ক্লী) ভূঙ্গযাঃ গৃহং আবাসহ্গানং। ভীমরুণের ঢাক । 
হইয়। তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দদেবগণের | কুমিপিয়া পোকার চাক। (বৈগকনি*) 
স্তবে প্রীত হইয়৷ উমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণের আগমন- | ভৃঙ্গীমলয় (পুং) ভারতের গ্রাচ।ন জনপদ ও সেই স্থানথাসা 
কারণ জিজ্ঞাস করিলে ইন্দ্র বলিলেন, আপনার মহাজ্রতক্রীড়ায় ূ জাতিবিশেষ । 
সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদনদী ও সাগরাদি ভূঙ্গীশ ( পুং) ভূঙ্গিণে! ইঙ্গেববা ঈশঃ। মহাদেব। (এনা রাঃ০) 
কষুবপ্রায়, দেবগণ ও দিকৃপালগণ নিরন্তর অশান্তি ভোগ: ভঙ্গেরিটি (পুং) ভূঙ্গে ভৃঙ্গবিষয়ে রিটতি অভিলযর্তীতি 
করিতেছেন। অতএব আপনি মহাট্মথুন ত্যাগ করিয়া! কেবল ; জ্ঙ্সেরিট্-কর্তর ই। অনুক্সণ। ভুঙগী। (প্রিকা, ) 
মাত্র রতি অবলম্বন করুন। মহাদেব এই কথ! শুনিয়া দেখগণকে ৷ ভূঙ্গেষ্ট] (ত্ত্রী) ভুঙগাণামিষ্টা। ১ ঘৃতকুমারা। ২ ভার্গা। 
বলিলেন, আমার এহ মহাটৈথুনপ্রবৃত্তি আপনাদগের হিতের ৩ তরুণী। ৪ কাকজখু। (রাজনি*) 
জন্য, হহ। ত্যাগ করিয়। রৃতিমাত্র অবলঘ্ধন করিলে, উমাগে ভূজ, ভজ্জন, ভাজা, পাকভেদ। ভ্যাদি' আত্মনে* সকণ সেটু। 
পুত্র হহবে না, তাই আমার এহরূপ উদ্যম । যাহা হউক, আপ- | লট. ভজ্জতে। লোট ভঞ্জতাং। লুউ্‌. অতর্ভি্। 
নাদের গ্রার্থনান্ুমারে আমি মহামৈথুন ত্যাগ করিলাম। | ভূজায়ন (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ। 
কিন্তু আপনারা এক কাধ্য করুন, আমার এহ মহামৈথুন- ভৃজ্জন (পুং) জ্জ্যতে তওুনাদয়োংস্মিন্নিতি শ্রস্গু (ভু 
প্রন্থত তেজ ধারণ করিতে সমর্থ এহরূপ একজন দেবতাকে ! হু-ধুত্রস্জিত্যশ্ছন্দসি। উ৭.২৮০) হতি ঝু/ন। অম্ববীষ, 
আদেশ করুন। তখন দেবগণ আগ্রকে তেজ ধারণ করিতে ভর্জনপাত্র, চলিত ভাজন।-খোণা। ( উজ্জ্বল) 
বলিলে আগ্মি তাহাতে স্বীক্কৃত হইলেন। তখন মহাদেব মৈখুন- | ভূণীয় ১ ক্রোধ । ত্যাদিৎ আস্মনে* সক সেটু। ণট, হণীয়তে। 
সগ্বন্ধীয় স্বকীন্ন তেজ অগ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। লুঙ, অভ্ূণীয়িষ্ট। ঃ 

অগ্রিতে পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজের মধ্যে পরমাণুদ্ধয় পরি- ভূণ্টিক! স্ত্রো) ভিরিশ্টিকা পৃষোগরাদত্থাৎ দাধু$। শ্বেতগুঞ। 
মিত তেজ গিরিসান্থতে পতিত হইল,এঁ তেজ পতিত হুইবামাত্রই ভূপ্ডি (ত্ত্রী) বীচি, তরঙ্গ। (হান্লাবলী ) 
ছইটা পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্ধয় মধ্যে একটা ভূঙ্গ সদৃশ | ভূত (ত্রি)ভ্-ক্ত। ১ পুষ্ট, বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত। 
কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী ও অপরটার মর্দিতঅঞ্জন- | ২ দাসভেদ। “উত্তমন্তযুধীয়ো যো মধ্যমন্ত কুষীবলঃ। 
সদৃশ অত্যন্ত রুষ্ণবর্ণ দেখিয়া “মহাকাল” নামকরণ করিলেন। অধমো! ভারবাহী শ্তাদিত্যেবং ভ্রিবিধে৷ ভৃতঃ ॥৮( মিতাঙ্ষরা ) 

ভাবে ক্ত। (ক্লী)উ৩ ভরণ। ৪ ভরণীয়। 


শঞ্ধর তাহাদের উভয়কে প্রমথাদিগণসমূহ দ্বার। প্রতিপালন 
করাইলেন, এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ব করির। | ভূতক (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভু কম্মাণি কত, ততঃ স্বাথে কন্‌, 
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ব্থা ভূতেন বেতেনেন উপলীবভীতি কন্‌। খেতনোপনীবী 


কর্মকর্তা, ধাহার। চাকুরী করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে। 
পর্যযায়-_-ভূতিতভুজ,, কর্মাকর, বৈতনিক। (অনর) 
“ভুতকাধ্যাপকো বশ্চ ভূতকাধ্যাপিতন্তথা |” (ষন্থ ৩১৫৬ ) 
ভূতি (ভ্ত্রী)ভ্রিয়তেহনেয়েতি ভু-ক্িন্। ১ বেতন। ২ মূল্য। 
৩ তরণ। ৪ পোবণ। (মেদিনী) 
“কাণমানং ত্রিধা জেেয়ং চাঁন্্রং সৌরঞ্চ সাবনম্‌। 
তুতিদানে সদা সৌরং চান্দ্রং কৌপীদবুদ্ধিযু ॥” (শুক্রনীতি) 
সৌর, চান্ত্র ও সাবন এই তিন প্রকার সময় নিন্নপিত আছে, 
তাহার মধ্যে ষেতনবিষয়ে সৌর মাসহ বিহিত হইয়াছে। সুধ্যের 
একরাশি হইতে অন্ত রাশি পর্যন্ত গমন.কালই সৌর মাস। 
ভূতিক। (ভ্ত্রা)বেতন। ( দিব্যাব্দান ৩০৩৩৪) 
সতিভূজ, (পুং) ভূত্যা ভুঙকে, ইরা ভু, 
কর্তরি (কপ২। ভূতক, বেতনোপলীবা, ভূত্য। 
ভৃত্য (পুং) ত্রিয়তে ইতি ভু ভুঞ্ঞোহসংজ্ঞায়াম। পা 
গ১/১১২ ) ইতি ক্যপ.(ত্ৃস্বস্ত পিতিকৃতি তুকৃ। পা ৬১৭১) 
হতি হুক। দাস। পর্ধযার--পরিকর্মা, পরিচর, সহায়, পরি- 
চারক, প্রেষ্য, উপস্থাতা, সেবক, অভিষব, অনুগ । 
“ভূত্য। বুবিধা জ্েয়। উত্তমাধমমধ্যমাঃ। 
নিয়োক্তব্যা ঘথার্থেষু ভ্রিবিধেষেব কর্ম্থ ॥ 
ভুত্যপরীক্ষণং বঙ্গে যন্ত ষস্ত হি যে গুণঃ। 
ত।মমং সংপ্রবন্যামি ষদ্যদ কথিতানি চ॥ 
যথা 521৩ কনকং পরীক্ষ্যতে তুলাধর্ষণচ্ছেদনতাপনেন। 
তথ। চড়তিভ্তকঃ পরাক্ষযতে এুতেন শীলেন কুলেম কশ্মণা ॥” 
( গরুড়পুত ১১২ অণ্) বেতনগ্রাহী কর্মকারকমাত্রই ভূত্য। 
ভুতা [তন প্রকার--উত্তম, মধ্যম ও অধম। গুণাগুণ 
বিধেচন। করিয়া ভৃত্য স্লাখিতে হয়। যেকপ স্বর্ণ তুলা, 
ঘর্ষণ, ছেদন গু তাপন দ্বার। পরীক্ষা কর! হয়, তন্রপ ভ্ত্যও 
শান্ত্রজ্ঞান, শীল, কুল ও কন্দ্ব এই চারি প্রকার গুণ দেখিয়া 
পরাঞ্চ। কর! বিধেয়। 
কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে কোন্‌ প্রকার কাধ্য 
দে ওয় যাইতে পারে, গারুড়ে তাহার বিষয় এইরূপ আলোচিত 
হংয়াছে। কুল, শাল ও লকলগুণযুক্ত, সত্যধর্ীপরায়ণ এবং 
হুরূপ ব্যান্ত রাঞ্জআাধ্যক্ষ ; মূল্য এবং রূপপর।ক্ষা করিতে সমর্থ 
ইহলে রত্বপরীক্ষক; ধিনি বলাবলজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ, তাহাকে 
গেনাপতি, ঘিনি হঙ্গিত ও আকার দেখিয়া সকল তত্ব অবগত 
হহতে সমর্থ এবং বলবান্‌, প্রিরদর্শন ও গ্রমাদশৃন্ত তিমি গ্রতী- 
হার। যিনি মেধাবী, বাকৃপটু, প্রাজ, সত্যবাদী, দিতেন, সর্বব- 
শান্তর! এবং সাধুপ্রক্কতি তিনি লেখক 7 যিনি বুদ্ধিমান্‌, পর- 








| 
ূ 
| 





চিন্কোগলক্ষক, কর ক্রুর এবং  যখোক্কবাদী ভিনিই নত) ঃ 
শান্ত, জিভেকজি় এবং শোর্ধ্য ও বীধ্যশালী 
ধনাধ্যক্ষ) ধিনি সত্যবাদী, জাচারপৃত শু শাল্তরদর্শী, তিনি 
শপকার) বিনি সমগ্র আফুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রিয়দশন 
এবং উত্তম-স্বভাব তিনিই বৈস্ত ) ধিনি বেদবেদীস্তাদি সকল 
শান্ত্পারদর্শী, জপ ও হোমপরায়ণ এবং সর্বদা আীর্বাদ- 
দানে হঙ্গলবিধায়ক হন, তিনিই রাজপুরোহিত। 


পূর্বোক্তর্ূপ দ্ূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা .কর্ধ 
প্রদান করিৰেন। নিয়মিতল্পপে উহাঙ্গিগকে বেতন দেওয়! 
আবশ্তক। ধিনি যেরূপ উপযুক্ত, তাঁহাকে সেইরূপ বেতন 
দিবেন। কখম বেতনের শঠতা! করিবেন না । (গরুড়পু*১১২অ) 
"ভ্ত্যং পরীক্ষয়েন্নিত্যং বিশ্বাস্তং বিশ্বসেৎ সদা। 
নৈব জাতির্ন চ কুলং কেৰলং লক্ষয়েদপি ॥ 
কর্দশীলগুণাঃ পুজ্যান্তথা জাতিকুলে ন ছি। 
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদ্ভতে ॥” ইত্যাদি । 
(শুক্রনীতি ২ অ*) 
গুক্রনীতিতে ভূত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-- 
যত্বের সহিত ভৃত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। তৃত্যের 
কেবলমাত্র জাতি বা! কুল পরীক্ষণীয় নহে) তাহার কর্শা ও 
স্বতাব পরীক্ষা! করা বিধেয়। বিবাহাদি কার্য্যেই কেবল 
জাতিকুল দেখিতে হয়। ভ্ত্যজাতিবা কুল দ্বারা শ্রেষ্ঠ 
প্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কার্যযকুশলত। ও স্বভাব দ্বারাই 
আদরণীর হইয়া থাকে । ভৃত্য স্শীল ও নিরলস হইয়া 
প্রভুর কর্ম সম্পন্ন করিবে । আপনার কার্ধ্য যেরূপ যত্ন করিয়! 
করিতে হয়, প্রতুর কার্ধ্য তাহ। অপেঞ্গা চতুগডণ যত্ব করিয়! 
কর! অবশ্তকর্তব্য। ভূত্য সর্বদা, পরিতুষ্ট, মৃদ্ধভাষী, 
কার্ধ্যদ্দ, শুচি এবং পরের উপকারে কুশল ও অপকার- 
পরাজ্মুখ হইবে) সংকার্যে অনীর্ঘনত্রী এবং অসংকাধ্যে 
দীর্ঘস্থত্রী হইবে, অথাৎ প্রতু যদি কোন সৎকার্ধ্যের আদেশ 
করেন, ভূত্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে এবং যদি কোন 
অসংকাধ্যের আদেশ করেম, তাহা হইলে উহা যত 
বিলম্ব ক।রয়। কর। সম্ভৰ হয়, তাহা কর আবশ্বাক। 
অসদ্ভূত্য-লক্ষণ--শঠ, কাতর, লুন্ধ, সমক্ষে প্ররিয্লবাদী, 
মত্ত, ব্যদনযুক্ত, আর্ত, ষাহার। উৎকোচ গ্রহণ করে, 
পরিদেবী (পাশাদি ক্রীড়াকারী ), নাস্তিক, দাস্তিক, জসত্য- 
ৰাদী, অনুয়াকারী, অপমানকারক, অসদ্বাক্য দ্বারা মর্ম 
পীড়ক, শত্রুর সেবক ও অধার্দিক এই মকল লক্ষণাক্রাস্ত ভৃত্য 
নিম্দনীয়। ইছা্দিগঞ্ষে নিন্দিত ভূত্য কহে। 
তৃত্য ক্লান্তির পশ্চিম ধামে উঠিগ। গৃহকার্ধ্যাদির বিষয় 








চিন্তা করিয়া প্রাতঃকত্যার্দির অনুষ্ঠান করিবে। দেড় মুহূর্ত 
অর্থাৎ প্রায় তিন দণ্ড সময়ের মধ্যে নিজের কাধ্য সমাপন 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে যাইবে । তথার যাইয়। বিশেষ মনোযোগের 
মহিত প্রভুর কাথ্য সম্পাদন করিবে। ভৃত্য সর্বদা অন্ধুদ্ধত- 
বেশে এবং প্রভুর নিকট প্রাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। যিনি থে 
কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনি যত্বের সহিত সেই কাধ্য শেষ 
করিয়া তবে অন্ত কার্য করিবেন। কোনও ব্যক্তির উপর 
অসুয়া ভ্ত্যের বিশেষ অনিষ্টকারক। প্রভুর রহস্ত বিষয় কখন 
প্রকাশ করিবে না॥ প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা বিনাশ কখন 
মনেও চিন্ত। করিতে নাই। ভৃত্য যদি অপ্রধান থাকে, এবং 
উত্তমরূপে প্রশ্নর সেবা করে, তাহা হইণে সময়ে এ ভত্য প্রধান 
হয়, এবং যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি বদি স্বীয়কার্ষ্ে 
অবহেলা করেন, তাহাহইলে তিনিও সময়ে অগ্রধান হন। 
*অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্তাৎ কালে চাত্যন্তমেবনাৎ। 
প্রধানো হপ্যপ্রধানঃ স্তাৎ সেবালস্তাদিনা যতঃ ॥ 
নিত্যং সংসেবনরতো! ভৃত্যে। রান্তঃ প্রিয়ো ভবেৎ। 
স্বস্বাধিকারকার্ধ্যং যত দ্রাকৃ কুর্ধযাৎ সমন যতঃ ॥৮শুক্রৎ ২অ০) 
অগ্নিপুরাণে ভূত্যের কর্তবোর বিষয় এইবপ লিখিত আছে, 
ভূত শিষ্ের স্তায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, কখনও তাহার 
বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। অনুকুল প্রিয়বাক্য প্ররোগ 
করিবে, হিতবাক্য অপ্রিয় হইলেও নিজ্ভনে কহিবে। 
কখনও বিভ্তহরণ ব। কদাঁচ প্রভুর অবমাননা করিবে না। 
প্রভুর স্ায় বেশভৃষাধারণ ভূত্যের পঙ্গে নিষিদ্ধ। প্রনথুর গুহা 
বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রত অন্ত ব্যক্তিকে 
কোন কার্যের আদেশ করিলে ভৃত্য তৎক্ষণাং নিজে সেইকাধ্য 
সম্পাদন করিবে । স্বামিদত্ত বন্ত্, অলঙ্কার ও রত্ব সব্বদা ধারণ 
করিবে। আদিষ্ট ন। হইলে দ্বারে প্রবেশ করিবে না। প্রত্থুর 
সমক্ষে কথন অযোগা স্থানে উপবেশন করিবে না। জূস্তা,নিষ্টী বন, 
হাস্ত, কোপ, ভ্রকুটী উদ্গার প্রভৃতি প্রতুমমীপে বজ্জরনায় । 
শঠতা, নান্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চাপল্য প্রভৃতি দৌষ রাজসেবা- 
কালে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ভূত্য প্রভুর সর্বদা মনঃগ্রীতি- 
কর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার বিরক্তি ত্যাগ করিয়া 
সর্ধদ| অন্রাগ সহকারে কার্য কর! বিধেয়। তাহাকে জিজ্ঞাস 
না করিলে কোন বিষয়ে কথা কহিবে না । কেবল আপৎকালে 
প্রভুর হিতের জন্ত ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান বিশেষ দোষাবহু 
নহে । কোন গুহাবিষয়ে আদেশ করিলে তাহাতে কোনরূপ 
সন্দেহ বা ভয় করিবে না। এই নকল লক্ষণাক্রান্তে ভৃত্যই সদ্‌- 
ভূত্য। ইহার বিপরীত আচরণকারী কুভূত্য ।(অগ্নিপুত ২২১ অঃ) 
ভূতা1 (স্ত্রী) ত্রিয়তে হনগন! ভরণমিতি বা ভূ (সংজ্ঞায়াং সম 
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জনিসদ্‌ নিপতমনবিদষুঞ্ শীঙ ভূঞ্চিণঃ | পা এ৩।৯৯) ইতি 
ক্যপত স্বিয়াং টাপ্‌। বেতন, ভরণক্রিয়া। 
ভূত্যত। (ক্বী) হৃগ্যন্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। ভূত্যের ভাব বা 
ধর্মা, ভূত্োর কাধ্য, ভূতাত্ব। 
ভৃত্রিম (তরি) ভরণাজ্জাত; ভূত্রিমপ্‌। ভরণ হইতে জাত। 
ভূমি (পুং) ভ্রমতি ভ্রামাতি বেতি ভম্‌ মেঃ (সংগ্রসারণঞ্চ । 
উণ, ৪1১২৯ ) ইতি ইন্‌ কিত, সম্প্রসারণঞ্চ । ১ বাঁয়ুবিশেষ, ঘৃরণা 
বাতাস। ২ জলাদি ভ্রমণ। (উজ্জল) (ত্রি)৩ কন্ম-নির্ববাহক 
“আগিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভূমিরন্থ্যষি” খেক্‌ ১/৩১।১৬) 
“ভূমিত্রমকঃ কর্ধনির্নাহক ইত্যর্থঃ, (সায়ণ) ৪ ভ্রমণণাল। 
“হমা উবাং ভূময়ো মগ্তমানা” (খক্‌ ৩৩২1১) 
“ভূনয়ঃ ভ্রমণশীলাঃ, (সারণ ) (স্ত্রী) ৫বাণাবিশেষ | “ভূমি 
পৃমৃন্তো অপগা অবুধত”  ( খক্‌ ২।৩৪।১ ) 
ভূম্যাখ্যঃ বাণাবিশেষস্তং ধমস্তে! বাদয়স্তে!” (সায়ণ) 
ভূম্যশ্ব (পুং) ভৃময় ইব মশ্বাঃ যস্ত । খধিভেদ। তন্ত পুত্রঃ 
অণ১ ভার্দাশ্ব, তদপত্য । ( নিথণ্ট, ৯1৪ ) 
ভূশ, অধঃপতন। দিবাদিৎ পরট্মৈ অকণ সেটু। লট্‌ ভূগ্ততি। 
লোটু ত্ৃগ্ততু । লু. অভর্শী২, ইদিৎ অহূশং। লিট্‌ বশ । 
ভূশ (কলা) তৃশ্যতি প্রাচুর্ধোণ ৰ্ভতে ইতি ভশতক। ১ অতিশয়, 
অত্যন্ত (প্রি) ২ অতিণয়বুক্ত | 
“স্বশমারাধনে যন্তঃ স্বারাধ্যস্ত মরুত্বতঃ1” (ভারৰি ১১1৪৬) 
ভ্বশক, একবংশীর নৃপতিভেদ। উঃ পঃ প্রদেশের বিজনোর 
জেলায় তন্নামাঞ্চিত দুদ্রা পাওয়। গিয়াছে । 
ভূশঙক্ষব (পুং) নানারোগভেদ। ইহার লক্ষণ_-তাক্ষ ঘ্বাণো- 
পযোগাদি দ্বারা নাসিকার 'তরুণান্থি বিঘট্টিত হইলে বায়ু ক্রুদ্ধ 
হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।* 
ভূশপন্রিক। (দ্্রী) মহানীলী। (রাঞ্গনি* ) 
ভূশৎ (পুংস্ত্রী) পাষাণ। (শব্দ র$1০ ) 
ভূশম্‌ (অব্যৎ) ভ্বশ_বাছুলকাৎ কমু, মান্তমধারম্। ৯ শু, 
বারংবার। ২ শোভন। (শব্দরত্রাণ) 
ভৃশাদি (পুং) ভূশ-আদি করিয়া পাণিঙ্থ্যক্ত শঙ্গগণ।* যথা, 
ভূশ, নীপ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, স্থমন্স্‌, হুম নস, 
অভিমন্স্‌, উন্মনম্‌, রহম্‌, রোহৎ, বেহৎ, তৃপৎ, শশ্বৎ১ ভ্রমণ 
বেহতৎ, শুচিস্‌, শুচিবর্চদ্‌, অন্তরবর্ন্, ওজস্‌, সুরজস্, অর- 
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* “তীক্ষস্রাণোপযোগকরশিস্থত্রতৃণ।দিভি;। 
বাতকোপিভিরন্যৈর্ববা৷ নাসিকীতরুণাস্থনি ॥ 
বিঘটিতে হনিল: তুদ্ধে রুদ্ধ; শৃঙ্গাটকং ব্রজেৎ। 
নিবৃত্তঃ কুরুতেইত্তার্থং ক্ষবথুং ন ভৃশঙক্ষবঃ |”(বাঁভট উ* ১৯অ) 





জম্‌। চির অর্থে ভৃশাদগণের উত্তর ক্যঙ হয়। 
প্রত্যয় হইলে পরে উহা ধাতু হয়, তৃশ-ক্যঙ, ভূশায়, নট্‌ ভূশী- 


যতে। ইত্যাদি। (পাণিনি) 


ক্যঙ্‌ 


ুটু ভরিতা, তরীতা। নুঙ্‌ অভারীৎ, সন বতূরধ্যতি। যঙ, 
বেত্রীয়তে। যঙ লুক্‌ বর্ডর্তি। ণিছ ভারম্বতি। লু. 
অবীভরৎ। 


ভ্ষ্ট (তরি) ভ্রস্জ-স্ত। জলোপসেক ব্যতীত বানুকা বা অশ্নি | ভেউচান (দেশজ) মুখবিকৃতিকরণ। শ্বীয় মুখে ভিন্ন 


সংযোগ দ্বারা পৰ্ক, চলিত ভাজা । 
তৃষ্টকার (পুং) তুঞ্জাবালা। যাহার' ছোলা, কলাই প্রভৃতি 
ডাঙ্গিয়। বিক্রয় করে। 
ভ্ষ্টকুলথ (পুং) ভঙ্ঞিতকুলখক, চলিত ভাজা কুর্তি 
কলায়। জবরাবস্থায় অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকিলে ইহা! সেবন 
করিলে ঘাম দূর হয়। (দারকৌ ) 
ভষ্টচণক (পুং) ভঙ্ফিত চণক, ভাজ! ছোল1। মহারাষ্__ 
ফুটাভূংজা, কলিঙ্গ_হৃরুকড়ল। ইহার গুণ--রুচিকর, বাত- 
নাশক,রক্তের দৌষজনক, উষ্কবীর্য্য, লঘু, কফ ও শৈত্যনাশক। 
(রাজনি*) 
ভ উতগুল ( পুং) ভর্জিত তওুল, সিদ্ধচাউল বা৷ চাউলভাজ!। 
“সুগদ্ধিঃ কফহ। রুক্ষঃ পিন্তলে। ভূষ্টতওুঁলঃ।” (রাজনিৎ) 
ত্্টতুলান্ন (ব্লী) তঙ্জিত তগুলের অন্ন, সিদ্ধ চাউলের 
ভাত। চালভাজা, মুড়ি। ইহা লঘু ও অগ্নিপ্রদীপক। 
“ভূষ্ট তলজং চাব্নং লঘুবহ্কিপ্রদীপনম্‌।" (রাজনি০) 
ভূষ্টমৎস্ত (পুং) ভাজ্জত মৎস্য, ভাজ! মাছ। 
ভ্ষ্টমাংস (ক্লা) স্বতাদি দ্বারা তঙ্জ্িত মাংস, ভাজা মাংস, 
ইহার গুণ বিদাহী এবং রক্ত ও বাতাদি দোষজমনক | (ভাবগ্র') 
ভ্ষটম্বুৎ (জ্ত্রা) অগ্নিভজ্জন দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকা, চলিত পোড়া- 
মাটী। স্ত্রীলোকের! গর্ভাবস্থায় এই মাটী অতিশয় তাল বামে। 
ভূষ্টযব (পুং) ভৃষ্টশ্চাদৌ ববশ্চেতি। ভঙ্জনবিশিষ্ট যব, 
যব ভাজা, পধ্যায় ধানা, বাট্টক। তাজা যব, গাতু। ২ চিপি- 
টক, চিড়ে । ( পর্য্যায়মুণ) 
ভূষ্টান্ন (রী) তৃষ্টং অন্নং। ভূষ্টতুল, চলিত মুড়ি, পর্যায় 
কুহর, ন্যাট্যা। (শব্দচ*) 
ভূষ্টি (স্ত্রা) ভ্রদ্জ-তাবে ক্তিন্। ১ ভজ্জ্ন। ২ শুন্যবাটিকা। 
(মেদিনী) 
ৃষটিযুৎ (তরি) ভূষ্টি অন্ত্যর্থে মতুপ,। অশ্রিযুক্ত বজ্জ, বজ্ত 
অগ্ঠাশ্রিযুক্ত। 
“বৃত্রস্ত যদ্‌ ভূষ্টিমতা৷ বধেন নি ত্বমিন্ত্র।”” (খক্‌ ১৫২১৫) 
'ভৃষ্টিমতা ভ্রংশয্তি শত্রনিতি ভূষ্টিরশ্রিঃ তদ্বতা বধেন হনন- 


সাধনেন বজেণ, বজে। বা এষ যদ্দরপঃ সোহষ্টাশ্রিঃ কর্তব্যঃ, (সায়ণ) 


( পুং) ২ ধাষিভেদ। 
ভ ১ ভর্ভন। ২ ভর্খদন। ৩ তয়ণ। ক্র্যাদিৎ পরশ্মৈৎ সকৎ- 
লেট লট্‌ ভূগাতি। লোট্‌ ভৃণাতু। লিট্‌ বার, বভরতুঃ, 


প্রক্কৃতির সদৃশীকরণ। 
ভে'পু (দেশজ) বালকদ্দিগের বাদ্াইবার ছোট বীশী। বাঙ্গালায় 
রথযাত্রাদিনে তালপত্রনির্দিত ভেঁগু বাজান বালকদদিগের 
উৎসবমধ্যে গণ্য । 
তেক (পুং) বিভেতি ইতি ভী-(ইন্‌ ভীকাপাশল্যতীতি। উপ্‌ 
৩৪৩) ইতি কন্। অস্ত বিশেষ, চলিত ব্যাঙ। পর্ধ্যায় মণুক, 
বর্ষা, শালুর, প্লব, দছুর বৃষ্টিতৃ, সালুর, প্লবঙ্গম, ব্যাগ, 
প্লবগ, শল্ল, নন্দন, গু়বর্চা, অজিহ্ব, জিঙ্গমোহন, 
নন্দক, কৃতালয়, রেক। মণ্ড, হরি, লুলুক, শালুক, 
কটুরব। ইহার মাংসগুধ সম্ভবলকর, শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, 
প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছদ্দিনাশক। (রাজনি*) ২ কৃষ্ঠাত্র | 
( রসচিস্তা' ) ৩ মেঘ। 
“সংবৃণুতে ইন্্রীছদধিনিদাঘনছ্যো ন ভেকমপি। * 
( আর্ধ্যাসগ্তশতী ৪৫১) 
ভেক,ম্বনাম-প্রসিদ্ধ উভচর জীববিশেষ (8০8) বাঙ্গালায় ব্যাঙ, 
নামে অভিহিত। ভেকত্তত্বের আলোচন। দ্বার! গ্রাণিবিদ্গণ 
ইহাদিগকে জল ও স্থলচর সরীস্থপের £১70101)11)1993 16001198 
মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পুচ্ছহীন 47/09:998 ও 
সপুচ্ছ ৮০88 ভেদে বিভাগ করিয়। তাহারা ভেকজাতিকে 
প্রথমোক্ত শ্রেণিমধ্যে নিবন্ধ করিয়াছেন। 
ভারত, সিংহল, চীন, ব্রঙ্গ, আমেরিকা ও যুরোপের 
নান স্থানে ভেকজাতির বাস দেখা যায়। তাহাদের ধিভিন্ন 
শ্রেণীর নাম পাওয়া দুস্কর। ফরাসীভাষায়--0:6০91119) 
জন্মীণ--[710501,  ইতালীয়-7২90০০০)৪, স্পেনীয়- 
[০৪১ ইংক়াজী--0/০% ও লাটিন- 93817801019 ৪91100$9 
নামে ভেকগণ পরিচিত, কিস্তু সর্বত্রই ভেকবংশের 
আরুতিগত গ্রভেদ আছে । 
আকৃতিগত বিভিম্নতা ও বিভিন্ন স্থানে অস্থিসমাবেশের 
বিপর্যয় লক্ষ করিয়। প্রাণিবিদ্গণ ভেকজাতির মধ্যে তিনটা 
স্বতন্ত্র থাক নির্দিষ্ট করিয়া! রাখিয়াছেন। উক্ত তিন থাকের 
শ্রোণীফলকাস্থিসমূহের 0898 1011 ও ০08 10121101818, দৈর্ঘ্য, 
বিস্তৃতি ও সঙ্কোচাবস্থা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ধারিত হইয়া 
থাকে। ১27০ বা জলবিহারী ডেকগণ অন্মদ্দেশীয় সোণা 
ব্যাঙের (8৪08 0519015) সদৃশ। ইহাদের মুখ ছু'চাল, চক্ষু্ধয় 
কক্পোটির পার্থদেশে উচ্চভাবে সংস্থিত, শোনীসন্ধান হইতে 


ভেক 


ভেক 





হস্তে ন্যায় গ্রস্থিত্রয়-সমন্থিত, সন্মুখের পদে ৪টা ও পশ্চাৎ পদে 
৫টা অস্ুলী আছে। পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিগুলি হংসের ন্যায় চর 
পটহ্‌ দ্বারা জোড়া । ২1899 710%থ বা 10018 00100101 
দেখিতে কতকাংশে আমাদের দেশের--আসাপা-বেলের সভায় । 
ইহার! বৃক্ষাদি ও দেউলপ্রাচীর প্রভৃতিতে উঠিতে সমর্থ। 
বাঙ্গালার আদাপাগুলি শ্বেতকায় ও ক্ষুদ্রাকার, দেখিলে তিন 
জাতীয় জীব বলিয়! অনুমিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার 1119 
01019 গুলির 0371১500008 ০০1০৮ শ্রোণীফলকাস্থি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহার! শ্বতাবতঃই কৃশকায়, সম্মুখ ও 
 পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংসপিওবিলখ্িত। 
৩ কোলাব্যাঙশ্রেণির মধ্যে যাহাদের শ্রোণীফলকাস্থি ক্ষুদ্র 
(3010 ৮11৭) তাহারা 70109 এবং যাহার্দের এঁ অস্থি 
ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রশস্ত তাহারা (2108 10008607908) 1708 
মংন্ঞায় অভিহিত হুইয়াছে। 

সাধারণ ভেকজাতির নিক্ন-চোয়ালে দস্ত নাই। কিন্ত 
আমেরিকার 08700010073 £%7088 শাখার দত্তস্থালিস্থ 
হনু-অস্থিগুলি এরূপ ভাবে সমুন্নত যে তাহাই সকল সময়ে 
দন্তের কার্ধ্য করিয়। থাকে । 130100339 শ্রেণির আদৌ দত্ত 
দৃষ্ট হয় লা, কিন্ত [7018085015108 শাখার নাসা-ফলকাস্থিতে 
এবং ০1570101019 শ্রেণির ভেকদিগের উচ্চ ও নিম্নহনুতে দস্ত- 
রাজি বিরাজিত দেখ! যায়। গলাধঃকরণকালে তাহারা এ 
দত্ত ছার! ক্ষুদ্রতর মত্ত, জলজ কীটাণু গ্রভৃতি চর্বণ করিতে 
পারে। অনেক সময় তাহার! জিহ্বাগ্র দ্বারা পিপীলিক! প্রভৃতি 
ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। উহার চব্ধণ আবশ্যক হয় না। 
118 শ্রেণির এবং বৃহদাকার কোপাব্যাওদিগের মুখবিবর 
এরপ বিস্তৃত যে, তাহারা অনায়ানে কাশেরক জন্ত গিলিয়া 
ফেলিতে পারে, কিন্ত তাহার! গ্রধানতঃ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 
উদরস্থ করিয়! জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের ওষ্টাগ্র কোমল 
মাংসল নহে, দস্তাবলী-সংরক্ষিণী হনুগ্ধয়ের অগ্রবর্তী স্থান মংস্ত- 
সর্পাদির ন্যায় উপাস্থি দ্বারা গঠিত ও স্ক্ক চর্ম বারা আচ্ছাদিত। 
এই কারণ তাহার! অনায়াসে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থোপরিস্থিত 
কীটাদি গ্রহণে সমর্থ হয়। 

জিহ্বাই তাহাদের থাগ্ভাদি আহরণের প্রধান প্রসাধক। 
অন্থান্ত স্তর ন্তায় ইহাদের জিহ্বামূলে অস্থি নাই। নিয়হনৃদ্ধয়ের 
সংযোগস্থানের গছ্বর ভ্ুইতে এ জিহ্বা লমুখিত হইয়াছে। যখন 
ইহারা মুখ বদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন ইহাদের জিহ্বা 
বাষুনলীর ছিদ্রমুখে নিশ্ভত্ত থাকে,কিস্ত যখন ভেকগণ শিকার- 
গ্রহণের গ্রত্যাশায্ জিহ্ব। প্রসারিত করে, তখন বোধ হয় যেন 


চেষ্টা পাইতেছে। শিকার গ্রহ্ণপূর্ববক মুখে উঠাইবার কালে 
তাহার] জিহ্বাকে এনপভাবে ঘুরাইয়৷ আনে যে,উহার নিয্নতল 
উপরে উঠে এবং উপরি তুল নিয়দিকে ঘায়; আবার সেই জিহ্বা 
মুখবিবরে প্রবিষ্ট হহলে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিকারএছণ- 
কালে তাহারা এরূপ শ্িএতার সহিত জিহ্বার এসারণ ও 
সঙ্কোচন কাধ্য সমাধা! করে যে, চক্ষুর পলক ন। পড়িতেই 
কাধা শেষ হইয়। যায় । ইহাদের ভিহ্বাঞ্রে একপ্রকার আট।বৎ 
পদার্থ থাকে । জিহ্বা গ্রসারণমাত্রেই কীটাদি তাহাতে জড়া হয়া 
যায় এবং তাহাই তাহার! গলাধঃকরণ কালে উদরস্থ করে! 
মাংসপেখসমূহের সংস্থান আলোচন1 করিলে বোধ হধ থে 
উহ! তাহাদের লক্ষন, সস্তরণ ও গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী । 
পশ্চাৎ পাদমূল, জজ্যা ও ওদরিক পেশীসমুহ লম্ফন ও সস্তরণে 
সহায়তা করে এবং সম্মুখ পদ তাহাদিগকে রক করিতে সমথ 
হয়। পশ্চাপ্তাগের পদে ভর কিয়! তাহারা নিজ শরারকে 
উত্তোলিত করে এবং পতনকালে সন্মুখের পদ অগ্রে স্বওকা 
স্থাপন করিয়। পরে পশ্চাদ্পদ মহ সমগ্র দেহ ভূমিতে রাখে। 
১০ হাত পধ্যন্ত উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও.তাহাদের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের শেষ কোন ক্তি হয় না। ভেকদিগকে সম্মুখ 
ভাগে প্রায় ১০।১২ হাত লাফাইতে দেখ! গিয়াছে । বর্ষাকালে 
আমাদের দেশের জলাভূমি ও পুঙ্করিণী প্রভৃতিতে ভেকের 
প্রাছরভীব হয়। পল্লী বা নগরস্থ ছুবৃন্ত বালফগণ ইষ্টকগ্রহার 
দ্বারা স্বভাবতঃ ভেকদ্িগকে উত্যক্ত করিয়া, ভেকদিগের জলে 
সন্তরণ, লম্ফ প্রদান ইত্যাদি কৌতুকাবহ ব্যাপার নিরীশ্গণ 
করিয়। পরম্পরে আমোদ গ্রমোদে মত্ত হয়। বাস্তবিকই বর্ষার 
মেঘাবৃত নীরব নিশীথে বৃহদাকার কোলাব্যাউসমুহের ঘন 
ঘন ক ক শব্ধ এবং জলমধ্যে সবেগে উল্লম্ষন পথিকের পঞ্গে 
একটী ভয়াবহ ব্যাপার। সেই নিস্তব্ধ স্তিমিত মেঘগঞ্জন 
সঙ্গে ভেকদ্দিগের শব্দসমুচ্চয় সংমিলিত হুইয় যেন সেই 
স্থানে ভীতির অন্পষ্টনিনাদ বিঘোষিত করিতেছে। ক্রোড়ন্থ 
শিশু বিশেষ আবদার জুড়িলে মাতা এই বেঙ্গের ডারু শুনাহয়! 


তাহাকে ভয় দেখাইয়া! থাকেন। 
দিবাভাগে চারিদিকে কর্জগতের ক্রিয়ার হইলে 


ভেকের গভীরশব্ধ তত সুস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় না বটে) কিন্ত 
তাহাদের জলক্রীড়া ও লক্ফনাদি সাধারণের দর্শনযোগ্য 
বিষয়। তাহাদের উত্তোলনকারী মাংদপেশী ও অস্থিশক্কির 
আধিক্য এবং নিম্ন দেহতাগের পুষ্টগঠনের উতৎকর্ষত। অনুসারে 
তাহার। লাফাইতে সমর্থ হয়। ভেকদেহের আকৃতির পরি- 
মাঁণান্ুসারে তাহার! শুন্তমার্গে ২* গুণ এবং সম্মুথে এক 


ভেক 





প্রারস্তে জলাশয়সমীপে একত্র হইয়। তাহার। পরম্পরে সঙ্গত 
. হয়। গঠিণী ভেকের ওদরিক ক্ফীতি প্রযুক্ত তাহার শ্বাসক্রিয়ার 
ব্যাঘাত ঘটে। যে সময় পর্যন্ত না তাহার ফুস্ফুসযন্ত্র বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া! শ্বাপগ্রহণক্ষম হয়,ততক্ষণ পর্ধ্স্ত তাহাদের গ্রীবার 
ছুই পার্খে রঙ্গীন রেখা! দেখা যায়। গভিণী এককালে ১৩ 
হইতে ১৪ শত ডিম্ব প্রপব করে। ডিম্বে সবুজবর্ণের অগুলাল 
দেখিতে প1ওয়। যায়। উহা শীঘ্র জমাট বাঁধে না। ডিস্ব- 
মধ্যস্থ লাল! ক্রমে ভ্রণরূপে পরিণত এবং উদরভাগের ক্গত- 
চিহ্ন নাভিতে পধ্যবসিত হয়। কখন কখন একটী ডিন্বে 
ছুইটা জীবের উংপত্তি হইয়! থাকে । কখনও ব! দ্বিমুণ্ড, ষড় - 





লাফে তাহারা ৫* গুণেরও অধিক পরিমিত স্থান লাফা- 
ইতে পারে। | 

তাহারা শ্বাসনালীপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুস্‌ ফুসে ৃ 
লইয়া যায়। শীত খতুতে যখন তাহারা গর্ভমধ্যে নিশ্টেষ্টভাবে : 
লুকাইয়া থাকে, তখন বাষুই তাহাদের বিশেষ আহাধ্যব্ূপে | 
গণ্য হয়। তাহাদের পাকস্থলী অন্তান্ত মাংসাণী জস্থর মত। ! 
উদরস্থ পদার্থসমূহের পরিপাকক্রিয়া বুদ্ধির জন্য একটা 
ন্গতম্ব অন্থ আঁছে। বেঙাচিগণ যখন পুক্করিণীতে থাকিয়া | 
শৈবালাদি উত্তিজ্জের দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, তখন এ্ী শিরা | 
দীর্ঘাকার থাকে। পরে প্রকৃষ্ট ভেকাকার ধারণপূর্বাক : 


যখন তাহার! কীটার্দি গলাঁধঃকরণ করিতে অভ্যাস করে, 
তখন হইতে এ শিরা প্রায় ৫ ভাগের চারভাগ কমিয়া 
বাম়। যরুতাংশ তিনটা গোলাকার পিণ্ডে বিভক্ত । উহার 
মধ্যে একস্থানে পিত্তকোষ অবস্থিত। শ্রীহা গোলাকার ও 
ক্ষদ্র। জননেক্দ্রিয়ও যকৃতের মধ্যদেশে স্থাপিত। 

ভেকগণ অনেক দ্দিন কীচে। ডিম্ব হইতে বাহির হইলে 
বেঙাচি নামে অভিহিত হয়। বেঙাচীর ল্যাজ খপিয়া গেলে 
দেহের পুনর্গঠন হয়। এ সময়ে ক্ষুদ্রীকাঁর ভেকগণ ইত- 
স্ততঃ লাকাইয়া বেড়াইতে থাকে । তৎপরে অতিধীরে 
দেহের পুষ্টির সহিত তাহাদের আকৃতির পরিবর্তন হইতে 
দেখা যায়। কেহ না মারিলে তাহারা শীঘ্ব মরে না। 
মতি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা বহুদ্দিন অনশনে জীবন ধারণ 
করিয়। থাকে । 

ভেকজাতির গঠন-পরিবঞ্ভনের তারতম্যান্থদারে রক্ত- 
পরিচালন-ক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । বেঙাচি অবস্থায় 
মত্ন্াদির ন্যায় তাহাদের৪ হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তচালন! হইয়! 
থাকে ও কিন্ত যখন তাহার] পূর্ণ ভেকরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন 
ত্বাহাদের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। তৎ- 
কালে তাহার! ফুদ্কুন যন্থের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন 
করে এবং বেঙাচি অবস্থায় তাহাদের যে সকল রক্তুবহা নালী 
ও গহ্বর ছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে ক্ষয় পাইয়া আইসে। 
তাহাদের শরীরে তিনটী প্রধানতম শির| বিদ্যমান দেখ। যায়,__ 
১টা দ্বার। মস্তিক্ষে, ২য় টাতে দেহের নিম্নভাগে এবং ৩য়টী 
দ্বারা কোধাকার হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালিত হইয়! থাকে। 
এই শিরাত্রয় হইতে অন্থান্ত শিরাসমুচ্চয়ে রক্ত প্রবাহিত 
হয়। 

পশুরকা। বা পঞ্জরাস্থির অভাব থাকিলেও তাহাদের শ্বাস- 
ক্রিয়ার বিশেষ হানি হয় না। এমন কি, তাহার! বৃদ্ধাবস্থায় 
একমাত্র বায়ুসেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে । বর্ষার 


পাশা র্যা ট_-7777277- াশাাটশাাশশীশীীশী শট টি া্শ টি রি 


বাহু ও ছুই পুচ্ছবিশিষ্ট ভয়ানক জীবের উৎপত্তি হইতেও দেখা 
গিয়াছে । বেডঙাচির পুচ্ছ থাকিলেও তাহাতে অপরাপর 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত থাকে না। তাহার! দন্ত দ্বারা শৈবাঁলাদি 
উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারে। এ সময়ে তাহাদের 


শ্বাসক্রিয়াও পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকে। 


প্রাণিতব্ববিদ্গণ ইহাদের শ্বাসশক্তি দেখিয়া চমতরুত 
হইয়াছেন। স্থানীয় বায়বীয় তাপের আধিক্যহেতু তাহাদেরও 
শ্বাস-ক্রিয়ার আতিশয্য দৃষ্ট হয়। 1]. 1)01879৫)9 দেখিয়াছেন 
যে ৪২, হইতে ৪৭* ডিক্রী (দা) উত্তাপে রক্ষিত ভেকাপেক্ষ। 
৮০* চ' বায়বীয় উত্তাপে রক্ষিত ভেক ৪ গুণ অধিক পরিমাণ 
অশ্লজান গ্রহণ করে। জলশুদ্ধ কাচপাত্রে আবদ্ধ রাখিয়া 
ও গভীর শ্রোতস্থিনী গর্ভে জাল দ্বারা কএকমাস ডুবাইয়া 
রাখিয়া দেখ! গরিপনাছে যে, ভেকগণ অধিক দ্দিন বাঁচে । তাহা 
দের এই বাঘুগ্রহণশক্তি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাচাইয়! রাখে । 
কোন প্রস্তরপিণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ভেক প্রবিষ্ট হইয়| কোন অভাব- 
নীয় কারণে নিগত হইতে না পারিলে, সেই স্থানেহ বাযুভক্ষণ 
দ্বারা অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে বংসরের পর বংসর 
অতিবাহিত হইলে জলবাধুর গুণে সেই প্রবেশপথ প্রস্তরের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখন উহার মধ্ো 
বায়ু বা আহাধ্য প্রবেশের কোনরূপ রন্ধ, থাকে না। প্রাকৃ- 
তিক পরিবর্তনে প্রস্তরছিদ্রের অবরোধ দেখিয়া অনুমান 
করা যায় যে,এভেক কএক শতাব্দ কাল তন্মধ্যে নিহিত 
ছিল, কিন্তু আশ্চয্যের বিষয়, সে তখনও জীবিত ও পুষ্ট- 
দেহ। প্রস্তর ভাঙ্গিবার সময় এরূপ জীবিত ভেকদেহের 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ বক্‌ল্যাওড এ বাক্যের সপ্রমাগ 
জন্ত ১৮২৫ থুষ্টাব্ষে কএকটা প্রত্বরের গোলাকার কোষ 
প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটীতে একএকটা কোল। 
বেঙ পুরিয় উহার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেন। এ ছিদ্রগুলি 
প্রথমে তিনি কাচ ও তছৃপরে প্রস্তরখণ্ড দিয়া সিমেপ্ট 





ভেক 





৯০৯১ ১১১১০ 


লেপদে আবর্ধ করেন! অবশেষে এ গ্রস্তর-গোলাগ 
তিনি ১৩ 'মীস কাল মৃত্তিকাত্যন্তরে প,তিয়া রাখেন। উহাতে 
কএকটার আকৃতি পুষ্টি ও কএকটার দেহের হাস হইন্লীছিদ।* 
জল ও বামুর শোঁধণ অর্থাৎ মন্তরণকাঁতে জল্গগ্রহণ এবং 
স্বান প্রশ্বীসক্রিকা তাহারী যে ভাবে সম্পাদন করিয়। থাকে, 
তাঁহ। অনুধাধন করিলে আশ্চর্যযািত হইতে হয়। তাহার! যে 
পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার তকাংশ পরিপাক 
করিক্না ফেলে এবং অপরাংশ গাত্রচর্ম্ের ছিদ্রপথে দিষ্কাশিত 
হইয়া ঘায়। শরীরগত জলীয় পদার্থ চণ্বমুখে নিঃস্যত হয় 
ব্লিক়। তাহীরা অত্যধিক উত্তাপেও বাচিম়া। থাকিতে পারে। 
১০৪* () উত্তপ্ত জলে তাহারা ছুই মিনিট কাল পথ্যস্ত বাটিতে 
পারে, কিন্তু এ পরিমাণ উতপ্ত বাঘুতে তাহারা অনায়াসে ৪ বা 


৫ ঘণ্টা কাল জীবিত থাকে । থে পরিমাণে তাহার! শরীরাভা- ূ 


স্তরস্থ জলীয় পদার্থ বাহির করিয্।! গারচর্দ্ম শীতল রাখিতে 
পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বাহাতাপ সহ করিয়া জীবন- 
রক্ষার দমর্থ হয়। 

জীবজগতে থাকিয়া এই ক্ষুদ্রাকার জীব অব্পবিস্তর সকল 
বিষয়েই ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়াছে। বুক্ষকোটর ব| প্রস্তর- 
পিণ্ের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাঁপন একমাত্র ঈশর- 
কপ ভিন্ন আরকি বণ! যাইতে পারে। ষোগিগণ যেবপ চিন্ত- 
বৃত্তির নিরোধ সমাধানপূর্ক যুগযুগান্তর বর্তমান থাকিতে 
সমর্থ হন, এই ভেকজাতিও সেইরূপ কোন অপুর্ব কৌশলে 
নিরুদ্ধ হইয়! আত্মরক্ষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করে। 

ঈশ্বরের অলৌকিক স্থৃষ্টিমধ্যে এই জীব অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছে। তাহাদের মণ্তিফ, নাবিক দেহ এবং চক্ষু, কর্ণ, 
ন।সিক।, জিহ্বা ও ত্বকৃ এই পঞ্চ ইন্তরিয় স্ব স্ব অবস্থার ক্রিয়াশীল 
রহ্য়াছে। তবে শ্রবণ, আত্তাণ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাদের দর্শন- 
শক্তির প্রার্ধ্য অধিক দৃষ্ট হয়। যেরূপ হুস্কভাবে শিকার লক্ষ্য 
করিয়। তাহার। লাফাইয়া পড়ে, তাহা দেখিপে চমতককৃত হইতে 


* প্রবাদ, প্রস্তর গর্ভনিহিত এই ভেকগুলি প্রলয়ের পূর্ব্ববন্তা যুগের 
(40৮60118180 69805)১ ডাঃ বক্লগ্ডের প্রমাণে সে ভ্রম অপনোদিত 
হইয়াছে। ১৭১৯থৃ ্টাবধের বিজ্ঞানবিবরঞীতে (019720175 ০ 09৪ 4.০৪- 
29700 ০1901920683) প্রকাশ যে, একটী প্রাচীন এলম্‌ বৃক্ষের গর্ভমধো 
এবং ১৭৩১ খৃষ্টাবে স্তান্টজ্‌ নগরের একটি পুরাতন ওক্‌ বৃক্ষের গর্তমধ্যে একটি 
তেক নিবদ্ধ ছিল। তাহার গ্রবেশপধ আদৌ দেখা যার নাই। বৃক্ষের 
আকৃতি ও অবস্থ। দেখিয়। অনুমান হয় যে অন্ততঃ এক শতাব কাল এ তেক 
বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হইয়া! পরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

1০৮. 0710. 2384. 13186, ৮০] 4. 0. 069, 
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মাত্র তাপসহিষ্ণত! তাহাদের স্পর্শজ্রানের পরিচয় দিতেছে। 
ভেকদ্িগের শরীরে একরূপ বিষ বর্তমান আছে। এ 
বিশ্বাস ভারত ও ঘুরোপবাী সকলেই বিস্তমান। বাঙ্গালায় 
উহ] গরল নাঁমে প্রসিদ্ধ । এ রন কাহারও গায় লাগিলে সৈই 
স্থান বিষাক্ত হুই়। গরলের ন্যাস্ধ ক্ষত উৎপর হয়। ধী বিষ সমগ্র 
গাত্রচর্ম, মস্তক, স্কন্ধ ও পদচতুষ্টয়ে এবং শরীরাংশের কোষ- 


বিশেষে বিষ্তমান প্রেখা যাক়। ভেক চাঁপিয়া ধরিলে এ রস 
সবেগে নির্গত হয়। 

মহাবংশের ২* অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সন্ত্রাজ্জা 
'অনশোকপত্রী ভেকবিষে মগধস্থ মহাবোধি বৃগ্ধ দহন করিতে 
মনস্ঠ করিয়াছিপেন। প্রায় খুৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব হইতে 
ইহাদের বিধগ্রীভাৰ তারতবাসীর হৃদয়ে জাগরুক আছে। 

যুরোপৰাসী স্ুসভা জাতিমাব্রই এবং বক্ষবাসা, চীনবানা ও 
ভারতবাসী নিয়শ্রেীর বাঞ্তিব্র্গ ভেকমাংস ডগ্ণ করিয়। 
থাকে। দ্গিণভারতে যুরোপাগত খৃষ্ঠানরমণীগণ প্রতি শক্রবারে 
ভেকমাংস ব্যবহার করে। চীনদেশে ভেকমাংসের অধিক 
আদর দেখা যায়। ক্ষুদ্র হৃদ বা জণাশযফতীরে ও ধান্যঙ্গেত্রে 
প্রভৃত পরিমাণে ভেকের বাস দেখা ধায়। চীনবাঁসিগণ ভেক- 
বছুল স্থানে বাইয়! ভেকশিকার করে। তাহার একটা বড়শীচ্চে 
ফড়িং অথবা ক্ষুদ্র একটী ভেক গাথিয়া পুফরিণ্যাদিতে শোল- 
মাছ ধরার সাম এখানে এখানে ঘুরিয়। বেড়ায় । কোন একটা 
বুৃহদাকার কোপাব্যাঙ উহাকে দেখিতে পাইলে শিকারের 
লোতে সেই স্থানে লাফাইয়! পড়ে এবং স্বীয় স্বভাবজাত তাক্ষ 
ৃষ্টিপ্রভাবে উহ গপাধঃকরণ ফ্রে। স্যত্রের টান দেখিয়! 
সেই ভেকজীবী মেই ভেককে টানিয়। আনিয়। তাহাকে আপন 
ঝড়ী মধ্যে পুরি! রাখে এবং বাজারে আিয়। বিক্রয় করে। 
. চীনবাসিগণ যেক্সপ নির্দিতার মহিত ভেকহত্যা করে, 
তাহা! দেখিলেই হ্ুদয়তন্রী ব্যথিত হয়। তাহারা ভেক- 
বোধাই একটী ঝুড়ী বা টব পহয়া বাঞ্জারে আহসে 
এবং ক্রেতার মভিরচি মত তাহাকে কাটিয়া পরিফার 
করিয়া দেয়। গ্রথম তাহারা স্থৃতীক্ষ অস্্র দ্বারা ভেকের 
মুণ্ডচ্ছেদ করে ও পরে একবারে সমগ্র দেছের ছাল খুলিয়া লয়, 
এইরূপে সন্ীব জন্থকে সর্ব সমক্ষে ছাঁড়াইয়। তাহারা ওজন 
করিয়। বিক্রয় করে। 

ফরাপীদিগের মধ্যে ভেকমাংদ একটা উপাদের ও মূল্যবান্‌ 
থাস্থ। খাস্তোপষোগী করিবার জন্ত তাহার! তেকদিগকে 
বিশেষযত্বের সহিত পালন কলে। 

আমীদের দেশে ডেফের উপকাতিক্ঠী। সম্বন্ধে কয়েকটী 


ভেকামন 





প্রবাদ আছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে 

চক্ষুর্জেতাতি স্বান হইলে তাহা মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ জানিয়া 
গৃহিনীগণ “ধর্পর-সর!”র কাজল চক্ষে দেয়, সেই সময়ে কখন 
তাহার ভেকের মাথা অল্পমাত্র চিরিয়া সেই রস রোগীর 
কপালে দেয়। বিশ্বাস এই যে, ভেকবিষে রোগীর চোখের জাল- 
পড়। সারির। যায়। অনেক সময়ে এপ প্রয়োগে উপকার দশে 
বটে, কিন্ত সময়ে তাহার ফলোদয় হয় ন। রোগবিশেষে ভেক- 

ংসের ঝোল খাওয়াইবার বিধি আছে। পদার্থবিস্তাবিদ্গণ 

তেকশরীরে তাড়িতশক্তির সঞ্চ্ন-ক্ষমতা। সুস্পষ্টরূপে দশা- 
ইয়া! গিয়াছেন। বাইবেলগ্রস্থেও ফেরে রাজার ভেকবিপত্তির 
কথা আছে। 

ভেকঞ্জমুক্ত1, তেকের মন্তকে জাত মুক্তাবূপ প্রস্তরবিশেষ। 
ভাবপ্রকাশমতে এ মণি ভূজঙ্গমণির তুল্য পদার্থ। উহা! দর্দ,র 
নামে খ্যাত। [মুক্তা শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 

ভেকট (পুং)ভেক ইব টলতি ভেক-টল-ড। মংস্তবিশেষ, ৃ 
চলিত ভাকুট বা ভেট্কীমাছ। 

ভেকটী (দেশজ ) মতন্তবিশেষ, ভেকুটমাছ। স্বনাম প্রসিদ্ধ 
এই মৎস্য (0910১ ৮৯০০) সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। 
ইহা৷ দেখিতে অনেকটা ম্লাদোস মাছের মত, কিন্তু উহাপেঞ্গ৷ : 
অনেক বৃহদাকার হইয়। থাকে । ইহার মুখবিবর উপাহ: 
দ্বার বিলস্বিত। এই মবস্ত খাইতে সুমিষ্ট । যুরোপীমগণ হহা 
ভোজনে বিশেষ গ্রীতি অনুভব করিয়৷ থাকে । আদার রস দিয়। 
ইহার ব্যঞ্জনাদি পাক করিলে উত্তম হয়। 

ভেকনি (পুং) মত্শ্তবিশেষ, চলিত ভাঙ্গন মাছ। ইহার গুণ__ 
মধুর, শীতল, বৃষা, শ্লেম্মকর এবং গুরু । (রাজব* ) ইহার 
পাঠাস্তর ভেকলি এইরূসও দেখিতে পাওয়! যায়। 

ভেকপর্ণী (স্ত্রী) ভেকাকৃতি পর্ণমন্তাঃ ডীষ। মওকপর্ণী। 

ভেকভূজ (পুং) ভেকং ভূঙ্তে ইতি ভুজ.-ক্কিপ,। সর্প। 

ভেকমুত্র (ক্লী) ভেকন্ত মুত্ং। ভেকের মুত্র, ব্যাঙের মৃত। 

ভেকরাজ (পুং) ভেকানাং রাজী, টচ, সমাস? | ১ মহাভেক। 
২ ভূঙ্গরাজ। ( বৈদ্ভকনিৎ ) 

ভেকার্সন (লী) কুদ্রযামলোক্ত পৃজাঙ্গ আসনভেদ | নিজ বন্গ- 


২০২ ৩-িশঁঁটিীঁী শশা শী পট পপি 


উপ হস্তদ্বয় রাখিলে এই আসন হয়। এইব্ূপ আসন করিয় 
হষ্টদেব ধ্যান করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হুয়। * 





* “ভেকন!মাসনং যোগং নিজবক্ষসি স্বং মুখং। 
নিধা় পাদযুগলং স্বন্ধে ৰাহৌ পদোপরি & 
থয়েদিষ্টপদং গ্রমান্‌ আসনস্থ সুখাচ্চ তৎ। 


বাদ সবধাদ মুত্োল্য গগনে থেচকাসনম্‌ ॥” ( রুত্রযামল ) 


[ ৫৪8২ ] 





স্থলে মস্তক রাখিয়া পাদদ্বর স্কন্ধোপরি স্থাপন করিবে, পু 


ভেড়ামি 





ভেকী (ত্ত্রা) ভেক-( জাতেরস্ত্রীবিষক়াদয়োপধাৎ। পা ৪১/৬৩) 
ইতি ভীষ,। ভে কপ্রিয়াস্ত্রীব্যাউ,পধ্যায়__শিলী,গও্পদী,বর্ষভী। 
(অমর ) ২ মও্কপরণীবৃক্ষ। 

“ভেকী মও,কপর্ণী চ মও,কী মূলপর্্যপি।” (রত্বমালা ) 
ভেকুরি (ভ্ত্রী) অপসরোরদপ নক্গত্র। “নুযুয়ঃ সুয্যরশিিস্ঠ- 
ভ্রম গন্ধববস্তস্ত নক্ষত্রাণ্যপ সরসে। ভেকুরয়ো৷ নাম” ( শুর্ুষজুঃ 
১৮৪০) “ তন্ত চন্দ্রমসঃ নঙ্গত্রাণি নাম অপঞরসঃ কাদৃশ্তঃ 
ভেকুরয়ঃ ভাং কাস্তিং কুর্বস্তীতি ভেকুবুয়ং পৃষোদরার্দিত্বাৎ 
সাধু১ (বেদদীপ* ) 

ভেকুর। (দেশজ) ১ নির্বোধ, বোকা। ২ অতিশয় সরল--প্রক্কাত। 

ভেঙ্গচান (দেশজ ) মুখভেঙ্গান, মুখাবয়বাদির বিকৃতীকখণ। 
২ সদৃশ্বীকরণ। ৃ 

ভেজ (দেশজ ) প্রেরণ, পাঠান । 

ভেলজান (দেশজ) বদ্ধকরণ, যেমন দোর ভেজান। 

ভেজাল (দেশও) কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের মিশ্ণ। 

ভেট (দেশজ )১ পরস্পরের সন্দর্শন। ২ হুহ বন্ধুতে বন্ধুতে 
দেখা সাক্ষীৎ। ৩ প্রভুর সাক্ষাতে প্রদত্ত সওগাদ ব উপটোকন 

ভেটকী (দেশজ) মব্স্তবিশেষ। [ ভেকটা দেখ।] 
ভেটমহাগাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজ!। 


ভেটা (দেশজ) সান্মাৎ করন। পরম্পরের সন্দশন। 
ভেটিয়ারখানা (পারমী) নরাই। হোটেল। সামাছজক' 
নিয়ম বিরুদ্ধ স্থান। গৃহস্থের বাসগৃহ বিশৃঙ্খলতানিৰদ্ধ 


হুইলে ভেটেরাখান। শব্দে উক্ত হইয়। থাকে । 

ভেটিয়াল ( দেশজ) ভাটা বা নিয়গামী আ্োতোবাহী। 

ভেটী (দেশজ) বিবাহের সময় পঞ্লিস্থ ব্যক্তিবর্গ বরকত্ার 
নিকট হইতে সাধারণের প্রীতি-ভোজের অন্ত যে টাকা 
আদায় করেন। 

ভেটায়ারা (দেশজ) থাস্যবিক্রয়ী। 

ভেটামাড়51 (দেশজ ) প্রজাগণ কন্যা ও পুত্রের বিৰাহাদি 
ক্ষা্যে যে টাক! ও দ্রব্যাদি দেয়, তাহাকে ভেটীমাড়চা কহে। 

ভেড়, সহাত্রিবর্ণিত জনৈক রাজ। (সহা* ৩১২৯ ), ২ জনৈক 
আভিধানিক। 

ভেড় (পুং) ভী-বাহুলকাৎ ড়, অশ্েতং ন গুণত্বঞ্চ। মেষ, 
চলত ভেড়। [ মেষ দেখ।] 

ল্ড়্যগিরি, রাঞ্জতরঙ্গিণীবর্ণিত একটা পর্যত। ভেরভ্রঙু 
নামে প্রসিদ্ধ। (রাজতরঙ্গিণী ১৩৫) 

ভেড়া (দেশজ) ১ মেষ। ২ নিব্বোধ মন্ুষ্যের প্রতি 
শ্লেষোক্তি। 

ভেড়ামি (দেশজ ) ভেড়ার স্তায় নির্ব,দ্ধিতা। 


তে? [ ৫৪৩ ] ভেদবাদিন্‌ 





ভেড়ী (স্ত্রী) ভেড়-্তিরাং ভীষ্‌। স্ত্রীমেষ, ভেড়-ভাধ্যা, | ভেদ (দেশঞ্জ) ১ অত্যধিক মলত্যাগ ২ তরন মলনির্গম। 
অবী। ইহার হদ্ধগুণ _ লবণ, স্বাহ, লিগ্ধ অথচ উষ্ণ, অশ্মরী- ভেদক (ব্রি) ডিদ্‌ ধল্‌। বিদারক । 





নাশক, অহৃগ্ভ, তর্পণ, কেশের ছিতকর, শুক্র, পিত্ত ও কফ- “সংক্রমধব 9ধষ্টানাং প্রততমানাঞ্চ ভেদকঃ। 
বন্ধক। কাস ও বায়ুরোগে হিতকর। ( ভাবপ্র*) প্রতিবু'য্যাচ্চ তং সব্বং পঞ্চ দগ্যাচ্ছতানি চ ॥৮ (মগ্রু ৯২৮৫) 
২ নিম্মভূমির চারি দিকৃস্থ বাধ। এই বাধসমীপন্থ ২বিরেচক ওষধাদি। ৩০ভদপ্ারক। & বিশেষণ । 
জলখাত প্রাপ্ত মত্স্ক ভেড়ীর মাছ নামে খ্যাত। “্্রাদারাইোঘ[দ্বশেষ্যং যাদৃশেঃ পস্ততং পুটৈঃ। 
ভেড়ীবন্ধী (দেশজ ) বাধ দ্বারা নিয়ভূমির জলাবরোধ। গুণভ্রব্যক্রিয়াশবা পথ স্থ্ত্তস্ত ৩েধকাঃ॥৮ (অমর) 
তেঁড়ীবাপ। (দেশজ ) ১ মেষ ব্যবসায়ী । ২ ততসাহচধ্যহেতু ; ভেদকর (পুং) ভেদং করোত।তি কট, ভেদস্ত করঃ। 
নিরীহ স্বভাবাপন্ন। ভেদকারক, যিনি ভেদ করেন, তেপক। 
ভেড়য়া ১ (হিন্দি) ১ নাচওয়ালী বেস্তাগণের সহ্গামী বাদ্ধ- ভেদকারিন্‌ ভরি) ভেদং করো[ত ক-খিনি। ভেদক, ভেদকং। 
কর। ২ রমণদূত, কোটনা। | ভেদধিকারহ্/ ক পরনিরূপণ, বেদান্তমতাবলগি প্রসিদ্ধ ধণম 


ভেতরগীও) অযোধ্য/ প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার | গ্রন্থ। নরসিংহদেব এহ গ্রন্থে রামগুলমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
অন্তর্গত একটী নগর। রায়বরেলী নগর হহতে ৬ ক্রোশ । ভেরন (কা) ভিদ্ততে হনেনেতি [৩ -লুযুট। ১ |খনারণ। 
দুরে কাণপুর যাইবার পথে অধস্থিত। এখানে অন্গদা দেবীর ২হিস্ু। (রাজনিণ) (তরি) ৩ ভেকারক। 
উতৎ্সব-পর্কে প্রতি বৎসর একটা মেলা হইয়া থাকে। “তদাুবণয়ে তত তে ভ্ৃদয়গ্রস্থিভেদনম্‌ ॥” (ভাগ* ৩।২৬।২) 
ভেড়, (পুং স্ত্রী) ভেড়-পৃষোদরাশিত্বাৎ সাধুঃ। মেষ। ৪ বিরেচনকারক। (পুং) ৫ আম্বেতস। হিশা 
ভেতব্য (ত্রি) তী-তব্য। ভয়াহ, ভয়ের যোগ্য। ভুমিমিতি ল্যু। ৬ শুকর। (র[জনি*) 
ভেতুয়। (হিন্নী) ভক্তপ্রিয়। ২ অন্নদাস, অন্গের জন্ত লালায়িত। ভেদন) (বসহকেল। ) মধ্য এধেশের অন্তগতত একটা প্রাচীন 
ভেতো। (দেশজ) ১ ভাতভক্ত। ভাত খাইয়া যাহাদের : গৌড় সামস্তরাজ)। এখন এষলপুর জেলার অস্তভূপ্ড, হওয়া 
প্রকৃতি ও শক্তি শিথিল হংয়। পড়িয়াছে। ২ ভারু,সাহন হান। । পড়িয়াছে। এখানকার গোড়-সপ্ধারেরা ৬* বগমাহণ স্থানে 
ভেতোচেম্ছুয়া (দেশ ) মব্ম্তবিশেষ। আ[ধিপত) বিতর করিত। প্রবাদ, সম্বণপুরের এথম চৌহান- 
ভেতু (ঠি) ডিনওাতি তিদ্‌তৃছ। ভেদকর্তা। রাজ বলরাম দেব প্রায় তিন শতাব পৃব্ধে এই সম্পত্তি শিশ। 
“কুদ্দালপা।ণবিজ্ঞেয়ঃ সেতুতেত্া সমীপতঃ।” (ব্বহারত*)। রায় গৌড়কে প্রদান করেন। উক্ত শিশা রার হহতেই 
ভেদ (পু 1ভ€-ঘঞ. | শঞএবখাকরণাপার চঠ৫দের অন্তত | এখানকার সন্দারবংশের এতিষ্ঠ। হয়। ১৮৫৭ ুষ্ঠাবে এখান- 
তৃতার উপায়। পান, দান, ভে ও দও এখ চারিটা উপায়। ! কার সর্দ!র মনোহর [সিংহ [বিদ্রোহী সুরেন্্র সাদ সহিত 
বে কোন উপায়ে শত্রর [নকট হইতে খি্হঞ্জ করিয়া নিজ যোগদান করায় রণক্ষেতরে নিহত হন। ত২পরে তাহার ৭।- 
দলভুক্ত করার নাম ভেদ। পধ্যায়__উপজাপ, পৃথকৃক রণ, | বালক পুত্র বৈজনাথ সিংহ রাজা হন। বালকরাজের রাজ? 
অগ্ঠ হহতে বিশ্লেষ। ৰ কালে রাজপরিবার মণ্যে বিশেষ বিশুক্খলঙ। উপ্চিত হর়। 
'পরম্পরস্ত যে ছাঃ কুদ্ধা তাতাবমানিতাঃ। ৷ তদ্দশনে হংরাজ গবর্মেন্ট ১৮৭৮ থুষ্টাবে ্বইস্তে হহার শাসন 
তেষাং ডেদং প্রযুঞ্জাত তোসাধ্য। হি তে মতাঃ তিব্র ভার গ্রহণ করেন। এহ সামন্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাধন- 
যাহার৷ পরম্পর (বদ্ধ, ক্রুদ্ধ, ভাত ও অবমানিত, তাহা-] কাধ্যের জন্ত ১৫ শত টাক ব্যয় করা হয়। এখানে সাধারণতঃ 
দিগের প্রতহ ভেদ প্রয়োগ করিবে; যে হেতু তাহারা ভেদ- ব্রাহ্মণ, লড়া, কুলতা, তোড় ও ধিমাল ভাতির বাম 'মাছে। 
সাধ্য। যে দোষে লোকে ভয় পায়, তাহার্দিগকে সেই দোষ ২ উক্ত রাজ্যের এব(ন স্থান। অন্পাৎ ২১১২ ভু এবং 
দেখাইয়া ভেদ করা বিধের। প্রবল শক্রর প্রতি ভেদ | দ্রাঘিৎ ৮৩*৪৭৩০ পুঃ। এখানে ধান, কলাই, তৈণকর 
পরম্মাইতে না পারিলে তাহার্দিগকে পরাজয় করা হুঃসাধ্য | বাজ ও ইক্ষৃচিনির বিস্তৃত কারবার আছে। 
হয়। এইজন্য বিশেষ যয়ের সহিত শক্রর তেদ জম্মান | ভেদবাদিন্‌ (তরি) ভেদং ব্দতি বদ-ণিনি। ৯ ভিন্ন মতাব- 
আবশ্তক। ২ ন্তায়মতোক্ত অন্ঠোথন্তাভাব। যথা ঘটা! লম্বী। ২ যাহার, এক এদ্গে ভিন্নরূপত্থ বা ভেদজ্ঞান কন্পন। 
পটন্ত ভেদঃ, ঘট হইতে পটের যে ভেদ, তাহা অস্টোহস্তাতাব, | করিয়া থাকেন। এই ভেদবুদ্ধি হইতে দ্বৈত, অদ্বৈত মতের 
'তাদাত্বাকূপে অভাব । [ অভাব দেখ ] স্থি হইয়াছে । [ দ্বেত, অছৈত ও ব্রক্মশ্ধ দেখ । ] 


স্পা ৮77শশিশ লি ইট স্পা ৯৮০৪০ 
শা ীীশী স্পট 


ভেদিত 
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একধাত্র বেদাস্তশান্ত্রেই তরঙ্গ প্রতিপন্ন হুইয়াছ্েন। 
ভপ্ভতিক্ন বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল; চার্বাক প্রভৃতি দর্শন. 
কারগণ ভেদবাদের আলোচনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়া 
গিয়াছেন। [ বৈশেষিক গ্রাভৃতি দর্শন শব দেখ।] 

স্টায়শাস্ত্রমতে,_বস্তবিশেষের মধ্যে পরম্পরের বিভিন্নতা- 
গ্োতক ধে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই ভোবুদ্দি। একে অন্যের 


প্রকাতির অস্তিত্বীভাৰ অবলোকন করিয়। স্বভাবতঃই মনে । 


যে বৈধন্গা জঞানেপ উৎপত্তি হয়, সেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া 
তদ্বিষয়ের পার্থক্য নিরাকরণ জন্ঠ নৈয়ায়িকগণ যে বিশেষ 
বিশেষ মতেপ্স অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারই আলোচনা- 
পর ব্যক্তিমা্। 
পুরাণবর্ণিত ব্রঙ্গা, বিষুট ও মহেশ্বরাদি উপান্ত দেবতা- 
বিশেষে ভেদজ্ঞান-কল্পনাকারীই ভেদবাদী। দেবতার তেদ- 
বুদ্ধিকারী বিশেষ নিনানীয়। 
“্বস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। 
সমতেটনব বীক্ষেত স পাষণ্তী ভবেদ্‌ ফ্রবম্‌ ৪৮ (পন্সপু*) 
রামান্ুজ, কবীর ও শ্রীচৈতগ্ক মহাপ্রৃর প্রবর্তিত বৈষ্ণব 
ধর্ম এক হইলেও পরম্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাহারা গ্রকৃত 
ভেদবাদী না হইয়! "প্রকারান্তরে ভেদবাদী হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। নংক্ষেপশঙ্করজয়পাঠে জানা যায যে, “ভাস্কর ভেদা- 
তেপবাদী, অভিনব গুপ্র শাক্ত, নীলকঠ তেদবাদী, প্রভাফর- 
খুব ও মগ্ডনমিশ্র ভষ্টমতান্থ্যায়ী ছিগেন। (সংক্ষেপশ* ৫ ৫) 
সকল ধর্্মমতেই উপাসনাভেদে ভেদভাব প্রদর্শিত হুই- 
য়াছে। পৌন্তলিকতা, আস্তিকাবাদ ও নাস্তিক্যবাদ তাহার 
কারণ। মুক্তিগত উপাসনা ও “একমেবাদ্বিতীয়ং রূপ পর- 
বন্ধের আরাধনায় ভেদাব লক্ষিত হয় । খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি 
মৃষ্তিগত উপাসনার প্রকট বিল্লোধী, স্থতরাং তাহারাই প্রক্কৃত- 
পক্ষে পৌত্তলিক হিন্দধর্মের ঘোর বিদ্বেষী। বুদ্ধদেব জগতে 
“অহিংসা পরমোধর্্সঃ প্রচার করিয়া যান। তিনি বিশ্বিসার 
বপতির শক্তিপুজায় ছাগবলি শুনিয়া কাতয় হন। তিনি হিংসা- 
প্রবণ পৌত্তলিক হিন্দুধর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা 
পান।” তাই তন্মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের ভেদবাদ 
কল্পবা করিয়া গিয়াছেন। 
ভেদ্বাদিন্, ভাগবতপুরাপ-টাকা প্রণেতা । 
ভেদনীয় (তরি) ভিদ্‌-অনীয়র। ভেদনযোগ্য, ভোমার্থ। 
“বিভিছুর্ভেদনীয়াংস্চ তাংস্তাম্‌ দেশাংস্ততন্ততঃ1% (য়ামা২/৮%১) 
ভেদলহ (তরি) ভির়্কণে সমর্থ। 
ভেদিত জি) ভিদ-পিচ্‌ কর্ণপি ক্ত। ১ভিন্ন, দার়িত। (অমর) 
(পুং) ২ তত্ত্রসারোজ মন্ত্রভেদ। সকল শাস্ত্রে ইহা নিঙ্গিত। 


[৫88 ] 





ভে! 
“জাথয়ং হাদয়ে শীর্ষে বষট্‌ বৌষট চ অধ্যমে। 
স এব ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্বশান্ত্রবিবর্জিত$ |” ( তশ্ত্রসার ) 
ভেদিতব (কী) ভেদিনো ভাৰঃ ত্ব। ভেদকের ভাব বা ধন্ম। 
ভেদিন্‌ (ব্রি) ভেতুং শীলমন্তেতি ভিদ্‌-ণিনি। ১ তেদকতা, 
তেোদবিশিষ্ট। (পুং) ২ অশ্নযৈতস। (বাদি) 

ভেদিনী (ভ্ত্রী) ১ তেদকারিণী। ২ তন্ত্রোর্ত শক্তিবিশেষ। 
এই শক্তির গাছায্যে ঘোগাভ্যাসরত মানব ধট্‌চঞ্র তেদ 
করিতে পারে। শক্তিসাধনা শেষ হইলে ধোগী শ্রেষ্টপদ 
প্রাপ্ত হয়। ( কদ্রযামল ৩।৩১ অঃ) 

ভেদিনীবটী, শ্লীহী-যক্কৃতাধিকারে গ্রয়োগযোগ্য ওধধ 
বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী- গোক্ষুর, সিজের আটা ও পিগুল 
ঞ্রকাত্র মঙ্দন করিয়! বটিক। প্রস্তত করিবে । ইহা সেখন 
করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়। 

ভেদির (ক্লী) ভিছুর, ব্। 

ভেছুর (রী) ভিছুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভিছুর, বজ। 

(দ্বিবপকোষ) 
ভেদ্য (জরি) ভিদ্‌-ণ্যৎ। শাস্ত্রাদি হবার বিদার্য্য। স্থশ্রুতে 
উত্তরতন্ত্রে ১৪ অধ্যায়ে ভেগ্ঘ রোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত 
আছে। [ব্রণপীড়া দেখ। ] 
ভেয় (ক্লী) ভয়ভীত। ইতস্ততঃ পলারিত। 
“অরেহি ছুরদাদ্‌ ভেয়ং তগ্পৃষ্ঠ। দিবোরগাৎ। (ভারত ১২প*) 
ভেরপাল (পুং) রাজপুত্রভেদ । 
ভের (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী (খজেন্ত্রীগ্রবঙ্জেতি । উপ্‌ 
প| ২২৮) ইতি রন্‌। ১পটহ। ২ ভেরী। ও ছুন্দুভি। ( উজ্জ্বল) 
ভেরব) সম্াদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা । (সহা* ৩১।৩৬) 
ভেরা1, পঞ্জাব প্রদেশের শাহাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
তহশীল। তৃপরিমাণ ১১৮১ বর্গ মাইল। এখানকার বিজ্বি 
গ্রামের সন্িকটে একটা স্ববৃহৎ ভগ্ন স্ত,প দৃষ্ট হয়। উ্ছাতে 
পঞ্জাব প্রদেশের গ্রাচীন গ্রীক সমৃদ্ধির বু নিদর্শন পাওয়া 
যায়। তন্বার! প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এম্বানে একটা 
সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। 
২ উক্ত জেলার একটা নগর ও শাহুপুর তমীলের 
বিচার সদর। অক্ষা* ৩২* ২৯”উঃ এবং ভ্রাি* ৭২* ৫৭ পৃঃ। 

ঝেলাম নদীর বামকৃলে অবস্থিত থাকায় এখানকার 
বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিন দিম বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । এই নগরের 
প্রাচীনাংশ এখনও নদীকুলে তৃষ্ট হয়। মোগলসম্রাটু বাবরের 
আক্রমপকালে এখানকাক্ষ নগরবাসিগণ ২ লক্ষ টাকা নজর 
দিয়া মোগলাক্রেমণ হইতে আত্মসম্মানরঙ্গায় সমর্থ হইয়াছিল। 
পরে উহা! নিকটবর্তী পার্বতীয় অধিবামীদিগের দ্বার ধ্বংসে 





ভেরি 


পরিণত হছয়। জোবনাথ নগরের ধ্বংসাবশেষ ডাঃ কনিংহাম 
কর্তৃক মাকিন্বন-বীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক গ্রীকরাজ 
সোফাইটিসের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হুইয়াছে। ১৫৪০ 
খবষ্টাে জনৈক মুসলমান-পীয়ের সমাধি মসজিদের চতু- 
স্ার্থ্ে বর্তমান নগর নির্টিত হয়। সম্রাট, অকবর শাহের 
শাদনকালে ছা! একটা রাজস্ব আদায়ের কেন্ত্ররূপে গণ্য ছিল। 
১৭৫৭ খ্ৃষ্টাকে আফগানরা আদন্গদশাহের সেনানী নূর 
উদ্দীন্‌ কর্তৃক এই স্থান লুক্তিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভর্গী সর্দীর- 
দিগের বত্বে এখানে পুনরায় লোৌকনমাগম হুইয়া' নগরের 
শোভাবর্ধন হইতে আরম্ভ হয়। ইংরাঞ্জাধিকারে ইহার পূর্ব- 
সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে । বিখ্যাত আমেরিক-যুদ্ধের সময় 
এখানে বিস্তৃতরূপে তুলার কারবার চলিয়াছিল। এখনও 
এখানে ধি, দেশী ও বিলাতী কার্পাস বস্ত্র, নামদা, কম্বল, 
রেশমী ও পশমী বস্ত্র, তরবারি, ছুরি, লৌহ ও তাত্রপাত্রাদি 
এবং চাউল, চিনি ও গুড় প্রভৃতির বাণিজ্য দেখ! যায়। 
ভেরাঘাট, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অস্তর্গত একটা 
গণ্ডগাম। নর্ধদানদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্য অভীব রমণীয়। স্থানীয় মন্খবরপ্রস্তরমণ্ডিত পর্বত- 
ভাগের মধ্য দিয়া. প্রবাহিতা স্বচ্ছদলিল! নর্খর্দানদীর ও 
“বানর বন্ফ” নামক গিরিসঙ্কটের সৌনধ্য চস্ত্রালোকে এতই 
মনোরম যে, বু দেশ দেশাস্তর হইতে পর্ধ্যাটকগণ এই মর্মর 
ধবল অদ্রিমালার শোভ। সন্দর্শনে এখানে আগমন করিয়া 
থাঁকেন। 
গ্রবাদ, দেবরাজ ইন্দ্র প্ররাবতারোহণে আসিয়া নশ্দার 
অবরুদ্ধ গতি গ্রসারিত করিবার জন্ত। শ্বীর বজ্ান্্র দ্বারা এই 
পার্বত্যসঙ্কট ভেদ করিয়া দেন। এখনও স্থানীয় অধিবাসি- 
গণ এ পর্বতোপরি হত্তিপদচিক্ধ. দেখাইয়া থাকেন এবং 
সাধারণে তাহা! তক্তিপূর্বক পুজা করিয়! থাকে। নিকটবর্তী 
একটী অজিতে হিন্দুর দেবমন্দির স্থাপিত আছে । এই মন্দিরের 
পাদদেশে দীড়াইলে বহুদূর পর্যান্ত স্থান ৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
এই মন্দিরে উঠিবার জন্ত একধারে সোপনাবলী গ্রথিত আছে। 
ঘুসলঙ্গানেরা এখানকার শিব প্রতৃতি অনেকগুলি মুত্তি ভাঙ্গিয়। 
দেক়। শুন! যার, সম্রাট অরঙ্গজৈবের মোগলসৈন্ত সংগ্রামপুরে 
অধস্থানকালে এইস্থান প্রীহীন করিয়া বায়। . প্রতি বৎসর 
খগ্রহায়ণ মানে এখানে একটী ধর্দমেল। : অহুষ্ঠিত হয়। 
গ্রেট ইত্ডিয়ান্‌ পেনিন্হূলার রেলপথের ষীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে 
এইস্থান ও মাইন। 
তেরি (শ্রী) বিভ্যতি শতরবোহন্তা ইতি ভী (বন ক্যানন । 
উপ ৪1৬৬ ই্ছি ক্রিন্‌ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃহত্চকক। পর্যায়-_ 
সা 


[৫৪৫ ] 


১৩ 


ভেষজ 


আনক, ছুম্দুভি, (অমর) ভেরী, আনকছ্‌ন্দুভি, আনক- 
হুন্দভী। (ভরত) 
ভেরী (ক্ত্রী) ভেরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ভীপৃ। বৃহড্ট্কা। 
“ভেরীশবমকত্! তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েৎ। 
বধিরো জায়তে তৃমে ! জন্মৈকঞ্চ ন সংশয়: |” (বরাহপু*) 
ভেরী, মধ্য ভারত এজেন্সীর বুনদেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা 
সামন্ত-রাজ্য। তৃপরিমাণ ৩* বর্গ মাইল। এখানকার 
সর্দারগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। তাহারা ইংরাজ গব- 
মেণ্টের একখানি ইকৃবারনাম! ও সনন্দের অন্ুবলে এই রাজ্য 
শাসন করিয়া থাকেন। সামস্তরাজের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা 
আছে। তাহার ২৫জন অশ্বারোহী ও ১২৫পদাতি সেনা আছে। 
২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী । বেত্বা (বেত্রবর্তী) নদীর 
বামকুলে অবস্থিত । 
ভেরীম্বনমহাস্বনা1 (ক্লী) কুমারান্থচর মাতৃভেদ । 
(ভারত শল্যপৎ ৪৭ অ) 
ভেরেন, মধ্যগ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূস্প্তি। ভূপরিমাণ ২০ বর্গ মাইল। 
ভেলানী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হায়দরাবাদ জেলার নৌসহর 
উপপিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। থুষ্টীয় ষোড়শ শতাবের 
পূর্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহার পার্খদেশে হুলানি 
নামক নগর অবস্থিত । 
ভেরু3 (ক্লী)১ গর্ভধারণ। (ত্রি)২ ভয়ানক । (শবরত্বা*) 
ভেরুণ্া (ত্ত্রী) ভেরুও-টাপ্‌। ১ দেবভাবিশেষ। ২ যঙ্গিণীভেদ। 
“ত্রিকোণনিলয়। নিত্যা পরমামৃতরপ্রিত|। 
ূ মহাবিস্তেশ্বরী শ্বেতা ভেরুণ্ড। কুলম্ন্দরী ॥৮(কালীকুলসর্ববস্) 
৷ ভেরেপ্া (দেশজ) এরওবৃক্ষ, ভেরাওা গাছ। 
ভেল (ত্রি) ভী(খজেন্দ্রাগ্রব্জেতি। উ৭. ২২৮) ইতি রন 
রন্ত লত্বং। ১ ভীরু । ২ মূর্খ। ( মেদিনী) ৩ চঞ্চগ। 
৪ মুনিভেদ। (পুং) ৫ ডেলক। 
ভেলক (পুংক্লী) ভেল-স্বার্থে কন্‌। নগ্ভাদি-তবণসাধন বস্তু, 
চলিত ভেলা, পধ্যায়--প্লব, কোল,উড়প,তরণ, তারণ,তারকথ, 
তরীষ। (জটাধর) 
ভেলুপুর] (ক্ত্ী)বারাণসীধামের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। 
ভেষ, ভয়। ভাদিৎ উভয় সক* সেট। লট ভেষতি-তে 'লোট, 
ভেষতু তাং। লু. অভেষীৎ, অভেষিষ্ট। 
ভেষজ (ক্লী) ভিষজে! বৈগ্যন্তেদমিত্যণ$ নিপাতনাদেত্বং, বা 
ভেষং রোগং জন্নতীতি জি-ড | ওযধ। ওধধসেবন কালাদির 
বিষয় ভাবপ্রকাশে এইক্পপ লিখিত আছে--প্রাতঃকালই ওধধ 
সেবনেয় উত্তম কাল, বিশেষতঃ কাথ ওষধ প্রাতঃকালেই 
রর 
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পেৰনীয়। চর্কাদিতে ওধধসেবনের ৫&টা সমন নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
যথ।--হৃধ্যোদয়কাল, দিবাভোজনের পুর্ব ও পর, লায়ংকালীন 
আহারের পর, মুহ্মুছু এবং রাক্রিকাল। 

প্রথমকাল-.-পিত্ব ও কফের প্রাৰল্যে এবং বিরেচন বমন 
ও কর্ষণের নিমিত্ত প্রাতঃনসয়ে জন্নতোজমের পূর্বে ওষধ 
সেবনীন্ন। দ্বিতীয়কাল - অপাস বানু কুপিত হইলে ভোজনের 
পূর্ব ওষধ প্রয়োগ কর! প্রশত্ব। অরুচিক্জোগে নানাবিধ মনো- 
হুর ও ফ্লচিকারক জব্যমিশ্রিত তক্ষাদ্রব্যের লহিত ওষধপ্রয়োগ 
ছিতকর। লমান বাসর গপ্রকোপে ও মন্দাগিতে ভোজনের মধ্যে 
অন্নিগ্রদীপক ওধধ বিশেষ উপকারজনক। ব্যান বাধুর 
প্রকোপে তোজনের পরে ওষধ সেবন বিধেয়। হিক1, আক্ষেপ 
ও কম্প উপস্থিত হইলে ভোজনের পুর্বে ও পরে ওষধ সেবন 
কর! যাইতে পারে। 

তৃতীয়কাল-_ম্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদান বাষু 
কুপিত হইলে নায়ংকালে ভোজনের প্রতি গ্রাসের মধ্যে ওঁষধ 
ব্যবহার ছিতকর, প্রাণবাষু দূষিত হইলে হিতকর তভোজনের 
পর ওধধ সেবন করিতে হুইবে। 

চতুর্থকাল-__তৃষ্ণা, বমি, হিক| ও শ্বাসর়োগ এবং গরদোষে 
অনের সহিত মুহ্মুহঃ ওধধ ষেবন করাইতে হয়। 


পঞ্চমকাল-_লেখনক্রিয্া, বুংছণ, এবং পচনে রাত্রিতে! 


অন্নভোজন না করাইয়া ওঁষধ প্রয়োগ করিতে হইবে । অন্ন 
আহারের পূর্বে ওঁধধ সেবন করাইলে ওষধের বীর্ধ্য প্রবল, 
হয়, নুতরাং শপ্রই রোগ নষ্ট হুইয়৷ থাকে। কিন্ত বালক, র 
বৃদ্ধ, যুবতা, আতর ও কোমলশনীরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহারের 
পুর্ব্বে উবধ সেবন করাইবে ন|, যে হেতু তাহা হইলে শরীরের 
ম্লানিবোধ ও বলঙহ্ান হ্য়। অম্নের সহিত ওষধ সেবন 
করিলে তাহ। শী পরিপাক হয়, ওষধ সেবন করিয়া তাহা 
পরিপাক ন। হইতে ভোত্বন করিলে এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক 
না হইতে গুঁষধধ সেবন করিলে ব্যাধির উপশম হয় না, ৰরং 
অন্তা্ত রোগ উৎপাদন করে। ওঁধধ পরিপাক হইলে বাসর 
অন্থলোম, শরীরের স্বস্থতা, ক্ষুধা ও ভৃষার উদ্রেক, মনের 
প্রফুল্লত, শরীরের লঘুত্ব, ইন্জিয়ের গ্রসন্নতা এবং উদগার শুদ্ধি 
হয়। উষধ পরিপাক দা! হইলে ক্লাস্তি, দাহ, শরীরের অবদন্নতা, 
ভ্রান্তি, সৃচ্ছ1, শিরোকোগ, গানিবোধ এবং ব্লঙাস হয়। 
তক্ষপ-বিধি--দেবতা, গরু এবং ত্রাঙ্গণদ্দিগকে গ্রপাঁ ও আশী- 
বাদ লইয়া তক্ষির সহিত বধ সেবন করিবে । উবধ ক্বদর 
পুরে গুরুজম এই রূপ আশীর্যাম করিবেন, থে এক্ষা, িবি- 
গণেয় পক্ষে রসায়ন, ছেবগণের পক্ষে অন এবং বাপের 
পক্ষে সু উপকারী, এই ধ তোমায় পক্ষে ঘন াকষারী 
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হউক। বন্ধা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তোষাকে ক্সোগ 
হইতে মুক্ত ফরুন। পরে রোগীকে গ্রশান্ততাবে উপবেশন করিয়া 
আত্মীয় স্বজনের সমন্দে ওবধ সেবন করিতে হয়। শ্বর্ণ রৌপ্য 
অথব। মৃগ্বর পাত্রে ওষধ সেবন কর্তব্য। (ভাবপ্র* দ্বিতীয় ভা) 
হক্রতে লিখিত আছে--উবধ সংগ্রহ করিতে হইলে ভূমি ও 
উপবুক্ত কালাদিক্স বিষয় দ্বেখিতে হুয়। [ভূমি শব দেখ 1] 

অষ্টালনৃদয়সংহিতায় ভেবজ-সংগ্রহের স্থান নির্দিষ্ট আছে-_ 

ধিস্বসাধারণে দেশে সমে সম্মত্তিকে গুচো। 

শ্মশানচৈত্যায়তনশ্বত্রবন্জীক বর্জিতে | 

মৃদৌ গ্রদক্ষিণলে কুশরোহ্ষসংস্থৃতে । 

অফালকষ্টেংনাক্রান্তে পাদপৈর্বলৰত্তরৈঃ ॥ 

শল্ততে ভেষজং জাতং যুক্তং বর্ণরসাঙ্গিতিঃ | 

জন্তজগ্জং দবাদগ্ধমবিদগ্ধং চ বৈ ক্কৃতৈঃ॥ 

ভুতৈশ্ছায়াতপাং বাস্ৈর্থাকাধং চ দেবিতং। 

অবগাঢ়মহ্থামূলমুদীচীং দিশমাপ্রিতম্‌॥” (অষ্টাঙ্গহ ৫1৬১-৪) 

ওষধিস্থানবিশেষে ও বথাকালে সংগৃহীত হহলে ভিষগ্‌ 
পরিমাণ নির্দেশে তাহা বিভিন্ন এষধাদিতে প্রয়োগ করিবেন 
অথব৷ রোগের তারতম্যানুসায়ে রোগীকে সেবন করাইবেন। 

ওষধসংগ্রহের কাল--ওঁষধসংগ্রহ করিবার সময় উপবুক্ত 
কালের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। প্রাবৃট্কালে মুল, বর্ষা- 
কালে পত্র, শরৎকালে ত্বক, হেমন্তকালে ক্ষীর, বসন্ত কালে 
সার এবং শ্রীক্মকালে ফলগ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহ! সব্বাঁদি- 
সম্মত নহে। সৌম্য অর্থাৎ শীতল বা স্ষিগ্ধ ওষধ সকল সৌম্য 
কালে, বর্ধা শরৎ ও হেমস্ত কালকে সৌম্যকাল কছে। কক্ষ বা 
তীত্র ওষধ সকল আগ্নেয় খতুতে আহরণ করা বিধেয়। কারণ 
জাগতিক পদার্থ সকল সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই 
ভাগে বিভৃক্ত। সৌম্য খাতৃতে ভূমির সৌম্যগুণ অধিক বৃদ্ধি হয়, 
সুতরাং সেই সময়ে যে সকল সৌম্য বধ তাহাতে উৎপন্ন হয়, 
সেই সৌম্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিশেষ উপকারক, এইকপ জাগে 
ওঁষধ সম্বন্ধে জানিতে হুইবৰে। ৃ 

গোপালক, ভার, ব্যধে, বনচারী বা মূলাহারিগণের নিকট 
ত্রব্যের অনুসন্ধান কর! আবন্তক। পত্র ও লবণ গ্রস্থৃতি ব্রধ্যের 
সকল অংশই গ্রহণ কর। বাইতে পারে, এই সকল সংগ্রহের 
কান্াকাল বিধান নাই। ধু, স্বত, গুড়, পিপুক ও ছিড়ঙগ 
এই গুলি পুরাতন, হইলেই এশত্ত, এতত্তির এপর সমস্ত জ্রব্যই 
দৃতন হওয়া খ্বাবন্তক.।. লরস্‌ সবধমাজেই বীর্যবান্‌, এছ জন 
সরস ভ্রব্য গ্রহণ করিতে বর সরস ভ্রবোত্ধ আঅভাষে মংকষৎমর 


মধ্যে যে.নফল জব গৃহীত কহয়াছে, তাহাই লইড়ে. হইবে 
 খধগৃহ গিয়ে $. পরগ্চ হওয়া আবড়ক। 


ভৈক্ষান্ন 


[ ৫৪৭ ] 


তৈরব 





ভেষজ সকল কবায়, মন্থ, কক্ষ, চুণ, ক্কাথ, ও 'সবলেহ 


প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার। (সুশ্রুত হুত্র* ৫,৬ অ*) 
[ ইছাদের বিষয় তত্তৎ শঙ্দে ত্রষ্টব্য ] 
গ্রোতিষমতে তেষজকরণ ও সেঘন উভয়ই উত্তম দিন 
দেখিয়। করিতে হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
দব্যাত্মকলগ্নে, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভচন্ত্রে ও গুভতিথি- 
যোগে পূর্বস্তনী, পূর্যবাধাঢা, পূর্বতান্্রপদ, মঘা,ভরশী,গ্নেষা, 
বিশাখ। ও আদ্র ভিন্ন নক্ষতে, জন্মনক্ষত্র ও বিছিভত্রাদি হি 
দিনে তেষজকরণ এবং কৃত্তিকা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা রেবতী, : 
স্বাতী, পুষ্যা, শ্রবণ, পুনর্বন্থ, চিতা, মূলা, দোর্ঠা,উত্তরফন্তনী, 


উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাব্রপদ, হস্তা, অনুরাধা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে । 


ও শুভবারে ভেষজ ভক্ষণ প্রশত্ত। (জ্যোতিঃসাৎ ) 
২জল। ৩ স্থ। (নিঘণ্ট,) ( পুং) ৪ বিষুৎ। (বিফল) 
ভেষজচক্জ্র (পুং) রাজতেদ। ( কথাসরিৎংসাঁগর ৪৭1৭৪ ) 
ভেষজাগার (রী) ভেষজস্য অগারং। ওমধ প্রস্ততের গৃহ। 
ভেধগাঙ্গ (ব্লী) তেষজন্ত এষধস্ত অঙমবধৰ ইব | অন্ুপান। 
ভেষ্জ্য (নি) স্বাস্থগ্রন, আরোগ্যযোগ্য। 
তৈক্ষ (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহ ইতি ভিক্ষা ( ভিক্ষীদিত্যোহণ,। 
(পা 8২1৭৮) ইত্যণ। ১ ভিক্ষালমৃহ। 
শভিক্ষাশনমন্থপ্তাগাৎ প্রাক কেনাপ্যনিমন্ত্রিতস্‌। 
অধাচিতন্ত তপ্তৈক্ষং ভোক্তব্যং মনুর ব্রবীৎ॥” 
(প্রায়শ্চিত্ততত্বধূত উশনঃসংহ্বিত। ) 
তিক্ষৈৰ স্বার্থে অণ। ২ ভিক্ষা । (ব্রি) ৩ তিক্ষাভব। 
6 ভিক্কালক। ৫ ভিক্ষাবৃত্তিপাদ ক গ্রন্থব্যাথ্যান । 
তৈক্ষচর্য)। (ত্ত্রা) চর ভাবে ক্যপ্‌ টাপ্‌, ভৈক্ষস্য চধ্যা। ভিক্ষা- 
চরণ। (মনু ২১২৭) 
ভৈক্ষজীবিক] (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ জীবিক1। ভিঙ্গা দ্বারা জীবনো- 
পায় । পধ্যায়--পৈতিক্ত । (ত্রিক।*) 
ভৈক্ষভূজ (জি) তৈং ভূঙকে বঃ ভুজ.কিপ। ডিক্ষাশী, 
ভিন্গারতোজনকারী । 
“গুরুণ। সমনুজ্ঞাতে। তুজিতারমকুৎ্সয়ন্‌। 
হবিধ্যতৈক্ষাতৃক্‌ চাপি স্থানাপনবিহারবান্‌॥” (ভারত ১৪।৪।৬৩) 














ভৈক্ষাশিন্‌ (তি) তৈক্ষং অগ্লাতি অশ-শিনি। ভিন্গাতোজী। 
৷ ভৈক্ষাহার (বি) ভিঙ্গালন্ ভ্রব্যোপজীবী। (মনু ১১২৫) 


তৈক্ষুক (ক্লী)ভিক্ষুকণ্ডলী। 
ভৈক্ষ্য (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ব্যঞ.। ১ টিন ২ তুরা- 
শ্রমের করণীয় বৃন্তিবিশেষ। 
ভৈদিক (ব্রি) ভেদং নিত্যমর্ঘতি ছেদানদিত্বাং রা । নিত্য 
ভেদনার্থ। 
ভৈম (ব্রি) ভীমন্ত নৃপস্তেদং অণ.। ভীমনৃপস্বস্থী । 
তৈমী (স্ত্রী) ভীমেনোপাসিতা ভীমন্। হয়ং বেতি ভীম-আ প্‌ 
ডীপ,। ভীম একাঙ্বশী, এই একাদণী বাল, আতুর ও বৃদ্ধ 
ভিন্ন সকলেরই করিতে হয় । এই একাদশীর দ্িন উপবাস 
করিয়। ধাশীর দিন যট্তিলাচার করিলে সকল পাতক 
মুক্ধি হয়। তিলক্গান, তিলোদ্বপ্তন, তিলহোম, তিলোদক- 
পান, তিলদান ও তিলডোজন, ইহাই ষট্‌-তিলাচার। 
এই ঘট. তিলাচরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। 
“মৃগশীর্ষে শশধরে মাথে মাসি প্রজাপতে। 
একাদপ্তাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্ত্রিয়ঃ। 
 দ্বাদশ্াং যটতিলাচারং কৃত্থা পাপাৎ প্রদুচ্যুতে ॥ 
তিলক্নার়ী তিলোদ্বন্তী তিলহোমী তিলোদকী। 
তিলশ্ দাতা ভোক্তা চ ষটটুতিপা নাবপীর্দতি ॥” 
(একাদশীতত্বধত বিষুধর্দোভরবচন) [ ভীমৈকাদশী দেখ। ] 
ভীমস্ত ব্লাক্তঃ অপত্যং অণ্‌ ভীষ,। ২ ভীমরাজনন্দিনী দময়স্তী। 
তৈমগব (পুং) গোত্রতেদ। “হরিতকুৎসপিঙ্গল-শঙ্খ-দর্ভ- 
তৈমগবানামাঙ্কিরসান্বরীষযৌবনাশ্থেতি” (আসশ্বণ শ্রো১২১২।৩) 
ভৈমরথ ( পুং) ভীমরথমধধক্কত্য কতো গ্রস্থ:। ভীমরথাধিকার 
দ্বারা কৃত গ্রন্থ। 
তৈমসেন্য (পুং) ভীমসেনস্তাপত্যং কুরত্বাৎ অণি প্রাণ্ডে বারি 
কোক্র্যা ঞ্য। ভীমসেন্র অপত্য। বাহুলকাং ইএঞ। 
ভৈমসেনি, ভীমসেনের অপত্য। 


। ভৈম্নায়ন (পুংস্ত্রী) ভীমসেনস্তাপত্যং বুঝা, ইঞস্তাৎ ফক্‌। 


তীমের যুবা অপত্য। 
ভৈমি (পুং) ভীমের অপত্য। 


ভৈক্ষব (ক্লী) ভিকাশাং সমূহঃ খপ্ডিকাদিত্বাৎ অঞ | ভৈমী (শ্রী) ১ ভীমসঘন্ধিনী। ২ ভাম একাদশব্রত। ৩ ভীম, 


ভিক্ষুসমূহ। 
ভৈক্ষ বৃত্তি (ত্র) ভৈঙ্েণ বৃত্িঃ জীবিকা।' ১ ভিক্ষা দ্বার 
ভীবনোপায়। (তরি) ২ যাহাদিগের ভিক্ষা! উপর্পীষিক।। 
তৈক্ষাকুল (ক্লী) অতিথি শাল! । 
 আন্নদান কনা হয়। 
ভৈঞ্ষান্গ (লী) ভৈক্ষং বদনং। ডিঙগানধ ০ 


সেন প্রণীত বঝাকরণ। 


ভৈম্যেকাদশী (শী) একাদশীত্রত বিশেষ। [ভি দৈকাদশ দেখ] 
ভৈয়াভট, ধর্শরদব প্রণেতা, তট্টারক ভর গুজ। : 
যেস্বানে বহগোককে ভৈরব (তি) ভীরোকিনং তরাসক্কৎ, তীরু-অগ ] ১ নিক । 


বশী 


“সব্যেন ৯ কটীদেশৈ গৃহ বালদি পাওুবঃ।. 
তত্ক্ষো দিগুণং চঞ্জেরবন্ধং তৈরবং বরম্‌ )* (ভা য্ড১।১৬১।২৭) 


ভৈরৰ 


( পু ) ীর্ভস্বরে! রবে বসত ইতি ভীরব, ততঃ স্বার্থে অপ.. ূ 


২শঙ্কর। (মেদিনী)৩ ভয়ানক রূদ। (অমরটীক। ভরত ) 
৪ নদবিশেষ। ( শব্বরত্বাৎ ) € রাগভেদ, ভৈরব, রাগ, এই 
রাগ ৬ রাগের গ্ুধ্যে একটী। ইহার ধ্যাল-- 
“গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিগ্কস্ত্রিনেজঃ . 
 সপপৈর্কিভৃষিততনুরগজ কৃততিবাসাঃ | 
ভাস্বত্িশূলধর এষ নৃসুগুধারী | 
( সঙ্গীতরত্বাৎ ) 


গুভ্রান্বরে। জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ ॥৮ 
রাশ্শবিবোধ মতে স্বরগ্রাম-- 
ধ নে সা খথ গ ম প ঃ £ঃ 


মতাক্তরে__ 
ধূ নি সা খ গ মণ £ঃ£ 

গাঁর়কের। ইহাকে তয়রে। বলিয়া থাকেন । ব্রহ্মার মতে ইহার 
পত্তীগপ-__মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও 
পাহাড়ী। ভরতমতে-_বাঙ্গলী, ভৈরবী, মধ্যম, সিন্ধুবী, মধু 
মাধবী ও বিরারী; হনুমন্মতে--বরাটা, মধ্যমাদি,ভৈ রবী, সৈন্ধবী 
ও বাঙ্গালী। ভৈরবরাগের পুত্রগণ--দেওশাক, নট, বিভা, 
পাম, ঢোল, অজয়পাল। পুব্রবধূ--যোগিঞ, রেখব, অশিরী, 
রেওয়, বহন। ও ভেটিয়াল। ইহার সখা কালাংড়া, সথী, স্ৃহা। 

এই রাগ হনৃমন্মতে ষড়,রাগের মধ্যে প্রথম রাগ, এবং মহা- 
দেবের মুখ হইতে নির্গত । ইহার জাতি উড়ব। ধেবত, নিষাদ, 
ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম এই পঞ্চন্বর মিলিত হইলে তাহাকে 
উড়ব কহে। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। শরদ্‌ খতুতে প্রাতঃকাঁলই 
ইহার গানসময়। আকার মহাদেবের ন্যায়,অর্থাৎ সুন্দর সন্ন্যাসী, 
ভন্মৃক্ষিত বদন, মন্তকে জটাভার, জট। হইতে গঙ্গাজল পতিত 
হইতেছে, হান্তে কঙ্কণ ভূষণ, ললাটে অর্দচন্দ্র, ত্রিনয়ন,সর্প দ্বারা 
স্কন্ধ ও বাহছুবেষ্িত, ভালদেশে তিলক, স্বীয় স্কন্ধদেশে হস্তিচ্ম, 
বাপ্রচম্মীসীন, গলদেশে মুণ্ডমাল।, হস্তে ত্রিশূল, বৃষ পার্খবদেশে 
অবস্থিত, ;ইহাই ভৈরবরাগের প্রক্কত মৃষ্তি। 
ইহার রাগ্িণী পাচটা,--ভৈরবী, বৈরাটা,মধুষাধবী, সিদ্ধবী ও 
বাঙ্গালী। আটটা পুত্র--হর্য, তিলক, পুরীয়, মাধব, স্ুহ, বল- 
নেছ, মধু ও পঞ্চম। 

কা্লনাথ মতে ভৈরৰ চতুর্থ রাগ। ইহার রাগিণী ছয়টা-- 
তৈরী, গুর্জরী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটা ও রগতংসা। 
কাহারও মতে রগতংসা স্থলে বড়হংলী। এই মতেও পূর্বোক্ত 
আটটা পুত্র। 

সোমেশ্বর মতেও ৬ রাগিণী--ভৈরবী, গর্জরী, রেৰা, খপ" 


কলী, বঙ্গালী ও বহুলী, রর িিনরিরিকারন 
সময় গ্রীক্ম খতু। 
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তরতমতে ইহার রাগিধী পাঁচ- মধুমাধবী, ললিতা, বরা, 

বাহাকলী ও ভৈরবী। পুত্র ৮টা যথা -_দেবশাখ, ললিত, হর্ষ, 
বিলাবল, মাধব, বঙ্গাল, বিভাস ও পঞ্চম। ভৈরব রাগের 
৮টাস্ত্রী-নুহা, বেলাবলী, সোরঠী, কুস্তারী, আন্দাহী, বহুল- 
গুর্ধরী, পটমঞ্জরী, মিরবী। মতান্তরে ভার্য্যা- ভৈরবী, 
বাঙ্গালী, বরারী, মধ্যম, মধুমাঁধবী ও সিন্ধবী। ইহার পুত্র-_ 
কোশক, অজয়পাল, শ্ঠাম, খরতাপ, শুদ্ধ.ও ঢোল। 
ইহার পুত্রবধূ--অষ্তী, রেবা, বছুলা, সোহিনী, রস্তেলী; সহ] । 
কাহারও মতে সহ! স্থলে শোভা । (নারদপুরাণ ) 

মির্জাথার মতে ইহ! খবভ ও পঞ্চমবজ্জিত। 

৬ শিবাবতার তদ্গণতেদ। ভৈরবগণের উৎপত্তিবিবরণ 
এইরূপ লিখিত আছে,--পুরাকালে অন্ধকান্গুরের সহিত যখন 
মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মন্তকে 
গদাঘাত করিলে মহাদেবের মস্তক হইতে চারিভাগ বিভক্ত 
শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল। এই শোণিতধার! হইতেই 
তৈরবগণের উৎপঞ্তি হয়। পূর্বদিকের শোণিতধারা৷ হইতে 
হুতাশনসদৃশ, চন্দ্রহারশোভিত গলগও, বিষ্ভারাজ নামে এক 
ভৈরব আবিস্ুতি হয়। দক্ষিণধারা হইতে কাঁমরাজ নামে প্রেত- 
মণ্ডিত অঞ্জন সৃশ কৃষ্ণবর্ণ এক ভৈরব সমুখিত হয়। 
পশ্চিম ধারা হইতে পত্রভৃষিত ভৈরব, ইহার বর্ণ অতসী- 
কুস্থম সদৃশ, নাম নাগরাজ এবং উত্তর ধার! হইতে শুল- 
ধারী ভৈরব সমুডূত হইয়াছিল, অঞ্জন সদৃশ ইহাঁর বর্ণ, নাম 
স্বচ্ছন্দরাজ। মহাদেবের ক্ষতজ সমগ্র রধির হইতে ফল- 
ভূষিত ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার নাম লম্বিতরাজ। 

(বামনপু* ৬৭ অঞ্) 
শারদীয় হূর্গাপূজাপদ্ধতিতে ৮টা পুক্নীয় ভৈরবের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাদের নাম মহাভৈরব, 
ংহারতৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরতৈরব, কালতৈরব, ক্রোধ- 
ভৈরব, কপালতৈরব ও রুদ্রতভৈরব। * 

তন্ত্রপার মতে অষ্ট ভৈরব যথা--অসিতাঙ্গ, রুরু, চও 

ক্রোধ, উন্মত্ব, কপালী, ভীষণ ও সংহার। 


* “আদৌ মহাঁভৈরবঞ্চ সংহারতৈরবং তথা । 
অসিতাঙগতৈরবঞ্চ রুরুং ভৈরবমেব চ ॥ 
ততঃ কালং ভৈরবঞ্চ ক্রৌধতৈরবমেব চ। 
তাত্রচুড়ং চন্্রচুড় অস্তে চ তৈরবন্বয়ম্‌ ॥ 
এতান্‌ সম্পূজ্য মধ্যে চ নবপকীশ্চ পুজয়েখ। (ত্রন্গষৈৎপ্রকৃতিখ, ৬১) 
তাজচুদ্রচ্ড়য়োঃ ই রা 
(ব্রজ্জবৈ, গণপতিখৎ ৪১ জ্ব* ) 





ভৈরবদপ্ত 


“অসিতাঙ্গো রুরু”5ওঃ ক্রোধ উদ্মন্সংজ্জককঃ। 
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্থৃতঃ ॥৮” (ত্তস্ত্রসার ) 
নন্দী, তৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল ইছারা শিবগশাধিপতি 


[ ৫৪৯ ] 


ভৈরবরস 


ভৈরবদীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। তিলকতৈয়ব 
নামে পরিচিত। ইমি ১৭২ খৃষ্ঠাকে জারুণকেতু প্রয়োগ এবং 
১৭৬৮ ্ৃ্ঠাে রঙ্গুত্রতাৎপ্যবিবরণ গ্রণয়ন করেন। 


তৈরব। (কানিকাপু* ৪৪ অ+) করবীরপুররাজ চন্ত্রশেখর- ভৈরবদেব, তীরভুক্তির জমৈক নয়পত়ি। পুরুষোত্বম 


পত্রী তারাবতীর গর্ভে জাত পুতে, পুর্বে ইনি তৃঙ্গী ছিলেন, 
পরে বানক্মুখ হইয়া! ভৈরব এই নাষে খ্যাত হুইঘ্। ছিলেন। 
€ কালিফাপুরাণে 6৪-৪৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।) 
' “ভৈরবেয় ধ্যান- 
“ভৈরবঃ পাঙ্নাথস্চ বক্সুগৌরশ্চতুভু জঃ। 
গদাং পক্সঞ্ শক্তিঞ্ণ চক্রধগাপি করেণ চ ॥ 
বিত্রদ্দেব্যাঃ পুরোত্তাগে পুজ্যোহয়ং বিষ্রূপধৃক্‌ ॥ 

* (কালিকাপু১৬*,অ* ) 
ভৈরবের গানত্রী- 
“মহাতৈরববিদ্বহে কেলিরূপায় ধীষহি। 
তন্নঃ কামে। তৈরবস্ত দেৰী নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥৮ 

(কালিকাপুও ৭৭ অ*) 
[ৰটুকাদি ভৈরৰের বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 
যে স্থলে কালী তার! প্রভৃতি মহাৰিস্তা গ্রতিষ্ঠিতা, তথায় 
তদধিষ্ঠাতা এক একটা ভৈরব বিস্তমান। 
"শৃণু চার্ধঙ্গি গুভগে ! কালিকায়াশ্চ ভৈরবদ্। 
মহাকালং দক্ষিণায়। দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ ॥” ইত্যাদি। 
(তোড়লতম্ত্র ১প৭) 
দক্ষিণকালিক! দেবীর ভৈরব মহাঁকাল। [ইহার বিষয় 
পীঠ শব ও মহাবিস্কা দেখ) ৭ নাগভেদ। (ভারত ১/৫৭।১৬) 
শঙ্করাচাধ্য বটুকনাথ ও তৈরব উপাসনাবিধি প্রচার করিয়া 
ছিলেন। 
ভৈরব, ত্রহ্গপুরাণবর্ণিত যক্ষভেদ | 
ভৈরব, ১ ফেৎকারিণীতন্ত্র প্রণেতা । কাঠকবক্কিপ্রয়োগ ব! 
সাবিত্রচয়নপ্রয়োগ ও কৌকিলী সৌত্রামণিপ্রয়োগ নামক 
্রন্থদ্বয়রচগ়িতা। ৩ গোপ্রদানবিধি নামক গ্রন্থকর্ত।। 
ভৈরবগঞ্গ, কালিকাপুরাণ বর্িত তৈরব-সরোবরতীর্ঘ। 
(কালিকাপু* ৭৯ অঃ) 
ভৈরবঝম্প, হিমারয় পর্বতের কেদারনাথতীর্ঘের সমীপ- 
বর্তী একটা পর্বতচুড়া। তীর্ঘযাত্রিগণ এখানে আসিয়। শিবের 
উদ্দেশে ধাপ থাইয়। থাকে । 
তৈরবত্রিপাঠিন্‌, ক্রমদীপিকািগসনীগুণেত্। 
ভৈরবদত্ব, ১ ত্রঙ্গচজ্িকা, ভৈরব্দতার্কি ও যজ্োপবীত- 
পদ্ধতিনামক প্রস্থত্রয়রচয়িতা। ১ উড দায়প্রধীপপ্রণেতা, হরি- 
রাম শর্দার পুত্র। 
চ৪86। 


দেবেন পিত1।। তৎপত্বী জয়াদেবী দ্বৈতনির্থর প্রণেত। বাচ- 
স্পতি ছিশ্রের্র প্রতিপালিক। ছিলেন। 

ভৈরবদৈবজ্ঞ, মুহূর্তভৈরব প্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ষ্বিদ 
গঙ্গাধরের পিতা । হইনি স্বয়ং পারাশরপন্ধতি ও গ্রশ্রতৈরব 
রচনা করেন। 

ভৈরবভট্ট, হোমপদ্ধতিগ্রণেস্কা। 

ভৈরবমিশ্রা, জনৈক প্রসিন্ধ বৈয়াকরণ। ভবদেবমিশ্রের পুত্র। 
ইনি ক্ষারকটাকা, গদাপরিভাষেন্দুশেখরটীকা, চত্দ্রকলা লঘু- 
শবেন্দুশেখয়টাকা, চত্দ্রকল। কারকচন্ত্রকলানির্ণয়, পরিতাথাবৃত্তি 
বৃহতীপরীক্ষা, বৈয়াকরণসিদ্াস্তটাকা, ভৈরবীয় পঞ্চসন্ধি, শব 
রত্রটাকা ও ভৈরবমিশ্রীয় নামে কএকথানি ব্যাককণ গ্রস্ 
রচন। করেন। 

ভৈরবরম (পুং) উপদংশ-রোগনাশক রসৌবধ-বিশেষ। প্রস্ত ত- 
প্রণালী- শোধিত পারদ ১** রতি ও চিনি ৩০০ রতি একত্র 
এক লৌহপাত্রে নিশ্বের দণ্ড দ্বার! ৯ প্রহর কাল মর্দাম করিবে, 
পরে উহ এক শত রতি থদিরের সহিত মাড়িয়। কজ্জ্রলবৎ 
করিবে। উহাতে ২০টী বটিকা প্রস্তত করিতে হইবে। এ বটিকা 
গোধুমচুর্ণের সহিত রাখিয়! দিতে হয়। গাত্রে যখন উপদংশীয় 
বিষঞ্জন্য লমস্ত ব্রণ নিংশেষরূপে নির্গত হইবে, তৎকালে এই 
ওষধ সেবন করিতে হয়। প্রথম তিন দিন প্রত্যহ তিনটা 
করিয়া বটা সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে সেবন 
বিধেয়। ১৪ দিনে এহ ওষধ সকল সেবন করিতে হইবে। 
সমুদায় ওষধ খাওয়া শেষ হইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হয়। পথ্য চিনি ও অন্পত্বতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন। ঝরল পান 
বা জল স্পর্শ একেবারে বজ্জনায়। অসহা তৃষ্ণা হইলে 
ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বার। তাহা নিবারণ করিতে হয়। মল- 
ত্যাগের পর উঞ্ণ ভ্বল ত্বারা শৌচ করিয়া! তৎক্ষণাৎ উ্ণ 
বন্ত্রে এ জল মুছিয়৷ ফেলিতে হইবে। বায়ু, রৌদ্র ও ন্নগ্লিতাপ 
একেবারে নিষিদ্ধ। বর্ষা বা শীত খতু এই ওষধ সেবনের 
উপযুক্ত কাল, এই ওঁধধ সেবন করিতে করিতে যদ্দি মুখ- 
শোষ হয়, তা! হইলে তরাশক ওষধ সেবন করিবে। 
পরিশ্রম, পথপর্ধ্যটন, ভারবহন, অধ্যন্বন, দিবানিভ্রা। ৪ রাত্রি- 
জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকর। সর্ধদ] কপুরাদি দ্বাক্সা! স্মবাসিত 
তান্বল চর্বপ কর! বাবর । ইহাতে রূক্ষনাপক ও পিত্তের 
অবিরোধী ক্রিয়। সকল হইবে । লবণ, জয় এবং স্ত্রীলোকের 


১৩৮ 


ভৈরবী [| ৫৫০ 


মুখদর্শনও বিশেষ অনিষ্টগ্রদ। এইরূপে সপ্তাহঘ্বয় যাঁপন 
করিয়া পরে উষ্ণজলে নান ও জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার 
করা বিধেয়। কিন্তু যে পর্যস্ত পূর্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, 
সে পর্যন্ত ব্যায়ামাদি নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম পালন ও 
জিতেক্জরিয় হইয়! ষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত 
পীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ, বলবৃদ্ধি ও অস্থিসকলের 
দৃঢ়ত। সম্পাদিত হয়। 
স্বয়ং ভৈরবদেব এই ওষধের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহ! ভৈরবরস নামে খ্যাত। (ভৈষজ্যরত্বাণ) 
ভৈরবরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দুরাজা। 
ভৈরবশাছ, উৈরবশাহনবরত্বপ্রণেতা, প্রতাপের পুত্র। 
ভৈরবসিংহ, জনৈক প্রাচীন রাজ । নরসিংহের পুত্র, ইনি 
অনর্থরাঘবটাকা প্রণেতা কচিপতির প্রতিপালক ছিলেন। 
ভৈরবস্থান, হিমালয়স্থ শৈবতীর্থভেদ। 
তৈরবাচার্ধ্য, শ্ীহ্যচরিতোক্ত আচাধ্যভেদ | (শ্রীহর্ষচ* ) 
তৈরবানন্দ, চণ্তীডামরটাকারচয়িতা। 
ভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরব-ডীপ্‌। মহাবিদযা মুর্তিভেদ, চামুণ্ড। 
“চামুণ্ড। চচিক। চর্মমুণ্ডা মার্জারকর্ণিকা। 
কর্ণমোটি মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী ॥” (হেম) 
তন্ত্রনারে তৈরবীর বিষয় এইরূপ বণিত হইয়াছে। 
ভৈরবী যথা-_ব্রিপুরতৈরবী,সম্পতপ্রদা ভৈরবী, কৌলেশ- 
ভৈরৰী, সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী, ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী, 
চৈতন্ততৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষট.কুটা ভৈরবী, 
নিত্যাতভৈরবী, কুদ্রভৈরবী, ত্রিপুরবালা ভৈরবী, নবকুট। 
ভৈরবী ও অন্নপূর্ণাভৈরবী। 
“বিযদ্ভূগুহুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ। 
বিয়ভদাদিকেন্ত্রাগিস্থিতং বামাক্ষিবিন্ুমৎ ॥ 
আকাশতৃগুবহ্নিস্থে! মন্ুঃ সর্গেন্দুখগ্বান্‌। 
পঞ্চকুটাত্মিক1 বিদ্যা বেগ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥৮ ( তন্ত্রসার) 
ভৈরবীমন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিপুরভৈরবী আদি করিয়া 
যথাক্রমে মন্ত্র ও পুজাদির বিষয় লিখিত হইল। 
হসরৈং হসকলরীং হসরৌ£+ এই বীজ মন্ত্রে ব্রিপুরতৈরবীর 
পৃজু] করিতে হয়। পুজাক্রম যথা--এথমে সামান্ত পুজা- 
পদ্ধতিক্রমে 'প্রাতঃকত্যাদি প্রাণায়ামাস্ত সমস্ত কার্য করিয়। 
মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্তাস, পীঠশক্তিন্তাস, গীঠমনুন্ভাসাদি 
করিয়। মূল পূজা করিবে। 
দেবীর ধ্যান__ 
'উদ্যস্তান্থসহত্রমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং 
রক্তালিপুপয়োধরাং জপবটাং বিদ্যামতীতিং বরম্‌। 








] ভৈরবী 





দেবীং বন্ধহিমাংশুরত্মুকুটাং বন্দে সমন্দশ্মিতাম্‌ ॥” 

নবোদিত সহত্র ভানু কিরণ সদৃশ রক্তবর্ণ ক্ষোমবসন 
পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমাল। এবং স্তনদ্বয় রক্তালিপ্ত, পদ্মাভ 
করচতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা এবং 
কপালে শশিকলা বিদ্যমান, রক্তপদ্মের স্তায় শ্রীবিশিষ্ট, তিনটা 
চক্ষু, মন্তকে রত্বকিরীট এবং মুখে ঈষদ্‌ হাস্ত বিরাজিত।-_ 
এইব্ধপে দেবীর ধ্যান করিয়৷ পুজা করিতে হয়।' এই 
পৃজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদানের পর বলিচতুষ্য় 
অর্পণ করিতে হয়। দশ লক্ষ মণ্ জপ করিলে এই দেবীর 
পুরশ্চরণ হয়। ১২ হাজার পলাশ" পুষ্প দ্বারা হোম 
করিতে হয়। | 

সম্পদ্প্রদা ভৈরবী ।-_-সম্পদ্প্রদাভৈরবীর পুজাদিও 
ত্রিপুরতৈরবীর ন্যায়। কেবল প্রভেদ এই যে, বীজমন্ত্র হসরৈং 
হসকলরীং হমরৌং' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। 

ধ্যান__ 

“আতাত্রার্কসহস্রাভ্যাং স্কুরচ্ন্দ্রকলাজটাম্‌। 

কিরীটরভ্ববিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্‌ ॥ 

শ্রবক্রধিরপঙ্কাঢামুগমালাবিরাজিতাম্‌। 

নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পৃর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্‌ ॥ 

মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্‌। 

রক্তান্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্বরূপিণীম্‌ ॥ 

পুস্তকর্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্‌। 

বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পদ্প্রদাং স্মরেৎ॥” 

এই ধ্যান দ্বারা পুজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। 
তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং তর্দশাংশ হোম। 
তস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, একলক্মজপ ও তদ্দশাংশ হোমে 
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। 

কৌলেশউৈরবী-_কৌলেশটৈরবীর পুজাদিও সম্পদ্‌- 
প্রদাতৈরবীর স্টায়, কেবল “সহরৈং সহকলরীং সহ রৌং, 
এই বীজমন্ত্রে পূজা বিধেয়। 

সকলসিদ্ধিদা তৈরবী--ইহারও কৌলেশভৈরবীর ন্থায় 
পূজাদি করিতে হইবে। কেবল “সহেং সহকলরীং সহৌং, 
এই বীজমন্ত্র মাত্র ভিন্ন । 

ভয়বিধ্বংদিনী ভৈরবীর--“হসৈং হসকলরীং হসৌং, এই 
বীজমন্ত্রে সম্পদ্‌-প্রদা' ভৈরবীর পুজার ন্তায় পূজা করিতে 
হইবে। 

চৈতন্থভৈরবী--“সৈহং সকলহী' সেহরৌঃ এই বীজমন্ত্র 
পুজা করিতে হয়। 





ইহার ধ্যান__ 
"উদ্যন্তানুসহআাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্র্ 
মুকুটাগ্রলসচ্চন্ত্ররেখাং রক্তাম্বরান্থিতাম্‌ ॥ 
পাশাস্ধুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম্‌। 
বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্‌ ॥» 
এই ধ্যানে পুজ। করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, 
হোম তদ্দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার। 
কামেশ্বরী ভৈরবী--“সৈহং সকলহী' নিত্যক্রিনে মদ- 
আবে হেসৌঃ এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও 
পুজাদি চৈতগ্ঠভৈরবীর ন্যায়। 
ষট কুট। ভৈরবী-_“ডরল কসইৈং ডরল কম হে এই 


' বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার পাঠীস্তর “ডর- 


লকসহীং ডরলকসহোঃ এইরূপ বলিয়। থাকেন। ইহার ধ্যান-_ 

"বালন্্য্য প্রভাং দেবীং জবাকুন্ুমসন্নিভাম্‌। 

মুণ্মালাবলীরম্যাং বালস্্্যসমাংশুকাম্‌॥ 

স্থবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্‌। 

পাশাস্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথ! চ জপমালিকাম্‌॥» 

নিত্যা ভৈরবী--“হন কল রউৈং হস কলরডীং,হস কলর- 
ডৌং, এই বীজমন্ত্রে ঘট কুটাভৈরবীর পুজাপদ্ধতিক্রমে পুজা 
করিতে হয়। 

রুদ্রতৈরবী--“হন থফ্রেং হসকলরীং হসৌঃ» ইহা বীজ- 
মন্ত্র) এই মন্ত্রে পুজা করিতে হয়। ধ্যান 

“উদ্যস্তান্থসহআ্রাভাং চন্দ্রচুড়াং ব্রিলোচনাম্‌। 

নানালক্কারস্থতগাং সর্ববৈরিনিকন্তনীম্‌ ॥ 

বমদ্রধিরমুগ্ডালীকলিতাং রক্তবানসীম্‌। 

ত্রিশুলং ডমরুং খড্াং তথ! থেটকমেৰ চ। 

পিনাকঞ্চ শরান্‌ দেবী পাশান্ধুশযুগং ক্রমাৎ। 

পুস্তকর্ধাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্‌ ॥” 

এক লক্ষ জপ ইহার পুরশ্চরণ, তদ্দশাংশ হোম। 

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী--“হদৈং হস কলহী' হসৌঃ' এই বীছ- 
মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান 

“জবাকুনুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুজ্মমোপমাম্‌। 

চন্দ্ররেখাং জটাজ,টাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্‌॥ 

নানালঙ্কারস্মভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্‌॥ 

পাশান্ধুশবরাভীতিধাররস্তীং শিবাশ্রয়াম্‌॥” 

চৈতন্তভৈরবীর পুজার নিয়মানুসারে পুজা করিতে হয় ॥ 

ত্রিপুরবালাভৈরবী ।-প্রিং ক্লীং সৌঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুরা" 
ভৈরবীর পুাপদ্ধতিক্রমে পুজ! করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই 
মন্ত্রের পুরশ্চরণ। 


ভৈরবী 





হসকলরীং হুদরৌং, এই বীজই নবকুটার-মন্ত্র এবং "হসৈং 
হসকলহীং হসৌং, এই নবাক্গর মন্ত্র সর্বদোষ রহিত, হু হ 
বৈং দ্র” হ কলরং হীং হীং হরৌ” এই তিন তিনটা বীজে নবকুটা 
মন্ত্র হয়। ভৈরবী পুজার নিয়মানুসারে পুজা! করিতে হয়। 
লক্ষজপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। 

“বদ বদ বাগ্বাদিনি হেসরী' ক্রিন্নে ক্লেদিনি মহামোঙ্গং 
কুরু ্লীং হেসৌঃ” ইহা। দীপনী মন্ত্র। এই মন্ত্র গ্রথমে ৬ বাব 
জপ করিয়া পরে পুজাদি করিতে হয়। 

অন্নপূর্ণা ভৈরবী-_ত ত্রীং ্রীংরলীং ভগবতি মাহেশ্বরি অগপৃর্ণে 
স্বাহাঁ এই বিংশত্যক্গর মন্ত্রে অন্নপূণেশ্বরী ভৈরবীর আরাধন। 
করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে “ও হাং 
প্রীং নমে। ভগবতি মাহেশ্বরি অ্নপুর্ণে স্বাহা” এই উনবিংশাঙ্গব 
মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও পুজা] করিলে ধনধান্াদি পরশ্বণ্য বৃদি 
হয়। সামান্ত পৃজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পুজ। করিতে হয়। 
ইহার ধ্যান-_ 

“তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুরুতশেখরাম্‌। 

নবরত্রপ্রভাদীগুমুকুটাং কুহ্কুমারুণাম্‌ ॥ 

চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ভ্রিলোচনাম্‌। 

নুবর্ণকলসাকারপীনোনতপয়োধরাম্‌ ॥ 
গোক্ষীরধামধবলাং পঞ্চবন্তুযাং ত্রিলোচনীম্‌ ॥ 
প্রসন্নবদনাং শর্ভুং নীলকবিরাজিতম্‌ ॥ 

কপর্দিনং স্ফুরত্সর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্‌। 

নৃত্যন্তমনিশং হ্ং তৃষ্টানন্দময়ীং পরাং ॥ 

সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতখ্ষিনীম্‌। 

অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্‌ ॥% 

এই ধ্যানে ঘথ| বিধানে পুজা করিতে হয়। ইহীর পুবশ্চবণ 
লক্ষ জপ, পরে দ্বতাক্ত অন্নে তদ্দশাংশ হৌম করিতে হয়। 

(তন্ত্রসার) 

তীথস্থলে শিব ও শিবাণীর ধাহার] অন্থচর অনুচবী 
থাকেন, তাহারা ভৈরব নামে খ্যাত হন। ২ রাগিণী বিশেষ। 
এই রাগিণী ভৈরব রাগের পরী। কোন কোন মতে মালব- 


রাগের পত্তী। - 
“্ধানসী মালবী চৈব রামকীরী চ সিদ্ধুড়া। 
আঁশাবরী ভৈরবী চ মালবন্ত প্রিয়া ইমাঃ।৮ (সঙ্গীতদামো?) 
হনুমন্মতে এই রাগিণী সম্পূর্ণ জাতি, ইহার সপ্তস্বর-বিন্াস- 
ক্রম__মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, যড়জ, খষভ ও গান্ধার। 
ইহার গৃহ মধ্যমন্বর, শরৎ খতুর প্রভাত কাঁলে এই রাগিণী 


গাঁন করিতে হয়। ইহার ধ্যান-- 


ভৈরব্ভূমি 





"নরো বন্স্থা স্কটিকন্ত ষন্দিরে সরোকহেং শঙ্করষণ্চয়স্তী | 

তাল প্র্গেগ প্রতিবন্ধগীতি গৌরী তনুর্নারদতৈরবীয়ম্‌ ৮ 
( সঙ্গীতদামো* ) 
রাগমাল। মতে, ইহার স্বরূপ অল্ল বয়স্কা॥ সুরূপা, জুনেত্রাঃ 
বিস্তারব্দনা, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ অতি স্থুকোমল, বণ 
জবাকুস্থমসদূশ, পরিধান স্বেতবসন, গলদেশে চম্পকমাল। 
সুশোভিত, প্রফুর পন্বযুক্ত, পর্বতগুহান্ম শিবপুজাপরার়ণ 
এবং সর্বদ। যঞ্জীর বাজাইয়। গান করিতেছেন। কলিনাথ, 
সোমেশ্বর ও ভরত মতেও ইহার স্বরূপ এইরপ। (সঙ্বীতদামো*) 
এই বাগিণী টোরী ও বরারী মিশ্রণে উৎপন্ন । স্বরগ্রাম__ 


সধগ মপ ধ নি 


ম প ধ নি সাধ গ 
হহার মধ্যম বাদী ও ধৈবত সন্বাদী। (সঙ্গীতরত্বাণ ) 
ভৈরবা, কাপিকাপুরাণ বর্ণত পুণ্যতোরা নদীতেদ। 
(কালিকাপু* ৭৮ অ০) 
ভৈরবীকবচ, তন্ত্রদারোক্ত দেবীমন্যক্ত ধারণীয় কৰচৌষধতেদ । 
তৈরবীচন্ত্র (ব্লী) ভৈরব্যাঃ পুজনার্থং চক্রং। দেবীপুজার 
জুন্ত কুলাচারাদিগের চক্রাকার ব্যাপার সমূহ। নিষ্ঠাবান্‌ 
কুলাচারিগণ দেবাপুজাকালে শিবশক্তির সমাযোগ সম্পাদনার্থ 
বে সান্ধ্য সমাধ অবলথ্ধন করেন, তাহা ভৈরবীচক্ নামে উক্ত 
হহয়াছে। কুলবার, কুলনক্ষত্র এবং কুল-তিথিতে এই চক্রের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভৈরবীচক্র প্রবন্তিত হইলে সকল বর্ণই 
িজোত্তম হইয়। থাকে । কিন্তু তৈরবীচক্র নিবন্তিত হইলে 
আবার সকল বর্ণ স্থ স্ব বর্ত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
তৈরবাভূমি, জ্যোতিযোক্ত ভূবল-সন্নিবেশের প্রক্রিয়া! বিশেষ। 
নৃপাতগণ হহ। দ্বার। চতুধ্বিধ সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারেন । 
“তোয্নবাতাগ্িনৈধত্যে শিলীন্ত্রয়োপ্গিশি ক্রমাত। 
ভ্রমোমৃগাদিকে ষট্‌কে প্রাপ্ত! ভৃততৈরবী ॥ 
জয়দ। দক্ষিণে ভাগে মৃত্যু বামভাগগ। । 
তৈরুবী ভঙ্গদ। যুদ্ধে পৃঠস্থা। সন্ধিকারকা ॥” 
€ (নরপতিজয়চধ্য। স্বরোদয়) 





এ পনিতাং নৈমিত্বিকং কামাং প্রকুষ্যাচ্চ দিনে দিনে । 
কুলবারে কুলক্ষেচ ভিথো চন্দনকে তথ! । 
তৈরর্যাঃ কল্পিত: চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে। 
স্থরাণাং শোধনং কুধ্যাদদ যাবৎ পরমেশ্বরি ॥ 
.অবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব বর্ণ! দ্বিজোত্তসাঃ। 
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ধে বর্ণাঃ পৃথক পৃথক্‌ ॥ 
স্ত্রীবাধ পুরুষ; শণ্যশ্চগ্ডালো বা দ্বিজোত্তমঃ। 
চনমধ্ো ন ভেদোইস্তি সর্কোদেবসহাং শ্বতা:1” (উৎপত্তি তত্ত ) 


[ ৫৫২ ] 


ভৈষ্জ 


তৈরবীশৈল, হিমালয়স্থিত তীর্ঘভেদ। 
ভৈরবায় (ত্রি১ ভৈরব সন্বস্বীয়। ২ ভয়ানক । 
ভৈরবেক্দ্র (পুং)১ জনৈক রাজা । [ভৈরবদেব দেখ। ] 
২ শিশুবোধিনী সপ্তপদার্থ টীকাগ্রণেতা। ইহান্ন পিতার 
নাম লক্ীরমণ। 
তৈরবেশ (পুং) শিৰ। 
ভৈরিক (পুং) ভেরিবাস্তকারী। 
তৈলী, বারাণসীর দক্গিণস্থ একটা পরগণা। বর্তমান চুণার 
নগর ও হূর্ণ ইহার অন্ততূক্তি। [চথার দেখ।] 
ভৈষজ (রী) ভেষজমেব সংজ্ঞায়াঃ স্বার্থে বা অখ্‌। লাৰক পক্ষী। 
(জটাধর) ২ ভেষজ, ওষধ। ভিষজো। গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ 
যঞ কেষজা তত্ত ছাত্রাঃ কথাদদিত্বাৎ অপ ষলোপঃ | ৩ ভিষ- 
পরের গোত্বাপত্য ছাত্রসমূহ । এই অর্থে বনবচন। 
ভৈষজ্য (কলা) ভেষজমেবেতি ভেষজ ( অনস্তাবমথেতিহ 
ভেষজাঞ, ঞাঃ। প। ৫19২৩) ইতি এয; ওষধ। 
“তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে ॥” 
(চরক সুত্রন্থান ) 
ভিজে ইপতাং গর্গাদ্িত্বাৎ য&.। ২ ভিষলেন গোত্রাপত্য । 
ভৈষজ্যরত্বাবলী, বৈস্বফ গ্রন্থতেদ। বৈষ্ক ষহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাঁস বিশারদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
শতাধিক ৰংসর হইল এই গ্রন্থ সংগৃহীত হ্ইয়াছে। গ্রন্থকার 
গ্রন্থারস্তে লিখিয়াছেন-_ 
"নত্ব! সস্ভিষ্জাং মুদে গুণবতীং গোবিন্দদবাসোহধুনা 
নান৷ গ্রস্থমহোদধেব্বিতন্থৃতে তৈষজ্যরত্বাবলীম্‌ । 
যদি প্রিয়তম! নস্তাদ্‌বৃদ্ধাণাং ভিষজামিয়মূ। 
তথাপি নব্য নব্যানামানুকল্যং [বধাস্ততি ॥” 
যদ্দিও ইহু। বৃদ্ধদিগের আতিশয্ন প্রিয় না হয়, তথাচ নব্য- 
দিগের যে ইহাতে বিশেষ আম্থকুল্য হইবে,তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। ইহাতে এতদ্দেশ প্রচলিত সারকৌমুদী, রসেম্চিত্তা- 
মণি, চক্রদত্ত, রসেন্ত্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হুহতে ওষধ সকল 
সংগৃহীত হহয়াছে। ওঁষধ শিক্ষা করিতে হইলে তৈষজ্যরত্বা- 
বলীহ সব্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ইহাতে অধিকার ক্রমে ওষধ প্রস্তত 
ও সেবনের নিয়ম দকল লিপিবদ্ধ হহুয়াছে। বর্তমান সময়ে 
উভৈষজ্যরত্বাবলাই একমাত্র মাধারণ বৈদ্বের উপায় স্বরূপ । এই 
গ্রহ দ্বারা বিশেষ উপকার দংসাধিত্ব হইু়াছে। 
ভৈষজ্য রাজ ( পু) বোধিসত্বভেদ। 
ভৈষ্ঞজ (পু ভিজে গোআাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ হঞ্, তন্য 
ছাত্রাঃ অণ্‌. হলোপ$। ভিফ্গৃগোত্রাপত্য ছবাত্রসমূহ। এই শব 
বন্বচনাস্ত। 


ভোস্লে [ ৫৫৩ ] ভৌস্লে 





ভৈষজ্যসমুদগত (পুং) বোধিসত্বভেদ। 
তৈষ্ণজ্য (পুং স্ত্রী) ভিজে গোত্রাপতাং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্‌। 
তদেগাত্রাপত্য। 
ভৈক্মকী (ন্ত্রী) ভীক্ষকন্ত স্ত্রাপত্যং, ইঞ ভীপ,। ভীম্মক নৃপ- 
কন্ঠ! রুষ্সিণী। (হরিব* ১২০ অ০) 
ভোচকানি (দেশজ) উপবাস জন্ত কস্থ শ্বাসনালী গুতা 
প্রাপ্ত হইয়৷ যে অবরুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। এরূপ ছুর্ববল অবস্থা 
'ভোচকানি লাগিলে সেই ব্যক্তি কঠরোধ হই্বা বাক্শক্তির 
হাস হইবার সম্ভাবনা । 
ভোত1 (দেশজ) ধাররহিত্য (অস্ত্রাদির )। 
ভোদড়) নকুলজাতীয় জন্তবিশেষ (10101790108 £707)06205.)। 
' ইহাদের চারি পদ ধারাল নখরযুক্ত এবং সর্ধগান্র ও 
পুচ্ছভাগ লোমবনপ। দস্তাবলী এনপ স্তুতীক্ষ যে তন্বারা 
অনায়াসে পক্ষী প্রত্বতির মাথার খুলি চিরিয়! খায়। বাঙ্গালায় 
ইহারা “ভাম” নামে প্রসিদ্ধ । জল মধ্যে মেছো কুমীর ও 
গোসাপ প্রভৃতির ইহার! ভয়ানক শক্র । ধীবরগণ প্রত্যেকেই 
প্রায় ভৌদড় পুষে। তাহাদের নিকট ইহার। ধেড়ে নামে 
খ্যাত। ইহারা সন্তরণকাধ্যে বিলক্ষণ পটু । জল মধ্যে 
ডুবিয়া ইহারা নর্দীগর্ভস্থ মংস্তাদি জালের মধ্যে তাড়াইয়। 
আনে। আ্োতোবেগে আসায় এ মস্ত গ্রভৃতি জালবদ্ধ 
হইয়া যায়। ভেশদড়েরা এরূপ স্থকৌশলে জল মধ্যে মতস্ত 
ধরে, তাহা শুনিলে আশ্চর্ধযান্বিত হইতে হয়। হহারা জল 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া! পদস্থিত স্থৃতীক্ষ নখর দ্বারা বৃহদাকার 
ম্স্তের চক্ষু বিধিরা তাহাদিগকে পাড়ের দিকে টানিয়া 
আনে। ধাবরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ডাঙ্গার তুলে ও 
বিক্রয় করে। সাধারণের বিশ্বাস,--ধেড়ে, ভেখাদড় ও ভাম 
এক জাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। 
[ নকুল শব্দ দেখ। ] 
ভোস্লে, মহারাষ্ী রাজন্গণের বংশোপাধিবিশেষ। জগৎ 
প্রসিদ্ধ মহারাষ্্রকেশরী শিবাজী, সামন্ত প্রধান রঘুনাথ 
রাও এবং বর্তমান তাঞ্জোর অধিপতিগণ এই তেশাসলেবংশ- 
সমুডূত। প্রন্কতপক্ষে শিবাজীর অভ্যুত্থান হইতেই এই 
ভেখসলেবংশের খ্যাতি ও সম্মান বদ্ধিত হইয়াছিল। বিখ্যাত 
আদ্ধদন্গর-রাঞ্বংশের অধঃপতনের পর এই ভেশসলেবংশ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ত করে। 
এই বংশের আদিপুরুষ ভেশাসাঞজী হইতেই ভোানলে- 
বংশকাহিনী গঠিত হইয়াছে । উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, 


রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজদায়াদ হইতে |. 


ভেশসাজির জন্ম হয়। তিনি কোন অভাবনীয় কারণে | 
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দাক্ষিণাত্য বাসী হন। তীহারই বংশধরগণ কালে মহারাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে বিজয় বৈজয়স্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৫৭৭ খৃষ্টান্ে মালোজী ভে*সলে নামা উক্ত বংশাবতংদ 
জনৈক প্রথিতনামা ব্যক্তিকে আমর! ইতিহাসগগন আলোকিত 
করিতে দেখিতে পাই। ইনি ভেশাসাজীর বংশধর বাবজীর পুত্র। 
ধাবজী ফলতনের দেশমুখ জগপালরাও নায়ক নিষ্বলকরের 
তগিনী দীপাবাঈর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৫৭৭ 
ৃষ্টাবে লাথজী যাদবরাওর যত্রে তিনি ২৫ বর্ষ বয়সে মূর্তাজা 
নিজাম শাহের অধীনে শিলেদার পদে নিবুক্ত হন। এই সামান্ত 
পদ হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় গুপে সাধারণের নিকট 
পরিচিত হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ ন্বীক্ অশ্বারোহী সেনাদল 
বৃদ্ধি করিম্ন! রাজসরকারে বিশেষ গ্রীতিভাজন হইয়৷ পড়েন। 
এ সময়ে তিনি কএকখানি গ্রামের পাটেলদারী প্রাপ্ত হন। 
১৫৯৫ খুষ্টাববে মোগল-সৈস্ত আঙ্গদনগর আক্রমণ করিলে 
বাহাছ্বর নিজাম (২য়) মহাবিভ্রাটে পতিত হন। তিনি 
নিরুপায় বুঝিয়! মালোজীর অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি মহারাষ্্সেনাপতি মালোজী 
তেশাসলেকে রাজোপাধি এবং পুণা ও স্ুপ। জায়গীর দান- 
পূর্বক বিশেষ সম্মানিত করেন। তদনন্তর মালোজী 
শিবনের ও চাকন প্রদেশের ছুর্গাধ্যসপদে নিযুক্ত হইয়। 
বিশেষ মর্ধযাদাপ্রাপ্ত হয়েন। বেরুল ও ইলোর। নগরে 
তাহার বাস নিরূপিত ছিল। 

এইরূপে আঙ্গদনগর-রাজপরকারে ক্রমশঃই তাহার 
প্রতিপত্তি প্রসারিত হইতে থাকে । ১৫৯৯ খুষ্টার্দে একদ্দিন 
হোলীপর্ষোৎ্সবৰে স্বীয় পুত্র শাহজীকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
আপন প্রতিপালক মহারাষ্ট্-পুক্গব লাথজী যাদব রাওর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সর্বসুলক্ষণ পঞ্চমবরীয় 
বালক শাহজীকে গ্রীতিচগ্গে নিরীক্ষণ করিয়া আহলাদে ও আদরে 
আপনার তিনবর্ষ বয়স্কা কন্তা জিজির পার্থ বসাইয়৷ দিলেন । 
বালক ও বালিকা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে 
লাগিল। তদর্শনে কৌতুহ্লপরবশ হইয়া যাদবরাও স্বীয় 
কন্তাকে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, বালিকে ! তুমি 
উহাকে স্বামিত্বে পাইতে ইচ্ছা কর কি? এই কথা শুনিবামাত্র 
সেখানকার সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্ত মালোী এই বিবাহ- 
প্রস্তাব গা্ভীর্য্যের সহিত অনুমোদন করিস লাথজীকে স্থীয় 
প্রার্থনা জানাইলেন। মানিশ্রেষ্ট যাদবরাও এবং তৎপত্বী এই 
প্রস্তাবে মালোজীর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্ত 
মালোজী আপনার কথা কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ 


, চেষ্টিত ও অবিচলিত রহিলেন। 


এপ 





এখানে তবাদীদেবীর রুপায় তিনি স্মনেক গুধধন লাভ 
করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বিঠোন্সীর পরামর্শান্ুসারে তিনি প্র 
অর্থ ার। বনুণত দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া 
নাধারণে সন্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশ; তাহার 
ধনাগমের কথ। চারিদিকে রাষ্ত্র হইল, কিন্তু তাহার কোন 
পা্গমর্ধ্যাদ। ন। থাকার যাদবরাও তাহাকে কন্তাদানে অভিমত 
প্রকাশ কাঁরলেন না, পক্ষান্তরে তিনিও যাদবরাওর সহিত 
বৈবাহিক সগন্ধ-স্থাপনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। 

আঙ্গদনগরের নায় পতনশীল রাজ্যে অর্থ ও শক্তি কিনা 
করিতে পারে? তিনি অর্থ এবং ভূক্বল দ্বারা সহজেই 
রাজাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৯৯ খুষ্টাব্বে মোগলসৈন্তের 
সহিত বুদ্ধে তাহার বীরত্বকাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়। 
পড়িল। তিনি পাঁচ হাজারী অশসেনানাক়ক ও রাজ! উপাধি 
নাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত হুর্দাধিকার ও জাক্সগীর 
লাভ তাহার মদৃষ্টে জুটিনা গেল। তখন যাদবরাওর আর 
ওঞজরাপত্তির কোন কারণ থাকি না। এদিকে ১৬০৪ খৃষ্টান্কে 
রাজ। স্বর়ং তীহাকে কন্তার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। 
তিনি সুলতানের কথ! এড়াইতে ন। পারিয়। স্বীয় কন্যার 
বিবাহসম্মতি জানাইলেন। উক্ত বর্ষে মহাসমারোহের সহিত 
শাহুজীর সহিত জিজিবাঈর বিবাহকার্ধ্য সমাধা হইয়া গেল। 
স্বরং হ্ুলতান খিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়৷ দম্পতিত্বয়ের মম্মান 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন। 

এই শাহজীই ভারত-প্রসিদ্ধ মহারাস্ট্রছত্রপতি শিবাজীর 
পিতা । ১৬২৭ থুষ্টাব্ধে জুন্নরের নিকটবর্তী শিবনের ছূর্গে 
শাহলাপত্বী জিশ্িবাী শিবাজা-রত্ব প্রসব করেন। শিবাজীর 
পর তংদুত্র শস্তাজী এবং পৌত্র শাহ পু ও সাতারার রালচ্ছত্র 
রক্ষা করিয়াছিলেন। [ মহারাষ্রঁ, শিবাজী, শাহজী প্রভৃতি 
শব্দ দেখ] 

শিবাজীর অভ্যুদয়ে মহারাস্বী রাজশক্তি যেরূপ প্রচ গু- 
মার্তগতেন্স ধারণ করিপ্লাছিল, তাহার তিরোধান সঙ্গেই 
সেই পুর বশ্মিমালার ক্ষয় হইতে থাকে । শিবাজী ভেশীসলে- 
বংশের যে স্খ্যাত্বি অজ্জন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রশর্তির 
অধঃপতন সঙ্গে সেহু ভোসলে-বংশের প্রভাব অন্তমিত হ্ইয়। 
বায়। এ পময়ে পার্শজী নাম! জনৈক মহারাস্ট্-সর্দার 
বেরা প্রদেশে আগমনপুর্বক মহারাষ্ট্রশক্তির পুনঃ গ্রত্িষ্ঠার 
জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই ব্যক্তি হইতে বেরার রাজ্যে 
০ভসলে-বাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 

প্রক্কত্ব পক্ষে পার্বনী ভোসলেবংশসম্তৃত ছিলেন কি না, 


ভোস্লে 





তদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হ্ইস্বাছে। সাতারার 


নিকটবর্তী স্থানে ত্বিনি একজন জস্বারোহী সেনানীর পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ভেসলেবংশগৌরব শিবাজী-বংশের ত্বধঃ- 
পত্তনে অন্তমিত হুইলে, তিনি সেই বংশের গ্রনষ্ট গৌর্ব 
পুনরুদ্ধার মানসে এই স্থানে ভে সলেবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

রাজ! শাহর রাজ্যকালে পার্খবী উচ্চ মম্মান লাভ করেন। 
শাহর কার্যে তাহার উন্নতিপথ স্থুবিষ্তৃত হইন্বাছিল। দিল্লী 
হহতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাজ। শাহ কর্তৃক বেরংর 
প্রদেশের যাবতীয় মহারা্্রীয় রাজকর সংগ্রহ কাধ্যে নিযুক্ত 
হন। পৃর্বদিগ্বন্তী বন্ত বিভাগ তাহার কতুত্বার্ধীনে 
সমর্পিত হয়। 

পার্খ্জীর ভ্রাতা রঘুজী ভেশাসলে রাজ শাহুর বিশেষ 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ-ঘ্ালিকা বিবাহ করায় উভয়ের 
মধ্যে একটা প্রগয়-সন্বন্ধ স্থাপিত হুয়। পার্খ্জীর মৃত্যুর 
পর রঘুজীই বেরার প্রদেশের রাজস্বসংখআাহক হুন। ১৭৩৪ 
থৃষ্ঠান্দে রঘুজী সেনাসাহ্ব-সথব। পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহারাষ্ট্র 
বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 

১৭৪৫ থৃষ্টাবে এই বংশ সমগ্র গোওবানাপ্রদেশে আধি- 
পত্য বিস্তার করেন। ১৭৮৮ খুষ্াবে রঘুজী ২য় পিতৃসিংহাসনে 
আসীন হন। ১৮১৬ খুষ্টান্ে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুক্র 
পার্খ্বজী সিংহাসনের অধিকারী হন, কিন্ত তাহার চরিত্র কলু- 
ফিত থাকায় বেঙ্কাির পুত্র মুধাজী বিশেষ প্রতিবাদ করিয়। 
আগ্প। সাহেব নাম গ্রহণপুর্ববক হুয়ং রাজকার্য্যের পরিচালনা- 
ভার হস্তগত করিয়। লইলেন। তাহার আদেশে ১৮১৭ 
থৃষ্টান্বে নাগপুর নগরে পার্থী গুপগুচর দ্বারা নিহত হুন। 
এক্ষণে একমাত্র আগ্ন! সাহেবই রাজ্যাধিকারী রহিলেন, 
স্ৃতরাং তাহাকেই নাগপুরের রাজসিংহাসন প্রদত্ত হইল। 

আগ্ন। সাহেব বাহিরে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ভিতরে 
ভিতরে তিনি ইংরাধ্রধের শন্রতা কৃরিত্বে ছাড়েন নাই। 
সীতাবলদী ও নাখপুরের যুদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই 
ছুই যুদ্ধে তিনি ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া! আত্মসমর্পণ 
করিতে এবং মন্ধি-সর্তান্থসারে সম্পূর্ণক্ূপে ইংরাজের 
পরাধান থাকিতে বাধ্য হুন। ১১৮ খ্ষ্টান্দে ইংরাজের 
বদান্তত্বায় রাজ্যগাভ করিয়াও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধাজারী 
হহলেন। তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ষ হুইয়। ইংরাজ- 
রাজ ২য় রঘুত্ীর গোত্র রঘুজীকে নাগপুররাজ্য প্রদান করেন। 

২৮২৮ খুষ্টান্ষে আগা সাহেব ইংরাজগপ্রদত্ত জাল্নগীর 
পরিত্যাগপূর্ধবক শিখরাজ্যে পলায়ন করেন। ষোধথুর নগরে 
১৮৪০ খুষ্ঠাবে তীহার মৃত্যু হয্ক। 







রখুজী সিংহাসনে অধিঠিত হইলে ইংরাজরাজ প্রথমে 
দেই মাবালক রাজার হইয়া রাজকাধ্য পর্যযালোচনা করেন। 
রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ্জ গবর্ষেণ্ট তাহাকে রাজ্যভার 
নিয়া সৈম্তবায়বহনের জন্ত যেরার রাজোর অস্তর্গত কএকটী 
প্রদেশ স্বহত্তে রাখিয়া দেন। তৎপরে ১৮২৯ থৃষ্টাবধে এ 
প্রদ্দেশগুলি পুনরায় রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজরাজ 
তৎপরিবর্তে দেশীয় সেনাদল রক্ষার জন্য বার্ষিক ৮ লক্ষ টাক! 
গ্রহণ কক্সিতেছিলেন। [বেরার দেখ। ] 
ভোই, বোস্বাই-প্রদেশবাী ধীবর-জাতিবিশেষ। নগ্ভাদি 
হইতে মত্ম্তমংগ্রহ ও ডুলী, পাল্কী গ্রতৃতি বহন ইহাদের 
জাতীর ব্যবস। | 

ইছার! সাধারণতঃ মালভোই, মরাঠাভোহ, কাচিভোই 
ও পঞ্ষদেশী ভোই নামক চাযি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি 
শ্রেদীর মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান বা আহছারাদি নিষিদ্ধ। 


এত্তি্ন তোকরে, চবাঁন, দোক্ষে,, গুলবস্ত, ঘাটমাল, ঝাটে,, 


কাদীদ, কাঠবতে, খটনালে, মন্লকর, নির্মল, সিন্দে, শিঙ্গার 
ও তিলে উখাধিধারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপাধিধারী ব্যক্তির 
সহিত অর্থাৎ ম্বগোলে ও ত্বশ্রেণীতে পুত্র কন্তার বিবাহাদি 
দেয় না। 

ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশতৃষা ও ভাষা মরাঠা- 
দিগের স্তায়। বলি বলিদ্াই তাহার] বিশেষ কর্ধঠ। স্বভাবতঃ 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সংগপ্রকৃতিক। ইহারা আতিথেযী 
হইলেও মগ্যপায়ী, কিন্তু কখনও ইহারা আপনাপন অর্জনাতি- 
রিক অর্থ ব্যয় করে না। দশবর্যাধিক বালক ও বালিকা! গৃহ- 
কর্মে ও পিতৃকার্ষোে মনোযোগ দেয়। 

একাদশী প্রতৃতি হিন্দুর পর্ধবদিনে এবং দশেরার সমম্ন 
ইহারা কার্ধ্য বন্ধ রাখে। ইহারা আপনাদিগকে মরাঠা 
কুণবীদ্দিগের নিয্তর বলিয়। গণ্য করে। ধর্শে ইহাদের 
বিশেষ আস্থা আছে। বহিরোবা, তুলজাভবানী ও খণ্ডোব। 
প্রভৃতি দেবতাকে ইহারা কুলদেবতা-জ্ঞানে বিশেষ সমাদরের 
সহিত পুজা করে এবং প্রত্যহ স্ব শ্ব গৃহে তদুর্গেশ্তে ভোগ 
রণধিয়। দেয়, এতত্তি্স স্থানীয় দেবদেবী এবং মহাদেব, 
মারুতী ও বিঠোবার পুজার ইহারা বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়। থাঁকে। আপন্দী, মাধি, পণ্যরপুর ও তুলজাগুরে 
কখন কখন ইহারা তীর্ঘযাত্রায় গমন ফরে। 

গিম্গা, সম্বসরপর্ব, অক্ষয়তৃতীয়া, নাগপঞ্চমী, দশের 


ও দ্রিবালী পর্বদিবসে ইহারা যখীনিক্নমে উৎসব করিয়া | 


থাকে । গ্রতি সোমবার, আঘাঢ় একাদশী ও কান্তিকএকাদশী 
এবং শিবরাত্রপর্কে ইহারা উপবাস করে। 


কতা করে। কাণফাট! গোমাই বা জনৈক নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ইহারা দীগ্গ। গ্রহণ করিয়। থাকে। 
উপদ্েবতা, ডাইনে ও ভবিষ্যৎ বাফ্যে ইহাদের বিশ্বাস 
আছে। তৃতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূত-প্রতিষেধের জন্ত ইহারা 
দেক্রুযীনামক রোঝাদিগকে নিষুক্ত করে। 

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহে ইহাদের আপত্তি নাঠ। 
জাতকর্শা, চুড়াকরণ, বিবাহ ও মৃত্যু এই চারিটা সংস্কার 
ইহারা নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মত পালন করিয়া থাকে । জাত- 
বালকের পঞ্চম দিবসে যটুবাই দেবীর পৃজ। যথাবিধানে জপ্পা- 
দিত হয়। একাদশ দিন প্রশ্থতির অশৌচ থাকে, তংপরে 
দ্বাদশ দিনে গৃহুপ্রাঙ্গণে ৫ খানি পাথর পুতিয়া পুনরায় ষষ্টা- 
পূজ। হয়। তদন্তে বালকের নামকরণ হুয়। পঞ্চম বে 
বালকের চুড়াকরণ এবং তছপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুঃখব 
তোজ হয়। 

বিবাহের সময় কন্তা গৃহমধ্যে ঘটস্থাপনান্তর গমেখ 
একখানি আসন প্রস্তত করিয়া তছপরে একটা সুপারা 
রাখিয়া গণেশের পুজা করে। বরের পিতা আসিয়া পুত্র- 
বধূকে গাত্রবস্ত্রা্ি উপহার এবং সীমস্তে সিন্টুর দিয়। বিবাং- 
কাধ্য সমাধা করে। ততপরে বর ও কন্ঠার গাত্রে হবিদ্া 
মাখাইয়। স্নান করান হয়। ১ হইতে ৫ দিন পধ্যস্ত এই 
হরিদ্রা মাথান উৎসব হইয়া থাকে। তদন্তে কন্তাগৃহে 
প্রস্তুত একটী আসনের উপর বর ও বরকর্তাকে উপবেশন 
করায়। কন্তাপশীয় রমণীগণ উপস্থিত হইয়া উনার চারি 
দিকৃস্থ কলসীতে সুত্র জড়াহইতে থাকে। অতঃপর কন 
ও বরপন্পীয় ছুহটা দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধিয়া পঞ্চ পল্লব ও 
কুঠারহ্স্তে নিকটবগ্ডা মারুতি-মন্দিরে গমন করিয়া নখ- 
দম্পতির মঙ্গলকামনায় পুজা দিয়া থাকে। 

বর পত্ী সহ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ব হইলে পুনরায় পুরোহিত 
আসিয়। প্রকৃত বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। এখানে হোমের 
পর, পাণিগ্রহণ, কন্তাদঙ্গিণা, চিকৃসা ও ঝালকাধ্য সমা- 
ধানের পর বিঝাহকাধ্য সমাধা হইয়া যায়। 

ইহার! মৃতদেহ প্রোথিত করে। প্রথমে গরম * জলে 
ধৌত করিয়া মৃত দেহকে থট্টোপরি শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদনে শয়ান 
রাখে। সধবা স্ত্রীলোক মরিলে, তাহাকে সবুজ বন্ত্র পরিধান 
করায় এবং কপালে সিন্দুর, মাথায় ফুল ও চক্ষে কজ্জল 
দিয়া সাজাইয়। দাহ স্থানে লইয়া যায়। বিধবা! রমণীদের 
অদৃষ্টে এক্ধপ সোভাগ্য ঘটে না। বিধবাদিগঞ্ষে পুরুষের 
মত নর্দীতীরে সমাধিস্থ কর৷ হয়। 


ভোই [ ৫৫৬ ] ভোই 


ইহার! ১০ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, দশম দিনে 
ক্ষৌরকর্মের পর অশৌচধারী প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিও দেয়। 
প্রবাদ, কাকে এ পিও গ্রহণ না করিলে মৃত প্রেতযোনি প্রাপ্ত 
হইয়া সেই স্থানে বিচরণ করিবে, তজ্জন্ত তাহারা 
কূশের কাক প্রস্তত করিয়। সেই পিণ্ড ছোঁক়াইয়া লয়। 
ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। প্রতি বৎসর মহালয়। 
পক্ষে তাহার! প্রেতাত্মার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে । 
ভোইক1, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিগ্নাবাড়বিভাগের ঝালবাড় 
জেলার অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। এখানকার সর্দার 
ইংরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। 
ভোকরীদ্িগর, বোস্বাই প্রদেশের খানেশ জেলার সাবৃড়ে 
তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গগ্ুগ্রাম। এখানে 
শুকারেশ্বর শিবমন্দির বিমান আছে। এ মন্দিরগাত্রে ১১৯৯ 
লত্বতে উৎকীর্ণ একথানি শিলালিপি পাওয়া যায়। স্থানীয় | 
ধর্মশালা অহল্যাবাই হোলকরের দ্বার! নির্িত হইয়াছিল। | 
ভোঁকল!) উঃ পঃ প্রদেশের পর্বতবাসী জাতিবিশেষ। ভৌতিক রি 
ক্রিন্বাদ্বারা রোগ-নিরাকরণই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা । 
জাতীষত! সম্বন্ধে তাহারা অনেকাংশে নিকটবর্তী থারুদ্িগের 
ক্কার়। পূর্বে তরাই ও পিলিভিৎ জেলার বাতর হইতে 
পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ চাদপুর নগর পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ স্থানে তাহা 
দের বাস আছে। 
হাহারা সাধারণতঃ তিনটা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত । রামগলগা 
ও সারদার মধ্যবন্তী জনবাসিগণ পুরবী, রামগঙ্গার পশ্চিম ও 
গঙ্গার মধ্যবাসীর! পচ্ছমি এবং গঙ্গ। ও যমুনার মধ্যস্থানবাসী- 
দিগকে লইয়! একটা স্বতন্ত্র থাক প্রবর্তিত হইয়াছে । বিভিন্ন- 
শ্রেণীর লোকের! পরম্পরকে দ্বণার চক্ষে দেখে, কেহ কাহারও 
সহিত আহার ব্যবহার বা আদান প্রদ্দান করে না। 
ইহারা স্বভাবতঃই খর্ধাকার, দৃঢ়কায় ও পারিপাট্যবিহীন। 
গাত্রবর্ণ ও অঙ্গসৌষ্টব প্রায় কষকদিগেরই অনুরূপ । চক্ষু ক্ষুদ্র, 
নিয়োষ্ঠ পুরু, গণ্ডাস্থি প্রশস্ত, হনূ বিলম্বিত এবং অধরোষ্ঠ 
গুক্কশ্শ্রুবিহীন। এরপ মুর্তি দেখিলে স্পষ্টই ভোক্স! বলিয়া 
অশ্ুছিত হয়। ইহার্দের রমণীগণও অনেকটা পুরুষদিগের মত। 
ইহারা আপনাদিগকে পরমারবংশীয় রাজপুত বলিয়। 
পরিচিত করিয়। থাকে । ইহাদের নিকট হইতে এইরূপ 
একটা বংশাখ্যায়িকা পাওয়া যার,--প্ধারানগরাধিপ জগদ্দেব 
গ্ীর ভ্রাত। উদয়াদিত্যের আচরণে বিরক্ত হইয়। তাহাকে গৃহ- 
বাঁহ্কৃত করিয়। দেন। উক্ত উদয়াদিত্য স্বীয় দলবলে পরিবৃত 
হইয়! সারদা-নদীতীরবর্তী বনবাস নগরে আসিয়। বাস করেন। 
তি এ দলের সর্দার বা নায়করূপে মনোনীত হন। ইহার 





7777 শশী টাটা শশী শা শী সী শশী শী পেপাল 








অনতিকাল পরেই কুমায়ুন রাজ্যে শক্রসৈম্তের সমাগম হয়। 
কুমায়ুনপতি আত্মরক্ষার জন্ত সর্দার উদয়াদিত্যের শরণাপন 
হইলেন। ক্রমে উদয়াদিত্যের পরমার মেন! আসিয়। পার্্বস্তী 
আক্রমণকারী রাজন্তগণকে পরাজিত করিয। তাড়াইয়! দেন। 
রাজা পরমার সৈম্ভের সাহায্যে কৃতার্থমন্ হ্ইয়! কৃতজ্ঞতার 
চিহ্নস্বরূপ তাহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান অর্পণ করিলেন। 
তদন্থসারে তাহারা পৃর্বতন বাসভূমি বনবাঁস পরিত্যাগ 
করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিন্ত ছঃখের 
বিষ, তাহাদের এই বংশকাহছিনী সর্বমুখে সমান নহে । স্থান- 
বিশেষে বিভিন্ন কিংবদস্তীও আছে। কেহ বলে, তাহার! 
দিল্লী হইতে এখানে আসিয়। বাস করিয়াছে, আবার কেহ 
বলে যে, তাহার মহথারাষ্ত্রীয় কর্তৃক বিতাড়িত হইলে এতদেশে 
বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। মহড়! ব৷ দেরাদুণী 
শাখার ভোক্সাগণ বলে যে, তাহার! তেহরীরাঞ্জ স্ুথদেবের 
আমন্ত্রণে গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া দেরাহুণে উপান- 
বেশ স্থাপন করিয়াছে । রাজার মৃগয়াকার্যে তাহার! বন- 
পথের পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিত। পাঁচ পুরুষ হইল, তাহার! 
এখানকার অধিবাঁসিরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র প্রচলিত আছে, তম্মধ্যে যছুবংশী, 
পবার, পতুর্জা, রাজবংশী, তু'য়ার, বড়গুজর, তবারী, বর্হা- 
পিয়া, জলবার, অধোই, ছুগুগিয়া, রাঠোর, নগৌরিয়া, 
জলাল, উপাধ্যায়। চৌহান ও ছুনবারিয়া নামক 
১৭টী শাখ। প্রধান+ এবং টিমার, রাঠোর, ধাঙগড়। ও গোলি 
থাকই অপ্রধান। নিয়ের তিনটা থাক হইতে এই জাতির 
রাজপুত ও ব্রাঙ্গণ সাঙ্কধ্যের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইহারা 
অভিমতরূপ ভিন্নগোত্রে বিবাহ করিতে পারে । কিন্তু কীল- 
পুরী ও শব নাবাসিগণ থারুদিগের সহিত আদানপ্রদ্ান করি- 
তেছে। পূর্বোক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক সহচরবংশ ভোকসা- 
দিগের ভাট নামে কথিত । ইহার! বনবাসেই অবস্থান করে। 
সময়ে সময়ে যজমানদিগের নিকটে আসিয়! থাকে। উক্ত উদয়া- 
দিত্যের জনৈক কনৌজিয়। ব্রাহ্মণ সহচর ইহাদের পৌরোহিত্য 
করিয়। থাকে । 
দেরাদুণবাসী মহড়াগণ ভিন্নগোত্র হইলেও মাতৃগোত্রে 
দুই পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। বহু বিবাহে 
ইহাদের কোন নিষেধ নাই। কাহারও কন্া বিবাহের 
পূর্বে অপর পুরুষের সহিত অটৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে কন্তার 
পিতাই জাতীয় সভা কর্তৃক দণ্ডনীয় হইয়৷ থাকে । এ প্রণয়ী 
নীচবর্ণের হইলে কন্তাকে জাতিচ্যুত করা! হয় এবং স্বর্ণের 
হইলে অর্থদণ্ড দিবার পর ম্বজাতি মধ্যে বিবাহের অন্মতি 








সহিত প্রণয়াসক্ত হয়, তাহ। হইলে তাহাকেই ১* টাক। দও 
'দিতে হয়। 

স্বাদশ বংসরের অনধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ দিবার 
নিয়ম নাই। বালিকার! বয়স্থ৷ হইলেই বিবাহিত হয়। বিধবা- 
গণ “করাও” প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। তাহার দ্বিতীয় 
(বিবাহজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্ব বিবাহ 
জাত পুত্রগণ স্বীয্ন পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকে । ইহারা 
দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ স্বামিকুল 
ছাঁড়িয়া। অপরের সহিত বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়। 

দেরাছুণের পূর্বাংশবাপী মহড়াগণ হিন্দ-ক্রিয়াপদ্ধতির 
অন্থকরণকারী। গৌড়-ব্রাহ্মণগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কর্মে তাহা- 
দের পৌরোহিত্য করে। তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দিলেও শুকর, মুরগী প্রভৃতি নিন্দিত মাংস ভোজন ও 
মদ্যপানে রত । 

জাতকর্ম্বে তাহারা বিশেষ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না। 
ছয়দিন প্রস্থৃতি স্থতিকাগারে থাকিয়৷ বিবাই-দেবীর পুজা 
করে। এ দিন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে এবং 
গৃহাদি পরিষার করিতে হয়। পরদিন প্রশ্তি কোন ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে গ্গাঙ্রল আনিয়া অপর জলের সহিত মিশাইয়া 
স্নান করে। একমান পরে জাতবালকের মুগ্ডনক্রিয়! ও জ্ঞাতি- 
ঠোজ সম্পন্ন হয়। বিধবাবিবাহকারী অপুত্রক হইলে সে 
স্বীয় পত্বীর পুর্বজাত সন্তানকে দত্তক লইতে পারে। 

তাহাদের বিবাহপ্রথ। সাধারণ হিন্দুর মত। বিশেষ 
এই যে, তাহার! বিবাহদিনে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী 
“মাড়ে1” বা মণ্ডপ বাধে এবং তন্িয়ে নবগ্রহের পুজা করিয়। 
থাকে । অতঃপর গৃহমধ্যে হোমাগ্নি গ্রজলিত কর! হয় এবং 
নব্দম্পতিকে উহার চারিদিকে পীচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 

তাহার! শবদেহ দাহ করে। কখন কখন গঙ্গাতীরে যাইয়া 
সেই মৃতদেহের ভন্ম বা অস্থি পুতিয়া আইসে। শ্রান্ধাদি 
প্রেতকর্মে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। মৃতের প্রথম 
হইতে ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত তাহার! প্রত্যহই একটী গোরুকে 
একখানি পিষ্টক খাওয়াইয়! পরে আপনারা ভোজন করে। 
ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণকে চাউল, দাইল ও তৈজসাদি পাত্র 
উৎসর্ণ করিয়া শুদ্ধ হয়। প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা 
প্রতিবংসর আশ্বিন মানে কন্তাপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ 
দিয়া থাকে । ইহাই তাহাদের শ্রান্ধক্রিয়!। 

পৃরবীগণ পশ্চিমবাদী মহড়। তোক্‌স! হইতে অনেকাংশে 
রিতিম্ন। ইহারা সত্যবাদী, মগ্পায়ী ও উপধর্দমসেবী। 
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দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্ত যদি এ কন্তা কোন উচ্চশ্রেণীর 





তাহারা স্বভাবতঃই কদধ্য স্থানে অপরিষ্কৃত গৃহে বাস করিতে 


ভাল বাসে। এই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক স্থান 
ছাড়িয়।৷ অপর স্থানে যাইয়া! বাস করিতে হয়। তাহারা 
ক্ষেত্রাদিতে চাসবাসের সুবিধার জন্য জল সরবরাহ করিতে 
পারে না) এমন কি, আপনাদের উপযোগী পানীয় জল- 
সংগ্রহের জন্য তাহারা কুপথননের কোনরূপ উপায় শিক্ষা করে 
নাই। সামান্ত চাসবাম ব্যতীত পণুশিকার ও জলাশয়াদি 
হইতে মংস্তাহরণ তাহাদের অন্ততম উপজীবিক। । তাহাদের 
খাগ্ভাদি এবং ধর্ম ও কর্শাদি অনেকাংশে পশ্চিমবাসী- 
দিগের মত। 

তাহারা বিবাহাদি কার্য্যেও গোৌড়ত্রাঙ্মণদিগকে নিয়োজিত 
করে। অনেকেই গুরু নানকপ্রবন্তিত শিখধশ্মের আশ্রয় 
লহয়াছে। যে ব্যক্তি শিখধম্মে দীক্ষিত হুইয়াছে, তাহার 
তর-পুত্রাদিও পিতৃধশ্মের অনুসরণ করিয়াছে । নানকমঠ, 
দেধুরা ও শ্রানগর তাহাদের প্রধান তীথস্থান। 

দেবদেবীর মধ্যে তাহার! প্রধানতঃ ভবানী ও কালিক। 
দেবীকেই বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতত্তিন 
সর্বার লাখি (লাখদাতা) ও কানু সৈয়দ (কালুরাজ) 
নামক সাধু পুরুষদ্য়ের প্রতিও তাহাদের সবিশেষ অনুরাগ 
দৃষ্ট হয়। দেহ্রা গাজিখ! জেলার নাগহানামক স্থানে ও 
শিবালিক পর্বতের পাউলিহুণ নামক স্থানে সর্বার-লাখির 
আস্তানা আছে। তদোশবাসী ব্যক্তিমাত্রেরাই এঁ সাধুতার্থে 
পুজ। দিয়! থাকে। 

ইন্্রজাল বা ভৌতিক বিগ্তায় তাহার! বিশেষ পছু। 
সাধারণের বিশ্বাস,তাহার৷ পশুরূপ ধারণ করিয়। শত্রর বিনাশ- 
সাধন করিতে পারে। বৃক্ষ চালন, মারণ ও স্তস্তনাদি বিগ্ভায় 
বিশেষ পারদর্শী দেখিয়। রাজ! স্ুদর্শনশাহ তাহাদিগকে সমূলে 
উচ্ছেদ কারবার জন্য মনোযোগী হন। স্বীয় উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্ত তিনি ছল করিয়া একদিন তাহার্দিগকে এই বলিয়া 
আমন্ত্রণ করেন যে, তোমরা সপ্রন্থ আসিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে যথোচিত পুরস্কার 
দিব। তদহুসারে তাহারা আপনাপন গ্রস্থাদি লইয়া উত্রস্থিত 
হইলে রাজ। তাহাদিগের হস্ত-পদ-বন্ধনপূর্ব্বক নদীজলে নিক্ষেপ 
করিতে আদেশ দেন। রানাহুজ্ঞায় যন্ত্র ও গ্রস্থাদি সমেত 
নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের বিদ্তাগৌরব হ্থাস 


হইয়। পড়ে । 


তোক্তব্য (ব্রি) তুজ-কর্তরি তব্য। ভোজনীয়, তোজনার্হ। 


“অলাব্‌ বর্ত,লাকারা বার্তাকী ছুগ্ধবর্পিক। 
গ্রাণাস্তেংপি ন ভোক্তব্য। ভুগ্ধবর্ণ। কলম্থিকা ॥৮(কর্্মলোচন্) 





২ কর্মর্জন্ত অন্ভুভবনীন্ন। 
“প্রারন্ধং কিল ভোক্তব্ং শুভং বাপ্যথরাঞ্জভম্‌। 
উদ্ভমন্তদ্বশে নিত্যুং কারয়ত্যেব সর্বগা |”(দেবীভাগ* ১৯৭২৮) 
গুভ বা! অণ্ডত প্রারন্ধ যেন্ধপই হউক না কেন, তাহ! 
ত্বশ্ঠই ভোগ করিতে হুইরে। 
ভোক্ত, (ব্রি) তুত্বকর্তরি ত্চ,। ১ ভোবনকর্তা। 
“ম্বাতঃ স্বধোতম্বদুনুন্দর গুরুবাদা- 
স্বখকালধৌতচরথঃ সহ্‌গুত্রমিব্ৈঃ। 
রী গ্রসননদয়ে। রসপাকবেন্তাং 
ভোক্ত! বিশেচ্চ দততং হি সহাত্মবৈদ্ৈঃ॥* (পাকরাজে:) 
স্নানের পর বিশুদ্ধ শুক বস্ত্র পরিধান করিয়!, হস্ত ও পদ 
ধুইয়।, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত তোক্গন করিতে হয়। 
[ ভোজন শব দেখ। ] ২ স্ু্-দুঃখাদির ভোগকর্তা, ফিনি স্থথ 
ও দুঃখার্দি ভোগ করেন। 
নায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মাই ভোগ, অর্থাৎ রুখ ও 
ছঃখাদি ভোগ জীবাত্বারই হইয়া থাকে। নাংগ্যমতে, উপচার- 
ক্রমে পুক্রুষ ভোক্তা, বাস্তবিক পক্ষে প্রককাতিই ভোক্ী। 
ভুঙক্ে স্বীররূপেথেতি, ভূন গাল্পয়তীতি বা ভূজ -ভৃচ.। 
৩ বিষু। ( ভারত ২৩৯৪৯২৯) 
ভোত্ তব (কলা) ভোক্,ভাবঃ ত্ব। ভোক্তার ভাব বা ধর্ম 
ভোগ্ন (ধুং) ভূত্ব্যতে ধলৌ ভুদ্ব-ঘঞ.। ১ সুখ। ২ দুঃগ। 
৩ স্থৃখহঃগাগ্ন্ুতব | ৪স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের 
বেতন, আদি পদ দ্বারা হস্তী, অশ্ব, কর্মকার গ্রত্ৃতিরও 
বেতন বুঝায়। ৫ ভাটকমাত্র। চলিত ভাড়া। ৬ সর্প। 
৭ তৎফণা!। (অমর) ৮ ধন। “হিরগ্নয় জতভোগঃ৮(খক্‌ ৩৩৪।৯) 
'হিরগ্রয়ং স্থবর্ণময়ং ভোগং ধনং (সায়ণ) ৯ গৃহ। “জাতে 
ইন্মিন্নিতি ভোগে গৃহং (সায়ণ ৩৩৪।৯) ১* পালন । ১১ অভ্য- 
বহার। (মেদিনী) ১২ ভোজন। ১৩ দেহ। ১৪ মান। 
( শবরত্বা* ) ১৫ পুণ্যপাপজননযোগ্য কাল । 
“অতীতানাগতো! ভোগো নাড্যঃ পঞ্চদশ স্থৃতঃ।৮ (তিখিতত) 
সুখ ছুঃখাদির অন্থভবের নাম ভোগ। সাংখ্যদর্শনে ইহার 
লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে, “চিদবসানো৷ ভোগঃ” (সাংখ্যন্থৎ 
১১৯৪) প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও, পুরুষের বিব্বার বা 
পরিণাম হুম না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্ পুরুষের স্বব্নপ, তাহাতে 
ুদ্ধিবুত্বির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিশ্বপাত হওয়াই ভোগ। 
প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে যখন সংসার হয়, তখনই উপচার- 
বশত; পুরুষের ভোগ হইয়। থাকে। প্রয্ের বন্ধ ও তদাকার 
মনোবৃত্তি বার খুব প্রতিন্রি্বূণে ভাসমাদ হয়। শান্তর 
ই্মাকেই ভোগ. কৃছে। গ্রতিরিত দান, বিদ্বের আুমাত্রও 





[| ৫৫৮ | 





ৰিরৃতি হয় না। যেমন একের. কক অল্নে অন্যের ভোগ 
সিদ্ধ হয়, তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্দে অকর্তৃ-পুরুষেরও চেোগ 
হইয়া থাকে। 

পুরুষের ভোগ হয়স্পুরুষ ডোগকরে, একথা '্মবিবেক- 
বশতঃ উপচর্িত হুইয়! থাকে । পুরুষ কর্ম করে, সুতরাং পুরুষই 
ফলাফল ভোগ করে, এই অনুভ্ভৰও অবিবেকবশতঃ হুইয়। 
থাকে। বস্তুতঃ পুরুষ অকর্তৃ-স্বভাব, বুদ্ধিই কর্তৃধর্মবতী, তাহার 
অবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । 
কিন্ত প্রকুতণক্ষে বিবেচন! করিয়া দেখিলে ভোগ পুক্ুষেল্স হয় 
না, একমাত্র প্রকৃতি ভোক্তী। (সাংখ্যদ* ) 

পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে,শভোগে পরিণামছুঃখ, 
তাপ-ুঃখ ও সংস্কার ছঃখ অন্ত্রহ্যত আছে। 

"পরিণামতাপষংস্কারহঃখৈ ণবৃত্তিবিরোধাচ্য সর্বমেৰ ছুঃখং 
বিবেকিনঃ” (পাতঞ্জলদ ২১৫) 

মোহান্ধ বা অবিবেকী লোকের! তাহা বুঝিতে না পারিয়। 
ভোগের জন্ত লালায়িত হয়, কিন্তু যাহার! বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, তাহারা কন আর তাহার নিকট বায় না। আবি- 
বেকী যাহাকে স্থথ লে, বিবেকী তাহাকে ছঃখ বলেন। বাহ! 
পরিগাম, তাপ ও সংস্কার হুঃথে আক্ষিত, ভাহা কেবল মনের 
নিকার মাত্র,্মাহ। কেবল সত্বগুণের রুলুষ পরিণাম ভিন্ন 
জার কিছুই নছে, তাহা! স্থক্খ নহে, সুখ নামক ছুঃখ। ভোগে 
যে স্থুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম 
হঃথ, তাপছ্‌ঃখ ও সংস্কার ছুঃথ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যন 
মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যাঁয়। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট 
হইবে, কোন একঞ্ন লোক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইল, তৎ- 
কালে তাহার যে মনোবিকার জদ্মিল, মে তাহাকেই স্থথ 
তাবিল) যতক্ষণ মনোবিকার ততক্ষণই ন্ত্রখ, কিন্তু তাহার পর 
ক্ষণেই আবার যে ছুঃথ, সেই ছঃখ। সেই কার্য করায় 
যে আযুঃক্ষয় হইল, তজ্জন্থ অন্ত এক প্রকারে পৃথক হুঃথ 
হইল। আরও দেখ, সেই মনোক্কার ব। স্থটা স্থায়ী 
হইল না, শীপ্ শীঘ্রই নষ্ট হুইয়' গেল। নখ থাকিল না, নষ্ট 
হইয়া গেল, ইহা। ভাবিষা্‌ও ধআর একগ্রকার ছঃখ হইল। 
সেই অনুচিত মানোৰিকারকে অত্যন্প কালের অন্ত স্ুথ 
মনে করিয়াছিল) অংগ্রভাবে পরদিন আঁবাক্ জাহাই 
পাবার ঝন্ত লাঁলাদ্িত হওয়ায় আত্ম প্রকান্প ছঃখ 
হইল, ভোগ বৃদ্ধি করিলে রোগ হয়, ভোচগর 
সঙ্গে রোগভয় আত আছে 8 অত্রস্ত ভোগ কদ্িলে 
রোগ হইবেই হইকে। সুতরাং ভাহাচতও, দবঃখ। অত্তএব 
প্রত্মেক ভোগের পরিবার যে দুঃখমন্্, তাহা বলাই বাছুলা। 


ভোগ [ ৫৫৯ ] ভোগদেছ 


একটু মনোনিবেশ করলেই ভোগের পরিণাম যে ছঃখময়, ভাহা 
প্রআক্ষ হইবে। ইছাই পরিণাষ হুঃখ। বর্তমান কালে 
অর্থাৎ ভোগকাবে শত শত ছঃখ হইয়া থাকে । পাছে ইহ 
নষ্ট হয়, কিসে ইহা! স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা! বাড়িবে ইত্যাদি 
ভাবনা আসিয়। উপস্থিত হয়) এতত্তিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ 
পাপ-মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, ছেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদ্দিত হইয়। 
ভিতরে বিবিধ ভবিঘ্যদ্ধ খের ৰীজ অন্কুরিত করিয়া থাকে। 
অতএব ম্ুখভোগের সঙ্কে সঙ্গেই ষে বিবিধ তাপ 
বা দুঃখ তোথ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। 
এ মন্বদ্ধে আরও একটী বিশেষ কথ! এই যে, ম্থখ ভোগ 
_করিবামান্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার 
পুনর্ধার তোগের দিকে টানিয়! লইয়া ঘায়। সেই জনই 
পূর্বান্ুভৃত সুখের ছুল্যনূপ স্থখ তোগ করিবার ইচ্ছা হয়। 
যতক্ষণ উহা! না লাত হয়, ত্বতক্ষণ চিত্ত ব্যাকুল থাকে। 
অতএব সুখভোগের সংস্কারও ছুঃখজনক। ভোগ কি? 
বিবেচন। করিল দেখিলে জান! ষ্ায় ষে, ভোগ আর কিছুই 
নহে, কেবল এক প্রকার মানস বিকার মাত্র। সুতরাং 
ক্ষণপরিণামী সত্ব, বু্ঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম- 
রূপ ক্ষণভন্কুর ভোগমাত্রই ছুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ 
প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও মংস্কার এই ব্রিবিধ হুঃথ 
গ্রখিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণ-পরিণাম বর্তমান 
থাকার ঘোগীর ও বিবেকীর নিকট সমস্তই ছঃখ বলিয়া গণ্য। 
কখন তাহারা উহাকে স্তর বলিয়৷ ভাধিতে পারেন না। 
যে সকল শুভ বা অণ্ুভ কম্ম পূর্ব অনুষ্টিত হইয়াছে, তাহার 
ভোগ না হইলে উহা! কিছুতেই ন্ট হহবে না। এইরূপভাবে 
কর্ম করিতে হয়, যাহাতে সংস্কার না হয়। সংস্কার বাসনা বা 
অদৃষ্ট জন্মিলে ভোগ করিতে হুইবেই হহবে। কোনরূপ যোগ 
বা যত্ব দ্বারা তাহাকে নষ্ট কর! যায় না। (পাতঞলদৎ ) 

১৬ পুর । “নব যদস্ত নবতিঞ্চ ভোগান্‌ঠ (থাক্‌ ৫২৯৬) 
“€ভোগান্‌ পুরাণি (সায়ণ) ১৭ ভূম্যাদির ভোগ। তুমি 
প্রভৃতি দখলে থাকার নাম ভোগ । 

*প্রপিতামহেন যন্তুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তৎ। 

তৌ বিনা যন্ত পিত্রা! চ তস্ত ভাগন্্িপৌরুষঃ | 

পিত্ত। পিত্তামহে। যস্ত পীবেচ্চ প্রপিতামহ্ঃ। 

রয্াণাং জীবতাং ভোগে। বিজেয়স্থেকপুরুষঃ ॥” (ব্যবহারতব) 
১৪ ব্ভিবতেদ$ ১৯ বুহভেদ। ভোগব্যহ আবার পাচ 
প্রকার, 
+€ভাগভেদাঃ সম্বাখ্যংতান্তথা পরিপতস্তকঃ। 
অনংহতাস্ত যড় ব্যহা, ভোগবাহাস্চ পঞ্থধা ॥”(কামন্দকী ১৯৫৪) 





২০ রৰি প্রভৃতির রাশিস্থিতি-কাল। রবি প্রভৃতি গ্রহ 
এক রাশি হইতে অগ্ঠ ফাশিতে যতদিন গমন না করে, তত. 
দিই সেই রাশির ভোগকাল। 

ভোগ) দেবমন্দিরাদিতে দেবতার উপভোগার্থ প্রদত্ত 
আহার্ধ্যাদি। দেবোদেশে প্রদত্ত অন্নার্দি ভোগনামে 
কথিত। সাধারণতঃ দেবদেবীর সম্মুখস্থিত স্থানে ভোগ 
স্তস্ত থাকে । দেবতাগণ দিব্যচক্ষে ভোগ দর্শন করিলে পর, 
তাহা গ্রদাদ নামে অভিহিত হয়। প্রসিদ্ধ পুরীধামস্থ 
জগন্নাথ দেবের ভোগের অন্ত যেখানে অন্নব্যঞ্জনা্দি রক্ষিত 
হয়, তাহা ভোগমণ্ডপ নামে থ্যাত। ভোগের সময় পাওার। 
নারায়ণের ভোগমুদ্তি চারিদিকে ঘুরয়৷ লইয়! বেড়ায়। এ 


ৃস্তি গাগার! শ্বতন্্ স্থানে রাখে । কখনও ক্ষেত্রগীঠে লইয়া 
যায় না। 


তামিল দেশে নববর্ষ দিনে একটী উৎসব ও বন্ত্রপূজ! 
হয়। সাধারণে আনন্দ উপভোগ করে বলিয়া এ দিন্‌ 
ভোগী পণ্ডিবাই নামে খ্যাত। 
ভোগক (তরি) ভোগ-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ভোগ-কালীন। 
ভোগগুহ (ব্লী) সম্ভোগার্থ বেহাকে দেয় অর্থ। 
ভোগগৃহ (ক্লী) ভোগার্থং গৃহং। বাসগৃহ। 
'বাদাগারং ভোগগৃহং কন্তাপত্ব্যাটনিফুটাঃ। (হম) 
ভোগগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামতেদ। 
ভোগত্ব (ক্লী) ভোগন্ত ভাবঃ ত্ব। ভোগের ভাবা ধর্ম। 
ভোগদ। (ভ্ত্রী) শক্তিগণভেদ। (ক্রহ্ষপু* ১৮২৬) 
ভোগদাবাড়ী, বাঙ্গালার রঙ্রপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। এখানে শশ্তাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 
ভোগদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা । 
শ্বপাকে ভোগদেবাখ্যঃ কৃপাণ্য প্রাহরনুপম্‌। (রাজতর*৮/৫২৯) 
ভোগদেহ (পুং) ভোগহেতুকো ভোগসাধকো বা দেহঃ। 
স্বর্গ বা নরকভোগের জন্য তুম দেহ। দেহ না হইলে 
ভোগ হয় না, এই জন্ত পাপ বা পুণ্য ভোগের নিমিত্ত একটা 
দেহ হইয়া থাকে, তাহাকে ভোগদেহ কছে। ঃ 
“তে সপিত্তীকরণে নরঃ সংবতনরাৎ পরম্। ৬ 
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেছং প্রপ্ভতে ॥” (শ্রাদ্ধতত্ব ) 
মানব সপিতীকরণের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়। 
ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক বৎসর পরে সপিশ্তী- 
করণ, এইজন্য এক বৎসর পরেহ ভোগদেহ হইয়া থাকে । 
যদি কাহারও সন্বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিপ্তীকরণ হয়, 
তাহাতে তাহাদদিগের বদর মধ্যে ভোগদেহ হইবে কি না, 
একটু প্রণিধান করিয়। দেখিলে এ ক্কেই এই প্রশ্নের 





হইবে, এই কথা বলিলেই হইত, কারণ সপিশীকরণ প্রায়ই 
ংবংসর পরে হইয়! থাকে, “সংবৎসরাৎ পরং এই পদ দিবার 
কোনই আবহক ছিল না। ইহাতে জানিতে হইবে যে, 
বদরের মধ্যে সপিশ্ীকরণ হইলেও যতদিন না বংসর 
গত হয়, ততদিন ভোগদেছ হইবে না। এক বংনর অতীত 
হইয়াছে, অথচ সপিগ্তীকরণ হয় নাই, তাহারও ভোগদেহ 
হইবে না। যতদিন না সপিগীকরণ হয়, তিন ভোগ- 
দেহ হুইবে না, প্রেতদেহ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্র প্রণেতাগণের 
অভিপ্রায় । 

জীব যে বার বার যাটকৌধিক শরীর গ্রহণ করে, 
বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের ইহ ও পর- 
লোক-সঞ্চরণ। দৃশ্তমান স্থুল-শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় যাট,- 
কৌধিক শরীর নামে খ্যাত। যাট্ুকৌধিক শরীর শুক্র- 
শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন । সুক্ষ শরীর সেরূপ নহে। 
হুম্শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি 
বা তন্বার! রচিত। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সুক্ষ । ইহা! অচ্ছেন্ত, 
অভেগ্ত, অদাহ্ব ও অক্রেম্ভ। এইজঅন্ত নরকার্দি ভোগের সময় 
এই দেহ জলদগ্নিতে তন্ম হয় না, জলে ডুবিয়। যায় ন1, এই 
দেহের কোনরূপই বিকৃতি হয় না। কেবল যন্ত্রণা অন্তত 
হহ্য়। থাকে ।* 

ৃদ্ধানুষ্ঠ প্রমাণ ষে জীবপুরুষ, তিনিই ভোগদেহ ধারণ 
করিঝ়া স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ করেন। ইহশরীরে কোন 
এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়। শরীর পরিত্যাগ করিলে 
তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে 


* “শৃপু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্‌ | 
পৃথিবী বায়ুরাকাশ স্তেজন্তোয়মিতি ক্ক,টম্‌ ॥ 
দেহিনাং দেহবীজঞথ শর্ট; স্থষ্টিবিধৌ পরম্‌। 
পৃথিব্যাদিপঞ্চভৃতৈর্যো দেহে নির্মিতো৷ ভবেৎ ॥ 
সঁকৃত্রিমে! নঙ্বরশ্চ ভশ্মসাচ্চ ভবেদিহ | 
*বৃদ্ধাঙষ্ প্রমাণশ্চ যো জীবপুরুষ; কৃতঃ ॥ 
বিতর্তি সুঙ্গদেহস্তং ত্পং ভোগহেতবে। 
সদেহোন ভবেৎ তন্ম হবলদগ্রৌ যমালয়ে ॥ 
জলে ন নষ্টে! দেহী ব! প্রহরে স্থচিরে কৃতে। 
ন শন্তে চ নচান্ত্রেচ নতীক্ষকণ্টকে তথা ॥ 
তণ্তত্রবে তগ্তলৌহে তপ্তপাঁধাণ এব চ। 
প্রতপতপ্রতিমাল্পেষেংপাত্যুঘধপতনেহপি চ ॥ 
নচদদ্ধো ন তগশ্চ ভূঙ.ক্কে সম্তাপমেব চ | 
কখিতং দেহবৃতান্তকারপঞ্চ বধাগমম্‌।” (্বৈবর্পু, প্রনৃতিখ) 


উত্তর হন বাইবে। সপিশীকরণের পর ভোগদেহ | 


] ভোগদেহ 





 উদয়ের বীজ, অনুঠিত জঞানকর্ম্বের সংস্কার। এই সংস্কার 


সুষ্্ শরীরে থাকে, এবং পরে তাহারই বলে উদ্ধন্ধ হয়। 
স্থিত সংস্কার উদুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান 
জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্তন হয়। ইহ্জন্মে 
যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্ধু্ধ হয, সে উদ্বোধ 
ইহলোকে স্বতাব ও প্রক্কৃতি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। মরণ- 
কালে স্থলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জিত সংস্কার 
সুঙ্ষ্-শরীর-অবলম্বনে বিগ্মান থাকে, বৃথা বিনই হয় না। 
সেইজন্তই মরণের পর তর্দেহের অর্জিত জান ও কর্ম অর্থাৎ 
ধর্মাধন্াদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে । 

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম করিয়াছে, 
যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন 
এক পরিবর্তন, নৃতন এক ভাবন! উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় 
ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর কহে। 

“যষোনিমধ্যে প্রপদ্বস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 

স্থাণুমন্েৎ্ুংযাস্তি যথাকম্মন যথাশ্রুতম্‌ ॥৮ (স্থতি ) 

ভাবনাময় দেহের অন্তনাম আতিবাহিক দেহ। আতি' 
বাহিক দেহ অন্নকাল থাকে, তৎপরে পূর্ব প্রজ্ঞা অনুসারে 
যাটকৌধিক ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহবা 
মানবদেহ, কেহ ব! তির্য্যগ্দেহ, আবার কেহ বা! দেবদেহ প্রাপ্ত 
হয়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দিব্যাদি শরীর,পাপা- 
ধিক্য থাকিলে তির্ধযকৃশরীর ও পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে 
মানবশরীর উৎপন্ন হয়। ঘতকাল না স্থল শরীর উৎপন্ন হইবে, 
ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে 
স্থথ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের 
হ্যায় অল্পষ্ঠ। 

চৈতন্তবিদ্বিত সৃক্মদেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিত প্রকারে 
যাঁটকৌধিক শরীর হইতে নিষ্কান্ত হইয়। প্রথমে আতিবাহিক 
শরীরে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো৷ নিরাশ্রয়ঃ হইয়। 
থাকে, পরে বথাকালে জন্ম গ্রহণ করে। যাহার অত্যন্ত 
পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক 
শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতা্দি জড়- 
শরীর গ্রহণ করে। বাহার ধষি তপস্বী ও জ্ঞানী তাহারা 
দেবযান পথে উর্ধলোকগামী হইয়! ক্রমে ব্রঙ্গলোকে গিয়া 
উৎপন্ন হুন। বাহার সৎকর্ানিষ্ঠ তাহারা পিভ্যাণপথে 
উদ্ধগামী হইয়। পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
অনন্তর সুখভোগান্তে তাহারা পুনর্বার পিতৃযাণপথের 
ব্ুক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানব- 
শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (সাংখ্যদ্র*) 


যে দেহে সুখ, ছুঃখ 
বানরক ভোগ হয়, তাহাই ভোগদেহ। স্কুল দেছে স্থুথ 
হঃখের ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেও ভোগদেহ 
বলা যাইতে পারে। [মৃত্যু শব দেখ |] 

ভোগনাথ (পুং) সায়ণাচার্ধ্য ও মাধবাঢাধ্যের ভ্রাতা জনৈক 
পঞ্ডিত, ইহাদের পিতার নাম মায়ণ। 

ভোগনিপুর,) উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৮১ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর, 
কাণপুর হইতে ২॥* ক্রোশ দূরে কাল্পী-রাজপথের উপর 
অবস্থিত। সাদ্ধ তিন শত বৎসর হইল, ভোগঠাদনামক 

'জনৈক কায়স্থসন্তান এই নগর স্থাপন করিয়া ধান। এখনও 
তাহার বংশধরগণ এইস্থানের ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। স্থানীয় 
ভোগদাগর নাম! বিস্তীর্ণ জলাশয় এ ভোগষ্ঠাদেরই কীত্তি। 

ভোগপতি €পুং) ভোগের অধিপতি । যিনি যে দ্রব্যের 
অধিকারী, তিনিই তাহার ভোগপতি। ২ নগর বা 'পরদ্েশা- 
দির শাসনকর্ত। | 

ভোগপাত্র (ক্লী) ভোগন্ত পাত্রং। যেপাত্রে দেবতার উপ- 
ভোগ্য নৈবেগ্ভাদি রক্ষিত হয়। 

ভোগপাল (পুং) ভোগং ভোগসাধনমস্বাদিকং পালয়তীতি 
ভোগ-পালি-অণ। ১ অশ্বরক্ষক। (তরি) ২ ভোগরক্ষক। 

ভোগপিশাচিকা (ভ্ত্রী) ভোগে পিশাচিকা ইব তদ্দতৃপ্ন- 
ত্বাৎ। ক্ষুধা । (হারাবলী ) 

ভোগপুর, মাস্তরাঙ্জ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। 

ভোগপ্রস্থ (পুং) ১ উত্তরস্থিতদেশভেদ। (বৃহত্স* ১৪ অৎ) 
২ তদ্দেশবাসী। (মার্ক*পুৎ ৫৮৪২) 

ভোগভট (পুং) যোধপুরের প্রতিহারবংণায় জনৈক রাজা। 
ইনি ব্রাঙ্গণকুমার হরিচন্ত্রের ওরসে ভদ্রানামী জনৈক শত্রিয়- 
কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ শাঙ্গধর পদ্ধতিধ্ত জনৈক 
কবি। 

ভোগতভূমি (স্ত্রী) ভোগার্থৈব ভূমিঃ ন কর্ধার্থা। স্ুখস্থান, 
যে স্থানে কেবল ভোগই হুইয়৷ থাকে, কর্ম হয় না, ভারত 
বর্ধাতিরিক্ত ব্ষ। 

“তত্রাপি ভারতং শ্রেষঠং জন্ৃদ্বীপে মহামুনে। 
যতো হি কর্মভূরেষ! ততোহন্ত! ভোগতৃময়ঃ ॥৮(বিষ্ুপুৎ ২৩অ০) 
ভোগভৃতক (পুং) যাহারা কেবল বেতনের জন্য কর্ম করে। 
ভোগমোক্ষপ্রদ। [ত্ত্রী) ১ সুখ ও মোক্ষপ্রদাক্িনী। ২ গঙ্গা। 
৩ ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার ) 
ট.06] 














ভোগমগ্প (ক্লী) ১দেবাদির উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তত 
করণোপযোগী স্থান। ২ ভোগরম্ধনশাল।। 

ভোগরায়, বালেশ্বর জেলার সন্নিকটস্থ স্থবর্ণরেখা নদী- 
মোহনাবন্তী একটা স্থবৃহৎ ঝাধ। প্রথমে মহারা্রগণ বন্যা 
নিবারণার্থ নদীতারে এই বাঁধ প্রস্তত করেন। তৎপরে 
ইংরাজগবর্মেন্টি সাধারণের উপকারার্থ বন্তাআোত রোধ 
করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার পশ্চান্তাগে আর 
একটী বাধ নির্মাণ করিয়! দেন। 

ভোগলাভ (পুং) সুখভোগাদি প্রাপ্তি। 

ভোগবৎ (ব্রি) ভোগঃ ফণঃ কায়ো বা তৃত্ব! অস্ত্যস্তেতি, 
ভোগ মতুপ মস্ত চ বত্বং। ১৯ সর্প। ২ নাট্য। ৩ গান। 

৪ ভোগাবশিষ্ট। 
ভোগবতী (তত্র) ভোগবৎক্বিয়াং ডীন্‌ (শাঙ্গ রবাগ্যঞ্চে 

ডীন্। পা ৪১৭৩) ১ পাতাল-গঙ্গ৷। পাতালে গঙ্গাদেবী 

ভোগবতী নামে বিখ্যাতা। “ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে 
মন্দাকিনী তথা |” ( ছুর্গোৎসবপদ্ধতি ) 

২ নাগপুরী। ৩ নাগপত্বী। 

“ন চ ভোগবতীং মন্তে ন গন্ধবর্বীং ন মানুষীম্‌।” 

(ভারত ১১৭২৩২) ৪ নদীভেদ। (ভারত ৩।৮৫।৭৫ ) 

৫ গঙ্গা । (কাশীথৎ ২৯১২৮) ৬ তীর্ঘভেদ। 

তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষ৷ প্রজাপতেঃ।(ভারত ৩৮৫৭৫) 

৭ কুমারাম্ুচর মাতৃভেদ । (ভারত শল্যপ* ৪৭অ০) 

৮ সহ্াপ্রিপর্বতের বালাঘাট পব্বতসমুখিত নদীভেদ। 
ভোগবদ্ধন (পুং) দেশভেদ। (মার্কগেয়পুৎ ৫৭৪৮) 
ভোগবর্মমন্‌ (পুং) ১ মৌথরিরাজবংশের জনৈক রাজা। ৯ রাজ 

শূরসেনের পুত্র। ইহার মাতা ভোগদেবী নেপালরাজ অংশু- 

বন্মার ভগিনী ছিলেন। 
ভোগবস্ত (ক্লী) উপভোগ্য দ্রবাসমুচয় ) 
ভোগসদ্মন্‌ (ক্লী) ভোগার্থং উপভোগার্থং সন্প। ১ বাসগৃহ, 
যে গৃহে ভোগ করা যায়। ২ অন্তঃপুর। 
গর্ভাগারং বাসগৃহং ভোগসন্মাববাধকম্‌।” (শবরদ্ধাবলী) 
ভোগসেন (পুং) কাশ্শীরের জনৈক রাজা । পু 


ভোগসেনো নিরন্থগঃ ক্ষীণবাসোইভবৎ কৃতঃ।” ৯» 
( রাজতরঙ্গি ণী ৮১৮২ ) 


ভোগস্থান (ক্লী) ভোগার্থং স্থানং। ১ ভোগভূমি। ২ স্থুখ- 
দুঃখাদি ভোগাত্মক শরীর । ৩ রমণী-গেহ। 

ভোগম্বামিন্‌ (পুং) ছনৈক শান্ত্রবিৎ পণ্ডিত। তুজন্গিকা 
গ্রামে ইহার বাস ছিল। 

ভোগাই, আদাম প্রদেশের গারোপাহাড়-দমুভ্ূত একটী 
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ক্ষ নদা। ক্রমশ: পশ্চিমাভিযুখে আতিক ্রহ্ধপুত্রনদে 
মিলিত হইয়াছে। 

ভোগাদিতঃ, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরা । 

তোগ[রমন্দপন) পঞ্জাব প্রদেশের হাজার জেলার অন্তর্গত 


একটা পার্বাতীয় উপত্যক।। ৩৪৩০ হইতে 
“ উঃ এবং দ্রাঘি- 
পৃঃ। ভূপরিমাণ ৭৭৪১৮ একার, তন্মধ্যে প্রায় ৭॥ হাজার 
একার ভূমিতে চাস বাস হইয়! থাকে । এই স্থানের প্রাকৃতিক 
সৌন্ধ্য অতীব মনোরম। চারিদিকে ঝাউবৃক্ষদমন্থিত 
অত্যুচ্চ (৮ হইতে ১৩ হাজার ফিটু) পার্ধতীয় বনমালা- 
সমূহ বিরাজিত ) তন্মধ্যে স্বচ্ছ প্রবাহ! সিরণম নদী মন্থরগমনে 
প্রবাহিত। অধিবাসিগণ গো-মেষাদি লালন পালন কত্সিয়া 
তাহাদের দ্বারাই এখানকার আহাধ্য সংগ্রহ করে। শ্্রীক্ম 
ধাতুতে এই স্থান মনোরম, কিন্তু শীতের প্রাধ্য্য অত্যন্ত 
অধিক। গুজর ও স্বাতীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী । 
ভোগায়তন (ক্লী) ভোগন্ত আয়তনম্। স্থুলদেহ। এই 
স্থল দেহে সুথ ছুঃখাদি ভোগ হয়, এই জন্ত উহাকে ভোগায়- 
তন কছে। “ভোকুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্্মাণং, (মাংখ্যন্থ) 
ভোগা (ক্লী) তোগমর্চতি অহ্-অথ্‌, উপপদসণ। ১ ধান্য। 
(ত্রি) ২ ভোগ্যবস্ত মাত্র। 
ভোগাহ্য (ক্লী) ভোগায় অর্ধযতে ইতি অহ(খহলোর্যৎ। পা 
৩১১২৪ ) ইতি ণাৎ। ধান্ত। (রাজনিৎ) 
ভোগাবলী (ক্ত্রী) ভোগানাং আবলী শ্রেণির্যস্তাং। স্ততি- 
পাঠকের স্তৃতি। 
"ভোগাবলীঃ কলগিরোহবসরেষু পেটুঃ।৮ ( মাঘ ৫1৬৭) 
২ নাগপুরী। (হেম) ৩ স্ততিপাঠক। ৪ ভোগশ্রেণী । ৫স্তরতি। 
“পর্বতে দেবশন্াদিরেষা ভোগাবলী মত11” (প্রতাপরুদ্র) 
ভোগাবাস (পুং) আবসত্যন্মিনি আ-বস-অধিকর্পণে ঘঞ, 
ভোগার্ো ব। আবাসঃ। বাসগৃহ। (হারাবলী) 
ভোগিক (পুং) ভোগে অশ্বহ্োগে নিযুক্ত ইতি ভোগ বানুল- 
কাত্ঠন্। অশ্বরগ্ষক। (শবমালা) 
ভোগিক্কীন্ত (পুং) ভোগিনাং কাস্তঃ প্রিয়ঃ। বাঘু। (ত্রিকা*) 
ভোগিগন্ধিকা (স্ত্রী) ভোগিনঃ নর্পস্যেব গন্ধে৷ যস্যাঃ কপ,, 
টাপি অত ইত্বং। 
মঙ্ৃঠবৃক্ষ | ( নৈঘণ্ট,প্রকা ) 
ভোগিন্‌ (পুং) ভোগোহস্যান্তীতি ভোগ-ইনি। ১ সর 
“একারবে তু ত্রেলোকো ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ। 


অক্ষাৎ 
৩৪৪৮ ১৫ 


ভোগিশধ্যাগতঃ শেতে ত্বৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥”(বিষুঃপু* ১৩২৩) 


২ ভোগযুক্ঞ। ৩ গ্রামমাত্র। ৪ নৃপ। (মেদিনী) 


৫ পর্ণ ২ রত পার্টি 
৭৩১৪ ১৫ হৃহতে ৭৩২৪ ৩০ 


১ সর্পগন্ধ। বৃক্ষ। (বৈগ্যকনিৎ) ২ লঘু- 


৫ নাপিত। (বিশ্ব) ৬ বৈয়াবৃত্ভিকর, ব্যাবৃত্তিকর। (হেম) 
৭ অশ্লেষ নক্ষত্র। 
ভোগিনী (স্ত্রী) ভোথিন্ক্তিয়াং ডীষ্‌॥ মহ্ষী ভিন্ন রাজ- 
ভার্ধ্যা। ইহার পাঠান্তর “ভটিনী”। ৰ 
ভোগিভৃজ, ( পুং) ভোগিনং সর্পং ভুঙক্তে ভূজ.-ক্রিপ্‌। 
ময়ূর। (নৈথঘট্ট,প্রৎ) 
ভোিবশ্মন্‌, কাশ্শীরদেশীয় জনৈক কবি। 
ভোগিবল্লভ (ব্লী) ভোগিনাং বল্পভং প্রিয়ম্‌। চন্দন । (রাজনি) 
ভোগীন (পুং)১ হন্দ্িযস্থখনিরত বা উদরসর্ধস্ব ব্যক্তি । 
২ রাজা! বারাবপুত্র। ৩ গ্রামপতি। ৪ নাপিত। ৫ কোন 
বিশিষ্ট বিধয়ে ব্যয়ার্থ সঞ্চয়কারী। 
ভোশীন্দ্র (পুং) ভোগিনামিন্ত্রঃ। ১ অনস্তদেব। ( শবরত্ব1*') 
২ পতঙঞ্জলির নামান্তর | 
ভোগীশ (পুং) ভোগিনামীশঃ। অনস্তদেব। 
ভোগেশ্বরতাথ (কী) তীথভেদ। (শিবপুরাণ ) 
ভোগ্য (ক্লী) ভূজ্‌-প্যৎ। ১ ধন। ২ ধান্ত। (রাজনি, ) ভোগ- 
মহ্তাতি ভোগ-যং। (ব্রি) ৩ ভোগার্হ, ভোগের যোগ্য । 
“যথা রমেচ্চ নিপুণং শস্যং কণ্টকিশাখয়।। 
ফলা লগুড়ঃ কার্য/স্তদ্ধদ ভোগ্যমিদ্ং জগৎ ॥” 
(কামন্দকায় ৫1৮১) ৪ আধভেদ। 
"বএন্তহেতুদ্ধাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ। 
অধিক্রিয়ত হত্যাধিঃ ন বিজ্ঞেয়ে। দ্বিলক্ষণঃ ॥ 
কৃতকালোপনেয়শ্চ বাবদ দেয়োগ্ভতস্তথা। 
স পুনৰবিধঃ প্রোগ্যে। গোপ্যো ভোগ্যন্ততৈৰ চ॥” (নারদ ) 
ভোগ/তিথি, তিথ্যাদির ভোগবোগ্য কাল। 
ভোগত্ব কলা) ভোগণ্য ভাব ত্ব। ভোগের ভাব বা ধন্ম। 
ভোগ) (স্তর) ভোগ্য- টাপ। ১ বেগা।। (রাজনিৎ) 
২ ভোগের যোগ্য তৃমি। 
ভোচন, বোথাহ প্রেসিডেন্পীর কচ্ছসামস্ত রাজ্যের একটা 
নগর। 
ভোজ (পুং) ভোজস্যেদমিতি ভোজ ( তদ্যেদং। পা ৪।৩১২০) 
ইত্যণ্‌, অণো লোপঃ। ১ স্বনামখ্যাত দেশ, চলিত ভোজপুর, 
পয্যায় ভোজকট। ( শব্দরত্ব* ) ২ ধারানগরের রাজবিশেষ, 
ভোঙজরাজ। ( তোজরাজ দেখ । ] ৩ বসুদেবের শাস্তিদেবীর 
গভজাত পুত্রতেদ | (হরিবৎ ৬৬ অঞ্) 
৪ ভ্রুহ,নৃপ পুত্রভেদ। (ভারত ১।৮৩অ০ ) 
ভোজ (দেশজ) শ্রান্ধ বাবিবাহাদির জন্য যে দিন জনলমুহ 
ভোজন করে, তাহাকে ভোজ কহছে। শ্রাদ্ধের নিয়ম-তঙ্গের 
থাওয়াও “ভোজ' নামে খ্যাত। 





৯ সপ --৯৯ ০ ৯ ৯ 


নপদ্দবিশেষ। তদ্দেশাধিবাসী। (মার্ক*পুৎ ৫৫৩) 
৩ কচ্ছের অন্তর্গত স্বানভেদ। এখন ভূজ নামে প্রসিদ্ধ। 
এখানকার অধিবাসীর। ভোজদে নামে খ্যাত। 
তোজ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ আমুর্কেদশান্ত্রকার 
জনৈক পণ্ডিত, ইনি বৃদ্ধতোজ নামে সাধারণে পরিচিত। 
৩ হ্মচন্ত্রধুত গনৈক প্রসিদ্ধ বৈয্বাকরণ | ৪ দ্রব্যান্ুযোগ 
তর্কণটীকা নায়ী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। 
ভোজ, ১ গুছিল বংশীয় জট্নক রাজা । বাপ্পার পৌত্র। 
২ কনৌজের জনৈক নরপতি। ৩ রাজ সিল্হনের পুত্র। 
ইনি রাজ্যবিতা।ড়ত হইয়। দরদ্ররাজ্যে গমন করেন এবং 
দরদদিগের সাহায্যে কাশ্মীর সিংহানন অধিকারের চেষ্ট] পান। 
(কাজতর* ৮২৭০৯) ৪ কোল্হাপুরের শিলাহার-বংণীয় ছুই 
জন রাজা। ১ম ১০৯৮ খুষ্টান্বে ও ২য় ১১৯০ খৃষ্টাবে 
বিস্তমান ছিলেন। ৬ সহাদ্রিণ্ড ৰর্শিত তিন জন রাজা 

( সহাৎ ৩১২৯, ৪৩ ও ৩২৪) 
ভোজক (তরি) ভোজয়তি তুজ-ণিচ-ধল্‌। ১ ভোজন-সম্পাদক। 
ভুর্জখুল। ২তোর্রনকর্তা। ৩বি প্রতেদ | [ভোজকত্রাহ্মণ দেখ।] 
ভেজক ব্রাহ্মণ, ভারতাগত শাকন্ীপীয় ব্রাহ্মণবিশেষ। মগ- 
নামেও থ্যাত। কিরূপে এই ব্রাক্ষণের উৎপত্তি হইল? 
তৎসম্বন্ধে কএকটা পৌরাণিক উপাখ্যান পাঁওয়। যাঁয় । ভবিষ্য- 
পুরাণে ১১৭ অধ্যায়ে এইরূপ পিখিত আছে-__ 

'হুধ্যদেব অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
মহামতি মহীপতি প্রিয় ব্রত-তনয় শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। 
তিনি তদীয় রাজ্যমধো আনার প্রতিঘুত্তি প্রঠিঠা করিবার 
নিমিত্ত প্রথমে একটা বিমানপ্রতিম পরম রমণীয় শিলাময় 
গৃহ নিশ্মাণ করিয়া, তংপরে তন্মধ্যে একটা সব্বন্থুলধণান্বিত 
হেমপ্রতিমা সংস্থাপিত করিলেন। ধন্মপরায়ণ নরপতি যথা- 
বিধি মদীয় সুন্দর গৃহ ও হেমমরা প্রতিম। প্রস্তত করিয়া এই- 
রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সব্বোত্তম গৃহ ও 
রমণীয় হৈম-প্রতিমা নির্মাণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন্‌ বাক্তি 
এহ মনোরম গৃহমধ্যে ভগবান্‌ স্ধ্যদ্দেবকে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিবে? রাজ! এইব্প চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমার শরণা- 
পন্ন হইলেন। আমি নরপতির অচলা৩ক্তি দেখিয়া ততখণাৎ 
তাহার সাগ্ণতে আবিভূতি হইয়া কহিলাম, রাজেক্ত্র! তুমি 
কি নিমিত্ত কোন্‌ বিষয়ের চিন্তা করিতেছ? তোমার চিন্তার 
কারণ কি? তাহা আমাকে বল। আমি তোমার সমন্তই 
সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,_-তোমার 
কাধ্য যদি নিতান্ত হুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আম! দ্বারা তাহা 
অবস্তই লন্গুষ্ঠিত হইবে। 








ভোজকব্রাঙ্মণ 


শপ সপ ক ৯ আচ 


“হে খগ! আমি এইরূপ কহিলে নরপতি আমাকে কহি- 
লেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপমধ্যে আপনার গ্রতি- 
মৃত প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত একটী গৃহ ও প্রতিমা গ্রস্তত 
করিয়াছি) কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তি দ্বারা আমি যে ইহা প্রতিষ্ঠা 
পিত করিব, তাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপমধ্যে 
যদিও বহুদংখ্যক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বাস করিতেছে, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে কেহই সেই গ্রতিমৃত্তির প্রতিষ্ঠা বা অচ্চন 
করিতে স্বীকৃত হইতেছে না এবং এই স্থানে একটা মাত্র 
ব্রাঙ্গণও বিদ্ধমান নাই। স্থতরাং হে জগন্নাথ! আমি এই 
কারণেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছি; আপনি আমাকে একটা 
উপায় উদ্ভাবন করিয়৷ দিন। 

“হে বৈনতেয় ! আমি নরপতি-কথিত তাদৃশ বাক্য এখ৭ 
করিয়া! তাহাকে কহিলাম, হে রাজন্! তুমি যে সকল কথ। 
কছিলে, তৎসমস্তই সত্য, এহ দ্বীপবাপী ক্ষত্রিয়াদি বণওয় 
আমার প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠা বা আমার অর্চনা করিবার আঁধ- 
কারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্ত আমি অচিরে 
মগনামধেয় অনুপম ব্রাহ্মণ সকল স্ষ্টি করিতেছি । হে থগ- 
সত্তম! আমি নরবরকে এ কথা কহিয়া তদীয় কার্যসিদ্ির 
নিমিত্ত কিছুকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তায় 
নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহসা আটজন মহাবল 
ব্রাহ্মণ প্রাদুতূতি হইল। সেই সকল ব্রাঙ্গণেরা৷ কুনোন্দু 
তুল্য সাতিশয় শুভ্রকাস্তি, তাহাদিগের সকলেরই পরিধানে 
কাষায় বসন, হস্তে করও্ড ও কমল শোভিত এবং তাহারা 
সকলেহ সাঙোপনিষদ্‌ চতুর্ধেদ পাঠে নিরত। হে থগ! 
তৎকালে আমার শরীরানর্গত সেই আটজন ব্রাঙ্গণের 
মধ্যে আমার ললাটফলক হহতে ছইজন, পাদদ্বয় হহতে 
দুইজন, বক্ষ হইতে ছুইজন, এরং চরণ হুহতে দুইজন সমুংপন্ 
হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হ্ইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত 
হইয়া আমাকে পিতা৷ বলিয়৷ সসম্মানে কহিল, হে তাত! হে 
জগৎপতে ! আপিন কি জন্য আমাদিগকে স্বার দেহ হহতে 
সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমর! মাপনার 
সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা 
আপনার পুত্র এবং নিঃদনেহে আপনি আমাদিগের পিজ। 

সেই সকল ব্রাহ্মণ এইরূপ কথ। কহিলে আমি তাহাদিগকে 
কহিলাম,--হে পুত্রগণ ! এই যে প্রিক্ব্রত-তনয় শাক্বীপে 
আর্িপত্য করিতেছেন, তোমর] সম্প্রতি তাহার বাক্য গ্রতি- 
পালন কর। আমি আমার দেহসম্ভৃত ব্রাঙ্মণগণকে এই 
কহিয়! পরে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, রাজন্‌! 
এই সকল সর্ষোত্তম ব্রাহ্মণের তোমার অর্চনীয় এবং ইহারাই 





ভোজক ব্রাহ্মণ 





আমার র প্রতিমকতিপ্রতি্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার 


মুন্তি ও বাসগৃহ নিশ্মীণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণদিগের 
হস্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্টা বা পুজা সমস্তই 
নির্বাহ করিবে। তুমি ধন-ধান্ত-গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্ত 
প্রদান করিবে, এই ভোজক ব্রাঙ্গণদিগের নিকট হইতে পুন- 
রায় আর তাহ গ্রহণ করিও না। এই ভোজক ব্রাহ্মণেরাই 
আমার পৃজ| করিবার একমাত্র অধিকারী । স্থতরাং তুমি 
মামার উদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তৎ- 
সনুদয়ে এই ভোজক ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার 
থ1কিবে না। হে পতগ! রাঞ্জ আমার কথান্রসারে সমস্তই 
সম্পাদন কৰিয়াছিলেন। 

সুর্য কহিলেন, তোজকগণ সর্ব সদাচারে নিরত থাকিয়া 
কায়মনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পালন করিবে । তাহার৷ 
প্রথমত: বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবে। 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দিবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার 
পূজা করিবে । আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্য উপাস্ত 
দেবতা থাকিবে না। ভোজকগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদ- 
বাক্যের নিন্দা, অন্নাদি নিবেদন করিয়া একাকী ভোজন, 
পদ্রগৃহে গমন করিয়া। শূদ্রান্ন গ্রহণ, বা তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন 
হতাদি নিষিদ্ধ কাধ্য সকল সধত্বে পরিত্যাগ করিবে । আমার 
নৈবেগ্ভই তাহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়! নিরূপিত হইল। 
ইহার! অভোজ্য ভোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই 
'ভাজন করাইবে, এই ছুই কারণে ইহারা "ভোঁজক” এবং 
নগধ্যানে নিরত বলিয়! “মগধ” নামে বিখ্যাত হইবে | ইহারা 
[রপুর্ববক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যপ্তি অব্যঙ্গহীন 
হইয়া মামার পুজান্ুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি আমি কখন 
প্রসন্ন হইব না এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে। 

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্ত স্থানে (১৩৯অ$) মগব্রাঙ্গণোৎ- 
পর্ডি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 

“গৌরমুখ  বলিয়াছিলেন, দেবী নিক্ষুভা কৃুর্যশাপে 
বানমী তন্নু লাভ করিয়াছিলেন। মিহিরগোত্র খজিশ্বা 
নামে এক শ্রেঠ গ্ববি ছিলেন, নিক্ষুভা ইহার কন্ঠারপে জন্ম- 
গুহ্ট করেন। এই কন্তা জগতে হাবনীনামে খ্যাত ছিলেন। 
'নক্ষৃভা পিতার আজ্ঞান্থসারে বিধিপূর্ববক অগ্নিদেবের সহিত 
বহার করিতে থাকেন। একদিন স্য্যদেব তাহাকে দেখিয়া 
কামাতৃর হন। ন্ুর্যাদেব তাহার বূপলাবণ্যে মোহিত হইয়! 
চাহীকে পাইবার জন্ চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি 
মগ্রিবূপ ধারণপূর্ধক নিক্ষুভাকে বনে লইয়া গিয়া তাহার 
সহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোপাবিষ্ট.হইলেন। 


ভোজ কক্রাহ্মণ 





তিনি নিক্ষভার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, নিক্ষতে! তুমি 


দেববিধির অনন্ুবর্তিনী হইয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, এ 
কারণ আমার ওরসে তোমার আর পুত্র জন্সিবে না। এই 
গর্ভজাত পুত্র মগনামে খ্যাত এবং মগ-বংশকীর্ডিনিবন্ধন 
'জরশস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্নি-জাতীয়, 
দ্বিজাতিগণ সোমজাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। 
ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ । অগ্রিক্বপী ভগবান্‌ হূর্য্যদেব এই বলিয়! 
অন্তর্ধান করিলেন। 

'অনস্তর মহর্ষি খজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ কন্তা ০৪ 
গর্ভে প্রজাস্থষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়। ক্রোধে অভিশাপ 
প্রদান করেন। তাহার অভিশাপে সেই কন্তাগর্ভজাত সম্তান 
অপুজ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্ঠা পিতার শাপশ্রবণে 
তাহাকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু খজিশ্বা কিছুতেই প্রসন্ন 
হইলেন না। তখন মুনিকন্া "নিরুপায় হইয়া ্্যদেবকেই 
স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। তৃর্য্য 
হাবনীর কাতরবাক্যে করুণার হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া খধষিকন্তার নিকট উপস্থিত হইয়। 
কহিলেন, অফ্মি সাধুশীলে | এই যে তোমার পিতা খজিশ্বাকে 
দেখিতে পাইতেছ, ইনি তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্যোর অধীশ্বর 
হইয়াছেন। ইনি সর্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়া প্রতিনিয়ত 
ধর্মীচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ই'হার স্তায় অমোঘ- 
বাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্তথ! করিতে পারি, আমার 
এরূপ ক্ষমতা নাই । ফিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্্যান্ু- 
রোধে তোমাকে আর একটী যোগ্যপুত্র প্রদান করিতেছি । 
আমার ক্ুপায় তোমার এই পুত্র বেদবিগ্ভার পারদর্শা হইবে 
এবং ইহ্বাব্ই বংশপরম্পর! ভূতলে বিলক্ষণ . প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদি ব্রঙ্গবাঁদী মহাত্মগণ 
আমারই অংশ বলিয়। জানিবে। তাহারা নিরন্তর আমা- 
তেই অন্ুরক্ত হইয়া আমারই নামগানে নিরত থাকিবে। 
প্রতিদিন তপস্তায় নিরত হইয়া আমারই ধ্যান ও পৃজা 
করিবে। এইরূপে আমর প্রতি এ্রকান্তিক-ভক্তি-প্রযুক্ত 
আমি সেই সকল শ্মাশ্র ও অব্যক্গধারী বীরকালযাজী ব্রাহ্মণ 
গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার 
অঙ্গে আশ্রয় প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পূর্ণক 
ও বামহস্তে বশ্ম। ধারণ করিয়া পতিদান দ্বারা বদনমণ্ডল 
ঢাকিয়া নিয়ত গুচিভাবে মদগতচিত্তে বাগ্যত হইয়া! ভোজন 
করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লজ্ঘন করিয়াও 
আমার পূজায় নিরত হইবে,-তাহারা ন্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা 
ক্লাস্ত হইলেও আমার প্রসাদে কুর্য-সন্নিধানেই বিহার করিতে 


পারিবে। মি নিশচ জানিও, আমি যেরূপ কহিলাম, 
তোমা পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগ- 
ংশৈ সমুৎপন্ন হইয়া যাবতীয় বেদবিস্তা অধ্যয়নপূর্বফষ মহা- 
পুরুষ নামে বিখ্যাত হইবে। ভাস্কর নিক্ষুভ। দেবীকে এইরূপে 
আশ্বাস প্রদান করিরা তৎক্ষণাৎ অন্তধণান করিলেন এবং 
সেই দেবীও সাঁতিশয় পুলকিত হইলেন। এইন্ধপে ভোজক- 
গণ পরে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে । ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষৃত 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোকমধ্যে পুজিত হইয়াছেন। 
তবিষ্যপুরাণে আবার অন্স্থলে ১৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_- 
নারদ কহিলেন, কৃষ্জনন্দন ! আমি তোমার নিকট মগ- 
ব্রাহ্মণগণের অপুর্ব চরিত ব্লিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ 
 ব্রাঙ্মণগণ বেদবিগ্যায় পারদর্শা হইলেও ইহার্দিগের মধ্যে 
প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইহারা বিপরীত- 
ক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া মগ ও মণ্ড এই ছুই নামেই 
বিখ্যাত হইয়াছেন। তগবান্‌ বক্ধা, তপোধন খধি এবং 
পবিত্রমুত্তি সুর্য ইহারা সকলেই কৃষ্চ ধারণ করেন বলিয়া 
এই মগগণও অতি দীর্ঘ কুর্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়ম- 
স্থিত ধধিগণ মৌনাবলগ্ধনে অবস্থান করেন বলিয়া ইহারাও 
মৌনী হইয়া ভোজনাদি নির্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে 
শীকঘীপবাসী প্রায় সকল ত্রাঙ্মণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত 
আছেন । সুতরাং দিদ্ধি-অভিলাধী সমস্ত মণ্ডরই মৌনাব্লম্বনে 
ভোজন কর! কর্তব্য। মগ্ুগণ বচকেই স্থ্য্য এবং বচকেই 
কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তাহারই অর্চনা 
করেন, এ কারণ তীহারা বচা্চা নামেও প্রসিদ্ধ । 
ইহারা ভোজকন্তার গর্ভে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন বলিয়। 
তোঁজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ব্রাঙক্গণগণের যেমন 
ধাক্‌, সাম, যু ও অথর্ব নামে চারি বেদ আছে, সেইকপ 
ইছাদিগেরও বিদ্‌, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আঙ্গিরর নামে 
চীরি বেদ প্রসিদ্ধ রহিরাছে। এই বেদচতুষ্টয় পূর্বকালে 
স্বয়ং গ্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মগগণ 
বেদ অধ্যয়ন করেন, এ জন্ত তাহাদিগকে বেদজ্ঞ বলা যায়। 
সর্ধপ্রাণীর গ্রীতিকর গেষ নামে এক মহানাগ আছে। এহ 
মহানাগ সৃর্য্যরথে অবস্থান করিয়া হুর্য্যকিরণসহ স্বীয় নি্োক 
পরিত্যাগ করে। এই নিশ্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ 
প্রতাহ অস্ত্র উচ্চারণপূর্বক এই অমাহকের বন্দনা করিতে 
থাকেন। যেমন পুজাকালে দ্বিজগণ পুষ্পমাল্য দান করেল, 
সেইরূপ মগগণও পুজাকালে অমাহক দান করিয়া থাকেন। 
যেমন ত্রাহ্মণগণমধ্যে সংস্কারাদি সমুদায় কার্যে দর্ভের প্রয়ো- 
জন হয়, সেইরূপ ইহাদ্দিগের মধ্যেও আবশ্তকীয় যাগজ্ঞা- 


ফা ১৪২ 
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দিতে পবিত্র বশ্মীর আবহাক হয়। শাকন্ধীপবাসী মগগণ এহ 
বশ্ম 1 দ্বারাই অধিক নময় পুজ। করিয়। থাকেন। যিনি সূর্য পূজায় 
নিরত থাকিয়া শৌচাচার অবলগ্বনপূর্বক সর্ধদ| সু্যমন্ত্র জপ 
করেন, স্ুধ্যদ্দেব তাহার প্রতি সাতিশয় গ্রীতি হইয়া থাকেন। 
মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্রপাঠ করেন, তাহাই তাহাদিগের 
সাবিত্রী বলিয়! পরিকল্পিত। কিন্ত হে যছুশ্রেষ্ঠ! আমািগের 
সাবিত্রী সেরূপ নহে। আমর! ব্যাহতিপূর্ববক সাবিত্রী উচ্চারণ 
করি। শাকতীপবাসীরা মৌনাবলখ্থনে অমাহক দ্বারাই স্বর্গ- 
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাফে। ইহারা কদাপি মৃত বা রজস্বল। 
ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন না। সশ্বস্তপদিগের মুতদেহ মাটীতে 
নিশ্দেপ করিবে না এবং হ্বীয় অভাষ্টদেব স্থযাকে সব্বদাহ 
নমস্কার করিবে। যেমন ব্রাহ্গণগণ যাগযজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কত 
ন্ুরাপানে দুষিত হন না, সেহ্রূপ মগ্কও মগগণের পানীয় 
হইয়। থাকে । এই মগ্য বিধিপূর্বক মন্তরসংস্কত করিয়া পান 
করেন বলির! ইহ! প্রকৃত মগ্চের স্তায় দোষাবহ হয় না। 
শাকদ্ধীগীর! ইহা হবিঃ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন 
ব্রাঙ্গণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইহাদিগের সেইরূপ “অচষু; 
নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রুহিয়াছে। ইহারা দিদ্ধিকামনায় 
প্রতিদিন ব্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধুপ দান করেন 
ইত্যাদি। 

আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণ- 
গণ সথধ্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্মা কতৃকি নির্মিত হইয়াছেন । 

এখন এক তবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় একার শাক- 
দ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,_১ম হধ্যের স্বশরার হইতে 
নিঃস্থত ও শাকদীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত গ্ধ্যপূজায় নিধুক্ক 
অষ্ট জন, ২য় বিশ্বকম্মা কর্তৃক হুধ্যশরীর হইতে নিশ্মিত এক- 
শ্রেণী, ৩য় অগ্ি-জাতীয়, ৪থ সোমঞ্াতীয়, ও ৫ম ভোজক ৭ 
আদ্দিত্যজাতীয়। এই পঞ্চ প্রকার এ্রাঙ্গণের মধ্যে হুয্য- 
শরীরনিঃস্থত অষ্ট জনই সর্ধশ্রে্ঠ এবং ইহারাই বোধ হয় 
বিশ্বকর্মা নির্্িত বলিয়। অন্থাত্র বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্ব 
কর্ধাই স্র্ধ্ের দেহ চাচিয়া নানা খণ্ডে বিভাগ করিয়। দিয়া- 
ছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণের সুধ্যাংশসম্তব 
বলিয়৷ বিবৃত হইয়াছেন। ইহারাই শাকদ্বীপের আদিত্রাহ্মণ 
বলিয়। গণ্য । এই ত্রাঙ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ খপ্িশ্বা খধির উৎপত্তি 
হইয়াছিল। গ্রীক প্রতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ পাঠ 
করিলে জানা যায় যে, পূর্বকালে শাকত্ধীপে "অরি-অস্পঃ 
নাষে এক শ্রেণী বাস করিত। * আমর! এই শ্রেণীকে 





* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাঙ্গণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থাংশ দ্রষ্টব্য । 
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“আধ্যা্ব' বলিয়৷ মনে করিয়াছিলাম। সংস্কত খভ্‌ ধাতু ও 
গ্রীক “অরি' একার্বোধক। এইরপস্থলে খজিশ্বার বংশধরে- 
রাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কতৃক “অরি-অস্পা” আখ্যা লাত 
করিয়াছে। 

আমরা প্রৈয়ব্রতরাজ কর্তৃক কৃ্য প্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ 
প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে 
যে, অতি পুর্ধকালে শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈঠ্ঠ ও শুদ্র এই তিন 
বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শাকদীপাধিপতির আবাহনে 
সম্ভবতঃ অন্ত দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া 
সুধ্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারা শাকদ্বীপবাসি- 
গণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আপনাদিগকে 'সৌর* 
বা স্্য্পুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। প্রাচীন গ্রীক 
ভৌগোলিক ও প্রতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে, শাক- 
দ্বীীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্বকালে 
সৌরমতীয় (92010178012 )-দিগকে অরক্ষেন তীরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সৌর ব৷ ্য্যপুত্রগণহ 
সম্ভবতঃ “সৌরমতীয়” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


কালে এই সৌরমতীয়দিগের প্রভাব রুষিয়া হইতে ইজিপ্ট 


পথ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্থা ও বিশ্বাস অঙ্গসারে তাহা- 
দের মধ্যেও কএকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্র- 
দায়িকতার প্রভাবে ভবিষ্যকালে তাহাদের মধ্যেও সম্ব্র্য 
ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্নিকুল, সোমকুল ও 
সুর্যযকুল এই ত্রিকুল কল্পিত হহইয়াছে। 

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, আগ্রকুল, 
সষ্যকুল, ও সোমকুল এই তরিকুল হহবার পূর্বে খষি খণিশ্বা 
'মিহিরঃ গোত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহার আদিপুরুয 
হহতেই “গোত্র” প্রবর্তিত হইয়! থাকে । স্থতরাং খজিশ্বা ধষি 
মিহির বা! হ্্যবংশার বলিয়াই দ্থির হহতেছেন। 

পাশ্চাত্য শব্দশান্ত্রবিদ্গণ বলেন যে, বৈদিক “মিত্র” ও 
আবস্তিক “মিথ” হইতে “মিহির শর্ষের উৎপত্তি *। বড় 
মাশ্চধ্যের বিষয়, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে মিহির, 
এব ্হধ্যর নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 
"মিছির খবর উল্লেথ নাই। 

ভোজকদিগের বেদ ও ভিন্ন কুলের উৎপত্তি। 

বেদ সব্বাদিম গ্রন্থ । কোন জাতির 'আদিতত্ব জানিতে 
হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদি গ্রন্থের আশ্রয় লইতে 
হব। 'ভবিষ্যোন্ত বচন হহতে দ্রেখাইয়াছি যে, শাকদীপীয় 


ব্রাঙ্গণগণেরও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, 


*:111053 [১7818 0. 909, 278. 





ভোজক ব্রাহ্মণ 








শশী শেক শিপ 





বিশ্বরদ, বিদাদ্‌ ও আঙ্গিরস । কিন্তু এই চতুরবেদের মধ্যে 
ভারতে কেবল আঙ্গিরস বা অথর্কবেদের সন্ধান পাইতেছি, 
অপর বেদের চিহ্মমাত্র নাই। বু প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে যে, 
শাকদীপের ব্রাহ্মণেরাই পূর্বতন পারস্ত-সম্রাটুগণের পৌরোন্লিতা 
করিতেন; স্থতরাং পারস্ত দেশে শাকদ্ীপীয় বেদচতুষ্টয়ের 
বিগ্ধমানত। অনুসন্ধেয় | 

পারস্তের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম অবস্তা শাস্ত্র 
আলোচন! করিয়া আমরা তরী বেদ-চতুষ্টয়ের কতকটা সন্ধান 
পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত সমালোচক হৌগ সাহেব 
বনু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন, 

“অবস্ত। শব্দের মূল আবিস্তীক। বি-পহলবী ভাষায় 
আপি। আবস্তিক “বিস্ত”-বিদ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 
বেদ বলিলে যাহ। বুঝায়, অবিস্ত (অবস্তা) বলিলেও তাহাই 
বুঝায় ।” * 

হিন্দুশান্ত্রমতে সর্বাদি কালে একমাত্র বেদ ছিল, তাহাই 
প্রিধ। মতান্তরে চতুদ্ধী বিভক্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, শাক. 
দ্বীপীয় সৌর ও অগ্নিপুজকদিগেরও সেইরূপ কোন বেদ ছিল, 
ভাষাবিপর্য্যয়ে তাহাই “অবিস্ত নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় 
বেদের বহুশাখা লুপ্ত হইলেও এখনও চারি বেদ পাওয়া 
যাইতেছে, কিন্ত মগদিগের সেই স্থগ্রাচীন বেদ বা “অবিষ্ত/ 
গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন ষোড়শাংশের 
একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহ আছে, তন্মধ্যে আমর! 
শাকদ্বীপীয় চতুবেদের এইরূপ আভাস পাই, 

১ বিদ--ইহাহ সম্ভবতঃ অবিস্ত শাস্ত্রের আদি নাম। 
কাহারও মতে আবস্তিক যশ্র। 

২ বিশ্বরদ--এখন বিস্পরদ ($19181%1) নামেই খ্যাত। 

৩ বিদাদ_-মুল নাম “বকৃদেব-দাদ্‌ এখন বন্দীদাদ+ 
নামে খ্যাত। 

৪ আঙ্গিরস-_ভারতে অথর্বাঙ্গিরস বা অথর্ববেদ নামেই 
খ্যাত। কিন্তু এই নাম এখন আর পারসিক মগদিগের 
প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবস্তার যশ্নগ্রন্থে (৪৩।১৫) 
“অঙ্গু” বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তিপ্রদ্শন ও তাহার স্ততি প্রসঙ্গ 
আছে। “আথর্ধণ” শব্দও অবস্তায় “আথব” রূপে উক্ত 
হইয়াছে। আবস্তিক আথব শবের অর্থ আগ্রপুরোহিত। 
ধণ্বেদের মতে অথব্বাই সব্বপ্রথম অগ্রি উৎপাদন করেন। 





* 11800810099878 0) 079 661318, 0 181. 
+ অধর্ধবেদে বিদ শবের উল্লেখ আছে--"সব্বেভ্যোইঙ্গিরোভ্যে। বিদ- 
গণেভ্যঃ ম্বাহ। |" (অথবব'বেদ ২২২1১৮) 





ভোজ কব্রাঙ্মণ 
মুণ্ডক উপনিষদ্-মতে, তিনিই প্রথম ব্রন্গবিষ্া লাভ করিয়া 
অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। অথর্বা ও অঙ্গিরা এই বেদ 
প্রকাশ করেন বলিয়৷ ইহার নাম অথর্বাঙ্গিরন ঝা ত্রহ্মবেদ। 
এই বেদ আর্ধ্জাতির একথানি প্রাচীন শান্ত্র হইলেও শতৃপথণ- 
ব্রাহ্মণ (9৬11১ ), ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ (৪1১1৭১) ও মনুসং- 
হিতায় (১২৩) কেবল খক্‌, যজুঃ ও সাম এই তিন 
বেদের প্রাধান্ই স্বীকৃত হইয়াছে, অথব্ববেদ গৃহীত হয় 
নাই। এজন্য অনেকে মনে করেন, অথর্ববেদ শ্লেচ্ছ- 
দিগের বেদ, এজন্য পূর্বকালে ব্রাহ্মণের এই বেদের 
আদর করিতেন না। বাস্তবিক অথর্ববেদকে শ্রেচ্ছবেদ 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে 
অথর্ধবেদের আর্ধ্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শাস্তিক, পৌষ্টিক 
ও অভিচারাদি কর্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাগ্ঠ হওয়ায় এই বেদ 
যক্কে অন্ুুপবুক্ত বলিয়৷ গণ্য। এতত্তিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের 
প্রশংসা দেখা যায়। ব্রাহ্মণাি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না 
হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। মন্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য 
নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু অথর্ববেদের ১৫শ কাও বিদ্বান 
ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্ববেদের 
একটু বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে আবস্তিক যষ্‌তসমূহ 
ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্ববেদের যথেষ্ট সৌসাদৃণ্ঠ 
রহিয়াছে । ভবিষ্যপুরাণেও অথর্ধাঙ্গিরস সৌরবেদ বলিয়াই 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
পুর্েই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি 
যে, শাকদ্বীপীর ব্রাঙ্মণেরা বিপব্যমক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। 
এই ক্রমবিপর্ধ্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বাপায় বেদ ভিন্ন জিনিস ও 
এদেশীয় বেদ হইতে ভিন্ন বলির গণ্য হহয়াছিল। আমরা 
বাস্কের নিরুক্তে পাইয়াছি যে, পৃব্বকালে কান্বোজে (বগুমান 
পারস্তের নিকট) বৈদিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত [ছল। 
অধিক সম্ভব, পারস্তের উওরাংশে অকৃসাস্‌ নদীতীরে 
(শাকদ্ধীপে) আধ্যগণ মধ্যে বু পুব্ককালে এক সময় 
সুপ্রাচান বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই 
শাকদ্ীপীয় বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। 
শাকদ্বীপীয় অগ্নিপূজকগণের বহুসহজ্র শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি 
সামান্ নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয় বেদের 
কিছু কিছু আতাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ত্র সকল আদি 
গ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তাশাস্ত্ 
পাওয়া যাইতেছে, তাহা মজ্দ-ধর্ম বা জরথুস্ত্রমত-পরিপোষক 
গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত রূপকাধ্যান এবং পাশ্চাত্য 





























শপ পা 


ভোঁজকব্রাহ্ধণ 





শশা শি পাপা ও আরে 


পুরাতত্ববিদ্গণের মত আলোচন! করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
মজদ্ধর্মের অত্যুদয়ের বহু পুর্বে মিত্র বা সৌরধর্ প্রচলিত 
ছিল। সেই সৌরধর্ম হইতেই মজদ-ধর্ম্ের উৎপত্তি মজদ্‌- 
ধর্মের মাহাত্ম-প্রচারার৫থ যে সকল মন্ত্র বাস্তব রচিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে যন্ত্রের গাথাই সর্ধপ্রাচীন। এই গাথায় সেই 
প্রাচীনতম মিত্রধন্মের আতাস পাওয়া যায়*। কিম 
গাথাকার মিত্রস্থানে মজদ্রীওকে (বরুণকে) বসাইঙে 
অগ্রপর। আমরা জগতের আদিগ্রস্থ খক্সংহিতায় 
মিত্রাবরুণ অর্থাৎ ক্ধ্য ও বরুণ দেবতার উপাসন। 
দেখিয়াছি। শাকন্ধীপীয়গণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অন্গবন্ত 
হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন বাঁ ত. 
স্তব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্ত জরথুস্ত্র মিত্রের স্থানে 
অহুরমজব্দ ( অন্গরমেধা ) বা বরুণকে বসাইয়াছেন। তীাহাব 
মতে অস্থরমেধাই সর্বশক্তিমান ও সর্বদেবাস্থরেশ্বর। তাহ! 
হইতেই মঙ্গলময় জগ সৃষ্টি হইয়াছে । তিনি সংস্বরূণ। 
আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অঙ্গ মৈঙ্থ্র স্থষ্টি। 'এহ 
দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা 
পাশ্চাত্য পওুতের একেশ্বরবাদ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন । 
জরথুস্ত্ শ্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাহার পূর্বপুরুষগণের 
গ্রাস্থ বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার 
করিয়া পুর্বমতকে চাপা দিয়৷ ফেলিয়াছেন। যদি অবিস্তার 
অধিকাংশ বিলুপ্ত না হইত, তাহাহইণে বরং প্রাচীন শাক- 
দ্বাপীয় সৌরধন্মের কতকটা পরিচয় পাইতাম। আলেক্সান্দা; 
কনক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাটান শান্তর তম্মে পরিণত হওয়া, 
পারসিক পুরোহিতদিগের শ্রুতিসাহায্যে 'অতি সামান্তই উদ্ধাল 
হইয়াছে। যাহারা অবস্তা-শান্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, 
তাহারা সকলেই মজব্র বা জবখুস্ত্রমতান্থবর্তী। এরপন্থণে 
তাহার! তাহাদের অভিপ্রেত জরথুস্ত্রীয় মত ও তৎপরিপোষক 
প্রাচীন মন্ত্রমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে 
মন্দেই নাহ। স্থতরাং অবস্তার শাকর্বীপায় বেদের নাম ভিঃ 
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7. অয, 


ভোজককব্রাঙ্গণ 





আর কিছু পাইবার উপায় নাই। 

এখন দেখ! যাউক, শাকত্ীপীল্পগণের ধ্বংসাবশিই্ই বেদ 
অর্থাৎ অবস্তা ও এদেশীয় বেদপুরাণার্দি হইতে আদি আর্ধ্য- 
সমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়। যায়? 

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা* আলোচন! করিলে 
হৃদয়ঙ্গম হুয় যে, অতি পূর্বকালে বৈদিক খাষি বা আধ্যগণ 
অতি শীত প্রধান দেশে বান করিতেন । কবি বা সোম-পুরো- 
হিতগণ তাহাদের অগ্রণী; বৃত্রহ! (ইন্দ্র) মিত্র (হ্্য্য ), বরুণ, 
অগ্মি প্রভৃতি তীহাদের উপান্ত। সেই সুপ্রাচীন কৰিবংশে 
অন্ুরগুরু কাব্য উশনার ( শুক্রাচার্ষ্যর ) আবির্ভাব। সেই 
আদ্দিবাসস্থানের নাম ধণ্থেদে 'প্রত্বোকন্‌, অবস্তায় এর্জন- 
বাএজা” অর্থাৎ আর্ধযাবাদ এবং ভবিষ্যপুরাণে “আধ্যদেশ 
বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । বহু অগ্কসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে 
বে, বেদোক্ত “দরপন্‌, বা আর্ধযতৃমি প্রাচীন ইরাণের অন্তর্গত 
ব্তমান মরীকুল মামক হুদতীরবর্তী পুণ্যস্থান। মধ্য এসিয়ার 
সর্যোচ্চ তূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক 
গ্রশ্থোক্ত মেরু ) মধ্যে এ স্থান অবস্থিত। অবস্তায় 'হরো- 
বেরেজইতি” অর্থাৎ সরস্বতীনামেও প্র স্থানের উল্লেখ আছে। 
নরপস্‌ বা সরীকুলহ্দই পুরাণে বিন্দুর নামে বর্ণিত হইয়াছে 
এবং এই বিনুদর হইতেই সরম্বতী, গঙ্গা, ইক্ষু, বঙ্ষু প্রভৃতি 
নদীর উৎপত্তি । সরম্বতী, গঙ্গ। প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্ুসর- 
[নিকটবর্তী চিরতুষারাবৃত মেরুশিখরে আধ্যগণের আদি বাস 
ছিল। তথায় দেব ও অনস্ুুর-পুজকগণ প্রথমে নির্তিবাদে 
একত্র অবস্থান করিতেন। তখনও দেবান্থরের আসন ভিন্ন 
বপিয়। নিদিষ্ট হয় নাই। এমন কি ঞ্থেদেও অন্থুর উপা- 
ধিতে ভূবিত ইন্দ্র (কৃ ১৫19৩), বরুণ (খক্‌ ১২1৪।১৪, ) 
অগ্নি ( খক্‌ ৪1২৫,৭1২৬), সবিতা ( ধাক্‌ ১৩৫৭) কুদ্র বা 
শিব (৫1৪২১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া ষায়। তখনও 
বোঁদক আব্যগণের হৃদয়ে “অস্থর' হেয় বলিয়া গণ্য হয় নাহ। 
তখৰও দেব ও অন্ুর-পৃজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন। 

ছু পুরাণেই লিখিত মাছে,--উক্ত বিন্দুদর হইতেহ হচ্ষু 








* প্রাচীন গাথার উপর শাকন্বীপীয়গণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ 
হহতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়-_ 
“যাম্মন্‌ গাথ।ং প্রগায়স্তি যে পুরাণবিদে! জনা; | 
সত্রাজিতে মহাবাহৌ কৃঞ্চধাত্রীং সমাশ্রিতে ॥ 
যাব সৃত্য উদেতি ম্ম ধাধচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি । 
সত্রাজিতত্ত তৎ সর্ববং ক্ষেত্রমিত্যতি ধীয়তে 1”(ভবিষ্যপু* ১১৩1৯-১*) 





বসন লরি হনল্ন শি 


বা বংক্ষু নদী বাহির হইয়া উত্তরসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। 
মহাভারতে এই নদী শাক্বীপে প্রবাহিত চক্ষুর্বদ্নিকা নামে 
খাত এবং এক্ষণে 0:98 নাষে সর্বত্র পর্িচিত। অধিক 
সম্ভব, এ চক্ষুনদী াহিয়া বৈদিক আধাগণের একশাখা শা্চ- 
দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার. রাজগণের পৌরো- 
হিত্যে নিযুক্ত হইয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই 
সকল নুধ্য-ভক্তগণ “শ্রোষ' বা দেবদূত নামে প্রথমে খ্যাত 
হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬১৮) এই শ্রোষের 
প্রশংসা আছে *। তখনও মগপুরোহিত জরথুস্ত্র ( ভবিষ্য- 
পুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক খধিদৌহিত্রের জন্ম হয় নাই। 
এদিকে পবিত্র আর্ধ্যাবাসে অগ্নিপূজক মঘবার সহিত ইন্ত্র- 
পূজক আর্ধ্গণের সঙ্র্ষের সুত্রপাত হইতেছিল। খর্থেদ 
হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্র (ইন্ত্রপূজক আর্ধ্য ) কবাসখ- 
নামক মঘবাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন (ধক ৫1৩৪।৩ )। 
আবার অগ্নিপূজক মগর্দিগের আদি বশ্নগ্রন্থে লিখিত আছে, 
'জরধুন্ত্র পূর্বকালে মগদ্দিগকে স্বর্ণরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছিলেন।” (ষন্ন ৫১১৫) লেই অরধুন্ত্র অবস্তাশাস্তরপ্রচারক 
ম্পিতম জরথুস্ত্র নহেন, তাহার পুর্ববপুরুষ। অবস্তায় লিখিত 
আছে, “জরধুস্ত্র অহর মজ.দাঁওর 1 সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন 
ও তিনিই অগ্নিপৃজ। প্রবর্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত 
মঘবা ও আবন্তিক মগব বা মগুদিগের আচার্য্য ব নেতা 
হইয়াছিলেন। বৈদিক আধ্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হইলে তাহার জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যান এবং 
বৈদিক ধষি ব| তদ্ধংশধরগণ শীত প্রধান উত্তরভারতে আসিয়া 
উপস্থিত হন। উভয় দল এক পিতার সন্তান ও একন্থান- 
জাত হইলেও স্থান ও মতভেদের সহিত পরস্পরের মধ্যে 
দারুণ বিদ্বেষবহ্ি অলিয়াছিল। তাই আমর। পরবর্তিকালে 
বেদপুরাণাদিতে অস্থরপ্রভাবে দেবগণের পরাজস়-প্রসঙ্গে অস্ুর- 
নিন্দা, আবার পরবর্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্দা দেখিতে 
পাই। এমন কি, পুরাণার্দির “অস্থুর শব্ষে যেমন একটা 


টিটি টিনটিন লিটা তরি 


* ভবিষ্যপুবাণে কার্তিকের “শ্রোষ' ব| “শ্রোষ, বলিয়া পূজিত হুইয়াছেন। 
“নুরসেনাপতিত্বেন স বন্মা্দীপ্যতে সদ] । 
তম্মাৎ স কার্তিকেয়্‌ন্ত নাস! রাজ্ঞ ইতি শ্ৃতঃ ॥ 
ক্র গতৌ চ স্মতে। ধাতুরধযন্ত স প্রত্যয়; শ্বৃতঃ। 
গচ্ছতীতি রহস্তল্মাৎপধ্ধ্যায়াৎ শ্রোষ উচ্যতে ॥” (ভবিষ্পু* ১৪২২৪) 

+ অহরমজ দাও সংস্কৃত ভাষায় 'অহ্রমেধা' | শাকন্বীপাধিপতিও পুরাণে 
“মেধাতিথি' নামে বর্ণিত হই্সাছেন। এই মেধাতিখির সহিত পূর্বেরাক্ত মেধার 
কিকফোন রূপকসন্তন্ষ আছে 1 ভুবিষযপুরাপে (৭61১৩ ) নার 'মেধাঃ-পুত্র' 
বলিয়। বর্ণিত। 
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ভোজকত্রাঙ্মণ 


দেবছ্েষী জঘন্য ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও “দএব” বা “দেব? 


শব দ্বারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিক্কষ্টযোনিত্ব | 


স্থচিত হইয়াছে। 

দেবোপাসক ও অন্থরোপাসকের সংগ্রামই বেদের ত্রাঙ্মণ 
ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাস্থুরের যুদ্ধ বলিয়! বণিত হইয়াছে*। 
আধ্জাতি অস্থুরকে যখন দেবেশ্বর ভাবিয়া পৃজ। করিতেন, 
সেই সময়েই যজুর্বেদীয় "গায়ত্রী আম্ুরী, উষ্চিক্‌-আস্রী' 
পঙ্.ক্তি আম্রী' প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার 
ষশ্ন মধ্যেও এ দকল ছন্দ পাওয়া গিক্লাছে1। এতদ্বারা ও 
অনেকে অন্থমান করেন যে, দেবান্রপুজকগণের একত্র 
অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল 


এবং সেই পূর্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন 


গাথা রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আধ্য খষি সেই 
সময়েই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাহার! 
বিদ্বেষবহ্ধি সঙ্গে লইয়া যান নাই। এজন্য শাকন্বীপীয়দিগের 
বিবরণে দেববিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। তাহার! যে ধর্দ ও মত 
সঙ্গে লইয়। গিয়াছিলেন, তাহ! অবস্তাশাস্ত্রের আদি গাথা-সমূহে 
দৃষ্ট হয়। শবশাস্ত্রবিদের। স্থির করিয়াছেন, জরতুত্্র কর্তৃক 
মজ দধর্ গ্রচারের বছ শত বর্ষ পূর্বে প্র সকল আদিগাথ৷ 
রচিত হয়। এ সকল গাখা-রচক্মিতাগণই সম্ভবতঃ কবি 
বা শ্রোষ বলিয়া স্তত হইয়াছেন। জরধুস্্র যে মত প্রচার 
করেন, তাহাতে নুর্ধ্যদেবের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয় নাই) 
অবস্তায় মিত্র (স্ধ্য) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য 
হইয়াছেন, কিন্তু ধ্ধেদাদির গ্তায় অবস্তার আদি গাথায় 
মিথের (মিত্রের) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা দৌর কবিগণের 
উক্তি। মিহির যষতে সেই পুর্বক্রতির চিহ্নমাত্র রঙ্গিত 
হইয়াছে। 

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও সুধ্যকুল এই ত্রিকু- 
লের উৎপত্তি সত্বন্ধে যে উপাখ্যান কীন্তিত হইয়াছে, তাহ! 
কতকট। রূপক অথচ এঁতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। শাক- 
্বীপীন্প খষি মিহিরগোত্র খরিশ্বার অগ্নিপূজায় অনুরাগ দেখা 
যায়, তাই হাবনা ব! আহবনীয্লান্জি তাহার কন্তারূপে বর্ণিত। 
এমন কি তিনি হূর্ধ্যদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্রিদেবকে 
অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাহার বংশীয়েরা তাহা 
অনুমোদন করেন নাই। বরং তাহার প্রদর্শিত পন্থায় সৌর- 


* উতরেক-বরান্মণে (১1২৩) হজ্প্রসঙ্গে দেবান্ুরের যুদ্ধকখা সবিস্তার 
বধিত আছে। ৮ 
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গণ জারজত্ব আরোপ করিতে কুহঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ 
খধি খজিশ্বা যে অগ্নিপূজার বীজ বপন করেন, তাহারই 
ফলে জরথুস্ত্র ব৷ জয়শস্ত্রের উৎপত্তি । কিন্তু শাকর্ীপীয় ব্রাহ্মণ- 
গণ যূলকে দোষ ন। দিয়। ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব 
এই, তাহাদের পূর্ব পুরুষ হইতেই অগ্নিপূজা প্রবন্তিত হইলেও 
অগ্নিপূজ! তাহাদের পুরুতার্থ নহে, ৃর্যপুজাই তাহাদের 
পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়। 

আমরা খণ্বেদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূর্জকেরা। “মঘবা” নামে 
খ্যাত ছিলেন। শাকর্বীপে এই নাম মগব, “মণ্ড, ও “মগ, 
এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও 
ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । 
যে আটজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাকন্ধীপে গিয়া হুর্যযপূজায় নিযুক্ত 
হন, তাহারাও প্রথমে অগ্নিপূজক “মগ” নামেই খ্যাত 
ছিলেন। তাহারা সৌর না সুর্যপূজায় অস্থুরত্ত হইলেও 
আদি নাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্ত যখন জরথুস্ত 
অগ্রিপৃজ! প্রচার উপলক্ষে ুর্ধ্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থীকার করি- 
লেন, সেই সময়ই সৌর মগগণের হদয়ে দারুণ বিদ্বেষবহ্ছি 
জলিয়। উঠিল। ইরাণের অগ্জিপূজকগণ সকলেই শীক্বীপকুল- 
সম্ভ,ত অরথুস্তের অনুবন্তী হইয়াছিলেন ) কিন্তু তুরাণের সৌর 
ব্রাঙ্মণগণ নিজ ইষঈদেবের অবমাননা সহ করিতে পারিলেন 
ন1। জরশস্ত্র হইতে শাকথ্ীপীয় কীর্তি বু জনপদে ঘোষিত 
হইলেও তিনি শাকদ্ধীপের সৌরগণের নিকট পাতিত্য দোষে 
আরোপিত হইলেন । এক বংশ হইলেও তাহারা জরশস্ত্রের 
বংশীয় ব। তন্মতাবলম্বী অগ্নিপুরোহিতদ্দিগকে “অগ্নিজীতা 
অর্থাৎ অগ্িকুল এবং আপনার্দিগকে আদিত্যজাতা' * বা 
সুরয্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমযাজী বৈদিক 
আধ্যগণ ধাহার। ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন 
এৰং তাহাদের বংশীয় ধাহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ 
সোৌমযাগে অতিবাহিত করিতেন, ত্তাহারা সৌরগণের নিকট 
সোমজাত্য ব। সোমকুলোস্তব বলিয়। গণ্য ছিলেন। তবিষ্য- 
পুরাণে আমর! সেই ত্রিকুলের উল্লেখ গাইতেছি। 

অগ্নির সর্কপ্রধান আচার্য বা পুরোহিতই জরথুস্্র নামে 
খ্যাত হইয়াছিলেন, বহু রাজা ও সম্পন্তিশাণী ব্যক্তি সেই 
মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, 
কোন কোন স্থানে জরথুস্ত্রের ধর্ধের সহিত রাজনৈতিক 
শাঁসনও প্রবস্তিত হইয়াছিল। এই দময়ে শাকীপীয সৌর- 
গণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন। 
অবশেষে স্পিতম অরধুস্ত্ের অন্থ্যদয়ে ও পুরাতন অগ্রিগৃজার 

* ইীরাই তোজক নামে খ্যাত। 
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সহিত মজ.দধন্দ বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাঁ৭ ও 
তুরাণে ঘুগ্রাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপাষর সধারণ 
এই নবধর্ম্বের অন্থগামী হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই 
একেস্বরবাদমুলক অগ্নিপৃদ1। ইরাণ-সাআাজ্যের রাজকীয় ধর্ম 
বলিয়| ঘোষিত হইল। এই সময় মিত্রধর্ম লুগ্তগ্রায় হুইয়। 
ছিল) যে যে স্থানে অরথুস্ত্ের গ্রভাব চলিয়াছিন, সেই সেই 
স্থান হইতেই সৌর ব্রাঙ্গণগণ বিতাড়িত হুইয়াছিজেন। 
সম্ভবতঃ এন্কু সময়েই কয়েকজন ভক্ত সৌর ব্রাহ্মণ ভারতে 
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহাদের চেষ্টাতেই 
সৌরধন্ম ভারতে গ্রচলিত হইয়াছিল। : 

লিদীয়বাসী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পঞ্ডিত জানথোস্‌ 
৪৭০ খৃষ্ট পূর্ববা্ধে লিখিয়াছেন যে, জরতুস্ত্র টরয়-যুদ্ধের প্রায় 
৬০০ বর্ষ পুর্ব্বে আবিভূতি হইম্বাছিলেন। আবার আরিষটটল্‌ 
ও ইউডোক্সাদ্‌ প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুস্ত্রের সময় 
নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক প্িনির মতে 
র়-যুদ্ধের ৫**০ বর্ষ পুর্বে জরতুস্্র আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। 
এদিকে বাবলোনের প্রসিদ্ধ এতিহামিক বেরোসন্‌ লিখিয়া- 
ছেন ত্য, জরথুভ্্র এক সময্কে বাঝিলানের অধীম্বর হুহয়া- 
ছিলেন এবং ত্তাহার বংশ এখানে ২২৭০ খ্বৃঃ পৃঃ হইতে ২৯০ 
খুঃ পৃঃ অব পধ্যস্ত রাজত্ব করিস! গিয়াছেন। 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে, জরধুস্্র একজন ছিলেন না। 
সম্ভবতঃ তি ভিন্ন জরথুন্্র আবিভূ্ভ হওয়ায় অগ্নিপৃজক 
মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিন। 
সেই জন্তই বোধ হয় একজনের সময় স্থির করিতে গিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন যবন-পণ্ডিত ভিন্ন তিন্ন মত প্রকাশ করিয়৷ থাকি. 
বেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ এতিহাসেকর বেরোদসের মত গৃহীত 
হহল। এই মৃত অন্থদারেও প্রসিদ্ধ মগাধিপতি জরুন্ত 
এখন হুহতে গ্রাস ৪১০২ বর্ষ পূর্বেকার লোক হুইতেছেন। 
আদি জরথুস্ত্র ব জরশস্ত্র তাহারও পুব্ববর্তী। 

স্পিতম জরতুস্ত্রের মময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার 
রাতি নীতি, বিশ্বাস ও ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত 
এককানেলে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই 
প্রাচীন তিত্বির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, পেই জদন্ত আমর! শাকত্বীপীয় মগগণের আচার ব্যব- 
হার ও পুজাপদ্ধতির অনেক কথ! অরধুক্ত্রগ্রচারিত অবস্তা. 
মধ্যেও পাইতোছ। তিনি যে ভাষায় অবস্তাশাস্ত্র গচার 
করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়। যায় না। সেই 
হার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেট সৌদাদৃস 
ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পা্িতগণ অনেকেই বলিয়া 
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থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা €বদের সাহাষা ভিন্ন জানিবার 
উপায় নাই। আবার অবস্ত। বুঝাই জেন্মভাষায় ফে 
ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কত জান ভিন্ন সহজে বুঝ যায় না । 
এতম্্ারা মোটাটমুটী স্থির কর! যায় যে, মধ্যএসিয়৷ ব। পঞ্চনদ- 
বাসী প্রাচীনতম আরযখধিগণ যে ভাষায় “বেদ” প্রবাশ করির- 
ছিলেন, সেই ভাষাতেই শাবন্ীপীয় বেদ শ্রুতিবন্ধ হুইয়- 
ছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ননিদর্শন অবস্তায় প্রাচীন 
অংশে পাওয়। যাইতেছে। ূ 

অবস্তাশান্ত্র 'সআলোচন। করিয়া স্থিনীকৃত হইয়াছে যে, 
অবন্তার ভাষা কফোমকালে পারন্ঠ ব1 ইরাণের ভাষা! বলিয়া 
গণ্য ছিল না) কোনদিন পারস্তে গ্রচলিত ছিল কি না, 
তাহারও এ পধ্যস্ত কোন সন্ধান পাওয়া যার নাই। পারল্টে 
যখন অবস্তা শাস্ত্র প্রচলিত হয়, তখন সাধারণে পহ্লবী 
ভাষায় অবস্তার অন্থবাদ পাঠ করিত। সেই জন্য অবস্তার 
আদিগ্রস্থসমূহ পহলবাঁ অক্ষরেই লিখিত দেখ! যায়। 

অবস্তার ভাষ্য জেন্দ যে ভাষায় রচিত, ভাহার কতক 
নিদর্শন উত্তর-মদ্র (11508) ও কাম্পীম্-সাগরের তীরে 
পাওয়! যায়। ইহাতে বলিতে পার যায় যে, ভারতে যেমন 
এক সময় “সংস্কত' কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, শাক- 
দ্বীপেও সেইরূপ একসময় “জেন্দ' ভাষা কথিত হৃইভ। এখান- 
কার মত তাহাদেরও বেদ জগ্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই গ্রথিত 
ছিল। ক্রমবিপর্য্যয়ে ও উচ্জারণতেদে কালক্রমে ভারতীয় 
বেদ হইতে ত্বাহার যে পাথক্য হটিয়াছে, তাহার কতক 
নিদর্শন আমর অবস্তায় পাহতেছি।* 

কোন কোন পুরাবিদ বলিয়। থাকেন যে, মগাচার্যয জর- 
ুস্ত্র মিদীয় বা উত্তর'মদ্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্তন 
করেন। এই উত্তরমদ্রে বছ পুর্ববকাল হইতেই আধ্যসংভ্রব 
ঘটয়াছিল) খণ্েদের এীতরেয়-ত্রাঙ্গণ (৮/১৪) হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। এই এ্তরেয়-ব্রাঙ্ষণ হইতেও 
জানা যায় যে, তথায় বৈদিক ষক্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত । + 

উত্তর-মদ্র শাকন্বীপের অন্তর্গত ছিল, পারস্তের জস্তর্গত 
নহে। উত্তর-মদ্রের শাকন্ধীশীয় ত্রাঙ্গণবংশেই জরথুস্রের জন্ম । 
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+ “তল্মাদেতত্মামুদীচ্যাং দিশি থে কে ট পরেণ হিমবস্তং জনপদা; উত্তরকুরব 
উত্তরদত্রা ইতি বৈরাজ্যার তেহভিথিত্ান্তে। হিক্লাড়িত্যেতাগ অতিষিক্তান্‌ 
অ।চক্ষতে।” ( এভরেন্াক্জণ ৮1১৪ ) হিমবানের অপজ্ধ পারে ভঁতসগগিকে উত্তর- 
কুরু ও উত্তরমদ্্রনামক জনপন্ট, তথাকার লোকের! বৈরাজ্যে অুন্তিষেক করে। 
এইরূপে যাহার! অভিযিদ্ক হয়, তাহাদিগকে বিয্লাড় বলে। 





বেছব্যাস যেমন নান বেদষস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভিল্ন ভিন্ন নামে 
প্রচার করিয়াছিলেন, শাকঘীপে জরধুন্ত্র সেইরূপ পূর্বতন 
মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্তকমত নিজ সং ও 
অদৎরূপ ছৈতবাদও সেই সঙ্গে চালাইয়। গিয়াছিলেন। 
ঘেমন একই বেদের নান! শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ শীক- 
স্বীপেও পুর্বেধ শ্রোষ বা স্বসদ্দিগের এবং জরতুত্্র-গ্রভাবেও 
যে বন্ধ শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্তা- 
শান্তর আলোচনা করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডামেষ্টেটর 
লিখিয়াছেন,_ 
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হুইয়। রৈবতশেখরে জলক্রীড়া 
নারদ সান্বকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মগ্তপানে 
রমণীগণ আত্মবিস্ত হ্ইসক়্াছিলেন"। রুক্সিণী, সত্যভাম! ও 
জাম্ববতী ব্যতীত আর সকল রমবীই চঞ্চল হইলেন, প্নপঞ্রে 
তাহাদের রেতঃ 'খলিত হইল। নারদ শ্রীকষ্কে দেখাইয়া- 
দিলেন। তখন ত্বারকানাথ সেই রমধীগণকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন যে, যখন পুত্রস্থানীয়ের মুখ দেখিয়া, তোমর! 
লোভ সন্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে ফ্লোমর! সকলেই 
দ্থ্যহন্তে পতিত হইবে। আর সান্বকে কহিলেন, তোমা 
ষে রূপ দেখিয়া" তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত 


হইয়াছে, সে রূপ কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত হউক। 
সাস্বও কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত হইলেন, খধিবাঁক) পূর্ণ হুহল। 
সা মহাকষ্টে পড়িয়। নারদের শরণাপন্ন হুইলেন,-সকাতবে 
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যাহা হউক, পুর্বে সাধারণের বিশ্বীম ছিল যে, অবস্তা পারসিক 


সস 


মগদিগের আদিশান্ত্র, এখন ষে সন্দেহ দুর হইল %। 
ভারতে শাকন্ীগীয় ব্রাহ্গণাগমন। 


এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্‌ সময়ে 
শাকম্থীপীয়্ ত্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে 
ভবিষাপুরাণে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়! যায়__ 

দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষ্ণু । এই বিষুর ওরসে 
জান্ববতীর গর্ভে অনুপম রূপবান্‌ সান্ব জন্মগ্রহণ করেন। 
সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 
কাহাকেও জ্রক্ষেপ করিতেন না। এক সময় ছুর্বাসা খষি 
দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন | সাম্ব তাহার কক্ষ, শুফ ও 
রুশমৃত্তি দেখিয়া! মুখভর্নী করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্বাসা 
অতিশয় দ্ধ হইয়া “তোর কুষ্ঠ হইবে এই বলিয়। অভি- 
সম্পাত করিয়া চলিয়া যান। 

কিছুদিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা- 
প্রসঙ্গে তিনি গ্রীকৃষ্ষকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে 
বিশ্বীন করিবেন না, এমন কি আপনার মহিষীগণও বূপবান্‌ 
পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করেন। শ্রীরুষ্ণ নারদের কথায় 
কোন আস্থ। স্থাপন করেন নাই। সেই জন্ত নারদ আর 
একদিন আসিলেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মগ্যপানে বিভোর 


০ 
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তাহাকে কহিলেন, “হে মেধার পুত্র! আমায় প্রসঙ্গ হউন, 
আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন। ইন্দ্র, ধাতা, 
পর্জান্ত, পুষা, তবষ্টা, অধ্যম1, তগ, বিবন্বান, অংশ, বিষু, 
বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিত্য। এই ভ্বাদশাদিত্যের 
মধ্যে নারদের ্টপদেশে সা মিপ্জের তপস্তায় নিরত্ত হইলেন। 
তাহাতে মিত্রদ্বেব প্রসম্প হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে দাস্বের 
কুষ্ঠরোগ দুর হইল। যেখানে সাম্ব মিত্রের উপামনা। করেন, 
সেইস্থান মিত্রৰন নামে থ্যাত হইয়াছিল। এখানে সাস্ব 
সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমুর্তি প্রত্বত করিয়াছিলেন। মিত্রনাম] 
ু্য্যমুক্তি নির্িত হইলে কে প্রতিষ্টা করে, কেই বা তাহার 
পৌরোহিত্য করে? তাহ! লইয়া সান্ব মহাসমস্তায় পড়িলেন। 
নারদ কছিলেন, “লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বার সৃর্যযপু! 
হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়। পাছে পতিত হন, 
এই আশঙ্কায় সদ্ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহেন না। 
তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত 
ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও ।” সাম্ব কুল-পুরোহিত গোৌরমুখেব 
নিকট গিয়। নিবেদন করিলেন। গৌরমুখ কহিলেন, “নথযা- 
পূজায় ও কূর্ষ্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ত্রাঙ্গণ 
এখানে নাই। শাকদীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত ুর্যপুত্রগণ 
আছেন, হারাই হ্র্্যপুজার অধিকারী । কিন্তু তাহা. 
দিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা! বলিতে পারি না। 
হুর্য্যদেব বলিতে পারেন।” তখন লাম্ব সুর্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। কূর্ধ্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, 
“জঘুতবীপের পর শাকদীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার 
অংশসম্তূত মগ, মসগ, মানদ ও মন্দগ এই চা জাতিব 
বাদ আছে। আমার অংশ লইন্' বিশ্বকর্মী। তাহাদিগকে 





ভোজকক্রাঙ্মণ 


আমার পুজার অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগকে 
আমার পুজার নিমিত্ত সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এইস্থানে 
আনয়ন কর। তুমি আমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্তত: 
করিও না। অবিলদ্থে গরুড়ে আরোহণ করিগা তাহাদিগকে 
আঁনিবার জন্ত শাকন্বীপাভিমুখে প্রস্থান কর।” ভগবান্‌ 
দিবাকৃর এই কথ। কহিলে জান্ববতীনন্দন সাস্ব তাহার আজ্ঞ। 
শিরোধার্ধ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রমণীয় দ্বারকাপুরে গমন করি- 
লেন, তথায় স্বীয় পিতা কৃষ্ণের নিকট ভাস্করের দর্শনলাভাদি 
সমস্ত ঘটন। ব্যক্ত করিয়া পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে আরোহণপুর্র্বক 
হৃপরান্তঃকরণে শাকন্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের সহ।- 
মমতায় অতি অল্লকাল মধ্যেই শাকথ্বীপে উপস্থিত হুইয়া দেখি- 
লেন, তথায় বহুনংখ্যক তেজঃপুঞ্কলেবর মগবান্গণগণ ধূপ 
দীপাদদি বিবিধ উপচার দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রথরকর প্রভা- 
করের পুঁজাকাধ্যে নিরত রহিয্নাছেন। জাম্ববর্তীতনয় সেই 
সকল সুর্ধযসেবক ব্রাঙ্গণদিগকে দর্শন করিবামাত্র হষ্টচিত্তে 
তক্তিপুর্বাক তাহাদিগকে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, অনাময় প্রশ্ন 
ও তৃয্ব্ী প্রশংসা করিয়! কছিলেন,_হে দ্বিজেন্ত্রগণ ! 
আপনাত্া সকলেই বিশুদ্ধভাবে ভগবান মরীচিমালীর 
উপ[নন! করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের 
নিকটই আগঙ্গন করিয়াছি। আমার নাম সান্ব। আমার 
পিতার নাম বিষ্ত। আমি চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে ভগৰান্‌ 
হূর্বদেবের প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠঠ করিরাছি। স্র্্যদেব স্প্নংই 
মামাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আর 
বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পুজাকার্ধয নির্বাহ করিবার 
বন্য শীঘ্বই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন।” জান্ব- 
বতীতনয় সান্বের কথ! শুনিয়া মগগণ কহিলেন,--হে সাম্ব! 
তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহ! সত্য, 
ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল 
পৃব্বে ভগবান্‌ দিবাকর স্বয়ংই আপিয়া আমাদিগের নিকট এ 
কথ। ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্থুতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব 
করিবধ্না। এস্থানে আমাদিগের যে অষ্টাদশ কুল আছে, 
আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।% 

মগগণ এই কথা কহিলে সান্ব যত্্পূর্বক তাহাদিগকে 
গরুড়ে আরোহণ করাইয়। মুহূর্ত মধ্যে অভীষ্ট স্থানে আসিয় 
উপস্থিত হইলেন। হুর্ধ্যদেব এই ব্যাপার-দর্শনে সান্বের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সাব! তৃমি ধাহাঁদিগকে শাকপ্ীপ হইতে 
এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, দেই সফল প্রশাত্তহৃদয় শাস্তি- 
প্রদ মগ-্রাঙ্ষণগণই বিধি অনুসারে আমার পুজ। কর্শ 





স্্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাঙ্গণেরাই 
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সম্পাদন করিবেন। অতএব হে যছুবংশাবতংস ! তুমি এক্ষণে 
নিশ্চিন্ত হও, আমার পুজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তোমাকে আর 
চিন্তিত হইতে হইবে না।» 
সান্ব এই প্রকারে শাকদ্বীপ হইতে মগ ব্রাঙ্গণগণকে আনয়ন 

করিয়| চত্দ্রভাগ! নদীর তটদেশে একটা মনোরমপুরী নির্্মণ 
করিলেন। এ পুরী পরে সান্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই 
পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমৃত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার পুজা- 
নির্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্বাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজক- 
দিগকে ততৎসমন্তের অধিকারী করিয়া দ্িলেন। সদাঁচারনিরত 
মগগণ বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে হুর্ধ্যদেবের পুজাকার্ধ্যে ব্যাপৃত 
হইলে সান্ব নিশ্চিন্ত ও সন্তষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সৃর্ধয 
সমীপে বরলাভ করিয়া কৃতকৃত্যমনে তাহাকে ও মগদিগকে 
প্রণামপুর্বক দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। সাশ্বগ্রতিষ্ঠিত 
মগগণ তদবধি ু্ধযপূজায় নিরত হইয়া এই স্থানে বামস্থাপন- 
পূর্বক ক্রমে বহুতর ভোজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। সুর্য 
( এক সময় ) বলিয়াছিলেন,__সাম্ব ! এই ভোজকগণ মগনামে 
পরিচিত এবং ইহার! আমার প্রিয় । ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে 
যে আটজন শুদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক। সান্ব 
সুর্যের কথ শুনিয়া! তাহাকে প্রণামপুর্বক শাকদ্বীপাগত সেই 
মগদিগকে যথে্ সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন 
্রাঙ্মণ ছিলেন, তাহারা দশটা ভোজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন এবং অবশিষ্ট আটজন শুদ্র ও আটটা দাষকন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা ব্রাঙ্গণের ওুরসে 
ভোজকন্তার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাহারাই মগ (তোজক) নামে 
খ্যাত। আর যাহার! শূদ্রের ওরসে দাসকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন 
হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত। এই মন্দগ শৃদ্রগণ তৎ- 
কালে হুর্য্যের পরিচারক হুইয়। পুত্রাদি সমভিব্যহারে সাম্ব- 
নির্মিত পুরে বান করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাঙ্মণেরাও অব্য- 
ঈ্গাদি ধারণপুর্বক নানাবিধ বৈদিক মন্দার! হৃধ্যপৃজায় নিরত 
হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 

ভবিষ্যপুরাণের মত সান্বপুরাণেও লিখিত আছে, 
যে সাম্থ মিত্রবনে সুর্ধ্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়া 
শাকন্ীপীয় ব্রাঙ্মণগণকে তথায় আনয়ন করেন। 

উভয় পুরাণ-মতেই চন্দ্রভাগাতীরে মিঅজঅবন অবস্থিত । 
আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম্ব নিজনামে 
সাম্বপুর, স্থাপন করেন। এই পাান্বপুর শাকত্ীপীয় 
ব্াহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ 
মূলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন “সাম্বপুর' বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। থ্রী ৭ম শতাবীতে চীনপরিবরাক হিউ- 
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এন্সিয়াং “মৃল-সান্ষপুরঁ (মুলো-সন্ফু'লো। ) নামে এই 
স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে “মূলস্থানপুর' এবং তাহা 
হইতে মূলতান নাম হইয়াছে । ভবিষ্যপুরাণ হইতে জান৷ 
“যায় যে, সান্থ এখানে স্ুব্র্ণমন্দির ও তন্মধ্যে স্বর্ণের স্্যমুগ্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। থুষ্টীয় ৭ম শতান্দে বিখ্যাত চীন- 
পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানকার স্ুবর্ণময়ী হুর্যযমূর্তি 
দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আবুরিহান্‌ খুষ্টায় ১০ম 
শতাব্বীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ স্য্যমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন ; 
কিন্ত তথন এই মূর্তি কাষ্ঠময়ী ছিল*। তাহার সময় এই 
স্থানের আর একটা নাম ছিল “আন্ত স্থান, । আরব-ভৌগো- 
পিকগণও “ম্থব্মন্দির নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয় 
' গিয়াছেন 11 

মাকিদন-বীর আলেকসান্গার যে সময় পঞ্জাবে পদার্পণ 
করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (179:08199) ও 
মগেশ (99০০095) ব। সুর্্যমূর্তির পূজ। দেখিয়াছিলেন। 
স্াঝে। মেগেস্থিনিসের কথ। তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের 
নিম্নভূতাগের লোকেরা হর এবং পাব্বতায়-তৃতাগের লোকের! 
মগেশের পুজা করিত। ম্থতরাং আলেকসান্দারের সময় 
( খুঃ পুব্ব ৩য় শতাবে ) কৃর্ধ্যপ্রতিমার পৃজ। প্রচলিত হইয়া- 
ছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকন্ীপীয় মগ-ব্রাহ্মণগণও পঞ্জাৰে 
উপস্থিত ছিলেন,তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে । আলেক্‌- 
সান্দারের পরবর্তী যবন ও শকরাজগখের মুদ্রাতেও আমর! 
মিত্র-মূর্তি দেখিয়াছি। পূর্বকালে শকরাজগণের অনেকেই 
[মত্রোপাসক ও মগ-ব্রাঙ্ষণগণ তাহাদের পুরোহিত ছিলেন। 
কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আসিলেন কির্ূপে? অধিক 
সম্ভব, তাহাদের বনু পর্েই পঞ্জাবে মিত্রপূজ। সর্বত্র গ্রচালত 
ছিল, যবনরাঞ্জগণও সাধারণের অন্ুবর্তী হইয়। সেই মিত্পুজার 
চিহ্ন মুদ্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন 

আলেক্‌সান্দারের আগমনের বহু পুর্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম 
তারতে শাকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। [ভারতবর্ষ দেখ। ] 
শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্ত বৃদ্ধি হহয়া- 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন শিলাপিপি-সাহায্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক 
টড সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতদিগের সহিত 
যাদবদ্িগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা 
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ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি যে, আদিত্য-জাতীয় মগ- 
্রাঙ্মণগণ যাদব বা ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাহাদ্দের 
সম্ততিবর্গ “ভোজক” নামে গণ্য হ্ইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ 
হইতে আবিষ্কৃত স্প্রাচীন শিলাল্িপিসমূহ আলোচনা করিলে 
জান যায়, তোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামস্ত-রাজ- 
গণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ 
কেহ 'পরম সৌর” বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও' অসম্ভব 
নহে যে, তাহাদের সৌরপুরোহিতগণ “ভোজক” নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। ভোজকদ্দিগের আদি নাম “মগ'ই ছিল এবং 
জরতুস্ত্রের মতানুবর্তী সকল অগ্নিপুরোহিতই “মগ” নামে খ্যাত 
ছিলেন। শেষোক্ত অগ্রিপুরোহিতর্দিগের সহিতও ব্হুদিন 
হইতে ভারতবাসীর লংঅব ঘটিয়াছিল এবং পূর্বকালে কোন 
কোন ভারতবাসীও জরতুস্ত্ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
বৈও পণ্ডিত, জেসল প্ডিত ও তাহার ভ্রাতা গোপাল পণ্ডি- 
তের নাম শুনিতে পাই।* তাহার৷ অবস্তা-শান্ত্র সংস্কত ভাষায় 
প্রচার করিতে যত্রবান্‌ হন; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্ত কতদূর 
সুুমিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। নেরিওসিংহ ন্ধের 
ংস্কৃত অনুবাদ গ্রকাশ করিক়। তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া! 
গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ.দপুজক মগ হইতে মিত্রপূজক 
মগের! স্বাতস্ত্রারক্ষার জন্ধ মগ নামের পরিবর্তে ভোঞ্গক নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আগমন-কাল ও আগমন-কারণ। 
ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ এবং গ্রহ্যামল হহতেও জানা 
যাইতেছে যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীকষ্জের আবিভীবকালে 
সাম্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহ্‌- 
মিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে, ৬৫৩ কলি-গতান্দে অর্থাৎ এখন 
হইতে ৪৩৫০ বর্ষ পূর্বে কুরুপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল এবং 
সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা! মহাভারত ও 
পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্বেই আমরা 
আভাস দিয়াছি, জরুস্ত্রের অত্ুযুদ়ে মিত্রপূজার অবনতি 
ঘটে, এবং মজ.দ-পূজ। প্রচারের সহিত মিত্রপুজকন মগেরা 
নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া তারতে উপস্থিত হন। বাবিলনের 
প্রসিদ্ধ উঁতিহাসিক বেরোসাসের মত উদ্ধৃত করিয়াও 
দেখাইয়াছি, যে, ুষ্ট জন্মের ছুই হাজার ছইশত বর্ষ পূর্ব 
অর্থাং এখন হইতে ৪১৯২ বর্ষ পূর্বে বাবেরুরাজ জরৎুস্ত 
আবিতৃতি হন। তাহার বহুপূর্কে আদি জরধুস্ত হইতেছে। 
এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচন। দ্বার দেখা যাহতেছে, 
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যে সময় ভগবান্‌ শ্রীক্চ ভারতভূমে অপূর্ব্ব গীতাধর্শ প্রচার 
করিতেছিলেন, সেই সমগ্নে পারস্ত ও শাকন্বীপে মগাচার্য্য 
জরথুস্্র মজ্দ-ধর্্-গ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে 
সময় গীতার নিফাম ধর্ম শুনিয়া আর্ধ্যাবর্তে নবধুগ প্রবন্তিত 
হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকন্বীপ ও পারশ্যে জরতুক্ত 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। সেই ধর্মসংগ্রামে সুপ্রাচীন মিত্রধর্শ পরাজিত 
হইলে, মজ্মধর্দ অভ্যুত্থান করিল। এই সংঘর্ষ কেবল ইঠ্ট- 
দেবতা লইয়া নহে। জরথুস্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির 
সংস্কারেও অগ্রসর হুইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান 
স্কার অস্তো্টিক্রিয়া। পূর্বকালে শাকথ্ীপীর। শব দাহ অথব! 
সমাধিস্থ করিতেন; কিন্তু জরথুস্্র প্রচার করেন যে দাহে 
অশ্ি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, সুতরাং এ ছুই কার্য 
পরিত্যাগ কর! উচিত। তাহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে 
ফেলিয়া দেওয়াই বিধি। কিন্তু যাহার! মজ্দধর্ম্ গ্রহণ করেন 
নাই, দেই মিব্রপূজকেরা শবদেহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ 
পাঁপকার্ধ্য বলিয়া মমে করিতেন। কিন্ত এদিকে সাধারণে 
জরশস্ত্রের পক্ষপাতী হুইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 
আছে, সাথ শাকর্থীপে যখন স্রাঙ্গণ আনিতে যান, তং 
কালে সেথানে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন ছিলেন। এই বর্ণনা 
রূপক বলিয়! স্বীকার করিলে এইমাত্র ৰল! যায় ষে, ১৮ ঘর 
মাত্র কুলীন অর্থাৎ পূর্বমতাবলম্বী ছিলেন, আর সকলেহ 
জরথুস্ত্ের মত গ্রহণ করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে, 
এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়। আসেন। কিন্তু গ্রহযামল- 
মতে, সকলে আসেন নাহ, ৮ জন মাত্র আপিয়। ছিলেন । 
ঘাহা হউক, উক্ত বিবরণ হহতে মোটামুটী ৰোধ হইতেছে যে 
প্রান চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ 
মূলতানে আগমন করেন। এই নগরই ভারতে শাকম্বীপীয়- 
দিগের “আদ্স্থান” বলিয়া “মূলস্থান” বলিয়া গণ্য ইহয়া 
থাকিৰে। 
টা নাম ও গোত্র । 
গ্রহযামলে লিখিত আছে,--মার্কও, মাওব,গর্গ, পরাশর, 
তৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জু এহ আটজন মুনি শাকন্ধীপে 
ছিলেন। তাহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহুচালনা করিতেন। 
দেবদেব কৃষ্ণের আদেশে গরুড় তাহ্াদগকে তথা হহতে 
আনলে তাহারা আদদিনা সাস্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শাস্তি, ভৃগু, ধনঞয়ঃ দন 
ও বনুন্ধর এহ আটজন ব্রাহ্মণ গ্রহ্দান লহতেন। গ্রহ্দান- 
গ্রহণ [নামত্ত তাহার! “গ্রহবিগ্র" নামে বিখ্যাত হুন। বল্লাহ 
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কুর্য্য ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দত্ত বন্ত গ্রহণ করেন £ লোম 
নোমের, ঈশান মঙ্গলের, শাস্তি বুধের, ভৃগু শুক্রের, ধনঞজয় 
শনির, দস্ধ রাহর, এবং বরাহু কেতুর উদ্দেশে দান গ্রহণ 
করিতেন। তাহাদের মধ্যে বরাহ কাহ্তপ গোজ। সেম 
কৌশিক, ঈশান গৌতম, শাস্তি বাংস্, ভূ্ড ভরতদ্বাজ্, ধনগ্য় 
পরাশর, দন শাণ্ডিল্য এবং বন্থন্ধর মৌদগল্য গোত্র ছিলেন।* 
আচার-ব্যবহার। 

ভারতে আসিয়া বাস, যাদবকন্ভার পাণিগ্রহণ ও ভারত- 
বাণীর সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থত্রে শাকন্বীপীররগণের আচার ব্যবহার 
ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, কএক 
পুরুষ পরে তাহাদের হূর্যযপৃজ। ও তছপযোগী অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন 
আর কোন সময়ে তাহাদের শাকন্বীগী ভাব জানা যাইত না।' 

হুর্যযপুজার সময় দর্ভের পরিবর্তে বর্ (অর্থাৎ আবস্তিক 
বেরেশ্ম 1) ও অব্যক্ত (জেন্দ ভাষায় “এব্যাংহন ) ধারণ $, 
পুজাকালে মিত্রতক্তের পত্তিজাল বা! পতিদান দ্বারা মুখ 
আচ্ছাদন, পৃজায় সর্পনির্মোক-ব্যবহার, শ্রোষের ( আবস্তিক 
“শ্রোষঠ) পুজা, শ্বসৎদিগের (আবন্তিক “সোষ্যস্ত'ঁ অর্থাৎ 
অগ্নিপুরোহিত ) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সেই আদি 
শাকর্ধাপীয় প্রথ| অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণ 
হইতে আরও জান! যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের 
স্তায় শাকতবীপীয় ব্াহ্মণগণের “অচষু” নামে হোত্র অবশ্ত-প্রতি- 
পাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্তমান অগ্রিপূজক পারসিক 
পুরোছিতগণ যে 'ইজষ্‌নে” নামক যজ্ঞ করিস থাকেন, 


তাহাই অবস্তায় “অচষন” ও ভবিষ্যপুরাণে “অচযু” নামে 








« এ দেশীয় শাকত্বীগী ব্রাহ্ষণগণের কুলগ্রন্থেও অষ্ট ব্রাহ্মণের আগমন 
কথাই বর্ণিত আছে। 
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বর্ণিত হইয়াছে *। ভবিষ্যপুরাঁপ হুইতে জান যায়, সুর্ষ্যের 
সহিত তৎপত্বী নিক্ষৃভা বা হাবনীর পৃন্জা করিতে হুয়। এই 
হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরোহিত- 
'দিগের আদিক্কত্যের নামও হাবনী 11 এতত্তিনন আর 
সমুদয় পৃজাঙ্গ ও বিধিব্যবস্থ। সসুদ্ধয় ভারতীয় আধ্যগণের 
অনুরূপ ছিল। কিন্তু বর্তমান শাকন্ীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 
আর ০সই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়। যায় না। শাক- 
'স্বীপীয় প্রথা একপ্রকান্প বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 
শাকত্ধীপীয় ব্রাহ্ণগণের যে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, 
তাহায় সহিত পারসিক অগ্রি-পুঞজকগণের পৃজাজের সাদৃশ্ঠ 
" থাকায় এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বোস্বাই প্রদেশবাসী 
পারসিক ও শাকদ্বীগীগণ একই সম্প্রদায়। বোম্বাই প্রদেশের 
অগ্নিপূজকগণ জবরুস্্-মতাবলশ্বী ও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ 
খুষ্টীয় দশম শতাষে মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারতে 
পলাইয়। আসেন $। কিন্ত সৌর শাকন্বীপীগণ জরতুস্ত্রে 
বিরুদ্ধবার্দী ছিলেন এৰং বহু দহ বর্ষ পূর্বে ভারতে 
আগমন করেন $। শাক্ধীপের অতি প্রীচীন প্রথা উভয় 
সম্প্রদায়ে প্রচলিত থাকায় উভয়কে এক বলিয়া মনে হয় 
বটে, কিস্তু উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বছ পূর্বকাল হইতেই কোন 
প্রকার সম্পর্ক নাই। 
ভারতে শাকন্বীপীয়গণের বংশবিস্তার । 
আদিত্যের উপাসনা বৈদিকষুগ হইতে ভারতে প্রচপিত। কিন্ত 
শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমনের পূর্বে স্যা প্রতিমা গঠিত হইত না ব 
এই দেবতার মুর্তিবিশেষের পূজ। চলিত ছিল না। মিত্রের 
মূর্তিগঠন ও তৎপুজা"প্রচারই শাকদ্ীপায় ব্রাঙ্গণগণের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। তাহাদের চেষ্টায় বছ সহস্র বর্ষ পুর্বে সমস্ত সভ্য- 
জগতে মিত্রপূজ। প্রচলিত হইয়াছিল। তারতে যেখানে যত 





















* এই 'অচধু; হোত্রের প্রক্রিয। 1718089 19588)8 00. 18318) 
[. £4£8-4%? ভষ্টব্য। 

+115083 10815)35 0,109. 

| ইহাদের পুরোহিতগণ দ্র নামে খ্যাত। দল্বরগণ অনেকটা আমা- 
দেয় ব্রাঙ্মণদিগের মত। তাহাদের উপনয়নাদি দংস্কার হইয়। থাকে । একমাত্র 
পুরোহিতবংশ ভিন্ন দস্তরের অন্থান্ত বিবাহ করিবার জে নাই এবং পুরোহিত- 
বংশ ভিন্ন অন্ত কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন। 

$ ভবিব্যপুরাণ, সাহ্ষপুরাণ ও গ্রহ্যামলে শাক্বীপ হইতে সাহ্বপুরে 
ঘে ব্রাহ্মপাগমস-প্রদঙ্গ আছে, তাহ! রুন্সিত উগাধ্যান বলিয়া! উড়াইয়। দেওয়া 
যায় ন|। পুরাণ ব্যতীত শাফন্থীগীয় ত্রাদ্মণদিগের মধ্যেও ররাবর এই প্রবাদ 
চলিয়! আসিতেছে । এমন কি, সহল্র বর্ষ পূর্য্ষেকার শিলালিপিতেও এই বিবরণ 
পাইয়াছি। [ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাঙ্মণকাণ্ড ৪র্থাংশ জ্টব্য। ] 


[ ৫৭৫ ] 





ভোঞ্লকত্র/দ্ষণ 


হুধমূর্তি প্রতিষ্টিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকন্থীপীয় ব্রাহ্মণ- 
গণের প্রভাবে অথবা তাহাদের প্রাহুর্তারে সম্পন্ন হইয়াছে। 

মূলতানে শাকর্ীপীয় ত্রাক্ষণগণের আদি উপনিবেশ হই- 
লেও পঞ্জাবের অন্তর্গত াকল নামক্ষ স্থানেও বহু পুর্ব্বকাল 
হইতেই তাহার বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
তাহাদের বাসহেতুই এই স্থান “শাকল+ নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিল। এখনও ভারতের সর্বত্রই শাকন্ীপীয় ব্রাহ্মণের! আপনা- 
দিগকে 'শাকল দ্বিজ” বলিয়া পরিচয় দিয় থাকেন। এক 
সময়ে শাক্বীপীয়গণ যে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় 
হইয়াছিলেন, ত্রহ্জামল হইতেই তাহার আভাস পাওয়া 
যায়। ব্রহ্মজামলে ১৯৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 

শরম্বীপে বেদাগ্ি, শাকম্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, 
স্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিগ্র, ধর্খাঙ্গদেশে 
ধর্মবক্তা) পঞ্চালে শাস্ত্রী, সারত্বত প্রদেশে শুভযুখ, গান্ধারে 
চিত্রপ্ডিত, ব্রিহুতে তিথিবিৎ, নাটকাচলে (কামরূপে) 
খক্ষ-্হচক, রুদ্রালয়ে জ্যোতিষী, ব্রদ্ষদেশে বিধিকারক, 
বজ্রাটে ফোগবেত্বা, নেপালে দেবপুজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, 
গয়ায় তন্ত্রধান্নক, কলিঙ্গে জান এবং গৌড়দেশে আচাধ্য 
নামে খ্যাত। 

গ্রীকরাজদুত মেগেস্থেনিস্‌ পাটলিপুর্রে অবস্থানকালে এ 
অঞ্চলের পার্বত্যতৃভাগে হূর্যপুজা দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন 
পালিগ্রন্থেও পাওয়। যায় যে বুদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী 
শাকমীপীয় ব্রাঙ্গণগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রদ্ষজালহ্ত্ত 
নাষক পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব এ সকল ব্রাহ্মণ- 
দিগফে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় 
ব্রাহ্মণের! বুদ্ধগ্রচারিত ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদদী ছিলেন, 
সেই জন্তই বৌদ্ধদিগের স্ত্রগ্রস্থে দৈবজ্ঞ ব্রা্গণগণের বিশেষ 
নিন্দ! দৃষ্ট হয়। 

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাস্মা 
শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহইন্ স্ব 
পিতৃপুরুযামুঠিত স্থপ্রাচীন মিত্রপুজা পরিত্যাগ, করিতে 
সাহসী হন নাই) তাহাদের মুদ্রাসমূহে মিত্রপূজার নিদর্শন 
রহিয়াছে*। শকরাজগণের মুদ্রায় মিত্র “মিহির” নামে 
উৎকীর্ণী। এই মিত্রপৃজায় তৎকালে একমাত্র শাকন্বীপীয় 


ররর, ৬ -_. রস 


+:1170181) 20610081, 1888. 0, 91. 

+ এই মিত্রপুজকগণ “মিহির “মিহিরকুল? ব| £মিহিরগোত্র' বলিয়াও গণ্য 
ছিলেন। এখনও জরৎুক্ত্-মতাবলম্বী অমেক পারশী পুয়োছিতবংশ "মিহিব' 
উপ।ধি ধারণ করিতেছেন, তাহাদের পুর্ববপুরুষগণ মিহির উপাসক ছিলেন, 
এই উপাধি তাহারই নিদর্শন। 





ভোজ কব্রাঙ্গণ 


ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। শ্গুতরাং শকরাজগণ 
বৌদ্ধ-মতাবলত্বী হইলেও, তাহাদের, পুরোহিত শাক্বীপীয় 
বাঙ্ষণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক 
সম্ভব, এই শাকথীপীয় ব্রাহ্ষণগণের প্রভাবেই পরবর্তীকালে 
প্রায় সকল শকরাজই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া! গোত্রাক্ষণ- 
ভক্ত গোঁড়া হিন্দু হইয়া! পড়িয়াছিলেন। নহিলে উষবদাত 
নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোত্রাক্মণভক্ত বলিয়া আত্ম- 
গৌরব প্রকাশ করিতেন না। * 

মিত্রভক্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্মণগণ মিত্র ও “মিহির উপাধি 
বাবার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থ 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন পুরাণে 
গুঙ্দগ ও তৎপরবর্তী কাথায়ন রাজগণ “দ্বিজ” বলিয়া গণ্য 
হইয়াছেন । প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্দ কনিংহাম্‌ সাহেব শকরাজ 
বান্থদেবকে কাথায়নবংশীয় প্রথম রাজ! বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। আবার পুরাতত্ববিদ্‌ ফিট সাহেবও কাণায়ন- 
বংশীয় ওয় নৃপতি নারায়ণকে “তুষার”-বংণীয় বলিয়৷ অবধারণ 
করিয়াছেন 11) এরপস্থলে এই কাথায়নের! শাকম্বীপী ছ্বিজ 
হইতেছেন। ইহার! "শুঙ্গমিত্র বলিয়াও কোন কোন 
প্রাচীন জৈনগ্রস্থে বর্ণিত হুইয়াছেন। এই শুঙ্গ ও কাণায়ন- 
দিগের মধ্যে 'অনেকেরই “মিত্র উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ 
মিত্রতক্ত শুঙ্গ ও কাথায়নদিগের সময়েই শাকন্ীপীয় ব্রাহ্মণ 
গণের প্রভাব ভা্পতব্যাপী হুইয়াছিল। তৎপরে অন্ধ রাজ- 
গণ প্রবল হইয়া কাথায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল 
শকদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাহারা শক- 
রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, 
স্থঁতরাং শাকদাপীয় ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সুবিধা বই অস্ুবিধ। 
হয় নাই। 

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী 
হইয়াছিল, তাহা পুর্বেহ বণিত হইয়াছে | সেই সকল শক- 
রাজগণ প্রধানতঃ “মিত্র নামক স্্যতক্ত বলিয়া “মৈত্রকঃ 
নামেও গণ্য ছিলেন। বলভীরাজগণের তাত্রশাসনে মৈত্রক- 
গণ “অতুলবলসম্পন্ন বলিয়াহ বণিত হহয়াছেন এবং থুষ্টীয় 
পঞ্চ শতাব্দীতে এই মৈত্রকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই 


শাশাশীিশিশশাস্পি ১ তো পাপী পাশাপাশি শি সপ ও 
সপ 


* অবস্তার যশ্্র মধ্যে অযবদাত নামে এক ধধির উল্লেখ আছে। তাহার 
অনুকরণে এই উষবদাত নাম হইর। থাকিবে। 


1 81593 00708 [0)8011196107009 1501081000, ০1,111, 
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1 ভারতবর্ধ শব দ্রষ্টব্য 
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সুরাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের 


ভোজকত্র।ক্গণ 





সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাহার বংশধর মহারাজ ধর- 
পষ্ট 'পরমাদিত্যতক্ত” বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। এমন 
কি সম্রাট হ্ষবর্ধনের পিতামহ আদিত্যবর্ধন ও প্রপিতাযহ 
রাজ্যবর্ধন উভয়েই তাহার তাত্রশাসনে “পরমাদিত্যভক্ত” 
আথ্যায় অভিহিত 11 

ৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব বিলুপ্ত 
হইলেও এই সময়ে শক্দিগের হণ নামক আর এক শাখা 
ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাদের অভ্যু দয়ে 
গুপ্তসাত্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল। গুপ্তসত্রাটু স্বন্দগুপ্তের 
শিলালিপি হইতে জান। যায় যে, তিনি হৃণদিগের প্রভাব দমন 
করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। তাহার সময়েও দেখা 
যায় যে, ইন্দোর ও মগধে স্্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
হণেরা সকলেই “মিহির+ বা সৃর্য্যভক্ত ছিলেন। তাহাদের 
প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র “মিহিরকুল” বলিয়া নিজ 
পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহিরকুলের প্রভাবে গুপ্তসাআ্রাজ্য 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের নকল প্রধান 
রাজন্যবর্থ সম্মিলিত হইয়। মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 
“মিহিরেশ্বর নামক এক বৃহৎ স্্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। 

আমর! ভবিষ্যপুরাণে শাকন্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের এমহির- 
গোত্রঁ পাইয়াছি। আবার হুণাধিপ মিহিরকুলের পর 
শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্ণগণের মধ্যে অনেকেরই “মিহির উপাধি 
ব্যবহার দেখ! যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বস্থমিহির ; ও 
ভারতের সর্ধপ্রধান জ্যোতিবিদ্‌ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । যে মার্পবাধিপ যশোধর্ন্‌ মিহিরকুলকে পরাজয় 
করিয়া “বিক্রমাদিত্য' উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন, বড়ই 
আশ্চর্য্ের বিষয় যে, বরাহমিহির তাহারই সভ!1 উজ্জ্বল করিয়া- 
ছিলেন। আবার যশোধন্দীর সহযোগী মিহিরকুলহস্ত! গুপ্ত- 
সম্রাট বালাদিত্য মগধের “মিত্র” উপাঁধিধারী ভোজক (শাক- 
দ্বীপী) ত্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত ও মগধের হৃর্যযসেবার্থ ভূমি- 
দান করিয়াছিলেন $। আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে 
গারি যে, বরাহমিহিরের সময়ও হূর্য্যপৃজ1 একমাত্র শাকদীপী 
ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত্ত ছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,_- 


* [19859 11090106108 0109 00195 [01088 01.]]] 0.168. 
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“বিষ্ঞোর্ভাগবতান্‌ মগাংস্চ সবিতুঃ শস্তোঃ স ভক্মদ্বিজান্‌ 
মাতৃণামপি মাতৃমওলবিদে বিপ্রান্‌ বিছ্ব্র্ধণঃ। 
শাক্যান্‌ সর্বহিতন্ত শাস্তমনসে। নগ্নান্‌ জিনানাং বিদু- 
ধেঁ যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিন! তৈস্তত্ত কার্ধ্য। ক্রিয়া ॥** 
( বৃহৎসংহিতা ৬০১৯) 

অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, স্ধ্যের মগগণ, শিবের 
তন্মধারী দ্বিপগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্লবিদ্‌ ব্রাঙ্মণগণ, ব্রহ্গার 
বিপ্রগণ, সর্বহিত শাস্তমন! বুদ্ধের শাক্যব্রাহ্মণগণ এবং জিন- 
গণের উপাসক নগ্গগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, 
তাহারাই স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেবের পূজা করিবেন। 

বরাহমিহিরের বহুপরে খুষ্ীয় দশম শতাব্দীতে আবুরিহান্‌ 
ভারতে শাকত্ীপীয় ব্রাঙ্মণদিগকে একমাত্র সুরধ্যপূজায় 
অধিকারী দেখিয়াছিলেন। 

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে 
চতুর্দাশ শতবর্ষ পুর্বে মগধে শাকন্ীপীয় ভোজক বিপ্রগণ 
পুরুষানু ক্রমে সুধ্যপুজায় অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলাস্থ 
দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুধের 
শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেববরুণার্ক গ্রামে অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখান- 
কার বরুণার্ক নামক হুর্ধ্দেবের সেবার ব্যয়-নির্বাহ জন্ঠ 
মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক ন্র্য্যমিত্রকে এই গ্রাম দান 
করেন। গুধ্াধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বশ্মভূপালগণের 
অধিকারভুক্ত হুয়। তাহারাও তোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে 





* তবিব্পুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটীর একটু 

পাঠীস্তর দৃষ্ট হয়। বখা_ 
“ন্বাধবীকম্ত জনন্ত শুর্ুবসনান্‌ বুদ্ধন্ত রক্তাম্বরান্‌।” 

অর্থাৎ শুরাম্বরধারী জৈনগণ জিনদাধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
বুদ্ধের উপাসক। এই ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত তবিষ্যপুরাণের পার্থক্য 
লক্ষিত ইইতেছে। বরাহমিহির তাহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ 
করিগ়াছেন এবং তন্দষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন । 
(41951010158 [0019 019)318690. ৮) 7, 9901)88, ৬০1, [. 121) 
কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যখন এ গ্লোক গ্রথিত হয়, তখনও তৎকালের কথাই লিপি- 
বন্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির নগ্ন ব| দিগম্বর জৈনের কথা বলিতেছেন । 
বাস্তবিক ডাহার সময়ে দিগম্বর জৈনের! বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগণ্বর 
সম্পদায়ের উৎপত্তি শ্বেতাপ্বরের বহু পরে। থৃষ্ট জন্মের পর দিগম্বরের 
উৎপত্তি এবং থূষ্ট জন্মের বহুপূর্বেধ শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহা জৈন-পুরাবিদ- 
গণই স্থির করিয়াছেন। এরাপ স্থলে ভবিষ্যপুরাণের উত্ত বচন দিগন্বরোৎ- 
পত্তির পূর্বে অর্থাৎ থু ্টান্ের পূর্ব্বে রচিত হইগ়াছিল বলিয়! অনুমিত হয় এবং 
সেই ময় হইতেই বিভিন্ন সম্প্‌দায়ের ত্রান্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পুজাও 
প্রচলিত ছিল । 
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হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম 


বর্দোত্তর বলিয়া ভোজকদিগকে ছাড় দিগ্লাছিলেন। তন্মধ্যে 
মহারাজ সর্ববর্শী প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, 
তপরে ভোজক খধিমিত্র অবস্তিবর্শার নিকট ছাড় পান। 
এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতওপতও ভোজক ছুর্ধরমিত্রকে 
এই স্থানের ছাড় দিয়াছিলেন *। 

মগধে ভোজক বা মগব্রাঙ্গণের প্রভাব ক্রমেই বুদ্ধি 
পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দশম শতান্দে এখানে মান-রাজবংশ 
প্রবল হইয়৷ উঠে। শাকন্ধী'পী ব্রাহ্মণগণ এই মানরাজগণের 
নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 
শাস্ত্রী, কেহ সভাপপ্ডিত, কেহ প্রাড়বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় 
উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়না জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর 
গ্রাম হইতে ১*৫৯ শকাবে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকথীগীয় 
এক প্রসিদ্ধ পঙ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়। যায়। 

ক্রমে শাকমধীপায় ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নান শাখায় 
বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত মগব্যক্তি- 
নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায যে, শাকদ্ীপী বিগ্রগণ বিভিন্ন 
স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল 


* দ্বিতীয় জীবিতগপ্তের শিলালিপি ধৃষ্টায় ম শতাবীতে উৎকীর্ণ। উহার 
শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে__“বিজ্ঞাপিত ঞীবরুণাব(সি-ভ্টারক প্রতিবন্ধ- 
ভোজক-নুর্যমিত্রেণ উপরিলিখিত***গ্রামাদিসংযুত পরমেশ্বর প্রীবালাদিত্য- 
দেবেন ম্বশাসনেন ভগবচ্ছণীবরূণব।সী ভট্টারক'*'পরিবাহক.*ভোজ কহংস- 
মিত্রন্ত সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর প্রীসর্ধ্ববন্ম,**ভোলাক. 
খবিমিত্র*"'যতকং এবং পরমেশ্বর প্ীমদবস্তিবন্ণা পূর্ববদত্তকমবলম্থা............ 
এবং মহারজাধিরাজ পরমেশ্বর'****শাসনদানেন ভোজক দুর্ধরমিত্রত্ামসুমোদিত 
***তেন তুজ্যতে ।” 

(1996১ 10801080905 01 0006 0000৯ 101085, 7১, 217.) 

যেখানে উত্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮* খৃষ্টাব্দে প্রততনব- 
বিদ্‌ কনিংহাম সাহেব গিয়াছিলেন। বডই আশ্চধ্যের বিষয়, তিনি তথায় 
৬ ঘর শাকন্।গী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছত্তর-পাঁড়ে শাকদ্বীগী 
কনিংহাম্‌ স।হেবকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজ! বরুণ তাহাদের পুর্র্বপুকষকে ২৯ 
থানি মৌজ| ( প্রায় ২২*** বিঘ! জমি ) দান করিয়াছিলেন । ভোজপুরের রাজা 
উমরাসিংহের সময় পর্যন্ত ২৯ মৌজাই এ ব্রাহ্মণবংশের অধিকারে ছিল, পরে 
উমারসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অল্পদিন হইল এ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়। 
মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন । 

(0 810010081081018 4১1019901081091 ১:৮৪ 90০:৪, ৬ ০1. 
৮1. 0. 65.) এখনও দেওবরপার্কে শাকন্বীপী ব্রাঙ্গণের বাম রহি- 
যাছে। এখানে প্রবাদ জাছে, রাজ! হুলোম স্বীয় কুষ্টরোগমুক্তির জগ্ক শাকন্বীপী 
্রাক্মণদিগকে গয়ায় আনয়ন করেন। 


তোজককব্রা্গণ 


[৮৭৮ ] 


(ভা ককক্রাঙ্মণ 





এবং ৭ অর্ক এই ৫৫টী থাকে, বা গাঞ্জিতে। দিভক্ধ হইয়া 
ছিলেন । মগব্যক্তির বিবরণ পাঠ. করিলে; জানা যায়: যে, 
উত্তরে, হিমালয়, দক্ষিণেন নিজামরাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাব এবং 
পুর্বে গৌড়.ও উৎকল.ভারক্ের বন্থস্থানেই শ্যকীপী ভোন্বক 
বিগ্রগণ বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছ্িলেম || ফেষে স্থানে তাহাদের 
বাস ছিল, মথবা যে যে স্থানে, পুর্ব্বকালে সৃত্্মূর্তি, গ্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল, সেই, যেই নগন্প বা গ্রামের নামানুসারে আর ঝ 
পুর, মণ্ডল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাখ। কল্পিত 
হইয়াছিল ।. মগিব্যক্তিতে যে সপ্তার্বের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
বরুপার্ক একটী-। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত খ্টীয়। ৭ম শতাবে 
উদ্রীর্ণ শিলালিপিতে ভোজক্বিপ্রের ষে পরিচয় পাইয়াছি, 
তাহ! পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাশীথণ্ডে লোলার্কের 
পরিচয় এবং সাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাস্থ্য প্রনঙে' শাক্ষ- 
ঈীপীড ত্রাঙ্মণাগমনকথ। সরিস্তার' বর্ণিত আছে।' খৃষ্টা্ন-১১শ 
শতাবের প্রারভ্তে আবুরিহাল সাম্বপুবাণের উল্লেখ করিমা- 
ছেক্। এন্সপ'স্থলে-খৃটীর একাদশ শতাকেরও বছ পুর্বে যে 
উৎকলে শাকন্বীপী, ব্রাঙ্গণ পদ্ষার্পণ কত্িস্বাছিলেন, তাহাতে 
আর ঢকোন,সন্দেছ নাই,। 
[ কোণার্ক শক বিস্তৃত বিররণ দ্রষ্টব্য ]. 


বঙ্গে ভোজকব্রাঙ্গণাগমন। 


গৌড়ে কোন৷ সর শাকদীপী: গ্রহবিপ্রগশ. আপিমা- 
ছেন, তাহার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
রষ্ণদদাসের মগব্যক্তিতে পুঙুাার্ক ও তদস্তর্গত পুগুরীকাঁকের 
প্রসঙ্গ পাইয়াছি। যে সময়ে গৌড়ের রাজধানী পুও বা 
পুগু,বদ্ধীনে ছিল, পুগু,বদ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ 
এখানে শাকদ্বীপী ত্রা্ষণের আগমন হইয়াছিল। আমর! 
রাজতরমিণী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতান্দে গৌড়াধিপ জয়স্তের 
অধিকারফালে পুগু,বদ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচর, পাই। 
পালরাজগণের সময়েও পুণ্,বদ্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা 
বল্লালদেন খৃষ্টীগ'ঘ্বাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে গৌড়নগরে রাজধানী 
পত্তন করিলে পু্বদ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরূপ স্থলে 
অনুমিত হয়, রাজ! বল্লালসেনের বহুপুর্বে শাৰদ্বীপী বিপ্রগণ 
পৌত্বদ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার এখানকার 
পুণগ্ডার্ক নামক হৃর্ধ্যমূত্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়! সম্ভব *ঃ 
'পুগাক' নামে এক স্বতন্ত্র থাক বলিয়] গণ্য হইয়াছিলেন। 
এই 'পুণার্কণ শাখাকে, গৌড়েন প্রথম, শযকগ্বীপী দ্বিজ বলিয়া 


মনে হর্। পুঙ্চার্কদিগকে আদর! মোটাসুটী বারেক 'শীকর্বীপী || 


বনি) গণ্য করিতে পারি, কিন্তু ছুঃখেক। বিষয়, এই" বারেক 
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শ্রেণীর গুজবিপ্রপীণের আদি কুলণধপিচাক্কক গ্রন্থ ফিছুই' পাওয়। 
যায় না। 

রাড়ীয। ও নদীকা-বগদমাজের গ্রহুব্/প্রগণেক্স কতকগুলি 
কুলগ্র্ছ পাওয়। গিম্াছে, সেই সময হইতে বঙ্গীফ শাকত্ীপী 
ব্রাঙ্গপগণেরুআমবা কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি। “ 

রাট্ীয় ঝলিসমাজের প্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিবাক জিখিত 
আছে*মার্বও,, মাধুব্য,, গর্গ, পরাশর) ভৃগু, সম্মতন, 
ও'জঙ্, শাকথ্ীপে' এই আটঙ্গন মুদি ছিলেম। তাহাদের 
বংশধপ্পগণ মঙ্বাশকিপ্রভাবে: প্রত্যহ গ্রহাচাশনা বান্ধিতেন। গ্রহ- 
সম্বহটীয় দান এহণ' করায়, তাহাল্লা গ্রহবিপ্রলামে খ্যাত । গঞ্চড় 
শবকদীপে গরিঙ্ন৷ তাহাদিগকে: আময়ন; কারিয়াছিলেদ। তাহা- 
দিপের নাম বরাহ, সোম, ঈশাদ,শাস্তি, শুভ্র, ধনজয়) দশ 
ও বস্ন্ধর এই আট জনই গ্রহুবিপ্রঃ ছিলেন. তন্সধ্যে' বল্পাহ 
কাহপগোর, ললোম। ত্বাতকৌশিফ) ঈশাম গৌতমগ্োত্র; শান্তি 
বাত্গ্, সণ (শুক্র) জ্র্দাজগোত্র, ধনজয় পঞ়াশর গোত্র, 
দচ্থ, শাগ্ডিল্য; গোত্র এবং বন্ুস্কর মৌদগল্য. গোত্র-ছ্থিলেন। 
এঁ অষ্ট বাক্কির বংশধর পৃথু, নৃসিংহ, বিষ, লোকনাথ, 
জনার্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায্বণ, দওপাগি ও মহানন্দ 
এই. দশজন.( মধ্যদেশ হইতে) গোৌড়দেশে আগমন করেন 1 
এই দশ: ব্যজিির উপাধি. বৃহজ্জেোষী, কাশ্পটি, ওঝা, আচার্য্য, 
ঘটঝ) পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, অযপগ্নি ও আলম্যান। ইহা- 
দের মধ্যে বৃহজ্জ্যোষীর' বাশ্ঠপগোত্র, কাশ্পটির, ঘ্বতকৌশিক, 
ওকার গৌতমগোত্র, জাচায্যের। মৌদগল্য, ঘটকের: ভরম্কাজ, 
পাঠকের বাত্ন্ত, মিশ্রের শাঙিল্য, উপাধ্যায়ের পরাশর, 


০০০ 


* “মার্কণ্ডো মাগুব্যো গর্গঃ পরাশরম্ততে। ভূগুঃ। 
সনাতনোইাঙ্গরা জঙ্ন,ও শ।ক্ীপাষ্টকো মুনিঃ ॥ 
তক্তাত্মজ। মহাশত্ত্যা প্রত্যহগ্রহচালকাঃ। 
আনীতং দেবদেবেশ গতবান্‌ গরুড়ণ্তথ। ॥ 
গ্রহদানগ্রভ।বেন গ্রহবপ্রমুহতম্‌। 

বরাহ্‌: সে।ম ঈশান? শাস্তিঃ শুক্রে। ধনগ্রয়ঃ |. 


দনুব সন্ধরশ্চৈব ইত্যাক্টো গ্রহ বাঙ্গণাঃ | 
বরাহঃ কাশ্বপশ্চৈব সোমশ্চ ঘৃতবোৌশিক? ॥ 


ঈশানো গৌতমশ্চৈব শাস্তিবৎস্তত্তথৈব চ। 

ভয়ম্বাজে। ভূগুশ্ৈব পরাশরে ধনধীয়ঃ ॥ 

দনুঃ শাঙিল্যগোত্রঃ স্তাৎ মধুকুল্যে। বহুন্ধরঃ | 

পৃথুর্ন সিংহো ধিষুশ্চ লোকনাথো জ্রনান্দিনঃ | 

কেশধ: কৃতিবাসশ্চ নারায়ণ: নরোত্তমঃ 

দগ্ডাপাণিম'হানন্দো! গোড়দেশে সমাগতঃ &% 

(রাড়ীয় শাকলদীপিক। | 
1 “মধ্যদেশং পরিতাজা গৌড়দেশে সমাগত:।” এইরপ পাঠীন্তর দৃষ্ট হয়। 





জামদশয ও আল্যমান' জইয্া দশজনের দশ গৌত্র খ্যাত *। 
ঝকাচীয় গ্রন্থি প্রগণ' এই দশ বাক্তিয় সম্তান। 

এদিকে নদীদব-বঙ্গসফগাতজার কুলপর্জিকায় ভিন ভিন্ন 
ব্যক্তিরা নাম ও তাহাদের আগমন কারণ, এইকপ দৃষ্ট হয়-_ 

“ফালপুশ্পশোভিভ নাদাতৃক্ষপমাকুল রুমণীক্ষ সরঘৃতীয়ে. ষেদ- 
বেদাঙ্গপারগ নানাশান্ত্রে। কুশল' জপঘজ্ঞপত্বাম্ধণ ব্াহ্গণগণ বাস 
কর্সিতেন। কোনসময়, গৌড়দেশামীঙ্কর ৃপতিশ্রেষ্ঠ। ধর্্ীঘ্ু] 
শশাঙ্ক গ্রহটৈপুণা প্রযুক্ত রোগ' দ্বার! ক্েশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বৈস্বগণ কর্ৃর্ক সম্যক্‌। চিফিৎসিত্ত হইক়াও ধোগসগ্কট হইতে 
মুক্তি লাভ করিত" না" পারিয়া" স্বস্তযরন করিবার নিমিত্ত 
মাঘল করিলেন। রা্জান্ব' আদেশ অনুসারে মন্ত্রী কর্তৃক 
, প্রেরিত" দুভের সরধূতীর হইতে কতিপয় ব্রাঙ্ণকে আহ্বান 
করিয়া" আনয়ন করিদাছিল। * 

“বিষু), সনাতন; সুঘতত, শক্ষর, দেবধন, সুশর্দা; বাসুদেব, 
প্রজাপতি, চতুতৃ জ, লোকেশ, চক্রুপাণি' ও মাধ. এই দ্বাদশটা 
ত্রাঙ্গণ গৌড়দেশাধিপ শশাঙ্ক কর্তৃক জাহ্‌ত হইফ্। গৌত়মণ্ডলে 
আগমন করিয়াছিপেন। রাজ! সেই মঙ্াক্মা বিপ্রগণের 


গ্রহত্ঞান বিদিত: হইয়া নিস ভবনে, গ্রহ্যজ্ঞ বিধানেক্ নিমিত্ত | 
ব্রণ করিয়ান্ছিলেন, ধাহার৷ গ্রহ্যস্তে বৃত হ্ইয়াছিলেন, তাহা- | 
কেরে গোর থা ক্রমে বলিতেছি। কিছু কাশ্তুপগোর, সনাতন | 


কে শিকপোত্র, সষজ্ঞ বা্ম্যগোক্ট বাচ্ছদের শাডিল্যগোত্র, 
নুপর্ন। মৌদগল্যগোত্র) দেবধর পরাশরগৌত্র, শঙ্কর গৌত মগ ত্র, 


চতুভূ্জজামদি গোত্র, চক্রপাণি গর্গোত্র ও মাধব আল্য- | 


ম্যান গোল্রসম্ভঁত। সুশন্দা তন্বধারের' কার্যে, প্রজাপতি হোতৃ- 
কাধ্যে, খিষু ব্রহ্মকর্মে, শঙ্কর মদত্তকম্মে, হুষ্যের জপকর্থে 
স্জ্ঞ, চক্রের জপকন্মে সনাতন, মঙ্গলের জপকর্থে চতুভূজ, 
বুধের জপকন্মে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকন্মে দেবধর, শুক্রের 
জপক্ষর্মে লোকেশ ও'রাহুকেতুর জপকশ্মে স্ুধাবর মাধব 
গোড়েম্বয়। কতৃক ব্রতী হইয়্াাছলেন। সেই তৃদেবগণ যথা- 


পপ | ১ 





* “বৃহজ্জ্যোষী কাশগটিশ্ত ওঝা চার্য্যচতুষটকং। 
ঘটকঃ পাঠক্ষশ্চৈব মিশ্রোপা ধ্যান এব চ ॥. 
জমদদগিরালম্যানে দশাখ্যাতিঃ প্রকীন্তিতাঃ | 
বৃহজ্জোষী কাণ্ঠপঃ স/াৎ কাশ্পটিস্ব' তকৌশিকঃ 
ওঝ। গৌতম আখ্যাত আচাধ্যে। মধুকুল্যায়ে! । 
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকে। বাৎস্যোপাধিকঃ ॥ 
মিশ্র: শাওিল্যগোত্রঃ ভ্তাছুপাধ্যায়; পরাশরঃ। 
জামদ্য আলম্যান দশগ্সোত্রঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥” 
( রাটীর শাকলদীপিক। । ) 





বিধ। রাজা গরহযন্ত-সম্পন্ন করিয়া রাঁজা আদেশ আঙ্ছসারে 


ভোজককব্রাহ্মণ 














সপরিবারে, গৌড়ন্দেশে বাস করিয়াছিলেন তীহাদের। জ্যোতি: 
শান্ত্রপরায়ণ তনন্গপ গ্রহের) দান. গ্রহণ করাগ্স প্রহ্বিপ্র 
নায়ে কথিত, হইন্থা থাক্ষেন।: সেই'শ্রন্জরপারগ ত্রাঙ্গণগণ রা? 
ও বঙ্গে ঝাস' প্িগ্লাছিলেন। স্থ্রদভেক্চে তাহাদের কতিপয় 
সমাজ হইয়াছে। উপাধ্যায়, পাঠক, জাচার্ধ্য, মিশ্র, বুহ- 
জ্জেোষী। ও. দীক্ষিত এই কয়েকটা ভাহাদেক্ বংশোপাধি, * | - 
নদীঘা বঙ্গ সঙ্গাজের গ্রহবি গ্রগণ উক্ত দ্বাদশজনের, সন্তান । 
উমেপচন্ত্রের কুলঙ্গী হৃইভে.যে বচন উদ্ধৃভ হইল, তদন্ু- 
সারে। অবগন্ত হওয়া যায়, গৌড়দেশীয় শশাঙ্ক নৃপত্তি এক 
সময় ব্যাধি দ্বার। প্রপীড়িত, হুইয়াছিলেন। রোগ হইতে 


ক গ্রীলূরধ্যং গ্রণিপত্যাগ্রে তখৈব কুলদেবতাম্‌। 
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপত্ী যথা বিধি ॥ 
সবরম্যে সরযুতীরে' নানা বৃক্মসমাকুলে । 
স্বরনালফলৈঃ পু্পৈরাকীর্ণে চ মনোহ্‌রে; 
বসস্তি বিপ্রশার্দ,ল! বেদবেদাঙ্গপা রগ: 
নানাশাস্ত্রেযু কুশল! জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ 
কদা চিন্নপতিশেষ্ঠ১শশান্কে! গৌড়ভূপতিঃ । 
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ কেশং প্রাপ স ধাশ্মিকঃ | 
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যউ.ন মুক্তে! রোগসঙ্কটাৎ। 
ততঃ সবস্তাযনং কর্ত,মিয়েফ বৃপপূজ ধঃ ॥ 
মন্ত্র! প্রেরিত। দূত! স্ানীত| দ্বিজপুঙ্বঃ | 
আহ সরযৃতীয়াৎ নৃপস্তাদেশতন্ততঃ ॥ 
বিধুঃ সনাতনশ্চৈব সুযণ্ঃ শঙ্করন্তথ] | 
দেবধর? স্ুশন্ম্। চ বাহদেবঃ প্রজাপতি; ॥ 
চতুভূজশ্চ লোকেশশ্চক্রপাণিশ্চ মীধবঃ। 
প্রার্থিতা গৌঢ়তূপেন চাগতা৷ গৌড়মণ্ডলম্‌ ॥ 
গ্রহজ্ঞানং বিদিত তু তেষাং রান্ঞ। মহাঝ্মনামূ। 
গ্রহ্যজ্ঞবিধানার্ঘং বৃভান্তে নিজমন্দিরে ॥ 
তেধাস্ত দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাগমং | 
কথ্যন্তে যে বৃতান্তশ্মিন্‌ নৃপস্থ যজ্ঞকন্মণি ॥ 
বিঞঃ কাগ্ঘপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ। 
বাতস্ঃ সুযক্ঞঃ শাঙিল্যে। বাহদেবস্তথৈব চ॥ 
মৌদগল্যজ; ঈশর্দ। চ দেবধর; গরাশরঃ। 
শক্ষয়ো গৌতম; খ্যাতো তরদ্বাজঃ প্রজাপতি: ॥ 
মৌপ্লীয়নশ্চ লৌকেশে! জমদগ্রিশতুতু জঃ। 
শগন্ত চক্রপাণিঃ স্াদ।লম্যানশ্চ মাধবঃ ॥ 
সুশশ্ম। তন্্ধারতে হোতৃতে চ ধজাগতিঃ। 
প্রঙ্গকশ্মণি বিধু্চ সদস্থাতে চ শঙ্কর? ॥ 
জপকর্পুণি হুথাসা হুযজ্ঞঃ শশিপস্ত ন॥ 
সমাতনম্তথা ভূমিপু্রস্য চ চতুতু জঃ |: 
বুধস্ত চ চক্রপাণিগু রোর্দেবধরন্তথ|। 
শুক্রস্ত চৈব লোকেশো বাইদেবঃ শনেন্তথ। ॥ 
কেতুপপ্নবয়ে।শ্ৈর মাধব? হধয়।ংবর$। 
বৃত। গৌড়েস্বরেণৈতে ব্রতিনো! হৌমকম্মণি ॥ 
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাঞ্জে! গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ। 
সদার। নিবসস্তি ক্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্জয়।" ॥ 

( উমেশচন্ত্র শর্দীধৃত মহাদেখক রিক। ) 





ভেজদেব 


[ ৫৮০ 


] ভোজন 





বিমুক্তিলাভের আশয়ে ঠিনি সরযৃতীর হুইতে কয়েকজন 
দ্বিগ্ আনয়ন করেন। তাহাদের সন্তানগণ গৌড়দেশে বাস 
করিয়। গ্রহবিপ্র বা আচার্য নামে খ্যাত হন। 
বালি বা মধ্যরাঢ়-সমাজ ও নদীয়াব্গ-সমাজের কুলগ্রন্থ 
হইতে জান! যাইতেছে, পূর্বোক্ত সমাজের আদি পুরুষগণ মধ্য- 
দেশ হইতে রাঢর্দেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের 
পূর্বপুরুষগণ গৌড়াধিপ শশাস্বরাজের সভায় গ্রহ্যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিবার জন্ত আহত হইয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 
বিদ্ধ্যগিরি, বিনশন বা সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রদেশ হইতে 
পুব্বে এবং প্রয়্াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত *। সরযূতীর 
এই দীমার বাহিরে । সুতরাং উভয় সমাজের পূর্বপুরুষগণ 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়লমাজের 
কুলগ্রস্থ আলোচনা করিলেও জান যায় যে, উভয় সমাজ 
বিভিন্ন শাখাসভভূত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। 1 
| দৈবজ্ঞ, গ্রহবিপ্র, কোণার্ক, শাকম্বীপী প্রভৃতি শব দ্রষ্টব্য ।] 
ভোজক, জৈন পুরোহিত। 
ভোজকট (পুং)১ ভোজদেশ। (কী) ২ কল্সিনিম্মিত পুর। 
“হিতুযুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেণাকিই্কর্্ণা | 
কুক্সিতোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসত্তদ। ॥৮ (বিষুঃপু১৫1২৬।১৩) 
৩ এক্টী প্রাচীন জনপদ । প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের 
অন্তু ক্ত ছিল। 
ভোজকচীয় (ব্রি) ভোজকটে তবঃ, ভোঙ্গকট-ছ। ভোজ- 
কটদেশোত্ভব। 
ভোজখেরি, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
ঠাকুরাত সম্পত্তি। 
ভোজদুহিত্‌ স্ত্রী) ভোজস্ত ছুহিত৷ । ভোজপুত্রী, ভোজকন্তা। 
ভোজদেব (পুং) ভোঙে। দেব ইব। ভোজরাজ। 
ভোজদেব, কচ্ছের জনৈক রাজ।। ভারমল্সের পুত্র। ইনি 
ধম্মপ্রদীপ নামে ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। 
ভোজদেব, ১ কনোজ (মহোদয়)-রাজ রামভদ্র দেবের পুত্র । 
আাদিবরাহ তাহার বিরুদ। ২ মহোদয়াধিপতি মহেত্ত্র- 
পাল ঞ্বের পুত্র। ৩ জন়শালমীরের জনৈক মহারাবল। 
৪ পরমাররাজ দিদ্ধুরাজের পুত্র। মালব ও গোপগিরি র 
অধিপতি । নিজ ভূজবলে মহারাজাধিরাঞজ উপাধি অর্জন 


* “হিমবন্ধিদ্য়োরধ্যে বতপ্রাগংবিনশনাদপি। 
“প্রভাগেব প্য়াগাচ্চ মধ্দেশঃ প্রকীর্তিতঃ।” ( মন্তুসং ২২১) 


1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাক্গণকাণ্ড €র্ঘাংশে শাকত্বীণী ভোজক-ত্রাঙ্গণ- 


গণের বিস্তৃত বিবরণ জ্রষ্টুব্য | 


করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক আল্বিরুণীর সমসা- 
ময়িক ছিলেন। ৫ জনৈক প্রতিহার রাজ। নাগভট্টের পুত্র। 
৬ শিলালিপিবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিস্দুরাজ। 
[ ভোজরাজ দেখ । ] 
ভোজদেশ, গ্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত দেশভেদ, এখানে 
ব্যান্েশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
ভোজন (ক্লী) ভুজল্যুই। (লুট চ। পা ৩৩১১৫) 
ভক্ষণ কঠিন দ্রব্যের গলাধঃকরণ। পধ্যায়--জগ্ধ, জেমন, 
লেপ, আহার, নিঘস, ন্তাদ, জমন, বিঘস, অভ্যবহার, প্রত্য- 
বসান, অশন, ন্বদন, নিগর। (রাজনিৎ) 
এই স্থুলদেহ অন্নের বিকার মাত্র। একমাত্র ভোজন 
দ্বারাই শরীর পুষ্টি বা ক্ষীণ হইয়া থাকে। কি ধর্দশান্ত্রকি 
বৈদ্তকশান্ত্র এই উভয় শাস্ত্রে ভোজনের বিষয় বিশেষরূপে 
আলোচিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,_- 
“শরীরে জায়তে নিত্যং বাছ। ন্‌ণাঞ্চতুবি ধা। 
বুতুক্ষা চ পিপাস! চ নুযুগ্প। চ রতন্পৃহা৷ ॥ 
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দোহরুচিঃ শ্রমং। 
তন্্রালোচনদৌর্ববল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ ॥” 
(ভাবএকাশ ) 
মানবগণের স্বভাবতঃই প্রত্যহ চারিটী অভিলাষ হুইয়। 
থাকে । যথা--ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ এবং স্থরত- 
স্পৃহী। কিন্তু অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়৷ ক্ষুধার সময় 
ভোজন না করিলে অঙ্গ মর্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর 
ছুব্লতা, রস ও রক্তাদি ধাতুর জীর্ণত৷ এবং বলহানি হুয়। 
পানেচ্ছা প্রতিহত করিয়া জলপান ন৷ করিলে কঠশোধষ, মুখ- 
শোধ, শ্রবণেক্িয়ের অবরুদ্ধত।, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে 
পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে ভুক্ত দ্রব্যের 
অপাক এবং তন্জ্রাদি নানাদোষ হুইয়! থাকে। ক্ষুধার সময় 
ভোজন না করিলে শরীর ক্ষয় হয়। বাহ্‌ অগ্নি যেরূপ দাহ 
বস্তর অভাবে মন্দীভূত হয়, তন্রপ ক্ষুধিত ব্যক্তির তোজন 
অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হুইয়। পড়ে । জঠরাগ্নি 
প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি 
দোষপমুহকে এবং তদভাবে রমরক্তাদি ধাতুকে পরিপাক করে, 
এবং ধাতুপরিপাকের পর প্রাণ পধ্যস্ত পরিপাক করিয়। 
থাকে। এইজন্ত ভোজন প্রীতিজনক, সম্ভো বলকারক, 
শরীররক্ষক, এবং ন্রণশক্তি, পরমায়ু, বীর্য, বর্ণ, ওজোধাতু, 
সত্বণ ও শোভাবর্ধাক। 
"বথোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত তোজনম্‌। 
বিচা্ধ্য দোষকালাদীন্‌ কালয়োরুভয়োরপি ॥ 


তোজন 





সায়ং প্রাতে। মন্য্যাণামশনং শ্রতিরোধিতম্‌। 
নাস্তস্বাভোজনং কুর্যযাদয়িছোত্রসমো বিধিঃ 0 
যাদষধ্যে ম তোক্কব্যং বামযুগ্ৰং ন লঙ্ঘয়েং। 
১) যামমধ্যে স্সোৎপত্তিরধামযুগ্যাদ্‌ বলক্ষয়ঃ ॥» (ভাবপ্রণ) 
মানৰগণ বথোক্ত বিধানাহুসারে দোষ-কালাদি এবং প্রাতঃ 
ও সাম্ংকাল বিচার করিয়া তোজন করিৰে। সামিকের 
প্রাত্যহিক হোমবিধির হ্যায় মন্থষ্যগণ প্রাতঃফালে অর্থাং 
এক প্রহর বেলার উর্ধে ছুই প্রহর বেলার মধ্যে এবং সায়ং- 
কালে ও এক প্রহর রাত্রির উর্ধে ও ছুই প্রহর রাত্রির মধ্যে 
ভোজন করিবেন। এতত্বাতিরেকে অন্ত সময়ে ভোজন করা 
নিষিদ্ধ। অতএব এক প্রহরের মধ্যে অথবা ছুই এরহর বেলা 
* অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবে না। ফেন না, এক গ্রহরের 
মধ্যে তোজন করিলে রসের উৎপত্তি এবং ছুই প্রহর অতিক্রম 
করিয়া ভোজন করিলে বীর্যাক্ষয় হইয়া থাকে। 
বৈদ্যকশান্ত্রমত্তে দিবা ৯টার পর ১২টার মধ্যে এবং 
রাব্রিকালেও ম্টার পর ১২টার মধ্যে ভোজন গ্রশন্ত। কিন্তু 
ধর্মশাস্ত্রে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়,-.. 
“ষাষমধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিষামন্ত ন লঙ্ঘয়েৎ। 
যামমধ্ রসস্তি্্েৎ ভ্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ | 
প্রাগুক্দক্ষবচনাৎ তত্রাপি পঞ্চমযামার্ধো মুখ্য কালঃ” 
(আহ্িকতত্ব ) 
ধামমধ্য ভোজন করিবে না, এবং জিষাম অতিক্রম 
করাও ৰিধেয় মহে। পঞ্চম যামার্ধই তোজনের মুখ্যকাল। 
১২টার পর ১॥ট পর্যন্তই পঞ্চম যামার্ধ, অতএব এই সময়ই 
ভোজন প্রশস্ত । আযুর্ধেদ ও ধর্শীস্ত্র উভয়ই প্রথম যামে 
(স্টার মধ্যে) ভোজন নিষেধ করিয়াছেন । বৈদ্যকমতে 
*টার পর ১২টার মধ্যে ও ধর্মশান্ত্রমতে ১২ টার পর ৯১॥ টার 
মধ্যে ভোজন বিহিত হহয়াছে। 
তেহ কেহ বলেন, যে মময়ে দোষ ও মলের পরিপাক 
হহরা ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই ভোজনের কাল। 
“ক্ষুৎ সম্তবতি পকেযু রসদোষমলেষু চ। 
কালে বা যদি বাকালে দোহঙ্নকাজ উদাহৃতঃ॥” (ভাবপ্র,) 
ধুম ও অগ্লাদি রহিত উদগার, শারীরিক ও মানসিক 
ক্রিয়াতে অধ্যবসায়, উপযুক্তরূপে মলমৃত্রাদির বেগ ও উৎ- 
সর্জন, শরীরের লঘুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক এই 
সকল লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইৰে যে, তুক্ত দ্রব্য সম্যক্রূপে 
জীর্ণ হইয়াছে। মানবগণ প্রত্যহুই তোজন এবং মলসূত্রত্যাগ 
করিবে, কারণ এই উভয় বার্ধ্য দ্বারাই শরীরের প্রীবৃদ্ধি হয় । 
কিন্ত এই উত্তর ক্রিয়াই নির্জনস্থানে করা আবশ্তক। কারণ 
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ভোজন 


গ্রকাস্থ স্থানে বসিদ্কা তোজন ও মলমৃত্রোৎসর্গ করিলে জীছানি 
হইয়া! থাকে ।* 

ভোক্নকালে গুতাশুভ দৃষ্টি।--আহারের লময় পিতা, 
মাতা, স্থহৃদ্জন, চিকিৎসক, পাঁচক, হুংস, ময়ূর, সারস ও 
চকোক পক্ষীর দৃষ্টি শুভজনক। দরিদ্র, হীনলোক, ক্ষুধিত, 
পাপী, পাব, রোগী, কুকুর ও কুক্ুটাদির দৃষ্টি অণ্ডতজমক। 

স্বর্ণ পাত্রে ভোজন ব্রিদোষনাশক, দর্শমশক্তি বর্ধক এবং 
হিতজনক। রৌপ্যপাত্র চক্ষুর হিছজনক, পিত্ব, কফ ও 
বাযুনাশক । কাংস্যপাত্র বুদ্ধিজনক, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ব- 
প্রসাদক। পিত্তলপাত্র__বাযুবর্ধক, রুক্ষ, উ্ণ, ক্কমি ও কফ- 
নাশক। লৌহ ও কাচপাত্র--সিদ্ধিদায়ঞ্ক, বলকারক এবং 
কামলানাশক। প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্শিত পাত্রে ভোজন 
প্রহানিজনক, কাষ্ঠময় পাত্রে ভোজন রুচিকারক এবং 
কফনাশক। পত্রময় পাত্র রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং 
বিষ ও পাপনাশক | শ্কটিক ও বৈদুধ্যমণি নিশ্দিত পাত্র পবিত্র 
এবং শীতল। 

“তাত্রপাত্রে ন তুঙ্জীত ভিরনকাংন্যে মলাবিলে। 

পলাশে পল্সপত্রেষু গৃহী তৃক্কেন্দবঞ্চরেৎ ॥” (আহিকতব) 

ধস্মশাস্্রমতে তীত্রপাত্র ও ভগ কাংক্তপাত্রে জোজন 
নিষি। কাংহ্তপাত্র স্ঘদ্ষে বিশেষ এই একের পাত্রে 
অপরের ভোজন করিতে নাই। 

“অর্কপান্রে তথা পৃষ্ঠে আমসে তাত্রভাজনে। 

করে কর্পটকে চৈব ভুক্ত, চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ |” 

“পৃষ্ঠে কদলীপাত্রাদিপৃষ্ঠে” ( আহ্কিকতত্ব) 

গৃহার পলাশপত্র ও পদ্ধপত্রেও ভোজন নিষিদ্ধ। গৃহী 
যদি অর্কপত্র,তাত্পান্ত্র,লৌহপাত্র এবং কদলীপাত্রের পশ্চান্তাগে 
তোজন করে, তাহা হইলে তাহার চাল্জায়ণ করিতে হয়। 
“তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ধস্যাশ্মময়স্ত চ। 
তক্মনাস্তিমু্দা চৈৰ শুন্ধির্ত্তা মনীফিভিঃ ৮ ( আক্কিকততব ) 

স্থবর্ণ, রজত, প্রস্তর, শুকি ও স্ফটিক পাত্রই ভোজনে 
প্রশস্ত। এই নকল পাত্র অপবিত্র হইলে তল্ম জল অথবা 
মৃত্তিকা দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে পবিত্র হয়। 

গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও সম স্থানে ও লঘু আর্ীনে উপ- 
বেশন করিয়া ভোজনপাত্রের নিযে মণ্ডল করিয়া ভোজন 
করিতে হয়। এই মুল ব্রাঙ্গণ চতুরত্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ, 


টিিটিটি ররর 


* “আহারং বিজনে বৃর্ধ্যাৎ নির্ধারমণি সরববদ| । 
উতাত্যাং লক্, পেত, স্টাৎ প্রকাশে হীতে জিত ॥ 
আহায়গিস্থা়বিহারবোগাঃ সাদবসন্তিরিরন বিধেয়া৫।” (ভাবপ্র* ) 





তোজন 


কেহ মণ্ডল ন৷ করিয়৷ ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের 
অন্ন য-রাক্ষমাদি বলপূর্বক হরণ করিয়া থাকে। * 
“আনমনে পাদমারোপ্য যে তুঙ.ক্তে ব্রাহ্মণ কচিৎ। 
মুখেন চান্নমগ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ৮ (আহ্িকতন্ব) 
ভোজনকালে প৷ মাটিতে রাখিয়! ব্রাঙ্মণকে খাইতে হয়। 
আদনে প1 রাখিক্। মুখে তোজন করিতে থাকিলে তাহা 
গোমাংস ভক্ষণ তুল্য হুয়। 
পাদস্বয় আর এবং ভূমিতে রাখিয়। ব্রাহ্মণের পৃব্বসুখে 
ভোজন কর। কর্তব্য। 
“আর্্রপাদস্ত ভু্জীত প্রান্মুখশ্চাসনে গুচৌঃ। 
পাদদাভ্যাং ধরণীং ম্পৃ্ই| পাদেনৈকেন বা পুনঃ ॥”(আহ্ছিক তত্ব) 
যাহা কিছু ভোজন কর! যায়, তাহা হষ্টদেবকে নিবেদন 
করিয়! ভোজন করা বিধেয়। 
পার্দপ্রসারণ করিয়া ভোপ্ন কর] নিষিদ্ধ। ভোজন 
করিবার সময় প্রথমে অন্ন দর্শন করিয়। প্রণাম করিতে হয়, 
পরে নিক্বোস্ত মন্ত্রে প্রার্থন৷ কর! বিধেয়। 
“অন্নং দৃই। প্রণম্যাদ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ে ততঃ । 
জন্মাকং নিত্যমন্ত্বেতদিতি তক্তযাথ বন্দয়েৎ ॥” (আহ্িকতন্ব) 
ভোজনের সময় প্রথমে আপোশন করিয়া পরে নাগ, 
কুম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই বহিস্থ পঞ্চবায়কে ভূমিতে 
অন্ন নিবেদন করিয়। দিয়। পরে পঞ্চপ্রাণকে অন্ন দিয়। ভোজন 
করিতে হয়। 
“নাগঃ কুম্মশ্চ ককরে। দেবদত্তো ধনঞ্য়ঃ | 
বহিস্থা বায়বঃ পঞ্চ তেষাংভূমৌ প্রদীয়তে ॥” (আহ্কিকতত্ব) 
মৌন হইয়া ভোজন করা বিধেয়। পুর্বমুথে ভোজন 
করিলে আতুঃ, দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশঃ ও প্রত্যন্মুথে 
ভোজন করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তরমুখে ভোজন করিতে নাহ। 
দক্ষিণমুখে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জীবৎপিতৃক 
ব্যক্তি দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ 
বলেন, কেবল পিতা জীবিত থাকিলে দন্দিণমুখে ভোজন 
করিতে নাই, মাতৃসত্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু পিতা ও 


* “উপলিগ্ে সমে স্থানে গুচৌ লবীসনাস্থিতে । 
চতুরতরং ত্রিকোণঞ্চ বর্ত,লধার্ধচন্রকম্‌ ॥ 
কর্তব্যমানুপূর্বেণ ব্রাহ্মপাদিযু মণ্ডলম্‌ ॥ 
অকৃত্ব! মগ্ডলং যে তু ভূপ্রতেংধমযোনয়ঃ | 


তেযাস্ত ঘক্ষরক্ষাংসি হরত্বন্নাদি তন্বলাৎ ৫” (আহিকতন্ব ) 
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বৈশ্ত বর্ত,ল এবং শুড্র অর্ধচন্জাক্কতি আকারে করিবে। যদি | মাত! উভয়ই জীবিত থাকিতে দক্ষিণমুখে ভোজন নিষিদ্ধ । * 


ভোজন 





তে 


ভোজনের পুর্বে হস্তদ্ব়, পদদ্বয় এবং মুখ এই পীচস্থান উত্তম- 
রূপে ধুহয়৷ ভোজন করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চার্্ কহে। 
“পঞ্চার্্ো ভোজনং কুর্যাৎ প্রাম্থুখো মৌনমান্থিতঃ। 
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্তমেযু পঞ্ার্তা মতা॥” (আহিকতন্) 
বৈদ্কক শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রত্যহ ভোজনের প্রাকৃ- 
কালে লবণাদ্রক ভোজন করিবে। ইহা! ছিতজনক, অগ্নির 
উদ্দীপক, রুচিজনক এবং জিহ্বা ও কঠশোধক। ইহাতে 
কেহ কেহ বলেন, লবণ পিত্তজনক এবং আদ্রকও কটুরস- 
প্রযুক্ত পিত্জনক, ক্ষুধিত ব্যক্তির ম্বভাব্তঃই পিত্ত বদ্ধিত 
থাকে, স্থতরাং এরূপ অবস্থায় লবণ ও আদ্রক ভোজনের 
ব্যবস্থা কিরূপ সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে এইরূপ মীমাংসা 
লিখিত আছে যে, আঘুর্কেদোক্ত লবণ স্থানে সৈদ্ধব এবং 
চন্দনস্থলে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব ত্রিদোষনাশক, 
স্থতরাং পিত্ববদ্ধক নহে. দ্রব্গুণে লিখিত আছে, সৈম্ধব 
লবণ মধুররস, অগ্মিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্লিগ্ণ, রুচিজনক, 
শতবীর্যয, শুক্রজনক, সুক্ষ, চক্ষুর হিতকর, এবং ব্রিদোষ- 
নাশক। আদ্রক কটুরস হইলেও পিত্ববর্ধক নছে ও 
বিপাকে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোজনের পুব্বে 
সৈদ্ধব ও আদ্রক ভোজন করিবে। হহা বিশেষ উপকারক । 
ভোজনের পুর্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্ত ব্রঙ্মাদিকে স্মরণ 
করিবে অর্থাৎ তোজনকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, 
ভক্ষ্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভক্ষ্যদ্রব্যগত মধুরাদি ৬টা রস বিষ্ণু এবং 
মহাদেব ভোক্তা, এইরূপ স্মরণ করিয়৷ ভোজন করিলে দৃষ্টি- 
দোষ ঘটে না এবং অঞ্জনাতনয় ব্রহ্ধচারী হনুমান্কে ম্মরণ 
করিলেও দৃষ্টিধ্দোষ হয় না। | 
“অন্ং বরন্ধ। রসে। বিষুর্ভোক্তা দেবো মহেম্বরঃ। 
হতি সঞ্চিস্তয তুঞ্জানং দৃষ্টিদোষে। ন বাধতে ॥ 
অঞ্জনাগর্ভসস্ভৃতং কুমাঁরং ব্রহ্মচারিণম্‌। 
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমস্তং ম্মরাম্যহম্‌॥৮” (ভাবগ্রকাশ ) 
তোজনকালে প্রথমতঃ মধুররস, তৎপরে অল্প ও লবণ- 
রসবিশিষ্ট দ্রব্য, তদনস্তর কটু তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্) 





* "্যাবদেবান্রমন্ীযায়ক্রয়াত্তদ্‌ ওণাগুণান্‌। 
অতে। মৌনেন যো ভূঙ.ক্তে সভূঙ.ক্তে কেবলামুতম্‌ ॥ 
আযুষ্যং প্রাভুখে। তুঙক্তে বন্য; দক্ষিণামুখঃ 
শরিয়; প্রত্য সুখে ভুঙকে খতং ভূঙ.ক্তেহ্াদ সুখ; ॥ 
নোদদুখাংস্ীয়াৎ, জীবন্মাতৃকন্ত দক্ষিশীমুখনিষেধমাহ 
কুহশ্নানং গয়াশ্রান্ধং ভিলম্তরপণমেব চ। 
ন জীবৎপিত্ৃকঃ কুধ্যান্দক্ষিণামুখভোজনম্‌ ॥* ( আফি্তন্ব ) 





ভোজন করিবে। প্রথমে দাড়িমাদি ফল ভোজন বিধেয়, 
কিন্ত কদলী ও কর্কটফল কখনই ভোজন করিবে না। 
পন্মের নাল, বিস, কন্দ এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের 
পূর্বেই আহার করিবে, তোজনের পরে ধী সকল কথন আহার 
করিবে না। 

গুরুত্রবা, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি ), তও্ুল ও চিপিটক 
এই সকল তূক্তব্ক্তি কখন ভোজন করিবে ন1। যদি 
ঘিশেষ আবশ্টক হয়, তাহা! হইলে অতি অক্নমাত্রায় ভোজন 
করিতে পারে। 

তোজনের প্রথমে ত্বত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, 
ত২পরে কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় 
“দ্রবপ্রব্য অর্থাৎ দধি ছুপ্ধাদদি পান করিবে। এই নিয়মে 
তোজন করিলে বল ওস্বাস্থ্য স্থিরভাবে থাকে । ভোজা- 
বন্তর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে স্বাছ, তাহাই উত্তরোত্তর 
ভোজন করিতে হয়। এক বস্ত ভোজনের পর অন্ত যে বস্ত 
ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই স্বাছ বলিয়া 
জানিতে হুইবে। 

স্বাদ অন্ন--মনের প্রফুষ্লতাজনক, বলকর, পুষ্টিকারক, 
উৎসাহ ও পরমায়ুবর্ধক। অস্বাছু অন্ন ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। 
অতিশয় উষ্ণ অঙ্গ বলনাশক। অতি শীতল ও অতি গু 
অন্ন ছুম্পাচ্য। অত্যন্ত ক্লিন অন্ন মীনিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত 
অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণশীতাদি দোষবুক্ত ন৷ হয়, এইরূপ অন্ন 
ভোজন বিধেয়। 

অতিশয় ভ্রতভাবে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্যের 
গুণ ও দোষ জানিতে পারা যায় না এবং বিলম্ব করিয়া 
আহার করিলে আহারীয় দ্রব্য শীতল ও হীনাম্বাদযুক্ত হইয়৷ 
থাকে । অতএব অতিশয় দ্রুত অথবা! অতিশয় বিলম্ব করিয়। 
ভোজন কর! বিধেয় নহে। 

ভোজনে গুরুদ্রব্য তিন গ্রকার-_মাত্রাখরু, স্বভাবতঃ 
গুরু, এবং সংস্কার জন্য গুরু। মন্দাগ্িযুক্ত ব্যক্তি এই তিন 
প্রকার গুরুদ্রব্ই পরিত্যাগ করিবে । ইহাদের মধ্যে মাত্রা- 
গুরু মুদগাদি, অর্থাৎ ইহারা শ্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণের 
বাহুল্যেই ইহাদের গুরুত্ব। মাষকলায়াদি শ্বভাবতঃ গুরু, 
এবং নানাবিধ সামগ্রী সহযোগে পাকবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত 
হয় বলিয়া তাহা বিশেষ গুরু। 

আহারীয় দ্রব্য ৬ প্রকার-চুষা, পেয়, লেহা, ভোজা, 
ভক্ষা এবং চর্ধ্য। ইহারা যথোত্বর ক্রমে গুরু । চুষ্য-- 
ইচ্ছু ও দাড়ি প্রভৃতি। পের়-পানক ও চিনিমিশ্রিত জল 
প্রত্ৃতি। লেহ-_-রসালী ও কথিত গ্রতৃতি। ভোজ্য-_-তক্ত ও 
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ভোজন 





সুপাদি। তক্ষ্য-_লাড়, ও মও্কাদি। চর্বয--চিপ্িটক প্রভৃতি 
ওরু ও লুত্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ 
হয়, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে। মাষকলায় ও পিষ্টক 
প্রস্ততি অর্ধমাত্রায় এবং মুদগাদি স্বভাবতঃ লঘুতা প্রযুক্ত 
ূর্ণমাত্রায় ভোজন করিবে। পেয়াদি তরল দ্রব্য এবং 
তক্র প্রভৃতি বহু তরল দ্রব্য মিশ্রিত ভক্তাদি অধিকমাত্রায 
প্রয়োজিত হইলেও তাহাকে গুরু বল! যায় না। যেহেতু 
পেয় সর্বপ্রকার লৎুগুণান্বিত। 

পেয় ও লে প্রভৃতি যথোত্তরক্রমে গুরু । সুতরাং পেয় 
সর্বাপেক্ষা লঘু। অধিক তরল দ্রব্য মিশ্রিত। শুক্ক অর্থাং 
শ্োতারোধক পদার্থ হইলেও উত্তমরূপে পরিপাক হয়। 
কিন্ত তরল পদার্থ মিশ্রিত তিম্ন কেবল শুফ দ্রবা 
ভোজন করিলে তাহ! স্থচারুরূপে পরিপাক হয় না। কেন 
না আর্খতার অভাবে পিণীকরুত অর্থাৎ অগীলা সদৃশ 
পিগাঁকারে পরিণত হইয়া বিদগ্ধতা প্রাপ্ত হহয়া থাকে। 
শু্দ্রব্--চিড়। গ্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য-ক্ষীর মতস্তাদি এখং 
বিইস্তী দ্রব্য--ছোল। প্রভৃতি, ইহার জঠরাগ্রিকে মন্দী 


ভূত করে। 
যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অস- 


ময়ে অধিক কিন্বা অল্প আহার কারলে, সেই আহারকে 
বিষমাশন কহে। অধিক অন্ন ভোজন কাঁরলে আলম্ত, সামথ্য 
সত্বেও অন্ুৎসাহ, শরীরের গুরুত্ব, উদরের স্তব্বীভাব 9 গুড়- 
গুড় শব হহয়। থাকে। অন্ন অন্ন অর্থাৎ উপযুক্ত মাতা 
হইতে নুনেতর অন্ন তোজন দ্বারা শরীরের কৃশতা এবং খল 
হাস পায়। অগ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা উপস্থিত না হইলে 
ভোজন করিলে সামর্থ্-বিহীন হয় এবং শিরোবেদন|, বিশু 
চিক! প্রভৃতি রোগ হৃহয়৷ থাকে । ভোজনের উপযুক্ত সময় 
অতীত করিয়া ভোজন করিলে জঠরাগ্মি বাষু কর্তৃক উপহত 
হইয়। তৃক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক করে, এবং পুনব্বাব 
ভোজন করিতে অভিলাষ হয় না। 

তোজনকালে উদরগহ্বরের চারি অংশের ছুই অংশ 
ভোজাত্রব্য বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে । 
অবশিষ্ট এক অংশ বাষু গমনাগমনের জন্য অপূর্ণ রাথিবে, 
এইরূপ ভোজন করিলে শীপ্র পরিপাক হয়। 

আহারীয় দ্রব্গত রস দ্বারা প্রথমতঃ রসনেত্্রিয় তৃপ্ত 
হয়, কিত্তব পরে আর তদ্রুপ আমন্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ন!। 
এ কারণ মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্বা শোধন করিবে । 
অত্যন্ত জলপান দ্বার! ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একে- 
বারে জলপান না করিলেও ভূক্তদ্রব্য পরিপাক হওয়া 








প্রতিবন্ধকতা জ্যক্মে। কাতঞএব তোঁগত্রের সময় জঠরাগি 
উদ্দীপিত করিরার জন্য পুন? পুনঃ ত্র পরিমাণে জল্নপান 
করা কর্তবা। ভোজনের গ্রথমে জলপান রুরিলে শরীরের 


কূশতা এবং জ্বগিমান্দা উপশ্থিত্ব হয়। ভোক্বনের 
মধ্যে জন্পান করিলে ঝগ্থি প্রদীপ্ত হয়। ভোজ- 
নাস্তে ভ্বলপান করিলে শরীরের স্থৃনতা এবং কফ 


বৃদ্ধি হইয়। প্রাকে । স্থুতরাং ভোজনের মধ্যে জলপান 
বিশেষ আবশ্তক। বাগ্ভটেও পিখিত আছে যে, ভোজনের 
মধ্যে জ্বত্খপান করিলে শরীর স্থল আথব! কূপ না হুইয়া সম- 
জনে থাকে। 

পিপাসিত রক্জিব্র ভোম্ধন এৰং ক্ষুপিত ব্যক্তির জলপান 
এই উভয়ই নিষিদ্ধ। যে হেতু তৃষ্ণাতুর রাত্রির তোজন 
করিলে গুন্ম ববোগ এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিরো জলো- 
দর হইয়া থাকে। 

কেছু রেছ এইরপ প্রশ্ন করিয়া গ্রাকেন যে, নীত্িজ্ঞ ব্যক্তি- 
রাও আহ্বারাক্বে দুগ্ধ গান করিয়া থাকেন, ইন্ক! কিরূপে যঙ্গত 
হইতে পারে? কার ভোজনের কাল তিনভাগে বিভক্ত: ত্বন্মধ্যে 
প্রথম ভাগ বাধুর, দ্বিত্বীয় ভাগ পিত্তের, ও তৃতীয় ভাগ রুফের 
প্রকোপ কাল। এইজন্ঠ ভোজন করিবার সময় তন্মনা হইয়া 
প্রথমতঃ মধুর রমষুক্ত দ্রব্য, ভোজনের মধ্যে অল্প ও লবণসংযুক্ত 
দ্ব্য এবং শেষে কু তিকাদি তোজন করিবার বিধি আছে। 
ভোজনের প্রথর্জাবস্থায় মধুররস ভোজন কল্পিলে ভুক্ত ব্যক্তির 
বাষু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভোজনের মধ্যাবস্থায় লবখরস- 
যুক্ত ও আঅন্নরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে অগ্ন্যাশয় গত 
পাঁচকান্মি বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনাস্তে কটু, তিক্ত এবং কষায়- 
বসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ নষ্ট হুইয়৷ থাকে । এখন 
সংশয় এই যে, ভোজনাস্ত সময় কফের প্রকোপ কাল, অত- 
এব কফের প্রকোপকালে কফবদ্ধক দুগ্ধ কিরূপে ভোজন 
সঙ্গত হইতে পারে? ইহার মীমাংস। এইরূপ,--মানবগণ যে 
সমস্ত বিদাহী অন্ন-পানীয় দ্রব্য ভোজন করে, ভোজনাস্তে 
দুগ্ধ পান করিলে ধদকল দ্রব্যের দোষ প্রশমিত হয় এবং 
ৰ বঙ্ধপুরাপেও কথিত হইয়াছে যে, আহাবাস্তে ছৃপ্ধ পান কর্তব্য, 
কিন্ত আহারান্তে কখন দুধিপান করিবে না। লবণ, অয, 
কটু ও উষ্ণাদি যে সকল বিদাহী দ্রব্য খাওয়া যায়, আহ্বারান্তে 
ছুপ্ধ পান করিলে &$ সকল দোষ অপন্ধত হয়, এ কারণ 
দুপ্ধান্ত-ভোজনই শান্্রসঙ্গত। অতএব বুধিত্তে হইবে যে, 
সবহারের পর দ্বপ্কভোজনজনিত বদ্ধিত কফ লবণ, অল্প, কটু 
প্রভৃতি ভোজন্লনিত বপ্ষিত পিত্তকে বিনই কয়ে) অক্জএব 
পিত্ত বিনষ্ট হইলে কফ-বৃদ্ধিকারিত্ব শক্তির. হাস হুয়। স্থুত্বরাং 
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রুছু বঙ্ছিত হৃহত়ে পারে না। কারণ অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 
ব্যাধি উৎপাদনের অক্ষম হুইয়! পড়ে, স্বুতরাং ভোজনাস্তে 
দুপ্ত ভোজন অবশ্থরর্ভবয। 

্রাঙ্ধণ ভোজন মন্পূর্ণ হইলে খত়িকা.ঞ্রহণপুর্বক আচমনে 
প্রবৃত্ত হইয়া দস্তাস্তর্গত অল্লাদির কণ| বাহির করিয়া 
আচমন্ন রুরিবেন। ত্তসংলগ পদার্থ দুরীকৃতত না হইলে 
মুখে অতিশয় তুর্গন্ধ হয়। অন্বএব অন অল্নে দস্তসংলগ্ 
দ্রবা বাছির করিবেন । য়ছি জোন পদার্থ অতিশয় দৃড়রূপে 
দস্তে লগ্ন হইয়া থাকে, তাহ। দত্তত্বরূপ জ্ঞান করিয়া! বাহির 
করিবার চেষ্ট! কৰ্িবেন ন। স্বাচমন শেষ হুইল্লে ছল দ্বারা 
নেত্রদ্বয় ধৃইয়! ফেলিবেন। ইহাতে দৃষ্টিগত তিষির বিনষ্ট হয়। 

তৎপরে প্রত্যহ তৃক্কান্ন সুখপার হওয়ার জন্ত এইরূপে 
অগন্তাদি মহাত্মগণের নাম ঝ্মরণ করিহে। যথা-লবিষু আত্ম, 
ৰিষু আ্বনন ও রিছু। পরিপাক এই সত্যে আমার এই ডূত্ঞ অন 
পরিপাক হউক । অগন্তি, অঙ্গি ও বড়বানল ইহারা আমার 
ভুক্তান্ন নিঃগেষে পরিপাক করুন এবং পরিপাকজনিত "খে 
স্ু্থী করিয়। আমার শরীর সর্বদা নীরোগ ভাৰে রাখুন । 

অঙ্কারক, অগন্তা, বৈশ্বানর, সূর্য্য এৰং অশ্থিনীকুমার 
গ্রতাহ জোজনাস্তে এই পঞ্চজনকে শ্মরণ করিবে । কারণ 
ইস্াদিগের স্মরণে ভূক্ক সামগ্রী শীত্র পরিপাক হয় এবং 
ইছাদের নাম ম্মরধ করিয়। উদরে হাত বুলাইতে হইবে ।* তুক্ত 
মাত্রই বিদ্রা সেবন কর্তবা নহে। কারণ তোঙ্জন করিয়। 
তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলে তাহার জঠরাগ্রির স্বান্দ্যতা উপস্থিত 
হইয়া কফ কুপিত হয়। তোজনের পর তাবৃল্র-সেবনও 
বিশেষ উপকারক | (ভাবপ্রকাশ) 

স্থতিতে লিখিত আছে, ভোজনের পর উপবেশন করিয়া 
বাম হস্ত দ্বারা উদর মার্জন করিতে হইবে। মন্ত্র 
“& অগ্নিরাপ্যায়য়ত্ুম্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ | 
দত্তাবকাশে। নতমা জরয়ন্বত্ত মে স্ুথম্‌। 


+ “ভুত্ত। চ সংস্মরন্লিতামগন্ত্যার্দীন্‌ সুখাবহান্‌। 
বিঞ্টরাস্থ তথৈবাল্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা! ॥ 
সত্যেন তেন মত্তুকতং জীধ্যত্বন্নমিদ স্তধ। ॥ 
অগস্তিরগ্ির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্রং বরযন্বশেষস্‌। 
হথঞ্চ মে তৎপরিণামসন্ভবং হচ্ছত্বরোগং মম চাস্ত দেহে ॥ 
অঙ্গারকমগন্তিঞচ পাবকং নুর্য/মন্িনৌ। 
পঞ্চেতোন্‌ সংশ্ক্ষেমিত্যং তুক্তং তন্তান্থ জীধ্যতি ॥ 
ইত়াচ্চার্যয ম্বহস্তেন পরিমার্জয তখোদরম্‌ । 
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অন্নং বলায় মে ভূমেরগামগ্যনিলগ্ত চ। 
তবন্বেতৎ পরিণতো! মর্মাতব্যাহতং সুখম্‌ ॥ 
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা। 
॥ অরং ভূষ্টিবরপ্চান্ত মমান্থব্যাহতং ্খম্‌॥ 
অগন্তিরশিরড়বানলশ্চ ভূক্তং মমান্নং জরয়তশেষম্‌ । 
সুখং মটৈতৎ পরিণামসস্ভবং হচ্ছত্বরোগং মম চাস্ত দেহে ॥ 
বিষ; সমস্তেত্দ্রিযদেহদেহিপ্রধানভূতো৷ ভগবান্‌ যখৈকঃ। 
* সত্যেন তেনাম্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ 
বিষুুয়ন্তা ততৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা । 
সত্যেন তেন মদ্ভূক্জং জীধ্যত্বন্নমিদং তথা ॥৮ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়! পাদশত গমন করিবে, ততৎপরে বাম- 
'পার্থে কিঞ্িৎকাল শয়ন করা আবশ্তক। তৎপরে তান্বুল- 
সেবন বর্ধব্য। 
ভোজনের দোষে অগ্সিমান্দ্য হইয়া নান! প্রকার ব্যাধি 
হইয়। থাকে । এইজন্ত শান্ত্ে ভোজনের ত্রিবিধ দৌষ অতি- 
ছিত হইয়াছে, যথা_দৃষ্টদ্বারক, অনৃষ্ট-ারক এবং দৃষ্টাদৃষ্ট- 
দ্বারক। মতশ্তভোজনের পর হুগ্ধভোজন ইহা দৃষ্ট্বারক; স্থৃতিতে 
যাহ! নিষিদ্ধ ভাহ। অনৃষ্টদ্বারষ এবং স্বৃতি ও আযুর্কেদ উভয় 
ষতে বাছা নিষিদ্ধ, তাহ দৃষ্টানৃষটঘবারক । এই ত্রিবিধ নিষিদ্ধ 
দ্রব্য কখনই ভোজন করিবে না। এই ব্রিবিধ ভোজনদোষেই 
নানা প্রকার ব্যাধি হইয়। থাকে । এইজন্য ভোজনের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখ! আবশ্তক। (আহিকতত্) 
 স্ুশ্রত ভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_মধুররস অগ্রে, অন 
ও জবণরস মধ্যে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন 
করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ 
তক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবে । কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলয়! 
থাকেন। তাহার! বলেন,__গাড় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন 
কর। উচিত । ভোজনের প্রারভ্তে, মধ্যে বা শেষেই হউক, 
কলের, গধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন 
করাই প্রশস্ত । মৃণাল, বিষ, শালু, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি 
আহারের পূর্বে ভোজন করিবে। আহারাবসানে এ সকল 
কথনই ভোজন করিবে না। 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে 
উপবেশন করিয়। মান্রা্দি বিবেচনাপূর্বাক আপন প্রকৃতির 
অনুগত নিগ্ধ, দ্রব,প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য নকল সত্বর ভোজন 
করিবে । এই প্রকার অগ্ন বথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হর, 
এবং ভুকতব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু দ্রধ্য শীন্র পরিপাক 
হয়। সত্ব ভোজন করিলে তুক্ত অল্প সমকালেই পরিপাক হয়। 
দোষশুন্ত প্রধান ত্রধ্য সকল সুখে ত্রীর্ণ হয় এবং মাত্রান্থমারে 
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সেবিত অন্ন ধাতুয সমতা বিধান করিয়া থাকে । যে সফল 
খডুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, দেই সকল খতুতে খতুদোষ খণ্ডনের 
উপষোগী ভোজনদ্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন ফরিবে। ষে 
সফল খধতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল খাড়ুতে তৎকাল- 
বিহিত দ্রব্য সফল অপরাহে ভোজম করা বিধেয়। যে 
সকল খতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহৌরান্র সমান 
বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অগ্রাপ্তকালে অর্থাৎ 
ক্ষুধা হইবার পূর্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় 
গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না) যথ। দময়েই ভোজন 
করিবে । অর অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিত- 
্ূপে ভোজন করিবে। অগ্রাপ্তকালে শরীর লঘু হয় না, স্বতরাং 
তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে। এমন কি, মৃত্যু 
পর্য্যস্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্লি বাধু দ্বারা 
আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন 
অভি ছষ্টে পরিপাক হয় ও দ্বিতীয় বার ডোজমের ইচ্ছা 
থাকে না। অক্পমাত্রীয় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে 
ও বলক্ষয় হয়। অধিকমাতায় তোৌজন করিলে আলস্ত জগ্মে, 
শরীরভার, আটোপ অর্থাৎ ৰাধু জন্ত উদরাখ্ান এবং শরীর 
অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালের দময় ও 
দৌষাদি বিভাগ করিয়৷! দোষবর্জিত ুণসম্পর সুসংস্কৃত অন্ন 
ভোজন করাই বিধেয়। 
নিঃসার, দোষযুক্ত) উচ্ছিষ্ট, পাঁধাণ, তৃণ যা লোষ্টরবি শিষ্ট, 
িষ্ট (থে দ্রব্য ভোজম করিতে প্রবৃত্তি হয় না), পযুঠষিত, 
স্বাহুরসবিহীন ও হূরণন্বযুক্ত অর ভোজন করিধে না। অধিক 
সিদ্ধ বা অল্প দিন্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ অন্ন 
পোজন নিবিদ্ধ। অঙ্গ শীতল হইলে পুনরায় সেই অন্ধ গক্পম 
করিয়। তোজন বিশেষ অনিষ্টজনক। ভোজনের মধ্যে মধে) 
ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়। 
ভোজন করিয়। ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্যন্ত 

রাজবৎ আমীন হইবে। তৎপরে শতপদ গমন করিয়া বামপার্ে 
শয়ন কপ্সিবে। ভুক্ত ব্যক্তি অভীপ্সিত শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ সেবন করিবেন, অপ্রিয় শবাস্পর্শাদি সেবনে 
বা অশুচি অন্নগ্রহণে, অথবা ভোজনাস্তে অতিশর হান্তকরণে 
বমি হয়; এইজস্য উহ! পরিত্যাগ করিবে। দ্রবগ্রধান অন্ন 
অর্থাৎ ভ্রবদ্রব্য অধিক এবং অরভাগ অল্প, ইহা ভোজন 
করিয়া শয়ন বা! উপবেশন করিবে না। তোজনের পরই আগ্মি 
বা আতগসেবন, সম্ভরণ বা যান বাহন বারা গমন করিবে 
না। একেবারে একটামান্র দ্ধ অথবা এক সমস্ত রস 
ভোঞন করিতে নাই । একবাগ ভোজন ক্গিয়৷ অন্নির 
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দীপ্তি না হইলে পুনর্ধার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভুক্ত অন্ন 
বিদপ্ধ হইলে অর্থাৎ অম্নরস হইয়া গলা জলিলে অগ্নিমান্দয 
হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে মাহার করিবে না। পিষ্টান্ 
ভোজন করিবে না, অথবা অল্পমাত্রায় ভোজন করিয়া দ্বিগুণ 
জলপান করিবে) ইহাতে অনায়াসে জীর্ণ হইবে। 
গুরুপাক দ্রব্য অদ্ধ পরিমাণে ভোজন কর! হিতকর ও 
লবু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করা যাইতে পারে। 
সাতিশয় তরল দ্রবদ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক 
হয় না। 
পিপ্ীকৃত বা অদম্যক্রূপে ক্রিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। 
মথব। পরিপাককালে অন্নবাহিপথে (যে পথ দ্বারা জঠর 
মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে অথব৷ অন্ত কোন 
বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে অন্নবিদগ্ধ হয়। শুফ, বিদগ্ধ 
ও বিষ্টভী অন্ন দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ষ, বিদগ্ধ ও ঝিষ্টন্ধ 
অন্ন; বাত, পিত্ত এবং শ্লেক্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মে। 
মতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মল- 
মৃত্রের বেগধারণ করিলে, সময়ে নিদ্রা না যাইলে, লঘু ও 
স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে ভোজন কৰিলেও পরিপাক 
হয় না। 
হিতাহিত বিবেচন! করিয়! যে ভোজন কর! যায়, তাহাকে 
লমশন কহে। অধিক হউক বা অল্প হউক, অকালে আহার 
করিলেই বিষমাশন ও তুক্তদ্রব্য পরিপাক না! হইতে হইতেই 
ভোজন করিলে অধ্যশন কছে। মমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন 
এই তিনটা আহিতাচার দ্বার জীবন ক্ষয় হয়,অথবা নানাপ্রকার 
পীড়া জন্মে । অন বিদদ্ধ হইলে শীতল জল দ্বার পরিপাক 
হয়। শাতলত। দ্বারা পিত্তনাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্রিম্ন হইয়া 
অধোতভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হৃদয়, ক ও গলদেশ 
জলিতে থাকিলে ভ্রাক্ষা ও হরিতকী, অথবা মধু ও হরি- 
তকী লেহনে বিশেষ উপকার হয়। (ন্থশ্রত) 
ভোজন জন্য অজীর্ণ হইলে অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত 
নিয়মান্থদারে ওষধ সেবন বিধেয়। [ অজীর্ণ দেখ] শাস্ত্রে 
ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ বাধার্বাধি আছে, কারণ একমাত্র 
ভোস্বন দ্বারাই মানবের প্রকৃতি পধ্যস্তও পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে । বিষুপুরাণে ভোজনের বিষয় লিখিত আছে,__ 
“ম্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্‌। 
প্রশস্তরত্রপাণিস্ত্ ভূ্ধীত প্রযতো গৃহী ॥৮ 
( বিষুঃপুরাণ ৩১১৭৪) 
গৃহস্থ স্বানের পর যথাবিধানে দেবর্ষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া 
হনে রতীনুরায়ক ধারণপুর্ধক ভোজন করিবে । প্রথমে 
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অতিথি, ব্রাঙ্গণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন 


করাইয়া! পরে ভোজন কর! কর্তব্য। ভোজনের সময় আর্র- 
পাণিও আর্রপাদ হুইয়। পূর্বব ব! উত্তরমুখে ভোজন করিবে। 
ভোজনকালে একবন্ত্র ধারণ ও বিদিদ্ুখ বা অন্যমন! হঃয়া 
উচিত নছে। অন্ন প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। 
কুৎসিৎ ব্যক্তির আনীত অন্ন, যাহা কদর্ধ্য বা অসংস্কৃত, 
তাহা ভোজন কর! নিষিদ্ধ। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও 
ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া বিশস্ত ও বিশুদ্ধপাত্রে আহার 
করিবে । কাষ্টময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য- 
স্থানে, অতি সক্বীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। 
অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া তোজন কর! 
উচিত নহে। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ। 
পর্ুুষিত অন্ন তোব্জন নিষিদ্ধ । বদরিকা-বিকার এবং গুড়- 
পক দ্রবা শু হইলে ভোজন করিবে না। বিবেকী ব্যক্তি 
মধু, অল, দি, ঘ্বৃত ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ- 
রূপে ভক্ষণ করিবে না। তম্মন। হইয়া ভোজন করিতে হয়। 
প্রথমে কটু তিক্লাদি মধ্যে লবণ ও অন্ত, শেষে মধুর রস 
আহীর করিবে। যেব্যক্তি প্রথমে দ্রবদ্রব্য ও মধ্যে কঠিন 
আহার করিয়া শেষে আবার দ্রবদ্বব্য আহার করে, তাহার 
বল ও আরোগ্য নই হয় না। এই প্রকার নিয়মে অনিষিদ্ধ 
অন্ন ভোজন করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবাযুর তৃপ্তির জন্য আহার- 
সময় বাগযত থাকিতে হয়। ভোজ্য অল্নের নিন্দা কর! বিধে় 
নছে। ভোজনারস্ত সময়ে মহামৌনী ও হৃঙ্কারাদি বর্জিত 
হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে । ভোজনাস্তে আচমন করিয়। 
পূর্ব বা উত্তর মুখে যথাবিধানে মৃলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদবয় প্রক্ষালন 
করিয়। পুনরায় আচমন করিবে। 

ভোজনের পর আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করিবে 
যে, বায়ু কর্তৃক পরিবর্ধিত অগ্নি , আকাশ কর্তৃক দত্তাবকাশ 
মদদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন্। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে 
আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতুসকল পরিপুষ্ট হইয়া আমার 
সুখ বদ্ধিত হউক। এই অন্ন প্রাণ অপান, সমান, উদান ও 
ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হইয়া! আমার স্বাস্থ্যলাভ 
হইবে। 

গৃহস্থ প্রতিদিন স্বেচ্ছান্ুদারে অন্ন লইয়া পবিত্র ভূমিতে 
অশেষ প্রাণীকে এদান করিয়া,এইব্প চিন্তা করিবেন, দেব, 
মনুষ্য, পণ্ড, পঙ্গী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ ও 
তরুগণ ও অন্তান্ত যেসকল জীব মন্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করেন , 
তাহার এবং পিপীলিক1,কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্মাবন্ধনে 
আবদ্ধ ও বুভূক্ষিত আছে, আমি তাহাদের অন্ত এই অন্ন 





প্রদান করিতেছি ; ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। 
ধাহাদের মাতা, পিতা বা বন্ধু নাই ও অন্ন প্রস্তত করিবার 
সাধা নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্য 
পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিতেছি, তাহারা এই অক্পে 
তৃপ্তি ও হর্যলাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, 
সকলই বিষুম্বরূপ ) কারণ বিষ্ণব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। 
আমি সমুদায় জীবস্বরূপ, সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের 
ভৃপ্তির জন্ত অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর 
অন্তর্গত সকল প্রাণীকে তৃত্ির জন্ত অন্ন প্রদান করিলাম। 
এক্ষণে তাহারা সকলেই সন্তোষ লাভ করুন। গৃহস্থ এইরূপ 
মন্ত্র পাঠ করিয়। শ্রন্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত 
* পৃথিবীতে অন্ন দিবেন । কারণ গৃহস্থহ নকলের আশ্রয়। 
অনস্তর কুকুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র 
মনুষ্য আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্তও ভূমিতে অন্ন দেওয়া 
আবশ্তক।* 

এই সকল কার্যের পর গৃহস্থ ভোজন করিবেন। 
( ছ্ষিঞ্ুপু* ৩।১১ অ০) প্রায় সকল পুরাণেই অল্প বিস্তর 
ভোজনের বিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাওয়| যায়, 
ৰাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হুহল ন|। 

ভোজনে নিষেধ_ 

“তারপাত্রে পয়ঃ পানমুচ্ছিষ্টে ঘ্ৃততোজনম্‌। 

দুগ্ধে চ লবণং দগ্তাৎ সম্যো গোমাংস ভক্ষণম্‌ ॥ 

যঃ শৃদ্রেণ সমাহ্তে। ভোগনং কুরুতে দ্বিজঃ | 

স্থরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধশ্মবহিষ্কৃতঃ ॥ 

ন্নানং রজকতীর্েষু ভোজনং গণিকালয়ে। 

শয়নং পূর্ববপাদে চ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে ॥” (কন্মরলোচন) 

তাত্্পাত্রে ছুপ্ধপান, উচ্ছিষ্টে স্বতভোজন এবং হঞ্ধে 
লবণ ভোজন করিলে গোমাংসভক্ষণতুল্য পাতক হয়। যে 
ব্রাহ্মণ শুদ্র কর্তক আহ্‌ত হইয়া ভোজন করেন, সে স্থুরাপান- 








* দেবা মনুষ্যাঃ পশবে বয়াংসি সিদ্ধা; সযক্ষোরগদৈতযসজ্বাঃ। 
প্রেতাঃ পিশীচান্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছস্তি ময়! প্রদত্তম্‌ | 
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গ কাদা বুভূক্ষিতাঃ কর্মমনিবন্ধবন্ধাঃ। 
পরয়াস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো। বিশ্ৃপ্রং মৃখিনে। ভবস্ত ॥ 
যেষাং ন মাত। ন পিতা ন বন্ধুনৈ বাস্যসিদ্ধিন তথান্নমস্তি। 
তত্বৃপ্য়েহস্সং ভূবি দত্তমেতও প্রয়াস্ত তৃত্তিং মুদিতা ভবস্ত ॥ 
ভূতানি সর্ববাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষুরর্নযতোহ্দন্তি | 
তল্মাদহং ভৃতনিকায় ভূতমন্্ং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্‌ 
(বিষুপুৎ ৩১১।৪৯--৫২ ) 


[ ৫৮৭ ] 


ভোঁজনপাত্র 


কারীর স্তায় সকল ধর্দে বহিষ্কৃত হইয়৷ থাকে, রজকতীর্থে 
ন্নান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পুর্ববপাদে শয়ন করে, তাহার 
প্রতিদিনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। [ অন্নপ্রাশন শব দেখ। ] 
ভোজন আবার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে 
ত্রিবিধ। 
সাত্বক ভোজন।-_-আয়ু, সত্ব, বল, আরোগ্য, উৎসাহ, 
স্থথ ও গ্রীতি যে আহারে ব্ধত হয় এবং রস ও ক্সেহযুক্ত, 
দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর ভোজনই সাত্বিক ভোজন। 
রাজসিক ভোজন।--অতি কটু, অতি অন্ন, অতি লবণ, 
অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ ও অতিশয় বিদাহী এবং রোগ ও 
শোকপ্রদ্দ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক। 
তামসিক ভোজন ।--যাহ। প্রস্তত হইবার পর এক গ্রহ 
কাল গত হইয়াছে, গতরস, পুতিগন্ধ, পযুণষিত, উচ্ছিষ্ট এবং 
অপবিত্র ভোক্কনই তামন ভোজন। এই তিন প্রকার ভোজনই 
যথাক্রমে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোকের প্রিয় ।* 
সাত্বিক-গ্রকৃতির লোকও তামস ভোজন করিতে করিতে 
ক্রমে তামসিক-প্রকৃতি হৃইয়। পড়ে, এইজন্য ধাহারা ইহ ও 
পরলোকে কল্যাণকামনা করেন, তাহারা ভোজনের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তগবান্‌ মন্থও বলিয়াছেন__ 
“আলম্তাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুধিপ্রান্‌ জিঘাংসতি।” 
আলম্ত ও অন্নদোষেই অকালমৃত্যু ঘটি থাকে । এই 
জন্ত প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরই ভোজনের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখ। আবশ্তক। 
ভোজনকাল (পুং) ভোজনস্ত কালঃ। €তোজন-সময়। 
ভোজনগর (ক্লী) ভোজন্ত নগরং। ভোজদেশস্থিত নগর, 
ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ। 
ভোজনত্যাগ (পুং) ভোজনন্ত ত্যাগ: ৬তৎ। ভোঞজনপাঁর- 
ত্যাগ, ভোজন ছাড়িয়া উঠা। এক পঙ্ক্তিতে ভোজন 
করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উঠিয়! যায়, তাহা 
হইলে সেই পঙ্ক্তিস্থ অপর যে সকল লোক ভোজন করিতে- 
ছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয। (স্বতি) 
ভোজনপান্র (ক্লী) ভোজনন্ত পাএং। তক্গ্যন্্রব্যাধার। 
যে পাত্রে ভোজন করিতে হয়। [ ভোজন দেখ ] 


সপ 


* “আযুঃসত্ববলারো গ্যন্থথপ্রীতিবিবর্ধীনাঃ | 

রন্তাঃ স্লিদ্ধা; স্থির হৃদ্যা আহরাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 

কটুয্লবণা তুযুষ্তীক্ষরক্ষবিদাহিনঃ। 

আহার। রাজসন্তেষ্টা ছুঃখশোকা ময়প্রদাঃ ॥ 

যাঁতযামং গতরসং পুতিপধুযিতঞ্চ য। 

উচ্ছিষ্টমগি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিক্সম্‌।” (উমস্তগবদর্গাতা ১৭ অ+) 





ভোজনের তাও, 
ভোজনপাত্র । 
ভোজনরেক্জ্র (পু) কাশ্মীরের জনৈক রাজ! । (রাজতর, 
৭২৫৯ ) ২ ভোঞজরাজ।। 
ভোজনবৃত্তি (স্ত্রী)১ ভোজন-ব্যবসা। ২ থাস্ত। 
ভোজনবেলা (ত্র) ভোজনন্ত যেলা। ভোজনের বেলা, 
ভোজনকাল। 
ভেজনব্যশ্র (পুং) ভোজনে ব্যগ্রঃ। ভোজনবিষয়ে ব্যগ্র, 
ধাবার জন্ত হ্যতিব্যত্য। 
ভে(জনাধিকার (পু) ভোজনে অধিকার; । 
বিষে অধিকার । 
ভোঞনানন্দ, অঙৈতদর্পণটাকারচয়িত। | 
ভোঙজনীয় (তরি) ভূক্ব-অনীয়র্। তোজনযোগা। 
তোজনৃপতি (পুং) ভোজদেব। [ ভোজরাজ দেখ। ] 
ভোজপতি (পুং) ভোজানাং ভোজবংদীগানাং পতিঃ। ১ফংস- 
রাজ। ( তাগ* ১০1৪৩১৭ ) ২ ভোজরাজ, ভোজদেশাধিপতি। 
ভোজপন্ত্র (হিন্দি) তূর্জপত্রের অপভ্রংশ। 
ভোজপুত্রী (স্ত্রী) ভোজন পুত্রী ৬তৎ ৷ ভোজছুহিতা। 
ভোজপুর (ন্লী) তোজন্ত তোবরাজন্ত পুরদ্‌। শ্বনামখ্যাত 
দেশ, ভোজদ্লাজার নগর । 
“আজিরভূদ ভোপুরে সাকমনুক্নবটৈঃ | 
হরেরেবাপারে সবলো। নুমং তে লখীয়্াংসঃ॥” (বিদগ্ধমুখমণ্ডন) 
২ প্রাচীন মগধের অন্তর্গত দেশভেদ। প্রধাদ, জয়াসম্ধ- 
রাজধানী রাজগৃহে আগমনকালে শ্রীকষ্খ এখানে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন। এখানকার অধিবামিগণের ভাষা ভোজপুরী 
নামে খ্যাত, উহ! মাগধী প্রাক্কত হইতে ন্বতন্ত্র। 
ভোজপুর, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অস্তগত 
একটী নগর। অক্ষাণ ২৮*৫৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৪২ পৃঃ, 
মোরাদাবাদ নগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
ভোজপুর, যাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর । 
অক্ষা ২৫৩৫৮ উঃ: এবং ড্রাঘি* ৮৪৯৪৮ পৃহ। 
তোজপ্ুর, বোশ্বাই প্রেসিডেন্পীর় নাসিক জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। এখানকার গিরিছর্গে থখোবার গহা-মন্দির 
বিদ্তমান আছে। 
ভোজপুরী (স্ত্রী) ১ ভোজরাজার রাজধানী । ২ বেহার 
প্রদেশের ভোজপুর নগরবাসীর ভাব! । ৩ ভোজপুরনগরবাসী 
লোৌক। হইছারা। বলিঠ ও কুস্তিগীর বলিয়৷ সাঁধারণে 
প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে এখনও তভোব্পুরী পালোয়ানের 
সথাদয় দেখ। যাস্ব। 


সোঞ্ন- 


[ ৫৮৮ ] 


ভোজন্লিতৃ (ছি) তৃদ্-শিচ করত তুচ্‌। তোজনকাযয়িতা, 


তোজরাজ 


ধিনি ভোজন করান। 
“কর্তা চ দেহী ভোক্তা চ আত্মা তোজগ্বিত। সদ1। 
ভোগে! বিভবতেদস্চ নিষ্কৃতিমুক্তিরেৰ চ ॥” 
(ব্রঙ্গবৈবর্তপু* গ্রকৃতিখ* ২৩ অণ) 
ভোজগ়্িতব্য (তরি) তুজ্-ণিচংতব্য। ভোজন করাইৰার 
যোগ্য,_-ধাহাকে ভোজন করান যাইতে পারে। 
তোজরাজ, কাস্তকুজের একজন পরাজ্রান্ত স্াজ। | যহারাজা- 
ধিরাজ রামভদ্রদেবের পুত্র। এক সময়ে উত্তরভাক়্াতের 
অধিকাংশ এই অধিরাজের অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। রাজ- 
তরঙ্গিণী হইতে জানা ধার যে, ইনি এক সমর কাশ্মীর পর্য্স্ত 
অধিকার করিয়াছিলেন। পেহেবা, গোয়ালিয়র ও দ্েওগড়ে 
শিলালিপি হইতে জান! বায় যে, ইনি ৮৬২-৮৮৩ খৃষ্টাবে 
রাজস্ব করিতেছিলেন। ইহার বিরুদ আদিবরাহ। এই নামেই 
'আদিবরাহদ্রম্ম নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সীয়- 
ডোণির শিলালিপি হইতে জানা বায়। ইহার পুত্র ও উত্তরা- 
ধিকারী মহাক্সাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। 
তোজরাজ, মাণবের পরমারবংশীয় বিদ্বজ্জনবন্দিত স্থগ্রসিদ্ধ 
রাজা, ধারাধীশ্বর নামে বিখ্যাত। কীর্তিকৌমুদী, অুক্কৃত- 
সংকীর্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিস্তামণি ও বল্লালপপ্তিতের 
ভোজপ্রবন্ধে বিস্যোৎসাহী ভোজরাজের কথঞ্চিৎ পরিচয় 
পাওয় ঘায়। 
ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,--ধারামায়ী নগরীতে সিন্ধুল 
নামে রাজা ও সাবিত্রী নামে তাহার মহিষী থাকিতেন। 
তাহাদের বৃদ্ধ বয়সে ভোজ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করেন। ভোজের যখন বয়স পঞ্চবর্ষ, সেই সময়ে বুদ্ধ রাজের 
মরণকাল উপস্থিত ! রাজ। কাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন? 
শিশু ভোজকে দিবেন কি সহোদর মুঞ্জকে দিয়া যাইবেন? 
শেষে স্থির করিলেন, মুঞ্জকেই রাজ্যন্তার দেওয়। কর্তব্য, নচেৎ 
মুগ্জ রাজ্যলোভে ভোজকে মারিয়া ফেলিবে। ন্ুৃতরাং 
তাহারই হস্তে রাজ্যভার ও বালক ভোজের রক্ষাভার অর্পণ 
করিয়া বৃদ্ধরাজা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
উক্ত ভোক্জপ্রবন্ধে মুঞ্জ ধারাধিপ সিদ্ধুলের কনিষ্ঠ সহ্ো- 
দররূপে বমিত হুইয়াছেন। কিন্তু পঞ্মগুস্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে 
লিখিত আছে,__সুঞ্জ-বাকৃপতি সিশ্কুরাজের জ্োষ্ঠ সহোদর, 


তাহার মৃত্যু হইলে সিদ্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন।* এই উতয়ের 


* “দিবং যিষানুর্ষম যাচি সুজামনন্ত হাং বাক্পতিরাজদেতঃ 
তস্যানুজন্মা কবিবাবন্ধল্য ভিনতি ভাং সম্প্রতি সিদ্ধুরাজ: ॥” 
(নবসাহসাক্ষচরিত ১।৭) 








ভোজরাজ 


এপ স্থলে পন্মগুণ্ডের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 

উদেপুরপ্রশস্তি, নাগপুরপ্রশস্তি, ভোজের তাত্রশাসন 
ও নবসাহসাঙ্কচরিতে সিজ্ধুরাজ নাম থাকিলেও ভোজ প্রবন্ধ, 
প্রবন্ধচিস্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে “সি্ধুল” নামই দৃষ্ট হয়। ইহার 
নবসাহ্‌সাঙ্ক ও কুমারনারায়ণ এই দুইটী বিরুদ ছিল, তাহ। পদ্ম- 
গুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত পাঠে জানিতে পারি। 

মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিস্তীমণিতে লিখিয়াছেন, সিম্ধুল বড়ই 
অবাধ্য ছিলেন, সেজন্ত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! মুঞ্জ-বাকৃপতি 
পর্ধদাই তাহাকে শাসন করিতেন। এক সময় মুগ্ধ কনিষের 
দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে নির্বাসিত করেন। 
,তিনি গুজরাতে আসিয়৷ কাঁপহদের * নিকট বাস করিতে 
থাকেন। কিছুদিন পরে মালবে ফিরিয়া আসিলেন, বাকৃপতি- 
রাজও এবার সাদরে ভ্রাতাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্ত কথায় 
বলে, স্বভাব যায় না ম'লে। এত করিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি দূর 
হইল না । তাহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও তিনি কাষ্ঠপিঞ্জরে 
আবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্বকালে ভোজের জন্ম হয়। একদিন 
দৈবজ্ত বলিয়াছিল যে, তোঞ্জ বড় হইয়া রাজ্য গ্রাস করিবেন। 
সে কথা শুনিয়। মুঞ্জ চিন্তিত হইলেন ও অবিলম্বে ভোজের 
শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। তখন ভোজ একটু বড় 
হইয়াছেন, লেখ! পড়া শিখিয়াছেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত 
হইবার পুর্ধেই ভোজ মুঞ্জরাজের নিকট একটা শ্লোক 
লিখিয়! পাঠাইলেন। শ্োক পাঠ করিয়। মুঞ্জের মত ফিরিল। 
এখন ভোজ “যুবরাজ” পদে অভিষিক্ত হইলেন। 

ভোজপ্রবন্ধে একটু পৃথকৃভাবে উক্ত কাহিনী বণিত হইয়াছে, 

তাহা এইরূপ-_ 

মুগ্ত রাজা হইলেন বটে, কিন্ত তাহার দুশ্চিন্তা দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল। যদি রাজলক্ষ্ী শেষে ভোজকেই বরণ 
করেন, তাহা হইলে তাহার বাচিয় সুখ কি? অনেক ভাখিয় 
শেষে তিনি বঙ্গালদেশের অধিপতি বৎসরাজকে আনিবার 
জন্য নিজ অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবল বংসরাজ 
ধারারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনেক পরামর্শ হইল। 
ধারাধিপের প্রিয়চিকীর্যার জন্য বংসরাজই ভোজবিনাশের ভার 
লইলেন। তিনি পাঠাগার হইতে ভোজকে মহামায়ার 
মন্দিরে আনিলেন। এখানে দেবীসমক্ষে ভোজকে বলি 
দিবার কথা । এখানে তোজ দুইটা বটপত্র তুলিয়া লইলেন, 





সপ্ত শী শিপ ৩ 


* ইহার বর্তমান নাম কাসিন্ত্র পালডী, আন্মদাবাদের নিকট অবস্থিত। 
1১৪-70819, 1), 64]. 


মু] ১৪৮ 


[ ৫৮৯ ] 





সভাতেই পদ্সগুপ্ত রাজকবিরূপে মহাসম্মানিত হইয়াছিলেন। | একখানি ছুরি লইয়া ভিজ করিলেম, রক্ত বাহির 


ভোজরাজ 





হইল, সেই রক্ত দ্বারা বটপত্রে লিখিয়া বৎসরাজের হস্তে দিয়া 
বলিলেন, “মহাভাগ ! এই পত্রধানি রাজাকে দ্রিবেন।” এই 
বলিয়া ভোজ প্রাণত্যাগের জন্ত প্রস্তত হইলেন। প্রাণ- 
পরিত্যাগসময়ে তাহার মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া বৎসরাজের 
অনুজ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, "ভাই ! একমাত্র ধর্মই মরিবার পর 
সঙ্গে যায়, আর কিছুই যাঁমম না। পিতাই বল, মাতাই বল, 
পুত্রই বল, ভার্ধ্যাই বল, এখানে কিছুই থাকে না, কেবল 
ধর্মই থাকে । তোমার হৃদয় বজের সমান, দেখ, মৃত্যু 
জাতি, বয়স ও দ্ূপ সকলই হরণ করে জানিয়াও কি তোমার 
ত্রাস হইতেছে না।” কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বসরাজের 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ভোজের মন্তকে খঙ্গা- 
ঘাত করিতে পারিলেন না। বরং সসম্মানে ভোজকে নিজ 
বাসভবনে আনিয়া লুকাইয়া রাখিজেন এবং শিল্পী দ্বারা 
ভোজের মুখসদৃশ অবিকল একটা মুও প্রস্তত করাইয়। রক্ত 
মাখাইয়া মুঞ্জরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতুদ্পুত্রের 
মুণ্ড দেখিয়। রাজার মন কীর্দিয়। উঠিল। তিনি বংস- 
রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল বৎসরাজ ! বৎস খড্গীঘাতের 
পূর্ব্বে তোমায় কি বলিয়াছিল? বৎসরাজ কহিলেন, কুমার 
কিছুই বলেন নাই, এই পত্রথানি মাত্র আপনাকে দিয়াছেন। 
মুগ্ধ পত্র লইয়! গৃহ মধ্যে গিয়। দীপালোকে সেই পত্রথানি 
পাঠ করিলেন, 

দ্মান্ধীতেতি দ মহীপতিঃ কৃতযুগেহলঙ্কারভূতো৷ গত: 

সেতুর্ষেন মহোদধৌ বিরচিতঃ কাদৌ দশাস্তাত্তকঃ। 

অন্তে চাপি ঘুরিষ্টির প্রভৃতয়ো যাবপ্তবান্‌ ভূপতে ! 

নৈকেনাঁপি মমং গতা বন্থমতী মন্তে ত্য়া যাস্ততি ॥৮ 

পত্রমন্্ অবগত হুইয়। মুঞ্জরাজ মুচ্ছিত হুইয়। পড়িলেন, 
নংজ্ঞালাভের পর তিনি ভোজের জন্য কতই বিলীপ করিলেন। 
সিন্ধুরাজের আদেশ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি অগ্চির 
হইয়। পড়িলেন, অবশেষে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হহলেন। 
রাজ্যময় হাহারব পড়িয়া গেল। পরদিন রাঞ্জা সভায় 
আদিলেন। আঙ্গই তিনি জীবন বিসর্জন করিঝ্রে, স্থির 
করিয়াছেন। অকন্মাৎ একজন কাপালিক সভা উপস্থিত ! 
কাপাঁলিক রাজাকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ ! 
কোন চিন্ত। নাই। তোমার ভ্রাতুপ্ুত্র মরিবে না, আমি 
তাঁহাকে বাচাইয়। আনিতেছি।” কাপালিকের আদেশমত 
শ্মশানে নানা হোমদ্রব্য প্রেরিত হহল। যথাসময়ে কাপা- 
লিক ভোঙ্গকে লইয়৷ রাজসভায় আমিল। বাস্তবিকই এ 
সকল বৎসরাজের কৌশল মাত্র। জীবিত কুমারকে লইয়! 


ভোজরাজ 





মিরাারাতারারারপ ০০ ুতিতাছি 


মুগ আনন্দাক্র বিসর্জন করিলেন। বৃদ্ধ মুঞ্জ আর নিংছাসনে 
বপসিলেন না, ডোজকে রাজ্যতার দিয়া সন্ত্রীক বনগমন 
করিলেন । ( ভোজপগ্রবন্ধ ) 

প্রবন্ধসমূহে মুঞ্জের পরই তাহার ভ্রাতৃপুত্র ভোজের রাজ্য- 
গ্রহণের কথা থাকিলেও ইহ প্রক্কৃত ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ 
হয না। কারণ পদ্মগুপ্ের নবসাহসাঙ্কচরিতে যে দকল সামগ্নিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রবন্ধে তাহার বিপরীত। পূর্বেই বলি- 
যাছি, কবি পদ্মগুধ মুঞ্জ-বাকৃপতি ও তাহার অনুজ সিন্ুরাজের 
সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই কৰি লিখিয়াছেন, বাকৃপতি 
পৃথিবীভীর সিদ্ধুরাজের বাহুতে স্স্ত করিয়া অধ্বিকাপুরে 
গমন করিয়াছিলেন । (১১৯৮) সিন্ধুরার্ধ কোশলাধিপ, 
বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে জয় করিয়াছিনেন। (১০/১৪-২) 
এতত্যতীত তিনি নর্শদার ৫৫ গব্যুতি দুরে অবস্থিত রত্ববতা 
নামক স্থানে বজ্তাস্কুশকে বধ করিয়। স্বর্ণপত্মসহ নাগয়াজকন্তা 
শশিপ্রভাকে লাভ করিয়্াছিলেন। উদ্দেপুরপ্রশস্তিতে ও 
বণিত রহিয়াছে যে, সিম্মরাজ হুণরাজকে পরাজয় করিয়া- 
ছিলেন। 

সিদ্ধুরাজের অগ্রজ মুঞ্জ-বাক্পতির কিন্ূপে মৃত্যু হইল 
ও কোন্‌ সময় সিন্ধুরাজ রাজা হইলেন, সে কথ৷ পদ্ম 
কর্তৃক অথবা কোন প্রশস্তিতে বর্ণিত হয় নাই। মেরুতুঙগ 
লিখিয়াছেন যে, প্রধান অমাত্য রুদ্রাদিত্যের পরামর্শে বাক্‌- 
পতিরাজ তৈলপের রাজ্যজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। গোদাবরী 
উত্তীর্ণ হইয়া তৈলপের বাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে তিনি 
তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। বহুধিন কারাবাসের 
পর তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত ও নিহত হন। 
চালুক্যরাজ ২য় তৈলপের শিলালিপিতেও মুঞ্জ-বাক্‌পতির 
পরাজয়কথা বিঘোধিত হইয়াছে । অমিতগতির শুভামিতরত্ব- 
সন্দোহগ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে, ১০৫০ বিক্রমসংবতে 
( -৯৯৩-৯৪ খৃষ্টাবে ) মুঞ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত 
হয়। এদিকে চালুক্যবংশপরিচয় হইতে জান। যায় ষে, ২য় 
তৈলপ ৯১৯ শকাবে (৯৯৭-৯৮ থৃষ্টাবকে) ইহলোক 
পরিজ্ঞাগ করেন। এবপ স্থলে ৯৯৫ হইতে ৯৯৭ খৃষ্ঠাব্ের 
মধ্যে মুগ্ত-বাক্পতির নিধন ও সিদ্ধুরাজের দিংহাঁসনারোহ্ণ- 
কাল অবধারিত হইতে পারে। 

সিন্ধু্বাজের পরাক্রম ও বহুস্থান জয়ের বিবয়ণ পাঠ 
করিলে, অন্ততঃ ৭৮ বর্ধকাল তাহার রাজত্ব চলিয়াছিল বলা 
যাইতে পারে। 

কবিবর পদ্মগুপ্ত সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও রাজ্যসমৃদ্ধির 
যথেষ্ট পরিচয় দিলেও তৎপুত্র ভোজরাজের নামটা পর্যস্ত 


[ ৫৯০ 


* “সাধিতং বিহিতং দত্তং জাতং তদ্‌ যন্ন কেনচিৎ। 


] ভোজরাজ 





তখনও ভোজরাজের জন্ম হয় নাই, অথবা তিনি অতি ধালক 
ছিলেন বলিয়! তাহার নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই। 

উদেপুরপ্রশস্তিতে ভোজের শৌর্যয, বী্ধ্য, প্রতাপ ও বিদ্যা- 
বন্তার পরিচয় আছে। এই প্রশন্তিতে ঘোষিত হইয়াছে, 
“কবিরাজ শ্রীভোজের আর কি প্রশংসা করিব? তিনি যাহ! 
সাধন করিয়াছেন, যাহ! বিধান করিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন, 
বা তিনি যাহা জানেন, অন্ত কোন লোকের যে তাহা ন্মই। 
চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, তোগ্গল ও ভীমগ্রমুখ কাট, ঝাট, 
গুর্জরপতি ও তুরুফগণ ধাহার ভৃত্যের নিকট পরাজিত 
হইয়াছিল, যাহার মৌলশুরগণ নিজ নিজ বাহুবলই ধারণ। 
করিত, যোদ্ধাগণের সংখ্যা কথন মনেও ভাঁবিত না । কেদার, 
রামেশ্বর, সোমনাথ, স্থণ্তীর, কাল, অনল ও রুদ্র প্রভৃতির 
দেবালয় স্থাপন করিয়া তিনি জগতে গ্রক্কতই “গতী” নাম 
রক্ষ। করিয়াছিলেন।”* 

ভোজরাজ যে কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা 
কল্যাণের চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহের ৯৪১ শকে ( ১৯১৯-২* 
খৃষ্টান ) উতকীর্ণ শিলালিপি হইতেও বুঝ যায়। কিন্তু এই 
শিলালিপিতে ভোজরাজের পরাজয় বিঘোধিত হুইয়াছে। 
প্রায় ১১১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। গুর্জরপতি চৌলুক্য- 
ভীমের সহিত ( ১*২১-১৯৬৩ খুঃ অঃ) ভোজের যুদ্ধকথ! 
্রবন্ধচিস্তামণিতেও বর্ণিত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন, 
'যৎকালে ভীম সিন্ধুজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ভোগ 
কুলচন্দ্র নামে এক দিগঞ্ধর (জৈন )-কে সসৈন্তে অণ.হিলবাড়ে 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজধানী শক্রহস্তে পতিত হুইল । কুল- 
চন্দ্র জয়পত্র লইয়া মালবে ফিরিয়৷ আসিলেন। মহাকবি 
বিল্হণ “বিক্রমাঙ্কদেবচরিত+ নামক এঁতিহামিক কাব্যে লিখিয়া- 
ছেন, ষে বিক্রমাঙ্কের পিতা য় সোমেশখ্বর (রাজ্যকাল ১০৪৩ 
হইতে ১*৬৮-৬৯ থৃঃ অঃ) ক্ষিপ্রগতিতে ধার! অধিকার করেন, 
ভোজ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। (১/৯১-৯৪ ) 

ভোজকন্তা ভাঙ্গমতীর সহিত বিক্রমার্কের বিবাহপ্রবাদ 
প্রচলিত আছে। অনেকে তাহা বিক্রমার্কের পিতার নিকট 
ভোজরাজের পরাজয়ের পর বলিয়! মনে করেন। 
কিমন্ৎ কবিরাজস্য গ্রভোজস্য প্রশস্যতে ॥ 
চেদীশ্বরেন্্ররধতোগ্গল-ভীমমূখ্যান্‌ কর্ণাটলাটপতিগূর্জররাট্তুর্কান্‌। 
ব্ত ত্যমাত্রবিজিতানবলোক্য মৌল! দোষাং বলানি কলয়স্তি ন যোস্ব,লোকান্‌। 
কেদাররামেশ্বরসোমনাথস্থতীরকালানলরত্রসংজ্ঞকৈ; | 


সুরাশ্রয়ৈরধ্যাপ্য চ বঃ সমস্তাদ্যধার্থনংজ্ঞাং জগতীং চকার ॥” 
( উদেপুজপ্রশত্তি ১৮-২* প্লোক ) 





ভোজরাজ 


স্থলতান মান্গুদবের সোমনাথমন্দির আক্রমণ ভারত- 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পরমশৈব ভোজরাজ সেই দেবমনিয়রক্ষার 
জন্ত তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে 
তাহাই তুরুফসমর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। 

ভোজরাজ কেবল ষে একজন দেবভক্ত ও পরাক্রাস্ত রাজ। 
ছিলেন, তাহা নছে। তীহার পিতা ও জ্যেষ্টতাত যেমন 
ন্ুকবি ছিলেন, এই ভোজরাজও তাঁহাদের অপেক্গ। মহাকবি, 
মহাপগ্ডিত ও প্ডিতমগ্ডলীর প্রতিপালক ছিলেন । ভোজ- 
প্রবন্ধে দেখ। যায়, শত শত মহাকবি ভোজের সভ। উজ্বল 
করিতেন এবং ভোজরাজ কবিত। শুনিয়! প্রত্যেক শ্লোকের জন্ত 
এক এক কবিকে লক্ষ লক্ষ দীনার দান করিয়াছিলেন । তাহার 
, সভাম্থ কবিগণের মধ্যে রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলি কপুর, 
বিনায়ক, মদন, বিগ্ভাবিনোদ, কোকিল, তারেন্ত্র, লক্ষমীধর, 
রামেশ্বর প্রভৃতি পুরুষকবি ব্যতীত কএকজন স্ত্রীকবিও ছিলেন। 
তাহার সভাস্থ স্ত্রীকবিগণের মধো সীতাই সর্ধবপ্রধান।। ভোজ 
প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ভোজের প্রধানামহ্ষী লীলাবতীও 
বিছষী ছিলেন। যাদব সিজ্ঘনের সময়কার শিলালিপিপাঠে আমর! 
জানিতে পারি ষে, স্প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ ভাঙ্করাচার্য্যের অতিবৃদ্ধ- 
পিতামহ ভাস্করভষ্ট ভোজরাজ কর্তৃক “বিষ্ভাপতি, উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। 

কি ধর্শশাস্ত্র, কি দর্শন, কি অলঙ্কার, কি জ্যোতিষ ও কি 
কাব্য ভোজরাজের সভায় পর্বশাস্ত্রেরেই আলোচন! হইত। 
এ দেশের অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাম যে, এই ভোজের সভ।- 
তেই সর্বশান্ত্রের উপর ভাষ্যনিবন্ধার্দ রচিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে কামধেনু” গ্রন্থই প্রধান। এখন মহারাজাধিরাজ 
ভোজরাজের রচিত সরশ্বতীকাভরণ, রাজমাত্তও নামে 
যোগস্থত্রভাষ্য, রাজমার্তও, রাজমৃগাঙ্ককরণ ও বিদ্ব্জনবললত 
নামে জ্যোতিঃশান্্র, সমরাঙ্গণ নামে বাস্তশাস্ত্র ও শৃঙ্গারম্জরা 
কথ নামে থওকাব্য পাওয়া যায়। 

এতস্তিন্ন ভোজরাঁজের নামে নিযলিখিত গ্রস্থগুলি গ্রচলিত 
আছে, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ), আধুর্বেদ স্বাস্থ 
(বৈগ্ভক ), চম্পূরামায়ণ, চারুচর্য্য1 ( ধর্শশাস্ত্র), তত্বগপ্রকাশ 
( শৈব ), নামমালিক। ( কোষ ), যুক্তিকল্পতরু, বিষ্ভাবিনোদ 
কাব্,বিদ্বজ্জনবল্লভ গ্রশ্নচিস্তা মণি, বিশ্রান্তবিগ্ভাবিনোদ (বৈস্ভক), 
বাবহারসমুচ্চয় ( ধর্্মশান্ত্র ), শব্দানুশাসন, শালিহোত্র, শিব- 
দত্তরত্বকলিক1, সমরাঙ্গণসথত্রধার, সিদ্ধাস্তসংগ্রহ (শৈব ), ও 
সুভাষিতপ্রবন্ধ । 

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভোতরাজের সভাস্থ বিভিন্ন পণ্ডিতের 
রচন৷ ৰলিয়। অনেকেই স্বীকার করেন। 


[ ৫৯১ ] 


ভোজরায় 


কেবল যে বহ্গ্রন্থ ভোজরাজের নামে প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহা নহে। নান! শাস্ত্রকার স্ব স্ব গ্রন্থে ভোজের মত বা 
শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার নাম চিরন্মরণীয় করিয়া 
গিয়াছেন। তন্ধ্যে শুলপাণি, দশবল, অল্লাড়নাথ ও ন্মার্ত 
রঘুনন্দন কর্তৃক ভোজরাজ নিবন্ধকাররূপে, ভাবপ্রকাশ 
ও মাধবের কগ্থিনিশ্চয়ে বৈদ্ভক-গ্রস্থকাররূপে, কেশবাক 
কত্তৃক জ্যোতিঃশান্ত্রকাররূপে, ক্ষীরস্বামী, সায়ণ ও মহীপ 
কর্তৃক আভিধানিক ও বৈয়াকরণরূপে, এবং চিত্তপ, দেবেশ্বর, 
বিনায়ক ও সরম্বতীকুটুম্বহ্হিতা প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক 
কবিরূপে প্রশংসিত বা তন্নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
বাচম্পতি মিশ্র নিজ তত্বকোমুদী গ্রন্থে ভোজবাজবার্তিক, 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

বল্লালপপ্ডিত ব্যতীত মেরুতুর্জ আচার্য, রাজবল্পভ, 
বংসরাজ, বল্লত, মুনিস্থন্দরশিষ্য গুভশীল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
“ভোজপ্রবন্ধ” লিখিয়া তোজরাজের চরিত্র কীর্তনে অগ্রসর 
হইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে ভোজরাজের কীর্তিকাহিনী 
ও মাহাত্ম্য বিশেষরূপে ঘোষিত হইলেও এ্রতিহাসিকের নিকট 
এ সকল গ্রন্থের মুল্য বড় বেশী নহে। 

উদ্দেপুর, নাগপুর ও বড়নগরের প্রশত্তি, কীর্তিকৌ মুদী, 
স্থকৃতসংকীর্ভন ও প্রবন্ধচিস্তামণি আলোচনা করিলে জান 
যায় যে, চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত 
আক্রমণে ভোজরাজের ধ্বংসকাধ্য সাধিত ও ধারারাজ্য 
শক্রহস্তে পতিত হইয়াছিল। উদ্দেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, 
তোজের উপধুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। প্রায় ১০১০ থুষ্ঠাৰ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে পথ্যস্ত 
ভোঞজরাজ ধার! ও মালবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই 
ভোজই ভোজবিগ্ভার প্রবর্তক বলিয়! অনেকের বিশ্বাস। 





ভোজরাজচৌরকবি, শাঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। 


চৌরকবিরত পদ্ঠাবলী উক্ত গ্রন্থে উদ্ধত আছে। 


ভোজরায়, বুন্দীর শাসনকর্তা। ইনি সম্রাট অকবরশাহের 


রাজত্বকালের দ্বাবংশ বর্ষে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাহার 
পিতা ব্বায় সুরজন হাড় চিতোররাজের অধীনে রণত্তীস্তগড়ের 
সামন্ত ছিলেন। অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রণস্তস্ত- 
গড় তাহার করতলগত হয়। তদবধি পিতা-পুত্রে মোগল- 
সম্টের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। উভয়েই বীর 
ও যোদ্ধা ছিলেন। ভোজরায় উড়িষ্যার আফগান যুদ্ধে 
মানসিংহের এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল অভিযানে শেখ 
আবুল ফজলের সহকারিরূপে গমন করেন। 

তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্তার 


ভোজবাজী 






জাহালীর 
এই কন্তার পাণিগ্রহণে প্রত্যাশী হন। কিন্তু মোগলকে কন্তা- 


[ববাহ দেন। 
দান ভোজরায়ের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং তাহার 
অনভিমতে বিবাহ কাধ্য সমাধ। হয় নাই। এই সময়ে ভোজ- 
বাক্স যুদ্ধকাধ্যে কাবুলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার প্রতি- 
শোধ লইতে কৃতদংকল্প হইলেন। ভোজরায় ইহা বুঝিতে 
পারিয়। ১০১৬ হিজিরায় আত্মহত্যা করেন। পর বৎসর 
তাহার দৌহিত্রীর সহিত সম্রাটু জাহাঙ্গীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন 
হইয়া যায়। 
ভোজরাজীয় (তরি) ভোজরাজ-দন্বন্ধীয়। 
ভোজবদর, বোস্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোঁহেল- 
বাড় জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখানকার 
সর্দারের গাইকবাড়রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া 
থাকেন। 
ভোজবর্ম্মান্, কালঞ্জরের চন্দেললবংশীয় জনৈক স্ুপ্রসিদ্ধ রাজ! । 
[ চন্দ্রাত্রেয়-রাজবংশ দেখ । ] 
ভোজবাঁজী, প্ীন্রজানিক ক্রীড়া । ব্যায়ামাদি শিল্পকুশল ও 
কৌতুকনিপুণ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ক্রীড়ীকৌশল দ্বার! 
ঘে রহস্পূর্ণ কাঁধ্যাবলী 'গ্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাই ভোজ- 
বাজী বা ভেল্‌কি নামে খ্যাত। ঘে ঘটনা বা কার্ধ্য সহজে ঘটিতে 
পারে না, সেইরূপ ঘটনাবিশেষের অপুর্ব অবতারণা এবং 
যাহাতে সহজে কেহ সেই বিম্ময়কর ক্রিয়া-পরম্পরার রহস্ত- 
ভেদ করিতে না পারে, তন্রপ অত্যাশ্চধ্যকর অভ্যাসই ভৌজ- 
বাজীকরদিগের শিক্ষার বিষয়। স্থতীকে পশমে রূপান্তরিত 
করণ, মহুসা বহুদর্প-সমাগম-প্রদর্শন, হস্তস্থিত মুদ্রা উড়াইয়। 
দেওন, কয়লাকে হীরকে প্রবর্তন, জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা- 
চ্ছেদ, নরহত্য। ও পুনর্জীবনদান, সহসা নদীনিম্ধ্মাণ ইত্যাদি 
ভৌতিক ক্রিয়া সহজসাধ্য। অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, মৃতসপ্্রীবনী মন্ত্র জ্ঞাত না থাকিলে কিরূপে মানব অপর 
মৃতব্যক্তির জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। ইংরাজরাজের 
এরূপ কঠোর স্তুশাসনে কখন ক্রীড়াপ্রদর্শনীতে নরহত্যা 
হইন্টে পারে না। তবে তাহারা যে এরূপ অন্তত ক্রীড়া প্রদ- 
শন কুরিয়! থাকে, তাহা কেবল ঢক্ষের ভ্রম বই আরকি 
বল! যাইতে পারে ? 

ইহাও অবশ্ঠ স্বীকার্ধয যে, আগম, পুরাণ, বেদ ও ভামর 
তন্থাদিতে এরূপ কতকগুলি অভিচার মন্ত্র পাওয়৷ যায় যে, 
তদ্ধারা অনেক অত্যাশ্ধ্য ঘটনা অসম্ভব হইলেও সম্ভবপর 
করিয়া লইতে পারা যায়। প্র সকল কার্যে দ্রব্যগুণই প্রধান 
অবলম্বন, অপর কতকগুলিতে মন্ত্রাদিরও আবশ্তকত৷ দেখ! 


পা ২ ই 


যায়। আর কতকগুলিতে অভ্যাসের আবশ্তক, কিন্তু সকল- 
গুলিতেই গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন, নচেৎ গ্রস্থলিখিত মন্ত্র 
কোন কাজ হয় না। যে প্রক্রিয়৷ দ্বার! মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহাই 
করা আবস্তাক । ৃ 

এই ভোকঞ্বাজীকর অনেকাংশে ইংরাজী ৩০%8।০-দিগের 
মত। উহাদের কাধ্যপ্রণালীতে অধিক মন্ত্রতন্ত্রের আবহাকতা৷ 
নাই; কেবল অভ্যাসই তাহাদের কার্যোদ্ধারের প্রকৃষ্ট 
উপায়। কোন জাগ্লারকে সর্প ধরিতে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা 
করায় জাত হওয়া গেল যে, তাহারা মন্ত্রতস্ত্রের আবশ্তকতা 
বোধ করে না। অভ্যাসই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহার! 
বলে যেমন 4) 73) বা ক, খ, হইতে অভ্যাস দ্বারা ইংরাজী 
ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী হইতে পারা যায়, তদ্ধপ অভ্যা্- 
বলে একটী হেলে সাপ হইতে ক্রমশঃ গোক্ষুরা সর্প পর্যযস্ত 
ধরিতে পারা যায়। অভ্যাসবলে হস্তের পরিচালনক্রিয়াদিও 
পরিফার হইয়া আইসে। তখন ছুই হাতে ছুইটা টাকা 
লইয়া এক হাতের টাক1 উড়াইয়া অপর হস্তে লইতে পার! 
যায়) চক্ষের কোণে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শলাক। প্রবেশ করান 
যায় ইত্যাদি । 

আমাদের দেশে বর্তমান ভোজবাজীকর সম্প্রদায় যে 
ক্রীড়। গ্রদ্র্শন করিয়। থাকে, তাহাতে দ্রব্যগুণ, মন্ত্র ও ব্যায়া- 
মাদি ক্রীড়া কৌতুকের কার্ধ্যকুশলতা দৃষ্ট হয়। কখনও তাহারা 
নিরবলম্বনে দড়ির উপর ভর রাখিয়া (১০০৪-০%০০1০৫) 
শূন্তমার্ণে গমন করিয়া থাকে । কখনও হস্তের উপর সমস্ত 
শরীরের ভর রাখিয়া পদদ্বয় শুন্যদেশে উত্তোলন (1১9800৫%) 
করিয়া ভ্রমণ করে। কখন বা দ্রব্যবিশেষের গুণ দেখাইয়। 
আপনাদিগের অতভ্যাসনিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে । যেমন 
কাপড়ে চাল রাঁখিয়! মুড়িভাজা, আম্রের আঁটি পুতিয়৷ 
সগ্ভোজাত বৃক্ষে ফলোৎপাদন ও সগ্ঘ সগ্ভই জলে পদ্নপ্রস্ফুটন 
ইত্যার্দি। যে সকল দ্রব্যের গুণে ইহা সাধিত হয়, তাহা 
ভোজবিষ্ঠা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [ ভোজবিগ্ঠ! দেখ । ] 

বাজীকরগণ এই খেলাকে ভান্গমতীর খেল! বলিয়া থাকে । 
প্রবাদ, ভোজরাজকন্া ভান্ুমতী এই খেলার উত্তাবন করেন। 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা খেলারস্তের পুর্বে মন্ত্র দ্বারা 
লোকের দৃষ্টিবিত্রম জন্মাইয়। থাকে । খেলারস্তের পুর্বে তাহারা 
লাগ লাগ ভেল্কী লাগ, মামীর মায়ের খেল্‌ দ্যাখ,। এই 
পদ কয়টা বারম্বার উচ্চারণ করে। এই ভেল্কি-খেলা 
দেখিতে অতি সুন্দর ও আশ্চর্যজনক । 


ভোজবিদ্যা, ইন্ত্রজালবিস্তা, জাছগিরি। অনেকের বিশ্বাস, 


তারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ এই কুহকবিস্তার প্রবর্তক। এই 





তোজবিদ্য) ্‌ 


অঘটন-ঘটনা-পটু বিজ্ঞানের নাম ত্রন্নামানুসারেই গ্রসিদধি 
লাভ করিয়াছে । প্রবাদ, বিদ্ান্ুরাণী সোজরাজ এই 
অপূর্ব যায়ারিস্ভার প্রক্প্টতা-নাধনের জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ 
» ছিলেন। তাহারই আশ্বাস ৰাক্যে ও আশ্রয়ে এই রিগ্ভার 
বিশেষ সমাদর দেখিয়া পঙ্িতষওলী তাহারই উৎকর্ষ সাধনে 
বদ্ধপক্সিক্র হন। তাহারই ফলে, অথর্ধাদি বেদ, পুরাণ ও 
তন্াদি হইতে অভিচার মন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হুইয়া স্বতত্ত্র বিজ্ঞান 
"বৰ! বিস্তান্ন পর্যবসিত হয়। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তস্তন, 
রোগনিরাকরণ, তৃত প্রসাধন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ 
প্রভৃতি নৈপর্গিক ক্রিয়াকাণ্ড এহ বিগ্ভার অন্তভূ্ত 
কর! হইয়াছে । কিন্ধণে ও কি প্রকারে তাহ। সম্ভব হইতে 
. পারে, তাহার সমাবেশ নির্ণয় করা এই বিগ্ভার প্রধান উদ্দেশ । 
কোন্‌ দ্রব্যের কি গণ এবং অপর কোন্‌ দ্রব্যের সহিত তাহার 
রাসায়নিক প্রয়োগে ফি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার 
সমন্বয় সাধন দ্বারা যে অত্যাশ্র্য্য গুগপরষ্পর! উপলব্ধি হয়, 
তাহাকেই ভোজবিস্যা বল৷ হুইয়৷ থাকে । 

প্রবাদ, রাজ! ভোজ-প্রবর্তিত এই অদ্ভুত কলাবিগ্ঠায় তাহার 
রূপগুণবর্তী কন্! বিক্রমাদিত্যপড়ী ভান্মতীই বিশেষ পার- 
দর্শিনী ছিলেন। ভান্ুমতীর এই ক্রীড়াকুশলতার উপাখ্যান 
সর্বত্র প্রচারিত আছে। কিন্বদস্তী আছে,তানুমতী একদিন স্বীয় 
যাতুবিষ্য। দ্বার! প্রাস্তরমধ্যে সমুদ্র সৃতি করিয়া বিক্রমাদিত্যের 
গতিরোধ করিয়াছিলেন। বত্রিশ-সিংহাসন-নামক পুস্তকে 
দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাকথন তোজবিগ্কাকুশলতার নিদর্শনমাত্র । 
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ভোজরিকা 


এই ভোজবিস্ভা অনেকাংশে ইংবাস্রী মাসিকের (0081) 
হ্যায় । এক্ষণে আমাদের দেশে ভোন্সবিস্কার বেরপ সঙ্কীণ 
অর্থোগপত্তি হইয়া থাকে, ইংরাজী 2:1০ শব্দেও সেইরূপ 
অর্থগোচর হুয়। ভোজবিগ্ত। ব্সিলে এক্ষণে যেমন কেবলমাত্র 
ভৌতিক-ত্রীড়াকুশনী বাীকরদিগের ক্রারধ্যমাত্র বুঝায়, 
সেইরূপ ইংরাজী 7:881৩ বলিলে এখন ছায়াবাজী বুঝায়। 

পুর্বে কাগঞ্ে প্রতিমূর্তি কাটিয়া তাহাতেই ছায়াবাজী প্রদ- 
শিত হইত। গ্রথমে একটী অন্ধকার-গৃহের এক কোণে আলোক 
রাখিয়! বস্ত্দ্বার৷ এরূপভাবে ঘিরিবে যে, তাহা আলোকান্ধকারে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়! যায়। পরে এ অন্ধকারগৃহাংশে দর্শকমগ্ডলীকে 
ব্সাইয়। আলোকভাগ হইতে কাপড়ের সপ্নিকটে কাগজের 
যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিবে, তাহাই সু্পষ্টরূপে ডিজ। বস্ত্র 
খণ্ডের উপর প্রত্তিবিদ্িত হইবে। এ চিত্র ষূতই আলোকের 
সন্নিকটে লইয়া যাওয়৷ যান্প, উহা! কাপড়ে ততই বৃহদাঁকার 
দেখায়। পরে যখন (10881919097) ) ভৌতিক-প্রদীপের 
আবিষ্কার হয়, তথন এই ক্ষুত্রতর ভোজবিদ্ভারও উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। এই আলোকদও এবূপভারে নির্ষিত যে, তাহার 
আলোকরশ্মি একট মাত্র ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হয়। এ ছিদ্র 
মুখে একথানি পেটমোটা কাচ থাকে। উহার অধিশ্রয়ণ 
(8০০৪১) স্থানে আলোককিরণসজ্ব একীভূত হইয়! এক্প 
বিভৃতরূপে বিকীর্ণ হয় যে, তন্কারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাচাঙ্কিত 
ক্ষুদ্র চিত্রাবলী জুম্পষ্টরূপে ও বুহ্দাকারে দর্শকমণডলীর সমগ্গে 
প্রতিভাত হইয়া থাকে। 











ভোজবিদ্য! 


৭ তি ক সপ সপন 


ূর্বপৃষ্ঠায় ভৌতিক-প্রদীপের চিত্র প্রদর্শিত হইল। ক 
হইতে খ পর্য্যস্ত স্থান একটা গোলাকার নল। ক মুখে পূর্ব 
কথিত কাচ,গ পথ চিত্রপ্রসারণের স্থান, ঘ লষ্ঠনমধ্যস্থ বর্তিক, 
ঘ পৃষ্ঠ দী্তিপ্রসাধক (91৩০০: ) এবং ঙ ধুমনির্গম স্থান। 
চট, ছ, জ,ঝ আর্্ কার্পাস বন্ত্রগ্রতিফলিত চিত্র । 

এই ভৌতিক ছায়াপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত 
হয়, তাহা কাচের উপর নানা বর্ণে চিত্রিত এবং এবপ শিল্প- 
নৈপুণ্যপূর্ণ যে, তাহ অজ্ঞলোকের পক্ষে সজীব চিত্র বলিয়! 
অন্থভৃত হয়। ক চিহ্বের অধিশ্রয়ণ স্থানে আলোকমাল! সংঘুক্ত 
হইলে গ পথে প্রবিই চিত্র পরিফাররূপে প্রতিভাত হয়। 
অধিশ্রয়ণ স্থির করিবার জন্য নলটা বাড়াইয়া বা কমাইয়া 
লইতে পার! যায় । 
এখন যে 13199০0]০-নামধেয় চিত্রপ্রদর্শনী বাহির 
হইয়াছে, তাহাও একরূপ ভৌতিক ছায়াবাজী বল! যাইতে 
পারে। এতত্তিন্ন ভোজবাজীর ন্যায় বর্তমানে ইংরাজী 17219 
শবে আর এক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 
উক্ত ক্রিয়াগুলিতে এরন্ত্রজালিক কৌতুকের ন্যায় হস্তপরি- 
চালন। অভ্যাস করিতে হয়। একজন শিক্ষিত সহযোগী ভিন্ন 
একার্ষা নির্বাহ কর! ছুরূহ। তাস খেলার সাজান ব্যাপার- 
গুলি যেরূপ আশ্চর্যবোধক, সেইরূপ সাজগোজ ও আড়ম্বরেই 
ংরাজী প্রথায় 10981০ সমাহিত হইয়া থাকে । পরের রূমাল 
লইয়া সর্বনমক্ষে ছি'ড়িবার সময় এ রমাল এরূপ ভাবে সরাইয়া 
লইবে, যেন কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে ন৷ পারে। 
পরে আপনার সংগৃহীত একখানি রূমাল টুকরা করিয়া 
কাটিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং নিজ সহকারীকে 
দশকের গৃহীত বূমালখানি দিয়! তাহাকে একখানি ফেমের 
মধ্যে সাজাইবে। যথা সময়ের মধ্যে উহা! সজ্জিত হইলে 
ফে,মটা দর্শকের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চে আনিয়৷ রাখিবে। এদিকে 
একটী বন্দুকের মধ্যে সেই খগণ্ডবিথও রূমালথানি পুরিয়া 
ঘোড়া টিপিয়া, আওয়াজ করিবে। বন্দুকটাও একটু স্বতন্ত্র 
ধরণে প্রস্তত থাকে। বন্দুকের নলের পার্্দেশে এরূপ আর 
একটা নল থাকে | এ নলের মধ্যেই রূমালকে এন্ধপ ভাবে 
প্রবের্শ করা বায় যে দশকমণ্ডলী তাহার কোনজ্জান্ধান পায় না। 
বন্দুকের আওয়াজ হইলে রূমালথানি কখনও বাহিরে টোটার 
মত ছড়াইয়া পড়ে না। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চে রক্ষিত ফে।মেই 
প্রতিভাত হয় । সুতরাং উহা! সঙ্জাকুশলতা'র পরিচয় মাত্র । 
এইরূপে তাহারা আরও অনেকগুলি অনৈসর্গিক ক্রিয়া প্রদর্শন 
করিয়া থাকে। উহা৷ অত্যাশ্চধ্য কর ও হান্তোদ্দীপক | 1160761 
1309 দ্বারা জ্ঞানহরণপূর্বাক তাহারা মুখে ভূতীবেশের স্ঠায় অভূত- 
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পূর্ব বাক্যসমুচ্চয়ের উদ্ভাবন অথবা। ০7107110918) রূপ 
বিভিন্ন স্বরবিস্তাসে তৃতপ্রেতার্দি যৌগিনীর অবতারণা ও 
তাহাদের সহিত নানাবিষয়ের কথাবার্তায় অনেকাংশে ভোজ- 
বিষ্া বা 11881081 4/এর অনুরূপ বল৷ যাইতে পারে,) 
কিন্তু পূর্বে ইংরাজী সাহিত্যে অথবা বাইবেল ধর্থাগ্রস্থে 
11810 শবের যেরূপ প্রয়োগ দেখা ষায়, তা স্বতন্ত্র অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে উপদেবত। (19511130919 ) 
বা প্রেতাআআার উপর শক্তিসঞ্চারক জ্ঞানকে ভোতিক-বিস্ত। 
বল! হইয়াছে । 13815810 ও 77১10 প্রভৃতি ভোজ- 
বিগ্ভাবিশারদ ছিলেন । পুঝ্বতন খৃষ্টান্‌, কান্দীয়-বাবিলোনীয়, 
ইজিপ্তীয় প্রভৃতি দেশবাসিগণ ভোজবিগ্ঠায় অভ্যস্ত ছিলেন। 
পূর্বতন ইস্রাইলগণ ও মিসরবাসিগণ ভৌতিক-বিগ্াষ" 
পারদর্শী ছিলেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ( 78০0. 
৬7]. 11 )। হেঙ্গ-্েনবর্গ লিখিয়াছেন বে,--ইজিপ্তীয় পুরাতত্ 
আলোচনা করিলে দেখা ধায়, তন্দেশে ভোজবিগ্ভাবশারদ এক 
শ্রেণী লোকের বাস ছিল। তাহার! প্রায়শঃ ছুহব্ূপ কাঘ্য 
করিতেন। দেবমন্দিরাদ্িতে দেবতার আরাধন। ও উপাসনা 
এবং ভোজবিগ্ভারূপ বিজ্ঞানের পরিচধ্য। | ধাহার৷ এই বিদ্যায় 
পারদর্শী হইতেন, তাহার! সর্বত্র সন্গ্যাসীর গ্তায় পূজিত ও সমা- 
দূত হইতেন। অনেক সময়ে তাহার! ভবিষ্যদ্বক্তার হ্যায় দেবা- 
দেশ জানাইতেন, আবার কথন বা পবিত্র মন্ত্রসমুচ্চয় পাঠ দ্বার 
রোগীর মনে এরূপ ভক্তির উদ্রেক করিয়! দিতেন যে, তন্ধার। 
অতি সত্বরেই তাহার রোগমুক্তি ঘটিত। এই সকল লোক 
সাধারণ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দিব/জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। সেই সাধুত্বদয় মহাত্মগণ জ্ঞানবোগে মনুষ্যের 
জ্ঞানাতীত বস্তসমূহ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন। তাহাদের এহ 
119০ বিদ্যা দূরদরশিতা ও বহুজ্ঞানসঞ্চয়ের ফল বল। যাইতে 
পারে, অথব৷ তাহার। যোগবলে অলোকসামান্ত বস্তমাধারণের 
অব্ধারণ করিতে পারতেন, হহাই ধারণা করা যায়। 
আমাদের দেশে মৃত্যুসুখশায়ী কঠিনরোগগ্রন্ত ব্যক্তির 
রোগশাস্তির জন্য যেবপ গ্রহশাস্তি, নারায়ণকে তুলসীদান 
ও স্বত্ত্যরনাদির ব্যবস্থা আছে, খুষ্টান্দগের মধ্যেও এন্প 
বাবস্থ৷ ছিল। পুকব্বোক্ত জ্ঞানী পুরোহিতগণ, চিকিৎসকের 
ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগাপনোদনের 
চেষ্টা পাইতেন। কখন কথন তাহারা রোগীর শরীরগত 
সামুদ্রিক চিহ্ন পর্যালোচনা ও গ্রহাদির পরিচালনা করিয়৷ 
রোগের সাধ্যাসাধ্যত। নিরূপণ করিয়। দিতেন। এতত্তিন্ন 
তাহার! স্বপ্না্দিরও ফলাফল গণনা করিতেন। বখন কোন স্থানে 
মড়ক দেখ দিত, তখন এই পুরোহিতসম্প্রদায় আপনাপন 
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অভ্যন্ত ভৌতিকবিষ্ভাপ্রভাবে তাহা বিদূরিত করিতে চেষ্ট। 
পাইতেন। লুসিয়ান্‌ ( 1/00190 ) গ্রন্থে “ইজিপ্তীয়” ভোজবিস্তার 
আভাস আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, “ইঞ্িপ্তায়” ভোজ- 
বি্তাপারদর্শা জনৈক মেম্ফি ২৩ বর্ধকাল পাতাললোকে 
বাস করিয়। আইসিসের (189) নিকট ভোজবিদ্যা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

ইজিপু ও বাবিলন রাজ্য এক সময়ে ভোজবিগ্ভাবিশারদ 
পুরোহিতগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে য়িহুদিগণ এই বিস্া 
অভ্যাস করিত। তাহারাও মন্ত্র দ্বার৷ প্রেতাত্মার আহ্বান, 
ভূতাদ্দির অবতারণা ও তাহার প্রতিষেধ এবং সলোমনের 
নামে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়। রোগ নাশ করিত। জেসেফাসের 
বিবরণী পাঠে এতদ্বিষয়ের সবিস্তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। 

“সেফের টোল্দাথ্‌ জেস্থ' নামক গ্রন্থে ষীশুধৃষ্টের অলৌ- 
কিক ক্রিয়াবলীর অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ একটা উপাখ্যান 
প্রদত্ত হইয়াছে,_ডেভিড্‌ জেরুসালোমের পবিত্র মন্দিরের 
ভিত্তিখনন কালে একখানি প্রস্তরথণ্ডে বিশ্বপাতার জ্ঞান- 
গ্োতক মন্ত্র অঙ্কিত দেখিতে পান। পাছে কুতৃহলপরবশ 
অক্ঞযুবকগণ সেই নাম মন্ত্র পাইয়া অত্যভূত কাধ্য (111720103) 
সম্পাদন দ্বারা জগতের মহা অমঙ্গলসমূহ সমুপস্থিত করে, 
এই ভয়ে, তিনি সেই মগ্্র গর্ভগৃহস্থ পীঠস্থানে রাখিয়া দেন। 
অপরে যাহাতে প্র মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে, তজ্জন্ত 
তৎকালীন সাধুচেতা মনীষিগণ সেই পবিত্র পীঠের (7015 ০? 
01৩ 7791163) প্রবেশদ্বারে ছুইটী সিংহ্মুত্তি স্থাপন করেন। 
প্রবাদ, যদি কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশপুর্বক সেই মন্ত্র 
দ্বারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া মন্দির বাহিরে আসিত, এ 
সিংহদ্বয় বিকট গর্জন দ্বার তাহাকে সেই মন্ত্র বিম্মরণ করা- 
ইয়া দিত। একদ! প্রভূ যীন্ত স্বীয় অলৌলিক ভোজবিদ্যা 
ও মন্ত্রাদির প্রভাবে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে সেই মন্ত 
উদবাটন করিয়া তাহা একখণও্ড পার্চমেপ্ট কাগজে লিখিয়া 
লন। পরে স্বীয় গাত্রচম্মন ভেদ করিয়া তন্মধ্যে সেই লেখনী 
প্রবেশ করাইয়া দেন। মন্দির বাহিরে আসিবার সময় সিংহের 
গর্জনে তিনি সেই নাম মন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু তাহার গাত্রা- 
ত্যস্তরস্থিত লিপি তাহাকে পুনরায় সেই জ্ঞানালোক প্রদান 
করে। সেই মন্ত্রগ্রভাবেই তিনি অলৌকিক কর্মসমূহ সম্পাদনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বীশুধুষ্ট ও থৃষ্টান্‌ সাধুগণ ষে সকল অলৌকিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে ভোজ- 
বিগ্ভার মন্ত্রাভাস জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিদেনগণ এবং 
পিথাগোরস্‌ প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকগণ ভৌজবিগ্ভার অভ্যাস 
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রাখিতেন। ইফেসাস্‌ একজন ভোজবিগ্তাবিশারদ ছিলেন। 
(406. যা, 9)। তাহার শক্তিসঞ্খারক গুপ্তলিপি- 
যুক্ত কবচ ধারণ করিয়া লোকে বিশেষ উপকার পাইত। স্বরং 
ষীন্ত স্বীয় শিষ্যমগুলীর জন্য কএকথানি ভোজবিস্তাবিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনা করেন। সেলসাস্‌ প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, 
আমাদিগের ভ্রাণকর্থা হইজিপ্ত হইতে ভোজবিদ্যা লাভ 
করিয়াছিলেন। পূর্বে এই ভোজবিদ্ঠা সাধারণের আদরণীয় 
ছিল। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিমাত্র এবং দাশনিকগণ প্রাক্কৃতিক 
ঘটনাসমূহের সমন্বয়, গ্রহাদির সংস্থান ও তাহার সঞ্চার- 
জন্য স্থছুঃথাদির অনুভব আলোচনা করিতেন। তাহার। 
ভৌতিক-জগতের ক্রিয়াসমুচ্চয় লক্ষ্য করিয়া তাহারই অন্ু- 
গীলনপর হহয়াছিলেন। এই ভৌতিক-বিগ্ভা তকালে 1127 
নামে অভিহিত হইত। তৎপরে উহ1 তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়! যায়। ১ 1২৪৮0791 বা স্বভাবজ-_পার্থিব পদ্বাথসমূহের 
সহযোগে অপুর্ব ঘটনা-সমূহের সমন্বয়সাধন, ২ 1120661) বা 
গ্রহবিষয়ক-_ গ্রহবিশেষের সঞ্চারশক্তি এবং গ্রহাদিতে অবস্থিত 
প্রেতাত্মসমূহ মনুষ্যের কাধ্যাদিতে কিরূপ প্রতাৰ বিস্তার 
করিতে সমর্থ তাহার নির্ণয় ও প্রতিকার; ৩য় [)181)01)0) 
বা ভূতবিগ্ভা, ইহাতে মন্ত্র দ্বারা ভূতাদির আবাহন এবং তাহা" 
দের দ্বার অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন। এতত্তিন্ন পূর্বোক্ত 
1118016 ( অঘটন-ঘটন ) ও 078019 ০? 1)101)র হ্যায় 
প্রশিকশক্তি দ্বারা কথিত ভাবিবাক্যে কতকাংশ ভোজবিদ্া। 
পরিস্ফুট আছে। 
এখন দেখা যাইতেছে যে, অশ্মদ্দেশীয় ভোজবিদ্যা। ও যুরো- 
গীয় 11৯1০ একই বিজ্ঞান। যে বিদ্কা আমাদের দেশে 
বহু প্রাচীন কালে প্রবতিত হইয়া পরে ভোজবিদ্যা আখ্য। 
লাভ করিয়াছিল, পেই বিদ্যা খৃষ্ঠ জন্মের বহুপূর্বে ইজিপ্, 
গ্রীন, বাবিলন ও কাল্দীয় রাঞ্জ্ে বিস্তৃতি লাভ করিয়া 11981 
বা ভৌতিক বিদ্যা নামে প্রথিত হয়। 
আলোচনা! করির। দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বিদ্য। প্রথমে 
একস্থানে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়া পরে বিভিন্ন দেশবাসা 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুরাণান্দন্ধানে জানা যায় যে, 
শাকদ্বীপবাসী ভোজক প্রান্মণগণ গ্রহাদি চালনা, সুষ্কপূজা, 
স্তব ও স্বস্তযয়নাদি দ্বারা রোগ শাস্তি প্রভৃতি অলৌকিক কন্ম 
সম্পাদনে সমথ ছিলেন। সাম্বের কুষ্ঠরোগ মুক্তি এই ভোজক 
ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হহয়াছিল। ভোজকগণ যে 
ভৌতিকবিগ্ভা জানিতেন, তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই। 
[ ভোজকত্রাঙ্গণ দেখ । ) 
যে শীকত্বীপী গ্রহবিপ্রগণ ভারতে আসিয়া ভোৌজকসংজ্ঞা 





শি পা পপি 
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লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অন্ততন শাখা! মগ ব। ঘি নামে 
পারস্ত ও মিভিম্ন রাজ্যে ধু পুর্বকালে পৌক্সোহিত্য ক্ষার্য্ে 
ব্যাপৃত ছিল। এতিহালিক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, 
এই ষগ ব্রাঙ্ষপগণ সেই প্রান যুগে বত শাস্ত্রালোচনা 
করিতেন* । মগি € 31৮৮ )  ব্রাহ্মণগণের বশঃখ্যাতি 
সুদূর বিস্তৃত হইখ্বাছিশ। শাহাদেক় উদ্ভাবিত ও অভ্যন্ত 
গোপ্য গ্রহবিদ্যা কালে দাঁধারণের আন্বোচনার বিষয় হাইয়া- 
ছিল। এই শমর্গবিদ্টার আলোচনাপর ব্যক্তিবর্গ ক্রমে 
একট দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয্নাছিলেন। আকাশস্থ 
গ্রহগণের ধলাবল পধ্যবেশণই তাহাদের শিক্ষার উদ্দোশ্ত। 
এই সম্প্রদায় মগীয় (8182808) নামে খ্যাত ছিল। ছতকালে 
জ্ঞানচচ্চায় তাহাদের গায় উন্নত আধ ক্ষোন জাতি জগতে 
ছিল না। মিডিয়াবাসী মহাত্মা দানিএল দরাঘুস্‌ কর্ডুক 
কাল্দীয় ও বাবিলনের জ্ঞানিমওলীর অধ্যক্ষ হইম্নাছিলেন। 
তিনি তৎকালে শ্রহবিদ্যাতৎপর দার্শনিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। সাবিয়ান্‌ সম্প্রন্দায়ের অভ্যঙ্দয়ে ক্রমে মগীয় সম্প্র 
দায়ের লোপ হইতেছিল। পরে দক্বাযুস্‌ 'বিস্তাম্পের রাজত্ব- 
কালে জরথুস্ত্রের অভ্যুদদয়ে পুনরায় মগী-সম্প্রদায়ের গ্রসাত বৃদ্ধি 
হয়। স্বয়ং রাজা 'দ'রাধূস্‌ এই মগীয় ধর্্মমতের গোষফত। 
করিয়াছিলেন । অবস্তাই তাহাদের প্রধান ধর্মশান্ত্র ছিল! 
['পারস্ত দেখ । ] 
মহম্মদ কর্তৃক ইস্লামধর্ধম প্রচারিত হওয়ার পর মগিধর্মের 
অবনতির স্ত্রপাত হয়। এখনও পারস্তে গবর (8980763) 
এবং ভারতে পার্শা (0%75০9৪) নামে এই সম্প্রদায়ের 
ভগ্ন শাখা বর্তমান আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর পুর্ব 
পুকষগণের উদ্ভাবি ভৌতিক বিদ্যার অনুশীলন করেন না, বরং 
নিরীহ ভাবেই কালাতিপাত করিয়। থাফেন। 
এই অগ-পুরোহিতগণের উদ্ভাবিত বিষ্তা তাহাদের বংশ- 
ধরগণ কর্তৃক অনাদূত 'ও পরিত্যক্ত হইলেও ভারতে বা 
যুরোপথণ্ডে বৃথায় অপব্যয়িত হয় নাই। শাকদ্বীপবাসী মগ- 
পুরোহিতগণের এই গ্রহজ্ঞানবিদ্তা ভারতানীত ভোজক 
ব্রাঙ্গণগণের নামানুসারেই ভোজকের ৰিদ্যা, এই অর্থে ভোজ- 
বিশ্কা নামে আখ্যাত হইয়াছিল এবং তাহাই পশ্চিম-এসিয়। 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্ণকাও ৪র্থ অংশ ভ্রষ্টব্া। বাইবেল 
পস্থের (11609 []. 1) স্থানবিশেষে 'জ্ঞানী' শৰে পূর্ববাঞ্চলবাদী মগি 
( 11281 ) পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে। উক্ত ম্যাথুর বর্ণন! হইতে জানা 
বাক্ধ যে, এই মগিগণ পালেন্তিনের পূর্ববাংশ সম্ভবতঃ পারস্য ও মিনোপোটেমিয়! 
হইতে জেরুসালেমে আসিয়। থাকিবেন। 


[ ৫৯৬ ] 


ও মুর়োপখ্ণে মগিদিগেক্র নামাছদারে মরিস নিন 
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580০ বা 2/28৯০ নামে খ্যাত হয় । 

উহ! গ্রবাদোক্ত ভোজয়াজের নিপ্ভ! নছে। যে শাক- 
্বীন্সী তোজকগণ 'আপনাদিগের তোজবিছ্ভাপ্রভাবে স্ান্থের 
কুষ্ঠরোগ অপনোদন করিয়াছিলেন, তাছাদিগ্রের বংশধরগণ 
ভারতে ভোজবিগ্ভার উন্নতিকল্পে আলোচনাপর় ছইয়। যে 
গৃঢ় তত্বসমূহ্‌ ছ্ত্তাবন করিয়। শ্িক্লাছেন, তাহায় কাধ্য ও 
গুণাবলী পথ্যবেক্ষণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেই 'একই 
গ্রস্থাচাধ্যগশের পশ্চিমদেশাভিমুখী শাখা পশ্চিম এসিয়ার 
কাল্দীয়, বাবিলন, ইজিণ্ড প্রভৃতি দেশে আপনাপন মগীয়- 
বিদ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হহতে তাহার 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায়। ও 

হিন্দু পুরাণে ভোজবিগ্কার যেন্দপ পরিচ্ম আছে, গ্রীক 
পুপ্নাতত্ব ও বাইবেল গ্রন্থে তাহার ভূয়োনিদর্শন পাওয়া 
ষায়। মারীচের মায়া-হরিশ, মায়াপীত্াবধ, কফালনেমির মায়া- 
আশ্রম, শ্রীকৃষ্ের গোবর্ধন ধারণ ও ফালীয় রমনকথ। 
এবং হর্কিউজিদ্‌ ও ইউলিসিসের বীন্নত্বকাহিনী কেহ কেহ 
এরূপ কোন ভোব্দবিগ্বাপ্রক্থত বলিয়! যানে কারেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পার্থিব পদার্থ, গ্রহ ও ভূত- 
যোনির আবাহুন (চওুনামান ) লইয়া যুযোপীয়ের 212810 
কিছ্া সংগঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও "এ তিন 
বিষয় লইম্মাই ভোজবিগ্ার পুষ্টি হইয়াছে। এদেশীয় ভোজবিষ্যা 
বা ইন্ত্রজালে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের 
দ্বারা কি গুণ লাভ করিতে পারা যাঁয়, তাহা! নিয়ে বিবৃত 
হইল । 

ভোজবিগ্ভার মধ্যে শাস্তিকর্্, বশীকরণ, স্তম্তন, রিদ্বেষণ, 
উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্‌ কর্মশই প্রধান। যে কম্ম দ্বারা 
রোগ, কুক্কৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শাস্তি হয়, তাহ। শাস্তিকম্ম ও 
যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ বল 
যায়। যে প্রক্রিয়। দ্বার গ্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম 
স্তস্তন, যাহাতে পরম্পর প্রণস্নিব্যক্তিদিগের প্রণয় তঞ্জন 
হইয়। উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ ) 
যে কণ্ম দ্বারা ক্ষোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ 
করিতে পার যায়, তাহার নাম উচ্চাটন ও যাহাতে প্রাণিবর্গের 
বিনাশ সাধন হয়, তাহাই মারণ নামে উক্ত হইয়াছে। এই 
সকল কার্য্যে দেবতা, দিক্‌ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হুইয়। কার্য 
করিলে তাহা সফল হুইয়া থাকে। 

শাস্তি কারের দেব] রতি, বশীকরণের বাণী, স্তত্তন 
কার্যের রমা, উচ্চাটনের হুর্খা ও মারপের দেবতা দদ্রকালী 





ভোজবিদ্য। 


'কর্ষের আদিতে বথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পুজা 
করিয়৷ কার্য্যারস্ত কর! কর্তব্য। 
অতঃপর দিঙনিয়ম পালন করা উচিত। ঘেষে কাধ্যে 
যে ষে দিক্‌ প্রশস্ত, সেই সেই দিকে সেই সেই কর সম্পাদন 
"করা বিধের। যথ।--শাস্তি কাধ্যে ঈশানদিক্‌, বশীকরণে 
উত্তরদিক্‌, স্তস্তনে পৃর্বদিক্‌, বিদ্বেণে নৈর্ধতদ্দিকি এবং 
উচ্চাটনে বাযুকোণ ও মারণে অগ্নিকোণই প্রশস্ত জানিবে। 
সু্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিব! ও রাত্রিতে বসস্তাদি 
'ছয় খতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ কুধ্যোদয়ের পর গ্রথম দশদও 
কাল বসন্ত খতু, তৎপর দশদও গ্রীম্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, 
তৎপর দশদগুকাল শরৎ, তৎপর দশ দণ্ড হেমন্ত ও শেষ দশ 
দণ্ড কাল শিশির বলিয়! উক্ত। মতান্তরে দিবসের পূর্বতাগ 
বসন্ত, মধ্যান্ক গ্রীষ্ম, অপরাহ বর্ষা, প্রদোষ শিশির, মধ্যরাত্র 
শরৎ ও উষা হেমস্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । ক্রিম্নার্থী এই 
রূপে সময় নিরূপণ করিয়া ট্টকণ্ম্ম নিম্পর করিবে। 
হেমন্ত খতুতে শাস্তিকার্ধ্য, বসন্তে বশীকরণ, শিশিরে 
সতস্তন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাধতুতে উচ্চাটন এবং শরতকালেই 
মারণ কার্যের অনুষ্ঠান কর! বিধেয়। এতত্তিক্ন তিথি, বার 
ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়া, 
তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও 
সোমবারে শাস্তিকশন্ম প্রশস্ত । বৃহস্পতি কিম্বা সোমবার- 
ুক্ত যী, চতুর্থী, ব্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী 
তিথিতে পুষ্টি-কম্ম করিবে। যে কর্ম দ্বার! ধন-জনাদির বৃদ্ধি 
হয়, তাহাকে পুষ্ি-কর্ম বলে। দশমী, একাদশী, অমাবস্তা, 
নবমা বা প্রতিপদ তিথিতে এবং রবি কিংবা শুক্রবারে আকর্ষণ 
কাধ্য করিবে। বিদ্বেষ কার্ষ্যে শনি কিংবা! রবিবারযুক্ত 
পূর্ণিম। তিথিই প্রশস্ত। য্ঠী, চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে এবং 
শনিবারে উচ্চাটন কাধ্য গ্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই 
উচ্চাটন কার্ধ্য করণীয় জানিবে। কৃষ্ণপন্গীয় চতুর্দশী, অষ্টমী 
অথব! অমাবস্ত। তিথিতে এখং শনি, মঙ্গল বা রবিবারে মারণ 
কাম্য করিতে হয়। বুধ কিংবা সোমবারে এবং পঞ্চমী, 
দশমী অথবা! পুর্ণিম। তিথিতে স্তস্তন কাধ্য বিধেয়। 
শুভগ্রহের উদয়ে শাস্তি পুষ্ট্যাদি শুভ কম্ম এবং অণ্ডভ 
গ্রহের উদয়ে অণ্তভ কাধ্য সমুদয় নিষ্পন্ন করিবে। বিদ্বে- 
ষগ ও উচ্চাটনাদি ক্রুরকার্ধ্য সকল রবিবার রিক্তা তিথিতে 
এবং মৃত্যুযোগে মারণ কাধ্য সমাধা করিতে হয়। 
কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রে কোন্‌ কর্ম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, 
তাহা পরে বল! যাইতেছে । স্তপ্তন, মোহন ও বশীকরণ এই 
ব্রিবিধ কণ্ম, মাহেন্দ্র ও বারুণ মধ্যগত নক্গত্রে আর্ত করিলে 
দীন 
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জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাড়া, অনুরাধা ও ক্লোছিণী 
নন্মত্র মাহেত্ত্রমগ্ডলস্থিত এবং উত্তরভাত্রপদ, মূলা, শতভিষা, 
পুব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্র বারুণমণ্ডল-মধ্যগত । এহ 
সকল নক্ষত্রে যে কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কার্য্যই 
সফল হইয়! থাকে। পূর্বাধাঢ নক্ষত্রেও উক্ত কার্য্যসমুহ 
অনুষ্ঠিত হইলে সিদ্ধি হয়। 

খিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কশ্মা বন্ছি ও বাযুমণ্ডলস্থিত নঙ্গত্রে 
করিতে হয়। স্বাতী, হস্তা, মুগশিরা, চিত্রা, উত্তরফন্তুনী, পুষ্যা 
ও পুনব্বস্থ্র বহ্কিমগুলমধ্যস্থিত নক্ষত্র এবং অশ্বিনী, ভরণী, 
আর্জা, ধনিষ্ঠা, শরবণা, মঘ1, বিশাখা, কৃত্তিকা, পুর্বফত্তনী ও 
রেবতী নক্ষত্র বাধুমগ্ডল মধ্যস্থিত। এই সকল নদ্ষত্রে পর্যন্ত 
কাধ্য যথাযথ সম্পন্ন করিলে সিদ্ধিপ্রদ হইয়] থাকে। 

পুর্বে যেমন তিথি ও নক্ষত্রের কথা বলা হইল, তদ্রুপ 
লগ্ন ও কালমান নির্দেশে এই সকল কাধ্যাহ্ষ্ঠান কর! বিধেয়। 
দিবসের পুর্বভাগ যাহা বসন্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহ 
বণীকরণের প্রশস্ত কাল। মধ্যভাগ বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, 
খেষভাগ শাস্তি ও পুষ্টি কম্ম এবং সায়ংকালে মারণ কর্ম করা 
বিধেয়। সিংহ বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তস্ভন, কর্কট বা! তুল লগ্নে 
বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, মেষ, কন্ত।, ধন্থ বা মীন লগ্মে বশীকরণ, 
শান্তি ও পুষ্টি কর্ম করিতে হয়। মারণ, উচ্চাটন ও শক্র- 
নিরাকরণাদি কাধ্য ও মেষ, কণ্ঠা, ধস্থ ও মীন লগ্নে গ্রশস্ত। 
অনস্তর উক্ত ষটুকর্মের ভূতোদয় দেখতে হইবে । জলতন্বের 
উদয়ে শাস্তিকণ্ম, বহ্নিতত্বের উর্দয়ে বশাকরণ, পৃথুতত্বের 
উদয়ে স্তম্তন, আকাশতব্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্বের 
উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বী অথবা বহিতত্বের উদয়ে মারণ 
কার্ধ্য করিবে। এই প্রকারে তন্বোদয় বিবেচন। করিয়া 
কার্ধ্য কর! কর্তব্য, কিন্তু শক্রতয় বা অন্ত কোন প্রকার 
মহাভয় উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ কালাকাল বিচার 
করিবে না। বখনই এইক্প বিপদ উপস্থিত হইবে, তখনই 
তাহার শাস্তি বিধান করিবে । 

এই ষড় বিধ কর্্মনাধনের জন্য দেবতাবিশেষের আরাধনা 
করিবার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বশীকরণঠ ক্ষোভণ 
ও আকর্ষণ কায্যে দেবতাকে রক্তবর্ণ চিস্তা করিবে । বিষ- 
নিবারণ, শাস্তিকরণ, ও পুষ্টি কাধ্যে শ্বেতবর্ণ, স্তস্তনে পীতবর্ণ, 
উচ্চাটনে ধুস্রবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবণ এবং মারণকাধ্যে 
দেবতার কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। এতন্তন্ন কাধ্যকালে 
শয়ন, উত্থান ও উপবেশনাদি অবস্থান চিন্তা করিবার বিধি 
আছে। মারণকাধ্যে দেবতাকে উথথানাবস্থায় চিন্তা করিবে। 
উচ্চাটনে গুপ্ত এবং অন্তান্ত কাধ্যে ত্তৎ কাধ্যোক্ত দেবতাকে 
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উপবিষ্ট ভাবিষ়া ধ্যান করিতে হইবে। সাস্বিককার্ধ্যে উপবিষ্ট 
ও স্বেতবর, রাজসকার্ষযে পীত, রক্ত অথবা! শ্তামবর্ণ এবং ভামস 
কার্যে বানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ জানিবে। মোক্ষকামী 
ব্যক্তি সাত্বিক কার্য করিবেন। রাজ্যাভিলাধী রাজন কার্ধ্য 
করিবে। শত্রমাশার্থ ও সর্ধরোঙ-নিবান্বণার্থ এবং সর্বপ্রকার 
উপদ্রব প্রশমনের জন্ত তামস কার্য করা বিধেয়। 

উপরি উত্ত কর্পসাধনের গন্য একএকটা মন্ত্র আছে। 
কর্মাবিশেষে মন্ত্রে ই')ফট্‌) বৌধট্‌ ও নমঃ প্রভৃতি শবেক প্রয়োগ 
বিহিত হইয়াছে । বধ্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কাধ্ো ছ' এই 
মন্ত্র জপ করিতে হয়। ছেদনে ফট, গ্রহরিষ্টি নিবারণে হু" ধু, 
পুরিকাধ্যে ও পাত্তিকরণে বৌষটু এবং অগ্সিকার্ধ্যে অর্থাৎ 
হোমাদিতে শ্বাহা মন্ত্রে কার্ধ্য করিবে। 

পর্বপ্রকার পুঞজজাতে নমস্‌ শব্ষের গ্রয়োগই বিধি। 
শাস্তি ও পুষ্টিকার্য্যে গ্বাহা, ঘশীফরণে শবধা, ধিত্বেষণে বৌধট, 
জাকর্ধণে হু", উচ্চাটনে বৌষট্‌ ও মারণে ফু মঞ্্রে জপ করিতে 
হন । এতত্তিক্ন ৰশীকরপ) আকর্ষণ ও অর সম্তাপনিষারণে স্বাছা) 
ক্রোধনিবায়ণ, শাস্তিকার্যয ও প্রীতিবর্ধনে লগ্ঈঃ) সম্মোহন, 
উদ্দীপন, পৃষ্টিকাধ্য শ গৃত্যুনিবারখ কার্ষে; ধৌবট্‌ ; প্রণয়নাশ, 
ছেদন ও খারণে হ', উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষটু, অন্থীকরণে 
বৌধট্‌ এবং মস্ত্রোর্দীপন ও লাভালাভ কার্যেও বৌষট্‌ মন্ত্র মরণ 
করিবে। 

এই মন্ত্র সাধারণতঃ ছুই প্রকাকস, যোজন ও পল্লাৰ। যে 
মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, তাহাই পল্পব। ষাতণ) সংহার, 
গ্রহভৃতাদি নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণকার্ষ্যে পল্লব মন্ত্রই 
প্রশস্ত । যাহার অন্ত নামধুক্ত, তাহাই যোজন মন্ত্র। শাস্তি, 
পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, মোহন, স্তত্তন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ 
কার্যে যোজন মন্ত্রই ব্যবহার করিবে। মামের আদি, মধ্য 
বা অস্তে মন্ত্র ধাকিলে তাহাকে রোধ মন্ত্র বল! যায়। অভি- 
মুখীকরণ, সর্বরোগনিবারণ, জরগ্রহ-বিষপীড়াদি শাস্তি ও 
সশ্মোহন কার্যে রোধ মন্ত্র ্বার৷ কাধ্য করাই বিধি। যাহাতে 
নামের এক এক অগ্গরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রস্থন মন্ত্র 
বলে! ইহা শান্তি কাধ্যে প্রশস্ত । যে স্থলে নামের আদিতে 
অনুলোমে এবং মামের অস্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে 
সংপুটপ্মন্ত্রকহে। এই মন্ত্রে কীলক কাঁধ্য করিবে। স্তস্তন, 
মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষা্দি কাধ্য ইহাতে প্রশত্ত। মন্ত্রের ছুই 
ছুইটী অক্ষর ও সাধ্য নামের ছুই ছুহ্টা অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ 
করিলে সবিদর্ত মন্ত্র হন্স। উহা! বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুরি 
কার্যে প্রশস্ত । 

এই মন্ত্রসমূছের পঞ্চৰশটা অধিষ্ঠাত্‌ দেবত। নির্দিষ্ট ছইয়াঁছে, 
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রুদ্র, মল, গরুড়, গন্ধর্ধ্ব, বক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর, পিশাচ, 
ভূত,দৈতা, ইন্দ্র, সিদ্ধ,বিদ্যাধর ও অস্থুর এই পঞ্চদশ প্রকার । 
হন্ত্রগুলি বর্ণবংখ্যাভেদে বিভিন্ন যংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
একাক্ষর মন্ত্র--কর্তরী,ছ্যক্ষর মন্ত্র_-হুচী, ত্র্যক্ষর মন্ত্র--মুদগর, 
চতুরক্ষর মন্ত্র _মুষল, পঞ্চাক্ষর মন্-_ক্ুর,যড়ক্ষর মন্ত্র--শৃঙ্ঘনা, 
সপ্তাঙ্গপ্ন মন্ত্র--ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্র--শুল, নৰাক্ষর মন্ত্র--বজ্, 
দশীক্ষর মন্ত্র- শক্তি, একাদশাক্ষর মগ্ত্র--পরণু, দ্বাদশাক্ষর 
মন্ত্র চক্র, অরয়োদশাঙ্গর মন্ত্র_-কুলিশ, চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র 
নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র-তুযুণ্ডী এবং যোড়শাঙ্গর মন্ত্র--গল্ম 
াথ্যায় অতিহিত। এই ষোড়শবিধ মন্ত্রের কোন্টী কোন্‌ 
কাধ্যে প্রশস্ত, তাহা নিষ্বে লিধিত হুইতেছে। অগ্ুচ্ছেদে 
কর্তরী, ভেঙ্বকার্ধে্যে সুচী, তঞ্জনে যুদ্গর, ক্ষোতণে মুষল, 
বন্ধমে শৃঙ্খল, ছেদনে ক্রকচ, ঘাতকার্ঘ্যে শূল, স্তস্তমে হজ্জ, 
বন্ধমে শক্তি, বিদ্বেষে পরশু, সর্বকার্ধ্যে চক্র, উদ্মা্করণে 
কুলিশ, সৈন্ততেদে লারাচ, মারণে ভূষুণ্ডী এবং শাস্তি পুষ্ট্যাদি 
কর্মে পদ্ঘমন্্র প্রশত্ত। এই সফল শান্ত্যাদি কর্ বামাচার- 
বিরোধী জানিবে। | 

মন্ত্রমূহের পুং স্ত্রী ও নপুংসক সংজ্ঞা অভিহিত হুইস্সাছে। 
তে মন্ত্রের অস্তে স্বাহা শখ প্রযুক্ত হই্াছে, তাহা স্ত্রীসংজ্ঞক। 
মখঃ শঙীবুক্ত মন্ত্র নপুংদক এবং ছ' ফটু শঙ্গসমন্থিত মন্ত্রই 
গুকধষ নামে ফথিত। বশীকপ্পণ ও শাস্ত্যাদি অভিচার কাধ্যে 
পুরুষ, কষুপ্রক্রিয়া্দি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অন্তত্র নপুংসফ মন্ত্র 
ব্যবহার করিধে। এতত্তিন্ন মন্ত্রের আগের ও সৌম্যভেদ 
আছে। মতে অস্তে গু শব্দ থাকিলে তাহা আগ্নেয় মন্ত্র 
জানিবে। ইন্দু ও অমৃতাক্গর যুক্ত মন্ত্রই সৌম্য নামে অভি- 
হিত। আত্মেক্ মন্ত্েক্স অস্তে নমঃ শব থাকিলে তাহ সৌম্য 
এবং সৌম্যমন্ত্র পল্পবিত হলে আথেয় বলা যায়। বামনালায় 
শ্বাসবহনকাপে গন্ত্রের নিদ্রাবস্থা ও দক্ষিণনাসায় বছনকালে 
জাগ্রদবস্থা জানিতে হইবে। মন্ত্রের নিপ্রাকালে জপ করিলে 
সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দর্ষিণনাসায় শ্বাববহনকালে 
আগ্নেয় মন্ত্র এবং বামনাসায় শ্বাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ 
থাকে । উভয় নাড়ীর বহনকালে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে। 
প্রবুদ্ধমন্ত্রে জপ সিদ্ধ হুহয়! থাকে । 

এঁ ষট্কশ্মেয অনুষ্ঠান কালে বিভিন্ন আমন বিহিত হুহ- 
যাছে। পুষ্টিকর্থে পদ্মাসল, শাস্তিকার্ষ্যে দ্বস্তিকাসন, আক- 
ধরণ, পুষ্টিকর ও বিদ্বেষণে কুক্কুটাসন,উল্চাটনে অর্থ স্বস্তিকাসন, 
মারণ ও স্তস্তনে বিকটাসন এবং বশকরণে ভদ্রাসনই গ্রশস্ত। 
বশীকরণে মেষ চর্শ, আকর্ষণে ব্যাজচর্ম, উচ্চাটনে উদ্রচরশ, 
ঘিহ্বেষণে ঘোটকচর্, মারণকায্যে মহ্ষিম্ম, মোক্ষসাধনে 


ভোজবিদ্যা 


গজচন্দমন এবং সকল কর্থে রবর্ণ কথ্বজাসনে উপবেশন করিয়া 
কার্য করিবে। অনন্তর শান্তিকার্যে পদ্নমুদ্রা, বশীকরণে 
পাশমুদ্রা, স্তস্তনে গদামুত্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে 
বজ্জমুদ্রা এবং মারণে খড়ামুদ্রা বিল্তাসে কার্ধা করিতে 
হইবে। ইহার প্রত্যেক কর্মেই শ্বতন্ত্ স্বতন্ত্র কু করিবার 
বিধি আছে । বিদ্বেষ কার্য ত্রিকোণ কুণ্ড করিতে হয়। এ 
কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হওয়া! আবশ্ঠক | শক্রপক্ষের উচ্চাটনে 
নৈধ তকোণে এবং দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বাস্ুকোণে কুণ্ডের 
মুখ রাখিতে হইবে। 

শক্রতাপন কার্যে যোনিকুই প্রশস্ত। মণ্ডপের অগ্নি- 
কোণে এই কুগ্ড করিতে হয়। শক্রমারণে মণ্ডপের দক্ষিণ 
দিকে অর্ধচন্ত্র কুণ্ড করিবে। শক্রর োগবর্ধনে ষণ্ডপের 
নৈখতফোণে ত্রিকোণ কৃঙ্ড করিয়। কা্য করিবে। বিদ্বেষ 
কার্যে অগ্িকোণে পুর্ণচন্ত্র সৃশ অথব! চতুর কু করিয়। 
কার্য করা উচিত। চড়ুরআ কুণ্ডে বশীকরণ, ভ্রিক্ষোণ 
কুণে আকর্ষণ, ন্তস্তন ও উল্ডাটম এবং যট্‌্কোপ কুণ্ডে 
মারণ কার্ধ্য করিবে। 

পুষ্টিকার্ধে মণ্ডপেক্প উত্তরদিকে, শান্তিকর্ে পশ্চিম- 
দিকে, উচ্চাটনে বাছ্ুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকেই কুণড- 
নির্বাণ প্রশস্ত । অভিচারকার্যে কুণ্ড পরিষাণের ন্যুনাধিক্য 
হেতু বিশেষ কোন দৌষ জন্মে না, কিন্তু ক্ষার্ধ্যকালে উহা- 
দিগকে সর্ব সুলক্ষণান্থিত করিয়! কর্মসাধনই বিধেয়। 

অথর্ববেদবিদ জনৈক পরমজ্ঞানী ব্রাহ্গণকে বহু অর্থ ও 
নান। ক্বত্বতৃষণাদি দিয় সন্তষ্ট করণানস্তর বিধানানসারে বরণ 
করিবে । ত্রাঙ্ষণ ব্রতী হইয়া! উৎসব ও যত্বসকারে সর্ব- 
প্রকার রক্ষাবিধানপূর্বক কৃতীর হিতকামনায় মারণকার্ধ্য 
অনুষ্ঠান করিবেন। অভিচারকার্ধ্যে বিত্তের শঠতা করিতে 
নাই, যদি অর্থবায়ের শঠতা হেতু কার্ধ্যের কোন প্রকার 
অগ্গভঙ্গ হয়, তাহা হইলে কর্মকর্তার পুত্র, আমু ধন ও যশ 
নষ্ট হইয়া থাকে । দেশরক্ষার জন্ত অতিচার করিলে রাজা বা 
কর্খকর্ত৷ পাপভাগী হন না । নিয়ে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ 
ফএ্টী মন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া বিবৃত হইল,--অথর্বণোক 
অরশাস্তিমন্ত্র অগন্ত্য খষিরনুষ্ট,পৃচ্ছন্দঃ কাঁলিকা দেবতা 
জরন্ত সপ্তঃ শাস্তযর্৫ঘে বিনিয়োগঃ। ও কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং 
মর্দিমানন্দিমাবহন্। রং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে 
ফ্রুবম্‌ ॥ 

২ কুবেরত্তে মুখং রৌদ্র ইত্যাদি মন্ত্র সহত্র বা দশ সহ 
বার জপ করিব! আমপত্র দ্বারা হোম করিলে নিশ্চম্ম অর- 


শান্তি হয়। 


[ ৫৯৯ ] 


ভোজবিদ্য! 


ত নমে। ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্ত শাস্তিং কুরু কুরু 
স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিলে সর্বা প্রকার উপদ্রবের বিনাশ 
হয়। হান্নীতে জ্বর্শাস্তিরিধানকল্পে জ্বনেকগুলি মন্ত্র দত 
হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের জরহারাবরির বিষয় এইন্ধপ লিখিত 
আছে, 

ও হাং ক্লীং 5: 5; ভো। তে। জর শৃণু শুণু হন হুন গর্জ গঞ্জ 
এঁকাছিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহ্িকং চতুরাহিকং সাগাছিকং মাসিকং 
আর্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বেবাষিকং মৌহুত্তিকং নৈমেধষিকং 
অট অট তট তট নং ফট, অমুকন্ত জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুধঃ 
ভুম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা। | 

ও অগ্ধেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত অনুকন্ত উৎপন্নজরক্খয়ায় 
তনক্ষত্রায় এম রচিতপুত্তলকবলির্নমঃ। হত্যুৎস্থ্্য নিমজ্জয়িত্া 
উত্তরশ্তাং দিশি পুত্তলকবিসর্জনং কর্তর্যম্‌। 

প্রথমে ৬ হীং্লীং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে 
হইবে। অরাধুক্ক ব্যক্তির নৰমুষ্টি পন্বিমিত তল লইয়। বলি 
পি পাক করিতে হয়। তৎপরে তঙুলচুণ দ্বারা একটা 
জব্র-প্রতিমুর্তি গঠন রুত্রিস্। হরিগ্র ঘার! সেই মুর্তির অঙ্গ রপ্রিত 
করিবে এবং তাহাব্র চতুর্দিক হরিদ্রাক্ত ধবনরচতুষয় দ্বার 
শোভিত কিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটা পুটগাত্র স্থাপনপুব্বক 
তাহাতে & পুতলিকাকে গন্ধপুষ্প দ্বার। তুধষিত করণাস্তর 
রলি গ্রদ্বানপুর্বক পিসর্জন ররিবে। এইরূপ তিন দিঝম বণি 
প্রদান করিলে জরশাস্তি হুইয়। থাকে । জরমূর্তি উৎসগ 
করিস! উত্তরদিকে বিসর্জন করিতে হয়। গর্থাদিতে এই 
গাথা ভিন্নর্ূপে উক্ত হুইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তৎসনুদাম় 
উদ্ধৃত হুইল না। 

মৃতসপীবনী মন্ত্র-_-হে। শু জু সঃ ৬ তূভূ্বিঃ স্বঃ ত্র্যথথকং 
যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্ধারুকমিব বন্ধনান্মত্যোর্খক্সীয 
মামৃতাং হো গু জু সঃ। 

শৃলরোগ প্রতিকার,_ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোজ্ন্ত শ্রী 
অমুকদেবশন্মণঃ শৃলরোগপ্রতিকারকামনয়। গু মিচ, উম: 
ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদদাগাহি ইত্যন্তং মন্ত্রং সহত্রং অযুতং লক্ষং 
বা জপমহং করিষ্যামি হুতি সংকল্পয শিবলিলে, ত্রযস্বকবিধানেন 
সংপৃজ্য ইমং মন্ত্রং জপেৎ | ও মিঢউমঃ শিবতমঃ £শবোন: 
সুমন! ভব পরমে ব্রহ্ম আমুধন্লিধায় ক্কততিং বসান আচর পিনাকং 
বিভ্রদাগহি।” ইতি জণ্তযা দক্ষিণাং কুধ্যাৎ। 

গর্ভজননোপায়,--৩ মুক্তাপাশাবিপাশাশ্চ মুক্কাঃ হুধ্যেগ 
রশয়ঃ। মুক্তসব্বভয়াদ্‌ গর্ভ এহোহি মারীচ ম্বাহা। এই 
মন্ত্রে জল অষ্টবার অভিমন্ত্রণ করিয়া গর্ভিণীকে দ্দিবে। ইহাতে 


সুখপ্রসব হহবে। | 






বিরেতা বন্ধকেয়ং মেন দত্তং তস্তসংবিদানো ভতমেনাকে 
অধিরোহট্যনং। অস্ত নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্ত প্রজা পতির্খষি 
নিশ্খ তির্দেবতা ব্রিষ্টপ, ছনো। বন্ধনাদি ব্যসনপরিহারার্থে বিনি- 
য়োগঃ। অধুত জপে নিগড়াদি স্থলন হয়। 

বৃষ্টিকরণ,--গু পুঙ্ষরাবর্তকৈর্মেঘৈঃ প্লাবয়স্তং বন্ুন্ধরাং। 
বিছ্যুদ্‌গর্চি ত-সন্নদ্ধতোপ্লাত্মীনং নমাম্যহং। যস্ত কেশেযু জীমূতো 
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তন্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্বা বাহ্‌ 
বরুণমুপচাটরং পুজসিত্বা মূলমন্ত্র জপেৎ। প্রজাপতির ধি- 
স্থি্পছন্দো বরুণদেবতা এতদ্রাজ্যমভিবাপ্য সুবৃষ্্যর্২ জপে 
বিনিয়োগঃ । অন্তস্ত ব গরুমুখাজজ্ঞেয়ঃ নাভিমাত্রজলে স্থিত 
গ্রপেন্নন্্ং প্রসন্নধীঃ। বহছুসহত্রং জপেনন্ত্রং তিদিনং ব্যাপ্য যত্তুত 
অথবা ঘট সহজ জপেনন্ত্ং তদাবৃষ্ির্ভবেদ্‌ ধ্রবম্‌।, 

এই সকল কার্য্যের অভ্যাস জন্য গুরুর সাহাধ্য আবশ্যক 
হয়। গুরু কর্তৃক মন্ত্র সংজ্ঞার প্রক্কৃত মর্দ অবগত না হইলে 
কর্মকর্তা কিছুই কার্যের স্থফল লাভ করিতে পারিবেন 
না। এই সকল কার্ধ্য এতই গুহ যে, গ্রন্থ হইতে তাহার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ কর! বিড়ম্বনা মাত্র। 


অতঃপর মন্ত্রাংশ বাদ দিয়া পার্থিবপদার্থের সমন্থয়-গুণ 


বিবৃত করা যাইতেছে । কএকটী পদার্থের সংমিশ্রণে এরূপ 
একটা অভাবনীয় বস্ত্র উদ্ভাবন করা যায় যে, তাহার গুণাবলী 
ভোৌতিকব্যাপারে সমুত্পন্ন বলিয়া অনুমান হয়। যুরোপে 
এক সময়ে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হুইয়াছিল। 
চাহারা দ্রব্যগুণে অন্তান্ত ধাতুকে সোণা-রূপায় পরিণত করিতে 
চেষ্টা পান। তাহাদের উদ্ভাবিত এই কিমীয়বিদ্যা (410)))8))) 
হইতে কালে রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে । 

মামাদের দেশের ভোজবিদ্যাবিদ্গণ এই দ্রব্যগুণের 
মন্বেষণ করিতে করিতে একটা অভিনব বিদ্যায় সমুপস্থিত হন । 
তাহাই আমাদের ভোজবিদ্য। নামে প্রসিদ্ধ । নিয়ে দ্রব্যাদির 
সংমিশ্রণ গুণে বণীকরণাদি বিষয়ে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

| বশীকরণ। ৃ 

গ্রনাকরণ বিজ্ঞান দ্বারা নর নারী উভয়কেই বশীভূত 
করিদ্ধত পার! যায়। লজ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, 
অপরাজিতা ও চাণ্ডালী লতা! একত্র ছুগ্ধের সহিত কর্দমবৎ 
পেষণ করিবে। পরে সেই কর্দম একথগু পষ্টবন্ত্রে লেপন 
করিয়। তন্বার। বর্তিক! প্রস্তত করিবে । পরে তাহা পকল্পনাল- 
মধ্যগত সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়। রাখিবে এবং একবর্ণা গাভীর 
ছুপ্ধ হইতে প্রস্থত ত্বৃত দ্বারা সেই পূর্বরকৃত বণ্তিক৷ আর্্ করিয়া 
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লইবে। অনস্তর চতুর্দশী রাত্রিতে, ভৈরবের পুজা করিয়া 


রী বর্তিক। প্রজ্ঘলিত করণাস্তর তাহার শিখায় কজ্জলপাত 
করিবে। খর কজ্জল দ্বার! স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, যাহাকে 
ইচ্ছা কর! যাক, তাহাকেই রশীতৃত কর| যাইতে পারে। 

মন্ত্র বারও বশীকরণ করা যাইতে পারে। সাধক “৬ হ্রী' 
মোঁহনি স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, চন্দন, পুষ্প, 
বস্ত্র, অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল, উক্ত মন্ত্রে ঙ্টোত্তর 
শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করিবে সেই 
ব্যক্তি বশীভূত হুইয়৷ থাকে। | 

ও চিটি চিটি চাগডালি মহাচাগ্ডালি অমুকং মে বশমানয় 
স্বাহা এই মন্ত্র সপ্ত দিবস জপ করিলে রাজাকে বশীভূত 
করিতে পার! যায়। তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিক্া এ তাল- 
পত্র হুপ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এ মন্ত্র 
মধ্যে যাহার নাম থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। 
মতান্তরে বিশ্বকণ্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া ছুগ্ধে পাক 
করণাস্তর তিন দ্বিবস এ তালপত্র কর্দাম মধ্যে পুতিয়। রাখিবে। 
দিবসত্রয় পরে এ তালপত্র পুনরায় উঠাইয়া ছুর্গোৎসব মণও্প- 
দ্বারে প্রোথিত করিবে । এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ 
হইয়! থাকে । ষটকশ্মদীপিকা, ক্রিয়োডীশ, শাবর ও 
উড্ডীশ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বাহুলা দেখা যায়। 

সত্রীলোকদিগকে বশ করিবার জন্য দ্রবাসজ্ঘবের গুণাগুণ 
নিয়ে লিখিত হইতেছে। রবিবারে কৃষ্ণধৃতুরার পুষ্প, লতা 
শাখা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার 
সহিত কর্পূর, কুষ্কুম ও গোরোচন। সংযুক্ত করিয়া কপালে 
তিলক ধারণ করিবে। প্রী তিলক দর্শনমাত্রে রমণীমাত্রই 
বশীভূতা হইবে। ১ চিতাভন্ম, বচ, কুড় ও তগরপুষ্প 
একত্র চূর্ণ করিয়া কোন স্ত্রীর মন্তকে দিলে সেই রমণী 
তৎসণাৎ বশীভূত হইবে। ২ জিহবামল, দত্তমল ও নাসামল 
তাশ্ুলের সহিত খাওয়াইলে স্ত্রীলোক বহ্থা। হয়। ও ব্রহ্গদর্তী 
ও চিতাভশম্ম কোন পুরুষ যে রমণীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, 
সেই রমণী সেই পুরুষের বশীভূতা হইবে। ৪ তান্থুলের 
রসে হরিতাল ও মনঃশিল! পেষণ করিয়া মঙ্গলবারে ললাটে 
তিলক ধারণ করিলে রমণী বশীত্ৃত৷ হয়। ৫ বৃহম্পতিবারে 
সিন্দুর ও কদলীকন্দ একত্র পেষণ করিয়া! কপালে তিলক- 
ধারণ করিলে দর্শনমাত্রেই রমণী বস্তা! হইবে । ৬ গোরুর 
দত্ত ও মনুষ্যের দত্ত একত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া 
কপালে তিলক দিলে কান্ত। স্বীয় গ্রণয়ীর একাস্ত বশীভূত হয়। 
৭ যবচূর্ণ, হরিদ্রা, গোমৃত্র, ত্বত ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ 
করিয়া মুখে ক্ষণ করিলে পক্ষের ন্যায় মুখকাস্তি হয় এবং 
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৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়। কপালে তিলক 
করিলে স্ত্রী বশীতূতা হয়। ৯ মালতীপুষ্প লইয়া প্রস্তর 
দ্বার! বন্তিকা প্রস্তত করিয়া এরগুতৈলে প্রদীপ জালিবে। 
॥ এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে নৃকরোটাতে কজ্জলপাত 
করিয়৷ সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করিলে তাহাকে যে 
নারী দর্শন করিবে, সেই নারীই বশীতৃতা হইবে। ১০ ৬ 
নমঃ কামাখ্যা দেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা' এই মন্ত 
"অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। 
সিদ্ধনাগাজ্জুনকক্ষপুটে স্ত্রীলোকদিগের পতিবশীকরণো- 
পায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “গু নমো মহাযর্ষিণি পতিং মে বশ্যং 
কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ 
' হইলে, পরে বিধানানুসারে নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করিলে পতি বশ হয়। 
“রোচনং মংস্পিত্ৃঞ্চ পিষ্ট তু তিলকে কৃতে। 
বামহস্তক নিষ্ঠায়াং পতির্দীসো! ভবত্যলম্‌ ॥+১ 
পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকণিকা । 
শ্বেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চুর্ণমধ্যতঃ | 
দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ সতাম্বলেহতিবশ্থাক্কৎ ॥১২ 
“নুষ্বেতং কণ্টকাধ্যাশ্চ মৃলঞ্চ গিরিকর্ণিকা। 
তাষ্ুলেন প্রদাতব্যং দাসবৎ কুরুতে পতিম্‌ ॥/৩ 
“সমূলচুর্ণ। তুধাত্রী বন্ত্রে বদ্ধ! নিবেশয়েৎ। 
নবনাতে বিনিক্ষিপ্তং তচ্চুর্ণং পাচয়েদ্‌ ঘুৃতে। 
তদ্‌ স্বতং ভোজনে দেয়ং পতির্দাসো ভবত্যলম্‌ ॥৪ 
ধত্র মূত্রয়তে ভর্তা তত্র মুদ্বামপাণিনা । 
ন্তাদগ্রাহ্থং সমস্ত্রেণ প্রজপন্‌ পঞ্চভিনখৈঃ | 
মৃদং কুলালচক্রস্থাং বিপরীতন্ত বা হরেং। 
উত্ভাভ্যাং বুষভং কৃত্বা হত্রেণাসাঞ্চ প্রোতয়েৎ ॥ 
দ্বারদেশে স্থিতং তন্ত যাবন্তর্তী তু লজ্ঘয়েৎ। 
তথা তু নিখনেচ্চৈব পতিবন্তো ভবত্যলম্‌ ॥ 
তদ্গৃছে কামদেবোহসৌ অন্থত্র ষগ্ডতাং ব্রজেৎ॥”৫ 
ও হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্রয়তী হৌং পঞ্চনথে উচ্চওং পনী 
হোং সামোহি নীলদ্রতি সৌং সাং যোগিনী কামিনী যালী 
বন্ধে স্থথেন সাং জবেন জামুয় সং রাং ম্বাহ1। অনেক মৃত্র- 
স্থানমৃত্তিক! গ্রাহা [সদ্ধিযোগঃ ॥৬ 
পুংবিন্দুং গ্রাহ্‌ কার্পাসাদ্রতাবস্তে স্বযোনিগং। 
সজীবমণ্ডকন্তান্তে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ। 
কন্টাবন্তিতস্ত্রেণ পুং পাদাস্তং শিরোমিলেৎ। 
খট্টাঙ্গং বেইয়েৎ সত্রে চতুষ্পাদং ততঃ পুঅঃ ॥ 


হু] ১৫১ 





সেই পুরুষ স্ত্রীদিগের ও রাজকুলের পরিযপাত্র হইয়া থাকে রী 


ভোজবিদ্য। 
তেন সুত্রেণ মণ্ডকং বন্ধান্তং হুগ্ডিকাস্তরে। 
রুদধ্যাতল্লিখনেডূমৌ পতির্বস্তো ভবত্যলম্। 
অগ্ঠএ্র বওং মদনে! ভবতাত্র তয়া সহ ॥+৭ 

“কার্পাসধৃনিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেৎ। 

তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েত্ৃঞ্চ শুক্রকং। 

বিবন্ত্রকন্যকাহন্তাদ্বিপরীতেন কর্তয়েৎ ॥ 

ধনুর্দর্ভময়ং কুর্ধ্যাৎ হুটত্রশ্চ ত্রিগুণৈগুণং | 

পত্যুঃ পুংস্তং ভবেত্তাবদ্‌ যাবদারোপিতং ধন্থুঃ | " 

অবতীর্ণে গুণে ষণ্ডে। জায়তে চ বশাভবেৎ ॥»৮ 

পপরধশঙং দাড়িমং পিষ্ট শ্বেতরর্ষপসংযুতম্‌। 

যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ ছুর্ভগা। “ও কাষ- 

মালিনি ঠঃ ঠ:। উক্ত যোগামাং সপ্তাতিমন্ত্রিতে সিদ্ধি; ।৭ 

“মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈলং স্ুপাঁচিতম্। 

এতল্লিগ্তভগানারী রতৌ মোহয়তে পতিম্‌ ॥১৪ 

স্বযোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ । 

স্বপুষ্পং ভাবয়েত্তেন তিলকং পতিবশ্ঠুকৎ ॥ 

ুস্ত,রবীজচুণস্ত সপ্তাহং ভাবয়েন্সলৈঃ। 

সর্ধবদ্বারোস্তবৈস্তেন খানে পাঁনে পতিবশঃ ॥১১ 

ইহা! ব্যতীত আরও অসংখ্য মুষ্টিযোগ উক্ত হুইয়াছে। 
অঙ্লীলতানিবন্ধন তৎসমুদায় আলোচিত হইল না। অনস্তর 
রাজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে। 

১ কুস্কুম, রক্তচন্দন, কপূর ও তুলসীপত্র একত্র গব্যহুগ্ধে 
পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত 
করিতে পারা যায়। ২ হস্তে শ্বেতবেড়েলার মূল বন্ধন করিলে 
রাজার প্রিম্বপাত্র হইতে পারে এবং হন্সিতাল, অশ্বগন্ধা, 
কপূর ও মনঃশিলা ছাগছুপ্ধে পেষণপুর্বক তিলক ধারণ 
করিলে রাজা বশাতৃত হন। ৩ পুষ্যানগ্ত্রে শ্বেতবেড়েলার মুল 
আনিয়া, সেই মুল কর্পূর ও তুলসীপত্র সহযোগে একত্র পেষণ- 
পূর্বক বন্ত্রথণ্ডে লেপনপূর্ববক অপরাজিতাবাজের তৈল দ্বারা 
বন্তিকা। প্রস্তুত করিৰে। রাত্রিতে শুচি অবস্থায় এ বন্তিকা 
প্রজ্বলিত করিয়া দ্বাপশিখায় কজ্জলপাত করিতে হয়। সেই 
কজ্জল দ্বার চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাজ! বশীস্ৃত হন। পৃত্যা 
নক্ষত্রে অপামার্গের বীঞ্জ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ খাদ্য বা 
পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে মেবন করাইলে *ল দশে। 
এই সকল কাধ্য “$ নমে৷ ভাঙ্করায় ত্রিলোকাস্মনে অমুক- 
মহীপতিং মে বনী কুরু কুরু স্ব।হা” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত 
বার জপে সিদ্ধ হইয়। কার্ধ্য অন্গ8।ন করিতে হয়। 

বহ্মদ গী, বচ ও কুড় একএ চুণ কারয়। তাঘুলের সহিত 
ঘাহাকে খাওয়াইবে, সেই ব্/।ক্তহ বস্ত হইবে। বটের মূল 








ভোজবিদ্য! 





জলে ধর্ষণ করিয়া, বিভূতিমিশ্রণে কপালে তিলক ধারণ 
কারণে সর্বজন বশীভূত ছয় । পুষ্যা নক্ষত্রে পুমর্শবার মূল 
উত্তোলন করিয়। সপ্তবান্ন মন্ত্র পাঠপুর্বক হন্যে ধারণ করিলে 
কার্ধ/সিন্ধি হম্ব। অপাণার্গের মূল কপিলার ছুগ্ধে পেষণ করিয়া ৷ 
তিলক করিলে অথবা! উহার মূল ছায়াতে শুকাইয়া, পরে ূ 
সেই মূলচূর্ণ তাম্থুলসহযোগে দেৰন করাইলে ত্রিজগৎ বশীভূত 
হইতে পারে । গোরোচনা ও জপামার্গের মূল, অথব। যক্ঞ- 
ডুুরের মূল পেষণ করিয়। তিলক ধারণে ফল পাওয়া যায়। 
দেবদানী ও শ্বেত সর্প একত্র পেষণ কারুয়৷ গুটিকা এস্তত 
ক্রবে। সেই গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে এবং কুস্কুম, 
তগরকাষ্ঠ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা অনামিকার রক্তে 
মিতিত করিয়। তিলক করিলে সাধারণে বন্য হয়। গোরোচনা, 
পদ্মপত্র, প্রিষন্ু ও রক্তচন্দন একত্র করিয়! নেত্রাঞ্জষ করিলে 
অথবা শ্বেত্তকুঁচ ছায়াতে ুঁফধ করিয়' কপিলার ছুগ্ধে মিশ্রণান্তর 
তিলক দিলে কায্যোন্ধার হুক়। [শ্বেতদুর্ধা কপিলাহুদ্ধে 
মিশ্রত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অথব৷ শ্বেত আাকনদের 
ছায়াশুফ মূল কপিলার ছুগ্ধে মাড়িয়া তিলক করিলে কাধ্য 
নক্ষল হয় ন। বিপঞ ও মাতুলুজ ছাগীহুগ্ধে পেষণ করিরা 
এবং ত্বতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবাজ একত্র পিষিয়! তিলক ধারণ 
করিলে বশকাধ্য সফল হয়। হন্দিতাল, অস্বগন্ধা, সিন্দুর ও 
কদলীবৃক্ষের রন একত্র মর্দন করিয়া তিলকদানে, অপামার্গের 
বাঁজ ছাগীহপ্ধে পেষণ করিয়া! গাক্রলেপনে, হরিতাল ও তৃলসী- 
পত্র পিয়া কপিলাছুপ্ধের মহিত তিলকদানে এবং অশ্বগন্ধ! ও 
মন;ঃশিল। আমলকীর রসে ভাবন! দিয়! তিলক করিলে" 
সব্লোক বশাভৃত হয়। এই সকল বশীকরণকাধ্যে ও নমঃ 
সব্বলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার 
জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে রর 

রাঁবব।রে তুলসীর বীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়া 
ললাটে তিলক দলে ত্রিজগতের লোক মোহিত করিতে 
পারা যায়। হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া 
পরে গোরোচন। মিশিত করিবে। উহার তিলক ধারণে 
ত্রিজগৎ মোহিত হয়। কাকড়াশৃী, রক্তচন্দন ও ব্চ 
একক্র' ধূপ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র ও মুখে সেই ধূপ গ্রহণপূর্ববক 
রাঞ্জা,* প্রজ। বা পশ্তপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই 
মোহিত হইবে। সিদ্দুর, কুক্কুম ও গোরোচনা, আমলকীর 
রসে মনঃশিল ও কপূর এবং শ্বেত আকুন্দের মূল ও সিল্দুর 
কদলীর রূসে পেষণপূর্ধক কপালে তিলকধারণেও ফল দর্শে। 
হঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলত! ও বেড়েনার মুল একত্র 
পেষণ করিয়। তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত হয়। শ্বেত 


সে শ্প্পপর+প, পাপ্পপসপ সপপিপা শসা ৮ শী পিপিত ৮িশীদ 





ভোজবিদ্য। 


গুঞ্জারস ছার! বামণহাটার মূল উত্তমরূপে মর্দন করিল্না সব্বাজে 
লেপন করিলে এবং শ্বেত আকন্দোর মূল ও স্েতচন্দন একত্র 
বাটিয়া কপালে তিলক দিলে জগৎ মোহিত হয়। 

বিন্বপত্র ছায়াতে গু ও চূর্ণ করিয়। কপিলাতুগ্ধের সহিত 
মিশ্রিত করিয্না ঝটিকা প্রস্তত করিবে। এই বটিকা। ঘন্ধিয়। 
কপালে তিলক করিলে সমগ্র জগদ্বাপীকে মোহিত করিতে 
পারা যায় । বিজয় (সিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতদর্ষপ পেষণ করিয়। 
গাত্রে লেপন করিলে মোহুনকার্ধ্য সমাধা হুয়। প্রথমে তুলসী পত্র 
ছাদ্নাতে শুক করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত বিজয়াবীজ 
ও অশ্বগন্ধ! মিশ্রিত করিয়া কপিলাহুদ্ধে পেষণ করিয়া ১ রতি 
প্রমাণ বটিক। প্রস্তত করিবে । এহ বটিকা প্রা হঃকালে ভক্ষণ 
করিলে সকলকে মোহিত করিতে পার যায়। দাড়িস্বের 
মূল, ছাল, পত্র, চাল ও বাজ এবং শ্বেতকুচ একত্র পেষণ 
করিয়। কপালে তিলক করিলে অথবা তিত লাউবীজের তৈল 
দ্বারা প্রদ্দীপ জালিয়।, তাহার শিখ ধুমের কজ্জল দ্বার পেত্রা- 
রন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা যায়। | 

সস্তণ | 

ভেকের বস! রক্তব্ণ ঘ্বৃতকুমারীর রনে পেষণ করিয়া 
সর্ব শরীরে লেপন করিলে অগ্নি স্তস্তন হয়, অর্থাৎ সেই 
ব্যক্তির শরীর অগ্সিতে দগ্ধ হুয় না। শ্বেত আকন্দের মুল 
রক্তবণ ত্বৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়! গাত্রে ভ্রক্ষণ করিলে 
অগ্নিতাপ বিদুরিত হয়। কদলীবৃক্ষের রন ও রক্তবস্ত্র ঘ্বত- 
কুমারীর রসে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে 
গাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয় না। ভেকের বসা ও কপূর একত্র মিশ্রিত 
করিয়। শরীরে লেপন কৰিলে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে পাবে 
না। দ্বতকুমারীর মূল ও কদলীবৃক্ষের মূল একত্র মদদ 
করির। শরারে প্রলেপ দ্রিলে অগ্নিতে দগ্ধ 'হইবার সম্ভাবন। 
নাই। পিপ্ললী, মরিচ ও শুট একত্র বারংবার চর্বণ করিলে 
অনায়াসে জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিতে পার৷ ষায়। শর্কর! 
ও দ্বৃত পান করিয়া শু'ঠ চর্বধণ করিলে মুখ মধ্যে তগুলৌহ 
নিক্ষেপ করিলেও মুখ দগ্ধ হয় না। “গু নমে। অগ্রিরূপায় মম 
শরীরে স্তত্তনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ 
করিয়। পিদ্ধি হহলে অগ্নিস্তস্তনকার্যযে প্রবৃত্ত হইবে। 

চন্মকারের কুণ্ড অর্থাৎ চর্মকারগণ ষে স্থানে চর্ম ভিজাইয়। 
রাখে, তাহার কর্দম, চটকী পক্গীর রক্তযুক্ত করিয়] যাহার 
সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহারই আমন স্তস্তিত হইবে অর্থাৎ 
সেই ব্যক্তি যেস্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতে অন্তত্র যাইতে 
পারিবে না। 

একটা মন্তষ্য-মন্তকের খুঁলিতে মৃৃত্তিক। স্বপনপূর্ববক 
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স্বেতগুঞাবীজ বপন করিয়া ক্রমাগত ছুগ্ধ সেচন করিবে। এ 


বাজোৎপন বৃক্ষের শাখা, মূল ব৷ কাণ্ড যাহার দন্দুধে দিক্ষেপ 
করিবে, তাহার আর স্থানান্তরে যাইবার শক্তি থাকিবে না। 

এছ সকল কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে €& নমে। দিগস্থায় 
সমুকাননম্তস্তনং কুরু কুরু ম্বাহা* অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা 
এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। 

পেচকের বিষ্টা ছায়াতে শু করিয়! তাহ! তাসুলের সহিত 
কাহাকে ভক্ষণ করাইলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি স্তস্তন ঘটিয়৷ থাকে । 
শ্বেতলর্ষপ তৃঙ্গরাজের রসে ভাবন। দিয় উত্তমন্ধপে পেষণ- 
পূর্বক কপালে তিলক ধারণ করিলে বুদ্ধিন্তস্তন হয়। শ্বেত 
বেড়েলার মূল ও অপামার্গের মূল লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া 
যাহার ললাটে তিলক দিবে, তাহারই বুদ্ধিন্তস্তন হুইয়। থাকে। 
“গু নমে! ভগবতে শক্মণাঁং বুদ্ধিং স্তত্তয় স্তত্তয় স্বাহা, এই মন্ত 
জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিন্তত্তনকাঁ়্য সিদ্ধ হয়। 
. বূবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অথরান্সিতার মূল সংগ্রহ- 
পূর্বক মুখে ও মন্তকে রাখিলে শক্র কর্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রে তাহার 
কোঁন অপকার হয় না। জাতীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে 
ব্যা্র, রাজ ও শক্রভন্ম নিরারিত হয়। 

নুদর্শনার মূল হস্তে ও কেতকীমূল মন্তকে বন্ধন করিলে 
অ্্স্তস্তন হুয়। তালমুল মুখে ও থজ্জরমূল হস্তে ধারণ 
করিলে খডীস্তস্তন হইয়৷ থাকে । স্থদর্শনা, থঙ্জুর ও কেতকী 
এই ত্রিবিধ মুল চূর্ণ করিয়া দ্বৃতের সহিত পান করিলে 
শত্রুর অস্ত্র স্তম্ভিত হয়া যায়। পুষ্য। নক্ষত্রে অপামার্গের মূল 

ংগ্রহ করিয়া শরীরে লেপন কারলে এবং খুথে খজ্জুরমুল, 

কটিতে কেতক।মুল ও বাহুতে আকন্দের মুল ধারণ করিলে 
সর্বপ্রকার অস্ত্র স্তস্ভিত হইয়া থাকে । রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে 
শ্বেত গুপ্জা-লতার মূল উন্তোলনপুর্বক যে ব্যক্তির হস্তে দিবে, 
তাহার আর অন্ত্রভয় থাকিবে না। রবিবারে কোমল বিন্ব- 
পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহ। পদ্মমণালের সহিত একত্র পেষণ- 
পূর্বক অঙ্গে প্রলেপ দ্রিলে অস্ত স্তম্ভিত হয়। “ও অহে। কুস্তকর্ণ 
মহারাক্ষদ নৈকষগর্ভসন্তৃত পরসৈন্তস্তস্তনে মহাভগবান্‌ ম্বাহা, 
এই মন্ত্রে একশত অষ্টবার জপ করিয়। সিদ্ধ হইলে শত্রস্তস্তন- 
কার্য কর। বিধেয় । 

পু নমো বিকরালর্পায় মহাবলায় পরাক্রমায় অমুকহ্য ভুজ- 
বলং বন্ধয় বন্ধন দৃষ্টিং স্তস্তয় স্তত্তয় পাতয় পাতয় মহীগে হু । 
অষ্টোত্তর শতবার এহ মন্ত্র জপে সিদ্ধ হুইয়। শ্বেত অপরা(িতার 
বী্ধ সংগ্রহপূর্বক তৈল নিফাশন কারবে। পরে সেই তৈল 
কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত বিষ, ভেলার তৈল, অহি- 
ফেন, ধুস্ত,রবাওচুণ্, তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা মিিত 
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করিয়া! পাচ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই 
বটিকা দ্বার! অস্ত্রে প্রলেপ দিলে নেই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধস্থানে 
শত্রুর অস্ত্র থণ্ড খও হইয়া যায়। এ জন্ত্র দর্শনে শক্রগণ 
যুদ্ধকাতরের স্ায় পলায়ন করে। 

সত নমঃ কালরাত্রি ত্রিপুলধারিগি মম শক্রসৈন্যস্তস্তনং 
কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপে সিদ্ধ হইয় 
শ্বেতগুঞাফল গ্রহণপুর্বক শ্মশানে প্রোথিত করিবে। পরে 
তহুপরি একথও পাষাণ স্থাপন করিয়া রৌদ্র, মাহেষখরী, 
বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, যহালক্্ী ও ব্রাঙ্গী 
এই অষ্ট যোগিনীর অর্চনা করিবে এবং গণপতি, বটুক ও 
শ্ষেত্রপালের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পুজা ও বলিদান করিয়। মাংস ও মদ্য 
দ্বার! প্র সকল দেবতার পুজা করিলে শক্রসেনা স্তাস্তিত হয়। 

“শু নমে। ভয়ঙ্করায় থড়ীধারিণে যম শক্রসৈস্তং পলায়িনং 
কুরু কুরু স্বীহা' এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হুহয়। মঙ্গলরারে কাক ও 
গেচকপক্ষী ধরিয়। ভূর্জপত্রে গোরোচন। হ্বার। এ মন্ত্র লিখিয়া 
তাহার গলায় বাধিয়! ছাড়িয়া দিবে। যৎকালে এ পক্ষী 
ছুইটী শক্রর সম্মুখে গম করিবে, তৎক্ষণাৎ শক্রসৈন্ত রণে 
ভঙ্গ দিষ্বা পলায়ন কারবে এবং রান্ধ। প্রজ। ও গজাস্বীদি বাহক- 
গণ প্িদর্শনমাত্রেই ভয়ভীত হইবেন। 

শবশানের তশ্ম আনয়ন করিয়। তন্ীরা একটা মুন্তিকা- 
পাত্রের মধ্যতাগ লেপন করিবে । অনস্তর তছপরে এ মন্ত্রের 
সহিত শক্রর নাম লিখিয়। নীলন্ুত্র দ্বার এ মৃত্তিকাপাত্রে বন্ধন 
করিবে। পরে প্র মৃৎপান্র গন্তমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি 
একথও প্রস্তর চাপা দিবে। এই যোগ শক্রস্তস্তনে বিশেষ 


কারধ্যকর। 
গোষ্টস্থানে অথবা গোশালার চতুর্দিকে উষ্ট্ের আস্ত 


প্রাথত কাঁরলে গোমেযাদি স্তত্তিত হইবে অথবা উদ্ট্ের 
লোম যে পপর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, সেই পণ্ড ই স্তস্তিত 
হইয়া যাহবে। 

রজস্বল স্ত্রীর বস্ত্র আহরণ করিয়া গোরোচনার সহিত 
শক্রর নাম উচ্চারণপূর্ববক কুস্তমধ্যে নিঙ্গেপ করিবে। ইহাতে 


শত্র স্তম্ভিত হয়। ৪ | 
ছুই খণ্ড হষ্টক শ্রশানের অঙ্গারসংপুটে স্থাপন করিয়। 


কোন নির্জন অরণ্য মধ্যে রাখিলে মেঘস্তস্তন হইয়া থাকে । 
বৃহতীর মূল ও মষ্টিমধু একজ পেষণ করিয়া নস্ত গ্রহণ 
করিলে নিদ্রা স্তস্ভিত হয়। 
পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত হ্দীরিবৃক্ষের (অশ্বথ বটাদি ) কীলক 
নৌক। মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৌক! স্তস্তিত 


হহয়া থাকে । 
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ও নমে। ভগবতে কুদ্রায় জলং স্তস্তয় স্তস্তয় 5; ঠ: ঠ2 ॥% 
এই মন্ত্র ষ্টোত্তরশতবার জপপূর্বক পদ্মকাষ্ঠচুণ কূপ ও 
পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিলে জলস্তস্তন হয়। 

“ও গর্ভং স্তত্তন স্তম্তরন স্বাহা অষ্ঠোত্তর শত জপ দ্বার! সিদ্ধ 
হইয়া! খতুন্নানের পর এরওুবীজ ভক্ষণ করিরা ধুস্ত,র মূল 
কাটতে বন্ধন করিলে গর্ভ্তস্তন হয় । 

মতান্তরে স্তম্তন, মোহন ও বশীকর্ণাদির বিষয় লিখিত 
আছে। উহাতে ভ্রব্যার্দিয় প্রক্রিয়া বিভিন্ন থাকায় অতি 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তত্সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! গেল। 

তৃমিকুন্মাও ও বটের মূল জলের সছিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূ- 
তির সহিত্ত কপালে তিলক করিবে। উক্ত রূপ ব্যক্তিকে 
দর্শনমাত্র ত্রিলোক বশ্ঠ হয়। 

পুষ্যানক্ষত্রে পুরর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন 
করিম! পরে উহার সহিত যববীজ্ হস্তে বন্ধন করিবে ৷ বন্ধন 
কালে ও এ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় বুং স্বাহা। ইত্যাদি 
মন্ত্রে পপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়। লইবে এবং এই সকল প্রক্রি- 
নার পূর্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতি সহত্রবার জপ করিয়। সিদ্ধি হইলে 
কাখ্যারস্ত করিবে। এই সাধন! দ্বার! সাধক সর্বত্র পুঁজিত হুন। 

বাতোৎক্ষিপ্ত পত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জুনবৃক্ষ ও তগরকাষ্ঠ 
এই সকল দ্রবা সমভাগে যাহাকে তক্ষণ ও পান করাইবে, 
কিংবা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশী- 
ভূত হহবে। 

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মুল উত্তোলন করিয়। কটীতে 
বন্ধন করিলে নেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হয় এবং কৃষ্ণ- 
পক্ষায় চতুর্দশীর রাত্রিতে শ্বশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল 
উদ্ধৃত করিয়া নরতৈল দ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশী- 
ভূত করিতে পার। যার। শ্শানজাত মহানীল বৃক্ষের 
মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়। অঞ্জন করিলে বশীকরণ 
করিতে পার। যায় এবং উক্ত মুল হস্তে বন্ধন করিলে সেই 
ব্যক্তি সর্বলোকপ্রিয় হয় । 

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসমন্ে ব্রন্মদণ্ডীর মূল উদ্ধৃত 
করিয়। ভক্ষণ ধরাইলে সর্ব প্রাণীকে বণাভৃত করিতে পারে 
এবং'পেঁচকের হৃদয়, ঘ্বতকুমারী ও গোরোচনা এই সকল 
দ্রব্য ঘম পরিমাণে লইয়। চক্ষুতে অঞ্জুন করিলে ত্রিভুবন বশ্ঠ 
করিতে পার! যায়। ৭ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে 
বশমানয় স্বাহ।।” মন্ত্র দশসহত্র বার জপ কারয়। পুর্বোক্ত সমস্ত 
প্রক্রিয়া করিতে হয়। 

মন্ত্র সকলের জপসংখ্যা পৃথক্‌ পৃথক নির্ণাত আছে। 
ষে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, পেং মন্ত্র তৎসংখ্যায় 
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জপ করিবে । আর যে স্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, তথায় 
এক অধুত অর্থাৎ দশ সহ জপ করা বিধি। 

মগশির। নক্ষত্রে রক্তকরবীর মুল উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
নবাঙ্ুল পরিমিত কীলক “ও এ” স্বাহাঃ এই মন্ত্রে সপ্তবার 
অভিমন্ত্রিত করিয়া! যাহার নাম উল্লেখপুর্বক তৃমিতে নিগ্ননন 
করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্ত হইবে। “ও” প্র স্বাহা” এই 
মন্ত্র প্রথমে দশ সহত্্ বার জপ করিয়া সিদ্ধ হহলে পরে এই 
কার্য সম্পাদন করিবে । 

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অস্থুল 
পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়। যাহার গৃহ মধ্যে 
নিক্ষেপ কর] যায়, সেই ব্যক্তি বশ হইবে। “ও” মদনকাম- 
দেবায় ফট্‌ স্বাহা”, এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়৷ দিন্ধ 
হইলে এই কার্য করিবে এবং অপামার্গের মূল দ্বারা 
কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়। 

বস্ত্র মধ্যে স্বয়স্তুকুন্গুম গ্রহণ করিয়। ত্রিপথের মধ্যভাগে 
শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে এ ব্ত- 
দগ্ধ ভন্ম দ্বারা “ও' নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে 
রাজমোহনে প্রজাবশী করণে স্ত্ীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্ত মোহিনি 
মে সোহ্হং ও" গুরু প্রসাদেন” এই মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে। 
অন্তের কথা কি ইহাতে রাজা পর্য্যন্ত বশীভূত হন। কৃষ্ণপক্ষীয় 
চতুর্দশীর রাত্রিতে ঈষালাঙ্গপিয় বৃক্ষের মূল, নরটতৈল, মধু ও 
হরিতাল এই সক দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে 
সমস্ত লোক বশীতৃত করিতে পার৷ যায়। 

”ও" অশ্বকর্ণেশ্বরি ছূর্ধপে আইকেশিক জটাকল€পে 
ঢক্কার ফেৎকারিণি স্বাছা, এই মন্ত্রে কামিনীবৃক্ষের মূল ও 
হরিতাল এক্সুত্র পেষণ করিয়৷ গুটিকা করিবে। শ্রী গুটিকা 
মুখ মধ্যে রাখিয়া যাহার নিকট যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, 
সেই সেই ব্যক্তি তৎঙ্গণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। 
বটপত্র ও ময়ুরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া! তিলক করিলে 
সমস্ত লৌক বশীভূত হয়। কৃষ্ণাপরাজিত তৃঙ্গরাজের মূল, 
গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মুল এই সকল 
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্তার হস্তে লেপন 
করিবে। তৎপরে প্র লিপ্তবস্ত জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া 
তিলক করিলে সর্বলোক বশীভূত হুইবে। রক্ত করবীর 
পুষ্প, কুড়, শ্বেত সর্ষপ, শ্থেত আকন্দের মুল, তগর, শ্বেত 
গুঞা ও গাথাল সপার মূল এই সকল এবং পুধ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষণ- 
প| মগ্তমী অথব! চতুর্দশী তিথিতে একত্র পেষণ করিয়া 
105 এ |গঞ্ই দ্রব্য দ্বার তিলক করিলে উহাতে দর্ধবলোক 
ব॥১ু৩ করিতে পারা যায়। 
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অষ্টোত্তর সহঅবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে অপামার্গের 
মূল ও গোরোচন৷ একত্র পেষণ কারয়৷ কপালে তিলক করিলে 
ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা! যায়। 

পেঁচকের চক্ষু আনিয়। তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত 
করিয়। যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি 
বশীভূত হইবে। 

পেঁচকের ছুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু, এই ছুই দ্রব্য 
একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্বার! কপালে তিলক করিলে 
জগৎ বশীভুত করিতে পার। যায়। আর এই চু কোন 
ব্যক্তির তক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে 


' অথবা গন্ধ দ্রবা ও পুপ্পের সহিত আত্রাণ করাহলে কিংবা 


কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেহ ব্যক্তি বশীভূত 
হুহয়া থাকে। ও হাহ হী দ্ষঃ হেঃ ফট নম£ এই মন্ত্র সহশ্র 


বার জপ করিয়া পেচকের মাংস, কুস্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন 


ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ 
করিয়৷ ভক্ষণে কিংবা পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত 
হয়। হহাতে স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই বশীভূত হইয়। থাকে। 
পূর্ব দিবস উপবানী থাকিয়া রাখালশসার মূল 
উত্তোলন করিবে। পরে উত্তরাভিমুখী হুইয়৷ উদুখলে গ্র 
মূল কুট্টিত করিবে। পরে প্রকন্ক ও ত্রিকটু অর্থাৎ 
মরিচ, পিপুল, ও শু'ঠ তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগছুদ্ধে 
পেষণপূর্বক ছায়াতে শুষফ করিয়। বটী করিবে। তৎপরে 
এ বটিক। ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্কুলীতে 
লেপনপূর্ধক যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত 
হুইবে। পূর্বোক্ত বটা, দেবদারু, ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরি- 
মাণে লইয়। একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ 
প্রদান কর যায়, সেই বশাভৃত হইয়া থাকে। “ও নমঃ 
শচী ইন্দ্রাণী সর্ববশক্করা সর্বার্থসাধিনী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্ত্ 
বার জপ করিঘা পৃক্বরূত বটী ও গোরোচনা এই ছুই দ্রব্য 
তুলা পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণপুব্বক কপালে 
তিলক কারলে পেই ব্যক্তি সর্বত্র জয় লাভ করিবে। 
রুষ্ণপন্ষীয় চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী 
থাকিয়া দেবতাকে বলি প্রদানপুর্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন 
করিয়। চুণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাম্থুলের সহিত ভক্ষণ 
করিতে দিবে, েহ বাক্তি বশীভূত হইবে। গোরোচন। ও 
বেড়েলা একত্র পেষণপূর্বক তিলক করিলে এবং 
মনঃশিল। ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন 
দিলে সমস্ত লোক বশীভূত হইতে পারে। বেড়েলার মূল 
&]11 
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সপ্তাহ কাল তাম্থলসহযোগে প্রয়োগ করিলে পাজাও বশী- 
হত হন। “ও নমো ভগবতি মাতলেশ্বরি সর্ধমুখরঞ্জনি 
সর্কেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুর' 
শ্বাহা। এই মন্ত্রজপ করিয়! নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা কারা 
সিদ্ধি করিতে হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব 
লোক বশ্ত হয় এবং প্র মূল মুখে নিক্ষেপ করিয়া! অথবা কটিতে 
বঞ্ধন করিয়া যে নারীকে কামন। করে, সেই নারাই তাহার 
বশাতৃতা হইয়া থাকে। 

শশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একঞ্জ করিয়া 
যাহার মণ্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত 
হয়। ময়ুরের পিত্ত, গোরস্ভা, জাতিপুষ্প ও গোরোচনা 
একত্র কুমারী দ্বার পেষণ করাহয়া স্প্শ বা পান 
করিলে [্রজগৎ বশ করিতে পারা যায়। চন্্রগ্রহণ- 
কালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তাহার অঞ্জন 
করিলে অথব৷ তিলকধারণ করিলে সর্ধলোক বশ্ত হয়। 
কাটানটিয়ার মূল মুখে রাখিলে অপরে বস্ত হয় এবং প্রতি- 
বাদী মুক হয় অথবা দিগস্তরে পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষীয় 
চতুর্দশী তিথিতে শ্বেত গুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্ুলের 
সহিত যাহাকে ভক্ষণ করাহবে, সেই ব্যক্তিহ বশীভূত হইবে। 
মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেত অপরা্জিতার মূল একত্র 
জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিণে 
যাহার সহিত আলাপ কর! যায়, সেহ ব্যক্তিই বশ হয়। 

স্ব্ণবেষ্টিত শ্বেত অপরাজিতামূল মুদ্রামধ্যগত করিয়] 
যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকলেহ বশীভূত হয়। 
এ বজকিরণে শিবে রঙ্গ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুর 
স্বাহা। সহত্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতাপরাজিতামূল চর্ব্বণ- 
পূর্বক তদ্বার! তিলক করিবে। নর কিংবা নারী উক্ত 
তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র বশাভূত হইয়া থাকে । 

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মাধক উপবাসী 
থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘ্বৃতপ্রদীপ প্রদানপৃব্বক "গু 
শ্বেতবর্ণে সিতপব্বতবাসিনি অগ্রতিহতে মম কাধ্যং কুরূ 
কুর ঠ: 5: স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টাধিক সহশ্রবার জপ করিবে, 
তৎপরে শ্বেতগুপ্াফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহক্মণ করিয়। 
এ ফল ঘ্বত দ্বারা লেপন করিবে । পরে বীজ ও মৃত্তিকা 
উত্তম একটা নুতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুষ্দশী 
কিংবা অষ্টমী তিথিতে মুত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অন- 
স্তর যতকাল এ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না৷ উৎপন্ন হয়, 
ততকাল “গু শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্বতনিবাসিনি 
সর্বকাধ্যাণি কুরু কুরু অগ্রতিহতে নমে! নমঃ ম্বাহা এই 








ভোজবিদ্যা 


মনে জলসেক করিবে । ত্র বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় গুচি- 
পূর্বক উপবাসী হইয়। ধূপাদি উপহার প্রদীনপূর্ববক “গু শ্বেত 
হৃদয়ায় নমঃ। ৩ পদ্মমুখে শিরসে শ্বাছা গু নমঃ সর্বজানমায় 
শিখায়ৈ বধট্‌। ও" নমঃ সর্বশক্তিমত্যে কবচায় ছ'। ও" নমঃ 
নেত্রত্রয়ায় বৌষট। ও" পরমন্ত্রতেদনে অস্ত্রায় ফট । সর্ব্াণ্য- 
্গানি ও' নমোহনস্তাদিনি ইত্যাদি মন্ত্রে স্তাস করিয়া 'ও" 
নমো ভতগবতি হী শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা। মন্ত্র 
পাঠপুর্বক এ শ্বেত গুপ্লার মূল উৎপাটন করিবে । পরে বশী- 
করণ প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে “ও নমো ভগবতি, 
ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহত্র বার জপ এবং ত্বৃতমিশ্রিত তিল ও শ্বেত 
ূর্ব্বা দ্বার। সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেত গুগার 
মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অথবা মধুর সহিত 
ঘসিয়৷ অঙ্গে লেপন করিলে সকলে ৰশীভূত হুয়। 

মনঃশিলা, পূর্বোক্তরূপে শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্থেতচন্দন 
একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া! কপালে তিলক ধারণ 
করিলে সকলে বশতৃত হয়। পুর্বরূপে শ্বেতগুঞ্জার মুল, 
স্বেতনর্ষপ ও প্রিয়স্কু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ 'ওম্‌ 
নমঃ শ্বেতপাত্রে সর্বলোৌকবশঙ্করি ছুষ্টান্‌ বশং কুর কুরু মে 
বশমানন্ব স্বাহা।” এই মন্ত্র আষ্টোত্তরশতবার জপে সিদ্ধ হইয়া 
যাহার মন্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই বশীতৃত হুইবে। 

বাদকের মূল, প্রিয়ঙ্থু, কুড়, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেত- 
সর্ষপ একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করিবে, সেই 
বগাভৃত হইবে। “ও কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ” এই 
মন্ত্রে ধুপ শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। উত্ত 
মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী পুষ্প যাহার হস্তে 
দেঁওয়। ঘাঁয়,সেই ব্যক্তি বশ্ত হইয়! থাকে। কিন্ব উক্ত মন্ত্রে অন্ন 
'অভিমন্ত্রিত করিয়া ষাহার নামোল্লেখপুর্বক প্রতিদিন ৭ গ্রাস 
করিয়! সপ্তাহ কাল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশী- 
ভূত হয়। “ও কটং কটে ঘোর বূপিণি ঠ$ ঠ এই মন্ত 
উক্ত প্রক্রিয়ার পুর্বে সহশ্রবার জপ কারয়া কার্ষ্য করিলে 
কার্ধয সিদ্ধি হ্য়'। 

“$ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ এই মন্ত্র অযুতবার জপাস্তে সেই 
মন্ত্র দ্বার পুনরায় এক থণ্ড প্রস্তর সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া 
গ্রাম কিংব। পুরীমধ্যে নিক্ষেপ অথবা সেই গ্রামস্থিত কোন 
বৃক্ষে উক্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বার। পুনঃ পুনঃ আঘাত কক্ষিলে 
সেই হামে যে কোন স্থুখভোগ ইচ্ছা করে, তাহাই 
প্রাপ্ত হগ। 


“ও নক স্বাহায। সাধক এই মন্ত্রত্বিলক্ষবার জপ 


করির। ঘ্বৃতাক্ত গুগ্গুল্‌ দ্বার! বিংশ দহন হোম করিলে দেবী 


[ ৬০৬ ] 





ভোজবিদ্য! 
সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং সাধক বাহু! স্পর্শ করিবেন,তাহ! 
তৎক্ষণাৎ বশীতৃত হইবে। | 

“ও মহাযক্ষসেনাধিপতককে মালিভদ্রায় অগ্রার্থিতমন্ং 
দেহি শ্বাহা।” এই বক্ষমন্ত্রে ক্সীরিবৃক্ষকে (যেগাছে আঁটা 
থাকে) সাতবার ভাড়ন ও উক্ত মন্ত্রে একবিংশতিবার অভি- 
মন্ত্রিত এবং সেই বৃক্ষের একথানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ 
করে ধারণ করিলে অপ্রাথিত অন্নও লাভ হয়। 

£৪* নমো৷ ভগবতে রদ্রাপ্প সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্বেষ্কাং 
শিবমস্ত শিবমস্ত হন হন রক্ষ ক্ষ সর্বভূৃতেভ্যশ্চ নমঃ” 'এই 
মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়। এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্ুবার অভিমন্থিত 
একটা করবীপুষ্প যাহাকে দেওয়। যায়, সে তৎক্ষণাৎ বশী- 
ভূত হয়। | 

“ও নমে। ভূতনাথায় যংতৃপাল বশং কুরু কুরু ভূবন- 
ক্ষোভক দর্ধলোকান্‌ ক্ষোভয় ক্ষোভয় দ্বেং বরং ব্রীং বং স্বাহ। । 
রক্তবন্ত্র পরিধান করিয়া এই মন্ত্র অযুততবার জপ করিলে 
নফল নরনান্নী ক্ষোভিত হয়। 

ও" এ অমুকং রঞজয় হীং হ্বাছ।। এই মন্ত্র দশ হাজারবার 
জপ করিয়। শর্কর!, মধু ও ুপ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশক্ন দ্বারা এক 
হাজার হোম করিলে সকল লোক বাধ্য করিতে পারে এবং 
তাহাকে দেখিলে নকল লোকের দস্তোষ জন্মে। 

€ও* উচ্ছি্চাণ্ডালি বাখাছিনি রাজদ্গেহনি প্রজামোহন 
্ত্রীন্দোহন আন্‌ আন্‌ বেবে র্লাযু বায়ু উচ্ছিষ্চাগডালি দত্য- 
বা্দিনি কা শক্তি ফুরে।” সাধক নির্জন স্থানে বসিয়! উচ্ছিষ্ট 
মুখে এহ মন্ত্র অধুতবার জপ করিয়। উক্ত মন্ত্রে কোন দ্রব্য 
মরণ কয়িলে তৎক্ষণাৎ তাহ। সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হয়। 

€৪ নমে। ভূভনাথায় সমস্তভুবনভূতানি সাধয় হং।' এই 
মন্্রজপ করিলে মহাদেব গ্রসম্প হন এবং সাধক যাহাকে 
স্মরণ করিবেন, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে । 

“ও ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র 
দশ হাজারবার জপ এবং কুদ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচন। ও 
কর্পুর এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণ লহন্না গাভীছদ্ধের সহিত 
মিশ্রিত করিবে । পরে উক্ত মন্ত্র দ্বা্া' সাতবার অন্ভিমন্ত্রিত 
করিয়া ললাটে তিলফ ধারণ করিবে। ইহাতে খ্ধাজ। বশী- 
ভূত হন। 

“ও* নুদর্শনায় হুঁ ঘট্‌ স্বাহ1। এই মন্ত্র সহম্রৰার় জপ 
করিয়া হস্তা নক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উঠাইয়! হস্তে ধারণ 
করিৰে। হহাতে রাজদ্বারে পুজনীক় হয় এবং বিবাদে জয় 
লাভ করিয়। থাকে । 
মঞ্জিষ্ঠা, কু্ুম, ঘমাদী, দ্বতকুমারী, চিতার তন্ম ৬ দিজ 








শরীরের রক্ত এই সকল ভ্রবা একত্র করিয়! স্বীয় শুক্র দ্বারা 
ভাবন! দিয়া পুধ্যানক্ষত্রে গুটি! প্রস্তত করিবে। এই 
গুটিক! বাহাকে ভক্ষ্য দ্রব্য কিংবা পানীয় জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়৷ ভক্ষণ করান যায়, সে নিশ্চয় বহা হইয়। 
থাকে এৰং উক্ত গুটিক! রাঙ্গাকে স্পর্শ কল্পাইলে চও্মন্তর- 
প্রভাবে রাজাও বশীভূত হন। 

£ও" হী রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু মমুকং মে বশমানয্স স্বাহা, 
এই মন্ত্বলে চন্তর গ্রহণ সময়ে উত্তোলিত শ্বেতাপরাজিতার মূল 
স্বীয় গ্রভূকে ভোজন করাইলে বস্তু হুইম্া থাকেন। উত্তর 
ফান্তনী, উত্তরাষাঢ়। কিংব! উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে 
অশ্বখ বৃক্ষের মূল ভুলিয়। ছন্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে জয় 
'লাড হুয়। তরণী নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখা 
নক্ষত্রে আত্ম বৃক্ষের মূল ও পূর্ববফান্তনী নক্ষত্রে দাঁড়িম্বের মুল 
গ্রহণ করিয়। হন্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও বশীভূত 
হন। অক্লেষা নক্ষত্রে নাগকেশরের মূল তুলিয়! করে বন্ধন 
করিলে অথবা রক্তোৎপলের মূল আঞ্কোড় ফলের তৈলো ঘর্ষণ 
করিয়া পূর্বোক্ত চওমজ্ে লাতবার অভিমক্রণপুর্বক ললাটে 
তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। কটু তৈল দ্বার! 
রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ধপের সহমত হোম করিলে এবং রাত্রি- 
কালে স্বীক্ন গৃহে ছাগরক্তের সহিভ সর্ষপ দ্বারা সহ হোম 
করিলে রাজ। বশীভূত হন। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপ- 
পুষ্প হ্বারা সহস্র হোম করিলে চওমন্ত্রগ্রভাবে সমাগত্ষাধীশ্বর ও 
বাধ্য হন। 


পরবাদিজয়। 


পুগ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বামূল ও অপামার্গের মূল উঠাইয়। 
মুখে কিংবা মন্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। 
অগ্রহাক়ণী পৃর্ণিষায় অপামাের মুল উত্তোলন করিয়া বাহুতে 
ৰা মন্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হইতে পারে। উক্ত 
মূল শিথাতে বন্ধন করিলে বন্ধনমুক্ত হুইয়৷ থাকে । ন্টীয় 
শাকের মূল দ্ূপার মাছুলাতে পূরিয়া মুখমধ্যে রাখিলে বিবাদী 
বাক্কি মুক হইয়। থাকে অথব। দিগস্তর পলায়ন করে। কৃষ্ঠা- 
চতু্দণার রাত্রিতে শ্মশানগাত মহা নীলিবৃক্ষের মূল আনয়ন 
করিয়া! হন্তে ধারণ করিলে বিৰাদে জয়ী হয়। শ্বেতগুজা 
বৃক্ষের মুল মুখে রাখিলে হষ্ট ব্যক্তির বাক্যরোধ হয়। চগ্ডমন্ 
দ্বারাই এই সকল কার্য কারতে হয়। ও" নমো! ভশ্মি জয় 
খুলি ধুসয়ি অর রণি গর বাগখ্যং বন্ধ স্থাহা” মন্তকোপরি হ্স্ত- 
স্বাপনপুর্বক (তিন দিবস ীত্রসন্ধ্যা যাহার অত্তকে এই মন্ত্র 
জপ কর। খায়, সে বিবাদে জয় লাও কছে। 


পপি পাপী 





শুরুপক্ষে পুস্যানক্ষত্রে গঞ্জামূল উঠাইয়া মন্তকে ও শধ্যায় 


রাখিলে চোরের ভয় থাকে না। অগ্লেষ। নক্ষত্রে আমলকী 
বৃক্ষেন্ন মূল আহরণ করিয়। হস্তে ধারণ করিলে চোর, বাঘ ও 
রাজার ভয় হম্ম না। আব্্রী নক্ষত্রে বাশের শিকড় আনিয! 
কাণে বান্ধিয়! রীখিলে নিঃসন্দেহ বিবাদে রিপু জয় করিয়া 
থাকে। আক্কোড় ফলের তৈলের সাহত অমরাফলচুর্ণমিত্রিত 
করিয়। হন্তিগাত্রে স্পর্শ করাহলে মওহস্তী বাধা হয়। হস্ত 
নক্ষত্রে চু'ছে। মারিয়। তাহ চু করিবে, তৎপর উক্ত চূর্ণ দ্বার 
শরীর লেপন করিলে দর্শনমাত্র অবনতমস্তকে হস্তী দুরে পলা- 
য়ন করে। বিশ্বপুষ্প ও ছুঁছে! একত্র চূর্ণ করিয়া অঙ্গধলেপন 
করিলে দেখিবামাত্র হস্তী সকল দুরে পলায়ন করে। অপা- 
মার্গমূল বাছু ও মন্তফে ধারণ করিলে দুষ্টহস্তিভয় ও সমরাদির 
ভয় ৰিনাশ হ্ইয়া থাকে । শ্বেতাপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ 
কৰিলে হম্তীকে নিবারণ করা যায় এবং শ্বেত বৃহতীর মুলে 
ব্যামত্রভন্ নিবারিত হুয়। 

£ও" চিত্রচিত্বলে। বৃচ্ছে আবে কুরু কুরু ক্লুরুজ্জি পুচ্ছ 
ডোলাকে ইসে চলে তরি মুছি ভাবে গোরিকার্ত মহাদেৰ 
বৃণজাল আহাবাধাং পুতাকিজে মহার! উওরাজে ইহ হু জুম 
ছর্দজে তারিতৈপু[নুধরু কীজৈ বিবাহ জপৈস৷ পুটাণৈ খুঁজৈ 
মোবিহিষ্কালং যে হন্ুমগ্ডকী মাগী” | এই মন্ত্রে নি পরীর 
হইতে এক ফৌট। রক্ত ব্যাদ্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে ব্যাস 
দুরে পলায়ন করে। কোন গ্রামে বা নগরে কিংবা বনে 
ব্যাগ্র শ্িপ্ত হইলে এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া একটী শুকর 
রক্ষ। করিবে, এই মন্ত্প্রভাবে ব্যাত্র স্বয়ং আগমনপুর্ধক 
শুকর ভক্ষণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করে। 

বশীকরণ প্রকার। 

পারাবঠের চক্ষু ও হৃদয় এবং নিজ দেহরক্, গোরোচনা 
ও জিহ্বার মল একজ্র করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রীলোক বশড়ত 
হয়। গোরোচনা, চিতাভশ্ম, নরতৈল ও স্বীয় শুক্র একএ 
পেষণ করিয়। যে র্ণীকে প্রদান কর। যায়॥ সেই বশাভূতা 
হইন্সা থাকে । চিতাতম্ম, বসা, কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুস্ধুম 
মমপরিমাণে লইয়া চুণ করিবে। পরে দেহ চু স্ত্রীলোকের 
মন্তকে বা পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে দেহ রমণা' বা পুরুষ 
বাবজ্াবন বশাকারকের দাস হৃহয়। থাকে । ভ্রিশটী ছোলা, 
ফোলটী হন্ত্রথব, গোদত্ত ও নরাদস্ত তৈলের সহিত একত্র 
পেষণ করিয়া ললাটে ।৩৭ক করিলে রমণী মাতেই বশীতৃতা৷ 
হয়। সোহাগ, খষ্ইমধু৬ গোরোচনা, চিতাতস্ম ও কাকছিহবা 
সমপরিমাণ মধুর ২৩ [মাঅত্ত করিয়া তিলক ধারণ কাঁরিলে 


ভোজবিদ্য। 





শাসক ০৩০০০ 
হি নু সিল 


এবং পুষ্যানক্ষত্রে কষ্ণধুত্তরের 
মূলা নক্ষত্রে মূল ও বিশাখ! নক্ষত্রে পত্র উত্তোলন করিয়া 
বু্কুম, গোরোচনা, ও কণূ্রের সহিত উত্তমরূপ গেষণ 
করিয়া তিলক ধারণ করিলে ফল দর্শে। কাকজজ্বা, বচ, 
কুড়, বিন্বপত্র, কুস্কুম, ও স্বীয় রক একত্র মিশ্রিত করিয়া 
কপালে তিলক ধারণে রমণীগণ বশীতৃতা। হইয়া থাকে । 
কাকজজ্বা, বচ, কুড়, শুক্র ও শো'ণত একত্র করিয়া 
কোন স্ত্রীলোককে ভোজন করাইলে দে এরূপ বশীতৃতা হয় 
বে, সেই পুরুষের মৃত্যুর পর সে তাহার শ্শানে গিয়াও রোদন 
করিয়া থাকে । চটক পক্ষীর মস্তক, তৎপরিমাণ শ্বেত আক- 
নদের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খদির যাহাকে পান করান যায়,সেই ব্যক্তি 
বশীতৃতা। হইয়া থাকে । সর্পের খোলস, দাড়িস্ব কাষ্ঠ ও এরও 
তৈল মমপরিমাণে ধৃপ প্রদান করিলে রমণী বস্তা হয়। 
অশ্থিনী নক্ষত্রে পলাশ বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধন- 
পূর্বক নায়িকাকে বশ করিতে পারা ঘাক়। যজ্তডুঘ্ুরের মূল 
মুগশির! নক্ষত্রে আহরণপূর্ববক হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে 
স্পশ করাইবে, সেই কামিনীই বশীভূত। হইবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে 
[শরীঘ বৃক্ষের মূল, অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশমূল .এবং স্বাতি 
নক্ষত্ধে ধাতকীবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে 
স্বীগণ বশ্ঠ। হয়। রেবতী নক্ষত্রে বটের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়। 
হস্তে বন্ধন করিলে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন 
করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে, সে রমণী 
অবশ্থহ বশীভূত! হহবে। স্বর্ণপাত্রে কুন্দ বৃক্ষের মূল ঘর্ষণ 
করিয়। স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠদেশে লাগাইয়। দিলে এবং অগ্রহায়ণ 
মাসের পুর্িমা তিথিতে অপামার্গের বীজ উত্তোলন করিয়া 
স্লাকে ভোঙ্গন করালে সে বশীভূত হয়। এই ছুই কাধ্য 


চগমন্ধছে সিদ্ধ হইয়া করিতে হইবে ॥ 
শ্বেত গুঞ্জা মূল এবং পঞ্চ মল অর্থাৎ দত্ত, জিহ্বা, কর্ণ, 


নাসা ও চক্ষু মল একত্র করিয়া স্্ীলোককে ভোজন করাইতে 
পারিলে সে নিশ্য়ই বশীভূৃতা হইবে। “ও নমঃ ক্ষিপ্রং 
অমুকীং মে'বশমানয় হু" ফট, স্বাহী।” প্রাতঃকালে দস্ত 
প্রগ্লন করিয়া অভিলধিত রমণীর নামোল্লেথপূর্বক এই 
মন্ত্র প্তগণ্ডষ জল সপ্তবার ভিমান্তরত করিয়া পান করিলে 
দেই স্ত্রী বশ্। হয়। নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্, তগরকাষ্ঠ, পন্ন- 
কেশর, বচ ও জটামাংসী একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি ও 
মূল মু'লি মহামুলি রক্ষ রক্ষ সর্বাসাং ক্ষেত্রয়েভ্যেঃপরেভ্যঃ 
স্বাহ!।” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধৃপ 
লাগাইবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেব সদৃশ জ্ঞান করিয়া রমণী- 
গণ তাহার বশ হুইয়া থাকে । 
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স্বাহা। এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সুরার সহিত জিহ্বা, দস্ত, 
নাস। ও কর্ণমল ভোজন করাইলে, অথব! “ও নমে। বাচাট 
পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা।” এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া বেড়েলার মূল যেকোন রমণীকে দেওয়। যায়, সেই 
বশীভূতা হইয়া থাকে। 

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্কুল পরিমিত কাষ্ঠ ও 
দ্রাবিণী দ্বাহা ও' হমিলে স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার অভিম্নন্ত্রিত 
করিয়। বেস্তাগৃহে নিক্ষেপ করিলে, সে তাহার অধীন হইয়া 
থাকে। পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, 
কুষ্কুম, মত্ম্ততৈল একত্র করিয়! এবং ও" হী' হী" প্রং প্লং ফট, 
নমঃ।” এই মন্ত্রে শ্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত 
হয়। একটা রুকলাসের দক্ষিণপদ মুখে রাখিয়। রতিক্রিয়! 
করিলে রমণী বস্তা হয়। উক্ত কৃকলাদের বামনেত্র মধু ও 
তৈল সহ চঙ্ষুতে অঞ্জন দিলে যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে । “ও আনন ব্রহ্গ স্বাহা 
ও" হীং ক্লীং প্লাং কালি কপালি স্বাহা” মন্ত্র ্বার! উক্ত প্রক্রিয়া 
নিপ্পন্ন করিতে হইবে। 
“ও পৃজিতায় স্বাহা।” মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু 
কাজি ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে “ও' নমঃ 
কামদেবায় সহকল সহদশ, সহযম সহালিমে বন্ধে ধুনন জনং 
মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুক কুরু দক্ষ দণ্ডধর কুম্থমং বাণেন 
হন হন স্বাহা। এই মন্ত্র তরিসন্ধ্যা ১শত বার জপ কন্িবে। 
সপ্তাহ কাল এইরূপে করিলে, নারী তাহাকে দর্শনমাত্রেই 
বশীভূত হইয়া থাকে । রাত্রিকালে কামাক্রাস্তচিত্তে যাহার 
নাঁমোল্লেথ করিয়া “ও সহবল্লীং বলীং করবল্লীং কামপিশাচ 
অমুকীং কামং গ্রাহয় ন্বপ্রেন মম রূপেণ নখৈর্বিদারয় দ্রাবয় 
স্বেদেন বন্ধয় শ্রী ফট ।” মন্ত্র জপ করিলে সে অবশ্ঠহ বশ 
হইবে। লবণ, তিল, দ্ধ, মধু ও ঘ্বৃত, অথবা সর্ষপ, লবণ, 
দুগ্ধ, মধু ও ঘ্বৃত লইয়। সপ্তাহ কাল হোম করিলে রূপ- 
গর্বিতা নারীও বশীভূতা হইয়া থাকে । মহানিম্বের পুষ্প 
প্রতিদিন স্বৃত দ্বারা হোম, “ও হী চামুণ্ডে তুরু তুরু 
অমুকীং মে বশমানয় স্বাহাী। মন্ত্রে সপ্তাহ কাল হোম 
করিলে কার্ধ্য সিদ্ধি হয়। তিনটা গোমুওড দ্বারা চুল্লী গ্রস্তত 
করিয়া নৃকরোটি ধান দিয় খৈ গুলি খুপি হইতে 
মৃত্তিকা পড়িবে, তাহা! এবং খুলিস্থিত থৈগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
চূর্ণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংস্কাপন করিবে। প্র বহিস্থ খে- 
ূর্ণগুলি স্ত্রীবশীকরণে এবং খুলি/স্থত চূর্ণগুলি তঙ্নিরাকরণে 
সম্র্থ। মন্ষ্যমস্তকের মধ্যঙাগ গর্দভের মস্তিষ্কে পূর্ণ 
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করিয়। ভূঙ্গরাজের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। অনস্তর 
কার্পাস তুলার সলিত প্রস্তুত করিয়া এ মজ্জাপাত্রে দিয়া 
প্রদীপ জালিবে। শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নৃকপালে 
কজ্জলপাত করিবে। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে 
দর্শনমাত্রেই রমণী দাসীর ন্যায় বশীভৃতা ও অনুগামিনী 
হইয়। থাকে । 

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় বীর্য, আকৌড় ফলের তৈল, 
হস্তিগণ্ডের মদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণ 
করিলে, সহজে রমণী বশ কর! যাইতে পারে। মনঃশিলা, 
প্রিয়, নাগকেশর ও গোরোচনা একত্র মদ্দন করিয়া চক্ষুতে 
অঞ্জন করিলে কামিনী বশীভূত হয়। প্রিয়ঙ্থু, বচ, তেজপত্র, 
'গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্ত চন্দন দ্বার প্রস্তুত অঞ্জন চক্ষে 
লেপন করিয়া কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই নারা 
বশীভৃতা হইয়। থাকে । সোমরাজী, আকন্দের মূল, অথবা 
চাকুলিয়ার মূল কটিতে ধারণ করিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই 
বশীভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী তিথিতে 
উদ্ধত পীত ধুস্ত,রার মুল, কুড় ও দেবদারু সমপরিমাণে চূর্ণ 
করিয়৷ স্ত্রী কিংবা পুরুষের মন্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ 
ইহয়৷ থাকে । 

জলের সহিত আমলকীর মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষৃতে অঞ্জন 
দিলে কিংবা কপালে তিলক দিলে স্ত্রীবা পুরুষ বশীভূত 
হয়। রাখাল শশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্নাবস্থায় উত্তোলিত 
করিয়৷ তাহার সহিত মরিচ, পিপ্ললী ও শুট গব্যহুদ্ধে পেষণ 
করিয়া ব্টিক। প্রস্তুত করিবে । প্র বটিক1 রক্তচন্দনের সহিত 
ঘষিয়া তিলক কালে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। স্বাতীনক্ষত্রে 
বর্ধটার ( ববৃব্রপ্নক) মূল ও অনুরাধা নক্ষত্রে বদরী মূল 
উদ্ধৃত করিয়! হস্তে ধারণ করিলে ফল লাভ হয়। উর্দ- 
পৃষ্পী, অধঃপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতার পুষ্প সপ্তাহ 
পয্যস্ত স্বীয় শুক্রে ভাবন! দিয়া জিহ্বামল, নাসামল, কর্ণমল 
ও দস্তমলের সহিত একত্র কোন নারীকে" জক্ষ্য দ্রব্য বা 
পানীয় জলের নহিত ভক্ষণ করাইলে রমণী বশ্ত। হয়। শ্বেত 
মাকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লঙ্জাবতীমুল সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া! 
কুকুরের ছু্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের 
মধ্যে রাখিয়। সেই ওষধ কোন রমণীকে দেবন করাইলে 
ইচ্ছান্থুূপ ফল পাওয়া যায়। 

সপ্তবার জলাগ্রলি প্রদানপূর্্বক “৩ বিশ্বাবন্র্নাম গন্ধ: 
কন্তকানামধিপতিঃ সুরূপাং মালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তশ্বৈ 
বিশ্বাবসবে স্বাহা |” এই মন্ত্র এক মাম পধ্যন্ত জপ করিলে 
অভিলধিত কন্ত। লাভ হয় । 
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গ্রাবণ। 
ও দ্রবিকাসয় স্বাহা। 
“ম্থুসেনং লাঙ্গলীকন্দং মধুপিষ্টং বিলেপয়েৎ। 
নাতৌ যোনৌ চ কন্তায়৷ বালা! ভবতি কামিনী ॥৮ 
“অর্কমূলং সকপূরং হরিদ্রীকনকং মধু। 
মেষীপিত্তেন লোপোহয়ং লিঙ্গন্ত্ীদ্রাবকারক ॥১, 
কপূরোন্মত্তমূলম্বালক্তকং নৃকপালকে। 
1 সমধু লেপোহয়ং লিঙন্ত্রীদ্রাবকারক: ॥ 
“শৈবালপুষ্পং কূরং মুগ্ডিপুষ্পঞ্চ পেষিতং। 
লিঙ্গলেপো বশং যাস্তি দ্রবস্তি রতিসঙ্গমে ॥* 
“কপিলিঙ্গং সমানীয় কর্পুরকনকং মধু। 
প্গৃতবিষ্ঠা নরস্তাস্থি দৃষট। লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ। 
এষ হালাহলো৷ যোগে দ্রাৰকে। বশ্যকৃত স্ত্রিয়ঃ ॥৮ 
“শৈবালং মালতীপুষ্পং মুণ্ডিপুষ্পং সমং মধু । 
লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ে৷ বশ্ত। দ্রাবণং ভবতি ঞ্ুবম্‌ ॥” 
“শিলা কাশীশতারেণ কুস্কুমক্ষৌদ্রলেপনাৎ। 
সৌভাগ্যগব্বিতা বাম! সঙ্গে ভবতি কিস্করী ॥৮ 
কপু্রং টহ্কনং স্তমুন্মত্তবীজপিপ্নলী । 
মল্লী কাঞ্চনপত্রস্ত রসং ক্ষৌব্রঞ্চ পূরয়েৎ। 
লিঙ্গলেপে কৃতে বাম! রাত্রৌ ভবতি কিন্করী। 
পঞ্চ গন্ধং চতুঃস্তং নরটন্কনমানয়েৎ ॥ 
ও" কং দ লং ন্নে হীং রসাধিকা শ্রবতু অমুকীং রতিকাণে 
দেবদৃষ্ঠীং স্বাহা।”” 
“মল্লীকোদ্রবকপূর মধুলেপে চ বৎ ফলম্‌। 
পক্কবিৰফলৈর্দরাবৈরদ্ধিহুতঞ্চ টঙ্কনম্‌। 
রক্তকু্কুনিপুষ্পঞ্চ লিঙ্গলেপে চ বশ্তকৃৎ ॥ 
“বৃহতীফ্লমূলানি পিপ্ললীমরিচানি চ। 
মধুরোচনয়! সাদ্ধং লিঙ্গলেপোহতি বগ্তক্কৎ ॥£ 
“নরাজোলুকগৃঞাণাং সমমস্তীনি পেষরেৎ। 
স্বশুক্রেণ সহালেপো৷ লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঠ ॥” 
"শ্বেতার্কচন্দনালেপো লিঙ্গে স্তাৎ পৃর্ববৎ ফলম্‌। 
বিষ্ঠালেপশ্চ গুল্যা চ লিঙ্গে স্ত্রী্রাবকারকঃ ॥৮ 
«ক্ষদ্রগন্ধকলেপেন শিলামৃক্তেন তৎ ফলম্‌। 
শশিটঙ্কনপিপ্লল্যঃ সুবরং মদনং ফলম্‌। 
মাতুলুঙ্গফলৈঃ পিষ্টং লিঙ্গলেপঃ স্তিয়ো বশ: ॥” 
শুরুপক্ষযুতে পুষে নংগ্রাহাং রতিসগমে। 
ঘোনিস্থমুতয়োব্বীধ্যং যত্বতে। বামপাণিনা ॥৮ 
“তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্িয়ো বস্তা বামপাণিতলে কিল। 
কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্বববৎ স্্রীবশা ভবেৎ ॥” 





“জন্বীরমূলমধ্যে তু তং বৃশ্চিককণ্ট কমূ। 
পিত্ত রুদ্ধা স্ত্িয়ে! দগ্যাদ্‌ ভ্রাণমাত্রে দ্রবত্যলম্‌ ॥৮ 
“আহারে বামজজ্ঘ। তু টিটরিভন্ত তু পক্ষিণঃ। 
তন্মধ্যে নিক্ষিপের্জপত্রং ক্লূংকীরলেখিতম্‌ ॥” 
“রক্তাশ্বমারপুশ্পে বা মুখং তস্ত নিরোধয়েৎ। 
কর্োপরি স্থিতং তঞ্চ দৃষ্ট। স্ত্রী দ্রবতি প্রুবম্‌ ॥” 

“জলেন লাঙ্ষলাকন্দং টপ হুস্তং প্রলেপয়েৎ। 

হস্তে স্তিক্ঃ করম্পষ্টে দ্রবত্য ঘ্বৃতং যথা ॥৮ 

“নব্বেষাং ভ্রাবযোগানাং মন্ত্ররাং শিবোদিতম্‌। 

মষ্টোত্তরশতং জপ্ত। তত্তদ্‌বোগন্ত সিদ্ধয়ে ॥” 

ও" নমো। ভগবতে উভ্ডামরেশ্বরায় দ্রাবয় দ্রাবয় স্ত্রীণাং 
মদং পাতয় পাতয় স্বাহা। এতত্তিন্ন বশীকরণ ও ভ্বাৰণ বিষয়ে 
আরও অনেক যোগ কথিত হইয়াছে। অশ্লীলতা নিবন্ধন 
তাহা উদ্ছত হইল না এবং উদ্বত্তাংশেরও অনুবাদ 'প্রদ্ 
হহল না। 

স্তস্তণ গ্রকার। 

হরিদ্র/ কিংবা হরতাল দ্বাগা তূক্্রপত্রের উপর অভি- 
লধিত ব্যক্তির মুর্তিনূপ চন্দ্র লিখিয়। তাহা হরিদর্ণ সুত্র দ্বারা 
বেষ্টনপূর্বক কোন শিলাতে বন্ধন করিয়া রাখিলে, সেই 
গতিস্তস্তন হয়। চম্মকার ও রঞ্জকের কুণগ্ড হইতে ময়ল! 
উঠাইয়া চগ্ডালপত্বীর খতুবাস দ্বারা পুটুলী বন্ধ করিবে, এ 
পুটুলী যাহার অগ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর উথান- 
শক্তি থাকিবে না । 

যেস্থানে গো, মহিষ, মেষ, ঘোটক ৭ হস্তী বাস কবে, 
সেই স্থানের চাবিদিকে, উষ্ঠের হাড় মাটিতে পুতিরা রাখিলে 
উক্ত গো-মহিষাদির গতি স্তস্তন হয়। 

নৃকরোটিতে পীত মৃত্তিক! রাখিয়া কৃষ্ণপন্মীয় চতুর্দণীর 
রাত্রিতে স্বেতগুঞ্জীবীজ বপন করিয্বা তিন দিবস সেই স্থানে 
জাগ্রত থাকিবে এবং প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিবে। তৎপণ্রে 
£৪" গুরুভ্যো নমঃ। ৩ বঞ্র ন্মঃ। ও বজ্জকিরণে শিবে 
বক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমুতং কুরু কুরু স্বাহী।” এই মন্ত্রে 
পূজা ও জপ করিয়া এই বীজোতপন্ন বৃক্ষ হইঠে শাখা ও লতা 
গ্রহণপূর্বক শুভ নক্ষত্রে অভিমন্ত্রিত করিস যাহার আসন- 
হলে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্তস্তিত হইবে। হরিদ্রা- 
রস দ্বারা তাল পত্রে পদ্ম এবং “ও সহচখ দশায়ি অমুকস্ত 
নুখং স্তস্তয় স্বাহা।” এই মন্ত্র লিখিয়! চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিলে 
সতস্তন হয়। ভূর্ধপত্রে কুদ্ধুম দ্বারা, শত্রুর নামের সহিত 
একটা পদ্ম অস্কিত করিয়া! নীল স্ৃত্র দ্বারা মেই তৃর্জপত্র 
বেষ্টন করিয়। রাখিলে শক্র স্তস্তন হুইয়। থাকে । এই প্রক্রিয়ায় 
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গু সহধনেশায় শ্বাহা।* 


] ভোজবিদ্য। 





মন্ত্রে মার খুলিতে অতিলধিত 
ব্যক্তির নাম লিখিয়৷ “৩ সহম্বেতায় অমুকম্য বাক্‌ স্তস্তয় স্তস্তয় 
স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চরণপূর্বক নীল সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া 
উহা শ্মশানস্থানে পুতিয়া রাখিলে শক্রর বাক্য স্তত্তন হয়। 
ভৃঙ্গরাজ, অপামাণ্ণ, সর্ষপ, বেড়েলা, বচ ও কণ্টিকারীর রস 
নিষ্ষাশনপৃর্বক লৌহপাত্রে রাখিয়। দুইদিন পরে উহার তিলক 
ধারণ করিলে শক্রর বুদ্ধি স্তস্তন হয়। নদীতে প্রবিষ্ট হুইয়' 
“ও নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সব্বমুখিভ্যাং বিশ্বামিন্্ায় 
বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্য/ আগচ্ছতু ।' মন্ত্রে যাহার নামে 
শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মুখ স্তস্তন হইয়া থাকে । 

এ নমো ব্রহ্মবেশরি রক্ষ রঙ্গ ঠ£ ঠ:+ এই মন্ত্র পাঠপুর্ববক 
সাতখানি পাথর লইয়া তাহার তিনখানি কোমড়ে বান্ধি়। 
অপর চারিখানি দুই হাতের মুঠিতে ধরিলে চোরের গতি 
স্তস্তন হুম্ত। 

আক্ৌড় ফল, বেড়েল1, কণ্টকারী, সর্পাক্ষী, অপামার্গের 
মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, নীলা, পাঠ) ও শ্বেতাপরাজিতা 
প্রভৃতি দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা। নক্ষত্রে উত্তোলিত করিয়া মুখে 
বা মন্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অস্ত্র স্তম্ভিত হয় এবং 
ইহা! দ্বারা অগ্নি, মুষিক ব্যাঘ্ব, রাজা, চোর ও শক্রতয় নিবারিত 
হইয়া থাকে। শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তর ভাত্রপদ নক্ষত্রে উত্তর- 
মুখী হইয়া উন্তোলনপুর্বক মুখে ধারণ করিলে শত্রুপক্ষের বাণ 
স্স্তন হয়। শুরুপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অপামার্গের মূল, 
দ্বতকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল সংগ্রহ করিয়া একত্র পেষণ 
পূর্বক ঝটিকা প্রস্তত করিবে। এ বটিকা মন্তকে বা বাহুতে 
ধারণ করিলে শকত্রতয্ধ নিবারণ হইয়া থাকে । গোঁজি বা, 
হঠলী, দ্রাক্ষা, বট, স্বেতাপরাজিতা, কৃষ্কাপরাজিতা, হস্তি- 
কর্নী' ও শ্বেতকণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্য। 
নক্ষত্রে আহরণপুর্ধক কদলীবৃক্ষের সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া 
হন্ত-কম্কণবৎ ধারণ করিলে এবং আকনাদি, কুদ্রজটা, শ্বেতা, 
শরপুঙ্খা ও ম্বেতগুঞ্নামক দ্রব্যসমূহের মূল রবিবার পুষ্যা 
নক্গত্রে সংগ্রহ করিয়া মুখে ধারণ করিলে রণক্ষেত্রে শক্রবর্গকে 
স্তম্ভিত করিতে পার! যায়। গান্তারিমূল, অথবা দস্তিমূল 
রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তওুলোদকের সহিত 
পেষণপূর্বক তিন দিন পান করিলে শক্রভয় নিধারিত 
হইয়া থাকে। 

কেতকীবৃক্ষের মূল মস্তকে ও নেজে, তালমুলীমুখে এবং 
থজ্জুর বৃক্ষের মুল চরণে ও হৃদয়ে ধারণ করিলে শক্রবর্গের থজ্গা 
স্তম্ভিত হয়। উক্ত মৃতত্রয় চূর্ণ করিয়! ত্বত সহযোগে পান 
করিলে যাবজ্জীবন কোন অস্ত্রে বাধ! জন্মাইতে পারে ন!॥ 





তোজবিদ্যা 


রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে পিরীববুক্ষের মুল সংগ্রহ করিয়া 
জলের সহিত পেষণপূর্বক অর্ধ আহারের পর €ঁ জল অর্ধভাগ 
পান করিয়া পরে অর্ধ আহারের পর পুনরায় সেই জলার্দ 
পান করিনা ফেলিবে। ঘতদ্দিন পধ্যস্ত এই ওষধ পান করিবে, 
ততদিন তাহার পরীর অস্ত্রবিদ্ধ হইবে না। উক্ত মূল মেষের 
গলে বীধিয়! রাখিলে তাহা খড় দ্বারা ছেদন করা স্থকঠিন। 
পুষ্যানক্ষত্তে আকন্দবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া একটা কড়ির 
মধ্যে পুরিবে, পরে সেই কড়িটা কোন পরু ফলের মধ্যে 
ভরিয়! মুখে রাখিলে শত্রুর শস্রস্তস্তন হয়। 

সর্ধ্যগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপুর্বক শরপুঙ্খামূল উত্তোলন 
করিয়া মুখে ধারণপূর্বক মৌনা হইয়৷ থাকিবে। এর ব্যক্তি 
কখনই শক্রখডগাবিদ্ধ হইবে না। ও" কু কুরু স্বাহা” মন্ত 
পাঠপুর্ব্বক মূল, পত্র ও শাখার সহিত অপরাজিত! লত৷ চূর্ণ 
করিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়। গাত্রে মর্দন করিলে 
অন্ত্রভয় থাকে ন|। কৃকলাসের বামপদ হরিতাল মাথাইয়। 
তাত্রপাত্রে মুড়ির। রাখিবে। প্র মাছলা মুখে রাখিলে শত্র- 
জয় করিতে পারা যায়। এই কাধ্য ও" চামুণ্ডে ভয়চারিণি 
স্বাহী।” মন্ত্রে করিতে হয়। 

€ও অহো কুস্তকর্ণ মহারাঞ্দ কেশীগর্ভসম্তৃত পরসৈন্ত- 
তঞ্জন মহারুদ্র। ভগবান্‌ আজ্ঞা অগ্নিং স্তত্তয় ঠ: 51 অধুত- 
জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, হীরক, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য, পারদ ও 
গন্ধক ,সমপরিমাণে লইয়৷ জন্বীর রসে তিন দিবসে পুনঃ পুনঃ 
খলে মাড়িয়। বটিক! প্রস্তুত করিবে। পরে কোন বন্ধ্যা বা 
জীববৎসা রমণী দ্বারা যন্দ্রডু্ুরের বাজ, কার্পাসবাজ ও সর্ষপ 
পেষণ করাইয়া তন্মধ্যে এ বটিকা পুরয়া রাখিবে। তৎপরে 
সপ্তবার গজপুটে দগ্ধ করিয়া এ বটিক মুখে লহলে শক্রস্তম্তন 
হয়। নানাবিধ রোগ ও জর মৃত্যুতে এই বটিকা বিশেষ 
উপকারী । 

“ওঁ তপ্তা তণ্ত। অঙ্গারি মে ভয়মথ বন্ধকুমারী মৃহা সিদ্ধি 
শালায়াসলং সদূশৌ গৌরী মহাদেবকী আজ্ঞা ও" নমোযকয় 
তুজ লুলী রুতিকামী কুজলে বলে প্রজ্লে প্রমানুচণ্ডে শ্রীমহা- 
দেবকী আজ্ঞা পাবে পাযুশলে ৷ ও' অগ্নীধতীকাধটৈ ধয়োসৈ 
গল হজজুবান্ধু মায়াপেন্তকী যে সাস্থিযে। হনুমন্তজলে য প্রজ্জলে 
জুদজে জুড়মে বেষ্ট ঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপাল পুশালাহু 
অগ্সি জলস্তী মৈধরী জলট্রনী দিত্যোছু মুহু মৈবৈশ্বানরুধা 
মবিয়ো। দেয়ে নারায়ণ! শাধু সো অগ্নি উপাইকদৌ হরিমৈ 
যু জুজ্ছজায়োচ্ছন্দ দলীবটি বুটি বুজ্জীবীজলে প্রজ্বলে ইং 
কামিলে আল্যা পূজ| পাপুটালে শ্রীন্থ্ধ্যকী আল্ঞা। অহে৷ 
সথর্যা আবাদাবী দিদোমুজ্জা যাজ্জাহৌ কাঁয়াম মহত্যারুদ অগ্নি- 
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কুও ব্রন্গাও আপাং ত্রপুর আপো পাণি, লিরেএলা আনিদে 
বৈশ্বানর নায় মে দ্বিদ্ধিনী ধার! ধাকেশ পুন্ম রোজী মহামদা। 
ও গুরুমদিশ| দুকুকক্ক। মহাছুর্গং বিহস্তি।' 

উক্তরূপ মহেশমন্ত হনুমন্মজ্, নারায়ণ মন্ত্র হুর্য্যমন্ত্র ও 
এক্সমন্ত্র দশসহআথার জপ করিয়া! তণ্তাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিলে 
অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত মন্ত্র অগ্্নোত্তর শত জপ 
করিয়া পরে শ্বেত এরওদও অভিমন্ত্রণপূর্বক অগ্নিতে দগ্ধ 
করিয়। অঙ্গার করিবে। তৎপরে মগ্িন্তস্তন মন্ত্র গপ কারিয়। 
নিভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপুর্বক অগ্রিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলে 
গাত্র দগ্ধ হইবে না। 

দ্বতকুমারা ও ওল একত্র পেষণপুর্বক হস্তে লেপন করিণে 
তণু অঙ্গার বা লৌহ দ্বার৷ হস্ত দগ্ধ হয় না। আকনাদির মূল 
ঘৃতের সহিত বাটিক হস্তে মাথিলে পুড়িবার উপায় নাহ। 
পেঁচিক, তেক ও মেষের বসা অথবা ভেকের বসা ও নিষ্বের 
ছাল একত্র পেষণপুর্বক গাত্রে মদ্দন করিতে পারিলে অগ্রি 
কর্তৃক দগ্ধ হয় না। উক্ত যোগদ্বয়ের “ও' নমো ভগবতি 
চন্ত্রকান্তে শুভে ব্যাপ্রচন্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা।” এহ 
মন্ত্র অভিহিত হহয়াছে। ব্যাঙের চর্ষির সহিত নিমগাছের 
ছাল বাটিয়া শরীরে মাথাইলে সে নিশ্চিতই অগ্নি স্তশুন 
করিতে পারে। আ্ত্রীপুষ্প, গর্দিভমৃত্র ও বকের চর্বি একএ্রে 
পাক করিয়া গাত্র লেপন করিলে তপ্ত লৌহসংষোগেও 
তাহার গাত্র দ্ধ হয় না। বজ্পাতে যে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় এব: 
বিড়ালের হাড় উভয় একত্র জ্বালিয়৷ তাহাতে প্রবেশ কবিণে 
শরীর দগ্ধ হয় না। জলৌকা, আকনাদি মূল ও শৈবাপ, 
কুম্থম এই তিন দ্রব্য ভেকের চব্বির সহিত পেষণপুব্বক 
শরীরে লেপন করিলে সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। ৩ অগ্রি- 
বলবস্তা মৈধরী মনীয়ৈ হনুমৈবে্বন রথমিজৌ গৌরী মহেগ্ধব 
সাধু” মস্্োচ্চারণপূর্বক ঘৃতকুমারী ও তৈল একে 
পেষণ কাঁরয়া হস্তে বিলেপন কারিলে প্রতপ্ত লৌহস্পশে 
হস্ত দগ্ধ হয় না। “গু নমে। ভগবতি চগ্রকান্তে শত ব্যাত্র ৯ 
পরিনদ্ধবসনে চমালর স্বাহ।।' মন্ত্রে মণও্ুকপিতু মেষ- 
বসা ও জলোকা এহ সকল দ্রব্য একশ্রে পেষণপুব্বক গ1॥ 
বিলেপন কবিলে অগ্রি স্তন্তন তয়। ট 

ভেকবসা-সহফোগে উদ্ভ্রান্তপন্র, বিন্বপত্র, এরগুপণ্র, 
ও নিপ্বপত্র মুদু অগ্রিতে পাক করিয়া পাদপ্রলেপন কৰিলে 
প্রজলিত অঙ্গারের উপর ভ্রমণ করিতে পারে! “গু মমে। ভগ- 
বতে চক্দ্রনপায় বিশ্লাং ত্িহস্তি তৎক্রমস্ত্তত্বন চক্ত্ররূপেণ 
আগ্নিপূ্জ বরং ক্র ঠ; ঠ:1” মন্ত্রে যববৃক্দ মণ্ডক বসান সহিত 
পেষণ করিয়া ৬টিক। করিবে, এই গুটিক। অগ্নিতে নিক্ষেপ- 
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কুকলাসের বামপদ ও বাম হস্ত মোম দ্বারা বেষ্টন এবং 
কৃকলাসের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দন করিয়া পাণপত্র 
দ্বার বেষ্টনপুর্বক মুখে স্থাপন করিলে অগ্নি স্তস্তন করিতে 
পারা যায়। উক্ত ছুইটী কার্ধ্য ও" অমৃতায় ঈড় পিঙ্গলে স্বাহাঁ? 
মন্ত্রে অনুষ্ঠান করিবে। তৃঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকবসা 
একত্র মুছু অগ্সিতে পাক করিয়! পাদতলে প্রলেপ দিলে, বিন 
ক্েশে অগ্নিতে ভ্রমণ করিতে পারে । ও" বজু কিরণে অমৃতং 
কুরু কুরু স্বাহ1।” মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার রস দ্বারা সর্বাঙ্গ বিলেপন 
করিয়। জলদক্গার মধ্যে পরিভ্রমণ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। 
“৪ হিমাচলন্তোত্বরে ভাগে মারীচোনাম রাক্ষঃ তন্ত মৃত্র- 
পুরীষাভ্যাং হুতাশং স্ত্তয়ামি স্বাহা।” মন্ত্রে গৃহদাহ সময়ে 
সপ্তবার জপ করিয়া! তূমে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ড 
অগ্নিও নির্বাপিত হয়। গোরুর লোম, জলশূক ও ভেকবস। 
একত্রে পেষণপৃর্ব্বক বস্ত্র মক্ষিত করিলে অগ্িতে দগ্ধ হয় না। 
এরওপত্রের রস ও শশিরীষ পত্রের রস সমপরিমাণে একত্র 
পাক করিরা মস্তক বিল্লেপনপূর্বক নরতৈলাক্ত এক খণ্ড 
কম্বল মন্তকোপরি স্থাপন করিবে । পরে উক্ত কম্বলের উপর 
অগ্নি রক্ষিত করিবে। ইহাতে মন্তক দগ্ধ হইবে না। 

তিলটতৈলাক্ত সুত্র দ্বার! বন্ধন করিয়া একটা কাসার পাত্রে 
হগ্ধ ও তগুল প্রদানপুর্বক পায়স পাক করিবে। ইহাতে 
সত্র দগ্ধ হইবে না। অধিকস্ত উক্ত পায়স ভক্ষণ করিলে 
কামলা রোগ প্রশমিত হয়। তূর্জপত্র অথবা কদলী- 
পত্রের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তৈল নিক্ষেপপূর্বক 
তৈল ও গোময় দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিয়া উক্ত ঠোঙ্গার 
মুখে একটা সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর ছুল্লিক!- 
পীঠোপরি ঠোঙ্গা স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রক্ষালনপূর্বক পাক 
করিবে। ইহাতে ঠোঙ্গা দগ্ধ হইবে না। একটা বার্তকী 
কাজিসিক্ত সুত্র দ্বার বেন করিয়া! অগ্নিতে দগ্ধ করিলে 
বার্তকীটাই দগ্ধ হইবে; কিন্তু সুত্র দগ্ধ হইবে ন!। ঘ্বতকুমারীর 
বস দ্বারা স্ত্রে সাতবার ভাবনা দিয়! যোগপষ্ট অর্থাৎ যোগীদের 
বস্ত্র প্রস্তুত করিবে । ইহা অগ্রির্তে দগ্ধ হয় না। 

শৃশ্কর ছুগ্ধ দ্বারা সুত্র লেপন করিয়। যজ্ঞোপবীত প্রস্তত 
করিলে ইহা অগ্রিতে দদ্ধ হয় না। “ও নমো মহামারে 
বহিং রক্ষ স্বাহা।” মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমগ্ত্িত করিয়া 
আগ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে অগ্নিতে তওুলাদি একমাসেও 
সিন্ধ হয় না। উক্ত মন্ত্রে প্রথমে মরিচ চূর্ণ ও পিপ্ললী চূর্ণ 
চব্বণ করিয়া তৎপরে জলস্ত অঙ্গার চর্বণ করিলে মুখ দগ্ধ 
হয় না এবং তুপসীকাষ্ঠ অথব। শান্সলী কাষ্ঠের অঙ্গার গর্দভ 


মূত্র দ্বারা সিঞ্চনপুর্ববক উক্ত অঙ্গার পুনরায় প্রক্ষালন করিলে 
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১ স্স্পীশটিকিশিশী শাশ্শিশি পেশী পিশাপিশীটি 


তাহাতে কোনই কাধ্য হয় না। এমন কি, এরূপ অঙ্গার 
শতভারেও একটী দ্রব্য পাক হয় না। 

“ও নমো ভগবতে জলং স্তম্তয় বঃ পঃ1” মন্ত্রে পল্মকনামক 
দ্রব্য আনিয়া অতি অতিশ্থক্মতর চুর্ণ করিয়৷ পু্করিণী, কূপ ও 
দীঘিকা জলে নিক্ষেপ করিলে জলাশয়ে জলম্তস্তন হয়। সর্ঝ- 
প্রকার জলস্তস্তন কার্ষেোহ এই প্রয়োগ করিলে হয়। 
“ও নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্ত দিদ্রৰ কলহপ্রিয়ে কলহংসা- 
ধ্বনি এহোহি স্বাহা। মন্ত্রে বক পুম্পের নিধ্যাস ও মহিযীর 
দুগ্ধ পান করিয়। মহিষী দুপ্ধচজাত নবনীত তক্ষণ করত যে 
ব্যক্তি প্রব্ূপ ওষধ সেবন করে, তাহার আর জল ও আগ্নতে 
অবসন্ন হইতে হয় না। যেব্যক্তি ৭ অন্নয়ে উদ স্বাহা।, 
মন্ত্রোচ্চরণপূর্বক কৃকলাসের দক্ষিণ হস্ত ত্রিলৌহ বেষ্টন 
করিয়। মুখে ধারণ করে, তাহাকে সমুদ্র অলমপ্ন হইতে হয় 
না। পুষ্যা নক্ষত্র শ্বেতগুঞ্জার মূল কুমুস্তপুষ্পরস সহযোগে 
পেষণ করিয়া এক খণ্ড বন্্ রঞ্জিত করিবে। পরে এ বসত 
দ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া অতল জল মধ্যে যতকাল ইচ্ছা! 
থাকিতে পারে। ইহাতে জলমগ্ন হয় না। পূর্বোক্ত গুঞ্জা- 
মন্ত্রে গুপ্জামূল উত্তোলন করিতে হয়। অলাবুচূর্ণ ও পক 
ঘোষাফল একত্রে পেষণপুর্ধক একথও চর্ম এক অস্কুলি মোটা 
করিয়া বিলেপনপূর্বক এ চম্্ শুষ্ষ করিবে। পরে এ চন্য 
নদী ও হৃদাদ্ির উপর নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি আরোহণ 
করিলে জলমগ্র হয় না। ঘোষা ফল ও অলাবু একত্রে 
পেষণপুর্ববক পাদুকা নিম্মীণ করিয়া গোসাপের চন্ম দ্বারা 
বেষ্টন করিবে। এই পাছক। আরোহণে জলের উপর বিচরণ 
করিতে পারে। 

ঘোষাফলচুর্ণ রাত্রিতে পু্করিণী, কুপ ও দীঘিক! প্রস্তুতি 
জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে জল স্তম্ভিত হয়। উক্ত জলে লবণ 
নিক্ষেপ করিলে জলম্তস্তন নিবারিত হয়। “ও নমে। ভগবতে 
রুদ্রায় জলং স্তত্তয় স্ত্তয় বঃ বঃ বং বঃ ঠ£ ঠ£ 551৮ মন্ত্র 
মৃৎকুস্ত নিন্মীণ,করিয়া ঘোষ ফলের চূর্ণ দ্বারা অঙ্গুলি পরিমাণ 
স্থল করিয়৷ লেপন করিবে। পরে এ, প্রলেপ শুকাইয়া গেলে 
উহাতে জল পূর্ণ করিবে ! কিছুক্ষণ পরে এঁ কুস্ত ভগ্ন হইলে 
কুম্তমধ্যগত জল পূর্বববৎ থাকিবে, বিচলিত হইবে না। 

মকর, শুগাল ও বেজীর বসা এবং জল সর্পের মস্তক 
হরিণ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাসিকা ও কর্ণে গ্রলেপ 
দিলে বহুক্ষণ জল মধ্যে বাস করা যায়। রক্ত ধুতৃরার মূল 
ও তাহার ফল, গুঞ্লা মূল, মাকড়সা টিকটিকী ও ছুছে৷ 
একত্র পেষণপূর্ববক অস্ত্রে লেপন করিয়। তদ্বারা একটি রক্ত 










ভোজবিদ্য! 


ধুতৃরার ফল ছেদন করিলে শত্রসৈন্ত মরিয়া যায়। হলাহল 
বিষ, স্থাবর বিষ, বৃশ্চিক, টিকৃটিকী, ছুচো, কৃঙ্চসর্প, গৃহ- 
গোঁধার মস্তক, বড়,বিন্দু কীট, করবীফল, মদনল, একত্র চুর্ণ 
করিয়া উদ্তহদ্ধের সহিত পেষণ করিলে রাজশত্র বিনাশ হুয়। 
'কৃষ্ণদর্পের মাথা ৮টা ও তৎপরিমাপ চিতার মূল, এতদুভয়ের 
লমান হলাহল বিষ, হুরিতাল ৪ পল, পক্মকাষ্ঠ ৩ পল, পলাশ 
ফল ১৬ পল, লাঙ্গলিয়৷ ৩ পল ও নাগকেশর ৩ পল একত্র 
চূর্ণ করিয়া! গর্দভের বসার সহিত পেষণপূর্বক অস্ত্রে মাথাইয়। 
বিপক্ষকে স্পর্শ করাইলে তাহার নাশ হইয়া থাকে। উক্ত 
দ্রবাসমূহের চূর্ণ জলাশরাদিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জল 
এরূপ দুষিত হয় যে, উহার জলপান করিলে সেই বাক্তির 
, নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে। 
মোহন। 

রুষ্ণর্পের ও মহিষের রক্তে চু ভাবন! দিয়া তাহাতে 
'আমুল কৃষ্ণধুতুর। বৃক্ষ মিশ্রিত করিয়া ধুপ দিলে মন্ুষ্যকে 
মোহিত করিতে পারা যায়। গুড়, করঞ্রবীজ ও ঘুণের 
গুড়া একত্র বাটিগ্না পান করাইলে অথবা ধৃপ দিলে মোহন 
হয়। হম্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া অপা- 
মার্গের ফলসংযোগপূর্ধক ধুম লাগাইলে এবং বিষ, ধুতুরার 
ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্ললী ও 
গুগ্গুলু একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধুপ দিলে মনুষা মোহিত 
হয়। কুকুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্কু, হরিতাল, বচ, ধুতুরা 
ও চিতীকাষ্ঠ দ্বারা ধুপ গ্রস্ত করিয়া কোন বাক্তির গায় 
দিলে, মে মোহিত হইয়া যায়। প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতুরার মূল ও 
ময়ূরের বিষ্ঠা সমভাগে লইয়৷ অথবা গোরক্ষকর্ষটী, চিতা, 
মনংশিলা, চূণ, লাঙ্গলিয়া ও অপামার্গের গটা মমপরিমাণে 
লইয়া ধূপ প্রত্তত করিলে মন্ুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে 
পারা ধায়। ছুচ্ছুন্দরী, সর্পমুণ্, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল 
একক্র করিয়! ধূপ দিলে মন্থুয্যমাত্রের মোহাবেশ হুইয়। থাকে । 

ঘণের গুড়া, বিষ, তেলাকুচা, মোহিনী (ভ্রিপুরমালী পুষ্প) 
আর্কোড় ফল, পিপ্ললী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতুরার বীজ, সর্ষপ, 
মদনফল ও রক্তকরবী সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দ 
ফলের তৃল। দ্বার! বন্ধি গ্রস্তত করিয়া তাহাতে ওঁ চণ মিশাইয় 
কুম্ুস্তক্ত্র স্বারা মায়াবীজে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে 
ুস্ত,রপত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া শু করিবে। অনন্তর 
জলসর্পের বস দ্বারা এ বন্তি লেপন করিয়া, গদীপ জালিবে। 
ধে বাকি দূর হইতে নেই প্রদ্দীপালোক দেখিবে, সেই মোহিত 
হইয়া ঘাইবে। 


মুগ্ধ, শর্কর! ও আকৌড় ফল একত্র পান করাইলে। 
১861 ১৫৪ 
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ভোজবিদ্য। 


মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্া লাভ করে। শলুফা, ঘ্বৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত- 


আকন্দের মূল একত্র পান করিলে এবং গব্যত্বত 'ও ধূপ একত্র 
করিয়৷ তাহার ধূম আস্রাণ করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য 
লাভ করে। 
উচ্চাটন। 

একটা শিবলিঙ্গ নিশ্দাণ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদণ্ডী এ 
চিতাভন্ম প্রলেপ দিবে এবং তাহার সহিত শ্বেত সর্প সংযুক্ত 
করিয়া শনিবার-রাত্বে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সেই 
ব্যক্তি উচ্চাটিত হইবে । শ্বেত সর্ষপ ও বিশ্বপত্র একত্র করিয়া 
যাহার গৃহ্মধ্যস্থ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, তাহার 
উচ্চাটন হইবে, উহা! তুলিয়া ফেলিলেই সেই বাক্তি নিষ্কৃতি 
লাভ করে। রবিবার রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে কাকপক্ষ গুতিলে, 
পেচকের বিষ্ঠা ও শ্বেতসর্ষপ চ,প্প একত্র অঙ্গে নিঙ্গেপ করিলে, 
মঙ্গলবার রাত্রিষোগে গৃহাভ্যন্তরে পেচকের পক্ষ পুতিলে উচ্চা- 
টন হয়। “ও নমো ভগবতে রুদ্রায় দং্রাকরালায় অমুক 
সপুতরবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় 
উচ্চাটক় হু' ফট স্বা্া ঠং 521” আষ্টোত্তরশতবার জপে এই মঙ্ত 
সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন কার্য করিবে। 

উক্ত মন্ত্র পাঠপুর্বক কাক ও পেচকের পক্ষ লইয়া যাহা 
নামে ১০৮ বার হোম করা যায়, তাহার উচ্চাটন হয় । পারা- 
বতের বসা গ্রহণপুর্বক মন্ত্রে নামোচ্চারণ করিয়। সেই ব্যক্তিব 
গৃহে নিক্ষেপ করিলে অথবা চহ্রস্থল পরিমিত নরাস্থিকীলক 
উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শক্রগৃহে পুতিয়া রাখিলে উচ্চা- 
টন হয়। মধ্যাহ সময়ে যে স্থলে গর্দত ভূমিলুষ্ঠন করে, সেই 
স্থানের উত্তর ভাগের ধুলি উন্থরাভিসুখ হওয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক 
বাম হস্ত দার! গ্রহণ করিয়! যাহার গৃহে নিক্ষেপ কর। যার, 
সেই বাক্তিই উচ্চাটিত হুইয়। থাকে। 

গৃহন্ধান্পে গুপ্কামূল প্রোথিত করিলে 'অথব। মূলা নক্ষত্রে 
থদদিরকাষ্ের মূল শক্রগৃহদ্ধারে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়, 
আমলকী ফলের চূর্ণ আর্কোড় ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া, 
পরে মন্তকে লেপনপুর্ধক স্নান ও হুপ্ধপান রিলে উচ্চাটন- 
দোষশান্তি হইয়া থাকে। বঙ্গদণ্ডী, চিতাতন্ম, ধিড়ালেৰ 
হাড়, শুকরের মাংস ও কচ্ছপের মাথ। একত্র সমভাডা লইয়া 
নৃকপালে স্থাপনপুর্ববক যাহার গৃহে পুতিয়া রাখ যায়, সেহ 
ব্যক্তি শ্বগণ সহিত উচ্চাটিত হটরনা' থাকে । নরমাংস, শুকর- 
মাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গোরুর পাদ, মহিষীর পাদ ও 
পেচকের পক্ষ একত্র করিজা শত্রগৃহে প্রোথিত কৰিলে 
এবং বরক্ষদর্ী, চিতাভন্ম, চিতাবৃক্গের মুল, ঝক্ত, বিষ, 
শুকরের রোম, তিত লাউ ও নিম্ববীজ একজ করি ভদ্বারা 





ভোজবিদ্য! 


জগ চি সি নিন 


শত্রুর নামে সপ্তাহ কাল হোম করিবে। 
উচ্চাটন সাধিত হয়। পূর্বোক্ত গুঞ্জাদিযোগে ও" নমে৷ 
ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছা্য় উচ্চাটয় উচ্চাটয় 
হন হন 5 ঠ$1৮ মন্ত্রে কাধ্য করিতে হইবে। 

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণপূর্ধক সর্পের খোলস দ্বারা 
জড়াহবে। তছুপরে কুমুস্ত সুত্রদ্বার। পুনঃ পুনঃ বেষ্টন করিবে। 
অনন্তর নিশ্বপত্রে শক্রর নাম লিখিয়! তাহাও পুনরায় উহাতে 
জড়াহয়। রাখিবে। পরে তদুপরি যথাক্রমে চিতাভন্ম ও 
মৃত ব্যক্তির বস্ত্র জড়াইবে। এইপ্ধপ পুনঃ পুনঃ বেষ্টিত ব্য 
বাহার গৃহদ্ধারে পুতিবে, সেই বাক্তির উচ্চাটন হহয়! থাকে। 

রবিবারে গৃধিনীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কাষ্ঠ ও 
দর্ষপ সংগ্রহ করিয়! গ্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভশ্ম 
লইবে। সেই ভন্ম শত্রর মন্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চা- 
টন হয়। অঙ্গে গোময় লেপন করিয়া ন্নান করিলে উক্ত 
পোষ শান্তি হয়। একটী ক্ৃকলাস মারিয়া তাহাকে সান 
ও শ্বেতবন্ত্র পরিধান করাইয়। পূজা করিবে। পরে হত্যা- 
জন্য রোদন করা বিধি। তৎপরে চগ্ডালগৃহের নিকটস্থ 
কাকের বাসা, আনিয়া শ্বশানের অগ্নি দ্বার! উক্ত ছুইটা দ্রব্য 
দহন করিবে। সেই ভম্ম বস্ত্রে বাঁধিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ 
কর! যায়, সেই ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব -সমূহু পধ্যস্ত উচ্চারিত 
হইয়। থাকে । নিশ্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাগ। ব্রহ্মদণ্ডী সহ দগ্ধ 
করিয়৷ ভন্ম গ্রহণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও শ্্নেচ্ছের 
চিতাতম্ম সংগ্রহপূর্বক ভূমধুচ্ছষ্ট (মম) সহযোগে উক্ত ভষ্ম- 
চত্ুষ্টয়ের গুটিকা প্রস্তত করিবে । নদীজলে কিংবা শত্র- 
মন্তকে সেই গুটিক! নিক্ষেপ করিলে শক্রর উচ্চাটন হয়। “ওঁ 
নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রংক্রীকরালায় কপিলরূপায় 
অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীস্তমুচ্চাটয় 
হু ফটুঠ£ ঠ$1 মন্ত্রে উক্ত যোগদ্বয় সমাধান করিবে। 

মারণ। 

চতুর্দশী তিথিতে কাকের বাসা দগ্ধ করিয়া সেই তন্ম 
একাঙ্ুলি দ্বাকা লইয়া “ও' নমে। ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় 
নমঃঞ্স্বাহা ।” মন্ত্রে শক্রর মস্তকে নিক্দেপ করিলে অথবা 
শত্রর গৃহে নিক্ষেপ করিলে, শক্র বা তাহার কুল নাশ হইয়া 
থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে চতুরস্কুল পরিমিত অস্বাস্থিকীলক 
"৪ সুর সুরে স্বাহা।' মন্ত্রে শক্রর গৃহে প্রোথিত করিলে 
শত্মকুটুম্ববর্গের বিনাশ হয়। একাম্ুল-পরিমিত সর্পাস্থি- 
কালক *ও' জর বিজয়তি স্বাহ1।” মঞ্্রে সাতবার অভিমস্ত্রিত 
করিয়া অশ্টেষ! নক্ষত্রে শত্রুর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমস্ত 
শক্রসস্ততি বিনাশ পায়। 


ভোজবিদ্য। 


হিঙ্কু ও বছেড়া ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়। শক্রর শ্যা ও 
আননাদিতে নিগ্ষেপ করিবে, ইহাতে শত্রুর সর্ব গাত্রে স্ফোটক 
জন্মিয়। দশাহের মধ্যে মৃত্যু সংঘটন করায়। তিল, কুমুদ, 
রক্ত চন্দন, কুড় ও কুকুটের পিত্ত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরি- 
মাণে লহয়৷ পেষণপুর্ধক অঙ্গে লেপন করিলে পুক্দোক্ত 
স্ফোটকাদির প্রতিকার হয়। 

একটা স্বর্ণকেশ (পার্কতীয় জন্তবিশেষ) ধরিয়া তাহার 
মস্তক মধ্যে শকরর গাত্রমল নিগে'পপুর্বাক রক্তস্থত্র দ্বার 
বেষ্টন করিবে। পরে ভল্লাতক ফলের সহিত উহা মুত্বিক! 
মধ্যে পুতিয়া৷ রাখিলে শক্রর মরণ হয়। জলসেক দ্বারা এ 
ভল্লাতক-বীজ হুহতে বুক্ষ উৎপন্ন হহলে শক্রর জীবন রক্ষণ 
হইতে ,পারে। শক্রর নান ও মুত্রস্থানের মৃত্তিকা সপের 
মুখে নিক্ষেপপুর্বক তাহ! কৃষ্ণহত্র দ্বার বেষ্টন করিবে। পরে 
তাহা পাথমধ্যে অধোমুখে পুতিয়। রাখলে শক্রর মরণ অনি- 
বাধ্য, কিন্তু উঠাইয়া লহলে দোষ শান্ত হয়। 

কর্কটের বামদ্দিকের অধোভাগস্থ দত্ত লংয়া৷ বাণের ফল! 
করিবে এবং ধঞ্গকনিম্মাণপুব্বক গোশির! দ্বার রজ্জ, বাধিবে। 
অনস্তর মৃত্তিক। দ্বার। শক্রর প্রতিমুগ্তি গড়িয়। উক্ত ধন্র্ববাণ 
লইয়া “ও' নমে৷ ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবত্তে 

ংহারে শক্রং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হু ফটু 

ঠঃ ঠঃ ঠ$ 1, মন্ত্র পাঠপুর্ধক মৃতগ্রতিমুষ্তিকে বিদ্ধ করিবে। 
ইহাতে তৎক্গণাৎ শক্রর মৃত্যু হইয়া থাকে । 

গোসাপের পুচ্ছ, কৃকলাসের মস্তক, হন্ত্রগোপকীট, 
বাশের শিকড়, হস্তীর মুখ ও অস্থি এবং হলাহল বিষ সমভাগে 
নরমৃত্রের সহিত পেষণ করিয়া শক্রর শরীরে স্পর্শ করাহলে 
স্ফোটক জন্মাইয়। তাহার মৃত্যু উপস্থিত করে। 

মঙ্গলবার ভরণী নক্ষত্রে মৃতব্যস্তির ভস্ম লইয়া শক্রবিষ্ঠার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া সরার মধ্যে সরা দ্বার! ঢাকিয়া রাখিবে। 
যতদিনে এ সরার মধ্যগত পুরীষ শু হইবে, ততদিনের মধ্যে 
সেই শত্রর মৃত্যু হইয়া থাকে । শ্বেতাপরাজিতার মূল, কুড়, 
লবণ, বিষ এবং শশক, শুকর, ময়ূর ও গোসাপ ইহার্দের পিন্ত 
ও মহানিদ্বের পত্র একত্র করিয়। সপ্তাহ কাল হোম করিলে 
মহাশক্রকেও নিপাভ কর! যায়। কাধ্যকালে ও" নমো 
ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শক্রং গৃহ গৃহ স্বাহা।” মঞ্্রে 
কার্ধ্য করিতে হইবে । 

রক্তকরবীকাষ্ঠ-নির্দিতি বাণ, কুকুটাস্থি-নির্মিত ধন্ু এবং 
মৃতবাক্তির কেশ দ্বারা রজ্জ, প্রস্তত করিয়া লইবে। পরে 
সিন্দুর ঘার৷ ত্রিকোণাকার সগ্তমগল প্রস্তত করিয়া! উহার 





একটাতে শক্র নামে কুকুটস্থাপন৷ করিবে। অনস্তর ১ম 
হইতে ৬ মণ্ডলে ধনুকের পুজা করিয়া “ও" হস্ত্যথ গগুম 
কুধুগ্ডম কুখুকমলুণ্ড রুসমালুল গগাৎ অরিতানি মারমারুহীন! 
তু সিন্ধু বীরুচা নারসিংহবীর প্রচণ্কাও কাওকী শক্তি 
লেলেলে জিসিলাবে তিন্থজগুজি নুচ্ছু প্রযাতি সুচ্ছাইৎ।» মন্ত্রে 
এঁ কুক্ধুটকে পূর্বকল্পিত ধন্ন দ্বারা বেধ করিবে । এক্প 
করিলে দুরস্থ শক্রও মরিয়। যাঁয় । 
বিদ্বেষণ। 

কাক, পেচক, গর্দভ ও ঘোটকের মস্তক কাহারও গৃহ 
মধ্যে পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্বদা কলহ হইয়া! থাকে। 
ব্ধদণ্তীর মূল ও কাকপক্ষীর মন্তক সপ্তাহ কাল জাতীপুষ্প- 
রসে ভাবনা দিয় তাহার্দের দহিত ময়ুরপুচ্ছ ও সাপের 
খোলস একত্র করিয়া ধুপ দিলে বিদ্বেষ জন্মে। মুষিক, বিড়াল, 
বাঙ্গণ ও সন্ন্যাসী ইহাদের রোম লইয়া ধূপ দিলে পতি-পত্বী 
,এবং পিত। ও পুত্রের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ঘটিয়। থাকে । পেচ- 
কের জিহ্বা, ভূমিকুম্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ধূপ দিলে 
ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে । 

মোমবারে অধঃপুষ্পী বৃক্ষ সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ 
করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে এ বৃক্ষ উৎপাটনপুর্বক দ্বিথণ্ড 
করিয়া ফেলিবে। ষেস্ত্রীর নাম করিয়। এই বৃক্ষ নদীগর্ভে 
নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিত্যাগ করে। 

মহিধী ও ছাগলের বসা এবং দ্বত একত্র করিয়। প্রদীপ 
আালিবে। এ প্রদীপের শিখায় কজ্জলপাত করিয়৷ চক্ষু 
রঞ্জিত করিবে। পরে যে যে ব্যক্তির দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিবে, 
সেই সেই ব্যক্তির পরম্পর বিদ্বেষভাব জন্সিবে। পলাশ- 
বৃক্ষের শুষ্ক কাঠ্ঠ ক্রকচ দ্বারা ছেদনপূর্বক চুর্ণ করিবে। এ 
চূর্ণ যে ছুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিরোধ 
উপস্থিত হইবে। 

যে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের 
পাদধুলি, মার্জারের বিষ্ঠা ও ইন্দুর বিষ্ঠা লইয়। ছুইটা পুত্তলিকা 
করিবে। পরে এ পুত্তলিদ্বয়ের উপর ১ শতবার মন্ত্রপাঠ 
করিয়। একখণও্ড নীলবস্ত্র বার! বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এরূপ 
করিলে ভ্রাতৃগণ ও পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ্ইয়। 
থাকে । সর্পদণ্ড, বেজীর লোম ও চিতাভম্ম লইয়া গুটিক৷ 
প্রস্তুত করিবে। যাহাদের নামোচ্চারণপুর্বক এই গুটিকা 
মন্ত্রপাঠ করিয়া উদ্ভান মধ্যে পুতিয়া রাখা যায়, তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বেজীর লোম ও কৃষঃ- 
সর্পের খোপস লইয়া এবং কুকুরের লোম ও মার্জীরের নখ 
দ্বারা ধূপ দিলে বিথ্বেষ হয়। ময়ূরের বিষ্টা ও পর্পের দত্ত 


ভে(জবিদ্যা 





একত্র অথবা হস্তিদস্ত ও সিংহের দত্ত মাখনের সহিত পেষণ 
করিয়! যে যে ব্যক্তির কপালে তিলক দেওয়া যায়, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া থাকে। অশ্ব ও মহিষের 
লোম একত্র করিয়৷ ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। শজারুর কাটা 
যাহাদের ত্বারদেশে, প্রোথিত করা যায়, তাহাদের প্রত্যহ 
কলহ হইয়া থাকে। “ও নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন 
সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা। মন্ত্রে হোম ও জপসিদ্ধ করিয়। 
বিদ্বেষণ কার্য সমাধা করিতে হয়। 
আকর্ষণ। 

কষ্ণধুতুরাপত্রের রস ও গোরোচনা দ্বারা করবীমূলের 
লেখনীতে ভূর্জপত্রে ও" নম আদিপুরুষায় অনুকং আকর্ষণং 
কুরু কুরু স্বাহা।” মন্ত্রসহ নাম লিখিয়া জলম্ত খদিরকান্ঠের 
অঙ্গারে তাপিত করিবে । সেই ব্যক্তি শত যোজন অন্তরে 
থাকিলেও আকরুষ্ট হইয়৷ আসিবে । 

অনামিকার রক্ত দ্বারা মন্ত্র সহ যাহার নাম ভূর্জপত্রে 
লিখিয়৷ মধু মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি আৰুষ্ট হইবে। 

বৃকরোটিতে যাহার নাম ও মন্ত্র গোরোচন! দ্বার! লিখিয়। 
ত্রিসন্ধ্যা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে তাপ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি 
আকুষ্ট হইয়া থাকে । শেষোক্ত কাধ্যদ্ধয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্র 
প্রযোজ্য । ১৯৮ বার মন্ত্রজপে কার্য সিদ্ধি হয়। 

গুরুদত্ত স্থীয় ইষ্টমন্ত্র ১০ সহ্শ্রবার জপ করিয়া আকর্ষণ- 
কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা 
করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, পরে আকর্ষণীয় 
ব্যক্তির গলে পাশ ও মন্তকে জলিত অস্কুশ চিস্তাপূর্বক 
ত্রিসন্ধ্যা “গু ভীং রক্তচামুণ্ডে তুকু তুরু অমুকীং আকর্ষয় ত্ীং 
স্বাহা।” মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। এইরূপ একবিংশতি 
দিবস ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে 
পারা যায়। 

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বার! যন্ত্র অস্কিত কাবয়া 
সেই যন্ত্রের উপর দেবতার পুজা করিবে। অনন্তর এ যন্ 
বুক্ষমূলে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়! রাখিয়! (প্রতিদিন ত্রিসঞ্ধ্য। 
তওডলোদক দ্বারা সেচন করিলে তিন সপ্তাহ কাল পন্ঠে নিগড়- 
বন্ধ নারীও আকৃগ্ঠা হইয়া থাকে। 

অশ্ঠেষা নক্ষত্রে অঞ্জ,নবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগা- 
মৃত্রে পেষণ করিবে । এই ওষধ যাহার মন্তকে নিক্ষেপ কর 
যায়, সেই আকুষ্ট হয়। 

জলৌকা। ও কৃষ্ণসর্প মারিয়! শুফ করণান্তর চূর্ণ করিবে। 
পরে জন্বীর কাষ্ের আগ্মুতে এ চূর্ণ দ্বার। ধুপ প্রদান করিলে 
আকর্ষণ হুহয়া থাকে । যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে, 


ভোঙ্বিদ্য! 





সি প শ্শিশশাশাটিশশরিশিশি টি লিন হু 


ভাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা ও ক্ৃকলাসের রক্ত মিশাইয়। 
একটা মৃষ্তি প্রস্তত করিধে। অমস্তর এ গ্রতিমুর্তির বক্ষঃ- 
স্থলে ককলাসের রক দ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম 'লিখিবে। 
তদনস্তর প্র প্রতিমৃত্তি মুত্রন্থানে প্রোথিত করিরা তদুপরি 
প্র্াব করিবে। ইহাতে শতঘোজন দুরস্থিতা রমণীও 
আকুষ্ঠা হইয়া থাফে। ইহাত্তেও মন্ত্রসিন্ধ হওয়া আবশ্যক | 

রতিকার্ষো নিব্বতত ছইটা ভ্রমর আনিয়া পৃথগ্তীবে চিতি 
কাঠের অগ্সিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বিভক্ত ভশ্মরাশি 
বস্ত্রথণ্ড দ্বারা পৃথক্‌ ছুইটী পুটুলী করিবে। উহার একটা 
পুটুলী ছাগীর সঙ্গে শৃঙ্গে দৃঢ়ূপে বন্ধন করিয়া ছাগীকে ছাড়িয়া 
দিবে এবং অপরুটী নিজ হস্তে রাখিবে। এ ছাগী যাহার 
নিকট গ্রমন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হুইয়া আসিবে। 
বঙ্ধি হুইাতেও কার্ধ্য সিদ্ধি না হয়, তবে পুনরায় ছাগীর 
শৃঙ্গে দ্বিতীয় পুট্লীটা বাধির়া দিবে, অথব! ত্র পুটুলিস্থিত 
তম্ম অভিলধিত কামিনীর মস্তকে ছড়াইয়া দিবে। “ও কৃষঃ- 
বর্তীর স্বাহা।” মন্ত্র অমুতবার জপ করিবে এবং তশ্মরাশি 
উক্ত হস্ত্রে অদ্ভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। 

এতত্তিন্ন আকর্ষণ ব্যাপারে আরও অনেকানেক যোগ 
কথিত হইয়াছে । বাঁছুল্যত্তয়ে এবং প্রক্রিয়ার কাঠিন্ত অনগু- 
সারে তৎসমুদায় উদ্ধত হইল না। 

নিধিদর্শন | 

শিরীষ বৃক্ষের মূল, বঙ্চল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুতৈলে 
পাক করিস্বা তাহার সহিত বিষ, ধুতুরাবীজ, করবীর মূল, 
বক্ধল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং শ্বেত গুঞ্জা, উদ্ট্রের বিষ্ঠা, গন্ধক 
9 মনঃশিলা একত্র করিয়া যেস্থানে ধনরত্বাদি থাকে,তথায় ধুপ 
দিবে এবং “৬ নমে। বিক্ববিনাশায় নিধিগ্রহণং কুক কুক ত্বাহা।' 
চহাতে নিধিষ্থান হইতে রাক্ষস, বেতাল, ভূত্ত, দেব, দানব ও 
সর্পার্দ পলায়ন করে এবং অনায়াসেই নিধি লাভ হয়। 

বন্ধ্যাগর্ভধারণ । 

একটা পলাশপত্্র কোন গর্ভিণী রমণীর স্তন ছুপ্ধে মাড়িয়। 
গতুক্সানের পর্ব ৭ দিন পথ্যন্ত সেবন করাইলে পু জন্মে। 
এ স্প্রয়ে সেই রমণীকে হুগ্ধ, শালিধান্তের অন্ন ও মুগের 
ডাল মআাহার করিতে দ্িবে। ওধঘধসেবনের কালে সেই 
নন্ধা। শ্লীরী উদ্বেগ, ভনব ও শোক বর্জন করিবে । 

একটা কুদ্রাক্গ ও ছুই তোল! পর্পাক্ষী একবর্ণ৷ গাভীর 
দুদ্ধে পেষণ করিয়া পান করাইলে বন্ধ নায়ী পুজ্রবতী হয়। 
কদস্ছের পত্র ও শ্বেতবৃহত্বীমূল সমভাগে লইয়া! ছাশছুঞ্ধে অথবা 
গোক্ষুর বীজ নিশিন্দাপর্ের রসে পেবণ করিয়া ক্রিত্াত্র কিংবা 
পঞ্চরাত্র পান কল্াইলে নিশ্চয়ই পুত্র লাত হয়। 


কাক্‌রোপ বৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিরা খাতু- 
কালে সপ্তাহ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লান্ত হয়। 
সুভ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া 
একবর্ণা গাভীর হুপ্ধে পেষপপূর্বক পান করিলে সেই রমণী- 
গর্ভে দীর্ঘপীবি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 
অনাহায়। 
রুকলাসের হৃদয় ও মজ্জ! এবং করঞ্জাবীজ একত্র পেষণ 
করিয়া বটিক! প্রস্তত করিবে। এ বটিক1 ভ্রিলৌহ মধ্য- 
গত করিয়৷ মুখে ধারণ করিলে ক্ষুৎপিপাসাদি জন্মে না। 
পাণবীজ ছাগীছৃপ্ধে ব। অপামার্গের বীজ পেষণ করিয়া ঘ্বত ও 
ছুগ্ধের সহিত পায়স পাক করিবে । সেই পার়ণ-ভোজনে দ্বাদশ 
দিবস অনাহারে থাকিতে পারে। কোকিলাক্ষার বীজ, 
সিদ্ধিবীজ, তুলসীবীজ ও পাণলতার মূল সমভাগে ছাগীগ্ধে 
পেষণ করিয়া বটিকা কর়িবে। প্র বটিক। গ্রাতঃকালে ভক্ষণ 
করিলে ক্ুধ। ও পিপাস! থাকে ন।। 
প্মবীজ, অপাঁমার্গের বীজ, তুলসীবীন্ধ ও আমলকফীবীজ 
সমভাগে পেষণপূর্বক বটিক। প্রস্তত করিবে। এ বটিক৷ 
তক্ষণাস্ত হৃপ্ধ পান করিলে ক্ষুধা পিপাসাদি দুরীতৃত হয়। 
অত্যাহার। 
ধাতকী পত্র ও মিছরি ১ পন পরিমাণে লইয়া ত্বতের 
সহিত ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য ভীমসেনের মত আহার করিতে 
ও কুকুরের দস্ত কটিদেশে ধারণ করিলে অধিক পরিমাণে 
আহার করিতে সমর্থ হয়। রুকলাসের অধর শিখাস্থানে ধারণ 
করিলে মনুষ্য পবননন্দনের স্ায় ভোজন করিতে পারে। 
কেশরঞন। 
অপরাজিত পুষ্প এরগুতৈলে পাক করিয়া কেশে ভ্রক্ষণ 
করিলে শুরুকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া 
এবং লৌহ্চুর্ণ একত্র জলে গেষণপুর্বক তত্ত,ল্য তৈল মিশ্রিত 
করিয়া! মৃদু অগ্রিতে পাক করিৰে। পাককালে তৈলের তুল্য 
তঙ্গরাজের রস দিয়া যতক্ষণ এঁ রস শু হইয়া! না যায়, ততক্ষণ 


' পাক করিবে। রসতাগ শুক হইয়। তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে 


পাক শেষ করিয়া ঙ্গিপ্ধপাত্রে ঢালিয়। মৃত্বিকায় প্রোথিত 
করিয়া রাখিবে। একমাস গত হইলে এ তৈল মৃদ্ভিকাভ্য- 
স্তর হইতে উঠাইয়। কদলীরস মিশিত করিয়া কেশে অক্ষণ 
করিবে। তৎপরে সপ্তাহ ভ্রিফলার সহিত ও তৎপর সপ্ত 
দিবল রুদ্র্টার লংযোগে আক্ষণ করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যেই 
কেশ ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইবে। 

ফাকোলী পত্র ও মুল, পীতবিপ্টী একং কেতকীর মূল 





ভোজবিদ/। 


ছায়াতে শুফ করিয়৷ ভূঙ্গরাঞ্জ ও ত্রিফলার রস মিশাইয়া তৈল 
মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। প্র তৈল লৌহপাত্রস্থ করিয়া মৃত্তিক 
মধ্যে প্রোথিত রাখিবে। একমাস পরে ক্র তৈল লইয়া 
কেশে মাথিলে কাশকুম্ুমসদূশ কেশও কৃষ্ণবণ হইয়! যায়। 
কেশপতন। 
ঘোষাফলের বীজোতপন্ন তৈল কেশে মর্দন করিলে সেই 
স্থানে আর কখনও কেশ উৎপন্ন হয় না। আমলকী, পলাশ- 
বীজ, বিড়ঙ্গ, চিতা, শতমুলী, গোক্ষুর ও হরীতকী এই সকল 
দ্রব্য মধুত শর্করা ও ঘ্ৃত সহযোগে রাত্রিকালে লেহন করিবে 
এবং প্রাতঃকালে গাত্রোখানপুব্বক পুনরায় এ ওষধ ভঙ্ণ 
করিলে বুদ্ধ, কুষ্ঠ, জীর্ণ ও বলহান ব্যক্তি তরুণ হইয়া থাকে। 
ভূতগ্রহ-নিবারণ। 
রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পেচ- 
কের ঝিষ্টা, উদ্ট্ের লোম, কুকুরের বিষ্ঠা, বিড়ালের বিষ্ঠা, 
, গোমর, গন্ধক ও শ্বেতগুঞ্জা একত্র তেলদহ পাক করিবে। এই 
তৈলের ধুপপ্রদানপূর্ধক “গু নমঃ শ্মশানবাদিনে ভূতাদি- 
পালনং কুরু কুরু স্বাহা। মন্ত্র জপ করিবে। এই ধুপদর্শন- 
মাত্র ভূতাদি-দোষ বিনাশ এবং রাক্ষস, ভূত, বেতাল, পিশাচ, 
দেব, দানব, ডাকিনী ও প্রেতিনী সকলে পলায়ন করে। 
গ্রহদোষ-পীড়া-নিবারণ। 
আকন্দমূল, ধুস্ত,র বীজ, অপামার্গের মূল, দুর্বামূল, বটমূল, 
শমীমুল, আত্রপত্র ও গুঁডুম্বর পত্র একত্র করিয়। দুগ্ধ ও ঘ্বতের 
সহিত মুৎপাত্রে স্থাপন করিবে । পরে তগুল, চণক, খুগ, 
গোধূম, তিল, গোমুত্র, শ্বেতসর্ষপ, কুশ ও চন্দন মিশ্রিত 
করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বথমুলে পুতিয়। রাখিবে। ৭ 
নমো! তাস্করায় অমুকস্ত সর্বগ্রহাণাং পীড়ানাশনং কুরু কুরু 
স্বাহ। | মন্ত্র জপ করিয়া কাধ্য করিলে গ্রহদোষশান্তি 
এবং দারিদ্র্য দোষ ও মহাপাতক নাঁশ হয়। যে ব্যক্তির 
হিতার্থ এই কার্য করা যায়, সে চিরজীবী হইয়। থাকে। 
সর্পভয়নিবারণ। 
শরনকালে মুনিরাজ আবন্তিককে বারশ্বার প্রণাম করিয়া 
শয়ন করিলে সর্পভয় থাকে না। রবিবার পুষ্যাননত্রে গুলঞ্চের 
মূল উত্তোলন করিয়া! তাহার মাল গলে ধারণ করিলে সর্প 
স্পর্শ করিতে পারে না, শ্বেতকরবী ও বিহ্বমূল হস্তে থাকিলে 
সর্পে কোন ভয় রাখিবার কারণ নাই । 
সিংহব্যাস্রাদি-ভয়নাশন | 
সম্মুখে সিংহ দেখিয়া! “ও' নমঃ অগ্নিরূপাক্স হ্রীং নমঃ।” মন্ত্র 


বারম্বার জপ করিলে সিংহ পলাইয়। যায়। পুস্যানকষত্রযুক্ত 
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ভোজবিদ্যা 








সিংহভয় দূর হয়। শুতনক্ষত্রে ুস্তর মূল উত্তোলনপুর্ব্বক 
দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে ব্যাস্রভয় নাশ হয়। অপামার্গের 
মূল শুভনক্ষত্রে উঠাইয়া কর্ণে রাখিলে বৃশ্চিক ভয় থাকে না। 
অগ্রিভয়নিবারণ। 

“উত্তরন্তাঞ্চ দিগ্ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ | 

তন্ত মৃত্রপুরীষা শ্যাং হুতোবন্িঃ স্তত্তঃ স্বাহ। |” 

এই মন্ত্রপাঠপৃত্বক মপ্রাঞ্জল পরিমিত জল অগ্নি মধ্যে 
নিগ্গেপ করিলে অগ্নিনির্বাপিত হহয়া যায়, রাঁববারে শ্বেত. 
করবার মুল উত্তোলন কারয়া দক্ষিণংস্তে ধারণ করিলে 
অগ্রিভয় নিবারণ হয়। 

ব্যাধিজনন। 

বিশ্বকাষ্ঠ বারা একটা করওক এবং নিশ্বকাষ্ঠ দ্বারা তাহার 
একটী ঢাকনী প্রস্তত করিয়! তন্মধ্যে উত্তানভাবে শক্রর প্রতি- 
ৃন্তি স্থাপন করিবে। তংপরে শক্রর প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়া 
তাহার বক্ষঃস্থলে মোমবাতি রাখিবে। এ বত্তিক প্রজ্লিত 
করিয়া, শত্রর প্রতিমৃত্তিকে কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিক। 
মধ্যে এ করগুক প্রোথিত করিয়। রাখিবে। ইহাতে পক্রর 
অচিরে পীড়া উৎপন্ন হহবে। 

ভল্লাতক,শ্বেতগুঞ্জা ও মাকড়সা একত্র চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে 
যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়,তাহার শরীরে কুষ্ঠ রোগ জন্মে । 
বহুরূপধারী কৃকলাস ও রক্তসর্ষপচ্র্ণ ছুহ তোলা পরিমাণে 
যাহাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহার শরীরে গলংকুষ্ঠ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । কৃকলাস, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপ শাক একত্র 
পেষণ করিয়। যাহাকে খাওয়াহবে, তাহারহ অঙ্গে বিস্ফোটক 
দেখা দ্রিবে। পেচকের মস্তকে লবণ পুর্ণ করিয়া বহেড়া 
কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাত 
করিবে। এ কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়া ফল মিশ্রিত 
করিয়া যাহার চক্ষু রঞ্জিত করিবে, সেই ব্যক্তির চক্গুরোগ 
উৎপন্ন হয়। একটা ভ্রমর ধুস্ত,রাকাষ্ঠের অগ্রিতে পোড়াহরা মধু, 
ংযোগে সেই ভম্ম জলকুস্তে নিগ্গেপ করিবে । এ জলপান 
করিলেই বধির হয়। জাতীপুষ্পের রস পান করিলে হহাতে 
শাস্তি লাভ কর! যায় । রুষ্ণপঞ্ীয় অষ্টমা তিথিতে ভৃঙ্গরাজের 
মূল উদ্ধৃত করিয়৷ যাহাকে পান বা ৩? করান*যায়, সে 
ব্যক্তির জরাতিসার রোগ জন্মে। অশ্বগন্ধার* মুল-ভক্ষণে 
ইহার উপশম হয়। 

শত্রর চর্ষিত তাশ্ুল ও দস্তকাষ্ট সর্পের মুখে নিক্ষেপ 
করিলে, সেই শক্রর বাগরোধ হয়। শক্রব্যক্তির মৃত্র- 
স্থানস্থ মৃত্তিক। কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণস্থত্র দ্বারা 
সর্পের মস্তক বন্ধন করিলে শক্রর মুত্ররোধ হইয়া থাকে। 





ভোজবিদ্য। 


তাহার ছর্দি হয়। একখও গুবাক্‌ গিজের ক্ষীরে সাতবার 
তাবন। দিয়া যাহাকে তাখুলের সহিত ভক্ষণ করাইলে তাহার 
ওষ্ে শ্বেত-কুষ্ঠ রোগ জন্মিবে। গোক্ষুর, শুষ্ঠী, কুলিয়াখাড়ার 
বাগ, শুকরের মল ও শ্বেতগুপ্জার মুল একত্র করিয়া পাক- 
স্থানে প্রোথিত করিলে পাকশালার পাকপাত্রসমূহ ফাটিয়া 
থায়। গদ্ধক চরণ করিয়। জলপুণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেহ 
গল উদ্ভিজ্জাদিতে দিঞ্চন করিলে শাকাদি ও উপবনসমুহ 
নষ্ট হহয়া বায়। 
মণ্ডীকরণ। 

মনুষ্য বে স্থলে প্রসাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণ বৃশ্চিকের 
কন্টক পুতিয়া রাখিলে সেহ মনুষ্য ষওৰ প্রাপ্ত হয়। হরিদ্রা 
ও ষড় বিন্দু কীট চূর্ণ করিয়৷ ছাগমুত্রে ভাবনা! দিবে, এহ 
চ্ণ যাহাকে পান করান যায় ঝা যাহার মালনে নিগ্েপে কর! 
ঘায়, সেই ব্যক্তি ক্লাব হইয়া যায়। তিল ও গোক্ষুরচণ ছুগ্ধ 
৪ মধু মিশ্রিত করিয়! পান করিলে পুর্বরুত দৌষ নষ্ট হয়। 
দগ্ধ গলৌকা চূর্ণ কারয়া নবনাতের মাহত ভক্ষণ করিলে 
যুব। ব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হইয়া থাকে। ধুস্ত,রবীজ 
সেবন করিলে এই রোগের শাস্তি হয়। 

বাজীকরণ। 

আমগাছের ছাল জলপূর্ণ কলপীতে রাখিয়৷ বন্তরাচ্ছাদন 
করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে হদ্ধের সহিত এ ওবধ 
সেবন করিলে মনুষ্য কাঁমদেব সদৃশ হয় এবং তাহার শরারে 
ধাতু বৃদ্ধি ও বল পুষ্টি হয়। দ্বতকুমারার মূল ছুগ্ধের সহিত 
পেষণ করিলে বল বুদ্ধি, শরীরের পোষণ ও ধাতু জন্মে। রবি- 
বারে শুচি হইয়া মঞ্জিষ্ঠা গ্রহণপুব্বক ছায়াতে শু করিবে। এ 
চূর্ণ, অশ্বগন্ধ, তালমুলী, গোক্ষুর ও বিজয়াবীজ সমভাগে মিশ্রিত 
করিয়া একবণ। গাভীর ছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ধাতু 
পুষ্ট হয়। অভিমন্ত্রিত গোলঞ্চমুল রবিবারে উত্তোলন করিয় 
শকরা সহযোগে ভক্ষণ করিলে মনুষা মহাবলশালী হয়। 

ভোজবিগ্থায় বিশেষ পারদশী হইতে হইলে ই্টমন্্র- 

বগা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আবশ্তক। ঘাগবিশেষে নিদ্ধা- 
রিত সংখ্যান্থরূপ জপ করিয়া তদ্দিষয়ে নিগৃঢ় মন্ত্র উদঘা- 
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শ্বেতকরবীর মূল, পুষ্প ও ফল কোন শক্রকে ভক্ষণ করাহলে 


ইনপৃর্বর্ক কার্যে প্রবৃত্ত হহতে হয়। যে ব্যক্তি জপাদ্ধ | 


হন নাই, তাহার কাধ্যেও তদ্রুপ ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে । 
পুব্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় কথিত হইল, তাহ দ্রব্যগুণ 
ও দৈববল-সাধ্য। দৈববলে বলীয়ান না হইলে, মানব 
কথনই সামান্য শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
তন্বের উদ্ভাবনা করিতে পারিত না। যে গ্রহ ও দেবতবদশী 


ভোজকগণ এই সাম্প্রদাদ্লিক তত্বাবলার আলোচনাপর 


ভোজবিদ্য। 


হইয়াছিলেন, তাহারাই দিব্যচক্ষুগ্রভাবে ভোজবিগ্বাবিষয়ক 
যোগ বিশেষের সম্পাদনে দেবশক্তির আভাস পাইয়াছিলেন। 
তাই তাহারা প্রতি কাধ্যেই দেবশক্তির মৌলিকত স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। প্র 

যেমন মনুষ্যাদি জীবদেহ গ্রহ-নক্ষত্রাদির শক্তি সার 
হেতু স্থখ-দুঃখাদি অনুভূত হয়, তদ্রুপ উদ্ভিজ্জগতে ও নক্ষত্রা- 
দির মমাবেশ হেতু উৎকর্ষাপকর্ষতা সাধিত হইয়৷ থাকে। 
বাশ গাছে স্বাতা নক্ষত্রের জলপাত হহলে যেরূপ বংশলোচনের 
উংপত্তিকথ! শুনা যায়, তদ্রপহই কোন কোন বৃক্ষে বিশিষ্ট 
দিনে এবং বিশিষ্ট নক্ষত্রের আবেশে গুণাধিক্য পরিলক্ষিত 
হহয়া থাকে । সেহ হেতু পূর্বতন বেদ ও গ্রহবিদ্‌ ত্রাহ্মণগণ 
উত্রুঞ্ ফলপ্রাপ্তির আশায় বৃক্মবিশেষে গ্রহ-নম্গভাদির সর 
লক্ষ্য করিরা তাহার গুণ-বল নিদ্ধারিত করিয়া লহতেন। 

পাথিব পদার্থের বিশেষতঃ উড্ভিজ্জাদির গুণাগুণ নিণ্য় 
যেরূপ গ্রহবল-সাপেন্গ, সেইরূপ ইন্ত্রজালাদি ভৌতিক ক্রয়া- 
সমূহ দ্রব্যবণ ও যঙ্গিণী সাধনরূপ আধিদৈবিক ও আধিভে।তিক 
জ্ঞান্বল-বিজড়িত। হন্দ্রজাল ও তৎসহগামী রাসায়নিক 
ক্রিয়াবলীতে যে ভৌতিক রহুম্ত নিহিত রহিয়াছে, তাহার 
দ্বারোদ্ঘাটনের অন্ত আলোচনাপর হইয়া সেই বিদ্বন্মগ্ডলী 
যগ্দিণীগাধন ও ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
থে হেতু মানব মন্ত্র সিদ্ধি দ্বারা দৈবশক্তি লাভ না করিলে 
কখনই কোন অলৌকিক কাধ্যসম্পাদনে সমথ হয় না। 
দত্তীত্রেয় তন্ত্রের দ্বাদশ পটলে যোগিনীসাধনের বিষয় উক্ত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ছুএকটা মাত্র উদ্ধত 
হইল-- 

ক্জডূম্ুর বৃক্ষে আরোহণপুর্বক “ও হা শ্রীসারদাটয় নমঃ।' 
দ্রশ সহত্রবার জপ করিলে গ্রন্থসিদ্ধি হয় এবং সাধকের 
চতুর্দশ বগ্যা লাত হইয়া থাকে । 

গ্েতগুঞজাবুকের মুলে উপবেশন করিয়! স্থিরচিত্তে “ও 
জগন্মাত্রে নমঃ।” মন্ত্র অধুতধার জপ করিলে যন্ষিণীসিদ্ধ 
হুহয়। বাঞ্চিত ফল প্রদান করে। ( দও্াত্রেয়তন্ত্র ১২১০ ও ১২) 

বুসায়ন। 

গোমৃত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিবা সমভাগে উত্তম- 
রূপ পেষণ ও শুষ্ক করিয়া বিশুদ্ধ স্থানে রাখিবে। পরে 
একাদশ দিবস গত হইলে ধুপ, দীপ ও নৈবেস্তাঁদ নানা উপ- 
চারে যঙ্ষিণীর পুজা করিবে। তদনস্তর “ও' নমো হুরিহুরায় 
রসাধনং সিদ্ধিং কুরু কুরু কুরু স্বাহ1।” মন্ত্র দশ সহজ্রবার জপ 
করিয়৷ সিদ্ধ হইলে পূর্বপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়! বন্ত 





দ্বারা বেষ্টন করিয়া! রাখিবে। তছুপরে মৃত্তিকা লেপ দিয়া 
কোন গর্তমধ্যস্থ পলাশকাষ্ের উপর স্থাপন করিবে এবং উপরে 
পলাশ কাষ্ঠ আচ্ছাদন দিয়৷ উপর হইতে অষ্ট প্রহর কাল জাল 
দিবে। তংপরে এই ভশ্ম উঠাইয়। রাখিবে। অনন্তর কোন 





তাত্র পাত্র অগ্রিতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া তাহাতে একবিন্দু ' 
এই ভন্ম দিলে তৎক্ষণাৎ এ তাত্র পাত্র স্বর্নূপ ধারণ করে। 
এই রসায়নপ্রক্রিয়ার পুর্ধে কোন সিন্ধক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ 


গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, অন্যথ| কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। 
ঘোড়ার ক্ষুর এবং মুষিক ও বকের অস্থি ছারা তাম 


উত্তমরূপে গলান যায়। স্বয়সৃকুস্গম “দ্বারা পারা উত্তম-. 


পূপে তম্ম করা যায়। 
তাহার পরীক্ষ। করিতে হইলে এক রতি পারদ ভম্ম গলিত 
তারে নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যাইবে, অর্থাৎ তাহা তৎক্ষণাৎ 
সোণা হইবে। 
, নির্জগ বিন্বপত্রের রস, আমরুলীর রস, শ্বেত কণ্টি- 
কারীর রস, শ্বেত অপরাজিতার রস, গুড় গুড়িয়া গাছের রস, 
কাকজজ্ৰ। বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলদী পত্রের রস, সিজের রস, 
ভূঙ্গরাজের রস, অতসী পুষ্পের পাতার রস এবং সিংহিকা 
পুষ্পের পাতার ও লতার রস সোণার সাহাধ্যকারী। কুশারী 
বৃক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাঙ দ্বারা রূপার সাহায্য হয়। 
অদৃষ্ঠকরণ | 

বেড়েলার মূল ও তাল পর্চঙ্গ অর্থাৎ মুল, বন্ধল, 
ফল, পুষ্প ও পত্র একত্র স্বর্ণ মাহলী মধ্যে পুরিয়া ধারণ 
করিলে তাহাকে দশন মাত্রেহ অন্ত লোকের দৃষ্টি বঞ্চ 
হইয়। যাধ। 

বলি ও নানা উপহার দ্বারা ঘঞ্ষিণী দেবীর পূজা করিয়া 
অঙ্কোলী তৈলে আকন্দ হ্ুত্রনিশ্মিত বপ্তি দ্বার! প্রদ্দীপ 
জালিবে। প্র প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জল পাত 
করিয়! চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অদৃশ্য হইতে পারে। এক 
থণ্ড বচ সপ্ত দিন অস্কুলীতৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলৌহ 
বেষ্টনপুর্বক গুটিকা প্রস্তত করিবে। এ গুটিকা মুখে 
ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না। সাধক 
হরিতাল, কৃষ্ণবর্ণা মহিষীর ছুদ্ধ ও অন্কুলতৈল একত্র 
গাত্রে মর্দন করিলে অদৃশ্য হন। কৃষ্ণচকাকের রক্ত, শৃগালের 
পিত্ত এবং পেচকের নাম ও ঠোট সমভাগে চ্ণ করিয়া বস্তি 
প্রস্তত করিবে। পুনর্ধস্থ নক্ষত্রে এ বঙ্ডি দ্বারা চক্ষে অঞ্জন 
দিলে সর্ব জন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। দাড়িম বৃক্ষের 
মূল আকৌড় ফলের তৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলৌহ দ্বারা বেষ্টন- 
পূর্বক গুটিক! প্রস্তুত করিবে। এ গুটিক। মুখে ধৰিলে 


যথার্থরূপ পারদ ভম্মহহইল কি না,. 


ভোজবিদ্য! 


অদৃশ্ত থাকিতে পারা যায়। ডহরকরঞ্জবীজ-তৈলে শ্বেত 
আকন্দের তুলার বর্তি প্রস্তত করিয়! প্রদীপ জালিবে। এ 
দীপালোকে সিদ্ধপত্রে কজ্জল পাত করিয়া অঞ্জন লইলে 
অনৃষ্ হওয়া যায়। নিথ,ত কুষ্ণবর্ণ বিড়াল মারিয়া চৌমাথা 
রাস্তায় ২৫ দিন পর্যন্ত পুতিয়। রাখিবে। অনন্তর তাহাই 
উঠাইয়৷ আ্রোতলে ধৌত করিবে। যে গ্রস্থিথও শোতে 
চলিয়া যাইবে, তাহ যত্বপূর্ধক গ্রহণ করিবে । পরে মহা- 
কালের অচ্চনা করিয়া গোরোচনা ও বেজীর পিস্ডে তাহা 
ভাবন! দিয়া পেষণপুর্ধক বত্তি গ্রস্তত করিবে। এ বপ্তি 
দ্বারা তিলক করিয়া সাধারণ সমক্ষে থাকিলে কেহ তাহাকে 
দেখিতে পায় নী। কৃষ্ণমার্জারের মস্তকে কৃষ্ণবণ গুঞ্া- 
বীজ বপন করিয়। রাখিবে। প্র গুঞ্জাবৃক্ষোৎপন্ন ফল ধাবণ 
করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না। 





বৃক্ষোৎপত্তিকরণ। 
ময়ুরকে সপ্তাহ কাল ময়ূরশিখাচুণ খাওয়াইয়। হস্তে 
লেপন করিলে হস্ত মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যদর্শন হইয়] থাকে। 
আকৌড় বীজচুরণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্স্ত তিলতৈলে ভাবনা 
দিয়। রৌদ্রে শুকাইবে। তৎপরে উহ! পুনঃ পুনঃ পেষণ ও 
শুফ করিবে। অনন্তর এ পিষ্দ্রব্য হইতে তৈল বাছিব 
করিয়া ল্ঈটবে। ইহা অস্কোলীতৈল নামে খ্যাত। অঙ্গোল' 
তৈল দ্বার কোন বৃক্ষকে অভিষিক্ত করিলে ততৎক্ষণাং সেই 
বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । জলজ কিংবা স্কলজ 
কোন বীজ চূর্ণ অস্কোলী তৈলে মিশ্রিত করিয়া জলে বা গে 
নিগেপ করিলে তৎগ্গণাৎ সেই সেই বৃক্ষের ফলপুষ্পাদ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পসর্জবৃক্ষের রসে সলিতা ভিজাইয়া 
তৈল দ্বারা লেপনপুর্বক প্রজলিত করিয়া জলে নিক্ষেপ কবিলে 
দীপ নির্বাণ হয় না। 
পাদুকামাধন। 
একখানি লবুকাষ্ঠফলক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা লেপন পবিয়! 
জলে ভাসাইয়৷ তদুপরি ভানমান হইলে কখনই সেহ 
কাষ্ঠ-ফলক জলনিমগ্ন হয় না। অঙ্কোলী তৈল ও খেত সম 
পেষণ করিয়া হস্তপদ, অথবা উদ্ন চণ্মপাছুকা লেপনপুধ্বক 
পাছুকারোহণে সেই ন্যক্তি বহুদূর গমন করিতে লমথ হয়। 
নিশিন্দা বৃগ্গের মূল, পারাধতের বিষ্টা, পলাশবাস, খন্ড 
আকনার্দি ফল ও পেচকের হৃদয় খাতল জলে পেষণপুব্বক 
তন্বারা পার্লেপন করিলে শতযোজন ভ্রমণ কর! যায় । 
ভিন্নরূপদর্শন। 
সজিনাবীজের তৈল, পারাবতের বিষ্টা, শুকরের বস৷ 
৪ অপামাগের মুল সমপ(টরিমাণে পেষণ করিয়া কপালে 





ভোজবিদ্য 


ববাত্রিতে ময়ূরের মুখ মধ্যে বামনহাটার বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা 
একত্র করিয়! এ বীজ কৃষ্ঃমৃত্তিকায় পৃতিয়! রাখিলে বীজ 
হহতে প্রন্তত রঞ্ছ দ্বার কোন পুরুষকে বন্ধন করিলে ময়ুরবং 
দেখা যার়। কৃষ্চতুদ্দণীরাত্রিতে কুঞ্চমার্জারের মাথার 
খুলতে কৃষ্থমৃত্তিক। সহ এরগবাঙ্জ সংস্থাপনপূর্ববক এ, মার্জার- 
মস্তক মৃত্তিক৷ মধ্যে পুতিয়। রাখিবে । এ বীজোংপন্ন বৃক্ষের 
ফলের বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তিকে সক- 
লেই মার্জারের ন্যায় দেখিবে। স্ত্রীর মন্তকের খুলিতে রক্ত 
গুপ্জার বাজ বপন করিয়া মুন্তিক! মধ্যে রাখিলে যে বৃক্ষ উৎপন্ন 
হর, তাহার ফল মুখে ধারণ করিলে স্ত্রীবৎ দেখায়। 

হরিতাল ও মনঃশিলাচ,্ণ অক্কোলীতৈলের সহিত মিশ্রিত 
করম্। মুখ ও মন্তকে লেসন করিলে তাহাকে অগ্নিপুঞ্জের 
তার দেখ। বায়। উক্ত চর্ণের সহিভ আর্কোড় বীজের তৈল 
নর্খেত করির। অঙ্গে লেপন করিলে তাহার শরীর হইতে 
মগ্নর গ্তায ্ফুলিপ নির্গত হইতে থাকে । 

পিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিল! সমভাগে পেষণ- 
পৃত্বক বাস্তব লেপন করিলে রাত্রিকালে অগ্বিবৎ দেখ! যায়। 
দৃবস্থিত ব্যক্তি একপ দর্শনে মাঁতিশয় কৌতুক অনুভব করেন। 

সোনাকীপোকা ও কেঁচো চু করিয়া কপালে তিলক- 
করিলে রাত্রিকলে কপালে জ্যোতি দর্শন হয়। বকপুপ্পের রসে 
বকপুপের সহিত সৌবীরাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়! চক্ষুতে অঞ্জন দিলে 
মধ্যাহ্ন কালে আকাশের তারক! দর্শন কর! বায়। 

ননুষ্য মস্তকের খুলিস্থিত কষ্মৃত্তিকায় বার্তাকুবীজ 
রোপণ করিলে, দেই বাঁজোতপন্ন বৃক্ষের মূল বা ফল দুখে 
বাধলে শতবোঙ্জন-দুরস্থিত দ্রব্যাদি নিকটবন্তী দশন 
কবু। গার । 

ভোজবাজী। 
কু্রকৌতুক।-__বারিমর্ষিকার সহিত জলপান করিলে অধো- 

বায়ু নঃনরণ হইয়া থাকে । নদীজাত শৈবাল পোড়াহয়া 
মহিষের দধিতে মাড়িয়া এক প্রহর কাল রাখিয়। দিলে ভেক 
গন্মে। মংন্তের পিত্তের সহিত মংস্তডিম্ব রাখিলে মীন উৎপন্ন 
হয়। অগন্তাপুপ্পের রসে অঞ্জন ঘষিয়া চক্ষে দিলে আকাশের 
তারধাসমূহ দিবসে দেখ যায়। শ্বেতআকন্দের পত্রচ্ণ 
নাপের বণ! মাকন্দ তুলার পলিতায় মাথিয়া জাগিলে রাত্রি- 
কালে ঘরের বেড় সর্পপ্রায় দর্শন হয়। বেঙ্গের তৈল 
১ক্ষুতে মাথিলে রান্রিতে সর্প ও দিনে নক্ষত্র দেখা যায়। 

'্ীরিগাছের ছুপ্ধ ভাবিত করিয়া বাতি প্রস্তত করিলে 
হাহা জলমধ্যে জলিতে থাকে । 


[তলক দিলে পঞ্চবদনবিশিষ্ট দেখা যায়। কৃষ্চচতুর্দণী 





ভোজ বিদ্যা 





সর্পকরণ--কালকচুর ডগ! শ্বেতবিস্বার মূল ১ট।, জবাপুষ্প 

২টা, রাঙ্গাশাকের ডাটা ১টা ও দণ্ডোৎপল ১টা। কালা 
কচু ও মূল এতছৃতয়ের উপর লালশাক খণ্ড খণ্ড করিয়া 
তছপরি বন্ত্রাচ্ছাদনপুর্বক “৩ সিদ্ধিঃ স্বয়ং দেবী কার৷ 
কাম্‌, আইস দেবী হংসরাত্র, আসিল দেবী ভ্হুঙ্কারে, এইক্ষণ 
হ'তে জীব সঞ্চারে, গু ভীলি সর্প বল বল শ্বাহা। চলসর্প 
মহাতারে, তোমারে চালাহ্ধু দেবীর বরে, ব্রহ্গাগগিরির 
আজ্ঞা ।” এইরূপ ১০০৮ বার জপ করিলে অমাব্থায় সর্পোৎ- 
পত্তি হইয়া থাকে । ' 

পু হন হন চল চল নবমৃত্তিকার আজ্ঞা । টিচলনি টিচ- 
লনি শুভদৃষ্টা। মায়াদেবী করোদৃষ্টি মুই কাটিয়া করে! মায়া- 
সর্প দেবী আজ্ঞা । শক্তির বরে যাহারে কাটোম সেই জীব 
সঞ্চারে, লীলাবতীর আজ্ঞ।। পৃথিবী দেবী মায়, মেদিনী 
আউট হাত কায়, কুগুলী দিনা রাখি মায়াময়, একুওলী 
তাঙ্গিয়া যাও, আদি দেবীর মাথ। খাও। ও সঃ কর্চি মর্ষিক্রে 
অমুকার নাই জন্মি জালান্‌ অমুকেরে কর তরাপ ।” দ্বাদশ গ্রস্থি- 
যুক্ত দড়ির মাল! করিয়! উদয় কালাবধি দুই প্রহর কাল এই মন্ত 
জপ করিবে। “ওষ্কারবিন্দু ওক্কারং কালরুদ্র স্বাহা।* নাম সাধ্য । 
“ও জাং জীব বিং বিং উং কুং স্বাহা।” মন্ত্র শতবার জপে সিদ্ধি। 

ভ্রমদর্শন--মঙ্গলবারে কার্পাসের বীজ সর্পমুখে নিক্ষেপ 
করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়। রাখিবে। এ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের 
তুলাতে বণ্তি প্রস্তত করিয়া এরগুতৈলে প্রদীপ জালিবে। 
রাত্রিকালে যে ঘরে এই প্রদীপ থাকিবে, সেই ঘরের সকল 
স্থানেই সর্প দর্শন হইবে। এরূপ বৃশ্চিক বা বেজীর মুখে 
কাপাসবাজ দিয়৷ সেই বীজজাত বৃঞ্ষের তুলায় প্রস্তত বস্তি 
দ্বার। এরওটতৈলের প্রদীপ জাপিলে সাম্ংকালে তত্তদ্‌ জাতীয় 
জাবের দশন লাত হইয়া থকে । 

এরখতৈল, শমীপুষ্প, সাপের খোলোম ও তেকের 
বসা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে সর্ধত্র নপের 
স্তায় দেখাইখে। পেচকের মাথার খুলিতে দ্বৃত মাথাইয়। 
কজ্জলপাত করিয়া তন্দারা চক্ষু অঞ্জত করিলে রাত্যন্ধকারে 
পুস্তক পাঠ করিতে পার৷ যায়। কোন একটা মুত মংস্তের 
সব্ধশরারে ভেলার তৈল মাখাহয়া জলে ছাড়িয়া দিলে ত₹- 
ক্ষণাৎ জাবিত হয়। 

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মুখে এবং রবিবারে অশ্থের মুখে 
আকৌড়বীজ নিক্ষেপ করিয়া, পরে মৃত্তিকায় পুতিয়। জলপিঞ্চন 
করিলে যে বুক্ষোৎপন্ন হুয় তাহার ফলের বীজ ত্রিলৌহ* বেষ্টন 


* দশ ভাগ স্বর্ণ, ত্বাদশভাগ তাজ ও যোড়শভাগ রৌপ্য একত্র করিলে 
ব্রিলৌহ হয়। 


ভোজ বদ্য। 





পূর্বক মুখে ধারণ করিলে পরাক্রমশালী হস্তী বা অশ্ব হইতে 
পারে। এইরূপে বৃষ, সিংহ, ময়ুক্, কুকুর ও যে কোন প্রকার 
জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মুখে আর্কোড় ফলের বীজ দিয়া তথ্বীজে 
উৎপন্ন বৃক্ষের বীজ ত্রিলৌহবেষ্টনে মুখে ধারণ করিলে তজ্জী- 
'বের মুন্তি ধারণ করে। আবার মুখ হইতে মাছুলী বাহির করিয়া 
লইলে পুনরায় স্বীক্ন স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সোমবারে মাজ্জারের 
মুখে এরগুবীজ নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে যে চক্ষু উৎপন্ন 
হয়, তাহার বীঞ্জ মুখে ধারণ করিলে সেই মনুষ্যকে বিড়ালের 
মত দেখা যায়। 
কৃকলাসের রক্তে, দর্পণের অর্ধভাগ লেপন করিয়া পৰ্ধতাদি 

উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্ধক এ দর্পণ চক্ষুর উপরে ধরিয়। 
 ভষ্্র ঝা সধ্যের দিকে চাহিলে কুরধা বা চন্্রগহণ দৃষ্ট হইবে। 

শবমুখে এক বিন্দু আকৌড় ফলের তৈল দিলে শব জীবিত 
হইয়া উঠে। বর্ধাকালে একটা মযুরকে কাঁট ভক্ষণ করাইয়া 
তাহার বিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও গোময় অঙ্গে লেপন করিলে 
সর্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড দেখা! যায়। 

সজিনা বীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শুকর ও গর্দভের 
বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া কপালে 
তিলক করিলে রাবণের ন্ায় পরাক্রান্ত রাজা হয়। ছোগঙ্গ 
নেবুর বীজের তৈল তাম্পাত্রে লেপনপুর্ববক মধ্যাহ্কালে 
দেই পাত্রদৃষ্টি করিলে রখারূঢ স্ণ্যৃত্তি দৃষ্ট হয়। পর়স্থিনী 
গাভীর মৃতবৎসের হৃদয়ে হরিদ্র। নিক্ষেপ করিয়া সেই হরিদ্রা 
মত্তিকার পুতিয়া৷ রাখিবে। ছাগছুদ্ধসিঞ্চনে এ হরিদ্রা-বৃক্দ 
ফলবান্‌ হইলে সেই হরিত্রা, শ্বেতদূর্ধা, শ্বেতবেড়েলা ও 
হরিতাঁল একত্র পেষণপূর্ধবক অঙ্গে লেপন করিলে পঞ্চজনের 
হ্যা দেখা যায়। 

কুকলাদের ডিদ্বে সুম্ছিদ্রপথে পারদ পূর্ণ করিয়া সু্ধ্যের 
দিকে ধরিলে মাকাশে গমন করিতে পারে। মহাকাণের 
বীজ ২ দের আমলকার রসে ৭বার ভাবন। দিস গুটিক। 
প্রস্তুত করিবে । একটী গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে কপোত 
হইতে পারে । ছাগমুণ্ডে কৃষ্ঝমৃত্তিকা পূরণ করিয়া ধুস্তর- 
বীজ বপন করিবে । এ বীজোৎপন্ন বুক্ষ পুষ্পিত হইলে, 
সেই পুষ্প লইয়া যে মনুষ্যের মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই 
ব্যক্তি ছাগরূপ ধারণ করিবে। কৃষ্ণচতুর্দশীতে রুষ্কমৃত্তিকাঁয় 
ময়ুরমন্তকে শণবীজ বপন করিবে। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের 
বীজ শ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে মযুর হইতে পারে। এরূপ 
কার্পাসবীঞ্জ বগন করিলে তজ্জাত বৃক্ষের ফল ও পুপ একএ 
শিলাথণ্ডে পেষণপূর্বক অঙ্গে লেপন কৰিলে অনায়াসে জল 
মধ্যে স্থলের ন্তায় অবস্থিত থাকা যাঁয়। কৃষ্ণবর্ণ কাকের 


হা ১৫৬, 
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কৃষ্চমৃত্তিকা স্থাপনপুর্বক কাকমাচী বী্ধ বপন 
করিবে। তজ্জাত বৃক্ষের ফল মুখে নিক্ষেপ করিলে মনা 
কাকের স্টায় উড়িতে পারে। এতত্তিম্ন মবিচালন, ( অশ্ন- 
প্রস্তুত করণ), গাছচালন, বাটাচালন প্রভৃতি কতকগুলি 
অলৌকিক কাধ্যের কথা শুনা যায়। পুর্বে ডাকিনী 
যোগিনীগণ গাছ চালিয়া দেশদেশাস্তরে গমন করিত। এখনও 
কামাখ্যার রমণীগণ এতদ্বিষয়ের বহুশত নিদর্শন দিয়! থাকে | 
বশীকরণবিষয়ে কামাথা+-তীর্থবাসী রমণীগণ এরূপ মায় বা 
জাদুবিগ্তাপটু যে, তাহারা অনায়াসেই বিভিম্নদেণায় পুরুষ- 
গণকে ভেড়া! করিনা রাখে । তাহাদের এই কাষ্যাবলী এবং 
পূর্বোক্ত গাছ-চালনাদি ভৌতিককাধ্য যে ভোজবিগ্তা-প্রস্থত, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

অম্মন্দেশীয় এন্দ্রজালিকগণ এবং যুরোপীয় বর্তমান মেজি- 
দিয়ান্গণ যে নকল কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার 
নিপুণতাকৌশল এতই পরিপাটা যে, দেখিলে মনে যুগপৎ 
বিস্ময় ও কুতুহলের উদয় হয়। সগ্যোজাত আত্ম বৃক্ষে ফলাদির 
উৎপত্তি ক্রিয। নিয়ে বিবৃত হহল। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজসরগ্জমই এন্দ্রজালিক 
ক্রিয়ার মুখ্য বন্ত । প্রদর্শনীতে যে যে কৌতুক দেখাইতে 
হইবে, অগ্রে সেই সেই বস্ত্র নকলের সংগ্রহ আবশ্যক । দ্রব্যাদি 
সংগৃহীত ন। থাকিগে কখনহ দর্শকমগডলীর তৃপ্তি বিধান কণা! 
যায় ন।। মামবৃ্প্রদর্শনকালে অগ্রে আত্রমুকুল ও ধল 
এবং কাচা ও পাক। ফল সংগ্রহ করিতে হয়। যথাসময়ে ফল 
ও মুকুলাদি লহয়৷ খাটি মধুণূর্ণ পাত্রে রাখিবে। ইহাতে এ 
চুতফলাদি ১ বৎসর পর্যন্ত নগ্চোজাতবং সতেগ থাকে । 

প্রন্্রজালিক ক্রিকস। প্রদর্ণনকলে একখানি বন্তর-গৃহ নিন্মাণ 
করিতে হয়। উহার সম্মুখ ভাগ বধাঁনক। দ্বারা আবৃত থাকা 
আবগ্তক। এর ববনিক। যেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত 
ও পাতিত করিতে পারা যায়। এ গৃহটা সাধারণতঃ ছুহ ভাগে 
বিতক্ত। নন্মুখভাগ যবনিকা-সম্বলিত শৃন্স্থান, কেবল গৃই 
সজ্জাদিতে পূর্ণ থাকিতে পারে। গশ্চান্তাগে হন্্রজাণ প্রদশনের 
উপকরণাদি সজ্জিত রাখিবে। শ্রী পটবাসের জত্যন্তরে 
একটা আমের আটা, নূতন চারা অভিনব পল্গুব শাখা- 
প্রশাখাদিযুক্ত একটা আম তর বা অনতিবৃহৎ আত্রশাথ। 
আহরণ করিক্প। পে্টিক! মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে। 

ইন্্রজাল-ক্রির। প্রদর্শন কালে প্রথমে বাস্যোগ্ভমাধি আড়- 
স্বর করিবে, পরে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মন্ত্র 
পাঠ করিতে থাকিবে, ধেন এই মন্তরপ্রভাবেই ভৌতিক 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়। থাকে। 


মস্তকে 
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মন্ত্রাড়ত্ধর সমাণ্ড হইলে, বাহিরের ঘরে একটা মুত্তিকা- 
পূর্ণটব আনিয়া তাঙ্াতে দর্শকগণমমক্ষে আম্রবাজ রোপণ 
করিবে এবং সাধারণকে বলিবে যে, অনতিকাল মধ্যেহ 
উহাতে চারা উৎপন্ন হইবে। পরে উহ অন্তরালে রাখিয়। 
অন্তান্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এদিকে বস্তথাস্তরালস্থ 
পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সহকারী ব্যক্তি এ টবে পুব্ব-সমাহৃত 
আটা সহ আমের চারা প্রোথিত করিয়া দিবে। উহা দর্শক- 
মগুলার সমক্ষে আনিবার পৃব্বে পুনব্বার যবনিকা পাতন- | 
পূর্বক বাগ্যোছ্যম করিবে। অনন্তর সাধারণ সমক্ষে আসর ৷ 
খর চার! গাছ দেখাইয়া বলবে যে, এই গাছে শাপ্রহ। 
মুকুল এবং কাচা ও পাকা আম ফলিবে। এই প্রক্রিয়ায় 
ভিন্ন ভিন্ন শাখার মুকুল, কাচা ও পাক! আম অথবা একহ 
বৃস্তে সকলগুলিহ দেখান যাহতে পারে। অতঃপর কএকটা 
কৌতুক দেখাইয়। যখনিকা। ফেলিয়া দিবে । 

ব্ত্রগুহের অভ্যন্তরে থাকিয়া উভয়ে পৃর্নাত পত্রাদি 
সহ আম্মশাখ। ও কলমের বৃক্ষ দুইটা তদাকার বিন টবে 
পুতিবে। তৎপরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি ছুরিক। দ্বারা 
ঠাচিয়া পূর্বসংগৃহীত মধুকলসন্তিত ফলমুকুলাদি পরিফার 
জলে ধৌত ও পুর্বাবন্থায় সমানয়ন করিয়া প্রশাখাগ্রে 
মংলগ্র করিয়া দিবে। সংষোগস্থল এরূপ পারিপাট্যের 
সহিত নির্মাণ করিবে যে, দর্শকে তাহা লক্ষ্য করিতে ন! 
পারে। পরে বৃক্ষ হইতে কেবল মার ফল ছি'ড়িয়া দর্শকমণ্ডল।র 
হস্তে সমর্পণ করিবে । এইরূপে লিচু, জাম, জর্দীর ও পিয়ার। 
প্রভৃতিও উৎপন্ন করিয়া দেখান যাইতে পারে। 

ভান্ুমতীকথিত আমবুক্ষের উৎপত্তি ইন্দ্রজালগ্রস্থে 
অন্তরূপ লিখিত আছে, ন্নহী (মনসা) বৃক্ষের ছুদ্ধে স্থুপক 
আমের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতি 
বারই বিশুষ্ষ করিবে। ক্রিয়াপ্রদর্শনকালে এ সিজহুদ্ধে 
বিশুফ 'আমবীজ মৃত্তিকায় রোপিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল- 
নিঞ্চন করিবে। ২।০ দণ্ড কাজের পর উহা হইতে পল্লব 
প্রশাখাদিযুত্তএক আম তরু উৎপন্ন হইবে। 

ধ্ব্ূপে কুস্ুস্তপুষ্পের তৈলে তুলসীধা সিক্ত করিয়া 
পাস মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া৷ রাখিবে। পরে ইন্দরঞাল; 
প্রক্রিয়া প্রদর্শনকালে এ বীজ মুন্তিকায় প্রোথিত করিলে | 
নান্ধিদ্বিদগুকাল মধ্যে বুক্ষ উৎপন্ন হইবে। ৰ 

করতলে অঙ্গার-ধারণ।--এরও বৃক্ষের রসে ধুস্ত,রবীজ, 
হরীতকীবীজ এবং আকৌোড় কোরো একত্র পেষণ করিয়া 
হস্তে মাথিলে অগ্মিতে হন্ত দগ্ধ হয় না। সম্ভারী, লবণ, 
কতিলা, মহিফেন, ফটকিরি, পারদ ও কুকুটাণ্ডের খোস! 


-_ পাশা শি কী শী শপ শী শী পপ শী শাপ্পীীশী 
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দগ্ধ হয় না। ন্বর্ণভেকের বসা, নিসাদল ও পলাঙুর রদ সম 
পরিমাণে করতলে পেষণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, মর্দন করিয়া 
তন্তে অঙ্গার রাখিয়। ধূনা দেওয়া যায়। 

জলে অগ্রিপ্রজালন।--ক্ীরিকাবৃক্ষের ছুগ্ধে ভাবি 
বর্তিক। জলমধ্যে প্রজ্লিত করিলে নির্বাপিত হইবে না। 
কপূর জালিয়৷ জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলের উপর ভাস- 


মান থাকিয়া জলিতে থাকিবে । 107112৮0010 ও 1] 
(৮]1০র মতে পঞ্ষিল স্থান ঘণাটিয়া জলায় বাম্প (81815 
(3.৯) কোন পাত্রে সঞ্চয় করিয়। অথবা গলোপরি উখ্িত হহতে 
গাকিলে একটা প্রদাপ্ত বর্তিক। তাহার সংস্পর্শে লহয়া গেলে 
তংস্ণাং জলিয়া উঠে এবং এককালে বহুদূর পথ্যস্ত স্থান 
অগ্নিময় হয়৷ বিশেষ কৌতুকাবহ হয়। 

অন্ধকার গৃহ আলোকীকরণ।--একখানি লোহার হাতায় 
গন্ধক গলাইয়া জবলন কমিয়া আনলে তাহাতে তাশ্রচুর্ণ নির্মেপ 
করিয়া অন্ধকার গৃহে আনিবে। তখন সব্বস্থান দীপ্তিসমন্থিত 
হহবে। 

অগ্নির পাহাযা বাতীত অন্রপাক--নিম্ঙ্থ পাত্রে সচ্থো- 
দগ্ধ চূর্ণ অদ্ধীসের মাত্রায় রাখিয়া তাহাতে সমপরিমাণে 
জল দিয়া উপরের পাত্রে চাউল নিশ্খেপ করিলে শাত্ব অন্ন 
ফুটিয়া পাক হইবে। 

বন্ত্রাদি গ্রজাণন-- কাগজ বা বস্ত্র প্রকৃতি দ্রব্যে স্পিরিট, 
নামক মদিরা সিন করিয়া অগ্নিতে ধারলে মদ্ভাংশ পুড়িয়া 
ধায়, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হয় না। পক্গিডিশ্বের অভাস্তরন্ত শুপ্র 
লাল৷ ফটকিরির সহিত উএমরূপে মন্দিত করিয়া বস্ত্রথণ্ডে 
মাখাইবে। অনস্তর উহ। লবণাত্ত' জলে আব্দ করিয়! শুকাইয়া 
লইবে। অগ্নিশিখায় ধরিলে উহ] কথনহ দগ্ধ হইবে না। 

কণ্টকময় কণ্টিকারি চর্বণ-_ন্বুপত্র চর্ধণ করিয়া উহার 
রস মুখ মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনায়াসে কণ্টকময় বৃক্ষাদি 
চর্ধণ করিতে পারা যায়। 

কাচচর্বণ--পাতলা কাচ অগ্নিতে ধঙ্গ করিয়! আব্রকের 
রসে নির্বাপিত করিয়। লইলে অকর্রেশে কাচ চক্ধণ করিতে 
পারা যায়। 

হস্তে গ্রতপ্ত তৈলবিন্দুপাতন। ইস্তের তালু ও অঙ্ুলীতে 
জল ও লবণ উত্তমরূপে মাখিবে। পরে তৈলাক্ত পলিতা 
জালাহর] তাহার জলম্ত তৈলাবিন্দু হস্তে পড়িতে দিবে। 
তৈলবিন্দু পত্তনকালে ছুই করল দৃঢ়্ূপে ঘসা আবশ্তক | 

অগ্রণংপাদন-_গ্রস্ফুরকে আওডিন্‌ সংলগ্র করিবামাএ 
অগ্রি উৎপাদিত হয়। ক্লরেটঅব পটাশ চুণে চিনি মিশাইয়া 








গন্ধকপ্রাবক ঢালিয়। দিলে অগ্নি প্রজলিত হয়। নির্বাপিত 
বন্তিকার পলিতা লাল থাকিতে থাকিত্তে তাহার ধুমল বর্ণ 
বাম্পের পন্নিকটে প্রজলিত একটী বণ্তিকা অথবা অম্নজান 
বাম্প ধরিলে তাহ। পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। 
' একভাগ চিনি ও তিন ভাগ ফটুকিরি একত্র মিশিত 
করিয়া শুফ করিবে। পরে একটা লৌহ বা প্রন্তরপাত্রে 
ভরিয়া উহা আগ্নতে পোড়াহবে। যখন তরী পাত্রাভ্যন্তর 
হইতে নীলবণ শিখ! নির্গত হইবে, তখন অগ্নি হইতে এ পাত্র 
তুলিয়া লইবে। এ মিশ্রিত দ্রব্য ফাঁকা জায়গায় বায়ু লাগা- 
হলে আপনিই জলয়া উঠিবে। 

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ--একথণও্ড কাগজে তার্পিণ 
তৈল মাথাইয়। ক্লোরিন্‌ বাম্পের মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ কাগজ 
প্রজলিত হইয়া উঠিবে। ছুই থণ্ড শুষ্ক কাঠ বা চীনদেশ- 
জাত শুষ্ক বেত্র দ্বিখও করিয়া পরস্পর ধর্ষণ করিলে জলির 
উঠে। 

কাগজের পাত্রে রন্ধন-_ প্রথমতঃ কাগজের ঠোঙ্গ। প্রস্তুত 
করিয়। তাহাতে খানিকট। পরিষ্কত তৈল ঢাপিয়৷ দিয়া উনা- 
নের উপর ব্সাইবে। এ তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রস্থ তেল 
ফুটিতে থাকিলে তাহাতে বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য ভাজ যায়। 

মুখমধ্যে বিছ্যুৎবৎ আলোককরণ-_ওষ্ঠ ও দস্তমাড়ি মধ্যে 
একথগড দস্তা রাখিয়া! জিঙ্বাগ্রস্থ গিনিসোঁণ। তাহাতে স্পশ 
করাহলে বিছ্যুতের স্তায় ঈষৎ উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হহনা 
থাকে । জিহ্বাগ্রে এক খণ্ড দস্ত। এবং নাসিকাবিবরে একথ ও 
বূপ। রাখিয়া পরম্পরে সংলগ্ন করিতে পারিণে ক্ষুলিথ নিত 
হ্য*। কাচের নল বিড়ালচম্মে ঘদিযা লইলে বেছ্যতিক 
আলোক সঞ্চারিত হয়। ৬ ভাগ অলিভটতলে প্রস্ফুরকের 
তাবন! দিয়া অন্ধকারগৃহে পেই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে 
সর্ধাঙ্গ গ্নিময় দেখা যায়। 

অগ্নিময় কুপ--কাচের গ্লাসে মন্ধভাগ প্রস্দুরক খণ্ড 
বাখিয়া তাহাতে পাঁচ ভাগ জল দিবে। ততপরে তাহাতে 
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ভোজবিদ্যা_ 


দানাদার দস্তা ১ভাগ ও তীএগন্ধকাম্ ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে । 
এইরূপ উজ্জল বিশ্বের আকারে বাম্প উখিত হইতে থাকিবে। 
একটা কাচের পাত্র পূর্ণ করিয়৷ তাহাতে ফস্ফরেট অব্‌ 
লাইম এক ফেঁ1টা নিক্ষেপ করিলে জলের উপরে ফস্‌্ফোরে- 
টেড্‌ হাইড্রোজেন বাপের বিশ্ব উত্থিত হইবে। উহাতে 
বাষু লাগিলেই অগ্নি জলিয়। উঠিবে। 

অগ্নিময় ঝরণ!--একটা কাঁচপাত্রস্থ ৫ নাঙ গল্প জলে 
১ ওম্প গন্ধকান্্র ও গ্রানিউলেটেডভিঙ্ক এবং ছুএকখণ্ড . প্রশ্ছু- 
রক নিক্ষেপ করিবে । অন্কাল মধ্যে সমস্ত অলহ আলোক- 
ময় দেখা যাইবে। 

জল মধ্যে আগ্নেয় পর্বত--বাকুদ, সোরা ও ফুলগন্থক 
প্রত্যেকে ৩ ওন্স লইয়া উত্তমরূপে চুণ করিবে। পরে. তাহ। 
বন্ত্রে ছাকিয়৷ মিশ্রণপূর্বধক একটা পেষ্টবোর্ড বা কাগজের 
গোলাকার খোলের মধ্যে পূরিয়৷ উহার মুখ বন্ধ করিয়া জলে 
নিশেপ করিবে । যতক্ষণ পর্যান্ত ত্ঁ মিশিত প্রব্য থোলের 
মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহ জলমধ্যে জলিতে থাকিবে। 

ভূষ্টপন্মীর অদর্শন।-_ময়দার একটা থালি বা কেট! 
গড়িয়। তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পঙ্গী পুরিয়া রাখিবে। এ পন্মীব 
শ্বাসপ্রশ্বীসের জন্ত উপর ভাগে একটী চোঙ্গ করিয়া দিবে। 
পরে প্র পক্দীপূর্ণ ময়দার থালির চতুষ্পার্থ্ে দ্বতকুমারীর 
আট! উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে আর একটী ময়দার ঠুঈ। 
প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে পুনরায় দ্বতকুমারার 
আটা ম্বািয়া পুব্বোঞ্ত পম্িপূর্ণ ঠুঙ্গীর চারিদিকে মুড়িমা 
দ্বে। পরে এঁ থালির চুর্গীতে সত৷ বাধিয়া তাহা ফুটন্ত 
দ্বতের মধ্যে ফেলিয়া পোরীভাবে ভাগিবে। উহা তুলিয়া 
ভাগির। ফোপলে পক্গীটা উড়িয়া যাইবে। 

কাপড়ের উপর মুড়ি ভাজা ।_ছুই জন সঙ্গীকে একথানি 
বন্ত্রের চারি খুট ধরিতে দিয়া কৌতুকপ্রদশক তৃণাওয়ালাদেব 
কুলার স্ায় একথানি কুলায় খই কিংবা মুড়ি গোপনে পুরি 
রাখিবে। পরে গ্র কুলাতে ধান্ত বা চাউল লইয়া বন্ধে 
উপর ফেলিবার কালে কৌশলক্রমে ধান্ত বা ঠাউলের পরি- 
বর্তে মুড়ি বা খহ অল্পে অল্পে 'সকণের অজ্ঞাতসারে ও 'অপ্র 
ত্যক্ষে ফেলিয়া দিবে। প্র সময় কাপড়খানি হাত দিয়া 
আলোড়িত করিতে থাকিবে ও ক্রমে হৃস্তচালনার সঙ্গে 
সঙ্গে দুএকটী হইতে প্রচুর খই বা মুড়ি দেখাইয়। দিবে। 

বোতল মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ করণ ।-_ডিন্ব পির্কা মধ্যে 
কিষতক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে এরূপ নরম হয় যে, তাহ। 
অনারাসে বোতলের সক মুখে গ্রবেশ করান যাহতে পারে। 

পক্ষিশাবকের পক্ষে লিপিএ্রকাশ।--একটা থলে ভেণা, 
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নিশাদল ও সির্ক! সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণপুর্বক 
কালি প্রস্তত করিবে। এঁকালি দ্বারা পক্ষিডিম্বের উপরি- 
তাগে যাহা লিখিয়! রাখা যায়, তাহাই নিয়মিত সময়ে ডিম্ব 
প্রশ্ুটিত হইবার পর শাবকের পক্ষে পরিষ্কতরূপে দেখিতে 
পাইবে। 

ধন্ত্রজালিক অও ।-_-একটী কাচ পাত্রে ৮ ভাগ জল দিয় 
তাহাতে ডাইলিউটেড মিউরিএটিক্‌-এদিড, ১ ভাগ ঢালিরা 
দিবে। উহাতে হংসাদি পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দ্রিলে প্রথমে 
অগুটা ডুবিয় যায়। ক্ষণকাল পরে উহা হইতে কার্বনিক 
এসিড গ্যাস উঠিয়া ডিদ্বের খোল! আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। 
তখন ক্রমে প্র ডিষ্ব জলছাড়িয়। উপরে ভানমান হয়। জল 
হইতে কিয়দংশ জাগিয়া উঠিলে ডিদ্বটা আপনাপনিই ঘুরিতে 
থাকে। প্রডিস্বের যত ভাগ এপিড.পুর্ণ জলে নিমগ্ন থাকিবে, 
তত ভাগের নিম্নদিকে পুনঃ পুনঃ বিশ্ব জন্মাইয়া উপরি ভাগা- 
পেক্ষা নিয়দিক্‌ হাক্কা হইতে থাকিবে । যতক্ষণ এ ডিদ্বটি 
উল্টাইয়া না পড়ে, ততক্ষণ উহা! ঘুরিতে থাকে । 

হ্রমণকারী অগু।__-একটা রাজহংসের ডিম্বে ছিদ্র করিয়। 
তাহার অভ্যন্তরস্থ লাল! ও কুস্থম বাহির করিয়া তন্মধ্যে 
একটা চাম্চিকা! পুরিয়। ছিদ্রভাগে পূর্ববকত্তিত থোলাখানি দিয়া 
[শরীষ দ্বারা একপভাবে আটিয়া দ্রিবে, যেন তাহা সহজে 
থুলিতে না পারে। ডিম্বের ভিতর হইতে পক্ষীটা বাহির হইবার 
জন্য যতই ছট্ফট করিবে, ততই ভিম্বটি গড়াগড়ি থাইবে। 

ডিম্বেব নৃত্য।--একটি ডিঘ্বকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া 
তাহার এক মুখ ছাড়াইয়া তন্মধ্যে পারদপুণ হংসপুচ্ছ 
(১৬ 90111) প্রবেশ করাইয়। মুখদেশ গাল৷ দ্বারা উত্তমরূপে 
দ্ধ করিয়া দ্রিবে। যতক্ষণ ডিমটী উত্তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহ! 
নৃত্য করিতে থাকিবে । 

ডিম্বের গাত্রে ছিদ্র করিয়া লালাকুন্ুমাদি নিষ্কাশন- 
পুব্বক তন্মধ্যে গন্ধক দ্রাৰক ঢালিয়! উত্তমরূপে মোম দ্বার! 
ছিদু বন্ধ করিয়া দিলে অনতিকাল পরেই উহা! নড়িতে 
গাকে। গু 

«বরকে অগ্নযৎপাদন _মাতসী কাচের আকারে নির্মল, 
বামু বুদ্ধ দরহিত একথণও্ড বরক কাটিয়া সুর্যকিরণে বারুদের 
উপর ধরিলে তংক্ষণাৎ উহা জলিয়া উঠিবে। 

গুপ্ুলিপি-প্রকরণ।-দুগ্ধ, নেবু, পলাওু কিংবা কেচোর 
রসে শুভ্র কাগজের উপর লিখিতব্য বিষয় লিখিয়৷ রাখিবে। 
পাঠে সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে অক্ষরগুণি স্ুম্পষ্ট দেখ৷ 
যান। মাজ্ফল ভাঙ্গিয়। জলে একদণও্ড কাঁল ভিজাইয়া 
তাহাতে নাম লিখিবে। উহা! শুকাইয়৷ লইলে অক্ষর অনৃশ্থ 


অনায়াসেই পত্রপাঠ কর৷ যাইতে পারে। 
টাটুক। চুণগোলায় উত্তম কোগজে নূতন লেখনী দ্বারা 


অভিলধিত বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ 
করিলে কাগঞ্জের দাগ উঠিয়া যাইবে । পাঠ করিবার ইচ্ছা 
হইলে প্র কাগজথানি জলে নিমজ্জিত করিলেই শুভ্রবর্ণ 
অক্ষরসমূহ দেখ! যাহবে। 

পুষ্পাদির বর্ণান্তরকরণ।__গন্ধকের ধুমে রক্তবর্ণ পুষ্প 
ধরিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া আইসে। পরে পুনরায় সেই পুষ্প 
জলে ভিজাইয়। রাখিলে পূর্ববর্ণ প্রাপ্ হয়। 

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি ।__গন্ধকচুরণ ২ সের ও 
ইম্পাতচুর্ণ ২ সের জল দ্বার! উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। গর্ভমধ্যে 
পুতিয়। রাখিলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভূমিকম্প হইবে। 
যদি বাধু উত্তপ্ত থাকে, তাহ। হইলে ভূমি স্ফীত ও বিদীর্ণ হুইয়। 
অগ্নিশিখা, ধূম ও ধুলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে । « 

কাচের ্লান দ্বার। শিল৷ শত্তোলন।__-একখানি সরল প্রস্তর- 
ফলকের উপর স্থুজীর রোলাম করিয়। রাখিবে, পরে প্রজলিত 
দীপশিখার উপর উপুড় করিয়া একটী গেলাস ধরিবে। 
গ্লাসের অভ্যন্তর তাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা সত্বর 
ত্র স্ুজীর কাইয়ের উপর চাপিয়৷ বসাইবে। যেন কোনরূপে 
অত্যন্তরস্থ উদ্ণ বায়ু বহির্গত হইতে অথবা বহির্ভাগস্থ শীতল 
বাষু অন্তঃপ্রবিষ্ট হহতে ন। পানে। এ গ্লাস শাতল হইয়। 
আপসিলে উহা! বহিস্থ শীতল বাুর চাপ পাইয়৷ পাথরে এরূপ 
আট্কাইয়৷ যায় যে, কিছুতেই প্রস্তরখানি প্লান হহতে 
নিপতিত হয় না। 

উপরে যে সকল ভোজবাজীর প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা 
ইংরাজা মেজিক ও মামাদের দেশীয় বাজিকরদিগের ভোজ- 
বাজী হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভোজবাজী বা 119876 
এই একই প্রথায় অন্তান্ত উপায়ে সংশোধিত হইয়াছে । 

ইংরাজী মাজিক বা 73120 41৮ উক্ত ভোজবাজী 
হইতে স্বতন্ত্র। উহ! অনেকাংশে মারণ উচ্চাটনাদি ইন্দ্রজাল 
বা তোজবিগ্ভার অনুরূপ । 1 91911) কৃত ফলিতজোতিষ- 
বিষয়ক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এককালে যুরোপে এহ 
ম্যাজিক-বিগ্তার বুলপ্রচার ছিল। ভূতসাধন, কবচ, চক্র ও 
যন্ত্র চিহ্নাদি ধারণ দ্বার! উপদেবতার প্রভাব বা আবেশ গ্রতি- 
যেধ প্রভৃতি ভৌতিকতত্বের (9181. 4১10) ব্যাপারসমূহ 
তথাকার মগীয় বিষ্াবিশারদ ()18810198)গণের দ্বারা বিশেষ 
রূপে, আলোচিত হইত । বিখ্যাত ইংরাজ-ভূততত্ববিদ্‌ 8৮৪ 
[09119 ও তাহার সহযোগী 107 109৩ কিরূপে ইন্ত্রজাল ও 





ভৌতিক তত্বের আলোচনা করিয়৷ গিগাছেন, তাহা তাহার 
্রস্থপাঠে সবিশেষ অবগত হওয়| ঘায়। 

[ বিস্তৃত বিবরণ ভৌতিকবিদ্যা শবে দ্রষ্টব্য । ] 
তোজাধিপ (পুং) তোজস্ত অধিপঃ | কংসরাঞ্জ (শব্ধরত্বা* ) 
ভোজাস্তা (স্ত্রী) নদীতেদ। (হুরিবংশ ১/৫*৮) 
ভোজিক (পুং) ্রাঙ্মণভেদ। ( কথানরিৎসা+ ৩৯) 
ভোজিন্‌ (তরি) ভূজ-ণিনি। ভোজনকর্ত!। জিয়াঁং ভীষ। 
ভোজ্য (তরি) ভুঙ্যতে ইতি ভূজ-কন্্দণি ণ্ৎ ( ভোঙ্ং 

ভক্ষ্যে। পা +৩৬৯ ) ইতি নিপাতনাৎ ন কুত্বং। ভোজনযোগ্য। 
গভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তিররাঃ স্্রিয়ঃ | 
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাত্যল্লতপসঃ ফলম্‌ ॥” (চাণক্যশতক ৫১) 
ভাবপ্রকাশ মতে চুষ্য, পেয় ইত্যাদি আহার ছয় প্রকার। 
তন্মধ্যেভোজ্যং ভক্তন্থপাধি'ভাঁত ও ব্যঞ্জনাদ্দির নামই ভোজ্য । 
"আহারং ষড়িধং চুষ্যং পেয়ং লেহাং ততৈর চ। 

* ভোজ্যং তক্ষ্যং তথ| চর্ব্যং গুরু বিমাঁৎ যথোত্তরম্‌ ॥”ভোবপ্রণ) 
২ শ্রাদ্ধান্থকল্পে পিতৃদিগের তৃপ্তির জন্ত দেয় অন্নাদি। 
স্্রীলোকদিগের পীর্কণশ্রান্ধে অধিকার নাই, তাহার। এ 
শ্রান্ধের পরিবর্তে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে । পুরুষেরা যে স্থলে 
শ্রাহ্ম করিতে অসমর্থ হয়, তথায় তাহারাও ভোজ্যোতসর্ণ 
করিবে। পিতৃ বা দেবকার্যে ভোজ্যোতসর্গ অবগ্তকর্তব্য। 
পিতা ও মাতার আদ্যক্কত্যের সময় ষোড়শ বা অন্নজল দানের 
পর তদগুকল্প ভোজ্যোতসর্গ করিতে হয়। 

শ্রান্ধতত্বে ভোজাদানের কর্তব্যতা! ও ত্‌বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে, "গু অগ্ঠামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিখো 
অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্্মণ; একো্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক- 
শ্রান্ধবানরে অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মণঃ অক্ষয়ন্যর্গ- 
কামঃ সন্বতসোপকরণামান্ন-ভোজ্য-মর্চিতং শ্রীবিষ্ুদৈবতং 
যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাঙ্গণায়াহং দদানি, ততো দক্ষিণা, ততঃ 
কূতৈততৎ নদ্বতদবস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত।/ 
( শ্রান্ধতত্ব) ভোজ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দান করিতে হয়। 
ভোজ্যকাল (পুং) ভোজ্যন্ত ভোজাদানস্ত কাল: । ভোঙ্গ- 
দানের সময়। 

ভোজ্যতা (স্ত্রী) ভোজস্য ভাবঃ তল্-টাপ। ১ ভোজ্যের 
ভাব ৰা ধর্ম । ২ চলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত খাওয়া 
দাওয়। থাকা । 

ভোজ্যময় (ব্রি) খান্তপূর্ণ। 

ভোজাসম্তব (পুং) সম্ভবত্যন্মা্দিতি সম্ভব উৎপত্তিকারণং, 
ভোজ্যং সম্ভবোহন্ত । শরীরস্থিত রসধাতু, ভোজ্যজাত 
শরীরস্থিত রসধাতু। 
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ভোট 





তভোজ্য। (জ্ত্রা) ৯ ভোজনযোগ্যা । ২ ভোজবংশীয় রাজকন্তা | 
ভোজ্যোফ্ (ত্রি) উষ্ণ থান্দ্রবা। 
ভোট (পুং) দেশভেদ, চলিত তিব্বত দেশ । [ তিব্বত দেখ । ] 
তোট, ভোটদেশ (তিব্বত )-বাসী জাতিবিশেষ। ইহার! সাধা- 
রণতঃ ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী হিমালক্নতটে বাস করে। 
প্রাচীন সংস্কত গ্রস্থাদিতে চীনরাজ্যপ্রান্ত তিব্বতভূমি ভোট- 
দেশ নামে উক্ত হইস্বাছে। এই ভোটদেশে এক সময়ে 
বৌদ্ধধর্দূত্রোত প্রবাহিত হয়। সেই সময় হইতে ভোটণণের 
ভারতীয় সংঅব ঘনীভূত হইতে থাকে । বাণিজ্যব্যপদেশে বা 
অন্যান নান। কারণে তোটগণ স্বদেশ ছাড়িয়া! ভারতক্ষেত্রে 
বিচরণ করিক্সাছে। এইপ্পে এক সময়ে ভূটান রাজ্যে ভোট- 
দন্থ্যর ঘোর বিপ্লবের পর তন্দেশে একটী ভোট-সর্দার-বংশের 
গ্রতিষ্ঠ। হইয়! যায়৷ 
মধ্য তিব্বতবাসী হইতে ইহারা জাত্যংশে, আচারধ্যবহারে 
ও সামাজিকতায় অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জোচো, 
লোন্প।, ছজঙ্গ ও লোবান্‌ নামে চারিটী শ্রেণী আছে। 
কুমায়ুন জেলাবামী ভোটগণ রাঙ্গবংশী রাজপুত ও নেপাল- 
বাসী ভূতবাণবংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। অযোধ্যা. 
রাজ নবাব আনফ উদ্দৌোলার রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৭৯৭ খৃং) 
তাহার! ভারতে আপিয়। বসবাস কারয়াছে। এখানে আসিয়া 
তাহার ব্রাহ্গণ্যধন্মের অনেক আচারব্যবহারের অন্থকরণ 
করিতে শিখিক়্াছে। বিবাহাদি কাধ্যে এক্ষণে তাহার! হিন্দুর 
হ্তান্স গোত্রপ্রবরাদির অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক 
স্থলে তাহাদের মধ্যে পার্বত্য বীতিরও অনুষ্ঠান দেখা যায়। 
ইহাদের বিবাহোংসব সর্বতোভাবে হিন্দুর অনুরূপ । বর 
কন্ঠাগৃহে উপনীত হইলে “চারহানা” ব। দ্রবণজাচার উৎসব 
সমাহিত হয়। তংপরে বর ও কন্তাকে “মাড়ে?” মধ্যে আনয়ন 
কর! হয়। এই সময়ে জনৈক ব্রাঙ্গণ পুরোহিত যথাযথ মন্ত্- 
পাঠপুর্ববক বিবাহকার্্য সমাধ! করিয়া থাকেন। সম্প্রদ্ধান হহলে 
পর কন্তার ভ্রাতা আয়া নবদম্পতির মস্তকে চাউল ছড়াহয়া 
দেয়। উহাকে 'লাই তুঙ্জুয়া” বলে। অতঃপর মৃত্তিকোপরি 
কতকগুলি ধান্ত বিছাইয়! বরকে তাহার উপর একখ& প্রস্তর 
গড়াইতে দেওয়া হয়। উহাই “পাথর কি লকির' ডতসব। 
ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন দৃ়ীকরণের মুল মন্ত্র" 
অতঃপর গাইটবন্ধন, পাসাসার (অলঙ্কার বদল ), ভনবারী 
(হোমাগ্রি গ্রদঞ্ষিণ), বাদিখিলান (বরভোজন) ও জ্ঞাতিকুটুম্বের 
ভোজ হুইয়া থাকে । বিবাহান্তে “মযুরসের্বানা” ব৷ বিবাহের 
টোপরাদি নদীজলে ভাসাহয়৷ দেওয়া হয়। কন্তার পালকী 
বরগৃছে উপনীত হইলে দেবদেবীর পুজা! নমাপনাস্তে 


[ ৬২৬ ] 





আসিয়া বর স্বীয় পত্বীর হস্তে চাল, রূপ বা সোণ। দেয়। 
পক্ষান্তরে কন্ত। তাহ! নাপিতানীকে দান করিয়া থাকে। 
ইহাকে খর্জীভরণ! বলে। 

ইহার! ববিবাহ করিতে পারে । প্রথম। পত্বী ২য়, ৩য় বা 
৪র্থ অপেক্ষা দশাংশ শ্বামিসম্পত্তি অধিক পাইবার অধিকা- 
রিণী। সে স্বামীর জীবৎকালে গৃহকত্রী বলিয়া গণ্য 
হয়। সাধারণতঃ ১৫শ বর্ষের অনধিকবয়স্কা বালকারই 
বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ব্ষীয়সীর 1বখাহ 
হহতেও দেখ যায়। দেবরবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিবাহিত 
পত্বী ব্যতীত অপর পত্ৰীরঞ্ষাঁর নিষেধ নাই। হহাদের পতিপত্বী- 
বিচ্ছেদ প্রথা নাই। যদ্দি কোন পুরুষ বা রমণী অবৈধ প্রণয়ে 
আসক্ত হয়, তাহা হইলে সেজাতিচ্যুত হইয়া থাকে। পরে 
জাতীয় ভোজ দিলে সে পুনরায় সমাজে উঠিতে পারে। 

ইহাদের মধ্যে বিবাহ ৩এ্রকার।--১ম উচ্চ অন্ষের বিবাহ, 
ইহ। শাস্ত্রোক্ত ব্রাঙ্গ-বিবাহের অন্ুরূপে অনুষ্ঠিত হহয়। থাকে। 
২ পৈরপুঞ্জা বা নিম্মশ্রেণীর বিবাহ, এই খিবাহে দকল কায্যই 
বরগৃহে আচবিত হয়। কন্তাকে বরগৃছে আনিয়া সম্প্রদান 
করা হয়, ৩ধরৌয়। ব| আববাহিত পত্বীরক্ষা-_যাহার! বৃদ্ধ- 
কাল পর্যন্ত বিবাহ করে না, তাহারা এইরূপে একটা পত্র। 
গ্রহণ করিয়। থাকে । 

বিস্থচিক।, সর্পাঘাত ব৷ শিশুসস্তানের মৃত্যু হইলে পুতিয়া 
ফেলা হয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে দাহ করে। 
শব কবরস্থ করিবার জন্ত তাহাদের কোন নিদ্দি্ই সমাধিদ্বান 
নাই । ধনা ব্যক্তিগণ কোন পুণ্যতোয়। নদীতে ভাগাইর। দিবার 
জন্য শবের তন্ম রাখিষা দেয়! অন্তান্ত সকলে সেই ভম্ম 
পুতিয়। ফেলে। অন্ত্োষ্টির পর তাহার! নিকটবন্তী কোন 
জলাশরতারে একটা তৃণ প্ুতিয়া দেয় এবং দশাদন পয্যস্ত 
তছুপরে অল ঢালে। 

সকল ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করে। 

শর্তিবূপা দেবঝ্ঁই তাহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা । দেবী- 
পুজায়তাহারা ছাগ ও বন্যশুকরাি বলি দিএ। থাকে । পরে 
প্রসাদী মাংস আপনারাই রন্ধন করিয়া ভগণ করে। অন্যান্য 
হন্দুপব্বোংসবেও তাহাদের বিশেষ আস্থ। দেখা যায়। 
'বর্ধাতি অমাবল” বা জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় রমণীগণ নানা উপচারে 
গ্রামস্ক বটবৃঙ্গের পুজা করে। তাহাদের বিশ্বাস, এই বটের 
পুজার স্বামার আযুবৃুদ্ধি হয়। নারায়ণরূপী বটকে তাহার! 
স্বামিজ্ঞানে শুক্তিশ্রদ্ধা করে অথব! নারায়ণ প্রসন্ন হইয়! তাহা- 
দের ম্বামাকে জীবিত রাখিবেন, এই সছ্দ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়। 


ওপাশ পপি পালা শশা পাপে স্পা? পাপ শশা শী শী স্পা শী শা ৮। 


পঞ্চমীতে উপবাস তাহাদের মধ্যে মহাপুণ্যজনক, নাগদেবত। 
ও মহাদেবপুজাও তাহার! বিশেষ সমাদরের সহিত সম্পন্ন 
করিয়। থাকে । 
তাহার। শালগাম ভক্ষণ করে না। ধোবী, ভঙগী, চামান 
ও কোড়ি প্রভৃতি নিক জাতিকে তাহার! অন্পৃশ্ত জ্ঞান করে। 
শুকর, গোরু প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ । কিন্তু 
দেবোপহারে প্রদত্ত শিশু-শুকরমাংস নিষিদ্ধ নহে। ভাঙ্গ বা 
গাজ। সেবনে কোন বাঁধা নাই, কিন্তু মদ্যপাঁন করিলে জাতি- 
চ্যুতি ঘটে। 
ভোঁটদেশ, হিমালয় পর্বতের উত্তরস্থিত দেশভেদ। হহার 
বর্তমান নাম তিবত। এখানে বহু পূর্বকালে বৌদ্ধধন্তী 
প্রভাসিত হুইয়াছিল। এখনকার অধিবাসিবৃন্দ সেই সৌম্যমুর্তি 
শাক্যবুদ্ধের উপাপনা করিতেছে। সংসারী গৃহস্থ ব্যক্তি- 
গণ সামাজিক আচাঁরে অনেকাংশে হিন্দুর অন্ুকরণশাল,। 
বৌদ্ধযতি লাঁমাগণ যোগি-খষির স্তাঁয় শ্বধ্মনিরত থাকিয়া কষুদ্র- 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি-বর্ণিত ভোট বা মহাভোট রাজ্য 
কতদুর বিস্তৃত ছিল, তাহার একুত সীমানিদ্দেশ সুকহিন। 
অনেকে হিমালয়ের অপর পারস্থিত তটভূমিকে ভোটদেশ বলিয়। 
অভিহিত করেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ চীনসাম্রাজ্যাধিকত 
তিব্বত রাজ্যই ভোট বা মহাভোট শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । 
ভোটরাজ্যের ই'তবৃত্ত, ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রস্থতত্বা- 
দির বিষর তিব্বত শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে । এখান- 
কার বৌদ্ধকীন্তিসমূহ বৌদ্ধবুগের গ্রাধান্তব্যগ্তক । মঞ্জু) 
প্রভৃতি অনেক বোৌদ্ধমহার্থী এই প্রদেশে ধন্মীলোক গ্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। [তিব্বত দেখ ] 
ভোটমারি,বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। 
অগ্ণা* ২৬*১উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৮৯১৩ পৃঃ | এখানে পাট, 
তামাকু, শুট ও চাউলাদির বিস্তৃত কারবার আছে। 
ভোটবন্পাদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। পঞ্জাবের অন্তগত চ্বা 
( চম্পক। ) নগরাতে তাহার রাজধানী ছিল। 
ভেট|ঙ্গ (পুং) ভোটন্তজ্জীতিরগ্গমন্ত | দেশবিশেষ, 
ভোটান্‌দেশ। ইহার পাঠাস্তর ভোটা্ত। [ভুটান দেখ। ] 
ভোটীয় (ত্রি) ভোটদেশজাত। 
ভোটায় কোশী, নদীঙেদ। 
ভোটীয়1) তিব্বত ও ভুটানদেশবাদী। 
[ তিব্বত ও ভোট দেখ ।] 


ভোপাল 


ভোট্যা, নিস্ুদেশবাসী কষত্রিয়জাতির শাখাবিশেষ। 

ভোডেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিম্কুবিভাগের শিকারপুর 
জেলার অন্তর্গত একটা নগর। নগরপার্কার হইতে ২ ক্রোশ 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত, এখানে রাজা ভোজ পরমার নির্মিত 
একটা দীর্থিক। ও শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে একটা প্রাচীন 
মনস্জিদও বিস্তমান আছে। 

ভোণর্গাও, উঃ পঃ প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটি 
তহশীল। ভূপরিমাণ ৪৬৩ বর্গ মাইল। এখানে অরিন্দ ও 
ঈশান নদী এবং গঙ্গার একটা খাল গ্রাবাহিত। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহশীলের বিচার- 
সদর । অক্ষা* ২৭*১৫৩০%উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯*১২৪৫ পৃঃ। 
প্রবাদ, রাজা ভীমমেন এই নগর স্থাপন করেন। তিনি 
স্থানীয় মন্দির-সম্মুখস্থ ঝিলে স্নান করিয়৷ কুষ্ঠরোগ-মুক্ত হন। 
মোগল-অধিকারে এখানে একটী দূর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। 

তোণিঙ্গদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি কলচুরিবংশীয় 
হৈহয়রাজ রামদেবের হন্তে নিহত হন। 

ভোতা ( দেশজ ) ধারহীন, অতীক্ষ। 

ভোপতগড়, বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর ঠানা জেলার শাহ্পুর 
তালুকের অন্তর্গত একটা ছুগ। 

ভোঁপা, ভৈরবোপাসক সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। ইহার! প্রতিমুন্ত 
গড়িয়। সর্বদ] অচ্চন। করিয়া থাকেন। সকলেই দীর্ঘকেশ ও 

, শ্ম্র রাখেন ও ললাটদেশে সিন্দুর ধারণ করেন। কেহ কেহ 
কোমরে বড় বড় ঘুঙ্ুর বাঁধিয়া বা কেহ কেহ পায়ে লোহার 
শিকল দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণকার্তনপূর্বক ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ান । 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইহার। অবস্থিতি করেন। কখন 
কখন কলিকাতায় আমিয়াও দেখ। দেন। ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ 
ও উদ্দাসীন ছুই দশ্প্রদায়হ আছে। 

ভোপা, দিদ্ধুপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। মাতাদেবীর পৌরো- 
হিত্য করে বলিয়া তাহারা এই নামে খ্যাত। কোথাও 
ইহারা রেবারী নামে গ্রসিদ্ধ। 

ইহারা সাধারণতঃ গো, মেষ, মহিষ ও উদ্ভীদি পালন করে। 
ইহাদের স্ত্রীলৌকগণ পশমসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকে । মারবাড় হহতে 
তাহার। এদেশে আসিয়! বাসস্থাপন করিয়াছে । হহাদের মুখা- 
কৃতি দেখিলে ইহাদিগকে পারস্তদেশীয় বলিয়৷ অনুমান হয়। 
ইহার! দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ; মুখ সুগঠিত ও নাস! তিলপুষ্পের 
স্টায়। কখন কখন ইহার। উষ্ট্রের হুপ্ধপান করিয়। সপ্তাহ 
কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে । 
ভোপাল, তুপালরাজ্য। [ভূপাল দেখ । ] 





ভোরঘাট 





ভোভো (অব্য*) সম্বোধন। (হলামুধ) 
“ভোভে। তুজঙ্গ ! তরুপল্লবলোলজিহ্ব !” (মহানাট ক১।১৪) 

ভোমর। (দেশজ ) ভ্রমর । 

ভোমরাগুড়ি, আসাম প্রদেশের দরঙগ জেলার অন্তর্গত একটা 
রক্ষিত বনবিভাগ। ভূপরিমাঁণ ৩৮৬৭ বর্গ মাইল। 

তভোম। (দেশজ) ভূলোম। চক্ষুর পাতার লোমকেও ভোম। কহে। 

ভোমীরা (স্ত্রী) প্রবাল। 

ভোমর্ষি, সহাদ্রিবণিত জনৈক খষি। (সহ্যাৎ ৩৪১৮) 

ভোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতীরা রাজকীয় এজেন্সীর 
অধীনস্থ একটা সামস্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪৯১ বর্গ মাইল। 
এই রাজ্যের সর্বত্রই পর্বতময় । এখানকার সামন্তগণ প্রাটান 
সাতারা-রাজের অধীন ছিলেন। হহার। জাতিতে ত্রাঙ্মণ। 
ইংরাজরাজসরকার হইতে ইই1র| দত্তকগ্রহণের অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। 
এখানকার সর্দারগণ জায়গীরদার ও পন্তসচিব উপাধিতে 
ভূষিত। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ভোরের সামন্তরাজ সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য । ইহার সৈন্সংখ্য। প্রায় ৫॥০ শত। 

২ দাঞ্গিণাত্যের উক্ত সামস্তরাজোর প্রধান নগর। অঙ্গ, 
১৮৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৫৩০ পৃঃ। এখানে রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত আছে। 

ভোর (দেশজ) প্রাতঃকাল। 

ভোরঘাট, বোগ্ধাই গ্রদেশের পশ্চিমঘাট-পব্বতমালার মধ্য- 
স্থিত একটা গিরিসঙ্কট। বোম্বাই ও পুণানগরের মধ্যস্থলে 
প্রার ২০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত । অক্ষাণ ১৮*৪৬৪৫উঃ 
এবং দ্রাঘি ৭৩'২৩ ৩০ পৃঃ। এই গিরিসঙ্কট পয্যন্ত রেল- 
পথ বিস্তার শিল্পবিদ্ভার (12)£11661)18) অদ্ভুত নিদর্শন । 
এরূপ ২০২৭ ফিট উচ্চ সুবিস্থৃত পথে টানেল, সেতু ও খিলান 
দ্বার৷ বস্মনিম্মাণ ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাক। ব্যয় হইয়াছিল। 
১৮১১ খৃষ্টাব্দে ৫ বদর পরে উহার কারা যমাপা হয । মহা- 
রাষ্ট্র অধিকারে ইহ। দাক্ষিণাত্যের দবারদ্ূপে %ণা ছিল। 

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী ওয়েলেম্লি «বোম্বাই 
হইতে দাক্ষিণাতাবঙ্গে অশ্বারোহী সেনাদল গইয়া গমনাগমনের 
স্থবিধাথ ভোরঘাটপথ পুণানগর পর্যন্ত বিস্তৃত "ও সুগম 
করিয়া যান। তৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টান্বে বোহ্থাই প্রদেশের 
শাসনকর্ত! সার জন ম্যাকম্‌ বাহাছর ইহ! যানবাহনের উপ- 
যোগী করেন। উক্ত মহাত। শ্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে 
“এই প্রশস্ত পথবিস্তারে কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে: 
একটী দেউল ভগ্ন হইয়। গিয়াছে । সেনাপরিচালনের ও 


তোস্‌ 





বিভোর অনেক লুবিধা হইয়াছে। । এমন কি াক্গিণাত্য- 


তোস্ভোস্‌ (দেশজ) মহিযাদির অপ্ছুট শব 


বাসী কোন ব্যক্কিকেই আর দ্রব্যাদির অভাবে কষ্ট পাইতে ; ভোস, সাতার! জেলার তাদগাও তালুকের অন্তর্গত একটা 


হইবে ন।।” 
ভোরার (দেশঙ্গ) গুমভেদ। 1১1১1400108 নি 
ভো পর্ণ, দাক্ষিণাত্যবা্ী নিৰ্ষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা নান! 
স্থানে ঘুরিয়৷ অত্যন্ত ব্যাযামক্রীড়া ও কৌতুক প্রদর্শনাদি 
দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জনপূর্ধবক জীবিকা অঞ্জন করে। 
ইহার। অনেকাংশে স্থানীয় কুণবীদিগের মত। নিরস্তর ব্যাক়্াম- 
শিক্ষার দ্বারা তাহাদের শরীরপেশীনমূহ স্থবলিত হইয়াছে। 
সাধারণতই তাহার! দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষুণ। মস্ত ও 
গোশুকরাদি নিন্দিত মাংসভোজনে তাহাদের কোন আপত্তি 
দেখ! যায় না। 
ইহার! যে সাধারণত্তঃ ব্যায়ামকুশল তাহা! নহে, অনেকে 
ইতন্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । কেহ কেহ বাদ্বারে দ্বারে 
গীত গাহিয়া! বা নাট্য-রহস্তাি প্রদর্শন করিয়। সাধারণের 
প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেইরূপে লন্ধ অর্থ দ্বার 
পরিবার প্রতিপালন করে। এতগ্িন্ন কোন কোন অর্থবান্‌ 
ব্যঞ্চি গোমেষাদিও পুষে । বাঁলকেরা যুব! বা প্রৌডগণের 
সহিত গোচারণে যায় । রমণীগণ বনস্থলী হইতে রদ্ধনোপধোগী 
কান্ঠ ও ঘু'টে প্রভৃতি আহরণ করে। 
ইহারা স্মার্তমতে ধর্মকন্মার্দি সমাহিত করিয়৷ থাকে । 
পব্বদিনে তাহার! স্ানান্তে পুষ্পচন্দনাদি লইয়া স্থানীয় বাহ- 
রোবা, জানাই, জোথাই ও থান্হোবা প্রভৃতি দেবমুত্তির পূজ! 
করে এবং তংপরে আহারাদি করিয়া থাকে। স্থানীয় অপর 
দেবদেবীসমূছের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। 
বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কাধ্যে ইহার! স্থানীর ব্রাঙ্গণদিগকে 
পৌরোহিত্যে নিষুক্ত করে। জাতীয় ও সামাজিক বিভ্রাট, 
পঞ্চায়ৎসভ। কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়! থাকে । 
ভোল। (দেশজ ) ১ ভুলিয়া যাঁওয়া। ২ মংস্তবিশেষ । 
ভোলানাথ, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পাস্থদুতকাব্য, 
বৈষ্বামূত ওঞসন্দর্ভামুততোধিণী নামে মুগ্ধবোধটাকা প্রণয়ন 
কষ্টেন। 
ভোলা নাথ (পুং) শিব, মহাদেব। 
“ব্রহ্গণো বচনং শ্রত্বা ভোলানাথঃ কপানিধিঃ। 
সংহৃত্য তাং মহাজালাং সগণোহস্তরগান্মুনে ॥* 
(শিবপুরাণ উত্তরখ* ২৫অণ ) 
ভেলি (পুং) উষ্। (তরিকা) 
ভোস্‌ (অব্য*) ভা ভোনি, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ৯ সম্বোধন । 
২ প্রশ্নবিধান। (শব্রত্বা*) 


স্পস্ট 
০০০০০০০১৯০০ 


গগুগ্রাম। তাসগ্গাও নগরের ৪॥* ক্রোশ দ্দিণপুর্ম অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ১৬৫৭: এবং ভ্রাঘি* ৭৪৪৬ পৃঃ। এই গ্রাম- 
পার্বস্থ শৈলে মহাদেবের গুহামন্দির অবস্থিত রহিয়াচ্ছে। 
এই মন্দিরে উঠিবার জন্য পটবর্ধন সামস্তগণের ব্যয়ে নির্শিত 
একটা পথ আছে। 

এখানকার ৬১১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে 
কৌশল্যাপুরাধিপ রাজ! শৃঙ্গণের নাম পাওয়া বায়। প্রত্বতব- 
বিদ্গণের বিশ্বাস, উক্ত রাজা শৃঙ্গ সম্ভবতঃ দেবগিরির যাঁদব- 
রাজ সিজ্ঘন হইবেন এবং তাহার দ্বারাই কুণ্ডল ও মালকে- 
শ্বরের মদ্দির নির্টিত হইয়া! থাকিবে। স্থানীয় প্রবাদ হইতে 
পানা যায় যে, কৌগুল্যপুরে হিঙ্গনদেব নামে এক রাজ 
ছিলেন। তিনি মহাদেবের প্রীতির জন্ত অনেক যাগযজ্ঞ 
করেন। কেহ কেহ এই শৈবপ্রধান হিঙ্গনদেবকেই শৃ্ণ- 
রাজ বলিয়। থাকেন। এততিন্ন এখানে কণাড়ীভাষায় উৎকীর্ণ 
আরও কএকথানি আধুনিক শিলালিপি পাওয়া যায় । শিব- 
সুপ্তি ব্যতীত এই গ্রহামন্দিরে অষ্টভূজা ভবানী, নন্দী ও 
বীরভদ্রমুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। লমগ্র গুহামন্দিরটা £৮ 
ফিট. লম্বা! ও ৩৬ ফিট, প্রশস্ত । ইহার কারুকার্য নিতান্ত মন্দ 
নহে। প্রতি শ্রাবণ-সোমবারে এখানে বহুলোক-সমাগম হয় । 

এই মন্দিরের পার্খস্থ উচ্চ ছুড়ে ইংরাজ গবমে্টের 
জরিকোণমিতি-জরিপের জন্ত একটী আঁড্ডাগৃহ স্থাপিত আছে। 


ভোক্কার, সম্বোধন জন্য বিনীত বাক্যগ্রণালী। (দিব্যাৎ ৪৮1৫।৭) 
ভোহর, শীঙ্গধরপদ্ধতিত্বত জনৈক কবি। 


কেহ কেহ 
ই্টাকে ডোহর নামে অভিহিত করিয়৷ থাকেন। 


ভৌগিক, ভোগকের গোত্রাপত্য। 

ভৌজকট (তরি) ভোজকট দেশসনবসবীয়। 

ভোৌজি (পুং) ভোজদেশে ভবঃ ইঞ.। তভোব্বদেশতব। 
ভৌজীয় (ব্রি) ভৌজে ভোজদেশে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। 


ভোজদেশভব। 


ভৌত (পুং) ভূতানি প্রাণিনোহ্ধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ অণ.। 


বলিকর্্ম । ইহা পঞ্চ যজ্ঞের অস্তর্গত। 

“হোমে দৈবে! বলির্ভৌতো। নৃযুজ্ঞোহতিথিপূজনম্।”(আক্ষিকতত) 
১ ভোজনের পূর্বে প্রাণিগণেক উদ্দেশে যে বলি দেওয়া হয়, 

তাহাকে ভৌত কহে। ২ দেবল। ( শবমাল! ) ভূত-ভিক্ষাদি- 

ভ্যো্ণ্‌ | ৩ ভূতসজ্ঘ। ভূত-তন্তেদমিত্যণ+ (তরি) ৪ তৃতসম্থন্ধী। 


ভৌতিক ক্লৌ) ভূতানাং বিকারঃ,ইতি ঠক্‌। ১মুক্তা। (রাজনি) 


(ব্রি) ২ ভৃতসন্থস্বী। ৩ লৃষ্টিবিশেষ। 





ভৌতিক [ 


"অগ্ঠবিকল্পে। দৈবন্তৈধ্যগ্যৌনশ্চ পঞ্চখা ভবতি। 

মানুষ্যশচৈকবিধঃ সমাসতে। ভৌতিকঃ সর্গ: 1” 

(সাংখ্যকাঁণৎ ৫৩) 

ভৌতিক স্থষ্টি।-ত্রান্দ, প্রাজাপত্য, স্তর, পৈত্র, গান্ধর্বব, 
যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার দেবযোনি। পণ্ড, মুগ, 
পক্ষী, সরীন্থপ ও স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তিধ্যগ্‌ যোনি আর 
মন্নষ্যযোনি) এক প্রকার নংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক স্থষ্টি। 
টৈতন্তের উৎকষাপকর্ষ অন্ুদারে ভৌতিক সৃষ্টির উর্ধ, অধঃ 
ও মধ্য এই ব্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে উর্ধ লোক 
অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরাস্ত তিধ্যক্‌ শরীর। রজোবছুল মধ্যলোক, 
দেবলোক সত্ববহুল,তমোবহুল অধোলোক অর্থাৎ মানবযোনি। 
' উত্ধাতম ব্রহ্ম! হইতে স্তম্থ পর্য্যস্ত সমস্তই ভৌতিক স্থৃষ্টি। 

ষতদিন না লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়, ততদিন যে কোন 
শরীর উৎপন্ন হউক, সকল শরীরেই লিঙ্গশায়ী চেতন জরা- 
মরণাদি জনিত হছঃথ প্রাপ্ত হয়। ছুঃথ বস্তুতঃ প্রার্কৃতিক, 
কিন্তু প্রাকৃতিক লিঙ্গের মহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা 
সেই প্রাক্কৃতিক লিঙ্গস্থ ছঃখ আপনাতে অধ্যাল করেন। 
মতএব ভৌতিক স্থষ্টিই দুঃখের কারণ। (সাংখ্যদর্শন ) 

৪ ভূতনন্বন্ধিগুণবিশেষ। দর্শনশান্ত্রে এই ভৌতিকগুণের 
বিষয় এইরূপ লিখিত মাছে, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও 
মৃত্তিকা এই পাঁচটী ভূত। বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিয়া 
স্তর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্ধারিত হইয়া! থাকে। 
অন্বর ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ পরাক্ষা বারা দেখিতে পাওয়া 
বার, আকাশের বিশেষ গুণ শব্ধ, বায়ুর বিশেষ গুণ ম্পশ, 
তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রদ এবং 
পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। 

বস্ত ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও 
গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা সংখ্যা, পরত্ব ও অপরত্ব 
প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূপক ও উপাঁধ-পণ্ণ- 
পাতী। যাহ পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। পাংসিদ্ধিক 
৪ নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃপিদ্ধ, আশ্রয় বস্ত থাকিলে 
থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র 
উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহ 
সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উঞ্ণত। ও এলের 
দ্রবস্ব। 

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, 
তাহ! নৈমিত্তিক । যেমন জলের কাঠিন্। ও বায়ুর শৈত্য। 

চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং থাহা। শ্বেত, গীতি, লোহিত 
ইত্যাদি শবে উপ্নিখিত হয়, তাহা রূপ শবের অভিধেয়। 
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ভৌতিক 


এইরূপ আবার কোথায়ও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্‌ নামে 
অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ রক্বর্ণ সাদারও, কালরঙ. 
হত্যাদি। বর্ণ বহুবিধ হইলেও মূলবর্ণ তিনটার অতি- 
রিক্ত নছে। শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ। এই তিন বর্ণের 
নামাস্তর অমিশ্রবর্ণ। এততিন্ন যাহা মিশ্রণে জন্মে, তাহা 
মিশ্রবর্ণ বলিয়া খ্যাত। মূলবর্ণ তিনটার নান নহে, অতিরিক্তও 
নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণগুণটা ভৌতিক। আকাশ 
ও বায়ু'ভূতের কোন বর্ণ নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই 
আছে, দেহ কারণে মুলবর্দ তিন। কোন্‌ ভূত হইতে 
কোন্‌ বর্ণ হয়, তাহার সিদ্ধান্ত এইরূপ আছে। পৃথিবী হইতে 
কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও আগ্ন হইতে লোহিত। 

"্যদয়ে রোহিতং রূপং তত্তেজসঃ যচ্ছুরুং তদপাং 

যৎ কৃষ্ণং তদরস্ত” (ছান্দোগ্য উপ) 

এই তিন বর্ণে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়। থাকে । 

গুরুত্বা_-গুরুত্ব গুণটা ক্ষিতি ও জল উভয়বর্তী। অন্য 
কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেইজন্যই পৃথিবীর অভি- 
মুখে পাথিব ও জলময় বস্তর গতি হইয়া থাকে । সে গতির 
নাম পতন ও স্তন্দন। তেজে ও বাধুভৃতে আদৌ গুরুত্ব নাই, 
অধিকন্ত এই ছুয়ে গুরুত্বের বিপরাত লখুত্বহ আছে। সেই 
জন্যহ তাহাদের ও তজ্জাত পদাথের বিপরীত দিকে অর্থাৎ 
উদ্ধে গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। 
কথন কথন অন্তান্ত তেজোময় বস্তকে যে পৃথিবীর 
অভিমুখে আদিতে দেখি, তাহা গুরুত্বপ্রেরিত নহে, বেগ- 
প্রেরিত। অধঃসংযোগ অথাৎ পৃথিবাতে নংলগ্র হইবার 
জন্য উপরিস্থ বস্তর যে গাত হয়, তাছারহ নাম পতন। 
পতনের 'প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে, যথ গুরুত্ব ও বেগ। ডঙ্কা 
ও বজাগ্নি এভৃতি যে পৃথিবাতে আইসে, তাহীর কারণ বেগ, 
গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটা অতীক্্রয়, কিন্তু বললভাচাধ্যের 
মতে স্পর্শের অথাৎ ত্বগান্দ্রয়ের দ্বারাও গুরুত্বান্থুতব হহতে 
পারে। 

ক্ষিতি, জল ও তেজ এহ ভূতত্রয়ে দ্রবত্ব অবস্থিত। দ্রবত্ব 
খিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্িক। জলে সাংপা্ধঞ্ক দ্রবত্ব 
এবং অন্ত ছুহ্টীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। নৈমিতিক্ল অথাং 
নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন । ্তন্দন অর্থাৎ চুঁহয়ে পড়। দ্রবত্ব 
গুণেরহ কাধ্যান্তর। শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য যে জলসংযোগে 
পিগাকৃতি হয়, তাহ। স্নেহস॥যুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব। 

(স্তায় ও সাংখ্যদণ) [ পঞ্চভৃত ও মহাভৃত শব দেখ। ] 
(পুং) ৫ মহাদেব । (ত্রিকাণ) ৬ উপভ্রব। ৭ আধ 
প্রভৃতি | ৮ চক্ষুরাদি। ৯ শরীরাদি। ১* বোদ্ধবিশেষ । “ভূতেষু 








পপ পপ পা শা এপ ০ সস 


ভৌতিকবিদ্য। 


মহদাদিকষিত্যেু উপাসকাঃ ভৌতিকাঃ বৌদ্- | 


বিশেষাঃ “ভোৌতিকাস্ত শতং পুর্ণং সহমত্বাভিমানিকাঃ।” 

( পাতঞ্জলভাষ্ঘটাকায় বাচম্পতিমিশ্র ) 
ভোৌতিককাগু (ক্লী) তৃতদন্বদ্ধিনী ক্রিয়া। যে ব্যাপার সমূহ 
ভূতঘোনির আবেশসাধ্য বলিয়া সীধারণে উক্ত হইয়াছে। 

[ ভৌতিকবিদ্া দেখ ] 
ভৌতিকতত্্ব (ব্লী) ভূত-জগতের আলোচনাবিষয়ক বিদ্যা- 
বিশেষ। [ ভৌতিকবিস্তা দেখ। ] 
ভৌতিক বিদ্য1,--ভৃত, প্রেত, দানব, দৈতা, পিশাচ, পিশাচী, 
ডাকিনী, যোগিনী ও নায়িকা! প্রতৃতির পরিচয়, অমাম্থষিক 
ব্যাপার বা ভৌতিককাণ্ড যাহ! দ্বারা জানা যায়, তাহাই 
ভৌতিকবিদ্যা। আমাদের শান্ত্রমতে যে সকল নিশাচর 
দিবাভাব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসাপরায়ণ, তাহাদিগকে ভূত বলে। 
যে বিদ্যা দ্বারা ভূতের সংজ্ঞ। ও স্বভাবাদি জানা যায, তাহাকে 
ভূতবিদ্যা কহে*। 

পৃথিবীর সকল সত্য ও অসভ্য জাতির মধ্যেই ভূত, প্রেত, 
ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভূতাদি ঝাড়াইবার 
নানা প্রক্রিয়। প্রচলিত আছে । উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল 
বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ভূতাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস 
করিতেন, এখন আবার বিংশশতাব্দীর প্রারস্তে মার্কিণের 
অনেক বৈজ্ঞানিক ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। থিওসফীর বিস্তার ইহার অন্যতম কারণ বলিয়! 
মনে হয়। 

হিন্দুদিগের বিশ্বাস । 

ভারতবর্ষে কেবল অসভ্য ও অনাধ্য জাতি বলিরা নহে, 
সুসভ্য আধ্য হিন্দুগণও বছ পূর্বকাল হইতে ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। অথব্ববেদে বাতৃধান, ছুম্মতি 
প্রভৃতি অপদেবতার স্তব আছে। অপদেবতার আবেশে 
মানব নানারূপে পীড়িত হইত, এ বিশ্বাসও তখন ছিল। 
কিন্তু খক, যজু ও সামসংহিতায় এরূপ অপদেবতার ভয়ের 
কোন উল্লেখ নাই। মরণের ভয়ের সঙ্গে অথব্ববেদের সময় 
মার্ধযদিগের ষদয়ে অপদেবতার ভয় আগিয়। উপস্থিত হয়। 
কিন্ত অপদেবতার উতপত্তিকথা বৈদিক গ্রন্থে নাই। পৌরা- 
ণিক সময়ে ভূতপ্রেতাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 


শশী শেপ শপ পপি ২ পিস পপ 


* “হিংসাবিহার। যে কেচিন্দিবযং ভাবমুপা শ্রিতাঃ। 
₹তানীতি কৃত। সংজ্ঞা! তেষাং সংজ্ঞ| প্রব্ত ভি ॥ 
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যন্মাদ্েত্তযনয়। ভিষক্‌। 
বিদ্যা তৃতবিদ্যাত্বমত এব নিরুচ্যুতে ॥” 





পপর পপি শসা স্পা শিপ শশী পাশাপাশি 
পাপী পাটী"”?৮ সস 


] ভৌতিক বিদ্য। 


মার্কগে়পুরাণে বালকদিগের শাস্তির জন্য মাতৃগণের সহিত 
ভূতগণের পুজা-বিধান আছে-_ 
“বিক্ষিপেজ্জুহপাচ্চবানলং মিত্রঞ্চ কীর্তয়েৎ। 
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দং বালকানাস্ত শাস্তয়ে ॥” (মার্ক"৫১।৫৩) 
ভাগবতে লিখিত আছে-_ছুধ্যোগের সময় মহাদেবের অন্ুচর 
ও ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে । 

“এষা ঘোরতম! বেলা! ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা। 

চরস্তি যস্তাং ভূতানি ভূতেশান্চরাণি চ ॥৮ (ভাগণ৬।১৪২৯) 

কিন্তু প্র সকল ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, বহুপুরাণেই 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথা নাই। তবে বিষুধন্মোন্তর 
ও গরুড়পুরাণ হইতে প্রেততত্ব সম্বন্ধে অনেক কথ! জান যায় । 
বিষুধন্মোত্তরে লিখিত আছে,_মরণের পর দাহার্দি শেষ 
হইলে আতিবাহিক দেহ হয়। ইহা কেবল মানবদিগেরহ 
হইয়া থাকে, অপর কোন প্রাণীর হয় না। ততৎপরে তাহার 
উদ্দেশে পিও দিলে প্রেত ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। গ্রেতপিও 
না দিলে কিন্তু তাহার মুক্তি নাই, সে আকাশে শাত, বাত 
ও তাপে ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । সপিগী- 
করণের পর সে অন্ত ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়। ততৎপরে সে 
নিজ কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যায়*। 
গরুড়পুরাণে প্রেত সম্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে। বথা,₹- 

“মৃতের চিতাকাধ্য শেষ হইলেই প্রেতত্ব, জন্মে। কেই 
বলেন, চিতায় দ্রিবার সময় হইতেই প্রেতত্ব ঘটে। আবার 
কোন কোন শাস্ত্রবিদু বলেন, যখনই প্রেতের নাম করিয়া 
পিও দেওয়। যাঁয়, তখনই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। গাণ বহিগতি 
হইলেই প্রথম পিও, শ্মশানে যাইবার সময় অর্ধপথে দ্বিতায় 
পিণ্ড ও চিতারোহণকালে তৃতীয় পিও দিলে শবের আর 
কোন দোষ থাকে না। প্রথম দিবসে যেরূপ পিও দিবে,সেই- 
রূপ দশ দিনেও দিতে হইবে। প্রথম দিনের পিণ্ডে মুদ্ধা, 
দ্বিতীয় দিনের পিণ্ডে শ্রীব। ও স্কন্ধ, তৃতীয় দ্রিনের পিণডে 
হৃদয়, চতুথ দিনের পিণ্ডে হস্ত, পঞ্চম দিনের পিণ্ডে নাভি, 
ষষ্ঠদিনের পিণ্ে কটি, সপ্তমদিনের পিণগ্ডে গুহা, অষ্টম দিনের 
পি উরুদ্ঘ়, নবম দিনের পিণ্ডে জানু ও চরণদ্বয়, এবং 
দশম দিবসে প্রেত বারুদেহ ও অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়। এই 
দিবদ আমিষ পিও দিবার ব্যবস্থা আছে। একাদশ ও দ্বাদশ 
দিবসে প্রেত খাইয়৷ থাকে, এ দিন দীপ, অন্ন, জল, বন্ত্র ও 
আর যাহা কিছু দেওয়া যায়, সে সকলই প্রেতশব্দ উল্লেখে 
দিতে হইবে। এই পিও জন্ দেহ পাইলে যমদূতের] প্রেতকে 





সা পিপিস্পাীপপপেশপী 


* প্রেত শক ৫২০ পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য। 





হইয়। প্রেত “অসিপত্রঁ বন দিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর হুইয়া 
যমলোকে যায় ও অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্ব পুরে আসিলে 
ত্রপক্ষ পর্য্যন্ত পুত্রপ্রদত্ত অনযুক্ত জল পান করে। পরে 
ভয়ঙ্কর বন্য-শ্বাপদ-সন্কুল সুরেন্ত্র নগরে আসিয়। কাদতে 
থাকে, এখানে ছুই মানস তাহার যমদূত কর্তৃক বিশেষদূপে 
নিগৃহীত হইতে থাকে । তৃতীয় মাসে গন্ধর্বনগরে আসিয়া 
পুত্রাদির প্রদত্ত পিও আহার করে। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে 
নীত হয়। এখানে প্রেতের মাথায় ও পৃষ্ঠের উপর বড় বড় 
পাথর পড়িতে থাকে । এ সময়ে তাহার পুত্রাদি-প্রদত্ত শ্রান্ধে 
কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। তৎপরে পঞ্চম মাসে ক্ররপুরে 
' ও ষষ্টমাসে চিত্রনগরে আনীত হয়। এই সময় প্রেতেরা পুনঃ 
পুনঃ ক্ষুধাতুর ও শোকাতুর হয়, ষাগ্মাসিক-প্রদত্ত পিণ্ডে কতকটা 
তৃপ্তি লাভ করে। ইহার পর শতযোজন বিস্তীর্ণ পুন্-শোৌণিত- 
পূর্ণ উত্তপ্ত বৈতরণীতে আনীত হয়। এখানে পরিক্রিষ্ট যমদূত 
কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রতিদিন ২৪৭ যোজন চলিতে থাকে। 
অষ্টম মাসে পিণ্ড খাহয়া অতি ছুঃথপ্রদদ পুরে ও নবম মাসে 
নানাক্রান্তপুরে নীত হর। এখানে নবম-মাসিক পিও 
পাইয়। নানাক্রন্দপুর ও তপ্তপুরে আসে। পরে দশমমাসে 
স্থতপ্ত নগর, একাদশ মাসে রুদ্রস্থান ও দ্বাদশ মাস 
পূর্ণ হইলে শীতপুরে নীত হয় ও সকল স্থানে যথাক্রমে 
মাসিক পি ভোজন করে। তৎপরে বিচারার্থ যমরাজ ও 
চিত্রগুপ্ত সমীপে আনীত হয়। বিচারের পর তাহার স্বর্গ 
বা নরক ঘটিয়া৷ থাকে ।* ( গরুড়পু* উত্তর খণ প্রেতকল্প ) 
প্রেত হইবার কারণ। 

কোন্‌ মানব প্রতত্ব লাভ করে, এ সথদ্ধে গরুড়পুরাণে 
(উত্তরথণ্ডে ১২ অঃ) লিখিত আছে__ 

'্যাহারা সর্বদা পাঁপকর্শে রত, যাহার পুক্করিণী, কুপ, 
নীর্ধিক।, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা স্বৃক্ষ ভোজনশালা, 
ও পিতৃপিতামহের ধর্ম বিক্রয় করে, যাহারা লোভবশে 
গোচারণ স্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, ও গহ্বর কর্ষণ 
করে, চগ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ 
হইতে, বিদ্যৎপাতে, দংশক জন্ত হইতে ও পশ্ুগণের আঘাতে 
যে সকল পাপকর্শীর মৃত্যু হয়; উদ্বন্ধনে, আত্মহত্যায়, 
বিষ ও শন্াদির আঘাতে, বিস্থচিকারোগে, অগ্নিদাহে, মহা- 
রোগে ও পাপরোগে, দন্গ্যগণের হন্ডেঃ অসংস্কারাবস্থায়, 
ও বিহিত আচারবর্জিত হইয়া! যাহাদের মৃত্যু হয়, যাহাদের 
বুষোৎসর্গাদি ক্রিয়া ও মানিক পিগাদি লুপ্ত হইয়াছে, শুদ্রগণ 
যে দ্বিজের অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও দ্বৃতাদি আহরণ করে) পর্বব- 


[ ৬৩১ ] 





ভৌতিকবিদ্যা 





তাদি হইতে পতনে, রজন্বলাদি দোষে, ভূমিতে মরণ না 
হইলে অথবা শুন্যে মৃত্যু ঘটিলে, বিষুণনামম্মরণে পরাজ্মুখ, 
সতকাদি সম্পর্ক-বিশিষ্ট, দুষ্ট শল্যাদিতে মুত ও অন্তান্ত অপ- 
মৃত্যুর বশবন্তী হইলে তাহারা শ্রেতযোনি প্রাপ্ত হুইয়া অর্থাৎ 
ভূত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়। থাকে*। এ ছাড়া যে 
্রহ্মস্ব, দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য চুরি করে, যে শুল্ক লইয়া কন্। 
প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে মাতা, ভগিনী, ভাব্যা, 
পুত্রবধূ ও কন্তাকে পরিত্যাগ করে, ন্যাসাপন্থারী, মিত্রপ্রোহী, 
পরদারগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃপ্রোহী, বক্গঘাতী, গোহত্যা- 
কারী, মগ্ঘপায়ী, গুরুপত্বীগামী, কুলমার্-পরিত্যাগকারী, 
সর্বদা মিথ্যাবাদী, স্বর্ণ ও ভূমিহরণকারী এই সকল ব্যক্তিও 
মরিলে প্রেতত্ব পাইয়৷ থাকে 11 গারুড়ে পরে আবার লিখিত 
আছে, যাহারা তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে গমন 
করে, তাহারা মহাপ্রেত হয়।; 


০ তা ১ সাপ এ পপ ০৮ স্পা শাক 





* “যে কেচিৎ পাপকন্মাণঃ পূর্ববকম্মবশ।নুগ।ঃ | 
জায়স্তে তে মুতাঃ প্রেতাঃ শৃধুধ বং বদ।মাহং ॥ 
বাপীকৃপতডাগানি হারামক হরালযং। 

প্রগাং সদ; হুবুক্ষাশ্চ তথ ভোজজনশলিকাম্‌ ॥ 
পিতৃপৈতামহং ধন্মং বিব্রীণাতি দ পাপকৃতৎ। 
মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্রোতি যাবদাতৃতসংপ্রবং ॥ 
গোচরং গ্রামসীম। চ তডাগাবামগহববং | 
কর্ধয়স্তি চ যে লোভাৎ প্রেতান্তে সম্তবন্টি হি ॥ 
চগ্ডালাদুদকা২ সপ্পাৎ ত্রাহ্মণাদ্বৈদ্াতাত্তথ। | 
দূ ্ভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাঁপকম্মণ।ম ॥ 
উদ্বদ্ষনমূত। যে চ বিষশস্্রহ তা যে। 
মাক্সোপঘাতিনে। যে চ বিল্চ্যগ্রিহত।শ্) যে। 
মহারে(গৈমুত। যে চ পাপরোগৈন্চ দহ্থাভি: | 
অসংস্কৃত প্রস্থতাশ্চ বিহিতাচারবর্জিজিত।; ॥ 
বৃষোত্সগাদিসংস্গ।রৈপু- প্তৈঃ পিওৈশ্চ মাসিকে; । 
বস্যানয়তি শুদ্রো২গ্রিং তৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ॥ 
পতনং পব্তাধিভ্যো ভিন্তিপাতেন যে মৃত; | 
রজম্বলাদিদোধৈস্ত ন ভূমৌ ভ্রিয়তে যদি ॥ 
মস্তরীক্ষে মৃত যে চ বিষ্ুম্মরণবর্জত।2। 
হৃতকাদিষু সম্পর্ক। ছুষ্টশল্যামৃতাস্তথা ॥ 
এবম।দিভিরন্তেশ্চ কুমুত্যোর্ববশগান্ত যে । 

তে সর্ব প্রেতযোনিস্থা বিচরপ্তি মহীস্থলীম্‌ % 

( গাকডে উত্তরথও $২ অঃ) 

“ত্রন্গন্বং দেবদ্রব্ক গুরুদ্রব্ং হবেত্, যঃ । 
কন্ঠ।ং দদাঁতি শুকেন স প্রেতো৷ জীঘতে নর? ॥ 
মাতবং ভগিনীং ভাধ]াং সষাং ছুহিতরং তত: । 
অদৃষ্টদোযাঁন্‌ তাজতি ন প্রেতে। জাযতে নব | 
গ্াসাপহর্ত। মিত্রফক্‌ পরদ।ররতঃ নদ ৷ 
বিশ্বাসঘ[তী কূটশ্চ স প্রেতে। জীয়তে নরঃ। 
ত্রাভৃঞ্গ্‌ ব্রহ্মহা! গোস্বঃ হ্বরাপো। গুরুতল্পগঃ । 
কুলমার্গং পরিতাজ্য হানৃতেষু সদ! রতঃ। 

হর্তী হেয়্শ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতে। জীয়তে নরঃ ॥” ( গরুড়) 
“তাপসীঞ্চ স্বগোত্রাঞ্চ অগস্যাঞ্চ ভজস্তি ষে। 
ভবস্তি তে মহাপ্রেত। অন্বুজানি হবন্ধি যে ॥” ( গকড ১1৩৫ ) 


চা 


শশা 








ভোৌতিকবিদ্যা 
গারুড়ে উত্তরখণ্ডে (৩০ অধ্যায়) প্রেতের আবার একটু 
বিশেষত্ব লিখিত আছে, 

“যে সকল ব্রাহ্মণ ধাইতে না পাইয়া শুকাইয়া মরে,যাহীরা 
হিং জন্ত কর্তৃক অপঘাতে মরে, গলায় ফাস দিয়া, হঠাৎ 
গুরুতর আঘাতে, ব্যাপ্, অগ্নি ও বিষাদ্দি ঘ্বারা অথবা! বিস্ৃ- 
চিকা রোগে মরে, যে আত্মহত্যা করে, পতনে, উদ্বন্ধনে, 
অথবা জলে যাহার! মরে, মেচ্ছের হস্তে, উদ্লজ্ঘনে, মহ।রোগে 
অথব৷ স্ত্রীর পাপে ব! চগ্ডাল, জল, সর্প, রজস্বল1, অশুচি, শুড্র 
ও বূজকাদি স্পর্শে বাহার! মরে, তাহারা নরক ভোগের পর 
প্রেত বা ভূত হইরা থাকে ।,* 

প্রেতের উদ্দেশ্রে শ্রাদ্ধাি প্রয়োজন । যদি কোন ক্রিয়। 
না কর যায়, তাহা হইলে সেই প্রেত পিশাঁচত্ব প্রাণ্ড হয়।1 

আবার যাহাদের সন্তান সন্ততি নাই, তাহারা শতবর্ষ 
ঘোরতর নবকভোগের পর মদত হইয়া থাকে 1 

পান্সো্তব খণ্ডেও লিধিত আছে -_সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ 
নবকতবন্বণা ভোগের পর পিশাচ হইয়া! থাকে । 


[ প্রেত শব্দ ৫২১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য] 


পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট অথচ করাল, দীনভাবাপন্ন ও 
তীতি প্রদ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল উ্ঘা- 
মুখী, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, লক্‌ লক্‌ জিহ্বা, ওষ্ঠ লঘ্বা, দীর্ঘ জঙ্ঘা, 
দেহ অতিশয় শিরাল, হন্ত দীর্ঘ, মুখ শুফ ও আকৃতি যম- 
দূতের গ্যায়। 

গরুড়পুরাণের মতে, প্রেত নিজ কশ্মানুনারে বায়ুরূপ 
দেহযুক্ত ও অতি ক্ষুধাতুর হুইয়৷ থাকে ।8 আবার অন্ত 
স্থলে লিখিত আছে, ভূতগণ দিগ্বাসী। 
“পিশাচ রাক্ষস যক্ষ1 যে চান্তে দিশিবাসিনঃ 1 
€ প্রেতকল্প ৫৩৫) 
একজন প্রেত নিজের স্বব্ূপ এইরূপ বলিতেছে__ 
“্হতবাক্যা বয়ং সর্কে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতনঃ ॥ 
ন জানীমে। দিশং তাত বিদিশং চাতিহুঃখিতাঃ ॥ 
গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূড়াঃ পিশাচাঃ কর্মজ! বয়ং। 
ন মাতা ন পিতাশম্মাকং প্রেতত্বং কর্্মাতিঃ স্বকৈঃ। 
প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তদৈ ছুঃখোদ্ধেগনমাকুলম্‌॥৮(প্রেতক:১২অ) 





* “তেন পাপেন নরকানুক্কা: প্রেতত্বভাগিনঃ1” ( গরুড়পু* ৩০।৯) 


+ “কর্ধবাধ খগশ্রেসট ক্রিয়াদি প্রেততৃপ্প্নে। 

দা ন ্ষিশ্পতে সর্ব্বং পিশীচত্বং স গচ্ছতি ॥” (গরুড় উত্তর ১৫1১৯) 
1 “যেধাস্ত নরকে ঘোরে গতাম্ব্বশতানি বৈ ॥ 

সম্ততিনৈ ব বিদ্যেত দৃতত্বং তে প্রযাস্তি হি ॥* ( & ৮৩৪) 
$  বারুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্ট: কর্জং দেহমাজয়েখ।” (এ ৯১) 


[ ৬৩২ ] 





ভৌতিকবিদ্য! 


আময়। সকলেই হতবাক, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন। আমর! 
দিগ্ষিদিক্‌ ফিছুই জানি না, তাই অতিছ্ঃথে কালষাপন 
করিতেছি। আমরা মুড়, কর্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হই- 
রাছি, কোথায় যাইতেছি, ভাহা! কিছুই জানিতে পারিতেছি 
না। আমাদের পিতা নাই, মাতা মাই, নিজ নিজ কর্পদোষে 
পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়। নানা দুঃখ ও উদ্বেগ ভোগ 
করিতেছি । 
গারুড়ে আরও লিখিত্ব আছে--- 

দকলোৌ প্রেতত্বমাপ্সোতি তার্ষ্যাশুদ্বক্রিয়াপরঃ | 

কৃতাদৌ দ্বাপরং যাবন্নপ্রেতো৷ নৈব লীড়নম্‌ ॥” (১০১৭) 

কলিকালেই অশুগ্ব-ক্রিয়াশীল মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। 
কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতও ছিল না, পীড়নও 
ছিল না। 





প্রেতের বিচয়প-স্থান। 

ষে কেহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কোন্‌ স্থানে বাস করে ? 
প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া আবার কিরূপে পাপ ভোগ 
করে ? প্রেতগণ চতুরশীতি লক্ষ নরক ভোগ করে ও তথাক়্ 
সহম্র সহত্র কিঙ্কর দিবারাত্র গ্রেতগণকে রক্ষা করিতেছে, 
এরূপ স্থলে তাহারা নরক হইতে কিরপে বাহির হইয়া লোক 
মধ্যে বিচরণ করে? ইহার উত্তরে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে--- 

যাহার পর্ব অপহরণে অভিলাধী, পত্তী ও পুত্রগণের 
অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেত ক্ষুৎপিপা- 
সায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে । বন্দি গ্রহ 
ছাড়া পণ্ড যেমন ঘুরিয়। মরে, প্রেতও সেইরূপ সহোদরাদিকে 
বধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারা! পিতৃমার্গ উচ্ছেদিক ও 
পিতৃদ্বাররোধক। তস্কর যেমন পথিকের সর্বশ্থ হরণ করে, 
ইহারও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার 
স্থযোগ মতে আবার নিজগৃহে আসিয়া! মলমুত্রত্যাগের স্থানে 
অবস্থান করে। সেখানে থাকিয়া রোগী ও শোকার্তের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকে । উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার জঘন্য স্থানে 
থাকিয়৷ কাহাকে একাহ (একদিন অন্তর একদিন ) জর- 
রূপে পীড়া দেয়। তৃতজাতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া! উচ্ছিষ্ট 


পানীয় সেবন ও পুত্রাদির ছল খু'ঁজিতে থাকে *। প্রেতগণ 


* “পরম্মহরণীর্থা যে পত্ান্েষগতৎপরাঃ ॥ ৪ 
তখৈব সর্বপাপিষ্ঠা আত্মঙ্জান্বেষণে রতাঃ। 
বিচরস্ত্যপরীরান্তে ক্ষুৎপিপাসার্দিতা ভূশং ॥ ৫ 
বঙ্গিগ্রহবিনিমুক্কা! বথ! নগ্াত্তি জন্তবঃ। 

তথ! নন্তাস্তি তে প্রেত৷ বধং কৃত্বা সহহোদরে ॥ ৬ 
পিতৃষ্বান্াণি রদ্বত্তি তম্মার্গচ্ছেদকাস্তথ! | 
পিতৃষাগাশ্চ গৃঃস্তি পথিকাদ্‌ তথ্বরা ইব॥ ৭ 





চে 
সপ পিপি ৭ শি 





নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে। ছিদ্র পাইলে অপরকেও 
পীড়ন করে। জীবৎকালে যে বত প্বেহ করিয়া থাকে, প্রেত 
তাহারই তত জনি করিতে চেষ্টা পায়। (গরুড়পু* গ্রেতকল্প) 
প্রেতদোষ বা প্রেতসস্ভব হইলে কিরূপ লক্ষণ দেখ! ঘায়, 
ততসম্বদ্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-__ 
"বহূনামেকজাতীনামেকঃ সৌখ্যং সমপ্নতে। 
একো দুষ্কৃতকর্্পা চ হোকঃ সম্ততিবর্জিতঃ 1১৮ 
, একঃ সংগীড্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ । 
একস্ত পুত্রনাশঃ স্তাৎ পুত্রো ন লভতে সদ 1১৯ 
বিরোধে! বন্ধৃতিঃ সার্ং প্রেতদোষোহস্তি তত্র বৈ। 
সম্ততির্নৈব দৃশ্থেত সমুৎপন্নো বিনগ্ততি | 
পশু দ্রব্যবিনাশশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২, 
প্রকৃতিশ্চ বিবর্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধৃতিঃ। 
অকন্মাদ্বাসন প্রাপ্তি সা পীড়া প্রেতসস্ভব! ॥২১ 
নাস্তিক্যং বতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ। 
দম্তশ্চ কলহে৷ নিত্যং স। গীড়া। প্রেতসম্তবা ॥২২ 
মাতাপিত্রোশ্চ হস্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষকঃ। 
হত্যাদোষমবাপ্রোতি সা পীড়া প্রেতসস্ভব! ॥২৩ 
নিত্যকর্বিমুক্তশ্চ জপহোমবিবর্জিতঃ | 
পরদ্রব্যাপহর্ত! চ স! পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৪ 
তীর্থং গন্ব! পরাসক্তঃ স্বকৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ। 
ধর্মকাধ্যে ন দম্পত্তিঃ স। পীড়া €প্রতনস্তবা ॥২৫ 
_ সুভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্যাৎ ব্যবহারে! বিনশ্ততি। 
লোকে কলহুকারী চ সা পীড়। প্রেতসম্ভবা ॥২৬ 
মার্গে তু গচ্ছতশ্চৈব পীড়য়েদ্বাথ মণ্ডলী । 
তত্র সংপীড্যতে €প্রতৈরিতি সত্যং বচে। মম ॥২৭ 
হীনজাতিষু সম্বন্ধে! হীনকর্ম করোতি চ। 
অধর্দদে রমতে নিতাং স। পীড়। প্রেতসম্ভবা ॥২৮ 
ব্যসনৈর্ধব্যনাশঃ স্যাহুপক্রান্তঞ্চ নশ্ততি । 
চৌরাগিরাজ ভিহ্থানিঃ স পীড়া প্রেতসস্তব! ॥২৯ 
মহারোগোপপত্তিন্চ স্বতনূপীড়নন্ধ যৎ। 
জারা নংগীভ্যতে যত্র সা গীড়। প্রেতসম্ভবা ॥৩, 
ক্রুতিস্বৃতি পুরাণেষু ধর্ম কাধ্যেতু চৈব হি। 
অভাবে! জায়তে যেষাং স| পীড়া গ্রেতসম্ভবা। ॥৩১ 


পপ পপ শক পা ৯ পা এ ৮ শি শিাপিপ্পপি পি টি 
পিপি শিপিিসীট 


স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মৃত্রো ৎমর্গং বিশস্তি তে। 

তত্র স্থিত৷ নিরীক্ষন্তে রোগশোকা দিন! জনং ॥ ৮ 
অরগাপেণ গীভান্তে হোকা স্তরামিষেণ তু। 
চিন্তত্তি ্ণ। তেম়ামুচ্ছি্দিস্থলন্থিা: /” (শ্রেতকঞ্জ ১* জ+ ) 
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প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং ঘা দুষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥৩২ 

্ত্ীণাং গর্ভবিনাশ: স্তাক্ন পুষ্পং দৃশ্ততে তথা ॥ 

বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৩৩ 

পুষ্পং প্রৃশ্ততে যত্র ফলং নৈব প্রদৃশ্ততে। 

বিরোধে ভাব্যয়। সাদ্ধং স পীড়া প্রেতসম্ভৰ! ॥ ৩৪ 

ভাবশ্তপ্ধ্য। ন কুকুতে শ্রাদ্ধং নাধৎসরাদিকম্। 

স্বরমেব ন কুব্বীত স। পীড়া প্রেতসস্তবা ॥ ৩৫ 

কলহে৷ ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শক্ররিবাত্মজাঃ | 

ন প্রীতির্ন চ সৌধ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতনস্তবা। ॥ ৩৬ 

গৃহে দস্তকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংবুতঃ | 

পরদ্রোহনত্িশ্চৈৰ ম। পীড়। প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭ 

পিত্রোর্ববাক্যং ন কুরুতে ম্বপতীং ন চ সেৰতে। 

পরদারাপকর্ষী চস! পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৮ 

বিকম্মণ। ভবেৎ প্রেতে। বিধিহানক্রিয় স্তথা । 

তৎকালে হু্টসংসর্গাৎ বৃষোতসর্গাদূতে তথ। ॥ ৩৯ 

ছষ্টমৃত্যুবশাদ্ধাপি হাদগ্ধবপুষস্তথ!। 

প্রেতত্বং জায়তে তাক্ষ পীড্যন্তে যেন জন্তবঃ ॥9* 

দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ খষ্টাদিসবৃতিদোষতঃ। 

প্রেতত্বং সুস্থিরং তন্ত বাকৃচেষ্টাদিবিবর্জিতম্‌ ॥৮ ৪১ 

প্রেত হইতে কাহারও মুখ, কাহারও বা হুঃথ ঘটে, 
কাহারও পুত্র হয়, আবার কাহারও পুত্র মরে। কাহারও 
অনৃষ্টে আদৌ পুত্র লাভ ঘটে না। বন্ধুর সহিত বিরোধ, সস্তান 
হইয়! বাচিয়! না থাকা, পশুনাশ ও দ্রব্যনীশজনিত কষ্ট, 
প্রকৃতির বিপর্ধ্যয়, অকম্মাৎ বিপৎপাত্ত, নান্তিকত৷, ব্রতলোপ, 
দন্ত, নিত্য কলহ, মাতাপিতার হিংসা, দেবনিন্দা, সদ্‌ঞাক্ষণের 
দোষকীত্তন, হত্যাদ্দোষ, নিত্যকণ্ম ও জপহোমপরিত্যাগ, 
পরুদ্রব্যাপহৃরণ, তীর্ঘে গিয়। পপের প্রতি আপক্ি, নিত্য ক্রিয়া- 
পরিত্যাগ, ধন্ধকর্মে অনিচ্ছ।, স্ুসময়ে কষিনাশ, সদ্ধ্যবহার- 
বিলোপ, লোকে কলহকারী, পথে চলিবার সময় বাঘুমগডলী 
হইতে গীড়া, হীনজাতির সহিত বন্ৃতা, হীর্নকর্মে অনুরাগ, 
অধর্ম্ে রতি, ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কাধ্যারভে তাহার হানি, চৌর, 
রাজ। ও অগ্নি দ্বারা অনিষ্ট ঘটনা, হারোগের উতৎপতি, নিজ 
দেছ ও ভার্ধযার পীড়ন, শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ও ধর্মকর্ম্ে মান- 
সিক অরতি, সর্বদা অভাব ; দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণকে 
ভাবগুদ্ধিতে না দেখ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবত্রাঙ্গণের 
দৌষকীর্তন, স্ত্রীগণের গর্ভপাত, খতু না! হওয়া, বালরুদিগের 
মৃত্যু, ভাধ্যার সঙ্গে বিরোধ, শুদ্ধভাবে সাহৎসরিক শ্রাদ্ধ না 
করা, কলহ, ব্যাঘাত, আস্মজ পুজগণের সহিত শক্ষবৎ ব্যব- 


ভৌতিকবিদ্যঃ 
হার,গ্রীতি ও সুখের অভাব, সর্বদ] গৃহে কলহ, ভোজনকালে 
ক্রোধ, পরদ্রোহ, পিতার কথা না গুনা, নিজ পত্বীর সহিত 
সহবাস ন| কর! ও পরদারসেবা, এই সকল প্রেত হইতে ঘটিয়া 
থাকে। বিধিহীন ক্রিয়া, জীবৎকালে ছুষ্ট সংসর্গ, মরণাস্তে 
সকল বৃষোৎসর্গাভাব, অপঘাত মৃত্যু, মৃতের দাহক্রিয়াদি 
লোপ এই সকল প্রেতত্বের কারণ। 
প্রেভাবেশ। 

গরুড় পুরাণে (১১ অঃ) প্রেতাবেশের লক্ষণাদিও এইরূপ 
লিখিত আছে-_ 

প্যদ্‌ বত কুর্বস্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ 

তেঘাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথম্‌। 

ক্ষুৎপিপাসাদ্দিতান্তে বৈ গ্রবিশেষুঃ স্ববেশ্বনি ॥৯ 

প্রবিষ্টা বাষুরূপেণ শয়ানান্‌ স্বস্ববংশজান্‌। 

তত্র লিঙ্গানি যচ্ছস্তি নির্দিশস্তি খগেশ্বর ॥৬ 

বপুত্রম্ব কলত্রাণি স্ববস্বংন্‌ তে প্রশান্তি বৈ। 

গজে। হয়ো বৃষো তৃত্বা দৃশ্ঠন্তে বিকৃতাননাঃ ॥ 

শয়নং বিপরীতং ব৷ আত্মানঞ্চ বিপধ্যয়ং। 

উথিত্রঃ পশ্ততি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড্যতে তৃশম্‌ ॥৮ 

নিগড়েরবধ্যতে ষন্ত বধ্যতে বহুধা যদি। 

অনঞ্চ যাচতে ম্বপ্লে কুরুতে পাপমাত্মনা ॥ 

ভুঞ্জমানস্ত যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বান্নং পলায়তে। 

আত্মনস্ত পরস্যাপি তৃষার্তস্ত জলং পিবেৎ। 

বুষভারোহণং স্বপ্নে বুষভৈঃ সহ গচ্ছতি। 

উৎপত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥ 

স্বকলএং স্ববন্বংংসচ স্বস্থতং স্বপতিং বিভুং। 

বিদ্কমানং মৃতং পন্তেং ্রেতদোষেণ নিশ্চিতম্‌ ॥ 

যন্তুপো বাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষৃত্যাভ্যাং পরিপ্লতঃ। 

তীর্থে যাতি দে পিগান্‌ গ্রেতদোধৈর্ন সংশয়: ॥ 

নির্চ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথ। পশূন্‌। 

পিতৃত্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্ঠতি ॥৮ 

প্রেতগণ* পিশাচযোনি প্রান্ত হইয়া যে যে কর্ম করে, 
তাহধর স্বরূপ ও চিহ্ছাদি যথাষথ বলিতেছি। তাহার! ক্ষুৎ" 
পিপাস্ঠীয় কাতর হইয়। বাযুরূপে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করে ও 
শয়ান নিজবংশীয়দিগকে চিহ্ন দ্বার নির্দেশ করিয়া থাকে। 
হস্ত, অশ্ব, বৃষ অথব। বিকৃত মুখ ধারণ করিয়! নিজ পুত্র, 
ভাধ্যা ও বন্ধগণের নিকট যায়। যে হঠাৎ নিদ্রা হইতে 
উঠিয়া বিপরীতভাবে শয়ন অথবা আত্মার বিপধ্যয় দেখে, 
সেই ব্যক্তি প্রেত কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। যদ্দি কেহ 
আপনাকে নিগড়ে বদ্ধ অথব! বহুপ্রকারে বন্ধ মনে করে, স্বপ্নে 


[ ৬৩৪ ] 


পপ পাপী াশিশীশী শপ শম্পা 


ভোৌতিকবিদ্য। 


অন্ন চায় ও আপনাপনি পাপ করে, ম্বপ্পে আপনার বা ভোজন- 
পর অপর ব্যক্তির অয় লইয়। যে পলায় ও তৃষার্তের জল পান 
করে, ন্বপ্রে বুষভারোহণ অথব৷ বৃক্ষের সঙ্গে ষে গমন করে, 
লম্ক দিয়া যে আকাশে উঠিতে যায়, ধাতুর হইয়৷ তীরে 
যায়, ষে নিজভার্ধ্য, বন্ধু, পুত্র, পতি ও প্রভৃকে বিদ্যমান 
থাকিতে মৃত দর্শন করে, তাহার প্রেত দোষ বা গ্রেতাবেশ 
ঘটিয়াছে বুবিবে। স্বপ্নে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া! জল 
প্রার্থনা করিলে সেও প্রেতদোষে দুষিত হইয়াছে,বুঝিতে হইবে, 
এরূপস্থলে তীর্ঘে গিয়। পিগ্ দান কর! কর্তব্য। প্রেতাবিষ্ট 
ব্ক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাহার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাধ্য। 
সকলেই রাত্রিকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। 

আমাদের বৈস্কশাস্ত্রে তৃতের ও ভূতাবেশের লক্ষণ 
সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল-_- 

“গুহানাগতবিজ্তীনমনবস্থ। সহিষ্ণুতা । 

ক্রিয়! বাহমানুষী যস্মিন্‌ স গ্রহঃ পরিকীত্ত্যতে ॥ 

অসম্য্যে়। গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্ত যে। 

বাজ্যস্তে বিবিধাকার! ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা ॥৮ 

যেসকল প্রাণী গুহা ও অনাগতবিজ্ঞান অর্থাৎ কোন 
রূপেই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যাহাঁদের অবস্থানের 
কোন নিরূপিত স্থান নাই ও ঘাহাদের কার্য সকল অমাম্থষেয়, 
তাহাদিগকে গ্রহ ব৷ ভূত বলে। গ্রহগণ ও গ্রহাধিপতি সকল 
অনংখ্য এবং তাহাদের আকার নান প্রকার। এ সকল গ্রহ 
আবার অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-_ | 

“দেবাস্তথ। শক্রগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্বযন্গীঃ পিতরো তুজন2। 
রক্ষাংসি য। চাপি পিশাচজাতিরেষোহষ্টধ। দেবগণগ্রহাথ্যঃ ॥” 

দেব, দানব, গন্ধর্্ব, যক্ষ, পিতৃগ্রহ (প্রেত), ভুজঙ, রাক্গস 
ও পিশাচজাতি মনুষ্যের প্রতি এই অষ্ট প্রকার তূতাধিষ্ঠান 
হহয়া৷ থাকে। হহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রহ। 

উক্ত আটপ্রকার ভৃতাধিষ্ঠিত ব্যক্তির পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণ 
হইয়া থাকে। যাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সেই 
ব্যক্তি সন্ত, শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়,। তন্দ্রাহীন, অসম্বদ্ধ 
সংস্কৃতভাষী, তেজন্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা, ও ত্রহ্গতেজা 
হইয়। থাকে। 

যাহার প্রতি দানবগ্রহের আবেশ হুইবে, সেই ব্যক্তির 
শরীরে ঘর্দ হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু ও 
দেবতার দোষ বর্ণনা করে, সে কুটিলনয়ন, নির্ডয়, বিমার্গ- 
দৃষ্টি, অন্নপানাদিতে অসন্তষ্ট ও ছুষ্টাত্বা হয়। 

গন্ধর্ধ-গ্রহপীড়িত ব্াক্তি সন্তষ্টচিত্ব, পুলিন ও উপবন- 
সেবী, স্বাচারনিরত এবং গীত ও গন্ধমাল্যপ্রিয় হয়। কখন 
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নৃত্য করে, কখন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অল্প 
শব করে। 
বক্ষ-গ্রহাভিভূত ব্যক্তির চক্ষু তাত্রবর্ণ হয়। এই ব্যক্তি 
স্থস্ম রক্তবর্ণবস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ভাল বাসে এবং গাস্তীর্ধ্যশীল, 
' তীক্ষবুদ্ধি, সহিষু। ও তেজন্বী হয়, এবং অল্প বাক্য বলে ও 
কাহাকে কি দিব? এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে। 
“প্রেতেভ্যে। বিস্থজতি সংস্তরেষু পিগান্‌ 
শান্তাত্ব। জলমপি চাপসব্যবস্ত্ঃ। 
মাংসেপ্স,স্তিলগুড়পায়সাভিকাম- 
স্ত্্‌ভক্তো। ভব্তি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ ॥* 
যাহার প্রতি প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্বন্ধে 
, উত্তরীয় ধারণ করিয়৷ কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিও ও জল 
প্রদান করে, এবং প্রশান্ত চিত্ত, মাংসলিগ্প ও তিল, গুড় ও 
পায়মাভিলাষী হয়। 
যে ব্যক্তি ভূজজমগ্রহ কর্তৃক পরিপীড়িত হয়, সে কদাচিৎ 
সর্পের স্তায় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্ব দ্বারা ওষ্টের 
প্রাস্তদ্বয় লেহন করিয়। থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, হ্ধ, মধু ও 
পায়সলিগ্ণ, হয়। রাক্ষস গ্রহাতিতৃত ব্যক্তি মাংস, রক্ত, বিবিধ 
মগ্-বিকার-লিপ্ম,/ নিলজ্জ, অতি নিষুর, অতিবীর, ক্রোধশীল, 
. বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে । 
“উদ্ধস্তঃ কশপরুষশ্চিরপ্রলাপী 
দুর্গন্ধ! ভূশমশুচিস্তথাতিলোলঃ। 
বহ্বাশী বিজনহিমান্ুরাত্রিসেবী 
ব্যাচেষটং ভ্রমতি রুদন্‌ পিশীচজুষ্টঃ ॥” 
পিশাচ-গ্রহাধিষিত ব্যক্তি উদ্ধহত্ত, কুশ ও কঠোর হয়, 
বহপ্রলাগী, ছুগন্ধযুক্ত, অণুচি, অতিচঞ্চল ও বহ্বাহারী হয় 
এবং নির্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী এবং নিশ্চেষ্ 
হুইয়৷ ভ্রমণ ও রোদন করিয়া থাকে । 
“দেবগ্রহঃ পৌর্ণমান্তামন্থরাঃ সন্ধ্যয়োরপি। 
গন্ধর্কঃ প্রায়শোহইম্যাং ষক্গাশ্চ প্রতিপদ্থ ॥” ইত্যাদি । 
পৃণিমাতিথিতে দেঁবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্য] ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে 
অন্থর, অষ্টমীতে গন্ধ, প্রতিপদে যক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, 
পঞ্চমীতিথিতে ভূজঙগম, রাত্রিতে রাক্গস ও চতু্দিশীতে পিশাচ 
মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদি স্বচ্ছপদার্থে 
ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্ততা, কুষ্যকান্ত মণিতে হু্ধ্যাকি রণ, 
এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, তদ্রুপ গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে 
শরীরে প্রবেশ করিয়। থাকে । 
“তপাংনি তীত্রাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম নিয়মশ্চ সত্যম্‌। 
গুণান্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্য ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথা গ্রভাবম্‌॥ 
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তীত্র তপন্তা, দান, ব্রত, ধর্ম্ননিয়ম, সত্যবাদিতা ও অষ্ট- 
বিধগুণ তাহাদের নিত্যধর্ম। কোন কোন গ্রহের এই সকল 
গুণ আছে, আবার কাহারও বা গুণের অল্লতা আছে। ইহা 
গ্রহদগের প্রভাব অনুসারে জানিতে হইবে। 
“তেষাং গ্রহাণাং পরিচারক1 যে কোটাসহল্াযুতপল্মসংখ্যাঃ। 
অশ্থগ বসামাংসভূজাঃ নুতীম। নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশস্তি ॥% 
পূর্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার সহত্র, 
কাহারও বা দশ সহ্শ্র পরিচারক আছে, এ্রী সকল পরিচারক- 
গণ রক্ত, মাংদ ও বসা ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের 
আকৃতি ভয়ঙ্কর ও ইহারা রাত্রিচর। এই ভয়ঙ্করাকৃতি পরি. 
চারকগণই কখন কখন মনুষ্যশরীরে গ্রবেশ করিয়া থাকে । 
পূর্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে যাহারা দেবগণ-সংস্থষ্ট, তাহারা 
দেবতার সংসর্গে দেবতুল্য হইয়াছে। অতএব এ সকল গ্রহ 
দেব নামে গ্যাত। দেবতার ন্থায় ইহাদিগকে পুজা ও প্রণাম 
করা আবশ্তক। দেবতার নিকট যেরূপ বরগ্রার্থনা কর! 
যায়, প্র গ্রহগণের নিকটও তজ্রপ বরগ্রার্থনা করিতে হুয়। 
গ্রহাধিষ্ঠীত্রী দেবতা যেবধূপ শ্লীলাচারসম্পন্ন, গ্রহও ত্দ্রপ 
শীল ও আচারযুক্ু। 
গ্রহরোগচিকিৎসার জন্ত নিয়মপুর্ধক জপ ও হোম করা 
আবশ্ক এবং রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য ও সর্ব প্রকার ভক্দ্য দ্রব্য 
তছুদ্দশ্তে বলি দিতে হইবে। ইহা ভূতোৎ্পাতশাস্তির সামান্ 
বিধান। বস্ত্র, মগ্, মাংস, শ্সীর, রুধির প্রভৃতি যে সকল 
দ্রব্য যে যে গ্রহের অভিলধিত, সেই সেই গ্রহকে তত্তদ্‌ দ্রব্য 
বলি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। শ্রুহগণ যে সকল 
দিনে মানবগণকে হিংসা করিয়া থাকে, ভূতোৎপাত-নিবৃত্তির 
জন্য সেই সকল দিনে গ্রহগণের পুজা করা আবশ্তক। দেখা- 
লয়ে অগ্রিস্থাপন করিয়া হোম ও দেবগ্রহের বলি দিবে। 
কুশা, তুল, পিষ্টক, ঘ্বৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য 
চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে। 
চতুষ্পথে বা৷ ভয়ঙ্কর বনমধ্যে রাক্ষসগ্রহের বলি, এবং 
শৃন্ঠগৃহে পিশাচগ্রহের বলি দিতে হয়। * 
ভূতশাস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা বলি দেওয়া আবশ্তক? কেবল 
বলি দ্বারা ভূতোৎপাত নিবৃত্তি হয় না, তজ্জন্ত খুধপ্রয়োগও 
আবশ্তক। 
গুঁষধ যথা-_ছাগল, ভল্লুক, শজার ও পেচক ইহাদিগের 
চর্ম ও রোম এবং হিঙ্কু ও ছাগলের মুত্র এই সকল দ্রব্য 
একত্র করিয়৷ ধুম প্রদান করিলে গ্রহদৌষ শাস্তি হয়। 
গজপিপ্ললীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্ধপ, এই সকল দ্রব্য 
একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল, ও ভল্লকের পিত্তে 
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তাবন| দিবে । এই ওধধ নত্ত, অঙ্গবর্দন ও গানে ছিতকর, 
অর্থাৎ অচিরে ইহাতে ভূভাধিষ্ঠান নিরাকৃত হুয়। 

গর্দভ, অশ্ব, অস্বত্তর, পেচক, হন্তিশাৰক, কুন্ধুর, শ্গাল, 
গৃধিনী, কাঁক ও শৃকর এই সকল জন্তর বিষ্ঠা ছাগলের মুত্রের 
সহিত পেষণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক 
করিতে হইবে। এই তৈল ভূতক্কৃত রোগে বিশেষ হিতকর। 
শিরীষবীঞ, লম্ুন, শঠ, শ্বেতদর্ধপ, ব5, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও 
তেউড়ী এই সকল ত্রব্য ছাগমুত্রের নহিত একত্র পেষণ 
করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে। এই বত্তি ছায়াতে শুকাইয়! 
তন্বার! চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তৃতঙ্গজনিত রোগ শাস্তি হয়। 
ডহরকরঞ্জের মূল, ত্রিকটু, সোণানুণ, বিবমূল, হরিজ্র। 
ও দাকুহরিদ্র। এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বগ্ডি 
প্রস্তুত করিবে। এই বর্তির কাজল চক্ষুতে দিলে ভূত 
ছাড়িয়া ষায়। 

থে যে ভূত অন্তান্ত বিবিধ ওধধাদি সেবনে নিবৃত্ত হয় 
না, তাহারও নষ্নাঞ্জনে নিবৃত্ত হইয়। থাকে । সৈদ্ধৰ, ভ্রিকটু, 
হিঙ্গু, হরীতকী ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমৃত্র ও 
মংস্তপিত্বের সহিত পেষণ করিয়। বঙ্ধি প্রস্তত করিবে। 
চক্ষুতে এই ৰত্তির কাল দিলে তৎক্ষণাৎ ভুত ছাড়িয়। যায়। 

পুরাতন স্বত, লশ্ুন, হিঙ্গু, শ্বেতদর্ষপ, বচ, শ্বেতদুর্বা, 
অক্ললোমী, শেফালিক।, শিবজট!, শান্মলী বৃক্ষ, লবঙ্গ, কাণ- 
বিষাণিকাঁ, শৃকশিশ্বী, হরীতকী, কাকড়াশূঙ্গী, মোহনবলী, 
আকন্দমূল, ত্রিকটু, লতাঞ্ন, আ্োতোইঞ্জন, অঞ্জুনবৃক্ষ, 
নৈপালী, হরিতাল, শ্বেতদর্ষপ এবং দিংহ, ব্যাস, ভল্প.ক, 
বিড়াল, চিত্রব্যান্ব, অশ্ব, গো, কুকুর, মেষ, গোসাপ, উষ্, 
বেজী ও শজারু, ইহাদিগের বিষ্ঠা, চর্ণ, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, 
পিত্ত ও নথ এই দকল দ্রবা দ্বারা তৈল ও ত্বত পাক করিয়া 
তাহ! পান, অঞ্জন ও নন্তে প্রয়োগ করিলে তৃতাধিষান নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে । 

পূর্বোক্ত ওষধ সকল দ্বার। অগ্লীন করিতে হইলে, ওষধ 
সকল পেষণ করিয়া গুটিক। করিতে হুইবে। এই গুটিকা 
ঘপিয়* অঞ্জন দিতে হয়। পান ও সেবন করিতে হইলে কাথ 
করিক। প্রান ও সেবন করিবে। উদ্বর্তন করিতে হইলে ওষধ 
সকণ চূর্ণ করিয়া কিংবা পেষণ করিয়া! গাত্রে শরক্ষণ করিবে । 
তৈল ও দ্বৃ্ত সেবনে অল্গকালে রোগ প্রতীকার হয়। ভৃতোৎ- 
পাত শান্তিতে কোনরূপ অযৌক্তিক ওঁষধ প্রপ্নোগ করিবে না। 
দেবগৃছে এই শাস্তি কর৷ আবশ্তক। পিশাচ প্রতিক্রিন্না ভিন্ন 
কদাচ প্রতিকূল আচরণ করিবে না। ভৃতাধিষ্ঠানের প্রতিক্কুল 


প্রাক্ুদ্ধা করিলে রোগী ও বৈগ্ত উন্তম্বকেই ভৃতগণ বিনাশ 
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ভৌতিকবিদ্া। 


ফরিয়। থাকে । অতএব বৈস্ত সাবধান হুইয়া হিতাহিত 
বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য করিবেন। ( বৈস্ভক ) 
পূর্বে যে নকল তূতোৎপাতের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, 
তাহা প্রাপ্তবয়স্কের জানিত্বে হইবে। ইহা! ভিন্ন বালকদিগেরও 
আক্রমণকারী কতকগুলি গ্রহ আছে। | 
সুশ্রতাদি বৈস্যক গ্রন্থে প্রপ্ূপ নয়টা বালগ্রহের উল্লেখ 
দৃী হয়, তাহাদের নাম স্কন্দ, স্কন্দাপন্মীর, শকুনি, রেবতী, 
পৃতনা, অন্ধপৃতনা, শতপুতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ। 
এতস্তিন্ন অনেক বৈস্যকগ্রস্থে ভূতরূপিণী নন্দনা, সুনন্দা, মুখ- 
মণ্ডিকা, কটপৃতনা, শকুনিকা, শুফরেব্তী, অধ্যকা, তূস্থতিক, 
নি তা, পিলিপিচ্ছিক1 ও কামুক এই একাদশ মাতৃকাঁর 
উপদ্রবের কথাও লিখিত আছে। ৰ 
ধাত্রী ও মাতার পূর্বক্কত অপকার, মন্গলাচারশৃন্ততা 
এবং শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের গ্রতি ভূতাধিষ্ঠান 
ইন্না থাকে। বাণকের প্রতি ভূতাবেশ হুইলে তাহামা 
কথন ভীত ব৷ তর্জ্জিত হয়, কখন বা হাসে, বা কাদে। 
পুজার জন্ত তৃতগণ বালকদিগের প্রতিহিংসা করিয়। থাকে। 
ভূতদিগকে বলি দিলে তাহারা সন্ধষ্ট হয়, তখন বালক্রও 
ভুত-বিকার দূরীভূত হয়। 
[বিশেষ বিবরণ নবগ্রহ ও বালগ্রহ শবে দ্রষ্টব্য ] 
পুরাণ ও তস্ত্রো্ ভূতগণ। 
পূর্বোক্ত ভূত, প্রেত ও পিশাচ ব্যতীত পুরাণ ও বিশেষতঃ 
তন্ত্রে নানাপ্রকার অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
তৈরব ও তৈরবীগণহ প্রধান। অগ্নিপুর্রাণে (৩২২ অঃ) 
শাকিনী, ক্ষেত্রপাল ও বেতালের কথা আছে। স্কন্দপুরাণে 
দক্ষথণ্ডে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের জন্য ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী 
প্রভৃতির উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ- 
সমূহে এ দক্ল বিভিন্ন অপদেবতার বিশেষ কোন পরিচর 
লিপিবদ্ধ হয় নাই। তান্ভ্রিকতার প্রভাবে ভূতের বিশ্বাস 
আরও গাঢ়তর এবং সেই সঙ্গে অনংখ্য অসংখ্য তৃতমুত্ডি 
কল্পিত হইতে থাকে । পুরাণে গণপতি ৰা৷ গণেশই ভূতগণের 
নায়ক বলিয়া! বণিত। স্ধন্দপুরাণে এক্ধখণ্ডে গণপতি মনিরের 
হাররক্ষকন্ূপে অভিহিত। (১১অ:) কিন্তু তন্ত্র ভৈরবী- 
গ্রণই ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলির কীর্তিত হইয়াছে। 
দেবগণের ন্তায় ইছাদেরও পুজ্জাবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 
ক্রমে তান্িকগণ নিয়শ্রেণীর ভূতপুজায়ও বিশেষ মনো- 
যোগী হইয়াছিলেন। সেইঞন্ত শারদাতিলকে বটুকট্ভরবের 
সঙ্গে ডাকিনী, রাফিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, 


হাকিনী ও মালিনী এবং তততৎপুত্রগণের পুজাও দূ হয়। 


ভোৌতিকবিদ্যা 


| ৬৪৭ ] 


ভৌতিকবিদ্য। 


ছগৌৎসবের বশর এ সকল ছুতদেবীগণ ছৃর্গাদেবীর সহচরী- | বিশ্বাস যে, ভূতের দৃষ্টি হইলে বা ভূতের বায়ু লাগিলে ভৃতা- 


রূপে পুজ! পাইনা থাকে । 

শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি মৃত্তি কিরূপ তাহা তন্ত্রে অন্পা্, 
তবে তাহার্দের মু্তি যে, জতিভীষণা, তাহায় আভাস পাওয়া 
যায়। ভৈরঘতস্ত্রে ছিন্নমস্তার ঘামপার্খন্থ ডাকিনী ও দক্ষিণে 
অবস্থিত বণিনীর রূপ এই প্রকার বণিত 'সাছে-- 

পব্ধিনীং লোহিতাং সৌদ্যাং মুক্তকেশীং দিগন্থরাম্‌। 

কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ॥ 

নাগযজ্ঞোপবীতাটঢ্যাং অলনভ্তেজোময়ীমিব। 

প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালক্কাক্নভূষিতাম্‌ | 

সদ! হাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিতৃষিতাম্। 

ডাকিনীং বামপার্থ্ে তু কল্পনূর্মযানলোপমাম্‌ ॥ 

বিছ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দত্তপঙ্ক্কিবলাকিনীম্‌। 

দংস্্াকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্‌ ॥ 

মহাভীমাং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্‌। 

লেঙ্সিহানললজ্জিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ 

কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। 

দেবীগলোচ্ছলদ্রক্রধারাপানং প্রকুব্তাম্‌॥ 

করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্‌।” 

বণিনীর বূপ--ঘোর লাল, অথচ স্মন্দর, এলো! চুল, উলঙ্গ, 
বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, গলায় 
সাপের পৈতা, মুখখানি তেজে ভরা, যেন জলিতেছে, হাটু 
গাড়িয়া বস! ভাব, নানা গহনায় ও হাড়ের মালায় ঢাকা, 
বয়স বারর বেশী নহে। 

ডাকিনীর কূপ বড় তয়ানক, যেন প্রলয়কালের সৃর্ধ্য- 
তেজের মত, মাথার জটায় যেন বিদ্যুৎ, তিনটা চোখ, দাতের 
পাটি যেন সাদা হাসের রঙ, কিন্তু দাতাল দুখ কি তয়ানক ! 
অতি প্রচণ্ড ও বিকট মুখ, পয়োধর ছুটী সরু অথচ উন্নত,এলো। 
চুল, উলঙ্গ, লক লক্‌ জিহ্বা, মুগুমালায় ভূষিত, বাম হাতে 
মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটাদি, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হুন্ত- 
স্থিত মড়ার মুখ দিপ্না। ছিন্নমন্তার গলা হইতে উচ্ছলিত রান্ত- 
ধার! পান কক্সিতেচ্ছে। 

হিন্দুশান্ত্রে ম্পষ্ট লিখিত আছে, ভূতাবেশ হইলে এমন 
বুঝিবে ন! যে, ভৃতগণ মানবের দেহ আগ্রয় করিয়াছে, কারণ 
ভূতগণ মনুষ্যের সহিত বাদ করে না, অথবা কখন মনুষ্য- 
শরারে প্রবেশ করে না, যাহারা না জনিয়া এরূপ কথা বলিয়া 
থাকে, তাহারা ভূতবিস্তা অবগত নছে।* এদেশীয় অনেকেরই 





* “ন তৈরশনুব্ৈঃ সহ সংবিশস্তি ন বা মনুষ্যান্‌ কচিদাবিশস্তি। 
যে বাবিশস্ত্ীতি বস্তি মোহাত্তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপো হ্যা; ॥" 
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বেশ হইয়! থাকে। 
মুক্তির উপায়। 
ভূতে পাহলে নানামন্ত্র বা প্রক্রিয়া দ্বার৷ ভূত ছাড়াইবার 


ব্যবস্থাও নানাতত্ত্রে বণিত দেখা যায়। কি প্রকার ভূতা- 
বেশ হইয়াছে, তাহ৷ রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিতে 
হয়। যথা অগ্নিপুরাণে__“যক্ষাংশো ভূষণপ্রিয় ॥ 

গন্ধব্বাংশোধতিগীতাদ্দিতীমাংশো রাক্ষমাংশকঃ। 

দৈত্যাংশঃ স্তাদ্যুদ্ধকার্ষ্যো৷ মানী বিগ্ভাধরাংশকঃ ॥ 

পিশাচাংশো মলাক্রান্তো মন্ত্রং দগ্ভান্নিরাক্ষ্য চ1৮ 

ভূতাবেশে ফক্ষাংশ থাকিলে অলঙ্কারাপ্রয়, গন্ধর্বাংশ 
থাকিলে অতি গীতবাগ্তাদি-প্রিয়, রাঞ্ষলাংশ থাকিলে ভয়ানক 
স্বভাব, দেত্যাংশ থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে অন্রাগ, বিগ্যাধরের 
অংশ থাকিলে অতিশয় অভিমানী এবং পিশাচাংশ থাকিলে 
মলাক্রাস্ত থাকিতে চায়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন 


প্রয়োগ করিবে। 
গরুড়পুরাণে প্রেতমুক্তির উপায় এইরূপ লিখিত আছে, 


ছুইটা সুবর্ণ আনিয়া তদ্দার! মুষ্তি নির্মাণ করিবে, তাহা 
সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভৃষিত, ছুইথানি পীত বস্ত্র আচ্ছা- 
দিত ও অগুরু-চন্দন-চর্চিত করিয়া নারায়ণের দেবমুষ্ঠি 
বর্লিয়া কল্পনা করিবে । পরে সেই মূর্তি বিবিধ জল দ্বার! 
অভিষিক্ত করিয়। অধিবাস এবং পুর্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধু- 
সুদ্ূন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের 
পুজা করিতে হইবে। পরে সেই দেবমুর্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
অগ্নিতে দেবতাদিগের এবং ঘ্বত, দধি ও ক্ষীর দ্বারা বিশ্ব- 
দেবগণের তর্পণ করিবে। তৎপরে স্নান করিয়। বিনীতভাবে 
সমাহিতচিত্তে জপমগ্ন হইয়া! নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ ও্ধ- 
দেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে । বিনীত ও ক্রোধ-লোভ-বর্জিত 
হইয়া কাধ্যারস্ত করিতে হইবে। সর্ব প্রকার শ্রাদ্ধ শেষ 
করিয়া বৃষোৎসর্গ কর্তবা। তৎপরে ১৩টা ব্রাহ্মণকে ছত্র, 
পাকা, অস্ধুরী, রত্ব, পাত্র, আসন ও ভ্চোজাদ্রব্য প্রদান 
করিতে হুইবে। প্রেতমঙ্গলের জন্ত অন্ন, জলপুর্ক কলসী 
ও শয্যা ঘট প্রভৃতিও প্রদান করিতে হয়। শেষে মিজে 
“নারায়ণ এই নাম দ্বারা সংপুটিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। 

বিধিপুর্বক এইক্প কার্ধা করিলে হাতে হাতে শুভ 
ফল হইয়া থাকে। 

উজ্ডীশ, ডাময়, শাবর প্রভৃতি নানাগ্রন্থে ভূত ঝাড়াইবার 
মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, ওষধ, তৈল, বত্তি, অঞ্জন, নম্ত প্রভৃতি 
নান! উপায় বধিত আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটা 
গ্রজিয়। লিখিত হইল 





ভৌতিকবিদ্য। 


বন্ধনমন্ত্র--তৃত ঝাড়াইবার অগ্রে অনেক স্থলেই বন্ধ- 
নের আবশ্তক। ডামরে এইরূপ বন্ধনের মন্ত্র আছে-- 

“গু অহঙঈ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর স্বাহ। ও 
দশাঙ্গুলি ডীন্দলি বিরুস্তহারি তৈরুস্ত ভৈরবী বিপ্রারাণী 
রোণাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ, বাণবন্ধ, কৃত্যবন্ধ কুদ্রবন্ধ নৈখবন্ধ গ্রহবন্ধ 
প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষদবন্ধ কঙ্কালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ 
আকাশবন্ধ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ধদিশাবন্ধ বেআচ 
বেমাচ কহ কহ হ্সহুস অবতর অবতর অবতর দশাবিপ্র। 
রাণী দশাঙ্থুলী শতান্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি ফট্‌ স্বাহা।” 

উক্ত মন্ত্র ্বার। চতুর্দিকে রেখা টানিয়! গণ্তী দিয়া তন্মধ্যে 
থাকিলে মার কোন প্রকার ভূতের উৎপাতের সম্ভাবনা 
থাকে না। 

“হু হী অমিনিয়া মঞ্জিবন্ধ নিমিনাঘপতে নমানিকং স্বাহ|।” 
এই মন্ত্র দ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ডাকিনীর মুণড 
বন্ধন করিতে হইলে “গু মরাপং দরালং করে ও স্বাহা।” 
এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

গমন মন্ত্র--“ঙ'হা' কুক কুরু স্বাহ1।” এই মন্ত্র স্মরণ করিলে 
ডাকিনী রাক্ষন দমন হয়। 

ও নমো ভগবতে মহানীলোতপল মল জান্ুবৎ বালি 
সুগ্রীবাঙ্গদ-হনূমন্তসহিতার বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম 
দ্রম মারয় মারয় ভেদয় তেদয় ছেদয় ছেদয় সব্বদোষাদ আক- 
য় আকর্ষয় ও হী" হী' হ' ফট স্বাহা” এই মন্ত্রে শাকিনীদমন 
হয়। 

শু অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরসুখি চামুণ্ডে উদ্ধকেশি 


হাংঙ্গীং কটু হু স্বাহা এই মন্ত্রে সর্কভূতডাকিন্তাদি দমন র 


হয়| ভূত-প্রেত-ডাকিন।-দমনের জন্য “ও নমো ভগবতে কদ্রার 
চণ্ডেশরাৰ হৃ* তু" হু কট্‌ স্বাহাত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ষপ 
প্রহারেরও বিধান মাছে। 

ঝাড়নমন্ত্র।--“তেলিনীর তেল,পসার চৌরাশী সহস্র ডাকি- 
নার তেল। এ তেলের ভার দুই তেল পড়িয়া দ্বেম । অমু 
কারঅর্গে অমুকারে ভার। আড়দলশুলে যঙ্গ৷ যশিণী দৈত্য 
দৈত্যানী ভূত৷ ভূতা প্রেতা প্রেতী দানবা দানবী নিশাচৌরা 
সথচীমূখাঁ গাভুরডলনম্‌ বারভহয়া৷ লাড়ি ভোগাহ চামী পিশাচা 
অমুকার অঙ্গে ঘা, কালব্টার মাথা খা, “হাং ফট্‌ স্বাহ!” সিদ্ধি 
গুরুর চরণ রাট়ের কালিক1 চণ্ডীর আজ্ঞা”_-এই মন্ত্রে সর্ষপ 
তৈল পড়িনা গ! ঝাড়াইয়৷ দিলে ভূত ছাড়ে। এইরূপ আরও 
অনেক মন্ত্র নাছে। 

জলপড়া ।--$ আং ক্রী'হ' মার হস্ত গাং হীং কারে 
সমস্ত দৌষান্হর হর বিগর বিগর হং ফ্টু স্বাহা' এই মন্ত্রে 


& 


জল পড়িয়। তৃতগ্রস্তকে খাওয়াইবে ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া 
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দিবে, সে সময়ে কাচা নিমপাতার ধুয়। দিবে। এরূপ করিলে 
দৈত্যদানবাদি ছাড়িয়। পলায়। 

ভূতশাস্তির ওধধ।-_১ শ্বেত-অপরাজিতার মুল চালুনির 
জল দিয়া পিষিয় তাহার নম্ত প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া 
যায়। ২ মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া তাহার নন্ত। 
৩ সাপের খোলস, হিং, নিমপাতা,যব ও সার্দ। সরিষা এক সঙ্গে 
পিষিয়া তাহার প্রলেপ। ৪ গোরোচনা, মরিচ, পিপুজ, 
সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে তাহার অগ্জন। ৫ বচ, 
ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্টা, ত্রিফলা, শ্বেতকণ্টকারী, 
শিরীষ, হরিদ্র।, দারুহরিদ্রা, প্রিয়স্ক ও নিম্ব গোমুত্রে পেষণ 
করিয়। নস্তগ্রহণ, শরীরে লেপন, ন্নান ও তন্বারা গাত্রমার্জন।' 
ইত্যাদি নান দ্রব্যগুণেও ভূতশান্তি হয় বা ভূত ছাড়িয়া যায়। 

আলকুশী-মূলের প্রাণ লইলে বা গায়ে মাথিলেও ডাহন 
ছাড়ে। 

যন্ত্র।-_ভূত বা ডাকিনীর ভয়নিবারণের জন্থ নানাপ্রকাৰ 
যন্ত্র প্রচলিত আছে । অনেক ওঝার কাছে যন্ত্রের চিত্র দেখা 
যায়। এখানে একটা যন্ত্র উল্লেখ করিলাম £__ 

দুইটী বৃত্ত আঁকিয়! তাহাতে চারিটা মায়াবীজ লিখিবে, 
তাহার বহিাগে ছুইটী চতুক্ষোণ আকিয়া ধারণ করিলে আর 
ডাকিন্যাদদির ভয় থাকে না, এমন কি, ইহাতে মুতবৎসারও 
পুত্র হইয়া থাকে ।* 

কবচ।--ভূত-প্রেতাদির তয় দুর করিবার জন্য নানাপ্রকার , 

কবচ প্রচলিত আছে; তূর্জপত্রে কবচ লিখিতে হয়। কবচের 
মধ্যে নৃসিংহ-কবচহ প্রধান। অনেকেরহ বিশ্বাস, উপযুক্ত লোক 
দ্বারা বিশুদ্ধভাবে এই কবচ প্রস্তত হইলে ও তাহা ধাবণ 
করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, রাক্ষম কেহহ আর 
তাহাকে স্পশ করিতে পারে না, দ্েখিলেই ভয়ে পলাহয়৷ 
ধায়। এমন কি কাকবন্ধ্য1, মৃতবংসা, জন্মবন্ধ্যা গ্রভৃতিরও 
এই কবচধারণে বহুপুত্র হইয়া থাকে। ভূর্জপত্রে শ্লোকাদি 
লিখিরা এই নৃসিংহকবচ ধারণের পুব্বে পঞ্চগব্যাদি দ্বার। 
শোধন এবং পুজা করিয়া লইতে হয়। যথা 


স্পিসপ শপ শিলা শিপ শপে পপি পিল পিপি 


* “বৃস্তযুগ্মং লিখেত্তত্র মায়াবীজতুষ্টয়ম্‌। 
চতুষ্েপদ্ধয়ং বাহো লিখিত্ব। ধারয়েদ্‌ যদি । 
নাশয়েৎ ক্ষণম।ত্রেণ ডাকিন্যাদিবিনাশনম্‌। 
মৃতবৎস! যদি ভবেন্ারী ছুঃথপরায়ণ! । 

ধারয়েৎ পরমং যস্ত্রং জীববৎস! ততো! ভবেৎ॥” 





ভৌতিকবিদ্য 


নারদ উবাচ। 
অথ নৃসিংহকবচং। ৩ নমো নৃসিংহায় ॥ 
ইন্দ্রাদিদেববুন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতেঃ। 
, মহাবিষ্ঠোনুর্সিংহন্ত কবচং ব্রুহি মে প্রভো। 
যন্ত প্রপঠনাদ্বিত্বান্‌ ব্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। 

ব্রহ্গোবাচ। 

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্র শ্রেষ্ঠ তপোধন। 
' কবচং নরসিংহস্ত ত্রেলোক্যবিজয়াভিধম্‌ ॥ 
যস্ত প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিঞজয়ী ভবেৎ। 
্রষ্টাহং জগতাং বদ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ। 
লক্ষীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত। চ মহেশ্বরঃ। 
পঠনাদ্ধারণার্দেৰ৷ বুবুশ্ঠ দিগীশ্বরাঃ। 
বক্ষমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্‌। 
, যন্ত প্রসাদাদ্্বাসাক্ত্রলোকাবিজয়ী মুনিঃ। 
পঠনাদ্ধারণাদ্‌ বস্ত শান্তশ্চ ক্রোধভৈরবঃ। 
ব্রেলোক্যবিজয়ন্াপি কবচন্ত গ্রজীপতিঃ । 
ধষিশ্ছন্দোহস্ত গায়ত্রী নৃসিংহো। দেবতা বিভূঃ । 
ক্ষৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মন্থামস্থুঃ। 
উগ্রং বীরং মহাবিষুণং অলন্তং সর্বতোমুখম্‌। 
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্রামৃত্যুং নমামাহ্ম্‌। 
দ্বাত্রিংশদক্ষরে! মন্ত্র মন্ত্ররাজঃ স্রদ্রমঃ। 
কণ্ঠং পাতু প্রবং ক্ষৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষৃষী মম। 
নরপিংহায় জাপামালিনে পাতু মন্তকং 
দীপ্তদংস্রায় তথাগ্রিনেত্রায় চ নাপিকাং। 
সব্বরক্গোস্ায় সর্বভূতবিনাশায় চ সর্বজ্বরবিনাশায় 
দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং। 
রক্ষ রক্ষ বন্ম চান্তর স্বাহা পাতু মুখং মম। 
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুদং মম ॥ 
ক্লীং পাযাৎ পার্্ুগঞ্চ তারো৷ নাম পদং ততঃ। 
নারায়ণায় পার্খধ আং হীং ক্রোং ক্ষৌঞ্চ হুং ফট্‌। 
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু গু নমো ভগবতে পদং। 
বান্ুদেবায় পৃষ্টং ক্লীং কৃষ্ণায় ব্লী' উরদ্বয়মূ। 
কলা কৃষ্ণায় সদা পাতু জান্ুনী চ মনূত্তমঃ। 
ক্লীং মৌং ক্রীং শ্তামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্‌। 
ক্ষৌং নৃসিংহায় ক্ষৌঞ্চ সর্বাঙ্ং মে সদাবতু। 
ইতি তে কবচং বদ সর্বমন্ত্রোঘবিগ্রহম্‌। 
তব স্বেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কম্তচিৎ ॥ 
গুরুপুজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ । 
সর্ধপুণ্যযুতে। তৃত্ব। সর্বসিদ্ধিযুতে। ভবেৎ।॥ 


[ ৬৩৯ ] ভৌতিকবিদ্য। 








শতমষ্টোত্তরধ্ণাপি পুরশ্চ্য্যাবিধিঃ স্বৃতঃ। 

হবনাদীন্‌ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধকোত্বমঃ | 

ততস্ত্র সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্ব! মদনোপমঃ । 

্পর্ধামুদ্ধয় তবনে লক্ষীর্বাণী বসেত্বতঃ। 

পুষ্পা্জল্যষ্টকং দন্ধ। মূলেনৈব পঠেৎ ম্ুৎ। 

অপি বর্ধসহস্রাণাং পুজায়াঃ ফলমাপ্ুয়াৎ। 

ভূঙ্ঞে বিলিখা গুলিকাং স্বণস্থাং ধারয়েদ যদদি। 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহ নরসিংহো। ভবেৎ স্বয়ম্‌। 

যোষিদ্বামভূজে চৈব পুরুষে দক্ষিণে করে। 

বিভৃষাৎ কবচং পুণ্যং সর্বমিদ্ধিযুতো৷ ভবেৎ। 

কাক বন্ধ) চ যা নারী মৃতবৎসা ট যা ভবেৎ। 

জন্ম বন্ধ্যা নষ্টপুত্র। বহুপুত্রবতী ভবেৎ। 

কবচস্ত গ্রসাদেন জীবনুক্তে। ভবেন্নরঃ | 

ত্রেলোক্যং গ্োভয়ত্যেব ত্রিলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। 

ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। 

তং দৃ্। প্রপলায়ন্তে দেশাদদেশান্তরং ধবম্‌। 

যশ্মিন্‌ গৃহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি। 

তং দেশস্ত পারিত্যণ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।” 

এতঙিম্ন ভূতশাস্তিকর ও ভূতভর়হর নানা 'প্রকাখ 
স্তোত্রাদিও বর্ণিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বটুকউৈরবস্তোত্র ও 
বিপরীত-গ্রত্যঙ্গিরান্তোত্র প্রধান। গৃতাপশাচাদির শাস্তি 
জন্য বনছুগা, দ্বাদশ দানব (বার ভাই ) ও রণযণ্দিণীর পুজা 
ব্যবস্থাও দেখ যায়। 

বনছুগার পূজা । 

পবিত্রস্থানে একটা বেদা করিয়া তাহার চারিদিকে কদলা- 
বৃক্ষ স্থাপন করিবে। গুঁড়ি দিয় অষ্ঠপদ্বযুত্ত মণ্ডল করিয়া 
তন্মধ্যে সিন্দুরম্ডিত ঘট স্থাপন করিবে । প্রথমে শুঞ্জামনে 
বসিয়া কুশহস্তে আচমন করিয়। স্বস্তিবাচনপুর্বক এইবপ 
মন্ত্রপাঠ করিবে-- 

স্থয্যঃ সোমো। যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্তহঃ গপা। 

পবনে। দিকৃপতিতূমিরাকাশং খচরামরাঃ। রর 

্রান্ধ্যং শাননমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্‌ ॥” 

তৎপরে ফল, ফুল ও জলপুর্ণ তাঅপাএ লইয়া “বিষুরোম- 
গেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্ীঅমুকদেবশন্মা বনদুগাপ্রীতিকামঃ 
কৃষ্ণকুমারাদিসহিত-বনছুর্গাদেবী-পূজনমহং করিষ্যে ॥? এই- 
রূপে সঙ্কল্প করিয়৷ স্বশাখোক্ত হ্ক্তপাঠ করিবে। পরে 
আসনশুদ্ধি করিয়। 

দত অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। 

যে তৃতা বিদ্বকর্তারস্তে নশ্বন্ত শিবাজ্ঞয়া ॥৮ 









হদয়ার় নমঃ, ইস্ত্যার্ি ক্রমে অঙগন্ভাস ও করাঙ্গভ্ভানাদি করিতে 
হয়। তৎপরে ধর্ধং স্থুলতন্কং গজেন্্রবদমং লন্বোদ্রং দুন্দরং' 
ইত্যার্ধি মন্ত্রে গণপতির ধ্যান ও ব্াস্থগুজ। করিয়া “একদস্তং' 
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এবং শিবাদি পঞ্চদেবতা, 
মাদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্জাদি দশ দিকৃপাঁল,মৎস্যাদি দশীবতার, 
রঙ্ধা, বিষণ, অহেষ্বর, গ্ধ।, যয়ুন1, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীকে 
নামের দিতে ৬, ও নামের শেষে "নমঃ, ধোগ করিয়া 
পাস্াদি দ্বারা পুজ| ও নমস্কার করিবে । ভূতগুদ্ধি ও গ্রাণায়াম 
করিয়। খধ্যাদিন্তাস, অনন্ঠাস ও করাঙ্গন্তাম করিয়া গুরু- 
পন্তক্তি নমন্কারপূর্ববক কৃর্মমুদ্রাক্রমে পুষ্প লইয়া এইরূপ 
ধ্যান করিবে। 
"৪ দেবীং দাঁ্বঘাতরং নিজমদাঘূর্ণমহালোচনাম্‌ 
দংষ্রাভীমমুখীং জটাপিবিলসন্মৌলীং কপালম্রজাম্‌। 
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্জ্রহারোজ্জলাং 
সর্পাবন্ধনিতন্ববিশ্ববিপুলাং বাণান্‌ ধন্ুর্বিত্রতীম্‌ ॥” 
ধ্যান করিয়! নিজ মন্তকে ফুল দিয়া! যানসোপচায়ে পুজা, 
বিশেষ অর্থ্যদান্, পীঠপৃজা, পুনঃ অঙ্গন্তাস ও করাজন্যাসাদি 
করিয়। আবার ধ্যান করিবে ও ঘটে পুষ্প দি দেবীর 
আবাহন করিবে । মন্ত্র 
ও দুর্গে কুর্থে রক্ষণি স্বাহা” এই মন্ত্রে আসন, ২ হী' 
বনছুর্গী্ৈ নমঃ» ইত্যাদিক্রমে যোড়শোপচারে যথানস্তব পুজা 
করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর “ও ক্ষং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ্ষুং 
কষুং ক্ষেং ক্ষেং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই মন্ত্রে 
পাপ্তাদি দ্বারা পুজা করিবে। পরে ন্যাপাদি করিয়া যথাবিধি 
দ্বাদশ দানবের ও তাহাদের ভগিনী রণযক্ষিণীর পুজা করিবে। 
দ্বাদশ দানব যথা--কৃষ্খকুমার, পুষ্পকুমার, বূপকুষার, 
হরিপাগল, মধুভাঙ্গর, রূপমালী, গাঙ্ুরডলন, £মাচরাসিংহ, 
নিশাচৌর, সথচীমুখ, মহামল্লিক ও বালিতদ্র। 
কৃষ্ণকুমারের ধ্যান 
“ও কৃষ্ণ মহাকায়ং খল্াখট্ঙ্সধারিণং। 
শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যানুলেপনম্‌ ॥ 
স্মেরাস্তং নুনায়শ্ব্ধং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশকম্‌ । 
বন্দে কৃষ্তকুমারঞ তয়দং লীতবাসসম্‌ ॥” 
পৃজামস্থ--ও কাং কীং কৃং কৈং কৌং কঃ কৃঙ্ণকুমায়ায় রম ।' 
পুষ্পকুমারের ধ্যান 
“ও পুষ্পহত্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্‌। 
পৃষ্পমালাধরং কাস্তং দিব্যগন্ধান্থুলেপনম্‌ ॥ 
রত্ণঙ্থবাহনং ক্ররং রক্তান্তং রক্তবাদসমূ। 
তপ্তকাঞনবর্ণান্তং বন্দে পুষ্পকুমাপ্নকম্‌॥” 
পূজামন্ত্র-ও পুল্পাদ পুলপহতথা় স্বাহা।' ও পুষ্পকুমারা দম 


ঞ 


রূপকুমারের ধ্যান 


“ও বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং ছিডুজং শুলহ্ত্তকম্‌। 
সুন্দরাৎ সুন্দরং কাত্বং নানাপুষ্পবিহারিণং ॥ 
রক্তনেত্রং রক্তবস্ত্রং রক্তমাল্যান্থলেপনম্‌। 
ধ্যান্বৈবং পুজয়েন্ধীমান্‌ দৈত্যং রূপকুমারকম্‌।” 
পুজামন্ত্র--রূপকুমারায় নমঃ ।' 
হরিপাগলের ধ্যান-_ 
“ও উদ্মত্তবেশং করপন্বজাত্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং সপাশষ্‌। 
আঘূর্মিতং নিজমদৈঃ ক্থলিতং ন্বকাস্তং যঙগেন্মহাস্তং হরিপাগলাধ্যং.॥" 
পৃজামন্ত্র-ও হীং হু হরিপাগলায় নমঃ 1? 
মধুভাঙ্গরের ধ্যান-__ 
“ও রঙ্জান্তনেজং পিশুনন্বভাবং সদ! জয়স্তং পরিপূর্ণবক্ত ম.। 
আঘুর্ণিতং নিজমদৈ: স্মলিভাগ্রপাদং ধ্যায়েৎ স্বদৈভাং অধুভাঙয়াধ্যস্‌॥” 
পূজামদ্্র--ও" মাং মাং মীং মীং মৌং ষঃ মধূতাঙ্গরায় নমঃ । 
রূপমালীর ধ্যান-_ 
“রূপমালাধরং শ্বেতং রুল্ববস্তং চতুডু জস্‌। 
শূলবস্তরশরাংশ্চাপং ধারিণং স্ছমনোহরম্‌ ॥ 
কৃষ্ণাঙ্ববাহনং কাস্তং কুমারং রূপধারিণম্‌ । 
দীর্ঘহত্তং দীর্ঘকায়ং পাশখটযাঙগধারিণম্‌ ॥" 
পুজামন্ত্র-_“ও রাং ছ ফট, রূণমালিনে নমঃ |, 
গাভূরডলনের ধ্যান__ 
“ও দীর্ঘহত্তং দীর্ঘকায়ং পাশথটাঙ্গধারিণম্‌। 
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্‌ ॥ 
রক্তবন্ত্রধরং কুরং রক্তগন্ধামূলেপনম্‌। 
গাতূরডলনং বলে সর্ববলোকভয়ঙ্করম্‌ ॥” 
পৃজামন্ত্র--“ও গানভুরভনায় নমঃ'।” 
মোচরাসিংহের ধ্যান_ 
“ও রততাঙ্গনেত্রো ভয়দে! অনানাং শুলং সপাশং করপহ্বজেন। 
রক্তান্হস্তঃ পিশুনম্বত।ব: সদ! জরাতীমমুখে! বিভাতি |” 
পৃজামন্ত্র-“ও মাং মোচরাসিংহায় নম | 
নিশাচৌরের ধ্যান__ 
“ও' কৃফষর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকম,। 
শক্তিহান্তং দীর্ঘজত্বং বিকটান্তং দিগন্বয়ম্‌ ॥ 
করালবদনুং ভীমং শুফদেহং কৃশোদরহ। 
ধ্যায়েখ সদ! ক্রোধযুতং ঘণ্টাঘর্থরবাদিনং ॥” 
পৃজামন্ত্র--ও' নাং নীং নিশাচৌরায় নমঃ। 
স্ুচীমুখের ধ্যান-_ 
“দীর্ঘান্তনেত্র; পিশুনস্থতভাব: সদ! কৃশাঙ্ো তয়দো। জনানাম্‌। 
হুরঙ্গবক্তে। মিরসঃ প্রমাদী খাস ত্ডে! বিমুখ ধভাচে |” 
পুজামন্ত্র--ও সাঙহং কুচীমুখার় অমঃ।; 
মহামন্নিকের ধ্যান-- 
"ও" বিশালনে্রঃ পরিপূর্ণবক্তে | রজৈ সমাংসৈর্ভযদে। জনানাম্‌। 
করালদংই্ঃ কমলাননন্থ; কদস্বমালী কুটিল; কৃশাঙগঃ | 
আমনহামঙ্গিক এব ভাতি গোমাযুয্লাবী ছিভূজে| জটোঘ;। 
খ্টা্ধারী ৃফপালগালী শারদ জচগ্ঘাবৃতসর্ধবগাত্রঃ ৪” 
পুজামন্ত্র--ও মাং'মহামর্গিকার নন |? 


“ও কৃষা্ববভ,£ প্কটিকালব্টিং সঙ্োধবেত্্: কপিলাক্ষকেশঃ। 
থটুজহস্ত: খরগৃঞ্জরাবী স ব।লিভত্রঃ পশুসিংহকায়: ॥” 
রণবক্ষিণীর ধ্যান__ 
“ও দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত। গুরুকুচযুগলা ঘোরদট্র। করাল! । 
রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণ। রুধিরচদকহস্তা মুণ্মালাবৃতাঙ্গী | 
ঘণ্টাখটনঙ্গপাশং করবুগ বিধৃত স্বীপচ্্দাপিনদ্ধ। । 
নিভাং মাংসাস্থিতঙ্ষ। চলতুরগগতা৷ ঘক্ষিণী দীর্ঘবক্ত 1 |” 
পূজামন্ত্র-ও' ্বীং হ্ীং রণবক্ষিপ্ো লষঃ। 
পকাপচারে পুজা, বথাশক্তি প্রাণীরা, বলিগান, ছোজ ও দক্ষিণ দিয়া পৃজ। 
শেষ করিতে হয়। 
পূর্বে এদেশে অনেকেই ভৃতঝাঁড়ান, চঙুনাঁষান প্রভৃতি 
. ভৌতিক বিপ্তান্ব পারদর্শা ছিল, অনেকেই গুহা তন্ত্র মন 
জানিত ও তাহার প্রতাক্ষ ফলও দেখাইতে পার্িত। এখন 
পাশ্চাতাশিক্ষার প্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর অভাবে ক্রমে 
'এই গুহাবিদ্ধ! বিলুপ্ত প্রায়। আমরা বান্বাকালে যেরপ গুণী 
ও ভূতের ওঝা দেখিয়াছি, এখন সেরূপ লোক অতি বিরল। 
তিববতে ভূতবিদা! | 
তিব্বত ও চীনবাদীরা ভূত-প্রেতকে যথেষ্ট ভয় করিয়া 
থাকেন। তাহাদের ধর্গ্রন্থে ৩৬ প্রকার ভৃত-পেতের 
উরেখ আছে, যথ|--১ চেপটাদেহী, ২ সুচীমুখ, ৩ বমনতুক্‌, 
৪ মলতুক্‌, ৫ কুহেলিপায়ী, ৬ জলগ্রাহী, ৭ অনৃশ্ঠদে হী, ৮ নিষ্ট- 
বনভোজী, ৯ কেশতৃকৃ, ১৭ শোণিত্পায়ী, ১১ মতগ্রাহী, 
১২ মাংসপ্রিয়, ১৩ ধূপভোজী, ১৪ জরকারী, ১৫ ছিদ্রান্বেষী, 
১৬স্থযোগমত পরহিংসাকা রী, ১৭ প্রেতপ্রহর্তা, ১৮ অগ্নিদীপক, 
১৯ ছেলেধরা ( বালগ্রহ), ২০ সাগরবাসী, ২১ নরকপ্রোহী, 
২২ যমদূত (ঘমরাজের দ গুধারী), ২৩ ক্ষুংপিপানী, ২৪ বালভুক্‌, 
২৫ প্রাণতৃক্‌, ২৬ রক্ষঃ, ২৭ ধুমপারাী, ২৮ জলাবাপী, ২৯ বাযু 
ভুক্‌, ৩০ ভম্মভোজী, ৩১ বিষভ্ৃক্‌, ৩২ মরুবাসী, ৩৩ স্ফুলি- 
ভোবী, ৩৪ বৃক্ষাবাস, ৩৫ মার্থবাসী ও ৩১ দেহনাশী। 
হিন্ুদিগ্ের মত তিব্বতীয়েরাও মৃত্যুর পর মানবের 
প্রেতত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তীহাদের যতে, যমালোক 
বা নরকের উপর এবং রাজগৃহের নিকটবন্ধী সিতবনের নিয়ে 
প্রেতলোক অবস্থিত। ইহালোকে যাহারা অর্থগৃধ্নত কৃপণ, 
পরশ্রীকাতর, অতিথিদ্বেষী ও গঁদরিক হয়, তাহারাই মৃতার 
পর প্রেত হইয়া! ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। হিন্দু 
দিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও পিগুদান যেমন প্রেতের গ্রীতিঞ্রনক 
9 প্রেতত্বমুক্তির উপায় বলিয়া মাধারণের বিশ্বাস, ভিষ্তীয় 
বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এইক্সপ বিশ্বাস আছে। মহালয়ার দিন 
ধেমন হিন্দুগণ পিতৃগণের উদ্দেস্তে তর্পণ ও পিওদান করিয়া 
যা] 
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১৬১ 


তভৌতিকৰিগ্যা 


থাকেন, তিব্রতীয় বৌদ্ধগ্রচ্থেও ওঁ বিন যাজক কর্তৃক প্রেতো- 
দেশে উৎকৃষ্ট খান্ত ও পামীর দিবার ধ্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তিবব- 
তীয়গণের বিশ্বাল, এ দিন উৎকৃষ্ট ভোজ্বা ও পানীয় প্রদান 
করিলে প্রেত অচিরাৎ প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 
ত্বর্গে গন করে। 
প্রেত্বরাণী হারিতী। 

হিন্দুতন্ত্রে যেমন ভূতশান্তির জন্ত রণবক্ষিণীর পূজ। বিধান 
আছে, বৌদ্ধদ্িগের রত্কুটস্থজ্জে হারিতীনামে এক যক্ষিণীরও 
পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। এই ফক্ষিণী ক্ষুধাতুর প্রেতদিগের 
রাম্মী। ইহার উত্তপ্ত বদনমগুল ও পঞ্চশত সম্তান। হারিতী 
সম্তানদিপকে জীৰৎ শিশু ধরিয়। খাওয়াইত। একদিন বুপ- 
মহামুদগলপুত্র হারিতীর গৃহে গেলেন । নিজ কমগুলু মধ্যে 
তাহার পিঙ্গল নামক ছোট ছেলেটিকে লুকাইয়৷ ফেলিলেন। 
প্রিশ্শশিশুকে দেখিতে না পাইয়া হারিতী ছটু ফটু করিতে 
লাগিল। অবশেষে সে সর্বজ্ঞ মহামুদগলপুত্রের নিকট গিরা 
শিশুর জন্তা কান্দিতে লাগিল। সেই বুদ্ধ কহিলেন, বড়ই 
আশ্চর্যের কথা, ভুমি নিজ পাচশত পুত্রের সঙ্গে ছুই তিন 
বর্ষের মান্ব-শিশুকে অনায়াসেই ভক্ষণ করিতেছ ! তাহান্চে 
তোমার মনে কোন কষ্ট হগ না, আর তোমার এতগুলি 
ছেলের মধো এক্টীমাত্র পাইতেছ না বলিয়৷ তোমার এত কষ্ট! 
হারিতী তখন প্রতিজ্ঞ। করিল যে, যদি আমার এই প্রিপ্নতম 
শিশুকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আর কোন মান্ষের 
ছেলেকে গ্রাস করিব ন1। বুদ্ধ পিঙ্গলকে বাহির করিয়া 
দিলেন, ও নির্দেশ করিলেন যে, তবিষ্যতে বৌদ্ধ যতিমাতেই 
আহারের সময় তোমার উদ্দেশ্তে এক এক গ্রাস অন্ন রাখিয়া 
দিবে। 

নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-মন্দিরদ্বাণে 
হারিতীমুপ্তি রক্ষিত আছে। হহার পূজা দিলে মার ভঁত- 
প্রেতের আশঙ্কা থাকে না। 

ডাকিনী ও মাতৃকা। 

তিব্বতীয় বৌদ্ধশান্ত্রে নানা নাথ (গো পো), নানাপ্রকার 
ডাকিনী (ম্কৃত্রো-মা ) ও মাতৃকার উত্লেখ দৃষ্ট হ্য়। এক 
এক ডাকিনী এক এক নাথ বা ডাকের স্ত্রী, না ও মহা- 
কালীর সেনানী। ডাকিনীর্দিগের মধ্যে সিংহগ্রীব৷ ডাক্িনীই 
গ্রধান। | লাস্ত। ( গেগ্‌.মো ম ), মাল। ( প্রেং-বা-মা ), গীত। 
( লুমা ) নৃত্য (গর্মা ), পুষ্পা। (মে-তোগ.-মা ), ধূপা (ছগ্‌ 
পোস্-ম ), দীপা! (নেক্গ -সল্‌-মা) ও গন্ধ! (দ্রি-চা-মা) এই 
অষ্ট মাতৃকা। এতত্তিন হয়গ্রীব (তম্দিন) ও মহাকাল 
অনেকটা! ভূতপতি বলিয়াও পুজিত হইয়। থাকে। তূতগণের 





তোৌতিকবিদ্য। 
মধ্যে প্রেত (গ্লিদ্বগ্))কুস্তাড ( রল্‌-বুম্‌), পিশাচ (সা-জ!1 ), 
হুত (ব্যু-পো ), পুতনা। (শ্রুন্‌ পো), কটপুতনা (লুস্‌শ্রল্‌ 
পো), উন্মাদ (ম্যো-য়েদ্‌), স্কন্দ ( ক্যেম্‌-য়েদ্‌), অপম্মার 
( ব্রজেদ্‌-ঘেদ), ষক্ষ (গ্রিব.শেন ), রক্ষঃ (জিন্‌ পে। ), রেবতী 
( নম্‌-্র-হি- দোন্‌), শকুনী (ব্য-হি-দোন্‌), ব্রদ্মরাক্ষস (ব্রম- 
জেহি-জ্রিন্-পে।) প্রসৃতি নানা অপদেবতার উৎপাতের কথাও 
তাহার! বিশ্বাম করেন। 


সিদ্ধ। 

এদেশে যেমন ভূতের ওঝা দেখ যায়, তিব্বতেও সেই 
রূপ গু,ব চেন” বা সিদ্ধ আছে। এদেশে ওঝার| তেমন 
সম্মানিত নয় বটে, কিন্ত তিব্বতে সিদ্ধের মহাসম্মান। প্রত্যেক 
লামারই এক এক জন সিদ্ধ সহচর আছেন। তৃত- 
পিশাচসিদ্ধ ও ভূতগণের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সনম্বন্ধপ্রযুক্ত 
অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিয়। সকলেই ইহাদিগকে ভয় 
ও ভক্তি করিয়। থাকেন। অধিকাংশ সিদ্ধমুত্তি অনেকটা 
দ্িগন্বর ও লপ্ষিতকেশজাল। এ পর্্যস্ত তিব্বতে যত সিদ্ধ 
আবিভূতি হইয়াছেন, তন্মপ্যে পদ্মসস্তবই প্রধান। ইনিই 
লামামতের প্রবর্তক । পন্মসম্ভব ব্যতীত শাবরী (স।-প-রি*প1), 
রাহুলভদ্র বা শরুভ (সরে হ-পা), মন্যোদর (লু'ই-পা ), 
ললিতবজ্ব, কৃষ্ণাচার্ধ্য বা কালাচারী (নগৃ-পোস্তোদ্‌-পা ), 
তিলোপা ও নারো-ই প্রধান। তিলোপ। ও নারে! বেশীদিনের 
সিদ্ধ নহেন। এই সকল পিদ্ধ তৃত ঝাড়াইতে, ভূত নামাহতে 
ও অলৌকিক কাণ্ড করিতে সমর্থ ছিলেন। 

ভৌতিক নৃত্য ও চড়ক। 

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (1)%1| ০৪/:০) কথা অনেকেই 
স্তনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎপব বৎসরের শেষ দ্বিন 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । হিমিস্, লর্দাক, সিকিম, ভোটান 
প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয় 
থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি-স্কুরিং আবার কোথাও 
চোড় ব| চোড়গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়গ উৎসব বর্ষ- 
শেষে তিন চারদিন থাকিতে আরম্ত হন়। আরস্তের পূর্বে 
বু দূরস্থিত গ্রাম হইতে জন সাধারণ দলে দলে আসিয়। 
উৎসব*্স্থানে সম্মিলিত হয়। কোন বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত 
প্রাঙ্গণে উৎসবমণ্ডপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় 
লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান উৎসব। এ উৎসবের 
উদ্দেগ্য এই যে, লামার! জন সাধারণকে দেখাইয়। থাকেন 
থে, তাহার। ভূত, পিশাচাদির কত নৈসর্গিক উপদ্রব হইতে 
লাধারণকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে তাহার! দেবী, নাথ, 
ধর্মরাজ, হরগ্রীব, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, জিনমিত্র, ভাক্কিরাজ 


[ ৬৪২ ] 


প্রচলিত আছে। 


ভৌতিকবিদ্যা 


প্রভৃতি নানা মুত্তিতে রণস্থলে অভিনয় করিয়। থাকেন। এদেশে 
রামলীলার সময় যেমন মুখোস পরা বিকট মুর্তি দেখ। যায়, 
লামারাও সেইরূপ মুখোস পরিয়া ব৷ নান! রঙ্গে সাজিয়া দশক 
বুন্দের ভয়তক্তি আকর্ষণ করিয়! থাকেন। এই চোড় ব। 
চোড়গ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে সর্ধজনবিদিত'। 
আজ কাল নিম্শ্রেণীর ডোম প্রসৃতি জাতিই ধর্মের গাজন 
বা শিবের গাজন কারয়। থাকে । কিন্তু হহার। নিম্মশ্রেণীর 
হইলেও চড়কের কয়দিন উপবীত ধারণ কারয়৷ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করে ও হিন্দু সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এহ চড়ক 
উত্সবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বোদ্ধকাও। 
বৌদ্ধপ্রাধান্তকালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় 
শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন । তৎকালে বৌদ্ধ রাজা হহতে 
আবালবৃদ্ধবনিত। প্রজ। সাধারণে মহোত্সাহে এই উতৎসৰ 
দেখিতেন। শ্রমণের1 নানাসাজে সাজজিয়া! তিব্বতীয় লামা- 
গণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা- 
মমারোহে ধর্শরাজ ও মহাকালের পুজা হইত। তিব্বতে 
এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও 
অন্তান্ত ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণম্থৃতি- 
মাত্র জাগরূক। চড়কের পূর্ব দিনে এদেশে যেমন 
বাণফোড়া হইয়া থাকে, অদ্ধোলঙ্গ অবস্থায় কোমরে ধুণাচার 
দোল। বাধিয় ধুপ পোড়ান হয়, তিব্বতে লামাদিগের মধ্যেও 
এ সকল প্রক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। এখানে যেমন 
চড়কের সন্ধ্যাণীরা ভূতনাথ ব! ভূতাদি সাজিয়৷ নানাস্থানে 
নাচিয়া বেড়ায়, তিব্বতে কিন্তু সেরূপ হইবার যো নাভ। 
কেবল নিদিষ্ট উতসবন্ষেত্রেহ দেহ চড়কপুজা বা ভূতের 
নাচ অভিনীত ও প্রদাশত হইয়। থাকে । রাজা হইতে 
অতি দীন্দরিদ্র পধ্যন্ত সকলেই স্ব স্ব শিপ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান- 
পৃব্বক উত্সব দর্শন করেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, এহ 
উৎসবের ভীষণ বাগ্ঘরবে ভূতগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়। যায়। 
চড়কের সময় অনেকেহ সন্যাসিগণের প্রচণ্ড তাওৰ দশন 
করিয়াছেন, তিব্বতীয়েরা৷ তাহা। মরাভূতের নাচ” বাঁলয়া গণ্য 
করেন।* 
ভূত-শান্তি। ৃ 

হিন্দুদিগের মত তিব্বত, চীন, জাপান, এক্স, গাম 
প্রত্থতি সকল দেশের বৌদ্ষসমাজে ভূতশাস্তি বা ভূতের ভষ- 
নিবারণার্থ নানাবিধ যন্ত্র, কবচ, ধারণী ও তাহার বাবহার 


* ড5946118 99991)1500 0 111996 (0,528. ) গ্রন্থে এক্সপ 
ভূতের নাচের ছবি দ্রষ্টব্য । 





ভৌতিকবিদ্য। 


হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন তৃতগ্রেতের ভয়-নিবারণার্থ 
নির্জন-প্রাস্তরে ব৷ বন্ত-প্রদেশে গিয়। পুফরাদি শাস্তির ব্যবস্থ। 
আছে, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের 
মধ্যেও তদন্দ্ূপ ভৌতিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে দেখা 
ধায়। এই সকল অনুষ্ঠানে তাহারাও হিন্দুিগের মত “গুম 
নমো তথাগত অতিক্ষিত সময় শ্রীহম্‌ নমঃ চন্ত্রবন্ত্ক্রোধ 
অমৃত হুম্‌ ফট এইরূপ নানাতাস্মিক মগ্ত্র উচ্চারণ করিয়। 
থাকেন | 
মুসলমানদিগের বিশ্বাস । 
সকল স্থানের মুসলমানেরাই জিন বা ভূতের বিশ্বাস 
করিয়া থাকেন। আবুহুরাক়রী-রচিত স্রাই-বোথারি নামক 
, পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর যেমন ক্ষিতি ও অপ হইতে 
আদমের স্থষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ জিনের। “মরিজ” অথাৎ 
তেজ ও বায়ু হইতে স্থষ্ট হইয়াছে। জিনের! জাহান্নমে 
তাস করে। ইচ্ছামত যে কোনরূপ ধারণ করিয়া তাহারা 
মানবের সমক্ষে উপস্থিত হহতে পারে। কোন কোন পীরের 
মতে জিনদিগের দেহ আছে। কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না 
বলিয়া তাহারা জিন বা অন্তর্যামী নামে খ্যাত। যেমন 
আদম ও হব। মানব জাতির আদি পিতামাতা, সেইরূপ 
“জান” ও “মরিজাঃ জিনদিগের আদি জনক-জনকী। প্রকৃতি, 
আকার ও ভাষায় মনুষ্য হইতে জিনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
ইহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্ধয করে, তাহারা "জন" 
এবং যাহারা নিত্য অসৎকার্ধা করে, তাহার। “সয়তান' নামে 
আধ্যাত। জিনের কখন মানবের মন্দ করিতে চায় না। 
তবে ওঝ। বা দিদ্ধগণের মন্ত্রগ্রভাবে তাহারা মানবের 
অনি করিতে বাধ্য হয়। ইহার আস্থতুক্‌ ও বাষুভূক্‌। 
বন[দিগের মধ্যে ঘাহার। ঈশ্বরের অতিপ্রিয়,তাহারা ছরা”নামে 
প্রনিন্ধ। জানের পুত্র স্থুমাস্তংপুত্র তাণনততপুত্র হলি়ানু্‌। 
এহ ভুলিয়ান্থসের পুত্র মানবদ্ধেষী মহাক্রুপ সয়তান। 
তফ পির্‌-ই-বৈঙ্গাঁৰ নামক কোরাণের টাকায় ও তবা- 
রিখই-রৌগৎ উস্‌ সফ1 নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সয়তান 
ভিনের পুত্র হইলেও ঈশ্বর দয়! করিয়া জিব্রাইল, মিকাইল, 
হত্রাইল প্রভৃতি দেব্দূতের ন্যায় তাহাকে আজাজিল অর্থাৎ 
পতিত দেবদূত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আদমের 
সমক্ষে মাথ। হেট না করায় ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় 
সয়তান “ইব্লিদ্‌্ঠ অর্থাৎ মনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হ্হয়াছে, 
সয়তানের চারি জন খলিফা বা দহকারা আছে। ১ম 
আনিকার পুত্র মলিকা, ২য় জন্মের পুত্র হাঁমুস, ৩য় বল্লা- 
বতের পুত্র মর্লুৎ ও চর্থ যাঁদিফের পুত্র যুস্ফ। 


[ ৬৪৩ ] 





ভৌতিকবিদ্যা 


সয়তানের পত্ধীর নাম আব্বা । তাহার পুত্র নটী বথা-_ 
১ জলবায়ন্থন, ২ বাসিন, ৩ আবান, ৪ হফ ফান, € মরা, 
৬ লাকিস্‌, ৭ মস্বুত, ৮ দাসিম, ৯ দলহান। 

১ জলবায়স্থন্‌-_-নিজ অনুচর সহ বাজারে থাকে, তথায় 
যত কিছু মন্দ কার্য, তাহ দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ২ বাসিন্‌ 
( ওয়াসিন্‌)--যত কিছু হুশ্চিন্তা ও দুঃখ ইহা! দ্বার! পরিচালিত 
হয়। ৩ আবান রাজগণের পার্ধদ। ৪ হফ.ফান--মগ্যপায়ী- 
দিগের উৎসাহদাতা। ৫ মবরা-_নৃত্যগীতের পরিচালক। 
৬ লাকিস্__অগ্নিপূজকদিগের অধিপতি । ৭ মস্বুত-বার্তী- 
ব্হদিগের কর্তা, নিজ অনুচর দ্বার৷ পরকুৎ্সা ও গ্লানিকর 
মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়] থাকে । ৮ দাসিম্‌__ গৃহপতি, 
কাহারও মতে দস্তার-খান বা ভোজন-স্থানের অধিপতি; 
কেহ বহু দুর হহতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়। ঈশ্বরের নাম মুখে 
না আনে অথবা ভোজনকালে “বিসমিল্লা” উচ্চারণ করিতে 
না পারে, দাসিমের কেবল তাহাই চেষ্টা। ৯ দল্হান--নমাজ 
বা ভোঙ্জনাগারে থাকে, সাধু কাধ্যে নানা বিস্ব ঘটাইবার 
চেষ্টা করে। 

উক্ত নয় জনেই মানবের ঘোর শব্র। ইহার! মানবদিগকে 
পাপ কর্মে লিপ্ত করিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। 

জিনদিগের অধিপতি মল্লিক গৎসান, কাফপর্ধতে তাহার 
বাস। এই শৈলের পশ্চিমে তাহার ৩ লক্ পরিজন অবস্থান 
করিতেছে । পশ্চিমাংশে তাহার জামাতা আবদুল বহমন 
৩৩০০০ অমুচর সহ রাজত্ব করিয়া থাকেন। 

জিনদিগের অধিপতিগণের উপাধির পার্থক্য আছে, 
মুনলমান হইলে উপাধি '্ুম্* যেমন তার্মথ্‌, হুলিয়ানুস্‌) 
অগ্নিপৃ্জক হইলে ছুম্‌, যেমন সিছুস্‌, ঘ্িুী হইলে নাস্‌, যেমন 
জত্ব,ন।স্‌ এবং হিন্দু হইলে “তস্ঠ যেমন নকৃতস্‌। হিন্দু হইলেও 
নকৃতস্‌ শিস্‌ নামক প্যাগস্বরের কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 

মুসলমান জিন বা! ভূতদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি 
ইজাম্‌ আছে, তাহাদের নাম আবু-ফর্দা, মন্ত্র, দরবাগ, কলিম্‌ 
ও আবুমালিক। 

তফ.সীর-ই-কবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, জিন 
চারি প্রকার। ১ ফল্কিউ (নতংস্থলবাসী), ২ কুনবিউ ( উত্তর- 
কেন্দ্রবাসী ), ৩ বঙ্গিউ (মর্ত্যবাসী) ও ৪ ফদু সীউ (স্বর্গবাঁপী)। 

আবার তফ সীর ই-নিআবিউ নামক গ্রন্থে ১২ দল জিনের 
উল্লেখ আছে, এতন্মধ্যে ছয় দল রুম (তুরুত্ষ সাম্রাজ্য ১, 
ফিরঙ্গ (যুরোপ ), যুনান (গ্রীস ), রুষ, বাবেল ও সহবতান 
দেশে এবং বাকি ছয় দল মগ (কাঁলমক্দিগের দেশ ), 
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মাগগ (শাকন্বীপ ), নৌব। (নিউবিয়। ), জস্কুবর (জাঞ্জি- 
[র) হিন্দ (হিন্দুস্থান) ও সিন্ধ (সিন্ধু) প্রদেশে রাস 
কারে। এই সকল জিনদিগের আকৃতি ৯এর ১* ভাগ বায়রীয় 
৭ ১এব ১* ভাগ মাংসবিশিষ্ট। 
সলমানেরাও ভূতশান্তির স্বন্ত অব! ভূত ছাড়াইবার 
ন্ত নানাপ্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, মাহুলী, পশিতা 
প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া গ্াকেন। যন্ত্র ও চক্রাদি সাধারণতঃ 
নানারজে, গোমন্ধে ও কর়লায় অঙ্কিত হইয়া থাকে, ভূতা- 
বিষ্ঠকে তাহার মধ্যস্বলে বসাইম়া মন্থপাঠ কর! হইয়। থাকে। 
মেই যন্ত্র বা চক্রের চারি পার্খে ফল, ফুল, পাণ, স্তপারি, তাড়ি 
৭ নানাপ্রকার মগ্য রাখিতে হয়। কেহ বা সেই চক্রের 
সম্মুখে একটী মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়। 
বন্মুথে মছিষমূণ্ড রাখে ও তছৃপরে বাতিদান রাখিয়া অভিমস্্রিত 
পলিত' আলিয়া! দেয়। মহিষের স্থলে কেহ ব! মুরগী উৎসর্গ 
করে, কেহ বা! ভৎপরিবর্তে রোগীর হস্তে দিয়া দুই একটা 
টাকাও সেই স্থানে রাখে । ততৎপরে উচ্চৈঃম্বরে আরবী মন্ত্র 
পাঠ করে ৭ নানাপ্রকার অঙ্গচালন! করিতে থাকে । 
মস্তুটা এই--“আজম্তে। আলেকুম, ফথন্থু ফথন্ু, হব্বিবায়কা, 
হব্বিবান্ক! আলমীন আল্মীন, সন্ধিকা সন্কিকা, আকাইসন 
আকাইসন্‌, বল্লিসন্‌ বল্লিসন্, তলিদন্‌ তলিসন্‌, স্থুরদন 
স্থরদন, কহুলন কহলন, মহলন্‌ মহলন্‌, নখিবন্‌ সথিবন্‌, 
সদিদন সদিদন্, নবিঅন্‌ নবিমন্‌, বাস্থহকে খাতিমাই দ্থুলে- 
মান বিন্‌ দাউদ (আলী হিম্‌ মুস্‌ সলাম্‌) ওঝায়রু মিন্‌ 
জানায়বিল মধারায্মকাক্জ বল্‌ মগরায়বায়, বে। মিন জানেবিল্‌, 
ই মরে বল্‌ ই-সর্-রে। 1” 
অবশেষে রোজা রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কোন 
প্রকার অঙ্গমর্দ বা নেশ! হইয়াছে কি না, মাথায় ভার বোধ, 
অথব। মনে কোন প্রকার আতঙ্ক হইতেছে কি না? অথবা 
পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহার মাথা! নাড়িতেছে এরূপ বোধ 
হইতেছে কি না? রোগীর অবস্থা বুঝিয়। তাঁহার ভূতাবেশ হই- 
্াছেকিন রোজা ঠিক করিয়া ফেলে। মানুষের শরীরে 
কুতাবেশ করিবার জন্ত অথবা ভূত ঝাড়াইবার জন্ত আরব্য, 
পারস্ত ও হিন্দুস্কানী ভাষায় রচিত নানাগ্রকার মন্ত্র আছে। 
মুসলমাশ ওঝাদিগের নিকট দেই সকল মন্ত্র শুনিতে 
পাওয়। ষায়। 
কোন কোন সয়তান মানব দেহ-আশ্রয় করিলে তৃতা- 
বিষ্টকে ছুই চারি সপ্তাহ পর্যন্ত অচল করিয়া ফেলে, সে সময়ে 
কোন কথাই বুল না, কাহারও সঙ্গে কথ! কয় না। এই 
কুতকে ধৰিবার জন্য ওঝা কোরাণ হইতে *ইন্সুমা! আম্রাহ, 
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ল্লদী বে এটদেছিল্‌ ষল্পকূতো কু্প শৈন্‌ ৰ ইঞ্জহে তুর্জাউনা" 
এই স্থুরাটি এবার উচ্চারণ করিয়া! থাকে । 

কথন কথন মুসলমান ওকারা ভূতাবিষ্টের কাণে *ইআ 
সম্মিও তন্মম্থাস্ত| বিন্‌ সন্মে বন্‌ সন্মে কি সন্মে সমুক! ইঅ! 
সন্মিও এই মন্ত্র উচ্চেন্যেরে ফুক্‌ দেয়। 

যখন ভূত ভাল করিয়া চাপিয়া বসে, কখন ভূতাবিষ্ট 
প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। কথন বড় পলিতা লইন্লা আলো! 
জাগায়, আবার কন সেহ পলিতার ভবলস্ত অংশ মুখের ভিতর 
পুরিয়। নিবাইয়৷ ফেলে, কেহ বা মুরগীর ঘাড় কামড়াইয়া 
টাক! রক্ত পান করে। যখন আবলতাবল বকিতে থাকে, 
ওবা পথ্থমে সেহ ভূতের নাম চিহ্ক, ধাম, বদ্ধ কি মুক্ত, কখন 
সে যাইতে চায়, আর তৃতাবিষ্টের দেকে কি করিতে ইচ্ছ| 
করে, এহ সমস্ত জিন্তানা করে। ভূত যদি যখাযথ উত্তর 
দেক্ন ত ভালহ, উত্তর ন। দিলে ওঝা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িতে 
থাকে ও মারিতে থাকে, তাহাতে ভূত অবশেষে সকল কথ! 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। ভূতের পরিচয় পাইলে ওঝা, 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, কি লইয়া প্রস্থান করিবে * 
অথব| কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে । ভূতও প্রধানতঃ একসের 
বা আধসের জোয়ারী, খই, মুড়কি, দধি, ভাত, মস্ত বা 
মাংসের ঝোল, ডিষ্ব, মহিষ, তাড়ী, শরাব, শির্ণি, নানা- 
প্রকার ফল ফুল, ময়দার প্রস্তুত বাতি বা নরনারী মুস্তি, 
অথবা অপর কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে। ওঝা ভাঙ্গ সরায়, কুলায় 
অথবা চুবড়ীতে ভূতের অভিপ্রেত ভ্রব্য সাজাইর৷ ভূতা- 
বিষ্টের মাথা হইতে পা পর্য্যস্ত সম্মুথে ও পশ্চাতে তিনবার 
ঘুরাহয়া রাখে। পরে সেহ সকল দ্রব্য কোন বৃক্ষতলে 
বা নদীতীরে রক্ষা করে অথবা ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ 
করিয়া দেয়। 

ভূত ছাড়িবার অগ্রে ওঝ! জিজ্ঞাস! করে যে, কোন স্থানে 
রোগীকে ফেলিয়া যাইবে ও কি লইয়া যাইবে । ভূত স্থান ও 
দ্রব্য নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্ত ওঝার তাহাতে মনঃ- 
পুত না হইলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলে, “এখান হতে 
ছাড়িয়া যা, মুখে ছোড়া জুতা ও মাথায় শিল লইন়ঘা, 
ইত্যাদি ইতাদি। 

এই সময় ভূতাবিষ্ট কখন বা প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, 
তদৃষ্টে উপস্থিত সকলে ভয়ে সরিয়। যায়। কখন বা! 8৫ মণ 
পাথর (যাহা ২৩ ব্যক্তি সহজে তুলিতে পারে না) অনায়াসে 
তুলিয়। লইয়া ছুটিয়া পলায়। ওঝ! তাহার মন্তকের কেশগুচ্ছ 
ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়, পড়িবার সময় ছাড়িয়া দেয়। পড়িবার 
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ংজ্ঞাহীন হুইয়! পড়ে। এ সময় ওঝা 
“আএত উল্‌ কুর্সি” ইত্যাদি কোরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করে 
ও একটা! লোহার চিম্টা বা কাঠের গৌজ মাটিতে ঠুকিতে 
থাকে । যে মুহুর্তে ভূতাবিষ্ট ভূতলশানী হয়, তৎক্ষণাৎ ওঝা! 
তাহার ছই এক গাছি চুল ছি'ড়িয়া লইয়া তাহ! একটা 
বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়। রাখে। সকলে মনে করে যে, 
এইরূপ করিলেই বুঝি ভূত চিরদিন বন্দী থাকে । পরে সেহ 
বোতলটা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে, অথবা! পোড়াইয়। 
ফেলে। এরূপ হইলে আর ভূত আসিতে পারে না। 
ভূত ছাড়িয়া গেলে পর ভূতাবিষ্ট সংজ্ঞা লাত করে। 
তখন রোগীর চোকে মুখে জল দিয়া ওঝা “আত্মখ্‌ আতমখ, 
' তন্মাথ তন্মাথ, তর্সিহিং কল্‌ কম্মসে কানহু জম্মাল-লাতিন্‌, 
সফরিন্‌ ওটিক্‌ ওটাক' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ও পরে 
'লাহোব্ল বে লাকুব্ববত। ইল্লা বিল্লা হিল্‌ আল্লি উল্‌ 
আজিম্, এই মনে জল পড়িগা সেই জল গীড়িতকে পান 
করিতে দেয়। 
তৎপরে তাহাকে ঘরে আনিয়া তাহার হাতে পায়ে জল 
দিয় ধুইয়া দেওয়। হয় ও ওঝা ভয়-নিবারণের জন্ত কে বা 
বাহুতে মন্ত্যুক্ত তাবিচ বা কবচ বাঁধিয়া দেয়। 
এইরূপ নানাপ্রকার প্ররক্রিয়৷ প্রচলিত আছে; বাহুল্য 
ভয়ে মে নকল লিখিত হইল না*। 
মুনলমানের! ভূতশান্তির জন্য যেরূপ চক্র বা যন্ত্র আস্কত 
করিয়া থাকেন, নিয়ে তাহার এক একটা চিত্র প্রদর্শিত 


হল £-_ 





ভৌতিক চত্্র। 








*.তফ সীর্ই কবীর, জবাহির্‌ই খম্সা, স্বরাই-বোথারি প্রন্ৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত 
বিবরণ শ্রষ্টবা। 
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অপর একটা চক্ত। 


মেমুনি-নুনি 








[ ভূতাবিষ্ট শবে চক্র দেখ।] 


পাশ্চাত্যমত। 

পূর্বকালে গ্রাক ও রোমকগণ জগতের অপর স্থানের 
লোকের স্তায় সকলেই জিন ও সয়তান বিশ্বাস করি- 
তেন। জিন বা দেবগ্রহেরা লোকের মঙ্গলের চেষ্টা পায়, 
সয়তান বা অপদেব্গণ নির়তই মানবের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, 
এরূপ সকলেরই বিশ্বাদ ছিল। 

ন্ুগ্রহগণ মুসলমান-শাস্ত্রে জিন, গ্রীক, রোমক ও গনিছুদা- 
দিগের নিকট “এঞ্জেল্‌' বা দেবদুত বলিয়৷ গণ্য । রযিহুদীদিগের 
“তালমুদ নামক প্রধান ধর্মশান্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রতাহই 
এঞ্জেলের স্থাষ্ট হইতেছে, তাহার স্থষ্টিমাত্রই ভগবানের নাম 
গান করিয়া লীল| শেষ করে। আবার কোন কোন এপঞ্রেল 
জড়-জীব, ও বিরাট্‌ কায়, শত বর্ষ চলিয়া যতট। স্থক্চন অতি- 
ক্রম করা যায়, এক একটী এঞ্জেলের আকার তত বড়। 
কেহ বা অগ্নি, কেহ জল, কেহ বা বাধু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। বেরেসিথ রব্বানামক য়িহদীগ্রস্থে লিখিত আছে 
যে, ভগবান্‌ স্থষ্টির প্রথম দিনেই এঞ্জেলের সৃষ্টি করেন, 
মতান্তরে ৫ম দিনে ইহার! স্য হইয়াছে; মানব-স্থপ্টিকা্যে 
কেহ ভগবানকে পরামর্শ দিয়াছিল, আবার কেহ কেহ নিষেধ 
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করিয়াছিল। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবানের বদন- 
নিঃস্যত প্রতিশবে এক একটী এঞ্জেল আবিভূতি হইয়াছিল। 
(7১3৮110 2171, 6.) 

রাব্বিদিগের গ্রন্থে ৭টা এঞ্জেলের উল্লেখ আছে। বাবেল- 
নিম্মাণকালে এহ ৭০ জন ৭টা জাতির অধিদেবতারপে 
গণ্য হহয়াছিল। এই ৭*টার মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিম্মান্‌ 
দেবদূত, আবার কতকগুলি গাঢ় অন্ধকারের পিশাচ। 
গগতের সমস্ত পদার্থ, এমন কি তৃণ-গুল্সের পধ্যস্ত এক একটী 
এঞ্জেল 'মাসাল” অর্থাৎ আধিদেবরূপে বা ফ্রেত্রপালরূপে 
অধিষ্ঠিত রাহয়াছে। এই সকল আধদেবগণের মধ্যে ভগবান্‌ 
হআাহলকে সব্বপ্রধান করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আকৃতরি- 
এল্‌, মেতাত্রোণ ও সৌদালকোন নামা তিন জন এঞ্জেলের 
নাম পাওয়! যায়। হহার। হআহল-ধন্মীদিগের স্তবগুলি 
লহয়া মাল এত্ত কারত। হ্‌হাদের মধ্যে মেতান্বোণহ 
এপ্রেলদিগের আঁধপতি বলিয়া বণিত। হিক্রঞ্াত বাবেলে 
বন্দী হহবার পূর্বের এঞ্জেলের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন 
না। তাহারা এই বাখিলন হইতে এঞ্জেলের নাম শুনিয়া 
ছিলেন। রাফাঞল্‌, মিকাএল্‌, জব্রিএল্‌ ও উরিএল্‌ এহ 
কর্পজন এঞ্জেলের নাম তাহাদের গ্রন্থে পাওয়। যায়। বাই- 
বেলের নববিধানে কেবল মিকাএল্‌ ও জব্রিএলের কথ! 
বিবৃত হইয়াছে । 

যুরোগীয়েরা৷ এখন “এঞ্জেল” বজিলে ঈশ্বর-দূত মনে করেন, 
কিন্তু প্রাচীন গ্রাক ও রোমকেরা! একূপ মনে করিতেন না) 
গ্রীণ তাহাদিগকে ভূত ব৷ দ্রানব এবং রোমকের৷ জিন 
ৰ। অপদেবত| বালয়া মনে কারতেন। 

বাহবেপে ল্খিত আছে, -এঞ্জেলগণ সকলে প্রথম 
অবস্থায় নষ্পাপ ও পবিত্রচেতা [ছলেন। তখন তাহার৷ 
ভগবামের |নকট স্ব্ধামে বাদ কারতেন। |কন্ত তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ লোভের বশবর্তী হয়া পাপভাগী হইলেন। 
পাপের সঙ্গে ,সঙ্গে তাহার! ন্বধামচ্যুত অথাৎ স্বর্ণ হছতে 
পরিভ্রষ্ট হইলেন। তাহাদের বিশুদ্ধ স্বভাব চিরকালের জন্য 
চপিয়। গেল, ভয়ানক তাব ধারণ করিল, ছুরপনেয় পাপরাশি 
মধ্যে তীহারা বাস করিতে লাগিল। তাহার পাপকে পুণ্য 
ও পুণ্যকে পাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হিংসা, 
দ্বেষ, জিঘাঁংসা, পাপেচ্ছা ও ছুর্দমনীয় ক্রোধ মিন্নতই 
তাহাদের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া! থাকে । এই 
জন্তই বাইবেলে তাহারা 49৮11 77061” বা ৭0001888 91)1109 
বলিয়া গণ্য। তাহাদের অধিপত্তিই সয়গ্ভান। মানবনেহের 
উপর তাহাথা। শক্তি বিস্তার করিয়া ধাকে। বঙন পাছার 
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ফাহায়ও উপর শক্তি বিস্তার করে, থনই সেই ব্যক্তিকে 
ভূতাবিষ্ট বল! হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, “সয়তান' ব 
ভূতের কাধ্য ধংস করিবার জন্ত ষীন্ড আবিস্ূতি হইয়াছিলেন। 

গ়িছ্দীদিগের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে বর্ণিত হ্ইয়াছে-_-“এই 
ভূতদিগের উৎপাতেই কোন মানব তিষ্টিতে পারে না। মান- 
বের সংখ্যা হইতে তাহারা! সংখ্যায় অনেক বেশী। যেমন কোন, 
বাগানের চারিদিকে ঘন ঘন বেড়। দেওয়৷ থাকে, ইহারাও 
সেইরূপ আমাদের চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে । যদি কেহ 
ভূতের উপস্থিতি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কতক- 
গুলি পরিষ্কৃত ভম্ম চালুনী দ্বারা ছাকিয়া আপনার বিছা- 
নার চারিপাশে ছড়াহয়৷ রাখ, প্রভাতে কুকুটের পদ্বৎ চিহ্ন 
দেখিয়! তুতের উপস্থিতি বুঝিতে পারিবে । যদি কেহ চর 
চক্ষে ভূত দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে কর্ণবড়াল 
তাহার মাতার গর্ভে প্রথম জন্মিয়াছে, সেই বিড়ালের জরাষু 
লইয়! তাহা অগ্নিতে দাহ করিবে, পরে তাহা৷ উত্তমরূপে ্ 
করিয়া তাহার অন্নমাত্র। নেত্রদ্বয়ে লাগাইয়া দাও, তথন, 
অনায়াসে ভূত দেখিতে পাইবে। | 

ভূত ঝাড়ান। 

পূর্বকালে যুরোপীয় দকল জাতিই ভূতাবেশ বিশ্বাদ করিত 
ও উপযুক্ত লোক দ্বার৷ ভূত ঝাড়াইত। রোমক ও গ্রীক 
সমাজ-তুক্ত খৃষ্টায় যাজকদিগের মধ্যে ঝাড়ান-প্রথা এখনও 
গ্রচলিত রহিয়াছে । পূর্বকালে কোন দেবোপাঁসককে খৃষ্টায- 
ধর্শে দীক্ষিত করিবার সময় বিসপ তাহাকে ঝাড়াইয়া লইতেন। 
ঝাড়াইবার সময় দীক্ষাগ্রহণকারী বলিত যে, আমি এই সঙ্গে 
দেবদূত, ভূত ও সয়তান প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করি. 
লাম। বাইবেল হইতে জানা ঘায় ষে, যীশুধৃষ্ট ভূত ঝাড়াইতে 
পারিতেন। এমন কি থুষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, যীশুখুষ্টের 
নাম করিলে ভূত সকল দুরে পলাইয়া যায় । খৃষ্টান-যাঞ্জক কর্তৃক 
ভূত ঝাড়াইবার প্রথা খৃষটক্স দ্বিতীয় শতান্ধে প্রথম প্রবন্তিত 
হইলেও খুঃ ৩য় শতাবেই সর্বত্র প্রচলিত হুইম্রাছিল। ঝাড়াই- 
বার পূর্বে ও পরে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। 
যথা__উপবান, স্তোত্রপাঠ, জানু পাতিয়। প্রণাম, শিরে হত্তদান, 
পাদুকা ও বন্ত্রমোচন, পশ্চিমমুখীকরণ, সয়তান ও তাহার 
কাধ্য বর্জন, ভ্রিতয়ের (10165) নাম করিয়া দীক্ষিতের মন্তকে 
২৩ বার ফুৎকার ব| নিশ্বাস প্রদান । থুষ্টজন্মের প্রথম হইতে 
তৃতীয় শতাব্দ পর্যাস্ত কেবল প্রধান যান্দক ও পুরোহিতেরাই, 
ঝাড়াইতেন। থুষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পরে এই কার্ধ্য নির্দিষ্ট 
কর্মচারিগণের উপর বিন্তপ্ত হইয়াছিল। রোমক-ধুষ্টান-সমা- 
জের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি মধ্যে (0১/৮9819 1১078087) প্রায় 


ভোৌতিকবিদ্যা 


ত্রিশ পৃষ্ঠা তৃত ঝাড়াইবার ব্যবস্থা ঘৃষ্ট হন্ব। উন্মন্ততা হইতে 
ভূতাবেশের লক্ষণ কতই প্রভেদ, এ সম্বন্ধে উক্ত পদ্ধতি 
গ্রন্থে এইন্সপ বিবৃত হইয়াছে,_- 

. স্বাহাদিগকে ভূতে পায়, তাহার! অজ্ঞাত ও অন্পষ্ট ভাব! 
অনর্গল প্রয়োগ করিতে থাকে, কিংর! যাহা তাহার! বকে, 
সমস্তই বুঝিতে পারে। যেছুরবগাহ গুহবিষয় অপরে জানে 
না, তাছার। সে রহস্তও গ্রকাশ করিতে পারে; তাহাদের 
ক্ষমতার অতীত শক্তি ও বয়োবৃদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ। 
যখন অধিকাংশ উক্ত চিন প্রকাশ পাইবে, তখন তৃতাবেশের 
লক্ষণ বুঝিতে হইবে ।+ এদেশে যেমন ওঝা, ভিব্বতাদি স্থানের 
বৌদ্ধগণের সিদ্ধ ও মুসলমানদিগের মধ্যে “সিয়ানা” আখ্যাত 
' ব্যক্তি বিশেষ যেমন ভূত ঝাড়াইয়। থাকে, রোমক-সমাজভূক্ত 
খৃষ্টানদিগের মধ্যে 7089:০1২৮ ব ঝাড়ানিয়াগণ সেইরূপ ঝাড়া- 
ইয়া থাকেন। 


ঝাক্ড়ানিয়া লক্ষণ দেখিয়৷ যদি বুঝিতে পারেন যে, ভূতাবেশ 
হইয়াছে, তাহ! হইলে তিনি প্রথমে একটা ক্রুশ লইয়া ভূতা- 
বিষ্টের হস্তে বা মে দেখিতে পায়, এমন শ্থানে রাখিয়া দেন। 
নিকটে যদি কোন থুষ্টান সাধুর দেহাবশেষ বা প্রসাদিত দ্রব্য 
পাওয়া যায়, তাহা লইয়! পীড়িতের বক্ষে ও মন্তকে মাথাহয়। 
দেওয়া হয় । যদি মে'বেশী বকিতে থাকে, তাহ! হহলে ঝাড়া- 
নিয় তাহাকে নীরব হইতে ও কেবল ত্াছার প্রশ্নেরই উত্তর 
দিতে আদেশ করেন । প্রথমে ভূতের সংখ্যা, নাম খাম, তাহা- 
দের আগমন কাল.আগমন কারণ ইত্যাদি বুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা হয়। যদি সে বলে, আমি অমুক সাধু বা দেবদূত 
আসিয়াছি। ঝাড়ানিয়া সে কথায় কখন বিশ্বাস করি- 
বেন না। ঝাড়াইবার দময় পীড়িতকে গীর্জার ভিতর এক 
কোণে লইয়া যাওয়া হয়। ঝাড়ানিয়া ক্রুশ লইয়া! পীড়িতকে 
দেখান ও তাহাকে জান্ুপাতিয়া বসিতে বাধ্য করেন, তৎপরে 
তাহার মাথায় পবিত্র খারি ছিটাহয়া দেন। অনস্তর তিনি 
প্রার্থনামনত্র, স্তোত্রগান ও স্তব পাঠ করিতে থাকেন। পরে 
ভূতের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার পর তৃতছাড়ান মন্ত্র 
পঠিত .হইয়। থাফে । তাহার তাৎপধ্য এইরূপ-__ 
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হৃদি এই সকল রুথাতেও ভূত ছাড়িতে না চায়, এক্পস্থলে 
ঝাড়ানিয়। অতি কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং থে কথায় 


[ ৬৪৭ ] 


ভৌতিকবিদ্যা 


ভূতগণ কাপিবে, এরূপ শব নকল উচচৈঃ্বরে উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন, ও ক্রুশাঘাত করিতে থাকেন। এইরূপে কখন কথন 
ঝাড়ানিয়া ৩৪ ঘণ্টা ভূতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেন ও 
চীৎকার করিতে থাকেন। দবশেষে ভূত ছাড়িয়! যায়। 

হিন্দুদিগের ওঝারা ঘেমন জলপড়।, ভূত-প্রবেশ-নিবারণার্থ 
গৃহবহ্ধন, দেহবুন্ধলাদি করিয়া থাকেন, রোমক-সমাজের রাড়:- 
নিয়াকেও সেইন্প বন্ধনাদি করিতে দেখা যাস্ত। তাহার! ঝাড়াই- 
বার সময় অনেক স্থলেই পেটার নষ্টার (68৮ ৈ ০৪৮০৪), 
আবে মরিয়। (4৮9 11878 ) প্রভৃতি নাম করিয়। থাকেন। 

থরীকসমান্বস্থ-ধৃষ্টানেরা ভিন্ন প্রকারে ভূত ঝাড়াইয়! 
থাকেন। কাহারও ভূতাবেশ হইলে তাহাকে শৃঙ্খল দ্বারা 
খু'টিতে বাধির়া রাখে। গীর্জার পোষাকে সাজিয়া কয়েকজন 
যাজক তাহার নিকট উপস্থিত হন ও প্রায় ছয় ঘণ্টা বাই- 
বেলের চারি অংশের (9০১1)618) কোন কোন অংশ পাঠ 
করিতে থাকেন। পাঠ করিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা উপবাসী 
থাকিতে হয়। দ্বিতীয় দিনেও উপবামী থাকিয়া পুর্ববৎ পাঠ 
করিতে থাকেন। তৃতীয় দিনে পাঠকাধ্য সমাপ্ত হয়। 
পাঠকালে ভূতাবিষ্ট ভগবানের নিন্দা, মানবজাতির উপর 
আক্রোশ, অভিসম্পাত, নানা প্রতিজ্ঞা, বিকটরব ও গালা- 
গালি করিতে থাকে, কিন্তু যাজকেরা তাহাতে কর্ণপাতও 
করেন না। তাহারা এক মনেই উক্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে 
থাকেন। পাঠকার্ধ্য অতি সাবধানে, স্থনিয়মে ও বিশুদ্ধতভাবে 
সম্পন্ন হয়। এক জনের পাঠ যেমন শেষ হয়, সঙ্গে পঙ্গে অপর 
ব্যক্তি আরন্ত করেন ; একটা বর্ণ ও মাত্রীও পরিত্যক্ত হইতে 
পারে না। এ সমস্ত বাজকের পাঠ শেষ হইজ আর একজন 
শুদ্ধাচারা গুণী যাজক আসয়। বাসিল (১6351) ) নামক 
এফ সিদ্ধের ঝাড়ান মন্্র পাঠ করিতে আরম্ত করেন। 
তাহার মন্তরপাঠ শুনিয়। ভূত স্তম্তিত হইয়৷ পড়ে। তখন 
সেই গুণী অতি কঠোরভাবে সেই ভৃতকে গালি দিতে থাকেন। 
সেই উত্তেজনায় ভূত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হুয়। ছাত্তার 
সময় ভূত বহু কষ্ট দেখায় ও ছাড়িয়া গেলে ভূতাবিষ্ট »মৃতবৎ , 
সংজ্ঞাহীন হইয়া! ভূপতিত হইয়! থাকে । 

এখনও রোমক ও গ্রীকমমাজে ঝাড়ানিয়া ব৷ ওঝা দৃষ্ট হয়। 
এমন কি, তজ্জন্য রোমক ধম্মাচাধ্যগণের নিকট নিদ্দিষ্ট সময়ে 
নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ব্যক্কিবিশেষ দীর্গিত হইয়। থাকেন 


এবং স্ব হ্ব ধশ্মসমাের একজন কর্মচারী বলিয়। গণ্য হন। 
উপসংহার । 


উপরে সভ্য-সুমাজের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লিপিবন্ধ হইল। 
কিন্তু স্তযসমীজ অপেক্ষা, বন্ত ও অসভ্যদ্দিগের মধ্যেই ভুতের 





ভৌমজল 






নান| ব্যাপার করিয়া থাকে । এদেশে তৃতচতুর্দশীর দিন 
ভূতভয়নিবারণ ও ভূত তাড়াইবার জন্য অপামার্ণশাখা ঘূর্ণন 
১তুর্দাশ শাক ভক্ষণ, অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া! গ্রাম প্রদক্ষিণ বা 
অগ্নিম্পর্শ প্রভৃতি যেরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার দু হয়, দক্ষিণগিনির 
অনভ্য লোকেরাও সেইরূপ একদিন এক এক গ্রামের সমস্ত 
লোকে একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে আগুন জালাইয়৷ মহাকোলা- 
হল করিয়া ভূত তাড়াইয়া থাকে । 

[ কোল, ভীল প্রভৃতি শবে অপভ্যজাতির বিশ্বাসাদি দ্রষ্টব্য ] 
তভৌতী (স্ত্রী) ভূতানাং ভূতযোনীনামিয়মিতি তৃত-অণ,, ডীপ্‌, 
তশ্ত।ং ভৃতানামধিকারিত্ববিগ্ভমানত্বা ততথাত্বং। রাত্রি। (হেম) 
ভৌত্য (পুং) ভূতেরপতাং পুমান্, ভূতি-অপত্যার্থে স্যঞ্। 

ভূতিমূনিপুত্র, চতুর্দশ মনু । 
ভৃতিমুনির ওরসে ভৌত্য নামে মনু পুত্রূপে উৎপন্ন 
হণ। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ত্রার্জির ও ধারা- 
বুক এই পঞ্চ দেবগণ আবিভূতি হইবেন, শুচি এই মন্বস্তরে 
ইন্দ্রত্ব পদ পাইবেন, তিনি অন্তান্য ইন্দ্রের ম্যায় সমু গুণে 
অলঙ্ক ত ছিলেন। অগ্রীধ, আগ্মিবাহু, শুচি, মুক্ত, মীধবশক্র ও 
অঙ্ছত এই সাতঞ্জন সপ্ত) গুরু, গভার, ব্রপ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, 
স্ত্রীমানী, প্রবীর, বিজু, সংক্ন্দন, তেজন্বা ও সুবল, ইহার! 
তাহার পুত্র। (মার্কগেয়পুণ ১৭৯ অ০) [মন দেখ] 
'ভৌম (পুং) ভূমেরপত্যং ভৃমি-শিবাদিত্বাং অণ১। ১ মঙ্গল- 
গ্রহ। (বৃহত্স*ৎ ৫৬) ২ নরকরাজ। তন্তেদ্মিত্যণ, | 
(ত্রি) ৩ ভূমিভব। 
“ভৌমেন প্রাবিশিদ্‌ ভূমিং পর্বতেনাভবদ্‌ গিরিঃ। 
ন্তর্ঘানেন চান্ব্েণ পুনরন্তহিতোইভ বৎ॥” (ভারত ১/১৩৬।২০) 
৪ অর্র। ৫ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনিৎ) ৬ আন নভেদ। 
“ভৌমং বীরাসনং চৈব যোগসাধনকারণম্ঠ। (বৃহন্লারদীয়পু*) 
ভৌমিক (পুং) ১ভূম্যধিকারী। ২রাবণাঞ্জুনীয় কাব্যপ্রণেত৷। 
গ€ক্ষমেন্দ্রকৃত শ্ুবৃত্ততিলকে ইহার উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
ভৌমচার (ত্রি) জ্যোতিষোক্ মগ্গলগ্রহের সঞ্চারবিলেষ। 
মানবপ্রকৃতিতে যে নষন্ত পরিবর্তন ঘটে, তাহ! মঙ্গলের 
প্রকোপ জন্তই ছ্ইয্! থাকে । 
“মেধে তু ভৌমো৷ রভনং প্রচওং শূরং নরং সাহদকর্ম্মশীলম্‌। 
তঙ্ন্থিনং সা্িকম প্রবৃষ্যং দুরর্ষণং দানপরং গ্রস্থতে ॥৮ 
(মীনরাজজজাতক ) 
ভৌমজল (রী) ভূমি-অণও ভৌমং জলং। তৃমিনম্বন্ধি সলিল। 
“ভৌমমন্তে। নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ | 
জাঙ্গলং পরমানুপং ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ ॥” (ভাবপ্রকা?) 


ভৌলিকি 


ভৌমজল তিন প্রকার-জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। 
যে দেশ অন্লজল ও অন্নবৃক্ষ-সমন্থিত এবং রক্তপিত্তের 
প্রকোপজনক, তাহাকে জাঙ্গলদেশ এবং সেখানকার জলকে 
জাঙ্গল-জল বলা যায়। যেদেশ জলব্হল ও বহুবৃক্ষযুক্ত 
এবং যে স্থলে প্রায়ই বাতশ্লেক্ম রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
আনুপ দেশ ও সেখানকার জলকে আনুপ-জল এবং যেখানে 
আনুপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণই লক্ষিত হয়, 
তাহ। সাধারণদেশ এবং তথাকার জল সাধারণ'জল পদবাচ্/ । 
জাঙ্গলজল-_রূক্ষ, লৰণরস, লঘু, পিত্বদ্ব, অগ্রিবর্ধক, কফ- 

কারক, হিতকর এবং বহু বিকারের উৎপাদক। আনুপ- 
জল অভিয্যন্দী, মধুররস, ক্িগ্ধ, গাঢ়, গুরু, অগ্নিবর্ধক, কফ- 
কারক, হৃদরগ্রাহী, এবং বছবিকারজনক। সাধারণ জল-_ 
মধুররস, অগ্রিপ্রদীপক, শীতল, লঘু। তৃপ্তিকারক, রুচিকর, 
এবং পিপাসা, দাহ ও ত্রিদোষনাশক ॥ (ভাবপ্রৎ) 

ভৌমদেবলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর ) 

তভৌমন (পুং) আদিদর্গে ভবতীতি ভূ কর্তরি মন্‌, ভূমা 
্রদ্ধা, তস্তাপত্যং অণ্‌, মনন্তত্বাৎন টেল্রোপঃ। বিশ্বকম্ম।। 
“সমর্জ ষং স্থুতপস। ভৌমনে ভুবন প্রভুঃ। 
প্রজাপতিরনিপ্েগ্তং যস্ত রূপং রবেরিব ॥৮ (ভারত ১২২৬।১২) 

ভোঁমপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয়্ জনৈক রাজ! । 

ভৌমব্রত, (ক্রী) ব্রতবিশেষ। 

ভৌমরত্ব (ক্রী;) ভূমৌ জাতং, ভূমি-অণং তাদৃশং রদ্রং। 
প্রবাল। (রাজনিণ ) 

ভৌমিক (ব্রি) ভূমিমধিকরোতি যঃ ভূমিঠন্‌। ১ ভূম্য- 
ধিকারী। ভুয়া । [বার ভূয়া দেখ।] ২ ভৃমিস্থিত। 
দম্পৃশস্তি বিন্বঝঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্‌। 
ভৌমিকৈস্তে সমাজেয়া ন তৈরপ্রযতে| ভবে ॥৮ (মনু ৫১৪২) 

৩ ভূমিসম্বন্ধীয়। 

ভৌমী (তত্র) ভূম্যাং জাত! ভূমি-অণ, স্্ীত্বাৎ ভীষ্‌। সীতা । 

ভৌমেন্দ্রপা ল,গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহুবংশীয় জনৈক নরপতি। 

ভৌর (পুং) ভুরির গোত্রাপ ত্য। 

ভোৌরিক (পুং) তৃরিস্থবর্ণমধিক! রোতীতি ঠক্‌। কনকাধ্যক্ষ। 

ভৌরিকি (পুংস্ত্রী) ভূরিকম্ত খষেরপত্যমিঞ.। তৃরিক 
খষর গোত্রাপত্য। | 

ভৌরিক্যাদি (পুং) পাণিঙ্থ্যক্ত শব্ধগণ, বথা--ভৌরিকি, 
তৌল্িকি, টৌপয়ত, চৈটয়ত, কাণেয়, বাণিজক, বালিকাজ্য, 
সৈকয়ত, বৈকয়ত। (পাণিনি ) 

ভৌলিকি (পুংস্ত্রী) ভৌরিকি বাছুলকাৎ রন্ত ল। ভৌরিকি 
শব্দার্থ । 





ও মরুভূমি-মধ্যবর্তী স্থানভেদ। 
ভৌবন (তরি) ভুবন সন্বন্ধীয়। 
ভৌবনায়ন (পুং) তৃবনের গোত্রাপত্য। 


ভৌবাদিক (পুং) ভাদৌ গতে পঠিতঃ ঠক্‌। ভাদিগণে ূ 


পঠিত ধাতু । 
ভৌবায়ন (ত্রি) ভৃবনামক অগ্নির অপত্যা। “অয়ং পুরে! 
ৃৰঃ, তন্ত প্রাণো তৌবারনঃ” ( শুক্লুষুৎ ১৩1৫৪ ) “ভৌবায়নঃ 
কুবন্ত অগ্নেরপত্যং তুব-নড়াদিত্বাৎ ফকৃ।+ (বেদদীপ ) 

ভ্যস, ভয়। ভাদি* আত্মনে* অক* সেট। লট্‌ ভাসতে। 

' লোট, ত্যসতাং। লুঙ, অভ্যসিষ্ট। 

ত্যলতে, ( অব্যৎ) উত্তর দিকৃ। (নিঘণ্ট) 

ভুাশ, ভাস, দীপ্তি। ভাদিৎ আত্মনে* অকণ সেটু। 

লট, ভাশতে। নিট, ভেশে, বভাশে। খদ্দিং লু. পরট্মৈ- 
পদী অবভাশৎ। (ছুর্াদাস ) 

ভ্াাশ, দীপ্তি। দিবাদি* আত্মনে' অক" সেট. । লট, ভ্রন্ততে । 
( হুগাদাস ) 

তুাস, দীপ্তি। ভাদি* পক্ষে দিবাদিৎ আত্মনে* অকণ মেট. । 
লট ভীনতে। দিবাদিপক্ষে ভুস্ততে। (ছুর্গাদাস ) 

ভ্রংশ (ত্রন্ণ), ১ অধংপতন। ২স্থলন। ৩ পলায়ন। 
দিবাদি* পক্ষে তাদিৎ পরট্মৈ অক* সেট। লট ভ্রশ্ততি। 
লিট, বন্রংশ, বন্রংশতুঃ। লুট, ভ্রশিতা। লুট, ভ্রংশিষ্যতি । 
লুঙ, অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্‌ বিভ্রংশিষতি। যঙ বাত্রস্ততে। 
য২লুক্‌ বান্রংষ্টি। ণিচ, ভরংশয়তি। লুউ, অবভ্রংশৎ। তৃদি- 
পক্ষে আত্মনেপদী। লট, ভ্রংশতে। 

ভ্রংশ (পুং) ভ্রন্শ-ভাবে ঘঞ্। ১ অধঃপতন। 
“উদ্বেজনাদধর্শাস্ত তন্মাদ্‌ ভ্রংশো মহীপতেঃ1৮(কামন্দকৎ ১।৩৯) 

২ নাশ। 

ভ্রংশকল। (অব্য) হিংসা | ( গণরত্বটাক! ) 
ংশখু ( পুং) ভ্রংশ-অথুচ.। ভ্রংশ, অধঃপতন । 

ভ্রংশন (তরি) অধঃপতন। 

ভ্রংশিন্‌ (তরি) ত্রংশ-হনি। ভ্রংশবুক্ত, নাশবিশিষ্ট। প্রায়ই 
উপপদপুর্বক ভ্রংশ ধাতুর উত্তর ইন্‌ হইয়া থাকে । থা 
“দর্ভৈরদ্ধাবলীটৈঃ শ্রমবিবৃতমুখত্রংশিভিঃ কার্ণবত্ব1” (শকুস্তলা) 

ভ্রকুংশ (পুং) ক্রব। কুংসে৷ ভাষণং যন্ত, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। স্ত্রীবেশধারা নর্তকপুরুষ। (অমরটাকা। ভরত) 

ভ্রকুংম (পুং) ক্ষণা কুংসো! ভাষণং শোভ। ষস্ত বাসঃ, “ক্রুকুং- 
সার্দীনামকারে। ভবতাতি বক্তব্যং” হতি বাঠিকোক্তযা উকার- 

৯৫ 


[ ৬৪৯ ] 
ভোৌলিঙ্গ ( পুংস্ত্রী) ভূলিঙগগ খগতেদস্তাপত্যাং অণ্‌ | ভূলিঙ- টি 
খগাপত্য। স্ত্রিক্াং ভীফ। ২ রাজপুতানার আরাবল্লি পর্বত 


১৬৩৩ 


ভ্রম 





্তাত্বং। স্ত্রীবেশধারী নর্তকপুরুষ। পধ্যা়-_ক্রকুংস, জকুংস, 
তৃকুংস, ভ্রকুংশ। 
ভ্রকুটি (স্ত্রী) ভ্রবোঃ কুটিঃ কৌটিল্যং “ক্রকুংসাদীনামকারো 
তবতীতি বক্তব্যং” ইতি বান্তিকোক্ত্যা উকারত্তাত্বং | ক্রোধাদি- 
বারা জর কোৌটিলা, ভ্রভঙ্গ। ইহার রূপাস্তর-_ক্রকুটি, 
ভ্রকুটি, জকুটা, ভৃকুটি, ভ্রকুটা, ভৃকুটা। (অমর ও ভরত ) 
ভ্রন, শব। ভদি*ৎ পরশ্বৈৎ সক* সেট.। লট, ভ্রণতি। 
লুঙ. অভ্রণীৎ, অভ্রাণীৎ। 
ভরভঙ্গ ( পুং) ভ্রবে। ভঙ্গঃ, ভ্রকুংশাদিবৎ উকারস্তাত্বং | ভ্রতঙ্গ। 
ভ্রম, ১ চলন। ২ অনবস্থান। ৩ ভ্রমণ। ভুদিৎ পক্ষে 
দিবাদি" পরন্ৈ' অক* সেট লট, ভ্রমতি, ত্রম্যতি, ্রাম্যতি। 
লিট, বন্রাম, বত্রমতুঃ, ভ্রেমতুঃ। লুট ভ্রমিতা। পট. 
্রমিষ্যতি। লু অত্রমীত, অন্রমিষ্টাং, অভ্রমিষুঃ। দিবাদি- 
পক্ষে লুঙ, অভ্রমত্, অত্রমতাং অভ্রমন্। সন্‌ বিভ্রমিষতে | যঙ্‌ 
বন্্রম্যতে | যঙলুক্‌ বন্তরস্তি। ণিচ, ভ্রময়তি | লুউ, অবিভ্রমৎ। 
ভ্রম (পুং) ত্রমুঅনবস্থানে ইতি ভ্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ মিথ্যা- 
জ্ঞান। পর্ধ্যায়-_ভ্রান্তি, মিথ্যামতি। (অমর) 
হ্তার়মতে অপ্রমার নাম ভ্রম। এক প্রকার বস্ততে অন্ত 
একার ভান হওয়ার নামই ভ্রম। যাহাক্ন যেগুণ ও দোষ 
নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে 
অযথার্থ জ্ঞান ঝাত্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া 
এবং রজ্জকে সর্প বলিয়া জানা। 
দশনশান্ত্রসমুহে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং 
অবাস্তরপ্রভেদও নিশীত আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, 
ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য, যথা,-_- 
রজ্জুনর্প দেখিলে ভয় ও কম্প ছৃহইই জন্মে। পিপাসার্ড 
ব্যক্তি মৃগতৃষ্কাক় প্রতারিত হুইয়। পানীয় আহরণে ধাবিত 
হইয়া থাকে । যদিও ভ্রমমাত্রেই অপদ্বস্ত-অবগাহা, তথ।পি 
তাহার কোন না কোন ফল আছে, অর্থাৎ তাহা ছার! 
জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃর্তি জন্মিয়া থাকে । জঅন্থসন্ধানে ৫দথা 
যায়, ভ্র২মর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলতেদ আছে তাহা ঁ 
দেখিয়া শান্ত্রকারের! ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পন| করিয়। 
থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ঠ্তদে ছুই, 
তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ওপাধিক আহাধ্য এই 
চারি ভেদ ৰ৷ চারি শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। 
সোপাধিক-ভ্রম।--ষদি ছুই বা ততোধিক বস্ত পরম্পর 
সপ্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধানবশতঃ এক বস্তর গুণ 
বা কোন প্রকার ধর্ম অন্ত বস্ততে মিথ্য। বা সত্যভাবে সংক্রান্ত 
হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্তর সংক্কাস্ত হুহয়াছে, 





জম 


তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে লংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে 
উপহিত সংজ্ঞা দেওয়। যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির 
সংসর্গে এক প্রকার শ্বভাবাপন্ন বস্ত অন্ধ প্রকারে পরিদৃ 
হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম জানিতে হহবে। যথ।,-- 

স্টিক স্বভাবস্বচ্ছ এবং শুত্রবর্ণ, কিন্তু কখন কোন রঞ্জক 
পদার্থের সন্নিধানবশে গীত বা লোহিত আকারে পরিরৃষ্ট 
ব৷ প্রতীত হয়। এই “স্কটিক রক্তবর্ণ”-প্রতীতি সোপাধিক 
ভ্রম বলিয়। গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জকবস্ত) ততকালে 
প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, “রক্তবর্ণ ম্ষটিক+ এই 
জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিক শ্রেণীতূক্ত। 

নিরুপাধিক-ভ্রম।-__যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার 
উপাধির সন্গিধান নাই, অথচ অন্তথা। জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তর স্বরূপ 
এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্ত প্রকার সে স্থলে নিরপাধিক 
ভ্রম। যেমন নাল আকাশ, বস্ততঃ আকাশের কোন বর্ণ 
নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নাল বলিয়া 
বোধ হয়। আকাশে নীলিমত্তরম নিরুপাধিক শ্রেণীভুক্ত । 

সহ্থাদী ও বিসন্বাদী ভ্রম ।_ত্রমপ্রবৃত্ত ব্যক্তি অতীষ্টলাভে 
বঞ্চিত হয়, হহ। স্থির পিদ্ধাপ্ত। কিন্তু কখন কথন কাক- 
তালীরের স্থায় ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে । যেস্থলে 
ত্রমজ্জানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্ধার্দা। 
যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যার, সে স্থলে তাহ 
বিসধাদা। বিসন্বাি-ভ্রমহ প্রায় হইয়। থাকে । সম্বাদী ভ্রম 
মন্ন অথাৎ কথন কথন হয়। 

মনে কর, কোন এক ব্যাক্তর দূর হহ্‌তে বাস্পে ধুম ভ্রম 
জন্মিয়াছে। অনন্তর সেহ ভ্রান্ত ব্যক্তি তত্গ্রদেশে অগ্নির 
অন্তিত্ব অনুমান করিয়। আগ্নআহরণার্থ উপস্থিত হহল। 
পরে দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল, এনপ স্থলে এভ্রাপ্ত 
ব্যক্তির ধুম-ভ্রম সন্বার্দী হইয়াছে। যা সে অগ্ন প্রাপ্ত ন 
হইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বিস্াদী হইত। অথবা 
ছুই ব্যক্তি দূর হইতে ছুই প্রভায় অথাৎ মণিপ্রভায় ও দাপ- 
প্রভায় মণিত্রীত্ত হইয়। মণি লইতে গ্িয়াছিল,« তন্মধ্যে যে 
ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিত্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি 
লাভ ঝর্রয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বািভ্রমের 
নিদশন হইল। 
“দূরে প্রভাদয়ং দৃষ্টা। মণিবুদ্ধাভিধাবতোঃ। 
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্ত মিথ্যান্ঞানং ঘ্য়োরপি ॥ 
ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবত|। 
প্রভাঘাং ধাবতাহবস্তং লভ্যতে চ মণির্মীণেঃ ॥৮ 
আহাখ্য ও ওপাধিক আহাধ্য-ভ্রম।-যত্বপূর্বক এক 


[ ৬৫০ 


প্রকার বন্ততে অন্ত প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহাধ্য 


] ভ্রম 


ভ্রম, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহাধ্য ভ্রম বদি কোন উপাধি অব- 
লম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহ। ওপাধিক আছাধ্য 
হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বার৷ নেত্রপ্রাস্ত চাপিম। 
দেখিলে চন্দ্র ছুই বা ততোধিক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে 
বা বৃহত্তম পর্বতকে কাচ-বিশেষসংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম 
আকারে অবলোকন করা, এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। 

কি ্রত্ত্রিরিকজ্ঞান, কি যৌক্তিক ভ্তান ও কি গুপদেশিক 
জ্ঞান সমুায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত 
ভ্রম লুক্কাপ্িত আছে। যতদিন না এই ভ্রম নিরাকৃত হয়, 
ততদ্দিন মোক্ষের আশ স্ুুদূরপরাহত। 

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায় ।-_ভ্রমোৎ 
পত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটা । দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার; 
তন্মধ্যে দোষ নান! প্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। 
নিমিত্তগত দোষ এই যে,যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, 
সেই ইন্দ্রিয় দৌষ-ছুষ্ট হওয়।। চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, 
সেই চক্ষু যদি পিত্তদৌষে বিকৃত হয়, তাহা হইলে অতি শ্বেত 
বন্তও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যা্দি কালের মন্দান্ধকার প্রতি 
দৌষ কালদোষ এবং অতি দুরত্ব, অতি সামীপ্য প্রভ্তা 
দেশগত দোষ। 

সন্প্রয়োগ ।--সম্প্রয়োগ শব্ষের অর্থ এইস্থলে এইরূপ 
বুঝিতে হুইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তর সব্বাংশ- 
তি না হওন অর্থাৎ কোন এক সামান্তাংশমাত্রের প্রকাশ 
মাত্র। 

সংস্কার।--সংস্কার শবে এখানে সদৃশ বস্তর স্মরণ বুঝিতে 
হইবে। কোন মতে সংস্কারের পরিবর্তে সাদৃশ্বই ভ্রমোৎপত্তিকস 
কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। দেই মতের অভিপ্রায় এই 
যে, বস্তর কোন এক অংশে সাদৃশ্ত ন। থাকিলে ভ্রম জন্মে না। 
রজ্জতেই সপত্রম জন্মে, চতুফোণ ক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। 
অতএব কোন সাদৃশ্তবান্‌ পদাথেই দোষ ঝা সম্প্রয়োগ বশতঃ 
ভ্রম জন্মিয়া থাকে । 

একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিঃ আছে, সন্ধ্য। হয়-হয় 
এমন সময় তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি ঞ রৌপ্য বলিয়া 
ধাবিত হইল। অন্তান্ত বাক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্ত 
দৌড়িয়াছে, তাহ। রৌপ্য নহে, শুক্তিখণ্ড। এই যে রজত- 
সান, ইহা দৃ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা! করিয়া কার্যয-কারণভাব 
বুঝিতে হইবে। যৎকালে পুরোবর্তী গুক্তিতে এ রজত 
ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তথন সেই সমুদিত জ্ঞান একেবারে 
হয় নাই। প্রথমে পুরোবত্তি-পদার্ধে চক্ষুঃনংযোগের অনন্তর 


ভ্র্ [ ৬৫১ ] ভ্রয় 


“এ ইত্যাকার জান, পরে তাহাতে “রজত' এই জ্ঞান হইয়া- 


ছিল। তাহাতে “এ” ইত্যাকার জ্ঞান, এবং তহ্বোধক বাক্য 
ও তৎসংলগ্রভাবে “রজত” ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য 
এক অভিন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুঃ যখন গুক্তি খণ্ডে 
প্রসর্পিত হুইন্মাছিল, তখন সে দৃষ্টপদার্থের সর্বাংশ গ্রহণ করে 
নই, চাক্চিফারূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দৌষ- 
বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়ায়, অর্থাৎ চক্ষু শুক্তির দর্বাংশ গ্রহণ 
না করায় এবং চাকৃচিক্যমাত্র বিশেষণ গ্রহণ করায় অন্য এক 
পৃ্বধৃষ্ট চাক্চিক্যবান্‌ বস্ত অর্থাৎ চিরাত্যন্ত রূজত স্থতিপথা- 
রূঢ় হইয়াছিল। সেই শ্পরপাত্মক জ্ঞান তংকালে পৃথক্রূপে 
দণ্ডায়মান না হইয়া “৯৮ ইত্যাকার সম্মুপ্ধ জ্ঞানের সহিত 
'হ্িলিয়। গিয়। “এ রজত” ইত্যাকারে এক জ্ঞান হুইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল। ম্মরণাত্মক রঞ্জতজ্ঞান এ ইত্যাকার দনুগ্ধজ্ঞানের 
(প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে) সহিত 
[মলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞানমাত্রই আগ্রে বস্তর বিশে- 
যণ অবগাহন করে, পরে তাহ। বিশেষণে গিয়! পধ্যবসিত হয়। 
শুক্তি রজত স্থলেও জ্ঞান চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন 
করিয়৷ প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্ত এক কল্পিত 
বিশেষ্য গিয়া পধ্যবসিত হইয়াছিল। এক বস্তর বিশেষণ 
অন্ত বস্তরতে কল্লিত বা পধ্যবগিত হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম 
হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়। রজত- 
জান হইয়াছে । সেই কারণে তাহা মিথাা। আহাধ্য ভ্রম 
ব্যতিরেকে সমুদায় ভ্রমের প্রণালী এইরূপ। গর প্রণালী- 
মন্থসারে পক্ঝপ্র একপ্রকার স্বভাবাপনন বস্ত অন্য প্রকারে 
পন্নিদৃষ্ট হইয়। থাকে । এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল 
আলম্বন পদ্দাথথের সর্বাংশস্ষূরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। 
যতক্ষণ না আলবশ্বনতত্ব সাঞ্ষাতরুত হয়, অথাৎ যে বস্ততে 
ভ্রম, সেই বস্তুর সর্ধাংশ প্রকাশ না পায়, ততদিন পথ্য্ত 
তাহার বাধ ব1! বিলয় হয় না। সাংখ্যদর্শনে এহরূপ ভ্রম 
অহ্যথাথ)তি নামে পরিচিত । 

শঙ্করাচাধ্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান । অভ্ঞান 
অনির্বচ্দীয় এবং প্ৌোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের 
স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তর সর্বাংশ বা .কিক্গদংশ তাহার 
অধিকারভূক্ত হয়, তাহা হইলে দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ 
অপর এক বিপরীত বস্ত উৎপাদন করিবেই করিখে। 
পুরোবর্তী শুক্তির কিয়দংশ অক্ঞানের বিষয় বা অধিক্কৃত 
হওয়াতে, অজ্ঞান তাহাতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
ফেধল অজ্ঞানেরই যে এক্নপ স্বভাব এমত নহে, অন্তবস্ত ও 
দোষহুষ্ঠ হইলে বিপরীত ্ৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ 





বেত্রান্থুর উৎপত্তি না কন্িয্া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। 
দোষষেকি করিতে পারে ও না পারে, তাহা কে ৰলিতে 
পারে? দোষ হইতেই শত শত নূতন বন্তর স্থাটি হছইঘাছে, 
হইতেছে ও হইবে। 

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞানমাত্রহ সত্য অর্থাৎ সবস্ত- 
বিষয়ক। জগতে মিথ্যাজ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তও নাই। শুক্তি- 
রূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, বস্ততঃ তাহা প্রবাদ- 
মাত্র। ততৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান এবং রজতজ্ঞানই 
হহয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের 
পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য 
না! হইলেও তাহা ভ্রম আখথ্া প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত 
প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্য। বস্ত-অবগাহী মিথ্যা-ন্জানাত্মক 
ত্রম নাই। যাহা হউক, ভ্রযের প্রণালীবিষয়ে মতভেদ 
থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল দন্বন্ধে সকলেরই এক 
মত দেখ যায়। 

নির্দিষ্ঠ লক্ষণান্থিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রতেদ 
আছে। মদে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। 
যথা,-সাদ-অধ্যাস ও অনাদি-অধ্যাস। তন্বপ্নের অবান্তর- 
প্রভেদ তাদাত্যাধ্যাস ও সংসগাধ্যাপ। সারপ্য গ্রাপ্তে বে 
অধ্যাস; তাহা তাদাত্মাধ্যাস। যাহা! সন্বন্ধমাত্রের অধ্যাম, 
তাহ। সংসগাধ্যাস। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পব 
সারপ্য প্রাপ্ত হয়। সেস্থলে লোহে থে অগ্রির অধ্যা॥, 
যে অধ্যাসের বলে লোকে লৌহে পুড়িয়াছি বলে, দেহ 
অধযাস তাদাস্ম্যাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকাব 
যন্ত্রণা উপস্থিত হইণে এব যে 'আমি গেলাম, আমি মরিআাম, 
বলিয়া আভভূত হয়,তাহ! তাদাত্মাধ্যাদের ধল। আমার পুত্র, 
আমার কলত্র হত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কণত্রে বাস্তবিক আম্ম্থ 
না থাকিলেও আত্মসন্বন্ধ অধ্যাস কর। হয়, স্থতরাং তাহা 
সংসর্গাধ্যাসের মহিমা । জগতে যত প্রকার অমধ্যাসপ্রতেদ 
আছে, সমস্তই বাহ্পদাথের ভ্ায় অব্যাত্মপদার্থে বিগ্কমান। 
কথন আমরা ইন্দ্রের মহিত একীভূত হহয়। 'বলি,__“আমি, 
হইতেছি “আমি” কাণা, “আমি” খৌড়।, হত্যাদি। বস্তুতঃ 
কাণত্বাদি ধর্ম আমাতে নাই। কথন বা দৃণ্ত শরীল্পে আত্ম 
স্থাপন করিরা “আমি হইতেছি, ষথ! আমি স্থল, আমি কশ 
ইত্যাদি । যাহা আমি, তাহা স্থলও নহে, কশও নহে । স্থূল 
কৃশত্ব দেহের ধর্ম, আত্মধন্দ নহে । আমি কি প্রকার, তাহ! 
আমর! ফেহছই অবগত নাহ। যদি অবগত থাকিতাম, তাহ! 
হইলে আমি" ব্যরহার আঙ্জাঝন এক রূপেহ চলিত, কিনব, 
তাহা চলে না, তাহ। গ্রতিগণে অন্তথা বা। পরিরপ্তিত হয়। 





এই সকল অধ্যাস কখন একীতৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, 
কথন বা! সন্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে, বাহৃজগতে ও আত্ম- 
রাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, 
মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। কখন কখন 
বাহ অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কাহারও 
আখ্বাজ্মিক অধ্যাস-নিবৃত্তি হইতে দেখা! যায় না। 

অধ্যাস নিবৃত্ির উপায় কি ? কপিল প্রভৃতি খধিরা 
ইছার উত্তরে বলেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই 
ভ্রমনিবৃত্তির উপায় । যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয়, তাহার যথার্থ 
্বপ প্রকাশ পাইলেই তদ্‌গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের 
স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষ দর্শন। বিশেষ 
দশন একস্থলে একরূপ নহে, অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্ন- 
প্রকার। কোথায় বা বারংবার দশন, কোথায় ও বা উপযুক্ত 
পৰীক্ষা প্রয়োগ,__যাহা দ্বারা দোষ উপার্জিত হয়__সম্প্রয়োগ 
তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই 
সেই পরীক্ষা প্রধুক্ত হইলে দোষাদি বিদূরিত হয়, অনন্তর 
নতান্ঞান আসিয়া থাকে । দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি 
না? এ অংশ অপরীক্ষার্থ অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। 
না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে 
,সেই যথার্থজ্ঞানই দৌষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 


বুদ্ধি মতাপক্ষপাতী--তত্বপক্ষপাতে। হি ধিয়াং স্বতাবঃ, 
তাহার টান সত্যের দ্রিকে। বুদ্ধির তাদৃশ স্বভাব আছে 
বৃলিম়্াই ভ্রম নিবৃত্তির পর 'জ্ঞাত হইলাম” “জানা হইয়াছে 
এইরূপ চিত্বশ্ডৃত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাম জন্মিয়া আত্মাকে 
পারতৃপ্ত করে। 

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও কতকগুলি নিয়ম দৃষ্ট হয়। 
বথা__অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাদ্তভ্রম, ব। এক্্রিয়ক ভ্রম। ভ্রম 
যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাত্ঘটিতভ্রমে বস্থ- 
সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্তক। দিগ্ত্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ 
৪ শত শত ঘুক্তি পাইলেও দিগৃত্রাস্তি হইতে নির্শস্ত হয় না। 
ওপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তি ছারা বিদূরিত 
হহজ্জে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও 
এঞ্তন্তর ব্যতীত মাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। 
নাংখ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে ফে,প্রত্যক্ষজাতীয় সাক্ষাৎকার- 
বটিত পরীক্ষা সর্ধজাতীয় ভ্রমের বিবাতক। আমাদের আধ্যা- 
ত্বক ভ্রম অনেক আছে, দে সকল ভ্রম বিদুরিত করিবার জন্ত 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসননামক বিশেষ দর্শনের . উপদেশ 
আছে । অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে 


ভ্রম [ ৬৫২ ] ভ্রম 


হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিনশ্রেমীর পরীক্ষার 


প্রয়োগ আবশ্তক। একটা দ্বার অনাদিকালের আধ্যাত্মিক 
ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবন। নাই। শ্রবণ ও মনন এই ছুইটী 
উপদেশজাতীয়। নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষশ্রেণীভূক্ত। যেমন 
অস্তরস্থিত সুখাদি নিজ মনের অনুভবনীয়, সেইরূপ আত্মাও 
সাধনসংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন যংপরোনান্তি নির্মল হইলে 
তাহাতে আত্মার প্ররুপ্ত প্রতিবিশ্ব পড়ে, অর্থাৎ তখনই আপ- 
নার অনধ্যস্তরূপ দর্শন হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না। 
সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের ) অধিকার 
অধিক বিল্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে, সত্য কথন কথন। 
প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকষ্পিত 
যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে, 
মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুবিয়াও বুঝিতে 
পারে না, ইহাই ভ্রাস্তির মহিমা, ভ্রমবিজ্ঞান নিতান্ত ছুরবগাহ। 
যাদুকরের যা, রন্দ্রজালিকের কুহক প্রভৃতি সমস্তই ভ্রাস্তর 
মূলহ্ত্র-প্রস্থত। 
যতপ্রকার কৃত্রিম,অকুত্রিম ও ভ্রান্তি থাকুক, সেই সকলের 
মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার এই তিন আছেই আছে। 
“অতিদুরাৎ সামীপ্যাদিক্ত্রিযঘাতান্মনোহনবস্থানাৎ। 
সৌন্ষ্যাং ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভি হারাচ্চ ॥” 
(সাংখ্যকা* ৭) 
এই নকলও ভ্রমের কারণ। যথা-_-অতিদূর, অতিসামীপ্য, 
ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, মনের অস্থিরতা, সুঙ্মতা, ব্যবধান, অভিতব 
ও সমানাভিহার। এই সকল প্রতিবন্ধক ছাঁড়াইতে পারিলে 
ভ্রম হইবে না, পঞ্মী অতিদূরে উঠিলে দৃষ্টি-বহিভূতি হয়, 
লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতি সামীপ্য বশত: দেখা যায় না । 
চক্ষুগোলকের ব1 ইন্্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে 
জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমন! উন্মনা হইলেও দৃট-দৃত্তের 
জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি হুক্স বলিয়৷ দেখা যায় না। 
সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির 
দর্শন হয় না। ন্বজ্ঞাতীয় বস্তদ্বয্ন একত্র হইলে তাহার 
প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে 
দধি আছে, ত্বতও আছে, কিন্তু যতক্ষণ ন৷ মানবীয় ব্যাপারে 
অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা। প্রত্যক্ষবিষয়ে আইসে না । এই 
সকল দেখিয়াই ইহা! ভ্রমের কারণ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
(সাংখ্যদর্শন ) 
ভাষাপরিচ্ছেদে ইহার লক্ষণ "অতশ্মিন তদ্‌গ্রহঃ+, 
[ গ্র্া ও জান দেখ ] অবস্ততে সেই বস্তগ্রংণের নাম ভ্রষ। 
(ব্রি) ২ ভ্রমণশীল। 


ভ্রমর 


“ধভ্রমন্ত উর্বিয়া বিভাতি” ( খাক্‌ ৬৬।৪) 'ভ্রমঃ ভ্রমণ- 
শীলঃ (সারগ ) ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ-- 
“মৃচ্ছ1 পিত্ততমঃপ্রায়ো। রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ | 
চক্রব্ ভ্রষতো! গাত্রং ভূমৌ পতি সর্ঝাদা ॥ 
।  ভ্রমরোঞ ইতি জ্ঞেয়! রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ ॥৮ 
( মাধৰনিদান ) 
পিত্ত ও তঙ্গোগুণের আধিকে] মুচ্ছ1 এবং পিত্ত, বাঘু 
ও রজোগুণের আধিক্য ভ্রম রোখ হয়। ইহাতে গাত্র চক্রের 
সভায় ঘুরিতে ধাকে এবং মানব সর্ব! ভূমিতে পড়িয়া যায়। 
ইহার চিকিৎসাভ্রমনিবারণের জন্য দুরালতার কাথ 
কিংবা হরীতকীর কাথ ঘ্বতসহযোগে পান করিবে । আম- 
লকীর রসের সহিত ঘ্বৃত পান করিলেও ভ্রষ প্রশহিত হ্য়। 
. শুঠ, পিপুল, শতমূলী ও হরীঘকী প্রত্যেকে ১ পল এবং 
গুড় ও পল, ইঞ। দ্বার! মোদক প্রন্তত করিয়া সেৰন করিলে 
ভ্রম নষ্ট হয়। ছুরালভার ক্কাথের সহিত ত্বত ও মারিত 
তাত্র এক করিয়। পান করিলে ভ্রমরোগ আশু নিবারিত 
হয়। (ভাবগ্র* মুচ্ছাধিকার ) 
ও মুচ্ছ। ৪ কুন্দযনত্র, কুঁদ। (ত্রিকা) ৫ জলনির্গম- 
স্থান, নর্দীম।। ৬ কুস্তকারের চক্র। 
জ্রথণ (ক্লী) ভ্রম-ভাবে লুাট্। ১ গমনবিশেষ, পর্যযটন। 
“্্রমণং রেচনং স্ন্দনোর্ধজ্বলনমেৰ চ।” (ভাষাপরি* ৭) 
২ পুনঃ পুনঃ গমন। 
“সংসারেহস্মিন মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ॥ 

( দেবীভাগৎ ১/১৪।৪৬) 
্রমত্যন্মিন অনেনেতি বা, ভ্রম-ল্যুট । ৩ মওল। 
“কালেনাল্পেন ভ্রমণং ভুঙক্রেহব্নত্রমণাশ্রিতঃ। 
গ্রহঃ কালেন মহত! মণ্ডল মহতি ভ্রমন ॥ 
অক্রত্রমণং স্বল্পপরিধিমগুলমানং (টীকা) 
হ্ত্ী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি দ্বারা ভ্রমণুণ__বায়ুকোপন, 

অন্বস্থৈর্ধ্যকর, বল ও অগ্নিবিবর্ধীন। ( রাজবল্লভ ) 

ভ্রমণী (ত্ত্রী) ভ্রাম্যত্যনয়েতি ভ্রম-করণে লুট্‌, ভীপ। 
১ কারগিকা, ক্রীড়ার্থ পর্যযটন। ২ তৎসাধন ক্রীড়া । (মেদিনী) 
৩ জলৌকা। (বৈদ্যকনি ) 

ভ্রমণীয় (তরি) ভ্র-অনীয়র। ্রমার্থ। 

ভ্রমৎকু'টা ্)্রম্ত চলস্তী কুটা ক্ষুত্রগৃহমিব। তৃণাদিচ্ছত্র, 
পর্যনান়্-+কাবারী, জঙ্গলকুটী। (ত্রিকা*) 

ভ্রমত্ব (রী) ভ্রমন্ত ভাব: ত্ব। ত্রমের ভাব ৰা ধর্ম । 

ভ্রমর (পুং) ভ্রমতি প্রতিকুন্থমং ( অস্তিকমীত্যাদিনা। উপ, 
৩১৩২) ইতি অর্‌, বা ্রাম্যন্‌ নন্‌ রৌতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
০১০ ১৬৪ 


শপ পেপসি 
পপ তিশ্পাাশাাাীশ্া শীশ 


মূ 
৫ 
তি 
চি 


[ ৬৫৩ ] 


রিনি উটের নিব রাওি তারার তরে ারিকাও তেড়ে িরডিরল০, 


ভ্েধর 


সাধুঃ। কাটবিশেষ। পর্যায় _মধুত্রত, মধুকর, মধুলিহ্‌, 
মধুপ, আলি, ছিরেফ, পুষ্পলিহ্‌, ভূঙ্গ, যট্‌পদ, অলী, কলালাপ, 
শিলীমুখ, পুম্পন্ধয় মধুক্কৎ, দ্বিপ, ভলর, চষ্জরীক, সুকাতী, 
মধুলোলুপ, ইন্দিন্দির, মধুমারক, মধুপর, লহ্ব, পুষ্পকীট, 
মধুন্দন, ভূঙ্গরাজ, মধুলেছিন্‌, রেপুবাস। ( শৰরত্বা* ) 

স্বনাম-প্রনিদ্ধ কাটবিশেষ। ইহ৷ দেখিতে নীলাত র্াঃ- 
বথ। হহাদের কৃষ্ণব1তা ও মধুলোপুপতা দেখিয়া স্থুরসিক 
প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের সহিত বৃন্দীবনচন্ত্র ্রাককষ্ঃের তুলন! 
করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তাহার! রপাস্বাঙ্গী 
স্ুপ্রেমিককেও “কাল ত্রমরা” শব্দে উলেখ করিতে কুষ্তিত হন 
নাই। কাব্য-জগতে তাই ভ্রমরের এত অধিক সমাদর । 

যেত্রমর বা তৃঙ্গের রূপ ও গুপ্লনগুণে কর্বিগণ মোহিত 
হহয়াছিলেন তাহাই কি আমাদের দৃষ্টিপথারূঢচ নীল 
ভোম্রা পোকা অথবা তাহা মক্ষিকাজাতীয় অন্ত কোন 
প্রকার কীট হইতে পারে? 

সচরাচর আমর। ছুই প্রকার ভোম্রাজাতীর কীট দেখিতে 
পাই। উহার--১ নীলকৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষাকৃত বুহদাকার কীট। 
উহার! ষট্পর্দী, কিন্তু মঞ্ষিকাদির ন্যায় সুক্ষ ডানা বিরাজিত 
থাকিলেও তদুপরি একখানি মস্যণ কঠিন আবরণ দৃ্ হয়। 
এক পুষ্পের মধু আহরণের পর অন্ত পুষ্পে যাইবার কালে 
ইহারা প্রথমে এ কঠিন আবরণ উন্মোচন করে, পরে ডানা 
বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের তো তো স্বর বিশেষ 
আমোদপ্রদ নহে, কিন্তু দংশন বা হুলবিদ্ধকরণের জাল! 
সধ্বতোভাবে বৃশ্চিক-দংশনসদৃশ | দষ্টস্থানে পেঁয়াজের রস 
দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

মক্ষিকার স্তায় ইহাদ্দিগকে চক্র, নিন্মীণ করিতে দেখা 
যায় না। ইহার পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বটে, 
কিন্ত মধুচক্র নির্মাণ করে না। সাধারণতঃ আতবৃক্ষের 
ফাটল্‌ বা! ছিদ্র মধ্যে ও গৃহস্থের গৃহস্থিত শুদ্ধ বংশথণ্ডে ইহা- 
দিগকে বাস করিতে দেখ ষায়। এতপ্তিন্ন কোন কোন সুপক্ক 
আত্মফলের মধ্যেও এই জাতীয় ক্ুদ্রাকার, ভোম্রা পোক। 
জন্মিতে দেখা যায়। তাহারা আত্ত্রের আঁটিতে এক্সপভাবে, 
থাকে যে,বাহির হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না) 
কিন্তু খোসা ছাড়াইলে গ্ী কীটটা বাহির হইতে দেখি! গিয়াছে 
২ তৃঙ্গরাজ বৰ ভীমরুল। ইহারা মক্ষিকাজাতীয় বোল্তার 
হ্টায় আকারবিশিষ্ট, কিন্তু সর্ধান কষ্চবর্ণ হইলেও পুচ্ছদেশে 
গীতবর্ণের গোল দাগ দেখ! যায়। হুলাগ্রতাগ ঈয়ৎ লাজবর্ণ। 
ইহাদের দংশনবিষ দাহজমক। এবত্র ২৪ বা ২&টী ভীমরুল 
কামড়াইলে মৃত্যু পর্যযত্ত ঘটিতে পায়ে। ইছারা মধুচক্র 





পুব্বোক্ত ভ্রমরগুলির স্তায় ইহাদের পঞ্গাবরক নাই। এই 
ভীমরুলগুলি কুবিকথিত ভ্রমর নহে। উপরে থে ভোম্র! 
পোকার কথ! বলা হইয়াছে, তাহাই কবিগণের বণনার ও 
উপমার সামগ্রী। বুন্দাবনচারী বনমালী শ্তাম_-ত্রমরকৃষ্ণ এবং 
নাসিক উপভোগে পুশ্পের সহিত গোপিকার তুল্যত। থাকায়, 
প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের এতাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন। 
২ কামুক। (মেদিনী) 
ভ্রমর), চম্পারণ্যের অন্তর্গত দেশভেদ। 
ভ্রমরক (পুং) ভ্রমর ইবেতি ভ্রমর, (ইবে প্রতিক্কতৌ । 
পা ৫1৩৯৬) ইতি কন্। ১ ললাটলম্বিত চুণ বুস্তল। 
(অমর) স্বার্থে কন্‌। ২ভূঙ্গ। ৩বালমুষিক। (মেদিনী) 
৪ অন্ুভ্রম। (বিশ্ব) ৫ বেধনযন্ত্র বিশেষ, চলিত তুরমীন। 
ভ্রমরকরণ্ডক (পুং) ক্ষুদ্র কেট! বিশেষ। চোরের৷ ইহার 
মধ্যে ভ্রমরকীট পুরিয়। রাখে, চুরি করিবার সময় এই কীট 
ছাড়িয়! দেয়, তাহাতে গৃহস্থিত দীপ নির্বাণ হুয়। 
ভ্রমরকীট (পুং) ভ্রমর ইব কাঁটঃ। কীটবিশেষ, চলিত 
কুম্রে পোক। 
“জীবন্দুক্তিস্ত তদ্দিদ্বান্‌ পুর্বোপাধিগুণাংস্তাজেৎ। 
নচ্চিদ।নন্দধন্মত্বাদ্র ভজেদ্‌ ভ্রমরকীটবং॥” ( আত্মবোধ) 
ভ্রমরকুণ্ড (র্লী) কামরূপে নীলপর্বতন্থ পুণ্যতোয়া সরিডেদ। 
“তত্র ম্নাত্ব। মুনিবরং কামাখ্যাং সমপুজয়ৎ। 
দেবীং সবেষ্টদাং নত্বা শিষ্যসজ্বৈরপাসিতঃ ॥ 
ততো রূপেশ্বরং দেবং ছুর্বাসাঃ সন্গনাম হ। 
ততঃ সচ যযাবৃন-কোটিলিঙ্কং মহামুনিঃ ॥ 
তানি নত্বা স তু করমুক্তেশ্বরমপুজয়ৎ। 
ুর্বাসা স্তাপনত্রেষ্টঃ শিষ্যমজ্বৈরুপাঁসিতঃ ॥ 
ততঃ সফলয়াখ্যে তু গিরৌ তিষঠস্তমাদরাৎ!। 
যশোমাধবমানম্য ত্রহ্মমাগরমাযযৌ ॥৮ (রসিকরমণ ১১/২-৭) 
জরমরচ্ছলী (ত্ত্রী) ভ্রমরান্‌ ছলয়তীতি ছলি-অচ গৌরাদিত্বাৎ 
ডীষ | লতাবিশেষ। পর্য্যায়-_ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরা, ভূঙ্গমূলিক1। 
ইহার গুণ__কটু, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনিৎ ) 
'ভরমরদেব, জনৈক প্রাচীন কবি। 
ভ্রমরপদধধ (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছনের প্রতিপাদে ১২টী 
করিয়া অক্ষর থাকে | “ভ্রমরপদকমিদমভি হিতম্* (বৃত্বরত্ব!*) 
ভ্রমরপ্রিয় (পুং) ভ্রমরন্ প্রিয়ঃ। ধারাকদন্ব। (রত্বমালা! ) 
ভ্রমরমারী (স্ত্রী) ভ্রমরান্‌ মারয়তি গন্ধোৎকর্ষেণ ব্যাকুলয়- 
তীতি ভূ-ণিচ-অণ. গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। মালবদেশপ্রসিদ্ 
পু্পবৃক্ষবিশেষ, পর্যযায়--ভ্রমরাদি, তৃঙ্গাদি, ভূঙ্গমারী, মাংস- 
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পুশ্পিকা, কুষ্ঠারি, ত্রমরী, ষণ্ঠিলতা। ইহার গুণ--তিক্ত, পিত্ব- 
শ্লেন্স ও জরনাশক, শোথ, কণঁতি, কুষ্ঠ, ব্রণদোধ ও ত্রিদ্দোষ- 
নাশক । (রাজনি) 
ভ্রমরবর, উৎকলাধিপ রাজ! কপিলেন্ত্রদেবের বিরুদ। 
[ কপিলেন্ত্রদেব দেখ । ]. 
ভ্রমরবিলাপিত! (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে 
১১টা করিয়! অ্গর থাকে । ইহার লক্ষণ-_ 
“ভোগো নৌগো। ভ্রমরবিলসিতা” (ছন্দোমঞ্জরী ) 
এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ও ১১ অক্ষর গুরু, তত্ডতিন্ 
বর্ণ লঘু। 
জমরহস্ত, নাটকোক্ত চতুর্দশ গ্রকার অসংঘুত হস্তবিস্াসের 
অন্তর্গত বিন্তাসভেদ। (হস্তরত্বীবলী ) 
ভ্রমরান্বক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের কাণাড়া-উপকূলবর্থী একটা 
হিন্দুতীর্থ। এখানে দেবী দুর্গামুস্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। 
ভ্রমরাহ্বক্ষেত্রমাহাক্ম্যে দেবীতীর্ের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। 
ভ্রমরশালালী, একটা প্রাচীন গওগ্রাম। রাজা! উদয়মান 
দেব এখানে রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজা উদ্য়মান মগধ- 
রাজ আদিসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। 
ভ্রমর। (স্ত্রী) ভ্রমর-অজাদিত্বা টাপ.। ভ্রমরচ্ছলী । (রাজনি”) 
ভ্রমরাতিথি (পুং) ভ্রমরঃ অতিথিরত্যাগতো যস্ত। চম্পকবৃক্ষ । 
ভ্রমরানন্দ ( পুং) মধুবাছুল্যাৎ ভ্রমরাণাং আনন্দো যম্মাৎ সঃ। 
১ বকুল। ২ অতিমুস্তক। ৩ রক্তাম্মান। (রাজনি*) 
ভজমরাঁলক (পুং) ভ্রমর ইব অলতি ভূষয়তীতি অল-থল্‌। 
ললাটস্থিত চুর্ণকুস্তল। পধ্যায়--ভমরক, কুরুল। (হেম) 
ভ্রমরাবলী (স্ত্রী) ছন্দোতেদ। 
ভ্রমরী (ত্রি) ভ্রমর-ডীপ,। ১ জতুকা। ২ পুত্রদদাত্রী। ৩ষট্পদী। 
ভ্রমরেষ্ট (পুং) ভ্রমরাণামিষ্টঃ। স্যোণাকভেদ। (রাজনি) 
ভ্রমরেষ্ট। (স্ত্রী) ভ্রমরাণামিষ্টা । ১ ভার্গী। ২ তূমিজম্থু। 
ভ্রমরোতমবা (স্ত্রী) ভ্রমরাণাং উৎসবঃ প্রমোদ যস্তাং। 
মাধবী। (রাজনিণ) 
ভ্রমাসক্ত ( পুং) ভ্রমে ভ্রমণে আসক্ত; যুক্তঃ। 
অস্ত্রপরিফারক। (তরি) ২ ভ্রমান্থিত। 
ভরমি (ত্ত্রী) ভ্রম- বাহুলকাৎ ই। ভ্রমণ । পর্য্যায়--ভ্রম, ভ্রম] । 
( তরত ) ২ মণ্ডলাকারগতি । 
"“অচীকরচ্চারুইয়েন য| ভ্রমী- 
নিজাতপত্রস্ত তলস্কলে নলঃ |” ( নৈষধচরিতি ১৭৩ ) 
৩ মগণ্ডলাকার সৈম্তরচন1। 
“বীরান্‌ নহআশো। দৃ। ভ্রমিভিঃ পধ্যবস্থিতান্‌। 


১ শন্ত্রমার্জক, 





ভ্রমিবাস্তাসহস্রেণ দ্বত্তীয়াযুতসংখ্যয়। 
তৃতীয়াযুতযুগ্েন তুরীয়া যুতপঞ্চভিঃ 1, 
( পন্মপু* পাতালখৎ ৬১ অণ্) 
' ৪ ঘূর্ণজল, আবর্ত। ৫ কুলালচক্র। 
ভ্রমিন্‌ (তরি) ভ্রমো বিদ্যতেহস্থোতি ইনি। ভ্রমবিশিষ্ট। 
ভ্রশ, অধঃপতন । দিবাদি, পরশ্রৈৎ অকণ সেটু। লট্ভ্রশ্ততি। 
লিট বত্রংশ, বত্রংশতুঃ। লুট্‌ ভ্রশিতা। লৃট্‌ ভ্রংশিষ্যতি। 
লুঙ, অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্বিভ্রংশিষতি। যঙ, বাত্রশ্ততে, 
ঘাত্রংষ্টি। ণিচ্‌ ভ্রংশয়তি। লুঙ. অবত্রংশৎ। 
ভ্রশিমন্‌ (পুং) ভূশস্ত ভাবঃ, অতিশয়ে বা ইমনিচ, খতো রঃ। 
৯ ভৃশত্ব। ২ অতিশয় ভৃশ। 
ভ্রশিষ্ঠ (ত্রি) ভৃশস্ত অতিশয়ঃ অতিশয়ে ই্ঠন্‌। অতিশয় ভূশ। 
ভষ্ট (ব্রি) ভ্রশ-কর্তরি ক্ত। চ্যুত, অধঃপতিত। 
। _ *অর্থাদত্রষটতীর্ঘযাত্রান্ত গচ্ছেৎ 
সত্যাদ্ত্রষ্ট ৷! রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ ॥ 
যোগত্র্ইঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেৎ। 
রাজ্যাদত্রষ্টো মুগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ ॥৮ 
(গারুড় নীতিসার ১০৯ অ০) 
২ গলিত। ৩ অধার্মিক। ৪ দোষযুক্ত । স্ত্রিয়াং টাপ,। 
্রষ্টা, পতিতা, ব্যভিচারিণী । 
ভ্রস্জ, (ভ্রজ.জ), পাক । তুদাদি, উভয়পদী, সক, সেটু। লট্‌ 
ভজ্জতি-তে। লিট্‌ বত্রজ, বত্রর্জিথ, বত্রষ্ঠ। বত্রজ্জে। লুট, 
ষ্টা, ভষ্ট। লুট ত্রক্ষাতি-তে। ভঙ্গযতি-তে। লুউ অত্রা- 
গ্গীৎ, অভার্দাৎ। অন্রাষ্টাং, অর্ভাষ্টাং। অভ্রাঙ্ষুঃ, অতাক্ষুতি। 
অভ্রষ্ট অভষ্টঃ | সন্‌ বিভরক্ষতি-তে। বিভক্ষতি-তে। বিত্র- 
জ্জিষধতি তে। যঙঁ্‌ বরীভূজ্যতে। যঙলুক্‌, বাত্রষ্টি, বাভষি। 
পিচ. জ্জয়তি | লুউ, অবভ্রজ্জৎ্, অবভর্জ্ঞাৎ। 
ভ্রাজ দীপ্তি । ভ্বাদি, আত্মনে” অক* সেট। লট, ভ্রাজতে, 
লিট: বভ্রাজে, ভ্রেজে। লুট, ভ্রাজিতা। লুট, ভ্রাজিষ্যতে। 
লুঙ অভ্রাজিষ্ট, অভ্রাজিযাতাং, অত্রাজিষত। সন্‌ বিত্রা- 
জিষতে। যঙ বাত্রাজ্যতে। যঙ্লুক্‌ বাত্রাষ্টি । পিচ, ভ্রাজয়তি। 
লুঙ অবিভ্রাজৎ, অবভ্রাজঙ। 
ভ্রাজ (রী) সামভেদ। এই সাম বর্ষসাধ্য গবানয়নসত্রে 
বিষুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয়। 
দ্ভ্রজাভাজে পবমানমুখে ভবতো! মুখত এবাস্ত তাভ্যাং 
তমোহপদ্বস্তি” (তাণ্যত্রাৎ 81৬১৪) 


ভ্রাজক (ব্লী) ভ্রাজ ( %ল্তৃচৌ। পা ৩১১৩৩) ইতি গুল্‌। 
পিন্তভেদ। যে পিন ত্বকে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজজক নামে অগ্নি 





অবস্থিত, এইজন্য এঁ পিত্তের নাম ভ্রাজক পিত্ত । তৈলমর্দন, 
অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বার! যে সকল স্নেহ প্রভৃতি 
দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, তাহ! ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা পরিপাক হয় 
এবং দেহের ছায়। প্রকাশ হইয়া! থাকে। (ন্ুশ্রতনুতরস্থাৎ ২১অ) 
[পিত্ত দেখ] ২ দীধিশীল। 
ভ্রাজথু (পুং) ভ্রস্জ অথুচ্‌। ১ দীপ্থি। ২ সৌন্দধ্য। (ভট্টি ৭1৬৫) 
ভ্রাজদৃষ্টি (ত্রি)১ শাণিতান্ত্র। ২ মরুদ্ভেদ। (খক্‌ ১/৩১।১) 
জাজন (ক্লী) দীপন। ( বাভট ১১২১৪ ) 
ভাজস্‌ (ক্লী) তেজঃ, দীর্তি। (শুর্লুজুৎ ৩৫1৩) 
ভ্রাজন্ব (তরি) ভ্রাজস্-মতুপ মস্ত বঃ। দীপ্বিযুক্ত। 
ভ্রজিন্‌ (তরি) ভ্রা্-অস্ত্র্থে ইনি। দীপ্তিযুক্ত, শোভাযুক্ত । 
“কুবলয়দলভ্রাজিকর্ণে” (মেঘদুত ৪৫) 
ভ্র।জির (পুং) ভৌত্যমন্বস্তরের দেবেদ। (মাকণ্পু* ১০* অঃ) 
ভ্রাজিষুঃ (ব্রি) ভ্রাজ-ইফুচ,। অলঙ্কারাদি দারা দীপবিযুক্ত। 
"্রাজিষুণভির্যঃ পরিতো বিরাজতে 
লসদ্বিমানাবলিভিরমহাত্মনাম্‌ ॥৮ (ভাগবত ২1৯১২) 
(পুং) ২ বিষু। “ভ্রাজিষুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষুতর্জগদাদিজঃ 1” 
( ভারত ১৩১৪৯২৯) 
ভাজিফুত] (স্ত্রী) ভ্রা্জিষ্টোর্ভাবঃ তল্-টাপ। ভ্রাজিষুর 
ভাব বা ধর্ম, দীপ্রিশীলত্ব। 
ভ্রাতুষ্পুত্র ( পুং) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুকৃ। ভ্রাতার পুত্র । 
িয়াং ভীষ,। ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভ্রাতার কন্া। 
জাত (পুং) ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ (নং নেষ্ু তু হোত্রিতি। 
উপ. ২৯৬) ইতি তৃণ$ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভাই। পর্ধ্যায়_- 
সহোদর, সমানোদধ্য, সোদর্য্য, সগর্ভ, সহজ,সোদর, সহোদর । 
জ্যেষ্ঠ ত্রাত! পিতৃতুল্য, পিতার মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ট 
ভ্রাতবগণের প্রতিপালক হইয়া থাকেন। 
“জোটো ভ্রাতা পিতৃতুল্যো মৃতে পিতরি শৌনক। 
সর্বেষাং স পিতা হি স্তাৎ সর্বেষামনূপালকঃ ॥ 
কনিষ্টস্তেষু সর্ধেষু সমত্থেনানুবর্ততে। 
সমোপভোগজীবেষু ততৈব তনয়ন্তথা ॥+(গঞুড়পুত ১১৪অ০) 
জো্ঠভ্রাতৃপত্থী মাতৃতুল্যা, মাতার স্যার তাহাকে ভক্তি করা 
উচিত। জোম্র্বাতার পরী হরণ করিলে মাতৃহরণ তুল্য 
পাতক এবং শত শত ব্রগহত্যার তুল্য পাপ হয়। 
ভ্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন়রঃ। 
ব্রহ্ম হত্যানহত্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥” 
(ব্রঙ্গবৈবর্তপু* প্রক্কতিথণ ৫৩ অ০) 
পিতার মৃত্যুর পর ভাই ভাই ভিন্ন হইলে তাহাদের ধর্শ 


বৃদ্ধি হইয়া! থাকে। 


'ভ্রাতৃণাং ভ্বীবতোঃ পিতোঃ সহ্বাষে! নিধীয়তে। 

ত্বভাৰে বিভক্কানাং ধর্শববেষাং বিবর্ধতে ॥ 

আ্াতৃগাং বন্ধ নেহেত্ব ধনং শত্রু? দ্বরর্শাথ|। 

স নির্ভাব্বাঃ ম্বকাদংশাৎ কিগ্চিদত্বোপজীরন্বস্থ |” (ব্যাস) 

পিতৃসম্পত্তি যে কয় ভাই থাকিবে, তাছ্ার৷ লকলে 

তুধ্যাংশে বিভাগ করিয়া লইরে। 

জ্রাতৃক (ব্রি) ভ্রাতুরাগত ইন্ভি জাত (খতষ্টন। পা। 81৩৭৮) 
ইতি ঠঞ,। ভ্রাতা! হইতে আগত ধনাদি। ২ ত্রাতৃষোগ্য। 

জ্রাতৃজ (পুং) ত্রাতুঃ সহোদরাৎ দারতে ইতি জন-( পঞ্চয়যা- 
মজাতৌ। পা ৩২৯৮) ইতি ড।ভ্রাতার অপত্য। পধ্যাস্বল্ 
ভ্রাতৃব), ত্রাতৃপুত্র। (শব্দরত্বা") স্তিয়াং টাপ,। ভ্রাতৃদ্ধা। 
্রাতুক্পুত্রী, তাইয়ের কন্ত! | 

ভ্রাতৃজ্জায়! (স্ত্রা) ত্রাতুর্জারা ২তং। ত্রাতৃভাধ্যা, পথায়_ 
প্রনাবতী। (অমর) 

“অব্যাপন্নামবিহতগতির্রক্াসি ভ্রাতৃজান্তাং” (মেঘদুত ১০) 
জ্রাতৃত্ব (ক্লী) ভ্রাতুর্ভাব; ত্ব। ভ্রাতার ভাব ব৷ রর্্ম। 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়। (স্ত্রী) ভ্রাতৃমঙ্গলার্থ৷ ভ্রাতৃভোজনার্থ বা 

দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্মধাণ। যমদ্বিতীয়া, কাণ্তিকমাসের 
শুরুপক্ষের দ্বিতীয়।। এই দিনে ঘম ও চিত্রগুপ্তের পু 
করিতে হয়। দিনমানকে ৮ ভাগ করিয়। স্বাহার পঞ্চমভাগে 
অর্থাৎ ১২টার পর ১॥* টার মধ্যে এই পুজা করিতে হন্ব। 
তিথি বদি উভয় দিনে পঞ্চমধামব্যাপিনী হয়; তাহা হইলে 
ষুগ্নাদরবশতঃ পরদিনে এই কার্ধা হইবে। 

“মঞ্চ চিত্রপুপ্তঞ্চ বমদুত্বাংশ্চ পৃঞ্জয়েৎ। 

অর্থ্যশ্চাত্র প্রদাতবো। ঘমায় সহ্জদ্বটৈঃ ৮ (নির্ণয়ষিন্ধু ) 

ঘমদ্বিতীয়ার দিন যম,চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে থুজা করিয়া 
যমকে অর্থয দ্রিতে হয়। 

কান্তিক মাসের গুক্ল। ছ্বিতীয়াতে যমুনা যমুকে নিজগৃহে 

পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন, এই জঙ্ক ইহার নাম 
যমদ্বিতীয়া। এই দিন নজগৃহে ভোঞ্জন করিতে নাই। হত্ব- 
পূর্বক ভগিননীর হস্তে ভোঞ্জন এবং ত্বগিন্বীকে নানাপ্রকার 
দানুগামগ্্রী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে । এইরূপ 
কাধা অশেষ মঙ্গলজনক। 

নিজের তগিমী না থাকিলে খুড় তত, মান্তুত গ্রতৃতি 

ওগিনার হস্তে ভোব্ধন কর| বিধেয়।* 





* “কার্তিক শুরুপক্ষল্ত দ্বিতীয়ায়া বুধিষ্টির । 
বমে! বমূনয়! পূর্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেহ্ছিতং ॥ 





বঙ্ধাগুপুরাণে লিখিত আছে-ঘে নারী এই তিথিতে 
তান্ুলাদি দ্বার! ভ্রাতাকে পৃ করেন; তাছার আবার বৈধব্য- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে ভুন্ব না। যদ্দি কেহ না করেন, 
স্বাহা হইবে তবান্থার ভ্ৰান্কার আমঘুঃক্ষয় হয়। 
প্যা তু ভোজয়ত্তে নারী ভ্ত্াতরং বুখাকে ত্বিঘধৌ। 


র্ডযেদ্ধাপি তাদ্ুলৈর্ন মা বৈধব্ত্যমাপ্্থাৎ ॥ 
্রাততবরাযুংক্ষয়ে। রাজন! ন ভৰেতৃত্র কছ্টিচিৎ॥» 
( নির্গযসিভুধৃত ব্রন্ধা পুরাণ ) 


রুত্যতবে ইহার পুদ্বার বিধান এই্ধপ লিখিত আঠছ। 
যমদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে গ্রাতঃরুত্যাদি সমাপন করিয়া 
নিষ্বোক্রবূপে স্বস্তিবন ও সঙ্কল্প করিতে হইরে। সম্বপপ 
যথা--৭গ তৎসদিতুযুচ্চার্য্য অগ্মেত্্যাদি অস্ভুকগোএঃ কমুক- 
দেবপর্থা স্বরক্গণকামঃ যমাদিপুজ্জনমহং করিয্মে।” এই্ক্বপ 
সঙ্কল্প করিয়া শ্বানগ্রান্ত শিল্স। বা ঘটাদিতে পুঙ্গার বিধানান্ধু- 
সারে পুজা করিবে। পরে এই যন্ত্রে অর্ধ্য দিতে হইবে। 
মন্ত্র--““এহ্হি মার্ভওজ পাশহ্স্ত যমাস্তকালোকধরামরেশ। 

্রাতৃদ্ধিতীয়াকৃতদে বপৃজ্রাং গৃহাণ চার্ধ্যং ত্বগবন্নমস্তে ॥৮ 

ইদ্রমর্থ্যং মায় নমঃ । পুজার পরে এই মন্ত্রে প্রণাম 
করিতে হইবে। 

“ধ্মরাজ নমস্তভ্যং নমস্তে যমুনা গ্রজ । 

পাহি মাং কিন্করৈঃ সার্ধং স্থ্যাপুত্র নমোহত্ত তে ॥” 

পরে চিত্রগুপ্ব ও ষম-দৃতদ্দিগকে পুজা করিগা যমুনাকে 
পুজা করিতে হইবে। 

প্যমস্বসর্নমন্তেহস্ত যমুনে লোক পুর্বজতে । 

বরদ। ভব মে নিত্যং হূর্্যপুত্র নমোইস্ত তে ॥” 

এহু মন্ত্রে মুনাকে প্রণাম করিতে হয়। পরে দক্ষিণা- 
অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়। পুজা শেষ করিতে হয়। 





অতে। বর্মদঘবতীয়েয়ং ভ্রিষু লোকেধু বিশ্ুত। ৷ 
অস্কাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোত্ুব্যং ততে। নরৈঃ ॥ 
স্নেছেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যে। বিধানতঃ ॥ 
স্বর্পালঙ্কারবস্াব্লপুজাসৎকারভোজনৈ; 

সর্ধ্ব! তগিন্তঃ সংপুজা। অভাবে প্রতিপন্নকা; ॥ 
প্রতিপন্ন! মাতাতশিপ্ত ইতি হেমাদ্রিঃ। 
পিতৃব্যভগগিনীহন্তাৎ প্রথমায়াং বুধিভির | 
মাতুলন্ত নুতাহত্তাৎ ছ্বিতীয়ায়াং তথ নৃপ ॥ 
পিতুর্মাতু ্বন্থঃ কন্তে, তৃতীয়াং তয়োঃ কর/ৎ । 
্ুর্ঘাং সহডায়াশ্চ তগিষ্কা বন্ততঃ পরম্‌ ॥* (নির্ণযদিন্কু ২ পরি) 





এই দিন ভগিনী ভ্রাতার ভোজনকালে অন্নাদি দিয়! 
মন্ত্র পাঠ করিবে, 


ত্রাতস্তবানজাতাহং ভূঙক্ষ। ভক্তমিদং শুভম্। 
গ্রীতয়ে যমরাগস্ত যমুনায়া বিশেষতঃ ॥” (কৃত্যতত্ব) 


' জ্যেষ্ঠ হইলে “তবান্থজাতা হং স্থলে তবাগ্রজাতাহং, মনত বলিবে। 
কোন কোন দেশ-প্রচলিত প্রথা, ভগিনী প্রতিপদের 





এই | 
ূ 
র 





দিন ভ্রাতৃকপালে ফোটা এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতাকে 


ভোজন করান। 


প্রতিপদে এই ফোটার বিষয় কোন শান্ত্রেই 


উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । আবার এই ফোটা দিবার 


নানাপ্রকার ছড়া আছে। 


ভ্রাতা আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগিনী বামহন্তের কনিষ্ঠ।- 
, স্্ুলি দ্বারা চন্দন লইয়! “ভায়ের কপলে দিলাম ফোটা, যমের 
দোরে পড়লো কাটা, আমি দিই ভাইকে ফোটা যমুনা দেয় 


ধমকে ফোঁটা । এই কথ বলিয়া ৩ বার ফেখট। দিতে হয়। 
* “প্রতিপদে দিলাম ফৌটা, দ্বিতীয়াতে নিতে, 
যমের দোরে যেও না রে ভাই, নিমের অধিক তিতে) 
ঢাঁক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাঁজে কাড়া, 
প্রতিপদে দিলাম ফোৌঁট। না যেও রে ভাই যমপাঁড়” 
কোথাও কোথাও এই কথ। বলিয়। ফোঁটা দিয়া থাকে । 


দ্রাতৃপত্বী (স্ত্রী) ন্বাতা পততি্। ইতি ত্রাতুঃ প্রীতি বা 
'খনেভ্যে। ীপ, ইতি ভীপ, ততঃ পনিত্যং সপত্রাদিষু” হতি 


নান্তাদেশ;। ত্রাতৃজায়।। (শব্বরত্বাৎ ) 
্রাতৃপুত্র (পুংস্ত্রী) জাহুঃ পুত্রঃ। ভ্রাত্জ, চলিত ভাইপো । 


ভাব। হৃহাকে হ্রাতস্থান কছে। 
শুভাশুভের বিষয় এহ ভাবে চিন্তা করিতে হয়। 


জ্রাতৃভাৰ (পুং) ভ্রাতুঙাবঃ। জাত-বালকের লগ্মাবধি তৃতীয়- 
ৃ 
| 
| 


শুভ থাকিলে ভ্রান্ভাব শুভ এবং অশুভ হইলে এই ভাব 


অশ্ডভ জানিতে হহবে। 


এই বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহ! লিখিত আছে, অতি 


সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার আলোচনা করিয়! দেখা ঘাউক। 
'্রাতৃস্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ সপ্রুমম্। 
তন্তদদীশদশারাঞ্চ ত্রাতুলাভো ভবেমণাম্‌ ॥ 
ভ্রাতৃস্থানেশতন্দশিতস্তা বন্থছ্যচারিণাম্‌। 
মধ্যে বলমমে তন্ত দশ। সোদরবৃদ্ধিদা ॥” (পারিজাত ) 





জ্যোতিষ মতে ভ্রাতার 
এই ভাব। 


1 


| 
ৃ 


লগ্রাবধি তৃতায়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্থান সাধা- 


রণতঃ ভ্রাতৃস্থান। 


এ সকল হ্বানাধিপতি গ্রহের দশাভোগ- 


কালে জাতকের ভ্রাতার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে ভ্রাতৃস্থানপতি, 
্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃভাবস্থিত গ্রহের মধ্যে খিনি বলবান্‌ হন, 


তাহারই দশাভোগকালে ভ্রাতার জন্ম হয়। 
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বহুত্রাতৃ-ম্থখযোগ--যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়- 
স্থানে থাকেন, তাহ! হইলে জাতক ভ্রাতা দ্বারা বিশেষ স্থথী 
হয়। শুভগ্রহযুক্ত তৃতীয়াধিপতি যদি লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও 
দশমস্থিত হন, অথবা শুতক্ষেত্রস্থ হইয়। শুভ-নবাংশগত হন, 
তাহা হইলে জাতকের অনেক ভ্রাতা হয়। তৃতীয়পতি ৰা 
ত্রাতৃকারক গ্রহ শুভঘুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে অথবা ভ্রাতৃভাঁব- 
রাশি পুর্ণ বলী হইলে অনেক ভ্রাতা হয়। সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে 
শুক্র, ও নবমে রবি থাকিলে সহোদর অল্লাধুঃ হইয়া থাকে । 
কিন্ত ভ্রাতৃস্থানে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে সহোদর 
দার্ঘাঘুঃ হয়। তৃতীয়স্থানে পাপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে 
ভ্রাতার হানি হয়। 

“ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহুসম্তবঃ। 

অষ্টমে চ যদ সৌরিত্রাতা তস্ত ন জীবতি ॥ 

বিলগ্রস্থ্ে। যদা জীবে ধনে মৌরিষদা ভবেৎ। 

রাছইশ্চ সহজস্থানে ভ্রাতা তশ্ত ন জীবতি ॥৮ (পারিজাণ ) 

ষষ্ঠে মল, সপ্তমে রাহ ও অষ্টমে শনি থাকিলে জাতা 
জীবিত থাকে না। লগ্নে বুহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে 
রাহু থাকিলে তাহার ভ্রাত্ৃনাশ হইয়া থাকে । নাতৃভাব হহতে 
কেন্দ্র ওত্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ভ্রাহ্নাশ, শুভগ্র২ 
থাকিলে ত্রাত্ৃবৃদ্ধি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিণে শুভাশুশ 


মি ফল হয়। 
পাঁপদৃষ্ট রূৰি তৃতীয়স্থ হইলে জোট ভ্রাতার এবং পাপ- 


দৃষ্ট শনি তৃতায়ে থাকিলে অবাবহিত পরজ ত্রাতার ও পাপ- 
ৃষ্ট মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পরগাত সমপ্ত ত্রাতার বিনা 
হইয়া থাকে । এই সণ্থন্ধে একটু বিশেধ আছে, তাহা এই 8 
রবি তৃতীয়ে থাকিলে পুক্ধজাত ভ্রাতার, শনি ৃতীয়ে থাকিলে 
পরজাত ভ্রাতার এবং মগ্গণ তৃতীয়ে থাকিলে পুর্ধজ ও পর 
উভয় ভ্রাতারহ বিনাশ হহয়া থাকে । হৃহাতে পাপদৃষ্ট ও শু 
ৃষ্টেব্ কোন বিশেষত্ব নাই। তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারখ গাই 
নীচন্থ ব| নীচ-নবাংশস্থ, পাপগেত্রস্থ, পাপধুও, অথবা এর 
বষ্টাংশগত হছলে এবং ভৃতারপাঁত ও ভ্রাইঞ্লারক গ্রহ পাপ 
মধ্যগত হইলেও ভ্রতৃনাশ হয়৷ থাকে । ৯ , 
ভ্রাতৃহান যোগ-তৃতায়পতিএক্ত চর ধার য8, অগ্ভম বা 
দ্বাদশস্থ হন, তাহ। হহণে তাহার আর ভ্রাতা হয় ন।। তৃতীয় 
পতি ও চতুরথপতি চত্ুথাস্থত হহলে জাতকেন্র আহ্‌জননে 
ব্যাঘাত হয়। কিন্তু উক্ত তৃতায় ও চতুর্থপতি মঙ্গলধুক্ত হহলে 
উক্ত ফল হয় না। তৃতায়াস্থিত শনি ভ্রাতৃনাশক এবং তৃতী স্থ 
রাহ ভ্রাতৃবৃদ্ধিকারক। 
জঞ্টানুজ-ভ্রাতৃসং্যা-নিরূপণ--জীতকের লগ্জ হহতে একা- 





দশ ও দ্বাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্য। দ্বার! অগ্রজ ভ্রাতাঁর এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থ গ্রহসংখ্যা খারা অনুজভ্রাতার সংখ্যা 
নিরূপণ করিতে হুইবে। তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থান- 
দর্শী এবং ভ্রাতৃস্থানযুক্ত গ্রহ) ইহার মধ্যে যে গ্রহ বলৰান্‌, 
সেই গ্রহসংখ্যা দ্বারা ভ্রাতৃনংখ্য। নির্দেশ করিতে হইবে। 
উক্ত চারি গ্রকার গ্রহ যদ্দি নীচস্থশক্রগৃহ-গত অথবা পাপা- 
ক্রাস্ত বা অস্তগত্তাদি দৌষজনিত মুঢ়-ভাবাপন্ন হয়, তাহা 
হহলে জাত ভ্রাতার নাশ হয়। আর সকলেই বলশালী 
হইলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে, উক্ত চারি প্রকার 
গ্রহের মধ্যে যদ্দি অদ্ধেক বলবান্‌ এবং অদ্ধেক বলহীন হয়, 
তাহা হইলে তগুলি ভ্রাতা হইবে, তাহার অদ্ধেক জীবিত 
থাকিবে। এইরূপ বলাবল দ্বারা কয়টা ভ্রাতা জীবিত 
থাকিবে, তাহ। স্থির করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার 
গ্রহ স্ত্রাগ্রহ হইয়৷ ছুঃস্থানগত হইলে স্বল্প অন্জকারক 
হহয়৷ থাকে । তৃতীয়পতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশ- 
পতি গ্রহের সংখ্য। দ্বারাও ত্রাতৃনংখ্যা নিরূপণ কর। যাইতে 
পারে। স্থঙ্রূপে দখিতে হইলে তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, 
ন্রাতৃষ্থানদর্ণ ও ত্রাতৃস্থানস্থিত এই চতুর্রহের স্ফুট গণন! 
করির! স্ফুট-রাশ্তাদি যোগ করিতে হইবে, তাহার নবাংশ- 
খ্য। দ্বার। ভ্রাতৃসংখ্য। নির্দেশ করিবে। ইহাদের মধ্যে 
ষদি কোন গ্রহের নীচ-রাশ্তংশ বা শক্র নবাংশ হয়, তাহা 
হইলে উক্ত ফল পূর্ণ হয় না। আর যদি উচ্চ-রাশ্তংশ 
হয়, তাহ! হইলে উক্ত ফলের দ্বিগুণ ফল হয়। এই চতু- 
এহের স্বীয় স্বীয় দশ। ও অস্তর্দাশা ভোগকালে তাহাদিগের 
অন্ুকুলতা ও গ্রতিকূলত৷ অনুসারে ভ্রাতগণের শুভাণশুভ 
কল্পনা করিতে হইবে। 
মতান্তরে ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরপণ।--মঙ্গলের অষ্টবর্গচক্রে 
মঙ্গলস্থিত রাশির তৃতীয়স্থানে যত সংখ্যক ফলরেখা হইবে, 
তত সংখ্যক জাতার জন্ম হয়, কিন্ত এ মঙ্গলের তৃতীয়- 
স্থান মঙ্গলের নীচগৃহ বা শত্রগৃহ হইলে উক্ত ফল হইবে 
না। ভ্রাতার্চি সংখ্যানিরূপণের বিবিধ স্থল উপস্থিত হইলে 
বলবান্‌ গ্রহ হইলেই ফল কল্পনা করিতে হইবে । 
ভরাত্বভাবপতি ও ত্রাতৃকারক উভয়ের মধ্যে যে বলী 
হইবে, সেই গ্রহ হইতেই ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা আবশ্তক। 
ভ্রাভি-ভগিনী-জন্মনিরূ্পণ।--যদ্দি তৃতীয়পতি ওজোরাশি- 
গত 'মর্থাৎ পুংগ্রহের ক্ষেত্রগত, পুংগ্রহ-দৃষ্ বা পুংগ্রহযুক্ত 
হন, তাহা হইলে ভ্রাতা এবং ভূতীয়পতি যুগ্মরাশিগত অথবা 
চন্দ্র বা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভগিমী হয়। 
নুখী ও দীর্ঘাধুঃ ভ্রাতৃযোগ ।--কেন্ত্র বা ত্রিঞ্ণোণস্থ তৃতীয়- 
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পতি শুতগ্রহের ক্ষেত্রস্থ হুইয়া গুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত 
হইলে চিরন্থথী ও দীর্ঘাধুঃ ভ্রাতা হয়। এই ভ্রাতার সহিত 
বিচ্ছেদ হয় ন!। 

মাতৃগর্ভন্থিত ত্রাতৃনাশযোগ--শনি তৃতীয়ে থাকিলে 
মাতৃগর্ভের ছুইটা ত্রাতার নাশ হয়, এবং জাতকের অপর 
ভ্রাতার ভ্রব্যহানি হইয়া থাকে। একাদশে মঙ্গল, সপ্তমে 
শনি ও নবমে রাহ থাকিলে ছুই বা তিন ত্রাতা নষ্ট হয়। 

বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ তৃতীয়ে থাকিলে তিনটা ভ্রাতা 
হয়, উক্ত গ্রহ পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে ছুইটা প্রাতার 
মৃত্যু হয়। লগ্ন বা মঙ্গল হইতে তৃতীয়ে শনি ও নবমে বুধ 
থাকিলে অথব৷ মঙ্গল হইতে তৃতীয়স্থ রাহু শুভগ্রহ কর্তৃক 
দৃষ্ বা যুক্ত হইলে তিনটা ভগিনী নাশ হয় এবং জাতকের 
বাহু ও কুক্ষিদেশে বন্ৃতর চিহ্ন হুইয়৷ থাকে । বুধ তৃতীয়স্থ, 
চন্ত্র তৃতীয়পতিযুক্ত এবং ভ্রাতৃকারক গ্রহ শনিধুক্ত হইলে 
এক জ্যেষ্ঠ ভগিনী ও এক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তৃতীয় 
ভ্রাতার নাশ হুইয়! থাকে । তৃতীয় পতি নীচস্ক ও ভ্রাতৃকারক 
রাহুযুক্ত হইলে তিনটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বা তগিনী হয় না। কেন্ত্রস্থ তৃতীয়পতির নবম বা পঞ্চম 
স্থানস্থিত ত্রাভৃকারক গ্রহ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হুইয়। উচ্চস্থ 
হইলে ১২টী সহোদর হয়, উক্ত ১২টা মধ্যে প্রথম, তৃতীয়; 
চতুর্থ, সগ্ডম, নবম ও দ্বাদশ ভ্রাতার এবং এই যোগে জাত 
বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে । অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা দীর্ঘজীবী 
হয়। এই দ্বাদশ সহোদরের ষষ্ঠ যমজ হয়। বৃহস্পতি বা 
চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল, ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হহলে 
৭টা সহোদর হয়। উহার মধ্যে দুইটার মৃত্যু হয়। কিন্ত 
শক্রকর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয় না। লগ্পতি ও 
তৃতীয় পতির পরম্পর মিত্রতা বা শত্রুতা থাকলে কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার সহিত শক্রতা ও মিত্রত৷ হইয়া থাকে। যে ষে 
ভাবপতির সাহৃত লগ্রপতির শক্রতা বা! মিত্রতা থাকে, সেই 
সেহ ভাবেহ স্বজনাদির শক্রতা বা মিত্রতা হয়। 

ভ্রাতৃবিচ্ছেদযোগ ।-_বলহীন লগ্রপতি ও তৃতীয়পতি অথব। 
ভ্রাতৃকারক গ্রহ পরস্পর শক্র হইয়। তৃতীয় ব1 ছুঃস্থানগত হইলে 
তত্দ্গ্রহের দশ। ও অন্তর্দশায় ভ্রাতার মহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও 
তজ্জন্ট অর্থক্ষর বা ভ্রাতৃনাশ হুহয়৷ থাকে । উক্ত গ্রহ্গণ যে 
ঘে ঘটনার স্থচক হয়েন, সেই সেই ঘটনা লইয়া! ভ্রাতার সহিত 
বিবাদ হইয়া থাকে। 

জ্ৰাতার মৃত -মময় নিরূপণ ।-_লগ্রপতির স্ফুটরাশ্তাদি হইতে 
সহজপতির স্ুটরাশ্ঠাদি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, 
সেই রাগ্তংশাদি হইতে যে নক্ষত্র বুঝা যায়, সেই নক্ষত্রে শনি 






আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্নপতির স্ফুট হইতে দশম 
ও মঙ্গলের প্ুট বাদ দিয়া যাহা হইবে, সেই রাশ্তংশে 
অথবা লগবস্ফুট, সহজস্কুট, দশমস্ফুট ও মঙ্গলস্ফুট যোগ দিলে 
যাহা হইবে, সেই শ্ফুটাংশে শনি আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু 
হয়। এই চারিটা শ্ফুটাংশ নির্দিষ্ট নক্ষত্রঘটিত যে গ্রহের 
দশ নিরূপিত হইবে, সেই গ্রহের দশা ও অন্তর্দশায় 
ত্রাতার সুখ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গপের স্ফুট 
হইতে রাহুস্ফুট বাদ দিয়! এবং রাহুস্ছুট হইতে মঙ্গলের স্মুট 
বাদ দিয়া যাঁচা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্তংশ হইতে 
পঞ্চম ও নবমপতির তত সংখ্যক অংশে বৃহস্পতি আপিলে 
ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিয়। থাকে । 

তৃতীয়পতি রবিধুক্ত হইলে জাতক ধীর হয়। চন্তরধুক্ত 
হইলে মানসিক ধৈর্যশালী, মঙগলযুক্ত হইলে হুষ্ট, জড় ও 
ক্রোধী, বুধযুক্ত হইলে সান্বিক-প্রক্কতি, বৃহস্পতি যুক্ত 
ছইলে ধীরগুণযুক্ত ও সর্বশাস্ত্রবেতত।, শুক্রযুক্ত হইলে 
কামাতুর এবং কামপগ্রসঙ্গাধীন কলহপ্রবীণ, শনিষুক্ত হইলে 
জড়, রাহুযুক্ক হইলে ভীত এবং কেতুযুক্ত হইলে শরীরের 
ন।নাপ্রকার পীড়াদায়ক হয়। 

বলবান্‌ তৃতীয়পতি শুভ ষড়_বর্গস্থিত হইলে জাতক দান্বিক 
প্রকৃতির হয়। আর তৃতীযম্পপতি নীচস্থ, বিনষ্ট, শক্রক্ষেত্রগত 
বা পাপযুক্ত হইলে অপাত্বিক হয়। ভ্রাতৃভাবে রবি প্রভৃতি 
করিয়! নবগ্রহ থাকিলে নিয়লিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে । 
রবি ভ্রাতস্থানে থাকিলে জাতক প্রবল প্রতাপাস্থিত, 
বিক্রমশালী, সোদর হইতে স্তপ্ত, তীর্থ ভ্রমণশীল ও বিবাদে 
শত্রবিজয়ী এবং রাঞ্জার অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়৷ থাকে। মতা- 
স্তরে রবি তৃতীয়ে থাকিলে সোদরনাশ এবং অন্ত গ্রহ-কৃত 
রিষ্ুনাশ, ধনবান্‌, স্ত্রীস্খান্থিত, গুণ ও ধৈধ্যযুক্ত, প্রিয়জন-হিত- 
কারী ও সহিষুণ হইয়া থাকে। পুর্ণচন্ত্র তৃতীম়ভাবস্থ হইলে 
জাতক স্বীয় বিক্রমে ধনোপার্জন ও উত্তম পত্তী লাত করে 
এবং সেই ব্যক্তি দয়াশীল, অনেক দাদ-দীসীযুক্ত এবং সহোদর 
দ্বার বিশেষ সুখী হইয়। থাকে। 

পাপ-ক্ষেত্রগত তৃতীয়ভাবস্থ ক্ষীণচন্ত্র ভগিনীনাশক এবং 
শুতক্ষেত্রগত তৃতীয়স্থ পৃণচন্ত্র সথরূপ1 ভগিনীপ্রদ হইয়া থাকেন। 
জাতকাভরণের মতে চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে জাতক হিং, গর্বিত, 
কুপণ, অয্পবুদ্ধি, বন্ধুজনের আশ্রিত, দয়াবিহীন ও রোগ- 
বর্জিত হয়। 

মঙ্গল তৃতীরস্থানে থাকিলে জাতক স্বোপার্জিত ধনে ধন- 
বান্‌, ভ্রাতৃছ্ঃখী এবং তপস্চরণে সিফল-মনোরথ হয়। উচ্চন্থ 
মঙ্গল তৃতীয়ভাবগত হইলে জাতক কৃষিজাত ধন দ্বারা 









ধনস্থখবিহীন ও কুৎসিত গৃহে অবস্থান করে। 

বুধ তৃতীয়ভাবে থাকিলে বণিকৃদিগের সহিত মিক্রত। ও 
জাতক বণিকৃবৃত্তিশীল হুয় এবং ম্বীয় বুদ্ধিবলে অতি অবাধা 
ব্যক্তিকেও বাধ্য করিতে সমথ ও বিনীত হয়, সেই ব্যক্তি বনু 
্রাতৃযুক্ত ও ত্রাতৃগণের আশ্রয় এবং যৌবনে বিষয়স্থথতোগে 
অতি আসক্ত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে মংসারবাসন! পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্মসাধনে রত হইয়। থাকে । পাপযুক্ত ও অস্তগত বুধ 


তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুতবুক্ত, গুভদৃষ্ট ও 
উদ্দিত থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়। থাকে । 
বৃহস্পতি তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক আতিশয় লঘু, পথা- 
ক্রমবিহীন ও দূর্বন হয়। কিন্তু এ ছাতক ভ্রাতৃঙ্থথে স্বখী, 
কৃতত্ব এবং মত্র দ্বারা উপকৃত হহলেও মিত্রগণের কথন উপ- 
কার ও হিতাভিলাষ করে না। তাহার ভাগ্যোদয় হইলে? 
তাদৃশ অর্থলাত হয় না। এইজাতক সৌজন্যবিহীন, কৃপণ, 


্বীপুত্রম্থথ-রহিত, অগরিমান্য-রোগবুক্ত, ধনবান্‌ হইলেও নিধ ন- 
ভাঁবাপন্ন, এবং বহু কুটুম্বযুক্ত হয়। 


শুক্র তৃতীয়ভাবে থাকিলে স্ত্রার প্রতি আঁতশয় অনু ও, 
এবং তাহার বন্ধুনাশ হয়। তাহার পত্রী অল্পপ্রস্থতা হয়, 
এজন্য তাহার পুত্রলালগ পুণ হয় না। এহ গাতক তী1ত- 
চিত্ত, ধন থাকিলেও ব্যয়ে কুষ্টিত, কৃশাঙগ, কামাতুর, সাধুজন- 
স্বেধী, ত্রুর, স্ন্দরী তগিনীযুক্ত এবং কুচেষ্ট হয়। 

শনি তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতকের চিন্ত শীতল হয় না, 
অর্থাৎ জাতক সর্বদাই মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। এই 
ব্যক্তি বিশেষ উচ্ছোগী হয়, ইহার ভাগ্যোদয় কখনও নির্কিগ্ে 
হয় না। এই জাতক ভবিষ্যদ্বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাপী, অতি 
দুমু'খ, রাঁজদ্বারে প্রতিষ্টিত, বাহনযুক্ত, গ্রামের মধ্যে অেষ্ট, 
ব্হুপরাক্রমী, বহুপ্রতিপালক, ভ্রান্ভৃঃখতপ্ত, বান্ুরোগী, বিদেশ- 
বাসী, নীচসংসর্ণযুক্ত, এবং ধন্মসাধনে বিরত হয় । 

রাহ তৃতীয়তাৰে থাকিলে জাতক বাহুবলশালা ও মল্লবি্ঠা- 
বিশারদ হয়, তাহার ভ্রাতৃনাশ ব। [বরৃতাঙ্গ ভ্রাতা হহয়া 
থাকে । এই জাতক ধনবান্‌, বারভাবাপন্ন, স্ত্রীস্পুত্র ও 
মিত্রাদি সুখে সখা এবং তাহার অন্য গ্রহরিই্ট নষ্ট হয়। এই 
রাহুতুঙ্গী হইলে হস্তী, অশ্ব ও বহু ভৃত্য হইয়৷ থাকে। 

কেতু তৃতীরভাবস্থ হইলে জাতকের শক্র নাশ হয়, 
এবং তাহার বিবাদ, ধন, ভোগ, শ্রশ্বয্য ও তেজঃ এই সকল 
অধিক পরিমাণে বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহার বন্ধুবগের নাশ 
ও পীড়া হয়, এবং সর্বদা ভয়, উদ্বেগ ও চিত্তায় আকুল হইতে 
হয়। এই জাতক হস্তরোগযুক্ত, সুন্দরী স্ত্রীনক্তোগী, মান- 





থাকে। 

দি তৃতীয় গৃহ পাপগৃহ হয়, এবং তাহাতে পাপগ্রহগণ 
মবগ্তান করেন, তাহা হইলে সহোদর জন্মে না, যদি জন্মে, 
তাহ। হইলে জীবিত থাকে না। ইহার বিপরীত হইলে 
বিপরীত ফল হয়, অর্থাত তৃতীয়গৃহ যদ্রি শু্তগৃহ হয় এবং 
তাহাতে শুভগ্রহগণ অবস্থান করেন, ঠাহা হইলে অনেক 
সহোদর হয়। যদি ভ্রাতৃস্থান শুভগ্রহের আলয় হয়, এবং 
তাহাতে সমস্ত শুভগ্রহ অবস্থান করেন, অথব। শ্তভকর্তৃক দৃষ্ট 


সিক ছুঃখে ছুঃখিত এবং বন্ধুনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ করিগ! | ভ্রাতৃব্য ( 





শি ৮০ এ 


পুং) ভ্রাতুরপত্যমিতি (ভ্রাতুব্যচ্চ। পা! 8৯১৪৪ ) 
ব্যৎ। ভ্রাতৃপুত্র। চলিত ভাইপো । 
“জয়রাজানগুজং রাজ্ঞা যশোরাজং নিবেশিতম্‌। 
তন্মতেনাবচস্কন্দ ভ্রাতৃব্যং রাজকাবিধঃ ॥” 

( রাজতরক্জিণী ৮২৮৪২ ) 
ভ্রাতৃ-( বান্‌ সপত্বে। পা ৪1১১৪৫) ইতি ব্যন্। ২ শক্রু। 
"্ত্রাতৃব্যমেতং তবমদত্রবীর্ধ্যমুপেক্ষয়াধ্যেষিতম প্রমত্তঃ।” 

( ভাগবত ৫1১১।১৭ ) 





তশ্মাৎ ভ্রাতৃব্যং শক্রম্ঠ (স্বামী) 


হয়, তাহ। হইলে দোদরবর্গের বৃদ্ধি হইঝ়। থাকে । পরন্ত মিশ্র ৷ ভ্রাতৃশ্বশুর (পুং) পত্যুর্জেষ্টভ্রাতা শ্বশুর ইব পুজ্যত্বাৎ। 


হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহ ও শুভগ্রহের স্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলে 
শুভাপ্ভ ফল জানিতে হইবে। 


১ পতির জ্ষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত ভাশুর। পধ্যায়--শ্বশুরক । 
২ ভ্রাতুঃ শ্বশুরঃ। ভ্রাতৃপত্বীর পিতা। চলিত তালুই মহাশয় ॥ 


তৃতীয়গৃহের বতগুলি নবাংশ চন্দ্র ও মঙ্গল কর্তৃক দৃ্ট । ভ্রাত্র (ক্লী) ভ্রাতিরিদং, শিবাদিত্বাদণ। ত্রাভুসন্বন্ধী | 
হয়, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী জন্মিয়া থাকে । কিন্ত এ চন্দ্র, ভ্রাত্রীয় (পুং) ভ্রাতুরপত্যং পুমানিতি ত্রাত (ত্রাতুব্যচ্চ। 


মক্ষলেব শুভাগত গ্রহের দৃষ্টি অন্ুপারে ফল কল্পনা করিতে 
হইবে। যদ্দি শনি হনুস্থানে থাকিয়া মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হন, 


পা ৪1১/১৪৪) ইত্যত্র চকারাচ্ছশ্চ ইতি কাশিকোচ্ভ্তঃ 
ছ। ১ ভ্রাতৃপুত্র। তরি) ২ ভ্রাতৃসন্বন্বী। 


তাহা হইলে সমুদয় সহোদর বিনষ্ট হয়। যদি এ তনু-স্থান- ভ্রাম্ত (তরি) ভ্রম-কর্তরি ক্ত (অনুনাসিকম্তেতি | পা” ৬।৪।১৫) 


স্থিত শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা! হইলে 
নিশ্চয়ই সহোদরগণের মঞ্ল হইয়া থাকে। এ তহ্ুস্ত শনি 
মঙ্গল বা বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সকল সহোদর নাশ হয়। 

বদি তৃতীয় গৃহ চন্দ্রের ক্ষেত্র হয় এবং তাহাতে যদি 


ইতি দীর্ঘঃ। ভ্রান্তিবিশিষ্ট, ভ্রমবুক্ত । “অতীন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানা- 
মধিষ্ঠানে।” (সাখখ্যস্থৎ ২২৩) ২ ভ্রমণযুক্ত। (ক্রী) 
৩ ভ্রমণ। ৪ ঘূর্ণায়মান । (পুং) ৫ মত্তহস্তী। ৬ রাজ- 
ুস্তর। (রাজনিৎ) 


মঙ্গলেব দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সকল সহোদরই রুগ্ন হইয়া ভ্রান্তি (ভ্ত্রী) ভ্রমৃক্তিন্, (অন্থনাসিকস্ত কিজ্ঝলোঃ কৃডিতি। 


থাকে। যদি রবি স্বগৃহে থাকেন, এবং প গৃহ যদি ধর্মস্থান 
হয়, তাহা হইলে সহোদরের জীবন সংশয় হয়। কিন্ত 
এক ভ্রাতা দীর্ঘজীবা ও রাজতুল্য হয়। যদ্দি তৃতীয়ভাবে 
চপ থাকেন, এবং এ চত্ত্র বদি কোন পাপগ্রহের তৃতীয় ন 
হয় ও কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে তাহার 
জননীর মৃত্যু হয়। তৃতীকস্থানে রবি থাকিলে অগ্রজ ভ্রাতা, 
শনি থাকিলে অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়! থাকে এবং 


পা ৬৪১৫ ) ইতি দীর্ঘঃ। ভ্রম । 
"্যুক্তিহীনপ্রকা শত্বাৎ ভ্রান্তেনহান্তি লক্ষণম্‌। 
যদি স্তাল্পক্ষণং কিঞ্চিদ্‌ ভ্রান্তিরেব ন সিধ্যতি ॥” 
গর্ভাবস্থায় ছয় মাসের কালে ভ্রান্তি জন্মে । 
"ষাঞ্মাসিকে তু সংপ্রান্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ 
ধাত্রাক্ষরাণি স্থষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা ॥৮ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
২ ভ্রমণ। ৩ অনবস্থিতি। (বিশ্ব) 


মঙ্গল থাকিলে অগ্রজ ও অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্থ্য নিশ্চিত। | ভ্রাত্তিমৎ (তরি) ত্রান্তিরস্ত্ন্ত মতুপ,, মস্ত ব। ১ ভ্রমজ্ঞানযুক্ত। 


জ্যোতিষা্পঙ্ডিতগণ এইরূপে ভ্রাতৃস্থানে সহোদর,কিস্কর, 
অন্ুগ্্রবী ও পরাক্রমের বিচার করিয়া থাকেন। 
(জাতকাভরণ, কল্পতরু, বৃহজ্জাতক প্র্নতি ) 
ভ্রাতৃমৎ' (ত্রি) ভ্রাতা বিগ্যাতেহস্ত মতুপ্‌। ভ্রাতৃঘুক্ত । 
ভ্রাতবল (ব্রি) ভ্রাতা অস্থ্ন্ত বলচ্‌। ভ্রাতৃযুক্ত। (ক্লী) 
ভ্রাতার বল। 
ত্রাতবধূ (স্ত্রী) ভ্রাতুঃ বধূঃ। ভ্রাতৃজায়া। 
ত্রাতৃভগিনী (স্ত্রী) ভ্রাতা চ ভগিনী চ, ইতি ইতরেতরন্- 
সমাস: | ভ্রাতা ও ভগিনী । এই শব্ধ দ্বিবচনান্ত। 


্ত্িয়াং উপ । ২ অর্থালস্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-_ 

“সাম্যাদতশ্মি-স্তদ্ববুদ্ধিত্রণন্তিমান্‌ প্রতিভোখিতা 1% 

( সাহিত্যদ* ১০৬৮১) 

সাম্যবিষয়ে এক বন্ততে অন্ত বস্র জ্ঞান হইলে এই 
অলঙ্কার হয়, কিন্তু এই জ্ঞান প্রতিভাবলে উখিত হওয়! চাই। 
সাদৃশ্ঠবশতঃ প্রকৃত বিষয়ে কবি-কল্পনারুৃত অন্ত বস্ত ভ্রমের 
উদাহরণ-_ 

“মুগ্ধ ছুগ্ধধিয়। গবাং বিদধতে কুস্তানধো বল্পবাঃ 

কর্ণে কৈরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কুর্বস্তি কাস্তা অপি। 





খু 


ভ্রামরী 





কর্কন্ব'ফলমুচ্চিনোতি শবরী মুক্তাফলাকাজ্ষয়। 
সান্ত্রা চত্ত্রমসে৷ ন কন্ত কুরুতে চিত্তত্রমং চক্ড্রিক ১, 
(সাহিত্যদ* ১০ পরি" ) 


্রান্তি ষে স্থলে স্বরস দ্বারা উত্থাপিত হর, তথায় এই : 
অলঙ্কার হইবে না। ণগুক্তিতে রজত ভ্রম” স্থলে এই অলঙ্কার | 


হইবে না। এবং ভ্রম যে স্থলে অপাদৃশ্মূল হয়, তথাও এই 
অলঙ্কারের বিষয় নহে । ইহার উদ্াহরণ-_- 
“সঙ্গমবিরহৰিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙগমন্তস্তাঃ | 
সঙ্গে সৈব তথৈকা। ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥% 
( সাছিত্যদণ ১০ পরি ) 
ভ্রান্তিহর (পুং) ত্রাস্তিং হরতীতি হৃ-কর্তরি পচাগ্ঘচ। ১ মন্ত্রী, 
' মন্ত্রণ। ছার! ভ্রান্তি নিরারৃত হয়, এই জন্ত মন্ত্রীকে ভ্রান্তি- 
হর কছে। (শব্দমা* ) (ব্রি) ভ্রমনাশক। 
ভ্রাম (ব্রি) ভ্রম-কর্তরি অলাদিত্বাং ণ। ১ ভ্রমধুক্ত । ২ সহাদ্রি- 
বর্ণিত জনৈক রাজ । (সম্া" ৩১৩৫ ) 
ভ্রামক (পুং) ত্রামগ্তি ভ্রমং গ্রনয়তাতি ভ্রম-ণি5 (থল- 
ভুচৌ। পা ৩১১৩৩) হতি থুল্‌। ১ শৃগাল। ২ ধৃত্ত। 
৩ সূর্য্যাবর্ত । ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) (তরি) 
৫ভ্রমজনক। ৬ কান্তলৌহ বিশেষ । (র।জনিৎ ) 
ভ্রামর (ক্লী) ভ্রমটৈঃ কৃতং সম্ভৃতমিতি ভ্রমর ( কষুদ্রাত্রমর- 
বটউরপাদপাদএঞ ৷ পা 8৩১১৯) ইতি অঞ.। মধু, ভ্রমরঞ্জ মধু 
“কিঞ্চিং সুশ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্টপর্দেভ্যোহলিভিশ্চিতম্‌। 
নিশ্দলং স্কটিকাভং যন্ন্মধু ভ্রামরং স্থৃতম্‌॥” ( ভাবগ্রণ) 
ইহার গুণ--রক্তপিত্তনাশক, মৃত্রজাড্যকর, গুরু, শ্বাছুপাক, 
অভিধ্যন্দী। (ভাবপ্র*ৎ) [ মধু দেখ] 
২ নৃত্য বিশেষ। পর্য্যায়__-রাস, মগণডলনৃত্য, হলীশ। 
(শব্ষমাল! ) (তরি) ৩ ত্রমরসন্বন্ধী। 
“তদাহুং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষটুপদম্‌ ॥৮ (চণ্ডী) 
( পুং) ভ্রাময়তি লৌহমিতি ভ্রামি ( অর্চি-কমি-ভ্রাম 
দেবীতি। উপ্‌ ৩১৩২) ইতি অর। ৪ প্রস্তরতেদ, চুম্বক 
পাথর। (মেদিনী) ৫ অপম্মার রোগ! 
ভ্রামরিন্‌ (তি) ভ্রামরং ভ্রমরস্তেব ঘূর্ণনবন্বাং রূপমস্ত, হনি। 
অপন্থার-রোগছুক্ত । 
“ভ্রাযরী গগ্মালী চ শ্শিত্রযথো পিশুনস্তথা ।' (মনত ৩১৬১) 
'ত্রামরী অপন্মারী” (মেধাতিথি ) 
ভ্রামরী ভর) ভ্রমরস্তায়ং ত্রামরে! ভ্রমরবদূ বর্ণঃসোহন্তা সস্তীতি, 
- অর্শ আগ্ভচ্‌ ভীপ। পার্ধতী। ভগবতী বুলিয়৷ ছিলেন,__ 
অকুণাক্ষ নামে মহান্্র জগতের বিদ্ধ উৎপাদন করিলে, 
আমি জগতের শাস্তির জন্য যট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমৃত্তি ধারণ 
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করিয়। ৪ মহান্থরকে বিনাশ করিব। এই জন্য আমার নাম 
ভ্রামরী হহবে। 

“যদারুণাক্ষন্ত্রলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি । 

তদাহং ভ্রামরং বূপং কত্বাসংখ্যেয়ষটপদম্‌ ॥ 

ত্রেলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহান্ুরম্‌। 

ত্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যস্তি সব্বতঃ ॥৮ 

( মাকণ্ডেয়পু* ৯১৪৭-৪৯ ) 
২ পুত্রদাত্রী লতা । ( রাজনিৎ ) 
ভ্রাশ, ১ দাপ্তি, শোভা। দিবাদিৎ পক্ষে ভাদিৎ আত্মনে* ক্মক* 

সেট,। এট, ভ্রাশ্ততে। ভ্াদি পক্ষে,ভ্রাশতে। লিট বত্রাশে, 
ত্রেশে। লিট, ভ্রাশিতা। লুট, ভ্রাশিষ্যতে। লুঙ, অন্রাশিষ্ঠ, 
অভ্রাশিষাতাং, অভ্রাশিষত। সন্‌ বিভ্রাশিষতে । যঙ বা 
্রাশ্ততে। যঙলুক্‌ বান্রাষ্টি। িচ, ভ্রাশয়তি, লু, অবভ্রাশৎ। 


ভ্রাশ্য (ক্লী) আযুধ। ( খাক্‌ ১৯১১৫) 


্রাস্ট্র (ক্লী) তরস্জ-ই্ন। ১ আকাশ। (পুং) ভৃজ্জ্যতেতত্রেতি 
ভ্রস্জ. (ত্রন্জ্িগমিনমিহনিবিশ্তশীং বৃদ্ধিশ্চ। উ৭২ ৪1১৫৯) 
ইতি স্্রন। ২ পাত্রবিশেষ, যাহাতে কলায় ও ছোলা প্রভৃতি 
ভাঞ। হয়, চলিত ভাঞ্না খোলা । পধ্যায় অন্বরীষ। ( অমর) 

“রোডে চক্ষুষি তজ্জিতন্তন্ুমন্ত্রা ই যশ্চিথ্মিপে ।৮ 
( নেষধচ* ৩১২৮ ) 
'অনুত্রান্্রং ভর্জনপাত্রসদৃশেন' (টাকা ) 

্রাস্ট্রকি (পুং) গোত্রপ্রবন্তক খষিভেদ। (প্রবরাধ্যা* ) 

ভ্রাগ্ুঁজ (এ) ভাজ্না খোলায় উৎপন্ন বা যাহা ভাজ। হইয়াছে। 

ভ্রা] গ্ুত্রতিন্‌ ( পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ। ( প্রবরাধ্যা* ) 

রাষ্ট্রের (পুং) বংশ বা জাতিভেদ। 

ভ্রাস দীপ্তি, শোভ|। দিবাদি* পক্ষে ভাদিৎ আত্মনে* অকণ 
নেট, | লট, ভ্রাস্ততে। ত্বাদিপক্ষে ভাসতে । লুঙ, অভ্রাসিষ্ট । 
ণিচ. লুঙ. অবভ্রাসৎ। 

ভ্রুকুংস ( পুঃ) ভ্রবঃ কুংসয়তি এরচ, প্রত্যয় হৃম্বস্চ বা। 
স্ত্রীবেশধারী নর্তক পুরুষ । 

ভ্রুকুটী (স্্ী) ক্রবং কুটিকৌটিলামিতি বন £, “অক্রকুম্‌ 
সাদীনা মিতি বা হৃম্বঃ। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রকোটিল্য, ভ্রভঙ্গ । 

“বন্ধ। চ ত্রকুটিং বকে ক্রোধন্ত পরিলক্ষণম্‌।” (ভারত ৭৭৬২) 

ক্রুকুটিমুখ (ক্লী) জভিযুক্ত মুখ। (পুং)২ সর্পভেদ। 

ভ্রড়ও ১ সংবরণ। ২সজ্ঘাত। তুদাদিৎ পরস্মৈৎ সেট, সংবরণার্থে 
সকণ নঙ্ঘাতার্থে অক*। লট্‌ ক্রড়তি। লিট্‌ বুভ্রোড়। 
অভ্রড়ীত। 

ভ্রভঙ্গ (পুং) ভ্রবো ভঙ্গ: হৃস্বশ্চ। ভ্রভঙ্গ, জকৌটিল্য। 

ভ্রু (ত্র) ভ্রাম্যতি নেত্রোপরি ইতি ভ্রম (ভ্রমেশ্ঠ ডূঃ। উপ, 


ভ্রণহন্‌ [ ৬৬২ ] জজ 


টিনটিন করিত উরি টির টিটি তি লি 
১৩৮) ইতি ডূ। চক্ষুদ্ধয়ের উদ্ধীভাগ, চক্ষুংদ্বয়ের উর্ধা 9] ভ্রণহত্যা করিলে মহাপাতক হয়। এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত 
শলাটের নিযস্থিত রোমরাজি। পরধ্যায়-_-চিলিকা। ইহার ৰ দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, ভ্রণ 
শুভাশ্ুভ লক্ষণ__ত্র বিশাল ও উন্নত হইলে সুখী এবং বিষম | যদি পুকষ বলিয়া জান! যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত 
হইলে দরিদ্র হয়। এবং স্ত্রী বলিয়া জানিলে স্ত্রীবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা৷ আবশ্তক। 
“বিশালোন্নতা স্থৃখিনি দরিদ্র বিষমক্রবঃ | যদি ভ্রণের পুংস্ব বা সত্ীত্ব জানা ন! যায়, তাহা হইলে পুংবধ- 

ধনী দীর্ঘ। সংসক্ত ত্র্বালেন্দুন্নতসভ্রবঃ॥৮ (গরুড়পূত ৬৬ম০) প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। জ্রণ ব্রাঙ্গণার্দি যে বর্ণের হইবে, প্রায় 





তত্্রমতে ত্রমধ্যে ষট্চক্রের অন্তর্গত আজ্ঞানামক চক্র | শিন্তও তদর্ণানুরূপই করিতে হইবে। ভ্রণহত্যা জ্ঞানকৃত হইলে, 
আছে। ইহা হ, ক্ষ বর্ণদয়বুক্ত দ্বিফল পদ্মাকার, ইহাব মধ্যে! পুর্ণ প্রায়শ্চিন্ত এবং অজ্ঞানতঃ হহলে তদদ্ধ প্রায়শ্চিত করিতে 
মন অবস্থিত মাছে। হয়। জ্ঞানকৃত ব্রাঙ্গণগর্ভবধে দ্বাদশ বাধিক ব্রত, ক্ষত্রিষ- 
“মাজ্ঞানামাম্বজং তৃদ্ধি মকরসদূশং ধ্যানধামণ্রকাশং | গভবধে ত্ৈবার্ষিক ব্রত, বৈগ্যগর্ভবধে সার্ধবার্ষিক ব্রত ও 
হস্তাভ্যাং বৈকলাভ্যাং প্রবিলদিতবপূর্নেত্রপত্রং সুশুত্রম্। . শূদ্রগভবধে নবমাপিকত্রত করিলে সকল পাপ বিমুস্ত হয়। 
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্তুষটুকং দধান। অজ্ঞানতঃ হহার অদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।* [প্রায়শ্চিত্ত দেখ] 


বিগ্াং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটাং বিভ্রুতী শুদ্ধাচত্তা ॥% | জ্রভঙ্গ (পুং) ভ্রবো ভঙ্গ;। ভ্রকৌটিল্য। ক্রোধাদ- 
ইত্যার্দি। ( তত্বচিন্তীমণি ও প্রকাশ) জ্ঞাপনের এন ভ্রর তিষ্যক্‌ চালন। 
জ্রকুংম (পুং) আ-কুংস-অছ। সত্রীবেশধারী নক পুরুষ । “ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ে। ভিন্নশক্রেভকুস্ত। 
জ্রকুটি (ভ্ত্রী) ভ্রবঃ কুটি: কৌটিল্যং। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রর যুম্মপ্দেহেষু লজ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিম্পতন্তঃ। 
কৌটিল্য, বক্রতা, জভঙ্গী। সৌমিত্রে তিষ্ঠ পাত্রং ত্বমপি নহি রুধাং নম্বহং মেঘনাদঃ 
লক্ষেপ (পুং) ভ্রবক্ষেপঃ। ভ্রভঙ্গ, ভ্রচালন, কিঞ্চিদ্‌ ভ্রভঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্থেষয়ামি ॥% 


জ্ঞাপনার্থ ভ্রর বক্রভাবে চালন|। (কাব্য প্র) 
“ভ্রক্ষেপমাত্রান্থমিতপ্রবেশাং” (কুমার ৩৬০ ) ই জ্রভেদ (পুং) আবো ভেদঃ। আতঙ্গ, ভ্রবিকার। 
২ ভ্রবিলাস। জ্রভেদিন্‌ (ত্রি) ভ্রভেদঃ অস্তান্তীতি ইনি। ত্রাভেদযুন্ক, 


ভ্রজাহ (ক্লী) জরমূল। / ভ্রতঙ্গঘুক্ত। 
জণ, ১ আশা। ২ বিশঙ্কা। চুরাদিৎ আত্মনে* সক* সেট্‌। ! দন্রভেদিভিঃ সকম্পোষ্টো৷ ললিতান্ুলিতর্জনৈঃ।” 
লট জ্রণয়তে। লিট, ভ্রণয়াঞ্চক্রে। লুঙ অবুভ্রণত। (কুমারমণ ৬৪৫) 


রণ (পু) ভ্রপ্যতে আশস্ততে ইতি জণ-ঘএঞ্্‌। ১ বালক। আবিকার (পুং) ভ্রবো বিকারঃ। ত্রভঙ্গ, ভ্রকৌটিল্য। 


২ স্্ীগর্ভ। এই শব্দ ব্লীবলিঙ্গ ও দেখিতে পাওয়া যায়। জবিক্ষেপ (পুং) জবে বিক্ষেপঃ। ভ্রভঙ্গ। 
“তম্ত সাধোরপাপস্ত জণস্ত ব্রন্মবাদিনঃ | | ভ্ররবিচেষ্টিত (কলা) বো বিচেষ্টিতং। ভ্রক্ষেপ। 
কথং বধং যথা। বত্রোর্মন্ততে সম্মতে। ভবান্‌ ॥ । জ্রাঁবলান ( পুং) জবো বিপাসঃ। ত্রর বিলাস, ভ্রভঙ্গ। 
(ভাগবত ৯৩1৩১) “ভ্রাবিণাসানভিজ্ঞেঃ” ( মেঘদুত পুঃ) 


যতদিন, পধ্যস্ত মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন এ গভ ভ্রণ ; ভ্রজ, ভাস, দাপ্তি। ভদি" আত্মনে সক সেট্‌। 
নাম অভিহিত হয়। 
জণদ্ব (জি) ভ্রণং হস্তি ভ্রণহন্ক। ভ্রণহত্যাকারী। 
ভ্রণহতি ত্র) হন্-ক্তিন্‌ হতিঃ হননং, ভ্রণন্ত হতিঃ। জুণৃহত্যা। | * আ্রণক্বস্ত প্রায়শ্চিত্তং--তত্র পুংস্থেন জ্ঞাতে পুংবধপ্রায়শ্চিত্তং স্ত্রীত্বেন 
জ্রণহত্যা (তরী) হননং হত্যা, হন-ভাবে ক্যপ্‌» ভণ্ড হত্যা] ৮ নর নভিত ভরিতে হর মানা 
“হত! গর্ভমবিজ্ঞ/তমেতদেব ব্রতক্করেৎ। 
৬তৎ। গর্ভস্থ বালক-হনন। 
মা বি কত ্ ভর রগ সঃ সং সং 
জাববাহং কৃতং যেননকরোত চ্তু কম্‌। গতহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিস্দনঃ ॥৮ 
জ্রণহন্‌ (শ্রী) ভ্রণং হস্তীতি ভ্রণ-হন্‌ (ক্রঙ্গভ্রণবৃত্তেযু। | গর্তবধে দ্বাদশবাধিকং, ক্ষত্রিয়গর্ভবধে ত্রৈবাধিকং, বৈশ্গর্ভবধে সাঁ্ধবাধিকং। 
পা ৩২1৮৭ ) ইতি কপ. ৷ গর্ভস্থ-বালকহস্তা, ভ্রণহত্যাকারক। ]) শুন্রগর্তবধে নবমাসিকং" (প্রায়শ্চিতবিবেক ) 


শশী শশী শী শট এ শশী শশী শ্টিশিশীশীাািািশিশশীশশীশ্শ্পিপপসিশেক্পীাীীীসপীপীশী শি শীীপিপিপীপীসদ পা 
1 ক 





লট ভ্রজতে | লিট, বিভ্রেজে। লুট ভ্রেজিত!। লুঙ, অভ্রঞিষ্ট। ভ্রৌবেয় (তরি) ক্রব ইদম্‌, 'ক্রবে বুক্‌ ৮ ইতি টু বুকৃচ। 
ণিচ, ভ্রেজয়তি। লুউ, অবিভ্রেজৎ। জসন্বন্ধী। 

ভ্রেষ, ১ গমন। ২ তয়। তৃঁদি* উভয়*ৎ অক সেট,। লট, ভক্ষ, ভক্ষণ। ভাদি* উভ* সক* সেট্‌। লট্‌ ত্ুক্ষতি-তে, 
ভ্রেষতি-তে। লোট, ভ্রেষতু-তাং। লুউ, অবিভ্রেষখত। ভে | ? লুগ, অতুঙ্ষীততত। দুর্সিংহের মতে ইহা তৃক্ষ ধাতু। 


ধাতুরও এইরূপ রূপ হইবে। ভাশ, দীপ্তি। ভদি* পক্ষে দিবাদি* অক* সেট। দিবাদি- 
ভৌণন্ব (তরি) জ্রণহত্যাকারী সমব্থীয়। পক্ষে ত্বশ্ততে, ভাদিপক্ষে ভাশতে। লু, অত্াশিষট। 
ভ্রৌণহত্য (লী) জ্বণহত্যা। বোপদেবের মতে ইহা ভ্বাশ ধাতু। [ ভ্াশ দেখ ] 


মউআ 





“মঃ কালী ক্লেশিতঃ কালে! মহাকালো! মহ্াস্তকঃ | 
বৈকু্ঠ। বস্ুধা চন্ত্রী রবিঃ পুরুষরাঁজকঃ ॥ 
কালভদ্রে! জয়! মেধা বিশ্বধা দীপ্তসংজ্ঞকঃ | 
জঠরঞ্চ ভ্রমা মানং লক্ষ্মীর্মীতোগ্রবন্ধনী ॥ 

বিষং শিবেো! মহাবীরঃ শশিপ্রভা জনেশ্বরঃ | 


মকার। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশতি বর্ণ। ইহার উচ্চারণ ৰ 
স্থান ওষ্ঠ ও নাসিকা। “উপৃপশ্থানীয়ানামোষ্ঠী” (পাণিনি) | 
জিহ্বাগ্র দ্বারা ওষ্দ্বয় স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। 
এই শবের উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ব, অতএব এই বর্ণ স্পর্শ 
বর্ণ ও অনুনাসিক। বাহ্প্রযত্ব-সংবার, নাদঘোষ ও অল্পগ্রাণ। 


, ইহার ম্বরূপ__ প্রমত্তঃ প্রিয় রুদ্রঃ সর্বাঙ্গে। বহ্নিমগ্লম্‌। 
“মকারং শৃণু চার্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। মাতঙ্গমালিনী বিন্দুঃ শ্রবণা ভরথো বিয়ৎ ॥৮(বর্ণাতিধানতন্্) 
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং চতুর্ধর্গপ্রদায়কম্‌। মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ জঠরে স্তাম করিতে হয়। কাব্যের 


আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ছুঃখ হয়। 
“সুখভয়মরণং ক্লেশছুঃথং পবর্গঃ” (বৃত্তরত্বাকরটাকা ) 

ম (পুং) মাতি নিম্মাতি জগদিতি মা-ক। ১ শিব। ২ চন্দ্রমা। 
৩ প্রন্গা। (একাক্ষরকোষ ) ৪ যম। ৫ সময়। ৬ বিষ। 
৭ মধুসথদন । (মেদিনী) 

মই (দেশজ) বাশের শি'ড়ি। 

মই দেওন (দেশজ ) হলকধণের পর যহ দিয়া গেত্র সমশুপ- 
করণ। 

মইল (দেশজ ) ময়লা, মল । 

মউ (দেশজ, মধু শব্ষের অপত্রংশ ) মধু। 

মউআ, ্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (133৯:5120100911% 01 
পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভারত, উণ্তর-কুমাযুন, কাঁও্রা ও অযোধ্যা- 
প্রদেশ, পশ্চিমঘাট-পব্ৰতমালায়, দঙ্গিণ-পৃব্বভারতে ও আবা 
পধাস্ত বিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্যের পার্বতীয় বন্তবিভীগে এই বুশ্গ' 


॥ পঞ্চদেবময়ং বর্ণ পঞ্চপ্রাণময়ং সদ1 ॥৮ (কামধেমুতন্ত) 
এই বর্ণ সাক্ষাৎ পরমকুণ্ডলী স্বরূপ, তরুণ স্ুর্যসদৃশ ও 
5তুর্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়। 
বঙ্গীয়াক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী-_ 
স্উর্ঘাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুগুলী। 
পুনশ্চাধোগতা! সৈব তত উর্ধগত। পুনঃ ॥ 
বন্গা! শ্ৃশ্চ বিষুর্চ ক্রমশস্তাস্ তিষ্ঠতি 1 ( বণ্োদ্ধারতন্ব) 
উদ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুগুলী 
করিতে হইবে, পুনরায় উহা অধোগত করিয়া আবার উর্ধদিকে 
দিলে এই অক্ষর হয়। এই কুগুলীতে বন্ধা, বিষু ও শিব 
অবস্থিত আছেন। 
এহ বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান__ 
প্রৃষ্ণাং দশতুজাং ভীমাং পাতলোহিতলোচনাম্‌। 
কষ্ণাম্বরধরাং নিত্যাং ধন্মকামার্থমোক্ষবাম্‌ ॥ 


এবং ধ্যাত্ব। মকারন্ত তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥৮ (বর্পোদ্ধারতণ) 

এইরূপে ধ্যান করিয়া দশবার জপ, পরে প্রণাম করা 
উচিত। 'গ্রণামমন্ত্র-_ 

“ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্ুসহিতং সদা । 

মাআ্মাদিতত্বনংযুক্তং হৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্‌ ॥” (বপোদ্ধারত) 

ইহার বাচক শব কালী, ক্লেশিত, কাল, মহাকাল, 
মহাস্তক, বৈকুষ্ঠা, বন্ুধা, চন্দ্রা, রবি, পুরুষরাজক, কালভদ্র, 
জয়া, মেধা, বিশ্বধা, দাপ্সংজ্ঞক, জঠর, ত্রমা,মান, লক্ষ্মা, মাতা, 
উগ্রবন্ধনী, বিষ, শিব, মহাবীর, শশিপ্রত1, জনেস্বর, প্রমণ্ড, 
প্রিয়স্থ, রুদ্র, সব্বাঙ্গ, বহ্কিম গুল, মাতঙ্গমালিনী, বিন্দু, শ্রবণা, 


ভরথ, বিষয়। 


&]11 ৯৬৭ 


প্রভৃত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দাতে 
এই জাতায় ভিন্নশ্রেণীর মহুয়া বৃ (13. 197£719)78) জন্দিয়। 
থাকে । ভাগ্দ্তব্বিদ্গণ বৃঙ্মপত্রের বিতিমা হেতু এইবপ 
নামস্বাতত্ত্্য নির্দেশ করিয়াছেন। উন্তর-ভারতের বুক্ষশচলির 
পত্র অপেক্ষাকত জন্বপত্রের গ্ভায় গোলাকার, কিন্তু মান্্রাজ- 
প্রদেশায় বৃঙ্গের পত্রগুণি আত্রপত্রের স্তায় দুইদিকে ছুঁচাল। 
বিভিনস্থানে এই বুধ বিভিনননামে পরিচিত । উঃ পঃ ও 
অযোধ্যা_-মউআ, মহুআ, মহুল1, মউল, জাঙ্গলী, মোহা, 
জঙ্গলীমোহবা, মোবা; বাঙ্গাল- মউল, মহুল, বনমন্থ্য়।, 
মউয়া; উড়িষ্যা_মোহা); কোল-_মণ্ডুকুম্) ভূমিজ-_ মোহুল; 
সাওতাল--মাটকোম; ভীল--মহুরা ; গৌড়-_ইরূপ, ইরিপ,, 


মউঅ। 






বো্বাই--মোহা, মোবা, মহুপ1) দাক্ষিণাত্য-_জাঙ্গলী, মোহা, 
মোহ; গুজরাতী-_মহুড়, মন্থর) মরাঠী-_মউদ, রাণাচ, 
মোহ চা ঝাড়, রাণাচ হপ্লেচা ঝাড়, মোহে, মোরা, মাহা) 
তামিল-_ইন্ুপি, এলুপ, কাটইল্লিপি,কাঠি,ইলুপ্ৈ, কার্ত হলুপ্সৈ, 
কাষ্ট, ইড়,পৈ) তেলগু-_ইপ্সি, ইপ্সা, যেপ্প, অদবিহপ্লি-চে্টু,) 
কণাড়ি-_-হোগ.নে, হিপ্লে, কাছুইপ্লে-গিড়; মলয়ালম্‌__পুনম্‌, 
কাট্টিরিপ্পবোনম্) সংস্কৃত _মধুক, আতাবী, মধুকবৃক্ষ) পারস্ত__ 
দরথ তে গুল্চাকাণে সাই) ব্রন্ম_কালসন্‌। 

জলহান পার্ধত্যগ্রাপ্তরে এই বুক্ধ অধিক পরিমাণে 
জন্সিতে দেখা বায়। তদ্দেশবাসী পার্বতীয়গণ চাসবাস না 
করিলেও মনুয়া-বৃক্ষরক্ষায় বিশেষ যত্বশীল। চেত্র ও 
বৈশাখে বৃক্ষ গুলি ধবলপুণ্পে পৃ হয়) তৎপর ক্রমে ফলবতী 
হুইয়৷ থাকে । ফলগুলি পুপ্প-পতনের ৩ মান পরে পাকির৷ 
উঠে। তথন কমলানেবুর মত লালাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। 
ফল পাকিলে সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা রক্ষা করে। 
প্রত্যেক ফলে ১টী হহতে ৪টা পর্য্যন্ত বীজ হয়। ইহার ফুল, 
ফল, বীজ ও কাষ্ঠ তদ্দেশবানী সাধারণের বিশেষ উপকারে 
আহসে। 

ফল ধরিবার সময় বৃক্ষত্বক ছেদন করিয়া দিলে তাহা 
হইতে একপ্রকার আটাবৎ শ্বেতছুপ্ধ নির্গত হয়। এ আটা 
শুকাইলে গঁদের ন্যায় হয়, কিন্ত কোন কাজে আহইসে না। 
কোন রঙ্গের কৃষ্ণত। গাঢ় করিতে হইলে হহার ছালের কস 


মউআ। 


পীড়াদায়ক। ন্ুশ্রুত মতে, উহা উষ্ণ, বীধ্যধারক, বলকর ও 
অগ্নিমান্ন্য-দোষহারক। বর্তমান চিকিৎসকগণ পরীক্ষ। দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন যে, ইহা “রম” নামক মগ্ভাপেক্ষা। অধিক 
উপকারী। 

পত্র জলে উত্তমর্ূপ সিদ্ধ করিয়। গাত্রমর্দন করিলে খোস 
পাঁচড়া নিবারিত হয়। কচি ছালের কাথ ধারক ও বলকর। 
কখন কখন এ ছাপ বাঁটিয়। গাট বেদনায়: প্রলেপ দিলে বাত্ত- 
বেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও কীচা ফলের হৃগ্ধ গাত্র- 
ব্রণনাশক। ইহার থোল পোঁড়াইণে তাহার গন্ধ ও ধূমে 
গৃহস্থিত কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর সকল পলায়ন করে। পুফ- 
রিণীতে খোল ফেলিয়৷ দিলে জল দুষিত হইয়। ষহহ্যাদি বিনষ্ট 
হয়। হহার তৈল হাতে মাথিলে হস্তস্িত থোগ ও চুলকানি 
ভাল হয়। অর্ধসের খাটি দুগ্ধে ১ ছটাক মহছয়। ফুল পিদ্ধ কারয়। 
সেবন করিলে ধাতু ও দেহদৌর্বল্য বিদুরিত হয়। কোষ- 
গ্র্দাহে শুঞ্ক পুষ্পের পুলটিস্‌ দিলে অগুকোস্থ শিরার স্ফীতি 
ও বেদনার উপশম ঘটে। ইহার পুশের গন্ধ ইন্দুর গন্ধের 
ন্যায় এরূপ তীব্র যে, মলমূত্রাদি ত্যাগকালেও সেই গঙ্ছের 
আদ্্াণ পাওয়। যায়। নিয়শ্রেণীর লোকে পুষ্প সিদ্ধ করিয়। 
থায়। অধিক খাইণে বমন হইবার সম্ভাবনা । কোন কোন 
স্থলে এই বমন হইতে শিরোবেদন। ও উন্মাদূলক্ষপাদি গ্রকাশ 
পায়। 

ফল ও ফুল নিম্মশ্রেণীর অনেক জাতির খাস্ত। ফুল দ্বার! 
রুটা প্রস্তত করি৷ থার। এততিক্ন ফুল হইতে মছ্য প্রস্তুত হয়। 
শৃগাল, ভন্গুক, শূকর, হরিণ ও গবাদি মহুয়া ফুল থাইতে 


দেওর়। হর, কখন কখন চণ্মাদি পরিফ্ষার করিবার সময় পত্রের | 
সহিত ছালও দিতে দেখ। গিয়াছে। | ভালবাদে। যখন মহুয়। বৃক্ষ কুস্থমিত হয়, তখন তদ্দেশবাসা 
বীজের শাম হইতে বে তৈল উৎপন্ন হয়,তাহা গৌড়দিগের |] নিষ্নশ্রেণীর ব্য। ক্রগণ বৃক্গতলস্থ আগাছাখুলি পরিষ্কত করিয়। 


নিকট 'ডোলি ও সংস্কৃতে “মধুকসার? নামে খ্যাত । উহা ঘ্বতে 
ভেজাল দেওয়া যায়। এ তৈল শীতকালে উত্তম থাকে, গ্রান্ম- 
কালে তৈলভাগ ও সারাংশ আলাদা হইয়া যায় এবং একটু 


ুরগনধবুক্ত হয়। এই তৈল হইতে উংস্ষ্ট সাবান ও বন্তিকা | 


প্রস্তুত হইয়া খাকে। 

«ইহার ভেষজগ্ুণ।__ফুলপিদ্ধ জল কাপসরোগে বিশেষ 
উপকারী । ইহা উষ্ণবীধ্য, ধারক, বলকারক, স্নিপ্িকারক, 
মাপ্রকারক, পুষ্টিকারক ও উত্তেঞক। ইহার গাঢ় তৈল দ্বারা 
মন্তকে গ্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া৷ নিবারিত হয়, গাত্রগ্ণতে ও 
হহা বিশেষ ফলগ্রদর। ইহার খোল বমনকারক ও বিরেচক। 

ইহার পুষ্পে এক প্রকার ধুত্রধণ মগ্ত প্রস্তুত হহয়৷ থাকে । 
উহ! ঝাল ও একপ্রকার গন্ধযুক্ত, বহুদিনের পুরাতন হইলে 
উক্ত গন্ধের হাস হয়। সগ্ভঃ্রস্তত মস্ত উত্তেজক ও পাঁকস্থীর 





দের। পতিত পুষ্পগুলি সঞ্চয় করিয়া বিক্রর করে। মগ্ত- 
ব্যবনাফ্্গণ উহা সংগ্রহ করিয়া চোলাই করে। ১৮৭৩ খুষ্টাবে 
মুঙ্গের নগরে গনৈক ইতালীবাসা মুয়। হইতে গন্ধহীন মন্ভ 
উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার অধিক কাট.তি দেখিয়। ও 
ক।লকাতাস্থ রম্মগ্ধসমিতি শ্গতিগ্রস্ত হহয়া গবমেণ্টের রাজ- 
কায় বোরে দরখাস্ত করেন। ডক্জ আবেদনে গঞ্চহীন 
মনুয়। মগ্তের উপর অধিক শুক্ক নির্ধারিত হুওয়াগ এ কাগবার 
উঠির। যায়। এই মহুয়া-ফুণ হই বসর রা।থয়। দিলেও থারাপ 
হয় না। ফাান্স, হংলও ও যুরোপের অন্তান্ত দেশে নিক 
মগ্যের জগ্য মহুগাফুল রপ্তানা হ্হয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠের 
সার সিশুরের স্তায় লালাভ। এক হাত চতুষ্ধ পাকা কাঠ 
৩* হহতে ৩৪ সের ওজনের হই থাকে। 

দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে যে মধুক বৃক্ষ (9, 1981601)9) 


- গ্লউর়ল! 


[ ৬৬৭ | 





মক 





জন্মে, তাহাও বিঁতন স্থানে ভিন ভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী-_ 
মোহা, মোহুমআা, বাঙ্গালা--মহুয়া, দক্ষিণভারত--মোহা, 
সংস্কত--মধুক)পারহ্য--দরথতে গুল্চাকাল; বোস্বাই--মউয়া, 
মোহ) কচ্ছ।-মহুড়।) মহারাধঁ-_মোহাচা ঝাড়, ইপ্লিচাঝাড়, 
' গুজ্জর-_মহুড়া, মোবানু ঝাড়) তামিল__ইন্লুপি, এলুপ,ইন্ুপ্ল 
হড়গ্গৈ। তেলগু-_হপ্লি, থেখ, ইঞ্পে-চেউ পিক্লইপ্প ; 
কণাড়ি -হিপ্লে, ইপ্লিগিড় ; মলয়__-এলপী,হড়িগ্স, সিংহল-_ 
মা, ব্রঙ্গ--কনজান্ন কান্সো। 
এই বৃক্ষের নির্যাস এল্লোপা নামে খ্যাত। ইহার তৈল 
সাবান ও বণ্তিকানিশ্নীণে ব্যবহৃত হয়। গৌড়েরা উহাতে 
প্রদীপ জ্বালাইয়। থাকে । অপরাপর বিষয়ে হহা পুক্োক্ত 
* বৃক্ষের সমগুনগ্রদ | 
মউআলু, খ্বণামগ্রসিদ্ধ কন্দ বা আলুবিশেষ (1)0900168 
4৩01৩৪৮৪) । মধ্য ও দরক্ষিণবঙ্গে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম 
' ভারতে এই কন্দের বিশেষ চাস হইয়। থাকে । এততিন্ন 
গ্রামের লোকদিগের জন্ স্থানে স্থানে সামান্ত উৎপন্ন হয়। 
ইহা! দেখিতে অনেকাংশে শীকালুর মত সাদা, কিন্ত 
তিতরের শাসাংশ তদ্রুপ কোমল ও মধুর নহে। ইহা সিদ্ধ 
করিপা খাইতে মিষ্ট লাগে। হহার একএকটা কন্দ ১ সের 
হইতে ১* পোর। পধ্যস্ত বড় হয়। 
স্থানবিশেষে ইহার নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দি-_ 
মান-আলু, বাঙ্গালা-_-মৌ-আলু, মউআলু) বোম্বাই কান্ত, 
কাণ্টেকাঙ্গী, বোটত্; দাক্ষিণাত্য--ছোট পিওালু, তামিল- 
কান্ত কেলাম্গু, মিরুধুল্লি কেলাম্, তেলগু_কাট কেলেগ, 
কুম্মরবভ্ড,,কণাড়ি--গোনন্থ; সিংহণ-_কহু-কুকুললু$ মলয়_ 
পুড়ে-কেলেস্ছু ) হংরাজী 9০৮ ১০৫১০, সাওতান-_বীরসঙ্গি; 





সংস্কত-__ মধ্বালু। 
ছোল1, কলাহ প্রভৃতি বস্তর সহিত দিদ্ধ করা মউআলু 
থাহতে ভাল লাগে। হহ! সারক, স্গিপ্ধ, বলকর, বাধ্যকর, 
পুষ্টিবর্ধক এবং স্তগ্ৃগ্ধ-ৃদ্ধিকর। 
মউচাক (দেশজ) মধুচক্র। 
মডচুঙ্গ (দেশজ ) ক্ষুদ্র পঞ্ষিবিশেষ | (09:9014 %০)1875105 
৪110 (0, 070110818) 
মউড় (দেশজ) মুকুট শব্বজ, মুকুট, টুপী। 
| “মাথায় মউড়ে আমি আপিয়াছি বাসে। 
কু নাহি বসি আমি প্রভুর সকাশে ॥” ( কবিকঙ্কণ) 
মউমীছি (দেশজ ) মধুমপ্ষিকা। | 
মউরল। (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। কেহ কেহ এই পন্দ মধুর- 
কণ্টকের অপত্রংশ বলিয়া থাকেন। (0/197008 81০7819) 


মউরি, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (19109000818) 8100601৩798) 
্রষ্মপ্রধান ভারতের সর্বত্রহ এই ক্ষুপ জন্মিতে দেখা যায়। 
শীতখতুতে শাক সবজীর মত ইহার চাস হয়) মউরিবীজ 
রন্ধন-কার্য্য, পাণের মসলায় ও ওঁষধে ব্যবহৃত হয়। 

স্থান[বশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ি্দি- 
সোবা, ঘোরা, স্থতোপজ1; বাঙ্গালা-_নুল্ফা, সোবা, শৃন্পা, 
শলুকা ; উঃ পঃ প্রদেশ সাবা, পাব) কুমাযুন--সোয়, 
কাশ্মার--সোই, পঞ্জাব--সৌয়। বোশ্বাই--বলওসেপ,) গুজ- 
রাতা-সর্বা, ওয়া) তামিল _শতকুগ্পী) আরব-_স্থাবত; 
ইংরাজী 1)।11 বা ১০৪); সংস্কত-_মিশ্রেয়া, শতপুষ্পী । 
[ মধুরিক। দেখ । | 
বহু পূর্বকাল হইতে, কি তারতে কি প্রাচীন গ্রীসে এই 
মধুরিকা-ব্যবহারের ডল্লেখ পাওয়। যায়। বাহবেলের [নউ 
টেগ্তামেণ্ট গ্রন্থে এবং পেলেডিয়াস্‌ ও 1দওসিক্রিদাস্‌ প্রভীতির 
গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। মউর্রির তৈল, আরক বা 
ভিজান জল বিশেষ উপকারী । তৈলমর্দনে বামু শাস্ত এবং 
অশ্লজনিত শুলবেদনার্দির উপশম হয়। অনেক সময় ইহার 
আরক সেবনে উপকার পাওয়। গিয়াছে। বিস্ৃচিকা বা 
মূত্রকচ্ছরোগে ইহার ভিজান জল উপকারক। তৈলে মৌরা 
পত্র সিক্ত করিম! স্ফোটকের উপর পুলটিস. দিলে পুয 
টানিয়া আনে । হাকিমী মতে ইহার গুণ--বিরেচক, বায়ু 
নাশক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক ও গিগ্ধকারক। 

মউল (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, মধুক্রম। (35389 10781709179) 
চলিত মউআ! গাছ। 

মওয়া (দেশজ ) মন্থন, মথিতকরণ। 

মংহ, বৃদ্ধি। ভ্বার্দিৎ আত্মনে* সকৎ সেট, | লট. মংহতে | লোট, 

ংহতাং। লুঙ অমংহিঞ্। [ মহ দেখ। ] 
'হনেষ্ঠট (ধি) ভাগপ্রদানে বর্তমান। 
"ক্রাণ। যদপগ্ত পিতরা মংহনে্ঠাঃ৮ (খাক্‌ ১০।৬১।১) 
'মংহনেষ্াঃ ভাগপ্রদানে বর্তমানাঠ (সায়ণ ) 
ত্য (ত্রি) দানেচ্ছু। “ন মংহযুঃ পবিভ্রং সোম গচ্ছসি” 
(খক্‌ ৯২৭৭ ) “মংহযুঃ সংহতিদানকন্মী, দানেচ্ছুঃ (সায়ণ ) 
মহহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধিবুক্ত। “শতক্রতং মর্চহষ্টং সিঞ্চ 
ইন্দ্রুভিঃ” (থক ১/৩১।১ ) “মংহিষ্তং মহিবৃদ্ধো অতিশয়েন 
মংহিতা, মংহিষ্ঠঃ তৃশ্ছন্দসি (পা* ৫৩৫০) ইতি তৃজস্তাদি- 
ন্‌ গ্রত্যয়ঃ” ( সায়ণ ) 


মক, ১ ভৃষণ। ২ গতি। ভুা্দিৎ আত্মনেৎ মক" সেট, 


ইদ্দিং। লট্‌ মন্কতে। লিট্‌মমঙ্কে। লুঙউঅমন্কিষ্ট। 
মক (পুং ক্লী) ম ইব কায়তি, কৈক। শিবাঁদি তুল্য। 





মকর 





মকক (পুং) জীবভেদ। (অথর্ব) 
মকর (পুং) কৃণাতীতি ক হিংসায়াং ক-অচ, ততঃ মন্ুষ্যাণাং 
করঃ হিংসকঃ, বা মুখং কিরতীতি মুখ-কৃ-ক, উভয়ন্তরাপি 
পৃষোদরাধিত্বাৎ সাধুঃ। (অমরটাকায় রঘুনাথচক্রবর্তী) জলজস্ত 
বিশেষ। ভাবপ্রকাশ-মতে, ইহ! পাদিগণের অন্তর্গত জলজন্ত। 
“কুস্তীরকুম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ | 
বণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিন:ঃ স্থৃতাঃ ॥” 
( ভাবপ্রকাশ পুর্বথও দ্বিতীয় ভাগ ) 
মতন্তের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ । ইহার গুণদীপন, বাঁত- 
নাশন, রুচিপ্রদ, শুক্রকর, গ্রাহী, উষ্ণ ও বিকারন্র, মূত্ররোগ, 
অশ্রী, গুল্স ও অতীসার-রোগনাশক | (হারীত ১ স্থান ১১অ) 
গঙ্গার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, মকর গঙ্গার বাহন। 
কামদেবের ধ্বজচিক্ধও মকর। সমুদ্রাধিপতি বক্ণের বাহন। 
২ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত দশম রাশি । পর্ধযায়-_ 
আকোঁকের। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত। মুগাস্ত মকর। উত্তরা- 
ষাঢা নক্ষত্রের শেষপাদত্রয়, সমুদয় শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠার 
পৃর্বপাদদ্বয় এই নয় পাঁদে মকর রাশি হয়। এই রাশি 
পৃষ্টোদয়, ভূমিরাশি, অর্ধশব্দকর, দক্ষিণদিকের স্বামী, 
পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ, ভূমিচারী, শীতলস্বভাব, অল্প সম্তান, অর স্ত্রী 
সঙ্গ, বাত প্রকৃতি, বৈশ্যবর্ণ এবং অঙ্গ সকল শিখিল। 
মকর রাশিতে জন্ম হইলে পরদারাভিলাধী, লব্ধধনভোগী, 
রাজতুল্য প্রতাপশালী, মন্ত্বাদে অতিশয় পটু, কুদেহবি শিষ্ট, 
মতিশস্ব বুদ্ধিমান, বদ্ধুবর্গের ভোক্তা ও বীরস্বভাব হয়। 
( কোটঠীপ্রণৎ) ৩ লগ্রভেদ, মকরলগ্ন। মকরলগ্নে জন্ম হুইলে 
সমূদয় কন্মে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্যশীল, প্রণত, উপকারী 
এবং আপন হচ্ছান্সারে বিহারকর্তী, অতিশয় মুখর, দাতা, 
অহঙ্কারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয় এবং তাহার দত্ত, ওষ্ভ ও মুখ 
অতিশয় পুষ্ট থাকে । এ মকরলগ্রকে ষড়বর্গ অর্থাৎ হোরা, 
দ্রেকৃকাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং [ত্রংশাংশে বিভাগ 
করিয়া! ফল নিরূপণ কর! আবগ্তক | লগ্রমানকে অদ্ধগাগে ভাগ 
করিলে হোরা* তিন ভাগ করিলে দ্রেকৃকাণ, সাতভাগ করিলে 
সপৃগি, নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশভাগ করিলে দ্বাদশাংশ 
এবং ভ্কিশ ভাগ করলে ত্রিংশাংশ নিরূপিত হয়। 
মকরের প্রথম হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে শ্তামবর্ণহরিণের 
যান চক্ষুবিশিষ্ট, থ্যাতাপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমৃত্তি, শঠ, ধনী, 
মিগ্ুভোজী, উচ্চ নাসিকাধুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া খাকে। 
মকরের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে রক্রচক্ষুঃ, 
মলম, গুরুভারযুক্ত, নীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্তামবর্ণ, রোমাবৃতশরীর, 
সাহনী এবং রৌদ্র কন্মকারী হয়। 


মকর 





মকরের প্রথম দ্রেককাণে জন্ম হইলে আজামুলম্থিতবাহ, 
শ্তামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, কমনীয়, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও 
মধ্যম-মেধাযুক্ত হয়: 

দ্বিতীয় দ্রেকৃকাণে জন্ম হইলে শ্ামবর্ণ, শঠ, মিততাষী, 
পরস্ত্রী ও ধনাপহারী হইয়া থাকে । তৃতীয় দ্রেকৃকাণে দীর্থ- 
ললাট, পাপাত্মা, রশ, লম্বাকৃতি এবং বিদেশবাসী হইয়া 
থাকে । 

মকররাশির নবাংশফল।-_মকরের প্রথম নবাংশে জন্ম 
হইলে দুর্বলদস্ত, গ্ভামবর্ণ, মিথ্যাবাদী, গায়ক, সর্বদ। হাস্য 
যুক্ত, বল ও ধনবান্‌ এবং ক্ৃশশরীর হয়। দ্বিতীয় নবাংশে 
শ্তামবর্ণণ বক্র-নখবিশিষ্ট, গীতপ্রিয়, বলবান্‌, বহুদারসম্পন্ন, 
বহুভাষী ও ঘুদ্ধপ্রিয় হয়। তৃতীয় নবাংশে গীতবাস্তান্থরক্ত/ 
গৌরবর্ণ, চক্ষু ও নথ রক্তবর্ণ, সুন্দর নাপিকাবিশিষ্ট, অনেক 
মিত্রধুক্ত, অভিমানী ও ইষ্ট-কর্্বকারী হয়। চতুর্থ নবাংশে 
জন্ম হইলে কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিস্তীর্ণ 
কেশ এবং বিরলদস্ত হয়। পঞ্চম নবাংশে ক্রোধী, সুন্দর 
নাসিকাধুক্ত, উত্তম ভোক্তা, সুন্দর স্বন্দ, শ্তামবর্ণ, উরু ও ভূঙজ 
বর্ত,ল এবং স্থিরারস্ত হয়। ষষ্টনবাংশে জন্ম হইলে স্মুবেশ- 
ধারী, ইচ্ছানুরতি, বক্ত1 ও প্রশস্তললাট, সপ্তম নবাংশে শ্যাম- 
বর্ণ, অলসপ্রক্কতি, সুবক্তা, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও সুশীল; 
অষ্টম নবাংশে গম্ভীরদৃষ্টি, কুৎসিত প্রকৃতি, বৃহতশরীর ও 
সুশীল এবং নবম নবাংশে জন্ম হইলে বিপুলচক্ষু ও হৃদয়- 
সম্পন্ন, মেধাবী, গীতবাগ্ভরত ও সাধুপ্রকতি হুইয়৷ থাকে । 

( কোঠীপ্রদীপ ) 

দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতির অধিপতি অনুমারে ফল 
লাভ হয়। মকররাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ নকল থাকিলে 
নিয্ললিখিত ফল হহয়া থাকে । 

মকররাশিতে রবি খাকিলে,_-লুন্ধ, কুস্ত্রীতে আসক্ত, 
কুকম্মকারী, ভীরু, চঞ্চলপ্রক্কতি, ভ্রমণপ্রয়, সকল সম্পত্তি- 
বিনাশকর এবং বহুভোগী ইহয়। থাকে। মকররাশিস্থিত 
রবি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মায়াপটু, চপলমতি এবং স্ত্রীসঙ্ 
দ্বারা সকল সম্পত্তি ও স্ুখ-নাশকারা হয়, মঙ্গল কতৃক দৃষ্ট 
হইলে ব্যাধি, অরিগ্রন্ত ও বিকল হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
শূর, ষওপ্রক্কতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্তৃক 
ষ্ট হইলে শোভনকর্মা, মতিমান্, সকলের আশ্রক্, বিপুল- 
কীর্ডি-সম্পন্ন ও মনস্বী হইয়। থাকে । শুক্র কতৃক দৃষ্টি হহলে 
শঙ্খ, প্রবাল ও মণি হবার! জীবনধারী এবং বেস্তার ধনে ধনী 
ও স্মুথী হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শত্র-ধ্বংসকারী ও রাজ- 
সম্মানিত হুয়। 





মকর 


মকর রাশিস্থিত চন্ত্র্ল।_মকর রাশিতে চন্দ্র থাকিলে 
নীতিজ্ঞ, শীতভীঞ্চ, উন্নতদেহ, বিখ্যাত, অল্প রোষপরায়ণ, 
মদনভয়যুক্ত, নির্বণ, নির্লজ্জ, গুর্বঙ্গনারত, সংকবৰি ও অতিশয় 


লু্ধ হইয়া থাকে । মকর রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট। 


হইলে ছুঃখী, অটনশীল, নিংস্ব, পরকর্মনকর, মলিন ও কুৎ- 
দিত বিষয়ের অধিপতি এবং অল্লমতিযুক্ত হয়। মঙ্গল কর্তৃক 
দৃষ্ঠ হইলে--অতিশয় বিভব্সম্পন্ন, স্ুন্দর-পত্বীযুক্ত, সৌভাগ্য- 
বান্‌, ধন ও বাহনযুক্ত হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-মূর্খ, 
প্রবাসশীল, স্বীরহিত, অকিঞ্চন, উগ্র স্বভাব ও স্থখরহিত, 
বৃহস্পতি কতৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, অত্যুত্তম বীয্যসম্পন্ন, 
নৃপগুণযুক্ত, চারুদেহ, অনেক পত্বী ও অনেক পুত্র এবং 
বুমিত্রযুক্ত হইবে । শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম যুবতী, 
খন, বাহন, ভূষণ ও মানযুক্ত এবং জুগুগ্পাপরায়ণ হয়। 
শনি কর্তৃক দৃ্ হইলে আলম্যুক্ত, মপিন দেহবিশিষ্ট, ধন- 
হীন, কামার্ত, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে। 
মকররাশিস্থিত মঙ্গলের ফল।--মকররাশিতে মঙ্গল 
থাকিলে-_পুণ্যবান্‌, ধনাহরণকর্তা, সুখভোগান্বিত, পুষ্টদেহ, 
শ্রেষ্ঠতম, বিখ্যাত, সেনানায়ক বা নৃপতি, উত্তম পত্বীযুক্ত 
লোকের চিত্তবেত্তা, আত্মবন্ধু কর্তৃক নিত্যসেবিত, সব্বদা 
স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, স্বশীল ও অনেক উপচাররত হয়। 
মকররাশিই মঙ্জলের উচ্চস্থান, দ্বাদশ রাশির মধ্যে মঙ্গল 
মকরে যেরূপ বলী আর কোন রাশিতে তন্দরপ বলী নহেন। 
মকররাশিস্থিত বুধের ফল।--মকররাশিতে বুধ থাকিলে 
নীচ, মুখ, ষগপ্রকৃতি, পরকন্ধমকর,কলাদি গুণহীন, নানাছুঃখ- 
ুক্ত, শাপ্রবিহীরী, অতিশয় শীলমন্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, 
বন্ধুবিযুক্ত, মলিনমৃত্তি, ভয়চকিত, এবং নিদ্রাহীন হয়। 
মকররাশিস্থিত বৃহম্পতির ফল।-_মকর রাশিতে বৃহস্পতি 
থাকিলে অল্প বলবান্‌, বহু শ্রম ও ক্লেশসহিষণ, নীচাচার-পরা- 
রণ, মূর্ধ, নিঃস্ব, শক্রর ভৃত্য, মাল্য, দয়া, শৌচ ও ধর্মহীন, 
ুর্বলদেহ, তীরুস্বভাব, প্রবাসশীল ও বিবাদী হইবে। মক্র- 
রাশি বৃহস্পতির নীচস্থান, বৃহস্পতি মকরে অতিশয় ছুর্ববল। 
মকররাশিশ্থিত শুক্রের ফল ।__মকররাশিতে শুক্র থাকিলে 
ব্যায়াম দ্বার পরিশ্রান্ত, হুর্বলদেহ, সাধারণাঙ্গনাসত্ত, কাস- 
রোগী, ধনলুন্ধ, অনৃত ও বঞ্চনানিপুণ, ক্লীব, মূর্খ এবং ক্লেশ- 
সহনশীল হয়। 
মকররাশিস্থিত শনিকল।--মকর রাশিতে শনি থাকিলে 
পরযোধিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভৃতাধুক্ত, শিল্পবেতা, প্রধান পুর- 
বৃুন্দের সতকৃত, বিখ্যাতন্নানভূষণে রত, প্রবাসশীল, সরলতা- 
বিহীন, দাতা ও শৌর্যযসম্পন্ন হয়। ( কোঠীগ্র* ) 
£&111 
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মকরধ্বঞ্জ 


গ্রহগণ মকররাশিতে থাকিলে, পূর্বোক্ত রূপ হইয়া থাকে। 
তবে এঁ রাশিতে অন্ান্ত গ্রহ থাকিলে ফলের ব্যতিক্রম হয়। 
যে গ্রহের যেরূপ দৃষ্টি থাকে, তাহা বিবেচন। করিয়া! তাগ- 
হারের দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে ইহবে। 


ৰ মকরকুণ্ডল (ক্লী) কুগুলং মকর হইব ইত্যুপমিতসমাসঃ | 


মকরাক্ৃতি কণ্ঠভূষণ। 
“বনমালানিবীতাঙ্গে। লসচ্ছীবংসকৌন্তভঃ | 
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ল£ ॥» (ভাগবত ৬।৪। ১৭) 


মকরকেতন (পুং) মকরেণ চিহ্নিতং কেতনং ধ্বজো যস্ত। 


কনর্প, কামদেব। 


মকরধ্বজ (পুং) মকরেণ চিহ্িতো। ধ্বজো। যস্ত । কামদেব। 


“শরীরিণা লৈত্রশরেণ যত্র নিঃশক্কমূষে মকরধবজেন।” 

( মাঘ ৩৬১) 

২ রমৌষধ বিশেষ, রসসিন্দূর। হৃহার প্রস্ততপ্রণালা,__ 
পার! ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়! 
বটাম্কুরের ককাথে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে, পরে উত্তা 
বোতলে পুরিয়! বন্ত্র-ৃত্তিকার লেপ দিয়া বানুকাপূর্ণ হাঁড়িতে 
বসাহয়! চারি প্রহরকাল জাল দিলে রসাসন্দুর প্রস্তত হয়। 
অনুপানবিশেষে সেবন করিলে ইহা দ্বারা বিবিধ রোগ 
প্রশমিত হয়। 

অন্তবিধ-_পারদ,গন্ধক, নিশাদণ, ঝুল ও শ্কটিক প্রতোকে 
সমভাগে কাগচী নেবুর রসে এক প্রহর কাপ মর্দন করিয়া 
বোতলের মধ্যে পুরিয়া পাষাণগুটিক৷ দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া 
সন্ধিস্থল লেপন করিতে হইবে। পরে মুত্তিকা ও বস্ত্রে 
বোতলে লেপ দিয়! সচ্ছিদ্র মৃৎপা্জে রাখিয়া হাড়প গলা পর্য্যস্ত 
বালুকাপুর্ণ করিয়৷ অগ্নির মৃদু, মধ্য ও থর সন্তাপে চারি 
প্রহর কাল পাক করিতে হহবে। পরে উহ! নামাইয়া, শাতল 
হহলে বোতলের গলদেশলগ্ন স্ষটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা সকল কাধ্যে 
প্রয়োগ করা যায়। ৪ 

সাধারণতঃ রসসিন্দুর মকরধবঞ্জ নামে থ্যাও, কিপ্ত মকর 
ধ্বজ রসসিন্দূর দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। [ রসমিন্দুর দেখ। ] 

মকরধবজ প্রস্তত প্রণালী ।--স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, জৈত্রী, জায়- 
ফল, রৌপ্য, কাংস্ত, রসসিন্দুর, প্রবাল, কন্ত,রী, কপূর ও অত্র 
প্রত্যেকে এক তোলা এবং স্বর্ণসিন্দুর চারিভাগ এই সকল 
দ্রব্য একত্র থলে মাড়িতে হুহবে, উত্তমরূপে মাড়া হহলে 
হহা৷ প্রস্তত হয়। এই ওষধ সেবনে কল রোগ আরোগ্য হয়। 
ইহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ওষধ আর নাই। সর্ধলোকের হিতের 
জন্ত স্বয়ং মহাদেব এই ওষধ বলিয়াছেন। 


মক্রধ্বজ 





রক্তকার্পাস কুন্থমের রস ও দ্বতকুমারীর রসে ক্রমশঃ মর্দন 
করিয়া বোতলে পুরিতে হইবে, পরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা! দ্বার! লেপ 
দিয় বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও তিন দিন বালুকাবস্ত্রে পাক 


করিয়। পল্পবরাগ রঞ্জিত পারদ গ্রহণ করিবে। হহা ৮ তোলা, 
কপুর, জাতিফল,মরিচ, ও লব্গ,প্রত্যেকে ৩২ তোলা, কণ্ত,রী 
অদ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে খল করিয়া ১০ 
রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ওষধ চত্রোধয়-মকরধবজ 
নামে খ্যাত । অন্ুপান পাণের রপ, হন্দ্রধব, লব্্গ, 
বা কার্পাসফুলের রস। এই ওষধধ মদোন্সন্তা শত প্রমদী- 
গণের গর্ধনিবারক, জরামরণ ও বলিপবিত-নাশক, বয়ঃ- 
স্থাপক, সব্বরোগ-নিবারক, শুঞবদ্ধক ও মৃত্যুঞ্জযকাপ্নক। 
( রসেন্ত্রসারদ* বাজীকরণাধিৎ) 

ভৈষজ্যরত্বাবলীতে মকরধ্বজ রম, এবং স্বল্প-চন্ত্রোদয় 
মকরধবন্ত ও বৃহচ্চগ্র্রোদয় মকরধ্ব্ নামক ওঁষধের ভিন্ন ভিন্ন 
প্স্থত-প্রণালী দেখিতে পাওব। যায়। যথা-_ 

মকরধ্বজ রসগ্রস্তত প্রণালী ।--শোধিত নুক্ধ স্বর্ণপত্র 
১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প 
ও দ্বতকুমারীর রসে মাড়িয়৷ বৃহৎ চান্দ্রোদয় মকরধ্বজ 
প্রস্তুত করিবার প্রণাণা অনুসারে পাক কাঁরবে। 
বোতলের উর্ধসংলগ্র রস ১ তোলা, কর্পুর, লবঙ্গ, মরিচ, 
ও জায়ফল প্রতোকে ৪ তোলা, মুগনভি ও মাষ। এই 
সকল একত্র সন্দরবূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ 
করিতে হইবে। অনুমান--পাণের রস। পথ্য_ সুন্সিগ্জ মধুর 
দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমাশ্রত ছুগ্ধ ও গব্যদ্বৃত গ্রভৃতি। 
হহাঁ সেবন করিলে অগ্নির বলবুদ্ধি, বলি-পলিতাদি-নিবারণ, 
স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনাগণের 
দর্পনাশের মহৌষধ । (তৈষজ্যরত্ৰাৎ বাপীকরণা[ধ* ) 


স্বপ-টন্ত্রোদয় মকরধ্বজ-প্রস্ততপ্রণাণা-_-জায়ফল, লবঙ্গ, 


কপূর ও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা» স্বণ ৮* আনা, মৃগনাভি 
%* আ্বানা, রসসিন্দুর ৪1০ তোলা, এই সকল একত্র, মাড়িয়। 
৪ রতি পরিমাণ বটিক। করিতে হইবে। অগ্ুপান মাখন ও 
মিছরি, ধ্থব। পাণের রন। হহ। সেবন করিলে নানাবিধ 
গীড়ার শাস্তি ও বলবীর্ধ্য বুদ্ধি হয়। 

বৃহচ্চন্ত্রোদ্রয়-মক রধ্বজ-প্রস্ততপ্রণালী ।_ শোধিত নু 
স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একক্র 
উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৩ পল মিশ্রিত করিয়? 
কজ্জলা করিবে। পরে রক্তবণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘ্বৃতকুমারীর 
রসে ভাবন। দিয়। মাড়িয়। শুষ্ক করিয়া মমতল বোতলের মধ্যে 


| মকররী 


স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে এক থণ্ড খড়ি চাপ! দিয়। 
বালুকাপুর্ণ হ্াড়ীর অধ্যে প্র বোতল উদ্ধমূথে ব্সাইবে। 
বোতলের গলা পর্য্যস্ত ৰালুক। পূর্ণ থাকিবে । অনন্তর ক্রমাগত 
৩ দিন জাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে, 
সকল ওধধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহ! বাহির করিরা লইবে। 
এই ওঁষধ ১ পল, কপ্পুর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লখঙ্গ ও মুগ- 
নাভি প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সকল একত্র মাড়িসা৫ ক্বতি 
ৰটা করিতে হহবে। এই ওষধ পাণের সহিত সেবনীয়'। 
পথ্য-_ত্বৃত, ঘনীভূত ছুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক গ্রভৃতি। ইহা৷ মদো- 
ন্মত্ত। প্রমপ্দাগণের গর্বনিবারক ও তাহাদের প্রিয়তালাভের 
অমোঘ ওষধ। এই ওঁধধ-সেবনে সকল রোগ নিরাকৃত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা* ধ্বজ ভঙ্গাধিণ ) 
মকরন্দ (পুং) মকরমপি অন্দতি বধাতি ধারয়তীতি বা অদি- 
বন্ধনে অণ» ততঃ শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুষ্পরস। 
*প্রস্থানপ্রণতিভিরস্কুলীযু চক্তু- 
মলি শ্রক্চুত মকরন্দরেণুগৌরম্‌।” (রঘু ৪৮৮) 
২ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। (ক্লী) কিঞ্রন্ক। (রাজনি*) 
মকরন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ গণকতরঙ্গিণী প্রণেতা! 
জনৈক প্র্যোতির্বিদ্‌। ইনি ১৩৬০ শকে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 
৷ মুকরন্দকণ (পুং) পুষ্পরসকণিকা। 
“দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-মকরন্দমকণারুণ|। 
বিস্বান্‌ হরতু হেরম্বচরণামুজরেণবঃ1” (গণেশগ্রণাম ) 
মকরন্দবতী (ত্ত্রী) মকরন্দন্তৎসমূহোহস্ত! অস্তীতি মকরন্দ- 
মতুপ মস্ত ব ডাপ। ১ পাটলাপুষ্প। (শবচ*) (ত্র) 
২ মধুবিশিষ্ট। 
মকরন্দশশ্মন্‌ ( পুং) জনৈক ধন্ম গ্রবর্তক | 
মকরন্দিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
১৯ট করিয়া অর্শর থাকিবে। হহার লক্গণ-__ 
“রসৈঃ ষড়ভিলেকৈ মমন সজজা গুরুম করন্দিক1।” 
ৃ | বৃত্তরত্বাকরটাক। ) 
ূ মকরবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তগত 
একটা গওগ্রাম। স্থানীয় দেবালয়ে বিজঅয়নগররাজ ২য় 
হরিহরের শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 


৯৯ এ. ০ শী 


মরুরবিভৃষণকেতন (পুং) মকরকেতন, কামদেব। 

মকরবৃচহ (পুং) মকরঃ মকরাকারঃ ব্যুহঃ | মকরাকার গনেন্ত- 
বি্ঞাম। (মহাভারত ) 

মকররী (আরবী ) যাহা স্থাস্মিরূপে রন্দোবন্ত আছে, যে জমার 
থাজনার হার, কম রেশী করা মাহতে পারে না, তাহাকে 
মকররী জম কহে। 


মকরসংক্রান্তি 





মকরনংক্ন্তি (স্ত্রী) মকরে রালৌ সংক্রান্তিঃ ৭তৎ। মকর 


রাশিতে রবির সংক্রমণ । ২ তছুলক্ষিত পুণ্য দ্িন। মকর | 


সংক্রান্তি বিশেষ পুণ্য দিন, এই দিন স্নান্দানাদি অশেষপুণ্য- 
নক এবং পাতকনানক। ম্কর-মংক্রান্তি হইতে আস্ত 
করির। নমস্ত মাঘমাস গঙ্গান্নান করা বিধেয়। 

ইহা হিন্দুর একটী মহ! পর্দন। এই দিন সুর্য্যদেব 
মকর ব্বাধিতে সংক্রামিত হন। হিন্দুপপ্রিকার গণনান্গসারে 
২৯শে পৌষ অর্থাং পৌষ মাসের সংক্রান্তি ব| শেষ দিন হইতে 
রবি মকররাশিতে পদার্শশ করেন, এ দিন হইতে হ্য্যের 
উত্তরায়ণ গতি হইয়া! থাকে । কিন্তু ব্মান যুরোপীয় ও 
ভারতীয় জ্যোভিব্ষিদগণের গণনান্মারে ৯ই বা ১৭ই পৌষ 
হুহতেই উ শুরারণ গতি স্থিরাক্কৃত হইয়াছে। বাস্তৰিকহ এ 
দ্রিন হইতে কুর্য্যদেক ধীরে ধীরে উন্নত গতিলাভ করেন। 
১*ই পৌষ হইতে কুরধ্যদেব যে উত্তরায়ণ গতি লাত করেন, 
তাহা! আমর! মকরসংক্রান্তি দিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে 
পারি। সেই জন্তই প্রাচীন কবিগণ “মকরে প্রথরে। রবিঃ 
পদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

দক্ষিণায়নকালে কোন শুভকন্মই করিতে নাই। উহা! 
হিন্দুশাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। মাথে মকরসংক্রাত্তির পর 
উত্তরা়ণ হহলে সকল শুভকর্শেরই অনুষ্ঠান করিকৰে। কুরু* 
ক্ষেত্র মহাসমরে পিতামহ ভীম্ম পরাজিত হইয়া মৃত্যুকামনায় 
শরশধ্যোপরি শায়িত রহিলেন। তৎকালে দক্ষিণায়ন। ছিল। 
তিনি সেই সময়ে অধোগামী হইতে স্বীকৃত না হইয়া শ্রীক্ণ- 
ধ্যানে নযুক্ত ছিলেন। পরে মকরসংক্রান্তর পর্ন উত্তব্রায়ণ 
হইলে তিনি নশ্বর দেহ ত]াগ করেন। 

হিন্দুশাস্ত্রে মকরসংক্রান্তি মহাপুণ্জনক বলিয়া কথিত । 
এ দিন স্বগের দ্বার খোল৷ হয়। এ দিন তীথক্ষেত্রে স্নান, 
দান ও শ্রান্ধ শুভ ফলপ্র্দ। অনেক হিন্দু এ সময় গঙ্গাগাগর- 
সঙ্গমততীর্থে উপনীত হইয়। ম্নান ও দানা করিয়া থাকেন। 


পুর্বে এ দিনে গঙ্গাসাগরমঙ্গমে হন্দুরমণীগণ আপন সন্তানকে র 
ভাসাহয়! দিত। ভারতের :ইংরাজশাসনকর্ত। মাকুইস্‌ অব 


গয়েলেস্লি উক্ত প্রথা রহিত করিয়া যান। [ভারতবর্ষ দেখ। ] 

এ দিন তিলতৈল মাখিয়৷ স্নান করাই শাস্ত্রীয় বিধি। 
স্ানাস্তে ভোজ্য উৎসর্গ ও শ্রান্ধাদি করা কত্বব্য। পরিশেষে 
ব্রা্দণভোঞন ও দক্ষিণা দান। এততিন্ন এ দিনে হন্দু- 
রমনীগণ “সোদোব্রত, কারয়া থাকে । এ এতে নারায়ণপুজা 
এবং নৌকা-চাবনহ উদ্দেম্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু 
এরক্কৃত পক্ষে উহা কি মন্টে অনুষ্ঠিত হইস়্া থাকে, তাহ! বিশেষ 
রূপে জানা বায় নাহ, তবে এই মাত্র কল যাহতে পারে 


যে, এ দিন সন্তানপন্ততিগণ দশ্জিণায়নের' হাত এড়। 


মকরসপ্তমী 
ইয়া 
উত্তরায়ণে পদার্পণ, করিলে ইহা স্থির করিঘা! বজজরমণীগণ 
স্ব স্ব পুত্রের মঙ্গলকামনার এই হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিয়। 
থাকেন। 

মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত সোদে। ব্রত,--একথাদি স্লার 


পেটো নির্মিত নৌকা উন্তমরূপে কুক দিয়া সাজায়। এ৯ 
নৌকা মধ্যে জোড়া কলা, জোড়া কুল, জোড়া সীম, 
কলাইশুটী ও দ্বতবর্তি প্রদীপ প্রভৃতি দেয়। পরে নারায়ণের 
পুজাদি করিয়! সন্ধ্যাকালে বাণকগণ মহানন্দে এ ক্ষুদ্র 
পোতখানিতে প্রদীপ জ্বালাইয়া নিকটবন্তী কোন জলাশয়ে 
ভাসাহ্‌য়া দেয়। পোত ভাসাইবার সময়, তাহারা 'সোদে। 
ভাসে মার পুত হাসে ।, এই কথ উচ্চ রবে বলতে বলিতে 
স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হথ। 

এ দিন “পিঠা পাব্বণ অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির দিন গ্রতোক 
গৃহে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয় এবং ইচ্ছামত জ্ঞাতি-কুঁটুপ্বের ভোজ 
হইয়া থাকে । মকরসংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে পাঠশালের 
বালকের গঙ্গার বন্দনা গাইয়। গঙ্গাস্নানে আসিয়া মহাননে' 
বৃত্যগীত করির। থাকে। উক্ত উৎস কাঁলকাতা সহরে 
“বন্দমাতা” নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ শিশুবোধকারকৃত “বন্দ মাত! 
স্থুরধুনী, পুরাণে মহন শুণি' ছন্দোধুক্ত গর্গার বন্দনা 
হইতে মকরসংক্রাত্বির এই উৎসবের নাম বন্দমাতা 
হইয়াছে! 


মকরসপ্তমী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। সুখ্যদে 


মাথমাসে মকররাশিতে উদ্দিত হন, এইজন্য মক্রসপ্তমা 
বলিলে মাঘমাসের সপ্তমা বুঝায়। এই দিন গঙ্গা্দান 
অশেষ পাতকনাশক । 

ক্নান অরুণোদয়কালে করা আবশ্থক। এহ সপ্তমী তিথি 
যদি উনয় দিনে অরুণোধয়কাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হহলে 
পরূদিনে সপ্তমীরুত্য অথাৎ স্লান-দানাদ হহবে। 

এহ দিন অরুপোদয়কালে যথা বধি সঙ্থক্প কাঁরুয়া সপ্ত বর 
পঙ্জও সপ্ত অকপত্র মন্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মগ্রে গঙ্গায় 
শ্নান করিবে। 
মন্ত্র_ণ্যদ্‌ যজ্জন্মকৃতং পাপং মরা দ্স্থ জন্মস্থ। 

তন্মে রোগঞ্চ পোকঞ্চ মাকরা হস্ত সপ্তমী ॥” 

মকরসপ্তমীতে ম্বান করিলে সপ্ত্জন্কৃত পাপ, ও রৌগ- 
শোক বিদুরিত হয়। স্নানের পর সপ্তবদর ফল ও পচ অক- 
পর দ্বার শ্রীঙ্ুয্যের অধ্য দিতে হয়। অর্থ মন্ত্র-_ 

“ও জননী নব্রভৃতানাং সপ্তমী সপ্তনাপ্তিকে। 

সপ্তব্যান্তিকে দেবি নমস্তে রবিনগুলে ॥” 





"ও সপ্তসপ্তিবহ গ্রীত সপ্তলোক প্রর্দীপন ৷ 
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনস্তার বেধসে ॥” ( কৃত্যতত্ব ) 
মক্রাকর (পুং) মকরাণামাকরঃ ৬তৎ। নমুদ্র। (হেম) 
“মকরাকরমুল্পজ্ব্য প্রাপ ততীবুবর্তি সঃ।”(কথাসরিৎ*৪৩/১৩৭) 
২ কণ্টককরঞ্জ। ( শব্দচণ ) 
মকরাকার (পুং) মকরস্তেবাকারো যস্ত | ষড় গ্রন্থ, চলিত 
কাটাকরপ্ল। (শব্ধচ*) ২ মকর-মত্তাকতি। 
মকরাক্ষ (পুং) রাবণের ভ্রাতৃপুত্র, থরের পুত্র, কুস্ত ও 
নিষকৃস্ত হত হইলে রাবণের আদেশে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গমন করে। রামচন্দ্রের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। কৃত্তিবাপী 
রামায়ণে লিখিত আছে, মকরাক্ষ স্বীয় রখাদ্দিতে অনেক বৃষভ 
ষোজন করিয়। ও নিজ পার্থে গোবৎন লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, 
কিন্তু মূলে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। (রামাঃ) 
, অকরাক্ক (পুং) মকরম্তদ্রাকারোহহ্কশ্চিন্তংষন্ক। ১ কামদেব। 
নকরাহঙ্কেহস্ত। ২ সমুদ্র। (অজয়পাল) ৩ মন্থতেদ। 
মকরানন (পুং) শিবানুচরভেদ | 
মকরায়ণ (তরি) মকর সম্বস্বীয়। 
মকরালয় (পুং) আলীস্তে হংন্সিশ্নিতি আলয়ং, মকরাণা- 
মালয়ঃ। সমুদ্র। (ত্রিকাণ্) 
“ততত্তে বারণং ক্রদ্ধং শরজালেন পাওবঃ। 
নিবারয়ামাদ তদাঁ বেলেব মকরালয়ম্‌ ॥” (ভারত ১৪।৭৬।১২) 
মকরামন (রী) রুদ্রধাষলোক্ত পৃজাঙ্গ আসনতেদ। 
“মকরাসনমাবক্ষ্যে বায়ুনাং স্তসম্তকারণম্‌। 
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বন্ধ। হস্তাত্যাং পৃষ্টবন্ধনম্‌ ॥”” (কুদ্রধামল ) 
ৃষ্টদেশে পাদদ্ধয় বন্ধন করিয়া খবং হস্ত দ্বারা পৃষ্ট বন্ধন করিলে 
এই আপন হয়, এই আসন বাযুসতস্ত কারণ | 
মকরাবাস (পুং) মকরস্ত আবান। সমুদ্র । 
মকরাশ্ব (পুং) বরুণ। ইনি মকরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। 
আছেন বয় ইহার নাম মকরাশ্ব। 
মকরিন্‌ (পু মকরোহস্তান্তীতি ইনি। ১ সমুদ্র । ২ সন্গিপাত- 
জ্বর বিশেষ। / 
মকরিক। (স্ত্রী) মকরাকার-পত্রাবলা। 
মকরীপত্র (ক্লী) লক্ষ্মীর মুখাঙ্কিত চিত্রবিশেষ। 
মকরী প্রস্থ ( পুং) মকর্ষয উপলক্ষিতঃ প্রস্থৃঃ | মকরীসন্বন্ধীয 
প্রন্থ, সানু । | 
মকরীলেখা (স্ত্রী) চিত্রভেদ.।. 
মকবন্‌, পশ্চিম বঙ্গ বাসী পার্ধতীয় জাতিবিশেষ। 
মকষট (পুং) খধিভেদ। 


মকাম্‌ (আরবী ) বাসস্থান । 
মকাঁমী (আরবী ) মকাম সম্বস্থীয়। র 


মকার (পুং) ম-ম্বরূপে কার। মস্বরূপবর্ণ। 'মকারাদ্িবণ ং 
আস্তক্ষরে হন্ত্যন্ত অচ্‌। ২ মস্ত, মত্হ্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রারূপ 
মকারাদিবর্ণযুক্ত তস্ত্রোক্ত পদার্থপঞ্চক। 

মকুট (ক্র) মঙ্ক্যতে হনেনেতি মকি ভূষণে বাহুলকাৎ উট,, 
আগমশান্্স্তানিত্যত্বাৎ ন গুম্‌। মুকুট, শিরোতূষণ। (দ্বিরূগকোষ) 

মকুতি হর) মকি উতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শৃদ্রশাসন। 

মকুন্দপুর, বিহারনদীতীরবর্তী একটা প্রাচীন গগুগ্রাম। 
এখানে এখনও পূর্বসমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । প্রবাদ, রাজ। মকুন্দ বা! মুচুকুন্দ এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। তৎপত্থী রাণী বূপমতী-কৃত “রূপসাগর” নামক দীর্ঘিকা! 
অগ্তাপি বিস্তমান আছে। উহার চতুষ্পার্থ্ে সোপানাবলী এবং 
তীরভূমে কয়েটা শৈব ও বিষুমন্দির বিরাজিত দেখ! যায়। 
এখনও অই্টতুক্গ প্রভৃতি বিভিন্ন শিবমুন্তি, গণেশ, পার্বতী, অষ্ট 
শক্তি, নবগ্রহ, গরুড়াসন বিষণ এবং কন্ী অবতার নারায়ণ- 
ুষ্তি প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এখানকার 
ভাঙ্কর-শিল্পের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রত্বতত্ববিদ্গণ উহার গঠন- 
কার্য্য খুষ্টায় ৯ম শতাৰের পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করেন। 

এতঙ্তিন্ন এখানে একটা ছূর্গবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। 

উহার ভিত্তি, পরিথা ও প্রাকারাদি তাদৃশ সুদৃঢ় ও ছুভেদ্য 
নছে। উহার অনেকাংশ বর্তমান ধরণে নির্মিত। শুন! 
যায়, স্থানীয় শেষ হিন্দুনরপতির দেওয়ান এ দুর্গবাটিক 
নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। 

মকুর (পুং) মন্ক্যতে ইতি মকি-( মকুর দহ্ঘরৌ। উপ ১1৪১) 
ইতি উরচ্‌। ১ কুলালদও, কুস্তকারের দণ্ড। ২ আদর্শ, 
দর্পণ। ৩ মুকুল, কুড়ি। ৪ বকুল বৃক্ষ। (হেম) 

মকুল (পুং ক্লী) মন্ক্যতে ভূষয়তি বৃক্ষং মকি-বাহুলকা ছুলচ, | 
১ বকুল। ২মুকুল। (শব্ধরত্বা* ) 

মকুলক (পুং) দপ্তীবৃক্ষ। (অমরটীক। ) 

মকুষ্টক (পুং) মকি-ভূষায়াংউ, পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুমকুঃ। 
মকুং ভূষাং স্তকতি প্রতিঘ্ত্তীতিস্তক-পচাদ্যচ। বনজাত মুদগ। 
(1)95691008 ৪900101101108) হিন্দী মোঠ, চলিত মুগানি, 
পর্যযায়-_ময়ষঈ, বনমুদগ, ক্কমীলক, অমৃত, অরণ্যমুদগ, বল্লীমুদগ। 
ইহার গুণ--কযায়, মধুর, রক্তপিত্, জ্বর ও দাহনাশক । পথ্য, 
রুচিকর ও সর্বদোষ-জয়কারক । (রাজনিৎ ) 

ভাবপ্রকাশ মতে--বাতবর্ধক, গ্রাহক, কফ-পিত্তনাশক, 

লঘু বমননাশক, পাকে মধুর, কৃমিবর্ধক ও জরনাশক। 


মনা 





তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্থ, মকুশ্চাসৌ স্থশ্চেতি, ( পূর্ববপদার্দিতি। পা 
৮/৩/১*৬) ইতি ষত্বং। ৯ ত্রীহিভেদ। (মেদিনী) ২ বন- 
মুগ । (ব্রি) ৩ মন্থর, মৃহুগামী। 
সকুষ্ঠক (পুং) মকুষ্ট্বার্থে কন্‌। বনমুদগ। 
মকুলক (পুং) মকি মণ্ডনে পিচ্ছাদিত্বাদূলচ্, বাছলকাদনু- 
ষঙ্গলোপঃ, স্বার্থে কন্‌। ১ মুকুলক। ২ দ্তীবৃক্ষ। 
মকেরুক (পুং) কমিরোগ। পুরীষজ কৃমিবিশেষ। 
| (চরক বিমানস্থাৎ ৭ অ.) 
মক, গতি। ভ্াদিৎ আয্মনে সকণ সেটু। লট্‌ মকতে। 
লোট্‌ মক্ততাং। লিট মমকে। লুঙ্‌ অমক্িষ্। 
শক্ষল্পল (পুং) মং গমনং আত্যস্তিকগতিং মরণং লাতি 
আদত্তে যোজয়তীতি লা-ক, পৃষোদরাদিত্বাং লকারাগমে 
সাধুঃ। শুলরোগবিশেষ। 
শিতায়া হচ্ছিরোবস্তি শূলং মকল্লমংজ্ঞিতম্‌। 
যবক্ষারং পিবেত্বর মস্তনোষেণোদকেন ব| ॥৮ (চক্রপাণি দত্ত) 
বাতজ শৃলরোগ, স্ত্রীদিগের গর্ভমোচনাস্তে বাতশোণিত 
জন্য শুলবেদন, চলিত ইহাকে হেঁতাঁলব্যথ। কহে। 
ইহার লক্ষণ__প্রসবের পর যে রক্ততরটুর হইতে থাকে, বাষু 
এ রক্তআব বদ্ধ করিয়া হৃদয়, শির বা বন্তিদেশে মকল্প নামক 
শুলরোগ উৎপাদন করে। 
“বাধুঃ প্রকুপিতঃ কুর্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং শ্রুতম্‌। 
হতায়! হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মকল্পসংজ্জিতম্‌ ॥৮ (মাধবনিণ) 
মক্কা (দেশজ) জনার বৃক্ষ। [ জনার দেখ । ] 
মক, মুললমানগণের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ সর্ব প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 
আরবরাজ্যের হেজাজ্বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী । অক্ষাণ 
২১*৩০উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৪*২০ পৃঃ। এই নগরে ইস্লাম- 
ধন্মবীর মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের অভ্যুত্থানের 
বন্ধ পুর্ব হইতেই এই নগরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাঁওয়া যায়। 
লোহিত-সাগরের তীরতৃমি হইতে ৩৫ ক্রোশ দুরে 
পাব্বতীয় উপত্যাকা-ভূমে মুনলমানতীর্থ মক্কা! নগর অবস্থিত। 
নগরের মুলভাগ উপত্যকার সমতলবক্ষে স্থাপিত হইলেও 
পার্খবন্তী পর্ধতগাত্রে অনেক গৃহাি সুশোভিত দেখা যায়। 
নগরের চতুষ্পার্থস্থ পর্বতপ্রাচীর ২ হইতে ৫ শত ফিট, উচ্চ, 
ইহাতে একটীও বুক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্ত এখানকার রান্তা”লি 
সাধারণতঃ গ্রশস্ত। ছুই ধারের গৃহগুলি ব্রিতল ও প্রস্তর- 
নির্শিত। উহার নিন্মীপকার্ধ্য অনেকটা পাশ্চাত্য ধরণের । 
রাস্তাগুলি প্রশস্ত হইলেও প্রন্তরাদি দ্বার বাঁধান নহে। 
১৫60। 


৬৭৩ ] 





মকুষ্ঠ (পুং) মঙ্কতে মঙ্কাতে ইতি বা বাহুলকাৎ উ, মকুঃ 


টা টাঁাঁটঁ?০9৩৫৫২ শা শা্াা্াাাাাারাাাাাশীাশীাাশীশীাাীি শী শশা শশা াাাশীশীশ্পীশশীশশশ্ লাশ 


১৬৯ 


মণ 


গ্রীষ্ম কালের গাত্রদাহী বায়ু-কর্তক পরিচালিত বালুকারাশি 
যেরূপ সাধারণের কষ্টকর, বর্ষার বারিসিক্ত কর্দমরাশি ও 
সেইরূপ বিরক্কি ৰা গমন-ক্লেশকর। হজের সময় নগরভাগ 
পণ্যবীথিকায় পরিশৌভিত হইয়! যেরূপ অপূর্ব শ্রীধারণ করে, 
এনধপ শোভাময়ী জনতা! মক্কায় আর অন্য সময়ে ঘটে না। 

এখাঁনে জলের অত্যন্ত অভাব। কুপাদির জল সর্বাত্রই 
লবণাক্ত। একমাত্র মক্কার সুবৃহৎ মস্জিদ্‌সমীপস্থিত 
জেম্জিম্‌ বা জম্জম! নামক পবিত্র কুপের জল বিস্বাদ হইলেও 
সাধারণের নিকট সমাদরণীয় ও পানীয়। এতত্তিনন জন 
সাধারণের পানার্থ বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য কএকটা 
চৌবাচ্ছ৷ ও আরফৎ পব্ধত হইতে একটা জলনালী মক 
পধ্যস্ত আনয়ন কর! হইয়াছে। প্র আরফংশৈল মক সহর 
হইতে ৬ বা ৭ ঘণ্টার পথ হইবে। 

নগরের ছুই স্থানে মাত্র এই জলনালী ভূমির উপর 
প্রকাশিত আছে। অপর সকল স্থানেই উহ! নলমধো 
প্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে দুএকটা ফোয়ারা বা শাখাগ্রনালী ইত- 
স্ততঃ বিস্তৃত থাকিয়া জল সরবরাহ করিতেছে । প্রত্যেক 
ফোয়ারা বা জলনালীর নিকটে নগরাধ্যক্ষের এক এক 
জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তাহার! প্রত্যেক ক্রীতদাস 
ব ভিস্তির নিকট হইতে জলগ্রহণের জন্য প্রতি “মসকে' কিছু 
কিছু শুক্ক আদায় করিয়৷ থাকে। সহরের প্রধান প্রধান 
ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর গৃহস্থ সাধারণের গৃহে ভাড়টায়া 
রাখিবার জন্ঠ স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ আছে, গৃহগুলি ত্রিতল বা 
চৌতল) নিম্মীণপারিপট্য মনোহর। উহাতে তাহাদের 
বাসোপযোগী ঘর ছাড়। যাঞাদিগের থাকিবার জন্ত আরও 
অনেকগুলি বাদগৃহ ও রন্ধনশাল! সজ্জিত থাকে। যাত্রীদের 
নিকট হইতে যে ভাড়। আদায় হয়, তাহাতেহ প্রায় তাহাদের 
বাংমরিক জীবিকা নিব্বহের ব্যয় ভার মমাহিত হয়। 
সাধারণ অষ্টালিকার মধ্যে ৫টা নগরাধ্যক্ষের, ২টা মাদ্রাস। ঝ 
বিদ্যালয় ও প্রধান মস্জিদ্‌ বি্ভমান আছে। 

পূর্বেই উল্লেথ করিযাছি যে, সমগ্র নগরউাগ পর্ধত মধ্য- 
গত উপত্যক। ভূমিতে অবস্থিত । প্রতীচ্য-দেশবাসী প্রাচীনতম 
গ্রীকগণ মহম্মদর-জন্মের বহুকাল পূর্বে এস্কানের বিষুগ্ অবগত 
ছিলেন। তাহাদের নিকট ইহ! মক্বেরা নামে খ্যাত ছিল। 

নগরের সন্গিকটে কোনরূপ শস্তাদি উৎপন্ন হয় না, স্থতরাং 
তদ্দেশবাপিগণ অন্স্থানজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাপন 
প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিচ্ছদ 
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এক্ষণে নগরের অধিকাংশ বাটা পরিত্যক্ত হওয়ায় জন- 
সংখ্যা কিয় গিয়াছে। মহন্মদের পূর্বপুরুষ হেসাম এই মহা 
নগরার নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করেন। তিনি সিরীয় 
প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বাণিজ্যার্থ নান! দ্রব্য মক্কায় 
আনন্নন করিতেন। 

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ খলিফ। 
উপাধি গ্রহ্ণপূর্বক নানাদদিগ্দেশ জয় করিয়া ইস্লামধন্মের 
প্রচার ও মক্কার প্রাধান্স্থাপন করেন। মহম্মদের দ্বিতীয় 
উত্তরাধিকারী ওমার) মিসররাজ্যের আলেক্‌সান্দ্রিয়া৷ নগরস্থ্‌ 
পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদানপুর্বক বিধন্মীর বিদ্বেষিতা দেখাইয়া 
আপনার নাম চিরকলঞ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন। 

খলিক্ষাৰংশের অধঃপতনের পর, মক্কারাজধানী তুরুস্ক 
স্থলতানের করতল-গত হয়। তদবধি তাহ এ বংশের অধীন 
রহিয়াছে । মক্কার মধ্যে কাবা বা পরমেশ্বরের আলয় নামক 
সাধনামন্দির সমধিক খিখ্যাত। কেহ কেহ ইহকে বেইতুল্লা- 
প্রানাদ বা এল্‌ হারেম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। 
এষ্ট কাবা চারিকোণবিশিষ্ট। ইহার চারিপার্থে স্তম্তরাজি- 
বিরাজিত। পূর্বধারে চারি থাক এবং অপর তিনদিকে তিন 
থাক করিয়া স্তস্ত আছে। এঁথামগ্ডলি পরম্পর খিলান দ্বার 
গ্রথিত এবং প্রত্যেক চারিটা স্তস্তের উপর এক একটা গম্বুজ 
নির্মিত দেখা যায়। ভ্রমণকারিগণের বর্ণনান্সারে জানা 





গিয়াছে ধে, ৪৫* হইতে ৫০টা শ্ত্ত ও প্রীয় ১৫২টী বুরুজ: 


বিদ্যমান রহছিয়াছে। 

উপরি উক্ত কাব! চতুষ্পার্্স্থ ভূমি হইতে নিয়ে অব- 
স্থিত। ইহাতে প্রবেশের জন্ত ৭টা দ্বার আছে। প্রতোক 
দ্বারেন্ধ অভ্যন্তরভাগে নিম্নে অবতরণযোগ্য সোপানশ্রেণী 
বিলম্বিত রহিয়াছে । এ সোপান হইতে ক্রমশঃ মসজিদের 
প্রা্গগ-ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কাবাপীঠে উপস্থিত 
হওয়া যায়। ধম্মমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে কাবাপীঠ বিরাজিত। 
উহ। মক্কাস্থ ধুসরবর্ের প্রস্তরে বিনিশ্মিত। পরিমাণ ৪৪ ফিট, 
ল্ব, ৩৫ ফিট" প্রস্থ ও গ্রায় ৪০ ফিট. উচ্চ। দুইটা স্তস্তর 
উ্পারে রক্ষিত একটা সমতল ছাদ ছারা হহা আচ্ছার্দিত। 
হস্থার অভ্যন্তরে প্রায় শতাধিক ঝাড় ঝুলান আছে। 

কাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরবায়দিগের মধ্যে হুইটা কিংব- 
দৃ্তী প্রচচলত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আব্রাহাম্‌ 
( হব্রাহিম) অগদীশ্বরের আদেশ অন্ুনারে ইহ! নির্ীণ 
করেন। ইহাই তাহার উপাসনানন্দির ছিল। মতান্তরে 
প্রকাশ এবং সাধারণ মুসপমান-সমাজের বিশ্বাস এই যে, 
অগং সৃষ্টি হইবার দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে হ্বর্সপুরে ইহা বিনির্মিত 
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হইয়াছিল। পরে আদি মানব আদম কর্তৃক উহা জগতী- 
তলে আনীত ও বর্তমান স্থলে শ্বাপিত হয়। এই বাক্যের 


সার্থকতা সম্পাদন জগ্ক তাহারা নিম্নলিখিত উপাখ্যান 'অব- 
লম্বন করিয়া থাকে। 


“জগতের আদিপুরুষ আদম ও হব ঈশ্বরের আক্া 
অবছেল! করায় ন্বর্মচ্যুত হন। তদনন্তর আদম লিংহল- 
দ্বীপের কোন পর্বতে এবং হবা আরবদেশে অধঃপাতিত 
হইলেন। বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়! আদম চঞ্চল হইয়া 
পড়িলেন, বিরহবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া হবার স্খলন 
কামনায় তিনি ঈশ্বরের স্তবস্থতি করিতে লাগিলেন । আদমকে 
্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতাপ করিতে দেখিয়া 
ভগবান্‌ তত্সমীপে দেবদুত জেব্রিয়লকে (জিব্রাইল) যাইতে 
আদেশ করেন। দুই শত্ত বৎসর পরে জেব্রিয়লের সাহায্যে 
আরাফৎ পর্বতে আদমের সহিত হবার মিলন হুয়। তরদনস্তর 
আদম দয়ানিধান জগদীশ্বরের নিকট একটা ভজনা-মন্ির 
প্রার্থনা করেন। আদমের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হুইয়। তিনি স্বীয় 
দূতগণকে ধরাধামে এক মেঘ-মন্দির অবতীর্ণ করিতে 
নিয়োগ করিলেন। তদমুসারে এ মন্দির আরবে স্থাপিত 
হুইল। আদম এরতিদিন এ মন্দির সগুবার প্রদক্ষিণ করি- 
তেন। তাহার মৃত্যুর পর এ মন্দির পুররায় স্বর্গে উঠিয়া যায়। 
অনন্তর আদমের পুত্র সেথ যে স্থানে এ মেঘের মন্দির ছিল, 
তথায় প্রস্তর ও কর্দম দ্বারা অপর একটা মন্দির গ্রস্তত করান। 
মহাগ্রলয়কালে উহাও ভাঁপিয়। যায়। 

বহুকাল পরে, আব্রাহামের (ইব্রাহিম ) পত্বী হেগার ও 
পুত্র হস্মাইল স্বীয় প্রভু কর্তৃক নির্বাদিত হইলে আরবের 
মরুদেশে পরিভ্রমণকালে পথশ্রাস্তি বশতঃ তৃষ্ণীয় মুমুষু্রায় 
হইলে জনৈক দেবদুত তাহাদিগকে মেঘমন্দির সমীপস্থ 
'জমজমা; কুপ দেখাহয়া দেন। তাহার! এহ স্থানে থাঁকিয়। 
শ্রান্তিদুর করতে লাগলেন। ইহার [কিছুকাল পরে “আম- 
লিক বংশীয় ছুহজন ব্যক্তি তাহাদের পলাতক উষ্ট্রের অনু. 
সন্ধান করিতে করিতে এ জমজম। কুপের সন্গিধানে আতিয়া 
উপস্থিত হন। পথ-পধ্যটনে তাহার! অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া- 
ছিলেন, কূপের জলপানে পরিতৃপ্ত হইবার পর তাহার হস্‌- 
মাইল ও তাহার মাত। হেগারের সহিত পরিচিত হন। ইস্‌- 
মাইল ও তাহার মাতাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ব্যক্তঘয় মক। 
মহা নগরী স্থাপিত করেন। কিছুকাল এখানে থাকিবার 
পর ইস্মাইল ঈশ্বরের আগ্রেশ পাই! কাব নির্মাণ করিলেন । 
ইস্মাইল ইহার নিন্দা কার্যে স্বীয় পিত! ইত্রাহিসের বিশেষ 
সাহাধ্য লাভ ফরিয়াছিলেন। ইতাহিম ষে প্রন্তরেকর উপর 
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দাড়াইয়। কাবার প্রাচীর গ্রথিত করিতেন, তাহা] অগ্তাপি 
কাবা-মন্দিরের সন্গিকটে সংরক্ষিত আছে । ধর্মপরায়ণ মুসল- 
মানগণ এখনও এ গ্রস্তরের উপর ইব্রাহিমের পদচিহ্ন 
দেখিতে পান। কিন্ত ৫ঃখের বিষয়, ইব্রাহিম অথবা তৎপুত্র 
' ইস্মাইলের চিহ্নিত প্রস্তরখণ্ড কাবার ন্যায় সক্মানার্হ নহে। 
অপরে বলেন যে, ইব্রাহিম ও ইস্মাইল কাব নির্মাণ 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে জেত্রিয়েল নামা স্বর্গীয় দূত তাহা- 
দিগকে একথণ্ড প্রস্তর প্রদান করেন। এ প্রস্তর সম্বন্ধে 
এইযূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ;--যথন আদম ন্বর্গপুরে 
ছিলেন, তখন ত্তাহার রক্ষকরূপে এক দেবদুত নিযুক্ত ছিল। 
ক্রমশঃ সে পাপান্ুষ্ঠানে রত হইলে, আপন কর্তব্যকন্মন- 
, নির্বাহের ক্রটিহেতু ঈশ্বরাদেশে পাষাণ হইয়া যায়। ইস্মাইল 
৪ ইব্রাহিম আদরপূর্ববক এ প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত 
করেন। উহা পতিতাবস্থাতে শুত্রবর্ণ উজ্জল কাস্তিবিশিষ্ট 
' মণি ছিল, ক্রমে পাপপূর্ণ মন্থুষ্যের স্পর্শে কুষ্ণবর্ণ ও অস্থচ্ছ 
হইয়। গিয়াছে । 
কাবার চারিদিক রৌপ্যমপ্ডিত। তন্মধ্যে একটী গৃহের 
অভ্যন্তরে দুইটা স্তত্ত আছে। ্রন্তস্তদ্বয়ের উপরে স্তরে স্তরে 
স্বর্ণদ্বীপ সজ্জিত রহিয়াছে । কাবার অনতিদুরে ৩২টা স্তত্তের 
একটা ঠাদনী আছে । এ সকল স্তস্তের প্রত্যেকটীতে ৭টা 
করিয়! স্বর্ণদ্বীপ পরিশোভিত। দ্বীপসমূহ রাত্রিকালে এ্রজ- 
লিত হহলে দেবমন্দির অপুর্ববশ্রী ধারণ করে। কাবা-মন্দিরের 
অধোভাগ ও ছাদ্দেশ ব্যতীত অপর সমুদায় মংশই প্রতি 
বংদর কষ্ণবর্ণ জুচিকণ (কিংখাপাদি ) উত্তমবন্ত্রে আবৃত 
পাকে । হজের উত্সব সময়ে এই বস্ত্র হুরফাধিপতি সুলতানের 
বায়ে মিসর-রাজধানী কায়ারে৷ নগরে নিশ্দিত হইয়া থাকে । 
উৎসবারগ্ডের পূর্বে পরী বস্ত্র আনাইয়া মন্দির্টা আবৃত করা হয়। 
এতত্তির গৃহের স্তন্তগুলি ও প্রাচীর সমুদয় সাঁটিন বস্ত্র মাত 
মাছে। তুরুফ্ষের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরড় হইলে 
& সাটিন পরিবর্তিত করিয়। পুনরায় নূতন সাটিন লাগান হয়। 
ভীর্থগামীর বাঞ্চনীয় এরূপ দেব প্রাসাদ-দর্শনে স্বভাবতঃই 
তক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে । তাহাতে তাহার নুবিস্তীর্ঘ 
চতুক্ষোণ প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বন্াচ্ছিত 
কাবামন্দিব্ স্বতই মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ঢালিয়৷ দেয়। 
সেই অদ্ধিতীয় দেবাবাসে দেখতার অধিষ্টান নিশ্চয় জানিয়া 
ভক্ত যাত্রীর প্রাণে ব্রশ-প্রেমের অপূর্ব তুফান ছুটিতে থাকে । 
তাহাতে যখন মৃহ্মন্দ দমীরণ কম্পনে সেই কৃষ্ণাচ্ছাদন ঈষৎ 
জান্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মনে ঈশ্বরাস্তিত্বের 
কোন সঙ্গেহই স্থান পায় না। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অন্ধ- 


[ ৬৭৫ ] 


শিস তি তি াশিশীশিশিট শিস পপ! 


বিশ্বাসের বশবন্তাঁ হুইয়া ষলিয়া থাফেন যে, কাবাধনিরের 
পরির্গক দেবদূতগণের অবস্থিতিহেতু সর্ধদাই এইরূপ 
বস্ত্রান্দোলিত হইতেছে। প্রায় ** হাজার দেবদূত এই পবিত্র 
মন্দিরের পরিদর্শন কাখ্যে নিধুক্ত। শেষ বিচারদিনের তুরি- 
ধ্বনি হলে তাহার এ ধশ্মপীঠ স্বর্গে লইয়া যাইবে। 

মন্কাতীর্থে আগমনকারীকে প্রথমে মন্তকমুগ্ডন এবং 
তংপরে উদর পুরিযা জম্্রনা কূপের ছলপানাপ্তর কাব 
হার? ও কাবার মধ্যস্থিত কৃষ্প্রস্তর চুম্বন করিতে হয়। 
ইহার মন্তখ। হইলে পাপ-ঘোচনের কোন সম্ভাবনা নাই। 

মহল্মদের পুর্বে মক্কাযাত্রিগণকে নগীবস্থায় কাবামন্দিরে 
প্রবেশ করিতে হহত। মহম্মদ এই কুপ্রথা নিবারণ করিয়। 
যান। এক্ষণে মক্কাষাত্রীরা মক্কায় অনতিদূরে অবস্থিত হহয়। 
পরিধেয়বান পরিত্যাগপূর্বক ভদ্রতারক্ষার উপযুক্ত বন্ত্রচার 
কটিতে সংলগ্ন করিয়া তথার গমন করেন। এহরূপ অবস্থায় 
বিথাত খলিফ। হারুণ-অল্-রসিদ সন্ত্রীক গদজ্জজে বোগদাদ নগর 
হইতে মক্কা আগমন করিয়াছিলেন। পাছে পথ হাটিতে 
কষ্ট হয়, এহ নিমিত্ত সমস্ত পথে গালিচ। প্রসারিত হইয়াছিল। 

অল্‌ দফি, অল্‌ হানিফা, মাঁলক প্রভৃতি মুসলমান-গ্রস্থ- 
কারগণের বিবরণী হইতে জানা ধায় যে, সামথ্যবান্‌ প্রত্যেক 
মুদলমানেরই এই ধন্মগেত্রে সমুপস্থিত হওয়া কর্তব্য। অথ 
বান্‌ বা শক্তিমান নরনারামাত্রেই এখামে আপিতে আদি 
হইয়াছেন। লোডোভিকে। বার্টেম। (খৃঃ ১৫০৩), জোলেফ, 
পিট (খৃঃ ১৬৭৮ অঃ), জন্লুই বুঙ্খার্ড খৃঃ ১৮১৪), লেপ্টেনাণ্ট 
রিথার্ড বাটন্‌ (খৃঃ ১৭৫৩), হাফিজ অনুবাদক হামাণ্‌ 
বিকনেল ও টি, এক. কান্‌ (১৮৭৭-৭৮) গ্রস্ভৃতি খৃষ্ঠান্‌ 
মহাম্মগন অন্ুসন্ধিংসা-পরবশ হইয়া মারবে উপনীত হন। 
তাহাদের বণনায় প্রকাশ যে, সময় সময় ৪* হাজার হহতে 
ল্দাধিক লোকও মন্কাতীর্থে সমাগত হইয়া থাকে । 

জনশ্ররতি আছে, মক্কাতীর্থে মুসলমানগণ বৈদোশককে 
গ্রবেশ করিতে দেখ না । ধাহার কাব। দেখিবার হচ্ছ। আছে, 
তিনি ইস্লামধস্মে দক্ষ গ্রহণ না করিলে কোনমতেহ প্রবেশ 
করিতে পারেন না। এক। বন্ততঃই সত্য। স্বয়ং [বগনেল 
সাহেবকেই কায়রে। নগরে মুঘলমান হইয়া মক্কার আসিে 
হইয়াছিন। আরবাভাধানভিজ্ঞ যুবক নাবিক কীন্ট প্রথমে আব- 
দ্র মহন্মদ নাম গ্রহ্ণপুর্ববক মক্কা প্রবেশে চেষ্টা পান। এব্সপ 
নাম মুসলমানের গ্রহণীয় নহে, তাহা তিনি জানিতৈন না, 
মুনলমান এ নাম শুনিলে নিশ্চয়ই তাহার নিগ্রহ করিত, কিন্ত 
সৌভাগ্য বশতঃ তিনি কোন যাত্রি-বন্ধুর পরামর্শে মহুণ্দদ 
আমীন্‌ নাম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান। 





' মক্কা 


মক্কার মন্দিরমধ্যস্থ একটা স্চারু বেদীর উপর একথানি 
প্রাগান কোরাণ গ্রন্থ স্থাপিত আছে, উহ! সাধারণের নিকট 
পরম পবিব্ন খলিয়াশ্ণ্য। এতস্িক্ন ছাদ হইতেও ৭ খানি প্রসিদ্ধ 
সারবীকাব্য ঝুলান রহিয়াছে, প্র পবিত্র কাব্যসমষ্টির নাম 
“মুআলাকৎ।” 

দেবাবাসের সন্মুখভাগে অপর একটা ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। 
তাহার নিম্নদেশে জমজম! নামক কৃপ। এই ছুইটা এক স্ুচারু 
অন্টালিকাপংক্কিতে পরিবৃত এবং তাহার কোণ-চতুষ্টয়ে চারিটা 
অত্যু্ স্তস্ত দৃষ্ট হয়। তাহার কিন্দদ।র অন্তরে অপর এক গৃহ- 
পংক্কি বপ্রের স্যাক্প সমন্ত স্থান পরিবেষ্টিত করিয়াছে । প্র সমস্ত 
স্থান পরম পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রদ বলিল! বিখ্যাত; মুসলমান 
মান্রেই ইহাকে মণ্ডাধামের প্রতিরূপ স্বর্গ বলিয়া বিশ্বাম করে। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মত-দ্বৈধহেতু এক সময়ে কাবার কৃষ্ণ- 
প্রস্তর ধ্বংসকরণার্থ দেবদ্েষী মিশররাজ মক্কায় সেনা প্রেরণ 
করেন, কিন্তু দৈববলে প্র প্রস্তর তাহার প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পানন। তদবধি ইহার চতুর্দিকে ধাতব-প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে, 
উহ্থা মুত্তিকা হইতে ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ । 

প্রতি বংসর হঞ্জের সমদ্ঘ এখানে মহা! উৎসব সম্পন্ন 
হন্ন। এ সময় ভারত, পারন্ত, যুরোপ প্রভৃতি দেশোৎপন় নান 
দ্রব্য আনীত হইয়া এখানে একটা মেলা! সংঘটিত হইয়া থাকে । 
মেলার সময় বহুলোকসমাগম ও পরিষ্কত জলের সন্কীর্ণতা 
হেতু তীর্ঘযাত্রিগণ অশেষবিধ কষ্টভোগ করে। নগরাধ্যক্ষ 
সরিফ এ বিষয়ে বিশেষ তব্বাবধারণ করেন না। খ্যাতনাম। 
খলিফ। হারুণ-মল্-রসিদের পত্বী জোবেইদ! সাধারণের জলক 
দেখিয়া আরাফৎ পর্বত হইতে পৃর্বোক্ত জলপ্রণালী আনাইয়। 
তীর্ঘযাত্রীদিগের ক্লেশাপনোদন করেন। 

উৎসবদিনে ধর্ম-প্রচারক উদ্ত্রে চড়িয়। কাব। প্রদক্ষিণ 
9 ধর্মসন্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইস্লাম-ধর্সপ্রবর্ত- 
ফিতা মহম্মদ তাহার জীবনের শেষ তীর্থযাত্রায় শারীরিক 
মন্থস্থতাবশতঃ উত্টে আরোহণপূর্বক কাবা! প্রদক্ষিণ ও ধর্শ- 
প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার সেই শেষ কার্য চিরন্তন 
পথাৰপে আজও অনুষ্টিত হুইয়া থাকে । যে পর্বতে 
ইব্বাহিষ্ “আরাফা” (সত্যালোক ) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 
মারাফৎ স্তামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

পৃর্ধবোস্ত জম্জমা বা পবিত্র কৃপপ্রানস্তরমধ্াস্থ একটা 
প্র্ববণ বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণায় বহির্গত প্রাণ ইস্মাইলের 
পিপাসা-নিবারণার্থ নির্বাসিত। মাত! এখানে প্রশ্রবণ দেখিতে 
পাঁন। সেই প্রান্তর মধ্যে জলপ্রাপ্তি হেতু তথায় লোকের বসতি 
হইতে থাকে, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মককানগরের 


পপ 


মকবুল মালিক 


উৎপত্তি হইয়াছিল। উহার জলে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া 
পরে উহাকে প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হয়। জেমজিম 
কুপ ব্যতীত মকার ৩ বা ৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও 
জলাশয় দৃষ্ট হয় না। 
মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ আরবদেশীয় মুসলমান্‌। 
এততন্তিন্ন অপর দেশীয় মুসলমানেরও তথায় বসতি দেখা ধায়। 
যে সকল যাত্রী মসদ্ধিদ্-উন্-নবাবী বা জিয়ারাৎ পরিদর্শনে 
আগমন করেন, তাহারা জের এবং মক্কাযাত্রিগণ হাজি 
নামে কথিত হন। এখানকার মধ্যে কাবা, জিয়ারাৎ' ও 
মস্জিদ উল্‌ হারেমই গ্রধান। মুসলমান-ধর্শ গ্রন্থে মন্কা- 
নগরীর ২৯টা নাম দৃষ্ট হয়। যথা--ওম্‌.এল কোর! বলাদ্‌- 
এল্‌-আমীন প্রস্থতি । 
ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় গ্রবাদ আছে যে, মন্কায় 
মন্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্ভমান* আছেন । ইস্লাম ধর্মপ্রবর্তক 
মহম্মদের পূর্বে এখানে ধখন মগ্নিপূজকগণের প্রাছুর্ভাৰ ছিল, 
তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য বা তীর্থাত্র! উদ্দেশে মক্কায় 
আসিতেন। হিন্দুদ্বেধী মুসলমানগণ প্রবল হইলে মন্কায় 
হিন্দুর গমনাগমন রহিত হইয়! যায়। কিংবদস্তী এইরূপ, 
ধর্মদ্বেষী মুনলমানগণ হিন্দুর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহাদের 
পবিত্র মকেশবর মূর্তি কাব! মন্দিরে লুক্কায়িত রাখে । কাব! 
মন্দিরস্থ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরই মক্বেশ্বরের রূপান্তর বলিয়া অনু- 
মিত হয়। 
লোকমুখে শুনা যায়, শিবরাত্রিতে যদি কোন ধর্মপ্রাণ 
হিন্দু বিন্বপত্র ও গঙ্গাজল তাহার মন্তকে ঢালিতে পারেন, 
তাহা হইলে শিবপ্রসাদে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। & দিন 
মন্দির হইতে “বম্‌ বম্‌ঠ শব্ধ সমুখিত হইয়া থাকে । বাস্তবিক 
বাসস্তিক সমীরণে আন্দোলিত কাবার আচ্ছাদন বস্ত্রের শব্দ 
নিশীথ নিভৃতে এরূপ অভূতপূর্ব বলির়াই বোধ হয়। 
মকুল (ক্লী) মন্ক-উলহ। শিলাজতু। (শব্দরৎ ) 


মক্ষোল (রী) মক বাহুলকাৎ ওল। খটিকা। (ত্রিকা,) 


মকৃবুল মালিক, দিল্লীশ্বর মহন্মদ ইবন তোগলকের জনৈক 
সহকারী সেনাপতি । মালিক কবীরের মৃত্যুর পর, ইনি 


স্পা শি ী্পাশিতিশক ১৮ শিিশশীীশীশিটি 
সি িশ্পি কািন কী স্পিশপপ ক পিল 


* হিন্দুপ্রাধান্য সময়ে উপনিবেশিক বণিক্গণ বা অপর হিন্দু কর্তৃক যে 
মনধার শিবমু্তি স্থাপিত হয় নাই, এ কথাও অস্বীকার করা যার না। যখন 
মনেচ্ছপ্রধান তুরদ্ক রাজ্যে হিন্দু মন্দিরা রহিয়াছে, তখন আরবে থাকারই বা 
অসভ্ভাবনা কি? সম্ভবতঃ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বশত;ই মুসলমানগণ সেই 
মকেস্বর মুদ্তি কাবামধ্যে লুকাইয়। থাকিবেক এবং এ তীর্ঘে পাছে হিন্দু জাসে, 
সেই ত্রান্ত বিশ্বাসের বশবত্তাঁ হইয়া তাহার! বৈদেশিকদিগকে তথায় প্রবেশ 
করিতে দেন না। ভবিষ্যপুরাণে মকেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে। 





করেন। পরে উজীর পদে সমাসীন হইয়া ১৩৬০ খৃষ্টাবে 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। 


মকৃরাই, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
' ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । তূ-পরিমাণ ২১৫ বর্গ মাইল। পূর্ে 
কালীতীৎ ও চার্কা বিভাগ ইহার অস্ততৃক্কি থাকায় রাজ্য- 
সীমাও বিস্তৃত ছিল। পরে পেশবা ও সিন্দেরাজ ইহ।র 
অধিকাংশ দখল করিয়া লন। এখানকার সর্দারগণ গোৌঁড়- 
জাতীয়। তাহারা ইংরাজকে কোন কর না দিলেও সম্পূর্ণ 
রূপে ইংরাজের আজ্ঞাধীন, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
রাজকীয় কাধ্যাবলী তাহার কর্তৃতাধীনে স্তন্ত আছে। এখানে 
 জোষ্ঠ পত্রের রাজপদাধিকারের ব্যবস্থা আছে। গম, ছোলা, 
চাউল, গঁদ, মহুয়া, চিরোঞী ও আর্চার এখানকার প্রধান 
পণ্যদ্রব্য। 
* ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষাঁৎ ২২৪ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭৭৭৩০ পুঃ। এখানে একটা গিরিছুর্গ মধ্যে রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত । 
মক্ষ, ১ রোষ। ২ সংঘাত। ভাদ্ি* পরশ্মৈৎ অকণ সেট,। লট, 
মক্ষতি। লোট. মক্ষতু। লিট, মমক্ষ। লুউ, অমন্সীৎ। 
মক্ষ (পুং) মক্ষ-ঘঞ.। ১ স্বপদোষাচ্ছাদন। (হারাবলী) 
২ ক্রোধ। ৩ সমূহ । 
মক্ষবীধ্য (পুং) মক্ষং নিবিড়ং বীর্যযমন্ত । প্রিয়ালবুক্ষ। 
মক্ষিকা (স্ত্রী) মশতি শব্দায়তে ইতি মশ-(হনিমশিভ্যাং 
দিকন্‌। উপ. 81৫৩) কীটবিশেষ। চলিত মাছি, পধ্যায়-- 
মক্ষীকা, তন্ত, মাচিকা, গন্ধলোলুপা, পতঙ্গিকা, পত্তিকা, 
মমুতোতৎপন্না, বমনীয়া, পলঙ্কষা, নীলা, ববণা। (অমর) 
ডানাযুক্ত কীট জাতিই মঙ্গিক! নামে উক্ত হইয়া থাকে। 
কীটতত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীতে পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, 
মাছি প্রভৃতিকে অন্তভূক্তি করিয়াছেন। মাছি (1)1018) 
শ্রেণীতে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। ১ সাধারণ মাছি 
(8০৪3-))) ২ নীলবর্ণ আত্মক্ষিকা (13119 7301019-1)), 
বৃহদাকার গুয়ে মাছি, বদি মাছি, কানামাছি এবং লম্বপদ 
মক্ষিকা (02%0৫-19 ) প্রভৃতি এক শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ 
হইয়াছে। বোল্তা। (23০), ভীমরুল ও বৃহৎকায় মক্ষিকা 
():98০০-?)) পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মক্ষিকা বলিয়া উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। [পতঙ্গ, কীট শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
পত্রিফলার্জনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্‌। 
লাক্ষাসর্ভরমশ্চৈব বিডঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ । 
এতৈধূ্মিক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনম্‌ ॥”(গরুড়পুণ১৮১অ০) 
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মখত্রাতৃ 





ত্রিফলা, অঙ্জুনপুষ্প, ভন্তাতক, শিরীষক, লাক্ষা, সর্জারস, 
বিড়ক্গ ও গুগৃগুলু এই সকল দ্রধ্য একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত 
করিতে হইবে। এই ধূপের ধেয় দিলে মক্ষিকা ও মশক 
বিনষ্ট হয়। 
সুশ্রুতমতে মক্ষিকা ছয় প্রকার,--কাস্তারিক, কৃষ্ণা, 
পিঙ্গলিকা, মধুলিক1, কাঁষায়ী ও স্থালিকা। ইহাদিগের 
দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে। কেবল স্থালিকা ও কাষায়ীর 
দংশনে দাহ ও শোফবিশিষ্ট পীড়ক। জন্মে। (সুশ্রুত কল্প-৮অ) 
মক্ষিকাঁমল (ক্র) মক্ষিকাণাং মধুমক্ষিকাণাং মলম্‌। সিক্থ, 
চলিত মোম। (রাজনিৎ ) 
মক্ষিকাসন (রী) মক্ষিকাণামাসনম্। মধুমক্ষিকার আসন, 
মধুচক্র, সিকৃথীধার, মৌচাক্‌। (রাজনি* ) 
মক্ষীক1 (স্ত্রী) মক্ষিক! পৃষোদরাদি ত্বাৎ দীর্ঘঃ। মক্ষিক|। 
মক্ষু (কী) মক্ষ-উন্‌। ১ শীঘ্র (নিঘণ্ট,)। (ক্রি) ২ শীঘ্রগতিযুক্ত। 
(খক্‌ ৮২৬৬) 
মক্মূদাবাদ, বাঙ্গালার মুসলমান-রাঁজধানী, মুশিদাবাদের 
নামান্তর । [মুশিদাবাদ দেখ। ] 
গড়, মধ্যভারতের তৃপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা 
ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্য। গোয়ালিয়রের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৮১ 
বর্গ মাইল। এখানকার সর্দার রঘুনাথসিংহ থিচিবংশীয় 
রাঁজপুত। ১৮৮৭ খুষ্টাবে এই রাজ্য ইংরাজের পর্যযবেক্ষণা- 
ধীনে আইসে। 
২ উক্ত -সামস্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম। পার্বতী নদী- 
তীরে অবস্থিত। 


মখ, সর্পণ। ভ্াদিৎ পরশ্মৈৎ সকণ সেট। লট মথতি। লোট্‌ 


মথতু । লিট, মমাথ, মেখতুঃ। লু, অমথীৎ। 


মখ, সর্পণ। মথি মথধাতু, ই্দিৎ। ভাাদি" পরন্মৈ* সক” সেট,। 


লোট মজ্ষতি। লুউ, অমজ্কীত। 


মখ (পুং) মথস্তি গচ্ছস্তি দেবা অত্রেতি মথ-সর্পণে ( হলশ্চ। 


পা এ১২৭) ইতি ঘঞ, সংজ্ঞাপৃর্বকত্বাৎ ন বুদ্ধিঃ বা 
পুংসীতি? ঘ। যাগ, ক্রতু। 
প্কৃত্ব। তন্ত মথং পূর্ণ করিষ্যামি তবাপি বৈ।” 
( দেবীভাগবত ১৯১৮২৩ ) 
মখক্রিয়| (ভ্ত্রী) মথস্তক্রিয়া। যক্ঞবিষয়ক কার্ধ্য। 
মখদ্র (ত্রি) মখং হস্তি হন-টকৃ। যজ্ঞনাশক। 
মখত্রাত (পুং) ত্রায়তে রক্ষতীতি কর্তরি তৃচও মখন্থ ভ্রাতা, 
বিশ্বামিত্রমথরক্ষণাত্তথাত্বং। রামচন্্র । 
“রাবণারিরমত্রাতা মীতায়াঃ পতিরিত্যপি।” ( শব্বরত্বা*) 
(ব্রি) ২ যজ্ঞরক্ষক। 


মথি _€ 


৬৭৮ ] 


ষ্গ 





মথদ্ধিষ, 0 মধায় হে দবিয-ক্কিপ, রি নু ক্ষস। ২] 


যক্ঞদ্েষিমাত্র। 
মথদ্ধেষিন্‌ (পুং) যজ্জবিষ্নকারী রাক্ষম। 
মথনপুর) উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুত্র জেলার অন্তর্গত একটা 
গগডগ্রাম। অক্ষাণৎ ২৬৫৪ এবং ভ্রাঘি* ৮০*৯ ২০৮ উঃ 
কাণপুর হইতে ফতেগড় যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে 
কাথের নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্ব- 
মান আছে। হোলি-পর্ধোৎ্সবে এখানে একটা মেলা হয়। 
তাহাতে বহুশত অশ্খগবাদি বিক্রয়াথ আনীত হইয়া থাকে এবং 
অনেক তীর্থযাত্রীরও সমাগম হয়। 
মখময় (তরি) মথ-স্বরূপে ময়ট,। যক্তম্বরূপ বিষু। 
“ছন্দোময়ো মথময়নোহখিলদেবতাত্মা 
বাচে বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোহন্থ স্তস্ত ।” ( ভাগবত ২৭।১১) 
মথম (দেশজ) মাথম। 
মখবৎ (তরি) মথ-অন্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। যজ্জবুক্ত, যজ্জকারী। 
মখবহিকি (পুং) মখস্ত বন্িঃ মখারাধ্যে! বহ্ছিরিতি যাবৎ। 
যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর ) 
মথমশিম (দেশজ ) শিশ্বভেদ, মাখমশিম। 
মখন্বামিন্‌, ভ্রাহথায়ণনুত্রভাষ্য প্রণেতা । রু্রস্কন্দ ইহার নামো- 
ল্লেখ করিয়াছেন। 
মথাদিমূ (আরবী) স্বামী, প্রতু। 
মখান। (দেশজ ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষ। (400951679 800109089 
01 %/0)%118 16108) 
মখাংশভাজ (ত্রি) মথাংশং,ভজ্তে ভজ-থ্ি। যক্ঞাংশ-ভোজী, 
ধাহার। যজ্ঞের অংশ প্রাপ্ত হন। 
“মথাংশভাজ্যং প্রথমো মনীষিভি- | 
স্বমেব দেবেন্দ্র সদা নিগদ্য মে। ( রঘু ৩৪৪) 
মখাগ্সি (পুং) মখসংস্কতঃ অগ্নিঃ। যজ্ঞাগ্রি, যজ্ঞে হোমাদির 
জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হয়। পধ্যায়--মখানল, মহাবীর । 
মখান্ন (কী) মথে মথখকালে ভোজ্যমন্নং। থাগ্ভবীজতভেদ, 
চলিত মাথান।, পর্য]ায়-_পদ্মবীজাভ। পানীয় ফল। ইহা জলে 
জঙ্কন্স, এবং পল্মবাজের সদৃশ। 
“মথাক্লং পন্মবীজবন্ত গুণৈত্তল্যং বিনিঙ্দিশেৎ।” (ভাবপ্রৎ ) 
২ যজ্জীয় অন্ন। 
মখালয় ( পুং) যজ্ঞশাল|। 
মখাস্থৃহৃদ্‌ ( পুং ) মখন্ত দক্ষষন্তন্ত অনুন্বৎ শত্রনাশক ইত্যর্থঃ। 
শিব। মহাদেব দক্ষষজ্ত বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্ 
তাহার নাম মথান্ুম্বৎ। ( হেম) 
মখি, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা 


নগর। উপাও ন নগর হইতে ৪ 80৬ ক্রাশ উত্তরে অরস্থিত | 
উভয় নগরে গতিবিধির জ্বন্য পাক! ক্বাত্ত/ আছে। প্রায় 
মহত্রাধিক বর্ষ পূর্বে মথিনামক জনৈক লোধমর্দার কর্তৃক এই 
নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামান্ুযারে এই স্থান 
অগ্যাপি মথিনগর নামে কথিত হয়। চারি শতাব পুর্বে 
মৈনপুরীপতি রাজ! ঈশ্বরসিংহ লোধদ্িগকে পরাজিত করিয়া 
এই স্থান অধিকার করেন, তদবধি এই স্থান তদ্বংশধরগণের 
অধিকারে রহিয়াছে। 

মখদুম আবছুল রহমন্‌, জনৈক মুসলমান সাধু । দিদ্ধু- 
প্রদেশের শিকারপুর জেলায় ইহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান 
আছে। 

মখ্ছুম ফজলশাহ কোরেশী,একজন মুমলমান সাধু$ ইনি 
পীর ফজলশাহ নামে পরিচিত। দিক্ধুগ্রদেশস্থ ইহার সমার্ধ 
মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জান] যায় যে, তিনি হিঃ 
১২৬৬ জেল্হজ্জে দেহত্যাগ করেন। 

মখ্ডুম্নুহ, একটী মুসলমান তীর্থ। সিন্ধুপ্রদেশের হাল- 
নগরে অবস্থিত। পীর মহম্মদ জমন্‌ ১২০৫ হিঃ মথ্ডুম ম্থুহের 
মন্দির স্থাপন করেন। মখ্দুম্‌ মীর মহম্মদের ন্মরপার্থ এখানে 
১২১০ হিঃ পুনরায় একটা সমাধিমান্দর ও ৯২২২ হিঃ একটা 
মস্জিদ্‌ নিশ্মিত হয়। 

মখ্ছুম জহানিয়া, জনৈক মুসলমান সাধু। কনোজ নগরে 
তাহার ম্মরণার্থ একটা সমাধিমন্দির ও মস্জিদ্‌ নিশ্মিত আছে। 
মন্জিদ গাত্রে ৮৮১ হিঃ উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় 
যে, সৈয়দ জলাল মখ্হ্ম্‌ জহানিয়া উক্ত সময়ের পুর্বে বিদ্যমান 
ছিলেন। এ মস্িদের আধকাংশ স্থান হিন্দুমন্দিরের অংশ 
বিশেষ লইয়া গঠিত। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দুমুত্তি ও 
১১৯৩ সম্বতে উৎকীণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

মখ.মল. ( আরবী ) উর্ণানিশ্মিত বস্ত্রবিশেষ । 

মগ, _র্পন। ভাদি* পরন্মৈৎ সকণ সেট ইদিৎ। লট, মন্গতি। 
লুঙ অমঙ্গীৎ। 

মগ, শাকদীপবাসী ত্রাহ্মণভেদ। [ভোজক ত্রাঙ্ষণ ও মগী দেখ ।] 

মগ, (মঘ) আরাকানবাসী জাঁতিবিশেষ। জাতিতত্ববিদ্‌- 
গণ ইহািগকে ইনো-চীন সংমিশিত বলিয়। স্বীকার করেন। 
ইহাদিগের মধ্যে মারমগ্রি, ভূঁইয়ামগ, বক্নয়ামগ, রাজবংশী 
মগ, মার্মবা বা ম্যামম! মগ, রোয়াঙ্গ মগ ও থোজথা বা! ভুমিয়। 
মগ নামে কএকটা শ্রেণী বিভাগ আছে। 

বর্তমানে এ ৭টা শ্রেণী তিনটা স্বতত্তরথাকে পর্যবসিত 

হইয়াছে। যধ।--১ জুমিয়া, ২ মার্মা/ম্যান্মাঃ রোদ্াঙ্গ বা রখিয়াঙ্ 
এবং ৩ মারমগৃত্বি বা রাজবংশী, বরু্া ও ভু'ইয়ামগ.। মগ- 


মগ [৬৭৯ ] মগ 


জাতির স্থানবিখেষে রসবাষ হেতু এই পার্থক্য যটিক্লাছছ। 
পুর্বো ইহার। আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্ধজ্ঞ গ্রদেশের 
আদিষ অধিবাসিরূপে গণ্য ছিল। ক্রমে জ্ুমিয়া ও রোয়াজগণ 
চট্টগ্রামের স্তল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয্া। কতকাংশে উন্নত 
* হইয়াছে । 
ইহাদের প্রাকৃতিক গ্রঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্। মুখাক্কৃতি 
দেখিলেই হহাদের চীন সংশ্রব, অথব! থর্বারকতি, চওড়া ও 
চেপ্টামুখখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাস|ফলকাস্থিবিহীন 
খেদা নাক এবং বক্ররপত্রযুক্ত ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দেখিয়া তমোজলীয় 
সংস্বব মনে সমুদিত হয়; বাস্তবিক পক্ষে কোন্‌ জশতি হইতে 
ইহাদের উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয়র্ূপে বল! স্থুকঠিন। সাধা- 
. রণতঃ পর্বতবাসিগণের যেরূপ আকৃতি দেখ! যায়) ইহাদের 
আকৃতি তদপেক্ষ/। কোন অংশে ন্যন নছে, বরং বঙ্গের সান্িধ্য- 
হেতু জল-বাযুর প্রভাবে ইহাদের এরূপ আক্ৃতিবৈষম্য 
'দৃর্িগোচর হুইয়া। থাকে । মারমগরি বা রাজবংশী মগদিগের 
উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 
পূর্ববঙ্গ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথব 
নিক্বষ্ই শ্রেণীর সহিত বন্ষগণের বিবাহাদি হইতে এইরূপ 
একটী শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হহয়াছে। আবার কেহ 
কেহ বলেন,মগধের কোন রাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার 
করেন। সেই সমগ্ে মাগধীদ্গণেন্ন এথাগে প্রতিপত্তি হয়। 
তদবধি এখানকার অধিবাদিগণ “মগ? নামে খ্যাত হুইয়াছে। 
আরাকানের রাজবংশ নিঃসন্দেহে এ বেহার-বাজ বংশ 
সমুড়ূত বলিয়। বোধ হুয়। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু 
মংন্রৰ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রন্গে বৌদ্ধ- 
ধন্মপ্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকৃলে বাণিজ্যের 
জন্য বঙ্গ ও বেহারবাপী নান! সাম্প্রদায়িক লোক তথায় 
ষাইয়। বসতি করেন। আলাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে 
যেরূপ এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নান। 
শ্রেনীর বসবাস হুইয়াছিল, তন্জরপ এই আরাকান বিভাগেও 
ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি হয়। এ সকল লোকের মধ্যে সামর্থ- 
হন কেক কেহ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের পহিত 
বিবাহাদি করিয়া এইরূপ একটা স্বতন্ত্র থাকের জনয়িতা হইয়! 
থাক্ষিবে। | 
মগদিগের পূর্বোক্ত তিনটা থাকের মধ্যে ২৪টা স্বতন্ত্র বংশ 
বা গ্ৰোত্র প্রচলিত আছে। এ বংশবিভাগ সাধারণ নদ্যাদির 
নাষ হইতে পরিকল্পিত। ইহারা স্ববংশ মধ্যে কখনও বিবাহাদি 
করে না এৰং বেখানে পিণ্ডে না বাধে এরূপ স্থলে পিতৃত্ঘস।, 
কন্তা ব! মাতুলকন্ভাকেও বিবাহ কমতে পারে। 


মামগরিগণ বাঁল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্ত লামা- 
জিকতায় অপর সাধারণ অপেক্ষা একটু নত বলিয়া ইহার 
উপযুক্ত পাত্রে কন্তাদান করিবার জন্য একটু বিলম্ব শ্বীকার 
করিতে কুষ্টিত হয় না। মান্না ও থোঙ্গচাগণ বর্ধীয়ানের রিবাহই 
পছন্দ ক্ষরে, ইহাদেন্ন মধ্য বিবাহের পূর্বেও সন্তাব স্থাপনের 
জন্য সহবাসবিধিও প্রচলিত আছে; কিন্ত সাধারণতঃ ইহা- 
দের বিবাহ প্রথা অন্ান্ত জাতি হইতে একটু স্বতন্ত্। 

৯৭ বা ১৮ বর্ষের রালকহ বিবাহের উপযুক্ত পান্র। পিতা 
পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ 
করে, পাত্রী স্থির হইলে পিত। ম্বয়ং অথব। তাহার প্রতিনিধি 
সম্বন্ধ পাক! করিবার জন্য কন্তালয়ে গমন করে। কিন্তু 
কন্তাকর্তার গৃহে পদার্পণ করিবার পুর্ষ কন্তাকর্তাকে ডাকিয়া 
হাত জোড় করিয়া নমস্কারপূর্বক “ওগোৎসা” অর্থাৎ আপনার 
কূলে নৌকা! লাগিয়াছে, আপনি তাহ! বীধিবেন ন! ছাড়িয়া 
দিবেন, এই বাক্যে অভিবাদন করিবার পর অন্থকৃল উত্তর 
পাইলে গৃহে প্রবেশ করে ) নতুবা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। 
গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিয়াই “এই গৃহের খোটাগুলি 
বেশ পোক্ত ত* এহ প্রশ্ন করে। তত্ত্বে শক্ত” শব্ধ কথিত 
হইলে বিবাহের আমূল গ্রস্তাব বিবৃত কর! হন্ব। 

বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হইলে, সেই ব্যদ্ভি বরকর্জার নিকট 
আসিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনস্তর বিবাহের 
গুভাগুত ফল নির্ণয়ের জগ্ক এক দিন কন্টাকর্থ! ও বরকর্তা 
একত্র হইয়। নির্জনে একটা কুকুট হত্যা করে এবং তাহার 
জিহ্ব। কাটিয়া বিবাহের ভাল মন্দ ফল দির্ণয় করিয়া থাকে। 
পাত্র পাত্রী বা অপর বালক বালিকা সকলে ইহার বিন্দু বিসর্গও 
জানিত পারে না। অতঃপর বরকর্তা কন্ঠাকর্তার গৃহে সেই 
রাত্রিতে শুইয়া থাকে। রাব্রিকালে বরকর্তী যেরূপ স্বপ্র দেখিবে, 
তাহাতেই নব দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখ-ছুঃখ জান! যাইবে। 
এই স্বপ্নের তত্ব অবগত হইবার জন্য সাধারণে উদগ্রীব হুইয়। 
থাকে। যদি সমন্তই মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে বরকর্তীর 
প্রত্যাগমন কালে এঁ কন্তা ভাবী খ্বগুবের 'সম্মুথে আসিয়। 
হাটু গাড়িয়া বসে। পক্ষান্তরে শণুরও যথারীতি আশীর্মাদের 
পত্প কন্যাকে জামা ও অঙ্গুরী উপঢৌকন দিয়া আইসে। 

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়! ইহারা বিবাহের গুভদিন ও 
লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের নক্ষত্র-রিষ্টি 
আছে কি না, তাহাও জানিয়। থাকে । এখন হইতে ইহার৷ 
উভয্ব পক্ষেই বিবাহের জন্ থাদ্য সামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত 
হয়। শুকর, মদ্য, চাউল এবং নানীপ্রকার খাদ্য ও মসলা 
প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিবাহভোজের নিমিত্ত আহত 
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আত্মায্-কুটুম্বের গৃহে নিমন্ত্রণপত্র পাঠায় এবং সেই সঙ্গে 
একটা করিয়! মুরগী বিলি করে। কোথাও কোথাও মুরগীর 
পরিবর্থে পয়স৷ দিবার ব্যবস্থা আছে। 

বিবাহরাত্রে বর ও বরধাত্রিগণ (ভ্ত্রী-পুরুষে একত্র ) 
নানাবিধ বেশ তৃষাঁয় সজ্জিত হুইয়। বাদ্যসহকারে কন্তাগৃহে 
উপনীত হয়। কন্তার গ্রামে আনিবার পথে কন্ঠাপক্ষীয় 
রমণীগণ একত্র হইয়া বাঁশ দিয়া বরপক্ষীয়গণের গতি রোধ 
করে এবং বরকে সৌভ্রাত্র রক্ষার জন্য একপাত্র মগ্য খাইতে 
দেক্স। এর মদ বরমুখে ঠেকাইয়া মাটিতে ফেলিয়৷ দেয়। 
কন্ঠাপক্ষীয় রমণীগণ দলে পুষ্ট হইলে পথে রহস্ত করিয়। 
৪ বা & বার পথ আট্কাইয়। থাকে। 

বিবাহের পুর্বে বর ও বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহের সমীপন্থ্‌ 
একটী বাশের ঘের।৷ মণ্ডপ মধ্যে আদিয়! বিশ্রাম করে। এ 
স্থান পুষ্প-লতিকাদি দ্বার! উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে । এপ 
আর একটা ঠাদনীর মধ্যে ভোজের আয়োজন হয়। গ্রীম- 
বাসিগণ বর দেখিতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হয় এবং নানা- 
রহস্ত ও কৌতুক করে। কন্তাগৃহেও এরূপ নিশ্মিত একটা 
ঠাদনীর মধ্যে স্বজনে পরিবৃত হইয়া পাত্রী বসিয়া থাকে। 
এ১ সমস্ষে গ্রামস্থ বালকগণ আপিয়া৷ উভয় পক্ষের উপরই 
দৌরাত্্য করে। দ্বিবাভাগ এইরূপ আমোদ প্রমোদ ও 
উপদ্রবে কাটিয়া যায়, কিত্ত সন্ধ্যার পর আর কোন রহন্ত ব! 
গোলযোগ থাকে না। 

সন্ধ্য। সমাগত হইলে বরকে কন্যা গৃহে লইয়া যায়। 
তথন কন্তাগৃহে মহা আনন্দ ধ্বনি ও বাদ্য বাজনা হয়। তং- 
পরে বর ও কন্ঠাকে বিবাহ স্থানে আনিয়! “ব” স্থতায় ঘেরা 
হয়। তৎপরে ফুঙ্গি (পুরোহিত ) আসিয়া বিবাহের মন্ত 
পড়ে এবং বর ও কন্যার মুখে ৭ গ্রাম ভাত দেয়। ইহার 
পর বরের দক্ষিণহন্তে কন্তার বাম হস্ত রাখিয়! মন্ত্রোচ্চারণ- 
পূর্বক বিবাহকাধ্য সমাধা করে। এই সময় বর কন্তার 
হস্ত ধরিয়।* সম্প্রদানগৃহে সমুপস্থিত গুরুজনদিগকে প্রণাম- 
পূর্বক নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হয়। যথানিয়মে গ্রন্থিবন্ধন 
সমাধা হইলে উপস্থিত কুটুম্বমগডলী বর ও কন্াকে সাধ্য মত 
যৌতুক দান করে। অতঃপর নৃত্য-গীতাদি আমোদ ও 
পান-ভোজনাদি সমাহিত হয়। 

মগদিগের কন্তাপণ দিবার প্রথা আছে। থোঙ্গচা 
ও মান্াগণ ৩০২ এবং ধনবান্‌ মারমগরিদিগের মধ্যে ৬০২ টাকা! 
পথ্যস্ত পণ দিয় থাকে। কোন ভূ'ইয়ামগ রাজবংশীর কন্তা 
শ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ৮*২ টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়। 
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বরহস্তে কন্তার হন্ত রাখিয়া সম্প্রদান এবং সিন্দুরদানই 
তাহাদের বিবাহবন্ধনের মূল-মন্ত্র। মান্নাগণ থোর্গচাদিগের 
প্রথামত বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের মধ্যে 
সিন্দুরদান প্রথ! নাই। বিবাহের পর ৭ দিন ৭বার করিয়া 
বরও কন্যাকে একপাত্রে ভোজন করিতে হয়, উভয়ের 
উচ্ছিষ্ট একটা হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখে ; কিন্তু একত্র 
শয়ান থাকিতে পারে না। উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বরকে 
নদী পার হইতে নাই। ৮ম দিনে সেই হাড়ি খুলিয়া পোকা 
দেখিয়৷ বিবাহের শুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়। থাকে। 

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থান্গ- 
রূপ ইহারা ছুই বা ততোধিক পত্বী গ্রহণ করিতে পারে, 
কিন্তু প্রথমা পত্বীই সর্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্রী হয়। 
বিধবাগণ ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে পারে। 
এই বিবাহে কোন ক্রিয়া কর্শের অনুষ্ঠান আবশ্তক করে 
না। ব্যভিচার দোষ দেখিলে অথবা নিরস্তর কলহিপিয় 
হইলে জাতীয় পঞ্চায়ত সভা কর্তৃক তাহাদের বিবাহবন্ধন 
ছেদ হইতে পারে। পরে একখানি সম্মতিপত্র লিখিয়া 
তাহা স্থানীয় মেজিপ্ট্রেটের নিকট দেওয়া হয়। পরিত্যক্কা 
বিধবার ন্যায় পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ । 

মগেরা দাক্ষিণাত্য মতের (9০568 801100। ) 
বৌদ্ধ-ধর্মীবলম্বী। তাহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধগণকে প্রকৃত 
ধর্াচারী বলিয়া ম্বীকার করে না। থোঙ্গচ। প্রভৃতি 
পার্ধতীয় জাতির মধ্যে এখনও উপদেবতাদির উপাসনা 
প্রচলিত দেখা যায়। তাহারা গো মেষ, মহিষ, শৃকর 
প্রভৃতি পর্বত ও নদ্যার্দির পুজায় বলি দেয় এবং 
চাউল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি উপকরণ উৎসর্গ 
করিয়া থাকে। মারমগরিগণ অনেকাংশে স্থানীয় হিন্দু 
অধিবাসীদিগের অনুকরণ করিয়াছে । এক্ষণে ইহাদের 
অধিকাংশ উপাসনা-প্রণালীই তান্বিকমতে আচরিত হইয়া 
থাকে। এততিন্ন ইহারা শিব ও ছূর্গীপুজায় বিশেষ ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়া থাকে। 

ইহারা বৌদ্ধ ফুঙ্গি ব রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত 
বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা 
প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকরন্ম্ের দ্রিননির্ণয় এবং 
হিন্দু-দেবদেবীর পুজ! উপলক্ষে ইহারা ব্রাহ্মণের সাহায্য 
গ্রহণ করে। থোঙ্গচাদিগের মধ্যে একমাত্র বয়োবুদ্ধা রমণী- 
গণই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্যে বৃদ্ধাগণ পুরোহিত 
বলিয়া গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা লের্দাম! নামে খ্যাত। 
মগেরা শব দাহ করে। যখন কোন ব্যক্তি মরিয়া! যায়, 
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বাগ্োগ্ভম কণিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের! সকলে কাদিতে থাকে। 
কিন্তু পুরুষগণ শবদেহের শেষ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করে। 
কাগাদি সংগৃহীত হহলে তাহার! বাশের মাচ প্রস্তত করিয়া 
* শবদেহ শ্মশানে লহয়া যায়। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম। 
ধনী ব্যক্তি ও রমণীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহ- 
স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মৃত্যু হইতে দাহ পধ্যস্ত প্রায় ২৪ 
ঘণ্ট। কাল লাগে। প্রথমে গৈরিক-বসনধারী পুরোহি ত- 
সম্প্রদায় পাথাহস্তে শিষাদলে পরিবুত হুইয়া গমন করে। 
তৎপশ্চাৎ মৃতের নিকট দুই ছুই জন আত্মীয় কাপড় ও 
খাগ্ভাদ্দি লইয়া আইসে। পরে শব লইয়া তাহার কুটুম্ব- 
, সঞ্চল এবং সব্বপশ্চাং গ্রামস্থ রমণীমগ্ডণী সুরঞ্জিত বেশভূষায় 
সজ্জিত হইয়া তথায় মাগমন করে। অতঃপর সকণ ক্রয়! 
হিন্দু-মতে সমাহিত হয়। ম্নানের পর সকলে মৃতের গৃহে 
' প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং পান-ভোজনাদি সমাধা করে। বাটার 
কর্তার মৃত্যু হইলে তাহারা গৃহে উঠ্িবার বাহিরের সিঁড়ি 
কাটিয়া ফেলে এবং পশ্চান্দিকের দেউল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য 
দিয়। গৃহে প্রবিষ্ট হয়। 

পুরোহিত কিংবা কোন ধনি-ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ 
তাহারা যত্রপূর্বক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থান্থরূপ 
অস্ত্যেষ্টির মায়োজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহের দাহ-ব্যবস্থা 
হয়। প্রায় ১লা বৈশাখ তারিখেই এরূপ রক্ষিত দেহগুলির 
মন্ত্যে্টিক্রিয়। সম্পনন হইরা থাকে । এরূপ শবদেহ রক্ষার জ) 
তাহার! একটা বাশের পাগোদ। (ম5) নিম্মাণ করে এবং নানা- 
বর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়া উহা সাজায় । সময় সময় এ 
পাগোদ। মধ্যে শবানয়নের পূর্বে তাহার! বাঁশের কামান প্রস্তত 
করিয়৷ ছুড়িয়৷ থাকে, এই সময় কখন কথন স্ত্রীপুরুষ, কথন 
কখন অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে আমোদ- 
জনক “রজ্জ, যুদ্ধ” (008 ০1 %৬।) করে। সাতদিনের পর 
পুরোছিত আসিয়। মৃতের গৃহে প্রেতোদ্দেশে ভজন! 
করিয়া থাকে । আট দিনে তাহার! প্রেতোর্দেশে পিও- 
দানের স্ঠায় খাদ্যাদি দান করে এবং প্রতি বত্সর এই দিনে 
বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়৷ থাকে । 

অনেকাংশে হিন্দু বা বৌদ্ধধন্মে বিশ্বামী হইলেও তাহা- 
দের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্র্কৃত হিন্দু 
কখনই তাহাদের স্পৃষ্ট জল ম্পশ করে না। তাহারা গো, 
শুকর, কুন্ুট, সর্ধ প্রকার মংস্ত, সর্প, মেটোইন্দুর, মেচো- 
কুমীর, গোনাপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। স্ত্রী পুরুষ 
উভরেই মদ্যপান করে। থোঙ্গজগণ ঝুমগ্রথায় কষিক্ষেত্রাদি 
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তখন তাহার আত্মীর স্বজন একত্র সমবেত হইয়৷ অস্তোষ্টিক্রিয়ায 





] মগ 





কর্ষণ করিয়। থাকে। প্রত্যেকেই প্রায় হুস্তে একথানি 
করিয়৷ “দা” রাখে। 

শিক্ষিত বরুয়। মগগণ বলে যে, তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী; 
যেহেতু তাহীর। মগধের কোন হিন্দুরাজবংশ হইতে সমুডূত 
হইয়াছে। মগধ-রাজবংশ এক সময়ে মুসলমানের আক্রমণে 
আত্মরক্ষার সমথ না হুহয়। চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাহয়া আস 
য়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হুত- 
য়াছে। অপর একটী আধ্যায়িক। হহতে জান! যায় যে, তাহারা 
ট্টগ্রামের প্রতিভাবান্‌ বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর । 

আরাকান্বাসী বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে মহেরামগৃরি নামে 
অভিহিত করে এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের স্তায় ঘ্বণা 
চক্ষে দেখে । পর্বতবাসী বৌদ্ধমগদিগের নিকট ইহ্বাবা 
ভূমিয়-মগ নামে পরিচিত। 

বরুয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটা উপাধি দ্নেখা যায়। 
সকলেই বকুয়। পর্দবী ধারণ করে । কেবল মাত্র কাধ্য দ্বাবা 
যে যে বংশের পূর্ব পুরুষ চৌধুরী বা মুং্গদ্দী আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল, তাহাদগের মধ্যে এখনও এ সকল উপারঁধ 
বর্তমান আছে। 

বরুয়াগণ একটী সন্ধরজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। থে 
হেতু তাহাদের মধ্যে নিয় শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়া ও 
পণ্ভ,গীজ রক্ত প্রবাহিত রাহ্গ়াছে। কিন্তু এখন তাহার 
হিন্দুদগের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে । তাহারা 
হুর্গা ও কালীমৃত্তির সম্মুথে ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দিত। 
অনেকে এখন দেবী-সৃষ্তি সমক্ষে বলিদানপ্রথ৷ রহিত করিলেও 
নিয়লিখিত দেবদেবী-পুজায় তাহাদের বিশেষ শর্ধা দৃষ্ট হয়। 

১ শনিগ্রহের পুজা । ২ অশ্বিনীকুমারের পুজা বা! কাত্যায়নী- 
ব্রত। কান্তিকমাসের ১ম দিনে এহ ব্রতানুষ্ঠান করিলে পুএ 
লাভ হয়। ৩জালাকুমারী ব! বিস্চিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
৪ হুর্খীপৃূজা। ৫ লক্ষ্মাপূজা। ৬ বার ওয়ারী কালীপুজা । (কোন 
মড়কের সময় এই পৃজানুষ্ঠান হইয়া থাকে |), ৭ সত্যনারায়ণ 
বা সত্যপীর পৃজা। ৮ ঈশ্বরালী ব্রত বা সুষ্যপূজ1। ৯ স্রস্বতী- 
পৃজ।। 

শনিপুজার গ্রহবিপ্রগণ তাহাদের যাজকতা করে। রাওলি 
বা ঠাকুর উপাধিধারী পুরোহিতগণ এ কাধ্যে যোগ দেয় না, 
যেহেতু উহা বৌদ্ধধন্মে নিষিদ্ধ। জ্বালাকুমারী ও কালী- 
পৃজায় তাহারা কোন মুপ্তি গঠন করে না, কিন্তু দেবীর উদ্দেশে 
ছাগ-বলি দিয় থাকে! কখন কথন হিন্দুমন্দিরে আসিয়া 
তাহার! কালীমুত্তির সম্মুখে ছাগ বলি দ্েয়। অপর সকল 
দেবদেবীর পূজোপলক্ষে তাহার। ঘটস্থপনা৷ করিয় পুজা করে। 





থাকে। 

প্রত্যেক গ্রামে মগধেশ্বরীর পুজার জন্ত একটা“সেবাখোলা? 
( আমাদের পঞ্চানন্দতলার স্ায়)* আছে। এক্ষণে শিক্ষালন্ধ 
বরুয়াগণ পৌত্তলিকত। বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধধর্মের বিস্তার- 
কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে । তাহার! হরিসঙ্কীর্ভনের অন্ু- 
করণে খোল করতাল বাজাইয়৷ বুদ্ধ-সঙ্কীর্ভঘন করিতে আরম্ত 
করিয়াছে। তাহাদের বৌদ্ধ পুরোহিত রাওলীগণ ব্রহ্গচর্য্য- 
ব্রত অবলম্বন করিয়। থাকে । উহারা মস্তক মুগ্ডন ও হরিদ্রা- 
রঞ্জিত বাস পরিধান করে। 

উহাদের গাত্রচীর ৯০ খণ্ডে গ্রথিত। প্রত্যহ বেল 
১২ টার পুর্বে তাহারা পাণ ও তাত্রকুট ব্যতীত কিছুই সেবন 
করে না। প্রতিবংদর আধাঢ়ী পুথিম। পর্ধ্যস্ত তাহারা শয্য। 
পরিষ্ষার না করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। 

বরুয়াগণ দীক্ষাগ্রহণকালে সপ্তাহ কাল“শমনের' (শ্রামণের) 
হইয়া থাকে । কখন কখন তাহার। বর্ধাধিক কালও ব্রহ্মচধ্য 
অবলম্বনে গুরুগৃহে অতিবাহিত করে। পরে হরিদ্রারঞ্িত বাদ 
পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। এই সময়ে তাহারা লোঠক নামে বিঘোষিত হইয়! 
থাকে । রাওলাগণ গৃহে না থাকিয়৷ প্রায়ই “কিপ়াং' নামক 
তজনালয়ে কালযাঁপন করে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসি- 
গণের ব্যয়ে রঞ্ষিত এইরূপ এক একটা কিয়াং আছে। 

রাওলী-পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটা বিভিন্ন শ্রেণী আছে, 
. ১ মহাথেরে। (মহাস্থবির), ২ কামেথেরো (কামস্থবির ), 
১ পঞ্জয়ন (উপসম্পদ্‌) ৪ মইপাঞ্গ বা শমনের (শ্রামণের) শিক্ষা 
শমনের নিকট হইতে শাস্ত্রীয় অনুণালন ও জ্ঞানোন্নতি দ্বারা 
লোকে ক্রমশঃ মহাথেরে!৷ পদে উন্নত হইতে পারে । 

বকুরাগণের কএকটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। এ 
নকল মন্দিরে মাঘাপৃর্ণমা ও বিধু সংক্রান্তি দিনে মহা 
মেলা হয়। স্থানীয় হিন্দু ও মুনলমানগণ এ মন্দিরে বাতি 
জালির। (দেয় এবং পরসা প্রণামী দিয়া দেবতার অভিবাদন 


করিয়া থাকে । নিয়ে থানা, গ্রাম, দেবমুদ্তি ও উৎসবদিন 
[পিথিশ হইল £-- 
থান গ্রাম দেবতা পর্বদিন 
পটিয়া বোগাহর! বুড়াগোসাই মাধীপূণিম! ৷ 
চত্রশাল ফরাচিন্‌ চৈত্রসংক্রাস্তি। 
এ উনাইন্পুর ফাল্তুনীপুণিম। | 


বুদ্ধাপদ 


স্পা শন পপ সপ 





* অর্থাৎ বনপ্রাস্তে পুজার কোন নির্দিষ্ট স্থান। 


_.-_ _ ৮77. শিপ স্পেস াাাাীস্িস্ীিসিপীিসীপাশীিাা 


পর্বদিন 


দেবতা 


রাওজান পাহাড়তলী মহামুনি, শাকামুনি] ; লি 
ও ই ্‌ নি চত্রসংক্র । 

পটিয়া অহল্যা সত/সিংহ বৈশাখীপুণিম। | 

রাওজান দাংনা চুলমণি মাধীপুণিমা। « 


পাহাড়তলীর তিনটা মন্দিরেই শাক্যবুদ্ধের বৃহদাকার 
প্রতিমৃত্তি স্থাপিত। মুন্তিত্রয়ের ১টা মাণিকচেরীর সামস্ত 
মানরাজের এবং অপর দুইটা বরুয়া-কুলোস্তব কাঁলীচরণ 
মুত্স্ুদ্দী ও মোহন সিংহ স্থবাদারের বিনিম্মিত। সাধারণের 
বিশ্বাস, চক্রশালায় বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, এইজন্য অনেক ফরা- 
চিন তীর্থে বুদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে । কেহ কেহ 
চন্ত্রনাথ শৈলেও সীতাকুওস্থ বুদ্ধপদ্রদর্শনে আসিয়৷ থাকে। 
অপর তীর্থগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গঠিত। | 

মাঘীপুণিমা ও বিষুবসংক্রান্তি তাহাদের বিশেষ পুপ্যাহ। 
এ দিনে বরুয়াগণ দীক্ষ1 গ্রহণ করে। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্থতী- 
পৃজ। দিনে তাহার! সপ্তমবর্ষীয়।৷ ঝালিকাদিগের কর্ণবেধ করে, 
কিন্তু বালকদিগের কর্ণবেধ অপর সময়েও হইতে পারে। 

বরুয়াগণের বিবাহ্প্রথা প্রায়ই পূর্বোক্ত রূপ, তবে 
ইহাতে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণ দৃষ্ট হয়। 

তাহাদের মধ্যে কন্তাকে বরগৃহে আনিয়। বিবাহ দিবার 
রীতি আছে। বিবাহের সময় পুরোহিত পঞ্চশাল ও মঙ্গল- 
সুত্র পাঠ করিলে বর ও কন্তাকে তাহা আবৃত্তি করিতে হয়। 
সম্প্রদানকালে রমণীগণ অহরহঃ হুলুধ্বনি করিয়া থাকে। 
পুত্রবতী বিধবারা [বিবাহ করে না, কিন্তু অপরে বিবাহ 
করিতে পারে। 

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মুতদেহ দাহ করা এবং পাচ বংসরে 
অনধিক বর্ষ মুত শিশুদেহ পুতিয়া ফেলাই বিধি। ধনী 
দিগকে যে গাড়িতে উঠাইয়! শ্বশানে লইয়া ধায়, তাহাকে 
হাসাহাসি রথ বলে। উক্ত শকটের ছুই মুখে হংসগ্রাতি- 


কৃতি আছে। 
প্র রথ টানিবার পূর্বে ছুইদ্দিকে দড়ি দিয়। বাধা হয় এবং 


সমবেত গ্রামবাসিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ছুই দ্রিকৃ হইতে 
&ঁ রথ টানিতে থাকে । উহার এক দল যমদূত এবং অপরে 
বিষ্ুদুত নামে খ্যাত। উভয় পক্ষে টানাটানির পর বিষু- 
দূতগণের জঘ লাভ হয় এবং শবদেহকে উত্তরদিকে লইয়া 
গিয়। চিতার উপর শায়িত করে। মুখাগ্নসিকালেও মঙ্গল-স্ত্র ও 
পঞ্চশীলমন্ত্র পাঠ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে এক 
স্থানেই দাহ করা হয়, কিন্তু ধনী ও পুরোহিতদিগের দাহের 
পর সেই স্থানে একটা জার্দী বা সমাধিমন্দির নির্শিত হয়) 
স্থতরাং অপর ধনি-ব্যক্তিকে অন্স্থানে দাহ কর! ভিন্ন গতি 





মগধ 


দিনে জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। 
তাহার! প্রতিমাসে মাসিক শ্রাদ্ধ করে। 
বাষিক শ্রাদ্ধ করিয়। থাকে । 
" ধনি-ব্যক্িগণের চিতার উপর সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়। 
উহাকে জাদী বলে। মন্দির মধ্যে তাহারা কোন শুত দিনে 
প্রেতাত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত একটা ক্ষুদ্র বুদ্ধমুন্তি, নানাবিধ 
থাগ্ঘদ্রবা ও বস্ত্রাদি রাখিয়া রাখিয়া! আইসে। গভিণীর মৃত্যু 
বিশেষ অমঙ্গলজনক। তাহাদের বিশ্বাস, একপ গারঁভনী 
ভূতধোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার মুক্তির জন্য তাহারা অবস্থায় 
বুদ্ধগয়ায় পিওড দেয়। 

গর্ভিণীকে দাহ করিবার পুর্বে তাহার গর্ভ বিদারণ 
করিয়। গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিয়! লয় এবং ভ্রণটাকে মৃত্তি- 
কায প্রোথিত করিয়া পরে গর্ভিণীর দাহকার্ধ্য সমাধা করে। 
' ভূতযোনিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন 
অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে মেই আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত 
হয় বলিয় বিশ্বাস। ওঝাগণ মন্ত্র দ্বারা ভূতাবেশ প্রতিষেধ 
করিয়৷ থাকেন। 

বিস্ৃচিকা, বসন্ত গ্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাব হইলে তাহার! 
জ্বাল। কুমারী ও শীতল! দেবীর পূজা! করে। কখন কখন 
বুদ্ধনংকীর্তন ও রক্ষাকালীর পুজা করিয়! থাকে । গবাদির 
মড়ক উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণপূজ। অনুষ্টিত হয়। 

তাহারা সাধারণতঃ রুষি, পুলিশগ্রহরী, শুষ্ক মতস্ত- 
বিক্রয় ও রন্ধন কাধ্য দ্বারা জীবিক। উপার্জন করে। কেহ 
কেহ শিক্ষালাভ করিয়৷ ব্যবহারাজীবের কার্য করিতেছে । 
বৃদ্ধান্্রাগণ ও কোন কোন পুরুষ এলোপাখিক ও টোটুক৷ 
ওষধপ্রয়োগে চিকিত্সাবিদ্ভার প্রসার করিয়াছে। 

নরনারীগণ সাধারণতঃ হিন্দুর মত ধুতি বা সাঁড়ী পরি- 
ধান করে। কখন কখন রমণীগণকে থামিনামক বস্ত্র ও 
ওডান। ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রমণীগণ 'মলঙ্কীরপ্রিম্ন। 
দেশীয় বাহু ও নাথং নামক রৌপ্যালঙ্কার ব্যতীত তাহার! 
ছিন্দুর পচ্ছন্দ মত জড়োর়া৷ অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতে 
ভাল বাসে। এক্ষণে তাহার। বাঙ্গালীর নাম গ্রহণ করিতে 
শিখিয়াছে, মধ্যে মধো ছুএকটী আরাকানী শবের প্রয়োগ 
দেখা যার। 


প্রথম বত্সর 
পরে বৎসরাস্তে 


' মগজ (পারসী ) মস্তিফ, মঙ্জা। 


মগজী (পারমী ) কিনারা, ধার। 
মগধ (পুং) মগি-অচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, মগং দীর্ঘং 
দধাতি ধা-ক, বা কণ্াদি মগধ-অচ,। প্রাচীন জনপদভেদ । 


[ ৬৮৩ ] 


নাই। মৃত্যুর ৭ দিন পরে শ্রাদ্ধ ও পরে পিওদান এবং ১৫শ 


মগধ 





মহাভারতে লিখিত আছে, এই দেশের লোক সকল অতি- 
শয় ইঙিতজ্ঞ। 

“ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ। 

অদ্ধোক্তাঃ কুরুপাধালাঃ শাল্যাঃ কৎ্ান্শাসনাঃ ॥» 

(ভারত ৮৪8৫।৪৮ । 

বর্তমান বেহার প্রদেশ পৃর্বকাঁলে মগধনামে খ্যাত ছিল। 
খখেদে এই স্থান কীকট নামে উক্ত হইয়াছে । অথর্ববেদে 
মগধ নাম দৃষ্ট হয়। তগবান্‌ মন্থর সময়ে এই স্থানে তীথ 
যাত্রা ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ ছিল।* 

ইহার সর্ব প্রাচীন নগরীর নাম গিরিব্রজ, কুশাত্বজ বস্থু 
এই নগরটা স্থাপন করেন । এই স্থান গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গম. 
স্থলে অবস্থিত। [ গিরিব্রজ দেখ ] গিরিব্রজে রাজ! জরাসঞ 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

জরাসন্ধের পর তদ্বংশীয় বাহদ্রথগণ বহুকাল এথানে 
রাজত্ব করেন, তৎপরে শুনকবংশ ১২৮ বর্ষ অধিকারে রাখিয়া 
ছিলেন। ইহার পর এখানে ৩১* বর্ষ শৈশুনাগবংশ রাজত 
করেন। এই বংশীয় বিশ্বিার-রাজের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব 
আবিভূতি হন। তাহার বিশুদ্ধ ধর্ম্োপদেশ শ্রবণে মগধপতি 
বিশ্বিসার মুগ্ধ হন, তৎপুত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিশ্বিসারের সময় গিরিব্রজের পার্বর্তী রাজগৃহে মগধের রাজ- 
ধানী ছিল। [রাজগৃহ দেখ। ] নন্দবংশের সময় পাটলিপু্ 
নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। [পাটলিপুত্র দেখ। ] 

পুরাণমতে, নন্দবংশ ১** বর্ষ, তৎপরে মৌধ্যবংশ ১৩৭ 
বর্ষ, তংপরে শুক্গবংশ ১১০ বর্ষ, তৎপরে কথ্বংশ ৪৫ বধ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

যে সময়ে মাকিদনবীর আলেকদান্দার পঞ্চনদ আক্রমণ 
করেন, সে সময় এই মগধ “প্রাচ্য” (78811) রাজ্য বলির 
থযাত ছিল এবং ইহার সমৃদ্ধি গুনিয়। তাহার মগধজয়ে ইচ্ছা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সেনানীবর্গের অভিমত না হওয়ার 
তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [আলেকপন্দাব 
ও প্রিয়দর্শী দেখ । ] 


* “মগধঃ অঙ্গদেশস্থঃ কীকটদেশ:-_ 
“কীকটেষু গয়। পুণ্য নদী পুণ্য! পুনঃপুন।। 
ইত্যুক্ত। গয়াদীনামেব পুণ্যত্ব অস্ভেষামপুণ্যত্বং, প্রত্যুত পাপজনকত্ব, 
'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গান্ধীন্‌ গত্ব। সংস্কারমর্তি' মিতা দেবলোক্তেত, তীর্ঘযাত্রা- 
ব্যতিরেকেনৈতান্‌ গত্ব! তন্রৈব চিরমুধিত্বা গঙ্গাগমনং প্রায়শ্চিত্ত, তদশতী 
পুনরূুপনয়নং অতিচিরবাসে তু__পুনরুপনয়নং কৃত্বা চাঙ্রীয়ণং কর্তব্য" 
( প্রীর়শ্চিত্তবিবেক ) 


৮ গা 


মগধ [ ৬৮৪ ] মগধ 





গুপ্ত সআাট্গণও 
তাহাদের রাজধানী ছিল। খ্র্থীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্ব 
পধ্যন্ত তাহারা শাসনদও্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। হুণপতি 
তোরমাণ ও পরে মালবপতি বশোধর্দার অভ্যুদয়ে গুপ্তপ্রভাব 
খর্ধ হইয়াছিল। কান্যকুক্জে হর্যবদ্ধন সম হইলে, মাধব- 
গুপ্ত তাহার মিত্রর্ূপে মগধে রাজত্ব করিতে থাকেন। হ্র্ষ- 
দেবের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্ডের পুত্র আদিত্য সেন মহারাজা- 
ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তুতীহার পর মগধরাজ্য 
ছুই অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিমাংশে মৌখরি ও পুর্বাংশে 
গুপ্তরাজপণ সামান্ত নৃপতিরূপেই রাজত্ব করিতে থাকেন। 
ধৃষীয় ৮ম শতাবে গৌড়ে আদিশুরের অভ্যু্ূয়ে মগধ তাহার 
অধীন্ভ। স্বীকার করিয়া ছিল বটে, কিন্ত তিনি বহুকাল নিজে 
শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়। বোধ হয় না। তাহারই 
দময়ে পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপাল প্রজাপুঞ্জের সাহায্যে 
মগধ অধিকার করেন। এই সময় হইতে মগধ “বিহার” নামে 
খ্যাত হয়। থুষ্টীয় ১২শ শতাব্ পধ্যন্ত পালবংশীষ্ক রাজগণ বিহারে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশী্ম শেষ নৃপতি গোবিন্দ 
পালের পর গৌড়াধিপ বল্লালসেন কিছু দিন মগধ স্বীয় 
অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষমণসেনের সময় মগধ ব 
বিহার মুসলমানদিগের করকবলিত হয়। মুলমানদিগের 
অত্যুদদয়ের পূর্বে মগধের স্থানে স্থানে মানবংশীয় রাজ্গণ 
রাজত্ব করিতেন এবং শাকন্বীপী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সভায় 
প্রাধান্ত লাত করিয়াছিলেন, তাহা! তাৎকালিক শিলালিপি 
হইতে জানাযায়। [বিহার দেখ। ] 

মগধে হিন্দুগণের একটা প্রধান তীর্থ গয়৷ অবস্থিত । 
বুদ্ধাবিভাবের পূর্ব পর্য্যস্ত এখানে হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল। 

বুদ্ধ ও তাহার শিষ্যগণের চেষ্টায় ক্রমে মগধে বৌদ্ধ- 
ধন্ম প্রবর্তিত হয়। যদিও নন্দরাজগণ ও তৎপরবর্তা চন্তরগুপ্ত 
হিন্দু ও জৈনধন্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশীয় 
সমাটু অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম রাজকায় ধর্্রূপে 
প্রচারিত হইল্লাছিল। আবার অশোকের পৌত্র দশরথের 
সমঞ্জ এখানে জৈন আজীবকগণের সম্মান দৃ্ই হয়। গুপ্র- 
সমাট্গৃণের সময় এখানে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারিত হইতে 
থাকে এবং সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়। তাহার 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে এখানে 
নৌরধন্মও প্রবস্তিত হইয়াছিল। পালরাজগণের সময় তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধম্ম এখানে প্রাধান্ত লাত করিয়াছিল। তীহাদের 
সময়েই মগধে অন্তর্গত নালন্দা বিহারে বৌদ্ধযতিগণের 
[বস্ববিগ্তালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা আসিয়াও 





মগধে রান্ত্ব করিতেন, পুষ্পপুরে 





এখানে সেই বোদ্ধগ্রভাব দর্শন করেন এবং তাহাদেরই 
প্রস্তাবে এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধকীত্তি বিলুপ্ত হয়। 
মগধে গয়া, পুনঃপুনা নদী, চাবনের আশ্রম ও দ্লাজগৃহ 
বন এই কর়টাই প্রধান পুণ্যস্থান ৰলিয়৷ হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন- 
দ্বিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে । | 
“কীকটেষু গয়! পুণ্য নদী পুণ্যা পুনঃপুন । 
চ্যবনস্তাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃং বনম্‌ ॥% 
(বারুপুরাণীয় গয়ামা* ) 
মগধ মুনলমানাধিকারে আসিলে ইহার সর্বপগ্রাচীন স্থান 
রাজগৃনথেও মুসলমানেরা আন্তানা করেন, এবং এ অঞ্চল 
মুসলমান-তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এখনও অনেক ধাশ্মিক 
মুসলমান রাজগৃহে মকৃছ্ম দশনে গমন করিয়া থাকেন। 
[ রাজগৃহ শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ) 
ভবিধ্য-্রহ্গখগুনামক পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে,-- 
“মগধের উত্তর সীমা! গণ্ডকী নদী যথায় পতিতপাবন হরির 
বিরাজমান, দক্ষিণে বিহারের পার্খস্থিত শিবনদী, পশ্চিমে 
ভোজদেশের নিকটবর্তী চারল গ্রাম এবং পুর্বসীমায় গার 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত কৃ্র্যপুর। কলিকালে এখানকার 
লোকেরা আচারহীন হইবে। শাকদীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণুত্র 
শান্বের কুষ্টরোগ আরোগ্য করিয়! এই মগধে আসিয়া বাস 
করেন। ইহার! আযুর্বেদপরায়ণ ও সর্ধ সাধারণের নিকট 
সম্মানিত। জীবিকানির্বাহের জন্য এখন ইহারা নানাদেশে 
গিয়া পড়িয়াছেন। ইহার! অগ্রহায্ণ মাসে গুক্লা্টমীতে সৃুর্য্য- 
ব্রত করিয়৷ থাকেন, এ ছাড়া মগধে বহুদংখ্যক কুড়মি 
জাতির বাস। ইহারা ক্ষার প্রত্তত করিয়া থাকে । এখানে 
চণকাদি সমীধান্ত যথেষ্ট জন্মিয়৷ থাকে । 
কিলিকালে কিছুকাল যবনপ্রভাব হুইবে। তৎপরে 
সমুদ্রগামী অগ্নিবর্ণ জাতি আসিয়া মগধ অধিকার করিবে । 
তাহাদের যত্বে গঙ্গাতীরে অনেক অট্রালিক। নির্মিত হইবে। 
'মগধে প্রায় তিন হাজার গ্রাম, তন্মধ্যে সাতাশটা মুখ্য । 
ইহার মধ্যে পূর্বভাগে পাঁচটা, পশ্চিমে সাতটা, দক্ষিণে 
আটটা ও উত্তরে সাতটা অবস্থিত। তন্মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ- 
তীরে নীলক.বিরাজিত বৈকুঞ্, ফুৎকার, গণ্ডকী পারে 
সরস, গঙ্গার নিকট জাফর, কাদার, বিজয়পুর, নেরপুর, 
নবীনাবাদ, তরলা, বিফুলা, সাহাজ, ফুলারি, লৌহ্ৰন্ধন, 
চিরায়, গুণয়া শৃঙ্গিয়, নরহন, রামপুর, হাজিপুর, ভণ্ড, 
গন্ধার ও লালগঞ্জ। মগধের রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র।” 
বাস্তবিক এখনও পাটলিপুত্র বা পাটন! বেহারের সর্ব- 
প্রধান সহর বলিয়্। পরিগণিচ। [পাটলিপুত্র ও পাটন। দেখ] 


মগর 





মগধজ। (ভ্ত্রী) পিগ্নলী, পিপুলগাছ। ( বৈদ্তকনি*) 

মগধা (ত্ত্রী) মগধস্তন্লামা দেশ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্তা ইতি 
“অর্শ-আদিভ্যোহচ,», স্িয়াং টাপ্‌। পিপ্ললী। ( রত্বমালা ) 

মগধীয় (ত্রি) মগধে ভবঃ গহাদিত্বাৎ ছ। মগধ.দেশোত্তব। 

মগধেশ্বর (পুং) মগধস্ত তদাখ্যদেশস্ত ঈশ্বরঃ। ১ জরাসন্ধ- 
রাজ । ( হেম ) ২ মগধদেশের অধিপতি মাত্র । 

“প্রাক্‌ নন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীতা কুমারীমবদৎ স্থনন্দ11% 

( রঘু ৬২০) 

মগধোষ্ভব। স্তর) মগধে উদ্তবে। যন্তাঠ। ১ পিপ্ললী। (রাজনিৎ) 
(ত্রি) ২ মগধদেশজাত। 

মগধ্য, পরিবেষ্টন। এই ধাতু কওযাদ্দি, পরন্মৈৎ সক* মেট, । 
লট, মগধ্যতি। লুঙ, অমগধীৎ। 

মগন্দ (পুং) মগং পাপং দদাতি ধা-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্চ। 
'কুশাদী। (নিরুক্ত এ২২) 

মগদি, দাক্ষিণাত্যের মহিন্থুর রাজ্যের বলুর জেলার অন্তর্গত 
একটা তালুক। তূপরিমাণ ৩২৯ বর্গ মাইল। এই স্থানের 
দক্ষিণপৃর্বভাগে অর্কবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় সাবন- 
হর্গ ও ভৈরবছুর্ণ নামক গিরিশিখরহয় বু প্রাচীনকাল 
হইতেই ছূর্গ দ্বার সুরক্ষিত ছিল। চোলরাঞ্বংশ, বিজয়- 
নগররাজগণ এবং গৌড় সর্দারের সময়ে সময়ে এই সম্পত্তির 
আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

২ উক্ত তালুকের সদর এবং একটা গগুগ্রামর্ূপে পরি- 
ণত। অক্ষাণ ১২৫৭২০উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭*১৬১০ পুঃ। 
১১৩৯ খৃষ্টার্ে অনৈক চোলরাজজ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
ুষ্টীয় ১৬শ শতাবে বঙ্গলুরের গৌড় সর্দার ইন্মাড়কেম্পে 
গেড় এই নগর অধিকারপুব্বক এথানে স্বীয় বাসোপযোগী 
একটী প্রাসাদ নিম্মীণ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাবে মাহন্গরের 
হিন্দুনরপতি গৌড়-সদ্দারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়৷ শ্রীরঙ্গ- 
পত্তনে লইয়া যান এবং তথায় স্বীয় শাসনসীম। বিস্তার করেন। 
নগরের উন্তরদিকৃস্থ গণ্ডটশৈপের ঢালু দেশে একটা ছূর্গ 
আছে। কিম্পে গৌড়ের প্রতিষ্ঠিত দোমেশ্বর মন্দির অগ্ভাপি 
ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । 

মগণ (পুং) ছন্দঃশান্ত্রোক্ত সর্ধগুরুক বর্ণত্য়, মন্ত্রিগুরুঃঃ 
ছন্দের লক্ষণে "ম” এই অক্ষর থাকিলে তিনটা বর্ণ গুরু 

জানিতে হহবে। 
মগর) নেপালের যোদ্ধুসশ্রদায় বা জাতিতেদ। ইহার! 
আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে বটে, কিন্ত 
এখনও অনেকে তিব্বতীয় ভাষ। বাবহার করে ও তিব্বতীয় 
ফা 


[ ৬৮৫ ] 


২ মগধ-দেশবানী লোক। (ক্লী) ৩পিপ্পলীমূল। (বৈদ্ভকনি.) 


১৭২ 


মগর। 





আদব কারদায় এবং লামাদিগের উপদেশেও যথেউ বিশ্বাস 
রাখে। ইহাদের আকুতি প্রক্কতিতে তাতার-ভাব বিজড়িত। 
তবে নেপ।লে অপর সকল জাতির সহিত হহার৷ স্থানীয় ভাষায় 
কখাবাত্তা বলিয়৷ থাকে। তিব্বতীয় ভাষ! ব্যবহার করিলেও 
নকলেই ভারতীয় অক্ষরেই লেখাপড়। করে, ব্রাহ্মণের 
পৌরোহিত্য স্বীকার করে ও গোমাংস কেহুই স্পর্শ করে না। 
ইহারা প্রথমে সিকিমে বাস করিত, তথা হইতে লেপ,চা 
জাতি কর্তৃক মেচি ও কুশীনদ্দীর পশ্চিমাংশে এবং তথা হইতে 
আবার লিঘুজাতি কর্তৃক পশ্চিমদিকে অরুণ ও হদ্কুশীর 
পরপারে বিতাড়িত হহয়াছে। এখন কালীনদীর উভয়কৃলে 
মগর জাতির বাস। অনেকেই মেপালরাজের সৈন্ততুক্ত ও 
সকলেই রাজভক্ত। ইহাদের মধ্যে ১২টী থাক্‌ আছে, নিজ 
থাক মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদ্ান প্রচলিত নাই। 

মগরতলাও (মকরতীর্থ) করাচী জেলাস্থ উষ্ণগ্রঅবণযুক্ত 
একটা বৃহৎ সরোবর মুসলমানদিগের কাছে “মগরণীর+ বা 
“পীর মজ্য” নামে খ্যাত। করাচার প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ 
উত্তরে অবস্থিত। ইহ দৈর্ঘ্যে ১৫* গজ ও প্রস্থে প্রায় ৮* 
গজ হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে দ্বিশতাধিক বৃহৎকায় কুস্তীরের 
বাদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, মহিষ ভিন্ন অপর সকল 
জীবই এ সকল কুস্তীরের থাস্ত। সরোবরের তীরে একটা 
জীবহত্য। করিলে, ভূমিতে তাহার রক্তপাত হুইবামাত্র দলে 
দলে কুস্তীরেরা আসিয়! তাহা লইবার চেষ্টা করে এবং 
পরম্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে থাকে । মাংসাহার শেষ হইলে 
সকলেই জলমধ্যে অন্তহিত হয়। 

সরোবরের তীরে পীরমজ্ঘের মন্জিদ আছে। সিঙ্কু- 

প্রদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই এই পীরকে ভক্তি করেন 
এবং অনেকে পীরদর্শনে আপিয়া থাকেন। অনেকেরই বিশ্বাস, 
এখানে শবের গোর দিলে মহাপুণ্য হয়, তাই প্রতিবর্ষে 
শত শত লোক এখানে গোর দিতে আসে। গোরস্থানে 
বহুবিধ সমাধি দৃষ্ট হয়। 

মগরা) বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী একটা নগর। 
ত্রিবেণী তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২-৫৪৫ উঃ 
এবং দ্রারিৎ ৮৮২৫ পৃঃ। এখানে ইষ্ট-হ্ডিয়া-রেলপথের 
&্রেসন আছে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যেক্ জন্ত এই 
স্থান বিশেষ গ্রসিদ্ধ। রেল-ষ্দন অতিক্রম করিলে রাজ। 
চক্্রকেতুর জাঙ্গাল নামক বিস্তৃত মৃত্তিকার আলি দৃষ্টিগোচর 
হয়। উহা! এক্ষণে জঙ্গলে পৃ হইয়া গিয়াছে। স্থানায় 
প্রবাদ, রাঁজ। চন্দ্রকেতু স্বীয় কন্তার বিবাহ কালে গঙ্গাতীর 
পধ্যস্ত এই বিস্তার্ণ পথ প্রস্তত করিয়া দেন। এখানকার 





পচ শপ সপ পপ 


বালুক। গৃহনিণ্মীণের বিশেষ উপযোগী, উহা! “মগরার বালি 
নামে খ্যাত। 
মগরাহাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা 
গগ্ডগ্রাষ। কলিকাত। হইতে ডায়মও ছারবার যাইবার ই, 
বি, এন, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত 
রেল কোম্পানীর একটী ষ্েদন আছে। এইস্থান পার্খবস্তী 
গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্ত্ররূপে গণ্য । 
মগল (পুং) গোত্র-প্রবর্তিক খষিতেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 
মগানন্দ, পঞ্জাব এদেশের সিরমূর রাজাস্থ শিবালিক পব্বতের 
একটী গরিসঙ্কট। অক্ষাঁৎ ৩০৩২ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৭১৯ 
পৃঃ। এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মার্কও উপত্যকায় 
উপনাত হওয়া যায়। ১৮১৫ খুষ্টাবের গোর্খা যুদ্ধের সময় 
এই গিরিসঙ্কটের পার্বতী নাহুন নামক স্থানে হংরাজ- 
সেনাদল ছাউনা করিয়াছিল। 
মগী, আখ্য, শক, বাহিলিক, পারগ্ত, চারিশ্ প্রত্বতি জাতির 
আদি পুরোহিতগণ “মগ” বা “ম্গী” নামে গ্রসিদ্ধা। ইহারা 
সুয্য, চক্ত্র, পৃথা, অগ্রি, গল ও বামুর পুজ। করিতেন। হিরো- 
দোতাম্‌ ইহা (দগকে পর্বতোপরি জুপিটার বা ইন্ত্রের উপাসন! 
করিতেও দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুর 
(43৯)1808) দ্িগের [নকট হহতে তাহারা বাপাপাণি 
(৪) ও বরুণের (00101) উপাসন করিতে শিখিয়াছেন। 
স্াবো বর্ণন| করিয়াছেন যে,পারসিক পুরোহিতগণ পুজার্থ 
কোন দেবগ্রতিম। বা বেদী নিম্নীণ করিতেন ন1, তাহারা 
জুপিটাররূপে দে ও 'মিথ” নামে সথয্যের উপাসনা করিতেন । 
কেহ কেহ কান্তিকের পুঞজাও করিত। মিথ (বৈদিক মিত্র) 
দেবই 'এহ সম্প্রদায়ের কুলদেবতা। জরথুক্স বা জোরো-অষ্টার 
এই মিব্রপুজার অধিকাংণ রাঁতিনাতি পরিবর্তন করিয়া অগ্নি 
পূজা গ্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপূজকদিগের সহিত 
তাহার বিরোধ উপাস্থত হয়। কিন্ত জরথুস্ত্রের জয় হইয়াছিল, অল্প 
লোকই মাদি মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা ও শেষে 
গন্মভূমি পরিতাণগ করিতে বাধা হন। [ ভোঙ্গক ব্রাঙ্গণ দেখ।] 
ধন বাবিপনের পিংহাসনে মিদীয়বংশ অধিষ্ঠিত, সে 
সময়ে প্রায় ২২৩৪ খৃষ্ট পূর্ববান্ধে কাল্দীয়ায় অগ্নিপূজক মগী- 
দিগের মত প্রবন্িত হহয়াছিল, তাহা জরবুস্ত্র মতেরই সংস্কার 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতে পঞ্চভৃতের উপাসনাই 
প্রধান এবং অগ্নিদেবহ উপাসনার মুল। 
এ দেশে যেমন যাঞ্রনক্রিয়ায় ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আর কোন 
জাতির নধিকার নাই, অগ্রিপূজক মগীদিগের অধিকারও 
সেইক্ধপ ছিল। কোন ভক্ত বা উপাঁসকহ এই মগপুকোহিতের 














সাহাধা ভিন্ন কোন দৈবকত্্ম করিকে পারিত না। বলি, 
হোম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতই 
সম্পন্ন করিতেন, রাঁজ! হইতে প্রজাসাঁধারণে সকলেই দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিত ও দর্শকরূণে তাহাদের ক্রিয়াকাও দেখিতে 
পাইত মাত্র। পারম্তপতি দরায়ুস এই অগ্নিপূজকগণের 
যথেই্ই নিগ্রহ করিয়াছিলেন । অর্ভক্ষত্রের (18567%98 
[)0110010:01)6৯) সময়ে তাহার অধিপতিগণকে তাহাদের 
মতে দীঙ্মিত করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ উতিহাসিক রলিন্সন্‌ 
অধ্যাপক ওয়েষ্টারগার্ড মগীধর্শের উৎপত্তি জরতুস্ত্রমত হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়। স্বীকার করেন। 

[পারস্ত ও ভোজক ব্রাক্মণ দেখ। ] 


মগ্ড (পুং) শীকদ্বীপবাসী ব্রাঙ্ষণ। [মগ দেখ।] 
মগ্ডন্দী (ভ্ত্রী) মগ্তন্দী নামক পিশাচী বিশেষ । (অথর্ব ২১৪২) 
মগোরি, বোশ্বাই প্রেসিডেক্সীর মহিকাস্থা বিভাগের অন্তর্গত 


একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখানকার সামস্তরাজ ঠাকুর 
হিন্মৎসিংহ রাঠোক্বংশীয় রাজপুত। ইহার! ইদরের রাজাকে 
বার্ধিক ৯*২ টাক! কর দিয়া থাকেন। 


মগ্ন (তি) মস্দ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮২1৪৫) ইতি নিষ্ঠা 


তকারস্ত নত্বং (স্কোঃসংযোগাস্তোরস্তে চ। প। ৮২২৯) ইতি 
সলে।পঃ, চোঃ কুত্বঞ্চ। সাত, জলাস্তঃগ্রবিষ্ট, জলে ভোবা। 
“কেন স্থষ্টং কথং জাতং মগনাবাবাং জলে স্থিতৌ ।” 
( দেবীভাগ* ১৬২৫) 


মঘ, ১ কৈতব। ২ দ্তক্রীড়াদ। এই অর্থে অক*। ৩ গতি। 


৪ নিনা। ৫ আরম্ভ। সকণ ভাদিৎ আত্মনে* সেট ইদ্দিং। 
লট. মজ্ঘতে । তোট, মজ্ঘতাং। লুঙ, অমজ্বিষ্ট। 


। মঘ, তুষণ। ভাদি* পরস্মৈৎ সক গেট, । ইদ্দিং। লট মজ্ঘযতি । 


লোট. মজ্বতু । লিট. মমজ্ব। লুঙ. অমজ্বীৎ। 


মঘ (পুং) মাঘ-অচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ দ্বীপবিশেষ | 


( মেদিনী )২ দেশবিশেষ, মঘনামক গ্নেচ্ছদিগের স্থান। (র্লী) 

৩ পুষ্পবিশেষ। ৪ ধন। “হন্ত্রো মঘানি দয়তে” (খক্‌ 

৭২১৭ ) “মঘানি মংহুনীয়ানি ধনানি ( সায়ণ ) ৫ মগত্রাঙ্গণ। 
[ শাকন্বীপ ও ভোজক ব্রাঙ্গণ দেখ।] 


মঘর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী 


গওগ্রাম। আমী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৬৪২ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৩১১ পুঃ। এই স্থানে অমেক প্রাচীলত্বের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবদস্তী আছে, কপিলবান্ত মহ- 
নগরীর ধ্বংস হইলে পর, বৌন্ধযতিগণ এই নগরে আঙ্গিক 
অবস্থান কযে। 

আমী নদীর দগ্ষিণকৃলে নগরের পূর্বভাগে প্রসিষ্ধ হিন্দু 








ও মুসলমান-পুজিত ধর্ম প্রবর্তক কবীরের সমাধিস্তত্ত বি্ব- 
মান আছে। ১৪৫০ খৃষ্টাবে বিজ্লি খান্‌ এই রৌজা নির্শাণ 
করাইয়া দেন। পরে পুনরায় ১৫৬৭ থৃষ্টাব্ে নবাব ফিদাইথান্‌ 
কুক উহ সংস্কৃত হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে কবীরের উদ্দেশে 
"স্থাপিত একটা হিন্দুততীর্থ ও মস্জিদ আছে। হিন্বু্গণ এ 
কৰীরতীর্থে গমন করিয়। থাকেন। 
নগরের মধ্যভাগে ১৭শ শতাবের মুসলমান-শাসনবকর্তা 
কাজী খলীল্-উর্-রহমানের সমাধি-মন্দির বিদ্তমান আছে। 
ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে একটা হুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর 
হয়। উহ! মঘর-রাজবংশের কীত্তি বলিয়া কখিত। এতত্তিশ্ন এই 
ছুর্গের চতুষ্পার্থে এবং তথ! হইতে কবীর রোজার দমীপ দেশ 
' পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অনেক গুলি ইষ্টকস্তূপ বিস্তৃত আছে। 
মঘরের এক ক্রোশ দগ্ষিণপশ্চিমে শীর্ষার তাল নামক 


দীর্িকার পুর্ব কুলে মহাস্থান ডিহি নামক বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ | 


“পড়িয়া মাছে। এ ধ্বংসরাশির উপর শীর্ধারাও গ্রাম অব- 
স্থি। এই গ্রামের ৪ শত টু পূর্বে, একটী ইষ্টকনিশ্মিত 
স্তংপ দেখা যান্। লোকমুখে শুনা যাষ, বুদ্ধদেব গর স্থানে 
মন্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। সেই মহাস্থতিরক্ষার আন্ত 
পরে তথায় একটা স্তুপ নিম্মিত হইয়াছে। উক্ত স্তংপের 
৩ শত ফিটু উত্তরপূর্বে ৫* ফিট্‌ পরিধিনুক্ত আর একটা 
বৃহং স্তুপ বিগ্মান জাছে। যেখানে বুদ্ধদে ছন্দকের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তথায় সমাট অশোক কর্তৃক যে 
সতপ শিশ্মিতত হইয়াছিল, ইহাই নেই মহান্তপরূপে নির্দি 
হইয়াছে। এই ধ্বংস স্ত,পের ৩৭০ ফিট উত্তরে আরও একটা 
ইষ্টকন্তপ দৃষ্ট হণ। রী স্থানে শাক্যবুদ্ধ রাজ-পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই ঘটন! চিরম্মরণীয় করিবার 
জগ্ত তথায় যে স্ত,প নির্দিত হয়, তাহাই বর্তমান স্তষপে প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে । এই স্তপের ৫৫০ ফিট, দর্সিণপূর্বে পৈঠান 
ডিছি নামক বিস্তীর্ণ স্তপ বিরাক্জিত আছে। আলোচনা 
দ্বারা উহা কএকটাকে বৌদ্ধবিহার বলিয়া স্থিরীকৃত 
হইয়াছে । মথর-নগরের ৩ ক্রোশ উত্ধরে কোপ নামক গ্রামে 
কোপেশ্বর শিবমন্দির ও কএকটী ধ্বংসাবশেষ বিদ্তমান' আছে। 
মঘবগ (পুং) মঘবৎ (মঘবা বহুলং। পা ৬৪১২৮) ইতি পক্ষে 
তু আদেশঃ, খ ইৎ। হন্ত্র। 

«একো বৈ রক্ষিত। চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব।”(ভারত ৪৫1১) 


২ দন্ধুর পুত্রভেদ। 





আপ পেস 





নামে খ্যাত । 


* হিন্দুদিগের নিকট কবীরদাস ও মুনলদানদিগের নিকট কবীরশাহ 


মঘা (স্ত্রী) মহ-ঘ, হস্ত ঘ্তং। 





্তরি়াং ভীপ.। মঘবতী ইন্দ্রাণী। 
মঘবন্‌ € পুং) মহতে পুজ্যতে হতি মহ-পু্জায়াং “শ্বগক্ন্‌ 
পৃষন্‌ লীহ্মসিতি । উপ. ২১৫৮) নিপাতনাৎ হস্ত থ, অবুগাগ- 


হন্ত্র। 
“ছদোহ গাং স ষজ্ঞায় শস্তায় মঘবা দিবস্‌। 
সম্পদ্থিনিময়েনোতে। দধতুভু বিনদ্বয়ম্‌ ॥৮ ( রহ ১২৬ ) 
২ জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবন্তীর অন্তগত চক্রবাণবিশেষ। 
(হেম) ৩ সপ্তম দ্বাপরের ব্যাস। 
“মঘবা সনে প্রাপ্তে বশিষ্ঠন্বইমে স্থৃতঃ1”(দেবীতগ* ১।৩।২৮) 
মঘবন্‌ শের স্ত্রীলিঙ্গে “মঘোনী এইরূপ পদ হয়। 
১ ওুঁধধবিশেষ। (ধরণি) 
২ অশ্বিহ্তাদি সপ্চবিংশ নক্ষত্রের অস্তগত দশম নক্ষত্র। এহ 
নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ। এই নক্ষত্র অধোমুখগণ। 
“মুলাঙ্লেষা কৃত্তিক। চ বিশাখ। ভরণী তথ]। 
মঘ৷ পুর্বাত্রয়ঞৈব অধোষুখগণঃ স্বৃতঃ ৮ ( জাতকাঙরণ ) 
মবানক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবারিগণ হয়। »তপদ চক্রা- 
নুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাঁদি পাদে ম, [ম, মু, 
মে, এই চারিটা অক্গর আদিতে হইবে ॥। অথাং গ্রথমপাদে 
ম, ধিতীয় পাদে মি, তৃতীয়পাদে মু এবং চতুর্থ পা্দে মে এই 
রূপ আগ্ক্ষর হইবে। 
মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে সিংহরাশি হয়। এহ নমত্রের 
প্রথম তিন দণ্ড গণ্ড, এই গণ্ডে যদি কেহ জন্ম এাহণ করে, 
তাহ হহলে তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়। 
“সর্বেষাং গ গুজাতানাং পরিত্যাগো বিধীয়তে |» (কোঠীগ্র০) 
মঘানক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বিবার্দশ।ল, 
সিংহবিক্রম, সুন্দর লোচনসম্পন্ন, প্রতাপশীল, অল্পসস্ততিযুত্ত” 
বনিতাবিরোধী, অন্নধধন ও বিদ্ভাসম্পন্ন এবং রাজসেবক 
হইয়া থাকে । 
মঘানক্ষত্র ইন্দুরজাতীয়। ইহার আকুতি লাঙ্গল সদৃশ, 
এবং পঞ্চতারকাযুক্ত। | 
“ণাঙ্গলারৃতিনি পঞ্চতারকে চারুকেশি পিতৃভে শিরোগতে।.* 
নীলনীরদবিনিন্দিলোচনে বৃশ্চিকাদ্িগলিতং কলাশতম্‌ ॥” 
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননি রূপণ ) 
অষ্টোতরী-মতে-_-মঘা, পূর্বফন্তনী ও উত্তরফন্তনী 
নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা জানিতে হইবে । এই দ্শার 
পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বংসর ৮ মাস। প্রতি 
নক্ষত্রের পাদ্দে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ড ১৬ দ্দিন্'ও গ্রতিপদে 
১৬ পল হয়। 


মশ্চ। 


মঘাত্রয়োদশী 





জন্ম হয়। এই দশার ভোগকাল ৭ বৎসর । 


[ ৬৮৮ ] 


 বিংশোত্তরী-মতে মন্ত্রে জন্ম হইলে কেতুর দশায় | মঘাভব (পুং) মধায়াং তবঃ। ১ শুক্রগরহ। (হে) (জি) 





২ মধানক্ষত্রে জাতমাত্র। 


মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিতে নাই, এই নক্ষত্রে যাত্রা করিলে | মঘাভূ ( পুং) মধায়াং মঘাসমীগল্থ-পূর্বফন্তন্তাং ভবতীতি তৃ- 


মৃত্যু হইয়। থাকে । বদি এই নক্ষত্রে ব্যাধি হয়, তাহা৷ হইলে 
রোগীর মৃত্যু অবশ্থস্ভাবী। 
“মঘাভরণীহস্তেযু মূলে বা! জরিতোঁপি বৈ। 
মৃত্যুমাপদ্যতে সোখপি নাত্র কার্ধয! বিচাঁরণ ॥৮ 
(হারীত ২স্থা* ৪ অণ্) 
এই শব্ধ বহুবচনাস্তও দেখিতে পাওয়া ষায়। 
“কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশ্াং মঘাস্থিন্দোঃ করে রবিঃ। 
ঘদা তদ! গজচ্ছায়। শ্রান্ধে পুণ্যেরবাপ্যতে ॥” (তিথিতত্ব) 
মরাজয়োদপী (ভ্ত্রী) মঘা দশম-নক্ষব্রং মঘাযুক্ত। ত্রয়োদশী 
মধ্যপদলোপিকর্্মধাৎ। মঘানক্ষত্রযুস্ত ভাদ্রমাসের কুষণ- 
ত্রয়োদশী। এই ত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অবশ্ত- 
কর্তব্য । এই শ্রাদ্ধ মধু ও পায়স দ্বারা করিতে হয়। 
"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং ম্াবৃক্ষাং ত্রয়োদপীং। 
প্রাপ্য শ্রান্ধং ছি কর্তব্যং মধুন! পায়সেন চ ॥ 
ঘৎ কিনুন মিশ্রং গ্রদদ্যাত্ত ত্রয়োদশীম্‌। 
তদপ্যক্ষয়মেব স্তাত্বর্যাস্থ চ মঘাস্ চ 8” (তিথিতত্ব) 
মধু পায়ল দ্বারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুষুক্ত যেকোন 
বিহিত দ্রবা দ্বার! শ্রান্ধ করিবে। 
এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্ঠকর্তব্য এবং ইহাতে শুব্রেরও 
অধিকার আছে। 
“মঘাধুক্তা চ তত্রাপি শস্ত। রাজংস্ত্রয়োদশী। 
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুন! পাঁয়সেন চ ॥-- 
অত্র বড শ্রান্ধং ভন্মধূুযোগেন বা অক্ষয়ং ভবে, অতএব 
মন্গুবচনে ঘৎ কিঞ্চিন্ধুন! মিশ্রমিত্যনেন মধুমাত্রযুক্ততব- 
মুক্তং, অতোহত্র সুতরাং শুত্রস্তাধিকারঃ1” ( তিথিতত্ব) 
মধু ও পায়দ দ্বার! শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। 
পুত্রবান্‌ ব্যক্তি এই ত্রয়োদশীতে যে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাতে 
তিনি পিগুদান করিবেন না, পিও ন! দিয়! শ্রান্ধের নিয়ম 
অনুসারে শ্রান্ধ করিবেন। 
“ভৌজনীং তিথিমানাদ্ক যাবচ্চন্্রার্কসঙ্গ মম্‌। 
তত্রাপি মহতী পুজ। কর্তব্য পিভৃদৈবতে। 
খক্ষে পিগুপ্রদানন্ত দ্দোষ্টপুত্রী বিবর্জয়েৎ ॥» 
পিতৃদৈবতে খক্ষে মঘায়াং-- 
“পিওনিবাঁপরহিতং যত্ত, শ্রান্ধং বিধীয়তে। 
স্ববীবাচনলোপোহত্র বিকিরস্ত ন লুপ্যতে। 
অন্ষষ্যং দক্ষিণ! শ্বন্তি সৌমনন্তং যথাস্তিতি ॥৮ (ভিথিতত্ব) 


কিপ্‌। শুক্রাচাধ্য। (তরিকা ) 
মঘিয়। ডোম, বাঙ্গালাবাসী নিক্ষটশ্রেণীর জাতিবিশেষ। « 
| ডোম দেখ।] 
মঘিয়ানা) পঞ্জাবপ্রদেশের বঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা নগর 
ও বিচার-সদর। অক্ষাণৎ ৩১*১৬৪০৮ উঃ এবং ভ্রাঘি 
৭২*২৯৫৫ পুঃ। পাশ্ববর্তী ঝঙ্গ নগরে গমনাগমনের জন্ 
একটা পাক রাস্তা আছে। উভয় নগরই এক মিউনিসি- 
পালিটার অধীন। 
এই নগরের প্রায় ১।* ক্রোশ দুরে চন্ত্রভাগ! নদী প্রবা- 
হিত। গ্রীক্ষ খতুতে এ নদীর খরোরা শাখা জলে পূর্ণ হইয়া 
নগরপার্খ্ দিয়! গ্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরবন্তী 
ঘাট ও বৃক্ষ সকল তীরভূমির শোভা! বৃদ্ধি করে। ০ 
চন্দ্রভাগ। নদীর বালুকাময় উপত্যকা দেশ পরিত্যাগ 
করিয়৷ একটী অধিত্যকাতূমির প্রাস্তদেশে মধিয়ানা নগর 
স্থাপিত। এখানে বিচারমদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি বঙ্গ 
নগরের পূর্বসমৃদ্ধির অনেক হাস হইয়াছে। এক্ষণে কান্দাহার 
প্রভৃতি আফগান নগরের যাবতীয় কাজ এই নগরে সমাহিত 
হইয়া থাকে । সাবান, অশ্সজ্জা, এবং প্রসিদ্ধ মুরোগীয় 
কুলুপকাঁর চাঁবসের অন্তকরণে নির্দিত কুলুপ ও পিতলের 
বানের জন্য এই স্থান মমধিক বিখ্যাত। 
মঘের, উঃ পঃ প্রদেশের মধুর! জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অঙ্গ ২৭৩৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৭৫২ পুঃ। এখানে 
পার্খববর্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটা 
বিস্তৃত হাট আছে। 
মঘী (ন্ত্রী) মঘা ততাখ্যনক্ষত্রং উৎপত্তিকারণতয়াহস্তান্তা 
ইতি মঘা-অর্শ-আদিভ্যাদচ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ধান্তভেদ- 
আউসধান। (মেদিনী) 
মঘোনী (তত্র) মঘোনঃ পত্থীতি মঘবন্‌ স্িয়াং ভীষ,। বকারস্ত 
চ সম্প্রসারণম্‌। ইন্জ্রাণী। 
মঙ্কলক (পুং) ১ খষিভেদ। ২ যক্ষভেদ। (ভারত ৩প* ৮৩অ) 
মন্কনর, (মঙ্গকদর) দিলেবিস্‌ দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। 
মুরোপীয়গণের নিকট ইহার! মাকাপর (019509889:) নামে 
খ্যাত। উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপভাগে ইহাদের বাঁস। 
১৫২৫ খৃষ্টাবে যখন পর্ত,গীব্রগণ এই স্বীপে প্রথম পথার্পণ 
করে, তখন তাহারা এই জাতিকে লিখিত ও কথিত ভাষার 
উন্নত দেখিয়াছিল। তথকালে ইহাদের ভাষান্যায়ী বর্ণ- 


মগ 


[ ৬৮৮ ] 


মঙ্গরোল 


মালাও প্রচলিত ছিল। ইহারা বুগী জাতিকে পরাভূত করিয়া | মঙ্গমপে্উ, দাক্ষিণাতোর় নিজানক্কাজোর অন্তর্গত এরটী 


ঘাঁপপুঞ্জবাসা সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল। 
স্বীপবাসীর মধ্যে ইহারাই প্রথমে ইস্লামধন্থে দীক্ষিত 
হয়। পর্ত,গীজদিগের আগমনসময়েও ইহার ইন্লাম-ধর্শসেবী 
ছিল, কিন্ত উহার ৮* বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৬ খশ্টাব্দের 
মধ্যে যব ও মলয়বাসী-মিলনরীগণের সাহায্যে ইহারা খৃষ্টান্‌- 
ধর্মে দীক্ষিত হয়। ওলন্াজদিগের সহিত বিবাদে লিগ 
“হহৰার পর হহথার। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্ষে পরাজিত হুইয়। ওলন্দাজ- 
গণের বস্তা স্বীকার করে। 
মন্কনর জাতির বাদভূমি কখন কখন মঙ্কসরদ্বীপ নামে 
উক্তহুয়। যেখানে ওণন্দাজগণ রটার্ডাম নগর ও দুগ স্থাপন 
করে, তাহাও মঙ্কপর নামে অভিহিত । অক্ষাণ ৫৭৪৫৮ দঃ 
এবং ১১৯*২৯ ৩১ পৃঠ। 
মঙ্কসর নগর একটী প্রসিদ্ধ বন্ধররূপে গণ্য। ওলন্দাজ 
নাবৰিকগণের গুভাগমন হহতেই এখানকার বাণিজ্য প্রসার 
বৃদ্ধি হয়। স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, চীন 
ও স্ুুমাতা! প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার প্রতৃত বাণিজ্য 
আছে। ১৭৪৭ থৃষ্টাব্বে ওলন্দাজ গবর্মেন্ট শুকগ্রহণ রহিত 
করায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। 
যঙ্কি (পুং) মকি-হন্‌। ধনেচ্ছু বণিকৃভেদ। (ভাণ্শাস্তি১৭৭অ:) 
মক্কিল (পুং) দাবাগ্নি। 
মন্কু (পুং) মকি-উন্‌। সঞ্চলদ্গতিক, চলদগতিবিশিষ্ট। 
“মন সোমাতিপুতো মন্কুরিব চচার” (শতণ্ব্রাৎ 8৫181১১ ) 
মন্কুর (পুং) মন্করতি ভূষয়তাতি মূক-বাহুলকাছুরচ,। মুকুর, 
দর্পণ । ( অমরটাক] ভরত ) 
মও্ন (কী) মক্ষল্যুট । জজ্ঘাত্রা। (হারাবলী ) 
মঙক্ষু (অব্য*) মখি-উন্‌, পৃযোদরাদিত্বাৎ খস্ত ক্ষত্বং। 
১ ভৃশার্থ। ২ শেত্র্য। 
“্যন্দস্তিনঃ কটকটাহতটান্মিমজ্ষে।- 
মঞুদপাতি পরিতঃ পটলৈরলানাং।” (মাঘ ৫৩৭ ) 
মউক্তু, (তরি) মজ্জতি শ্াতি হতি মস্অ-তৃচ, ( যস্মিনশোঝ লি। 
পা ৭১/৬৪) হতি নুম্‌। হ্নানকর্তা। 
মঙ্খ, (বা মঙ্ঘক) আটনক বিধ্যাত্ত কবি। বিশ্বাবর্তের পুত্র 
ও মন্মথের পৌত্র। হনি জলঙ্কারসব্ধন্থ, মজ্খাকাশ ও শ্রীকঠ- 
চরিত্র নামক গ্রস্থত্রয্প প্রণয়ন করেন। 
মঙ্গ, পার্বতীয় জাতাবশেষ। ইহার! কিরাজাতির অস্ত- 
ভূক্তি। [কিরাত দেখ] 
সঙ্গ ( পুং) মঙ্গতি সর্পভীতি মূগি-অচ.। 
চলিত ন্টেকারে গলুহ। 
4171 


নোৌকাশিরোভাগ, 


নগর। গোর্ধাবরী নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। অক্ষাণ 
১৮১৩: এবং দ্রাধি* ৮০৩৫৫ পুঃ। এই নগরের চার্সিদিকে 
বেলে পাথরের স্ত্ত বরানিত আছে। অনেকে ও স্তম্শ্রেণী 
দেখিতে এখানে আগমন করেন। ততভ্তিন্ন একটী মুত্তিকা- 
নিশ্মিত কেন্সা হহার প্রাহীনত্বের পরিচয় দিতেছে 

মঙ্গরাজ, নিঘপ্ট,গ্রণেত।। 

মঙ্গরুল, ৰেরার রাজ্যের বাঁসম জেলার অন্তর্গত একটী 
তালুক। তুপারমাণ ৬১৪ ধগ মাহল। 

মঙ্ঈরূল, বেরার রাঞ্জের অনরাবতা গ্েলার অন্তর্গত একটী 
নগর। এখানে [হন্দুর বসবাসহ আধক। 

মঙ্গরূলপীর, বেরারর€জ্যর বাসিষঞ্জেলার অন্তগত একটা 
নগর এবং মঙ্গপ্ধণ তালুকের সর্দর। অক্ষাৎ ২** ১৯ উঃ 
এবং দ্রাঘ ৭৭* ২৪ ২০ পৃঃ। এখানে বদর উদ্দীন সাহেব 
ও স্থুনাম সাহেব নামক মুসলমান-পীরদ্বয়ের মমাধিমন্দির 
বিদ্ধমান থাকায় এই স্থান অন্ত মঙ্গর্ূল নগর হহতে স্বাওন্ত্ 
রক্ষার জন্ত পীর আখ্যা লাভ করিয্াছে। এতাপন্ন এখানে 
আরও অনেকগুলি দর্গ। ও মনগ্জিদি আছে। 

মঙ্গরোতা) পঞ্জাব প্রদেশের দেরা-গাঞ্জ খ। জেলার সানগড় 
তহুশাণের অন্তর্গত একটা নগর। পানগড় গিরিসঙ্কটের 
মুখে প্রবাহিত সানগড় শ্রোতস্ষিনীর তারে অবস্থিত। এখানে 
অশ্বারোহী ও পদাতিক স্েনা-রক্ষার জন্ত একটা ছুর্গ আছে। 

মঙ্গরোল, বোখাহ প্রোসডেলার সোরাষ্ট্র প্রাপ্ত ঝা কাঠিযা 
বাড় [বিভাগের জ্নাগড় সামন্ত-রঞ্জের অন্তগত একটা নগর 
ও সমুদ্রতারবন্তী খপ্দর। অন্গ* ২১৮ ড: এখং ড্রাথিৎ 
৭০* ১৪ ৩৯ পুঃ। 

বছ প্রাচান কাল হৃহতেহ এই নগরের বাণিঞ্য থ্যাতি 
বিস্তৃত হহয়াছিণ। ভোৌগোলক টলেমী 11999819330) শবে 
এই বন্দরের উল্লেখ কারয়। গিয়াছেন। এখানকার মস্[জদ্‌ 
কাহিস়াৰাড় বিভাগের মধ্যে সব্বোৎক৪ । মস্ঠজদ্গাত্ে উৎকীর্ণ 
শিলাফলক হহতে হহার নিম্মাণকাল ১৩৮৩ থাক জান্তা যায় রে 
এই নগর এনৈক মুসলমান সদরের সম্পাত্ত। এসদ্দার 

সাধারণে মঙগরোলের শেখ নামে প্রসি্চ। হনি “ভুনাগড়ের 
নবাবকে বাধক ১১৪৭ টাকা কর [দস থাকেন। এখানে 
হস্তিদত্ত ও চনানকাষ্ঠের কারুকায্যযুক্ত বাস্ক প্রভাত প্রস্তত 
হহয়। থাকে । এহস্থানে স্থানায় লোক দ্বারা (নশ্মিত এক্টী ৬৭ 
ফট, উচ্চ অ(লোক-ঝাটিক। আছে। উহা! বন্চর.হইতে প্রা 
৪ শত গজ পশ্চাতে অবস্থিত। প্রায় ৮ মাইল,দুর্ববন্তী সমুদ্র- 
বক্ষ হহতে উহার আল্োকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হহয়। থাকে। 


১৭৩ 


সঙ্গরোল, রাজপুতনার কোটারাজোর অন্তত একটা 
নগর। অক্ষাৎ ২৫* ১৭ উঃ এবং জ্রাধিৎ ৭৬* ৩৫১৫ পুঃ। 
১৮২১ খৃষ্টাকের ১লা অক্টোবর তারিখে কোটারাজ মহারাও 


[ ৬৯, 


কিশোর সিংহের সহিত রাজমন্ত্রী জালিম্‌ সিংহের যুদ্ধ হয়। | 


এই যুদ্ধে ইংরাজগণ জালিম্‌ সিংহের সহায়ত করিয়াছিলেন। 
যুদ্ধে রাজভ্রাত। পৃর্থীমিংহ এবং ইংরাজপক্ষে কএকজন সেনানী 
আহত হন। এই নগরই তাহাদের রণরঙ্গের অভিনর-তৃমি 
ছিল। ইংরাক্-সেনানীগণের ন্রণার্থ এখানে স্থতিস্তস্ত 
নির্মিত হইয়াছে। 
মঙ্গল, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। ইংরাজের রাজ- 
কী পরিদর্শকের তবাবধানে রক্ষিত। অক্ষাৎ ৩১* ১৮ হইতে 
৩১৯২২উঃ দ্রাঘিৎ ৭৬* ৫৬ হইতে ৭৭* ১ পুঃ। ভূপরিমাণ 
১২ বর্গ মাইল। এই রাজ্য পুর্বে কহলুর সর্দারের অধীন 
ছিল। পরে ১৮১৫ থৃষ্টাব্ধে গোর্াদ্দিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়। দেওয়ায় শ্বাধান রাজ্যরূপে গণ্য হয়। এখানকার 
রাণ। জিৎসিংহ অন্রিবংশীয় রাজপুত। এই বংশ প্রথমে মারবাড় 
প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। ইহার 
ইংরাজরাজকে বার্ষিক ৭০২ টাকা! কর দিয়া থাকে। 
মঙ্গল, চিতোরাধিপ খুমানের পুত্র। বুদ্ধ পিতাকে নিহত 
করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল বলিয়। তাহাকে 
অধিক দিন রাজ্যস্ুখ ভোগ করিতে হয় নাই, এই অন্তায়া- 
চরণে বিরক্ত হইয়। সামস্তগণ একযোগে তাহাকে রাজ্য হইতে 
_ তাড়াইয়! দেয়। নিরুপায় মঙ্গল দেশবহিষ্কৃত হইয়া! উত্তরমর 
প্রদেশে গমন ও তথায় একটা রাজ্য স্থাপন করে। তাহার 
বংশধর্গণ “মাঙ্গলীয়-গিছেলাট্‌” নামে খ্যাত হহয়াছিল। 
মঙ্গল, জটনক প্রাচীন কবি। ইনি সাধারণে সাধু বিষমঙ্গল 
নামে পরিচিত। [বিবমঙ্গল দেখ ] 
মঙ্গল (রী) মঙ্গতি হিতার্থং সর্পতি মঙ্গতি ছুরদৃষ্টমনেনা- 
স্মা্ধেতি মগি ( মঙ্গতৈরলচ.। উগ্‌ ৫1৩* ) ১ অভি প্রেতার্থ- 
সিদ্ধি, অভীষ্ক্ষিয়ের সিদ্ধির নাম মঙ্গল। (তরি) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট 
“মঙ্গলৈরভি ধিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতে। ভব ।” (রামা০২২৩।২৭) 
পর্ধ্যা়_-ভাবুক, ভব্য,কল্যাণ,ভবিক, গুভ,ক্ষেম, প্রশস্ত, 
তদ্র, স্বশ্রেয়স, শিব, অরি্, কুশল, বিষ্ট, ভদ্র, শস্ত। (শবরদ্বাঃ) 
“মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবান্ব চ। 
কল্যাণং মঙ্গলং ক্ষেমং শাতং শর শিবং শুভম্‌ ॥”(বৈস্তকর*) 
২ সর্বার্থরক্ষণ। (মেদিনী) 
মঙ্গলের লক্ষপ-_ রী 
“প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জমম্‌।, 
এতদ্ধি মঙগলং প্রোক্তং খধিভিস্তত্বদ শিতি ॥৮(একাদশীত') 


শসা 


] মঙ্গল 





প্রতিদিন ্রশস্তকর্ণের আচরণ এবং অপ্রত্তের পরি- 
ত্যাগই মঙ্গলপদবাচা। 
মঙ্গলজনক দ্রব্য-_ব্রদ্দবৈবর্তপুরাণে ঃ বিষয় এইরূপ 


লিখিত আছে,-_পুণকুত্ত, হজ, বেশ্তা, শুরুধান্ত, দর্পণ, 
দধি, ত্বৃত, মধু, লাজ (খই), পুষ্প, দুর্ধা, আতপতওুল, 
শর্করা, বৃষ, গঞেন্ত্র, তুরগ, অলদক্জি, স্থবণ, পর্ণ, বিবিধ পরি- 
পক ফল, পতিপুররবর্তী নারী, প্রদীপ, উত্তমমণি, মুক্তা, 
পুষ্পমাল।, সস্ভোমাংন ও চন্দন এই সকল দর্শন মঙ্গলজনক।' 
বামে শৃগাল,'নকুল, শব এবং দক্ষিণে রাজহুংস, ময়ূর, 
থপ্ন, শুক, পিক, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, 
চমরী, শ্বেত চামর, সবৎস! ধেন্থু ও পতাকা, নানাগ্রকার 
বাগ্চ, মঙ্গলধবনি, হরিসম্ীর্তন, ঘণ্টা ও শঙ্খ শব এই সকল 
মঙ্গলজনক। এই সকল বস্ত দর্শন করিয়া ব এই সকল 
দ্রব্যের নাম ম্মরণ করিয়। যাত্রা করিলে মঙল হয়।* 
আরও লিখিত আছে যে, বামে শব, শিবা, পূর্ণকুস্ত, নকুল, 
পতিপুত্রব্তী দিব্যাভরণভূষিতা৷ সাধবী স্ত্রী, শুর্ুপুষ্প, মাল্য, 
ধান্ত, থঞ্জন, দক্ষিণদিকে জলদগ্নি, বিগ্র, বুষত; গজ, সবৎস। 
ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্তা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, দধি, পায়স, 
মণি, সুবর্ণ, রজত, মুক্তা মাঁণিকা, সগঞ্চোমাংস, চন্দন) মধু, 
দ্বত, কষ্ণনার, ফল, লাজ, স্বিপ্ধান্ন, দর্পণ, শুক্লোৎপল, পল্লপুবন, 
শঙ্খচিল, কোরক, মার্জার, পর্বত, মেঘ) ময়ূর) শুক; সারস, 
শঙ্খ, কোকিল ও বাগ্ধধবনি এই সকল শুনিয়া বা দেখি! 
যাত্রা করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়। 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ শ্রীকৃষঞ্ণজন্মথ* ৭০ অৎ) 
* *পূর্ণকুস্তং দ্বিজং বেগ্ঠাং শুরুধান্যঞ দর্পণম্‌। 
দধ্যাজ্যং মধু লাফ পুষ্পং দুর্ব্বাক্ষতং শিবম্‌ | 
বৃষং গঞেন্ত্ং তুরগং ঘলদগ্নিং সুবর্ণকম্‌। 
পর্নঞ্চ পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ 
পতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্‌। 
মুক্তাং গ্রনথনমালাঞ্চ সদেযোমাংসঞ্চ চন্দনম্‌ ॥ 
দদর্শৈতানি বন্ত,নি মঙ্গলানি পুরে! মুনে। 
শৃগালং নকুলং চাবং শবং বামে শুভাবষহুম্‌ ॥ 
রাজহংসং মমুরধ খণ্রনঞণ গুকং পিকম্‌। 
পারাবতং শম্ঘচিন্নং চক্রবাকঞ্চ মঙগলম্‌ ॥ 
কৃঝসারঞ্ হুরতীং চমরীং স্থেতচামরম্‌। 
ধেনুং বংসপ্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাম্‌॥ ৃ | 
নানীপ্রকারবাদ্যঞ্চ শুাধ মঙ্গলধ্বনিম্‌। 
হয়িশবন্ত সঙ্গীতং ঘণ্টাশঙ্খধযনিস্তখ। । 
হা 1 জন্বা ট জগাম হর্ষগ তাত সঙ্গিরদ্‌।” 
1..(্রক্বৈধর্তপৃত গণপতিখ, ১৬ অং) 


মঙ্গল" 


“লোকেংশ্মিন্‌ মলান্তষ্টৌ ব্রাঙ্গণে! গৌহ'তাশনঃ। 
হিরণ্যং সপ্পিরাদিত্য আপো রাজ। তথাষ্টমঃ | 
_ এতানি সততং পশ্তেরমন্তেদচ্চয়েত্বতঃ | 
। প্রদক্ষিণত্ধ কুবর্বাত তখ। চাযুর্ন হীয়তে।” 
( মত্হ্স্ত্ক মহাতন্ত্র ৪৩ পটল ) 
্রাঙ্মণ গার্ভী, অগ্নি, হিরণ্য, বত, আদিত্য জল, ও রাজ। 
এই ৮টা বন্ত জগতে মঙ্গলজনক, এই সকল দ্রব্যের পুজা, 
অঞ্ঠনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আযুর্দ্ধি ও নানাপ্রকার মঙ্গল হয়। 
বেদে মল্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে এইরূপ জিজ্ঞাস 
করিতে হয়। 

“ব্রাঙ্গণান্‌ কুশলং পৃচ্ছেং ক্ষত্রবন্ুমনাময়ম্। 

বৈশ্ং ক্ষেমং সমাগম্য শুদ্রমারাগ্যমেব চ ॥৮ 

( কুম্মপুৎ উপবি* ১১ অণ্) 
। ব্রাহ্মণের মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে কুশল, ক্ষত্রিয় ও 
বন্ধুর অনাময়, বৈশ্বের ক্ষেম এবং শুদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা 
করিতে হয়। 

( পুং) ৩ গ্রহবিশেষ, মঙ্গলগ্রহ, পর্য্যায়--অঙ্গারক, ভৌম, 
কুজ, বক্র, মহীন্তৃত, বরধাচ্চি, লোছিতাঙ্গ, খোনুখ, খণাস্তক, 
আর, ক্রু,রদৃক্‌, আবনেয় | ( জ্যোতিস্তত্ব) 

ইহার রক্ত গৌরমিশ্রিত ধর্ণ ও দক্ষিণ দিকৃ। এই 
গ্রহ পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সামবেদী, তমোগুণ, তিক্তরস, 
মেষরাশি, প্রবাল ও অবস্তিদেশের অধিপতি, মেষবাহ্‌ন, 
চতুরস্থুলপ্রমাণ, আরক্ত মাল্যবসন, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, 
চতুভূজ, শক্তি, বর, অভয় ও গদাধারী এবং কুষ্যাভিমুখ। 
ইহার অধিষ্ঠাত্ব দেব কার্তিকেয় ও প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী । 
এই গ্রহ পিক্প্রক্কৃতি, যুবা, ক্র, বনচারী, মধযাহৃকালে প্রবল, 
গৈরিকাদি ধাতুর স্বামী,ভূমিচারী,কিঞ্চিদ্‌ অঙ্গহীন,কটুরসপ্রিয়। 
তাত্রবর্ণ এবং রজদ্রব্যের গ্বার্মী। (গ্রহ্যাগতত্ব ও লঘুঙ্জাত* ) 

এই শ্রাহের উৎপত্তি-বিবরণ ব্র্গবৈবর্তপুরাণে এইরূপ লিখিত 
'আছে,__-একদা সর্ধংসহা বন্থমতী ভগবান্‌ বিষ্ণুর আলোক- 
সামান্ত রূপ দেখিয়৷ কামমোহিতা হন। তৎপরে তিনি একটা 
যুবতীর রূপ ধারণ করিয়৷ বিষুঃর শয্যাতলে উপস্থিত হইলেন। 
বিষ তাহার অভিলাধ জানিতে পারিয়া তাহাতে নানাবিধ 
শৃঙ্গার করেন। ইহাতে' পৃথিবী মৃচ্ছিতা হন। বিষুখ এই 
অবস্থায় পৃথিবীতে বীর্ধযাধান করিয়া গমন করেন। এমন 
সময়ে উর্ধশী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উর্বশী পৃথিবীকে 
তদবস্থ। দেখিয়। তাহাকে জাগরিত করিয়। মৃচ্ছার কারণ 
জিজ্ঞাস! করে। পৃথিবী তখন তাহাকে সমুদয় বৃত্বাস্ত বলেন, 





এবংস্বগবান্্‌,খিষুর বীর্ধ্য ধারণ করিতে নিতাস্ত অশক্ত! হুইয়। 


[ ৬৯১ ] 





মঙ্গল .. 





গ্রবালের আকারে এবীর্ধ্য পরিত্যাগ কফরেন। : ইহা, 
তৎক্ষণাৎ প্রবালবর্ণ একটা পুত্র হইল। পুত্র তেজে স্ুয্য- 
সদৃশ। এ পুত্রই কালে মঙ্গল নামে খ্যাত হয়। 
( ব্রচ্মবৈবন্তপু* ৯ অ+.) 
পদ্পপুরাণে লিখিত আছে, পুর্যে ভগবান্‌ বিঞু ভ্রমণ 
করিতে করিতে তাহার গাত্র হইতে শ্েদবিন্দু পৃথিবীতে 
পতিত হয়। এই স্থেদববিন্দু হইতে একটা লোহিতাজ 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবী এ পুত্রকে স্সেহপুব্ষক 
লালন পালন করেন। পরে এ পুত্র হঙ্গার উদ্দেশে 
কঠোর তপন্ত। করিয়। গ্রহত্ব লাভ করে। র 
( পদ্মপু* শ্বগথ* ১১অ০) 
মতস্তপুরাণে লিখিত আছে,-_পুর্কে দক্ষকে বিনাশ কারার 
জগ্ত ক্রোধান্বিত মহাদেবের ললাট-ফলক হইতে পৃথিৰাতে 
স্বেদাবন্দুপতিত হয়। এ স্বে্ববিন্দু হইতে অনেকবন্জু ও অনেক 
নয়নযুক্ত ভয়ঙ্করাকৃতি এক পুক্রষ উৎপন্ন হয়। এ পুরুষ বীরভদ্র 
নামে খ্যাতি লাভ করে। বীরভদ্র রুতৃক দক্ষষন্ঞ সমূলে ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইলে পর, মহাদেব তাহাকে বলেন, তুমি অদ্ভুত বর্ধ 
করিয়াছ,দ আর লোকদাহের আব্শুক নাই, তোমার নাম 
অঙ্গারক হইল এবং তুমি গ্রহদিগের মধ্যে প্রথম হইবে। 
যে ব্যক্তি চতুর্থীর দিন তোমার পুজা! করিবে, তাহাদিগের 


রূপ, গ্রশ্থ্ধ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে। 


( মংস্তপুত অঙ্গারকএ্রত ৬৮ অ০) 

কাশীখণ্ডে মঙ্গলের উৎপত্তি বিবরণ অন্ত গ্রকার লিখিত 
আছে,--পুরাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে কাতর হুইয়। মহাদেব 
উগ্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্তাকালে একদিন তাহার 
ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। তাহাতে 
সহনা এক লোহিতাঙগ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধরণী ধাত্রীরূপে 
প্র পুত্রটাকে পালন করেন। এই হেতু তিনি “মহীস্থুত” খ্যাতি 
প্রাপ্ত হন। পরে সেই ভূমিন্থত বারাণসীক্ষেত্রে অঙ্গার- 
কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপনপৃর্ধক অতি ,কঠোর তগন্তা। 
আরম্ভ করিলেন। সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ কম্বল)শতর 
নামক নাগদ্বয়ের উত্তর ভাগে অবস্থিত। 

যতদিন পর্যাস্ত না তাহার শরীর হইতে অনদঙ্গারবৎ তেজ 
নির্গত হইয়াছিল, ততদিন পধ্যন্ত সেই মহাত্ম। ভূমিস্থৃত 
উগ্র তপস্তায় লিড ছিলেন। তপন্তাকালে তাহার শরীর 
হইতে অঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয। তিনি 
অঙ্গারক নামে খ্যাত হণ। মহাদেব তাহার ভপঃগ্রভঠবে' 


সন্ধ্ট হইয় তাহাকে মহৎ গ্রহপদ প্রদ্গান.করেন,.ইন্থাই, মঙল- 


লোক। 


মঙ্গলবার চতুর্থা তিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা্লে ন্লান 
করিয়। ভক্তিভরে অঙ্গারকেষ্রকে প্রণাম করিলে গ্রছতয় 
বিদুরিত হয়। এ দিন গ্রহণতুলা ফোগ এবং গণেশের জন্ম দিন 
বলির়। উহ। পুণ্যাজনক  পর্বদিনরূপে গণ্য । এই দিনে গণ- 
নাথের পুর্জা করিলে বিশ্বনাশ হয়। বারাপসীবাসী অঙ্গার- 
কেশ্বর-তক্তগণ দেহান্তে অঙ্গারকলোকে গমন করেন। 
( কাশীথণ্ড ১৭৪-২১) 

ৰামনপুরাণে লিখিত আছে,গুর্বে মহাদেব যখন 
মন্ধকান্জররকে বধ করেন, তথন তাছার আনন হইতে স্বেদ- 
বিন্ু পতিত হয়, এই স্বেধবন্দু হইতে অঙ্গারপুঞ্জাত এক 
ৰালক উতৎপর হয়, &ঁ বালক উৎপন্ন হইবামাত্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত 
হুই্ন্ন। অন্ধকাস্থরের রুধির পান করে। পরে মহাদেব তাহাকে 
গ্রহিগের উপর জাধিপত্য ও জগতের গুভাশুভের ভার 
অর্পণ করেন। ইহার নাম মঙ্গল হয়। (বামনপুরাপ ৬৭ অ:) 

নবগ্রহস্তেত্রে ইহার স্তব এইন্নপ লিখিত আছে," 

“ধরণীগঞ্লন্তুতং খিছ্যৎপুঞ্জলম প্রভম্‌ । 

কুমারং শক্তিহত্তঞ্চ লোহিতাঙগং নষাম্যছম্‌ ।”(নবগ্রহক্তো তর) 

মঙ্গলগ্রহের অবস্থান অনুসারে মানবের খণ ও খণশোধ 
হইয়। থাকে । মঙ্গলই একধাত্র গ্রণহর্ত।। মানব খ্ধণগ্রস্ত হইলে 
ভক্ষিপূর্ববক মঙ্গলের এই স্তব পাঠ করিলে অচিরে খণ-মুক্ত 
হইয়া থাকে। ত্তব যথা 

“মঙগলো। ভূমিপুত্রশ্চ খণহস্তা ধনপ্রদঃ। 

স্থিরাসনে। ঘহাকার়ঃ সর্বকর্মাবিয়োধকঃ ॥ 

রোছিতো লোহিতাক্ষশ্চ সামগানাং কপাকরঃ। 

ধরাজ্বজঃ কুজে। ভৌমে। তৃমিজে। ভূমিনন্দনঃ | 

মঙ্গারকে। হমশ্চৈৰ সর্বরোপা পহারক$। 

বৃষ্টিকর্ত। চ হর্তা চ সর্বকাষফলগ্রদ্থং ॥ 

এতানি কুজনামানি প্রাতরুখায় ষঃ পঠেৎ। 

ধণং ন জায়তে তন্ত ধনমাপোতি পু লম্‌॥ 

রক্তপু্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ ধৃপদীপাদিতিস্তখ। | 

মঙ্গলং পজয়েস্তক্ক্যা বঙ্গলেহহনি সর্ব ॥ 

ধণরেথাঃ প্রকর্তব্যা অঙ্গারেণ সদ! বুধৈঃ । 

প্রোঙ্ছয়েস্থাঘপাদেন খ্ণং তক্ত বিনগ্তি ॥ 

মঙ্গলায় নমন্তত্যং নমন্তে খণহারিণে। 

পুত্রপৌত্রপ্রদাজে চ মঙ্গলায় নমোনম ॥ 

খণার্থে স্বংপ্রপরোধহমখণং কুক মে বিভে!। 
এতৎ কক! ন সন্দেহো৷ ধণং হত! ধনী তৰেৎ ॥/(স্কজাগু যা) 





তন্থাদি হাদশভাবে' ম্জলগ্রহ থাকিলে নিয়লিখিভ রূপ 


ফর্স হইয়। থাকে । 


[ ৬৯২ ] 


অন্মকাগে মল থাকিলে কু ও কুজাদি রোগগ্রত্ত হইবে 
এবং তাহার,.গুস্বদেশে ভগন্দর ৰা অর্শ অথবা অন্ত কোন 
রোগ থাকিবে । তাহার নাভি উচ্চ এবং মধাতাগের কোন 
কোন অংশ বিকল হুইবে। এই বাক্তি সর্বদা লোকের 
নিকট নিন্দনীয় হুইবে। | 

মতাস্তরে--মঙ্গল লগম্থ হইলে জাতসন্তান বাল্যাবস্থায় 
উদররোগী ও দশনরোগী, কৃশাঙ্গ, রুষবর্ণ, খল ও সর্বদ। 
শ্লেশ্বযুক্ত হইবে। তাহার মন সর্বদা চঞ্চন থাকিবে । 
সে নীচ লোকের সেবা! এবং নিয়ত মলিন ও ছিন্নবন্ত্র পরি- 
ধান.করিয়। থাকিবে ও সর্ব সুখে বঞ্চিত হইবে। 

ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে কৃষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, 
প্রবাসবাসী, অল্নধনশালী, সাধুকাধ্যে নিরত, ও দুৃত্তক্রীড়ায় 
আসক্ত হইয়। থাকে । মতান্তরে-_জন্মকালে যদি মহল 
ধনস্থানে থাকেন, তাহা হুইলে মনুষ্য ধাতুদ্রব্যবিষয়ে বিবাদ- 
পরায়্ণ, প্রবাসী, অল্পধনবিশি্ট, ক্ষীণচিন্ত, দূযৃতকর, সহি, 
কষিকাধ্যকরণে সমর্থ, ক্রয়-বিক্রয়শীল, লুন্ধচিস্ত ও সর্বদা 
অল্প স্ুখভোগী হইবে। 

মঙ্গল সহোদরগ্থানে থাকিলে তাহার ভ্রাতার বিনাশ 
হয়, কিন্ত এ মঙ্গল যদি উচ্চ গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে 
দীর্ঘজীবী ও রাজ! হয়। ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারাই তাহার 
প্রসৃত ধনাগম হইয়া থাকে। এ মঙ্গল নীচ গৃহস্থিত হইলে. 
ধন ও সুখ নষ্ট হয়। 

মঙ্গল বন্ধস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি 
বন্ধুহান, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হুয় এবং বিদ্বেশে কর্দমময় 
স্থানে অথবা পক্কিলময় গৃহে সর্বদ। বাদ করিয়। থাকে। 

মতাস্তরে--জাভবালকের জন্মকালে মঙ্গল বন্ধুস্থানে 
থাকিলে জড়বুদ্ধি, অতি দীন, কুটিলমতি, ক্কশশরীর, শ্লেম্যুক্ত, 
রুষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবাপরায়ণ, ষলিন, ছিন্নবন্ত্রধারী, 
সকল গ্রকার সুখহীন এৰং সর্বদা পাপকার্য্যে নিরত থাকিবে । 
জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সে ব্যক্ত পুত্রহীন, 
ধনহীন ও ছুঃখভাগী হুঈবে। এ পুত্রস্থান যদি মঙ্গলের 
নিজ-গৃহ ৰ। তুঙ্গস্থান হম, তাহা হইলে নিন্দিত এক পুত্র 
জীৰিত থাকে । 

জম্মকালে মঙ্ধন শন্তর-গৃহ বা স্বীয় নীচরাশিস্থিত হইয়। 
শক্র স্থানে থাকিহল জাত বালকের মৃত্যু হয়। যদি কোন 
রাজপুত্রের় এই সমর জন্ম হয়, তাহা হইবে তংক্ষণাৎ তাহার 
রাজ্য নই হয়। নীচ ব| শক্ত রাশিগত না; হইয়। কেবল 
ধরস্থ হনে ভ্বাতককে রৃজতুষ্য করিয়! থাকে। ইহা উচ্চ, 
দিত ও স্বীয় রাশি লক্বন্ধে নিতে হইবে। 





নয় ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ হইবে। 


কপ 


অয়ন 


ফদি পত়ীস্থালে মশবা থাকেন, জান & সপ্তম রাপি বদি 
মঙ্গবের নীগৃহ . অথর। 'শক্গ্রছের গৃহ হয়, তাহা! হইলে 
তাহার জীর, মৃত্যু হয়) আর ই স্থান বদি অঙগবপর মিত্র- 
গ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্বী অতিশয় চগল। ও কুন্ধপা 
হইয়া থাকে। কীভষ্ট মুনির মতে সপ্রম স্থান যদি মঙ্গলের 
নীচগৃহ হয় এবং তাহাতে মঙ্গল থাকেন, তাহা হুইঙ্গে দ্বিতীয় 
গল্ীর নাশ টিয়া থাকে । স্থান যদি আপনার গৃহ ব। 
'সিত্রপ্রহ্থের গৃহ হয়, তা! হইলে পত্রী জীবিতা থাকে । 

জাতঘালকে'র জন্মকালে অষ্টম স্থণানে মঙ্গণ থাকিলে 
অন্ত, অগ্নি, রাজবিচারে অথবা ক্ষ়কাস,কুষ্ঠ, বণ, অর্শ, গ্রহণী, 
এই ধকল রোগের যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার 
সত্য হয়॥। 

মন ভাগ্যস্থানে থাকিলে মানব রোগী, বহুধন-জনপৃ, 
কুৎজিতবেখ ও শিল্পবিগ্ঠায়' অন্গরত্ত হইবে । ভাশার শরীর, 


্েসপপপ্পী পাস প্স্প্প্রটি ০ সস পি 








|] 


মঙ্গল কন্মস্থাৰে থাকিলে মনুষা অন্ত্রজ্ঞ, পাহপিক, ভূম্যু-। 
পজীবী, কন্মরহিত ও শক্রধনে অধিকারী হয়। মতান্তরে 
জাতবালকের জন্মকালে দশম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব 
দাস্তিক, কোষহীন, শক্রদিগের ত্রয়জনক, কাঙিনীগণের | 
মনোহারী, ভূমিজীবী, ক্রোধপরতন্ত্র, দেব, গুরু. ও এ্রাঙ্গণের | 
প্রতি ভূক্তিযুজ হুইয়। থাক্কে। ূ 

একাদশ স্থানে যঙ্গল থাকিলে যাব পরের হিতকারী, 
রাজার স্তাষু গৃহমেধী,পঞ্ডিত ও সম্পূর্ণ ধনসস্পন হয়। কিন্ধু এ 
মঙ্গল উচ্চ স্থান-স্থিত হইলে মান সাতিশয় দৌডাগ্য-সম্পন, 
ধৈর্য্যশালী, ঝাহুবল"সম্পন্ন, পুখ্যকন্মা ও অতিশয় লোভী হয়। 

মঙ্গল ব্যয়স্থাঁনে থাকিলে মানব পাঁপাসক্ত হয়, এবং 
তাহার ভাধ। ব্যতিচারিণী হহকা থাকে। মতান্তরে | 
মঙ্গন দ্বাদশ স্থানে, গা্ধিলে মানব পরধন-হরণে সর্বদা লোলুপ, : 


ক্রুতগমনকারী, সর্ধদ। হাঙ্তনুত্ত) প্রচগুত্বভাৰ ও পরললনা- | 
বিহার হস কিন্ত এই ব্যক্তি, কখন সুখী' হয় না। ৃ 

ষকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ স্থান, কর্ধন্টবাশি, নীচ. স্কান। । 
মঙ্গল মকরে,থাকিহো ৬ কলা! বুল বলীয্াগ্‌ হু, কর্কটে এক 
কলা বলও থাকে না।. রবি,চন্ত্র ও বৃহল্পতি,মজলেক্ মিজ্র এবং 
বুধ, ও শৰি শন্ড। এই শর্জুতা ও মিরত। স্বাভাবিক ইহা ভিন্ন | 


গ্রহগণের অবস্থান্নান্থনারে অতকাছিক শঙ্তা ও মিত্রতা | 


শা তা তি াক্িপীশাশ পপিশীীসশী 


হইয়া থাকে । দশাফলের সময় এই শক্রতা ও।মিত্রত। সঙ্ধান্ধে 


বিশেষ বিররচনা, করিয়। ফরদীফুল নির্ণর। করতে, হয়। গ্রহ- 

গণের, শয়লাদি দ্বাদশ ভাবেক্ট লিষয়। বিচ করিয়া? দেখা আব- 

শ্রক । মল, গ্রহের শর নি: দান ভাকের, বিখ এই ফ্ূশ।)-- 
54117 
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মঙ্জস 


শয়নভাষে ম্গল ধীকিলে লম্পট, কৃপণ, সরবী, অদ্িশর 
ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পঙ্ঙিত হহইয়। থাকে । বাদ শর়ন- 
ভাবস্থ মল পঞ্চম স্থানে খাকে, তাহা হইলে গ্ররথম সম্ভান 
বিনষ্ট এবং ষণমস্থানে থাকিলে গ্রথমা পত্থীর বিয়োগ হয়। 
এ মঙ্গল ঘদি শক্র-ক্ষত্রগত হথয়া শক্র। কর্তৃক দু হয়, তাছা। 
হংলে হুক্জকর্ণাদি ছেক্ষন হইয়া থাকে । কি মঙ্গল যদি 
শনি ও রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার 
মস্তরচ্ছেদন হইয়। থাকে । শর়নভাবক্কিত মঙ্গল লগ্নে 
থাকিলে নানাবিধ রোগযুস্ত এবং শেষে কু ব৷ বিচর্টিকাদি 
রোগে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। 

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে মানষ নরাধম, ধন্বান্, 
ক্তুরকর্শ্মকারী, নিচ্র, জ্ঞাতিবর্জদিত, পাপ-পরারণ, মহারোগী, 
দরিদ্র ও অবশ হইখে। বদি উপবেশনভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে 
থকে, তাছ| হইলে এই সকল ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। এহ 
উপবেশন্বভাবে নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমুদয় সম্পার্ড, 
এবং পুত্র ও স্ত্রী নাশ হইয়া থাকে । ভবে যদি অনেক গুভ- 
প্রহ ও মিত্রথহের মছিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে' তাই. 
দিগের বলাবল অনুসারে ইছার বিপরীত ও হইয়া থাকে। 

নেত্রগাণিভাবস্থিত মঙ্গল লগ্গে থাকিলে চক্ষুহীন, স্ত্রী 
পুত্র ও ধনরহিত এবং দরিদ্র হয়। এই ভাবস্থকিত মঙ্গল 
লগ্ন ভিন্ন অন্ত স্থানে থাকিলে সকল সুথ এবং পুত্র, স্ত্রী ও ধন- 
লাভ হৃইয়৷ থাকে.; পরস্ত অঙ্গপন্ধিতে বেদনা এবং ব্যা্র, সপ, 
অগ্তি ও জলে সর্বদা ভয় হয়। দ্বিতীয় ও সপ্তমন্তানে 
থাকিলে ভূমিজীবী, ধনহীন ও পড্জীর নাশ হয়। 

প্রকাশনভাবে মঙ্গল থাকিলে ধনবান্‌, ক্ষণিক স্ুথযুক্ত, 
বামলোগনে ক্ষতাদ্দিচিহ্ন এবং নিশ্চয় উচ্চস্থান হইতে পতন 
হইয়। থাকে । এ ভাবস্থ মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সকল 
পুত্র নাশ, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রীনাশ ও পাপগ্রতহের 
সহিত মিলিত, হইয়। যে কোন স্থানে থাকিলে জাতিচুতি 
ঘটিয়া থাফে। ৃ 

মঙ্গল গমনেচ্ছ। তাবে থাকিলে প্রবাসশাল, গুহারোগবুক্ত, 
ধনহীন ও কুকর্মকারী হর। মঙ্গণ গমনভাকে থাক্ষিলে' 
প্রবাসী, নিয়ত ছুঃখা, পরীর দ্র কুষ্ঠ বা বিচঙ্চিকা' রোগঘু্র, 
পিত্ুপুলা, অতিশয় তেঁজস্বী, অঙজলস্থিতে বেদনা যুক্ত, প্িজপ্রকা রী, 
ধৈর্্যশালা, সত, বছওাষা, নেজহীন, শিরোরোগী, দস্তশূল- 
বিশিষ্ট এবং ফিফিৎ তগৃদোবযুত্্ হইয়া থাকে। 

গমন ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্ঠে থাকিলে এহ সকল ফল হইবে । 
কিক বন্ত,জাবস্থিত হইলে এ সকল ঘটিত না, ৰং নানাবিধ 
ধমে ধর্সবান্ মহাদস' ও'রাজপুত্র হইবে। (কল্ত নিয়ত তার 


মঙ্গল 
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মঙ্গর, 


টি 


দেহ জড়ীতৃত থাকিবে, এবং সে দাতা, ভোক্তা, ও বছুধনের | 
ঈশ্বর হইবে। 

মঙ্গল সভাস্থিত ভাবে ধাকিগে ধার্মিক, বন ধনযুক্ত, 
ধণবান্‌, অত্যন্ত দাত। এবং শিরোরোগী হইয়া থাকে । এই 
মঙ্গল নবপঞ্চম গত হইলে ধশ্মকর্শহীন, এবং তাহার পদে 
পদে ধর বিশ্ব ঘটিপনা থাকে । পঞ্চম ও দ্বাদশে থাকিলে 
পুত্র নকল বিনষ্ট হয়। 

মঙ্গল আগমন্ভাৰে থাকিলে কর্ণরোগ, পিত্তশুল এবং নীচ- 
প্রক্কৃতি ও ধনবান্ হয় । কিন্তু আগমন ভাবস্থিত মঙ্গল দশম 
স্থানে থাকিলে নানাধনে ধনবান্‌, মহামানী, ভার্য্যাদ্বয়শালী ও 
বন্ধপুত্র-সম্পর্ন হইয়। থাকে। 

মঙ্গল ভোব্সনভাবে থাকিলে মাংসলোতী, ক্ষুদ্রাক্তি, 

অত্তিশর ক্রোধী, নিয়ত উৎনাহুসম্পন্ন ও ধনবান্‌ হয়। অই্ঈম 
স্থানস্থ মঙ্গল যদি ভোজ্নভাবে বা শয়নভাবে থাকেন, তাহ! 
হইলে পণ্ড কর্তৃক আহত হইয়৷ তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়। থাকে । 

মঙ্গল নৃত্য-লিগ্লাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে 
ধনবান্‌, দাতা,ভো'কা। ও সর্বদা স্থখী হইয়া থাকে । নৃত্যলিক্পা- 
ভাবস্থিত মঙ্গল লগে, দ্বিতীয়ে, দশমে বা সপ্তমগৃহে থাকিলে 
সর্বস্থথ্দাতা হন। নবম ব| অষ্টম স্থানস্থ হইলে নানাবিধ 
ছুঃখ এবং জাতসন্তানের পদে পদে ধর্মহানি ও অপমৃত্যু 
হইয়া] থাকে। 

মঙ্গল কৌতুকতাবে থাকিলে সন্তান পণ্ডিত, নানাপ্রকার 
ধনযুক্ত, ছুইটী পত্বী, এবং অনেক কন্ত৷ সস্ততি হইয়া থাকে । 
পঞ্চম) সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতীত অন্ত স্থানে মঙ্গল কৌতৃক- 
ভাবে থাকিলে উক্ত ফল হয় ন]। 


যদি উক্ত স্থানত্রয়ের ! 


মধ্যে কোন এক স্থানে থাকেন, তাহ হইলে এ সকল ফলের ূ 


বিপরীত ঘটন। হর। বিশেষতঃ অঙ্গবৈকল্য, নানাবিধ রোগ, 
পুত্র ও পত্ধীনাশ হইরা থাকে । 

মঙ্গল নিদ্রাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে মূর্খ, ধন- 
হীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে এই কল ফল হুইয়। থাকে 


: এবং নিপ্রাজাবস্থিত মঙ্গল যদি সপ্তম বা পঞ্চম স্থানে থাকে, 


তাহা হইল বহু সন্তান ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। নিদ্রা 
ভাবস্থিত মঙ্গল যদি রাহুর সহিত মিপিত্ব হয়, তাছ। হইলে 
প্রথম পুত্রের নাশ, নানাবিধ দুঃখ, এবং অনেক পত্রী হ্য়। 


_ এই ব্যক্তি দাতা, সর্বগুণালস্কৃত ও পাদধুলে কিঞ্িৎ রোগযুক্ত 


হুতয়। থাকে। (সন্কেতকোমুদ্দী ) 
এহরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল নিরূপণ করিতে 


হুইবে। ইহু। ভিন্ন লজ্জিতাদি ষড়ভাব, এবং দীপ্া্ি দশ 


ূ 


ূ 


শী শী শী শী পোপ পেশী পপ লিল 
রাশ শী শেপ পাশা শশী শশী শিপ ০ 
ঞ 


ভাৰ দেখাও আবগ্রাক। ,ধাহদিগের এই, ডাবফলের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা একাস্ত বিধের। আষ্টরোত্তরীয় মতে মঘা 
পূর্বফন্তনী ও উত্তরফন্তূনা নক্ষত্রে জদ্ম হইলে মঙ্গলের দশ! 
হয়। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসয্ধ। ইহার গ্রতিনক্ষত্রে ২ 
বৎসর, ৮ মাস, গ্রতি নক্ষত্রের পাদ ৮ দাস এবং প্রতিদখে 
১৬ দিন এবং প্রত্ধি পলে ১৬ দ্বড হুইবে। 

এই দশায় বন্ধুর নহিত কলহ, অথিদাহ ও শারীরিক পীড়। 
প্রসৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হুইরা থাকে। জন্মকালে মঙ্গল 
অণ্ডভ থাকিলে এহ সকল ফল ঘটে। মন্গরণ্ডত থাকিলে 
ভূমি লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার গুভ হয়। 

মঙ্গলের অন্তর্দশ। ম, ম ০৭৩।২০ দণ্ড ) ম, বু, ১৩৬২, 
দণ্ড) ম, শ ০৮২৬৪ দও) ম, বু, ১৪।২৬।৪* দণ্ড) ম, রা ০।১০' 
২৭ দিন) ম, শু ১৬।২* দিন? ম,র, *৫1১* দিন। এই 
সকল অন্তর্দশার আবার প্রত্যন্তর্দশা, অতি প্রত্যস্তর ও অন্গু- 
প্রত্যস্তর প্রভৃতি দশ! আছে। সাধারণতঃ ফলবিচারের সময় 
দশ।, অস্তর্দশা। ও প্রত্যন্তর্দশা এই তিনটা দেখিয়। গুভাপ্তভ 
নিণয় করিতে হয়। 

বিংশোত্তরী মতে মৃগশিরা, চিত্রা, ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের 
দশা হয়। এই দশাভোগের কাল ৭ বংসর। অস্তর্দশ। 
বিভাগ ম, ম, ০181২৭ দিন) ম, বা, ১০১৮ দিন) ম, বু »।১১। 
৬ দিন; ম, বু ০/১১।২৭ দিন) ম, কে ০81২৭ দিন) ম, শু১২।০ 
দিন) ম, র ০1৪1৬ দিন) ম, চ ৯৭1০ দিন। | ক. 

অষ্টোত্রী ও বিংশোত্তরী এই ছুইটা দ্বশা সাধারণতঃ 
প্রচলিত, এই জন্ত এই ছুইটার বিষয় লিখিত হইল। 

[ বিশেষ বিবরণ দশ শব্ষ দেখ ] 

মঙ্গল ৪৫ দিনে একটী রাশি ভ্রমণ করিয়া থাকে । মঙ্গলের 
বক্র গতি ৭৬ দিন। মঙ্গল দেড়মাস করিয়! এক এক রাশি 
ভোগ করেন, এইরূপে পমন্ত রাশি ভোগ হইয়া থাকে। 
এই মঙ্গলের রাশি হইতে রাশ্তস্তরে ভ্রমণের নাম গোচর। 
শুভাশুভ দেখিতে হইলে গোচরের শুভাগুভও দেখা আবশডক.। 
জ্যোতিষে গোচরফল এহরূপ লিখিত আছে,-_মঙ্গল জদ্ম- 
রাশিস্থ হইলে শক্রতয়, ছ্িতীয়ে ধলক্ষর, তৃতীয়ে কার্ধ্যনিদ্ধি, 
চতুর্থে তৃূমিলাত, পঞ্চমে শব্রবৃদ্ধি/ বষ্টে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, 
অষ্টমে অজ্জরাধাত বা রক্তমোক্ষণ, নবমে ক্াধ্যহানি, দশমে 
নুখ্যাতি, একাদশে, সর্বপ্রকার দুখ, এবং: ্থাদশে কেশ, 
হইয়া থাকে । . ৫5 

এই মঙ্গল বঞ্চারকালে, নি সি থাকে, তাহার 
অগ্ডত হইলেও বিগ্গেষ,. জিভ. হয় না. এবং যাহাদের 
সঞ্চারকালে গোচরে. বিরুদ্ধ ৪, $ক্জগুফি।এনাই, ',ভাহাদের 





মঙ্গল 


গ্রহদিগের পুজা, ষ্্ ও কবচ প্রভৃতি ধারণ করিলে শুভ হয়। 

“গোচরে বা বিলগ্নে বা থে গ্রহ্াঃ রিষ্টনচকাঃ। 

পুজয়েতান্‌ গ্রবত্ধেন পুঁজিতা: স্্যঃ শুঙাবহাঃ 1, 

( সংকৃত্যমুক্তা* ) 

মঙ্গলগ্রহ অপ্ডভ হইলে এই সকল দ্রব্য দান করা আবশ্তক, 

দানদ্রব্য বখা-_ 
* প্রবাল, গোধূম, মর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃক্ষ, অভাবে 

৫ কাহণ কড়ি, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্্, করবীপুষ্প ও তাত্্ এই 
সকল দান করিবে। এই দানীয় দ্রব্য সকল গ্রহাচার্ধ্যকে 
দিতে হইবে, নচেৎ দান নিক্ষল। ( জ্যোতিঃসারস* ) 

উপরে পুরাপার্দি হইতে মঙ্গলের জন্ম ও গ্রহরপে অব- 
স্থানাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । প্রত্যেক গ্রহই যেরূপ 
শুভাগুভদাতা এই মঙ্গলগ্রহ (11518) হইতেও আমর! সেইরূপ 
কতকগুলি শুভাণ্ডতভ ফল নির্ণয় করিয়! থাকি, হিন্দু-জ্যোতিষ- 
শান্্রে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। যুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ 
ভৌমগ্রন্থের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ও তাহার উপাদানভৃত 
পদার্থসমূছের তত্বাবিষ্কার দ্বারা যে আলোক প্রকাশিত করিয়া 
ছেন, তন্থার৷ জ্যোতির্কিদ-সমাজের মহহূপকার সাধিত হই- 
রাছে। পৃথিবীর এরূপ নিকটে অবস্থিত থাকিয়া! মঙ্গলগ্রহ 
কিরূপ ভাবে স্বীয় কক্ষাপথে বিচরণ করিয়৷ থাকে,-_পৃথিবী 
হইতে নুরের দূরত্ব ১ কল্পন। করিয়া তাহারা ভৌমগ্রহের 
গতি, অবস্থিতি ও দূরত্ব প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন, 
তাহার নিম্বে সর্চক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল-_ 

মঙ্গলগ্রছের মধ্যকর্ণ (81987) 0180681)06 710) (1)6 01) 
- ১,৫২৩৬৯১, মান্দযকর্ণ« ১:৩৮১৬*২৫, দীর্ঘকর্ণ -. ১:৬৬৫- 
৭৭৯৫) উৎকেন্তরত্ব ( 700০6180101) )০৯৩২৫২৮, নাক্ষত্রিক 
পরিভ্রমণ-দিন ৬৮৬৯৭৯৪৫৯১, ক্রান্তিবৃত্তের পূর্ণাবর্তন দিন 
(১509৫)08%1 চ95910101) 100 ৫9)8)-৮ ৭৭৯৮৩৩৬ | ভৌম- 
গ্রন্থের বার্ষিক নীচোচ্চের খেটস্, ৩৩৩-৬৩৮১৪% উহার 
বার্ধিক বিবর্তন. 1+১৫.৪৬। ক্ষেপপাতের দ্রাঘিমাংশ 
৪৮১৬৮ উচ্ছার বার্ষিক বিবর্তন রা ড81786100) ৭ 
_২৫.২২% কক্ষাবৃত্তের বঙ্তত1-. ১৫১৫.৭, উহার বার্ষিক 
বিবর্তন-.*১। দৈনিক মধ্যগতি (1169) 0811 7000100)- 
৩১২৬০ সংস্কোচন $: দৈনিক আবর্তন-২৪ঘণ্টা ৩৭ মিঃ 


২২ সেঃ। ব্যাস. ৪৯* মাইল, জড়মান ১৩২৪, ঘনত্ব_ 
-৯৭২, মাধ্যাকর্ষণ-*৪৯। আকর্ষণ অন্ত ১ সেকফেণ্ডে আহ্ু- 
মানিক পতনশভ্তি.৭'৯ | নীচোচ্চের আলোকপাত. 


-৫২৪, মন্দোচ্চের আলোকপাত *৩৬%। 


এডি 


বিশেষ অস্ত হইয়া থাকে । - গ্রে করা ং আবক। |. 
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মঙ্গল রা 


(উপরি উক্ত পরিছাণ নির্দেশ হইতে জানা যায় ষে, তৌষ- 
গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট এবং চক্রের প্রায় 
হই গুণ বড়। স্বীয় ক'কপথে মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক প্রদক্ষিণ 
করিতে মঙ্গলের ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২২ সেঃ লাগে, সুতরাং 
ইহার দিবারাত্র আমাদের অপেক্ষা ৪১ মিঃ ১৮ সেঃ অধিক 
সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে । তদন্থসারে ৬৮৬*৯৭৯ দিবসে 


মঙ্গলের বার্ষিক গতি নিষ্পন্ন হয়। 
পৃথিবীর স্তায় মঙ্লেরও বিষুবরেখা কক্ষাবৃত্বে ২৮:৪২ 


অপবলয়িত (0৮11059 ০০ 9১৪ 01880 ০01 1 ৪18)। এ 
অপৰলন বা চক্রবিন্যাস জন্ত মঙ্গলেও তূপৃষ্ঠের মত বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন ধতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । যখন মঙ্গল 
আমাদের অতি নিকটবর্তী হন, অথবা ফড়ভাত্তরে (পরস্পর 
নপগ্তম রাশিগ ) গমন করে; তখন এ ব্যবধান আমাদিগের 
হইতে নুর্্য-ব্যবধানের অর্ধেক বলিয়! অনুমিত হয় এবং ভত- 
কালে দুরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহোপরিভাগ পরিষ্কৃতরূপে পধ্য- 
বেক্ষণ করিতে পার! যায় । সৌভাগ্যের বিষয়, এই তত্বাস্থ- 
সন্ধানের ফলে জান! গিয়াছে যে, মঙ্গল ও পৃথিবী মধ্যপ্থিত 
আকাশভাগ অত্যন্ত অল্প । স্থতরাং গগনমগ্ডলস্থিত চন্দ্র বাতীত 
অপর সকল গ্রহনক্ষত্র অপেক্ষা আমরা মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক 
অবস্থাদি অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। সর্‌ জন হর্শেল' ও 
মান্দ্রাজবাসী কাপ্তেন জেকব প্রভৃতি জ্যোতিস্তত্বানুসন্ধিংস্ব- 
গণের দ্বারা মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগস্থ যে মানচিত্র অস্কিত 
হইয়াছিল, তন্থারা উহার মহাদেশ, মহাসমুদ্র, খাল, নদী 
প্রভৃতি সুম্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়) এমন কি, আমাদের 
চিরতুষারাবৃত উত্তর ও দক্ষিণমেরুর ন্যার উহ্বারও মেরুছয়ে 
উজ্দ্বল বিন্দু দেখ! যায়। 

জেকব সাহেবের উদ্ধৃত ছইখানি চিত্রপটই মঙ্জলগ্রহের 
উভয়দিকের প্রত চিত্র বলিয়। গৃহীত হুইয়াছে। উহার 
₹ুষ্চ অংশ সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত। দ্বিতীয় চিত্রে ভূমধা- 
সাগরের ন্যায় উন্নত জলভাগও দৃষ্ট হয়। 

আকর্ষণাদি প্রার্কৃতিক তত্বসমূহের আলোচন! দ্বারা জান। 
যায় যে, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ প্রায় সমগ্ুণবিশিষ্ট । উক্ত গোল- 
দ্বয়ের পরস্পরের পার্থক্য এতই কম যে, তাহা গণনার মধ্যে 
আনিবার প্রয়োজন হয় নাই । 

মনুষ্যচক্ষে মঙ্গলগ্রহ ঘোলাটে লাল নক্ষত্রের ন্চায় দেখ. 
যায়।, কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে ই গোল পিও পৃথিবীর স্তায় ধম-- 
ধান্তপূর্ণ একটা মহীমণ্ডল রলিলেও অতুযুক্ধি হয় ন। উহীতেও 
মনুয্যাদি লোকের বাস আছে। জ্যোতির্বিদগণ উ্থীর অন্ত- 
গত সরল খাতসমূহ দেখিয়া অনুমান করেন যে, তথায় ম্বভাব- 





মঙ্গলচণ্ডিকা। [ ৬৯৮ | মঙ্গলচস্ডিক। 


বক্র নগ্কাদির সংখা অতিশয় কম, তল্লোকবাধ্গগের সুবিধার্থ 
তথায় স্রুল রেথাক দুরএরগালীয়মূহ বর্ধিত ভহক্কাছে। এত- 
স্থিন্ন তাহার আ্বুনেকানেক অলৌকিক স্বটন্যর আবিষ্কার | 
কৃরিতেছেন। সৌর্জগৃতের অবরথস্তারী নিম্বমের রশবন্তী 
হইয়। মঙ্গলগ্রহ ব্ক্রুগতি লাভ কন্বিয়ছে এবং আদিব্দ্ধন 
ইহাজে ভূতব্বের মাষপন্দেযোতক্‌ অনেক ঘটনাববী ও উপলব্ধি 
করা গিয়া থাকে । জ্যোতির্কিদ্গণ মঙ্গললো ক ব্যসীদ্ছিগের 
[কছ্ছাকল্াপ নিরীক্ষণ কিয়! বড়ই বিশ্রয়স্কত হ্বস্কাছেন। 
মুঙ্গলকোট, ঝাঙ্গারার বর্ধম্মান জেলার ক্কাত্তগিত, একটি প্ও- 
গরম অক্ষ ২৩*৩৯৪০ উং এবং ভ্াদ্ধিৎ ৮৭৭৩৬ ৩৭ গু। 
ক গমের গুলিদির বিষয় বুহনীল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 
মক্ষলগিরি, মাদ্রাজ ঞ্েস্ীর ক প্রেল্জন্ধ গণ্ঈংর 
তনুবে র, অন্তর্ধত. এক্‌টা, নথর। বেজঝড়া হইতো * মহল 
দক্ষিণে অবস্থিত; আকা+ ২৬ ২৬৯৫ এরং ভ্রীঘি৭ ছু ৩৬৭। 
এখানে, নকনিংহস্বামীর; (নিষ্মুতি) পর্বত-্মর-থেধিত 
হহউ। প্রাচীন। মন্দির বিদ্যমান আছে। উচ! দক্ষিণ। ভারতের 





একট তীর্থক্ষেত্র, বলিয়! গণয। মল্দীরগাঁজে কএকাথানি | 
খিলাক্িপি উৎকীর্ণ, দেখা যাক্ক। দ্বিতল মুন্রিরটা সর্ব্কীপেক্ষা | 


প্রাচীন। দ্বিতীযু্টী অপেক্ষাকত আধুনিক। উনারা মন্মুস্থ 


গে্পুরের কারুকাধ্য অতীব মন্মেহর। ১৮২ খৃষ্টানদের | 


দুর্ভিক্ষের সমক্র: এখানে. একটা স্থুকুল্ধৎ চৌঝক নির্টিতি হইয়া- 
ছিল। মঙ্গুলগিরিমান্থাত্থ্যে এই- ভীর্থের। বিষঞ্জ লিখিত আহে । 
মক্ষলচ্ডিক] (স্ত্রী) মঙ্গন্া, মৃঙলকায়িকঃ চাসে।ে চ্ডিক। 
চেতি, বা স্থগটো মুঙ্থল।, প্রুলয়ে চঞ্খিকা অথব। মঙ্গলে চণ্তিক। 
দক্ষা,। মঙ্গলচণ্তী, ুর্গা। 
কালিকাপূরাণে লিখিত আছে,--লশ্লিতকান্তা। দদবাই 
মঙ্গলচ ও, এই দেবী দ্বিতুা, ইহার এক হনে, বর ও অন্ত হস্তে 
অভয়, ইঁছার বর্ণ গৌর, ইনি রক্কপন্ধামনে উপবিষ্ট, এবং 
রক্র কুগুলে মণ্ডিত।, সর্বদা হাস্যমুখী, রক্ত কৌষেন-বস্কপরি- 
বানা এবং নবযৌবনসম্পানা। অষ্টমী, ও নৰ্মী তিথিতে। এবং 
ম্গলবারে মজল কাম্লায় পট এভিমা, ঝ. ঘট স্থাপন! 
করিয়া]! ইহার পুক্তা করিতে হয় এই নিয়মে পৃজ] কর্পিলে 
লাত,.ছইয়া থাতকে। শনি,ও মঙ্গলবারে- ফি কাফাঈমী, ব 
অভীষ্ট রুষ্ণাচতুর্দশী হয়, তাহা, হইঈলে। এই দিন: স্বকিপয় 
পূণাহর) এই দিনে:মক্পলচন্ত্রী পূজ্/' রিশ্েফ ক্ল্াপনক । 
নঙ্গলরারে শুরুচতুর্থা হইবে তাহা,ব্বক্ষয়া। তিথি হয়। এই 
দিন: পুজা করিলে অঙ্গন ফলহইস্ক। থাকে ।* 
* “ব্য! নম্িকা্াগ্য। দেবী ময়্লচণ্তিকা।। 7. 
বরদাভ্যচুত্ত। ৮ দত রদেহিক। ॥ 








ররর ৬. 








এ ইহার নামরিক্গজি কনা” এ 


. পস্কছ। কঙ্গলকণ। হ ফংফানে। ধকাপক্পিন।' : 
তেন মঝনতী হা খত: পরিকীদ্িভ। ৪. ( ভাগবত ) 
এই' দেবী স্ঈীকালে রন্কগন্ধপিনী এবং সংহ্যরকালে 

কোপিনী হন বলিয়া ইহার নাম মর্জলচণ্তী। | 
 ব্রচ্ষটৈবর্তপর্বাশে, এই দ্বেবীগ খুতাদির বিষ লিখিত 
আছে। ইনিই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী। ব্রিপুক-ব্ধর জন্ত 
মকদদেক প্রথমে ইচ্ছার পক কারমাছ্িলেল, আরফে এই দেবীর 
পৃন্থ। প্রচার: হুয়।, সর্বদাই মন্গাজ। বিধাগি কানেন, এইজন্য 
ইঁছার নাম মঙ্গবচণ্ট। 
প্দক্ষান্াং বর্ততো ছত্ী কম্যাখধু চ মজবাফ্‌। 
মক্ললেযু চ ফা দক্ষ স! চ মন্কবাচ ক! ॥ 
পৃজ্যারাং বর্ততে চণ্ভী মক্গলেহপি। হী তঃ। 
মঙ্গলাভীষ্টপ্দেবী ফা সা ব৷ মফগলচওক। ॥% 
( ব্রহ্ধটববর্কপু প্রন্কতিখ০ ৪১ অং ) 
পৃজ্জামন্ত্র_ 
ও, হী? জী, রী সর্ধগুজে) দেবি মঙ্গলচণ্তিকে হুং ুং 
ফট, স্বাহা” এহ মন্ত্রে গুজা। করিতে হয়। 
নিষ্বোজ ধ্যানে মললা5তীপৃজ। করিতে হয়। ফথা,-- 
“দেবীং যোড়শবর্ষীককাং শশ্বৎনুশ্থিরযোবলাম্‌। 
সর্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরা্‌ ॥ 
স্বেতচল্গ কৰর্ধাভাৎ চজ্জরকোটিলম গ্রতাম্‌। 
কষ্চিশুদ্ধাংগুকাধানাং রদ্তৃষণভুফিতাম্‌ ॥ 
বিভ্রতীং কবরীভারং মঞ্জিকামাল্যভূঘিতন্‌। 
বিশ্বোঠীং স্থদতীং শুন্ধাং শশ্বৎপল্মনিভাননাম্‌ ॥ 
ঈীষনধান্ত গ্রসন্নান্তাং সুনীলোতপললোচনাম্‌। 
জগন্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেত্যঃ সর্বসম্পদাম্‌। 
সংসারসাগরে- ঘোরে পোতরূপাং বপ্ষাং ভে ॥” 
রক্তপন্মাসনন্থা চ রন্বকুগুলমণ্ডিতা। 

রঙকৌবেরবন্্র। চ শ্মিতবক্তা গুভাননা ॥ 

নরযৌবনসম্পর। চারবজী ললিতগত। | 

উময় ভারিতং মন্তং-বৎ, পূররযূষক্সকরম। 

মনতরম্াজ তজ জয়ং তের, দ্েবীং প্রগুজয়েং। 

অষ্টম্যাঞ্চ নবমযাঞ্চ পূজ। কার্ধা! বিবৃদ্ধয়ে। 

পটেকু প্রতিমারাং ব। ঘটে মলচপ্তিকাম্‌। 

ধঃ পূজয়েন্টৌমদিনে শুভভুর্ববাক্ষতৈ; শুভাং। 

সভতং সাধক? মোহপি'কামমিষ্টমবাগ,যাৎ ॥ 

। ছটিদশ্চর জোচ়ার-বাংরপালারদত ৮1 
কা নীচডুদ ৯ পুথি |. (ডিসি), 


মজলদৈ 





ধ্যানান্তে পুজার বিধানান্থূসারে পুজ। করিয়া নিয়োক্ত 
সব পাঠ করিতে হয়। এই পূজায় ছাগাদি বলি ও নানাবিধ 
উপচার দেওয়। আবশ্তক। স্তব হথা-- 
জীশঙ্কর উবাচ। 

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচঙ্ডিকে। 

হারিকে বিপদাং রাশিং হর্যমঙ্গলদায়িকে ॥ 

হর্যমঙলদক্ষে চ হর্যমঙ্গলচণ্ডিকে । 
* শুতে মঙ্গলদক্ষে চ শুতে মঙ্গলচণ্ডিকে ॥ 

মলে মঙ্গলার্থে চ সর্ধমঙ্গলমঙগলে। 

ঘতাং মঙগলদে দেবি সর্কেষাং মঙ্গলালয়ে ॥ 

পুজো মঙগলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে। 

পৃজ্যে মঙ্গলতৃপন্ত মনু বংশত্ত সম্ততম্‌ ॥ 


[ ৬৯৭ 





মঙ্গলপ্রস্থ 





হই্াছে। এই গ্রামের ৪ জোশ দুরে রাজ্ামাটা ঘাটে 
ইীমার লাগে। এস্থান হইতে এখানকার লমুদায় বাণিজা 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


মঙ্গলধ্বনি (পুঃ) মঙ্গল শব । মঙ্গলজনফ শব্ধ । বিবাৰ্‌- 
কালীন হুলু ব৷ উলু উন শব। 
মঙ্গলনীরাজন (রী) মঙ্গলং মঙ্গলকরং মঙ্লায় ব৷ দীরাজনং। 


্রান্মুহূর্তকর্তব্য ভগবদারত্রিক। ত্রাঙ্গমুহূর্থে নারায়ণের হে 
আরতি কর! হয়, তাহাকে মঙ্গল-আরতি বা মঙ্গল-নীয়াজন 
কছে। এই আরতি অতি গুতকর ও পাপনাশক। 

“্পঠিত্বাথ প্রিগ্নান্‌ প্লোকান্‌ মহাবাদিত্রনিংস্বনৈঃ। 
প্রভোর্নীরাজনং কুধ্যান্মললাখ্যং জগন্ধিতম্‌ ॥”(হরিভক্তিবিওঅ) 


মঙ্গলপত্র (কী) মাঙ্গলিক পত্র, কবচাদি। 


মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেৰি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে। মঙ্গলর্পাড়ে, জনৈক সিপাহী সৈনিক। ১৮৫৭ খৃষ্টানদের 
, সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি ॥ দিপাহীবিদ্রোহ কালে ইনি ইংরাজের ৩৪ সংখাক দশায় 
সারে চ মজলাধারে পারে চ সর্ধবকর্শণাষ্‌। পদ্দাতিদলে প্রাইভেটের কার্ধ্য করিতেন। যখন টোট।-কাটার 
প্রতিমঙ্গলবারে চ পুজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে ॥ জন্্রতি চারি দিকে রাষ্ট্র হয়, তখন এহ উদ্ধত সিপাহী 
স্তোত্রেণানেন শু স্বত্ব মঙ্গলচ্ডিকাম্‌। বারাকপুরে থাকিয়া হঠাৎ ইংরাজসেনানী বাফকে (16থ- 


প্রতিমঙ্গলবারে চ পুজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ | 

দেব্যাশ্চ মঙ্গলং স্তোত্রং যঃ শূপোতি সমাহিতঃ। 

তন্মঙ্গলং তবেৎ শশ্ব্ন তবেওুদমঙগলম্‌ ॥ 

এই মঙ্গলচণ্তীর পু! প্রথমে শিব তৎপরে মঙ্গলগ্রহ, তদ- 
নম্তর মনুর্কনী মঙ্গলরাজ। এবং তৎপরে দেববালাগণ করিয়া- 
ছিলেন। পরে উহ মঙ্গলাকাজ্জী মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হয়। 
মঙ্গল লাত করিতে হইলে এই ব্রত সর্কোত্তম। ব্রহ্গবৈবর্ত- 


(988১৮ [3০8৮ ) ও একজন সার্জন মেজরকে গুলির 
আঘাতে হত্যা করেন। পরে শ্বঞজাতি সিপারহীদিগকে 
ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। 
ইংরাত্ব সেনানিবাসের মধ্যে থাকিয়া ও জাতীয়তা রক্ষার জন্ত 
মঙ্গলপাড়ে প্রাণের মমতা উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের বিরুজ্ধা- 
চারী হহয়াছিলেন। ইংরাজের সামরিক ৰিচারে মঙ্গলের 
ফাসি হয় এবং বিজ্রোহিতার জন্ত সেই সেনাদলের সকলকেই 


পুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে মঙ্লচ্ডিকোপাখ্যানে ৪১ অধ্যায়ে বিস্তৃত | তাড়াইয়৷ দেওয়া হয়। 
বিবরণ লিখিত আছে, বাছলাতয়ে ততমমুদয় লিখিত হইল না। । মঙ্গলপাঁঠিক (পুং) পঠভীতি পঠ-&ল্‌, মঙ্গলন্ত পাঠক: । 
৪ প্রশস্ত । ৫ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪৯২*) ৫ বার-| বন্দী, স্তরতিপাঠক। 


“আঃ পাপ! হুরাত্মন্‌। বৃথা মঙ্গলপাঠক 1” (বেণীসংহার ১অ) 
মঙ্গলপাত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণপাত্র, চলিত--মঙ্গল 
ডালা, মঙঈগলতীড়, মঙ্গল-ঘট। পু 
মঙ্গলপুর (ক্লী) নগরভেদ। 
মঙ্গলপুষ্প (ব্লী) মঙ্গলকাধ্যে ব্যবহৃত পুষ্প। পুষ্পমালা। 
মঙ্গলপ্রতিলর (পুং) মঙ্গলকুত্র। যাহ দ্বারা কবচ বাধা হয়। 
মঙ্গলপ্রদ (তি) মঙ্গলং প্রদদাতীতি প্র-্দা ( আতশ্চোপসর্গে। 
পা ৩/১/১৩৬) ইতি ক। ১ মঙ্গঞর্দাতা, যিনি মঙ্গল প্রদান 
করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ হরিদ্রা। ৩ শশীবৃক্ষ। 
মঙ্গলপ্রস্থ (পুং) ভারতবর্ীয্ একটা পর্বত । “ভারতৈহপ্য- 
শ্শিন্‌ বর্ষে সরিট্হৈলা; সন্তি বহব:,মলয়ে! মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাক:* 
( তাগবত ৫১৯১৬) 


ভেদ, মঙ্গলবার । 
অঙ্গলচ্ছায় (পুং) মঙ্গলা গ্রশস্তা ছায়। যণ্ত। কটবৃক্ষ। 
মঙ্গলতুযার্ঁ (ক্লী) মঙ্গলার্থং তৃধ্যং। মঙ্গলকার্যের জঙ্ 
তৃষ্যধবনি। 
মঙ্গলদেবতা (ভ্ত্রী) দেবতাভেদ, মঙ্গলময় দেবতা | 
মঙ্গলদৈ, আসাম-প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৩২০ বর্গ মাইল। মঙ্গলদৈ, কালী 
গ্রাম ও ছাতগাড়ি থানা ইহার অন্ততূক্ত। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান গ্রাম এবং উক্ত 
উপবিভাগ্গের সদর। ব্রহ্গপূত্র নদের দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। 
আক্ষাণ ২৬* ২৭উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯২*২” পৃঃ। সম্প্রতি ইঞ্ক- 
নির্শিত অট্রালিকাদিতে স্ুশোতিত হইয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি 
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মক্ষলবচস্‌ (ক্লী) মঙ্গলজনক বাক্য, মাঙ্গলিক বাক্য  নির্শিত কস্কর-মস্জিদ্‌, তাপুরে মাল ধার মক্বাড়া ও 
মঙ্গলবৎ (তরি) মঙ্গলমন্ত্যন্ত মতুপ্‌, মন্ত ব। মঙ্গলযুক্ত, মঙ্গল- | ভগ্ন ছুর্গ এৰং ভাবনগর ও ধোলি-অস্করান্‌ নামক গ্রামের 
বিশিষ্ট । স্তিয়াং ডীষ,। ধবংসাবশিষ্ট হুর্গাদি উল্লেখযোগ্য । 
মঙ্গলবাদ (পুং) আশীর্ধাদ। . মঙ্গলসামন্‌ (ক্লী) সামভেদ। (ত্রিকা*) 
মঙ্গলবাদিন্‌ (ব্রি) মঙ্গলং বদতি বদ-পিনি। ১ যিনি মঙ্গল | মঙ্গলসুত্র (কী) ১ মঙগলময় হুত্র। পূর্ণিমার রাখিবন্ধনী অথবা 
বিষয় বলেন। ' ২ মঙ্জলবাদযুক্ত। দেবতার প্রসাদী সর্বরোগহর স্থতানির্শিত তাগা বিশেষ। 
মঙ্গলবাদ্য (ক্লী) মঙ্গলার্থং বাদ্ভং। মঙ্গলের জন্ত যে বাস্ধ, ২ মাঙ্গলিক মন্ত্রাদি। 
মঙগলহ্চক বান্ধ। (শঙ্খ ঘণ্টাদি) মঙ্গলন্নান (ক্লী) মঙ্গলার্থং স্নানং। ১ মঙগলার্থ দান, মঙ্গলের 


মঙ্গলবার (পুং) মঙ্গলন্ত মঙ্গলগ্রহন্ত বারঃ। রবি প্রভৃতি : জন্ ্লান। ২ মঙ্গলজনক স্নান, সংক্রান্তিতে সর্বৌষধি গ্রভৃতি 
সপ্তবারের তৃতীয় বার। মঙ্গলগ্রহের নির্দিষ্ট দিন বলিয়া: দ্বার! যে বান কর! যায়, তাহাকে মঙ্গল স্নান কছে। 
মঙ্গলবার নাম হইয়াছে । এই বার অগুভবার। এই বারে: মঙ্গল] (স্ত্রী) মঙ্গলমস্ত। অস্তাতি মঙ্গল অর্শ-আছ্যচ,, টাপ্‌। 
কোন শুভ কর্ণ করিতে নাই। এই বারে জন্ম হইলে উগ্র, ১ পার্ধতী। ২ শুরুদুর্বা। ৩ পতিব্রতা স্ত্রী। (শবর* ) 
প্রতাপশালী, রাজমন্ত্রী, যুদ্ধপ্রিয়, কুরভাষী, কুদ্ধ, সত্বগতণ- | ৪ করঞগুভেদ। (শবচণ) ৫ বৃত্বার্ন্মাতৃবিশেষ। (হেম) 


বিশিষ্ট এবং বীরদিগের নেত। হুইয়৷ থাকে । ৬ হরিদ্রা। ৭ নীলদুর্বা। (রাজনি* ) 
“উগ্রঃ প্রতাপী ক্ষিতিপালমন্ত্রী রণপ্রিয়ে৷ বক্রবচাঃ নরোষঃ | ; মঙ্গল, গুজরাত প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। (প্রভাসখও্ড) 
সনবাস্থিতঃ শুরগণপ্রণেতা কুজস্ত বারে প্রভবো মনুষ্যঃ॥৮ | মঙ্গলাগুরু (রী) মঙ্গলঞ্চ তৎ অগুর চেতি নিত্যকর্রধারয়ঃ। 
( কোঠীপ্রদীপ ) অগুরুচতুষটপ্বের অন্তর্গত অগ্ুরুবিশেষ। 
মঙ্গলবূষভ (পুং) লক্ষণাক্রান্ত বৃষ। যে বৃষ ঘরে থাকিলে “মল্লল্য। মল্লিকাগন্ধা মঙ্জলাগুরুবাচকাঃ। 
মানবের উন্নতি হয়। মঙ্গল্যাগুরুশিশিরা গন্ধাঢ্যা যোগবাহিকাঃ ॥৮ ( রাঁজনিৎ ) 


মঙ্গ নরাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজা। 
মঙ্গলশব্দ (পুং) মঙ্গলজনক শব্দ, মঙ্গলধবনি। 

মঙ্গলশংমন (ক্লী) শুভসংস্থচন। 

মঙ্গলশংপিন্‌ (ত্রি) গুভবাদী, গুতস্থচক। 


ৰ মঙ্গলাচরণ (কা) মঙ্গলম্ত আচরণং। মঙ্লজনক কার্য্যের 
আচরণ। শুভকার্য্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা আবশ্তক। 
প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে ভীহার অমঙ্গল 
দূর হয় এবং অচিরে কাধ্যসিদ্ধি হইয়। থাকে। এই জন্য 
মঙ্গলমিংহ্‌, উঃ পঃ প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত; গ্রন্থারস্তে সকল কবিহ দেবোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিয় থাকেন। 
একটা নগর। ফয়জাবাদ নগর হইতে ৪॥* ক্রোশ পশ্চিমে । সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে-_ 
ঘ্ঘরা নদীর বামকুলে অবস্থিত। নগরভাগে কোন প্রত্ব- “মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রতিতশ্চেতি |” 
তবের নিদশন না থাকিলেও পার্ববন্তী সির্হির, পর্ণানন্দপতি, (লাংখ্যদ্ূৎ ৫১) 
উঞ্র্দবা, কবরীশেরপাল, সগৈয়।, নঘিয়াবান, ইধোনা, চাদপুর, শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রতি এই তিন দ্বারাই প্রমাণিত 
কািপুর, গোড়া ও তোলাপতি উফ-জৈৎপুর প্রভৃতি গ্রামে | হইয়াছে যে, গ্রস্থারস্তে মঙ্গলাচরণ করা অবশ্থকর্তৃব্য। নব্য 
এখনও বহনংখ্যক হষ্কন্তূপ পড়িয়। আছে। প্র ক্তপসমূহ | নৈয্ায়িকগণ বলেন, গ্রশ্থারস্তে ম্গলাচরপের কোন আবশ্তক 
ভররাজগণের প্রাচীন কান্তি বলিয়া বিঘোঁধত হইয়া থাকে। নাই, কাদস্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা হইলেও এ 
'ধোরহরা গ্রামের বহির্ভাগে লক্ষৌর নবাব আসফ-উদ্দৌলার গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, এবং অনেক গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ 
নিন্মিতএকটা স্থন্বর দ্বারপথ এবং একটা প্রাচীন শিব মনিরের | করা না হইলে তাহা নির্ধি্ে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতত্তির হাজিপুর গ্রামে পীর! অতএব মঙ্গলাচরণের কোনই আবশ্বকতা৷ দেখা যায় না। 
থাজ। হসনের মস্জিদ্‌, সোণাহ। গ্রামে সৈয়দ সালর মসাউদের | প্রাচীন নৈয়াকিকের! ইহার উত্তরে বলেন যে, গ্রন্থসমাপ্তির 
পসমাধিমন্দির, রোণাহি গ্রামে আউলিয়৷ সাহিদ ও মকন ! প্রতি মঙ্গলাচরণই যে একমাত্র কারণ, তাহা নহে, তবে এই 
সাহদ নামক সাধুদ্য়ের সমাধিত্ৃস্ত ও মস্জিদ্‌, পীরনগর | মাত্র নিশ্চয়রূপে বল! যাইতে পারে যে, মঙ্গলাচরণের ফলে 
গ্রামে একটি মস্জিদ্‌, কোট-সরাবান গ্রামে পাচ-ভায়। মসজিদ | অনিষ্ট ধ্বংস হুইয়া গত হইল্লা থাকে । কিন্তু বলবৎ প্রতি- 
ও গঞ্জ-ই-সহিদান, মৃমতাজ নগরে ১০২৫ হিঃ মুম্তাজখান্‌ | বন্ধক থাকিলে কার্ধ্যে বিশ্ন ঘটিয়া থাকে সত্য, তাই বলিয়া 





যাইতে পারে না। অতএব মঙ্গলাচরণ অবশ্থাবিধেয়। 
সাংখ্যদর্শনে যাহ। লিখিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত, কারণ 
ূ শ্রতিতে মঙ্গলাচরণের উপদেশ আছে, সাধুগণ করিয়া খাকেন 
এবং ফলও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং মঙগলাচরণ করা 
যে অবশ্তকর্তব্য, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় নাই। 
মঙ্গলাচার (পুং) মঙ্গলার্থং আচারঃ। মঙ্গলের জন্য যাহা! 
আচরণ কর! যায়, মঙ্গলাচরণ। 
“মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ গ্রযতাত্ম! জিতেন্দ্রিয়ঃ | 
জপেচ্চ জূক্থয়াচ্চৈব নিত্য মগ্নিমতন্দ্রিতঃ 1» (মনু 81১৪৫) 
“অভিলধিত-আযুধনাদিসিদ্িমন্তলং, তদর্থমাচারে মঙ্গলা- 
' চারঃ গোরোচনা-তিলক-গুভ-ফলাদিম্পর্শঃ মেধা তিথি) 
মঙ্গলাতোদ্য (ক্লী) মঙগলতুর্যয, মঙ্গলবাঘ্য। 
মুঙ্গলাদেশবৃত্ত (পুং) যাহার মঙ্গলাদির উপদেশ করিয়া 
জীবিক। নির্বাহ করে, জ্যোতিষিকাদি, ইহার! নিন্দিত । 
“উৎকোচকাশ্চৌপধিক। বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা । 
মঙগলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ ॥» (মন্ত্র ৯২৫৮) 
“মঙ্গলাদেশবৃত্ত। যাস্ত্যপর্দেশিক। জ্যোতিষিকাদয়ঃ অথব! 
এতাং দেবতাং ত্বদর্থেনাহং গ্রীণয়ামি হর্গীং মার্তওঞ্চেতি তথা- 
ঢ্যানাং ধনমুপজীবস্তি অথব! মঙ্গলং তথাস্ত ইতি বাদিনঃ 
আদেশবৃত্তাঃ, ( মেধাতিথি ) 
মঙ্গলাপত্র, মল্লভূমির অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র জনপদ । বকদ্বীপের 
৪ ব্রেোশ পূর্বে অবস্থিত। এখানে রাজ| বিনায়ক রাজত্ব 
করিতেন। ( দেশাবলী ) 
মঙ্গলায়ন (ত্বি) মঙ্গলং অয়নং গতিষস্ত। মঙ্গলগতিষুক্ত। 
“অহছে। আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়না1” 
(ভাগণ ৪২২৭) 
'মঙ্গলায়নাঃ মঙলময়নং যেষাং ( স্বামী ) 
(রী) ২ মঙ্গলগতি। 
মঙ্গলারস্ত (পুং) মঙ্গলস্ত আরস্তঃ 
কার্যের আরম্ভ । গণেশের নামাস্তর | 
মঙ্গলার্জভুন, জনৈক প্রাচীন কবি। 
মঙ্গলালস্তন (রী) মঙ্গলজনক দ্রব্য বিশেষের স্পর্শ । 
মঙ্গলালয় (পুং) মঙ্গলহ্য আলয়ঃ। ১ মঙ্গলাবাস। ২ নারায়ণ। 
মঙ্গলাবট (ক্লী) তীর্থতেদ। ( কপিলসংহিতা ) 
মঙ্গলাব্রত (কী) বততেদ। উমাত্রত ৷ (কাশীখণ্) (পুং) ২ শিব। 
মঙ্গলাষ্টক, বিবাহকালে নবদস্পতীকে রেশম বন্ত্রে বন্ধন 
করিয়া ব্রাহ্মণ যে আটটা মঙ্গলময় শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। 
মঙ্গলাহিিক (ব্রি). মঙ্গলের জন্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কাধ্য। 


৬তৎ। মঙ্গলজপক 





ম্ললাচরণের আবন্তকতা নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা 





মঙ্গলীয় (তরি) মঙ্গল-ছ। 
মঙ্গলীশ, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি মঙগলরাজ্ম 
ব! মঙ্গলীশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। [ চানুক্যবংশ দেখ। ] 
মঙ্গল্র, মান্্রাজ গ্রেসিডেন্সীর দক্ষি-কাপাড়া জেলার অগ্ত- 
গত একটা প্রধান নগর। অক্ষাণৎ ১২* ৫১৪৮ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭৪* ৫২ ৩৬ পু$। | 
খৃষ্টায় ১৬শ শতাবে এই নগর পর্তগীজদিগের স্বার৷ তিনবার 

লুষ্টিত হইয়াছিল। পরে ১৬৪০ খৃষ্টাবে বেদনুর-রাজগণ 
এথানে ছুর্গাদি স্থাপন করিয়া রাজ)শাসন করিতে থাকেন। 
১৭৬৩ খুষ্টাঝে বেদনৃর-রাজবংপ হায়দার আলীর (নকট পঝ- 
ভুত হন। তর্গবধি মঙ্গল্ুর নগর হায়দারের নৌসেনারক্ষার 
আড্ডারূপে মনোনীত হয়। ১৭৬৮ খষ্টাবকে ইংরাজসৈন্ত 
এহ স্থান অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাবে এখানে ইংরাজের 
সহিত টিপু-সৈন্তের যুদ্ধ হয়। ১৭৮৪ থুষ্টাবে টিপু স্থুলতান 
পুনরায় হহা দখল করিয়া লন। ১৭৯৯ খুষ্টাবে পুনরায় 
ইংরাজের অধিকারে আইসে। তদবধি এই স্থান ইংরাজ- 
শায়নে শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩৭ থৃষ্ঠাৰে কোড়গ- 
বিদ্রোহের সময় গৌড় জাতি এই নগর জালাইয়া ধ্বংসে 
পরিণত করে। 

এই নগর শোভাময় দৃশ্তে পরিপূর্ণ, সক পরিার 
পরিচ্ছন্ন এবং বাণিজ্য-সমুদ্ধিতে সমধিক উন্নত। মলবার উপ- 
কুলের প্রসিদ্ধ নারিকেল-নিকুঞ্জ মধ্যে এই নগর নেত্রাবর্তী ও 
গুপুর-প্রবাহিত-নদী মোহানায় অবস্থিত। এই বন্দরে ব। নগরে 
জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে ন।, কিন্ত আববদেশীয় বগাশ। 
নামক পোতগুলি সহজেই পণ্ড্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতে 
পারে। নদী মুখে তিন পোয়। পথ দুরে একটী আলো।ক বাটিক 
আছে। উহা কেবল বদর নিদ্দেশের জন্ঠ রঙ্গিত হইয়াছে। 
নেত্রাবতী বক্ষে বহিয়! বড় বড় নৌক। অনায়াসে পাণি-ম্গ গর 
পর্যস্ত গমনাগমন করে। 

এখানে মঙ্গল। দেবীর প্রাচীন মনির অবস্থিত। এ 
দেবীর নামান্গসারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে । এত- 
ভিন্ন এখানে গণেশ ও হনুমানের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। 
স্থলপুরাঁণে উক্ত মন্দিরত্রয়েরই মাহাত্ম্য কীন্তিত আছে। 
মঙ্গলুরের ১॥* ক্রোশ উত্তরে গুপুর-নদীতীরে একট ছুগ 
নিশ্সিত আছে। উহ “স্থলতানের কেন্তা' নামে প্রসিদ্ধ। 
টিপুন্থলতান এ ছুগ নিম্মাণ করেন। ' 

এখানে খুষ্ট-ধন্ম চারের জন্ত বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 
গির্জা ও বিশ্ববিস্তালয় আছে। স্থানীয় সেনানিবাসে সাত শত 
দেশীয় পদাতিক সৈশ্য রশিত হহয়। থাকে। 


মঙ্গাই 





২ দক্ষিণ-কাপাড়। জেলার অন্তর্গত এক্ষটী তালুক। ভু 
পরিমাণ ৮২০ মাইল । 
মঙ্গলেশ্বরত্তীর্ঘ লী) তীর্ঘভেদ। এই তীর্থে স্বান কৰিলে 
সর্বপাপ ক্ষর হয়। (শিবগুরাণ রেবামাছাত্ম্য ) 
মঙ্গ লৌর, উঃ প গ্রদেশের শাহরানপুর্র জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষাণ ২৯* ৪৭১১ উঃ এবং ভ্রাধি*ৎ ৭ ৫৪৪৮ 
পৃঃ। প্রবাদ, রাকা মঙ্গনন সেন নামক মহারাজ বিক্রমাধিত্যের 
্নৈক রাপুত সামস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ৬৮৩ হিজি- 
রায় সুলতান গিয়াদ্‌ উদ্দীন বগ্বনের নির্মিত শাহ বিলায়তের 
ষদ্জিদ এখানকার সূর্ধপ্রাচীন কীন্তি। এতছিন্ত পুর্বোক্ত 
ঘগ্গলরান্ধের নির্থিতি একটী ভগ্র ছর্থেরও নিদর্শন 
পাওয়। ্বায়। 
মঙ্গনয (রী) মঙ্গনার সাধু, মঙ্গল-হৎ। ১ শিবকর,মঙ্গল্নক | 
“মঙ্গন্যং যঙ্গলং বিছু: বরেণ্াষনঘং শুচিম্‌। 
নমন্কৃত্য ভ্ববীকেশুং চরাচরগুরুং হুরিম্‌ ॥” (ভারত ১1১২৪) 
২ক্ুচির। (হেম )৩সাধু। (ধরণি) (পুং) ৪ ত্রায়- 
মাণ|। € অশ্বথ। ৬ বিব। ৭ মহুরুক। ( ষেদিনী )৮ দীবক। 
৯ নারিকেল । ১* কপিখ। ১১ রীঠাকরগ্র। (রাজনি* ) 
১২ জীব নামক শাক । 
“জীবস্তী জীবনী জীবা জীবনীর়া মধুত্রবা । 
মঙগলানামধেরা চ শাকশ্রে্ট৷ পয়স্থিনী ॥” (ভাবপ্রণ পুর্ববথ০) 
(ক্লী) ১৩ দধি। ১৪ চন্দন। ১৫ মঙ্গলাগুরু । ১৬ ন্বর্ণ। 
১৭ সিন্দুর। (রাজনি ) 
মঙ্গল/ক (পুং) মঙ্গলা-সংভ্ায়াং কন্‌, যদ মক্গলন্ত মঙ্গলগ্রহন্ 
প্রিয় ইতি যখ, ততঃ স্বার্থে কন্‌। মস্ুরকলায়। 

'মঙ্গল্যকো মসুরঃ স্তান্ঙগল্য। চ মস্রিকা।' ( তাবপ্রকাশ ) 
মঙ্গল্যকুম্থম! (ত্রী ) মন্বল্যানি কুম্নমানি বন্তাঃ। শঙ্খপুম্পী। 
মঙ্গল্যদস্ত (পুং) কাশ্্ীরের একজন রাজা । (বাত ৮১৪৩০) 
মঙ্গলযনামধেয়! (ব্বী) মঙ্গলং ম্গলজনকং নামধেয়ং যন্তাঃ। 

জীবস্তী। ( অট্রাধর ) 
মঙ্গল্মবস্ত (লী) মঙ্গল্যং বন্ত। দর্পণাদি মঙগলজনক পদার্থ 
মঙ্গল্যা (স্ত্রী) মঙ্গলার দাধুরিতি বং টাপ,। ১ মঙ্লিকা 
গন্ধধুক্তাগুর। ২ শমা। ৩ অধঃপুষ্পী। ৪ মিসা। ৫ শুক- 
বচ। ৬ রোচন! | (মেদিনী )৭ প্রিয়ু। ৮ শব্ধপুষ্পী। (হেম) 
৯ মাষপণা ।,৯* অবন্তী। ১১ খদ্ধি। ১২ বচা। ১৩ হরিদ্রা। 

১৪ চীড়। । ( রাজনি* )১৫ দৃর্বা। ( রত্বমাল| ) ১৬ ছুর্ী। 

“খোতনানি চ শ্রেষ্ঠানি ঘা! দেবী দূদতে হরে। 

" স্ভক্তনামাঠিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্বৃতা ॥৮(দেবীপুৎ ৪৯ অন) 


মঙ্গাই) নদীভেদ। 


[ ৭** ) 


সচবক্সম্‌ 


মঙ্গাপুর্, মাক্রাত্ প্রেষিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেল'র চন্দর- 
গিরি তালুকের অ্বস্তরগন্ভ একটী নগর । কল্যাগ বেক্কটেশ্বর- 
শ্বামীর প্রাচীন মন্দিরের জন্ত এই স্থান সষধিক বিখ্যাত। 
মন্দিরের গোপুর নানাশিল্পে পরিপূর্ণ । 

মঙ্গিনী (শী) মঙ্গে! নৌশিরন্তদন্তা অন্তীতি ইনি ভীপ, চ। 
নৌক।1 (হে) 

মঙ্গুথান্‌, দনৈক মোগ্ল-সর্দার। ইনি দিল্লীশ্বর সুলতান 
আলাউদ্দীনের রাজতসময়ে সিন্ধুগ্রদ্থেশ আক্রমণপূর্বক উচ্চ 
দুর্গ অধিকার করেন। 

মন্গৃণ্ডী, বোছ্বাই প্রেসিডেসীর ধারবাড় জেলার অন্ধ্গত একটা 
গুগ্রাম। এখানে সিদ্ধলিঙ্গ ও কল্পষেশ্বরের কৃঝঃগ্রত্তর- 
নির্মিত দুইটী প্রাচীন মন্দির বিস্তমান আছে। উহাদের 
প্রত্যেকের গান্রে এক এক খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

মঙ্গুষ (পুং) নৃপভেদ । তশ্তাপত্যং কুর্বাদিত্বাৎ গ্য। মানুষ, 
মন্ুষের অপত্য । 

মঙ্গোড়) মধ্যভারতের গোয়ালিম্র রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
ুর্ম সুরক্ষিত নগর। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অঙ্গ* 
২৬০ ৬4উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৮* ৬ পৃঃ। এখানে ১৮৪৩ খুষ্টাবের 
২৯শে ডিসেম্বর ইংরাজসৈন্তের সহিত মহারাস্থীয়দিগের 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হুয়। এহ যুদ্ধে যহারা্-সৈন্ত পরাভব 
স্বীকার করিয়৷ পলায়ন করে। 

মও্ণ (ক্লী ) মজ্ষত্যনেনেতি মঙ্ষ-ল্যুট.। জঙজ্ঘাত্রাণ ) 

মও্ষ, ( অব্য) মজ্জভীতি মস্ত বহুলবচনাৎ সঃ ( পা ৭১1৬৭) 
১ দ্রুত। 

“হদদস্তিনঃ কটকটাহতটান্মিজ্ফোম ওক্ষ,দপাতি পরিতঃ পটলৈ- 

রলীনাম্‌।* (মাঘ ৫1৩৭ )২ ভূশার্থ, অত্যন্ত । 

মঙ্ক্ষুণ (ক্লী) মত্ষণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জজ্ঘাত্রাণ। 

মচ) ১ ধারণ। ২ উচ্ছায়। ৩ উচ্চীভাব। ৪ অঙ্চা। ভবাদি* আত্ম 
নেটু। লট্‌ মঞ্চতে ৷ লোট্‌ মঞ্চতাং। লিট মমঞ্চে। লুট মঞ্চিতা। 
লুজ অনঞচিষ্ । 

মচ, ১ দত্ত। ২ শাঠ্য। ৩ কথন। ৪ কক্কন। ভ্াদি* আত্মনে* 
সক সেট্। লট্‌ মচতে। লোট্‌ মচতাং। লিট. মেচে। লুট 
মচিতা | লু). অমচি&। 

মচকচাতনী (ভ্ী) খুন্মভেষঘ। পটোলী বৃক্ষ । 

মচত্তুক ( ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ভীর্থভেদ। 

মচর্চ্চিকা (তরী) মং শ্ুং চর্চতীবেতি চর্চ-ধল্‌, টাপ, অত 
ইত্বং। প্রশস্ত। প্রশত্ো। ব্রাঙ্গণ:-্ব্রাহ্মণমচর্চিক! | 

মচবরমূ, ( মতভবরম্‌) মাক্জাজ প্রেসিডেক্দীর গোদাবরী জেলার 
অমলাপুর তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। গোছা" 


ক 


টি 


মহথানন্দ 





কোন সমৃদ্ধি দেখা যায় না। রি 

মচান (দেশজ) মঞ্চ শবের অপত্রংশ, মীীচ1। 

মচারি ১ (মাচাড়ি) রাব্রপুতনার আলবার-রাজ্যের অস্তর্গত একটী 
গণ্ডগ্রাম। অক্ষাৎ ২৭২৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৬ ৪২ পুঃ। 
এখানে সম্রাট শেরশাহের খ্যাতনাম! উজীর হিমুর প্রাসাদ অব- 
স্বিত ছিল। মোগল-নত্রাট অকবর খাহের সেনাদল বহু কষ্টের 
পর এই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৬৭১ খৃষ্টাবব 
পধ্যস্ত এখানে আলবার-রাজবংশধর রাও কল্যাণসিংহের 


পুত্র রাও আনন্দ সিংহ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ; 


নগরেই তাহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৭৫ খুষ্টাবে 

আ.লবার দুর্গ ইংরার্হন্তে সমর্পিত হইবার পর, এছু স্থান 

ক্রমশঃ শ্রী-ত্র্ হইয়া! পড়িয়াছে। 

মচার্দা, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিযাবাড় বিভাগের দলাস! 

' পর্বত প্রান্তস্থিত একটা গণগুগ্রাম। এখানে ১৮৬৭ খুষ্টাবের 
ডিসের মাসে বাধেল-বিদ্রোহিসদ্দার মাণিকের সাহত হংরাজ- 
সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ বুদ্ধে কাপ্তেন হেবাট ও 
লা-টুচের মৃত্যু ঘটে। উক্ত মেনানাদ্বয়ের কবরের উপর স্থৃতি- 
স্তস্ত রক্ষিত আছে। উহার ২* ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাজকোট- 
গির্জায় এহ বুদ্ধ-সম্ঘলিত একখানি শিলাফলক উতকাণ আছে। 

মচীদা, মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সামন্ত" 
রাজ্য। তৃপরিমাণ ১০ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষাৎ ২১ ৪৯ সঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৩৫ ৩৮ পুঃ। এখানকার সর্দার-উপাধিধারী 
অমিদারগণ গোড়বংশীয়। পুব্বে তাহারা বিশেষ অত্যাচারী 
ছিল, কিন্তু এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। 

মচীবারা) পঞ্জাব প্রদেশের লুধয়ানা জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর এবং সিম্রালা তহণালের সদর। শতদ্রনদার দক্ষিণকুলে 
অবস্থিত। অক্ষা* ৩০ ৫৫ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬৫ ১৪৩০ পুঃ। 
মহাভারতে এই প্রাচীন নগর-সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত 
এক্ষণে ইহার বাণিজ্যসযৃদ্ধির অনেক হাস হুহয়াছে। এখানে 
হুইটী প্রাচীন মস্জিদ্‌ ও ক একটা হিন্দুতীর্থ এবং শিখদিগের 
পরম পবিত্র একটী “গুরুবাড়া” বিদ্কমান আছে। 

মচ.কা। (দেশজ ) ভাঙ্গিয়৷ কুঞ্চিতকরণ। 

মচ কান ( দেশজ ) কুঞ্চন, বক্রীকরণ। 

মচ মচ. (দেশদ ) অস্ফুট শব্বভেদ। 

মছকন্দরায়, জনৈক হিন্দু সাধু, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সার ধার- 
৷ ব্বাড় জেলার ছিন-মুড়গুও গ্রামে তাহার ভজনালয় বিস্তমান। 

মুলন্দ, (দেশদ ) রাজাসন। গাজা মহারাজা গ্রত্থতি 

খা 


বৃরীর “ব ্বীপাংশে অবস্থিত | এখানে বাণিজ্যাদির বিশেষ 


মছলীপড়ন 






বিছানার উপর ষে বে বহু আসনে উপবেশন করেন। 'মস্‌- 
নদ শবের অপত্রংশ। 
মছলন্দপুর, ( মন্লন্দপুর ), বাঙ্জালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত 
একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে নিকটবন্তী গ্রামসমূহের জাতত্ত্রব্য 
বিক্রয়ের জন্ত একটা বিস্তৃত হাট আছে। বি, সি, রেঙপথের 
ষ্েসন অবস্থিত থাকায় এখানকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
হহয়াছে। এই স্থান দিয়া বশীরহাট গমনাগমনের 
স্থবিধা আছে। | 
মছলাগ1ও, অযোধ্য। প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটা 
গও্গ্রাম। করুয়ানাথ মহাদেবের মন্দিরের জন্য এইস্থান 
সমধিক বিখ্যাত। এখানে প্রতিবৎমর শিবরাত্রি উপলন্ষে' 
একটা মেলা হয়। 
মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তারতোপকূণ- 
বর্তী একটা প্রধান নগর ও বন্দর । অন্না* ১৬২ ৯৮ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮১২ ১১:৩৮ পুঃ। এই নগরের পূর্বতন বাণিজ্য- 
সমৃদ্ধির খ্যাতি স্দূর যুরোপথণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। 
গ্রাক-ভৌগোলিকগণ এই বন্দরকে 1)19১০)।॥ শবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এততিন্ন অনেকে অন্থমান করেন যে, 
এই বন্দরে পূর্বের সমুদ্র মতন্তের (মছলী) বিস্তৃত কারবার 
ছিল, সেই হেতু এই স্থান মছলীপত্তন বা মৎস্তনগর আখ্যা 
লাত করে। 
করমগুল-উপকূলে এই নগররক্ষার জন্য যে ছুর্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তাহার ১॥০ ক্রোশ অদূরে সমুদ্রতীরে মছলীবন্দর 
নামে দেশীয় লোকের বসতিপুর্ণ একটা পল্লী (পেট ) আছে। 
স্থানের নাম হইতে সমগ্র স্থান “বন্দর নামে আখ্যাত 
হইয়াছে। ১৮৬৫ থৃষ্টাবে এ ছুর্গ হইতে সেনাদল স্থানা- 
স্তরিত করায় ছুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা৷ হইয়াছে। হহার 
নন্গিকটে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 
গিজ্ী আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের উচ্চ ভূমির উপর যুরো- 
গীয়গণের বানবাটা দৃষ্ট হ্য়। এ স্থানে এখনও একটা 
ফরাসীদিগের কুী 'আছে। অপর সকল স্থান বর্ষার সময় জল- 
মঞ্স হহয়] যায়। ১৮৬৪ খৃষ্ঠীকে ভীষণ ঝটিকার পর» এখান 
কার নানাস্থান ভগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছিল |, 
দাক্ষিণাত্যের কষাজেলার মধ্যে ইহ! সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। 
কোকনদ ও (কাকনাড়া) বেজবাড়া হইতে নৌকাযোগে স্থানীয় 
বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের 
প্রভাব অনেকাংশে খর্ক হইয়াছে। , 
এস্ানে হিন্দুশানন-প্রাধান্তের কোন নিদ্শন্ট রক্ষিত 
হয় না। খুষটী় ১৪শ শতাব্বে সিংহলস্থ আবী বণিক্গণ 


১৭৬ 





মছলীপত্তন 


দাক্ষিণাতয আক্রমপ-কালে এইক্ানের বাণিজ্যোপযোগিত। 
ধশন করিয়া এখানে একটা বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করিয়া! যান । 
১৪২৫ খ্রষ্ঠাকে কর্ণাটকরাজ দাক্ষিণাত্যের বান্ধণী-রাজগণের 
সহিত যুদ্ধকালে মুসলমান-সৈন্যের সাহায্য লাভ করার তাহা- 
দিগের উপাসনার অন্ত এখানে একটী মস্জিদ্‌ নিশ্মীণের অন্ু- 
মতি দেন। ১৪৭৮ থৃষ্টাবে বাক্ষণীরাজ ২য় মহম্মদ মছলীপত্তনের 
অধিঞার লাভ করেন। পরে উড়িষ্য-রাজ্ববংশের অভ্যুত্থানে 
বান্গণীরাজবংশ হীনবল হইয়া পড়ে এবং এই বন্দর তাহাদের 
অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে গজপতিবংশেক প্রভাব ক্ষীণ হহলে 
গ্রোলকোপ্ডাপতি স্থলতান কুতব শাহ এই স্থানের আধিপত্য 
গ্রহণ করেম। এসময় হইতে প্রায় সার্ধ শতার্ষ কাল ইহ। 
গোলকোগ্ডা-রাজকরে স্বস্ত থাকে । তদবধি এখানকার 
বাণিজ্য-সমুদ্ি দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হুহতে থাকে। 
গোলকোগ্া রাজবংশের রাজত্বকালে ইংরাজ প্রভৃতি যুয্লোপীয় 
বণিকগণ এখানে প্রবেশ লাভ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও 
বিস্তার কল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। 

প্রক্কতপক্ষে করমগ্ডলকুলস্থ মছলীপত্তনই হংরার্জের 
প্রথম উপনিবেশ বল। যায়। পুলিকটে বাণিজ্যকুঠী- 
স্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইলে, ইংরাজগণ "গ্লোব পোতাধ্যক্ষ 
কাণ্তেন হিপোনের সাহাঘ্যে এখানে ১৬১১ থুষ্টান্দে এজেন্সী ৷ 
স্থাপন করেন। ইহাই ইংরাজ-ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির “৭ম 
ডারতঘাত্বা” নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ১৬২২ খৃষ্টান্বে হংরাজ- | 
বণিকৃগণ ওলন্দাক্র-বণিক্‌ কর্তৃক স্পাইন্‌ আইলও ও পুলিকট , 
হইতে বিতাড়িত হইলে মছলীপত্তনে আলিয়া কুঠী নিশ্মাণ ৃ 
করেন। ১৬২৮ খ্ুষ্ঠাবে তাহার] এন্থান হহতে বিতাড়িত হুয়। 
ইহার চারি বৎসর পরে গোলকোওা-রাজের ফম্মাণ বলে 
ডাহার। পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশ করেন। তাহ! ইংরাজ | 
ইতিহাসে 'গোল্ডন্‌ ফর্মাণ নামে উক্ত হহয়াছে। 

ওলন্দাজের পর, ইংরাজবণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যকাধা- | 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৬৬৯ খৃষ্টাবে 
ফরাপী বণিকৃজ্্রদায় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য 
এবাট্িন আদিয়। উপস্থিত হন। ১৬৮৬ থুষ্টাঝে গোলকোণ্ডা- 
বাজের সহিত মনোমালিন্ত উপস্থিভ হওয়ায় ইংরাজের বাণিজ্য- 
বতিত করণের আদেশ হয় এবং ওলন্দাজগণ নগরের শাসন্ভার 
গ্রহণ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায়। 
€কন্ত তাহাদের এ মনোরথ স্ুসিদ্ধ হয় নাই। উহার তিন 
বর্ষ পরে, সম্রাট অরঙ্গজেবের স্বেন্বানী জুলফিকার খা! দাক্ষি- 
গাতাবিভর়ে মাণিয়। এখানকার কুঠা লুষ্ঠন করে। , ১৬৯ 
খৃষ্ঠান্দে হংরাজগণ মোগল-দম্রাটের কর্মাণ অনুসারে ম্লী- 


[ ৭০২ ] 


সস শশা শ্রিশীশ শী ীঁিীশাশ্টা শশী শট টস 
পাপী শশা ীটা স্পা পস্মপপসপাপপাপাস্পীেপপী পাপী শি 


মছলীর্হর 
পত্তনের পুণ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর করাটক- 
যুদ্ধ পধ্যস্ত এখানে আ[ুর কোন বাদবিসম্বাদ সমুখ্িত হয় নাই। 

১৭৫* খৃষ্টাব্দে নিত্ধাম এই নগর ও পার্্ববত্তী স্থানসমূহ 
ফরাসীদদিগকে অর্পণ করেন। ১৭৫৩ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব পথ্যন্ত 
ইংরাজদিগকে এই বন্দরের অধিকারচ্যুত কর] হয়। শেষোক্ত 
বর্ষে ইংরাজসেনানী ফর্ড বলপুর্বক এই ছুগ অধিকার করেন 
এবং ১৭৬৬ খ্ৃষ্ঠাবে সমুদয় উত্তর-সরকার ইংরাঞ্জকরে 
সমর্পিত হইয়াছিল। 

ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রেরে উৎকৃষ্টতাস্ মুগ্ধ হুয়া ইংরাজ 
বণিকগণ লাভের আশায় প্রথমে এখানে আসিস়া কুঠী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুপুব্বকাল হুহতেই স্থানীয় ছিটের 
থ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হুইয়াছিল। উহার উৎকুষ্টত1 উপলব্ধি 
করিয়। নুদুর মুরোপ, পারস্ত, আফ্রিকা, ব্রহ্ম ও ভারতীস্ব দ্বীপ- 
পুঞ্জবাণী জনগণের নয্পন মন আক্ুই হইয়াছিল। তাহার! 
আদর ও আগ্রহের সহিত সেহ ছিট্‌ গ্রহণ করিতে লাগিল'। 
এখনও এখানকার তত্তবায়সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত প্রসিদ্ধ 
মাটাপোল্লম্! বস্ত্র এবং তোয়ালে, টেবিল ক্লথ প্রভৃতি নানা- 
প্রকার উত্কৃষ্ট কাপান্বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। 

এহ নগর তেলগুরাজ্যে খথুষ্টধন্মগ্রচাবের কেন্্রস্থান বলিয়া 
বিবেচিত হয়। থুষ্টধম্ম প্রভাবে এখানে শিক্ষা বিষয়ে 
অনেক উন্নতি হৃহয়াছে এবং অনেকে ইংরাজ-আশ্রয়ে লালিত 
পালিত হইতেছে । ১৮৬৪ খৃষ্টাব্বের ভীষণ ঝটিকা ও বন্ায়* 
এই নগর সম্পৃণরূপ ধ্বংসে পরিণত হয়, তদবধি এখানকার 
বাণিজ্য-সমুদ্ধিরও হাস হইয়া পড়িয়াছে। এতগ্িন্ন মান্দাজে 
রেলপথ বিস্তার হওয়ায় এবং সেকেন্ত্রাবাদ হইতে রেম্কুন- 
হরে সেনা-গমনাণ্মন রহিত হওয়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাবে এখান- 
কার তুর্ণ পরিত্যক্ত হুহয়াছে। 





। মছলাবন্দর, মান্্রাদ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত 


সমুদ্রতীরবন্তী একটা নগর। [ মছলীপত্তন দেখ। ] 


মছলীসহর, 'উঃ পঃ প্রদেশের ডৌনপুর জেলার অস্তগত 


একটী তহমীল। গোমতী নদীর দক্ষিণভাথে অবাস্থত। 
ঘিস্বা, মুঙ্গরা, বাঁদসাহপুর ও গরবার। পরগণ। ইহার অস্ততূ ক্। 

২ উক্ত জেলার একচী নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার- 
সদর। অক্ষাণ ২৫* ৪১১৬২ এবং দ্রাঘিৎ ৮২* ২৭১৬ পু) 
এই নগরের প্রাচীন নাম ঘিস্ব!। প্রবাদ, ঘিজ্জ নামক জনৈক 





* প্রেই ঝটিকায় গছজীপত্তনেয় 'লঙ্গগ্র গৃছাদি উড়িয়। যায় এযং অসংখ্য 
ব্যক্তি জলন্তোন্কে ভাসিয়া রায় । যছলীগ/ডবের এই দুর্দাপায় আগ্যাৰ সি: 
পর্ডন মেকেঞ্জী বিশদয়গে লিপিবান্ধ করিয়া! লিননীছেন। ঢ. 





এই নগর স্থাপন করিয়া যান। নগরতাগ ছলাতৃষিতে আচ্ছন্ন । 
বর্মার বস্তায় সমগ্র স্থান কলগ্লীবিত হইক্স| মত্ন্তে পূর্ণ 

হইয়! যায় বলিঙ্ন। “মছলী সহর+ নাম প্রদত্ত হইরাছে। রাজ- 
: পুতগণ ভর জাতিকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করে এবং 
তাহা'রাঁও পরে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হয় । 
মচ্ছ (পুং) মান্ততি সলিলেনেতি মদ-কিপ) তথা মন্‌ শেতে 
ইতি শী-ড। ষত্ন্ত। ( শব্গরত্বাণ) 
মচ্ছেজ্দ্র (মতস্তেম্্র), নেপালস্থিত বৌদ্ধ ও হিন্মুপুজিত 
দেবতাৰিশেধ। [ নেপাল ও মৎহ্েন্্রনাথ দেখ ।] 
মচ্ছেক্দ্রগড়, বোদ্াই প্রেদিডেদ্দীর সাতারা জেলার অত্তর্গত 
" একটা ' গিরিহুর্গ। ১৬৭৬ খৃষ্ঠাকে মহার্াষ্্রকেশরী শিবাজি 
এই দুর্গ নিশ্দীণ কর়েন। এখানে মংস্তেন্ত্রনাথের প্রাীন 
মঙ্গিয় দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেৰতার 
পৃজামানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত ন। তাহার বংশপর- 
গণ এখনও এই দেরমন্দিরের সেবাইত রহিগ্বাছেন। প্রতি 
রত্পর এখানে একটা মেল। হইয়া! থাকে । 

প্রতিনিধিবংশ ১৮১০ থৃঠাব্ধ পর্য্যন্ত এই হু অধিকার 

করিয়াছিলেন । ততপরে বাপু গোখলে ছুর্গ জয় করিষা 
পেশবাপক্ষে শীঘন করিতে থাকেন। ১৮১৮ খুষ্টানের পর উহা 
ইংরাজের অধিকারে আইসে। 
মচ্ছে্দ্যাত্রা1, নেপালরাজ্যে সচ্ছেম্্রনাথ দেবের পূজোপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত উৎসবভেদ । [ নেপাল দেখ ] 
মছরেতা, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার মিশ্রিব 
তছপ্রীলের অন্তর্গত একটী পর্রগণা। রাজা টোডরমল্প এই 
স্থানকে একটী স্বতন্ত্র পরগণারূপে নির্দিষ্ট করিরা যান। তৎ- 
কালে কেশরীসিংহ নামে জনৈক অহবলরাজ এখানকার 
অধীশ্বর ছিলেন। এই মাবস্তপ্লাজ বিন! ধৌষে স্বায় কাযস্থ- 
কুলোস্তব দেওয়ানকে হত্যা করায়, সম্রাট অকবয় শাহ দেও- 
যান-তনয়নবপ্নকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই সম্পত্তি প্রদান করেন। 
তাহাদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্বি ক্ককটা ক্ষুত্্র জমিদারীতে 
বিভক্ত হুয়। এক্ষণে ঈম্টী গ্রাম রাজপুত, ১০টী কায়স্থ, 
২টী বরাঙ্গণ, ৬া*টী বৈরাপী এবং ৭)*টী মুসলমান জন্গিদারের 
অধিকারে রহিয়াছে । 

& উক্ত তহুণীলের অন্তর্গত একটা নগর, গৌমতী নদী: 
'তটে অবস্থিত। অক্ষাণ হ৭* ২৫ ভ$ এবং দাঘি* ৮** ৪১পু$। 
এখানে একটা প্রাচীন ছুর্গ ও হরিহারতীর্থ নামে গ্রণ্যসলিলা 
এক দীর্থিক] ধিভমান আছে) | 
মজ কুর'( আরবী) পূর্ধবক্ষথিত, পূর্বাবর্ণিত। 


| ৭০৩ ] 
ভর-সর্দার এখানে রাজস্ব করিতেম। তিনি স্বীয় নামানুসারে | 





মজ.কুরী (আরবী) দাজগ্য সনবন্ধে, যে জমা অন্ত জমিদারের 


ফর হুসেন 


আঁধকারে চিরস্থার়ি বন্দোবস্তে পাক্ষে এমং ছাহার রলাজপ্ব জমি- 
দারের না স্বানরিশেষে গবৰমেন্টের কশ্মজারীর বেগে 
আদার হয়। 


মজকুরীতালুক, মুসলমান নবাবদিগের অধিকারকালে ক্র 


কুত্র পরগণা বা ভূসম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বিশেষ । এই 
নকল মন্রকুরী বা মফরেকা তালুকের মধো ভিরোল, মও্ল- 
ঘাট, চুণাগ্বালি, আসদনগর ( মুশিদাবাদ ), জাহাঙ্গীরগুর, 
কাগমারা, শ্রিলবাড়ী, তাহিরপুর; চাদলাই, সম্তোষ, সাত- 
সইকা।, মহম্মদ আমিন্পুর, পুণুরিয়া প্রভৃতি প্রধান। এতস্তিন্ন 
৯৮ জন হুভুরী তালুকদার (যাহার! খালুস। সেরেন্তায় স্বয়ং 
রাজকর দাপ্িল করিতেন ), অন্ত ক্ষুদ্র মাল ও রাজমহল 
গ্রত্ৃতি দায়রাৎ ইছারই অন্তভূক্ক। এই মজ্কুত্মী তানুকের 
অন্ততঃ ॥% ভাগ হিন্দু তালুকদার ছিলেন। 


মজ গুল, (দেশজ) ৰিভোর। 


বৃ 


মজপ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এক্ষণে 


মজঃফরপুর নামে খ্যাত। 


মঞ্খজ,ফর হুপেন, 'ছবাম্ই-জহান্-নামা” নামক গ্রস্থপ্রণেতা 


জনৈক মুসলমান পণ্ডিত । ইনি হাকিম গোলামমহম্মদের পুত্র 
এৰং হাকিম মহম্মদ কাসিমের পৌত্র। ইহার পুর্বপুরুবগণ 
বিগ্যাবত্তার স্বন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম মহম্মদ 
সমাটু ফরুখপিয়রের শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত থাকায় প্রভৃত 
সম্পত্তি উপার্জন ররিয়া যান। 

ইনি যুস্তফী ওরফে মহারত খা! নামেও সাধারণে পরিচিত 
ছিলেন । ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গারাদ নগরে ইহার জন্ম হয়। 
অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ইহার প্রতিত! বিরাসিত হইতে 
ধাকে। নণ্তম বর্ষে ইনি কোরাণ পাঠ শেষ করিয়। পারস্- 
ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে পিতার 
নিয়োগানুসারে পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ, স্টায়, অলঙ্কার, বিজ্ঞান 
ও আঘুর্ষেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে কৃতকাধ্য হইয়া ওয় বৎসরের 
মধ্যে তত্তদ্বিষ্ঠায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। * বিজ্ঞানশাস্তের 
মধ্যে ইনি পদার্থবিদ্যা, দেবতত্ব, গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষ, 
ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইনি এরূপ হুক্জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন যে, ইহার শিক্ষাদাতাও সময় সময় চমৎকত 
হইতেন। কালে ইনি দিল্লীশ্বরের চিকিৎসকপদে অধিষ্টিত 
হন। অবকাশমতে বদ্ধুবান্ধবগণের অন্গুরৌধে ইনি উস্সৃলুৎ 
তিব্র, সিরাজ হজ্জ, মিন্হাজুল হজ্জ গ্রত্ৃতি কঞ্জকখানি 
প্রবন্ধ রচনা রুরেন। অত:পর ইনি পুর্বতন মহাপুফধগণের 


মজাদার [ 5৪8 ] রব? 


মঙ্জিষ্থান্‌ 





| মজাদারী (পারনী ) মজাজারের ভাব। 
মজান (দেশজ) ১ ্রষ্ট করণ, হয়প। ২ পন্ক বাপাক। ফল। 
মর্জিথিয়, গঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী 


নীবনী ও তংসন্বলিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ এবং প্রাচীন 
কবিগণের জীবনী ও তাহাদের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহ্থে ব্যাপৃত 
হন। এই মহাগ্রন্থ ১৭৬৬-৭ থৃষ্ঠাবে সমাপ্ত হয়। উহ! ৫ তাগে 


বিতক্ত। ১ম তাগে-রীতি-নীতিকথনপ্রণালী, সরস 
উন্তরদান, জ্ঞানগর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী-প্রয়োগ প্রভৃতি ; 
২ম ভাগে উন্মরিদ,। আব্বাম, তাহিরীয়,। সন্ধরী, 
সমান, গঞ্জনবী, ধঘোরী, সলজুকা, আতাবৰক, 
ইস্আাইন্ি, তর্ক, মোগল প্রভৃতি মুসলমান-রাজবংশের ইতি- 
'হাস; ওয় ভাগে-বিভিন্ন দেশের তৌগোলিক বিবরণ এবং 
সম্রাট অকৰর শাহের সমকাল হইতে ১১৮* হিঃ পর্য্যন্ত ভার- 
তীয় কবিগণের ইতিবৃত্ব, ৪র্থ ভাগে--ন্বর্গ ও পৃর্ীচারী দেব- 
দূতগণের বিবরণ, পঞ্চভৃততত্ব, ব্রহ্মাগুবিবরণ, নদ, নদী, 
প্রশ্বণ ও পশুপক্ষিগণের বৃত্তান্ত এবং ৫ম ভাগে--লিপি- 
প্রকরণ, ভাষাতত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন ও রাজ্যশাসন 
সম্পর্কায় আইন প্রভৃতি লিখিত হুইয়াছে। 

মজনু, প্রসিদ্ধ লয়লা-মর্জস্থ নামক পারসীকাব্যের নায়ক । 
ইহার প্রক্কৃত নাম কায়েন। সামস্তরা্-কন্যা লয়লীর প্রণয়ে 
মুগ্ধ হইয়া তিনি একরূপ উম্মাদ্দই হুইগ্রাছিলেন। লয়লীর 
' পিত! কন্তাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন এই সংবাদে 
হতাশ্বাম হইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। এইজন্ত তাহার 
'মজন্ুন্ (উন্মাদ ) আখ্যা হয়। উন্ময় রাজবংশের খলিফা 


নগর। অক্ষাণ ৩১ ৫৩ উঃ এবং ভ্রাথিৎ ৭6? ১পুঃ। 
অমৃতনর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। উর্ভয় 
নগরে গমনাগমনের সুবিধার্থ রাস্তা আছে। মধু. জাট 
নামক জনৈক জাট-সর্দার কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছয়। 
তাহার বংশধর মজিথিয়া-সর্দারগণ পরবর্তীকালে মহারাজ 
রণঞ্িৎ সিংহ কর্তৃক বিশেষরূণে সম্মানিত হুইয়াছিলেন। 
উভয় নগরেই সর্দারগণের বাসভবন প্রতিষ্ঠিত আছে। 


মজিদ্‌ খান, দাক্ষিণাত্যের শাবনুর দুর্গের জনৈক পাঠান 


শাসনকর্তী। ইনি ১৭২১ খুষ্টাব্ে পিতা আবছুল গফুর খানের 
মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হুন। রাজ্যাভিযেককালে 
তিনি দাক্ষিণাত্যের তৎকাশান মোগল-শাসনকর্তা নিজামের 
অনুমতি গ্রহণ ন| করায় মোগলের শক্রু হইয়া পড়েন। পরে 
মোগলসৈন্ঠ শাবনুর ছুর্গ আক্রমণ করিলে তিনি তয়তীত হুহয়। 
নিজামের শরণাপন্ন হন। ১৭২০-৩০ থ্ৃষ্টাব্ষের কোলাপুর- 
সাতার! যুদ্ধে তিনি কোলাপুররাজের পক্ষাবলম্বন করায় কৃত- 
কার্যযের পুরস্কার স্বরূপ বেলগামের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত 
হন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাহাকে দাক্ষিণাত্যের সহ- 
কারী শাসনকর্ত1 মনোনীত করিয়। বেলগাম-ছুর্গের আধিপত্য 


প্রদান করেন। তৎপরে তিনি স্ুর্দা, কাণাড়া ও বেদনূর 
প্রদেশ অধিকারপূর্ধক স্বায় রাজ্যতৃক্ত করিয়া লন। 

এইনূপ জয়োল্লাসে গর্বিত হইয়। তিনি ১৭৪৬ খৃষ্টাবে 
কুষ্াা ও তুঙ্গভদ্রা নদীন্বয়ের মধ্যবর্তিস্থানের মহারাস্্র-কর 
রহিত করিতে কৃতসন্কয্প হন। 

ইহাতে পেশব। বার্জীরাও কুদ্ধ হুইয়! তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য 


হাসমের রাজ্্যকালে ৭২১ থুষ্টাব্ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। 
ঠাহার ভালবাস! ব। প্রেম এগতে প্রকৃতগ্রণয়ের নিদর্শনরূপে 

গৃহীত হইয়া থাকে। 

মজ নু খী, সম্রাট অকবর শাহের জনৈক সেনানী। ইনি ১৫৯৭ 
খৃষ্ঠাবে কালঞ্জ র-ছর্গ অধিকার করেন। 

মজনু শাহ, অনৈক প্রসিদ্ধ দন্ত্ুসর্দটার। ইনি প্রদিদ্ধ ভবানী, 


পাঠকের সহকারী ছিলেন। প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ থুৃষ্টাবখে উভয়পক্ষে যে সন্ধি হয়, 
মজবুদ্‌ ( আরবী) শক্ত, কঠিন, দৃঢ়। তাহাতে মজিদ্‌ খাঁকে প্রায় ৩৬টা জেল। ছাড়িয়া দিতে হয়। 
মজ বুতী ( আরবী ) দৃঢ়তা। কেবল মাত্র বাস্কাগুর, তোরগল ও আজমনগর দুর্গ এবং 
মজত্মূন্‌ ( আরবী) পত্রাদিতে লিখিত নংখাদ। হুব লি, ছাঙ্গল প্রভৃতি ১২টা জেল! তাহার অধিকারে থাকে । 
মজ লিস্‌ ( আরবী ) সভা। ১৭৪৮ থৃষ্টাবে নিজাম-উল্্‌-মুল্‌কের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদ 


মিংহাসন লইয়া তৎপুত্র নানিরজঙ্গ ও পৌত্র মুজঃফর-জঙ্গের 
বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সুত্রে মুজঃফরের পক্ষে ফরাসীসৈস্ত 
এবং নাসিয়ের পক্ষে ইংয়াজ ও মজিদ্‌-পরিচালিত সৈম্ত 
যোগ দান করে, কিন্তু নাসিরের আচরণে বিরক্ত হয়! তিনি 
মোগললঙগ পরিত্যাগ করেন। 

'ঈরজিষ্‌ খা। বুদ্ধিমান, নাহ্ী ৪ নিদা উস যুদ্ধ 
বিগ্রহ তাহার হ্বদয় বিচলিত্ত হইত লা, দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ, 


মজর্লিসি বদ নন ল্জিন 

মজন (দেশজ ) মজ্জনশবজ, মগ্ন হওন, আসক্ত হওন। 

মজজ (পারসী ) ১ বিজ্রপ, ঠাট্টা, তাষাসা। ২নুখ। ৩মগপ্স। 
ও গলিত। / 

মজাক (আরব) আম্বাদ। , 

জাড়্য। ( আরবী ) মৃত্যগীতাদির উপভোগেক্ছু। 

মজাদার ( পারসী )১ আশ্বাদযুড২ আমোদজনক | : 


অজ্জন [ ৭০৫ ] মকগাঙন্‌ 
যাহারা রাহানে বাারারারররারররাানাারারানলরারারারারারারারারারারারারারারারালাল্ 
ফরাসী ও মহারাষ্ট্রবিপ্রবের সময় তিনি আম্য সাহসের সহিত মজ্জন্তি (নি) মস্ব-ণিচ, তৃচ। মজ্জনকারী। 
রাজকার্ধা চালনা! করিয়া! গিয়াছেন। আরিও দাক্ষিণাত্যে | মজ্জণ (পু) স্কন্দান্চর মাতৃভেদ। 


লোকমুখে তাহার ৰীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মজ্জস্‌ (লী) মজ্জা। 


তিনি নৰছবলি নগর স্থাপন করেন। মজ্জলমুন্তব (ক্লী) মজ্জা সমুস্তব উংপরিস্থানং যন্ত | শুক্র, 
মজুদ্‌ ( আরবী ) জম!) বর্তমান । মজ্জ। হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। (হেম) 
মজুম্‌ (মারবী) দলবদ্ধ। মজ্জা (শ্রী) মজ্জভীতি মসজ-অচ, অঞ্াদিত্বাৎ টাপ। 


মঙ্জুমদার (আরবী) বাদসাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব | অস্থিসার। ইহার গুণ-_বাতনাশক, বল, পিন ও কফপ্রদ, 
সম্বন্ধায় হিসাবপত্র রাখিত, তাহার! মজুমদার নামে অভি- মাংসের তুল্যরূপ গন্ধযুক্ত, বৃংহূণ, ণকরূ। (রাজব*) 
ছিত হুইত। বর্তমান সময়ে তাহাদের বংখপরম্পরা ক্রমে | মজ্জজ (পুং) মজ্জারা পারতে হাত গন-ড। হামজ গুগ.গুলু। 


সকলই এঁ আধ্যায় অভিহিত হইয়া খাকে । মজ্জান (দেশজ ) ডোবান। 
মঞ্জুর ( আরবী) সামান্ত শ্রমজীবী, মুটে। মজ্জামেহ ( পুং) প্রমেছতেদ) মজ্জাগত প্রমেহ। (মাধবাঁনি*) 
'মঙ্গুরী (পারসী ) মজুরের কামা। মজ্জারঞ্জস্‌ (পুং) গুগগুলু। ( বৈগ্তকনিৎ ) 
মঙ্গুরীদার (পারদী) দৈনিক বেতনভোগী শ্রমজীবী । মজ্জারন (পুং) মজ্জয় রসঃ। শুক্র। (রাঞজনি* ) ২ সপ্তপা. 


মনসা বিশেষ। ( বৈস্তকনিৎ ) 
মজ্জাবহআোত (পুং) মজ্জ। ধাতুবাহক নাড়ী, ইহার অস্থি 
ও সকৃথি। (চরকবিমানস্থাণৎ ৫ অণ) 
মজ্জানার (ক্লী) মজ্জান়্াং সাঞ্ো যন্ত। জাতীফল। (রাঞ্জনিৎ ) 
মজ্কিক1 (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। ২ বকন্ত্রা। ( ধৈগকনি* ) 
মজ্জক (ব্রি) ১ মজ্জনখল। ২ মণও্ক। 
মজ্জুখা, জনৈক বিদ্রোহি-দলপতি। ১৮৫৮ বুষ্টাঝের গার 
বিঞ্রোহ্র সময় ইনি আপনাকে মোরাদাবাদের নবা বলিয়া 
ঘোষণ। করেন এবং স্বহস্তে শাপনকাধ্য পরিচালনা করিতে 
থাকেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ইংরাজ মাঞ্জের 
ধনলুণ্ঠন ও নিধন আদেশ করিয়া প্রজ1 সাধারণকে উত্তেজিত 
অস্থি স্বীয় অগ্নি দ্বার পাক হইয়া তাহার ভ্রব ঘনধে সার! করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২৫শে এপ্রিল জেনারল জোনস্‌ 
তাহাই মজ্জ। নামে অভিহিত। স্ুশ্রতে লিখিত আছে, ; সদলে মোরাদাবাদে আমিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রসহ ধুত 
বুদ মস্থির অত্যন্তরস্থিত মেদকেই মজ্জ! বলে। স্থুল অশ্টির এবং নিহত হুন। 
মভ্যন্তর-গত হইলে ৪ ভাহাকে মজ্জা কহে। কপ প্রাণীর মড্জ ষা স্ত্রী) মজ্জস্তি দ্রব্যাণাত্র, মস্জ উক্ষন্‌ টাপ, নিপাতনাৎ 
উদরে কুক্-মস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে। পাধুঃ । মঞ্জষা। ( অমরটাক। রায়মু* ) 
সলাস্িযু বিশেষেণ মজ্জ ত্বতন্তরে স্থিতঃ।” ( ভাবপ্র” ) ; মূজ মন্‌ । ক্লী) মস্জ মনিন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বল। 
ইস্থার গুধ--বল, গুরু, রস, শ্লেম্ব, মেদ ও মজ্জা-বদ্ধিক | মক রে। (পারনী) দৈনিক বেতন দ্বারা নঙ্গীত্ুকূশলা 
আমরা যে দ্রব্য ভৌজন করি, মে দ্রব্যের দারাংশ পরিণত | বাইজীগণের নৃতাগীতাদি কাধ্য। হঃ 
হইয়া রূসর্বপে উৎপন্ন হুয় এবং অসারাংশ মল ও মুত্ররূপে মঝর্গা ৪) উঃ পঃ প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নির্গত হয়। পরে &ঁ রস হতে শোণিত, শোপিত হইতে ; গঞ্গ্রাম। নিঘাসন হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্তিত। 
মাংস, মাংস হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে মজ্জার উৎপত্তি ূ এখানে ধনুদ্ধারী নাথের মর্ধরপ্রস্তর নির্দিত একটা প্রতিমুত্তি 
হইয়া থাকে। আছে। উহাকে অনেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধমুস্তি বলিয়৷ কল্পন। 


মঙ্জন (রী) মস্জলুটু। ১ ক্গান। করে। 
“জ্লাঙ্গবীমজ্জনগ্লীতিং ন জানস্তি মরুস্থিতাঃ।” (রাজতরঙ্গিণী) | মঝগাওন্‌ ( মগ ও )'উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার মাউ 
২ মজ্জা। (শব্চজ্িক1) ভহনীলের অন্তর্গত একটা নগর। রাজাপুর নামেও খ্যাত, 


ফা]া ৯৭৭ 


মজ্জকৃৎ (কী) মজ্জানং করোতীতি কৃ-কিপ, তুগাগমশ্চ। অস্থি । 
অজ্জন্‌ (পুং) মজ্জতি অস্থিঘিতি (মস্জ শ্বন্‌ উদ্দন্‌ পৃষন্‌ 
্লীহন্‌ রেদন্‌ স্থেহন্‌ মূর্ধন্‌ মজ্জপিত্যাদি। উপ্‌ ১১৫৮) ইতি 
কনিন্‌ নিপাত্যতে চ) ১ বৃক্ষাদির উত্তম সারভাগ, চলিত গার। 
প্যস্ত যস্ত ফলস্তেহ বীধ্যং ভবতি যাদৃশম্‌। 
তন্ত তন্তৈব বাঁখ্যেণ মজ্জানমভিনির্দিশেৎ ॥” (রাজবণ ) 
২ অস্থিমধ্যস্থিত স্নেহবিশেষ। পর্যযার়--গুক্রকর, অস্থি- 
স্বেহ, মস্থিসম্তব, অস্থিসার, তেজস্‌, বীজ, অস্থিজ, দীবন, 
দেহনার। (রাজনি*) ইহার লক্ষণ,-_ 
“আস্থি যত স্বাগ্নিন! পৰ্কং তন্য সারে! দ্রবো তনঃ। 
ঘঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ ন মজ্ঞে ত্যভিধীয়তে ॥” (ভাব প্র“) 














মঝবার 
বমুন! নদীর দক্ষিণ কুলে অবস্থিত । এখানে হিন্দি রামায়ণ- 
প্রণেতা সাধক কবি তুলমী দাসের বাসভবন ছিল। সম্রাট 
অকবর শাহের মমসামফ্রিক অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দির 
এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে । এ সকলের 
মধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রধান। 

[ রাজাপুর দেখ। এ 
মবধবার, উঃপঃ প্রদেশবাসী আদিম জাতি বিশেষ। মীর্জা 
পুরের দক্ষিণন্থ পার্ধতীন্ম স্থানে ইহাদের অধিক বাস দেখা 
যায়। পর্বতোপরিস্থ বন-দহনপৃব্বক “দহিয়া প্রথায় কীষ- 
কাধা দ্বার জীবিকার্জন ইহাদের প্রধান কাধ্য। 

জাতিতত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে পার্বতীয় গৌড় জাতির 
অন্ততম শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা দৃঢ়কার ও 
বলিষ্ঠ, ইহাদিগের মুখ চেপ্টা, কপালাস্থি নীচু, নাক থাদা, 
নাসাচ্ছিদ্র বড়, ঠোট পুরু ও দীর্ঘ, হনুদ্ধয় নিখ্রো। জাতির অন্ু- 
রূপ এবং গাত্রবর্ণ তদনুরূপ কৃষ্ণ । ইহার সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ- 
থাকে, কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের পরন্থ কৌপীনের মত 
সামান্ত বস্ত্রথণ্ড আচ্ছাদন করে মাত্র। যাহার! নগরসান্নিধ্যে 
বসবাস হেতু সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিষ্কশ্রেণীর 
লোকের মত অঙ্গাচ্ছাদন করিতে শিখিয়াছে। 

মীর্জাপুরী মঝবার বা মীঝিদিগের মধ্যে পোহয়া, তেকৃমা, 
মরাই, বইকা ও ওল্কু নামে €টী শ্বতন্ত্ব থাক দৃষ্ট হয়। 
১ম থাকে-মর্কাম, পোইয়া, কুশ রো, নেতি ও শীর্ষো; ২য় 
থাকে-_মর্পচি, নেতাম, পোসাম, করিয়াম্‌, সিন্দরাজ, 
কোরাম,ওইমা, দদ্রাইচি,কোরাইচি,উলঙ্গবতী ও কারগোতি ) 
৩য় থাকে--কোইয়াম সরোতিয়া, পন্দরু, কারপে, কুসেল।, 
পুরকেলার, মসবাস, অরমোর, অরপত্তি ও কারপন্তি; ৪র্থ 
থাকে--বোইকা, কোরাম অরমু, পাবলে, চীচাম, বলরিয়, 
ওতে, উর্রে ও লাম এবং ৫ম থাকে-ওল্কু, পোর্তে, 
কোরচো), কামরো।, ম্থমের, জৈঠা ও শাহজাদ প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণী আছে। এ শ্রেণী বা বংশের কতকগুলির সহিত মধ্য- 
ভারতবাসী গোঁড়জাতির সৌসাদৃশ্ত আছে। 

কিংবদস্তী আছে, ইহারা জব্বলপুরের পশ্চিমদি গর্ত 
পর্ববতমান্না। এবং নশ্্দা ও শোণ নদীর উৎপত্তি ভূমি হইতে 
এখানে আসিয়৷ বসবাস করিয়াছে । ইহারা পশ্চিম-বিষ্ক্য 
ও কৈমুর গিরিমালার পাচটী গিরিহূর্কে আপনাদের আদিম 
বাসভৃমি বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া থাকে এবং বলে যে, এঁ পঞ্চ 
থাকের আদিপুরুষগণ পঞ্চ ভাই ছিল ও বিভিন্ন গিরি- 
দুর্গে রাজত্ব করিত। এইরূপ মরাই মণ্ডলগড়, মর্পচি- 
সম্বলপুরের অন্তর্গত সারণগড়, নেতাম সোগাগড়, দরোতা 
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গাঢ়াগড়, কোরচে। ফুলঝরগড়, উর্রে বর্চনগরগড়, ওইম। 


মববধার 


মরুয়াগড়, পোর্ত র্ায়গড়, পোইয়া'পাটনগড়, করিম্াম 
খৈরাগড়,পোসাম উজ্জয়িনীগড়, তেকাম লাঞ্জিগড় এবং অরমু 
টাদগড় হইতে আগমন করে। পূর্বোক্ত ছুর্গগুলির অব- 
স্থান নির্দেশ করিতে পার! যায়; কিন্তু কোরামদিগের বাস- 
ভূমি বিলারোগড়, মার্কামের দত্তগড়, কুশরোর মোহরগড়, 
অরমোরের চিনবিলগড় এবং অরপত্তিগণের সৈদাগড় প্রভৃতি 
স্থান নির্ণয় কর! স্ুকঠিন। 

প্রায় ১* পুরুষ হইল, ইহারা আদিবাস তৃমি পরিত্যাগ 
করিয়া মীর্জাপুরের ছুধি ও সিংরৌলি পরগণায় এবং সরগুজ। 
সামস্তরাজ্যে আসিয়৷ বাস করিয়াছে । সময় সময় হার! 
পূর্বতন বাসভূমির সারণগড় ও মরুয়াগড় তীর্থে গমন করিয়া 
থাকে । ইহারা বলে ষে, অযোধ্যাপতি রামচন্ত্র যখন জানক- 
রাজভবনে হরধন্ু ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধনু চারিথণ্ডে 
বিভক্ত হয়। উহার একখণ্ড নর্দদাতীরে পতিত হইয়াছিল। 
প্রস্থান ইহাদের একটা পবিত্র তীথরূপে গণ্য। এখনও 
সময়ে সময়ে হহারা এহ তীর্থে আগমন করিয়। থাকে । 

ইহারা স্ব ্ব থাক বা কুড়ি মধ্যে বিবাহাদি করে না, কিন্তু 
মামেরা, চাচেবাঁ, ফুফেরা ও মৌসের! গ্রভৃতি বিবাহে নিষেধ 
নাই। অনেকের মধ্যে গোৌঁড়-প্রথামত ভ্রাহুষ্পুত্রকন্থার 
বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সরোতাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে 
পোইয়াগণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করে ন]। 

দুরদেশবাসী হইলেও সমধশ্মাচারী মাঝিগণ পরস্পরের 
মধ্যে পুত্রকষ্ঠার আদান প্রদান করিতে কুষ্টিত হয় না। 
বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে স্বতগ্র একটা স্থানে বসিয়া 
আহার করিতে হয় । তৎপরে বিবাহ সিদ্ধ হইলে কন্ত। স্বামি- 
গুহে গমন করে। সাধারণতঃ ইহার্দিগের মধ্যে একটা মাত্র 
বিবাহ করিতে দেখা যায় 9 কিন্ত স্ত্রী বন্ধ্যাদি দোষযুক্ত হইলে 
পত্থ্ন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী অথবা ধনশালী 
মাঝিদিগের মধ্যে বহুপত্বীক হওয়া গৌরবজনক। 

স্বামী স্বীয় পত্বীগণ লইয়া একত্র থাকিতে বাধ্য। & 
ত্রীগণের মধ্যে জ্যেষ্টা সর্বাপেন্গ। মাননীয়া ও গৃহকর্রীরূপে 
বিবেচিত, এমন কি, জাতীয় সভায়ও তাহার সম্মান 
বেশী । বিবাহের পূর্বে ৰালিকাদিগের স্বাধীনতা কিছু 
অধিক। তাহারা গোচারণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং 
গ্রামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়। স্বজাতিবর্গের সহিত আলাপ 
পরিচয় করিয়। লয়। এইরূপে শ্বেচ্ছাবিছারিণী হুইয়! যদি 
তাহার! কাহারও সহিত অবৈধ 'গ্লণয়ে আসক্ত হয়, তাহ! 
হইলে জাতীয় সত হইতে তাহাদের বিশেষ কোন সাব। 





দেওয়। হয় না। কন্তার এই নিন্দনীয় আপক্তির জন্য তাহার 
পিতাকে অথব! সময়বিশেষে তাহার উপপতিকে জ্ঞাতিবর্গের 
মনস্তষ্টির ভন্থ একটী ভোব দিতে হয়। তৎপরে প্রণয়ি- 
ঘুগলের বিবাহুকাধ্য থানিয়মে সম্পাদিত হয় এবং তাহার! 
'দ্াতীর লোপানে পূর্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু যাদ এ 
বুবতী কন্। ভিন্নঞাতীয় পুরুষে আসক্ত হুয়, তাহা হইলে 
তাহার জাতিচ্যুন্তি ঘটে এবং সে উপপতি-সহবাসে থাকিয়া 
আপন জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হয়। 
ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তুবালক 
ও বালিকার যথাক্রমে ১৬ ও ১২ বর্ষেই বিবাহ দেওয়। হুইয়। 
থাকে। গৌড় জাতি হইতে ইহাদের বিবাহ্প্রথা সম্পূর্ণ 
' স্বতন্ত্র। বরকর্তা ও কন্তাকর্তার স্ব স্ব পুক্র-কন্তার বিবাহে 
অভিমত হইলে, পাতারি নামক জাতীয়পুরোহিত বিবাহকর্ত। 
হুইয়া উভয় পক্ষে গমনাগমন করে। বিবাহ পাক করিবার 
দন্ত সাধারণতঃ পূর্ণিমা রজনীতেই কথাবার্তা স্থির হয়। 
পাতারি মনোমত কন্তা নির্দিষ্ট করিয়া! দিলে, বরের বন্ধুগণ 
কন্ঠার রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্ত তাহার পিন্রালয়ে গমন করে। 
বিবাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি সমাধ। হইলে বরের বদ্ধুগণ 
কন্তার বাড়ীতে “পুরি ভক্ষণ করে। তংপরে স্বজাতি বর্গ- 
সমক্ষে বর ও কন্তাকর্তা একত্র হইয়া পরম্পরের হস্তে হস্ত 
রাখিয়া মদ্যপূর্ণ “দৌনা” বিনিময় ও পরস্পরে অভিবাদন করে। 
তদনস্তর উপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি খাওয়া- 
ইয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় কর! হয়। 
বিবাহকালে কন্তার মাতুলপত্ীকে বন্ত্াদি উপটৌকন দেয় 
এবং বরের মাতুল স্বীয় ভাগিনেয়কে যৌতুকম্বরূপ অর্থ দান 
করে। বিবাহ শেষ হইলে বরকর্তা স্বায় হ্তালককে গোবত্স 
কিংবা মহিষ উপহার দেয়। উহাকে হহারা মাতুল 
“বিদাই” বলে। 
ইহার্দিগের মধ্যে কন্তাপণ দিবারও প্রথা আছে। বর- 
কর্তীকে কন্তার জন্থ ৩/ চাউল, কন্তা ও কন্তার মাতার জন্য 
দুইঞ্ঠনি সাড়ী, একইাড়ি পুরি ও পাঁচ টাকা নগদ দিতে হয়। 
নিমজজিত বর ও কন্তাযাত্রীদিগের ডোজ এবং এ টাকায় হাড়ি 
প্রভৃতি রন্ধনোপকরণ ক্রয় করা হইবে বলিয়৷ এই কন্যাপণ 
গৃহীত হয়, কিন্ত প্রকুতপক্ষে এ টাকা কন্তাকত্া স্বীয় কন্টাকে 
যৌতুকম্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে । 


বর বধূ আনিতে যাইবার পুর্ধে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে, 


রঞ্জিত বন্ত্.পরিধান এইন্ধপ গুভকাধ্যে নিষেধ । যাত্রার পুরে 
মাত| পুত্রকে বরণ করিয়া থাকে। উহা 'পরছন” নামে 
খ্যাত।. তৎপরে মাত। শ্বীয় পুত্রকে কোলে শোয়াইর৷ শ্তন- 


মঝবার 


ছঞ্চ পান করায় | তাস্তে অশ্বারে!হণে অথবা »1শ ও কাগজে 
নিশ্মিত জাহাজে চড়িয়৷ বর স্বীয় আত্মীয় কুটুষ্বে পরিবৃত হইয়া 
কন্টালয়ে গমন করে। পাক্কী গুভূতি অপর কোন যানারোহণে 
গমন করিলে জীতিচু]তি ঘটে। কন্তালয়ের সমীপে উপস্থিত 
হইলে কন্ঠাপন্ষীয়গণ বিশেষ অভ্যথনা করিয়া তাহাদিগকে 
বসিবার নির্দিষ্ট আটচালামধ্যে লহয় যায়। এখান হুহতে 
বরের পিত৷ স্বীয় পুত্রবধূর জন্ত একছড়। হাস্থলী ও একখানি 
বাজু পাঠাইয়। দেয়। বিবাহকালে এ অলঙ্কার কন্ঠাকে 
পরিধান করিতে হয়। 

গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত মীড়ো বা মঞ্চের নীচে বিবাহ দেওয়া হয়। 
পাতারি পুরোহিত বিবাহে যাজকতা করিয়৷ থাকে ; কন্ধ 
ভুত প্রতিষেধের জন্ত বিবাহমঞ্চের প্রথম খোটা। বৈগা- 
দিগকে পুতিতে হয়। এই বৈগাগণ তাহাদের স্তায় অনাধ্য 
জাতি । ভূতাবেশ শাস্তির জন্ট ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। 
অপেক্ষাকৃত উন্নত মঝবারাঁদগের মধ্যে প্রাঙ্গণ কতৃক নি্দিঃ 
গুভ-লগ্নেও বিবাহ 'দবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের! কোন কাধ্যেই পৌরোহিত্য করে ন|। 

গাটবন্ধনের পর, সাধারণতঃ কন্তাদান এ৭ং 
তৎপরে বর ও কন্তাকে একাসনে বসাহয়। পান ভোজন 
করান হয়। বরের পিতা কন্াপক্ীয় কঞ্জাগণকে বস্ত্রাদি উপ- 
ঢটৌকন দিলে তাহারা আসিয়া! নবদম্পততির পদধুগল ধৌত 
করিয়। তাহাদের কপালে হৃর্ধযনারায়ণের (পিটুলি ও দ[ধ) 
ফোটা দেয়। ইহার পর, বর স্বহন্তে কন্ঠার সীমন্তে সিন্দব 
দান করে। এই সময় কন্ঠার মাতুল ভাগ্নীজামাইকে একট। 
বৎসতরী যৌতুক দিয়া থাকে। 

সিন্দুরদানের পর, সমস্ত বিবাহ ব্যাপার চুঁকিয়। গোল, 
বর ও কন্তাকে অন্তঃ গ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয। যাওয়। কু) উহাকে 
কোহাবর ব৷ বাসর ঘর বলে। গ্রগৃহে কেবল মাত্র বর ও 
কন্। থাকে, অপর কেহ যাইতে পারে না। কন্তার ভ্রাতা 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়। দীড়ায়। নবদস্পতি-দশনাভিলাধী 
বর ব৷ কন্াাত্রিগণ যৌতুক দিলেই প্রবেশ করিতে পায়ু। 
বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া হয় না।*? 


 বিবাহরজনী প্রভাত হইলে পাতারি পুবোহিত চাউল, 


জল ও আত্মপত্রপুণ একটী লোট। লইয়। বরকর্তার সম্মুখে 
উপস্থিত হয় এবং ভোজে আপিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়। 
থাকে। বরকর্তা এঁ পাত্রটী স্পর্শ করিয়া নিমগ্্রণে সর্মাতি 
জ্ঞাপন করিলে পাতারি সেই পাত্র লইয়৷ অপরাপর বর- 
পন্মশীয় ও কন্ঠাপক্ষীীয় কুটুগ্গণের নিকট এবং স্থজাতি বগ 
গমক্ষে উপনীত হুইয়। নিমন্ত্রণ জানায় । এই সময়ে নিমন্ত্রণ 


বরা 


পশ্চান্তাগে চাক বাক্জাইয়। গমন রুয়ে। ভোজনে উপবি& 
হইয়। বনধাত্রী মাত্রেই থাস্ত ভ্ুব্য ম্পর্থখ করে না। পরে 
কম্যাকর্তা আসিয়। তাহাদের মধ্যাদ। স্বরূপ ক্ষিন্ু ধরির| দিলে 
তাহান্ধ। বিশেষ আগ্রছের সহিত ভোঙন ব্যাপারে লিগ হয়। 

পর দিবস বর কন্তাসহ শ্ীয় প্রিহাঁজয়ে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলে বনের মাত। ও অগ্তান্ত রমণীগণ বধূমাতাকে বরণ 
করিয়া গৃছে আনন্নন ক্ষরে | এই মরে আগত রমণীগণ আনন্দ- 
গীত করিতে থাকে । ততপরে বর ও কন্তাকে তৈল ছরিদ্রা 
মাখাইনা। প্রাঙ্গপন্ধ্যস্থ প্রোথিত দঞ্ছের চতুর্দিকে পাচ বার 
প্রদক্ষিণ করান হয় । তদনস্তর কোকাবর বা দিশ্রামগৃহ 
মধ্যে বয় ও কন্তাকে জল খাইতে দিয়া বরের মাত]! ও 
নিমন্তিত কুটু্ধ রসন্গণ নিকটস্থ সরোবর-তীর হইতে মৃত্থিকা 
তুলিয়া আনে, উহাকে “মাউযজল” বলে। 

ই মৃত্তিক স্থাপন করিয়া! তছপরে ছইটা জলপূর্ণ কলস 
বসাইয়া রাখে । তৎপরে রমণীগণ বরকে তথাঘ্ আনিয়! 
কপালে পাচ বার তৈল হরিদ্র। ছোয়াইবার পর স্নান করায়। 
এই সমর পর্যন্ত বর ও কন্তাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া 
থাকিতে হয়। এক্ষণে সেই স্বেতরাস ত্যাগ করিম! তাহার! 
রঞ্জিত বাস পরিধান করে। নূতন বস্ত্র নবদম্পতির 
গাক্ট বন্ধন কর! হয়। 

তৎপরে দুএকটী গার্হস্থ্য প্রক্রিয়ার পর ছুল্ছা দেবের 
পুজা কর! হয়। এই ছুল্হাদেবই নিশ্বাহের অধিষ্াত্রী দ্বেবতা 
বাপর। গণ্য । 

দ্বিরাগমনের পর ইহাদেন্স “পাকপ্পর্শ' হয়। এ নব- 
বিবাহতা কুলবধু স্বহন্তে পাক করিয়। স্ব্গাতিবর্গক্ষে ভোজন 
করাহয়। থাকে । 

এতগ্রিন্ন দরিদ্রের পক্ষে 'বীণাঃ বিবাহ ও বিধবার পক্ষে 
“সাগাই” বিবাহ প্রচলিত আছে। বাগ! বিবাহুপ্রথা কত- 
কাংশে অন্মুনেণায় “ঘরদ্গামাহ' প্রথার অনুরূপ, কিন্তু এই 
ব্রবাহে ামাতাকে কএকবর্য স্বীয় ভাবী স্বশুরালয়ে কাধ্য 
করিতে হয়। | 

গাগাই বিবাছে দেবরকে বিবাহ করাই সর্ববাদিসম্মত, 
[কন্ত বদি দেবর ভ্রাতৃপত্বীকে গ্রহপ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা 
হলে সেই রমনী অপরকে বিবাহ করিতে পালে । 

হহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছেদ্দের কোন নিয়ঙ্ম মাই। 
স্বামী উন্মাদ, ধ্বপতঙ্গ বা নিরুদ্দেশ হইলে রমণী পত্তপ্স গ্রহণ 
কারতে পারে, কিন্ত এরপ স্থলেও দেৰররে বিবাহ করাই 
নিয়ম । সাগ্গাই বিবাহ কারে বিধবা রমণীর পূর্ব-শ্বিবাহ- 
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জানাইবার জন্ত জনৈক চামার বা! ঘাসিক্সা পুরোহিতের |. 
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মববার 





প্রদত্ত কন্তাপণ নুতন স্বামীক্ষে ফেরত দিতে হুয়। ওরস- 
ভ্রান্ত পুত্রগপ পিসৃধনের স্বধিকারী হইয়া! থাক্ষে। যতদিন 
পিতা অ্ীবিত থাকে, ততদিন কেহহ সম্পত্তি ভাগ করিতে 
পারে না। পিার মৃত্যুর পর ইহারা স্ব স্ব প্রাপ্য অংশ 
ভাগ করিয়৷ লইয়! স্বতবত্ স্থানে বাস করে। বিবাহিত। পর্থীর 
গর্ভজাত ও রঙ্গিতা রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিভৃজাতি গুপ্ত 
হম, কিন্ত অবৈধ জাত সন্তানগণ দ্বশ্রেণীমধ্যে একত্র জাহার 
করিতে পান না। ক 

জাতপুত্রা কোন বিধবা! রমণী যদি স্বজাতি মধ্যে বিবাহ 
করে, তাহ! হইলে তাহার পুত্রগণ পিতৃবদ্গণের সহিত একত্র 
বাস করিতে পানে ও পিভৃ-স্ম্পত্তির অধিকারী হয়; কিন্তু যদি 
এঁ রমণী শ্ববংশ-বহিততি অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করে, 
তাহ! হইলে তাহার পূর্ব-স্বামিধনে কোন অধিকার থাকে 
না) বরং মেই পুত্রগণ তাহাদের পুর্ব পিতার ধনে অধিকারী 
হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থলে গর পুত্রগণকে উভয় 
পিতারই ধনে অধিকারী হহতে দেখা যায়। বিধবা রমলীগণ 
স্বামীর সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু খোরপোষের দাবী 
করিতে পারে। 

বিধবার উভয় শ্বামিজাত সস্তানই সমান। তাহাদের 
মধ্যেও রিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। পিতার ধনে 
একমাত্র পুত্রগণই উদ্বরাধিকারী হইয়া থাকে । কেবল মাত্র 
জ্যেষ্ঠ পুজ্রই সম্পত্তির সমান ভাগের দশাংশ ভাগ অধিক 
প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অভাবে পরিবার-মধ্যস্থ ভ্রাতা বা ত্রাতৃ- 
পুত্রগণ ও..জোষ্ঠ বা খুর্রতাতের সম্পত্তির অধিকারী হইয়! 
থাকে, কিন্ত হহার। ষকলেই মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্বীগণকে 
ভরণ পোর়ণ করিতে বাধ্য। স্বচ্চরিত্রা বিধবাগণ আজীবন 
খোরপোষ পায়। তাহার চরিত্র কলুধিত হইলে তাস্থাকে গৃহ 
হইতে বহিষ্কিত করির! দেওয়া হয়। কন্তাগণ বিবাহ পর্ধ্যস্ত 
পিভৃধনের অংশভাগিনী হইয়া থাকে । তাহাদের তংকান 
পর্যন্ত জীবনধাত্র! ও রিবাহ-ৰ্যয় পিডৃপম্পত্তি হইতে নিব্ধাহ 
করিতে হয়। পিতার মৃঠ্যর পর জাতপুত্র পিভৃসম্পত্তির 

ংশভাণী হইতে পারে মা। তবে যদি পিতা মৃত্যুকালে 

স্বীয় পত্বী-গর্ডের রখ! উল্লেখ করিয়া বায়, তাহা হহলে 
তারার সম্পত্তি-লাডের আশা থাকে । গৃহ্ত্যাগী ব্যক্তির 
ধ্নাধিকার নাই। 

পুত্রহীন র্যক্তি দত্তক গ্রহ করিতে পারে, কিন্ধ দৌহিত্র 
জীবিত থাকিতে কাহারও দক গ্রহণের ক্ষমতা নাই। 
এই দত্ক গ্রহণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম 
আছে, তম্মধো এই কগকচী এ্রধান-- 


১। প্রথম দত্তক জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ 
ফরিবে না। | 

২1 অবিবাহিত, অন্ধ, থঞ্জ, অপত়ীক ও মল্নযাসী 
দতক লইতে পারিবে না। 

_..৩। পুত্রহীন বিধবা রমণীর দত্তক গ্রহণে অধিকার নাই। 
দে তাহার সম্পত্তি কোন নিকটাজ্মীয়কে দিতে বাধ্য। 
কিন্তু উত্তরাধিকারীদিগের সম্মতিক্রমে বিধবা রমণী দত্তক 
প্লহণ করিতে পায়ে। 

৪। জ্যো্ট পুত্রকে দত্তক দিবার নিয়ম নাই। অবিবাহিত 
পুত্র মাত্রকেই দত্তক দেওয়] যাইতে পারে,কিস্ত কন্তাকে নহে। 
পত্তক লইতে হইলে ভ্রাত্‌ সম্পকীয় কোন নিকটাত্মীয়ের 
পুত্রকে লওয়া চাই। গৃহীতা ও দত্তক উভয়ই এক কুড়ি ব 
খাকভুক্ত হইবে। 

যদি কোন ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের পর, পুত্র সন্তান জন্মে, 
তাহা হইলে তাহারা উভয়েই পিতৃগম্পত্তির সমানাংশ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। বীণাবিবাহে যে বালককে ঘর জামাতার 
সভায় রাখা হয়, তাহাও একরূপ দত্তকের তুল্য। প্রায় তিন 
বৎসর কাল দে ভাবী শ্বপ্তরের গৃহে থাকিক্স৷ পুত্রের ন্যায় 
সকল কাধ্যই করে। উক্ত সময়ের পর, কন্তার পিত। 
তাহার সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া থাকে । এই বিবাহের 
সমস্ত খরচ কন্তাকর্তাকেই বহন করিতে হয়। বিবাহের পর 
এ বালক দ্বারা শ্বশুর আর কাজ করাইতে পারে না এবং তাহা- 
রও আর শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। 

প্রস্থতির গর্ভাবস্থার কোন সংস্কার নাই। পূর্বমুখী 
হইয়! রমণীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। চামাইন্‌ দাই 
আসিয়। জাত বালকের নাভিচ্ছেদ করে এৰং ফুল প্রভৃতি 
লইয়। বাহিরে কোন মাঠে পুতিয়া রাখে । ৬য় দিনে ছঠি 
( যী) পজ। হয়, এ দিন প্রশ্থতি ও জাত বালক ন্নান করিয়া 
' শুদ্ধ হয়। 

বারহি অর্থাৎ দ্বাদশ দিনে বালকের মস্তক মুণ্ডন কর! 
হয়। এ দিন জ্ঞাতিবর্গও ক্ষৌরকর্ করিয়। শুদ্ধ হয় 
তৎপরে শ্বর্জাতি সকলে মগ্ত$পান ও ভোজন করে। বালকের 
পিসী বা ্যো্ঠা ভগিনীকেই আতুড়ঘর ধুইয়া পরিফার 
করিতে হয়'। 

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ফাক! মাঠে লইয়া! যায়। 
তৎপরে স্বতের মুখে পিও দিয়া তাহার! দাহ করে, কেহ বা 
পুত্তিপ্না ফেলে। দাহের পর, তাহার! মৃতান্থি লইয়! গঙ্জাদলে 
মিক্ষেপ'কয়ে। তৃতীয় দিনে গৃহস্থ পুরুষ মন্তক মুও্ডন করে 
: এবং চতুর্থ দিনে শ্রান্ধের ভোজ হয়। দশ ঘিনে পাতারি 
ট.061 
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ব্রাহ্মণ আসিয়া মৃতের ব্যবহার্য বপ্ ও পাত্রাদি লইয়া যার 
উহা হিন্দু মহাত্রাঙ্মণগণের দানগ্রহণের তুল্য। তাহাদের 
পাতারি পুরোছিতগণ এ সকল ভ্রব্য মৃতের ব্যবহারার্থ প্রেত- 
লোকে প্রেরণ করিয়া থাকে । ১*ম দিনে অশৌটাত্ত হইলে 
জ্ঞাতিবর্গ একত্র হইয়। মস্তক, শ্বশ্র ও গোঁফ কামাইয়া 
ফেলে। তৎপরে পুনরায় একটী আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ হয়। 
শবদাহান্তে গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হইয়। ইহার] সেই রজনীতে 
পথে থাস্তাদি ছড়াইয়া যার। বিশ্বাম এই যে, প্রেতাত্মা 
সেহ পথে পুনরায় বিচরণ করিয়া থাকে। পুত্রাদি জন্মিলে 
পাতারি আসিয়া বলে যে, এই পুজ্ররূপে তোমাদের পুর্ব 
পুরুষের অমুক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার! 
সেই মৃত ব্যক্তির নামানুসারে জাত পুত্রের নামকরণ করে। 
যখন কোন গোবৎন জন্মের পর মাতৃস্তন পান করে না, তখন 
তাহারা ওঝা ডাকাইয়! প্রতিকারের চেঃ। পায়। ওঝা 
আসিয়! বলে যে, “এই গোবৎসরূপে তোমার পিতা জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া! তাহারা সেই বাছুরের প্রতি 
বিশেষ যত্ব প্রদর্শন করে, কখনও তাহাকে লাঙ্গলে জুতিয়। 
ভূমিকর্ষণে লইয়া যায় না। 
মৃত ব্যক্তির ন্মরণার্থ ইহার। কখনও স্ৃতিন্তস্ত রাথে ন!। 
কেবল মাত্র পুত্র বা কন্ঠার বিবাহ সময়ে ইহার! পিতৃ -পুরুষ- 
গণের তৃপ্তির জন্ত মুরগী ও মগ প্রদান করে। মুতের ১*ম 
দিনে পাতারি আসিয়। প্রেতের উদ্দেশে হোম ও খাস্ত দ্রব্যাদি 
উৎসর্গ করিয়। থাকে । বর্তমান কালে অনেক উন্নত মাঝি 
হিন্দু-আচার-ব্যবহারের অন্নকরণ করিতেছে । 
ইহাদের 'পাতারিগণ' অনেকাংশে গৌড় জাতির 'গ্রধানের, 
সমতুল্য । তাহারা একযোগে ব্রাহ্মণ ও মহাব্রাঙ্গণের কাধ্য 
সমাধা করিয়। থাকে । ইহার! মহাদেব, বুড়া! দেও, লিঙ্গো 
ও দ্দিহ নামক দেব এবং দেবী ও দেবহারিণী প্রভৃতি দেবী- 
মুণ্তির উপাসনা করে। এতত্তিন ইহাদিগের মধ ভূত, নাগ ও 
মুনলমান ফকির প্রভৃতির পুজ। দেখা যায়। সরগুজ! সামন্ত 
রাজ্যের বাঙ্ক। ও মার্চ! পর্বতে ছুইটী গুহা আছে। মার্চা- 
পর্ধতগুহা মাদানী দেবের আশ্রয় স্থান এবং বাস্ক। পর্বতে ** 
দান! জাতীয় এক পিশাচী আছে। উহার রোগাদ্ির অধি- 
াতা। ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্ত একমাত্র বৈগারাই পর্ববত- 
তটে অগ্রমর হয়, অপর সাধারণে পর্বতঙলে ষাইতেই ভয় 
পায়। বৈগাগণ প্রাণের ভয়ে পর্বতে প। দেয় না, তাহারা 
পর্বতের নিম্নদেশে থাকিয়াই ছাগ বলি ও হোমাছি কৰে । 
“করম, নৃতাই ইহাদের মধ্যে পরম পৰির। সত্র-পুরুষ 
মকলে স্ব স্ব গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র হুইয়! একটা করম বৃক্ষেব 





মকর: 


ডালের চতুপ্দিফে,নৃতা করিয়া বেদ্কায়। একদিকে পুরুষে 
মাল বাজার ও অপক দিকে বহবীগণ উচ্চ ভানে গান কক্সিতে 
থাকে । পুরুষেরাও গানে ঘোগ দিয়া নৃত্যকরে । এই কক্নম- 
নৃত্যের সয় দকলে মস্তপান করিয়া থাকো । .. 

ধনী ষাঝ্জিগণ বারাশমী, গ্রস্থাগ, বিদ্বন্ল, অমরকণ্টক 
প্রত্তৃতি স্থানে তর্ঘযাত্রার গষন্ কম্ে। ফাশীতে গঙ্গান্ান এবং 
শোণ নদে মনা ইহাদের বিশেষ পুণাজনক। .গ্রহণার্দিতে 
ম্বান ও পৌষ-সংজ্রান্তির খিচুড়ী পার্বণ ইহান্বের মহাছগোদের 
পর্ব । গেৌ। ব্রাহ্ষণ ও গঙ্গা! জলে ইহাদের বিশেষ ভক্ত 
আছে। কোন বিষয়ে শপথ কল্পিতে হইলে, ইহার! 
তরবার, ব্রা্গণের পদবুগল, গোপুচ্ছ, অথব। গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিগ়াই শপথ করিয়া থাকে। কোন কোন মমক্কে অগ্নির 
উপর হাটিয়া অথবা জল মধ্যে গববস্থান করিয়! ইহাতা। আধনার 
দিবোর সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। এতগ্িন অন্তান 
অশিক্িত অসভ্য জাতির ন্যায় ডাইনে পাওয়া, ভূতাবেশ, 
স্বপ্ন ফল এবং কৃষি কার্ধ্যাদিতে দৈৰ ৰা ভৌত্তিক শক্তির 
নঞ্চার বিষয়ে ইহাদের বিবাক্ষপ আস্থা আছে। কএটা অমূলক 
্রানস্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! ইহারা এরপ গড়ীতৃভ হইয়াছে 
যে, কোন একটা ক্ষুদ্র কার্যেও উপদ্েবতাদ্বির শাস্তি ব্যতীত 
হহাদ্রিগের নিষ্কৃতি বাহ। 

স্রীযো কগণ বন্ত্রালঙ্কারুমণ্ডিত হইন্া থাকিতে ভাল বাসে। 
উন্ক ধারণ ন। করিরে তাহাদের অঙ্গশ্বোতাহ হয না। 
বিশ্বাপ,--উদ্কিধারী ব্যতীত অপর ব্যক্থিক্কে পরমেশ্বর দ্বর্গে 
স্থান দেন না অনেকে গলায় শীতল দ্বীন মুক্তিঅস্কি পদক 
ধারণ করিস! থাকে। 
মঝ(বন, বারাপনা বিভাগের বস্তী জেলায় অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম । মোক্ষবন নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্য 
সময়ে বিহারাদি প্রতিঠি হইয়াছিল। 
মঝের1) উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর নগর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচান শ্রাম। এখামে মুসলমামদিগের কএকচী প্রাচীন 
কবুর বিদ্তমান আছে। তন্মধ্যে, (১) ৫সয়দ মহদ্মদ ধর কর্তৃক 
৯৭২ হিজিরায্ নির্শিত সৈয়দ সাইফ খা ও তাহা হাতার 
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মঞ্চক 


মঞ্চন আচার্ধ্য 


১১৯০ হিঃ সির্মিত সঙ্গাধিরদ্দির.| (৪) লৈ উমার নুরের 
সমাধিষন্দির ও (৫) অঞ্টকোণী প্রন্তরন্তপ উল্লেখযোগ্য । 
এই শেষোক্ত সতুপটী সৈয়দ মহপ্রদ খায় শিতার রচিত 
বলিয়। প্রকাশ। 





মঝৌরা, উঃ পঃ প্রদেশের ইকজাবাদ জেজার অফবরপুর 


তহ্গীলের অন্তর্থত একটী পরগগ?। এখানে বৈজগুৰ গ্রামের 
নিকট মধ! ও বিশ্বী নামক ক্ষুদ্র লোতত্ষিনী ভ্বয়ের সঙ্গম 
হইয়াছে। এ স্থান মহাপুণ্যজনক। : প্রাভি বৎসর এখানে 
একচী মেল! হয়। এ সময়ে সঙ্গমে স্বানার্থ বনু তীর্থযাত্রীর 
সমাগম হইয়া থাকে । জক্গমের পর নদীয় তোম্‌ নামে গ্রবা- 
হিত হুইয্তাছে । এখানে জ্বনেক প্রাচীন কীর্থি আছে। 


মঝৌলি-সালিমপুর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলা 


দেওরিয়া তহুখলের অন্তর্গত ছুহটী পগ্ুগ্রাম। ছোট 
গণ্ডকের উভয় তাঁকে আ্বৰস্থিত। হুহটা গ্রাম একত্র করিলে 
একটী নগর্‌ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই গ্রামদ্বয়ের মধ্যে 
ষঝৌলিতে একমাঞ্র হিন্দু এক্‌ সালিমপুরে মুসলমানগণ বাস 
করে। গওকতীরবন্তী মঝৌলী গ্রাম সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। 
এখানে মঝোৌনী রান্ধগণেকর গামাদ অবস্থিত & এই সমৃদ্ধ 
ঝংশ বনুকালেক লাসন-দ্বিশৃঙ্খলাম অনেক সম্পত্তি নত করি- 
মাছে। এক্ষণে হংরাজরাজের অন্ুপ্রছে সবিমপুরের দিন 
দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । রাজপ্রাাদ ও ভুর্থ কুতীত যঝৌ- 
জিতে চারিটী প্রাচম শিবমন্দির আছে। হইবার এক ক্রোশ 
দন্ধিণপুর্কে কুখিলপুর গ্রাম একটা প্রাচীন হর্গের ধবংলাব- 
শেষ দৃষ্ট হয়।. 
মঞ্চ (পুং) মঞ্চতি হিট মচি-ঘবএ, ৷ 
২ কর্ণবংখ, চলিত নাঁড1। ৩ উচ্ছ মণ্ডপবিশেষ । 
"জাজায়মানঃ পৌবিন্ধং মঞ্চসুং ষধুত্দ্বনম্‌। 
রস্থং বাসন: দু পুনম ন বিদ্ধতে ॥ (স্ততি) 
(পুং) মঞ্চ-ম্বাথে কন্‌। ২ খট।। 
প্বারিধানী তু কুস্তব্চ মার্জনী। মঞ্চকন্তখ$। 


১ থটু!। 


* আহঞ্ধমৎপতিস্চেতি বুগাত্রিত্কষেব নে 8”(কথাসরিৎসা*২৭।৯১) 


২ ইন্্রকোব। $ উদ্চফপ। (ব্িকাৎ ) 


সমাধিনদদির | এই কবরৰাটিকা সর্বাপেক্ষা গুদ্দয়। প্রথম দৈয়দ | মঞ্চরপত্রী (ত্র) স্থরশতরীষন্ত। | ইহার গুণ--ভিক্ক, উষ্ণ, 


মহম্মন আপনার কবরের জন্ত এই বাটী নিশ্মীগ ফরিয়াছিঙ্গেন, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বপতঃ তাহার 'জীবদক্পায় প্রিয় পূর্ত উায়দ 
সাইফি খী ও প্রিয়তমা পত্ধীর গ্রাথ বিয়োগ, হওয়ায়। তাহা 
দিগকে এই সমাধিমশিতে স্থান দেওয়া হয়. .€২): :সৈাদ 
মহল্সদ খার স্্েতনর্র দির্দিত কবরঙস্িত় /: উহা! ৯৮২ 


_ হিন্দিরায় নির্শিতি হইয়াছিল। (৩) মায়াপ সৈয়দ ছুতদনের 


পিত্ববর্ধক, বিষস্ব, কফ, বাত, জর, কাস ও ক্গ্সিমাশক। 


অঞ্চকাশ্রয় (৭২) নঙ্গক খট্রাদিয়াজরো হয়| : মতকুণ, 


চলিত ছারপোকা । (রাজনি*) 


উ055785 .. 
মঞ্চন আচাফ্য, সী 
'পাপেজ15: 7": 


মঞ্চমণ্ডপ (পুং) মঞ্চো মগ্প ইন । 'শন্তর়ক্ষার্থ .কুটটর। | 


ষঞ্জ়াজাদ .. 


 জলিত টঙ, পধ্যাক়-কুত্র্গ । (হারাবলী ) কৃযক্ষেরা শ্বন্ত- 


রঙ্গার জন্ত মাঠের মাঝে উদ্জ করিয়া! আনার বত প্রাস্তত 


. করে, উহাকে মঞ্চমণ্ডপ কহে। উহারা এই মঞ্চের উপর | 


বাস করিয়া শক্ত ব্বক্ষ। করিয়। থাক্ষে। 


মঞ্চল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর বেল্লবী: জেলার ক্মত্তর্গত একটা 


' প্রাচীন । 


গণ্গ্রাম। আদোনি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তয়ে অবস্থিত। 
এখানকার রামলিঙ্গ ্বামী ও মন্ত্রাল ঘেক্সম অন্দির সর্বযাপেক্ষ। 
রাঘবেন্দ্রাচারীর মন্দির-গাজে এরুখান্দি শিলাফলক 
দৃষ্ট হয়। উপরোক মন্দিরদয়ের মাহাত্মা স্থুপপুরাশে কীর্তিত 
হইয়াছে । প্রাক ২৫০ শত বর্ষের প্রাচীন একটী সন্ন্যাসী 


[ ৪১১ 


] এ 
এ ক 


। মর্দারদিখ্ের ছন্তে এই..স্বালোর :শামনভাকস, অপি করিনা 
: সথিলেন। 


৯৩৯৭ সুহান, অটনক. খালিদ রাজবংশের 
হস্তে এই স্থান সমর্পিত হয় . ১৯শ শতান্তের -প্রারস্ত খর্স্ত 
স্তাহায়। এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ১৭৯৯ 
খৃ্টাবে, ইংরাঁজ কর্তৃক শ্ীরক্পত্তন অধিকারের পর এ 
বংশের €শষ রাজ। বেক্চটাজি নায়ক স্বীয় করাজ্যসীমা বৃদ্ধি 
করিতে চেঞ্ট। পান। উহার ছুই বর্ষ পরে তিনি ইংরাজ 
কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। এই তালুক ৪ নাদে ও ২৮ 
মন্দেশে বিভক্ত। প্রত্যেক নাদ্ধে এক এক জন পাটেল ও 
মনেশে এক এক জন নর্দার অবস্থিত থাকিয়া রাজকা ধ্য 
পর্যযালোচন! করিয়া! থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ সাধা- 


রণতং কীরচেতা, সকলেই বন্দুক ও তরবার ব্যবহার করে। 
মঞ্জরাবাদ পর্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতীব মনোহ্র। 

মঞ্তরি ত্তী) বন্ধরি। বল্লতে বুণোতি তরুং বল্পরিঃ বলমি বন্প- 
ড, স্তুতৌ নাত্বীতি অরি, ষধু মনোজ্ঞতাং রাতীতি মঞ্ররিঃ 
পৃর্ব্বে" ডিঃ, মনীযাদিত্বাহ্কারস্ত অকারঃ। অভিনবোদৃগতা, 
সুকুমার গল্পবাস্থুররূপ। বল্লন্ি। 

মঞ্জরিমঞ্জরী মঞ্রিম ঞরং ত্রিকু বলপরী়। 

বল্পরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বল্পরিঃ পত্রনালিকা ॥” ( হ্ষচন্ত্র ) 

বল্লরি ও মঞ্জরিভে প্রভেদ এই,--্বতামাত্রই বঙ্টরি আর 
অভিনবনির্গতা, আম্বতা, স্থকৃমারা মকুস্মা ৰা অকুন্ম। 
ল্তাই মঞ্রী । ষখ/- চুত্রমগ্রি 7 কদদলীমঞ্জরি। 

মঞ্জরিকা (তরী) মঞ্জরী। 
মঞ্জরিত (তরি) মঞ্চর-তারবাদিত্বাদিতছ ॥ ১ 
২ মুকুলিত । 
মঞ্জুরী (স্ত্রী). ষ্জরি-কৃদ্দিকারাদিতি পক্ষে ভীষ্‌। ১ মুক্তা । 
২ তিলবৃক্ষ । ৩ লতা॥ ( শব্মরত্র1* ) 
“নিতে মঞ্জরীকুবাদপন্তৎ পুরজ্ন্কতঃ। 
ফন্টে নীলনিচোলিন্টো। স কেচিচ্চাকুলোচনঃ ৪৮ 
( রাজতরহিণী ১২০৭) 

৪ মঞ্জরি। (ত্ররত ) ৫ তুলসী । (রাজনি* ) * ছন্দো- 
ভেদ, এই ছন্দের গ্রত্িপাঁদে ১৪টী করিয়া অক্ষর ধাকে।** 
ইন্থার লক্ষণ. ৮ 

“সজস! জলৌগিতি শরঞহ্ম'জরী ।” ( কৃ্বরত্বা চীক। ) 

মঞ্জরীক (পুং)১ গন্ধভুলসী। ২ুদ্কা। ৩ তিলববুক্ষ। 

9 তুল্সী। € বেতসলতা। * অশোকবৃক্ষ। (ৰৈস্ককনি) 
মঞ্জরীনত্ত্র (পুং) মঞ্ধ্যাং মজধ্যবস্মীরা লি নন ॥.বেডিসবৃক্ষ । 
মঞ্জী (স্ত্রী) দঞ্ি-পভান্ছছ, টাপ্‌। ১ ছানী। ২ যজরী। 
মঞ্জি, (পু) মজিইন্‌। মঞ্চ ॥ €তিষণ* ),. 







সমাধি সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়। গণ্য । ব্ছ তীর্থযাত্রী 

এই ক্ষেত্র দর্শনে আগমন করিয়। থাকে । 

মুঞ্জড়, বোস্বাই প্রেসেডেন্দীর করাচী জেলার শেহরান্‌ 
উপৰিভাগের অন্তর্গত একটা হৃদ। অক্ষাণ ২৬২২৭ হহডে 
২৬*২৮ উঃ এবং দ্রাি* ৬৭৮৩৭ হইতে ৬৭৪৭ পৃঃ। আরল 
ও নার। নদীদ্বয় ইহার মধ্যে নিপতিত হওয়াক্ক উহার কলেবর 
বদ্ধিত হইয়াছে! বর্ষার সমস ইহা লম্বে ২* মাইল ও প্রস্থে 
১০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । বর্ষা কমিয়া আমঙিলে 
উহার চারি পারের অল দরিয়া আইনে, তখন উহার চতু- 
স্পার্থ্ের জপের ব্যাস ১০ মাইল হয়। পার্খববর্তী যে কল 
স্থানে জল কিয়া ষার়, তাহার উপর গম প্রভৃতি শশ্তের চাস 
হইয়া থাকে । 

এই হুদের পার্খদেশ অল্প অল্প নাঝাল। কিন্তু তাহার 

মধ্যস্থলেক গভীরতা অধিক । উহাতে নানাগ্রকার বৃহৎ বৃহৎ 
অত জন্মে। ধী মতক্ত কাঠা মারিয়। ধরিতে হয়। জলাত্যন্তরে 
নানাপ্রকার আগাছা থাকায় জাল ফেলিৰার উপাক় নাই । শীত- 
কালে প্রস্ষুটিত-পদ্ম শোভিত হদ্ধের শোভ। অতীব মনোরম। 

মঞ্তর্দিকরা, মাজ্াজ প্রেসিডেন্পীর -ত্রিবান্ছুড় রাছেচুর অস্ত- 
গত একটী নগর | আসমা” ৯* ২৬৬: এবং দ্রাঘি*ৎ ৭৬২৩৫ 
পৃ$। - এখানে স্থানীয় জাতঙ্রব্যের বিশ্বৃত কাণিজ্য আছে । 

মঞ্জরর (ক্র) ষ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মন্য-অয়। ১ মুক্তা। 
২ তিলকবৃক্ষ। ৩বল্লী। (শব্রস্কা*) 

'অঞ্জরাঁবাদ মহিন রাজ্যেয় হসম জেলার ন্তর্থত একটী 
- জানুক । তৃপরিমাণ ৪৫৭ বর্গ হ্াইল। পকলেশপ্মুরে রি 
ধিচার'সদর'অবহিত। : 

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা কাবা নি এই নি 
গঠিত। ইহাক় প্রাচীন নাম বলস্‌ 6. ছুঈয় :১৪শ: শতাবে 
 “রিজয়দ্রণজগপ এই দগ্ধ জমপূর্ণ করেন। তাহা পাটেল 


অঙ্কুরিত। 


মঞ্জিষ্ঠ। 


মঞ্জিক] (ভ্্রী) মঞ্জয়তীতি মঞ্জ-&ল্‌, টাপ, অত ইত্বঞ্চ। বেশ্তা। 
মঞ্রিফল। (স্ত্রী) মঙ্জির্মজজরী ফলেহস্তাঃ। কদলী। (ত্রিক1,) 
মঞ্জিল, ধান্তক্ষেত্রতয়েক্র মধ্যবর্তী পথ। 
মঞ্জিরা, বেরার প্রদেশের ইলিচপুর জেলার মেলঘাট বিভা- 
গের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ইহার সম্মুখদিক্ষ্থ 
পর্বতের উপত্যকা তূমে পর্বতকর্তিত খুহামন্দির ও বৌদ্ধ- 
সজ্বারামাদি দৃষ্ট হয়। এতত্তিল্ল এখানে স্তত্তাদি অনেক 
প্রাচীন কীর্তি পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে । সন্নিকটবর্তী অধি- 
ত্যক! দেশে একটা গ্রশ্রবণ আছে । 
মন্তিষ্ঠা (ত্র) অতিশয়েনের়ং মঞ্জিমতী, মঞ্জিমতী ইঞ্উ-মতুপ্‌। 
স্বনামখ্যাত রূক্তবর্ণ লতাবিশেষ (50019 ৫০01416918, 
সি. 119018)8)9 )। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে ভারতের 
পর্ববসীমাস্ত এবং দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পধ্যন্ত সমুদায় তৃভাগে 
এই লত। জন্মে। হিমালয্বের ৮ হাঞ্জার ফিট্‌ উচ্চ স্থানে 
এবং ষবদ্ধীপ, জাপান ও আফ্রিক। পর্যন্ত বিস্বৃত স্থানে এই 
লতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিকড়ে নান৷ ভেষজ 
গুণ আছে। বংমরের সকল সময়েই ইহার শিকড় পাওয়া 
যায়। কার্পাস বন্ত্রে রং দিবার জন্ত ইহার শিকড়ের বল 
বাবহার আছে। 
স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি-_ 
মঞ্জীট, মজীঠ, মঞ্জীঠ ; বাঙ্গাল।-_মঞ্জিষ্। মঞ্জীঠ, মক্ীট ) 
আসাম--মজঠি, মজেটি; নাগ!--এনছ, চেন ; খসিয়। _ 
রয়হৈ, মণিপুর--মোয়ুম ; ভূটিয়া--মোথ $ লেপচা-_ব্যেম্‌) 
. ভোট-_বৎসোদ ? উড়িরা--মঞ্জিষ্টা ) কুমাযুন-_মজেঠি,মজীট ) 
কাশ্শীর-দু, ফহর ঘান॥ পঞ্জাব_কুকরফলী,তিউরু,মঞ্জিট, 
ধুরী, শেনী, রূপ।, মীটু, মজীট, মুগ্জং, রূণঙ্গ; দাক্ষিণাত্য-- 
মক্্রীট ) বোম্বাই__মঞ্লীট, মদ্দর ; মরাঠী-_সঞ্জেষ্ট, তামিল -- 
মঞ্জীতি, শেবেলী ; তেলগু--তামবন্লী, মগ্রিষিগে, মঞজিষ্ট, 
তীগে, চিরঞ্জি; কণাড়ি-_মঞ্8১ মলয়--মনচেটি ? শিঙ্গাপুর-_ 
মগ্রি্, বেলমদত ) পারন্ত--রূণাস। 
ইহার সংস্কত পর্ধ্যায়-_বিকসা,জিঙ্গী, সমঙ্গ।, কালমেধিকা, 
মণ্ডকপর্ণা, তণ্ডোরী, ভণ্ডী, যোজনবন্লী, কালমেধী, কালা, 
জিঙ্গি,ৎ ভণ্তিরী, ভঙ্ডিকা, ভি, হুরিণী, রক্তা, গৌরী, 
যোজনবল্লিক1, বপ্রা1, রোহিণী, চিত্রল্তা, চিত, চিআাঙ্গী, 
জননী, বিজন্বা, মধ্যা, রুক্তমষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কাল, 
ভাগ্িক।, অক্ুণা, জরহদ্বী, ছা, নাগকুর্মারিকা)- ভণ্তীর, 
লতিকা, রাঁগাজী, বস্ত্রভুধণ।। ১ম. 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার শিকড়ে ও ভাটায় 
বন্থা্দি কার্প স স্তর ও বন্ধের রং হয়। প্রথমে শিকড় ও 





[ ৭১২ ] 





মঞ্জি্ঠারাগ 


'ডাটা উত্তমরূপে শুফ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই 
চূর্ণ জলে দিয়! অগ্রির তাপে উত্তমরূপে ফোটাইবে। জলে 
লাল রঙ হুইলে উহাকে স্থায়ী করিবার জন্ত তাহাতে ফট্‌- 
কিরি নিক্ষেপ করিবে। | 
হাকিমি চিকিৎসাশান্ত্রে ও বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার গুণাবলা 
লিখিত আছে। পক্ষাঘাত, কামলা, মৃত্রকৃচ্ছু, রজ:কচছু। ও 
ক্ষত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী । মঞ্জিষ্টা, যষ্কিমধুর শিকড় 
ও আমানি একত্র মর্দন করিয়া অস্থি ভগ্ন আন্ত স্ফীত স্থানে 
প্রলেপ দিলে ফুল। কমিয়! যায়। ইহার ভিজান জলব৷ 
কাথ জরায়ুত্রাব, মস্তিফবিকৃতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ । 
ইহার গুণ--মধুর, কষায়, উষ্ণ, গুরু, ব্রণ, মেহ, জর, 
শ্লেম্ব, বিষ ও নেত্র-রোগনাশক | এই মঞ্রিষ্ঠা চারি জাতীয় 
যথা,--চোল, যোঞ্জনী, কৌন্তী ও সিংহলী। (রাজনিণ ) 
কুষ্ট, স্বরভঙ্গ, ও শোথনাশক এবং ব্ণাগ্রিকারক। (রাজব.) 
মঞ্জিষ্ঠামেহ (পুং) পিত্বজ প্রমেহতেদ । এই মঞ্জিষ্টামেহে 
মঞ্জিঃার জলের স্তায় গ্রত্বাৰ হইয়া থাকে । (ম্ুশ্রত নি" ৬ অ) 
মঞ্জিষ্ঠাদ্যঘ্বত (কী) শারীর-ব্রণাধিকারোক্ত স্বতৌষধ বিশেষ। 
ইহার এক্তপ্রণালী, _মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন ও মুর্ধা এই সকল দ্রব্য 
পেষণ করিয়! ঘ্বতের সহিত পাক করিলে এই ত্বৃত প্রস্তত হয়। 
যেকোন প্রকার অগ্নি দগ্ধ হইলে এই স্বতের প্রলেপ দিলে 
উহা অচিরে প্রশমিত হয়। 

"মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ববাং পিষ্ট। সপ্পির্কিপাচয়েৎ। 
সর্বেষামগ্রিদপ্ধনামেতদ্রোপণমিষ্যতে ॥” (রসরৎ ) 
মঞ্জিষ্ঠাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,__ 

তৈল ৪ সের, কক্কার্থ মঞ্জিষ্টা, রক্তচন্দন, মুগরামূল মিলিত ১ 
সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, এই তৈল লেপন করিলে অগ্রি- 
দগ্ধ ক্গত আশু প্রশমিত হয়। (ভতৈষজ্যরত্বাৎ সন্ভোত্রণা*) 
২ ক্ষুপ্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার 
্স্ততপ্রগালী,_-তিলতৈল অর্ধশরাব,কন্ার্থ মঞ্রিষ্ঠা,মধুকপুষ্প, 
লাক্ষা, মাতুলঙগমূল, ষ্টিমধু ২ তোলা ও ছাগীদুগ্ধ ১ শরাব। : 
তৈলপাকের নিয়মান্ুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। 
এই তৈল লেপন করিলে নীলিক৷ ও পীড়ক প্রভাতি রোগ 
প্রশমিত হয়। (রসরং ) 
মঞ্জিষ্ঠারাগ (পুং) মঞ্জিেব রাগঃ | সাহিত্যর্পপোক্ত পূর্ব 
রাগ তেদ। নীলী, কুণ্ুস্ত ও মজিঠ| এই তিন গ্রকায় পূর্ব 
রাগ। ইছার নধে) যে অঙ্গুাগ নষ্ট হয় না এবং অত্যন্ত 
শোভিত হয়, তাহাকে মঞজিষ্ঠা রাগ কহে। 
“নীলীকুন্তমঞজিষ্ঠাঃ পূর্বারাগোহপি চ ত্রিধ!। ূ 
মজিঠারাগমাহ্ততং বঙ্গাটপতযাতিশোতে ।* (সাহিত্য *৩২১৭) ্‌ 








মধঘোষ . 
মঞ্জী (ভ্ী) মঞজয়তি দীপ্যতে ইতি মি | 
ডীষ,। মঞ্জরী। (ত্রিকা*) | 
মঞ্জীর (পুং কী) মঞ্চতি মধুরং শব্দারতে ইতি মন্জ-ধ্বন 


বাহপকাৎ ঈরন্‌। ১ নগর (অর) 
.. “মুখরমধীরং তাজ মঞীরং রিপুমিক কেলিষু লোলম্‌।” 
(গীতগে।* ৫১১) 
(পুং) ২ মন্থানদও-রজ্জবন্ধনার্থ স্তত্ত। পর্যযায়__ 
বিক্ষত, কুটর। (হেম) ৩ জনৈক প্রাচীন কবি। 9 পশ্চিম 
ব্ধবাসী পার্কতীর জাতিবিশেষ। 
মঞ্জীর (পুং) ১ পায়ের অলঙ্কারভেদ। ২ মন্থান দণ্ডের 
আশ্রন্নীভূত স্তস্তবিশেষ। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছনের প্রতি 
' চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর। ইহার ১, ৩, ৬ 
অক্ষর গুরু) তনৃতিন্ন লঘু। 
মঞ্জীরক (পুং) মন্ত্রীর ইব কাল্মতি শব্বায়তে কৈ-ক। নুপুর- 
ধ্বনিতুল্য ধবনিযুক্ত। 
মঞ্জীরা (ভ্ত্রী) নদীভেদ। 


১৭১ ৮১১৯ ও ১২ 


মঞ্জু (ত্রি) মঞ্জতীতি মঞ্জ-ধ্বনৌ লৌত্রধাতুঃ (মৃগযাদয়স্চ। উপ. 


১৩৮) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর । 
"ত্যক্ত।] গেহং ঝটিতি বমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম” 
( পদাঙ্কদ্ূত ১ মঃ) 
মঞ্জকুল (পুং) জনৈক বৌদ্ধযতি। 
মগ্জুকেশিন্‌ (পুং) মঞ্জবো মনোহরাঃ কেশাঃ সন্ত্ন্ত, ইনি। 
উকৃষ্ণ।. (হলাযুধ ) (ত্রি) ২ সুন্দরকেপবিশিষ্ট। স্তরিয়াং 
ডীষ, মঞ্জুকেশিনী। 
মঞ্জগমন (ত্রি) মধু মনোত্রং গমনং যস্ত। স্ুন্দরগামী, উম 
গমনধুক্ত। স্্িষ্নাং টাপ.। মঞ্জুগমনা, হংসী | 
মঞ্গর্ত (পুং) নেপাল রাজ্য। [নেপাল দেখ।] 
মঞ্জুগীতি (তত্র) মধুর গীত, মনোজ্ঞ গান। ২৯+৩ পদ- 
যুক্ত ছন্দোভেদ। 
মগ্্ঘোষ (পুং) মু মনোহরেো। ঘোষঃ শব; যন্ত। ১ পুর্ক- 
ধিনভেদ। (ভ্রিকা*)২ তাম্থিক্দিগের উপাস্ত দেবতা বিশেষ । 
“জাড্যৌঘতিমিরধবংসী সংসারার্ণবত্তারকঃ। 
হমঞুঘোষে! জরতাং সাধকানাং সখাবহঃ ॥” ( তন্ত্রসার) 
মঞ্চুঘোষের পৃজা করিলে জড়তা সকল বিদূরিত হয় এবং 
ভবসমুদ্র হইতে পার হওয়া যায়। তন্ত্রসারে পুজার বিস্তৃত 
বিবন্গপ লিখিত আছে, বাহুলাভয়ে তাহ! লিখিত হইল ন1। 
হহার ধ্যান-_ 
“শপধরমিব শুত্রং খড়গপুস্তাপাণিং 
ছ্রূটিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্‌। 
চটি. 66। 


তি মঙ্তাণ 





নে 


পৃথুতরবরমুখাং পল্পপত্রায়তাক্ষং 

কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি 1” ( তন্্রসার ) 
স্্িয়াং টাপ্‌। অপ্সরাবিশেষ। 

মগ্তুঘে।ষ, জনৈক বৌদ্ধাচা্য। ইনি বোদ্ধধর্ম-প্রচায়কলে 
চীনদেশে গমন করেন। প্রবাদ, এই মঙ্থাত্ম! চীনরাজ্য হইতে 
নেপালে চীনদেশবাসী বৌদ্ধ লইয়! উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
ইনিই নেপালের উপত্যকা -গহ্বর ভেদ করিয়া সঞ্চিত জল- 
রাশি নিষ্কাশন ছার! দেই দেশ বাসোপযোগী করিয়াছিলেন । 
নেপালে গ্যোতীরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপন ও ধশ্মীকরক্ষে 
নেপাল রাজপিংহাসনে স্থাপন ইহারই কীর্তি বলিয়া কথিত 
হইয়া থাকে। নেপালে ইনি মহাষান মতাবলম্বাদিগের দ্বারা 
বিশেষ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। বজ্ঞহ্টী 
গ্রন্থের প্রারস্তে "ও নমো মঞ্চুনাগায়। জগন্গুরুং মঞ্জুঘোষং 
নত্বা বাকৃকায়চেতসা । ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। [ নেপাল দেখ] 

মঞ্চুদেব) চীনদেশস্থ মঞ্জুরী পর্বতের* জনৈক রাজা। য়ন, 
পুরাণে লিখিত আছে, তিনি স্বীয় বরদা ও মোগদ! নামী 
পত্ীদ্ধয় সমভিব্যাহারে স্বয়সক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন । 
মঞ্জুদেব নেপালের হুদ হাঙ্গর কুম্তীরে পূর্ণ দেখিয়া স্বীয় অন্ত 
দ্বারা উপত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া দেন। যথাক্রমে কপোতল, 
গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোকর্ণ,বরয় ও ইন্ত্রাবতী প্রভৃতি উপত্যকার 
দক্ষিণ দেশ উৎখাত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি পক্মগিরির 
উপরিস্থ হুদ কাটিয়া দেন, উদ্বাই পরম পবিত্র উপচ্ছন্দ পীঠ- 
নামে খ্যাত, এখানে থগানন! দেবীর মন্দির অবস্থিত। 

মঞ্জদেব (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুঙ্রী। (ত্রিকা৭) 

মঞ্চুনন্দী, জনৈক প্রাচীন কবি। জীবনাগের পুত্র । 

মঞ্চুনাথ, নেপালপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্যতেদ। ইনি মঞ্জুঘোষ ও 
মঞুত্ী নামেও বিঘোধিত হইয়া থাঞ্চেন। 

মঞ্জুনাশী (স্ত্রী) সুন্দরী রমণী। যাহাস্ঈ রূপে অপর রমণীর রূপ 
ধর্বত। প্রাপ্ত হয়। ২ শচা ও হুর্গার নীখান্তর। 

মঞ্জনেত্র ( ত্র) সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট। (খুং) সুপ্দর নেত্র। 

মঞ্জুপত্ন্‌ ( ক্লী) মঞু্র প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। রঃ 

মঞ্জুপাঠক (পুং) মধু নোহরং পঠতীতি পঠ-ধল্‌। ১ শুক” 
পঙ্গী। (রাজনি") (ত্রি)ং ন্তুন্দর পাঠকর্ত। 

মগ্রপ্রাণ (পুং) মঞ্জবঃ প্রাণাঃ বন্ত। সর্বব্যাপকতয়া মহা প্রাণ- 
তবাদস্ত তথাত্বং। ব্রন্ধা। ( জটাধর) 





* এই পর্ধবতের প্রাচীন নাম পঞ্চশীধ শৈল | উচ্থার এক একটা 


শৃঙপ বখাক্রমে হীরক, ইল্লানীগ, মরকৃত, ষাণিক ও বৈছ্ধাঙ্গপিসফ্িত | জনেকে 
এই পর্বত আসামের অন্তর্গত যলিয়। ঘন করেছ। " 


৯৭৬৪ 


মু [ ৭১৪ ] মটচী 





মঞুভ, আমরকৌধ- টীকাপ্রণেতা। মগ কীর্তি ভোটদেসীর জনৈক বৌদ্ধ লামা। 

মঞ্চুভদ্র (পুং) মঞ্জু মমোহ্রং ভদ্রং হঙগলং যস্ত। দিনবিলেষ, মঞ্চ, টি প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদিগের ধারলী বিশেষ। 
পর্ধ্যার-__মঞু্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুঘোধ, ফুধার, অষ্টারচক্রধান্, | মঞ্জ ,হাপিন্‌ (অি) মধ মনোহরং হসতি হস-ণিনি। মধুর 
স্থিরচক্র, বস্জধর, প্রপ্তাকায়, বাদিবাট্‌, নীলোৎপলী, মহারাঞ্জ, : হাস্তবুক্ত। স্ত্িয়াং ডীষ | মঞ্জুহাদিনী--ছন্দোভেদ। এই ছন্দের 
নাল, শার্দল-বাইন, খিয়াম্পতি, পূরধবর্জিম, খড়গী, দত্তা, বিভূষণ, | প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অধর থাকে । ইহার লক্গশ--“জতো। 
বালবত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, ধালীশ্বর। (ত্রিকা*) | মজৌ গে। ভবতি মঞ্চুহাসিনী” (বৃন্তরত্বা* টাক।০ ) এই ছন্দের 


ম প্ুভাধিন্‌ (পি) মঞ্জু ভাঙতে ভাষ-পিমি। সুন্বরভাষা, ] ১১৩, ৬১ ৭১৮, ১৯১ ১২ অনর শথুঃ তত্তির বর্ণ গুরু । | 
রি উত্তমরূপ বলেন। (ক্্ি্নাং ভীষ,) মঞ্জুভাধিণী। | মঞ্জু (তরী) মঞুঝ। পৃযোদয়াদিতাৎ সাধুং। মহা, পোকা, 
২ ছন্দোতেদ, এই ছন্দের প্রত্তি চরণে ১৩চী কষ্জিয়। অগ'র চাঁলত পেটর।। | 
থাকিবে। হছানপ লক্ষণ 'মঞ্জষাপি চ মঞ্জষা গোট। চ পোটিকেত্যপি 

"শজস। জগৌ তবতি মঞ্ুতাধিণী” (বৃত্বরত্বা* ) ূ ( শব্রদ্বাবলী ) 
এহ ছদ্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭৮” ১০ অপগত্ধ ঘু, তা্তিন্ন ৰ মঞ্জসৌরভ (ক্লী) ছন্োভেদ। 

ধ৭ গুরু । । মঞ্জ, স্বর (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জু 

মঞ্জু (কলা) মঞ্জু মঞ্ুন্বনর্ত/যস্তেতি ( সিখ্মাদিভ্যশ্চ। পা ২1২৯৭) ৃ মঞ্জু ষ। (স্তর) মজ্জতি দ্রব/মাম্মন্‌ (মস্জে মুম্ঠ। উণ 81৭৭) 
হাত লট. ১ জলাঞ্চল। ২ নিকু্জ। (গ্েদিনা ) ৩ শৰ্ল। র ্ি মস্জ উষন্‌, নুম্চ নচ নচোইন্ত/)২ পরঠ ততে। অশ্ব শচ৭ 
(বিশ্ব) (পুং) ৪ গলরঙগপন্টী। (ব্রি) ও আগায়) মমোহর। ূ মধ্যমস্য লোপাৎ সাধুঃ। পিটক, পোটিক।, পেটরা। 
পমঞুলং ঘৌবলো্েদং পাপ আীরিব মাধবে।” র পমঞ্জঘাগাং জং কুস্তী মুঞ্চস্তী বাক্যসত্্বীং।” 
(কাণিকাপুক্জাণ ৪৮ অঞ্) ( দেকীভাগ* ২৬৩৩) 
স্িরাং টাপ্‌, মঞ্জুল।। ৬ লদাভেদ। ২ পাষাণ। ৩ মঞ্জিঠা। (রাজনিৎ ) 

“চিজরোপলাং চিত্ররখাং মঞ্জুলাং ব্যাইনীং তথা ।”(ভা ৬৯/৩৪) ৃ মঞ্জেনী, (মুগ্জরা) মান্ত্রা্ প্রে।সডেন্সার মলবার জেলার 
মঞ্ড বৰ্জী, ধৌত দেবভাতেদ। | এরণাড় ভপবিভাগের মস্তগত একটা নগর। অন্দাৎ ১১০৩ 
মন্ুবাদিন্‌ (স্ত্রী) মঞ্জু মনোহরং ধদতি বদ-ণনি। মনোহর | ৩০উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৬৯০ পু । এখানে ১৮৪৯ খবষ্টান্দে 

বাক্যধুক্ত, মঞ্চুতাধী । ন্ত্রাং ডাষ। . মারিল্লাগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এহ সময়ে তাহার 
মঞ্জী। (পুং মঞ্জুমনোহর। শ্রীঃ ₹শাতা স্ত। ম্জুধোষ। (ভ্রিকা+)। বিশেষ নিষ্ুরতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা উদ্ধত হ্হয়া 
মঞ্চ, ১ ১ স্ব -পুরাণবর্ণিত চীনদেশাস্ত্গগ্ত একটা পৰ্বতত। ! সেনান/সহ ছংরাঞ্জের দেণায় সেনাদলকে নিহত করে। পরে 

২ “প্রি বৌগ্জাচাব্য মঞচুধোষ। তিি ভাত হহতে বৌদ্ধ! বু যুরোপীয় পৈষ্ভের পাহাষ্যে তাহাদের বিদ্রোছিতা দমন 

ধপ্মএটারকল্পে চীনরাগ্য পধ্যন্ত গঙ্গন করেন? ভতথাছইতে | করা হহপাছিল। এখানে প্রা্ীনতন্বের ম্সনেক নিদর্শন 

প্রত্যার্‌ও হইয়া ভিপি শ্বার শিষ্যগণ লঙ্গভিব্হাক্জে নেপাল- | পাওয়া যাকস। তন্মধ্যে কএটী গুহামাঁনর ও দুক্তকুগ্গ মন্দিরের 
উপত্যকায় বসবান ক।রয়াছিপেন 1 . গাত্রস্থ ১৬৫১ খৃষ্ঠাব্বের শিলালিপি উল্লেখ যোগ্য? 
এ. 1 নেপাল, মঞজুঘোষ ও মঞ্চুগেব শব দেখ।]  মঞ্কনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আঙাহাধাদ জেলার অন্তগণ্ড 

, নাধ্যগ গুবু।হ, পরমার্থনার্পঙ্গীত, সন্ধন্পুওরীক জুগতা- | একটা তহপাল! বমুনাতায়ে অবাহিত। 

বান, সুপ্রভাত শব প্রভাতি গ্রন্থে অঞু্রীত্ধ দাহাত্ব্য। ঝব | মঞ্চনপুগ্পটা, আধাহছাবাদ জেলায় অবর্গ একটী' নগর। 

3 পৃজাবিধি উক্ত হহরাছে৭ অক্ষা- ২৫৩১ ৯২ উঃ এবং ড্রাখিৎ ৮১*২৫১২ প্লুঃ ৫ এখানে 

প্রতুতত্ববিদেক্। অনুহ্থান কছেন বে, শিষাসওলে শরিবৃভ 1 বোঁধয়া $ হূললমাপেন্স ধাল খিক । সৌজ বাগ ও সউক্তযার হাট 
হইয়া, বৌন্ধাচার্য) মঞ্চত্রী আযান প্রথ্েশাস্তগত পঞশীর্ধ প্র্ধত ! বসে৭ পরী হাটে নান স্থানের জাতর্জব্য শিক্রয়ার্থ আনীত হ্স। 
হুহতে নেপাল রে; ফাহয়। উধনিবেশ সপন করিঝাছিবেন। | মট) লাছ। ভাদি, পরশ দক* সেট । লট, শ্টতি। রা 
ঘহাথ।ন মক্গাবপথিগণ বে অঞুওর পুর্ধ। কক থাকে, তাহু।' মটতু। লুঙ. অনটাৎ, অমাটীৎ। 

(কি এহ, অথথ! সত পরে ছথুযখোষ কা একুীপপ ঘে পুজক্ষিধর : মটচী (আ) মটনং মটঃ। মট-খসাংরে “ভাখে আপ্‌» মটঃ 

উল্লেখ মাছে, তাহাহ ফি ফৌধ আহ হতে গৃহ? |. চীয়তে প্রাচীরতে এভিস্থিতি ধা্ট-চি, ধাহুজধাৎ "তি, মটচি, 





মঠ [ ৭১৫ 





ততঃ কদিকারাদিতি প পক্ষে ডীঘ,। . সর্কেষামবগীদকত্বাঘস্যা- মঠ, অধ্যাস। ডা, আস্মসে, দত সেট, ই্গিং। লট, 


স্কথাত্বং। ১ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পকদিবিশেষ। ২ পাষাণবৃষ্টি। 


ম$তে। লো, মঠতাং। লিট, মগষ্ঠে। লু. অমন্তিষ্ট। 


“মটচীহতেযু কুরুধাটীক্য। সহ” (ছান্বোগ্য উপ* ১১৯।১) | মঠ (পুং) ঘঠস্তি বসত্তি ছাত্রাদয়োহত্র মঠ- -অল্ ছাজাদি নিয়, 


মটর (দেশজ) কলায়ভেদ, দাইল তেদ। ভোৌঁ়। মটর ও 
পায়রা ডেদে ইহা! ছই গ্রকার। এই মটরই কাচ। অবস্থায় কলার 
গুটি নামে অভিহিত হুয়। পরিণত অবস্থায় গুফ হইলে 
ইছাকে মটর বলে। কলাই গুটার মটর শ্বেতবর্ণের হম এবং 
পায়রা মটরগুপি উহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও সহুজবর্ণের 
হইয়া! থাকে। 

অটরমাল। ( দেশজ ) অলঙ্কার ভেদ। এই অলঙ্কার গলদেশে 
ব্যবহৃত হয়, (২9০1015০6)। 

মটরাশাড়া (দেশজ) প্বস্ত্রভেদ, এক প্রক্ষার রেশমজাত বস্ত্। 

মটন্ফটি (পুং) মটং অবনাদং স্কটতি নিরাকরোতি স্কট-ই। 

ূ 





দর্পারভ্ত। ( জটাধর) 
মটা €( দেশজ ) ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রভেদ | ূ 
মট ক (দেশজ) গৃহাদির শিরোভাগ । চলিত ঘরের মট্ক।। 
২ আসামের পষ্টবন্্র ভেদ । ইহা এক প্রকার রেশম-নিশ্মিত বসত 
রেশম হইতে প্রস্তত উৎকৃষ্ট সুত্র দ্বারা গরদ এ'ড়ি প্রত্ৃতি বস্ত্র 


থে স্থণে ছাত্রাদি অধাযন জন্ত অধস্থাম করে। পরিঞাজক ও 
্ষপণকাদির অবস্থান স্থানও মঠ নামে অভিহিত । ২ দেখ 
গৃহ। যিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করেম, অগ্তকালে ঠাহার স্বর্গ হয়। 
শুভাদমে মঠ প্রতিষ্ঠ। করিতে হয়। অকালে ঘা নিন্দিত দিনে 
প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। যে দিন মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, 
সেই দিন প্রথমে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ঝিয়। পরে গ্রতিষ্তাক্ষার্ধ্য কাঁরতে 
হইবে। গ্রতিষ্ঠাকার্যে সঙ্চল্প এইরাপ :-_- 

“গু অগ্তামুকে মাসি অসুকপন্ে 'অমুফতিখো। অনুকগোত্রঃ 
শ্রীমমুকদেবপন্শী এত ভূণক্ষা্ঠাদিমযবেশ্মপরমাপুলমসংখ্যবধ- 
সংশ্রাবচ্ছিননন্ব্গলোকমহিতত্বকানঃ প্রীবিষ্ত্রীতিকামঃ বিষু- 
লোক গ্রাপ্তিকামো বা মঠপ্রতিষ্ঠামহং কয়িষ্যে।? 

এইক্প লংকল্ কন্সিয়া প্রতিষ্ঠার নিয়মান্থসারে প্রতিষ্ঠা 
করিবে। এই প্রতিষ্ঠা্ঘ বিস্তৃত বিবরণ অগ্টাবিংশতিতৰ 
স্বতির মঠপ্রতিষ্ঠাতবে লিখিত আছে, বাহুল্যতয়ে তা উদ্ধৃত 
হছল না। 


এবং খারাপ রেশম ও তুল! নির্ষিত শৃতা দ্বারা প্রস্তত নিকষ্ট | মঠ, ধশ্মাচা্ী সংসারত্যাগী সর্ন্যামিগণের আবামস্থান। 


বস্ত্র মট্কা নামে খ্যাত। 

ষটকান (দেশজ ) ১ ভাঙ্গিয়া ফেলন, মুচড়িয়া ফেলন, যেমন 
ঘাড় মটকান। ২ আঙ্গুল মুচড়াইয়। মট্মটু শব্মকরণ। 
মটুক (দেশজ ) মুকুট, কিরীট। 

মটু কাধারী, বৈষ্ঝব সম্প্রদায় বিশেষ। রামাৎ নিমাং চা 
হিন্দৃস্থানী বিষ্ণপাঁসকগণ বিশেষ বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
কষিয। বিশেষ বিশেষ লপ্প্রদায়-সংজ্ঞ। লাভ করিমাছে। ূ 
বাহার! টুক] অর্থাৎ বৃহৎ হগ্ডা গ্কপ্ধে করিয়া ভিক্ষা 
করে, তাহারা মটুকাধারী নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানী 
লংযোগী অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণবের1 মটুক] স্কন্ধে করিয়া ভিন্মা 
করে। কখন ফোন বাক্তি একাকী কখন বা ননব্যক্তি একত্র 
শিজিত হই এ মটুক! পূর্ণ করিয়া দেয় । একস্থাংন থাকিয়া 
তাহাদেয় ভিক্ষাকার্ধ্য লম্পন্ন হয়। তাহছাদেন্স দ্বারে ঘারে 
ভ্রমণ ক্রিয়া ভিক্ষা! করা বিধি নছে। ূ 

অট্রক (কী) মঠতি বসত্যত্রেতি মঠ-জপ পৃষোদরাদিত্বাৎ 
টাগঞ্গে সাধুঃ। গৃহের শিরো তাগ, চলিত মট.ক|। 

মর, লহ্গতরিপর্যতন্থিত একটা গ্রাম। (হা! ২১৫১১) 

মঠ, ১ বাস। ২ মর্দন। ভ্বাদি* পরশ্ৈ* বাসার্থে অক* মর্দনার্থঘে 
লক লেউ,। লট, মঠতি। পোর্ট, ম$তু। লুঙ, ০০৫ 
অমাঠীং। 


সংসার[লিপ্প। ২ছতে বিচ্ছিন্ন হইম্না মানব সাধারণতঃ বেস্থানে 
আসিয়া ব্রহ্ষচর্য্য বলহ্বনপুর্ঝক শাস্ত্রাধ্যরম করে, তাহারে থঠ 
(198143651)) এবং মঠাবামকে ব্রহ্মচধ্য ()195৪861০1116) বলা 
যা্স। বৌদ্ধসন্প্রদায়ের মঠগুলি বিহার বা সঙ্ঘাক্সাম নামে অভ- 
হিত। সাধারণতঃ মঠে ছাজ ব। ত্রন্গচারী সন্ন্যাসিগণের বাপধোগ্য 
কএকথানি ঘর, তব্ধাবলঘিগণের হদেবমাঙার, জন্মত- 
প্রবর্তকের সমাধি বা তম্মতাবলর্বী ফোন আচায্যের গাদ 
এবং ধরন্মশালা ও অভ্যাগত পথিক বৰ! সন্গ্যালগণের বাস- 
যোগ্য কএকখানি ঘর থাকফে। অতিথিগণ এহ মঠের 
ব্যয়ে আজহার হৃহয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের বায়ভার 
বহনের প্রস্ত তত্তৎ ধর্মাবলত্বী কোদ সাধৃত্তমের ভূমিদান 
থাকে, এতন্তি্ন ভক্কষণ্ডলী৭ নিত্য প্রদন্ত উপস্থার দ্রব্য এবং 
মঠবাসী ব্রক্মচারিগণের ভিক্ষালন্ধ দ্রব্যেই এক একপ্রকার * 
মঠের সকল খরচ সঙ্কুলান হয়। মঠের অধ্যক্ষকে মোহান্ত 
বলে। 

হিন্দুদিগের বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব গ্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ধিভিক্ন মঠ আছে। শ্রুপ্ষেত্রে শ্রব্ধপ আটটী বিভিন্ন বঠ স্থাপিত 
আছে। বোদ্ধদিগের ও শৃষ্টানদিগেয় মধ্যে উন্ধপ মঠেক গ্রধধান্ 
নিত হহ। ভারতের জ্যোবী যঠ এখং ন্ধরাজোর কৌটঙ্গ_ 
মঠগুলি, প্রাচীন বৈষ্ণৰ ও বৌধসঠের নিদর্শন বা! যানব। 


মঠপতি 


[ ৭১৬ ] ূ 


মড়কশিরা 





প্রথমে হজিপগ্তবানী খৃ্টানদিগের মধ্যে মঠাবানম কল্পিত 
হইয়াছিল। তৎপরে মহাত্মা এস্থনি ও পল লোছিতসাগর- 
কূলে কোস্তীর মঠের স্থাপন করেন। তনস্তর যুরোপের 
প্রায় প্রতোক দেশেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠবাদী বক্ষচারি- 
গণকে বিবাহ দ্বারা সংসারে লিপ্ত হইতে নাই। কোন কোন 
সম্প্র্থায় মধ্যে সেরূপ নিয়মের নিষেধ নাই। 
২ গন্ত্রীরধ। (হারাবলী ) ৩ পক্ষাস্তবস্ত বিশেষ। ইহার 
পাঁকগ্রণালী-- 
“দিত! মর্দয়েদন্তজলেনাপি চ সন্নয়েৎ। 
তপ্যাস্ত বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্‌ ॥ 
এলালবঙ্গকর্পুর-মরীচা্ৈরলক্কৃতৈঃ | 
মর্দগ্িত্বা সিতাপাকে ততন্তঞ্চ সমুদ্ধরেত ॥ 
'অয়ং প্রকারঃ দংসিদ্ধ মঠ ইত্যতিধীয়তে ।” (ভাবপ্রৎ ) 
গোধুমচুর্ণ উত্তমরূপে জলে মর্দন করিয়া বটিকাকার 
প্রস্তুত করিতে হইযে। উহাকে এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পুরাদি 
মিশাইয়। ঘ্বতে ভাঙ্জিয়া চিনির রসে ক্ষেপণ করিবে, পরে উহা 
তুলিয়া! পইলে মঠ প্রস্তত হয়। বর্তমান সময়ে ইহাকে গজা! 
বল! যাইতে পারে । ইহার গুণ--বৃহণ, বৃষ্য, বলকর, সুমধুর, 
গুরু, পিত্ত ও বামুনাশক এবং রচিকর। (ভাবপ্রকাশ ) 
মঠ (দেশজ) চিনি স্বার! মঠাকার গ্রস্তত থাগ্ঠ দ্রবাবিশেষ। 
মঠগ্রাম, নহাপ্রি-সান্লিধ্যে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
( সহা1* ২১২৮ ) 
মঠপাতে, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ধারবার জেলাবাসী জাতি- 
বিশেষ । ইহারা স্বভাবতই অপরিফ্ষার। বাসভবনে ইহা- 
দের আদৌ বত্ব নাই। নিরম্তর এরূপ অপরিচ্ছিন্ন স্থানে বাস 
করিয়াও ইহারা আপনাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে নাই। সকলেই 
বলিষ্ঠ ও দৃঢ়গঠন। কৃষিকার্ধ্য ও গো-মহিযার্দি পালন 
ইহাদের প্রধান উপন্ীবিকা। ইহার! লিঙ্গার়ত এবং কেহই 
মস্ত বা মাংস ভক্ষণ করে না। 
বাসভবনের চতুষ্পার্খ কদর্ধ্য হইলেও ইহার! আপনাপন 
অক্গসৌষ্টৰ করিতে জানে । অপর নিকৃষ্ট জাতির স্যার 
, তাহারা কখন গান্র বা বস্ত্র মলিন রাখে না। স্ত্রী পুরুষ 
উভদ্বেই অরন্কার(প্রিয়। ইহার! বলিষ্ঠ, কম্মপটু, সবল ও 
বিনত্ী। লিঙ্গা়তগণের পরিচর্যা তাহাদের রর একটা 
প্রধান কর্খব। 
লিঙ্গামতগণের বিবাহে ইহারা! নিমন্ত্রিতদিগের আদর 
অভ্যর্থনা করে এবং বিবাহের অন্তান্ত সাজনরঞ্জম আদেশ 
মতে মমাধা করিয়া থাকে । লিঙ্গাঙ্গতের "মৃত্যুতে ইহার 
বের অঙ্গধৌত করিয়। মুখে বিভূতি মাখাইয়া দেয়। পরে 


কবর স্থানে ঘাইন্া পুনরায় শবের সুখ ধোয়াইয়া কবরের 
মধ্যে পুরিয়া দেয়। তৎপরে গর্ত বোজান হইলে ইহার! 
পুরোহিতের পদ ধুইয়। দিয়া গৃহে ফিরিয়া আহনে। 
বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে 

প্রচলিত দেখা যায়। ইহার] সকল হিন্দু পর্বই পালন করিগা 
থাকে। তোততড়সম্বামী ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরু। 

মঠবার) মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তগ্নত একটা 
সামস্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গ মাইল। এই স্থান 
সকল পর্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং ভীলসা৷ ও তাল জাতির 
বাসস্থান। এখানকার ঠাকুর রণজিৎ দিংহ উচ্চ শিক্ষা 
লাভ যাতে | 

মঠর (পুং) মন্ততে মন্থতেহববুধাতে মন-( বচিমনিত্যাং চিচ্চ ' 
উ্‌ ৫1৩০) ইতি অরশ্চিৎ ঠশ্চাস্তাদেশঃ | মুনিবিশেষ। 
২ শৌগ। (উজ্জ্বল) 

মঠাধিপতি (পুং) মঠস্ত অধিপতি: । 

মঠায়তন (ক্লী) মঠ। সঙ্ঘারাম। 

মড়) মোদ। চুরাদিৎ উভয়ৎ অকণ সেট্‌, ইদ্দিং। লট্‌ মণ্ডয়তি- 
তে। লোট, মওয়ভু-তাং। লুঙ্‌ অমমণ্ডত। 

মড়, ভূষণ। চুরাদি* উভয়* পক্ষে ভাদি* পরশ্মৈ মকণ সেট, 
মগ্য়তি-তে। ভৃঁদি পক্ষে মণ্ডতি। লুঙ অমণ্ডীৎ। 

মড়ক (পুং) মণ্যয়তি ভূষয়তি ক্ষেত্রমিতি মড়ি (ক,ন্‌ শিল্পি- 
সংজ্ঞয়োরপূর্বন্তাপি। উপ ২৩২) ইতি ক,ন্‌, পৃষোদরাদি- 
ত্বাংন লোপঃ। শন্তভেদ, চলিত মাড়,য়াধান। (জটাধর) 

মড়ক (দেশজ) মহামারী, যে নমর বহতর লোকের মৃত্যু 
হইতে থাকে। 

মড়কশিরা) মান্্রাজ প্রেলিডেক্দীর অনস্তপুর জেলার: অন্তর্গত 
একটা নগর। এখানে মড়কশিরা তালুকের সদর ফাছারি 
আছে। প্রবাদ, রত্রগিরি সরজিগ্প রার়প্নরাজ নামা জনৈক 
সামস্ত ১৫২৯ খৃঃ অন্দে বন কাটাহয়া এই নগর স্থাঁপনপূর্ববক 
একটা আঞ্জনেয়ের মন্দির নির্মাণ করিয়৷ দেন। ১৭২৮ খ্ৃষ্টাবে 
মহারাকট্রগণ এই স্থান অধিকার করে এবং মুরারি রাও একটা 
দুর্গ ও রাজপ্রানাদ নির্শাণ করিয়া নগরের শোতা সম্পাদন 
করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ নগর আক্রমণপুর্বক এই 
স্থান অধিকার করে, কিন্তু ছুই বহধীর মধ্যে মরাঠাগণ পুনরায় 
তাহাদিগকে ভাড়াইয়া দেয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাষ হইতে ১৭৯৯ 
পৃষ্টা পথ্যস্ত ইহা পুরা টিপু সুলতানের অধিকারতূক্র হয়। 
শেষোক্ত বর্ধে টিপু দুলতানের পরাজয়ের পর ইহা ইংরাজা- 
ধিকৃত হুর। এখানকার, চোলরা-মনিয়গানে ৩ খানি 
শিলালিপি দই হয় মর 


মঠের অধ্যক্ষ | 


[ ৭১৭ ] 





ডল, ( দেশজ) গ্রামের প্রধান লোক, মণ্ডল। পরীগ্রা্গে হে 
' সকল লোক সমাঙ্ ব! অন্তান্ত লোকের উপর কর্তৃত্ব করে, 


তাহার! হড়ল নামে খ্যাত হুয়। 


পরই আখ্যা প্রচলিত। যখা--মড়ল, মাতব্বর। 


নিষ্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই 


যড়বারবিলাকমূ্‌, মান্জরাজ প্রেসিডেন্দীর এবিল্লিপুত,র 
তালুক সদরের উপকঠ্ে অবস্থিত একখানি গণগগ্রাম। এখান- 


কার ম্ববৃহৎ ও সুপ্রাচীন শিবমান্দর সমধিক 
 গাপুরের কারুকার্য উল্লেখযোগ্য । 


বিখ্যাত। 
মন্দিরগাত্রে অনেক- 


গুলি শিলালিপি আছে। স্থলপুরাণে এই দেবতীথের মাহাত্ম্য 


কার্তিত হইয়াছে। 

ড়া (দেশ) মৃত; শব। 

মড়াকামড়ি (দেশজ ) 
ব্যক্তিকে পুনর্লাঞ্ছন| | 

মড়াঞ্চিয়। ( দেশজ ) মৃতবৎস।, বাহার সন্তান হহয়াই মরে। 

মড়কচা (দেশজ ) গৃহচ্ছাদের উচ্চাংশ 

মড় ক (দেশজ ) তঙ্গপ্রবণ, মড়মড়ে। 

মড় (পুং) মড়, ইতি রৌতি মড্ড. রৌতের্ড, মনীষাদিত্বাং 
রেফগ্ত ডত্বং, মজ্জস্তি শব অত্রেতি মজ্জেনিপাতো ব|। বাস্থ- 
বিশেষ, বিপুল ডভমরু বাস্ভ। ন্বার্থে ক, মড়ক। 

মড় অড়, ( দেশজ ) অব্যক্ত শক্ত ভেদ, যথা! মড় অড়, শব । 

ষঢ়রীপুত্র শকসেন, দাক্ষিণাত্যের জনৈক নরপতি। 

(শক ও সাতবাহন রাজবংশ দেখ। ] 

মঢ, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাছুন জেলার অন্তত একটা 
নগর। যমুনাতীরবর্তী কাল্সি নগর হুহতে ১২/৭ ক্রোশ 
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন মানরাদি ও 
ধ্বংনাবশেষসমূহ প্রত্বতত্বৰিদ্গণের বিশেষ আদরের জিনিস। 
এথানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষা মন্দিরই সব্বাপেক্গা 
প্রাচান। আলোচন। স্বার৷ জান! গিয়াছে, এহ মন্দিরের 
উপকরণগুলি কোন সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহাত। 
উহার গাত্রস্থিত একথানি শিলালিপি হুহতে জানা যার 
যে, ভ্রালদ্কররা চশ্রাগুপ্তের পত্রী ঈশ্বরা এহ মন্দির 
নিশ্বাণ করান। রাজকুমারী ঈীশ্বরা সিংহ্পুররাঞ্জ ভাঙ্করের 
কণ্ত। ও কপিলবর্ধন-রাঙকন্ত। জয়াবলীর-গভজা তা। এ শিলা" 
ফলকে সিংহ্পুর:রাজবংশের একাদশ জন রাজার নাম 
পাওয়। যায়। [ দিংহপুর দেখ । ] 

মড়ি, বোখা€ প্রেসিডেন্দার আদধনগর জেলার অন্তর্গত 
একটা গণগ্রাম। এখানে হিদ্দু-মুসলমান-পূদিত শাহ 
রমপ্জান, মহিদবার ব। কানছোধার দর্শা 'প্রতিিত 'থাফায় 
ইহা! একটা পৰি ীর্থরপে গণ্য হুইয়াছে। 

111 


মৃত্যুকালীন কামড়। লাঞ্ছিত 


নানাস্থান 


০ পাপ পপ পপ পাপী শিশির টি টাটা শিিিশাশীশশীশ্শীশিীিীিীঁ িশিটীঁী শোিটি শীতে 


১৮০ 


হইতে ফি. ও । মুলমারগণ এই জে আগমন ফি 
থাকে। 

এই দর্গা ও তৎসংলগ্ন কএকটা নযাধিমদির টি 
পর্বতোপরি কএকজন হিন্দু রাজা ও সামস্তের বাসভবন 
দৃ& হয়। দর্গীভ্যন্তরস্থ রমজানের কবর একটী স্বুষ্কং 
অট্রালিকা। এস্থান হইতে পন্বভবক্ষে খানিক নিয়ে আমিলে 
রামক্রানের সাধনগৃহ । ১৭৩ ধৃঃ মষে পিলাজী গাইকবাড় 
কর্তৃক নির্শিত বণ্ধমান ইনামঘার ও ঘুন্বাবরের পূর্বপুরুষের 
মমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। উঞ্ত »মাধিমন্দির গাত্রে পিলা্জা 
গাইকবাড় ও মহামাতা চিম্নাজি সামন্তের নামণুক্ত একখানি 
শিলালিপি আছে। দক্ষিণ পূর্বদিকে শিবাজীর পৌন্র শাহু- 
রাঞ্জনির্িত (১৭৩১ খৃঃ) বার দোয়ারী। প্রবাদ, মাতা 
যেগুবাঈ সহ যখন তিনি মোগলশিবিরে বন্দী হন, তখন 
তাহার মাতা পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাগমন কামনা করিয়। 
বারদোয়ারী স্থাপন করিতে মানস কারয়াছিলেন। শাহর 
প্রাসাদের নিকটে ও দর্গ-প্রবেশের সম্মুথে নগরথান। অব- 
স্থিত। উক্কার ছাদ হইতে প্রাচীন পৈঠান নগর প্য্যস্ত দৃষ্টি- 
গোচর হয়। বাসিঙ্গের বিখ্যাত জমিদার কান্হজি নাএক 
১৭৮* থৃষ্টাকে এই নগর খানা নিন্মাণ করিয়াছিলেন। 
মহারাষ্ট্র-সর্দার মোরে দর্গার চতুর্দিকৃস্থ প্রাচীর ও ছুইটা 
প্রবেশদ্বার এবং আন্বদনগরের বিখ্যাত থোজ! বণিক্‌ থাদা 
সরিফা অপর একটা গেট নির্াণ করিয়। দেন। বিজাপুররাজ 
ইহার চারি পার্থের মেজে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। 
কোলাবার ভাউ সাহিব অগ্রির়া এখানে একটী রৌপ্য ও 
পিতলের ঘোটক প্রদান করেন। 

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, রামজানের পূর্বধ- 
নাম কান্হোবা (কানাহ 1)ছিল। তিনি ১৩৫৯ খৃষ্টান 
পৈঠাননগরে উপনীত হন। এখানে সাদৎআলী নাম। জনৈক 
মুসলমান কর্তৃক তিনি ইঙ্লাম ধশ্ঠে দীর্গিত হইয়াছিলেন। 
দীক্ষার পর তাহার শাহ রমজান নামকরণ,হয়। একদিন 
তিনি 'মহিসবার+ মতন্টোপরি আরোহণ করিয়৷ গো বনী পার পু 
হইয়াছিলেন। তদবধি মুসলমান-সমাজে তাহার পীর শাহ 
রমজান মহিসবার নাম হয়, কিন্ত হিন্দু্গণের নিকট কাঁণ.হোব। 
বলিয়াই পরিচিত । 

প্রতিবংর ফাস্তনী রণ পঞ্চমী তিখিতে তাহার উদ্দেশে 
একটী মেল। হয়। এ সময়ে বহু তীথষাত্রীর- পমাগম ছয় 
থাকে। সমাধিক্ষেত্রেক পল্দিকটে একটী, নির্দিষ্ স্থলে ব্আরো- 
হণ করিনা অনেক ভক্ত, পর্ধ্বত 'হইভে লাফাইঙ্ক.. পড়িযাছে। 


,* পীরের কৃপায় তাহাদেব শরীরে কোনরূপ ঈসাধাত লাগে নাই। 


রি 


এই গার ব্যয়ভার বহনের জন্ত সমাট শাহ আনম ৭৫০ 
বিঘ! নিষ্কর ভূমি এবং মহারাস্ত্ররাজ শাহ কর্তৃক মড়িগ্রাম 
প্রদন্ত হ্ইয়াছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয়, উক্ত গ্রামের চতুর্থাংশ 
তির অপর এক কপর্দকও দর্গার ব্যযনির্বাহার্থ প্রদত্ত হয় না। 
মণি (পুংস্ত্রী) মণ ( সর্বধাতৃত্য ইন্। উপ. ৪/১১৭) ইতি 
ইন্‌। ১ অশ্বজাতি, গ্রস্তবভেদ। 

পমণৌ বজুসমুতবীর্থে কুত্রন্তেবান্তি মে গতিঃ।” ( রঘু ১৪) 

২ মুক্তাদি, পর্ধ্যায়,--রত্ব, মশি। 

“রত্বং ক্লীবে মণিঃ পুংপি জিয়ামপি নিগস্ভতে। 

তত্তু পাষাণভেদোহস্তি মুক্তাদি চ তছ্চ্যতে ॥” (ভাবপ্রণ্) 

ইার গুণ,--চক্ষুর হিতকর, শীতল, লেখন, বিষদুষক, 
ধারণে পবিভ্রতাকারক, পাপনাশক ও শ্রীবর্ধক। মণির মধ্যে 
কৌন্তভই শ্রেষ্ঠ। 

ভূগর্ভনিহিত বুমূল্যপ্রস্তরই মণি নামে খ্যাত। ইহা রত 

বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ এ সকল প্রস্তরাদির মধ্যে; 
বন্জ বা হারক, মরকত বা পান্না, পদ্মরাগ বা চুনি, মৌক্তিক বা 
মুক্তা, ইন্্রনীল বা নীলা, বৈছুধ্য বা লগ নিয়, গোমোক, বিজ্রম | 


বা প্রবাল ও পুষ্পরাগ বা পোখরাভ নামক নয়টা রত্রই প্রধান। 


এতস্তিন্ন অগ্জিপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে মহানীল, গন্ধশস্ত,চন্ত্র কান্ত, 
সুধ্যকাস্ত, স্কটিক, পুলক, কর্কেতন। জ্যোতীরস, রাঞজপষ্টর, 


|. ৭১৮: ] 
| অহায়ানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের ও প্রসিদ্ধ, “কোহীনূর হীরক, 
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রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্ধ, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ূ 
ধূলা, তৃখক, সীম, গীলু, গিরিব্র, ভূজলমণি, ব্জমণি, টিটিভ, ; ূ 
পিও, ত্রামর, উৎপল, ভীম্ম প্রভৃতি অনেক প্রকার রত্বের র 


স্ল্পেখ আছে। রাজা জক্বকাধ্যে এহ লকল মণি ধারণ । 


করিবেন। জাতি ও গুণ পরীঞ্গ। করিয়া বিশুদ্ধ গুণথক্ত 
মণি ধারণ অথব| ধনাগারে স্থাপন বিধেয় | বিশুদ্ধ রত্ব মানব-! 
শরীরে অশেষবিধ স্থখ দান করে, এমন কি, কোন কোন 


রত্ব ধারণ করিলে রোগনাশ ও অনৃষ্ঠলক্্মী গ্রসন্না হন। 


বেসকল মণি কুদিনে ও কুলগ্নে উৎপন্ন হয়, তাহারাই | 


_ দোষাম্বিত হুইয়। থাকে। এ দোষপূণ রত্বধারণে শরীরে 
বাচুধিবূপ নানা অমঙ্গল ঘটির। থাকে । এই কারণে রত্ব- 
পরাক্ষক ছ্ছার। প্রথমে রত্বের আকৃতি, বন ও দোবগুণাদি 
পরীঞ্গ করিয়। লইবে। এতস্তিন্ন প্রত্যেক মণিরই তারতম্যা- 


নুমারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শুদ্র জাতিত্ব কল্পিত হুইর! | 


থাকে । উ দমকল আবার শ্বেত, রক্ত, গীত ও কুফবর্ণ 
ছায়। বিভেছেই পরীক্ষিত হয়। 

ভারততূমি মপির আকর বলিয়! চিরগ্রশিদধ। গৃথিীতে 
এমন দুর্মূল্য কোন রত্ধই নাই, যাহ) 'একরিন পম এক 
দিন তারত হুইতে সংগৃহীত হইয়ান্ছিল। '' তারতেঙ্গরী 


রি 






পারন্তশাহের ৬ লক্ষ টাক ও মন্কটের ও টাক। 
মূল্যের মুক্তা এবং টাবার্ণিয়ার-বর্ণিত বিজাপুররাজের ৫০ 
রতি ওজনের মানিক বকলই ভারতীয় রত্ব।। এাচীন বেদ- 
শান্তর, রামায়ণ ও মহাতারত এবং নাটকাদিতে মণির উল্লেখ 
পাওয়। বায়। স্বয়ং নারায়ণ কোস্তত মণি ধারণ করিতেন। 
প্রীরুষ্ণ কর্তৃক জান্ববান্পর।জয় ও স্তমজ্কক-আহরণ পুরাণে 
লিপিবদ্ধ আছে। স্তমস্তক মণিহরণের আন্দোলনে গ্ররুষ্ের 
প্রতি বৃথা কলঙ্কারোপ করা হইয়াছিল। কফ তাহার 
অপনোদন করেন। এখনও আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে 
নষ্টচন্্র-দর্শনে পাছে বৃথা কলঙ্কভাগী হইতে হয়ঃ এই ভয়ে 
লোকে শ্তমন্তকহরণের কথা উল্লেখ করিয়৷ শাস্তিল গ্রইণ 
করিয়া থাকে । তন্সস্ত্র থা-- 

“সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহে। জাম্ববত। হতঃ। 

স্বকুমারক মাঞোদীন্তব হোষ ্তমস্তকঃ ॥” 

পারস্তে বছ পূর্ধকাল হইতে মণির আদর ছিল। ফিনি- 
কীয় বণিক্গণ গ্রীস ও মিসধরাজ্যে মণি লহয়া যাইতেন। 
ইজিপ্তের ধনিগণ পর্বে মন্তকে মণির মুকুট ও হস্তে অঙ্কুরীয়ক 
ব্যবহার করিতেন। খুষ্টপূর্বব পঞ্চম শতাবে হেলেনিক- 
মঠ প্রতিষ্ঠটাত। ওনোমাক্রিঠস্‌ এবং হেরোদোতম্, প্লেতো, 
মারিইটল. প্রভৃতি মকরতাদি মণিগুণের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। আলেকসানর মণিময় অলঙ্কার ধারণ 
করিয়াছিলেন। 

হজিপ্ত ও গ্রীসরাজ্য রোম-সাস্রাজ্যতুক্ত হইবার পর» 
ুষ্টিত দ্রব্যে রোম-রাজভাওার মণিপুণ হইয়াছিল। সিজর 9 
ক্লি ওপেট। মণি ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদিগের দ্বাদশ ধর্মমত বক্ত! 
(1 %৩1৮৩ 4১1)9৪119,) স্বাদ্শটী রত্বরূপে উক্ত হচয়। পাকেন। 
পিটার-_ জাস্পার। 
এও_সেফাফ়ার-_নীল!। 
জন--এমারান্ড- পান । 
জেমস্‌-_কেল্পিডোনী-_পুলক। 
ফিলিপ- সাদেণনিক্‌--বেগুণে স্কটিক। 
বাখোলোমিউ- কর্পেলিয়ান্‌--রুধিরাখ্য | :.. 
মধিয়াস্--গ্থসোলাহট-উজ্দল কর্কেতদ:। 


১। 
২। 
৩। 
৪। 
€। 
৬ 


৭1 


৮| টমাল্-বেরিল--ককে তন। 
. ৯। জেমস দি ইয়ফার--টোপাজ--পোখরাজ। 
১*। খন্দেউস্‌--গুসোর্টফজ১-সবূজ প্কটিক । 
১১ দেখি” -এমেখিকউ।" 

১২। নিম ওজ-স্ছায়াসিহ-ন্গোমেদ ) 


মণি 


৬৩* ধৃাবে সেভিলের ধর্মযাজক দিভোরাস্‌ মনিসম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে, ইহাতে স্বাস্থ্য, ধন, কাস্তি, মান্ত, গশুভাদৃষট 
ও শল্তি (ক্ষমতা) আনয়ন করে। বংসরের যে মাসে 
ধে মণি ধারণ করিলে শুভফল দর্শে, নিয়ে তাহার একটা 


'ভালিক। গ্রদত্ত হইল--. 


'জাহগুয়ারী--জাসিস্থ বা গার্পেউ্--গোষেদ বা পুলক। 
ফেব্রুয়া ণী--এমেবিষ্। 

, মার্চ_ব্লড্‌ক্টোন্‌ বা জাসপার। 
এপ্রিল-_সেফায়ার-_নীল!। 
মে--এগেট -অকীক। 

জুন--এমারেন্ড--পান্না। 
জুলাই--ওনিক্স--লাল দাগযুক্ত হেকীক। 
অগাষ্ট--কর্ণেলিয়ান্-_-রুধিরাখ্য। 
সেপ্টেম্বর--খৃসোলাইট--ককেতিন মণি। 


_ অক্টোবর-__বেরিল বা একোয়ামেরিন্‌। 


নবেম্বর--টোপাজ-_পুষ্পরাগ । 
ডিসেম্বর--রুবি--মাণিক। 

অনেকে মণির অলৌকিক গুণ ম্মরণ করিয়৷ উহা! ধারণে 
বিরত থাকেন। ফাান্সের সম্রাজ্জী ইউজিন্‌ কখনই মূলাবান্‌ 
ওপ্যাল প্রস্তর অঙ্গে ধারণ করেন নাই। ভারত-সম্রার্জী 
ভিক্টোরিয়ার মণি ধারণ সম্বন্ধে মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত 
হইত না। তিনি স্বীয় কন্তাগণের বিবাহকালে ওপাল ও 
হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার যৌতুক দিয়াছিলেন। 

এক্ষণে যুরোপের রাজন্ত ও ধনবান্‌ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
বিবাহকালে স্বীয় প্রণয়িনীকে স্বনামাঙ্কিত মণিমণ্তিত অঙ্গু- 
রীয়ক দিবার প্রথা 'গ্লচলিত দেখ। যায়। ইংরাজী বর্ণমালার 


[৭১৯ ] 
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ক্রমানুসারে কতকগুলি স্বচ্ছ ও অন্থচ্ছ প্রস্তর মণির নাম | 


আছে। অঙ্কুরীর উপরে কাহারও নাম সন্নিবেশিত করিতে 
হইলে মণিগুলির আস্ঘক্ষর লইয়! নাম সংগঠন করিতে হয়। 
আমাদের বর্তমান ভারতসম্রাট এড ওয়ার্ডসের নাম ৭13৩7/৩৮ 
তিনি বিবাহ কালে স্বীয় গ্রণয়িনী রাজকুমারী আলেকগন্দ্রাকে 
09:01) 150)৩1৪]0,79 ০১100 40189,09081)01 ও চ80061810 
পরপর বসাইর়া নামের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
যেমন গজ, সর্প, শুক গ্রস্থৃতি জীবদেহ হইতে মুক্ত 
' উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্থান বিশেষে শখ্খ, গুজি, ভেক ও সর্পের 
মন্তকেও মণির উৎপত্তি কথা গুন! যায়।, আরব দেশের 
বন্তরন্ধ বিশেষের (097510৩078) দেহ মধ্যে বেজোয়ার 
(১৪০8) নামক প্রস্তর উৎপর হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 
এবং উিখারলেক, কাটেন স্‌ এড.ওয়ার্ড, বেলকার গ্রতৃতির 





] 
) 


মণিক 


ভ্রমণ বৃও্ডাস্ত হহতে এই কথার সাখকত। উপলান্ধ করা যায়। 
কিন্ধ প্রকৃতপক্ষে উহা কতদুর সত্য, তাহার কোন সিদ্ধান্ত 
করা বায় না। ৃ 

পুঝেই উল্লেখ করিয়াছি, হীরকাদি মণি তৃগর্ডে, উৎপঞ্প 
হয়। যেমন যুগান্তর-গপ্রোথিত বনরাজি কোন অভাবনীয় 
কারণে কালে কয়লায় রূপান্তরিত হয়, অথবা মু্ডিকারাশি 
জলবায়ুর গুণে পব্ষতে পারণত হয়, তদ্ধপ কোন অনৈসর্ণিক 
হেতৃভূত হুইয়। ভূগর্ভস্থ পদ্াথসমুহ মঁণতে পরিণত হইয়। 
থাকে। ম্ৃত্তিকায় ও বেণু (বাশ) নামক উদ্ভিদ পদাথে 
প্রস্তর অন্মে। এই সকল প্রন্তরের মধ্যে যাহ! উৎকৃষ্ট তাহাই 
রত্ব এবং অবশিষ্টগুলি সামান্ট পাথর মাত্র। স্টিক (19715) 
ও তীম্মরত্ব (5০০. ০588৯1১ ) মণি মধ্যে গণ্য হইলেও শ্বপ্ 
মূল্যতা প্রযুক্ত উহাকে উপরত্ব মধ্যে গণনা হইয়াছে। শ্টি- 
কের ব্ণবিভেদাম্থসারে ইংরাজী।তে বিভিন্ন নাম আছে। 

সিংহল, ভারত, ব্রেজিল অষ্টেলিয়া, কালিফোণিয়।, 
গাইবিরিয়। ও দক্ষিণ আফ্রকা মণি ও মুক্তার আকর বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। সমুগ্রগর্ডে মুস্তা। এবং ভূগে মণি জন্মে, 
ইহাহ প্রসিদ্ধি। [বিস্তৃত |ববরণ হীরকাঁদ শবে দেখ । ) 

উপরে যে সকল গ্রস্তরাদি উল্লেখ কর! হইল, তাহাদের 
ভাষা ও নাম বর্তমান মণিকারের। (জুরীরা) অবগত নহ্নে। 
তাহারা প্রচলিত মুল্যবান্‌ প্রস্তরাদির এইরূপ নাম নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। 

১ হীরা কমান্‌, হীর| ওলন্াজী, হীর৷ পরব। ২ চুনী 
কড়া, চুনী নরম, শ্তামথেৎ (শ্তামদেশজাত ),.চুনী মাণিক। 
৩ পান্ন। পুরাতন ও দুতন খান। ৪ পোকরাভ। «৫ তুরমুনি। 
৬ নীল1। ৭ লেগুনিয়া। সোণেলা। ৯ গোমেদক। ১০ ওপেল 
(উপল ?)। ১১ সংশেড়াপ। ১২ শংগেশন। ১৩ হেকিক। 
১৪ নীরেষ্টোন। ১৫ জবরজৎ। ১৬ মোলেমানী। ১৭ গোরা। 
১৮ পীটোনিয়! | ১৯ দানে চিনি ) ২০ ধনেল।। ২১ পীরোজ।। 
২২ গোদন্ত। । ২৩ এমনী। ২৪ করকেতকৃ। ২৫ লাজবরৎ। 
২৬ মুগা। ২৭ কৃম্তল হত্যাদি। 

৩ অজার কঠস্কিত স্তন। ৪ লিঙ্গাগ্র। ৫ .অলিঞর»। 
( মেদিনী ) ৬ ধোনির অগ্রভাগ । (শব্বরত্বা**) ৭ নাগ- 
বিশেষ। (জটাধর ) ৮ মণিবন্ধ। (ছেম) ৯ সুনিভেদ। 

'অসিতে! দেবলশ্চৈব জৈগিষব্যশ্চ তত্ববিদ। 

খঘতো। জিতশক্রশ্চ মহা বীয্যস্তথ। মাঁণঃ ॥”(তা র্ত্ব২।১১।২২) 


মণিক (কী) মণিরেবেতি মণি (যাবাদিভা১ কন্‌। পা৫1$।২৯) 


ইতি স্বাথে কন্‌। অলিজর। .,. "১ .. 
“সি তমাদায় মথিকে প্রাসিপজলচাবিগম্‌ ৮ (মল পু.১1২১) 


রি 


মণিকর্ণিকা [৭২৭ এ] মণিকুটিক। 


মণিকঞ১, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরখ। ইনি কারকগ্গওন, | মণিকণিকার গান করে, তাহা হইলে তাহার স্বরগপ্রানত 
কারকখগুনমণ্ডন, কারকবিচার ও ক্লাররত্ব নামে গ্রন্থ | হইনা থাকে। | 

প্রণয়ন করেন। | মণিকণিকাস় শ্রদ্ধাস্কারে ধরাতে স্গান কারিয় 
মনিকর্ণ (পুং) কামরপস্থিত শিবলিঙ্গতেদ। ভত্মকূটের | তিল, কুশ ও যুব প্রভৃতি-ছারা৷ দেব ও পিতৃতর্পণ করিলে 
ঈশানদিকে মণিকৃট নামে এক জহাপিরি আছে, এই পর্কাতে | সর্বপ্রকার যজ্ঞের ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত মদিকপিকায় 
স্বয়ং মহাদেব ষণিকর্ণ নামক লিক্গরূপে অবস্থান করিতেছেন। | স্নান ও তর্পণ কত্রিষ্। অভীষ্ট যন্ত্র জপ করিলে নকল মন্ত্র্পের 
“্তশ্মকূটন্ত চেশান্তাং মণিকুটো মহাগিরিঃ। ফল ল[5 হয়। মণিকণিকায় দ্নান্ন করিয়। বিশ্বেশ্বর দর্শন 

র 

ৰ 





মণিকর্ণে। নাম হরম্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ ॥ করিলে কল যজ্ঞাদির ফল, হয়। (কাণীথ* ২৬ অ+) 

স সদ্যোদ্বাতরূপত্ত ষণিকর্ণ ইতীরিত:। [বিশেষ বিবরণ কাশীশবে দ্বেখ। ] 
সন্ভোজাতন্ত মন্ত্রেণ পুজ্িতব্যঃ সদা শিবঃ ॥” ২ মণিময় কর্ণভূষণ। 

(কালিকাপু* ৮১ অঞ) মণিকণীশ্বর (পুং) মণিকণ্য! মণিকণ্যাং ৰা ঈশ্বর: । কাশী- 
মণিকণিক। (স্বা) কর্ণে ভবা ইতি কর্ণ ( কর্ণলবাটাৎ কন. ; স্থিত শিবলিঙ্গ বিশেষ । র 
লক্কারে। প) 8৬৫) ইতি কন্‌, টাপ, অকারন্ত হস্বং, | কাশাবণ্ডে লিখিত আছে-_-কাশীষাত্রিগণ মংপ্যোদরীতে 
মণিমক়ী কনিক।, শাকপার্থিবাদিত্বাং সমাস, “সা! বিদ্যতে ূ ন্নানাদি করিয়। প্রথমে ওষ্কারেশ্বরকে দর্শন করিবে । তৎপরে 
বত্রেতি বা, বিষ্টোন্তপন্তা প্রচয়দর্শনাৎ বিশ্মিততয়া। শিবন্ত | ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, কৃকতিবাস, রত্্েশ্বর, চক্েস্বর, কেদারেশ্বর, 


মণিমরকু ওপপতনাদস্তাস্তাত্বং।” কানীস্থিত তীর্থবিশেষ। ধন্মেশ্বর, বারেশ্বর,কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেস্বর এবং মণিকণী-শ্বরকে 

হছার উৎপত্তি বিবরণ কাশীথণ্ডে এইক্প লিখিত আছে,-- দর্শন করিবে। ততৎপরে অবিমুক্েশ্বর দর্শন করিয়। বিশ্বেশ্বরের : 
*্বদীয়াস্তাস্ত তপসো৷ হহোপচয়দর্শনাৎ। পৃর্জা কর! বিধেয়। এইরূপ পধ্যায়ক্তমে দর্শনাদি করাই 
বন্মরান্দো পিতো। মৌলিরহিত্রবণতৃষণঃ ॥ উচিত, ইচ্ছানুনাবে পর পর নিয়মভঙ্গ করিয়৷ দশনাদি করিলে 
তঙ্গান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা। ফলের হানি হইবে ।* 
মণিভিঃ চিতা রত্্য। ততোহস্ত মণিকণিকা ॥” মণিকণেশর (পুং) মণিকরস্তদাখ্য ঈশ্বরঃ। কামরূপন্থিত 

(কাশীখণ্ড ২৬ অৎ ) শিবলিঙ্গবিশেষ। 

মহাদেব বিষুচকে বলিয়াছিলেন “ছে বিষ্ণো!! তোমার “সব্বতীর্থজলে স্তাত্বা ম্পৃষট। চত্ত্রং সবাসসং । 

তপক্তার আতিশবা দেখিয়া আমার 'ত্যতন্ত বিস্ময় জন্য, মণিকর্ণেশ্বরং দৃই। মুক্তিস্মাচলং গতে ॥৮ 

তন্কন্ত আমি মস্তক আন্দোলন করি, তাহাতে আমার কর্ণ (কালিকাপুরাণ ৮১ অন) 


হুইতে বিচিত্র মপিসমৃহথচিভ মণিকর্নিকা নামে কর্ণভূষণ | মণিকাচ (পুং) কাচবিশেষ। 
এই স্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার. নাম মণিকণিক1 : মণিকানন (ক্লী) মণীনাং কাননমিব বহুমশিধারণাদস্ত তথাত্বং। 
হইয়াছে। হে বিফ! তুমি স্বীয় চক্র দ্বারা খনন করিয়াছ | ৯ কঠ। ( শবরন্বা* ) * রত্ববন। 
বলিয়৷ ইহার নাম চক্রপুফরিবী হুইয়াছে, কিন্তু অদ্য মদীয়। মণির (পুং) মণিং করোতীতি ক-অপ,। ১ মণিনির্িত 
মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা অস্ত হইতে মনিকর্ণিক৷ | নবস্কারাদিকর্তা, চলিত অহরি। পধ্যায়_-বৈকচিক। (হেম) 
নামে বিখ্যাত হইবে ।” ২ ভ্ভারচিত্তামণিবর্তী ৷ 

বণিকর্িকার ক্গান করিলে অনন্ত পুণ্য লাত হয়। সকল | মণিকুণ্টিক1 (ত্র) কুমারানুচর মাতৃভেঘ। (ভান্সভাপ*৪৭অ+) 
তার্থে হানে করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, একমাত্র মণিকরিকায় | িাোোোেোোোল্ টি 
একবার মাত্র মজ্জনন্বান করিলে সেই পুণ্য সম্যক্প্রকারে * "ওষ্ারং প্রথম: গভেৎ মংন্তোমত্যাং কৃতোদক: | 


লাভ কর! বায়। যেবাক্তি মৃত্তিকা, গোমর ও কুশাদি এবং শো 0 রর 
রত্বেশ্বরাথ চন্তরেশং ক্যা রিক ততো ব্রজেৎ। 
স্বশাখোক্ত বারুণমন্ত্, দর্বা ও অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থ হ্বার! র্নশ্বর বীরেশং গচ্ছেৎ কামেশ্বরং ততঃ । 
প্রনধানহকারে এই মণিকশিকায় জান করে, সর্বতীর্থ-স্বান যিশ্বকপ্সেখরঞচাথ মণিকরখরং ভউঃ | -. 
এবং সব্বপ্রকার দান করিলে ফে পুণ্য লাভ হয়, তাহার সেই অবিমুক্তেশবরং দৃ্। ততো বিশ্বেশমার্চয়েধ 


পুণ্য লাভ হুহয়। থাকে । বদি কেহ অশ্রন্ধায়ও বথাবিধানে | - এ্বা বাজ। প্রবন্নেন কর্বক্কা কেতরবাসিতিং 1” (কাশীখও ১**অ) 





মণিকৃণ্ড, প্রাচীন 
মণিকুহ্বম (পুং) জিনতেদ। 
মণিকূট (পুং) যণরঃ মণিময়ানি কুটানি শিখরাণি যন্ত। কাম- 
রূপস্থিত একটী .পর্বত। ভম্মকূটের ঈশানদিকে মণিকৃট 
নামে একটা মহাগিরি আছে, মণিকুট ও গন্ধমাদন পর্বতের 
মধে। লোহিত্য নদী প্রবাহিত। এই মণিকুট পর্বতে স্বয়ং 
বিষুঃ হয়গ্রীবমৃত্তি ধারণ করিয়! অবস্থান করিতেছেন এবং 
মহাদেবও মণিকর্ণ নামে লিঙ্গরূপে বিস্তমান আছেন। 
“ভন্মকুটস্য চৈশান্যাং মণিকৃটো মহাগিরিঃ। 
মণিকর্ণো নাম.হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ ॥৮ 
(কালিকাপু* ৮১ অ*) 
“মণিকুটস্যাথ গিরেরন্ধমাদনকস্য চ। 
মধ্যে শ্রবতি লোহিতো। ব্রহ্গপুত্রঃ সমাস্থিতঃ ॥ 
“মণিকুটাচলে বিষুত্হ়গ্রীবন্বরূপধৃকৃ। 
" স চব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেণৈব সংস্থিতঃ ॥৮ 
(কালিকাপু* ৮* অন) 
মণিকৃৎ (পুং) মণিং মণিনির্পিতমলঙ্কারং করোতীতি কৃ-ক্িপ্‌ 
তুকৃচ। মণিকার, জহ্ুরি। 
মণিকেতু (পুং) কেতুতেদ। (বৃহৎস* ৯১৪৪) 
মণিথনি (পুং) মণীনাং খনিঃ। মণির আকর, যে স্থলে 
মণির উৎপত্তি হয়। 
মণিগুণনিকর (পুং) ছন্দোভেদ। এই ছনের প্রতিচরণে 
১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ-_ 
পবস্থ-হয়যতিরিহমণিগণনিকর+ (বৃত্বরত্বাৎ)এই ছনের 
প্রথম হইতে চতুর্দশ অঙ্গর গুরু, তস্ভিন্ন সমস্ত লঘু। ছুই, ছয়, 
আট ও সাত অক্ষরে ইহার ঘতি। 
মণিগ্রাম, বিদ্ধ্যগিরিপার্শবর্তী পর্ণাশা নদীতীরে অবস্থিত 
একটা প্রাচীন গ্রাম । 
মণিগ্রীব (পুং) মণয়ে। গ্রীবায়াং কন্ধরায়াং ষন্ত। কুবের- 
পুত্র । (শব্রত্বাণ) (ত্রি) ৩ রত্বকন্ধর। 
“হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশ্বে” € খক্‌ ১/১২২১৪ ) 
মপিগ্রীবং রত্বাছ্যপেতক্ং (সায়ণ) 
মণিচূড় (পুং) ১ জনৈক বিদ্যাধর । ২ সাকেতনগরীর জনৈক 
অধিপতি ।' | 
মণিচূড়াবদনে লিখিত আছে, _সাঁকেত রাজ ত্রহ্মদত্তের 
এক পুত্র জন্মে। এর বালকের শিরোদেশে হৃধ্যের স্তায় 
জ্যোতিঃসম্পন্ন একটা মুকুট দেখিয়া রাজ পুত্রের নাম মণি- 
চুড় বা রত্বচুড় রাখিলেন। রাজ! মণিচুড় পিতৃ-সিংহাসনে 
. আধিঠিত হইয়া! শ্্ীয় ভতায়পরত। ও প্রজাবৎসলতার পণিচয় 
ট৫66। 


[ ণহ১ ] 






ৰ 


২১৮১ 


দিয়াছিলেন। এ সময়ে 





রি ্ পর সি... 


হিমালয়ের কোন গুহামধ্যে তবতৃতি 
নামে এক সাধৃত্বম বাস করিতেন। একদা তিনি বিচরণ- 
কালে, পদ্মদলোপরি স্থাপিতা এক অসানান্ত-ব্পলাবণ্যব্তী 
কুমারী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে আপন বাসগুহায় আনয়ন 
করেন। যোগিবর সেই কন্তার পল্মাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। 
এ কন্তা মুনির আশ্রমে থাকিয়া দিন দিন শশিকলার স্তায় 
পরিবর্ধিত হইলে, মুনিশ্েষ্ট তাহাকে মণিচূড়-রাজকরে 
সমর্পণ করেন, পঞ্মাবতীর গর্ভে রাজার পদ্মোত্বর নামে এক 
পুত্র হয়। 

পুত্রসহ স্থথে রাজ্য শাসন করিতে করিতে রান্ধা একটা 
মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বজ্ঞকালে তিনি রাজকোষ মুক্ত 
করিয়াছিলেন। রাজার দানশীলতা পরীক্ষার জন্ত দেব- 
রাজ ইন্দ্র রাক্ষসরূপে রাজমমীপে উপনীত হইয়া নররক্- 
পানের পিপান! জানাইলেন। প্রার্থীর আকাঙ্ষা পৃণ করিতে 
হইলে পুণ্যান্ুষ্ঠানকালে নরহত্যারূপ পাপপন্কে নিমজ্জিত 
হইতে হইবে, ভাবিয়। রাজা স্বীয় গ্রীবাদেশ কর্তন করিয়। 
রাক্ষসকে বলিলেন, তুমি আমার গ্রীবানিঃস্ত রক্ত পান 
কর। তৎপরে এ রাক্ষম পুনরায় রক্তপানের অভিলাষ প্রকাশ 
করিলে রাজা! স্বীয় দেহ তাহাকে সমর্পণ করিলেন। রাজার 
এতাদৃশ দানে পরিতুষ্ট হইয়া! দেবরাজ নিজ মুর্তি ধারণপূর্বক 
রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্‌! আমি তোমার 
আচরণে চমৎকৃত হুইয়াছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সসাঁ- 
গরা ধরণীশ্বর হও। এক্ষণে তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে. 
তাহা! আমাকে বল, আমি তোমার অভীষ্ট পুর্ণ করিতেছি। 
তচ্ছু'বণে রাজ। বুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। যে হেতু, 
তাহ৷ মন্নুযোর মুক্তিমাধক হইতে পারে । বরলাভে সার্থক- 
জীবন হইয়। মহারাজ মণিচুড় স্বীয় ধনরত্বাদি ব্রাক্মণদিগকে 
দান করিলেন। এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পড়ীপুত্রও 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

রাজার দানে প্রনুন্ধ হুইয়া ছুশ্রসবনাম৷ জনৈক রাজা 
তাহার মন্তকের মণি প্রার্থনা করিয়া পাঁচ' জন ব্রাহ্ণকে 
পাঠাইলেন। রাজা সহান্তবদনে স্বীয় মন্তক হইতে সেই** 
মণি উৎপাটিত করিয়৷ দিলেন। কিন্তু দৈবপ্রসাঞ্জে তাহার 
মস্তকে পুনরায় মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
আছে, বুদ্ধদেব বািয়াছেন, পূর্ব জন্মে তিনি মণিচুড় ছিলেন। 
এই মণি প্রাপ্তির কারণ-_ ণ 

এই মণিচুড় রাজ! অরুণের পুত্র ছিলেন। ঝাজ। অরুণ 
শিখি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরফ-খচিত স্ত.প নির্্াণ করিয়া 
দেন। তৎপুত্র এ স্তপের শিরোদেশে স্বীয় মুকুট ও মণি- 


মণিপর্ববত 


ম্ডিত একটা স্বণচ্ছপ্র প্রদান করেন। এই কাধ্যের জন্য 
তিনি পরজন্মে মণিচুড় হুইয়াছিলেন। 
মণিচ্ছিদ্র1! [ত্ত্রী) মণেরিব ছিদ্রমন্তাং। ১. মেধানামক 
উধধ। ২ খষভাখ্য ওগষধ। (মেপদিনী) 
“ষঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞানাপ্তৎপরৈর্জ নৈঃ | 
শল্যপণী মণিচ্ছিদ্রী মেদ! মেদোভবাধবয়। ॥৮ 
( ভাবগ্রকাশ পুর্বখ* ) 
মণিজল। (ক্ত্রা) মপিপ্রচুরং জলমন্তাং। নর্দীতেদ । 
( ভারত উদ্ভোগপ* ১১ অন) 
মণিত (রী ) মণ ভাবে ক্ত। মৈথুনকালীন বাক্য। 
“ম্তনিতমণিতাদিম্গরতে” (সাহিত্যদ্দ* ) পধ্যাক-_..পগ্লতকৃঞ্িত। ! 
"নীতরুতানি মণিতং করুণোক্তিং র 
নিপ্ধমুক্তমলমর্থবচাংলি।” (শিশুপালবধ ১৯।৭৫) 
মণিতারক (পুং) মণেক্ষিব দীন্তিষতী তারকা! যস্য। সাযসস 
পর্মী। (রাজনি*) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ,। ৰ 
মণিথ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ধিদ। বরাহমিহির ও 
কেশৰাক ইহার নামোক্পেখ করিয়াছেন। তাঁজকমগিথ, 
তাপ্ধিকগ্রস্থ ও সারাবলী নানক কন্খানি তদ্রচিত গ্রন্থ 
পাওয়। যায় । ইহার গ্রীক নাম 118091১0, 
মণিদর ( পুং) জমৈক ষক্ষপতি। 
মণিদর্পণ (ত্রি) মণিবিমণ্ডিত দর্পণ । 
"কিমন্তদ ভূতুজাবাসনিবাসিন্তা। অয়শ্রিয়ঃ | 
চত্বারোহম্ুধয়োহভূবন্থিলাসমণিদর্পণাঃ ॥ ”(রাজত*৪1৫৯৪) 
মণিদোষ (পুং) রত্বাদির অভিজাত দোষ। পরীক্ষকগণ 
রত্ব-পরীক্ষান্থার। & দৌষ দির্ণয় করিয়া! থাকেন। 
মণিদ্বীপ (পুং ক্লী) মণিগ্রচুরে। দ্বীপঃ। ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে পদ্ম- 
রাগাদি মণিমগ অন্তরীপ। এই দ্বীপ জিপুরন্থন্দরীর বাসস্থান। 
“ম্থুধাসিন্ধোমধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিসরে 
মণিষ্বীপে নীপীপবনবতি চিস্তামণিগৃছে । 
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপধ্যস্কমিলয়াং 
ভজস্তিস্বাং ধন্যাঃ কতি ন চ চিদাননলহরীম্‌ ॥”আনন্দলহরী) 
' মণিধনু (পুং) ১ মণিথচিভ ধন্গু।  রাঞপুএতেদ। 
মণিধনুন্স (কী) রামধন্থ। 
মাণনন্দ, (সন্ধান্তচন্দ্রিকটাপ্ননি নামক ব্যাকরণ গ্রণেত।। 
মণিনন্দপপ্ডিত, ব্যবহারমহোদয় নামক জ্যোত্তিঃশাস্ত- 
রচয়িতা । 
মণিনাগ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আর্দিপৎ ৩৫ অণ) 
মন্পন্ম (পুং) বোধিসত্বতেদ । 8 
মগিপর্ববত (পুং) মণীনাং পব্ধতঃ। গিরিবিশেষ । - 
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টিন সি শশী স্ীপাশীটীন শীতে 


[ ৭২২ ] 


মণিপুর 


“ততোহত্যন়্াদিগরিশ্রেঠমভিতো মণিপর্বতম্‌। 
তত্র পুণ্যা ববুর্বাত। হভবংশ্ামলাঃ প্রাঃ ॥” 
(হরিধ* নরকবধাধ্যায় ) 
মণিপালিন্‌ (তরি) মণিং পালয়তি পালি-ইনি। ১ মাণপালক। 
তগ্ত ধন্মং মছ্ষ্যাদিত্বাদপ। মাণিপাল তাহার ধর্ম । মণি- 
পালকের ধশ্মঈ। তশ্তাপত্যং রেবত্যাদিত্বাৎ ঠক্‌। মণিপালিক 
তদপত্য। 
মণিপুচী (স্ত্রী) মণিরিব পুচ্ছং বন্তাঃ ভীষ.। মণিতৃল। 
পুচ্ছতুতা স্ত্রী। 
মণি বুস্পক (পুং) সহদেবের শঙ্খ । 
"অনস্তবিজয়ং রাজ। কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির; | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ গুধোধনপিপুস্পক ॥* (গীতা! ১১৬) : 
মণিপুর (ক) যট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যন ভূতীয় চক্র । 
“তদুর্ধে নাভিদেশে তু মপিপূরং বহাপ্রতম্‌। 
মেঘাভং বিহ্যদদাতঞ্চ ঘহুতেজোময়ং তত$। 
মণিবস্তিষ্নং তৎপন্সং মণিপুরং তথোচযতে ॥ 
দশতিশ্চ দলৈধু'ক্তং ভাদিফাস্তীক্ষরা্িম্‌। 
শিবেনাধিটিতং পন্মং বিশ্বলোষফনকারণম্‌ ॥” 
( নির্বাণতন্ত্র৬ পটল ) 
এই "পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত ; ইহা মেঘ ও বিহ্যতের 
নায় আভাযুক্ত, মহাপ্রভাম্বিত, ও তেজোমন্ন। মণির ন্াায় 
এই পদ্ম ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম শ্রশিপুষ্ধ। এই প্লে দশটা 
দল, এবং দশটী দলে ড হইতে ফ পধ্যপ্ত অন্গর লকল আছে, 
এই পদ্ম শিব কর্তৃক অধিষ্টিত। ইহাতে মনোনিধেশ করিতে 
পারিলে সর্ধবিষয়ে অভিজ্ঞতা জগ্মে। 
এহ পদ্সের উর্ধদেশে স্ুছুল ত মহাপত্ম অবস্থিত। 
“এতৎ পদ্মন্তোর্ধদেশে মহাপপ্নং শুছুল ভম্‌। 
দ্রশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ঘোররূপকমূ ॥” (নির্ধাণতন্ত্র ৬ পঞ*) 
এই পদ্মে দেবতাথ, ও পঞ্চকুণ্ড মরোবর আছে । মুক্তি 
কামী ব্যক্তি এই তীথে ন্নান করিয়। থাকেন। 
“মণিপুরে দেবর্তীথং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরম্‌। 
তত্র শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যে মুক্তিঘিচ্ছতি ॥+(রুদ্রধামল) 
মণীনাং পুরোহত্র। ২ শ্বনামখ্যাত পু্তভেদ। 
পচিত্রাঙ্গদাং পুনর্্র্,ং মশিপুরপুরং যযৌ ।” (ভারত ১/১১৮।২৩) 
[ কঙ্গিজ দেখ।] 
মণিপুর, (পুর )উত্তরপূর্ব ভারতসীমান্স অবস্থিত একটী ষেশায় 
রাজ্য। এখন নামে দেশীয় রাজ্য বলিয়া! গণ্য হইলেও 
সর্ঘতোর্ডাবে ইংরাজ-শাপনাধীন | অক্ষ, ২৪৩৫ হইতে 
২৪৪৮৩ উঃ জাধি* ৯৩* হইতে ৯৪ ৪০ পুঃ। 


মণলিপূর 





মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড় ও 'নাঙগজাতির মিবাস 
পার্বত্য বনযিভাগ, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, পূর্ধের উত্তরতরকষ 
এবং দক্ষিণে লুসাই, কুকি ও সুতি মামক বস্তা জাতির 
নিষাসতৃমি। ূ 

যে ছুর্গম পার্বত্যপ্রদেশ মাসাম, কাছাড়, ব্রহ্ম ও চট্টগ্রাম 
পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই পার্বত্য ভূতাগের হৃদয়ে উপত্য- 
কার উপর মণিপুর রাজ)। সমন্ত রাজ্যের আয়তন প্রায় 
₹০*০ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে প্রক্কৃত উপত্যকার অংশ গ্রায় 
৬৫০ বর্গ মাইল। 

মণিপুরে গিরিমাল! সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণমুখে ছড়াইয়া 
পড়িঘ্বাছে। উত্তরাংশের উচ্চতাই অধিক, এমন কি ষণি- 
' পুরের উপত্যকা হইতে চারিদিনের পথ গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে প্রায় ৮০** ফিট উদ্চ গিল্সিমাল। দৃষ্ট হয়। গিরি- 
মাল! প্রাক সর্বত্র অনমতল ও কোগাকার শ্ঙ্গযুক্ত হইলেও 
'উপত্যকার কাছে অনেকট! সমতল ও চৌরস বলিয়৷ 
বোধ হয়। 

উপত্যকার কোলে লোগতাক্‌ হুদ সন্মুথে ও দক্ষিণভাগে 
প্রপারিত। এই দের দক্ষিণে পাহাড়ের ধার পধ্যস্ত সমুপায় 
ভূভাগ অকর্ষিত ও তৃণঞঙ্গলে পূর্ণ। উত্তর ও পুর্বাংশে 
কতকগুলি গ্রাম দেখ! যায়, তাহার ভর্তরাংশে পাহাড়ের 
কোণে মণিপুর-রাজধানী অরস্থিত। এখানে বছলোকের 
বাস ও মান। বৃক্ষসমাকীর্ণ। উত্তর ও পশ্চিম হইতে কতক 
গুলি নদী আসিয়া লোগন্তাক হদে পড়িস্তাছে। তন্মধ্যে 
একটা নদী মণিপুরের রাজধানীর ভিভর গিয়াছে। 

মণিপুরের দিকে যে পাখর পাওয়। যায়, তাহ বানুপাথর 
ও সেটেরই প্রকার ভেদ । কুবে৷ উপত্যকার দিকে হরণন্তে ও 
৪ লোহ্প্রস্তর খথেষ্ট পাওয়। ষায়। মণিপুরের উত্তরাংশে 
বে পাথর পাওয়। যায়, তাহা খুব শক্ত ও নিরেট, তন্মধ্যে 
দানাদার (018১8০) পাথক্সও দৃঞ্ হয়। মণিপুরের উত্তর 
পুবে কয়ল। পাওগা। যায়, কিন্তু তাহা তাল নছে। থোখাল 
ও লঙ্গতেলের নিকটস্থ পাহাড়ে ছোট ছোট আ্রোতস্বতার 
গর্ডে লোহা পাওয়। যার । রাজধানী হছতে প্রায় ৭ ক্রোশ 
উত্তরপূর্ব উপত্যকার উপর জবকৃপ আছে, সেই লবণেহ 
মণিপুরীিগের অভাব দূর হয়। 

মণিপুর রাজ্যের মধ্যে লোগ.তাক জুদই প্রধান জলাশয়, 
ইহায় আকার অতি বৃহৎ হইলেও বর্ষে বর্ষে ইহা আয়তন 
কমিয়। আদিতেছে'। ভূতস্ববিদ্গেণের বিশ্বাস যে পূর্বকালে 
মণিপুত্ধ এক ধৃহত হদাকায়ে পরিণত ছির, ক্রমে সেই ক্দল- 
রাশি কমিয়৷ আমিয়। বস্তমান লোগতাক হুদে পত্সিগত 


[ ২৩ ] 


মণিপুর 


হইয়াছে। জলবাশিল্ন 'অপন্ন অংশ উপত্যকার নানাস্থানে 
এখনও বিকীণ্ণ রহিয়াছে ্‌ 

'এখানক্ষার উপত্যক্ষায় তেষন বেখ। নদী নাই। . .মপিপুর 
ও কাছাড়ের পাহাড়ের মধ্যে ষে কএকটী বঙ্দী আছে, 
তন্মধ্যে ভিরি, মুক্রু, বরাক্ষ, এর, লেজ রা ও লেইমিতাক 
প্রধান। জিরি নদীহ ইংরাজ্গরাজ্যসীমা। হইতে মপিপুরকে 
পৃথক্‌ রাখিয়্াছে। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। বরাক্‌ 
নদীই সর্বাপেক্ষ। ব্বহৎ, ইহাতে মুক্ক, এরঙ্গ ও তিপাই 
নদী আসিয়। পড়িয়াছে। গ্রীম্রকালে এখানকার সকল 
নদীই হাটিয়া পার হওয়া যায়। সকল নদীতেই প্রচুর মস্ত 
জন্মে, তন্মধ্যে মহাসের মতন্তই প্রধান, ও অতি হ্ুস্বাছু 
বলিয়। আদৃত। 

মণিপুর পাহাড়ে নাগেশ্বর, জারুল, তুন, দেবদার' ও 
সুন্দরীএুবৃক্ষ জন্মে, এই বৃক্ষের কা্ঠ অনেকের ব্যবহারে লাগে৷ 
উত্তরাংশে যথেষ্ট বাশ ঝাড় দেখা যায়। 

এখানকার অধিভ্যক। ও উপত্যকায় নান৷ জাতীয় শঙ্ত ও 
তরিতরকারী জন্মিয় থাকে। ধান্তই এখানকার প্রধান শস্ত 
ও মণিপুরীদিগের প্রধান খাদ্য । 

উপত্যকায় বন্ত পণ্ড বড় দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড় 
অঞ্চলে বহু সংখ্যক দলবদ্ধ হস্তী, ব্যাত্ত্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল ও 
ভল্ল,ক দৃষ্ট হয়। এখানে নানাজাতীয় হরিণ পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে এখানকার শান্তর হরিণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও 
পুর্ববাংশে পাহাড়েই কেবল গণ্ডার, বন্ধ পহিষ ও বন্য গো 
দেখা যায়। মণিপুরের টাটুখোড়া। প্রসিক্ধ। বন্তশুকর, খরগোস, 
উলৃক ও লান্গুর নামে এক শ্রেণীর বানর নানা স্থানে বিচরণ 
করে। সাধারণ পক্ষিসমূহের অভাব নাই, পর্বতের উচ্চ 
শৃঙ্ে এক প্রকার বৃহৎ কাল বাজপক্ষী দৃষ্ট হয়। 

মণিপুরে তেমন বিষধর সর্প নাই, তবে দক্ষিণাঞ্চলে 
জঙ্গলে বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া আছে। অন্তান্ট স্থানেও 
নান! জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্প রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা বিশেষ 
অনিষ্টকর নছে। তবে তঙ্গলেই নামে একাকার সপ আছে, 
তাহার উপর মণিপুরীদিগের যথেষ্ট তয়। বীশঝাড়ে এই» 
সাপের বাস। কেহ অনিষ্ট করিলে অতি উচ্চ হইতে লাফা- 
ইয়। সেই ব্যক্তির গলা জড়াইয়। ধরে। ইহার দংশনে অনেক 
সময়ে প্রাণনংশয় ঘটে। 

ইতিহাস।--বঙ্গে কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, মহা- 
ভারতে যে মণিপুরের উল্লেখ আছে, যেখানে অর্জুনের সহিত 
তৎপুত্র ব্রবাহনের সংগ্রাম হইয়াছিব,এই সেই মণিপুর. কিন্ত 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কাসোড, সত্য নাই। বাস্তবিক 
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মহাভারতীয় মণিপুয়ের বর্তমান অবস্থান নির্ণর করিতে গিয়া 
সনেকেই ভ্রমে পড়িদ্বাছেন। -প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ কানিংহ্থাম্‌ 
সাহেব মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রতনপুরের উত্তরে অবস্থিত 
নণিপুরকেই চেদিরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ও মহাভারতীয় 
মণিপুর বলিয়া প্রকাশ করিয়্াছেন।* আবার কেহ কেহ 
মান্ত্রাজের নিকটবর্তী 'মাইলীপুরকে প্রাচীন মণিপুর বলিয়া 
মনে করেন। ডাক্জার অপাট 
হইতে ৭২ মাইল পুর্ষে অবস্থিত বর্তমান মণলুর গ্রামকে 
মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 1 আবার 
মযোধ্যা প্রদেশে মীতাপুর গেলায় প্রবাদ আছে যে, সীতা- 
পুরের ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে মনুঅ। নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, 
হাই প্রাচান মণিপুর), এখানে অজ্জুনের সহিত বক্রবাহছনের 
দুদ্ধ হইয্নাছিল। 
উপরোক্ত কোন মণিপুর মহাভারতের সময় ছিল না, 
আধুনিক অলীক প্রবাদে নানা মতের স্থষ্টি হইয়াছে। 
মহাভারত হইতে জান! বায় যে, মণিপুর কলিঙ্গাধিপ 
চত্রাঙ্গদার পিতার রাজধানী এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত। 
(ভারত ১২১৬ অঞ) 
কিন্তু উপরে যে সকল মণিপুরের উল্লেখ করা হুহয়াছে, 
তাহার কোনটীই কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কোন কালে 
গণ্য ছিল না। আমরা কলিঙ্গ শবে প্রমাণ করিয়াছি যে 
বর্তমান গঞ্জাম্‌ জেলাস্থ চিকাকোলের নিকট যে মন্কুর বন্দর 
মাছে, তাহাই কলিঙ্গরাজধানী মহাভাব্বস্তীয় মণিপুর । 
ণ [ কলিঙ্গ দেখ। ] 
বন্তমান মণিপুর রাজ্য কিছুদিন পুর্যে মণিপুর নামে 
খ্যাত ছিল না। ব্রহ্গদিগের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, 
এহ স্থান পূর্বে কাশী বা! কাঠি নামে খ্যাত ছিল, এখনও 
বহ্ষবাসিগণ কস্দে ব৷ কঠে নামেই এই স্থানের উল্লেখ করিয়া 
থাকে । পাম্ছেব! নামে এক নাগানাজ ১৭১৪ খরষ্ঠাকে এথান- 
কার রাজা হন এবং হিন্দুধর্মগ্রহণপূর্বক স্বীয় রাজধানীর 
মণিপুর নাম রক্ষা করেন। 
বাস্তবিক মণিপুর ও মণিপুরীদিগের প্রাচীন ইত্তিহাস 
নতান্ত্অম্প8। মণিপুরীদিগের চেহারা দেখিলেই ইহাদিগকে 
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দাক্ষিণাতোর মছুরা, 


মণিগুর 





যোঙ্গলীয় বলিক্ন! মনে হয়, সেই 'সঙ্গে যে-আধ্যরক্ত মিশ্রিত 
হইয্বাছে, তাহাতেও সনোহ নাই। পোঙ্জের সানরাজের সাঙ্গস্ত- 
রূপে প্রথমে এই রাতের উল্লেখ পাওয়। যায়। পোঙ্গাধিপ 
কোম্বা! এখানকার মণিপুরী সর্দারকে আপন প্রিষ্ন সামস্তরূপে 
প্রথম রাক্রটীকা। প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাপে 
এই ভূভাগের কোন কথ৷ নাই। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নাগাসর্দার 
পাম্হেব৷ এখানকার রাজ। হইলেন। তাহার হিন্দু ধর্মগ্রহণের 
সঙ্গে তাহার নাম হইল গরীব নবাজ। তাহার গ্রজাগণও 
তাহার অন্থুবর্ী হুইয়৷ সকলে হিন্ৃধর্্ম গ্রহণ করিল। সেই 
পরাস্ত মণিপুরিগণ বর্ণধন্দম ও হিন্দুধর্মের কঠোর অন্থশামনসমূহ 
মানিয়া চলিতেছে । 

গরীব নবাজ কএকবার ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ' 
তাহার মৃত্যু হইলে ব্রচ্মসৈন্ত মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। 
মণিপুরপতি জয়সিংহ বৃটাশ গবর্মেপ্টের সাহাধ্য গ্রহণ করেন, 
তছৃপলক্ষে ১৭৬২ খুষ্টাব্বে মণিপুরপতির সহিত ইংরাজরাজের 
এক সন্ধি স্থাপিত হয়। মণিপুরের সাহায্যার্থ সৈগ্ত প্রেরিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত আবার তাছাদ্দিগকে ফিরাইয়। আন! 
হয়। ১৮২৪ থুষ্টাবে ইংরাজদিগের সহিত ব্রন্মরাজের যুদ্ধ 
বাধিলে ব্রহ্মসৈন্ত কাছাড়, আদাম ও মণিপুর আক্রমগ করিয়া- 
ছিল। নে সময়ে মপিপুরপতি গন্ভীরসিংহ বুটাশ গবর্ষে্টের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। এবার বুটীশ গবর্মেপ্ট মণিপুরপতির 
সাহাধ্যার্থ একদল সিপাহী ও কএকজন গোলন্দাজজ সৈম্ 
কাছাঁড়ে পাঠাইয়া৷ দেন এবং ইংরাজ-সেনানায়কের অধীনে 
শিক্ষিত মণিপুরী সেনাদল গঠিত হুইল। ব্রঙ্গসৈন্ত মণিপুর 
হইতে বিতাড়িত এবং সেই সঙ্গে কুবো৷ উপত্যকা হইতে নিংখি 
নদীতীর পধ্যস্ত মণিপুররাজ্যের পূর্বসীমাভুক্ত হইল। 
এখানে সানজাতি আসিয়া বাস করিল। ১৮২৬ থুষ্টাবে 
্রন্মরাজের সহিত ইংরাজ গবমেণ্টের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই 
সময় মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হুইল । ১৮৩৪ 
খু্টাবে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুকাল পর্য্স্ত 
মণিপুর শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। 

গম্ভীর সিংহের মৃত্যুকালে তাহার পুত্র কান্তির বর়ঃক্রম 
একবর্ষ মাত্র,তাহার খুল্পতাত্ (গরীব নবাজের প্রপৌঞ্জ)নরসিংহ 
রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হুইলেন। ১৮৩৪ ,খৃষ্টান্দে বৃটীশ 
গবর্ষেষ্ট, ব্রহ্গরাজকে কুৰো। উপত্যক! ছাঁড়িয়।. দিলেন, তৎ 
পরিবর্তে মপিপুররাজকে বার্ষিক *৩৭*২ টাকা দিতে সম্মত 
হন। এই সদরে. মনিপুর, রাজ্যের নৃতন সীম অবধারিত 
হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাবে বৃটশশ গবর্মেণটর সহি মণিপুরাক়্াজোর 
পরম্পর সংশরব. জ্াপদার্থ এক্লুজন থলিটিকাল এজেন্ট, নিযুক্ত 





হছন। ১৮৪৪ খবরে নরপিংহের 'প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র 
প্রকাশ পায়। রাঞ্মাতা সেই ষড়যন্ত্রে লিগ ছিলেন বালন। | 
পুত্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আমেন। এখন নরসিংহই 
প্রকৃত ন্নাজা। হছইলেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব (ত্বাহার মৃত্যুকাল) 
' পরাস্ত তিনি বাজ। ছিলেন। 

নরসিংহের মৃত্যুর পর তীহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ বুটাশ 
গবর্মেন্ট কর্তৃক মণিপুরপতি বলিয়া গণ্য হহলেন। কিন্তু 
তিন মাস না যাইতে যাহতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী চন্ত্রকীত্তি 
সসৈন্তে মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবেক্্ 
সিংহ কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। এখন চন্দ্রকীর্তিই রাজা 
হইলেন। ১৮৫১ থুষ্টাকে ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহাকেও ষণি- 

' পুরের রাজ! বলিয়। স্বীকার করিলেন। 

চন্ত্রকীষ্ঠি নিশ্চিন্ত হইয়। রাজ্য তোগ করিতে পারেন নাই, 

বৈমাত্রেয়গণের গৃহবিবাদে তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্ত ৃ 
'বহু ষড়যন্ত্র ও নানা কৌশগগ অবলম্বন করিয়ীও কেহই চন্ত্র- ূ 
কীন্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। | 
খৃষ্ঠাঝে নাগাযুদ্ধকালে চন্দুকীপ্তি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন। নাগার। ষখন ইংরাঁজের, কোহিমা ছুর্খ আক্র- 
মণ করে, সে সময়ে চন্ত্রকীতি দৈন্ত পাঠাইয়। ইংরাজদিগের 
প্রভৃত উপকার করিয়াছিলেন। বুটাশ গবর্মেন্ট সেসন্ত 
ভাহাকে কে, পি, এস, আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া- 
ছিলেন। ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ও চন্দ্রকীন্তির সৈশন্ঠগণ ইংরাজপক্ষে 
যুদ্ধ করিয়াছিল। 

১৮৮৬ থৃষ্টাবে চন্দ্রকীপ্তির মৃত্যু হয়। তাহার ছুই পত্বীর 
গর্ভে *» পুত্র জন্মে, এক পক্ষে শুরচন্ত্র প্রভৃতি ৫ জন, অপর 
পক্ষে কুলচন্্র, টাকেন্দ্রজিৎ গ্রতৃতি ৪ জন। শুরচন্দ্রই গ্রথমে 
পৈতৃক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯* থৃষ্টাবধে 
বৈমাত্রেয়গণের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া! ইংরাজের আশ্রয়ে কলি- 
কাতায় পলাইয়৷ আমেন। শৃরচন্ত্রের নির্বাসন ঘটিলে কুলচন্ত্ 
নামে রাজ। ও টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন, কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে টীকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের সর্বময় কর্ত। হুইয়৷ পড়িলেন। 
কুলচন্ত্রকে ও বৃটীশ গবর্মেন্ট রাজ৷ বলিয়া স্বীকার করিলেন। 

এদ্দিকে শুরচন্ত্র কলিকাতায় বড়লাটের নিকট রাজ্য 
পুনঃপ্রান্তিক্ম আশায় দরখাস্ত করিলেন। বড়লাট তীহাকে 
কোন আশা দিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া 
ঘায় না। কিন্ত আসামের চিফ. কমিসনর কুইণ্টন সাহেব 
বড়লাটের দহিত পরামর্শ করিবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়া- 

 ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিয়া একদল 
গোর্থা সৈস্ত লইয়। মণিপুর যাত্রা করিলেন। 
111 
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টি শে সা্স্পপাটাাাীীশিসেপপী 


১৮ 


মণিপূর 

কৃইণ্টন পলিটিকাল এজেন্টের প্রাসাদে এক দরবার 
আহ্বান করিলেন। বড়লাট সেনাপতি টাকেন্ত্রজিংকে বন্দী 
করিবার আদেশ দিক্বাছিলেন, মণিপুরে সে কথা রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িয়াছিল। পাছে নিজে বন্দী হন, সেই ভয়ে কুলচন্ত্র 
ইংরাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন না। কুইণ্টন্‌ টাকেন্ত্রজিৎকে 
বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য কুলচন্দ্রকে জানাহলেন। এ 
সময়ে টাকেন্ত্রজিভের যথেষ্ট প্রভাব, তাহাকে কুলচন্ত্র যথেষ্ট 
তয় করিয়া চণিতেন, কাজেই তিনি চিফ্রি কমিসনারের 
আদেশ পালন করিতে পারিলেন না। 

কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেল স্বীন্‌ গোর্খ। সৈন্ত লইয়া 
রাজবাটী আক্রমণ করিলেন। পুর্ব হইতেই মণিপুরী সৈম্ 
প্রস্তুত ছিল। বন সংখ্যক মণিপুরীর নিকট অল্প সংখ্যক 
হংরাজসৈন্য সহজেই পরাস্ত হইল। পলিটিকাল এজেণ্টেরও 
প্রাসাদ লুন্তিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ বন্দী হহলেন। 

শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরার্জবিপত্তির সংবাদ আসিল। 
তিনদিক্‌ হইতে বুটীশ সৈন্ত প্রবল বেগে মণিপুরে গিয়া পড়িল। 
সে ভামৰেগ মণিপুরিগণ সহ করিতে পারিল না। কুলচন্ত্র 
ও টাকেন্ত্রজিৎ বন্দা হইলেন। ইংরাজের বিচারে টাকেন্দ্রর্জিতের 
ফাসি হইয়া গেল। ইংরাজরাজ মণিপুর রাজবংশীয় এক 
বালককে সিংহাসনে বসাহলেন, তিনিই এখন নামে মাজ 
রাজা । আর ভূতপূর্বব রাজমহিলাগণ এখন পথের ভিথারিণী। 

পথ ঘাট।--কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যস্ত একটা প্রশস্ত 
পথ আছে। ১৮৪২ সালে ব্রচ্ষপমর শেষ করিবার পর, 
ইংরাজ গবর্মেন্ট ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের 
সুবিধার অন্য, এই পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সাল 
পর্য্যন্ত পথটা ইংরাজের তত্বাবধানে থাকে ; পরে মণিপুর-রাজের 
হাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পথটা সম্প্রতি সংস্কৃত হইয়াছে; 
এই পথেই যাঁওয়। আসা চলিতেছে । সৈন্তচালনার পক্ষে 
এই পথই প্রশত্ত। মণিপুর হইতে ইহারই উত্তরদিক্‌ দিয়। 
আর একটা পথ কাছাড় পর্য্যস্ত আসিয়াছে। এপথে কিন্ত 
চলাফির কম। নিজ মণিপুররাজ্যের উপত্যকার উপর 
দিয়া আরও অনেক পথ গিয়াছে; তাহাতেই অন্তর্বাণিজঃ 
চলিয়া থাকে । কিন্ত এ সকল পথ কাঁচা । ভউপত্যকার 
চারিদিকে নর্দী; পুল সেতু অনেক স্থলেই প্রস্তত করিতে হয়। 
সেই জন্তই পথ প্রস্তত করিবার পক্ষে কিছু অস্থবিধা। নদী- 
গুলি কিন্তু সবই সংকীর্ণ । নাগা-গ্রদেশে কোহিমা নামক স্থানে 
ইংরাজের যে ছাউনী আছে, তাহার ১৮ মাইলদুর দিয়, 
মণিপুরের দিকে আর একটা পথ গিয়াছে। ব্রাঙ্গের দিকে 
তামুর পথ ;--এ. পথ নুতন এবং উচুপীচু। 





গ্রলপথ না থাকিলে ত আর দেশের জিনিস বিদেশে চালাইবার 
স্থবিধ। হয় না। বহির্বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, 
এমন স্থলপথও নাই) এখনও ত মণিপুর পধ্যন্ত রেল হয় 
নাই। কিন্ত সে পক্ষে ক্রমেই সুযোগ হইয়৷ আসিতেছে; 
আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না। অন্তর্বাণিজ্য 
মেমন চলা উচিত, সেইর্ূপই আছে। স্থানে স্থানে হাট 
আছে; হাটের উপবুক্ত ঘাট বাটও না আছে এমন নহে। 
মণিপুরে নাকি স্ত্রী-স্বধীনতাটা খুবহ আছে। তাই হাটে 
বাটে রমণীরদগকেই দোখতে পাওয়। যায় । হাটে মাছ-তর- 
কারা কাপড় চোপড় মিষ্টান্নার্দি বেচা কিন! হইয়। থাকে। 
চাউল ঘরে ঘরেই মজুত থাকে 7 সকলেরই চাষ আবাদ আছে। 

কেনা-বেচাবিনিময়ে এবং মুদ্রীযোগে চলিয়া থাকে। 
মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার ক্ষুদ্র তাঅমুদ্রা প্রস্তত হয়, 
তাহার ছয়টায় আমাদের এক পয়সা । ভারতের ও ব্রঙ্গের 
সকল প্রকার রোপ্যমুদ্রাই মণিপুরে চলিয়া থাকে । 

কাছাড় হইতে নান। দ্রব্য মণিপুরে গিয়া থাকে । তাহার 
মধ্যে সুপারি, কালিকে। কাপড়, বনাত, পিত্বলের বাসন, 
তামাক, গঞ্চমসল, যন্ত্র তন্ত্র, পশমী কাপড় এইগুলিহ প্রধান। 
বিলাতী দ্রব্যও কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। 

মণিপুর হইতে অন্থত্র বায় টাটুঘোড়া, মণিপুরী কাপড়, 
রেশম) বেত, মম, চা*বীর্জ, হস্তিদস্ত,এবং বংশীবটের নিধ্যাসরূপ 
রবার। মণিপুর হইতে নাগাপ্রদেশের দিকে যায় টাটু, লৌহ, 
মদ্য, লবণ কাপড়; আর সে অঞ্চল হইতে মণিপুরে আসে 
পিত্তলের বাসন ও কএক গ্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি, মম্‌, 
সর্ষপাদি তৈল শন্ত, তুলা এবং বস্ত্র। চারিদিগের পার্বত্য- 
জাতিও দ্রব্যজাত মণিপুরে লইরা আহসে। 

পাতি ও ধর্ম ।মণিপুর এখন হিন্দুর রাজ্য। হিন্দুর 
ভিতর জাতিতেদ আছে। গুনিতে পাই, মণিপুরী হিন্দুরা 
৮ জাতিতে ধিতক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরই সংখ্যা এবং সম্মান 
মধিক। এখানকার নাগ। প্রভৃতি পার্বতাদিগের পা্বত্যধর্ম, 
কিন্তু তহারাও অনেকাংশে হিন্দু) সকলেই দেবদেবীর পুজা 
করিয়া থাকে। কুকি প্রভৃতিও হিন্দুধন্দেরই অনুসরণ 
করে। মণপিপুরের ভদ্রসম্প্রদায়ে এখন হিন্দুধর্শের বৈষণব- 
শাখাই প্রচলিত) রাজবংশ বৈষব। নবদ্ীপের গোম্বামী 
ঠাকুরের গিয়া মণিপুরে বৈষুব ধন্ম সজীব করিয়াছেন। 

বাচার ব্যবহার ।-_সন্্ান্ত হিন্দুসমপ্রদায়ের আচার ব্যবহার 
হিন্পুবৎ বিশুদ্ধ। নীচ সপ্প্রদ্দায়েরর আচার ব্যবহার ততটা 


বিশুদ্ধ বলিয়! বোধ হম্ব না। মণিপুরে স্ত্ী-ম্বাধীনতা। আছে; 


কিন্তু স্ত্রীশ্বাধীনতা। অপেক্ষাকৃত নীচসম্প্রদায়েই আ্বধিক দেখিতে 


পাওয়া যায়। 
ভাষা ও শিক্ষা ।-_নবন্ধীপের গোস্বামী মহাশক্সের। যে 


অবধি মন্ত্রগুরু হইয়াছেন, সেই অবধি বঙ্গভাধাম্্ব ও বঙ্গী- 
্টরের আদর হুইয়াছে। হিন্দু-ধর্শশান্ত্রে শিক্ষিত মণিপুরী- 
দিগের শ্রদ্ধা আছে? প্রমস্তাগবত এবং অন্থান্ত বৈষ্বগ্রন্থের 
খুবই আদর দেখিতে পাওয়া যায়। 

পার্বত্যজাতির ভাষ৷ স্বতন্ত্র। নাগাসম্প্রদায়ের নাগাভাষা, 
কুকিসম্প্রদায়ের কুকিভাষা ) কিন্তু ছুহ ভাষারই অনেক লৌসা- 
দৃশ্ব আছে। রাজধানাতে একটী ইংরাণ্জিধরণের বিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠিত হুহয়াছে; পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবহ উহার 
প্রধান উদ্ভোগী। [কিন্ত মণিপুরে এখনও বিলাতী বিদ্যার 
আদর বা আধিপত্য হয় নাই। 

রাজস্ব ।--মণিপুর রাজ্যের রাজস্ব ঝড় অধিক নহে। ধান 
চাউলেই অনেকে বাজ্জন্ব দিয়া থাকে; কিন্তু আজ কাল 
মুদ্রারও চলন হইয়াছে । ভারতের ও ব্রন্মের রৌপ্যমুদ্রাও 
মণিপুরে চলিয়। থাকে । মণিপুর রাজ্যে শস্তাদিতে কত টাকার 
রাঞ্জন্ব আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দেখ! যায়, 
মুদ্রার আদায় হয় বদর ** হাজার টাকার অধিক নহে। 
থরচ পত্রও আঁধক নছে। রাজকর্মচারার৷ সরকারী জমি 
জরাত ভোগ দখল করিয়া থাকেন। 

আদালত ।-_মণিপুরে দুইটা বড় আদালত আছে; একটা 
সাধারণ, অপরটা সামরিক। সাধারণ বিচারালয়ে সাধারণ 
প্রজার মামল! মোকদ্ম! হইয়। থাকে । ইহার নাম চিরাপ। 
চিরাপ বা সাধারণ বিচারালয়ে ১৩ জন প্রবীণ বিচারপতি 
থাকেন; সকলেই রাজার নিয়োজিত 

সামরিক বিচারালয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি অধিবেশন 
করিয়। থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ সেনানী। এ আদালতে 
শুদ্ধ সৈনিকদিগেরই বিচার হইয়া থাকে । 

শুদ্ধ নারীজাতির জন্ত একটা স্বতন্ত্র আদালত আছে, 
ইহার নাম পা] | পত্বীপীড়ক পতিদ্রিগকে এই আদালতে 
বাইতে হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক দিগকেও এই আদালতের 
বিচারাধীন হইতে হয়। স্ত্রীলোকের অন্থান্ত বিচারও এখানে 
হইয়। থাকে । কিন্ত গুরুতর মামলার সাধারণ আদর্দালতে 
অর্থাৎ এ চিরাপে আপীল হইয়। থাকে। 

গো-মেধাদি লইয়। বিবাদ বিসংবাদ হইলে, ব1 অন্তরূপ 
সামান্ত বিবাধ ঘটিলে, একেবারে বড় আদালতে আসা সহজ 
ব৷ সুবিধাজনক নহে ) সুতরাং অনেকগুলি ছোট.আদারতও 
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ব্লাধিতে হইয়াছে । তাহা ছাড়া মণিপুরে পঞ্চায়ত প্রণালীরও 

আদর আছে। পঞ্চার়তেও অনেক মোকর্দমার মীমাংসা 

হুইয়। যায়। কিন্তু পঞ্চায়তগুলি শুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়াই 

নিশ্চিন্ত নহে। পল্লীমধ্যে কাহারও দুঃখের দশা হইলে, রোগ 
' ব্যাধি হইলে, পঞ্চায়তকে দাহায্য করিত্তে হয়; অসমর্থ 
অসম্পয় লোকের মৃত্যু হইলে, দাহসৎকারাদ্িরও আয়োজন 
করিয়। দিতে হয়। | 


“মণিবন্ধেনিষুষশ্চ সুপ্লিইগুভসদ্ধিভিঃ। 
নৃপো হীনৈঃ করচ্ছেটদঃ সশবৈধ'নবর্জিতাঃ ॥৮(গর ড়" ৬৫অ+) 
২ দৈদ্ধব লবণাকার পর্বতভেদ। 
মণিবন্ধন (ক্লী) করগ্রস্থি। 
“সা গদ। শকলীতৃতা। বিশীর্ণমণিবন্ধন। ॥৮ ( মহাভারত ) 
মণিবীজ (পুং) মণিরিব দর্শনীয়ং বীজং যস্ত। দাড়ম্ববৃক্ষ। 
মণিবেগম, বাঙ্গীলার নবাব মীরজাফরের প্রধানা মহিষী। 


, বিচারপ্রথা ও পঞ্চায়ত প্রণালী অতীব প্রশংসনীয় । দৈন্ 
ছঃখ মণিপুরে বড়ই কম। বিলাসে সামর্থ্য নাহ থাকুক, 
অন্নাভাবে প্রায় কাহাকেও মরিতে হয় না; ততদুর কট 
পাহতেও হয় না। রাজধানীতে একটী কারাগার আছে-_ 
' তাহাতে শতাবধি বন্দী থাকিতে পারে) কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র 
কারাগারও অনেক সময় খালি পড়িয়া থাকে । মণপুরের 
বিচারে কারাদণ্ড অপেক্ষা বেত্রদণ্ডেরহ পসার আধক। 

সৈম্ত-সামস্ত।--মশিপুর ক্ষুত্ররাজ্য; নিজ মণিপুর উপ- 
ত্যকায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক লোক নাই। পাহাড়ী 
ৰন্ত প্রভৃতি লয়! ছুহ লক্ষ ২১ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই 
পর্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত); পথ ঘাট অধিক নাই। নাগা কুকি 
প্রভৃতির অভিযান হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্তঠ অধিক 
সৈম্তের গ্রয়োজন হয় না। বুটাশ-চমুর গতিরোধ করিতে পারে, 
এমন সেন! মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তত হইতে পারে না। আর, 
হংরাজই ৰা অধিক সৈন্) রাখিতে দিবেন কেন? সুতরাং 
মণিপুরে আছে ৫1৬ হাজার পদাাতি সৈন্ত, ৫০* আন্দাজ 
গোলন্দা্জ বা কামানী সৈম্ত, আর ৫০* আন্দাজ তুরুকসওয়ার 
সৈন্ভ। হণ্টর বলেন) ইহা ছাড়া, ৭০* আন্দাজ কুকিপল্টন 
আছে। 

কিন্ত মণিপুরীর! বীর, সাহসী এবং বুদ্ধপটু। তাল না 
পারুক একরপ যুদ্ধ করিতে অনেকেই পারে। বন্দুক বারুদেরও 
উহার! রহস্ত জানে। ইংরাজের কাছেও মণিপুররাজ মধ্যে 
মধ্যে বন্দুক ও দুই একটা কামান ডপহার পাহয়াছিলেন। 
তথাপি মণিপুরে অন্ত্রবল অতি দুর্বল; যোদ্ধবলও প্রবল নহে। 
মণিপ্রদীপ (পুং) মণিময়ঃ প্রদীপঃ । মণিময় দীপ। 
“ত্র স্ষটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। 


মণিপ্রদীপ! আভাস্তি ললনারত্বসংযুতাঃ ॥” 
( ভাগবত ৪৯৬২) 


মণিগ্রতা (তরী) ছন্দোভেদ। 

মণিবন্ধ (পুং) মণির্বধাতে যত্র, অধিকরণে ঘঞ্জ। প্রকোষ্ঠ 

ও পাণির সন্ধিস্থান, চলিত: কজা, পর্ধযায়--মণি, করগ্রি, 
কগ্রস্থিক। (শবরত্বা* ) 


সিরাজ, উদ্দোলার বিবাহকালে মহ ধুমধাম হইয়াছিল, সেই 
সময়ে বু নর্তকী পশ্চিম হইতে মুশিদাবাদদে আপিয়াছিল, 
তন্মধ্যে মণিবেগম ও বব্ববেগম এই দুইজন রূপে গুণে প্রধান 
ছিল, মীরজাফর এই দুই জনকেই আপনার অস্তঃপুরে রাখিয়া 
ছিলেন। ক্রমে মণিবেগম বুদ্ধিমত্তা ও প্রণয়গুণে মীরজা- 
ফরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মীরজাফর বাঙ্গালার 
নবাব হইলে এই মণিবেগমই তাহার প্রধানা বেগম 
হইয়াছিল 

এই মণিবেগমের গর্ডে মীরজাফরের কএকটা পুত্র হুইয়। 
ছিল, তন্মধ্যে নজম্‌ উদ্দৌলা ও সহফ, উদ্দৌলা কিছু দিনের 
জন্ত নবাবী পদ ভোগ করিয়াছিলেন। 

নজম. উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তীহার যোড়শবধীয় সহোদর 
মস্নন্দে বদিলেন, তীহার মাতা মণিবেগমের হস্তে 
কর্তৃত্ব পড়িল। নবাব মীরজাফরের গুপ্ত অর্থতাওার তাহার 
হন্ডে পড়িয়াছিল। সে জন্ত তাহার এরতাপও বৃদ্ধি হয়। 
১৭৭৯ খৃষ্টাবে বসস্তরোগে সইফ, উদ্দৌলার মৃত্যু হলে বব্ব, 
বেগমের গর্ভজাত (মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র) দ্বাদশ ব্য 
বয়স্ক মোবারক উদ্দৌলা নবাব হইলেন। তাহার বিমাত। 
মণিবেগম অভিভাবিক নিযুক্ত হইল। এই সময়ে ননকুমা- 
রের পুত্র গুরদাস "রাজা গৌড়পৎ উপাধি সহ নবাবের 
দেওয়ান হইলেন। তৎপরে নন্দকুমারের ফাসি এবং মণি- 
বেগম ও রাজা গুরুদাসকে স্ব স্ব পদ হইতে সরাইয়। দেওয়। 
হইল। একে একে ইংরাক্দ কোম্পানী নুৰাৰগণের সকল 
অধিকার গ্রাস করিলেন। মণিবেগমও ইংরাজ কেপানীর 
নিকট নান। রূপে লাঞ্ছিত হইয়। অবশেষে ইহলোক পরি" 
ত্যাগ করিল। 


মণিতদ্রে (পুং) মণিষু তত্রঃ, যদ্ধ। মণিভিদ্রমন্ত, মপি-মুক্তা দি 


ধনাধিক্যাদন্ত তথাত্বং। জিনদিগের মধ্যে পুর্বযক্ষবিশেষ, 
পর্যযায়--জজ্তল, পুর্বাধক্ষ, জলেন্দ্র। (প্রিকা*) .২ প্রধান 
যক্ষতের্দ। ৮ ূ 

এখ্খতে ত্বাং মান্গুষীং মর্তযং ন পশ্তামি মহাঝনে। 1... 

তথা নে। বক্ষরাড়গ্ত মণিতজঃ গ্রমীদতু ॥৮ (ভারত ৩৬৪।১২৭) 


চট 


মণিমৎ 





১ একনন প্রাচান কাৰ। 
উদ্ধৃত ছ্হয়াছে। 
মনিভদ্রক (পুং) ১জ্বাতিবিশেষ। (ভারত ভীন্ষপর্ব) ২নাগভেদ। 
মণিভব ( পুং) ধ্যানা বুদ্ধভেদ। 
[পিভিত্তি (স্ত্রী) ১ রত্ধাদির উপন নির্শিত তিত্ি। ২ অনন্ত- 
নাগের আলয়। 
নিভু (স্্া) মলীনাং ভৃঃ, ভূমিঃ আাকরঃ। ১ মণিস্মি। থনি। 
২ রত্বার্দির অধিকারী । 
বণিভূমি (প্রো) মণীনাং তৃমি£ আকরঃ মণিমরা তুমিরিভি বা। 
রন্ধের খনি, পর্ধযান্ব_কুডিম। (শবরত্কা* ) ২ হিমালয়স্থ 
একটা পুণক্ষেত্র ৷ দবন্বপুরাণের হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য 
ব্ণিত আছে। ( হিমবৎ ৮১০৭ ) 
মণিভূমিকা (ত্র) কাত্রম পুত্রিকা। 
দণিমন্গ ল, মান্্রাদ প্রদেশে চেঙ্গনপট প্েলার অন্তর্গত একটা 
মতি প্রাচান গ্রাম ও প্রকতবানুলন্ধায়ীর দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে 
গ্বোপুরধুক একটী সুন্দর ও প্রান মন্দির আছে। তাহার 
আর্ক ভ গ:নকট। যহাবাম নুরের দহদেব-রধের মত। ইহার 
মন্লুকরণে বৌদ্ধ চৈত্যগুহ। প্রস্তুত হইয়াছে। 
মণিমঞ্জরী (স্ত্রী) ছন্দোতেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টা 
করিয়। অক্র থাকিবে। হহার লক্ষণ-- 
“ইনা্বৈঃ স্তাৎ বভ নয় জঞ্জগাঃ কীন্তিতা মণিমঞ্জরী” (বৃত্বরদ্বা") 
এই ছন্দের ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৯, ১৩, ১৫ ও ১৬ অন্মর 
লঘু, তাস্ভন বণ গুরু । 
মণিম গুন, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজ, গোপ(ির পুত্র। 
(সন্থার্র ৩৩১৭) 
মণিমণ্ডপ , পুং) মণিময়ঃ মণ্ডপঃ। রম গৃহ। 
“মধ্যে স্ুধান্ধিমনণিমণ্ডপরত্ববেদী 
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌। 
পীতান্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং 
দেবাং নম্থামি ধৃতমুধগ রবে রজিহ্বাম্‌ ॥” 
(ক্কদ্রধামল বগলান্তোত্র ) 
মণিমতড (তরি) মণিরস্তাতি দতুপ্‌। ১ মণিবিশিষ্ট, রত্বভূষিত। 
( পুং)+২ নাগবিশেষ। (ভারত ২৯ অণ) ৩ রাক্ষদবিশেষ, 
এই রাক্ষদ কুবেরের সখ।। 
“মথ। বৈশ্রবপন্তাসীন্মণিমান্‌ নাম রাক্ষমঃ।” (ভারত ৩১৩০।৫৭) 
৪ পশ্চিমস্থিত দেশভেদ |. (বুহৎস* ১৪২৪) স্িয়াং 
ভীষ। € পুরতেদ। ১, 
“ই্ধলে। নাহ দৈতের আসীৎ কৌরবনন্ধন। 
'ন্মধিমত্যাং পুরী পুর। বাতাপিস্তত্ত ঢানগুজঃ 1” (ভারত ৩৯৬৪) 


[ ৭২৮ ] 


গুতাধিতাবলী গ্রন্থে ইর্হীর কবিতা | মপিমধ্য (ক্লী) ছন্দোতেদ। এই ছন্দের এভিরপগটী। 


মণিমালা। 


করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার লক্ষণ--. 
প্াম্মণিমধ্যং চেদ্ভমসাঃ৮ (ছন্দোম* ) 
এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮ অক্ষর লঘু, তত্তিন বর্ণ গুরু। 
মণিমস্থ (ব্রী) মণিরিব মথ্যতে ইতি মণি-মন্থ-কন্ণি, ঘএং। 
সৈন্ধব লবণ। (রাজনি*) মণয়ঃ মথ্যন্তে উপলান্বিদার্য্য গৃ্ৃত্তে 
অন্রান্মা্েতি মন্থ-অধিকরণাদৌ ঘঞ্। ২ পর্বতবিশেষ। 
“মণিমন্থেহথ শৈলে বৈ পুরা সম্পূর্জতো ময়! ” 
( ভারত ১৩১৮।৩৩ ) 
মণিময় (তরি) মণি স্বরূপে মক্্ট। মণিশ্বরূপ। 
মণিমহেশ (পুং) তীর্থক্ষেত্রভেদ । ( রসিকরমণ ) 
মণিমাঞজরা, পঞ্জাব প্রদেশের অগ্থান! জেলাস্থ একটী নগর। 
অন্বাল। সহুর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে পর্বতের পাদদেশের 
(নিকট অবস্থিত। অক্ষাণৎ ৩০*৪২৪৮ উঃ ও দ্রাঘিৎ ৭৬ 
৫৩৪৮ পৃঃ। 
শিখ অভ্ভ্যুদয়ের পূর্বে এই নগরের কোন উল্লেখ পাওয়া 
বায় না। মোগল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ১৭৬২ খৃষ্টান 
গরীব দাস নামে একজন শিখনরদার ৮৪ খানি গ্রাম অধিকার 
করিয়া মণিমাজ-রায় প্রধান আড্ড। করেন। তাহার পিতা 
মুসলমানের অধীনে এই ৮৪ গ্রামের তহশালদার ছিলেন। 
গরীবদান পরে পিঞ্জৌরছুর্ণ অধিকার করিয়া! আপনার অধিকার- 
মীম। বৃদ্ধি করেন। পাতিয়ালার রাজা অল্পদিন পরেই এ দুর্গ 
কাড়িয়। লয়েন। গরীবের ক্যেষ্টপুত্র গোপাল সিংহ ১৮৯৯ ও 
পরে ১৮১৪ খুষ্টাব্ধে গোর্থাযুদ্ধের সময় বৃটাশ গবর্মেপ্টকে যথে& 
সাহাধ্য করায় রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮১৬ খুষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু হয়। এই বংশের শেষ রাজা তগবানদাস 
বার্ষিক প্রান ত্রিশহাঞ্জার টাকার জায়গীর ভোগ করিতেন, 
তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি বৃটাশ গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত 
করেন। 
মণিমাজরার নিকট মনসাদেবীর একটী গ্রসিদ্ধ মন্দির 
আছে। এই দেবীর লমক্ষে প্রতি বর্ষে একটা মেল! হয়, 
তাহাতে এখানকার রাজার যথেষ্ট লাভ হহত। এখানে 
বাশের জিনিস, জাতা।, পর্বতজাত আদা ও গরম মসলার 
ব্যবসা হয়। * 
মণিমাল। (স্ত্রী) মণি-নির্িতা মাল! শাকপাধিবাদিবৎসমাসঃ। 
১ হার। ২ দত্তক্ষত বিশেষ। (মেদিনী* ) মণিনির্মিতা মালা 
মন্তাঃ। ৩ লক্ষ্মী । (শব্ধর*) ৪ দীপ্তি। (শব্খমালা) ৫ ছন্দো- 
ভেদ। এই ছনের প্রতি চরণে ১১৪ করিপ্তা অক্ষর থাকিবে। 


ইছার লাগ 











“ত্য তো মণিমালাছিন্াগৃহ্বকৈ:” ছলোম, ) 


এই ছন্দের ৩, ৪, ৭, ৯, টিজার ৰ 


মণিয়। (দেশজ ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ 10701021018 41018100858) 


ইহারা দেখিতে চড়ুই পক্ষীর স্তার ক্ষুদ্রাকার কিন্তু গাত্রবর্ণে 
রঙ্গ দেখাযায়। কাহারও গাত্র সম্পূর্ণ লাল, কোন মণিরাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া 


নান' রঙ্গ 
কোনটা লাল বিদ্যুক্ত। কাহারও ঠোঁট কাল, কাহারও ব! 
লাল হইয়া থাকে। ইহারা মৃহুমধুর ুম্বরে কলরব করিয়া 


থাকে । অনেক গৃহী ব্যক্তি ইহাদের শোভা ও মধুর ধ্বনি | 


: শুনিবার জন্ত একটী বৃহদাকার থাচায় অনেকগুলি মণিয়! 
পাখী পুধিরা রাখে । 
মণিমিশ্র, ১ একজন সংস্কত গ্রস্থকার। ইনি ভ্তাকরন্ধ রচন! 
* ,করেন। ২ বৃত্বদর্পণ গ্রণেতা ৷ 
মণিমৃক্তা। (স্ত্রী) নদীভেদ। 
মগণিমেখল (তরি) রত্বহারবিমণ্ডিত | 
'মণিমেঘ, (পুং) পর্দতভেদ। ভারতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত 
জনপদভেদ। 
(মার্কগ্েয়পু* ৫৮ অঃ) 
মণিয়ার, উঃ প: প্রদেশের বাশির জেলাস্থ একটা নগর। ঘর্থরা 
নদীর দক্ষিণকূলে, বখাস্দি হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। 


অক্ষাৎ ২৫* ৫৯১২৮ সঃ) দ্রাঘিৎ ৮৪* ১৩৩৬৫ পৃঃ পূর্বে ূ 


এখানে জমিদারগণের স্থবৃহৎ বাটী ছিল, এখন সে সমস্ত 
বিদ্বন্ত । সেই ধ্বংসাবশেষ স্ত'পের উপর বর্তমান গৃহবাটিকা- 
গুলি নির্মিত হইয়াছে । জেলার মেধ্য এই স্থানেই শস্ত- 


বিক্রয়ের প্রধান হাট আছে। চিনি ও কাপড়ের সামান্ত 


বাবসা চলে। 

যশিয়ারী, মধাপ্রদেশে বিপাসপুর জেলার প্রবাহিত একটা 
নদী। লোমি পাহাড় হইতে বাহির হইয়! ৭* মাইল আসিয়! 
শিওনাথে পতিত হহয়াছে। 

মণিগঙ্গ, কাশ্শীর রাজ্যন্থ একটা গিরিস্ষট। অঙ্ষা* ৩১, 
€* উঠ, দ্রাঘি* ৭৮* ২৪পুঃ। কুনাবর হইতে চিরতুষারাবৃত 
দার্বঙ নদীর উতৎপতিস্থান পধ্যস্ত এই গরিরিসন্কট সমৃদ্রপৃষ্ট 
হইতে প্রান ১৫ হাজার ফিট উচ্চ হইবে। বর্ষ মধ্যে চারিমাস 
কাল এই পথ দিয়! যাতায়াত চলে। 

আঅণিমেথ € পুং) পর্বতভেদ । 

'মণিরত (পুং ) বৌদ্ধাচাধ্যভেদ। 

মপিরত্ব (কী) জহরতাদি। 

মণিরত্বময় (তি) নানা রন । 

মণিরত্ববৎ (ব্রি) মণিরত্বসদৃশ। 

মণ্িরথ (পুং) ১ মণিময় রথ । ২ বোধিসত্বৃভেদ । 
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মণিবণিক 


৷ মপিরাগ (ক্র) মণেয়িব রাগঃ বোজ্দণামন্ত। 
(পুং) মগেঃ রাগঃ। ২ ষণির বর্ণ। 

মণিরাজ (পুং) মণীন'ং রাজা, রাজাহসধিভ্যটছ ইতি টহ। 

মণীন্ত্র, শ্রে্ঠমণি, উত্তমরত্ব। 





। 


বায়, তন্মধ্যে কএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য । ১ গ্চগরততর- 
মাল! নামক বৈস্তক গ্রস্থকানন। ২ তক্কিলহরীপ্রণেতা। 
৩ বৃত্তরত্বাৰলীরচক্ষিতা। 9 ক্লোকসংগ্রহ্চার | ৫ নীলকঠের 
পুত্র, ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাৰে খডুসংহারচন্ত্রিকা রচনা করেন। 
৬ একজন প্রসিদ্ধ টাকাকার, রামচন্ত্রের পুত্র ও অয়রামের 
পৌত্র। ইনি কাদমবধধযর৫থসার ও ভামিনীবিলাসটাকা 
প্রণয়ন করেন। 

মণিরাম দীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্বার্ত পণ্ডিত, গঙ্গারামের 
পুত্র ও শিবদত্ত শর্দার পোত্র। ইমি রাজ। অমৃপসিংহের 
আদেশে অনুপবিলান বা ধর্শাুধি নামে ধর্শশান্ত, আনূপ- 
ব্যবছারসাঙগর নামে গ্স্যোতিঃশান্ত্র, এবং আচাররত্ব, সময় 
রত্ব ও কৃতিবৎনর নামে কএকথানি ধর্খগ্রন্থ রচনা করেন। 

মগণিরামপুর, হুগলী জেলাস্থ একটা মগর, এখানে কএকঘর 
বর্ধিত লোক এবং অনেক মতগযজীবির বাঁস। বারাকপুরের 
নিকট অবস্থিত। এথানে ইংরার্জী বিস্তালয় আছে। 

মণিরোহিনী, নেপালের স্বয়তৃক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্ঘ। 

মণিলিঙ্গেশ্বর) শ্বযতৃক্ষেত্রে অষ্ট বীতরাগ লোকের স্থুখসমৃদ্ধি 
বর্ধনার্থ অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে এই 5 
একটাঁ। 

মণিল (তরি) মপি-সিখাদিত্বাদন্ত্যর্থে লচ্‌। মণিযুকত। 

মণিব (পুং) মণি-অন্ত্র্থে ব। ১ সাগভেদ। (পাণিনি) 


ূ মণিবণিক, মণিকার বা লাহারী--নবদ্ধীপ, কৃষ্ণনগন্স প্রভৃতি 


স্বানবাসী জাতিবিশেষ। পুর্বে এই জাতি অনেক স্থানে 
“মণিবপিক' বলিয় পরিচিত ছিল। তখন ইহার! জহরতের 
কাধ্য করিত। কালক্রমে ইহার ব্যবসায়াস্তর গ্রহণ করে। 
এই জাত্তি সকলেই হিন্দু। ইহাদিগের আচার 
ব্যবহার অনেকটা নবশাখধিগের মত। রবশাখেন 

সহিত ইহাদের জল প্রচলন ও হুকা ব্যবহার স্থানে 
স্থানে প্রচলিত আছে। নবদীপের জনৈক রাজ। 
ইচাদ্িগকে উৎকল হইতে আনয়ন করেন। এই জাতি 
“লাহারি” বলিয়াও অভিহিত হইত। চলিত ভাষায় লাক্ষাকে 
“লাহা” বলে। বাবসায়ের প্রধান উপাদান “লাছা”' হেতু 
'শশীখারি+, কাশারি” শবের গ্ভায় 'লাহারি ব্যবকত হুইত। 
এখনও অনেক পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইহাদিগকে "জাজ, বলিয়া 


১৮৩ 


মণিবণিক [ 


৭৩০ ] 


মশিহারী 





সম্বোধন করেন। এই « “লোহার, কিনা 'লাহারি”র অপতভ্রংশে 


এক্ষণে “নুরি, বাবহৃত হইতেছে। বেহারের জোলাদের 
একটা শাখা স্থুরি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

এখন এই জাতি প্রধানতঃ লাক্ষাব্যবসায়ী। লাক্ষা 
হইতে ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির হয়, লাক্ষারস ও অতু) 
সাধারণতঃ লোকে 'লাঃ ও “জৌ” বলিয়৷ থাকে। লাক্ষারস 
গাঢ় লোহিতবর্ণ। দ্রব্যবিশেষ মিশ্রণে প্রস্তুত তুলাপাত, 
লাক্ষারসে সিদ্ধ করিলে আল্তা প্রস্তত হয়। প্রক্রিয়! 
বিশেষে জতুই গালারূপ ধারণ করে এবং ইহাতেই শ্ত্রীলোক- 
দিগের হস্তাভরণ (চুড়ি) নির্মিত হয়। আল্তা) গাল ও 
চুড়ি এই তিন পদার্থ লইয়া এই জাতির ব্যবসায় চলে। সর্বব- 
প্রথমে আল্তা ও গালায় ব্যবসা হইতেই এই জাতির উপ- 
জীবিক। নির্বাহ হইত। কালক্রমে কয়েকটা কারণে ইহার 
অবনতি হওয়ায় গাল! হইতে চুড়ি, নানাবিধ ফল, থেল্না, জীব 
জন্ত গ্রভৃতি নিন্মীণ এক্ষণে উপজীব্য বাবসায় হুইয়াছে। 

এই ব্যবসায় অতি সামান্ত মূলধনসাপেক্ষ এবং সহ্জসাধ্য। 
মূলধনের তুলনায় ইহা! অধিক লাভজনক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে 
অপরাপর কয়েক জাতি এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে। 
এখনও বদ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই শ্রেণীভুক্ত কোন 
কোন জাতি এই ব্যবসায় দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 
সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমান জাতি যথাসাধ্য মূলধন লহয়! 
এই জাতির নিকট হইতে চুড়ি ক্রয় করিয়৷ খাকে। গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনেক স্থলেই এই বিক্রেতাদিগকেই “নুড়ি 
উপ্রাধি দিতেন। ইহাঁরাই অনেক দিন পধ্যস্ত এই চুড়ি 
বিক্রয়সংশ্রবে চুড়িনির্ধাণপ্রণালী কথঞ্চিং শিক্ষা করে। 
হহারাই বোধ হয় বেহারের জোলাদের একটা শাখা ও “নুড়ি” 
বলিয়। গণ্য। 

মণিবণিকের! দোল ছুর্গোৎসবাদি হিন্দ পর্ধাদি যথারীতি 
করিয়া থাকে । নবশাখযাজক ত্রাক্ষণগণ এই জাতির পৌরো- 
হিত্য করেন। 

শাস্তিপুর, বাঁগনাপাড়া! প্রভৃতি গ্রামের গোস্বামিগণই এই 

*,জাতিযী দীক্ষাগুরু। উপসমাজ ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন 

গোত্র ও উপাধি দৃষ্ট হয়। 

গোত্র যথা--ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিষু, কুস্ত, অলম্ুষ ইত্যাদি। 

উপাধি যথা-_সেন, দাস, হালদার, ভন্র, চন্দ্র, দে, গ'ই ও 
প্রামাণিক। 

এই জাতি “প্রধানত; বৈষ্ণব ও শাক্ত এই ছুই 
সম্প্রদায়াবলম্বী। উভর সম্প্রদারহ পুজা, আক্িক) মালাসেব 


পা পে্পেপাপপস্পপা টি পতি শি্াীপসীশীস্পিস্পীশিপিশী 


মণিবাল (পুং) মণিরিব শুদ্ধত্বাৎ বালঃ কেশোহত্য । অশ্ি- 
দৈবত্য পশ্ততেদ। (শুরু যজু* ২৪/৩) 
মণিবাহন (পুং) নৃপভেদ। (তারত ১৬৩ অ*) 


মাণশৃঙ্গ (পুং) মণিময়ঃ শৃলঃ। মণিময় শৃজ। 
মণিশৈল (পুং) মন্দরাচলের পূর্ববস্থিত পর্বততেদ। 
( মাকগেয়পু* €* অ") 
মণিশ্যাম (পুং) ইন্দ্রনীলমণি। 
মণিসর (পুং) মণিভিঃ শ্রিয়তে গম্যতে গ্রধ্যতে ইতি 'ভাবঃ" 
স্য-কম্মণি অপ্‌। মুক্তাহার, মণিখচিত হার। 
দ্ঘটয়তি সঘনে কুচঘুগগমনে মৃগমদরুচিরুষিতে। 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখদশশশিতৃষিতে ॥” 
(গীতগোবিনা ৭ মণ) . 
মণিসূত্র (ক্লী),মুক্তামালা। 
মণিসোপান (ক্লী) মণিময় সোপান, রত্ূসোপান। 
মণিস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১৫৭ অঞ্) 
মণিস্তম্ত (পুং) মণিময়ঃ স্তত্তঃ। মণিময় স্তস্ত,মণিনিশ্িত স্তস্ত। 
“সর্বকামদুঘং দিব্যং সব্ধরত্বসমন্থিতম্‌। 
সর্ধদ্ধযপচয়োদর্কং মণিস্ত স্তৈরুপস্তম্‌ ॥” ছি ৭২৩।১২) 
মণিঅ্রজ_ (ত্ত্ী) মণিমাল।। 
মণিহন্ম্য (ক্লী) মণিময় হন্ম্য, মণিনিশ্মিত গৃহ। 
মণিহার, উ: পঃ প্রদেশবাদী জাতিবিশেষ। চিন্‌ প্রত্থৃতি 
পাত্রে কাচ বসাইয়। অলঙ্কারাদি গ্রস্তত করাই ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসা । ইহার! মণিকার অথাৎ হীরকাদি মূল্যবান 
প্রস্তর বাইয়া যাহার। অলঙ্কার প্রস্তুত করে, তাহাদের অঙ্গু- 
করণজীবী বলিয়াই এরূপ নামান্ুকরণ করিয়াছে। চুড়া- 
হার হইতে হহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ চুড়ী প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে । 
মুসলমান ও হিন্দু ভেদে এই জাতি দুইটা মন্প্রদদায়ে 
বিভক্ত । মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী, গাজিমিঞা ও পাঁচপীর 
ইহাদের প্রধান উপাস্ত। জ্যেষ্টমাসের প্রথম রবিবার ও 
সবিবরাতের দিন ইহার এ পীরদ্বয়ের পুজার নান৷ উৎসব 
করিয়া! থাকে । মুসলমানগণ ১৩*টী থাকে বিতক্ত। 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মণিহারগণ হিন্দুর সকণ দেবদেবীর 
প্রতি বিশেষ তক্তিমান্। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যাবাসী, 
অঙ্গরাথা, বাইসবার, বস্করবার, বড়গুজর, চৌহান, হাঁড়িয়া, 
জগরহার, জুরিয়া, থাট্বাস, জোখেরি। মণিহার, মধুরিয়া, 
রামানন্দী, রেবগা, সাগর, সনাবর, শীসগড় ও তন্বর নামে 
১৯টী থাক প্রচালত আছে। 


গ্রভাত হিন্ুপর্দাচরিত ক্রিয়াকলাগের মনুগ্ঠান করিয়। থাকে । | মণিহারী১বাদাণার, পুর্ণিযাদেলার অন্তর্গত একথানি গণ্ডগ্রাম। 


মগ 
মণিহারী, পণ্যব্রব্যবিক্রেতাভেদ। 
রমণী ও বালকগণের মনোহরণযোগ্য বাণী, কাচের 
থেলানা, চুড়ী, ঘুন্সী, চুলের ফিতা, সিন্দূরকৌটা, আরসী 
গ্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে । বর্তমান সময়ে “জুগীর দোকান, 
না ইংরাজী 98৮51১087) 81১০এ যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, 
পূর্বে লোকে সেই সকল দ্রব্য ফিরি করিয়া! দেশ দেশান্তরে 
যাইয়| বিক্রয় করিত । এরূপ কার্ধ্য দ্বারা জীবিকা উপাজ্জন- 
কারী সম্প্রদায় বিশেষই মণিহারী নামে খ্যাত। 
মণী ( স্ত্রী) মণি-কদিকারাদিতি পক্ষে ভীষ। মণশি। 
( ভরত দ্বিরপকোষ ) 
মণীচক (ক্লী) মণীং চকতে প্রতিহস্তি দীর্ত্যা ইতি চক-অচ.। 
১ চন্ত্রবর্ণরূপ, চন্দ্র কান্তমণি, পধ্যায়--হন্দুকান্ত। (ত্রিকাণ) 
২ শাকদ্বীপের বর্যবিশেষ। 
“শ্তামপর্বত্তবর্ষস্ত মণীচকমিতি স্বৃতম্‌ ॥৮ (মৎস্যপু* ১২১২৩) 
* ( পুং) ৩ পক্ষিবিশেষ, মৎস্য-রঙ্গ পক্ষী । 
“িম্পাশী মতস্যরজঃ স্তাৎ জলমাগর্মণীচকঃ।” ( হারাবলী ) 
মণীব (অব্য) মণিশন্দেন সহ ইব শবান্ত ষষ্ভীতৎপুরুষ- 
সমাসঃ। মণিতুল্য। 
“মণীবোষ্ট্স্তেতি তু ইবার্থে বশব্ো বা! শবে বা বোধ্যঃ” 
( সিদ্ধাস্তকৌমুদী ) 
মণীবক (ক্লী) মণীব সংজ্ঞায়াং কন্‌, বা মণীব কাঁয়তি কৈ-ক। 
পুষ্প। (হারাবলী ) 
মণাবতী (স্ত্রী) মণি-অন্ত্যর্থে মতুপ মন্ত বঃ মগেরিকারস্ত 
দীর্ঘঃ ততো! ডীষ,। ২ মণিধুক্ত নদীভেদ। 
মণীম্ঘরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থত্দে। (হেম) 
মণ্টপী (ভ্ত্রী) মণ্টং উন্মাদং পাতি রক্ষতীতি মণ্ট-পাক-জীতোৌ 
সংজ্ঞায়াং বা ভীষ,। ক্ষুদ্রোপাদকী। (রাজনিণ) 
মাঁণ্ট (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধিতেদ | ( প্রবরাধ্যায় ) 
ম (পুং) মণ্ঠতে ইতি মঠি অচ.। বটকবিশেষ, বটকাকার 
পিষ্টকভেদ। ইহার পাকপ্রণালী-- 
“সমিতাং মর্দয়েদাজ্যের্জলেনাপি চ সঙ্নয়েৎ। 
অস্যাস্ত বটকং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্‌ ॥ 
এলালবঙ্গকপূরমরিচান্বৈরলঙ্কৃতে। 
মজ্জযিত্ব সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। 
অয়ং প্রকারঃ সংসিক্ধো মষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥” (রাজনিৎ ) 
প্রথমত: সমিত1 অর্থাৎ ময়দাকে দ্বৃত দ্বার! মর্দনপূর্ব্বক 
পরে অল্প জল দিয়া পুনমর্দন করিয়া বটক গ্রস্তত করিতে 
হইবে। পরে উহা! বিনা জলে ত্বত দ্বার পাক করিবে। 
তদনস্তর এলাচি, লবঙ্গ, কপূর ও মরিচাদি দ্বার স্থগন্ধীককত 





| ৭৩১ ] 


ইহার! কেবল মাত্র 








চিনির রসে ফেলিয়া তুলিয়া লইতে হহবে। এই প্রকারে 
প্রস্তত করিলে ইহাকে ম$ কছে। ইহার গুণ_-শরীরের 
উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, সুমি, গুরু, পিত্বত্ব, 
বাযুনাশক, রুচিজনক এবং প্রবলাগ্জি মানবৰ্গণের পক্ষে অতস্ত 
উপকারক। ময়দা, চিনি ও দ্বৃত দ্বারা এইরূপে অন্তান্ত বে 
সকল খাদ প্রস্তত হয়, তাহা এই মঠের ন্যায় উপকারক। 
এই খাদ্য দ্রব্য মণ্ডনামেও অভিহিত হয় । 

মণ্ড (পুংক্লী) মন্ততে জ্ঞায়তেইনেন অন্নাদিকমিতি মন- 

(ক্রমস্তাৎ ডঃ। উণ্‌ ১১১৩) ইতি ড। ১ অন্ন 9 দধি প্রভৃতির 

অগ্ররদ, চলিত--ম'াড় বা মাত। 

“নীবারোৌদনমওমুষ্ণমধুরং সস্ভঃপ্রস্থতা প্রি । 


পীতাদপ্যধিকং তপোবনমূগঃ পধ্যাপ্তমাচামতি ॥৮ 
( ডত্তররামচ(রিত 8১) 


২সার। ৩ পিচ্ছ। (মেদিনী) (পুং) মওয়তি ক্ষেত্রং 
তৃষক্তি মড়ি-অচ। ৪ এরও বৃক্ষ | ৫ শাকভেদ। (মেদিনী) 
৬ মন্ত। ৭ ভুষা। (হেম) মণ্ডতি বর্ধাগমে হয্যস্তীতি মাঁড়- 
অচু। ৮ দরু'র। ৯ ভত্তশদি-ভব রস। হহার লক্ষণ-_ 

“তওুলানাং স্থসিদ্ধানাং চতুদ্দশগুণে জলে। 

রসঃ সিকৃখৈব্বগ[হতে। মণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥”” (ভাবপ্র*) 

চতুদ্দঘশ গুগ জলে তঙুল স্ুসিদ্ধ কারিতে হইবে, পরে উ্থা 
উত্ত মরূপে স্গসিদ্ধ হহলে এ অন্ন ছাকয়া৷ লইলে দ্রব যে অন্পরস, 
তাহাহ মও নামে আঁভাহত হয়। মণও্ড আতিশয় লঘুপাক। এই 
মণ্ডে শুঠ ও সৈন্ধব দিয়। সেবন করিতে হয়। ইহার গুণ__ 
গ্রাহী, লঘু, শীতল, দীপন, ধাতুসাম্যকৎ, জরনাশক, বলক 4, 
পিত্ত, শ্রেম্ম ও শ্রমনাশক। 

“মওঃ গ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুপাম্যককৎ। 

অরদ্বস্তপণো বল্যঃ পিত্শ্লেক্সশমাপহঃ ॥৮৮ (ভাবপ্রৎ) 

রাজবল্লভমতে মণ্ড গুণ-ক্ষুধাবুদ্ধিকর, বন্তিশোধক, 
প্রাণপ্রদ, শোণিতবদ্ধক, জর, কফ, পিত্ত ও বাযুনাশক | 

মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ড সর্বাপেক্ষা লঘু । হহার গুণ-_ 
অগ্রিজনক, দাহ, তৃষ্ণা ও অরাতীসারনাশক) অশেষ দোষ 
এবং আমপাচক। ন্‌ 

ভৃষ্টযঘবের মণ্ডগুণ--্ৃগ্ভ, পিতশ্লেশ্স ও বাছুনাশক, অগ্নি- 
বৃদ্ধিকর, শূল ও আনাহরোগে বিশেষ উপকারক । অগ্রিবদ্ধক 
ও পরিপাচক। (রাজবণ ) 

হারীতসংহিতাষ মগণ্ডবর্গে মণ্ড-গুণের বিষয় এইকরপ 
লিখিত আছে। | 

'ধাস্টমওগুণ--পিত্ত 'ও শ্রমনাশক, বাযুবর্ধক, রক্তশোধক, 
গ্রাহা, সন্দীপন এবং অশ্বন্বীরোগনাশক॥ বুগনন্ক '(যুগন্ধশবে 


ও 


মণ্ডক 


বাবনাল বা জনার) মণ্ডগুণ_ক্লেম্স ও বায়ুবর্ধক, পিস্তনাশক, 
সৃত্রবদ্ধক ও গ্রাহক। রদ্তশালি-মণ্ডগুণ_-মধুর,. গ্রাহী, 
শীতল, প্রমেহ ও জশ্বরীরোগনাশক, ৰাযু ও পিত্তবর্ধক। 
শ্বেততওুল-মণ্ডগুণ__মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ ্লেম্বকর, শোষ- 
নাশক, অশ্রী ও মেহরোগে বিশেষ উপকারক ও বাযুবর্ধক। 
ঘব-মওগুণ-কষায়, গ্রাহ্থী ও বিপাকী। গোধুম-মওগুপ-_ 
কধান্ন, গ্রাহক ও পাচক, মধুর ও পিত্তনাশক। কোদ্রব 
হণ্ডগুপ-লানি ও মুচ্গাকর এবং লঘু। ক্ষুদ্রধান্তমওগণ-_ 
বাযুবর্ধক, পিন্তকারক, ল্লীপদ, গুল্ম ও প্রদ্িশ্তায় প্রভৃতি 
রোগজনক, গ্লানি, মুচ্ছাকর ও লঘু। 
(হারীত ১ম স্থান ৯* অধ্যায় মণ্ডবর্গ।) 
জরাদি রোগে ত্োগী অস্তিশয়্ ছূর্বল হইলে প্রথমে মণ্ড 
দেওয়া আবশ্তফ । সকল প্রকার মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ডই 
বিশেষ উপকারা। কেবল শূলরোগে ববের মণ্ডই প্রশস্ত । 


মণ্ডক (পুং) মণ্ডেন কত: ইতি মণ্ড সংজ্ঞাপ্লাং কন্‌। পিষ্টক- 


বিশেষ, চলিত ড়া । প্রস্তত প্রপালী-_ 

“গোধুষ! ধবল! ধৌতাঃ কুটিতাঃ শোষিতাস্ততঃ | 

প্রোক্ষিতা বন্্রনিশ্িষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতা; স্বতাঃ ॥ 

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দয়েৎ। 

হস্তচালনয়া তন লোগ্তীং সমাক্‌ প্রসারয়েৎ ॥ 

অধোমুখঘটন্েতদ্বিন্তুতং প্রক্ষিপেন্বহিঃ। 

মৃছুনা বহ্ছিনা নাধ্যঃ সিদ্ধ মণ্ডক উচ্যতে | 

হুদ্ধেন সাজ্যথণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নর | 

অথব! সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা! ॥% 

€তাবপ্রকাশ) 

শ্বেতগোধূম কুটিদ্া গুকাইতে হইবে, পরে প্রোক্ষণ 
কৰি বন্ধে পেষণানন্তর চালিয়। লইৰে। ইহার নাম সমিতা। 
অর্থাৎ মন্্রা। এই মরদা! জল দ্বার। তরন করিয়! উত্তমরূপে 
মর্দন করিত্তে হইবে এবং হন্ত চালন! বারা তাহার লোপ 
অর্থাৎ লেচী সমাক্‌ রূপে প্রসারিত করিবে । তৎপরে উহা! 
একটী অধোন্দুখ ঘটের উপরি বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির 
উদ্ভাপে পাক করিলে এই মণ্ডক গ্রস্তত হদ্দ। এই মও্ক 
ষ্ দত ও শুড়াদি ইক্ষুৰিকারের সহিত অধৰা সতক্র সুসির্ধ 
মাংন ও বটকের সহিত ভক্ষণ করিতে কইবে। ইহার গু, 
শরীরের উপচয়কারক, শু ক্রবর্ধক, বলফারক, কচিকর, মধুর, 
বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্বিদোষনাশক 

২ মাধবীলতা । (ভাবপ্র* ) ৩ গীতাঙ্গ বিশেষ। ইহা 
আবার ৬ প্রকার বখা--জজপ্রির, কলাপ, কমঙ্গ, সুন্দর, 
ষর্ধুল ও বঙ্ভ। ও | 


[ ৭৩২ ] 


মগ্ডনমিশ্র 





"্জয়প্রিয়ঃ কলাপশ্চ কমলঃ সুন্বরস্তথ!। 
মঙ্গলে! বল্লভশ্চেতি মওকা: ষট্‌ গ্রকীতিতাঃ ॥ 
জয়প্রিয়ো হংসতালে লঘুমধ্যে যদ গুরু; 
উনবিংশত্যক্ষরৈষু'ক্তো৷ রসে বীরে স বর্ততে ৪ 
(নঙ্গীত দামোদর, ) 


মণ্ডন (ক্লী) মণ্যতেংনেন ইতি মতি তৃষে করণে ল্যুট। তৃষণ, 


অলম্করণ। 
“কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌” (শকুত্তল। ১ অ) 
(পুং) ২ অলঙ্কারক, অলঙ্করিষু। ৩ প্রসিদ্ধ মীমাংসকতেদ, 
মণ্ডন মিশ্র। 
“শিষ্ প্রশিট্যযরুপগীর়মানমবেহি তন্মগুনযিশ্রধাষ ।”” 
(শঙ্করবিজয়) 


মগ্ডনকর্ব, উপসর্গমণ্ন, কবিকল্পক্রমন্বন্ধ, সারন্বতমণ্ডন 


প্রভৃতি ব্যাকরণ সন্বস্থীক্ সংস্কত গ্রস্থকার। 


মণ্ডনগড়, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্বগিরিজেলার অন্তর্গত একটী 


গিরিহ্র্গ। বাপকোট নমুদ্রথখাড়ি হইতে * ক্রোশ দেশাভ্যন্তরে 
মণগ্ডনগড় গিরির উপর অবশ্থিত। এই গিরিদুর্গ ভিক্ন মওন- 
গড় পর্বতে পার্কোট ও জ্ধাম্ব নামক আরও ছইটী হুগ 
আছে। গুন] বায়, & দুর্গত্রয়ের মধ্যে মগুনগড় মহারাষ্- 
কেশরী শিবাঞ্গী কর্তৃক, পাকোট হাব্‌সি কর্তৃক এবং জানব 
আঙ্গি,য়া কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্কু উহাদের গঠনকাধ্য 
পর্যযালোচনা করিলে উহ্বা্দিগকে তদপেক্ষা! আরও গ্াচীন 
বলিয়। অনুনান হয়। 


মগ্ডনমিশ্রী, শঞ্চরাচাধ্যের সমসাময়িক একজন নুগ্রসিদ্ধ দাশ- 


নিক। ইনি বহু শিষ্য লইয়৷ গৃহস্থ ধর্থে অন্রক্ত ছিলেন। 
শঙ্ষরবিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্য ইহাকে জয় করিবার 
জন্ত ইহার গৃহ সন্ুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

গৃহ সন্দুখে মণ্ডনমিশ্রের কএকজন দাসী অপেক্ষা করিদ্ধে- 
ছিল। শঙ্করাচাধ্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মণ্ডন- 
মিশ্রের বাড়ী কোথায় বলিতে পার” ? তাহারা উত্তর রুরিল, 
'জীবেশ্বরের এক ও ভেদাভেদ, শবান্তসতগ্রত্যর়ধাতৃপদ, 
সানাদি বিঘ্লোচিত কর্তব্য ধর্শ, মস্তি রাজরিধান, জৈনোক্তি, 
কাপালিক, ভৈরব, শৈৰ, গণেশ, বিষুঃ, হুর্ধ্য প্রত্ৃতি বিভিন্ন 
মতবাদীর উক্তি, আকর্ষণ উচ্চাটনাদি সিদ্ধ মন্ত্র যাহার দ্বার- 
দেশস্থ কুলায়স্থিত শুকপাখাও স্পষ্ট বলিতে পারে, তাহাই 
হগুনযিশ্রের বাড়ী |” শঙ্করাচার্ধ্য নঙ্ধান পাইলেন, দেখিলেন 
মণ্ডনের গৃহদ্ধার কপাট-রুদ্ধ। তিনি প্রাথায়াম প্রাবে 
ৃদ্নার্থ দিয়! ঘণ্ডনের গৃহ মধ্যে গ্রঘেশ করিলেন। ভখন 
মগ্মমিত্র শাঈগ্রাম ও বিখেদেবগণের সন্ধয় করিম! স্বাগত 


 করেন। 


'মণুপ 
বাক্যে দর্ভাক্ষতপ্রোক্ষণ করিতেছেন। এই সময়ে 
শঙ্করাচার্ষ্যের পাধয় মণ্ডলস্থ দেখিলেন। পরে তাহার সর্বা 
দর্শন করিব! ক্রোধে জলিম্া! উঠিলেনণ মণ্ডন অনেক কটু কথা 
বলিলেন। 'এক বাপ তাহার ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি 


' বলিয়া দিলেন, “এ ব্যক্তি সামান্য নহেন, পান্ত দিয়! পুজা! কর। 
মণ্ডন তদচুসারে পাস্ক দিলেন। “তোমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক 


করিতে আসিয়াছি+, এই বলিয়া শঙ্কর নিজ অভিপ্রায় জানাই- | 
লেন। বথাবিধি পিতৃকর্মসমাপন ও ভোজনান্তে মণ্ডন শান্ত্ালাপ | 


' করিতে শঙ্করের সন্মধীন হইলেন। কথ! হইল যে, বন্দি 
তর্কে মগ্ডন পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সন্যাসী হই- 
বেন, আর শঙ্কর যদি হারেন, তাহা হইলে তিনি সন্নযাসধর্শ 
ছাড়িয! গৃহ হইবেন। মওনমিশ্রের পত্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী- 
স্বরূপা সরসবাণী মধ্স্থা হইলেন। ঘোরতর তর্ক চলিল। 
অবশেষে সরসবাণী পতিকে জানাইলেন, “নাথ ! আপনারই 
“ পরাজয় হইয়াছে, এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন।” 
তখন মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের চরণ বন্দনা করিয়া! তাহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করিলেন এবং তীহার উপদেশে সন্ন্যাসধর্শ গ্রহণ- 
পূর্বক উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (শঙ্করবিজয় ৫৬) সন্যাস 
গ্রহণের পর মগডনমিশ্র বিশ্বরূপ ও স্ুরেশ্বরাচাধ্য লাষে 
খ্যাত হইলেন। 

সন্নযাসগ্রহণের পূর্বে ইনি আপন্তস্বী্ মণ্ডনকারিকা, 
তাবনাবিবেক ও কাশীমোক্ষনির্শয় রচনা করেন। সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর ইনি তৈত্তিরীর়শ্রুতিবার্তিক, নৈষর্ধসিদ্ধি, পঞ্ধী- 
করণবাত্তিক, বৃহদারপ্যকোপনিষদ্বাঠিক, বঙ্গ সিদ্ধি, ব্ধসথত্র- 
ভাষ্যৰার্তিক, মানসোল্লাস বা দক্ষিপামৃত্তিস্তোত্রবার্ঠি ক, লু- 
 ৰার্ধিক, বার্তিকসার ও বান্তিকসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক 
গ্রন্থ লিখিয়! দার্শনিক জগতে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 
মণ্ডনমিশ্র াহিত্যরসপোষিন্‌, একজন বিখ্যাত শাঞিক। 
ইনি নানার্ঘশব্ানুশামন নামে সংস্কত অভিধান রচন। করেন। 
মণ্ডনদুত্রধার, একজন প্রসিদ্ধ বাস্তশান্ত্রবিংৎ। ইহার পিতার 
। নামপ্রীক্ষেত্র। ইনি মেবারপতি রাপাকুস্তের আশ্রয় লাভ ! 
তাহারই উৎসাহে ইনি রাজবল্পভমণ্ডন নামে 
একখানি বৃহৎ সংস্কৃত বাস্তশান্ত্, এতস্তিঙ্লন দেবতামৃতিপ্রকরণ, 
প্রাসাদমণ্ডন ও রূপমণ্ডন নামে বাস্তশাস্ত্রসন্বন্ধীয় কএকথানি 
কষ গরস্থ প্রণয়ন করেন। 
মণ্ডপ (পুং লী) মড়ি-ভাবে ঘঞ মণ্ড মণ্ডং পাতি পা-ক। 
'জনবিশ্রামস্থান, পর্ধযায়__অনাশ্রয়। (অমর ) 
পাঙ্গাতীয়ে গুভাং ভূমিং মাপরিতা দবিজোত্রমৈ:। 
কুরবধীষওপং। ্বস্থাঃ শতন্তস্তং মনোহরম্‌ 1”(দেবীভা * ২1১১1৫৪) 

717 ১৮৪ 


[৭৩৩ ] 


২ টিসি উনি রজি হত 


 অগ্ডপ 
দেবাদি-দত্ত বেশ্ব। বথা--চণ্তীমণ্ডপ, দর্গামণ্ডপ ইত্যাদি। 
মণ্ডপ শষের সাধারণ অর্থ গৃহ। দেবতার উদ্দেশে যে গৃহ 
হয়, তাহ দেবগৃহ ব! দেবমগুপ নামে খ্যাত। 

(মাড়োয়া), মঠ, সজ্বারাম, পুজার দালান বা মন্দি- 
রাদির সন্দুখে উচ্চ বেদীর স্তায় যে চতুষ্কোণ ভূমিভাগ, তাহাই 
মণ্ডপ নামে খ্যাত। সাধারণতঃ এ সকল স্থান ছাদ হারা 
আচ্ছাদিত। স্ততভরাজিই উহার প্রধান আশ্রয়। কোন কোন 
দেবমন্দিরের মওপের কার্য এতই শিল্পচাতুর্যাময় যে, তাহা 
লিখিয়। ব্যক্ত করা যায় ন। 

মণ্ডপে একমাত্র পবিত্র বস্তই রক্ষলীয়। হিন্দু দেবমপপি়া- 
দির সন্মুথস্থ মণ্ডপে সাধুগণ বশিয় পুজাহোমাদি সম্পাদন 
করেন এবং কখন কখন দেবোপভোগা দ্রব্যাদি তথায় রাখিয়া 
দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিয়া থাকেন। 

বৌদ্ধ মঠ বা বিহার-সংরগ্ন মণ্ডপে কেবলমাত্র যতিদিগের 
পাঠবোগ্য পবিত্র শাস্তগ্রস্থনমূহ সংরক্ষিত থাকে। শ্রমণ বা 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মণ্ডপে বঙিয়! সর্বসমক্ষে শান্্্রস্থ পাঠ করিয়া 
থাকেন। সিংহল, ব্রন্ধ গ্রভৃতি দেশে এই মণ্ডপ প্রায় পাগো- 
দার আকারে নির্িত হয়। উহার ছাদের উপরিতলে 
কতকগুপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর থাকে। প্রত্যেক তলের ঘর গুলি 
ক্রমশঃই নিয্নতলের গৃহাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হয়। এই জন্ত 
চূড়াদেশ হুক হইতে বুঙ্্মতর হুইয়৷ উচ্চচুড় পাগোদা মন্দিরে 
পরিণত হয়। এই মগ্পগৃহের প্রথম তলের মধাভাগে 
যে উচ্চ স্থান থাকে, তাহাই প্রকৃত মণ্ডপ বা বেদী। এ 
বেদীর উপর বলিয়া পুরোহিত শান্ত্রালাপ করিতে থাকেন 
এবং ধর্মতব্বাহ্সন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ কাহার চতুষ্পার্বস্থ নিয়ে 
মাছুর বিছাইয়া উপবেশনপুর্বক ধর্মাবিষয়ক বক্তা 
শ্রবণ করেন। সিংহলদেশে পূর্ণিমা রজনীতে মণ্ডপে বসিয়। 
শান্ত্রপাঠ একটী উৎসব মধ্যে গণ্য। 

শান্ত্রালোচন। ব্যতীত মণ্ডপে আরও একটা নূতন ধরণের 
ক্রীড়া হইয়৷ থাকে । সিংহলে কথন কখন নারিকেল-পত্র ও 
লতাপাত। দিয়! একটি গোলক ধাধার স্ায় নিকুপ্ত গ্রত্ত হয়। রর 
প্রবেশপথ হইতে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে আসিতে হইলে অনেক' 
জটিলপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কখন কর্থন ব৷ সেই 
পথের স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়া অপদেবতাগণের বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়! দেয়। মর্বশেষ ঘরে বুদ্ধের বাসভবন বা অব- 
স্থান-মগ্ডপ নিরূপিত হয়, বৌদ্ধগণ সকল বাধ বিশ্ব অতিক্রম 
করিয়৷ গ্লেই বুদ্ধমণ্ডপে, আদিতে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ 

বাণ তা নানাচ্ছলে এক একটী অপগ্ুহের অধিকার- 
টার করিয়। সে ধীরে ধীরে বুদ্ধমওপে অগ্রসর 






হ্‌য়। মওপের র্‌ সীম! উননঙ্ঘন করিক্াই € সে  মুচ্ বা দশ। 
প্রাপ্ত হয়। এই তানের উদ্দেশ্ত যে, বুদ্ধকে লাভ করিতে 
হইলে অনেক বাধ! বিজ্ক অতিক্রম ও কষ্ট স্বীকার আবশ্তক। 
'পরাক্তিতাপৃচ্ছা নামক বাস্তশান্ত্রের পঞ্চবিংশহ্ত্রে মওপের 
লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হুইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রাসাদ নিন্াণ বিষয়ে যে প্রমাণ উল্লিখিত 
হইয়াছে, সাধারণতঃ মওপও তদনুমারেই নিশ্মীণ কর। বিধেয়। 
বদি ইহা অপেক্ষাও বড় করিতে হয়, তবে প্রাসাদ প্রমাণের 
এক পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিগুণ পর্য্যন্ত অধিক কর! 
যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা! অপেক্ষা বড় কর। নিষিদ্ধ ।% 
বাস্দেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণ মণ্ডপের পাঁচ সাত প্রকার 
প্রমাণস্থত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত বাস্ত- 
বেপিগণের মতে মণ্ডপ প্রাসাদের তুল্য পরিমাণ অথব। তদ- 
পেক্ষা এক পাদ অধিক করাই সঙ্গত। ইহার উচ্ছয় পাচ 
হাতের অধিক যথাসম্ভব করিতে হইবে। স্থানান্তরে নয় হাত, 
দশ হাত, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ হস্ত পথ্যস্ত ইহার উচ্ছয় 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমান দেশে চতুরজ্র সথত্র ফেলিয়া বিহিত 
ভাগ অনুসারে স্তস্তার্দি রোপণ করিতে হহবে। স্তস্ত-রোপ- 
পীন্তে অন্তান্ত উপাদান দ্বারা সুন্দরভাবে মণ্ডপ নিশ্মীণ ম্পন্ন 
করিয়। অন্ততঃ হহার অর্ধ পরিমিত স্থান একটী চন্দ্রাতপ দ্বার! 
শোভিত করিয়। রাখিবে। ইহার অলিন্দ ও প্রত্যলিন্দগুলিও 
চন্ত্রাতপে শোভিত করা বিধি। মণ্ডপের মটকা পাঁচটা 
হইবে। মটকায় এক একটী ঘণ্টা লম্বিত করিয়! দিবার নিয়ম 
আছে। কিন্তু তাহা মট্কা হইতে উচ্চে ব৷ নীচে দেওয়। 
নিষিদ্ধ। প্রাসাদের ন্তায় মণ্ডপও স্থায় স্বীয় বাসভবনের 
সম্মুখে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাবে নিম্মাণ কর! বিধেয়। 

_ এতস্তিন্ন অপরাজিতাপৃচ্ছার বড় বিংশ সুত্রে ভগবান্‌ উশনা 
কর্তৃক বর্ধমান, স্বন্তিক, গরুড়, সুরনন্দক, সর্বতোভদ্র, কৈলাম, 
ইন্দ্রনীল ও রত্বোস্তব নামক অষ্টবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে ।1 বাহুল্য ভয়ে তাহার তেদাদি বিবৃত হইল ন|। 
মং পিবতি গ্লা-ক। (তরি) ৩ মণ্ডপায়া, ধিনি মণ্পান করেন। 





৫ “অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাস্ত লক্ষণং। 
_ প্রাসাদন্ত প্রমাগেন মণ্ডপং কারয়েছ,ধঃ | 
সমং সপাদসার্ধক পাদোনন্বযর্মেব চ। 

" দ্বিগুপং বাধ কর্তব্যমত্ত উর্ধং ন কারয়েখ॥ 
| | ( অপরাঙ্গিতাপৃচ্ছ! ৬১৫ প্লোক ) 

রানা রন লা: . 
সর্ববভোতত্র কৈলাসেন্ত্রীলরব্বসন্ভবাঃ ৫. , . . 
। (অপরানিতাপু' ২) 


গতি 


মগুপক্ষেত্র (কী) পবিত্রস্থান। 
মগ্ডপপুর, মাওুর প্রাচীন নাম। [মাও দেখ। ] 
মণ্ডপা (শ্রী) মণ্ডপন্টাপ্‌। নিশ্সাপী, চলিত মীম। (রাজনি:) 
ইহার “মগ্পী” পাঠাস্তরও দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
মগ্ডপারোহ (পুং) মুখালি। (রাজনি*) 
মণ্ডগী (দেশদ্র ) যে সকল লোক পুজার সময় ছুর্মীমগডপে 
কাজ করে, তাহাদিগকে “মণ্ুপী” কহে। (ত্ত্রী) ২ ক্ষুদ্র 
পত্রোপাদকী, ক্ষুত্রপত্র পুইশাক। (রাজনিৎ) 
মণ্ডপুল (ক্লী) আজানু পর্যস্ত বুটজুত]। 
মণ্ডময় (ববি) মণ্ড-ন্বরূপে ময়টু। মশুস্বরূপ। 
মণ্য়ন্ত (পুং) মওয়তি ভূষয়তীতি মড়ি-( তৃত্বহিবসি-' 
ভাসিসাধিগড়িম্ডিজিনন্দিভ্যশ্ট। উপ. ৩১২৮), ইতি ঝছ্‌, 
সচ কিৎ। ১ অন্ন। ২ বধূসজ্ঘ। ৩ নট। ৪ অলঙ্কার। (উজ্দ্রল) 
মণ্ডয়ন্তী (স্ত্রী) মওয়তীতি মড়ি-ঝচ, স্ত্িয়াং ভীপ,। যোষিৎ। 
মণ্ডর (ত্রি) মড়ি-অরন্। ভূষণ। ৬ 
মণ্ডরী (ন্ত্রী) মওয়তি তৃষয়তি মড়ি-অরন্‌ স্তিশ্বা ডীষ্‌। 
ঘুঘু'রী। (হারাবলী ) 
মণ্ডল (ক্লী) মণ্য়তি ভূষ়তীতি মড়ি (কলম্পম্চ। উ৭১১*৬) 
ইতি-কল। ১ চন্ত্র ও ্ধ্যের বহিবেষ্টন। উহাকে চন্দ্র বা 
স্যমগ্ডল কছে। 
“বাতেন মগ্ডলীতৃতা সুর্ধযাচন্ত্রমসোঃ করাঃ । 
মালাত। ব্যোক্সি তন্বস্তে পরিবেশঃ গ্রকীঙ্তিতঃ ॥ (সাহসাঙ্ক) 
২ চন্ত্র-নুর্যের উৎপাতজ রশ্মিমগ্ুল, পধ্যায়_পরিবেশ, 
পরিধি, উপস্য্যক। (অমর) ৩ চক্রৰাল। ৪ মওলাকার 
দিকৃসমূহ। ৫ কোঠরোগ, পিটকের স্তায় মণডলযুক্ত চর্মরোগ, 
চলিত গায় চাক। চাক দাগ হওয়া । (রানি) ৬ দ্বাদশ 
রাজমণডল। 
“উপেতঃ কোধদগাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। 
ুরণস্থশ্চিস্তয়েৎ সাধু মগলং মগ্ডলাধিপঃ ॥”৮ (কামন্দকী ৮/১।১) 
৭ উতভয়দিকে বিংশতি যোজন পারমত €দেশডেদ। 
কোনমতে বা উভয়দিকে ৪০ যোজন পরিমিত দেশ। 


|,৮গোল। ৭ চঞ্। (ত্রিকাণ্) ১* সজ্ঘাত। (ছেম) ১১ নখা- 


ঘাত। (শবমাল|) ১২ ধন্বীদিগের স্থানপঞ্চকের অন্তর্গত 
স্থিতিবিশেষ। « 
"মগুলাকারপাদাভ্যাং মণ্ডলং ইসি ( শবরত্বাঃ) 
১৩ বুহবিশেষ। 
“তিধ্যগ-বৃত্বিষ্চ দঃ স্যাস্তোগোষ্যাবৃত্তিরেব চ। 
মগুলং সর্বতোবৃতিঃ পৃথগ ব্বত্তিরসংহতঃ ॥” 
("তরতথধৃত কাদশকি) 





১৪ ব্যাস্রনথাধ্য গন্ধদ্রব্া,.চলিত বাঘনখী। ভোজনকালে 


ভোজনপাত্রের নিযে মণল অঙ্কিত করিয়া ভোজন করিতে 


হয়। যদি কেহ মণ্ডল ন! করিয়! তোজন করে, তাহা হইলে 
রাক্ষসাদি তাহার অন্ন ন্ করিয়া দেয়। 
* গ্যাডুধানাঃ পিশাচাশ্চ অনুর রাক্ষসাস্তথ]। 
স্বস্তি কেবলমন্নন্য মণডলম্ক বিবজ্জনাৎ ॥ 
আদিত্য বসবে। রুদ্র ব্রহ্মা চৈব পিতামহ্‌ঃ। 
মগ্ডলান্যপজীবস্তি তন্মাৎ কুর্ববস্তি মগুডলম্‌ ॥৮ 
( অগ্নিপুরাণ আহ্িকতপোনা মাধ্যায় ) 
এই মণ্ডল ব্রাঙ্গণ চতুক্কোণে, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণে, বৈশ্ 
দ্বিকোণে এবং শূদ্র বর্ত,লাকারে করিবেন। 
[ বিশেষ বিবরণ ভোজনশবে দেখ। ] 
কৃত্রিম মণ্ডলের বিধান দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত 
আছে, চারি হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া! শত হস্ত পর্য্যন্ত মণ্ডল 


হইবে, হহার অধিক আর হইবে না। এই মণ্ডল ১২ প্রকার, 


বথা-_-বিমল, বিজয়, কদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বদ্ধমান, দৈব, 
লতাক্ষ, কামদায়ক, রুচক ও স্বস্তিকাখ্য। এই সকল মণ্ডল 
পঞ্চবর্ণের গুড়! দ্বারা করিতে হয়। শুরু হইতে হরিত পর্য্যন্ত 
সমস্ত গু'ড়িগুলিই ম্থশোভন করা কর্তব্য। শালি, ষষ্টিক, 
কুন্স্ত, হরিদ্রা এবং হরিৎপত্র দ্বারা এই সকল চূর্ণ হইবে। 

মণ্ডপস্থান সম, গোময়োপলিপ্ত, চন্দন, অগ্ুক, কপুর- 
চূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা আধবাসিত করিতে হইবে। মওলভূভাগ 
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে সমান হইবে। স্ুত্র- 
পাতে স্বস্তিক ও মত্স্তাদি রেখা হইবে, মধ্যে অষ্টদল পক্স 
থাকিবে । দ্বার সকল সমস্ত্র হইবে, পদ্মকর্ণিকা ও কেশর 
দ্বার! উজ্দ্ল হইবে। অবশিষ্ট ভাগে স্বন্তিক চিহ্ন এবং কহুলার 
নামক জলঙ্গ পুশ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। দক্ষিণহস্তের 
মধ্যমা, অনামিক! এবং অন্ুষ্ঠাস্কুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চ- 
ররণচুর্ণ বিস্তাস করিতে হুইবে। চূর্ণবিন্তান সময়ে অঙ্গুলি 
অধোমুখ করিবে। ইহাতে রেখা সকল সমান ও অবিচ্ছিন্ন 
হইবে। অস্গুষ্ঠ পর্ব অপেক্ষা রেখা স্থূল করিতে নাই। 
পরম্পর মিলিত, বিষম, অধিক স্থূল, বিচ্ছিন্ন, কষরাবূত (অর্থাৎ 
খিছুড়ী,পাকান, একের গায় আর একটা দেওয়া), প্রান্তবিসপা 
বা হম্ব মণল কদাচ করিবে না। 

সংসক্তরেখমগুলে. কলহ, বক্ররেখমগ্ডলে যুদ্ধ, অতি 
স্থুলরেখমণ্ডলে ব্যাধি, মিশ্রিত রেখায় পীড়া।.বিন্দুযুক্ত রেখা 
হইলে শক্রতীতি, কৃশরেখায় অর্থহানি, . বিচ্ছিন্নরেখায় মৃত্যু 
ও নানাবিধ কাণ্ড ঘটি! থাকে । যে ব্যক্তি মগুলের বিষয় 
মকর অবগত্র না হহ্য়া মওল প্রস্তত করে, তাহার পুর্কোক্ত 





মণ্ডল 





করিবে। 


মণ্ডলের প্রমাণ অনুসারে গ্ধার ও পদ্ম প্রস্তত' 
করিতে হইবে। হস্তন্যুন ও চতূহন্তের অধিক গল্প করিতে 
নাই। মণ্ডল পূর্বদ্বারী হইলে প্রতাপ, আযুবু্ধি, গ্রী ও 
ধর্মাদি শুভ হয়। উত্তরদ্বারী মণডলও গুভকর। স্বয়ং 
মহাদেবই প্রথমে এই মণ্ডল গ্রস্তত করেন। এই মণগুলে 
সকল দেবতা অবস্থিত। এই জন্ত মওল গ্রন্তত করিয়। 
তছপরি ঘটস্থাপনপূর্বাক পৃজ। করিতে হয়। মগ্ডলে পুঁজ! 
করিলে সকল দেবতাই পুঁজত হইয়। থাকেন। 

প্রথম মগ্ডলে বিদ্বেশ্বরযুক্ত শিব ও দ্বিতীয় মণ্ডলে গণেশ- 
যুক্ত শিবাদির পুজা করিতে হয়।* 

দেবীপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য- 
ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। তন্ধ্রসার ও অন্যান্ত তন্ত্রে সববতো- 
ভদ্রমণ্ডল প্রতৃতি করিয়া অনেক মণ্ডলের উল্লেখ আছে, 
(তত্তৎ শব দ্রষ্টব্।) পুজাদি দৈবকার্যেই মগণ্ডগ গ্রস্ত 
করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায়। আরব, মিসর গ্রভূতি 
দেশেও দৈবজ্ঞের। শুভাশুভানণয়ার্থ এইরূপ মণ্ডল গ্রস্তত 
করিত | মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, যে ওসমান এই মণ্ডল- 
বিগ্ধায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লেন সাহেব এই ৰিছ্যা 
যুরোপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত গুগার 
অভাবে যুরোপীয়দিগের নিকট আদৃত হয় নাই। 

(ত্রি)১৫ রিম্ব। (অমরটীক। ভরত) (পুং) মণও্ডং লাতি 
গৃহাতীতি লা-ক। ১৬ কুক্ধুর। (মেদিনী) ১৭ সপবিশেষ। 
(বিশ্ব) ১৮ দেহের অগ্ট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত সন্ধিবিশেষ। 

(সুশ্রুত শারীবস্থা"ৎ ৫ অ*) 
(গুজরাভী) ১৯ রেশমের উপর জরীর কাজ কর! বন্ত্রভেদ, 
গুজরা্ভীর। পাগড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। ২৭ বাঙ্গালায় 
গ্রামের প্রধানকে (16801785 ) অণ্ডল বলে। দাক্ষিণাত্যে 
যেমন পাটেশ ও পশ্চিমে মকন্দমাদগের যেরূপ অধিকার, 





* “চতুর্হন্তং সমারভ্য যাবদ্ধান্তশতং ভবেৎ। ॥ 
মণ্ডলং তন্ত্র কর্তব্যমত উদ্ধং ন কারয়েৎ ॥ 
বিমলং বিজয়ং ভগ্রং বিমানং গুভদং শিবম,। 
বর্ধমানধ দৈব লতাক্ষং কামদায়কম, ॥ 
রুচকং স্বস্তিকাখ্য্চ দ্বি্দশং ইতি মণ্ডলাঃ ॥ 
সিতাদিহরিতাস্তাশ্চ রজাঃ কাযা; হশোভনাঃ। 
শাঁলিবষ্টিককৌনুস্ভরজ নীহরিপত্রজাঃ ॥ | 
মণিবিদ্রমরাগাশ্চ ভল্মনা অভিমায্ত্রতাঃ । 
সিতসধপধূপাঢ্যা'রজা; কৃত্ব। তু পাতয়েৎ ॥” ইতাদি। 

4 দেবীপু পুর্পাতিষেক নাম-৬৫ জ* ) 
ঞ্ 


মণ্ডলবাট 


[৭৩৬ 


'১১কুগল। 
চস সী নৈ 





বাঙ্গাণায় মওগদিগেরও এ এক সময় সেইন্ধপ অধিকাঁয় ছিলি | 


তাহার অধীনে অনেকগুলি কর্ণচারী থাকিত, তন্মধ্যে পাটো- 
রার বা ভহদীলার ও চৌকিদার প্রধান। ২১ পুর্ণিন। জেলায় 
 সম্্াপ্তগণের এই উপাধি দৃঈ হয়।, 

মগুলক (রী) যওন-স্বার্থে কন্‌। ১ বিষ্ব।. রিল 
৩ দর্পণ । (মেদদিনী) ৪ যগলাকার ব্যুহ। টিটি, (পুং) 
€ কুদুর। মণল শন্বার্থ। 

মণ্ডলকরাজন্‌ (পুং) মগলাধীশ্বর। 

মগুলকান্মক (তরি) মওরনফার ধহুঃশালী। 

সণ্ডলঘ।ট, হাওড়ার দক্ষিণাংশবর্তী একটা প্রধান পরগণ! 
রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর মধ্যে অবস্থিত । জাফরখানের 
জমাতৃমারীতে এই স্থান সরকার মাঘারপের অন্তর্থত এবং 
পল্সনাথ নামে এক জমিদান্সের অধিকারতূক্ত বলিম্ব! বর্ণিত 

, হুইয়াছে। 

মগুলচিহ্ত (ক্লী) মগুলাকার চিহ্ন। 

মগ্ডলনৃত্য (ক্লী) মণ্ডলেন মণ্ডলাকারেপ প্রবর্তিত-নৃত্ব্যমিতি 
মিতানমাদঃ। মগুলাকার নৃত্য, চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়। 
নৃত্য, পর্ধযায়--হল্লীষ। (শব্ধমাল1) 

মগুলপত্রিকা (ত্ত্রী) মণ্ডলং মণ্ডলাঁকারং পত্রং যন্তাঃ কন্‌ 
টাপ, অত ইত্বং। রক্ত পুনর্ণবা। (রাজনি* ) 

মগ্ডলপুচ্ছক (পুং) ক্ষীটভেদ। সুক্রতে নিখিত আছে,_- 
এই কীট প্রাণনাশক। ইহার দংশনে সর্পদংশনের স্কায় বিষ- 
বেগ দৃষ্ট হয় এবং নান্সিপাতিক অবনত তীত্র বেদন! হুইয়া 
থাকে। ক্ষারবা অগ্রি ঘ্বার! দ্ধ করিলে যেরূপ হয়, দষ্ট 
স্থান সেইরূপ হুইয়। থাকে এবং তাহাতে রক, পীত, কৃ ও 
অকুণবর্পণের আত! দৃষ্ হয়। অর, অঙ্গমর্দ, রোমাঞ্চ, বদনা, 
বহন, অতীদার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্বদা হাই তোলা, কম্প 
ও হি্ধ! প্রত্ৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। এই কীট দংশন করিলে 
যথাবিধানে গ্রতীক্কার কর! আবশ্তক। (ন্শ্রুত কীটকল্প ৮২) 

মগ্ডলপুর) উঃপঃ প্রদেশের সহারণপুরজেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম, ইহারই পার্থে “স্থুঘ' নামক প্রাচীন গ্রামের 
, ভগ্নাধশেষ পড়িয়া আছে। এই উত্তর গ্রাম লইয়া প্রাচীন 
রম নগরী। ফিরোজসাহ তোগলকের সময় ইহার প্রাচীন 
কীর্তি ও সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হয়। 

মণ্ডলপুরন্দর, একজন, কর্িখ্যাত জৈন লাধু। খুটীয় 
১৬শ শতাব্দে বিজয়ন্পরাধ্পি কুষ্রায়ের সময়ে বিদ্ঞমান 
ছিলেন। ইনি অমরকোষেন্র আদর্শে 'সৌদামিনীনিঘ্' 
নামে পদ্ধে একখানি দেশীয় অভিধান প্রকাশ করেন। ; 

, মগ্ডলবাটি, উল্তান, বাগান। " (দি্যাবদান ).* 


মণ্ডল], মধ্যগ্রদেশের ., জব্যলপুর বিভাগের, : অন্তর্গন্ত..একট। 


দেল! । চিফ, কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচাকিত। অক্ষ 
২২* ৯৪ হইতে ২৩* ২২উঃ এবং. জ্রাঘি* ৮*৭ .হইতে ৮১, 
৪৮ পৃঃ । তৃপরিমাণ ৪৭১৯ বর্গ মাহল। . মওবানগ্পরে. ইহার 
বিচার-সদর। ৃ 

প্রাক্কতিক দৌন্দধো বিভূষিত হইলেও. নি স্থানের 
বিজন বনগ্রদেশ দাধারণের ভীতিগ্রদ।. . বনমালা- 
সমাচ্ছন্ন অধিত্যক। ভূমি ও নির্ঝরিদঈঈ-পরিপ্লাবিত উপত্যকা- 
সমূহে হুদ্র্য গৌড় জাতির বাস ও সেই সঙ্গে ব্যা, তরুকাদি 
ভয়াবহ হিংঘ্্নন্ততে পরিপুণ থাকায় এই স্থানের ভীষণতা 
দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হুইয়াছে। এই নির্জন প্রান্তরে 
প্রবাসী পথিক পার্বতীয় ু'ড়ী-পথে পরিত্রমণকালে কেবহ- 
মাত্র জনশুন্ত ও'বনপূর্ণ অধিত্যক তূমিহ নিরীক্ষণ করিয়! 
থাকেন। কোথাও কোথাও অদুরবন্তী উপত্যক। নির্ঝরিণী- 
প্রবাহে শোভাময়ী দু হয়। স্থানে স্থানে স্থুদুরবিস্তৃত মীর্ঘ 
তূণবিরাজিত প্রান্তর প্রদেশে বাহুভরে আন্দোলিত তৃপবল্লী 
দুর হইতে হুরিদ্র্ণের উশ্মিমালাশোভী সমুদ্রবৎ দেখা যায়। 
উহার মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড বনসমৃহ .সবগরবক্ষে ভাসমান, 
পোতসদৃশ অনুমিত হয়। 

কোথাও নদীর সৈকততৃমে শ্যামল শন্তম্ডিত উর্ববর- 
কেত্রসমূহ বিরাজমান, তাহার মধ্যস্থলে উপবনীসমূহ জন- 
সাধারণের বাসভূমির পরিচয় দিতেছে। দর্গিপতাগের পার্বত্য 
প্রদেশে স্কটিকাকার, দানাদার গ্রেনাইট ও চুণাপাথরে পূণ । 
নদীবিধৌত অববাহিকাতটে সেই প্রস্তরসমূহ্থের বিভিন্ন পলি 
দৃষ্টিগোচর হয়। এতত্িমন স্থানে স্থানে কার্পাসোৎপাদক. কৃষণ- 
সৃত্তিকাপূর্ণ ভূভাগ ও সাহার নামক বানুকাময় মরুদেশ নিস্তীণ . 
রূহয়াছে। 

নদ! নদী রেব! ও মওলার মধ্য দিয়। প্রবাহিত হুহয়। 
পরে পশ্চিমা ভিমুখে মগডলার মধ্যে গ্লুবেশ করিস্বাছে। এখানে 
মেকলপর্বত-নিঃস্থত কতকগুলি ক্ষুদ্র সুত্র জোতন্বিনী নর্দদার 
কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে.। উহার মধ্যে অনেকগুলি অবিরাম, 
জলধারা ঢালিয়া নর্মদার শোতোবেগ . অবিশ্রাস্ত গতিতে 
চালাইতেছে। এ পর্বতের আরও পশ্চিমে ৰঞ্জাঁর,-কালোন 


প্রভৃতি অসংখ্য জলধার! নদীবক্ষে নিপতিত,হইয়াছে.।, 


. নরদীগুলির পার্ধতীয় খাত গভীর হওয়ায় উহার জলে 
স্থানীয় চাষবামের বিশেষ কোন সবিধ। হয়লা। একমাত্র 
মওলা নগরের দক্ষিণ ও পুর্ববনিকের, নদ) হইতে, ত:ইসাধাট 
পর্যন্ত বদ “হরবেনী” ভুষিই মধিক চর্বরা। এখানে নর্শদার 
খায় শাখা . বেগ, বানবর লাখ প্লবাহিত্ধ।, এই 





জা মধ্যবর্তী গণ্তশৈলেনধ অধিজ্যকাদেশে কএকখানি 
সমৃদ্ধিশালী গৌড় গ্রাম দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গ্রাষের পার্থফেশে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনমাল! আছে। নগরের পশ্চিমাংশেই ষনরাজি- 
সমাচ্ছন্ন হুরারোহ পর্বত। উহ ব্যাপ্রাদি ছিংশ্র অন্তর বাসভৃমি 


" হওয়ার অপেক্ষাকৃত তরাবহ হইয়া পত়্িয়াছে। স্থানে স্থানে 
বিস্তীর্ঘ উপত্যকা! তৃমি । বর্ধাগমে উহার নিয্নদেশে জলরাশি 
সঞ্চিত হইপস। যখন পর্বতগাত্র ভেদ করিম! নম বক্ষে পতিত 
হয়, তখন সেই প্রপাতগুলির দৃশ্ত অতীব মনোরম 
হইয়া থাকে। 

পূর্বোক্ত মেকল পর্বতের চৌরিয়া দাদরশূ ৩৪০* ফিট 
উচ্চ। শৃজ্জছ্েশের সম্বুখভাগে ৬ মাইল প্রশস্ত একটা অধিত্যক। 
' ভূমি। এই স্থানের জলবায়ু অতি পরিষ্কার । এরূপ ছরারোহ 
স্থানে অবস্থিত না হইলে, সহজেই এই স্থান স্বাস্থ্যাবাসে পরি- 
গত হইতে পারিত। স্থানীয় সকল পর্ধবতশূঙ্গই মহাদেব কর্তৃক 
' রক্ষিত বলিম্বা প্রবাদ আছে। 

রামনগর-মন্দিরগাত্রস্থ শিলীফলক হইতে এই স্থানের 
প্রাচীন রাজবংশের এইক্নপ বংশপরিচয় পাওয়া যা । যাদব 
রায় নাম! জনৈক রাজপুত স্বপ্ন দেখিয়া সব্্বা পাঠক 
নাম! জনৈক সাধুচেতা ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
টক্ত ্রাঙ্মষণের আদেশে যাদবরায় গৌড়রা্জ নাগদেবের 
আশ্রয়ে আসিয়। কণ্ম প্রার্থনা করিলেন। রাজ যুবক যাদব 
রায়ের মনোহর রূপ ও বীরবপু দর্শন করিয়া তাহাকে দেনা- 
বিভাগীয় কর্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে স্বীয় অসাধারণ বীধ্য- 
বলে তিনি রাজা! নাগদেবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন। কোন 
কারণে যুৰক যাদবের প্রতি গ্রীত হইয়া রাজ। তীহাকে স্বীয় 
কন্তা প্রদান করেন। ক্রমে রাজমংসারে তাহার বিশেষ 
প্রতিপতি বাড়িয়া যায়। রাজ! নাগদেব মৃত্যুকালে স্বীয় 
জামাতা যাদবরারকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়] 
গিয়াছিলেন। 

নাগদেবের মৃত্যুর পর, ঘাদবরায় রাজপিংহানন অধিকার- 
পূর্বক সেই বিজ্ঞ বিপ্রবরকে স্বীয় মন্ত্রিপদদে অভিষিক্ত 
করিলেন। মন্ত্রীর তীক্ষবুদ্ধি ও তাহার তে্রন্থিতায 
মণ্ডল! রাজ্য মহাসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে 
একমাত্র ফাদবরায় হইতেই মগ্ডলায় গৌড়রাজ্যের রাজধানী 
স্থাপিত হয়। উক্ক যাদবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ 
এখানে ৩৫৮ খুষ্টাব হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্ষ মহারাষ্্র যুদ্ধ 
পর্যস্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিল এবং অপর পুত্রের বংশধরের। 
এতকাল তাহাদের মন্ত্িত্ব ও রাজকাধ্যার্দি পর্যবেক্ষণ 
করিত । ৬৩৪ খৃষ্টার্ধে উক্ত বংশের দশম রাজ। গোপাল শা 


১৮৫ 


কর্তৃক » মণ্ডল রানা (গড়বন। গোগুবানা রাজ্যের অক্ু্ভ 
হয়। গোপাল শার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য গর্থামগুযা ব! গড়- 


মণল নামে খ্যাত হুয়। 
গোপাল শার অধস্তন ৩৮ পুরুষে রাজ। সংগ্রাম শ! জন্ম 


গ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা পুরুষ গড়মণ্ডল রাজ্যকে 
তৎকালে বিশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন । ১৫৩০ 
ৃষ্টান্বে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫২টি গড় ব1 প্রদেশ 
অধিকার করেন। বর্ধমান মণ্ডল, জব্বলপুর, দামো, 
সাগর, নরসিংহ্পুর, সিওনী, হোসঙ্গাবাদ ও সমগ্র ভূপাল 
রাজ্য তাহার অধিক্কত হইয়াছিল! 

১৫৬৪ খৃষ্টাববে মোগলসম্রাট অক্বর সাহের প্রতিনিধি 
আসফ খা! গঙ্গাতীরবন্বী কাড়া-মাণিকপুরে থাকিয়া বহু 
সৈস্ত সমভিব্যহ্থারে গোগবানা রাজ্য আক্রমণ করেন। 
এই সময়ে দরিদ্রজননী দলপৎশার ৰিধবা পত্বী রাণী ছুর্াবতী 
নাবালকের হইয়! রাজাশাসন করিতেন। মোগলের আক্রমণে 
কিছুমাত্র ভীত না হুইয়৷ তিনি বীরপাজে সঙ্জিতা হইলেন। 
গোগুবানা সেনাদল সকলেই বীর-রমণী দুর্গাবতীর অধিনায়- 
কতা স্বীকার করিল। ধীরে ধীরে রমণী-বাহিনী মোগলের সমু 
খীন হইল। জব্বলপুর জেলার সিঙ্গোড়ের নিকট গৌড় 
সৈন্ঠ পরাভূত হয়, রাণী নিরুপায় দেখিয়া গড় অভিমুখে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানেও মোগলের আক্রমণে স্থির হইতে 
ন! পারিয়। তিনি মণ্ডলায় আসিফ্লা আশ্রয় লহলেন। মগণ্ডলার 
ছর্গম গিরিসম্কট অতিক্রম করিয়া নগরে মোগলসৈন্য প্রবেশ 
করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় রাণী স্বয়ং সেনাদল লইয়া 
গিরিপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রথম দিনের যুদ্ধে রাঁণী 
ছর্মীবতী প্রতৃত মোগলবাহিনীকে বিপধ্যস্ত করিলেন। 
আসফ. খা! পরাজয়েও তগ্পমনোরখ হুন নাই। পর দিবস 
তিনি কামানবাহী সেনাদল লইয়া রাণী ছুর্গাবত্তীকে আক্রমণ 
করিলেন। যুদ্ধে রাণী আহত হন, কিন্তু তাহার বীরত্ববহ্ি 
তখনও নির্বধাপিত হয় নাই, তিনি আঘাত উপেক্ষা করিয়া 
হিন্দুর গৌরব রক্ষার্থ পুনরায় প্রচণ্ড বিক্রমে রণক্ষেত্রে অব- 
তীর) হইলেন। এই সময় সহ্সা তাহার সেনাদলের 
পশ্চান্তাগস্থিত নদীখাত জলপুর্ণ হইয়া উঠে। * পূর্বে এ 
খাত শুধ্প্রায় ছিল। গোঁড়সেনা মোগল যুদ্ধে অসমর্থ 
হইলে এই নদী দিয়! পলাক্ধন করিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে 
রণাঙ্গনে মাতিয়াছিল; তাহার! নদীবন্গ স্ফীত হইতে 
দেখিয়া প্র্াদ গপিল! প্রাণের আশশ্কার নকলে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়! পড়িল। সন্মুথে যোগলসেনা মুষলধারে গোলাবর্ষণ 
করিতেছে, পশ্চাতে কলকল নাদে নীল বর্ধিত হইয়। 





মণ্ডল। [| ৭৩৮ ] মণ্ডল? 


হইয়া গৌড় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়। পড়িল। রাণী হর্গাবতী 
কিছুডেই সেনাদলকে বশে আনিতে পারিলেন না, এদিকে | 
মোগলবাহিনী বীরপদবিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের উপর 
আলিয়া পড়িল দেখিয়া তিনি ভীত৷ হইলেন এবং পাছে মোগল- 
হস্তে বন্দী ও লাঞ্চিত হইতে হয় ভাবিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যে 
স্বীয় হস্তিচালকের কটিবন্ধ হইতে ছুরিক! নিষ্কোষিত করিয়া 
লইলেন ও নিমেষ মধ্যে তাহা স্বীয় কোমলবক্ষে ব্সাইলেন। 
তাহার এই বীরোচিত মৃত্যু হতিহাসে জলস্ত অক্ষরে বর্ণিত 
রহিয়াছে। এহরূপে তিনি তীহার কর্মময় জীবনকে বীরত্ 
মুকুটে শোভিত করিয়া গিরাছেন। ূ 
যুদ্ধজয়ে মোগল সেনানী আসকৃ খা! বহুল ধনরত্ব এবং 
সহআধিক হস্তী লাভ করেন, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, 
রাজা চন্দ্র শার অভিষেকের জন্য সম্রাট অকবর শাহের আাজ্ঞা- | 
পত্র আনিতে হয়; তক্ন্ত সেলামী স্বরূপ ১৭টা প্রদেশ নজর 
[দতে হর। উহ্াই কালে ভৃপাল রাজ্যে পরিণত হৃহয়াছে। | 
| 
ূ 








রাণ। চত্্রশার রাজত্ব কাল হইতে গড়ামগুলার সামস্তগণ 
দিল্লাস্বরের অধীনত স্বীকার করেন। তাহার ছুই পুরুষ 
পরে বুন্দেল-আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং রাজবংশধরগণের মধ্যে | 
[সংহামনাধিকার লহয়৷ পরস্পরের বিবাদ ও ভিননদেণায় রাজার. 
সাহাধ্য গ্রহণহেতু ক্রমশঃই গোওবান! রাজ্য ক্ষর হইতে আরম 
হয়। স্থৃতরাং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শার সিংহাসনারোহণ ; 
কানে রাগ্গহ্াস হইয়া মোটে ২৯টা মাত্র প্রদেশ অবশিষ্ট 
থাকে, কিন্তু এই নময় হইতে মগুলার কৃষিকাধ্যের উন্নতির ূ 
ছুত্রপাত হয়। রাঞ্জা হ্বদয় শার রাজত্বকালে বহু সংখ্যক, 
পোদী মামিয়া এখানে বসবাস করে এবং তাহাদেরই বন্ধে, 
অনেক স্থান শ্তামল শস্তঙ্গেত্রে পর্যবসিত হয়। ূ 

১৭৪২ খুষ্ভাবে পেশবা গোওবান। আক্রমণ করেন। ঘুদ্ধে 
মহারাঞ শা পরাজত ও নিহত হহলে, গেশব। তাহার বালক-। 
পুত্র শিবরাজ শাকে সিংহাসনে আভিবিক্ত করিলেন; কথ৷ 
রাহল, শিবরাঞ্জ মহারাষ্র-নরকারে প্রতিবংদর ৪ ণ* টাকা 
[হনাবে চৌথ আদায় দ্রিবেন। এহ যুদ্ধে জব্বলপুরের পূর্ব- 
খন্তী সমগ্র স্থান ধ্বংসে পরিণত হয়; মণ্ডল! মেই তি 
হহতে আগও উদ্ধারলাভ করে নাহ। অতঃপর নাগপুর- 
রাজ ও পেশবা গোগুবানারাজের কতকাংশ আপনাপন 
আগ কারয়া লন। বলবাধ্য হান হওয়ায় ক্রমশ:ই গোড়- 
বাদ নাগরের মহারাষ্ট্র র্দাবের করতলগত হুহয়। পড়েন। 
পাগর-নন্দার পেশবার গ্রতিনিধিকূপে কর্তৃত্ব করিতেন। 
অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাবে সেই নুগ্রাটীন রাজবংশের শেষ রাজ। 





বেনা ভাগ আক্রমণ করিয়াছে। এন্ধ্‌প উভয় সঙ্কটে পতিত মহারাস্ট্রকোপে রাজাচ্যুত হন এবং তাহার অধিকৃত প্রদেশ- 





সমুহ সাগররাজ্যের অন্তনিবিই হয়। 

প্রায় ১৮ বর্ষকাল দাগরের সামস্তগণ এখানে শাসনবিস্তার 
করেন। তন্মধ্যে একমাত্র সর্দার বানুদেব পণ্ডিতই মগুলায় 
স্থৃতিচিহন রাখি! গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ অর্থ ও কারিক 
পরিশ্রম বিনিময়ে মগ্ডলার অনেক নষ্ট কীত্তি উদ্ধার করেন, 
কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিচ্ছেদে ও পেন্ধারি-দন্থযদলের 
বিপ্লবে উহা পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

১৭৯৯ থৃঙাবে এইস্থান নাগপুরের ভেশীস্লে বংশের অধি- 
কৃত হয়। পেন্ধারি-দস্যদলের হুম্ত হইতে পরিভ্রাণলাতের 
জন্য নাগপুররাজগণ মগ্ডল৷ নগর দুর্গ দ্বার সুরক্ষিত করেন। 
পেন্ধারিগণ শ্বচ্ছন্দমনে মণ্ডলার পার্্বর্তী স্থানসমূহ লুঠন' 
করিয়াছিল, কিন্ত কথনও মগুলায় প্রবেশ করিতে পায় নাই। 

১৮১৮ খুষ্টান্দে শেষ মহারাস্ট্যুদ্ধের অবসানে মণ্ডল 
ইংরাজ-করে সমর্পিত হয়, কিন্ত হূর্গাভ্যন্তরস্থ মরাঠাসৈন্ 
ইংরাঁজকরে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে ইংরাজ- 
সেনানী মার্শেল (0%-0518] 11275109]] ) উক্ত বর্ষের ২৪শে 
মার্চ বলপুব্বক দুর্গ অধিকার করেন। পরবৎসর তয়ানক 
হুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক বিশ্চিকায় এখানকার বনৃসংখ্যক 
লোক মরিয়া যান়্। ১৮৫৭ খুষ্টাবকের সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় রামগড়, শাহপুর ও সোহাগপুরের সদ্দীরগণ 
হংরাজের বিরুদ্ধাচারী হয়। বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যমধ্যে 
শান্ত স্থাপিত হইলে রামগড় ও শাহপুর রাজ্য ইংরাজের 
থাস তহ্সীলভুক্ত হয় এবং সোহাগপুর রেবারাজকে প্রদ্ 
হইয়াছিল। পর বৎসর পুনরায় বিদ্রোহের স্চন হয়, কিন্ত 
অচিরে তাহা প্রশমিত হহয়। যার। তদবধি ইংরাজাধি- 
কারে আর এখানে কোন বিভ্রাটু উপস্থিত হয় নাই। 

এখানকার অধিবাদিগণ প্রায়ই গৌড় ও কোলজাতীয়। 
ইহাদের মধ্যে অনেক উন্নত ব্যক্তি দেখা যায়। ব্যবসা 
বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও যদ্ধবিদ্ত। ইহাদের প্রধান কাধ্য। এখানে 
প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, কিন্ত স্থানীয় লোক উত্তমরূপ 
বন্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করে ন|। অধিবাসিগণের পরিধানো- 
পযোগা এক প্রকার মোটা কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়। 
বিক্রীত হয়। এতস্তিন্নর মোবাই বিভাগের খনির্জ' লৌহু হইতে 
ইহার! ব্যবহারোপযোগী কুঠারাদি গ্রস্ত করে। 

[গৌড় ও কোল প্রভৃতি শব দেখ] 

২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপবিভাগ। তৃ-পরিমাণ 
২০৪২ বর্গ মাইল। 

৩ জেলার বিচার নদর ও প্রধান নগর। মমুদ্রপৃষ্ঠ 


মগুলিক 


হইতে ১৭৭* ফিট উচ্চে নর্শদানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষ1* 
২২*৩৫৬ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮**২৪পৃঃ। নগরের প্রায় সকল 
দিকে ন্দা.নদী প্রবাহিত। নদী-সৈকতের অপূর্ব শোভা 
দেখিয়া গড়মগ্ডলের ৫৭ম রাজ। নরেন্ত্র শা এই নগরে রাজপাট 
"স্থাপন করেন। তাহারই যত্বে নদীতীরে একটা দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ 


রাজপ্রাসাদ নির্িত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খুষ্টাবে গেশবা । 


বালাজী বাজীরাও জব্বলপুর পথে আসিয়া এই ছুর্ধ অধিকার 
করেন। তদবধি হুর্গের জব্বলপুরদ্ধার “ফতে দরজা” নামে 
অভিহ্ি হইতেছে । মহারাষ্ত্রগণ ছুর্গের অরক্ষিত পার 
সমুদা় দৃঢ় প্রাচীর, পরিথা, বুরুজ ও দ্বার পথাদি দ্বারা শোভিত 
করিয়া একপ্রকার ছুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৮ 

' খৃষ্টাবে ইংরাজসেনানী মার্শেল গোল! বর্ষণ দ্বারা ছুর্গ অধিকার 
করেন। এখানে নদীতীরে ১৬৮০ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাৰ মধ্যে 
নির্মিত ৩৭টা দেবমন্বির দেখা যায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিলা- 
'কলকগুলি তন্তৎ মন্দিরের নির্মাণকাল জ্ঞাপন করিতেছে। 

মণ্ডলাগ্র (পুং) মণ্ডলং গোলাকারং অগ্রং যস্ত। সুশ্রতোক্ত 
বিংশতি প্রকার শঙ্ত্রের মধ্যে একপ্রকার শস্ত্র। এই অস্ত্র 
দ্বারা ছেদকাধ্য সমাধা হয়। (সুশ্রুতহ্থত্রস্থাৎ ৮ অ*) 

মণ্ডনাদৈ, মধ্যপ্রদেশের শিওনী জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ডশৈল। শিওনী নগর হইতে ১* ক্রোশ উত্তরপূর্কে 
মবস্থিত। ইহার উচ্চত। 'প্রায় ২৫*০ ফিট। 

মণ্ডলাধিপ (পুং) মণ্ডলস্য অধিপঃ। মগুলেশ্বর, নৃপভেদ । 
চারি যোজন পধ্যস্ত ভূমিভাগ যাহার আছে, তিনি রাজা, 
ইহার শতগুণ অধিক ভূমি সম্পত্তি থাকিলে তিনি মণ্ডলা- 
ধিপ হন্‌। 

“চতুর্যোজনপর্যন্তো হধিকারো নৃপস্য চ। 
যে রাজ। তচ্ছতস্খণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরং ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ জন্মথ* ৮৬ অ*) 

মণ্ডলানী, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার গোহান! 
তহনীলের অন্তর্গত একটা নগর। গোহান৷ নগর হইতে ছয় 
মাইল দুরে পাণিপথ যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে 
নিকটবন্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন ভ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত 
হইয়। থাকে! 

মগুলাঁয়িত' .(ক্লী) মগ্ুলবত্চরিতমিতি মণ্ডল-ক্যঙ দীর্ঘ, 
মওলায় নামধাতু-ক্ত। বর্ত,ল। ( শবরত্বাণ ) 

মণ্ডলাধীশ (পুং) মগ্লস্য অধীশঃ। মগ্ুলেশখ্বর, পর্যায়__ 
মধাম। (হেম) 


মণ্ডলিক, গির্ণর বা জুনাগড়ের চূড়াসমা রাজবংশীয়গণ রাও- 
মগলিক নামেই পরিচিত । এই মগ্ুলিক বংশ বহু প্রাচীন। 


[ ৭৩৯] 


মগ্ডলিক 


এই বংশের প্রতিষ্ঠা সন্বদ্ধে এইরূপ একটী কিন্দর্তী 
আছে-- | 
প্রাচীনকালে সৌরাষ্ট্রের রাজবংশ বনস্থলীতে বাস কবি- 
তেন। এই স্থান হইতে বর্তমান জুনাগড় পাচ ক্রোশ ব্যব- 
ধান। পৃর্ব্বে এই বিস্তীর্ঘ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদা 
এক কাঠুরিয়! কাষ্ঠাম্বেষণে গমন করিয়া ধর বনমধ্য এক 
োগীকে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পায়। এ স্থানে একটী প্রস্থর- 
শির্শিত প্রাচীন অক্টালিক! নিরীক্ষণ করিয়া সেই কাঠুরিয়া 
যোগিবরকে তত্প্রতিষ্ঠাতার ও সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাস 
করে। যোগী উত্তরে জুন! নাম নির্দেশ করিলে গ্রত্যাবন্ত 
কাঠুরিয়া সৌরাষ্ট্ররাজকে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজ! 
তদ্ার্ত! শ্রবণে বনস্থল কাটাইবার আদেশ দিলেন। বনভূমি 
পরিষ্কৃত হইলে ছুর্গ বাহির হইয়া পড়িল। দুশের গ্রতিষ্ঠাত।ব 
নাম ন| পাওয়ায় খধির কথাম্সারে তিনি সেই ছগ্গের জুনাঠড় 
নাম রাখিয়। জীর্ণসংস্কারে কৃতসংকল্প হন। পরবশ্পা রাঞ- 
গণের মধ্যে একজন মগডলিক নামধারী ছিলেন। তদনুসারে 
তৎপরবন্তী রাজন্তগণ “রাওমগ্ুলিক” উপাধিতে তৃষিত হইয়। 
থাকেন।* 
রাজবংশাবলীতে প্রকাশ, মগুলিক-রাজগণ ১৯শ তা 
কাল এখানে বংশান্ুক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন। এ 
কথার প্রকৃত তত্ব ইতিহাস-সন্ধিৎস্থ ব্যক্তিমান্রের নিকট 
অগ্রকট রহিয়াছে । শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই রাগ 
বংশের এইরূপ একটা হতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে 7; 
রায় চুড়াটাদের পৌত্র রায় গারিওর প্রপৌত্র রায় দয়া 
হইতে জুনাগড়ে চুড়াসমাবংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রাগা 
দয়ান পত্তনরাজের সহিত যুদ্ধে ৮৭৪ সম্বতে নিহত হন। তং 
পুত্র নবঘন জনৈক আহীর কর্তৃক লালিত পালিত হন। 
ইনি সিদ্ধুগ্রদেশ আক্রমণ করিয়। স্ুম্রারাজ হাম্বীরকে পখা- 
জিত করেন। তৎপুত্র রাজ খঙ্গার বনথলীর আহীর সদ্দাবকে 
যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৯৪১ খুষ্টার্দে অন্হিলবাড়রাজ 
কর্তৃক কাঁসরাড় যুদ্ধে নিহত হন । তপু মুল্রাজ অন্হিলিবাড়ে 
শাসন বিস্তার কারয়াছিলেন। মুখরাজতনয় ২য় নবঘন রা ৪$৪ 
মর জুনাগড় ষটদ্মে পূর্বেব প্রসিদ্ধিলাত করিলেও এখানকার রাজবংশ 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। মণগ্ুলিক-রাজগণ পরবস্রিকালে স্বাধীন 
হলেও তাহীরা পুববন্ধী কোন সময়ে কোন রাশ্রচক্রবস্তার অধীনে সামস্তর।জ- 
রূপে রাজ)শাসন করিতেন । অনেকে মগ্ডলাধিপ-অর্থ হইতে “মগুলিক' 
বংশোপাধি কল্পন। করিয়া থকেন। তারিখই-আল.ফি প্রসৃতি মুসলমান 
ইতিহাদে এই রাজবংশের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত আছে, তবে মধ্যে মধ্যে কণন 
কখন এইস্থানে মুসলমান রাস্রগণ শামনবিস্তার করিয়াছিলেন । 


মণ্ডলিক [ ৭৪০ ] মগ্ডলী 





মণ্ডলিত (তি) মওলান্ধিত, কৃতমণ্ডন, ুরাপ। 
মগ্ডলিন্‌ (পুং) মণগ্ডলং কুগডলং কুগডলাকারেণ শরীরবেষ্টন- 


শাসন করিলে পর, তৎপুত্র মণ্ডলিক রাজ্যাধিকাক্স প্রাপ্ত হন। 
ইনি গুজরাত-পতি ভীমদেবের সহকারী হইয়া ১৮* সংৰতে 


রা 


গজনিপতি মাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মওলিকের পর 
পুত্র-পরম্পরায় হামীরদেব, বিজয়পাল ও ৩য় নবঘন রাজত্ব 
করেন। রাজ! ৩য় নবঘন উমেতান্বাজকে স্বীয় শাসনাধীনে 
মানিয়াছিলেন। 

তৎপরে রাজ| ২য় খঙ্গার রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। 
ঈনি অন্হিলবাঁড়পতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজ্জের যুদ্ধে নিহত হন। 
অতঃপর ২য় মগ্ডলিক ১১ বৎসর, আলনসিংহ ১৪, গণেশ ৫, 
গর্ঘথ নবঘন ৯, ওয় গঙ্গায় ৪৬, ৩য় মণ্ডলিক ২২ ও ৫ম নবঘন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। নবঘনের পর রাজ। মহ্বীপাল দেব 
৩৪ বৎসর রাজা শাপন কম্েন। ইমি সোমনাথপত্তনে 
একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১২৭৯ খৃষ্টাবষে ৪র্থ 
খঙ্গার রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোমনাথ-মন্দির- 
সংস্কার ও দিউ.অধিকায় তাহার জীবনের প্রধান ঘটন|। 
ইছারই রাজ্যকালে মুসলমান সেনানী শামস্‌ খা জুনাগড় 
অধিকার করেন। কএক ৰৎসর মুসলমান-আধিপত্যের পর 
১৩৩৩ খৃষ্টাবে পুনরায় জুনাগড় মণ্ডলিক-রাজবংশের কর- 
তলগত হয়। উক্ত বর্ষে ৪র্ঘ খঙ্গারের পুত্র জয়সিংহ দেব 
রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে যথাক্রমে মোকল- 
সিংহ (১৩৪৪ খুঃ), মোগলদেব (১৩৫৯ খৃঃ), মহীপালদেব 
(১৩৭১ থ্‌ুঃ) ৪র্থ মণওলিক (১৩৭৬ খৃঃ) ও ২র জয়সিংহদেব 
( ১৩৯৩ থৃঃ) রান্ধ্যাধিকার করেন। ইনি ১৪১১ থুষ্টাবে 
খর্রপতি মুত্বফর খ| কর্তৃক পরান্দিত হন। 

১৪১২ খুষ্টাবে «ম খঙ্জার সিংহাসনে উপবেশন করেন। 
আন্ষদ শাহের যহিত ইহার ঘোরতর বুদ্ধ হয়। ১৪৩২ খুষ্টাবে 
রাও ৫ম মণ্ডনিক জুনাগড়-সিংহাজনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি 
১৪৭১ খৃষ্টাব্দে মান্ধ,ঘ বিগাড়ার অধীনতা শ্বীকার করিয়া 
রক্ষা পাণ। 

আদ্গদাবাদ-রাজগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়! চুড়াসম। রাজ- 
গণ শতাবকলি জায়গীরদার দামস্তরূপে রাজ্যশাসন করিয়া- 
[ছলেন। নেই রাজকুমারগণের নাম মিম্বে প্রদত্ব হইল,-- 

১৪৭২ খুঃ ৫ম 'মওলিক ভ্রাতা ভাপৎ প্রথম জারগীরদার 
মনোনীত হন। তৎপুত্র ৬ষ্ঠ খঙ্গার ১৫০৩ খ্‌টাবে ও খঙ্গার 
পুত ৬ নবঘন ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিভ্সিংহাসনে উপবেশন 
করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাবে প্রীসিংহ জারগ়িরদার হন। এই 
মময়ে সম্জাট, অকৰর শাহ গুদরাত আক্রমণ করেন। অতঃপর 
১৫৮৫৬৭৯ খৃ্টাক পর্যন্ত ৭ম তক্সার জায়দীরদারী ভোগ 
করিয়াছিলেন। 


মস্যান্তীতি মণগডল-ইনি। সর্পভেদদ। সুশ্ররতে লিখিত আছে, 
সর্প ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে মণ্ডলী দ্বিতীক়শ্রেণী- 
তুক্ত। যে সকল সর্প বিবিধ প্রকার মগডলাকায়ে চিজিত, 
স্থল ও মন্দগামী এবং দীস্থ্য্ের স্তায় আভাবিশিষ্ট, তাহা- 
দিগকে মণ্ডলী সর্প কহে। এই জাতীয় সর্প খা-_ 

আদর্শমগুল, স্বেতমগুল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমগ্ডল, পৃত, 
রোগ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, 
ৰেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তস্তক, পুষ্প 
পাও, বড়গে।, অগ্নিক, বন্রকষায়, কলুষ, পারাবত, হম্যাভরণ, 
চিত্রক ও এবীপদ । 

লকল প্রকার সর্পবিষের সপ্তগ্রকার বেগে। রস, রক্ত, 

ংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটা ধাতু । বিষ 

শরীরে গ্রবেশ করিয়! প্রথমতঃ রসধাতু দূষিত করে। রস- 
ধাতু সকল দূষিত হইলে রক্তধাতু দুষিত হয়, এইরূপে ক্রমা- 
বয়ে সপ্তধাতু দুষিত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু 
দূষিত করাকে বিষের এক একটা বেগ বলে। ক্রমান্বয়ে 
৭টা ধাতু দূষিত করা প্রযুক্ত বিষের ৭ প্রকার বেগ অভি- 
হিত হইয়াছে। 

মণ্ডলীর বিষের প্রথমবেগে শোণিত দুষিত হইয়া অতিশয় 
শীতল হন্ব। নর্বশরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হয়। 
দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় গীতবণণ হয়, 
অত্যন্ত দ্বাহ ও দষ্টস্থান ফুলিয়। উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ 
দুষিত হয়, এবং তওপ্রযুক্ত দৃষ্টিস্থির, তৃষ্ণ1, দষ্টস্থানে ক্লেদ ও 
ঘর্দ এই সকল উপদ্রব ঘটে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে 
প্রবেশপূর্বক জর জন্মায় । পঞ্চমবেগে সর্বশরীরে দাহ হয়। 
ষষ্ঠবেগ মজ্জা মধ্যে প্রবেশ ও গ্রহণী অত্যন্ত দুষিত করে, 
তদ্ধারা শরীরের গৌরব, অতিদার ও হৃদয়ের পীড়া ও মুচ্ছ1 
এই নকল উপদ্রব হয়। সপ্তমবেগে গুক্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ব্যান বাযুকে অতিশয় কুপিত্ত করে, এবং লোমকূপ প্রভৃতি 
সুক্ন্বার হইতে কফম্াব এবং কটা ও পৃষ্ঠভজ হয়, সকল ইন্দরিয়- 
কাধ্োর ব্যাধাত জন্মে, লালা ও স্বথেদ অত্যন্ত নিঃসরণ হয়, 
এবং শ্বাসরোধ হইয়া থাকে । (নুক্রত করস্থাঃ ৪ অ) 

[ বিশেষ বিবরণ সর্প শবে দেখ ] 

২ বিড়াল। (ত্রিকা*) ও জাহক, চলিত খষ্টাশ বা খাটাশ। 

৪ বটবৃক্ষ। ৫ গোনাশ সর্প। (রাজনি* ) 


মণ্ডলী (স্ত্রী) মণডলমন্ত্যস্যা ইতি অর্প-আদিত্বাদচ, গৌরাছি- 


স্বাৎ ডীষ,। ১ দূর্বা!। (হারাবলী) ১ গুড়চী। (ভাবপ্র*) 





অগুলেশ (পুং) মগ্ুলদা ঈশঃ। মগুলেশ্বর, পরধ্যায়__এক- 
জন্মা, ভয়াপহ। (ত্রিকাৎ) 
মগুলেশখ্বর (পুং) মণ্ডলন্ত ঈশ্বরঃ। ভূমির একদেশাধিপ। (বিশ্ব) 
অগুলেশ্বর, মধ্যভারতের-ইন্দোর রা্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। নর্বদার দক্ষিণকৃণে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২ ১৯ উঃ 
এবং জ্রাধি* ৭৫" ৪২পুঃ। মাউ হইতে আশীরগড় আমিতে 
হইলে এই স্থান হইয়া যাইতে হয়।-নগর ও তাহার চতুষ্ার্বস্থ 
শ্ুমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫* ফিট, উচ্চ। এখানে নর্মদার 
ব্যাস প্রায় ৫ শত গজ। বসস্তকাল ব্যতীত অপর কোন 
সময়ে এস্থান দিয়া নৌকাধোগে পারাপার হওয়া যায় না। 
নগরের চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে। উবার 
মধ্যভাগে একটা ক্ষুদ্র কেল্লা। এক সময়ে এ ছর্গে ইংরাজের 
একটা ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল। ইন্দোরের ইংরা রেসিডেন্টের 
, রাজকীয় সহকারী (0110081 45818181770) এই ছুর্গে থাকিয়া 
ইংরাজাধিকৃত নিমার প্রদেশ ও ইংরাদ্করে সমর্পিত হোল- 
কর-রাজের কতকগুলি প্রদেশ শাসন করিতেন । ১৮৬৭ ূ 
খৃষ্ঠাবে ইংরাজরাজ হোলকররাজের দ্বাক্ষিপাত্য বিভাগের | 
কএকটা ক্ষুদ্র রাগের পরিবর্তে তাঁহাকে মগ্ডলেশ্বর ছাড়িয়া র 
দেন। এক্ষণে এই নগর হইতে হোলকরের অধিকৃত নিগার র 
প্রদেশ শাদিত হইয়। থাকে । উক্ত ছুর্গ কারাগারে বপান্তরিত 
হইগ়্াছে। কর্ণেল কিটিগ্গ এই নগরের অনেক উন্নতিদাধন 
করিয়া যান। 
মণ্ডহারক (পুং) মণ্ডং হরতি আহরতি গৃহ্াতীতি হব-(ধল্‌- 
ভ্‌চৌ । পা ৩১১৩৩) স্ুুরানম্পাদনার্থং মগওগ্রহণাদস্ত 
তথাত্বং। শৌগ্ডিক, শু'ড়ি। 
মণ্ডী (ভ্ত্রী) ম্; কারণত্বেনান্তি অদ্যা ইতি অর্শ-আিত্যো- 
ইচ। ১ ন্থুরা। (হারাবলী) মণ্ডয়তীতি মড়ি-অচ-টাপ,। 
২ আমলকী । (মেদদিনী ) 
মণ (দেশজ ) থাগ্দ্রবাবিশেষ, সন্দেশ। ক্ষুত্রাকারে সন্দেশ 
প্রস্তুত করিলে তাহাকে মুণ্তী এবং বড় সন্দেশ মণ্ড নামে 
অভিহিত। 
মণ্ডিক (পুং) ভারতের পূর্বাংশব্তী জনপদতেদ । 
(মহাভারত বন* ২৫৩ অঃ) 
মণ্ডিত (ত্রি) মড়ি-কর্মণি কত। ১ ভূষিত। 
“মণিময়-মকরমনোহরকুণগ্ল-ম(ওতগওমুদারস্‌” 
| (গীতগোবিন্দ ২৭ ) 
" ( পুং) বৌদ্ধগণাধিপ বিশেষ । (হেন) 
মন্তী, পঞ্জাব গ্রদেশের অন্তর্গত একটী সামস্তরাজ | জালন্ধ- 
. বের তত্বাবধানে রক্ষিতা অক্ষাৎ ৩১* ২৩৪৫ হইতে ৩২* 
| সা ১৮৩ 


রর 
০. সন্ত . [38১] মী, 
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৪উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৬ ৪৯ হইতে নং ২২৩৯ পুঃ অধ্যে। 
এখানকার সামজ্ত ইংরাজরাজকে লক্ষ টাকা কর দিয়। থাকেন। 

এই রাদ্্য পর্বতের অধিত্যকাত্মে অবস্থিত। ইহার 
ছুই পার্খেই উচ্চ গিরিশ্রেণী। উহার গোঘরকা-ধার নামক 
শৃঙ্গ ৭৯০* ফিট, এবং সিকেন্দরকা-ধার ৬৩৫ ফিট. উচ্চ, 
কিন্তু অপর সর্বত্রই উহ « হাজার ফিটের অধিক হইবে না। 
এই স্থান সমধিক উব্বরা, বন্থবিভাগে শিকারোপযোগী নানা 
অন্ত ও পঞ্চী আছে। অধিবাসিগণ স্বতাবতঃই বলিষ্। . 

এথানকার সামস্তরগণ বঙ্গের সেনরাজবংশায়, এক্ষণে কিন্তু 
চন্ত্রবংশায় রাজপুত বলিয়াই পরিচয় দেন। সুকেত-রাঞ্জের 
কোন রাক্বংশধর মণ্তীতে আসিয়া রাত স্থাপন করেন। তদবধি 
তাহার মঙিয়াল নামে পরিচিত হন। রাজা সেন উপাধিতে 
মণ্ডিত এবং তাহার স্বদম্পকাক়্ অপরাপর রাজ-পুরুষের! সিংহ 
উপাধিতে বিভৃষিত হইয়া! থাকেন। . 

রাম! বাহুসেন নামা জনৈক ম্থকেত রাজতভ্রাত। স্বীয় 
জোষ্ঠের মহিত কলহ করির। ভ্রাতৃরাব্জ্য ত্যাগপুর্ধক ১২শ 
ৃষ্টান্বের শেষভাগে আপন অৃষ্টপরাক্ষার অস্ত বহির্গত হুন। 
তিনি প্রথমে কুলুরাজ্যে ও পরে মঙ্গলৌরে যাইয়। অবস্থিত 
হন। এখানে তাহার একাদশ পুরুষ স্বচ্ছন্দে খান করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজ! বাণো* সকোরাধিপতিকে নিহত 
করিয়া সকোর-সিংহামন অধিকার করেন। তথা হইতে 
বাণো বিতন্তা-তীরবন্তী ভীন্‌ নগরে স্বায় প্রাসাদ ও রাধানী 
উঠাইয়া লইয়া যান। এই ভীন নগর বর্তনান মণ্ডানগরের 
৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অবশেষে বাহছসেনের ১৭শ পুরুষ 
অধস্তন রাজ! অজবর সেন ১৫২৭ থৃষ্টাব্ষে মণ্ডীনগর স্থাপন 
করেন। ইই| হইতেই ম্তীতে প্রন্কত লামস্তরাজ্য গ্রতিষ্টি 
হয়। অতঃপর স্থকেত ও মণ্ডীৰংশের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি 
ঘটিতে থাকে । 

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাবের শেষ ভাগে ১*ম শিখণডর গোবিন্দ- 
'সিংহ মত্তী পরিদর্শনে আগমন করেন। “তাহার আগমন- 
বার্ত। শিখ ইতিহাসে অলৌকিক বলিয়। লিপিবদ্ধ 'আছে।* 
প্রবাদ, . গুরুগোবিদদ সিংহ কুল্রা্ কর্তৃক €ুলীহপিঞরে 
আবদ্ধ হন। তিনি স্বীয় যোগবলে সেই লৌহপিঞ্জর মণ্তীতে 
উড়াইয়। আনেন। রাজ। ঈশ্বরী সিংহের রাজ্যকালে ( ৯৭৭৯ 


* প্রবাদ আছে, বাণ বৃক্ষের তলে জগ্ঘহেতু এই রাঁজ। সাধারণে বাণে। 
নামে পরিচিত হন। তাহার মাতা যখন পূ্ণগর্তা। তখন পার্ধবন্তা :ক্বৌন রাজার 
অত্যাচারে রাগীমাতাকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হয়। 'পথি মধ্যে বাপের 
জন্ম হইয়াছিল। 


মণীয়াওন 


চিট 


মুকেশ 





পতি ব্ণক্মিৎ দিংহের অধীন থাকে। ১৮৪৭ খৃটাক পর্যন্ত 
মণ্তীরাজ লাছোর-্দরবারে কর দিক়্াছিলেন। ততপরে থেনানী 
ভেন্চুর মহারাজ ড্াসিংহের ডন্ত মণ্ডী অগ্নিকার করেন। 
এই যুদ্ধে কমালগড় ছূর্ণনজয়কা্ধে শিখটসম্কে বিশেষ কষ্ট 
পাইস্ে হু্য়াছিল। অবশেষে রাজ! উপান্নাস্বর ন। দেখিয়া 
লাহোররাজের নিকট আত্মসমর্পথ করিলেন, কিন্ত লাকোর- 
রাঙ্ধের অর্থলোতী দুরাকাজ্ষা। দেখিয়া, তিনি ইংরাদের 
শরণাপন্ন হছইলেৰ। সোত্রাগন যুদ্ধের পর তিনি প্ররুঙ্ঞপক্ষে 
ইরানের বন্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খুব লাহো- 
বের সন্ধির পর এই রাত্ব্য হংরান্র-গবষেপ্টের অধিকারতুক্ত 
হম্ব। ইংব্রান্বর।জ্ পুনরায় এই রাজ্য বর্ধমান রাত্বার 


ধ্যানমিসখ ছিলেন) তীন্থারই নাঙ্গাহুগারে এই 'অগরের 
নামকরণ হইয়াছিল। 

' প্রথত্দ দব্বজাতি এখানে আলিঙ্ব। বসবাস করে। গরে 
মৈরদ সালর়ের যেনানী মালিক আদম ত্বাহাদিগকে তাতাই! 
দেক়। তদ্ঘরধি এখালে শেখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হুর়। 
শেখগণ এখানে প্রায় ১৫* বৎসর শাসনকাধ্য নির্ভাহ্‌ করিয়া" 
ছ্থিল। তৎপরে তোৌলির রক্ষেলা-চৌহান-বংক্ীয়. ফ্াঁজ। 
রাকসিংহু পেখবংশচক উচ্ছেদ করিয়। এই স্থানে আাঙ্গ্ ও 
ক্কায়স্থের বসবাসের জন্্ আপন বাহ্ষণ ও কায়স্থ-কর্্চারি- 
বর্গকে ব্রচ্ষোতর « মহ্াত্রাণ দান করেন। এখনও শেখদিগের 
স্বৃতিন্বরূপ এখানে প্রতিবৎষর সৈয়দ মানবের উদ্দেশে 90: 


গ্নেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
মণ্ডীলক, গোধুমচুর্ণ হইতে গ্রস্ত পিইকছেদ। (দিব্যারদঘান) 


মণ্ডু (পুং) খয়িভেম। 
মণ্ডুক (পু) মণ়তি ভুষয়তি ঘলাশক্দিতি মডি-( শনি 


পিতাকে সমর্পণ করেন। কৃথ। থাকে, রাজ। নিজবায়ে স্বরাজ 
মধ্য পথ বিস্তার করিবেন এবং বাণিজ্যের আমঘানা রপ্তানীর 
কোনরূপ শুক গ্রহণ করিতে পান্রিবেন না। বর্তমানরাঞ্জ 
বিজি (বিজ্ঞপ্ব 1?) সেন ১৮৪৬ খৃষ্াবে জন্মগ্রহণ করেন। 


স্পেস 


রাজার ৭০* পদ্াতি ও ২৫টী অশ্বারোহী সেনা আছে । ইংরাজ- 

রাঞ্জের নিকট হহতে হনি ১১টী মান্ধতোপ পায় থাকেন। 
এখানে স্থানে স্থানে লৌহ ও লবণ এবং ঝরণা। হহতে স্বর্ণ- 

চূর্ণ পাওয়। ঘায়। এতত্তিন্ন উপতভ্যকাতূমে ধান্ত, ইক্ষু, জনার, 


তামাক প্রত্ৃতি জন্মে। এখানকার আব্হাওয়! অতিশয় শীতল। 


২ উক্ত সামৃস্তরাজ্বের প্রধান নগর, বিতন্ত। নদীত্রীরে 
অবস্থিত। অঙ্গা* ৩১৪৩ উঃ এবং দ্রাধি* ৭৬* ৫৮ পৃঃ। 
এখানে নদীর আ্োত অতি খরতর | নদীর উপর “এত্প্রেস 








ঘণ্ডিভ্যাযুকণ । উপ্‌ 818) ইতি উকণু. ভেক, 
বাড। [ভেক মেখে) ২ শোগক। ও মুনিৰিশেষ। 
( লিঙ্গপুত ৭৫৯ ) $ অতিশয় তন্বী । (শব্রত্বাৎ ) (কী) 
« বন্ধবিশেষ। (বিশ্ব) অস্বজাতি তেদ। 
"তত্র তিত্বিরিকম্মাষান্‌ মও,কাথ্যান্‌ হয়োত্তমান্‌ ॥” 
(ভারত ৯২৮৭ ) 


মণ্ডুকপর্ণ ( পুং) মও,কাক্কৃতি-পর্ণমস্য। যদ্ধ। মণ্ুক ইব উত্বা- 


লোদরং পর্সনন্া। শ্রোণাক বৃক্ষ । (ভাৰপ্র« ) ২ শ্মোণক। 


মণুক শর্ধী (স্ত্রী) ষুঁকপর্ণ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ অঞ্রিা। 
২ ব্রাঙ্মণী। ( মেদিনী) ৩ আদিত্যস্তস্কী । ( রা্চনি*) ৪ ওষধি 
বিশেষ, চলিত খুল্কুডঠি। পরম্যায়---ভেকী, মণ্ক, মূলপণ্ণী, 
দণ্ড,কপণিকা | ইহার ৭_ লঘু ন্থাছুপাক, মল | (রাজন, ) 
৫ মহৌষধি । (স্ুশ্রুত হুত্রস্থাৎ ৪৬ অ*) 

মওয়।ওন্চ অযোধ্যা প্রদেশের রে জেলার অন্তর্থত্ব একটা মণ্ডকষাতৃ (স্তী) মওংকস্য ষাতেব, যও,কপোষকত্বাদসয 
নগর। এই হানে পুর্ষে লক্ষে) নবান্ের দেনান্বান ছিল। | খাস ॥. ১ জর্দা; (রানি ১২ ভেকমানসি। 
অকোধ্যার *ষ্ নববে ষাছৎ জলি খু) ইহ নিশ্মণ ক্বরান। | মণ্ডুঁকসরস (ক্লী) মণ্ডকপ্রচুরং সরঃ জাতো অচমম্সাস্ত; ) 
সিপাহাণবিছোদ্ধের হ্মর এখনে কোম্প্হনি-সৈষ্জ রঙ্গিত | সরোবরভেদ | ( ন্বন্ধ ) , এ 
ইইছিব। একণে ইহা ন্ট হইস! গিয়াছে, কেবহমাত্র | মণ্ডুকা (ভা) কগকত্তিরাং টাপ,। মঞিষ্ঠা। ৃ 
হুএকটা, খ্রবেশছার ও, তন্সধ্যন্থ ধণমন্দিরের, অংশ বিশেষ ৃ “মওকা চ লব হে চ ভগ্জিরী।* ( শরম্ধান।) 
ৃষ্িগোছর হুঘ। এখন উহার চুকে জারি ক্ষেএ্ূহ । মণ্ড কালুক, রঙ্গঞনর্পি। দেশ একট; প্রসিদ্ধ 
বিরান কারতেছে। এাম।, +%ড+ অন্ধখণ্ড ৫৭ অঃ) 

এখন এই নগরের, আর সেই পুর্ব সমৃদ্ধি নাই। উহা (মগ্ডুকী (হব) দগক-জিরাওপী়। ১ রসিক) ও আনী। 

এনণে, একদা গ9এ]ষে। পারগতহত্যাছে ॥ পবন, এখনে | *পা বশে, দি খুন] ॥ ৫ হইসে 

পুর্বে বিস্তৃত অঙ্গল ছিল/'এ বনে মণ্ডল নামা নউনক খুবি | মঙলোশ কত অন্ন ৪ বসিগীতের 4 শিবিপু্ীঞ তে, 


নামক নেতু আছে। দ্বিঝভাগে পৰ্বতবগাত্রস্থ তুযার-রাশি 
গলি পন্ে। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্র পধ্যস্ত নদীর জল 
গলিত বরফন্লে, স্কীত হইতে থাকে। প্রাত্কালের শীতে 
বরক্ষ পুনরায় মিয়া আমিলে নদার জল প্রায় একতৃতীয়াংশ 
কমিক আইসে। 






মখোদক [ ৭8৩ 1 যতক 
এই লিল দর্শন করিলে সর্ধিদ্ধি লাভ হয়। তস্য গিউস্য ভাগাংীন্‌ কিপৃভাগৰিষিক্রিতান্‌। 
(শিপু জানলং ৩৮ কঃ) মণ্ডোদকার্থে কাথঞ্চ দবভাৎ তৎ সর্ব্বমেকান্ডঃ ॥* 


মণ্ডুর (পুং কী) মড়ি-উল্নচ১। লৌহ্মলে। পর্যযায়__পিজ্ষাণ, 
, মিংহান, সিংহাণ। (অমর-ও ভরত ) . 
মণ্ডর ওষধে ব্যবহৃত হয়, ঘে সকল মণ্ডর ওবধার্থে 
প্রন্নোগ হইস্কা থাকে, তাহা শোধন করিয়া লইতে হয়। 
অশো ধিত মণ্ডর অশেষ দোষের আকর। ভাবপ্রকাশে 
শ্িখিত আছে-_ 
স্বায়মামস্য লোছল্য মলং মও্রমু্যতে। 
লোক্সিংহাণিক! কিটি সিংহাণঞ্চ নিগন্মতে। 
কল্লাহং মনগুণং প্রোকং তৎ ক্িউমপি তদ্‌ গুণুম্‌ ৪” (তাবগ্র*) 
গলিত লোহেরে মলের নাম ষণ্ডুর, পর্ধ্যায়_-লৌহ, 
সিংহাণিক1, কিড্টি ও সিংহাশ। জৌহের গুণ যেরূপ, লৌহ্‌- 
,মল মণ্ডরের ও৭ও তাদৃশ। 
রদেন্দ্রনারসংগ্রহে ইহার শোধনের বিছয় নী লিখিত 
আছে,_দোৌহ থে প্রকার গুণবিশিষ্ট, লৌহমল মও,রও 


তাদৃশ গুণবিশি। মণ্ডর এক শভ বৎসরের উর্ধ হইলে 


উত্তম, ৮* বৎসরের উপর মধ্যম, ৬* বৎসরেব্ধ উপর অধম। 
এই তিন একার মণ্ডর ওষধেন্র জগ্ভ ব্যবহার হইতে পাঁরে। 
হার নূন মময়ের মণডর বিষদদৃশ। এই মণ্ডুর বহেড়ার 
কা্ঠে পোড়াইয়া ৭ ৰার গোমুত্রে নিক্ষেপ করিলে শোধিত 
হয়। পরে হহ! চূর্ণ করিয়৷ জেহন করিরো কুত্ত ও কামল৷ 


প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হুয়। মর হইতে মুগডরৌহ দশগুণ, . 


মুণ্ড হইতে তীক্ষলৌহ দশগুণ, মুড হইতে কাস্তলৌহ লক্ষগুণ 
ফলগ্রদ। (রদেজপারসণ্) [বিশেষ বিবরণ লৌহশব্দে দেখ। ] 
মণ্ুরবজ্রবটক (পুং) উধধবিশেষ। প্রস্তপ্রণালী_ 
পিপুল, পিগুজমূল, চৈ, চিতাসুল, 5, মরিচ, দেবার, 
হরীত্বকী, আমলকী, বহেল্রা, বিড়ঙ্গ, ও মুত গ্রুত্যেকে ২৪ 
ভোলা, সমুদ্বায়ের ঘিগুণ মণ মিশিত করিয়া অ্শুণ গো- 
মুত্রেগখাক করিবে ॥ ঘন হুহলে ছুই তোলা পরিমিত বটা 
প্রস্তত করিতে হইবে। অন্ুপান ধোল। ইঞ্চ সেবনে পাও; 
মন্বাগ্সি, অরুচি, অর্শ, গ্রহণীদোষ, উত্স, কমি, গ্লীহা, 
নাহ ও গলরোগ নিরান্িত হদ। 

এ (রসেলা সারসংগ্রহ পাওুয়োগাধিকার, ) 

মণ্ডোদ "( পুং) সহাদ্রিখগু-বর্ণিত সপ্তসাগঞ্জেক্র মধ্যে একটা। 

“ম্জোদস্চ গ্রথমতন্ততঃ স্বাদুদকো ভরস্‌।” ( সঙ্থা” ২৪১) 
যাখ্াদক (কী) মও্ড হব উদকমসা, আমমিশ্রিতসুদক দত্রে- 
ত্তিব। ১ চিত্ররাগ॥ « বিচিত্রবর্ণ। ৩ আতর্পণ, চলিত 


আলিপন। ( যেদিদা ) "1 ৯ 





( সুশ্রন্ত শুত্রস্থান ৪৪ অধ্যায়) 


মত ( দ্মর্য* ) অনহমহং মদ্তবরভীতি, অনচ্ছজাৎ চি গ্রত্যয়ে 


তে তন্গুকি অন্মদ্্‌ শবস্য মদাদেশ: | ছিলাম না ষে আমি, 
সেই মামি, পুর্কে যে আমিত্ব ছিল না, গরে সেই জামিত্বত1ব। 


মত (ক্লী) মন্ভাবে ক্ু। ১ সম্মত, পর্যায় ছন্গা, অকিঞ্জ!য়, 


আকুৃত, ভাব, আঁশন্ক। (হেম) মন্.কর্্মপি কত । ২ সন্ত, 
অভি প্রত, জ্ঞাত । 
“কিমপ্যহিংসান্তব চেন্সতোহুং যশঃশব্বীরে তব মে দমলুং 
(রঘু ২৪৭) 
৩ পুত । (হেম) ৪ কুৎসিত। জ্ঞান । ৬পুজ] (ভি) ৭সমীকুত। 
মতক (তরি) মতঃ সমীরতঃ তৎসমীপ ইতার্থে চতুরথ্যাদিত্বাৎ 
ক। ১ ততসমীপাদি, অর্থাৎ যে স্থলে ভূমি সমীরত করা 
হুইয়াছে, ততসমীপ স্থানাদি । মত-দ্বার্থে কন্‌। ২ মতশব্বাথ। 
মতক, আসাম প্রদেশের লথিমপুর জ্েনাস্থ একটী জনপদ । 
ব্রহ্মপুত্রের দক্গিণ ও থামকুজে অবাস্থত। ইহার পুর্বসীমায় 
সিংপে। পাহাড় ও দক্ষিণে ঝুড়ি-দহঙ্গ নদী। আহম রাজা- 
দিগের লময় এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তখন এখানে আহম জাতিরই মতক বা মোয়ামারিয়া নামে 
এক শ্রেণী প্রধানত্বঃ বাস করিত এবং সকলেই বৈষণংধশ্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল। আহ্মরাগণ তাহাদিগকে ছুর্গাপুজায় 
দ্বীন্সিত করিবার চেষ্টা! করায় অনেকবার তাহারা বিদ্রোহী 
হইয়াছিল । রান] গৌরীনাথের সময় তাহার! নিয় আসাম 
পধ্যস্ত আক্রমণ করিয়াছিল, অবশেষে রুটশ সৈশ্বসাকা্যে 
গৌরীনাথ তাহাদিগকে তাড়াইয়৷ দিতে সমর্থ হইয়াছিকেন। 
ছুদর্য মতকগণ শেষে শ্বাধীনত। অবলম্বন করিল এবং আপনা- 
গ্নের ষধ্য হইতে একন্ন সর্দারকে ধান স্বীকার করিয়।) বড 
জেলাপদ্ধি উপাঞ্চি দিয়াছিল। ১৮১৫ খুষ্টাকে ওগসৈন্ 
আসাম হইতে ঝিতাড়িত হইলে বৃটাশ গবরমেন্ট মতক সর্দারংক 
একজন, মাসস্ত বলিয। স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত ১৮৩৯ 
থুষ্ঠাবে তীহ্থার সৃতুযু হইলে তাহার উড্তরাধিকারীর সহিত” 
বুটীশ গবমেপ্ট কোন চুক্তি রুরিলেন না, বরং সমস্ত মতক- 
গ্রনপন লখিমপ্চুর জেলার খাস বৃচীশ, শানাধীন হইল। কখন 
জাক্গ মতররাজ) ন্বাই, কএকুটী মৌজ| মার পূর্বপরিচয় 
কল্গায় রাদিস্জাছে। মতকেরা৪ও আসামের অন্ত অধিবাসীর 
সঙ্গে মাশয়৷ গিয়াছে।। জঙ্গলগ্রদেশে এখনও “যে সকল 
মতক খান রুরিতেছে, তন্হার। মর1৭ বামে পরিস্টিত। তিফুক 
গৌসাইর, স্িষারাহ মোয়াসা(রয়। নামে গ্যাত। . 


মতঙ্গ 


চর 


_মতঙগতীর্খ 





মতঙ্গ (পুং) মাস্তি মাদ্যত্যনেন বেতি মূ অথচ, দস্য ত। 
১ মেঘ। (উজ্জ্বল) ২ মুনিতেদ। 

“মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদ বাপ্তবানন্মি মতঙ্গজতবম্‌ দু 1৫৩) 

৩ দান্বভেদ। (হরিব* ২৪২ অ০) ৪'রাজধিভেদ । 

( ভারত ১৭১ অঞ্) 

ব্রাঙ্মনীর গর্ভে নাপিতের ওরসে জাত চণ্ডালতেদ । অন্গু- 
শাসন পর্বে এই মতঙ্গের উপাধ্যান এইরূপ লিখিত. আছে,__ 
কোন সময় যুধিষির পিতামহ ভীম্মকে জিজ্ঞাদ৷ করিয়াছিলেন, 
যে, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত ও শূদ্র কোন্‌ কাধ্য দ্বার ত্রাঙ্গণত্ব লাভ 
করিতে পারে? তপন্তা, সৎকার্ধ্য ও শান্তজ্ঞান এই কয়েক- 
টার অধ্যে কোনটা ক্ষত্রিয়াপি-বর্ণত্রয়ের ব্রাঙ্গণত্বলাতের 
উপযোগী ? তাহ! আপনি সবিস্তার কীর্তন করুন। 

এই প্রশ্থের উত্তরে ভীম্ম কহিলেন, ধর্পরাজ ! ক্ষত্রিয় 
প্রভৃতি বর্ণররের ব্রাঙ্গণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত স্ুকঠিন। 
বান্ষণব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ 
ও বহুবিধ ধোনিতে পরিত্রমণপুর্বক পরিশেষে ব্রাহ্গণত্ব লাভ 
করিয়। থাকে । তোমায় এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, 
ইহাতে তোমার সকল সংশয় দুর হইবে। 

পূর্বকালে এক ব্রাঙ্গণন্ত্রীর গর্ভে শুর্রের ওরসে এক 
পুত্র উৎপন হর়। এ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্বগুগসম্পন্ন 
ছিলেন। ব্রাঙ্মণ মতঙ্গকে আপনার ওরসজাত বিবেচন! 
করিয়। উহার জাতকর্খ্াদি সকল সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন করেন। 
একদা ব্রাঙ্গণ ষতঙ্গকে কহিলেন, আমি একটা যজ্রের অনুষ্ঠান 
করিব, তূমি যক্তীয় দ্রব্য সকল আনয়ন কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের 
আদেশে বেগগামী গণ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ করিয়। 
ষক্জীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে 
স্থানে গমন করিতে অভিলাধী হইন়্াছিলেন, রথযোকজ্িত 
গর্দভশিশু সেই দিকে গমন ন| করিষ্ধ। স্বীয় জননীর অভি. 
মুখেই গমন করিতে লাগিল। তঙ্গর্গনে মতঙ্গ রোধাবিষ 
হহয়। বারংবাত উহার নাসিকায় কষাবাত করিতে লাগিলেন। 
তখন পুত্রবৎসল। গর্দভী' পুত্রের নাসার অতিশয় আঘাত 
লাগিয়াছে দেখিনা করুণভাবে তাহাকে বলিলেন, বৎদ! তুমি 
দুঃখিত “হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত 
করিতেছে, ব্রাহ্মণ কখনও ' এইরূপ নিষ্ুরম্বভাব হয় না। 
ধাঙ্গণ জগতের মিত্র। তিনি দকল তৃতের আহাধ্যদ্রাতা ও 


শাসনকর্ত।। এই নির্দায়হদঘ্ঘ যেমন খরসে জগ্মিয়াছে, তদনু-। 


রূপ কার্ধ্য করিতেছে। রি 
গর্দভীর এই কর্কশবাক্য শুধির! মততঙ্গ তাহাকে জিজাস। 


করিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূণে দূ্িত হইয়াছেন, . রাডার ৃ নী ) তীর্ঘতেন। 


আমি ষে নিমিত চণ্ডাণ হইয়্াছি এ এবং যে কারণে আমার 
্রাঙ্গণত্ব ন& হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট 
কীর্তন কর। তখন গর্দভী কহিল, তুমি কামোনত। ব্রাহ্মণীর 
গর্ভে নাপিতের ওরসে গন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই অন্ত- তোমার 
্রাঙ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং তুমি চণ্ডাল হুহয়াছ। 

মতঙ্গ গর্দভীর মুখে এই কথ গুনিয়৷ গৃহে গ্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বপিলেন এবং ্রাঙ্গণত্ব- 
লাভের জন্ত কঠোর তপশ্চর্যযাা করিতে লাগিলেন। ইহার 
তপক্টান়্ দেবগণও ভীত হইলেন। ইন্ত্র বারংবার আসিয়া 
তাহাকে বর দিবার জন্ত প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
মতঙ্গ প্রাঙ্মণত্ব ভিন অন্ত কোন বরই লইতে স্বীকার করিলেন 
না। এইরূপে বহু দিবস অতীত হুইল। পুনরায় একদিন 
ইন্দ্র উপস্থিত হুইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! ব্রাঙ্গণ্য নিতান্ত 
ছুলভ। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না; কিছুতেই ব্রাঙ্গণা- 
লাভ করিতে পারিবে না। জীবৰ তির্য্যক যোনি হইতে মনুষ্য 
লাভ করিয়। প্রথমতঃ পুরুশ বা চগ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয়, 
সহত্বংসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া শুদ্রত্ব লাভ 
করে। তৎপরে ধিংশৎ সহস্র বৎসর অতাত হইলে বৈস্তত, 
তংপরে এক লক্ষ অশীতি সহম্র বৎসর পরে ক্ষত্রিয়ত্ব ও 
ক্ষত্রিপ্ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত 
হইলে পতিত ত্রাঙ্গণত্ব লাভ হয়। তৎপরে ঘেই পতিত 
ব্রাঙ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়! অস্ত্- 
জীবি-্রাঙ্ষণের কুলে জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
হইয়। থাকে। অতএব তুমি ব্রাহ্ষণ্য ভিন্ন অন্ত যে বর প্রার্থনা 
কর, আমি তাহ! দিতিছি। ব্রাঙ্গণ্য তামার পক্ষে ছলভ। 

মতঙ্গ ত্রাঙ্গণত্বলাভে হতাশ হইয়া ইঞ্জরকে কহিলেন, 
দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কাম- 
রূপী বিহঙ্গম হই, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই যেন 
আমার পুজা! করে এবং আমার কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। ইহাতে 
ইন্দ্র বললেন, তুমি যাহ! বলিলে তাহাই হইবে এবং তুমি 
ছন্দোদেব নামে খ্যাত হইয়া ত্রিলোকের পু্ধিত হইবে। 
পরে মতঙ্গ প্রাণত্যাগ করিয়৷ উৎকৃষ্ট গতি লাত করেন। 

(ভারত অন্থুশাসনপ* ২৬৩৭ কঃ ) 
তঙ্গজ '(পুং) মতঙ্গঃ মেঘ ইব জাতে তথা সনের্জাতে 

বা জন-ড। হস্তী। 
গ্রীষ্মে গ্রভৃতাঘুরনেন যায়াৎ ির্বানাধ, করিণাং বথা তু। 
খতেব্ভমে। গ্রীষ্মক্কতাৎ প্রভাপাৎ ভবন্তি কুধান মতদজানাদ্‌॥” 
(কামন্দকীর নাতিনার ৯৫1৭) 


মতাহগ্জ্ঞা [ ৭৪৫ ] মতি 


পাপা ০০৯০০ ২১ এ এ পা শি 


মতঙগদেশ, কামরূপের বকিকোণে অবস্থিত জনপদভেদ। , দৌব্যাপন করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হৃইক্গা 
(যোগিনীতন্ত্র ৪০২, দিগ্িজয়প্রকাশ ৭১) | প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিতাগাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ 
মতঙ্গবা গী (তন্ত্র) তার্থভেদ। (তারত অন্ুশা* ৩* অন) তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। 
মতঙ্গাশ্রম, গর জেলাঙ্থ ফন্তনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত স্বপক্ষদো যাত্যুপগমাৎ পরপক্ষদোপ্রসঙ্গে৷ মতানুন্া 1 
পুণ্যস্থান। (মহাভা* ২৩১২) ভৰিষ্য ব্রহ্গধণ্ডের মতে (গৌতমস্থ* ) 
এখানেই দওকারণ্য। | বে হলে স্বপক্ষে র দোষ বিচার হ্বারা স্থির করা যায় না 
মতন (আরৰী) অনুরূপ, সদৃশ। | এবং পরপক্ষের দোষের প্রস্ল থাকে, তাহাকে মতানুজ্ঞা কহে। 
মতন, ( মর্তন বা মার্তও ) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা | মতাবল'খন (ক্লী) একজনের মত্তগ্রহণ। 
পরাচান ত দেখাল । নক্ষা+ ৩৩" ৪২উঃ ও দ্রাধি* +৫* | মতাবলম্বিন্‌ (ত্রি) যিনি কোন একটা মত অবলহন 
২৯ গুঃ। রাজতরক্িশীতে (৩৪৬২) হহ। রাসপুরস্বামী : করেন। বথা-_বৌদ্ধ-মতাবর্ধী। 
নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই নিকট এক সময় একটী ৷ মতাবেক (আরবী) উপযুক্ত, অনুরূপ, সদৃশ । 
_ জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর ছিল। এই যন্দিরটী মার্ভও বা হুধ্যের ূ মতামত (দেশজ) মত ও অমত, কোন বিষয়ে অনুমতি 
উদ্দেস্তে উৎস । প্রত্ততব্ববিদ্‌ কনিংহামের মতে থৃ্ীয় |! দেওয়া বা না দেওয়া। 
,৩৭* অবে এ মন্দির নির্শিত হয়, কিন্ত গঠনপগ্রণালী দেখিলে | মতারি, সিন্ধুপ্রদেশে হারদরাবাদ জেলার হালা উপৰিভাগের 
তদপেক্ষা অতিপ্রাচীন বলিয়। মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস, [অন্তর্গত একটী নগর। হায়দরাবাদের ১৬ মাইল উত্তরে 
কাশ্মীরের মধ্যে এখন যে সকল প্রাচীন কীর্তি বর্তমান, | অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৫৩৮ উঠপ্রাঘি* ৬৮* ২৮ ৩৯ পু 
তন্মধ্যে এইটীই সর্বপ্রাচীন। কেবন প্রাচীন বলিয়া নহে, । পোকপংখা। প্রায় ছন়হাগার। এখানে তগ্নাদারের সদর 
এমন শিল্পনৈপুণ্যও আর কাশ্মীরে নাই। এখানকার প্রাক্কৃতিক . কাছা রী, ধর্্শালা, গবমেন্ট স্কুল ও থান৷ আছে। নানাবিধ 
দৃশ্ত এত চম২কার যে, কোন কোন ফুরোস্রীন্ন ভ্রমণকারী এই |. শস্ত, তেলকর বী্জ,তুলা, চিনি ও কাটা কাপড়ের ব্যবসা চলে। 
স্থান দর্শন করিয়া মুক্ত কে বলিয়া গিয়াছেন বে, এমন স্বন্দর 1 প্রবাদ, ১৩২১ থুষ্টাকে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হ্য়। 
প্রাকৃতিক শোভ1 আর জগতে কোথাও নাই। এখানে শতবর্ষের প্রাচীন একটা সুন্দর জমা মস্জিদ ও তথায় 
দেশীরগণের বিশ্বাস যে, এই মন্দিরটি পাও্বংশের কীন্তি। | হুইজন সুসলমান সাধুর কৰর আছে। প্রতিবর্ষে আশ্বিন 
মন্দিরটী বেশ উচ্চ, ইহ।র ছুই পার্শ্ব মুখশালী ও চারি পার্শ | মাসে মন্ঞিদের সন্তুখে মেলা হয়, তাহাতে বনু মুলমানের 
চতুর সতত মগ্ডিত। সযস্ত মন্দিরতূমি দৈর্ধেয ₹২০ ও গ্রন্থে সমাগম হইয়! থাকে। 
১৪২ ফিট হুইবে। বর্তমান ভগ মন্দির মধ্য কষ্টিপাথরে মতালকৃ (আরবী) ১ সম্বপ্বীয়, সংযুক্ত। ২ কিছুকালের 
নির্দিত হুবৃহৎ দেবমৃততিসমূহ ও বিচিত্র শিক্পথচিত স্তস্তত্রেণী | অন্ত স্থগিত। 
বিরাজিত। মন্দিরের পার্থেই একটা প্রসিদ্ধ প্রত্রবণ আছে। | মতালেৰ ( আরবী )) প্রার্থনা । ২ অঙ্থরোধ। ৩দ্দাবী। 





॥ 
। 








মতবাল (দেশজ ) মাতোয়াল, মাতাল । মতি (ক্ত্রী) মন্ততে্নর়েতি ইতি মন-ক্িন্। ১ বুদ্ধি। 

মতর্জিম্‌ € আরবা) ১ অন্ুবাদক। ২ দৌভাষা। “মতিস্ত দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্বা।”ভাগ* ১/১৭7১৯ ) 

ষতল্লিকা (ভ্ত্রী) মতং মতিদলতি ভূষরতি ঘুল্‌ পৃষযোদরাদি- শুভ 9 অশুভ ভেদে বুদ্ধি ছুই প্রকার। [বুদ্ধি দেখ ।] 
হ্বাং সাধু । প্রশস্ত । (অমর) কাহারও কাহারও মত্তে এই] ২ ইচ্ছা। ৩স্বতি। (মেদিনী) ৪ আধ্য। ৫ মেধীৰ্বী। 
শব অব্যুৎপন্ন। ( দিদ্ধান্তকৌ* ) ২ ছন্দোভেদ। ৬ শাকভেদ। ( অজয়পাল ) | 

মতা. (আরবী) ফলসস্তোগ। গরুড়পুরাণে মতিকর ওঁধধের বিষয় এইরূপ লিখিত 

মতান্তর (ক্লী বিভিন্ন মত, মগ্তদত, একজন এক প্রকার | আছে, পাঠা। ২ প্রকার জীরক, কুষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, অঙ্গমোদক, 
বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক দিয়া অন্তরূপ বল। বচ, ব্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তষরূপে চু করিয়। 


ফতানুজ্ঞা (্্ী ) ্যায়দর্শনোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। ভ্তায়দর্শনে । ব্রাঙ্গী শাকের রসে ভাবনা দিতে হহবে। পরে এুঁচণ খত ও 
কে যোড়শপদার্থ অঙ্গাকৃত হহদ়াছে, নিগ্রহ স্থান তাহার র মধুযোগে সেবন করিলে মতি বা বুদ্ধি বৃদ্ধি হৃইয়। থাকে। * 
মধ্যে একটা । এই নিগ্র স্থান আবার ২২ প্রকার। যে ... * শশাঞ। ছে জীরকে রুঠমগাঙগাজসোপরবহ্‌। ৮ 
বিষয়ে প্রতিক্তা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী কোনরূপ! ক। ত্রিকটুকঞ্চেৰ লবণং চুর্ুত্রমম্‌ ॥ 

111 ১৮৭ 





মতিরত্বমুনি [ ৭৪৬ ] মৎকুণা 





মতিকর্ধান্‌ (ক্লী) ১ বুদ্ধিকাধ্য। ২ মানসিক কাধ্য। মতিরাজ, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। সছুক্জিকর্ণানৃতে 
মতিগতি (তন্ত্র) ১ অনোভাব। ২ চিন্তার ভাব। ইহার কবিতা উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

মতিগর্ড (ত্রি) ১ বুদ্ধিমান্। ২ বিচক্ষণ। মতিল (পুং) রাজভেদ। 

মতিচিত্র (পুং) অশ্বঘোষের নামাস্তর। | মতিবর্ধন (পুং) একজন বিখ্যাত টাকাকার, থৃষ্টীয ১৭শ 
মতিচ্ছন্স (ব্রি) জটবদধি, কুমতি। 75 


মতিদর্শন (ক্লী). অপরের বুদ্ধি ব। মনোভাব জানিবার ক্ষমতা । | মতিবিদ্‌ (বর) মতিবিদ্‌-কিপ,। মতিমান্‌, মেধাবী, বুদ্ধিমান্‌। 
মতিদ। (ত্ত্রী) মতিং দদাতীতি দা-কভ্রিয়াং টাপ্‌। ১ জ্যোতি-; মতিবিভ্রম ( পুং) মতের্বিত্রমোধত্র। ১ উল্মাদরোগ। 
শ্মতী লতা। ২ শিমুড়ীক্ষুপ। (রাজনি) (তরি) ৩ মতিদাতা, | ২ বুদ্ধিত্রংশ, বুদ্ধিনাশ। 


বুদ্ধিদাতা ৷ মতিশালিন্‌ (তরি) মত্যা শীলতে ণিনি। মেধাবী, বদ্ধ 
মতিধবজ (পুং) শাক্যপগ্ডিতের ত্রাতুদ্পত্র। শালী, বুদ্ধিমান্‌। 
মতিনার (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১/৯৪ অঃ) মতিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরয়মেধামতিশয়েন মতিমান্‌ বেতি 
মাতনিশ্চয় (পুং) বুদ্ধির নিশ্চয়তা, মতিস্থিরতা। | মতিমত-ইঞ্টন্‌, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্। 


মতিপুর, (ম-তি-পুংলো৷ ) চীনপরিত্রাঙ্গক হিউএন্‌ সিয়াং মতিয়স্‌ (ত্রি) অয়মেযামতিশয়েন মতিমান্‌ মতি-ঈয়সথন্, 
বর্নিত একটা প্রাচীন জনপদ। অনেক পুরাবিদের মতে, | মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্‌। 
রোহিলখণ্ডে বিজনোরের নিকট যে মড়াবর নগর আছে, : মতীশ্বর (পুং) বিশ্বকশ্মার নামাস্তর। 
তাহাই প্রাচীন মতিপুর-রাজধানী। সম্ভবতঃ মেগস্থিনিস্‌; মতুথ (ত্রি) ১ মতগাথক । (খক্‌ ৯/৭১।৫ ) ২ মেধাবী ।(নিঘণ্ট,) 
এখানকার অধিবাসিবৃনদকে “মথই' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। | মতৌন্ধ, উঃ পঃ প্রদেশে বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন,__-এথানকার রাজ. শুত্র এখানে ইংরাজী স্কুল, থানা, ডাকঘর ও বাজার আছে। প্রতি 
জাতীয়, বৌদ্ধ ধর্মে তাহার আস্থা নাই। তাহার সময়ে এখানে | সোম ও বৃহস্পতিবারে এখানে হাট হয়। হাটে তামাক, 
২০্টী সঙ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে ৮** জন শ্রমণ থাকিতেন, | লবণ, নানাবিধ শস্ত, তুল! ও চর্মের ব্যবস! চলিয়া থাকে । 
তাহারা! সর্ধাস্তিবার্দী। এতত্তিশ্ন নান! দেবতার ৫*টা মন্দির ছিল।| প্রবাদ আছে যে, এখানে রাজ। ছত্রসালের সঙ্গে জনৈক জৈন- 
মতিপুর-রাজধানীর প্রায় অর্ধক্রোশ দক্ষিণে একটা ৃ গুরুর যুদ্ধ হইয়্াছিল। [সিপাহী-বিপ্রোহের সময় এখানকার 
ক্ষুদ্র সজ্ঘারাম ছিল, তথায় থাকিয়া আচাধ্য গুণপ্রভ তত্ব- | জমিদার মুরলী বাবু কএকজন ইংরাজকে আশ্রর দান করিয়া- 
বিভঙ্গশাস্ত্র গ্রণয়ন করেন। | ছিলেন, তজ্জন্ত তিনি ভূমিলাত করিয়াছেন 
মাতপূর্ব € অব্য*) বুদ্ধিপূর্ববক, বিবেচনার সহিত। ' মত্ক (পুং) মাস্চতীতি মদ-ক্িিপ, ততঃ ম্বাথে কন্‌। 
মতিভেদ (পুং) মতের্ভেদঃ। বুদ্ধির ভিন্নতা। ১ মতকুণ, চলিত ছারপোকা, উকুন। মম অয়ং অন্মৎশবাদি- 
মতিভ্রংশ (পুং) ১ বুদ্ধিনাশ। ২ উম্মাদরোগ। দমর্থে কন্‌, মদাদেশশ্চ। (তরি) ২ মতসন্বস্বী। 





ৰ 
| 
] 
মতিভ্রম (পুং) মতের্বদ্ধেত্রমঃ। বুদ্ধিত্রংশ, পর্যযায়-_জ্রম, ূ “নৈতন্মতং মৎকমিত ক্রবাণঃ মহত্রশোহসৌ শপথানশপ্যৎ |” 
মিথ্যামতি, ভ্রাস্তি। (শব্ধরত্বাৎ) অজ্ঞানই একমাত্র মতি- র ( ভাট ওএ৩২) 
ভ্রমের কার।  মণ্তকুণ (পুং) মাগ্ততীতি মদ-কিপ, কুণতি ইতি কুণ-ক, 


ততঃ মশ্চাসে। কুণশ্চেতি | কীটবিশেষ, চলিত ছারপোক।। 
পধ্যায়-_রক্তপারী, রক্তাক্ত, মঞ্চকা শ্রয়, উদংশ। (রাজনি ) 


মতিক্রাস্তি (স্ত্রী) মতের্ক ক্ষেত্র 1স্তিঃ। বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ। | 
মতিমৎ (জি) মির মতুপ। ১ বুদ্ধিমান, স্থখী। , 


স্পেস 


২শিব। ( ভারত ১৩। ১৭। ১১৩ ) “মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ সিদ্ধুনাথশয়নে নিষেছষঃ। 
মতিরত্বমুণি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, ক্ষমামিরর গচ্ছন্তঃশ্ব মধুকৈটভোৌ বিভোর্যস্ত নৈত্রম্থখবিক্নতাং ্ষণম্‌ ॥” 
শিষ্য ও মতিসাগরের প্রশিষ্য। ইনি তুজনগরে ১৫১৭ (শিশুপালবধ ১৪৬৮) 


ধৃষ্ঠাবে কুমারসস্তবের একখানি অবচ্‌রি প্রণয়ন করেন। , |. ২ নির্বিষাণ হন্তী। ৩ নিংশশ্র পুরুষ, চলিত যাকুন্দে, 
্া্গীরসৈর্ভাবিত্ পি । ূ যে নকল পুরুষ মানুষের দাড়ী গোপ উঠে না। ৪ নারিকেল। 
সপ্তাহ তক্ষিতং কুর্ধাৎ সটকবধ্যং মতিং পরাম্‌।" | (মেদিনী « লজ্ঘমারর। (ছেম') 
(গর্ড়পু' ১৯৮ অণ) ) মৎকুণ] (্ত্রা) অঞ্জাত'লোম ভগ। (শব্রধা* ) 





মত্তমযূরনাথ 

মগ্কুণারি (পুং) মৎকুণন্ত অরিঃ, মৎকুণনাশকত্বাদস্ত তথাত্বং। 
১ ইন্ত্রাশন, চলিত সিদ্ধি। (শবামালা ) ২ শণবৃক্ষ। 

মত্কুণিকা। (স্ত্রী) কুমারাছছচর মাতৃভেদ। ইহার গাঠাস্তর 
“মৎকুলিকা/ এইরূপও দেখিতে পাওয়। যায়। 

্‌ ( ভারত শল্যপ* ১৭ অণ্) 

মতকৃত (তরি) ময়! তং ওতৎপুও, অন্মৎশবস্ত মদাদেশঃ। 
আমা কর্তৃক কৃত, অনুষ্ঠিত । 

মত্ত (পুং) মাস্ভতীতি মদ্কর্তরি ক্ত। ক্ষরন্‌ মত্তহস্তী, 
যে হুন্ভীর মদক্ষরণ হইতেছে, চলিত মাতোয়ারা হাতী। 
পর্য্যায়-_ প্রতিন্ন, গর্জিত, মতঙ্গ, ক্ষরমমদ। ( শব্বরত্বা* ) 

২ ধুস্তুর। ৩ কোকিল। ৪ মহ্ষি। (রাজনি০ ) (ত্রি) 
৫ মত্ততাবিশিষ্ট, সুরাপানে বিকলাত্তঃকরণ, চলিত মোদো।- 
মাতাল। পর্য্যায়-+শৌও) উৎকট, ক্সীব, মদোদ্ধত। (জটাধর) 

“তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্। যুদ্ধং পরম্পরম্‌।” 
( দেবীভাগ* ২৮।৪ ) ৬ হ্ৃঃ) আনন্দিত। 

মত্তকাল (পুং) লাটদেশের একজন অধিপতি । 

মত্তকাশি(সি )নী (ত্র) মত ইব ক্গীব ইব কসতি 
গচ্ছতি মত্তকাসিনী কস-গতৌ গ্রহাদিত্বাৎ ণিনি-ভীপ্‌। উত্তম 
্ত্রী। এই শব্দের মকার তালব্য ও দত্ত্য উভয়ই হইবে। 

মত্তকীশ পে মত্ত: সন্‌ কীশো বানর ইব। হ্স্তী। (শবমালা) 
মত্তগামিনী (ত্র )'মন্ত ইব গচ্ছতি গম-ণিনি-ভীপ্‌। উত্তম 
ক্বী। ( তরি.) ২ উন্মত্তের স্তার় গমনশীল। 

মত্তনাগ (পু) মত্তঃ নাগঃ কর্মধাণ। মদোন্ভ হস্তী। 

মত্তময়ুর (পুং) মত্তো ময়ুরো। বস্মাৎ। ১৯ মেঘ, মেঘদর্শনে 

ময়ূর সকল উন্মত্ত হয়। ২ উন্মত্ত ময়ুর। ৩ ছন্দোভেদ। 
এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। 


ইহার লক্ষণ__ 
"বেদৈরই্ধৈর্মতৌ। যসগা মত্তময়ুরম্” (বৃত্বরত্বা*) 


এই ছন্দের ৬,৭,১০,১১ অক্ষর গুরু এবং তত্তিন্ন বণ গুক্ক, 
এই ছন্দের ৪ এবং ৯ অক্ষরে যতি। 
মত্তময়ূরক (পুং ) যোস্ধদাতিতেদ। 
মত্তময়ুরনাথ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচাধ্য, ইহার প্রর্কৃত নাম 
, পুরন্দর। আমর্দকতীর্ঘনাথের শিষ্য। বর্তমান গোয়ালিয়র 
রাজ্যের অন্তর্গত রণোদ ও তাহার নিকটবর্তী মত্তময়ূর নামক 
এক গ্রাটীন স্থানে খৃ্টীয় ১*ম শতাবে অবস্তিবন্মা নামে এক 
রাজা রাজত্ব করিতেন। রশোদ ও বিল্হরি নামক স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অবস্তিবর্ধা 
আচাধ্য পুরন্দরের অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া উপেন্ত্রপুর 
চ্তে তাকে আমনত্রপূর্বক তাহার নিকট শৈবধর্শে দীক্ষিত 





মত্েভবিক্রীড়িত ' 


হন। পুরনর মত্ডময়ুর ও রণিপদ্র ( বর্তমান রণোদছ ) মামক 
স্থানে ছুইটা শৈবমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মণ্তময়ুরে তিনি 
মঠাধিপতি ও প্রধান শৈবাচাধ্য ছিলেন বলিয়৷ “মত্তমযুরনাথ 
নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
মত্তমাতঙ্গলীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ। 
মত্তর (পুং) অন্মৎশব্ধাদ ডতরপ,প্রত্যয়ঃ, ম্দাদেশন্চ। 
আম! হইতে বা আপনা হইতে অধিক। | 
মন্তবারণ (ক্লী) মত্তং বারয়তীতি বৃণিহধল। গ্রাসাদ- 
বীথির বরণ, চলিত--কোটার বারাণ্ডা। 
পর্দিব্ধরাধরভূরিব রাজতি মত্তবারণোপেতা” (কুট্টনীমত 7) 
২ অপাশ্রয় ৷ ৩ প্রাঙ্গণাবরণ। (হেম) ৪ প্রাসাদবীণির 
কুণ্ডবৃক্ষবৃতি। «৫ পুগচুর্ণ। (শবমাল। ) ( পুং) বাধ্য 
ধম্যতে শৃঙ্খলাদিতিঃ ইতি বারণ, বৃ-ণিচত কম্মণি লু, 
মত্বশ্চাসৌ বারণশ্চেতি। ৬ গ্রতিন্নকটকুপ্তর, মত্হন্তী। (হেম। 
মত্তবিলাসিনী (রী) ছন্দোতেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
২১টী করিয়৷ অক্ষর থাকে) 
মতা [ন্ত্রী) মাস্ভতি মাদয়তীতি অস্তভু তণ্যান্মদধীতো: 
কত, স্তিয়াং টাপ্‌। ১ মদির।। (রাজনি*) ২ পঞ্ূক্ত ছন্দের 
অন্তর্গত ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের গ্রতিচরণে ১*টা করিয়। 
অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ-- 
"্ভ্েয়। মত! মভ সগ স্থ্া” (ছন্দোম*) এই ছন্দের 
৫,৬,৭,৮,৯ অক্ষর লঘু, তত্তিন্ন বর্ণ গুরু। 
মত্তাক্রীড়। (ভ্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে 
২৩টী করিয়৷ অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ-_ 


দত্ত ক্রীড়। মৌ ত্বৌ নৌ নল্‌ গিতি ভবতি বন্ুশরদরশযতিখুতা” 
( বৃত্তরত্বা।* ) 


এই ছন্দের ৮, ৯১ ১০১ ১১, ১২, ১৩) ১৪১ ১৫১ ১৬, ১৭, 
১৮, ১৯, ২০, ২১১ ২২ অক্ষর লঘু তত্তির বর্ণ গুরু । এ 
ছন্দের ৮, ৫, ও দশ অক্ষরে যতি। 
মতালশ্ব (পুং) আলম্বযতে অসাবিত্যালশ্বঃ, আলম্ব-কম্মণি 
ঘঞ, মত্তস্যালম্বঃ আশ্রয়:। প্রাঙ্গণাবরণ, পর্যায়__অপাশ্য, 
প্রগীব, মত্ববারণ। (হেম) ৯৬ 
মন্তেতগমন] (স্ত্রী) মত্তেভন্ত গমনমিব গমনং সাঃ । স্ত্রী 
বিশেষ, মত্তগজগামিনী । ( হেম ) 
মন্তেভবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি 
চরণে ২১টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ-__ 
"সভরা নৌ যগলা স্রযয়োদশ যতি মত্বেতবিত্রীড়িতম্‌।স্ৃত্তর*) 
এই ছন্দের ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১১ ১২, ৯৩১ ২৬১ ৯৭. 
১৮ অঙ্গর লু, তত্তিন্ন বর্ণ গুরু এবং ওয়োদশ অক্ষরে যতি। 


মৎসববৎ [ 98৮ ] মত্ষ্য 





মগ্বন্*লিন্‌, (মতবৌন্লিন্‌)--একজন চীনদেশীর় প্রসিদ্ধ ম্ডসরিন্‌ (জি) মৎসরে হন্কশুভহেষোহস্তান্তেতি মংসর-ইনি। 
পঙ্ডিত্র ও চীন'মহাকোষের সম্পাদক। এই মহাগ্রন্থে 'বন অন্য শুভদ্বেক্টা, পধ্যায়-__কর্ণেজপ, হূর্জন, পিশুন, সুচক, 
হিন্‌-থু-কও? অর্থাৎ “প্রাচীন ইতিহাসের গণ্ভীর আলোচনা, : নীচ, ছিঞ্ধিহ্ব, খল। (হেম.) যে সকল ব্যক্তি মৎসর-পরায়ণ, 
নামক হুশ্রাপ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে | তাহার নরকভোগের পর কীটযোনি লাভ করে। | 


ভারতবর্ষের অনেক এতিহাসিক তত্ব বর্ণিত্ত আছে। প্পরিক্রোক্ত। ক্কমির্ভবতি কীট! তবতি মৎসরী |” 
মত্য (কী) মত্বং জানং ত্বপ্ত করুখমিত্ি মত (মতজনহলাৎ (মন্ খ২*১) 
করণজ্পকর্ষেু। পা? ৪1৯৭) ইতিবৎ। কষ্ট ক্ষেত্রের | মুসহ, রাজমহলের ৫ ক্রোশ পুর্কে অবস্থিত একটা প্রাচীন 
সষীকরণাদি মাধনফলক । গ্রাম। এই গ্রাম ছয় মানসিংহ রাজমহলে প্রবেশ করেন। 
"্্রাতৃব্যবাংস্তবীত্ত যখ! সন্তান্তিতেন মন্োন। মৎস্য (পুং স্ত্রী) মান্ততি লোক। অনেনেতি মদ (খতন্ত- 
মত্তীকরোত্যেৰং পাপমানং ভ্রাত্বাং প্রক্ষদ্ধতি ॥” ীতি। উণ. ৪২) ইতি স্যন্। স্বনামখ্যাত জলদন্ধ, 


| ( তাও্যব্রাঙ্ছণ ২৯২ ) চলিত মাছ। পথ্যা়-_-পৃথুরোমা, ঝষ, মীন, বৈসারিণ, 
মেতাং নাম কৃষ্টঙ্থ ক্ষেত্র দমীকরণাদিসাধনকফলকং, | অগুজ, বিসার, শন্কলী, শকলী, ঝন, আত্মাশী, সংবর, মুক, 


(সাঁয়ণ) ২ দারাদির মুই, পর্য্যায়_স্বণ্ট। চিত বাট। জলেশয়, কণ্টকী, শব্কা, মচ্ছ, অনিমিষ, শৃঙ্গ । ইহাক্ন গুণ-_ 
মৎলব (আরবী ) ইচ্ছা, অভি প্রান, অভিমন্ধি। বুহণ, গুরু, শুক্রবর্ধক, ব্লকর, স্বিঞ্চ, উষ্ণ, মধুর, কফ- 
মত্লবা (আরবী) মংলববুক্ত । পিত্তকর, দাপ্তাগ্সির পক্ষে হিতকর, বাতরোগনাশক | বুহৎ- 


মত্লববাজ, (আরবী) ঘে পরামর্শ করিতে গটু। মত্ন--গুরু, শুক্রন, মবর্ধক। ক্ষুদ্রমত্ত--লঘু, গ্রাহী, গ্হণী- 
মন্ত্র গুধোজি, ওতাষণ। টুরাদি* আস্মনে, দক সেট। | রোগে হিত্রকর। কৃষ্ণমতস্ত লু ল্গিগ্ধ, বাতন্ব ও অগ্রিদীপন। 
পট, মন্ত্ররজে। লুউ, অমস্্রত। পাওর মত্ভ্ত-দোষজনক) ম্ষিপ্ধ, গুরু ও মলভেদক। 
মস (পুং) যাস্্তীতি যদ্‌-বাহুলকাং মন্‌। মত্ত । কথিতমত্স্ত অর্থাৎ পৃতিমংস্ত--দোষবর্ধক। শুফমতস্ত-_বিষুস্তী, 
মতনগণ্ড (পুং) মৎসানাং গ-্ডোর, পৃযোদরাদিত্বাং সাধুঃ। | হুর্জয় লবণভাবিত মতস্ত অর্থাৎ যে মাছে সন মাথাইয়া রাখ 
বাঞ্জন বিশেষ, চলিত মত্তঘণ্ট, পর্ধযায়--গলগ্রহ । (শন্দচ* ) : হয়, তাহার গুণ--কফপিন্তকর, সারক | সামুদ্রমতস্য--লঘু, 

মগ্সর (পুং) মন্ততে ইতি মদ (ক ধুমাদিজ্যঃ কিৎ। উণ.| বৃষ্য, মধুর ও স্বল্পলমলকারক। (রাজনি* ) 
2। ৭৩) ইতি নরন্ং মচ কিৎ, বধ! মদ সরভ্ীতি। অন্ত শুত্- স্শ্রতে লিখিত আছে,_মংস্ত ছুই প্রকার, নাদেয় ও 
ন্বেষ, মপরের ভাল দেখিলে তাহাতে হিংস। কর। । সামুত্র অর্থাৎ নদীজাত ও সমুদ্রজাত। রোহিত, পাঠীন, 
“খর্যান্তাত্তক্ষগামাদ দ্বিতীয়মপি তৃৎফলম্। | পাটণা, রাজীব, ৰর্শি (বাণিমাছ ), গোমৎস্ত, কৃষ্ণমৎস্ত, 
নিদর্গসিক্ে! নারীণাং সপত্বীযু হি মৎসরঃ |”(কথা স*সা'৪২।৬৫) ূ বাগুজার, মুরব, নহলদং্র প্রভৃতি মতস্ত নদীজাত। এই 
২ ক্রোধ । (মেদিনী) (ত্র) ৩ জসম্পরসম্পন্জি, যাহা- | নকল মত্স্ত মধুর, গুরুপাক ও বায়ুন্নাণক, রুক্ত-পিত্তকর, 

দেবু খরের সম্পত্তি সহ হয় না, হাৎসর্ধাযুক্ত | ৰ উষ্ণ, বৃষ্য, দ্গিপ্ধ এবং অক্পতেজন্কর | 

“ন মৎসর। নাতি রুষ্ট! নাতি লুক্ধ।ন হ্কামুক1; 1” ৰ সরোবয় ও তড়াগঞজাত মত্ত মকল শিগ্ধকর এবং মধুর- 
(ষহানিব্বাধতন্ত্র ১২৬) রপবিশিষ্ট। মহাহ্দজাত মত্ন্র সকল বলকর। স্বপ্লজলজাত 









৪ কপথ।, ৫ মত্মধিক্কারবিশেষ । মত্ত বলকর নছে। 
1*.. “নিন্দন্থি মাং সদ! লোকা ধিগস্ব মম জীব্নম্‌। তিমি, ভিষিলগিল, কুলিশ, পাকমতন্ত, নিরালক, নল্দিবার- 
ইতগত্মনি ভবেদ্‌ বস্তু ধিজারঃ সচ মৎসর্ঃ ॥” লক, মকর, গর্গরক, চত্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি 


(পানে ক্রিক়াধোগসার্‌ ১৬ অ) সামুদ্র ষন্ত। ইহারা গুরুপাক, দ্বিগ্ধ, মধুর, 'জল্প পিত্বৃদধি- 

সকল লোকেই সর্বদা আমার নি! করে, অতএব আমার ] কর, উষ্ণ, যাযুমাপক, বৃষ্য, তেজন্কর ও শ্লে্সবর্ধক। সামুদ্রিক 

ীবনে ধিক, এই প্রকার আপনাঞ্ডে যে ধিক্কার, ভাহাকে | মংভগণ নাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্ত উহার! বিশেষ 
মংসর কহে। বলকর। ূ 

পুন (ছি) মৎসর- মস্তা্থে মতুপ, অন্ত ব। মংসর- ' চুশ্টী (ক্ষুত্জলাশয়) গু কণা মত্ত বায়ুনাশক ৰলিয়। 

, হস । সামুজ্রিক মংলা অপেক্ষ। অধিকতর গুণবিশিট। বাপীজাড 


মতন 





মস্ত ্গিগ্ধ, লঘুপাক. ও স্বাচু বলিয়! চুণ্ঠী ও কৃপঙ্লাত মতন 
অপেক্ষা অধিকত্তর গুণবিশিষ্ট। নধীজ মতহ্য মুখ ও পুচ্ছ 
সঞ্চালনপুর্ববক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিরা তাহাদের মধ্যদেশ 
গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মতস্তের শিরোদেশ অতিশয় 
লঘু। যেসকল মহন্ত মৃত্তিকার অদূরে চরিয়! বেড়ায় এবং 
উৎমের জলপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের 
অল্লাংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। 
সরোবরজাত মতস্তের অধোতাগ সমন্তই গুরুপাক এবং 
উরোদেশ-সঞ্চালনপূর্বক ভ্রমণ করে বলিয়। ইহাদের পূর্ব অঙ্গ ূ 
অর্থাৎ উর্ধভাগ লঘু জানিতে হুইবে। রা 

এই নকলের মধ্যে শুফ (গুটকিমাছ ), পচা, পীড়িত, 
বিষাক্ত, সর্প স্বারা হত, বিষলিপ্ত, অক্ত্রাদি দ্বারা বিখ্, জীর্ণ, 
কষ, বাল এবং স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী মতন 
সকল অভক্ষয। (স্ুশ্রত সুত্রস্থাৎ ৪৫ অঞ) 

তাৰপ্রকাশে হিখিত আছে, হেষস্তকালে কৃপজ মহন্ত, 
শিশিরকালে সরোবরজাত মস্ত, বসস্ত কালে নাদেয় মত্হ্য, 
শ্ীক্ব বালে চুণ্টীজাত তন্তু, বর্ধাকাবে তড়াগজ মতস্ত এবং 
শরৎকালে নৈর্ঝর মস্ত বিশেষ উপকারক। কিন্তু বর্ষাকালে | 
নাদেয় মৎস্ত ভক্ষণ করা উচিত নহে। ূ 

কৃপজ মত্স্ত-_শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ এবং কফবর্ধক। সরোবর- | 
জাত মতসা-_মধুররস, ্গিপ্চ। বলকারক এবং বাষু ও পিত্- 
নাশক । নাদেয় মৎস্য--শরীয়ের অপচয়কারক, গুরু এবং 
বাযুনাশক, রক্তপিত্তনক, শু ক্রবর্ধক, ক্গিথী, উষ্ণবীর্ধ্য 
এবং মলের অল্পতাকারক। চুণ্টীজাত মৎস্য-_পিত্তকারক, 
্গিগ্ধ। মধুররস, লঘু এবং শীতবীর্য্য। তড়াগজ মংস্য-_গুরু, 
শুক্রবর্ধক, শীতবীর্ধ্য,, বল ও মৃত্রনক | নির্বরজাত মতস্য-_ 
তড়াগজ মংস্যের স্তায় গুণকারক, অধিক বল, পরমাধু, বুদ্ধি 
ও দৃষ্টিজনক। 

ক্ুদ্রমত্হ্ত--“মধুররস, ব্রিদদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকারক 
এৰং বলজনক । এই মত্ত সকল প্রকারে হিতকর। অতি 
ক্ষুদ্র মত্্-_পুংত্বনাশক, রুচিজনক, এবং কাস ও বাযু- 
নাশক । মতস্তডিস্ব-_মত্যন্ত শুক্রজনক, ্ষিগ্ধ, পুর্টিকারক, 
লঘু, কফ, মেদ, মল, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহনাশক। 
শুটকী মাছ-ছুষ্পাচ্য, মলবন্ধক এবং ব্লকর নহে। দগ্ধ 
মংস্ত অর্থাৎ পোড়! মাছ--শ্রে্ গুপদায়ক, পুষ্টিকর এবং 
বলবন্ধক। (ভাবপ্রৎ) 

মংসোর মধ্যে রোহিত ও মদ্‌গুর (মাগুর) সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। “কফপিত্তকরা! মৎস্য রোহিতং মদ্‌গুরং বিন11” (শ্বৃতি) 
রোহিত ও মদ্‌গুর ভির সকল মংস্যই কফ ও পিত্তবর্ধক। 
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সেই সকল মতস্যের বিষয় তত্তদ্‌ শবে দ্রষ্টব্য] 

নরসিংহপুরাণে মৎস্যের উৎপত্ভি-কারণ এইরূপ লিখিত 
আছে,__মিত্র ও ৰরুণ এই ছুই দেবতা একদ। যথেচ্ছ বিচরণ 
করিতেছিলেন, এমন সময় সরখীদিগের সহিত উর্বশী 
এক সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল। মিত্রাবরুণ সখী- 
দিগের সহিত এই বারাঙ্গণাকে দেখিয়। নিতান্ত মোহিত হন । 
ক্রমে ইহাদিগের স্ন্দর গীত, হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা অতি- 
শয় গীড়িত হইলে এই ছই দেবতার রেতঃক্ষরণ হয়। এই 
রেতঃ কমল, স্থল ও জল এই তিন স্থানে পতিত হয়। কমলে 
যে রেতঃ পতিত হয়, তাহা হইতে বশিষ্ঠ, স্থলে অগন্ত্য 
এবং জলে যাহা! পতিত হইয়াছিল, তাহাতে মতন্ডের 
উৎপত্তি হইল *। 

মন্ুতে মত্স্ততক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে,_ 

“যে! বন্য মাংসমশ্রাতি স তন্মাংসাদ্দ উচ্যতে। 

মত্হাদঃ সর্বমাংসাদত্তশ্মাৎ মৎস্যান্‌ বিবর্জায়েধ ॥৮(মনথু ৫1১৫) 

ম্গাভোজনকারী সকল মাংসভোজক তুল্য, অতএব 


পাপ পপি শি পা শাসসপিি 


* “ততন্ত মিত্রাবরুণৌ আ্রাতরৌ  ব্রক্মচারিণৌ । 
তপ্ত দেশং গতৌ দেবৌ বিচরস্তো যৃচচয়া 
তাত্যাং তত্র তদা দ্ৃষ্ট উর্বশী তু বরাক্সরাঃ। 
স্লায়স্তী সহিতান্তাতিঃ সখীতিঃ সা! বরাবন। | 
গায়স্ত্ী চ হসস্তী চ বিশ্বস্ত! নির্জনে বনে। 
গৌরীকমলগর্ভাতা শ্রিপ্বকৃষ্ণশিরোরহা! | 
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী রক্কোর্ঠী মৃছ্তাধিণী। 
শঙ্খকুন্দেন্নুধবলৈদ ত্তৈরবিরলৈঃ সমৈঃ ॥ 
হজ: নুনাস! নুমুখী সুললাট! মনস্থিনী | 
সিংহবৎলুশ্্রমধ্যাঙ্গী পীনোরতঘনত্তনী ॥ 
মধুরালাপচতুরা সুমধ্য। চারুহা সিনী ॥ 
রক্তোংপলকর! তম্ী গুগদী বিনয়াদ্িতা । 
পূর্ণচক্রনিত। বাল! মত্তদ্ধিরদগামিনী। 
ষ্ট। তন্তা্ত তক্জরপং তৌ দেব বিশ্ময়ং গত । 
বন্য হাস্তেন লান্তেন শ্মিতেন ললিতেন চ। 
মুছুন বায়ুনা চৈষ শীতানীলমুগন্ধিনা ॥ 
ষত্তত্রমরগীতেন পুংক্ষোকিলরুতেন চ। 
স্বশ্বরেণ হি গীতেন উর্ববস্ত। মধুরেণ চ ॥ 
ঈক্ষিতৌ চ কটাক্ষেণ স্বল্তুন্তাবুতাবপি। 
তত্রিধ! পতিতং রেতঃ কমলেইথ স্থলে জলে ॥ 
কমলেহথ বশিষ্তস্ত জাতে হি ফুনিসন্তমঃ | 
সবলে স্বগন্তয; ননতৃভো। জঙ্গে মতস্কো। মহাষতে।* 
( নরসিংহ্পুরাণ & অ, ) 


মত্স্যা 


] মা 





মঃন্তভোজন পরিত্যাগ করিবে | এই মতেই আবার বিহিত 
হইয়াছে, দৈব ও পৈত্র কর্শ রোহিত ও পাঠীনাদি মংন্ত দ্বারা 
করা যাইবে। অর্থাৎ দৈব ও পৈত্র কর্মে দেবত। ও পিতৃ- 
পুরুষের উদ্দেশে মতম্তভোজন নিষিদ্ধ নছে। 
“পাঠীনরোহিতাৰাদেযী নিযুক্ত হ্ব্যকব্যয়োঃ। 
রাজীবান্‌ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশকাংশ্চৈৰ সর্বাশঃ ॥৮ ( মন 0১৬) 
এই শ্লোকের ভাষ্যকার মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মত 
এইরূপ যে, কেবল দৈব ও পৈত্র কর্মে রোহিত ও পাগীন 
মস্ত ভোজন করিবে। দৈব ও পৈত্রতিন্ন অন্ত সময়ে এই 
ছুই মত্না ভোজন করিবে না, কিন্তু অন্ত সময়ে দৈন- 
ন্দিন ভোজনে রাজীব সিংহতুগ্ডাদি মস্ত ভোজন নিষিদ্ধ নহে। 
কিন্তু মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের এই মত সঙ্গত নহে। 
কারণ, কেবল রোহিত ও পাঠীন মত্ম্ত হব্যকব্যে প্রয়োগ 
করিবে, অন্য সময়ে ভোজন করিবে না, ইহার কোন প্রমাণ 


নাই। অন্ত মুনিগণ পাঠীন, রোহিত ও রাজীব প্রভৃতি 


মত্ত তুল্যরূপই বলিয়াছেন, সুতরাং হব্য কব্য ভিন্ন 
অন্ত সময়েও তাহাদের মতে এই সকল মত্ত ভোজন 
নিষিদ্ধ নহে।* 

তএব প্রতিপন্ন হইল যে, মংস্যভোজন নিষিদ্ধ নহে। ইহা 
ৰূলিয়। সকল মতস্যই যে ভোজনীয়, তাহ! নহে। মনম্বাদির 
মতে__পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহতুও ও শক অর্থাৎ 
যে সকল মতংস্যের শক আছে, সেই সকল মৎস্যই 
ভোজ্যবর্জনীয় মতন যথা-- 


*. “মেধাতিথিগ্োবিদারাজৌ তু পাঠীনরোহিতৌ দৈবপৈত্রারদিকম্মনণি 
নিযুক্তাবেবাদনীয়ৌ নত্বস্থদ1। রাজীবসিংহতুণ্সশকম-স্তান্ত হব্যকব্যতযা-. 
নতন্মনোহরং। পাঠীনরোহিতৌ, শ্রান্ধে 
নিযুক্তো শ্রাদ্ধভোক্তৈ,ব তক্ষণীয়ো ন তু শ্রাদ্ধকর্তীপি রাজীবাদয়ে। হব্যকব্যাভ্যা- 
মুন্ন্তরৈশ্চ রোহিতপাঠীনরাজী- 1- 


মন্তত্রাপি ভক্ষণীয়া ইতাচক্ষতুং । 


মন্ততরাপি তক্ষ্যা১ ইতান্তাপ্রমাণহাৎ। 
বাদীনাং তুল্যত্বেনাভিধানাৎ। তথাচ শঙ্খ: 
রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশক্কাশ্চ তখৈব চ। 
গাঠীনরহিতৌ চাপি ভক্ষ্য! মতস্তেষু কীর্ডিতাঃ॥ 
যা্পবন্া:_” 
7... জঙ্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ স্বাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্যকা:। 
০. শশম্চ মতস্তেধপি তু সিংহতু্করোহিতা: ॥ 
তথ! পাঠীনরাজীবসশক্ষাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ 
স্থারীত-_ 
সশঙঞ্ষান্‌ মত্ন্যান্‌ ম্তায়োপপন্াান্‌ তক্ষয়েৎ। 
এবক--_ 
ভোক্তৈ বাদ্যো ন কন্তর?পি শ্রান্ধে পাঠীনরোহিতৌ। 
রাজীবাদাস্তধ! নেতি ব্যাথ্যা ন মুনিমন্থত। ॥ 
( মনুটাকায় কুক ৫।১%) 





*ুণু দেবি প্রবঙষযামি মাংভেদামিবোধ মে মে। 

নাদেয়ং তিক্তকমঠং পণুশৃঙ্গিণমেব চ ॥ 

গোমীনং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথ! । 

বামীনং চলকর্ণঞ্চ সচক্রং চেঙ্গমেব চ ॥ 

ভুবিলঞ্চানিরুদ্ধঞচ গাঙ্গেয়ানি বিবর্জয়েৎ॥” 

( মত্য্যস্ক্ত মহাতন্ত্র) 

নাদেয় মহন্ত, তিক্ত কমঠ, পণগুশৃ্গীন, গোমীন, চক্রশকুল, 
বড়াল, রাঘব, বামীন, চলকর্ণ, সচক্র, চেঙ্গ, ভূবিল, অনিরুদ্ধ 
এবং গাঙ্গেয় অর্থাৎ গঙ্গায় যে সকল মাছ উৎপন্ন হয়, এই সকল 
মত্ম্তভোজন নিষিদ্ধ। 

রবিবারে মত্ম্ত ভোজন করিতে নাহ) যদি করে, 
তাহ হহলে সগুজন্ম কুঠী ও দরিদ্র হয়। তিথিতত্বে, 
লিখিত আছে, রবিবারে মংম্তভোজনে ৭ জন্ম অপুত্রক হয়। 
এই সকল নিষেধবাক্য। ইহাতে এই পর্য্যস্ত বল। যাইতে 
পারে যে, রবিবারে মত্ম্তভোজন গ্রত্যবায়জনক, অতএব 
সকলেরই এ দিন মতস্ত পরিত্যাগ করা উচিত। 
কাত্তিকমাসেও মত্স্তভোজন করিতে নাই, বিশেষতঃ কান্িক 
মাসের শুরা একাদশী হইতে পুণিম। পথ্যস্ত পাচদিন বক- 
পঞ্চক অর্থাৎ এই পাঁচ দিন বকেও মত্ত, ভোজন করে না, 
অতএব গ্র পাঁচ দিন মত্ন্তভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কাত্তিক 
মাসেও যদি কেহ মত্স্ত ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও 
এই পাঁচ দিন মধ্হ্যবর্জন কর! আবশ্বক। 

মাঘ ও বৈশাখ মাসে হবিষ্য ও ব্রন্মচর্ষ্যের বিধান দেখিতে 
পাওয়। যায়, ব্রহ্ষচারীর মতশ্ততক্ষণ নিষিদ্ধ, স্থৃতরাঁং মাঘ 
ও বেশাখ এই ছুই মাসেও মত্মতভোজন করিবে না। জন্ম- 
দিনেও মব্স্তভোজন নিষিদ্ধ। জন্মদিন শবের অথ জন্ম 
তিথি।* কাত্তিকমাসে যে মতম্তভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, 


* রূবিবারে মত্হভক্ষণনিষেধঃ-_ 
“আমিবং রক্তশাকঞ্চ যে! ভুঙ.ক্তে চ রবের্দিনে। 
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুণ্ঠী দরিদ্রশ্োপজায়তে ৪৮ ( ভবিষ্যপু* ) 
“মাবমামিবমাংসঞ্চ মস্থরং নিম্বপত্রকম্‌। 
তক্ষয়েখ যে! রবেব।রে সপ্তজন্মস্তপুত্রকঃ |” ( তিথিতত্ব ) 
কাত্তিকে মত্গ্ততক্ষণনিষেধঃ__ 
“ন মাহত্তং তক্ষয়েম্সাসং ন কৌ নান্তদের হি।" 
চণ্ডালে৷ জায়তে রাজন্‌ কান্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ (নারদীয় পুরাণ) 
“তত্র একাদস্থাদযু তিথিপঞ্চকে বকপঞ্চকং 
বকোহগি তত্র না্স।য়াৎ মতহ্যঞ্চেব কদাচন।” 
একা দন্ডাদিযু তথ! তাহ পঞ্চম রাত্রিযু। 
দিনে দিনে চ স্লাতব্যং গীতলান্গ নদীযু চ ॥ 
বর্জিভব্যা তথ! হিংন1 মাংসতে।জনমেৰ চ $” ( কৃত্যতন্ব ) 





একাদশী হইতে পু্িমা পর্যযস্ত চান্দ্র কার্তিক। এই পাঁচদিন 
বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া! সৌর ও চান্র উভয়ই বুঝিতে হইবে । 
যাহারা শৈব তাহার্দেরও মস্ত ভোজন করিতে নাই। 
মহাদেব মত্স্ত ও মাংসরত ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান করেন। 
“কক মগ্যং ক শিবে ভক্তি; ক মাংসং কশিবার্চনম্। 
মত্শ্তমাংসরতানাং বৈ দুরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ |” ( কাশীখও ) 
বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম ভাগে যাহার! অবস্থিত, তাহারা 
মত্য্য ভক্ষণ করিলে পতিত হয়। 
পবিন্ধ্তস্ত পশ্চিমে ভাগে মংস্তভুক পতিতে৷ নরঃ।” (ম্বৃতি) 
প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মত্স্তভোজনের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় 
' এইরূপ লিখিত আছে,-- 
যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক মংস্ত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি তিন দ্রিন উপবাস করিবে, ইহাতে তাহার পাপের 
'শাস্তি হইবে। কিন্তু অজ্ঞানপুর্বক ভোজনে উহার অর্ধেক 
অর্থাৎ এক দ্িবারাত্র ও এক দিবা মাত্র উপবাস করিতে 
হুইবে। 
“কামতো। মত্মাতক্ষণপ্রায়শ্চিত্বং__ 
মত্ন্তাংস্ত কামতো জগ্জা সোপবাসন্ত্্যহং বসেৎ। 
অজ্ঞানতস্তদর্ধং ৮ | 'প্রায়শ্চিত্ববি* ) 
এই মতস্তভক্ষণের যে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা 
নিষিদ্ধ মত্হভোজন-সন্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ মন্বাদিতে 
মত্ম্তভোজনের ব্যবস্থা আছে, যেহেতু শান্ত্র-ব্যবস্থাপিত 
বিষগ্নের প্রায়শ্চিন্ত-বিধান হইলে শাস্ত্রে বিরোধ হয়, অতএব 
ব্ বাবস্থ। নিষিদ্ধ মহ্ম্তবিষয়ে বুঝিতে হইবে। 
মতগ্তাদি যে কোন দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, তাহ্‌। 
অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। 
কারণ অনিবেদিত কোন বস্তই ভোজন করিতে নাই। 
“মনিবেগ্ত ন ভোক্তব্যং মত্্তং মাংসঞ্চ ফস্তবেৎ। 
অন্নং বিষ্ঠা পয়ে মৃত্রং যদ্ধিষ্টোরনিবেদিতম্‌॥”(আহ্িক তত্ব) 
প্রেতোদ্দেশে যে সকল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহ্হ্য 
দেওয়া কর্তৃব্য। আগ্ভ শ্রাদ্ধ ও মাসিক শ্রান্ধকে প্রেতশ্রাদ্ধ কহে, 
সপিপ্ডীকরণের পৃর্ে প্রেতত্ব বিদুরিত হয় না, এই জন্য 
এই কাল *পধ্যস্ত যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ। ইহ। 
টিিনিভিোিরিরাি টিউনটি 
এই ক্লোকে কেবল মাংসপদ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মাংস শবে মৎস্ত ও 
মাংস উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ এই পাঁচ দিন হিংসামাই বর্জনীয়। 
জন্মতিথো মৎসাভক্ষণ[নিষেধত | 


“আমিবং কলহুং হিংসাং বর্বৃদ্ধো। বিবর্জয়েখ। 
মাঘবৈশাখয়োর্বিষ্যব্রক্গচয)বিধানাৎ মতত্যভক্ষণং নিতরাং নিষিষ্ধং।"(কৃত/তত্ব) 


আমিষ দ্বারা কর্তৃব্য। 


মও্য্থা 





০০০০০ 





সপিত্তীকরণের পর আর আমিষ 
দ্বার শ্রাদ্ধ করিবে ন।। 
“প্রেতশ্রান্ধে মত্শ্তদীনবিধিঃ__ 

“মপিও্তীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রানবস্ত যোড়শম্‌। 

পক্কান্নেনৈব কর্তব্যং সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ &” (শ্রানধতত্ব) 

বিধবার মৃত্যু হইলেও প্রেতশ্রাদ্ধে আমিষ দেওয়া বিধেয় | 
ইহাতে কেহ কেহ বলেন, আমিষের পরিবর্তে কাচকলা 
পোড়াইয়৷ দেওয়াই উচিত। ইহার বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ পাওয়! যায় না, লোকাচার মাত্র । 

[ মত্ম্ততত্ব শবে মংস্তজাতির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । | 

২ বিরাটদেশ। দেশ বিশেষে এই শব বছবচনাস্ত। 
[বিরাট দেখ ।] এই মৎস্য রাজপুতানায় অবস্থিত | দিনাজপুরে 
একটী জঙ্গল আছে, তাহা! অনেকে মতস্ত দেশ বলিয়া! উল্লেখ 
করেন। কিন্তু এই স্থান গ্রাটীন বিরাটরাজ্য মতস্ত নহে। 

৩ নারায়ণ। (হেম) ৪ ছাদশ রাশি, মীনরাশি। 

“মস্ত ঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণম্” (জ্যোতিস্তব) 

৫ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিশেষ। এই পুরাণ 
মহাপুরাণ, ভগবান্‌ বিষু। মতস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই 
পুরাণের উপদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম মংস্থা- 
পুরাণ হইয়াছে। 

“পুণ্যং পবিভ্রমায়ুষ্য মিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ। 

মাতস্তং পুরাণমথিলং যজ্জগাদ গদাধরঃ 0” (মৎস্তপু* ১ অ্) 

[ বিশেষ বিবরণ পুরাণ শবে দেখ ] 

৬ ভগবান্‌ বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে প্রথম অবতার । 
ভগবান্‌ বিষ্ক প্রথমে মৎস্তরূপে অবতীর্ণ হন। শতপথঙ্যাঙ্গণে 
ইহার আদি প্রসঙ্গ দৃষ্ হয়। [মনু দেখ। ] 
মহাভারতে লিখিত আছে, 

পুরাকালে বিবন্বানের পুর প্রজাপতিতুল্য মনু নামে 
এক মহধি অতি প্রভাপশালী রাজ। ছিলেন। তিনি তপন্তাদ 
দ্বারা পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরূপে অতিক্রম করেন। এ 
নরপতি বিশাল বদরীতে এক পদে স্থিত ও উর্ধাবাছ ও১অধো- 
মস্তক হইয়া অনিমেষনেত্রে অভুত্তবষ কাল ঘোর তপস্তা করেন? * 
পরে তিনি একদ] চিরিণী নদাতীরে জটাধারী হইয়স্নাত্র বস্তে 
তপন্তায় রত আছেন, সেই সময়ে একটা মত্স্ত তথায় আসিয়া 
তাহাকে কহিল, ভগবন্! আমি ক্ষুদ্র মত্্য, প্রবল মৎ্স্ত 
হইতে ভীত হুইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের 
ভয় হইতে রঙ্গ! করুনা বিশেষতঃ মীনজাতির চিপকাল 
এই রীতি আছে যে, ,বলবান্‌ মৎন্তের। ছুর্ধবল মৎগ্তকে 
মব্ব্দা ভক্ষণ করিয়। থাকে । এহ জন্ত আমি অতিশয় ভীত 


মৎস্য ( অবতার ) 






ছইয়াছি, আপনি আমাকে এই ত্বয় হইতে: উদ্ধান্ধ করুন 
আপনি এই উপকার করিলে আমিও ইহার গ্েত্যুপকার ক্করিব। 
বৈবশ্বত মনু মতন্যের এই কথ। গুনিয়! চক্্রাংশুপ্রত বত্তকে 
উদক হইতে ভীন্েে আনিকা! এক অনিঞ্জরে বাখিয়। দিলেন। 
এই মীন মনুদ্গেহে সতকৃত হইয়া দ্বিন দ্বিন বর্ধিত হইতে 
লাগিল। মন্থুও তাহার প্রতি মথ্েষ্ট পু্রবাৎসল্য দেখা- 
ইতে লাগিলেন! পরে এই মস্ত দীর্ঘকানে এমন স্ুমহান্‌ 
হইয়া উঠিল যে মেই অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল 
না। তখন সেই মৎম্ক মন্ুকে দেখিক্! পুনর্বার কহিল, ভগ 
বান্‌! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত কোন আব উত্তমস্থান 
নিরূপণ করুন্ন। তখন ভগবান্‌ মনু এ মতত্কে সেই অলিঞ্জর 
হইতে উদ্ধৃত করিয়। এক বৃ ৰাগ্ীতে নিক্ষেগণ করিলেন। 
তাহাতে সেই মংম্য বছ বর্ষ পর্যাস্ত বর্ধিত হইতে বাগিল। 
এই ৰাপীর দীর্ঘত1 হুই যোজন ও বিষ্তান্ন এক ঘোজন। 
কিন্তু পরে মম এতাদশ বর্ধিত হইল যে, তাছাতেও তাহার 
শরীর-সঞ্চালনে সুবিধা হইল না। ক্সনস্তর মৎস্য একদা 
মনুকে দেখিয়। তাহাকে বলিল, পিতঃ। আপনি আমাকে 
গঙ্গায় লইয়া! চলুন। আমি তথায় ৰাস করিৰ, এই 
স্কানেও আমার দেহের স্থান হইতেছে না। আপনি 
মামার জন্য অনেক করিয়াছেন, আপনার হ্বেহেই 
মামি এভাদৃশ বদ্ধিত হইয়াছি। এখন আপনার যাহা 
স্ুবিবেচিত হয়, তাহাই করুন। মন্থ মৎস্তের এই কথ৷ 
 শ্বনিয়া তাহাকে নেই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করি- 
লেন। সেই মত্ত তথায় কিছুকাল থাকিদ বর্ধিত হইল 
এবং পুনরায় মন্থুকে দ্নেখিয়। কহিল, প্রতো ! আমার বৃহৎ 
কাঁঞ হেতু গন্গাতেও শরীর চালনা! করিতে পারিতেছি না, 
মতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুঞ্জে লইয়! 
চলুন। পরে মু স্বন্ং তাহাকে গন্ানলিল হইতে তুলিয়া 
সমুদ্রে আনয়নপুর্ধক তথায় নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকাও 
বৃহৎ ষত্ম্ত বহিয়া লইয়৷ যাইতে মন্থুর কোন কষ্ট হয় নাই, 
কারুণ ইহার ভার অভিলাধানুবূপই হইয়াছিল এবং তাহার 
স্পর্শ ও গন্ধ স্থুখকর। 

মং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঈবদ্‌ হান্ত করিয়া মন্থুকে 
কহিল, গবন্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে সর্বতো- 
ভাবে রঙ্গ করিয়াছেন, অতএক উপযুক্ত সময় উপস্থিত হুইলে 
আাপনার যাহ। কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি বলিতেছি, আপনি 
শ্রবণ করুন। প্রলয়ের কাল নিকটবর্তী, অবিলাস্বেই এই পৃথিবীর 
স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীক্গ পদার্থ প্রলয়সলিলে নিমগ্ 
হইবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম,'কি জড়, কি চেতন সকলেরই 


ভীষণ কাল সমুপদ্থিত হইয়াছে 


মৎস্য (অবতার) 


পিক সনি এ পাশ ৩৩ 


» অতএদ আপনার যাহা 
বিশেষ ছিতকর, তাহা আপনাকে জানাইতেছি, আপনি 
একখানি রজ্জুসংঘুক্ত সুদ নৌকা! নির্পাণ কয্পাইযেন, সেই 
নৌকায় আপনি সগ্ুধির সহিত্ত আরোহণ করিবেন। পূর্বে 
ছিন্বগণ যে সকল বীজের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সেহ 
সকল সংগ্রহ করিগ্বা ই নৌকায় তুলিয়া লইয়া! বিভাগক্রমে 
রক্ষা করিবেন। পরে আপনি নৌকায় থাকিয়। আমার জন্য 
প্রতীক্ষা করিবেন। আমি তখন শৃঙ্গযুক হইয়। আসিব। 
আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। 
আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন। কারণ আপনি 
আমা ব্যতীত তাদৃশ অর্ণব হইতে উত্ীর্ঘ হইতে পারিবেন 
না। আপনি আমার কথার কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না! 
বৈবন্বত মন তাহাই করিব বলিয়। প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে 
মনু ও মৎ্ন্ত পরম্পর অন্ুজ্ঞাত হহয়। যথাভিলফিত স্থানে গমন 
করিলেন। 

তদনস্তর মন মতম্ত বের কহিয়াছিল, তদমুসারে সর্ব- 
প্রকার বীজ্জ লইয়া এক বৃহৎ নৌকায় সমুত্রে ভাসমান হুই- 
লেন। পরে তিনি মংশ্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভখন 
সেই মতস্ত তাহার চিস্তা অবগত হইয়! শৃজিূপে তৎক্ষণাৎ 
তথায় সমাগত হইল । মন্থ সেই জলার্ণবে তছ্‌ক্ত রূপান্থযায়ী 
শৃঙ্জি্ধপে পর্বতের ন্যায় উচ্ছিত দ্বেখিয়! তাহার মন্তকস্থিত 
পূর্বে নৌকার পাশ বন্ধন করিলেন। নৌকা তরঙ্তরে আন্দো- 
লিভ হইতে লাগিল। পাশসংঘত মস্ত সেই নৌকাস্থিভ মন 
প্রভৃতিকে রক্ষা) করিবার জন্ত এ তরণীকে লবণজল মধ্যে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেই তরণী তাদৃশ তবার্ণৰ মধ্যে 
প্রচণ্ড সনীরণে সঞ্চালিত হইয়া! মত্ত চপলা৷ স্ত্রীর স্তায় ঘূ্ণায়- 
মান হইতে লাগিল। তৎকালে তুমি বা দিক্বিদিক্‌ কিছুই 
ৃষ্টিগোচয় হইল মা। ত্বত্তরীক্ষ ও ছ্যলোক সকলই জলময় 
হইয়াছিল। জগৎ এইরূপে জলাকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র 
মহন্ত, মন ও সপ্তধবি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। এইরূপে মেই 
মতহ্ নিরলপ হইয়া! বহু বৎসন্কাল তাদৃশ অললমৃহ মধ্যে ' 
আকর্ষণ করিল। গরিশেধে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শৃজ 
তাহাত্ব সমীপে আকর্ষণ করিয়া! আনিল। অনন্তর সেই মীন 
ঈষৎ হাস্তপু্ধবক খুধিিগকে কহিল, আপনারা, এই হিদালয়- 
ৃঙ্গে নৌকা! বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন খষিগণ 
মতস্ত-বাকাশ্রবণে সত্বর হইয়া সেই হিমালদশৃ্ে নৌক। 
বন্ধন করিলেন। অদ্থাপিও হিমালয়ের সেই শৃ নৌধন্ধন 
নামে খ্যাত আছে। ৃ 

তখন মহন্ত. মেই সমবেত খধিদিগকে সন্োধন করিয়া 


মইস্য (অবতার ) 





এইক্ষণ অন্ত কেহ আর জ্ঞের নাই। আমি মতন্তরূপ হইয়! 
এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। এখন মন্থু 
স্থরান্্র মানুষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রজ! কি জড়, কি চেতন 
সমস্তই স্ঙ্টি করিবেন। ইহার তীব্র তপোবলে প্রজা স্থষ্টি- 


. বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজান্ষ্টি- 


বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মতস্ত এই কথ। বলিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ অদর্শন হইলেন । 

পরে বৈবস্থত মনু প্রজা স্থ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া! কঠোর 
তপোহছুষ্ঠান করিয়া, ততপ্রতিভাবলে সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। 
এইরূপে ভগবান্‌ বিষণ মতস্তরূপে অবতীর্ণ হুন। 

(ভারত বনপর্ব ১৮৭ অঞ্) 

মংস্তপুরাণে এই অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
পুরাকালে মন্ুনামে এক রাজ পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া 
কঠোর তপন্ত। করেন। অযুত শতবর্ষ গত হইলে ব্রহ্ধা এক 


দিন তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে 


বলিলেন। ইহাতে তিনি এইব্রপ বরপ্রার্থনা করেন যে, যখন | 


প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন আমিই একমাত্র চরাচর 
জগতের রক্ষণবিষয়ে যানশ্বর্ূপ হইব, আপনি দয়! করিয়া 
আমার এই বর দিন। ব্রহ্মা 'তথাস্ত্র' বলিয়া! অস্তহিত হইলেন। 

একদা! মনু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় 
একটা মংস্ত তাছার হাতের উপর লাফাইয়া পড়িল, মগ দয়া- 
পরবশ হইয়া এই মংস্তটাকে একটা জলপাত্রে রক্ষা করিলেন। 
ক্রমে ক্রমে মত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । মনও তাহাকে 
পূর্ববোক্তক্রমে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মবস্ত সমুদ্রমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া মন্থকে কহিলেন, প্রলয়াবসানে তুমি চরাচর 
জগৎ সৃষ্টি করিবে এবং তুমি প্রজাপতি নামে খ্যাত হইবে। 
আমিই ভগবান্‌ বিঞ্ণ মত্ন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমায় রক্ষ। 
করিলাম। ( মতস্তপুত ১ অ*) 

ভাগবতে লিখিত আছে, গুকদেব রাজ! পরীক্ষিৎকে 
বলিয়াছিলেন, রাজন! তগবান্‌ বিষ গো, বিপ্র, দেবতা, সাধু, 
ধর্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিশু দেহ ধারণ করেন। তিনি 
বাধুর ন্তায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিক্ষ্ট ভূতে ভ্রমণ করেন, কিন্ত 
স্বয়ং তিনি নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট "হন না, কারণ তিনি গুণবিশি্ 
নহেন। রাজন্! কল্পের শেষে ব্রহ্ম! নিদ্রা যান, তখন প্রলয়কাল 
উপস্থিত হয়। সেই গ্রলয়কালে তুরাদি যাবতীয় লোক 
সমুদ্রজলে মগ্ন হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া! শয়ন 
করিলে পর, বেদ সকল তাহার মুখ হইতে বহির্গিত হইয়া 
নিকটে পতিত হয়। হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিয়া" 

টি€66। 


ছিলেন। ভগবান্‌ বিষু তাহা জানিতে পারিয়া সেই বেদ 


১৮০ 


মৎস্য (অবতার) 





৯ সপ পাস পলাশ সা সু শু জিপ 


উদ্ধারের জন্ত, মতস্তরূপ ধারণ করিলেন। 

এঁ সময় সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণপরায়ণ মহ্ষি 
জলে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এই সত্য- 
ব্রতই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র শ্রান্ধদেব নামে বিখ্যাত 
হইয়! বিষু কর্তৃক মনুর পদে স্থাপিত হ্ইয়াছিলেন। 

সত্যব্রত একদিন কৃতমা'ল। নদীতে অলতর্পণ করিতেছেন। 
সেই সময় তাহার অগ্জলিতে একটা শফরী উখিত হইল। রাজ। 
সত্যব্রত হস্তস্থিত শফরীকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন 
সেই শফরী রাজাকে দীনবাক্যে কহিল, হে দীনবৎসল ! আমি 
দুর্বল, আমাদিগের সংহারক মকর.কুস্ভীরাদি হইতে আমি ভয় 
পাইয়াছি বলিয়। আপনার আশ্রয় লইয়াছিলাম। আপনি 
আমাকে এই নদীজ্জলে নিক্ষেপ করিলেন কেন? সত্যব্রতের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য নারায়ণ মতন্তদেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত তাহা জানিতেন না। শফরীকে 
রক্ষা করিবার জন্ত তিনি মনোযোগী হুইলেন। দয়ালু রাজ! 
মতস্যের অতি কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কলসের 
জলে রক্ষা করিয়! আশ্রমে লইয়। গেলেন। 

শফরী এক রাত্রিতেই সেই কলস মধ্যে বৃদ্ধি পাইল 
এবং আপন শরীরের পধ্যাপ্ত স্থান না পাইরা রাদাকে কহিল, 
আমি এই কলস মধ্যে যে শ্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, এরূপ 
বোধ, হইতেছে না, অতএব আমার নিমিত্ব এক যথেষ্ট বিস্তৃত 
স্থান নির্দেশ করুন, যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে বাম করিতে 
পারি। তখন রাজ। তাহাকে সেই কলস হইতে বাছির 
করিয়া মণিকচ্ছজলে নিক্ষেপ করিলেন। ে তাহাতে মুহূর্ধ- 
মাত্রেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং কহিল, রাজন্‌ ! 
এই মণিকচ্ছজল এরূপ পর্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতেও সুথে 
বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে ইহা অপেক্ষ। অন্য 
কোন বিস্তৃত স্থান দান করুন। কারণ আমি আপনার 
শরণাগত হহয়াছি। 

সেই মহীপতি সত্যব্রত মণিকচ্ছ হইতে মৎস্যকে গ্রহণ 
করিয়৷ সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফ্রী আপন দেহ দ্বার * 
সেই সরোবর ব্যাপিয়া মহা! মৎস্যাকারে বদ্ধিত* হইল এবং 
কহিল, রাজন! আমি সলিলবাসী, কিন্ত এই সরোবর-সলিল 
আমার স্থখসমৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না, আপনি 
আমাকে রক্ষা করিবার ভার লহয়াছেন, অতএব আপনি 
আমাকে এরূপ কোন এক হুদে নিক্ষেপ করুন,যাহার জল শেষ 
হয়না । শফরী এই কথা কহিলে পর মত্যব্রত তাহাকে 
লইয়া! এক এক করিয়া অক্ষয়জল জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন। 


মৎদ্য ( অবতার ) 





কিন্ত দে এক এক করিয়৷ সমুদয়ই ব্যান্ড করি । রাজ! অব- 
শেষে সেই মৎস্যকে সমুদ্রলে নিক্ষেপ করিবাক নিমিত্ব লইয়। 
গেলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে .উদ্তপ্ত হইলে, শফরী 
কহিল, রাঞ্জন! অধিক বলশালী মংগ্য পকল আমাকে 
তক্ষণ করিবে, অতএব এহ সাগরঞলে আমাকে নিক্ষেপ 
করিবেন না। 

বৃহংকান্ব- মধুরভাধী মঙ্দ্য এইরূপ অগ্গুনয়বাক্য 
বলিলে সত্যত্রত তাহাকে কহিলেন, মব্স্যন্ধপে আমা- 
দিগকে মোহিত করিতেছেন, আপনি কে? আমর 
এইরূপ বীধ্যশালী জলচর কথন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। 
আপনি একদিনে শতযোজন বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করি- 
লেন, আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগৰান্‌ হরি। তৃতগণের 
মঙ্গলের জন্ত এই জলচররূপ ধারণ করিমাছ্ছেন। হে পুক্ুষ- 
শ্রেষ্ট! আপনাকে নমস্কার, বিভো! আপনি স্থষ্টি স্থিতি 
ও প্রলয়ের করা, আর মাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত .তক্তজনের অুণ্য 
আত্মা ও আশ্রন্ন। আপনি শীলাচ্ছলে যেয়ে অবতার রূপ 
ধারণ করেন, সে দমুদায়ই প্রাণিগণের দমুদ্ধির কারণ। আপনি 
ষে উদ্দেশে এই মৎস্যর্ূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে 
হচ্ছ করি। রাজ্। সত্যব্রত হত্যারদিরূপে বিবিধ স্ততি 
করিলে পর মতস্যরূপী বিষ্ু তাহাকে কহিলেন, হে 
অরিন্দম ! অদ্ভ হইতে ৭ দিবম মধ্যে ত্েলোক্য প্রনয়-জ লধি- 
জলে নিমগ্জা হইযে। ত্রেলোক্য মন প্রলয়জলে মগ্ন হইতে 
থাকিরে, আমি মই সময়ে এক বৃহৎ নৌকা! প্রেরণ করিব। 
ধনৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় 
ওঘধি, ক্ষুদ্র ও বৃহদীজ এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া সপ্তধিগণের 
নহি এ নৌকায় সারোহণপূর্বক ধধিদিগের ব্রদ্গতেঞ্জোনলে 
অ(তাকহান "একমাজ সাগরে দুস্থিরচিতে ভ্রমণ করিবে। 
বখন প্রচণ্গ বামু নৌকাকে আন্দোপিত করিবে, তথন আম 
্বপং উপস্থিত হইব। তুমি মহাপর্প দ্বারা এ নৌকা আমার 
শৃঙ্গে বন্ধন করিবে । আমি খধিদিগের এবং তোমার সহিত 
নৌক্! আকর্ষণ করিয়া যত্কাল বদ্ধার নিশাবলান হয়, তত- 
* দিন সমুদ্রে বিচরণ করিব এবং এ সময় তোমাকে পরক্রহ্ম- 
ব্ষয়ক তত্বোপদেশ প্রদান করিব। মৎস্যরূপী বিষু রাজাকে 
এই কথা বনিয়! অস্তহিত হুইলেন। বিষু, যতদিন আজ্ঞা 
করিয়। গেলেন, রাজা৷ ততদিন প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সত্যব্রত অবলোকন করিলেন,--সমুদ্রধারাবরষী 
বদ্ধিত মহামেঘ কর্তৃক বেলা আক্রমিত হইয়। সর্বদিকে পৃথিবী 
প্লাবিত হইল। ভগবন্‌ যেরূপ আজ্ঞ। করিয়াছিলেন, নত্য্রত 
সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মেখিতে পাইলেন এক স্ুবৃহৎ 


[ ৭৫৪ ] 


নৌক। কাহার নিকট উপস্থিত হইল, রা! যাবতীকক বৃক্ষাদি 


মৎস্য ( অবতার ) 


ও প্রাণিগণ লইয়। খবিদিগের সহিত এ নৌকায় আরোহণ 
করিলেন॥ সুনিগণ প্রীত হইব! কহিলেন, এই সময় এক- 
মাত্র তগবান্‌ বিষুকে চিস্তা কর, তিনিই মন্ধললবিধান 
করিবেন। 

অনন্তর রাজ! যখন ভগৰান্কে চিস্তা করিতে লাগিলেন, 
তখন মহাদাগর মধ্যে এক শৃঙ্গধারী অধৃত যোজন বিদ্ৃত 
্বর্ণময় মংস্য আবিভূতি হইল। নৃপতি মস্ত হইয়া এ মতস্যের 
শৃঙ্গে সর্পরজ্জ, দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়৷ মধুহ্দনের স্তব 
কারতে আরম্ত করিলেন। 

রাজ। কহিলেন, অবি্ঠা দ্বারা যাহাদিগের আত্মজ্ঞান 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং অবিস্তামূল সংসারাশ্রমে যাহার৷' 
ক্িষ্ট হইতেছে, তাহারা এই নংপারে ধাহার অনুগ্রহে আবার 
নিজ নিজ কর্মবন্ধন মোচন করিরা যাহার সেবা দ্বারা নুখেচ্ছ। 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আপনি সেই মুক্তিপ্রদ পরম গু 
হইয়া আমাদিগের হৃদয়গ্রস্থি ছেদন করুন। যেন্ধপ রৌপ্য 
অগ্ধিসংস্পর্শে নিম্মল হন্ন, এবং স্বকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইক্প 
পুরুষ ষাহার সেবা করিয়া আমার মলস্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ 
এবং স্বরূপ উপার্জন করে, সেই ঈশ্বর আপনি আমার গুরু 
কউন। এহরূপ বিবিধ ম্তৰ করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি 
জ্ঞানলাভের ওন্য আপনার শরণাগত হইলাম, ভগবন্‌! 
পরমার্থপ্রকাশক বাক্য দ্বার হদয়ণনভৃত গ্রান্থরূপ অহঙ্কায়াদি 
ছেদন করুন। 

রাক্তা এই কথা বলিলে ভগবান্‌ সাগর-সলিলে মংস্তরূপে 
বিহার করিতে করিতে রাজবি সত্যব্রতকে তত্বোপদেশ ও 
সাংখ্যযোগক্রিয়াসমহিত দিব্য পুরাণ এবং আত্মজ্ঞান উপদেশ 
করিলেন। 

নৃপতি খধিদিগ্সের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া 
ভগবানের মুখে সংশয়হীন আত্মতত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ 
করিলেন। 

অনস্তর গ্রলয়ের অবপান হুইলে বিষ হয়গরাবকে সংহার 
করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন 
রাজা সত্যব্রত বিজুর প্রনাদে বৈবন্বত মন্গু নামে খ্যাত হন। 
ইহার পূজাদির বিষয় মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত, আছে, 

এই অবতার সত্যঘুগে। ইহার রূপ-নাহির অধো- 
দেশ রোহিতমতন্তের তুজ্য এবং আকণ্ঠ মঞ্ছুষ্যাকার, বর্ণ 
ঘনশ্যাম, চতুর্ববাছ। চারি হাত্তে শঙ্ধ, চক্র, গদ! ও পল্প। মস্তক 
শৃঙ্গিমতন্ত তুল্য, “বঙ্গস্থেলে লক্্মীবিরাছিত, দর্বাঙ্গে গল্মের 
চিহ্ন ওন্স্‌ন্দর লোচনযুক্ত |. | ১ 


মৎস্য | ৭৫৫ ] দার 
াভাধোরোধিতসন আক্ঠক নয 





পন্সপুরাণের মতে, মংস্যাি তিনটা শিলাই ৃ স্তামবর্ণ, 


ঘনস্তামশ্ততুর্বাহঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ঘিচত্র, ও স্থচিছিত। এই শিলান্রয্নের দর্শনে সর্বকামনা 
শৃঙ্গিমতস্যনিভো! মুর্দা লক্ষী বক্ষোবিরাজিতঃ। পূর্ণ হয়। এই পুরাণে মংস্যমূর্তি শিলা কাচবর্ণ বঙগিয়া 
পদ্মচিহ্নিতসর্বাঙ্গঃ স্ন্দরশ্চারুলোচনঃ ॥* উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) 

( মেরুতন্ত্র ২৬ প্র) 


ব্রদ্ধাগপুরাণের মতে--যে শিলা! দীর্ঘ, স্বার ও চক্কর 
চিহ্কিত, যাহার একটা চক্র পুচ্ছডাগে দক্ষিণে শকটারুতি ও 
বামে রেখা দেখা! যায়, তাহাই মৎস্যমূর্তি। এই মূর্তি 
শুভপ্রদ। (8) 
পুরাণসংগ্রছের মতে--তিনটী বিশু ও শখ্ঘ-চক্র-পন্প 
চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মস্যচক্র। (৫) 
মস্যসৃতে' দেখিতে পাই,_-মংস্যাক্ৃতি দীর্থাকার এবং মত্তকে 
চিত্রযুক্ত চক্রই মৎস্যচক্ বা মংস্যমূর্তি শিলা (৬) 
তন্ত্রমতে মৎস্য পঞ্চ মকারের ভূতীয় মকার বলিয়া 
উল্লিখিত। 
*প্রথমন্ত ভবেন্সস্বং মাংসধৈঃব দ্বিতীয়কম্‌। 
মংস্যঞ্চেব তৃতীয়ং স্যাদ্মুদ্রী চৈৰ চতুর্থিকা। 
পঞ্চমং মৈথুনং বিস্তাৎ পঞ্চেতে নামতঃ স্থৃতাঃ 1৮(প্রাণতো [ধণী) 
কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডের সপ্তদশ পটলে মংস্যশব্দের 
ব্যুৎপত্ধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_ মায়, মল প্রভৃতির 
প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ দুঃখের বিনাশন 


মৎস্যরূপী বিষুণর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, “শু নমো তগবতে মং 
মতস্যায়+ এই মন্ত্রে মৎসাদেবের পৃজাদি করিতে হয়। বৈশাখ, 
কার্তিক, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার পূজ। করিলে অভীই 


সিদ্ধি হইয়। থাকে ।* 
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে মৎ্স্যাবতার মুর্তির লক্ষণ সন্বন্ধে এই 


রূপ লিখিত আছে-_মৎসামুত্তি ছত্রিশ আঙ্ুল দীর্ঘ ও উর্ধে 
. তছপযুক্ত বিস্তৃত । ইহার পুচ্ছদেশের মান দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংস। 
ইহা কিঞ্িৎ বক্রতাবে নির্মাণ করিতে হয়। মৃত্তিটা বিবৃতানন 
রোহিতাককতি হহবে। এইরূপ বিধি অনুসারে নির্শমীণকাধ্য 
»শেষ হইলে ইহার আপাদ-মস্তক নারায়ণরূপে কল্পনা! করিয়। 
যদি কোন মানৰ একটা মতস্যও বথাবিধি স্থাপন করে, তবে 
তাহার সব্বজ্ঞত্বলাভ ও সর্ব বিপদ্‌ বিদুরিত হয়।* 
যদি কেহ স্বর্ণের মত্দ্য প্রস্তত করিয়। শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণকে 
দান করে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। 


মতস্যপুরাণে হহার দ্ানবিধি লিখিত আছে। 
৬ শিলাতেদ। বন্ষপুরাণের মতে যে শিল৷ তিনটা 
বিন্দুধুক্ত কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘাকার, তাহাই মত্গ্যাধ্য শিল|। | হয় বলিয়া ইহার নাম মস্য। (১) 
এই শিলার অর্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইন্না থাকে । (১) | মৎস্যক (পুং) মত্ত স্বশ্ার্থে কন্‌। ক্ষুদ্র মত্ত। 
স্বানাস্তরে কাঞ্চনবণ স্থানে কাংস্যবর্ণের ও উল্লেখ আছে। (২) |! মত্ম্যকরপ্ডিক1 (শ্রী) মৎস্যাস্য করগ্ডিকেব। মংস্যরক্ষণ- 


7 “এক এবাভবন্মত্তাবতারঃ কজ আদিদে। | পাত্র, চলিত খালুই, মাহ্রখারা। পর্ধ্যায় মংস্যধানী, 
তম্ত মনত প্রবক্ষ্যামি ভূক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌ | কুবেণী। (জটাধর ) 
তারে! নমে। ভগবতে মং মতস্তায় রমাং বদেৎ। মৎস্থগন্ধা। ( সত্র ) মতস্যম্যেব গন্ধে! যস্যাঃ, ছান্দসাদিত্বা- 
০ চি কর রা দিত্বাভাবঃ। লাঙ্গলী বৃক্ষ, জলপিপ্ললী। (রাজনি* ) 
গায়ত্রীচ্ছন্দ ং দেবত। গ্রহঃ। 
২ টা ভারতে লিখিত আছে-* 
ভগবান্‌ শর্ববরীনাথে। বীজং প্রীপঞ্চকীলকম্‌ ॥ 558 8 রে মহা ছু 
জপেৎ দ্বাদশ সাহম্যযং ত্রিমধ্বাক্তৈত্তিলৈহ নেৎ। (৩) “ত্রয়ো মৎস্যাদরঃ শ্ঠামা ছিচত্রীঃ স্বাস্সংঘুতাঃ। 
প্রত্যহং তর্দশীংশেন বৈশাখে কা্তিকে তথা ॥ তেষাং সন্দর্শনাদেব সর্বাকামমবাপন,যাৎ ॥ 
মাঘে চ মাগশীর্ষে চ হবিষ্যাশী জিতেন্রিয়ঃ। মৎস্যক্সপত্ত দেবন্য দীর্ঘাকারং হপুজিতম্‌। 
আরভ্য ভাদ্রবছলমঞ্ট বা যোড়শাহকম্‌ ॥” ইত্যাি। বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাচবর্ণং হুশোভনম্‌ ॥” ( পন্মপু* ) 
( মেরুতস্ত্র ২৬ প্রকাশ) (৪) “দীর্ঘদ্ব।রযুত| ত্রেধ। দ্বারমধ্যে চ চক্রযুক্‌। 
* অভঃ পরং প্রবন্্যামি মৎস্যাদীনাস্ত লক্ষণম্‌। চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ 
ধট অ্িংশদঙ্গুলায়ামং উদ্ধে ন তু স্ববিস্তৃতম্‌। বামে প্রদৃশাতে রেখা মংস্যমৃত্তিঃ শুতপ্রদ] ॥” (প্রক্গাগপু* ) 
দৈর্ঘ্য ্টমাংশসংযুক্ত-পুচ্ছং বত্রস্ত কারয়েখ।” (ইত্যাদি হয়শীধ ) (৫) “বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং চত্রঞ্চ শঙ্ঘলাহিতম্‌। 
(১) “দীর্ঘ কাঞ্চনবর্। যা বিনদতরয়বিভুষিত।। দীর্ঘ্যং দক্ষিণমাস্যঞ্চ মৎস্যচত্রং সমাপনম্‌ ॥” ( পুরাণসং ) 
মহতী স শিলা প্রোজা ভুকিমুকিফলপরদা ॥* (ব্ষপু-) | ৩) “মযাকৃতিভবেৎস দ্ধ, চি সদীর্ঘকং * ( মৎলাগক) 
(২) “মতত্তরূপত্ত দেবেশং দীর্ঘাকারস্ত যন্তবে। (১) মায়ামলাদিশমনাস্মোঙ্ষমাগনিয়পণাৎ। 
অষ্টছুঃখাধিবিরহান্সথন্যেতি পরিকীত্তিতাঃ ॥* ( কুলার 3 


বিনুত্রকমমাযুক্ং কাংস্যবর্ং হুশোতনস্।” ( অ্গপুক়াণ ) 


মওল্যগন্ধা 
তাহার 
আর একটা নাম বস্থ। তিনি কঠোর তপোবনুষ্ঠান 
করেন। ইহাতে ইন্দ্র ভীত হইয়া এই নৃপভিকে নালাগ্রকারে 
প্রলোভিত করিয়া! তপদ্য। হৃইতে নিবৃত্তি, করান। তাহাকে 
নানাবিধ উপহার, আকাশগামী রথ ও বৈউয়ন্তীমাল! প্রভৃতি 
প্রদান করিয়! তীহার সন্তোষ বিধান করেন। এই বন্থু নপতির 
€টা পুত্র হয়। এই পুত্র সকল স্ব শ্ব নামে দেশ ও রাজ- 
ধানী স্থাপন করেন। 
মহামতি বস্থুরাজ যখন ইন্জ্প্রদত্ত তা বিমানে 
আরোহণ: করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, তখন 
অগ্মরোগগ আসিক। তাহার সেবা করিত।. তিনি এই রথে 
আঁকাঁশমার্দে বিচরণ করিতেন, এইজন্ত উপরিচর নামে খ্যাত 
হন। তাহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী 
ছিল, কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামোপহত্ত হইয়া 
তাহাকে রোধ করিিল। বন্থ নৃূপতি সেই কোলাহল পর্বতকে 
পদাঘাত করিলেন, তাঁহার পদ গ্রহারে ঘে বিবর হইল, তাহা 
দ্বার শুক্তিষভীনদী নির্গত হইল। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে 
মেই নদীতে এক পুত্র ও কন্তা, জন্মিল। নদী রাজকর্তৃক 
উপরূৃত। হইয়। তাহাকে সেই পুত্র ও কন্তা প্রদান 
করিলেন। রাজা বস্তু সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি এবং গিরিকা। 
নামী গিরিকন্ভাকে মহিষী করিলেন। 
একদ! গিরিকা। খ্রতুন্নাত হইয়। গর্ভধারণের জন্ত রাজার 
(নকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন বস্থুর 


_ পিতৃগণ প্রীত হইয়। তাহাকে মৃগয়ার জন্ত আদেশ করিলেন । 


ক্র 


রাজা বস্থু পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃগয়ায় 
বহির্গত হইলেন। কিন্ত তিনি দকামচিত্ত হওয়ায় অসাঁমান্ত- 
ন্ূপযৌবনদশ্পন্ন। গিরিকা। তাহার সর্বদ। ন্মরণপথে আসিতে 
লাগিল । একে বসন্তকাল, তাহাতে কাননে নানাবিধ পুষ্প 
(বিকশিত এবং কোকিলের কৃজন ইহাতে তিনি অতিশয় মন্মথ- 
বশবর্তী হইয়া এক অশোক বৃক্ষমূলে বসির পড়িলেন। 
লেস স্থানে হার ব্রেতঃকখলিত হইল। রাজ। এ স্থগিত 
রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া! বিবেচন। করিতে লাগিলেন, 
কিরূপেআমার এই রেতঃ ও পত্বীর খতু ব্যর্থ নাহ্য়। পরে 
বছক্ষণ চিন্ত! করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপুর্বক স্থির করিলেন 
থে, আমার এই রেতঃ অব্যর্থ, কোন প্রকারে এই রেতঃ 
মহিষীর নিকট গ্রেরণ করা আবশ্তক, কারণ তাহার গর্ভ- 
ধারণের কাল সমুপস্থিত হুইয়াছছে। পরে রাজা মন্ত্রঘার! 
দেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সম্ীপবর্তী শীস্ত্রগামী এক শ্োন- 
পক্ষীকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থ এই 


শুক্র ঃ আমার অন্ত/পুরে বয়]: যাও। অস্ত আমার পতী 






গিরিকা খতুন্নাত। হইয়াছে,.. তাহাকে, ইহা! প্রদান কর। 
বেগবান্‌-শ্রেন দেই শুক্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ভীক্মান 
হইয়। বেগে গমন করিল। গম্ননকালে এ 'শ্তেনকে আর 
একটা শ্তেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তু 
আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হুইল. 
অনস্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুওযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রেনমুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে 
নিপতিত হইল। অদ্রিক। নামে বিখ্যাতা এক অগ্ষর৷ 
ব্রহ্মশাপে মৎস)রূপ। হইয়! শ্রী যমুনাজলে অবস্থিতি করিত। 
বস্থ নৃপতির বীর্ধ্য শেনমুখ হইতে পরির্রষ্ট হইয়া তথাত্ম পতিত 
হইবামাত্র এ ষস্যরূপিণী অদ্রিকা তাহা গ্রহণ করিল। 
তাহার পর দশম মাসে একদিন মৎস্যজীবীর! সেই মৎস্যকে 
ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটা পুত্র. ও একটী 
কন্ত। পাইয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া রাজ।র 
নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ ! মতস্যের শরীর মধ্যে এই 
ছুই মনুষ্য জন্িয়াছে। তখন উপরিচর রাজ! উভয়ের 
মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। এ মতস্জাত্ বালক 
পরে মৎস্য নামে রাজা হইয়াছিলেন। 

অগ্মর! ক্ষণকাল মধ্যেই শাপবিমুক্তা হইল। কারণ, 
পুর্বে যখন অদ্রিক! শাপভ্র্টা হইয়! মীনযোনিতে পতিত 
হয়, তখন তগবান্‌ বলিয়াছিলেন, ছুইটা মানব প্রসব করি- 
লেই তোমার শাপ মোচন হুইবে। 

এদিকে রাজ! বস্থ মৎস্যগন্ধব্তী মৎস্যগর্ভজাত কন্তাকে 
বীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্তা 
তোমার ছুহিতা হইবে। এই কন্তা ধীবরগৃহে পালিত 
হইয়াছিল, এবং ইহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছিল, এই জন্য 
ইহার নাম মংস্যগন্ধ! হইয়াছিল । 

এই কন্তা মংস্যঘাতীর গৃহে পালিতা হইয়! নৌবহুনাদি 
কর্ম কর্িত। একদ। মতস্যগন্ধ! পিতার আল্ঞাক্রমে নৌকাবহুন 
কার্ধ্ে নিযুক্ত ছিল,এমন সময় তীর্ঘযাত্রায় বহির্থত পরাশর খষি 
নদী পার হইবার জন্ত ভাহার নৌকায় আরোহণ করিলেন। 
পরে পরাশর ইহার অলোকসামান্ত রূপ দেখিবামারর কাম- 
মোহিত হুইলেন ও তাহাকে কহিলেন, কলানণি! আমার 
মনোরথ পূর্ণ কর। ইহাতে কন্তা কহিল, ভগবান! দেখুন 
নদীর উভ্তয় পারে খধিগণ আছেন, তাহার! আমাদিগকে 
দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সুগম 
হইতে পারে। মংগাগন্ধা এইরূপ আপতি করাতে ভগবানুপরাশর 
কুহ্থাটিক। সৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদয় দেশে অন্ধকার হইল। 


অনস্তর মহুধি কর্তৃক স্য& নীহার সনর্শন করিয়া মৎসাগন্! 
বিশ্মিতা ও লঙ্জাভিভূত। হইয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আমি 
পিতৃ-বশবন্তিনী কন্া, আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার 
সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব 
' দুষিত হইলে কি প্রকারে আমি গৃহে যাইব এবং তথায় 
* আমার বাস করা কঠিন হইবে, অতএব আপনি বিবেচন! 
করিয়া যাহা হুয়, তাহা আমার প্রতি আদেশ করুন । মংস্য- 
গীন্ধা এইরূপ কছিলে খষি প্রীত হইয়! কহিলেন, আমার সহ- 
যোগে তোমার কন্ঠাভাব দূষিত হুইবে না, হে ভীরু ! তোমার 
যাহা অভিলাষ হয়, তাহ বরপ্রার্থনা কর, আমার প্রসন্নতা 
কখন নিক্ষল হর না। এই কথা শুনিয়া মংস্যগন্ধ। 
প্রথমে স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ প্রার্থনা করিলে, 
মুনি তথান্ত বলিয়৷ সেই অভিলধিত বর প্রদান করিলেন। 
অনস্তর মংস্যগন্ধ! খষিপ্রভাবে খতুমতী ও প্রার্ধিত-বরলাভে 
সন্ষ্ হইয়। অন্তুতকর্শা৷ পরাশর খাষির সহিত সঙ্গম. করিল। 
তদবধি মংস্যগন্ধার গন্ধবত্তী এই নাম হইল, মানবগণ এক 
যোজন দূর হইতেও তাহার গাব্রগন্ধ গ্রহণ করিত, এই 
নিমিত্ত তাহার যোজনগন্ধ! এই নামও 'প্রথিত হইয়াছিল । 
পরে গন্ধবতী সত্যবতী নামে খ্যাত হন। 
মৎসাগন্ধা এইরূপ উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রশ্ষ্টান্তঃকরণে 
পরাশরের মনোরথ পুরণ করিয়া! সদ্যোগর্ভ ধারণ ও প্রসব 
করিল। তাহাতে বীধ্যবান্‌ পরাশরনন্দন ব্যাস যমুনাদ্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মাতার অন্থমতি 
লইয়। তপস্যা! করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং মাতাকে 
বলিয়া গেলেন যে, যখন কোন কার্য উপস্থিত হইবে, 
তথন আমাকে ম্মরণ করিলে আমি আসিয়৷ উপস্থিত হইব। 
ব্যাম এইরূপে পরাশরের ওঁরসে মতস্যগন্ধার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক দ্বীপে প্রন্ুত হওয়ায় ইহার 
নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছিল । 
[ ইকার বিশেষ বিবরণ বেদব্যাসশবে দেখ । ] 
ভীম্ম পিতার প্রিয়কাধ্য-করণেচ্ছায় তাহার সহিত মৎসা- 
গন্ধার বিবাহ দেন। পরে শাত্বন্থ় ওরসে তাহার গর্ডে 
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধা নামে ছুই পুত্র হয়। (ভারত আদি- 
পর্ষম ৬৩ অধ্যনয়) [শাস্তন্ন ও ভীগ্ম দেখ। ] 

২ হবুষ!। ৩ মংস্তাক্ষী। ৪ লাঙ্গলী বৃক্ষ। (ভাবপ্র*) 
মতম্যঘণ্ট (পুং) মংস্তানাং ঘণ্টঃ বিমিশ্রণং যত্র। শ্বনাম- 
ধ্যাত মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত মাছের ঘপ্ট। 
মস্তাথাত (পুং) মংস্যপ্য ঘাতঃ হননং। 
হাছধর!। 
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মতস্যথাতিন্‌ (ব্রি) মৎ্দ্যং হস্ত শীলমস্য হন-ণিনি | মৎসা- 
জীবী, জেলে, যাহার! মাছ ধরিয়া থাকে । | 
মৎহ্যাজাল (রী) মৎংস্যধারণার্থৎ জালং, শাকপার্থিববৎ 
পমাসঃ। আনায়, মাছধর! জাল। (হেম) 
মত্হ্যজীবিন্‌ (ব্রি) মৎস্যেন মৎ্স্তবিক্রয়াদিনা জীবতি 
জীব-শিনি। নিষাদজাতি, চলিত জেলে। 
“মৎস্যঘাতো। নিষাদানাং” (মন্তু ১০৪৮) 
মঙ্গর মতে, নিষার্দজাতি মৎস্যধারণ ছারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। 
মৎস্যাপ্ডিক] (ক্ত্রী) মদং মধুররসং স্যনদতে ইতি স্যদ-ঘল্‌- 
টাপ। অত ইত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শর্করাবিশেষ, 
চলিত মিছরী। 
“লসীক। ফাশিতগুড়খণ্ড-মৎস্যগ্ডিক! সিতাঃ। 
নির্শলা লঘবো জেয়াঃ শীতবীধ্যা যথোত্তরম্। 
যথা যখৈষাং বৈষল্যং ভবেচ্ছৈভ্যং তথা তথ ॥” (রাজৰ* ) 
মণস্যণ্ডী (ভ্ত্রী) খগুবিকার, চলি মিছরি। 
“হক্ষো রসো! বঃ সম্পক্কো ধনঃ কিঞ্থিদ্দ্রবান্থিতঃ। 
মন্দং যত স্যনতে যন্মাৎ তৎ মপাণ্তী নিগগ্ভতে ॥, 
( ভাৰপ্র* পৃর্বখ* ) 
ইহার প্রন্ততপ্রণালী--ঈষদ দ্রবসম্গ্ন গাঢ়তর পক 
ইক্ষুরম কোন পাত্রে রাখিয়! অল্পে অল্লে মলভাগ ক্ষণকাল 
ক্ষরণ দ্বারা নিষফাশিত করিলে যে ইক্ষুবিকার প্রস্তত হয়, 
তাহাকে মৎস্যণ্ডী কহে। ইহার গুণ-_-ভেদক, ৰলকারক, 
লঘু; মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক এবং পিত্ব, 
বায়ু ও রক্তদোষনাশক। ( ভাবপ্র' ) 
ম্ম্যতত্ব, জলজপ্রাণিবিশেষ মংসানামে খ্যাত, যন্দবারা এই 
প্রাণীর তত্ব জানা যায়, তাহাকে মংস্যতত্ব বলে। পাশ্চাত্য 
প্রাণিতত্ববিদ্গণের মতে, মৎস্য 19069 শ্রেণীর অন্ততু্ত। 
চলিত কথায় ইহাকে মাছ বা! মছলি বলে। মতস্যই জগতের 
আদ্িজীব বলিয়া! গণ্য। পুরাণে প্রকাশ, স্বয়ং ভগবান্‌ 
নারায়ণ মীনরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
মীনর্ূপে ভগবান্‌ সর্বপ্রথম আবিভূ্তি হইয়াছিলেন বলিয়া * 
মীনকে জগতের আদিজীব বলিতে কিছুমাত্র সন্দে্* হয় না; 
যে হেতু ভূতত্বের আলোচনা! দ্বার! জান। গিয়াছে যে, পৃথিবীর 
প্রথমাবস্থায় মৎস্য একমাত্র জীব বিস্তমান ছিল। বিজ্ঞান- 
বিদ্গণ ইহাকে ই মংস্যযুগ (4৫০ ০1 81068 ) বলিয়া কল্পনা 
করিয়। গিয়াছেন ? স্ৃত্রীং ভগবানের প্রথমাবস্তারকে মীন- 
নামে উল্লেখ করা কোন মতে অসঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয় না। 
আরও বিশেষ কথ। এই যে, সেই মময়ে যে সকল মস্যজাতীয় 
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বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই ৰিরাটদ্নেহ ও বিশাল 
আয়তন মতস্যব্ূপ এখনও তৃগর্ভনিহত আস্থিপঞ্জর হইতে 
প্রমাণিত হইতেছে । 
পৃথিবী শবে “ইকৃথিওসেরস''প্লিওসেরস” প্রভৃতি যে সকল 
বৃহদাকার মতস্যজাতীয় জাবের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহ। 
বর্তমান যুগের বৃহদাকার তাম মৎস্যের (১0610) 1১81৩ 
বা (09৩6০: 118010091)1)8108) অপেক্দ৷ অনেকাংশে বড় 
ছিল। [পৃথিবী শব দেখ । ] 
এক্ষণে কালমাহায্ম্যে মৎ্স্জাতির অনেক অবনতি 
ঘটিরাছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অথাৎ লবণময় সমুদ্র এবং 
সুমিষ্ট জলপুণ নদী, হৃদ, তড়াগ ব। পু্করিণী প্রভৃতিতে বিভিন্ন 
আকৃতি ও প্রকৃতির বহুতর মৎস্যের উদ্তব হহয়াছে। ভারতে 
যে সকল মৎস্যের প্রাচুর্য আছে, সাইবেরিয়। বা আমেরিকায় 
সেই জাতীয় মংস্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আমোঁরকার 
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বাহা আছে, যুরোপের স্থানবিশেষে তাহার আদৌ চিহ্নমাত্র 
নাই। মতস্জাতির এতাদৃশ স্থানবিক্ষেপ (00721510190) 
সম্ভবতঃ জলসংযোগবশে অথবা মত্স্যপ্রয় লোকদিগের 
দ্বারাই ঘটিয়া থাকিবে। মংস্যের এনপ স্বভাব আছে যে, 
তাহারা গ্রীষ্মকালে অন্তত্র যাইয়া থাকিতে ভাল বাসে। 
আবার ৪681, 9910)90 'প্রভৃতি মৎস্য শীতপগ্রধান দেশেই 
জন্মে। উহার! হিমমগুলজাত জীব বলিয়া কথিত। ৰ 

পুব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্যবর্ের বাসের জন্য ূ 


বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে। কোন মতস্য | 
তড়াগে, কোন মৎস্য হদে, কেহ বা নদীতে অপর । 
কেহ সমুদ্রে জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার | 


নর্দীবিশেষে এপ এক প্রকার বাহন মৎস্য উৎপন্ন । 


হয় যে, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ঘোটক পধাস্ত সমুদয় 
পত্তই কম্পিতকলেবরে প্রাণত্যাগ করে। এ স্থান ভিন্ন! 
পৃথিবীর অপর কোথায় এরূপ মাছ জন্মে না। ভূমধ্যসাগরে 
চান্তি প্রকার মৎস্য আছে। উহাদিগকে স্পশ করিলে 
শরীর কাপি উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির কোন সম্তা-। 
বনা নাঙছ। হাঙ্গর গ্রীক্মমগ্ডলে বাস করে, সম ব| হিমমগ্ডলে 
তাহার আদৌ প্রচার নাই; কিন্তু সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি জীবের 
পক্ষে স্বতন্ন নিয়ম দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্য খতুভেদে 
স্থান পরিবর্তন করে। ইলিস (71192) বা সা, (১15) ও 
তপস্থী (4০8০ 7130) মংস্য ভারতুসমুদ্ডে বাদ করির! থাকে । 
কেবল অগু-প্রসবকালেই তাহারা নির্শাল স্থাম্টসলিলা 
নদী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অভিমত স্থানে ডিম্ব প্রপব ূ 





পা শিট শিপ পট স্পা পি পি শা শপীপাপাশী পি স্স্মে 


করিয়াহই তাহারা পুব্বতন বাসত্ূমি সমুদ্রপথে গ্রত্যাবৃত্ত 
হয়। উক্ত মংসাদ্বয় যখন সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর মিষ্ট লে 
ভানিয়। বেড়ায়, তখন তাহারা থান্তের উপযুক্ত ও স্ুম্থাছু হয়। 
অন্যথা সমুপ্রের পবণঞ্জলে তাহাদের মাংসের কোনবূপ 
বিশেষ স্বাদ থাকে না। এ্রব্ূপ হিমসমুদ্রবাসী হেরিং-মৎস্য 
গ্রতি কসর এক একবার দলবদ্ধ হুইয়া সমমগ্ডলের 
সমুদ্রে অণ্ড প্রসব করিতে আইসে। পরে প্রসবকার্ধয সমাধা 
করিয়। পুনরায় নিজস্থানে ফিরিয়। যায়। অপরাপর অনেক 
মৎস্য এইনাপ সময়ে সময়ে এক স্থান হহতে অন্যস্থানে গমন 
করে। এহ শেণীর মং্স্যগুলি মংস্ততত্ববদগণের নিকট 111818- 
0] 7781) নামে অভিহিত। এতগ্তিম একদেশস্থায়ী বা 
০০-11181075 নামে আর এক শ্রেণীর মৎস্য দুষ্ট হয়। 
উহ্ারা একমাত্র প্রপবকালেই সুবিধাজনক স্থানাস্বেষণ- 
কলে স্বর্পমাত্র দূর স্থানে গমন করে। সাধারণতঃ পাব্বতীষ 
মতসাগণের মধ্যে এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। উহারা ডিম্বপ্রসব- 
কালে অপেক্ষাকৃত গভীর জল হইতে স্বল্প জলময় স্থানে উঠিতে 
থাকে। অবশেষে তাহার! উপধুক্ত স্থানে ডিম ছাঁড়িয়৷ পুনরায় 
গভীর জলের দ্বকে অবতরণ করে । এই সময় 
মৎস্যজীবিগণ সেই খর-লোতের অভিমুখে জাল পাতিয়। 
রাখে। মতস্যগণ নিয়াভিমুখী প্রপাত-গতিতে আসিয়া সেই 
জালে আবদ্ধ হয়। ডিম্ব প্রসবের পর, সেই মংস্য খাহতে 
ভাল লাগে না। উহার মাংস বিস্বাদ হইয়া যায় এবং 
সমগ্র মৎ্স)টিকে আত কৃশ দেখায় । 

মৎস্যজাতির বাহা ও আভ্যন্তরিক নিদশনসমুহ লক্ষ্য ও 
আলোচনা করির! মংস্যবিৎ পণ্ডিতগণ থে পিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
নিয়ে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃণ্ প্রদত্ত হহল। তাহারা 
এহ জাতীয় জীবকে জীবসজ্বের অন্তগত অস্থ্যাধার দেহ 
(ড০:০1):9) জীবের অস্তভূক্তি করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর 
মধ্যে মতস্যগণ (1১১০০১) অওজ বলিয়া গণ্য । 

মতস্যগণের মধ্যে আবার ১*টা বিশিষ্ঠ বিভাগ দৃষ্ট হয়। 
যথা--১ নিহর্দয়ক (1,99০087019) অর্থাৎ যাহাদের হাদয় 
নাই, তাহারা শোণিত ও শিরাসমূহের সক্ষোচনে পরিচালিত 
হয়। এই শ্রেণীতে একমাত্র আন্ষরক্সন্‌ 'লান্সিওলেটস্‌ 
জাতি দৃষ্ট হয়। ২ চক্রতুণ্তী (0০6০১০০২4৪৪) অর্থাৎ 
যাহাদের মুখ চক্রের ন্যায় মগ্ডলাকার। লাম্প্রজাতীয় মৎস্য 
এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। ৩ ক্লোমতুণ্ডা (210)5০১- 
০978818) অর্থাৎ যাহাদের শরীরস্থিত বাধু/ক্লাম মুখের সহিত 
ংলগ্র থাকে । 'এই জাতীয় মৎস্যদিগের ডানায় অস্থিশলাকা 
থাকে না, অব পৃষ্টের ডানার অগ্রতাগে একটীমাত্র আস্থি- 





টিপ ৯০ ০০০ ০২০২২ টো পতি 


হ্টায় উপাস্থিনিশ্মিত। ৪ নিঃশলাক (8.08000)909) অর্থাৎ 
যাহাদদের ডানায় শলাকামাত্র থাকে না এবং বাযুক্লোনও 
মুখের সহিত সংলগ্র থাকে না, অপর কগস্থ অস্থি পৃথক্‌ 
থাকে। যেমন পাররা টাদা। ৫ সংকুপ্তকণীস্থিক (/১৪- 
, [0£০8।৪9১৯) অর্থাৎ যাহাদের কের অস্থি সকল একত্র 
লগ্ন হইয়া এক খণ্ড হয়। এতাদৃশ লক্ষণ ও তুল্য- 
লক্ষণযুক্ত মংপ্যজাতিই এই গণমধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে । 
৬ কণ্টকপক্ষক (8,০81)01)01)691%) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠডানার 
পুরো ভাগে এক বা ততোধিক অস্থিশলাকা থাকে । হহাদের 
কণস্থ অস্থি দকল পৃথক্‌ পৃথক্‌, কখনও একত্র সংরুপ্ড হয় 
না এবং উপরের মাড়ি সকল সঞ্চালিত হইতে পারে। এই 
শ্রেণীবদ্ধ মৎস্য নকলেরই বায়ুক্লোম নাই। কাহারও কাহারও 
মধ্যে বায়ুক্লোম দৃষ্ট হয়, যেমন_-কৈ মাছ, খরনুল! মাছ 
| ইত্যাদি । ৭ গুচ্ছিত-কর্ণকুপক (10010010720 01)1802) অর্থাৎ 
যাহাদের কর্ণকৃপের (কাণকৃয় ) শলাকা সকল গুচ্ছে গুচ্ছে 
বিস্তৃত হয়। ইহাদের কর্ণকৃপাবরণ বৃহৎ, কিন্ত উহা! এরূপভাবে 
চম্মে আবুত থাকে যে, তন্মধ্য দিয়। জলনির্গমনের জন্য একটা 
মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন হিপোকাম্পস্‌ মৎস্য। 
৮ অচলোদ্ধমাড়িক (17১16959£7)20)& ) অথাৎ যাহাদের 
উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্র যে, 
তাহা কোন, মতে 'নড়ে না। এই শ্রেণীর মস্যের মস্তক 
অস্থিমণ্তিত, কিন্তু শরারের অধিকাংশ স্থানেই উপাস্থি 
( ছোট কাট। ) আছে। বধালিষ্টিস্‌ মৎস্য এই শ্রেণীর অন্ত- 
ভুক্তি। ৯ উপাস্থিবুল (3918019) অর্থাৎ যাহাদের দেহের 
অধিকাংশই উপাস্থিময়, দেহ আত সুশ্ম শক্কে বা কেবল চন্মে 
আবৃত থাকে । যেমন হাঙ্গর বা তৎসদূশ অগ্ঠ প্রকার 
মতস্য। : ১০ চিক্কণশক্কী (0%০9০1:৫) অর্থাৎ যাহার্দের শক্ক 
চিন্কণ ও অস্থিমর, যথ! ্টাজিয়ান্‌ মৎস্য। 

এতগ্িন্ন মৎস্যনামে -আখ্যাত ভিন্ন জীববগের অন্তর্গত 
কতকগুলি জলজ জীব মতস্যজাতি মধ্যে 'পরিগণিত হহয়া 
থাকে । তন্মধ্যে চিংনডী মতস্যহ প্রধান। হহার! গ্রস্থ্যাধার- 
দেহ কর্কটীবঙ্গের অস্তগত। প্রকৃতপক্ষে সপদচক্ষু (১৭০১- 
078110808) অর্থাৎ দীর্ঘমূলোপরি স্থাপিত চক্ষুবিশি্ই চিংড়ি 
মতস্যই আমাদের সেবনীয়; কিন্তু সর্বাংশে তদবয়বাবিশিষ্ 
'অচলচক্ষু (10107101)80081100908) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষুগোলো- 
কের গতি নাই, (এই শ্রেণীতে কাগ্রেল। ফাস্মা! ০7০1৫ 
908074, জাতি অন্তভূক্তি ) তাহা সাধারণের ব্যবহায্য নহে। 

সমুদ্র কটলফিদ্‌ (০9০০ 8২০) নামধারী মংস্যজাতি 


রণ 


শলাক। থাকে; অপর শলাকা সকল বাইনজাতীয় মৎস্যের 


১ স্পা শী শী শশী পা স্পা 
২ শার্ট া্াশশ্ার াঁঁািটাা পিস্স্সস্পী-াাাশাঁ ীশিিিাাশ্শীীশীীটপীিশীীটি 
-াািস্্পীসপসস্পীপসপপপররপপ 





ছানা জন্মে। 


মৎস্যতত্ 





পদদী (09910810198) অর্থাৎ মন্তকসংলগ্রপর্দ এবং এক- 
কোষ্ঠী (1981010%)। এই সকল জীবের দেহ এককোষ্ট- 
বিশিষ্ট চুণুময় আধারে পরিপূর্ণ । ইহারা জলমধ্যে থাকিয়া 
মেঘের গায় ধূম উদগীরণ করে এবং তন্মধ্যে আপনা 
আপনিই লুক্কাফিত হয়। প্রশাস্তমহাসগরে এই জাতীয় মংসোর 
বাদ। ইহারা সময় সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত উচ্চে লাফাইয়। 
উঠে ষে, কখন কখন জাহাজের ডেকের উপর পড়িয় ষায়। 
হহাদের গাত্র হইতে 58/৫ নামক একপ্রকার রঙ. নির্গত 
হয়, উহ চিত্রকন্দে (ড/8.৫/-০০1০৮ 08)1)07)1৯) ব্যবহৃত 
হয়। 
শুশিরালদেহ (77201180% ) জীববর্গের মধ্যে কণ্টক- 

দেহী (70001099911 অর্থাৎ যাহাদের দেহোপার কণ্টক 
থাকে ) ষ্টার ফিস (3৮7 ঠিথ) মত্ম্তজাতি মধ্যে গণা হই- 
ঘাছে। এই তারকমংস্যশ্রেণীর [778966 ৮1018৮।১ দেখিতে 
বেগুনী রঙ্গের। এততিন্ন এই শ্রেণীতে 01900183607 9011950118, 
4907009০601) 8])1110109১99 ও 4১50০000109 001) ৮৪টা'0095111]0 
প্রভৃতি কএক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয। এতম্মধ্য প্রথমোক্ত 
দুইটী জাতি পঞ্চপলযুক্ত তারকাক্ৃতি এবং শেষোক্তটা 
পঞ্চপল হইলেও নান! শু'য়াযুক্ত। ইহাদের গাত্রের উপরি- 
দেশ কাটার ন্তায় উচ্চ শু'য়াঘুক্ত, কিন্ত নিয়ভাগে বুশ্চি- 
কাদির হ্যায় শ্ৰায়াবিলন্বিত। এ শুয়া বা ছট৷ (8) 
একবার কর্তিত হইলেও পুনরায় গজাইয় থাকে । কখন 
কখন কর্তিত একটা পল পুনরায় বাড়িয়। এরূপ লম্বমান ও 
ছটাযুক্ত হয় যে, তাহাকে একটী ধূমকেতুর মতন (খায়; 
যেহেতু উহার একটা পল লম্বমান পুচ্ছাকারে পাঁরণত ও 
অপর চারিটা পল মমভাঁবে থাকে । ডিম্ব হইতেই ভহাদের 
জাতিভেদে লাল ব৷ হরিদ্রা-ডিম্ব দেখা যায়। 
গর্ভিণী স্বীয় দেেহাভ্যন্তরে একটা গর্তের মধ্যে ডিথ্ব ধারণ 
করে। মেস্থানে ভিম্ব থাকে, দেহেব পেহ স্থান গোলাকারে 
স্কীত হইয়া উঠে। একাদশ দিন মাএ গঙভার সহ করিয়া 
গভিনী অগ্ুসম্টি প্রমব করে। অণ্ড ফুটিয়া যখন ছাত্র» 
বাহির হয়, তখন তাহাদের আকুতি বিভিন্ন থকে) পরে 
ক্রমশঃ পিতামাতার আকৃতি গ্রার্থ হর। ইহাদের মাংস 
বিষাক্ত । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে» মংস্য অস্থ্যাধারদেহ 
জীবশ্রেণীর অন্ততুক্ত। অস্থি সকলের মধ্যে মংস্যের 
মের্দগ্ডই প্রধান । এই মেরুদণ্ড বহুখওড ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা 
নিশ্মিত। মন্ুষ্যের মেরুদণ্ডের স্তায় ইহাও 36108] ০১০1০ 





রি 


মতস্যতত্তব 


গার। এরূপ দৃঢ়সংবন্ধ যে, মংস্যগণ তত্থার! অনায়াসে 
দেহ বক্র করিতে পারে, অথচ এ ক্রিয়া ঘার। দেহাবয়বের 
কোন হানি হয় না। এ দণ্ডের মধ্যে ও পৃষ্ঠে মজ্জাবিশেষের 


অবস্থানহেতু জীবদ্দেহে চেতনাশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। 


নণ্ডের একাগ্রে করোটা সংস্থাপিত,তাহাই জ্ঞানেন্ত্রিয় মন্তিষ্ষের 
আধার। এ মন্তিষষ' মনুহাদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং 
মংস্যাদি জীবে গ্ল্প হয়। মস্তিষ্কের পরিমাণান্থসারে 
জ্ীবদেহে আনেরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। মেরুদণ্ডের 
অপরাংশ ক্রমশঃ হুম হইয়া লাঙ্গ,লরূপে পরিণত হয়। 
মন্্যদেহেও এ সুক্াগ্র আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেহ আবৃত। 
কোন কোন জলজ জীবের লাঙ্গল বা পুচ্ছই একমাত্র গতির 
উপার, এই পুচ্ছ না থাকিলে তাহারা কোন ক্রমেহ জীবন- 
ধাত্র। নির্বাহ করিতে :পারিত না। তিমি নামক সমুদ্রজ 
তস্যই তাহার প্রক্ নিদশন। অন্তান্ত মৎস্যের সম্তরপ-কুশ- 
লভার জন্ত পুচ্ছ ব্যতীত ডান! আছে, কিন্তু এই স্থলদেহী তিমি 
মতস্তের গতির নিমিত্ত পুচ্ছ ভি আর কোনও ভপায় নাহ। 

অস্থ্যাধার-জীবদেহের সাধারণতঃ মধ্যতাগে অস্থিঃ তদ্রপরি 
মাংস, তছুপরি ত্বক এবং তছপরি কেশ, লোম, শক বা পক্ষা- 
বরণ থাকে । মতদ্যজাতির শব্ধই গ্রধান আবরণ, কিন্ত কোন 
কোন মতস্যে সে নিয়মের ও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মতস্যের মুখে 
দপ্ত ও মাড়ি আছে। কোন কোন নিরুপ্ট মৎস্যের মাড়ি 
নাই, কিন্তু দত্ত আছে। 

মতস্যের। জলচর, তাহার! জলমধ্যে নিমগ্্র থাকিয়া! অনা- 


স্কাদে ফুল্ফুস্‌ দ্বার। শ্বাসকম্ম নির্বাহ করিতে পারে না, স্কৃতরাং 


বিধাত। তাহাদিগকে ফুস্ফুসের পরিবর্তে অপর একটা যন্ত্র 
দয়াছেন। উহার নাম কর্ণকৃপী ( কাণকুয়া)। এযন্ত্র দ্বার 
তাহারা অনায়াসে সমুদ্রগভেও আপনার্দিগের শ্বাসকাধ্য 
নিপন্ন করে। এই কারণে তাহার। বারুপুণ জল মুখমধ্যে 
৬ঞ্প করিয়া কণকৃপীর মধ্য দিয়া! সঞ্চালিত করিয়। দেয়। 
ইহাতেই তাহাদের শ্বাসগ্রহ্ণকাধ্য স্ুসিত্ধ হয়। বায়ুর 
আক্ষ্জন (০290 ) গ্রহণ ব্যতীত মতস্যের জাবনধারণের 
উপায় নাহ। কোন জাতীয় মৎস্য বায়ুমিশ্রিত জলের অক্ষিঞন 
গ্রহণ করে। কোন জাতি ৰা জজের উপারভাগে উঠির। ঘাই' 
মারে। তাহাতে তাহাদের শরীর মধ্যে ঘে অক্ষিজন প্রবি 
হয, তাহাতে তাহার! স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে পারে। 
এতাছুন্ন কোন কোন মংসা জলের উপর পৃষ্ঠ ভাসাহয়াহ 
আক্ষজন গ্রহণ করিয়। থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠ, শক ও ত্বক্‌ 
জবগংশ্র্ট। কক এরপভাবে গঠিত যে, তদ্বারাই তাহার! যথেষ্ট 
পারমাণে অক্ষিজন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 


[ ৭৬০ 


] মৎস্যতত্ব 


প্রকৃতপক্ষে মংস্যজাভিকে জলগ্রাহক (%%197-16811)618) 
বল! যায়, কিন্ত এ জলে ওতপ্রোতভাবে অক্ষিজন বিমিশ্রিত 
রহিয়াছে। তাহার! জল গ্রহণ করিয়৷ জল হইতে অক্ষিজন- 
মাত্র গ্রহণ করিয়। থাকে, অবশিষ্ট জল কাণকুয়ার ভিতর দিয়। 
প্রবাহিত হইয়৷ বায়। এরূপ না হইলে 0570770109 ও 
911017099 শ্রেণীর মৎন্যগুলি, যাহারা কখনও গভীর জল 
ছাড়িয়া উপরিভাগে উঠে না) কখনই তাহারা প্রাণধারণ 
করিতে পারিত না। প্র শ্রেণীর একএকটী মতন্তকে 
কাচনির্মিত গোলপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা কর! হুই- 
মাছে। মবস্যস্থাপনানস্তর পাত্রস্ব জলের উপরিতলের 
কিছু নিম্নে একখানি সুক্ষ পটহু ( 1801)7810 ) ছৃদ্ধতাবে 
আবদ্ধ করিনেও নিয়স্থ মৎস্য বাযুল্পৃষ্ট জলতলের অঙ্গিজন 
ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্ত যদি তাহাদের 
কাণকুত্বা (£1118) কোনরূপ সুক্ষ অথচ দৃঢ় রজ্ছু দ্বারা সংবন্ধ 
করিয়। দেওয়। হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসবন্ধ হইয়া 
মরিয়া বায়। এতন্নিবন্ধন শীতাপগমে পুফরিণীর জল গুকাহয়! 
নিয়স্থ পাকম্পর্শে ঘোল! হুইয়া উঠিলে, এ জলসেবন জন্য 
রোহিত, কালবোন প্রভৃতি উৎরুষঞ্ঠতর মতন্তের কাণকুয়া 
মৃত্তিকারুদ্ধ হইয়া যায় এবং মরিতে আরম্ত করে। ন্বক্লজল! 
পুক্ষরিণীতেও জাল ফেলিবার পর ঘোলা জলে অনেক মাছ 
মরিতে দেখ। গিয়াছে। 
আরও অনেক প্রকার মৎস্য আছে,তাহার জলসেবনকালে 
বাস গ্রহণ করিলেও পঙ্কিল সলিলে আদৌ তাহাদের জীবনের 
হানি হয় না। কৈ, মাগুর, শৃঙ্গী, শোল, লেঠা, পাকাল, বাহন 
গ্রভৃতি মৎস্য অনায়াসে কর্দমের মধ্যে থাকতে পারে। 
এরূপ দেখ। গিয়াছে যে, পুফরিণীর সমুদায় জল রৌদ্ডে শুকাহয়। 
পাকেন্ ভপরিতল চট। পড়িয়াছে, কিন্ত এ চটার নিম্নস্থ ঘোলা 
পাকে গণ্ত করিয়া শৃঙ্গী, মদ্‌গুর প্রত্থৃতি মৎস্য আপনার মুখ- 
নিঃস্ত লাল মধ্যে স্বচ্ছন্দ বরাত করিতেছে । হুছার৷ অক্ষি- 
জন গ্রহণ না করিয়। অনেক ,দিন জীবিত থাকিতে পারে। 
অল হহতে অক্ষিজ্জন গ্রহণ তাহাদের আবণ্তক হয় না, তাহারা 
আবশ্তকমত শূন্য হইতে বায়ু গ্রহণ করে । উহাকে চলিত 
কথায় “ঘাই» বলে। যদি ম্‌্গুরাদি মৎস্য এরূপ ঘাই 
মারিয়া বাসুগ্রহণ করিতে না পায়, তাহা'হুইলে কার্বণ- 
মিশ্রণে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হইয়। যায়। কৈ (408৮0 
3০99৪9৪ ),চুনাথোন্সে (25100988809: ) ও সাল, শোল, 
চেক্গ (092৮1০০9৮91) প্রভৃতি মৎস্যের শ্বানক্রিয়ার জন্ত কাণ- 
কুয়ার উপরিভাগে একটী বায়ুকোষ থাকে । একটী কাচপাত্রে 
ৰ৷ ক্ষুত্র চৌবাচ্ছ। মধ্যে টেংর! (8£৯০:০০৪) ও মদৃণ্ডর বা চে্গ 


মৎস্তত্ 





ন্ট 


, অৎ্স্য রাখিয়া এই খাসক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ করা হইয়াছে। 


দেখা যায় যে, টেঙ্গরা-মাছ সর্বদাই তাহার কাণকৃয়া নাড়িয়া 
হ্বলগর্ডন্ত বায়ু গ্রহণ করিতেছে এবং শেষোক্ত মংস্যগণ স্বেচ্ছা- 
বশে নিশ্চে্ট পড়ি আছে। তাহারা মধো মধ্যে উপরি- 
ভাগে উঠিয়া বুদ্বুদাকারে শ্বীয় শরীরস্থ বাস্প বিকীর্ণ করিয়া 


. পুনরায় শুন্তদেশ হইতে নুতন অক্ষিজন বায়ু গ্রহণপূর্ববক 


স্যা 


নিম়্ে অবভীর্ণ হয়ক। 

কৈ মাছের কথ! আমাদের দেশের নকলে জ্ঞাত আছেন । 
এই জাতীয় মৎস্য জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে। 
আতপতাপ না পাইলে এবং পিপীলিকা ও পক্ষী প্রভৃত্তি 
হিংশ্র জীব কর্তৃক দষ্ই বা ধৃত না হইলে তাহার! অনায়াসে 


, বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিয়! জীবিত থাকিতে পারে। শুন! 


যায়, বর্ষাকালে যখন পল্লীগ্রামসমূহের জলাভূমি জলপুর্ণ হয়া 
ভাসিয়! উঠে, তখন ডল! বা পু্ষরিণীর মধ্যগ্ৃত কৈ মতদ্যসকল 
জলের কিনারায় আমিয়া জমিতে থাকে।' পরে যে স্থান দিয়া 


নিকটবর্তী ময়দান-সমূছ্র জল লহর কাটিয়। পুক্ষরিণী-অভিমুখে 


গ্রতিত হইতেছে,সেই স্থান দিয়াই তাহারা উচ্চ ভূমিতে উঠিতে 
আরম্ভ করে। এইরূপে জলনিষিক্ক স্বান দিয়! গমন করিয়া 


ক 
আহার! নিকটবর্তী গৃহন্থের প্রাঙ্গণ ও গৃহসংলগ্র উদ্ভানের নানা 


স্থারে বিছাইয়! পড়ে। এমন কি, কখন কখন তাহাদিগকে 
নারিকেল বৃক্ষেও উঠিতে দেখ! গিয়াছে 1 উহ্ছার! কাণকুয়া 
দিয়া মাটা প্রভৃতি ভূমিভাগ আচড়াইয়া ইতন্ততঃ গমন 
করিতে পারে। 

সাধারণতঃ মিঠা জলে যে নকল মৎস্য জন্মে, তাহাই 
আহারের উপযোগী । বঙ্গীয় নদী,তড়াগ বা! পুষ্করিণী প্রতৃতিতে 
যে সকল মৎস্য পাওয়। যায়, তাহ! সাধারণতঃ বজব্যসা হিন্দু, 
মুনলমান ও আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশবাসীর 
আহাধ্য। ব্রহ্গবাসিগণ তরদ্দেশজাত মতস্য আহার করে। 
স্থানভেদে তথাকার মৎস্যাদিরও আক্কৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
সিংহল, দক্ষিণ-ভারত ও পিন্ধুগ্রদ্দেশের স্থানে স্থানে লোকে 
মৎস্য ধরিয়া! খায়। এ সকল মৎন্য প্রধানতঃ রোহিত, মদ্‌্গুর 
বা! শোলজাতীয় হইয়া থাকে। মৎস্যের মধ্যে মদ্গুর বা 
শিঙ্গী মাছই উৎকৃষ্ট ও বলকারক। রোগীকে পুষ্টির জন্ত ইহার 
কাথ সেবন করান হইয়া থাকে। এই মৎ্স্যের দীর্ঘজীবিত্ব 
্বগ্রমাণ জন্য কোন স্থানের মেছুনীর! উহার পুচ্ছভাগ কাটিয়া 
ক্রেতাকে দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্গী মৎল্যের পুচ্ছদেশ 
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হহতে একে একে হুইখানি চাকা কাটিরা লইয়। এ মৎস্য 
পুনরায় জলে জিয়াইলেও জীবিত থাকে । 
সমুদ্রের লবণজলেও কতকগুলি মৎস্য পাওয়া যায়, 


যাহ! সাধারণের আহাধ্য। এতত্তিক্ন সমুদ্রবক্ষে আরও অনেক 
প্রকার মৎস্য জন্মে, যাহাদ্দের বিষয় আলোচন1 করিলে মনে 
কৌতৃহল সমুপস্থিত হয়? তন্মধ্যে সংক্ষেপতঃ শৃঙ্গধারী ন্যাদোস্‌ 
(9০.১11831)8 1068085110৮), ত্রিকোণমুখা ট্যাপা (0৬- 
6501018 0100665), হাতুড়ীমুখী হার (2)1551)8 00063), 
গণ্ডারমুখী মস্ত (11909970113 80801005), নিয়োষ্শুয়।- 
ুক্ত প্রস্ফুরকদীয়ী লাল মংস্য (8101178 02710৯), খড্গাশির 
বুল মতস্য (1179 )18%71)9 13101147680 বা (101013 70010113), 
সামুদ্রিক বাঘার্টাদা (410017808061)03 00118৮3) এবং 
উদ্ভীয়মান মৎস্যজাতিই উত্লেখযোগ্য। 

সমুদ্রগর্ভে ষে উড্ডীয়মান মংস্ত আছে, তাহ্‌। অনেকেই 
অবগত আছেন । এ মত্ত সকল' অলমধ্যে স্বচ্ছন্দে সম্ভরণ 
করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন বলবান্‌ জলজ জীব কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে তাহার! আততায়ীর হন্ত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য জল হইতে লাফাইয়! উঠিয়া! শৃত্যমার্গে পক্ষ্যাদির ন্যায় 
বিচরণ করিতে থাকে । যতক্ষণ তাহাদের ডানা ভিজা থাকে, 
ততক্ষণই তাহারা শূন্তমার্গে থাকিতে লমর্থ হয়। রৌদ্র ও বাযুর 
সাহাধ্যে ডানাস্থিত জল শুকাইয়া গেলে ডানার আর সেরূপ 
কমনীয়তা থাকে না) সুতরাং তাহারা পুনরায় জল মধ্য 
নিমজ্জিত হইয়া যায়। 

এই উডীয়মান মতশ্তজাতিকে ইংরাজীতে 988-1)0789 
(71০8000৩৪ ) বলে, ইহাদের মধ্যে আবার তিনটা 
বিভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়। 27606 01৮752708- _ইহাপের মুখ- 
বিবর ব্যাপ্রের মত, ওষ্টপ্রান্তের ছুই পারে ৩টি করিয়া গুয়া 
আছে, উহা অনেক সময় তাহাদের গমনের সহায়তা করে। 
স্বন্ধদেশের উভয়পার্থে ই থক্টোোর মতন উচ্চ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কএকটা 
অস্থি আছে, ইহাদের 09010:81 ও ৪1071 ডানা দুইটাই 


উড্ডীয়ন-করণের সহায়ক । ৬ 
[71714 1০০৮৫ _ইহাদের মুখমধ্যে এক প্রকা্ জলীয়, 


পদার্থ থাকে । রাব্রিকালে তাহারা মুখব্যা্দন করিবামাত্র 
সেই আলোকদৃষ্টে জলজ কীটাদি তদতিমুখে আসলে তাহারা 
ধরিয়। গলাধঃকরণ করে। রাব্রিকালে জল পরিত্যাগ করিয়া 
তাহারা শুন্ঠে বিচরণ করিলে দূর হইতে সেই মুখালোক উক্কার 
(9100৮188 51৮৪) যা অন্থমান হয়। 

128005%$ 8০12%5-_বা দ্রাগণমুখী উড্ভী্নমান মৎস্য। 
ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গগ্রত্ঙগ গ্রীকপুয়াণোক্ত দ্রাগণ 


পরিবর্তে ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা আছে। দ্রাগণের বিকট 
চিত্র উক্কামুখের বিপরীতে ইহাদের ছু'চালমুখ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
ইংরাজীতে ইহার! [1)200-1)9789 নামে পরিচিত। 

এতত্তিন্ন স্থানবিশেষে আরও কএক প্রকার অদ্ভুতদেহ 
মংস্যজাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের দেহগঠন ও 
কাধ্যাদি সাধারণ মৎস্যজাতি হুহতে অনেকাংশে বিভিন্ন। 
ইহার! প্নকলেই হিংশ্র জন্তর সভার আপনার শিকার ধরিয়। 
আহার করে। হাঙ্গরাদিরংন্তায় ইহারা সমুদ্রজ হিংস্র প্রাণি- 
মধ্যে গণ্য। নিয়ে দৃষ্টাস্তস্বরূপ কয়েকটার নাম উদ্ধৃত হইল :-_ 

১। মধ্য-আমেরিকাজাত “হসরঠ (190783 99868/8 ) 
মতস্য। ইহার দেশীয় কৈ মাছের মত। জলাভাব হইলে 


উত্তপ্ত হুর্যযরশ্মিতেও ইহারাঅধিক কাল বাচে। কখন কথন | 


জলাম্বেষণে ইহার! অশাইস্‌ ও ডানা যোগে মৃত্তিকায় হাটিয়। 
যায় এবং নিকটবত্তী কোন স্থানে জল ন! পাইলে ইহারা 
ভিজা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত থুড়িয়া বাস করে। 

২। রেমোর। বা 9001017)8 8১1--ইহারা অনেকাংশে 
হাঙ্গরের মত। ইহাদের মাথার খুলির উপর একথানি থালার 
গ্তায় চেপ্টা চক্র আছে। এ চক্রের মধ্যে একটী মেরুদণ্ড ও 
কএকটা পঞ্জরবৎ অস্থি দেখ! যায়। এ চক্র এরূপ কৌশলে 
নির্মিত যে, তাহা কোন জাহাজ বা বৃহৎ মংস্যের তলদেশে 
আটকাইতে পারে। যখন তাহার শিকারে বহির্গত হয়, 
তখন তাহার! প্রন্ধপে নিজদেহ পরশরীরে সংলগ্ন করিয়া নিরা- 
পদে গমন করে। প্রাচীন লোকের বিশ্বীস ছিল যে, এই 
রেমোরা-মৎস্য পূর্বে স্বীয় মস্তকে জাহাজ আটকাইয়! রাখিত। 
প্লিনির বৃত্বাস্তপাঠে আমর! জানিতে পারি যে, “একটিয়মের 
যুদ্ধে আণ্টনির অর্ণবপোত্ত রেমোর! কর্তৃক রুদ্ধগতি হওয়ায় 
অগাষ্টাসের জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি আরও বলিষাছেন, 
সমুদ্রগর্ভগ্থ অত্যাশ্চধ্য বিষয় সকলের মধ্যে এই মতস্যই প্রধান- 
তম। যদি তাহার! কোন মতে একটি জাহাজ আটকাইয়! 
রাখে, তাহা ভ্ুইলে বাত্যা বা ঝড়ে তাহার কিছুই করিতে 
পারেন্না। 

৩। রে (7)) মতস্য--ইহার! শৈবাল বা আগাছার 
মধ্যে লুকাঁইয়া৷ থাকে এবং শিকার নিকটে পাইলে তাহাকে 
লাফাহয়। ধরে ও গলাধঃকরণ করে। 

৪। এপিবুলাস্‌ (09190|05 )--ইহারাও লুক্কায়িত 
থাকিয়। শীকার অন্বেষণ করে। কোন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য- 
ছানা কাছে আদিলেই ইহার! নি ওটটপ্রাস্ত বাড়াইয়া 
ধরিয়। ফেলে। 





৫। 
কয়েকগাছি শু'য়। বিলঘ্িত আছে। এ শু'য়ার অগ্রভাগে 
অতি ক্ষুদ্র মাংসপিও থাকে । জলমধ্যে প্র গু'য়াগুলি ঝুলা- 
ইয়া রাখিবে, ঠিক ছিপের সংলগ্ন সৃতা ও মাংসপিগগুলি 
বড়শির টোপ বলিয়া অনুমান হয়। শিকারকালে ইহারা 
দেহ্যষ্টি লুকাইয়া রাখিয়া শু'য়াগুলি ঝুলাইয়া দেয়। 
অবোধ মৎস্য টোপের স্ষ্বেভে উহার নিকটবর্তী হইলে ধৃত 
হইয়া থাকে। 

৬। স্বর্পিণা (9০০010890৪ )--ইহার।. বড়ই ক্ুর। 
এমন কি, আপনার অপেক্ষা ২০ গুণ বড় কড়্‌ মৎ্ম্যকে ও 
চিরিয়া ফেলে। 

৭ চেলমন (01)6122009')--ইহারা পোকা-মাকড়, 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। জলোপরিস্থ পত্র বা ডালপালার 
উপর প্রজাপতি বা পতঙ্গ প্রভৃতি বসিয়া থাকিলে ইহার 
ত্চ্ছন্দে আপনাপন নলাকার হুক নাস৷ বাড়াইয়৷ দিয়া সেহ 
পতঙ্গকে টানিয়! আনে। 

৮। আর্চার মতস্য (4০১০-6৪৪)-৮ইহারাও এ্রর্ূপই 
শিকার আহরণ করে। যবদ্ীপের নিকট সাধারণতঃ এই 
জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়। যায়। রঃ 

আরও কতকগুলি মৎস্য আছে, তাহার! স্বভাবতঃই নিরীহ। 
জগদীশ্বর তাহাদের রক্ষার জন্ত গাত্রে কাটা, খড্জা প্রভৃতি যথ! 
স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন মৎস্যের এমন 
কি, গাত্রের সমগ্র আইসেই কাটা দৃষ্ট হয়। কাহারও ব 
ডানার কাটার অগ্রভাগ এরূপ ধারাল, যে অনাবধানবশতঃ 
তাহাদিগকে হস্ত দিয়া ধরিলে হস্ত কণ্টকবিদ্ধ'হইয়! যায়। 
এতত্তিন্ন কতকখুলি একরপ সজারুর ন্যায় দেখ! যায়। 
থড়ী মৎস্য (9%07099) ), করাতধারী মৎস্য (9৯4-78)। 
বা [0115015  ৪0610001910) ), সার্জন (40800709808) 
01017075809 ), ডাক্তার ( 40800100108 029101903 ) ও 
9010) 09109 881) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার। 
স্বীয় দেহবিলন্বিত করাত বা থড়গাকার পদার্থ দ্বার। 
জাহাজ, তিমিমৎস্য প্রভৃতির তলদেশ বিদারণ করিতে 
সমর্থ হয়। 

সমুদ্রজ মংস্যের মধ্যে হেরিং (7617108 “বা! ০18068 
17167)08), সার্ডিন (98:0809 বা 00798 98:01709 ১, 
এক্কভি (400100%7 বা 01898 61)0788101)0199 ১ সামন 
(8810)00 ) ও তুনি (9৫020১97 1000909) মতসাই 
যুরোপবাসী জনসাধারণের আহার্ধ্য মধ গণ্য । ফরাসীরাজ 
১৩শ লুই মার্সাএল বন্দর পরিদর্শনকালে তুনির মাংসয়োবনে 


সি 


মৎস্যতত্তব 


মতস্যতত্ব 





892108৮0185: ) নামে সমুদ্র আর একপ্রকার মাছ 
পাওয়া যায় । ইহার যরুৎ নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল- 
পদার্থ বাহির হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তৈল বিশেষ উপ- 
* কারী ও পুষ্টিপ্রদ বলিয়। নির্ধারিত হইয়াছে, শ্বাস, কাস ও 
স্নায়বিক দৌর্ধল্যে 0০0-119৬ ০1] বিশেষ ফলদায়ক। 
কড়্মংস্যের যকৎ নিশ্পেষণে প্রথম যে তৈল নির্গত হয় 
তাহাই ওঁধধার্থে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । দ্বিতীয় পেষণের 
তৈল অপেক্ষাকৃত কৃষ্বর্ণণ উহ। প্রায় আলোক আলাইতে 
ব্যবহার হয়। মুরোপে কড় মৎস্য ও হেরিং মৎস্য ধরিবার 
জন্য বিস্তৃত কারবার আছে। নিউফাউগলগওবাসিগণ 
' কড্‌ মৎস্য ধরিয়! প্রথমে উদর চিরিয়া ফেলে, পরে যক্কুৎ বাহির 
করিয়! অপর একটী পাত্রে রাখিয়া! দেয়। তৎপরে মংস্তের 
মেরুদণ্ড কাটিয়! ছুই পার্খের মাংস বাশের মাচায় স্থাপনপুর্ববক 
'গুকাইয়া লয়। মেরুদওসংপ্লিষ্ট মাছ লবণজারিত কর! 
হয় এবং পার্খদ্বয় শ্'টকি” করিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া 
থাকে । হেরিং মৎস্যও এ্রন্ধূপে জাহাজে তুলিবার পর চিরিয়া 
ফেল! হয়। উহার পিত্তাদি নিকৃই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট 
মাছ লবণযোগে ঢাকিয়৷ রাখে। কখন কখন এ মৎস্য ধুমে 
সিক্ত করিয়৷ (9200190) রাখ! হয়। হেরিং মৎস্য সিদ্ধ করিয়। 


যে তৈল পাওয়৷ যায়, তাহ! পরিফার-করণাস্তর বাজারে বিক্র- | 


যার্থ পাঠান হয় এবং তৈল নিষাসনের পর কটাহে যে অবশিষ্ট 
মাংনপিও (08080) ) থাকে, তাহা ভূমিতে সার দিবার জন্ 
ব্যবহৃত হয়। 

এতত্তির বৃহদাকার মৎস্যের মধ্যে ডল্ফিন্‌ (1)0101011) ) 
সাধারণের আদরণীয়। ইংলগুরাজ ৩য়, ৫ম ও ৭ম হেন্রী এবং 
রাণী এলিজাৰেথ ইহার মাংস আস্বাদনে অতিশয় গীতি বোধ 
করিতেন। উত্তর মহাসাগরে নরহোয়াল (০7০1)9] বা 
)101)0900 0090১০:0২) নামে তিমিমতস্তের ন্যায় একপ্রকার 
মৎস্য আছে। উহাদের উপরের ওষ্ঠে গণ্ডারের ন্যায় দুইটা 
থড়ী দেখ যায়। মাছগুলি সাধারণতঃ ৩০ ফিট, পর্য্যস্ত 
বড় হয়। পূর্বের হস্তিদস্ততুল্য স্বেত্বর্ণের এই দত্ত 00007 
নামক অদ্ভুত জীবের কপালে সাজাইয়৷ দিত। 

হিমমগুলের বরফাবৃত সমুদ্রজলে সীল (9৪৪) বা 0০০৪ 
$1001178) নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহ! অনেকাংশে চতুষ্পদ পণ্ডর মত। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি 
জলজ জীব ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। অধিকক্ষণ জলে বাস 
ও স্বপ্লকালমাত্র, বাঘ দেবনে অতিবাহিত করে বলিয়৷ ইহার! 
মৎস্যজেধী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের চারিটা ডানা, 


রা 


থায় এবং চর্দে গাত্রবস্ত্র ও জুত। প্রস্তত করিয়। থাকে। 
সীলচর্মে একটী জাম! প্রস্তুত করিতে হইলে সহম্রাধিক 
টাক লাগে, কারণ জামার উপযোগী সীলমত্তন্ত প্রায় 
পাওয়! যায় না। ধীবরগণ এই সীলঝাতিকে সামুদ্রিক ব্যাস্ত 
বাগো-বৎস (১৪৪-5০]1£ বা ৩৪৯-৪%1) নামে অভিহিত 


করিয়া থাকে। 
আমাদের দেশে 'বীশপাতা” নামে একপ্রকার মাছ আছৈ। 


ইহাদের ছান। শৈশবাবস্থায় সোজ। হইয়া সম্তরণ করে। কিন্তু 
যতই ব্যস হয়, ততই তাহারা কাত হইয়। সম্তরণ করিতে 
আরম্ভ করে। ইহাই তাহাদের শ্বাভাবিক নিয়ম। 

মতস্যগণ সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট, মৎস্য, পাতি, 
শৈবাল, ঝণঝি, গেঁড়ী ও কাক্‌ড়া প্রভৃতি খাইয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করে। গর্ভিণীর ডিহম্বপ্রসবকালে তাহারা পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ সম্ভরণ করে এবং যেমন ছুএকটা ডিস্ব গর্ভস্থানত্রষ্ 
হইয়া বাহিরে পড়ে, তৎক্ষণাৎ পুং-মংস্্রগণ তাহা! গলাধঃকরণ 
করে। এই কারণে ম্বভাবতঃ স্ত্রী-মৎস্যগণ ডিম্বপ্রসবকালে 
স্থানান্তরিত হুইয়। নদী বা তড়াগাদির এরপ পার্বদেশে স্থান 
বাছিয়। লয় যে, তথায় সেরূপ স্বল্প কদর্য জলে ডিম্বগ্রাসের জন্য 
অপেক্ষাকৃত বৃহদদেহী পুং-মৎস্জাতির আগমন সম্ভবে না। 
এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রস্থতি স্থানাস্তরে গমন করে। স্বভা- 
বের ক্রোড়ে থাকিয়া ভিম্বগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে 
জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। এ ডিষ্বের ছানাগুলি রক্ষার জন্য 
আমাদের দেশের জেলেরা এবং চীনদেশবাসী মৎস্)ব্যবসায়ি- 
গণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 

আমাদের দেশের জেলেদের মত চীনবাসিগণ নদীতীর 
হইতে ডিস্ব আনিয়া ফুটাইবাঁর চেষ্টা করে। পরে তাহা। ফুটিবার 
উপধুক্ত হইলে ভারে ভারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদেশীয় 
জেলেদের স্থায় চীনর্দেশের জেলেদিগের মধ্যেও মৎস্যডিস্ 
বিক্রয়ের প্রভূত ব্যবসা আছে। জালিকগণ নদীর কিনা 
বা জলের উপরিভাগ হইতে সগ্তঃগ্রহথত আঁটাবৎ ভিস্ব, সংগ্রহ 
করিয়া নদীপার্শবর্তী কোন কাটা খাত মধ্যে ফেলিয়া! রাখেশ * 
অপর মতস্য কতক ডিহ্ব ভক্ষিত হইবার ভয়ে তাহ্যরা খাতের 
সুখ বন্ধ করিয়! দেয় এবং পক্ষিঞাতিরই ভয়ে উপরে ঝাঝি, 
কলাপাত প্রভৃতি বিছাইয়৷ রাখে। চীনবাসীদ্দিগের ডিথ্ব- 
রক্ষণ বা পালনপ্রথা স্বতন্ত্র। তাহারা হংস, মুরগী প্রতৃতি 
পক্ষিডিষ্ব ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ লাল! ও কুম্থম বাহির করিয়া 
ফেলে। পরে তন্মধ্যে সগ্ঃপ্রসথত আটাবৎ মংস্যডিস্ু পুরিয়। 
ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়। দেয়' এবং তাহা হংস ঝ| মুরগীর বাসার 





টি 


মৎস্যতত্ 
তদিৰার জন্ত রাখিয়া আইসে। এইরূপে অওমধ্যন্থ ডিম্ব- 
গুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে তাহারা সেই অণ্ড আনিয়া হু্ধ্যো- 
ভবাপিত পাত্রজলে ভাঙ্গিরা দেয়। এই পাত্রে থাকিয়! মৎস্য- 
ডিম্বগুলি ফাটিয়। ছানা বাহির হুয়। যতদিন না এ ছান৷ 
পু্রিনীতে ছাড়িবার উপযুক্ত হুদ্, ততদিন তাহার! এ 
পাত্রমধ্যেই থাকে। মাক্ত্রাঙ্জের প্রসি্ধ আযুর্কেদিবিদ্ ডাঃ 
ফ্রান্সিস ডে মৎস্যের পোন! রক্ষীর জন্ত প্রত্যহ প্রাভে ও 
সন্ধ্যার সময্স জল মধ্যে কএক ফেখাটা তরল পার্মাঙ্গানেট 
অবলাইম্‌ (চয98]: ০0100090 ০? 72600)818800816 ৩1 10700) 
নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা দিয্াছেন। ইহাতে জল মিষ্ট 
ও অঙ্ষিপ্রন বন্ধিত হইয়া পোনার বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ 
সান হয়। 
বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরমংলগ্ল অনেক পুষ্ষরিণী বা কৃত্রিম 
চৌবাচ্ছায় পোষ মাছ থাকে। এ মতম্তসমুহ এক্প 
পোষমানে যে, মন্ুষু বা হরিপশাবক তড়াগার্দির নিকট- 
বন্দী হইলে ভাহারা ভয় পায় না। অনেকে জলে মুড়ি ছড়াইয়! 
মতসাগণেন্ কৌতুক দেখিয়া থাকে । এতত্িন্ন বহলোকে 
মাপনাপন গৃহ মধ্যে লোহিতমৎস্য, সৌঁণালি মংস্য, নীল- 
পর্ণের বুল-মংস্য প্রড়তি চৌবাচ্ছা বা মৃত্তিকার গামলা মধ্যে 
পৃষিয়া রাথে। এটন্সপ স্বল্প জলমধ্যে থাফিয়াও তাহারা ডিম 
পাড়ে। এর ডিমগুলি উঠাইয়! স্বতন্ত্র পাত্র মধ্যে কলাপাতা বা 
ঝণঝি মধ্যে রাখ! হয়। কলাপাতা বা ঝীঝিতে এ ডিম্ব 
মাটুকাইয়। থাকে । পরে সময় মত তাহা ফাটিয়া ছান। 
বাহির হয়, এই সকল পালিত মতস্যের মধ্যে ব্রিপুচ্ছ (01১০9 
9৮1), চতুস্পুজ্ছ (0০৪৫ 6811) প্রভৃতি মতস্যজাতি 
দেখা যায়। 
হিন্দুর নিকট মংস্য একটা পবিত্র জীব। স্বয়ং ভগবান্‌ 
নংসারূপে স্বাম অবতার ব্ূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মতস্যা- 
ব্তারে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়! মনুরূপী মনুষ্যকে 
মহা প্রলয়কালে রক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস, তগবান্‌ 
তংকালে শৃর্গিমৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত 
মনেক দন্মপ্রাণ হিন্দু শৃঙ্গিমতদ্য তক্ষণ করেন না। জন্মতিথি- 
পূজার ময় নানাজ্ে শোল বা লাঠা মাছ পুক্ষরিণাতে ছাড়ি- 
বার বিধি আছে। শ্রাদ্ধাদি প্রতকর্মেও মতস্যোত্সর্গের 
ব্বস্তা দেখা যায়। এতঘ্িন্ন সকল প্রকার শক্তিপূজায় 
নংসাভোগের বিধান রহিয়াছে । কোথাও কোথাও দেবো- 
দেশে মথন। ব্রাহ্গণকে মংস্যপূর্ণ পুক্করিণীদান প্রকম্পিত 


হ্ইয়াছে। কোট রাজ্যে কানাই (শ্রীরুষ্) উদ্দেশে প্রদত্ত 


এইরূপ কএকটা পুক্ষরিণীর কথ! মহাম্বা টডের উপাখ্যানে 


মস্ত 


প্রায় সর্বপ্রকার গুভকর্ধে মাঙ্গলিক- 

নিদর্শন-স্বরূপ মৎস্য ও দধি প্রদত্ত হইয়া থাকে । যাত্রাকালে 
মংসাদর্শন গুভফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

অনেকে মংস্যবৃষ্টির কথা অবগত আছেন। সময় সময় 
বৃষ্টিপতনকাঞ্ল এইরূপে মৎসাপাত হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪ 
খৃষ্টাবে ভারতসাম্রার্জীর ১৪শ সংখ্যক মেনাদলে কুচের সময় 
মৎসাবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্ধে জুলাই মাসে মোরাদা- 
বাদে ভীষণ ঝটিকার সময় মস্যবুষ্টি হয়। ১৮৩০ খ্বষ্ঠাবধের 
১৯এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার নকুলছাট। কুঠীতে সামান্য বৃষ্টি- 
পতন সঙ্গে মৃত-মৎস্য পতিত হইয়াছিল। প্রথমে আকাশপথে 
পক্ষিবণীকের ন্ান্ধ মৎস্যগুলি দৃষ্ট হয়। পরে তাহা ক্রমশঃই 
পৃর্বী-অভিমুখে পতিত হইতে থাকে । ১৮৫৩ ৃষ্টান্দের ১৬ই ও 
১৭ই মে, ফতেপুর জেলার ষমুনার ১1০ ক্রোশ দুরে মংস্যপাত 
হয় । এ সমন্্ ১।* সের ওজনের একএকটা মস্য ভূমিতে 
পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ থৃষ্টান্জের মে মাসে, আলাহাবাদ নগরে 
এবং ১৮৩৯ থৃষ্টাবে ২+এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা সহরের ১* 
ক্রোশ দক্ষিণে নুন্দরবনমধ্যে মত্স্যবৃষ্টি হয়। ১৮৫৯ থ্ৃষ্টান্ে 
২৫শে স্কুলাই কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত রাজকোট নগরে ভীষণ 
ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে এবং ১৮৫২ খৃষ্টাবে ৩রা আগষ্ট পুণা 
সহরের সেনানিবাসে মংদ্যপাত হইয়াছিল। এতত্তিন্ন ২৫ 
বা ৩৯ বর্ষ পূর্বে কলিকাতার উত্তরবন্তী বরাহনগর অঞ্চলে 
ও সিংহলঘীপের কলম্বো ছূর্গের সঙন্গিকট স্থানে মৎস্যবৃষট 
হইয়াছিল &। 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা প্রদ্দেশেই মতস্তের 
আদর অধিক । এখানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই 
মস্ত আহার করিফা থাকে । তবে ইহাও ন্বীকাধ্য যে, 
বঙ্ধবাণী কোন কোন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব মৎস্য মাংস গ্রহণ 
করেন না এবং নিয়শ্রেণী ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবা- 
মাত্রই নিরামিষাশী ; এমন কি,মৎস্যম্পৃষ্ ভ্রব্যতক্ষণেও তাহার! 
পাপজ্জান করেন। কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুকপ, পুষ্ষর প্রভৃতি 
দেবভীর্ঘেও মংস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখনও উত্তর-পশ্চিম- 
প্রদেশবাসী হিন্দুগণ আদৌ মৎস্য গ্রহণ করেন না। দক্ষিণ 
ভারতের হিন্দুবিশেষের মধ্যে মৎস্যভক্ষণপ্রথা রহিত হই- 
রাছে; কিন্ত সর্বত্রই থৃষ্টানচাবাপন্ন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ও 
নিয়শ্রেণীর মধ্যে মৎসাভোজন অগ্রতিহতভাবে চলিতেছে । 

বঙজদেশে প্রধানতঃ যে লকল মৎস্য পাওয়া যার এবং যাহা 
অধিবাসিমাত্রই আহার্য্যরূপে ব্যবহার করির! থাকে, তাহার 
একটা সংক্ষিপ্ত তাবিক নিমে প্রদত্ত হইল £- 


₹ 3170. 09. 19005065 9009801598। 0, 942445 , 





ং 


মহুস্যতত্ব 
হত  বৈজানিক নাম ূ মন্তব্য 
আংগ্রা 09707108508  রোহিতজাতীয়, দেখিতে 
হেরিং মৎস্যের ন্যায় । 
আড়ি 78008109098 ৪1108 বুহৎ'ও তৈলাক্ত। 
বাগ-আড়ি ৮. 08£81189 উচ্চশ্রেণীর নিন্দিত । 


ইলিন্‌ বা ইল্স (01908990০০ 118908 মুখরোচক ও মিষ, 


ভেদক ও রোগকর। 
ইল্‌ (হিজ্লা ) 09100180703 01191 শুপুকা, কাঞ্চন, ভুধিয়া। 
কাকাল 15808 0800218 ক্ষুদ্র ও মিষ্ট। 
কৈ 450995 8০9,009728 বা সুমি। 

(০০708 00100)198 
| কালবনু 07012008 0810880 কৃষ্ণবর্ণ ও স্থুমিই, 

কাত্ল! 07010880801. মিষ্ট, অতি বড় হয়। 
কুচ্ছ? 01)71083 0738 কুর্চিবাটা । 
কাঞ্চনপুটি * 00101000108 
কালিপুটি ত:::0%0108 পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ লাল। 
কেশির। চাদ 
কুচিয়া ব1 কুঁচে 010101500159196- ইল্‌ মতসোর ভার মিষ্ট, 


৮07৪ ০901)19 সর্পবৎ ও রক্তামাশয়স | 


খলিস! 1101000908 ০০118 কৈজাতীয় সুমি 
কষত্র মৎস্য। 
এ (বেজী) » 09£108 
» (সাদা) ১১ ৪০, 
* (চুন) ৪. 01008 র 
»* (লাল) »* 11709 এ 
খোরমুল৷ 11021 ০01801% ঢাকায় থোল।,গোয়াল- 
পাড়ায় ইংলি ও মুজি। 
খন্নরা 01019900001 0)0008 
* (গাঙ্গ) 11090101108 
খোক্স৷ 7 0:1008 ০0988 
গাঙ্গের গোংটা 1190:06090008 "মমি ও “ইল্‌, মতস্যের 
709002103 ন্যায় আস্বাদযুক্ত । 
গজান 0081999010%108 শোলজাতীয়, কলিকা- 
2 10091091108 তায় শাল নামে গ্রসিদ্ধ। 
পরুই 0091০০9),2198 18 কলিকাতায় লাটানামে 
খ্যাত। 
গলছাদ্দি [80:08 0801198 কলিকাতায় ভ্যাদা, 
- 'নেদোষ। 
গেলি পুপটি:0012058 861108 
1 ৃ 


১৭২ 





গুলে 

গাংদাড়া 

গল্দ! চিংড়ী 

গোদিয়ারী 

ঘুগিনি (971)010003 £0.27018 

ঘোলা টাদা % 0008 টাদাজাতীয়। 

চেঙ্গ, 09119091081) নিকই লোকের খাদা। 

£8০1)98 

টাদ।, নামচাদ।, 

পায়রাটাদ।, 

রাঙ্গার্টাদা,বকুল- হানার খাইতে সুম্থাহ ও 

চাদ, ফুলঠাদা, বিশেষ তৈলাক্ত । 

বগুড়া্টাদা,কাট- 

টাদ। প্রভৃতি । 

চিতল (বড়) 21)8008 00101 মি, ফলুই অপেক্ষা 
বড়, মৃত অস্ত আহার 
করে বলিয়া নিল্দিত। 

চেল! 07011008 108০8118 ক্ষুদ্রমতহট । 

* (ঘোড়া,ফুল ও 

নারিয়ালি) 

চেঙ্গড়ামারা 70170610008 

01090801918 

চাকুন্দ! 01912009000 008000% এ 

চেদ্ড়। 05101710903 00978 ঘোঁকৃসি বা পেয়ালির 
অন্রূপ, ম্বতন্ত্র জাতি। 

চিংড়ী 

চাদকুড়ো, 

চেঙগে। 

ছেপ্থা 0)70710709 ৫9৮220 বাঁশপাতার মত। 

ছোলাপুটি 0. 0৮০1৪ ৪ 

জাওয়ালি  0977008 )9091209 ক্ষুদ্রমত্ভ্। 

জয় 0. 9858 ৮ 

টেপা [৩0:০৭০০, 151901]88 পেটফোল। মাছ, 
ভোজনে নিষিদ্ধ । 

টেংরা চ000910908 091010 তৈলাক্ত ও মিষ। 

»(কাবাসি) ৮. ০গ্র1880৪ ক্ষুদ্রমতড | 

*(কোর্কি) 0 ৮৪:০1 ঁ 

” (রাম) 2.18008 এ 





আখড়া । 


মতস্যতত্ব [ ধ৬৬ ] মখস্যাতত্ 
মধ ... “টজামিক নাম ম্্য মত বৈজ্ঞানিক বীষ মা 
টের! (বিষ) ঘাটা (ভাঞ্চম) 07701100958 61806 এ 
* (বাতাসি) * (সিলোন্দিন্া) 0. ৭/190918 
” ( কেউয়। ) বুকরাছি (9)1017/008 000807 
* (পাখরি ) বরিল। ০৩, ৮৪11৪ স্বানবিশেষে চেদ্রি, পু 
” ( ঘাঘর ) পেয়ালি ৰা খকৃসি- 
টাক! চাদ। ৮, 0091008, 18109 নামে খ্যাত। 
ডেংরো। 57101020008 0910 ৪ বা ৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। বাগ্দ। চিংড়ী 
ডানিকোণা 0. ৫801607103 বড় ডান্কোণা। বোয়াল 9111798 008118 বৃহদাকার মৎল্য, 
ঢেমনি 0. £08৪01 গোয়ালপাড়ার ঘুঘনি। থাইতে নিষিদ্ধ। 
চঙ্গিল৷ (05072008 0008719 ভাম 0190100800৪ আস্বাদ ইল্মতস্কের 
তিত্পু*টি 07770089083 ক্ষুদ্রপুটী,পুছ্ছে কাল বিন্দু। 4112)08603 গ্াস্ব। 
তোর ০00:)008 0০1 রোহিতজাতীয় ক্ষুত্র। তেদ।, ভাযাদা 09108 08100108 মি, স্তাদস মাছ। 
তেরিপুটি 071)11008 09113 ভোল। (০011015০০1৪ 
তেলচিটা * (বালি) 0. 0০৪9110 
তেলজোখা। বা তারুই ভেটকি 
দরঙ্গী 07058 ০088৪1০ কাটা নামে প্রসিদ্ধ। ভাঙ্গন 0/012008 91802 মিষ্ট। 
ধানবুনে চিংড়ী মাণ্তর বা 1890101)69705)9688 বলকারক ও মি । 
স্কাদোস্‌ গোয়ালপাড়ার ভ্যাদ]। মদ্‌গুর বি, রিং 
নান্দিন্‌, নয়না মুগেল (50017995 0)128819 রোহিতমতন্তের ভার, 
পাচোক [0805 [091001)85 চুনামাছ, মিই। তত বড় হয় ন৷, 
পু'টি 050800৪ 09০6০ মিষ্ট পুটি। কিন্তু কষুত্র-কণ্টক যুক্ত, 
পেয়ালি 05011009 1081119 ক্ষুদ্রমতহ্া। পুর্ববন্ের লোকে ইহ। 
'পাবদ। 98191109 7১81009  মিষ্ট। থাহতে স্বণ। করে। 
*(কাণি)ট +” 08018 এ মহাশাল 0. 00010018 গোয়ালপাতা-পু(তিতোর। 
* (তাখুলিযা) মৌরল৷ বা 6. 8901819 কুদ্রমতস্ত মৌরা ও 
পা্গ। (90103 [087)67% ক্ষুত্র মতস্য। মোরুণ মোলানামে খ্যাত। 
পাঙ্গাস 11006919003 1১810685125 রোহিত বা রুই 0501005 1071৮ সর্ৰোত্ক্ট মত্ম্ত। 
পাতাসি রামঠাদ। 0, £59১০1৪ রলবড়া নামে পরিচিত। 
পাথরি রাজ তাম 
ফলুই 1179009 9197086 মিষ্ কিন্ত কণ্টকপূর্ণ | রাজ! ঝ| শাক চি 239 890০8 
ফেস! 0107)6% 707989 গাঙ্গ ফেসা। নিট ১) )919008 1৪ বৃহৎ ও স্ুস্বাু। 
ফুংনিপুটি 0০71977008 1১000918 লক্ষাম। বট জাতায় মত্স্। 
ফোক্‌ছ। ফুন্দিয৷ ফোকৃস/ ও বড় ৰাশপাতা $8০0910098 80£79 বাশপাতার ভার 
ফোক্‌স! নামে খ্যাত। পাতলা, খাইতে, মি, 
বালিয়। বা বেলে 0০108 81825 . সুমিষ্ট ও লঘুপাক । ..... বনিকষ্ট শ্রেণীর আহাধ্য। 
বাচ। ৮1096109998 9৪6 হেরিংমৎস্ের হতমিষ্ট।| বোকাতাষন 61011098 ০৪৪৯ : থত্বকেবাটার ম। 
ৰাটা। (খড়কি) 05071098 ১৪৮, মিষ্ট, ্থানবিশেষে | বোয়ালি বা 8৪/৪ 1১০9)18 . [মই ও তৈলাক্ত অথচ 


বোয়াল স্বহ্দাকাঙ্। 


[ ৭৬৭ ] 


বৎ্স্যতদ্ব 


2 ররর রানার রানার 


মৎস্যতত্ 
৬১১. “ বৈজ্ঞানিক নাম মন্তব্য 
শৃঙ্গী বা সির্গি 91109891908 বনকারক কিন্ত খাইতে 
নিষিদ্ধ । 

শিলোন 12100619088 811011019 বুহদাকার কুৎসিত মতন 
সরলপুশটি  '05017405 981808 বৃহদাকার পুটি। 
সাগাবালিভোড় 0. ৪৪4৪ দস্তহীন বালিতোড়া। 
সহরী (০. 0801108 কেশিয়। ডেংরা। 

* ছালি (3. 00981108 ক্ষুদ্র মস্ত । 


উপরে যে সকল মতশ্তের নাম লিখিত হইল, তাহাই 
সাধারণের নিকট পরিচিত। এর নাম গুলি স্থানভেদে 
নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মত্ন্ত গুলিরও কতক পরি- 
মাণে আক্কৃতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এত- 
ভিন নদী ও পুফ্ষরিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মতন 
জন্মিতে দেখ যায়, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল ন]। 
উপসংহারে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, মাছের মধ্যে 
রোহিত ব৷ “রুই” শ্রেষ্ঠ । তাই লোকে কথায় বলে "মাছের 
মধ্যে কই শাকের মধ্যে পুই”। কিন্তু “ড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং 
পাবদা মাছের ছুটে! ঠ্যাং কথাটা কতদূর সত্য তাহা 
সাধারণের বিবেচ্য। নর্দীকুলে টিকৃটিকির মত ঠ্যাঙ্গওল। 
ক্ষুদ্র মত্ম্তাকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। 

পৃথিবীর যাবতীয় সত্য ও অপভ্যজাতির মধ্যে মৎস্যধৃত্- 
করণ ও বিক্রয়প্রথ। প্রবর্তিত আছে। যাহার! মৎস্য ধরিয়। 
জীবিক! সংগ্রহ করে, তাহার! ধীবর, জেলে ও জালিক-সংজ্ঞায় 
অভিহিত। অসভ্য মুরোপ ও আমেরিকাথণ্ডে হহার৷ 
1791910)0 বলিয়। পরিচিত । ইহার। যে নৌক। বা পোতে 
আরোহণ করিয়া নদী বা সমুদ্রবক্ষ হইতে মৎস্য আহরণ 
করে, তাহা সাধারণতঃ গেলেডিল্গি ব। 15101100986 নামে 
খ্যাত। সময় সময় নদী বা তড়াগাদিতে তাহারা নৌক। 
ব্যতিরেকে জাল (০৮), কোণাকার পোলো ব৷ ঘুনি 
(9৮1১) দ্বার মৎস্য ধরিয়া থাকে। এ সকল মৎস্য 
মাধারণের উপভোগের জন্ত বাজারে আনীত হইয়া! বিক্রাত 
হয়। এই মংস্যবিক্রয় লইয়। জগতে এক মহাখিস্তৃত বাণিজ্য 
চলিতেছে । শুধু মস্যসেবনেচ্ছু মানবের উদ্বরপুর্তির জন্য 
নছে, ইহাতে জাগতিক বিশেষ মঙ্গলও সাধিত হইয়া থাকে। 
মৎস্য প্রধানত; পিন্তকর হইলেও মদ্গুরাদির বলকারিত্ব 
দুধ হয়। কড় নামক মগের পিত্ততৈলে স্নায়বিক 
দৌর্কবল্য; কাম ও শরীরদৌর্বল্য নিবারিত হয়। 
তিমিমৎস্যের মস্তি ও চর্বিজাত তেল নানা কাধো 
ব্যবহৃত হয়। ইহার দত্ত ও হনুদ্ধয় হস্তিদন্তের অনুরগ। 


মন্তিষের নিয়্গন্বরন্থ ম্পার্মাসেটী (91997990901) হইতে 
বর্তিকা (0800168 ) ও এম্বারগ্রীস্‌ (৪1067888 )' হইতে 
রমণীপ্রিয় একপ্রকার মনোহর গন্ধত্রব্য প্রস্তত হইয়া থাকে। 
সীলমৎস্যের তৈল প্রদীপালোকে ব্যবহৃত হয়, কখন কখন 
উহা কড, মংস্যের পিত্বতৈলের পরিবর্তেও বিভ্রীত হুইয়। 
থাকে । শীতপ্রধান-দেশবাসী এস্কুইছো। (89101809895 ) 
জাতি এই মংস্ত হইতে খাদ্য, তৈল, বেশতৃা ও বাসোপ- 
করপাদদি সংগ্রহ করিয়া লয়। এতত্তিনন হাঙরের ও 
রে-মংস্যের ডান! প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত হয়। 

সাধারণতঃ প্রান্ম তিনপ্রকার মাছ বাজারে বিক্রম্ম হুয়। 
১ জীবিভ মৎস্য যথ| কৈ, মাগুর, শিল্পী প্রভৃতি জাওল। মাছ 
এবং সগ্ভোধূত ও মৃত মৎস্য যেষন--ক্ষই, কাতলা, পারশে 
ইত্যাদি । ২ নোনা মাছ--গাছ কাটিয়া লবগ মধ্যে রাখিয়। 
পরে বাজারে আনীত হয় । পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতা 
প্রভৃতি স্থানে নোন৷ হলিস বিক্রয়ের বিগ্বৃত কারবার ছ্বাছে। 
মুন দিক্বা রাখিলে মাছ ব1 তাহার ভিশ্বাছি আদে নষ্ট হয় 
না। ৩ শুটুকীমাছ, সগ্ভোধৃতমৎস্য রিক্রদ্নাভীবে পচিয়। নষ্ট 
হুহবার ভয়ে, মৎস্যজীবিগণ প্রথমেই অংস্যের পেউ চিরিয় 
নাড়ি ভুড়ি ৰাছির করিক্বা ফেলে। পরে গৃহে আসিয়া 
তাহাকে ছুই বা চারি খত ফাল!” কাটির উত্ত্ূপে জলে 
ধৌত করে। একবার ধৌত করিয়৷ উহার গাত্র পরিফার 
না হইলে পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে ধুইতে হয়। ধোয়া] শেষ 
হইলে কণ্তিত মৎস্যথও্কে রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নিয়ম- 
মত শুকান হইলে, যখন আর পচিবার ভয় থাক না, তখন 
তাহারা এ শুটকী মৎস্য আনিয়া ব্যাপারীদিগকে বিক্রয় 
করে। বত্দরে গ্রভৃত পরিমাণ শুটকী মৎস্য ভারত হইতে 
ব্রহ্ম ও আরবদেশে রপ্তানী হইয়। থাকে। মুরোগীক্মগণ, 
বাঙ্গাল! ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবামী মুসলমান ও নি়শ্রেণীর 
হিন্দুগণ শুটকী মাছ থাইতে ভাল বামে। ভেটুকী, খয়রা, 
চিংড়ী প্রভৃতি সকলগ্রকার মৎস্যই প্রায় শুটকী কর! হয়। 

মাছ ধরিবার জন্য, জেলেরা নান। প্রকার জাল ব্যবহার 
করে। তন্মধ্যে টানা, ঘূর্ণী বা থেপলা প্রধান। এতস্তিন্ন গাতি, . 
ঘাটগাতি, পাশ, লক্ষগাল, চাটুনি, চাবি জাল, ফেটি গ্রত্ৃতি 
কতকগুলি জাল আছে। চীনবাশীরাও আমাদের গ্তার 
'দকল রকম জাল বাবার করে। এক এক খানি জাল 
নদীর এপার হইতে ওপার পর্যযস্ত টান। দেওয়। থাকে । মধু-* 
মতা, মহানন্দা, তিস্তা, গঙ্গ। প্রতৃতি নর্দীতে সময় সময় 
এরূপ টানা বাধিরা মাছ ধরা হয়। সমুগ্রকূলে ছুই খানি 
বড় নোকায় কাছি বাধিয়। জাল ধরে, একপ কিবা 





মৎস্যতত্ব 


জাল তিন মাইলেরও অধিক বড় হইয়া খাকে। ইংরাজ, 
জন্্াপ প্রস্ৃতি ুর়োগীয় জান্দিকগণ উত্তরসাগরে (০৮) 99৪) 
দুইখানি জাহাজের হধ্যে জাল বাধিরা হেরিং যংস্য ধরিবার 
জন্সন্দ্হ জাল ব্যবহার করে, তাহাও এক একখানি এদেশীয় 
লক্ষজাল অপেক্ষা বড়। চাবিজালে শোল, লাঠা, মাগুর 
প্রভৃতি মৎসা 'ধরিবার দুবিধা আছে। ক্ষেটিজালেও এখন 


গঙ্গানদীতে চুন। ষাছ বত্বা হয়, উহ! দুইটা বাশের সাহায্যে 


স্বিকোপাকারে.নৌকার সহিত বাধা থাকে। চীন ও ফর্মমোজা 
দ্বীপে অপর এক শ্বতন্ত্র প্রথায় মাছ ধরাহয়। তাহার 
কোন নির্দিষ্ট স্থানে নৌক। নঙ্গর করিয়া একথানি জাল জলে 
ডুবাইয়! দেয় । পরে আপনাদের রক্ষিত কএকটা সোলার 
বাণ্ডিল দূর হইতে স্োতোমুখে ভাসাইয়া আনে। এসোলার 
বাণ্ডিল হইতে কতকগুলি হৃতার ব'ড়শী সংলগ্ন করিয়া 
তাহাতে মাছ লাগাইয়া দেরর়। নদীশ্রোতে এই মাছগুলি 
ধেমন নিম্নতির অধীন থাকিয়া! গ! ভাসাইয়া বায়, সেইরূপ 
অপরাপর মংসাগুলিও ভদর্শনে প্রতারিত হুইয়৷ আোতোমুখে 
যাইয়া জালে আঁটুকান্গ | কখন কথন বাশ দিয়! নদীর জল 
আধাত করিয়া মাছকে তাড়াইয়। লয়। বর্তমান সময়ে ষাছ 
ধরিবার জন্ত দানারূপ ব'ড়শীর স্ট্ি হইয়াছে । 

বৈদেশিক বাণিজ্য বাভীত মস্ত হইতে দেশের আর 





/ পরশ ॥ ৬১৭৫ 
£ 
রত 


[ ৬৮ এ 


ত্রয়োদশ ভাগ সম্পূর্ণ । 


4178 7 
1151, 
সি 


'মৎস্যতত্ 





মাছের খোলা ও মৃত্তিক! একজ্র কোন স্থানে পুতিয়! পচাইয়! 
লইলে উত্তম সার হয়। পুষ্পবৃক্ষ ও কোন ফলবান্‌ বৃক্ষ সার 
দিয়। তেজাল করিতে হইলে এ সার বৃক্ষতলে দিতে হয় । ছোট” 
এলাচ, লবন, দারুচিনি গ্রভৃত্তি গম মসলার চাষে মৎসৌত 
সার আবহাক। চীনবাসিগণ ফুলবাগানে মাছের সার দিস 
বৃক্ষগুলিকে সতেজ করে। নোন! মাছের হাড়ীর রল নাকি- 
কেলচাষে বিশেষ উপকারী । 

অতল সমু্রগর্ভ হইতে হিমালয়ের উচ্চ বক্ষ পর্য্যস্ত পৃথি- 
বীর যাবতীয় স্থানে মত্ন্ত জন্মে। তিব্বত দেশের ১৪ হাজার 
ফিটু উচ্চে স্থাপিত হ্দাদিতেও মতস্তের অভাৰ নাই। এই 
সুদূরবিস্তৃত মৎস্যজাতি নানা স্থানে নানা রূপে কথিত) 
সংস্কত-_-মতস্ত) মীন ? বাঙ্গালা-_মাছ ? হিন্দি--মচ্ছি, মছলী ) 
তেলগু--ছপু, তামিল--মীন্‌, ইংরাজী--ছ181, দিনেমার ও 
সুইস্--8'191 জর্মাপণ---1০), ফরাসী--7১018800,ওলন্দাজ --. 
ড1850190, গ্রীক--1 0118008, হিক্র--1), ইতালী--7১98০৪, 
লাটিন---7১15068, পোলিশ-_), . গর্ভ, গীজ--৮9368, 
রুসিয়া-_£১৪/, স্পেন--88০808আরব-_সম্কৎ, পারম্ব-- 
মহি, ব্রক্ষ--অন্-গ1, মলয়--ইকন্‌ ইত্যাদি। 






২” শীত পু 


একটা বিপেষ উপকার সাধিভ হই থাকে। উহাতে আর্মি 
উত্তম সার হস্ব এবং ধর। শক্তশালিমী হইয়া থাকে । চিংড়ী- 


